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অন মাথাই 
টস্‌ চেম্বারে 
মর্থনৈতিক 
চেম্বারের 


টাকা, 


বা সম্পর্কে 
প আকর্ষণ 
বক্তৃতার এই 
প্রথমে টাকার 
কারণ বিশ্লেষণ 
ও সরকারী খরচ" 
সরকারের ভবিষ্যৎ 
তৎবিষয়ে তিনি 


এমান টানাটানি সম্পর্কে 
প্র . এই সময়ে প্রায় 
জ্যর জন্ভ টাকার দাবী 

একললে নানাদিক 
- হওয়ায় স্বভাবতঃই 


অর্থসটিবের ভাষণ 


বাজারে টাকার সচ্ছলতা! কমিয় সচ্ছলত] কমিয়া আসে । কিন্ত 
তিনি ইছাও বলেন যে, শুধু সাময়িক তাবে 


. দাবীদাওয়! বৃদ্ধি পাওয়াতেই টাকার বাজারে 
এতদুর টানাটানির তাৰ আত্মপ্রকাশ করে নাই। 


অন্ত কতকগুলি কারণ হি হওয়াতেই সঙ্কট 


বাড়িয়া চলিয়াছে। দৃষ্টাস্্বরূপ তিনি বলেন, 


বিষয়-হুচী 


' অর্থসচিবের তাঁষণ ' ৃ 
ভারতে কৃষি গবেষণা 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


নানাকথা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাতে অনেক মালপত্র 
শবিক্ৰীত অবস্থায় মজুত থাকায় সেই বাবদ 


বু টাকা আটক পড়িয়া পিয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
আমদালী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল, করায় 
বিদেশী মালপত্র ক্রয়ে বিস্তর টাকা নিম্বোজিত 


“হইতেছে | বঝুহির হইতে জিনিযপত্রের চালান 


আসিবামাত্র গীঁহা সত্বর বিক্রয়কেজ্দর্রে প্রেরণ 
করা ও লোকের ব্যবহারে আনা সম্ভবপর 
হইতেছে না। ফলে বেশী সময় এ বাবদ টাকা 
আটক থাকিয়া যাইতেছে । এইরূপ অবস্থায় 


স্বভাবতঃই বাজারে দাদনযোগ্য নগদ টাকার 
| চে 





অভাব ঘটিয়াছে। টাকার বাজারে অসচ্ছলূতা 
দেখা যাওয়ার আর একটি কারণ এই টি, 
গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে, বিশেষ করিয়। 
বেক! ট্যাক্স পুনরুদ্ধার সম্পর্কে বর্তমানে বেশী 
পরিমাণে জোর দিয়াছেন। উদ্ধাতেও বাজার 
হইতে কিছু পরিমাণ টাকা অন্তদিকে সঞ্চালিত 
ছইতেছে। কাজেই সবদিক দিয়াই বাজারে 
একটা টানাটানির ভব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

টাকার বাজারের, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
অথপচিবের এই বিশ্লেষণ সুচিন্তিত সন্দেহ নাই । 
কিন্ত উপরোক্ত কারণগ্ুলি . ছাড়া অন্ধ বিশেষ 
কারণও উহার মূলে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া 
আমাদের ধারণা । ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট 


এদেশে বিস্তর নোট চালু করিয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ 


সালে ভারতে যে পরিমাণ নোট চলতি ছিল 
১৯৪৮ সালের শেষ তাগে সে তুলনায় এদেশে 


সাডে ছয় গুণের মত বেশী নোট চালু ছিল।, 


সাময়িকভাবে টাকার দাবীদাওয়!' বাড়িয়া 

ষাওুয়ায়, কিছু পরিমাণে তাছ! মালপত্র ক্রয়ে, 
সন্ত হওয়ায় এবং কতকাংশে তাহ! বকের! ট্যাক্স 

পরিশোধে নিয়োজিত হওয়ায় সেই বাড়তি টাকা 

আজ বহুল পরিমাণে আটক পড়িয়া গিয়াছে 
বলিয়া আমর! মনে করি না। তবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আস্থাহীন হইয়া, জাতীয় গবর্ণদেপ্টের কার্ধানীতি 
সম্পর্কে ছবিধাগ্রন্ত হইয়া ও নিয়োপ্রিত টাকার 
উপর ভালরূপ প্রতিদান পাওয়ার আশা নাই 
দেখিয়া অনেক লোক বাড়তি টাকা দাদন' না 
করিয়া তাহা নিজেদের হাতে বা ব্যাক্কে সঞ্চয় 


করিয়া রাখিতেছে। ব্যাক্কসযূহও চাপে পন | 


২ 





তাহাদের তহবিল অনেকাংশে নগদ হিসাবে 


মন্ৃত রাখিতে বাধ্য হইতেছে । ফলে সেই 
কারণেই দেশে টাকার টানাটানি আজ এতদূর 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথ'সচিব সেই যুল 
পমন্তা নিয়া তীহার বক্তৃতায় কোন আলোচনা 
. ক্রেন নাই দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলান। 
টাকার বাজারের বর্তমান টানাটানি কৰে 
ও কিতাবে দূর হইবে তৎবিষয়ে ডাঃ মাথাইয়ের 
নিকট হইতে কোন স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় 
নাই। একান্ত .আশাবাদী' হিয্নাযবে অল্প 
সময় মধ্যে এই সঙ্কট কাটিয়া যাইবে বলিয়া 
তিনি তাহার বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
কিন্তু উহ! অতি সাধারণ স্তোক বাক্য 
ছাড়! আর কিছুই নছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
যে অনিশ্চয়তা বোধ ও আস্থাহীনতার 
অন্ত আজ দেশে অথ” দাদল লম্পর্কে গুরুতর 
সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে লোকের মনে 
বিশ্বাস ও তরল! আ্গাইয়া সে শঙ্কট জাতীয় 
শবর্ণমেন্টকে সমাধান করিতে হুইবে। গে 
বিশ্বাস জাগাইয়া তোলা সম্পর্কে ডাঃ মাথাই 
কোন নৃতন প্রস্তাব দেশের লমক্ষে উপস্থিত 
করিতে পারেন নাই, ইহা নিতান্ত হুঃখের 
বিষয়। চীপ, মণি পলিসি সংশোধন করিয়া 
"টাকার বদের হার কিছু চড়াইবার ব্যবস্থা 
ফরিলে তাহাতে লোকের হাতে সঞ্চিত বাড়তি 
টাকা বেশী পরিমাণে শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত 


হওয়ার আশ! আছে বলিয়া ইতিপুর্ববে আমরা ' 


ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু অর্থপচিব দে 


বিবয়েও কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। প্রয়প' 


নিক্ষিয় নীতির ফলে টাকার বাঞ্জারের 
“টানাটানির তাৰ শী দূর হওয়ার কোন সম্তাবন। 
আমরা দেখিতেছি না। টি 
তবে ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে ডাঃ মাথাইয়ের 
১ অআবাব খুবই বিবেচনালম্মত ও দুরদৃষটি-সম্পর্ন 
*ৰলিয়াই আমরা মনে করি। নুতন করিয়া 
ট্যাক্সতার লাঘব সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
লাবী কতদূর সঙ্গত সেবিবরে তিনি কোন মন্তব্য 
করেন নাই। কিন্তু বর্তমান ট্যাক্স ব্যবস্থার 
তিতর যে বথেষ্ট গলদ রহিক্কাছে এবং উহা দ্বার! 
অনেক ক্ষেত্রেই যে নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদ! 
, রক্ষিত হইতেছে না তাহা তিনি স্বীকার 
করেন। ভ্তায় বিচারের ভিত্তিতে ভারতের 
ট্যারনীতিকে রূপ দিতে হইলে এদেশের 


৮ 
Ls) 


'আথক জগৎ 








আতীয় আর ও তাহার বণ্টন সম্পর্কে নির্ভর- 
যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে হুইৰে। কোন 
শ্রেণীর লোকের আযম কিরূপ তাহা অবধারণ 
করিয়া পরে তাহার ভিত্তিতে প্ররোজনানুষারী 
ট্যাক্স বসাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাছা 
হইলে ট্যাক্স সম্পর্কে.বিক্ষোত. ও অভিযোগের 
কারণ অনেকটা দুর হইবে । . জাতীয় আয় ও 


' তাহার বণ্টন সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করিয়া 


তৎসম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট পেশ করিবার জন্ত 
তারত গবর্ণমেপ্ট শীঘ্রই একটি কমিটি ব্সাইবেন 
বলিয়া অর্থগচিব ঘোবণ। 'করিয়াছেন। 
অর্থনচিবের এই ঘোষণায় সঞ্চলেই খুব খুশী 
হইবেন লঙ্গেছ নাই। বিশেষজ্ঞ লোক নিয়োগ 
করিয়া এদেশের জাতীয় আয় সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ' 


সরকারীভাবে কোন তথ্যান্থন্ধান করা হয় : প্র 


নাই। কোন্‌ শ্রেণীর লোকদের আয় কিরূপ 
তাহা তালভাবে জানা ন1।খাকায় কোন্‌ শ্ৰেণীর 
ট্যাক্সের চাপ কতদূর পরিষাণে লোকের উপর 
নিপতিত হুইবে তাহা -অবধারণ করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে কঠিন। অথচ সরকারী আয় 
বাড়াইবার দন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ , অনেক, 
প্রকার করই তাহারা বসাইয়া চলিয়াছেন।' 
ইহাতে সরকারী ট্যাল্সনীতির ভিত্তি,হইর়াছে 
ক্রটীপূর্ণ। নির্ধারিত. ট্যাক্সের চাপ অনেক 
সময়ে অলমর্থদের'স্কদ্ধে বেশী করিয়া নিপতিত 
হওয়ায় তাহার ফলে অবাঞ্ছিত ধরণের ক্ষোত ও- 


ছংখগ্লানি সৃষ্টি হছইতেছে। অপরদিকে অনেক ' ক 


স্গতিপর লোক আয় অঞ্থপাতে কম ট্যাল্স 


প্রদান করিয়া অত্যধিক বিলাপ ব্যসনে দিন ' 
কাটাইবার সুযোগ পাইতেছেন। ট্যাক্স লম্পর্কে ' 


এই ধরণের নীতি বৃটিশ আমলে এদেশে :. 
অব্যাছুত তাবে চলিরা আসিয়াছে, কিন্তু আজ ' 
যেখানে দেশের জনপ্রতিনিধিরা দেশের পূর্ণ - 
শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেখানে এর্লপ' 
বিচার বিষেচনাধীন কার্ধ্যনীতি এখন বাস্তবিক" 
পক্ষেই অচল বলা চলে। বর্তমান গবর্ণমেপ্ট' 
এদেশের জাতীয় 'আয় ও তাঁহার বণ্টন সম্পর্কে 


"প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার 


ভিত্তিতে ট্যান্সসীতি সংশোধর্ন করিতে চান, 
ইহা খুবই ভাল কথ!।' সেরূপ ব্যবস্থা হইলে 
সমান জীবনে বিভিন্ন ধরণের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ করের চাপ বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত'ভায় 
বিচারের ভিত্তিতে তাহা প্রয়োগ ও কার্ধ্যকরী 


1 


Kl 


হইবে রি 






অস্বাভাবিক অবস্থা ব 
দিয়া ব্যয় হাল সম্ভব 


[2 


ও দেশের বাহিরে, প 


উঠিলে তবেই সাম 
প্রশস্ত হইতে পারে 
তাইয়ের মতাপতিচ 


































সমুহের ব্যয় হাস সম্পর্কে যেসব 
ঠাছেল তাহার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ 
ন যে,এদব নির্দেশ সম্পূর্ণ কার্যকরী 
তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়বহর 
মি কিছু নামিয়া আলিবার সম্ভাবনা 'নাই। 

দশরক্ষা, আমদ।নীকূত খাগ্প্রব্যের শাবসিডি, 
আশ্রয়প্রার্থাদের পুনর্বসতি বাবদ বর্তমানে. 
য় গবর্ণমেণ্টকে যে দ্কায্যতঃই বেশী অর্থ 
টরিতে হইতেছে তাছা আজ আর কাহারও 
ন্ত নাই। বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা 
না গেলে যে এ সব দিক দিয়! বিশেষ কিছু 
পি সম্ভবপর নহে তাঁহাও মতা কথা । কিন্তু 
দফায় যে অর্থ মঞ্জুর কর! হইতেছে তাহা 
ক পক্ষেই সত্বযাবহার করা হইতেছে ফিনা 
ী শ্বার্থের খাতিরে গবর্ণমেণ্ট সে ব্যিয়ে' 


ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং জনসাধারণের 
শতকরা প্রায় নব্বইজ্ন কৃষিভীবী হইলেও এ 
দেশের কৃষিকার্ধ্য এখনও পুরাতন পদ্ধতিতে 
' চলিতেছে । বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
অনান্য উন্নত দেশের কষিকার্য্যে ব্যবহারিক 
ই, বিজ্ঞানের প্রয়োগ হইয়াছে এবং গবেষণার 
সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রেই পুরাতন পদ্ধতির 
ক্রটাগুলি দূর করা হুইয়াছে। শন্তাদির ফলন 
যুদ্ধি, রোগনিবারপ, কীটপতদ্দ হইতে শম্তরক্ষা, 
গারপ্রয়োগ, গৃহপালিত পশুর রোগ নিবারণ, 
গুত্রনন এবং কৃষি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি 
পরে যে সমস্ত উন্নততর ব্যবস্থা অস্তাম্ক দেশে 
ার্ধযাকরী ভাবে অমুষ্থত হইতেছে তাহা 
ধানতঃ গবেষণার ফলেই সম্ভব হইয়াছে । এই 
মস্ত গবেষণার ফল সকল দেশেই যে সমভাবে 


টি CE) 


বিভিন্ন দেশ এমন কি একই দেশের 
মঞ্চলের কৃষির উন্নতির জ্রদ্ধ পৃথক পৃথক 
ুষণ! ব্যবস্থার প্রয়োলন হইতে পারে। 
[কত রাজকীয় কমিশনের (১৯২৮) 
দমুসারে ভারতের শল্তাদি, গবাদি 
শু, ফল, শাকযনব্দী, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত , 


যাগ করা যায় তাহা নহে। যাটী, আবহাওয়া ' 
জনসাধারণের আচারব্যবছাযের তারতম্য - 





অবস্তই খোঁজ খবর লইতে পারেন। কম অর্থ 
ব্যয়ে যথাসম্ভব বেশী কান্ত আদায় এবং 


অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ করার অন্ত, 


সুলঙ্ধল্লিত কাঁ্ধ্যনীতি অনুঙ্গত হইলে 
প্রয়োজনীয় কোন কাজ স্থগিত না 
রাখিয়াও দেশরক্ষা- সম্পর্কে ও আশ্রয় প্রার্থী 


পুনর্কদতি সম্পর্কে কিছু অর্থ বাচিয়া যাইতে 


পারে বলিয়া আমাদের ধারণা । এই শ্রেণীর 
সতর্ক কার্য্যনীতি অবলম্বনে আমরা বর্তমান 
গবর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে মনোযোগী দেখিতে 
চাই। ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির স্ুপারিশকে 
অর্থণচিব তীহার বক্তৃতায় বিশেষ কিছু আমল 
দেন নাই। কিন্তু ও কমিটি কেন্দ্রীয় দপ্তর 
পরিচালনায় ৫ কোটী টাকা ও উন্নয়ন পরিকল্পন1 
দফায় ১০ কোটি টাক! ব্যয় হাঁসের যে কার্যকরী 


ভারত কৃষি গবেষণা 


'জরব্যাদি, যত ইত্যাদি বিষয়ে গবেষপার লঙ্ক 


দিল্লীতে ইম্পিরিয়েল*কাউদ্সিল অব এগ্রিকাল- 
চারেল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর উদার নাম পরিবর্তন করিয়া 
ইণ্ডিয়ান কাঁউদ্দিল অব. এগ্রিকালচাঁরেল রিসার্চ 
বা. ভারতীয় কৃষিগবেধপা পরিষদ রাখা 
হইয়াছে । উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে গবেষণার 
জঙ্য এগ্রিকাঁলচারেল রিসার্চ ইনৃট্টিটিউট, ভেয়ারী 
রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি|কয়েকটী নিজস্ব 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে। এতত্যতীত বিভিন্ন 
বিশ্ববিভ্ভালয়, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূছ্ধের কৃষিবিভাগের মারফতে উক্ত 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে 
গবেষণা হুইয়া থাকে এবং এই সমস্ত গবেষণার 
ব্যয়ভার সাধারণতঃ ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
পরিষ্দই বহন করিয়া থাকেন। 
সরকারের কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিষদের 
সভাপতি এবং কেন্ত্রীয় কষিবিভাগের অতিরিক্ত 
সেক্রেট্ুরী ইছার সহঃ সভাপতি বা ভাইস্- 
চেয়ারম্যান । ভারতবর্ষ, হইতে বিদেশে কৃষি 
পণ্য রপ্তানীর উপর. যে শতকরা আট আনা 
রপ্তানীত্প্ক আছে তাহার যাবতীয় আয় কৃষি 
সম্পৰ্কত গবেষণার লন্ত উক্ত গবেষণা পরিবদকে 


তারত 





প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহ! মোটেই উপেক্ষ- 
পীয় নছে। দেশরক্ষা সম্পর্কে, আমদানী কৃত খানের 
সাবসিভি সম্পর্কে ও আশ্রয় প্রার্থী পুনর্বলতি 
সম্পর্কে দরকারী ব্যয় বিশেষ কিছু হাস করা 
সম্ভবপর নহে বলিয়া! যখন অর্থচিবের ধারণা 
তখন ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে সরকারী আন্তরিকতা 
প্রদর্শনের ভ্রঙ্ ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির ছোটখাট 
সুপারিশ অচিরে ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যৰ্রী 
করিতে যত্বপর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই ' 
সঙ্গত । ৩২২ কোটি টাকার সরকারী ব্যয় বরাদ্দ 
পেশ করিয়া ডাঃ মাথাই ১৫ কোটি টাকা ব্যয় 
সঙ্কোচ সম্পর্কে বিশেষ কিছু গা না লাগাইতে 
পারেন, কিন্তু এই দরিদ্র দেশের, লোকেরা 
সরকারী ব্যয় হাস সম্পর্কে সেই সামাগ্ত সুযোগও 
উপেক্ষার চোখে দেখিতে পারে ন!। 


অর্পণ করা হইয়া থাকে। এতত্যতীত বিভিন্ন 
স্কীম” বা পরিকল্পনা সম্পর্কেও ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এবং দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টসমূহ পরিষদূকে 
এককালীন অর্থসাহাষ্য দিয়া থাকেন। 

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের 
১৯৪৭-৪৮. সম্পর্কিত বাঁধিক কার্ধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত হুইয়াছে। এদেশে কৃষির উন্নতির 


- ্ন্ত কি ধরণের গবেষণ! চলিতেছে উক্ত বিবরণী 


হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। .আলোচ্য 
বৎসরে কৃষি সেস্‌ বা কৃষিপণ্য রপ্ানীর উপর 


স্তষ্ক বাবত পরিষদের মোট ১৭ লক্ষ ১১ ছাজার 


টাকা আয় হইরাছিল। ইহা ছাড়া অন্থান্ত 
খাতের আয় নিয়া পরিষদের মোট তহবিলের, 
পরিমাপ ছিল ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। ইহার 
মধ্যে গবেষণাদি কার্ধেয পরিধদের ব্যয় হইয়াছে 
মাত্র ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাঁকা। ১৯৪৭:৪৮ সালে 
দেশ বিভাগ, সাশ্্রদারিক গোলযোগ এবং 
মুসলমান কর্মচারীদের তারত ত্যাগের ফলে 
পরিষদের কাৰ্য্য বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। দ্বিতীয়তঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
সিদ্ধ, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্বববঙ্গে পরিষদের 
বিভিন্ন স্বীয় সম্পর্কে যে সমস্ত গবেষণার কাজ 
চলিতেছিল তাছাঁও দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে 








বন্ধ হুইয়। যায়। ইত্যার্দি কারণে আলোচ্য 
বৎসরে পরিষদের ব্যয় অপেক্ষাক্কৃত খুবই কম 
হুইয়াছে। 

খান্তশন্তের ফলনবৃদ্ধি এবং অপচয় নিবারণ 
বর্তমানে এদেশের একটী প্রধান সন্ত! । এই 
' বিষয়ে কৃষি গব্ষেণা পরিষদের কার্ধ্য কিরূপ 
সাফল্য লাভ করিয়াছে দেখা যাক বরোদ! 
রাজ্যে ধান্ত সম্পর্কে সাত বৎসর গবেষণায় যে 
সমস্ত ফল পাওয়া গিয়াছে তন্মযো নিম্নলিখিত 
ছুইটী বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £-০১) 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ভ জমী পতিত না রাখিষা 
সবুজ সার প্রয়োগ দ্বারা ধান্ধের চাষ চালু রাখা 
অধিকতর ন্ুক্তিযুক্ত | (২) কোঁন জ্রমীতে 


গিয়াছে যে, চীন দেশীয় ধাণ্ছের বীজ হইতে 


ফসল বেশী ছয় এবং প্রতি একরে ৬০1৭০ মণ | 


পর্য্যস্ত ধান্য পাওয়া ষায়। 


গম এবং যবে হল্দে, কালে! এবং বাদামী 
প্রভৃতি রংএর যে দাগ (2২190 পড়ে তৎসম্পর্কে | 


সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নানাস্থানে গবেষণার 
ফলে কয়েফজ্েণীর গমের এই প্রকার দাগ 


, প্রতিরোধের ক্ষমতা রহিয়াছে বলিষা আনা | 
যবের দাগ প্রতিরোধক ক্ষমতা নির্ণয় | 


গিয়াছে। 
সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল পাওয়া যায় নাই। 


বিভিন্ন শ্রেণীর ডালের ফলন সম্পর্কে মারা, - | 
মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে গবেষণার ফলে যে | 


সমস্ত নির্দিষ্ট শ্রেণীর বীজ হইতে উৎপাদন বেশী 


হয় তাহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভূট্! | 
এবং সোয়াবীন সম্পর্কেও পরিষদ কয়েকটি | 


প্্টীম” কাৰ্ধ্যকরী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 


অনসাধারণের খাত হিসাবে সোয়াবীনের | 
প্রয়োজনীয়তা! অহুমন্ধানের অন্ত পর্ষদ পশ্চিম | 


বঙ্গ সরকারকে একটি গবেষণার পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । 


ফল সম্পর্কে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের ১৯টা | 
আম ও কলা সম্পর্কে | 


স্কীম+ কার্যকরী ছিল। 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে যে গবেষণার কাজি 
হইয়াছে তাহাও এই সমস্ত স্কীমের অন্বর্ভ.ক্ত। 


শাকসজীর মধ্যে আলোচ্য বৎসরে একমাত্র | 
গোল আলুর ফলন, উন্নত বীজ উৎপাদন এবং | 
'ছাপুর | 


রোগ নিবারণ সম্পর্কে গবেষণা! ছয়। 


আর্থিক জগৎ 

(সংযুক্ত প্রদেশ) এবং কর্ণালে (পাঞ্জাব) উৎপন্ন 
উন্নত শ্রেণীর বীর হুইতে প্রতি একরে ২০০ মণ 
গোল আলু উৎপন্ন হইয়াছে । 

উপরোক্ত কয়েকটা গবেষণার স্বীম ব্যতীত 
আলোচ্য বৎসরে কৃষি সম্পর্কে পরিষদ ভূমি- 
বিজ্ঞান, উত্ভিদবিজ্ঞান, শশ্তাদির কীটপতঙ্গ ও 
ফলজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কেও গবেষণা চালাইয়াছেন 
এবং নৃতন ক্কীম অনুমোদন করিয়াছেন। জেলী, 
সিরাপ, স্কোয়ান, চাটুনী, মান্মালেড, প্রভৃতি 
ফলঙ্গাত দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে পরিষদ শিক্ষা” 
দ্রানেরও ব্যবস্থা জাম | আলো চ্য:বৎলরে 


পাটি উর... 

















তন আকার ও মূল্যবৃদ্ধি 


দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
“আধিক জগৎ” নুতন আকারে 
প্রকাশিত হইল ৷ 

এই সংখ্যা হইতে আতিক জগতের 
প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা নির্দ্ধারিত 
হইল। উহার বার্ঘিক চাঁদার হার 
১০২ টাকা এবং ষাগ্াসিক টাদার হার 
৬২ টাকা ধাৰ্য্য হইল। ছয় মাসের 
কম কোন গ্রাহক লওয়া হয় না। 
ধাহারা বর্তমানে নিয়মিত গ্রাহক 
আছেন তাহাদের চাদার মেয়াদ শেষ না 
[হওয়া পৰ্য্যন্ত তাঁহারা প্রচলিত হারেই 
কাগজ পাইবেন । 

বিজ্ঞাপনের হার পূর্বের স্তায়ই 
রাখা হইল। 

বর্তমানে মুদ্রেণব্যয়, কাগজের মূল্য ও 
পরিচালনা ব্যয় যে প্রকার বদ্ধিত 
হইয়াছে তাহাতে “আর্থিক জগতে””র 
মূল্য সামান্য বদ্ধিত করার জন্য উহার 
গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ কোন আপত্তি 
করিবেন না বলিয়াই আমরা 
করি। 





















ইতি 
বিনীত-_শ্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


' ইজ্জতনগরে গবেষণা হয়। 
| হইয়াছে 

| “আৰ্থিক জগতের”। 

জোয়ার চাষ করার অব্যবহিভ পরে খান্ত চাষ | 

করিলে ফলন ভাল হুয় না। কাঁশ্মীরে নূতন | 

কয়েক প্রকার ধান্ সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখা | 


i সহায়তা 


| রক্ষা করা ছইয়াছে। 
| বিভিন্ন, শহ্তের খড় কিরূপ ফলদায়ক তৎসম্পং 


ৰ পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, অষ্ছান্ক খড়ের 


| গব্যেণাগরে বনস্পতি বা ভেভিটেবল স্বৃত সম্বন্ধে 
| গবেষণা হয়। বাঙ্গালীর খাস্তে বনম্পতি সংযোগ 


| ওজন ভাল, লামা পক্ষাঘাত এবং মৃত্রকচ্ছ,ত 
| প্রভৃতির উদ্ভব হয়। কিন্ত গব্যঘ্বতে এই সমৎ 


| লক্ষণ দেখা যায় না। পুষ্টির দিক্‌ দিয়! বিভিঃ 
| শ্রেণীর বনস্পতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। 


অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে ষে, গরু ও মি 


| পরিষদের কৃষি মার্কেটিং এবং কবিবিষ 


| বিষয়ক তথ্যতালিকাঁর অভাবের দর 











পরিচালক ও সম্পাদক 


ইহার কার্যানীতি তিন প্রকা 































২৪ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হুইয় 
সম্পর্কে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা 
একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হ্য় এবং 
বৎসরে, ৭১৫ জন মহিলা এই বিষয়ে টি 
করিয়াছৈন। 

এ. মৎগ্ত, হাল, মোরগ এবং গবা বাদি গৃহপা 
পশ্তর প্রজনন, রোগনিবাবুণ ও ধান্য এবং 
ছুগ্ধলাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণার 
পরিষদের বিভিন্নমুখী কার্ধ্য রি 
আলোচ্য বৎসরে গো-মহিযাদির যন্ম। 
এপ 
যে, ইজ্জতনগর পঙ্ত 
গবেষণাগারে গুস্তত পি, পি, ভি, সির 
শরীরে প্রয়োগ করিলে যক্া রোগ 
হয়। হাঁস ও মোরগাদির 
'রাণীখেত” নামক যোগ বিশেষ মারা 
আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন অঞ্চলে আড়াই 
হাস ও মোরগকে টীকা দিয়া এই রোগ হ 
ছুপ্ধ উৎপাদনের প 


গম, যব, জোয়ার, বাজরা ও ধাঁষ্কের খড় 


তুলনায় ধানের খড়ই, হরিয়ানা ভাঁতীয় গাতীর 


| পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 


আলোচ্য বৎসরে পশু চিকিৎসা! সম্পর্কিত 


করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে 'ছুইমাল মং 


দুগ্ধ, বত এবং দধি সম্পর্কে আলোচ্য বৎস 
কয়েকটা, গবেষণা হইয়াছে। ইহাদের মহে 
ইণ্ডিয়ান ভেয়ারী রিসার্চ ইন্ঠিটিউঞ্ে 


দুগ্ধ অপেক্ষা ভেড়ার দুগ্ধ অধিকতর গুণ 
কুষি ও পশ্তবিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত 


তত্বেরও ছুইটী পৃথক বিভাগ রহিয়া 


সম্পর্কিত বিভাগটীর প্রসার কর 


















ইরা মে, ১৯৪৯] 


সম্পর্চিত তথ্যতালিকা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান, 


১৩ জন শিক্ষার্থীকে 'লাঁটফিকেট, এবং 
‘ভিপ্লোমা'র অন্ত গ্রহণ করা হুইয়াছিল। . : 

কৃষি ও পশ্তপালন সম্পর্কে ভারতীয় কষি 
গবেষণা পরিষদ যে ধরণের গবেষণা ও অমুসন্ধান 
করিয়া থাকেন তাঁহার সাধারণ পরিচয় 
দেওয়া হুইল। কিন্তু ইছা বড় কথা নয়। 
গবেষণা দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় 
তাহা কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব 
হুইল কিনা তাহা দ্বারাই আমরা কৃষি 
" চাবেষণার বিচার করিব। এই দিক 


দিয়া দেখিতে গেলে ফেন্দ্রীয় কৃষি গবেবপা 
) 


বিক্রয় করের জুলুম 


_ এদেশে যখন প্রথম বিক্রয় কর প্রবর্তিত হয় 
তখন কতিপয় বিলাস্রধ্য সম্পর্কে উহা সীমা বন্ধ 
' রাখাই প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট' সমূহ তাহাদের 
নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । ছুই 
একটি প্রদেশের অর্থসচিবরা এরূপ ভরসাও 
দিয়াছিলেন যে, এই করের চাপ যাহাতে 
ক্রেতা-দাধারপের উপর না পড়ে ,গে বিষয়ে 
তাহারা বিশেষ নর রাধিবেন। কিন্তু সেরূপ 
ভরসা ও প্রতিশ্রুতির কোন নর্ধ্যাদাই রক্ষিত 
হয় নাই। বিক্ৰয় কর সর্বত্রই আজ স্থায়ী- 
[ভাবে ক্রয় করের পর্যায়ে আনিয়া দীড়াইয়াছে। 
ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা তাহাদের মুনাফার 
অঙ্ক হইতে এই কর না যোগাইয়া কড়াক্রান্তি 
গণিয়া রীতিম্তভাবে ক্রেতা-সাধারণের নিকট 
(হইতেই তাহা আদায় করিতেছেন) কেবল 
তাছাই নহে, বিক্রয় করফে বিলাসদ্রব্য 
কে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া প্রায় সকল 
দেশিক গবর্ণমেপ্ই যথেচ্ছভাবে যে কোন 


রিয়া চলিয়াছেন। এ বৎশূর বিহার সরকার 
[শস্তের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য করিয়াছেন। 
ঘাই সরকার প প্রদেশ হইতে অনন্ত 
প্রদেশে রপ্তানীকৃত ব্রধ্যলামগ্রীর উপর 
প্রধান রপ্তানী_বজ্জ) ও কর বসাইয়াছেন। 
শ্চিমবঙ্গের অর্থনচিব পরিবার তৈল, তাজা! 


গবেষণা! এবং শিক্ষা দেওয়া । আলোচ্য বৎসরে 


"করিয়াছিলেন । 


জনিষ সম্পর্কে তাহার আওতা! সম্প্রসারণ 


আর্থিক জগৎ 


পরিষদের প্রচেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হয় নাই 
তাহা শ্বীকার করিতেই ছইবে। অবশ্য 
কতকগুলি অস্তরায়ও আছে। প্রথমতঃ এদেশের 
রক্ষণশীল, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র ক্কষক দ্বারা 
আধুনিক. গবেষণার ফলাফল কার্ধ/ক্ষেত্রে চালু 
করা বিশেষ কষ্টসাধ্য । দ্বিতীয়তঃ কৃষি 
গবেষণা পরিষদের উপর গবেষণার দায়িত্বই 


‘অর্পিত হইয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গবেষণার 


ফলাফলের প্রয়োগ নির্ভর করে গ্রধানতঃ 
প্রাদেশিক, কুষিবিতাগের উপর। কেন্দ্রীয় 


গবেষণা পরিষদ যে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন 


তাহা দেখিয়া আমরা হী হইয়াছি। আলোচ্য 
৯৯৪৭- -৪৮ সালে পরিষদের একটা স্বীম অনুযায়ী 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ফল, জাদানী কয়লা ও কাঠ, দিয়াশলাই, 
সংবাদপত্র, কুইনাইন, তাতবন্ত্র প্রভৃতি ১৬টি 
জিনিষের উপর কর ধার্য করিবার প্রস্তাব 
জনলাধারণের বেশী রকম 
ক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া পরে তিনি সরিবার তৈল, 
দিয়াশলাই ও সংবাদপত্রকে বিক্রয় করের 
আওতা হইতে বাদ দ্িয়াছেন। অন্তান্ত 
জিনিষ সাগরকে ওঁ কর 'আদায়ের প্রস্তাব 
পাঁকাপাকিভাবে গৃহীত হইয়াছে। মাদ্রাজে 
ইহ, হরিদ্রা ও অষ্কাভ জিনিষের উপর বিক্রয় 


কর ধার্ধ্য হুইয়াছে। মধ্যপ্রদেশেও কতিপয় . 


জিপিবের উপর এই কর চাপানো হুইয়াছে। 
ফলে প্রায় সমস্ত প্রদেশেই বিক্রয় করের 
ঘুলুয জনসাধারণের উপর নিদারুণ হুইয়! 
দীাড়াইয়াছে। কেবল জনসাধাক্সপের' স্বার্থের 
দিক হইতেই নহে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক 
হইতেও বিক্ৰয় কর বৃদ্ধির এই গতি খুব 
ক্ষতিকর হুইয়া দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিক 


' পব্ণমেণ্ট সমূহ তাহাদের ইচ্ছা ও মরজি মত 


যে কোন হারে যে কোন জিনিযের উপর 
কর বসাইতেছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকার 
সমূহের এবং এক প্রদেশের সহিত অন্ত 
প্রদেশের কার্য্যনীতির গুরুতর অসামজন্ত 
সট্টি হুইয়াছে। অনেক স্থলে একই 
জিনিষের উপর ছুই তিন দফায় ট্যাক্স 


পরোক্ষ কর সম্পর্কে 


৫ 


দিল্লী প্রদেশের হণ্টা গ্রামে কুষি গবেষণার ফল 
কৃষকদের জনীতে কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত হয় 
এবং তদমুযায়ী কাজও চলিয়াছে। আলোচ্য 


বিবরণীতে এই প্রচেষ্টার ফলাফল দেওয়া হয় 


নাই। পরিষদের আগামী রিপোর্টে এই বিষয়ে 
বিশদ বিবরণ থাকিবে বলিয়া আমরা আশা 
করি। আমাদের মনে হয় বিভিন্ন প্রদেশেও 
এই শ্রেণীর অল্পলংখ্যক “স্বীম* লরেজমীনে 
কাধ্যফরী করা বিধেয়। বিশেষজ্ঞদের গবেষণা 
ও অন্গলন্ধানের যেরূপ প্রয়োজ্জনীয়তা' রহিয়াছে 
গবেষণার ফল প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের দ্বারা 
প্রয়োগ করানোর প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা 
বেশী। 


চাপিতেছে। এই ভাবে বিক্রয় কর 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা উপর ছূর্ব্ 
বোবা হুইয়া ' দীড়াইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রসারের পথে বিশেষ করিয়া আস্তঃ- 
প্রাদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের পথে 
উছা গুরুতর বিদ্ব হৃত্টি করিতেছে। মধ্য 
প্রদেশের ব্যবসায়ীরা তাই সম্প্রতি নাগপুরে এক 
সম্মেলনে মিলিত হুইয়া বিক্রয় করের এই বথেচ্ছা 
প্রয়োগ সম্পর্কে তাহাদের তীব্র প্রতিবাদ 


. জ্ঞাপন ফরিয়াছেন। এই কর নির্ধারণের ক্ষমতা 


প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহের উপর গ্ত্ত না 
রাখিয়া তাহারা উহা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
তুলিয়া ওয়ার জঙ্ক দাবী জঞানাইয়াছেন। 
প্রদেশ সমূহে বিক্রয় করের যে ভুলুন নুরু 
হইয়াছে তাহাতে আমরা ' মধাপ্রদেশের 
ব্যবসায়ীদের এই দাবী সর্বাথা সমথনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। বিক্রয় কর বাধ্য করার 
ক্ষমতা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে স্ভপ্ত হয় 
তবে সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 


সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিয়া সাহার! একট! 


ুসগত নীতি অনুযায়ী এই কর নির্ধারণের 
ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। উহাতে একই 
জিনিষের উপর হুই তিন দফায় কর বসিবার 
সন্তাবনা থাকিবে না। কোন্‌ জিনিষের উপর 
কর বসানো সঙ্গত ও কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে তাহা 
অসঙ্গত সে বিষয় বিবেচনা করিয়া দেশের 
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স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার তাছাঁদের কার্্যনীতি 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন । বিক্রয় কর হইতে 
আদারী রাদশ্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের 
ভিতর স্তাষ্য হারে বণ্টন করিয়া দিলে তাহাতে 
উহাদের দিক হইতেও ক্ষোভের কোন কারণ 
দীড়াইবে লা। আমর] কেন্দ্রীয় সরকারকে 
এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে অনুরোধ কুরি। 


অমিক কল্যাণমূলক বীমা 


পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূছে কলকারখানার 
শ্রমিকদের জদ্ভ রোগ, বার্ধক্য, অবর্ধপ্যতা ও 
বেকার দশায় সমুচিত তাতা ও অঙ্ক প্রকার 
. সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে। .উহার ফলে 
সে সমস্ত দেশে শ্রমিকদের দীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে এতদিন 
শ্রমিকদের কম উৎপাদনক্ষযতা ও তাহাদের নানা 
প্রকার ক্রটিবিচ্যুতি নিয়া শুধু সমালোচনাই 
'চলিতেছিল, উহাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ 
গ্লানি ও বিপদাপদ যথাসম্ভব দুর করিয়া উহাদের 
ভিতর প্রকৃত কর্ধপ্রেরণ! সঞ্চারের কার্ধ্যকরী 
বিধিবিধান প্রায় কিছুই অবলম্বিত হয় নাই। 
সুখের বিষয় এই যে, স্বাধীন ভারতে জাতীর 
গবর্ণমে্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওঁ অত্যাবস্তকীয় 
বিষয়ে আজ তাহাদের দৃষ্টি নিয়োলিত হুইয়াছে। 
শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া ভারত 


গবর্ণমেণ্ট কারখানা আইন সংশোধন করিয়াছেন। - 


শ্রমিকরা যাহাতে রোগে ও দুর্ঘটনাজনিত 
অক্ষম অবস্থায় উপযুক্ত ভাতা ও সাহায্য পাইতে 
পারে শেল্রন্ক গবর্ণষেণ্ট একটি এম্প্রয়িজ ষ্টেট 
ইন্দিওরেন্ল এযাক্ট বা রাষ্ট্রীয় শ্রমিক বীমা আইনও 
প্রবর্তন করিয়াছেন। এই আইন অমুযারে 
ভারতের কলকারখানার ২৫ লক্ষ শ্রমিককে 
একটি ৰীমা স্কীমের মধ্যে অন্তর্ভ,ক্ত করা 
হইবে। - সাঁমান্ত প্রিমিয়াম বা চাদার 


বিনিময়ে রোগের সমরে ও হূর্ঘটনালনিত, 


অক্ষমতায় তাহাদিগকে সমুচিত তাতা 
প্রদান করা হইবে | উহাদের সুচিকিৎসা! 
সম্পর্কেও যাবতীয় সুব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে। ওঁ আইন অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাপ- 
মুলক বীমা সম্পর্কে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য ছয় মাস কাল পূর্বে এমপ্লয়িজ 
ষ্টেট. ইন্সিওরেন্স: কর্পোরেশন : নামে -একটি 


I আর্থক জগৎ 


প্রতিষ্টান স্থাপন করা হুইয়াছিল। এই বীম! 
স্কীম অঙ্থ্যায়ী রোগগ্রস্ত শ্রমিক ও প্রস্থতি নারী 
শ্রমিকদের সুঠিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার আস্ত 
গত ২১ শে এপ্রিল একটি যেভিকেল বেনিফিট 
কাউন্সিল বা চিকিৎশক সংগ গঠন করা 
হইয়াছে । কল কারখানার শ্রমিকরা! যাহাতে 
রোগ ও" দুর্ঘটনায় বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসা 
পাইতে পারে সেজগ্ত এ কাউন্সিল প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সকল 
দিক দিয়া রাষ্ীয় শ্রমিক বীমা স্কীমের এই 
অগ্রগতি আমরা খুব উৎ্গাহের সহিত লক্ষ্য 
করিতেছি। এঁস্বীম অনুযায়ী যত শীঘ্র বিভিন্ন 
প্রকারের সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদিগকে 
প্রদানের ব্যবস্থা হয় ততই মজল। 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছুঃথহর্দশা 
ভারত সরকারের শিল্পসচিব ডাঃ শ্ামাগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বোম্বাইরে কটন টেক্সটাইল 
পোলিয়েল ক্লাবে এক বক্তৃতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকদের ছুঃখহূর্দশার কথা উল্লেখ করিয়] 
তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা মোটেই সম্তোষনক নহে। এই 
দুৰ্দিনে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই বেশী 
দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে । "মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
লোকেরা দেপের জনগাধারপের মনে 
রাজনৈতিক চেতন! সঞ্চারে বিশেষভাবে উদ্ভোগী 
* হইয়াছিল, তাহাদিগকে ম্বাধিকার অর্জনের 
পথে অমুপ্রেরিত করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের স্বার্থত্যাগ ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই 
আজ দেশের স্বাধীনতা অঙ্জিত হইয়াছে বলা 
চলে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর তাহাদের 
অবস্থাই আজ সবচেয়ে বেশী করুণ হইয়া 

দাড়াইয়াছে, ইহ! নিতান্ত হুঃখের,বিবয়। 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছুঃখছুর্দশী লাঘব 
করিবার অন্য সর্বআই আজ কেরাণী ও 
অফিসরদের তরফ হইতে ভাতা বৃদ্ধির দাবী 
উপস্থিত করা হইতেছে। কিন্তু ডাঃ মুখান্দি 
মধাবিত্তদের ছুঃখহুর্দশায় আস্তরিক সঁমবেদন! 
জ্ঞাপন করিলেও এই প্রকার দাবী পূরণ করিয়া 
সমস্ত! সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া তিনি 
মনে করেন লা। তিনি বলেন, ভাতা বৃদ্ধি করিলে 
লোকের হাতে অধিক টাকা সঞ্চারিত 'হওয়ার 


_ শেষোক্ত উক্তি খুবই যুক্তগঙ্গত বলিয়াই আমরা 


মুখাঞ্জি পরিচালিত তারত 


[ ২রা মে, ১৯৪৯ 


ফলে তাহাতে নুতন করিয়! পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ 
ঘটে।, জাবনযাত্রা ব্যয়বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে নূতন 
করিয়া আবার ভাতা বুদ্ধির দাবী উপস্থাপিত 
ছয়। এইভাবে সমস্ত সমাধানের পথে মোটেই 
আগাইয়৷ যাওয়া সম্ভবপর নহে। ভাতা বৃ 


' না করিয়া পণ্যমূল্যের ছার ক্রমে ক্রমে নামাইয় 


আনা ও সেইভাবে জনসাধারণকে তাহাদের 
বর্তমান আয় দ্বারা জীবনযাত্রা ব্যয় নির্বাহের 
নুযোগ দেওয়াই সবচেয়ে বড় গ্রয়ো্ন। ভারত 
গবর্ণনেণ্ট বর্তমানে সে চেষ্টাই করিতেছেন 
বলিয়া ডাঃ 'যুখাৰ্জ্জি জানান। রর 
জনসাধায়ণের জীবনযাত্রার উপর ইনফ্রেশন; ' 
চাপ লাঘব করা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হুঃখহর্দিশার 
প্রতিকার করা সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জির এ 







মনে করি। চাকুরীয়াদের ভাতা বৃদ্ধি করিয়া ' 
পণ্যমুল্য বৃদ্ধি ও দ্ীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির সহিত, 
তাল রাখী সম্ভবপর নহে। সেরূপ করিতে ২ 
গেলে বরং ভাতা বৃদ্ধি ও জীবনযাজা ব্যয় বৃদ্ধির : 
একটা পাপচক্রই দেশে বেশী করিয়া মূর্ত হইয়া : 
উঠিবে। আনসাধারপের ছুঃখভার লাথবের অন্ধ ' 
নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের মৃত্য ক্রমে ক্রমে * 
হ্রাস করিবার ব্যবস্থাই বর্তৃমাল ক্ষেত্রে সবচেয়ে, 
বড় প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষ ছুঃখের কথা এই 
যে, ভারত. গবর্ণমেন্ট বারবার শে নীতি 
অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্ধ্যতঃ এখন 
পর্য্যন্ত তাহ! আন্তরিকভাবে অনুসরণ করিতেছেন ” 
না। এদেশে নিত্যব্যবহার্ধ্য ভ্রব্যসামগ্রীর 
মধ্যে থান্ধ, বস্তু, জালানীই গ্রধান। এই সমস্তের 
দর হাস পাওয়া দূরের কথা, দিন দিন তাহা 
বরং চড়িয়া উঠিবার লক্ষপই দেখা যাইতেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমুহ 
যে সব নূতন পরোক্ষ ট্যাক্স বসাইয়াছেন তাহার 
ফলে অনেক নিত্যব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যের দর 
নুতন করিয়া বাড়িয়া 'উঠিতেছে। ডা 
সরকারে 
শিল্পবিভাগ তুলার মুল্য বৃদ্ধির অজু 
কিছুদিন হইল বস্তের দর আর এক দ 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই অবস্থায় জিনিযপন্রে 
মূল্য হাস পাইয়া জনসাধারণের দুঃখকষ্ট, বিশে 
করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ছুঃখকষ্ট নী 
লাঘব হওয়ার কোন আশাই আমর! দেখিতে 
না 












ইরা মে, ১৯৪৯ ] 
ইঞ্জিন নিন্মীণের কারখানা 


ভারতের রেলপথসমূহে যেসব ইঞ্জিন 
ব্যবহৃত হয় তাহার যোগান পাওয়ার জঙ্ 
এদেশকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই 
ধরণের পরমুখাপেক্ষিতা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতি- 
কর বলিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট ভারতীয় রেলওয়ের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত ইঞ্জিন দেশে প্রস্তুত করার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। সিংহভূমে একটি রেলের 
কারখানা টাটা কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে। এ ক্বারখানায় রেলের 
ইঞ্তিন নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে টাটা কোম্পানী 
উত্তোগী হুইয়াছে। তাহ! ছাড়া আসান- 
সোলের নিকটবর্তী মিছ্যামে_যাহার নূতন 
নামাকরণ করা হইয়াছে চিত্তরঞ্জন-_গরকারী 
উদ্যোগে ইঞ্জিন তৈয়ারের একটি, বিরাট 
কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে । প্রস্তাবিত 
ওঁ দুইটি কারখানায় পূরাদমে কাজ সুরু হইলে 
উহাদের উৎ্পর ইঞ্চি দ্বার! ভারতের প্রয়োজন 
মিটানো যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
চিত্তরঞ্জনের কারথানাটি সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি যে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জান! বায় এ কারখানাটি 
গড়িয়া উঠিলে তাহাতে বৎসরে ১২০টি করিয়! 
ইঞ্জিন ও ৫০টি করিয়া বয়লার নির্খিত হুইবে। 
ইঞ্জিনের কলকজ! প্রস্তুত ও তাহা সংযোজিত 
করিবার জন্ড ১ হাজার ২০০টি যন্ত্র বানে! 
হইবে। সমগ্র পরিকল্পনটি কার্য্যকরী করার 
জন্ভ মোট ১৪ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে । ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কারখানা 
 নির্দাণের জঙ্ক ও € কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
কর্মচারীদের বাসতবন ও তাহাদের নাগরিক 
গৃখহৃবিধা বিধান বাবদ ব্যয় করা হইবে। 
কারখানার অন্ত বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা যন্ত্রপাতি 
, বাবদ, ১ কোটি টাকা বৈহ্যাভিক সাক্রসরঞ্জাম 
স্বাপন বাবদ এবং ২ কোটি টাকা কারখানা 
বাট নিৰ্ম্মাণ বাবদ ব্যয্নিত হুইবে। কারখানাটি 
তৈয়ার করিতে ১৪ হারার টন পরিমিত 
ইস্পাত ও ইস্পাতের গ্রিনিষ গ্রয়োঘন হুইবে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে । কর়ল!-প্রধান 
অঞ্চলে ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের নিকট 
এই কারখানাটি গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হওয়ায় 
এই কারখানার কাঁজ সকল দিক দিয়া নুনির্ব্বাহ ্ম 








আথক জগৎ 


করা সম্ভবপর হুইবে বলিয়া আশা কর! 
যাইতেছে। 
রেলের ইঞ্জিন ঠৈয়ার সম্পর্কে ভারত 








সরকারের উন ELSA কথা 


একদিন ছিল 


যে দিন বাংলার (রশম পণ্যের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে 
বিস্তৃত হইয়াছিল, (দশের অতুলনীয় শিল্প সম্পদে 
ঘাংলাৱ রেশম শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। বিজাতীয় শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিকূল 
আবহাওয়ায় শিল্পের শ্রীবৃন্ধি ব্যাহত হইয়াছে । আজ 
জাতীয় সরকারের নির্দেশক্রমে শ্রিন্ম বিভাগ নুতন: 
পরিকল্সনা লইয়া (রশম শিল্পের প্রসার ও পুনর্গঠন 
কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন-যাহাতে শিয্ষর বিভিন্ন 
শুরেন্ নিরন্ন শিল্সিবন্দের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর 
হইবে এবং পশ্চিম বঙ্গের রেশম শিল্প পুনরায় 
স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে! 
তত্বাবধানে প্রস্তুত উৎক্রষ্ট ও খাঁটি বাংলার রেশম পণ্য 
ক্রয়ের অর্থ দশের শিল্প সপ্ন পুনর্গঠনে সহায়তা করা। 


পশ্চিব শিল্না ধিকার 
ৱেশম বিভাগ 


৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, 
কলিকাতা হইতে প্রচারিত। 


[| ৭ 





জানিয়া আমরা খুবই সুখী' হইলাম। কিন্ত 


কেবল পরিকল্পনা হইলেই কা হাসিল হইবে 
না। যথাসম্ভব সত্বর যাহাতে ইঞ্জিন তৈয়ার 


হইয়া দেশের ব্যবহারে আসিতে পারে তজ্জন্ক 








দে জারা | 




















সরকারের নিজ | 
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আধিক জগৎ 











সুসঙ্কল্লিত প্রয়ান 'ও কার্যকরী সুব্যবস্থা দরকার। 
শিংহভূমের রেলওয়ে কারখানাটি ১৯৪৫ সালে 
টাটা কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার সময় 
এ কারখানায় ছুই বংশধর মধ্যে ইঞ্জিন 
তৈয়ার করা হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল। কিন্ত 
আজ পর্য্যন্ত কাৰ্য্যত: তাহা সম্ভবপর হয় নাই। 
গত ছয় সাত বৎসরের তোড়জোড় সত্বেও 
পিদ্ধিতে রাসাৎনিক নার তৈয়ারের কারখানাটি 
আজ পর্যন্ত চালু হয় নাই। চিন্তরঞ্জনের 
কারখানায় ১৯৫১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ইঞ্জিন 
তৈয়ার হুইয়া তাহা তারতীয় রেলপথে ব্যবহৃত 
হইবে বলিয়! গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। এই 
ধরণের আশ্বাস যাহাতে বাস্তবিক পক্ষে কার্য্যে 
পরিণত হয় লে জঙ্ক তাহারা এখন হইতে 
যখাযোগ্য ব্যবস্থা অবলঘন করুন, ইহাই আমর! 
চাই। 


বিদেশী মুলধন সংগ্রহের উপায় 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরায়৷ 


তারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত এদেশে 
বিদেশী মুলধন নিয়োজিত হইতে: দেওয়া এবং 
সেই বিদেশী মূলধনের মারফতে বাহির হইতে 
যগ্রপাতি ও সুপটু কারিগর আমদানীর পথ 
প্রশস্ত করা আজ একাস্ত প্রয়োজন হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। ' দেশের স্বার্থ কু না করিয়া কি 
ভাবে সে ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত কর! 
যাইতে পারে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতি স্তার এম তি 
বিশ্বেশ্বরায়৷ সম্প্রতি সে বিবয়ে কয়েকটি প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
হুনিয়ায় বর্তমানে কেবল মার্কিন ধুক্তবাষ্ট্রেই 
বাহিরে নিয়োগযোগ্য মূলধনের প্রাচর্য্য 
রহিয়াছে। শিল্প সংগঠনের উপযোগী যন্ত্রপাতির 
যোগান এ দেশে যথেষ্ট, সুপটু কারিগরেরও এ 
দেশে অভাব নাই । কাজেই নাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে প্রয়োজনীয় সাহাধ্য ও সহযোগিতা 
পাওয়ার অন্ত এ দেশে ভারতের নামে খণ 
তোলার চেষ্টাই সঙ্গত। যে সব মাফিন 
পুঁঞ্িপতি তারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহ- 
ষোগিতা করিতে চান তাহারা সেই খপপত্র 
ক্রয় করিয়া ভারতে অর্থনিয়োগের ব্যবস্থা 


করিতে পারেন। তারত সরকার 
তাহাদের শিল্পোর্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী 
সেই ডলার খণের মারফতে মার্ষিন 


যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্ত 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবেন। থণপত্রের উপর 
নিৰ্দ্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের সর্ব ছাড়া এদেশীয় 


“শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশী কর্তৃত্ব ও অধিকার 


মানিয়া নেওয়ার কোন কথা থাকিবে না। 
ফলে বিদেশী মূলধনের স্বাভাবিক ছুগুণ'ও 
কুফল এড়াইয়া ভারতের শিল্লোন্নতি তথা 
অর্থনৈতিক উন্নতি গড়িয়া তোল যাইবে) এই 
ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর না হইলে 
অধিকতর বাস্তব ধরণের আর একটি পদ্থাও 
অনুসরণ কর! যাইতে পারে বলিয়া স্তার এম তি 
বিশ্বেশ্বরায়া মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ফোর্ড মোটর কোম্পানী ও জেনারেল মোটরস্‌ 
কোম্পানী ইংলণ্ডে তাহাদের শাখা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া তথায় নিজেদের ট্রেড মার্কযুক্ত 
মোটর যান তৈয়ার করিতেছেন। কারখানার 
মূলধন ও সুপটু কর্মী দল উপরোক্ত ছুইটি 


কোম্পানীই যোগাইতেছেন। কিন্ত কারখানার 


পরিচালনা সর্বতোভাবে বৃটিশীয়দের হাতেই 


ছাড়িয়া দেওয়া হুইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের. . 


মোটর শিল্পে মার্কিন মূলধন নিয়োজিত হইলেও 
খর শিল্প পরিচালনায় বিদেশী কর্তৃত্বের কুফল 
সঞ্চারিত হইতে পারিতেছে না। কতিপয় 
মার্কিন শিল্প কোম্পানী ভারতের প্রয়োত্ন 
বুঝিয়া এদেশে এরূপ শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিতে পারেন এবং মূলধন ও সুপটু কারিগর 


দিয়! বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিতে. পাঁরেন। : 


নিয়োজিত মূলধনের উপর ছাধ্য মুনাফা দেওয়ার 
গর্ভ থাকিবে। কিন্তু কারখান! পরিচালনায় 
দেশীয়দের অধিকার যথাসম্ভব বজায় রাখার 
ব্যবস্থা হইবে । এইস্প" ব্যবস্থা হইলে স্তার 
এম ভি বিশ্েশ্বরায়ার মতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষণ না 
করিয়াও এদেশে শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশী মূলধন 
নিয়োগের সুযোগ প্রসারিত হইতে পারে। 
বিদেশী গুভিপতিরা তাহাদের নিয়োজিত 
মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে ও উহাদের সন্যবছার 
সম্পর্কে লক্ষ্য রাখার জন্ত এডভাইসর ব! 
পরামর্শদাতা নিয়োগ করিতে পারেন। 
ইংলঙ্ডে ফোর্ড কোম্পানী ও জেনারেল 
মোটর্দ কোম্পানীর স্বার্থ সংরক্ষণ 
সম্পর্কে সের্প এডভাইসর নিযুক্ত রাখা 
হইয়াছে। বিদেশী মূলধলের সঙ্গে এ 
দেশের শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশী পু'জিপতিদের 
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কৰ্তৃত্ব অবাঞ্ছিত ভাবে সম্প্রসারিত না হয়, তাহা 
দেখা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই লঙ্গত। 
ভার এম ভিবিশ্বেশ্বগায়া বিদেশী মূলধন সংগ্রহের 
যে পন্থা দেখাইয়াছেন তাহা! দেশীয় স্বার্থ 
সংরক্ষিত রাখার পক্ষে খুবই উপযোগী সন্দেহ 
নাই। এ লব প্থায় বিদেশী মূলধন-কারধ্যতঃ , 
আকর্ষণ করা যাইতে পারে কিনা তাহ] 
গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিয়া দ্েখিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। , 
ভারতের রেশম শিল্প 

ভারতীয় রেশম শিল্পের স্মস্তা আলোচন! 
করিবার জন্ত সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট, প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় . 
রাজ্যের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অন্থৃঠিত 
হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্পসচিব 
ডাঃ শ্ামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় এ সম্মেলনে 
সভাপতি হিসাবে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে 
ভারতীয় রেশম শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমস্তা 
হুচিন্তিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । গত 
মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে বৎসরে ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
কাচা রেশম উৎপন্ন হইত। বর্তমানে তাহার 
উৎপাদন ২৪ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্ত দেশের চাহিদা অস্থপাতে উৎপাদন এখনও 
খুব কম। ভারতে বৎসরে গড়ে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড 
কাচা রেশম কাটতি হইয়া থাকে । সে হিসাবে 
বাৎ্মরিক ঘাটতি এখনও যথেষ্টই বল! চলে। 
কেবল উৎপাদনই কম নহে, এদেশে রেশম যাহা! 
উৎপন্ন হয় তাহা বিদেশী রেশমের তুলনায় 
অনেকক্ষেত্রেই নিকষ্ট, অথচ দামে ভাবী । 
ভারতে রেশমের উৎপাদন খরচ পড়ে গড়ে 
প্রতি পাউণ্ডে ৩০ টাকা! অথচ জাপান ও 
ইতালী হইতে উহার অর্দ্ধেক দরে প্রতি পাউও 
রেশম আমদানী করা সম্ভবপর ৷ ভারতীয় রেশম 
শিল্প যাহাতে বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় 
টিকিয়া থাকিতে পারে সেলগ্ত ভারতীয় টেরিফ 
বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ভারত লসরফার 
এদেশীয় রেশম শিল্পের সুবিধার অন্ত বিদেশের 
আমদানীকৃত রেশমের উপর শতকরা ১৫০ ভাগ 
হারে রক্ষণ শুদ্ধ বসাইয়াছেন। এদেশে রেশম 
ক্রেতাদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বরাবর এত উচু 
হারে রক্ষণ শুল্ক বজায় রাখা সম্ভবপর নছে। 
ডাঃ মুখার্জি তাই ভারতীয় রেশম শিল্পের 
কল্যাণে এই শিল্পের উদোক্তাদিগকে কম থরচে 
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ও বেশী পরিমাণে উৎক্কষ্ট শ্রেণীর রেশম উৎপাদনে 
মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। 
তাহার এই উপদেশ খুব সমীচীন 
সন্দেহ নাই। ' ভারতের রেশম শিল্প খুব 
পুরাতন । এই শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টপমুহ তাঁহাদের শিল্প বিভাগের 
মারফতে কিছু কিছু অর্থব্য়ও করিতেছেন 
বলিয়া প্রকাশ । কিন্তু এদেশে রেশমের চাহিদা 
অনুপাতে উৎপাদন এখনও তেমন কিছু বৃদ্ধি 
পাইতেছে না। কম খরচে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
রেশম উৎপাদনের দিক দিয়া এই শিল্পের উল্লেখ- 
(যোগ্য উদ্নতিও বিশেষ কিছু সাধিত হইতেছে 
না। বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে গ্তাষ্য 
ভাবে দীড়াইতে না পারিয়া এই শিল্প আজ 
রক্ষণ শুক্কের উপর বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িয়াছে। ফল দীড়াইয়াছে এই যে, 
জাপান ও ইতালী দেশ হইতে যে স্থলে প্রতি 
পাউণ্ড মাত্র ১৫ টাকা দরে রেশম পাওয়া 
সম্ভবপর, সেস্কলে উদার চেয়ে অনেক বেশী দরে 
ভারতের লোঁকদিগকে রেশম ক্রয় করিতে 
হইতেছে! ক্রেভা-সাধারণকে যাহাতে এই 
ধরণের অবাঞ্ছিত চাপ বেশীদিন বহন করিতে না 
হয় সেজন্য রেশম শিল্পকে সুসংগঠিত করিয়া 
এদেশে কম খরচে উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন ও 
বিদেশী রেশমের মত সস্তা দরে তাছা বিক্রয়ের 
পথ প্রশস্ত কর] খুবই উচিত । 


পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী বিলোপের 
পরিকল্পনা ৰ 


ধুক্তপ্রদেশ সরকার জমিদারী বিলোপের 
যে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহা 
অন্গধাবন করিবার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
রাজন্ব বিভাগের মন্্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্তর সিংহ 
লক্ষৌ গিয়াছিলেন। সেখান হইতে দিল্লী 
পিয়া গত ২৫ শে এপ্রিল তিনি পশ্চিম বঙ্গে 
জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে এক বিবৃতি 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বাধীনতা 
আসিবার পর দেশের জনগণ দেশের ভূমিব্যবস্থা 
সম্পর্কে ও অগ্যান্ত বিষয়ে দ্রুত সংস্কার ও উন্নয়ল- 
মূলক বিবিব্যবস্থা দাবী করিতেছে। দেশের 
বর্তমান অবস্থায় যদিও অনেক বিষয়ে ব্যাপক- 
ভাবে গঠনমূলক কাজ নূরু করা সম্ভবপর নহে, 
তথাপি লোকের আঁধিক অবস্থার উন্নতির ভঙ্ভ 




















আর্ক জগৎ 


কতকগুলি  সংস্কারনূলক কাজের বিশেষ 


প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিম. 


বলে আঅমিদারী বিলোপেক ব্যবস্থা করা এ ধরণের 


অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারমূলক কাজের অগ্ভতম বলা, 


চলে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার বিতিব প্রাদেশিক 
সরকারকে ইছা! স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন 
ষে, বর্তমান ইনফ্লেশনের দিনে জযিদারীর ক্ষতি- 
পূরণ প্রদান সম্পর্কে কোন প্রদেশকে তাহার! 
সাহায্য করিতে পারিবেন না। অধিকন্ত 
তাহারা সর্ব করিয়াছেন যে, ফোন প্রাদেশিক 
গবর্ণষেপ্ট যদি নিজেদের শক্তিসামর্থয নিয়া 
জমিদারী বিলোপের কাঁজে ব্রতী হুন তবে নগদ 
টাকার হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিয়াই তাহাদিগকে 
জমিদারী খালের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই 
অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণযেণ্টের পক্ষে অনতি- 
বিলম্বে জমিদারী বিলোপের কোন ব্যাপক 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করা কঠিন হুইয়] 
ঈড়াইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই একাত্ম দরকারী 
বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিতে চান না। পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন তাহারা প্রথমতঃ 


কতকগুলি নির্বাচিত অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া 


সস 


| ফোন £ ওয়েষ্ট -১০১৯ 





পরে গবর্ণষেণ্ট তাহাদের কার্য্যনীতি স্থির 






বাসার ই 
এ 


( সিডিউন্ড ) 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়।| 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাত। | 
| শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা! ৪৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £--১৩৮।১, বসা (লাড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং স্ুলনা। 
2 
ম্যানেছিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 
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হুন্দরবন অঞ্চলে জমিদারী খাসের পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিবেন। সুন্দরবন অঞ্চলে 
জমিদারী বিলোপের কাছ হুর বরা সম্পর্কে 
কার্য্যকরী নির্দেশ প্রদানের জন্ক সুন্দরবন 
ডেভেলপমেন্ট কমিটির উপর ইতিপূর্বে ভার 
দেওয়া হইয়াছে। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জ্রনগণের আধিক 
অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কে তাহাদের সঙ্গত আশা- 
আকাঙ্কার কথা স্বীকার করিয়া ও পশ্চিম বলে 
সে জঙ্ক ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের বিশেষ 


প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া এগ্রদেশের 
রাজত্ব মন্ত্রী ভীষুক্তা ব্মলচন্্র সিংহ 
তাহার বিবৃতিতে আপাততঃ শুধু 


সুন্দরবন অঞ্চলে জমিদারী বিলোপের কাজ 
সুরু করিবার ভরসাই দিয়াছেন। ইহা পর্কাতের * 
মৃবিক প্রসবের মতই গুনাইতেছে। এ সীমাবদ্ধ 
এলাকাতেও আসল কাজ অচিরে অগ্রবর্তী 
হওয়ার আশা নাই । সুন্দরবন ডেতেলপমেন্ট 
কমিটি আগামী জুলাই মাসে তাহাদের রিপোর্ট 
পেশ করিবেন। গু রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া 


পা 


'গ্রাম--ইউনে৷ ব্যাঙ্কাস+ 


মলিমিটে 
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করিবেন।- 
হুইবে না, তাহ! বলবৎ করিবার ক্ষমতা 
গররণমেণ্টের হাতে লইবার জঙ্ক জমিদারী খাসের 


একটি আইনও পাশ করিতে হইবে। বিহার, ' 


মান্তাজ ও যুক্ত প্রদেশে সেরূপ আইন ইতিমধ্যেই 
পাশ করিয়া লওয়া হুইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম 
বঙ্গ-সরকার এতদিন হাত গুটাইয়া বলিয়া কেবল 
অন্তান্ত গ্রদেশের'. কার্ধ্যধারা অবলোকন ও 
অনুধাবন: করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত সিংহ 
জানাইয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অমিদানীর 
ক্ষতিপূরণ প্রদান, সম্পর্কে প্রাদেশিক লরকার- 
সমূহকে সাহায্য প্রদানে অশ্বী কৃত হওয়ায় পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার গত সেপ্টেম্বর মাসে জমিদারী 
বিলোপের বিল প্রস্তুত করিয়াও তাহ] ব্যবস্থা 
পরিষদে পেশ করেন নাই। এই অ্কৃহাত 
খুব যুক্তিপহ বলিয়া আমরা_মনে করি না। 
কেন্দ্রীয় সরকার জমিদারীর ক্ষতিপূরণ প্রদান 
সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সূমৃহকে সাহায্য 
প্রদান না করিলেও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষে তাহাদের আধিক সঙ্গতি অনুযায়ী 
এপ্রদেশে  জবিদারী ক্রয়ের ফাঁজে 
আগাইয়া যাওয়া অসম্ভব লহে। যুক্তপ্রদ্দেশ 
সরকার জমিদারী ক্রয়ের অন্তঃএকটি ফ্যও বা 
তহবিল গঠন, করিয়াছেন। এ ফ্যণ্ডে যুজ- 
প্রদেশ সরকারের আয় হইতে এখার এক কোটা 
টাকা দ্বপ্ত কর! হইয়াছে । খরচ বচাইয়া 
এইভাবে উপযুক্ত তহবিল গঠন করার ব্যবস্থা 
হইলে পশ্চিম বঙ্গ সরকারও অমিদারী 
বিলোপের কাজে এখন হুইতে উল্লেখযোগ্য 
'পরিমাণে অগ্রবর্তী হইতে পারেন। কিন্ত 
রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিংহ ঘুক্ত প্রদেশ সফর করিয়! 
আসিলেও তিনি তাঁহার বিবৃতিতে পশ্চিম বে 
জমিদারী খাস সম্পর্কে সেরূপ তহবিল গঠন 
সম্পর্কে কোন কথ! বলেন নাই, ইহা ছুঃখের 


বিষয়। 
চটশিল্লের সঙ্কট 
চটকল সমূছে মন্কুত পাটের পরিমাপ কম 


বলিয়া ও নুতন মরশুমের পাট বাজারে না 
আগা পর্য্যন্ত বেশী পরিমাপ পাট কিনিবার সুব্ধি! 
নাই বলিয়া ইণ্ডিয়ান ছুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন 
চটকলের কাদের সময় হাস করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন। এপ্রিল, মে ও ভুন এই তিন 
মাল প্রতি মালে এক সপ্তাহ করিয়া মিল সমুহের 


কেবল কাধ্যনীতি স্থির করিলেই 


আর্থিক জগৎ 


কাজ বন্ধ রাখা হউক; ইছাই ছিল তাঁহাদের 
প্রস্তাব | এই প্রস্তাব কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে 
ভারত রো সম্মতি পাওয়ার জঙ্ক জুট 


মিলস্‌ এসোপিয়েশনের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে 


দরবার করিতে গিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বাণিজ্য বিভাগ চটকল সমিতির বক্তব্য শুনিয়া 


এবং পাউ-ব্যবসায়ীদের ও পশ্চিমব্জ গবর্ণমেণ্টের - 


অভিমত লইয়া শেষ পর্যান্ত এই ব্যাপার সম্পর্কে 
ষে রায় দিয়াছেন তাছাতে ভারতীয় চটকল 
সমিতির দাবী আংশিক ভাবেই শুধু 


স্বীকৃত হইয়াছে । তাঁরত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য ' 


বিভাগ জরালাইয়াছেন। চটকলের কাজের সময 
মাসে এক সপ্যাহ করিয়া হাঁস করিবার যত ফোন 
জটিল অবস্থা সুষি হয় নাই। সাধারণভাবে মিল 
সমূছের কাজ বন্ধ রাখিযার দাবী পাটের 
বাজারের অবস্থা বিবেচনায় স্যর্থনযোগ্য নছে। 
তবে হেসিয়ান বা চট উৎপন্ন করিতে যে 
শ্রেণীর পাট দরকার বর্তমানে তাছার যোগানের 
কিছুটা স্বল্পতা দেখা গিয়াছে) সে বিষয় 
বিষেচন1 করিয়া চট উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত 
তাঁত ভারত গবর্ণমেপ্ট আগামী হরা মে হইতে 
কতক পরিমাণে '(চটকলসযুঁহের মোট তাত 
সংখ্যার শ্রতকরা ১২২ ভাগ অনুপাতে) বন্ধ 
রাখার অনুমতি দিয়াছেন । অন্ত দিক দিয়া যথা 
স্তাকিংস্‌ বা ছাল! উৎপাদনের দিক্‌ দিয়া মিল 
সমূহের কাজ পুরাপুরি চালু রাঁখিতেই 'বলা 


হইয়াছে । 


চট শিল্পের সহিত অনেক প্রকারেস্ণ স্বার্থ 
জড়িত। চট রপ্তানী উপর শুক্ক নির্ধারিত 
থাকায় তাহা হইতে ভারত সরকারের যথেষ্ট 
আয় হুইয়! থাকে । চটকলগুলিতে নিয়মিত 
ভাবে কাঁজ করিয়া বহুসংখ্যক শ্রমিক তাহাদের 
জীবিকা অৰ্জ্জন করিয়া থাকে । চটকল সমূহে 
উৎপাদনের কাজ অব্যাহত থাকার উপর পাট 
চাষীদের ভাগ্যও বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। 
একদিকে এত সব ধরণের স্বার্থ ও অপরদিকে 
চটকলওয়ালাদের স্বার্থ এই দুয়ের ভিতর 
সামপ্জস্ত রক্ষা করিয়া ভারত গবর্ণষেপ্ট মাসে 
এক সপ্তাহ করিয়া চটকলের কাজ বন্ধ রানার 
বদলে শুধু ছেসিয়ান বা চট উৎপাদনের 
জঙ্ক নিয়োছিত তাত কতক, পরিমাণে 
বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে 
মোট উৎপাদন বে কিছু হাস পাইবে না। 


রা মে, ১৯৪৯ 





শ্রমিকদের ভিতর কর্হীনতাও বিশেষ কিছু ঘটিবে 
না! যেকিছু সংখ্যক শ্রমিকের কা থাকিবে 
না তাহাদিগের জন্তু একটা ভাতার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে বলিয়া গবর্ণমেপ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। 
আমরা গবর্ণমেন্টের এইসব নির্দেশ সকল দিক 
দিয়া খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। 
চটকলওয়ালারা এই নির্দেশ শ্বচ্ছদ্দঘনে গ্রহণ 
করিতে পারিবেন না তাহা! আানি। কিন্ত 
তাহারা বেশী সময় মিলের কাজ বন্ধ 
রাখার যে দাবী তূলিয়াছেন তাহ! অনেক দিক 
দিয়াই যুক্তিসহ নহে। প্রথমতঃ বলা যায় 
চটকলে সাধারণ ধরণের ছালা তৈয়ারের 
উপযোগী নিক্কষ্ট শ্রেণীর পাট বর্তমানেও বেক 
যাত্রায় বাজার হইতে সংগ্রহ কর! কঠিন নছে। 
এই শ্রেনীর পাট বান্জারে বিস্তর পরিমাপে 
অবিব্রপিত রহিয়াছে । এই অবস্থায় ব্যবহার- 
যোগ্য পাট পাওয়া যায় না বলিয়া 'ভ্তাকিং, 
বিভাগের কাজ বদ্ধ করার কোন দাবী স্তায্যতঃ 
উঠিতে পারে না, ছেপিয়ান বা চট উৎপাদনের 
অন্ত যে পাট ছরকার চটফলসমূহে তাহার কম 
পরিমাণে মন্কুত রহিয়াছে, বাদারেও উহা 
এখন বেশী -পরিমাণে পাওয়া যায় না ইহা! সত্য 
কথা । কিন্তু সেজগ্ত চটকলওয়ালাদের পূর্ববেকখর 
টালবাহুনাই বেলী পরিমাণে দায়ী। ঝর পাট 
বাজারে উঠিবার পর উচিত মূল্য দিয়া তীছার! 
তাহা বেশী পরিমাণে কিনিয়া রাখার গরজ 
দেখান নাই। ফলে তাহা রগ্তানীকারকদের 
হাতে চলিয়া গিয়াছে! টবর্রমানে উচু দরে 
তাছা বিদেশীদের নিকট বিকাইতেছে। কাজেই 
চটশিল্লের যাহা কিছু সঙ্কট চটকলওয়ালাদের 
অদূরদর্শী নীতির জগ্ভই তাছার সুচনা হইয়াছে 
বলা চলে। 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার -পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশে প্রত্যেক জেলায় 
ছেলেদের ভ্রদ্ধ একটী এবং মেয়েদের আন্ত একটা 
করিয়া সরকারী কলে স্থাপন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 

ভারত ও পাকিস্থানের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা-_ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা সম্বম্ধে উতয় দেশের পবর্পনেণ্টের 
প্রতিনিধিদের একটা বুঝাপড়া হুইয়াছে। 
আগামী ১২ই মে তারিখে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত হইৰে। .« ।. , 





1 


নাগপুরে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ রাজেন্দ্র 
প্রসাদ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
বর্তমানে বছিরাক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা 


4 * বিধান, দেশে এঁক্য প্রতিষ্ঠা এবং দেশের 


অর্থনীতিক উদ্নতির সমস্তাই দেশের জাতীয় 
গবর্ণমেন্টের সমক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্ত] ।' এরূপ অবস্থায় দেশে ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ গঠনের দাবী লইয়া বর্তমানে মাতামাতি 
করা সঙ্গত নছে। ডাঃ রাজেন্দ্র গ্রসাদের এই 
উক্তি আমরা সর্ধাস্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু 


বিহার গবর্ণমেন্ট বর্তমানে কংগ্রেসের নীতি 


উপেক্ষা করিয়া,যে প্রকার অবরদপ্তিমূলক ভাবে 
অন্নবয়ন্ক বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে 
হিন্দীতাষা চাঁপাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন 
এবং যাহার ফলে মাঁনভূমের কংগ্রেসসেবিগণ 
বিহার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ 
করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন তৎসম্বদ্ধে ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁছার অভিমত প্রকাশ করিলে 
আমরা সুখী হইতাম। বিহার ডাঃ রাজেু 
প্রসাদের নিলের প্রদেশ এবং এ প্রদেশের 
গবর্ণমেণ্টের কার্ধযকলাঁপ সম্বন্ধে তাঁহার একটা 
বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে । মানভূমের ব্যাপারে 
তিনি যদি প্রথম হইতে হস্তক্ষেপ করিতেন 
তাহা হইলে উহা কিছুতেই এতদুর গড়াইত না। 

স্বাধীনতা লাভের পর কিঞ্দিধিক গত দেড় 
বৎসর কাঁলেক মধ্যে মার্রাজ প্রদেশ যে তাবে 
নানা দিক দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই একটা 
গৌরবের বিষয়। এই সময়ের মধ্যে উক্ত 


প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে | 
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের পুরাপুরি ব্যবস্থা | 
করিয়াছেল। গবর্ণমেপ্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত দেব 


মন্দির সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে উন্মুক্ত করিয়াছেন, 
দেশের শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী খণদানের অঙ্ক 


একটা ইণ্ডাষ্রয়াল ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন গঠন | 
, করিয়াছেন, হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন | 
বলবৎ করিয়াছেন এবং উক্ত প্রদেশে মতপান | 
নিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন। খাতের | 
ব্যাপারে উক্ত প্রদেশকে শ্বাবলম্বী করার এবং | 
দেশের উন্নয়নমূলক কাজ দ্বারা উক্ত প্রদেশের | 


a 





নানাকথা 


সমষ্টিগত আয় দশ বৎসরের মধ্যে ১৩৭০ কোটা 
টাকা হইতে ২৭৪৫ কোটী টাকায় বৃদ্ধি করিবার 
জন্তু উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ৪০০ কোটী 
টাকা বায়ের যে একটী দশবাধিক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উন্লেখ- 
যোগ্য! সম্প্রতি এই প্রদেশে ঘোঁড় দৌড়ের 
জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জন্ঠও একটা আইন পাশ 
হুইয়াছে। ভারতের অন্তান্ক গ্রদেশও যদি 
মাদ্রাজের ভ্বায় এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত 
জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী হইত, তাহ! 
হইলে দেশবাসীর কোন ছুঃখই থাকিত না। 
ভারত সরকারের কনসাণ্টিং ইঞ্জিনিয়ার 
শ্রী এ এন খোষল! ব্যাঙ্গালোরে একটী বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ষে, 
ভারতবর্ষ বর্তমানে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর জদ্ক 
বিদেশের উপর নির্ভরশীল আগামী ৭ হইতে ১০ 


“বৎসর কালের" মধ্যে ভারত যাহাতে গেই সব 


ভ্রব্যসামপ্্রীর ব্যাপারে শ্বাবলম্বী হইতে পারে 
তৎপক্ষে বিলিব্যবন্থা করিবেন বলিয়া ভারত 
সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারতের প্রয়োজনীয় 
সমস্ত ছিনিষ উৎপাদন করিতে যে ভ্রমি, অলাভূমি 
ও মনুষ্য সম্পদের আবশ্তক তাহা ভারতে 
রহিয়াছে । কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 


দেশীয় রাজ্যের মধ্যে যে স্বার্থসংঘাত রহিয়াছে 


তাহার ফলে তারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলির 
পূর্ণভাবে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক 


. সৃতি হইয়াছে। ভারত সরকার এই প্রতিবন্ধক 
ইতর জগত আইন এপয়নের বিষয়ে টি 


হেড অফিস £ 


-শী 
বোম্বাই ঃ 


মাক্রাজ, লক্ষে ঃ 
ক্যান্ট, নয়াদিলী £ 


পানা 2 


হজরতগঞ্জ, 


80888 রোড, পাটা 


বিবেচনা করিতেছেন। প্রযুক্ত খোষপার এই 
মন্তব্যে আমরা সুখী হছইয়াছি। প্রাদেশিক ও 
দেশীয় রাদ্যের রেষাবেষির ফলে ভারতের 
অগ্রগতি যে ব্যাহত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই) বিহার ও পশ্চিমবাঙ্গালার স্বার্থসংঘাতের 
ফলে দামোদর পরিকল্পনা অনেক বিলম্বিত 
হইয়াছে। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই 
বিরোধের এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। ভারতের 
অন্তান্ত অঞ্চলেরও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই, 
অবস্থায় ভারত সরকার যদি আইন প্রণয়ন 
করিয়া এই সব ব্যাপারে নিজেদের হাতে 
পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন তবে তাহাতে দেশের 
মঙ্গলই ছইবে। 

পশ্চিম বঙ্গে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভ। কায়েম 
হইবার কিছুদিন পর যখন উহা ভাঙ্গিয়া দিবার 
একট! চেষ্টা হয় সেই সময়ে কতিপয় রাজ! 
মহারাজা রাতারাতি কংগ্রেশ এসেম্বলী পার্টির 
সদবস্তভুক্ত হইয়া মস্ত্রিমভাকে পতন হইতে রক্ষা 
করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের € জন এংলো ইণ্ডিয়ান এবং 
একজন মুসলমান শদন্ত কংগ্রেস এসেম্বলী 
পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন। রায় মন্ত্রি- 
সভার উপর পুনরায় আক্রমণ আশঙ্কাতেই 


‘লাকি এই লব সদন্তকে কংগ্রেসে ভিড়ান 


হইয়াছে । এখন বাকী, ধহিলেন আইন 
পর্ষিদের লীগপন্থী মুসলমানগণ । আশা করা 
যায় যে, ভবিষ্যতে মষ্ট্রিমভা বিপন্ন হইলে 
চি কংগ্রেসে 88 টিন । 


হিন্দুস্থান জেনারেল 


হল্জিও ব্লু পোগাছতি লিঃ 
হিন্দুস্থান বিন্ডিংস, কলিকাতা-১৩ 
| অগ্রি-নৌ-মোটর-দ্র্ঘটন। ইত্যাদি সর্কপ্রকার বীঘ] কার্য কা হয়| 


হর্ণবি রোড, ফোঁট, বোম্বাই, মাদ্রাজ £ আর্েনিয়ান ট্রীট, নি টি, 
লক্ষী, 'আন্বালা ক্যাণ্ট 
কুইনশওয়ে, নয়াদিললী, লাগপুর ৪ ক্রাডক টাউন, নাগপুর, 
£ বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি ৪ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌহাটি, 
চাক।; 


£ ৬৬, দি মল, আম্বালা 


৩১৩, জনসন রোড, ঢাকা। 
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কপিকাঁতার র্লাস্তায় মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতির শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলী 
চালনাকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু একট! দৌরাস্ম্য 
বলিয়া অভিহিত করিয়া দাবী জানাইয়াছেন ঘে, 
বিধান রায়ের মন্ত্রিসভাঁকে বাজলা দেশ ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইতে হইবে । ডাঃ রায়ের মন্ত্রিমভার 
«আমরা অন্ধ স্তাবক নছি। কিন্ত যাহার! 
অলক্ষ্যে থাকিয়া কলিকাতাঁর রাস্তায় পুনঃ 
' পুনঃ অনৰ্থ ঘটাইতেছে তাহাদের উদেশ্য 
অনশন *ধর্দঘটকারীদের যুক্তিও নহে-- 
শহর হুইতে ১৪৪ধারার আদেশ পরত্যাহারও 
নছে। উহাদের উদ্দেস্ত ভারতবর্ষকে পোল্যাণ্ড 
চেকোন্লোভাকিয়! প্রভৃতি দেশের ভাঁয় রুষিয়ার 
একটা 586611169 ' অর্থাৎ তভাব্দোর দেশে 
পরিণত কর!। যতদিন পর্য্যন্ত এই উদ্দেপ্ত সিদ্ধ 
না হয় ততদিন অনর্থন্ষ্টিকারিগণকে সহন 
প্রকার তোয়াজ করিলেও উচার! একটা না 
একটা ছুতা ধরিয়া দেশে অশাস্তি শ্যপ্টি করিবে। 
উচার শেষ পরিণতি হুইবে চীন, ব্রহ্মদেশ 
প্রভৃতির স্বায় 'ভারতে গৃহযুদ্ধ । এই সুন্ধের ফলে 
স্রীপুরুষ নির্বিশেষে ভারতে লক্ষ লক্ষ' লোক 
গ্রাণ হারাইবে। স্বতয়াং সুচনাতে এই 
অনর্থকে প্রতিরোধ না করিয্না উপায় নাই। 
্রীযুক্ত শরৎ বস যদি ডাঃ বিধান রায়ের গদীতে 
বসেন তাহা হইলে তীঁহাকেও ডাঃ রায়ের পন্থাই 
অমুগরণ করিতে হইবে। 


সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পোল্যাণ্ড হইতে ২০০ 
বোমারু বিমানের চালক আনয়ন করিয়াছেন। 
উহার কারণ কি তাহা জানবার জগ্ত ভারত ও 
পাকিস্থানে বিশেষ কৌতৃছলের হৃষ্টি হইয়াছে। 
'করাচী হইতে এঘন্ত তিনটা -কৈফিয়ৎ দেওয়া 
হইয়াছে। উহা হইতেছে কাশ্মীরে পুনরায় 
যুদ্ধ আরস্ত হইবার আশঙ্কা, আফগানিস্থানের 
সহিত পাকিস্থানের বিরোধ এবং সিকিয়াং 
সীমান্ত দিয়া পাকিস্থানে কমিউনিষ্ট বাহিনীর 
প্রবেশাশঙ্কা । কোনটা ঠিক তাহা বলা যায় 
না। তবে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট আয়কর 
আদায়ের দোহাই দিয়া হঠাৎ ভারতীয়গশের 
পক্ষে পূর্ববঙগে যাতায়াত করিবার যে 
প্রতিবন্ধক স্ট্টি করিয়াছেন তাহাতে কাশ্মীরে 
পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কার জল্ভই পাকিস্থান 


_ আৰ্থিক জগৎ 


গবর্ণষেপ্ট বিদেশ হইতে বৈমানিক আমদানী 
করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এক্স্‌প অবস্থায় 
পাকিস্থানের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ কংগ্রেলী নেতৃবৃন্দ পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিভেন্টকে আয়কর 
শার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা দিয়া এই সমন্তা 
মীমাংপা,করিবার জগ্ভ পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে 
যে অস্রোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা কতদূর 
কার্ধ্যকরী হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। 

মহাত্ম। গান্ধীর স্বতিরক্ষার ভষ্ক পঠিত 
তহবিলে গত, ৩০শে এপ্রিল তারিখ হইতে 
অর্থনংগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
তহবিলের উদ্ভোক্তাগণ প্রত্যেক দেশবাসীকে 
এই তহবিলে উহাদের ১০ দিনের আরের 
সমপরিমাণ টাকা দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন এবং উহার ফলে তছবিলে ১০০ 
কোটী টাকা আদায় হুইবে আশা করা 
গিয়াছিল। কিন্তু কার্ধ্যত£ তহবিলে ১০ কোটা 
টাকার বেশী আদায় হয় নাই। ছুঃখের বিষয়, 
দেশের কংগ্রেসণেবিগণ এই তহবিলের 
ব্যাপারে এক প্রকার কোন উৎসাহই প্রদর্শন 
করেন লাই। সংবাদপত্রসমূেও এন্ত কোন 
প্রবল আন্দোলন হয় নাই।, যদি দেশের সমস্ত 
কংগ্রেলকল্া ' এই তহবিলে অর্থনানের অন্ধ 
দেশের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রত্যেকটী 
পরিবারের দ্বারস্থ হইবার ব্যবস্থা করিতেন তাহা 
হইলে তহবিলে ১০০ কোটী না হউক দশ কোটী 
টাকার অনেক বেশী টাক! আদায় হইত | ফিন্তু 
কংগ্রেলকন্সিগপের মধ্যে আধকাংশ .মন্িত, 
চাকুরী, রেশনের দে!কাঁল, ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতির 
লাইসেন্স, সিমেণ্ট,ষিল ইত্যাদির পারমিট, দল 
ঠিক রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন 
যে, তাহারা জাতির পিতার স্থতিরক্ষার্থ হু 
তহবিলে অর্থশংগ্রছের অন্ত কোন সময় পান 
নাই! 





[ ২রা মে, ১৯৪৯ 





লণ্ডনে বুটীশ কমনওয়েলথের অস্তভূক্তি 
ইংলও, কানাডা, . নিউজিল্যাও, অস্ট্রেলিয়া, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পাকিস্থান ও সিংহল 
--এই আটটা দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে 
উক্ত কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছে) 
এতদিন পর্যন্ত বৃটীশ কমনওয়েলথের সমগুভূক্ত 
দেশগুলি ইংলগ্ডের রাজার আ.হুগত্য স্বীকার 
করিত এবং এইসব দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন 
ক্ষেক্রের কতিপয় ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপের 
অধিকার ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের 
পর ভারত হইতে একথা জানান হয় যে, 
ভারতবর্ষ একটী সাধারণতান্িক শাসনতন্ত্র গ্রহণ 
করিবে এবং ইংলগ্ডের রাজার নিকট তাঁরতবর্ষ 
কোনও প্রকার আম্ুগত্য স্বীকার করিবে না।। 
এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষকে কিতাবে বুটাশ 


 কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত রাখা যায় তৎসম্বদ্ধে 


আলোচনার ভন্ভ লণ্ডনে আলোচ্য সম্মেলন 
আহুত হয়। সম্মেলনে এই মীমাংলা হইয়াছে 
যে, একটি স্বাধীন সার্কতৌম ও সাধারণতাস্্রিক 
রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ বৃটীশ কমনওয়েলথের 
লদগ্য থাকিবে এবং হংলণডের রাজাকে 
কমনওয়েলথের বিভিন্ন ব্বাষ্ট্রের শ্বেচ্ছাকৃত 
লহযোগিতার প্রতীক ও নায়ক বলিয়া! গণ্য 
করিবে। নূতন ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের রাজার 
সহিত কমনওয়েলথের অন্যান রাষ্ট্রের সম্পর্ক 
অপরিবর্তিত রছিল-কিন্ত তাঁহার সহিত 
ভারতের সম্পর্ক হইল কোন সমিতির সভাপতির 
সহিত উহার সদপ্যদের সম্পর্কের চ্ভায়। 
সমিতির সদস্যগণ যেভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত 
করিবার--এমনকি সমিতির সহিত, সম্পর্ক ছিন্ন 
করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া সভাপতির 
নির্দেশ মানিয়া চলে ভারতবর্ষও ভবিষ্যতে সেই 
প্রকার স্বাধীনভাবে নিজের স্বার্থ বিবেচনা 
করিয়া বুটাশ কমন্ওয়েলথের প্রতীক স্বরূপ 
রাঘার নির্দেশ মানা, লা-মানা এবং 
কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক রাখা না-রাখার 
প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারিবে। এরূপ সম্পর্কে 
ভারতের স্বার্থহাঁনির কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই 
এবং ভারতের মধ্যাঁদাও কিছুমা ক্ষণ হয় নাই। 
বরং এই সম্পর্কের ফলে ভারত নানা দিক দিয়] 
বুটাশ কমন্ওয়েলথের অন্তর্ভক্ত দেশগুলির 
সহযোগিতা ও লাহাধ্যলাভ করিয়া অল্প সময়ের 


২রা মে, ১৯৪৯] 


মধ্যে জগতের একটী সর্বাপেক্ষা অন্কতম 
শক্তিশালী দেশে পরিণত হইতে সমর্থ হইবে। 
ভিজ্কাগাপউমে সিন্ধিয়ার যে জাহাজ 
নির্মাণের কারখানা আছে তাহাতে ৮ হাজার 
টিনের এক একখানা জাহাজ তৈয়ার করিতে 
৬৫ লক্ষ টাক] খরচা পড়িতেছে। অথচ এই 
ধরণের এফ একখানা জাহাজ বিদেশে ৩৫ হইতে 
৪* লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। 
তারতে জাহাজ নির্মাণের বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত 


' হয় না বলিয়া এই সব সরঞ্জাম বিদেশ হইতে 
আনিতে হয়। প্ৰধানতঃ এই ভঙ্কই ভারতে 


জাহাজ তৈয়ার করিতে এত অধিক ব্যয় 
পড়িতেছে। এন্ন্য ভারতবাসী যদি জাহাজ 
সূনিরশ্মাপ শিল্প পরিত্যাগ করে তাহা হইলে এদেশ 
কি বাণিজ্য-জাহা্, 'কি যুদ্ধ-জাহা কোন 
ব্যাপারেই কোন দিন স্বাধলঘী' হুইবে নাঃ 


সুখের বিষয় যে তারত সরকার এই বিষয়টার “চু 


গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন । উচ্ছারা সিদ্ধিয়ার 
জাহাঞ্জ নির্দাণের কারখানা স্বহস্তে গ্রহণ 


করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং এজন কথাবার্ডাও 


অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছে । উহা ছাড়া ভারতে 
আরও একটা বৃদাকার জাহাজ নির্দাপের 
কারখান! স্থাপনের অন্ত ভারত সরকার ফ্রান্স 
হইতে জাহাঞ্জ নির্দীপের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগণকে আনাইয়] সলাপরাষর্শ করিতেছেন। 
তারতে জাহাজের সমস্ত প্রকার লাজলরঞজাম 
প্রস্তুত হইতে দেরী আছে এবং গবর্ণমেন্টের 
পরিচালিত কারখানাতে নিন্সিত জাহাজেরও 
* খরচ! প্রথম প্রথম বিদেশ হইতে আমদানী 
আহাজের তুলনায় অনেক বেশী পড়িবে। কিন্ত 
গৃবর্ণমেণ্টের আমুকুল্যে ভারতবাসী যদি ক্রমে 
আহা নির্ম্মাণে অতিজ্ঞ হইয়া উঠে এবং ভারতে 
যদি জাহাজ নির্ম্মাপের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে প্রথম প্রথম ১০১৫ 
বৎসর পর্য্যন্ত আহাজ নির্দাণে ১০২০ কোটী 
টাকা ক্ষতি দিলেও তাহা ক্ষতি বলিয়া গণ্য করা 


“ উচিত হইবে না। 


জাছাঞগ নির্খাপের কথার সঙ্গে লঙগে 
ভারতের আহাজী ব্যবসায়ের কথা আসিয়া 


পড়ে। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত জাতির হাতে 


মোটমাট ৮ কোটা ১০ লক্ষ টনের মাল ও 


আর্থিক জগৎ 


১৩ 








যাত্রীবাহী জাহাজ রহিয়াছে । উহার মধ্যে 
ভারতের হাতে মাত্র ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টনের 
জাহাজ রহিয়াছে এবং আরও ৩০ হাজার টনের 
আহাদ, ভারতে তৈয়ার হইতেছে । অথচ 
প্রতি বৎসর বিদেশের সহিত তারতের যে 
মালপন্রের ও যাত্রীর আদানপ্রদান হয় এবং 
ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরে যে যাত্রী ও মালের 
বিনিষয় হয় তাহার কতকাংশ ভারতীয় 
জাহাজের মারফতে বহন করিলেও ভারতের 
অনেক বেশী পরিমাণ জাহাজের দরকার। 
সুখের বিষয় ভারত সরকার এই বিষয়েও ‘ 
অবহিত হইয়াছেন এবং আগামী পাঁচ বৎসর 
কালের মধ্যে ভারতের হাতে যাহাতে অস্ততঃ 
২০ লক্ষ টনের জাহাজ আগে তাহার ব্যবস্থা 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই উদেশ্যে 
গবর্ণমেণ্টের ৮৫৫৪: ই জাহাজ 





“৬০০৯ 


লুললল ও 


কোম্পানী গঠিত হইবে স্থির, হুইয়াছে। উহার 
মধ্যে ১০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া প্রথম 
কোম্পানীটী শীঘ্রই রেজ্ডেষ্টরীকৃত হুইবে। উহার 
রন্তু ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কানাডা 
হইতে প্রত্যেকটী ১০ হাজার টনের করিয়া 
দুইটী মালবাহী জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। 


সক 


যুগাস্তর' পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার 
কষিকার্যে রঞজনরশ্মির প্রয়োগ সন্বদ্ষে একটা 
চমকপ্রদ সংবাদ দিয়াছেন। উক্ত সংবাদে 
প্রকাশ যে, বস্তু-বিজ্ঞানমন্দিয্লের ডাঃ জেকব 
পাটের বীজে রঞ্জনরশ্মি "প্রয়োগ করিয়া সেই 
বীজ হইতে মাত্র ৮ সপ্তাহ কাল সময়ের মধ্যে 
২। ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ২২ ফুট লম্বা পাটগাছ 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণতঃ 
আধ টি বিষ রিনি ও ১৫ ফুটের 


একমাত্র বসার ধৃতি ড় 









চেয়ারম্যান গ্ৰীডি, এন, নৌ 


বঙ্গত্রী শে মিলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস : 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নৎ, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ররীট, কলিকাতা । 


BSAC ae 80888 | 







খাস্তশহ্োর ব্যাপারেই নহে-_সরিষা, 


১৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২রা মে, ১৯৪৯ 





অধিক লম্ব। পাট কখনও পাওয়! যায় না এবং 
উহা উত্পাদন করিতে ১৭ সপ্তাহ সময় 
লাগে । তুগার ব্যাপারেও নাকি অনুরূপ প্রক্রিয়ায় 
ডাঃ জেকব খুব সত্তোষঞ্জনক ফল পাইয়াছেন। 
বর্তমানে ভারতে ১.১ ইঞ্চির অধিক লম্বা 
আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হয় না এবং তুলার বীজ 
বপনের পর ৮৮ হইতে ৯০ দিনে তুলা গাছে 
ফুল'বরে | ডাঃ জেকবের প্রক্রিয়া অবলঘনে 
১:৪ ইঞ্চি লম্বা আঁশবুক্ত তুল! উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং উহার ফলন হুইয়াছে বর্তমানের তুলনায় 
হয গুণ । অধিকন্ত এই প্রক্রিয়ার বপন করা 
তুলার বীজ হইতে উৎপন্ন গাছে নাকি ৫৭ 
দিনের মধ্যে ফুল ধরিয়াছে। পাট ও তুলা 
সম্বন্ধে ডাঃ দেকবের এই প্রক্রিয়ী যদি 
ব্যাপকভাবে কার্ধ্যক্ষেকজে প্রয়োগ করা সম্ভবপর 
হয় তাহা ছইলে ভারত অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
উহার পাট ও তুলার ব্যাপারে শ্বাবলম্বী হইতে 
পারিবে । আশা করি, ভারত সরকারের 
সেন্ট্রাল জুট কমিটী এবং শেন্ট্রল কটন 
কমিটীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। 


পাপ 


পশ্চিমবজের রাজন্বমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ 


“এই প্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ সম্বন্ধে 


‘ষ্টেটসম্যানে”র প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহার সারমর্্গ হইতেছে এই যে, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের হাতে তেমন অর্থদদ্তি 
নাই যাহার ফলে উহ! এই প্রদেশের সমস্ত 
জমিদারী খাস করিয়া লইতে পারে। এরূপ 
অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট আপাততঃ সুন্দর- 
বনের জমিদারীগুলি খাস করিয়াই নিরস্ত 
থাকিবেন। এই সংবাদে আমরা নিরাশ 
হুইলাম। পশ্চিমবঙ্গ কেবল ধাণ্ত, গম ইত্যাদি 
ভাল, 
কলাই, ইক্ষু, তুলা, পাট, ফলফলারি, শাকলন্জী 
ইত্যাদির ব্যাপারেও পশ্চিমব্ল একাম্ততাবে 
পরনির্ভরশীপ। এরূপ অবস্থায় কৃষির সর্বাঙ্গীপ 
উন্নতির উপর পশ্চিমবঙ্গের জীবন মরণ নির্ভর 
করিতেছে । জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ বই উহা 
সম্ভবপর নহে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও 
উহা, সুস্পষ্টভাবে স্বীকার . করিয়াছেল। 
তিনি বলেন, "পশ্চিমধজে কৃষি একটা 
বে-ওয়ারিশ মালে পরিণত হইয়াছে। 


গবর্ণমেন্ট এখানে শেখানে কিছু কাজ করিয়াই, 


কর্তব্য শেষ করিতেছেন। জমিদার কদাচিৎ 
কৃষির উন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। ফলে 
দরিদ্র কৃষকের স্কন্ধে কৃষিকার্যের সমস্ত বোবা 
নিপতিত। বর্তমানে এরূপ একটা প্রতিষ্ঠান 
চাই যাহা সুনিন্দিভাবে চিন্তাভাবনার পর 


' নির্দিষ্ট পরিকল্পনামতে কৃষির উন্নতি বিধান 


ৰ 


করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রতিষ্ঠান হইতেছে 
দেশের গবর্ণমেন্ট ৷” 


বেঙ্গল মিলওনা এসোসিয়েশনের সভাপতি 


তরী ভি এন চৌধুরী এসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক: 


সভায় এরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
গবর্ণমেন্ট যদি ভারতে উপযুক্তরূপ তুলার 
যোগানের ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে 
আগামী জুন মালের পরে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির অবস্থা! শোচনীয় হইয়া দীড়াইবে। 
শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই আশঙ্কা অমুলক নহে। 
বর্তমানে ভারতে যে - তুলার যোগান 
রহিয়াছে তাহাতে আগামী, আগষ্ট মালে 
তুলার মরশুমের শেষে ভারতীয় কাপড়ের 


.কলগুলির জন্য ৪ লক্ষ বেল অর্থাৎ কাপড়ের 


কলগুলির দেড় মাসের খরচের বেশী কুলা 
অবশিষ্ট থাকিবে না। এদিকে নূতন তুলা 
অক্টোবরের পূর্বে বাজারে আসিবে না। 


গস্কিয়বাঙ্ছত 


E শিল্মাঞ্চলের প্রাণকেন্ে 


“ব্যান ং 99 


সুগলা ব্য 
লিমিটেড : 

'হেড অফিস £ 

৪৩, ধর্্মৃতলা ষ্ট্ৰীট 
সেন্ট্রাল অফিস £ 


৪২, চৌরঙ্গী 
কলিকাতা । 












স্মৃতরাং অবস্থা কিরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে 
তাহ] হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তবে ভারত 
সরকারের তরফ হইতে পূর্বেই ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, উচারা কিছুতেই তুলার অভাবে 
কাপড়ের কলগুলির কাজ বন্ধ হইতে দিবেন 
না। এব্রন্ত উহারা বিদেশ হইতে তুলা. 
আমদানীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।. 
বেলজিয়ামের রাজধানী. ব্রাসেলসে গত ২৫শে 
এপ্রিল তারিখ হইতে "তুলা রপ্তানী ও- তুলা 
আমদানীকারী ২১টা দেশের প্রতিনিধিদের 
যে বৈঠক বপিয়াছে তাহার সিদ্ধান্তের ফলেও 
ভারতে তুলার যোগানের অবস্থার উন্নতি 


'ঘটিবে বলিয়া আশ! করা যায়। 


প্যারীসছরের বিশ্ববিখ্যাত পাঁন্বর ইনষ্টিটিউটে ' 
১৩ বৎসর ব্যাপী গবেষণার পর ভাঃ কেলমেট ' 
ক্ষয়রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বি পিজি 
(Bacilus Calwmete Gueriun) নামেই যে 
টাক! আবিষ্কার করিয়াছেন ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় 
তাহার কার্য্যকারিত! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়া কোন ফোন কাগজে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এদিকে কলিকাতা 
মেডিক্যাল ক্লাবে সম্প্রতি বিশ্ব-স্াস্য প্রতিষ্ঠানের 
ক্ষয়রোগ বিভাগের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর 
ডাঃ জে হোম এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
বিপি ব্রি টীকার ফলে শতকর1 ৮৫ জন লোক 
ক্ষয়রোগের অক্রমণ হইতে বাচিয়া বাইতে 
পারে। তবে তাহার মতে ভারতে ২৫ বৎসরের 
অধিক বয়ল ব্যক্তিদের অধিকাংশের শরীরে ক্ষয় 
রোগের বীজ থাকে বলিয়া এদেশে এই বয়সের 
ব্যক্তিদের উক্ত টীকা লওয়া উচিত নহে। 
ডাঃ রায়ের মন্তব্যের পছিত ডাঃ হোমের মন্তব্যের 
বিশেষ কোন অসামঞ্জন্ত নাই। এদেশে ক্ষয়- 
রোগের প্রাবল্য এত বেশী ষে, ২৫ বৎসরের 
নিয় বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও অগনিত ব্যক্তির 
শরীরে ক্ষয়রোগের বীজ থাকা বিচিত্র নহে। 
এরূপ অবস্থায় বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া 
কাহারও উপরোক্ত টাক! লওয়া সঙ্গত নহে 
বলিয়াই মনে হইতেছে । উহাতে হিতে 
বিপরীত হইতে পারে। ডাঃ রায় বোধহয় 
এই অদ্তাই ‘উক্ত টাকা সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন। 





আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


মাদ্রাজে ট্যাক্সের প্রস্তাব বাতিল-__ 
মাদ্রাজ গবর্ণনেণ্টের চলতি বৎসরের বাজেটে 
কতিপয় নৃতন ট্যাক্স ধাৰ্য্য করিয়া গবর্ণমেপ্টের 
আয় বৎসরে ৩ কোটী টাকা বৃদ্ধি, করিবার 
প্রপ্তাব হুইয়াছিল। ‘উদার মধ্যে কলা 
বিক্রয়ের উপর বিক্রয়ক র, সহর অঞ্চলে বিক্রীত 
জমির মুল্য মধ্যে ১৯৩৮ সালের মুল্যের তুলনায় 
যে অধিষ বৃল্য পাওয়া যাইবে তাহায় উপর 
শতকর! ২৫ টাক! হারে ট্যান্স এবং হাউস 
ট্যাক্সের উপর অতিরিক্ত ১২॥* টাকা হারে 


ট্যাক্সের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ' 


উহাতে প্রস্তাবিত ৩ কোটী টাকার মধ্যে ১ 
কোটী আয় কমিয়া যাইবে । 

কলিকাতা পোর্টে শ্রমিক প্রতিনিধি 
কলিকাতা পোর্ট সম্পর্কিত নূতন আইনে পোর্ট 
কমিশনারদের মধ্যে ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি 
থাকিবেন বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়াছে। ভারত 
সরকীর শ্ুঅধীর ব্যানার্জ্জি এবং ডাঃ মৈজ্লেয়ী 
ৰ্নুকে এই ছুইটী পদে মনোনীত করিয়াছেন। 

ভারতীয় রেশম শিল্প--ভারত সরকারের 
বাপিদ্য বিভাগ হইতে ঘোষণা কর! হইয়াছে 
বে, ভারতীয় রেশম শিল্প আরও তিন বৎসরের 


 ভন্ সংৰক্ষণ শুদ্ধের সুবিধা পাইবে। বর্তমান 


ব্যবস্থার ভারতে আগত বিদেশী রেশমজাত 
জ্রব্যের উপর শুন্ধের হার প্রচলিত হারের 
তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে। 

মান্রাজে ইগ্তাট্রীয়াল কর্পোরেশ্ন-_ 
মাদ্রাব্ে বিভিন্ন শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদী খণদান 
করিবার পন্ড মাদ্রাজ সরকার একটা ইও্ডাষ্্রীয়াল 
ইন্‌ডেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন। 
উহার মূলধন হুইবে ২ কোটী টাকা! এবং উহ! 


এক হাজার টাকার ২০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত 


হইবে। উহার মধ্যে ১ কোটী ২ লক্ষ টাকার 
শেয়ার মাত্রা সরকার ক্রয় করিয়াছেন। 

নৃতন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগ্রাড়ী_ 
ব্যাঙ্গালোকের হিন্দুস্থান  এয়ারক্র্যাফট 
ফেব্রীতে ভারতের ব্রডগেনের :রেলপথগুলির 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জগ্ভ এক প্রকার নূতন 
ধরণের গাঁড়ী তৈয়ার হইতেছে । এই সব গাড়ীতে 
বৈহ্যুতিক পাখা, হাতমুখ ধুইবার অন্ত জলাধার 
এবং আয়না থাকিবে। এই ধরণের গাড়ীতে 





হুইটী বেঞ্চের মাঝামাঝি স্থানের জায়গাও 
বেশী হইবে। প্রত্যেক গাড়ীতে ঘুমাইবাঁর 
জগ্ভ ২টী আপার বার্থও থাকিবে |" 
কলিকাতায় বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি_ 
গত ২ মাস ধরিয়া কলিকাতায় যে দোতলা 
বাসটা চলিতেছে সেই ধরণের আরও ২৫টি বাদ 
কলিকাতার রাস্তার চানু করিবেন বলিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। ক্রমে 
এই শ্রেণীর বাসের সংখ্যা ১০০ করা হুইবে। 
উহ ছাড়া কলিকাতায় বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের যে 
১০০টী একতলা বাস.চপিতেছে সেইরূপ বাসের 
সংখ্যাও আর ১০০টী বাদ্ধিত করা হইবে। 
ভারতে ক্ষুপ্্রাবয়ব শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
ভারতে আশ্রক্প্রার্থাদের সাহায্যের - উদ্দেশ্যে 
বিবিধ শ্রেণীর ক্ষুদ্রাবয়ব শিল্পের প্রতিষ্ঠার অন্ত 
ভারত সরকার আপানে উহাদের ২ জন 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


উচ্থারা জাপানে কি ভাবে ও কিরূপ যন্ত্রপাতির ' 
সাহায্যে ক্ষুদ্রাবয়ব শিল্প পরিচালিত হয় তৎসন্ন্ধে 
তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভারতে ওঁ তাবে তাহার 


প্রতিষ্ঠার শুষ্ক সুপারিশ করিবেন । উহারা যে ৫৯ 
ধরণের শিল্প সধন্ধে তদন্ত করিবেন তাহার মধ্যে 
ওয়!চ, ক্যামেরা, রেডিওর সেট, কৃত্রিম রেশম, 
ক্লক, খেলনা, বিছ্যতের সরঞ্জাম, টুথপেষ্ট, বুরুশ, 


এনামেল, কাচের জিনিষ, ধাতু দ্রব্যের বোতাম," 


তরিতরকারী শুফ করা ইত্যদি শিল্প অগ্কতম। 
সদস্ত দুইজন হইবেন সাহায্য ও পুনর্বতি 
বিতাগের শর শ্রীবাস্তব এবং প্রীচমনলাল। 
ভারতে বিমান বন্দরের প্রসার-তারত 
সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেসব এরো- 
ড্রোন রহিয়াছে তাহার উন্নতি এবং নুতন 
এরোড়্রোম স্থাপনের জন্ত €৪ কোটি টাকা ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে 
বোশ্বাইয়ের সেপ্টাক্রা্ম এবেড্রোমকে একটি 
প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত 
করিবার অন্ত আগামী ৫ বৎসর কালের জন্ত ২ 


ফোন-__ওয়ে৪ ১৫৬. 





কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে | উহা: - 
এই বন্দরে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমাঁনপোতগুলিও 
অবতরণ করিতে পারিবে। উহা ছাড়া এই 
বন্দরে রাত্রিতে অবতরণ ও বাহিরে যাত্রা 
করিবার ও বিনা তাকে জগতের সর্ব সংবাদ" 
আদান প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। 
বন্দরে ছোটেল হানপাতাল ইত্যাদিরও ব্যবস্থা 
হুইবে। উচছার ফলে ভহাদের মত বিমান- 
পোতের দিক হুইতেও বোম্বাই ভারতের নিংহ- 
দরজায় পরিণত হইবে। 

আসাম-ত্রিপুরা রোড - ত্রিপুরা রাজ্যের 
আগরতলা সহরকে ভারতীয় এলাকার মধ্য 
দিয়া সংযুক্ত করিবার জগ্ত ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
যে একটি ১২৫ মাইল লঘা রাজপথ নির্মাণের 
পরিকল্পনা হয় তাহার কাছ প্রায় শেষ হইয়াছে । 
শিলং হইতে শিলচর পর্য্যন্ত নিছক ভারতীর 
এলাকার মধ্য দিয়া ২৪০ মাইল লম্বা রাজপথটির 
কালও প্রায় শেষ হইয়াছে এবং উহাতে এক্ষণে 
জীপ গাড়ী চলাচল করিতেছে। এই রাস্তার 
কতকাংশ পাকিস্থানের মধ্যে পড়াতেই নূতন. 
ভাবে এই রাস্তার কতকাংশ নিৰ্ম্মাণ কর! 
আবস্তাক-হইয়া পড়িয়াছিল। 

কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি-- 
ভারত সরকারের শিল্প ও লরবরাছ বিভাগের 
মন্ত্রী ডাঃ স্যানাপ্রশার মুখোপাধ্যায় বোদ্বাইয়ে 
একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন ‘যে, ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে তিনি, যতদুর পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে 
পারিতেছেন তাহাতে কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ 
নীতি তুলিয়া দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর 
যদিও কোন দিন নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠিয়া যায় তাহা 
হইলেও বস্তু বিক্রয়েন্ উপর গবর্ণমেন্টের কতকটা- 


কর্তৃত্ব রাখিতে হুইবে। 


ভারত-মাকিন বাণিজ্য-গত ১৯৪৮ 
সালে ভারত আমেরিকার যুক্তরাষ্্রী হইতে ৯৮ 
কোটি টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছে 
এবং উক্ত দেশে ৮৮ কোর্টি!টাকা মূল্যের মালপত্র 
রপ্তানী করিয়াছে। '; বৎসরের প্রথম ছয় ও 
মাগে উভয় দেশের “আমদানী ও রণ্ডানীর 
পরিমাণ সমান সমান ছিল। শেষের হয় 
মাসের বাণিজ্যেই উপরোজ ১০ কোটি টাকা 
ঘাটতি হইয়াছে। & 


১৬ 


ভরতপুরে লবণের কারখান।_ 
ভরতপুর রাঙ্জে লবণ প্রস্তুতের কাজ প্রায় ৮০ 
বৎসর হুইল পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে এই 
রাজ্যে পুনরায় লবণ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। 
উহাতে বৎসরে ৩০ লক্ষ টন বণ প্রস্তুত হইবে 
আশা করা যাইতেছে। 

পাকিস্থানে গমের চাঁষ--পাকিস্থানে 
গমের চাষের প্রথম বরাদ্দ অনুসারে এ দেশে 
চলতি বৎসরে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৩ হাজার একর 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । গত' বৎসর ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার 
এফর জমিতে গমের চাষ হউ্ঘাছিল। 





পাকিস্থানের উন্নয়ন পরিকল্পনা 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের বিবিধ উন্নয়ল- 
মূলক কাজের জগ্ত আগামী ৫ বৎসর কালের 
মধ্যে ৪৮ কোটী টাঁকা ব্যয় করিবেন স্থির 
করিরাছেন। উহ্থার মধ্যে চলতি বৎসরেই ১৮ 
কোটি টাকা ব্যয় হইবে । মোট ব্যয়ের মধ্যে 
বিদ্াতের প্রসারের জন্তু ১৫ কোটি টাকা, 
সেচকার্য্যের জন্য ১৪ কোটি টাকা, সংবাদ 
আদান প্রদান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৪ কোটি 
টাকা, স্বাস্থ্যোয়তির জঙ্ক ৩- কোটি টাকা এবং 
শিল্পের প্রসারের জ্রন্ভ বাকী টাকা! ব্যয়িত 
হইবে। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবরণমেষ্টসমূহ চলতি আরব্যয়ের হিসাবে 
উপরোক্ত ধরণের বিভিন্ন কাজে যে, ব্যয়ের 
বরাদ্দ করিয়াছেন তদতিরিক্ত হিলাবে উপরোক্ত 
৪৮ কোটি টাকা ধ্যক করা হইবে। .তবে উহার 


অধিকাংশ টাকাই পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যয়িত, 


হইবে। 
উড়িষ্যায় ট্রাক্টরের কারখানা 


ইংলণ্ডের মেসার্স ইনগাম লিঃ উড়িষ্যাতে একটি. 


ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গল নির্দাণের কারখান! 
স্থাপন করিতে অভিপ্রায়' জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
এই ট্রাক্টর কেরোলিন দ্বারা চালিত হইবে। 
কারখানার জস্ত মোট ব্যয় হইবে ২ কোটা টাক! 
এবং উহাতে বৎসরে ৭ হাজার ট্রা্টর নি্মিত 
হইবে। বর্তমানে বিদেশ হইতে যে ধরণের 
ট্রা্টর আমদানী করিতে ৭ হইতে ৯ হাজার 
টাকা ব্যয় পড়ে, লেই,সব ট্রাক্টর উক্ত কারখানাতে 
অৰ্দ্ধেক খরচাঁয় প্রস্তুত হইবে। ভারত সরকার 
এই কারখানার জন্ত ২৫ লক্ষ টাকা ধার 
দিবার বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। টাটা 





আর্থিক জগৎ 


কোম্পানী বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী 
সরঞ্জাম সহায়ে এদেশে প্রতি বৎসরে ডিজেল 
ইঞ্জিন চালিত ট্রা্টর নির্দ্মাপ করিবার এবং 
পরিশেষে ভারতেই এই ধরণের ট্রাক্টরের 
সাজগরঞ্জাম 'প্রস্তত করিবার যে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন ভারত সরকার তাহাও অনুমোদন 
করিয়াছেন। 

পোল্যান্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
চুক্তি-গত ২২শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে 
পোল্যাও গবর্ণমেন্টে্র সহিত ভারতের একটা 
বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি মূলে 
ভারত পোল্যাণ্ড হইতে সিমেণ্ট, ইস্পাত জাত 





'দ্রব্য,মেগিন টুল, কাপড়ের, কলের যন্তপাতি, 


বৈদ্যুতিক যন্ৰপাতি, ৩* হর্স পাওয়ারের উপর 
পাওয়ারের মোটর, বৈদ্যুতিক তার, চশমার 
সাজনরঞজায, কাঁচা ফিলম, রেলের ইঞ্জিন 


ইত্যাদি পাইবে ।. এইপব প্িনিবের অধিকাংশ 


বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরা হইতে আমদানী 
হইতেছে। ভারত পোল্যাণ্ডে কাচা পাট, 
ভুলা, গালা, অভ্র, হরিতকী, চা 'ইত্যাদি প্রেরণ 
করিবে। উক্ত চুক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ 


থাকিবে । 


ভারতে মেশিন টুলের কারখানা 
ভারত সরকার উহাদের নিজেদের অর্থে ও 
পরিচালনায় মেলিন টুলের (কলকজা! প্রস্তুত 
ও মেরামত করিতে যে সব কলকজ্া ব্যবহৃত 


* হয়) একটী কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প 


করিয়াছেন । এজগ্ ৮ কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে | এই কারখানার, ভগ্ত € বর্ম মাইল 
পরিমিত স্থান আবশ্টক হইবে এবং উহাতে 
৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন, 
হইবে। প্রস্তাবিত কারথানাতে ২০ হাজার 
লোক কান্ড করিবে। কারখানাটী বিভিন্ন 
স্তর ভেদে € ভাগে বিভক্ত হুইবে এবং প্রথম 
সারের কাজ সম্পূর্ণ করিতেই ২ বৎসর সময় 
লাগিবে। এই কারখানার উপযুক্ত স্থান 
নির্বাচনের জন্ত বিদেশ হইতে অভিন্ত ব্য্জিগ 

শীত্রই ভারতে পৌছিবেন। 


ময়বুমার লাই 


১নং ধৰ্ম্মতল। ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 





নৃতন টেলিফোন নম্বর_ 0], 2765 
রংয়ের 


দোকান 


[ ২রা মে, ১৯৪৯ 





জগতের খাদের অবস্থা_-সন্সিলিত 
জাতিসজ্বের খান্ত ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর 
জেনারেল মিঃ নরিস ই ডড ওয়াশিংটনে একপ' 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৩৮ লালের তুলনায় 
বর্তমানে জগতে কম থাদ্বদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে; 
অথচ এই সময়ের মধ্যে দগতের লোকসংখ্যা 
২০ কোটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে বর্তমানে 
প্রত্যহ যত লোক মরিতেছে তাহ! অপেক্ষা ৫৫ 
হাজার অধিক শিশু প্রত্যহ জন্মগ্রহণ করিতেছে। 
মিঃ ডভ বলেন যে, উহা সত্বেও যদি যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে আগামী ১০ 
হইতে ১৫ বৎলরের মধ্যে লগতের প্রত্যেক দেশ 
খাণ্ডের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। এই 
প্রসঙ্গে ইংলগ্ডের লর্ড বয়েড ওর প্রমুখ কৃষি- 
বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ষদি জগতের সমস্ত 
দেশের চাষের জমিতে ৮ কোটা ট্রা্টর ও . 
১০ কোটী অস্তান্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসের ব্যবস্থা করা 
যায়, তাহ! হইলে জগতের ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার খান্সের ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ 
হইবে না। 

ভারতে তুলার অভভাব-__ভারত সরকার 
এরাপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আগামী 
সেপ্টেম্বর মাসে যে নুতন তুলার বৎসর আরম্ত 
হইবে তাহাতে ভারতে মোট ৪২ লক্ষ বেল 
তুলা দরকার হইবে এবং উহার মধ্যে মোট 
১২ লক্ষ বেল তুলার ঘাটতি পড়িবে । বর্তমানে 
ভারতে বৎসরে ১ কোটী ১০ লক্ষ একর 
জমিতে তুলার চাষ হয়। তুলার উপরোক্ত 
ঘাটতি নিবারণের জন্তু ভারত সরকার আরও 
২০ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষের ব্যবস্থা 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুত 
ভার্ত সরকার এদেশে ভিজে ইঞ্জিন প্রস্তুতের 
অন্ত একটি কারখান! স্থাপন করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন।,' দেশে উহার কিরূপ মুষোপ 
সুবিধা রহিয়াছে তাহা পরীক্ষার জস্ত ইটালীতে 
হুইটি মালগাড়ী, ১টি ট্রা্টর ও ১টি ডিজেল 
ইঞ্জিনের: অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। সইজার- 
ল্যাণের একটি ফার্ন্মের নিকটও অনুরূপ অর্ডার 
দেওয়া হইয়াছে। উহা ছাড়া বাপিনশ্থ ভারতীর 
মিলিটারি মিশনের মারফতেও অমুরূপ সাজ- 
সরঞ্জামের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । 


রা মে, ১৯৪৯] 


ভারতীয় রেলপথে যাত্রী ও মাল 
চলাচল __ সম্প্রতি ভারতীয় ( অবিভক্ত ) 
রেলপথলমূছের গত ১৯৪৭-৪৮ সালের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা! হইতে ডান! 
যায় যে, এ বৎসরে ভারতীয় রেলপথসমূহে 
মোট ১০৪ কোটী 1৪০ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ 
করিয়াছিল এবং প্রত্যেক যাত্রী গড়পড়তায় 
৩২" মাইল হিলাবে সকল যাত্রী মিলিয়া 
৩,৩৬৪ কোটা ৪০ লক্ষ মাইল ভ্রমণ করিয়া- 
ছিল এ বৎসরে রেলপথে মোট ৭ কোটী ৩৫ 
লক্ষ টন মালপত্র চলাচল হয় এবং প্রতোক টন 
মাল গড়পড়তায় ৭৮ মাইল হিসাবে দ্বেলপথে 
মোট ২,০৩৯ কোটী ৮০ লক্ষ টন মাইলে 
(প্রতি টন এক মাইল হিসাবে) মালপত্র 
চলাচল হয়। এই বৎসরে ভারতের সমস্ত 
রেলপথে ৭! কোটী টাকা ক্ষতি হয়। তবে 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সময়ে ভারতীয় ইউনিয়নে 
অবস্থিত রেলপথে ক্ষতি.হয় ২ কোটা ৭৪ বা Cd 
টাকা। উক্ত বৎসরে যে সব রেলপথের 





নির্দাণকারধ্য শেষ হয় নাই সেই সব রেলপথ ৪ 
ছাড়া অস্ত সমস্ত রেলপথে এবং রেলের অফিসে সু 
নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ২৩ 


উরি মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 
(ক্লাস ওয়ান) কর্মচারীদের | 


ছানার ৭১২। 
রেলপথমমূহের 


বেতন বাদেই কর্তৃপক্ষকে ৬৩ কোটী ৩৬ লক্ষ ৃ 


টাক! পারিশ্রমিক দিতে হইয়াছে। 


ভারতে সংবাদপত্রের সংখ)।--ভারতীয় | 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্ের উত্তরে জানা গিয়াছে ছু 


ধে, বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে বিভিন্ন ভাষায় 


নিক্ললিখিত সংখ্যক দৈনিক ও অগ্ঠান্ত ধরণের & 
সংবাদপত্রে রহিয়াছে--ইংরাজী ৮৬৩, হিন্দী পর 


৮৫৩, গুজরাটি ১৩৭, উর্দূ, ৫৭১, বাংলা ৩৬৯, 


তামিল ৩০৫, উড়িয়া ৪৯, সিদ্ধি ৮, মালয়ালম | অভি SET নীও 
২৩, অসমীয়া ৭, কানাড়া ৫১, পাঞ্জাবী ৮১।' ৪ 
উহা ছাড়া: ভারতে সংস্কৃত, হিক্র,' পর্ভ,গীন,: 
ল্যাটিন, থানিয়া, নেপালী, আরবী ও কষ্নী || 
ভাষাতেও কতিপয় সংযাঁদপত্র প্রকাশিত হইয়া | 


থাকে। ভারতে ছুই বা ততোধিক ভাষাতে ' ছু 


কতিপয় সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। 


আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ -বৃটীশ | 
গবর্ণমেন্ট পূর্ব ও মধ্য আফ্ৰিকাত € হাজার বর্ণ | 
মাইল বা ৩২] লক্ষ একর জমিতে চীনাবাদাম_ চক 





আর্থিক জগৎ 


চাষের একটী পরিকল্পনামত কাজ আরম্ভ 
করিয়াছেন। পরিকল্পনামতে আগামী ভুলাই 
মাসে প্রথম দফা হিপাবে ৭| হাজার একর অমি 
হইতে চীনাবাদায পাওয়া যাইবে। সমগ্র 
পরিকল্পনা সফল হইলে বৎসরে ৬ লক্ষ টন 


খোলা ছাঁড়ান চীনাবাদাম পাওয়া যাইবে এবং, 


উহা হইতে ২। লক্ষ টন তৈল পাওয়া যাইবে! 
এই তৈল মানবদেহ পুষ্টর একটা প্রধান 


উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। 


বোদ্বাইয়ের কাপড়ের কলের 
লান্ড--বোম্বাই সহরের ৮ৎটা প্রধান প্রধান 
কাপড়ের কল গত ১৯৪৭ লালে মোটমাট 
১০ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিল। 
১৯৪৮ সালে উহাদের লাভের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ২০ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি 
এই সব কলের লাভ হইতে কলের শ্রমিকদের 
বোনাল ছিলাবে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ স্থির 


করিবার তার একটা টিবিউনাঁলের উপর 
দেওয়া হুয়। স্থির হইয়াছে যে, কলগুলিকে 


৬ মাসের জন্য শতকরা ৩ টাকা 
১ বৎসরের জন্য » ৪২ % 
টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটার 
মধ্যে ছোট ছোট বহু বাস্তর ব্যবস্থা 


করিয়াছি ও করিতেছি ! ছোট বাস্ত-- ৯০০০২হইতে ২৫০০০ টাক! 
te ‘_, অনুষ্ঠানপত্রের জন্য লিখুন 
মু ফোন: পার্ক ৯৭ . বি মুন্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
সর অফিস সকাল ও ১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ 


বৈকালে' খোলা থাকে। 


8 রঃ blk I 





| বিগ দ্যান এণ্ড লোন এজেখী | 


ভিলন্মিভেজ্ভ 
॥ জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্যে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাজম্পন্ন কলিকাতার 
অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত 


Building Society 
‘আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা জমাইতেছেন 


আমাদের স্থায়ী আয়ানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈশ্সিত বাস্ত সংগ্রহ করুন। 
আমানতকারীকে বাস্তর অন্ত নানাপ্রকার সুবিধা দিয়া থাকি। 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার 









১৭ 


প্রত্যেক শ্রমিককে উহাদের ৪॥ মালের বেতন 
বোনাস হিসাবে দিতে হুইবে। এজন্ত সমস্ত 
কলের মোট ৪! কোটী টাকা ব্যয় ছইবে। 
ভারতে ক্ষুরের ব্লেডের কারখানা 
ভারতের শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যানাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায় 
বোষ্বাইয়ে সেফটী রেজারের ব্লেড তৈয়ারের 
একটি ৰারখান! পরিদর্শন উপলক্ষে এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, ভারত যদি উহার প্রয়োজনীয় 
সমস্ত ব্লেড তৈয়ার করিতে পারে তবে উহার 
বলবে ১ কোটা টাকা বাচিয়া যাইতে পারে। 
এজ্গ্ঠ ভারত সরকার ব্লেডের কারখানাগুলিকে 
সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর। বোদ্বাইয়ের 
আলোচ্য কারথানাটীতে মাসে ২০ লক্ষ করিয়] 
ব্লেড তৈয়ার হইতেছে! 

কলিকাতা-বোম্বাই বিমান গাতিস-- 
ইণ্ডিয়ান ওভারনিজ এয়ার লাইন লিঃ প্রতি 
সপ্তাহে একবার করিয়া কলিকাতা হইতে 
ধোম্াই পর্য্যন্ত সরাপরি একটি বিমান সার্ভিস 


চারা পুনে এল 2 











২ বৎসরের জন্য শতকরা ৫. টাকা 
৩ ১9 52 39) ৬২. 25 
বর্তমানে সংপুর, টালিগঞ্জ, কসবা ও 
বেলঘরিয়া Housing Scheme-a 
ছোট বাস্তর ব্যবস্থা হইতেছে। 
ভ্রমি--৮০০ হইতে ২৬০০২ কাঠা! 















কলিকাতা 


৯৮ 


আবর্জন। হইতে সার--সম্রতি এক 
বেতার আলোচনায় ভারত সরকারের কৃষি 
, দপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সর্ঘার দাতার পিং 
বলেন, ভারতে প্রায় ৫ হাঁজার সহর হইতে 
যে আঁবর্না পাওয়! যায় তাহা হইতে ১ কোটী 
টন উৎকৃষ্ট পচাই সার তৈয়ার করা এবং উহার 





দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে খান্ত শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 


করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলে 
গোবর ছাড়া, গরুর মূত্র, শস্তাদির ঝাড়,তি, ঘরের 
আবর্জনা, রায়াঘরের ছাই প্রভৃতি সাররূপে 
ব্যবহার করা! যাইতে পাঁরে। সহরাঞ্চলে বিষ্ঠা, 
কমাইখানার অকেজো! দ্রব্যাদি পচাই সাররূপে 
ব্যবন্ধত হইতে পারে। সহরাঞ্চলের লোকসংখ্য। 
বাড়িয়া এখন প্রায় ১০ কোটার মত হইয়াছে। 
এই সফল লোক যে আবর্জনার হৃষ্টি করে 
তাহা পচাইয়! সার তৈয়ার করিলে উহা দ্বার] 
বৎসরে প্রায় দেড় হইতে ছুই কোটা মণ পর্য্যন্ত 
অধিক' খান্ণন্ত উৎপাদিত হইতে পারে। 
সংরাঞ্চণের আবর্জ্জন! - ছাড়া, বছ পরিমাণে 
নর্দমার জল বাজে নষ্ট হুইয়! যায়। যে 
সকল সহরে ভূনিয়নন্থ নর্দমা আছে, সে গুলিতে 
প্রত্যহ প্রায় ৫০ কোটী গ্যালন ময়লা জল 
জন্মে। এই অলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন 
এবং উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। এ 


৯ 


আর্থক জগৎ 


নর্দমার জল সহ্যবহার ন! হওয়ায় প্রতি বৎসর 
যে ক্ষতি হয় তাহা. ৫ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা 
মূল্যের ১ লক্ষ ৮২ হাজার টন অআ্যামোনিয়াম 
সালফেটের ক্ষতির স্মান। ওঁ ৫০ কোটী গ্যাপন 
জলের দ্বারা অতিরিভ্ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার একর 


জমিতে সেচ ছেওয়] এবং বৎসরে ৩৬ লক্ষ 


মপ শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। 
তিনি আরও বলেন যে, এক্ষণে ভারতের 


৪ হাজার মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ৭০০টী 










ও কেশ-্রীবর্ধক, 
£ কেশচ্চার শ্রেষ্ঠ 
“উপকরণ। মুল্য ২২, 
এ মাঃ ৮৭১ 








[ ২রা মে, ১৯৪৯ 





মিউনিসিপ্যালিটি বৎসরে সাড়ে সাত লক্ষ টন 
পচাই সার তৈয়ার করিতেছেন। আশা করা 


যায়, ১৯৪৯-৫০ সালে সার উৎপাদনের 
পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে ।' 
ভারভ-আসাম রেলপথ-আপাম । 


প্রদেশকে নিছক ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া )- 
রেলপথে সংযুক্ত করিবার জঙ্ক বিহারের 
কিষাণগঞ্জ হইতে আসামের গোয়ালপাড়া 
ঘেলার বাগরাকোট ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে একটা 
১৪৫ মাইল লম্বা রেলপথের নির্ধাণ কাৰ্য্য আর্ত 
হইয়াছে, তাহা আগামী ১৯৫০ সালের মধ্যেই 
শেষ হইবে আশা করা যাইতেছে। এই 
রেলপথের মধ্যে কতক স্থানে নেরো গেজ 
রেলপথকে মিটার গেজে রৃপাস্তরিত করিতে 


গছ কন ক্র ক হইবে এবং কতক স্থানে নৃতন রেলপথ নির্মাণ 


ফরিতে হইবে। এই সব স্থানে তিস্তা, লিশ, 
টোর্সা, সঙ্কোশ, বায়ক প্রভৃতি পার্বত্য নদীর 
উপর পুল দিতে হইবে । বর্তমানে প্রচলিত 
,লাইনগুলিকে মিটার ' গেছে রূপান্তরিত কর! 
এৰং নূতন লাইন নির্দাণের কাজ এক প্রকার 
শেষ হুইয়াছে। বিভিন্ন নদীর উপর" থাম 
নির্মাপের কাজও: বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ' 
অনেক নদীর পুলের. অভ মাত্র গার্ডার 
বসাইবার কাজ বাকী আছে। বর্তমানে এই 
রেলপথে ৭ হাজার লোক কাঁজ করিতেছে 
এবং সামরিক বিভাগের ইহঞ্জিনিয়ারগণ 
আধুনিকতষ যগ্রপাতি সহায়ে এই কাজে 
লাহাষ্য করিতেছেন। 

নূতন ধরণের গোলআলু-_পিমলাস্থিত 
ইল্পিয়িয়াল ইনষ্টিচিটট অব এগ্রিকালচারেল 
রিসার্চ বিভিন্ন প্রকার বীজের সংমিশ্রণ দ্বারা 
২০০ রফমের নূতন গোলআনু আবিফার 
করিয়াছেন। এই সব আনুন ফলন 
স্বাভাবিক রকম, তবে তুষারপাতের ফলে 
এই ধরণের আলুর গাছের কোন ক্ষতি 
হয় না। 

কাথিতে লবপের কারখানা-কাধির 
ও লমুদ্রোপকুলে একটা বৃছ্দাকার লবণের 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানার 
জন্ড কতিপয় .বিশিষ্ট কংগ্রেপকন্ীর দারা 
একটা পরিচালক বোর্ড গঠিত 'হুইয়াছে। 
কারখানার, অন্য পশ্চিমব্গ গবর্ণমেপ্ট ৫ শত 
একর জমি দিবেন স্থির করিয়াছেন। 


'কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৯শে এপ্রিল_এ সন্তানও 
ব্ফলিকাতার শেয়ার বাজারে খুব মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত ্ইয়াছে। বাহিরের দাদনকারীরা 
“শেয়ার বাজারে টাকা নিয়োগ করিতে আগ্রহী 
“লা হওয়ায় শেয়ারের কাজ কারবার সম্পর্কে 
মোটেই কোন উৎদাহের ভাব সঞ্চারিত 
"হইতেছে না। ক্রেতার অভাবে অনেক শ্রেণীর 
শেয়ারের দরই নিয় থাকিয়া! যাইতেছে । ১লা 


“যে হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট ইম্পাতের মূল্য 


প্রতি টন ১৮ টাকা ছারে বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া & 
| প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 


- “ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী সমূহের শেয়ার মূল্য | 
“চড়িবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। | 


“ঘোষপা করিয়াছেন কিন্ত ইহা সত্বেও বাজারে 


শেয়ার বাজারে ক্রমিক অবসাদ লক্ষ্য করিয়া 
তাঁরত গবর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন হুইয়া উঠিয়াছেন। 
কিতাবে শেয়ার বাজারের উন্নতি সম্ভবপর হইতে 


“ডাঃ জন মাথাই সম্প্রতি বোশ্বাইয়ে কলিকাতা, 
শতাপতিদের সহিত আলাপ আলোচন! 
-করিয়াছেন। এওঁ আলোচনার ফলে শেয়ার 
বাজারের উন্নতিকল্পে 

বিষয় । i 
নদের € ১৯৮৬) থণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৮/০, 


*৩২ টাকা সুদের ( ১৯৪৪-৫২) সালের খপপত্রের 
"দর ১০০৩/০, ৩২ টাক! সুদের (১৯৬৩-৪৫ ) 


শ্খপপজ্জের দর সর্ব্বোচ্চে ১৯০০1৬/০ ৩২ টাকা | 
নদের ( ১৯৬৬-৬৮ ) খণপত্রের দর ১০০২ ও | 


৩২ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খ্রণপত্রের দর 
৯৯৮৩০ দাড়াইয়াছে। 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্কোচ্চ দর নিম্নরূপ | 


দীড়াইয়াছে £-ব্যাক্ক__বেদল সেন্ট্রাল ৮০০, 
ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ী ) 


কাপড়ের কল-বেনল নাগপুর ১৯৮০, কানপুয় | 
“টেক্সটাইল ৯৮০, ভানবার ১৭৩1৯, নিউ ভিক্টোরিয়া | 


-২৮%০ 3 কয়লা--বেলল ৩৯৫২১ ভালগুড়া ৫২১ 





| সাধনের এটি একটি লোভনীয ব্যবস্থা। 
পারে সেবিষয়ে ভারত সরকারের অর্থলচিব ধু 


ফোন কার্যকরী | 
'বিধিব্যবস্থ! অবলঘিত ছয় কিনা তাহা! দেখিবার | 


১৭৫০৯ 3 


বাজাদের হালচাল 
ভারত কলিয়ারী ৬1০, বরাকর ১১২, সেনট্রাল 
ইণ্ডিয়া ৪1০, চুলিয়া 81৯, ধেষো ' মেন ১১৮০, 
নিউ বীরভূম ১৩৩০, সেও! ৯/৫, ষ্যাপ্তার্ড ১৫৮০, 
তালচর ৩1৯, ওয়েষ্ট জামুরির়া ২৬1০ $ চটকল 


+ ধ্যাংলো ইণ্ডিয়া ( প্রেফ ) ১৪৮২, নৈহাটী ( ২য় 


প্রেফ ) ১০৩২ $ খনি--বার্খা কর্পোরেশন ২০০, 


“ইণ্ডিয়ান কপার ২২, কারানপুরা ডেভলপমেন্ট 


২২৮০ ; ইপ্রিনিয়ারিং-_-ইপ্ডিয়ায় আররণ এণ্ড, 


ষ্টীল কর্পোরেশন ১৮৪০, কুমারধুবী ৭/০, 


বার্দ্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর প্রিয়জনের সাচ্ছল্য 


ক ক + * 


॥ ২৫ বছর বয়স পেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৷০০ | 
‘বোঘাই ও নাজ্রানের, ষ্টক এক্সচেগ্রের [| প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎলর পরে বছরে | 
|| ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা | 
মু পাওনা বাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে | 


বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ টাকা | 


ও .তৎসঙগে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা, 


॥ বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা 
অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা | - 


হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর 


| প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিংবা: 
| হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


আৰ্য্যস্থান 


আৰ্য্যপ্থান হনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার 
 ভ্রীন্ুরেশচক্্ রায়, এম-এ, বি-এল 





টেক্সটাইল মেসিলাবী ৬1০3 চা বাপিচা-_ 
বানারছাট ২৪৭২, বিশ্বনাথ -৩২।০, হাসিনার! 
৪1০, মহিমা €%০, তেজপুর ২০]* 3 বিবিধ-- 
বি, আই, কর্পোরেশন ৭০, শীগোপাল পেপার 
১০%০, ইন্ডিয়া পেপার এণ্ড পাল্প'১৩৮২,টিটাপড় 
পেপার ৩১০, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ১৮1০, 
পাটনা ইলেকট্রিক ১১৭০, আলাম বেঙ্গল 
সিমেন্ট ৬1৩/০। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৯শে এপ্রিল-_চটকলের কিছু 
পরিমাপ তাত সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা সম্পর্কে 


| ভারত গব্ণমেণ্ট ও ভারতীয় চটকল সমিতির 
| ভিতর একটা বুঝাপড়া হুইয়াছে। ভারত 


২০২ টাকা (বোনাস | 


| সামাগ্ত প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিছ্দের 


গবর্ণমেণ্ট চটকলের মোট তাত সংখ্যার শতকর! 


| ১২২ তাগ আপাততঃ বন্ধ রাখার অনুমতি 


দিয়াছেন। k 
১৯৪৮ সালের জুলাই মাস হইতে গত মার্চ 


I পর্য্যন্ত ভারত হইতে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ১০০ 
| বেল পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব 


মরশুমে ওঁ সময়ে পাট রপ্তানী হইয়াছিল ১২ 
ভাক্ষ ৯৭ ছাজার বেল! 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাছে নিন 
শ্রেণীর পাট বিক্রয় কলিয়! দেওয়া! সম্পর্কে 
বিক্রেতাদের ঝোক দেখা গিয়াছে! বটম 
শ্রেণীর পাটের দর, প্রতি মণ ৩৪1০ আনার মত 
দড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে 


| মিল সমূহের নিকট বিক্রুয়যোগ্য ফাষ্ট পাটের দর 


প্রতি বেল ২১৫ টাকা ও লাইটনিংস্‌ প্রতি বেল 


| ২০০ টাকা দীড়াইয়াছে। 


সোনা ও রূপ! 


কলিকাতা, ২৯শে এপ্রিল--এ সপ্তাহে 


J ঠ || শোনার দর আরও কিছু তেদী হুইয়া উঠিয়াছে। 
| ইনসিওরেল্স কোগ্মানী লিমিটেড | | 
; ॥ দর ১১২৮৩০ আনা ও কলিকাতায় তাঁহ| ১১৩২ 
| টাকা ছিল। অন্ত ওঁ ছুই স্থানের বাজারেই . 
তাছ! ১১৪/০ আনা দীড়াইয়াছে। 


গত ২২শে এপ্রিল বোঁস্বাইয়ে প্রতি তরি সোনার 


গত ২২শে এপ্রিল বোদ্াইয়ে প্রতি ১০৪ 


॥ তরি রূপার দর ১৭৯] আনা ও কলিকাতায় 


তাহা ১৭৯৪০ আনা ছিল। অন্ত এ চুই স্থানের 
বাজারে তাছ! যধাক্রমে ১৮১২ টাক! ও ১৮৩|* 


| আন! দাড়াইয়াছে। 


[ ২রা মে, ১৯৪৯ 


বোনে দির ৰ 
জাই এসিওরেক্স সোসাইটি : | 
লিমিটেড 

















 শ্তামবাজার, 
' বনর্গী, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন!। ' 






. উপযুক্ত জামিনে টাক] ধাল দেওয়া হয়। " (স্থাপিত ১৯৪* ) : 
. সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং || 
| eo - diet হেড" অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্রেস, - 
1 কলিকাতা । | | 
|. বাংলার বন্তর-শিপ্পের অগ্রদূত J দার 
মোহিনী মিলস লিঃ | 
যেত OU 
Se —~ ডাইরেক্টার-ইন-চার্ছ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
- এই সিনে - হি 
সতাদির জনপ্রিয়তার ব কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । রি 
' ১নং 3 | ২নংমিল | .. || বালী গঞ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
| কুষ্টিরা (নদীয়া); (নদীয়।) ' 1 জলবরির। ২৪, (২৪পরগণা) : টাপুর, পাটনা, বাঁকুড়া 

















ম্যানেজিং ক ম্যানেজিৎ এজেন্টদ চক্রবর্তী সন্দ এণ্ড কোং | পে-ফিস-মিরকািম 
"Uy পো: কুষ্টিয়া বাজার € নদীয়া ) রি 2 | 


১২২. টি নু মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


' PHONE : B. B. 6382 
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সম্পাদক-_শ্রীধতীল্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
' যুগ্ম-সম্পাদক শ্ীসুথাংশুভূষণ রায় 1 1194 194প্রতি সংখ্যা।ৎ আনা 














বর্তমানে এদেশে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার গ্রান্য 
ভারতে সমবায় আন্দোলনে আন্দোলনের প্রসার সমিতি আছে। ইহাদের কার্যকরী মূলধন 


এসোসিয়েটেভ প্রেস অব ইত্ডিয়ার তদন্তের 
ফলে ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার 
সম্পর্কে সম্প্রতি এক চিত্তাকর্ষক রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বিগত 
‘দশ "বদর মধ্যে এদেশে সমবায় 
আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে সমবায় সমিতির 
'সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা, মূলধন প্রভৃতির সাধারণ 
তথ্যতালিকা দেওয়া! ' হইয়াছে । ১৯৩৯ 


বিষযচী 
বিবির 


তারতে সমবায় আন্দোলনের | 
প্রসার 


সমাজ কল্যাণে বীমা 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


নানাৰথা . 
|| আৰিক ছুনিয়ার ধৰরাখৰর 
বাজারের ছালচাল 
লালে ভারতে সমবায় সমিতিসনুহের সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার এবং এই সমস্ত 





প্রতিষ্ঠানের মেট কার্য্যফরী মূলধনের পরিমাণ ' 


_ ছিল ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাক]! বর্তমানে 
সমিতির সংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধন 
দীড়াইয়াছে বখাক্রমে ১.লক্ষ ৮* হাজার এবং 
১৬৪ কোটি টাকা । ভারতে সমবায় সমিতি 
সমূহের সত্য রংখ্যা প্রা এক কোটি এবং 


প্রত্যেক হাত তে ভি গ্রামের মধ্যে একটি করির] ৩৩ কোটি টাকা। খণ দান সমিতির বহির্ভত 
সমবায় সমিতি রহিয়াছে। গ্রাম্য সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় ৩* কোটি 
এলোপিয়েটেভ প্রেসের তদন্তে আরও টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকে । - 


" প্রকাশ যে, প্রাম্য সমবায় সমিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষসমূছের সত্য সংখ্যা ৎ লক্ষ 


তারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ধবপ্রধান। এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৫৯ ' 


[বাথগেট El 


জনসাধারণের আশ্বাই ব্যবসা-প্রতিতঠানের শ্রেষ্ঠ 
সুলধন। বাখগেটের. প্রায় (দড়লত বৎসরের 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ! যাবে অর্লান্ত 
জনসেবার ফলে বাথগেট এই মূলধন প্রভূত 
পন্িমাণেই অর্জন করেছে। 

বাথগেটের ঘিপণী বিভাগে তার চিরাচরিত 
সৌজন্য ও ততপন্নতা এবং ল্যাবরেটরিতে তান 
বহু ক্ষী্ঠিত নিষ্ঠা এখনও -বাথগেটকে তার মহৎ 
আদর্শের পথে অবিচল রেখেছে । 6 9606070 


হেড অফিস :-১৭, ১৮, ও ১৯-ওল্ড কোর্ট হাউস প্রাট, কলিকাতা । 
কলিকাতা 5 বোম্বাই ££ দিল্লী ?₹ লণ্ডন 


bd 


















বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল জাল হুচ্ছে। 
এ বিষয়ে যে কোনে তথ্য কৃতজ্ঞতার অঙ্গে স্বীকৃত হবে। 





২২ 





কোটি টাকা। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাক্কণমূহের 
সভ্য সংখ্যা ৩০ হানার এবং. কার্যকরী মূলধন 
প্রায় ৩ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৪ সালে কৃষি 
এবং শিল্প খপ বাবত স্মবায় ব্যান্কলমূহ ৫১ 
কোটি টাকা লেন্দেন্‌ করিয়াছে । এই সম্পর্কে 
পরবস্তী সময়ের সরকারী হিসাব না পাওয়া 
গেলেও এরূপ অনুমান কয়া হয় যে, ১৯৪৫-৪৬ 
সালের পর ভারতের সমবায় ব্যাক্ষণমূছের 
মারফত কৃষি ও শিলপধণ হিসাবে বাধিক প্রায় 
৬০. কোটি টাকা লেন্দেন হইয়াছে। | 
আলোচ্য দশ বৎসর মধ্যে এদেশে ক্রেতাদের 
সমবায় আন্দোলনের্ও যথেষ্ট অগ্রগতি 
পরিলক্ষিত হস । এই ব্যাপারে সমগ্র ভারতে 
মাদ্রাজ প্রদেশই সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছে । ১৯৩৯ সালে উক্ত প্রদেশে 
ক্রেতাসাধারণের মোট ৮৫টি সমবায় সমিতি 
ছিল। বর্তমানে মানা প্রদেশে এই ধরণের 
সমিতির সংখ্যা দীড়াইযাছে ১১৩৪৬। এই 
লমস্ত সমিতি সত্যদের জগ্ত বাধিক ১৩! কোটি 
টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় ও বণ্টন করিয়াছে। 


এসোপিয়েটেভ প্রেসের তদন্ত ব্যপদেশে 
সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্/ক্তি- 
গশেরও মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল।-ভারতে 
সমবায় আন্দোলনের তবিষ্যৎ সমুজ্দল বলিয়া 
তাহার! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । দেওয়ান 
বাহাদুর প্রীহীরালাল কালী সমবায় সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি আছে। তিনি 


বলিয়াছেন, দেশের জনসাধারণ এতদিন সমবায় 


' আন্দোলনকে বৃটিশ গবর্ণমেদ্টের শাসন নীতির 
অঙ্গ হিসাবে সন্দেহের চক্ষে দ্রেখিরা আসিয়াছে। 
কিন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই লন্দেহের ভাব 

দূরীভূত হইয়াছে । কংগ্রেসের ঘোবিত 
কর্মসূচীর মধ্যে সমবায় প্রথাকে বিশেষ স্থান 
দেওয়া হইয়াছে এবং কংপ্রেসসেবিগণও 
ক্রমে ক্রমে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত 
হইতেছেন। 

এলোপিয়েটেড প্রেস অব ইগ্ডিয়ার তদন্তে 
বিগত দশ বৎসর .মধ্যে এদেশে সমবায় 
আন্দোলনের প্রসারের যে পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহা বিশেষ আশাপ্রদ সন্দেহ নাই । ভারতের 
ভার দরিদ্র দেশে উহার কৃষি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য 
ও কুটীরশিল্পের উন্নতির পক্ষে সমবায় প্রথা খুবই 
উপযোগী | গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও 


আর্ক জগৎ 


[ ৯ই মে, ১৯৪৯ 





সমবায় নীতির বীদ্দ যে নিছিত আছে তাহা! 
' এদেশের পঞ্চায়েৎ প্রথা এবং অন্তাঞ্চ পুরাতন 


সঙ্যবন্ধ প্রচেষ্টা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়! বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে এদেশে 
সমবায় আন্দোলন আধাসরকারীভাবে প্রবর্তিত 
হইলেও ইহ! যে কার্যযঞ্ষেত্রে সফল হয় নাই 
তাহার কারণ অগ্ুন্র অন্থুন্ধান করিতে, হুইবে । 
হু পরিচালনার অভাব, সংশ্লিষ্ট সরকারী 
কর্ণচারীদের ক্রটি ও দুনীতি এবং সমবায়ের 
নাম করিয়া প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি 
যে তাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস 
করিয়াছে, তাহা এদেশে সমবায় আন্দোলনের 
ব্যর্থতার কারণ হইয়াছে । বিগত দশ (বৎসর 
মধ্যে সমবার আন্দোলনের প্রশার সম্পর্কে 
এসোসিয়েটেড প্রেম যে সমস্ত তথ্যতালিকা 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! ' দ্বারাও সমবায় 
আন্দোলনের সাফল্য প্রমাণিত হয় বলিয়া 
আমরা মনে করি ন1। সমিতির সংখ্যা, সভ্য 
সংখ্যা এবং টাক! পয়লা লেন্দেনের পরিমাণ 


বুদ্ধি পাইলেই সমবায়ের উদ্দেশ্ সফল হুইল ' 


মনে ফরার কারণ নাই। বিগত দশ বৎসরে 
এই আন্দোলন যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, 
তদছুযায়ী দেশের জনসাধারণের মধ্যে সমবায় 
প্রথার-প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? ইহা! 
ছারা কবি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং এমন কি 
সভ্যদের অর্থনৈতিক উন্নতিই বা কতটুকু 
হইয়াছে ? যুদ্ধের কয়েক বৎসর এবং বর্তমানেও 


খাভশন্ত, বস্তু, কেরোলিন, লোহা, সিমেন্ট 


প্রভৃতির বণ্টন সম্পর্কে সমবায় সমিতিসমৃহকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে । এই, শ্ুষোগেই 
বিভিন্ন প্রদেশে সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং বছ ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবশালী জনকয়েক 
ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে এই সমস্ত 
সমিতিকে কাজে লাগাইয়াছে। এই শ্রেণীর 
সমবায় সমিতি দ্বারা জনদাধারণের নৈতিক 
বা অর্থনৈতিক কোনকপ উন্নতিই সাধিত 
হয় নাই। আজকাল সমবায় সমিতির 
নারফৎ আশ্রয়প্রার্থীদ্রের পুনর্বসতির জগ্ভও 
নানান্প সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় । এই 
কারণেই নানা স্থানে রাতারাতি লনবায অমিতি 
গঙজাইয়া উঠিতেছে। আসশ্রর প্রার্থীদের সমিতি 
নামেই ক্রটিপূর্ণ আমরা এরূপ বলিতে চাই লা। 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত আন্দোলনে 





ব্যক্তিগত স্বার্থের গন্ধ পাওয়া যায়। বুদ্ধের 
ময় লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক জনকয়েক ব্যক্তি 
মিলিত হুইয়া একটি সমবায় সমিতি দাড় করাইয়া 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নানারপ সায় অস্তায় 
সুবিধা লাভ করিয়া ব্যবসা করিয়াছেন । পশ্চিম 
বজেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 


সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা সমিতিদযৃদের উৎকর্ষ 


শাধনই এদেশে সমবায় আন্দোলনের কার্য্যনীতি 
হওয়া আবশ্যক । খপদান' সমিতিগলির 
খপবিতরণ কাজ সঙ্গুচিত করিয়া ক্রি, সেচ, 
জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি কাজে নিয়োগ করা 
উচিত। পল্লী অঞ্চলে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত 
অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য ঘটিলেও খপের প্রয়োজন 
নাই বলা যায় না। প্রকৃত গঠনমূলক এবং 
ফলপ্রন্থ কাজেই খপবিতরণ সীমাবদ্ধ থাক! 
বিধেয়। ক্রয় বিক্রয় সমিতিগুলির প্রসার কর! 
এবং নূতন সমিতি স্থাপন করায় যোগ 
আলিয়াছে। ব্যকিবিশেষের স্কার আধিক 
লাভ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেপ্ত হইলে ফল 
শুভ হুইবে না। আধিক লাভ (profit) 
সমবায় আন্দোলনের মুখ্য 'উদ্দেশ্ত নয়। পণ্য 
ক্রস বিক্রয় এবং চলাচল ব্যাপারে মধ্য- 
ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ না দিয়া 
ব্যয়হাস (Saving of Expenses) করাই 
এই সমস্ত সমিতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
প্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং 
বরাদ্দ ব্যবস্থায় ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন ' 


প্রসার লাভ করিয়াছে । শিক্ষিত ব্যক্তিদের 


দ্বারা গঠিত এই সমস্ত সমিতির পরিচালনাও 
মোটামুটি তাল। নিয়গ্রণ এবং উচ্চ পণ্যবৃল্য 
যতদিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই আন্দোলন 
আরও প্রসার লাভ করিবে। ইহার পরেও এই 
আন্দোলনের উন্নতি যাহাতে অব্যাহত থাকে 
তদ্বিবয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য, 


ক 
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শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে আশু অর্থনৈতিক . 


লাভের সুযোগ লা থাকায় জনসাধারণ সহজে 
এই লম্পর্ষিত সমবায় আন্দোলনে আকৃষ্ট হয় না। 
এই ব্যাপারেই সমবায় বিভাগীয় কর্মচারীদের 
বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। সমবায় আন্দোলনকে 
প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক এবং মানসিক উন্নতির 
কাজে প্রয়োগ করাই, সর্বাপেক্ষা বড় সমন্তা 
এবং এই ক্ষেত্রেই সমবায় আন্দোলনের প্রন্ৃত 
সার্থকতা অন্তনিহিত রহিয়াছে। 


সমাজ কল্যাণে বীসা 


মাঁছুষেয জীবনের নিয়াদ অনিশ্চিত, তাহার 
কর্খবজীবনের ঝুঁকি পদে পদে। রোগ, শোক, 
বিপদাপদ, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, মৃত্যু এই সমস্তের 
অস্ত সম্ভাবনাকে সন্মুখে রাখিয়া তাহাকে 
পথ চলিতে হয়। সঞ্চয় ও সংস্থান গড়িয়া 
না উঠিলে রোগ, বেফারদ শা, দুর্ঘটনা, বার্ডক্য 
প্রভৃতি ধরণের বিপদাপদে তাহাকে অসহায় 
হইতে হ্য়। চিকিৎসা ও জীবনযাত্রার 
প্রয়োজন মিটাইতে ন! পারিয়! তাহার ছুঃধ- 
গ্লানির সীমা থাকে ন!। মৃত্যু ঘটিলে তাহার 


পরিবার পরিানদের পথে বলিতে হয়। 


মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যাহা বলা 
হুইল 'মাম্ুষের জীবমধান্রার অবলম্বন কৃষি, 
শল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাঁজকারবার প্রভৃতি 
সম্পর্কেও তাহাই অনেক পরিমাণে প্রযোজ্য } 
দব ছূর্কিপাকে কৃষি ফলল নষ্ট হইয়া কৃষকের 
সারা বৎলরৈর শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। 
শিল্প ও ব্যবদা প্রতিষ্ঠানের আফন্মিক ক্ষতি 
ঘটিয়া তাহার ভিত্তি ধ্বসিয়া পুড়ার যোগাড় 
হইতে পারে। সকল নিক দিয়া এই অনিশ্চয়তা 
ও ঝুঁকি মাছবের ব্যক্তিগত জীবন ও অর্থনৈতিক 
জীবনকে বিপদসন্কুল করিয়া তুলিয়াছে? 
নিরাপত্তা ও নির্ভরতাবোধ প্রতি পদে ক্ষুপ্ 
* করিয়াছে । কিন্তু মাস্থষের হৃজনী প্রতিভা 


মধ্যে অনেকগুলিই আজ পর্যন্ত এদেশের 


লোকদের নিকট অপরিচিত। মাকে 
যুক্তরাষ্ট্রে বীমার প্রচলন সুরু হয় 
ইউরোপের অনেক দেশের পরে। কিন্তু অন্ত 


সব কিছুর মত ও দেশে আজ তাহা প্রায় সকল 
দিক দিয়াই বেশী প্রলার লাভ করিয়াছে। 
জীবনের নিরাপত্তা, পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
ও ব্যবসাগত নিৰ্ভন্নতা বিধানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
বীমার সার্থকত] বিচিত্রন্ূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে & দেশে প্রচলিত 
বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা সম্পর্কে পাঠকবর্গকে একটা 
আভাল দিবার চেষ্টা করিব। 

যাৰিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যজিগত ও যৌথ 
প্রতিষ্ঠান ঘারা, বেশীর ভাগ বৌমার কাজ 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সমাজ কল্যাণ 


সাধনের দায়িত্ব হইতে বীন! সংক্রান্ত কা. 


কারবারে কিছু পরিমাণে অংশ গ্রহণ 
কৰিতেছ্রেন। তাহা এখন পর্য্যন্ত বিশেষভাবে 
শিল্প শ্রমিকদের দুখ-্থাচ্ছদ্য বিধান সম্পর্কেই 
সীমাবদ্ধ । বেসরকারী বীমা ব্যবসায়ের 
কার্য্যধারা বিচিব্র। সমাজের নানা ক্ষেত্রে 
তাহা, প্রসারও লাভ করিয়াছে যথেষ্ঠ । প্রথমে 
নাম করিতে হয় জীবনবীমার | মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে জীবনবীমার সার্থকতা সম্পর্কে লোক 


1 এত সহজে পরাভব মানিবার নয়। যুগে যুগে" এতই লচেতন যে, সেখানে প্রতি পাঁচটি 


তাহা বিপদ ডিঙ্গাইয়| চলার উপায়. উদ্ভাবন 
করিয়াছে। অন্ধকারের ভিতর সাবধানে পথ 
চলার: লন্ধান দিয়াছে। 'মামুষের ব্যক্তিগত 
জীবনকে ও তাহার অর্থনৈতিক জীবনকে 
অনিশ্চিত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্ত 
ভীবনযাজ্ার প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নিরাপত্তা 
বোধ জাগাইয়া তোলার জন্ত সত্য ছুনিয়ায় যে 
সব প্রণালী ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে বীমা অন্ততম। লোকের 
অকাল মৃত্যুদ্নিত পারিবারিক ক্ষতি কতকটা 
পরিপুরণের অন্ত জীবনবীমা রূপে বীমার 
প্রচলন হইয়াছে। সমাঙ্জ জীবন ও ব্যবস! 
ভীঁবনে নানারূপ ছুর্ঘটনা, ও বিপদ আপদজনিত 
ক্ষতি মিটাইবার জন্তও সমুচিত ধরণের বীমা 


শ্বীমসমূহ উত্তাৰিত ও প্রবর্তিত হুইয়াছে। : 


দুঃখের বিষয় শেষোক্ত শ্রেণীর বীবার 


২ 


পরিবারের মধ্যে চারিটিতে একাধিক লোক 


এই বীমার সুযোগ করিতে ছাড়ে নাই।.. 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৭ সালে চলতি. জীবন- 
বীমা পলিপির সংখ্যা ছিল ১৮ কোটির উপর। 
মোট জীবনবীমার পরিমাণ ও বীমাকারীর 
মোট. সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ হাজার ১০০ 
কোটি ডলার ও ৭ কোটি ৫০ লক্ষ জন। মোট 


জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি জন পিছু আবনবীমার 


পরিমাণ দীড়াইযাছে ৎ হাজার ৩০০ টাকা 
( ক্যানাডায় ১ হাজার ৭৩ টাকা, বৃটেনে ৯৭৩ 
টাকা ও ভারতে মাত্র ১২ টাকা)। মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র আীবনবীম! যে কিরূপ বেশী পরিমাণে 
প্রসার লাভ করিয়াছে ও সমস্ত বিবরণ হইতে 
তাহা ভালভাবে হৃদয়লম কর] ষায়। 

মাফিন. যুক্তরাষ্ট্রে অগ্রিবীমা, লৌবীনা, 
ছূর্ঘটনা বীমা, মোটর বীমা! প্রভৃতি জেলারেল 


এনিওরেন্স বা সাধারণ বীমার প্রচলনও খুবই 
ব্যাপক। লক্ষ লক্ষ বাড়ী, কৃষি ফার্শ, 
কারখানা প্রভৃতিকে অগ্নিজনিত আকস্মিক 
ক্ষতির বিরুদ্ধে বীমা করিয়া রাখা হুইয়াছে। 
লক্ষ লক্ষ মোটর যানের মালিক দুর্ঘটনা বীমার 
পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে । আকশ্সিক- 
তাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে যে কোন বীমাকারী 
প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ক্ষতিই বীমা কোম্পানী- 
সমূহ পুরণ করিতে প্রতিশ্রত। জাহা্ষ 
কোম্পানী সমু তাহাদের জলযান সমস্তই বীমা 
করিয়া রাখিয়াছে। দুর্ঘটনায় আহান নষ্ট বা' 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার জন্ত পমুচিত ক্ষতিপূরণ 


পাওয়া যাইবে। 

এই লব ধরণের বড় বড় বীম! স্বীমই শুধু 
নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সমাজ জীবনের 
কল্যাণের ভরম্ভ নানারূপ ছোট ছোট বীম! স্কীমও 
বেশী পরিমাণে প্রচলন লাভ করিয়াছে। এ 
দেশের ক্ষকরা শুধু কৃষি ফার্খ সম্পর্কে অশনি" 
বীমার সুযোগ পাইতেছে না, কমি ফসল বীমা 


করিবার রেওয়াজও সেখানে ধীরে ধীরে গড়িয়া | 


উঠিতেছে। গবাদি গৃহপালিত পশুর বীমা 
এ দেশে আজ নুগ্রচলিত। কৃষকরা চাষাবাদ 
কাৰ্য্যে ব্যবহৃত পশুর বীমা করিয়া খাকে। লেই 


পশু মারা গেলে বীমার টাকা গ্রহণ করিয়া, 
চাষাবাদ কাজের অন্ত নুতন পত্ত তারা সহজে 


ক্রয় করিতে পারে । ফলে চাষাবাদের কার্ষ্যে 
সকল দিক দিয়া সেখানে নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা 
বোধ জাগ্রত হুইয়াছে। কি উন্নতির কাজ 
সুশৃঙ্খল তাৰে প্রধাঁবিত হইতেছে । 
ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকার ক্ষেত্রে ও গাহস্থ্য 


, জীবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা শ্রেণীর বীমা যে 
আদ কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা 
, নিম্োক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ভালভাবে ধর! ' 


পড়িবে । এ দেশে সমস্ত যানবাহন কোম্পানীই 
তাহাদের চালানী মালপত্রের উপর বীমা গ্রহণ 


করিয়া থাকে । চলাচল সময়ে যালপত্রের ক্ষতি 
ঘটিলে তাহারা বীমা কোম্পানীসমূহের নিকট ' 


হইতে ক্ষতিপূরণ পাইরা থাকে। শিল্পী 
কারিগররা তাহাদের যন্রাদি বীমা করিয়া 
রাখেন। ফটোপ্রাফার তাঁহার ক্যামেরা, গৃহস্থরা 
তাহাদের মৃল্যযাল আলবাবপত্র, এমনকি দামী 


LY 


২৪ 


পোষাক পর্য্যন্ত বীমা করিয়া রাখেন। চুরি 
হইলে কিংবা কোন কারণে এ সমস্ত নষ্ট হইলে 
তাহার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। ভ্রমণকারীরা 
তাহাদের মোট বছর বীমা করাইয়া শ্বচ্ছন্দমনে 
ভ্রমণ সুখ উপভোগ করিতে পারে। থিয়েটার ও 
রেষ্টরেন্টের মালিকরা তাঁহাদের সম্পত্তির 
নিরাপত্তার জন্ত উপযোগী ধরণের বীমাপত্র 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। থিয়েটার ও বায়ক্কোপের 
নর্ভকীরা তাঁহাদের পা, মুক্তিযোদ্ধারা তাহাদের 
হাত বীমা করিয়া রাখেন । নাঁচবার সময়ে 
নর্তকীর পা ও মুষ্টিযুদ্ধের সময়ে বল্সারের 
হাত আহত ও ঘায়েল হইলে সে অবস্থায় 
তাহারা বীমা কোম্পানী সমূহের নিকট 
হইতে সমুচিত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইয়া 
থাকেন । এইভাবে বীমা হারা সম্ভাবিত অনেক 
প্রকার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা ছওয়ায় মানুষের 
কর্মজীবনে ও সামাজিক জীবনে বিশেষ 
নিরাপত্তার ভাব হাষ্টি হইয়াছে । ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আতঙ্ক ও উদ্বেগ অনেকটা দূর হইয়াছে। 
এতপব ধরণের বীমা স্বীম কার্ধ্যকরী করিতে 
গিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বীমা কোম্পানী সমুহের 
লাভের ব্যবসাও খুব জাকিয়া উঠিয়াছে। বীমার 
সবকিছু পরিকল্পনাই বৈজ্ঞানিক ছিসাব মিকাশের 
উপর সুপ্রতিষ্ঠিত । কোন্‌ বয়সে গড়ে কি 
পরিমাণ লোক মার! যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেতে কোন্‌ ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা কিরূপ, 
চুরি, অগ্নিকাণ্ড, ছুর্ঘটনা প্রভৃতি শ্রেণীর 
বিপদপাঁত কতদুর পরিমাণে ঘটিতে পারে বীমা 
কোম্পানীসমৃ তাহার হিসাব রাখিয়া থাকে | 
এইসব বিষয়ে গবৈষণা চাঁলাইয়া নির্ভরযোগ্য 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্ত ষ্ট্যাটিতিকেল ইনষ্টিটিউট বা 
সংখ্যাতথ্য মংসদও রহিয়াছে । কাজেই সকল 
শ্রেণীর বিভ্রাট ও ছূর্রিপাক সম্পর্কে একট! গড় 
ধরিয়া লইয়া তাঁহার ভিত্তিতে নিরাপদতাবে 
বীমা পলিলি প্রধান করা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় না। 
পলিসির প্রিমিয়াম এক্নপভাবে নির্জ্ধারিত 
হয় যাহাতে স্বাভাবিক বাঁকি ও বাস্তব 
ক্ষতি পূরণ করিয়াওঃ বীনা গ্রতিষ্ঠান- 
সমূহের বেশ কিছু লাভ ঈীড়াইয়া থাকে। 
কাজেই বীমা স্বীমসমূহ দ্বারা একদিকে যেরূপ 
লোকের ব্যক্তিগত জীবনের ও ব্যবসা জীবনের 
নিরাপত্তা বুদ্ধি. পাইতেছে তেমনই বীমা 


“প্রিমিয়াম 
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রংয়ের 
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ব্যবসায়ের মারফতে অগ্দ্িক দিয়া লোকের কর্ম্ম- 


সংস্থানের ও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রও যথেষ্ট 
প্রসারিত হুইতেছে। বীমা কোম্পানীলমৃহ 
তাঁছাদের বিপুল তহবিল সরকারী ঝ্পপত্রে, 
শিল্প ব্যবসায় ও গৃহ নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনায় নিয়োগ 
করিতেছে। উহাতে 'মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
জাঁতিগঠনধূলক কাক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
কাজ বিশেষভাবে প্রধাধিত হইতেছে । 
আমরা এ পর্য্যন্ত মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের বীমা 
ব্যবসায় সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও যৌথ 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্যই শুধু বর্ণনা করিয়াছি। 
কিন্তু সমাজকল্যাণ সাধনে বীমার বহুমুখী 
সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে 
গবর্ণমেন্ট নিজেরাও জনসাধারণের স্বার্থে আজ 
কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর বীমা স্কীম প্রবর্তন 
করিয়াছেন। 
মালিকদের দেয় চাঁদ! ও শ্রমিকদের প্রিমিয়াম 
সম্বল করিয়া ও দেশে বিভিন্ন প্রকারের বীমা 
তহবিল গড়িয়া তোলা হইতেছে । রোগ, 
ছুর্ঘটনা, বেকার দশা, অক্ষমতা ও বার্দ্ধক্যে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা এ সব তহবিল হইতে 
উপযুক্তরপ ভাতা পাইতেছে। কোন শ্রমিক 
ছূর্ঘটনায় মার! গেলে তাহার উপর নির্ভরযোগ্য 
পরিবার পরিজনদ্রের আধিক সাহায্য প্রদানের 
ব্যবস্থাও রচিয়াছে। এইভাবে শ্রমিকদের 
কর্মজীবনে আজ অনেকটা .স্বাচ্ছন্য ও 
নিরাপত্তার ভাৰ সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল তাহাই 
নহে; মার্চিন গবর্ণমেন্ট ১৯৩৫ সালের ব্যাঙ্ক 
আইনের বিধান অনুমারে ও দেশের ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানসমুছে সাধারণের আমানতী টাকার 


নিরাপত্তা বিধানের অস্ত" একটি *্ভিপজিট 


ইন্সিওয়েন্ন শ্বীম”ও ' চালু করিয়াছেন। 
ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাক্কের অধীনে একটি 
ভিপঞ্জিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত 
হইয়াছে। এ কর্পোরেশন লেই স্কীম 
পরিচালনা করিয়া থাকেন। বিবেচবাঁসম্বত 
রীতিতে পরিচালিত যে কোন ব্যাঙ্ক উপযুক্ত 
(বৎসরে শতকরা ১ ডলার ) 


ঘক্ষুকুমার লাই 


দ্ৌ 


১নং ধর্ম্মতল| গ্রীট, কলিকাতা 


সরকারী অর্ধ সাহায্য, কল, 








এ 


প্রদানের সর্ভে তাঁহাদের গৃহীত আমানত 
সমস্তই ওঁ প্রতিষ্ঠানে বীমা করাইতে পারে। 
কেনি আকন্দিক কারণে ব্যাঙ্কের বিপদ খটিলে 
লেই আযানতী জমার দায় পরিপুরণ সম্পর্কে 
ফেডারেল ডিপঞ্জিট ইন্দিওরেন্স কর্পোরেশন 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার 
ফলে ব্যাঙ্কে মত্ত টাকা সম্পর্কে মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকের! আজ অনেক পরিমাণে 
নিশ্চিন্ত ও পিকুদিপ্ন হইয়াছে। 

রোগ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর 
বিপদাপদদ্নিত ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ করাই 
বীম! ব্যবসায়ের লক্ষ্য সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা শ্রেণীর বীমার সার্থকতা 
শুধু তাহাতেই সীমাবদ্ধ হুইয়া থাকে নাই। 
মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ও তাহার ব্যবসারিক 
জীবনে নানাদিক দিয়া যে বিপদাপদ দেখা 
যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁহার গড় হিনাৰ 
করিয়া সেই ভিত্তিতে বীমা কোম্পানীলযৃছ 
বীমার পলিলি প্রদান করে সত্য, কিন্ত সেই 
লব বিপদাপদকে সম্পূর্ণ অপরিহার্ধ্য বলিয়া 
তাহারা গ্রহণ, করে নাই। লাধারপভাবে 
জনস্বাস্থ্যের উদ্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া ও স্বাস্থযরক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নিয়ম" 
কান্থন মানিয়া চল! সম্পর্কে অললাধারণকে 
উদ্ধন্ধ করিয়া রোগ, শোক ও অকালযৃত্যু- 
জনিত বিপদের সম্ভাধনা অনেক পরিমাণে 
হাল করা যায়। সতর্ক ধরণের বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইলে রাস্তার ছুর্ঘটনা, কলকারথানা 
ছুর্ঘটনা, অগ্নিকাগুদ্নিত বিভ্রাট, যানবাহনে 
মাল চলাচলের সময়ে মালপত্রের ক্ষতি অনেক 
পরিমাণে অপনোদন করা যায়। মার্কিন রাষ্ট্রের 


* বীমা কোম্পানীসমৃহ নান! শ্রেণীর বীমা স্কীম 


কার্যকরী করিতে গিয়া সেই "সব ধরণের 
বিপদ্দাপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনা যথাসম্ভব দূর করা 
সম্পর্কেও সচেষ্ট হইয়াছে। কি ভাবে দীর্ঘ 
জীবন লাভ করা যায়, কি ভাবে শিশু ও 
প্রস্থতিদের জীবন নিরাময় হইতে পারে এবং 
কি করিয়া সকল শ্রেণীর দূর্ঘটনার সংখ্যা কম 
দাড়াইতে পারে সে বিষয়ে তাহার! বীমা 
কায়ীদিগকে বিছিত উপদেশ দিয়া থাকে । 
বাড়ীঘর তৈয়ারের সময় অগ্নি প্রতিরোধক 
সাজ.সরঞ্জাম তাহাতে যুক্ত করিলে বীম! 
কোম্পানীসমূহ কম প্রিমিয়ামে এ সব বাড়ীর 


+ 
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অগ্নি বীমা গ্রহণ করিয়া থাকে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মোটর বীমা কোম্পানীগুলি রাস্তা- 
ঘাটে মোটর চলাচলের নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সব 
ধরণের চেষ্টার ফলে মার্কিন যুজরাষ্ট্রে লোকের 


N\ 


শিল্পপণ্যের চড়ামুল্য ও তাহার 
পরিণাম 


রাজকোট হইতে এসোপিয়েটেড, প্রেসের 
সংবাদদাতা খবর দিয়াছেন, বরোদ1 রাজ্যের 
ওথা নামক স্থানে টাটা কোম্পানীর বে 
রাসায়নিক কারখানা আছে ২০শে এপ্রিল হইতে 
তাহার কাজ বদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ফলে ৩ 
ছাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে । এ ফারখানার 
উৎপন্ন সোডা এস. বা লাজিমাটি বিক্রয় না 
হইয়া বহুল পরিমাণে তাহা কারখানায় মন্তুত 
থাকিয়া যাওয়াতেই এই বিল্রাটের সুচনা 
হইয়াছে। তৈয়ারী সাজিমাটির বিক্রয়-মূল্য 
প্রতি হদ্দর ১২০ টাঁতা। সংবাদদাতা মন্তব্য 
করিয়াছেন, মূল্য এতদূর চড়া বলিয়াই 
কারখানার উৎপন্ন সাঞ্জিমাটি নিয়মিত ভাবে 
বিক্রয় হইতেছে লা। তাহাতে উৎপাদন বন্ধ 
তথা কারখানা ৰদ্বের কারণ দীড়াইয়াছে। 

সংবাদটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার তিতর দিয়! 
আমর! দেশের শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক 
ব্যাপক ভাবী শঙ্কটের আভাষ পাইতেছি। শিল্প- 
পণ্যের মূল্য খুব চড়া বাকায় দেশের লোকের 
প্রয়োজন সত্ত্বেও বর্মনে অনেক জিনিষ বেশী 
পরিমাণে বিকাইতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে 
যানবাহনের অভাবে উৎপন্ন জরব্যসন্তার সত্বর 
বিক্রয় কেন্জে চালান দিবার ও তাহ! বিভিন্ন 
অঞ্চলের খরিদারদের নিকট বিক্রয় করিবার 
সুবিধা হইতেছে না। ফলে কৃত্রিম .ভাবে 
দেশে একটা অতি উৎপাদন সমন্তার হ্যতি 
হইতেছে । এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শিল্পের 
ক্ষেত্রে একটা গুরুতর শঙ্কট আত্মপ্রকাশ 
করিবে। উৎপন্ন নাক্সিমাটি বেশী পরিমাণে 
অবিক্রীত অবস্থায় মুভ থাকায় আজ ওথার 
রাসায়নিক কারখানার কাজ বন্ধ হইয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


' জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেক্জে 
নানারূপ বিপদাপদের সম্ভাবনা] দিন * দিনই 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পাইতেছে। কাঞ্জেই 
বীমা ব্যবসায় সন্প্রপারণের ফলে পরোঁক্ষভাবেও 
জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্য ও নিম্নাপত্তা দিন দিন 








$ 
সাময়িক প্রপঙ্গ 
কাল অন্ত দশটা কারখানাও অস্থ্রূপভাবে 
পর্থায়েল হইবে। শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে ও বসত 
শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে সেরূপ সমস্ত! 
ইতিমধ্যে হুচিতও হইয়াছে । কল কাঁরখান! 
বন্ধ হইলে কেবল যে বহুসংখ্যক শ্রমিক কর্মহীন 
হইবে তাহা নহে, শিল্পের বড় মুনাফা, শিল্প- 


পতিদের মোটা লভ্যাংশ সব কিছুর সুযোগই 


বন্ধ হইবে। অধিক কি স্বাধীন ভারতের শিল্প- 
সমৃদ্ধির যে স্বপ্ন দেশের লোক দেখিতেছে 
তাহাও মাঠে মারা যাইবে । কাছেই অবস্থার 
গতি বুঝিয়া আমরা দেশের গবর্ণমেপ্টকে ও 
দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীদিগকে ভবিষ্যৎ পরিণতি 
সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিতেছি । যানবাহনের 
চলাচল বাঁড়াইয়া কল কারখানার উৎপন্ন মাল 
যদি শিল্প-কেন্দ্র হইতে বিক্রয়-কেন্দ্রে চালান 
দেওয়ার সুব্যবস্থা না করা হয় এবং উৎপন্ন 
পণ্যের দর যথাসম্ভব কমাইয়া তাহা ক্রেতা 


সাধারণের নাগালের ভিতর সীমাবদ্ধ রাধিবার 


যদি ব্যবস্থা না হয় তবে এদেশে -শিল্প-ব্যবসায়ের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
আমর! এ ধরণের সুব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে 
দেশের গবর্ণমেপ্ট ও শিল্প-ব্যবসায়ীদিগকষে অচিরে 
উল্লোগী দেখিতে চাই। 

কাপড়ের কলের মোট। মুনাফ! 

১৯৪৮ লালে কয়েক মাপ এদেশে বণ 
সম্পর্কে 'ভিকন্ট্রোল বা বিনিয়ঙ্্রণ নীতি 


অন্ত হুইয়াছিল। সেই কয়েক মাস অবাধ, 


বাণিজ্যের সুযোগ পাইয়া এদেশে মিল 
মালিকদের মধ্যে অনেকে কাপড়ের দর চড়াইয়! 
ও পাকিস্থানে বে-আইনী ভাবে কাপড় 
চালানের ব্যবস্থা করিয়া মোটা মুনাফা আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন। গান্ধীজী মিল মালিকদের 
দেশপ্রাণত1 ও ভ্তায়পরারণতান্ন উপর নির্ভর 


২৫ 





এই বহুমুখী সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতের 
বিভিন্ন শ্রেণীর বীমার প্রসার সম্পর্কে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় ও গবর্ণমেণ্টের সময়োচিত মনোযোগ 
আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমরা চাই। 


করিয়। বিনিয়ম্ণের জন্ভ সুপারিশ করিয়াছিলেন। 
উহার নিজ প্রদেশ বোষাইয়ের কলওয়ালারাই 
ডিকনৃট্রোলের সময়ে কাপড় সম্পর্কে বেশী 


করিয়া বেপরোয়া মুনাফাবৃত্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন।  বোষধাইয়ের কাপড়ের 
কলগুলির মুনাফা যে এক বৎসরে কিরূপ 
বাড়িয়া গিয়াছিল ' সম্প্রতি একটি 


নির্ভরযোগ্য তদন্ত রিপোর্টে তাহা প্রকাশ 
পাইয়াছে।' বোছাইয়ের ৮২টি কাপড়ের ফলের 
মালিকদের সহিত ওঁ লব কলের শ্রমিকদের 
বিরোধ মিটাইবার জজ বোাই সরকার কিছু 
দিন পূর্বে একটি ট্রাইবুনেল বসাইয়াছিলেন। 
এ ট্রাইবুনেল মিলসমূছের হিলাবপত্র দেখিয়া 
১৯৪৮ লালে উনাদের মোট লাভের অঙ্ক 
বরাদ্ধ করিয়াছেন ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। 
১৯৪৭ সালে উপরোক্ত ৮২টি কাপড়ের কলের 
মোট লাভ ১০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার বেশী 


"দাড়ায় নাই। সেস্থলে ১৯৪৮ সালে মোট 


ঙাতের অক্ষ দ্বিগুণ পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার 
কারণ খুবই হুম্পষ্ট । বে-আইনী কাজ কারবারের 
ফলে আয়ত্ত মুনাফার অনেকটাই খাতাপন্রে 
লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাহা সত্বেও কাৰ্য্যত: যে ' 
মুনাফা ধরা পড়িয়াছে তাহ! দেখিয়া আলিকাঁর 
ছু্দিনে এদেশে অনেক বঞ্চিত ও শোষিত নর- 
নাগীর চক্ষু স্থির ছইবে। অনসাধাঁরণের 
অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়! তাহাদের উপর 
দিয়া এহেন মুনাফাবৃত্তি চালানো এক চীনদেশ 
ছাড়া বর্তমান ছুনিয়ার আর কোথায়ও বোধ 
হয় সম্ভবপর নৃছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, 
ট্রাইবুনেলের হস্তক্ষেপে এ মুনাফা দ্বারা মুখ্যতঃ 
মিল মালিকদের পকেট তণ্তির পথ বন্ধ হুইয়াছে। 
বোষ্বাইয়ের কাপড়ের ফলশমূহের ২ লক্ষ 
২০ হাজার শ্রমিককে ট্রাইবুনেল ১৯৪৮ লালের 


৬ 


মুনাফা হইতে উনাদের সাড়ে চারি মাসের 
আয়ের সমান পরিমাণ বোনাস প্রদানের নির্দেশ 
দিয়াছেন। উচ্ছাতে বৌনাস বাবদ মোট খরচা 
৪ কোটি টাকার যত ীড়াইবে বলিয়া 
প্রকাশ। এদেশে ইত্ডান্রিয়াল ভিস্পুটস এয 
অনুযায়ী ট্রাইবুনেল বসাইয়া শিল্পবিরোধ 
মীমাংলার কাজে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টপযূহ 





অগ্রণী হওয়ায় তাহাতে কলকারখানা বাড়তি 


য় ও লাভের কতকাংশ শ্রমিকদের অভাব 


পূরণের জন্ত টানিয়া আনা সম্ভবপর হইতেছে 
ঢ্যাছ! কিছুটা সাত্বনার কথা। 


কষকদের প্রাচ্র্্য ও গ্রামাঞ্চলের 
অণসমৃদ্ধির কথ! 

এদেশের কৃষকরা এই ইনফ্রলেশনের দিনে 

বেশ কিছু টাকা পয়সা কামাইয়া লইতেছে, 
সছরের অর্থপম্পদ লমস্তই গ্রামাঞ্চলে গিয়া 
কেন্দ্রীভূত হইতেছে--এই ধরণের কথা আজ 
বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মহলে প্রায়ই শুন 

+ যাইতেছে। এইর রব তুলিয়া টাকার বাজারের 
বর্তমান টানাটানির একটা ডি দাড় কর! ও 










ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 


|: বহন করিয়া চলিয়াছে। 
|: একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ।, 


' হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। 





বিল্ডিংস, 


এ. ভদ্র ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাক্কের বৈশিষ্ট্য৷ 
সহায়তায় পক্যালকাটা গ্ভাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যান্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 
ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেন্ডিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোল! হইয়! 
থাকে। সেন্ডিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১ টাক! 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
' করা হয় ও শতকরা ২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।' 
অন্থুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে খণ ও দাদন দেওয়া হয় . 

এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 


«ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন । ; 


আথিক জগৎ 


[ ৯ই মে, ১৯৪৯ 








অর্থদাদন সম্পর্কে পুনিপতিদের অনাগ্রহ ও 
নিশ্ষ্টতার প্রশ্নকে চাপিয়া যাওয়া সহজ, কিন্ত 
বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এধরণের 
জল্পনা-কল্পনা অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয্নাই 
মনে হুয়। কৃষি পণ্যের দর, বিশেষ করিয়া 
খাছ্যশন্তের দর বেশীরকম চড়িয়া যাওয়ায় 
তাহাতে গ্রামাঞ্চলের দোতদার ও জমিদার 
শ্রেণীর লোকের! অনেকটা বাড়তি আয়ের 
সুযোগ লাভ করিয়াছেন ইছা! সত্য কথা। কিন্ত 


গ্রামাঞ্চলে উহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ! অধিকাংশ 


কৃষকের হাতেই বাড়তি ফল উৎপাদনের জমি 
নাই। কিছু সংখ্যক কৃষককে জীবনধারণের ১ 
জগ্ত অন্ঠের ক্ষেতে দিন মন্দুরী খাটিতে হয়। 
এই ছুই শ্রেণীর কৃষক গ্রামাঞ্চলে যাহাদের 
সংখ্যাই অধিক--ইনফ্লেশনের ফলে তাহাদের 
দুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে নাই। যাহারা লারা 
বৎসরের খাই-খোবাকী শিটাইবার উপযোগী 
থান উৎপন্ন করিতে পারে না তাহার! চড়া দরে 
প্রয়োজনীয় খান্ত কিনিতে গিয়া ফতুর 
ই ইনফ্লেশনের দিনে কেবল খা্তশন্ডের 





মিশন রো, কলিকাতা 
২১০ ০১৩ ০১০০০৯৯ টাকা 


৫০১০০১০০০২২ 


২৪১০০,০০০৭ টাকার উদ্ধে” 
“ক্যালকাটা গ্ভাশুনাল” 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 





দরই বাড়ে নাই, গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থ ঘরের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু, চিনি, জালানী, কেরোসিন 
সব কিছুরই দর বৃদ্ধি পাইয়াছে! এই সমস্ত 
কিনিতে গিয়া মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন কৃষকের 
বাড়তি আয়ও নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে । 
ইনফ্লেশনের দিনে অমিঅমার মূল্য বাড়িয়াছে। 
সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সাধারণ কৃষকরা 
জমিজমা বিক্রয় করিয়া দিন গুঞজরাঁনের 
চেষ্টা দেখিতেছে। এইভাবে ক্ষেত খামার বেশী 
পরিমাণে সঙ্গতিপন্ন পোতদার ও মহাজনদের 


হাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে। এইরূপ একটা . 


অবস্থাকে গ্রামাঞ্চলের ক্রমিক সমৃদ্ধির পরিচয় 
বলিয়া মনে করা যায় না। মুখের বিষয়, 
গ্রামাঞ্চলের অত্যধিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে দেশের বড় 


শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এ কল্পলাবিলাম ৮ 


দেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকেই সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না ।'সম্প্রতি “ইণ্ডিয়ান 
ফিনান্স'' পত্রে ইভস্ডরপার লিখিয়াছেন-_ 
“সেদিন একজন বড় ব্যবসায়ী একটি মজলিসে 
এরূপ উক্তি করেন যে, দেশের সমস্ত টাকা 


যার তেজ পয়সা গ্রামের লোকদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। 


J এরূপ 'কল্পনাবিলান সুখকর সন্দেহ নাই। কিন্ত 


|| এই শ্রেণীর ধারপার কোন ভিত্তি আমি খু'জিয়া 


পাইতেছি না। আমি যতদুর খবর রাখি 


|| ইনফ্রেশনের ফলে সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলের 
টি কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। 
8 অমির মূল্যবৃদ্ধি পাওয়া ও ক্ষেত খামারের কত- 
মি কাংশ বিক্রয় করিয়া কৃষকদের পূর্বেকার খপের 
রী বেশীর ভাগ অংশ শোধ করিয়া দেওয়ার হয়ত 
উই ও | সুযোগ আপিয়াছে। কিন্ত জমির উৎপর পণ্য 

সম্পুর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা ,গ্ভাশনাঁল এক রক্ষণশীল এঁতিহ : | 
দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ৰ 
“ক্যালকাটা স্কাশনালে” গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ | নি দিনে কুষিপপ্য বেচিয়া বেশী অর্থ যদিবা পাওয়া 
পন যায়, গৃহস্থ পরিবারের প্রয়োজনীয় অন্ত সমস্ত ' 
ন| জিনিষ অনুরূপ চড়া মূল্যে ক্রয় করিতে গিয়া 
প্রি তাহা সমস্তই বাহির হুইয়! যায়। দেশের বড় 
{| ব্যবসায়ীরা তাহাদের. নিগৃঢ় উদ্দেশ্য সাধনের 


॥ হার! নিজেদের সুখ্যমৃদ্ধি গড়িয়া তোলার সুযোগ 
| অনেক কৃষকই পাইতেছে না! কারণ আল্িকার 


জন্ত দেশের কৃষকদের প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধির কথ! 


| অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্ত 
পন কত অবস্থার ভিত্তিতে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ ' 
| করা যায় না।” ‘হতস্ড়পার' এই ছদ্মনামে 


"সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত সি এস রঙ্গব্বানীর 
‘এই উক্তি গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা ও দেশের 


|| 


LS 


+ 


৯ই মে, ১৯৪৯] আর্থিক জগৎ এ | ‘২৭ 


বড় পু'লিপতিদের স্বার্থের কারসাজি সম্পর্কে জনসাধারণের দাবী অনেক ক্ষেত্রেই : সরকারী জানি। এই পত্রের উপরোক্ত মন্তব্য শুনিয়া 


আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও অর্থসচিবদের চোখ বড়কর্তাদের নিকট পৌছায় না। কিন্তু বেন্ীয় ‘পোষ্ট কার্ডের মূল্য সম্পর্কে তাহাদের কি 

ফুটাইবে বলিয়া আমরা আশা করি।  . গবর্ণমেণ্টের কংগ্রেশী মন্ত্রীদের মহলে “হরিদ্রন” বলিবার আছে তাহা জানিতে অনেকে 
পোষ কার্ডের মূল্য তি আছে বঙ্িয়াই bli কৌতুহলী হইবেন সন্দেহ BL 

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থলচিব এবার পোষ্ট- 

কার্ডের মূল্য ছুই পয়সা হইতে তিন পয়সা পর্য্যন্ত 

বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই বুদ্ধির যৌক্তিকতা 








মেয়ের হা বাব 


হিসাবে জানালো হইয়াছে যে, কাগজের মূল্য ও || | 
ছাপা খরচ মিলাইয়া প্রতিটি পোষ্ট কার্ড বাবদ ||] ' একদিন ছিল 
1”. গবর্ণমেন্টের ৮২ পাই করিয়া ব্যয় দীড়াইতেছে। | . 
কাজেই উহা ছুই পয়সা হারে বিক্রয় করা, | যে দিন নাংলার'(রশম পণ্যের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, ক্ষতিকর বলিয়াই গবর্ণমেন্ট | বিল্তুত হইয়াছিল, (দশের অতুলনীয় শিল্ম সগ্মদে 


উদ্ধার মুল্য কিছু বাড়াইতে বাধ্য | ৃ 
হইয়াছেন। পোষ্ট কার্ডের মূল্য বাঁড়াইয়া | ঘাংলার রেশম শিজ্স একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 


৭ জনসাধারণকে শোষণ করার কোন উদ [| করিয়াছিল। বিজাতীয় শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিকূল 
গবর্ণমেন্টের নাই, ইহা জানিয়] আমরা সখী | | i 
হইলাম। কিন্তু একটি পোষ কার্ড তৈয়ার |]| আবহাওয়ায় শিল্পের গ্রীন্বদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। আজ 
করিতে কেন ৮ পাইয়ের বেশী খরচ দাড়ায় 0  জাতায় সরকারের নির্দেশক্রমে শিল্প বিভাগ নুতন 
তাহা আমরা কিছুতেই বুবিয়া উঠিতে পা্িতেছি [{| পরিকল্পনা লইয়া রেশম শিল্পের প্রসার ও পুনর্গঠন 
না। এ বিষয়ে কেবল আমরাই হিধাগ্রস্ত নহি, || | দি Er | Wi 
TEND EE EEE কাধ্যে অগ্রসর হহইয়াছেন-নযাহাতে শিল্পের বিভিন্ন: 
. মসরুওয়ালাও লে বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। রের নিরন্ন শিল্পিন্বন্দের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর 
তিনি গত ৎ৪শে এপ্রিল & পত্রে লিখিয়াছেন, রি . রি রঃ 
“একজন সমালোচক আমাকে জানাইয়াছেন যে, হ এবং পশ্চিম বঙ্গের প্নেশম শিল্প পুনরায় 
স্বাধিক্কান্নে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সরকারের নিজঙ্ক 
তত্বাবথানে প্রস্তুত উক্ক্ট ও খাঁটি বাংলার রেশম পণ্য 
ক্রয়ের অর্থ দশের শিল্স সম্পদ পুনর্গঠনে সহায়তা করা। 





একটি পোষ্ট কার্ডের কাগজ ও ছাপা. খরচ 
মিলাইয়! যদি ৮ পাইয়ের উপর ব্যয় দীড়ায় 

তবে এইরূপ অত্যধিক ব্যয়ের জন্ভ সরকারী |: 
প্রেসের কর্ণধারদেয় কর্দচুত করাই সঙ্গত। 

ওঁ সমালোচক কেবল এহেন রূঢ় মন্তব্য করিয়াই | 

ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি বোশ্বাইয়ে ৩1৪টি || 

“  প্রেযে খোজ নিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, 
একটি পোষ্ট কার্ডের মোট ব্যয় কিছুতেই ২ 
পাইয়ের বেদী হইতে পারে না। একত্রে 
অনেক পোষ্ট কার্ড তৈয়ার করিতে গেলে 
গ্রতিটির খরচ তাঁহার মতে এক পাইয়ের বেশী 

1 । না হওয়াই উচিত। আমি নিজে খোঁজ খবর | 
Ne নিয়া আনিয়াছি যে, উক্ত লধালোচকের এ || 
বরাদ্দের ভিতর কোল ভুল লাই'। গবর্ণসেন্ট | 
প্রতিটি পোষ্ট কার্ডের তৈয়ারী প্রচ কি করিয়া র্‌ 

॥ ৮২ পাই করিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং 
পার্শামেন্টের সদস্তরা কিভাবে তাছা সত্য বলিয়া 
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জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি মনে করিতেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার 


এদেশে কৃষি উন্নতি ও খান্তোৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্ক জমিদারী বিলোপের বিধিব্যবস্থা একান্ত 
প্রয়োজন বলিয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে 
সমন্ত প্রাদেশিক গবর্ণনেণ্টকে ১৯৪৮ সালের 
জুন মাস মধ্যে ভর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
আইন প্রণয়নের নিক্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্ত 
কংগ্রেপের কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মধ্যে ষেসব 
নেতা বর্ধমানে কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট পরিচালনা 
করিতেছেন জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে আজ আর 
তাছাদের তেমন কোন আগ্রহ নাই। 
ইনফ্লেশনের দিনে বহু টাক! নিয়োগ করিয়া 
অন্ত অনেক দিক দিয়া গঠনমূলক পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করার চেষ্টা হইতেছে, কিন্ত জমিদারী 
ধান করিয়া লওয়া, কৃষি সংগঠনের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োল্ন হইলেও এবিষয়ে টাকা নিয়োগ কর! 
ইনফ্লেশন বৃদ্ধির নামাস্তর হইবে বলিয়া! কেন্দ্রীয় 
সরকার মনে করিতেছেন। তাঁহার! জমিদারদের 
“ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 
সমূহকে কোন সাহায্য করিবেন না বলিয়া 
জানাইয়াছেন। 
আনসাধারপের দাবী দেশে উগ্র হইয়া দেখা 
দিয়াছে । জমিদারী উচ্ছেদ ছাড়া কৃবিপপ্যের 
উৎপাদন বুদ্ধিতে কৃষকদের আগ্রহ কার্য্যকরী 
ভাবে বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায় না। তাই 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়াই কয়েকটি 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট সাধ্যাুরূপ এ অত্যাবস্তুকীয় 
কানে উদ্বোগী হওয়ার লন্বল্প করিয়াছেন। 
তাহার! জমিদারী খাস সম্পর্কে আইন প্রণয়ন 
করিতেছেন। ক্ষতিপূরণের টাকা যতদুর লম্তব 
নগদ ছিলাবে প্রদান করিয়া বাকীট। দীর্ঘমেয়াদী 
বগ্ড বা খণপত্র দ্বার! পুরণ করিবার প্রস্তাব 
করিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গব্ণমেপ্ট জমিদারী 


বিলোপের কার্যনীতি সম্পর্কে বর্তমানে এতই , 


বীতন্পৃহ হইয়। উঠিয়াছেন যে, তাহারা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের কোন প্রচেষ্টাতেই আস্তরিকতাবে 
সায় দিতেছেন না। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে 
জমিদারী খাসের বিল পাশ করিয়া! বড়লাচের 
সম্মতির জঙ্ক পাঠান হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
সে সন্মতি প্রদানে বিলঘ করিতেছেন। অনেক 
ক্ষেত্রে এ বিল আমূল সংশোধনের দাবী 
করিতেছেন। বণ দিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদানের 
প্রস্তাব তাহারা আইল-লন্দত বলিয়া 


জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে ' 


এক ফতোয়া মারফতে প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট 
সমূহকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালের তারত 
শাসন আইনের ২৯৯ (২) ধারায় জমিদারী খাল 


' সম্পর্কে জমিদারদিগকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 


কথা আছে সেই ক্ষতিপূরণ অর্থে শুধু নগদ 
টাকাই ধরিতে হুইবে। বণ্ড দিক 
ক্ষতিপূরণ প্রদান এ ধার! অন্গযায়ী আইনগত 
ক্ষতিপূরণ বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। 

সব দিক দিয়া জমিদারী খাস সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই হ্ুকৌশল বিরোধিতা! 
আমাদের নিকট নিতান্ত বিল্ময়ের ব্যাপার 
বলিয়াই মনে হইতেছে। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি জমিদারী বিলৌপের কাজ দেশের 
কৃষি উন্নতি ও খান্যোৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত 
গ্রয়োত্রন। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, করিয়া 
চাষীদের হাতে জমির মালিকানা স্বত্ব দত্ত না 
হইলে এবং উপশ্বত্ব ভোগের পুরা অধিকার 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিলে এদেশে চাষাবাদ 
কার্যে ও খাতের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে 
কৃষকদের সমুচিত উৎসাহ দেখা যাইবে না। 
খাতের দিক দিয়! দেশকে" শ্বাবলঘী করিবার 
পরিকল্পনা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই 
অবস্থায় জমিদারী বিলোপের কার্ধ্যনীতি 
আজ লব কিছুর পুরোভাগে স্থান পাওয়ার 
যোগ্য । জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে 
যদি তাহাতে ইনফ্লেশন বৃদ্ধির কারণও ঘটে 


" তথাপি এই অত্যাবস্তকীয় গঠনমূলক কাজে ও 


জনকল্যাণযূলক কাজে কোন বাধ! হৃত্তি করা 
ঠিক নছে। যে ইনফ্রেশন গবর্ণমেণ্ট দমন.করিতে 
চান কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া তাহা 
কতদূর সম্ভবপর শে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ 
আছে।; কাজেই-ভারত  গবর্ণমেন্ট সেকথা 
হদয়দম করির। জমিদারী খাসের ব্যাপারে 
প্রাদেশিক সরকার সমুহের কাজে পর্বতোতাবে 
সহযোগিতা, করুন ইহাই আমাদের দাবী। 
কেন্দ্রীয় সরকার যদি সংযোগিত! করিতে প্রস্তুত 
হন তবে জমিদারী, বিলোপের অনেক কিছু 
অন্গুবিধা অচিরেই দূর হইতে পারে। ভরত 
শাসন আইনের ২৯৯ (২) ধারা যদি নগদ টাকা 
ছাড়া অগ্ততাবে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদাল 
করার পক্ষে প্রতিকূল বিবেচিত হয় তবে ও 
ধার] তাহারা সংশোধন করিতে পারেল। বণ্ড 


দ্বার! ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে বলিয়া 
একটি বিধান ' অচিরেই তাহারা অর্ভিনান্স 
মারফতে উহার সহিত যুক্ত করিয়া দিতে 
পারেন। অভিনাম্ন জারী করিয়া ও সংশোধক 
বিল উপস্থিত করিয়া ইতিপূর্বে ভারত শাসন 
আইনের অনেক বিধানই পরিবর্তন) 
করিয়া লওয়া হইয়াছে । এই ব্যাপারে সে 
ক্ষমতা গ্রয়োগ না করার কোন অর্থ নাই। 
দেশের কল্যাণে সেরূপ বিবেচনা সম্মত রীতিতে 
এদেশে জমিদারী বিলোপের কাজে সাহায্য 
করিতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অঙগুরোধ 
জানাইতেছি। 
পুর্বপাকিস্থানের যৌথ কোম্পানী 
বাংলা দেশ অবিভক্ত থাকার সময় পূর্বববদের 
শির ও ব্যবপায়গত উন্নতির প্রশ্ন খুবই 
উপেক্ষিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে শিল্প ও 
ব্যবসা কোম্পানী বিস্তর পরিমাপেই গড়িয়া 


উঠিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার দাবী দাওয়া 
ও প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া সেসমন্ত 


গ্রধানতঃ কলিফাতা অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছিল। যৌথ কোম্পানী এবং শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের উদ্বোক্তাদের ভিতর পূর্ববঙ্গের লেক 
অবশ্য যথেষ্টই ছিল (তাহাদের সংখ্যাই বেনী 
ছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয়,ন!)। কিন্ত 
নানাপ্রকার সুযোগ সুব্ধার কথা বিবেচন! 
করিয়া তাহার! বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকেই 
তাহাদের কর্কেন্ত্র রূপে বাছিয় লইয়াছিলেন। 
অবিতক্ত বাংলার (১৯৫৩ লাল পর্য্যন্ত )' ১৩২ 
কোটি টাকা আদায়ী যুলধনযুক্ত « হাজার ৪০০টি 
যৌথ, কোম্পানী দিল। তাহার মধ্যে ২৩ কোটি 
€০ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনযুক্ত মাত্র ১ হাজার 
৪২৮টি কোম্পানীর হেড আফিস ছিল ুর্ববঙ্গে। 
দেশ বিভাগের পর শ্বভাবতঃই পূর্বধপাকিস্থানে 
শিল্প ও ব্যবসা! বাণিজ্য প্রসারের প্রয়োজনীয়তা! 
খুব বড় হুইয়া দেখ! দিয়াছে। প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়া লোকে 
যাহাতে সেই ধরণের গঠনমূলক কাজে 
অগ্রবর্তী হয় সেজন্ত পুর্বা্জ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেছেন, ইহা সুখের 


. বিষয়) ৯৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস্‌ হইতে 


পূর্ববঙ্গ স্বতন্্ প্রদেশে পরিপত হওয়ার পর গত 
জানুয়ারী মাল (১৯৪৯) পর্য্যন্ত ও প্রদেশে 
২৬০টি নূতন যৌথ কোম্পানী গঠিত হুইয়াছে। 


7 


/ 


A 


i 


কি 


+ 


৯ই মে, ১৯৪৯ ] 


উহাদের সম্মিলিত অহুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 
হইতেছে ৪২ কোটি ৬০ লক্ষ টাৰ! । তবে বিক্ৰীত 
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ € ফোঁটি ১৬ লক্ষ 
টাকার বেনী নহে। মোট ২৪৪টি নৃতন যৌথ 
কোম্পানীর মধ্যে ১৭০টি ব্যবগা-বাণিল্য ও 
+জিনিষপত্র তৈয়ারের উদ্ষেস্ত নিয়া গঠিত 
হুইয়াছে। কাপড়ের কল, চটকল, কাগজের কল, 
কাঠের কারধাঁনা ও পাট বেলবন্দী করার 
কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৫৫টি কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ২৬টি কোম্পানী যানবাহন 
পরিচালনা ও ৬টি হোটেল ও থিয়েটার 
পরিচালনার কাতে রত হুইবে বলিয়া গুকাশ। 


সরকারী চাকুরিয়াদের দুর্নীতি 


যুদ্ধের লময়ে এদেশে নানা শ্রেণীর 


সরকারী অফিসার ও চাকুরিয়াদের মধ্যে ছু্নীতি 


ও দায়িত্বহীনতা প্রশ্রয় পাইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর, এমন কি কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
এদেশে কেন্সে ও এ্রদেশসমূছে জাতীয় সরকার 
প্রতিঠিত হওয়ার পর সেই ছূর্নাতি ও 
দারিত্বহীনত1 অনেক দুর বাড়িয়া গিয়াছে। 
অসাধু বর্দচারীর] ঘুষ ও উপরি পাওনার 
লোভে পারমিট বিতরণে পক্ষপাতিত্ব 
দেখাইতেছে। 
লইয়া তাহা বেশী দরে কালো বাজারে বিক্রর 
করিতেছে। পুলিশ অফিসরদের হাতে টাকা 
গুজিয়া দিয়া অনেক চোরাকারবারী নির্কিবাদে 
৮ সমাজভ্রোহকর কার্যকলাপ চালাইয়। যাওয়ার 
ছাড়পঞ্জ লা করিতেছে। হুনাতি' ও 
অনাচারের এই তাণ্ডব লীলা দেখিয়া দেশের 
সাধারণ লোক ক্রমেই গবর্ণমে্টের প্রতি বিশ্রদ্ধ 
হইয়া -উঠিতেছে। সুখের বিষয় জাতীয় 
সরকার অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়দম করিয়! ক্রমেই 
সরকারী চাকুনীয়াদের ছুনাতি দমনে বেশী 
পরিমাণ তৎপর হুইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট গত ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 
একটি এ্টি-করাপত্রন ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
), করিয়াছিলেন । সেই ডিপার্টমেন্টের সঙ্জাগ 
দৃষ্টি ও তদস্তের ফলে গত এক বৎসরে কিছু 
সংখ্যক হূর্নীতিপরায়ণ সরকারী অফিলর ও 
কর্ণচারী ধর! পড়িয়াছে। 'তাছাদের সাজার 
ব্যবস্থাও হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি 
এক বিবৃতিতে এইন্সপ ৩৫ জন অপরাধীর নাম 


প্রকাশ করিয়াছেন। জনস্বার্থ রক্ষার (1%. the 
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interest of the Public) নাম করিয়া 
এতদিন এই শ্রেণীর অপরাধীদের নাম ও পরিচয় 
সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা হইত না। 
এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট জনস্বার্থ রক্ষার অন্ত 
না হইলেও জনসাধারণকে শান্ত করিবার জন্ত 
তাহাদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা 
গবর্ণমেন্টের সুমতির পরিচায়ক বলিয়াই মনে 
করি। অপরাধীদের তালিকার সিভিল সাপ্লাই 


ডিপার্টমেন্টের ভিপুটী সেক্রেটারী, ওয়ার্কল এণ্ড, 


বিল্ডিংস্‌ ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার 
ও কনসিউমায় গুভস্*'এর ডেপুটি কন্ট্রোলার 
হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
(৪ জন), ফায়ার ব্রিগেড চীফ, টেক্সটাইল 
ইনস্পেক্টর,। রেশনিং ইনস্পেক্টর, সহকারী 
রিফিউজি রেজিষ্ট্রেলসন অফিসর, আদালতের 


নাজির, সরকারী হাঁলপাতালের .কেরাণী, 


কমেষ্টবল, দারওয়ান প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর 


.কর্মচারীরই নাম রহিয়াছে। যে এনফোলমেপ্ট 


২৯ 


বিভাগের উপর চোরাকারবারীদের ধরিবার 
তার ভত্ত সেই বিভাগের অফিসর অপরাধীদের 
তালিকা অলঙ্ক ত করিয়াছে । সরকারী দপ্তর 
সমূহে ও সরকারী কার্ধাধার[র নানাদিকে ছুর্নাতি 
ও অনাচার যে কিরূপ বেশী পরিমাণে ছাড়াইয়া 
পড়িয়াছে ওর তালিকা হইতে তাহার আভাস 
পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাধীদের সম্পর্কে যে 
দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহ! বহবারন্ভে লঘু 
ক্রিয়ার সামিল হুইয়া দড়াইয়াছে। গুরুতর 
অপরাধ করিয়া অনেকে শুধু কর্মচ্যুত হইয়াছে । 
কয়েক জনকে কেধল সতর্ক করিয়া দেওয়া - 
হইয়াছে। মুষ্টমের লোক আদালতে সোপর্দ 
হইয়া সাজা পাইয়াছে সত্য, ফিন্ত সেই সাজাও 
একদিকে ২০০ টাকা জরিমানা ও অপরদিকে 
১৮ মাস কারাদণ্ডের বেশী যায় নাই। হুর্নাতি- 
পরায়ণ সরকারী কর্ধচারীদের সম্পর্কে এ ব্যবস্থা | 
গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড বলিয়াই আমরা মলে 
করি। ” 


টা 


কটন মিলম্‌ লিঃ | 


ঢাকেশ্বরী 


কন্ট্রোলের মাল সরাইয়া 





' কলিকাতা এবং আসানসোলে ভিপজিট 
একাউণ্েন্স সুযোগ-স্ুবিধাদি 


বহুদিন পূর্ব হইতেই আমরা আমাদের শেয়ারহোন্ডারদের নিকট হইতে এবং 
জনসাধারণের নিকট হইতে আমাদের ঢাকা অফিসে আমানত গ্রহণ করিতেছি । রেজিস্টার্ড 
অফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং .আমাদের বহুসংখ্যক শেয়ারহোন্ডার ও 
আমানতকারী পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমন করায় কলিকাতায় এবং আসানসোলে 
ডিপোঞ্জিট একাউন্টের জন্য অস্থরূপ ব্যবস্থা করার নিমিত্ত আমরা বহু অন্থরোধপত্র পাইয়া 
আসিতেছিলাষ। আসানসোলে মিলের তৃতীয় ইউনিট নিমিত হইতেছে। তাহাদের 
স্ুবিধার্থ আমরা এক্ষণে কলিকাতায় এবং আসানসোলে আমানত গ্রহণ করার ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ করিয়াছি। প্রন্নপ আমানতের সূর্ভাবলী নিবে প্রদ্ত হইল : 


কারেপ্ট ডিপোজিট. - ...: ... সু বাঁধিক শতকরা ৩১ টাকা 


স্থায়ী আমানত-_৬ মাসের জন্য [..৮ » ৯» ৩০ ৮; 
» গু ১ বৎসরের জন্য | | 2.9 99 ৪২. 93 
Fo গু ২ » টা, ৪86৮ 38 HE 2 81০ » 


ডিপোজিট একাউ্টে বে-সমস্ত ব্যক্তি টাকা রাখিতে ইচ্ছুক, ভাহাদি 
কলিকাতা, ৪১, চৌরঙ্গী রোড অথবা আাসানসোল হাটন ৯৯ 
অফিসে খোঁজখবর লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে । ঢাকায় যে-সব 


_সুযোগস্থবিধা পাওয়া বাইত, এই ছুই স্থানেও তাহাই পাওয়া যাইদুব। 


'রেজিষ্টার্ড অফিস £ 
৪১, চৌরজী রোড; কলিকাতা-১২ 


শ্ীহুধ্যকুমার বসু, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্ট 








৩০ 


পশ্চিমবঙ্গে খান্ঠের উৎপাদন বৃদ্ধির 
পরিকল্পনা 


খানের দিক দিয়া এদেশকে সম্পূর্ণ 
আত্মনির্ভরশীল করা ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
আশু লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
নেই লক্ষ্য অঙ্গুযায়ী এখন হইতে প্রদেশ- 
সমূহে  খাঙ্গের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 
হইতেছে। চাউল ও গমের দিক দিয়া 
পশ্চিমে বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ টন পরিমাণে 
খান্তের ঘাটতি দীড়াইতেছে। তাহাচাড়া অস্ত 
খান্ত ফসল সম্পর্কেও এ প্রদেশের অভাব অনটন 
খুবই বেশী । ৯৯৫১ সাল মধ্যে সেই ধরণের 
ঘাটতি যথাসম্ভব পরিপুরণ করার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমে্ট একটি পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন। 
নৃতন দিল্লীতে সম্প্রতি যে খাদ্য সম্মেলন 
অনুঠিত হইয়াছিল, তাহাতে এ পরিকল্পনাটি 
অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ . 
গবর্ণমেণ্ট এক বিবৃতিতে জ্রানাইয়াছেন যে, এ 
পরিকপ্পনা অনুসারে তাঁহারা ১৯৫০ সালের মধ্যে 
খাঁনের উৎপাদন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টন ও 
১৯৫১ লালের মধ্যে আরও ২ লক্ষ ২০ হাজার 
উন পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
অধিকল্ত অমির সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করিয়া 
উপরোক্ত হুই বৎসরে তাহারা অতিরিক্ত ৭৬ 
হাজার টন খাগ্ক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। 
থাস্ত ফসল বৃদ্ধির অন্ত এখন হইতে তাঁহারা . 
বেশী পরিমাণে, কৃষকদিগকে উন্নত শ্রেণীর বীজ 
ও সর সরবরাহ করিবার, কৃষি যন্ত্রপাতি 
নির্মাণের জন্ভ অধিক মাত্রায় লোহা ও ইস্পাত 
যোগাইবার, ছোটখাট স্কীম অনুযায়ী জমির 
সেচ প্রণালী উন্নত করিবার এবং পতিত জমি 
সংস্কার করিয়া তাহা যথাসম্ভব চাষাবাদের 
আমলে আনিৰার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির 


করিয়াছেন | 
যুক্তগ্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ ও অন্ত কয়েকটি 


* প্রদেশ ও 78 থান ফসলের উৎপাদন 

বৃদ্ধির জন্ত আবাদযোগ্য পতিত জমি সংস্কারের 
উপর বেশী করিয়া জোর দেওয়া হইতেছে। কিন্তু 
. পশ্চিমবজে বেশী পরিমাণ, আবাদযোগ্য পতিত 
অমি থাকিলেও তাহ! যেভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে 
এ প্রদেশের সর্বত্র ছড়া ইয়! রহিয়াছে তাহাতে 
ও সমস্ত সংস্কার ও আবাদের পক্ষে যথেষ্ট 
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আর্থিক জগৎ 


অসুবিধা রহিয়াছে । হুসঙ্কলিত কার্যযনীতি 
অবলম্বন করিয়া উচায় মধ্যে কতক পরিমাণ 
জমি চাষাবাদের আমলে আন৷ সম্ভবপর হইতে 
পারে সত্য, কিন্ত এ প্রদেশে খান্তের উৎপাদন 
সমুচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার অন্ত 
উন্নত ধরণের চাষাবাদ প্রক্রিয়ার উপরই 


বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে । ইতালীতে, 
প্রতি একরে ২,৯০৩ পাউণ্ড, জাপানে ২,২৭৩ 


পাও, মিশরে ২,১৫৩ পাউণ্ড এবং মাকিন 
যুক্তরাষ্্রে ১,৪৬৯ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন 


হুইতেছে। সে স্থলে পশ্চিমবঙ্গের জমিতে 








“আর্থিক জগতের” 


নুতন আক্কান্ন ও মূল্যবৃদ্ধি 

দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
“আধিক জগৎ” নূতন আকারে 
প্রকাশিত হইল। 

এই সংখ্যা হইতে আধিক জগতের 
প্রতি সংখ্যার মুল্য চারি আনা নিদ্ধারিত 
হইল। উহার বাধিক টাদার হার 
১০২ টাকা এবং ষাগ্সাসিক টাদার হার 
৬২ টাকা ধাৰ্য্য হইল। ছয় মাসের 
কম কোন গ্রাহক 'লওয়া হয় না। 
ধাহারা বর্তমানে "নিয়মিত গ্রাহক 
আছেন তাহাদের চাদার মেয়াদ শেষ না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত তাহারা প্রচলিত হারেই 
কাগজ পাইবেন। 

বিজ্ঞাপনের হার পূর্বের স্যায়ই 
রাখা হইল । 

বর্তমানে সুপবায়, কাজের মূল্য ও 
পরিচালনা ব্যয় যে প্রকার বদ্ধিত 
হইয়াছে তাহাতে “আর্থিক জগতে”র 
মূল্য সামান্য বদ্ধিত করার জন্য উহার 
গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ কোন আপত্তি 
করিবেন না বলিয়াই আমরা পণ 
করি। e 

| ইতি-_- 

বিনীত-_শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


পরিচালক ও সম্পাদক 


















না হয় তাহাই আমরা চাই। 








[ ৯ই মে, ১৯৪৯ 





ধান রোপন করিয়া প্রতি একরে গড়ে চাউল 

উৎপন্ন হইতেছে মাত্র ৯৯৮ পাউও। সে দিক 

দিয়! দেখিতে গেলে এপ্রদেশে খাপ্তের উৎপাদন 

বুদ্ধির সুযোগ সম্ভাবনা যথেষ্টই রহিয়াছে বল! 

চলে। €সচ প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়া, 

জমিতে উৎকৃষ্ট সার ও বীজ প্রয়োগ করিয়া, ) 
ভূমি কর্ষণের রীতি পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন 
করিয়া অন্তান্ত দেশে একর প্রতি বেশী ফসল 
উৎপাদন সম্ভবপর হুইয়াছে। সে ভাবে এ 
গ্রদেশেও খাদ্ধ ফদলের উৎপাদন বাড়ানো 
অবস্তই সম্ভবপর । পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
পরিকল্পনায় সে ধরণের বিধিব্যবস্থা কার্ধাকরী 
করিবার উপর জোর দিয়াছেন তাহা সুখের 
বিষয় | তবে সব কিছু প্রস্তাবহ এখন পর্য্যন্ত 
কাগজে পত্রে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । বাস্তব 
ক্ষেত্রে এসমস্ত ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করার 
উপরই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে । 
অতীতে এ প্রদেশের সেচ প্রণালীয় উন্নতি 
সাধন করিবার, কৃষকদিগকে বেশী পরিমাণে 
উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ করিবার অনেক 
প্রস্তাব হুইয়াও তাহা বাস্তব ক্ষেত্রে আস্তরিক 
ভাবে কার্ধ্যকরী হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অর্থ ব্যয়িত হওয়। সত্বেও কৃষি বিভাগের দোষে 
তাহার পূর্ণ সুফল পাওয়া! যায় নাই | এবার সে 
ধরণের গাঁফিপতী ও ক্রুটিবিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি 


ভারতে রেশনের প্রসার দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, বর্তমান ইংরাজী বৎসরের 
প্রথম হইতে এই পর্ধ্স্ত ভারতের আরও 
৩৫€টী সহরে রেশন প্রথায় থাস্তশস্ত বণ্টনের 
ব্যবস্থা! হইয়ছে। উহাতে অতিরিক্ত হিসাবে 
৫ ফোটা ৬৭ লক্ষ লোক রেশনের আওতায় 
আসিল। বর্তমানে ভারতের হৎ২টা লহুরে 
পুর! রেশনিং ও ৫২ৎটী সরে সীমাবদ্ধ রেশনিং 
প্রথা বলবৎ আছে । উহাতে ১৩ কোটী ৭ লক্ষ 
লোক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 'খাস্তশন্ত পাইতেছে। 
উদার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী সংখ্যা 
১০ কোটা ২১ লক্ষ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের 
অধিবাসীর সংখ্যা ৎ কোটা+৮৬ লক্ষ | বর্তমানে 
রেশনিং প্রথায় মাজ্াজে ৪ কোটী ২৯ লক্ষ, 
বোঁঘাইয়ে ১ কোটী ৬৬ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে 
৯৬ লক্ষ এবং সংযুক্ত প্রদেশে ৫৫ লক্ষ লোক 
খানশস্ত পাইতেছে। ভারতে ভবিষ্যতে : 
রেশনের এলাকা আরও বদ্ধিত করা হুইবে। 


4 


“ফরওয়ার্ড” পত্রের , গত ২৪শে এপ্রিল 
তারিখের সংখ্যায় ভারতীয় গণ-পরিষদের সদম্ত 
ভীঅরুণচন্দ্র গুছ কর্তৃক লিখিত “নাগরিকের 
“যি শীর্ষক যে সুচিন্তিত ও সময়োচিত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে তত্প্রতি আমরা দেশবাসীর 
দৃষ্টি আৰ করিতেছি । বর্তমানে দেশের জাতী 
পবর্ণষেণ্টকে এবং জ্বাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে 
নির্বিচারে নিন্দা করা একটা ফ্যাসান হইয়া 
দীড়াইয়াছে। দেশের অগনিত অজ্ঞ ও নিরক্ষর 
ব্যক্তি-_যাহার! সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে 
আত্ম প্রত্যয় হারাইয়াছে, যাহারা দেশের যাহা 
কিছু ভালমন্দ তজ্ডগ্ঠ গবর্ণমেপ্টকে দায়ী করিয়া 

শথাকে তাহারা যে অজ্ঞতাবশতঃ দেশবাসীর 
বর্তমান হুঃখছূর্দিশীর জন্তু দেশের জাতীয় 
গবর্ণমেন্টকেই দায়ী করিবে, তাহার মধ্যে 
বিশ্বয়ের কিছু নাই। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত 
শ্রেণী যাহারা জনমত গঠন করেন তাঁহারা 
এই ব্যাপারে কম দায়ী নছেন। যাহা হউক 
এক্ষণে প্রত্যেক দেশবাসীকে নাগরিক হিসাবে 
উহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার 
সময় আসিয়াছে ৷ 'এই দায়িত্বের অর্থ অঙ্কের 
মত দেশের শাসকশ্রেণীর স্ততিপ্রশংসা নহে। 
* শাসকশেধীর দোধক্রটির প্রতি অবশ্যই 


ঠাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে । কিভাবে 
“এই ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভবপর তৎশহন্ধে 


তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হুইবে। দুঃখের 
বিষয় এইরূপ গঠনমূলক সমালোচনার দিকে 
অধিকাংশেরই দুটি নাই। উহার নির্বিচারে 
গবর্ণমেন্টের নিন্দাই করিতেছেন । 


জমিদারী প্রথার বিলোপ সম্বন্ধে ভারতের 
অনসাঁধারণের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। 
কংগ্রেসও দেশের চাষী এবং গবর্ণমেণ্টের 
মধ্যে সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীর বিলোপ সাধনের 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতি অমুদারে 
মাদ্রাজ ও বিহারে জমিদারী বিলোপ আইন 
পাশ হইয়াছে। কিন্ত জমিদারীর বিলোপ সাধন 
হইলেই অভিপ্রেত উদেশ্য সিদ্ধ হইবে না । আসল 
উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের কৃষক শ্রেণীর জীবন- 
যাত্রার উন্নতি এবং কৃষি সহায়ে দেশে ধন- 
সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি। উহা কি ভাবে 


LL 


a 


নানাকথা 


সম্ভবপর তাহা স্থিরীকরণের জঙ্চ কংগ্রেস 
অনেকদিন হুইল এগ্রেরিয়ান রিফর্খ কমিটি 


নামে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি. 


ভাঁনা গিয়াছে যে, আগামী ২৪শে মে তারিখে 
দিল্লীতে এই কমিটির অধিবেশনে উহার রিপোর্ট 
সম্বস্থে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। দেশবাসী 
এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কমিটির মতামত 
জানিবার ' আগ্ত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা 
করিতেছে । 

কলিকাতার হাসপাতালগুলিভে 
সালে হাজার করা ১৭০ জন প্রহ্থতির মৃত্যু 
হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা ৩৪০ 
জনে দীড়াইয়াছে। যে সময়ে দেশ পরাধীনতার 


১৯৪৭ 


" নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং 


ভারতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা চিকিৎসকদের 
অন্ততম ডাঃ. বিধানচন্দ্ৰ রায় এই প্রদেশের 
প্রধানমন্ত্রীর ও স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে কলিকাতার 


 হাসপাতা লগ্ুলিতে প্রস্থতির মৃত্যু সংখ্যা এইরূপ . 


ভয়াবছভাঁবে বৃদ্ধি একটা লজ্জার কথা। 
হাসপাতালগুলিতে অত্যধিক্ক কাজের চাপ 
উহার একটা কারণ বটে। কিন্ত এই বিষয়ে 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে দারিত্বশীল 
সংবাদপত্রসমূছেও অত্যন্ত মারাত্মকর্ধপ অভি- 
যোগ প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্র্য্ের বিষয় 
এই সব অভিযোগ সমন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন 
তদন্ত হয় নাই। 


পশ্চিমবঙ্গের অভ্যস্থ নদীসমূদ্ধে যে সব 
আহাজ চলাচল করে তাহাতে প্রায় ৮০ হানার 
খালাপী রহিয়াছে । উহাদের সলে সঙ্গে 
কলিকাতা বন্দরে যে স্ব ক্রেলম্যান, মাঝি, কুলী 
ইত্যাদি রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও লক্ষাধিক 
হইবে । দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
অধিকাংশই পুর্ব পাকিস্থানের চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, জিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি জেলার 
অধিৰাসী। ভারতের অন্ততম সর্বপ্রধান বন্দর 
কলিকাতায় হাজারে হাজারে এই শ্রেণীর ব্যক্তির 
অবস্থিতি কেবল ভারতের নিরাপত্তার দিক 
হইতেই বিপদজনক নছে--এই সব লোক প্রতি 


বৎসর উহাদের রোজগার হইতে যে কোটী 
কোটী টাকা পূর্ব পাকিস্থানে প্রেরণ করে 
তাছাও ভারতের পক্ষে একটা বড় ক্ষতি । এই 
অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
জাহাজ চালনা শিক্ষা দিবার অন্ত কীচড়া- 
পাড়াতে একটা বিস্তালয স্থাপন করিবেন 
জানিয়া আমর] সুখী হুইলাম। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই প্রশংসনীয় উদ্ভমে সাহায্যের 
উদ্দেস্তে ভারত. সরকারের' নিকট যে একটা' 
জাহাজ চাহিয়াছেন তাছা- তাহার! প্রদান 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। পশ্চিম- 
বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণকে আমরা 
এই কাজে অগ্রবর্তী হইবার অস্ত আহ্বান 
করিতেছি। আহাজের থালাসীর কাজ একটু 
প্ররিশ্রমসাধ্য ব্যাপার হইলেও উপার্জনের দিক 
দিয়া উহ! কেব্বাণীগিরি অপেক্ষা অনেক ভাল । 


শি 


শাস্তিপুরে স্থানীয় জমিদারের কতিপয় গুণ্ডা 
আশ্রয়প্রারাদের বাড়ীঘর ও আসবাবপত্র 
তাঙ্গিয়া দিয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত 
হইলাম। এই ধরণের ব্যাপার নূতন নছে। 
হতিপূর্কেও এইরূপ অনেক সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এই 
ধরণের ব্যাপারের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হুয় 
তিৎপক্ষে পশ্চিমবদ সরকার যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ মঞ্জিসভার মধ্যে 
এন্ধপ লোক কেছ কেহ থাকিতে পারেন যাহারা 
পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীদিগকে সুনজরে দেখেন 
না। এই অগ্থই আশ্রয়প্রাথাদের স্বার্থরক্ষার 
ব্যাপারে পশ্চিযবঙ্গ সরকার সেন্প কর্ম্মতৎপরতা 
প্রদর্শন করিতে পাক্সিতেছেন লা বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস । অবিলম্বে উহার প্রতিকার 
বাঞ্ছণীয়। নচেৎ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
আশ্রয় প্রাধিগণ পশ্চিমবঙ্গে মাড়োয়ারী, বিহারী, 
মুসলমান, প্রভৃতির স্কায় আর একটা নূতন 
মাইনরিটিতে পরিণত হইবে । পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনীতিক্েন্সে উহার কিরূপ অনিষ্টকর প্রভাব 
পতিত হইতে পারে তাহা দূর ৃষ্টিসম্পন্ন ব্যজিগণ 


' বোধ হয় অমুধাবন করিতে পারিতেছেন। 


৩২ 


ক্ষয় রোগের প্রতিষেধক বি সি জি টাক! 
সম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের মন্তব্য সম্পর্কে 
গত সপ্তাহে আমরা কিছু মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। দ্রেখিয়। সুখী হইলাম ডাঃ রায় 
তীঁছার যে মন্তব্যের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া মত প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং বি পি জি ক্রয় রোগের যে 
একটা প্রকট প্রতিষেধক তাহা ঘোষণ! 
করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এক্ষণে 
পশ্চিমবজে সর্বত্র এই টাকার ব্যধন্থা কর! 
হইবে। কলিকাতায় বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে 
৫০৬০ অন করিয়া লোক ক্ষয়রোগে মৃত্যুযুখে 
পতিত হুইতেছে। মফঃস্বলেও এই রোগের 
প্রাদর্ডাব কম নহে।, সমগ্র ভারতে 
এই রোগে প্রত্যহ প্রতি মিনিটে একজন 
করিয়া লোক মৃত্ায়খে পতিত হইতেছে 
বপিয়া ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী 
অমৃত কাউর মন্তব্য ফরিয়াছেন। ভারতে 
২৫ লক্ষ * ক্ষয়রোগী  রহিয়াছে__কিন্ত 
ভারতের ক্ষয়রোগের হাসপাতালগুলিতে ৭ 
হাঁলারের বেশী ক্ষয়রোগীর থাকিবার স্থান নাই। 
এরূপ অবস্থায় এই রোগের প্রতিষেধক, হিসাবে 
বিপিছি?র ব্যাপক প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর 
নাই। এক্ষেত্রে "রোগ আরোগ্য. করার চেষ্টা 
অপেক্ষা রোগের আক্রমণ বন্ধ করা শ্রেক”_- এই 
ইংরাজী প্রবচনটীর সার্থকতা খুব বেশী। 

ভা শা] 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর একটা বিবৃতিতে দেখা 
গেল যে, “পুলিশ কর্তৃক নিরস্ত্র নারীদের উপর 
; গুলীবর্ষণ করিয়া উহাদের ৪ জনর্কে নিহত করা” 
এবং “অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সহরে ১৪৪ ধারা 
বলবৎ ' রাখার” ' প্রতিবাদ ভ্রানাইবার জন্য 
কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক গত ওরা 
মে তারিখে কলিকাতায় একটী সভা করিতে 
চাঁহিয়াছিলেন। কিন্তু সভার জন্ত কোন হল 
না পাওয়াতে সভাটী স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। 
এই সভা যাহার! আহ্বান করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ডাঃ রাধাবিলোদ পালের নাম 
দেখিয়া আমরা বিস্বিতত হইলাম । বর্তমানে 
ডাঃ পালের সায় এরূপ প্রতিভাশালী, বিচক্ষণ 
এবং সর্ধশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাত্ন ব্যক্তি 
দেশে খুব কমই আছেন। তিনি কোন দিন 
' কোনও প্রকার দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করেন 








আর্থিক জগৎ রর 


[ ৯ই মে, ১৯৪৯ 





নাই। কলিকাতায় যে ৪ অন মহিলা নিহত 
হইয়াছেন, তাঁহারা যে পুলিশের গুলীতে নিহত 
হন নাই তাহা ভাঃ বিধানচজ্ৰ রায় একাধিকবার 


"প্রকাশ. করিয়াছেন। প্রত্যহ্ষদ্শার অভিমত 
দ্বারাও তাহার মত সমধিত হইয়াছে । কিকি 


ঘটনা.পরম্পরার ফলে এই সহরে ১৪৪ ধারার 
আদেশ জারী হইয়াছিল, পরবর্তীকালে এই 
আদেশ প্রত্যাহারের পর কিরূপ পরিস্থিতিতে 
গবর্ণষে্ট পুনরায় উহ! বলবৎ করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন ডাঃ পালের তাছাও অবিদিত না 
থাকার কথা। উছা! সত্বেও তাহার স্তায় বিচক্ষণ 
ব্যক্তি কেন উপরোক্ত ধরণের একটা প্রতিবাদ 
সভার অন্ভতম উদ্ভোক্তা হইলেন তাহ! হৃদয়লম 
করা কঠিন'। ডাঃ পালের সঙ্গে অন্তান্ত আরও 
যাহারা লহর হইতে ১৪৪ ধারার আদেশ 
প্রত্যাহারের দাবী জাঁনাইতেছেন তাহারা কি 
উচ্নার 'অবশ্তাম্তাবী ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে 
নিজেদের স্বদ্ধে পূর্ণ দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত 
আছেন? 

ভারতে নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান গ্রাশগ্ভাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস এবং হিন্দ মজছুর সতা-_এই তিনটা 
বৃহৎ শ্রমিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। 
প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানেই শত শত ইউনিয়নের 
মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সভ্য আছে। 


, ইত্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেল সবচেয়ে 
প্রাচীন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভ,ক্ত বহু ইউনিয়নে 


কমিউনিষ্টদের সংখ্যাধিক্য হওয়াতে দেশের 
শ্রমিক . শ্রেণীকে যথাযখভাবে পরিচালিত 
করিবার ।জগ্ত ইণ্ডিয়ান ষ্কাশঙ্কাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেন গঠিত ছয়! এই প্রতিষ্ঠানটী কংগ্রেসের 
প্রভাবাধীন। উহার কাজে সন্তুষ্ট না হওয়ার 
দরুণ ভারতীয় সোশিয়ালিই পার্টি হিন্দ 
যজ্ছুর সভা গঠন করেন। শ্রমিক সংস্থার 
মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় 
শ্রমিক শ্রেণী বর্তমানে ভ্রিধা বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে এবং উহারা একযোগে উহাদের সঙ্গত 
দাবীদাওয়া পেশ করিতে. সমর্থ হইতেছে লা। 
তছুপরি ইতিমধ্যে ইউনাইটেড ট্রেসূ, ইউনিয়ন 
কংগ্রেস নামে আর একটি শ্রমিক প্রতিনিধিসতা 
গঠিত হইয়াছে এবং উহার উদ্যোক্তাগপ উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে . বছ সংখ্যক শ্রমিক ইউনিয়ন 


যোগদান করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছেন। 
নৃতন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে স্বামী 
সহজানন্দ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই 
প্রতিষ্ঠান দেশের কৃষক মজুরদের অবস্থার উন্নতির 
জগ্ত গবর্ণমেপ্টকে গঠনমূলক নির্দেশ দিবে এবং 
মাত্র বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেই উহার কর্তীবাযঠ২ 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না! উদ্দেস্ত মহৎ সন্দেহ, 
নাই। কিন্তু এই নূতন প্রতিষ্ঠান লইয়া 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতাদের 
মধ্যে যে বাদ্বব্তি্ডা .আঁরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 
মনে হইতেছে যে, ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী তিন 
ভাগের পরিবর্তে চার ভাগে বিভক্ত হইল! 
ভারত সরকার একটি অভিনাঙ্দে এরূপ 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতের যে দব ব্যাঙ্ক ওক 
বীমা কোম্পানীর ভারতের একাধিক প্রদেশে 
ব্যবসা রহিয়াছে সেই সব ব্যাঙ্ক ও বীমা 
কোম্পানীর পরিচালক ও কর্মচারীদের মধ্যে 
ৰিরোধের মীমাংসার জন্তু একমাত্র ভারত 
সরকারই ট্রিবিউটনাল গঠন করিতে পারিবেন 
এবং এই বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কোন 
ক্ষমতা থাকিবে না। অভিনান্দে আরও নির্দেশ 


দেওয়া হইয়াছে যে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক 


গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন ট্রিবিউনালে 
পরিচালক ও কর্মচারীদের মধ্যে যে সব মামলা 
বিচারাধীন আছে সেই লব মামলা ভারত সরকার 
কর্তৃফ গঠিত ট্রিবিউনালের বিচারামলে আগিবে। 
অধিকন্ত ইতিপূর্বে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 


গঠিত টি ট্রবিউলালসমূহ যে সব নির্দেশ দিয়াছেন 


ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ড্রিবিউনালে 
তাহার -পুন্কিচার হুইবে এবং উছার ফলে 
পূর্ব্বোক্ত ট্রিবিউনালম্মূহের কোন সিদ্ধান্ত যদি 
বাতিল করিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয় 
তাছা, হইলে ভারত সরকার তাহা বাতিল 
করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। ভারতের ব্যাঙ্ক ও 
বীমা কোম্পানীগুলির অধিকাংশই ভারতের 
একাধিক প্রদেশে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া : 
থাকে। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশ কর্তৃক ‘ 
গঠিত ট্রিধিউনালসযূহ যদি একই ব্যাঙ্ক বা বীনা 
কোম্পানী সম্বন্ধে এক এক, প্রদেশে, এক এক 
প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হুইলে' কোন, 
ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর পক্ষেই ব্যবসা 
পরিচালনা সম্ভব নহে। এইভঙ্কই ভারত. 
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সরকার ব্যাঙ্ক ও বীমার ব্যাপারে স্বয়ং সমস্ত 
প্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
গ্র্ণমেপ্টের এই নীতি মাত্র ব্যাঙ্ক ও বীমা 
ব্যবশায়ে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত' নছে। বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভিন্ন ট্রিবিউনালের শিদ্ধাস্তের ফলে 
এযদি ভারতের একই শিল্পকে বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন ভাবে চলিতে হয় তাহা হইলে প্রতি- 
যোগিতার বাজারে ভারতের কোন শিল্পেরই 
অস্তিত্ব বায় রাখা সম্ভব হইবে না|; এত 
ভারতের-অর্থনীতিক সমস্ত ক্ষেঞ্জে পরিচালক ও 
কদ্দীর সমস্ত বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব ভারত 
সরকারের গ্রহণ করা উচিত । উচছার ফলে 
ভারতের লকল প্রদেশের সমস্ত অর্থনীতিক 
প্রচেষ্টা একই নীতি ও কর্দপস্থায় পরিচালিত 
- ছইতে পারিবে। 


রা 


_ শৌরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের মাধ্যমিক 

বিস্কালয়সযূহের গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের সর্বনিয় 
বেতন মাসে ২০০২ টাক! এবং মেট্রিক পাশ 
শিক্ষকদের শর্কনিন্ন বেতন মাসে ৯০৯ টাকা 
নির্ধারিত করাতে এ দেশের ১২ শত শিক্ষক 
প্রত্যেক শনিবারে স্কুলে কাঁ না করিয়া অবস্থান 
ধর্ধঘট করিবেন স্থির করিয়াছেন। পশ্চিম 
বঙ্গের বিদ্ভালয়সমূহে মেট্রিক পাশ শিক্ষকগণ! 
মালে ৯০২ টাকা বেতন পাওয়া দুরে থাকুক, 
রুয়েট শিক্ষকগণও অনেকে এই পরিমাণ 
বেতন পান লা। এই প্রদেশের 'বেসরকারী 
কলেজগুলিতে যে সমস্ত এম, এ পাশ অধ্যাপক 
আছেন তাহাদের মধ্যেও খুব কম স্ধ্যাপক 
মে ২০০২ টাক বেতন পান। এরূপ অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্ট যদি মাধ্যমিক ক্ষুলের: 
শিক্ষকদের বেতন শৌরাষ্ট্র গবর্ণমে্টের অস্থুরূপ 
তাবে নির্ধারিত করেন তাহা হইলে শিক্ষকগণ 
ধর্মঘট কর! দূরে থাকুক, গবর্ণমেপ্টকে হুঃছাত 
তুলিয়া! আশীর্বাদ করিয়া বিশবপ্ততাবে তাহাদের 
লেব! করিবেন। 


WX 


. ভারতীয় পার্লামেন্টে মেয়েদের বিবাহের 
সর্ধনিয় বয়স ১৪ হইতে ১৫-তে উন্নীত করিয়া 
যে আইন পাশ হইয়াছে. আগামী ১৫ই ভুলাই 
তারিখ হইতে তাহা বলবৎ হইবে। এই 
আইনে বিবাহকারী এবং বিবাহে সাহায্যকারী 
খ্যক্তিদের কারাদ ও অর্থদণ্ডের বিধান 'দেওয়! 


৮ 


আর্থিক জগৎ 


হইয়াছে । কাজেই সারদা আইনের মত এই 
আইন নখিপত্রে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কিন্ত 
অগ্তান্ক প্রদেশে এই আইনের যতই 





প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন পশ্চিম বঙ্গে 
উচ্ার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে 
হয় না। এই প্রদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে পণ 


প্রথার এক্রপ প্রাবল্য রহিয়াছে যাহার ফলে 
১৪ কেন অধ্বিকাংশ পিতার পক্ষে ২৪ বৎসর 


৩ণ্ড 





বয়সেও কম্তা! বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর ছইতেছে 
না। কাজেই এই প্রদেশের প্রধান প্রয়োত্রন 
পণপ্রথ। রহিত করিয়া আইন প্রণয়ন করা। 


বিদায়ে. এই ধরণের আইন পাশ করার ব্যবস্থা 


হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও 
এরূপ. আইন প্রণয়নে কোন বাধা নাই। অবন্ত 
এরূপ আইন হইলে বরের বাজারেও একটা 
চোরা কারবার গড়িয়া উঠিবে এবং বরবর্তাগণ 














YUN 


বসন্তের মুকুল আনে বর্ধাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা! । 
ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অথণ্ড আনন্দের 
প্রতিশ্রুতি । আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রতি আনতে 
পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি-যার অভাবে মানুষেরজীবন 
ক্ৰমশঃ ছুর্বহ হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাগ্থনায়। 


জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে 

ভরে উঠবে, নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্য়তায় ভবিষ্যৎ 

হয়ে উঠবে উজ্জল ও শাস্তিময়। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র 

দীর্ঘ ৪২ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রুতিই বহন করে 
চলেছে দেশবাসীর ঘরে ঘরে । 


আপনাকে জীবনের অবধ্য . কর্তব্য পালনে সহায়তা 

করবার জন্য . হিন্দুস্থানের কমিগণ সর্বদাই প্রস্তত। 

আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ 
সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে। 














৬৩৫. 





সঙ্গোপনে কগ্কার পিতার নিকট হুইতে টাক! 
গ্রহণ করিবেন। তাহা সত্বেও এরূপ আইনের 
প্রয়োজন আছে। কারণ আইন প্রণীত হইলে 
অনেক বরের পিতা জেল খাটিবার ভয়ে পণ 
গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবেন। তার পর 
গবর্ণমেন্ট যদি আইন প্রণয়ন করিয়। কার্ধ/ক্ষেত্রে 
উহ্থা যথাযথভাবে প্রয়োগের উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা 
করেন তাহা হইলে বরের চোরাবাজার বন্ধ 
করাও একেবারে কঠিন হইবে না। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 'জওহরলাল 
নেহরু লণ্ডনে একটী বক্তৃতায় এরূপ আভাষ 
দিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে 


ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের রাজার প্রতি সর্বপ্রকাঁর' 
আনুগত্য ব্রন করিয়া একটা সাধারপতাস্ত্রিক' 


দেশ বলিয়া ঘোবিত হইবে। যদিও নৃতন 
শাসনতন্ত্র পাশ হইবার পর উহার বিধান মতে 
দেশে সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা আইন সভার 
সপ্ত নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের ছারা নূতন 
শাসনতন্ত্র চালু করিতে দেড় 'ফি হুই 
বৎসর শময় লাগিবে, তথাপি ১৫ই 
আগষ্ট তারিখের মধ্যে যদি শাসনতন্ত্র 
চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় তাহা হইলে সঙ্গে গে 
ভারতকে একটী সাধারণতন্ত্র বলিয়! ঘোষণা 
করিয়া উহার একআন প্রেসিডেন্ট বা মভাপতি 
নির্বাচন করিতে কোঁন বাধা নাই। শুনা 


যাইতেছে যে, ভারতের বর্তমান বড়লাট. 


চক্রবর্তী রাজাগোপালাঁচারি ভারতীয় সাঁধারণ- 
তন্ত্রের প্রথম প্রেলিডেণ্ট হুইবেন। রাজাছীর 
ভক্ত ও অনুরক্ত ছিসাবে আমরা এই শুভদিনের 
প্রতীক্ষা করিতেছি 


গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে বোস্বাইযে 
ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাঁখাইয়ের সহিত 
ভারতের শেয়ার বাজার সমুহের সভাপতিদের 
যে আলাপ আলোচ্না হয় তাহাতে সভাপতি- 
গণ বিভিন্ন প্রদেশের যৌথ কোম্পানীগুলির 
উপর বিভিন্ন প্রদেশের যৌধ কোম্পানীর 
রেঞিস্রীরগণের হাতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান 
করিবার জন্তু অর্থমচিবকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতিগণ বলেন 
যে, যৌথ কোম্পানীর পরিচালকগণ সময়মত 


অংশীদারগণকে অংশের জন্য সার্টিফিকেট দেন, 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই মে, ১৯৪৯ 





না এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যালান্স শীট 


প্রকাশ করেন না। সভাপতিগণ যে যুক্তি 


দিয়াছেন ' ভজ্জন্ত রেজিস্রারগণকে অধিকতর 
ক্ষমতা প্রদান করিবার' কি প্রয়োজন আছে 
তাহা স্বামরা বুঝি না। কারণ ভারতীয় 
কোম্পানী আইনে এই সব কাজ সমন্ধে এক 
একটা মেয়াদ দেওয়া রহিয়াছে এবং উক্ত 
মেয়াদ মত কাজ না করিলে যৌথ কোম্পানীর 
রেঞ্জিষ্রীর কোম্পানী পরিচালকের নামে মামলা 
আনিতে পারেন। অবশ্য রেজিস্রারগণের 
অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক বর্ধচারী রাখা হয় না 
বলিয়া উহারা সব সময়ে সমস্ত কোম্পানীর 
উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। অধিক 
সংখ্যক কর্মচারীর ব্যবস্থা করিলেই এই সমস্তার 
মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু রেজিস্্রীরগণ 
সতর্ক হইলেও তারতীয় কোম্পানী আইন এত 
ক্রটিবিচ্ুততিপূর্ণ যাছার ফলে কোম্পানী পরি- 
চালকগণ অনাধালে অংশীদার ও গবর্ণষেন্টকে 
ফাকি দিতে পারে | এই সব ক্ষেত্রে রেজিস্রারের 
ছন্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কারণ 
তাছার ক্ষমতা কোম্পানী আইন দ্বারা লীমাবন্ধ। 
এরূপ অবস্থাতে অবিলম্বে ভারতীয় কোম্পানী 
আইনের যথাযথভাবে সংশোধন করাই সঙ্গত 
কাজ। অর্থনচিব্র নিকট আমরা এই দাবীই 
উত্থাপিত করিতেছি। 

নয়া্দিল্লী হইতে সম্প্রতি প্রকাশ, পাইয়াছে 
যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ' বর্তমানে শ্বেচ্ছা- 
সেবক বাহ্নীগুলিতে ১০ লক্ষ ৩ হাতার 
৬৯৬ জন লোক রহিয়াছে । এই লব বাহিনী 
গ্াশনাল ভলাণ্টিয়ার কোর, গ্রাস্তীর রঙ্গিদূল, 
হোম গার্ড, ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি ইত্যাদি 
নানে পরিচিত। উপরোক্ত বাহিনীগুলি 
আধাসামরিক প্রতিষ্ঠান? এই সব প্রতিষ্ঠানের 
অন্তর্ভক্ত সৈগ্ঞগণকে আগ্রেয়ান্ত ব্যবহারের 
শিক্ষাও দেওয়া হয়| তবে দেশের অভ্যন্তরে 
শাস্তি রক্ষা ব্যাপারে পুলিশকে লাছাযা করাই 
উহাদের প্রধান কাত । অবশ্য, শক্রু কর্তৃক 
দেশ আক্রান্ত হইলে এই পব বাহিনীকে 
প্রয়োজন মত দেশ-রক্ষার কাজেও নিয়োজিত 
করা যাইবে। যাহ! হউক উক্ত বাহিনীর ১০ 
লক্ষ ৩০ হাজার ৬৯৬ জন লোকের মধ্যে বোধ্বাই 
ও সংযুক্ত প্রদেশের বাহিনীগুলিতেই ৯ লক্ষ 


' শত্তোষঞ্জনক 


৮৯ হাজার ২০২ জল লোক রহ্য়াছে। পশ্চিম 
বে এই বাছিনীতে লোকসংখ্যা মাত্র ৮ 
হাজার। পশ্চিমবঙ্গ একটা সীমান্তবর্তী প্রদেশ । 
উহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে লোকসংখ্যা 


আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক । 
রী + 

কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়া ভারতে এক 
অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হুইয়াছে। পম্মিলিত 
জাতিলজ্বের কাশ্মীর কমিশন এরূপ নির্দেশ 
দেন যে, কাশ্মীরে গণতোট গ্রহণের পূর্বে 
কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী ঠৈগ্তদলকে “ 
অপসারণ করিতে হুইবে। পাকিস্থান প্রথমে 
এই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। পরে বেগতিক 
দেখিয়া পাকিস্থান উহাতে রাজী হয় এবং 
কাশ্মীরে যুদ্ধ স্থগিত হয়। কিন্তু এক্ষণে নানা » 
অজুহাত দেখাইয়া পাকিস্থান কাশ্মীর হইতে 
সৈদ্ধ অপসারপ করিতেছে না। কাশ্মীর 
কমিশনও এই ব্যাপারে পাকিস্তানকে আস্কারা 
দিতেছেন। ফলে কাশ্মীরের ব্যাপারে একট! 
মীযাংসা ক্রমেই অধিকতর 
বিলখিত হুইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে 
হইতেছে যে, পাকিস্থান যখন ভারতীয় 
এপ্সাকাভূক্ত কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন উহার 
মীমাংসার অন্ত সম্মিলিত জাতি সঙ্বের 
শরণাপন্ন না হইয়া কাশ্মীর হইতে প্রথমে 
প্রত্যেকটী পাকিস্থানী সৈষ্তকে বিতাড়িত করাই 
ভারতের উচিত ছিল। এরূপ করিলে এতদিনে * 
কাশ্মীরের ব্যাপারের একটা চুড়ান্ত মীমাংসা 
হইয়া যাইত। 





বনস্পতির বিরুদ্ধে অভিযান 
এলাহাবাদের কতিপয় চিকিৎসক, অধ্যাপক ও 
আইন ব্যবসায়ী উক্ত প্রদেশে বনস্পতির প্রচলন 
বন্ধ করিয়! দিবার জগত গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী 
জানাইয়াছেন। এলাহাবাদ মিউনিসিপাঁলিটার 
৩ ভ্দন কাউশ্পিলারও মিউনিসিপালিটার , 
চেয়ারম্যানের নিকট এই মর্দে এক প্রস্তাব * 
পাঠাইয়াছেন যে, বনস্পতি যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষতিজনক বলিয়! প্রমাণিত হয় তাহা হইলে 
মিউনিপিপালিটী যেন দেশে উহার প্রচলন বন্ধ 
করিবার জন্ত ভারত সরকারের নিকট দাবী 
উত্থাপন করেন। 





আর্থিক হনিয়ার খবরাখবর 


ভারত ও সুইজারল্যাণ্ডে বাণিজ্য 


চুক্তি_ভারত ও সুইভারদ্যাণ্ডের মধ্যে সম্প্রতি ' 


যে একটী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হুইয়াছে 
তাহার ফলে ভারতের পক্ষে ভলারের পরিবর্তে 
সহজলভ্য বিদেশী মুদ্রা সহায়ে সুইজারল্যাও্ 
হইতে ৭ কোটী টাকার মধ্যে অনেক মালপত্র 
আমদানী করা সম্ভবপর হইবে। এই বাণিজ্য 
চুক্তিতে ভারত সুইআারল্যাণ্ড হইতে রেলগাড়ী, 
মেশিন টুল প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি, বিছ্বাতের 
ভারী কলকজ্ঞা, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, 


' এলুনিনিয়ায, তন্তুল্াত দ্রব্য, ঘড়ি, আলকাতরা, 


রং ও রঞ্জন দ্রব্য ও রাসাঁক্নিক দ্রব্য পাইবে। 
ভারত সুইজারল্যাণ্ডে চীনাবাদাম, চীনাবাদামের 
তৈল, তিসি, চট, কফি, পাট ও ম্যাঙগানিজ 
পাঠাইবে। | 

ইজ-ভারত বাণিজ্য-_গত জানুয়ারী ও 
ফেব্রুয়ারী এই দুই মাসে ইংলণ্ড ও তারতের 
মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ 
বন্ধিত হইয়াছে। এই ছুই মাসে ইংলণ্ড 
হইতে ভারতে ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ২৯ হারার 
প্াউণ্ডের মালপত্র আমদানী এবং ভারত 
হইতে ইংলণ্ডে ১ কোটী ৭১ লক্ষ ৪৪ হাজার 
পাউগ্ডের মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে। 

ভারতীয় বাজেটে উদ্ত্তের পরিমাণ 
-ভাঁরতের চলতি বৎসরের বাজেটে ৪৫ লক্ষ 
৩৪ হাজার টাকা উদ্ধত হইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করা হুইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্ট 
যে ভাবে বাজেট অমুমোদন করিয়াছেন তাহার 
ফলে শুষ্ক বিভাগের আয় ২৪ লক্ষ টাক! 
বাঁড়িবে এবং আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ 
আয় ২০ লক্ষ টাকা কমিবে। উচ্থার ফলে 
মোট উদ্ব ত্তের পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া 
৪৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকায় পরিণত হইবে 


"আশ! করা যাইতেছে । 


পাকিস্থানে মদ্ভপাঁন ' নিরোধের 
পরিণতি-_কেন্ত্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এবং 
সিদ্ধ পবর্ণমেন্ট চলতি বৎসর হইতেই দেশে 
মদ্যপান নিরোধের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন। কিছু অর্থাভাব হেতু এই 
পরিকল্পনা আপাততঃ ১৯৫০ সালের মার্চ 
পর্ধ্যস্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। 





আন্দামানের শাসনকর্তী_অনাব 
ইমামুল মজিদের স্থলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রী একে 
ঘোষ আন্দামানের প্রধান শাসনকর্তী নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তিনি জুন মাস হইতে কার্ধ্যভার 
গ্রহণ করিবেন। 

ভারতে কারিগরি শিক্ষা-গত ২৮শে 
এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় অল ইতিয়া 
কাউন্সিল অব টেকনিকাল এডুকেশনের যে 
অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে উক্ত 
কাউন্সিলের সভাপতি শ্রীনলিনীরঞন সরকার 
এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত সরকার : 
ভারতে উচ্চতর ধরণের কারিগরি বিত্ত! শিক্ষা 
দিবার দন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুটে- 
টস্‌ কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনলভির - 
অনুকরণে ৪টি প্রতিষ্ঠান গঠন, করিবেন । 
উহার মধ্যে আগামী € বৎসর কালের মধ্যে 


পূর্বাঞ্চলের প্রতিষ্ান্টী পশ্চিম বাঙ্গলায় এবং 


পশ্চিম. অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানটী বোস্বাইয়ের নিকটে 


প্রতিষ্ঠিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের : প্রতিষ্ঠানটা 


মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে স্থাপিত হুইবে 


এবং এজক্ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১২ শত একর 


জনি ও কতকগুলি বাড়ীঘর প্রদান করিয়াছেন। 


, এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জগ্ত 


ইতিমধ্যেই ভারত, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞাপন দেওয়। হইয়াছে। 
বোন্বাইয়ের প্রতিষ্ঠানটী নর্থ কুরলাতে স্থাপিত 
হইবে। উত্তর ও. দক্ষিণ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলি 
কোথায় স্থাপিত হইবে তাহা? এখনও স্থির হয় 
নাই।, বর্তমানে ভারতে কারিগরি বিদ্ধ! 
শিক্ষা দিবার অন্ত যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে 
ভারত সরকার সেইগুলিকেও সর্ধগ্রকারে 
লাহাষ্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

ভারতে চাঁউলের উৎ্পাদ্দন_-১৯৪৮-৪৯ 
সালে তারতে চাউলের উৎপাদন সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এই 





বরে ভারতে ৬ কোটি ৪ লক্ষ ৮০ হাজার 
এফর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং এই 
জমিতে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টন। পূর্ব 
বৎশরে জমি ও চাউলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
৬ কোটি ৮১ লক্ষ ৮ হাজার একর এবং ১ কোটি 
৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টন। 
ভারতের কৃষি সম্পর্কে কয়েকটি কথা 
ভারতে মোট ২৪ কোটি ৩০ লক্ষ একর 
জমিতে চাঁধাবাদ করা হয়। গত ১৯৪৭-৪৮ 
সালে ভারতে মোট ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার 
টন খাতশন্ত উৎপন্ন হয়। ১৯৪৮ সালে বিদেশ 
হইতে তারতে মোট ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন 
খাতশন্ত আমদানী হইয়াছে এবং উহার অঙ্ক 
ভারতকে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিতে , হইয়াছে । ভারতের চাষোপযোগী 
পতিত অমির মোট পরিমাপ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ 
একর । ৬০ লক্ষ ২০ হানার একর জমিতে 
নূতন ভাবে চাষাবাদ সুরু করা হইবে। উহার 
মধ্যে ৪০ লক্ষ একর অমি বর্তমানে আগাছা 


"পরিপূর্ণ আছে এবং অবশিষ্ট ২০ লক্ষ ২০ হাঞার 


একর জমিতে কখনও কোন প্রকার শম্ভ ফলান 
হয় নাই। এই সকল আমিতে চাষাবাদ সুরু 
করিতে ৭ বৎসর সময় লাগিবে এবং এই কার্যে 
মোট ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হুইবে। এই 


সকল জমিতে বতমরে আমুমাঁনিক ২০ লক্ষ টন 
খাতশন্ত জদ্মিবে। 


বিমান পথে ভূপ্রদক্ষিণ-_গত ৭ই মার্চ 
তারিখের 'আধিক জগতের” €৮২ পৃষ্ঠায় "বিমান 
পথে না থামিয়! ভূপ্রদক্ষিণ” শীর্ষক সংবাদে 
একটি ভুল রহিয়াছ্ছে। যে বিমানপোতখান! 
ভুপ্রদক্ষিণ করিয়াছে তাহা বি ৫০ শ্রেণীর। 
উহা বি ২৯ শ্রেণীর বিমানপোতের উন্নত 
সংস্করণ । উপরোক্ত বি ৫০ বিমানপোতখানা ' 
পথে তৈলবাহী বি ২৯ বিমানপোত হইতে 
৪ বার তৈল লইয়াছিল মাত্র। উক্ত বি ৫০ 
বিমানপোতধার্না ঘণ্টায় গড়ে ২০৯ মাইল 
বেগে ২৩৪৫২ মাইল পথ অতিক্রম বরে। 
তবে উহ্না অগ্ভের সাহায্য ব্যতিরেকে ঘণ্টায় 
৪০০ মাইল বেগে একটান! ৪০০০ মাইল পথ 
অতিক্রম করিতে পারে। 
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: ভারতীয় কারেন্দা নোট রপ্তানী 


 বাঙ্গলা সার্কেলের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিয্ন- 


লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন__ভারতীয় 
কারেন্দী নোট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোটকে 
পাকিস্কানে রপ্তানী ব্যাপারে সম্প্রতি নিষিদ্ধ 
দ্রব্যের তালিকার অন্তর্ত,ক্ত করা হুইয়াছে। ডাকে 
এইগুলির সম্ভাব্য রপ্তানী বন্ধ করিবার উদ্দেপ্তে 
পিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে, ঠিকান! যে পিঠে 
লেখা হয় সেইদিকে সবুজ লেবেল আটা না 
থাকিলে ( শুক্কোপযোগী দ্ৰব্য প্রেরণ করিলে 
এই লেবেল আঁটিয়! দিতে হয়) এবং ভিতরে 
বস্তুর প্রকৃতি, ওজন ও মূল্য সম্পর্কে কোনও 
ঘোষণা ন! থাকিলে পাকিস্থানে প্রেরিতব্য 
কোনও ইন্লিওয় কর! চিঠি এই অঞ্চলের ডাক- 
থানা গুলিতে গ্রহণ কর! হইবে না। 
পাকিস্থান হইতে ভারতে ক্যাশ 
সার্টিফিকেট স্থানাস্তর_ভারত সরকারের 


ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টার 
জেনারেলের দপ্তর . হইতে, নিয়লিখিত 


॥ 


বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে: এই মাসের 


প্রথম তাগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃভোমিনিয়ন 


" সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির করা 


হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের 
পূর্বে প্রদত্ত ডাক বিতাগীর - ক্যাশ 
সার্টিফিকেট, ডিফেন্স 
গ্াশগ্তাল সেভিংস লার্টিফিকেটসমহ এক 
ভোমিনিয়ন হইতে অন্ত ভোমিনিয়নে ১৯৪৯ 
সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করা 
চলিবে। & সময়ের পরে স্থানান্তরের কোনও 
আবেদন গৃহীত হইবে না। ও সব 
সার্টিফিকেটের মালিকগণ মোলিক মৃত হইলে 





লার্টফিকেট এবং. 


আর্থিক জগৎ 


তাহাদের উত্তরাধিকারিগপ) যদি তাহাদের 
সা্টিফিকেউমূহ তারতে স্থানাস্তরিত করিতে 
চান তবে নিক্টতম ছেড পোষ্ট অফিস বা সাব- 
পোষ্ট অফিসে ৩০শে জুনের (১৯৪৯) মধ্যে 
আবেদন করিবেন। স্থানাস্তরিত সার্টিকিকেট- 
সমুহেরও পূর্বেকার সর্তাদি বজায় থাকিবে। 

ভাল ও খেজুর গুড়ের শিল্প--ভারতে 
বর্তমানে কোটী কোটা তাল ও খেফুর গাছ 
রহিয়াছে । উদ্ধার মধ্যে তাল গাছের সংখ্যাই 
হইবে € 'কোটী| অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে 
যে, ৬*টী তাল গাছ হইতে বৎসরে দেড় হাজার 
টাকা মূল্যের ৬ হাজার পাউণ্ড এবং ১৫০টী 
খেঙ্কুর গাছ হইতে বৎসরে ৭! শত টাকা মুল্যের 
৩ হাজার পাউণ্ড গুড় পাওয়া যাইতে পারে। 
এই সব তাল ও খেন্ধুর গাছের যথোপযুক্ত 
ব্যবহার হইলে উহার সাহায্যে এদেশে ৫০ লক্ষ 
পরিবারের জীবিক! 
পাকে । এই বিবয়টার প্রতি বহু দিন পূর্বে 
মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আরুষ্ঠ হয় এবং ওয়ার্দছাতে 
তাল ও খেুরের রস আহরণ ও উহ] হইতে 
রক প্রণালীতে গুড় উৎপাদনের বিষয় শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে এই দিকে তারত 
লরকারেরও দৃষ্টি আর্ট হইয়াছে । এই বিষয়ে 
শিক্ষাদানের জন্ত বোদ্াই, বিহার, খুজগ্রদেশ ও 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হুইয়াছে। 
এই সব কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ৩০-৪* টাকা করিয়া 
বৃত্তি পায় এবং ৩1৪ মাসের মধ্যে উছাদের 
শিক্ষাদান সমাপ্ত হয়। আশা করা বায় যে, 
এই ব্যবস্থার ভারতে তাল ও খেন্ুরের উৎপাদন 
উল্লেখধোগ্যতাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং তাল ও 
খেন্ধুর গুড়ের উৎকর্ষতাঁও বাড়িবে। 





সংস্থানের পথ হইতে. 


৯ই মে, ১৯৪৯ 


উন্নত ধরণের লাজল-_কেন্্রীয় কৃষি 
দপ্তরের অন্তর্গত তারতীয় কৃষি, গবেষণাগারে 
সম্পতি একটি নূতন লাঙ্গল উত্তাবিত হুইয়াছে। 
এক জোড়া বপদের পাহায্যে এ লাঙ্গল দ্বারা 
প্রচলিত ছইটি দেশী লালের সমান কাল করা 
যায়। নুতন লাঙগলটির গঠনগ্রণালী অতি সাধারণ । 
উহার ছুইটি ফলা আছে। ফলা ছুইটি প্রম্পর 
হইতে এতটা দুরে অবস্থিত যে, লাঙ্গল চালান 
কালে উহাদের হারা একযোগে ছুইটি দেশী 
প্রচলিত লাঙ্গলের সমান কাজ হয়। উহার 
ওজন তুলনামূলকভাবে খুবই কম) উহা একটি 
দেশী লাঙ্গলের মাত্র দেড় গুণ তারী। এই 
লাঙ্গল চালনাকাঁলে বলদগুলিকেও খুব বেশী 
পরিশ্রম করিতে হয় না। এই নূতন আবিষ্কৃত 
লাঙ্গলের আরও উন্নতি সাধন সম্ভব। যেসকল 
অতিজ্ঞ চাষী উহা একবার চালাইবার সুযোগ 
পাইয়াছে, তাহার! আর প্রচলিত দেশী লাঙ্গল 
ব্যবহার করিতে চাহে না। তাহারা বলে যে, 
চালদাকালে এই লাঙ্গল কোনও দিকে হেলিয়া 
পড়ে না বলিয়া উহ! অনায়াসে চালনা করা 
যায় এবং উহার ফলে তাহাদের পরিশ্রমও 
খুব কম হয়। নুতন লাঙগলটি ব্যবহার করিতে , 
অপেক্ষাকৃত কম খরচ পড়ে এবং এজজ্ই উহার 
বুল প্রচলন সম্ভবপর হইবে । সাধারণ গ্রাম্য 
কর্মকার এবং সুর্রধরেরাও এই প্রকার লাঙ্গল 
তৈয়ার ও মেরামত করিতে পারে। 
শিল্পের সংরক্ষণ-_ভারত সরকারের 
তরফ হইতে একটা বিজ্ঞপ্ডিতে জানান হইয়াছে 
যে, ভারতের হ₹৯্টা শিল্প ভারত সরকারের 
নিকট শংরক্ষণমুলক ব্যবস্থার অন্ধ দাবী 
জানাইয়াছিল। কিন্ত এই সব শিল্পকে বিস্তৃত 
বিবরপ, দাখিল করিবার এবং গবর্ণমে্ট কর্তৃক 
প্রকাশিত প্রশ্নাবলীয় জবাব দ্বিতে বলা.হুইলে 
উহার! তাহা করে নাই। ফলে, গবর্ণযেন্ট 
এই সব শিল্পের. আবেদন, প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। আলোচ্য শিল্পগুলির মধ্যে 
সুতীকার্ষে/র প্রয়োজনীয় সুতা প্রস্তুত শিল্প, 
অফিস ও ফ্লাট ফাইল প্রস্তুতের শিল্প, বৈচ্যুতিক 
ল্যাম্প প্রস্তুতের শিল্প, বেলাঁইয়ের ফলের সঁচ 
প্রস্তুত শিল্প, পশম শিল্প, বিয়ার শিল্প, খেলাধুলার 
সরঞ্জাম প্রস্তুতের শিল্প, এসেন্স প্রস্তুত শিল্প, 
সঙ্গীত বঙ্জের তার প্রস্ততি শিল্প, ক্রাফট কাগজ 
প্রস্তুত শিল্প প্রভৃতি অস্ততম। " 








৯ই মে, ১৯৪৯ ] 


শিক্ষাসংক্রাস্ত চলচ্চিত্র উৎপাদন 
বিভালয়সমূছে শিক্ষাদান কাৰ্য্যে এবং সামাজিক 
শিক্ষাদান কার্য্যে' সাহাধ্যকল্পে তারত 
সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক একটি 
কেন্দ্রীয় ফিন্‌ম্‌ লাইব্রেরী এবং একটি দৃর্টি-শ্রুতি 
শিক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! তথ্য ও 
বেতার দপ্তরের সহযোগে পবর্ণমেন্ট শিক্ষা 
সংক্রান্ত চলচ্চিত্র উৎপাদনের এক পরিকল্পনা 
বিব্চেন] করিয়! দেখিতেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত 
চলচ্চিন্র উৎপাদনের ব্যাপারে উপদেশ ও 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অনেক চলচ্চিত্র 
প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দণ্তরের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই ব্যাপারে 
যতদুর সম্ভব উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত স্থির কর! 
হইয়াছে যে, শিক্ষা সংক্রান্ত চলচ্চিত্র 
উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সম্ভবপর সর্বপ্রকার লাহাষ্য প্রদান করা হইবে। 
এই সমস্ত চলচ্চিত্রের রিষয়বস্ত পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা 
প্রস্তুত কর! হইতেছে। 

পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে আগত 
আশ্রয়প্রার্থী__পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে যে সব 
অমুসলমান আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে ভারতে চলিয়া 
আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের 
পুনর্ববতি বিভাগ পূর্ণ তথ্যতালিকা সংগ্রহ 
করিয়াছেন। এই তালিকায় দেখা যায়. ষে, 
পশ্চিম-পাকিস্থান হইতে মোট ৪৪ লক্ষ ১২ 
হাতার লোক ভারতে আনিয়াছে। তবে 
অনেক স্থানে আশ্রয়গ্রার্থার সংবাদ পাওয়া যায় 
লাই। এজন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আশ্রয়” 











হেড অফিস £-- 
২৭-এ, আপার সারকুলার রোড 
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এসিড নাই ট্রক 


-_ এসিড হাইড্রোক্লোরিক ' 


৫১১ 


, আর্থিক জগৎ 


প্রার্থার প্রন্তত সংখ্যা হইবে ৫০ লক্ষ ৫০ 
হাজার। উহাদের মধ্যে শতকরা ৬৩৩ জন 
হিন্দু, ৩১৬ জন শিখ, ৪** জন হরিজনু, এবং 
১১ জন অন্তান্ত শ্রেণীর লোক। 
মাথা ,গুপতিতে পশ্চিম-পাকিম্থানের এলাকা- 
ভুক্ত অঞ্চলে অমুললমানের সংখ্যা ছিল ৫৬ লক্ষ 
৮১ হাতার । কিন্ত বর্তমানে মাত্র ৫* লক্ষ 
৫০ হাজার লোকের সন্তান মিলিতেছে। 
কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বাকী লোকের মধ্যে 
অনেক লোক ধর্থাস্তরিত ও নিহত হইয়াছে 
এবং ফতক লোক এখনও তারতে চলিয়া 
আদিবার ' প্রতীক্ষায় পাকিস্থানে আছে। 
অস্থসম্ধানের ফলে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, আশ্রয়প্রাধিগপ পশ্চিম 
পাকিস্থানের সহ্রাঞ্চলে ৮৪৭ কোটি টাকায় 
এবং পল্লী অঞ্চলে ৩০৮২ ফোটি টাকার সম্পত্তি 
ফেলিয়া আসিয়াছে । এই সব সম্পত্তির বিলি- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত 
তারতের সহিত কোন লস্তোষপ্রনক মীমাংসায় 
অগ্রীপর হইতেছেন লা। সম্প্রতি ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই 
বিষয়টিই বর্তমানে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
সব চেয়ে বড় বিরৌধীয় বিষয়ে পরিণত 
হইয়াছে এবং উহার মীমাংসার উপরই ভারতের 
সহিত পাকিস্থানের তবিষ্যৎ' সম্পর্ক নির্ভর 
.করিতেছে। 

ইঞ্জিনের কারখানায় প্রয়োজনীয় 





কারিশর-নিছিজামের নিকটবর্তী চি্রঞজল। 


নামক স্থানে ভারত সরকারের ইঞ্জিন নির্দাপের 
যে কারখানা স্থাপিত হইবে তাছাতে বি এন 


এসিড ও কেমিক্যালের জন্য 


. কিম্বা মিউরিয়াটিক 
এসিড সাঁলফিউরিক 


' করিয়া 
১৯৪১ সালের 


| বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, 


+৩৭ 
রেলের জেনারেল. ম্যানেজার শী পিপি: 
যুখান্ডি তাছার এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ 
ম্যানেজাকের পদ গ্রহণ করিষেন। 
সম্প্রতি তিনি এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত 
কারখানার অন্ত অন্ততঃ ১০ হাজার কারিগরি 
বিভভাসম্পক্ন কর্মীর আবশ্যক হুইবে। 


পরলোকফে -সার মনোহরলাল-- 


ভৃতপুর্বব' অর্থসচিব এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের ভূতপুর্ব্ব মিপ্টো অধ্যাপক সার 
মনোহ্রলাল গত ১লা মে তারিখে ৭২ বৎসর 
“বয়সে আন্বালায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
ভারত হইতে ভাতবস্ত্র রপ্তানী_গত 
১০ই ফেব্রুয়ারী ভারিধ হইতে ভারত সরকার 
ভারত হইতে বিদেশে তভাতব্ত্র রপ্তানীর 
স্বাধীনতা প্রদান করিবার পর এই পর্যাস্ত 
পিংহল, মালয়, চীন, পাকিস্থান, এভেন, ফরাসী 
ইন্দোচীন, বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মরিসাস, পারস্য 
উপলাগরস্থিত বন্দরলমূহ, লৌদী] আরব ও 


. সুদানে ৭৮১৬ টন তাতবস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। 


আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বিদেশে ততবন্ত 
রগ্ানীর এই অবাধ অধিকার বলবৎ থাকিবে। 
এই পর্ধ্যস্ত ডাকযোগে বিদেশে তীতবস্তু রপ্তানীর 
অধিকার দেওয়া হয় নাই। গত ওরা মে 
তারিখ হইতে গবর্ণমে্ট এই লিষেধবিধি 
প্রত্যাহার করিয়াছেন। তীতীদের হাতে প্রভূত 
পরিমাণ স্তাতবন্ত্র জমিয়া যাওয়াতেই ভারত 
সরকার এই সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
পবর্ণমেণ্টও এই প্রদেশের সর্বত্র তীতবস্তরের 
চলাচলে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছেন। 


ৃ A 
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, সোডি সালফ; ম্যাগ সালফ, ইত্যাদি । 





অবিভক্ত পাঞ্জাবের 


b) 


ক 


৩৮ ? 


.''. ভারতে করলা উত্তোলন-_গত -১৯৪৮ 
সালে ভারতের কয়লার খনিগুলি হইতে ৩ 


কোটী ৩ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে । 


ইতিপূর্বে এক বৎসরে ভারতে কখনও এত 
অধিক কয়লা উত্তোলিত হয় 'নাই। এই 
কয়লা হইতে ২! কোটী টন কয়লা খাদ 
হইতে "বাহিরে চালান ঃযাক়। তবে এই 
বৎসূরে বিদেশে রপ্যানীর মধ্যে পাকিস্থানে 
প্রতিমাসে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন 
করিয়া এবং ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার দেশগুলিতে প্রতিমাসে ৮৫ হাজার 
টন করিয়া কয়লা রপ্তানী হয়। উহা! ছাড়া 
১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত হইতে .অষ্্রেপিয়াতে 
এক লক্ষ টন এবং জাপানে এক লক্ষ টন কয়লা 
রপ্তানীরও কথা আছে। 
ভারত হুইতে শিমুল তুলা রপ্তানী 
ভারতে শিমুল তুলা হইতে বীচি ছাড়াইবার 
৬টা বড় বড় কারখানা আছে এবং এই সব 
কারখানার মাঁরফতে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে 
শিমুল তুলা অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি 
দেশে রপ্তানী হৃয়। তবে এই শিমুল তুলা 
গ্রধানতঃ পূর্ববব্দ হইতে আসে। ইতিপূর্বে 
ভারত সরকার এই তুলার উপর শভবরা ৩০২ 
টাকা হিসাবে আমদানী শুদ্ধ ধাধ্য করেন। 
উহার ফলে বিদেশে উক্ত তুলার চাছিদা হাস 
পাওয়াতে সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে 
আগত তুলা খঁসব দেশে অধিক পরিমাণে 
বিক্রয় হইতে আরম্ভ হওয়ায় ভারতীয় তুলার 
কারখানাগুলির কাজে মন্দা উপস্থিত হয়। 
উহাতে ৫০০ লোক বেকার হইবাঁরও উপক্রম 
হয়! এই সব কারণে ভারত সরকার পূর্ববব্গ 
হইতে আগত শিমুল তুলার উপর আমদানীশুফ 
প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি-_ 
আগামী ২১শে ও ২২শে মে তারিখে দেরাছুনে 
নিখিল ভারতীয় বাষ্্রপমিতির অধিবেশন হইবে । 
এঅন্ত ও স্থানে বিপুল উৎসাহ উদ্ভমের হুষ্টি 
হইয়াছে। ডে 
জাভাতে চিনি উৎপাদন-_-জাভার 
কেরিবন নানক স্থানের নিকট নিউ টারসানাঁতে 
যে চিনির কল আছে তাহাই উক্ত দেশের 
সর্ববৃহৎ চিনির কল ছিল। উহ্থাতে প্রত্যহ ৩৫০০ 
টন করিয়া চিনি উৎপন্ন হইত। যুদ্ধের সময়ে 


আর্থিক জগৎ 


জাভা জাপান ধর্তুক অবিক্কৃত হওয়ার ফলে এই 
কারখানাতে চিনি উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। 
বর্তমানে এই চিনির কঁলের আশপাশে ৪ হাজার 
একর জমিতে পুনরায় ইক্ষু উৎপাদনের ব্যবস্থা 0 
করা হইয়াছে এবং গত ২৭শে এপ্রিল তারিখ 
হইতে উহাতে চিনি উৎপাদন আরস্ত হইয়াছে । 
ভারতে মাছের সংস্থান- বর্তমানে যে 
প্রকার উন্নত প্রপালীতে ইউরোপ ও জাপানে 
মাছধরা, মাছ সংরক্ষণ ও মাছের চাষের ব্যবস্থা - 
হয় ভারত সরকার সেই ধরণের একটা 
পঞ্চবাধিক ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মতে ভারতে 
প্রত্যহ ১০ হাজার, টন মাছের সংস্থানের ব্যবস্থা 
করা হইবে। বর্তমানে এদেশে প্রত্যহ 


, & হাজার টন মাছের যোগান রহিয়াছে । উক্ত 


পরিকল্পনা মতে ভারতের ৩২০০ মাইল 
সমুক্রোপকুল জরীপ করিয়া প্রথমে পরীক্ষ! 
মূলক ভাবে ৭টী মাছ্ধরাঁর কেন্দ্র স্থাপন' কর! 
হইবে । উহার মধ্যে কলিকাতাতেও একটা বেগ 
স্থাপিত হইবে । এই সব কেন্দ্র হইতে গতীর 
সমুদ্রে “মাছ ধরার ব্যবস্থা হইবে। এই কাজ 
২ বৎসরের মধ্যে 'সম্পূর্ণ হুইবে। অতঃপর 
মাছ সংরক্ষণের জগ্ক দেশের স্থানে স্থানে ঠাণ্ডা 
গুদাম স্থাপন করা হইবে এবং ঠাণ্ডা যালগাড়ী 
ও মোটর ভ্যানের সাহায্যে দেশের এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে মাছ লয়বরাহ করিবার ব্যবস্থা 
হইবে। কালে সমুপ্রোপকৃল হইতে বিশেষ 
ধরণের এরোপ্লেনের সাহায্যও দেশের 
নানাস্থানে মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হুইবে। 
গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্বে গবর্ণমেন্ট 
কতিপয় জাহা ক্রয় করার জন্ত বর্তমানে 
আাপান গব্ণমেপ্টের সহিত কথাবার্তা 
চালাইতেছেন। ভারতে মিঠালে যে মাছ 


আছে পবর্ণমেন্ট তাহার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা, 


করিবেন। এঞ্গ্ভ ইতিমধ্যেই দিল্লীর নিকটস্থ 
কতিপয় পুকুরে রকম মাছ ছাড়া 
হুইয়াছে। কর্তৃপক্ষ মাছের চাষ, মাছ গংরক্ষণ 
ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জগ্ক বোদ্বাইয়ে 
একটা গবেবপাগার স্থাপন ককিয়াছেন। 
এদিকে কলিকাতার নিকটবর্তী ফলতাতে এবং 
মাদ্রাজের মগ্ডপম নায়ক স্থানে শিক্ষাকেজে 
হ৫ জন করিয়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া 
হুইতেছে। 


৩৪৩ 


[ ৯ই মে, ১৯৪৯ 


পুস্তক-পরিচয়.. 


স্থৃতিকথী--জরীম়ণালকান্তি “বসু প্রণীত | 


৪৮নং.সাউধ এণ্ড, পার্ক, কলিকাতা হইতে 


গ্র্বকার কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য পাঁচ টাকা। 
এদেশের একজন প্রবীণ ও কৃতী সাংবাদিক 


হিসাবে শ্রীযুক্ত মৃণালকাত্তি বস্তুর নাম 


সুপরিচিত। কেবল সাংবাদিকবৃত্তিতেই তিনি 
হাত পাকান নাই, অধ্যাপনা, রাজনীতি, সমাজ 
সেবা অনেক কিছু ক্ষেত্রেই তিনি নিজের 
ব্যক্তিত্ব ও নিরলম কর্পপ্রচেষ্টার পরিচয় 
দিয়াছেন। শ্রমিক লমাঞ্জের কল্যাণ সাধনের 
লক্ষ্য হইতে তিনি ট্রেড. ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়াছিলেল। উহার 
সভাপতিও হইয়াছিলেন। এখনও তিনি এদেশে 
ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্য ধারার ' সহিত 
নিজেকে যুক্ত রাখিতেছেন। পড়ন্ত বয়সে 
মৃণালবাবু আজ তাঁহার বিচিত্র জীবন কথা 
ন্থৃতিকথা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন। বংশ 
পরিচয় হইতে সুরু করিয়া সাংবাদিকরূপে, 
রাজনৈতিক: ক্াক্সপে ও শ্রমিক নেতারূপে 
তাহার জীবনের অনেক কিছু ঘটনা ও কাহিনী 
তিনি উহাতে বিবৃত করিয়াছেন। সরল ভাষা ও 
বর্ণনা মাধুর্ধ্যের গুণে বইখাঁনা খুবই সুখপাঠ্য 
হইয়াছে । মৃণালবাবুর জীবনসংগ্রাযের ও 
নালাক্ষেত্রে তাহার ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকারের 
যে চিত্র এই পুস্তকে উন্মোচিত হইয়াছে তাহা 
হইতে এদেশের তরুণ সমাজের অনেক কিছু 
শিক্ষা লাভ করিবার আছে। এই স্থৃতিকথা”টি 


সুধী মহলে সমাদৃত হুইবে বলিয়া আমর! 
আশা করি। 


শ্রীযুক্ত দত্তের জাপান গমন--স্বনাম- 
খ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী মেলা রখুনাথ দত্ত 
এণ্ড সন্দ লিঃর অগ্ততষ স্বত্বাধিকারী এবং হুগলী 
ব্যাঙ্ক লিঃর ভিরেইর শ্রীমাণিকলাল দত্ত জাপান 
হইতে ভারতে কাগজ ও কাগজের কলের 
যন্ত্রপাতি আনা সম্বন্ধে জাপানস্থিত সুপ্রিম 


কম্যাণ্ড অব এলায়েড পাওয়াসের সহিত 


পরামর্শ করিবার অদ্ত গ্রই জাপান বানর! 
করিভেছেন। গ্রীযুক্ত দত্ত উড়িব্যাতে মহানদী 
ভ্যালী পেপার নিল নামে একটা কাগজের কল 
স্থাপনের জন্ভ উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের অনুমতি 
লাভ করিয়াছেল। প্রস্তাবিত মিল স্থাপিত 
হইলে উহাতে বৎসরে ২০ হাজার টন কাগঞ্জ 
প্রস্তুত হইবে। বাঁশের মণ্ড হইতে এই কলে 
ছাপা ও লেখা--এই উভয়বিধ কাগজ প্রস্তুত 


‘হইবে। শীযুক্ত দত্তের এই যাত্রা সাফল্যমত্তিত 
হউক--উহাই প্রার্থনা করিতেছি। 


০ 


1 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৬ই মে--এসপ্তাহে কলিকাতার 
'শেয়ার বাজারে কিছুটা উৎসাহ-ব্যপ্জক তাব 
4 সুচিত হুইয়াছে। শেয়ার বিক্রর করিয়া 
“দেওয়া সম্পর্কে যে বেশী রকম বৌক পূর্বে 

' বাজারে লক্ষিত হইতেছিল, এ সপ্তাছে তাহা 
অনেকটা কষিয়া আসিয়াছে। ফলে অনেক 


বিভাগেই শেয়ার দর কিছুটা তেজী হইয়া 


'উঠিয়াছে। তবে শেয়ার ক্রয় করা সম্পর্কে 
কায়বারীদের আগ্রহ এখনও কম। পাট-শিল্পের 
তবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকে উদ্বেগ বোধ 
কৃরিতেছেন। সেজস্ত বাজারে চটকল শেয়ারের 
কাটতি নাই। এ বিভাগে শেয়ার দর খুবই 
"নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে । ভারত গবর্ণমেপ্ট 
১৯৪৯ সান হইতে ১৯৫২ সালের মধ্যে 
পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পর্থে পূর্বে যে ৩ 
টাকা সুদের খণপত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা 
আগামী আপষ্ট মাসে পরিশোধ করিয়া দেওয়া 
হইবে বলিয়া! পবর্ণষেপ্ট ঘোষণ! করিয়াছেন। 
এই ঘোষণার ফলে কোম্পানীর কাগছ বিভাগে 
কোন ঘির্ূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয় নাই। 
কোম্পানীর কাগজের দর ম্টামুটি স্থিরই 
আছে। 
অস্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে ৩ টাকা 
দের কোম্পানীর ' কাগজ ৯৮০, ৩ টাকা 
« সুদের (১৯৫৯-৬১) খপপত্র ১০১২, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপত্র ৯৮৪৬০, ৩ টাকা! 
সুদের (১৯৭০-৭৫) খুপপত্র ১০*২ ও ৪ টাকা 
গুদের (২৯৬০-৭০) খণপত্রে ১৯০1/০ 


'দীড়াইয়াছে। 
অন্ত ৰকলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ধ্বোচ্চ শেয়ার 
দর নিয়ন্রপ দীড়াইয়াছে :-ব্যাঙ্ক-হিন্দুস্থান 
কমাশিয়াল ব্যান্ক ২২৫৯; কয়লা-_বেঙ্গল ৪০২২ 
ভারত কলিয়া রী ৬]০, বরাকর ১১1৩৯, সেন্ট্রাল 
) ইণ্ডিয়া ৪9০, : ইকুইটেবল্‌ ৩৫০০, সাউথ 
কারাণপুড়। ২৩1০, তালচর ৩]০, ওয়েষ্টার্ণ বেল, 
.৪০/* ) চটকল-_ফোর্ট গ্লোষ্টার ১১৭২ ; খনি 
বার্দ্গী ৰুৰ্পোরেশন ২৮০, ইণ্ডিয়ান কপার 4/০, 
টেভয় টিন ॥/০ 3 ইক্জিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান 
'আররণ এণ্ড, টীল ২৩০০, কুমারধুবী ৭1/০, টল 


বাজানের হালচাল 


কর্পোরেশন ১৮৮০ 5 চা বাগিচা__বিশ্বনাথ ৩১৪০, 
হাপিমারা ৪64০, হলদিবাড়ী ₹৩৷৪ ; বিৰিধ__. 
ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ১৮৮০, আসাম বেঙ্গল 
লিষেপ্ট ৬৮০, সোন ' ভ্যালি ৫৪৮০, কৰি 


জেনারেল ৬1/০, বৃটিশ ইত্ডিয়ান কর্পোরেশন 
৮/০, ইন্দোবার্দা পেট্রোলিয়াম ৩৮1০, ওরিয়েপ্ট 
পেপার ( প্রেফ.) ৮৪২, টিটাগড় পেপার ৩১২, 
ইণ্ডিয়া ইীমসিপ. ৭/* | 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৬ই মে--পাট উৎপাদনকারী 
জেলা সমূছে বেশী পরিমাণ বৃষ্টিপাত সুরু হওয়ায় 
নূতন পাট ফসলের ভবিষ্যৎ সম্পৰ্কে উদ্বেগের 
কারণ দেখা দিয়াছে। মেসার্স সিমৃক্রেয়ার 
মারে এণ্ড কোম্পানী বিভিন্ন অঞ্চলের নূতন পাট 
ফসল সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা দৃষ্টে আনা যায়, গতবারের তুলনায় গত 
৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে ১৫ আনা, 
চাকায় ১৬ জ্লানা, টাদপুরে ১৭ আনা, হাজীগঞ্জে 
১৬ আনা, আত্তগঞ্জে ১৭ জানা, আখাউড়ায় 
১৬ আনা, নিখলিদামপাড়ায় ১৩আনা, এলাসিনে 
১৫ আনা, সরিষাৰাড়ীতে ১৫ আনা, ময়মনসিংহে 
১৫ আনা, সিরাজগঞ্জে ১৬ আনা ও ভাঙুড়ায় 
১৬ আনা জমিতে পনটের চাষ হইয়াছে। 

কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে এ 
সপ্তাহে জাত বটম পাটের দর দীড়াইয়াছে 
প্রতি মণ ৩৯২ টাকা। পাকা বেল বিভাগে 
বেচাকিনা বিশেষ কিছু হয় নাই। দরের কিছুটা 
নিয়গতি লক্ষিত হুইয়াছে। 





কচ্ছে আশ্রয়প্রার্থীর সহর-_কচ্ছ 
দেশের কাগডলা বন্দরের নিকটে নিন্তুদেশ হইতে ' 


আগত আশ্রয়প্রার্থার মধ্যে ২ লক্ষ আশ্রয় 
প্রার্থীর বসবাসের জলন্ত একটা সহর নিশ্রিত 
হইতেছে। সহ্রটীয় নাম হুইবে গান্ধীধাম 
এবং তারতের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী .সর্দার 


‘ বল্লভভাই প্যাটেল আগামী রা অক্টোবর 


তারিখে উহার তিত্তিস্থাপন'করিবেন। ১৮ মাস 
পূর্বে মাতম! গান্ধীর অমুরোধে কচ্ছের মহারাও 
এই সহরের জন্ক ১৫ হাজার একর জমি দান 
করেন। একদ্রন ইটালীয়ান স্থপতি এই 
সঙ্থরের প্লান তৈয়ার করিয়াছেন এবং উচার 
নির্মাণকাধ্য শেষ হইতে ৫ হইতে ৭ বৎসর 
সময় লাগিবে। প্রথমে ৪ হাক্রার পরিবারের 
বাসোপযোগী ২ কামরা ও ১ কামরাযুক্ত 
৪০০০ বাড়ী নিন্দিত হইবে । উহা এক বৎসরের 
মধ্যে শেষ হইবে এবং এন্ড ব্যয় হইবে 
১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা। বাড়ী নিশ্বাণের জন্ত 


সিন্ধু কর্পোরেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন, 


‘করা হুইয়াছে। | 





সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ৬ই যে-_গত সপ্তাহের তুলনায় 
এ সপ্তাহে সোনার দর আরও কিছু চড়িরা 
উঠিয়াছে। গত ২৯শে এপ্রিল বোদ্বাইয়ে ও 
কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার দর ১১৪7/০ 
আনা ছিল। অন্ত বোস্থাইয়ে তাহা ১১৫৩/০ 


. আনা ও কলিকাতায় তাহা ১১৫%/০ আনা 


দাড়াইয়াছে। 

' গত ₹৯শে এপ্রিল বোঘ্াইয়ে প্রতি ১০০ 
ভরি রূপার দর ১৮১২ টাকা ও কলিকাতায় 
তাহা ১৮৩।* আনা ছিল। অন্ত তাহা বোদ্বাইয়ে 
১৮১৩০ আনা ও কলিকাতায় ১৮১॥* আন! 
দীড়াইয়াছে। 


ভারত ও পাকিস্থানে বাণিজ্য 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বর্তমানে জল 
ও স্থলপথে মোট কত টাকা নূল্যের 
নালপত্রের ' আদাল-প্রদান হইতেছে তাহার 
সঠিক ফোন হিসাব নাই। সম্প্রতি লাহোরে 
নিখিল পাকিস্থান অর্থনীতিক সম্মেলনে 
পঠিত একটা প্রবন্ধে এরূপ প্রকাশ করা 
হইয়াছে যে, গত এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যাস্ত 
*যাসে সমুদ্র পথে ভারত হইতে পাকিস্থানে 
৩৬ কোটী ২৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী 
হইয়াছে এবং পাকিস্থান হইতে তারতে ৯ 
কোটী ৪০ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী 


হইয়াছে। কাজেই সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের 


২৪ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। 
কিন্ত এই ৯.মামে স্থলপথে ভারত হইতে 
পাকিস্থানে মাত্র ১ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকার 
যালপত্র রপ্তানী হইলেও পাকিস্থান হইতে 





তারতে ৬৫ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকার বালপত্র | 


আমদানী হইয়াছে। কাজেই স্থলপথে পাকিস্থানের 

স্থিত বাণিজ্যে ভারতের ৬৪ কোটী ৪১ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং স্থল ও জলপথ 
মিলিয়া ভারতের ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইরাছে 
৩৭ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা । এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
খে, ভারত হইতে গাকিস্থানে প্রধানত: 
শিল্পত্রব্য রপ্তানী হয়, পক্ষান্তরে পাকিস্থান 
হইতে ভারতে প্রধানতঃ কৃষিজাত জব্য রপ্তানী 
হইয়া থাকে। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় 
যে, বর্তমানে তারতই পাকিস্থানের মালপত্রের 
সবচেয়ে বড় খরিদ্দার | 


লিলি বালি মিলস 
৩৯, যুরারিপুকূর রোড, উল্টাডাঙ্গ| $ 


| হেড শপ ০ রা ফোন-ব্যাক্ক ৫৯৮৯ | 


» স্টানবাজার, 
Ee) বসিরছাট, খুলন| ও পাটনা। ' 
উপযুক্ত জামিনে টাক! ধান দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাহফিং কাধ্য কলা হয়। 
ডাঃ অসলকুমার রায়চৌধুরী, এমডি এম-ভি মিঃ এঙ্গ, সি, ব্যানা জদি, এন-এ ( কমাস”) 


জেলারেল ম্যানেজার 





রা লিসিডে ভ 
₹৩০নং করাও রোড, কলিকা তা- 


* ফোনঃ ব্যাঙ্ক ২৬৫৭ 


[ ৯ই মে ১৯৪৯ 


ঢা 


নু 


লোড, 
৮*হেছান লাউশ্র-৩০৮: 











১২২, বহুবাব্ৰার ষ্রীট, নিত জগৎ প্রেসে উ্রীবতীশ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বার! সম্পাদিত, মুত্রিত ও প্রকাশিত । 








( 


ARTHIK JAGA ৩১৮ 
সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্রনীথ ভট্টাচাৰ্য্য টি ২. . 
প্রতি সংখ্যা ।৭ আনা 


যুগ 
THREE EEE টাটা 
'ছাদশ বর্ষ | Monday, 16th May, 1949. সোমবার, ২রা জোষ্ঠ, ১৩৫৬... 1 ওয় সংখ্যা 


ভাৱ নীতি " খান্নমন্তা সমাধানের পক্ষে 'এবং উৎপাদন 
| ত সরকারের খাহনাতি ' বৃদ্ধির ব্যাপারে এই বাবত যে ব্যয় হইয়াছে এবং 
কে্্ীর খান দণ্তরৈর সেক্রেটারী 8 আর, ব্যর্থ হুইরাছে বলিতে হয়। যুদ্ধের সময় কোন হইতেছে তাহা অপব্যয়ের সামিল বলিলেও - 
এল্‌, গুপ্ত সমপ্রতি এক বেতার” বক্তৃতায় কোন অঞ্চলে পৈশ্তবাছিনীর দম্ভ এই আন্দোলনের অত্যুক্তি হয় না। দেশবিভাগের পর খান্তশন্ত 
ভারত সরকারের খানডনীতি এবং খান্ত বিতাগের অর্থস্বারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু সম্পর্কে বাড়তি অঞ্চল সিল্পু ও পশ্চিম পাঞ্জাব 
কাৰ্য্যাবলীর একটা বিবরণ প্রদান করিয়াছেন শাঝলজজী উৎপন্ন হুইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের পাকিস্তানের অত্তভূক্ত হওয়ায় ভারতের থাঁ্ত- 
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে খান বিভাগের 
প্রতিষ্ঠা হয়। আমরা যতদূর অবগত আছি 
॥ বাংলার ছুতিক্ষের পর হইতে উক্ত বিভাগটাকে 
ক্রমশঃ স্বীত করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রদেশেও 
1. কার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। খাত 





211A রাযাাজাা]হাজাাঠা]ামায়া| 


















|. ' * বিষয়-সুচী ' “নিক্কোর কেবল ও তার 

A বিষয় ' Ne “পৃষ্ঠা ভারতের একান্ত নিজস্ব সম্পদ । যেখানেই 

' ভারত সরকারের থান্তনীতি রি লা ets বি কট 

শ্রমিক সমন্তা ও গবর্ণমেপ্ট ৪৩-৪৫ কঠোয়ভাবে পরীক্ষা করিয়া বাজারে ছাড়া 

৪ চর হয়। কেন্ত্রীর সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ত ৪৫-৫১ | থাকায় ইহা প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমুহ্র 

Ld - নানাৰ্কথা । ৫২-৫৪ ক) সরকারবন্দকেও প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ কর! হয়। 






আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর , ৫৫-৫৮ 
বাজারের হালচাল ‘oe ৯-৬৪ 





নিয়ন্ত্রণের গখমদিকে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন 
২ বৃদ্ধির সুযোগ ও প্রক্ষোজনীয়তার' প্রতি 





) কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে 'নাই। - বিভিন্ন ১: ৫১ এ 

প্রদেশে “অধিক 'খান্ত' ফলাও” আন্দোলনের ৭" | le Lag 

নানারূপ সরকারী পরিকল্পনা চাহু কর ala KEHOE ডি 
1 হইয়াছিল, বটে এবং ইহাতে কেজীয় ও ! 7 শ্বীফেন হাউস, ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা 
১ * প্রাদেশিক গৰণমেপ্টসমূহের কৌটা কোটা টাকাও ; ৯ ' ফোনঃ সিটি ৫৯০২ (৪টিলাইন) গ্রাম £ “15০70” শাখা: দিল্লী: 
১৮ এ পর্যন্ত ব্যরিত হইয়াছে ঃ কিন্ত এই আন্দোলন ত SGN MONETTE... 


৪২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই মে, ১৯৪৯ 





সমন্তা পূর্ববাপেক্ষা জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ডলার এবং 'অস্ভান্ত হুর্লত মুক্তার অতাবের দরুণ 
বিদেশ হইতে খাতশস্ত আমদামীর পক্ষেও 
অন্তরায় দেখা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ খাস্ত সম্পর্কে 
ঘাটতি দেশসমূহের ছুরবস্থার সুযোপে-প্রধান 
প্রধান খাদ্য রপ্তানীকারক দেশসমূহ খাস্ত রানী 
সম্পর্কে যে মুনাফাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে; তাহাতে 
খান্ত আমদানী -চূড়াত্তরফম ব্যয়বহুলও হয়া 
পড়িয়াছে--টত্যাদি কারণে দেশের অভ্যন্তরে 
উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারাই যে খান্ভপমন্তার সমাধান 
করিতে হইবে তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
অবহিত হুইয়াছেন। 
পৃথক দপ্তর বিলোপ করিয়া একই মন্ত্রীর অধীনে 
যে উক্ত চুইটী দপ্তরকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত উভয় দণ্ডরের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উদ্দেশ্তই সুচিত হয়। 
বাড়তি অঞ্চলে শশ্ত সংগ্রহ এবং ঘাটতি অঞ্চলে 
শম্তের চলাচল যাহাতে ব্যাহত না হয় তজ্ঞন্ত 
খাত দণ্ডরকে যানবাছন বিভাগের সহিতও 
বনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। 

খাত নিষদ্্রপ, দেশের অত্যন্তরে শল্ত সংগ্রহ 
এবং বিদেশ হইতে খাত আমদানী--এই তিনটি 
গবর্ণমেণ্টের খাগ্নীতির প্রধান অঙ্গ। থাতের 
অত্যধিক মৃগ্যবৃদ্ধি, রোধ করাই নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্য । প্ীযুক্ত গুপ্ত বলেন অন্তান্ত সৌথীন 
‘পণ্যের স্বায় মুল্যের সহিত খাতের চাহিদার 
বিশেষ পরিবর্তন হয় না। মুল্য যাহাই থাকুক্‌ না 
কেন ভনসাধারণকে প্রত্যহ খাত গ্রহণ করিতে 
হইবে। এই কারণেই খাত্যাভাবের সময়ে 
ঘাটতির তুলনায় খানের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী 
হারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। খাছ্ের এই 
অপরিবর্তনীয় চাহিদার দরুণই সমাত্রদ্রোহী 
ব্যক্তিগণ কালোবাজার হ্্টি করিয়া অতিরিক্ত 
মূল্য আদায় করিতে সক্ষম হয়। শ্রীযুক্ত গুপ্ত 
বলেন গবর্ণমেপ্টের নিকট প্রচুগ্ন খাভশন্ত মজুদ 


না থাকিলে এই কালোবাজার বিলোপ কর! ' 


যায় না। সরকারী গুদামে প্রচুর খাস্তশন্ত 
বর্তমান থাক্লিলে তাহা দ্বারা জনসাধারণের 
, আশঙ্কা দূর করা বায় এবং মুনাফাশিকারী 
ব্যবসায়িগণও ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক মৃল্য দাবী 
করিতে পারে না। খাস্ত সম্পর্কিত অপরাধের 
জন্ত বিভিন্ন আইন ও অডিপাম্দে যে শাস্তির 
বিধান আছে শ্রীযুক্ত গুপ্ত তাহা! কেন উল্লেখ 


. উদ্দেস্ত | 
কুষি ও খাত বিভাগের 


করিয়া 


করেন নাই বুঝা বায় না। যাই হউক, শহর ও 
বড় বড় শিল্পকেন্ছে রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথ চালু 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট খান্ত নিয়ন্ত্রণনীতি কার্যকরী 
করিয়াছেন। 

দেশের অভ্যন্তরে গবর্ণমেণ্ট : কর্তৃক শম্ত 
সংগ্রহ খান্ত নিয়ঙ্থণের অগ্ততম অঙ্গ। খাইখোরাকী 
ও বীজ প্রভৃতির দরুণ কৃষক সম্প্রদায়ের যে 
পরিমাণ খাদ্যশন্তের প্রয়োজন আছে তাহার 
অতিরিক্ত শন্ত কৃষকের নিকট হইতে উপযুক্ত 
যুল্যে ক্রয় ‘করাই এই শন্ত সংগ্রহ নীতির 
কিন্তু এই নীতি দফল করার পক্ষে 
বহুবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশের 
কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেরই জমীর 
পরিমাণ নগণ্য এবং ইহাদের পক্ষে বাড় তি শন্ত 
গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করার কোন প্রশ্নই 
উঠে 'না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভ 
অঞ্চলসমূছে কৃষক ও অমীদারদের উৎপন্ন শহ্যের 
হিসাবও পাওয়া যায় না। কাজেই বিভিন্ন 
প্রদেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলে শন্ত সংগ্রহের পৃথক 


পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। দৃষ্টাস্ত- 


স্বর্প আমরা পশ্চিমবলের কৃথা উল্লেখ করিতে 
পারি। এই প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ 
থাকায় সরকারী খাতাপত্রের সাহায্যে কাহারও 
উৎপল্ন ফললের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভবপর 
নয়। এই কারণে এই প্রদেশে স্বেচ্ছায় কৃষক 
ও ব্যবসায়িগপণ গবর্ণমেপ্টের নিকট যে শশ্ত 


. “নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে তাহাই 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শন্ত সংগ্রহ নীতির প্রধান 
অবলম্বন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেন, যে প্রদেশ বিদেশ 
হইতে আমদানীকৃত খাস্তশন্তের অগ্ কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর যত কম নির্ভর করিবে এবং 
স্বয়ং যত বেশী শস্ত সংগ্রহ করিতে সঙ্গম হইবে 
ততই খাচ্সমস্তা সমাধানের পক্ষে কৃতিত্বের 
পরিচয় দিবে । কৃষি পণ্য, বিশেষতঃ খাত- 
শন্তের মূল্য বিভিন্ন প্রদেশে যে ভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহাতে শশ্ত সংগ্রহের নীতি পরিবর্তন 
উহ! অপেক্ষাকৃত কঠোরতার সহিত 
প্রয়োগ কর! অযৌক্তিক হুইবে বলিয়া মনে হর 
মা। কৃষিপপ্যের মূল্যবৃদ্ধির দরুপ পল্লী'্জঞ্চলে 
বাড়তি অর্থ মনু হছইতেছে*বপিয়া কোন কোন 
মহল প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। পল্লীঅঞ্চলের 


অনসাধারপের অধিকাংশ লোকই দরিস্ত্র এবং' 


মূল্যবৃদ্ধির সুযোগে অর্থপঞ্চয় ত দুরের কথা 


জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ইছাদের অবস্থাও 


শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মুষ্টিমেয় কৃষক, 
জোতদার ও অমীদার নিজেদের প্রয়োজনের 
তুলনায় বাড়তি ফসল পাইয়া থাকে এবং বিগত 
কয়েক বৎসর তাহা আকাশচুম্বী মূল্যে বিক্রয় 
করিয়া অর্থলঞ্চয় করিয়াছে। শম্ত সংগ্রহের নীতি 
যি স্বেচ্ছামূলক বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে 
তবে এই শ্রেণীর লোক নির্ধারিত মূল্যে 
সরকারের ' নিকট শশ্ত বিক্রয় না করিয়া 
খান্তাভাবের সময় অষ্কাষ্ক ব্যবসায়ী এবং ক্রেতার 
নিকটই বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে উৎসাহ 
পাইবে। “ছাদের এই মুনাফাশিকার রোধ 
করিতে হইলে আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তে বিভিন্ন পরিবারের উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন সত্য কথা। কিন্ত 
এই সম্পর্কে সম্প্রতি পূর্ববলে যে বাধ্যকরী 
শল্ত সংগ্রহ প্রথা চালু হইয়াছে তৎপ্রতি 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। অবস্ত 


সরকারী কর্চাবীদের দুর্নীতি "ও জবরদন্তির 


কোনরূপ, ক্যোগ না থাকে তাহারও উপযুক্ত 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং বিক্রেতাগণ যাহাতে 
অল্লায়াসে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে বিক্রীত শন্তের 
উপযুক্ত মুল্য পায় তৎসম্পর্কেও কঠোর বিধান 
থাকা সমুচিত। শহ্তের মৃল্যনির্ধারণ এবং শক্ত 
সংগ্রহের অস্তান্ত ধু'টীনাটী ব্যাপার নিয়া কোন 
কোন প্রদেশে বাঁজনীতিক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া 
দেখা যাইতেছে। খাতের ব্যাপারে এই শ্রেণীর 
বিরোধ মোটেই অতিপ্রেত নয়। আমাদের 
মনে হয় উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করিয়া! বাধ্যকরী 
শন সংগ্রহের নীতি কাধ্যকরী করিলেই এই 
সমস্ত অস্তরায় দুরীতূত হইবে । 

খান শঙ্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বণ্টন এবং পল্লী 
অঞ্চল হইতে শল্ত সংগ্রহের দারিত্ব প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসমূছের উপর গ্রস্ত রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত বিষয়ে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহের সহিত . আলোচনার পর 


সাধারণ নীতি নির্দারণ করিয়া থাকেন মাত্র।' 


কিন্তু বিদেশ হুইতে খাস্ত আমদানীর যাবতীয় 
দায়িত্ব রহিয়াছে কেন্দ্রীয় গবর্ণযেণ্টের উপয়। 


আমদানীর পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন 
দেশের গবর্ণমেণ্ট এবং সম্মিলিত খাদ্য ও ক্কষি 


প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা, বৈদেশিক মুদ্রার 
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আর্থিক জগৎ. 





সংস্থান করিয়া উহার মূল্য শোধ, জাহাজের 
ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলের জ্যা পরিমাণ 
নির্ধারণ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় গবণবেণ্টের কার্ধ্য 
তাপিকর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলিয়াছেন 
যে, প্রতি ২৮হাক্জার টন খাদ্তশস্তের জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারকে এক কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রা 
ব্যয় করিতে হয়। রপ্তানীকারক দেশসমূহ 
খাচ্যশন্তের অঙ্ক যে অত্যধিক চড়া দর আদায় 


'করিতেছে তাহা পূর্বেই ৰলা হুইয়াছে। 
* গবর্পমেপ্ট উচ্চমুল্য দিয়া বিদেশ হইতে শ্ত 


আমদানী করিষা সাধারণতঃ দেশের অভ্যন্তরে 


, সংগৃহীত শস্তের পড়তা.দর়েই তাহা! নসার্ধারপের 


bl 


A 


নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। ক্রয় ও বিক্রয় 


মূল্যের মধ্যে ষে পার্থক্য থাকে তাহা 


পৃবর্ণমেণ্টকেই বহন করিতে ছয় এবং ইছা! 
খান্তের জন্ত সাবলিভি বা অর্থগাহাষ্য বলিয়া 
কথিত হুয়। বিগত ১৯৪৮-৪৯ লালে এই 
সাবসিভি বাবত ভারত গবর্ণমেণ্টের ২৬ কোটী 
€২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা 
যাইতেছে। খাস্ত আমদানীর জন্ভ এই বিরাট 
অর্থব্যয় রোধ করার জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্মেপ্ট ৯৯৫১ 
সালের পর খান্তশন্ত আমদানী বন্ধ করার সিন্ধান্ত 
করিয়াছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে খাত উৎপাদন 
বৃদ্ধি করার কয়েকটী পরিকল্পনা কার্য্যকরী 
করিতেছেন । রেশন এলাকার যে আমদানীকৃত 
খারাপ চাউল, আটা ইত্যাদি সরবরাহ করা 
হয় তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেন যে, সময় 
সময় নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাস্তশন্ত ক্রয় কর! অত্যাবস্তুক 





"সময়ে নিকৃষ্ট খান্তশন্ত আমদানী 
অনিবার্ধ্য, না সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ছুনীতি ও 
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হইয়া পড়ে এবং ইহা ক্রয় না করিলে বেশী 
পরিমাণ ভাল খান্শন্ত পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত 
গুপ্তের এই অভিমতের সত্যাসত্য নিৰ্দ্ধাৰণ কর! 
জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়! কিন্তু ভারত 
গবর্ণমেণ্টের কোন কোন প্রতিনিধি বিদেশে 
খান্তশহ্য ক্রয় সম্পর্কে যে বেহিসাবী কাজ 


করিয়া থাকেন ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে তাহার 


কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সময়ে 
করা 


গাফিলতীর দরুণ উচ্চমল্য দিয়াও এদেশের 
জনসাধারণকে অপক্নষ্ট থান্ত ক্রয় করিতে 
হয় তত্বিষয়ে পুআাথপুত্খভাবে id হওয়া 
বাুনীয়। 


শ্রমিক সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট 


'ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যেসব সমন্তা 
নিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে আছ বিশেষভাবে 
চিন্তাভাবনা! করিতে হইতেছে তাহার মধ্যে 
উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের আস্তরিক 
সহযোগিতা আদায়ের প্রশ্ন অন্যতম। এদেশে 
শ্রমিক সমাজের নেতার অভাব নাই। বহু দল 
ও উপদল কিছুটা শ্রমিক কণ্যাপের লক্ষ্য হইতে 
এবং কিছুটা তাহাদের নিঅন্ব রাজনৈতিক শ্বার্থ 
হইতে কল মঞ্জুরদের নিয়া দল গড়িবার চেষ্টা 
করিয়াছে। ফলে এতদিন শ্রমিকদের দাবী- 
দাওয়ার কোন সীমা ছিলনা । কলকারখানায় 
বিক্ষোভ ও ধর্মঘট .লাগিয়াই ছিল। কংগ্রেস 
নেতার! ইণ্ডিয়ান ভ্তাশনাল, ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস (সংক্ষেপে আই, এন, টি, ইউ সি) 
বা ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেপ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে 
সুসংহত ও ম্ুনিয়ছ্িত করিতে : উদ্ভোগী 


, হুইয়াছেন। সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলার পথ পরিহার 


করিয়া যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ উপায়ে? শ্রমিকদের 
সুখসুবিধ! বুদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেসের 
উদ্যোগে - প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
শ্রমিকদের চাবা নাৰী" উপেক্ষা করিবেন না, 
কল মন্তুরদের্‌ ভিতর ;এই বিশ্বাস জাগাইয়া 
তুলিয়া আই এন টি ইউ পির নেতারা উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও কল- 


নি 


মালিকদের সহিত . সহযোগিতা করিতে 
বলিতেছেন । ইঁহার! যেভাবে দেশের শ্রমিক 
সমন্তা সমাধানের কীজে ব্রতী হইয়াছেন তাহ! 
নিখিল তারত কংগ্রেসের অছিংস বিপ্লবের 
আদর্শের দিক হইতে “ সর্কধা লমর্ঘনযোগ্য 
তবে এদেশের ফল-মালিকদের মধ্যে অনেকেই 
যেখানে তাহাদের সাবেক দিনের মুনাফাবৃত্তি ও 
শৌবণবৃতির মনোভাব এখনও সংশোধন করিতে 


রাজী হইতেছেন না এবং গবর্ণমেণ্টের দরবারে 


তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যেখানে বর্তমানেও 
খুব বেশী, সেখানে কেবল আপোষ ও 
সহযোগিতার পথে কি করিয়া শ্রমিকদের 
সব কিছু দাবীদাওয়া পরিপৃরিত হইবে 
সে বিরয়ে, দেশে কাহারও- কাহারও মনে 
সন্দেহ, রূহিয়াছে। সুখের বিষয় ভারতীয় 
জাতীয় ট্রে, ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতারা 
শ্রমিক সমস্ত সমাধানের, দ্ধ সহযোগিতার 
পথ বাঁছিয়া নিলেও পুঁজিবাদী “শ্রেণীর দোবক্রটি 
ও শ্রমিক কঙ্গযাণে গবর্ণমেণ্টের গাফিলতীর 
নিন্দা, করিতে ছাঁড়িতেছেন না। সম্প্রতি 
ইন্দোরে যু হরিহরনাথ শাস্মীর সভাপতিত্বে 
আই এর টি ইউপি'র দ্বিতীয় বাধিক' সম্মেলন 
অমিত ‘হইয়াছে। উহাতে, শ্রমিক ‘সমাজের 
পক্ষ হইতে নানারূপ উগ্র দাবীদাওয়া উপস্থিত 
করিয়া দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকল 


* হুইয়াছে। 


করিবার বা গবর্ণমেপ্টকে নাজেছাল করিবার ' 
কোন চেষ্টা হয় নাই সত্য; কিন্ত সভাপতির 
বন্তুতায় ও সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে ভারতের 
শ্রমিক সমাজের বর্তমান হুঃথ ছুর্দশা .ও ভাষ্য 
আশা-আকাজগর কথা ভালভাবেই ধ্বনিত 
করা হুইয়াছে। পুজিবাদীরা, শ্রমিকের স্বার্থে 
ও দেশের স্বার্থে তাহাদের মুনাফাবৃত্তি এখনও 
সংযত করিতেছেন,না বলিয়া ক্ষোভ জানানো 
গবর্ণমেন্ট শ্রমিক কল্যাণের উদেশ্যে 
ষেসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার 
অন্ত প্রশংসাবাদ জ্ঞাপনের সঙ্গে শ্রমিকদের 
সম্পর্কে অন্ত অনেক কিছু করণীয় কাজ্জ যে 
এখন পর্য্যস্ত উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে 
তাহাও উহ্বাদিগকে ভালভাবে স্বর্ণ করাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে। ॥ ১ 

প্ৰীযুক্ত হরিহরনাথ শান্তী তাছার' 
অভিভাষণে এদেশে ' শ্রমিক বিক্ষোভের মুল 
কারণ বিবৃত করিতে গিয়া প্রথমে শ্রমিকু-সমাত্র :" 


ও মালিক সম্প্রদায়ের পরস্পরবিরোধী মানসিক ' 
. ভাবধারার কথা উল্লেখ করেন। 


এদেশের কল- 
মজুররা বৃটিশ আমলে অনেক কিছু ধরণের 
শোষণবৃত্তি ও অনেক কিছু ধরণের ছুঃধগ্লানি 
সহ করিয়াছে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর এবং এদেশে জাতীর সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর তাহারা এখন আর সেই অবস্থাকে 
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বরদাস্ত, করিতে পারিতেছে না। স্বাধীনতার 
সঙ্গে তাহাদের, অত্মর্য্যাদাবোধ বাঁড়িয়াছে, 
তাহাদের আশা-আকাজ্ষা .ছুনিবার হইয়া 
দেখা দিয়াছে শ্রমিকের স্বার্থের দিকে 
জর রাখিয়া অচিরে সকল দিক দিয়া 
উন্নয়নমূলক কার্ধ্যনীতি অবলস্বিত হউক, ইহাই 
তাহাদের দাবী। কিন্তু অসুবিধা দ্বাড়াইয়াছে 


এই যে, দেশের রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত, 


হইলেও অধিকাংশ শিল্পপতি এখনও বাস্তব- 


পন্থী হইয়া তাহাদের পূর্বেকার অতিমুনাফা-. 


বৃত্তির ভাব সংযত করিতেছেন না৷ ( দেশের 
পরিবর্তিত অবস্থা ও শ্রমিক সমাজের সজাগ 
যনোবৃত্তি সত্তেও তাঁহারা বরং নূতন করিয়া 
আগেকার শোষণ ব্যবস্থাই কায়েম করিবার 
কথা চিন্তা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী 
পু্িপতিদের এই মনোভাব খুব নিন্দনীয় 
বলিয়া মনে করেন। তিনি উহ্াদিগকে বাস্তব- 
পন্থী হুইয়া দেশের কল্যাণ ও * নিজেদের 
ভবিষ্যৎ স্বার্থে শ্রেণীগত স্বার্থপরতার ভাব 
পরিহার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই 
ভাবে মালিকদের উদ্দেস্তে আবেদন 
জানাইয়াই তিনি ক্ষান্ত ছন নাই। পুপিতারিক 
নিয়মে যে ভাবে এদেশে শিল্প কারখানাসমূহ 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে শ্রমিক সমাজের 
স্বা্হানিকর অনেক কিছু রীতিনীতি ও 
অনাচার উহাদের লহিত অলগাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট 
রহিয়াছে । কারখানা পরিচালনা, পণ্য 
উৎপাদন ও বণ্টন সব কিছুই নিছক মুনাঁফা- 


বৃত্তির ভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । ম্যানেজিং . 


এন্রেন্সী প্রথা 'তাহার বছ প্রকার গলদ নিয়া 
এখনও অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান। | অপব্যয়, 
অপচয় ও অমুপযুক্ত পরিচালনার অবাঞ্চিত 
সুযোগ এখনও অব্যাহত। মালিক পক্ষ 
হুবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, সব কিছুরই প্রতিকার 
করিবেন ইহা আশ] “রাখায় না। কাজেই 
গবর্ণমেপ্টকে দেশের কঙ্গযাপে ও শ্রমিকের স্বার্থে 
ধ সমস্ত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে |. 
শিল্প কারখানা জাতীয়করণের নীতি অবিলম্ষেই 
ব্যাপক ভাবে কার্য্যকরী করাঁ সম্ভবপর নছে। 
তবে আইন করিয়া ও নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন 
করিয়া গর সব গলদ দূর করার পক্ষে কোন, 
বাধা নাই। শ্রীযুক্ত শান্্রী গবর্ণমেন্টকে ও ' 
বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে বলেন। 


আধিক জগৎ 


কতিপয় অত্যাবস্তকীয় শিল্পের কার্ধ্যধার! 
নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ত গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি একটি 
বিল উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা তিনি উপরোক্ত 
বিষয়ে উৎসাছব্যপ্রক সুচনা বলিয়াই মনে 
করেন। 

শ্রমিকদের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হরিহর শীস্্রীর 
উপদেশও ধুবই সুচিত্তিত। শ্রমিকরা তাহাদের 
ষ্কায্য অভাব অভিযোগ কর্তৃপক্ষের দরবারে 
উপস্থিত করিবে। সে সমস্তের প্রতিকারও 
অবস্তই দাবী করিষে। কিন্ত কেবল তাহা 
নিয়া মাতিয়া থাকিলেই চলিবে না। এদেশের 
শিল্পোরতি গড়িয়া তোল! সম্পর্কে, যথাশক্তি 
নিয়োগ করিয়া আজিকার ছুদ্দিনে শিল্প পণ্যের 
উৎপাদন করা সম্পর্কে বেশী রকম দায়িত্ব 
তাহাদের উপর স্থস্ত রছিয়াছে। সেই কর্তব্য 
কোন মতেই উপেক্ষা করা ঠিক নহে। নিজেদের 
কার্যক্ষমতা বাড়াইয়া, নিজেদের মধ্যে নিয়মামু- 
বর্তিতা গড়িয়া তুলিয়া! স্বাধীন দেশের নাগরিক 
হিসাবে রূপ’ দায়িত্ব ভালভাবে “পরিপালন 
করার জন্ত তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইৰে। 

তবে শ্রমিকদিগকে উৎপাদন বুদ্ধির কাজে 
আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিবার উপদেশ 
দিলেও জীুক্ত শান্্ী' তাহাদের কতকগুলি 
অসুবিধা ও ছুঃখছুর্দশ! সম্পর্কে কল-মালিক 
সম্প্রদায় ও গব্ণমেন্টের? 'সময়োচিত মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। এদেশে 





* শ্রমিকদের জীবনযাঞ্জোর মান পূর্বেই নিয় 


ছিল। যুদ্ধের সময় হইতে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য- 
সামগ্রী, বিশেষ করিয়া খাছ ও বসন্তের দর 
অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় সেই 
মান আরও" নিয়ন্তরে নামিয়া গিয়াছে। এই 
ুর্ধ,ল্যের বাঙ্গারে ভালভাবে 'আব্ন্যাত্রা 
নির্ব্বাহ 
যথোচিত পরিমাপে বৃদ্ধি পাওয়া দরকার | 


কিন্ত শ্রমিকের, উপাৰ্জ্জন টাকার হিসাবে 


বর্তমানে কিছুটা. বাড়িলেও তাহা পণ্যমূণ্য 
বৃদ্ধির লঙ্গে তাল. রাখিয়া অগ্রসর হয় নাই। 
অনেক, শ্রেণীর শিল্প কারখানাতেই শ্রমিকের 


নী ও ভাতা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পণ্য- 
মূল্যের ভিত্তিতে বিচার করিলে তাহাতে যুদ্ধের. 
পৃর্ব সময়ের তুলনায় শ্রধিকদের প্রক্কত আর 


বৃদ্ধি কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। বন্ধিত 
মন্থুরী ও ভাতা সত্বেও পূর্বের তুলনায় অধিকাংশ 


করিতে হইলে আয় ও করক্ষম্তা, 


[ ১৬ই মে, ১৯৪৯ 





শ্রমিককে আন কম থাগ্ভ খাইয়া ও কম বন্ধ 
পরিয়া কোন মতে জীবনযাত্রা! নির্বাছ করিতে 
হইতেছে। শ্রমিক সমাজের কল্যাণ দেখিতে 
হইলে ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের 


উৎসাহ উদ্ভঘ স্থায়ীভাবে বাঁড়াইতে হইলে ' 
ভালভাবে জীবনধারপণের উপযোগী আয়ের ' 


সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হুইবে। শ্রীযুক্ত 
শান্ী ও বিষয়ে শিল্পপতিদের ও গবর্ণমেণ্টের 
আলম মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 


ভারত গবর্ণমে্ট কলকারখানার শ্রমিকদের 


নিয়তম মজুরী ধার্য্য, করিয়া দেওয়া সম্পর্কে 
একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আজ 
পর্য্যন্ত ও আইন অনুসারে কোথায়ও কার্ধ্যতঃ 
শ্রমিকদের নিয়তম মজুরী নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইতেছে না দেখিয়া ভারতীয় জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ 
করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 


দিল্লীতে যে শিল্প সম্মেলন অমুষিত হইয়াছিল. 


তাহাতে. কলকারখানার মজুরদের.ষ্তাষ্য মুর 
স্থিরীকরণ ও কলকারখানার উদ্ব শ্ৰী হইতে 
একটা সঙ্গত অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করা 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে বিধিব্যবস্থা অবলধন 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। পেই নির্দেশ 
এতদিনেও কার্ধ্যকরী করা হইতেছে না দেখিয়া 
আই এন টি ইউ সি একটি প্রস্তাবে ক্ষোভ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
বজায় থাকার প্রশ্ন ও উৎপাদন: বৃদ্ধির কাজে 
শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা আদায়ের 
গ্রশ্নী ওঁ ছুই ধরণের বিধিব্যবস্থার উপর 


, বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে বলিয়। তাহার! 


অচিরে গবর্ণমে্টকে এবিষয়ে মন্দেযোগী হইতে 


বলিয়াছেন। শ্রমিকদের ভাষ্য মজুরী স্থিরীকরণ 


ও কলকারথানার মুনাফার একটা সঙ্গত অংশ 
তাহাদের ভিতর বণ্টন সম্পর্কে জাতীয় ট্রেড 


ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই দাবী সর্বথা সঙ্গত 
সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট পুর্বে এই সৰ 
সম্পর্কে সুব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়া 
বৰ্তমানে তাহা নিয়া টালবাহনা করিতেছেন, ইহা 
নিতাস্ত হুঃখের বিবয়। গবর্ণমেন্ট্রে :নানাব্ধি 
আশ্বাস ও শান্তিপূর্ণ ভাবে শ্রমিকদের গ্ঞাষ্য দাবী 
দাওয়া পূরণ সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ভাশনাল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভরয়ার উপর নির্ভর করিয়া 


এদেশের শ্রমিকরা বর্তমানে অনেকটা শাস্তভাবে 


নব 


১৬ই মে, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 








উৎপাদন বৃদ্ধির কাছে সহযোগিতা করিতে 
উদ্ভোগী হুইয়াছে। গবর্মেন্ট তাহাদের 
প্রতিশ্রুতি পালনে বিলঘ করিলে দ্বাশনাল টে 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতি মজুর শ্রেণীর আস্থা 


ন্ট হইতে পারে। কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের . 


আমলেও শান্তিপূর্ণ ভাবে সব কিছু সমস্তার 


: লমাধান সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ে তাহাদের 
মনে সন্দেহের কারণ দাড়াইতে পারে! তাহাতে 


শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের নূতন বিশৃঙ্খল! 
হাটি হইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ব্যাহত হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। সে কথা স্বরণ রাখিয়া 
গবর্ণমেন্ট অচিরেই উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে 
কার্ধ্যকরী সুব্যবস্থা অবলম্বনে মনোষোগী 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি | 

ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের শ্রমিকদের 


' কল্যাণের পথ প্রশস্ত করার অন্ত কিছু 


A 


জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি_এদেশে ও 


ভারতে ' ইনফ্রেশ্রনের তীব্রতা সম্পর্কে 
সাধারণের ধারণা অতিরপ্রিত--অগ্ধ অনেক 
দেশের তুলনায় এদেশে পণ্যমূলোর ছার তেমন 
কিছু চড়ে নাই--গত নভেম্বর মাসে ভারত 
সরকারের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই এই মর্ে 
এক উক্তি করিয়াছিলেন। তাহার এই উক্তি 
সম্পুর্ণ ভ্রধাত্মক বলিয়া আমরা তখন উদ্ছার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। বর্তমানে 
ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দপ্তর 
হইতে এদেশে ও বিদেশে লোকের জীবনযাত্রা 
ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাপ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ 
করা হইয়াছে, তাহাতে ডাঃ মাঁথাইয়ের উপরোক্ত 
উক্তির অলার্তা ভালভাবে ধরা পড়িয়াছে। 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দপ্তর হইতে প্রকাশিত 
বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, যুদ্ধের সময় ইনফ্রেশনের 


' জন দুনিয়ার প্রান সব দেশেই পণ্যমূল্য চড়িয়! 


গিয়াছিল, আর তাহাতে জীবনবাক্রা ব্যয়ও 
শ্বভাবতঃই বাড়িয়া উঠিয়াছ্ছিল। কিন্তু ভারতে 
জীবনযাত্রা ব্যয় ধেরপ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি 
'পাইয়াছিল এক চীনদৈশ. ছাড়া আর কোথায় 


হুচিফিৎসার সুযোগ লাভ করে সেজন্ত তীহার! 


শ্রমিক বীমা আইন প্রবর্তন কৰিয়াছেন। 





দিন পূর্বে কারখানা আইন: ‘সংশোধন তাহাদের মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনা! রহিয়াছে। অল্প 
করিয়াছেন। রোগ ও দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতায় আয় নিয়া এই শ্রেণীর ভাবী বিপদাপদের অন্ত 
শ্রমিকরা যাহাতে উপযুক্ত ভাতা পায় ও কোন সংস্থান তাহারা গড়িয়া তুলিতে পারে না। 
ফলে বেকার হইলে ও বুদ্ধ হয়া কাজকর্দে 
অক্ষম হইলে তাহাদের আগহায়তা ও দুঃখ- 
দুর্দশার কোন সীমা থাকে না। অনেক পাশ্চাত্য 
নিখিল ভারত. ট্রেড ইউনিয়ন. কংগ্রেসের দেশে শ্রমিকদের জগ্ভ বাধ্যকরী বেকার বীমা ও 
সভাপতি শ্রীযুক্ত হুরিছরনাথ শাস্ত্রী তাহার বার্ঘক্য বীমার ব্যবস্থা করিয়া রা তাহাদের 
অভিভাষণে এই ধরণের সরকারী কার্য্যনীতির জীবনের নুখশ্বাচ্ছন্য ও নির্ভরতাবোধ 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়ান্েন। রোগ বীমা স্বীমটি বাড়াইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।, শ্রীযুক্ত 
ব্যাপকভাবে কার্ধাকরী হইলে ভারতের শাস্ত্রী ভারত গবর্ণমে্টকফেও শ্রমিকদের 
শ্রমিকদের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া কল্যাণে সেরূপ বীমা হ্বীমসমূহ কার্ধ্যকরী 
তিনি মলে করেন।' তবে তিনি বলিয়াছেন করিতে অন্ুরোধ করেন। তাহার এই অনুরোধ 
যে, শ্রমিফেরা কেবল রোগ ও হুর্ঘটনাজনিত ২ 
অক্ষমৃতাযই কষ্ট পায় না) 


বেকার এদেশে শ্রমিক কল্যাপ্যুলক ওর সব স্বীম 
দশায় ও বার্ধক্যজনিত অকর্দপ্যতা সম্পর্কেও প্রবর্তনের ব্যবস্থা করান, ইহাই আমর] চাই। . 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কেবল তাহাই নহে যুদ্ধের পর পৌনে চারি তুলনায়, ব্যয় খুব বেশী দীড়াইয়াছে. বলিয়া 
খৎসর গত হওয়া সত্বেও ভারতের বিভিন্ন সহরে বুঝা যায়। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা দপ্তরের 
লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় এখনও খুব বেশী চড়া বিবৃতিতে জানানো হইয়াছে যে, ১৯৩৯ সালের 
থাকিয়া যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগে জীবনযাত্রা আগষ্ট মাসে জীবনযাত্রা ব্যয়ের চক সংখ্যা ১০০ 
ব্যয় এতদূর বৃদ্ধি পাওয়ার এই দৃষ্টান্ত ফ্রান্স, চীন, ধরিয়া গত ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) মাসে কানপুরে 
ব্ৰহ্মদেশ, মিশর প্রভৃতি - কয়েকটি দেশ ছাড়! তাছ ৫১৫, 'মাদ্রাজে ৩৩১, বোষাইয়ে ২৯২ 


এমৃপ্রয়িজ ষ্টেট ইন্সিওরেন্স গ্যাক্ট বা রাষ্ট্রীয় 





অগ্ঠত্র বিরল। জীবনযাত্রা ব্যয়ের হুচফ সংখ্যা দীড়াইয়াছিল। গত ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে: 


১৯৩৯ লালের আগষ্ট মাসে ১০০ ধরিয়া পরবর্তী লোকের জীবনযাত্রা ব্যয়ের সুচক সংখ্যা ৩৮৯ 
বৎসর সমূহে তাহার বৃদ্ধির পরিমাপ করিলে পৌছিয়াছিল। 'ইনফ্লেশনের জন্ত ছুনিয়ায় "অন্ত 
দেখা যার, মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রে তাহা যুদ্ধের সময়ে অনেক দেশের,তুলনা এদেশের লোকদের ছুঃখ 
ঘা পরে কখনও ১৭৭-এর উপর' যায় নাই। দুর্দশা কিন্ধুপ বাড়িয়া গিয়াছে এই সমস্ত বিবরণ 
১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই সর্বোচ্চ হার তাহারই পরিচায়ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা 


দাড়াইয়াছিল। পরে-মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রে তাহা ও ইংলণ্ডে লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় যাহা কিছু, 
বাড়িয়াহকে লোকের "বাড়তি আয় দ্বারা তাহা 


এ তুলনায় নামিয়া: আসিয়াছে। ক্যানাডায় 
গত অক্টোবর মাসে জীবনযাত্রা ব্যয়ের. সুচক - পরিপূরিত হুইয়াছে। কিন্তু ভারতে (লোকের 
সংখ্যা সর্কোচ্চে 3৭ হইয়াছিল। পরে তাহা জীবনযাত্রা ব্যয় যে পরিমাপে বাড়িয়াছে 
কিছু কমিয়া যায়। ইংলণ্ডে জীবনযাত্রা ব্যয়ের সাধারণের আয় গে অনুপাতে মোটেই বৃদ্ধি 
হুচক সংখ্যা কখনও ১২৯-এর উপর যায় নাই। পায় নাই। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, কৃষকের 


৪৫. 


১৯৪৬ লালে ও সর্বোচ্চ, স্তর দীড়াইয়াছিল। 
১৯৪৭ সালে তাহা ১১২তে নামিয়া! আগিয়াছিল। 


বাড়তি আয় কোন কিছুই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে 
তাল রাখিতে পারে নাই) প্রিনিষপত্রের দর 


 অুদিকে ভারতের লহরাঞ্চলে ও শিলপকেজ্ে: ক্রমে ক্রমে নামাইয়া আনা ও সেইভাবে 


লোকের ভীবনযাত্রা, ব্যয়ের যে হিসাব রাখা, 


জনসাধারণকে তাহাদের বর্তমান আয় দ্বার] 


তাহা তত বেশী পরিম্ুণৈ বৃদ্ধি, পায় নাই। হয় তাহা দৃষ্টে এদেশে উপরোক্ত দেধীসমূহের , জীবনযাত্রা ব্যর নির্বাহের সুযোগ দেওয়া ভারত, 


ad 


~~ 





৪৬ 


গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার 
করিতেছেন।,কিন্ধু কার্য্যতঃ সেই নীতি তাছারা 
আস্তরিকভাঁবে অনুসরণ করিতেছেন না। 
সাধারপভাবে সকল জিনিষের দর হ্বাস পাইবে 


দুরের কথা, সরকারী ভাবে নিয়গত্রিত কোন কোন 


জিনিষের দর পর্য্যন্ত নূতন করিয়া চড়াইয়া 
দেওয়া হইতেছে । এদেশে লোকের জীবনযাজ। 
ব্যয় ইতিমধ্যেই যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে নূতন 
করিয়া কোন নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যের মূল্য 
বাড়িতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই অন্থচিত 
বলিয়াই আমরা মনে করি। 

বুটেনে ধনিকের সংখ্যা হাস 

বৃটেনে আয়কর, মৃত্যুকর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
ট্যাক্সের ছার পূর্বেই বেশী ছিল। যুদ্ধের 
সময় হইতে আবার নৃতন করিয়া এই শ্রেণীর 
কর অধিক পরিমাপে বাড়ানো হুইয়াছে। 
শ্রমিক দল দেশের শালনভার গ্রহণ করিয়া 
কয়েকটি মৌলিক শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়াছেন। অবিকন্ধ লভ্যাংশ 
নিয়ন্ত্রণের উপর ভোর দিয়া তাঁহার! পরোক্ষ 
ভাবে শিল্পপতিদের মুনাফা হাসের ব্যবস্থাও 
করিতেছেন। এই সমস্তের ফলে ইংলণ্ডে মুষ্টিমেয়, 
লোকের অপরিমিত আয়ের সুযোগ দিন দিনই 
খর্ব হইয়া পড়িতেছে। বিশ্তশালীদের অর্থসম্পদ 
ট্যাক্স দ্বারা বল পরিমাপে টানিয়া লওয়ার ফলে 
ও তাহাদের মুনাফার জুযোগ সীমাবদ্ধ করিয়া 
দেওয়ার ফুলে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা 
ক্রমেই হাস পাইতেছে। বৃটেনের আতীয় আয় 


ও তাঁহার বণ্টন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দপ্তর ' 


হইতে যে সংখ্যা-তথ্য প্রকাশিত হুইয়!ছে তাহাতে 


. এ গতি সুম্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের 


পূৰ্বে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বৃটেনে ৭ হাজার ' 
লোকের নিট আয় (ট্যাক্স প্রদানের পর) ছিল 
বৎসরে ৬ ছাঞ্জার পাউণ্ডের (প্রায় ৮০ হাজার 


টাকা) উপর । লেস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে এ, 


দেশে ৬. হাজার পাউণ্ডের 'উর্ধ পরিমাণ নিট , 


আয়শম্পন্ন লোকের সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৮০ জনে 
দীড়ায় | ১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাব দৃষ্টে জানা 
যায় ওঁ সালে ৬ হাজার পাউণ্ডের বেশী নিট 
আয়সম্পন লোকের ' সংখ্যা আরও কমিয়া 
৪৫ জনে পর্যবসিত হুইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ১২ হারার লোকের নিট আয় ছিল 


বৎসরে ৪-হাজার, পাউণ্ড হুইতে.৬ হাজার - 


আর্থিক জগৎ টি 


পাউণ্ড | ১৯৪২-৪৩ "ও ১৯৪৫-৪৬ সালে 
সেইক্ষপ আরসম্পন্ন লোকের, সংখ্যা ফমিয়! 
যথাক্রমে ১ হাতার ১৭০ ও ৮৪০ জন 
দীড়াম্ন। বিভ্তশালীদের আয় কমিয়া যাওয়ায় 
তাহারা ক্রমেই মধ্যবিত্তের স্তরে নানিয়া - 
আসিতেছে। অপরদিকে জাতীয় আয়ের বেশীর 
ভাগ কৃবক শ্রমিকদের ভিতর বর্টিত হওয়ায় 
তাহাদের মধ্যে অনেকে নিম্স্তর হইতে মধ্য 
স্তরের দিকে উন্নীত. হইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ 
সালে বৃটেনে ২৫০ পাউণ্ড হইতে ৫০০ পাউণ্ড 
আয়যুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ 
২০ হাআর। ১৯৪২-৪৩ সালে এর সংখ্যা 
বাড়িয়া ৫৩ লক্ষ হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
যে স্থলে মাত্র ৪ লক্ষ €০ হাজার জনের 
আয় ছিল বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড হইতে ১ ছাজার 
পাউণ্ড গে স্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে এরূপ .আয্-, 
সম্পন্ন লোকের. সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৫০ 
হাতার অন ঈড়ায়। তাহার পর ওঁ দিক দিয়! 
অবস্থার আরও উন্নতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। 
পুজিতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কম সংখ্যক 
লোক জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ নিজেদের 
কবলিত করিয়া রাখার সুযোগ পায়, আর 
তাহার ফলে অধিকাংশ লোককে নানাদিক দিয়] 
বঞ্চিত জীবন যাপন করিতে হয়--ইছাই- 
হইতেছে ও শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
আজিকার দিনের বড় অভিযোগ । , বৃটিশ 


১গোধর্মেপ্ট তাহাদের ট্যাক্সনীতি, শিল্প জাতীয়করণ 


নীতি প্রতৃতি ছার! শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ 
জীবনের সেই অসাম্য অনেক পরিমাণে দূর 
করিতে সমর্থ হইতেছেন। বৃটেনে ধনিকের 
সংখ্যা ক্রমেই হাস পাইয়া জাতীয় আয়ের 
বেশীর ভাগ সাধারণ লোকদের তিতর বষ্টিত: 
হওয়ার পথ প্রশস্ত হইতেছে, ইহা খুবই সুখের 


জাপানের কুটির শিল্প সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধালের 
অন্ত ভারত -গবর্ণমেণ্ট ও দেশে একটি মিশন 
বা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছেন। তারত ' 
গবর্ণমেণ্টের পুনর্ধ্ববতির ও পুনর্গঠন বিভাগের 
ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এন, লি, শ্রীবাস্তব * 
এবং নিখিল ভারত কুটিরশিল্প বোর্ডের সদন্ত 
শ্রীযুক্ত চমনলালকে লইয়া এ, মিশন.-গঠিত 


[ ১৬ই মে, ১৯৪৯, 





হইয়াছে। প্রকাশ, তাহারা ছুই মালকাল 
জাপানে থাকিয়া সেখানে কুটিরশিল্পের কার্য্যধার! 
লক্ষ্য করিবেন এবং দেশে আনিয়া লে সম্পর্কে 


গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন। ' 


কুটিরশিল্প সম্পর্কে কতিপয় জাপানী বিশেষজ্ঞকে 
তারত সরকারের পরামর্শদাতারূপে ও কারিগরি 
শিক্ষার জন্ঘ প্রতিষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকরূপে এদেশে আনিবার চেষ্টা তাহার! 
ফরিবেন। তাহা ছাড়া কুটিরশিল্প উন্নয়ন 
সম্পর্কে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে কার্যকরী 
পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করিবার জন্ত কতিপয় 
জাপানী বিশেবজ্ঞকে এদেশে আসিবার অস্ত 
আমন্রণ জানানো হুইবে। 

যে উদ্দেশ্য নিয়া জাপানে কুটির শিল্প সম্পর্কে 
একটি তদন্ত, মিশন পাঠানো হইয়াছে তাহা! 
আমরা খুব সমীচীন ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। তারতে কুটিরশিল্পের পুনরজ্জীবন 


সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন ' চলিয়! 


আপিয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ও কংগ্রেস 
গবর্ণমেণ্ট সমূহের গঠনমূলক ' পরিকল্পনায় 
কুটিরশিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়ারও সিদ্ধাস্ত 
হুইয়াছে। বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে, 
লোকের“অবসর সময়ের জীবিকা হিসাবে এবং 
বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিল্প হিসাবে 
এদেশে কুটিরশিল্পের বুল প্রচলন যে বাঞ্ছনীয় 
এবং তাহা! দ্বারা যে দেশে প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের 
উৎপাদন বেশ কিছু বাড়ানো যাইতে পারে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কুটিরশিল্পকে 
এদেশে স্থায়ীভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 
ওঁ শিল্প পরিচালনার সাবেক রীতিনীতি নিয়া 
আমাদিগকে সত্ব থাকিলে চলিবে না। যাহাতে 
কুচিরশিল্পের বিধিব্যবস্থা 
আধুনিক কালের উপযোগী হয়, উন্নত প্রক্রিয়া 


' অন্থুসরপ করিয়া কুটিরের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীতে কম 


খরচে বেশী পণ্য উৎপাদন করিয়া তাছা দিয়! 
যাছাতে যন্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার সমক্ষে 
সফল্যের সহিত দণ্ডায়মান হওয়] যায় সেবিবয়ে 
বিবিসঙ্গত চেষ্টা অবসশ্তই করিতে হইবে । আধুনিক 
যুগে কুটিরশিল্পের তিত্তি সুদৃঢ় করা সম্পর্কে কি 
ধরণের বিধি বিধান অবলঘ্বন কর! যাইতে পারে 
সে বিষয়ে জাপানের নিকট ভারতের যথেষ্ট 
শিখিবার আছে। এই' বৃহৎ শিল্পের যুগেও 
জাপান তাহার কুটিরশিল্পের সমৃদ্ধি বজায় 


লব ফিক দিয়া 


lan 


রা 


১৬ই মে, ১৯৪৯] 


রাখিয়াছে। কুটিরশিল্পকে সুসংগঠিত ' করিয়া 
শিল্পপপ্যের বাড়তি যোগান নিয়া জাপানীরা 
সুনিয়ার হাটে প্রতিযোগিতা করিতেছে। 
জাপানে কুটিরশির্ পরিচালনার উন্নত ধারা 


আৰ্থিক জগৎ 


আমরা ব্েল ছোসিয়ারী ম্যাসুফ্যাকচারিং 
এলোলিয়েশনের এই দাবী সমর্থন করি। 


পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট তারত হইতে পাকিস্থানে 
'রন্তানীকৃত গেজি, মোজা প্রভৃতির উপর 


8% 


উপরোক্ত রূপ চড়া হারে শুদ্ধ আদার 
করিলে তাছাতে পশ্চিমবঙ্গে হোসিয়ারী শিলের 
বিপদ ঘনাইয়া আপিবে। এই শিল্পে নিযুক্ত 


কয়েক হাজার লোক বেকার হইবে! কাজেই 


সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ভারতে তাহা যথাসম্ভব 
প্রচলনের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে এদেশে কুটির- 
. শিল্পের প্রকৃত পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হইতে পারে। 


গেঞ্জি ও মোজা শিল্পের স্কট 

পশ্চিমবঙ্গে গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি হোঁপিয়ারী 
দ্রব্য প্রস্তুতের জন্ত ৩৫০টি প্রতিষ্ঠান আছে। 
এই লমস্তের তিতর ১০ হাজার লোক কাঁজ 
করিয়া থাকে | এ গরদেশে বৎসরে সোয়া 
তিন কোটি টাকা মূল্যের হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত 

হয় বলিয়া অমুমিত ছইয়! থাকে | বাংলা দেশ 
ই বিভক্ত হওয়ার পর নারায়ণগঞ্জ এবং পাঁবনার- 
কিছু লংখ্যক কারখানা ,পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত, 
, হুইয়াছে। শে হিসাবে মোট উৎপাদন এ 
তুলনায় আরও বাড়িয়া যাওয়ারই. কথা। 
কিন্তু বড়ই হুঃখের বিষর এই যে, পশ্চিমবঙ্গের 
উৎপন্ন গেজি ও মোজা প্রভৃতি বিক্রয়ের 
পক্ষে ক্রমেই বেশী রকম অন্মবিধা সৃতি 
হইতেছে। যে সব অঞ্চল নিয়া পূর্বব পাকিস্থান 
গঠিত হইয়াছে, যেই সব অঞ্চলেই পশ্চিমবজের 
উৎপন্ন হে1সিয়ারী ভ্রব্যের শতকরা ৭০ ভাগ 
কাটতি হুইত। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট ভারত 
হইতে প্রেরিত কার্পাস হুতার তৈয়ারী গেঞ্জি, 
মোজা! প্রভৃতির" উপর সম্প্রতি উহার মুল্যের 
শতকরা ৩০ ভাগ হারে আমদানী-শুষ্ক আদায়ের 
ব্যধস্থা করায় তাহাতে ওঁ কাটতি বজায় 
থাকার কোন আশাই আজ আর দেখা যাইতেছে 
না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে হোসিয়ারী শিল্পের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতা বেঙ্গল ছোলিয়ারী ম্যাফ্যাকচারাস” 
এসোপিয়েশন এই সঙ্কট সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া 
, তাহাদের নিকট এক প্মারকলিপি পেশ 
বরিয়াছেন। তারতীর ছোশিয়ানী শিল্পের 
স্বার্থ রক্ষার জন্তু পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নির্ধারিত 
শুদ্ধ সম্পর্কে একট! পুনব্বিবেচন! দরকার | 
এসোসিয়েশন তাহাদের শ্মারকলিপিতে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে আগামী আস্বঃরাষ্টিক লম্মেলনে 
& সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্থমেন্টের সহিত একটা! 
বুঝাপড়া করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 





একদিন ছিল 


যে দিন বাংলার (রশম পণ্যের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে -.. 


বিস্তৃত হইয়াছিল, ‘দশের অতুলনীয় শিল্প সপ্গাদ 


বাংলার রেশম শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার - 


কর্িয়াছ্িল। বিজাতীয় শাসন ব্যবস্থা 9 প্রতিকূল 
আবহাওয়ায় শিল্পের গ্রীববদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। আজ 


* জাতীয় সর্পকারের নির্দেশক্রমে শিল্ম বিভাগ নুতন 


পরিকল্পনা লইয়া রেশম শিল্পের প্রসার ও পুনর্গঠন 
কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন-যাহাতে শিল্পার বিভিন্ন 


সুরের নিরন্ন শিজ্সিবন্দের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর 


হইবে এবং পশ্চিম বঙ্গের রেশম শিল্প পুনরায় 
্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে'। সরকারের.” নিজঙ্ক- 
তত্বাবধানে প্রস্তুত উৎক্ষষ্ট 3 যাচি বাংলার রেশম পণ্য 
ক্রয়ের kl দশের শিল্প সঙ্গদ দপুনপঠিন সহায়তা কনা; 


পনি শিল্পা কা 
রেশম বিভাগ 


' নং কাউন্সিল হাউস ্রীট, 
' কলিকাতা হইতে প্রচারিত। 
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ভারত গবর্ণমেপ্ট সময়, থাকিতে এই সমন্তার 
' প্রতিকারে সচেষ্ট হউন ইহ! আমরা! চাই। 
যুক্তভাবে ভারত ও পাকিস্থানে তৈয়ারী মাল 
কাটতির নুযোগ-সস্তাবনা বিবেচনা! করিয়া 
অতীতে এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
হইয়াছিল। সে কথা মনে রাখিয়া ছুই রাষ্ট্রের 
বাণিজ্যগত আদান-প্রদান যথাসম্ভব বজায় 


৫. 


রাখার ছগ্ত গত ছুই: তিনটি আতন্তঃরাট্রিক 


সম্মেলনে অনেকদিক দিয়া পারম্পরিক সাহায়্য- 


“মূলক কাধ্যহুচী গ্ৰহণ করা হুইয়াছিল। পূর্ব“ 


পাকিস্থানে ভারতীয় হোপিয়ারী জ্রব্যের উপর 
উচ্চ হারে আমদানী শু নির্ধারিত" হওয়ায় 
সেই রীতির ব্যতিক্রম দেখা. বাইতেছে। 
বাণিজ্যগত যোগাযোগ ও সম্প্রীতি রক্ষা করিতে 
হইলে এ শুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া 'বা যথেষ্ট 
পরিমাণে লাঘব করা সম্পর্কে পাকিস্থান 
গবর্ণমে্টের উপর চাপ দেওয়া খুবই সঙ্গত। 


ভারতের ধালিং ব্যয় 

গত বৎসর জুলাই মালে ভারতের ষ্টালিং 
পাওনা! সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত ভারত 
গবর্ণমেন্টের একটি অৈ-বাধিক চুক্তি হইয়াছিল। 
সেই চুক্তি অমুদারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ১৯৪৮ 
সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫১ সালের জুন 
মাল মধ্যে ভারতের পাওনা অবশিষ্ট ইালিংয়ের 
মধ্যে ৮ কোটি পাউণ্ড ভারতকে ছাড়িয়া দিবেন 
বলিয়া স্থির হুইয়াছিল। এই সর্ব অমুগারে 
প্রথম বৎসরে যে পরিমাণ ট্রাপিং ভারতের 
পাওয়ার ৰুথা ছিল ভারতবর্ষ প্রথম বৎসর শেষ 
হওয়ার পূর্বেই তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ ষ্টালিং 
খরচ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বৃটিশ চেন্দেলার 
অব এক্সচেকার স্কার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ সম্প্রতি এক 
ক্বারক্সিপিতে অতিষোগ করিয়াছেন। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের এই মনোভাব ভারত গবর্ণমেন্টের 
মহলে বিক্ষোতের সঞ্চার করিয়াছে । ভারত 
সরকারের অর্থ বিভাগের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি 
এসোপিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন' যে, ভারত 
১৯৪৮-৪৯ সালে তাহার আদায়যোগ্য ষ্টালিংয়ের 
তুলনায় ৪ কোটি.২০ লক্ষ ষ্টালিং বেশী খরচ 
করিয়াছে ইহা সত্য ফথা। ১৯৪৮ লালের 
শেষ তাগে সহজলভ্য মুদ্রার দেশসমূহ হইতে 
বিনা লাইসেন্সে মালপত্র আমদানী সম্পর্কে 
তারত গবর্ণমেপ্ট যে অনুমতি দিয়াছিলেন তাহার 
ফলেই ভারতে বেশী পরিমাণে নালপত্র আলির 
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পাওনা ষ্টালিং এত বেশী পরিমাণে থোর়াইয়! 
যাওয়ার কারপ ঘটিয়াছে। এইরূপ অতিরিক্ত 
হারে টালিং ব্যয়িত হওয়ার জগ্ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
আদ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন সত্য, কিন্ত 
ইহার মূলে তাহাদের গাফিলতিও কম নছে। 
এদেশৈ শিল্পের প্রয়োনীর ও জনসাধারণের 
ব্যবহার্য রব্যসামগ্রী বেশী পরিমাণে আমদানী 
হইতে দিলে তাছাতৈ ইনফ্রেশনের চাপ হাস 
পাইবে বলিয়াই ভারত গব্্ণমেপ্ট ১৯৪৮ সালের 


"শেষ ভাগে বিনা লাইসেন্সে সহজ্লভ্য মুদ্রার 


দেশসমূহ হইতে মালপত্র আমদানীর অগ্মতি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বখন দেখা গেল 
যে, আমদানী অত্যধিক হুইরা পড়িতেছে এবং 
ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের উপর বেশী 
রকম ' টান পড়িতেছে তখন তাহারা 
সেই আমদানী ' নীতি পরিবর্তিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে ষ্টাৰ্লিং চুক্তির 
কাঁধ্যধারা ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার 
জন্তু একদল বৃটিশ প্রতিনিধি ভারতে 
আসেন। ভারত গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিরাও 
তখন বিষ্টি তাঁহাদের গোচরীভূত করেন। 
ই আলোচনার সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিদিগকে ইহা ভাল করিয়াই জানানো 
হয় যে, ষ্টালিং চুক্তি অনুযায়ী যেষ্টালিং ভারতের 
পাওয়ার কথ]! বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট যদি তাহার 


' তুলনায় বেশী ষ্টালিং ভারতকে ছাড়িয়া দিতে 
' রাজী হন তবেই আমদানী সম্পর্কে উপরোক্ত 


ট্িদার ব্যবস্থা বজায় রাখা' হইবে | নতুবা ষ্টালিং 
ব্যয় হাস করার অঙ্ক সহজলভ্য যুজ্ার দেশ 
হইতে মালপত্রের আমদানী কঠোরতাবে নিয়ন্ত্রণ 
করা ছইবে। বৃটিশ প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সুচিন্তিত অভিমত পরে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে ভাঁনাইবেন বলিয়া কথা দেন। 
সেই অভিমত পাঁওয়া সাপক্ষে বিনা লাইসেন্সে 
জিনিবপত্র আমদানীর নীতি বদ্রায় রাখা হয়। 
ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
এতদিন ওর বিষয়ে কোন অবাধ দেন নাই। দশ 
সপ্তার্থ পরে আঙ্জ তাহারা এক স্মারকলিপিতে 
বেশী পরিমাণে ষ্টালিং ব্যয় করা হইতেছে বলিয়া 
ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়াছেন। ষ্টালিং 
চুক্তিতে যে ্রাণিং ভারতকে ছাড়িবার কথা 
দেওয়া হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত কোন ষ্টালিং 
এ দেশকে দেওয়! সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহারা, 
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ভানাইরাছেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের . এই 
মনোভাবের কথা জানিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট গত 
€ই মে সহজলভ্য মুদ্রার দেশসমূহ হইতে বিনা 
লাইসেন্সে মালপত্র আমদানী হইতে দেওয়ার 
নীতি প্রত্যাহার করিয়াছেন। 





অর্থ বিভাগের মুখপাত্রের বিবৃতিতে যে তথ্য 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত ব্যাপারে 
আমর! ভারত গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি বিচ্যতি বিশেষ 
|কছুই দেখিতেছি না। ভারত 'গবর্ণমেণ্ট 
অতিরিক্ত ই্রাগিং ব্যয় সম্পর্কে সজাগ হইয়! 
পূর্বেই বিষয়টি বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের গোচরীভূত 
করিয়াছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সময়মত 
তাহার জবাব দেন নাই বলিয়াই আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া অতিরিজ লিং ব্যয় বন্ধ করিতে 
বিল হইয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের টালবাহনার 
অন্ভই এইভাবে বেশী ষ্টালিং বায় হইয়া! পিয়াছে। 
কাজেই এই. ‘বাড়তি অংশ অনুপাতে আরও 


৷ কিছু পিং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভারতকে 


ছাড়িয়া দেওয়া খুবই উচিত। আগামী জুন 


: মাসে.লগুনে প্রাপিং সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 


সহিত'ভারত পব্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের একট] 


আলোচনা হওয়ার কথ! আছে। সেই লময়ে, 


ও ভাবে ব্যয়িত অতিরিক্ত ষ্টালিং ভারতকে 
ছাড়িয়া দেওয়ার জগ্ভ ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ 
হইতে বৃটিশ পবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া 
হইবে বলিয়া, অর্থবিতাগের মুখপাত্র জ্ঞাপন 
করিয়াছেন, ইহা আমরা খুব ভ্তাষ্য ও সঙ্গত 
বলিয়াই মনে কৰি। 


পশ্চিমবঙ্গে লবণ শিল্পের সুযোগ 
সম্ভাবন। 

ভারত সরকারের দপ্তর হইতে প্রকাশিত 
'জনেল অব. সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্টয়াল 
রিসার্চঃএর গত নে সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে 
ভারতে লবপের উৎপাদন বৃদ্ধির স্যোগ 
সম্ভাবনা নিয়া আলোচন! করা হইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষতাবে আলোচনা করিয়া 
উহাতে দেখানে! হইয়াছে যে, কাধির ৯ হাজার 
একর ব্যাপী সমুদ্রুতটের সবটাই ব্যাপকভাবে 
লবণ শিল্প গড়িয়া তোলার উপযোগী । বর্তমানে 
মাক্র ১৫০ একর পরিমিত অঞ্চল নিয়! সমুদ্রের 
জল হইতে লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে বাকী 
অঞ্চলে ব্যাপকতাবে লবণ তৈয়ারের উপযোগী 
কারখানা গড়িয়া তোল! হইলে পশ্চিমবদের 
লবণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে তাছাত্বারা মিটালো 
যাইতে পারে। পৃশ্চিমবজের লোকদের বৎসরে 
৪০ লক্ষ মশের মত লবণ প্রয়োজন হয়। কাধির 
৯ হাজার একর ব্যাপী ০ ‘তাছ টা 
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উৎপাদিত হইতে পারে। তাহাছাড়া ২৪ পরগণ! 
জিলার সুন্দরবন অঞ্চলে লবণ, প্রস্তুতের 
উপযোগী যে ৫ হাজার একর সমুদ্রতট রহিয়াছে 
তাহা ঠিক ঠিক ভাবে কাজ্জে লাগাইলে উছাতেও 
/ অতিরিক্ত ১৫1২০ লক্ষ মণ লবণ পাওয়ার 
{ জুবিধা হইতে পারে। 'জনেলি অব. সায়েটিফিক্‌ 
এও, ইও্ডাট্রিয়াল রিসার্চ” পত্রে পশ্চিমবঙ্গে 
ব্যাপকভাবে লবণ উৎপাদনের যে সুযোগ 
সম্ভাবনা দেখালো হইয়াছে তাছা ভারত 
গবর্ণমেপ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
কার্য্যকরীভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। 
লবণ প্রস্তুতের এতদূর ম্ুবিধা থাকিতে 
পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগকে এই অত্যাবস্তকীয় 
জিনিস সম্পর্কে বাহিরের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইতেছে, ইছা! নিতাত্ত ছুঃখের বিষয্ন। 


. পশ্চিমবঙ্গে খা্্য-সমন্তা 


মানি সরকারের বেসামরিক মাল, 
সরবয়াছ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ফুললচন্্ ‘সেন 
সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় এপ্রদেশের 
খাতগমন্ত, নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 
‘সমস্ত শ্রেণীর থাতদ্রব্যেই উৎপাদন 
চাহিদার "তুলনায় কম এীড়াইতেছে? 
আর সেই ঘাটতি পূরণের অন্ত বাহিরের উপর 
নির্ভর করিতে হুইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে খান্ত 
শস্তের ( মুখ্যতঃ চাউল ও গমের) প্রয়োজনীয়তা 
বৎসরে ৩৮ লক্ষ টন। এ প্রদেশের মোট 
উৎপাদন বৎসরে ৩৭ লক্ষ টন। কিন্তু বীজের 
ভগ্য রক্ষিত শম্ত ও অপচয় বাদ দিয়া বৎসরে ৩৪ 
লক্ষ টনের বেশী খা ব্যবহারের জন্ত পাওয়া 


যায় না।, কাজেই খাতশন্তের দিক দিয়া 
বাৎসরিক ঘাটতি 'দীড়ায় ৪ লক্ষ টন। 
এ প্রদেশে অন্ত অনেক খাভদ্রব্যের 


উৎপাদনও খুবই কম। পশ্চিম বঙ্গে বাৎসরিক 
৬ লক্ষ ৩৮ হালার ৯০০ টন কলাই, ৪ লক্ষ 
হ৬ হাঞ্জার টন সরিষার তৈল ও" ঘি, 
৪ লক্ষ ২৬ হাজার টন চিনি (গুড় সহ) ও ৬ লক্ষ 
৩৮ হাঁজাৰ্ব ৯০০ টন ফল (আম ও কমলালেবু) 
প্রয়োজন। কিন্ত এ প্রদেশে উহাদের উৎপাদন 
যথাক্রমে মাত্র ৎ লক্ষ ৪০ হাজার টন ( বাঘের 
অন্ত রক্ষিত কলাই বাদে ), ১৮ হাজার টন, ১" 
লক্ষ ২ হাজার টন, ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টন। 
" কেবল খাগ্তশন্তের উপর নির্ভর না করিয়া যদি 
' ভাত ও আটার সঙ্গে অস্তান্ত জিনিষও উপযুক্ত 
পরিমাণ গ্রহণ করা (পুষ্টির দিক হইতে যাহা! 
খুবই প্রয়োজন ) হইত তবে বৎসরে ৩০ লক্ষ 
টন খাস্ভশন্ত হারাই এ প্রদেশবাসীদের প্রয়োজন 
মিটিয়া যাইত। কিন্তু অগ্ত সব কিছুরও যোগান 
কম বলিয়া তাহা সম্ভবপর .নহে। 'কাঁজেই 
৩৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন সত্বেও এ প্রদেশে 


'সময় লাপিবে। 


লোকদের চাহিদা অনুপাতে তাহার ৪ লক্ষ টন 
ঘাটতি দীড়াইতেছে। এত বেশী পরিমাণ 
খাঁদ্যশস্তের জগত বরাবর বাঁছিরের উপর নির্ভরশীল 
থাকা কোন মতেই বাঞ্চনীয় নছে। তাই শ্রীযুক্ত 
গ্রফুয্পচজ্জ সেন ওঁ ঘাটতি পূরণের জগ্ত এ. প্রদেশে 
সকল শ্রেণীর খাদ্যই বেশী পরিমাণে উৎপাদন 
করিবার কথা বলিয়াছেন। দামোদর 9 
ময়ুরাক্ষী নদীতে বাঁধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া জমির 


জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও তাঁছা দ্বারা এপ্রদেশে.. 
বেশী ফসল উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা - 


পশ্চিমবঙ্গ ' গবর্ণমে্ট গ্রহণ করিয়াছেন । 


সেচব্যবস্ব। সম্প্রসারণ ও চাষাবাদ প্রণালীর 
উন্নত্তি সম্পর্কে অন্ভ কতকগুলি ছোটখাট 
পরিকল্পনাও গবর্ণমেন্টের রহিয়াছে। এই সমস্ত 
কার্ধ্যকরী করিয়া এ প্রদেশে খী্ভ ফলের 
উৎপাঁদন উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইতে কিছুটা 
কিন্তু সে পর্যাস্ত যথাসম্ভব এ 
প্রদেশের 'উৎপন্ন খা. ছারা এ গ্রদেশবাসীর 
চাহিদা মিটাইবার সুসল্গত চেষ্টা গবর্ণমেপ্টকে 
করিতে,“ হুইবে। সেইন্ূপ চেষ্টা হিসাবে 
বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী কলের 


“ছাট! পরিষ্কার চাউলের বদলে বেশী পরিমাণে 


de-husked 1306,ব1 তৃষধুক্ত আকীড়া চাউল 
রেশন এলাকায় বণ্টন করিবার কথ! চিন্তা 
করিতেছেন বলিয়া জানাইয়ান্েন | তৃষযুক্ত 


- আঁকীড়া চাউল শারীরিক পুষ্টির পক্ষে অধিকতর 


উপযোগী, উহ্বাতে বি ভাইটামিব রহিয়াছে 
বেশী । রেশন এলাকায় পরিক্ষার কল 
ছটা চাউপের বদলে যদি আকীড় চাউল 
যোগাইধার ব্যবস্থা হয় তবে এ. প্রদেশে, 


' চাউলের যোগান শুধু এই প্রতিক্রিয়ার 


ফলেই শতকরা ৩১ ভাগ বাড়িয়া যাইবে। 
অর্থাৎ বণ্টনযোগ্য চাউলের পরিমাপ ১৬ হাতার 
টন পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । এই সব যুক্তি 
দেখাইয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্পচন্্র সেন রেশন এলাকার 
কম ছাট লালচে চাউল সরবরাহের পরিকল্পনা 

সম্পর্কে জনসাধারণকে আন্তরিকভাবে সহযোঁগিত! 
করিতে আহ্বান করেন। কয় ছটা! তুষযুক্ত 
চাউলের উৎকর্ষ এবুং এই খাগ্তাভাবের দিনে 
কলের ছটা পরিষ্কার চাউলের তুলনায় তাহা 
অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে আমর! শ্রীধূক্ত সেনের সহিত একমত । 
কাজেই রেশন এলাকায় এই চাউল সরবরাহ 
করা সম্পর্কে জনসাধারণ আপত্তি তুলিবেন না 
বলিয়া আমরা আশা করি। 


ভারতে ফিল্ম শিল্পের তথ্য বিবরণ সংযুক্ত 
করিয়া ও তাহার বর্তমান লমশ্তা আলোচনা 
করিয়া এসোপিয়েটেড প্রেস 'অব. ইণ্ডিয়! 
সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। 


নিয়োজিত লোকসংখ্যা ১ 


'বাড়ীঘর তৈয়ারের 


ক্র রিপোর্ট অনুসারে ভারতে ফিল্ম শিল্পের 
ব্যাপক কার্ধযধারার অন্ত আজ তাহা হলিউডের... 
পরে ছুনিয়ার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 
এদেশে ১৯২১ সালে প্রথম বোন্বাইয়ে একটি 
চলচিত্র প্রস্তত হয়। ক্রমে এ সহরে এবং 
কলিকাতা ও মার্রাজে অনেকগুলি ফিল্ম 
কোম্পানী ও ষ্টডিও গড়িয়া উঠে। বর্তমানে 
প্রতি বৎসরে ২০ কোটি ফুট পরিমিত কাঁচা 
ফিল্ম এদেশে চলচ্চিত্র প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত 
হইতেছে। গড়ে বৎসরে ২৫০ হইতে ৩০০টি 
পূর্ণাবয়ব ফিল্ম তৈয়ার হইতেছে। এই শিল্পে 
লক্ষের মত 
ঈাড়াইয়াছে। এই শিল্পে ২০ কোটি টাকার 
উপর মূলধন খাটিতেছে। সকল শ্রেণীর থাক্‌ 
চিত্ৰই এদেশে তৈয়ার হইতেছে । কেবল 
রজীন চিত্রই এপর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। 
বর্তমানে বোগ্বাইয়ে রজীন চিজ তৈয়ারের 
উদ্ভোগ সুরু হইয়াছে । এক বৎসর মধ্যে তাহা 
ফার্ধ্যতঃ সফল হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে" দেশে উপযুক্ত সংখ্যক সিনেমা হল 
নাই বলিয়া এই শিল্পের প্রসার কিছুটা বাধাগ্রস্ত 
হইতেছে। চাহিদা সত্বেও বেশী পরিমাণে 
ফিল্ম প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
এদেশে মাত্র -২ হাজার লিনেমা হল আছে। 
ইহাতে প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু সিনেমা 
হলের সংখ্যা দীড়ায় ছয়টি। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু ১২৫টি সিনেমা হাউস 


. রহিয়াছে । অথচ নৃতন চিত্ত প্রদর্শনী হল তৈয়ার 


করা বর্তযানে এদেশে কঠিন হইয়! ঈড়াইয়াছে। 
সরঞ্জাম কম বলিয়া 
অপ্রয়োজনীয় ধরণের বাঁড়ীঘর হিসাবে ভারত 
গব্ণমেন্ট সিনেমা হল নির্্াণের জন্ত মাল মসল্লা 
দেওয়া আপাততঃ বদ্ধ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে 
.ডিওর সংখ্যা খুব বেশী। তাহার পরই ফিল্ম 
উৎপাদনের ,দিক- দিয়! মাদ্রাজ ও কলিকাতা 
এদেশে দ্বিতীয় -ও তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিতেছে । মাদ্রাজ বরে ৪০টির উপর ও 
কলিকাতায় বৎসরে ৪০টির উপর চলচ্চিত্র 
নির্সিত হইতেছে । এদেশে সহরাঞ্চলের শৃতকর! 
৬০ তাগ লোক ও গ্রামাঞ্চলের শতকরা ১০ ভাগ 
লোক হীতিমত বায়স্কোপ দেখিয়! থাকে বলিয়া 
অমুমিত হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা চলতি থাকায় সে কারণে 
এক ভাষার ফিল্ম অন্য ভাষাভাষীদের নিকট 
প্রচার ও প্রদর্শনের অন্থবিধা রহিয়াছে। 
এদেশের জন্ত একটি রাষ্ট্রভাষা স্থির কর! হুইলে 
ও তাহা ব্যাপক ভাবে দেশে চালু হইলে এ 
ভাষায় ফিল্ম প্রস্তুত করিয়া তাহার বহুল সমাদর 
পাওয়া যাইরে বলিয়া আশ! করা খাইতে 
পারে 1 


ভান 
পান নল 
মনে রাখবার সাতটি 


| ১। কলেরা রোগীকে হাসপাতালে,পাঠিয়ে দিন ৪। পানীয় ডল সিদ্ধ করে নিন্‌ এবং ঠাণ্ডা হবার 





কিংবা তাকে আলাদা ঘরে রাখুন। পর পান কক্ন। FE 
| ২। কলেরা রোগীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ৫। বাজারে তৈরী সবরকম খাত ও পানীয় | 
| . পুড়িয়ে ফেলুন | পদ্নিহান্ন কক্ষন । 
&৩। কোন লোক কলেরায় আক্রান্ত 'হলে ৬। খাবার জিনিষ ঢেক' লায়ন, তাতে যেন | 
| (হল্থ, টা খবর দিন। . মাছি না বসতে পারে। 


ছ'মাস অন্তর কলেন্নাল্প টিকা নিয়ে এনোগ থেকে আত্মরক্ষা করুন । 


সিমিদিবিত যে কোন টিক।.কেনে গিয়ে নিখৰচায় .. 
কলেরার টিক! নিন. 


জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে কলিকাতাস্থ টিক! কেন্দ্রগুলির তালিকা 


ন্‌. রেশন রেশন 
প্রি ১। শ্তাষপুকুর রেঃ অ: -_ ১২৮১, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট ২৬ । হাওড়া সাব এরিয়া রেঃ অঃ ওয়ার্ড € ও ৭ : 
রি হ। মাশিকতল! ,, -- ২৪৪, আপার সার্ক.লার রোড --৪, নিত্যধন খাছ রোড | 
পু .৩। বড়তলা উট ইভা ও হ৭। নি 9. ওয়ার্ড ৬ ' | 
| ৪ আ.মহাষ্টঠ্ীট ,, -- ১৯, কেশব সেন ষ্ট্ৰীট -- ১৪, ধৰ্ম্মতলা লেন 
1৫1 জোড়াবাগান » - ৎ৪বি, নিমতলা ঘাট ষ্ট্ৰীট ২৮। 1. ওয়ার্ড৮ও ৯. 
| :৬। বড়বাজার .% -: ৩৯, কালীকষ্ঝ ঠাকুর হ্রীট' | "_ ১৮৬, জি, টি, রোড 
| ৭1 হেয়ার ট্রী। ,, -_ ৭, রাষাবাজার লেন ০ 18 , 
প্র ৮। ব্ছবালার ,, -: ৯৫, চিত্তরঞ্জন এতেনিউ ২৯। শিয়ালদহ ষ্টেশন’ ( মেন, নর্ধ ও সাউথ) 
| ৯। জোড়াসাকো ॥» :-_ ১২৬, ১। ৩০। হাওড়া ষ্টেশন 
| ১০। সুচিপাড়া  » -_ ৯১৯ ধৰ্মমতলা ষ্ট্ৰীট ৩১। বাঁলীগঞ্জ ষ্টেশন | 
| ১১। তালতলা +) ৪এ, ছগ. ই্রীট | অন্যান্য স্থানসমূহ 
| ১২। ইন্টালী, ১ = ২১, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ' ৩২ । এস্্লামেড' 
১৩। পার্কস্রীটী ॥, 7: ৫৫ও €৫এ, ফ্রী হুল ইট বাজারসমূহ £_. ৃ 
১৪। বেনিয়াপুকুর 9১ -_' ৩, স্ুরাবদ্ি এতেনিউ' :  ৩৩। অরফেনগঞ্জ ৩৪। গড়িয়াহাটা : ৩৫। শ্রামবাজার ' 
| ১৫ ৷ ভবানীপুর :,, 7 এলগিন রোড ' ৩৪। রাভ্তাবান্ধার ৩৭। হাতীবাগান ৩৮। শোভাবালার 
এ ১৬ । আলিপুর :,॥, -_  ৩,পগোবিন্দ আচ্য রোড ৩৯ বৈঠকখান। ৪০। নূতন বাজার ৪১। বাগবাজার 
১৭। ওয়াটগঞ্জ » -- ২৬, পাইপ রোড ৪২। মাণিকতলা ৪৩।' কোলে ৪৪। কলে স্ট্রীট 
১৮ | গার্ডেলরিচ 9 -- পাছাড়পুর রোড ছেটবিছারী দাস ৪৫ ল্যান্সডাউন ৪৪ বহৃবাজার ৪৭। খিদিরপুর 
হা. ৃ এইচ, ই স্কুল) ৪৮। কালীঘাট  ৪৯। চারু মার্কেট ৫*। পার্বসার্কাস 
ছু ১৯। টালীগঞ্জ » ১০০, বসা রোড (টালিগঞ্জ) 
॥২০। বালীগঞ্জ » ১১৪, রাসবিহারী এভেনিউ €১। তীলতলা * €২। টেরিটি বাজার ৫৩। শ্রীমামি 
| ২১! বেলেঘাটা % £-- ১৩২, রাজা রাজেন্দলাল মিত্র মোড ৫€৪। রাণী রালযণি ৫৫। ছাতুবাবু €৬। পাথুরিয়াঘাটা 
|| ২২। কাশীপুর ,» __- ৩৭এ, ফাশীপুর রোদ €৭। আলু পোস্তা €৮। মল্লিক বাজার €৯। চাঁদনী 
ঘর ২৩। চিৎপুর ৮ 7 ৬,বি, টি, রোড ৬০। হগ, ৬১। বড়বাজার ৬২ ইণ্টালী 
দ্র ২৪1 হাওড়া সাব এরিয়া রেঃ অঃ ওয়ার্ড ১ ও ২--৩ ও ৪, হরগঞ্জ রোড ৪৩। চেতলা ৬৪1 বছুবাবু ৬৫1" সাদার্ন 





| ২৫ - 5’ ৮... ওয়ার্ড ৩ ও ৪--৯১, কিংগস্‌ রোড ৬৬। বেনিয়াপুকুর ৬৭1 মেছুয়াবাজার ৬৮। টি 








১৩ই মে, ১৯৪৯] 
হাসপাতালসমূহ ভি 
মেয়ো হাসপাতাল, ৭০ চাদ্নী ডিলপেন্সাগী, Ce 
প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল, ll 
লেক মেডিকেল কলেজ হালপাতাল, 

নর্থ স্থবারবান হাসপাতাল, 

রাইটার্স“ বিল্ডিংস (ভিসিটাঁস“রুম ), 


কে) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ, 
রবীন্দ্র এযাঘুলেক্ বিভাগ, 
জোড়াসাকো খ্যান্থলেক্স এ 
ভ্রীঅরবিনদ এদুলেন্দ এ 
ইণ্টালী এাধূলেল এ 
পরিতোয মুখার্ডি- পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাম একাউপ্টস্‌ অফিল, 
সিকদার বাগান খ্যাষুলেন্স, বিভাগ, 
আশুতোষ কলেজ এ্যাঘুলেন্স শ্রী " 
ফস্বা এ্যাদুলেন্ল ঙঁ 
সালকিয়া এ্যাঘুলেন্স এ 
ডিবি অফিলার-_হভি, বাঁউয়াঁলি মণ্ডল রোড, টালিগঞ্জ 
ইয়ং ইণ্ডিয়া এাঘুলেন্স বিভাগ, .; ০ 
দীনবন্ধু মেডিকেল হল-_১৯০, দি, টি, রোড, 
চ্যাটার্জি ফারমেগি--৪, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, 
(খ) কাশী বিশ্বনাথ সমিতি 
৭, চিৎপুর স্পার (২) ৫০, বড়তলা ষ্্রী, (৩) ১১ মল্লিক ট্রীট, 
. (গ) মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি 
রী আপার চিৎপুর রোড 
(ঘ) বিশুদ্ধামন্দ সরস্বতী দাতব্য ওষধালয় 
৩৭, বড়তলা রী, 
($) মহম্মদ আলী হাসপাতাল", আমড়াতলা লেন 
চে) ক্যালকাটা ওয়েলফেয়ার এসোজিয়েসন 
(১) ১৭৬, স্তারিসন রোড, 
(ছ) রিলিফ ওয়েলফেয়ার এম্বুলেজ্স কোর . 
আশুতোষ বিল্ডিং 
জে) মিলন চত্রে-২২, যোগেশ মিত্র রোড 
(ঝ) হিউম্যানিটি এসোসিয়েসন _ছাওড়া 
(ঞ) ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি £__ 
সাব এরিয়া : 


১০ বি, পাটুয়ার বাগান লেন, (৩) ইণ্টালী--৬, পামার বাজার রোড, 
(৪) মুচিপাড়া-১৬, আমহাষ্ দ্র, (৫) তবানীপুর--৮, মোহিনী 
মোহন রোড, (৬) ওয়াটগঞ্জ_৩৮-এ, রাম কমল স্ট্রীট, (৭) টালিগঞ্জ 
প্র পি ৯৯, লেক রোভ, (৮) তালতলা-২৮, নিয়োপীপুকুর রোড, 
| (১) ওয়াটগঞ্জ_মুখা্্জি ফারমেলি--১০৬, ডায়যণ্ড হারবার রোড, 
(১০) ওয়াটগঞ্জ_-২৯, সারকুন্দার গার্ডেন্‌ রিচ । 


কর্পোরেশন কেন্দ্ৰসমূহ 
১ ॥ গৌধাঁনা ভিস্পেনসারি নং ১ -__ ৭২1৯, গ্রে রী 
₹ | গৌখানা ডিস্পেনসারি নং ২ -- ৯২, বৈঠকখানা রোড 
৩। ইউনাঁনি ভিসপেনসারি -- ৪, কানাই শীল ষ্ট্ৰীট , 





(১) জোড়ায়াকো--৮, গড়পার বাই লেন, (২) আমহাষট সীট i 


১০ | 


১১। 
১২ | 
১৩ । 


‘১৪ । 


১৫ । 
১৬ | 
১৭। 


“2৮ 


১৯] 


-ই০। 


২১। 
২২। 
ই৩। 
ই৪। 
২৫ 
২৬ । 


২৭। 
২৮। 


,ই৯। 


৩ । 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬ । 


৩দ। 
৩৮। 
৩৯ | 
8০! 
৪১। 


৪২ 
৪৩। 


কর্পোরেশন কেন্দ্রসমূহু 
Als ভিস্পেনসারি 
১২৩, উণ্টাভিঙ্গি যেন রোড 

" গোঁবরা ভিস্পেনসারি -- 4৮, ক্রীষ্টোফার রোভ ২ 
বালীগঞ্জ ভিস্পেনসারি ২৩, রুন্তমজী ট্রীট 
ভবানীপুর ভিসূপেনসারি -_- ৫৬, হরিশ মুখাজ্ছি রোড 
খিদিরপুর ডিস্পনেসারি = ৪৪, পাইপ রোড 
মনসাতলা হাসপাতাল , '--৬, মনসাতল! লেন 
কালীঘাট ভিসূপেনসারি -- ২৪০, কালীতাট রোড - 
চেতলা ডিস্পেশসারি  -- ২৪৫, চেতলা সেন্ট্রাল রোড 
পৌধানা ভিস্পেনসারি -- ৪-৪২, জাজেস্‌ কোর্ট রোড 
তাঁলতলা ভিস্পেনসারি = ৫৮ লোয়ার সারকুলার রোস্ত 
চিৎপুর ডিস্প্নলারি --৩, গোপাল মুখাঞ্জি রোড 


“ওয়েলিংটন স্কোয়ার টিকা কেন্তর 


$& 








ট্যাংরা ভিস্পেনলারি  -- চিংড়িধাটা রোড 

টাল পাম্পিং ষ্টেশন ভিসপেনসারি-_ ৬৯, বারাকপুর ট্রান্ক রোড 
(টালা পাম্পিং ষ্টেশনের কর্দচারীদের অভ) 

১নং ডিষ্রত অফিস টিকা কেন্জ্র __- ৭৯, কর্ণওয়ালিশ &রীট 

এলেন মার্কেট টিকা কেন্দ্র _ ১৯৯, অপার চিৎপুর রোড 

সুকিয়া ইট টিকা কেন 

সিকদারপাঁড়! টিকা কেন্দ্র 

হনং ভিষ্টি্ট ছেল্থ অফিস -_-২২, মির্জাপুর ষ্রীট 

বাগলা মারোয়াড়ি হস্পিটা-__ ১২৮ ও ১৩০, হাঁরিসন রোজ 

মেডিকেল কলেজ টিকা কেন্দ্র 


সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস | 
টিকা কেন্দ্র --€ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাক্ষে রোড 
ক্যাছেল হস্পিটাল টিক! কেন্র 
পটারি রোড টিকা কেন্দ্র _- ১৫, পটারি রোড 
লিনটন ইট টিকা কেন্দ্র -- ৮৩, লিলটন ফ্রীট 
বালিগঞ্জ পণ্ড টিকা কেন্দ্র অফিস--৩৬,বাপিগঞ্জ সারকুলার রোজ | 
শম্ত,নাথ পণ্ডিত হস্পিটাল টিফা কেন্ত্র ু 
হাজরা রোড টিকা কেন্্র__ ১১৮, হাজরা রোড 
৪নং ভিদ্রি্উ অফিল টিক] কেন্দ্র: ১১, বেলতেভিয়ার রোড 
পাইপ রোড টিকা! কেশ্র-- ৬৯, পাইপ রোড 
ট্রাঙ্ুলার পার্ক টিকা কেন্ত্র-_ রামবিহারী এভেনিউ 
মাণিকতলা মিউনিসিপাল 
অফিগ টিকা কেঙ্ = ১০৯, নারিকেলভাঙা মেন রোজ 


, বেলেঘাটা মেন রোড 


টিকা কেন্দ্র ২ ১৬০, বেলেঘাটা মেন রোড 

ফাশীপুর মিউনিসিপাল অফিস 
টিকা কেন্দ্র ১০ ও ১১, বারাকপুর ট্রাঞ্চ রোড 
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ টিকা কেন্দ্র -->, বেলগাহিয়া 
রোড 

চিৎপুর রোড ও কলুটোলা ট্রীটের সংযোগস্থলস্থিত কেন 
€, হরিণবাড়ী লেন 
২৮এ, পোলক হ্রীট-পোলক হাউস--দ্বিতল (পিছনের ব্লক) 
১৯, জেকেরিযা ই্রীট--দ্িতল-_(শুধু স্ত্রী লোকদের ভবন) 


| ৪) নাতিকেলভাঙ্গা ডিসূপেনসারি _ ১০৯, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড সকাল ৯টা হইতে ১১ট1 ও বৈকাল ওটা ভইতে €টা 


জি 





পশ্চিম পাকিস্থান হইতে যে সমস্ত হিন্দু ও 
শিখ "আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে ভারতে আসিয়াছে 
সর্বশেষ বিবরণ অঙ্থসারে তাহাদের সংখ্যা ৫০ 
লক্ষ ৫* হাঁজার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহ্থার 
মধ্যে অধিকাংশ লোকেয়ই স্থায়ীভাবে 
পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হুইয়াছে+ এই 
ব্যাপারে বোদ্বাই, মাজ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, 
পুর্বব-পঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি প্রত্যেকটা প্রদেশ 
ভারত সরফারকে আন্তরিকতাবে সাহায্য 
করিয়াছে । পূর্ববঙ্গ হইতে এইভাবে কত লোক 
আসিয়াছে তৎসম্বদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ 
গ্রকাশিত হুইতেছে। ভায়তীয় পার্লামেন্টে 
ভারত সরফার হইতে জানান হইয়াছে যে, এই 
সংখ্যা ১৮ লক্ষের কাছাকাছি। ইতিমধ্যে এরূপ 
শুনা পিয়াছিল যে, এই সব আশ্রয় প্রার্থীদের 
মধ্যে ১০ লক্ষ লোককে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের 
ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে এবং বাকী লোকের 
মধ্যে বিহার ও আসামে হা লক্ষ করিয়া, 
উড়িষ্যাতে ২ লক্ষ এবং কুচবিষ্বার ও ব্রিপুরাতে 


৫০ ভাজার করিয়া ১ লক্ষ লোকের" বসতির ' 


ব্যবস্থা করা হইবে । এই বিষয়ে বিহার নীরব_ 
আর আসামের প্রধানমন্ত্রী গত ৬ই মে তারিখে 


. শিলংয়ে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের . 
আঁশ্রয়প্রার্ধাদের আসামে বসবাসের ব্যাপারে ' 
আনামের কেহ কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নাই এবং || .. 
- উচাদের অন্ত আসাদের খাসযহালের অমিও || 


দেওয়া যাইতে পারে না। ফাজেই _পূর্বববজের 
' আশ্রয় প্রারিগণ হরিশ্চ্র রাজার সপ্তায় -শৃন্তে 
ঝুলিতেছে। 


ভারতে প্রাদেশিকতা যে . এরূপ ' বদর্ধারূপ ' 


পরিপ্রহ করিবে তাহা পূর্বে কেছ,কল্পনাও করে 
নাই। যে পূর্বববন্গের হিন্দু. ভারতের অদ্তান্ত 
প্রদেশের অধিৰাসীর সঙ্গে প্রথমে ইংরাজের 
সহিত এবং তৎপর লীগের সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে লড়িয়া অশেষ ছুঃখ বরণ করিয়াছে, আজ 
ভারতের কোন প্রদেশ তাহাদিগকে আপনার 
জন বলিয়া গ্রহশ করিতে পারিতেছে না। 
উচাদের কথা কেন বলি। আজ পশ্চিমবজেও 
পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী ছিন্দু বিদেশী । উচারা 
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের 


অধিকাংশের নল 


সহাছভূতি হইতেও বঞ্চিত। বেদী দিমের কথা 


নছে। ১৯৪৬ সালে লীগের আক্রমণে সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন 
হুইয়াছিল। লীগ গবর্ণমেন্টের পাঠান, পুলিশ 
পশ্চিমবজের সম্্াস্ত ছিন্দুর অন্দরমহলে চুকিয়া 
নারীর সম্রয পর্য্যস্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। 


পূর্ববঙ্গ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ 


মুপলযান আমদানী করিয়! কলিকাতা ও পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে পূর্বের ভ্তায় মুসলমান 
সংখ্যাগুরু অঞ্চলে পরিণত করিবাঁয় ষড়যন্ত্র 
হইয়াছিল এবং এই উদ্দেষ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
পতিত জমি খাস করিবার জন্তু আইন প্রণয়নের 
উদ্ভোগ হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন ও 
কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়কে দখল করিয়া 
বাঙ্গালার সমস্ত হিন্দুর ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তগত 
এবং হিদ্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করিবার 


চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্বের হিন্দুদের 


স্বদেশ প্রাণতা ও আত্মবিসর্জ্জনের ফলেই পশ্চিম- 
বঙ্গের হিন্দু এই সব অনর্থ হইতে রক্ষা 
পাইয়াছে। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আজ এই 
সব” কথাই বিশ্বত হইয়াছে। উহা জদস্ঠ, 
প্রাদেশিকতা (Inter-Provincialism) নছে 
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উহ! অপেক্ষাও গঙ্ধীর্ণ আতস্তঃ ধাদেদিকত! 
(Intra-Provincialism) | 


এই আত্তঃপ্রাদেশিকতা পশ্চিমবঙ্গেরই বৈশিষ্ট 
নহে। এই বিষ ভারতে অষ্ান্ড প্রদেশেও 
বিলপ্িত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশকে চারটা 
প্রদেশে, বোম্বাইকে তিনটী প্রদেশে, সংযুক্ত 
প্রদ্দেশকে ও পূর্বব-পাঞ্জাবকে ছুইটী প্রদেশে 
বিভক্ত করিবার চেষ্টা আরভ্ভ হইয়াছে । এই 
তাগাঁভাগির ব্যাপার এখানেই শেষ হইবে বলিয়! 
মনে হয় না। কালে হ্য়তঃ ভারতের প্রত্যেকটা 
জেলাই এক একটী প্রদেশে পরিণত হুইবার 
জন্ত দাবী আরম্ভ করিবে। শ্বাধীনতা লাভের* 
সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মন হইতে এক দেশ, 
এক রাষ্ট্র এক ভাষার আদর্শ বিলুধু হইয়াছে । 
সকলেই সদ্ধীর্ণ স্বার্থের গণ্ভী টানিয়! দেশকে 
যৃত বেশী তাবে বিভক্ত করা যায় তাহার চেষ্টা 
করিতেছে। যাহ ইংরাঁজ করিতে সমর্থ হয় 


,নাই, আজ অবলীলাক্রমে তাছাই হুইতেছে। 


এই জন্তই বোধ হয় গত জানুয়ারী মালে পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচচ্্র রায় মনের হুঃখে 
ভারতের সমস্ত প্রদেশ বাতিল করিয়া দিবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন । সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের 
ভাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ ভারতীয় গণপরিষদে 
এই মর্দে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন ১ 
বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন যে, ভারতকে একটা 
কিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হউক । এই রাষ্ট্রের 
শাপনকার্ধ্ের সুবিধার আস্ত বিবিধ অঞ্চল 
হি করা হইবে বটে, কিন্তু সমগ্র দেশের সমস্ত 
অঞ্চলের শাশনভার শ্তস্ত থাকিবে, একমাত্র 
ভারতের কেন্দ্রীয় গব্ণমেণ্টের হাতে। 
ডাঃ দেশমুখের এই প্রস্তাবে গণপরিষদ গুরুত্ব 
প্রদান করিবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত 
বর্তমানে দেশের সর্বত্র প্রাদেশিকতার বিষ যে 
ভাৰে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং উহার ফলে 
দেশের এক অঞ্চলের লোককে অন্ত অঞ্চলের 
লোক যে ভাঁবে শক্ত বলিয়া! চিন্তা করিতে 
অভ্যত্ত হইতেছে তাহাতে তবিষ্যতে ভারতকে 


নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার অস্ত . 


বোধ হয় উপরোক্ত ধরণের কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ 
করা ভারতের পক্ষে অপরিছাধ্য হইয়া উঠিবে। 
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“ইচ্ছা থাকিলে কাজের পছ্থার়- অভাব হয় 
না-বিহার গবর্ণমেপ্ট এই কথার সার্থকতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিহারে জমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদের অপ্ত একটা আইন পাশ 
হইয়াছিল। কিন্তু এই আইনের অনেকগুলি 
ধারা সহ্ম্ধে ভারত সরকারের আপত্তি হয়। 

হার মধ্যে ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে একটা ধারা 
ছিল! এই বিষিয়ে ভারত সরকার জানান যে, 
বিহার গবর্ণমেন্ট যদি অমিদারগণকে উহ্থাদের 
ক্ষতিপূরণের টাকা নগদ হিসাবে না দেন তাহা 
হইলে উহা বে-আইনী কাজ হইবে । এই 
আপত্তির ফলে বিহার আইনসভা আইনটীর 
উপরোজভাবে সংশোধন করিয়! আর একটী 
আইন পাশ ক্ষরিয়াছেন। এইভাবে আইনগত 
বাঁধা দূরীভূত হইল বটে। কিন্তু বিহার 


'গবর্ণমেণ্টের হাতে এত টাকা নাই যে, উহ্থারা 
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নগদ. হিসাবে ১২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া 
জমিদারী খাস করিতে পারেন। কাজেই 
অতীগ্সিত উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত উহার! নূতন 
পদ্থার আশ্রয্ন লইয়াছেন। গত ৬ই মে তারিখে 
বিহার আইন সভা বিহার ষ্টেট ম্যানেজমেন্ট 
অব এষ্টেটপ এণ্ড টেনিরউস বিল নামে একট 
আইনের খসড়| পাশ করিয়াছেন। এই 
আইনের বলে বিহার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের 
যে কোন জ্রমিদারীর বিলিব্যবস্থার ভার স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়া এজন্ভ একজন ম্যানেজার 
নিযুক্ত করিতে পারিবেন । উক্ত ম্যানেজার 
জমিদারবীর আয় হইতে উহার পরিচালনা ব্যয় 
বাঘ দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জমিদারীতে অবস্থিত 
প্রজাদের ফল্যাণজনক কাজ এবং জমিতে 
অলপিঞ্চনের ব্যবস্থার জঙ্ঘ ব্যয় করিবেন। 
বাকী টাকা হইতে আদারী মোট টাকার 
অনধিক শতকর! ২০ টাকা জমিদারের ভরণ- 
পোষণের অন্ত ব্যয় হইবে । বিহারে জমিদারী 
সংক্রান্ত এই আইন যদি ভারত সরকারের 
সম্মতি লাভ করে এবং কার্ধ্যক্ষেত্রে এই 
আইনের উদ্দেপ্ত যদি সফল হয়, তাহা হইলে 
বর্তমানে ক্ষতিপূরণের টাকার অভাবের অন্ত 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের পথে যে অন্তরায় হৃষ্টি হুইয়াছে 
তাহা বিদুরিত হইবার পথ সহজ হইবে । 


জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্ত আমরা এত করিবে। উদ্ছার ফলে বর্তমানে দেশে যে ২৪॥ 


ব্যগ্রকেন তৎসন্বন্ধে কেহ কেছ প্ৰশ্ন করিতেছেন। 
এই বিষয়ে দেশে বহু আলোচনা হইয়াছে। 
তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া এখানে একটী দিক 
দিয়া আমরা আমাদের মনোভাব জ্ঞাপন 
করিতেছি। ভারতে বত্যারে 8 কোটী টনের 
মত খাছাশস্ত উৎপন্ন হয়। উহাতে ভারতের 
অভাব মিটে না বলিয়া গত তিন বৎসরে ভারত 
সরকার বিদেশ হইতে ও শত কোটী টাকা 
মূল্যের খাছশন্ত আমদানী করিতে বাধ্য 
ছুইয়াছেন। উহার মধ্যে গত ১৯৪৮ সালেই 
১৩০ কোটী টাকা মূল্যের ২৮! লক্ষ টনের মত 
খান্তশন্ত বিদেশ হইতে আমদানী হুইয়াছে। 
খাতের ব্যাপারে ভারতের এই .পরনির্ভরতা 
দুয়ীকরণের উদ্দেস্তে ভারত সরকার অধিকতর 
খান্শত্ত উৎপাদনের অন্ত প্রায় ৩ শত কোটা 
টাকার একটা কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেল। 
,আমাদের বিশ্বাস যে, যদি দেশ হইতে চাষী ও 
গবর্ণমেপ্টের মধ্যবর্তী সমস্ত মধ্য-সবত্বাধিকারীর 
বিলোপসাধন করা হয় তাহা হইলে দেশের 
চাষীগণ অধিকতর যহুসহকারে অমি চাষ 


৬ মাখা ঘা 


কোটী একর জমিতে চাষাবাদ হয় তাহাতে 
অনেক বেশী ফলল তো' উৎপাদন হুইবেই, 

অধিকস্ত ভারতে যে ৮ কোটী ৭০ লক্ষ একর 
চাবোপযোগী পতিত জমি রহিয়াছে 

তাহাও এক প্রকার বিনা আয়াসে আবাদী, 
জমিতে পরিণত হইবে। এরূপ অবস্থায় খান্তের 
ব্যাপারে ভারতের পরনির্ভরতা দুরীভূত হইতে 
সময় লাগিবে না। মোটের উপর ভারতের 

থান্ভাভাব দুরীকরণের পক্ষে জমিদারী প্রথার 

উচ্ছেদ একটী সর্বাপেক্ষা! অধিক কার্যকরী পন্থা 

বলিয়া আমরা মনে করি। 

পাকিস্থানের জমিয়ৎ-উল-ওলেমা-ই-ইপলামের 

সভাপতি এবং পাকিস্থান গণপরিষদের সমস্ত 

মৌলানা সব্বির আহাম্মদ উসমানী মন্তব্য 
করিয়াছেন__'আমরা এমন কোন ব্যক্তি বা. 
প্রতিষ্ঠানের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিতে 
পারি না, যাহা! মুললমান ধর্মে এবং উছার নির্দিষ্ট 
মতবাদে বিশ্বাস করে না ।” মৌলানা সাহেবের 


এই কথা নূতন নহে। যে দেশের শাসনব্যবস্থা 


নেক্ষল ওয়াটাপ্র্ষ ' 
ওয়াল ১৯৪০) লিঃ 


» কো স্বা ই 


_ হেড অফিস £ ৩২, থিয়েটার রোড, 
১২, চৌরন্দী রোড ও 
শৌকমস্‌ £ ৮৬) কলেজ ট্রাট, কলিকাতা 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই মে, ১৯৪৯ 





মুসলমানের ছাঁতে স্বন্ত নহে, তাহা মুসলমানের 
পক্ষে শ্ঘারুল-হার্ব-শক্রদেশ। । এদেশে 
মুসলমানদের বাস করা উচিত নছে__মুললমান 
উলেমাগণ বরাবরই উহা প্রচার করিয়া 
আপিতেছেন। এই নীতিতে বিশ্বাসবাঁন হুইয়া 
গত ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে 
বহুসংখ্যক তারতীয় মুগলমাঁন আফগানীস্থানে 
চলিয়া যায়। কিন্তু আফগান ' গবর্ণমেপ্ট 
উহ্ছাদিগকে, স্থান দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে 
উছাদিগকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় 
এবং প্রত্যাবর্তনের পথে অনাহার, পথশ্রম 
ইত্যাদির ফলে সহস্র সহন মুসলমান প্রাপত্যাগ 
করে। ' উলেমাদের এই প্রচারকার্ধ্য কতটা 
ইসলামধর্শ-মন্মত তাহ! আমর! জানি না। তবে 


চীন, ব্ৰহ্মদেশ, তারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং, 


ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মুসলমানগণ 
যদি মৌলানা! সব্বিয় আহান্মদের উপরোক্ত 
উক্তি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশের গবর্ণমেণ্টের 
প্রতি আমুরক্তি বর্জন করে, তবে তাঁহারা 
নিজেদের চূড়াস্তরূপ হুদ্দিনই ডাকিয়া আনিবে। 


ভারতীয় হিন্দু মহাসভা যে অষ্টব্ধি কর্্পস্থার 
কথ! থোষণা করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় 
রাজনীতিক্ষেক্রে উছার পুনঃগ্রবেশের কোন 
যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না। পৃথিবীর 
সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন 
শ্রেণীর সমষ্টিগত স্বার্থ অঙ্গালীভাবে জড়িত। 
এরূপ অবস্থায় জনসমষ্টির এক অংশকে বাদ দিয়] 
অন্য অংশের পক্ষে কোন বড় কাজ করা 
সম্ভবপর নছে। হিন্দু মহাসভা যে কর্ধপদ্থার 


কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার পহিত ভারতের - 


সকল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠটপোষিত কংগ্রেস কর্তৃক 
ঘোষিত কর্মপন্থার কোন মৃূলগত পার্থক্য নাই। 
এজন নিছক হিন্দুদের দ্বারা গঠিত একটা 
রাজনীতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে 
পারে না। তবে হিন্দু মহাসভার পক্ষ, হইতে 
এরূপ গানান হুইয়াছে যে, আগামী নির্বাচনে 
অংশগ্রহপই হিন্দু মহাসতার শেষ (ultimate) 
উদ্দেশ্য । সুতরাং নিছক হিন্দুদের লইয়া 
রাজনীতিক দল গঠনের কারণ কি তাহা বুঝ! 
যাইতেছে । টহ! হইতেছে মন্তিত্ব প্রভৃতির 
কাড়াকাড়ির মধ্যে যোগদান। বড়ই ছুঃখের 
বিষয় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক গলদ 





দুয়ীকরণ ব্যাপারে হিন্দু মহাসতার কোন দিনই 
কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। বর্তমানে 
পাকিস্থানে অবস্থিত দেড় ফোটা হিন্দুর ধর্ম, 
প্রতিহ্থ ও জীবিকা সংস্থানের পশ্থা যেভাবে 
বিপন্ন হইয়াছে, তাছার প্রতিকারের দিকেও 
হিন্দু হাসভার কোন উৎসাহ, দেখা যাইতেছে 
না। ভারতে কংগ্রেমের একটা প্রতিদ্বন্বী 
প্রতিষ্ঠান ছিস।বে দণ্ডায়মান হইয়া কংগ্রেসের 
হাত হইতে দেশের শাসনভার কাড়িয়া লওয়া 
অপেক্ষা আর কোন উচ্চ আদর্শ হিন্দু মহা সভার 
নেতাগণ দেখিতে পাইতেছেন না দেখিয়া 
আমরা সত্যসত্যই মর্্মবেদন! অনুতব করিতেছি । 

‘হিন্দুস্থান ষ্টাপ্ার্ড' পত্রে প্রকাশ যে, 
ইদানীং কলিকাতায় ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে 
বাড়ীওয়ালাদের মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পাইরাছে। কলিকাতা বাড়ীতাড়। 


আইন যাহা তাড়াহুড়া করিয়া গত ১লা, 


ডিসেম্বর তারিখ হইতে বলবৎ করা হইয়াছে 
তাহাতে বাড়ীওয়ালাগণকে শতকরা ৬1০ টাকা 
হইতে ৪০ টাক! হারে বাড়ীভাঁড়! বুদ্ধি করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু উহার 
প্রতিদানে বাড়ী মেরামত ইত্যাদি ব্যাপারে 
তাড়াটিয়াগণকে বিশেষ কোন সুবিধা” দেওয়া 
হয়নাই । উহার ফলে বাড়ীওয়ালাদের সাহস 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সাহসে উহ্থারা, 
ভাড়াটিয়াদের উপর উৎ্পীড়ন করিতেছে এবং 
নূতন বাঁড়ীভাড়া দিবার সময়ে নির্ভয়ে সেলামী 
দাবী করিতেছে। অবস্ত আইনে তাড়াটিয়াদের 
শ্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই-_একথা আমর! 
বলিতে চাছি না। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ববক কিনা 
ছানি না আলোচ্য আইনের ভাবা এরূপ অস্পষ্ট 


ও দ্র্থবোধক ভাবে রচিত হইয়াছে, যাহার 


ফলে ভাড়াটিয়াগণ উহার সুযোগ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। অরূপ সুবোগ নেওয়াও 
অনেকের ক্ষমতার অতীত! কলিকাতায় 
শতকরা ১০ জন মাত্র লোক বাড়ী ভাড়া দের 
এবং শতকরা ৯০ জন ভাড়াকরা বাড়ীতে বাস 
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অক্ষষকুঘাৰ লাহ। 


রংয়ের 


' ১নং ধৰ্ম্মতল! ট্রাট, কলিকাতা 


দোকান 


করে। বাড়ীভাড়া আইনে এই ৯০ 
স্বার্থকে পদদলিত করিয়া শতকরা ১০ জনের 
সুবিধা করিয়! দেওয়া হুইয়াছে। ডাঃ রায়ের 
মন্ত্রিসভার শাসনকালের উহা একটা বড় কলঙ্ক । 
উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, রায় 
মন্ত্রিসভা দেশের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
শ্বার্থরক্ষার জগ্ভ যতটা উদগ্রীব, দেশের দরিদ্র ও 
উৎপীড়িত অনপমষ্টির রক্ষার ব্যাপারে তাছার! 
সেরূপ আগ্রহাস্বিত নছেন। 


জনের 


—— 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেছরু আগামী অক্টোবর মাসে. আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণে যাইবেন জানিয়া আমরা 
আনন্দিত হইলাম। প্রার এক 'বৎলর পূর্বে 
আমেরিকার ডুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ট্রুমযান 
পত্ডিতজীকে আমেরিকা ভ্রমণের দম্ভ যাইতে 
ব্যক্তিগতভাবে আমগ্্রণ করেন। আমেরিকার 
সভাপতি সাধারণতঃ কোন দেশের কোন 
রাজনীতিককে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করেন 
না। গণ্ডিতজীকে ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ 
করিয়া তিনি তাহাকে এবং তাহার মধ্য দিয়া 
স্বাধীন ভারতকে একটা অনক্ললাধারণ মর্ষযাদা 
দান করিয়াছিলেন। যাহ! হউক ভারতের 
আত্যন্তরীণু বিবিধ অটীল সমন্তার জন্ত পণ্ডিতজীর 
পক্ষে এতদিন এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভবপর 
হয় নাই। এক্ষণে প্রেমিভেপ্ট টরুম্যান পুনরায় 
পণ্তিতদীকে আমন্ত্রণ ানালোতে তিনি 
আগামী অক্টোবর মাসে আমেরিকায় যাইবেন 
বলিয়া স্থির করিয়ছেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস 
যে,, পণ্ডিতজীর আমেরিকা ভ্রমণের 
ফলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্প্রীতি 
বন্ধিত হইবে এবং আমেরিকার সাহায্যে 
তারতের উন্নয়নমূলক কার্ধযসমূছের সাফল্য 
দ্রুততর হুইবে। বল! বাহুল্য যে, ভারতের 
যেসমন্ত রাজনীতিক ছুৎমাগীঁর কলে বিদেশের 
সহিত সংল্পর্শকেই তারতেন্ব পক্ষে ক্ষতিজনক 
মনে করেন এবং যেসব আত্ম গ্রত্যয়হীন ব্যক্তি ' 
বিদেশের সংস্পর্শে গেলেই তারতের শ্বাধীনতা « 
বিপন্ন হুইবে বলিয়া মনে করেন, আমরা 
তাহাদের দলে নাই। আমরা বিশ্বাস করি যে, 
বর্তমান যুগে কুর্ধের মত হাত পা গুটাইরা 
বিয়া থাকা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। 


পি 
৯৯১ 


/ 


৮ 


আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


দামোদর পরিকল্পনা__গ্রকাশ যে, 
দামোদর পরিকল্পনামতে টিলায়া নামক স্থানে 
যে প্রধান বাধ নিম্মিত হইবে তাহার কাজ 
শীদ্বই আরম্ভ হইবে! এন্প্ত একজন 
আমেরিকান বিশেষজ্ঞে উক্ত পরিকল্পনার 
প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ করিবার কথা। 
হইতেছে । দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনকে 
উহাদের কাছে উপদেশ দিবার অস্ত তারতের 
কেন্দ্রীয় গবর্ণষেন্ট, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এবং 
বিহার গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে লইয়া শীঘ্রই 
একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হুইবে। 

পশ্চিম বঙ্গে লবণ উৎপাদনের 
ভুযোগ--ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প 
গবেষণা পরিষদের প্রকাশিত জার্ণালের মে 
সংখ্যায় তারতে লবণ উৎপাদন সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ, প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে 
মন্তব্য করা হইয়াছে বে, পশ্চিম বঙ্গের 
মেদিনীপুর জেলাতে স্বর্যোর তাপ ও 
আগুলের সাহায্যে লোন! জল শুকাইয়া 
লবণ প্রস্তুতের উপযোগী ৯ হাদ্রার একর 
মি রহিয়াছে এবং এই জমিতে বৎলরে 
৪০ লক্ষ মণ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় 
লবণের সমপরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। 
বর্তমানে উছার মধ্যে মাত্র ১৫০ একর জমিতে 
লবণ প্রস্তুত হইতেছে। উক্ত প্রবন্ধে আরও. 
বলা হইয়াছে যে, এই প্রদেশের হ৪ পরগণ! 


জেলাতে ৫ হাজার একর এইরূপ জমি রহিয়াছে | 


যাহাতে বৎসরে ২০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত 
হইতে পারে। 


শিল্প সংরক্ষণ--ভারতীয় টেরিফ বোর্ড | 


হইতে ' এই মর্খে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত 


হইয়াছে যে, আগামী ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ 
তারিখে রন্ণশুন্কের হৃবিধাপ্রাপ্ত অনেকগুলি | 


ভারতীয় শিল্পের এই সুবিধার মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হইবে। তজ্ঙ্ক টেরিফ বোর্ড এই সব শিল্পকে 
ভবিষ্যতেও উপরোক্ত সুবিধা দেওয়া হুইবে 


কিনা তৎসম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবেন স্থিয় | 
করিয়াছেন। এজস্ত একটি প্রশ্নপত্রও তৈয়ার '| 


শিল্পের নাম-_লোৌহেতর ধাতু শিল্প, কাঠের 
সু, মাড় (507০) ), গুকোজ, কোকো চূৰ্ণ ও 





চকোলেট, প্লাইউড ও চায়ের বাল্প, তুলা ও 
লৌহের বেলটিং, ফটো-কেমিক্যাল, এ্টিমনি, 
ফসফেট ও ফলফরিক এপিভ, কেলসিয়াম 
ক্লোরাইড,পটা শিয়াম পারযেঙ্গানেট, সেলাইয়ের 
কল, হারিকেন লঠন, ড্রাই ব্যাটারি ইত্যাদি। 

বোম্বাইয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা__বোম্বাই 
প্রাদেশিক সরকার উক্ত প্রদেশকে স্বাবলম্বী 
করিবার জগ্ত একটি পঞ্চদশ বাধিক পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন। এন্তন্ত ব্যয় হইবে ১২০ 
ফোটি টাকা। উক্ত পরিকল্পনামতে আগামী 
৮ বৎসর কালের মধ্যে এই প্রদেশে ৩৪টি সেচ 
পরিকল্পনা সম্পুর্ণ হইবে। উহাতে ১৫ লক্ষ একর 
অমি আবাদী জমিতে পরিণত হইবে এবং এই 
জমিতে বৎগরে ৪ লক্ষ ১২ হাজার টন খান্তশহ্য 
উৎপন্ন ছইবে। উক্ত পরিকল্পনায় এই প্রদেশের 
সহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা! 
করিয়া কুটির ও বৃহৎ শিল্লেরও প্রপার করা 
হইবে । 

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড. ইউনিয়ন 


কংগ্রেস--ইন্দোরে. ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল ট্রেড 
& ফোন-ব্যাঙ্ক ৩? 
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হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ গ্রী 
৯ বি, বি, ৪১৮ 


পর্ব ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বহুবাজার ট্রাট 


কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 


৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্রীট ' 
অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 


সিরাজগঞ্জ, ছলপাইগুড়ি। 


বাজার ' চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 





সুদের ছার 2 - 


হইতেছে। সংশিষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি ঢু দেভিংস্‌ ২১ টাকা ফিল্পড ৩॥০ আনা | 


ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীধান্দুতাই 
দেশাই উদার সভাপতি এবং শ্রীহরিহরনাথ 
শাস্ত্রী উহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
উহা ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতিতে 
₹ ভবন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং ১৭ জন সদ 
নির্বাচিত করা হইয়াছে। 

ভারত ও পোল্যাণ্ডের বাণিজ্য চুক্তি 
_গত ৯ই মে তারিখে ভারত ও পোল্যাণ্ডের ' 
মধ্যে এক বৎসরের শ্রন্ত একটি বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পর হুইয়াছে। এই চুক্তি মতে ভারত 
পোঁল্যাঞ্ডে তামাক, ববারজাত দ্রব্য, মল্লা, 
পাটজাত দ্রব্য, বিবিধ প্রকার তৈল ও 
রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানী করিবে। ভারত এই 
সময়ে পোল্যাণ্ড হইতে কাগজ, কাগজ মণ্ড 
প্রস্তুতের ফলকক্জা কাঠের জিনিষ ও প্লাইউভ 
প্রস্তুতের কলকজ!, বয়লার, নিউজপ্রিণ্ট, বিবিধ 
শ্রেণীর কাগজ, গৃহ প্রস্তুতের সরঞ্জাম ইত্যাদি 
পাইবে। এই চুক্তিতে পোল্যাণ্ড ভারতকে 


' কাগল, প্লাইউড প্রভৃতি প্রস্তুতের জস্ত বিশেষজ্ঞ 


দিতেও রাজী হইয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গে বস্তরের উৎপাদন _ প্রকাশ 
যে, পশ্চিমবঙ্গের কল সমূহে বস্তু উৎপাদন ব্যবস্থা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অন্ত ভারত সরকার 
শীভ্রই একটা কমিটী গঠন করিবেন। এই 
কমিটীতে ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আন এবং পশ্চিমবঙ্গ কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির 
tS | প্রতিনিধিগণ থাকিবেন। , কলগুলিতে ক্তাষ্য 
১৯২৯ বি, |, ২৯৮০ দু মুল্যে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ 


ৃ প্রকার বস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই নাকি উক্ত ' 
| কমিটীর উদ্দেশ্য ৷ 


জাপানে শিল্পের অবস্থ।--টোকিয়োর 


| একটা সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৯৩০-৩৪ সালের 
] প্রত্যেক মাসে জাপানে যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্যের 
| উৎপাদন হয় তাহার তুলনায় গত মার্চ মাসে 
|| উক্ত দেশে শতকরা ৬৮৮ ভাগ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন, 
এ হইয়াছে । উহা ফেব্রুয়ারীর তুলনায় শতকরা 


৪১ ভাগ বেশী । মার্চ মাসে জাপানের খনি 
হইতে ৩৬ লক্ষ ৫২ হান্জার ৩ শত মে টুক টন 
কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছে। যুদ্ধের পরে উক্ত 
দেশে কখনও আর এত অধিক কয়লা উত্তোলিত 
হয় নাই। 


৫৬ 


ভারতে সিনেম| ধর্ঘট-_বোদাইয়ের 
সংৰাদে প্রকাশ যে, ভারতের প্রাদেশিক 
গ্বর্ণমেপ্ট সমূহ এবং কতিপয় মিউনিসিপালিটী 
সিনেমার টিকেটের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া 
যে অবস্থার হি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে 
আগামী জুন মাসে একদিন ভারতের সমস্ত 
সিনেমাগৃছে সিনেমা প্রদর্শনের কাজ বন্ধ 
থাকিবে। মধ্যপ্রদেশের সিনেমা গৃঁছের 
মালিকগণ ইতিমধ্যেই একদিন এ প্রদেশের, 
সমস্ত সিনেমাগৃছ বন্ধ রাখিয়। তাহাদের প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচাল' 
গ্রভিউলাসএলোপিয়েশন এই বিষয়ে তারত 
সরকারের - নিট আবেদন নিবেদন 





জানাইতেছেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, 


ভারতের সিনেমা শিল্পের অবস্থা বর্তমানে ভারত 
সরকারের নিযুক্ত একটা কমিটার বিবেচনাধীন 
রছিয়াছে। 

আদামে বহিরাগতের ভিড়-আমামের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ* গত 
সোমবারে কলিকাতায় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় ২॥ লক্ষ 
ছিন্ন ও উহার সমসংখ্যক মুসলমান আসামে 
বসবাসের জদ্ভ গিয়াছে। এজন্ক আসাম 
গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে বহ্রাগতের প্রবেশ 
নিয়ন্ত্রণের অন্ত “অনুমতি প্রথার? প্রবর্তন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। ৃ 

মাদ্রাজ বন্দরের উন্নতি-_মান্্রাজ পোর্ট 
ট্রাষ্ট উক্ত বন্দরের উন্নতি বিধানের অন্ত একটা 
৪] কোটী টাকার পরিকল্পন! গ্রহণ ককিয়াছেন। 


উক্ত পরিকল্পনা মতে এই বন্দরে জাহাজ, 


‘ ভিড়িবার জন্ভ অতিরিক্ত হিসাবে ১৫টী বার্থ 
(জাছাদ ভিড়িবার স্থান) তৈয়ার করা হুইবে। 
উহা ছাড়া মালপত্র আমদানী রপ্তানীর সুবিধার্থ 


€ 
সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
্ ( সিডিউচ্ড ব্যাঙ্ক ) 
| হেড অফিদ-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা কফোন--ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ-বড়বাজার, স্টামবাজার, 
খুলনা ও পাটনা। ' 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধাল দেওয়া হয়। 
| সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। | 
ডাঃ অমলকুমার রায়চোহূরী, এন ছি এমভি কি গু তি যতো যত কযা 


বনগী, বলিরহাট, 


আর্থিক জগৎ 


১২* একর অতিরিক্ত স্থানে সাইডিং নির্মাণ 
করা হুইবে। বর্তমানে উক্ত বন্দরে একসঙ্গে 
৯টীর বেশী জাহাজ তিড়িতে পারে না। 

পশ্চিমবন্ে খাভশত্ত উৎপাদন-_ 
পশ্চিমবঙ্গকে খাভশশ্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ .সরকার এই 
প্রদেশে আগামী ১৯৫০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত 
হিসাবে ১ লক্ষ ৩৩ হাঁজার টন এবং "১৯৫১ 
সালের মধ্যে ২ লক্ষ ২০ হাজার টন খাস্যশন্ত 
উৎপাদন করিবেন স্থিয় করিয়াছেল। 

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য--ভারত 
হইতে গত ১৯৪৬ সালে ২৪৯ কোটি টাকার ও 
১৯৪৭ সালে ৩৭৮ কোটি টাকার মালপত্র 
বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছিল। ১৯৪৮ সাপে 
উহার পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৪২০ কোটি টাকণি। 
আলোচ্য বৎসরে পাটজাত দ্রব্য, কাপড়, 
বীজশন্ত, গালা, অত্র, চীনাধাঁদাম তৈল, ভিসির 
তৈল, রেড়ির তৈল ইত্যাদির রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে রপ্তানীর. মধ্যে 
শতকর! ৩০ ভাগ রপ্তানী হইয়াছে চুর্জক্ত মুদ্রার 
দেশসমূহে । উহার মধ্যেও শৃতকর! ৬৬ ভাগ 
আমেরিকার যুজরাষ্ট্রে রানী হইয়াছে। 

ভারতে কারিগরী শিক্ষা__ভারতের 
কলকারখানাগুলিতে ইদানীং কারিগরি বিদ্তা 


সম্পর শ্রমিকের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি 


পাইতেছে। ভবিষ্যতে উহা আরও বাড়িবে 


আশা করা যাইতেছে । এক্স্ভ দেশের নানা' 


স্থানে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত ৪৫০টি কেন্দ্রে ১৯ 
হাজার লোককে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া! 
হইতেছে । কিন্তু বৎসরে ৩০ হাজার নূতন 
কারিগর আবশ্তুক। এক্প্ক ভারতের কাপড়ের 
কলগুদিতে পৃথকতাবে আরও ২২,৫৫৪ জনকে 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 


জেনারেল ম্যানেজার 











॥ 
[ ১৬ই মে, ১৯৪৯ 





সপ 


দেওয়ার অন্ত যে শিক্ষকের প্রয়োজন তাহ! 
মিটাইবার উদ্দেস্তে মধ্য প্রদেশের বিলাসপুরে 
একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । ভারতের 
সর্বত্র যাহাতে একই নীতি ও কর্দপন্থা অনুযায়ী 
কারিগর তৈয়ার হয় তজ্জন্ক ভারত সরকার 
স্বয়ং সমস্ত শিক্ষাকেন্সের পরিচালনাভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

ভারতের প্রাপ্য ষ্টালিং--প্রকাশ যে, 
ইংলগ্ডের সহিত চুজিমূলে ১৯৪৭-৪৮ সালের 
হিসাবে ইংলগ্ডের ভারতকে উদ্ধার পাওনা 
ইালিংয়ের মধ্যে যে ৮ কোটী পাউণ্ড দেওয়ার 
কথা ছিল তারত তাহার সাকুল্য গ্রহণ 
করিয়াছে । অতঃপর ভারত ১৯৪৯-৫০ সালের 
হিসাবে প্রাপ্য ৪ কোটী পাউণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। 
পণ্ডিত. নেহরু, যখন লণ্ডন যান তখন এই 
বিষয়ে ইংলণ্ডের অর্থসচিব জার ষ্যাফোর্ড ক্রিপস 
নাকি তাহার হাতে একটি ম্মারকলিপি প্রদান 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে আলোচনার জগত 
ভারত সরকারের একটা প্রতিনিধিদল আগামী 
১৫ই ভুন তারিখের মধ্যে লণ্ডনে পৌহিবেন। 

ভারতীয় শিল্পের অগ্রগ্ৃতি--ভারতের 
শিল্পযন্রী ডাঃ স্তাযাপ্রসাদ মুখার্জ্জি একটা বক্তৃতায় 
এক্ণপ' জানাইয়াছেন যে, তিনি ভারতের ২৫টী 
প্রধান প্রধান শিল্পে উৎপাদন পর্য্যালোচন! করিয়া 
এরূপ দেখিতে পাইয়াছেন যে, চলতি ইংরাজী 
বৎসরের প্রথম তিন মাসে অনেক শিল্পে 
৯৯৪৮ সালের উৎপাদনের পরিমাণ তো বজায় 
রহিয়াছেই-_অধিকন্ধ অনেক শিল্পে উৎপাদনের 
পরিমাণ ১৯৪৮ গালের তুলনাতেও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তিনি আরও জানাল যে, ভারতে 
নৃতন ইস্পাতের কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে তিনি 
শীত্রই প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের প্রতিনিধিদের 
সহিত আলোচনা আরস্ত.করিবেন। * শিল্পের 
সাহায্যে মূলধন সরবরাহ সম্বন্ধে তিনি বলেন 
যে, গত বৎসর তারত সরকারের ইগ্তাগ্ীয়াল 
ফিনান্দ, কর্পোরেশন হইতে ২ কোটী টাক! 
খপদান কর! হুইয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গে রাস্তার প্রসার-_পশ্চিম- | 


বন্ের নুতন ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা 


“করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেষ্ট এই প্রদেশে 


৭ কোটা টাক! ব্যয়ে ৬০০ নাইল নূতন রাজপথ 


নির্দাপ করিবেন স্থির করিয়াছেন । এই কাছ ' 
J সম্পুর্ণ হইতে ৫ বৎসর লময়.লাগিবে। 


Tv 


. রোগে ৬২ হাতার লোক মারা যায়। 


১৩ই মে, ১৯৪৯1 


পাকিস্থানে কাগজের কল--করাচীর ' 


সংবাদে প্রকাশ যে, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী 
নদীর ধারে একটী কাগজের কল স্থাপন সম্পর্কে 
ক্যানাভা দেশের কাগজ বিশেষজ্ঞ মিঃ ম্যাক 
আর্থার তাহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
এই কারখানাতে বাশের মণ্ড হইতে বৎসরে 
৩০ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হুইবে। 
পাকিস্থানক বর্তমানে বাহির হইতে বৎসরে 
২৭ হাজার টন করিয়া কাগর্থ আমদানী 
করিতে হইতেছে । ঃ 
কলিকাভায় প্লেশ্গ-ফপিকাতা মেডি- 
ক্যাল ফ্লাবে একটা বক্তৃতায় ডাঃ এস সি 
দল প্লেগরোগ -সঘদ্ধে একটা তথ্যবহুল বক্তৃতা 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বাইবেলে এই 
রোগের উল্লেখ আছে। খৃষ্টের জন্মের ১৩২০ 
বৎসর পূর্বে ফিলিষ্টাইনদের মধ্যে এই রোগের 
প্রাচুর্ডাবের কথ! জানা যায়। খুষ্টের জন্মের 
৬৯০ বৎসর পুর্বে ভাগবৎপুরাণেও প্লেগের 
উল্লেখ আছে। তিনি বলেন যে, ১৮৯৮ সালে 
কলিকাতায় প্রথম প্লেগ রোগ দেখা দেয়। 
উহার পরবর্তী ১৫ বৎসরে "কলিকাতায় এই 
এই 
বৎসর হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে 
সমগ্র ভারতে ১ কোটী ২* লক্ষ লোক উক্ত 


রোগে মারা গিয়াছে । গত বৎসর কলিকাতায়, 


$ 


আর্থিক জগৎ ; 


এই রোগে ২৩ জন মারা যায়_-চলতি বৎসরে, 
এই পর্য্যস্ত ৩৪ জন মার] পিয়াছে। এই পর্য্যন্ত 
যত লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে বিউবোনিক প্রেগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের 
শতকরা ১২ জন এবং নিউমোনিক প্লেগে 
আক্রান্ত ব্যক্তিদের শতকরা ৯৩ জন মারা 
গিয়াছে। তীছার মতে প্রথমে কাকা জযিতে 
যে .ইন্দুর থাকে তাহা প্রেগরোগাক্রান্ত হয়। 
উদ্ধার ১৪ দিনের মধ্যে উহা বাঁড়ীঘরে অবস্থিত 
ইন্দুরের যধ্যে সংক্রমিত হুয় এবং তৎপর ১৫, 
দিনের মধ্যে উহা মাছুষের শরীরে আবির্ভ,ত 
হয়। তিনি সকলকে ডি ডি টি ব্যবহার করিতে 
এবং প্লেগের টীকা লইতে উপদেশ দেল । 
পাকিস্থানে ভারতীয় ভ্ুয়ানী-- 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
আগামী ১লা জুলাই হইতে পাকিস্থালে ভারতীয় 
ছুয়ানী চলিবে না। তবে পধর্ণমেণ্টের 
ট্রেকজারীতে ভারতীয় ছুয়ানী ফেরৎ দিয়া 


পাকিস্থানী মুদ্রা গ্রহণের মেয়াদ ১৯৫০ সালের 
৩*শে ভূন পর্য্যন্ত নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

ভারতীয় * বাণিজ্যে আমেরিকান 
জাহাজ নিউইয়র্ক হইতে প্রেরিত একটা 
সংবাদ প্রকাশ যে, যুদ্ধের পূর্কো তায়ত হইতে 
সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরিত মালপত্রের শতকরা 
২৭ ভাগ আমেরিকার জাছাজগুপি বছন 


'যোষ্বাইয়ে 


৫9 





করিত--কিস্ত এক্ষণে এই সব জাহাজে শৃতকর! 
৫২ ভগ্ন মালপত্র বহন হয়। তারতে বর্তমানে 
বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে যে মালপত্র আমদানী 


হয় তাহার শতকরা ৮০ তাপ আমেরিকার 
জাহাজের মারফতে আসিয়া! থাকে। 


ব্যাঙ্ক কর্মচারীর দাবী ভারতের 
সর্বত্র ব্যাক্ক কর্চারিগণ উহাদের যে সমস্ত 
দাবী দাওয়া পেশ করিতেছেন অল ইণ্ডিয়া 
ব্যাক্ক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের নির্দেশনত 
ভারত সরকার এই সব দাবী দাওয়া সম্বন্ধে 
বিচার বিবেচনার অগ্ত একটি ট্রিবিউনাল গঠন 
করিয়াছেন। এই সম্পর্কে দিল্লী অথব! 
শীঘ্রই ব্যাঙ্ক কর্দচারীদের 
প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহৃত হইবে। 

ভারতে ‘নাফি’ রেডিও: প্রস্তুতের 
ব্যবচ্থা--ভারতবর্ষে 'মাফি” রেডিও প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা করা হুইতেছে।  লগ্ডুনের নিকটবর্তী 
ওয়েলউঠুন্‌ গার্ডেন সিটি হইতে বিভিন্ন অংশগুলি 
তারতবর্ষে আনা হুইবে এবং সেগুলি জোড়া 
দিয়! পূর্ণাঙ্গ বেতার যন্ত্র প্রস্তুত করা হইবে। 
আশ] করা যায় যে, আগামী অক্টোবর মাস 
হইতে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ আরস্ত করা 
যাইবে। নূতন প্রতিষ্ঠানটির নাম হইবে ‘মাঞি 
রেডিও অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেড” এবং উচ্ছ! 
বোম্বাই সহরে অবিস্বত হইবে। “ 





টি 


র্‌ 4 


'লের ভার চার চাকায় 


- 4 
্ রা রি 
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৪ 
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সকলের উপরেই 
রাখবেন। এতে 





শরীরে আমার যথেষ্ট বল আছে স্বীকার করছি, 
কিন্তু তাই বলে সব কাজ আমাকেই করতে হবে 
আর আমার সামনের দু’ জন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, 
তা তো আর হয় না! আমার কাছ থেকে যদি ভালো 
কাজ পেতে চান তবে মালের ভার আমাদের 









যাতে সমান পড়ে সেদিকে লক্ষ্য 
টায়ারের আয়ুও বাড়বে। 


৫৮ 


. আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই মে, ১৯৪৯ 





সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারী খাস-- 
সংযুক্ত প্রদেশের অমিদারীপযুহ খাস করিবার 
অন্ত একটী আইনের খসড়া গ্রস্তত হইয়াছে। 
উহ! উক্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভার সমক্ষে উপস্থিত 
করা হইবে এবং মস্িসভা উহ্না সমর্থন করিবার 
পর উহা সংযুক্ত প্রদেশের আইন সভার 
বিবেচনার্থ পেশ করিবেন। একজপ্ড আগামী 
হ৭শে জুন তারিখ হইতে আইন সভার একটা 
বিশেষ অধিবেশন বসিবে। 

ভারভ ও মিশরের বাণিজ্য চুক্তি__ 
গত ১০ই মে তারিখে দিল্লীতে ভারত ও 


ধিশরের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত" 
হইয়াছে। এই চুক্তিযুলে মিশর ভারতকে 
৪৪ কোটা টাকা মুল্যের চাউল, তুলা, ফসফেট, 
মিপসাম, শন -ও কার্পাসজাভ তা প্রদান 
করিবে। ভারত মিশরকে পাটজাত দ্রব্য 
প্রভৃতি ২৬ রকম ধ্রিনিষ প্রদান করিবে। 
কীটপতঙ্গ হইতে খান্ভশত্তের ক্ষতি_ 
ইংলণ্ডের কৃষি বিভাগের পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারী মিঃ জর্জ ব্রাউনের মতে অগতে 
ইন্দুর ও কীটপ্তঙ্গের উপস্থবে বৎসরে 
৩ কোটি ৩০ লক্ষ টন চাউল, গম ইত্যাদি 


গ্রৃত্যেক কারখানাতেই যে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একথা 
শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার করেন । কিন্তু ক্যানটান সম্বন্ধে ভালো জানাশোনা লোক সংগ্রহ সব 


সময়ে সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে ন!। খাস নির্বাচন ক্যানটানের একটা! মন্ত বড় সমস্তা | খাস্টা শুধু সন্তা হলেই 
চলবে না, কচি আর পুষ্টির দিক থেকেও সেটা মনোমত হওয়া চাই। ইপ্ডিয়ান টা মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড এ সন্বন্ধে 





অনেক গবেষণা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন 'কয়েছেন এবং তার! বিনামূল্যে আপনাকে ক্যানটান সম্বন্ধে তাদের 
মতামত দিয়ে সাহায্য করতে সব সময়েই প্রস্তত আছেন । প্রত্যেকটি ক্যানটানে চা 'অপবিহার্য। চা তৈরির খুটিনাটি এবং 
চা পরিবেশনের আধুনিকতম্‌ পন্থা লম্বদ্ধে কোনে! কিছু জানতে হলেও বোর্ডই আপনাকে নির্ভুল পত্রামর্শ দিতে পারেন । 


মোদ্দা কথা, ক্যানটীন পরিচালনার কৌশল 
এবং জানাশোনা কর্মী নিয়োগ থেকে শুফ করে 













বু শি্-্রতি্ঠানেব মালিকৰ মধ্যে 
বিতরণ কহা হয়। কমিশনাব কব ইণ্ডিয়া, 
ইত্িযান চী মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড, 
৩১ নং নেতাজী হুন্ভাব ৰোড, কলিকাতা £ 
এই টিকালাষ লিখলেই পুস্তিক(টি 
আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হতে 


০০০ 


খাস্ভশস্ত ন্ট হইয়া থাকে। ইংলশ্ডে এই ভাবে 
২০ লক্ষ টন খাদ্য নষ্ট হয়। 

ভারতে সমবায়ের প্রসার- সম্প্রতি 
একটা তদস্তক্রমে এরূপ জানা গিয়াছে যে, 
বর্তমানে ভারতের প্রতি তিনটা প্রামের মধ্যে 
একটা করিয়া সমবায় সমিতি রহিয়াছে এবং সমস্ত 
সমিতির সভ্য সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ কোটীর মত। 
বর্তমানে ভারতে সমিতির মোট সংখ্যা ১ লক্ষ 
৮* হাজার এবং উহার কার্ধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাপ ১৬৪ কোটা টাঞ্া। ভারতের পল্লী 
অঞ্চলে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার সমবায় সমিতি আছে 
এবং এই সব সমিতির কার্য্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ ৩৩ কোটী টাকা । বর্তমানে দেশে 
৬ শতটী সেন্ট্রাল কো-অপারেটাত ব্যাঙ্ক 
আছে। 


ভারতের প্রাদেশিক কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক গুলির 
সদন্ত সংখ্যা ৩০ হাআর এবং উহাদের কার্ধ্যকরী 
মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটী। বর্তমানে 
ভারতের কৃষি ও শিল্প, কো-অপারেটাভ ব্যাঙ্ক- 


গুলির দাদনের পরিমাপ হইতেছে ৬০ কোটী 
" টাকা। 


ভারতবর্ষে মোটর গাঁড়ী আমদানী 


/ 
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২ মাসে 


চি. ভারতবর্ষ বৃটেন হইতে ১২,৯২১ মোটর গাড়ী ও 
₹ - ট্যাক্সি এবং ৩১৫৭৪ পণ্যবাহী ট্রাক আমদানী 


করিয়াছে। পাকিস্থান আমদানী করিয়াছে 
যথাক্রমে ১,১২৯ এবং ২৮৭। 

পাকিস্থানে -কোম্পানী প্রতিষ্ঠা 
চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে পাক্ষিস্থানে 


ম্ব মোট ৫ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের 


অন্থুমতিসহ ৩৬টী কোম্পানী গঠনের অনুমতি 
'দেওয়া হুইয়াছে। উহার মধ্যে তামাকজাত 


‘ দ্রব্য, বিস্কুট, চিনি, গায়ে মাথা সাবান প্রভৃতি 


প্রস্তুতের জন্ত অনেকগুলি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হইবে | 

ভাঁরভ-তিব্বত রাজপথ ভারতের 
নারকাণ্ডা নামক স্থান হইতে তিব্বতের খাওাকর 
নামক স্থান পর্য্যন্ত যে রাছপথ রহিয়াছে তাহার 
বিস্তৃতিনাধন এবং ওঁ রান্তাকে পাঁকা করিবার 
একটা কথাবাৰ্তা চলিতেছে। হিমাচল 
প্রদেশ গবর্ণমেপ্ট --এই বিষয়ে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন। ৃ | 


এই সব ব্যাঙ্কের সদন্ত সংখ্যা ৎ লক্ষ. 
, এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটী। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৩ই মে__এ সপ্তাহে কলিকাতার 
শেয়ার বাছারে কয়লা কোম্পানীর শেয়ার 
বিভাগে ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শেয়ারের 
কিছু বদ্ধিত দাবী-দাওয়া লক্ষিত .হইয়াছে। 


' ফলে ওঁ ছুই বিভাগে দরও কিছু তেজী ছইয়া 


পা 


t 


3 


উঠিয়াছে। তবে অন্তান্ক 
মন্দার ভাবই বলবৎ দেখা যাইতেছে । ১৯৪৯ 
সালের প্রথম তিন মাসে শিল্প কাঁরখানাসমূহের 
উৎপাদন সন্তোষপ্তরনক হইয়াছে বলিয়া ভারত 
সরকারের শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যাযাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
এক বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দেশের 
“শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে ও শেয়ার বাজার সম্পর্কে 
“উৎসাহ স্চারে সাহাযা করিবে ব্লিয়া আমরা 
আশা করি। 
অন্ত কোম্পানীর কাগন্জ বিভাগে ৩ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাঁগজের দূর ৯৮৩০, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৬ ) খপপত্র্ের সর্বেবোচ্চ দর ৯৮৪০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) খপপনত্রের দর 
১০১1/৭, ৩ টাকা সুদের (১৯৪৯-৬১) খণপত্রের 
দর ১০০৮%/০, ৩ টাকা সুদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) 
স্খপপঞ্জের দর ১০০1৮০, ৪ টাকা! সুদের (১৯৬০- 
৭০) খপপঞ্জের দ্র ১১০০ ও ৩টাকা সুদের 
(১৯৭০-৭৫ ) খপপত্জরের দর সর্ব্বোচ্চে ৯০০৯ 
'ধীড়াইয়াছে। 
অদ্য কলকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবদ1 কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিক্নন্ূপ দীড়াইয়াছে £ব্যাঙ্ক_ভারত ৩৩০, 


হিন্দুস্থান কমাশিয়াল ২২1০, হুগলী (প্রেফ.), 


১০০২) রেলওয়ে_আহমেদপুর কাটোয়া 
‘৭৬২, বাঁকুড়া দামোদর ৭২২ কাটাখাল লাল 
বাল্লার ৭৬২) কাপড়ের কল-_বাসম্তী ৭8০, 
বেনারস ৪:/০, কানগুর টেক্সটাইল ৯৪/০, 
শভানবার ১৮০৯, নহালক্মী ১০ $ করলা 
এমালগেমেটেড . ২৩1০১, বেঙ্গল ৪১৪২, ভারত 
ফলিয়ারী ৬1০, বরাকর ১১৪৯, সেণ্টাল ইণ্ডিয়া 
৫২১ ইকুইটেরল্‌ ৩৯৪০, বেমোমেইন ১১1০, নিউ 











বিভাগে এখনও 


বীরভূম ১৪1০, সাউথ কারানপুড়া ২৪1০, তালচর 
৩০/০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪1০ ; চটকল-_কেলতিন 
৩০৬২, হুকুম্টাদ ( প্রেফ ) ১৩৩২ 5; খনি- বারা 
কর্পোরেশন ২1৩০, ইণ্ডিয়ান কপার ২%০, 
কারানপুড়া ডেভলপমেন্ট ২২৮০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ই্রিল ২৩।৩/০, ষ্টিল 
কর্পোরেশনু ১৮৪৬০, টেক্সটাইল মেসিনারী 
৬%/০, কুমারধুবী ৭1৬০, জেসপ ১৩৮০/০ 3 
চা'বাগিচা--বালমাতিয়া ২৫।%০, হলদিবাডী 
২৩০, তেতরগাও ১১৮০) বিবিধ__ভাঁললপ, 
রাবার ৪৫1০, বি আই কর্পোরেশন ৮৩০, 
রোটাস্‌ ইণ্ডাত্রী (বি-প্রেফ,) ৫৬৯৬ ইন্দো-বার্দা 
পেট্রোল ৪৫২, শ্রীগোপাল (কাগজের কল ). 
১০/০, ইণ্ডিযান জেনারেল লিপিং ৯০২, 
ইণ্ডিয়ান ষ্টীমসিপ ৬॥৩০ | 


পাটের বাজার 


কলিফ্কাতা, ১৩ই মে--তারত সরকারের 
বাঁপিজ্য বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন: সহজলভ্য 
মুদ্রার দেশগুলিতে আগামী ২৫শে জুনের মধ্যে 
আরও ৫৪ ছাঁঞ্রার ৮৪৩ টন পাটজাত দ্রব্য 


রণ্ডানীর অন্ত অন্ুমৃতি দেওয়া হইয়াছে । পাট 


উৎপাদনকারী পেলাব্রমূহে বেশী পরিমাণে বৃষ্টি 
হওয়ায় তাহাতে মৃতন পাট ফসলের ' ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। নিয্ন 
জমির পাট অনেক স্থলেই ২ ফুট হইতে ৩' ফুট 
পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেসমন্ত ধ্রলম্ন 
থাকায় তাহাদের বাড়তি বাধাপ্রাপ্ত হইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । ৰ 
এসপ্তাছে আলগা পাটের বাজারে দর গত 
সপ্তাহের স্তরেই বলবৎ ছিল । অদ্য কলিকাতার 


বাজারে পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীষোগ্য 


ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি বেল 
১৯৭1০ আন! । | 
. -সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৩ই মে_-এ সপ্তাহে সোনার 
দর আরও তেজী দেখা গিয়াছে । গত ভই মে 


বোষ্াইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৫৪/০ ' 





আনা ও কলিকাতায় তাহা ১১৫৮/০ আনা ছিল । 
‘অদ্য বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি ১১৬।%০ আলা ও 
কলিকাতায় ১১৬০ আনা দীড়াইয়াছে । 

গত ৬ই মে বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভবি 
রূপার দর ১৮১৩০ আনা ও কলিকাতায় 
১৮১৭০ আনা ছিল। অস্ত ও উভয় স্থানে প্রতি 


১০০ ভরি রূপার দর ধীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
১৮১৮০ আনা ও ১৮৩1০ আনা। 


আর্থিক জগতের 


নিয়মাবলী * 


“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোমবারে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

উহার বাধিক মূল্য সডাক ১০২ টাঁকা 
এবং ঝাগ্মাসিক মুল্য সডাক ৬২ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জদ্ গ্রাহক করা 
হয় না।, বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাব্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সববরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার যূল্য।০ আনা । 

আধিক জগতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীহবধাংশুভূষণ রাঁষ, 
গ্-সম্পাদক, আর্থিক জগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য । সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অষ্যান্ বিভাগের চিঠিপত্র “্ম্যানেন্জাব, 

আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে । যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ধ চিঠিপত্র 
ইত্যাদি প্রেরণ কর! হইবে ভাহা পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের অন্ততঃ বৃহম্পতিবারের মধ্যে 
আর্থিক জগতের অফিসে পৌছা চাই। 
টাকাকড়ি মনিঅর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার, 
চেক ইত্যাদির মীরফতে প্রেরণ করা চলে । 
তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের উপব 
চেক দিলে চেকের টাকা সংগ্রহের খরচা সহ 
চেক দিতে হইবে। 

"আর্থিক জগতে”্র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি 
লিখিলে জানান হয় | যে সপ্তাহের কাগজে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে তাহার পূর্ব 
সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের 
কর্পি আর্থিক জগতের অফিসে পৌঁছান 
চাঁই। এই সম্পর্কিত চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
বিজ্ঞাপন বিভাগ”--এই নামে প্রেরিতব্য ৷ 
বিনীত 

ম্যানেজার, 








আধিক জগৎ অফিস 
১২২, যৌবাজার ট্রীট, কলিকাতা--১২ 








[ ১৬ই মে, ১৯৪৯ 








দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত £ ১৯২২. 


রেজি: অফিস_৮, নেতাজী সুন্ডাষ, কলিকাত-> . 
বিগত ২৬ ৰৎগর বারতা ও নির্ভরযো' ভরযোগ্য 


ভাবে ব্যান্তিৎ কার্য করিয়া আসিতেছে । 
কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড়, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, 
২২৫ ১১৮ পট, ১৫৭-বি,- ধৰ্ম্মতল! গ্রীট, ১৩৯বি, রস! রোড, 
২১০১৩, রাসবিহারী এন্ডেনিউ। ট ৃ 



























রি অন্যান্য শাখাসমূহ 
পশ্চিম বাংলা - পূর্ব বাংল। আসাম বোদ্দে 
__ বোলপুৰ্ৰ- গৌহাটি দালাল ত্র ' 
বাকুড়া , * টাকা? জোড়হাট '  * (ফোর্ট বোদ্ধে) . 
বর্ধমান, , ময়মনসিংহ * কলবাদেবী 
কৃষ্ণনগর |. নিন | ভি (বোস্বে) 
বেদ. পি হিলি. সাজার 
পূর্ব বাংলা": পুরাণবাজার এ বিহার -... -৯৮ দুম 
- বরিশাল বাজনা (পরা) পানা ১০ চেট ই, মাতা 
তৈরবখাজার ' রাজসাহী", পাটনা লিটি 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসাম দ্বারভাঙ্গা 
3 ধুবড়ী ভাগলপুর বেনারস 
চাদপুর ডিব্ৰুগড় মজঃফরপুর এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এজেণ্টসমৃহ £_ | i; 





জগুন-_-বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিক'--গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং Tl . 
অক্ট্রেলিয়া--ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনী, ক্যানাভা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ( ক্যানাডা ) 
মধ্য এসিয়া--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক ( ডি, সি এবং ও এ) মালয়--হৃত্তিযান ওতারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ: 
ম্যানেজিং ,ভাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লণ্ডন,বার-এটল 









| সি উইক ছা স্বাট, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেসে স্যতীহ্গনাথ ভষ্টাচাৰ্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউল্ড ও রিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 


কলিকাতা । 
ফোন 2 ওয়েষ্ট ৯১৮ 


চেয়ারম্যান: " শ্ৰীষদুনাথ রায় 


ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 


শাখাসমূহ 
বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
' টাপুর, পাটনা, বাকুড়া 
পে-অফিস--মিরকাদ্িম - 


Ney HT ফোন TE ১০৮ 
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PHONE £ B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506. 
রাহাত [7 ৮৬০ itp ll EEN 
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ARTHIK JAGAT 
সম্পাদক--শ্রীঘতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য .. 


যুগ্ম-সম্পাদক ₹শুভুষণ রায় প্রতি সংখ্যা ।* আনা 
া00001010000110100000010011011710111117100 10111111100 


দাশ বর্ষ | Monday, 2370 V2, 1949. সোমবার, নই জোষ্ট ১৩৫৬: 1 ধর্থসংখ্যা 


ব্যাঙ্কের অ | মানতকানীদের ্বার্থরক্ষা কর্তৃপক্ষীর ব্যক্তিদের ছূর্নীতিই বাললার এই 


উই  ব্যান্ক বিপর্ধ্যয়ের প্রধান কারণ। ছুঃখের 
বিগত দেড়বৎসর মধ্যে বাঙলা দেশের ব্যাঙ্ক করিয়াছি।' পারগিপান্থিক প্রতিকূল অবস্থা বিষয় একশ্রেণীর লোক এই সমস্ত 
ব্যবসায়ে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল সম্প্রতি জনসাধারণের আস্থা ন্ট করিয়া দিয়া এই সমস্ত ঘটনাফে কেজ্জ করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের, 
তাহার গতিরোধ হইয়াছে বলিয়া মনে হুয়। প্রতিষ্ঠানের দ্রুত পতন ঘটাইলেও ব্যাঞ্ষসমূহের সম্পর্কে * নানাপ্রপ অপপ্রচার করিয়া 
কিন্ধ এই বিপর্যয়ের মুখে বাদলার ছয়টি ছূর্প আর্থিক বনিয়াদ, পরিচালনায় ক্রটা এবং বেড়াইতেছে। বাঙ্গলার জনসাধারণও যেন 
তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্চ এবং বহুসংখ্যক তালিকা টের OE SEAS রোমের 
বহির্ভূত ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য 
হইয়াছে। অল্পলময়ের ব্যবধানে' বহুসংখ্যক 
ব্যাঙ্কের পতনের ফলে অন্সাধারপের কি 
বিষয়- 
বিষয় র্ bl পৃষ্ঠা 
ব্যাঙ্কের আমানতঙ্কারীদের শ্বার্থরক্ষ| ৪১-৬৩ 
তারতে কৃষি লংগঠন ৬৩-৬৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫-৭০ 


Wl গা 















জনসাধারণের আস্থাই ল্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ 
মুলধন। বাথগেটের প্রায় (দড়শত বংসরের 
ইতিহাস আলোচনা করলে (খা যাবে অক্লান্ত 
জনসেবার ফলে. বাথগেট এই মুলথন প্রভূত 











নানাকথ! ৭১-৭৪ | পরিমাণেই অর্জন করেছে 
নি ৭৮7 এ ' 
ূ 7 বাখণেটের বিপণী বিভাগে “তার চিরাচরিত 
টি legal ঢু: সৌজন্য ও তৎপরতা এবং ল্যাবরেটরিতে তার 
পরিমাপ অর্থ নষ্ট হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব K বহু ক্তিত নিষ্ঠ! এখনও বাখযগেটকে তার মহৎ 


পাওয়া যায় না।- কিন্তু অনুমান করা হয়, | আদর্শের পথে অবিচল (রখেছে। ! 
আমানতকারীদের কয়েক কোটী টাকার মত 


ক্ষতি হুইয়াছে। ব্যাক্ষনমূহের আভ্যন্তরীণ - || হেড অফিস £_১1,-১৮, ও ১৯ ওল্ড কেট হাউস ষ্টরাট, কলিকাতা | 
গলদের দরুণ লিকুইডেশনে দিয়াও আমানত- | j রঃ 

£% বোশ্বাই £&. দিলী ৪ 
কারিগণ তাহাদের প্রাপ্য অর্থের মধ্যে টাকায় দু 











ছুই আনা হারেও পাইবে কিনা সন্দেহ a 'বাথগ্সেটের ক্যাষ্টর অগ্নেল ও ক্যান্থারাইভিন হেয়ার অয়েল জাল হচ্ছে। : 
ব্যান্কসমূহের এই আকস্মিক পতনের কারণ - টি এর ভি যে কোনো তথ্য তি সঙ্গে ৪৪ হুবে। নু 
আমর ইতিপূর্কেই বিশদভাবে আলোচন! Ho ; EEE EE EEE: 





৬২ আর্থিক জগৎ » 


ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ভ্ভায় তারতের ব্যাঙ্ক 





বাজালী-ব্যাঙ্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া 
পড়িতেছে। ব্যবসায়েও এই প্রকার, বিবর্তন ঘটিবে বলিয়া 

কিন্তু একটু বিষণ করিয়া আলোচনা আশা করাযায়। কিন্তু মহামারী এবং বার 
' করিলেই দেখা যাইবে ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ের এই, গ্তায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর, যে বিপর্যয় দেখা 
বিপধ্যয় একমাত্র ,বাললাদেশেই ঘটে নাই। দেয় তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে এদেশের গরীব 
বাজলার ব্যাঞ্চের সংখ্যা বেশী বলিয়াই ব্যাঙ্ক এবং মধ্যবিভ আমানতকারীদের স্বার্থ কি 
পতনের সংখ্যাও এই প্রদেশে বেশী হইয়াছে । উপায়ে রক্ষা, করা যায় তদ্িষয়েও চিন্তানীল 
১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত দশবৎসর , জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া 
মধ্যে ভারতে োকিস্থানসহ) ৫৪৯টা প্রয়োজন । কোম্পানী আইন এবং ব্যা্িং 
ব্যাঙ্কের পতন ঘটিয়াছে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে আইন দারা ব্যাঙ্ক সমূহের কার্ধ্যনীতি নিয়ন্ত্রণ 
যথাক্রমে ৩০টি এবং হণটী এবং ১৯৪৮ সালে করার ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্তু একথা 
একমাত্র তারতেই ৫৭টা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় গুটাইতে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও 
বাধ্য হইয়াছে। দেশে আইনের সাহায্য ব্যাঙ্ক ব্যব্যায়কে সুদৃঢ় 
শিল্প ভিত্তির উপর স্থাপন করা সম্ভব হয় লাই। 


ব্যাঙ্ক পতনের ফলে অনসাধারণ এবং 
আইন কঠোর এবং ব্যাপক হইলে বাবসায়ের 


ব্যবঙায়ের অপূরণীয়, ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই? কিন্তু 
ইহার যে একটা ভাল দিকও আছে ইউরোপ ও. ক্ষেত্র সদুচিত করিয়া উন্নতি ও প্রসারের পথে 
আমেরিকায় ব্যাঙ্কব্যবসায়ের ইতিহাস হইতেই পরিপন্থী হইয়া দীড়ায়। শিথিল হইলে ছর্নাতি 
তাহা প্রতিপন্ন হয়) ইংলণ্ডের ব্যা্িং বর্তমানে ও গলদের গশরয় দেয়! 

পাঁচটা স্থদূঢ় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যাঞ্ আমযানতকারীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কিন্তু তথাকার ব্যাক্ক রাশিয়া আমেরিকার অনুকরণে এদেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবলায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা ধায়, সমূহের আমানত বীমা করার.জগ্ একটা প্রতিষ্ঠান 
অতীতে কারণে অকারণে ব্ছুনংখ্যক ব্যাক্ষ (Deposit Corporation) 
অকন্মাৎ দরজ! বন্ধ করিয়া আমালতকারিগণকে স্থাপনের প্রস্তাব ‘ইণ্ডিয়ান ফাইনান্দ+ পত্রে 
পথে বসাইয়াছে। ক্রমাগত বিপর্ধ্যরের অভিজ্ঞতা জনৈক লেখক অবতারণা কুরিয়াছেন। ১৯২১ 


Insurance 


অর্জন করিয়া ব্যাঙ্কগযূছ একত্রীভূত হইয়া আজ 
পাঁচটি পুধিবীখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইয়াছে । আমেরিকার ব্যাঙ্ক ' ব্যবসায়ের 
, ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করিতে. দূর অতীতে 
যাইতে হয় না। ১৯০৭ সাল হইতে ১৯২০ 
লালের মধ্যে আমেরিকায় ব্যাক্ষের 
ধাড়ার ঝিশহাজার। কিন্তু এই ১৪ বৎসর মধ্যে 
১,২৫৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ১৯২১ সাল 
হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ১৪,৮০৭টা ব্যাঙ্ক 
কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। ইহার পরব্ত্তা 
' ১২ বৎসর মধ্যে সমগ্র আমেরিকায় মাত্র ৪০৯টা 
ব্যাঙ্ক বিপর্য্যয়ের সন্মুখীন হয় এবং ইহাদের মধ্যে 
মাত্র হ৪৫টী লিকুইডেশনে 'যায়ু। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯৪১ সালে 
৯টী, ১৯৪২ লালে নটী, ১৯৪৩ সালে 
১টী এবং ১৯৪৪ সালে টা ব্যাঙ্কের 
পতন হ্ইয়াছে। ১৯৪৪ সালের পর, 
এপর্যযস্ত আমেরিকায় আর কোন ব্যাঙ্ক বিপর্যয় 
ঘটে নাই। 


সংখ্যা, 


সাল হইতে .১৯৩৩ সাল পর্য)স্ত আমেরিকায় 
প্রায় ১৫ ছাজার ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ফেডারেল 
গবর্ণষেন্ট আইনের সাহায্যে ১৯৩৩ সালে একটী 


" আমানত বীমার সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়! 


কুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা করিতে সচেষ্ট 
হন) ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমুহ এবং 
গবর্ণমেন্ট ইহার মুলধন সরবরাহ করেন। ১৯৪৭ 


সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ধ'ভ তহবিল এরূপ 
বৃদ্ধি পায় যে, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কপযূহ এবং ' 


গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থ পরিশোধ করিয়া )দেওয়া 
হয়।' ব্যাক্ষপমূছের .: নিকট  প্রতোফ 
“ আানতকারীর পাচ হাজার ডলারের অনধিক, 
চলতি অথবা দীর্ঘমেয়াদী আমানত সম্পর্কে এই 
বীমার ব্যবস্থা আছে। বীমার প্রিমিয়াম 
ব্যাস্কৰূহ করুক প্রদেয় এবং, ইহ আমানতী 
টাকার শতকরা এক ভাগের এক-দ্বাদশাংশ 
অর্থাৎ প্রতি একশত টাকায় মাত্র এক আনা 


' চার পাই ।' আমানত বীমার কার্ধ্য ছাড়া উক্ত 


প্রতিষ্ঠান ফেল পড়া ব্যাঙ্কণমুহের লিকুইডেশনের 


[ ২৩শে মে, ১৯৪৯ 





দ্বায়িত্বও গ্রহণ করিয়া থাকে । যেকোন ব্যাঙ্ক 
ইচ্ছা করিলেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের সন্ত হইয়! 
আমানত বীমা করার স্যোগ লাভত করিতে 
পারেন। কোন ব্যাক্চের অবস্থা পর্ধযালোচন! 
করিয়াই ইহাকে সদন্ত হিসাবে গ্রহণ কর] হয়! 
কোন সদন্ত ব্যাঙ্কের পরিচালনা বা আধিক 


অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িলে সন্ত তালিকা হইতে" 


তাছার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। এতঘ্বযতীত 
ব্যাঙ্কমমূহের একআ্ীকরণ এবং" আদায়ী 
বুলধন বৃদ্ধির ব্যাপারেও উল্লিখিত বীমা 
প্রতিষ্ঠান সন্ত ব্যাঙ্কসযৃহকে নানাভাবে সাহায্য 
করিয়া! থাকে । 

তারতে রিজার্ভ ব্যান্কের অঙ্গ হিসাবে 
অথবা পৃথক একটি সরকারী বা আধা সরকারী 


প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই শ্রেণীর আমানত বীমার. 
"প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পক্ষে নানারূপ অন্তরায় '! 


আছে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ এদেশে ব্যাঙ্কে 
অথ গচ্ছিত রাখ। বা ব্যাঙ্কের মারফত লেন দেন 
করার প্রবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে ইউরোপ ও 
আমেরিকার স্ঞায় ব্যাপক হয় নাই। ।ইহার 
ফলে এদেশের ব্যাঙ্কসযূহের আমানতী টাকার 
পরিমাণও কম এবং আমানত বাবদ যে বীমার 
প্রিমিয়াম আদায় হইরে তারা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় 
নির্বাহ করিয়া একলময়ে কয়েকটা ব্যাঙ্কের 
পতন হইলে বীমার টাকা মিটাইয়! দেওয়ার 
মত তহবিল হুষ্টি কর] কঠিন হইবে । এদেশে 
একশত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং প্রায় সাড়ে 


আটশত তালিকাবহি্ভত ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু + 


আমানতের বিষর পর্য্যালোচন! করিলে দেখা 
যায়, তালিকাবহির্ভত ব্যাক্ষসমূছ্র মোট 


আমানতের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার বেশী ' 


নহে এবং তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট 
আমানত ইহার প্রায় ২৪1৩০ গুণ । তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কসমূছের মধ্য অল্পগংখ্যক কয়েকটি ব্যাক্ষেই 
মোট আমানতী টাকার বেশীর ভাগ গচ্ছিত 
আছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
অল্প আমানত বিশিষ্ট ছোট ছোট ব্যান্ষগুলির 


'আমানতকারীদের শ্থার্থের অন্ত জননাধারণের 4 


আস্থাতাঞ্ন ধড় বড় ব্যাঙ্কগুলি কেন প্রতিবৎসর 
অহেতুক বীমার টাকা প্রদ্দান করিয়া যাইবে। 
বৃহদাকার ব্যাঙ্কদমূহ এই ব্যবস্থায় রাজী হইতে 
দ্বীক্ৃত হইবে না এবং তখন আইনের সাহায্যে 
ইছাদিগকে বীমা প্রতিষ্ঠানের 'সদন্ত হইতে 


Cd 


4 


পা 


২৩শে মে, ১৯৪৯ ] 


বাধ্য কর! প্রয়োজন হইবে | . আমেরিকাতেও 
অবশ্য বড় বড় ব্যাক্বগুলির উপর এইরূপ চাপ 
দিয়া সদস্তপদ প্র করিতে বাধ্য করা 
হইয়াছে। ্ুত্র ক্ষ ব্যাক্ষগুলি যদি আমানত 


বীমা. করিয়া! জনসাধারণের মোটামুটি আস্থা 


অর্জন করিতে পারে তবে এদেশে একত্রীকরণ 


নীতি সফল হইবে না এবং বুছদাকার ব্যান্কেরও 


কম ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিতি। 
কবির উপর এদেশের ৩৫ কোটি লোকের 
আহার্ধ্য সংস্থানের ও গ্রামাঞ্চলের লোকদের 


' আয় ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষ ভাবে নির্ভর 


ধরিতেছে | শিল্লোপযোগী কাঁচামালের যোগান 
না বাভিলে এবং গ্রামাঞ্চলের লোকদের ভিতর 
শিল্প পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি না পাইলে শিল্পের 
স্থায়ী গ্রলার ও অগ্রগতি সম্ভবপর নছে। সে 
ছিসাবে এদেশের শিল্পোমতির, প্রশ্ন কৃষি 
সংগঠন ও কৃষি সমৃদ্ধির সহিত বিশেষ ভাবে 
সংশ্লিষ্ট বলা চলে।' তাঁরতবর্ষ পূর্বেই কৃষির 
দিক দিয়া পষ্চাৎপদ ও ধান্তের দিক দিয়া ঘাটতি 
দেশ ছিল। দেশ বিভাগের পর ভারতীয় 
যুজ রাষ্ট্রের অবস্থা ও দিক দিয়া আরও.শোচনীয় 
হইয়া দীড়াইয়াছে। কতকগুলি সমৃদ্ধ কবি 
অঞ্চল পাকিস্থানে যুক্ত হওয়ায় অনেক কিছু কৃষি 
পণ্যের ঘাটতি বাড়িয়া গিয়াছে। প্রয়োছনীয় 
খাদ্যের অভাবে দেশে মারাত্মক অবস্থা ছি 
হইঘাছে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে হুতিক্ষ ও 


অনশনের মারা বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু অর্থ ব্যয়ে 


বাহির হইতে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ খাস্ত 
সংগ্রহ করিয়াও দেশের চাহিদা পূরপ করা 
যাইতেছে না। - ১৯৪৫ লালে ভারতের অন্ত 


২০ কোটি টাৰ ব্যয়ে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন 


থান্ত আমদানী কর! হইয়াছিল। ১৯৪৮ শালে 
সেই স্থলে ১২৯ কেটি টাকা ব্যয়ে ২৮ লক্ষ ৪০ 
হাজার টন খাড বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা 
হইয়াছে। তাহাতে৪ লোকের ছুঃখ হুর্দিশার 
সমুচিত প্রতিকার হইতেছে না । কিছুদিন পূর্বে 
ভারত সরকারের খাগ্যসচিব পার্লামেন্টে এক 
বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
২ 


আর্থিক জগৎ 


৬৩ 





প্রতিষ্ঠা হইবে না বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা 
করেন। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের জগ্ত প্রাথমিক 
মূলধন সংগ্রছও সমন্তার বিষয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান 
ব্যাঙ্কদমূহের হিসাবপত্র এরূপ কঠোরতার 
সহিত পরীক্ষা করিবেন যে, ইছাতে এদেশের 
বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কই সদস্তপদ লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে না এবং ইছার ফলে সঙ্গে সঙ্গে আর 





ভারতে ক্বষি সংগঠন 


জন সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ 
২ হাজার জন (১৯৪৮)। এই জনপমষ্টির অন্ত 
বৎসরে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৩ হাজার টন খান্ধশন্ত 
দরকার! কিন্তু তারতের বর্তমান বাৎসরিক 
উৎপাদন হইতেছে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৫ হাজার 
টন। কাজেই খাতের দিক দিয়া এদেশের 
ঘাটতি ছাড়াইয়াছে ৩৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টন। 
কেবল খ!গ্যশন্ত নহে, পাট, তুলা প্রভৃতি কতিপয় 
বাণিজ্য ফদল সম্পর্কেও দেশের ঘাটতি নিদারুণ 
হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতীয় চট শিল্পের 
, প্রয়োজন যিটাইবার জন্ বর্তমানে পাকিস্থানের 
পাটের উপর এবং বস, শিল্পের প্রয়োজন 
মিটাইবার অন্ত পাকিস্থানী তুলা ও বিদেশী 
তুলার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে 
হুইতেছে। খান্তশন্ত ও এ সমস্ত আমদানী 
করিতে গিয়া প্রচুর অর্থসম্পদ দেশ হইতে বাহির 
হইয়া যাইতেছে। কৃষির দিক দিয়া ভারতের 
এই অসহায় অবস্থা কাঁটাইয়] ন! উঠিতে পারিলে 
এবং প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিয়া এদেশকে এসব বিবয়ে স্বাবলম্বী, করিয়া 
তুলিতে না পারিলে এদেশের জাতীয় উন্নতি 
ও সমৃদ্ধির সব কিছু স্বপ্নই ব্যর্থ হইয়া 
যাইবে। | 
ভরসার কথা এই. যে, কৃষির দিক 
দিয়া ভারতবর্ষ বর্তমানে খুব পশ্চাৎপদ 
এবং এদেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদন লোকের 
চাহিদার তুলনায় অস্থপুক্ত হইলেও দেশের 
কৃষিকে সুসংগঠিত করিয়া অভাব ও ঘাটতি 
পূরণের যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা আমাদের সমক্ষে 
রছিয়াছে | ভারতে আবাদযোগ্য পতিত 
অমির পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ একর। .তাছা 


সহযোগে 


"একটি ব্যাঙ্ক বিপর্যয় উপস্থিত হইতে পারে 


বলিয়াও আশঙ্কা কর! বায়। এই শ্রেণীর 


আরও বহুবিধ অন্তরায় আছে বটে; কিন্তু 


অনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে এই প্রস্তাব 


সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করার বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমাদের 
মনে হয়। ll 


ছাড়া আগে চাঁধাবাঁদ করা হইত এক্ষণে করা 
হয় না, এমন পতিত অমির পরিমাণও, ১,.কোটি ' 
একরের কম নছে। উপধুক্ষরূপ সংস্কারের 
ব্যবস্থা করিয়া গ্রথমোক্ত জমির মধ্যে আড়াই 
কোটি একর এবং শেষোক্ত অমির প্রায় সবটাই 
চাষাবাদের আমলে আনা যাইতে পারে বলিয়া 
বিশেষজ্ঞদের ধারণ! । পুরুবোত্তম ঠাকুরদাস 
কমিটীর নির্দেশ অনুসারে ভারত গবর্ণমেন্ট 
extensive cultivation অর্থাৎ বেশী ফমল 
উৎপাদন্রে উদ্দেস্তে পতিত জমি সংস্কার করিয়া 
চাষাবাদের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিবার ফাকে বর্তমানে 
বিশেধভাবে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা সুখের 
ব্ষিয়। কিন্তু কেবল extensive cultivation 
নহে, জমির আঁলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া এবং 
উন্নত সার, উৎকৃষ্ট বীন্দ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ভালভাবে জমি চাষাবাদের 
ব্যবস্থা করিয়া (এক কথায় intensive 
cultivation দ্বারা) জমির ফমল বুদ্ধি 
করিবার বিরাট সুযোগও এদেশে বর্তমান। 
চাধাবাদের অব্যবস্থা, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া 
অবলঙ্থলে বিলম্ব, কৃষকদের অজ্ঞতা ও কৃষির 


উন্নতি বিধানে রাষ্ট্রের উপেক্ষা উদাপীনতার 
আন্ত এদেশের জমিতে একর প্রতি কললের 


উৎপাদন বর্তমানে খুবই কম। ছুনিয়ার উন্নতি- 


ইল 'দেশসধুছে একর প্রতি চাষভূমিতে যে 


ফদল উৎপন্ন হইতেছে তাহার সহিত তুলনা ' 


‘করিলে প্র দিক দিয়া ভারতের শোচনীয় 


পম্চাৎপদ অবস্থা সহজেই হদয়দম করা 


যায়| নিযে এবিবয়ে) গত যুদ্ধের পূর্ববর্তী 


সময়ের একটি তুলনামূলক বিবরণ উদ্ধত 
করা হইল টানে 





৬$ 


একর প্রতি ফলের উৎপাদন 
( পাউণ্ড হিসাবে) 


দেশ গম চাউল ইক্ষু তুলা 
"মিশর ১,৯১৮ ২,৯৯৮ ৭০,৩০২ ৫৩৫ 
ইতালী ১,৩৮৩ ৪,৬৮ -_ ১৭০ 
জাপান ১,৭১৩ ৩১৪৪৪ ৪8৭,৫৩৪ , ১৯৬ 
মার্কিন 2 | | 
যুজরাধ ৮১২ ২,১৮৫ ৪৩,২৭০ ২৬৮ 
আভা — —~- ১,১৩,৫৭০ — 
চীন ‘5৮৯ ২,৪৩৩ = ২০৪ 
ভারতবর্ষ ৬৪০ ৭২৮ ৩৪,৯৪৪ ৮৯ 


ভারতে একর প্রতি বিভিন্ন কৃষি ফসলের 
উৎপাদন যে বর্তমানের তুলনায় যথেষ্ট বাড়ানোর 
সুযোগ রহিয়াছে উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাছাই , 
বরা পড়িতেছে। সেচ প্রণালীর উন্নতি সাধন 
করিয়া, জমিতে উৎকৃষ্ট সার ও বীর প্রয়োগ 
করিয়া, ভূমি কর্ষপের বীতিপদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন 
করিয়া, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হইতে ফলল 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ও সর্ৰোপরি সকল 
উন্নয়নমূলক কাঞ্জে সরকারী অর্থ নিয়োগ ও 
তদ|রকী ব্যবস্থা সম্প্রগারণ করিয়া অম্তাত দেশে 
একর প্রতি বেশী ফসল উৎপাদন সম্ভবপর 
হইয়াছে । এই সব ধরণের প্রক্রিয়া অনুসরণ 
করিরা কৃষির ব্যাপারে যে কিরূপ অসাধ্য সাধন 
করা যাইতে পারে যুদ্ধোতর ইংলণ্ড ও মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । ইংলণ্ডে চাব- 
ভূমির পরিমাণ কম বলিয়! এ দেশের কৃষির 
স্থান ছিল'জ্ঞাতীয় জীবনে নগণ্য । লোকের 
প্রয়োলনীয় খাতের বেশীর ভাগই বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে 
বাহির হইতে খাস্য ও অন্ত কৃষি পণ্য আমদানীর 


পক্ষে বেশী রকম অসুবিধা হি হওয়ায় বৃটিশ . 


গবর্ণমেপ্ট এ দেশের কৃষিকে নানাদিক দিয় 
সুসংগঠিত করিতে আরম্ভ করেন। 
চেষ্টার ফলে ইংলণ্ডে কৃষি পণ্যের উৎপাদন" 
বুদ্ধের পুর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমানে 
গড়ে শতকরা £০ ভাগের মত বাড়িয়া 
গিয়াছে । কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন 
শতকরা প্রায় ১০০ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইংলণ্ডে বর্তমানে মাথাপিছু মাত্র ৫১, বর্দগঞ্জ 
চাষের অমি বহিয়াছে। এ অমি হইতেই 
বর্তমানে ইংলণ্ডের অধিবালীদের প্রয়োজনীয় 
খাডের উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদিত 


চি 


আর্থিক জগৎ 


হুইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় ইংলগ্ডে 
তরিতরকারীর উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে ইংলণ্ডে বৎসরে ১৫ লক্ষ 
৮০ হাজার টন করিয়া গোল আলু উৎপন্ন 





হইতেছে। উহা দ্বারা মামুযের প্রয়োজন 


মিটাইয়াও গরু শৃকরকে খাওয়াইবার মত আলু 
অবশিষ্ট থাকিতেছে। বর্তমানে ইংলগডে প্রতি 
একর জমিতে এক টন গম উৎপন্ন হইতেছে। 
পৃথিবীর আর কোন দেশে গমের ফলন এত 
বেশী নহে। ইংলগ্ডের ক্ষেতখামাঁরের কাজে 
বর্তমানে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ট্রাউর নিযুক্ত 
রহিয়াছে। কবি সম্পর্কে সর্বপ্রকার উন্নত 
বিধিব্যবস্থার কলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থান্ভশন্ত ও 
অন্ত কৃষি ফসলের উৎপাদন যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
তুলনায় বর্তমানে অনেক বাড়িয়া গিম্বাছে। 
১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে বৎসরে ২ কোটি ৪ লক্ষ মেট্রিক 
টন (৩০ সের => বুসেল* ০০২৭ মেট্রিক টন) 
গম উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে এ দেশে 
১৯৪৮ সালে গমের উৎপাদন ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ 
মেট্রিক টন পর্যযস্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ফ্কষি 
ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বাড়তি ফদল 
বিদেশে রগানী করিয়া অধিক অর্থ আহরণের 


'স্যোগ হওয়ায় মাকিন ক্যকদের আয় বর্তমানে 


উল্লেখযোগ্যন্ূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকর! 
৮ ভাগ ছিল রুষিক্সনিত আয়। ১৯৪৭ সালে 
কৃবিজমিত আয় জাতীয় আয়ের শতকরা 
১১৪ ভাগ স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্তান্ত 
দেশের এইসর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকল দিক 
দিয়া কৃষি উন্নতির বিধিব্যবস্থা ব্যাপকভাবে 
কার্ধ্যকরী করিয়া ভারতেও একর প্রতি ফদলের 


১০৪০ 


উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি 
3 ! 


করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেশের 
বর্তমান চাহিদাই যে কেবল পূরণ করা যাইবে 
তাহা নহে, দেশের লোকসংখ্যা বৎসরে ৪০ লক্ষ 
করিয়া বাড়িতেছে বলিয়া আতঙ্ক ও উদ্বেগের 
কোন কাঁরণ দীড়াইবে না। এদেশের জোগান 
দ্বারা এদেশের লোকদের ভরণপোধণেন সংস্থান 
করা যাইবে। কৃষি উন্নতি, শিল্পোল্নতি, জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি সব কিছুরই পথ প্রশত্ত হইবে। 
এদেশের জমিতে একর প্রতি ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কতকগুপি 


স্াশিশশাটি 


"পরিমাণ 


[ ২৩শে মে, ১৯৪৯ 





বড় সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে উদ্ভোগগী 
হইয়াছেন, ইছা খুবই সুখের বিষয়। কিন্ত 
সে সমস্ত কাঁধ্যকরী করিতে ও তাহা হইতে পূর্ণ 
সুফল পাইতে কিছুটা বিলঘ হইবে সন্দেহ 
নাই। অবিলম্বে এদেশে খান্তশন্ত ও অস্ত কৃষি 
ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে এবং কৃষি 
উন্নতির স্থায়ী ভিত্তি রচনা করিতে হইলে বিভিন্ন 
অঞ্চলে অমির জলসেচ সম্পর্কে ছোটথাট ধরণের 
বহুসংখ্যক স্বীম কার্ধ্যকরী করা এবং উন্নত সার, 
উৎকৃষ্ট বীদ্দ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সহযোগে 
ভালভাবে জমি চাষাবাদের ব্যবস্থা করা একাস্ত 
প্রয়োলন। লে বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ কিছুটা মনোযোগী 
হইয়াছেন সত্য, কিন্ত কষুদ্রা়তন কৃষি দপ্তর, 
অস্পযুক্ত সংখ্যক কর্দচারী, স্বল্প সংখ্যক গব্যেণ 
প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কৃষি ফার্ম নিয়া যেভাবে 
তাহার! কা চালাইতেছেন তাহাতে এই বিরাট 
দেশে কৃষির সমুচিত উন্নতির কোন আস্ত সম্ভাবনা 
আমরা মোটেই দেখিতেছি না। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণষেন্ট তাহাদের 
মোট ব্যয়ের শতকরা € তাপ (যাহার 
১৮০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার 
বা ৬*১ কোটি টাকা) তাঁহাদের কৃষি 
বিভাগ বাবদ ব্/য় করিয়া থাকেন। মেস্থলে 
ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা 
০৮ ভাগ মাত্র কৃষির দফায় খরচ করা হয়। 
মান যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরে প্রতি) 
এক কোটি লোক পিছু ৪০০ জন ফুষি অফিশর 
নিযুক্ত রছিয়াছেন। অপরদিকে ভারতে কেন্দ্রীয় 
কৃষি দপ্তরে অফিসরের সংখ্যা এত কম যে, , 
এদেশের প্রতি এক কোটি লোক পিছু তাহাদের 
সংখ্যা ছয় জনের বেশী দাড়ায় না। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কবি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা 
প্রদানের অন্ত ৬৯টি কলে রহিয়াছে । এসব 
কলেজে ছাত্রের সংখ্যা ৩ লক্ষ। ১৯৪৫-৪৬ 
সালে এসব কলেজের জন্তু সরকারী ভাবে 
২ কোটি ৫৭ লক্ষ ডলার ব্যয় কর! হুইয়াছিল। . 
কুষি বিষয়ে গবেষণা চালাইবার জন্ভ মান 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ষ্টেট এগ্রিকাঁলচারেল 
এক্সপেরিমেন্ট ই্েসন রহিয়াছে। ' ১৯৪৫-৪৬ 
সালে সেইপব প্রতিষ্ঠানের জগ্ত ৩ কোটি 
৩০ লক্ষ ভলার বা ১০ কোটি টাকা ব্যয় 
হইয়াছিল । তাহাছাড়া কৃষির বিভিন্ন দিক 
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সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে গব্ষেণ! চালাইবার জন্ভ 
অনেকগুলি রিসার্চ বুরো বা গবেষণা বোর্ড 
রহিয়াছে । গৃহপালিত পপ্তর উন্নতি সম্পর্কে, 
জমির উন্নতি সম্পর্কে, বীজের উন্নতি সম্পর্কে, 
এশডের উন্নতি সম্পর্কে, বন বিভাগের উন্নতি 
বম্পর্কে ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ হইতে ফসল 
সংরক্ষণ সম্পর্কে গবেষণার অন্ত এক একটি 
কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রতিঠিত আছে।' ব্যাপক 
গবেষণার ফলে কৃষির বিভিন্ন দিকের উৎকর্ষ 
বিধানকল্পে অনেক কিছু উন্নত প্রক্রিয়া ও দেশে 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিক গব্ষেণার দান 
গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দিয়া তাহা দানা একর প্রতি 
ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও ক্বযফের সমৃদ্ধি 
গড়িয়া তোলা সম্পর্কে মাঞ্চিন সরকারের কৃষি 
€ খিতাগের পূর্ণ নজর রছিয়াছে। সরকারী কৃষি 
ফার্দ ও কৃষি বিতাগের নিয়োজিত প্রদর্শক দল 
সবার! সেসমত্ত ব্যাপকভাবে প্রচার কর! হইয়] 


গৌরী সেনের টাকা 


বেহিসাবী খরচপত্র ছারা ভারত সরকার 

কি তাবে সরকারী অর্থতহবিল ও ষ্টালিং 
ব্যালান্স নিঃশেষ করিয়। ফেলিতেছেন শ্রীধুক্ত 
পি এন আগরওয়াল। সমপ্রতি “হিদুস্থান ক্র্যাপার্ড' 
“পত্রে এফ প্রবন্ধ লিবিয়া তাছ! বর্ণনা 
করিয়াছেন। ভারত স্বাধীন হাওয়ার পর ১৯৪৭ 
সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে রিজার্ড ব্যাঙ্কে 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৮০ কোটি টাকার 
মত জমা ছিল। লরকারী আয় দ্বারা সরকারী 
ব্যয় মিটাইতে না পারিয়া তাহারা সেই টাকা 
ভাঙ্গিয়া নিজেদের ঠাট ব্ধার রাখিতেছেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যালান্স ক্রমে 
হাস পাইয়া আঁজ তাহা ১৬৩ কোটি টাকায় 

১ আসিয়া দীড়াইয়াছে। ১৯৪৬ সালের শেষে 
যেতে নিকট তারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের 
পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। 
।ভারত সরকারের নানাক্ষপ বিলিব্যবস্থার ফলে 
সেই পাওনাও অনেক পরিমাণে উবিয়া গিয়াছে। 
> হাজার ৬০০ কোটি টাকা হইতে তাছা আজ 
৭৯০ কোটির অঙ্কে নানিয়া আসিয়াছে। বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্ট পাওনা ট্ালিং ছাড়া সম্পর্কে কড়াকড়ি 


আর্থিক জগৎ 


থাকে । তাহাছাড়া কৃৰকর্দিগকে চাষাবাদের 
উদ্নত পদ্ধতি সম্পর্কে ছাতেকলমে শিক্ষা] 
দেওয়ার অগ্ঠ। তাহাদিগকে সকল বিষয়ে 
কার্ধাকরী পরামর্শ দেওয়ার হন্ত মার্কিন কৃষি 
বিভাগ এক্সটেনসন লাতিদ নামে বিশেষ ধরণের 
একটি বিভাগও গঠন করিয়াছেন। এত সব 
ধরণের কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থার ফলেই নাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কবি আদ এত উন্নত স্তরে 
পৌছিয়াছে। ভারতে কৃষি সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা 
প্রদানের উপযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব 
রহিয়াছে । এদেশে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা 
খুবই কম। চাষাবাদ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে 
যে" সব প্রক্রিয়া 'উত্তাবিত হয় তাহা কৃষকদের 
গোচরীভূত করিবার কোন সুব্যবস্থা এদেশে 
নাই । কৃষকদিগকে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ 
করিবার ব্যবস্থাও খুবই অমুপযুক্ত। যাহা কিছু 
বণ্টনের জন্ভ দেওয়া হয় সরকারী এজেম্দীর 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


করিতেছেন বলিয়াই বাকীটা নিঃশেষ ছইতে 
পারিতেছে না। ষ্টালিং পাওনা ছাড়া ভারতের 


বাহিরে ভারতের অতিরিক্ত ৩৮০ কোটি টাকা 
ব্যালান্স ছিল। সেই ব্যালান্সও কমিয়া আজ 
১৮* কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে। পিং পাওনার 
মধ্যে ১৫০ কোটি টাক! পাকিস্থানকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হুইয়াছে। এদেশস্থ বৃটিশ সামরিক 
উপকরণ ক্রয় করিতে গিয়া ও পেন্সন বাবদ দেয় 
মিটাইতে গিয়া ওঁ পাওনা হইতে আরও ৩৫০ 
কোটি টাকা ব্যয়. হইয়াছে। এই ধরণের খরচ 
সম্পর্কে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্ত 


পিং পাওনার বাকী ৪০০ কোটি টাকা এবং 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ফেন্ত্রীয় সরকারের জমা টাকা ও. 
ইাপিং ছাড়া ভারতের বাহিরে ভারতের অন্ত 
প্রকার ব্যালান্স কিতাবে এত বেশী পরিমাণে 


খরচ হইয়া গেল তৎসম্পর্কে শ্রীবুক্ত আগরওয়ালা 


প্রশ্ন তুলিয়াছেম। একদিকে ভারত সরকারের 
অপরিমিত ব্যয় বহর এবং অপরদিকে আমদানী 
সম্পর্কে তাহাদের বেশী রকম উদার নীতিই 
উহার অস্ত দায়ী বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। 
দেশের আধিক উন্নতি সম্পর্কে সরকারী গঠনমূলক 
পরিকল্পনার অনেফ কিছুই আজ পর্য্যন্ত কার্যকরী 


বরা ৬৫ 


অবর্থণ্যতার অঙ্ক সে সবও কৃষকদের নিকট 
সময়মত পৌছায় না। ফদলের রোগ, আগাছ! 
ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে প্রতি বৎসর ভারতে - 
শতকরা ২+ ভাগ পন্ড ক্ষেতেই নষ্ট হইয়া যায়। 
এই সব ধরণের শোচনীয় ক্ষতি প্রতিরোধ ক! 
সম্পর্কে এদেশে কোন সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত 
অবলম্বিত ছয় নাই। একর প্রতি ফমলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল 
করিয়া তুলিতে হইলে ও দেলেঁর সমৃদ্ধি 
উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি করিতে হইলে ওঁ সব দিক 
দিয়া সবকিছু ভ্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করিতে 


হইবে |. উন্নতিশী দেশের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী কবি 
সম্পর্কে সরকারী কর্মতৎপরতা বর্তমানের তুলনায় 
অনেকগুণ বাড়াইতে হইবে । সেইভাবে কৃষি 
' সংগঠনের কাজে আত্তরিকভাবে ব্রতী হইলে 
তবেই এদেশের খাভাভাঁব ঘুচিবার, কৃষকদের 
আয় বৃদ্ধি পাবার ও জাতীয় সমৃদ্ধি গড়িয়া 
উঠিবার পথ স্থায়ীভাবে প্রশস্ত হইতে পারে। 





হয় নাই। বেশী আম্দানীর ফলে ষ্টাপিং ব্যালান্স 
অধিক পরিমাণে খরচ হইলেও প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি আলিয়া দেশের শিল্পোঙ্গতির ভিত্তি 
সুদৃঢ় হওয়ার 'কোন লক্ষণ এখনও আমর] 
দেখিতেছি না। এই অবস্থায় ইতিমধ্যেই 
-লানাদিক দিয়! এত বেশী পরিমাপ অর্থ নিঃশেষ 
হইয়া যাওয়া খুবই ছুঃখের বিষয়। 
মধ্যবিভদের জন্য বাসস্থানের সংস্থান 

কেন্দ্রীয় সরকারের  অস্থমোদনক্রমে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কলিকাতা হইতে ৩০ 
মাইল দূরে ২৪ পরগণা জিলার হাবড়া বাইগাছি 
নামক স্থানে বাসোপনিবেশ গড়িয়া তোলার 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে 
একটি আদর্শ গ্রাম ও তাহার পাশে একটা 
ছোট সহর নির্থাণ করা হুইবে। গ্রামের অন্ত 
৪৯০ একর অমি নির্ধারিত হুইয়াছে। প্রতি 
১০ কাঠা জমিতে এক একটী বাড়ী নির্দাণের 
প্রস্তাব ছইয়াছে। শে হিসাবে বাড়ী নির্মাণের 
জন্ভ মোট ১ হাজার ১০*টী প্লট দাড়াইয়াছে। 
গ্রামের মধ্যভাগ দিয়া একটী বড় রাস্তা 
নির্দাণের উপযোগী অমি সংরক্ষিত রাখা 
হইয়াছে। পার্ক, পুকুর, টিউবওয়েল প্রভৃতিও 


৬৬ ke 

উপযুক্ত সংখ্যায় গড়িয়া তোলার প্ল্যান 
রহিয়াছে। যাহারা বাড়ী নির্দ্মাণ করিতে 
ইচ্ছক তাহাদিগের নিকট এসব প্লট বিক্রয় করা 
হইবে। বাড়ী নির্মাণ কার্যে, সহায়ত! করিবার 
জন্ত গবর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রিত দরে প্রয়োজনীয় মাল- 
মলয্লা (যথা টান) যোগাইবার ব্যবস্থা করিযেন। 
গবর্ণমেপ্ট সঙ্গত মনে করিলে বাড়ী হৈয়ানীর 
প্রন্ত উপযুক্ত খণও প্রদান করিবেন। তাহা 
ছাড়া গবর্ণম্ট কতকগুলি প্লটে নিজেরা 


বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহা ভ্ঞাষ্য হারে: 


ভাড়া দিবার ব্যবস্থাও করাবেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। বিক্রয়যোগ্য প্লটের মূল্য এখনও স্থির 
হয় নাই। প্রকাশ, তাহ! প্রতি কাঠা ৩০ 
টাকার বেশী দীড়াইবে না। হাবড়া 
বাইগাছিতে ওঁ ধরণের প্লট কিনিয়া বাড়ী 
করিতে কিংবা নির্মিত বাড়ী ভাড়া 
করিতে যাহার! ইচ্ছুক পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদিগকে গত ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে 
আবেদন পেশ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেল। 
প্রকাশ, ১ হাজার ১০০টি প্লটের আস্ত 
ধ সময় মধ্যে ২০ হাঞ্জার আবেদন 
গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌহিয়াছে। কলিকাতায় 
মধ্যবিত্তদের বাসস্থান সমস্তা কিরূপ জটিল হুইয়] 
দেখা দিয়াছে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে 
আশ্রয় প্রার্থী আলিবার পর উপযুক্ত বাসস্থানের 
অভাবে তাহাদের হুঃখহুর্দশা কিন্বপ শোচনীয় 
হইয়] ঈাড়াইয়াছে ৯ ছাতার ১০০টি প্রটের অন্ত 
এত বেশী আবেদন পড়াতে তাহা ভাল করিয়াই 
বুঝা যাইতেছে। হাব্ড়া বাইগাছিতে 
উপরোক্ত আদর্শ গ্রানের পাশে ছোট একটি 
সংর নির্থাপের জ্ভ যে পরিকল্পনা হইয়াছে 


তাছার কাজ এখনও কার্যকরী ভাবে সুরু হ্য় 


নাই। তবে এ সহরের অন্ত ১ হাল্পার ৫০০ 
একর জমি নির্ধারিত হুইয়াছে। 

কলিকাতায় বালস্থানের যে জটিল সমন্তা 
দেখা দিয়াছে তাহাতে এই সহরের নিকট 
উপযুক্ত স্থান নিয়া নূতন বালোপনিবেশ গড়িয়া 
তোলার প্রচেষ্টা খুবই গ্রয়োজন। আজকাল 
জমি পাইলেও ষড়ী তৈয়ারের সাজ-সরঞ্জাম 
পাওয়ার অসুবিধা হেতু ব্যক্তিগত ভাবে বাড়ী 


তৈয়ার করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না।.. 
গবর্ণমেপ্ট নিজের! জমি ক্রয় করিয়া ও তত্লম্পর্কে . 


উন্নতিযূলক বিধিব্যবস্থা অবলঘন করিয়া যদি 


রি 


আর্থিক জগৎ, 


পরে যেই জমি উপযুক্ত খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় 
করেন এবং বাড়ী নির্ঘ/পের প্রয়োজনীয় মাল- 
মলল্লা যদি তাহার! যথাসাধ্য মরবরাছ করিতে 
প্রস্তুত হন কিংবা বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহ! 
যদি তাড়া দিবার ব্যবস্থা করেন তবে ধীরে 
ধীরে এই জটিল বাঁলস্থান সম্ভার একটা 
কিনারা হইতে পারে। সহরের নিকটে 
উপযুক্ত বাসস্থান পাইতে ইচ্ছক এমন 
লোক কলিকাতায় যথেষ্টই রহিয়াছে। 
সে হিসাবে গৰর্ণমেপ্টের এই শ্রেণীর পরিকল্পনা 
কখনও আধিক দিক দিয়া তাঁহাদের পক্ষে 
ক্ষতিকর হুইয়! দাড়াইবার' কথা-নহে। পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে ৫০ লক্ষ'টাকা ব্যয়ে 
কাচড়াপাড়ার নিকট . মধ্যবিত্তদের জম্ত একটা 
বাসোপনিবেশ গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া শেষ ' পর্য্যন্ত তাহ! কার্যকরী করেন 
লাই। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে আজ 
তীহারা ছোট আকারে হইলেও হাবডা 
বাইগাছিতে একট! বাসোঁপনিবেশ স্থাপনের 
পরিকল্পনা কার্ষ্যে পরিণত করিতে উভ্ভোগী 
হইয়াছেন, ইছা সুখের বিষয়ই বলিতে হছইবে। 


' পূর্ব পাকিস্থানের বহির্ধাণিজ্য 


গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ও ১৯৪৮-৪৯ সালে 
সমুদ্রপথে বাহিরের সহিত পূর্বব পাকিস্থানের 
কি পরিমাণ মালপত্র আদানপ্রদান হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে পূর্ব সরকারের বুরো অব 
কমাশিয়াল এও. ইণডাট্ীযাল ইনটেলিজেন্স 
সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এ 
রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় প্রথম বৎসরের তুলনায় 
দ্বিতীয় বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী উভয় দিক 
দিয়াই পূর্ব পাকিস্থানের বাণিদ্যের আয়তন 
বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে.। গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
বাহির হইতে পূর্ব পাকিস্থালে ৭ কোটি ২* লক্ষ 
টাকার মালপত্র আসিরাছিল। সেস্বলে 
১৪৪৮-৪৯ সালে হ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আসিয়াছে । রণ্ানীর দিক দিয়! 


বাণিজ্য আরও বেশীদুর প্রসারিত হইয়াছে।- 
১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্থান হইতে 


সমুদ্রপথে বাহিরে ৯৯ কোটি টাকার জিনিষ 
প্রেরিত হইয়াছিল। ' সেস্থলে ১৯৪৮-৪৯ সালে 


৬৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার জিনিষ বাহিরে ' 


প্রেরিত হুইয়াছে। ফলে খু সালে রণ্তানীর 
আধিক্য বা অহুকুল উদ্ধত্তের : পরিমাণ 


ৃ [ ২৩শে মে, ১৯৪৯ 





দাড়াইয়াছে » কে!টি ৬০ লক্ষ টাক] পাকিস্থান 
প্রতিচিত হওয়ার পর হইতে চট্টগ্রাম বন্দরটিকে 
ভালভাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। 
সেই চেষ্টার ফলেই ১৯৪৮-৪৯ সালে এই বন্দর 
দিয়া বাহিরের সহিত €০ কোটি টাকার মালপজ্ 
আদানপ্রদান সম্ভবপর হুইয়াছে। তবে 
সমুদ্রপথে বহির্বাশিজ্যের পরিমাণ . বাড়িলেও' 
স্থলপথে ভারত হইতে অথবা তারতের তিতর 
দিয়া পূর্ব পাকিস্থানের বাঁণিজ্যগত আদাল- 
প্রদান এ তুলনায় এখনও ধুব বেশী। ভারত 
হইতে পূর্ব পাকিস্থানে যে পরিমাণ মাল রপ্তানী 
হয় ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে ভারতে যে পরিমাণ . 
মাল আমদানী হয় তাহার হিসাব এখনও 
প্রকাশ কর! সম্ভবপর, হইতেছে না। ১৯৪৮-৪৯ 
সালে পূর্ব পাকিস্থানে যে মালপত্র ৰপ্তানী 
হইয়াছিল তাহার মধ্যে পাটই ছিল শতকরা 
৮০ তাগ। ১৯৪৭-£৮ সালের তুলনায় চা, 
চামড়া প্রভৃতির কগ্তানী ১৯৪৮-৪৯ সালে কম 
দাড়াইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্থানে 
বাহির হইতে যেসব মাল আমদানী হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে বন্ত্রই ছিল প্রধান। আমদানীকৃত 
অন্তাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে খনিজ তৈল, 
উধধপত্র, খান্তশন্ত ও কলাই প্রভৃতির কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে বাহির হইতে 
যে পরিমাণে এলব দ্রব্য সমুদ্রপথে আমদানী 
হইয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে 
তাহা ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই। ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্যের বিশদ 
বিবরণ সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্থানের 
বহির্বাপিজ্যের সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভবপর 
নহে। এ বাশিঘ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য 
সংগ্রহ ও প্রকাশ করা উভয় গবর্ণমেপ্টেরই 
কর্তব্য । 

_ গবর্ণরদের ব্যয় বহর 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শ্বেতাঙ্গ লাট 
ধড়লাটের "থলে আজ সুযোগ্য ভারতীয়দের 
এ সব পদে নিযুক্ত করা হইতেছে। এই 
পরিবর্তন রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের 
একটা প্রত্যক্ষ সুফল সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ভারতীয়রা গবর্ণর হওয়ার. সঙ্গে গবর্ণরী শাসনের 
ব্যয় বহর বিশেষভাবে হাস. পাইয়া এই দরিস্র 
দেশের যথেষ্ট অপব্যগ্ন বাচিয়া যাইবে বলিয়া যে 
আশা কর! যাইর্তেছিল তাহা আজও তেমন 


২৩শে মে১৯৪৯] . | আর্থিক জগৎ j ৬৭ 


কিছু ফলবতী হইতেছে না। শ্বেতাঙ্গ লাটদের নেতাদের পূর্বঘোধিত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা কংগ্রেলশাসনের আমলে এক একজন গবধর্ণরের 
তুঙ্গনায় দেশী লাটদের মাহিয়ানা পূর্ববাপেক্ষা ও দর্ধোচ্চ মাহিয়ানার আদর্শের দিক হইতে ত -মাহিয়ানা বৎসরে ৬৬ হাজার করিয়া নির্দ্ধারিত 


কিছু হাস করা হইয়াছে সত্য, কিন্ত উহা যে বটেই এই দরিদ্র দেশের আধিক লামর্্ের দিক হওয়া আতীয় সরকারের অমিতব্যয়িতার 
অঙ্কে নির্দারিত হইয়াছে তাহা কংগ্রেদ হুইতেও কোন মতেই যথাসঙ্গত বলা যায় না| পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিতে হইবে | কেবল 
/ 
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আপনার গাড়ীতে-_তা? নূতন বাঁ পুরোন’ বে মেরামতের খরচও কম | 
রকমই হ’ক না কেন--এই টায়ার লাগিয়ে গাড়ী বেশী মাইল চলে এবং তাতে অনেক খরচ বাঁচে 
চড়ায় এক চমকপ্রদ নূতন আনন্দ লাভ করুন ! টায়ার ফাটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশী - 
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সারা পৃথিবীতে সব. চাইতে বেণী সংখ্যক লোক গুড-ইয়ারের টায়ার ব্যবহার করে 





৬৮ 


মাহিয়ানার অঙ্কই নহে গবর্ণরের দণ্জুর 
পরিচালনার ব্যয়, গৃহস্থালীর ব্যয়, সাম্পচুয়ারী 
ও কন্ট্রান্ট ভাতা এবং তাঁহাদের লফর ব্যয়ও 
রহিয়াছে । মাহিয়ানার হার যে হারে হাস 
পাইয়াছে এ সমস্ত ব্যয় সে হারে হাস কর! হয় 
নাই। পূর্বেকার দিনের অকারণ বাহিক ঠাট 
ও দ্রাকজমক বজায় রাখিতে গিয়া এ শব দিক 
দিয়া সরকারী অর্থের যথেষ্ট অপব্যয় হইতেছে। 
১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে গবর্ণরের মাচ্য়ানা, 
সকল শ্রেণীর ভাতা ও রাহা খরচ মিলাইয়া 
মাল্রানে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাক! ব্যয় 'ধর! 
হুইয়াছে। তাহার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। 
এ প্রদেশের গবর্ণর ও তাহার দগ্ুরের ব্যয় 
বরাদ্ধ করা হইয়াছে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা । 
বোগ্াইয়ে এই ব্যয় অনুমিত হইয়াছে € লক্ষ 
৯১ হাজার টাকা, যুক্ত প্রদেশে ৪ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা, বিহারে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, 
আসামে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, উড়িষ্যায় 
২ লক্ষ ৯৭ ছাঁলার টাকা, পূর্ববপাঞ্জাবে ২ লক্ষ 
৯৪ হাজার টাকা ও মধ্যপ্রদেশে হ লক্ষ ১৩ 
হাজার টাক!। "বর্তমানে গবর্ণরদের বিশেষ 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনেক পরিমাণে হাল 
পাইয়াছে। যে সব নেতারা এই শ্রেণীর পদ 
অধিকার করিতেছেন আড়ম্বরশীল জীবনযাত্রা 
ও বিলালব্যলনে তাহাদের অধিকাংশ অভ্যন্তও 
নছেন। 'এই অবস্থায় গবর্ণরী শাসনের ব্যয় 
এতদূর উচ্চন্তরে বজায়, রাখার কোন 
যৌক্তিকতা দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেস 
শাসনের আমলে উচ্চ বাজ্কর্মচারী পুষিবার 
ব্যয়, কমাইয়া, দপ্তর পরিচালনার খরচ হান 
করিয়া সরকারী অর্থের বেশীর ভাগ জাতীয় 
উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ক নিয়োগ 
করাই সঙ্গত। লাট বড়লাটদের ব্যয় এইভাবে 
উঁচুন্তরে বলায় রাখা হইলে উন্নয়ন পরিকল্পনা 
সম্পর্কে জাতীর সরকার তেমন কিছু অগ্রগতি 
ও সাফল্য দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মলে হয় 
না। জাতি গঠনমূলক কাজের জগ্ত কিছু বন্ধিত 
বায় বরাদ্দ ধরিয়া তজ্জন্ত অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত 
এবার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহকে লোকের উপর নূতন করিয়া ট্যাক্স 
বাড়াইতে হইয়াছে। শাঁলন কার্ধ্যের অবান্তর 
ব্যয় ছাটাই করার ব্যবস্থা হইলে নূতন করিয়া 
বেশী ট্যাক্স না বলাইয়াও অনকল্যাণসূলক 


'না করিয়াও যাহাতে 


আৰ্থিক জগৎ 


পরিকল্পনার জন্তু অর্থ সংস্থানের পথ প্রশস্ত 
হইতে পারে। সে হিসাবে গবর্ণরী শাসনের 
ব্যয় হ্রাস করা সম্পর্কে আমরা গবর্ণমেপ্টকে 
এখন হইতে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে 
বলি। নিউইয়র্কের মত একটি সুসমৃত্ধ প্রদেশ 
শাসন করিতে গিয়া তথাকাঁর গবর্ণর মোট 
যে মাহিয়ানা নিতেছেন ও নিজের দপ্তর 
বাবদ যে ব্যয় করিতেছেন তাহার মোট 
পরিমাণ এ দেশের কোন কোন প্রদেশের 
গবর্ণরের মোট পাওনা ও ব্যয়ের তুলনায় এক- 
ভৃতীয়াংশের বেশী নছে। সে কথ! উল্লেখ করিয়া 
দিল্লীর ‘ইষ্টার্ণ ইকলমিষ্ট' পত্র ভারতের প্রদেশ- 
সমূহে এক একজন গবর্ণর বাবদ মোট ব্যয় 
সর্কোচ্চে ৎ লক্ষ ৫০ হাঁজার টাকায় সীমাবদ্ধ 


',ফরিতে বলিয়াছেন। আমরা এই নির্দেশ খুব 


বিব্চেনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের 
জন্য আইন 

ভারত সরকারের শ্রম সচিব শ্রীযুক্ত জগজীবন 
রাম সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের চিডিমিরি নামক 
স্থানে এক বক্তৃতায় এদেশে কলকারখানার 
মালিক. ও শ্রমিকদের যাবতীয় বিরোধ মিটাইয়া 
শিল্লোন্নতি ও উৎপাদন বুদ্ধির পথ প্রশস্ত করা 
সম্পর্কে তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন। তিনি আলাইয়াছেন,। দেশের 
শিল্প শ্রমিকরা ধর্্বটের চরম অস্ত্র প্রয়োগ 
মালিক পক্ষের 
বিরুদ্ধে তাহাদের যাবতীয় অভিযোগের গুবিচার 
পায় সেজস্ভ তারত গবর্ণমেন্ট ইণ্ডাগ্রীয়াল 
রিলেলনস্‌ খাই নামে একটি আইন প্রবর্তনের 
কথ! বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্পর্কে একটি 
বিল রচিত হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের 
আগামী অধিবেশনে তাহা বিবেচনার আস্ত 
পেশ করা হইবে। কমকারধানার কাজে 
মালিক ও শ্রমিকের অধিকার এ বিলে পূর্ণভাবে 
বিশ্লেষণ করা হুইবে। 
সুখস্থব্ধা সম্পর্কে মালিকদের করণীয় কি 
তাছা উহাতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। 
কোন ব্ষিয়ে মালিক পক্ষ যাহাতে শ্রমিক িগকে 
বঞ্চিত করিতে ও তাহাদের প্রতি অবিচার ও 
অবরদপ্তির ভাব দেখাইতে সমর্থ না ছল সে অঙ্ক 
সকল শিল্প অঞ্চলেই স্থানীয় দেবর কোর্ট ব' 
শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ বিবেচনার জন্ত 


নালাবিষয়ে শ্রমিকের 


[ ২৩শে মে, ১৯৪৯ ৪ 


আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। শ্রমিকদের 
কাজের সময়, ছুটিছাটা প্রভৃতি বিষয়ে 
মালিকদের সহিত শ্রমিকদের বিরোধ দেখ! 
গেলে তাহা ওঁ সব ফোর্ট বিচার করিবেন। 
শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যাবতীয় অভিযোগ 
সেই সব কোর্টে উপস্থিত করার পক্ষে কোন 
বাধা থাকিবে না। ইহাতে ধর্মঘট ও প্রত্যক্ষ 
সঙ্কট ছাড়াই বিরোধ মীমাংসার পথ প্রশস্ত 
হইবে | বেতন, বোনা প্রভৃতি সম্পর্কে 
শ্রমিকদের অভিযোগ অবশ্ত বর্তমানের স্ঞায় 


ভবিষ্যতেও ট্রাইবুনেল বসাইয়া মীমাংসা 
করিবার ব্যবস্থা হইবে। 
কলকারথানার শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 


দুনিয়ন্ত্রণের জন্ভ একটি সমুচিত আইন প্রণয়নের 
এই প্রস্তাব আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য 
বলিয়া মনে করি। বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিক ও 
মালিকের অধিকার যদি একটি আইনের ভিতর 
দিয়া হুনিদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় এবং নানা- 
বিষয়ে ছোটখাট ধরণের বিরোধ মীমাংসার জগ্ত 
যদি উপযুক্ত সংখ্যক লেবর কোর্ট গঠন করা 
হয় তবে শিল্প ব্যরসায়ের ক্ষেত্রে শাস্তি শৃঙ্খলা 
রক্ষার পথ প্রশস্ব হইবে সন্দেহ নাঁই। 
' আমদানী নীতি পরিবর্তন 
দেশের স্বার্থ বুঝিয়া আমদানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে ভারত সরকার এতদিন কোন সমুচিত 


কার্ধ্যনীতি স্থির করিতে পারেন নাই! কখনও . 


বা কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ নীতি অৰলঘ্বন করিয়া 


তাহারা বাহির হইতে অনেক জিনিষপত্রেরই ' 


আমদানী অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। আবার 
কখনও বা ্রালিং এরিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে বেশী 
রকম সদয় হুইয়া এসব অঞ্চল হুইতে বিনা 
লাইসেন্দে যে কোন ছিনিষ আমদানীর সুবিধা 
দিয়াছেন! প্রথমোক্ত নীতির ফলে ১৯৪৭-৪৮ 
সালে ষ্টালিং এরিয়া হইতে জিনিষপজের 
আমদানী এতই হাল পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল 
যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের 
মধ্যে ৮ কোটি টাকা ছাড়িয়া দিতে রানী থাকা 
সত্বেও ভারত গবর্ণমেপ্ট সে ষ্টালিং ব্যয় করিবার 
সুযোগ পান নাই। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে 
ভারতের পাওনা আরও ৮ কোটি ষ্টালিং ছাড়িয়া 
দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তারত 
গবর্ণমেপ্টের একটি ব্লৈ-বািক চুক্তি সম্পাদিত 
হয়। ও চুক্তিতে উৎফুল্ল হুইয়! ভারত গবর্ণমেন্ট 


এ 
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১৯৪৮ লালের শেষভাগে সহজলভ্য মুদ্রার দেশ- 
গুলি (বিশেষ করিয়া ষ্টালিং এরিয়ার দেশ সমুহ) 
হইতে মালপত্র আমদানী সম্পর্কে লাইসেন্সের 
কড়াকড়ি একেবারে উঠাইয়া দেন। উহার 
ফলে গত কতিপয় মাসে নানাশ্রেমীর এত বেশী 


ৰ’ পরিমাণ মালপত্র ভারতে আসিয়াছে যে, তাহার 


রব 


A 


A 


, হইয়াছিল। 


বিনিময় মুল্য শোধ করিতে পিয়া ১৯৪৯ সালের 
জুল মাগ মধ্যে বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে 


প্রাপ্তব্য ্রাপিংয়ের তুলনায় আরও ৪ কোটি ২০ | 


লক্ষ পাউণ্ড বেশী ব্যয় হইয়া গিয়্াছে। আমদানী 
এইভাবে বেশী হারে বজায় রাখার জন্ভ ভারত 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বৃটিশ সরকারকে অধিক 
পরিমাণ ষ্টালিং ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করা 
ভারতে বেশী পণ্য আমদানীর 
সুযোগ বজায় থাকিলে তাহাতে বৃটেনের 
বাণিজ্যগত উন্নতির সুবিধা হইবে এই লোতও 
তাছাদিগকে 'দেখানে] হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাহাতে সম্মত হুন নাই। ষ্টালিং 
চুক্তি অঙ্তুগারে' যে ষ্টালিং ভারতকে ছাঁড়িয়া 
দেওয়ার সর্ভ হইয়াছে তাহার বেশী পিং ব্যয় 
করাতে বৃটিশ চেত্দেলার অব. এক্সচেকার ক্ষোত 
জানাইয়াছেন। এঁরূপ ব্যয় নীতি সংযত করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন। কাজেই নিরুপায় হুইয়া 
ভারত সরকার বর্তমানে বিনা লাইসেন্সে সহদ 
মুদ্রার দেশগুলি হইতে যে কোন জিনিষ 
আমদানীর ' সুবিধা প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
আমদানী একেবারে বন্ধ করা দেশের স্বার্থের 
পঞ্ষে৷ পরিপোষক নছে। তাই তাহার! বিনা 
লাইসেন্সে মাল আমদানীর সুযোগ কতিপয় 
প্রয়োজনীয় জ্রিনিষপত্র সম্পর্কে সীমাবদ্ধ 


করিয়াছেন। ভারত সধ্ুকারের বাণিজ্য দপ্তর গত 
১৯শে মে একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, এখন 
হইতে সহজ মুদ্রার দেশসমূহ হইতে এসবেষ্টস, 
চটকলের় সাজসরঞ্জাম। কাপড়ের কলের 
যন্ত্রপাতি, গুড়া ছধ, নসল্লা, সিমেন্ট, খনিজ তৈল, 
কীচা ফিল্ম, ওয়ধ ও রংয়ের উপকরণ, বন্ধু, কলাই, 
মোটরের সঃঞ্জাম ও কৃষি-যন্্রপাতিই শুধু 
আমদানী কর! যাইবে। অন্কান্ধ ধরণের 
জিনিবপত্র আমদানী করিতে গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে পূর্বাহ্ণ লাইসেন্সে লইতে হুইবে। 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের এই 
নব ঘোষিত নীতি আমরা সমর্থন করি। ষ্টালিং 
এরিয়া হইতে যে কোন জিনিষ আনিয়া অবান্তর 
ভাবে অর্থ ব্যয় করিবার মত সঙ্গতি ভারতের 
নাই। কাজেই যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, গুষধপত্র, 
বন, মস! প্রভৃতি কতিপয় অত্যাবশ্তকীয় 


. আৰ্থিক জগৎ 


জিনিষ সম্পর্কে বিনা লাইসেন্সে আমদাঁনীর 
সুযোগ বজায় রাখিয়া অন্ত ষাঁবতীয় কিনিষের 
আমদানী তাঁহারা লাইসেন্স দ্বার! শুনিয়ন্িত 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। 
অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া ও ঠেকিয়া শিখিয়া 
আত তাহারা আমদানী সম্পর্কে গ্রক্নপ 
বিবেচনামূলক নিয়ন্রণ নীতি কার্ধ্যকরী 
করিয়াছেন। উপযুক্ত দূরদর্শিতা নিয়! পূর্ব 
হইতে এ নীতি অমুচ্থৃত হইলে তাছাতে অনেক 
অপচয় বাচিয়া যাইত সন্দেছ নাই। 


৬৯ 


জমিদারী বিলোপের জন্য ভারত 


শাসন আইন সংশোধন 


কেন্দ্রীয় সরকার আইনের কুটতর্ক তুলিয়া 
জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের কাজে বাধা দিতেছেন। সম্প্রতি তাহারা 
এক ফতোয়া মারফতে প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইনের ২৯৯ (২) ধারায় জমিদারী 





খাল সম্পর্কে অমিদারদিগকে যে ক্ষতিপূরণ 


























শুই" পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা আড়াই কোটি ; এদের 
মধ্যে যারা খনি এলাকায়, চা-বাগানে ও শহর অঞ্চলে 
বাস করে, তাদের সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশী। এই 
৮* লক্ষের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ জন কলকারখানা শ্রমিক 
ও মজুর, যাদের প্রধান খান্ত হচ্ছে গম। 





খু পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর যে চা'ল উৎপন্ন হয়, তার 
পরিমাণ সাধারণতঃ ৩৬ লক্ষ টন , এর মধ্যে খাষ্য হিসেবে 
পাওয়া যায় মোট ৩৩ লক্ষ টন কিন্তু বছরে প্রয়োজন 
হয় ৩৫ লক্ষ টন । 





সু বছরে আমাদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গমের 
প্রয়োজন ;সেই স্থলে বছরে সাধারণতঃ উৎপন্ন হয় মাত্র ২৫ 





সই প্রতি বছর সাধারণতঃ খাদ্যশস্তের ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ. 


২৫ হাজার টন। 


ঞেতেছেন হেথানে রেভেশী 
টেওগাছনে দেখাতে কর্ড তর 


পপ 


“০ 


আর্ক জগৎ 





দেওয়ার কথা অ'ছে সেই ক্ষতিপূরণ অর্থে শুধু 
নগদ টাকাই ধরিতে হইবে । বণ্ড দিয়! ক্ষতি 
পুরণ প্রদান এ ধায়া অনুযামী আইনসঙ্গত 
ক্ষতিপূরণ বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। 
তাহা ছাড়! কেঙ্জীয় সরকারের ব্যাখ্যা অনুসারে, 
_ জমিঞ্জমার প্রচলিত বাজার মূল্য অহথগারেই 
জমিদারদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ স্থির করিতে 
হইবে। বেজ্জীর সরকারের এরূপ ফতোয়ার 
ফলে এদেশে জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে গুরুতর 
বাধ! হুষ্টি হইয়াছে । জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে 
জনসাধারণের দাবী দেশে .উঞ্জ হুইয়া দেখা 


দিয়াছে । জমিদারী উচ্ছেদ ছাড়া কৃষিপপ্যের 


উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের আগ্রহ স্থায়ীভাবে 
বাঁড়িবে বলিয়া আশা করা যায় লা। তাই কয়েফটী 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট নানারূপ অসুবিধা সত্বেও 


গর সম্পর্কে কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন ফরিতে , 


ুন্বপপিত হুইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় । নগদ 
“টাকায় জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে সে 
টাকার সংস্থান করিয়! জমিদারী খাল করা অনেক 
প্রদেশের সাধ্যেই কুলাইবে না। সেজন্ত আমরা 
ইতিপূর্বে মন্তব্য করিয়ান্িলাম যে, ভারত শাসন 
আইনের ২৯৯ (২) ধারা যদি নগদ টাকা ছাড়া 
অন্ভতাবে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের 
পক্ষে প্রতিকূল বিবেচিত হয় তবে দেশের 
স্বার্থে জমিদারী বিলোঁপের সুবিধার্খ ওঁ ধার! 
সংশোধন করাই ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
লঙগত। ভারত সরকার এরূপ সংশোধন সম্পর্কে 


কোন গরজ দেখাইতেছেন না। কিন্তু যুত্ত- . 
প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ 


ভাবে অবহিত হুইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি 
সমপ্রতি গণপরিষদ্দের কংগ্রেলী দলের সতায় 
ভারত শাসন আইনের উপরোক্ত ধারা সংশোধন 
করার জন্ত দাবী উপস্থিত করিয়[ছিলেন। প্রকাশ, 
'তাঁহার দাবীর '্তাব্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেক 
লদন্ত উহ! সমৰ্থন করিয়াছ্েন। ভারতীয় 
পার্লামেন্টের পরবন্তাঁ অধিবেশনে -প্রীযুক্ত পাস্থ 
ভারত শাসন আইনের ২৯৯ (২) ধারা সংশোধন 
করিয়া তাহাতে নিম বিধানসমূহ যুক্ত 
ফরার প্রস্তাব করিবেন_(১) জমিদারী খাস 
করিতে হইলে তাহার দ্কায্য ক্ষতিপূরণ কি 
হইবে তাছা প্রাদেশিক আইন লভা! সমৃহ্ই স্থির 
ফ্ষয়িবেন। জবিজ্মার বাজার দরের সহিত ' 
ক্ষতিপূরণের হারের কোন সামঞ্জ রক্ষা কর! ব! 


রছিয়! পিয়াছে। এই অবস্থা লক্ষ্য 
'এদেশেও উপযুক্ত 


না করা প্রাদেশিক আইন সভাসমূছের ইচ্ছাবীন 
হইবে। (২) ক্ষতিপূরণ নগদে দেওয়া হইবে, 


না তাহা ৰণ্ড দিয়া শোধ কর! হইবে তাছা' 


স্থির করার দাগিত্বও সর্বতোতাবে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের উপর ভ্ত্ত থাকিবে। ভারত শাসন 
আটনের ২৯৯ (২) ধার! সম্পর্রে বঁরূপ একটি 
সংশোধন প্রস্তাব পাশ হইলে তাছাতে জমিদারী 
বিলোপের বর্তমান বাধা সহজেই দুয়ীভূত 
হইবে। সে হিদাৰে আমরা পণ্ডিত পান্থের 
উদ্ভোগ খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। 
শত্ত বীম! 

মার্কিন যুক্তরাষধ্রে ও.অভ্ভ কতিপর দেশে শন্ত 
বীষা প্রবর্তন করিয়া কৃষি সমৃদ্ধির ভিত্তি ও 
কৃষকদের আর্থিক অবস্থার ভিত্তি ছুদূঢ় করা 
হইয়াছে। ফলে কুষি ফমলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
একট! অনিশ্চয়তাবোধ নিয়া এখন আর এসব 
দেশের কৃষকদের চলিতে হয় না। ফসল সম্পর্কে 
ৰীমা করা থাকিলে দৈব হুর্বিপাকে উছা ন& 
হইলে তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ কৃষকরা পাইয়া! 
থাকে । ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও কৃষির 
উন্নতিকল্পে ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৃষকদের নির্ভরতা- 
বোধ বাড়াইবার জন্ভ এদেশে এখন পর্য্যন্ত কোন 
শল্তবীমার স্বীম প্রবন্তিত হয় নাই। ফলে 


এদেশের কৃষি অনেক পরিমাণে ভুয়াখেলাই 
করিয়া 
ধরণের শন্ত বীমা 
প্রচলন সম্পর্কে অনেকে চিন্তাভাবনা 
করিতেছেন) কিন্তু ও বিষয়ে কার্যকরী 
পরিকল্পনা এতদিন কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। 
সুখের বিষয় মাদ্রাজ প্রদেশ এবিষয়ে সম্প্রতি 
একটা কার্যকরী উদ্ভোগ দেখাইয়াছে। মাদ্রাজ 
সরকারের নির্দেশে তাহাদের অর্থনৈতিক 
উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত. 'বি, নটরাজন. ও প্রদেশের 
জন্ভ শন্ত বীমার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন 1. এদেশেও যে শন্তহানিজনিত 


ক্ষতি পূরণের অন্ত সমুচিত 'ৰীমা ব্যবস্থা দীড় 
করান যাইতে পারে এবং তাহাতে নানারূপ 
সুধস্ুব্ধার সম্ভাবনা যে বথেই্টই রহিয়াছে 
উহাতে তাহা! ভালভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে 
জীযুক্ত নটরাজন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উভোগে 
প্রথমে ধাঁ্ধ ফসল সম্পর্কে ও পরে ক্রমে ক্রমে 
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তুলা, তামাক, চীনাবাদাম প্রভৃতি সম্পর্কে শঙ্ক 
বীমার ম্বীম প্রবর্তন করিতে বলিয়াছেন। জমির 


উৎপাদনযোগ্য ফসলের শতক্রা €০ ভাগ 
হইতে শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত বীমা করাইতে 
হইবে। সেই বীমার জগ্ভ কৃষকদের নিকট 
হইতে সাধারণতঃ উৎপাদনযোগ্য ফলের বিশ 
ভাগের এক তাগ প্রিমিয়াম হিসাবে গ্রহণ করা) 
যাইতে পারে। কৃষিপপ্যের বূল্যের উঠতি 
পড়তি খুব বেশী বলিয়া পণ্যত্বার! প্রিমিয়াম 
শোধের রেওয়াজ দাড় করাই সঙ্গত হুইবে। 
একর ছিগাবে, যধা প্রতি একরে একমণ ধান 
প্রিমিয়াম হিসাবে নির্ধারিত হইতে পারে। 
প্রিমিয়ামের সাধারণ গড় পরিমাণ এইরূপ 
হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাঁদিকা শক্তি ও 
শন্তছানির সম্ভাবনা অস্থুসারে প্রিমিয়ামের হার 
কমবেশী পরিমাণে নির্ধারিত করা যাইতে 
পারে। রাষ্ট্রের উদ্তোগে একটি কপ ইন্দিওরেক্দ 


কর্পোরেশন গঠন করিতে হইবে। ওঁ কর্পোরেশন | 


সংগৃহীত প্রিমিয়াম নিয়া ক্রমে ক্রমে ' একটা 
শন্তবীম! তহবিল গড়িয়া তুলিবেন। এ তহবিল 
হইতে বীমাকারী কৃষকদের শন্তহানিজনিত 
ক্ষতিপূরণ করা হইবে। ভ্রীষুক্ত নটরাল্রনের 
ধারণা উপযুক্তরূপ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া এদেশে 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রপাধীনে শন্ত বীমার স্বীম প্রবর্তন 
করা হইলে ও ঝুঁকির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া 
প্রিষিয়ামের সমুচিত ছার নির্ধারিত করিয়া 
দিদে তাহাতে এরূপ ক্রীম সকল দিক দিয়াই 
বেশ লাতত্রনক হইয়া দীড়াইবে। কৃষকদের 
ফগল নষ্ট হইলে তাহারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
পাইবে। উহাতে কৃষি সম্পর্কে নিশ্চয়তা ও 
নির্ভরতার ভাৰ বৃদ্ধি পাইবে। কৃষিপণ্যেয 
মূল্যের নিব উত্ধানপতন ও তজ্জনিত 
বিশৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে প্রতিকুদ্ব হইবে। 3 
বৈজ্ঞানিক হিসাঁব-নিকাশের উপর বীমা 
স্বীঘটি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহাতে আধিক 
ক্ষতির বদলে শন্ত বীমা কর্পোরেশনের লাভের 
সম্ভাবনাই বেশী করিয়া দেখা দ্িবে। লেই 
লাভের কতকাংশ মদ্ধুত তহবিলে. দত্ত করিয়া 
বাকী অংশ ‘কর্পোরেশন সরকারী রাঙ্জকোষে 
প্রদান করিতে পারিবেন। ইহাতে শেবপর্য্যস্ত 
প্রাদেশিক সরকারেরও একটা বাড়তি আয়ের 
সুযোগ হইবে। শঙ্ত বীমা স্বীম প্রবর্তন করা 
হইলে তাহার কার্ধাধারার সুযোগ- যাহাতে 
সমুচিত ভাবে প্রসারিত হয়, অনেকের 
প্রিমিয়াম দ্বারা মুিমেয়ের ক্ষতি ভালতাৰে 
পূরণের যাহাতে স্ুব্ধি! হয় সেজন শ্রীযুক্ত 
নটরাজন যথাসস্ভব বাধ্যকরী তাবে এরূপ ক্বীষ 
এদেশে প্রবর্তন করিতে বঙিয়াছেন। তাহার 
এই পরিকল্পনা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই আমরা: 
মনে করি। এই কৃষিপ্রধান দেশে অন্কে 
প্রদ্দেশেই শশ্তবীমার গরীরপ পরিকল্পনা কার্ধাকরী 
তাবে প্রবর্তিত হওয়া উচিত। | 


J 
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চর 


ভারতীয় পার্পামেন্টের গত অধিবেশনে 
ভারতের পাট, চা, কার্পাসবস্ত্র, কয়লা, লৌহ ও 
/ ইস্পাত প্ৰভৃতি বড় বড় শিল্প লহ ২৫টী শিল্পের 
৬ পুর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণাধিকার ভারত সরকারের হস্তে 
সত্ভ করিবার অস্ত একটি আইনের খসড়া পেশ 
হইয়াছে! সম্প্রতি ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর 
সহিত উছার কন্মাদের বিরোধ হিম্পতির জঙ্ক 
ট্রাইবুনেল নিয়োগের অধিকারও ভারত সরকার 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
পর আরও অনেক ব্যপারে প্রান্েশিক 
গবর্ণমেণ্টগুলির ক্ষমতা! কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের 
“হস্তে স্তম্ভ হইয়াছে। মোটের উপর ভারত 
একটা যুক্তবাধ্রীয় দেশ হইলেও যতই দিন 
যাইতেছে ততই উহা! অনেকটা একরাটিক 
দেশে পরিণত হইতেছে । এদেশে, ধাহার। 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাদনের পক্ষপাতী তাঁহাদের 
পক্ষে উহ! একটা অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, বর্তমান 


অবস্থায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে অধিকতর. 


ক্ষমতা না দিয়া উপায় নাই। বর্তমানে ভারতের 
ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নানাদিক দিয়া বে 


পার্থক্য রহিয়াছে সেইগলিফেই বড় করিয়া, 


তোলা হইতেছে । সমগ্র দেশকে একই আদর্শে 
, অন্গপ্রাণিত করিয়া, দেশের মধ্য হইতে সমস্ত 
তেদ্রবিতেদ দুরীভূত ' করিয়া উহাকে একট! 
শক্তিশালী দেশে পরিণত করিবার দিকে কোন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টেরই কোন উৎসাহ দেখা 
যাইতেছে না। অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
নির্ব-দ্িতাবশতঃ তেদবিতেদকে ক্রমেই বড় 
করিয়া তুলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় দেশের 
শাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে যত 
অধিক ক্গমত] অর্পিত হয় ততই মঙ্গলের কথা। 
কলিকাতায় সভাসমিতি, শোভাষাত্র! 
A ইত্যাদি বন্ধ করিবার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
এই সরে ১৪৪ ধারা মতে যে আদেশ আরী' 
করিয়াছিলেন গত ১৯শে মে তারিখ হইতে তাহা 
প্রত্যাহার করিয়া উদার! বুদ্ধিমানের কাজ 
ফরিয়াছেন। লহরে নানা উৎপাতের ফলে 
গবর্ণষেন্ট ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৪৪ 
ধারার আদেশ জারী-করেন। পরে হ৪শে 


ke ie 


ভারতের স্বাধীনতালাতের . 


মুখ বন্ধ হইবে। 


নানাকথা 


জানুয়ারী তারিখে উহ! প্রত্যাহার করা হয়। 
অতঃপর দমদম, বসিরছাট প্রভৃতি অঞ্চলে 
নালা প্রকার উৎপাত হাতি হওয়াতে গত হ৪শে 
ফেব্রুয়ারী হইতে পুনরায় এই আদেশ জারী 
হয়| ' উহার পর হইতে কেবল .গবর্ণমেণ্টের 
পেশাদার বিক্ুদ্ধবাদী দল নহে-_বীহীর] প্রবীণ ও 
দূরদর্শী ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত তাঁহাদের মধ্যে অনেক 
ব্যক্তিও গহর হইতে এই আদেশ প্রত্যাহারের 
জগ্ত দাবী জানাইয়াছেন।, উদার ফলেই পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। 
কিন্তু বর্তমানে সহরে যে পরিস্থিতির উত্তব 
হইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্াতেই এরূপ 
অবস্থার হৃষ্টি হইবে যাহার ফলে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্ট পুলরায় এই আদেশ ভারী করিতে 
বাধ্য হুইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। 
বর্তমানে যাহার! ১৪৪ ধারার অস্ত পবর্ণমেণ্টকে 
অনর্থক নিন্দা করিতেছেন তখন হয়ত তাহাদের 


দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার 
ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং চিফ 


কমিশনার শাসিত অঞ্চলগুলির উপর এই নর্থ: ব্যাপার বিচারাধীন। 
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নির্দেশ দিয়াছেন যে, উদার! যেন নিজ নিজ 
এলাকায় খাভসম্পর্ষিত আইন কাহুনগুলি কঠোর 
ভাবে বলবৎ করেন। খান্তগম্পরকিত আইনগুলি 
হইতেছে--যে লব অঞ্চলে রেশন প্রথায় খাভশন্ত 
বিক্রীত হয় সেই লব অঞ্চলে লাইসেন্স ব্যতিরেকে 
খান্তশন্ত বিক্রয় না করা, গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট , 
দরের অতিরিক্ত দরে খান্তশন্ত বিক্রয় না করা, ' 
দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে অথবা 
দেশ হইতে বিদেশে গোপনে খাণ্তশন্ত চালান 
‘ন! দেওয়া! ইত্যাধি। কলিকাতা ও পশ্চিম বজের 
অভিজ্ঞতা হইতে আমর বলিতে পারি যে, এই, 
সব আইনের কোনটাই যথাযথ ভাবে পালিত 


হইতেছে না। অন্ত স্থানের কথা দুরে থাকুক 
ধখাশ কলিকাতা সহরের বুৰের উপর প্ৰান্ত 


দিবালোকে প্রত্যহ চাউলের বাজার বসিতেছে। 
কর্তৃপক্ষ তাহ! দেখিতেছেন না-অথবা দেখিয়াও 
চক্ষু মুদিয়া আছেন। 

কলিকাতায় ভাড়াটিয়াদের উপর বাড়ীওয়ালা- 
দের উৎগীড়ন সম্পর্কে প্রত্যহই নানাবিধ সংবাদ 
প্রকাশিত হুইতেছে। উহার মধ্যে কতকগুলি 
এই সম্বন্ধে মন্তব্য 
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করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্ত 
ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে, বাড়ীওয়ালার মামলার 
সংখ্যা ইদানীং উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪৭ সালে এই শ্রেণীর মামলার সংখ্যা ছিল 
৭১০০০ | ১৯৪৮ সালের প্রথম ৪ মাসেই ৫,৬০০ 
মামলা কুল হইয়াছে। উহার মধ্যে বহু মামলা 
উচ্ছেদের । এদিকে বাঁড়ীওয়ালা ভাঁড়] গ্রহণ 
না করিলে তাহা পেন্ট কণ্টোলারের অফিসে 
জম! দিতে ভাড়াটিয়াকে গলদঘর্ম এবং নানাভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। বাড়ীওয়ালারা 
নুতন আইনবলে ভাড়ার পরিমাপ খুব বেশী বৃদ্ধি 
করিয়াছে বটে--কিন্ত বাড়ীর মেরাম্তী কাছ 
ইত্যাদির' দিকে উহাদের কোন নজর নাই। 
ভাড়াটিয়াদের পক্ষে অর্থশালী বাড়ীওয়ালার 
সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করিয়া অঙ্কায় অবিচারের 
প্রতিকার কর! সম্ভবপর হইতেছে না। সহরেস্ 
শতকরা ১০ জন লোক বাড়ীওয়ালা এবং বাকী 
৯* জন তাড়াটিযা। মন্ত্রিসভার সাহায্যে বর্তমানে 
এই শতকর! ১* অন কায়েমী স্বার্থবিশি্ ব্যক্তি 
শতকরা ৯০ জনের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া 
,. তুলিয়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে মহাজন ও জমিদার 
দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির যে ভাবে অনিষ্টমাধন 
করিতেছিদ-_-বাড়ীওয়ালারাঁও বর্তমানে শেই 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। লীগ মন্ত্রিসভার 
কৃপায় বাজলায় মহাজন ও জমিদারের প্রতাপ 
খর্ক হইয়াছিল এবং দেশ বিভাগের পরও পশ্চিম 
বলের খাতক ও প্রজাসাধারণ তাহার সুযোগ 
সুবিধা ভোগ করিতেছে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
বাড়ীওয়ালার প্রতাপ এখনও অক্ষু্ আছে | যতদিন 
পর্য্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট হইতে বাড়ীওয়ালার 
দ্ালালগণ বিতাড়িত না হয় ততদিন ভাড়াটিয়া- 
দের কোঁন আশা নাই। তবে মহাজন ও 
জমিদারের অত্যাচারের স্তায় কলিকাতা সহরের 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কর্তৃক লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উপর এই 
যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতেছে তাছাও 
চিরস্থায়ী হইতে পারে না। গবর্ণমেপ্ট যদি 
কোন প্রতিকার না করেন তবে খাতক ও প্রজার 
ন্যায় তাড়াটিয়াগপও একদিন .উছাদের উপর 
অন্ায় অবিচারের প্রতিকাক্ষ শ্বছত্তে প্রহণ 
করিবে | Sy 


বর্তমানে দেশের সর্বত্র প্রাদেশিকতার বিষ 
যে ভাবে ছড়াইয়! ,পড়িতেছেঃ তাঁহার 
প্রতিকারের অঙ্ক জনৈক পত্রপ্রেরক এরূপ প্রস্তাব 


আর্থক জগৎ 


করিয়াছেন যে, ভারতের গ্রদেশগুলির সীমানা 
পরিবর্তন করিয়া এরূপ ভাবে বিডির প্রদেশ 
গঠন কর! হউক যাহাতে একাধিক ভাষাভাষী 
লোক পাশাপাশিভাবে বপবাস করিতে পারে। 
আমরা এই প্রগ্থাৰ সমীচীন মনে করি। 
ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই বিভিন্ন ভাষাভাষী 
লোৰ রহিয়াছে । উহাদের পরস্পরের মধ্যে 
কোন বিরোধ নাই--থাকিলেও তাহার গুরুত্ব 
বেশী নছে। কিন্তু একই ভাষাভাষী লোক যদি 
ছুই প্রদেশের অধিবাসী হয় তাহা হইলে তাহারা 
পরস্পরকে শত্রু বলিয়] মনে করিতে অভ্যন্ত 
হয়। আগামী ভাষার সহিত বাঙলা ভাষার 
বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মেদিনীপুরের 
ভাষার সহিত বাঁলেশ্বরের ভাষার পার্থকাও 
সামাস্ত। কিন্তু ভিন্ন গ্রদেশবাসী বলিয়! বাঙলা 
ভাষাভাধিগণকে আসামীগণ এবং মেদিনীপুরের 
লোককে বালেশ্বরের লোক পর বলিয়া ভাবিয়া 
থাকে । ভারতের প্রত্যেকটা প্রদেশ যদি বিভিন্ন 
ভাষাভাষী লোক লইয়া গঠিত হয় তাছ! হইলে 
পরম্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ফলে 
এক নূতন সার্বজনীন ভাষা সৃষ্টি হুইবে এবং 
শেষ পর্য্যস্ত তাঁধার দিক দিয়া ভারত একাবন্ধ 
হইবে । যাহারা ভাষাগত প্রদেশের অন্ধ সমর্থক 
তাঁহাদের এই সব কথা| মনঃপূত হুইবে না । তবে 
ভারতের একা এবং নিরাপত্তার অগ্য শেষ পর্য্যন্ত 
হয়ত ভারতের সকলকেই নিজ নিজ ভাষার 
প্রতি আত্যন্তিক মোহ কতকটা বিসর্জন দিতে 
হুইবে। আর ভারতে রাষ্ট্রভাষা যাহাই হউক 
না কেন ভাহারও যে পরিণতি প্রাদেশিক 
ভাষার অবনতি ও শেষ পর্য্যন্ত উহার বিলুপ্তি - 
তৎসম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাক] 
উচিত লছে। 





- লাহোরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাকিস্থান 
অৰ্থনীতিক সম্মেলনে পঠিত একটা প্রবন্ধে এক্সপ 
মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গত ১৯৪৭ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে ভারত 
ও পাকিস্থানের বাণিজ্যে ভারত হইতে 
পাকিস্থানে যত. টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে 
তাহা অপেক্ষা প্রায় ৩৮ কোটা টাকা (৩৪ কোটী 
৯৬ লক্ষ টাকা) বেশী মূল্যের মালপত্র পার্কিস্থান 
হইতে ভারতে, রপ্তানী হুইয়াছে। সম্প্রতি 

করাচী হইতে এই মর্ধে একটা সংবাদ প্রকাশিত 


[ ২৩শে মে, ১৯৪৯ 


হইয়াছে যে, পাক-ভারত বাণিজ্যে ১৯৪৭ পালের 
পরা ১২ মাসে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ 
হইবে ৪৭ কোটী টাক! ! পাকিস্থান যখন এই 
ভাবে বৎসরে তারতের তুলনায় ৪৭ কোটী 
টাকার বেশী মালপত্র ভারতে রপ্তানী করিতেছে 
তখন ভারতের টাকার তুলনায় পাকিস্থানের? 
টাকার চাহিদা বেশী ঈড়াইয়াছে এবং সেই 
হিসাবে ভারতের টাকার তুলনায়, পাকিস্থানের 
টাকার মূল্য কিছু বেশী হওয়া উচিত। কিন্ত 
বর্তমানে ভারতের এক টাকার বিনিময়ে 
পাকিস্থানের এক টাকাই পাওয়া যাইতেছে-- 
অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্থানের টাকার মূল্য একই . 
হারে বজায় রাখা হইতেছে । পাকিস্থান টেট 
ব্যাক্কের গবর্ণর জনাব জঅহিদ হোসেন এই সম্পর্কে 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই বিনিময় হার পরিবর্তন 
কর! পাকিস্থানের অভিপ্রেত নছে--কারণ উহার 


ফুলে ভারত ও পাকিস্থান উভয়েরই ক্ষতি 


হইবে! আমর! জনাব জহিদ হোসেনের এই 
মন্তব্যকে দৃূরদৃষ্টিগ্রস্ুত বলিয়া মনে করি। 
বর্তমানে ভারতের সহিত বাণিঙ্ে 
পাকিস্থানের যে ৪৭ কোটী টাকা উদ্বত্ত 
দেখা দিতেছে তাহার প্রধান কারণ পাট ও 
তুলা-_বিশেষভাবে পাটের অদ্ক পাকিস্থানের 
উপর তারতের নির্ভরতা এবং পাকিস্থান কর্তৃক 
পাকিস্থানের , জনসাধারণের জীবনধারণের 
পক্ষে অত্যাবশ্তাকীয় দ্রব্যশামগ্রা প্রয়োজনের 
তুলনায় অনেক কম পরিমাণে ক্রয় করা। কিন্ধ ' 
ভারতে পাটের চাষ যে ভাবে বাড়িতেছে এবং 
ভারত পাকিস্থান ছাড়া অন্ত দেশ হইতে তুলা 
ক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা করিতেছে তাহাতে 
পাকিস্থান অদুর ভবিষ্যতে ভারতে পাট ও তুলা 
বিক্রয়ের সুযোগ হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থান গবর্ণয়েন্ট 
পাকিস্থানের জনসাধারণকে বেশী দিন অন্ন, 
বস্তু, বাসগৃছ ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া 
রাখিতে পারিৰেন না। মোটের উপর. অদূর 
ভবিয্যতেই যে ভারতের সহিত বাপিত্যে(। 
পাকিস্থানের উদ্বত্তেখ পরিবর্তে ঘাটতি ' 
দেখা দিবে তাহা মনে হুইতেছে। এরূপ 


অবস্থায় পাকিস্থান যদি এক্ষণে ভারতীয় 
টাঙ্ষার তুলনায় পাকিস্থানের টাকার মূল্য উচ্চ 
হারে নির্ধারিত করে তাহা হইলে উহার রপ্তানী 
বাণিব্য আরও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 
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স্বাধীন ও সাধারণতাস্ত্রিক ভারতের বৃটিশ 
কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক বিষয়ে লণ্ডনে 
যে পিদ্ধাস্ত হইয়াছে এবং যে সিদ্ধান্তের বলে, 
সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিমাবে ভারত ইংলণ্ডের 
রাজার নিকট সর্ধাপ্রকার আগুগত্য বর্জ্জন 
*করিয়াও পারস্পরিক স্বার্থের ধাঁতিরে কমন- 
ওয়েলথের অগ্ভতম পরন্ত রহিয়া গিয়াছে তাহা 
লইয়া দেশে অনেকে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহুরুর বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করিতেছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টেও কেছ 
কেছ এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর 
কাজের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উচহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন, “অতীতে যে 
খাচার ভিতরে আমরা সকলে বাস করিয়াছি 
এ সেই খাঁচার দ্বার বর্তমানে উম্মুক্ত হইলেও 
এই শৰ সমালোচক এখন পর্যন্ত মনের 
দিক হইতে দেই খাঁচা হইতে বাহির হুইয়া 
আসিতে সম্পূর্ণ অপায়গ রহিয়াছেন।”পত্ডিতজী 
তাঁহার অনবন্ত ভাবার পালানেণ্টে তাহার 
লমালোঁচকদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা 
বলিয়াছেন দেশের সর্বত্র 
সমালোচকদের সম্বন্ধে তাছা গ্রযোজ্য। 
পণ্ডিতজী কোট প্যা্ট পরিয়া কেন 
এটিলীর সহিত দেখা করিলেন, তিনি 
মাউণ্টব্যাটেনের অতিথি হইলেন কেন 
তাহা লইয়াও সমালোচনা হইতে শুনিয়াছি। 


এই সব ব্যক্তি সঙ্ধীর্ঘমনা ও আত্মপ্রত্যয়হীন। 


ইংরাজ ইচ্ছা করিলেই যে বর্তমানের স্বাধীন 
ভারতের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এই 
জ্ঞান উহাদের নাই। ইংরাজ কেন, শ্বেতাঙ্গ 
মান্রেরই সম্পর্ক বর্জন করিয়া হাত পা গুটাইয়। 
নিজ দেশে বপিয়া থাকিলেই ভারতের মঙ্গল 
হইবে বলিয়া উছ্ারা মনে করেন। সুখের বিষয় 
যে, এই শ্রেণীর সন্কীর্ণমনা, ভীরু ও অজ্ঞ লোকের 
সংখ্যা দেশে বেশী নাই। ভারতীয় পার্লামেন্টে 
এক প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান মন্ত্রীর লঙ্ড 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হুওয়াতেই উহা প্ৰমাণিত হয়। 

ভারতে যে সম্ন্ত মুললমাঁন সর্বপ্রথম 
পাকিস্থানের দাবী উত্থাপন করিয়া ভারত 
বিভাগের পথ প্রশস্ত করেন হায়জ্রাবাদের 
ডাঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ তাহার অগ্ভতম। 
সম্প্রতি তাহার নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদের 


গবর্ণমেন্টের | 
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মুসলমানদের প্রতিনিধিগণ হায়দ্রাবাদের ষ্টেট 
কংগ্রেম অথবা সোসিয়ালিষ্ট দল কোনটাতেই 
হায়দ্রাবাদের মুসলমানদের যোগদান সঙ্গত 
নছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন? 


হায়দ্রাবাদ রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা 
১০ জল মাত্র । এই ধরণের একটা মাইনরিটি 
যদি :বিচ্ছি্ন ভাবে এবং অগ্ভের সহযোগিতা 
ব্যতিরেকে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিতে 


ই করতে পারবেন । 
১ গলে, রে 









সর্বাপেক্ষা 
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সমর্থ হইবে বলিয়া ডাঃ আবছুল লতিফ প্রমুখ 
নেতাগণ মনে করিয়া থাকেন তাহা হুইলে 
উহ্ছাতে কাহারও' আপত্তি হইবে না। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে “হায়দ্রাবাদে দনামুগত গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তাছাতে হায়দ্রাবাদের মঙ্গল 
হইবে না” বপ্লিয়া উহার! যে মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহাতে উহাদের উপর লোকের বরূপাই 
হইবে। লীগ নেতা কায়েদে আদম জিয্নাও 


ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে বরাবর এই মন্তব্য * 


করিয়াছেন যে, ভারতে গণতন্ত্রের কোন স্থান 
মাই এবং গণতন্ত্রের ( কায়েদে আজমের ভাবায় 
ক্রুট মেজরিটির ) ভয়েই তিনি পাকিস্থান কায়েম 
করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের মুসলমানদেরও 
অনুরূপ মনোভাবই দেখা যাইতেছে 


(০ 


আগামীকল্য ২৪শে মে তারিখে ঢাকাতে 


পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মাইনরিটি, বোর্ডের প্রথম ' 


অধিবেশন বলিবে। পুর্ব ও পশ্চিম--উভয় বঙ্গে 
প্রাদেশিক ও জেলা মাইনকিটি বোর্ডের" 
সাহায্যে উভয় প্রদেশের স্ংখ্যালখুমের শ্বাথ 
রক্ষার ব্যবস্থা ছইবে--উহা অনেক দিন হইল 
তারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের 
বৈঠকে স্থির হুইয়াছে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ আজ 
পর্ধযস্ত কিছুই ছয় নাই। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের 
রাজধালী'ঢাকা সহর এবং এ প্রদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে প্রত্যহই সংখ্যালঘুদের উপর নানা 
উৎপাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পুর্বববঙগে 
স্থল কলেজে যে সব পুস্তক' পাঠ্য তালিকাভূক্ত 
করা হইতেছে তাহাতে কেবল হিন্দুদের ধর্থ ও 
সংস্কতিযূলক সমস্ত বিষয় বৰ্জ্জনই করা হয় নাই-_ 
এই সব পুস্তকে এমন সব বিষয় [রহিয়াছে যাহা 
পাঠ করিলে হিন্দু ছাজদের মনে ছিদ্ুধর্দ ও হিন্দু 
সংস্কৃতির উপর বিভৃষণ জন্মিতে পারে । পূর্বববজের 
প্রায় সর্ধব্র হিন্দু নানীর মর্ধ্যাদা সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়ের গুপ্তা প্রক্কতি ব্যক্তিদের হাতে বিপন্ন। 
সংখ্যাগুরু মুসলমানের অবরদস্তিতেও বছ হিন্দু 
উহাদের জীবিকার পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে | 
মাইনরিটি বোর্ডে এই সব বিষন্ন আলোচিত 
হইয়া উছায় সন্তোষজনক মীমাংসা হইলেই 
মঙ্গলের কথা। ফ্রিন্ধ বোর্ডে হিন্দু সম্প্রদায়ের 
প্রভাবশালী সদন্ত শ্রীসতীশচন্ত্র 
দাশগুপ্ত স্বয়ং কিছুদিন পূর্ত পূর্ববদে সংখ্যালঘু 
হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে বে. নৈরাশ্তত্নক বিবৃতি 


« 
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দিয়াছেন তাহাতে বোর্ডের মধ্য দিয়া তিনি যে 
বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন তাহা সনে ছয় 
না। তথাপি আমর] বোর্ডের আদর্শের সাফল্য 
ফামনা করিব। এই পথে বদি উভয় বলে 
সংখ্যালঘুদের সমস্তার কোন মীমাংসা না হয় 
তাছা হইলে এই সমস্তার মীমাংসার জন্ত 
বিরোধের পথ ছাড়া আর কোন পথ উনুক্ত 
থাকিবে না। 


প|কিস্থানে খান্তের অবস্থা সমন্ধে পাকিস্থানের 
খান্রমন্ত্রী পীরজাদা আবদুর সাত্তার যে বর্ণনা 
দিয়াছেন তাহা মোটেই সন্তোষজনক নছে। 
পীরজাদা বলেন যে, স্বাতাবিক তাবে 'ফসল 
জন্মিলে পাকিস্থানে কিছু খান্তশন্ উদ্ধত হয় 
ঘটে_কিন্ত চা’লের ব্যাপারে পাকিস্থান বরাবরই 
ঘাটতি দেশ। ইহার উপর কোন বৎসরে 
পাকিস্থানে যদি শন্তের ক্ষতি হয় তাহা হুইলে 


পাকিস্থান খাতের ব্যাপারে একটা ঘাটতি দেশে, 


পরিণত হইবে } Te পাকিস্থানের ইইউ 







পা পতি এ iE 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলদ লিঃ; 
কলিকাত! এবং আসানসোলে ভিপজিট' 
একাউন্টের শবুযোগ-সুবিধাদি 


₹ বহুদিন পূর্ব হইতেই. আমরা আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হইতে এবং 


আর্থিক জগৎ 





প্রতি বৎসর ৭'লক্ষ করিয়া “জনসংখ্যা বৃদ্ধি 


পাইতেছে। কাঞ্জেই পাকিস্থানে যাহাতে 
খাতের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বন্ধিত হয় 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পীরজাদার এই 
উক্তি হইতে পাকিস্থানে--বিশেষ ভাবে "ভাত 
খেকো” পূর্বব পাকিস্থানে খাস্তশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 


কত জরুরী ব্যাপার তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু 


বর্তধানে পাকিস্থানের শীলনভার ধাছাদের হাতে 


 ছ্ত্ত তাহারা গঠনমূলক কাজের দিকে ন! গিয়া 


হিন্দু বিদ্বেষের মাদকতা দ্বার! পাকিস্থানের 
মুগলমানগণকে অতিতৃত রাখিবার দিকেই 
অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। 


পূর্ব ও পশ্চিম { পাকিস্থান হইতে যে 
সমস্ত ব্যক্তি সাশ্রয়প্রাথা হিসাবে তারতে 
আসিয়াছে আগামী ৩১শে অক্টোবর তারিখের 
পরে তাহাদিগকে ভরণপোষণ বাবদ কোন 
অর্থগাছায্য দেওয়া হইবে না বলিরা ভারত 
ডিবি 


ও দেশীয় রাজ্যের ' 


1 ২৬শে মে, ১৯৪৯ 





গবর্ণমেপ্ট সমৃহকেও 
ভারত সরকার এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেল। 
চিরদিন ভিক্ষার ধারা কোন লোককে 
বাঁচান যায় না--উছা সর্ববাদিসন্ত কথ৷। 
উহাতে সাহায্য প্রা, ব্যক্তির কোন সাহায্য 
না হইয়া বরং উহার মহুয্যত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত / 
হয়। সেই হিলাবে তারত সরকারের 
সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি। কিন্তু সরকারী 
সাহায্য বন্ধ হইবার পর আশ্রয়্রাধর্ণগণের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির কি তাৰে জীবিকার 


সংস্থান হইবে তাহা তাবিয়া আমর! 
চিন্তিত হুইয়াছি। বৰ্তমানে সরকারী 
সাহায্যের দ্বার অনেক, আশ্রয় প্রার্থীকে 


ব্যবসা ও শিল্পে গ্রতিঠিত কর! হইয়াছে 
কিন্ত এই সব ব্যবসা ও শিল্পের তবিষ্যৎ 
নিতান্ত অনিশ্চিত। আমাদের বিশ্বাস 
এই বাবদ গবর্ণজেণ্ট যে টাক! ধার দিয়াছেন 
শেষ পর্য্যন্ত তাহার অধিকাংশ অনাধায়ী 
হইবে | কাজেই আশ্রয়প্রাথিগণকে উহাদের 
নিজ নিজ যোগ্যতা ও অতিরূচি অনুযায়ী 
বাণিজ্য, কৃবিকার্ধ্য,. রাজলেবা ইত্যাদির 
যারফতে- কিতাবে শ্বপ্রতিষ্ঠ ও সুগ্রতিষ্ঠ 
করা যায় তৎসদবদ্ধে, বিশেবরূপ চিন্তাভাবনা 
করিয়া সুনিন্ধি্ট ও বিজ্ঞানসন্মত পরিকল্পনামতে 
কাছ আন্ত করিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। এই পব্যন্ত তারতে বিছ্ছি- 







জনসাধারণের নিকট হইতে আমাদের ঢাক] অফিসে আমানত গ্রহণ করিতেছি? রেঝিষ্টার্ড 
| অফিপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার এবং "আমাদের বহুসংখ্যক শেয়ারহোন্ডার ও 
আমানতকারী পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমন করায় কলিকাতায় এবং আসানসোলে 
' ডিপোজিট একাউন্টের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করার নিমিত্ত আমরা বহু অমুরোধপত্র পাইয়া 
আসিতেছিলাম। আসানসোলে মিলের তৃতীয় ইউনিট নিখিত হইতেছে। ' তীহাদের 
সুবিধার্থ আমর! এক্ষণে কলিকাতায় এবং 'আসানসৌলে আমানত গ্রহণ করার ব্যবস্থা 


ভাবে আশ্রয় প্রািগণকে  যেতাবে সাহায্য ১ 
করা হইয়াছে তাহা দ্বারা ধুব কম আশ্রয়- 
| প্রার্ধারই স্থায়ী উপকার সাধিত হইয়াছে। এই 
শ্রী পথে আশ্রবপ্রার্থার সমন্তার সমাধান হইবে ন! 












- অফিসে খোঁজখবর 


|  রেজিষ্টার্ডাতফিসি ১, , 
॥ ৪১, চৌরলী রোড, কলিকা তা-১২, 


সম্পূর্ণ করিয়াছি। প্ররূপ আমানতের সর্ভাবলী নিযে প্রদত্ত হইল :_ 


| ডিপোজিট একাউন্টে যে-সমস্ত ব্যক্তি টাকা রাখিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 
কলিকাতা, ৪১ চৌরলী রোড অথবা আলানসোল হাটন রো 

লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। 

সুযোগসুবিধা বা এই ছুই স্থানেও তাহাই পাওয়া ঘাইবে। 


ডস্থিত আমাদের || 
চাকায় বধে-সব | 


শরীর বনু 








শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র রায়__আধ্যস্ান 


কারেন্ট ভিপোঞ্জিট ul * সুদ্ বাধিক শতকরা ৩২ টাক! ইন্সিওয়েন্দ কোম্পানীর জেনাৰেল ম্যানেজার 
স্থায়ী আমানত--৬ মাসের জন্য » » » ৩০ » গ্রীসুরেশচন্র রায় সমপ্রতি আর্্যস্থান বিল্ডিং 
2 ১ বৎসরের জন্য ge Bea te ONS হইতে তীহার বাসভবন গলং কুপার রাগ তাহা 
পট ..& ২ %  % 2... » Slo % নিজস্ব বাগডবমে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। । 


তাছার নিজন্ব বাসভবনের টেলিফোন নম্বর 
সাউথ ৮৪২। 
ভারতে এলুমিনিয়াম শিল্পের প্রতিষ্ঠা 


প্রকাশ যে, ভারতে এলুমিনিয়াম শিল্পের প্রতিষ্ঠা 


i সম্বন্ধে উপদেশ দিবাঁর জগ্ভ ভারত সরকার ডাঃ 
, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্ট « 


এইচ সিগাট নামে একজন জান্ধাণ 'বিশেষজ্ঞকে 
তারতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 


আর্ধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


প্লাষ্টিকের ওয়াচ ্রেপ_বর্তমানে 
হাত ঘড়ির অঙ্ক প্রাষ্টিক নিন্মিত ওয়াচ 
ট্রেপের (বন্ধনী) খুব প্রচলন হুইয়াছ্ে। 
এই সম্পর্কে ইদানীং মাদ্রাঞ্জ আইন সভার 
জনৈক সদন্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিদ্বাছেন যে, 
উপরোক্ত ধরণের ওয়াচ স্রেপ গাতচর্শ্মের পক্ষে 
ক্ষতিকর ' কিনা । উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব 
ছিসাবে বলা যায় যে, বিগত যুদ্ধের সময়ে 
ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত পি ভি পি (Poly-Vinyl- 
C]০ride) নামক প্রাষ্টিক হইতে উৎপন্ন 
 উদ্বেলভিক (ডা০1৮1৩) নামক দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত 
কৃত্রিম কর্ণ, নালিকা, চৃক্ষু এবং অঙ্গ,লি ব্যাপক- 
ভাবে আহত পৈস্দের মধ্যে প্রচলন করা হয় 
এবং উহা কোনও প্রকারে গান্রচর্ষের কোন 
ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় নাই 
ক্রমাগত কয়েক বৎযর ধরিয়া অগপিত আহত 
সৈল্ত উপরোক্ত ধরণের প্লাঙিকজাত জরব্য ব্যবহার 
করিয়াছে। কিন্তু উহ! দ্বার! কাহারও কোন চর্দ- 
রোগ হুষ্টি হয় নাই এবং উহা! সম্পুর্ণ নিরাপদ 
বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। উক্ত অভিজ্ঞত! 
হইতে বল! যাইতে পারে যে, গান্রচর্দের উপর 
প্রাঞ্িকের প্রতাব যাছহাই হউক, না প্লাষ্টিকজাত 
দ্রব্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ বদি খ্যাতনামা 
এবং বিশ্বাসযোগ্য ফার্ল্ের নিফট হুইতে প্লাষ্টিক 
সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে বাজারে তাহাদের 
কোন বদনাম হুইবে' না। জনসাধারণও 
খ্যাতনামা প্রাষ্টিক গ্রস্ততকারক কোম্পানীর 
প্রস্তুত প্লাহিকের ওয়াচ গ্রেপ ব্যবহার করিলে 
উহাতে সম্পূর্ণ সন্ধষ্ট হইবেন এবং প্রাষ্টিক। দ্বারা 


উছাদের গাত্রচর্শের কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা 
থাকিবে না। 


ভারত-আমেরিক। বাণিজ্য চুক্তি--গত 


অক্টোবর মালে তারতের সহিত আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্ত 
উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হুইয়াছিল। এ 
লময়ে আমেরিকার পক্ষ হইতে যে সব সর্ত 
দেওয়! হয় তাহার কতকগুলি সর্তের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য কি তাঁহা জানাইবার জন্ত ভারত 
সরকার আমেরিকার গবর্ণমেষ্টকে অনুরোধ 
জানান এবং উক্ত অবাক লাঁপক্ষে উপরোক্ত 
কথাবার্থা স্থগিত রাখা 'হয়। এক্ষণে জানা 


গিয়াছে যে, আমেরিকার অবাব শ্রই তারত 
সরকারের হস্তগত হইবে এবং উহ! অবলম্বনে 
উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় এই চুক্তি সমন্ধে 
আলোচনা আরস্ক হুইবে। 

ভারতে তুলার উৎপাদন-ভারত 
সরকারের কৃষি বিভাগের, প্রদত্ত সংবাদ হইতে 
জাল! গিয়াছে. যে, চলতি ২৯৪৮-৪৯ সালে 
তারতে গত বৎসরের তুলনায় ২৬ ভাগ বেশী 
জমিতে তুলার চাষ হইলেও এবার গত বৎসরের 
তুলনায় ভারতে তুলার উৎপাদন ১৭'৮ ভাগ 
হাস পাইয়া ১৭৪ লক্ষ বেলে পরিণত হুইবে! 
উক্ত বিবৃতিতে বল! হইয়াছে যে, মধ্য প্রদেশ, 
ব্রার, বোদ্বাই, বোদা! রাজ্যে প্রথমে অতিবৃষ্ট 
এবং শেষে অনাবৃষ্টির ফলে তুলার ফসলের ক্ষতি 


হওয়ার অন্তই তুলার উৎপাদন এই তাবে হাস 
“পাইয়াঁছে। 


চলতি বৎলয়ে ভারতে মোট 
১ফোট্রী ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছে। * 

বোশ্বাইয়ে শিল্পে মূলধন সরবরাহ 
বোষ্বাই সরকার প্রধানতঃ উক্ত প্রদেশের ছোট 
ও কুটার শিল্পগুলির অন্ধ মূলধন সরবরাহের 
উদ্দেশ্যে ভারত লরকারের হইওাষ্রীয়াল ফিনাধ্দ 
কর্পোরেশনের শমুকরণ উক্ত প্রদেশে একটা 
ইত্তাই্ীয়াল ফিনাব্স কর্পোরেশন গঠন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। 





ভারতে জাপানী পণ্য রপ্তানী 
টোকিয়োর সংবাদে প্রকাশ যে, চলতি ১৯৪৯ 
সালের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষ জাপানী 
পণ্যের প্রধান খরিদার হইয়া দীড়াইরাছে এবং 
এই তিন যাসে জাপান হইতে রপ্তানী মালপত্রের' 
শতকরা ২৬'৪ তাগ তারতে রপ্তানী হুইয়াছে। 
রপ্তানীর মধ্যে কৃত্রিম রেশম ও তুলার স্থতা, 
কার্পাম বস্ত্র, কলৰুজ্জ ইত্যাদি প্রধান । 
- পুর্ব্ব-পাকিম্থানে সরিষার তৈল 
রপ্তানীঁ-ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে 
বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহাতে পূর্ব-পাকিস্থানে 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সরিষার তৈল রপ্তানী 
হইবে স্থিরীকৃত হয়। তদমুসারে গত মার্চের 
প্রথম হইতে ভারত হইতে পূর্ব-পাকিস্থানে 
সরিষার তৈলের রপ্তানীর অবাধ অধিকার দেওয়া 


,ছুয়। এক্ষণে জানান হইয়াছে বে, পূর্ব-পাকিস্ান 


উহার প্রাপ্য সরিষার তৈলের প্রায় সাকুদ্য অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে! কাজেই আগামী ৩১শে যে 
তারিখের পরে পুর্বব-পাকিস্থানে আর অবাধ 
ভাবে সরিষার তৈল রপ্তানী করিতে দেওয়া, 
হুইবে না? 

কলিকাতায় সরকারী বাস--আনা ' 
গিয়াছে যে, আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে 
কলিকাতায় সরকারী ৰাঁসের দুইটী নূতন রাস্তা 


. খোলা হইবে এবং উহ্নাতে ২৫টা বাদ যাতায়াত 


করিবে। তৎপর একমাস ফালের মধ্যে আরও 
অনেকগুলি নূতন রাস্তায় ৫০টী নূতন সরকারী 
বাপ চালু হইবে | এতদ্তিরিক্র আগামী 
অক্টোবর মাগ হইতে কলিকাতায় প্রত্যেক 


মাসে ১০টী করিয়া ৩০টা দোতলা সরকারী বাস 
প্রবর্তন করা হইবে। 


সি 


হেড অফিস-_২৪, নেতাজী ee বনিক ফোন-্যা্ক ৫৯৮৯ 
ব্াঞ্চবড়বাজার, ষ্যামবাজার, ভবানীপুর, 


. | বনগাঁ, বসিরহাট, 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধান দেওয়া! হয়। 


সকল প্রকার ব্যাহিং কাৰ্য্য কা হয়। 
রায়চৌধুরী এম-ডি মিঃ এন্‌, সি, ব্যালাভিজ্, এম-এ (কমাল”) 





« ম্যানেজিং 


খুলন| ও পাটন।। 


& জেনারেল ম্যানেজার 


৭৬ 


আর্থিক জগ্‌হ 








ভারতে চিনি উৎপাদ্ন-_গত বৎসরের 
১লা নবেম্বর তারিখ হইতে চলতি বৎসরের 
৩১শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত তারতের চিনির 
কলগুলিতে মোট ২ কোটী ২৮ লক্ষ ২৫ ছাতার 
মণ চিনি উৎপন্ন হইয়ানে এবং উহার মধ্যে 
১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৯২ হাজার মণ চিনি ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাহিরে চালান 

গিয়াছে । চলতি বৎসরের হিসাবে ৯২৪টা 
চিনির কলের উৎপাদন ধর! হুইয়াছে। গত 
বৎসরে এই সময়ে তারতের ১২০টা চিনির কলে 
২ কোটী ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার মণ চিন্নি 
উৎপন্ন হইয়াছিল। 


এনুমিনিয়াম শিল্পে সাহাব্য_-ভারত, 


সয়কার স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে 'ইত্ডিয়ান 
এমুমিনিয়াম কোম্পানী এবং এলুমিনিয়াম 
, কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া নামে যে ছুইটি 
এলুমিনিয়াম প্রস্তুতের কারখান! আছে বিদেশ 


হইতে আগৃত এলুমিনিয়ামের সহিত যাহাতে , 


এই হুইটী কারখানা প্রতিযোগিতা করিতে 
পারে তক্ন্ত এই হুইটা কোম্পানীকে অর্থ 
সাহায্য (৪U০5idy ) কর! হইবে । কারধান! 
ছুইটাীতে উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর এলুখিনিয়ামের 
উপর প্রতি টনে ১৩০ টাকা হইতে ৯০০ টাকা 
" পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হুইবে । এই সাহায্য 
তিন বতলর পর্যন্ত দেওয়া হইবে। বিদেশ 


গ্যাস 





আবার বিনা পারমিট পাওয়া যাচ্ছে 


একবারে অন্যন ১৬ মণ এবং 
২৯ মণ কয়ল! পাওয়া যাবে। 
উল্লেখয়োগ্য বিষয় : 
এখন একবার কেনার পর বরাবরই পরে পাবেন | 
অল্লপমূল্যে ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
প্রতি মণ_-১8/০ 
নিক্গলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন : 


দি রিয়াল গ্যাম কোং লিঃ 


. (ইংলগ্ডে সংগঠিত) 
ৃ ১২-৩, পার্ক স্টট, অথব। ১৪, ক্যানাল ওয়ে? রোড, কলিকাতা। 
(Ee UNDE TAU রানার) (ত 


হইতে আমদানী এলুনিনিয়ামের পাত ও টু্রার 


উপর বন্ধিত হারে যে শুক আদায় কর! হইবে 
তাহা হইতে উপরোক্ত লাহায্যের টাকাটা 
উঠিয়া আলিবে। 


শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তি_-ভারত ' 


সরকারের শ্রম বিভাগের মন্ত্রী শ্ীগজীবন রাম 
' মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরি নামক স্থানে একটি 
বক্তৃতায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে, 
শ্রমিক ও মালিকের বিরোধের নিষ্পত্তির জনত 
ভারত সরকার তারতীয় পার্লামেণ্টেত্ন বর্তমান 
অধিবেশনে ইণ্াহীঘ়াল রিলেশন্স বিল নামক 
একটি আইনের খলড়া বিবেচনার জন্তু পেশ 
করিবেন। এই আইনের বলে ভারতের নানা- 
স্থানে শ্রমিক আদালত গ্রতিঠঠিত। হইবে এবং 
মালিকের সহিত ছোটখাট বিরোধ উপস্থিত 
হইলে শ্রমিকগণ এই সৰ আদালতে নালিশ 
করিয়া উহার প্রতিকার করিতে পারিবে । তৰে 
শ্রমিকদের বেতন, ৰোমান ইত্যাদি বিষয়ক বড়” 
বড় বিরোধের নিষ্পত্তির তার শ্রমিক 
ড্রিবিউনালগুলির উপর অপিত হইবে। 
দমদম বিমান বন্দরের উন্নতি- দমদম 
বিমান বন্দরে বিমানপোত অবতরণের জন্য 
যে পাকা সড়ক (Run 2৮) রহিয়াছে 
তাহা লম্বায় ৬ হাজার ফুট এবং উহ্ধাতে ৭০ 
ভি র.পাউণ্ডের বেশী..ওজনের বিমানপেত 


কয়লা 













[ ২৩শে মে, ১৯৪৯ 





অধিকত্ত এই 
বিমান বন্দরে ইদানীং বিমান চলাচল এরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার ফলে উক্ত সড়কে সমস্ত 
বিমানপোতের অবতরণের জন্ত স্থান সঙ্কুগান 


অবতরণ করিতে পারে না। 


করা কঠিন হুইয়াছে। এজ তারত সরকার 
উজ বন্দরে ৭ হাঁজার ফুট লঘ্ঘা এবং ১৫০ ফুট 


চওড়া আর একটি সড়ক নির্দাণ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই সড়ক এরূপ ভাবে নির্মিত 
হইবে যাহার ফলে উদ্থাতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
পাউণ্ড ওজনের বিমানপোতও অবতরণ 
করিতে পারে। এই কাজে ৫৪ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হইবে এবং আগামী বৎসরের গেপ্টেম্বর 
মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হুইবে। উক্ত 


বন্দরে একটী € তলা বাড়ীও নিন্মিত হইতেছে। 


এই বাড়ীতে বিমানপোত নিয়ছণের অন্ত একটী 
চুড়া (Control tower) থাকিবে এবং উছাতে 
আবহ ৰিতাগ,ভারত সরকারের অয্নানরিক বিমান 
চলাচল বিভাগ, বেলরকারী বিয়ান কোম্পানী- 
সমূহ ইত্যাদির আফিম ধসিবে: 1 উহা ছাড়া 
এই বাড়ীতে পুলিশের ফাঁড়ি, রেস্তোরা, বিমান 
যাত্রীদের বিশ্রামাগার ইত্যাদিও বসান হইবে। 


দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন__. 


প্রকাশ যে, বর্তমান বৎসর শেষ হুইবার পূর্বেই 
দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অফিল রাচীতে 
স্থানান্তরিত হইবে । এজন বিহার গবর্ণমেন্টের 
্ীক্নাবানগুলির বাড়ীঘর কাজে লাগান হইবে। 

ভারতের জাতীয় আয়__ইতিপূর্বে 


. প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারতের জাতীর 


আয়ের পরিমাণ কত তাহ! নির্ধারণের জত 
ভারত দরকার একটি কমিটি গঠন করিবেন। 
সম্প্রতি জান! গিয়াছে যে, অধ্যাপক প্রশাস্ত 


' মহুলানবিশ এই কমিটির সভাপতি এবং পুপার 
. অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল ও দিল্লীর ডাঃ 


তি কে আর তি রাও উহার অন্ত হুইজন সদন্ত 


‘হুইৰেন। কেমবরিজ বিশববিষ্তালয়ের ব্যবহারিক 


অর্থনীতি বিতাগের ডিরেক্টর মিঃ জে আর 
এল ষ্টোন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 
পল্লী অর্থমীতিক গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর 


মিঃ কুমেজ উপরোক্ত কমিটিকে সাহায্য 


করিবেন। আগামী জুন মাপের শেষ হইতে 
এই কমিটির কাজ আরম্ভ হছইবে। আশা করা 
যায় যে, ১৯৫* সালের শেষ তাগে' কমিটির 
শিশ্ধাস্ত প্রকাশিত হুইবে। 


২৩শে মে, ১৯৪৯] 





ভারতে মাছের জংস্থাঁন__ভারতে 
মাছের সংস্থান সম্বন্ধে ভারত সরকার যে ব্যাপক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিষাছেন তৎসন্বন্ধে কতক 
বিবরণ গত ৯ই মে তারিখের “অধিক জগতেঃর 
৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে, তারত 
সরকার উক্ত পরিকল্পনায় এককালীন হিসাবে 
মোট. ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা এবং 
বাতিক ৬£] লক্ষ টাকা; হিসাবে ব্যয় 
করিবেন। ইতিমধ্যেই বোদ্বাইয়ে পথ- 
প্রদর্শক হিসাবে একটী মাঁছধর1 কেন্ত্র স্থাপিত 
হইয়াছে এবং ভারতীয় নৌবিভাগের একটি 
জাহাজকে সংস্কার করিয়া উহাকে গভীর সমুক্ধে 
মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে। 
মাদ্রাজ, ত্রিবান্তুর, ভায়মগ্হারবার, কোঁচিন, 
ভিজ্লাগাপট্রম এবং টাদবালীতেও অনুন্ধপ 
ধরণের কেন্দ্র প্রতিঠিত করা হইবে । এইসব 
কেন্দ্রের অগ্চ জাঁহাজ ইত্যাদি ক্রয় করিতে যে 


অর্থব্যয় হইবে তাহার অর্ধাংশ ভারত সরকার | 
এই পরিকল্পনার অঙ্ক | 


প্রদান করিবেন। 
ভারত সবকারের যে ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে 
তাছার বদলে ভারত সরকার বৎসরে ৯৪ জক্ষ 


টাকার মাছ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া | 


অস্থমান করা হইয়াছে। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, এক্ষণে ভারতের প্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রতি 


বৎসর ৩'৪ পাউণ্ড করিয়া মাছ খাইয়া থাকে। | 


অথচ শরীর পুর জন্ত প্রতি ব্যক্তির | 
বৎসরে অন্তত: ৩৪ পাউণ্ড মাছ খাওয়া 
প্রীয়োঙ্ন। 


পৃশ্চিমবজে সেচকার্য্য _জানা গিয়াছে | 


যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জমিতে অলসিঞ্চনের আন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ পবর্ণমেপ্ট ৫০টি পাম্প আমদানী 
করিয়াছেন। এইসব পাম্প বিহ্যৎ, তৈল 
ইত্যাদির সাহায্যে চালিত হইবে এবং এক 
একটি পাম্প দ্বার! ৫০ একর জমিতে জ্রলপিঞ্চন 
করা যাইবে । উহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্ট 
এরূপ ধরণের আরও ৭টি পাম্প আনিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহার প্রত্যেকটি ২০০ 
একর অমির প্রয়োজনীয় জলসিঞ্চন করিতে 
সমর্থ হইবে। উহ! ছাড়া পশ্চিমবদে ১৭৫টি 
পাসিয়ান হুইল নিন্দিত হুইয়াছে। উহার 
প্রত্যেকটি ৬ একর জমিতে ওল সিঞ্চন করিতে 
সমর্থ হইবে। ২ - | 


আৰ্থিক জগৎ 


বঙ্রী ঘাইয্‌ গ্যাণ্ড কোন্ট 


ষ্টোরেজ লিমিটেড | 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ভি এন চৌথুতী 
150 শিলাত (থকে এসে পৌঁছেছে, ইমারতাদিও সমাতির পথে 


কাজ 'আরভ্ত হবে। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। 


চৌধুরী কমাশিয়াল কণোবেশন লিঃ 


ম্যানেজিং ৩জেণ্টসৃ $ 
হেড অফিস-_২৩, হরচন্দ মল্লিক ফ্রীট, কলিকাতা 
তি ১৩- রি ফ্রি স্থুল ষ্টরীটট কলিকাতা! । 
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চেয়ারম্যান রী ভি এন, চিত 


Fe টং কট লই 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
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৭৮. | 


আধিক জগৎ 


[ ২৩শে মে, ১৯৪৯ 





ভারতে ইস্পাতের যোগান -চলতি 
১৪৪৪ সালে ভারত সরকার আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্র হইতে ২ লক্ষ টন ইস্পাত পাইবেন 'আশা 
কর! যাইতেছে। উক্ত দেশ চলতি বৎসরের 
প্রথম ছয় মাসে ১ লক্ষ টন ইস্পাত অগ্রুর 
করিয়াছে । উহা ছাঁড়া, ভারতবর্ষ চলতি 
বৎসরে ইংলণ্ড হইতে ১ লক্ষ টন এবং' 
বেলজিয়াম, ছইতে বহুল পরিমাণে ইম্পাত' 
পাইবে আশা করা যাইতেছে । শেষোক্ত দেশে ' 
ইতিমধোই ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন ইস্পাতের 
পঙ্ক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । ভারতে বৎলরে 


১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুতের উপযোগী ১টী ১ 


অথবা & লক্ষ টন করিয়া ইস্পাত প্রস্তুতের 
উপযোগী ২টী কারখান] স্থাপন * বিষয়েও 
. উদ্ভোগ আয়োজন অনেক দূর অগ্রদর হুইয়াছে। 
প্রকাশ যে, ১০ লক্ষ টন ইন্পাঁত প্রস্তুতের 
উপযোগী একটি কারখানা স্থাপন করিতে প্রায় 
১০৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে || বর্তমানে টাটা 
ও অঙ্গা্ধ ভারতীয় কারখানাগুলিতে বৎসরে 
১০ লক্ষ টনের মত ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে । 

বিমানপোতের ভাড়া, কাস-_ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বেসামরিক বিমান 
কোম্পানীগুপির বিমানপোতে খাত্রী ও মালের 
ভাড়া বর্তমানে যে হারে নির্ধারিত হইতেছে 
তাহা কি ভাবে কমান যায় তৎসন্বন্ধে ভারত 
সরকার বিচার বিবেচনা করিতেছেন। এঞ্সগ্ 
গবর্ণমেন্ট একটী ‘কমিটী গঠন করিবেন। এই. 
বিষয়ে আগামী ২৬শে মে তারিখে দিল্লীতে ভারত 
সরকারের গ্রাতিলিধিগণ এবং বিতিন্ন বিমান 
কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের একটী বৈঠকও 
বলিতেছে।. 


ভারতীয় ' নৌবাহিনীতে ' লোক 
নিয়োগ-এক.'সরফারী ইন্তাছারে প্রকাশ, 
বর্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় 
নৌবাছিনীতে লোক নিয়োগের উদ্দেশ্যে 
ফেডারেল পার্িক সাতিস কমিশন যে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রন্থণ করিয়াছিলেন 
তাহাতে মোট ৮৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে এ. এন, দত্ত, এ. কে, 


সরকার, এ. সি, ব্যানাজ্জা, জে. কে. ব্যানাজ্জাঁ, | 


সুধীর পাল ও দেবতোষ চৌধুরী নামে মনোনীত 
প্রার্থীদিগকে অবিলম্বে তীহাঁদের বর্তমান ঠিকানা 
ফেডারেল পারিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারী 
ও নয়াদিল্লীস্থ নৌমছাকেন্দ্রে জানাইতে হইবে |, 

ভারতের শ্লেট ও শ্লেট পেন্সিল 
শিল্প-_ভারতের শ্লেট ও শ্লেট পেন্সিল শিল্পের 
সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় স্ুন্ক নির্ধারণ বোর্ড 
তাহাদের সুপারিশ গবর্ণমেন্টের নিকটে দাখিল 
করিয়াছেন। শুদ্ধ বোর্ড মনে করেন যে, ও 
শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। 
কারণ আমদ্রানীকত প্লেট ও ছেটে পেনগিলের 
মূল্যের তুলনায় এদেশজাত প্লেট .ও শ্লেট 
পেন্পিলের উৎপাদন বায় কম। বর্তযানে 
পণ্যের মৃল্যানুসারে যে শত্তকরা ৩০ তাপ 
রাজস্ব শুদ্কের ব্যবস্থা আছে ‘তাহ! উৎপাদন- 
কারীদের শ্থার্থপক্ষার, পক্ষে যথেষ্ট । ভারত 
সরকার শুস্ক নির্ধারণ বোর্ডের এ সুপারিশ 
অনুমোদন করিয়াছেন। 

ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 
নিরূপণ--তারত সরকার ইতিপূর্বে পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে পূর্ব পাঞ্জাব, সধ্যপ্রদেশ, 
সংযুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই, দিল্লী, আছমীর 





মাড়ওয়ার এবং এ সব অঞ্চলের দেশিয় 'রাঁধ্য- 
গুলিতে আশ্রয়প্রার্থা হিসাবে কত লোঁক 


আ(িয়াছে তাহার একটা গণন! করিয়া-. 


ছিলেন। এই গণনার ফলাফল গত ৯ই মে 


তারিখের 'আধিক জগতে”র ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত! 


হইয়াছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারত/ 


সরকার পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে মোট 
কৃত লোক ন্নাশ্রয়প্রার্থা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ, 
আলীম, কুচবিহার ও ঝিপুরাতে আসিয়াছে 
তৎসম্বদ্ধে একটা গণনা করাইবেন। পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে যাহারা ১৯৪৭ সালের ১লা 
মার্চ তারিখের পর এবং পূর্ব পাকিস্থান হইতে 
যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৫৪ অক্টোবর তারিখের, 
পর ভারতে আসিয়াছে তাহাদিগকেই আশ্রয়- 


N 


প্রার্থা বলিয়া পণ্য কর! হুইবে। |g 


ইজ্-পাকিস্থান ষ্টালিং আলোচন! - 
পাকিস্থান উহার পাওনা ষ্টাপিং হইতে গত 
বৎসর ১ কোটি পাউণ্ড পাওয়ার প্রতিশ্রুতি 
পাইয়াছিল। আগামী ৩০শে ভুন্‌ তারিখের মধ্যে 
পাকিস্থান উবার সাকুল্য অংশ গ্রহণ করিবে. 
উহার পরেও' ইংলক্ডের নিকট পাকিস্থানের 
১৫ কোটী ৬০ লক্ষ 'পাঁউও পাওনা থাকিবে। 
উহা হইতে পাকিস্থান আগামী ভুলাই হইতে 
এক বৎসরের মধ্যে ১ কোটী পাউণ্ডের সম 
পরিমাণ ডলার পাওয়ার দাবী করিবে বলিয়। 
জানা গিয়াছে। এতদতিরিক্র পাকিস্থান 
ইাপিং ছিসাবেও কতক টাকা দাবী করিবে। 
অন্য ২৩শে মে তারিখ হইতে এই বিষয়ে লগ্নে 
পাকিস্থান ও ইংলগ্ডের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
আলোচনা আরম্ভ হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চায়েও প্রকাশ 
যে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চয়েৎ গঠন সম্বন্ধে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিতেছেন। এই পরিকল্পনায় বর্তমানের 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলি বজার থাকিবে এবং উহার 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলিও কাজ করিবে । 

কলিকাতায় বাড়ীর সংখ্য!--কলিকাতা 


কর্পোরেশনের ইয়ারবুক অঙ্ুগারে ১৯৪৮ সালের 
৩১শে মার্চ তারিখে কলিকাতায় বসত বাড়ীর 
সংখ্যা ছিল ৮১,৪৫৬, ভেলুয়েসনে উছার হৃল্য 
নির্ধারিত ছিল ১২ কোটী ১৫ লক্ষ ৪৪ ছাতার 
২১ টাকা এবং এই সব' বাড়ীর উপর ধার্ধ্য 
ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ৎ কোটী ৪৮. লক্ষ €০ 
ছাভার ২৮০ টাকা। + 


A 


~~ 


b 


/ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
, কলিকাতা, 'হ*শে মে এ সম্তাঙ্ছে 
/কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
4্ইয়াছে। ব্যবসায়ীরা কাজ-কারবার সম্পর্কে 
'উৎসাহ না দেখাইবার ফলে অনেক বিভাগেই 
শেয়ার মৃজ্য নিম্ন হারে বজায় ছিল।' গপ্তাহের 
শেষ দিকে অব্য কোন কোন বিভাগে শেয়ার 
"দর লামাঙ্ক কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে। দেশের 
এ. ইম্পার্ত কোম্পানীগুলি যাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আস্থা ও ভরসা নিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ 
শালাইতে পারে, সে জন্ত গবর্ণমেণ্ট ইস্পাতের 
বদ্ধিত মূল্য জাগামী ১৯৫১ লালের এপ্রিল পর্য্যন্ত 
4 ৰায় রাখিবেন বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছেন। 


ইহার ফলে ধোত্বাইয়ের বাজারে টাটা স্টীল, 


. কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে লোকের আগ্রহ 
বাড়িয়াচ্ে। দরও কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত কলিকাতার'শেয়ার,বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে সেরূপ কোন 
“উৎসাহের ভাব লক্ষিত হয়, নাই। ইস্পাতের 
সুপ্য যেটুকু ব্িত.করা "হইয়াছে তাহা এখানকার 
ব্যবসায়ীরা সন্তোষজনক ‘বলিয়া মনে করেন না। 
ফলে বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগু_টীল এবং 

স্ত্রাল কর্পোরেশনের শেয়ার দর নিমই রছিয়া 


মে 


গিয়াছে । , 
4৫. অন্ত কোম্পানীর কাগ্ বিভাগে ৩২ টাকা 


সুদের (১৯৬৮৬ ) খশপঞন্সের দর ৯৮7/০ আলা; 
* টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫ ) খপপত্রের দর 
১০১/৩০, ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) 
















দর (১৯৭০-৭৫) 
ছ। 

কলিকাতার শেয়ার, বাজারে বিতিন্ন 
ৰস] কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার 
দীড়াইয়াছে :-_ব্যাক্ষ_হি্দুম্থান 
১৯০ আনা? কাপড়ের কল-- 
, যেনারস কটন ৪৩%, ভানবার 
টেক্সটাইল ৩1০) কয়লার খনি _- 
২২]০, ভারত কণিয়ারী ৬/০, 
৬২, বরাকর ১১২, ইকুইটেবল 
১৭1০, ওয়েষ্টার্ণ থেলল ৪1/০; 
গুয়ান আয়রণ এণ্ড হিল ২২৭০, 


৯৯০ 


টি \ 
পত্রের দর ১০০/০ আনা, ৩২ টাক! সুদের 
আনা 


৮ ০ 


NA 
হাহ 





ইত্ডিয়ান ঠ্যাপ্তার্ড ওয়েগণ ৫৮া০, ষ্টিল কর্পো- + 


রেশন ১৮/০, টেক্সটাইল মেসিনারি ৬1০; 
চা-বাগিচা-ইট্টার্ণ কাছাড় ৪২, হগরাদ্থুলী ৩১২, 
কালীনগর 9০২) বিবিধ-_বি আই কর্পোরেশন 
৭8৩০, ডানলপ ৪৩২, জাডিন হেগারসন 
(প্রেফ.) ১০৫৪০, ভালমিয়া (অর্ডি) ৭০, 


শোন ভ্যালী ৫8০, বুলাও্ড ১৭২, কেরো এণ্ড ' 


কোং ৭1৮০1 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২০শে মে--গত ১৯৪৭-৪৮ 


সালের জুলাই হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ১০ মাসে 
ইত্ডিয়ান জুটু মিলস্‌ এসোসিয়েশনের । সদস্ত 
শ্ৰেণীভূক্ত চট কলগুলিতে ৮ লক্ষ ৮১ হাজার টন 
পাটের জিনিষ উৎপর হুইয়াছিল। সেম্কলে 
১৯৪৮ লালের ভুলাই, হইতে ১৯৪৯ লালের 
এপ্রিল পর্য্যন্ত ১০ মাসে উপরোক্ত চটকপলমূহে 
৮ লক্ষ ৬৪ ছাজার টন জিনিষ উৎপন্ন হইয়াছে । 
১৯৪৭-৪৮ সালের উপরোক্ত ১০ মাসে চটকল- 
সমূছে ৪৯. লক্ষ ৩৪ হাজার বেল পাট ব্যৰ্হত 
হইয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ সরালে এ সময়ে চটকল- 
সমূহে ৪৮ লক্ষ ৪৯*হাজার বেল পাট খ্যবহৃত 
হইয়াছে | ” 

কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাছে মিল ও 
বটম শ্রেণীর নূতন পাট প্রতিমণ যথাক্রমে ৪২ 
টাকা ও ৩৯ টাকা ' দরে, ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে 
(ভবিষ্যতে ডেলিতারি দেওয়ার সর্তে )। পাকা 
বেল বিভাগে রপ্তানীযোগ্য ফাষ্ট” পাটের দর 
ঈাড়াইয়াছে প্রতিব্লে ১৯৮ টাকা । 
রর 

প্রতুতত্ব বিভাগের নূতন শাখা'--তারত 
সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের একটী নূতন 
শাখা খোলা, হইয়াছে। ভারতের মনীষী 
ৰাক্তিগণের বাসপ্ছ এবং তাহাদের কাছের 
সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলির সংরক্ষপই এই 
নিত উদেশ্য । 


"১৮৩০ আনা ছিল। 


০০৪ এ 
গত, 
তিমি) 


* সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২০শে মে-এ সপ্তাহে সে।নায় 
দূর আরও চড়িয়া উঠিকাছে। গত ১৩ই মে 


বোন্ধাইয়ে প্রতিভরি সোনার দর ১১৬৮০; 


' আনা ও কলিকাতায় তাহা ১১৬০ আনা ছিল। । 


অস্ত বোস্বাইয়ে প্রতিভরি সোনার দর .১১৮ টাকা ' 
ও, কলিকাতায় তাছ ১১৮//০ আনা 


দঁড়াইয়াছে 1 
গত ১৩ই মে বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 


রূপার দর ১৮১৪০ আনা ও কলিকাতায় তাহ! 
অন্ত য্ূপার দর বাড়িয়া 


এ ছই-্থানে যথাক্রমে ১৮৪।০ আনা ও ১৮৪৪০ 
আনা হইয়াছে । 


আমেরিকার বহির্ব্ধীণিজ্য--গত ১৯৪৮ 


সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্র হইতে বিদেশে 
১২৬১ কোটা ৪০ লক্ষ ডলার মুল্যের মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে আমেরিকায় 
৭০৭ কোটী ডলার মূলোর মালপত্র আমদানী ' 
হইয়াছে । রপ্তানীর মধ্যে ২২৫ কোটী ডলারের 
কলকক্জা, ১৩৯ কোট ৪০ লক্ষ ভলারের গম ও 
ময়দা, ৯০ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের 
মোটরযান, ৮৪ কোটী 8৭ লক্ষ ভলার' যুল্যের 
বস্তু, ৭৫ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার মৃল্যের'রালায়নিক 
দ্রব্য, ৬৫ কোটী ৭০. লক্ষ ডলার মূল্যের কেরোসিন 
ও কেয়োলিনজাত ভ্রব্য, ৬৫ কোটা ডলার 
মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত, ৫১ কোঁটা ৯০ লক্ষ 
ডলার মূল্যের তুলা, ৪৯ কোটী ২০ লক্ষ 
ডলার মূল্যের, কয়লা এবং হ৫ কোটী ৬৯ 


লক্ষ ডলার মূল্যের অগ্তান্ত জালানী দ্রব্য 
প্রধান। এই সব ক্জিনিষের শতকরা ৩৫ ভাপ 


' ইউরোপে রপ্তানী হুইয়াছে। 








৩৮ 
১ 


[ ২৫শে মে, ১৯৪৯ 











সিড়িউন্ড ও য়া 


হেড অফিস :৭, ওয়েলেসলী প্রেস্‌, 
কলিকাতা । 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ৯১৮ . 


ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 





টি. 
CA 


বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
তে পাটনা: বীকুড়া, | 











সোদপুর কটন মিলস লিঃ | = 
2] Fs ঢা 






চালু কা? 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর 
মেসাঁর” চৌল্ুল্লী ০উল্্উ্টীইলঙ্ন, ভিন. 
ৃ Seat let 1 জেট ] 
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হাওড় | ইন সিওরেন্স . 
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সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য 
ষুগ্ম-সম্পাদক-__ ₹শুভূষণ রায় 
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Mofiday, 30th May, 1949, সোমবার, ১৬ই জোট, ১৩৫৬ 
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| প্রতি সংখ্যা।* আনা 
শীিিটাশিাাটীটা]টাটািটিটিাটিীটি টিটি শী 


৫ম সংখ্য ' 











প্রাদেশিক সরকারসমূহের ব্যয়নীতি 


শেয়াল খুসী মত তাছারা ট্যাক্স বাড়াইরা 


নিত ৰেহিসাৰী ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া 
তারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ তাহাদের 
আর বৃদ্ধির জত বর্তমানে যে তাবে নৃতন ট্যাক্সের 
দিকে বা, কিয়াছেন' তাহাতে দেশে বিক্ষোভের 
সঞ্চার হুইরাছে। ইনফ্লেশন দমনের নীতি 


১ সইতে বেন্দীর় সরকার প্রত্যেক প্রদেশফেই 


তাহাদের "বাজেট ব্যালান্স করিতে অর্থাৎ 
আয়ের সহিত ব্যয়ের সামপ্রন্ত রাখিয়| বাজেট 
রচনা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রাদেশিক 
‘সরকারসমুহ সেই নীতি হইতে এবার ব্যালাব্দড, 
বাজেট পেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ 


“ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া অনেক গবর্ণমেণ্টই . 


আয়ের লহিত ব্যয়ের সামঞ্রন্ত রক্ষার বদলে 
ব্যয়ের" সহিত আর়ের- সামঞ্ন্ত বিধানেই 
মনোযোগ দিয়াছেন। আয় অনুপাতে ব্যয় 
সীমাবদ্ধ না হইয়া বর্ধিত ব্যয় মিটাইবার 
উপযোগী করিয়া নূতন ট্যাক্স দ্বার আয় 
ৰাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ট্যাক্স বাড়াইবার 
ঝৌঁক এতই ছুনিবার হুইয়া দীড়াইরাছে যে, 
অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই সে বিষয়ে নিয়ম 
ও লীতির সর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার গরজ 
বোধ কন্তিতেছেন না। ফলে নানাদিক দিয়া 
বিল্রাট ও বিশৃঙ্খলার সুচনা হইতেছে। এই 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণত বটেই, দেশের 


'ব্যব্সায়ী ও শিল্পপতিরাও বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন 


হুইকাউঠিয়াছেন। ভারতের প্রধান বণিক সঙ্ঘ 


ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বাস” অব কমান” 


এণ্ড ইপ্ডাষ্্রীর সতাপতি ভারতের প্রধান মন্ত্রীর. 


নিকট এক শ্রারকলিপি পেশ করিয়া সম্প্রতি 
অবস্থার এ পতি সম্পর্কে তাঁহার মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেল। দেশের স্বার্থে তিনি 


- প্রাদেশিক সরকাঁরসমৃতের ব্যয় নীতি ও ট্যাক্স 


বিষয় মি 


প্রাদেশিক সরকারসমূদ্থের 
ব্যয়নীতি ও ট্যান্সনীতি 

পাক-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাৰুথা 

আিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


S| 


| বশ লকজাল ৯৯ | 


নীতি সম্পর্কে নিয়ন্রণ ও সময়য়মূলক ব্যবস্থা 
কার্ধ্যকরী করিতে পরামর্শ দিয়াছ্বেন। 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের 


ট্যাক্সনীতি 
সম্পর্কে ফেডারেশন চেম্বারের সতাপতির 
অতিধোগ এই যে, জনলাঁধাযপের স্বার্থ, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের গ্কাঁধ্য দাবী ও বিভিন্ন প্রদেশের 
তিত্র মালপত্র আদানপ্রদানের পারস্পরিক 
ুযোগন্থবিধা উপেক্ষা করিয়া উহ! বর্তমানে 
মুখ্যতঃ প্রাদেশিক সরকারসমূছের নিজস্ব স্বার্থ- 
বুদ্ধি অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । নিজেদের 





অর্থনৈতিক 
চলিয়ান্ে। ' কেবল তাছাই নে, জনসাধারণের 





ও ট্যাক্সনীতি 


চপিয়াছেন। ফোন দিকে উছার ফলে কিরূপ 
বিক্লপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, ক্ষতিও অসুবিধ! 
কতদূর বাড়িবে তাহ! তাহার! মোটেই বিবেচমা 
করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ চেম্বারের 
সভাপতি বিক্রয়করের কথ! উল্লেখ করেম। 
বিতিল্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বেপরোয়া ভাবে 
বিভিন্ন জিনিষের উপর যে কোন হারে 
কর বসাইতে আরম্ভ করায় তাহাতে 
ট্যাক্সের দিক দিয়া প্রদেশ সমুহের ভিতর 
গুরুতর অপামঞ্জন্তের .ছৃষ্টি হুইয়াছে। একই 
জিনিষের উপর এক এক প্রদেশে এক 
এক হারে কর নির্ধারিত হওয়ায়, রপ্তানীষোগ্য 
জিনিষের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হওয়ায় আত্তঃ- 
প্রাদেশিক ব্যবসা-বাপিজ্যের দুযোগ ব্যাহত 
হইতে চলিয়াছে। অনেক কিছু বিরোধ ও 
মনোমাপিজ্ের অন্ত প্রাদেশিক সীমান্ত আজ 
সীমান্তে রূপান্তরিত হইতে 


জ্রীবনযান্রার উপর যে ইনফ্লেশনের চাপ লাঘৰ 
করার জদ্ত কেন্দ্রীয় সরকাঁর বাজেট ব্যালান্স 
করার নির্দেশ দিয়াছিলেন প্রাদেশিক সরকান- 
সমূত্রে পরোক্ষ ট্যাক্স বৃদ্ধির নীতি কাধ্যতঃ 
সেই চাপ বাড়াইযা দিতেই সাহায্য করিতেছে। 
ক্ক্রিয়করের জগ্ত জিম্বিপত্রের দর নূতন করিয়া 
চড়িয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে জনসাধারণের 


চাং 


জীবন, ধারণের সমন্তা জটগতর হইয়া 
দীড়াইতেছে। কাজেই জনসাধারণের স্বার্থ, 
আন্তঃ প্রাদেশিক সম্প্রীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সাধ্য সুযোগসুবিধা 
প্রাদেশিক সরকারসমুহ্থের বর্তমান ট্যাক্সমীতি 
সমর্থনযোগা নছে। ফেডারেশন চেগ্বারের 
সভাপতি তাই এই নীতির সময়োচিত পরিবর্তন 
ও সংশোধন দাবী করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে 
একটি দেশ ছিসাবে ধরিয়া সমস্ত দেশের সনষ্টিগপত 
স্বার্থ অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারসমূ্ের ট্যাল্স 
নীতির তিত্তি স্থির করিতে হইবে ।- গ্রদেশিক 
ক্ষমতা ও অধিকারের একটা সুগঙ্গত সীল! 
নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে । কোন বিবয়ে 
বেপরোয়া কার্ধানীতি অনুসরণ করিয়া কোন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট যাছাতে আত্তঃ প্রাদেশিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে অছ্েতৃক কোন বাধ! 
হৃষ্টি না করিতে পারেন সে বিষয়ে সতর্ক নজর 
রাখিতে হুইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমৃহ্রে 


প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া পারস্পরিক ' 


আলোচনা দ্বারা ট্যাক্স সম্পর্কে সুসঙ্গত নিয়ম ও 
রীতি গড়িয়া তোলা হয় তাল, তাহা ন! হইলে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত দেশের স্বার্থসম্মত 
একটি নীতিবাদ স্থির করিয়া তদহুবায়ী 
প্রাদেশিক ট্যাক্সনীতি . নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে | ভারতের 
ষে ভাবী শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে, তাহাতে 
ও বিষয়ে উপযুক্তক্ূপ বিধিবিধান সংযুক্ত ফরিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতি ভারতের 
প্রধান মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপিত প্যারকলিপিতে 
ফেবল প্রাদেশিক সরকারসমূহথের বর্তমান 
ট্যাক্সনীতির গলদই প্রদর্শন করেন নাই, 
উছছাদের ব্যয়নীতি সম্পর্কেও অভিযোগ উত্থাপন 
করিয়াছেন। তাহার মতে অনেক প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্ট বেছিসাবীভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া 


চলাতে নূতন করিয়া অর্থসংস্তানের অয আজ 


নির্বিচারে ট্যাক্স বুদ্ধির প্রয়োজন দাড়াইয়াছে। 
কোন কোন গবর্ণমেন্ট মাদক বর্ন ও ঘোড়দৌড় 
বন্ধের কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। উচাতে 
বথেষ্টরাক্ষস্ব হানির কারণ খটিয়াছে। কোন 
কোন গবর্ণমেণ্ট জমিদারী বিলোপের কার্ধ্যনীতি 
অবলঘন করিতে গিয়া এ বাংদ সরকারী অর্থ 
নিয়োগ করিতেছেন। এসমস্ত বিষিয়ে প্রাদেশিক 


কোন দিক দিয়াই. 


আর্থিক জগৎ 


লয়কারসমূহের উৎসাহ উত্তম ফেন্ডারেশন 
প্রেসিডেন্টের মতে অন্থচিত বাড়াবাড়ি ছাড়া 
আর কিছুই নহে। এই তাবে আর হাঁস ও ব্যয় 
বৃদ্ধি ঘটাইয়! পরে বাজেটের ঘাটতি পুরণের 
জন্ত নূতন করিয় ট্যাক্স ৰসাইতে যাওয়া তাছার 


, মতে বর্তমানে কিছুতেই গল্গত নছে। প্রাদেশিক 


উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যক্রী করা সম্পর্কে 
ফ্বেন্্রীয় সা্গায্য প্রদান করিতে গিয়া ভারত 
গবৰ্ণমেণ্ট সর্ত করিয়াছেন বে, তাহারা ও বাবদ 
যে অর্থ দিবেন প্রাদেশিক সবৃকারসমৃহকেও 
অনুরূপ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে । 
উন্নয়ন পরিকল্পন! বাবদ প্রাদেশিক সরকারের 
নিজন্ব বরাদ্দ হাস পাইলে ওঁ বাবদ কেন্দ্রীয় 
সাহায্যও ছাটাই করা হইবে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট ইইতে বেশী টাকা পাইবার 


_ ুবিধার্থ প্রাদেশিক সরকারসমূছও বর্তমানে. 


উন্নয়ন পরিকল্পনা বাব্ঘ বেশী অর্থ নিয়োগ 
করিতেছেন । নিজেদের সঙ্গতি ও সামর্থ্যের 
কথা না ভাবিয়া এই তাবে উন্নয়নমূলক কার্ধ্যের 
দফায় বেশী অর্থ নিয়োগ করা প্রাদেশিক 
গবর্ণযেন্ট সমূহের অসঙগত বোৌঁকফ বলিয়াই 
ফেডারেশন চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মলে কিরেন। 
উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় মূলধন ধাতে মিটাইবার 
ব্যবস্থা না করিয়া বাজেটের রাজন্ব খাতে তাছ! 
স্থানান্তরিত কর] ও সাধারণ রাজত্ব হইতে তাহা 
যিটাইবার ব্যবস্থা করাতেও তিনি আপতি 
উত্থাপন ফরেন। এই সব কারণেই প্রদেশ 


. সমৃক্ে ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রয়োজন আজ এত বড় 


হইয়া দেখা দিয়াছে। দেশের স্বার্থ দেখিতে 
হইলে ও নূতন ট্যাক্স দ্বারা লোকের উপর ও 
শিল্প ব্যবসায়ের উপর চাপ অহেতুক ভাবে বুদ্ধি 
না করিতে ছইলে প্রাদেশিক সরকার সমৃহ্থের 
পক্ষে আজ সফল দিক দিয়া বায় সক্কোচ নীতি 


অনুলরণ করা ও স্বাভাবিক আয় ত্বার! 
বাঞ্ছেট ব্যাপান্দ করার চেষ্টা করা তাহার 
মতে একান্ত সঙ্গত । 


প্রাদেশিক ট্যাল্সনীতির বর্তমান গতি 
সম্পর্কে ও বিশেষ করিয়া বিক্রয়করের ক্রম বর্ধিত 
জুলুম সম্পর্কে ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতি 
যেপব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা 
যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা মনে করি। প্রাদেশিক 
সরক্ারলমূহ অন্ত ধরণের ট্যাক্সের সুযোগ 
»স্তাবন! চিন্তা না করিয়া আয়বৃদ্ধির সহঞ্জ 


» [ ৩ৎশে মে, ১৯৪৯ 
পন্থা ছিসাবে যে কোন জিনিব সম্পর্কে বিক্রয় 


*করেয় আওতা সম্প্রলারপ করিয়া চলিয়াছেন। 


এবৎসর বিহার সরকার  খাম্তশন্তের 
উপর বিক্ররকর ধার্ধয করিয়াছেন। বোস্বাই 
সরকার ও প্রদেশ হইতে রপ্তানীকত ভ্ব্য- 
সামগ্রীর উপর (প্রধান রপ্তানী বন), 
কর বসাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে তাতবন্ত, রর 
তারা ফপ, জালানী করলা ও কাঠ, 
কুইনাইন প্রভৃতি নিত্য ব্যবছার্ধ্য জ্রব্যের উপর 
বিজ্রয়কর চাপিয়াছে। মাদ্রাঞ্জে ইক্ষু, হরিড্রা 
ও অস্ভান্ত জিনিষের উপর একর নির্ধারণ করা 
হইয়াছে।' মধ্যপ্রদেশেও বিক্রুয়করের আওতা! 
সম্প্রসারিত হুইয়াছে। এই করের ফলে নিত্য 
ব্যবছারধ্য ভ্তবাসামপ্রীর ঘর বাড়িয়া জনসাধারণের 
ছুর্ভোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফেব্ল জনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতেই নহে, ব্যবলা-বাপিজ্যের + 
দ্বিক ছইতেও যথেচ্ছতাবে বিক্রুয়কর বৃদ্ধির ' 
এই গতি খুব ক্ষতিকর হই দেখা দিয়াছে। 
পরোক্ষ কর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত 
প্রাদেশিক সরকারসমূদ্ধের এবং এক প্রদেশের 
সহিত অন্ত প্রদেশের কার্য্যনীতির গুরুতর 
অসানওন্ত হি হইয়াছে । অনেক স্থলে একই 
কিনিষের উপর ছুই তিন দফায় টাক্স 
চাপিতেছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রপারের পক্ষে, 
বিশেষু করিয়া আস্তঃ প্রাদেশিক ব্যবসা-যাণিদেযর 
পক্ষে বিশেষ অন্থবিধা ও বিশৃঙ্খলার কারণ 
দেখা দিয়াছে। এই ধরণের বিভ্রাট ও 
বিশৃঙ্খলা দূর করিবার স্ুধ্যবস্থা না হইলে 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হুইবে। 
কাজেই ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতি 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমৃছ্থের প্রতিনিধিদের 
লইয়া আলাপ আলোচন! দ্বারা! সমস্ত 
দেশের স্বার্থ অগ্থযায়ী প্রাদেশিক ট্যাক্স 
সম্পর্কে একটা সুশলত নিয়ম ও নীতি স্থির 
করিবার এবং তাহা না হুইলে প্রাদেশিক 
ট্যাক্সনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে লইবার ও ভাবী শালনতন্ত্রে ও বিষয়ে 
একটি বিধান যুক্ত করিবার যে দাবী তুলিয়ান্ছেন 
তাহা আমরা আন্তরিকভাবে সম্ুধন করি। 
বিক্ররকর মিয়া যে বিভ্রাট স্যা হইয়াছে তাহাতে 
বিশেষ করিয়া এই কর বাধ্য করার ক্ষমত] 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ভুলিয়া লওয়াও মন্দ 
নছে। জনসাধারণের স্বার্থ ও আস্তঃপ্রাদেশিক ' 


৩০শে'মে, ১৯৪৯] . 


‘আৰ্থিক জগৎ 


৮৩ 





ব্যবসা-বাণিদ্যের সুযোগ হুবিধা বিষেচনা 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার' যদি একটি স্ুসঙ্গত 
নীতি অমুযায়ী এই কর ির্ঘারুণের ব্যবস্থা 
ফরেন তাহা হইলে অন্থবিধা ও বিক্ষোত 
: অনেক পরিমাণে অপমোদিত হইতে পারে। 
4 বিক্রয়কর হইতে আদায়ী রাজশ্ব প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টপমূছের ভিতর স্যায্য হারে বণ্টন 
করিয়া দিলে তাছাতে উচাদের দিক হইতেও 
তেমন কোন আপত্তির কারণ দ্রীড়াইবে না 
ধলিয়া আঁমরা যনে করি। 
তবে প্রাদেশিক সরকারসমূছের ব্যয়নীতি 
সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও 
ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতি অনকল্যাণ- 
মূলক কাধ্যনীতি ছাটাই করিয়া যে 
ভাবে তাহাদিগকে ব্যয় হাস করার পরামর্শ 
দিয়াছেন তাহ! আমর! সমর্থনযোগ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ 
সংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেসের সমুচ্চ আদর্শবাদ 
অনুযায়ী কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট মাদক 
বর্জন ও ঘোঁড়দৌড় বন্ধের কার্ধ্যনীতি সম্পর্কে 
উৎসাহ দেখাইতেছেন। ইহাতে রাজস্ব হানির 
* সম্ভাবনা থাকিলেও পরিণামে লোকের নৈতিক 


অবস্থার উন্নতি. ঘটিবার ;ও তাহাদের অনেক 
অবাস্তব খরচ বাচিয়া বাওয়ার ষে সম্ভাবনা 
আছে তাহার কথা বিবেচনা করিলে এ সমস্ত 
উপেক্ষার চোখে দেখা চলে না। কয়েকটি 
প্রদেশের গবর্ণনেপ্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান 
করিয়া জমিদারী খাস করিয়া লওয়ায় ব্যয়বহুল 
কাজে উন্তোগী হইয়াছেন বলিয়াও আমরা 
তীহাদিগকে দোষ, দিতে চাই না। জমিদারী 
উচ্ছেদের সহিত দেশের কুবি উন্নতির প্রশ্ন ও 
খান্োৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন নিবিড় ভাবে ভ্রড়িত। 
কাঁজেই দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে এই 
কাজে আগাইয়া ঘাইতেই হইবে। উন্নয়ন 
পরিকল্পনার ব্যয় মূলধন খাতে না ধরিয়া অনেক 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট নিজেদের সাধারণ আয 
হইতে তাহা যথাসম্ভব মিটাইবাঁর ব্যবস্থা 
কয়িতেছেন ইছাঁও' ডেমন কোন আপত্তিকর 
ব্যবস্থা বলিয়া আমরা মনে করি না। বাজেটের 
ঘাটতি না ষাঁড়াইয়া, খপের বোঝ বৃদ্ধি ন! 
করিয়া চলতি আয় হইতে যতদুর পরিমাপে ওর 
সৰ ধরণের ব্যয় মিটানো সম্ভঘপর হয় ততই 
ভাল। তবে জাতি গঠনের দিক হইতে এ সব 
ব্যয় সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেও সাধারণ শালন 





ব্যবস্থা সংপর্কে: ও পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের বর্তমান অতিরিক্ত 
ব্যয় আমরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পায়ি না। 
সরকারী সভর্ক দৃষ্টির অভাবে অনেক বিভাগের 
কাজে, বিশেষ করিয়া প্রাদেশিক মাল সরধয়াহ 
বিভাগ পরিচালনায় জনসাধারণের টাকার 
অনেক কিছু অপচয় ও অপব্যবহার হইতেছে, 
ইহ! খুব ছুঃখের বিষয়। ফেডারেশন চেম্বারের 
প্রেসিডেন্ট জনকল্যাপমূলষ্ক পরিকল্পনা বাবদ 
অর্থব্যয় সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়াছেন। কিন্ত এ 
সব শ্রেণীর ব্যয় সম্পর্কে কোন কথাই তিনি 
ধলেন নাই।. ধীসমস্ত ধরণের অভি ব্য ও 
অপব্যয় বন্ধ করিতে পারিলে প্রাদেশিক সরকার 
সমৃহ্রে বহু অর্থ বাচিয়া যাইতে পারে | নূতন 
টাক্স ছাড়াও বাজেট ব্যালান্স করার পথ প্রশস্ত 
হইতে পায়ে। দেশের স্বার্থের খাতিরে সে 
তাবে প্রাদেশিক সরকারসমূছের ব্যয়নীতি ও 
বাজেট নীতি সংশোধিত হউক, ইহাই আমরা 
চাই। প্রধান ‘মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকার ও 
সম্পর্কে প্রাদেশিক পৰর্ণমেণ্টসমূছের উপর চাপ 
দিবেন বলিয়া আমরা আশ! করিতে পায়ি 
নাকি? 


পাক-ভারত বাণিড বাণিজ্য সপ্সর্ক '. 


বিগত ২৫শে মে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
দপ্তর হইতে একটা সাম্প্রতিক. আস্তঃডোমিনিয়ন 
বাণিজ্য চুক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দ্বারা ভারত ও পাকিস্থানের অন্তান্ত 
অঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব্ব্গই সমধিক 
উপকৃত হইবে। উভয় ভোমিনিয়নের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কয়েকটা পণ্যব্রব্যের আমদানী ও 
পানী নিয়ন্ত্রণ এবং শুদ্ধসংক্রান্ত বিধিনিষেধ 
সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই আলোচন! 
যাহাতে ফলগ্রস্থ হয় তজ্জন্ত ভারত সরকার 
ইতিপূর্বেই পাকিস্ানে কয়েক শ্রেণীর পণ্য 
রপ্ড।নীর উপর নিয়ন্ত্রণ শিখিল করিয়া দেন। 
সাম্প্রতিক চুক্তি দ্বারা এক ডোমিনিয়ন হইতে 
অন্ত ভোমিনিয়নে রণ্ডানীর, পণ্য সম্পর্কে 
রণ্তানীকারক ডোমিনিয়নে উৎপাদন শুল্ক 
প্রত্যাহার কর! হইবে । বর্থমানে তামাক, 
সুপারি প্রভৃতি কয়েফটা পণ্যের উপর উভয় 


ভোনিনিয়নেই কেন্ত্রীয় উৎপাদন কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক ধার্ধ্য 


আছে। উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান . 
হইতে ভারতে রপ্তানীকুত পাট, তামাক ও 


সুপারি সম্পর্কে পাকিস্থান সরকার রগ্ডানীর 
পূর্বে উৎপাদন শুষ্ক আদায় করিবেন লা। 
জপ ভারতে উৎপন্ন দেশলাই, বস্ত্র বা ভামাক- 
জাত দ্রব্য পাকিস্থানে রপ্তানী করিলে তৎ- 
সম্পর্কে ভারত সরকারও রপ্তালীর পূর্বে 
উৎপাদন শুষ্ক আদায় হইতে বিরত থাঁফিবেন। 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, অস্ত কোন দেশ সম্পর্কে 


'কোঁন ভোমিনিয়নে এই শ্রেণীর সুব্ধা বর্তমান 


থাকিলেই অপর ভোমিনিয়ন তাহা পাইবার 
অধিকারী হইবে । আমরা যতদুর জ্ঞাত আছি 
ভারঠে যে সমস্ত পণ্যের উপর উৎপাদন শুক্ক 
ধাৰ্য্য আছে তাহা বিদেশে রপ্তানী করিলে 
রণ্ডানীকায়কদিগকে উৎপাদন শু প্রত্যর্পণ 
করা হয়। এই নিরম অনুযায়ী এবং সাম্প্রতিক 


চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্থানের অনসাধারণকেও 
ভায়তীয় উৎপাদন তূন্ধ বছন কঝনিতে 
হইবে না এবং পাকিস্থানে এই শ্রেণীর . 
পণ্যের মূল্য হাস পাওয়াও ম্বাভাবিক। কিন্ত 
বিদেশে রপ্তানীযোগ্য পণ্য সম্পর্কে উৎপাদন 
শুদ্ধ রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্থান 
লরকার কি নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত না থাকায় ভারত পাকিস্থান 
হইতে পণ্য আমদানী সম্পর্কে কতদুর সুযোগ 
হৃবিধা লাভ করিবে তাহা সঠিকভাবে বলা 
যায় না। আশা করা যায়, তারত সরকায়ের 
প্রতিনিধিগশ এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
করিয়াই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 
আলোচ্য চুক্তি অনুযায়ী আগামী ১লা জুন 
হইতে পাকিস্থান সরকার বিনা প্ুন্ধে, মত্ত 
ও বাশ রপ্তানী করিতে দিবেন। ইহায় পরিবর্তে 
ভারত হইতে পাকিস্থানে সরিবার তৈল রপ্তানী 


৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩০শে মে, ১৯৪৯ 





অব্যাহত থাকিবে এবং 'ইছার . উপর ভারত 
সরকার রপ্তানী শুষ্ক আদায় করিবেন" না। 
রপ্তানীযোগ্য কাচা তামাক সম্পর্কে উৎপাদন 
শুষ্ক প্রত্যাহার করার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । আলোচ্য চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান 
হইতে আমদানীকৃত কাচা তামাফের উপর 
আমদানী শুদ্ধ হাস করিতেও ভারত সরকার 
শ্বীকত হইয়াছেন। পরিবুত্তিত আমদানী 
- শুন্ধের হার ভারতৈ উৎপন্ন কাঁচা তামাকের 
উপর যে হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য আছে 
তদপেক্ষা বেশী হইবে না। এই চুক্তি কার্ধ্যকরী 
. হওয়ার পর রংপুরের তাষাক, নোয়াখালী, 
বরিশাল, খুলনা ও। কুঙ্গিল্লার সুপারি এবং 
পুর্বাবজের বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্ত. পশ্চিম বঙ্গে 
কিয়ৎ পরিমাণে স্ূলভ হইবে বলিয়া আশা কয়! 
ৰায় । | 

বাণিজ্য দগ্ুরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও প্রকাশ 
যে, আলোচ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার 
পর্বে উভয় ভোমিনিয়নের মধ্যে পুণ্য চলাচল 
সম্পর্কে আর একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত 
হইবে) এই সম্পর্কে আলোচনার অন্ততঃ এক 
সপ্তাহ পূৰ্ব্বে উতয় ডোমিনিয়নের' কর্তৃপক্ষ 
প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকা প্রস্তত করিয়া 
পয়ম্পরের গোচরীভূত ফরিবেন। 

আর একটি পৃথক সম্মেলনে এক ডোমিনিয়ন 
হইতে অপর 'ডোমিনিয়নে পণ্য আমদানী 
রপ্তানী, সম্পর্কে আমদানী ও 'রপ্তানী শুক 


প্রত্যাহার বা স্রাস,এবং আমদানী ও রপ্তানী, 


সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার বিষয় বিবেচন! 


করা হুইবে। কোন্‌ কোন্‌ পণ্য সম্পর্কে এই 


শ্রেণীর হৃবিধা দেওয়া প্রয়োজন ও সমুচিত 
হুইবে উভয় ভোমিনিয়নের কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে 
একটি বিশদ তাঁদিক] প্রণয়ন করিবেন। 

- , বিজ্ঞপ্রিতে আরও প্রাকাশ যে, কোন 
ভোমিনিয়নের গবর্ণমেপ্ট যদি মনে করেন যে, 
চুজির সর্ভরপমুহ অপর ভোষিনিয়নে ফার্য্যকযী 
হইতেছে না অথবা সর্তসমূহ' কার্ধ্যকরী করার 
পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে তৰে এই সম্পর্কে 
অভিযোগ কর! চলিবে এবং সংশ্লিষ্ট গুবর্ণমেন্ট 
এই অভিযোগ যথাযথ বিবেচনা করিতে বাধ্য 
থাকিবেন। আন্তঃডোনিনিয়ন বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক বৃদ্ধি করাই এই সমস্ত চুক্তির উদ্দেস্ত। 
চুক্তিতে যাহাই খাঁকুক না ফেন উতয় 


গবর্ণমেন্টের সদিচ্ছা এবং জনসাধারণের 
সহযোগিতা ব্যতীত তাহা কাঁধ্যকরী হইতে 
পারে না। পূর্ববর্তী একটি আস্তঃভোমিনিয়ন 
চুক্তি অন্ধুসারে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট পূর্ববব্ 
হইতে তারতে টাটকা ফল, শাকস্জী প্রভৃতির 
অবাধ রণ্যানীতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। কিন্ত 
ব্যবসায়ী মহলে অম্ুদন্ধান করিলে জানা যাইবে 
এই সমস্ত পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারেও সরকারী 
এবং বেসরকারী ভাবে বিড স্থষ্টি হইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে শাককজী রপ্তানী কক্ধিতে হইলে 
রপ্তানীকারকদিগকে . শুন্ধ বিভাগের ছাড়পত্র 
(Customs Clearance Certificate) গ্রহণ 
করিতে হয়। পল্লী অঞ্চলের নিদিষ্ট কয়েকটি 


ক্ষুদ্র রেল ষ্টেশন হইতে এই শ্রেণীর পণ্য রধ্যানী 


ছয়। কিন্ত ছাড়পত্রের জগ্ত ব্যব্সায়ীদিগকে 
প্রতিষারই দুরবর্তা সরে দৌড়াইতে হয় এবং 
অযথা অর্থব্য় করিতে হয়। অবাধ রপ্তানীর 
চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্বেও পূর্ববঙ্গ হইতে 
ফল, শ্রাকসম্ত্ী, ভিম, মৎস্ত প্রভৃতির আমদানী 


হাস পাইয়াছে এবং কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের 


অস্তান্ত অঞ্চলে এই সমস্ত পণ্যের যুল্য অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইরাছে বলিয়া প্রতিনিয়তই, অভিযোগ 
পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় শুদ্ধ- 
বিভাগের চুক্তিবিরোধী এই অব্যবস্থার ফলেই 
এম্লুপ অবস্থার স্থষ্টি হুইয়াছে। পশ্চিম- 


ও উদান্ন সর্ডাবলী প্রান্ত হন। 
করর্শনি্, পনিশ্রপী ও সহিষ্ট 
কম্মা এজেঙ্গি দ্বারা প্রঢ্ুর আয় 
করিতে পারেন ম্যানেজারের 
নিকটআজই আবেদন কক্ষন। 





ৰঙ্গে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের অন্ত মালগাড়ী 
বাঁ পচনশীল পণ্যার্দি/*বুফ” করা সম্পর্কেও 
পূর্ববঙ্গের "'অত্যুৎসাহী গেলকর্মচারীদের . 
উদ্দাসীনতা! "দেখা যায়। এই অব্যবস্থারও 
প্রতিকার হওয়! বাঞ্চনীয় ৷ মতম্ত, কল, শাকসব্জী, 
ডিম, ছুণ্ধ প্রভৃতি মন্দ, করার অযোগ্য পণ্যাদির' 
রপ্তানীতে বাধা হুষ্টি করিলে পাকিস্থানের কৃষক, 
এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। | 
৫০২ টাকার বেশী নগদ অর্থ নিয়া পাকিস্থান 
‘ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত না করার অন্ত 
সম্প্রতি যে নির্দেশ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতেও 
উতয়বজের ব্যধ্যাবানিছ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মত্হ, ফল, ডিম, তরিতরকারী 
এবং শিল্পের নানাবিধ কীচামাল ক্রয় করার. জন্ত 
পূর্বের ব্যবসায়কেজ্ে গিয়া থাকে । পূর্ববঙ্গ 
হইতেও এই শ্রেণীর বহু ব্যবলায়ী নগদ 
অর্থনহ পশ্চিষবজে আসিয়া থাকে। 
এই সমস্ত ব্যবসায়ী সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের 
মারফং লেনদেন করে না। পল্লী অঞ্চলে, 
এমন কি পূর্ববঙ্গের, ছোটখাট ব্যাবসায়, 
কেব্রুগুলিতেও ব্যাক্ষের প্রসার হয় নাই। এই 


কারণে ধ্যবসায়িগণ প্রয়োজনীয় অর্থের জন্তু " 


অনেক সময়েই ব্যাধ ড্রাফট, দিতে পারে না। 
ব্যাঙ্কের ড্রাফট নিতে হুইলে তাহাদিগকে 
সহরাঞ্চলে আসিতে হয় এবং পূর্বধজের নির্দিষ্ 


কয়েকটি সরে গিয়া এই ড্রাফট তাজাইয়! ৯ 


পুনরায় তাহাদিগকে কেনাবেচার অন্ত দুরবর্তীঁ 
পল্লী অঞ্চলে গমন করিতে হয়। বর্তমান 
অনিশ্চিত অবস্থায় ব্যবসারিগণ এই সম্পর্কে 
অর্থব্যয় ও কষ্টন্বীকার করিতে বিশেষ আগ্রছ- 
শীল নহে বলিয়াই আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তির 
অন্তর্গত বিভিন্ন পণ্যের চলাচল সঙ্গুচিত হইয়! 
পড়িয়াছে। > 

সমপ্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতে আগমলেচ্ছ, 
বাত্রীদের'অন্ভ পারমিট ও পাঁসপোর্টের ৰৰুলমে 


যে আয়কর সার্টিফিকেটের বাধা -চৃষ্টি হইয়াছে & 


তাহাতে জনসাধারণের অবথা হয়রানি ব্যতীত 
ব্যবসায়-বাঁশিজের পক্ষেও গুরুতর ক্ষতির কারণ 
হইয়াছে । বাকী আয়কর আদায় করা যদি এই 


সার্টিফিকেটের প্রক্কত উদ্দেশ্ব হুইয়া থাকে তবে. 


এই ব্যবস্থা সম্পুর্ণ ব্যর্থ হইবে বলিয়াই আমরা 
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~ 
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মনে করি। আয়করপ্রদানকানী যে সমস্ত ধনী 
ব্যক্তি পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছক 
তাঁহারা এই ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার বছ 
পূর্বেই টাকাপয়সা স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ইছা 
' দ্বার! এখন জনসাধারণের হয়রানি বাড়িবে এবং 
(আয়কর ও রেলবিভাগে হুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। 
খান্সশন্ত সম্পর্কে পাকিস্থান বাড়তি দেশ। 
বিদেশে রপ্তানী করার মত পাট, তুলা, তৈলবীজ, 
চামড়া প্রভৃতি শিল্পের কীচাযালেরও যথেষ্ট 
যোগান রছিয়াছে। এই সমস্ত পণ্যের 
স্বাভাবিক বার প্রধানত: ভারতেই | ভারতের 
শিল্পপণ্য সম্পর্কেও পাকিস্থান স্বাভাবিক ক্রেতা । 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবলের ব্যবসায়-বাণিজ্য আরও 


A 
ভারতে কৃষি সংস্কারের পরিকল্পনা 
ভারতে কৃষির সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে 
অবলম্বনীয় নীতিপজ্ধতি কি হওয়া উচিত 
সেবিষয়ে নির্দেশ প্রদানের আন্ত নিখিল ভারত 
কংগ্রেস শ্রীযুক্ত দরে সি কুমারাপ্ার সভাপতিত্বে 
একটি Agrarian Reforms Committee 
গঠন করিয়াঁছিলেন। এ কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে 
খোজখবর লইয়া ও উপযুক্তরূপ চিন্তাভাবনা 
করিয়া কৃষি সংস্কারের সমুচিত নীতি সম্পর্কে 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ। তাহাদের রিপোর্টটি আগামী জুলাই 
মাসে কংপ্রেদ সভাপতির নিফট পেশ কর! 
হইবে। তাহার পুর্বে এই রিপোর্টের বিশদ 
মু্ধ পাওয়া যাইবে না। তবে কমিটির সুপারিশ 
সমূহ যূলতঃ কিরূপ টাড়াইবে তৎবিবয়ে 
এসোলিয়েটেড প্রেম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রচার করিয়াছেন। পর বিবরণ দৃষ্টে আন! 
যায়, কংগ্রেস এগ্রেরিয়ান রিফর্স কমিটি 
[এদেশে কৃষি ও কৃষকের ,কল্যাপের ভজন্ত 
এপ্রচলিত ভূমি র্যবস্থা সংস্কারের ও জমিজমা 
পুনর্বন্টনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হৃদয়জম 
ফরিয়াছেন। ডাঁছাদের মতে ওষি চাষের 
সুবিধা ও তাছা হইতে বেশী ফলজ উৎপাদনের 
সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা! করিয়া সকলের 
জন্ভই চাষভূমির একটা নিম্নতম পরিমাপ 
holding ) 


{minimum 80901201010 


ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । এই 
অবস্থায় ছুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রপার 
করা উভয় ভোমিনিয়নের পক্ষেই লাতজনক। 
পাকিস্থান ও ভারতের কৃবিপণ্য গুণের দিক্‌ 
দিয়া আস্তজ্জীতিক বাজারে নিকট বলিয়! গণ্য 
হয়। কাজৈই ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া আলিলে রপ্তানী বাণিজ্যে উত্তয় 
ভোষিনিয়নকেই তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন 
হইতে হইবে ।। কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া 
পাক্ষিস্থানফেই এই প্রতিযোগিতায় বেশী ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। উভয় 
ভোঁমিনিয়নের বাশির সঙ্্রসারণ দ্বারা এই 
ক্ষতি আংশিকভাবে নিরোধ করা সম্ভব৷ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


স্থির করিয়া দিতে ছইরে। অবস্ত স্থানীয় 
অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নতম 
চাষভূমির পরিমাণ ভিন্্নপ হইবে তাগে 
অমি চাষ করিতে “দেওয়ার রীতি একেবারে 
বন্ধ করিয়া দিতে হুইবে। তবে পূর্ব 
হইতে যাহারা ভাগচাষী ছিসাবে অমি 
চাষাবাদ করিতেছে তাহাদের স্বত্ব বিলোপ 


না করিয়া জমিতে তাহাদের অধিকার স্থায়ী. 


ভাবে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে! ব্যক্তিগত 
ক্ষেত খামার, যৌথ ফার্স, সমবায় ফার্খ ও রাষ্ট্র 
ফার্ম ছিগাবে জমি চাষাবাদের সুযোগ থাকিবে। 
তবে বর্তমান যুগে যান্রিক কৃষির উপর অনেক 
দেশেই খুব কোর দেওয়া হইলেও কষিটি এদেশে 


তাহার ব্যাপক প্রসার সমর্থন করেন না। ট্রাক্টর * 


প্রভৃতি ত্বারা জমি চাষাবাদের কাজ তাহারা 
যৌথ ফার্শ ও রাষ্ট্র ফার্দসমূহের আওতায় 
সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কৃষির 
সংস্কার ও উন্নতি সম্পর্কে তীছারা অন্তান্ভ দিক 
দিয়া নিক্নন্ূপ সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ £-(১) এক একটি 
কৃষি পরিবার নিজেদের শ্রম নিয়োগ করিয়া 
যে পরিমাণ জমি ‘চাব করিতে পারে সেই 
পরিমাণ জমি তাহাদিগের হাতে স্বত্ব রাখাই 
ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবস্থার লক্ষ্য হইবে! (২) 
কবি জমির পূর্ণ সন্ধ্যবহার সম্পর্কে 
উপযুক্ত কূপ বিধিব্যবস্থা অবলঘন করিবার 


বর্তমানে ভারত গবর্ণমেন্টকে অত্যধিক চড়া 
দামে বিদেশ হইতে খাদ্তশন্ত ক্রয় করিতে 
হইতেছে। পাকিস্থান কিউবা হইতে চিনি, 
ইতালী ও রাশিয়া হইতে বনী আমদানী 
করিয়াও তাহা ভারতের তুলনায় সম্তাদরে 
বণ্টন করিতে পারিতেছে না। বিগত ১৯৪৮ 
সালে বিক্রয়ের অব্যবস্থার দরুণ পূর্ববঙ্গ হইতে * 
বিদেশে চা রপ্তানীর পরিমাণও উল্লেখযোগ্য 
তাবে হ্বান পাইয়াছে। বাণিজ্য সম্পর্কে ছুই” 
ভোমিনিয়নের মধ্যে একটা ব্যাপক চুক্তি হইলে 
এবং সম্প্রীতির সহিত এই চুক্তির সর্ভসমূহ 
পালিত হইলে উভয় ভোমিনিয়নই অনাৰ্যক ব্যয় 
এবং ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। 


অন্ত কেম্দীয়: ও গাদেশিক পরিক্ল্রন! বোর্ড 


গঠন করিতে হুইবে ; (৩) কৃষকদের খণের 
পরিমাণ লাঘব করিতে হুইবে, কৃষি মনভুরদের 
খণের বোঝা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে 
হইবে) চাষের প্রয়োজনে কৃষকদিগকে 
সময়োচিত ধার প্রদানের সুযোগ প্রসারিত 
করিতে হুইৰে। সুবিধাজনক সৰ্ভে রূপ 
খপ প্রদানের অন্ভ উপযুক্ত নৃতন এছ্রেন্সী . 
গড়িয়া তুলিতে হুইবে ; (৪) চাবী ম 
নিন্নতম মদ্ভুদীর হার বাধিয়া দিতে হুইবে; 
(৫) কি ফললের দর লাভজনক স্বরে বজায় 
রাখিতে হুইবে । (৬) কৃষকদের আর বাড়ানোর 
জন্ভ ও কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা হাস 
করার অন্ত গ্রামাঞ্চলের উপযোগী শিল্প ব্যাপক . 
তাবে প্রচলন করিতে হইবে ) (৭) কৃষকদের 
অবস্থার উন্নতির ভরন্ভ ও তাহাদের স্বার্থ রক্ষার 
ভগ 1019] 1০৪ বা গ্ৰাম 
কল্যাণমূলক বিধিব্যবন্থা পড়িয়া তুলিতে 
হুইবে । এগ্রেরিয়ান কমিটির সিদ্ধান্তের যেটুকু. 
মৰ্স্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এদেশে কৃষির 
মূল গলদ অনুধাবন করিয়া তৎপ্রতিকারের 
অন্ত তাহারা সমুচিত কার্ধ্যনীতি স্থির করিবারই 
চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বুঝ! যাইতেছে। এই 
কমিটির সম্পূর্ণ রিপোর্টটি প্রকাশিত হইলে 
আমর! তাহার বিভিন্ন পারিশ নিয়া বিস্তারিত 


welfa 


ালোচলা! করিব। 


৮৬ 
মিঃ বিড়লার বক্রনীতি 


ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিদেশী মূলধন সম্পর্কে 
সাধারণভাবে আশ্বাস ও ভরসার বাণী উচ্চারণ 
করিলেও তিনি জাতীয় স্থার্থরক্গার খাতিরে 
দেশীয় শিল্প বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের সমপর্ধ্যায়ে 
এদেশে বিদেশী শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের 
*উপরও প্রয়োজন্মত সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
যলবৎ করার কথা বলিয়াছেন। এই নিয়ন্ত্রণ 
নীতির কথায় শীযুক্ত লি ডি বিড়দার মুখপত্র 
‘ইষ্টাৰ্ণ ইকনমি্ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। 
বিদেশী পুঁম্ভিপতিরা পণ্ডিত নেহেরুর বিবৃতিতে 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেও এ প্র বিদেশী 
পু'ঁজিপতিদের খোসামোদ করিতে গিয়া বিদেশী 
মূলধন সম্পর্কে পত্তিত নেহেরু সর্তাবলীকে 
আরও উদার করিয়া জাহির করিবার দাবী 
করিয়াছিলেল। *ইষ্টার্নণ ইকনমি্/। পত্রের 
আড়ালে থাকিয়া শ্রীধু্ত বিড়লা এদেশে বপিয়া 
এইল্নপ কারসার্জিপুর্ণ প্রচার কার্ধ্য ,চালাইয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরা্ সফর 
করিতে গিয়া সেখান হইতেও বিদেশী মুলধন 
সম্পর্কে ও দেশীয় শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্টের 'অনু্ধার নীতির বিরূপ সমালোচন! 
করিয়াছেন। নিউইয়র্কে থাকিয়া প্রেস্‌ ট্রাই 
অব. ইণ্ডিয়ার (রয়টার ) নিকট এক বিবৃতিতে 
তিনি বলিয়াছেন, ভারতের শিল্পোন্নতি ও কুবি 
উন্নতির জগ্ মার্কিন পুঁজিপতিদেয় সাহায্য ও 


সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন । উহার! যদি, 
ডলার যুলধন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হন তবে | 


তাহার মারফতে মাঞ্চিন যুজরাষ্্র হইতে 
ডারতের অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
সুপটু কারিগর সংগ্রহ 


প্রতি লহাম্ুভৃতিসম্পরন হইলেও এবং বিদেশী 


যুলধম সম্পর্কে ভারতের প্রধান 'মন্ত্রীর | 


বিবৃতি মোটামুটি তাবে সত্তোষজনক বলিয়া 


মনে করিলেও ভারতে মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে | 
তাহাদের নানারূপ আশক্ষা ও সন্দেহ রহিয়াছে | | 
মার্কিন প.জিপতিরা! অসঙ্গত মুনাফার অন্ত ব্যঞ্র | 


নছেন। কিন্ত তারতে ট্যান্সের হার যেরূপ 


অত্যধিক, শিল্প ব্যবলায় সম্পর্কে আইন | | 
| সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সভ ৩]০ আনা | 


ফাুনের কড়াকড়ি যেরূপ বেশী, নূতন করিয়া 
ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে ভাবে 


আইন প্রণয়নে উদ্বোগী হইয়াছেন এবং কল- ভু 


4 





| বি, বি, ৪১৮ 


করা যাইতে | 
পারে। কিন্ত মার্কিন পুঁজিপতিরা তারের | 


আর্থিক জগৎ 


কারখানার লাভে শ্রমিকের অংশ স্বীকার করিয়া 
নিতে যেরূপ আগ্রহ তাহারা দেখাইতেছেন 
তাহাতে ভারতে অর্থ নিয়োগ করিতে গেলে 
অনেক দিক দিয়া বাকিয় কারণ দীড়াইবে 
বলিয়া তাহারা মনে করেন। কাজেই 
ভারতকে মূলধন দিয়া সাহাধ্য করিতে মার্কিন 
ব্যবসায়ীরা তেমন উৎসাহী নহেল।. এই সব 
সন্দেহ ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া শ্রীযুক্ত বিড়লা 
ভারত গৰর্ণমেপ্টকে বাস্তবপন্থী হইতে উপদেশ 
দিয়াছেন। বিদেশী পুঁজিপতিরা যাহাতে বিন! 
দ্বিধায় ভারতে যৃলধন নিয়োগে আগ্রহী হয় 
সেলন্ শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে ও বিদেশী মূলধন 
সম্পর্কে ভারত সরকারকে অপেক্ষাকৃত উদার 
নীতি অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
ভারতের শিল্পোয়তি ও কৃষি উন্নতির জঙ্ত 
বিদেশী মূলধনের সাহায্য বর্তমানে খুবই 
দরকার। সে হিসাবে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে 
প্রধান মন্ত্রীর আশ্বাল ও তরসাবাণী ইতিপুর্কে 
আমরা সমর্থন করিয়াছি। কিন্তু রূপ ভরসা 
প্রদান করিতে গিয়া পণ্ডিত নেহেরু যে সব সর্ত 
করিয়াছেন জাতীয় ্বার্থপ্রক্ষার অস্ত তাহাও 
যথারীতি ব্জায় থাকা আমরা একান্ত প্রয়োজন 
বলিয়া মনে করি। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাতদ্্য ও 
স্বারিকারের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে হইলে বিদেশী 
শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান . সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্টের ট্যাক্সনীতি, শিল্পনীতি ও নানারূপ 
নিয়ম্রণনীতি আলাদা করিয়া গড়িয়া তোলা 


হেড অফিস :__-৬১নং বন্থবাজার ট্রাট 
কলিকাতা শাখা £ 
'৮১নং নেতাঘ্ৰী সুভাষ রোড 
৮২৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ '্রীট 


অন্তান্ক শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 

সুদের হার £ 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় | 






হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ছ্রীট ৃ 
১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ ] 


প্রবর্তক ব্যাক লিঃ । 








। 
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চলে না। অতিরিক্ত ধরণের কায়েমী সুবিধা 

দিয়া বিদেশী পুঁজিপতিদের তোষাযোদ কর! 
যায় না। দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
তুলনায় বিদেশী শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
কোন তারতম্যমূলক বিরূপ কার্ধ্যনীতি অনুমরপ 
করা হইবে না, এন্প প্রতিশ্রতিই বথেষ্ট। 
বিদেশী পুজিপতির! বাস্তবপন্থী বলিয়া এইরূপ” 
সর্ত সম্বন্ধে কোন আপত্তি তুলিতেছেন না। 
কিন্তু শীঘুক্ত বিড়ল! তাহাদের অধিকতর মনন্তটির 
জগত বিদেশী মূলধন লম্পর্কে ভারত সরকারকে 
আরও উদার 
দিতেছেন, ইহা বিশ্ময়ের বিষয়। ভারতের 

এক শ্রেণীর বড় শিল্পপতি দেশের স্বার্থ বিকাইয়া 

বিদেশী পুঁজিপতিদের খোসামোদ করিতে 

ও অনুচিত সর্তে তাঁহাদের সহিত ব্যবসায়িক 
যোগাষোগ স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি 

করিতে যে কিরূপ ব্যগ্র হুইয়া উঠিয়াছেন, ইহ! 

তাছারই পরিচায়ক । 


সাবান শিল্পে বিদেশী ফার্মের 
প্রতিযোগিতা 

ভারত গবর্ণমে্ট একটি বিদেশী কার্খ্বকে 
দৃক্ষিণ ভারতে সাবান কারখানা গড়িয়া তোলার 
অনুমতি দেওয়ায় অল ইণ্ডিয়া সোপম্যান্ুফ্যাক- 
চারা এসোসিয়েশন (নিখিল তারত সাবান 
উৎপাদক. সঙ্ঘ) তাছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । তাহার] গবর্ণমেপ্টকে জানাইক়াছেন 
বে, ভারতে বৎসরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন 
পরিমিত সাবান কাটতির হুষোগ রহিয়াছে । 
এদেশে ইতিমধ্যে যেসব কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে তাহাতে বাৎসরিক ২ লক্ষ ২৫ হাজার 
টন লাবান উৎপাদন লম্ভবপর। উৎপাদন 


ক্ষমতা অনুধায়ী এত বেশী সাবান দেশের ' 


কারধানাসমূহে তৈয়ার হয় না সত্য, কিন্ত 
গত এক বৎসরে সেদিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রগতি 
দেখা গিয়াছে। 
হাজার টন সাবান প্রস্তুত হুইয়াছিল। সেম্থলে 
১৯৪৮ সালে ১.লক্ষ ৮০ হাজার টন সাধাঁন. 


উৎপন্ন হইয়াছে । উৎপাদন এইভাবে বাড়িয়া - 


যাওয়াতে ইতিমধ্যেই তাহা দেশের চাহিদাকে 
ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে । বাহিরে রগ্ানীয় জনত 
প্রচুর সাবান কারুখালাসমূহে মজুত রহিয়াছে। 
এই অবস্থায় নুতন করিয়া কোন বিদেশী ফার্দকে 
এদেশে সাবান প্রস্তুতের অহুমতি দিলে তাহাতে 


ৰ 


নীতি অমুগরপের পরামর্শ . 


+. 


১৯৪৭ সালে তারতে ৯০-. 


* সাবান প্রস্তুতের অন্গুমতি দেওয়া হইয়া থাকিলে 


শা 


H Essentials of Book-Keeping and Accounts 
By Profs. R. B. Bose & P. K. Ghose 


H Essentials of Commercial Law 


J Q- & Ans. on Advanced Accountancy 


| Essentials of Commercial Geography 
(for B. Com.) . 
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অতি উৎপাদন সমস্তা তীব্রভাবে আত্ম প্রকাশ 
করিবে] চলতি সাবান কোম্পানীসমৃছ্র 
অসুবিধা ও ক্ষতির কারণ দেখা দিবে । কাজেই 
দেশীয় সাবান শিল্পের স্বার্থে নূতন করিয়া কোন 
বিদেশী কার্ধকে এদেশে সাবান গ্রস্ততের 
অনুমতি না দেওয়াই,ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
সঙ্গত ।, কোন বিদেশী ফার্থকে দক্ষিণ তারতে 


তাহা! অবিলাঙ্থে প্রত্যাহার কর হউক, ইহাই 
ভারতীয় সাবান উৎপাদক সঙ্ের দাবী । 


আমর! অন্‌ ইণ্ডিয়া সোপ ম্যামুফ্যাক্‌চা রাস” 


এসোসিয়েশনের এ দাবী সমর্থন করি। লাবান 
শিল্পে ইতিমধ্যেই যেখানে অতি উৎপাদনের 
সমন্তা দেখা দিয়াছে, সেখানে নূতন করিয়া 
একটি বিদেশী ফার্দকে এদেশে কাকজ্কারবার 
গড়িয়া তোলার জগ্ত অনুমতি দেওয়া খুবই 

অচ্ছচিত।(লেভার ব্রাদার” (ইণ্ডিয়া) লিঃ ও অগ্ত 


কয়েকটি বিদেশী কার্দের অসম হযে দাতা 


' ইউরোপে 


তারতে খাটি দেশীয় ফার্দগুলি এমনই বিব্রত 
রিয়াছে। তাহার উপর নূতন করিয়া এই 
শিলে বিদেশী শিল্প কোম্পানীর প্রবেশাধিকার 
ঘটিলে দেশীয় কোম্পানীসমূহের বিপদ ঘনাইয়া 
আসিবে। যে শিল্পে নূতন প্রচেষ্টার সুযোগ 
সম্তাবন! নাই সেই শিল্পে অতি উৎপাদন সমস্কা 
ও আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার সমন্তা বাড়াইয়া 
তোলার জগ্ত গবর্ণমেন্ট অছেতুক তাবে বিদেশী 
প,ঞ্জিপতিদের ডাকিয়া আনিবেন, ইহ! কোন 
মতেই সমর্থনযোগ্য নছে। 


বাসস্থান সমস্ত! সমাধানে ইউরোপীয় 
দেশসমুহের উদ্যোগ 
প্রিন্সিপাল কে পি ত্রিপাঠি ভারতীয় 
শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রোমের 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
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গবর্ণমেন্টা ও কলকারখানার 


৮৭ 





মালিকদের চেষ্টায় যুদ্ধোত্তর যুগে শ্রমিক 
সমাজের বাসস্থান সমস্ত! কিভাবে সমাধান 
কর! হইতেছে তৎবিষয়ে তিনি এফটি বিবৃতি 
দিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
শ্রমিকদের অন্ত নিন্মিত ধাসোঁপনিবেশ তিনি 
স্বচক্ষে দেখিয়া আপিয়াছেন। কাজেই এই 
প্রসজে তাহার বিবৃতি বিশেষভাবে প্রপিধান- 
যোগ্য । প্রীধুজ ব্রিপাঠি বলেন, “আমি ফ্রান্সের 


'রাবেস্‌ সহরের শিল্পকেন্্র ভ্রযপ করিয়াছিলাম | 


সেখানে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ 
শ্রমিকদের থাকার ভরম্ভ অনেকগুলি সুন্দর 
বাসভবন গড়িয়া তোলায় ' পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। বাশ্ভবন তৈয়ারের স্বীম 
কার্য্যকরী করার অগ্ত মালিক ও শ্রমিকদের 
প্রতিনিধি নিয়া কমিটি গঠন ফর! হুইয়াছে। 
২০০টী বাঁদভবন ইতিমধ্যেই গড়িয়া তোলা 
হুইয়াছে। বালভবনগুলিতে রান্নাঘর, খাবার 
ঘর, সানের ঘর, পায়খানা প্রভৃতি সবকিছুই যুক্ত 
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I. Com. Cal. University Questions 
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রহিয়াছে । ওঁ সব বাসভবন নির্মাণে গবর্ণমেন্ট 
ও কলকারখানার মালিকরা উদারতাবে 
প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। 
সহরে শ্রমিকদের থাকিবার জন্ত সম্প্রতি একটি 
তিন তলা প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাগ করা হইয়াছে । 
“গরিবার পরিঞ্জন সহ ভদ্রভীবে জীবন যাপনের 
উপযোগী করিয়া এই বাড়ীর প্রতিটি ফ্ল্যাট 
সুলজ্ডিত কর! হইয়াছে। ইংলগ্ডের ব্লক 
"নামক স্থানে গৰর্ণমেণ্ট ও কল মালিকদের 
মিলিত উত্ভোগে অনেকগুলি শুদৃশ্ত বাড়ী তৈয়ার 
করা হইয়াছে। এ সমস্ত শ্রমিকদিগকে ভাড়া 
দেওয়া হইতেছে। এ শিল্পকেন্ত্রে শ্রমিকদের 
সুবিধার অন্ত গব্ণমেণ্ট একটি বড় হোটেল 
খুলিয়াছেন। তাহাতে ৫০* শ্রমিক ভালভাবে 
বাস করার স্যোগ পাইতেছে । একজন 
দ্ুপারিপ্টেত্ডে্ট-এর অধীনে ৮০ জন কর্ধচারী 


নিয়া ওঁ ছোটেলটি পরিচালিত হইতেছে। 
ইংলশ্ডে প্রি-ফেব্রিকেটেভ বাড়ী তৈয়ারের 
রেওয়াজ খুবই প্রচলিত হইয়াছে । অনৈক শিল্প 





বনগাঁ, বজিরহাট 


রোম; 


সাদাণ্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ. 


EEE 7 বা EET 
ব্রা্চ_বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, . 
বলিরহাট, খুলনা ও পাটন।। 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
১ সকল প্রকার ব্যাকিং কার্য কলা হয়। - 
ডাঃ অনলকুষার রায়চৌধুরী এমডি মিঃ এল্‌, সি, ব্যানার্জি, এম-এ (কমাস”) 


কারখানার দালিকই এরূপ বাসভবন তৈয়ার 
ক্রিয়া শ্রমিকদের বাদস্থান সমন্তা সমাধানে 
উদ্ভোগী হুইয়াছেন।* ইউরোপে শ্রমিকদের 
অন্ত বাসভবন গড়িয়া তোলার এরূপ বিধিব্যবস্থার 
কথ! উল্লেখ করিরা প্রীবুক্ত ক্রিপাঠি তাহার 
বিবৃতিতে এদেশে শিল্প শ্রমিকদের জটিল 
বাসস্থান লষন্তা নিয়াও আলোচনা করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, ইউরোপে গবর্ণমে্ট ও 
ফলকারখানার যাঁপিকর! শ্রমিকদের প্রতি কর্তব্য 
ছিলাবে ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে তাহাদের 


আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্ভ উপযুক্ত 


শ্রমিক বাসোপনিবেশ স্থাপনে কার্ধযকরীভাবে 
যনোষোগী হইয়াছেল। কিন্তু ভারতে 
গবর্ণমেণ্ট ও কলমালিক সম্প্রদায় শ্রমিকদের 
বাসস্থানের সুব্যবস্থা সম্পর্কে সেরপ 
গর দেখাইতেছেন না। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
যদিবা চাপে পড়িয়া সম্প্রতি ওঁ বিষয়ে একটি 


পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশের 
মালিকপক্ষ এখনও এ বিষয়ে উদ্দাসীনই থাকিয়! 








জেনারেল ম্যানেজার 





লি ০2তনম্ভ্রাল ব্যাক অব ইলা বিলও | 


স্থাপিভ--ডিসেম্বর--১৯১১ : 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক 





জনুমো দিত মূলধন ৩,৩০,০০,০০০১ টাকা রিজার্ত ও অস্তান্ত তহবিল 8,০৪,০৭,৪০৭ টাকা 
বিলিকৃত মূলধন £,9৭,৫৯,৮* 5 টাকা আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৮ তারিখে) ১,৩২,৫৪+২৭১০০৭ টাকা 
কিআ্রীত মূলধন  &,৬,৬৬,১২৫২ টাকা ' 


আদায়ীকুত মূলধন ৩,১৪,৫৪,২৫৯২ টাকা হেড অফিদ--মহাত্ গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
মিঃ ভি, ভি, রোনার, চেয়ারম্যান | ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, দি, ক্যাপটেল, জে, পি। 
লগ্ন এজেন্টস্‌ £ বারকেস ব্যাক লিঃ ও সিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ ৫ দি গ্যারাস্টি ট্রাষ্ট কোং 
অব নিউইয়র্ক ও দি চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক 
নকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য্য করা হয়। নর্তাবলী পত্র লিখিরা জানুন । 
কলিকাভার শাখাসমূহ-_মেন অফিপ--৩৩, নেতাজী হভাষ রোড, বড়বাজার--৭১, ক্রশ ট্রীচ মিউমার্কেট--১০) 


লিগুসে দ্্রী। ্গামবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস দ্ীট। হাউখোলা--৭৫) শোাবাজার প্র । ভবানীপুর-৮-এ, রসা' - 


রোভ | যঙ্গদেশ--চাকা চট্টগ্রান, নারায়ণগঞ্জ, শীরকাদিম, অলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বঞ্ঘমান, দিনাজপুর, রংপুর, 
তৈশ্নধবাজার? ময়মনসিংহ, কালিংপত প্রায়গপ্প, ঠা্পুর, আসানসোল এবং বোলপুর, বাকুড়া, হিলি। বিহার 
জামসেদপুর, মাক ব্রপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা। জয়নগর, পীতামারি, যেতিয়া, বধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, 
" ভাগলগুর, পাটনা, পাল! সিটি, কাটিহান, কিষাশপঞ্র, ফরবেশগঞ্জ সাহেবগঞ্জ, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, 
কলগঞ, সমত্তিপূর, পুরুলিয়া, দেওহরঃ বদঘংধি, বলার; দ্বারভাঙ্গা ও মুঙ্গের | উড়িস্কা--সম্বলপুর, বালেঘর ! 


সি 


বাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট, কল মালিক সম্প্রদায় ও 
শ্রমিকদের পারম্পরিক সহযোগিতায় উপযুক্ত 
শ্রেণীর শ্রমিক বাসোপনিবেশ পড়িয়া তোলার 
ফোন বড় পরিকল্পনা এখনও এদেশে কার্ধাকরী 
হইতেছে না। শ্রীযুক্ত ব্রিপাঠির এই অভিযোগ 
খুবই সত্য। আমরা এই আবশ্তকীয় ব্বিয়ে 


দেশের গবর্ণমেপ্ট ও কল মালিকদের আসন ৯. 


মনোযোগ আকর্ষণ কন্গিতেছি। উপযুক্ত সুযোগ ॥ 
সুবিধা! দিয়! শিল্প শ্রমিকদের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার , 
পথ প্রশস্ত করিতে না পারিলে কেবল উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাছে তাহাদের সহযোগিতা আহ্বান 
করিয়া যে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাইবে না তাহা 
উনাদের পক্ষে বুঝ! উচিত। 
শিল্প সংরক্ষণ ও তাহার সর্ত 

* বোদ্বাইয়ের ইতিয়ান মার্চেণ্টস্‌ চেম্বারের 

সমাপতি শ্রীযুক্ত ভাওয়ানভী খিম্দী সম্প্রতি 


এক বক্তৃতায় এদেশে অবলদ্থিত শিল্প সংরক্ষণ ২ 


নীতির কয়েকটি মারাত্মক গলদ সম্পর্কে উল্লেখ + 


করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯২২ সাপের 
ফিস্ক্যাল কমিশন রিপোর্ট অনুসারে যে 
ডিদক্রিমিনেটরী প্রটেকশন এর নীতি স্থিরীকৃত 
হইয়াছিল এবং যাহা আজ পর্যন্ত দেশে চালু 
আছে তাহাতে দেশীয় শিল্পোদোগীর! গবর্ণমেন্টের 
নিকট পুরা সুবিচার পাইতেছে না। ফিসক্যাল 
কমিশনের নির্দেশিত একটি সর্ত এই যে, দেশে 
ষে শিল্প প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সম্পর্কেই শুধু 
রক্ষপত্তদ্কের দাবীদাওয়া উপস্থিত কর] যাইবে । 
অর্থাৎ যে শিল্প স্থাপিত হয় নাই তাহার 
ভাবী সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
হওয়ার জন্ভ কোন শিল্পোন্োগী পূর্বাহে 
রক্ষণ শুক্ের কথা তুলিতে পারিবেন না। 
সেরূপ দাবী গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিতে 
বাধ্য নহেন। এই সূর্তের ফলে নুতন শিল্প 
স্থাপন সম্পর্কে একটা বড় রকম অসুবিধার চুটি 
হইয়ান্ে। দেশের প্রয়োজনে অনেক নূতন শিল্প, 
গড়িয়া তোলার একান্ত প্রয়োজন সত্বেও শিল্পো- 
ভোগীর।. প্রথম অবস্থায় বিদেশী প্রতিযোগিতার 
বিরুদ্ধে সংরক্ষণের ভরসা ন! পাইয়া সে 
সমস্ত সম্পর্কে কার্যকরীতাবে মনোযোগী 
হইতেছেন না। কোন শিল্প স্থাপিত হওয়ার পর 
তাহার সুবিধার জন্ত দরকার মত রক্ষণ শুদ্বের 
ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করা হুইবে কিনা তৎবিষয়ে 
পুর্বাহে একটা আশ্বাস না পাইলে গর বাবদ অর্থ 
নিয়োগের ঝুঁকি প্রহণ কর] যায় না। কাজেই 
শিল্পোভোগীফে উৎসািত করার ভজন্ত ফিসক্যাল 
কমিশনের উপধোক্ত সর্ব বাতিল করিয়া বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের পূর্বেও তৎসম্পর্কে 
সংরক্ষণ দাবী বিবেচনা করিয়া দেখার রেওয়াজ 
এদেশে চালু হওয়া সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ কোন 
দেশীয় শিল্পের পক্ষে রক্ষণ শুক্কের সুবিধা 
পাইতে হইলে সেই শিল্প পরিচালনার উপযোগী 
কাঁচামাল এদেশে থাকিতে হুইবে বলিয়া 
ফিসক্যাল কমিশলের যে সর্ত রহিয়াছে তাহাও 
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'করুন। 


৩০শে মে, ১৯৪৯ ] 


স্পা 





গালণীয় 


এখনই প্লেগের টিকা নিন। 
আপনার ঘরবাড়ী, উঠোন, বাগান ও গুদাম পরিষ্কার 
তরল ডি-ডি-টি ব্রিচিং পাউডার বা চুণ ছড়িয়ে 
আপনার ঘরদোর জীবাণুমুক্ত করুন। 

ইছুরই প্লেগ-রোগটাকে ছড়ায়। ইছুরের গর্তগুলো বুদ্ধিয়ে 
ফেলুন। কল বা ফাদ পেতে ইছুর মারুন। মরা বা মরোমরে! 
ই"ছুর দেখলেই প্রথমে ম্যাকড়া বা কাগজ দিয়ে তা ঢেকে রাখুন, 
আর, পরে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে ফেলুন! 


আর্থিক জগৎ 





৮০ 


যদি দেখেন বা শুনতে পান যে. আপনাদের এলাকায় 
একসঙ্গে খুব বেশী ইদুর মরছে কিংবা কারো প্লেগ হয়েছে, 
তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিন; আর, সব 
কাছে যে টিকা দেবার অফিস খোলা হয়েছে সেখানে খবর 


দিন। 


আপনার বাড়ীর এ'টোকাটা, জঞ্জাল প্রভৃতি টিনে বা 
বাল্তীতে ঢেকে রাখুন। আর, কর্পোরেশনের লোক ময়লা 
সরাতে 'আসার আগেই তা রাস্তার ডাষ্টবিনে ফেলুন । 


গ্রে 


বেড়ে চলেছে 


-এসময়' আপনি কী কপ্রবেন 


ভয় পাবেন না। মিথ্যা গুজব রটাবেন না। 

আপনার ঘরদোর নোংরা রাখবেন না; কারণ জঞ্জাল 
জমলেই ই'ছুরের আশ্রয় নেবার সুবিধে হয়। 

খাবারের টুকরো যেখানে-সেখানে ছড়াবেন না, কারণ এ 
লোভেই ই'দুর এসে জোটে। ৰ 

যে বাড়ীতে প্লেগ হয়েছে, সেখানে যথেষ্ট সাবধান না হয়ে 
ঢুকবেন না। একাই যদি ঢুকতে হয় তা’হলে হাটু পর্যন্ত 
কেরোসিন বা তরল ডি-ডি-টি মেখে নেবেন । 


আর কী করবেন না- . + 
মরা বা মরোমরো ইদুর মোটেই ছোবেন না; সেগুলি 
পুড়িয়ে ফেলবেন। 
কারো প্লেগ হয়েছে কলে সন্দেহ হলে বা কোথায়ও ই'ছুর 
মরছে ঝলে জানতে. .পারলে_ আপনাদের ডিন্রি্উ হেল্থ 


অফিসারদের বা ১৮৫/১ লোয়ার সার্ক,লার রোড ক'লকাতার 
প্লেগ-কন্ট্রোল অফিসে খবর দিতে ভুলবেন না। 


৪ 


কোন রকম অসুবিধা হলে প্লেগ-কন্ট্রোল অফিসে ( সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যস্ত-ফোন £পি কে 
৩৫৮৪ ) বা হেল্থ-সাভিসেস্‌-এর ডেপুটি ডিরেক্টরকে ( অফিস খোলা থাকার সময়-ফোন £ পি, কে ৩৬০০. 
এক্স টেনশন-১৫৮১ আর অফিস বদ্ধ থাকার সময় সাউথ-২২৩৩ ) অথবা প্লেগ-কন্ট্রোল-অফিসারকে 
(অফিস খোলা থাকার সময় ফোন £ পি, কে ৩৬০*-এক্সটেনশন ১৪৯; আর, অফিস বন্ধ থাকার সময় 
ফোন £ পি, কে ৯১৩) কিংবা কলকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসারকে (ফোন £ বি, বি, ৩৮৫; বি, বি, 
। ৫৬৫ আর বি, বি, ৫৬৭) জানান। 


এখনই প্রেগের টিকা নিন . 





পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের তরফে প্রচার-বিভাগ থেকে প্রচারিত 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৬*শে মে, ১৯৪৯ 





প্রীধুক্জ খিমজী বিশেষ আপত্তিকর বলিয়া, মনে 
করেন। কোল প্রয়োজনীয় শিল্পের কাচামাল 
- দেশে উৎপন্ন না হইলে সেই শিল্প দেশে গড়িয়া 
তোলা যাইবে না, গড়িয়া, তোল! হইলেও 
তৎসম্পর্কে সংরক্ষণ নীতির সুবিধা প্রসারিত 
ফরা. হইবে না, ইহা দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
মোটেই পরিপোষক নহে। জাপান ও ইংলণ্ডে 
তুলা বিশেষ কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্বেও tt) 
ছুই দেশে আমদানীকৃত তুলা সম্বল করিয়া বহু 
সংখ্যক কাপড়ের কল প্রতিঠিত হুইয়াছে। 
রবার উৎপন্ন না হওয়া সত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
' ধারের জিনিষ তৈয়ারের শিল্প বেশ সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছে। কাজেই কাঁচামালের স্বাভাবিক 
যোগান না থাকিলে কোন শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠা 
করা ঠিক নহে কিংবা এরূপ শিল্পকে রক্ষণ 
শুষ্কের সুব্ধি দিয়া কোন লাভ নাই--এরূপ 
একটা ধারণা নিতান্তই দ্যৌক্িক| 
কাঁচামালের স্বাভাবিক যোগান থাকিলে ভাল । 


' না থাকিলেও সেন্ড দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়, 


কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির পক্ষে বাধ! 
দেওয়া ঠিক নহে । এসব দিক হইতে বিবেচনা 
করিয়া ভরীঘুক্ত খিমজী ভারত সরকারকে 
তাহাদের, শিল্প সংরক্ষণ নীতি সংশোধন 
করিতে বলিয়াছেন | আমর তাহার এই দাষী 
খুব সমীচীন বলিয়া মনে করি। ভারত সরকার, 


সম্প্রতি গার টি কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে ষে 


নুতন ফিসক্যাল কমিশন গঠন করিয়াছেন 
তাঁহার এসব সর্ডের কতা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া ভবিষ্যতে তাহা! পরিবর্জ্জন ও পরিবর্তন 
সম্পর্কে নির্ধেশ দিবেন বলিয়া আমর) আশ! 
করি। 


ডলার খরচ বাঁচানোর উপায় 


ডলার দেশসমূহের (ডলারের ভিত্তিতে" 


যে সব দেশের সহিত কাজকারবার করিতে 
ছয়) ভারতের বাণিজ্যে রপ্ডানীর তুলনায় 
আমদানীর বেশী রকম আধিক্য দেখা 
যাইতেছে। বুটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের পাওনা 
ষ্ালং অধিক পরিমাণে ডলারে রূপাত্বরের 
* সুবিধা! ন! দেওয়ান, সেই ঘাটতি পুরণ কর! 


এদেশের পক্ষেকঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। এই 
অবস্থার ডলার খরচ বাঁচানো জথব! ডলার খপ 
সংগ্রহ করা ছাড়! স্যস্তা সমাধানের আর কোন 
উপায় দেখা যাইতেছে না। মাঁফিন যুক্তরাষ, 
ক্যানাডা প্রভৃতি ভলার দেশ হইতে বেশী 
পরিমাপ খাতন্্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে 
পিয়াই ডলারের হিনাঝে দেশের ঘাটতি 
দাড়াইতেছে ৷ দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া এই 
ব্যয় অবিলম্বে ছাটাই করা চলে না ।, কাজেই 
ভলায় সংরক্ষণে মনোযোগী হইতে হইলে অষ্ত 
ছোটখাট দিক দিয়া বায় যথাসম্ভব সঙ্কোচের 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে । ডলার বায়ের ছোট- 
খাট দফার মধ্যে মার্কিন জাহাজের মাল ভাড়া 
যোগানোর খরচ অন্ততয | এই খরচ হাস করার 
প্রয়োজনীয়তা ও তাহার সুযোগ বিধা! সম্পর্কে 
সিদ্ধিয়া হ্রীম কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত এয এ মাষ্টার সম্প্রতি একটি বিবৃতি 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশী জাহাজে 
ভারত হইতে বানিয়ে প্রিনিষপত্রে রপ্তানী ও 
বাহির হইতে এদেশে জিনিষণঞ্জ আমদানী 
করিতে গিয়া মাল ভাড়া ছিসাবে প্রতি বৎসর 
বিস্তর পরিষাণ বিদেশী মু বায় করিতে 


হইতেছে । মালপত্র আমদানী রগ্তানীর 
কাজে বেশী পরিমাপে ভারতীয় জাহাজ 
নিয়োগের ব্যবস্থা ফরাই এই খরচ 


বাচানোর শীট উপায়। ষহির্ব।পিজ্য 
ক্ষেত্রে দেশী, জ্রাহাল ফোম্পানীপমূহ কিছু 
পরিমাপে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় 
ছুই বৎসরেরও ফম সমর মধ্যে ভারতের ৫০ 
লক্ষ ডলার খরচ বাচিয়া গিয়াছে। যেস্থলে 
ডলারের হিসাবে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীকে 
তাড়া প্রদান করিতে হইত লেম্বলে টাকার 
হিসাবে দেশীয় কোম্পানীলমৃকে ভাড়া প্রদান 
করার সুবিধা হুইয়াছে। 


দেশীয় জাহাজী ব্যবসায় সম্প্রসারণের, 


দ্বাবী 


জীযুক্ত এম এ মাষ্টার তাঁছার বিবৃতিতে 
বিদেশী মৃদ্বার বায় বাচানোর আন্ত ভারতীয় 
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আহাজী ব্যবসায় সম্প্রসারণের দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন 
যে, বাহিরের সহিত বাণিজ্য পরিচালনার 
কাজে তারভীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহেয় 
ংশ এখনও সামাজ | দেশীয় আছাজের 
জতাবে বিদেশী জাহাজের মারফতে মাল, 
আদান-প্রদান করিতে গিয়া ডলার ও 


ইালিংএর হিসাৰে এখনও প্রচুর অর্থ ভারতকে রে 


মালভাড়া ছিসাবে যোগাইতে হুইতেছে। 
১৯৪৮ সালে মাকিন যুক্তযা হইতে ভারতের 


জন্তু খাভশন্ত আমদানী করিতে গিয়া ৯৩ লক্ষ. 


ভলার ও অগ্তান্ত জিলিষ আমদানী করিতে 
গিয়া ৭৫ লক্ষ ডলার বিদেশী জাহাজ কোম্পানী, 
সমূহকে মাঁলভাড়! ছিলাষে প্রদান করিতে 
হইয়াছে। ই্রালিংয়ের হিসাবেও যথেষ্ট অর্থ 
ৰায়িত হইয়াছে । এদেশে আছাজ তৈয়ার 


করিয়া ও বিদেশ হইতে আহাঁজ, ক্রয় করিয়া 


বেশী পরিমাণে সে সমস্ত সামুক্রিক বাঁপিজ্য 
পরিচালনার কাজে নিয়োগ করার ব্যবস্থা 
হইলে এই খরচ বাচানোর পথ প্রশত হইতে 
পারে? এক লঙ্গে ভঙ্গার ও ষ্টালিং খরচ 
বাঁচানোর মত বেশী সংখাক জাছাল নিয়োপ 
করা যদি সম্ভবপর না হয় তবে অস্ততঃ এই 
ডলার সঙ্কটের দিনে ডলার বাঁচানোর উপযোগী 
ব্যবস্থা ভারতকে করিভেই হইবে । মাকিন 
যুজরাষ্ট্র, ক্যানাভা প্রভৃতি দেশের সহিত 
বাণিজ্যে যথালভ্তভব ভারতীয় জ্জাছাজ নিয়োগের 
বাবস্থা করা এবং বে সব বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানী ষ্টালিংয়ের হিসাবে মাঁলভাড়া গ্রহণ 
করিয়া থাকে, বাণিজ্যের বাকী অংশ তাহাদের 
মারফ্তে নিষ্পন্ন করাই এ বিষয়ে সমীচীন 
পশ্থা বলিয়! শ্রীযুক্ত মাষ্টার মনে করেন। ডলার 
খরচ বাঁচানো সম্পর্কে তাহার এ নির্দেশ আমর! 
খুৰ বিবেচনার যোগা বলিয়াই মনে করি। 
ভারতের জ্াহাজী ধ্যবসায় গড়িয়া তোল! 
সম্পর্কে কেন্ত্রীর সরকার ইতিমধ্যেই কিছুটা 
মনোযোগী হুইয়াছেন। ভলার খরচ বাচানোর 
আসর প্রয়োদন হৃদয়ঙ্গম করিয়া এ বিষয়ে, 
তাঁহারা অধিকতর তৎপর ও উদ্ভোগী হইবেন, 
বলিয়া আমর! আশা ফরি 1) 







































২৪৩৬খান! অ 
সহজ কিস্তিতে 














ীয়) বিক্রয়ের 





ক্যালকাটা পেপার . মিলস লিমিটেড | 


নানাপ্রকার কাগজ :ও কার্ড বোর্ড প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক । 
এবং ৮৬৭খান! প্রেফারেন্দ অৎশ (এখনও সমমুল্যে ও 
জন্য কয়েকজন এজেণ্ট 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £ঃ- 
‘ শ্রীস্বনীল মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
' ৬৯, ক্রুশ ষ্ট্ৰীট, Mls lve 
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. হইবে। 
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করিবার রাতে বর্তমান বৎসরে পরীক্ষানূলক 
* ভাবে যে পাটের চাষ হইয়াছে তান! খুব 
) সাফলাম্ডিত হইবার আশা দেখ! যাইতেছে । 
ধ প্রকাশ যে, পাটের বীঞ্জ বপনের ছুই মাল 
কালের মধ্যেই পাটের গাছ প্রায় € ফুট উচু 
হইয়াছে। অথচ এই জমিতে বিশেষভাবে সার 
প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা হয় নাই । এই পরীক্ষা 
হইতে মনে হইতেছে যে, অরিবাক্ক,র,। ফোচিন 
এবং দক্ষিণ ভারতের অষ্কান্ত অনেক স্থানে 
ব্যাপকভাবে পাটের চাষ করা সম্ভবপর হইবে 
এবং ভারতের পাটের অভাব বিদুরিত করার 
কান্দে দক্ষিণ ভারত বিশেষভাবে সাহায্য 
€ করিবে। বর্তমানে ভারতকে পূর্ববঙ্গ হইতে 
বৎসরে প্রায় ১০০ কোটী টাকা মূল্যের পাট 
আমদানী করিতে হইতেছে এবং উহার ফলে 
পাকিস্থানের সহিত বৰাপিজ্যে গত বৎসরে 
ভারতের ৪৭ কোটা টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। 
ভারত যদি পাটের ব্যাপারে পুরা না হউক 
অন্ততঃ অর্দেকও স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহা 
হইলে এই ঘাটতি পূরণ হইয়া উদ্ব ত্রে পরিণত 
হইবে। 


= 


হায়দ্রাবাদে ভারত লরকার কর্তৃক পুলিশী 
ব্যবস্থ] অবলম্বনের পুর্বে উক্ত রাজ্যে 
মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৩ জন এবং 
উহার! উর্দি ভাষাভাষী ছিল। বাকী লোক ছিল 
হিন্দু, আদিবাসী গ্রভৃভি উহ্থাদের মাতৃভাষা 
তেলেগু, মারাঠি ও কানারিত। কিন্ত 
রাজ্যের শাসনকর্ত। বর্তমান নিপাম রাজ্যের 
শতকরা ৮৭ জনের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া 
১৩ অনের ভাষা উদ্দকে রাজ্যের শিক্ষার বাহন 
করিয়া তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রাত্যে 
আরবী হরফও প্রচলিত হুয়। ফলে এতদিন 
পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের অমুসলমান অধিবাসীদের 
অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকেও বাধ্য হুইয়া 
২ বিআতীয় উর্দ, ভাবার ও আরবী হুরফের 
সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে হইত। ভারতে 
বৃটিশ শাগিত ও দেশীয় রাজ্য শাসিত অপর কোন 
স্থানে এরূপভাবে হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে 
পদদলিত করিবার চেষ্টা হয় নাই। যাহা 
হউক বর্তমানে ছায়গ্রাবাদের হিদুগণ বিদেশী 
ত 


/ 








নানাকথা 


~ 
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শাসকের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে 
এবং উছার! নিজ নিজ মাতৃভাষা ও নিজশ্ব- 
হরফের সাহায্যে শিক্ষালাভের দাবী 
জানাইয়াছে। এই দাবী সর্ধথা যুক্তিসঙ্গত এবং 
উহা পূরণে বিন্দুমাত্র বিলম্ব কর! যুক্তিযুক্ত নছে। 
অনস্ত ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদের ওমমানিয়া! বিশ্ব- 
যিভালয়ে উর্দ বু পরিবর্ত্ধে হিন্দুস্থানী ভাষাকে 
এবং আরবী হরফের সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগরী 
ছরফকে শিক্ষার বাছুন করা হুইয়াছে। কিন্ত 
উহাতে হায়দ্রাবাদের হিন্দু অধিবাসিগণ সন্ত 
নহে। 


— 


পাকিস্থানের সঙ্িত ভারতের শৌহার্দ্য 
বৃদ্ধির অনুকূলে বর্তমানে. বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা 
চলিতেছে । ভারত ও পাকিস্থান উভয় 
গবর্ণমেণ্ট উভয় দেশের অধিবাসীদের প্রদত্ত 
আমমোক্তারনামা স্বীকার করিয়া লইবেন স্থির 
করিয়াছেন । পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ আসাম 
ত্রিপুরা ও কোচবিহ!রের সীমান্তে উভয় দেশের 
শু্করধাটিতে উভয় দেশের অধিবাসীদের যে সমস্ত 
মালপত্র আটক পড়িয়াছে তাহা ফেরৎ দিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে। উভয় দেশকে উভয় দেশে 
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মালদহ শাখা 


গত ১৬ই সে :৪১ 
ভাব্তিমে শোলা হহল্সাছে্ে 


ধার্য উৎপাদন প্ুন্ক হইতে রেহাই দিবার নীতি 
স্বীকৃত ছইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে যাহাতে 
যুদ্রাবিনিময় এবং মালের আদান . প্রদানে 
বিদ্ন অপসারিত হয় তৎপক্ষেও চেষ্টা চলিতেছে। 
এদিকে উভয় দেশে গঠিত সংখ্যালঘু বোর্ডগুলি 
এতদিন পর্য্স্ত নিশ্চেষ্ট থাকিলেও এক্ষণে এই 
সব বোর্ডের কিছু কর্দতৎপরতার প্রমাণ পাওয়া 
বাইতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার খুবই শুভলক্ষণ। 
কিন্ত কাশ্মীর লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। 
ইতিমধ্যে গত ৎ২শে যে তারিখে ভারত্বের 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভেরাছুনে 
একটি ' বক্তৃতায় বলিয়াছেল--“যতদিন পর্য্যন্ত 
কাশ্মীর হুইতে প্রত্যেকটী পাকিস্থানী 


'আক্রমণকারী বিতাড়িত না হয় ততদিন 


কাশ্মীরে অনযত গ্রহণ সম্ভব নছে। আমরা 
সংগ্রাম চাহি না। কিন্তু আমরা আমাদের. 
ঘোষিত নীতির ব্যতিক্রমও করিব না। 
জবরদত্তির সমক্ষে আমরা নতিম্বীকার করিব 
না__ভীতিপ্রদর্শনেও আমরা ওয়ার্ড হইব ন11 
উহার পরের দিন সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার 
প্যাটেল প্র স্থানেই একটি জনসভায় বলেন 
“আমর! কোন জাতির মিথ্যা ও গ্রতারণ। 


৯২ 


আধিক জগৎ 


[ ৩*শে মে, ১৯৪৯ 





(fraud and deciet) দ্বারা প্রতারিত হইব 
লা। পাকিস্থান আক্রমণ করিবার আমাদের 
ফোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্ত, দেশ বিভাগের 
পর হইতে পাকিস্থান যে ধরণের ছলচাতুরী 
অবলম্বন করিতেছে তাহা যদি উহা! পরিত্যাগ 
না ফরে তাহা হইলে আমরা আত্মরক্ষার জদ্ভ 
যাহা করা দরকার তাহা করিব।” প্রধান মন্ত্রী 
'এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রী যে ভাষায় কথা 
বলিতেছেন তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, 
কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানের 
সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
বিশিষ্ট পাকিস্থানী নেত! পর্দার আরজজেব 
খান ব্রহ্গদেশে পাকিস্থানের রাজদৃত নিযুক্ত 
হুইয়াছেন--ষদিও এখন পর্য্যন্ত তিনি ও কার্ষ্য- 
ভার গ্রহণ করেন নাই। 
তারিখে করাচিতে একটি বক্তৃতায় তিনি 
জগতের মুললমান দেশগুলিকে লইয়া একটি 
“ ইসলামিক" কমনওয়েলথ গঠন করিধার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। উহা হইতে মনে হয় যে, 
পাকিস্থানী নেতাগণ কিছুতেই ইতিহাসের 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ নছেন। মুসলমান 
ধর্ের উদ্তবের অব্যবহিত পর হইতে গত 
প্রায় ১৩ শত বৎসর কালের মধ্যে কোনদিন 
মুসলমান সম্প্রদায় বা মুসলমান দেশগুলি এীক্যবন্ধ 
হইতে পারে নাই। বর্তমানে আরব দেশের 
বুকের উপর ইপরায়েল রাজ্য স্থাপিত হুইয়াছে 


এবং অগতের বিভিন্ন দেশ ছইতে লক্ষ লক্ষ" 


ইহুদী উহাতে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিতেছে। 
ইছদীদের সহিত যুদ্ধের ফলে আজ ৭] লক্ষ 
আরব ভিটামাটি ত্যার্গ করিয়া বিদেশে আশ্রয় 
৬ লইয়াছে। সম্প্রদায় হিসাবে মুললমানের 
এতবড় বিপদেও আরবের মুগলমাল দেশগুলি 
পীক্যবন্ধ হইতে পারে নাই। লৌদী আরব 
নীরব। ট্রাব্সনর্ভালিয়া এই সুযোগে রাজ্যাবৃদ্ধির 
শ্বপ্প দেখিতেছে।  মিশরও নিজ ভাবনায় 
বিভোর । 
এংলো-আমেরিকার নীতির নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিয়া আছে। 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমান 
রাষ্ট্র আফগানিস্থানের সহিত বিরোধে লিপ্ত 
হুইয়াছে। এ গেল মুসলমানের কথা । বর্তমান 
শতাবীর অর্ধাংশেই খৃষ্টান ও ধৃষ্টানে এবং বৌদ্ধ 


পত ২১শে মে: 


তুরস্ক মুপলমান দেশ হইলেও. 


পাকিস্থান ভুমিষ্ঠ' 


ও বৌন্ধে যে জীবনমরণ সংগ্রাম হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। 


ভারত ভূমিতে জগন্বরেপ্য হিচ্কু মহাত্মা গান্ধী 


হিন্দুর হত্তে নিহত হুইয়াছেন। এই সব হইতে 
উহাই প্রমাণিত হয় যে, জগতে ধর্মের ভিত্তিতে 
জাতীয় ও আন্তর্ম্দাতিক ভাবে কখনও কোন 
স্থায়ী সন্তাব প্রতিষ্ঠা হইতে পারে মা। 
ইতিহাসের এই শিক্ষা হইতে মুসলমান নেতাগণ 
যদি ইললামিক ষ্টেট, ইসলামিক ভিযোক্রেশী, 
ইপলামিক সাধারণতন্ত্র, ইসলামিক ব্যাঙ্ক, 
ইসলামিক কমনওয়েলথ ইত্যাদির বুলি 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্দনিরপেক্ষ সার্বজনীন 
ভিত্তিতে উহাদের কর্দপন্থা নির্ধারণ করেন 
তাছা হইলেই উহারা জগতের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পাঁরিবেন। 


ইংলগ্ডের রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ চার্চিল 


সম্প্রতি গ।সগোতে একটী বস্তায় বলিয়াছেন 


যে, বৃটিশ কমনওয়েলথে সাধারপতাঞ্জিক ভারতের 
স্থান সম্বন্ধে সম্প্রতি - যে ব্যবস্থা হুইয়াছে 
তাহার সাফল্যের জগ্ত রক্ষণশীল দল বৃটিশ 
গবর্ণমে্টকে সাহায্য করিবেন। মিঃ চাচ্চিলের 
এই উক্তি হইতে উহাই প্রমাণিত হয় যে, ইংলণ্ডে 
যদি শ্রমিক দলের বর্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তে 


রক্ষণশীল দলের গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা, 


হইলেও ভারতের সহিত ইংলগ্ডের সম্পর্ক অনু 
থাকিবে। মিঃ চাঁচ্চিলের এই উক্তির অনেকে 
কদর্থ করিতেছেন এবং উহাই বুষাইতে 
চাহছিতেছেন যে, ইংণ্ডের সহিত ভারতের এই 
নূতন সম্পর্ক যদি ইংলগ্ডের স্বার্থের অমুকুল এবং 
ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল সা হইত তাহা হইলে 
মিঃ চাচ্চিল নুতন ব্যবস্থা কিছুতেই সমর্থন 
করিতেন লা। এরূপ ধারণ! অজ্ঞতা প্রস্থত | 
একথা! কাহারও অবিদ্দিত নাই যে, মিঃ চার্চিলই 
প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে সর্বপ্রথম সার ষ্টেফোর্ড 
ক্রিপসেয় মারফতে ভারতকে জানাইয়াছিলেন 
যে, ভারতের শাসনব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহ! 
ভারতের জনসাধারণই স্থির করিবার অধিকারী 
এবং ইচ্ছা করিলে ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ 
হইতে শরিয়া দীড়াইতে পারে। সার ষ্টেফোর্ড 
এই নীতি ঘোষণা করিবার লঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবালীর হাতে পর্ধ্যাণ্ড পরিমাণ ক্ষমতা 
অর্পণ না করাতেই তাহার দৌত্য ব্যর্থ হয় এবং 


পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৭ 
সালের আগষ্ট মাস হইতে মিঃ চাচ্চিলের 
উপৰোক্ত নীতিকে কাৰ্য্যে পরিণত করেন। 
এভঙ্ত বৃটিশ পার্ল।মেণ্টে যে আইন পাশ হয় 
তাছাতেও মিঃ চাচ্চিলের রক্ষণশীল দল শ্রমিক 
দলের লছিত সহযোগিতা! করেন। কাজেই মিঃ 


চাচ্চিল লণ্ডন রফা সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রদর্শন / 


করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে নৃতনত্ব কিছু নাই। 
অবস্থার পরিবর্তনে অনেকের মত বদলায়। 
ভারত সমন্ধেও মিঃ চার্চিলের মত ব্দলাইয়াছে 
_ এই মাত্র । 


সপ 


ভায়তের প্রস্তাবিত নূতন শাসনতঙ্ত্রের 
আমলে ভারতীয় পার্ণামেন্টের সদশ্তদের 


অধিকার সম্বন্ধে গত ১৯শে মে তারিখে ভারতীয় 


গণপরিবদে একটি চিত্তাকর্ষক বিতৃর্ক হইয়া 
গিয়াছে । এই বিতর্ককালে কতিপয় সদ্য এরূপ 


' মভ প্রকাশ করেন যে, পার্লামেন্টে সদস্তদের মত 


প্রকাশের যে অধিকার রহিয়াছে এ মত 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার পক্ষেও তাহাদের 
তুল্য অধিকার থাকা উচিত। সুখের বিষয় 
প্ণশপরিষদের অধিকাংশ শদন্তের ভোটের জোরে 
উক্ত দাবী অগ্রাহ হুইয়াছে। সাধারণতঃ 
জনসাধারণের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা 
রহিয়াছে আইন সভার সদন্তগণকে তাহ! 
অপেক্ষা কিছু বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হয়। 
অর্থাৎ সংবাদপত্র, সভাসমিতি ইত্যাদিতে 
জনসাধারণকে যে ধরণের মতামত প্রকাশ 
করিতে দেওয়া হয় না, আইন সভার সদম্তগুপ 
আইন সভার মধ্যে সেই ধরণের মতামত প্রকাশ 
করিবার অধিকারী । এরূপপ্রেল্রে সংবাদপত্রে 


এই মতামত মুদ্রণ করা বা অন্তভাবে উহার 


প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়! হয়। ব্দালোচ্য 
বিতর্কে কতিপয় সদন্ত এরূপ দাবী করিয়া- 
ছিলেন যে, পার্লামেন্টে তাহারা যে সব 
মত প্রকাশ করিবেন তাহা অবাধ ভাবে 


৪ 


সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবারও তাহাদিগকে . 


স্বাধীনতা দিতে হুইবে। বলা বাহুল্য" যে, 
সমষ্টিগতভাবে সদন্তগপকে কিছুতেই এই 
অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। যাহার! 
জনসাধারণের ভোটে পার্লামেন্টে যান 
তাহাদের সকলেই ধে স্বদেশপ্রেমিক, বুদ্ধিমান, 
বিচক্ষণ ও দরদর্শী এরূপ বলা যায় না। উহাদের 


A 


/ 


শত 


৩০শে মে, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


৯৩ 





মধ্যে দেশজোহী ও বন্ধ পাগলও অনেক 
থাকেন। উহাদের সকলকেই যদি উহাদের 
মতামত প্রকাশে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় 
তাহা হইলে দেশের বিপদই ডাকিয়া আলা 
হইবে। 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ১০৭ অন 
সদন্তের রিকুইডরিশন মূলে আগামী ১৪ই জুন 
তারিখে সমিতির যে সভা আহত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে কারীর সমিতির বাহিরে জন- 
সাধারণের কোন স্বার্থ জড়িত নাই |: রাষ্ীয় 
সমিতিতে বর্তমানে যাহারা বর্মকর্তী আছেন 
তাহারা যদি বিরুদ্ধপক্ষের ভোঁটে অপন্যত, হন 
তাহা হইলেই যে কংগ্রেসের মধ্য হইতে সমস্ত 
ছুন্খৃতি, অবর্প্যতা বা জডতা অপচ্থত হইবে 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কংগ্রেসের 
মধ্যে বর্তমানে যে বিরোধ চলিতেছে তাহা 


কোন নীতি বা কর্ধপন্থার বিরোধ নছে_-উহ্ছা, 


ব্যক্তিগত স্বার্থের কাড়াকাড়ি মাত্র! যাহার! 
কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণকর্তাগণপকে অপচ্যাত 


করিবার জগ্ত রিকুইজিশন সতার দাবী করিয়াছেন. 


তাহাদের দাবীর মধ্যে কোন নীতি ও কর্ম্মপস্থা- 
প্রস্থত বিরোধের কথা উল্লেখ নাই দেখিয়াই 
আমরা উপরোক্তরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য 
হইতেছি। তারপর বদিই বা রাষ্্রীয় 'সমিতির 
বর্তমান কর্মকর্তাগণ অপহৃত ছন এবং তৎস্থলে 
অধিকতর সততাসম্পর ও কার্যযদক্ষ' কর্শকর্তী 


=< নির্বাচিত হন তাহা হইলেও পশ্চিম বাদলার 


বর্তমান মন্িগত! উহার সমস্ত প্রকার ক্রটি- 


বিচ্যুতি লহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কারণ এই মন্তরি- 
সভার ভাগ্য নির্ধারক হইতেছেন কংগ্রেশ 
এলেম্রি পার্টি। সেখানে বর্তমান মন্ত্রিসভার 


সমর্থক দলের--ইংরাজীতে যাহাকে comfor- ' 


(৪21০ বলে-_পেইরূপ সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে 
এবং এই পার্টির যে সমস্ত সদন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভার 
বিরুদ্ধবাদী তাঁহারাও আইন পরিবদে পার্টির 
অধিকাংশ সদন্তের মত মানিয়া চলিতে বাধ্য। 
হৃতরাং ডব্লিউ বি পি সি পির পরিবর্তন 


 খটিলেও স্সিলভার পরিবর্তন হইবে না এবং 


জনসাধারণ ‘যে তিমিরে সেই নি 
থাকিয়া যাইবে। 


কলিকাতায় ভাতে চিঠিপত্র 


বিলি হুইতে যে অত্যধিক বিল হইতেছে 


তাহার মধ্যে ডাক বিভাগীয় র্দচারীদের 
অনেকটা কারসাি রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই 
সন্দেহে করিতেছিলেন। সম্প্রতি ভাঁরত 
সরকারের ডাক বিভাগের মন্ত্রী, জনাব রফি 


আহম্মদ কিদোয়াই এই সন্দেহ সত্য বলিয়া, 


প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভাকের 
চিঠিপত্র বিলি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ ‘অল আপ স্কিম” 


আই ভিন সি 
'কণ্তিটস্ 





(4 এগুলি এক অবিচ্ছিন্ন ও ব্য়ং চালিত | 


নামে যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন 
তাঁহার ফলে ডাক বিভাগের কাজ অনেক 

যাইবে এবং এন্ত অনেক ডাক 
কর্ধচারী ছাটাই হইবে আশঙ্কা করিয়া বিভাগীয় 
কতিপয় কর্মী ইচ্ছা করিয়াই চিঠিপত্র ইত্যাদি 
বিলি করিষার কাজে বিলম্ব করিতেছে । এই 
প্রসঙ্গে জনাব রফি আছন্সর কিয়োদাই বলেন 








প্রণালীতে নির্শিত। এমদ কি ইলেক্‌ট্রো- 

ওয়েন্ডিংএর কাজ পর্য্যন্ত এ একই | 
প্রণালীর অন্তর্তত্ত। তার ফলে কধমে! | 
[| এদের ওননের তায়তম্য ঘটে না এবং K 


ইণ্ডিয়ান কণ্ডিট পাইপস্‌ লিমিটেড 


ষিফেন হাউস, ভালহাউসি কষোরার, কলিকাতা 
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যে, ভাকবিভাগের কর্মচারীদের উপরোক্ত 
ধরণের আশঙ্ক/ অমূলক । কিন্ত যাহার! 


গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত থাকিয়! অনসাধারপের 
অর্থে পুষ্ট হইতেছে তাছারাই ইচ্ছাপূর্বক কাজ 
অবহেলা করিয়া জনসাধারণের যে চূড়ান্তরূপ 
অন্পবিধার শৃষ্টি করিতেছে, উহাদের কি 
প্রকার শান্তির ব্যবস্থা হইতেছে তৎসম্স্ধে 
বিভাগীয় সন্তৰ কিছুই বলেন নাই! উহা নিতান্ত 
ছুঃখের বিষয়। 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভুভস্ব বিভাগের 
অধ্যাপক নির্দলফুমার বনু একজন ম্বনামখ্যাত 
ব্যক্তি। গান্ধীর একনিষ্ঠ তক্ত এবং তাহার 
মতবাদের একজন যোগ্য বিশ্লেষক হিসাবে 
তিনি শ্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতি : অর্জন 
করিয়াছেন। মহাত্মাজ্জীর নোয়াখালী পরিক্রমার 
সময়ে তিনি তাহার একজন পার্যদ ছিলেন। 
সম্প্রতি একটী বক্তৃতায় তিনি এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতি অনুর তবিষ্যতে 
সম্পুরণভাঁবে বিলুপ্ত হইবে--উহাই তিনি তাহার 
অভিজ্ঞত] হইতে আশঙ্কা, করিতেছেল | উহার 
কারণ এই যে, বাঙালী করসরিষুখ, ও সে খুনির দেশে 
পানির্ভরশীল! এবং ব্‌ নিজদের বাহিরে টের 


প্র! চযোগিতায় অস্তের সহিত ঘওিমান হইতে ৷ 
ই অত্নিতে. 


ইউনিয়ন | যা লিঃ 





বি | অধ্যাপক রব 


সম ht R 


পন্ড খা 
অঙুমোদিত মূলধন" ১. 





Ir 


be মূলধন 
'আদায়াকৃত মূলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


লওয়া হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 3 





A) স্বাপিত--১৯২২ 
'£%, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


বিলিকৃভ মূলধন bs ১১ 


একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 
মু ব্যবস৷ চালাইয়। 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঙ্ছের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাক করিতেছে। 
আবেদন করিলে সর্থাদি জানান হয়। 
কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা 
ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের জন্য স্থায়ী আমানত 
আবেদন করিলে সর্ভঁ জানান হয়। 
অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ডিপকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। 


আর্ধিক জগৎ 


সহিত আমরাও একমত] দেশ বিভাগের ফলে 
বাঙ্গালী জাতির একটা বড় অংশের জীবন, 
সম্পত্তি, ধর্ম, এঁতিহ ইত্যাদির সঙ্কট দেখা 
দিয়াছে । এদিকে কি পূর্ববঙ্গ কি পশ্চিমবন্দ-_ 
সর্বক্র দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি 
দিন দিন বিদেশী এবং ভারত ভুখগ্ডের অস্থান্ত 
অঞ্চলের অধিবাসীদের করতলগত হইতেছে । 
আছ পুর্ব ও পশ্দিয_উভয় ব্লই অন্নাভাবে 
বিব্রত, জীবনধারণের প্রায় সর্বপ্রকার সরঞ্জামের 
অন্ভ পরনির্ভরশীল। বাবসা বাণিজ্য, সরকারী 
ট্যাক্স ইত্যাদি মারফতে উতর বঙ্গ হইতেই প্রচুর 
ধনসম্পদ অবিশ্রান্ত গতিতে বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে। কর্ধোত্তষ দ্বারা জাতীয় জীবনের এই 
ক্ষয়ের প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর 
বর্দপটুতা অপেক্ষা বাকপটুতাই বেশ্ী। বর্ণ 
দক্ষতা, কর্দে নিষ্ঠা ইত্যাদির দিক হইতে 
সমগ্িগতভাবে বাঙ্গালী জাতি জগতের অনা 
দেশের সহিত দুরে থাকুক ভারতের অগ্ান্ত 


প্রদেশের অধিবাসীদের গছিতও প্রতিযোগিতার 
অক্ষম। ফলে, জাতীয় জীবনের ক্ষয়ক্ষতি 


.দ্রিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। উহার পরিণতি 


| SHB তি 
+ 


,বিলোপ তাহাতে 


১ 
বিমানে, প্রাদেশিকতার বিষ যেভাবে 
পক্ড়তেছে হার Lah অন্য 






ই 






২ ০০১০০ ১০৩ ০২২ র 
| 24 টাকা 
১,০০৯৩ ০০০,০৬২ টাক! 
৮১,৮১,০০০ টাকার উদ্ধে 


৩১,২৫,০০০২ টাকার » 








আসিতেছে। 












ডাঃ এস বি দত্ত | 





[ ৩শে মে, ১৯৪৯ 





মৃধ্যপ্রদেশের ডাঃ পঞ্জাব রাও দেশমুখ ভারতের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বাতিল করিয়! দিয়! 
তৎস্থলে সমস্ত দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে ভারতের 


একটী মাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার অস্ত" 


তারতীয় গণপরিধদে যে প্রস্তাবের নোটাশ 
দিয়াছেন ততপ্রদজে গত ১৬ই মে তারিখের 


'আধিক ভগতে? আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্য 


প্রকাশ করিয়াছিলাম--“বর্তৃমানে দেশের সর্বত্র 
প্রাদেশিকভার বিষ যে ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে 
এবং উছার ফলে দেশের এক অঞ্চলের লোককে 
অন্ অঞ্চলের লোক যে ভাবে শক্ত বলিয়া চিন্তা 
করিতে অত্যন্ত হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে 


- ভারতকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা 


করিবার জগ্ত বোধ হয় উপরোক্ত ধরণের কোন 
শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা তারতের পক্ষে অপরিহার্য্য 
হইয়া উঠিবে।” আমর! দেখিয়া 
হইলাম যে, এই বিষয়ে গণ-পরিষদের 
শ্রীনুরেশচঙ্জ মন্ভুমদার, শীমুরেন্দমোহন ঘোষ 
প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালী সদশ্তগণও অগ্রণী 
হইয়াছেন। বর্তমানে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব, 
দক্ষিণ ইত্যাদি ভেদে ভারত্বর্ষকে সামরিক 
বিলিব্যবস্থার দিক হইতে যে ভাবে ৪1৫টী 
মাত্র ভাগে বিভক্ত করা হুইয়াছে সাধারণ 
শালনব্যবস্থার দিক ছইতেও উহারা ভারতকে 
এইরূপ. ৪1৫টী গ্রপে? বিভক্ত করিবার 
পক্ষপাতী | অব্ত্র মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় 
তারতকে সান্প্রদারিফ দিক হইতে যে ভাবে 


বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ~~ 


-উহ্থাকা সেরূপ গ্রপের পক্ষপাতী নহেন। 
উহার! শালনকার্ধ্যের সুবিধার দিক হইতেই 
ভারতকে অগণিত প্রদেশের পরিবর্তে ৪18টা 
গ্রপে বিভক্ত করিতে চাহেন। প্রকাশ যে, 
গৃণ-পরিযদের পরিচালক (৪ee7i0%) কমিটী 
এই প্রস্তাবটী সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা 
করিতেছেন। ভারতের সমন্ত প্রদেশ তুলিয়া 
দিয়া দেশকে যদি ৪1€টী গ্রপে বিভক্ত করা হয় 


তাহা হইলে বহু ব্যক্তি মহিত্বলাতের পথ রুদ্ধ / 


হইবে। যাহারা প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছর 
তাহারাঁও এজস্ত “দেশ গেল বলিয়া রৰ 
তুলিবেন। কিন্তু প্রাদেশিক তেদবুদ্ধি এত বড় 
একট! অনর্থে পরিণত হুইরাছে যাহার ফলে 
উপরোক্ত প্রস্তাবটী বিশেষভাবে বিবেচিত 
হওয়া! আবশ্যক বলিয়া আমরা যনে বরি। 


/ 
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আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


বৈদেশিক বাণিজ্য জ্রাতীয়করণ-__ 
গত ১৯৪৮ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৪২০ 
কোটি টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে 
এবং বিদেশ হইতে ভারতে ৫১০ কোটি টাকা 
মূল্যের মালপত্র আমদানী হুইয়াছে। ভারতীয় 
পার্পামেন্টের বিগত অধিবেশনে কেহ ফেহ এই 
_বাণিঝ্বের পরিচালনা ভার গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 


স্বহস্তে গ্রহণ করিবার ভষ্চ প্রস্তাব করেন এবং, 


এজ একটি কমিটি নিয়োগের অগ্ত গবর্ণমেণ্টের 
নিকট স্বপারিশ করা হয়। গবর্ণমেন্টও দেশের 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অন্ততঃ কতকা ংশ 
হাতে লইবার জগ্চ একটি ষ্টেট ট্রেডিং কর্পো- 
' রেশন গঠন করিবেন স্থির করেন। কিন্তু এই 
ব্যবস্থাতে গবর্ণমেণ্টকে এক্ট] বড় রকম দায়িত্ব 
ঘাড়ে লইতে হইবে এবং উহার ফলে গবর্ণমেন্টের 
উপর দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর আস্থা হাস 
হইবে মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

ভারভের পশ্চিম উপকূলে বন্দর 
প্রতিষ্ঠা -তারতের পশ্চিম উপকুলস্থ করাচী 
বন্দর ভারত হইতে বিচ্যুত ইওয়ায় এবং এই 
উপকূলে বন্দরের সংখ্যা কম বলিয়া ভারত 
লরকার উক্ত অঞ্চলে নৃতন ২টী বড় বন্দর প্রতিষ্ঠা 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে 
কচ্ছের কাঙল] নামক স্থানে ১৬ কোটি টাকা 
ব্যয়ে একটি বড় বন্দর প্রতিষ্ঠার কাজ ইতি- 
মধোই আরম্ভ হুইয়াছে। আর একটি বন্দর 
কোচিন ও মার্খাগোক্সার মধ্যবস্তাঁ একস্থালে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । এন্ত কারওয়ার, তাট কল, 
মালপে ও ম্যাঙ্গালোর--এই চারিটি স্থান সম্বন্ধে 
বিচার বিবেচনা হইতেছে । এই বিষয়ে শীঘ্রই 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইব । 

পশ্চিমবঙ্গে মোটর কারখান1-_পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের হাতে সরকারী বাস সহ যে 
২৫০০ মোটব্যান রহিয়াছে তাহার মেরামতী 
কাছের অগ্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটী 
কারথানা স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এন্স্ বেলঘগিয়াতে একটি বড় কারখানা খাল 
করা হুইয়াছে। 

আশ্রক়প্রার্থীর জন্য কারখানা 
পাতিয়ালার প্রধান মন্ত্র এন্ধপ জানাইয়াছেন যে, 


পুর্ব পাঞ্জাবের রাজপুরাতে ২ কোটী টাকা ব্যয়ে 
৮০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর বসবালের উপষোগী 
যে শহর নিন্মিত হইতেছে তাহার নিকটে ১০ 
কোটী টাকা ব্যয়ে একটী রেলের কারখানাও 
স্থাপিত হইবে । এই কারখানায় ৩০ হাজার 
লোক কাজ করিবে এবং প্রধানত; আশ্রয় 
"প্রার্থীদের মধ্য ছইতেই এই কারখানায় লোক 
নেওয়া হইবে । 

. ভারতে পাটের চাষ বৃদ্ধি_-চলতি 
বৎসরে ভারতে গত বৎসর অপেক্ষা ৩ লক্ষ' ৩০ 
হাজার একর অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে এবং উহার ফলে ভারতে গত বৎসর 
অপেক্ষা ৭! লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপন্ন 
হইবে আশা কর! যাইতেছে। এবার 








pe নেক্গল ওয়াটা্রকফ । 
৬৯১/২০ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ 
*“ লা গাখর ৪ ত্ায্বাই 
হেড অফিস £ ৩২, থিয়েটার রোড, 
১২, 
কে ২, চৌরলী রোড ও 
৮৬, কলেজ গ্রীট, কলিকাতা 





কোন অঞ্চলে কত অধিক জখিতে পাটের চাষ 
চ্ইয়াছে তাহার হিসাব পশ্চিমবঙ্গ ১ লক্ষ 
একর, বিহার, উড়িঘ্যা, আলাম ও বানু 
প্রত্যেকে €০ ছাজার একর, মানা ২০ হাজার 


একর, কুচবিছার ও ত্রিপুরা প্রত্যেকে ৫ হাজার ' 


একর। 

সংযুক্ত প্রদেশে জলবিদ্যুতের 
কারখানা--ভারতের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি 
ডেরাদুন হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী ডাকপাথর 
নামক স্থানে যমুনা হাইড্রো-ইলেকট্্রিক 
কারখানার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। স্থানটা 
যমুনা ও টাল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং 
৩৫০০ ফুট উচ্চ। এই কারখানা স্থাপন করিতে 
১৭ কোটী টাক! খরচ হুইবে এবং ১৯৫৩ সালের 
মার্চ মাসে উহার কাজ শেষ হইবে। এই_ 
কারখানায় উৎপন্ন বিহ্যাতের সাহায্যে 
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত খনিজ সম্পদ 
আহরণ করার খুব সুবিধা হইবে। 

ডায়মণ্ড হারবারে মাছ ধরার কেন্দ্র 
গভীর সমুদ্রে মাই ধরিবার ব্যবস্থার গদ্য 
ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবত্রী একটি স্থানে 
একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠ। করা সঘন্ধে বিবেচন! 
হইতেছে। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের 
মত্ন্ত বিভাগের উপদেষ্ট। ডাঃ বেশীপ্রসাদ সম্প্রতি 
সুন্দয়বন অঞ্চলে ভ্রমণে গিয়াছিলেদ। 

পূর্ব পাঞ্জাবে খাভশন্য উৎপাদন - 
পূর্ব পাঞ্জাবে বৎসরে খান্তশন্তের ঘাটতির 
পরিমাণ ২ লক্ষ/টন। এই ঘাটতি পূরণের জন্ত 
পুর্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেপ্ট এই প্রদেশের ৩ লক্ষ 
একর পতিত জ্রমিকে আবাদী জমিতে পরিণত 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এন্সস্ভ ৭৫টা বড় 
ট্রাষ্ট ব্যবহৃত হইবে এবং জল সিঞ্চনের অন্ত 
৩০ হাজার ইন্দারা ও ১০ হাঞ্জার নলকূপ স্থাপন 
করা হইবে। 

আশ্য়প্রার্থীর, জন্য ব্যয়-+কংগ্রেসের" 
সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নিখিল 
ভারতীয় রা সমিতিতে তাহার অভিভাষণে 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারতের 
৭৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮ লক্ষ জশ্রয়প্রার্থী 
রহিয়াছে এবং উহাদের জন্ত তারত সরকারের 
বৎসরে ৩০ কোটি টাকা করিয়া খরচ হইতেছে | 


পি 


৯৬ 


সংযুক্ত প্রদেশে ডালের উৎপাদন 
সংযুক্ত প্রদেশে বর্ষার সময়ে যে সমস্ত জমি 
পতিত পড়িয়া থাফে সেই সব জমির মধ্যে 
১০ লক্ষ ' একর জমিতে বর্ষার শেষে সার 
প্রয়োগ করিয়া তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর 
কলাইয়ের চাষের অন্ত উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন: উক্ত 
পরিকল্পনা সফল হইলে ও প্রদেশে অতিরিক্ত 
হিসাবে বৎসরে ৬ কোটী মণ ভাল পাওয়া 
যাইবে। 

পুর্বববঙ্গে খাভশস্তের ঘাটভি-_ 
পাকিস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ববঙ্গের 
খাদ্মশসন্তের ঘাটতি পূরণের জুদ্ভ পুর্রবঙ্গকে 
বর্তমান বৎসরে ২ লক্ষ ৭৮ ছাঁজার টন 
খাস্তশস্ত দিবেন' স্থির করিয়াছিলেন। 
সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টির ফলে পর্বে শন্তের 
ক্ষতি, “হওয়াতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট চলতি 
* বৎসরে পুর্ব ৰঙ্গকে ৩ লক্ষ ৪৮ হাঞার টন 
খাশন্ড দিবেন স্থির করিয়াছেন । . পাকিস্থানের 
খান মন্ত্রী বলেন যে, পূর্বববঙ্গে ২৭ লক্ষ একর 


অনাবাদী অমি রহিয়াছে । উচ্চা ছাড়া প্রতি 


ক্যালকাটা গ্তাশনাল ব্যাঙ্ক বিশ্ডিংস, 


অনুমোদিত মূলধন 
আদ্ায়ীকৃত মুলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


সম্পুর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বলক ঠা এক রক্ষণশীল পতি 
দেশীয় ব্যাক্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” 
“ক্যালকাটা গ্ভাশনালে” গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ । 


বহন করিয়া চলিয়াছে। 


একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । 
ভ্প ব্যবহার ও কর্ম্মদক্ষতা এই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য৷ 
সহায়তায় “ক্যালকাটা গ্কাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 
ব্যান্ের কল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 
থাকে । সেভিংস, ব্যান্কের জম! টাকার উপর শতকরা ১২, 


হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়।, 


কর। হয় ও শতকরা ২২ টাকা 
বা ও দান দেওয়া হয় 


কিন্তু 


আর্থিক জগৎ 


৫ বৎসর পর পর অতিরিক্ত হিসাঘে আরও 
১৮ লক্ষ একর অমি চাষাবাদের অন্ত পাওয়া 
যাইতে পারে। এই সব জমিতে চাষাবদি সম্পর্কে 
একটি পরিকল্পনা রচনার অস্ত পাকিস্থান গবর্ণযেণ্ট 
পুর্ব বঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে নির্দেশ দিয়াছেন । | 

ভারতের ডলারের অভ্ভাব_ইংলগ্ডের 
নিকট হইতে ভারতের পাওনা ষ্টালিং আদায় 
সম্পর্কে উক্ত দেশের সহিত যে চুক্তি হয় তাহার 
মেয়াদ আগামী ৩০শে জুদ তারিখে শেষ হইবে। 
এজ উক্ত দেশের সহিত আগামী ১ঢা! জুলাই 
তারিখ হইতে এক বৎসরের জ্ভ আর একটা 
চুক্তি সম্পাদনের তোড়জোড় হুইতেছে। এই 
সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, আগামী বৎসরে 
ভারতের প্রয়োজনীয় ডলারের মধ্যে ১৬ হইতে 
১৮ কোটী ডলারের ঘাটতি হইবে। অবশ্য 
ইতিমধ্যে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে 
কতক ডলার কর্জ পাইতে পারে। তাহা 
সত্বেও এই এক বৎসরে তারতের ডলারের 
ঘাটতি ৬ কোটীর কম হুইবে ল1। 

বিহারে গোল আলুর গবেষণাকেক্্র-_ 
ভারত সরকার বিহারের ফুলওয়ারি লরিফের- 


মিশন রো, কলিকাতা, 


২০০১০০১০০০২ টাকা 
৫০,০০১০০০২ টাকা 
০০ ,০০০২ টাকার উদ্ধে 


সমপ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 


এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত 


হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। 


বং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় কর! হুয়। | 
কাকা ্াশনানে' আপনা « ছি উঠ ই ~~ E 





ll [ ৩০শে মে, ১৯৪৯ 


নিকটে ২০ একর জমির উপর গোল আলুর- 
চাষ সম্বন্ধে গবেষণার জন্ত একটা গৰেষপাকেন্্ 
স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আলুর 
চাষ, আলুর রোগ নিবারণ ইত্যাদি বিষয়ে, 
গবেষণা হইবে | এই গবেষপাগারের জন্তু ব্যয় 
হইবে ২০ লক্ষ টাকা । ভারতের যে সমস্ত 
অঞ্চলে বেশী পরিমাণে গোল আলুর চাষ হয় 
বিহার তাহার অগ্ছতম। এই প্রদেশে বৎসরে 
৩ কোটী মণ গোল আলু উৎপন্ন হয় এবং উহার 
মধ্যে ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ মণ গোল আলু বাহিরে 
রপ্তানী হয়। পূর্ব পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ, 


পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে গোল আলু চাষের 
জন্ত বীর বিহারই সরবরাহ কিয়া থাকে। 


মাদ্রাজের জলনসংখ্যা-_সাম্প্রতিক 
হিসাব অঙুসারে মাল্পাত্র সহরের জ্রনদংধ্য! ' 
১ লক্ষ বলিয়! নির্ধারিত হুইয়াছে। / 

অবাধে বিদেশী পণ্যদ্রব্য আমদানী-_ 
ভারত সরকার ইতিপূর্বে দেশবাসীকে 
উহাদের প্রদত্ত লাইসেন্সের ১১নং তালিকার 
অন্তর্ভ,ক্ত সমস্ত জিনিষ বিদেশ হইতে 
অবাধভাবে আমদানীর অধিকার দেন। 


এ সাধারণতঃ এই তালিকাকে ও প্রি এল ১১ বলা 
এ হইত| গত ৪ঠা যে তারিখ হইতে এই 
চট তালিকা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। 
প্র উৎারা ও জি এল ১৫ নামে এফটী তালিকা 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
| অন্তু ক্ত জিনিবগুলি অবাধ ভাবে বিদেশ হইতে 
শর আমদানী করা 
|| অন্তর্ভুক্ত জিনিবগুলির 


বর্তমানে 
এই তালিকার 


এই তালিকার 
মধ্যে এসবেষ্টসের 
জিনিষ, চটকলে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, কাপড়ের 
কলের সরঞ্জাম, জমাট ও গুড়া হুদ, মসল্লা, 


যাইবে। 


পর পিমেন্ট, হোয়াইট ওয়েল ছাড়া সমস্ত খনিজ 
পলি তৈল, কাচা ফিল্ম, 
প্রি কার্পাস ও পশমী সুতা,ও বস্তু, কৃঞ্সিম রেশমের 


রর সুতা, ছাপাখানার কলকজ! ইত্যাদি জিনিষ 
ঘি অষ্ততম। 


কতিপয় ধরণের ওষধ, 


পশ্চিমবঙ্গে ' সেচকার্ঘ্য_লান! গিয়াছে 


মর যে, আগামী একমাস কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 


প্রায় ৬০টী ছোটখাট সেচকাধ্য সম্পূর্ণ হইবে। 


রী উহার ফলে ৩০ ছাতার একর অমিতে জল 
| লিঞ্চনের সুবিধা 


হইবে এবং এই, বৎসরে 
খান্শশ্তের উৎপাদন বৎসরে ১৫ হাজার টন 
বৃদ্ধি পাইবে।, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বৎসরে 
৫ লক্ষ টন খাস্তশঙ্তের ঘাটতি রহিয়াছে । 


ত 





Ll 
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ব্যারাকপুরের এরোপ্রাযান মেরামতের 
কারধানা-ভারত সরকারের যানবাহন 
বিভাগের মন্ত্রী অনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই 
এরূপ মন্তবা করিয়াছেন যে, ব্যারাকপুরে 
এরো প্ল্যান মেরামতের যে কারখানা ছিল তাহা 
ভারত সরকার ও পশ্চিমব্দ লরক্কারের যুক্ত 
ঘনিয়ন্ত্রণাধীনে পুনরায় খোলা হইবে। উক্ত 
কারখানাতে এরোপ্ল্যান মেরামত এবং এরো- 
গ্যানের  ইঞ্জিনিয়ারগণকে শিক্ষাদান--এই 
উতয়বিধ কাজ-চলিবে। 
কলিকাতায় দুগ্ধ জরবরাহছ-__জান! 
গিয়াছে যে, কলিকাতায় হুগ্ধ সরবরাহের 
উদ্দেস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা! হইতে 
মাইল দূরবর্তী হুরিপঘাটাতে যে দুধ 
‘উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন 
তাহার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। 
এই স্থানে ২৫০০ একর জমি খাল করিয়া 
লওয়া হইয়াছে এবং উষ্থাতে ২০০০ দুগ্ধবতী 
গরু ও মহিষ রাখার অন্য গোশাল! নিশ্মিত 
হইতেছে জমিতে ঘাল উৎপাদনেরও যথা- 
যোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে । পূর্ব পাঞ্জাবে ১ লক্ষ 
টাকা মূল্যে ২০০ ছুপ্ধবতী গো-মহিষ ক্ৰয় 
করিবার জগ্ভ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের হুইজন 
অফিপার শীদ্রই রওন! হুইয়া যাইবেন। কিছু 
দিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের ডেপুটী 
সেক্রেটারি এবং মিল্ক কমিশনার ৰোষম্বাইয়ের 
অমুরপ চঞ্ধ উৎপাদন কেন্ত্র দেখিয়া আসিয়! 
এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট 
তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 


নিউজ শ্রিন্টের-উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি | 


নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ১লা 
ভুন তারিখ হইতে নিউজ প্রিণ্টের উপর নিয়্্রণ- 
নীতি সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দেওয়া হুইবে। 

কোম্পানী আইনের সংশোৌধন-_ 
ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধন বিষয়ে 
পরামর্শ দানের জন্ত ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের 
যৌথ কোম্পানীশমুছের তৃতপূর্ব রেজিষ্ট্রার 
শ্রী এন কে মন্ুষদারকে স্পেশিয়াল অফিসার 
নিযুক্ত করিয়াছেন । প্রকাশ যে, বর্তমানে তিনি 
এই বিষয়ে কতিপয় গ্রস্তাবসহ একটি স্মার্রক- 
লিপি প্রস্তুত করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট এই 


| স্বারকলিপিটি পরীক্ষা করিয়া তৎপর তাহা 


জনমত. সংগ্রহের অন্ত 'প্রচার করিবেন। 


আর্থিক জগৎ 
কয়ল! হইতে পেট্রল প্রস্তুতের 


কারখানা-জান! গিয়াছে যে, ভারত সরকার 
৭০ কোটী টাকা ' বায়ে করলা হইতে পেট্রল 
প্রস্তুতের জ্বভ যে 'কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন তাহা পশ্চিমবঙ্গের অপ্ডাল রেল 
ষ্টেশনের নিকটব্তা দুর্গাপুর নামক স্থানে 
স্থাপিত হুইবে। এন্ড তিন লক্ষ টাক! ব্যয়ে 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত ছইয়াছে। প্রকাশ যে, 
এই কারখানার যন্ত্রপাতির অন্ত. আনেরিকাতে 
অর্ডার দেওয়া হুইবে এবং কারখানার তত্বা- 
বধানের ভার দেওয়া হইবে একটি জার্দাণ 
ফার্সের উপর । এই কারখানা তৈরী করিতে ছুই 
বৎসর সময় লাগিবে এবং উহ্বাতে বৎসরে 
এক্োপ্লীনে ব্যবহারের উপযোগী ৬৭ হাজার টন 
পেট্রল তৈয়ার হইবে । ভারতবর্ষকে এক্ষণে এই 
তৈলের সাকুল্য অংশ বিদেশ হইতে ক্রয় 
করিতে হইতেছে । 

পাকিস্থানের বহির্বাপিজ্যের অবস্থা 
--করাচীর সংবার্দে প্রকাশ যে, বর্তমান ১৯৪৯ 
সালের প্রথম তিন মাসে হূর্লত মুদ্রার দেশগুলির 
সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের ং কোটি ৭৮ লক্ষ 





বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
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টা উত্ব ত্ত হুইয়াছে। কিন্তু এই তিন মাসে 
সুলভ মুদ্রার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে 
পাকিস্থানের ১৪ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে। 
আলোচ্য তিন মাসে পাকিস্বানে বিদেশ হইতে 
বহুল পরিমাণে দ্রব্যসামপ্রী আমদানী হওয়াই 
এই ঘাটতির কারণ। 

শিক্ষার বাহনে চলচ্চিত্র_ভারত 
সরকারের সংবাদ আদান প্রদান বিভাগের 
চলচ্চিত্র শাখা জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় 
সম্পর্কে বৎসরে ৫টি নিউজরীল এবং ৩৬টি 


' ডক্ুনেণ্টারি ফিলম তৈয়ার করিবেন স্থির 


করিয়াছেন। বেসরকারী ফিলম কোম্পানী- 
গুলিকে এই বিষয়ে উৎসাহ দানের জন্ক উহার 
উতৎ্সরে ১৬টি ভকুষেণ্টারি ফিলদ বেসরকারী 
কোম্পানীর নিকট হইতেও ক্রয় করিবেন! 
ফিলমণ্ডলির উ্ৎকর্ষতা সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা 
কমিটি চলচ্চিত্র শাথাকে উপদেশ দিবেন] 

আই এ ও আই এস-জিতে পাশের 
হার- চচ্ছতি বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
আই এ ও আই এস-গি পরীক্ষায় যথাক্রমে 
শতকরা ৩৭৮ ও ৩৩২ জন ছাত্র পাশ 
যে 
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হেড অফিস £ ৬৭, ne সুভাষ রোড, কলিকাতা 


অনুমৌদিত মুলধন 

বিক্রীত মুলধন 

আদায়ীকুত মূলধন /£ 
সংরক্ষিত তহবিল . . 


&,00,00,000, টাক! 
4৫,0০0,00০, টাকা | 
?8,৭০,৪৯০২ টাক! 
২৩,৭৪,০০০২ টাকা 


শাখাসমূহ £_ 


কলিকাতা £ 


হারিসন রোড, শ্টামবাজার, মাণিকতল!, জোড়াসীকো, বড়বাঁতার, 


বহুবাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, লালকিয়া, বরাহুনগর, ' বেলেঘাট।। 


পশ্চিমবঙ্গ £ 
বিহার ৪. 
পুর্ব্ব পাকিস্থান ; 


ঢাকা, বগুড়া । 


বহরমপুর, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, নবন্ধীপ, জলপাইগুড়ি । 

পাটনা, রাচি, হাজারীবাগ, গননা, ফোভারমা, গিরিভি, পুরুলিয়া। 
উত্তর ভারত: বেনারস, নিউ দিল্লী । 
পশ্চিম ভারত £ বোঘ্াই। 


ৰ সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
BH পৃথিরীন সর্বত্র ব্যা্কিং কাধ্যের ও সর্বপ্রকার 


বিনিময় কাধ্যের সুবিধা 







দেওয়া হয়। 


৯৮ 





ভারতে গমের চাষ-গত ১৯৪৭-৪৮ 
সালে ভারতে মোট ২ কোটী ৩৬ লক্ষ ৮ হাজার 
একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল । এবার 
১ কোটী ৯৩ লক্ষ €৮ ছাঁজার একর জধিতে 
গমের চাষ হইয়াছে । 

আসামে বা দারিসের জাতীয়- 
করণ আসাম গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে শিলং- 
গৌছাটি, গৌহাটি-নওগাঁও এবং নওগাও-জোড়- 
ছাট-_এই তিনটি বাপ সাতিদ সরকারী 
পরিচালনাধীনে আনয়ন ঝরেন। সম্প্রতি আনা 


গিয়াছে যে, আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ ' 


হইতে উহ্বারা জোড়ছাট-ভিক্রগড় বাস সািসও 
নিজ্গ কর্তৃত্ব আনয়ন করিবেম। 

ভারতে ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা__ 
আসানসোল সহরের ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব 
চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে যে ইঞ্জিন নির্াণের 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহার কাজ ক্রুত 
অগ্রীপর হইতেছে। ৩ হাজার একর জমির উপর 
এই কারখানা এবং কারখানার কর্মীদের ৬০০০ 
লোকের বাসের জন্ধ বাড়ীঘর নির্ষিত হইবে। 
কারখানার মোট কর্মীর সংখ্যা হইবে ১০ হাজার 
এবং এক্ম্ক খরচা হইবে মোট ১৪ কোটী টাকা। 
আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই কারখানাতে 
বিদেশ হইতে আমদানী সরঞ্জাম সহায়ে বয়লার 
ও রেলের ইঞ্জিন প্রত্বত হইতে আরম্ভ হইবে এবং 
উহার কয়েক মাস পরে সম্পূর্ণ ভারতীর সরঞ্জাম 
দ্বারা উহাতে ইপ্রিন ও বয়লার প্রস্তুত হুইবে। 
কারথানাটী কিরূপ বিরাট তাহা এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, উছার জন্ত ১৭হাজার টন লোহা, 
২৫ কোটী ইট, ৩০ হাজার টন সিমেণ্ট, ৫০ লক্ষ 
ঘনফুট পাথরের কুচি, ১ লক্ষ ঘনফুট কাঠ এবং 
২০ হাজার গ্যালন রঞ্জন দ্রব্য প্রয়োজন হুইবে। 
কারখানার কাজে বিদ্যুৎ সরবরাছের অন্ত উছার 


একটী নিজস্ব বিদ্যুৎ প্রস্তুতের কারখানা 


থাকিবে। 2 

কলিকাতায় সুড়ঙ্গ রেলপথ-_-কলিকাতায় 
সুড়ঙ্গ রেলপথ স্থাপন সম্পর্কে বর্তমানে যে তিন 
জন ফরাসী দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতায় 
খআসিয়াছেন তাহারা কতিপয় ইঞ্জিনিয়ারের 
সভায় এই বিষয়ে তাহাদের মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 
পাইপের ভিতর সুড়ঙ্গ রেলপথ স্থাপন করার 
মত এত লোহা তারতে নাই! কাজেই 


শি 


উহার! বলেন যে, লোছার'' 


আর্থিক জগৎ 


হইলে সিষেপ্ট কংক্রিটের পাইপ ব্যবহার 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ রেলপণগুলি 
বাড়ীঘরের নীচ দিয়া না গিয়া বড় বড় রাস্তা 
ধরিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। ভৃতীয়তঃ প্রথমে 
ভালহাউসী স্কোয়ার হইতে শিয়ালদহ পর্যন্ত, 
তারপর শ্যামবাজার হইতে ডালছাউসী স্কোয়ার 


পর্যাস্ত এবং অতঃপর হাওড়া ষ্টেশন হইতে 


শিয়ালদহ েঁশন এবং প্রয়োজন হইলে ময়দান 
পর্য্যন্ত এই রেললাইন স্থাপন করিতে হুইবে। 
ভারতে সমবায়ের প্রসার--ব্যাঙগালোরে 
সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় সমবায় কনফারেন্সের 
যে৮ম অধিবেশন হুইয়া গেল তাহাতে স্থির 
হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতে সমবায় প্রচেষ্টাকে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার উদ্দেশে 


লাইফ এসিওরেল্স সোসাইটি 


লিমিটেড 





[ ৩০শে মে, ১৯৪৯ 





কলিকাতায় এই ধরণের রেলপথ নির্দাণ করিতে ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটীভ ইউনিয়ন নামে একটি 


প্রতিষ্ঠান গঠন করা হুইবে। সমবায় সম্বন্ধে 
শিক্ষাদান, গবেষণা, সমবায় সম্মেলন আহ্বান, 
সমবায় সম্পর্কে পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদিও উক্ত 
ইউনিয়নের কাজ হইবে। ইউনিয়নের কাজের 
অন্ত একটী শক্তিশালী কমিটী গঠন করা হুইবে। 


কলিকাঁতার নিকটে মাছের চাঁব-- ' 


কলিকাতার নিকটবর্তী দযদমে ভারত সরকারের 
যে বিমান বন্দর রহিয়াছে তাছাতে প্রায় ৮০ 
একর জমির উপর ১০২টী এবং ব্যারাফপুরে যে 
বিমানবন্দর রহিয়াছে তাহাতে ১২ একর জমির 
উপর €৬টী পুকুর ব্রহিয়াছে। ভারত সরকারের 
নিকট হইতে অনুমতি লইয়া পশ্চিমবঙ্গ, সরকার 


এই লব পুকুরে মাছের চাষের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 


কলিকাতায় দুগ্ধবতী গৌ-নহ্ষ 
আমদানী--গত এপ্রিল মাসে বিহার, সংযুক্ত 
প্রদেশ, পৃর্বপাঞ্জাৰ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলা হইতে কলিকাতায় ১,১২৫টী দুগ্ধবতী 
গাভী এবং ১১৬১৭টা ছুত্ধীবতী মহিষ আমদানী 
হইয়াছে । 

ভারতে খান্তের অবস্থ৷--১৯৪৮ সালে 
ভারতের বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট দেশের অভ্যত্তর 
হইতে ২৪ লক্ষ/ ৮৪ হাজার টন খাডশন্ত 
সংগ্রহ (procurement ) করেন। চলতি 
বৎসরে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪ মাসে এই ভাবে 
১৮ লক্ষ ৪২ হাজার ২০০ টন খান্তশন্ত 
সংগৃহীত হুইয়াছে। গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
যে € বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে প্রতি 
বৎসর গড়ে ভারতে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৭২ 
হাতার আমন জাতীয় ধান্ত উৎপন্ন হুইযাছে। 
এই কয় বৎসরের প্রতি বৎসরে গড়ে ১ কোটি 
১৪ লক্ষ ৩৫ ছাঞার টন করিয়। রবি খাঁত্তশন্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশ 
হইতে আম্দানীকুত খাভ্তশস্ত অপেক্ষাকৃত 


অল্প মূল্যে বণ্টনের অস্ত তারত সরকার ২৬ 


কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিয়াছেন 
আমেরিকায় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার__ 

তারত সরকার ত্বাগামী ১০ বৎসর কাপর মধ্যে 

ভারতে এক লক্ষ মাইল নুতন রাজপথ নির্মাণ 


করিবেন। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের 
জন্ক ৯ ভন তারতীয় ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় 


ঃ 


A 


গিয়াছেন। উহার! আযেরিকায় 8॥ মাস করাল - 


অবস্থান করিবেন। " ৪ 


+ 


রর 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৭শে মে-এ সপ্তাহে 
স্কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশী রকম মন্দার 


-ব ভাষ লক্ষিত হইয়াছে। একেই কা কারবার, 


সম্পর্কে খ্যবসায়ীদের উৎলাহ কম, তাহার 


“উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য নামিয়া আসার , 


'ও-লগ্ুন শেয়ার বাজারে শেয়ার দর নিয়নাভিমুখী 
"হওয়ার ধবরে তাহারা আরও দ্বিধাপ্রস্ত হুইয়া 
"উঠিয়াছেন। ফলে কলিকাঁতার শেয়ার ব 


বিবিধ_-বি আই কর্পোরেশন ৭৮৮৯, বৃটিশ 
বার্ধা পেট্রোল ১০, টিটাগড় পেপার ৩৯২, 
ইষ্টাৰ্ণ কাছার ৩4৮০, পাটনা ইলেকটিক ১১৪০, 
ৰাৰ্মা কর্পোরেশন ২1৩/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২২, 
টেভয় টিন ১৩ 

কলিকাতা, ২৭শে মে--অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের 
জন নূতন পাট' ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা 
পিয়াছিল। এক্ষণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মন্দীভূত 


শেয়ার ক্রয়ের চেয়ে শেয়ার বিক্রয়ের বোকই! হইয়া আলিয়াছে। নূতন পাট ফসলের ভবিষ্যৎ 


বেশী দেখা যাইতেছে। এ সধ্যাছে অনেক 
“বিভাগেই শেয়ার দর' নানিয়া গিয়াছে। টাকার 
“বাজারের টানাটানির আস্ত কোম্পানীর কাগজ 
{বিভাগে অবসাদের ভাব সুচিত হুইয়াছে। 
রিভার্ড ব্যাঙ্ক কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া 
স্বর স্থির রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। 

আগামী ১লা জুন হইতে ইস্পাতের দর 
প্রতি টন ৫০২ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 
"জত ভারত গবর্ণমেপ্ট ঘোষণা করিয়াছেন । 

অস্ত কোম্পানীর কাগন্ছ বিভাগে ৩ টাকা 
"সুদের কোম্পানীর কাগন্ধ ৯৮/০, ৩ টাকা সুদের 
(১৯৮৬ ) খণপত্রের দর ৯৮*, ৩ টাকা সুদের 
এ ১৯৪৯-৫২ ) খপপত্রের দর ১০০০/০, ৩ টাকা 
ম্ুদের (১৯৫১-৫৪ ) খপপত্রের দর ১৯১২২ ও 
॥৪ টাক সুদের (১৯৬০-৭০) খপপত্রের দয় 
১১০৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অত কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 

“শিল্প ও বাবলা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়রূপ দীড়াইয়াছে £-- ব্যান্ক_ইম্পিরিয়াল 
‘(পূৰ্ণ আদামী ) ১৭৫০২? কাপড়ের কল-_ 
বাসন্তী (প্রেফ.১) ২২, কানপুর টেক্সটাইল 
৯০) কয়লার খনি-__এমালগেমেটেন ২২।০, 
বেঙ্গল ৪৯৮২, ভারত ফলিয়ারী ৬১ বরাকর 
* ১০৪০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫/০, দেওলী ২৮/০, 
ইষ্ট ইত্তিয়ান হ৭২, ইকুইটেবল ৩৭২, জয়ন্তী 
সেন্ট্রাল ১৮/০, পেঞ্চভ্যালী ২১০০, সাউথ 
কারানপুড়া ২৩০, ওরেষ্টার্দ বেঙ্গল ৪২) 
'চটকল-_-অকল্যাণ্ড (দ্বিতীয় প্রেফ) 
ক্রেগ ১৯২ ইঞ্জিনিয়ারিং__ইতিয়ান আয়রণ 
এণ্ড ট্রীল ২১॥/০, ক্রীল কর্পোরেশন ১৭7/০১ 
টেক্সটাইল যেগিনারী ৬1/০, মার্শ্যালস্‌ ৪৮১০ 3 


১০১৯ % 


সম্পর্কেও আশার ভাব সঞ্চারিত হুইয়াছে। 
গত ১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৯ 
সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারত হইতে মোট 


নৃতন টেলিফোন নম্বর-_ 0]. 27 


অক্ষয়কুমার লাহ 


১নং ধর্মতলা ট্রাট, কলিকাতা 





FF" 








ৰাদারে তাহ 


৯ লক্ষ হ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে ( উদ্ছার মধ্যে ৩ লক্ষ ৯১ ছাতার বেল 
পাকিস্থানের নাষে কলিকাতা বন্দর দিয়! রপ্তানী 
হইয়াছে )। 

এ সপ্তান্থে কলিকাতার বাজারে আল্গা 
পাটের দর অনেকটা অপরিবর্তিত ছিল। পাকা 
বেল বিভাগে অন্ত রণ্তানীযোগ্য প্রতি বেল 
ফা্টপাটের দর দীড়াইয়ান্ধে ১৯৮৯ আনা । 

সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৭শে যে--এ লপ্তাছে সোনার' 
দরের তেজী তাৰ প্রতিহ্ত হইয়াছে । গত 
২০শে মে বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি লোনার দর 
১৯৮ টাকা ও কলিকাতায় তাহা ১১৮৮/৪ 
আনা ছিল। অভ তাহা কমিয়া যথাক্রমে 


- ১১৭১০ আনা ও ১১৮/০ আন! দীড়াইয়াছে। 


গ্রত ২০শে মে বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি 


রংয়ের | ব্ধপার দর ১৮৪।০ আনা ও কলিকাতায় তাছ! 


১৮৪৭৭ আনা ছিল। অন্ত ও ছুই স্থানের 
বথাক্রমে ১৮৫৮০০ আলা ও 


১৮৬1০ আনা দ্বাড়াইয়াছে। 


সন 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 


২০২. . ভাক্ষা৷ হশোনাস ' 
সামান্য প্রিমিয়ামে বীযাকারীর নিজের বার্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর 
প্রিয়জনের স্বাচ্ছল্য সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা ৷ 

ধু চা bs ধু | 
২৫ বছর'বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৪০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 
পরে বছরে ২০২-টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা . 
দাড়াবে কিংবা নিন্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্রে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০৭১ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


ঘা স্থান 


_ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরপ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
শ্রীনুরেশচন্দ্ রায়, এম-এ, বি-এল 
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২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রাট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা যেত 
মিলের শ্থান__সোদপুর, ২৪ পরগণা | রায় | 
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"বাংলার বন্তু-শিন্পের অগ্রদূত হুগলা ব্যাক 
মো হিনী মিলম্‌ লিঃ | 


লিরিক. এজ 


| ১নং | নং মিল | 
কুষ্টিয়া (নদীয়া se রঃ পরগণা) 


ম্যানেজিং টি চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টয়া বাজার (নযা) 








১২২, বহুবাজার সরা, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে ৯৯ ছারা মুকরিত ও প্রকাশিত। 
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প্রতি সংখ্য! lo আনা 


৬ষ্ঠ সংখ্য! 








কষ এবং শিল্পপণ্যের উচ্চমূল্যের দরুণ 


| বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ টাকার হিসাবে 


ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের 
ক্রমোন্নতি হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশ- 
বিভাগের ফলে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য 
অর্থাৎ'আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্যই 
ষে বিশেষ সমম্তার কারণ হুইয়া! দীড়াইয়াছে 
তাহা ১৯৪৮-৪৯ সাল সম্পর্চিত সামুদ্রিক 


, বহির্র্বাণিজ্যের বিবরণ হইতেও প্রমাশিত হয় 


১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে বিদেশ 
হইতে যথাক্রমে ২৮৮,কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং 
৩৯৮ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হয় 
এবং এই ছুই বৎসরে যথাক্রমে ৩১৯ কোটি ২৭ 
লক্ষ টাকার* ও ৪০৩ কোটি ১৯০ লক্ষ টাকার 


ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয়। উল্লিখিত 


ছুই বৎসরের মধ্যে ১৯৪৬-৪৭ সালে আমদানীর 
তুলনাপ্প ভারত হইতে ৩০ কোটি ৮৫ লক্ষ 
টাকার "পণ্য বেশী রপ্তানী হুইয়াছিল। 
১৯৪৭-৪৮ সালেও অস্থুকূল বাণিজ্যের 
পরিমাণ ৪1 কোটি টাকার বেশী ছিল। 
কিন্তু আলোচ্য বৎসরে এই প্রতিকূল 
বাণিজ্যের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৫ কোটি 
১৮ লক্ষ টাকার মত। ১৯৪৮-৪৯ সালে 
বিদেশ হইতে ভারতে &১৭ কোটি ৯৯ লক্ষ 
টাকার পণ্য আমদানী হয় এবং ভারত 
হইতে বিদেশে ৪২২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা 
মূল্যের পণ্য রপ্তানী হুয়।  অএস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে, ১৯9৬-৪৭ সাল এবং ১৯৪৭-৪৮ 


“পালের ৫1 মাসের বহির্ববাণিজ্যে পাকিস্তানের 


ভারতর বহির্পমাণিজ্য 


বহির্ব্বাণিজ্যের তথ্যও অন্তর্তক্ত রহিয়াছে। 
বিগত বৎসর পাকিস্তান ভারত হইতে যে 
পরিমাণ পণ্য আম্দানী করিয়াছে তদপেক্ষা 
৪৫ কোটি টাকার বেশী পণ্য ভারতে রপ্তানী 
করিয়াছে। কাজেই পূর্ববর্তী বৎসরের সহিত 
তুলনা করিতে গেলে পাক-ভারত বাণিজ্য 














সম্পর্কের এই কথাটি স্মরণ রাখা কর্তব্য! 
fn. 
বিষয় পৃষ্ঠা ' 
ভারতের বহির্ব্বাপিজ্য ১০১-১০৩ 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ১০৩-১০৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০৫-১১০ 
নানাকথা ১১১-১১৪ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১১৫-১১৮ 
| বাজারের হালচাল ১১৯-১২০ 








আলোচ্য বৎসরে সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে 
ষে সমস্ত পণ্য আমদানী হইয়াছে তন্মধ্যে টাকার 
দিক দিয়া কলকক্্া,খাদ্যশন্ত, কাচা তুলা, উত্ভিজ্ঞ 
এবং খনিত্র তৈল, 'মোটর গাড়ী, ইত্যাদি 
এবং রাসায়নিক প্রব্য ও উধধপন্রই সর্বপ্রধান। 
কলকক্জা আমদানী হইয়াছে ৮* কোটি ৮৬ লক্ষ 
টাকার। পূর্ববস্তাঁ বৎসরে বিদেশ, হইতে 
€৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কলকজা আমদানী 
হুইয়াছিল। আলোচ্য সালে আমদানীকুত 
খাসশন্তের মূল্য ৬৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। 





পূর্ব বৎসরে টাকার হিসাবে খাত্য আযদানীর 
পরিমাপ ছিল মাব্র.ৎ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। 
দেশ বিভাগ এবং বিদেশে খাতশস্তের মূল্যবৃদ্ধির 
দরুপ আলোচ্য বৎলরে পূর্ববর্তী বৎসরের . 
তুলনায় ৪৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত 
খান্াশন্ত আমদানী করিতে হুইয়াছে। উপরোক্ত 
দুইটি কারণে আমদানীকত কাচা তুলার মূলাও 
এবৎসর দ্বিগুণ হইয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ লালে মোট 
৩১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার বৈদেশিক তুলা 

আমদানী হইয়াছিল। কিন্ত আলোচ্য বৎলরে . 
ইহার পরিমাণ হীড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ২৩. 
লক্ষ টাকা । টাকার দিক দিয়! উদ্ভিজ্জ ও খনিজ. 
তৈল, মোটর গাড়ী প্রভৃতি এবং রাসায়নিক 


"দ্রব্য ও ওষধাদির আমদানী অবশ্য ততট] বুদ্ধি 


পায় নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালে এই তিন শ্রেণীর 
পণ্য আমদানী হইয়াছিল যথাক্রমে ৩৬ কোটি 


/৯৭ লক্ষ টাকার, ২৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার 


এবং ২০ কোটি ৩ লক্ষ টাকার। আলোচ্য 
বৎসরে এই পমস্থের আমদানীকৃত মূল্য 
দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, 
৩২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা এবং ২৮ কোটী ৮৯ 
লক্ষ টাকা। 

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে মূল্য ও 
পরিমাণের দিক দিয়া, অল্পসংখ্যক কয়েকটি 
পণ্যের বরাবরই প্রাধান্ত রহিয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে লাই। রপ্তানী 
পণ্যেরমধ্যে পাটজাত দ্রব্য সর্কপ্রধুন। আলোচ্য 
বৎসরে মোট ১৪৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় পাট- 
আত দ্রব্য রপ্তানী হয়। পূর্বববন্তা বৎসর ইহার 


১০২ 


আৰ্থিক জগৎ 





পরিমাণ ছিল ১২৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা | টি 
জাত ভ্রব্যের 'মৃল্য বৃদ্ধির দঞ্পই টাকার অঙ্কট। 
পূর্ববস্তী বৎসরের তুলনার বেশী দেখা বায়। 
পাকিস্তানজাত কাঁচা পাটের 
ইহার প্রধান কারণ।. চীফ কন্ট্রোলার অব, 
এক্সপো কিছুদিন পুর্বে রিপোর্ট দিয়াছেন যে, 
১৯৪৬ সাম হইতে আমেরিকাতে পাটঙ্জাত 
প্রব্যের চাহিদা] হাস পাইতেছে। মূল্য ভাল 
না পাইয়া ক্রমাগত বুদ্ধি পাইতে থাকিলে ইহার 
বৈদেশিক চাহিদ! কতকাংশে হাস? পাইতে 
বাধ্য } কিন্তু পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা 
ব্যতীত পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হাল পাওয়া সম্ভব 
নহে। অবশ্য এই ব্যাপারে পাকিস্তানের স্বার্থ ও 
বিশেষতাবে জড়িত বহিয়াছে। 

পাটজাত দ্রব্যের পর রপ্তানী বাণিজ্য 
চায়ের স্থান। আলোচ্য বৎদরে ৬৩ কোটা 
৬৮ লক্ষ টাকার চা বিদেশে -বপ্তানী হুইয়াছে। 
১৯৪৭-৪৮ শালে ইহ্থার পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটা 
চায়ের পর স্থতা এবং বস্তুকে 
১৯৪৭-৪৮ সালে এদেশ 


৯০ লক্ষ টাকা। 
স্বান দেওয়া যায়। 
হইতে মোট ২০ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার সুতা ও 
বস্তু রপ্তানী হয়। আলোচ্য সালে ইহার পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত না থাকিলে ইহার 
পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারিত। ইহার 
পর কাচাপাট, কাচা তুলা, টান্‌ করা চামড়া 
ও চর্দজাত স্রব্য, তৈল, তামাক এবং তৈল- 
বীজের কথা উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য 
* বৎসরে কত টাকা মূল্যের এই শ্রেণীর ভারতীয় 
পণ্য বিদেশে বরপ্তানা হইয়াছিল তাহার বিবরণ 
দেওয়া হইল । পাশ্বস্থিত বন্ধনীতে পূৰ্ব্বত 
বৎসরের রপ্তানী যুল্যও দেওয়া গেল £_ 
কাচাপাট_.২৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা 
(২৫ কোটা ৮৩ লক্ষ টাকা )_কীচা তুলা ; ১৯ 
কোটী ১৪ লক্ষ টাকা (৩৯ কোটা ৬৭ লক্ষ 
টাকা), ট্যান্‌ চামড়া ও চর্মজাত দ্রব্য--১২ কোটা 
৬৮ লক্ষ টাকা (১৪ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা)) 
তৈল--১১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা (১২ কোটী ৩০ 


লক্ষ টাকা )) তামাক--৮ কোটী ২৬ লক্ষ টাক! ' 


(৬ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা) এবং তৈলবীপ্ ৭ 
কোটা ৫ লক্ষ টাকা (৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা) । 

আলোচ্য বৎসরের : পূর্বববস্তী অন্থান্থ 
বৎসরের স্কায় টাকার হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশী 


মূল্যবৃদ্ধিহ - 


আমদানী হয় নাই। 


পণ্য আমদানী হইয়াছে ইংলণ্ড হইতে । 
১৯৪৭-৪৮ লালে ইংলণ্ড ভারতে ১২০ কোটি 
২৩ লক্ষ টাকা মৃলোর পণ্য রপ্তানী করিয়াছিল। 
আলোচ্য বৎসরে ইহার পরিমাপ দাড়াইয়াছে 
১৫২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ইংলগ্ডের পরেই 
আমেরিকার স্থান। আমেরিকা হইতে আলোচ্য 


ৰৎসবে ১০৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার পণ্য, 


আমদানী হইয়াছে । পূর্ববর্তী বৎসর ইহার 
পরিমাণ ছিল ১২০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। 
ডলার মুদ্রার অভাবের দরুপই আমেরিকা হইতে 
আমদানীর পরিমাপ হাস পাইয়াছে। 
পাকিস্তান হইতে সমুদ্রপথে এবৎসর মোট ২২ 
কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে ২২ কোটি ৬ লক্ষ টাকার পণাই 


আপিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তান হুইতে। পূর্ব ' 


পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে নদী ও রেল- 
পথেই বেশীর ভাগ মাল চলাচল করে বলিয়া 
চট্টগ্রাম হইতে ভারতীয় বন্দরসমূহে আলোচ্য 
বৎসয়ে ৩০ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার বেশী পণা 
তারতের আমদানী 
বাণিজ্যে মিশর, ব্রহ্মদেশ, পারস্ত এবং ইটালীর 
নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মিশর ও ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে প্রধানতঃগ্ধাস্তশন্ত আমদানী হয়। খাদ্ত- 
পস্তের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য বৎসরে 
টাকার হিসাবে উক্ত"ুইটা দেশ হইতেই 
আমদানী যথাক্ৰমে ১১, কোটি ও ৭ কোটি 
টাকার উপর বুদ্ধি পাইয়াছে। 

রপ্তানী বাণিন্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 
অগ্তান্ত বৎসরের গ্তায় আলোচ্য বৎদরেও ইংলণ্ড 
ভারতীয় পণ্যের সর্ব প্রধান ক্রেতার স্থান বল্জায় 
রাখিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ইংলশ্ডে মোঁট 
১০৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানী 
হইয়াছিল। আলোচ্য সালে ইহার পরিমাণ 


হাস পাইয়া ৯৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় পরিণত 


হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে আমেবিকাতেও 
ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী প্রায় ৯ কোটি টাকার 
মত হাস পাইয়াছে] ৯৯৪৭-৪৮ সালে মোট 
৭৯ ফোটি ১৩ লক্ষ টাকার পণ্য আমেরিকার 


ক্ষমা লাহ; 


১নং ধৰ্ম্মতলা গ্রীট, কলিকাতা! 








. [ ৬ই জুন, ১৯৪৯ 
রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪৮৪৯ সালে ইহার ' 
পরিমাপ ফাড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা । 
ভারতীয় পণ্যের অগ্ভতম বড় ক্রেতা 


আর্েপ্টাইনে আলোচা বৎসরে মোট ১৬ কোটী 
৫৯ দক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানী হয়। পূর্ব্বত্ত 
বৎসরের তুলনায় ইহা প্রায় ৬ কোটি টাকা! কম। 


আলোচ্য বৎসরে ব্রহ্মদেশে ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ । 


টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী হইয়াছে। ইছাঁও 
পূর্কাবত্তী বৎসরের তুলনায় ২ কোটি টাকা 
কম। 
আলোচ্য বৎসরে সালের 
তুলনায় প্রায় ৩ কোটি টাকার পণ্য কম রপ্তানী 
হইয়াছে। পূর্বববন্তাঁ বৎসরের তুলনায় এ 
বৎসর . অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রায় ৪ কোটা টাকার 
পণ্য কম রপ্তানী হইয়াছে । যে লমস্ত দেশে 


১৯৪৭-৪৮ 


আলোচ্য বৎসর রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে তন্মধ্যে 


পাকিস্তানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৭- 
৪৮ সালে সমুদ্রপথে পশ্চিম পাকিস্তানে ১ কোটী 
৬১ লক্ষ টাকার এবং পূর্ব্ব পাকিস্থানে ৪ লক্ষ 
৯২ হাঙ্জার টাকার প্রপ্য রপ্তানী হুইয়াছে। 
পণ্য আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে “বিভিন্ন 
আত্তঃডোমিনিয়ন চুক্তির ফপন্বরূপ আলোচ্য 
বৎযরে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্রপথে 


যথাক্রমে ৩৮ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকার ও € কোটি 


৪৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে। 
পাকিস্তান ও. আমেরিকা ব্যতীত অষ্তাম্ক 
দেশ হইতে আমদানী বৃদ্ধি এবং পাকিস্তান ও 
আর্জেণ্টাইন ব্যতীত বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক 
দিয়া অষ্তান্ত প্রধান প্রধান দেশে রপ্তানী হাস 
হিহাই আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বহিরব্বাণিজ্যের, 
বৈশিষ্ট্য | ভারত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী 
খাত আমদানী হাস পাইলে এই প্রতিকূল 
অবস্থার আংশিক প্রতিকার হইতে পারে। 
কিন্ত কষি ও শিল্পের উন্নতির গুচ্ছ যে সমস্ত 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহ! কার্যে পরিণত 
করিতে হইলে কলকজ্জা, কাঁচামাল এবং বিৰিধ 
শিল্পপপ্যের আমদানী সঙ্কোচ করা সম্ভবপর 
হইবে না। ভারতের সছিত আলোচ্য বৎসরে 


পাকিস্তানের যে প্রা ৪৭ কোটি টাকার মত . 


অন্থকৃল বাণিল্য হইয়াছে তাহার বিবরণ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। পাকিস্তানকে 
বদি কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ভ্রন্ত ভারতের ভ্কায় 
বিদেশ হইতে কলকজ্া, কাঁচামাল ও শিল্পপণ্য 

ছি 


ছল মুদ্রার অগ্ততম দেশ কানাভাতে . 


ছি 


৬ই জুন, ১৯৪৯] 





আমদানী করিতে হইত তৰে এই অনুকূল 
বাণিজ্য উবিয়! গিয়া বিরাট প্রতিকূল বাণিজ্য 
দেখা দিত। পাকিস্তানে এই শ্রেণীর বিশেষ 
পরিকল্পনা নাই বলিয়াই আমদানী ' অপেক্ষা 
রানীর আধিক্য দেখা গিয়াছে। কাজেই 
এগামদানী বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়াই 'উৎকঠঠত 
হওয়ার কারণ নাই। এই সম্পর্কে দেখা কর্তব্য 


ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্ত .. 


ভারতে প্রতি বৎসর অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়ায় ও তাহাতে বহুদংখ্যক আমানতকারী 
সর্বস্বান্ত হওয়ায় এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
নিরাপত্তা" বিধানের প্রশ্ন খুবই বড় হুইয়া দেখ! 
দিয়াছে।' .জাতীয় সরকার এই বিবয়ে 
বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন এবং সম্ভবপর 
যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
সকলে আশা করিতেছে । এদেশে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান'এত বেশী পরিমাণে (১৯৪৮ লালে 
«৭টি ) ফেল পড়িবার মূল কারণ হইতেছে ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর অনুপযুক্ত মুলধন, ব্যাঙ্ক 
পরিচালকদের অসাধুতা ও ছুর্নীতি, ব্যাঞ্ের 
নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অন্থুচিততাবৰে 
তহবিল দাদন ও আমানতকারীদের "দাবী 
মিটাইবার উপযোগী অর্থ নগদে ও সহজে নগদে 
ারিবর্তনষোগ্য অবস্থার মজুত লা! রাখা । তাহা 
ছাড়া আর একটি কারণ হইল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে গুজব সুরু করিয়া আমালত- 
কারীদের উছার বিরুদ্ধে সন্দিহান করিয়া তোল! 
ও একসঙ্গে বেশী টাকার দাবী দাওয়া উপস্থিত 
করিয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে তাহার দরজা বন্ধ 
করিতে বাধ্য করা। তারত গবর্ণমেপ্ট নুতন 
ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্তন করিয়া, মূলধন, 
পরিচালনা ও দাদননীতি সম্পর্কে নিয়ন্রণমূলক 
কার্ম্যনীতি বলবৎ করিয়া এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
কার্ধ্যধারা তদন্ত ও তদারক সম্পর্কে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে বিশেষ ক্ষমতা দিয়া প্রথমোক শ্রেণীর 
'গলদ দূর করা সম্পর্কে মনোযোগী হুইয়াছেন। 
এই সব বিধিব্যবস্থার ভিতর কিছু কিছু ক্রটি 
বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে লত্য | কিন্তু মোটামুটি 
ভাবে দেখিতে গেলে উহাদের হার] এদেশে ব্যাঙ্ক 
পরিচালনার ধারা উন্নত ও ওঁ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের 


২ 


! 


আর্থিক জগৎ 


যে, অত্যাবগ্তক পণ্যের বিনিময়ে অনাবশ্তুক বা 
অপেক্ষাকৃত অনাবস্তক পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি 
না পায়। রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমাবনতি 
বিশেষ সমন্তার বিধয় সন্দেহ লাই। খা এবং 
শিল্পের উপযোগী বিভিন্ন কুষি-পণ্য সম্পর্কে 
ভারত ঘাটতি দেশ বলিয়া এই সমস্ত পণ্যের 
রপ্তানী বৃদ্ধি করার সুযোগ সীমাবদ্ধ । প্রধানতঃ 





ভিত্তি অনেকটা সুদৃঢ় হুইবে বলিয়া আমরা 
দ্ভাষ্যতঃই আশা করিতে পারি। কিন্ত এদেশে 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ফেল পড়িবার শেষোক্ত কারণ 
সম্পর্কে গব্ণমেন্ট এখনও কোন গ্রতিকারোপায় 
বিধান করিতেছেন না। ছুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচার- 
কার্ষ্যের ফলে অথবা ভ্রান্ত খবরের ভিত্তিতে 
অনিষ্টকর জল্পনা কল্পনা সুরু হওয়ার ফলে 
এদেশে অতীতে অনেক ব্যাঙ্কের দরজা] বন্ধ 
হইয়াছে, এখনও অনেক ব্যাঙ্ক বিপন্ন হইতেছে। 
যুদ্ধের পূর্বে নানারূপ, বিরূপ জল্পনা কল্পনার 
ফলে দক্ষিণ ভারতের কুইলন ব্যাঙ্কের আমানত- 
কারীর! তাহাদের গচ্ছিত টাকা তুলিয়া লওয়ার 
অন্ত এ ব্যাক্কের অফিসে ধায়া করিতে আর 
করেন। ফলে প্র ব্যাঙ্কের আতিক তিত্তি 
অঙ্ক অনেক ব্যান্কের চেয়ে ভূর্ববল না থাক! সত্বেও 
উদ্থা শেষ পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। 
গত বৎসর পশ্চিম বঙ্গে যখন ব্যাঙ্ক সঙ্কটের 
সুচনা হয়] তখন ার্নার্প প্রচারকার্ধ্য ও 
গুজবে আতঙ্কিত হুইয়া এ প্রদেশের 
অনেক আমানতকারী ভালমন্দ বিচার না 
করিয়া ষে ফোন বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক 
হইতেই তাহাদের টাকা ভুলিয়া লইতে আরম্ভ 
কৰিয়াছিলেন। কতকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
ফেল পড়িবার পর ও অনেক আমানতকারী 
সর্বস্বান্ত হওয়ার পর সেই”ভুগের সমাপ্তি 
হইয়াছিল । গত যে:মাসের প্রথমে পাঞ্জাব 
স্ভাশনেল ব্যাঙ্কের বিকদ্ধেও নান! জল্লানাকল্পনা 
সুরু হয়। কিছুদিন রাণ' চলিধার পর অবস্ত 
ওঁ ব্যাঙ্ক তাহার বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ 
হুইয়াছে। এইভাৰে প্রতিকূল প্রচারকার্য্য ও 
অল্পনাকল্পনার ফলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়া ও তাছাদের বিপদ 


১০৩ 





শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়াই 
বহির্ববাশিজ্যের এই . লমন্তা সমাধান করিতে 
হইবে। কিন্তু ভারতীয় শিলপপ্যের মূল্য অত্যধিক 
বলিয়া এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা ফল প্রস্থ না হওয়ার 
আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার 
করার প্রচেষ্টা হিসাবে সর্বপ্রথম আভ্যন্তরীণ 
এই গলদ ও অন্তরায় দুর করা বিখেয় | 


দেখা যাওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার সন্দেহ 
নাই। এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের তিভি হুদ 
করিতে ছইলে এইরূপ অবাঞ্চিত বিপদ সম্পর্কে 
সমুচিতচুসংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা খুবই দরকার । 
পাঞ্জাব চেম্বার অব. কমাস” সম্প্রতি তারত 
গবর্ণমেপ্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ 
করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে তাছাদের 
সময়োচিত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, 
দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 

পাঞ্জা চেম্বার অব. কমা” তাহাদের 
স্বারকলিপিতে বলিয়াছেন, কোল ব্যাঙ্কের 
পরিচালনা সম্পর্কে ও বিশেষ করিয়া উহার 
দাদননীতি সম্পর্কে কাহারও কোন অভিযোগ " 
ও আশঙ্কার কারণ থাফিলে তাহারা তাহা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করুন 
তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেরূপ অভিযোগ গ্থাষ্য বলিয়া 
মনে করিলে তৎসম্পর্কে তাহার] সমুচিত ভদস্তের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। ব্যাঙ্কের ক্রুটিবিচ্যুতি 
লক্ষ্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুরূপ 
ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারেন।, ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স সীট ও কার্যবিবরণী 
দেখিয়া সংবাদপত্র ও সামজ্সিকপত্রে 
উহার উন্নতিকল্পে উহার দোষক্রটি নিয়া 
সমালোচনা হওয়াও উক্ত চেম্বারের মতে 
অনভিপ্রেত 'নছে। ' কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে যে কোন লোক প্রকান্ড 
প্রচারকার্য্য চাঁলাইতে ও পোষ্টার বিলি করিতে 
পারিবে কিংবা সংবাদপত্রে ও সাময়িকপন্রে 
উদার বিরুদ্ধে যে কোনরূপ বিরূপ লযালোচনা 
হইতে পারিবে--এরূপ ফোন অঙ্তায় সুবিধা 
বজায় থাকিতে দেওয়া উক্ত চেম্বারের মতে 
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একবারেই. বাঞ্ছনীয় নছে। তাই তাহারা আইন 
করিয়া ও সমস্ত ধরণের অনিষ্ককর কার্ধ্যনীতি 
কঠোরভাবে দমন করিবার দাবী করিয়াছেন । 


. আমরা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ও দেশের 


' করিয়া রাখে না। 


স্বার্থে পরন্নপ দাবী সর্ব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। \ 

পরের ধন নিয়া পোদ্ধারী” বা ,অপরের 
প্রচ্ছিত টাক! নিয়! কাজ কারবার প্রসার ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। সে হিসাবে জন- 
সাধারণের বিশেষ করিয়া আমানতকারীদের 
আস্থা ও বিশ্বাসই উহার উন্নতি ও শমৃদ্ধির মূল 
তিতি। সেই বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হওয়ার মত 


বিপদ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আর কিছু হইতে পারে | 


মা। ইহাতে নূতন করিয়া আমানতের মারফতে 
অর্থ আহরণ কঠিন হুইয়! দাড়াইতে পারে। 


যে আমানত গ্রহণ করা হইয়াছে আমানত- | 


কারীর! ব্যাক্ষের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান 
হইয়া! এক সঙ্গে বেশী পরিমাণে তাহা ফিরাইয়া 
পাওয়ার দাবী করিলে, তাহাতে প্রতিষ্ঠানের 
মূল ভিত্তিই ধ্বলিয়া পড়িতে পারে । একথা 
সকলেই জানেন যে, কোন ব্যাঙ্ক গ্রতিষ্ঠানই 
আমানতকারীদের নিকট হইতে গৃহীত অর্থ 
সমন্তই দাবীর অপেক্ষায় নগদ হিসাবে বভুত 
আমানতকারীদের পক্ষ 
হইতে কি পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া পাওয়ার 
দাবী হইতে পারে তাহাব একটা গড়পড়তা 


ছার ধরিয়া সাধারণতঃ সেই পরিমাণ অর্থ বা || ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা | 


তাহার কিছু বেশী উহার! নগদে ও সহজে নগদে 
পরিবর্তনষোগ্য ফিকিউরিটিতে সংরক্ষিত রাখিয়া 
থাকে। বাকী টাকা তাহারা, ব্যবসা 


বাণিজ্যে, লাভজনক সিফিউরিটিতে ও স্থাবর | 
অস্থার 'সম্পত্তিতে নিয়োগ করিয়া থাকে। | 
শেষোক্ত ধরণের কাজ কারবারে নিয়োজিত | 
অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে তুলিয়া লওয়া ব্যাঙ্ক | 


[ইনসিওরেঙ্স কোগ্মানা লিমিটেড র 


প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে সম্ভবপর নছে। কাজেই 


আমানতকারীর! এক সঙ্গে সমস্ত টাকা দাবী | 
করিয়া বিলে ও ক্রমাপত 'রাঁণ হইতে থাকিলে | 


যে কোন শক্তিশালী ব্যাঙ্ককেও শেষ পর্য্যস্ত 
অচল দশায় উপনীত হইতে 'হয়। ব্যাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠানের এই অন্তনিছিত হর্বলতার সুযোগ | 
গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন হুরভিলদ্ধিপুর্ণ | 


প্রচারুকার্য্য সুরু কর। ও আঁমানতকারীদের 


, ক্ষেপাইয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে 


আমানতের 










| পাওনা দাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে | } 
{ হুইয়া দীড়ায়। 


| বোনাস [র্‌ কাছ থেকে পাওনা | 
| হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর | 
| প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিংবা | 





আর্থিক জগৎ 


দরজ। বন্ধ করিতে বাধ্য করা খুব, হীন অপরাধ 
বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। স্থায়ী 
আমানতী জমার পরিমাপ বেশী থাকিলে সেদিক 
দিয়া ব্যান্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেকটা নিরাপত্তা 
বোধ করিতে পারে] যে কোন সময়ে সেই, 
টাকা আমানতঙারীর] দাবী করিতে পারে না। 
কাজেই আমাঁনশুকারীদের ক্ষেপাইয়! দিয়], এ 
দিক দিয়া ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠানকে বিপন্গ করা চলে 
না। কিন্তু ছ:খের বিষয় এই যে গত কয় 
বৎসর যাবৎ ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূছে স্থায়ী 
পরিমাণ হাল পাইতেছে। 
স্থায়ী আমানতের তুঙগনার আমানতকারীর! 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে [ 
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২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১॥০০ | 












rj 
২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা | 







বীমাকারীর ' মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ টাকা | 








হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। | 


আৰ্য্যস্থান 





আর্ধ্স্থান হনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


. জেনারেল ম্যানেজার 
ভ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল 
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| দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত হর লা। 


॥ এখন পর্যন্ত কম। 
| জল্লনাকল্পন! চালাইয়! ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিপদ 


[ ৬ই জুন, ১৯১০ 


, এক্ষণে চলতি আমানতেই (demand 
deposits ) বেশী অর্থ নিয়োগ করিতেছে । 
গত ১৪৩৮-৩৯ সালে ভারতের ব্যাঙ্ক সমূহে 
সাধারণের যে অর্থ গচ্ছিত ছিল তাঁহার মধ্যে 
শতকরা ৫৪৪ ভাগ ছিল স্থারী আমানত ও 
৪৫৬ ভাগ ছিল চলতি আমানত। কিছ 
বর্তমানে স্থায়ী আমানত কমিয়া শতকরা ৩১'১ 
ভাগ ও চলতি আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া 
শতকরা ৬৮৯ ভাগ দ্বাড়াইয়াছে। ইহাতে 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের, বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সরু 
করিয়া তাহাদিগকে সহজে ঘায়েল করিবার 
সুযোগ বর্তমানে অধিকদুর প্রসারিত হইয়াছে। 





4 এই অবস্থায় পাঞ্জাব চেম্বার অব কমাসে'র দাবী 
| অমুযায়ী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাস্ত ও 


হীন প্রচান্গকার্ধ্য চালাইবার যে কোন প্রচেষ্ট| 


॥ কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের 
[২০২ টাকা বোনাস। 
| সামাপ্ত প্রিষিয়ামে বীমাকারীর নিজের | 
| বার্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর প্রিয়জনের সাচ্ছল্য | 
| সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 


পক্ষে ধুব সঙ্গত বলিয়াই আষরা মনে করি। 
অহেতুক বিরূপ প্রচারফার্ধ্যের ফলে 
ক্রমাগত বাপ হুইয়! কোন ব্যাচ ফেল পড়িলে 
কেবল নেই ব্যাঙ্কের আমানতকারীরাই তাহ! 
এই ধরণের ব্যাঙ্ক 
ফেলের দরুণ সাধারণ ভাবে দেশীয় ব্যাঙ্ক 


| প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে. ব্যবসায়ের উপর লোকে আঁস্থাহীন হইয়া পড়ে। 


এক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার ফলে অন্ত দশট! 
ব্যাঙ্কের পক্ষে কাজ কারবার চালানো কঠিন 
এদেশে অর্থ সঞ্চয় সম্পর্কে ও 
ব্যান্কে অর্থ আমানত রাখা সম্পর্কে লোকের, 
অভ্যাল এখনও তেমন কিছু গড়িয়া উঠে নাই। : 


| উপযুক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দেশে 


এই অবস্থায় অহেতুক 


| ডাকিয়া আনিবার সুযোগ অব্যাহত থাকিলে 
| দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত 
| হইবে। 


তাহাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার 
অসম্ভব হুইয়| দীড়াইবে। যেকোন ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে কোন লময়ে বিরনপ 


| ছন্গনাকল্পনা সুরু হওয়ার আশঙ্কা থাকায় দেশের 
|| অনেক 
| ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে 


ব্যাক্কই শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন 


বিশেষ কিছু অর্থ দাদন করিতে পারিতেছে 
না। আমানতকারীরা যে কোন সময়ে 


প্র একসলে বেশী পরিমাণে তাছাদের টাকা দাবী 


করিয়া বলিতে পারে-এই আশঙ্কার অনেক । 


লৈ 


i 


৬ই জুন, ১৯৪৯ ] 


ব্যাক্ককেই বর্তমানে তাহাদের তহবিলের বেশীর 

ভাগ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনষোগ্য 

পিকিউরিটিতে মজুত রাখিতে হইতেছে। ফলে 

ব্যাঙ্কসযূহ শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনে এখন 

আর বিশেষ কিছু অর্থ নিয়োগ 'করিতে 

পাঁরিতেছেনা | উহাতে দেশে টাকার টানাটানি 
< | 


১ ক্বাষ সংগঠনের সযুচিত পছ 
ভারতে খান্তশন্ত ও অগ্তান্ত ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত এদেশে চাষাবাদ প্রক্রিয়ার 
সমুচিত উন্নতি সাধনের কথা উঠিয়াছে।, ট্রাক্টর 
সযোগে ভূমি কর্ষণ ও জমিতে রাসায়নিক 
সার প্রয়োগ ও সেচ প্রণালীর উৎকর্ষ বিধান 
করিয়া ছুনিয়ার অন্ত অনেক দেশে একর প্রতি 
ফললের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছে । 
এদেশেও ব্যাপকতাবে সেই সব প্রক্রিয়া । 
অম্থমরণের কথা অনেকে বলিতেছেন। কিন্ত 
কোন্‌ ধরণের প্রক্রিয়া ভারতের জমির পক্ষে 
কতদূর উপযোগী তাহ! ভালতাবে বিবেচনা 
না করিয়া পাশ্চাত্যের অনেক কিছু বিধি- 
ব্যবস্থাই রাতারাতি এদেশে কার্য্যকরী করিতে 
যাওয়া ঠিক হইবে না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
ফলাফলের দিকে নজর রাখিয়া ক্রমে ক্রমে 
দেশের স্বার্থ ও কল্যাণ অনুযায়ী যে সমস্ত 
প্রয়োগ করিতে হুইবে-। এদেশের প্রয়োজন 
বিবেচনা করিয়া অলেক কিছু প্রক্রিয়া পরিবর্তন 
ও সংশোধন করিয়া লইতে হুইবে। লম্মিলিত 
রা প্রতিষ্ঠানের খান্ত ও কৃবি উন্নতি বিভাগের 
ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এন সি ভড. সেরূপ 
সতর্ক নীতিতে ভারতবর্ষকে ক্কুধি সংগঠনের 
ব্যবস্থা করিতে ' নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা হৃখের 
বিবয়। ভারতের কৃষি উন্নতি "সম্পর্কে 
কাহার চারিটি নির্দেশ হইতেছে এই :- 
১) ভারতের চাবাবাদ প্রক্রিয়ার আমুল 
সংস্কার করিয়া পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী 
ট্রাক্টর লহযোগে ভূমি কর্ষণের রীতি এদেশে 
অবিলঘ্ষে ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী করা ঠিক 
' হইবে না। (চাষাবাদের উদ্দেস্তে যে নূতন 
জমি সংস্কার করা হুইবে তাছাতেই শুধু এ 


'করি। 


আর্থিক জগৎ 





বাঁড়িয়াছে। শিল্প ও ব্যবসাগত উন্নতি প্রতিহত 
হইতেছে । এইরূপ একটা অবস্থা চলিতে 
থাকা ধুব অবাঞ্ছনীয় বলিয়া জ্ঞানরা 
যনে করি। কাজেই টাকার বাজারের টানা- 
টানির ভাব যথাসম্ভব দূর করা ও শিল্প 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশী অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে। 
(২) ব্যাপকভাবে রাসারনিক সার প্রয়োগ 
করিতে গেলে তাছাতে জমির নাইট্রোজেন 
তাগ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হুইয়া যাইতে পারে। 
কাছেই কেবল রাসায়নিক সারের উপর নির্ভর 
না করিয়া জমির মূলপগত উৎপাদন শক্তি 
সংরক্ষণের জন্য অগ্তান্ত শ্রেণীর সার ব্যবহারের 
উপরও জোর দিতে হুইবে। (৩) বনভূমি 
সংরক্ষণ করিয়া তাঁহার মারফতেই ভারতে 


ক্কধি ভূমির প্রলপ্লাবনভ্রনিত ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ 


করিতে হুইবে। (৪) লচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ 
করিতে গিয়া তাহা দ্বারা কৃষি জমির অন্তনিছিত 
অল সম্পদ যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে 
লিঙ্কাশিত হইয়া না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। সেজন্ত টিউব ওয়েল মারফতে 
জমির সেচের প্রয়োজন মিটাইবার উপর 
যথাসম্ভব জোর দিতে হইবে। 

মিঃ ভন্ড তারতের কৃষি উন্নতি সম্পর্কে 
যে কার্ধ্যপন্থ। নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা 
বিবেচনালন্মত সন্দেহ নাই, কিন্ত 


mechanical agriculture বা যান্ত্রিক কৃষি 


সম্পর্কে তীঁহার.নির্দ্দেশ বেশী রকম রক্ষণশীল 
মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়াই আমরা মনে 
এদেশে বলদ ও মহিব দ্বারা জমি 
চাষাবাদের যে রীতি প্রচলিত .আছে তাহাতে 
অনেক স্থলেই ভূমি ভালভাবে ফধিত হইতেছে 
না। এদেশে গৃহপালিত পত্র সংখ্যা বেশী 
হইলেও চাষাবাদ কার্যের উপযোগী গো- 
মহিষের সংখ্যা বান্তবিকপক্ষে খুবই কম। 
কাজেই এদেশের ভূমিতে বেশী-ফসল ফলাইতে 
হইলে ট্রাক্টর শ্রেণীর খন্ত্রের ব্যবহার কিছুটা 
বেশী পরিমাণে প্রচলন করিতেই হইবে । তবে 


০৫ 





করার জন্ভও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 
অহেতুক জন্পনাকল্পনার ন্ুযোগ আইন করিয়া 
বন্ধ করার চেষ্টা একান্ত শঙ্গত। দেশের 
স্বার্থে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনে ভারত গবর্ণষেণ্ট 
অচিরে তৎপর হইবেন বলিয়া আমর! আশা 
করি। 


খণ্ড খণ্ড ভাবে যে জমি চাষ করা হয় তাহাতে 
এ যন্ত্র প্রয়োগ হুবিধাজনক নহে। খরচ 
অমুপাতে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। 
কাজেই চাষভূমির বড় বড় এলাকা বাহির নিয়া 
তাহাতেই ট্রা্টর সহযোগে অমি চাষাবাদের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্ণষেণ্ট যেলব 
পতিত অমি সংস্কার করিবেন তাহাতে ট্রাক্টর 
প্রয়োগের জজ দিঃ ডড সুপারিশ করিয়াছেন, 
ইহা ভাল কথা। কিন্তু যৌথভাবে যে সব অ।ন 
চাষ করা সম্ভবপর হুইবে, তাহাতেও ট্রাক্টর 
নিয়োগের পক্ষে কোন বাধা নাই। ভারতের 
কৃষি সংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেম যে Agrarian 
Committee গঠন করিয়াছেন তাহারা যৌথ 


ফার্ধ ও সরকারী ফার্ধে ট্ান্টর হারা জমি চাধা- 


বাদ করিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন, তাছা 
লক্ষ্য করিবার বিষ্য়। ৫ 

ভারত সরকারের আমদানী নীতি 

আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে তারত সরকারের 
নীতি যেভাবে বারবার নিয়ন্ত্রণ হইতে বিনিয়ন্ত্রণ 
ও বিনিয়ন্রণ হইতে পুনঃনিয়ন্রণের দিকে 
ঘুরপাক খাইতেছে তাহাতে দেশে বিক্ষোভের 
সঞ্চার হুইয়াছে। ভারত লরফারের বাণিজ্য 
সচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী অবশ্থী 
সম্প্রতি ইন্পোর্ট এডভ্তাইসরী কাউন্সিলের 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এহেন আমদানী নীতির 
সাফাই গাহিয়াছেন। তিনি রলিয়াছেন, 
"আমদানী বাণিলোর সুযোগ সুবিধা বাহিরের 
বাজারের অবস্থা অমুযায়ী প্রায়ই পরিবর্তিত - 
হইতেছে। বাহিরের সহিত ভারতের লেন- 
দেনের ফলাফলও এক এক সময়ে এক এক 
রূপ দীাড়াইতেছে। অবস্থার চাপে আমর! 
নিত্য নুতন অভিজ্ঞতাও লাভ ফরিতেছি। ' 


১০৬ ্‌ 
কাজেই পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত 


খাপ, খাওয়ায় তারত সরকারের আমদানী 
নীর্তিও পরিবর্তন করা হইতেছে) বর্তমানে 
ক্ুলত, মুদ্রার দেশসমূহ হইতে মালপত্র 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ভবিষ্যতে যে ও নীতি পুনরায় পরিধর্ত্তন করা 


হইবে না শেবিষয়ে আমি কোন কথা দিতে 
পারি না।” 


জীযুক্ত নিয়োগী আমদানী নীতির - কৈফিয়ত 
দিতে গিয়া বাছিরের বাজারের পরিবর্তনশীল 
অবস্থার কথ] উল্লেখ করিয়াছেন। ফিন্তু অবস্থার 
গতি যত পরিবর্তনশীলই', হউক না কেন 
উপযুক্ত দূরদরশিতা, থাকিলে যে. তাহার 


ভিতরও বহির্বাশিজ্যের একটি কল্যাণকর 


ধারা অনুসরণ করা যায় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেছ নাই। দেশের প্রয়োজন ও অবস্থার 
ভবিষ্যৎ গতি হ্বদয়জম. করিয়া এবং যে 
পরিবর্তন আসিতেছে পূর্ব্বাহে 'তাছার আভাব' 
পাইয়া সেতাবে নীতি স্থির করিবার ব্যবস্থা 
হইলে খন. ধন, বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা দেখা 
যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যাছাদের উপযুক্ত 
দুরদশিতা আছে তাহাদিগকে না বুঝিয়া ভাবী 
পরিবর্তনের ঘূর্ণারর্ভে বেশী পরিমাণে, হাবুডুবু 


খাইতে হয় না। যাহাদের দুরদশিতা নাই. 


তাহাদিগকে বিপদে পড়িয়া, বারবার ঠেকিয়া 
শিখিতে হয়। তারত সরকারের, বাণিজ্য 


বিভাগের নীতি সেই ঠেকিয়া শেখার নীতি। 
দেশের স্বার্থে আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে কিরূপ 
নীতি অনুসরণ করা উচিত দ্বিধাপ্রপ্ত মন নিয়া 
আন্ত পৰ্য্যন্ত তাহাই তাঁহারা স্থি করিয়া উঠিতে 


পারিলেন না। কখনও বা আমুদানীর কড়াকড়ি 
করিয়া তাঁহারা বাছির হইতে বেশী কিছু 
জব্য-সামগ্রী আনা অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন 








টে এই বিশিষ্ট দেবভোগ্য চন্দন 
রি সাবানের গুণে দেহকাস্তি উজ্জল" 


আর্থিক জগৎ. 
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আর কখনও বা বিনা লাইসেম্সে মালপত্র 
আম্দানীর সুযোগ দিয়া বিদেশী পণ্যের যোগান 
অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিতেছেন'। 
আমদানীর' কড়াকড়ির অন্ত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
ষ্টালিং এরিয়া হইতে জিনিবপত্রের যোগান 
এতই হাস পাইয়াছিল যে, বুটিশ গবর্ণমেন্ট 
তারতের পাওনা! ষ্টালিংয়ের মধ্যে ৮ কোটি 
টাকা ছাড়িয়া দিতে রাখী: থাকা সত্বেও 
তারতবর্ষ সে ষ্টালিং ব্যয় করিবার সুযোগ পায় 
নাই । ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে আমদানীর 
দ্বার তাহার! এতদূর প্রিমাপে উম্মুক্ত করিয়া 
দিলেন যে, ষ্টালিং একিয়া হইতে বিস্তর মালপত্র 
আসিয়া ১৯৪৯ লালের জুন মাস মধ্যে বৃটিশ 
সরকারের ' নিকট হইতে গ্রাপুব্য' ষ্টালিং 
তুলনায় আরও ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী 
ব্যয় হইয়া গেল। এখন অবস্থা দীড়াইয়াছে 
এই বে, যন্ত্রপাতি ও অন্ত একান্ত আবশ্তকীয় 
জিনিষ আমদানীর উপযোগী ই্রালিংয়েরও 
সংস্থান নাই। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বাণিজ্য নীতির 
ৰে সাফাইই উপস্থিত করুন না কেন, আমদানী 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়ন্ত্রণের এই খেলা যে 
অনেক পরিমাণে "তাহাদের দ্বিধাগ্রস্ত 
মনোতাবেরই পরিচয় তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। সুসঙ্গত নীতি স্থির করিয়া তাহারা 


সতর্কতাবে অগ্রপর হইতে পাৰিতেছেন না 
বলিয়া দেশের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ দাড়াইতেছে, 
ইহা ছুঃখের বিষয়। 


নিয়ন্ত্রণ নীতির গলদ 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ঠেকিয়া! শিখিয়া বর্তমানে 
বিনা লাইসেন্স সুলভ মুদ্রার দেশসমুহ, হইতে 


মালপত্র আমদানীবর সুযোগ কতিপয় জিনিষপত্র 
সম্পর্কে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। - কিন্ত “একান্ত 
প্রয়োজনীয় বলিয়া যে সব জিনিবপত্জ বিনা 


হয়। ইহার সুগন্ধ সুন্দর 
গ্রীতিপ্রদ আনন্দময় অঙ্গরাগ। 








লাইলেন্দে আসদানীর সুযোগ অব্যাহত রাখা 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কয়েকটি জিনিষও 
রছিয়া গিয়াছে যাহা আমদানী করিতে গিয়া এই 
ছদ্দিনে ষ্টালিং ব্যয় করা সঙ্গত নছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কৃত্রিম রেশম ও কার্পাস সুতার করা 


উল্লেখ করা যাইতে পারে । কলিকাতার ভায়ত ” 


চেম্বার অব কমা” ছুইটি জিনিষ বথেচ্ছতাবে 
আমদানীর সুযোগ বজায় রাখাতে আপত্তি 
তুলিয়াছেন। তাঁহারা তারত পবর্ণমেপ্টের 
বাণিজ্য সচিবের নিকট এক তার পাঠাইয়া 
জানাইয়াছেন, পত জানুয়ারী মাল হুইতে 
এ পর্য্যন্ত ভারতে ৩ কোটি পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম 
আমদানী করা হইয়াছে। প্রদত্ত অর্ডার 
অনুযায়ী আরও ১ ফোটি পাউণ্ড শীপ্রই আসিয়া 
পৌভাইবে। এদিকে গত ১৯৪৮ সালে টং 


আমদানীক্কত কৃত্রিম রেশমের মধ্যে ১ কো রি 


পাউও উদ্বভ রিয়া গিয়াছে | এদেশে কৃত্রিম 
রেশম বন্ধ উৎপাদনের জ যে সব তাত চালু 
আছে তাহাদের আন্ত বৎসরে কক্সিম রেশম 
।প্রয়োজন হয় মাত্র ২ কোটি পাউণ্ড । এই 
অবস্থায় ৪ কোটি পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম যেস্লে 
দেশে রহিয়াছে এবং ১ কোটি পাউও যেস্থলে 
শীত্রই পৌছিবার সম্ভাবনা সেস্কলে নুতন 
করিয়া উহা আমদানীর স্যোগ দেওয়] 
কোনমতেই সঙ্গত নহে। কৃত্রিম রেশমের বে 
যোগান আছে তাজা কাজে লাগাতেই দেশের 
তাতগ্ুলির হ বৎসর লময় জাগিবে। এই 
অবস্থায় ' বিনা লাইপেছ্ে কৃত্রিম রেশম 
আমদানীর সুযোগ অব্যাহত রাখিলে তাহাতে 
উদ্বভ্ত ও অব্যবহার্য্য কৃত্রিম রেশমের পরিমাণ 
মিছামিছি বাড়িয়া বাইবে। কাজেই উহা 
আমদানী করিতে গিয়া এই ছুদ্ধিনে অবাস্তর- 
ভাবে ষ্টাপিং খরচ করার কোন অর্থ নাই। 
বিদেশী কার্পাস সুতার আমদানী সম্পর্কেও 
ভারত চেম্বার অৰ কমাস“কয়েকটি কারণে 
আপত্তি ভুূলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, 
বিদ্বেশ হইতে আমদানীরুত কার্পা সুতার দর 
ভারতের কাপড়ের কলের উৎপর সুতা: 
তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ ছইতে শতকরা. ৫০ 
ভাগ বেশী দীড়াইতেছে। এত বেশী ঘূল্যে 
বিদেশী সুতা আমদানী করা দেশের পক্ষে 
ক্ষতিক্র। যদি কতিপয় শ্রেণীর সুতা ভারতের 
কাপড় কলগুলির পক্ষে একাস্ত প্রয়োদরনীয় 


লি 


শ্যা 


লাশ ও 
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বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তবে বিনা 
লাইসেন্সে যেকোন সুতা আনার সুযোগ বন্ধ 
করিয়া লাইসেন্স হার! কার্পাস সুতার আমদানী 


“ শুধু প্রয়োজনীয় কতিপয় শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ 


করাই' ভাতত গবর্ণমেন্টের কর্তব্য ।' আমরা- 
তার্ত চেম্বারের এই দাবী সমর্থন করি। দেশে 
কৃত্রিম রেশমের উদ্ব ত্র সত্বেও ভারত গব্ণমে্ট 
ষেবিনা লাইসেন্দে উহ! আমদানীয় স্থযোগ 
অব্যাহত রাঁখিয়াছেন এবং বিদেশী কার্পাস 
ছৃতার অত্যধিক চড়া মুল্য দেখিয়াও যে 


“প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সকল শ্রেণীর সুতাই 
এদেশে বেশী পরিমাণে আমদানী করিতে, 


দিতেছেন ইহাতে তাহাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ 
নীতির মারাত্মক গলদই সুচিত হইয়াছে। 
বিমান চলাচলের ভাড়া হাস 
করিবার প্রস্তাব 
ভারতে বিমানপোত চলাচলের ব্যবস1 বেশ 
কিছু প্রসারিত হইতেছে | তবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, বিমান সান্তিল ও বিমানপোত 


চলাচলের সংখ্যা বাড়িলেও যাত্রী ভাড়ার ছার 


এখনও অত্যধিকই থাকিয়া যাইতেছে। 
ভারতীয় কোম্পানীলযৃহ যাক্জীদের নিকট হইতে 
প্রতি মাইলে তিন আনা হইতে পাঁচ আনা 


হারে ভাড়া আদার করিতেছে। বিমান, 


চলাচলে যে খরচ পড়ে সে তুলনায় অব 
ভাড়ার এই হার বেশী নছে। কিন্তু এদেশের 
অধিকাংশ লোক যেরূপ দরিভ্র তাহাতে এরূপ 
হার এদেশের পক্ষে খুব বেশীই বলা চলে। 


বিমানযোগে লোকের যাতায়াতের সুযোগ | 


প্রসারিত করার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট তাই 
তাড়া হালের স্যোগ পম্তাবনা বিবেচনা 
করিতেছেন। প্রকাশ, শীঘ্রই তাহারা এ 


সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিবেন। | 


মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রে .সাধারণের নুবিধার্থ কম 
ভাড়ায় বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
কমিটিকে ও দৃষ্টান্ত অমুধাবন' করিয়া এদেশেও 
বিমান ছাড়া হাঁস সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান 
করিতে বলা হইবে। ভারত সরকারের এই 
উদ্ভোগ আমকা' খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে 
করি। কতকগুলি মাকিন বিমান কোম্পানী 
তাহাদের বিমানপোতসনূছে সত্তা ভাড়ায় 
বিমান চলাচলের একটি শ্রেণী প্রবর্তন 
করিয়াছে। এ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে প্রতি 


আর্থিক জগৎ 


মাইলের ভাড়া দাড়া ৪ দেন্ট হইতে ₹ সেন্ট: 
অরধাৎ দশ পয়সার মত। ভারতে রৈলগাড়ীর, 


প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রতি যাইলে হুই আনা। 
তারত গবর্ণমেপ্টের লক্ষ্য হইতেছে বিমান 
চলাচলের তাড়া এরূপ হারে সীমাবদ্ধ করা। 
বিমান চলাচলের ভাড়া দশ পয়লা! হারে 


সীমাবদ্ধ করিলেও তাছা রেলের প্রথম শ্রেণীর 
তুলনায় কার্ধ্যতঃ বেশী হইবে না। কেননা 


ঁ 





ঠ 





দীর্ঘ ৪২ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রাতিই বহন করে 
চলেছে, দেশবাসীর ঘরে ঘরে। 

আপনাকে জীবনের অবশ্য কর্তব্য পালনে সহায়তা 

করবার জন্য হিন্দুস্থানের কমিগণ সর্বদাই প্রস্তুত 

আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ 
সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে । 





বসন্তের মুকুল আনে বধাদ্দিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবন!। 
_ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অধণ্ড আনন্দের 
_. প্রতিশ্রতি। আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে 
পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি,_ঘার অভাবে মানুষের জীবন 
ক্রমশঃ ছু হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাঞথনায়। 


জীরন-বীমার প্রতিশ্রতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে 
ভরে উঠবে, নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্যয়ভায় ভবিষ্যৎ 
হয়ে : উঠবে উজ্জল ও শাস্তিময়। 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
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বিমান ভ্ৰমণে মাইলের গড়পড়তা হার দাড়ায় 
রেলপথের তুলনায় কম। দ্ষ্টান্তস্বরূপ বলা 
যায় রেলযৌগে কলিকাতা হইতে যোদ্বাই 
যাইতে যেস্থলে ১৩৪৯ মাইল প্রমপ করিতে হয় 
পেন্থলে বিমানযোগে কলিকাতা হইতে বোম্বাই 
যাইতে ১,০৩৭ মাইল ভ্রমণ করিতে হয়। 


কালেই ভাড়ার হার দশ পয়স! হইলেও মোট 
হিলাবে তাছা রেলের প্রথম শ্রেণীর নত ছুই 


টুন 
৩... 








হিন্দুস্থানের বীমাপত্র 
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আনার বেশী দীড়াইবে না। ভারতের বিমান 
কোম্পানীনমৃহ অবশ্ত ভাড়ার হার এইভাবে 
হ্রাস করার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিবে। প্রতি 
মাইলে পাচ আন! তাড়া আধার করিয়াও যেস্থলে 
বিমানপোত চলাচলের খরচ পোষাইতেছে 
না বলিয়া তাহারা অভিযোগ করিতেছে 
সেস্থলে ভাড়ার হার হাস কর! হইলে তাহাদের 
ছুদ্দিশীর সীম! থাকিবে না। কিন্তু ভারত 
গবর্ণমেপ্ট বিমান কোম্পানীপমূছকে বিমানপোত 


চলাচলের খরচ হাস করিবার সুযোগ দিয়া 


তাহাদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় 
যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে 
পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯-৫০ সাল 
হইতে বি্মানপোতের ব্যবহার্ধ্য পেট্রোল 
সম্পর্কে আমদানীশুষ্ক বাবদ আদাম়ী টাকা 
অর্ধেক পরিমাপে ছাড়িয়া দিবার যে নীতি 
ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে বিমানপোত 
চলাচলের খরচ বেশ কিছু হাস পাইবে । এই 
ব্যবস্থার ফলে বিমানপোতের . ব্যবহার্ধ্য 
পেট্রোলের দর প্রতি গ্যালনে সাড়ে সাত আলা 
পরিমাণে লামিয়া গিয়াছে । এদেশের বিমান 
কোম্পানীলমৃহ প্রতি মাসে ৭ লক্ষ গ্যালন 
পেট্রোল ব্যবহার করিয়া থাকে। কাজেই 
* ভারত গবর্ণমেপ্ট বিমানপোতের ব্যবহার্য 
পেড্রোপের দর কমাইয়া পরোক্ষতাবে 'বিমান 
কোম্পানীসমুঙ্কে বাৎসরিক ৪২ লক্ষ টাকা 
সাবসিডি বা অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা 
'করিয়াছেন। এই ধরণের 'সাবলিভি পাওয়ার 
পর বিমান কোম্পানীসমৃছের পক্ষে বিমান- 
পোতে যাতায়াতের ভাড়া হাস করা 
অনেকটা সহজ হইয়া দাড়াইয়াছে বল! চলে। ' 
শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে দেশকে স্বাবলম্বী 
করিয়া তোলার প্রশ্ন ' 

ছোটখাট ধরণের এমন অনেক জিনিষ 
বাবদ ভারতবর্ষকে বর্তমানে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় 
করিতে হইতেছে, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও মাল- 
মসল্প! আমদানী করিয়া যাহা! এদেশে প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা করা কঠিন নহে। এহেন জিনিষ 
হিসাবে আমরা সেফটি রেজর ব্লেডের কথা 
উল্লেখ করিতে পারি । ব্লেড ও দাড়ী কামানোর 
অন্ত সাদসরঞ্জাম আমদানী করিতে গিয়া প্রতি 
ব্পর ১ কোটি টাকার মত বাহির হইয়া 
যাইতেছে। অর্থাৎ ভারতকে খৰ টাকার 


সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রার সংস্থান করিতে 


হইতেছে । অথচ রেলের ইঞ্জিন, হাইড্রো- 
ইলেকটট্রসিচি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
বর্তমানে বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা কঠিন 
হইলেও ব্লেড তৈয়ারের যন্ত্রপাতি বাহির হইতে 
সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টসাধ্য নছে। সুখের 
বিষয় বোস্বাইয়ের একটি ব্যবসায়ী ফার্শ এদেশে 
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. আমরা মনে করি। 


সেফটি রেজর ব্লেড প্রস্তুত সম্পর্কে কার্যকরী - 
তাবে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। মাকিন যুক্তরাষ 
হইতে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি আনিয়া কারখানায় 
বসানো হইয়াছে । ইতিরধ্যেই কারখানায়, 
সেফটি রেদ্রর ব্লেড প্রস্তুতের কাজ সুরুও 
হইয়াছে। যে ব্যবস্থা অবলঘিত হইয়াছে 
তাহাতে মালে ২০ লক্ষ করিয়া এ ব্লেড তৈয়ার 
হইবে বলিয়া প্রকাশ । ব্লেড তৈয়ারের অন্ত 
যে ইম্পাতের পাত দরকার তাহ! বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হুইবে লত্য, কিন্ত যে 
ব্লেড তৈয়ার হইবে তাহার মূল্য অস্থপাতে . 
আমদানীকৃত ইস্পাতের পাতের মূল্য শতকরা 
২০ তাগের বেশী হইবে না। কাজেই তৈয়ারী 
ব্লেডের বলে প্রয়োজনীয় কাচামাল আনিয়া 
উহু! হইতে এদেশে ব্লেড উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করিয়া বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ভারতের খরচ 


. শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাপে বাচিয়া যাইবে। 


অবস্ত এদেশের তৈয়ারী ব্লেড উপযুক্ত শ্রেণীর 
হইবে কি না, এদেশে তাহার সমধিক কাটতি 
সম্ভবপর হইবে.কি না এবং প্ররোজনীয় সব 
ব্লেড এদেশে উৎপন্ন হইবে কি না লে লমন্তের 
উপর বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ভারতের ব্যয় 
বাচিয়া যাওয়ার সব কিছু আশাভরলা নির্ভর 
করিতেছে। কিন্তু শ্ুপরিকল্িত বিধিব্যবস্থা 
দ্বারা এতদূর সাফল্য লাত' কঠিন নহে বলিয়াই 
ভারতে বছলরে কি 
পরিমাপ সেফটি রেজর ব্লেড দরকার তাহার 
কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না। 
বোথাইয়ে যে কারখান! স্থাপিত হইয়াছে 
তাহাতে আপাততঃ মাসে ২০ লক্ষ ব্রেড তৈয়ার 
হইলেও, আরও কিছু যন্ত্রপাতি বসাইয়! 
উৎপাদন অনায়াসেই উহার দ্বিগুণ পরিমাণে 
দাড় কর! যাইবে বলিয়া প্রকাশ। কাজেই 


উৎপন্ন ব্লেড সম্পর্কে দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া 
তোলার আশ! যথেষ্টই রহিয়াছে বল! চলে। 


শিল্পপতিদের মুনাফ! হাস সম্পর্কে 
স্যার ধ্যাফর্ড ক্রীপসের দ্বাবী 
বৃটেন হইতে ৰাছিরে রণ্তানীরুতত শিলপদ্রব্যের 
চড়া মূল্যের দন্ত এ সমস্ত এখন আবার 'বিদেশের 
হাঁটে প্রতিযোগিতার দাড়াইতে পারিথোছ্ে চা | 
তাহা ছাড়া ভারত গবর্ণমেন্ট ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ষ্টালিং ব্যয় হাস করার 
অন্ত বৃটেন হুইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ক্ররিবার 


৬ই জুন, ১৯৪৯] 


' ২০৯ 





+ লঙ্কল্প করিয়াছেন। ফলে বৃটেনের রপ্তানী 
বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুতর অবনতির সুচন! দেখা 
দিয়াছে। গত ভ্ঞাচুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত 
গড়ে প্রতি মাসে বে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বৃটেন 
হইতে বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল, গত এপ্রিল 
মাসে সে তুলনায় বৃটিশ র্তানী বাণিজ্য ১ কোটি 
৫৫ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
কার্য্যনীতি অন্ুমরণ করায় ভবিষ্যতে রপ্তানী 
আরও খর্ব হইক্রা আসিবে বলিয়া মনে 
হইতেছে । কাঞ্জেই অবস্থার গতি দেখিয়া 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও এ দেশের শিল্পপতির] বিশেষ 
উদ্বিগ্ন হইয়! উঠিয়াছেল। শিল্পপতিরা অভিযোগ 
করিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শিল্প ব্যবসায়ের 
উপর বেশী হাৰে ট্যাক্স নির্ধারিত রাখায় 
তাহাতে বৃটেনের শিল্প কারখানাসমৃঙ্ককে শিল্পস্পব্য 
তৈয়ারের পড়তা খরচ বেশী করিয়া ধার্য্য করিতে 
হইতেছে । রপ্তানী সম্প্রসারণের প্রয়োজন 
সত্বেও শিল্প দ্রব্যের দর ভ্ভাষ্য স্তরে নামাইয়। 
দেওয়া বৃটিশ শিল্পপতিদের পক্ষে কঠিন হইয়! 


দীড়াইয়াছে। বৃটিশ পবর্ণমেণ্ট সরকারী ব্যয়বহর ' 


সঙ্কোচ করিয়া যদি তাহার ভিত্তিতে শিল্প 
ব্যবসায়ের উপর ট্যাক্পভার লাঘব করার 
ব্যবস্থা করেন তবে বৃটেনের শিল্প কারধানাগুলি 
অপেক্ষাকৃত কম দরে দ্রিনিষপত্র রপ্তানীর 
স্থযোগ পাইবে। বুটিশ রপ্তানী বাণিজ্যও 
পুনরায় কিয়া উঠিবে ! ফাঞ্জেই বৃটিশ 
গৃব্ণমেণ্ট অবিলম্বে ব্যয় সক্ষোচ ও ট্যাক্স 
হাসের ব্যবস্থা ক্রুন, J 
দাবী। হাউস অব. কমনস্এ ফিনান্স বিল 
আলোচনার সময়ে কয়েকজন রক্ষণশীল নেতা 
সেই দাবী জোরালোভাবে উপস্থিত করিতে 
ছাড়েন নাই। কিন্তু বৃটিশ চেষ্দেলার অব, 
এক্সচেকার স্তার ষ্যাফর্ড ক্রীপস্‌ তাহার জবাবে 
ট্যাক্স হাস সম্পর্কে কোন কথা দেন নাই। 
তিনি বরং রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মৃল্য কমানোর 
জন্য বৃটিশ শিল্পপতিদের মুনাফার অঙ্ক খর্ব 


", করার পাণ্টা দ্াবীই উপস্থিত করিয়াছেন। 


্তার ধ্যাফর্ড বলিয়াছেন, বৃটেনের কলমালিকরা 
বেশী রকম মুনাফাবুভির ঝৌক দেখাইতেছে 
বলিয়াই বৃটিশ শিল্প দ্রব্যের দর ধুব চড়া হারে 
বজায় থাকিয়া বাইতেছে । তাহাদের ও কৌক 


গংবরিত না হইলে বৃটিশ রানী .বাশিজ্যের “পপ 


ইহাই শিল্পপতিদের ' 






আর্থিক জগৎ 
কল্যাণ নাই। বৃটিশ গবর্ণষেন্ট নিজেদের ব্যয় 
সন্কোচ করিয়া তাহার ভিত্তিতে শিল্প ব্যবসায়ের 


উপর ট্যাক্পভাব লাঘব করিলে শিল্পপতির! 
সেই সুযোগে তাহাদের মুনাফা আরও বাঁড়াইয়! 


‘দিবারই চেষ্টা করিবেন। সেই উদেশ্য হইতেই 


ট্যাক্স লাঘবের দাবী এত জোংলোভাবে 
উপস্থিত করা হুইতেছে। বৃটিশ রপ্তানী 
বাণিজ্যের কল্যাণ দেখিতে হইলে এই অতিরিক্ত 
সুনাফাবৃত্তির নীতি পরিহার করিতে হুইবে। 
যুদ্ধ ও ইনফ্লেশনের জদ্ত পূর্বে যে চড়া মুনাফা 
আয়ত্ত কর! সম্ভবপর হইয়াছে তাহাকে ষ্টযাপ্ডার্ড 
ধরিয়া উঁচু লভ্যাংশের অগ্ক গেঁ। ধরিয়া বসিয়া 
না প্লাকিয়া সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মুনাফার 
অঙ্ক সমুচিত ভাবে হাস করিতে হইবে! তাহা 
হইলেই রপ্তানী পণ্যের মুল্য নামিয়া আপিয়া 
বাহিরে তাছার অধিকতর কাটতির পথ প্রশস্ত 
হইবে । ' স্তায় ষ্যাফর্ডের এই মন্তব্য ও নির্দেশ 
খুব যুক্তিযুক্ত সঙ্গোছ নাই । নির্ভীক ও স্পষ্টভাঁধী 
ছিলাবে বৃটিশ শিল্পপতিদের মুনাফাবুত্তি 
সম্পর্কে তিনি ষাচা ব্যক্ত করিয়াছেন অঙ্গ 
অনেক দেশ সম্পর্কেও আজিকার দিনে তাহাই 
প্রযোপ্য। মুনাফার অঙ্ক খর্ব করিয়া শিল্প 
পণ্োর দর হাস করিবার ব্যবস্থা না হইলে 
পণ্যের কাটতি ও তাহার রপ্তানী বঙ্গায় থাকা 
যে সম্ভবপর নহে, ইহ শিল্পপতিদের পক্ষে 
বুঝা উচিত। 
আ 
খণ পাওয়ার প্রশ্ন 

মাকিন যুক্তরাষ্ হইতে নানা শ্রেণীর যন্ত্র- 
পাতি ও সাজসরপ্রাম:পাওয়ার ন্ৃবিধার্থ ভারত 
গবর্ণষেপ্ট আন্তর্ম্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট উপযুক্ত 
পরিমাণ ভলার খুণের অন্ত আবেদন 
করিয়াছিলেন । as আবেদন মঞ্জুর করিবার 





ব্যাঙ্ক হইতে উদার 


সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হ্রচন্দ্র মল্লিক ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান_ সোদপুর, ২৪ পরগণা! 


[৫ পিক দি ১ 


পূর্ব ভারত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকষ্ননা 
সম্পর্কে খোজ খবর নিবার জঙ্ক ও সাধারণভাবে 
ভারতের আধিক প্রয়োজন ও সম্নতি বিবেচনা 
করিবার অঙ্গ আন্তর্জাতিক ব্যাঞ্চের কর্তৃপক্ষ গত 
জানুয়ারী মাসে এদেশে এক প্রতিনিধিদল 
প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধিদল সম্প্রতি 
/াহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, আর 
তাহার' ভিত্তিতে উক্ত ব্যান্কের বর্তৃপক্ষ গুলার 
খণ প্রদান সম্পর্কে ভারত গবর্ণষেপ্টকে তাহাদের 
মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 
জানা গিয়াছে ভারত সরকার তাহাদের 
উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই বেশী করিয়া 
বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত ব্যাক্ষের কর্তৃপক্ষ 
মন্তব্য করিয়াছেন। ডলার খঁণ পাওয়ার জন্তু সেই 
সব স্বীম সংশোধন করিয়া নৃতন বরাদ পেশ 
করিবার অন্ত তাঁহারা নির্দেশ দিয়াছেন। সেই 


সঙ্গে নাকি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ইছাও' 
জানাইয়া দিয়াছেন যে, বেলের ইঞ্জিন নির্বাণের 


জগ্চ কারখানা স্থাপনের উপযোগী যন্ত্রপাতি 
ও বাণিঞ্য জাহাঞ্জ ক্রয়ের অধ্য কোন ডলার 
খণ তাঁহার! ভারতকে প্রদান করিতে পারিবেন 


না। তবে দামোদর উপত্যক! উন্নয্নন পরিৰলনা 


কার্ধ্যকরী করার অদ্য ও সাধারণ ভাবে 
কৃষি সংগঠনের জগ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
সরঞ্জাম সংগ্রহের হুবিধার্থ এরূপ খণ তাহারা 
মজুর করিবেন বলিয়া আভাস দিয়াছেন। 
ভারত সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্তু 
অনেক ক্ষেত্রে বেশী করিয়া ব্যয় বরাদ্দ ধর] 
হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহ! 
মারাত্মক কিছু নছে। এরূপ ক্রটি বিচু/তি 
সংশোধন করিয়া ভারত সরকার নূতন করিয়া 
সে সম্পর্কে বরাদ্দ পেশ করিতে পারিবেন, সন্দেহ 





যোজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । /৮ 


 মেসাস' 2চীঞ্জুন্জী 2উন্ক্যাীইভলস্ন নিও 


্ সেক্রেটারীজ.গ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ . 


৯৯০. 

নাই৷ আত্তর্জ তিক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কৃষি উন্নতি 
সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি আমদানীয জন্ভ ডলার 
খণ প্রদানে রাদী আছেন তাছ! তাল কথা। 
কিন্তু তাহারা বাণিজ্য জাহাজ ক্রয় ও ইঞ্জিন 
কারখানা নির্মাপের উপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের 
* জন্ভ ডলার খণ প্রদানে, যে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়া! জানা গিয়াছে তাহা সত্য 
হইলে খুবই ছুঃখের বিষয় বলিতে হুইবে। 
আজাহার না পাইলে এদেশের দাছাজী ব্যবসা 
সম্প্রসারণ করা যাইবে না। বিদেশ জাহাজে 
বাঁছিয়ের সহিত যাঁলপঞ্জে আদান প্রদান করিতে 
গিয়া ভারতকে বরাবর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
ছইবে। রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের যন্থপাঁতি ও 
সরঞ্লাম না পাইলে এ অত্যাবশ্যক জিনিষ 
সম্পর্কে রীতিমত ভাবে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া 


থাকিতে হইবে। এশিয়ার দেশসমূহকে শিল্প ও ' 


বাণিজ্যগত উন্নতির বিশে কিছু সুযোগ না 
দেওয়া ও মুখ্যতঃ কাচাষাল উৎপাদনে উদ্বাদের 
অর্থ নৈতিক কাৰ্য্যধার! কেন্দ্রীভূত রাখা উবাই 
ছিল এতদিন পাশ্চাত্য শিল্পোপ্নত দেশসমূহের 
নীতি । আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের শ্বেতাঙ্গ 
কর্তৃপক্ষরা পাশ্চাত্য দেশসমূছের শিল্প ও 
ব্যবসাগত স্বার্থ চিত্ত৷ করিয়া ভারত, সম্পর্কে 
সেই নীতি নূত্তন করিয়া জাহির করিতে চান 
কিনা সেই প্রশ্নই আদ আমাদের যনে উদিত 
হুইতেছে। 


পাকিস্থানের কুকি | 


বিত্ত ভারতের কতকগুলি সমৃদ্ধ কৃষি' 


অঞ্চল পাকিস্থান যুক্ত হইয়াছে । ‘সে 'ছিসাবে 
পাকিস্থানে এলাকা অন্থপাতে খান্তশল্ত, উৎপন্ন 
হয় বেশী। সাধারণতঃ সেখানে গমের কিছু 
উদ্ব ত্ত ঈড়াইয়া থাক | যদিও চাউলের উপর 


নির্ভরশীল জনসংখ্যাই অধিক কলিয়া উৎপয্ন: 


চাউল দিয়! পাকিস্থানের 'অভাব মিটে না। 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও গিদ্ধুর উতত গম দিয়া ও কিছু 
পরিমাণে বাছির হইতে খান্শত্ত আমদানী করিয়া 
চাউলের সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিতে 
হয়। কাজেই খাণ্ডের দিক দিয়া পাঁকস্থালের 
লমন্তা তারতের মত মারাত্মক না হইলেও 
তাহা কোন মতেই সস্তোবলনক ধলা চলে না। 
ফসলের স্বাভাবিক যোগান যেরূপ তাহাতে 
কোন ধৎসর অজম্ম! ঘটিলে. বা ফসলের ক্ষতি 
ঘটিলে তাহাতে খান্ত সম্পর্কে লোকের অভাব ও 


আর্থিক জগৎ 


অসুবিধা খুবই বৃদ্ধি পাইতে পারে। পাকিস্থানে 
লোক সংখ্যা বৎসরে ৭ লক্ষ করিয়া বাড়িতেছে। 
সে কারণেও পাকিস্থানে খাঁ ফসল উৎপাদনের 
বর্তমান পরিমাণ নিয়া নিশ্চিন্ত. থাকা 
যায় না। কাজেই ভারতের মত পাকি- 
স্বানেও খান্ভশস্ডের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
বেশী পরিমাণে জোর দেওয়ার প্রয়োজন 
দীড়াইরাছে। সম্প্রতি. করাচীতে একটি 
খান্ত ও ফৃষি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল-। 
পাকিস্থান' গবর্ণমেন্টের খান্ত সচিব অনাব 
পিরজাদা আকবর সত্তর তাহাতে এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, পাকিস্থানের জমিতে একর প্রতি 
কৃষি ফদল উৎপাদনের পরিমাণ ছুনিয়ার অভ 
অনেক দেশের তুলনায় খুবই নিম । ব্যাপকভাবে 
চাঁবাবাদের আধুনিক প্রক্রিয়া অন্ুলরণ করিয়া 
এফর প্রতি উৎপাদন যে অস্ততঃপক্ষে 
বর্তমানের তুলনায় শতকরা €* ভাগ 
বাড়ানো যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কেবল চাঁধাবাদেয় উন্নত প্রক্রিয়া নছে, পূর্ব 
পাকিস্থানে যে ২৭ লক্ষ একর পরিমাণ আবাদ- 
যোগ্য জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে তাছা 
চাষাবাদের আমলে আনিবার বাবস্থা হইলে 
ভাছাতেও কৃষিপপ্যেৰ উৎপাদন বাড়িতে পাবে )' 
অধিকদ্ধ তিনি আনান যে, ক্কষিপপ্য গুদামজাত: 
করা সম্পর্কে নানারূপ গলদ ছেতু শতকরা £. 
ভাগ হইতে ১* ভাগ ফসলে অপচয় 
ঘটিতেছে । উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
এই অপচয় বন্ধ হইতে পারে। অনাৰ আবম, 
সত্তর বলেন, পাকিস্থানে বৎসরে আড়াই লক্ষ 
টন চিনি 'দরকার। কিন্তু এ রাষ্ট্রে চিনি 
উৎপন্ন হইতেছে মাত ৩৪ 


দেশের প্রয়োজন মিটে না বলিয়া তিনি উহার 


উৎপাদন বাড়ানোও খুব প্রয়োজন বলিয়া 


মন্তব্য করেন। পাকিস্থানে খানশন্ত ও অন্ত 
স্কষি ফনলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তু উপযুক্ত 


গবেষণা চালাইবার ও সাধারণভাবে কৃষি, 


সংগঠনের ব্যবস্থা করিবার যে প্রয়োছনীয়তা 
রহিয়াছে তৎবিষয়ে কার্যকরী স্বীম স্থির করিবার 
আন্ত করাচীতে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সম্মেলনে 
.করেকটি কমিটি গঠন করার: সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। 
সম্মেলন পশ্চিম পাঞ্জাবে ভুট্টা চাষের উন্নতি 


সম্পর্কে, পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে রোগ. 


হাজার টন।' 
পাকিস্থানে যে তামাক উৎপন্ন হয় তাছা দ্বারা ' 


[ ৬ই জুন, ১৯৪৯ 


ও আগাছার দরুণ ফসলের ক্ষতি 'নিবারপক্ষল্লে, 
এবং গম ও আলুর উন্নত বীজ উৎপাদন ও 
প্রচলন সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে 
মনোযোগী হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইক্ষু চাষের প্রসার 
সম্পর্কে একটি স্বীম কার্ধ্যকরী করিবার উপরও 
তাহারা জোর দিয়াছেল। কৃষি গবেষণার জন 
সরকারীভাবে বেশী অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা 


" একান্ত প্রয়োজন বলিয়া সম্মেলন তৎবিষয়ে 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে অবিলম্বে অবহিত হইতে 
পরামর্শ দিয়াহেন। পাকিস্থানে কৃষি সংগঠনের 
এই উদ্ভোগ আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে ৰকরি। ' . 


বৃহত্তর কলিকাতায় রেশন কার্ডের 
সংখ্যা--গত বৎসর মার্চের প্রথমে বৃহত্তর 
কলিকাতায় (কলিকাতায় ও উছার আশেপাশের 
সহরগুজিতে) বিলিকৃত রেশন কার্ডের সংখ্যা 
ছিল €৫ লক্ষ ২*হাজার। এবার শুরা মার্চ 
তারিখে এই সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার ছিল। 
গত বৎসর রেশন কার্ডের মধ্যে ৭ লক্ষ রেশন 
কার্ডের জন্ত কেহ চাউল গ্রহণ করে নাই । 
এবার এরূপ ব)জির-সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৮ লক্ষ 
৬০ ছাজার। উহাতে মনে হয় যে, ভুয়া রেশন 





কার্ডের সংখ্যা এবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


সিদ্ধিতে ' ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-__ 
বিহারের সিদ্ধি নামক স্থানে যেলারের কারখানা 
স্থাপিত হইতেছে তাহার নিকটে বিহার 
পগবর্ণনেণ্ট ৭০লক্ষ টাক! ব্যয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াহছেন। 

পতিত: জমির চাষ-_বিহারের পৃশিয়া 
জেলা ও অন্ভান্ত অঞ্চলে বর্তমানে ১০ হাজার 
একর পতিত জমিতে চাবাবাদ আস্ত হইয়াছে। 
এন্সন্ত ৮০টী ট্রান্টর এবং ₹০্টা বুলডজার কাজ 
করিতেছে । ক্রমে এইতাবে ৫ লক্ষ একর 


' পতিত জমিকে আবাদী দমিতে (পরিণত করা 


বিহার গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। 

মিশ্রিত ময়দা প্রস্তুত --ভারত সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত সাবসিভিয়ারি ফুড প্রডাকশন 
কমিটি কোয়েম্বাটুরের একটা কারখানার হাতে 
১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন উক্ত টাকা 
দ্বার! এ কারখানায় লাল আনু, চীন! বাদাম 
এবং কিছু পমেয় মিশ্রণে একপ্রকার, ময়দা 
প্রস্তুত হইবে। 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
হর অনুকরণে পাকিস্থানের অর্থসচিব 
ললাৰ গোলাম মহম্মদও পাকিস্থানে বিদেশী, 
মূলধন নিয়োগ সম্বন্ধে পাকিস্থান গবর্ণমেশ্টের 
"নীতি, ঘোষণা করিয়াছেন। . ঘোষণায় বলা 
হইয়াছে যে, বিদেশীগণ যদি মূলধন বিনিয়োগের 
বদলে পাকিস্থানের 'াধীনতার উপয় কোন 
হস্তক্ষেপ করিতে না চাহে তাহা হইলে 
পাকিস্থান সাদপ্পে বিদেশী মূলধন প্রহণ করিবে। 
তিনি বলেন যে, সামরিক সরপ্রাম প্রস্তুত, 
জলবিছ্যুৎ পরিকল্পনা, রেলের সাঁজসনপ্রাম 
গ্রস্ত প্রভৃতি কতিপয় যৌলিফ, শিল্প ছাড়া 
অগ্রান্ত শিল্পে বিদেশীগণকে মূলধন খাটীইিতে 
দেওয়া হইবে । এই সব শিল্পে পাকিস্থানের 
অধিবাসীদের নিকট হইতে অন্ততঃ শতকরা 
৩০ ভাগ" মূলধন গ্রহণ করিতে হইবে । তবে 
এই পরিমাণ নূলধনের কোন অংশ যদি 
পাকিদ্বান হইতে সংগৃহীত না হয় তাহা হইলে 
বিদেশীগণ এই অংশ অন্তেয় নিকট হইতে 
সংগ্রহ কফিতে পারিষে। কতকগুলি 
শিল্পে উপরোজভাবে ৩০ ভাগ মুলধন 
পাকিস্থানধাসীদের অঙ্ভ সংরক্ষিত রাখার সর্ভও 
রাখা হইবে না। ভারতে বিদেশী মূলধন 
বিনিয়োগ সম্বন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে সব 
সর্ভ দিয়াছেন, পাকিস্থানের অর্থসচিৰ কর্তৃক 
গ্রদ্ত উপরোক্ত সর্ত তাহা অপেক্ষা অনেক 
উদ্দার। দৃষ্টান্তন্বরূপ ভারতে বিদেশীদের 
প্রতিঠিত প্রত্যেকটী শিল্পের মূলধনের অধিকাংশ 
ভারতবাসীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে, 
হইবে এবং এই সব শিল্পের জন্ত তারতীর 
পাওয়া গেলে উহাতে বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ 
ফর! হইবে না--এরূপ সর্ত দেওয়া আছে। 
পাকিস্থানের অর্থলচিৰ সেরূপ কোন সর্ত দেল 
নাই। এরূপ অবস্থায় পাকিস্থানের অর্থসচিবের 
ঘোষণার ফলে অনেক বিদেশী তারতে শিল্প 
প্রতিষ্ঠায় অঞ্জসর হইবে আশা! করা যাঁর! 

কিন্ত জলাব গোলাম মহম্মদ এই বিষয়ে 
একটা অভিনব কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, অবিভক্ত ভারতে যে সমস্ত ইংরাজের 
ব্যবসা সম্পর্ক ছিল এবং এখনও ভারতে 

|.) 


নানাকথা 
যাছাদের সম্পত্তি রহিয়াছে তাঁহারা এই আশঙ্কা 
করিতেছে যে, পাঁকিস্থানে উহার] যদি যূলধন 
বিনিয়োগ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা, করে 'তাহা 
হইলে তারত সরকার এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় উহাকে জুনে দেখিখেন না। এই 
বিষয় উল্লেখ করিয়া জনাৰ গোলাম মছল্মদ 
বলেন যে, "পাকিস্থান একটা গণতান্ত্রিক দেশ 
হিলাৰে জগতের শান্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা! 
করিবে। এরূপ অবস্থায় বুটাণ পুঁজিওয়ালাদের 
উপরোক্ত ধরণের ভয়ে ভীত হুইৰার কোন 
ফারপ নাই। আমরা জনাব গোলাম মহদ্মদের 
উপরোজ মন্তব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম না। ভারতবর্ষের প্রাক প্রত্যেকটী 


শিল্প উচ্চছারে সংরক্ষণ শুদ্ধের দ্বারা সংরক্ষিত। 


পাকিস্থানে শিল্প নাই--শিল্পের লংরক্ষপও নাই। 
এরূপ অবস্থায় পাকিস্থানে যদি বৃটীশ ও অন্তান্ত 
বিদেশী পু'জিওয়ালারা উহাদের অভিজ্ঞত| 
লইয়া শিল্প প্রতিঠায় প্রবৃভ হয় তাহ! হইলে 
উহা কেবল পাকিস্থানের বাজারে নহে 
ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলিতেও তারতীয় 
শিল্পের প্রবল প্রতিহন্বী হইয়া উঠিবে-_সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এই সব জানিয়া বুঝিয়াই 2 
নেতাগণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় ' 
দিয়াছিলেন। পাকিস্থান ভারতের পক্ষে এক্ষণে 
একটা বিদেশ এবং এই দেশে বিদেশীগণ কি . 
ভাৰে বূলধন থাটাইবে তাহার উপর ভারতের 
কোন ছাত নাই। আর তারতের বিরাগের 
ভয়ে ইংরাজ বদি এ দেশে মূলধন খাটাইতে 





| মি 


. বলিতে 
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পশ্চাদপদ হয় তাছ! হইলে অন্ত জাতি উহাতে 
অগ্রসর ছইবে। কাজেই উক্ত ব্যাপারে তারত 
পাকিস্থানের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে উ্থা 
পাকিস্থানী অর্থলচিবের কল্পনা প্রস্থ বলিয়াই 
মনে হয়। 

ফেডারেল কোটের কথা ছাড়িয়া দিলে 
ভারতের বিতিন্ন প্রদেশে 'ছাইকোর্টগুলিই 
দেশের সর্বোচ্চ ধর্থাধিকরপ। এজপ্ত হাইকোর্টের 
বিচারকগণ দেশের কোন বিতর্কমূলক ব্যাপারে 
ফোন দিন অংশ গ্রহণ করেন না.। কিন্ত 


কফলিকাতার টেলিফোন কর্তৃপক্ষের চূড়াস্তরূপ ' 


অকর্স্ণ্যতার বিরুদ্ধে উছারাও নিৰ্ব্বাক থাকিতে 
পারেন নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের জল 
"মাননীয় আর পি মিত্র এবং এ এন সেন অস্ত 
ছুইজন বিশিষ্ট তদ্রলোকের সহিত কলিকাতা 
, টেলিফোন বিভাগের অনাচারের বিরুদ্ধে 
উছাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
বস্তুতঃ কলিকাতার টেলিফোন বিভাগ বর্তমানে 
ইংরাদীতে বাহাকে পান্সিক জইঠেম্দ বলে 
সেইরূপ একটা অলহ্থনীয় ব্যাপারে পরিণত 
হইয়াছে । টেলিফোন অপারেটারদের দৃষ্টি 
আক করা সত্বেও পুনঃ পুনঃ ভুল নম্বর দেওয়া, 
পদে পদে “জবাব নাই” অন্কুহাত দেওয়া, 
বহুক্ষণ পর্য্যন্ত টেলিফোন গ্রাহকের কথার 
জবাব না দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার তো আছেই । 
. আন্রকাল ভারপ্রাপ্ত ক্লার্কের নিকট অভিযোগ 
করিতে চাছিলে টেলিফোন অপাকেটারগণ 


নিজেরাই অভিযোগ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির " 


আক্কেল দিতে আরস্ত করিয়াছেন। কিছুদিন 
পুর্বে আমুর] পুনঃ পুনঃ চেষ্টা. করিয়াও একটি 
নর ন! পাওয়াতে ভারপ্রাপ্ত ক্লার্কের সহিত 
কথা বলিতে চাছছিয়াছিলাম | উদার পর ৫1৬ 
ঘণ্ট।কাল পর্য্যন্ত আমর! বাছির হইতে কোন 
প্কুল” পাই নাই এবং বাহিরে কাহারও সহিত 
টেলিফোন করিতে পারি নাই। হাইকোর্টের 
ভঙ্গগণও অন্গরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। 
অপারেটারগুলিকে দোষ দিয়া লাত নাই। 
বর্তমানে কগিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা 
পরিচালনার ভার যে সমস্ত অকর্মপ্য ব্যক্তির 
হাতে দেওয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে সদলে 
বিতাড়িত করিতে লা পারিপে অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিবে না। 





কলিকাতার বুকের উপর যে সমস্ত অগণিত 
খাটাল বা গোশাল! রহিয়াছে তাহ! সহরবাসীর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক | এই লব 
খাটাল যে শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত 
তাহারা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জীবন ও 


সম্পত্তির নিরাপত্তার একটা বড় রক্ষম বিদ্র। 


নুদীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করা সত্ত্বেও কি 
প্রাদেশিক গব্ণমেপ্ট, কি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের , এদিকে 
সম্ভবপর হুয় নাই। এতদিন পরে এই ব্যাপারে 
কর্পোরেশন কিছুটা অবহিত হইয়াছেন শুনা 
যাইতেছে । কিন্ত এত বড় একটা ব্যাপারে 
এতদিন যাহারা ফোন এক অদৃগ্ত কারণে নাকে 
সর্ষপ তৈল দিয়! নিসা গিয়াছেন তাহার! হঠাৎ 
এই ব্যাপারে সচেতন হইয়াছেন-বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না। স্রনা যাইতেছে যে, 
থাটালগুলিন মধ্যে কতকগুলির অপগারণের 
জভ্ভ কলিকাতার পূর্বাঞ্চলে ২০ বিঘা জমি 
নেওয়া হইয়াছে এবং এজস্ত ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করা হইবে। কিন্তু কর্পোরেশন কতদিনের 
মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করিবেন তাহারও উল্লেখ 
নাই। কর্পোরেশন কতকগুলি,খাটাল স্থানাস্তরিত 
করিলে বাকী খাট।লগুলির কি হইবে? বোধ 
ছয় সেইগুলিকে হুরিণথাট! ক্ষিমের মধ্যে ফেলা 


হইয়াছে । কিন্ত তাহাও যে কবে সফল হুইবে. 
তাহার স্থিরতা নাই। এই সাধারণ রকম একটা! 


কাজের-মধ্যে বিদেশী মুদ্রা, বিদ্বেলী বিশেষজ্ঞ 
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৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ইট 
অন্তান্ত শাখা £ ' 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
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, সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ₹২ টাকা ফিক্সড ৩০ আনা 


বাজার . চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয় 


দৃষ্টি আকর্ষণ করা 





ৰ! বিদেশী কারিকরের কোন সমন্ড নাই। 


" এজস্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া কমিটি কমিশনের 


মারফতে গবেষণা ও তথ্যলংগ্রহেরও কোন 
আবন্তকভা নাই। এই কাজে এরূপ কোন 
খরচও নাই যাহ! কর্পোরেশন 'বা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের সাধ্যাতীত | উহা সত্বেও এই দিক ' 
দিয়া কোন ফল হইতেছে না। কর্পোরেশন ও . 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের ধাছারা কর্ণধার তাহাদের 
অযোগপ্যতা এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিকে 
তাহাদের চূড়ান্তন্্প উদ্দাসীনতাই খাটাল 
সমস্যার সমাধান না হওয়ার একমাত্র কারণ। 


রাজস্থানের অন্ততম মন্ত্রী প্র আর আর 
ঢাডঢায় সভাপতিত্বে কলিকাতায় সম্প্রতি যে 
সমাজ সংস্কার সম্মেলন হইয়া! গেল তাহাতে 


‘বিবাহ প্রথার সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব 


করা হইয়াছে । যুবক ও যুবতীগণকে বিবাহ 
ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, জাতিতে? 
বিবাহের অন্তরায় বলিয়া গণ্য হুইবে না, 
বিবাছে ব্যয়বাহল্য করা হইবে লা এবং 
কেন্গীয় ও প্রাদেশিক পবর্ণমেপ্টগুলিকে "বর্ববর* 
পণগ্রথ! নিয়োধের অন্ত আইন প্রণয়ন 
করিতে হইবে_উহ্থাই প্রপ্তাবগুলির মর্ম । 
বর্তমানে হিদ্দুসমাজ--বিশেষভাবে তথাকথিত 
উচ্চবর্ণের মধ্যে কাদায় যে প্রকার একটা 
মারাত্মকরূপ সমস্তার হাতি করিয়াছে এবং যাহার 
ফলে ছিলু সমাজ ধ্বংলের পথে অপ্রসর হইতেছে 
তাহাতে সম্মেলনের উপরোক্ত । প্রস্তাবগুলি 
দেশবাসীর সমর্থন লাত করিবে। কিন্তু মাত্র 
প্রস্তাব পাশ দ্বারা এই লমন্তার সমাধান হুইবে 
না। দেশে যাহাতে বিনা পণে এবং কোনও 
প্রকার ব্যয় বাহুল্য না করিয়া বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত হয় তজ্জপ্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের 
ছারা স্ব গঠন করিতে, হইবে। মহাত্মা 
গান্ধীর গঠনমূলক ' কাজের উহা অন্ভতম 
অঙ্গ ছিল এবং উবার ফলে বোদ্বাই, স 
প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু ব্যক্তি ' 
কাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। বাঙলার 
এরূপ ধরণের গঠনমূলক কাজের ফোন চেষ্টা 
দেখা যাইতেছে না। এখানে সমস্ত ব্যাপার 
বাক্যেতেই পর্যযবসিত হইতেছে । 


তাঁরতের খাভমন্্রী শ্রী্যয়রাষদাস দৌপৎরাম 
আহ্মদাবাদে একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, 


“ 


৬ই জুন, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 
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তারত সুরকার বর্তমানে প্রদেশগুলিকে যে তাবে করিয়াছে। কিন্ত নয়াদিদীতেই গত ২৮শে মে প্রতিনিধির সমর্থন লাভ করিয়াছে। মুসলমান 


খান্যশন্ত প্রদান করিতেছেন তাহা তাহারা ক্রমে 
ক্রমে কমাইয়া দিবেন বলিয়া প্রদেশগুলিকে 
. জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁরত সরকারের উক্ত 
/ ব্যবস্থা বলবৎ হইলে পশ্চিমবলেরই বিপদ বেশী । 
ও এই প্রদেশে বৎসরে ৪ লক্ষ টন খা্তশন্তের 
ঘাটতি রহিয়াছে । উহার . মধ্যে বর্তমানে 
তারত সরকার এই প্রদেশকে গত ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ৩ লক্ষ ২১ হাজার টন খাভশন্ত দিতে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াও 'শেষ পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ ৭ হাজার 
টনের বেশী খান্শম্ত দেন নাই। চলতি 
১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভারত সরকার হইতে 
২ লক্ষ ৭০ হাজার টন খান্তশস্ত পাইবে এবং 
“ উহ্থার মধ্যে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৩১ 
টন খাস্তশন্ত পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু ১৯৫০-৫১ 
' লাল হইতে কি হুইবে ? বোদাই, সংযুক্ত প্রদেশ, 
মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রান্টর ইত্যাদির 
সাহায্যে বেতাবে ক্রুতগতিতে পতিত জমি 
আবাদের চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে 
সেয়প কিছুই হইতেছে না। অথচ পশ্চিমে 
খাত্শস্তের অতিরিক্ত হিসাবে মাছ, ছুধ, মাংস, 
ভিঘ, তরিতরকারি ইত্যাদি জাতীয় খাতদ্রব্যের 
'অভাবও ভারতের অঞ্জান্ত প্রদেশের তুলনায় 
“রত বেশী যাহাতে এই প্রদেশে খান্তশন্তের 
উৎপাদনের দিকে অধিকত্তর মনোনিবেশ করা 
প্রয়োজন | 
4১ 
গত ২৫শৈ মে তারিখে নয়াদিক্লীতে এফটী 
বক্তৃতায় হিন্দুমাসভার সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীত্সাতততোষ লাহিড়ী এরূপ মন্তব্য ফরেন যে, 
ভারতে হিলুরা্র গঠনই হিন্দু মহাসভার আদর্শ । 
এই কথায় কেছ কর্ণপাত করে নাই। কারণ 








তারিখে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীদেশপাণ্ডে 
যে একটী বক্তব্য করিয়াছেন তৎসন্বদ্ধে কিছু 
বল আবশ্তক। তিনি বলেন- ভারতের যে অংশ 
বর্তমানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে শেষ পর্য্যন্ত 
তাহা পুনরায় ভারতের সহিত যুক্ত হুইর! 
মহান অখণ্ড হিন্দুস্থান গঠন কর্গিবে_উহ্বাই 
তাহার বিশ্বীল! এই উদ্দেপ্তে মহাসভ! “ভারতের 
প্রাচীন ওঁতিহের উপর প্রত্ঠিত জাতীয়তা- 
বাঁদের” ভিত্তিতে ভারতকে গঠন করিতে 
চাছে। কংগ্রেস বর্তমানে ধে ধরণের ভিত্তির 
উপর তারতকে গঠন করিতে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন শ্রীদেশপাণ্ডের “ভারতের প্রাচীন, 
'এীতিহের উপর প্রতিষ্ঠিত দাতীয়তাবাদ* যদি 
তাহাই হয়, তাহা! হইলে তাহার কথায় 
কোন আপত্তি নাই। কিন্ত এই কথাটা 
পরিষ্কার করিয়া বলা আবপ্তক। শ্রীদেশ- 


পাণ্ডের হায় আমরাও অখণ্ড ভারতের আদর্শের 


সমর্থক। কিন্তু এই আদর্শ সিদ্ধি করিতে 
হইলে ভারতে মুসলমানদের ধর্ম, এতিহা, শিক্ষা, 
ভাষা এবং আধিক স্বার্থ পূর্ণতাৰে সংরক্ষিত হুইবে 
--এই বিষয়ে পাকিস্থানের মুসলমানদের পূর্ণ 
আস্থা অর্জন করিতে হইবে। উচ্থা ছাড়া 
' উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত কোন পন্থা নাই। ' 


তারতীয় গণপরিষদে : এবপ সিন্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে যে, আইন সভার সংখ্যালঘুদের মধ্যে 
মাত্র হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর 
অস্ত ১০ বৎসর কাল পর্যন্ত আসন সংরক্ষিত 
থাকিবে | অন্ত কোন সংখ্যালথু সম্প্রদায়ের 
জন্ভ কোন আসন সংরক্ষিত করা হইবে না। 
এই ব্যবস্থা মুসলমান সম্প্রদায়ের ।১ জন, সন্ত 
ছাড়া ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত 





সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ প্রতিনিধি এই ব্যবস্থা 

সমর্থন করিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ 

হইতে পৃথক নির্কাচক্চমণ্ডলীর জন্ভও দাবী করা . 
হইয়াছিল। কিন্তু কেহ তাহাতে জক্ষেপ করে 

নাই। যাহা হুউফ এই ব্যবস্থাতে পশ্চিমবঙ্গে 

মুসলমানগণের পক্ষে জনসংখ্যার অনুপাতে 

আইন সভায় সন্ত নির্বাচনে কোন অন্তরায় হইবে 

বলিয়া আয়! মনে করি না! কারণ পশ্চিমবঙ্গের 

ছুইটী জেলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে 

এবং অষ্তান্ত জেলাতেও একাধিক নির্বাচক- 

মগ্ডলীতে উহাদের সংখ্যাধিক্য আছে। যাহ! 

হউক পরিবন্তিত. অবস্থায় সংখ্যার উপর কোন 

গুরুত্ব আছে বলিয়া আঁমর| মনে করি না। 

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানগণ যদি উচ্ছাদের জনসংখ্যার 
অনুপাত অপেক্ষা বেশী ছারেও নির্ববাচিত হন 

তাহা হইলেও ভয়ের কোন কারণ থাকিতে 

পারে না। কেননা যৌথ নির্বাচনের মারফতে 
আইন লতায় নির্বাচিত ব্যক্তি যে সম্প্রদায় 

হইতেই আসুন না ফেন, তিনি কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন; দেশের প্রত্যেক 

সম্প্রদায়ের লোকই তাহাকে নিঅ নিজ 
প্রতিনিধি বলিয়! দাবী করিতে পারে। 


কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটীতে একটা 
সতা করিয়া কতিপয় বিশি্ বাঙালী দাবী 
ভানাইয়াছেন যে, একটা মাত্র ভাষার 'সাস্রাজ্য 


'বাদ' প্রতিষ্ঠা না করিয়া ভারতের কেন্দীয় 


পার্পামেপ্ট, কেন্দ্রীয় বিচার সভা এবং কেন্দ্রীয় 
অফিসাদিতে বাঙলা এবং অন্তান্ত কতিপয় 
ভাষার ব্যবহার প্রচলন কর! হউক। এই প্রস্তাব 
মতে কাঁজ করিতে হইল্লে ভারতীয় পার্লামেণ্টের 
সমস্ত সন্ত, সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত বিচারপতি 















































টড 


লিভ | 


পেপার মিলদ 


নানাপ্রকার কাগজ. ও কার্ড বোর্ড প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক । 











২৪৩৬খান। রী এবং ৮৬৭থান। প্রেফারেল অংশ (এখনও সমমুল্যে ও 

সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় ) বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন এজেণ্ট হইবে। 
বিস্তারিত বিবরণ জাঁনাইবেন ৪ 

শ্রীমুনীল মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর . 

প্রীট, কলিকাতা__. 


































। ৬১, ক্রুশ 
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এবং তারত লয়কারের অধীনস্থ অফিসগুলির 
উচ্চপদস্থ সমস্ত কর্দচারীর অন্ততঃ বাজলা, হিন্দী, 
উর্দ্‌, মারাঠি, তেলেগু, তামিল, পাঞ্জাবী 
*__-এই কয়টা তাঁষায় জান অর্জন করিতে 
হইবে । নচেৎ উহায়। যথাযথ ভাবে, উহাদের 
দায়িত্ব ও .কর্তব্যপালনে সমর্থ হইবেন লা। 
এই সলে আসামী, উড়িয়া, মালয়ালম, গুরুমুখী, 
ইত্যাদিরও এই সম্পর্কে দাবী উঠিতে পারে। 
আমর] তাঁবিতেছি যে, এরূপ অবস্থায় ভারতে 
উপয়োক্ত বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনের জন্ত 
এতগুলি ভাবায় অভিজ্ঞ পর্য্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য 
লোক পাঁওয়া যাইবে তো ? - ys 
পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ টালাইল নির্বাচন কেনের 
উপনির্বাচনে 
পরাজিত করিয়া জনাব শামসুল হুক পূর্ববঙ্গ 
ব্যধস্থা পরিষদে সদন্ত নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
সম্প্রতি তিনি তাহার. যে ৭ দফা! কার্যক্রমের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে. একটা 
দফা হইতেছে ‘বে, পাকিস্থান মুসলমানদের 
প্রকৃত বাগভূমি--“দারুল, ৷ ইসলাম” হুইবে। 
উহা মুললিম ৰাষ্ট্ৰ হইবে ৰটে.--কিন্ধ উহা 
‘একমাত্র মুললমানদের রাষ্ট্র হইবে না; 
উহাতে মুসলমানদের দ্রায় অমুসলমালরাও 
সমান অধিকার ও" সুবোগ সুবিধা পাইবে। 
পাকিস্থানে মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম : গণতন্ত্র 
ইত্যাদি কথা শুনিতে ' শুনিতৈ/কান-ঝালাপালা 
হইতেছে) এই সমস্তের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি 
করিতে না পারিয় পাকিস্থানের হিন্দুদের মনে 
আতঙ্কের শৃষ্টি” হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
জনাব শামসুল হক মুসলিম রাষ্ট্রের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন: তাহা 'জানিয়া তাহারা কতকট! 
নিশ্চিন্ত হইবে। £পাকিস্থানে হিন্দুগপ যদি 






















লীগের মনোনীত প্রার্থীকে. 


সাদার ব্যাঙ্ক ' লিঃ 


(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) 


- খুলনা 

উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া, হয়। 

সকল প্রকার হ্যাকিং কাধ্য কপ! হয়। 

ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ভি মিঃ এন্‌, সি, 
ম্যানেজিং ডিরেউর 


fl আধিক জগৎ 
সর্বব্যাপারে মুসলমানের সমান অধিকার লাভ 
করে এবং নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের মর্ধ্যাদা 
যদি মুসলমানের তুলনায় কোন অংশে হীন না 
হয় তাহা! হইলে তথাকধিত “মুসলিম” রাষ্ট্র 


" যাস করিতেও তাহাদের আপত্তি নাই-_-যদিও 
লৌকিক রাষট্রই ছিলুর আদর্শ। আসল কথা 


যে হিন্দুগণ হ্বর্গরাক্যে বাস করিলেও 
তাহাদিগকে যদি জিন্মি অর্থাৎ অগ্তের আশ্রিত 
হইয়া বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাহার! 
উন কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। 


ইতিমধ্যেই es কিছু লক্ষণ দেখা 
বাইতেছে। পূর্ব পাকিস্থামে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
যে ভাবে ইসলামিক আদর্শে ফ্নূপান্তরিত 
“করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং পাঠ্য পুস্তক ' 
হইতে হিন্দুর সংঙ্কতিমূলক সমস্ত বিষয় যে 
তাবে ছাটিয়া দেওয়া হইতেছে তাহাতে এই 
প্রদেশের হিন্দু প্রতিনিবিগণ ইতিমধ্যেই 
হিন্দুদের জঙ্ পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার দাবী উপস্থিত, 
করিয়াছেন। হিন্দুদের অতিযোগের যদি 
খণ্ডন না হয়, তাহা হইলে কালে পূর্বের 
হিন্দুগণ সমস্ত ব্যাপারেই দিজের পৃথক লতা 
দাবী করিৰে। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্বব পাকিস্থানের 
। একাংশকে হিন্দুর বাসভূমি হিসাবে ছাড়িয! 
দিয়া ও অংশকে একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত 
করিবার-দাবী উপস্থিত, হওয়াও. বিচিত্র নয়। 
এই দাবী বদি অপরিহার্য্য :হয় তাহা' হইলে 
ভারতও যে--উহা পুর্ণভাবে,. সমর্থন. করিবে 
তাহাতে বিন্দুমাত্র. 'সন্দেছ নাই): আমরা 
আশা করি,-এই ..সৰ ।ব্যিয় - চিন্তা করিয়া 
পাকিস্থানের শাশনতত্রে হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি, 
শিক্ষা, নাগর্ির্লের- অধিকার ' এবং ভাষ্য 
অৰ্থনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা 


। এফান-ব্যা ৫৯৮৯ 


ব্যানাজ্জ্বি, এম-এ (কমাস”) 
জেনারেল ম্যানেজার 


রি 


[ ৬ই জুন, ১৯৪৯ 


করা হুইবে। নচেৎ তারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্থনভাবী। 


তারতের রপ্তানী বাণিজ্য সম্বন্ধে অগ্থত্র 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । 
এই সম্পর্কে গত ১লা স্কুন তারিখে তারতের 
বাণিজ্য মন্ত্রী শী কে সি নিয়োগী এক্সপোর্ট 
এতভাইসরি কাউন্সিলে যে বক্তৃতা দিয়াছেন 
তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | শ্রীযুক্ত নিয়োগী ' 
বলেন যে, ১৯৪৭-৪৮ পালে তারতের রপ্তানী 
তুলনায় বিদেশ হইতে তারতে বে স্থলে ৩৭ 
কোটি ৭ লক্ষ টাকার বেলী মালপত্র আমদানী 
হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪৮-৪৯ সালে উদ্ছার 
পরিমাপ দীড়াইরাছে ৯৫ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকা। ইতিপূর্বে আর কখনও ভারতের 
বহির্বাপিজ্য ভারতের পক্ষে এত প্রতিকূল 
হয় লাই। উক্ত অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার 
না হইলে ভারত উদার সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা 
খোয়াইয়া দেউলিয়া দশায় উপনীত হইবে 
এবং ভারতে উন্নয়নমূলক কাজের অন্ত 
বিদেশ হইতে কলকজ্ঞা ও বিশেষজ্ঞ আমদানী 
ফর! তারতের পক্ষে অসম্ভব হইবে । ইতিমধ্যেই - 
পাকিস্থান হইতে ভারতে যে মালপত্র আমদানী 
হইয়াছে তাহার মুল্য পরিশোধ করা ভারতের 
পক্ষে কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
নিয়োগী বলেন যে, ভারতে ভারতীয় পণ্য- 
ভ্রধ্যের অধিকতর চাহিদা, ভারতীয় পণ্যের 
উৎফর্ধতার অভাব এবং উবার হুর্ধুল্য--এই 
তিনটী কারণে ভারত হইতে বিদেশে পৰ্য্যাপ্ত 
পরিমাণ মালপত্র রপ্তানী হইতে পারিতেছে 
না।  শ্ীযুক্ত নিয়োগী ষে তিনটা কারণের কথা 
উল্লেখ )করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটীরই , 
প্রতিকার লদন্ভব। ভারত যথন দেউলিয়! 
হইতে চলিয়াছে তখন তারতবাপীকে তারতীয় 
পণ্যপ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ব্যবহার 
করিয়া উচ্ধা অধিকতর পরিমাণে বিদেশে 
ঝণ্তানীর ব্যবস্থা করিতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ 
যে সৰ অসাধু ভারতীয় বণিক রপ্তানী পণ্যে 
ভেজাল মিশ্রিত করে তাহাঙ্গিগকে কঠোরভাবে, 
দমন করিতে হুইবে এবং তৃতীয়তঃ ভারতীয় 
পণ্াদ্রধ্য উৎপাদনকারীদের লোভ ও অকর্দপ্যত। 
ব্দুরিতু করিয়া উহারা যাহাতে অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে রগডানীযোগ্য পশাস্রব্য প্রস্তুত 
ফরিতে পারে তাঁছার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
এজন উৎপাদন ও রঞ্তানীর সর্বস্তরে কঠোর- 
তাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করা 
আবপ্তক। কিন্তু কেবল রঞ্তানীর দিকে 
মনোনিবেশ করিলেই অবস্থার প্রতিকার হইবে 
না। বিদেশ হইতে ভারতে অপেক্ষাকৃত 





“অপ্রয়োজনীয় জিনিযষের আমদানী সম্পূর্ণভাবে 


বন্ধ করিতে হইবে! এই বিষয়ে ভারত 
সরকারের বাপ্রিজ্য বিভাগ অবহিত মা 
দেখিয়া আমর! সুখী হইলাম। 


t 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


পুর্র্বঙ্ে চটকল-_করাচীর ' সংবাদে 
প্রকাশ যে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ পূর্বববঙ্গে তিনটি 
টটকল স্থাপন করিতে সঙ্ল্প করিয়াছেন। উদ্ধার 


প্রত্যেকটি কলে ১০০* করিয়া তাত থাকিবে 


এবং তিনটি ফল স্থাপন করিতে মোট ব্যয় 
হইবে ৭ কোটী টাকা।' 

হায়দ্রাবাদে শিল্প জাতীয়করণ 
হায়দ্রাবাদে শিরপুর পেপার মিল নামে নিউজ 
প্রিণ্ট প্রস্তুতের যে কাগজের কল এবং ক্কত্রিম 
ঝেশম প্রস্তুতের জড় শির সিল্ক মিল নামে থে 
যেশমের কারধান| আছে তাহা ছায়দ্রারাণ 
গধর্ণমেন্ট সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিতে 


“লক্কল্প করিয়াছেন। শিরপুয় কাগজের কলের 


) 


সি 


সম্প্রমারণ করিয়া উহাতে বৎসরে ৫ হাজার 
টনের পরিবর্তে ১৫ হাজার টন কাগজ প্রস্ততের 
এবং ১৬ হাজার টন নিউজ প্রিণ্ট প্রস্তুতের 
ব্যবস্থা হইবে এপ্রন্ধ গবর্ণমেন্টের ২ কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে। 

মাদ্রাজে সেচকার্ধ্য__মাদ্রাজে সেচ- 
কার্য্ের দুবিধার অল্প উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট 
৩৪ হাজার পুকুরের সংস্কার সাধন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এমভ ১৮ কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে । তবে উবার ফলে উক্ত, . প্রদেশে 
বৎসরে খান্তশত্তের উৎপাদন ২* লক্ষ টন বৃদ্ধি 
(পাইবে | 

. বোদ্বাইয়ে বাসগৃহের অভাব 
নাই ও উহার উপকণ্ঠের অধিবাসীর 
সংখ্য] ৩০ লক্ষ। কিন্তু এই সহৰে যে ৩ লক্ষ 
২৮ হাজার ভাড়ার উপযুক্ত বাড়ী আছে 
তাহাতে মান ৯ লক্ষ লোকের বসবাসের ব্যবস্থা 
আছে। এক্স বোহ্বাইয়ের হাউলিং কমিশন 
মনে করেন উক্ত সরে ২** কোটি টাক! ব্যয়ে 
৪ লক্ষ নৃভন বলতবাড়ী নির্মাণের প্রয়োজন 
রহিয়াছে । উহাতেও মাত্র ১৬ লক্ষ লোকের 
বাসের ব্যবস্থা হইবে । 


এরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন যে, জাগামী ১লা 
আগষ্ট তারিখ হইতে কোন উত্ভিজ্জ তৈল গ্রশ্তত- 
কারক কোম্পানী উহার জন্ত বনস্পতি শব 
ব্যবহার করিতে পারিবে নং। এই সমস্ত তৈল 
তুলার বীঞ্চ, চীনাবাদাম এবং নারিকেল ইত্যাদি 


বনস্পতি লাম ব্যবহার--তারত সরকার, 


=== == 
কোন জিনিয হইতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা 
তৈলের প্রত্যেক টীনে পিখিয়া দিতে হুইবে | 


আসামে মৎন্ত জংরক্ষপ- আলামে, 


মাছের প্রজনন যাহাতে বেশী হইতে পারে 
তজ্দন্ভ আসান গব্ণষেণ্ট এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন 


' ৰে, এপ্রিল হুইতে জুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত 


সময়ে আপামে জেলেগপকে এরূপ জাল ব্যবহার 
ফরিতে হুইবে যাহার গ্রত্যেকটি কাকের ধৈর্য্য 
২। ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২1 ইঞ্চির কম না হয়। এরূপ 
ব্যবস্থায় মাছের ছোট ছোট পোনা জালে ধরা 
পড়িবে না এবং ফলে ষাছের রা বৃদ্ধি 
পাইবে। 

পুর্বববঙ্ধে খাম্ভশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি-_ 
পূর্ব্জ গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশে ' খান্তশস্োর 
উৎপাদন বৃদ্ধির জলন্ত ১৫ কোটা টাকা ব্যয়ের 
একটি পঞ্চবাধিক পরি কল্পনা! প্রস্তুত ফরিয়াছেন। 
উক্ত পরিকল্পনামতে এই প্রদেশের অনাবাদী 


ফোন-বব্যাঞ্ক ৩১৬৯ 











জমিতে চাষের এবং আবাদী ও অনাবাদী সপ্ত 
জমিতে জলপিঞ্চনের ব্যবস্থা হইবে। উহাতে 
উক্ত প্রদেশে বৎসরে ৪০ লক্ষ টন অতিরিক্ত ২ 
খান্তশস্য উৎপর হইবে আশা করা বায়। | 
পাকিস্থান ও ভারতে ডাকের আঁদান- 
প্রদ্দান- দিল্লী হইতে প্রকাশিত একটি সংবাদে 
প্রকাশ যে, ১৯৪৮ লালে পাকিস্থান হইতে 
ভারতে ভাঞযোগে ২ 'কোটি টাকা হৃঙ্যের 
মনিঅর্ডার, হ কোটি ৭০ লক্ষ খামের চিঠি, 
২ কোটি ৬০ লক্ষ পোষ্টকার্ডের চিঠি, ১০ লক্ষ 
সংবাদপত্র, ৪* লক্ষ প্যাকেট, ২॥ কোটি 
পাশ্খেল এবং বিমানপথে ১ লক্ষ পাউণ্ড 
ওজনের মালপত্র প্রেরিত হুইয়াছে। এই 
বত্যরে তারত হইতে পাকিস্ানে উপরোজ- 
কি পরিমাণ জিনিষ প্রেরিত হইয়াছে তাহারা 
ভিনাব রাখা হয় নাই । তবে উহার পরিমাণও 
উপরোক্ত ধরণের হুইবে বলিয়া মনে হয়। 
ব্যাঙ্ক পরিচালক গ্রেপ্তার-- অধুনালুপ্ত 
ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া এণ্ড আফ্রিকার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর জে এম আগানে ব্যান্ধের ৩ লক্ষ 
টাকা. তছরূপ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার 





কান্দ আঁরন্ত করিয়াছিল। 


এই কয়ল! 


১১৬ 


পূৰ্বববঙজ্গে ম্যালেরিয্ার প্রকোপ 


পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব মুরুল আমীন এরূপ 
প্রকাশ 'করিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে 
উক্ত,“ প্রদেশে ১৯৪৬ সালে ২৩ লক্ষ, 


৯৯৪ সালে ১৪ লক্ষ এবং ১৯৪৮ সালে ১১ লক্ষ 
, লোক মারা গিয়াছে। 


ভারতে চায়ের যোগান-_ভারতীয় টি 
মার্কেট এক্সপানূপন বোর্ডের "চেয়ারম্যান 
জী এ কে সেন বোর্ডের যাণ্মাসিক সভায় বক্তৃতা 
কালে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
অবিভক্ত “ভারতে ১৯৩৯ সালে ৪৬ কোটী 
৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল 
১৯৪৭ সালে উহার পরিমাণ ৬০ কোটী 
পাউন্ডে পরিণত হইয়াছে । ' এদিকে 
১৯৩৮-৩৯ সালে অধিভক্ত ভারতে যেস্কলে 
৯ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল 
১৯৪৪-৪৭ সালে নেই স্থলে ১৫ কোটী পাও 
চাখরচ হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে অগতের অষ্তাম্ত 
দেশেও চায়ের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এন্ধপ অবস্থায় পুনরায় চায়ের ব্যবসায়ে ১৯৩০ 
সালের ষ্কায় একট! মন্দার আশঙ্ক|। দেখা দিয়াছে। 

পাটের গ্ীবেষণা__বালীগঞ্জ সায়েন্স 


কলেজে পাটের গবেষণার জন্ত ১২ লক্ষ টাক! ' 


ব্যয়ে একটা বাড়ী নির্গিত হইয়াছে! এই 
গবেষণাকার্ষ্যে বৎসরে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে। মিঃ নভার এই গবেষণা পরিষদের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হুইযাছেল। 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বাজেট ' 


গত ২৮শে মে তারিখে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের ১৯৪৭-৫০ 
উপস্থিত কর! হইয়াছে তাহাতে এই বৎসরে 
বিশ্ববিস্তালয়ের আয় ৪২ লক্ষ ১৩ হাতার ৫২৮ 


টাকা, ব্যয় ৮২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৪৭ টাকা 


অমুমিত হুইয়াছে। বৎসরের প্রথমে বিশ্ববিস্ঞালয় 


১০ জক্ষ ৫২ হাজার ৩৪৯ টাকা খাটতি লইয়া 
কাদ্ধেই আলোচ্য 
বৎসরে বিশ্ববিভভালয়ের মোট ঘাটতি দাড়াইবে 
৩১ কোটী ২ লক্ষ ১৬৮ টাকা। 

গারো। পাহাড়ে কয়লা আবিক্ষার_ 
আগামের গারো পাহাড়ে উন্নত ধরণের 
আমুমানিক ১০০ কোটী টন কয়লার সন্ধান 
পাওয়া পিয়াছে। ভারত সরকার শ্বয়ং 


+4 


সালের যে বাজেট. 


উত্তোলনের ব্যবন্থা করিবেন, 


স্থির করিয়াছেন। একজন কয়লার খনি 
অঞ্চল পর্য্যন্ত একটী রেলপথের জরীপ করা 
হইতেছে । এই খনি আঁবিফারের ফলে 
আসামের রেলপথশুলি করলার ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইবে। 

কলিকাতা অঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবহার 
--কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন 
উহাদের অধীনস্থ কারখালাসমূহে উৎপর বিদ্যুৎ 
হইতে গত ১৯৪৭ সালে মোট ৬০ কোটী 
৯০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় করেন। 
১৯৪৮ সালে বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
৭০ কোটী ২০ .লক্ষ ইউনিট | ১৯৪৮ লালে 
গৃহস্থাপীর কাজে ১১ কোটী ৭* লক্ষ ইউনিট 
বিদ্যুৎ বিক্রয় হুয়। ১৯৩৯ লালে উহার 
পরিমাপ ছিল € কোটী ৭৫ লক্ষ ইউনিট । 

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত-_ভারতীয় আবহ 
বিভাগ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
ভারতীয় রুষকগণকে ভবিষ্যতে বৃষ্টির জগ্ভ আর 
আকাশের দিকে চাহিয়া! থাকিতে হইবে না। 
কেননা ভবিষ্যতে যেসব স্থানে বৃষ্টির অভাব 
দেখা দিবে সেই সব স্থানে কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা 


Cd Ue | 
ওয়ার্ছস 0৯৪০) লিঃ ' 


বত রস 


Dh 


1 লেকাতা * মাগ 


হেড অফিস £ ৩২, থিয়েটার রোড, 
১২, চৌরজী রোড ও 
৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা 
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করা যাইবে । পরীক্ষামূলে দেখা গিয়াছে যে, 
বিযানপোত সহায়ে আকাশে ১০০ পাউও 
কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস ইভাইলে ১০ বর্গ 
মাইল পরিমিত স্থানে $ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টি 
হইয়া থাকে । এজগ্ত গ্যাসের দাম পড়ে ১২০ 
টাকা । তবে এরোপ্লালের খরচা অনেক বেশী 
এদঙ্ত ভারতীয় সামরিক বিমান বাছিনীর যেলব 
বিমান ২ হাজার ফুট উপর দিয়া চলাচল 
করে সেই লব বিমানের সাহায্য গ্রহণ 
করা হইবে । . 
কলিকাতায় অটোমেটিক টেলিফোন 
_-জানা গিয়াছে যে, ১৯৫৪ সালের শেবতাগে 
কলিকাতার সর্বক্প অটোনেটিক ব্যবস্থায় 
টেলিফোন প্রবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ হইবে। 
re 
এন্বপ্ত ১€টী এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হইবে। উক্ত 
এক্সচেঞ্জে ৫১ হাজার টেলিফোন লাইন ব্িবে। 
তৰে ১৯৮০ সাল পৰ্য্যন্ত সহরবাসীর ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মিটাইবার জন্য আরও ৫০ হাজার 
অতিরিক্ত লাইন বলাইবারও ব্যবস্থা রছিয়াছে। 
লমগ্র পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে ১৪ 
কোটী টাকা । প্রথমে ১৯৫২ সালের জুন 
মাসের মধ্যে জোড়াসীকো, এতেনিউ ও 
সেন্ট্রাল_-এই তিনটা এক্সচেঞ্জে ১৩ হাদ্দার 
অটোমেটিক টেলিফোন বসাইবার কাজ সম্পূর্ণ 
হুইবে। অতঃপর ' ১৯৫৩ সালের এপ্রিলের 
মধ্যে ব্যাঙ্ক ও সিটি এক্সচেঞ্জে ১১ হাজার লাইন 
বসিবে। পরে ক্রমে বাকী ১০টী এক্সচেঞ্জের কাছ 
সম্পূর্ণ হইবে। ১৫টী এক্সচেঞ্জের জপন্ত ১৫টা 
প্রাসাদোপম বাড়ী নির্মিত হইবে । উদার 
মধ্যে বর্তমান ভালছোপী ' ইনফ্রিটিউটের স্থানে 
১॥ একর অমির উপর যে ১৪৩ ফুট উচ্চ 
৯ তলা এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হইবে তাহাই হইবে 
বৃহতম। অঙ্মিত হইয়াছে যে, প্রথম তিনটী 
এক্সচেঞ্জের ভরপ্তই মাটীর নীচ দিয়া ১৯ হাজার 
মাইল লঙ্কা তার ব্সাইতে হইবে] |. 
মহীশুরে সেচ ব্যবস্থ-_ মহীশৃর গবর্ণমেন্ট 
উক্ত রাজ্যে সেচকার্যের দ্বিধা পুফৰিণী- 


, সমুহের সংস্কারের জন 09509%9601: নামে 


একটা যন্ত্র আমদানী করিয়াছেন । উহা ডিজেল, 
ইঞ্জিনে চালিত হয় এবং . উহ! এক এক বারে 
&। ঘন ফুট পরিমিত মাটী কাটিয়া! স্থানাস্তরিত 
করিতে পারে। এই ধরণের যন্ত্র ভারতে, 
আর নাই। 


হু 


ap 


tb দরকার হয়। 


৬ই জুন, ১৯৪৯] * 


আর্থিক জগৎ" 


১১৫. 





, জগতের জনসংখ্যা--সম্সিগিত ভআতি 
সঙ্যের হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৭ 
সালের শেষে জগতের |অধিবাসীর সংখ্যা ছিল 
হত কোটী। 

ভারতে সাইকেল প্রস্তুত --কাণপুরের 
₹বাধে প্রকাশ যে, বি এপ এ, ড্রেটন এবং র্যালে 
--এই তিনটা বিখ্যাত বুটাশ সাইকেল কোম্পানী 
ভারতীয় মূলধনওয়ালাদের সহযোগিতায় ভারতে 
সাইকেল প্রস্ততের কারখানা স্থাপন করিতে 
স্বল্প করিয়াছ্েদ। উদার! যাত্রা, ব্যাঙ্গালোর 
এবং আসামে কি পশ্চিমবঙ্গে উহাদের ক|রখান। 
স্থাপন করিবেন । আরও প্রকাশ যে, ফিলিপ; 
হারকিউলিস এবং আর্দস্রং নামক বৃটীশ 
কোম্পানীগুলিও অমুন্নূপ উত্তমে ব্রতী ছইয়াছেন। 
ভারতে, বর্তমানে বৎসরে ৬ লক্ষ সাইফেল 
কিন্তু এদেশে. একটায়াত্র 
' কারখানায় বৎশরে মাজ হং হাজার সাইকেল 
প্রন্তত হুয়। 


/ 


গলার উপর পুলদ-_গঙ্গার উপর পাটনাতে ) 


একটা এবং মোকামাঘাটে আর একটা পুল 
নির্শিত হুইবে স্থির হুইয়াছে। পাটলার গুলী 
প্রায় এক মাইল লম্বা হইবে। 


বিড়ি প্রস্তুতের কল-নাসিকের 


তীক্ষীরলাগর নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার বিড়ি 


' প্রস্তুতের একটী কল আবিফার'করিয়াছেল। এই 


। ফলে বিড়ির তামাক ইত্যাদি ভর্তি করিয়া! 


(নেশা কলের মত পা থবারা কল চালাইবাঁর 


সময়ে উহাতে বিড়ির সাইদ করা পাতা 


পৃরিয়া দিলে ইহা হইতে নাকি হাতে তৈয়ারী 

বিড়িয় অঙ্জনূপ বিড়ি বাছিয় হইয়৷ আসে। 
বোম্বাইয়ে উন্নত ধরণের টাকশাল-- 

এত লিন পর্য্যন্ত ইংলও হইতে ভারতে নিকেলের 


শাদা হুয়ানী, চার আনী, এক আমী ও ডবল. ূ 


পয়সা আমদানী হইত এবং বোষঘ্বাইয়ের 


. টীকফশালে এই সব সাদা মুদ্রার উপর ছাপ 


দেওয়া হুইত। বৰ্তমানে বোত্বাইয়ের ট'ফশালের 
উন্নতি বিধান_ করা হইয়াছে। বর্তমান 
বৎসরের শেষ হইতে এই টাকশালে দিকেলের 
মুদ্রার প্রথম হুইত্তে শেষ পর্য্যন্ত সকল 
কাজ চলিবে। 

ইংলগ্ডের চা ক্রয়-চলতি বৎসরে বৃটাশ 


' গবর্ণমেন্ট গত ৰৎ্মরের সমান দরে তারত 


হইতে ৩০ কোটী পাউও, পাকিস্থান হইতে 


ও কোটা -পাউও, সিংহল হইতে ১৩ কোটী 
পাউণ্ড এবং. পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে 
কতক চা ক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। মোট 
ক্রয়ের পরিমাণ হইবে ৪৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। 

কলার উপকারিতা__তারতে প্রায় 
৬ শত বিভিন্ন ধরণের কলা উৎপন্ন হয়। 
মান্রাজ প্রদেশে ১ লক্ষ ২৮ হাজার একর এবং 
পশ্চিম বাঙগলায় ৪৪ হাজার একর জমিতে কলার 
চাষ হয়। কলা কি তাবে দেশের খান্ত-সমন্তার 
লমাধান করিবার সহায়তা করিতে পারে 
তৎপ্রতি ভারত সরকার দেশবাসীর দৃষ্টি আৰু 
করিয়াছেন । উহার রলেন যে, কলাতে , 
"এ, বি, সি, ভি ও ই--এই € রকমের়ই 
ভিটামিন আছে এবং উহ! ছাড়া কলাতে 


আপেল ও কমল[লেবু অপেক্ষা বেশী পরিমাণ 
‘ পটাল, ফসফ়াস, চুপ ও লৌহ জাতীয় ধাতৃত্রব্য 
রহিয়াছে । কেলরী বা মানব দেহের তাপ 
উৎপাদক ভ্রব্যের পরিমাণ বিচার করিলে দেখা 
যায় যে, প্রতি একরে যে লাল fs জন্মে 














৬ মাসের জন্য. শতকরা ৩২ টাকা 
১ বৎসরের জন্য » ৪২ ॥ 

| দক্ষিণ কলিকাতায় ও' তাহার লাগাও 
| টালিগঞ্জ ও বেহালা ' মিউনিসিপ্যাপিটার 
মধ্যে ছোট ছোট বন বাস্তয় ব্যবস্থা 
করিয়াছি ও করিতেছি । / 





| বানি দ্যা  দোন এছ্েন্দী 


ল্নিসিতভেড 
i জনি উন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্ষে্ ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পল্ন কলিকাতার 
0. অন্যতম প্রতিষ্ঠিত 


‘Building Society 
‘আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা জমাইতেছেন' 


ৃ আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈপ্সিত বান্ত সংগ্রহ করুন। 
'" আমানতকারীকে বাস্তর জন্ নানাগ্রকার সুবিধ। দিয়া থাকি। 


্ অনুষ্ানপন্ের জন্য লিখুন 

ফোন £ পার্ক ৯৭৬ বি মুন্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
{ অফিস সকাল. ও ১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ 
॥ বৈকালে খোলা থাঁকে। 


তাহাতে ৩৮ লক্ষ ৮* হানার কেলরী' থাকে ॥ 
প্রতি .একর জমিতে বে চাউল ও গম উৎপন্ন 


হয় তাহাতে কেলরীর পরিমাণ যথাক্রমে . 


১২ লক্ষ ৬০ ছাপার ও ১২ লক্ষ ৮০ ছাজার | 


কিন্ত ভালরূপ চাঁষ করিলে এক একর জনিতে 


বৎসরে ৬০ হাজার পাউণ্ড (৭ শত মপেরও বেষ্ট) 


কলা জন্মে এবং উহ্ধাতে €০ লক্ষ কেলয়ী ' 


বর্তমান থাকে । পৰীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, মানুষ বদি প্রত্যহ হুধের সহিত কয়েকটি 
কলা তঙ্গণ করে তাহা হুইলে তাছার পক্ষে 
অন্ত খাত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় না। কলা 
সহজপাচ্য এবং বাহারা উদরাময় অথবা কোষ্ঠ- 
“ কাঠি পীড়িত তাঁহাদের উভয়েরই কলা দ্বারা 


উপকার হুইয়া থাকে | এই সব বিষয় বিষেচনা , 


করিলে ভারতের সর্বত্র কলার চাষের প্রসার 


এবং আহার্য্য হিসাবে কলার প্রচলন বৃদ্ধির 


প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়! খান্ত ছাড়া কলা 
পাছের আরও অনেক ব্যবহার আছে। তাঁহার 
888 দিরাই | 


২ বৎসরের অন্য শতকর। ৫ টাকা 
৩ 19 " 2 13 ৬ Le SE 
বর্তমানে লাপুর, টালিগঞ্জ, কসবা ও 
বেলঘরিয়া Housing Scheme-a 
ছোট ৰাস্বর ব্যবস্থা হইতেছে। 
অমি_-৮০০২ হইতে ২৬০০২ কাঠা 

ছোট বাস্তু -৯০০*২হইতে ২৫০০০.২টাক 





কলিকাতা 


৫ ৯ 
AN 
REA 


S১৮ 


' জগতের খ্রান্ভ-সমত্তা-আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের ধা বিশেষজ্ঞগণ জগতের খাত 


£ ts পরিস্থিতি, স্মন্ধে এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
“হইয়াছেন যে, গত ১০ বৎসরে জগতের লোক- 
সংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও জগতের 


খাভ-সমত্তার সমাধান করা, কঠিন কাজ হইবে 
না। উদ্ছারা বলেন যে, ১৯৩৯ লালে জগতের 
প্রায় অর্ভেক লোক দৈনিক ২২৫০ ক্যালরির 
বেশী খাস্ড পাইত না এবং অনেক দেশে উহার 
পরিমাণ ছিল ১০৯ ক্যালরির কম. জাতিসঙ্ব 
হইতে এরূপ হিসাব করা হইয়াছে যে, আগামী 
১৯৬৬ সালে জগতের জনসংখা। বেরূপ 
দীড়াইবে তাহাতে খর বৎসরে জগতের সকল 
লোককে উপযুক্ত খাঁভ দিতে হইলে বর্তমানের 
তুলনায় ফল ও তরিভরকারীর উৎপাদন শতফর। 
১৬৩ তাঁগ, হুধ শতকরা ২১ ভাগ, মাংস শতকর! 


১৪৬ ভাগ; মূলা ও কল্মজাতীয় খাত শতকরা 


২৭ তাগ, 'খাচাশন্ত শতকরা ২১ ভাগ এবং চিলি 


শতকরা ১২ ভাগ, বর্ধিত করিতে হইবে 
. খান্ধশন্ সম্বন্ধে জাতিসক্য হইতে বলা হইয়াছে 
'ষে, জগতের অর্ধেক জমিতে কোন প্রকার 


ফ্সলের চাষাবাদ সম্ভবপর নছে বটে। কিন্ত 
বাকী অর্ডেফ জমিয়ও বর্তমানে এক-পঞ্চমাংশের 
বেশী জমিতে চাবাবাদ হইতেছে 'না। উদার 
মতে উত্তর ক্যানাডা ও সোতিয়েট রুশিক্াতে 


আবাদযোগ্য শতকরা ১০ তাগ জমিকে আবাদী 


জমিতে পরিণত. ফরিলেও ৩০ কোটা একর 
জমি পাওয়া বাইবে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা 


' এখং আফ্রিকার আবাদযোগ্য . অথচ - পতিত 


জমির পরিমাণ এক্ষণে ৯* কোটী একর । 
এইতাৰে অলাবাদী অমিকে আবাদী জমিতে 
পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে বদি বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে চাষাবাদের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে 
সমগ্র“ জগতের জনসমষ্টির খান্তাত্তাব 'দুরীভূভ 
করা ফোনই কঠিন ফার্জহইবে না| 


এ ভারতীর রেশম শিশ্প_ব্যালালোরে 
নিখিল তারতীয় শিল্প বোর্ডের সতায় ভারতের 


শিল্পনস্ত্রী ডাঃ 
বলিয়াছেন খে, 


শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার 
ভারতে যদি রেশমের 


উৎপাদন ও ইহার উৎকর্ষতা যদি বৃদ্ধি না হয়: 


এবং উছাত পড়তা যদি হাস ন! পায় তাহা 


' হইলে এই শিল্প বাঁচিয়। থাকিতে পারিবে না। 


গত ৰৎসয় ২৮ অল সদ্বন্ধ লইয়া গবর্ণমেন্ট এই 


এবং ভারতীয় শুন্ধ বিধির 


"আর্থিক জগৎ 


বোর্ড গঠন ফরেন। ডাঃ মুখাচ্জি বলেন যে, 
গত যুদ্ধের আগে ভারতে বৎসরে ১০ লক্ষ 
পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত-_এক্ষপণে উহ্থার 
পরিমাণ বাড়িয়া ২৪ লক্ষ পাউণ্ড হুইয়াছে। 
উহা সত্বেও ভারতে রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধির 
যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে । তিনি আরও বলেন 
যে, ভারতে এক পাউণ্ড রেশম উৎপাদন, 
করিতে ৩৪২ টাকা ব্যয় হয়। উছা অত্যন্ত 
অধিক। ‘কেননা জাপান ও ইটালী হইতে 
উহ্থার অর্ডেকেরও কম মূল্যে ভারতে রেশম 

আমদানী হইতেছে । এজপ্ত গবর্ণমেণ্ট বিদেশী 
রেশমের উপর-্শেতকরা ১৫০ টাকা হিসাবে 
রক্ষণত্তন্ক ধার্য্য' করিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জি 
জানাইয়াছেন যে, ভারতের রেশম শিল্পের উন্নতি 
সম্পর্কে উপদেশ দিৰার অন্ত গবর্ণমেপ্ট বিদেশ 
হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আনিবায ব্যবস্থা 
করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
ভারত হইতে বিদেশে রেশমের রপ্তানী দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৪৭ সালে ভারত 
হইতে বিদেশে ১* লক্ষ গজ, ১৯৪৮ -লালে 
১৯ লক্ষ ৭৪: হাজার ৫৩৩ গজ এবং 
চলতি সালের প্রধম তিন মাসে ৫ লক্ষ 
গজ রেশম বিছ্বেশে রপ্তানী হুইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ছগুরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ যে, রেশম চাষ শিল্পের সংরক্ষণ 
সম্পর্কে তারতীয় শুদ্ধ সংসদ যে বিবরণী 


পেশ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে ভারত সরকারের 
প্রস্তাব ২৫শে একি তারিখের গেজেট অব 


ইণ্ডিয়ার অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত সংলদ সাধারপতাৰে শতক হার বৃদ্ধির অন্ত 
সুপারিশ করিয়াছেন এবং প্রস্তাব করিয়াছেন 
যে, আরও ৩ বৎসর কাল এই শিল্পের জন্ত 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলবৎ 'রাঁখা চলিতে পারে । 
গবর্ণযেন্ট এই সফল সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন 
৪ (>) ধারা 


অসুযাদী এই মর্শে, এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার কর! 
হইয়াছে। 


PONTO APPLE পা 


OR 





[ ৬ই জুন, ১৯৪৯ 


জগতে চাউলের উৎপাদন--যুক্তরাষ্ট্রের ' 
কৃষি বিভাগ এর্ূপ বরাদ্দ করিয়াছেন যে, 
১৯৪৯ সালের জুলাই নাসে যে বৎসর শেষ 
হইবে তাছাতে সমগ্র জগতে মোট ১০ কোটি 
৭১ লক্ষ মেট্রিক টন ওজনের চাউল উৎপন্ন 





'হইবে। ১৯৪৭-৪৮ লালের তুলনায় এ ৃ 


শতকরা ৬ ভাগ বেশী, 

হিমাচল প্রদেশে লবণ উৎপাদন 
হিমাচল প্রদেশের বণ্ডি অঞ্চলে অধিকতর 
পরিমাণে লবণ উৎপাদনের ' ব্যবস্থা হইতেছে। 
এদন্ক ৬* 'লক্ষ টাকা মুল্যের কলকজা বসান 


'হইবে। এই কাছের দারিত্ব ভারত সরকার 


ও হিমাচল প্রদেশ সরকার যুক্তভাষে প্রছণ 
করিবেন। | 

ভারতের বৈজ্ঞানিক জনবল গত) 
১৪ই মে তারিখে নয়াদিল্লীতে তারত সয়কারের। 
বৈজ্ঞানিক জনবল কমিটির এক যৈঠফ বসে। 
আগামী ৫ হইতে ১* বৎসরের মধ্যে এদেশে 
কি পরিমাণ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী 
বিভভাসম্পন্ন লোকজনের প্রয়োজন হইবে, 
গবর্পমেন্টের সামরিক ও বেসামরিক 
প্রয়োজন, কৃষি, যানচলাচল। গবেষণা, 
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রয়োজন : 
মিটাইবার ঝন্ত কত ভালভাবে বৈজ্ঞানিক 


জনবল সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব সে সম্বন্ধে 


গব্ষেন্টেয নিকটে বিবয়ণী দাখিল, 
করিবার জন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ বৈঠকে রহ 
কর! হয়। ভারতের বিশ্ববিষ্তালয়গুলি ও অন্যান 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ও ফারিগরী 
শিক্ষাদানের জন্ত কি কি উন্নত ও' ব্যাপক 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যায়, কি তাৰে বৈজ্ঞানিক 
ও কারিগরী বিবয়ে শিক্ষার্বাদিগকে বিদেশে: 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়, কি ভাবে 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেবপার উন্নয়ন সাধন 
করা যায়_এই সকল বিবয়ও কমিটি বিবেচনা 
করিয়া দেখিয়াছেন!। ভারতের বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরী লোকজনের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ ও 
সঙ্কলনের বিষয়ও শ্রী বৈঠকে বিষেচন! করা হয়। 
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিবদ এ সম্বন্ধে 
ইতিপুর্বেই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং 
সাহার! প্রায় ৩* হাজার বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, 
কারিগর, ডাক্তার প্রভৃতির নাম-ঠিকানা সংগ্রহ 
করিরাছেন। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কপিকাতা, ৩রা জুঁন-এ সপ্তাহেও 
কাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
ইয়াছে। টাকার বাজারের, টানাটানি, 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের আস্থার অভাব 
তি কারণে একেই:শ্রেয়ারের কাছকারবারে 
টাকা বিশেষ কিছু নিয়োগ করা হইতেছে 
না) তাহার উপর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার দর 
নামিয়া যাওয়ার গতি দেখিয়া অনেকেই নূতন 
করিয়া সম্্স্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কলে বাজারে 
“বেশ একটা অবসাদের ভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে ।  ইঙিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল 
কোম্পানীর শেয়ার নিয়া বাজারে জল্পনা কল্পনা 
'চলিয়াছে। তবে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ কিছুটা 
বাড়িলেও শেয়ার দরের বিশেষ কিছু উন্নতি 
“দেখা যাইতেছে না। 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৪) খপপঞঝ্ের দূর ৯৮৭০ ও 
৩" টাকা সুদের (১৯৪৩-৬৫) খুণপত্রের দর 
১০০২ দীড়াইয়াছে। 

অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজ্জারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা ফোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
1, নিয়র্ূপ  দীড়াইয়াছিল £-_-ব্যাঙ্ক-_ক্যালকাটা 

-্ভাশনেল ব্যাঙ্ক ১০৪০ কাপড়ের ক্ষল__ঝকানপুর 

টেক্সটাইলস্‌ ৮৪০, ডানবার ১৭৫২, নিউ 

ভিক্টোরিয়া ১৮/০; কয়লার খনি-_বরাকর 
tS Sage, ধেমো মেইন ১১/০, নাঞ্জিরা ৭1০, 







Lo 


7 


তালচর ৩০/০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪২ 7; চটকল-_ ' 


গৌরীপুর ৫প্রেক ) ১২২২, "হাওড়া ( প্রেফ ) 
১২০২, কেলভিন ২৯২২ - ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আয়রন ২১1৬০, মার্শ্যালস্‌ ৪৮০, 
'্বীস কর্পোরেশন ১৭1০, টেক্সটাইল মেসিনারি 
‘(হয় প্রেফ) ৭২, ইউনাইটেড আয়রন ১৮০০; 
বিবিধ টিট!গড় ২৮৫০, মিভনাপুর জমিদারী 
(৬০৯ ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেদন ৮৪২, 
ইন্ডিয়ান ষ্টীবসিপ ৬২, নিউ সাঁবন হুগার ৭২, 
১ নিউ এপরিয়াটিক ₹ন্নিওরেন্স ৪২, নম্বরনদী 
৮... ৬1০, পাছাড়ওমিয়!' ২৭৫২৪ তেজপুর ১৮/০, 
আসাম.স মিল ৬:৮০, বৃটিশ বার্ধা পেট্রোল 
-১৮০,ইন্দো বারা পেট্রোলিয়াম ২৯২, ফ্যালকাটা 


ইলেকট্িক ১৫/০, এলকালি এণ্ড ক্যামিফেল, 


৯/৩/০, বারী কর্পোরেশন ২1০৭ ইণ্ডিয়ান 
কপার ১৮৮০ । 
কলিকাতা, শুরা ভুন-_চটকলওয়ালারা 
নৃতন পাটের জর নিয়ন্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার 
অন্ত. তাহাদের সনাতন কারসাজি অবলম্বন 
করিয়াছেন। চটকলে পাট মজুর করার 
প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও এবং ' তবিব্যতে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে.নৃততন পাটের বিকি- 
কিনি সুরু হইলেও তাহারা উহা বেশী পরিমাপে 
ক্রয় করিয়া রাখার গর দ্নেখাইতেছেন না। 
* কূপ অনাগ্রহ্থের ভাব দেখাইলে বিক্রেতাদের 
অতিরিক্ত ঝৌক হেতু নুতন পাটের দ্র বেশ 
হাল পাইবে, হছাই চটকলওয়ালাদের তরসা। 
শ্র কলিকাতায় আলগা! পাটের বাজারে 
৩৯২ টাক! মণ দরে পুরানো ন্ৃপারভাইজভ, 
ভাত বটম পাট ক্রয়বিক্য় হইয়াছে। সুপার- 
ভাইজড. জাত বটম নূতন পাটের দর 
দীড়াইয়াছে প্রতিমণ ৩৪] আনা । পাকা বেল 
বিভাগে অন্ত প্রতি বেল ১৯৭ টাকা দরে তোষা 
শ্রেণীর পাট ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । . 


বিরাটকায় বাড়ী-_আমেরিকায় ম্যাক- 


সুইনি নামক একজন স্থপতি ৪৪* তলার একটা, 


'বাড়ী নির্দাণের জন্ত সানফ্রান্সিসফো শহর 
কর্তৃপক্ষের নিকট প্রান দাখিল করিক়াছেন। এই 
বাড়ীতে ৪ লক্ষ লোক ববৃটু করিতে পারিবে। 
বাড়ীটিতে ৩০০ লিফট,” ই$টি গিজ্জা, €০টী 
নৈশ ক্লাব, ১০টা হাসপাতাল, ৩০০* দোকান, 
এবং ৮০০০০ মোটর গাড়ী রাখিবার স্থান 
থাকিবে । এই বাড়ীতে যাহারা বসবাস করিবে 
তাহাদিগকে একমাত্র মরিবার পর কবরস্থ 
হইবার অন্ত বাহিরে যাইতে হইবে। কারণ 
পরিকল্পিত বাড়ীটাতে কোন কব্রখানা নাই । 
উড়িস্তায় বিদ্যুতের কারখানা _কটক 
হইতে € মাইল দূরে মহানদীর তীরে চৌ-ছুয়ার 
‘নামক স্থানে একটি বিদ্যুতের কারখানার ভিত্তি 
‘স্থাপন হুইয়াছে। এই কারখানায় € হাভার 
কিলোওয়াট বিহ্যুৎ উৎপন্ন,হইবে এবং কটক ও 
উদার চতুদ্দিৰে.৩০ মাইল্‌ পরিমিত 'স্থানে:এই 
কারখানা 'হইতে.বিহ্যৎ'সরবরাহ হুইবে। . 
1 ১ Es 748 


«ঝি 


সোনা ও রূপা ..*.. 
কলিকাতা, শুরা জুন--এ সপ্তাছে সোনার, 


দর পুনরায় তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। গত 
/ ২৭শে মে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর 
১১৭৩০ আনা ও কলিকাতায় তাহ ১১৮1/০ 
আনা ছিল। অস্ত এ দুই স্থানের ৰাজারে তাহা 
যথাক্রমে প্রতি ভরি ১১৯০ আনা ও ১১৯০/০ 
আনা দীড়াইয়াছে। 
গত ২৭শে মে বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৮৫৮০ আনা ও কলিকাতায় তাছ! 
১৮৬০ আনা ছিল। অস্ত তাহা যথাক্রমে 
১৮৮৩ আনা ও ১৮৮৭০ আনা 'দাড়াইরাছে। 


কাশ্শীর হইতে কাঠ আমদালী-_গত 


১৩ মাসে কাশ্মীর হইতে ভারতে ৬ লক্ষ ঘনফুট 


কাঠ আমদানী হুইয়াছে। চলতি বৎগরে এ ' 


রাজ্য হইতে ভারতে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠ 
আমদানী "্ইইবে আশ! করা যায়! গত ৬ 
সপ্তাছে উক্ত রাদ্য হইতে ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের 
২ লক্ষ ২২ হাজার ঘনফুট কাঠ আমদানী হয়। 

বোম্বাইয়ে সেচ পরিকল্পনা__ 
বোধাইয়ের সাতারা জেলাতে কয়না নদীর 
উপর ৩০ কোটা টাকা ব্যয়ে একটা বাধ লিম্মিত 
হইবে স্থির . হইয়াছে। ১৯৫০ লালের 
অক্টোবর হইতে এই বাঁধের কান্ত আরম্ভ 
হইবে। উহ! সম্পূর্ণ হইলে উক্ত বাধের জল 


‘হইতে কেবল ১০ লক্ষ একর জমিতে ভাল , 


পিঞ্চনেরই সুবিধ! হইবে লা_উহ্থার ফলে বাধ 
হইতে যে হ] লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ উৎপন্ন 
হইবে তাহা ছ্বারা বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল এবং মাপ্রা্ ও হায়দ্রাবাদের কতকাংশে 
বিদ্যুৎ সরবরাছেরও ব্যবস্থা হইবে । 
পশ্চিমবঙ্গে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠা 
জার্শানীন একটি খ্যাতনামা 
কারখানার অগ্রতম পরিচালক ডাঃ উইলছেলম 
হারবার্ট বর্তমানে কলিকাতায় আছেন। তিনি 
পরত ২৫শে মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্ছ ব্রায়ের সন্ধিত দেখা করিয়া 
পশ্চিম বাজলায় ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা- 
জাত বিভিন্ন জব্য এবং গাল! শিল্পের প্রতিষ্ঠার 
বিষয়ে আলোচন! করিয়াছেন। | 
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টনাইটেড || 
ধরছি, 


(স্থাপিত ১৯৪০) : রী 
সিডিউল্ড ও. ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী । 


. কলিকাভা। :. 
৷ ফোনঃ ওয়েষ্ট ৯১৮ 













বালীগঞ্জ কেলি: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, {= 

টাপুর, পাটনা, বীকুড়া 
পে-ফিপ-_মিরকাদিম 

হাওড়া, দমদম ও সিউড়িতে ীরতুষ। 


লিলি হা ০ লট 
OS, লা উলটাডাঙ্গা 


কলিকাতা), 














2 রে 


=মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


. গহ নিলেন 
নঙ্তাদির জনপ্রিয়তার কার জনপ্রিয়তার কারণ বাঃ বোধপদ্য হইবে । 


খ্নং -.. নং মিল '. | চি, 
কুষ্টিয়। €(নদীয়। ). | বেলঘরিয়া (২৪: পরগণা) 


... ম্্যানেজিৎ এজেন্ট £ যী কোৎ এ 
i CE বাজার (লয় ২ ০1 








"হিন্দুস্থান জেনারেল 
ভন্সিওশ্রেন্স ০স্নাস্নাইক্তি লিঃ 
, ,, হেড অফিস £ হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-_-১৩ 
অগ্নি-নী-মোটর সোটর-দুর্ঘটনা, ইত্যাদি সর্ধপ্রকার বীম! কার্য কলা হয় । 


-শীখাসমুহ-_ 
বোম্বাই £ হর্ণবি রোড, ফোট, বোদ্ছাই, মাদ্রাঞ্জ  আর্েনিয়ান সর, জি, 
মান্রাল, ল্ৌ £ হজরতগঞ্জ, লক্ষৌ, আন্থালা ক্যাণ্ট ৬৬, দি মল, shied 
ক্যান্ট, নয়াদ্বিম্লী £ কুইনসওয়ে, নয়াদিল্লী, নাগীপুর £ ক্রাডক টাউন, নাগপুর, 


ইন্দোর £ বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গোৌহাটি ঃ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌছাটি, 


পাটনা 2 একজিবিসান রোড, পাটনা, "ঢাকা $ ৩১৩, জনসন রোড, ঢাকা। 
চি কর SSLAE AR PLEEN 
বা... 


১২২, বহুবাতার সরা, কলিরাতা-_-আঘিক তৃগৎ প্রেসে জীবতীল্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুক্রিত ও প্রকাশিত। 


কেন্জ্তিক্লা ত্র এণ্ড সন্সয 
চীফ এজেন্টস্‌ 3 | 

৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 

.  কলিকাত৷। : 








টি তত WL ১ রি 
) | { 
¥ 


4 PHONE: B. B. 6382 REGD. NO. C. 2506 
আঠার 


৮০ 


€ 
) 
" সি 
| Es 










রঃ 22 
eh 
TEBE 





= C0 
, | { % এ h 
/3 FE রি z 4৮০৯ 
“ছু ARTHIK JAGAT GG tt (*) 
= সম্পাদক-_শ্রীৃতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | 
মূল্য--বাধিক সডাক ১০২ ’ যুগ্ম-সম্পাদক তশুভ্ুষণ রায় প্রতি সংখ্যা।* আনা 
শিপ িিটিটিাটিটাটিটাটািটিটাটীীশীিি 


দ্বাত্বশ বর্ষ এম সংখ্যা 


॥: নদী নিয়ন্ত্রণ ও সেচ পরিকল্পনা 


সছপানক় সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা 


Monday, 13th June, 1949, সোমবার, ৩০শে জোন্ঠ, ১৩৫৬ 














টেনিসি ভ্যালি পরিকল্পনার অনুকরণে এদেশেও 
দামোদর উপত্যকা ও কোনী নদীর উপত্যকা 
উন্নয়নের পরিকল্পলা উত্তাৰিত . হয়? পরে, 
কংগ্রেসের ,উদ্মোগে স্বাধীন ভারতে জাতীয় 





2২ ভারতের নদনদী এদেশের অন্ততম প্রধান 


দিনের উপেক্ষা ও উদাসীনগার ফলে লব নদ 
নদীর মধ্যে কতকগুলি বর্তমানে ভাজামজ! হ্যা 
পড়িয়াছে। কতকগুলি বড় নদনদীর গতিধার! 


্‌ | প্রাকৃতিক সম্পদ। বড়ই ছঃখের বিষয় এই যে, বহু 


করিতে স্সারস্ত করেন। কেজ্ীয় সরকার, বাংলা 
সরকার ও. বিহার সরক্ষারের তিতর আলাপ 


আলোচনার ফলে ক্রমে ক্রমে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের 


সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ধরণের, 
পরিকল্পনা সম্পর্কে তাছাদের মনোযোগ বেশী: 





1 ' ব্যাপক, জলশ্রোত এখনও প্রবল। কিন্ত সেই 
| এগআোত হুনিয়আ্রণের ফোন ব্যবস্থা নাই। ফলে 
| নিরবিত তাবে ক্কবিতূমির উৎকর্ষ বিধানের 
J কানে নিয়োজিত ন! হুইয়া সেই জলস্নোত 









রা; ,.. ১ বিষয়-সুচী -. নিক্কোরঃ কেবল "ও তার 
বিষয়-' পৃষ্ঠা ভারতের একাস্ত নিজস্ব সম্পদ । যেখানেই 
Ts বৈহ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় সেখাদেই এদের 
'নীনিষু্ণ ও সেচ পরিকল্পনা ১২১-১২৩ আদর। উৎকর্ধতার জন্ত ইহার প্রত্যেকটি ৰ 
ন ; ৈ কঠোক্সভাবে পরীক্ষা করিয়া! বাজারে ছাড়া রি 
/ রপ্তানী বৃদ্ধির লমন্তা ১২৩-১২৫ ba El 
সাময়িক রসদ রি থাকার ইহা প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূছের 
| মানাকথা ১৩১-১৩৪ || সরকায়বৃদ্দকেও প্রচুর পরিমাণে সঙ্গবরাহ কর! হয়। 






f 


* || আধিক ছনিয়ার খবরাখবর  ১৩৫-১৩৮ || 

| বাজারের হালচাল ১৩2-১৪০ - 
প্রায় প্রতি বৎসরই নিদারুণ প্লাবনের শৃষ্টি, 
করিতেছে। তাহাতে তীরবর্তী ভূভাগে বাড়ী 
“ঘর ধ্বংস ও ফলল নষ্ট হওয়ার ফলে লোকের * 6 | ৮০ 
অবর্ণনীয় ছুঃখচর্দশ! ও দেশের সমূহ ক্ষতির কারণ - | 
ঘটিতেছে। ১৯৪৩ সালে দামোদর নদ ও 
১৯৪৫ সালে কোশী নদীর প্লাবন এতদূর শোচনীয় 
পরিণতি ডাকিয়া আনে যে, গৰ্ণমেপ্ট ও: 
জনসাধারণ, এরূপ ছুর্কিপাক প্রতিরোধের 


_ দিদ্যাশনাল ইন্ভুলেটেড কেবল কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
" ষ্রাফেন হাউস, ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা 
-. ফোনঃ সিটি ৫১০২ (৪টি লাইন) ১ গ্রাম 2 “Megchm". শাখা $ দিল্লী 
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১২২ 


আর্ক জগৎ 


[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 














পরিমাণে আকৃষ্ট হুয়। নদনদীর জলআোত 
নিয়ন্ত্রণের ফলে কেবল জলপ্লাবনজনিত ক্ষতি 
নিবারণই নহে, সেই নিয়ন্ত্রিত জলজোত 
নুনিয়মিততাবে তীরবর্তী ভূভাগে সঞ্চালন ' 
করিয়া সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে 
ভূমির উৎপাদিকা, শক্তি বৃদ্ধি করিবার 
এবং নিয়ন্ত্রিত জলআ্রোত ''হইতে বিছ্যুৎ 
উৎপাদন করিয়া সেই শক্তির সাহায্যে 
কৃষি শিল্পের সম্যক প্রসায় সম্ভবপর করিয়া 
তোলার বিরাট সম্ভাবনাও তাঁহার! দেখিতে 
পান। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি, কৃষিশিল্প..ও যান- 
বাহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিশেষ করিয়া ' 
খাভাভাব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্য হইতে 
কেন্দ্রীয় শরকার প্রাদেশিক সরকারসমূছের 
সহিত আলোচন। করিয়া পশ্চিম বঙ্গের দামোদর 
নদ ও ময়ুরাক্ষী নদী, বিহারের, কোশী নদী, 
উড়িষ্যার মহানদী ও অস্ত আরও নদনদী সম্পর্কে 
এঁ বই-উদ্দেস্ামূলক ( Multi-purpose ) 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সব গ্ারিকল্পনার 
মধ্যে দামোদর উপত্যকা, উন্নয়ন এবং 
মহানদী ও মমুগাক্ষী নদীতে বাধ নির্ধাপের কাজ 
ইতিমধ্যেই সুরু করা হইয়াছে। অন্ত কতকগুলি 
পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক জরীপ ও তদস্তের 
কাজ পরিচালনা কর! হুইতেছে। দামোদর 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহা দৃষ্টে জানা বায় যে, ৮টি বৃহদাকানর 
বাধ নির্দাপ করিয়া এ নদের আললোত 
হনিয়স্তরিত, করার ব্যবস্থা হুইবে। ' তাছাতে 
নদীক্স জলের অবাঞ্চিত ধন্তা প্রতিরুদ্ধ কইবে। 
দ্বাযোদরের বন্ধ নিবারপের সঙ্গে তীরবস্তাঁ 
অঞ্চলের কৃবিক্ষেত্রে পরিমিত জল পিঞ্চনের 
ব্যবস্থ। করা এবং এ নদের জলশ্রোত হইতে 
বিছ্যৎশক্তি উৎপাদন করিয়া ব্যাপকভাবে তাহ! 
কবি ও শিল্প পরিচালনার কাজে নিয়োগ কর! 
এ পরিকল্পনার অষ্ততম লক্ষ্য ও উদ্দেপ্য হিলাবে 
গ্রহণ কর! হইয়াছে । এই পরিকল্পনা কার্ধ্যে 
পরিণত করিতে €৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 
কেন্দ্রীয় লরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিহার 
সরকার একত্রে এ টাক! প্রদান করিবেন । 
বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই যে, দামোদর 
পরিকল্পনা পূর্ণভাবে লাফল্যমণ্ডিত হইলে উহা ' 
দ্বারা ৯ লক্ষ ৬*ছাজার একর জমিতে (প্রধানতঃ 
পশ্চিম বজে) জলসেচের হুবন্দোবস্ত হইবে। 


উহাতে পশ্চিমবঙ্গে অতিরিভ্ত ₹ লক্ষ টন হইতে 
৩ লক্ষ টন খান্ধশন্তের যোগান পাওয়া যাইবে । 
জলস্রোত হইতে বিছ্যুৎ, উৎপাদনের যে স্কীম 
এ পরিকল্পনার অন্তর্ক্ত হইয়াছে তাহার ফলে 
বাংলা ও বিহারে নানা কাজে ব্যবহারের অন্ত 
৩ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। 
উড়িব্যার মহানদীর উপর তিনটি বাধ নির্মাণ 
করিয়া এর নদীর ভরলম্োত নিয়ন্ত্রণের, সেচ 
ব্যবস্থার জগ্ত নিয়মিত অল সঞ্চালনের এবং 
জলস্বোত হুইতে বিহ্যৎ উৎপাদনের যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহ! কার্ধ্যকরী 
করিতে ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মত ব্যয় 
দাড়াইবে। ক পরিকল্পনা অনুযায়ী মহানদীর 
উপর হিরাকুণ্ড নামক স্থানে প্রথম বাঁধি 
নিৰ্ম্মিত হইতেছে । এ, বাধের সঙ্গে ১ লক্ষ 
৩৫ হাজার একর জমি ব্যাপিয়া একটি বৃহদাকার 
জলাধার নির্ধাণের ব্যবস্থা হুইতেছে। 
জলাধারে যে জল লঞ্চয়ের ব্যবস্থা হুইবে, 
তাহা দ্বারা ১১ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিভূমিতে 
জল সেচের সুব্যবস্থা করা যাইবে। এরূপ 
সেচ ব্যবস্থার ফলে ৩ লক্ষ ৪০ হাতার টন 
পরিমিত অতিরিক্ত খান্শুন্ত পাওয়া যাইবে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে । নিয়স্ত্রিত অলম্রোত 
হইতে বিছ্যুৎ উৎপাদনের অন্ত দুইটি কেন 
স্থাপিত হইবে । তাহাতে ৩ লক্ষ কিলওয়াট 
বিছ্যৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। 

দেশের দিক হইতে নদনদী নিয়ন্ত্রণের 
ৰহুমুখী পরিকল্পনার সার্থকতা যে কিরূপ বেশী 
উপরের বর্ণনা হইতে তাহা ভাল করিস! ধরা 
পড়িতেছে। একাধারে জলপ্রাবন নিবারণ, 
সেচের জল সঞ্চালন ও বিহ্থাৎ শক্তি উৎপাদনের 
ব্যবস্থা ওঁ শৰ পরিকল্পনায় যুক্ত থাকা তাহা 
হবার তারতের মত পশ্চাৎপদ দেশের অনেক 
কিছু অভাব ঘুচিবার .নিশ্চিত সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । এই সব ধরণের সুযোগ সুবিধ! 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেবল কেন্জ্রী সরকার নহে, 
তারতের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই আজ 
তাছাদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রয়োজন 
অনুযায়ী নদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে আরপ্ত 
করিয়াছেন। ফলে পরিকল্পনার সংখ্যা বাড়িয়া 
বর্তমানে ১৭০টির মত ধড়াইয়াছে। এই 
সমস্তের অন্ত যে ব্যয় বরাদ্দ ধর! হইয়াছে 
সম্মিলিত ভাবে তাহার পরিমাণ হুইবে ১২ শত 


কোটি টাকার উপয়। ১৯৪৯৫০ লালের 
বাজেটে ও সালে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর 
বরাদ্ধ হইয়াছে উহ! তাহার চারিগুণের সমান। 
পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, মধ্যগ্রদেশ, আলাম ও পূর্ব 
পাঞ্জাবের সন্মিলিত আয়ের তুলনায় ও বরাদ্দ 
১২ গুণের মত বেশী । কাছেই এদেশের 
পক্ষে নদী উন্নয়ন 
প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, লব পরিকল্পনার জম 
অচিরে অর্থ নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে। 
কেবল অর্থ সংস্থানের সমন্তাই নহে, যন্ত্রপাতি, 
ইম্পাত, পিষেন্ট প্রভৃতি ধরণের যে মাল মসল্ল! 
দরকার এবং বাধ নির্দাপ ও বিদ্যুৎ কে 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজের জন্ত যে ন্থপটু 
কারিগর প্রয়োজন, বর্তমানে দেশে তাহার 
যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। কাজেই একসঙ্গে 


পরিকল্পনার বিশেষ /- 
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অনেকগুলি পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরী \. 


হইতে পারে না। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ' 


সমূহ অবশ্ত, খান্তাভাব ঘুচাইবার অন্ত, 
বিছ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অন্ত এবং 
অনকল্যাপের জগ্ক তাহাদের নিজ নিজ 


পরিকল্পনা সম্পর্কে খুবই ভোর দিতেছেন।, 
কেন্দ্রীয় সরকারকে এ সৰ অন্থযোদন করিতে ও 
তৎবাবদ আধিক সাহায্য প্রদান করিতে 
অন্থরোধ পানাইতোন্ছন। কিন্তু বাস্তব সমস্তার 
কথা বিবেচনা করিলে সব কিছু অচিরেই - 
অনুমোদন করা চলে না। এক সঙ্গে অনেক 
পরিকল্পনা সম্পর্কে আধিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া! যাস্ব না।. তাই তারত সরকার নদী. 
পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাইওরিটি মূলক কার্ধ্যনীতি 
স্থির করিবার জঙ্ভ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক, 
সরকারশমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া শীডরই 
একটি বৈঠৰু বসাইবার লক্কল্ল করিয়াছেন। 
ওঁ বৈঠকে বিভিন্ন নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার 
সার্থকতা নিয়া বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করা 
হইবে।- অর্থ ও মালমলল্লা নিয়োগ করা! 
সম্পর্কে দেশের সঙ্গতি ও সামর্থ্য পর্য্যালোচনা 
করিয়া দেখা হইবে । পরে তাায় ভিত্তিতে, 
কোন্‌ লব পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্ধযকরী কর! 
সম্ভবপর ও কোন্‌ লব পরিকল্পন। ভবিষ্যতের 
জন্ত মুলতুবী রাখা প্রয়োজন তাহা পাকাপাকি 
তাবে স্থির করা হইবে । 

নদী নিয়ন্ত্রণ “পরিকল্পনা সম্পর্কে এরূপ 
বিচার বিবেঠনামুলক কার্ধ্যনীতি অন্ুদরণ কর! 
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আমর! একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। 
নদনদীর অলমোত নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসদে কৃষি 
ভূমির জন্ত সেচের জল সঞ্চালন ও ভ্রলমল্রোত 
হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া খুব 
বাঞ্চনীয় সন্দেহ নাই, কিন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট 
রঃ যত তাড়াতাড়ি করিয়া ব্যাপক আকারে এসমস্ত 
"কার্যকরী করিবেন বলিয়া এতদিন দেশের 
লোককে তরস! দিয়াছেন, তত তাড়াতাড়ি সে 
সমস্ত কার্ধ্যকরী করা সম্ভবপর নছে। দেশের 
সঙ্গতি ও সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া & সমস্তের 
উপর এখনই বেশী পরিমাণে জোর দিতে গেলে 
তাছাতে নাঁনার়প ঝুঁকিও বছিয়াছে। যেসব 
পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে 
তাছাদের বাবদই ৬৯ কোটি &১ লক্ষ টন ইম্পাত, 
৪১২ কোটি টন সিমেপ্ট, ১৬ ক্ষোটি ৯০ লক্ষ 
টন ডিসেল তৈল ও ১০ কোটি টন পেট্রোল 
দরকার হইবে বলিয়! অন্ুযিত হইয়াছে। দেশের 
উৎপাদন বারা আগামী কয় বৎসর মধ্যে & 
সমস্ত প্রয়োজন বিশেষ কিছুই মিটানে! সম্ভবপর 
নছে। কাজেই নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জঙ্গ 
মুখাতঃ বিদেশের আমদানীর, উপরই নির্ভর 
করিতে হইবে। কিন্ত ইম্পাত, সিমেন্ট ও 
পেট্রোলের নর্থমান বিশ্বব্যাপী চাহিদার ভিতর 
ঞ সমস্ত রীতিমত ভাবে ও বেশী পরিমাণে 
বাহির হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে।- যাহ! 
কিছু সংগ্রহ করা যাইবে তাঁহার অন্ত ডলার ও 


১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হইতে 
ভারতের বহির্বাপিছ্ধ্যে যে রপ্তানীর তুলনায় 
আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিকূল বাণিজ্যের 
পরিমাণ ক্রমশঃ দ্বীত হইয়া উঠিতেছে বিগত 
সংখ্যায় তাহা আমরা সাধারপতাবে আলোচনা 
করিয়াহি। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের 
প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
৯৫ কোটি টাকার উপর। ইতিপূর্বে ভারত 
কখনও এরূপ প্রতিকূল বাণিজ্যের সম্মুখীন হয় 
নাই। দেশভাগের অব্যবহিত পরে ভারত 
ও পাকিস্তানের মধ্যে মালপত্র চলাচল সম্পর্কে 
স্থিতাবস্থা চুক্তি বলবৎ ছিল বলিয়া ১৯৪৮-৪৯ 
সালের পূর্বে পাক-ভারত বাণিজ্যের গতি 
সম্যক অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্ত 

২ 


ষ্টালিংয়ের হিমাবে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । কিন্ত ভারতীয় বহির্ব্বাপিল্যে 
ইতিমধ্যেই যে স্থলে রণ্ডানীর তুলনায় আমদরানীর 
বেশীরকয আধিক্য দেখা গিয়াছে ( ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ৯৫ কোটি টাকা ) সেম্থলে নদী নিযন্ত্রণ 
পরিকল্পনার মালমসম্লা আমদানীর জন্ক বেশী 
পরিমাণে ডলার ও ষ্টালিং নিয়োগ করার বাস্তব 
সুযোগ সুবিধা আমর! বিশেষ কিছুই দেখিতেছি 
না) বৃটেনের নিকট ষ্টালিং পাওনা থাকিলেও 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশের বর্তমান ছুদদিনে তাহা 
বেশী পরিমাণে ভারভকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত 
নছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ডলার খপ 
পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পরিমাণ 
প্রয়োজনীয় ডলার ব্যয় অন্থপাতভে কম 
ঈাড়াইবারই অস্ভাবনা। তাহা ছাড়া আর 
একটি বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের 
উৎপন্ন ও বাহির হইতে সংগ্রহষোগ্য যাবতীয় 
ইম্পাঁত, সিমেন্ট প্রভৃতি যদি আমরা কেবল 
নদনদী নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কাধ্যফৰী করা 
বাবদই নিয়োগ করিতে আর্ত করি, তবে অগ্ঠান্ 
দিক দিয়া জাতীয় ও, ব্যক্তিগত যাবতীয় শিল্প 
পরিকল্পনা ও বাড়ীধর তৈয়ারের পরিকল্পনা 
আপাততঃ মুপতুবী রাখিতে হইবে । একদিকে 
জাতীয় অগ্রগতি সম্পর্কে জোর দ্বিতে 
গিয়া অগ্ভ অনেক দিক দিয়! জাতীয় উন্নতির 
প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে । 


রশ্তানা বৃদ্ধির সমস্যা 


আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানীর 
তুলনায় পাকিস্তান হইতে ৪৭ কোটি টাকা 
বেশী মালপত্র আমদানী হুইয়াছে। এই 
অবস্থাকে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অবনতি 
বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারতীয় 
ইউনিয়ন এলাকায় অর্থনীতিক্ষেত্রে যে 
অস্তরনিহিত হু্কলতা বা পরনির্ভরতা রহিয়াছে 
১৯৪৮-৪৯ লালের বহির্বাণিজ্যে তাছাই প্রকট 


হইয়াছে মাল্্র। 
১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত ৬৬] কোটি টাকা 


মূল্যের খাত্তশশ্ত বিদেশ হইতে আমদানী 
করিয়াছে এবং ১৭০ কোটি ২* লক্ষ টাকার 
পাট ও পাটজাত ্রধ্য বিদেশে রপ্তানী 


করিয়াছে । পাকিস্ভানজাত পাটের অর্ধপ্রধান 


দেশের কল্যাণে উহা মোটেই সমুচিত 
ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। 
নদী নিয়ন্ত্রণের যে' কয়টি পরিকল্পনা এ 
পর্যান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাদের সম্পর্টেই এতদূর অসুবিধার কারণ 
দীড়াইয়াছে। তাছার উপর প্রাদেশিক সরকার 
সমূহ অনেক নৃতন পরিকল্পনা স্থির করিয়া 
তৎসম্পর্কে ক্ধেন্্রীয় সরকারকে অর্থ ও 
মালমসল্লা দিয়া সাহায্য করিতে বলিতেছেন। 
নদনদী নিয়ন্ত্রণ, নিয়ঞজিত জলআোত দ্বারা কৃষির 
উন্নতি সাধন ও জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের বহ্মুর্ধী পরিকল্পনা অচিরেই দেশে 
এত বেশী পরিমাণে কার্যকরী করার কোন 
বাস্তব স্যোগ দেশে রহিয়াছে বলির! 
আমরা! মনে করি না। কাজেই এফটি বৈঠক 
বসাইয়া বিভিন্ন স্বীম সম্পর্কে বিস্তারিভ 
আলোচন! করা ও কয়েকটি ক্কীম বাছিয়া লইয়া 
আপাততঃ-শুধু তাহা কাধ্যকরী করা সম্পর্কে 
দেশের সঙ্গতি ও সামর্থ্য নিয়োগ করার প্রস্তাব 
আমরা সমর্থন করি। কৃষি ফমলের উৎপাদন 


বৃদ্ধির জন্ভ অলসেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের যে 
বিশেষ প্রয়োজন দীড়াইয়াছে, মাত্র ছুই তিনটি 
নদী পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিয়া তাহা বিশেষ 
কিছুই মিটিবে না জানি। কিন্তু সেজভ 
অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে একযোগে বেশী সংখ্যক 
ছোটখাট: সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার 
ব্যবস্থাই আভিকার দিনে বড় প্রয়োজন । we 


ক্রেতা ভারতবর্ষ এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্য 
রগ্তানীর যে মুল্য পাওয়া যায় কাচা পাট 
আমদানী বাবদ তাহার বৃহত্তম অংশ 
পাকিস্তানে চলিয়া যায়। ভারত সরকার ১৯৫১ 
সালের পর বিদেশ হইতে খান্তশন্ত আমদানী 
না করার পরিকল্পনা করিয়াছেন। দক্ষিণ এবং 
উত্তর ভারতে পাটচাষ প্রসারেরও ব্যাপক 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । খাস্ধশস্ত ও পাট সম্পর্কে 
ভারত স্বাবলম্বী হইয়া উঠিলে প্রতিকূল 
বাণিজ্যের সমস্ত আর ‘থাকিবে না সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এই হুইটি পৃরিকষ্পনাই সময়- 
লাপেক্ষ। বিভিন্ন প্রদেশ "ও দেশীয় রাজ্যের 
অনাবাদী জমীসমৃহ চাষ করিয়া অল্পকাল 
মধ্যেই ভারতে ৩০1৩৫ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্ত 


১২৪ 


« 





উৎপাদন করা অসম্ভব নছে। কিন্তু পাট সম্পর্কে 
_ অদ্ুরভবিষ্যতে পাকিস্থানের উপর নির্ভরতা 
সম্পূ্নপে পরিহার করা যাইবে বলিয়া মনে 
হয় লা। যাহা হউক এই নির্ভরতা উল্লেধ- 


যোগ্যন্ধপ হাস পাইলেও ভারতের রপ্তানী 


বাণিজ্যের এই শোচনীয় অবস্থা অতিক্রান্ত 
হইবে। 

এক্সপোর্ট এডভাইসত্ি কাউদ্দিলের 
সাম্প্রতিক অধিবেশনে রগ্তানীবাণিজ্যের বর্তমান 
সমপ্তাসমুহ বিশদভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 
উক্ত অধিবেশনে বাণিজ্য-মন্ত্রী শীযুক্ত নিয়োগী 
যে অভিভাষণ প্রদান করিরাছেন তাছাতেও 
রণ্যানী বাণিজে)র অত্তরায়সযূছ বিশ্লেষণ করা 
হইয়াছে । এই সম্পর্কে কয়েক দিন পূর্বে 
ফেডারেশন অব হেস্বার্প অব কমা” এগ 
ইত্ডাহীর পক্ষ হইতে ভারত সরকারের নিকট 


একটি স্মারকলিপি পেশ করা জ্ইয়াছে। রপ্তানী 


বৃদ্ধি করিয়া প্রতিকূল বাণিজ্য রোধ করার 
উদ্দেষ্ট সম্পর্কে ফেডারেশন এবং বাঁপিজ্যসচিৰ 
উভয়েই একমত। কিন্ত যে সমস্ত কারণে 
রপ্তানী বৃদ্ধি হইতেছে না তদ্ধিষয়ে বাণিজ্য- 
সচিব এবং ফেডারেশনের অতিমতের মধ্যে 
বিশেষ লামঞন্ত পরিলক্ষিত ছয় না। বাণিজ্য- 
সচিষের অভিভাবণ পাঠ করিয়া মনে হয় 
ব্যধযায়িগণের কার্ধ্যকলাঁপই বহুলাংশে রপ্তানী 
বৃদ্ধির অন্তরায় টি করিতেছে।' ফেডারেশনের 


শ্বারকলিপিতে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী, 


নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা 
বৃদ্ধির ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের খুঁদাসীপ্ত প্রভৃতিই 
বর্তমান অবস্থার দত দায়ী। . 
ভারত হুইতে বিদেশে যে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাপ 
মালপত্র রপ্তানী হইতেছে ন! শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
তাহার তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। 
_ প্রথমতঃ যুদ্ধের ফলে এদেশের নিয় আয়বিশিষ্ট 
ত্রনসাধায়ণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের 
অভ্যন্তরেই লানাশ্রেণীর পণ্যের চাছিদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। দ্বিতীকতঃ এদেশ হইতে রগ্তানীকৃত 
পণ্যের উৎকর্ষতার অভাব এবং ভৃতীয়তঃ 
ভারতীয় পণ্যের উচ্চ ল্য । “যুঘ্যের দরুণ কোন 
কোন শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে গন্দেছ 
নাই এবং জনলংখ্য] বৃদ্ধি ও উৎপার্ছন হাসের 
দরুণ আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
শ্রীযুজ নিয়োগী বলেন, সাময়িকভাবে দেশের 


আর্থিক জগৎ 


লোকের চাহিদা উপেক্ষা ৰুরিয়াও রপ্তানীবুদ্ধির 
প্রয়াস করা যুজিল্গত হুইবে। আমরা মনে 
করি, সকল শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে বাশিজ্য-সচিব 
এরূপ অভিমত পোষণ করেন না। অত্যাবস্তক 
খান, বহু, ওষধপত্র প্রভৃতির চাহিদা! ও ব্যবহার 
গায়ের জোরে হ্রাস করার ফোন গ্রস্তাবই সমর্থন- 
যোগ্য নছে। বাশিত্য-সচিৰের এই অভিমত 
হইতে এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে যে, ভারত 
সরকার জাপানের দ্ভায় কোন কোন পণ্যের 
আত্যন্তরীণ মূল্য উচ্চ হারে বজায় রাখিয়া অল্প 
মূল্যে বিদেশে রণ্ানী করার অনুমতি দিবেন। 


“আমাদের মতে জনসাধারণের নিত্যব্যৰহাৰ্ষ্য পণ্য, 


অত্যাবস্তক শিল্পসমূছের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 
প্রভৃতি বাদ দিয়া অ্ান্ত শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কেই 
এই নীতি কার্যকরী করা সমীচীন। অব 
এই সমন্তার প্রক্কত সমাধান করিতে হইবে 
উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা । বাণিজ্য-সচিবের হিতীয় 
অভিযোগ ভারত হইতে রপ্তানীকৃত পণ্যে 
উৎকর্ষতার অতাব। নিকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য, তেজাল 
মিশ্রিত পণ্য এবং চাছিদা ও নমুনার বিপরীত 
পণ্য এদেশ হইতে রপ্তানী হয় বলিয়া ভারত 
সরকারের নিকট অভিযোগ আপিয়াছে। শীযুক্ত 
নিষ্মোগী বলিয়াছেন, আমেরিক1 হইতে এরূপ 
অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ৰে, ভারতীয় গোল- 
মরিচ, হনুব, কাছু বাদাম প্রভৃতি কৃষিজাত 
পণ্যে পোকামাকড়, পাথরকুচি ও অনা 
আবর্জনা থাকে | বজ্র সম্পর্কেও অভিযোগ 
আসিয়াছে যে, অর্ডার অমুযায়ী মাল প্রেরণ না 
ৰুরিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর অথবা অন্ত মাপের বনত 
প্রেরণ করা হুইগ্নাছে। বলা বাহুল্য প্রধানতঃ 
ব্যবসায়িগণই এই শ্রেণীর গলদের জন্ত দায়ী । 
অর্ডার অমুযায়ী গুণাগুপসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ 
ন! করিকা মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করার অঙ্ক 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী করা বিশ্বাস- 
ঘাতকতারই সাঙহিল। ইহাতে ব্যবসারিগণ 
আঁপাতলাত দেখিয়া থাকেন লত্য, কিন 
পরিণামে বাজার ও ক্রেতা হাতছাড়া ছইয়া 
যায়| অধিকত্ত ইহার ফলে ছুনিয়ার বাজারে 
ভারতীয় পণোর হ্থনামও নষ্ট হইয়া বাইতেছে। 
এই গলঙ বন্ধ করার অন্ত বাশিজ্য-সচিব রপ্তানী- 


যোগ্য তামাক ও শণের দায় শ্রেণীবিভাগ ও 
শ্রেমীবিভাগের মার্কা প্রথা প্রবর্তনের একটী 


প্রস্তাব কাউন্সিলের বিব্চেনার জঙ্ভ উপস্থিত 
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করিয়াছেন। ব্যব্লায়িগণ এই শ্রেণীবিভাগ 
ব্যবস্থার বরাবরই বিরোধিতা করিয়া 


আপিয়াছেন। তাহাদের অভিমত এই যে, 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য রপ্চানী করিয়াও বদি 
এদেশে অর্থ আলে তবে তাহাতে ভারত 


সরকারের হস্তক্ষেপের কি কারণ থাকিতে +- 


পারে? দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী বিভাগের মার্ক” 
সরকারী কর্মচারিগণ দিয়া থাকেন বলিয়া 
তাহাদের আর একটি অভিযোগ এই যে, 
অধিকাংশ ক্ষে্েই লাশলিষ্ট কর্ধচারিগণ পণ্যের 
গুণাগুণ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের ছায় ওয়াকিবহাল 
হইতে পারেন না এবং ফলে য্যবসারিমহল 
ক্ষতিগ্রদ্ত হয়| এই সমস্ত অভিযোগ যে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন 
রপ্তানীপণয সম্পর্কে এই শ্রেণী বিভাগ প্রথা ১. 
বাধ্যকরী হইলে মার্কা দেখিয়াই বৈদেশিক | 
ক্রেতা ইহা কি শ্রেমীর এবং কিরূপ গুণসম্পন্ন 
পণ্য তাহা অন্ুধাষন করিতে সক্ষম হইবে" 
এবং ভারতীয় পণ্যের মর্ধ্যাদাও অঞ্ুপ্ 
থাকিবে। * 

বাণিজ্য-লচিবের তৃতীয় অভিযোগ ভারতীয় 
পণ্যের মূল্য সম্পর্কে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ 
উচ্চহারে মূল্য দাবী করেন বপিয়াও রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইতেছে না। যুদ্ধ সমাপ্তির পর বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
অবস্থায় মুল্য সম্পর্কে অঙ্কান্ত রপ্তানীকারক 


*দেশের, সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম না 


হইলে ভারতের রপ্তানী বানিজ্য গ্রসায় করা 
সম্ভব হইবে না। ফেডারেশন অব চেম্বাস“ অব 
কমা” এণ্ড ইগ্ডাই্রীর প্বারকলিপিতেও এই 
মূল্যবৃদ্ধির,কখা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত 
শ্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকদের 
মছু্রী বৃদ্ধি এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক বিবিধ 
ব্যয়ের দরুপই পণ্যের উৎপাদনব্যয় ও মূল্যবৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ফেডারেশন নিয়হারে মদ্গুরী 
নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার জন্ভ 'গবর্ণমেন্টকে 
অন্থরোধ করিয়াছেল। কীচামালের দরুণ এবং 
শ্রমিক সম্পর্কে কলকারখাঁনার বায় বৃদ্ধি হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুসংখ্যক পণ্য সম্পর্কে 
ব্যব্সায়িগণ যে স্বাভাবিক মুনাফার উপরেও 
যুল্য হাকিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
অতিলোভ দমন করাও অনিবার্য হইয়া 
পড়িয়াছে। 


টি 
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ফেডারেশনের শ্মারকলিপিতে ট্রেড 
কমিশনারগণ কর্তৃক ভারতীয় পণ্য সম্পর্কে 
বিদেশে প্রচারকা ধ্য, শিল্প পণ্য সম্পর্কে প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা, রগডানী বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষণার অঙ্গ 


শ্রমিকদের জন্য ন্যাষ্য মন্তুরীর ব্যবস্থা 

এদেশে শ্রমিকদেব অন্ত স্তায্য মজুরী 
(Fair wages) হ্থিরীকরণ সম্পর্কে অবলম্বনীয় 
মূলনীতি কি হওয়া উচিত তৎবিষয়ে নির্দেশ 
দেওয়ার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর 
ওঁ কমিটি তাহাদের স্ৃপারিশ সম্বলিত একটি 
রিপোর্ট সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ 
করিয়াছেন। ' এ রিপোর্টের ষে সংক্ষিপ্ত সর্শ্ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! 
যায় কমিটি শ্রমিক সমাজ ও মালিক পক্ষের 
পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও দাবী দাওয়ার 
কথ স্মরণ রাখিয়া যজ্তুয়ী সম্পর্কে একটি মাঝারি 
পথ বাহ্ছিয়া লইয়াছেন। শ্রমিক নেতারা 
বর্তমানে যে স্তরে মজুরী সির্দ্ধারণের কথা 
বলিতেছেন তাহ! পুরণ করিতে গেলে শিল্প 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা যাইতে পারে। 
অপরদিকে মালিকপক্ষ স্বেচ্ছায় যাছা দিতে, 
চাঁছিতেছেন তাহাতে শ্রমিকদের সাধারণ অভাব 
মিটিবার সম্ভাবনা নাই। কাঁজেই উভয় দিকের 
ভিতর সামঞ্রন্ত রাখিতে গিয়া কমিটি নিয্নতম 
ষ্কায্য মজুরী ও উর্দাভম ভ্ভাষ্য মঞ্জুরী স্থির করিয়া 
দিবার কথা বলিয়াছেন। জীবনযান্রা ব্যয় 
বৃদ্ধির দিকে লক্ষ) রাখিয়া শ্রমিক পরিবারের 
আঁহার্য্য, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার 
ব্যয় বিটৃইবাক্স উপযোগী করিয়া নিম্নতম মন্তুরীর 
হার নির্ধারণ করিতে হইবে। কম পক্ষে এ 
দাবী মিটাইতেই হুইবে। তবে শ্রমিকদের 
সম্পর্কে এই ব্যবস্থাই চূড়ান্ত বলিয়া ধরা হুইবে 
না। আহার, বিহার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি দিক দিয়া অস্তান্ত দেশের মত এ দেশের 
শ্রমিকর্দিগকে উন্নত জীবন মানের স্যোগ 
দেওয়ার অন্ত শিল্প কারখানার মায় ও সঙ্গতি 
অন্গযারী শ্রমিকদের মদ্্ুীর হার ও ক্রমে ক্রমে 


আর্থক জগৎ 


ইংলণ্ডের অন্থুকরণে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন, 
স্থলপথের বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যমংগ্রহ এবং 
শিল্পপণ্য ও বাড়তি কাঁচামাল রপ্তানী করার 
সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাণিদ্ধাচুক্তি সম্পাদন 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
বৃদ্ধি করিতে হুইবে। যে হারে ম্তুরী পাইলে 
ওঁ সমস্ত ধরণের প্রয়োজন মিটাইয়া 
শ্রমিকরা ভবিষ্যতের জন্তু এবং রোগ, বার্ধক্য 
ও অকর্পণ্য দশার অন্ত উপযুক্ত সঞ্চয় গড়িয়া 
তুলিতে পারিবে তাহাই হইবে কমিটির মতে 
সর্বোচ্চ গ্যায্য মজুরী। আপাততঃ নিয্নতম 
ভ্ভাষ্য মন্তুরীর ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে 
দেশের শিল্প কারখানাগুলি উহাদের সামর্থ্য 
অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের জন্ভ সেইরূপ, 
সর্বোচ্চ মঞ্জুরী নির্ধারণের পথে বাস্তবিকপক্ষে 
অগ্রসর হয় সেবিষয়ে কমিটি গবর্ণমেন্টকে 
স্ুবন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছেন। উপরোক্ত, 
নীতিতে বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের জগত নিয়ত 
মন্ভুরীর হার নির্ঘারপ করিয়া দিবার শরগ্ত কমিটি 
গ্রতিক্দিয়াল ওয়েজ বোর্ড বা প্রাদেশিক মন্ত্রী 
নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন ।- 
শ্রমিক, মালিক ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধি দিয়! এপ বোর্ড গঠন করিতে বলা 
হইয়াছে । প্রাদেশিক বোর্ডগুল যে হার 
নির্ধারণ করিবেন তৎসম্পর্কে কোঁন পক্ষের 
আপত্তির কারণ দীড়াইলে তৎসম্পর্কে যাহাতে 
পুনবিবেচনার সুযোগ থাকে সেন্ড কমিটি 
একটি Central Appellate Board বা 
আপীল গ্রহণকারী কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনেরও 
সুপারিশ করিয়াছেন। 

এদেশে শ্রমিকদের অঙ্ক নিযনতম স্কায্য মনুরীর 
হার স্থির করিয়া দেওয়া সম্পর্কে দীর্ঘকাল 
যাবৎ দাবী হইতেছে। 'সেই হার নির্ধারিত 
না হওয়ায় শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন স্থায়ী 
দুমীযাংসা সম্ভবপর হইতেছে লা। ষ্কায্য মজুরী 
স্থিরীকরণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত 
কমিটি সম্প্রতি যে সব হ্থপারিশ প্রদান করিয়া- 
ছেল তাহার বিশদ বিবরণ না পাওয়ায় আমরা 
ধ্রবিষয়ে কোন চূড়ান্ত অভিমত প্রদান করিতে 
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প্রভৃতি প্রস্তাব করা হুইয়াছে। এই সমস্ত 
প্রস্তাব খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং রপ্তানী- 
বাণিজ্যের উন্নতির গ্রস্ত সত্বর কার্ধ্যকরী ফর] 
বিধেয়। 


ন 


পারিতেছ্কি না। তবে কমিটি শ্রমিকদের 
সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যয় এবং শিক্ষা ও স্বাস্থা 
রক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাইবার 
উপযোগী করিয়া যেভাবে কলকারখানা সমূহে 
নিয়তম মজুরীর হার স্থির করিয়া দিবার কথা 
বলিয়াছেন তাহা বর্তমান অবস্থায় সমুচিত 
ব্যবস্থা বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। 
৬ পাটের মুল্য 

পাট পাকিস্থানের প্রধান অর্থকরী ফসল। 
ছুনিয়ায় পাঁটের ব্যাপক চাহিদা রহিয়াছে দেখিয়া 
উৎপাদক ও বাৰসায়ীর] উহা নিয়! ক্রমেই বেশী 
রকম মুনাফাবৃত্তির ঝৌক দেখাইতেছে। কিন্তু 
পাটের স্থায়ী বাক্ষার অক্ষুধ রাখিতে হইলে 
উচার মূল্য অত্যধিক চড়াইয়৷ দেওয়া সঙ্গত 
নহে, কেননা তাহাতে পাটের কাটতি 
হান পাইয়া তৎপরিবর্ে প্যাকিংয়ের কাজে 
অপেক্ষাকৃত সম্ভা মূল্যের জিনিষ ব্যবহৃত 
হওয়ার আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে 


' পূর্ববঙ্গের পাট ব্যবসায়ী ও আড়ৎ্দারদের এক 


সতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ববব্ল গবর্ণমেন্টের 
অর্থসচিব জনাব হামিছুল হক চৌধুরী সেকথা 
উল্লেখ করিয়া পাটের কারবারীদিগকে 
তাহাদের অতি মুনাফাবুত্তি সম্পর্কে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়) জনাব 
হুক চৌধুরী বলিয়াছেন, প্যাকিংয়ের কাজে 
ব্যবহারযোগ্য অন্ত সব জিনিষের তুলনায় 
পাটের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া ছুনিয়ায় 
উহার এত বেশী সমাদর দেখা যাইতেছে 
পাটের দর অধিক পরিমাণে চড়িয়া উঠিলে 
সর্বত্রই তাহার বদলে অন্তান্ত জিনিষ ব্যবহারের 
উপর জোর দেওয়া হইবে । তাহার ফলে 
তবিষ্যতে পাটের কাটতি কমিয়া আপিবে আর 
দেশের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ দেখা ধিবে। কাজেই 
যাঁহার! পাটের দর ক্রমাঁগতভাবে বৃদ্ধি কর] 


৯ 
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' যায় বলিয়া মনে করিতেছেন, ব্যবসায়িক 
শ্বার্থের খাতিরে ও পাটের স্থায়ী বাজার রক্ষার 
অস্থ তাহাদিগকে আজ সে মনোভাব পরিবর্তন 
করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তিনি বলিয়াছেন, 
পাটের চড়া মূল্য বজায় রাখার অন্ত উহার 
উৎপাদন হ্রাস করার নীতিও সঙ্গত নছে। 
কেন না বিদেশী খরিদ্দাররা যদি উপযুক্ত পরিমাণ 
পাট ক্রয় করিতে না পারে তবে সর্বত্রই পাটের 
অমুকল্প পদার্থ উৎপাদনের উপর বেশী রকম 
মনোযোগ নিবন্ধ করা হইবে। তাহাতে 
পরিণামে পাটের সমাদর ধীরে ধীরে কমিয়া 
আদিবে। কাজেই পাট ফল ও পাট ব্যবসায়ের 
স্বার্থে পাটের . উৎপাদন বেশী পরিমাণে 
হাস করাও ঠিক হইবে না। স্ভাষা মুল্য ও 
সমুচিত যোগান দ্বারাই পাটের স্থায়ী বাজার 
অক্ষুণ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাট 
উৎপাদক ও বাবসায়ীদের প্রতি জনাব হামিদুল 
ক্ষ চৌধুরীর এই উপদেশ খুব , যুক্তিযুক্ত 
'ঢুরদর্পিতাপূর্ণ সন্দেহ নাই ।) 


রী পশ্চিম বঙ্গে নূতন ইস্পাত কারথাঁনা 

ভারত গবর্ণমেণ্ট ইম্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির 
জগ্ভ এদেশে তিনটি নূতন কারখানা স্বাপনের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কারখানাগুলি 
কোথায় স্থাপিত হুইবে তদ্বিযয়ে এখনও 
পাকাপাফিভাবে কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই। 


কলিকাভার বেঙ্গল গ্কাশনাল চেম্বার অব." 


কমার ভারত, গবর্ণমেন্টের নিকট এক 














বিলিকৃত মূলধন 
বিজ্রীত মূলধন ৫১৭৬১৬৬১১২২ টাকা 

* আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,৫৪,২৫*২ টাকা! 
মিঃ ডি, ডি, রোমার, চেয়ারম্যান | 


আঁথক জগৎ 


[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 





স্বারকলিপি উপস্থিত করিয়া প্রস্তাবিত তিনটি 
কারখানার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন 
কর! তরম্পর্কে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া 
আমরা স্থধী হইলাম । উক্ত চেম্বার তাঁহাদের 
'্মারকলিপিতে বলিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গে কয়ল! 
ও লোহার যোগান পাওয়া সহজ । কাঁচামাল 
সংগ্রহ ও তৈয়ারী মাল চাঁলান দেওয়ার 
উপযোগী সন্ত! যানরাছনের ব্যবস্থাও এ প্রদেশে 
রহিয়াছে । কাজেই এগরদেশে ইস্পাত কারখানা 
স্থাপনের শ্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা কল দিক 
দিয়াই বর্তমান! বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে 
ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গের 
বাহিরে কোন কারখানায় বিলেট বা ইস্পাত 
খণ্ড প্রস্তুত করিতে যে স্থলে প্রতি টনে উৎপাদন 
খরচ দীড়ায় ১৯০ টাকা, গে স্থলে পশ্চিমবঙ্গের 
কারখানার বিলেট তৈয়ার করিতে প্রতি টনে 
উৎপাদন খরচ দীড়ায় ১৪২ টাকা । এগ্রদেশের 
কারখানায় উৎপর বিলেট অন্ত প্রদেশে রপ্তানী 
করিলে যানবাহন খরচ যোগ হুইয়া উছার 
দর কিছু বেশী পড়িবে শন্দেহ নাই। কিন্ত 
কোন অবস্থায়ই তাহা ১৫০ টাকার বেশী 
ড়াইবার কথা নছে। তাহাছাড়া আর একটি 
বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
পশ্চিমবঙ্গে রি-রোলিং মিলের (ইস্পাতের পাত 
হইতে বিভিন্ন জিনিষ উৎপাদনের ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানা) সংখ্যা বেশী বলিয়া অঙ্ক সব প্রদেশের 


তুলনায় এ প্রদেশেই অধিক পরিমাণে বিলেট 
কাটতি হয়। প্ৰেশ্চিমবলে ২ লক্ষ ৮০ হাজার 
উন বিলেটের চাহিদা আছে। ভারতের 


পপ পা সা 
দিক চণ্ডাল হাক অব ইন্এক্! ল্নিও | 
স্থাপ্িত--ভিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ক ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত মূলধন ৬,৩০,*০,*** টাকা রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল 
8,900,000 টাকা! আমানতের পরিমাপ (৩১-১২-৪৮ তারিখে) ১,৩২,৫৪,২৭,০০ ০১ টাকা , 


৪,*৪,*৭,৪** টাকা 


হেড অফিসি-মহাত্ম গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোদ্বাই 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, দি, ক্যাপটেল, জে, পি। 
লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ -বারক্রেস ব্যাঞ্চ লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ দি গ্যারা্টি ট্রাই কোং 
অব নিউইরর্ক ও দি চেজ ন্যাশনাল ধ্যাঙ্গ অফ. দি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। সর্তাবলী পত্র লিবিয়া! জাহুন। 
কলিকাতার শাখাসমূহ-যেন অফিস-৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাজার--৭১, ক্রুশ চী . দিউমার্কেট--১০১ 
লিওসে দ্রীট। গ্রামবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস ই্রাট। হাটখোলা, শোভাবাজার স্ত্রী) 
রোড | বঙ্গদেশ-চাকা চট্টগ্রাম, দারায়পপ্্র, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ঘলান, দিনাজপুর, রংপুর, 
ভৈর্ববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপ গার়গপ্র, চাদপুর, আসানসোল এবং বোলপুর, বাকুড়া, হিলি | বিহার 


জাসসেদপুর, মজ্রাফ ব্রপুর, সাসারাম, পরা, ছাপরা, বয়নগর, লীতামারি, বেডিয়া, ঘধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, 
ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, কিযাণপপ্র, ফরবেশপঞ্জ সাহেবগঞ্জ, ধাঁলিয়া, বৈরাগমিয়া, ূ 


পুর--৮-এ। রস! 


কলগন্গ, সমস্তিপুর, পুকলিয়া, দেওঘর, বলমংখি, বক্সার, ছারভাঙ্গা ও সুঙের | উভ্ভি্া__সম্বলপুর, বাণেশবর | 


অন্তান্ত অঞ্চলে উদ্ধার মোট চাহিদা হইতেছে 
মাত্র ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন। সে হিসাবে 
নৃতন ইস্পাত কাখানা স্থাপনের প্রয়োদরনীয়তা 
পশ্চিমবঙ্গেই অধিক। তাহাছাড়া ' চেম্বার 
তাহাদের ন্মারকলিপিতে বলিয়াছেন, পূর্বব- 
পাকিস্থান, ব্রহ্ধদেশ, মালয় ও হুদূর প্রাচ্যের 
দেশসমূহে চালাই লোহা রপ্তানী করিবার পৃক্ষে 
,কলিকাতাই সবচেয়ে সুবিধাজনক বন্দর। 
এরিক দিয়া দেখিতে গেলেও প্রস্তাবিত নূতন 
কারখাঁনালমূহের একটি পৃশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত 
হওয়া একাত্ম ললত। আমরা বেঙ্গল দ্লাশনাল 
চেম্বার অব কমাসের এই দাবী খুব যুক্তিযুক্ত 
বলিয়াই মনে করি | পশ্চিমবঙ্গে আসানলোলের 
নিকটবত্তা দুর্গাপুর নামক স্থানে একটি নূতন 
ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ইতিপূর্বে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নূতন ইস্পাত স্কার- 
থানার স্থান সম্পর্কে তিনটি বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানী ষে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে 
ুর্বাপুর সম্পর্কে ও দাবী সমর্থন করা হয় নাই। 
মধ্যভারত ও দরক্ষিণ-ভারতে ইস্পাত সরবরাহের 
স্ৃবিধার্থ তাহার! উড়িয! ও মৃধ্য প্রদেশে 
নৃতন ইম্পাত কারখানা স্থাপনের "সুপারিশ 
করিপাছেন। কিন্ত বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব 
কমান” তাহাদের প্মারকলিপিতে যে সব যুক্তি 
দেখ[ইয়াছেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে নূতন ইম্পাভ 
কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
খুব ৰড় হইয়াই ধর! পড়িয়াছে। স্থান নির্বাচন 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট এখনও কোন পাকা 
সিদ্ধান্ত করেল নাই। কাজেই প্রস্তাবিত নূতন 
ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে একটি অন্ততঃ 
পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হুইবে, এদাবী আমরা 
অবন্তই করিতে পারি। 


ভারতের মোটর শিল্প 


গত কতিপয় বৎ্সয়ের তোড়জোড় সত্বেও 
ভারতে মোটর যান তৈয়ারের শিল্প এখনও 
ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বর্তমানে এক 
দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মেটিরসূ. 
কোম্পানী ও ফোর্ড কোম্পানী এদেশে 
কারখানা স্থাপন করিয়া যা্চিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আনীত কলকজ! ও যাবতীয় তৈয়ারী উপকরণ 
সংবু্ করিয়া কিছু কিছু মোটরযান প্রস্তুত 
করিতেছে, অপর দিকে হিন্ুম্থান মোটরস্‌ 


১৩ই জুন, ১৯৪৯] 


ফোম্পানী মোটর নির্মাণের যে কারখত*1 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাতে মোটর নির্দাণে 
যথাসম্ভব দেশীয় উপাদান ব্যবহারের 'কথা 
থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত সে উদেধ্য বিশেষ কিছুই 
সফল হয় লাই। হিন্দুস্থান কোম্পানীও 
এখন পর্ঘ্যস্ত বিদেশী কলকজজা ও তৈয়ারী 
উপাদান আনিয়া তাহ! হইতেই মোটর যান 
প্রন্তত করিতেছে । উপরোক্ত হুই শ্রেণীর 
কারখানায় এইভাবে উৎপন্ন মোটরের সংখ্যাও 
দেশের চাহিদার তুলনায় খুব কর। বর্তমানে 
বৎসরে বাহির হইতে এদেশে ২* হাজার মোটর 
ও ১৫ হাার লরী আমদানী হইতেছে । 
এ লমস্তের মূল্য হিসাবে ১৮ কোটি টাকা দেশের 
বাহির হুইয়া যাইতেছে । অর্থাৎ ভারতকে 
মোটর যান আমদানী বাবদ এ পরিমাপ বিদেশী 
ধুত্তার সংস্থান করিতে হুইতেছে। ফেবল 
বিদেশী মুদ্রা সংস্থানের সমন্তাই নহে, মোটর যান 
সম্পর্কে বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকা অয 
কতকগুলি দিক, দিয়াই দেশের পক্ষে বিশে 
অন্ুবিধানক। যাত্রী ও মালপত্র চলাচলের 
প্রয়োজন এবং দেশরক্ষার প্রয়োজনে আঁঞ্জিকার 
যুগে মোটর যান ব্যবহার একাস্ত আবস্তক। 
বাহির হইতে মোটর যান আমদানী করিয়া 
যদি বা বর্তমানে সে সব প্রয়োজন মিটাইবার 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যুদ্ধের সময় সে 
সুবিধা বজায় ন! থাকিবারই সস্কাবন] | তখন 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটর যানের অতাবে 
দেশের যানবাহন ব্যবস্থা ও দেশরক্ষা ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 
ষে' সব মোটর কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহা মোটর তৈয়ারের কলকজা ও 
অন্ত উপাদান সম্পর্কে বিশেষতাবে বিদেশের 
উপর নির্ভরশীল থাকায় যুদ্ধের সময়ে আমদানী 
বাণিজ্যের অস্থবিধা ঘটিলে এ সমস্ত কার- 
খানায়ও মোটর যান গ্রতৃতি তৈয়ার হইতে 
পারিবে না। ফলে সব দিক দিয়াই বিস্তর 
অসুবিধার কারণ দেখা দিবে। ভারত গবর্ণমেপ্ট 





১ সময় থাকিতে মোটর শিল্প সম্পর্কে সজাগ 


হইয়া সকল দিক দিয়া ও শিল্পের তিতি সুদৃঢ় 
করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, ইছা সুখের বিষয়। 
সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে মোটর শিল্পের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় লোকদের সহিত ভারত গবর্ণমেপ্টের 
শিল্প বিভাগের কর্দকর্তাদের এক বৈঠক 







আর্থিক জগৎ 


হইয়াছিল) এদেশীয় উপাদান হইতে মে।টরের 
বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রস্তুতের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে ও বৈঠকে আলোচন! হুইয়াছে। 
আগামী € বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় 
উপাদান ব্যবহার করিয়া যাহাতে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মোটর যান প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়, 
সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ও কারখানার মালিকরা 
বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন বলিয়া স্থির 
ছইয়াছে। বাস্তব সুযোগ সন্তান! বিবেচনা" 
করিয়া এ বিষয়ে শযুচিত কার্ধ্যপন্থার নির্দেশ 
দিবার জগ্ত উক্ত বৈঠকে একটি বিশেষ কমিটি 
গঠিত হইয়াছে । এদেশে মোটর শিল্পের ভিত্তি 
সুদৃঢ় করার জন্ত, বিশেষ করিয়া দেশীয় উপাদান 
হইতে মোটরের যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত কর! 
সম্পর্কে এই উদ্যোগ আমরা সর্বধা সমর্থনযোগ্য 
মনে করি। " | 


৬/ ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় 
' সম্প্রদারণের উপায় 
সমুদ্ৰ পথে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার কাজে 
উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় জাহাজ নিয়োভ্রিত 


৬৫ একী পা ১১ ৮তি 


প্রতি 


# * 


হাজীর টাকায় 


২০২২ ভাবক 


সামান্ত .প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্দ্ধক্যে স্বাচ্ছন্য বা তার 
প্রিয়জনের শ্বাচ্ছল্য সাধনের এটি 


॥ ২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮০০ প্রিমিয়াম দিষা গেলে ২৫ বৎসব 
পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দাড়াবে কিংবা নিদ্দিষ্ট সময়েব পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২. 
টাকা ও তৎ্সঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর, প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা ছেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


্ার্্য স্থান 
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 


আধ্্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 

১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 

২... টেলিফোন. £ পি, কে, ৩৫১ 
জেনারেল ম্যানেজার £ 


১২৫ 





না হওয়ায় তাহাতে ভারতীয় বহির্ববাপিজ্য 
সম্যকতাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না| 
মুখ্যতঃ বিদেশী জাহাজের যারফতে বাহিরের 
সহিত এদেশের মালপত্র আদান প্রদান হওয়ায় 
বিদেশী জাহান কোম্পানীসমৃহকে অত্যধিক 
তাড়া যোগাইতে গিয়। দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
আঙ্িকার ছুন্দিনে ডলার, ষ্টা্িং প্রভৃতি 
বিদেশী মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে এ বাবদ নিয়োগ 
করিতে হুইতেছে। হুনিয়ায় অনেক বড় বড় 
দেশ তাহাদের নিঅন্ব ডাহালী ব্যবসা গড়িয়! 
তোলায় উহাতে সেই সব দেশের বহু লোক 
কর্ধলংস্থানের সুযোগ পাইতেছে, জাহাী 
ব্যবসায়ের দ্বার! প্রভূত পরিমাণ জাতীয় আয়েরও 
সংস্থান হইতেছে। অপরদিকে জাছাজী ব্যবসায়ে 
ভারত এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে ন! বলিয়! সব দিক দিয়া 


' ক্ষতি ও অসুবিধার কারণ দেখা যাইতেছে। 


এই অবস্থায় ভারতের আধিক স্বার্থ ও কল্যাণ 
দেখিতে হইলে যে ভারতীয় জাছাজী ব্যবসা” 
সম্প্রপারণের জন্ত অচিরে সুগঙ্কল্পিত চেষ্টা সুরু 


৬. ২৩ তি 45) ছি ts” rns 


প্রতি বৎসরে 
০ন্বান্নাস্ন 








একটি লোভনীয় ব্যবস্থা ৷ 
গু 
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১২৮ 


হওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই | কি 
ভাবে ভারতীয় দাহাজী ব্যবসা সম্প্রসারণের 
সুব্যবস্থা হইতে পারে সিদ্ধিয়া টিন নেভিগেশন 
কোম্পানীর বিদায়ী জেনারেল ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত এম এ মাষ্টার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় 
তাহার আভাল দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
বর্তমানে ভারতের মাত্র ৪ লক্ষ টন পরিমিত 
জাহাজ রহিয়াছে। দেশের প্রয়োজন মিটাইতে 
হইলে জাহানের সংখ্যা ও টন হিলাৰে মালপত্র 
বহনের ক্ষমতা অনেক গুণ বৃদ্ধি করিতে হুইবে। 
তারত গবর্ণমেপ্ট বাণিক্য পরিচালনার কাদে 


নিয়োছিভ জাহাজের পরিমাণ ৫ বৎসরে " 


সর্বোচ্চে ২০ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেল। কিন্তু কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা 
এখনও বিশেষ কিছু অবলদ্ষিত হইতেছে না। এ 
পরিমাণ জাহাজ আয়ত্ত করিতে হইলে. ১৫০ 
কোটি টাকা মূলধন দর়কার। সেই মূলধন 
সরবরাহ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ও ব্যবসায়ীদের 
সম্মিলিত উদ্ভোগ প্রয়োজন। তবে ভীযুক্ত মাষ্টার 
ইছাও বলেন যে, কেবল মূলধন নিয়োগ ও 
বাণিজ্য টি সংস্থান হারাই ভারতীয় 





হেড অফিস £ 
অনুমোদিত মুলধন 


শাখাসমূহ $= 
হারিসন রোড, শ্তামবাজার, মাপিকতলা, জোড়ামীকো, বড়বাজার, 
বছবাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, সালকিয়া, বরাছনগর, বেলেখাট।। 
বহরমপুর, বীকুড়া, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি । 
পাটনা, রাচি, হাজারীবাগ, গরা, কোভারমা, গিরিভি, পুরুলিয়া । 
উত্তর ভারত £ বেনারস, নিউ দিল্লী। 


পশ্চিমবঙ্গ £ 
বিহার ৪, 
পুর্ব্ধ পাকিস্থান £ চাকা, বগুড়া । 


পশ্চিম ভারত £ 
‘_ সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কার্য কর! হয়। 


পৃথিবীর সর্বত্র ন্যাক্কিং কার্য্যের ও সর্বাপ্রকার 
বিনিময় কাধের সুবিধা দেওয়া হয়। 





বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


৬৭৪, নী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


আর্থিক জগৎ 


জাহাজী ব্যবসায়ের সমুচিত উন্নতি সম্ভবপর 
হইবে না। অনেক বিদেশী আহাজ কোম্পানী, 
বিশেষ করিয়া বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী এদেশের 
সামুদ্রিক বাণিল্যক্ে বহুল পরিমাণে আয়ত্ত 
করিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে 
বিদেশী কোম্পানীর সেই একচেটিয়া অধিকার 
খর্ব করা সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেণ্টকে ও 
ব্যবসার়ীদিগকে হুপঙ্কল্পিত হইতে হইবে। 
এদেশের আমদানীকারক ও রগডানীক1রকরা 
যদি দেশীয় জাছাদ পাওয়া গেলে বিদেশী 
জাহাজে মাল চলাচল করিবেন না বলিয়া! স্থির 
করেন এবং গবর্ণষেপ্ট যদি মালপত্র আমদানী 
রপ্তানীয় অনুমতি দিতে গিয়া ও নিজেদের নামে 
জিনিষ আমদানী করিতে দিয়া সেই সমস্ত 
যথাসম্ভব" দেশীয় জাহাজে চলাচল করিবার 
উপর তোর দেন তবেই দেশীয় জাহাভী ব্যবগায় 


সম্প্রসারণের পথ স্থায়িতাবে . গ্রশস্ত হইতে 


পারে। আমর! শ্রীযুক্ত মাষ্টারের এ 'নির্দেশ 
খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দেশের কল্যাণে 


শ্রী রীতিতে দেশীয় জাহাজী ব্যবসাকে 


প্রতি করার দেশের ‘লোক ও 


৯১০০১০০১০০০২, টাক! 
৭৫,০০১০০০২ টাকা 
৭8,৭০,8৯০২ টাকা 
২৩,৭৫৪,০০০, টাকা 


বোম্বাই । 





[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 


গবর্ণষেণ্টের পক্ষে একান্ত প্রয়োজ্জন সন্দেহ 
নাই ৷) 
রূপার চড়! মূল্য 

গত মে মালের প্রথমে বোষদ্বাইয়ের বাজারে 
রূপার দর ছিল প্রতি ৯০০ ভরি ১৮১ টাক! । 
ক্রমে ধাঁড়িতে বাড়িতে বর্তমানে তাহ! প্রতি 
১০০ ভরি ১৯১ টাকায় আলিয়া দীড়াইয়াছে। 
গত €০ বৎসরে রূপার দর আর কখনও এত 
উঁচুন্তরে উঠে নাই।' রূপার দূর এইভাবে 
ক্রমাগত চড়িরা উঠিতে থাকিলে তাহাতে 
বিশেষ প্রয়োজ্নেও রুপা সংগ্রহ করা সাধারণের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দীড়াইবে। অধিক কি 
এরূপ চড়া মূল্যের অস্ত প্রচলিত রূপার মুক্তা 
সম্পর্কে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার কারণ দেখা দিবে | 
কাদ্দেই বোম্বে বুলিয়ন এসোনিয়েশলের ৫৬ অন 
সদন্ত ভারত সরকারের অর্থসচিবের নিকট একটি 
স্বারকলিপি পেশ করিয়া এই ক্সবস্থার 
সময়োচিত প্রতিকার সম্পর্কে তাহার আসন্ন 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন, বাজারে রূপার যোগান খুব কম 
বলিয়াই উদার মূল্য এইতাবে চড়িয়া 
উঠিতেছে। কাজেই রূপার দর নামাইয়া 
দেওয়ার দন্ত উহার সরবরাহ অবিলম্বেই কিছু 
বাড়াইতে হইবে । তাঁরত গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে 
রূপা আমদালীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়! 
রাধিয়াছেন। সে কারণে বাহির হইতে এদেশে 
উহার চালান আসিতে পারিতেছে না। 
সরবরাহ বাডাইবার জন্ত পগবর্ণমেণ্টের উচিত 
সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করিয়া সুলক্ত মুদ্রার 
দেশসমূহ হইতে কিছু পরিমাণ রূপা এদেশে 
আমদানীর লাইসেন্স মেওয়া।- গবর্ণমেন্ট যদি 
গে ব্যবস্থা অবলম্বনে সন্মত না হন তবে অন্ততঃ 
রূপার বাজারের টানাটানি স্বাসপ করার 
অন্ত এবং উহার মূল্য চ্চাষ্য স্তরে দাবাইয়া 
রাখার জন্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অবিলম্বে € ছাজার 
খণ্ড (891) রূপা বাজারে ছাড়িবার নির্দেশ 
দেওয়া তাছাদের পক্ষে এফাস্ত সঙ্গত | 

অন্ত সব দরকারী জিনিষ আমদানী করিতে 
পিয়াই বর্তমানে বাহিরের সন্ধিত তারতের 
ৰাশিজ্যে এ দেশের বেশী রকম ঘাটতি দেখা 
দিয়াছে। এই অবস্থায় রূপা আমদানীর 
সুযোগ প্রসারিত করিয়া বর্তমান ছুদ্ধিলে বিদেশী 
মুদ্রা খরচ ছইতে দেওয়া কতদুর সঙ্গত ছইবে 


মং 


Ly) 
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তৎবিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। তবে 
রিভার্ত ব্যাঞ্চের মন্দুত রূপার মধ্যে কিছু 
পরিমাপ আপাততঃ বাজারে ছাড়িয়া দিবার যে 
দাবী বোদ্ধে বুলিয়ন এসোসিয়েশনের সশ্তর! 
তাহাদের ন্বারকলিপিতে উপস্থিত করিয়াছেন 
তাছা আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
রূপার দরের অত্যধিক চড়তি রোধ করার অন্ত 


এরূপ একটা ব্যবস্থা করা বর্তমান অবস্থায় 
যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 


'৫)শর্করা শিল্পের সমস্ত! 

তারতের চিনির কল সমূহে বর্তমানে 
বৎসরে ১০ লক্ষ ৭৭ হাঞ্জার টন চিনি উৎপন্ন 
হইতেছে । ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৫০ সাল মধ্যে 
চিনির উৎপাদন ১৬ লক্ষ টন পর্যান্ত বাঁড়াইবায় 
জনত ভারতেয় বিভিন্ন প্রদেশে ৩৮টি নূতন চিনির 
কল স্থাপনের অন্থুমতি দিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেল। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি নূতন চিনির 
কা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইবে তাছ! 
এখনও পাকপাকিভাবে নির্ধারিত হয় নাই। 
অবিভক্ত বাংলায় ৩টি নৃতন চিনির কল স্থাপন 
করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। 
বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কথা 
নূতন করিয়া বিবেচনার প্রয়োজন দীড়াইয়াছে। 
এ প্রদেশে কয়টী নুতন কল স্থাপন করিতে 
দেওয়া হইবে ভারত গবর্ণমেন্ট পরে তাহা 
ঘোষণা করিবেন। লে যাহা হউক, এদেশে 
চিনির উৎপার্দন ১৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা 
ও তজ্জন্ত ৩৮টি হইতে ৪৩টি নূতন চিনির কল 
প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া সম্পর্কে, ভারত 
পাবর্ণমেপ্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত এদেশের চিনির 


DA 








হেড অফিস £-- 

২৭-এ,আপার সারকুলার রোড 
ফোন ঃ বি, বিঃ ২৫৪ 
এসিড নাইটট্রক 

এসিড হাইড্রোক্লোরিক 








আর্থিক জগৎ 


ফলওয়ালার] মোটেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছেন না। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান হুগার 
মিলস্‌ এলোসিয়েশন ভারত গবর্ণমেন্টের 
ওঁ শ্িগ্ান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রন্কাশ 
করিয়াছেন। ও বিবৃতিতে তীহারা 
বলিয়াছেন যে, ভারতের "বর্তমান চিনির কল- 
গুলিতে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজাক়্ টন চিনি উৎপন্ন 
হওয়াতেই যে স্থলে চিনির কলগুলির 
পক্ষে তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বিক্রয়ের সুবিধা 
হইতেছে না, সে স্থলে চিনির উৎপাদন ১৯৫০ 
সালের মধ্যে ১৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বাড়াইয়া 
দেওয়ার উদ্দেন্তে ৩৮টি হইতে ৪৩টি নুতন কল 
স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার কোন অর্থ নাই। 
ভারতীয় চিনির দর চড়া বলিয়া, বর্তমানে তাহা! 
বাহিরে বিশেষ কিছুই রপ্তানী কর! সম্ভবপর 
হইতেছে না ইক্ষুর দর বর্তমান উচু স্তরে বজায় 
রাখা হইলে ১৯৫০ সাল যধ্যে চিনির দর বিশেষ 
কিছু হাস পাইবে না.। শে িসাবে আগামী 
বৎসর মধ্যে রপ্তানী তেমন কিছু বাড়িয়া" 
যাইবে বলিয়া আশা করাও বৃথা। কাজেই 
ভারত সরকারের কার্ধ্যনীতির ফলে শর্করা শিল্পে * 
অতি উৎপাদন সমন্তা হুটি হইয়া এই শিল্পের ৫ 
চরম ছুঃখ ছুর্দশার কারণ ঘটিবে। নুতন কল 
স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার জন্তু বাহির হইতে 
যন্ত্রপাতি আনদানীর তোড়জোড় দেখা দিবে। 
তাহাতে এই দুদ্ধিনে বিদেশী মুদ্রা যথেষ্ট 
পরিমাণ খরচ হইযে। নূতন কলগুলির 
ব্যবহারের জন্তু দেশে ইন্ষুর চাষ বৃদ্ধি করিতে 
হইবে । তাহাতে এই জটিল খাসসক্ষটের 


এসিড ও কেমিক্যালের জন্য 


BENGAL ACID & CHEMICAL M6. 0. 


সস . শর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কন্ট্রাইলস ' 





৯২৯ 


দিনে খান্ত শন্তের অমি হাস পাইবে । মিদ্ধী- 
মিছি চিনির উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া সকল 
দিক দিয়া এইভাবে দেশের ক্ষতি ও অন্থবিধ! 
ঘটানো মোটেই সঙ্গত নহে । কাজেই দেশের - 
স্বার্থে ,গবর্ণমেন্ট তাহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
পুনধিবেচনা করুন এবং নূতন চিনির কল স্থাপন " 
সম্পর্কে অন্থধতি দেওয়া একেবারে বন্ধ করুন। 
ইহাই ইত্ডিয়ান সুপার মিলস্‌ এসোসিয়েশনের 
দাবী। | 

১৯৫০ লাল মধ্যে তারতে চিনির উৎপাদন 
১৬ লক্ষ টন পর্ধ্যস্ত বাড়াইবার ভজন্ত ভারত 
গবর্ধমেন্ট ৩৮টি ছইতে ৪৩টি নূতন চিনির কল 
স্থাপনের অনুমতি দিবেন ৰলিয়| যে ঘোষণা 
করিয়াছেন শর্করা শিল্পের বাস্তব অবস্থা ও সমস্যা 


বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহ! সমর্থনযোগা 


বলিয়া মলে করা ধায় না। বেশী চিনি উৎপন্ন 
করিয়া তাহা রপ্তানী বাড়ানো যাইবে কিনা 
সেবিষয়ে যখন কোন নিশ্চয়তা নাই তখন 
এতগুলি নূতন কলের যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া 
তদাবদ এই ছু্দিলে ২০ কোটি টাকা মূল্যের 
বিদেশী মুনা খরচ হুইতে দেওয়া অনচিত। 
চিনির উৎপাদন ১৬ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার 
অন্ত এই খাঁতাভাবের দিনে ইচ্ষুর চাষ 
তদমুপাতে বৃদ্ধি করিতে দেওয়াও ঠিক নছে। 
তবে ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্‌ এসোসিয়েশন নূতন 
চিনির কল স্থাপন সম্পর্ক অন্থমতি দেওয়া 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে যে অস্থরোধ 


 জানাইয়াছেল, তাহ। সঙ্গত বলিয়া আমর] মনে 


করি না। ইহার ভিতর স্থায়ীভাবে শর্করা 
শিল্পের একচেটিয়া মুনাফা ভোগের যে কারসাজি 


তি | 


| 


ফ্যাক্টরী £_ 
২৬ ও ২৭, বাগমারী রোড 
ফোন £ বিঃ বি, ৯১৭ 


লাইকার, এমোনিয়া, ডিসৃটিল্ডওয়াটার 





১৩০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 





' ও অভিসদ্ধি রহিয়াছে তাহা খুবই নিন্বনীয়। 
চিনির দর উচছারা খুব চড়া স্তরে বজায় 
রাখিতেছেন বলিয়াই ভারতে ও ভারতের 
“বাহিরে এদেশের উৎপয্ন চিনির ফাটতি ব্যাহত 
হইভেছে। 575 

" টন চিনি উৎপাদন করিরাই সমুচিত চাছিদার 
অভাবে তাহার উদ্বত্ত দীড়াইতেছে। এই 
সমস্যা পমাধানের অগ্ত গবর্ণমেপ্টকে চিনির মূল্য 
হাস করার সুব্যবস্থা করিতে হইবে । চিনির 
রপ্তানী বাড়িলে তাহাদ্বারা এই ছুর্দিনে বিদেশী 
মুদ্রা অর্জনের সুবিধা হইতে পারে। কাজেই 


সেভগ্ভ নৃতন কতকগুলি কল স্থাপন করিয়া, 


দেশে চিনির উৎপাদনও অবস্থাই বৃদ্ধি করিতে 
হইবে । কিন্তু এক সঙ্গে বেশী সংখ্যক নৃতন 
কল স্থাপনের অম্থমতি লা দিয়া চিনি কাটতির 
সুযোগ সুবিধা! বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে শর্করা শিল্প 
সম্প্রণারণের ব্যবস্থা করাই বর্তমান অবস্থায় 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত । 


ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা 


. ভারতে প্রতিৰৎসর অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়িতেছে ও তাহাতে এদেশের বহু সংখ্যক 
আমানতকারী সর্বন্থাস্ত হইতেছেন। আমানত- 
কারীদের এই ধরণের ক্ষতি পূরণের জল্ত গত 
২৩শে মে তারিখে আমরা একটি প্রবন্ধে মান 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্থকরণে এদেশে ব্যাঙ্কের আমানতী 
জমা সম্পর্কে সমুচিত বীমা স্বীম গ্রধর্তনের জঙ্ভ 
দাবী জানাইয়াছিলাম। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কেন্ত্রীয় পবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্কে লোকের আমানত 
সম্পর্কে বীমা গ্রহণের অন্ত ১৯৩৩ সাল হইতে 
একটি কর্পোরেশন স্থাপন করিয়াছেন 


( Deposit Insurance Corporation ) | | 


ধে কোন ব্যাঙ্ক টি তিনের সদন্ত হইয়া 








সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


( সিভিউচ্ড ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফিস --২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকা্‌ত|। ফোন-ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ L 
| ব্রা্--বন়্বাজার, শ্যামবাজার, { 
বনর্গা, বসিয়হাট, খুলন! ও পাটনা। 


_ উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


' সকল প্রকাল্প ব্যাক্কিং কার্য কলা হয়। : 
কা অলদার বারী এম-ভি মিঃ এন্‌। সি, ব্যানার্জি, এম-এ (কযাস”) | 


আমানত বীমার সুযোগলাত করিতে পারে। 
প্রত্যেক আমানতকারীর পাচ হাজার ডলারের 
অন্ধিক চলতি অথবা স্থায়ী আমানত সম্পর্কে 
পরী বীমার ব্যবস্থা আছে। বীমার প্রিষিয়াম 
ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক প্রদেয় এবং তাহা! আমানত 
জমার শতকরা এক ভাগের এক-দ্বাদশাংশ। 
কোন আকস্মিক কারণে ব্যাঙ্কের বিপদ ঘটিলে 
বীমাকৃত আমানতী আমার দায় পূরণ সম্পর্কে 


ডিপজিট ইন্দিওরেক্দ কর্পোরেশন দায়িত্ব 


গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাংলার অন্ততম 
প্রবীণ ও কৃতী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, কুমিল্লা 


" ব্যাক্ষিং কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান 


শ্রীযুক্ত: নরেন্ত্রন্্র দত্ত সমপ্রতি ত্র ব্যাঙ্কের 
বাধিক সভায় এক বক্তৃতায় এরূপ বীমা স্বীষ 


ফোনঃ ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 
নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
আমাদের বীমাপশ্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ স্লুবিঘা 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
' কম্মনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিয় 
কর্মী এজেন্সি দ্বানপ! প্রচুর আয় 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন ককুন। | 













815 ম্যানেজার 






প্রবর্তন সম্পর্কে জোরালো দাবী উপস্থিত 
করিয়াছেন দেখিয়া আমরা নবী হুইলাস। 
তিনি বলিয়াছেন, “কোন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে, 
যাহাতে লোকের আমানতী মা নষ্ট না হয় 
সেল্রপ্ত আমানত বীবার মারফতে একট! 
প্রত্যক্ষ ধরণের সংরক্ষণ ব্যবস্থা/$ অবলম্বন করা 
এদেশে নিতান্ত প্রয়োজন:। 
এই ধরণের স্বীম প্রবর্তন করিয়া ঠিক ঠিক 


তাবে তাহা পরিচালনা করা যাইবে না বলিয়া . 


যদি কর্তৃপক্ষের মনে কোন সংশয় থাকিয়া থাকে 
এবং বড় রকম দায়িত্ব গ্রহণে যদি তাহারা দ্বিধা 
সঙ্কোচ বোধ করেনঃ তবে প্রথমে ছোটখাট 
আকারে দেশে ওঁ ধরণের স্কীম প্রবর্তন কর! 
সম্পর্কে তাঁহার! মনোযোগী হইতে পারেন । 
প্রথম অবস্থায় কতিপয় শ্রেণীর ' ব্যাঙ্ক 


ৰ 


ব্যাপকভাবে “ 


৯ 


সম্পর্কে ও সর্ব্বোচ্চে এক হাজার টাকার আমানত - 


পর্য্যন্ত এরূপ বীমা স্বীয সীমাবদ্ধ করিয়া পরে 
সুযোগ সুবিধা অমুযায়ী ক্ৰমে তাছায় পরিসর 
সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ফেলের 
ভন্ত লোকের সঞ্চিত অর্থ যে ভাবে নষ্ট হইতেছে 
তাহাতে অবিলম্বে আমানতী জমা সংরক্ষণ 
সম্পর্কে ও ধরণের কোন- ব্যবস্থা অবলম্বন না 
কর! হইলে তাছাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হওয়ার 
আশঙ্কা আছে।” ব্যাঙ্কে লোকের গচ্ছিত টাকার 
নিরাপত্তা বিধানের অন্ধ এদেশে আমানত 
বীমার স্বীম প্রবর্তন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দত্তের এই 
দাবী আমর! খুবই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে 
করি। তার মত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির 
এই সময়োচিত নির্দেশ ভারত গবর্ণমেণ্ট, আগ্রহ 
সহকারে বিবেচনা করিবেন বলিয়! আমরা 
আশা করি। 


বৃটেনে বেতার যন্ত্রের সংখ্য! 


ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে প্রাপ্ত হিসাব হইতে 
জান! বায় বে, গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আম্মার্প্যাপ্ডে 
মোট ১,১৬,৩৯১৫০০ সংখ্যক বেতার যন্ত্রের 
লাইসেন্স চালু আছে। জাছুয়ারী মাসের 
সংখ্যা অপেক্ষা এই সংখ্যা 9৯,৬০০ অধিক। 
এই সংখ্যার মধ্যে ১,২০,১০০ 
(01611515101 ) লাইসেন্স্‌ও ধরা হুইয়াচ্ছে | 
যুক্তরাষ্ট্রে ব্যান্কসমুন্ছের : সম্পত্তির 
মূল্য-_বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ১৩,১২টি ব্যাঙ্ক 
আছে। ১৯৪৮ সালের শেষে এই ব্যাক্কগুলির 
সম্পত্তির মূল্য ছিল ১৫,০০০ কোটী ডলার । 


হরেন গ 


“টলমযাল পত্র ফলিকাঁতাঁর জনগাধারণের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় মাছ, মাংস, ডিম, 
তরিতরকারী, ফলু, তৈল ও দ্বৃত, দুণ, চাল, 


ভাল, লবণ, চিনি ও কয়লা--এই কয়টি জিনিষের 


মূল্য হিসাধ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন বে. ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে এই 
সব জিনিষের গড়পরতা মূল্য যাহা ছিল তাহার 
তুলনায় ১৯৪৯ সাপের, ছুন মাসে এই সব 
জিনিষের মূল্য শতকর! ১০ ভাগ হাস পাইয়াছে। 
কিন্ত উহ! সত্বেও বর্তমান জুন মাপে এই লব 
ঘ্িনিষের গড়পড়তা মূল্য ১৯৪১ সালের তুলনায় 


“৩৮৮৭ ভাগ বেশী রহিয়াছে । ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ 


1 বাড়ীভাড়া আইনের দৌলতে কলিকাতায় 


ষাড়ীভাড়া শতকরা ৬! ভাগ হইতে ২* ভাগ 
পর্য্যন্ত বন্ধিত হুইয়াছে। উচছা ছাড়া এই সময়ে 
ভৃত্যের বেতন, ধোলাই খরচা, সিগারেট ও 
তামাকের মূল্য, সিনেমার টিকেটের মূল্য, ট্রামের 
ভাড়া ইত্যাদ্বিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত 
হিসাবে চাল ও করলার 'মুল্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 


- ধর! হইয়াছে ) কিন্তু বর্তমানে, রেশনের দোকান 


হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে চাল দেওয়া 
হইতেছে, তাহাতে তাছার সপ্তাহে তিন দিনের 
বেশী চলে না। এজ্ত সকলকেই চোরা বাঁজায় 
হইতে ৩০1৩৫ ,টাকা মণ দরে চাল কিনিয়া 


4 খাইতে হইতেছে | কয়লার নিয়স্তিত মূল্য 


টি 


প্রতিমণ ১//৭ আনা হইলেও উহার জন্ভ ২২ 


'হুইতে ২৯ আনা! মূল্য দিতে হুইতেছে। এই 


সব চিন্তা করিলে বর্তমানে কলিফাতার মধ্যবিত্ত 
শ্রেনীর জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৪১ সালের তুলনায় 
শতকরা ৪০০ ভাগ অর্থাৎ € গুপ বেশী রহিয়াছে 
উহ! নিঃসন্দেহে বলা চলে। বর্তমান গবর্ণমেণ্টের 
বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তি বিরূপ 
কেন জীবনযান্রা নির্বাহের এই ব্যয় হইতে 
তাহা বুঝ! যায়। 

উহু! শ্বীক্ষার্ধ্য যে জীবনযাত্রার ব্যয় হাস 
করা সহজ কারঞ্জ নকে। বর্তমানে ১৯৪১ সালের 
তুলনায় কপিকাতার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ 
হইয়াছে । এদিকে কলিকাভার আশপাশে 
২৫1৩০ মাইল পরিমিত স্থানে পূর্ববধঙ্গ হইতে 


নু লক্ষ লোক আসিয়া আশ্ৰয় লইয়াছে। 


৩ 


নানাক্ষথা 

অথচ গত ৮ বৎলর কাপের মধ্যে কলিকাতা ও. 
উদার আশপাশে মাছ, মাংস, তরিতরকারী 
ইত্যাদির উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় 
কিছুই বাড়ে নাই। কাচা মালের মূল্য বৃদ্ধি, 
মজুরীর হার বৃদ্ধি, সরকারী ট্যাক্স ইত্যাদির অন্ত 
কাপড়, সিগারেট, লবণ ইত্যাদির মৃল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কলিকাতায় যে চাউল গম ইত্যাদি 
খান্ধশন্ত ব্যবহৃত হয় তাঁহার একটা উল্লেখযোগ্য 

ংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে 
এবং এস খুব বেশী মূল্য দিতে হইতেছে। 
উহা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে. বাজারে কাপড়, 
চিনি, কয়লা ইত্যাদির প্রস্থ জনসাধারণকে যে 
মূল্য দিতে হইতেছে গবর্ণষেন্ট ইচ্ছা করিলে 
তাহার পরিমাপ কিছুটা হ্রাপ করিতে 
পারিতেন। (কলিকাতায় মাছ, মাংস, 

তরিতরকারী, ফল, সরিষা ও নারিকেল তৈল, 
চিনি, ভাল ইত্যাদির ব্যবসায়ের ৪ ধনী 














২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্রাট, ১৫৭-বি, ধর্ম্মতল! ট্রাট, ১৩৯বি, রস! রোড, 
(২১০১৫ রাসবিহারী এভেনিউ। | 
-অন্থান্ত শাখাসমূহ 
পশ্চিম বাংলা jest বাংলা আসাম বোদ্দে 
বোলপুর গ্রাম শৌছাটি দালাল ফ্রীট 
বাকুড়া Abd জোড়হাট ্ বোম্বে) 
বৰ্দ্ধমান ময়মনসিংহ 
কৃষ্ণনগর তা নওদ! (বোম্বে) 
মেদিনীপুর তাইগঞ্জ নিন মাজ 
পুর্ব্ব বাংলা পুরাশবাঁছার ছার, °, 
বরিশাল (ত্রিপুরা) পাটনা নিহত ও 
তৈরববাঘার রাজসাহী পাটনা সিটি ? 
্রাঙ্মপবাড়িয়া আসাম দ্বারভাঙ্গা যুক্তপ্রদেশ 
কুমিল্লা ধুবড়ী ভাগলপুর ৰেনারস 
টাপুর ডিব্ৰুগড় মজঃফরপুর এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এজেন্টসমৃহ ১-- 


লণ্ন-_বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা গ্যারাশ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 

ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাভা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা ) 
মধ্য এলিয়া--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি এবং ও এ) মালয়---হঁণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ডাঃ এস, বি, দৃপ্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ- ডি(ইৰুন), লগ্ুন,বার-এটল 


অষ্ট্রেলিয়া_ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ 


LE 


চি 
বাবসায়িগণ জোট বাধিয়া যে ভাবে এই সব 
জিনিবের মূল্য কৃত্রিমভাবে চড়াইয়! রাধিয়াছে 
তাহার প্রতিকারের জন্ত গবর্ণমেন্ট কোন চেষ্টা 
করেল না। অনাধু ব্যবসায়িগণ যে ভাবে ওজন 
কম দরিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছে 
তৎপ্রতিও কর্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নাই। 
এই লৰ দিকে চেষ্টা করিলে গবর্ণমেপ্ট 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় অন্ততঃ 


কিছুটা কমাইতে পারিতেন। ্ 


উৎপাদন বৃদ্ধি পণ্য মুল্য হালের একটা 
প্রধান উপায়। ফিন্ধ এই দিকেও গবর্ণমেন্ট 
কোন কার্ধ্কুশলতার পরিচয় দিতে 
পারিতেছেন না। এই প্রদেশে খাশন্তের 
উৎপাদন বুদ্ধির জন্ত উছারা উল্লেখযোগ্য চেষ্টা 
আরম্ভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাত্র 


খান্তশন্ত রাহ খা লমস্তায় সমাধান ডি 


দিকুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ৷ 


স্থাপিত £ ১৯২২ 
রেজিঃ অফিস--৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-_-১ 


বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছে । 


কলিকাতাস্ক শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, 


৬৩২ 


নছে। শরীর রক্ষার পক্ষে মাছ, মাংস, ছুগ্ধ, 
তরিতরকারী, ভিম, ফল ফলারি, সেহজাতীয় দ্রব্য 
ইত্যাদিও অত্যাবপ্যক । পশ্চিম বঙ্গ জনবহুল 
দেশ হইলেও এই প্রদেশে এখনও এরূপ বিস্তয় 
জমি ও জলাভূমি রহিয়াছে যাহাতে চেষ্টা করিলে 
এই প্রদেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত মাছ, মাংস, 
ডিম, দুগ্ধ, তরিতরকারী, ফল ফলারি ও সেহ- 
জাতীয় দ্বৃত, যাখন ইত্যাদি উৎপন্ন হুইতে পারে। 
উদ্ধার মধ্যে বিদেশী মূলধন, বিদেশী বিশেষজ্ঞ, 
বিদেশী মুদ্রার অভাব ইত্যাদির সমন্তা মাই! 
এজন চাই কিছু অর্থ ব্যয়, কিছু কর্ধকুশলতা 
এবং জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা ৷ 
অর্থব্যয়ে গবর্ণমেট কৃপণ নছেন। কিন্ত সরকারী 
পরিচালনা এমন একটা ব্যাপার যাহা নথিপত্র 
ভিঙ্গাইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ হইতে পায়ে 
না। জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার 
' আকর্ষণের জন্যও কোন সরকারী প্রচেষ্টা নাই। 
যুদ্ধের সময়ে সামরিক বিভাগ * উহাদের 
প্রয়োজনীয় মাছ, ডিম, তরিতরকারী, ছুধ 
ইত্যাদি উৎপাদনের জন্ভ অল্প সময়ের মধ্যে যে 
প্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াও 
. কর্তৃপক্ষের এই দিক দিয়া চক্ষু খোলে নাই। 
এই সৰ দিকে যদি কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিতেন তাহা 
হইলে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকটা হাস পাইত। 
সঙ্গে লঙগে কর্তৃপক্ষ জীবনযাত্রার ব্যয় 
হাসের পক্ষে উহাদের কি লব অলুভ্যনীয় বাধা 
রহিয়াছে তাহা বদি জনসাধারপকে উহাদের 
বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়| দিবার যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে দেশে অসন্তোষ 
বৃদ্ধি পাইত না এবং কুচন্রীগণও উহাতে ইন্ধন 
জোগাইবার সুযোগ পাইত না। 


এসিয়া মহাদেশের ঘটনাপ্রবাছ দেখিয়া 


| সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ছ্রীট, পোঃ হাটখোলা,কলিকাতা 
মিলের শ্বান_ সোদপুর, ২৪ পরগণা 
মিলটি চালু করিবার 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইকেছে। 


মেসার্স” ০, লা হুলস, ল্নিও 


সেক্রেটারী গ্্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 


আর্থিক জগৎ *. 


চিন্তিত হুইয়া পড়িয়াছেন। গত একশত বৎসর 
ধরিয়া এসিয়ার জনসাধারণ ইউরোপের যাল্গুষ, 
ইউরোপের আদর্শ ও ইউরোপের উত্তমে 
পরিচালিত হইয়াছে । কিন্তু এক্ষণে সমগ্র চীন 
কমিউনিষ্ট কবলিত, ভারত, বহ্মদেশ, সিংহল 
বৃটিশ অধীনতা হইতে বিযুক্ত, ইন্দোনেশিয়া ও 
ইন্দোচীনকে আর দাধাইয়া রাখা সম্ভবপর 
হইতেছে না এবং “নিকট প্রাচোর” মুসলমান 
দেশগুলি মধ্যযুগীয় ট্বৈয়তন্্ ও ধৰ্ম্মান্ধতার মোছ 
ফাটাইয়া স্ব প্রতিষ্ঠ হইবার অন্ত বদ্ধপরিকর ৷ 
ফলে সফল দেশ হইতেই ইউর্োপীয়গণ 
বিতাড়িত হইতেছে। কাজেই “ইউরোপকে 
শক্তিমান, দাহসী 'ও 


হইবে*_-উহ্বাই ফিল্ড সার্পেল প্মাটসের 


উপদেশ | দুঃখের বিষয় এসিয়ার ঘটনাপ্রবাহ, 
হইতে ফিল্ড মার্শেল প্দাটস কিছুই শিক্ষালাত 


করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি 
ইংলগেয় ঝুনা লাভাজাবাদী চার্চিলের সম- 
গোজ | উহার! মদে করেন যে, পূর্বের মত 
এখনও শোষণ, জাতিগত বিছ্বেষঞ্এবং মিথ্যা 


প্রচার হারা এপিয়ার উপর ইউরোপের পরতুত্ব . 
'পুমঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর ছইবে। 


f 

তারতের প্রবীণ জাত্তীয়তাবাদী মুসলমান 
শ্রননায়ক সার মির্জা ইসমাইল ‘ষ্টেটসম্যান’ পন্রে 
একটি প্রবন্ধে স্বাধীনতালাতের পর গত প্রায় 
ছুই বৎসর কালের মধ্যে ভারতের অবস্থার 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া মন্তধ্য করিয়াছেন 
“আমার স্বদেশের ভবিঘাৎ অন্ধকারময়। কিন্ত 
যতদিন পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে শাসনযস্ত্রের কর্ণধার 
হিসাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মত একজন 
আদর্শবাদী, যোগ্য এবং শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা- 
তান ব্যক্তি থাকিবেন ততদিন পর্য্যস্ত আমি 





দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইতে : 
- সবজান্তাগণ প্রতি মুহূর্তে তাহার একটা ফিরিস্তি 







) 


[ ১৩ই জুন, ১৯১* 


তবিঘ্যৎ সন্বদ্ধে নিয়াশ হইব না।” সাক মির্জা 
ইসমাইলের এই মত ভক্তিযোগীর মত ।. ছুঃখের 
বিষয় আজকাল দেশে জ্ঞানযোগীর সংখ্যা 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে স্কুলের 
ছাত্র হইতে আর্ত করিয়া পেশাদার, রাজ- 
নীতিক পর্য্যন্ত সকলেই জওহরলাল গবর্ণমেন্টের 
সমালোচনার মুখয়। বৃটীশ 'কমনওয়েলথের 
একজন সদন থাকিয়া, ভারতে বিদেশী মূলধন 
আমধানীর সুযোগ দিয়া, কাশ্মীর ব্যাপারের 
মীমাংসার ভার সম্মিমিত জাতিসঙ্ষে্স উপর 
অর্পণ করিয়া অওছরলাল যেলৰ অন্ভায় কাজ 
করিয়াছেন এবং 'দেশছিতকর অন্যান যেসব 
কাজ ইচ্ছা করিয়াই তিনি করিতেছেন না এ লব 


দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন। ১ 
ভারতের ভায় একটা মহাদেশের প্রত্যেকটি 
সমন্তার শত শত দিক ভাবিয়া তৎপর উদ্ছার 
সমাধান করিতে হয়। দেশের লোকের মধ্যে 
খুব কয লোকই এই লব সমস্যার জটালতা 
কিরূপ তাহা অবগত নহে) কিন্ত উহ্বারা | 
এরূপতাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হুন' যাহাতে 
মনে হয় 'বে, ভ্রওহরলালের আসনে বসিলে 
উহার! রাতারাতি দেশের আভ্যন্তরীণ ও - 
পররাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্ত সমন্তার মীমাংসা করিয়! 
ফেলিতে পারেন। এই সব লোকের মধ্যে 
যদি অন্ততঃ'কতক লোকও এই মনে করিয়া 
সমালোচনা হইতে বিরত" হুইতেন যে, | 
অওহরলাল যখন নিরেট মূর্থ এবং স্বার্থপর ব্যক্তি 
নহেন-_তীছার যখন কিছুটা! বিভাবুদ্ধি ও স্বদেশ, 
প্রেমিকত। আছে তখন তিনি যাহা করিতেছেন 
ভাঙা দেশের পক্ষে অকল্যাপজনক হইবে না, 
তাহা হইলে তাছাতে দেশের মঙ্গল হইত। 


ভারতীয় গণপরিষদের কংগ্রেলীদল এরূপ 
আশা করিতেছেন যে, আগামী. ১৯৫০ সালের 
২৬শে জা্গুয়ারী তারিখে ভারতের শ্বাধীনত! 
দিবসে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ভারতে বলযৎ 


ফরা যাইবে । ইতিপূর্বে শুনা গিয়াছিল বে 


আগামী ১৬ই আগষ্ট তারিখেই নৃতন শাসনত 
বলবৎ হইবে । কিন্তু গণপরিধদে ভারতের 
শাসনতঙ্ত্রের আলোচন! যে প্রকার মন্থর গতিতে 
চলিতেছে তাহাতে এই তারিখের মধ্যে 
তারতের শাসনতন্ত্র চুড়ান্ত ভাবে স্থিরীক্ৃত 


১৩ই জুন, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


১৩৩ 





হইবার আশ! দেখা যাইতেছে না। যেরূপ 
দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী ২৭ অক্টোবর 
তারিখ মহাত্মাভীর জন্মদিধসের পূর্বে এই 
শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত, হইবে 
না। এই অন্ত ফংগ্রেদীদল শাসনতন্ত্র চালু 
হইবার দিন পিছাইয়া দিয়াছেন । অবশ্ত ও দিন 
হইতে শীসনত্ত্র চালু হইলেও এই শাসনতন্ত্র 
অমুযায়ী পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
দেশের আইন সতাগুলির সন্ত নির্বাচনের পর 
উহাদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের পক্ষে দেশের 
শাসনভার গ্রহণ করিতে কিছুটা সময় লাগিবে। 
বোধ হয় ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগের পূর্বে এই 
কাজ শেষ হইবে না। তবে যত লত্বর ভারতের 
সমস্ত পৃর্ণব্র্ধ ব্যক্তির ভোটে নির্বাচিত 
4 ব্যজিদের লমর্থনপু্ট মগ্রিসতার হাতে ভারতের 
| শাসনভার অপিত হয় ততই মঙ্গলের কথা। 

বর্তমানে যাহাদের হাতে দেশের শালমতার 


অপিত আছে তাহারা দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক, 


যোগ্য ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি । অন্ততঃ কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহে বলা 
চলে। কিন্ত উহা সত্বেও এই গবর্ণমেপ্ট দেশের 


মাত্র শতক্ষরা ১৫1২০ অন ভোটদাতার ভোটে - 


নির্বাচিত বলিয়া অনেকেই উহাকে প্রতিনিধি- 
মূলক গবর্ণমেন্ট বলিয়া স্বীকার করেন না। 
এদিকে পূর্ণবয়স্কের তোটের ভিত্তিতে কি শ্রেণীর 
লোক আইন সভায় নিৰ্বাচিত হইবেন, কিরূপ 
রর লোকের দ্বারা ভারতের কেন্্রীয় ও প্রাদেশিক 
“১ অজ্রিভাগুলি গঠিত হুইবে, বিদেশীদের - এবং 
দেশের আত্যন্তীণ ব্যাপারে উহারা কিরূপ 
কর্মনীতি অবলম্বন করিবেন (সগৈই লব বিষয় 
অনিশ্চিত বলিয়া বিদেশীগণ এদেশের সহিত 
কোন দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে আবদ্ধ, হইতে 
ইতস্ততঃ করিতেছেন | দেশবাসীর অনেকের 
মনেও এই ভয় আছে] এই অনিশ্চয়তার যত 
শীত্র অবলান হয় ততই মলের কথা।: 


ভারত বুটাশ সাম্রাজ্যের বন্ধন তথা বৃটীশ 

‘< রাজের আমুগত্য হইতে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত 
হইয়াছে। বর্তমানে ভারত বৃটাশ কমন- 
ওয়েলথের একজল সদন্ত বটে, কিন্তু একট! 
সমিতির নিকট উহার কোন সদম্তের যেরূপ 
বাধাবাধকৃতা - থাকে বৃটীশ কমনওয়েলতের 
মত ভারতের তাহা অপেক্ষা বেশী কোন 


বাধ্যবাধকতা নাই। ভারত ইচ্ছা করিলে যে 
কোন মুহূর্তে এই কমনওয়েলথের সদস্যপদ 
পরিত্যাগ করিতে 'পারে। কিন্তু পাকিস্থানের 
অবস্থা শ্বতত্ত্র। উহা বুটাশ কমনওয়েলথের 
সদন্ত হিসাবে বুটীশ রাজের উপর উহার 
আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় সোভিয়েট রুষিয়ার গবর্ণমেপ্ট ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ 
না করিয়া পাকিস্থানের ; প্রধানমন্ত্রী জনাব 
লিয়াকৎ আলী খানকে কেন: অগ্রে আমন্ত্রণ 


* করিলেন তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ঘোভিয়েট 
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গবর্ণমেণ্টের বোধহয় বর্তমানে ধারণা জন্মিয়াছে 
যে, ভারতকে কিছুতেই রুষিয়ায় তাব্দার 
দেশে পরিপত করা যাইবে না, পক্ষান্তরে 
ভারতের সহিত বিরোধে পাকিস্তানকে সাহাধ্য 
প্রদান করিবার প্রলোভন দেখাইয়া এ দেশকে 
হয়ত রুবিয়ার দলে তিড়ান সম্ভবপর হইবে। 


t 


সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট প্রান্তীয় রঙ্গীঘল 
নামে ' একটী আধা সামরিক বাহিনী গঠন 
করিয়াছেন। এই দলে ১২ লক্ষ লোক নেওয়! 
হইবে এবং ইতিমধ্যেই ৬ লক্ষ লোক গ্রহণ করা 


চট] সাহায্যে রান্নাবা্নার কায়দা-রাম্বন, এমন কি, 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত। 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সমস্ধেই বোর্ড আপনাকে, 
"বিনামুল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন। এঁদের 
“পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন করে অনেকেই 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 





হুইয়াছে। দলের লোককে রাইফেল চালনা, 
গরিলাযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে । দেশের 
আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এই বাহিনীর প্রধান 
কাঁল হইবে। তবে ভারত বিদেশের: সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত হইলে এই দল গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী 
সৈল্তবাছিনীর কাজেও সাহায্য করিবে। 
বর্তমানে আর একটা বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ যে 
ভাবে আগল্প হইয়া উঠিতেছে, তাঁছাতে সংযুক্ত 
প্রদেশের এই উত্তম বিশেষ প্রশংসনীয় । ছুঃখের 
বিষয় ভারতের অগ্থান্থ প্রদেশের মধ্যে এইরূপ 


উৎসাহের তেমন কোঁন পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
একটী লীমান্তবর্তী প্রদেশ হইলেও উক্ত 


প্রদেশ এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক 
* পশ্চাদপদ। 


শট 


করাঁচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থান 
"গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে উৎপন্ন পাট ইংলণ্ড, ফ্রান্স, 
চেকোঙ্লোভাকিয়া) হালেরী, ইটালী প্রভৃতি 
দেশে রপ্তানী করিয়া তাহ! হইতে উক্ত দেশের 
চটকলগুলির মারফতে থলে ও চট প্রস্তুত 
করাইবেন এবং তৎপর উহু! নিজের ও রপ্তানীর 
প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবেন বলিয়া সম্ধল্প 
করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই 
চটকল রহিয়াছে । কিন্তু গত ১৯৪০ সালে 
(উহার পরে আর কোন হিসাব প্রকাশিত হয় 
নাই) সমগ্র জগতের চটকলে যত তাত ছিল 


তাঁহার শতকর! €৭ ভাগ তাতই ছিল ভারতে । . 


বাকী তাঁতের মধ্যে ৭'১ ভাগ ইংলণ্ডে, ৫৮ 
ভাগ ফ্রান্সে, ৪'১ তাগ ইটালীতে এবং ১'৭ 





যেকোন প্রকার বীঘ্াৰ জন্য 


ভাগ চেকোপ্লোতাকিয়াতে ছিল । যুদ্ধের কলে 


ওঁ সব দেশের চটকলগুলির বর্তমান অবস্থা কি 
দাড়াইয়াছে তাহা কেছ জানে না। তবে 
ইউরোপ, আমেরিক। এবং জাপান প্রভৃতি 
সকল দেশেই চটকল স্থাপিত হুইলেও এ সব 
চটকল ভারতীয় চটকলগুলির সহিত প্রতি- 
যোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। 
এন্ত গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এই সব দেশে 
চটকলের ফোন প্রসার হয় নাই। এক্ষণে 
পাকিস্থানের পাটের সাহায্যে এই, সধ চটকল 


কতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে তাহা" 


অনিশ্চিত। বিশেষতঃ ভারত যখন নিজেই 
উহার প্রয়োজনীয় মস্ত পাট উৎপন্ন করিবার 
সঙ্কল্প গ্রহ করিয়াছে, তথন তারতীয় চটকল- 
গুলির সহিত প্রতিযোগিত! করা ইউরোপ- 
আমেরিকার চটকলের অধিকতর কঠিন হইবে 
বলিয়াই মলে হয়। 


ভারতের বহির্ববাশি্য সম্বন্ধে বর্তমানে নানা 
আপাঁতঃ বিরোধী তথ্য তালিকা প্রকাশিত 
হুইতেছে। ভারত সরকাচরর বাণিজ্য বিভাগ 
হইতে প্রতি মাসের বাণিল্য সমন্ধে যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয় তাহা হইতে দেখা যায় যে, গত 
মার্চ পর্য্যস্ধ এক বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে 
৯৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। 
অর্থাৎ এই বৎসরে ভারত হুইতে বিদেশে যত 
টাকার মালপক্স রপ্তানী হইয়াছে তাহার 
তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতে উপরোক্ত ৯৫ 
নিট ১৮ লক্ষ রি le মালপত্র LL 
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'প্রতিকার হইতোপারে॥ ' : 28 


হইয়াছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের ছিসাবে ভারত ও 
পকিস্থানের মধ্যে স্থলপথে অর্থাৎ রেল, মোটর, 
নদীপথ ইত্যাদি দ্বারা যে মালপত্র বিনিময় 
হইয়াছে তাহার ছিসাব ধর! হয় নাই। এই 
সম্বন্ধে লাহোর অর্থনীতিক সম্মেলনে জনৈক 
প্রবন্ধ লেখক এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ষে, 
সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ 
সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯ মাসে স্থলপথে 
ভারতের সহিত বালিদ্যে পাকিস্থানের 


১৪৯৪৮ 


৬৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত অর্থাৎ 
ভারতের এই পরিমাপ টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে । ১৯৪৯ লালের মার্চ পর্য্যন্ত পুরা 


এক বৎসরে উচ্ার পরিমাণ আরও বেশী হওয়ার 
কথা। এই সব কথা চিস্তা করিলে মনে হয় 


বিদেশের সহিত ভারতের বাঁশিজ্যে গত ১৯৪৮- - 


৪৯ সালে ভারতের ১৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাক! 
অপেক্ষাও অনেক বেশী টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। 
উহার পরিমাণ যদি ১৫০ কোটি টাকা অপেক্ষা 


'বেশী হইয়া থাকে তাহাতেও আচ্চৰ্য্যাদ্বিত্ত 


হওয়ার কিছু নাই। কিন্ত কেবল বহির্ববাপিজ্যের 
মারফতেই ভারতের ঘাটতি হইতেছে না। 
ভারতে প্রায় ছুই লক্ষ বিদেশী ব্যবসা, চাকুরী 
ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে 
পাকিস্থানীর সংখ্যাই হইবে দেড় লক্ষের মত। 


উছারা উচ্নাদের উপার্জনের টাকা হইতে প্রভূত 


পরিমাণ অর্থ নিজ নিজ দেশে প্রেরণ 
করিতেছে! তারপর বহির্ব্বাপিজ্য ছাড়া বিদেশে 
ছাত্র পড়ান, বিদেশী জাহাপ্জের মারফতে 
ভারতের বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি আরও 
বহু ব্যাপারেও ভারতের ধনলম্পদ বিদেশে 
চলিয়া যাইতেছে । যেরূপ অবস্থা দেখা 
যাইতেছে তাহাতে যনে হয় যে, বর্তমানে 
ভারতের ব্যালান্স অব পেমেন্টস অত্যন্ত 
প্রতিকূল এবং উহার পরিমাণ বৎপরে ২০০ 
কোটি টাকার কম হুইবে লা। যে দেশের 
আয়ের তুলনায় ব্যয় বৎসরে ২০০ কোটি টাকা 
বেশী সেই দেশের অর্থনীতিক ভবিষ্যৎ যে 
অন্ধক1রময় তাঁছাতে সন্দেহ নাই। উদ্থার 
অবিলদ্ে প্রতিকার বাহুনীর়। দেশে উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিয়া বিদেশ হইতে আমদানীর সঙ্কোচ 
এবং দেশ হইতে রপ্তানী বৃদ্ধি--গ্রধানতঃ 
এই ছুই পন্থা হারাই উপরোক্ত অবস্থার 


ও 


A 


A As 


আর্থিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


চটকলে উৎপাদন ভ্রাস--তারতীয 
চটকলসমূছের হাতে মনু পাটের পরিমাণ 


হাস, কাচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি এবং থলে ও চটের _ 


মুল্য হাঁস ইত্যাদি কারণে ইতিপূর্বে চটফল- 
সমূহ্থের শতকরা ১২টি তাতে কা বন্ধ রাখা 
হইয়াছিল। উহা! সত্বেও অবস্থার উন্নতি না 
ঘটাতে চটরুলসমূহ স্থির করিয়াছে যে, আগামী 
জুলাই মাস হুইতে উহ্থারা. প্রতি মাসে এফ 
সপ্তাহকাল চটকলে কাজ বন্ধ রাখিবে। 
আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা গত 
মে মাসে আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা ২ লক্ষ 
৭৩ হাজার বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ লক্ষ ৮৯ হাজারে 
পরিণত হইয়াছে । যুদ্ধাবসানের পরে 
আমেরিকায় আর কোন দিন এত বেশী সংখ্যক 
বেকায় ছিল লা। | | 
জগতে চাউলের অভাব--আন্তর্ল্জাতিক 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের মতে আগতে চাউল 
ভক্ষণকারী লোকের শংখ্যা বৎসরে ১ কোটি 
করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাদের জন্ত বৎসরে 
চাউলের উৎপাদন ১৩ লক্ষ টন করিয়া বৃদ্ধি 
পাওয়। আবশ্যক | কিন্ত কোন বৎসরেই চাউলের 
উৎপাদন এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। গত 
দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবস্তাঁ সময়ে দক্ষিণ ও পুর্ব 
এলিয়াতে চাউলের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে__কিন্তু এই সময়ে উক্ত অঞ্চলে 


১ লোক সংখ্য। বাঁড়িয়াছে শতকরা ২০ জল। 


এদিকে বুদ্ধের পূর্বে € বৎসরে গড়ে প্রতি 
বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে অন্ধ দেশে 
যে পরিমাপ চাউল রপ্তানী হইত গত ১৯৪৮ 
সালে তাহার শতকর! ৪০ ভাগেরও কম চাউল 
বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছে। তারপর আশ্রয়- 
প্রার্থীর অন্ত চাউলের সমন্তা আরও জটিল 
হুইয়াছে। একমাত্র চীন দেশেই আশ্রয়প্রার্থার 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে &॥ ফোটি। 


সিনেমা ধর্্ঘঘট-ভারতের বিভিন্ন 


ূ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট পিনেমা হাউসগুলিতে যে 


ভাবে ট্যাক্স ধার্য করিতেছেন তাহার প্রতিবাদে 
আগামী ৩০শে জুন তারিখে ভারতে যে 
২২০০টি সিনেম] গৃহ আছে তাঁছার কাজ বন্ধ 
মাখা হইবে। সিনেমার সহিত শংল্লি্ট ১৪টি 
প্রতিনিধি সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, করিয়াছেন, 









ভারতের বহির্ববাণিজট _গত এপ্রিল 
মাসে ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং ফেব্ত্রীয় 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের মারফতে সমুদ্র ও বিমান 
পথে তারত হইতে বিদেশে ৩৪ কোটি ২০ লক্ষ 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে। পক্ষান্তরে 
এই মাসে বিদেশ হইতে ৫০ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । 

পুর্বে কারখানার জংখ্যাঁ_গত 
৩১শে মার্চ তারিখে পূর্ববধঙ্গে মোট ৩৯০টি 
কারখানা ছিল। উদার মধ্যে চা-বাগাল, ১১৬টি 
চাউলের কল ৮৪, পাট বস্তাবন্দী করার 
কারখানা ৬৫। এই প্রদেশে ১৩টি. কাপড়ের 
কলে ৯৫২০৮টি টাকু ও ২২২টি ভাত 
রহিয়াছে । সমগ্র পাকিস্থানে টাকু ও তীতের 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৬ ছাতার এবং ৪8৫০ । 

ভারতে স্বর্ণথনি--ভারত সরকারের খনি 
বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ এন্ধপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে,(কালিফটের উইনাদ ও নীলাঞ্চল 
অঞ্চলে খনিগর্ভে প্রচুর স্বর্ণ রহিয়াছে । এক্সন্ত 
ভারত সরকার এই সব অঞ্চলে কোন বিদেশীকে 
খনির কাজের ইজার] দেওয়া বন্ধ করিয়! 
দিয়াছেন। ) 

পাকিস্থানের বৈদেশিক বাণিজ্য 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৯৪৮ সালে 
পাকিস্থান হইতে বিদেশে ৭১ কোটি টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । কিন্তু এই বৎসরে 
বিদেশ হইতে পাকিস্থানে উহা অপেক্ষা ২৮] 
কোটি টাকা কম মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হইয়াছে । 

সংযুক্ত প্রদেশে সিমেন্টের কারখানা 
সংযুক্ত প্রদেশের গবণমেণ্ট মিজ্জাপুর হইতে 
€২ মাইল দবরবর্তা রবার্টগঞ্জ নামক স্থানে একটি 
পিষেন্টের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে 
বই কাজ স্মারস্ত হইবে এবং এই কারখানায় 
প্রত্যহ ৭০০ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হুইবে। 
গবর্ণমেপ্ট এই ধরণের আরও কয়েকটি কারখানা 


ফোন- ব্যাক ৩১৬৬. 


স্থাপনের জন্য তালিকা 
করিতেছেন। 

আমেরিকায় ক্ষুপ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন ৪০ 
লক্ষেরও বেশী স্বয্পংচালিত 'ক্ষুত্র ক্ষুত্র 
ব্যবলায় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । সমগ্র দেশের 
মেট ব্যবলায় প্রতিষ্ঠানের ১০ ভাগের ৯ ভাগই 
এমনি সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান । 

১৯৪৮ জালে বিভিন্ন মাকিন 
ব্যবসায়ের শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ 
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সিকিউরিটিদ 'আযাগড 
এক্সচেঞ্জ কমিশনের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে 
প্রকাশ, ১৯৪৮ পালের ৩০শে জুন যে বৎসর 
শেষ হইয়াছে ওঁ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সশীম 
(limited ) ব্যবসায় প্ৰতিষ্ঠানগুলি মোট 
৭০৯ কোটি ডলার মূল্যের শেয়ার বিক্রয় 
করিয়াছে সালের তুলনায় এই, 
বিক্রয়ের পরিমাপ যদিও কিছুটা কম, তবুও 
যুদ্ধ পূর্ব্কালের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আটলান্টিক অভিক্রমে দোতলা 
বিমানপোত-সম্রতি প্যান-আমেরিকান 
এয়ার ওয়ে এরূপ পোষণ! করিয়াছেন যে 
আগামী রা জুন হইতে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন 
পর্য্যন্ত সপ্তাহে তিনদিন করিয়া ক্রিপার জাতীয় 


তথ্য লংগ্রহ 


১৯৪৭ 


" একশ্রেণীর উন্নত ধরণের দোতলা বিমানপোত 


ষাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত আরস্ত করিবে। 
আটলাপ্টিকের উপর দিয়া এই পর্য্যন্ত কোন 
দোতলা বিমান যাতায়াত করে নাই। 
জাপানে জাহাজ নির্মাণ-জাঁপানের 
দেয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্তু এতদিন পৰ্য্যন্ত 
জাপান হইতে উক্ত, দেশের অনেক কল- 
কারখানা যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হইতেছিল | 
জাপানের জাহাজ নির্দাপের কাঁরখানাগুছিও 
এইভাবে স্থানান্তরিত হইবে কথ! ছিল। এক্ষণে 
যুক্তরা্র স্থির করিয়াছে যে, জাপানের ৩৮টা 
জাহাঁতর নির্ম্মাপের কারখানা] এবং ৯৬টী অস্ত্র 
নির্মাণের কারখানা স্থানাস্তরিত কর! হুইৰে না। 
উহার ফলে অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাপান বৎসবে 


৮ লক্ষ টনের ডাহাল তৈয়ার করিতে সমর 
হইবে। 


* প্রদান করিয়া পারমিট ফ্োল্ডারগণ কাপড়, 


১৩৬ 





আশ্রায়প্রার্থীর তদারক-_পশ্চিমধ্ে 
এতদিন পর্য্যন্ত আশ্রয় প্রার্থীদের তদারফের তার 
সমবায় ও খ্পদান বিভাগের মন্ত্রী নীনিকুঞ্জ'বছারী 
মাইভির উপর গ্রান্ড ছিল। বর্তদালে শ্রীযুক্ত 
মাইতির হাত হইতে এই কাত ,একটি পৃথক 
বিভাগের হস্তে গ্স্ত হইয়াছে এবং এই 
বিভাগের ভার প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়া 
হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ" গবর্ণষেপ্ট 
আশ্রয়প্রার্থার সংখ্যাগণনারও সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই ভার দেওয়া হইয়াছে 
কলিকাতার কলের শ্রী কে এন মিত্রের 
উপর | ১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবর বা উদার 
পরে হাঙ্গামার তয়ে ভীত ছইয়! পূৰ্ববঙ্গ হইতে 
যাছার]' পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া, আশ্রয় লইয়াছে, 


' তাহারা ই; আশ্রয় প্রার্থী বলিয়। গণ্য হইবে । 


উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার-__পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার উহাদের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন- 
মুলক পরিকল্পনার কাজ ফে্দ্রীভূত, করিবার 
উদ্দেশ্যে উহাদের অলামরিক লরবরাছ বিভাগের 
কমিশনার গ্রীকে লি বসাককে ডেভেলপমেণ্ট 
কমিশনার পদে নিথুদ্ত করিয়াছেন।'' 

আহম্মদাবাদে মজুত কাপড় 
আহন্মদাবাদের শংবাদে প্রকাশ যে, ও অঞ্চলের 
কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন মিছি কাপড়ের 
উপর ভারত লরকার যে শতকরা ২৫ চাকা 
হারে উৎপাদন শুক্ক ধার্য্য করিয়াছেন তাহ! 


ডেলিভারি লইতে সমর্থ হইতেছেন না। এজন 
কাপড়ের কলগুলিতে প্রায় দশ কোটি টাকা 
মূল্যের এক লক্ষ বেহা কাপড় মজুত হইয়া 
পড়িয়াছে। 

ভারতে খান্তশন্য উৎপাদ্ন--বর্তমান 
১৯৪৪-৫০ সালের খরিফ ফল হইতে আগামী 
১৯৫১-৫২ সালের খরিফ ফলল পর্য্যন্ত ৫টি 
ফগলে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য মোট কি 
পরিমাণ' খাছাশন্ত উৎপাদন করিষে ভায়ত 
সরকার তাহা নিদিষ্ট করিয়া দিবেন স্থির 
করিয়াছেন । তারতে;, বর্তমানে চাউল, গম, 
তুষ্টা, ছোলা ইত্যাদি ফসল মিলিয়া বৎসঙ্গে 
৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন থান্তশশ্ত উৎপন্ন হুয়। 
আগামী ৩ বৎসরে ভারত সরকার উদার 
উৎপাদন আরও ৪৫ লক্ষ টন বুদ্ধি করিতে 
লক্ষল্ল করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে ভারতকে 


fe 


আর্থিক জগৎ ' 

উহার খান্তণন্তের ঘাটতি নিবারণের জঙ্ভ প্রায় 
এই পরিমাণ খান্ভশন্ত বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হুইবে বর্তমান বৎসরের প্রথম ৬ মাসে 
ভারত সরকার ভারতের ঘাটতি অঞ্চলে ২ লক্ষ 
১৩ হাজার টন খান্তশন্ত প্রেরণ করিবেন এবং 
উদ্ছার মধ্যে ইতিমধ্যে ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টন 
প্রেরিত হইয়াছে । এই খান্তশস্তের অধিকাংশ 
বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে 

বিমান বিভাগের কাজে শিক্ষাদান 
ভারত সরকার ব্যাঙ্গালোর হইতে ৭ মাইল 
দুরে অবস্থিত আলছালী নামক স্থানে ২৪ 
বর্গমাইল পরিমিত স্থানে সামরিক বিমান 


বিভাগের কাছে শিক্ষাদানের অন্ত একটি কলেজ, 


স্থাপন ফরিয়াছেন এবং আগামী. ছুলাই মাস 


হইতে উহাতে শিক্ষাদানের কাধ্য আরম্ভ ' 


হইবে। প্রথমে জন! ইঞ্জিনিয়ার 
গ্রাজুয়েটকে শিক্ষাদান করা আরস্ত হইবে এবং 
পরে উহাদের সংখ্যা ক্রমে বন্ধিত করা হইবে। 
এই কলেজে বিমান বাছিনীর অফ্দারগণ ছাড়া 
৫০ জন বৃটীশ বিশেষজ্ঞ শিক্ষাদান কার্ধ্ে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 

ভারতে গোঁ- মহ্যাদির জন্য ক্ষতি 
সংযুক্ত প্রদেশের কবিষিভাগের। মন্ত্রী জনাব 
নিসার আহম্মদ সেয়ওয়ানি বলেন যে, জগতে 
যত গো-মহিষ আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ 
তারতে রহিয়াছে এবং ভারতে উহার সংখ্যা 
হইতেছে ২১] কোটী। ফিস্তু উহার মধ্যে 


১২৫ 


১২ কোটী গো-মহিয এক প্রকার অকেজে]। . 


উহাদের জড় প্রত্যহ আঁট আন! ফরিয়! খরচ] 
ধরিলেও তারতেন্ন বৎসয়ে ২১০০ কোটী টাকা 
করিয়া ক্ষতি হইন্েছে। যদি এই অবস্থা চলে 
তবে ভারতে বাচিয়া থাফিযার জম্ভ তবিষ্যতে 


মামুয ও গো-মছিষের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা . 


হৃটি হইবে । তিনি আরও বলেন যে, সংযুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উৎ্ক্ষ্ট শ্রেণীয় গো-মছিষ 
প্রজননের অন্ত ৪০ হাজার উপযুক্ত ধরণের 
ষাড ও মহিষ পালন করিবেন. উহাদের ভায়া 
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বৎসরে উৎকৃষ্ট ধরণের ৩০ ছানার গো-মছিষ 
জন্মিবে। 

১৯৪৮ সালে যুক্ষরাষ্ট্র হইতে বিদেশে 
থান রপ্তানীর পরিমাণ-_-যুক্তরাষ্্রের দ্কধি 
দণ্ডর হইতে সম্প্রত্তি ঘোষপ! কর! হইয়াছে যে, 
১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১ কোটী ৯৫ লক্ষ 
টন খাত বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র 
যুদ্ধ পূর্বকালের তুলনায় গড়পড়তা খান্ধ্যয় 
মাথাপিছু শতকরা ১৪ ভাগ বুদ্ধি পাওয়া সত্বেও 
এই রগানী যে সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ 
এই যে, যুজরাষ্ট্রের কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন 
অব্যাহত রাখিতে পাৰিয়াছে। 

প্রতি পরিবারের অদ্য পৃথক গৃহের 
ববস্থা-_বৃটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম্তায়িপ বেতান 
এক সাম্প্রতিক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, 
বোমাবর্ষণ এবং যুদ্ধকালে গৃহনির্দাপ স্থগিত 
থাকার অন্ত বৃটেনে যে নিদারুণ গৃহ্লমন্তা দেখা 
দিয়াছিল তাহার সমাধান করা সস্তব হইয়াছে । 
১৯৩৯ সালের পর ইংলণ্ড ও ওয়েললের 
জনসংখ্যা প্রায় ১৭,৫০)০৬০ যৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫৬০০০০ নূতন গুছ 
নিশ্িত হইয়াছে। প্রতি পরিবারের লোকসংখ্যা 
গড়ে সাড়ে তিন অন করিয়া ধরিলে দেখা যায় 
যে যুদ্ধের পর প্রায় ২০,০০,০৪০ লোকের জ্ 
বাসগৃছের ব্যবস্থা কয়া হুইয়াছে। ইংলগ্ডের 
প্রত্যেকটি পরিবারের অন্ত পৃথক গৃহের ব্যবস্থা 
করাই গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য। মিঃ বেভান বলেন 
যে, অদুর ভবিষ্যতেই এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়! 
সম্ভধ হইবে। 

ইংলগ্ডের ইম্পাঙ শিল্প জাভীয়কর়ণ_ 
গত ৯ই মে তারিখে ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের 
কমন্স সতায় উক্ত দেশের ইস্পাত শিল্পকে 
শরকারী পরিচালনাধীনে আনার জঙ্ত একটা 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । এক্ষণে পার্লামেন্টের 
লর্ড সভার শমক্ষে বিলটাফে বিবেচনার জন্ত 
পাঠান ছইবে--তবে লর্ড সভা সন্মতি লা. 
দিলেও বিলটী চালু করিবার পক্ষে কোন অন্তরায় 
নট হইবে না। ইংলগ্ডের যে লৰ ফারধালাতে 
বলয়ে অন্যুন &* হাজার টন অপরিশোধিত 
লৌহ হইতে লৌহ প্রস্তুত হয় এবং যে লব 
কারখানায় বৎসরে অন্ন ২০ হাজার টন লৌহ 
প্রস্তুত হয় মাত্র সেই সব কারথানাকেই উক্ত 
আইনের আওতায় আনা হুইবে। 


১4 


করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
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ভারতে মম্ভপান নিরোধ-দিল্লী হইতে" 
সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মন্তপান 
নিরোধ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । উদ্ত বিবরণে দেখা বায় বে যাত্রা 
প্রদেশই এই বিষয়ে অগ্রগণ্য । গত ওর] 
অক্টোবর তারিখে হইতে মাড্রাঞ্জের সর্বজ 
মত বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
উহার ফলে মাাজ প্রদেশের রাজস্বের 
বৎসরে ১৭] কোটী 'টাকা ক্ষতি হুইবে। 
এতদতিরিত্ত অভ্ভবিক্রের় বন্ধ রাখার কাছে 
গবর্ণমেপ্টকে বৎপরে ১৯ লক্ষ টাকার মত ব্যয় 
করিতে হইবে । বোষ্বাইয়ে ১৯৫* সালের 
১লা এপ্রিল তারিখ হইতে মন্তপাঁন নিরোধের 
জন্ট একটী আইন পাশ হইবাছে। ইতিমধ্যে উক্ত 
প্রদেশে লাইসেম্দ প্রাপ্ত মদের দোকানের সংখ্যা 
ছাস করা হইতেছে এবং মদের উপর আবকারি 
গুন্ষের হার ৰ্ধিত করা হুইয়াছে। এজন 
যোঁদ্বাই গবর্ণমেপ্টের বৎসরে '১৭ কোটা টাকা 
ক্ষতিহইবে। সংযুক্ত প্রদেশের ১১টি জেলাতে 
মত বিক্রয় সম্পূর্ণতাধে, বন্ধ কর! হুইয়ান্ে। গত 
এপ্রিল হইতে হুরিদ্বার ও বৃন্দাবন তীর্থেও 
ম্ বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে । এই প্রদেশেও 
মদের দোকানের লাইসেল দেওয়া কমাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং মদে উপর আবকারি 
শুক বন্ধিত করা হইয়াছে । এন্ত গবর্ণষেন্টের 
ক্ষতি হইতেছে বৎসরে ৬] কোটী টাকা। 
মধ্য প্রদেশের প্রায় অর্দেকাংশে ১৩টী জেলা ও 
লহরে মস্তপাঁন বন্ধ করা হুইয়াছে। উত্ভিত্যার 
ফটক পুয়ী ও বালেশ্বর জেলাতে মণ বিক্রন্ন বদ্ধ 
আসামে ১৯৪৮ 
মালের এপ্রিল হইতে আফিং বিক্রয় বন্ধ কর! 
হয়। উক্ত প্রদেশে মন্তপান বদ্ধ ফরিবার 
বিষয়ে,বিবেচলা করা হইতেছে পূর্ব-পাঞ্জাবে 


. রোটক ও অমৃতযহয় জেলায় পরীক্ষীমূলকতাবে 


মভপান বদ্ধ করা হুইয়াছে। বিহারে মদের 
মূল্য শতকরা ২৫ টাকা এবং আফিংয়ের মূল্য 
শতকর! ১০* টাকা করিয়া বন্ধিত ফর! 
হইয়াছে। নিদ্দিষ্ট শ্রেণীর মদের দোকানও ৭৫৮ 
হইতে ৩৬এ কমাইয়! দেওয়া হইয়াছে । পশ্চিম 
হজে মদের দোকানের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়! 
হইতেছে, মদের মূল্য ক্রমে বঞ্ধিত কযা 
হইতেছে, মভ বিক্রয়ের সময়ের পরিমাণ দৈনিক 
৩ ঘণ্টা করিয়া জাল করা হইয়াছে এবং 


কলিকাতায় সপ্তাহে'এফ দিন করিয়া মত বিক্রয় 
বন্ধ রাখা হইয়াছে । 

জাপানে কৃষিব্যবস্থার জংক্কীর-_ 
ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, ফার ইষ্টার্ণ 
কমিশন জাপানের কৃষিষ্যবস্থায আমূল সংস্কার 
সাধন করিবেন স্থির করিয়াছেন । উদ্ছার ফলে 
জাপানে জমির ফপল তা! জমির 'খাঁজানা 
শোধের ব্যবস্থা বাতিল করা হইবে, অতিরিক্ত 
খাজানা. যুব হইবে, যে সব ভূম্যধিকারীঙ্ 
হাতে অধিক জমি রহিয়াছে সেই সব 


ভূম্যধিকারীর অতিরিজ জমি খাস করিয়া 


তাহা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হুইবে এবং 


কৃষকদের শিক্ষা ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির .জঙ্ত 


উচ্বাদিগফে অল্লন্দে খণদানের ব্যবস্থা ঝরা 
হইবে। 
অমিদায়দেরপিকট হুইতৈ ৫০ লক্ষ একর অমি 
খাস ফরিয়া। তাছা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা 
হইয়াছে । উহা ছাড়া উক্ত দেশের মোট 
আবাদী জমির এক-দরশমাংশ অমির খাজানা 
কমাইয়| দেওয়া হুইয়াছ্ধে। কৃষকদের মধ্যে 


বহুসংখ্যক সমবায় 'সমিতিও প্রতিষ্ঠা কয়| 
হইয়াছে । 

ভারতের কয়ল! সম্পদের ভুবিস্তৎ-__ 
তারতে লৌছসিগু ইত্যাদি গালাইয়া তাহ! 
হইতে ইম্পাত প্রভৃতি ধাতুত্রব্য প্রস্তুতের অন্ত 





এই পরিকল্পলামতে হইতিযধোই . 


যে শ্রেনীর কয়লা ব্যবহৃত হয় সেইরূপ ধরণের 
১ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়লা ভারতীয় খনিশুলি 
হইতে প্রতি বলরে উত্তোলিত হুইতেছে। 
বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা যে, উপরোক্ত 
হারে খরচা হইলে আগামী ৬* বৎসরের মধ্যে 
ভায়তের এই ধরণের কয়লা নিঃশেবিত হইবে। : 
ভারত শরফার বর্তমানে বৎসরে গ্রত্যেকটিতে 
১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুতের উপযোগী ২টি 
ইম্পাতের কায়খান! স্থাপন করিতে -সন্বল্প 
করিয়াছেন। এই হুইটি কারখানা স্থাপিত 
হইলে উপরোক্ত ধরণের ' কয়লা. আরও 
অল্পলময়ের মধ্যে) নিঃশেষিত হইবে। তারত 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি গত ১৯২২ 
সাল হইতে এই বিষয়ে বর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়া আসিতেছেন। এজ বর্তমান ভারত 
গবর্ণষেপ্ট শ্বনাষখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ এম এস ' 
কৃষ্ণনের সভাপতিত্বে মেটালাজ্জিকাল কোল 
কমিটি নামে একটি কমিটি, গঠন করিয়াছেল। 
এই কমিটির বিচার্ধ্য বিষয় হইবে--(১) ভারতের 
খনিগর্ভে উপরোক্ত ধরণের মোট কত কয়লা 


আছে, (২) আগামীতে ভারতে প্রতিবৎসরে এই 
ধরণের কি পরিমাণ করলার প্রয়োজন, (৩) 
অতিয়িক্ত পরিমাণে উক্ত ধরণের কয়লা 
উত্তোলনে প্রতিবন্ধক কি আছে এবং (৪) উদার 
তি ব্যবস্থা কি হইতে পারে। 
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১৩৮ 
শিল্প-শ্রমিকদের  বাসগৃহ_ভারত 


সরফার আগামী ১০ বৎসর কালের মধ্যে 
ভারতের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্তু 
লক্ষ বাসগৃছ নিৰ্মাণ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এজগ্ত ৩০০ কোটী টাক! ব্যয় 
ছইবে। এই ১০ লক্ষ বাসগৃহের মধ্যে শিল্প 
কারখানার শ্রমিকদের অন্ত ৭। লক্ষ, চা, কফি 
রবার বাগান ইত্যাদিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
অন্ত ২ লক্ষ এবং ডক’ প্রভৃতির' অন্ত ৩ হইতে 
৪ লক্ষ গৃহ নিশ্মিত হইবে। প্রথমে কারখানা 
এবং চা-বাগান ইত্যাদিতে গং নির্দাপের কাজ 
আর্ত হইবে ।' এই কাজে যে অর্থব্যয হইবে 
তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ভারত সরকার দিবেন 
‘ এবং , বাকী প্রাদেশিক সরকারগুলি বহুল 
করিবেন। উপরোক্ত, ২০ লক্ষ গৃছনির্দাণ ছাড়া 
ভারতের কয়লার খনিগুলিতে ৫০ হাজার গৃহ 
নির্ধাণের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হুইয়াছে। 
"বেল বিভাগ রেলপতগুলির শ্রমিকের. অন্য যে 
সব গৃছনির্গাপে সঙ্কল্র করিয়াছেন তাহাও 
উপরোক্ত হিসাবে ধন! হয় নহি । . 

ভারতে বয়লার প্রস্তুত--ত্রিচিনোপল্লীর 
সংবারে প্রকাশ যে, ও অঞ্চলের গোল্ডন রক 
নামক স্থানে দক্ষিণ ভারত.-রেলপথের যে 
, কারখানা আছে তাহাতে বর্তমানে ইঞ্জিনে 





১০ 


ব্যবহারযোগ্য বয়লার ও অষ্তান্ক জিনিষ প্রস্তুত 


হইতেছে । উক্ত কারখানা ১০ একর জমির 


উপর অবস্থিত এবং উহাতে ৬৬৬৭, জন কর্ম -. 


রছিয়াছে,। 

মাদ্রোজে কয়লা রত 
সুরের ১০০ মাইল দক্ষিণে বুদ্ধাচলম এবং 
কুজ্ডালোয়ের মধ্যবর্তী, ২৩ বর্গ মাইল 
পরিমিত স্থানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার সন্ধান 


পাওয়া গিয়াছে । তবে ভারত সরকারে ভূতত 


বিভাগ মনে করেন যে, এই অঞ্চলের কয়লার 
খনির পরিধি ১০০ বর্গমাইলের কম হইবে না। 
এই অঞ্চলের অনেক স্থানে ভুপৃষ্ঠ হইতে ৮০ ফুট 
গভীর স্থান পর্য্যন্ত কয়লা রহিয়াছে বলিয়া 
অমুমিত হইয়াছে । হ্‌ 
V ভারতে বন্দরের উন্নতি ও আহাজ 
নির্মাণের ব্যবস্থী-তারত সরকার ভারতের 
বিভিন্ন বন্দরের উন্নৃতিবিধান এবং দেশে আহাজ 
নিৰ্মাণ ও জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার এটা বড় . 
রকম পরিকল্পনা প্রহ্ণ করিয়াছেন 1) এই 


আর্থিক ক 


পরিকমূনাটমিতে প্রথমেই ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 
ভারতের বড় বড় (108109:) বন্দরগুলির 
সম্প্রসারণ ও উন্নতিবিধান করা হুইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, 'ভিজাগাপট্টম ও কোচিন বন্দরফে 
তারতীয় নৌ-বাছিনীর প্রধান কেন্দরক্ূপে গড়িয়া 
তোলা হইবে । বোম্বাই, মাদ্ৰাজ, ও কলিকাতা! 
বন্দরকে নৌ-বাহিলীর ফেচ্্র হিসাবে পুনর্গঠন 
করা হুষ্টবে। ভিক্রাগাপ্রমে বর্তমানে যে 
জাহাজ নির্ধাণের কারখানা আছে পিদ্ধিয়ার 
কাছ হইতে ভারত সরকার তাহা! গ্রছণ 
ফরিবেন। তবে পরিচালনা ব্যবস্থা সিদ্ধিয়ার হাতে 
রাখা হুইবে। উহা ছাড়া কলিফাতা, বোম্বাই ও 
কোচিনে আরও তিনটা জাহাজ নির্াপণের 
কারখানা! গড়িয়া তোলা ছইবে। এই লৰ 
কারখানার প্রত্যেকটির জন্য ২] কোটী টাক! 
করিয়া ব্যয় করা হুইবে। বর্তমানে ভারতের 
হাতে ৪ লক্ষ টনের মাত্র জাহাজ আছে। 
আগামী € বৎসর কালের মধ্যে উছার পরিমাণ 
২০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা! 
এজন্য গবর্ণমেন্ট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
সহযোগিতায় কতকগুলি জাকালী কর্পোরেশন 
গঠন করা হইবে । আন্দামান এবং নিকোবর 
ঘ্বীপপুপ্তকে লৌ-বাছিনীর ঘাঁটিতে পরিণত 


' করাও উপরোক্ত পরিকল্পনার অন্ততম অঙ্গ । 


উন্নতির পথে আঁফগানিস্থান-_ 


' আফগানীস্থানের পবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে বিমান 


বন্দর, রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর নির্দাপের জদ্ভ £ 
কোটা টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এই উদ্দোস্ত্ে করাঁচীর একটি কোম্পানীর সন্ত 
আফগান গবর্ণমেন্টের কথাবার্তা চলিতেছে। 
বৃটেনের মাংস সংগ্রন্থ ব্যবস্থা_-বটেনে 
মাংস সরবরাহ সম্পর্কে বৃটেনের খাঁভ সচিব 
মিঃ অন ষ্টেচি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
জে বি চিফলের মধ্যে একটী চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া প্রতি বৎসর 
২,৫০,০০০ টন করিয়া মাংস বৃটেনকে সরবরাহ 


করিতেছে । অস্ট্রেলিয়ায় গ্রৃতিিবৎসর দশ লক্ষ 
টন মাংস উৎপন্ন হয়। এই চুক্তির ফলে বৃটেনফে 
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. ১মং ধৰ্ম্মতল| ট্রাট, কলিকাতা 


১৯৪৮ 


[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 





'আরও ৪,০০০০০ টন করিয়া মাংল সরবরাছ কর! 
হইবে। বৃটেন অন্ন ১৫ বৎসর অত্ট্রেলিয়ার 
মাংস ক্রয় করিবে এইরূপ চুক্তি হইয়াছে ইহার 
বিনিময়ে বৃটেন অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়লকল্পে যে সমস্ত 
ত্রব্যের প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করিবে। 
জগতের গবাদি পশুর সংখ্য! বৃদ্ধি-_ 
যুক্তরা্্র কুধিবিভাগের একটা সাম্প্রতিক 
বিবৃতিতে প্রকাশ, সমগ্র বিশ্বে গবাদি পত্তর 
সংখ্যা এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় শতকরা 
একভাগ বাড়িয়া গিয়াছে । ইহার কারণ, 
উন্নতধরপের পণ্ু-খাঁঘের সংস্থান এবং 
গরোষাংসেক চাহিদা! বৃদ্ধি। এই বিবৃতি হইতেই 
জানা যায়, ১৯৪৯ সালের প্রথমভাগে সমগ্র 
বিশ্বে গৰাদি পশুর সংখ্যা দাড়ায় ৭৬,১০,*০,০০০ | 
আমেরিকায় বসতবাড়ী নির্্াণ--গত 
সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
জনসাধারণের বাসের জগ্ত মোট ১০ লক্ষ বাড়ী 
নির্মিত হইয়াছে । উদ্বার মধ্যে শতকরা ৮*টা 
বযড়ীর যৃল্যই ৯* হাজার ডলারের কম এবং 
তাহাদের আয় বৎসরে € হাজার ডলারের কম 
তাছার[ই এই সব বাড়ী ক্রয় করিয়াছে। 
আমেরিকায় চলাচল ' ব্যবস্থা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটির উপর লরি, 
৭* লক্ষ খোলা গাড়ী (0001), ১ লক্ষ ৩০ 
হাজার বাস, ১০ হাজার জাহাজ) ৪২ হাজার 
ইঞ্জিন, ১৭ লক্ষ মালগাড়ী এবং প্রায় ১ লক্ষ 
বিমানপোত্তেত্র সাহায্যে দেশের এক স্থান 
হইতে অষ্ভ স্থানে মালপত্র নীত হয়। উজ 
দেশে জনসাধারণের চলাচলের জগ্চ মোটমাট 
৪ কোটী ১০ লক্ষ মোটর গাড়ী রহিয়াছে । 
ইংলণ্ডে যুদ্ধের ক্ষভিপুরণ--বিগত যুদ্ধে 
ইংলগ্ডের জনসাধারণের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহ! 
পূরণ্রে জল্ভ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গত বৎসরে ২২ 
কোটী পাউণ্ড প্রদান করিয়াছেন। 
বৎলরৈর শেষ পর্য্যন্ত বৃটীশ ওয়ার ভেমেজ 
কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ 
ডাইবে ৮৮ কোটী ১০ লক্ষ পাউও। অবশ্য 
যুদ্ধের সমরে যে বীমার ব্যবস্থা হয় তাহাতে এই 
ক্ষতিপূরণ বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ১৯] কোটি 
পাউণ্ড প্রিমিয়াম হিসাবে পাইরাছিলেন। তবে 
ক্ষতিপূরণ প্রদান ১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যেও 
শেষ হইবে না। 
দিতে হইবে। 


আগামী, 


8 


| 


উদ্বার পরেও ক্ষতিপূরণ 


1 


/ সম্পর্কে লোকের আগ্রহ ' বাঁড়িয়াছিল। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১০ই জুন_এ সপ্তােও 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশী রকম মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইয়াছে । কাজ কারবার সম্পর্কে 
ব্যবসায়ীর| বিশেষ কোন আগ্রহ প্রদর্শন না 
করার প্রায় সমস্ত বিভাগেই শেয়ার দর নামিয়া 
যাইতেছে । টাট! আয়রণ এও, ষ্টীল কোম্পানী 
লীদ্বই তাহাদের ব্যালান্স সীট বা উদ্বর্্পত্র 
প্রকাশ করিবে । এবারও & কোম্পানী গত 
বারের সমান হারে লত্যাংশ ঘোষণা করিবে 
বলিয়া শুন! যাইতেছে। উছাতে এ সপ্তাহের 
"অধ্যভাগে টাটা! কোম্পানীর ডেফার্ড শেয়ার ক্রয় 
কিন্তু 
রেলওয়ে বোর্ড ইস্পাতের মাল তাড়। বুদ্ধির 
কথা বিবেচনা করিবেন বলিয়া খবর প্রচারিত 
হওয়ায় পরে সেই উৎসাহে ভাটা পড়ে । ভারত 
-গ্বর্ণমেন্ট সম্প্রতি, ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি করার 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলি যে সুবিধা 
পাইয়াছিল ইম্পাতের মাল ভাড়৷ বাড়িলে 
-তাছা। সমস্তই লোপ পাওয়ার আশঙ্কা আছে। 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ' বিভাগে ৩ টাকা 


"সুদের (১৯৮৬) খপপজ্জের দর ৯৮৪৮০, ২৪০ 


সুদের (১৯৬২) খুণপত্রের দর ৯৮৮০, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৪৪-৫২) খপপন্রের দর ১০০/০, 


* .৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৮১) খপপল্রের দর 


৯১৮৬ দীড়াইয়াছে। 
অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিতি্ন 
"শিল্প ও ব্যবলা কোম্পানীর সর্বেবোচ্চ শেয়ার দর 
নিষ্নরূপ দীড়াইয়াছে :--ব্যাঙ্ক__বেদগল সেন্ট্রাল 
৭1৮০; কাপড়ের কল-__কানপুর টেক্সটাইলস্‌ 
৬৮৮০০. ডানবার ১৭০২; করলার খনি--বেঙ্গল 
৩৯২২, ভারত কলিয়ার্রী ৫৪৮০, বরাকর ১০১, 
দেওলি ৯০, লিউ বীরভূম ১৩৯, নিউ মানিতুম 
১৬:৮০, সাউথ কারানপুড়া ২২০০, গে 
বেঙ্গল ৩৮/০ ; চটকল-ক্রেগ' ১৭২ "বালী 
প্রেফ) ১৩৯৬ কেলতিন ২৯০২) 
২ ইঞ্জিনিয়ারিং ই্ডিয়ান আয়যণ এণ্ড, ষ্টীল 
২১/০, কুমারধুৰী ৭৮০, লারণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
প1০) বিবিধ-_আনাম বেলন সিমেন্ট ৬1০, শোন 
্যালী পিষেন্ট €1/*, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক 
১৫৬ বারা কর্পোরেশন ২৯, ইতিয়ান কপার 


১৮%০, বেঙ্গল পেপার ৩১%০, মেদিনীপুর 
জমিদারী ৫৯1০, বিশ্বনাথ (চা বাগিচা) ১৯৪০, 
ইণ্ডিয়া হ্রিমসিপ. কোং 885০ । 

কলিকাতা, ১০ই জুন--করাচীর এক সংবাদে 
প্রকাশ, পাকিস্থান সরকার পূর্কবঙ্গে ৭ ফোট 
টাকা ব্যয়ে ৩টি চটকল: স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । তিন বৎসর মধ্যে, তিনটি কল 
স্থাপিত হইয়া কাজ সুরু করিবে বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে । প্রতি চটকলে ১ হাজার 
করিয়া তাঁত বলানো হইবে বলিয়া প্রকাশ । 

এ সপ্তাহে আলগা গাঁটের বাজারে 
বিকিকিনি হইয়াছে কম। দূর গত সপ্তাহের 
হারেই বলবৎ ছিল। অন্ত পাকা বেল বিতাগে 
রপ্তানীষোগ্য ফাষ্টা পাটের দর ধীড়াইয়াছে 
প্রতি বেল ১৯৩ টাকা। 





ইংলণ্ডে খাতের সংস্থান_ইংলণ্ডে 
বর্তমানে মাথাপিছু মাত্র ৫১ বর্গগজ চাষের 
জমি রহিয়াছে। এই জমি হইতেই ইংলগ্ডের 
অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় খানের উল্লেখযোগ্য 
অংশ উৎপাদিত হঈতেছে। যুদ্ধের পূর্ব 
ইংলণ্ডে ১৩০ কোটী ৪০ লক্ষ গ্যালন দুগ্ধ উৎপন্ন 
হইত--এক্ষপে ১৫৫ ফোটী ৪* লক্ষ গ্যালন ছুগ্ধ 


উৎপন্ন হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে উক্ত দেশে ' 


হাস মুরগীর সংখ্যা এক-পঞ্চনাংশ বৃদ্ধি পাইক়] 
৯ কোটী ৫৩ লক্ষ ৫৬ হাত্মারে পরিণত হুইয়াছে। 
যুদ্ধের পূর্বে উজ দেশে শৃকরের সংখ্যা ছিল 
১৬ লক্ষ ২৮ হাজার--এক্ষণে উহ] ২১ লক্ষ ৫০ 
হাজার হইয়াছে । তরিতরকারীর উৎপাদন 
এই সময়ের মধ্যে শতকরা ৮* ভাগ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে ইংলগ্ডে বৎসরে ১৫ লক্ষ 
৮০ হাজার টন করিয়া গোলআনু উৎপন্ন 
হইতেছে |. উহ! হবার! মানুষের প্রয়োঘন 
মিটাইয়াও গরু শৃকরকে খাওয়াইবার মত আলু 
অবশিষ্ট থাকিতে বর্তমানে ইংলণ্ডে প্রতি 
একর জমিতে এক টন রম উৎপন্ন হুইতেছে। 


পৃথিবীর আর কোন দেশে গমের ফলন এত বেশী" 


নহে। ইংলণ্ডের ক্ষেত খামারের কাজে বর্তমানে 
২ লক্ষ না 
€ শত চাবী নিযুক্ত রহিয়াছে। 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১*ই জুন_-এ সপ্তাছে সোনার 
দর গত সপ্তাহের তুলনা কিছু নিম্ন দেখ! 
গিয়াছে । গত ওরা জুন বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি 
সোনার দর ১১৯০ আনা ও কলিকাতায় তাহ! 
১১৯০ আনা ছিল। অন্ত এ ছুই স্থানের 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ১১৮%৯ আনা ও 
১১৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 

গত ওর! জুন বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
ক্বপার দর ১৮৮১ আনা ও কলিকাতায় তাহা 
১৮৮৭০ আনা ছিল। অন্ত এ উভয় স্থানেই 
তাছা ১৯০1০ আনা দীড়াইয়াছে। .. « 


ক্যালেণ্ডার প্রীপ্তি-আমরা ৩নং 
রমানাথ মন্ুমদার ষ্রীট, কলিকাতাস্থব গ্রকাশিকা 
পিঃর নিফট হইতে বাঙ্গাল! ১৩৫৬' লালের 
একখানা" ক্যালেন্ডার উপহার পাইয়াছি। 
ক্যালেগ্ডারটীর বিশেষত্ব এই যে উহাতে দেশেয় 
প্রথিতনাম৷ ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু ও ওঁতিছাসিক 
ঘটনাবলীর তারিখসমূহ উল্লিখিত হুইয়াজ্ছ। : 
তারতের ১২ জন মনীষীর ছবি ও তাহাদের জন্ম -. 
বা মৃত্যুতারিখও উহাতে ছাপা হুইরাছে 1 এই, 
শ্রেণীর ক্যালেগ্ডার অনসমার্ছে বিশেষ, 
-আদরণী় হইবে বলিয়া আশা করি। 
যুক্তরাষ্ট্রে নূতন টেলিফোন সংখ্য 
£ আমেরিকান টেলিফোন আও টেলিগ্রাফ 
কোম্পানীর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট হইতে 
জানা যায়, যুদ্ধের পর সাড়ে তিন বখলরে 
যুক্তরাষ্ট্রে এক “ কোটারও বেশী নুতন 
টেলিফোন য্্র বসান্‌, হইয়াছে | এই ঘোষণায় 
আরও প্রকাশ, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিমাসে 
ছুই লক্ষ নূতন টেলিফোন চালু ' করা হইতেছে ?' 
আমেরিকায় গম উৎপাদ্ধন--আমে- 
রিকার কৃষি বিভাগ হইতে এরূপ অনুমান করা 
হইয়াছে যে,. চলতি বৎসরে উক্ত দেশে যে 
গম উৎপন্ন হুইবে তাহা হইতে আমেরিকার 
গমের চাছিদ! নিটাইয়া ১০০ কোটী বুশেল 
(এক বুশেল ৩৪ সেরের'লমান,) গম উত্ব্ত 
হইবে। কিন্তু এই বৎসরে আমেরিকা হইতে 
বিদেশে উহার অর্ধেকের বেশী গম রপ্তানী ' 
হওয়ার আশা! নাই। 





[ ১৩ই জুন, ১৯৪৯ 


রানা টি: 


€স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিভিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 


ছেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্রেস্‌, 
কলিকাতা । 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান: আ্রীষঢুনাথ রায় 
| ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 


| _শীখাসমূহ_  ' 
| বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 
টাপুর, পাটনা, বীকুড়া 











কলিকাতা 





মিশন রো, 


অনুমোদিত মূলধন | cn ২,০০,১৬০ ॥*০০ টাকা 
নে আদায়ীকৃত মূলধন 9 ৪০৮০] ৫৯, ৩০ ,০০০২ টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল +e ২৪১৯০, ০০০২. টাকার উদ্ধে+ 


:পলম্পুর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে+ “ক্যালকাটা , ভাশনাল” এক রক্ষণশীল এ্ীতিস্থ 
, বহন করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাঞ্চসমূহ্রে মধ্যে “ক্যালকাটা ম্ভাশনাল” 
একটি. শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। “ক্যালকাটা! ম্বাশনালে* গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ। 
ত্র ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্্য। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 
সহায়তায় “ক্যালকাটা ছাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমৰ্থ । 
ব্যাঙ্কের সকর্ণ শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হইয়া 
থাকে। সেভিংস: ব্যান্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১: টাক! 
হিসাবে, সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য ্থারী আমানত গ্রহণ 
করা "হয়, ও শতকরা ২২. টাকা হিসাবে সুদ দেয়া হয়। : 
অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে খণ ও দাদন দেওয়া হয় - 
: এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 
“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউন্ট রাখুন । 
i এ ডি করেতে 
১২২, ষুধাজার স্ত্রী, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে প্রীযতীজ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা যুক্রিত ও প্রকাশিত । 
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1 _ শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে সঙ্কট 


২." দেশের লোকের অভাৰ' পূরপের জন্ভ এবং 
বাহিরে জিনিযপত্র চালান দিয়া: বিদেশী মুদ্র। 
অর্জনের জলন্ত ভারত ' সরকার শিল্পপণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগী হুইয়াছেন। 
তাহার! এ লম্পর্কে দেশের শিল্প প্রতিষ্টানসমুহকে 

- নানাভাবে উৎলাঞ্বিত করিতেছেন। উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা 


পাওয়ার অন্ত উহাদের ভ্ঞাষ্য দাবীদাওয়া পুরণ 


সম্পর্কেও "অনেকটা উতোগী হুইয়াছেন। এ 
'সব ধরণের চেষ্টার ফলে ১৯৪৮ সালে দেশে 
শিল্পপপ্যের উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা 
(বাড়িয়া উঠিয়াছিল।- কিন্ত ১৯৪৯ লালের 
প্রথম কয়েক মাল গত হওয়ায় পর দেশে শিল্প- 
ব্যবসায়ের অবস্থা লম্পর্কে যে গতি লক্ষ্য কর! 
যাইতেছে তাহাতে উৎপাদনের দিক দিয়া সেই 
উন্নতির ধারা ভবিষ্যতে বজায় খাকিবে কিনা 
সে বিষয়ে আজ যথেষ্ট সঙ্গেহের কারণ 
দাড়াইরাছে। উৎপাদন বুদ্ধির জন্ত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নূতন করিয়া: ্বীড়াদো 
যেখানে প্রয়োজন লেখানে প্রতিনিয়তই: পুরানো 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজ-বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া | 


যাইতেছে। গত এপ্রিল মাসের শেষে বরোদা 
কাজের ও ওখ! নামক স্থানে, টাটা কোম্পানীর 
রাসায়নিক কারখানাটি অচল হওয়ার সংবাদ 
আমর! প্রকাশ করিয়াছিলাম। তারপর হইতে 
নানা স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হওয়ার 
অশুভ পরিণতি বেশী করিয়াই লক্ষ্য করা 


i 


বাইতেছে। আমেদাবাদ, ৰোস্বাই, ৰরোচ, 
খোলাপুর ও অন্ত কয়েকটি ফেরে কতকগুলি 
কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
ওঁ সমস্তের ভিতর এখন আর কোন কাপড় 
উৎপাদিত হইতেছে 'না। মিল বন্ধের চরম 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া কোন কোন স্থানে 
কল মালিকরা কাজের সময হাস করিয়া এবং 


বিষয়-সুচী 





বিষয় . পৃষ্ঠা 

শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে সঙ্কট ১৪১-১৪৩ 

ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর সুপারিশ ১৪৩-১৪৫ 

সামরিক প্রসঙ্গ ‘ ১৪৫-১৫০ 

নানাফথ! ১৫১-১৫৪ 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ১৫৫-১৫৭ 

কোম্পানী প্রসঙ্গ - - ৮১৫৮ |. 
ূ বাজারের হালচাল ১৫৯-১৬০ 





মন্ুর ছাটাই করিয়া সেভাবেও উৎপাদন হাসের 
কাজে ব্রতী হইয়াছেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান 
ছুট মিলস্‌ এলোসিয়েশন ব্যবহার্ধ্য পাটের স্বল্প 
যোগানের অন্ভুহাত দেখাইয়া চটক লসমূছের 
কাজ মাসে এক সপ্তাহ করিয়া হাস করা সম্পর্কে 
ভারত গবরষেন্টের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। : ভারত গবর্ণমেটি কাজের 
সময় হা না. করিয়া চটফলসমূহকে উহাদের 
মোট তাত সংখ্যার শতকরা, ১২7 ভাগ 


আপাততঃ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 





0070 NO. C. 2506 < 
নাঃ রে. 







প্রতি সংখ্যা ।০-আনা 


[ঠামাাযাঠাঠামা nangeintuneinnooasooommsagouanonnssmn game মি 
Monday, 20th June, 1949, সোমবার, ৬ই আষাঢ়, ১৩৫৬. 


৮ম সতধ্য! 





তাত সংখ্যা এই অনুপাতে বন্ধ রাখা সত্বেও 
চটকলসমূছের সমন্তা মিটিতেছে না বলিয়া 
ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন সম্প্রতি নূতন . 
করিয়া রব তুলিয়াছেন। তাহারা, আগামী 
জুলাই মাস হুইতে মাসে এক সপ্তাহ করিয়া 
চটকলসমূহের কাজ বন্ধ রাখিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। 'কাণপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, 
সম্প্রতি সেখানে নর্থ ওয়েষ্ট ট্যানারির চামড়ার, 
কারখানা হুইতে ১ হাজার শ্রমিককে ব্রথীস্ত 
করা হুইয়াছে। হুইটি 'ছোসিয়ারী কারখানা 
হইতেও বেশী সংখ্যক মজুর ছাটাই করা 
হুইয়াছে। এই. সমস্তকে ভারতে শিল্পব্যবসায় | 
ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্কটের পূর্বাভাস বলিয়া রা 
করা যাইতে পারে। 

শিল্প কারখানায় কাজের লঙয় হাল, শিল্প 


' কারখানার মজুর ছাটাই ও, শিল্পকারধানা বন্ধ 


হওয়ার এই গতি পরিণামে উৎপাদন স্থানের 
শোচনীয় পরিণতি ডাকিয়া আনিবে। দেশে 
পিনিষপঞ্জ নৃতন করিয়া হুত্রাপ্য ও হুর্থল্য 
হইয়া দীড়াইবে। . বর্তমান, উৎপাদন দিয়া 
যেস্থলে দেশের প্রয়োজন মিটিতেছে ন! এবং 
অনেক প্রকার জিনিবের ঘরই যেখানে দেশে 
বেশী রকম চড়া সেস্থলে নূতন করিয়া উৎপাদন 
হাস পাইলে ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে 
লোকের ছুর্গতির আর সীম! থাকিবে লা। চট 


. এদেশের একটি বড় রগ্ডানী পামগ্রা। এদেশের 


কাপড়ের কলের উৎপন্ন বন্্ও বর্তমানে বাহিরে 
চালান হুইতেছে। এই সমন্তের উৎপাদন 
হাস পাইলে তাহাতে রপ্তানী বাণিছ্যও বেশা 


স্পা পিপিপি 
a, 


, তাহাদের কাজ হারাইযরাছে। 


$৪২ ~~ 
রফম ঘায়েল ,হইবে। বিদেশী মুগা অর্জনের 
অন্থবিধা ঘটিরা আমদানীর দায় মিটানো 
মিতাস্বই ফঠিন হুইয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া 
শিল্পকারখান! বন্ধ হওয়ার ও তাহাতে উৎপাদন 
হাস পাওয়ার পরিণতি অন্ত আর একটি দিক 


দিরাও মারাত্মক হইয়া দীাড়াইবে। শিল্প 


কারখানাগুপি লোকের কর্মসংস্থানের পক্ষে 
একটি বড় অবলম্বন। এওঁ 'সদস্ত অচল হইলে 
ব! উহাদের কাজ সঙ্কুচিত হইলে বহু শ্রমিক ও 
কর্মচারী তাহাদের জীবনোপাক হইতে বঞ্চিত 
হুইবে। 
হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই ৩,৫০০ আমিক 


হুইটি কাপড়ের কলা বদ্ধ: হওয়ায় ও টিতে 


, ক্াত্রে কাজ, চালানোর রীতি স্থগিত থাকায় 


তাহাতে : আড়াই হাজার মজুর বেকার 


' 'হইয়াছে।-কাণপুরে নর্থ ওয়েষ্ট ট্যানাৰী ও 


উঠিবে। 


হুইটি হোপিয়ারী কারখানার ছাটাই নীতির 
ফলে ৪ হাজার মদুরের কাজ পিয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ “কলিকাতায় চটকলের কাজের সময় 


y 1, 
‘স্থান করার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাছাতেও বহ 


শ্রমিক কর্মহীন চুইবে,। এত লব দিক দিয়া 
বিরূপ অবস্থা ছুটি হইবার ফলে দেশে 
অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বিশলা ঘনীভূত হইয়া 


আমেদাবাদ ও বোস্বাইয়ে কাপড়ের কল 
বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অনেক প্রকার 'খব্র় 
পাওয়া যাইতেছে। মিল মালিকদের তরফ 
হইতে বলা হইতেছে যে, মিলের উৎপর কাপড় 
বিক্রয়. না হওয়ায় ও অবিক্রীত অবস্থায় অধিক 
পরিমাণে তাহা বিলের গুদামে মন্ুত থাকায় 
তাহাতে মিল চালানোর উপযোগী কার্ধ্যকরী 
মূলধনের প্রভাব ঘটিয়াছে। টাকার বাজারের 
টানাটানিয় জন্য ব্যাঙ্কলবূহ হইতে ' বর্তমানে 


সময়োচিত ধার না পাওয়া যাওয়াতেও অর্থের . 


অভাব জটিল হইয়া দীড়াইয়াছে। তাহাছাড়া 
বর্তমানে কাঁপড়ের কলের ব্যবহার্ধ্য তুলার 
যোগান সম্পর্কে বেশী - রকম অনুরিধ! দেখা 
দিয়াছে। কাজেই মিলের কালু: ছাটাই করা ও 
মিল বন্ধ কয়া বৰ্তমানে অপরিহার্য. হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। অন্যদিকে মিলের শ্রমিকদের 
পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, তুলার অভাবে _ 


কাপড়ের ফলের কাজ হাস করিবার ব! 
7 | A * 


আজেদাবাদে কয়েকটি মিল বন্ধ, 


পর্বোদ্বাইরে - 


আর্থিক জগৎ 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার. কোন কারণ 
ছাড়ায় নাই। মিলমালিকরা মিলের আয় 
লইয়া নানাভাবে ছিনিমিনি খেলিবার ফলেই 
এবং তাহাদের অদুরদরশশী কার্ধ্যধারা ও 
বেপরোয়া মুনাফাবুত্তির ফলেই কাপড়ের কল 
পরিচালনার পথে সঙ্কট দেখ। দিয়াছে মিল 
মালিকদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ আজ 
এত ব্যাপক হইয়া ঠাড়াইয়াছে যে. কংগ্রেসের 
উদ্ভোগে পঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের সকাপতি শ্রীখাখুভাই 
দেশাই ও সেক্ষেটারী প্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রী পর্যাস্ত 
'সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের 


আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য 


ছউয়াছেনা তাহার! বলিয়াছেন, “মিল 
মালিকয়া কাপড়ের কল পরিচালনায় কোন 
হস্ত নিয়ম ও রীর্তি রক্ষা করিয়া চলিতেছেন 
না। কাপ্রকারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাহাদের 

তি, অযোগ্যতা ও ক্রটিবিচ্যুতি 
ভাল করিয়াই ধর! পড়িতেছে। মভুয়ী বৃদ্ধির 
দাবী প্রতিরোধ করার অস্ঠ এবং কম পারিশ্রমিকে 
শ্রমিকদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করিবার অস্ত 
আদ তাহারা কারসাজি করিরা সাময়িক- 
ভাবে মিল বন্ধ করিয়া দেওয়ার নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। অনেক স্থলে কলের মধুর ছাটাই 
করিয়া কর্তৃপক্ষের মুনাফা বজায় রাখার চেষ্টা 
হুইতেছে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যগত 
কল্যাণ এবং শ্রমিকদের স্বার্থ দেখিতে হইলে 
ভারত গবর্ণমেন্টের উচিত অবিলম্বে একটি 
অডিনাব্ন জারী করিয়া অযোগ্য 'ও হুনীতি- 
পরায়ণ 
কোন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেদের 
হাতে তুলিয়া . লওয়ার' ক্ষমতা গ্রহণ 
করা। তবেই শিল্পপতি ও পুঁঞ্জিপতিদের এই 


ধরণের কারসাদ্ধি বন্ধ হইবে, দেশের 
শিল্লোন্নতির পথ সুগম হইবে। 
মিল মালিকদের পক্ষ হইতে ও 


“শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যাহা বলা হইতেছে 
তাছায় মধ্যে কোনটি সত্য সে বিষয়ে 
ঠিক করিয়া কিছু বল! আমাদের পক্ষে কঠিন। 
এই ছু্দিমে উৎপাদন বৃদ্ধি'২টপর্কে কোন বাধা 
ও ১অঙ্থবিধা পবর্ণমেন্ট উপেক্ষার চোখে দেখিতে 
পারেন না। কাজেই আমেদাবাঘ, বোম্বাই ও 
অন্তান্ত স্থানে, কলকারখানা বন্ধ হওয়ার 
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পরিচালকদের হাত হইতে যে 


[ ২*শে জুন, ১৯৪৯ 


অথবা তাহাতে উৎপাদন হাসের আংশিক 
কার্ধ্যনীতি অন্থন্যত হওয়ার নূল কারণ সম্পর্কে 


“তথ্যামুগন্ধানের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে 
' খুবই সঙ্গত । বদি দেখা যায় যে, অর্থাভাবে 


কাচামালের অভাবে কাপড়ের কলগুলির ঠিক 
ঠিক পরিচালনা সম্ভবপর হইতেছে না তবে € 
অতাব পূরণে ষখাসভ্ভব সহায়তা 
গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইবে । অনেক মিলে 
অবিজ্ঞীত মদত কাপড় জনিয়া বাওয়ায় তাহাতে 
নানাদিক দিয়া মিলগুলিয় অন্ুবিধার কারণ 
দীড়াইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া ষাইতেছে। 
“হিনুস্থান ষ্্যাণডার্ড' পত্রের এক খবরে গ্রাকাশ, 
আমেদাবাদেয় কাপড়ের কল সমৃষ্কে ১৪ কোটি 
টাকা মূল্যের ১ লক্ষ বেল কাপড় জনিয়া গিয়াছে। 
বস্তু নিয়ন্ত্রণের সরকারী কারধ্যনীতি অন্থসারেং 
বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী এজেন্টদিগকে এই | 
কাপড় ক্রয় করিয়া লওয়ার অমুমতিপত্র দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু 'এজেণ্টরা 'সযুচিত মূল্য 
দিয়া এই কাপড় সরাইয়া লওয়ার ব্যাবস্থা 
করিতে পারিতেছেন না। এজেপ্টদের ক্রাটির 
জন্ত এতগুলি কাপড় মিলে অবিক্রীত অবস্থায় - 
মদুত থাকিয়া যাইবে ও তাহাতে মিলসমূের 
বিপুল পরিমাণ কার্ধ্যকরী মুলধন দীর্ঘকালের 
জত আটক পড়িয়া থাকিবে ইহা মোটেই 
বাঞ্ছনীয় নহে। প্রবর্ণষেন্ট যেখানে কাপড় 
বণ্টন সম্পকে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ রাখিয়াছেন 
মিলে বঙ্ উৎপন্ন হওয়ার পর তাহা! সযাইয়া 
লওয়ার দারিত্ব যখন তাহাদের তখন এইরূপ ' 
অবস্থা দেখিয়া আজ তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট 
থাকিলে.চলিবে না। যে লখ ব্যবসায়ী নগদ: 
টাকার সংস্থান করিয়া তাড়াতাড়ি উৎপাদন 
কেন্দ্র হইতে বিক্রয়, কেন্জ্রে কাপড় সরাইয়! 
লইতে সক্ষম, তাহাদিগকেই কাপড় ক্রয় ও 
বিক্রয়ের” লাইসেন্স দিতে হইবে। উপযুক্ত - 
অর্থসঙ্গতি না থাকিলেও প্রাদেশিক সরকারের 
মন্ত্রীরা তাহাদের খেয়ালধুসীমত যে কোন 
লোককে, এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া বসিবেন 
এবং লেই সব এজেন্টরা রীতিমতভাবে কাপড় 
সরাইয়া লইতে না পারায় কাপড়ের কলগুলির 
উৎপাদনের কাজ ব্যাহত 'হুইবে ইহা মোটেই 
বাঞ্ছনীয়, নছে। তবে কেবল. এজেন্ট, 
নির্বাচনের ত্রুটি নহে, বন্নের মূল্য বিশেষ চড়া 
থাকায় বর্তমানে লে কারণেও গিলে উৎপন্ন 


২০শে জুন, ১৯৪৯ ] 


কাপড় ঠিক ঠিক তাবে কাটতি হওয়ার পথে 
অসুবিধা দেখা দিয়াছে! মিল মালিকদের ও 


ব্যবসায়ীদের বেশী মুনাফা কায়েম রাখিতে 


পিয়া একেই কাপড়ের মূল্য চড়! হারে নির্ধারণ 
কর! হইয়াছিল। তাহার উপর ভারত সরকারের 
ধার্ধ্য উৎপাদন শুষ্ক যোগ হওয়ার ফলে বর্তমানে 


1পড়ের মৃল্য, বিশেষ করিয়া মিহি কাপড়ের, 


মূল্য আর এক দফা চড়িয়া উঠিয়াছে। এইকুপ 
বেশীমূল্যে উপযুক্ত পয়িমাণ কাপড় ক্রয় করিবার 
সঙ্গতি দেশে অনেকেরই নাই। সে অবস্থা 
দেখিয়া এজেণ্ট ও ব্যবগায়ীরা সরকারী 


অন্থমতিপত্্র পাওয়া সত্বেও মিল হইতে বেশী 


কাপড় লওয়! সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইত্েছেন না। 
যে কাপড় তাহার! "সরাইয়া লইয়াছিলেন, 
তাহাই ঠিক ঠিক ভাবে কাটতি হইতেছে না। 
| এই অবস্থায় মিলে অবিক্রীত মন্জুত কাপড়ের 


পরিষাণ কমাইতে হইলে কাপড়ের মূল্য 


০ 
ভারত সরকারের ব্যয়বাভুল্য বিশেষতঃ 
রাষ্ট্রদূত ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্খচারীদের 
বেতন, ভাতা, ভ্রমণ ব্যস ইত্যাদি সম্পর্কে 
কিছুদিন যাবৎ কেন্সীয় আইন সভার ভিতরে 
) এবং বাছিরে মৃছু প্রতিবাদের সুর গুঞ্জরিত 
4 হইতেছে । স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দেশবিভাগের 
পর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিতে হইয়াছে । পরিবর্তিত অবস্থায় নানা 
দিক দিয়! দায়িত্ব ও কাজকর্ধ বৃদ্ধির ঘরুণ 
কর্মচারীর লংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন 
হইয়াছে। জীবনযাক্সার ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ 
সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীঘিগকে, বে 
র্ল্য ভাতা দেওয়া হয় তাহাতেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রভূত, অর্থব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু 
বিগত এপার বৎসর সময় মধ্যে ভারত 
সরকারের অঙামরিক ব্যয় হ৪ কোটি ৮০ লক্ষ 
টাকা (১৯৩৮-৩৯) হইতে প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়া ষে ১৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে তাঁছা গবর্ণমেন্টের বান্ধিত দায়ি ও. 
কর্খতৎপরতার সহিত সামঞ্রন্ত মা রাখিয়া 
বেপরোয়াভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়াই অভিযোগ হইতেছে। ব্যজ্রিবিশেষের 
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হাস করার কথাও' আত্ম গবর্ণমেন্ট ও মিল 
মালিকদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে । 
কাপড়ের মুল্য বরাবর অত্যধিক চড়া রাখিতে 


গেলে তাছাতে কাপড়ের কাটতি কিয়া যে 


পরিণামে মিলসমূহের ছূর্দশার পথই প্রশস্ত 
হইবে ইহা তাহাদের বুঝা উচিত | 

যদি সরকারী অনুসন্ধানের ফলে শ্রমিকদের 
অভিযোগই বিশেষ করিয়া সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হয়, যদি পরিচালকদের অষোগ্যতা, 
ক্রটি ব্চ্যিতি অথবা কোন কারসাঞ্জির অন্ত 


মিলের উৎপাদন হাল করিবার ও তাছ! বন্ধ. 


করিবার কারণ ঘটিয়া থাকে তবে শ্রীযুক্ত 
থাওুভাই দেশাই ও শ্রীযুক্ত হুরিছরনাথ শাস্ত্রীর 
নির্দেশ অনুযায়ীই গবর্ণমেপ্টফে এই অবস্থার 
গ্রতিকারে যত্বপর হুইতে হুইবে। উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রয়োদন ও মজুর শ্রেণীর শ্বার্থরক্ষা এই 


ছুই দিক রক্ষা করার অন্ত অযোগ্য ও দুর্লতি- 


পারিবারিক ব্যয়ের সহিত সরকারী ব্যয়ের 
পার্থক্য এই যে, পারিবারিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
আয় দ্বারাই ব্যয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
থাকে কিন্তু পবর্ণমেন্টের পক্ষে বরাদাক্কৃত ব্যয় 
মিটানোর জগ্ভই আয়ের পরিমাণ হাস বা 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আরও বিশেষত্ব এই যে, 
সরকারী ব্যয়বহর একবার বৃদ্ধি করিলে 
রাষ্ট্রবিপ্রব বা দেশব্যাপী অর্থসক্কট উপস্থিত না 
হইলে তাহা হাস করার উৎসাহ বা গরজ দেখা 
বায় না। | 

ভায়ত সরকারের ব্যয়বাহল্য সম্পর্কে 
জনমতের এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াই 
সম্ভবতঃ গরর্ণমেণ্ট একটি ব্যয়সক্কোচ কমিটী গঠন 
করেন। উক্ত কষিটী ইতিপূৰ্কেই ' একটি 
অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ ,ফরিয়াছেন। সম্প্রতি 
ফমিটীর সর্বশেষে রিপোর্ট গবর্ণমেশ্টের নিকট 
পেশ কর! হইয়াছে এবং রিপোর্টের সারাংশ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যয়সক্ষোচ 
কমিটার পূর্ণ রিপোর্টটী জনসাধারণের অবগতির 
অন্ত প্রকাশ করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে 
এখনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নাই। 

বলা বাহুল্য, কমিটার হুপারিশসমূহ পাঠ 


পরায়ণ পরিচালকদের হাত হইতে যে কোন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব লরকারের হাতে 
তুলিয়া লওয়ার জন্তু কিংবা তাহা পরিচালনার 
দায়িত্ব অন্ত কোন যোগ্য হজ্জে অর্পপের অন্ত 
অভিনাদ্দগবলে উপযুক্ত, ক্ষমতা গ্রহণ করিতে 
হইবে। গত মার্চ মাসে ভারত সরকারের 
শিল্প সচিব এদেশে শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
পার্লামেন্টে যে বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন 
তাহাতে প্রয়োজনমত রূপ 'একটা বিধান 
অবলঙ্গনের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতে দ্কত্ত 
করার নির্দেশ রহিয়াছে । ও বিল কবে 
পাশ হুইয়া আইনে পরিণত হইবে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা" নাই। কাজেই দেশের আসন্ন 


প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিল্প-ব্যবলায়ের 
কল্যাণে ও শ্রমিক সমাছ্ধের স্বার্থে আপাততঃ 
অভিনান্স দ্বারা এর্সপ ক্ষমতা, গবর্ণমেণ্টের 
হাতে লওয়া সঙ্গত হইবে বলিয়াই আমর] 
মনে করি। ৃ 


ক 


ব্যয়সক্ধোচ কমিটির সুপারিশ 


করিয়া আমরা কোনরূপ উৎসাই- বোধ করিতে ' 
' পারিতেছি না। কয়েকমাসব্যাপী প্রচেষ্টার পর 
কমিটি মাত্র ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা (সরকারী 
কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাৰত ৩ কোটি, 
৬০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্থ খাতে ২ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকা) অথাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালের মোট 
ব্যয়ের শতকরা মাত্র ৪'২ ভাগ ব্যয় হ্রাস করার 
সুপারিশ করিয়াছেন। ব্যয়সক্কোচ কমিটীর 
এই সুপারিশকে পর্বতের মৃষিক প্রসবের সহিত . 
তুলনা করিলে বোধ হয় অন্তায় হইবে না। 
চলতি বৎসরে ভারত সরকারের বেসামরিক 
বিভাগসমূহের জর্ভ আমুমানিক ব্যয়' বরাদ্দ 
করা হইয়াছে ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ, টাকা। 
কমিটী যে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হাস 
করার সুপারিশ করিয়াছেন তাহ? চন্তি বৎসরের 
'মোট ব্যয়ের শতকরা ৪ ভাগেরও কম। 
১৯৪৯-৫* সালে ভারত সরফারৈর বাজেটে 
২০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি অনুমিত 
হইয়াছিল এবং অর্থসচিব নূতন করভাক দ্বারা 
তাহা পূরণ. করিয়া ঘাটতি বাজেটকে উদ্ধত 
বাঞ্জেটে পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা 


১৪৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২০শে জুন, ১৯৪৯ . 





না চাপাইয়া সম্ভাবিত ধ্যয়সঙ্কোচ দ্বারাও এই 
ঘাটতি পূরণ করার সুযোগ ছিল কি লা ব্যয় 
সঙ্কোচ কমিটী তাহা! বিবেচনা করেন নাই। 
এস্থলে আমরা মাকিন', গবর্ণমেণ্টের একটা 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারি। আমেরিকার 
সাধারণ শাসন বিভাগেও ব্যয়সঙ্কোচের 
প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়াছে বলিয়া তথায়ও 
এই শ্রেণীর একটা ব্যয়সক্ষোচ কমিটী বসান 
হইয়াছিল। উক্ত কমিটী সাধারণ শাসন খাতে 
মোট তিনশত কোটী ডলার ব্যয়সঙ্কোচ করার 
সুপারিশ করিয়াছেন এবং এই তিনশত কোটী 
ডলার মাল গবর্ণমেণ্টের বাজেটের ঘাটতির 
প্রায় সমান। ৷ 

আলোচ্য কমিটীর প্রধান প্রধান সুপারিশ- 
গুলি নিন্নন্প £-(১) বিশেষ অররুরী অবস্থা 
দেখা না দিলে আগামী তিনবৎসরকাল বিদেশে 
কোন নূতন মিশন স্থাপন কর] অবাঞ্থনীদ্। 
(২) বিদেশে কাল্চারেল রিলেশনস্‌ অফিদার 
ও কাঁল্গারেল এবং শ্রম এটাচির পদ লোপ করা 
প্রয়োঞ্জন | (৩) ১৪৫ ফোটা টাকা ব্যয়ে যে 
কয়েকটী সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব 
আছে তাহা লাতজনক প্রস্নাণিত না হইলে 
সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন নূতন শিল্প 
পত্তন করা অহুচিত। (৪) বৈজ্ঞানিক শিল্প 
গবেধণ! পরিষদের অধীনে. বর্তমানে, যে ১১টা 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পন! আছে, 


তাহার সংখ্যা বুদ্ধি না করিয়া পরিকল্পিত ১১টী 
প্রতিষ্ঠানের কাজে মনোনিবেশ করা বিধেয়। 


(8) পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে সমস্থয় বিধানের 
জন্ত তিনজন উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়া 
'একটী পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং লরকারী 
দপ্তরের কাঁধ্য প্রণালী পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও 
উন্নতিসাঁধনের জন্ত কয়েকজন কর্দচারী দ্বার! 
একটা পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করা গ্রয়োজন। 
উক্ত প্রতিষ্ঠান যে বিভাগে বেশী কর্মচারী আছে 
তথায় কর্দচারী সংখা! হাস করার নির্দেশ 
দিবেন এবং যাছাদের কাজ কম তাহাদের কাজ 
বৃদ্ধি করিয়া ব্যয়লক্কোচ করার ব্যবস্থা করিবেন। 
(৬) বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় হালের অন্ত কমিটা 
এডিলনাল সেক্রেটারীর সংখ্যা ৫ হইতে ২, 
জয়েন্ট পেক্রেটারী ৪০ হইতে ৩৬, ডেপুটী 
সেক্রেটারীর সংখ্যা ৮৯ হইতে ৭৮, আগার ও 


এসিস্টা্ট সেক্রেটারী ২১৪ হইতে ১৭৬, 


সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ২৯৪. হইতে ২৬৫, ভার প্রাপ্ত 


এসিষ্টাণ্ট ১৪৮ হইতে ৮৩, এলিষ্টাণ্ট ২৩১০ হইতে 
১৯৩২ এবং কেরামীর সংখ্যা ২৫৪৮ হইতে হাস 
ৰুরিয়া ২০৩৮ করা প্রয়োজন বলিয়া অভিমত 


প্রকাশ ফরিয়াছেন। (৭) পশ্চিম বঙ্গ সরকার 


কলিকাতাস্থ লেক মেডিক্যাল কলেজের ব্যয়ভার 
বহন করিতে অশ্বীৃত হুইলে নির্দিষ্ট কাল 


অত্তে উক্ত কলেজটি বন্ধ করিয়া দিতে হুইবে। 





চাইত স্পিড 
টা কর গার বেপা/ 


(৮) বিদেশ হইতে চাউল ক্রয় করার যে 
সমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা কার্যকরী 
হওয়ার পর চাউল আমদানীর পরিমাণ ২ লক্ষ 
টনে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। (=) ব্রহ্মদেশ 
এবং মালয় হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে 
যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহ! আদায় 
করা সমুচিত। 

উল্লিখিত সুপারিশগুলি ব্যতীত কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, অধিক 
খাস্ত ফলাও আন্দোলন, শ্রমল্যাণ এবং 
কেন্দ্রীয় ট্রেন্টার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কেও 
কমিটি নানান্ধপ প্রস্তাব করিয়াছেন। 

সুপারিশগুলি পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় 
যে, কমিটী ব্যাপকভাবে ব্যয়সক্কোচের ক্ষেত্রসমুহ 
বিবেচনা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ২. 
বিদেশে তিন বৎসর পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রদূত বা । 
মশন স্থাপনের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করা 
হইয়াছে ভাল কথা। কিন্তু যে মস্ত মিশন 
স্থাপিত হুইয়াছে তাহাদের ব্যয়বাছলা, রাষ্ট্রদূত 
ও তাহাদের কর্মচারীদের যোগ্যতা প্রভৃতি 
সম্পর্কে কমিটী কোনরূপ উচ্চব!চ্য করা সমীচীন 
মনে করেন নাই। গপবর্ণর জেনারেল ও» 
গবর্ণরদের বেতন, ভাতা ও রাহাখরচ বাবদ 
কংগ্রেসের আদর্শবিরোধী যে লক্ষ লক্ষ টাকা 
ব্যরিত হইতেছে, কমিটী 'তদ্বিযয়েও বিবেচনা 
করেন নাই। মিনিষ্টি বা মন্ত্রীদের দপ্তরের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৮ হইতে ১৮ কয়া হইয়াছে 
এবং মালিক ৪ হাজার টাক। বেতন ও তহুপরি 
ভাতা ইত্যাদি দিয়া ১৮ জন সেক্রেটারুফে 
পুষিতে হইতেছে। রাজনৈতিক কারণে মন্ত্রী 
দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কমিটী এট 
সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত হইয়াছেন । 
এই যুক্তি আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে 
হয়। রাজনৈতিক বা দলগত কারণে 
জনসাধারণের উপর করভার বৃদ্ধি বা রাজন্বের 
অপব্যয় কেছই সমর্থন করিবে, না। কমিটী 
১৮ জন বিভাগীয় সেক্রেটারীকে বহাল রাখিয়া 
নীচের দিকে কাচি চালাইয়াছেন। সরকারী 
দপ্তরের কাজকর্ধের 'ধীন্ারা খবর রাখেন ' 
তীছারা অবগত আছেন যে, অধস্তন কর্মচারীরাই 
সকল শ্রেণীর কাস সম্পাদন করিয়া! থাকে । 
উপরওয়ালার] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহি ফরিয়া 
থাকেন মান্র। অর্থ, পররাষ্ট্র প্রভৃতি ২।৪টি 


_. গঠন করেন৭ 
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বিভাগ ব্যতীত একজন সেক্রেটারীই স্বচ্ছন্দ 
একাধিক দপ্তরের তার গ্রহণ করিতে পারেন। 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ যে “টুর” বা 
ভ্রমণ করিয়া থাকেন ভাহাঁতেও প্রতি বৎসর 
প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়) অগ্রয়োজনে বা! ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনেও এই সমস্ত ‘টুর’ হইয়া থাকে এবং 
ই বাবদ যে ব্যয় হয় তাহা নিতান্তই অপব্যয়। 
কমিটি এই অপব্যয় বন্ধ করার কোনরূপ নির্দেশ 
দিতে পারেন লাই। লেক মেডিক্যাল 
কলেজটি বদ্ধ করিয়া দেওয়ার অহেতুক 
সুপারিশের মূলে কি রহিয়াছে তাহাও 


কলকারখানার লাভে শ্রমিকের অংশ 
১৯৪৭ সাঁলেয় ডিসেম্বর মাসে দ্রিল্লীতে যে 
শিল্পসম্মেলন অন্ুটিত হয় তাহ।তে এক প্রস্তাবে 
শিল্লকারখানার শ্রমিকদের ক্ষোভ দুরীকরণের 
অন্য এদেশে প্রফিট শেয়ারিং বা লাভের অংশ 
বণ্টন সম্পর্কে ভাবত গবর্ণমেপ্টকে কার্ধ্যকরী 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত 
গবর্ণমেন্ট কলকারখানার লাঁতের অংশ বণ্টনের 
সুব্যবস্থা সম্পর্কে সমুচিত সুপারিশ প্রদানের 
জন্য ফল মালিক, শ্রমিক ও গবর্ণমেণ্টের 
‘প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বিশেষ কমিটি 
ওঁ কমিটি লাভ বণ্টনের প্রস্তাব 
এ দেশের পক্ষে অবাস্তব ও অচুচিত নহে বলিয়া 
মত প্রকাশ করেন। আপাততঃ ৫ বৎসরের 
জন্য তাহার] কাপড়ের কল, ইম্পাত কারখানা, 
চটকল, সিমেণ্ট কারখানা এবং সিগারেট ও 
টায়ার তৈয়ারার কারখানায় তাহা কার্ধ্যকরী 
করিতে পরামর্শ দেন। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী 
ও মালিকদের নিয়োজিত মূলধনের উপর 
শতকরা ৬ ভাগ মুনাফ! দিয়া এবং ভবিষ্যৎ 
উন্নতির জন্য উপযুক্ত মজুত তহবিলের সংস্থান 
'জাখিয়া কলকারখানার আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট 
থাকিবে কমিটির মতে তাহাই বাড়তি লাভ 
বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, আর উহার অর্দেক, 
শ্রমিকদের ভিতর বণ্টন করিতে হইবে। পর 
নির্দেশ কোন কোন শ্রমিকনেতা শ্রমিকদের 
্বার্থরক্ষার দিক হইতে যথোচিত বলিয়া মনে 


যে আৰ্থিক জগৎ 
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আমাদের বোধগম্য হয় না! জনাকীর্ণ 
কলিকাতানগরী ব্যাধি ও মহামারীর লীলাক্ষেত্র 
হইয়া দীড়াইয়াছে। জনসংখ্যার তুলনায় 
হালপাতাল ব্যবস্থার অপ্রতুলতা গবর্ণমেন্টও 
স্বীকার করেন৷ দেশবিভাগের ফলে পশ্চিম 
বঙ্গ ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশে পরিণত হইয়াছে 
এবং এই প্রদেশের আধিক অবস্থা যে কিরূপ 
শোচনীয় তাহাও অবিদিত নয়। এই অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লেক মেডিক্যাল কলেজের 
বায়তার বহনে বাধ্য করা, নিশ্চয়ই অস্ত 
ও অবরদপ্তির সামিল বলিয়া গণ্য হইবে। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 
করেন নাই।. তথাপি লাত বণ্টন সম্পর্কে এই 
নির্দেশ যথাযথ কার্ধ্যকরী হইলে তাছাঘ্বার। 
শ্রমিকদের অনেকটা সুবিধা হইবে বলিয়া সকলে 
আশ! করিয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের ' বিষয় 
এই যে, লাভবণ্টন, কমিটির সদন্ত হিসাবে 
এদেশের কলমালিক এ্ীতিনিবিরা পূর্বে যে 
নীতি মানিয়। লইয়াছিলেন এক্ষণে তাহারা সে 
নীতি আর যানিতে চাছিতেছেন না । সম্প্রতি 
নূতন দিল্লীতে শ্রমিকদের চ্াষ্য মজুরী নির্ধারণ 
সম্পর্কে কলমালিক, শ্রমিক ও সরকারী 
প্রতিনিধিদের যে মিলিত বৈঠক হইয়াছিল 
তাহাতে কল্মালিকদের প্রতিনিধিরা লাভ 
বঞ্টন সম্পর্কে পূর্বেকার কমিটির নির্দেশ মানিয়া 
নিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতে 
শ্রমিক কল্যাণ সাধনের ওঁ উল্লেখযোগ্য স্বীষ 
(যাহা গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন) এ দেশে 
কার্ধাকরী করা কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বোশ্বাইয়ের শ্রমিকনেতা শ্রীযুক্ত অশোক যেহতা 
সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়া মালিকপক্ষের 
প্রতিনিধিদের এই বিরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি, 
বলিয়াছেন, লাঁত বণ্টন সম্পর্কে শ্রধিকসমাের 
দাবী ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হওয়ার পর এবং 
শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের মিলিত . কমিটি 
উহা কার্ধ্যকরী করা! সম্পর্কে তাহাদের সুচিত্তিত 
নির্দেশ প্রদান করিবার পর মালিক পক্ষের 
অপ্রত্যাশিত বিরোধিতায় আন্ তাহা বাণচাল 


যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এবং বিগত ছুই 
ৰৎলর মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে বহুসংখ্যক 
অনাবশ্তরক অফিস গজাইয়া উঠিয়াছে এবং উচ্চ 
বেতনের বহ. কর্্চারীও নিযুক্ত হইয়াছে । এই 
সমস্ত বিষয়ে কমিটী বিবেচনা করিয়াছেন কিনা 
তাহা সম্পূর্ণ রিপোর্টটী প্রকাশিত না হইলে 
বুঝা যাইবে না। অন্তায় ভাবে পেটোয়! 
কর্মচারীদের প্রমোশন লাভ এবং উচ্চছারে 


বেতনবৃদ্ধি সম্পর্কে কমিটীর রিপোর্টে যাহা 


উল্লেখ করা হুইয়াভে, তাহা জনম্বার্থের দিক 
দিয়া অতীব গুরুতর বিবয়। এই সম্পর্কে একটা 
দিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয় |) /% 


। 


হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা নিতান্ত 
হুঃখের বিষ । লাত বণ্টন ও অষ্তান্ক প্রকারের 
শ্রমিক স্বার্থ প্রলারক বিবিব্যবস্থার আশ্বাস 
পাইয়া এদেশের কলফারখানার মন্ুয়রা 
১৯৪৭ লালের শিল্পসন্মেলনের পর হইতে 
বিরোধ ও বিসম্বাদ যথাসম্ভব পরিহার 
করিয়! চলিয়াছে। তাহার! উৎপাদন বৃদ্ধির 
কাজে অনেকটা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা 
করিতেছে। উহাতে নিক্ষত্বিগ্রভাবে শিল্প 
পরিচালনার ও মুনাফা অর্জ্জনের স্যোগ পাইয়া 


'কপমালিকরা আজ শ্রমিকদের অন্ততম প্রধান 


দাবীই মানিয়া লইতে অশ্বীকৃত হইয়াছেন। 
এই মনোতাবের ফলে নূতন করিয়া দেশে 
শ্রমিক বিক্ষোভের তীব্রতা দেখা দিবে এধং 
তাছাতে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে সঞ্চটের হথচন! 
হইবে বলিয়া শ্রীযৃক্ত মেহতা আশঙ্কা 
করিতেছেন। a 

প্রিযুক্ত অশোক মেহতার এই লময়োচিত 
সাবধান বাণীতে গবর্ণষেন্ট ও মালিক পক্ষ 
ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হইবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করি। উৎপাদন বুদ্ধির অন্প ও 
দেশের শিল্পোপ্নতির অগ্ত শ্রমিক শ্রেণীকে 
যথাসম্ভব সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে । সে অন্ত কল- 
কারখানার বাড়তি লান্ধের অর্ধেক অংশ 
তাহাদের ভিতর বণ্টনেক্স ব্যবস্থা করা আমরা 
মোটেই কোন অস্ত বা অবাঞ্ছিত দাবীঃ 
ফজিয়! মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ 


১৪৩ 


গবর্ণমেণ্ট ও মালিক প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত 
একটি কমিটী যখন ইতিপূর্বে এরূপ প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়াছেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন 
শিল্পলন্মেননের সময় হইতে উহা, কাধ্যকরী 
কর! সম্পর্কে আশ্বাস দিয়া আঁলিতেছেন তখন 


লাভ বণ্টনের পরিকল্পনা এক্ষণে পরিহার 
করিবার কোন অর্থই হয় না। মুষ্টিমেয় শিল্প- 
পতির বিরোধিতা সত্বেও এদেশের শিল্প 


ব্যবসায়ের স্থায়ী কল্যাণের জন্ত ও শ্রমিক- , 


সমাজের বিহিত স্বার্থ রক্ষার লন্ত আমরা এই 
ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্পর্কে ' গবর্ণমেণ্টকে 
উদ্ভোগী দেখিতে চাই। 
1 ক্রেতা সমবায় 

ব্যবসায়ীর! জিনিষপত্রের দর ইচ্ছামত 
চড়াইয়া৷ দিয়া যাঁছাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত না করিতে পারে সেজগ্ক ইউরোপের 
অনেক দেশে ,বিপুল সংখ্যক ক্রেতা সমবায় 
সমিতি ( Consumers’ Co-operative 
5০০iety ) গড়িয়া উঠিয়াছে। তারতে বেশী 
পরিমাণে লমবায় খণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
থাকিলেও যুদ্ধের পূর্ববে এদেশে উপরোক্ত 
ধরণের ক্রেতা সমবায় সমিতি বিশেষ কিছু 
স্থাপিত হয় নাই। ন্ুখের বিষয় এই যে, যুদ্ধের 
সময় হইতে দেশে জিনিষপত্র লইয়া ব্যাপকভাবে 


চোরাকারৰার সুরু হওয়ায় চড়ামূল্যের জুলুম 
প্রতিহত করার জন্তু ভারতের কোন কোন 


প্রদেশের ক্রেতাসাঁধারণ এই শ্রেণীর সমবায়, 
সমিতি স্থাপন সম্পর্কে মনোযোগী হইয়াছে । 


সমবায় ' প্রায় সঙ্ববন্ধ হইয়া . ক্রেতারা 
তাহাদের নিজন্ব সমিতির মারফতে 
উৎপাদকদেয় নিকট হইতে ও গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে ভাষ্য দরে ব্যবহার্য্য মালপত্র 
খরিদ করিতেছে ' এবং সমুচিত পড়তা হারে 


ক্রেতা-পাধারণকে . 


যে, ক্রেতা 


আর্থিক জগৎ: 
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তাহা! নিজেদের ভিতর বণ্টন করিতেছে! 
মধ্যব্যবশায়ীর লাত বাদ পড়ায় তাহাতে 
ক্রেতাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম দরে জিনিষ- 


. পত্র পাওয়ার হৃবিধা হুইতেছে। ভারতের 


গ্রদেশগুলির মধ্যে মান্রাজেই এইরূপ সমিতির 
সংখ্যা যুদ্ধের সময় হইতে বেশী রকম. বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ 
কর্তৃক গ্রকাঁশিত “এপ্রিকালচারেল সিনুয়েসন 
ইন ইণ্ডিয়া” নামক মাঁসিকপত্রের গত এপ্রিল 
সংখ্যায় যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
জানা যায় যে, ১৯৩৯ সালের প্রথমে যে স্থলে 
মাত্রা্জে ক্রেতা সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৮৫টি ১৯৪৭ সালের জুন মাসে সেস্থলে 
উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ১ হাজার ৬৮৮টি 
াড়াইয়াছিল। এ সব সমিতির মুলধন ছিল 
১ কোটি টাকা। সাড়ে € লক্ষ অস ক্রেতার 
নাম ওঁ লব সমিতির সদন্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। 
মাদ্রাঞ্জে ক্রেতা সমবায় সমিতির এ প্রসার খুব 
উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। ছুঃখের বিষয় এই 
সমবায় সমিতির 
প্রয়োজনীয়তা সবত্বেও অস্তাপ্ত প্রদেশে এই 
শ্রেণীর সমিতি এখনও তেমন বেশী সংখ্যায় 
গড়িয়া উঠিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে বন্ত্র সম্পর্কে 
ক্রেতা সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলার জন্য 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে এ প্রদেশের বেসামরিক মাল 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী জনসাধারণের নিকট 
আবেদন জানাইয়াছিলেন। তাহার কার্ধ্যকরী 
সুফল আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই লক্ষ্য 
করি নাই। চোরাকারবারী ও মধ্যব্যবসারীদের 
সুনাফাবৃত্তির বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া িনিষপত্দরের 
দর কিছুটা! নামাইয়া দেওয়ার পক্ষে ক্রেতা 
সমবায় একটা বড় অন্তর হিসাবে ধরা যাইতে 
পারে। উপযুক্ত সংখ্যায় রূপ সমিতি গঠন 


ই হস" মেই নে হৱে 





Sol 


বিশেষ . 


সম্পর্কে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতা-সাধারণের 
আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। 


যুক্ত প্রদেশে টান উচ্ছেদের 


, যুক্ত প্রদেশে জমিদারী উচ্ছেদের জন্ত ও 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট একটি আইনের খসড়া 
প্রস্তুত করিয়াছেন। কৃষির উন্নতিকল্লে জমিদারী 
প্রথা বিলোপ ও রুবি জমির স্বত্বাধিকার 
চাষীদের ভিতর পুনর্বণ্টন সম্পর্কে আমর] 
ইতিপূর্বে যুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
গোবিন্ববল্পভ পদ্থের শুভ সন্কল্পের প্রশংসা 
করিয়াছি । কিন্তু জমিদারদের লন্ত ক্ষতি- 
পূরণের ব্যবস্থা করিতে গিয়া তিনি ও তাহার 
গবর্ণমেন্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 
আমরা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে -পারিতেছি 
না। ইতিপূর্বে যে প্রদেশেই জমিদারী 
বিলোপের বিল উপস্থাপিত হইয়াছে, জমিদার- 
দের আয়ের কম বেশী পরিমাণ অনুপাতে 
তাহাতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের হার সম্পর্কেও 
তারতম্য করা হুইয়াছে। সব চেয়ে ছোট 
জিদাররা তাহাদের নীট আয়ের ২০২৫ গুণ 
অনুপাতে ও লবচেয়ে বড় জমিদাঝরা সর্ব্ধনিয়ে 
নীট আয়ের ৩৪ গুণ অনুপাতে ক্ষতিপূরণ 
পাইবেন-__-এই নীতিতেই ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব 
উপস্থিত করা হুইয়াছে। ছোট জমিদার ও 
তালুকদারদের সম্বল কম। জমিদারী বিলোপের 
পর পরিবার পরিজন নিয়া তাহাদের যাহাতে 
একবারে পথে না দীড়াইতে হয় ' সেস্তই 
তাহাদের সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের হার বেশী করিয়া 
ধরা হইয়াছে । অপর দিকে বড় জমিদারদের 


ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি ও অন্ত সম্বল বেশী বিয়া 


তাঁহাদের সম্পর্কে কম হারে ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। সামাজিক স্ুবিচারের 
দিক হইতে বিৰ্চেনাসম্মত বলিয়া ক্ষতিপূরণ 
সম্পর্কে এই তারতম্যমূলক ব্যবস্থা আমর! সমর্থন 


* করিয়া আসিয়াছি। কিন্ত আমর! জানিয়! বিস্মিত 


হইলাম, যুক্ত প্রদেশ সরকার জমিদারদের সম্পর্কে 
ক্ষতিপূরণের ছার নির্ধারণ করিতে গিয়! ছোট ও 
বড় জমিদারদের সম্পর্কে উদ্ধার হারের কোন 
তারতম্য না করাই স্থির করিয়াছেন। তাহারা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ছোটবড় সকল জমিদারকেই 


তাহারা অমিদারীর নীট আয়ের ৮ গুণ হারে 


ক্ষতিপূরণ দিবেন। মোট প্রদেয় ক্ষতিপূরণের 
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আর্থিক জগৎ 


১১৭ 





বরাদ্দ করা! হইয়াছে ৬০ কোটি টাকা। এ 
প্রস্তাব অনুসারে ভাহার বেশীর ভাগই বড় 
অমিদারদের প্রাপ্য হইবে সন্দেহ নাই। ছোট 
জমিদার ও তালুকদারদের স্বার্থের দিক হইতে 
উহা! আমর! খুব অপমীচীন ব্যবস্থা বলিয়াই মনে 
- করি। ছোট জমিদার ও তালুকদারদের সংখ্যা 
বেশী কিন্তু তাহাদের সঞ্চয় ও আধিক সমল 
কম। এই সব লোক যদি মা ৮ গুণ ক্ষতিপূরণ 
পাইয়া তাহাদের আখিজমার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হন তবে বেকার ও অন্নহীনের 
সংখ্যা অবাঞ্ছিতরূপে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই 
আমাদের আশঙ্কা হইতেছে । বড় জমিদারদের 
তুলনায় বেশী হারে ক্ষতিপূরণ দিয়া উহ্াদিগকে 


জীবনযাত্রার পথে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


“ সুযোগ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই সঙ্গত। 
যুজগ্রদেশ শরকার কেন যে সেদিক হুইতে 
বিষয়টি বিবেচনা! করিলেন না, তাহা আমর! 
বুবিতে পারিতেছি না। 
বাসস্থান সমস্তা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ 

গবৰ্ণমেণ্টের উদ্যোগ 
যুদ্ধের সময় হইতে কলিকাতা সহরের লোক 
সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। পূর্ববঙ্গ হুইতে 
বেশীপংখ্যক আশ্রয় প্রাথা আদায় বর্তমানে এই 
হরে লোকের বাসস্থান লমস্তা খুবই জটিল 
হইয়া দেখা দিয়াছে । নূতন বাসভবন নির্মাপের 
সুযোগ প্রসারিত করিতে না পান্ধিলে এবং 

4 কলিকাঁতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উপযুক্ত বাসোপ- 

২ নিবেশ গড়িয়া তুলিয়া কতকাংশ লোককে 
সরাইয়া লইতে না পারিলে যে এই শহরে 
নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলুপ্ত হইবে ও 
দনস্বাস্থোর বিপর্যয় দেখা দিবে সেবিষয়ে 
ইতিপূর্বে আমরা অনেকবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি । পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এতদিন এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন 

থাকিয়া বর্তমানে বাসস্থান লমন্তার সমাধান 
সম্পর্কে কিছুট! উদ্মোগীছইয়াছেন ইহ। তাঁহাদের 
স্মৃতির পরিচায়ক বলা 'চলে। তাহারা 

_সকেন্ত্রীয় সরকারের অন্ুযোদলক্রমে ২৪ পরগণা 
দ্রিলার ছাবড়া বাইগাছি নামক স্থানে মধ্য বিস্দের 
ভম্ভ বাসোপনিবেশ গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা 
শ্রছণ করিয়াছেস। সেখানে একটি আদর্শ 
গ্রাম ও তাহার পাশে একটি ছোট সর নির্মাণ 
কর] হইবে-লে সংবাদ আমরা গত হ৩শে মে 








তারিখের "আধিক জগতে" প্রকাশ করিয়াছি । 


বর্তমানেকলিকাতার লোকদের অঙ্ক বাসভবন. 


সংস্থান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন একটি 
পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হইয়াছে। এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, 
গবর্ণমেণ্ট ক্যালকাটা ইম্প্,ভমেণ্ট ট্রাষ্টের মারফতে 
লোকের বালস্থান সংস্থানের জগ্ত এপ্টালী 
এলাকায় গোরাচাদ রোডের উপর কিছু পরিমাণ 
ভমি সংগ্রহ করিকাছেন। এই আমির 
কতকাংশকে প্লট হিসাবে ভাগ করিয়া! বাসভবন 
নির্দাপের অন্ত তাহ! উপযুক্ত মূল্যে ও নির্ধারিত 
সর্থে খরিদ্ধারদের নিকট বিক্রয় করা হইবে। 
এক একটি প্লটের আয়তন হইবে ৪ কাঠা 
হইতে ৫ কাঠা। কতকাংশ জমিতে গবর্ণমেন্ট 
নিন্রেরা বাড়ী নির্দাণ করিয়া পরে ভাষ্য হারে 
উপযুক্ত ভাড়াটিয়াদের ভিতর তাহা. বণ্টন 
করিবেন। এই বাড়ীগুলি হইবে ছুই প্রকারের । 
প্রথমতঃ যে সব মাঝারি আর সম্পন্ন লোক নাব্য 
ভাড়ায় ছোটখাট বাড়ী পাইতে ইচ্ছুক তাছাদের 
জন্ত ফ্ল্যাট বাড়ী তৈয়ার করা হইবে । গবর্ণমেন্ট 


গোরাটাদ রোডের একটি এলাকায় এইরূপ €টী 


সণ 











(সিডিউ) 
প্রকার ব্যাং কাধ্য করাহয় |] 


হ্ডে অফিস--পি-?, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাত। । 
-শাখাপমূহ-- 
উত্তর কলিকাতা ঃ_৬২, (গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £--১৩৮1১, রসা ব্লাড, 
কাশ্রিয়াং এবং খুলনা । 
OR 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,ঃ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 








ফ্ল্যাট বাড়ী প্রস্তুতের কালে চাত' দিয়াছেন। 
এই বাড়ীগুলিতে ২ প্রকোষ্ঠের ৬২টি ফ্লাট ও ৩ 
প্রকোন্তের ১০টি ফ্ল্যাট থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ 
ষেগব স্বপ্ন আয়জীবী লোক, বিশেষ 
করিয়া! মঞ্জুর শ্রেণীর লোক খুব কম ভাড়ায় 
ধাঁড়ী পাইতে চায় তাহাদের উপযোগী 
করিয়াও গবর্ণমেণ্ট দুইটি বাড়ী তৈষার করিবার 
সন্কল্প করিয়াছেন। এই বাড়ী হুইটিতে ছুই 
ধরণের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। একটি 
বাড়ীতে রান্নাঘর ও ক্নানের ঘর সমস্বিত 
একটি প্রকোষঠেযুক্ত ১৮টি ফ্লাট থাকিবে। 
দ্বিতীয় বাড়ীটিতে মিলিত রান্নাঘর ও কলবরযুক্ত 
একটি প্রকোষ্ঠের ২৪টি ফ্ল্যাট থাকিবে । এই . 
ছুইটি বাড়ী তৈয়ারের কাজ সুরু কর! সম্পর্কে 
প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা সমস্তই অবলদ্িত 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনা 
সম্পর্কে যাহার! বিস্তাপিত খবর জানিতে চাঁন 
তাহাদিগকে ফলিকাতার রাইটস” বিল্ডিং 
পশ্চিম বঙ্গ সরফারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
দণ্ডরে টাউন প্ল্যানিং বিভাগের চীফ, ইপ্রি- 


নিয়ারের নিকট চিঠি লিখিতে বলা টিটি সিডির | 


গ্রাম_ইউনে ব্যাঙ্কাস+ 


লিমিট | 





















১৪৮ 


আৰ্থিক জগৎ 








যে স্ব লোক উপযুক্ত বাঁড়ীর অভাবে 
কষ্ট পাইতেছে তাহাদের আন্ত বাসস্থানের 
সংস্থান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
এট উদ্যোগ প্রশংলনীয়। তবে এই 
ব্যাপারে তাছাদিগকে আমরা হুইটা 
ব্ষির স্বরণ করাইয়া দিতে চাই। আমাদের 
. প্রথম কথা . হইতেছে এই যে, কলিকাতা 
সহরে লোকের ভিড় যেরূপ বার়্িয়াছে সে 
তুলনায় নূতন বাসভবন নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টের গৃহীত পরিকল্পনা খুবই অমুপযুক্ত 
বলা চলে! ২টা বাসোপনিবেশ ও করেকটী বড় 
বাড়ী তৈয়ার করিয়া এই সমন্তায় বিশেষ কিছু 
সমাধান হুইবে না। বড় আকারের ব্যাপক 
পরিকল্পনা নিয়া গবর্ণমেন্ট কার্যে 
' হইতে হুইবে। আমাদের দ্বিতীর কথা 
হইতেছে কেবল পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেই 


হইবে না সরফারী কল্গলোক হইতে যাছাতে | 


তাহ] কর্দলোকে আপিরা দেখা দেয় এবং নিছক 
প্রচারকার্ষ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা যাহাতে 
বাস্তবে রূপান্তরিত হয় সেবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি ও 
মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে | পবর্ণমেণ্টের 
অনেক কিছু পরি কল্পন! ইতিপূর্বে নির্মম তাবে 
উপেক্ষিত ও ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আঙ্গ ইহ! 
তাছাদিগকে ভাল করিয়া স্বরণ করাইয়া 
দিতে হইতেছ্ছে। 


পাকিস্থানে শিল্পোপযোগী মূলধনের 
অভাব 

ভারতের ষেদৰ অঞ্চল নিয় পাক্ষিস্থান রা 

গঠিত হইয়াছে, শিল্প র্যবসায়ের দিক দিয়া তাহা 

বরাবরই পশ্চাৎ্পদ ছিল। 

গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া 


তোল! সম্পর্কে কতকটা উদ্ভে।গী হুইয়াছেন। | 
কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান ন! হওয়ায় | 
শিল্লোন্নতি সম্পর্কে পাকিস্থানী নেতাদের বড় বড় | 
সঙ্কল্প অসার বাক্যাড়ম্বরে' পর্ধ্যব্লিত হওয়ারই | 


সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে | পাকিস্কান গবর্ণমেপ্ট 


অবস্ঠ,শিল্লোপযোগী মূলধন সরবয়াছের সমগ্তা 


বিবেচনার জগ্ত একটি তদন্ত কমিটি বসাইয়াছেন। 


& কমিটির পিষ্ধাস্ত ও সুপারিশ কি'দীড়াইবে | 


তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে পাকিস্থানে 


. শিল্প ব্যবসায়েক প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণ | 
যুলধন নিয়োজিত না হইবার মূলে কতকগুদি | 
বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়াই আমর! মনে | 





ব্রতী | 


এক্ষণে পাকিস্থান ॥ 





করি। প্রথমতঃ অনেক ল্ল্গতিপন্ন হিন্দু পাকিস্থান 
হইতে চলিয়া আসার এবং যাহারা রছিয়াছেন 
তাঁহারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের নীতিতে আস্থাবান নাং 
থাকায় হিন্দুগম্প্রদায়ের হৃস্তস্থিত মূলধন 
পাকিস্থানের শিল্পব্যবসায়ে বিশেষ কিছুই 
নিয়োজিত হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান 
সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
অতীতে তাছাদের' ছর্টামনীয় জিদ প্রদর্শন 
করিলেও পাকিস্থান হওয়ার পর ওঁ রাষ্ট্রের অর্থ 
নৈতিক উন্নতি গড়িয়া তোলা সম্পর্কে কোন 
গঠনমূলক পরিকল্পনায় তাহারা এখনও বিশেষ 


| বার্থক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর প্রিয়জনের সাচ্ছল্য | 


| সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা । | } 
| পরিহার করিয়া সর্ববপ্রকারে স্থায়ী শাস্তির 
| ২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮/০ | বনিয়াদ সুদৃঢ় কর!। তাহাছাড়া অন্ততম কর্তব্য 


| প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে | হইতেছে, পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপদ 


| ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা || ভাবে Et সুযোগ দিয়া মূলধন নিয়োগের 
ul পা 
পাওনা দাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মন ব্যাপারে ছিল সম্রদায়ের দ্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা 


| ৰীমা EE হর টাকা { লাতের পথ প্রশস্ত করা । লে সুমতি তাহাদের 
| ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ 'টাকা 
|| বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা | 
| হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর | 
প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিংবা | 


2 


| হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। | 


জজ * কচ * 


আর্ধাস্থান 


ইনসিওরেল কোগ্সানী লিমিটেড | 

আর্ধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিজ্ডিং | 
১৫, চিন্তরপ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 

টেলিফোন? পি, কে, ৩৫৯ 


জেনারেল ম্যানেজার 
জীনুরেশচজ্ রায়, এম-এ, বি-এল 

























[ ২০শে জুন, ১৯৪৯ 





কিছু সহযোগিতা করিতেছেন না। শিল্পোন্নতির 
সার্থকতা সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই 
জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ! পাকিস্থান যে ভাবে 
লড়াইয়ের পথে চলিয়াছে তাহাতে শিল্পব্যবলায়ে 
দর্থনিয়োগ করা তাহারা নিরাপদ দাদন বলিয়া ও 
মনে করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি লাহোর 
হইতে “ছ্রেউস্য্যান পত্রের প্রতিনিধি লিখিয়াছেন, 
কাশ্মীর সমন্তার লমাধান.ন। হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম 
পাঞ্জাবের পুঁিপতিরা এ সীমান্ত প্রদেশের 
শিল্পব্যবলায়ে অর্থ নিয়োগ করা খুব বাঁকির কাজ 
বলিয়াই মনে করিবে । যে সব ব্যবসায়ে, যথা 
আমদানী রপ্তানীর ব্যবপায়ে টাক! লগ্নি করিয়া 
সত্ব বেশী লাত পাওয়ার সম্ভাবনা সেই সব 


- | ব্যবসায়েই অৰ্থ দাদন সম্পর্কে বর্তমানে তাহারা 
প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে | 


২০২ টাকা বোনাস! 


| সামাগ্ভ প্রিমিয়ামে বীযাকারীর নিজের | 


ঝৌক দেখাইতেছে। 

পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট যদি মুলধন লরবরাছ 
বিষয়ে পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের আস্তিক 
সহযোগিতা পাইয়। এ রাষ্ট্রের শিল্পোন্নতি গড়িয়া 


তুলিতে চান তবে তাঁহাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য * 


হইতেছে লড়াইয়ের পথ ও বিশৃঙ্খলার পথ 


হয় কি না দেখিবার বিষয়) 


বস্ত্র রেশনিৎয়ের প্রহসন 
পশ্চিমবঙ্গ গধর্ণমেন্ট গত ১৬ই.নূন হইতে 
আপাততঃ ছইমাপের জগ্ যন্ত্র রেশনিং ব্যবস্থ! 


স্থগিত রাখার সিদ্ধাত্ত করিয়াছেল। বসু রেশনিং 
| প্রথা অয়ুসারে কুপন দিয়া রেশন দোকান হইতে 
|] নিদ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় ক্রয় ফরার রীতি 
|| প্রবর্তিত হুইয়াছিল। 
| ভারতের বাকিংহাম মিল ছাড়া অন্ত কোন 


এখন হইতে দক্ষিণ 


মিলের কাপড় ক্রয় করিতে কুপন লাগিবে না। 
যে কোন পরিমাণে যে কোন শ্রেণীর বস্তরও ক্রয় 


| করা যাইবে। , 


পশ্চিমবঙ্গে বস্সের রেশনিং প্রথা হুগিত 
রাখ! সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের এই ঘোষণা 


আর তাহাদের ' কোন উদার স্থবিবেচনার নহে।, 
 রেশনিংয়ের 
$ কয়মাম যাবৎ এ প্রদেশে চলিয়া আলিতেছিল 


নামে যে- প্রহ্গন গত 


২০শে জুন,১৯৪৯ ] 





ইহা তাছার়ই পরিসমাপ্তি ঘটাইবার উন্মোগ 
বলা চলে। বিধিবন্ধ যে শব নিয়ম ঠিক ঠিক 
ভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই অথবা যাহা 
যথাযথ কার্য্যকরী করা সম্পর্কে সরকারী 
বেসামরিক মাল সরবধাহ, বিভাগ আস্তরিক- 
“ভাবে অগ্রনী ছন নাই বাস্তব অবস্থার 
পহিত সামঞ্জস্ত রক্ষার জছ্ছ আঁ গবর্ণষেণ্ট 
তাহাই তুলিয়া, লইতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
চাছিদার তুলনায় কোন জিনিষের যোগান 
কম হইলে ও সে জিনিষ ছুনুপ্্য হইয়া 
উঠিলে মাথাপিছু হার বীধিয়! দিয়! নির্ধারিত 
পরিমাণে ও নিয়প্তরিত দরে তাহ? বণ্টনের ব্যবস্থা 
করাই রেশন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এদেশে যে 
ভাখে এতদিন রেশন ব্যবস্থা পরিচালনা করা 
Rd হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত কোন-উদ্দোস্তেরই 
মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট 
বস্ত্ের মূদ্য নির্ধারণ করিতে গিয়া অনসাধারণের 
স্বার্থের চেয়ে বিল মালিকের মুনাফা ও 
ব্যবসায়ীদের পড়তা লাঁতের প্রতিই বেশী 


আর্থিক জগৎ 
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কম দরে প্রায় সকল শ্রেণীর কাপড়ই যে কোন 
পরিমাণে ফেবরিওলাদের নিকট হইতে ও 
সাধারণ গোঁফালদারদের টি হইতে সংগ্রহ 
করা সম্ভবপর বলিয়! রেশন দোকানের পরিবর্তে 
লোকে ওঁ লব বিক্রেতাদের নিকট হইতেই 
কাপড় ক্রয় করিতেছে। রেশন দোকানে 
কাপড় অনেক পরিমাপে অকিক্রীত থাকিয়া! 
বাওয়ায় এ সব দোকানের মালিকরা বিপদে 
পড়িয়া গরর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইতে 
সুরু করিয়াছে। তাহাদের দাবী মানিয়া লইয়াই 
পশ্চিম পবর্ণমেপ্ট বর্তমানে কুপন ব্যবস্থা ও 
মাথাপিছু নিদিষ্ট পরিমাণ কাপড় বিক্রয়ের 
নিয়ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। কাপড় সম্বদ্ধে 
এক সঙ্গে নিয়জণ ও বিনিয়ন্ত্রণের ষে প্রহসন এ 
প্রদেশে চলিতেছিল এইভাবে তাহার পরিসমাপ্তি 
ঘটাতে আমরা খুদী হুইয়াছি। তবে 
কাপড়ের দর হাশ না করিয়া কেবল কুপন 
ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলে তাহাতে রেশন দোকানের 


কাপড় অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইবে বলির! 
আশা করা বুথা। 
বৃটেনে শিল্প ব্যবসায় জাতীয়করণ 
বৃটেনের. বর্তমান শ্রমিক "গবর্ণমেণ্ট 
জনসাধারণের নিকট তাহাদের প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, কয়লা 
শিল্প, যানবাহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শিল্প ও বেসামরিক 
বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়াছেন। বর্তমানে তাহারা তাহাদের 
সর্বশেষ আাতীয়করণমূলক কর্মসূচী হিসাবে 
ইম্পাত শিল্পের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রসারের 
কাজে ব্রতী হইক়াঞ্রেন। কিন্তু এবারফার মত 
ইচ্ছা সর্বশেষ কার্ধ)স্চী হইলেও ভবিষ্যতে 
গবর্ণমেন্ট গঠনের সুযোগ পাইলে শিল্পের উপর 
আভীয়করণ নীতি "প্রসার সম্পর্কে আরও 
ব্যাপকতর সঙ্কল্পও বৃটিশ শ্রমিকদলের রহিয়াছে 
সম্প্রতি র্যাকপোলে শ্রমিক দলের যে বাধিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে বৃটেনের 





পরিমাণে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়াছিলেন। ফলে : এ 


বস্রের দর নিয়ন্ত্রিত, হওয়া! সত্বেও লোকের 


বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। 
নিয়ন্ত্রিত দরে উপযুক্ত পরিমাণ কাপড় 
ক্রয় করা অধিকাংশের পক্ষে সম্ভবপর 


নয় বলিয়া রেশন দোকানে প্রভূত কাপড় 
অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে । বিক্রয়ের সুবিধ! 
' নাই দেখিয়া পারমিট হোল্ডারর! মিল হইতে 
ও পব্্ণমেণ্টের গুদাম হইতে কাপড় আনা 
প্রায় বন্ধ করিয়াছে । মিলের গুদামে অবিক্রীত 
কাপড় স্,পীরুত হওয়ায় উহাদের পক্ষে কাছ 
বন্ধ করার খ্রয়োজন দীড়াইয়াছে। ব্যবসায়ীদের 
সুবিধার জলন্ত গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে কাপড়ের 
মূল্যের উপর শতকরা ২০ ভাগ কমিশন 
আদায়ের অগ্গুমতি দিয়াছিলেন। কাপড় কাতি 
না| হওয়ার বর্তমানে ব্যবসায়ীরা তাহাদের 
লাভের অঙ্ক কতকাংশ পরিহার ফরিয়! 
অনুমোদিত মূল্যোশ্ন তুলনায় 


YY 


যে রেশন দোকানের মালিকরা তাহাদের 
লাভের অঙ্ক কাটছাট করিতে প্রস্তুত নয় 
তাহাদের নিকট হইতে কুপন, দিয়া নিদি 
পরিমাণ কাপড় ক্রয়ে খরিদ্ধায়র। এখন আর 
কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না। 'অপেক্ষাক্বত 


কম মূল্যে | 
বাজারে কাপড় ছাড়িতে আরস্ত করিয়াছে। | 


বাংলার বস্ত্র শিল্পে স্বদেশী যুগের প্রবর্তক হিসাবে 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলের নাম জাতীয় ইতিহাসে 
চিরদিনই প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে । 


গু * 


* bed 


Ll 


গত ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের শিল্প ও 
সরববাহ সচিব মাননীয় ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখাঞজ্জি 
পশ্চিমবাংলার আসানসোল অঞ্চলে কোম্পানীর . 


ওনং 


মিলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কবেন। 


আশা করা যাইতেছে যে, এই মিলটি অতি 
শীঘ্রই বস্ত্র উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিবে। 


০ চি 


Ld * 


ঢাকেশ্বরীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশবাসী 
দেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে 
পারিয়া প্রকৃতই গৌরব বোধ কবিয়া থাকে। 


দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ 


রেজিষ্টার্ড অফিস-_৪8১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাঁতা। 


৩নং মিল--_-আসানমোল 


১নং ও ২নং মিল- নারায়ণগঞ্জ 


শীসূর্য্যকুমার বসু 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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বর্তমান উপ-প্রধানমন্ত্রী মিঃ হার্কাট মরিসন সে 
সঙ্কল্প খোঁলাথুলিতাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, আগামী নির্বাচনে যদি শ্রমিক 
দল জয়ী হন এবং দেশের শীলন পরিচালনার 
ক্ষমতা যদি লাভ করিতে পারেন, তবে তাহারা 
সিমেন্ট শিল্প, শর্করা শিল্প, জল সরবরাছ ব্যবস্থা 
এবং বীমা ব্যবসায়ের উপরও জাতীয়করণ 
নীতি কার্ধ্যকরী করিতে সচেষ্ট হইবেপ। তিনি 
বলেন, বুটেনের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও শ্রমিক 


সমাজের স্বার্থ দেখিতে হইলে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট | 


উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা ও শিল্প ব্যবসায় 


নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি পরিহার বা শিথিল করিতে | 


পারেন না। সেজ্জন্ক প্রয়োজনমত শিল্প ব্যবসায় 


জাতীয়করণ নীতিও অবশ্তই অবলম্বন করিতে | 
হইবে। তিনি হংলণ্ডের শিল্পব্যবসায়ীদিগকে | 


এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, তাহারা 


যদি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ও শ্রমিকদের | 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অতিরিক্ত মুন্ৃফাবৃত্তির | 
সমাজপ্রোছকর নীতি অবলম্বন করেন, তবে | 
শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট তাছা বরদাস্ত করিবেন ন1। | 


জাতীয়করণ ও নিয়ন্ত্রণ _এই ছুই ব্যবস্থা ছার! শিল্প 
ব্যবসায় পরিচালনার অনেফ কিছু বে-সরকারী 
অধিকারই তাঞারা কাড়িয়া লইবেন। 


ইংলপ্ডে শ্রমিক গবর্ণমেপ্টের শিল্প আতীয়- | 
করণ নীতি সকল দিক দিয়াই ব্যর্থ হইতে | 


চলিয়াছে, ইংলগ্ডের লোকের] এ পঙ্ক শ্রমিকদলের 


প্রতি ক্রমেই থাপ্প। হুইয়া উঠিতেছে এমনই | 


ধরণের প্রচারবার্তা অনেক সময়ই ভারতের | 
|| আর্থিক জগতের অফিসে পৌছা চাই । 


টাকাঁকড়ি মনিঅর্ভার, পোষ্টাল অর্ডার, || 


সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। 
কিন্তু এইসব প্রচারকার্য্যের মুলে যে বিশেষ 
কিছু সত্য নাই, জাতীয়করণ সম্পর্কে বৃটিশ 


শ্রমিকদলের নূতন সঙ্কল্প ও কার্ধাস্থচী দেখিয়া: 
তাহাই আমাদের মনে হইতেছে। কেন না,, 


শ্রমিকদলেক জাতীয়করণ নীতি যদি প্রকৃতই 
সুফল প্রসব না করিত এবং এই নীতির অগ্ভ 
ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি বাস্তবিকই বিক্ষুব্ধ 
হুইয়া উঠিত তবে নূতন নির্বাচনের প্রাক্কালে 
শমিকদল আরও কতিপয় শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সম্পর্কে নিশ্চয়ই এতটুকু 
জোর দিতেন না। 


পূর্ব-পাকিস্থানের শিল্পপ্রতিষ্ঠান 


পাকিস্থানের কারখানা আইন অন্লারে 


=" পুর্ব-পাকিস্থানে ১৯৪৯ সালের গত ৩১শে মার্চ 















আৰ্থিক জগৎ 


পর্য্যন্ত ৩৯০টি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান রেজেষ্রীককৃত 
হইয়াছে! উহাদের মধ্যে ১১৬টি অর্থাৎ 
শতকরা ৩০ ভাগই চা বাগিচা । উহাদের 
অধিকাংশই শ্রীহ জেলায় অবস্থিত ।' চা 
বাগিচার পরেই সংখ্যার দিক দিয়া চাউলের 
কল ও ছুট প্রেলের (পাট বেলবন্দী করিবার 
কারথানা ) স্থান। , ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে 
বিভিন্ন প্রকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সে 
হিসাবে উহা পূর্ব-পাকিস্থানের প্রধান শিল্প 
৫ 
আর্ধিক জগতে 


নিয়মাবলা 





প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

উহার বাধিক মূল্য সডাক ১০২ টাকা 
এবং বাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬২ টাকা । 
ছয় মাসের কম সময়ের জগ্ঠ গ্রাহক কর! 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া! যায়। 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মৃল্য।০ আনা। 


আধিক জগতে প্রকাশের জদ্ত প্রবন্ধ, || 


চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীস্ুধাংশুভূষণ রায়, 


|| যুগ্ম-সম্পাদক, আর্থিক জগৎ--এই | 
সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত || 
অস্তান্ভ বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 


প্রেরিতব্য । 


আথিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ত চিঠিপত্র 
ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে তাহা পূর্ববর্তী ' 
সপ্তাহের অন্ততঃ বৃহস্পতিবারের মধ্যে 


চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ করা চলে। 
তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের উপর 
চেক দিলে চেকের টাকা সংগ্রহের খরচা সহ 
চেক দিতে হুইবে। 
«আর্থিক জগতে”র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি 
লিখিলে জানান হয় । যে সপ্তাহের কাগজে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত ' হইবে তাহার পুর্ব 
সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের 
কপি আর্থিক জগতের অফিসে পৌঁছান 
চাই। এই সম্পর্কিত চিঠিপত্র "ম্যানেজার, 
বিজ্ঞাপন বিভাগ”--এই নামে প্রেরিতব্য। 
' বিনীত 
"ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ অফিস 
১২২, বৌবাজার স্রাট, কলিকাঁতা_-১২ 








ছাল্রগণকে || 


| শিল্প উৎপাদন-_যুক্তরাষ্ট্রের 












[ ২০শে জুন, ১৯৪৯ 


কেন্ত্র। তাহার পরই শিল্পের দিক দিয়! 
চট্টগ্রামের স্থান। এ সহরে ৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে । চট্টগ্রাম পূর্ব-পাকিস্থানের একমাত্র 
সামুদ্রিক বন্দর । ও সহরে জলশোভ হইতে 
বিছ্যৎ উৎপাদনেরও . ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ব 
বঙ্গে ১৩টি কাপড়ের কল রহিয়াছে । উহাদের 
টাকু ও তাঁতের সংখ্যা হইতেছে ৯৫ হাজার 
২০৪ ও ২ হাক্ধার ৫২২ । পাকিস্থানে মোট 
টাকু ও তাঁতের সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৬৬ 
হাজার ও.৪ হাজার ৪৫০। পূর্বব-পাকিস্থানে 
বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও.বিভিন্ন জেলার 


| শিল্প কারখানার সংখ্যা সম্পর্কে নিয়ে তথ্য 


| বিবরণ উদ্ধত করা হইল :-_ 
"আধিক জগৎ" প্রতি সপ্তাহে সোমবারে || 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
| চা-বাগিচা - ১১৪ শীট ১০৩ 
চাউলের কল ৮৪ ঢাকা ৬৫ 
| ছুট প্রেস ৬৫ দিনাজপুর ৪৬ 
সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং চট্টগ্রাম ৪০ 
‘কারখানা ২৯ 


| হোপিয়ারী কারখানা ১৪ ত্রিপুরা ২৫ 
| রেলওয়ে ওয়ার্কবপ ১৩ পাবনা ২৩ 
| কাপড়ের কল ১৩. ময়মনসিংহ ১৯ 
চিনির কল ৯ রংপুর ১৮ 
জাহাজ মেরামতী রাঞ্জলাহী ১৩ 
কারখানা ৬ বাধরগঞ্জ ৯ 

ছাপা ও বই বগুড়া ৮ 
বাধানোর কারখানা! ৬ কুঠিয়া ৮ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দেনিক পত্রিকা 


১৯৪৮ লালে যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক পত্রিকার 


মোট সংখ্যা দাড়ায় ১,৭৮১ । এই বৎসরের ' 
শেষভাগে সকালে প্রকাশিত দৈলিক পত্রিকার , 
| সংখ্যা দাড়ায় ৩২৮ এবং সান্ধ্য-পত্রিকায় সংখ্য! 
॥ দাড়ায় ১,৪৫৩ । 
| করা হয় এমন শাপ্তাছ্িক পত্রিকার সংখ্যা 


কেবল রবিবারে প্রকাশ 


দীড়ার় ৫৩০। 

যুদ্ধপূর্ব্বকালের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের 
ফেভারেল 
রিজার্ভ বোর্ডের ছিলাব মতে ১৯৪৮ সালে 


| যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প উৎপাদন ১৯৩৫-৩৯ গড়ের 
| তুলনায় শতকরা ১৯২ ভাগবৃদ্ধি পাইয়াছে। 
| যুদ্ধোত্তর কালে ইহাই সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন । 
| ১৯৪৭ 


সালের তুলনায় এই বৎসরের 
উৎপাদন & পয়েন্ট ও ১৯৪৬ সালের 
উৎপাদনের ছারের তুলনায় ২ পয়েপ্ট বেশী। 


গত ৯ই জুন তারিখে খ্যাতনামা ভারতীয় 
শিল্প-পরিচালক শ্রীঘনস্টাম দাস বিড়লা এবং 
বোধাইয়ের মেয়র শ্রী এশ কে পাতিল, 
আমেরিকার রা্রপতি টর,ম্যানের লহ্ছিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। সাক্ষাতের পর উভয়েই মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, ভারতের অর্থনীতিক উয়তির 
অন্ত রাষ্ট্রপতি টরম্যান খুবই আগ্রছান্বিত। তিনি 
লাকি এরূপ মস্তধ্যও ফরিয়াছেন যে, ভারতের 
অৰ্থনীতিক উন্নতির উপর আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের অথনীতিক সমৃদ্ধি পরোক্ষভাবে 
নির্ভরশীল। ভারতের পক্ষে উদ! খুবই আশার 
কথ]। কারণ বর্তমানে ভারতে অন্ন, বন্তর, গৃছ- 
সরঞ্জাম ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষেক যে অভাৰ 
দেখা গিয়াছে একমাত্র আমেরিকার যুক্তবা রই 
তাছা স্থায়ীভাবে বিদুরিত করিবার পক্ষে 
কার্ধ্যফরী ভাবে লাহাষ্য করিতে পাঁরে। কিন্ত 
আমেরিকা কবে কি ভাবে এই সাহায্য করিবে 
তাহাই সমন্তা। আযেরিকা চীন দেশকেও 
সাহায্যে অগ্রপর হইয়াছিল।- কিন্ত চীনকে 
শময় মত এবং পর্য্যান্ত পরিমাপে সাছাঘয না 


কয়া দরুণ আজ চীন কমিউনিষ্ট কবলিত। ' 


ভারতের অথনীতিক উন্নতি যদি বিলম্বিত হয় 
তাঁছা হইলে এখানেও সেই আশঙ্কা রহিয়াছে । 


4 আহন্সদাধাদের সংবাদে প্রকাশ যে, এ 


অঞ্চলে অনেকগুলি কাপড়ের কল বদ্ধ হইয়া 
যাওয়াতে তথায় একটা সঙ্কট দেখা দিয়াছে। 
প্রকাশ যে, তূলার অভাব অথবা অন্ত কোন 
অন্তয়ায় উহার কারণ নহে--ফলওয়াঙ্গাদের 
অর্থনীতিক অব্যবস্থাই নাকি কলগুলি বন্ধ 
হওয়ার কারপ। এজ প্রাদেশিক লেবার 
এডগাইসরি বোর্ড একটি অভিনান্স আবী করিয়া 
এ সব- কলের পরিচালনাতার স্বহত্তে গ্রহণ 
করিবার জন্ভ ভারত সরকারফে অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। ভায়ত সরকার কি করিবেন 
তাহা আসর! জানি না। তবে কেবল বন্তুশিল্পে 
নহে--অভাগ শিল্পেও লাভের পরিমাপ সক্ধুচিত 
হওয়ার সঙ্গে সলে শিল্প-পরিচালকগণ নানা 
কৌশলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমাইয়া 
দিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে অধিক লা 
আদায় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে- উহা 
৩ 


নানাকথা 

ইতিপূর্বে অলেফ ক্রেত্রে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । 
দেশের শিল্রগুলিকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিপত 
করিয়া সরকারী পরিচালনাধীনে আনা ছাড়া 
এই সমন্তার আর ফোন স্থায়ী প্রতিকার নাই। 
ভবে আপাততঃ গবর্ণমে্ট যদি এরূপ নির্দেশ 
দেন যে, কোন শিল্প বথাযোগাভাবে পরিচালিভ 
না হইলে এবং উহার ফলম্বরূপ শিল্পে উৎপাদন 
হ্রাস হইলে অথবা উহার ফলে শিল্পের কাজ 
বন্ধ হইয়া গিয়া শিল্পের শ্রমিকগণ বেকার ছুইয়া 
পড়িবার আশঙ্কা ঘটিলে গবর্ণমেন্ট সাময়িকভাবে 
ওঁ শিল্পের পরিচালনাভার শ্বহস্তে গ্রহণ করিবেন 
ভাহা হইলেও সমগ্তার একটা সমাধান হুইতে 
পারে। ইখিয়ান গ্তাশস্তাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের সভাপতি প্রীর্থাহুভাই দেশাই এবং 
জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীহরিছরনাথ শাস্ত্রীর ষ্কায় 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণও এই প্রস্তাব করিয়াছেন। 

আন্দামানে প্রেরণের উদ্দোস্তে শোনপুর 
মেলা হইতে কয়েকটি হাতী ক্রয় করিবার অন্ত 
ভারত সরকারের সাহাধ্য ও পুনর্বপতি বিভাগ 
বিহায় গবর্ণমেণ্টের হাতে এক লক্ষ টাক! প্রদান 
করেন। বিহার গৰ্ণমেণ্ট উহাদের একজন 


কর্মচারীর হাতে এই কাজের ভার দেন। 
যথারীতি হাতী ক্রয় হুইয়া তাহ! আন্বামানে 
প্রেরিত হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সব হাতী 
বৃদ্ধ, রোগাক্রান্ত ও অকর্ধপ্য। ৰুদ্দেকটি হাতী 
আন্দামান পৌছিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
এজগ যে কর্দচারীটী এই সব ছাতী ক্রয় 
করিয়াছিলেন তাহার সমন্ধে তদস্ত হয় এবং 
তদন্ত করিবার পর তাহাকে নাকি পদত্যাগ 
করিবার জন্ভ চাপ দেওয়া হইতেছে। এই 
শ্রেণীর অপরাধে অপরাধী ব্যকিকে সরাঁসত্বি 
পদচ্যুত ন! করিয়া তাহাকে পদত্যাগের অন্ত 
চাপ” দেওয়া হইতেছে কেন তাহা আমরা 
বুঝিতে অক্ষম । দেশ স্বাধীনতা লাভের পুর্বে 
রেল বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, রেজেষ্টরী ৰিভাগ, 
বিভিন্ন আদালতের সেরেজ্জার কর্শচারিবৃন্দ 
ইত্যাদির মধ্যে ছুর্নীতি ও ঘুষের খুব বেশী 
প্রচলন ছিল। উহাদের ‘উপরি’ পাওনাট! দেশের 
শিক্ষিত ও ভদ্র শৃদাজের নিকটও .একট1 অগ্ঠায় 
ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত লা। এক্ষণে 
দেশ স্বাধীন হইয়াছে । ইংরাঅ আমলে যাহারা 
ছুন্নাতিমুলক পদ্থা না লইয়া কাঁজ করিত না 
তাহারা এখনও গবর্ণমেপ্টের কাদ্র চালাইতেছে। 





১৫২ 


উহাদের মন হইতে রাতারাতি টাকার 
প্রলোভন দুর হুইবে-তাহা সম্ভবপর নহে। 
* কিন্ত যাহার! দেশের শাসনযঙ্ত্রের কর্ণধার, 
তাহাদের মধ্যে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন 
যাহার! দেশ হইতে সমস্ত সুনীতি বিদুরিত 
করিবার অন্ত বন্ধপর্ধিকর। উপরোক্ত ধরণের 
ব্যাপারে উচাদের বিশেষ সচেতন হওয়া 
আবশুক। ফেলনা ইংরাপ আমলের ঘুষখোর 
ও ছুর্নাতিপরায়ণ কর্মচারীর অন্ত বর্তমানে দেশের 
জনলাধারণের কাছে শমগ্র কংগ্রেস গ্রতিষ্ঠানই 
হেয় প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে।' 

পাটের মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিলে 
জ্রগতের বাঁজারে পাটের চাহিদা হাস পাইয়া 
পাটচাষীর ক্ষতি হইবে বলিয়া পূর্ববদের অর্থ 
সচিব জনাব হাঁমিছুল হক চৌধুরী যে সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন তৎসন্বন্ধে গত সপ্তাহে 
আমরা আলোচনা করিয়াছি। ই সম্পর্কে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপক শ্রী এম, এল, দামও কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। শ্রীযুত দাম বলেন 
যে, পূর্বববজের অনসাধারণ উহাদের প্রয়োজনীয় 
জধ্যশামগ্রী ক্রয়ের অস্ত যে অর্থ উপার্জন করে 
তাহার শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ আসে পাট 
হইতে । গত ১৯৩২-৩৩ সালে পাটের মূল্য 
কমিয়া যাওয়াতে পূর্ববঙ্গের পাউচাধিগণ ৯ কোটী 
টাকা মাঞ্জ'পাইয়াছিল। ১৯২০-৩০ সালেও 
উহ্‌! ব্লকে ৩৬ কোটী টাকার বেশী ছিল' না। 
কিন্তু গত বৎসর পূর্ববঙ্গের পাটচাধিগণ পাট 
বিক্রয় করিয়া ৮০ কোটী টাকা পাইয়াছে। 
পাটের এইরূপ মূল্য বুদ্ধির ফলে ভারত এক্ষণে 
বাধ্য হুইয়া পাটের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার 
জন্য ব্যবস্থা করিতেছে । যে দেশে পুর্বধলের 
পাটের শভকরা ৭৫ ভাগ বিক্রয় হয় সেই দেশ 
যদি পাঁটের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হয় তাহ! হইলে 
পূর্বে পাটের কির্ুপ দুরবস্থা ঘটিবে তাহ! 
সহজেই অঙ্গমেয়। শ্রীধুত দাম বলেন যে, 
পুৰ্ববঙ্গে যাছাতে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং 
তারত যাহাতে পূর্ববধদ্দ হইতে ভাষ্য মূল্যে পাট 
পাইতে পারে তঙ্গ্ক ভারত ও পাকিস্থান উভয় 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা রফা হওয়া অত্যাবস্তুক। 
শ্রীযুক্ত দামের এই মন্তধ্য যে অত্যন্ত সমীচীন ও 
দুরদৃষ্টপ্রহ্থত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 


আর্থিক জগৎ 


নান! ব্যাপারে পাকিস্থানের তথা পূর্ববহের ঘে' 
মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহা তারত- 
পাকিস্থানের রফার অনুকুল নহে। কাশ্মীয়, 
পশ্চিন্ন পাকিস্থানে হিল ও শিখদের তাযক্ত স্থাবর 
সম্পত্তি এবং ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপার 
লইয়া উভয় দেশের সম্পর্ক ক্রমেই অধিকতর 
তিক্ত হুইয়। উঠিতেছে। 


পট 


ভারতে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন সন্ন্ধে 
ভারত সঃকারের তরফ হইতে সর্বশেষ যে সব 
পুর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা 
যায় যে, চলতি বৎসরে ভারতে গমের জমির 
পরিমাণ ৭৯ ভাগ, ইক্ষুর ক্ষমির পরিমাণ ৯৯ 
ভাগ, চীনা বাদামের ভরমির পরিমাণ ৯"৯ ভাগ 
এবং তিলের জমির পরিমাণ ১১১ ভাগ হাস 
পাইয়াছে। কিন্তু ফদলের অবস্থা যে প্রকার 
দেখা যাইতেছে তাহাতে গত ষৎলয়ের তুলনায় 
এবার ইক্ষুর ফলন শতকরা ১৪১ ভাগ এবং 
তিলের ফলন শতফর| ১৭'৮ গাঁগ হাস পাইবে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে | এবার গত বৎসরের 
তুলনায় তুলার জয়ির পরিমাণ শতকরা ০৫, 





জীবনবীমায় 
বোম্বে দিটচুয়্যাল 


লাইফ এসিওরেক্স সোসাইটি 


স্থাপিভ- ১৮৭১ 


ক্জ্লি্গাজ্ এণ্ড সন্ত 


চীফ এজেপ্টস্‌ £ | 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা 








ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, ফিস্ত ফল এরূপ 


[ ২৫শে জুন, ১৯৪৯ 









ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যাহাতে এবার গন বৎসরের 
তুলনায় ১২১ ভাগ কম তুলা জম্মিবে বলিয়া! 
প্রকাশ পাইয়াছে। যে সময়ে ভারতবর্ষকে 
বৎসরে বিদেশ হইতে ১৩০ কোটী টাকার 
খাস্তশন্ত আমদানী করিতে হইতেছে এব 
আঁমদানীর তুলনায় বিদেশে রপ্তানীর অপ্র 
হেতু ভারতের বহির্ববাণিজ্য ৯৫ কোটী টাকার 
মত প্রতিকূল হইতেছে, মেই সময়ে ভারতীয় 
কৃষির এইরূপ অবনতি সত্য লত্যই বেদনাদায়ক।  € 
এইভাবে ক্কষির অবনতি টাকার দিক হইতে 
কিরূপ ক্ষতিভনক তাহা যোধ হয় অনেকের 
ধারণা নাই। গত বৎসর ভারতে প্রায় ১৩৬ 

কোটী টাকা মূল্যের গম উৎপন্ন হইয়াছ্িল__২. . 
এবার তাহার পরিমাণ ১৩] কোটী টাকার মত ) 
হাস পাইবে। গত বৎসরে ভারতে ৩১ কোটা 
টাকার ইক্ষু উৎপর হয়| এবার তাহা ৩ কোটী 

টাকা, ৰুমিয়া যাইবে । গত বৎসর তারতে 

প্রায় ৪৩ কোটী টাকার তুলা উৎপন্ন হয়। 

উহু! এবার € কোটী টাকা হাল পাইবে। তারত 

এফটী মহাদেশের সমতূল্য । উহার এক এক 

স্থানে এক এফ প্রকার আবহাওয়া বর্তমান। 

কোন স্থানে বার মাস বৃষ্টি হইয়া প্র।বমের ফলে 

ফসল ন্ট হয়] আবার কোন স্থান মরুভূমি 
বলিয়া ফপল এফ প্রকার হয়ই লা। দেশের 

প্রায় সর্বত্র কৃষককে আকাশের দিকে চাহিয়া 
ফসলের গ্রতীক্ষাঁকরিতে হয়। যতদিন পর্যন্ত *-- 
ভারতে ব্যাপকভাবে প্েচকাধ্যের প্রসার না 

হয় ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ক্কষির মারফতে 
ভারতবাপীর জায় উপরোক্তরূপ অনিশ্চিত 
থাকিয়া যাইবে দুঃখের বিষ নান! প্রতি- 
বন্ধকের ফলে ভারতে পঞ্জিকল্লিত বৃহদাকায় 

সেচ পরিকল্পনাগুলির কাজও সস্তোষঞজনকভাবে 
অগ্রসর হইতেছে না। 


পা 
পপ 


দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে কংগ্রেস 
মনোনীত প্রার্থা শ্রীহ্বরেশচন্দ্র দাসকে বিপুল 
ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া ভ্রীপরৎচন্্র বনু 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদন্ত নির্বাচিত হুইয়া- 
ছেন। এই নির্বাচনে পমগ্র দেশে বিপুল 
উৎসাহের হৃষ্টি হইয়াছিল এবং কংগ্রেম প্রার্থীকে 
সমর্থন করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টি 
সীতারামিয়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্ডিত 


২*শে জুন, ১৯৪৯ ] 


জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লতভাই প্যাটেল, 
ভূতপূর্বব কংগ্রেগ 'সন্ভাপতি আচার্য্য কৃপালনী 
প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দিয়া্িলেন। 
কিন্তু উছাতে কোন ফল হয় নাই। 


আলোচ্য নির্বাচন কেন্দ্রে, ভোটদাতার 


সংখ্যা ৬২ হাজার। উহার মধ্যে মাত্র ২৪৮৮৬ 


জন ভোট দেন, এবং গ্রীশরৎ বন ১৯০৩০টী 
ভোট পান। এত প্রচারকার্ধ্য সত্বেও শতকরা! 
&* জল ভোটদাতা ভোট প্রদান করেন নাই । 
অনেক লোক যে বিকুদ্ধপক্ষের গুগ্ডামীর তয়ে 
ভোটদান কেন্ত্রে উপস্থিত হুন নাই তাহা 
সুনিশ্চিত। তবে একথাও ঠিক যে, কংগ্রেসের 
প্রতি যতটা অন্থরাগ থাকিলে লোক বিপদ- 
আপদ তুচ্ছ করিয়া কংগ্রেসের সাহাব্যাথ শগ্রগর 


/ হইতে পারে ভোটদাঁতাদের মধ্যে অনেকের . 
। তাহা ছিল ন! বলিয়াই তাহারা নির্বাচনে 


নিরপেক্ষ ছিলেন। যাহারা ভোট দিয়াছেন 
এৰং দেন নাই তাহাদের মধ্যে এরূপ বহু 
লোকও আছেন যাহার! কংগ্রেসের সমর্থক। 
কিন্তু তাহারা কংগ্রেপকে আঘাত করিয়া 
কংগ্রেসের নামে পশ্চিমবলে যে মন্ত্রিসভা চালু 
আছে তাহার সমন্ধে কংগ্রেশকে সচেতন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 


সপে 


বন্ততঃ শীমুরেশ দাসের পরাজর তাহার 
ব্/ক্তিগত পরায় নহে, উহাকে ঠিক ঠিক 
কংগ্রেসের পরাজয়ও বলা চলে না । ভারতের 


_এর্ঘপপ্রধানমনত্রী স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও 


একথা বলিয়াছেন। যাহা হউক বাজলাদেশে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ধরণের বিদ্রোহ 
ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করা পিয়াছে। 
দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের লময়ে দেশবাসী 
অনেকটা এই ধরণের মলোৌভাবের পরিচয় 
পাইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রের সহিত যখন কংগ্রেসের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন এই প্রদেশে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এন্সুপ প্রবল হইয়াছিল যাহার 
ফলে মছাত্ম৷ গান্ধীর চায় মহাঁমানবকেও এই 
প্রদেশে দুই ছইবার বিরুদ্ধবাদীর পাঁছছক1 বক্ষে 


ধারণ করিতে হুইয়াছিল। কংগ্রেপ পুলঃ পুনঃ 


তাঝবোচ্ছালপ্রস্থত বিকুদ্ধাঁচরণ 
করিয়া স্বকীয় গৌরবে পুনঃ 


এই ধরণের 
অতিক্রেম 


. প্রতিঠিত হইয়াছে । ভবিষ্যতেও হইবে । কিন্ত 


এক্ষথা মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গের 


রক 


আর্থিক জগৎ 
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বর্তমান মন্ত্রিলভার অফার্য্য এবং কুকার্ষোর জগ্তই 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেনফে এরুপভাবে নাজেছাল 
হইতে হইল। পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রিগভার উপর 
বর্তমানে বড়বাজার, চোরাবাল্রার, বাড়ীওয়ালা, 
জমিদার ইত্যাদি কায়েমী স্বার্থের যে বিপুল 
প্রভাব প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহা বিদুরিত 


. করিয়া এই মস্িসভাকে যর্দি দেশের ভ্রনদাধারণের 


স্বার্থ সাধনে নিয়োজিত করা যায় তাছা ছইলে 
কংগ্রেসের কোন শক্ত দেশের জনসাধারণের 
নিকট হইতে এক্সপভাষে সমর্থনলাত করিবে না। 
এক্সুপ অবস্থায় দক্ষিণ কলিকাতায় নির্বাচন 
কেন্দ্রের মত কেন্দ্রে ৬০ হাজার তোটদাতার 
মধ্যে ৩৫ ছাঁজার ভোটার নিরপেক্ষ দর্শকের 
আসন প্রহণ করিয়া কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত 
করিবার পক্ষেও সহায়তা করিবেন না। 


পশ্চিযব্গ সত্য সত্যই আদ চুড়াস্তমূপে 
বিপন্ন । জীবন্ধারণের প্রায় সর্বপ্রকার সরঞ্জামের 
অস্ভ পশ্চিমবঙ্গের জ্লনলাধারণ বাহিরের 
টপর নির্ভরশ্নল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে ইউয়োপীয় এবং অধাঁলগালী শ্রেণীর প্রায় 
একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠিত । এই প্রদেশে যে 


মামাত কিছু ধনসম্পর উৎপন্ন হয় তাছার 


বহুলাংশ অবিরত বাহিয়ে চলিয়া যাইতেছে । 
এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে ২০ লক্ষ লোক পশ্চিম 
বঙ্গে আসিয়া ভিড় করিয়াছে । ভবিষ্যতে 
আরও আসিবে এর্সপ আশঙ্কা রহিয়াছে । এই 
অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অনসাধারণ যেন্ধপ 
অবর্ণনীয় ছুঃথ ছুর্দিশার যধ্যে জীবন অতিবাহিত 
করিতেছে তাহার তুলনা মিলা হুন্ধর | চুষ্ৃত- 
কারিগণ এই অবস্থার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ 
করিতেছে। এই বিপদের মধ্যে পশ্চিমবজের 


টের  ক্র্ার হিলাবে এরূপ ব্যক্তির 


_সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) | 
হেড অফিল--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! । ফোন-- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
| বাঞ্চ--বড়বাজার, স্জামবাজার, ভবানীপুর, 
বনগাঁ, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 


উপযুক্ত জামিনে টাক! ধাল্ দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার শ্যাঙ্কিং ককার্য্য কন! হয়। ৃ 
অমল বৌ এম-ডি মিঃ এন্‌, সি, ব্যামাঞ্িজি, এম-এ ( কমার্স“) | 





প্রয়োজন বাহার] কোনও "প্রকার কায়েনী 
স্বার্থের পৃঠপোষধকতা না করিয়া একমাত্র 


দেশের দরিদ্র. ্রনসাধারণের স্বার্থের দিক 
হইতে দেশের শাসনঘস্তর পরিচালন! 
করিবেন, যাহার! ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণ 


বিসর্জন দিয়া জনলাধারণের সেবক হিসাবে 
কাজ করিবেন, যাহারা ফোনগ্রকাঁর পক্ষপাতিত্ব, 
স্বজন প্রীতি বা আশ্রিত বাৎসলোর পরিচয় 
প্রদান করিবেন না-- যাহারা শালনযস্ত্র হইতে 
ঘুষ ও সর্বপ্রকার দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ 
করিবেন। একমাত্র এক্ধপ মন্ত্রিসভার দ্বারাই 
পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা পাইতে পারে। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির পুনর্দাঠনের ফলে 
পশ্চিমবঙ্গে এরূপ একটী মন্ত্রিসভা গঠনের পথ 


* সুগম হইবে বলিয়া কেহ ফেহ আশা প্ৰকাশ 


করিতেছেন। এই আশা কতদূর ফলবতী হইবে 
তাহা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। 


কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি 
সীতারাষিয়। মাদ্রাঙ্মে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, সভ্য সমাজের অধিবাসীদের 
বাসস্থান, খান্ত, পরিচ্ছদ, শিক্ষণ ও স্বাস্থা--এই 
পাচটিই মৌলিক প্রয়োজন এবং সভ্য গবর্ণমেন্ট 


মাত্রেই জনসাধারণের এই পাঁচটা অতাব পূরণ 


"করিয়া থাকেন। কিন্তু গবর্পমেণ্টফে যদি জন- 


সাধারণের এই পাঁচটি অভাব পূরণ করিতে হয় 
তাহা হইলে দেশের ধনী * অধিবাপিগপকে 
উহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব করিতে 
হইবে। দেশবাসীর সমক্ষে বর্তমানে যে প্রধান 
লহন্তা রহিয়াছে কংগ্রেসের সভাপতি তাহা 
অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন! বিশ্ব 
পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখিতে পাইতেছি লোকের 
বাসের দায়গ! কিছু কিছু থাকিলেও 












nd Sl ত লেস | 
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বাড়ীওয়ালাদের লোতেয় ফলে, তাহা অন- 
সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। 
মোটা লেলামী এবং ৪1৫ মাসের ভাড়া অগ্রিম 
ন! দিলে বাঁড়ীভাড়া পাওয়া যায় না। 
তাড়া গবর্ণমেপ্টই আইন করিয়া বাঁড়ানুয়া 
দিয়াছেন। এক্ষণে আবার অনেকে বেশী ভাড়া 
লওয়ার উদ্দেশ্বে বসত বাঁড়ীকে ব্যবসার জন্ত 
গৃহীত বাড়ী বলিয়া ভাড়া দিতেছে। বাড়ী- 
ওয়ালাদেন্ন অনেকে ভাড়া লওয়ার সর্ভ হিসাবে 
ছুইশত টাকার আসবাবপত্র এক হার টাকায় 
বিক্ৰয় করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই গেল 
বাসস্থানের কথা। খাত হিসাবে রেশমের 
দোকান হইতে চাউল পাওয়া যায় বটে। কিন্ত 
তাহ! গ্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ। 
বাহ! পাওয়া যায় তাহ! ওজনে কম এবং কাকর 
বালি মিশ্রিত। কাপড়ের মুল্য নিয়মিত 
রহিয়াছে বটে, কিন্ত চোরাবাঁজারের দর না দিলে 
তাহ! পাওয়া যায় না। শিক্ষায় ব্যয় ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিয়াছে। স্কুলের ছাত্রের আন্ত 
কলেজের বেতন অপেক্ষাও বেশী বেতন দিতে 
হয়। পাঠ্যপুস্তকের মূল্য ঘুনধপূ্্ঘ সময়ের 
তুলনায় চতুগুণ হইয়াছে । পেটে যখন অন্ন 
জোটে না তখন স্বাস্থ্য ভাল না গাকারই কথা। 


কিন্তু বাজারে যাহা কিছু খাত হিসাবে বিক্রয় - 


হয় তাহার অধিকাংশ ভেজাল মিশ্রিত। দেশে 
জলচলাচল, মখক, নিবারণ ইত্যাদিরও কোন 
সুব্যবস্থা নাই। শ্বান্থ্য়ক্ষায় নিয়মাবলী সম্বন্ধে 
দেশবাসী অন্ঞ । অগ্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও 
সবাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত এই লব অব্যবস্থার় সমাধান 
করিতে হইলে তেমন অর্থব্যয়ের আশঙ্কা নাই 
উহার মধ্যে বিদেশী বৃলধন। বিদেশী 
বিশেষজ্ঞ এবং কমিটি কমিশনের মায়ফতে লময় 
ক্ষেপেয়ও কোন অন্ুহাত নাই। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা 
করিলে ধুৰ কম লময়ে এবং একপ্রকার কোন 
অর্থধ্যয় না করিয়া দেশের জনসাধারণের এইসব 
সমন্তার বহুলাংশে সমাধান করিতে পারেন। 
কিন্তু এই সব বিষয়ে উদ্বাদের বিন্দুমাত্র 
উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় না। কংগ্রেস 
সভাপতির উপরোক্ত মন্তব্যে এই লব বিষয়ে 
উহাদের একটু চৈতন্ত হইলে সুখী হুইব। , 


দাঞ্দিলিং হইতে ইউনাইটেড প্রেসের 
যারফতে প্রেরিত একটি শংবা্গে প্রকাশ যে, 
পূর্ববঙ্গের গবর্ণর সার ফেডারিক বোর্ণ সম্প্রতি 


বাড়ীর 


আর্থিক জগৎ 


লণ্ডন যাইবার পথে কলিকাতার পশ্চিম বলের 
গবর্ণর ডাঃ কাটন্ুকে একবার পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন 
করিবার আন্ত আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডাঃ 
কাটজুও নাকি উভয় বঙ্গের মধ্যে সম্প্রীতি 
স্থাপন উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ পরিদর্শন করিবেন 
বলিয়া স্থির কর্নিয়াছেন। ইদানীং উভয় বের 
মধ্যে বিরোধীভূতত বিষয়গুলির মীমাংসার ওস্ভ 
মাঝে মাঝে উতর বঙের প্রধানমন্ত্রী এবং 
চীফ শেক্রেটারীদের মধ্যে বৈঠক হুইতেছে। 
উহাতে 'বিরোধেরও মীঘাংসা হইতেছে না 
এবং উভয় বলের মধ্যে সম্প্রীতিও প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে না। এদিকে পূর্বববঙ্গে পুলিশরীজঞ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর 
নানা অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতেছে । এট 
সমস্ভের প্রতিকারের অন্ত ঢাকাতে ভারত 
সরকারের একজন ডেপুটী হাই কমিশনার 
নিযুক্ত হইয়াছেন এবং পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক 
জেলার জগ্ত একটি করিয়া ও সমগ্র প্রদেশের 
জন্ত, একটি সংখ্যালঘু বোর্ড গঠিত 
হইয়ান্ধে। কিন্তু অভীগ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পক্ষে এই সব বোর্ড ফোন কাজ করিতেছেন 
বলিয়া শুনা ধাইতেছে না| হাই কমিশনার 
পদে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার 
অস্তিত্বেরই কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। 
এতছুপরি কাশ্মীর, পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু ও 
শিখদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া ভারতের 
কেন্ত্রীয় গবর্ণষেপ্টের সহিত পাকিস্থান কেন্ত্রীয় 
গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক দিন দিন অধিকতর তিক্ত 
হইয়া উঠিতেছে এবং পূর্বাধজেও উহার অনিষ্টকর 
প্রস্তাব পতিত হুইভেছে। এক্সপ অবস্থায় পশ্চিম 
বঙ্গের গ্রদেশপাঁল ২1৪ দিনের জন্য পূর্ববঙ্গ 
বেড়াইতে গেলেই কি সুফল হুইবে তাহা 
আমরা বুঝিভে পারিতেছি না । 


গত ১৯শে মে তারিধ হইতে কলিকাতায় 
১৪৪ ধারায় আদেশ প্রত্যান্বৃত হওয়ার পর 
গত ২৩শে মে তারিখে আময়া নিম্নলিখিত 
মন্তব্য ফরিয়াছিলাম--“বর্তমানে যে পরিস্থিতির 





নক: 


i 


gm 











NERY 





AMES 
A 


[ ২০শে জুন, ১৯১* 


উত্তৰ হইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই, 
এগপ স্ববস্থার হৃরি হইবে যাহার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেন্ট পুনরায় এই আদেশ 
জারী করিতে বাধ্য হুইবেন।” আমাদের এই 
ভবিয্যত্বাণী সম্পুর্ণ সত্য ৰলিয়৷ প্রমাণিত 
হুইয়াছে। পশ্চিমষঙ্গ লরক্ষার্পুনরায়- গত . 


_১৭ই জুম তাক়িথ হইতে ১৫ দিনেয় জন্য সহরে 


সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারার আদেশ 
জারী করিয়াছেন। কিন্ত যাহারা “আপোষ- 
হীন বিরামহীন সংগ্রামে” বন্ধপরিকর ১৫ দিন 
পরেই তাহার! শান্ত হইবে এরূপ তরসা 
গবর্ণমেন্ট কি করিয়া করিত্তেছেন? আমাদের 
মনে ছয় যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সুদীর্ঘকাল 
ধরিয়া কেবল ১৪৪ ধারার আদেশ নছে-_শ্বায়ও 


বন্ধ গ্রকার বিধিনিষেধ যদৰৎ রাখ! প্রয়োজ্সন ২. 


হইবে । এই ক্ষেত্রে ব্যজি-শ্বাধীনতা ইত্যাদির 
বুলি আওড়ান আঁর আগুন লইয়া খেলা করা 
একই কথা। | 


দক্ষিণ ফলিফাতা উপনির্বাচনে জয়লাতের 
সঙ্গে দলে শ্রযুক্ শরৎচন্-বন্থু তাহায় ভবিষ্যৎ 
কার্যক্রমের কথা উল্লেখ ককিয়াছেন। এই 
কার্যক্রম হইতেছে ভারতে বুটাশ কমনওয়েলথ 
হইতে যুক্ত ন্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শাধায়ণতন্তর 
প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ধিরপেক্ষতা, 
ভাবার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন এবং শাসন ব্যদস্থা 
ও জাতীয় জীবন হইতে "দুর্নীতি দমন করা। 
এই কার্যক্রম বিশ্লেষণ করিলে যে ফোন 


নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, উহার টি 


সহিত কংগ্রেলেয় তথা ভারত গৃধর্ণষেণ্টের 
অন্ুক্কৃত আদর্শের কোন পার্থক্য নাই। এই 
বিষয়ে শয়ৎবাবুর সহিত কংগ্রেসের পাৰ্থক্য 
হইতেছে বর্স্দপস্থার দিক হইতে। কিন্তু শরৎ- 
বাবু ষদি জওহরলালেয় আপনে বসেন তাহা 
হইলে তাঁহাকেও হুবহু কংগ্রেসের কর্মপন্থা 
অধলঘন করিয়া চলিতে হইবে। কোন 
আদর্শকে সাফল্যমত্তিত করিতে হইলে সব 
সময়েই কর্দপন্থার দিক হইতে উহাকে কোন 
না কোন ভাবে খর্ব করিয়া চলিতে হ্য়। 
ইংরাদী তাষায় উহাকে 6%2০1670 বলে। 
যাহার এই জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে কখনও 
আদর্শনিদ্ধি সম্ভব নহে। শরৎবাবু নিজে উহ্থা 
ড্রানেন না বা বুঝেন লা তাহা আমনা মনে 
করিতে পারি না। 


[2 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


সংযুক্ত প্রদেশে ফলের গবেষণ।-_ 
ভারত বিভাগের পৃর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতেই ভায়তেয় ফলের 
" চাছিদা মিটিক্উ। উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ 
ও পাঞ্জাবের অধিকাংশ পাকিস্থানের অন্তর্ত ক্র 
হওয়ার ফলে সংযুক্ত প্রদেশই বর্তমানে ভারতের 
প্রয়োজনীয় ফলের লব, চেয়ে বেশী অংশ 
সরবরাহ করিতেছে । এ প্রদেশের রাণীক্ষেত 
ও সাহারাণপুরে ছুইটী ফলের গবেষণা কেন 
রহিয়াছে । বর্তমানে সাহহারাপপুরের গবেষণা 
ফেব্দ্রকে একটী গবেষণা পরিষদে ক্নপাস্তরিত 
করা হইবে স্থির হইয়াছে। 
{পশ্চিম বঙ্গের বল্প শিল্পের ক্রি 
গত এই জুন তারিখে প্রীরামপুরস্থ যদলন্মী কটন 


মিলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই কলের স্ুতাকাটা 


ধিভাগের সমস্ত কলকজা বিনষ্ট ছইয়াছে। 
দমকল বিভাগের লোকেরা প্রায় ৩ ঘণ্টা চেষ্টা 
করিয়া আগুন নির্ব্বাপিত করে। 
বিহারে সেচ কার্য্য-_-গণ্ডক নদী যে 
স্থানে নেপাল হইতে বিহ্বার়েঘ এলাকায় মধ্যে 
পড়িয়াঘ্ে, সেই স্থানে এফটী বাঁধ নির্দাণ করিতে 
ধিছার গবর্ণষেন্ট সন্বল্প' করিযান্েন। এই বাধ 
হইতে উত্তর বিহারে ১২ লক্ষ একর জমিতে 
দল সিঞ্চন কর! যাইবে । এজন ব্যয় হইবে 
! ২২ হইতে ২৫ ফোটী টাকা এবং উহা সম্পুর্ণ 
১. হইতে ৫ বৎসয় সময় লাগিবে। ৃ 
পশ্চিম পাঁকিস্বানে পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
--পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখগণ যে সম্পত্তি 
ফেলিয়া, আসিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে 
এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠক বসে 











তাহাতে স্থির হয় যে, ও মাসের শেষ ভাগে এর 
বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হুইবে। কিন্ত 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এই পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ে 
কোন উৎলাহ প্রদর্শন করেন নাই। এঅস্ক 
কিছুদিন পূর্বে ভারতের আধা সরকারী মহল 
হইতে এরূপ ঘোষণা! করা হয় যে, পাকিস্থান 
গধ্ণমেণ্টের সহিত তারত সরকার কোন 
ব্ষয়ের মীমাংসার জন্ত আর কোন আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইবেন না। যাছা হউক এক্ষণে স্থির 
হইয়াছে যে, এই বিষয়ে আলোচনার অস্ত 
আগামী ২৫শে ছুন তারিখে ভারত ও পাকি- 
স্থান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা 
বৈঠক বলিষে"। সঙ্গে সঙ্গে উহাও স্থির হইয়াছে 
যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পণ্যন্্রব্য 
বিনিময়, ভারত কর্তৃক পাকিস্থানকে উহায় 
প্রদত্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা, 
উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ 
প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় আলোচনার অস্ত 
করাচীতে আগামী ২১শে জুন তারিখ হইতে 
উভয় দেশের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক 


'বলিবে। 


ভারতীয় গ্াণপরিষদ--গত ১৬ই জুন 
তারিখ পর্য্যন্ত ভারতীয় গণপরিবদের অধিবেশন 
হইবার পর উহার অধিবেশন ৫ সপ্তাছের অস্ক 
স্থগিত রাখা হুইয়াছে। এঁ তারিখ পর্য্যন্ত 


পরিষদ তারতের খসড়া শালনতগ্ত্রের তিন- " 





কফোন- ব্যাঙ্ক ৩১৬৯ 





চতুর্থাংশের আলোচনা শেষ করিয়াছেন। 
পরিষদেব আগামী অধিবেশনে বাকী এক- 
চতুর্থাংশের আলোচনা শেষ করা হইবে এবং 
অতঃপর অক্টোবর যাসে পরিষদের আর একটা 
অধিবেশনে ভারতের শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে 
গৃহীত হইবে । ঃ 

ভারতে তামাকের চাষ--তাঁরতে 
সিগার ও সিগারেট প্রস্তুতের জগ্ত যে তামাকের 
প্রয়োজন হয় তাহার কিছু অংশ রংপুরে উৎপন্ন 
হইত এবং বাকী তার্মীক জাভা, ম্ুমাত্রা এবং 


আমেরিকার যুক্তরাষ্তর .হইইতে আমদানী 
হইত। ভারত বিভাগের ফলে রংপুর 
পাকিস্থানের অন্তর্ভ,ক্ত হুইয়াছে। একস 


ভারত সরকারের তামাক গব্ষেণা পরিষদ 
(Tobacco Research Institite) স্থির 
ফরিয়াছেন যে, উদ্ধার্রা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
বিশেষভাবে কুর্দ, পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি 
জেল! ও কুচবিহার রাজ্যে ব্যাপকভাবে 


উপরোক্ত ধরণের তামাকের চাষের ব্যবস্থা 
করিবেন। 


পাঁকিস্থানে নিকেলের দুয়ানী- 
পাকিস্থানে বর্তমানে অবিভক্ত ভারতের সময়ে 
প্রস্তুত নিকেলের ছুয়ানী চলতি আছে। আগামী 
১লা জুলাই হইতে তাহা অচল বলিয়া গণ্য 
হুইবে। কিন্ধ আগামী ১লা জুলাই তারিখ - 
হইতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নোটিশ দেওয়া না 
পর্য্যন্ত সমরে ফরাচী, ঢাক্কা ও পেশোহারস্থিত 
ষ্টেট ব্যাঙ্ধ অব পাকিস্থানের অফিনে এবং 
১৯৫০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত পাকিস্থান 


গৰর্ণমেপ্টের ট্রেজারিসমূছে এই* সব ছুই আনী 
ব্দলাইর়া লও: যা লওয়া যাইবে। 





























| ২৪৩৬থাঁনা অ 





সহজ কিমিতে পরিশো 


পেপার মিলদ্‌ লিমিটেড 


' নাঁনাপ্রকার ঢা ও কার্ড বোর্ড প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক। 
ডিনারী এবং ৮৬৭ধান্‌! প্রেফারেন্স অংশ (এখনও সমমুল্যে ও 
ধনীয় ) বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে। 


॥ ' বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £-- 
ভীননীন যুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


উঠিল টি 


ফলিকাতা- 












































১৫৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২০শে জুন, ১৯৪৯ 











কলিকাতায় বাসগৃহের , ব্যবস্থ-- 
কলিকাতায় বাঁসগৃছ্থের যে দারুণ অভাৰ দেখা 
দিয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনামতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় 
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বাসোপযোগী বাসগৃহ 
নির্মাণ করিবেন এবং যাহারা একটু সচ্ছল 
তাহারা যাহাতে নিজে বাড়ী তৈয়ার করিতে 
পারে তজ্ঞগ্ তাহাদিকে অল্পযূল্যে ভ্রমি 
সরবরাহ করিবেন প্রাথমিক ব্যবস্থা ছিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইটাদীর গোরাটাদ রোড 
হইতে সাউথ রোড পর্য্যন্ত ৭২টি ফ্লাট নির্দাণ 
করিতেছেন। এই সঙ্গে ১২টি দোকান করিবার 
উপযুক্ত কোঠাও তৈয়ার হুইতেছে। এই সব 
বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ চিফ ইঞ্জিনিয়ার, টাউন 
প্ল্যানিং, লোক্যাল শেলফ গবর্ণমেন্ট ডিপার্টমেপ্ট, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট, রাইটার্ল বিন্ডিং-_-এই 
ঠিকানায় জানা ষাইবে। 

ত নিন্ধি, সারের কারখালা__জানা 
গিয়াছে যে, বিহারের সিদ্ধি, নামক স্থানে 
৬০ কোটি টাক] বায়ে বে সারের কারখানা 
স্থাপিত হইতেছে তাহাতে দ্রুতগতিতে কাজ 
চঙ্সিতেছে। আগামী মার্চ মাল হইতে এই 
কারখানাতে কাজ আরম্ভ হইবে এবং উহার 
পরবর্তী তিন মালের মধ্যে উহাতে প্রত্যহ 
১ হাজার .টন করিয়া এমোনিয়াম সালফেট 
জাতীয় লার উৎপন্ন হইতে থাকিবে। 


বন্ত্রের রেশন প্রত্যাহার--পশ্চিম বঙ্গ . 


গবর্ণমেপ্ট গত ১৬ই জুল তারিখ হইতে পনীক্ষা- 
যূলক ভাবে ছুই মাসের জন্ত বন্্ের রেশন ব্যবস্থা 
প্রত্যাহার করিষাছেন। এই ছুই মাসে 
বাকিংছাম এবং কার্ণাটিক মিলের কাপড় ছাড়া 
মিলত সমস্ত বস্তু অবাধে বিক্রপন হইবে এবং 


প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছামত কাপড় ক্রয় করিতে 


পারিবে। 
হইবে না। 


এজছ্ক কোন কৃপন দেখাইতে 
/ 


আশ্রয়প্রার্থীর জাছাষ্য--পশ্চিমবঙ্গ 


গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের 
বিভিন্ন আশ্রয়প্রাথী কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাধিগণের 
ভরণ পোষণের জন্ত গবর্ণমেণ্ট যে সাহাষ্য 
করিতেছেন তাহা আগামী ৩১শে অক্টোবর 


তায়িখের পর হইতে আর দেওয়া হইবে না। শো-রুমস্‌ £ 
তারিখের পরে আশ্রয় ধাধিগণকে নিলে, 


হুইয়াছে। 


উচ্থাদের ভন্গপ পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
তবে'এঘস্ত গবর্ণযেণ্ট তাহাদিগকে কিছু কিছু 


খপ প্রদান করিবেন । 


আয়ব্যয় সম্বন্ধে তদসন্ত--বোধাই 
গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের জনসাধারণ কি ভাবে 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছে, উহাদের আয় ও ব্যয় 
কিরূপ এবং উহাদের যে টাকা উত্বত্ত হয় 
তাহ! কি তাবে নিয়োজিত হয় তৎসম্বন্ধে 
একটি তদন্ত কাধ্য আরম্ভ করিক্নাছেন। 

 অণীজ্ ব্যান্কিং কর্পোরেশন__১৩৮নং 
ক্যানিং ষ্্রীট, কলিকাতায় উপরোক্ত ব্যাঙ্কের যে 
নিজস্ব বাড়ী নিক্সিত হুইয়াছে গত ১৩ই জুন 
তারিখে তাছার হারোদঘাটন কাধ্য সম্পন্ন 
পশ্চিম বঙ্গের অন্চতম মন্ত্রী 


কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ হ্বারে|দঘাটন কার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন। 


চায়ের চাহিদা ও যোগান--স্থপ্রসিন্ধ 
চা ব্যবসায়ী জে, টমাস এণ্ড কোম্পানী এরূপ 
অমুমান করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালে ভারতে 
৪০ কোটী পাউণ্ড, পাকিস্থানে ৩॥ কোটী 
পাউণ্ড, সিংহলে ২৯ কোটী পাউও, আফ্রিকায় 
২ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, জাভা ইতাদি দেশে 





Chad ভিজ 2 
ওয়াস (১৯৪০) লিঃ ' 


৬ জান্যাই 


কলিকাতা * লাগ 


হেড অফিস £ ৩২, থিয়েটার রোড, 
১২, চৌরজী রোড ও 
৮৬, কলেজ ট্রীট, কলিকাতা 





৩ কোটী পাউণ্ড এবং অষ্যান্ত দেশে ২ কোটী 
পাঁউগ্ড চা উৎপন্ন হইবে এবং এই বৎসরে 
পূর্ব বৎসরের উদ্বত্ত হিসাবে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা 
পাওয়া যাইবে । এই ভাবে ১৯৪৯ সালে 
৮০ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা পাওয়া যাইবে । 
কিন্তু উক্ত বৎসরে হংলণ্ডে ৪৮ কোটা 
এবং অন্তান্ক দেশে ৩৬ কোটী ৯০ লক্ষ--একুনে 


৮৪ কোটী পাউণ্ড চায়ের চাহিদা রহিয়াছে. 


আলোচ্য ১৯৪৯ সালে তারতে ব্যবহারের ভা 
১৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা পাওয়া যাইবে। 
কিন্তু এই বৎসরে ভারতে ১৩ কোটী পাউণ্ডের 
বেশী চায়ের চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

দেশীয় রাজ্যে আয়কর আইন-_ ভারত 
সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভেনিউয়ের 
সপ্ত প্রীগোবিলন নাঁয়ার বোম্বাইয়ে এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে 
হারে আয়কর ধার্য করা হয় দেশীয় রাজ্য 
সমূছেও সেই হারে আয়কর ধাৰ্য্য করিবার ভাস 
ভারত সরকার শীঘ্রই একটী আইন প্রণয়ন 
করিবেন। বর্তমানে ভারতের দেশীয় রাজ্য- 
গুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তুলনায় 
কম হারে আয়কর আদায় হয় এবং তজ্জন্ত 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দেশীয় রাজ্যে 
মূলধন স্থানান্তরিত হইতেছে। উহার ফলে 
দেশীয়রাঁজ্যে উৎপন্ন শিল্পন্ব্যের স্থিত ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন শিল্পের প্রতিযোগিতা 
করাও কঠিন হুইয়াছে। প্রস্তাবিত আইন পাশ 
হইলে এই সমস্যার সমাধান হুইবে। 

ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর জন্য 
6 ট্রবিউলাল--তারতের ৭২টী তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কের মধ্যে ৬০্টী ব্যাঙ্কের পরিচালক ও 
কর্ণধারদের মধ্যে বেতন ভাতা ইত্যাদি লইয়া 
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। বাকী ব্যাঙ্- 
গুলিতেও এই ধরণের বিরোধের আশঙ্কা কর! 
যাইতেছে । এন্ত এই লব বিরোধ নিম্পভির 
উদেধ্টে ভারত সরকার কে সি সেন, এয শি 
বর্দা এবং জে এন মন্তুমদার--এই তিনজন 
অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজকে হইয়া একটি 
টিবিউনাল বা সালিশ আদালত গঠন 
করিয়াছেন। প্রকাশ . যে, ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীগুলিতে অনুরূপ বিরোধের মীমাংসার 
অস্তও ভারত সরকার শীঘ্রই একটি ট্রবিউনাল 
গঠন করিবেন। | 


পর 


২০শে জুন, ১৯৪৯ ] 
ত্রিবান্ধুরে পাটের চাষ -চলতি বৎসরে 


পরীক্ষামূলকভাবে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ৪ শত একর 
জমিতে পাঁটের চাষ করা হুইয়াছিল। এইসব 
জমিতে রাসায়নিক দার না দেওয়া সত্বেও 
উহাতে পাটের গাছ ৪॥ হইতে ৫ ফুট লম্বা! 
হইয়াছে! আগানী ৫৬ সগ্তাছের মধ্যে এই 
গাছ কাটা হইবে। অ্রিবান্ুরে পাটের চাষের 
এই সাফল্যের ফলে আগামী বসকে উক্ত 
রাজ্যে অনেক বেশী পরিমাণ জয়িতে- পাটের 
চাষ করা হইবে আঁশা করা যাইতেছে। 

নিউজ প্রিণ্টের উপর নিয়ন্ত্রণ 


প্রভ্যান্থার--তারত সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি 


প্রকাশ করিয়া গত ১৪ই জুন তাঁরিখ হইতে 


, নিউজ্জ প্রিন্টের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি প্রত্যাহার 


পা 


করিয়াছেন । এতদিন পর্যন্ত নিউজ গ্রিণ্টের 


খুচরা দরের সর্বোচ্চ যে হার বাধ! ছিল তাছ! 


এখন আর বলবৎ রছিল ন!। 


ভারতে চলচ্চিত্র প্রস্তত-_লগ্ডনের 
একটি সংবাদে প্রকাশ যে, চলচ্চিত্র প্রস্ততে গত 
বৎসর ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । 
গত বধমর সমগ্র জগতে মোট, ২৫০* ফিল্ম 
গ্রাস্তত ছয়। উার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
৪০০ এবং উছার পরেই ভারতে ২৫*টী ফিল্ম 
প্রস্তত হয়। 


পাকিস্থান হইতে চামড়। রপ্তানী 


সম্প্রতি ঢাকাতে চামড়া ট্যান করিবার একটি 


২ কারখানা স্থাপিত হইয়।ছে। উহার সঙ্গে সঙ্গে 


পূর্ববঙ্গের সকল স্থান হইতে ভারতে চামড়া 
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

ভারতে রেশমের অবস্থ।_ভারতে 
বর্তমানে প্রতি বৎসর ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড 
করিয়া রেশম উৎপন্ন হইতেছে । উহা ভারতের 
চাহিদার শতকরা! ৬০ ভাগ মাক্র। বর্তমানে 
ভারতে প্রতি পাউণ্ড রেশম উৎপাদনের খরচা 
৩০ টাকা--অথচ জাপান, ইটালী প্রভৃতি দেশে 
উদ্ধার অর্ধেক খরচাঁয় রেশম উৎপন্ন হয়। এগ 
বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী রেশমের উপর 
শতকরা ১৫০ টাকা হিপাবে রক্ষণশুন্ধ ধার্ধ্য করা 
প্রয়োজন হইয়াছে । 

মাকিন পরিবারের নিজস্ব জক্জী 
বাগান এবং মুরগী প্রতিপালন ব্যবস্থা __ 
মাকিন রাষ্ট্রের বাণিদ্য বিভাগের একটি 


সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, এখানে ধাছারা কৃষক = 


আর্থিক জগৎ 


নন এমন "প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একটি 


পরিবারের নিজস্ব সজীর বাগান আছে। আরও : 


প্রকাশ যে, এইরূপ প্রতি বারটি পরিবারের 
মধ্যে একটি পরিবারের নিজেরাই নিজেদের 
প্রয়োজনীয় ইাস-মুরগী উৎপাদন ও প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন। ধাহাদের নিজস্ব সব্জীর বাগান 
আছে এমন মার্কিন পরিবারের সংখ্যা 


৭৫)০০১০০০ |] 


তাহারা যে জমিতে এইরূপ 
বাগান করেন তাহাত্ন এক এফটির আয়তন 
গড়ে ৪,৮৫০ বর্গফুট । মোট সংখ্যার প্রায় 
অর্ঘেকঞ্চলির আয়তন ১,০০০ বর্ীফুই | নিপন্ব 


১৫৭ 


মাঁকিন পরিবারের | তাহাদের এই নিজগৃছে 
পালিত মুরগীর বর্তমান সংখ্যা প্রায় € কোটি। 
ইহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০টি পরিবারের 
প্রত্যেকের গড়ে পচিশটি করিয়া মুরগী আছে 
বলিয়া জালা গিয়াছে। . 

যুক্তরাষ্ট্রের আদায়ীকৃত ট্যাক্সের 
পরিমাণ -১৯৪৮ লালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার 
ট্যাক্স বাবদ মোট ৪২৩০,২৮,৬৪,৯০০ ডলার 
আদায় করেন। ১৯৪৭ সালে উহার পরিমাণ, 
ছিল ৩৯৪২,০৪,৪৬,০০০ ডগাঁর অর্থাৎ ১৯৪৮ 
সালের চাইতে প্রায় ' তিনশত কোটি ডলার 
কম। 


মুরগী পালনের ব্যবস্থা আছে ২৭,৫০,+০০ 













৬ মাটি ও মানুষ ৬ 


মাটির সঙ্গে মানুষের বন মাহৰ তাই একাস্ত 
নিজস্ব ক'বে পেতে চাষ একটুকবো জমি, গড়ে তুলতে চায় আশ্রয়স্থল ৷ 
অতীতে প্রাধিত ছিল পল্লীগ্রামের বিস্তীর্ণ উদ্দারতায় আশ্রয় পাওয়া আর 
আব্জ যুগধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়েছে সহরের 
সন্বীর্ণ লীলাভূমিতে | বর্তমান পরিস্থিতিতে অসংখ্য লোকের এই চিরন্তনী 
বাসনা পূর্ণ করার জগ্ঘ আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। 


সুদুত্ঘ অতীতে আমাদের দেশে বাসগৃহ পরিকল্পনা কি রকম ছিল মধ্যযুগেই 
বা কেমন ছিল এ বিষয় অনুশীলন করে বর্তমানে আবহাওয়ার আহ্ুকুল্যের 
উপর নির্ভর করে তা কতদুব অগ্রসর হতে পারে এবং ভবিষ্যতেই বা কোন 
উন্নততর পত্থায় এই কাধ্য সম্পাদিত হতে পারে এ বিষয়েও আমরা গভীর 
. চিন্তা করছি। 


বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে ( Prefabricated House Scheme ) 
ক্বতনিৰ্ম্মাণ বাসগৃহ পরিকল্পনার জম্ভ কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন 
তা দেশকালোপযোগী কিনা এবং অষ্কাষ্ধ দেশে ইহার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে 
তাঁও আমাদের যত্বসহকারে পরীক্ষা করতে হবে। 


সু বালিগঞ্জ রিয়েল প্রপার্টি 












| 
ম্যানেজিং ডিরেষ্টরহয় : | এ্াণ্ড বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ 
প্রোফেলর এন্‌ লি মৈত্র চু} (পূর্বে বালিগল্প ব্যাঙ্ক লিঃ মামে অভিহিত ছিল) 






ডাঃ এস্‌, এন্‌, সিংহ ২৬, হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা 


ফোন £ পি. কে ৩০২০ 















Ed 


“লিমিটেডের 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমর! সুপরিচিত হুগলী ' ব্যাঙ্ক 
১৯৪৮ সালের কার্ষ্যবিবয়ণী 
পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে ব্যাঞ্চটির 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
গত বখলর বাংলায় বাজালী পরিচালিত 
কতকগুলি ব্যাঙ্কের সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। 
হুগলী ব্যাঙ্ক এ সঙ্কটের ভিতরও নিঘ্ের 
আধিক ভিত্তি ও কার্য্যধারা ভালভাবে বজায় 
রাখিতে পারিয়াছিল। গত ১৯৪৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর এই খ্যাক্ষের আমদানীক্কৃত যৃলধনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টাকা । এ তারিখে ব্যান্কটিতে লাধারণের 


মোট ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা আমানত ছিল । 





বঙ্গশ্রী 


(সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস : 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নং, হরচন্দ্র মলিক ছাট, কলিকাতা । 
মিলস্__সোদপুর (২৪ পরগাণী) | 


কোপ্সানা প্রসঙ্গ 


পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষটাকা। কোম্পানীর 
আলোচ্য বৎসরের লাত 'হুইতে ১ লক্ষ টাকা 
এ তহবিলে স্বস্ত করা হইয়াছে। ফলে ব্যাঙ্কের 
মজুত তইবিলের পরিমাণ বাড়য়া ১২ লক্ষ 
টা ঈাড়াইয়াছে। আছিকার রাদনৈতিক ও 
অথনৈতিক অনিশ্চয়তার ভিতর ব্যাঙ 
প্রতিষ্ঠানের দাদন নীতি নিয়ন্ত্রণে যণেষট 
সতর্কতা প্রয়োজন।, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, হুগলী ব্যান্কের কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে খুব দূর- 
দিত! নিয়া কাৰ্য্য পরিচালনা ,করিতেছেন। 
ব্যাক্ষের তহবিলের বেশ্লীর ভাগ অংশই নগদ 
ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য নিকিউরিটিতে 
রাখা হইতেছে। . ১৯৪৮ সালের শেষে 
ব্যাঙ্কের গৃহীত মোট আমাঁনতী জমার শতকরা 
শতকরা 








২৬১ 


এন, চৌধুরী 


মিলঘ্‌ 







লিঃ | 






৯৫৮ ভাগ নগদে, ্বণে ও কোম্পানীর ফাঁগজে 
সংরক্ষিত ছিল। এইরূপ বিবেচনাসম্মত 
কাধ্যনীতির ফলে ব্যাঙ্গটির নির্ভরষোগ্যত! 
বাঁড়িবে ও উহা অধিকতর জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে 
পরিগণিত হইবে_-ইছা দ্ধায্যতঃই আশা করা 
যাইতে পারে। 

১৯৪৮ সালে কাজ কারবার চালাইয়া ১৯৪৭ 
সালের উত্ব ত্ত ৩৯ হাজার ৭৬৮ টাকা লহ হুগলী | 
ব্যাক্কের নিট লাভ দ্রাড়াইয়াছে ৎ কোটি ৬১ লক্ষ 
৫৫৬ টাকা । এ লাভ হইতে ব্যাঙ্কের মজুত 
তহবিলে ১ লক্ষ টাকা গ্বস্ত করা ছইযাছে। 
ট্যাক্সের হিপাবে ৬৬ হাজার টাকা নিয়োগ 'কয়া, 
হইয়াছে এবং ৮০ হাজার ৫৪৮ টাকা দ্বারা 
ব্যাঙ্কের সাধারণ অংশীদাররদিগকে শতফর! 
টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা 
হইয়াছে । পূর্বব বৎসর হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
খংশীদারদিগকে শতকরা ৭1০ টাক! হারে 
লত্যাংশ দিয়াছিল। দে হিসাবে এবারকার 
লভ্যাংশের হার কম সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ব্যাক্কের আধিক ভিত্তি অধিকতর সুদ করায় 
প্তই এবার লত্যাংশের হার হাস কর! হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ । 


ত 


মজুত ভহ্‌ধিলে কম টাকা 
দ্কন্ত করিলে ব্যান্কের প্রদেয় লত্যাংশের হার 
অনায়াসেই বাড়ানো যাইত । ব্যাঙ্কের 
পরিচালকগণ সে ভাবে অংশাদারদিপকে লক্ষ 
করার চেয়ে ব্যাঙ্কের আধিক বনিয়াদ দৃতর 
করার দিকে তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। ইহা আমরা তাহাদের সুবিবেচনা ও 
দুর্দশিতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি 
প্রতিভাবান ' ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ম্যানেজিং ভিরেরর হিসাবে বর্ত্তমান 
ব্যাঙ্ছটি পরিচালনা করিতেছেন। তাহার 
একনি সাধনা ও কর্মকুশলতার গুণে হুগলী 
ব্যাঙ্ক ভবিষ্যতে আরও প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা 
লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আমা আশা 
করি। | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্্রী-পুরুষের_ মৃত্যু- 
কালীন বয়স--যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগ 
হইতে সম্প্রতি ঘোষশা করা ছহইয়াছে' ষে, 


১৯৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্ীলোষ্ষদের গড়পড়তা 
মৃত্যুর সময়কার বয়স ছিল প্রায় ৬৭ বৎলর এবং 


পুরুষদের মৃত্যুর বয়স ছিল ৬৩৩ বতসর। 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৭ই জুন_-এসপ্রাছে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দার ভাব লক্ষিত 
কইয়াছে। একেই শেয়ারের কার্জ কারবারে 
অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের কোন আগ্রহ 
নাই, তাহার উপর মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার মূল্য 
ন্নামিয়া যাওয়ার খবরে তাছার! বেশী পরিমাণ 
মিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। ফলে শেয়ারের 
বাজারে বিকিকিনির পরিমাপ' ক্রমেই হাস 
পাইতেছে। শেয়ার দর দিন দিনই নামিয়া 
বাইতেছে। ' 

_ অন্ত কোম্পানীর কাগ্ বিভাগে ৩ টাকা 
ক্ছদের ( ১৯৮৬ ) খণপন্রের দর ৯৮1১৭ আনা, 
৩ টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫) খণপত্রের দর 
১০১৮০ আনা ও ৩ টাকা সুদের (১৯২৭) 
শ্বপঞ্রের দর ১০১০ আনা ধরাড়াইয়াছে । 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
“শিল্প ও ব্যবসা! কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয্নক্নপ দ্রাড়াইয়াছে £-- ব্যাঙ্ক এলাহাবাদ 
"২২৬০, হিন্দুস্থান মার্কেপ্টাইল ১৫%০,ইউনাইটে 
ক্ৰমাশিয়াল ৪১1০ আনা; কাপড়ের কল-_বাসস্তী 
"৭/০, বেনারেস কটন ৪//০,কেশোরাম" ১২%৩/% 
“নিউ ভিক্টোরিয়া ১৪০) কয়লার খনি--তারত 
কলিয়ারী ৫২, বরাকর ১০২, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 
॥/০, চুরুলিয়া ৩৪০, ইকুইটেবল ৩৫৮০ 

সাউথ কারানপুড়া ২২/০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৬২) 
্ইলিনিয়ারিং-ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ. ছল 
কোং ২০//০, ট্টীল কর্পোরেশন +১৬1৩/০, টেক্স- 
টাইল মেশিনারী ৫৪০) বিবিধ গোপাল 


‘পেপার ৯০, নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেজ্স ৩৫৮০, 


কেরে এও কোং ৭৮০, হাতিঙ্গীড়া চো বাগিচা) 
১৫1০) ক্যালকাটা ইলেকৃট্রিক ১৪৪০, . শোন 


ত্যালি সিমেন্ট €/০, ইণ্ডিয়ান কপার ১৮/৪, 


বৃষ্টিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ৭1১/৯, পিদ্ধিয়া ঠীমসিপ 
১৪৮০, ইণ্ডিয়া ই্রীমসিপ ৫8০ | 
পাটের বাজার ' 
কলিকাতা, ১৭ই ভুন__ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশন আগামী জুলাই হইতে চারি 
মাল প্রতি সপ্তাহে এক সন্তাহ করিয়া চটকলের 
কাজের সময় হাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


“এই পিদ্ধান্ত কার্ধ/করীনা' হইলে কতকগুলি: 


চটকল উহাদের পরিচালনার ব্যয় যিটাইতে 
অপারগ হইবে ও শেষ পর্য্যন্ত কাজ একেবারে 
বন্ধ রাখিতে বাধ্য হুইবে বলিয়া এসোসিয়েশন, 
জানাইয়াছ্েন। সেরূপ অবস্থা হইলে চটকলের 
অনেক শ্রমিক বেকার হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোপিয়েশনের এই প্রস্তাব 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কি মনোভাব অবলঘন 
করিবেন তাহা নিয়া জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে। 


কলিকাতায় আগল] পাটের বাজারে এ 
সপ্তাছে বিকিকিনি খুবই কম হুইয়াছে। সুপার- 
ভাইঅড, জাত বটম পাটের মণকরা দর 
দাড়াইয়াছে ৩৬ টাকা । উহার চেয়ে ' সাড়ে 
পাচ টাকা কম দরে - তবিষ্যাতে ডেলিভারি 
দেওয়ার শর্তে নৃতন পাট ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
পাৰা| বেল বিভাগে রপানীযোগ্য ফাঁট” পাটের 
দর দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৮৭ টাকা। 





কুন্ঠরোগ্ের মৃতন ওষধ-বৃটিশ। 
বৈজ্ঞানিকগণ রসায়ন শিল্পের ধনিষ্ঠ সহযোগিতায় 
বন্ধ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঠাবেবণার ফলে 


'কুষ্ঠরোগের এক নূতন ওঁষধ আবিষ্কার করিতে ' 


সমর্থ হইয়াছেন। পরীক্ষার ফলে দেখ! . গিয়াছে 
যে, উধধটি অসাধারণ কার্যকরী এবং এই 
আবিষ্কারের ফলে কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসায় এক 


নূতন অধ্যায়ের সুচন! হইবার সন্তবনা। এই ' 


আবিষ্কার পৃথিবীর +০,০,০০* কুষ্ঠ রোগীর 
হৃদয়ে নৃতন আশার সঞ্চার করিবে । 


স্বয়ংক্রিয় রোপপ যজ্প--ইংলণ্ডে বৃক্ষ 
রোপণের লন্ত একপ্রকার বস্ত্র আবিষ্কৃত 


হইয়াছে । উহ! ঘণ্টায় ১২,০০০ পর্য্যন্ত চারা 


গাছ রোপণ করিতে পারে এবং এই কাছে 
সাহায্যের জন্ভ অনভিজ্ঞ সাধারণ ' শ্রমিকই 
যথেষ্ট। এই যন দ্বারা সবরকম গাছই রোপণ 
করা সম্ভব। বেলজিয়াম, নিউজিল্যাণ্ড এবং 
রোভেসিয়ায় উহা দ্বারা দৈনিক ৫০,০০০ হইতে 
৭০,০০০ তামাক গাছ রোপণ করা হুইতেছে। 
আলুর বীজ্জ বপনের কান্সেও একই ভাবে 
যন্্রটিকে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রেও দক্ষ 
শ্রমিকের প্রয়োজন লাই। যঙ্থটি প্রতি ঘণ্টায় 
কম করিয়াও প্রায় অর্ধ একর পরিমাণ জমিতে 
আলুর বীজ বপন করিতে পারে! 


) 


৮১০ 


এ 
সোন! ও রূপ। 
কলিকাতা, ১৭ই জুন--এ সপ্তাহে লোনার 
দর আরও কিছু নামিয়া আপিয়াছে। গত ১৪: 
জুন বোগ্াইয়ে প্রতি তরি সোনার দর ১১৮০/০ 
আন! ও কলিকাতায় তাহা ১১৮৷* আনা ছিল। ' 
অভ তাহা কমিয়া যথাক্রমে ১১৭দ০০ জানা ও 
১১৮৩/০ আনা দাড়াইয়াছে | 
গত ১০ই জুন বোস্বাইয়ে ও কলিকাতায় 
প্রতি ১০০ তরি রূপার দর ১৯০০ আনা ছিল। 
অগ্ত তাহা যথাক্ৰমে ১৮৭1%০ ও ১৮৪০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


মাকিন বিশ্ববিভালয়ের পাকিস্থানী 
ছাত্রের গবেষণা কৃতিত্ব-পূর্ব পাকিস্থানের 
নোয়াখালি ডিলার. নমফিছুল ইসলাম 
নামক একটি ছাত্র রাসায়নিক গবেবপায় 
সাফল্যের অন্ত আমেরিকার মিশিগান সরে 
বিশেষ খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছেন। জনাব 
ইসলাম মিশিগান বিশ্ববিস্তালয়ে কেৰিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিংএর ছাত্র । একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় 
অতি শৃহজে ষ্টাইরিন সম্নিবেশ করিতে সমর্থ 
হওয়াতেই ই ইসলাম এত বেশী প্রশংসা অঞ্জন 
করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত যে প্রক্রিয়ায় 
ষ্টাইরিনের সদ্গিবেশ করা হইত তাহাতে অনেক 
ঝাঁকি ছিল এবং সময়. লাগিত অনেক বেশী। 
জনাব ইসলামের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
গবেষণা হুইল রং-এর ফাপিয়! উঠা বন্ধ করার 
পদ্ধতি নির্ণয়। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
যখন কোথাও, রং লাগান হয় তখন উহার 
একটি উপাদান উপরে ভাসিয়া ওঠে এবং 


কতকগুলি ছিড্রের সৃষ্টি করে। এই ছিত্রপথেই 
রং লষ্ট হইয়া থাকে । ইসলাম এই তাপিয়া 
উঠা বদ্ধ করিবার একটি উপায় আঁবিফার 
করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে 
ইললাম যিশিগ্যানে আসেন । তাহার পূর্বে 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যয়ন করেন 
এবং বি-এস-লি ও এম-এ ভিগ্রী লাভ করেন। 
অতঃপর তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেল এবং একটি 
চামড়ার কারখানা! ও একটি রং বাণিশের 
কারখানার মালিক হুন। পরে সরকারী 
বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি আমেরিকায় আসেন। 
এখানে তিনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 

ডক্টরেট উপাধি পাইবার অন্ত অধ্যয়ন ও 
গরব্্ণো করিতেছেন। 


চি 





_. [২০শে জুন, ১৯৪৯ 





ট্ীয়ালবযান্ 9 
[ই লিঃ 
( স্থাপিত ১৯৪* ) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হে অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাতা । 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
EE |" চেয়ারম্যান £ - জীষুনাথ রায় ! 
| ভাইরেক্টার-ইন-চার্চ্ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 
বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
পে-অফিল--মিরকাদিম : 
হাওড়া, দমদম ও সিউড়িতে (বীরভূম) | 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত৷ 
মিলের স্থান_সোদপুর, ২৪ পরগণা 


| জা kien . 
see েন্ক্াভাউলনস- লিনও 


ক্রেটারীজ প্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 


বি, বি, ৪৯৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৬ | 





ছেড অফিস :--৬১নং বহুবাজার প্রাট 
কলিকাত] শাখা £ | 
৮১নং নেতাজ্জী সুভাষ ' রোড 
8:7০ | *  ৮ৎ৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ ইট . | 
ব্্াদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । এরি, 
8084328৮450 সড চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী,- 
১নং মিল ২নং মিল সিরাজগত্র, জলপাইগুড়ি। 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়। ২৪ পরগণা) ৩ 
এত ৩চৎ আনা 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং. রা জা নিজা 
' পোং কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) . | করা হয় 





| ১২৯, বাজার ই কলিকাতাৰ অং গেলে উন চা বা মি ও. প্রকাশিত | 





॥ 


PHONE £ B. B. 6382 
PTT TTT 


]]11111101111]117 


চিতা বানি নাহার ১ 
বশর 





' ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থনচিষ শ্রীযুক্ত 
বুম চেটি গত ১৯৪৮ সালের জুন মাসে 
লগুনে পিয়া ভারতের পাওনা ষ্টালিং আদায় 
সম্পর্কে বৃটেনের সহিত একটি ব্রে-বাধিক চুক্তি 
সম্পাদন করিয়া আলিয়াছিলেন। এ চুক্তি 
আলোচনার সময়ে ভারতের মোট পাওন! 
ষ্টালিংয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১১৬ কোটি 
পাউণ্ড। উহা? হইতে বৃটিশ অফিসরদের 
পেন্সসনের দ্বায় মিটাইয়া, ভারতে , বৃটিশ 
সামরিক উপকরণ ক্রয় করিয়া এবং পাকিস্থানের 
০ পাওন] অংশ এ রাষরকে ছাড়িয়া দিয়া ভারতের 
হিসাবে ৮০ কোটি ষ্টালিং পাওনা (১,০৪৭ কোটি 
টাকা) অবশিষ্ট থাকে। চুক্তি অস্থলারে এ 
অবশিষ্ট পাওনার মধ্যে ৮ কোটি পাউগ্ড 
বুটাশ গবর্ণষেণ্ট ১৯৪৮ 
হইতে ১৯৫১ সালের ভূন মাস পর্য্যস্ত তিন 
বৎসরে তাক্তকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হুন। 
পরী চুক্তি হওয়ার পূর্বে ভারতকে যে ৮ কোটি 
৩৪ লক্ষ পাউণ্ড বৃটেন ছাড়িয়া দিতে সম্মত 


ছিল তাহার মধ্যে ৮ কোটি পাউণ্ড ভারত খরচ 


করিতে পারে ' নাই) সেই অব্যয়িত অংশ 
মিলাইয়া মোট ১৬ কোটি পাউণ্ড তারত তিন 
'ৰৎসর মধ্যে খরচ করিতে পারিবে বলিয়া পরত 
হুয়। পাওনা ষ্টাপিং ভলারে রূপাস্তরিত করিয়া 
তাহা দ্বারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি 


“দশ হইতে বালপত্র আনার প্রয়োজনীয়তা" 


ভারতবর্ষের যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু চুক্তি 


টার ভুলাই 


# 


অজ, 





৮ 


8.5 
ছানা বানা াণা] এ বানা, রাজারা! 
fl 
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“ARTHIK JAGAT 


‘সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
'যুগ্ম-সম্পাদক--শীসুধাৎশুভূয়ণ রায় ' 
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111111]] পিপিপি 
Monday, 27th June, 1949, সোমবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৫৬ 


৯ম সংখ্য! 











অমুসারে প্রদেয় ১৬ কোটি ETE AT খে 
প্রথম বৎসরে মান্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
ডলারে ্লপাস্তরিত করার সুযোগ দেওয়া হুইবে 


বলিয়া স্থিরীকৃত হঁয। মিঃ যন্মঃখম চে এই 


চুক্তিপত্র নিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিবার পর 
তাহাকে বাহবা দ্রিবার লোকের অভাব হয় 


নাই। ভারত গবর্ণমেপ্ট এই চুক্তি সানন্দে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশের অনেক বিচক্ষণ : 








বর বিষয়ুচী. 


ষ্টালিং পাওনা আদায় 

সম্পর্কে আগোচনা 
চিনির মূলা হালের প্রস্তাব . 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
নানাফথা 
আিক ছুনিয়ার' খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


১৬১-১৪৩ 
১৬৩-১৬৫ 
১৪৫১৭০ 
১৭১-১৭৪ 
১৭৫-১৭৮ 
১৭৯-১৮০;. 


শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীও তাহাতে লস্তোষ প্রকাশ 


করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর না! যাইতেই 


এই চুক্তির সর্থাব্গী তারতের পক্ষে খুব 


অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । পাওনা 
ষ্টালিং হইতে আরও বেশী পরিমাণ অংশ বৃটেন 
অবিলম্বে ভারতকে ছাড়িয়। দিতে রাজী না 


হইলে তারতের পক্ষে বাহিরের দায় মিটালো ৷ 


একেবারে কঠিন বলিয়া, বিষেচিত হইতেছে । 


‘কাজেই বিপাকে পড়িয়া. ভারত গবর্ণষেন্ট 





. শক্টালিং পাওনা আদায়. সগ্মর্কে আলোচনা 


পিং চুক্তির -সময়োচিত সংশোধন দাবী 
করিতেছেন। এবিষরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
দরবারে আবেদন পেশ করিবার জন্ত ও তির 
চালাইবার অন্ত লণ্ডনে ইতিমধ্যে একদল 
সরকারী প্রতিনিধি প্রেরণ কর] হুইয়াছে। 
আলাপ আলোচনার শেষদিকে ভারত 
সরকারের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাইও লগ্ন 
যাইবেন বলিয়া স্থির হুইয়াছে। 

প্রাপ্তব্য ডলারের অভাবে মার্কিন যুক্তরাধর 
ক্যানাভ! প্রভৃতি দেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাল” 
পত্র আমদানী করা ভারতের পক্ষে যেভাবে 


‘দিন দিনই কষ্টকর হইয়া দীড়াইতেছে তাহাতে 
, পাওমা ষ্টালিং অধিক পরিমাণে ডলারে রূপান্তর 


করার সুযোগ পাওয়ার জন্তই বর্তমান ষ্টালিং 
আলোচনা সুরু করার বিশেষ প্রয়োজন 
দাড়াইয়াছে। গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ডলার 
দেশলযূছের সহিত মোট লেনদেনের হিসাবে 


"ভারতের ২০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঘাটতি 


দীড়াইরাছে। আন্তর্জাতিক যুদ্রা তহবিল হইতে 
১০ কোটি ভলার খপ লইয়া এবং ষ্টাপিং চুক্তি 
অঙ্গুযারী ভারতের প্রাপ্য াপিংয়ের কতকাংশের 
বিনিময়ে ৬ কোটি ভলার লইয়া সেই ঘাটতির 
অনেকটা শোধ করা হুইয়াছে। কিন্ত ৪ কোটি 
৮০ লক্ষ it এখনও পরিশোধ করার ফোন 
ব্যবস্থা হয় নাই। ঘাটতির এই অবশিষ্ট অংশ 
পূরণের জন্ত এবং ভারতের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন 
মিটাইবার অস্ত বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট যাহাতে 


১৬২ আর্থিক: জগৎ 


[ ২৭শে জুন, ১৯৪৯ 








এদেশের পাওনা ঠাস হইতে কিছু বেশী মধ্যে ভারত পবর্ণমেন্ট থান্তের দিক দিয়া ৭ দেশ সমূহের সহিত ভারতের বাপিজ্যগত ঘাটতি 
পরিমাণ অংশ ডলারে রূপান্তরিত করার'হুষোগ এদেশকে শ্বাবলঘী করিয়া তুলিতে, চেষ্টা করিবেন পূরণের জন্ভও পাওনা চঁলিউহইতে কিছু বেশী 


দেন সেবিষর়ে”তার্ত গবর্ণমেপ্ট লণ্ডন সম্মেলনে এবং ও স্লাণ্রে পরব হইতে বাহির হিতে খাতের: 
দাবী উথাপন করিবেন বলিয়া স্থির আমড়া অনেকে, পরিমাণে বন্ধ করিয়া দিবেন, 
করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভা. বলিয়াংঘোবণা ফরিযাছেন। এ নীতির' অন্ত 
'প্রতৃতি' 'দেশ হইতে বেশী পরিমাণে .ভবিষ্যতে খা" আনদানীর দফায় ডলারের 
. খৃপ্নপাতি ও খাতত্ৰৰ্য আমদানীর যে প্রয়োজন হিসাবে খরচ কম দীড়াইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
দাড়াইয়াছে এবং ও সব দেশের সহিত ভারতের শিল্পোন্নতির অন্ত বর্তমানে ত বটেই, আগামী 
বাণিজ্যে ক্রমেই রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর “কতিপয় বৎসরও ভলার-দেশ:সমূহ হইতে বেশী 
যেরূপ বেশী রকম আধিক্য দেখা যাইতেছে পরিমাণ বন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হুইবে। বিভিন্ন 
তাহাতে পাওনা ষ্টালিংয়ের বিনিময়ে উপযুক্ত প্রকার যন্ত্রপাতি মাকিন বুক্তরাষ্্র হইতে যে 
পরিমাণ 'ভলারের সংস্থান করিতে না পারিলে পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভবপর অন্ত কোন দেশ 
ভারতের দায় মিটানো৷ এদেশের পক্ষে নিতান্তই হইতে তাহা সে পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভবপর 
, দুষ্কর হইয়া দীড়াইবে। কাজেই বৃটিশ নহে। এই অবস্থায় প্রয়োঞ্জনীয় ডলার ব্যয় 
গবর্ণমেন্টেয় নিকট হইতে বেশী ডলার আদায় নিটাইবার অস্ত ভারতের পাওনা ই্রাপিংয়ের একটা 
করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণষেণ্টের বৰ্ত্তমান দাবী বিপুল “অংশ এই মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার 
আমরা আন্তরিক ভাবে লমর্থন করি। গত সুযোগ অবস্তই বৃটিশ পবর্ণমেপ্টের নিকট দাবী 
বৎসর বৃটেনের সহিত ভারতের যে ব্রে-বাধিক করিতে হুইবে। বৃটিশ প্রতিনিধিদের স্বার্থের 
ই্াপিং চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে শ্থম বৎসর কারসালি ও খোসামুদে ভুলিয়া সেই দাবী বেশী 
বৃটেন ভারতকে > কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টালিং ডলার ' পরিমাণে শিথিল করিতে গেলে তাহাতে 
ভাল্গাইতে দিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। চুক্তির ভারতের ছুঃখ হুর্দিশার পথই প্রশস্ত হইবে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর কি পরিষাণ, ষ্টালিং, তারতীয় বহির্বাপিজ্যের যেরূপ ডি দেখা 
ডলারে রূপান্তর করিতে দেওয়া হুইবে ততম্পর্কে যাইতেছে তাহাতে কেবল বেশী "ডলারের 
তখন কোন সিদ্ধান্ত. হয় নাই। সে হিসাবে সংস্থানই নহে, ।পরাপতধয ্টালিংরের মোট 
নুতন করিয়া সেই অক স্থির করিবার স্থযোগ পরিমাপ বাড়ানোও আবম একান্ত প্রয়োঞ্জন 
পুর্ণতাবেই বর্তমান ' রহিয়াছে। ভারত হইয়াছে দীড়াইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে 
গবর্ণমেন্টের' প্রতিনিধির! উলারের দিক দিয়! বৃটিশ. 'শাহাজ্যতৃত্ত দেশ সমূহ্রে সহিত 
ভারতের, আগামী ছুই বতলরের সম্ভবপর ঘাটতি বাণিজ্যে রগ্ানীর তুলনায় তারতের 
অব্ধারণ করিয়া সেই ঘাটতি পূরণের উপযোগী - আমদানীর.আবিক্য হুইয়াছে। ভারত এ পালে 
পরিষাশ পাওনা ষ্টালিং ডলারে রূপাস্তরিত করা ₹১৪ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে। 
সম্পর্কে লণ্ডন সম্মেলনে জোর দাবী উত্থাপন অপরদিকে সাত্রান্যভুক্ত দেশসমূহ হুইতে ২৪৫ 
করুন, ইহাই আমরা চাই! * কোটি টাকার মালপত্র তারতে আনীত 
বৃটেলের প্রক্নোজনে নিজেদের প্রীণ্তব্য হইয়াছে । সাত্রাজ্তৃক্ত দেশ পমূহের 
ডলার সংরক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট খুবই তৎপর। অধিকাংশের সহিত ্ালিংয়ের ভিত্তিতে বাঁণি্য 


কাছেই ইহ! সম্ভবপর যে, তীহারা! তারতের - করিতে হয়। ভারতের পাওনা উদ্স্ত ষ্টালিংই 
এই ধরণের ঘাটতি পূরণের পক্ষে বড় অবলম্বন । 
কাজেই বাণিঞ্ের গতি বুঝিয়া ইাপিং এরিয়া 


0110], 


অন্ত উহা! বিশেষ কিছু ছাড়িয়া 'দিতে, অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিবেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 'ক্যালাভ। 
প্রভৃতি দেশ হুইতে কম পরিমাণ মাল প্রহণ 
করিয়া ভারতকে যথাসম্ভব ষারলিং এরিয়া হইতে 
আনীত মালপত্র ত্বারা অতাব পূরণের উপদেশ 
দিবেন। কিন্তু এই শ্রেণীর, উপদেশে ডলার 
সম্পর্কে এদেশের দাবীদাওয়া হাস করা এখন || 
"আর কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। ১৯৫১ লালের 
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মাত্র ৮ কোটি পাউও ছাড়িতে রাজী হুইয়াছিলেন 


‘যোগ .করিয়া যাহাতে ভারতের ' 
আপ্যাততঃ কাটছাট না কর! হয় সে বিষয়ে 





পরিমাপ অংশ ছাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থ! করিতে 
হইবে। গত বৎসর ষ্টালিং সম্পর্কে যে ব্রৈ-, 
বাধিক চুক্তি ছইয়াছিল তদ্ুসারে তিন বৎসর 
মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের পাওনার মধ্যে 


এইতাবে বৎসরে সোয়া এক কোটি বা দেড় 
কোটি পাউণ্ড ছাড়া হুইল তাহাতে ভারতের 
প্রয়োজন মিটিৰে না। ভারতের আঞিকার 
ছুদ্দিন প্দরণ করিয়া ও বরির্ধিশিজ্যের ক্রম- 
বন্ধিত ঘাটতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাৎসরিক 
উহার তুলনায় বেশী ষ্টালিং ভারতকে ছাড়িয়া 
দিবার জচ্ দাবী করিতে হইবে। 

১৯3৮ পালের শেষভাগে সহজ্জলত্য মুদ্রার - 
দেশ “মুহ হইতে বিনা লাইসেন্দে মালপত্র 
আমদানী সম্পর্কে ভারত গরবর্ণমেন্ট যে অমুমতি 
দিয়াছিলেন তাহাতে গত করেক মাসের মধ্যে 
ভারতে বিস্তর পরিমাপ মালপত্র আমদানী 


"হইয়াছে। উহাতে ১৯৪৯ সালের ছুন মাল 


মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বে 
পরিমাণ ষ্টানিং পাওয়ায় কথা ছিল তাহার 
তুলনায় ৪ কোটি ২০. লক্ষ ষ্টাপিং বেশী খরচ 
হইয়া পিয়াছে। লণ্ডনে’ নূতন করিয়া ষ্টারদিং 
আলোচনা সুরু করিতে গিয়! ভারত গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিরা এই ভাবে ব্যরিত অতিরিক্ত লিং 
সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট, একটা 
হৃবিব্চেনা দাবী করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন । 
অর্থাৎ গত বৎসরের চুক্তি অনুসারে প্রদেয় 
ইালিংয়ের ভিতর এই ৪ কোটি ২০ লক্ষ পার্স 
প্রাপ্য 


তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিবেন। 
যে বিশেষ অবস্থায় এত বেশী পরিমাণ ষ্টানিং 
খরচ হইয়াছে এবং সময় থাকিতে এই ধরণের 
অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধ না হওয়ার মূলে বৃটিশ * 
গবর্ণমেণ্টের টালবাছনা যেরূপ বেশী পরিমাপে 
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দায়ী তাছাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের 'এর দাবীও.... 


আমরা খুব সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে করি। 
এদেশের শিল্পের প্রয়োজনীয় ও জনসাধারণের 
ব্যবহাৰ্য্য দ্রব্য সামগ্রী বেশী পরিমাণে আমদানী 
হইতে দিলে তাহাতে ইনফ্রেশনের চাপ হাল 
পাইবে বলিয়াই ভারত গবর্ণষে্ট ১৯৪৮ সালের 


২৭শে জুন, ১৯৪৯ ] 





শেষ ভাগে বিনা লাইলেন্দে সহজলভ্য মুক্তার 











দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে 
আমদানী অত্যধিক হুইয়া পড়িতেছে' এবং 
ভারতের পাওনা ্টাপিংয়ের উপর বেশী রকম 
টান পড়িতেছে তখন তাহার! সেই আমদানী 
তি পরিবর্তন করিতে চাচিয়াছিলেন। গত 
ঘারী মালে ষ্টালিং চুক্তির কার্ধ্যধারা ও 
ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার জন্ভ একদল বুটিশ 
প্রতিনিধি ভারতে আসেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধির! তখন বিষয়টি তাঁহাদের গোচরীভূত 
করেন। ওঁ আলোচনার সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
গ্রতিনিধিদিগকে ইছা তালভাবে জানানো হয় 
যে, ষালিং চুক্তি অনুযায়ী যে ষ্টালিং ভারতের 
(পাওয়ার কথা বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি তাছার 
তুলনায় বেশী ্রাপিং তারতকে ছাড়িয়া দিতে 
রাজী হন তবেই অ'মদানী সম্পর্কে উপরোক্ত 
উদার ব্যবস্থা বজায় রাখা হইবে। নতুবা ষ্টালিং 


আৰ্থিক জগৎ 


ব্যয় হাল করার অস্ত সলভ মুদ্রার দেশ সমূহ 
দেশ সমূহ হইতে মালপত্র আমদানীর অনুমতি '/ হইতে মালপত্রের আমদানী কঠোর ভাবে হাল, 
করা হুইবে। বৃটিশ প্রতিনিধিদল এ রিষয়ে 


বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নুচিন্তিত অভিমত 'পরে 


. ভারত গবর্পমেণ্টকে ভানাইবেন, বলিয়া «কথা 


দেন। সেই অভিমত পাওয়া লাপক্ষে বিনা 
লাইসেম্দে জিনিষপত্র আমদ্বানীর নীতি ব্জায় 
রাখা হয়। ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হইলেও 
বৃটিশ গবর্ণমে্ট আড়াই বাসকাল এ সম্পর্কে 
কোন অবাঁব দেন নাই। দশ সপ্তাহ পর প্রধান 
মন্ত্রী পত্ডিত ,মেছেরু লণ্ডনে উপস্থিত থাকার 
সময় বৃটিশ চেন্সেলার অর এক্সচেকার স্যার 
ট্যাফোর্ড ক্রীপসূ তাঁহার নিকট এক শ্মারকলিপি 
পেশ করিয়া তারতধর্ষ'অতিরিক্ত হারে ষ্টালিং 
খরচ করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া অভিযোগ 
করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ও মনোভাব জানিয়! 
ভারত গবর্ণমেন্ট তাড়াতাড়ি করিয়া তখন সহজ 
লভ্য মুদ্রার দেশ সমূহ হইতে বিনা লাইসেম্দে 





১৬৩ 


যে কোন জিনিষ আমদানী হইতে দেওয়ার 
নীতি প্রত্যাহার করেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বদি 
ফেব্রুয়ারী যাসে বা মার্চ-মাসে তাহাদের 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেন তবে বন পূর্বেই 
বিনা. লাইসেশ্দে মালপত্র আমদানীর নীতি 
প্রত্যাহার, করিয়া অতিরিক্ত গ্রাপিং ব্যয় বন্ধ 
করা যাইত। তাহাদের সে মারাত্মক ত্রুটি 
শ্মরণ করাইয়া দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
আজ ৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্ঠালিং আলাদা ভাবে 
তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইবার 
চেষ্টা অঙ্গত নহে । এই লব দাবীর ভিত্তিতে 
যদি লণ্ডনের ই্টাপিং আলোচনা পরিচালিত হয় 
এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা বিশেষ 
করিয়া অর্থমচিৰ ডাঃ জন মাথাই যদি এ দেশের 
সঙ্গত দাবী সম্পর্কে নিঞ্জে অনমনীয় থাকেন, 
তবে এই আলোচনার ফলে ভারতের পাওনা 
ষ্টালিং কিছু বেশী পরিমাণে আদায়ের হুবিধা 
হইবে বলিয়! আমরা আশা করি। 


চিনির মূল্য হাসের প্রস্তাব 


করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় 
চিনি যদি প্রতি মণ ২২ টাকা দরে পাওয়া যায় 
তবে পাকিস্থানের প্রয়োজনীয় চিনি ভারত 
হইতে আমদানী করিতে পাকিস্থান সরকার 
“শরালী আছেন। সংবাদট্রির সত্যাসত্য নির্ধারণ 
করা সম্ভব না হইলেও ভারতের পক্ষে ইহার 
যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি। 
ধেশবিভাগের পূর্বে বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশ 
হইতেই পাকিস্থান অঞ্চলে চিনি আমদানী 
হুইত। পাকিস্থান স্থাপিত হওয়ার পর যে কোন 
কারণেই হউক পাকিস্থানে ভারতীয় চিনির 
আমদানী বন্ধ হইয়াছে এবং পাকিস্থানের জন- 
সাধারশের অন্ত কিউবা, ব্রেঞ্গিল ও পোল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দূরবর্তী দেশ হুইতে চিনি আমদানী করা 
হইতেছিল | ভারতীয় চিনি বঙ্জন- করিয়া 
অনতানত দেশ হইতে চিনি আমদানী করার 
স্বপক্ষে পাকিস্থান পবর্ণমেণ্ট এই যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় চিনির মূল্য অন্তাস্ভ 
দেশে উৎপন্ন চিনির মূল্যের তুলনায় খুব বেশী । 
বিনিয়ন্তরণের পর ভারতীয় চিনির মুল্য রাতারাতি 


২ 


বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি যণ (6 টাকার কাছাকাছি 
চলিয়া ষায়। চাহিদার অভাবে ইহা বর্তমানে 
প্রায় ৩০ টাকায় নামিয়া যাওয়া সত্বেও বিদেশ 
হইতে সংরক্ষণ শুদ্ধ দিয়া আমদ্বানীকৃত চিনির 
যুল্যের তুলনায় মণপ্রতি প্রায় ৭৮ টাকা বেশী । 
ভারতীয় চিনির অত্যধিক মূল্য সম্পর্কে ভারতের 
অভ্যান্তরেই প্রতিবাদ উঠিয়াছে এবং পাকিস্থান 


সরকার ভারত হইতে চিনি আমদানী করার 


বিপক্ষে মূল্যবৃদ্ধির যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
তাঁহার সত্যতাও সন্দেহাতীত | কিন্তু পাকিস্থান 
কিউবা, ব্রেজিল যা পোল্যান্ডে অপেক্ষাকৃত 


অল্পমূল্যে চিনি ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেও . 


আমদানী এবং আম্যঙ্গিক ্যয়বৃন্ধির দরুণ 
ভারতে প্রচলিত চিনির মূল্য অপেক্ষা কম দরে 
জনসাধারণকে চিনি সরবরাহ করিতে 
পারিতেছে না এবং এই চিনি আমদানীর অন্ত 
পাকিস্থানকে যথেষ্ট : বৈদেশিক মুদ্রাও, ব্যয় 
করিতে হয়। এই কারণেই ‘পাকিস্থান সরকারের 
মনোভাবের, পরিবর্তন, হওয়া,, সম্ভব এবং 
পূর্ক্বোল্লিখিত ফরাচীর সংবাদ সত্য বলিয়াই ধর! 


যাইতে পারে। ভারত হইতে ২২ টাক! মপদরে 
চিনি ক্রয় করিলে পাকিস্থানের জনসাধারণকে 
বর্তমানে গড়পড়তা খুচরামূল্য প্রায় এক টাকার 
স্থলে প্রতি সের দশ আনা বা বার আনা হিসাবে 
চিনি সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে। 
ভারতীয় চিনির মূল্য হ্রাস করার জঙ্ক 
ভারতের অনসাধারপের প্রবল দাবী রহিয়াছে । 
চিনির মূল্য হাঁস করিয়া ২২1২৩ টাকায় পরিণত 
হইলে কেবল যে জনসাধারণ সত্তষ্ট হইবে তাহ! 
নহে, ইছা! দ্বারা চিনির কলসমূহের মজুদ 
চিনির সন্ত! দূর হইবে এবং ভারতের বহি" 
ব্বাপিজ্যেরও সবিশেষ উন্নতি ঘটিবে। বিগত 
১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্থানের সহিত সামুদ্রিক 
বাপিজ্যেই ভারতের ৪৭ কোটি টাকার মত 
প্রতিকূল বাণিজ্য হইয়ান্ে। স্থলপথে বিশেষতঃ 
পূর্বের সহিত বাণিজ্যের কোন হিসাব 
পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি লাহোরে অন্ধিত 
একটি অর্থনৈতিক সম্মেলনে জনৈক প্রবন্ধ 
লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ লালের 
এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 


১৬৪. 


নয় মাসে ভারতের সহিত স্থলপথের বাশিত্যে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে জুন, ১৯৪৯ 


আসিতে পারে নাই: এবং ভারতীয় চিনির - + উৎপাদন শুষ্ক ও সারচার্দসহ্‌, মোট সংরক্ষণ শুদ্ধ 


পাকিস্থানের ৬৪ ফোটি ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ব কলসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায়ও প্রবৃত্ত হয় হর প্রতি ১১৷J২ পাই হাঁয়ে বজায় রাখার 


হইয়াছে। পাকিস্থানের সহিত এই নিয়াট.প্রতিকৃল নাই। ইহা সত্বেও ট্যারিফ বোর্ড শর্করাশিল্পে : “সিদ্ধান্ত ফরিয়াছেন। 
সংৰক্ষণ স্তন্ক বহাল রাখার সুপারিশ ফরিয়া- 
ছিলেন এবং তায়ত সরকার এই সুপারিশ 
অন্যায়ী ১৯৫০ সালের মার্চ যাস পর্য্যন্ত প্রতি 
হারে সংরক্ষণ শুদ্ধ এবং. 


বাণিঞ্যা ভারতীয় অর্থনীতির একটী গুরুতর 
পমন্তা। পাকিস্থানে বর্তমানে প্রায় লক্ষ ২০ 
হাজার টনের মত বিদেশী চিনির চাহিদা 
রছিয়াছে। : ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যদি ২২২. 
টাকা দরে এই পরিমাণ চিনি পাকিস্থানে রপ্তানী 
করিতে সমর্থ হয় তবে পাকিস্থানের সহিত 
বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিমাপ ১৩ কোটি 
টাকার মত হাস পাওয়া খুবই শ্বাভাবিক। 
কিন্তু ভারতীয় চিনির কলের মালিফগণ চিনির 
মুল্য হাস করিতে সমর্থ এবং আত্রহশীল হইবেন 
ফিন! তাছাই মূল সমন্তা। " 

বিগত ১৯৩২ সাল হইতে ভারতীর শর্করা ' 
শিল্প সংরক্ষণ শুষ্কের সুযোগ লাত করিয়া 
আসিতেছে । জাভা এবং হ্যা শর্করা শিল্পে 
ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্বী ছিল 
জাভার চিনি যখন প্রতিমণ ৩৯ টাকা দরে 


210 
কলিকাতায় পৌঁছিত তখনও সংকক্ষণ শুদ্ধের YS নথ 
দৌলতে জ্মসাধায়ণকে ১০২১১২ মণ দরে চিনি 
ক্রয় করিতে হইয়াছে। ইনি এপ্রিল 84 EL এ 


হইতে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 842 AEA 2 ৰথ 
'আমদানীকৃত চিনির উপর প্রতি হদারে খত 


সংরক্ষণ শত বাধ্য ছিল। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল 
হইতে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ইহায় 
ছার ছিল ৭॥*। ১৯৩৭ সালের মার্চ হইতে 
১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ায়ী পর্য্যন্ত পুনরায় ৭০ 
এবং ইহার পর হইতে সংরক্ষণ শুক্কের হাব 
হন্দর প্রতি ৬দৎ ধার্য আছে। ১৯৪২-৪৩ সাল 
হইতে বুদ্ধের দয়ণ ভারতে বৈদেশিক চিনির 
"আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়ান্ে। ১৯৩২-৩৩ 
লাল হইতে ১৯৪১-৪২ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসর 
মধ্যে এদেশের চিনির কললমূছে মোট প্রায় 
৮১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হুইয়াছে এবং - 
সংরক্ষণের জন্ভ এই সময় মধ্যে অনসাধারপকে 
১১৩ কোটি টাকা খেসারত দিতে | 
হইয়াছে। কলের চিনি ব্যতীত অড়ান্জ 1. I | রি 
উপায়ে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ হিসাব করিলে % -. ৃ রা 
জনসাধারণের এই ক্ষতির পরিযাণ যে ছুই শত রী 
কোটী টাকার উপর হুইবে তাহাতে নন্দে ছু ভি প্রো ডাক স্‌ [; 
নাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাত! ও নুমাজাঁর চিনির ডালহৌনী ক্ষো্থার, কলিকাতা 
কলসযুহ এখনও স্বাতাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আর 


হম্দর ৬৪০ আনা 





nl 







করিয়া শর্করাশিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয় 












' বলা বাহুলা, ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ 
এবং গবর্ণষেপ্টের এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের 
মনঃপুত হয় নাই। জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত 


তাহার যোল আনা ফলভোগ করিয়াছে ক 


"মালিক ও চিনির ব্যবসায়িগণ।, বিসিয়ন্ণের 


পর চিনির ব্যবসায়ে যে জঙ্জাঁকর মুনাফা বৃি 
আর হইয়াছিল তাহাই বিশেষভাবে জন- 
সাধারপকে বিক্ষু্দ করিয়াছে । চিনির যুল্য 


 স্থাল করা হউক ইহাই জনসাধারণের একমাত্র 


দাবী । 

ট্যারিফ বোর্ড এই বি জনমত পপ) 
ফরিতে পারেন নাই। বোর্ড মূল্য হালের 
প্রশ্নটীও বিবেচনা করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন 


তাহার লারমর্ম্ম নি্য়প £--০১) বিদায় এবং 


সংযুক্ত প্রদেশের চিনির কলসমৃদ্কে অধিকতর 
হৃবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরিত করিতে হুইবে। 
(২) কেন্দীয় ইক্ষু কমিটার গবেষণ! কার্ধ্ের 


'জন্ভ উপযুক্ত পরিমাপ অর্থ সাছায্যের ব্যবস্থা 


করিতে হইবে এবং (৩) চিনির ভায়সঙগত 
হূল্য নির্ধারণ করিতে হইযে। ভারতীয় 
শর্করাশিল্পের আত্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করিয়া 
বোর্ড ইচ্ষুর নিয়জিত দর ছুই বৎসরে ছয় 
আনা কমাইয়া চিনির উৎপাদন খরচ মণগ্রতি) 
২]০ টাকা হাস করা যাইতে পারে বলিয়! 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাছাড়া 
তাহার! অঙ্জদিক দিয়াও চিনির উৎপাদন ব্যয় 
মণ প্রতি আরও ৩৭০ আনা হাস করা যাইতে, 
পারে বলিয়া মন্তব্য ফরিয়াছেন। এইরূপ 
ব্যবস্থা হইলে চিনির মূল্য ২৮%০ আনার স্থলে 
২২* আনায় দীড়াইবে। এই ছুইটি 
প্রস্তাব ব্যতীত বোর্ড সুগার সিতিক্র্ 
নামক চিনির কলওয়ালাদের সন্মিলিত 
প্রতিষ্ঠানের ৷ কার্যকলাপ লম্পর্কেও তদন্তের 
সুপারিশ ' করিয়াছেন। আমরা অবগত 
হইলাম কেজ্জীয় ও প্রাদেশিক মম্্রীদের এক 
বৈঠকে ট্যারিফ বোর্ডের এই সমস্ত প্রপ্তাৰ 
আলোচিত হইয়াছে এবং ইক্ষু মূল্য ১৮৯ আনা 
পর্য্যন্ত হাস করিয়া দেওয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে। কলের উৎপাদন ব্যয় হাল এবং 


পরর্থক জগৎ. 


রী ১৬৫. 





২৭শে জুন, ১৯৪৯ ] 
চিনি চালান দেওয়ার “কোটা” নির্ধারণ, 
জার্কা দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে সুগার, 


সিণ্ডিকেটের কারসারিপূর্ণ কার্য্যকলাপ' মৃশ্পর্কে 
তদন্তের সুপারিশ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ঘলিয়াই 
সনে হয় এবং ট্যারিফ বোর্ড নিশ্চয়ই বিশদ 
অন্কুস্ধানের পর এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। 
চালকদের অযোগ্যতার দরুণ উৎপাদন ব্যয় 
ন করা সম্ভব হইতেছে না। সুগার সিত্ডিফেট 
সম্পর্কেও চিনি ব্যবসায়িগপের নানারূপ 
অভিযোগ আছে। কিন্তু ট্যারিফ বোর্ড 
কল্ওয়ালাদের যুদাফ] নিয়ত, ' ব্যানেজিং 
এজেপ্টছের পারিশ্রমিক, দালালদের কমিশন ও 
যায়বনল বিক্রয়ধ্যবস্থা, ফলে ' উন্নতশ্রেণীয 
যন্পপাতি প্রবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কে উচ্চষাচ্য মা 
করিয়া ইক্ষুর মৃলাহ্বালেয় উপর ,কেন জোর 
‘দিয়াছেন তাহ! আমাদেয় বোধগম্য হয় না। 
বোর্ডের এই সুপারিশ কার্যকরী করার পক্ষে 
যে বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে তাহা সহজেই 
অনুধাবন কয়| যাইতে পারে। বিহার ও 









বেকার সমস্ত 

পশ্চিষবক্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের . ষ্টেট 

ট্রান্সপোর্ট সাতিযের জন ৩১৪ জন যণ্ডা্টর ও 
রঃ চাহিয়া সংবাদপতে বিজ্ঞাপর 
দিয়াছিলেন। দশ দিনের ভিতর এশব পদের 
জন্ভ মোট ৫* হাজার জাবেদন পাওয়া 
. গিয়াছে। আবেদনকারীদের ভিতর অনেক 
প্রযাদুয়েটও রছিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । এদেশে, 
বিশেষ করিয়|। পশ্চিমবজে বেকার সমস্কা বে 
কিরূপ তীব্রভাবে আত্ম গ্রকাশ করিতেছে ৩১৪টি 
কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভারের চাকুরীর জন্গ এতগুলি 
আবেদন পেশ হওয়াতে তাহা ভালভাবে 
হৃদয়দন কযা বাইতেছে। স্বাধীন ভারতের যে 
জাতীয় সরকার প্রগতিশীল কার্য্যধারায় বড়াই 
করিতেছেন এবং দেশবাসীর হুঃখ ছুর্দিশা যোচনে 
নিজেদের দৃঢসম্বল্পের কথা পুনঃ পুনঃ প্রচার 
করিতেছেন, অবস্থার এই গতি দেখিয়! 
তাহাদের অনেক কিছু তাখিবার আছে সন্দেহ 
নাই। কংগ্রেস শাসনে দেশের জনসাধারণের 


যুক্ত প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায় ইক্ষুর মূল্য বাসের 
* প্রস্তাবটী সমর্থন করিবে না এবং ইছায় 
= প্রতিক্রিয়ায় চিনি উৎপাদনও: ব্যাহত হওয়ার 
আশহ। আছে। খাদ্ভশন্ত এবং অন্থান্ত অর্থকরী 
ফলের মূল্য হাল পাইতেছে না। স্কষকেক নিত্য 
ব্যবহার্য পণ্য, বিশেষতঃ বন্ধের মূলাও ক্রমাগত, 
বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ক্বধিকার্ধ্যের মজুর 
হারও হাস.পাইতেছে-ন1। এই অবস্থায় হঠাৎ 
ইন্ষু মূল্য হাস করিয়া দেওয়া কৃষকদের উপর 
অবিচার বলিয়াই গণ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ গুড়ের 
মূল্য বর্তমাদের জায় উচ্চছারে . ষতুদিন বহাল 
থাকিবে ততদিন ইচ্ষুচাবী .. কলে ইক্ষু 
বিক্রয় না করিয়া নিজেই. গুড় -প্রস্তত 
করিবে অথবা চোরাবাজারে 'অভ্ভাভ গুড় 
উৎপাদনফারীর নিকট ইক্ষু বিক্রয় করিবে 
ইহার ফলে কলসমূহ প্রয়োজনীয়, ইচ্ষুয় 
সরবরাহ পাইবে না এবং মৃল্যহালের উদদেস্ত 
ব্যর্থ হইবে। ইক্ষু চাষ কত্তকাংশে হাস 


পাওয়াও সম্ভব এবং এই বাড়তি ভরমীতে যদি. 


কল্যাণে জিনিবপতের দর কেনে ক্রমে নামাইর়া 
দেওয়ায় ব্যবস্থা হুইবে বলিয়া সকলে আশা 
করিয়াছিল। ' কিন্ত যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর চারি 
বৎসয় কাল এবং স্বাধীন তারতে আতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুই বৎসর কাল 
অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও নিত্যবযবারধ্য দ্রব্য 
সামগ্রীর দ্র কোন দিক দিয়া হার পাওয়ার 
কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। . কিন্ত স্তব্য 
মূল্যের ক্ষেত্রে বাছা সম্ভবপর ছয় নাই লোকের 
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাহা বাস্তষিকই 
ঘটিয়াছে। চাকুরীর বাজারে যুদ্ধের সময়ে যে 
ইলফ্লেশন দেখা দিয়াছিল যুদ্ধোত্তয় যুগে আজ 
তাহা রীতিমত ভিয়লেশনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। 
যুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ভ কলকারখানায় 
অধিক পরিদাণে লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। 
ছোট বড় অনেক ব্যবসায়েও বহুলোকের কর্্- 
সংস্থান হইয়াছিল। বর্তমানে কার্যকরী 
যূলধনের অভাষ দেখা দেওয়া, জিনিযপত্রের 
কাটতি হাস পাওয়ায় অনেক কল কারখানা ও 


খান্তশস্ত অথবা অন্ত কোন প্রয়োজনীয় ফলল না 
হয় তবে, তাহাও দেশের পক্ষে ক্ষতিফয়। 
আমাদের মলে হয় ইক্ষুর মূল্য হালের উল্লিখিত 
প্রস্তাবের পরিবর্তে গুণাচুসারে ইক্ষুর নিয়ত 
মূল্য নির্ধারণ করা সমীচীন হইবে। যেইক্ষ , 
হইতে অধিকতর চিনি উৎপন্ন হয় তাহার 
সর্বনিম্ন মূল্য বর্তমান: ছায়ে বজায় সাধিয়া 


"গুপাছুসারে নিষ শ্রেণীর ইন্ষুর মূল্য অপেক্গাক্কত 


অল্পহারে বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য। ' ইহাতে 
উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদনে কৃষক 
উৎসাহিত হইবে এবং চিনিয় ফলসমূহও 
উপক্কৃত হুইবে। জাভা এবং সুযাত্রা হইতে 
চিনি আমদানী আয়ন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 
উৎপাদনশুক্ক এবং সারচার্জা রহিত ফরিয়|। দিলে 
উৎপাদন ব্যয় গ্রতিমণে প্রায় ৩২. টাক! স্বাস 
পাইতে পায়ে। এই লমস্ত বিষয়ে যে 
গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি যা মনোযোগ আকৃষ্ট হয় লাই 
ভাহাতে ইক্ষুর হৃল্য হ্রাস সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে 
ফলওয়ালাদের অদৃষ্ত প্রভাব-রহিয়াছে বলিয়াই 
জনসাধারণের মনে সন্দেহের উদ্লেক হইতে 
পায়ে। 


ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ছুদ্ধিন হুচিত হুইয়াছে। 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ সময়োচিত খণ প্রদানে 
ইচ্ছুক নয় এবং লয়িকারকরা টাকা নিয়োগে 
আগ্রহী নয় বলিয়া ছোট ও মাঝারি ধরণের 
অনেক গ্রতিষ্ঠান ও কাজকারবার বন্ধ হইয়া 
*যাইতেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান , কাজকারবার 
বন্ধ না করিয়া কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখার 
চেষ্টা হইতে লোক হাটাইয়ের নীতি অঙ্থসরণ 
করিতেছে। ফলে দিন দিনই বেকারের সংখ্যা 
বাড়িয়া চলিয়াছে। এই চড়! মূল্যের বাজারে 
অন্নবন্তের সংস্থান করিতে ন! পারিয়া অনেক 
লোক ও অনেক পরিবার অবর্ণনীয় ছুঃখগ্নানি 
ভোগ করিতেছে।' দেশে এইরূপ একটা অবস্থা 
হি হওয়া আয় যাহাই হউক সুশাসন ও 
সুপরিকল্পিত আর্থিক বিধিব্যবস্থার পরিচায়ক 


নছে। 
পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দায়িত 
৩১৪টি চাকুরীর জড্ড ৫৯ হাজার 

আবেদন পেশ হওয়ায় পশ্চিবঙ্গে বেকার 


১৬৬ 

সমন্তার ক্রমিক জটিলতা ভালভাবেই ধর! 
, পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হুইবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। বেকারের সংখ্যা এই 
তাবে বাড়িয়া চলিলে দেশে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা 
ও ছুঃখগানি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে । কাজেই 





পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের উচিত বাংলায় কি 
কারণে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে মন্দার সুচনা 


হইতেছে এবং কেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে 
লোক ছাটাই হইতেছে তাহার কারণ সম্পর্কে 
তথ্যাসন্ধজান ' করা ও বথাসস্তব তাহার 
“প্রতিকারে ঘত্বপর হওয়া | যে সব কারণ দুর 
করা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব নয় 
লে সব কারণ সম্পর্কে তাহারা তারতের ফেঙ্গীয় 
সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। 
তাহাদের সহযোগিতা নিয়া সম্মিলিতভাবে সমস্তা 
সমাধানে উদ্ভোপী হইতে পারেন। যে সব লোক 
বেকার হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে তাহাদের 
সম্পর্কেও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের যথেষ্ট করণীয় 
রহিয়াছে ।. এ প্রদেশে জনফল্যাণযূলক ও 
জাতিগঠনমূলক অনেক কাঞ্জ করিবার আছে। 
সে সম্পর্কে উপযুক্ত স্ষীম নিয়া এ সময়ে 
ব্যাপকতাবে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বছ 
বেফার যুবকের কর্ম্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হইতে 
পারে। দামোদর উপত্যকা উন্নয়নেয় যে কাজ 
সুরু হইয়াছে এবং চিত্তরঞ্জনে ( মিহিন্দামে ) 


, যে ইঞ্জিন কারখানা নির্শ্িত হইতেছে তাহাতে : 


যাহাতে অধিক সংখ্যার বাঙ্গালী যুবক নিয়োগ 
কর! হয়, সেবিষয়েও তাঁহারা চেষ্টা করিতে 
পারেন। পপ ব্যবস্থা হইলে পশ্চিবধনে বেকার 
সমন্তার আটিলত! হ্রাস পাইবে লন্দেছ নাই। 
আমর! সব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মঙিগতার বিশেষ 
. করিয়া অর্থসচিব ও বর্তমান অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী 
প্ীবুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের আগর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতেছি। 
জনসংখ্যা ও খাণ্য-সমস্ত। 

দেশ বিভাগের পর তারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
লোকসংখ্যা কি দীড়াইযাছে এবং তাহায় তিতর 
পুর্ণ বরক্কের সংখ্যা ফিরপ সে বিষয়ে কোন 
নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখনও সংগৃহীত হ্য় নাই। 
ভারত সরকারের, কৃষি ও খান্য বিভাগের এক 
একজন মন্ত্রী ও অফিসয় গত কয় বৎসর যাবৎ 
এক এক সময়ে এদেশের লোকসংখ্যা এক এক 


আর্থিক জগৎ 


রূপ বরাদ্দ করিয়াছেন. এবং অম্ুমিত্ত ea 
হইতে উৎপাদন বাড দিয়া খাজ শন 

ঘাটতি এক এক. ঈর্নির্ঘারণ ৮৮ 
ইছাতে ঠিক ঠিক ভাবে খাভসমন্ার সমাধানের 
পথে অগ্রসর হওয়া দেশের পক্ষে কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। নির্ভরযোগ্য সংখ্যা বিবরণের 
অতাবে অন্ধকারে পথ খোঁজার দশাই আমাদের 
হইয়াছে। গণপরিবদের স্দন্ত শ্রীযুক্ত আর, 
কে লিঙ্ব সমপ্রতি এক বিবৃতিতে সেই শোচনীর 
অবস্থার প্রতি এদেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ ও 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 


তিনি বলিয়াছেন, ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রী 


দণ্তর ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট 
লোকসূংখ্যা ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ দীড়াইয়াছিল 


‘বলিয়া বরারাদ্দ করিয়াছেন, অপরদিকে তারত 


সরকারের সেম্সাপ কমিশনের ( Commis- 
sioner of Census) উপরোক্ত সালের 


হিসাবে সেই সংখ্যা ৩৩ কোটি ৭০ লক্ষ বলিয়া ' 


লাব্যত্ত করিয়াছেন। জনসংখ্যা সম্পর্কে সেন্সাস 
কমিশনায়ের সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা 
উচিত। কিন্তু এদেশে খাতের চাহিদা বরাদ্দ 
করিতে গিয়া সরকারী কৃষিনিতাগ তাহাদের 
নিজস্ব বরাদ্দের উপর নির্ভর করিত্তেছেন। এই 
বরা অনুসারে জনসংখ্যা ১০ লক্ষ পরিমাণ 
বাড়িয়া ধাওয়ায় খাতের ঘাটতিও ম্বতাবতঃই 
বেশী করিয়া অনুমিত হইতেছে! কেবল মোট 
অনসংখ্যা নহে, উবার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা 
কিরূপ তৎবিষয়েও গুরুতর মতহ্ৈব দেখা 
পিয়াছে। এদেশে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে মিঃ 
খারেঘাটের লভাপতিত্বে গঠিত কমিটি যে 
পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে পুর্ণ- 


বয়স্কের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ তাগ. 


বলিয়া বরাদ্ধ করা হুইরাছিল। ডাঃ রাছেজ 
প্রসাদ খাভমন্ত্রী খাঁকা কালে তিনিও এরূপ 
বয়ানের তিভিতে খাতের প্রয়োজনীয়তা বরাদ্দ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তারত সরকারের খান্ত 
বিভাগ পরে পূর্ণবয়ক্ষের সংখ্যা শতকরা ৮* ভাগ 
পর্য্যন্ত বাড়াইয়া ধরিয়া তদনুষায়ী এদেশের 
চাছিদা বিশ্লেষণ করেন। বর্তমান কৃষিমন্ত্রী 


শ্রীযুক্ত অয়রামদাস দৌলতরাম পার্লামেন্টের 


গত অধিবেশনে এত বিবৃতিতে জানান যে, 
ভারতের লোকসংখ্যা ৩৪ কোটি ৭* লক্ষ, আর 
তাহার তিতর ২৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ২২ হাজার 
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হইতেছে পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ পুর্ণবয়স্কের পরিমাণ 
শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ। উহার তিত্তিতে 
খাতের দিক দিয়া ভারতের বাৎসরিক ঘাটতি 
দীড়াইয়াছে প্রায় ৪* লক্ষ টন। মিঃ সিদ্ধ এই 
ধরণের বরাদ্দের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন 
করেন। পূর্ণবয়ন্কের সংখ্যা শতকরা ৭৫ তাপ 
বলিয়া ধরিলে বর্তমানের উৎপাদন দ্বারা খানের 
চাহিদা নিটাইয়া বৎসরে ২৪ লক্ষ টন উদ্ধত 
দাড়াইবে। পুর্ণবয়ক্কের সংখ্যা শতকরা ৮০ 


- ভাগ বরাদ্ধ করিলে (বিঃ পিদ্ধের মতে তাহাই 


সঙ্গত বরাদ্দ ) তাহাতে ঘাটতি দীড়ায় মাত্র ৩ 


"হাজার ৩২৬ টন। তাহা হুইলে খানের দিক 


দিয়া.ভারতের অভাব মিটাইবার অনঙ্গ এবৎসর 


কিছুতেই দশ লক্ষ টনের বেশী খান বাহির . 


হইতে আনিবার প্রয়োজন দীড়ায় না। 
জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশেষ করিয়া পূর্ণবয়স্কের 


সংখ্যা সম্পর্কে এক এক কর্তৃপক্ষের এক 


একরূপ ব্রাদ্দের ফলে খানের দিক দিয় 


'তারতের প্রয়োজন ও ঘাটতি সম্পর্কে 'সতাকার 


ঠা 


অবস্থা হদয়লন করা হুফর হইয়া দড়াইয়াছে। 
যে লমস্তা সমাধান সম্পর্কে সকলেই উৎসুক 
তাহার সংখ্যাতত্যের তিভিই হুইয়া দীড়াইয়াছে 
ছর্বল। এইভাবে এলোমেলো তথ্য বিবরণ 


ছার! সমস্ত সমাধানের পথ প্রশস্ত হইতে পারে ' 


না। কাজেই আমরা ভারত গবর্ণমেন্টকে 
এদেশের মোট লোকসংখ্য! সম্পর্কে ও পূর্ণবয়ন্ক 
লোকসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য অধ্ধারণ 
করিয়া খাভের প্রয়োজন ও ঘাটতি সম্পর্কে একটা 
পাকা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্ত অনুরোধ 
করিতেছি। 
পাকিস্থানে খাণ্তের ঘাটতি 

কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের খান্ড বিভাগের 
এক বিবৃতিতে প্রকাশ, যে সব অঞ্চল লইয় 
পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত তাহাতে গত ৫ বৎসরে 


বাৎসরিক ১ কোটি ১৫ লক্ষ টন থান্তশন্ড উৎপন্ন 


হইয়াছে। অপর দিকে ১৯৪৮-৪৯ লালের ছিলাবে 
সায়া পাকিস্থানে খাস্তশন্তের মোট প্রয়োজন বরাদ্দ 
করা হইয়াছে ১ কোটি ২* লক্ষ টন। কাজেই 
খান্তশন্তের দিক দিয়| পাকিস্থানের স্বাভাবিক 
ঘাটতি হইল বৎসরে ৫ লক্ষ টন। পাকিস্থানের 
কয়েকটি এলাকায় গমের ঘাটতি রহিয়াছে। 
তবে পশ্চিম পাঞ্জাব ও শিল্ষু প্রদেশে যে উদ 
গন উৎপন্ন হয় তাহা! দ্বার! ঘাটতি এলাকায় 


A 


' ২ধশে জুন, ১৯৪৯ ] 





গ্রয়োতন অনেক পরিমাণে পুরণ করা চলে। 
ঘাটতি এলাকার জর বৎসরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টন গম সরবরাহ করা দরকার |. পশ্চিম, 
পাকিস্থানে গমের উৎপাদন এবার লস্তোষদ্রনক 
হইয়াছে। ঘাটতি এলাকার প্রয়োলন মিটাইবার 
জন্তু পশ্চিম পাঞ্জাব ও লিজ প্রদেশে গবর্ণমেন্ট 
তিমধ্যেই হ লক্ষ ৭০ হালার টন গম সরবরাহ 










আরও বেশী গম সরবরাহ করিতে পারিবেন 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে । কিন্ত মুস্কিল 
ঈাড়াইয়াছে চাউলের যোগান নিয়া । পাকিস্থানে 


1 


চাঁউলেয় যে পরিমাণ চাহিদা রহিয়াছে সে. 


তুলনায় উহার উৎপাদন কম। গম দিয়া 
চাউলের ঘাটতি মিটালো সম্ভবপর নয়! 
4 খাহারা মুল খান্ত হিসাবে ভাত গ্রহণে অভ্যস্ত 
তাহারা উহার পরিবর্ত্ধে আটা ব্যবহারে শীঘ্র 
অত্যন্ত হইয়া উঠিবে বলিয়াও আশা করা বৃথা। 
কাজেই পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট বিশেষ করিয়া 
চাঁউলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ও আপাততঃ 
বাহির হইতে উহা কিছু পরিমাণে আমদানী 
ফরা সম্পর্কে মলোঁধোগী হইয়াছেন ' বলিয়া 
প্রকাশ। : 
ভারতের তুলনায় খানের দিক দিয়! 
পাকিস্থানের ঘাটতি খুব কম। সেদিক দিয়া এ 
রাষ্ট্রের আধিক ভিত্তি অনেকটা! সুদৃঢ় বল চলে। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, পাকিস্থান সরকার 
«এইরূপ অবস্থাও থা দ্রব্যের দর শ্যয্যত্তয়ে 
লীমাবন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন 
না। ভারতের তুলনায় এ রাষ্ট্রে খান দ্রব্যের 
“দর, বেশ কিছু চড়া থাকিয়া বাইতেছে। দ্ুন 
মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই পূর্ব 
পাকিস্থানের অনেক অঞ্চলে চাউলের মণকরা 
দর ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত 
পৌছিয়াছে। খান্তের বাৎসরিক ঘাটতির 
পরিমাণ সামাগ্ত, পাকিস্থান সরকার আমদানী- 
কৃত খাম্তশন্ত দ্বার! তাহ! পূরণ করিতেও যত্বপর 
হইয়াছেন । তথাপি চাউলের মূল্য এতদূর চড়া 


কেন পাকিস্থান সরকার তাহার কৈফিয়ৎ দিবেন: 


কি? পাকিস্থান সরকার তাহাদের রাষ্ট্র গড়িয়া 
তোলার কাজে এতই ব্যস্ত রহিয়াছেন বে, 
রাষ্ট্রের লোকদের সাধারণ সুখ সুবিধার দিকে 
মনোযোগ দিবার সময ক্টাছাদের নাই। ফলে 
অর্থনৈতিক দুঃখ ুর্দিশার চাপে কেবল সংখ্যালঘু 


করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা শেষ পর্যন্ত ' | 


কা 


আর্থিক জগৎ ্‌ ১৬৭ 





সম্প্রদায়ের লোকেরাই লছে যাহাদের অন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে। 
পাকিস্থান নেই মুষ্লিম, সম্প্রদায়ের লোকেরাও ঢাকা গিলার মুগলীম লীগ কাউন্সিল সম্প্রতি সে 
কতক পরিমাণে আজ. পুুকিস্থান ছাড়িয়া বিষয়ে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 


শা 





| জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য--২ 


আমাদের খাদ্য সমস্যা | 


8 পাঁচ হালায় খায়ের বাহিক ঘাটি সাধারণতঃ প্রায় ৪ লক্ষ 
২৫ হাজার টন । 


| & ক্ষয় ও বীজাদি বাবদ বাদ দিলে পশ্চিম বাংলায় বছরে ওটাই 


মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন ডাল উৎপন্ন হয়; অন্তান্ত 
প্রদেশ থেকে চালান আসে এক লক্ষ টন; অথচ শারীরিক 
পুষ্টির জন্য আমাদের প্রয়োজন ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টন। 





এবং ৬৯*০ টন ঘি ও মাখন উৎপন্ন হয়; 
অন্যান্য প্রদেশ থেকে ৩৭,০৯০ টন সরিষার তেল 
' আর ৬,০০০ টন “ঘি ও মাখন চালান আসে; 
' কিন্তু শারীরিক পুষ্টির জন্য মোট ৪ লক্ষ ২৬ হাজার 
' টন এই চধিজাতীয় খাগ্চ আমাদের খাওয়া উচিত। 


| উ "শারীরিক পুর জন্য বছরে আমাদের চিনি ও গুড় দরকার 


হয় মোট প্রায় ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টন; অথচ পশ্চিম 
বাংলায় উৎপয় হয় ৯২ হাজার টন আর অন্ঠান্ত প্রদেশ 1 
থেকে চালান আসে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টন। 


| €টি যেখানে ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টন জাত্মব প্রোটিন জাতীয় খান্ভবস্তর প্রয়োজন, 


2 ৩০,০০০ টন মাংস, 
৪১৩০০ টন মাছ আর ২,৭০৯ টন যুগ্সিহাস প্রভৃতি উৎপন্ন করি। 


প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের বাধধিক উৎপাদনের পরিমাণ 
হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি বাদে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টন। 





ঘট পশ্চিম বাংলায় প্রতি বছর ক্ষয়ক্ষতি বাদে আলু উৎপন্ন হয় ৩ লক্ষ 


১৩ হাজার টন ; অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানি হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন ; 
অথচ শারীয়িক পৃষ্টির জন্য বছরে প্রয়োজন ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার টন। 


1 8 প্রধান প্রধান ধাগবন্তর উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ঘাট্তি প্রদেশ। 


- ভেৱোজন হেলে রেভতেশী 
উগাছন দেখাতে ক কর 








মু পশ্চিমবজের জানসংভরণের তরফে প্রচার বিভাগ থেকে প্রচারিত 








| | প্রতি বছর ক্ষয়ক্ষতি বাদে পশ্চিম বাংলায় ৯৯০০ টন রা | 


১৩৮ 


আর্থিক জগৎ 





করিয়াছেন । ইসলামের সমুচ্চ আদর্শ অনুযায়ী 
পাকিস্থান রাষ্ট্রকে বেহস্তে পরিণত করিবেন 
বলিয়া! ধাছার! গর্ব করিতেছেন, আধিক ছুঃখ 
ছু্দশার চাপে পূর্ববধ্দ হইতে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের লোকদের আসামে গিয়া আশ্রয় 
প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা অনন্থার্থ রক্ষা সম্পর্কে 
তাহাদের শোচনীয় ক্রটিব্চ্যুতিরই- পরিচায়ক 


বে দাই। 
' গঙ্গানদ্ীতে জলযান চলাচলের . 


"১, এদেশের কতকগুলি নদনদী ছানামআা 
হইয়। পড়ার ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের 
গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় তাহাতে জলপথে 
যাত্রী চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার, 
পক্ষে খুবই বাধা নতি :হুইয়াছে। নৌকা ও 
বীমার চলাচলের অন্থুবিধা ঘটায় ক্রমে রেল ও 
অন্ত যানবাহনের উপর বেশীরকম চাপ 
পড়িতেছে। তারত গবর্ণমেন্ট দেশের চলাচল 
ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বর্তমানে জলপথের সংস্কার 
সম্পর্কেও চিন্তা ভাবন! কঙ্গিতেছেদ। গঙ্জানদীর 
মারফতে যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবজের 
মংযোগ রহিয়াছে । এই নদীর ব্যাপকতা ২ 
হাজার মাইলের উপর। এই নদীটি স্থানে, 
স্থানে সংস্কার করিয়া লইলে এবং যে অংশের জল 
ঈতকালে অনেক পরিমাণে শুকাইয়া যায় লে 
অংশকে খনন করিয়া লইলে জার্দাণীর রাইন 


নদীর মত লারা বৎসর নৌধান চলাচলের" 


উপযোগী সুদীর্ঘ নদীপথ তাঁরতেও গড়িয়া 
উঠিতে পায়ে । তাই তারত গবর্ণমেন্ট এই 
নদীকে সংস্কার করা সম্পর্কে বিশেষ তাবে 
মনোযোগী ছইয়াছেন। শী তাহারা যুক্ত" 
প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবজ গবর্পষেণ্টের 
প্রতিনিধিদের লইয়া এ সম্পর্কে আলোচনা 
করিবেন বলিয়া শঞ্চল্প করিয়াছেন। সেনট্রাল 
ওয়াটার ওয়ে ইয়িগেশন এণ্ড নেভিগেশন 
গজনদী সম্পর্কে যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার! বলিয়াছেন যে, 
কলিকাতা হইতে গলানদী দিয়া যুক্তপ্রদেশের 
পূর্বাঞ্চলে গাজীপুর পর্যন্ত বর্তমানে ষ্ীদার 
চলাচল করিতেছে। তবে গ্ানদীর যে ৮০ 
বাইল পরিমিত অংশ ভাগীরখী নামে পরিচিত 
তাহাতে শীতকালে ও প্রান্মকালে বেশী পরিমাণ 
জঙ্গ থাকে ন! বলিয়া ওঁ লময় ট্রীদারের গতিপথ 


দীড়াইয়াছে। 


পূর্ব-পাকিস্থান য়া; পাটনা! আলিতে হয়। ' 
তাহাতে ষ্রীমার সমূহকে ৪০০ মাইল বেশী 
ঘুরিতে হয়। ফেবল বেশী মাইল অতিক্রম 
করার প্রশ্নই নছে। দেশ বিতাগের পর 
এইভাবে পাকিস্থানের তিতর দিয়া নৌ চলাচল 
নানাকারণে খুব অন্থবিধাজনকও “ হইয়া 
তাগীরথী নদীতে ৮০ মাইল 
ব্যাপী একটি থাল খনন করিলে. ও ধরণের 
সৰ কিছু অন্বিধাই দূর হইতে পারে।' পাটন! 
হইয়া অপেক্ষাকৃত কম সময় পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
যুক্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্থারীভাবে নৌ চলাচলের 
সুব্যবস্থা’ গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহা ছাড়া 
উক্ত কমিশন মন্তবা করিয়াছেন বে, গাজীপুর 


হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গ্গানদীয় যে ২০০. 
নাইল ব্যাপী রাস্তায় বর্তমানে মার চলাচল ' 


হয় না, ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যেই নদীপধ সংস্কার 
করিয়া লইলে তাহাতে লারা. বৎসর নৌ 

চলাচলের সুযোগ হইবে। উহাতে কলিকাতা 
হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত পীমার.মারফতে সব 
সময় যাত্রী ও মালপত্র চলাচল করা বাইবে। 
&ঁ সব নির্দেশ বিবেচনা করিয়া দেখিবার জস্তই 
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পরিবর্তন করিতে হয়। কলিকাতা হইতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার অশুত সুচনা 


যার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাটবাজারে নুতন করিয়া 
মন্দার হুচনা দেখা প্রিয়াছে। জিনিষপজরের 
দর ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে। নিউইয়র্কের 
ওয়াল ধ্রীটের শেরার বাজারে শেয়ার দর ভরত 
পড়িয়া ' যাইতেছে যুদ্ধের সময় উৎপাদন 


ব্যবস্থা সমপ্রদাযিত হওয়ায় ফলে লোকের কর্ণ- 


সংস্থানের সুযোগ বাড়িয়াছিল। বেকার লখন্ডা 
প্রায় লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর 
ধীরে ধীরে এই লমন্তা নূতন করিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে মাফিন, 
যুক্তরাষ্ট্রে বেফারের সংখ্যা ৩০ লক্ষের উপয় 
দাড়াইয়াছে'' বলিয়া প্রকাশ । আমেরিকার 
রাষ্ট্রনায়ক ও বড় শিল্পপতিরা- অবস্থার গতি - 


[দেখিয়া আশফ্িত হইয়া উঠিয়াছেন। তবে 


ব্যবসাদিক মন্দ! ও বেকার সমন্তাকে গ্রকাশ্ত- 
ভাবে স্বীকার ফরিয়া নিলে তাহাতে য়াই 
পরিচালনায়: আদর্শ ও পু'দিতাত্রিক লঘা্- 
ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের আস্থায় অতাব দীড়াইতে 
পারে মনে ধরিয়া! তাহারা এই অবস্থাকে 


'এখনও 'আধিক মন্দা নামে. আখ্যাত করিতে 


কাজী হইতেছেন না। "5220 of Post-war 


ভারত গবরণমেন্ট যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম 8০০০১ হ। যুদ্ধোতক্ন সমৃদ্ধিয় অধলান, ‘Down- 


বলের প্রতিনিধিদের নিয়া একটি বৈঠক 
বসাইবার সন্বল্প করিয়াছেন। 

গঙ্জানদী দিয়া মৌ চলাচলের ব্যাবস্থা 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে ওর. ধরণের প্রভাব আমর] 
খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
ভাতের রেল ব্যবস্থা ও মোটর যান চলাচল 
ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত এদেশেয় প্রয়োজনের 
তুলনায় অচুপযুক্ত। যাদৰাহনের অভাবে 
যাত্রী ও মাল চলাচলের নিদারুণ অসুবিধা টিয়া 
নানা দিক দিয়া দেশের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার 
কারণ দেখা দিয়াছে। কাজেই গবর্ণমেপ্ট নৌ 
চলাচলের উপযোগী বিস্তীর্ণ অলপথ গড়িয়া 
তোলার ব্যবস্থা করিলে সেই অভাৰ ও 
অসুবিধার অনেফটা প্রতিকার হুইৰে। যাত্ৰী 
ও মাল চলাচলের ব্যাপারে শান্তির সময়ে. ও 


‘যুদ্ধের সময়ে রেল গাড়ীর সঙ্গে নৌ যানের 


উপরও নির্ভর করা যাইবে। আস্তঃগ্রাদেশিক 
বৈঠক ব্সাইয়া যত্ত সব্বর' এবিষয়ে 
যথোপযুক্ত কার্ধ্যনীতি অুবলদিত হয় ততই 
মঙ্গল | 


ward adjustment ০৫ Prices’ বা পণ্য- 
মূল্যের শামঞ্জন্তমূলক্চ নিয়গতি--এই লব নামে 
তীহার! উছাকে অভিহিত করিতেছেন। কিন্ত 
এই লব কথায় আসল বস্তুকে ঢাকিয়া রাখা 
যাইবে না। জিনিবপত্রের মৃল্য ও শেয়ারের 
দয় যেভাবে ক্রমাগত নানিয়া বাইতেছে এবং! 


বেকারের লংখ্যা যেতাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, 


তাহাতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে একটা বড় রকম, 
আধিক সঙ্কট অবশ্তম্ভাবী হইয়া দীড়াইয়াছে 


তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের লঙয় লামদ্িক 


€তোড়জোড়ের অন্ত লোকের কর্দগংস্থানের 
সুযোগ বাড়িয়াছিল, বছ লোকেয় বদ্ধিত, 
আয়েরও সংস্থান হুইয়াছিল। লেই সময়ে 
জিনিষপজ্জের কাটতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, 
বেশী পরিমাণে তাহা উৎপাদন করিয়া প্রায় 
যে কোন ঘরেই বিক্রয় করা যাইত ।- 
কিন্ত বর্তমানে লাধারণ লোকের আয় পড়িয়া. 
বাইতে আরম্ভ করিয়াছে. গত কতিপয় বৎসর 
ক্রনাহয়ে চড়ামুল্যে ভোগ্য শামপ্রা ক্রয় করিয়া 
তাহাদের সঞ্চয় প্রায় সমন্তই নষ্ট হইয়া লিয়াছে। 


৫২ 
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উহ! দেখিয়াও শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা 
ছাদের পণ্যের দয় ইচ্ছা করিয়া মামাইয়া 
দিতে প্রস্তুত নছেন। তীছারা এখনও যুদ্ধ- 
কালীন মুনাফা বজায় রাখারই চেষ্টা করিতেছেন। 
ফলে পণ্য কাটতির পথে বিশ্ন দ্ীড়াইয়াছে। 
সাধারণ লোক এখন আর যে .কোন দরে 


১ জিনিয়পত্র ক্রয় করিতে সমর্থ না "হওয়ায় 
তাহার ফলে উত্পপ্ল পণ্য অনেক পরিযাঁপে- 


উৎপাদক ও" ব্যবসায়ীদের হাতে অবিক্রীত 
থাকিয়া যাইতেছে । উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা 
উপযুক্ত দূরদৃষ্টি দিয়া পূর্বক হইতে যে সব 
জিনিষপত্রের দর নামাইয়! দিতে সন্মত হন 
নাই, অবস্থার চাপে আজ তাহাদিগকে তাহা 
করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে । জিনিবপত্রের দর 


“ এইভাবে পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে শেয়ার বাজারে 
শিল্প ফোম্পানীর দয়ও শ্বভাখতঃই নামিয়া 
' ধাইতেছে। ' শিল্পপশ্য ও কৃষিপণ্য উভয় দিক 





দিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান ছুনিয়ার প্রধান 
উৎপাদন কেন্ত্ররূপে পরিগণিত হুইয়াছে। 
ব্যবসা বাণিজ্য ও আৰ্থিক লেনদেনের নিবিড় 
যোগাযোগ হেতু এবং যার্শাল পরিকল্পনা 
অমুগারে প্রদত্ত খখ ও সাহাবা ব্যবস্থার এন্ত 
অনেক দেশের আধিক অবস্থা আঁজ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। 
কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যব্সারিক মন্দার 
গতি-তীব্র হুইয়া উঠিলে তাহাতে ১৯০৭ সালের 
মত নূতন করিয়া এক জঙগছ্যাপী আর্থিক মন্দার 
সুচল! হইবে বলিয়া আশঙ্কা কর! যাইতেছে। 
সেম্বন্ত সকল দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাই 
আভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যমূল্য ও শেয়ার মূল্যের 
গতি খুব উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। 


আধিক মন্দা! ঠেকাইয় রাখার উপায়! 


সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার সহিত 
সামঞ্জত না রাখির] মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জিলিষ- 
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পত্রের দর যেরূপ অত্যধিক চড়া হারে বজায় 
রাখা হইয়াছিল তাহাতে লেই দর নামিয়া 
আসা আজ অপরিহার্য্য ও অবস্তন্তাবী হইয়াই 
দীড়াইয়াছে। . গর দেশের শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীর! এই পড়তি ঠেকাইয়! রাঁধিবার আন্ত 
অহেতুক জিদ না দেখাইয়া যদি বাস্তবপন্থী 
ছিশাবে নিজেদের মুনাফা! হাস কির! নুশৃঙ্ঘল 
ভাবে মূল্যের হার নামাইবার ব্যবস্থা করেন 
তবে কোন বড় রকম আধিক বিভ্রাট ছাড়াই ' 
এই জটিল আধিক সমন্তার একটা কুলকিনারা 
হইতে পারে । তাহা লা হইলে শিল্প ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে অচল দশা হুষ্টি হইয়া ক্রমে এক” 
'বিপর্ধ্যয়ের সুচনা 
করিবে। তাহা ছাড়া বড় রকম আর্থিক মন্দ! 
ঠেকাইয়া রাখার আর একটি উপায় হইতেছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবশ! বাণিজ্য ও আৰিক 
যোগাযোগ জগতের কতিপয় দেশ সম্পর্কে 
সেও 
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সীমাবন্্ লা রাখিয়া উদারভাবে সকল দেশ 
সম্পর্কেই তাহা যথাসম্ভব প্রলারিত করিবার 
ব্যবস্থা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগ্রেসিভ 
পার্টির নেতা দিঃ হেনরী ওয়ালেস্‌ সম্প্রতি এক 
বিবৃতিতে এ বিষয়ে খুব দুরদ শিতা পূর্ণ উক্তি 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাশিয়া, পূর্ব 
ইউরোপের দেশসমৃহ,.চীন, আরব দেশলমৃছ ও 
পর্ত,গীজ পূর্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জের সহিত বর্তমানে 
' মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্য একরূপ 
বন্ধ আছে। এতগুলি দেশের হাট বাজারে 
মাঁকিন পণ্য ফাটতি না হওয়ায় তাহার ফল 
" মাকিন অর্থনীতির উপর মারাত্মক হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন 
ক্ষমতা গত যুদ্ধের সময় হইতে যেরূপ বাড়িয়াছে 
তাহাতে কোন রাজনৈতিক শঙ্বীর্ণ দৃষ্টি নিয়া 
এত সব দেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ 
রাখা হইলে শিল্প: ব্যবসায় ক্ষেত্রে মন্দ! 
অবপ্তস্তাবী হুইয়াই দ্বাড়াইবে। 
সেই মন্দা ১৯৩০ লালের মন্দার তুলনায় 
অধিকতর মারাত্মক হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
যদি সেই নীতি পরিহায় করিয়া উদার তাবে 
রাশিয়া, পুর্ব ইউরোপের দেশসমূহ 
সাম্যবাদী চীন ও আরব দেহসমূছের সহিত 
ব্যবসায়িক কাজ কারবার সুর করেন তবে 
একদিকে বিশ্বে শাস্তি রক্ষার পথ প্রশস্ত হছইবে। 
অপর. দিকে মাকিন পণ্য কাটতির সুযোগ 


বাড়িয়া আগামী ৫০ বৎসর কাল এই দেশের 


ব্যঘসায়িক সমৃদ্ধি বায় রাখা সহজসাধ্য 


হইবে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ব্যবসা, 


বানিজ্য ও আদান প্রদানের পূর্ণ যোগ পাইলে 
অনেক দেশেই লোকের অভাব অলটন 
ঘুচিবার পথ প্রশস্ত হইবে । অনেক অন্ত দেশ 
আধিক দিক দিয়া প্রগতিশীল হইয়া উঠিবে 
ইহাও খুব বড় কথা । কাজেই তিনি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ও শিল্পপতিদিগকে সেই 


নীতি অন্যারী দার] বিশ্বের সহিত আধিক- 


যোগাযোগ সংস্থাপনে ব্রস্ভী হওয়ার অন্ত 
উপদেশ দিয়াছেন। মিঃ ওয়ালেসেক্স এই 
পরামর্শ খুবই চিন্তিত ও দুরতৃতিসম্পন্ 


সন্দেহ নাই। ক্রিন্ব রাজনৈতিক লক্ষ্য হইতে 


কৃতিপয় দেশের সহিত আঁতাত গড়িয়া 
তোলার ফাদে যাহারা আঁ ব্যস্ত হইয়া 
উঠিয়াছেন তাহারা নিজ দেশের ও জগতের 


অধিক কি, 


আৰ্থিক. জগৎ 


আখিক কল্যাণের জরন্ভ সকল দেশের সহিত 
ধ্যসায়িক সংযোগ” স্থাপনে আন্তরিকভাবে 
অশ্রীবর্তী হইবেন ফি ?. 
শর্করা শিল্পের সংগঠন 

ভারতীয় শর্কর] শিল্পের সুব্ধার দম্ভ এই 
শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থার মিয়াদ আগামী ১৯৫০ 
সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্তু রক্ষণ শুদ্ধেয় লুবিধা আর এক 
বৎসর কারেম রাখা হইলেও ভারতীয় শর্করা 
শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
এই শিল্পের উৎপাদ্দদ খরচ হাসের ব্যবস্থা করার 
প্রয়োজনীয়তা সকলেই তীব্রভাবে অঙ্ুতব 
করিতেছেল। সুদীৰ্ঘকাল 0 সংরক্ষণ সুবিধা 
পাইযাও এই শিল্পের পরিচালকরা কষ খরচে 


চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।, 


ভারতে আঘদানীক্কৃত বিদেশী চিনির ঘর পড়ে 
বর্তমানে মণ প্রতি ১৬৭ আনা। সেই স্থলে 
দেশীয় কলের উৎপন্ন চিনির দর বর্তমানে কিছু 
কমিয়াও মণ প্রতি ২৮০ আন! (মিল হইতে 


- বিক্ৰীত ) দীড়াইয়াছে। এত বেশী দরে চিনি 


ক্রয় করিয়া জনসাধারণ *ফতুর হইতেছে। 


. ভারতীয় চিনির দয় চড়া বলিয়া উদ্ধত /চিনি 


বাহিরের বাজারে বিক্রয় করারও সুবিধ! 
হইতেছে মা। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে অযোগ্য 
শিল্প পরিচালকদের হারা ভারতের অসহায় 
ক্রেতা-সাধারণের শোধিত হওয়ার পথই প্রশস্ত 
হইতেছে। কাজেই ভারত গৰবর্ণমেণ্ট আগামী 
খৎসর নূতন করিয়া শর্করা শিল্পেষ সংরক্ষণ 


আমাদের দাবী। 


[ ২৭শে জুন, ১৯৪৯ 


মূল্য বৎসরে ৩৪ আনা| পরিমাণ হাস করিয়া 
২ বৎসর মধ্যে তাহা প্রতি মণ ১০ আনা ছায়ে 
শির্ধারিত হয় তাহ! হইলে চিনির পড়তা মূল্য 
কেবল ও দফায়ই প্রতি মপে ৩০ আনার 
মত নামিয়া আপিবে। চিনির 


কলের । 


মানিফরা চেষ্টা করিলে কারখানায় চিনি / 


তৈয়ায়ের খরচ অন্ত দিক দিয়াও মপপ্রতি 


আড়াই টাকার মত ভাস করিতে পারেন। 
শী হুই দিক দিয়া কার্ধ্যধারা অচুনহ্থত ছইলে 


-২ বৎসর মধ্যে এদেশে কলের চিনির 


বিক্রয় মূল্য বর্তমানে ২৮1০ আনা স্থলে ২২।৯ 
আনা পর্য্যন্ত কমাপো যাইতে পারে। তাহা 


ছাড়া ইক্ষু চাষেয় উন্নতি ও চিনি উৎপার্গদের 


অধিকতয় কার্ধ্যকরী প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা 
চালাইয়া তাহা দ্বারাও এদেশে চিনির দর 
হাসেয় স্থায়ী সুব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া 
টেরিফ বোর্ড মন্তব্য করিয়াছেন। ভারত 
গবর্ণমেপ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি ব্সাইয়া ট্রিফ 
বোর্ডের উ লব নির্দেশ সম্পর্কে তথ্যামুসন্ধান 
করুন এবং পরে 'চিনির মুল্য হাল সম্পর্কে 
কার্ধযকরী, বিবিধ্যবস্থা অবলম্বন করুন, ইহাই 


গঙ্গায় চলাচলের 
বর্তমান সময়ে কলিকাতা হইতে বিছারৈর 
গাজীপুর পর্য্যস্ত গঙ্গা নদী দিয়া বিমার চলাচলের 


ব্যবস্থা আছে। কিন্ধ এই সব ঠ্িমারকে সুন্দরবন 


পুরিয়া পাকিস্থানের মধ্য দিয়! যাইতে হয়। 
সম্প্রতি ভারত সরকারের সেচ বিভাগ এরূপ 


ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রশ্ন বিবেচনা করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতা! হইতে 


পূর্ফো এই শিল্পের আত্া্তরীণ অবস্থা ও গলদ 
সম্পর্কে তত্ব করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
আমর! এই ধরণের সিদ্ধান্ত খুব সঙ্গত বলিয়াই 
মনে করি। টেরিফ বোর্ড কিছুদিন পূর্বে 
ভারতীয় শর্করা শিল্পের অবস্থা আলোচনা 


করিয়া -যে, রিপোর্ট .প্রদান করিয়াছিলেন 


তাহাতে এই শিল্পের স্থায়ী কল্যাণে ও ক্রেতা- 
সাধারণের হিতার্থে চিনির মূল্য ছাগের কতক- 
গুলি সমুচিত পন্থা নির্দেশিত হইয়াছিল । চিনির 


কলে চিনির উৎপাদন খরচে শতকরা ৬০ 


ভাগই ইচ্ু ক্রয়ে বারিত হইয়া থাকে। হইচ্ষুর 
মণ প্রতি দর বর্তমানে যুক্তপ্রদেশে ১॥%০ আনা 
হারে ও বিহারে ৩১৮০ ' আনা হারে নির্ভারিত 
আছে। টেরিফ বোর্ড বলিয়াছেন, যদি ইন্ছুর 


ভাগীরধী নদীর মুখ পর্য্যন্ত ২০০ মাইল, লম্বা 
যদি একটা খাল কর্তন করা হয় তাছা হইলে 
এই সহর হইতে গাজীপুর হইয়া উহ! হইতে 
আরও ২০০ মাইল দৃরবন্তাঁ (কলিকাতা হইতে 
২০০০ মাইল দুরবর্তাঁ) এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বার 


'মাস টিমার চলাচলের ব্যবস্থা করা যাইবে। 


এই ব্যবস্থা হইলে ভারত লরকার বর্তমানে 
যানবাহনের অতাবে যে প্রকার অন্বিধা ভোগ 
করিতেছেন তাঁছা দূরীভূত হইবে । এই বিষয়ী 


ব্যবস্থা__ 


শ 


শীত্ই একটা বৈঠকে আলোচিত হইবে এবং , 


উহাতে ভারত সরকার এবং সংযুক্ত প্রদেশ, 
বিছার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেগ্টের প্রতিনিধিগণ 
যোগদান করিৰেন। এই বৈঠকে কলিকাতার 
সছিত বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলকে যুক্ত 
করিবায় উদ্দেশে দামোদর নদী হইতে তাগীরথী 
নদী পর্ধ্স্ত একটী খাল কাটার বিষয়েও 
আলোচনা হুইবে। 


কংগ্রেসের জেনারেল লেক্রেটানী শ্রীকলা 
বেঙ্কট রাও মাদ্রাজে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের 
ৰ নিকট এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতার 
* উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কেন শোচনীয় 
ভাবে পরাজয় হুইল তৎসন্বদ্ধে আগামী জুলাই 
মাসে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটার অধিবেশনে 
! আলোচনা হুইবে। উহা খুবই শ্বাতাবিক। 
ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবৰ্ণমেণ্টসমূহের 
আইন মভাসমৃ, কর্পোরেশন, জেলা বোর্ড, 
মিউনিসিপ্যাজিটি, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদিতে 
সহশ্ সহন নির্বাচন কেন্দ্র রহিয়াছে । উছার 
মধ্যে সবটিতেই সকল শ্রেণীর নির্ব্বাচনে কংগ্রেস 
জয়লাভ করিবে উহ আশা করা যায় না। এই 
' দিক দিয়া কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাদ্ধয় একট! খুব বড় কথা নহে। কিন্তু এই 
নির্বাচনে কংগ্রেল পক্ষের প্রার্থীকে সমর্থন 
করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সহকারী প্রধান 
মন্ত্রী, কংগ্রেসের সভাপতি ইত্যাদি বহু ব্যক্তি 
' বিবৃতি দিলেও উক্ত নির্বাচনে যাহারা ভোট 
দিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ এই সব 
বিবৃতি উপেক্ষা [করিয়াছেন। উহ! দ্বারা 
কংগ্রেসের মর্ধযাদাতে প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছে। 
কাজেই কলিকাতায় কেন কংগ্রেসের পরাজয় 
ঘটিল তাছার কারণসমূহ বিশ্লেষিত হুইয়া উহার 
প্রতিকার পন্থা অবলম্িত হওয়া আবশ্যক । 
কিন্ত একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই 
পরাজয়কে সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের 
পরাঞ্জয় বলা যাইতে পারে না। কংগ্রেসের 
নাম লইয়া! যাহারা দেশের জনসাধারণের স্বার্থ- 
রক্ষায় উদাসীন রহিয়াছে দক্ষিণ ‘কলিকাতা 
কেন্দ্রের ভোটাদাতাগণ তাহাদের বিরুদ্ধেই 
তাহাদের বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেল। 
কলিকাতা কর্পোরেশনে মুদীর্ঘকাল ধরিয়া 
একদল লোক কংগ্রেসের নাম লইয়া চূড়ান্তরূপ 
ছুর্নীতি ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে । উহার 
ফলে কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রতি একটা 
অশ্রন্ধার ভাব হত হুইয়াছে। এক্ষণে পশ্চিম 
বদের মন্ত্রিসতার মারফতে অনেকটা কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কার্যকলাপের পুনরভিনয় 
চলিতেছে । কাজেই কলিকাতাবাপী ধৈর্য্য 


৩ 


সী 





নানাকথা 


হারাইতেছে? উহার প্রতিকার জনসাধারণের 
প্রতিনিধিমূলক প্রত্িষ্ঠানগুলিতে থাটী কংগ্রেস 
কম্মাদের সাহায্যে খাটী কংগ্রেসের আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা। উদ না করিলে একটিতে ছুইটিতে 
নহে-বছু নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসের 
পরাজয় অনিবার্ধ্য হইবে । 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু দেশের অনসাধারণের সহিত অধিকতর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী এই উক্তি দ্বারা দেশে 
কংগ্রেলী শাসনের একটা মুলগত গলদের প্রতি 
অঙ্গ,লি নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমানে অন্ন, বন, 
বাসস্থান, যানবাহন ইত্যাদি সকল দিক হইতে 
দেশবাসী চূড়াস্তরূপ ছুঃখহুর্দশার মধ্য দিয়া 
দিনপাত করিতেছে। দেশের শ্র ও পেশাদার 
রাজনীতিকগণ উহাকে কংগ্রেস শাসনের ফল 
বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। একূপ অবস্থায় 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্তরিবর্দ এবং 


জুল 
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হেড অফিস-_পি-৭ মিশন রে! 


খড়াপুর, কাশিয়াং 
| ৮০ 
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: উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌলীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা 3১৩৮১, দ্লসা রোড, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
.মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি | 





উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ যদি জনসাধারণের : 
সহিত মেলামিশা করেন, তাহাদের অভাব 
অভিযোগ কি তাহা অবগত হুল, এই শব 
অভাব অভিযোগের প্রতিকারের অন্ত 
তাহারা কি' করিতেছেন তাহা যদি 
অনলাধারণের নিকট প্রকাশ করেন এবং 
জনসাধারণ উহাদের ক্রটিব্চ্যুতি দেখাইয়া 
দিলে তাহার প্রতিকারের জগ্ত যদি আস্তরিক- 
ভাবে চেষ্টা করেন ভাহা হুইলে দেশবাসীর ' 
উপর অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের পূর্ণ প্রভাব 
প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিবে। এদেশের লোক 
অন্ত ও নিরক্ষর হইলেও এত বোকা নহে যে, 
যাহা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার অতীত তাহা না 
করার অন্ত উহার! গবণমেপ্টকে দোষ দিবে। 
পেশাদার, বাঁজনীতিকগণ কিভাবে দেশের 
লোককে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইতেছেন 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রমিক নেতা 
শ্রীএন এম ষোশী গত ₹০শে জুন তারিখে 


টি 





গ্রাম__ইউনো ব্যাঙ্কাস” 


এক্সটেনশন, কলিকাতা । 






এবং খুলনা । 
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একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন--স্বরাল লাভের পর 
হুই বৎসর অতীত হুইলেও ভারতের শ্রমিকগণ 
বিনাধায়ে চিকিৎসা, বেকার অবস্থায় ভাতা, 
বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন এবং বাসগৃছের সুযোগ পায় 


নাই। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট গত তিন বৎসরে , 


শ্রনিকদের জন্য ৭] লক্ষ বাসগৃহ নির্মাণ করিয়! 
দিয়াছেন-_কিন্তু ভারতে উহাদের জন্ভ ৩০ 
হাজারের বেশী গৃহ নিন্মিত হয় নাই। প্রীষোশী 
এইসব কথা বলিয়া সহ্দেই অজ্ঞ ও নিরক্ষর 
শ্রমিকদের ভোট আদায় করিতে পারিবেন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু গত ছুই বৎসর কাল 
ভারত সরকারকে কত প্রকার জটীল সমন্তার 
মধ্য দিয় চলিতে হইতেছে এবং ভারত ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে পার্থক্য কত তাহা যাহার একটু 
সাযান্ক বিস্ভাবুদ্ধি আছে তিনিই জ্ঞানেন। 
ইংলণ্ডের রাজন্থের পরিমাণ ভারতের তুলনায় 
১৫ গুণ এবং এ দেশে গৃহ নির্দ্দাপের অন্ত 
প্রয়োজনীয় ইল্পাত, পিমেন্ট প্রভৃতির কোন 
অভাব নাই। তারত সরকারকে যদি শ্রমিকদের 
অন্ত ইংলণ্ডের অঁ্ৃকরণে ভাতা, পেহ্দন, 
চিকিৎসা, বাসগৃহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে 
হয় তাহা হইলে তারতের সমস্ত রাজন্ব উজাড় 
হইবে এবং তাতে উৎপর ইম্পাত ও সিমেণ্ট 
হইতে দেশরক্ষা বিভাগ, সেচ পরিকল্পনা, 
গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় বাঁড়ীঘর এবং অন- 
সাধারণের প্রয়োলন মিটাইবার জন্ত এক তোলা 
ইস্পাত. বা এক তোলা সিমেন্ট অবশিষ্ট 
থাকিবে না। যে দেশকে কলকজা, খান্তশন্ত 
ইত্যাদি আযদানীর জন্ত বিদেশকে প্রতি বৎসরে 
১৫* কোটি টাকার মত দিতে হইতেছে সেই 
দেশের পক্ষে শ্রমিকদের জন্ম বিদেশ হইতে 


ইস্পাত, পিমেন্ট ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে. 


আমদানীও সম্ভবপর নহে। উচ্থা সত্বেও 





মিলটি 


সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হ্রচন্দ্র মল্লিক ফ্রী, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত৷ 
মিলের শ্বান সোদপুল, ২৪ পরগণা! 


চালু 
আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হুইতেছে। 


- মেসাস” হচ্গী-্রুল্লী 2উস্ভ্্লাইললস্ন ভিন 


আর্থিক জগৎ 


পবর্ণমেণ্ট যে ং বৎসরে শ্রমিকদের জন্ত ৩০ ছাতার 
বাসগৃছ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন তাছাতে তাহাদের 
কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যার়।, প্রীষোশীর 


'ভায় ব্যক্তি কি ইচ্ছা করেন যে, অন্ত সমন্তের 


স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া দেশের সমগ্র ধনসম্পদ 
একমাত্র শ্রবিকদের স্বার্থ সাধনে নিয়োজিত 


হইবে রি 


আমরা ইতিপূর্ববে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরুর উক্তি উদ্ধত 
করিয়া এরূপ মন্তব্য করিয়া ছিলাম যে, কাশ্মীরের 
পরেই পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের 
পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তি লইয়া ভারত ও 
পাকিস্থানের বিরোধ শব চেয়ে বেশী খনাইয়া 
উঠিয়াছে। মুললযানগণ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব, 
পাতিয়ালা, ঝিন্ন, নাভা ফরিদকোট, কর্পুরতলা, 
দিল্লী প্রভৃতি সমস্ত স্বানেয় পল্লী অঞ্চলে কি 
পরিমাণ কুবিতিমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে 


ভারত সরকার পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের নিকট' 


তাঁছার একটি পূর্ণ তালিক! দাখিল করিয়াছেন। 
কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট পশ্চিম পাঞ্জাব ছাড়া 
আর ফোন স্থানে হিন্দু ও" শিখদেয় পরিত্যক্ত 
কষিজমির কোন ছিসাৰ দেন নাই। সহ্রাঞ্চলের 
সম্পত্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে স্থির হইয়াছিল 
যে তারত ও পাকিস্থানের প্রত্যেক লহরে ভারত 
ও পাকিস্থানের গবর্ণষেন্টের প্রতিনিধিদের দ্বারা 
গঠিত মিলিত কমিটীর সাহায্যে এই শ্রেণীর 
সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারিত হুইবে । এই 
বিষয়েও পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট কোন উৎযাহ 
প্রদর্শন করিতেছেন না।' উচ্ছার কারণ এই যে, 
ভারতে মুসলমানগণ বত টাকার সম্পত্তি ফেলিয়া 
গিয়াছে তাহার তুলনায় শত শত কোটী টাকা 
বেশী মূল্যের সম্পত্তি হিন্দু ও শিখগণ পাকিস্থানে 


করিবার সকল 






[ ২৭শে জুন, ১৯৪৯ 





ফেলিয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় উতয় 
দেশে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য কাটাকাটি হুইযাও 
পাকিস্থানকে বহু কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে । এই দগ্তই পাকিস্থান উক্ত ব্যাপারে 
টালবাহুন! করিতেছে । কিন্ত তারত সরকার 
এই ব্যাপারে খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছেন। 


গত ২৫শে দন তারিখে এই বিধয় আলোচনার “ 


অন্ত করাচীতে যে বৈঠক বসিয়াছে তাহাতে এই 
সম্বন্ধে একট! কিছু মীমাংসা! হইবে আশা কর! 
ষায়। 

কিছুদিন পূর্ববে তারতীয় গণপরিষদের 
সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের একটা বক্তৃতা 
এন্পভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল যাহাতে মনে 


হইয়াছিল যে, তিনি ভারতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি * 


মাক্রেরই ভোটাধিকার দানের প্রস্তাবের 
বিরোধী। গত ₹১শে জুন তারিখে দিল্লীতে 
জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি এই 
সংশয়ের নিরসন করিয়াছেল। তিনি বলেন 
যে, পরম্পরধিকোধী প্রচারকার্য্যের ফলে 
নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের মন বিল্রাস্ত 
হইতে পারে বটে--কিস্ত জনসাধারণের কাছে 
যদি সুস্পষ্টভাবে কোন নীতি ও কর্বপন্থার কথা 
ঘোবপা করা হয় তাহা হইলে তাহার! প্রকৃত 


, পথেই তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিবে। 


ডাঃ রাজেন্্র প্রসাদের এই মত দেশের চিত্তানীল 


সি 


সী 


ব্যক্তিমাক্রেরই সমর্থন লাভ করিবে) জন" 


সাধারশ যদি প্রথম অবস্থায় ২।১ বার ' ভূলও 
করে তাহা হইলেও দেশের তাগ্য নির্ধারণের 
অংশ গ্রহণে তাহাদিগকে অধিকার দিতে হইবে। 
নচেৎ ভারতে কোন দিনই প্রকৃত গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আশা করা যায় যে, 
তারতীয় গণপরিযষদও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রাসাদের 
মতই সমর্থন করিবেন। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক পবর্ণযেপ্টের আইন সভাগুলিতে 
সদন্ত নির্বাচনে স্ত্রীপুরুষনির্র্িশেষে দেশের 
পূর্ণবয়ঞ্ধ ব্যকিমান্রই ভোটাধিকার পাইলেও 


ঘরের কাছে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ববাচনে// 


এক্ধপ ভোটাধিকার গ্রতিঠিত হুইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে না। কর্পোরেশনের অবস্থার 
তদন্তের জন্তু যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল 
তাহারা কর্পোরেশনের নির্বাচনে “সীমাবদ্ধ” 
ু্ণবয়ক্কের ভোটাধিকার ( Qualified Adult 


২ধশে জুন, ১৯৪৯] 


Franchise) প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন । 
কলিকাতায় পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেয়ই তোটাধিকার 
প্রবর্তিত হইলে এতদিন পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে 
যাহারা কর্পোকবেশনকে উহ্বাদের জমিদারীতে 
পরিণত করিয়া উচ্া লুঠ করিয়াছে তাছাদের 
তাত মারা যাইবে । এই শ্রেণীর লোকই যে 
তদন্ত কমিশনকে প্রভাবিত করিয়া কলিকাতায় 
সীষাবন্ধ ভোটাধিকার প্রবর্তনের অপপ্রয়াস 
করিতেছে তাহাতে সন্দেহ মাই। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যদি এই কাদে পা’ দেন তবে উহার! 
গণতন্ত্রের বক্ষে চুরিকাধাতই করিবেন। 








te 







ভারতের জনসাধারণের অধিকাংশের 
তিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া বৃটীশ গবর্ণমেপ্ট মানে 
ig ভারত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু উদার 
পরেও ভারতের কতকাংখ ফ্রান্সের এবং কতকাংশ 
পর্ত গালের অধীনতাপাশে রহিয়াছে। 
উহ লইয়া ফ্ৰান্স ও পর্ভ গালের সহিত ভারতের 
বিবাদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভারত 
বর্তমানে জাতিগঠনের কাজে ব্যাপৃত--ফাারও 
লছিত ঝগড়া বিবাদের উায় সময় নাই। 
সুখের বিষয় যে, ফ্রান্সের সহিত ভারতের একটা 
সম্তোবজনক মীমাংসার পথ উন্মুক্ত হুইয়াছে। 
ফ্রান্ম এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, 
ভারতে উদ্ধার অধিকৃত অঞ্চলের অবিবাসীদের 
- অধিকাংশ যদি ফ্রান্সের অধীনত! পাশ হইতে 
মুক্ত হুইয়া ভারতের সহিত যোগদানের 
অভি প্রায় জ্ঞাপন করে তবে ফ্রান্স উহাতে বাধা 
দিবে না। তদহুলারে চন্দননগর._ গণভোটে 
সুস্পষ্টভাবে ভারতের হিত যোগদানের 
অভিপ্রায় জানাইয়াছে এবং ছুই মাসের মধ্যেই 
উহা ভারতের অন্তর্ভক্ত হইবে আশা করা 
যাইতেছে । পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহেতেও 
অনুরূপ অবস্থা ঘটিবে আশা করা যায়। পর্ত,সীঘব 
গাবৰ্ণযেণ্ট উহার অধীনস্থ গোয়া, দমন ও দিউ 
সম্বন্ধে এধনও ফ্রান্সের অম্থর্প কোন নীতি 
স্বীকার করিয়া লন নাই | তবে ফ্রান্সের ভ্তায় 
্ভিশালী দেশ যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছে 
পর্ত,গালের স্থায় একটা নগণ্য দেশ তাহাতে 
অন্বীকৃত হইবে বলিয়! মনে হয় না। 








মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার অভিযোগে 
নাথুরাস বিনায়ক গডসে এবং বিনায়ক দতাত্রের 


আর্থিক জগৎ 

আন্তের প্রতি বে গ্রাপদণ্ডাদেশ হইয়াছিল পূর্বব- 
পাপ্তাব হাইকোর্ট আপীলে তাহা অব্যাহত 
রাধিয়াছেন। এই ছুইব্যক্তি যে প্রকার নিষ্ঠুর 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়ুছিল জগতে বীশুধুষ্টের 
হত্যাকারী ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহাদের 
তুলনা হয় না। মিঃযন্দেহে প্রাপদণ্ডই উচাদের 
সমুচিত শান্তি। কিন্তু মহাত্মাজীর কথ! স্মরণ 
করিলে উচ্ছাদের প্রাণদণ্ড মকুব করাই আমর! 
সঙ্গত বলিয়া মনে করি।' যীন্তধৃষ্টকে ধখন 
হত্যা করা হয় তখন তিনি ভগবানের নিকট 
উহার হুত্যাকারীকে ক্ষমা করিবার জঙ্ক প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সেরূপ প্রার্থনা 
করিবার সময় পান নাই 1 পাইলে তিনিও যে 
তাঁহার হত্যাকারী হৃইগ্নকে ক্ষমা করিতেন 
এবং উহাদের মঙ্গলের জগ্ত তগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিতেন তত্বিযিয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
যদি উচ্থাদিগকে ফাঁসী, কাটে ঝুলান হয় তাহা 
হইলে স্বর্গে খাঁকিয়াও মহাত্মাজী দ্রাকষণ মনঃ- 
পাড়া তোগ করিযষেন। : 


তারতে সংরক্ষণ নীতি সম্বন্ধে তদত্তের অস্ত 
ভারত সরকার যে তদন্ত কমিশন গঠন 
করিয়াছেন তাহার উপর সংরক্ষণ শুদ্ধেয 
সুযোগে ভারতের শিল্প ব্যবসায়িগণ যাহাতে 
অত্যধিক মুনাফা না করিতে, পারে তদ্িষয়ে 


ং . ১৭৩ 





পরামর্শ দিবার অন্য তাঁর দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতে সংরক্ষণ নীতির বয়স ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ 
হইয়াছে | এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় শিল্পসমুহু 
বিদেশী অনুরূপ শিল্পের সহিত সমানে সমানে 
প্রতিযোগিতার পথে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। বরং উচ্থারা ক্রমেই অধিক 
পরিমাণে সংরক্ষপত্ত্কের সুবিধার জন্ভ দাবী 
করিতেছে । ফলে দেশের জনসাধারণের 
উপর পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা দিন দিন অসহনীয় 
হইয়া উঠিতেছে। ভাঁরতবাসীর ঘাড় হইতে 
সংরক্ষণ নীতির বোঝা বে কিছুমাত্র লাঘব করা 
সম্ভবপর হইতেছে ন! ভারতীয় শিল্প ব্যবযায়ীদের 
ছুনিবার লোভ তাহার অগ্কতঘ প্রধান কাঁরপ। 
শুদ্ধ কমিশন যদি এই লোত দমনেয় কার্ধ্যকরী 
নির্দেশ দিতে পারেন তাহ! হইলে দেশধালী 
হাফ ছাড়িয়া বাচিবে। কিন্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় 
বহুবিধ শিল্পন্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাধিয়! দেওয়া 
এবং অত্যধিক হারে আয়কর, সুপার ট্যাক্স, 
ব্যবলালাত কর, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদি 
ধাৰ্য্য করা সত্ত্বেও অনেক শিল্প ব্যবসায়ী যে ভাবে 
গবর্ণষেন্টকে ফাঁকি দিয়া কোটি কোটি টাকা 
লাভ করিয়াছে তাহাতে শ্ষ্ধ কমিশনের 
নির্দেশের ফলে কতদূর কি কাজ হইবে তাহা 


বলা যায় না! 
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হেড অফিস 3 কুমিল্ল! ব্যাঞ্চিৎ কর্পোরেশন বিল্ডিংস্‌ 


, 8, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, 


কলিকাতা 


ভান্নতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যবসাক্েত্্রে শাখা অফিস 
ও এজেল্সী আছে । 
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বি, কে, দত, 
" ম্যানেপ্সিং ডিরেক্টর 
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কলিকাতাস্থ মুসলীম বণিক সভার সম্ভাপতি 


জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী অর্থনীতিক 
ব্যাপারে পুর্ব ও পশ্চিম বদের সর্বাঙ্গীণ 
সহযোগিতার আবশ্যকতা সঙ্বস্কে যে মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহা দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি সমর্থন 
করিবে। এই সহযোগিতার অভাবের ফলে 
পশ্চিম বঙ্গের শিল্প-ব্যবসারিগণ পূর্ববঙ্গের 
বাদার হইতে বিতাড়িত হইতে চলিয়াছে এবং 
পূর্ববঙ্গেরও অনেক পণ্যসামঞ্্রী পশ্চিম বের 
বাজারে পূর্বের ভ্ায় বিক্রয় হইতেছে না। 
উহাতে উভয় বেরই বহু শিল্প-ব্যবসায়ী এবং 
পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
কিন্তু উহা অপেক্ষাও একট! মারাত্মক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে পাটের ব্যাপারে । 
ভারত যে ভাবে পাট উৎপাদনে এবং 
পাকিস্থান যে ভাবে পাটজাত দ্রৰ্য উৎপাদনে 
উৎপাহ দেখাইতেছে তাহার কতকাংশও যদি 
সফল হয় তাহা হইলে পূর্ব বঙ্গের পাট 
এবং পশ্চিম বঙ্গের পাটগ্রাত জব্য--উভয়ই 
জলের দরে বিকাইবে। উহার ফলে পশ্চিম 
বঙ্গ_তথা ভাতের সমূহ আধিক ক্ষতি ঘটিবে 
এবং পূর্ববঙ্গ দেউলিয়া দশায় উপনীত হইবে। 
জনাব লিদ্দিকীর উপদেশে উভয় বঙ্গের এই 
বিঝয়ে চৈতগ্ত হইবে আশা করা যার । কিন্তু 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতের কোন 
প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে মুসলীম চেম্বার অব 
কমাসের কোন সদন গ্রহণ করা ছয় না বলিয়া 
জনাব সিদ্দিকী যে অভিষোগ করিয়াছেন এবং 
বঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি যে সব 
কথা বলিয়াছেন তাহাতে কেহ ল্রক্ষেপ করিবে 
বলিয়া! মনে হয় না। সাশ্প্রদারিক প্রতিষ্ঠানের - 


অন্ত তারত চূড়া ভাবে ডর ভইরাছে। £ 


ৃ ( সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) 
| হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!|। ফোন--ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
বাঞ্চ_-বড়বাজ্জার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনগাঁ, বজিরহাট, খুলনা 
উপযৃক্ত জামিনে টাকা ধাল দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। রঃ 
GLAD oh এম-ভি মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাণ্ি, এম-এ ( কমা”) | 





ম্যানেঞ্জিং ডিরে ডিরেক্টর 









আর্থিক জগৎ 


উহাকে আর কোন দিন এদেশে প্রশ্রয় দেওয়া 
হইবে না। 





পূর্ব ও পশ্চিম--উভয় বঙ্গেই বেকার সমম্থা] 
অতি জটিল আঁকার ধারণ করিতেছে । পশ্চিম 
বঙ্গের যুবকপপের তবুও সমগ্র ভারতে চাকুরীর 
কিছুটা সুযোগ রহিয়াছে এবং ভারত সরকারের 
অর্থামুকূল্যে এই প্রদেশে জাতিগঠনমূলক যে সব 
কাজ হইতেছে তাহাতে এই পদেশের 


যুবকগণের চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রসারিত 


হইতেছে । কিন্তু জনসংখ্যার অম্ুপাতে 
পূর্বধঙ্গের রাজস্বের পরিমাণ এত কম যাহার 
ফলে এ প্রদেশে যুবকদের চাকুরীর ক্ষেত্র বিশেষ 
কিছু প্রসারিত হইতেছে না। এদিকে পশ্চিম 
পাঞ্জাব, সিদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
প্রভৃতি অঞ্চল এত দুরবর্তী এবং ওঁ সব অঞ্চলের 
আবহাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে এত অসহনীয় যাহার 
ফলে পূর্ববঙ্গের যুবকদের পক্ষে পশ্চিম 
পাকিস্থানে গিয়া চাকুরী করা এক প্রকার 
অনভ্ভব। ৪1৫ শত টাকা বেতন হইলে তবু 
পশ্চিম পাঁকিস্থানে চাকুরী করা যায়--কিস্ত 
এরূপ বেতনের চাকুরীর সংখ্যা নিতান্ত কম। 


. এরূপ অবস্থায় চাকুরীর দিক হইতে পূর্ববঙ্গের 


যুবকদের অবস্থা ' পশ্চিম বলের যুবকদের 
তুলনাতেও অধিকতর শোচনীয়। উহার কিছুটা 
প্রতিকারের অগ্ড পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মুপলীম 
লীগের সেক্রেটারি অনাব ইউন্ুফ আলী চৌধুরী 


এরূপ দাবী জানাইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের যে সমস্ত 


আফিস (যেমন রেল বিভাগ, আয়কর বিভাগ, 


নুতন টেলিফোন নম্বর--0[75, 276 


এ: নীহীলেকান 


৯১৯১৫১০৯১১৫ 









ও পাটনা। 
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শুদ্ধ বিভাগ ইত্যাদির আফিস) পাকিস্থানের 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন সেই সব আফিসের 
পরিচালনাভার আঞ্চলিক তাবে পূর্বব্গ 
গবর্ণমেন্টের হাতে অপিত হউক। জনাব ইউনুুফ 
আলীর এই দাবী খুবই সময়োচিত | 


ন 4 


ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের কংগ্রেসী 
সদল্তদের সতায় উহার সেক্রেটারী শ্রীঅনন্ত 
শয়নম আরে্গার ভারতের আধিক ছুরবস্থা সধন্ধে 
যে আতঙ্কনক চিত্র আঁকিয়াছেন তাং! 
অনেকটা অভিরজিত | সত্য বটে যে, বিদেশীর 
সহিত বাপিজ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের ৯০ 
কোটি টাকার উপর ঘাটতি হইয়াছে। কিন্তু 
এই বৎসরে ভারত বিদেশ হইতে প্রায় ১০০ 
কোটি টাক! মধ্যের কলকজ্জা এবং শিল্পের 
উপাদান ক্রয় করিয়াছে । এই বৎসরে বিদেশ 
হইতে খাতশন্ত আমদানীর ভন্তও ভারতের ৬৬ 
কোটি টাকার উপর খরচ হইয়াছে? এই সব 
ব্যাপারে ব্যয় সংক্ষেপের কোন প্রশ্ন উঠিতে 
পারে না। গত বৎসর ভারত বিদেশ হইতে 
যে কলকজ! এবং শিল্পকাঁরখানার সরঞ্জাম 
আমদানী করিয়াছে তাহা যদি যথাযথ ভাবে 
কাঁধ্যকরী হয় তাহা হইলে এই সব কলকজর 
মারফতে ভারতে বৎসরে ১০০ কোটি টাকার 
ধনসম্পদ উৎপন্ন ভইতে পারিবে । বিদেশীগণ 
যে ভারতকে থণ দিতে অগ্রসর হইতেছে না { 
তাহার কারণ ভারতের আধিক দুরবস্থা নহে। 
কতকটা ভারতের রাজশীতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
অনিশ্চয়তা এবং কতকটা ভারতের নিকট 
হইতে সুবিধাজনক সর্ব আদায়ের চেষ্টা--এই 


উভয় কারণে বিদেশীগণ ভারতকে খণ দিতে 


তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে না। তারত 
বিভাগের ফলে ভারত পাট, তুলা প্রভৃতি কতিপয় 
কাচা মালের ব্যাপারে পরনির্ভর হইয়া উঠিয়াছে 
ৰটে-কিন্ত আগামী ৩৪ বৎসরের মধ্যেই 
ভারত উহার এই পরনির্ভর্তা কাঁটাইয়া উঠিতে 
পারিবে আশা করা যায়। খাতশন্ত সম্বন্ধেও 
এরূপ আশা করা যাইতে পারে। মোটের 
উপর ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে--উছ? আমর! [| কিছুতেই 
মনে করি না। 


) 


আর্থিক ছ্নিয়ার খবরাখবর 


পাকিস্থানে চটকল-_লগুনের সংবাদে 
প্রকাশ যে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ভাপ্তি হইতে 
তিনটা চটকলের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এই সব কলের প্রত্যেকটাতে 
এক হাজার করিয়া তাঁত থাকিবে এবং কল 
ভুইটীর যন্ত্রপাতির মৃল্য পড়িবে ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড | 

ভারতে ইস্পাতের কারখানা__দিললী 
হইতে এই মর্দে সংবাদ জানা গিয়াছে যে, 
আমেরিকার যুক্তরাধ্রের ছটা এবং ইংলগ্ডের 
একটা বিশেজ্ত প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমত ভারত 
সরকার এদেশে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুতের 


উপযোগী একটার পরিবর্তে প্রত্যেকটীতে € লক্ষ 


টন ইস্পাত প্রস্তুতের উপযোগী ছুইটী ইস্পাতের 
কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
উক্ত ছুইটী কারখানার মধ্যে একটা মধ্যগ্রদেশের 
বিলছাই কফি টাণুলাতে এবং আর একটা 
উড়িষ্যার বলাইগড়, হীরাকুণ্ড অথবা বরাকুটে 
স্থাপিত হইবে । এই ছুইটী কারখানা বসাইবার 
জন্ত বর্তমানে ভারত পরকার বার্ড এগ 
কোম্পানীর সহিত কথাবান্তী চালাইতেছেন। 
এই কালেই ব্যয় হইবে ২ কোটী টাকার মত। 


পাকিস্থানে নমুনার মাল প্রেরণ 
এতদিন পর্য্যস্ত ভারতের যে সমস্ত ব্যবসায়ী 
ব্যবল! উপলক্ষে পাকিস্থানে যাইতেন তাহাদের 
শুষ্ক বিভাগের অস্থুমতি না লইয়া নমুনা 
হিসাবেও কোন মাল সঙ্গে লইবার ক্ষমতা 
ছিল না। এজগ্ঠ ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা 
হইতেছিল বিয়া এই নিবেধবিধি প্রত্যাহারের 


জন্য বেঙ্গল গ্ভাশনাল চেম্বার অব কমান” 


গবর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করেন। উহার 
ফলে গবর্ণমেন্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, ব্যবসায়ি- 
গণ বিনা অনুমতিতে নমুনার জলন্ত মালপত্র 
সঙ্গে লইতে পারিবে )) 

ভারতের পাওন। ষ্টালিং_-ভারতের 
পাওনা ষ্টালিং আদায় সন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের 
২অর্থসচিব স্তার ষ্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত 
কথাবার্থা চালাইবার অন্ত ভারতের অর্থপচিব 
স্তার জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে একদল ভারতীয় 
প্রতিনিধির গত ২০শে জুন তারিখে দিল্লী 
হইতে লগ্ডন অভিমুখে রওনা হইবার কথ! 
ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে বর্তমান মাসের 


'মোট পাওন! 





হিতীয় সপ্তাহ হইতে লগ্নে ভারতের অর্থ 
বিভাগের কর্শচরীদের সন্ধিত বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
অর্থবিভাগের কর্পচারীদের যে প্রাথমিক 
কথাবার্তা চলিতেছে তাহা শেষ না হওয়াতে 
ভারতীয় অর্থসচিবের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল 
লগ্ন যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, গত বৎসর জুন মাসে ভারতের 
তদাশীস্তন অর্থপচিব স্তার যন্য,খম চেটি বৃটীশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাওনা ষ্টাপিং আদায় 
সম্বন্ধে উহাদের সহিত যে ব্রৈবাখিক চুক্তি 
সম্পাদন করেন তখন ইংলণ্ডের নিকট ভারতের 
ছিল ১১৬ কোটা পাউণ্ড। 


উহা! হইতে ভারতে অবস্থিত বুটাশ সামরিক 
সরঞ্জামের মুল্য, অবসরপ্রাপ্ত বৃটীশ রাত্র- 
কর্মচারীদের পেন্সন বাব্দ প্রাপ্য টাকা এবং 


পাকিস্থানের প্রাপ্য টাকা বাদ দিয়া ভারতের 
পাওন! ষ্টালিংয়ের পরিমাপ দাড়ায় ৮০ কোটী 
পাউণ্ড । উপরোক্ত চুক্তিমতে স্থির হয় যে, 





অঙ্গুমোদ্বিত মূলধন 


বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত যুলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক 


EEE 


) রেভস্ার্ চির ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
বিশিকৃত মূলধন ২: 


হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 
A হননি 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঙ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা. বিনিময়েব কাজ করিতেছে । 
আবেদন করিলে সর্থাদি জানান হয়। | 
কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে । আনা 
ও ১ টাকা হিসাবে স্থদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের জ্্ স্থায়ী আমানত 
লওয়া হয়। আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 
অঙ্গমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ভিসকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। 
ম্যানেজিং ভিবেক্টর £ ডাঃ এস বি দত্ত ; 


ভারত ১৯৫১ লালের জুন পর্য্যন্ত উহা হইতে 
১৬ ফোটা পাউণ্ড পাইবে। কিন্ত ইতিমধ্যেই 
ভারত ১২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড গ্রছণ 
করিয়াছে। কাজেই দেখ! যাইতেছে ষে, 
ভারতের ষ্টালিংয়ের প্রয়োজন অনেক বেশী। 
এদিকে গত ১৯৪৮-৪৯ দালে ডলার দেশগুলির 
স্থিত বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ 
দড়াইয়াছে ২০ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার। 
আত্তর্জাতিক অর্দভাণ্ডার হইতে ১০ কোটী 
ডলার কর্জ করিয়া উহা কোনরূপে সছুলান 
করা হইযাছে। কাজেই ইংলগ্ডের নিকট হইতে 
পাওনা ষ্টালিংয়ের অধিকতর অংশ যাহাতে 
ডলারে রূপাস্তরিত করা হয় তাহা ভারতের 
পক্ষে অত্যাবস্তীক হইয়া দীড়াইয়াছে। এজন 
আগামী জুলাই মাপের মাঝামাঝি কালে লণ্ডনে 
ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থপচিবের মধ্যে যে 
আলোচনা ভইবে তাহাতে ভারত হইতে 
অধিকতর পরিমাণে ষ্টাপিং পাইবার এবং প্রাপ্ত 
সিংয়ের অধিকতর অংশ ডলারে রূপান্তরিত 


করিবার অধিকারের দাবী করা হইবে। উহা 
ছাঁড়া ভারত যাহাতে ইংলণ্ড হইতে প্রধিকতর 
পরিমাণে কলকজা পাইতে পারে তজ্জন্তও 
98 ব্রানাঁন | ff 





২০০১০০১০০০২ টাকা 

১১৩ ০১০০১০০০২ 

১,০০,০০ ১০০০ টাক! 
৮১,৮১,০০০ টাকার উর্ধে 
৩১,২৫,০০০২ টাকার * 
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পাকিস্থানে পাটের চাষ--গত ১৯৪৭- 


* ৪৮ সালে (১৯৪৭ সালের ভুলাই হইতে 


১৯৪৮ সালের ভূন পর্য্যন্ত এক বৎসরে ) পূর্বব- 
পাকিস্থানে মোট ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৭০ 
একর জমিতে পাটের চাষ হয় এবং উহাতে 
৬৮ লক্ষ ৪২ হাজার ৬০৫ বেল পাট উৎপন্ন হয়। 
বর্তমান ১৯৪৮-৪৯ সালে অর্থাৎ জুল মালে পাটের 
যে হবশুম শেষ হইবে-তাঁহাতে পাৰিস্থানে 
১৮ লক্ষ ৭6 হাঞ্জার €৬৫ একর জমিতে পাটের 


চাষ হইয়াছে এবং উহাতে ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার, 


৯৫ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিষা আশা 
করা বাইতেছে। আগামী বৎসরে--অর্থাৎ 


আগামী জুলাই হইতে ১৯৫০ লালের ভুন্‌ পর্যন্ত কম তুল! উৎপন্ন হুইবে। এবার পাঁকিস্থানে | 


পাকিস্বানে বর্তমান বৎসরের তুলনায় শতকর! 
১২] তাগ বেলী জমিতে পাটের চাষ করিতে 
দেওয়! হইবে স্থির হইয়াছে। পূর্ব্-পাকিস্থানে 
প্রতি একর জমিতে গড়ে ৩২ বেল পাট উৎপন্ন 
হয়। এই প্রদেশে যত আবাদী জমি আছে 
চলতি বংসরে তাহার শতকরা ৭২ ভাগ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । | 
ইংলণ্ডে কাপড় কাচার কল-__ইংলগ্ডে 
সম্প্রতি এরূপ এক প্রকার কাপড় কাচার কল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে 


ময়লা কার্পাস বস পরিষ্কৃত হুইয়া শুকান যাইতে ' 


পারে। এই ধরণের কলে গৃহস্থগপ ময়লা 
কাপড় দিয়া আধ ঘণ্টা পরে তাহ! ফেরৎ 
লইয়া থাকে। 


ভারতে খাভশস্ত উপ্পাদন--আগামী 


৩০শে জুন ও ১লা জুলাই তারিখে দিল্লীতে, 
ভারতের বিতিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের কৃষি 






এক্ষাস্পা নী 


৩০নং কী রোড, কলিকাতা-5. 


ফোন £ 


হাওড়া ইন: সিওরেন্স 





ও খাস্ত বিভাগের সেক্রেটারীদের একটা ! বৈঠক 
বলিবে। চলতি বংসহে ভারতের কোন প্রদেশ 
ও দেশীয় রাজ্যকে অতিরিক্ত ছিসাবে কি পরিমাণ 
খাম্বশন্ত উৎপাদন করিতে হুইবে তাহা এই 
বৈঠকে স্থির করিয়া দেওয়া হইবে । 
পাঁকিস্থানে তুলার চাঁষ__পাকিস্বানে 
তুলার চাঁষ সম্বন্ধে যে তৃতীয় পূর্বাভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ষে, চলতি বৎসরে 
রী দেশে গত বৎসরের তুলনায় ৭৩ ভাগ কম 
জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। কিন্তু ফসলের 
অবস্থা যেক্প তাহাতে বরাদ্দ হুইয়ান্কে এবার 
উক্ত দেশে গত বৎসরের তুলনায় ১৩*৬ ভাগ 


২৯ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে ডি 
চাষ হইয়ান্ছে। 

বিদেশ হইতে ভারতে চাউল 
আমদানী- বর্তমান বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন 
চাউল রপ্তানীকারক দেশের মধ্যে বহ্ধদেশ. ১২ 
লক্ষ ৭০ হাজার টন, স্যাম ১১ লক্ষ ৭০ হাজার 


' টন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪ লক্ষ ২৫ হাজার 


টন ম্রিশর ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন, ইন্দোচশল 
১ লক্ষণ ৫ বাজার টন; ইটালী ১ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টন, এবং ব্রাঞ্জিল ১ লক্ষ টন চাউল বিদেশে 
রপ্তানী করিবে। রপ্তানীর মোটু পরিমাণ 
৩৭ লক্ষ ৩৪ ছাতার টন এবং উহা গত বৎসরের 


তুলনায় ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টন বেশী। এই 


চাউল হইতে এবার ভারত ৭ লক্ষ ৯০ হাজার 
টন চাউল পাইবে বলিয়া আন্তর্জাতিক অআকুরী 


$ 
ফুড কমিটী স্থির করিয়াচেন। অগ্যান্ত দেশের 
মধ্যে মালয ৪ লক্ষ ৮০ ছাঁঞ্জার টন, সিংহল ৪ 


লি সিটে ভ. 


ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 






লক্ষ টন, ইন্দোনেশিয়া ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টন, 
চীন ২ লক্ষ ৬১ হাজার টন, কিউবা ২* হাজার 
টন এবং জাপান ১ লক্ষ ৯০ ছাঁজার টন চাউল 
পাইবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জন্তু ৪ জক্ষ 
২ হাজার টন চাউলের বরাদ্দ হইয়াছে। উহার { 
মধ্যে ফ্রান্স ৭’ হাজার ৮ টন চাউল পাইবে। 


ভারতের জনসংখ্যা-_ভারতের জনসংখ্যা 
কত তৎসম্বস্ধে বর্তমানে নানা পরস্পরবিরোধী 
সংবাদ প্রকাশিত হুটতেছে। এই সম্বন্ধে 
তারতীয় গণপরিষদের সদন্ত প্ী আর, ফে, সিদ্ধ 
বলেন যে, ভারতের কষিবিভাগের মতে ১৯৪৭-৪৮ 
সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৪ কোটী ৭০ 
লক্ষ। কিন্তু তারতের সেন্দাস কমিশনার 
ভারতের অনসংধ্যা ৩৩ কোটী ৭ লক্ষ 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ভারতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 
সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ 
জন। কিন্তু কৃষি ও পশুপালন সম্পর্কিত 
খাগারেট রিপোর্টে বলা হইতেছে যে, উহার 
সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন। খাগ্যবিভাগ হইতে 
বলা হয় যে, উহার দংখ্য| শতকরা ৮০ জন | ডাঃ 
যাজেন্ প্রসাদ যখন খাত বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন 
তথন তিনি বলেন যে, উহার সংখ্যা শতকর! 
৭০জন। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা পর্ষদের গত 
অধিবেশনে খাভমন্ত্রী বলেন বে, ভারতে পূর্ণ 
বয়স্কের সংখ্যা মোট জনলংখ্যার শতকরা ৮৬ 
জন। ) | 

পাকিস্বানে কাপড়ের কল--দাপান . 
হইতে স্ঞাধ্া মূল্যে আধুনিকতম ধরণের 
কাপড়ের ফলের টাকু আমদানীর অন্য 
পাকিস্থান আবেদন করিয়াছিল। উহার ফলে 
জাপানস্থিত মিব্রশক্তির সুপ্রিম কল্যাণ 
পাকিস্থানকে.৮* হাজার টাকু প্রদান করিবেন 
স্থির করিয়াছেল। লগুনস্থিত পাকিস্থানের 


হাই কমিশনারের অফিল হইতে এই সংবাদ 


প্রকাশ কর! হুইয়াছে। 
বোম্বাইয়ে চাষের প্রসার--বোদ্বাই 
সরকার ট্রাইউরের সাহাযো উক্ত প্রদেশের ১ লক্ষ ' 


, ৪০ হাজার একর অনাবাদী জমিকে আবাদী 
' জমিতে পরিণত করিয়াছেন । বর্তমানে কষকদের 
মধ্যে ট্রা্টরের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে 


গবর্ণযেণ্ট বিদেশ হইতে আরও ৫*টি ট্রাউর 
আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। 


২৭শে জুন, ১৯৪৯ ] আর্থিক জগৎ ১৭৭ 


ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি_মান্তাজের আর শ্রীনিবাস রাও পরীক্ষামূলে এরূপ সিদ্ধান্তে হইতে স্বাভাবিকের তুলনায় ৩৫ ভাগ বেশী 
তিরুর কুপ পম নামক স্থানে ধানের চাষের যে উপনীত হইয়াছেন যে, ধানের বীঞ্জ বিছবাৎ দ্বারা ফসল পাওয়া যায়। এই বিষয়ে বর্তমানে আরও . 
গবেষণাগার রহিয়াছে তাহার পরিচালক এ রুপান্তরিত করিয়া! এ বীজ বপন করিলে তাহা গবেষণা চলিতেছে । 
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আপনি নিজেই আপনার গাড়ী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন ! 


এই নূতন হুপার-কুশন টায়ার আপনার গাড়ীর যেকোনও রকম রাস্তায় মোলায়েম ভাবে চলে 


রী কারণ এই টায়ারগুলো অন্ত টায়ারের চেয়ে বড় থাকে না ick Se 
টা os ELE টের ৮ লা 

কিন্ত মাত্র ২ এয়ার প্রেসারেই নু সি. 

চলে! রি তি কল কন্তার ঝনঝনানি কম-তাই 7. .: 


' আপনার গাড়ীতে-_-তা” নূতন বাঁ পুরোন” যে - মেরামতের খরচও কম 
রকমই হ’ক না কেন-_এই টায়ার লাগিয়ে গাড়ী বেশী মাইল চলে এবং তাতে অনেক খরচ বাঁচে 
চড়ায় এক চমকপ্রদ নূতন আনন্দ লাভ করুন! টায়ার ফাটা! প্রতিরোধ করার ক্ষমতা! বেশী 


সারা পৃ ংখ 


৮৪৪ 
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আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্ব্বসতি -পশ্চিম 
বলের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচঙ্জ রা তাঁহার 





বিদেশ যাত্রার প্রান্ধালে গত ১৮ই জুন তারিখে 


এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী অক্টোবর 
মালের পরে পশ্চিমরঙ্গে আগত আশ্রয় প্রার্থা- 
নিগকে উচ্থাদের ভরণপোষণের জন্ত দান 
হিমাবে গবর্ণমেপ্টের তরফ হইতে কোন 
সাহায্য করা হুইবে না বটে। তবে সমস্ত 
আয় প্রার্থী যাহাতে নিজের পায়ে দীড়াইতে 


পারে তজ্জন্ধ তাহাদিগকে ভারত সরকারের, 


প্রদত্ত ৫ কোটি টাকা থণ হিসাবে দেওয়া 
হইবে । এই কাজের তার একটি কমিটির হাতে 
দেওয়া হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রীকে উক্ত কমিটির 
সভাপতি করা হুইয়াছে। কমিটার ঘন্থান্য 


" অদন্ত হইতেছেন-__শ্রী জে কে মিত্র, শতীশচন্জ 


দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্্র দাস, জীবানন্দ ভ্টাচার্ধ্য ও 
রেণুকা রায়। পশ্চিমবঙ্গের রিলিফ কমিশনার 
এবং সহকারী রিলিফ কমিশনার এই কমিটির 
কাজে সহায়তা করিবেন । 

ঢাকা-আরিচা রেলপথ--পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত একটি 
রেলপথ স্থাপন, করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উদ্ধার জরীপকার্ধ্য শেষ হইয়াছে। লাইনটি ৪২ 
মাইল লঙ্কা ছইবে এবং এজপ্ভ ব্যয় হইবে ৩ 
কোটি টাকা । তবে পাকিস্বানে পুল নির্মাণের 
সরঞ্জাম নাই বিধায় লাইনটির কাজ আর্ত 
হইতে দেরী হইবে । পাকিস্থানের রেল 
বিভাগের শ্রীহট্ হইতে ছাতক পর্য্যন্ত এক টি এবং 
দর্শনা হইতে যশৌহর পর্্যস্ত আর একটি 
রেলপথ নির্মাণের সঙ্কল রহিয়াছে । 

আশ্রীয়প্রার্থীরি জন্য জমি- পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট উহাদের ল্যাণ্ড একুইজিসন বিভাগের 
মারফতে বর্তমানে প্রায় ৪০ স্থানে মোটমাট ১২ 
হাজার একর আমি খাস করিতেছেন। এই 
জমিতে ৩৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থা পরিবারের 
১ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের স্থায়ী বসবাসের 
ব্যবস্থা করা হইবে । 


আমেরিকার ব্যবসায়ীদের লাভ-_ 


গত ১৯৪৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের : 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিয়া নিট 
১৯৫০ কোটি ডলার লাত করিয়াছে। উহা 
১৯৪৭ লালের তুলনায় শতকরা ১৪ তাগ বেশী। 


আর্থিক জগৎ 
পুস্তক পরিচয় 


ভারতের সামন্ত রাজ্য-_রীপ্রফুল্চন্ত 
চক্রবত্তী প্রণীত। কলিকাতার হনং কলেজ 
স্কোয়ার হইতে শ্রঅমিয়রঞ্জল মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ৫২ টাকা ৷ 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে স্বীয় আসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার ইদ্দেত্তে ৫৬২টি ক্ষুদ্র বৃহৎ 


মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজ্য জীয়াইয়! রাখিয়াছিল।' 


ইহাদের মধ্যে ছুই একটি ব্যতীত অগ্চ সবগুলিই 
ছিল মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, বর্বর শ্বৈরাচার এবং 
গণমানবের চূড়ান্ত অবমাননার লীলাভুমি। ছুই 
বৎসর পূর্বে ইংরাদ যখন ভারত ছাড়িয়া যায়, 
তখন এই রাজনৈতিক চিড়িয়াখানাগুলি স্বাধীন 
তারতের পক্ষে মা সমন্তা লষ্ট করিয়াছিল। 
বৃটিশ সামাহ্যবাদের আশ্রিত দেশীয় নৃপতিগুলি 
স্বাধীন গণতাস্িক ভারতের অগ্রগতিতে বিশ্ 
স্থাপনে যথাসাধ্য" প্রয়াস করে। কিন্ত নৃতন 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের বুকে 
কোথাও মধ্যযুগীয় শ্বৈরাচারের অবস্থিতি আর 
সম্ভব নহে.। ভারতের বিপুল রাজনৈতিক 
অভূখান দেশীয় রাজোর প্রজাদের মধ্যে প্রবল 
আলোড়ন আনিয়াছিল ; উহা প্রতিরোধ 
করিবার শক্তি কাহারও হিল না। ইংরাজ 
যেমন ভ্ারতবালীর মুক্তির আকাজ্ক|- অদম্য 
বুঝিয়া রাজনৈতিক প্ৰভূত্ব পরিহার করে, 
তেমনি তাহার অস্ুপ্রপুষ্ট দেশীয় বৃপতিরাও 
জাগ্রত প্রর্জাশক্তির নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য 
হয়। অতঃপর কংগ্রেস গবর্ণষেন্ট অত্যন্ত 
বিচক্ষণতার সহিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে 
সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আনয়ন 
করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের মানচিত্র এখন 
নূতন রূপ ধারণ করিতেছে । | 
যে দেশীয় রাজ্যের রাজনীতি অতীতে ও 
বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে সম্বন্ধে বাঙলা 
ভাষায় নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল-পুস্তফের নিতান্তই 
অভাব | প্রফুঞজবাবুর “ভারতের সামস্তরায” 
সে শ্রভাব বহু পরিমাণে দুর করিবে। তাহার 
প্রণীত পুস্তকখানি ঠিক ধারাবাহিক ইতিহাস 
নহে। প্রথমে বৃটিশ আমলে দেশীয় রাজ্যগুলির 
বিচিত্র রাজনৈতিক অবস্থা এবং তৎসংপ্লিষ্ট রাঁজ- 
নৈতিক প্রশ্নগুলির আলোচনায় প্রফুল্লবাবু' বিশেষ 
মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। কোন রাজোর 


কিতাবে প্রতিষ্ঠা হয়, কোন নৃপতির কতটুকু 


(অযমুসলমান), 


| (1 ২৭শে জুন, ১৯৪৯ 


ক্ষমতা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, নৃপতিদের 
তথাকথিত সার্বভৌমত্ব, পলিটিক্যাল এজেন্টের 
ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা করা 
হইয়ানে। তাহার পর, ভারতের সাম্প্রতিক 
রাজনীতিতে দেশীয় রাজ্যগুলি কিভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে,_মর্সেমিপ্টো শাসন সংস্কারে, 
সাইমন কমিশনের সুপারিশে, গোলটেবিল বৈঠকে 
এবং সর্বশেষে ১৯৩৫ ‘সালের ভারত শাসন 
আইনে দেশীয় রাঞ্যগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা 
বিশেবভাবেই আলোচিত হুইয়াছে। ভারতে 
বৃটিশ শীলনৈর অবসান ঘটিবার অব্যবহিত পূর্বের 
এবং পরে দেশীর রাজ্যগুলির' রাজনৈতিক 
ভূমিকা পুস্তকখানির এক বিশাল অংশ অধিকার 
করিয়াছে. দেশীয় রাজ্যের প্রা-আন্দোলনের 
উৎপত্তি ও ক্রমপরিপতির বিববণও বিস্তারিত 
এবং সুলিধিত। ভারত বৃটিশের কবলমুক্ত 


. হইবার পর দেশীয় রাঁজ্যগুলির ধে রূপান্তর 


ঘটিতেছে, তাহার মূলে জাগ্রত প্রদাশক্তিয় 
অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের কথাটা অনেক সময়েই 
উপেক্ষিত হইয়া থাকে । "ভারতের সামন্ত : 
রাজ্যে” এই সব রাজ্যের সাধারণ মাসুষের 
অর্থনৈতিক ও সামাঘিক অবস্থা, তাহাদের 
রাজনৈতিক" আশা-আকাক্ষা ও আন্দোলন 
বিশেষভাবেই আলোচিত হুইয়াছে। পুস্তকখানি 
তথ্যবহুল এবং বহু নির্ভরযোগ) উদ্ধৃতিতে পূর্ণ। 
ইহা যে অঙুম্ধিৎসু পাঠকমাক্রের নিকট বিশেষ 
আদৃত হইবে, সে বিষয়ে আমর! নিঃসম্েহ। 





পশ্চিমবজে কারিগরের অন্ভাব-- 
পশ্চিমবঙ্গের এমপ্রস্মমেন্ট এক্সচেঞ্জে গত যে মাসে 
১০ হাজার ৮৯৬ জন চাকুরীপ্রার্থা নাম রেজেষ্টরী 
করে এবং এ মালে ' এক্সচেঞ্জের ' চেষ্টায় ২০৮২ 
জনের চাকুরী হুয়। এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাগণ 
বলেন যে, এই প্রদেশে এরোপ্লান রেডিয়ো ও 
টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান, 
ডিজেল ইঞ্জিনের মিকানিক, বয়লারে কাজ 
করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি, বাঁড়ীঘর নির্মাণের 
কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, . জাহাজের লক্কর , 
শিক্ষক ইত্যাদি শ্রেণীর কারিগরি বিভাসম্পর 
চাকুরীপ্রার্থীর অভাৰ ক্সহিয়াছে। পক্ষান্তরে 
এই প্রদেশে কেরাণীর চাকুরীপ্রার্থার সংখ্যা 
অত্যন্ত বেশী। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
ৰ কলিকাতা, হ৯শে ছুন--এ সপ্তাহে 
ব্কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশী রকম মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম দিকে 
ঘাজারে কোন কোন বিভাগে শেয়ার দর এত 
পড়িয়া গিয়াছিল যে ১৯৩৬ সালের পর আর 
কখনও এতদূর 'অধপাদ দেখা যায় নাই। 
-বোদ্বাইয়ের বাজারেও অমুরূপ শোচনীয় অবস্থা 
বলবৎ ছিল। “টাটা আয়রণ এগ ষ্টীল 
কোম্পানীর শেয়ার দর এ সপ্তাহে খুব বেশী 
পরিমাণে নানিয়া গিয়াছে ভারত সরকারের 
বাণিদ্য সচিব যুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী এক 
বিবৃতিতে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেল। তাঁহার এই 
বিবৃতির ফলে সপ্তাহের শেষ দিকে 
কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারে কতকটা উৎসাহের 
ব সঞ্চার হুইয়াছে ইহা সুখের বিষয় । 
অন্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৮%/০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) খুণপত্রের দর ১০০।০, 
৩ টাকা সুদের ( ১৯৬৬-৬৮) খণপত্রের দূর, 
১০০/০ ও ৪ টাকা! সুদের ( ১৯৪০-৭০ ) 
খপপত্রের দর ১১০০০ দীড়াইয়াছে। 
অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা! কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিক্ন্ূপ দীড়াইয়াছে £-ক্কাপড়ের কল--. 
.বেনারদ ৪০ আনা, কানপুর টেক্সটাইল্স্‌ ৮৩০ 
' আনা, কেশোরাম ১১৭০০ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া 
€অর্ডি) ১1৮০. আনা; কয়লার খনি__- 
এমালগেষেটেভ.২০%০ আনা, ভারত কলিয়ারী 
৫০০ আনা, বেঙ্গল ৩৫৭৫ টাকা, বরাকর' 
৯৪০০ আনা, নেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 81৩০ আনা,” 
সাউথ কারানপুড়া ২১২ টাকা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৪৩০ 
1, তালচর ২1৩০ আনা); ইঞ্জিনিঘারিং_ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও. টাল ১৯৮০ আলা, ষ্টীল 
কর্পোরেশন ১৪১০ আনা, টেক্সটাইল মেসিনারী 
-৫1/০ আনা, ভারতীয়া ইলেক্ট্রিক টীল ১২৭০ 
আনা, কুমার ধুবী ৬1: আলা) কাগজের কল 
ইণ্ডিয়া পেপার এও, পালন ১১৬২ টাকা। 





কলিকাতা, ২৪শে ভুন-_গত এপ্ৰিল মাসে 
কলিকাতায় ৩ লক্ষ ২১ হাজার বেল পাট 
"আমদানী হুইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুলাই 
মাস হইতে গত এপ্রিল মাস পৰ্য্যন্ত মোট পাট 





মাসে তেলিভারি নেওয়ার রে জার দেওয়ার সর্ভে আসাম মিডল 
ও বটম শ্রেণীর পাটের মপকরা দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ৩৯ টাকা ও ৩৬ টাকা। পাকাবেল 
বিভাগে অস্ত রণ্ডানীযোগ্য ফাষ্ট শ্রেণীর পাটের 
ঘর দীড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৭৮ টাকা । 
সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৪শে জুন-এ সপ্তান্ছে সোনার 

দর আরও কিছু নিয় দেখা গিয়াছে । গত ১৭ই 





দুল ২:০১ মারা তি তরি সোনার 





“আমদানী হুইয়াছে ৫৫ লক্ষ ৬৯ হাজার বেল। 
পুর্ব বৎসর এ সময়ে কলিকাতায় ৫৯ লক্ষ ১৫ 
কাদার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল. । 
ৰুরাচীর এক খবরে প্রকাশ পাকিস্থান 
সরকার ইংলগ হইতে তিনটি চটকলের যন্ত্রপাতি 
আমদানী সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছেন। : 
অন্ত কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে 
'বেচাকিনা বিশেষ কিছু হুয় নাই । সেপ্টেম্বর 


ARLEN 
gute: ০ 







 টফেন হাউস, " 


দাড়াইয়াছে। 


অধিকতর শক্তিশালী ও দীৰ্ঘস্থায়ী 
এক্‌স্পেনডেড মেটাল 


আপনি এখন পাইতে পারেন। 


উন্নততর নিৰ্ম্মাণ কৌশলের গুণে ‘হিন্দুস্থান’ এক্‌স্পেনডেড মেটালের 
শ্রেষ্টত্বের বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত হইতে এইগুলি প্রস্তুত ৷ কংক্রীট 
জমানো? বেড়া দেওয়া, মেসিন ঘেরা, জানালা প্রভৃতি সুরক্ষিত করা 
এবং অন্যান্য নানা কাজে ‘হিন্দুস্থান’ মেটালের আদর সর্বত্র! 


. প্রয়োজনামুযায়ী. সকল সাইজের মেটালই পাওয়া যায়। 


হিল্লা ০স্নম্ক-ভি-০স্সস্প 
রাতে ০ 


ফোন: সিটি ৫১০২ €টী লাইন) প্রাম £ 


+ 


দ্র ১১৭৮০০ আনা ও কলিকাতার বাজারে 
তাহা ১১৮৩০ আনা ছিল। অস্ত এ ছুই স্থানের 
বাজারে তাছা যথাক্রমে ১৯৬৮০ আনা ও 
১১৬৮/০ আনা দীড়াইয়াছে। 

গত ১৭ই জুন বোছাইয়ে ও কলিকাতায় 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর যথাক্রমে ১৮৭1%০ 
আনা ও ১৮৬০, আনা ছিল। অস্ত তাহ! 
কমিয়া যথাক্রমে ১৮০২ টাকা ও ১৮২০ আনা 















* হিনুস্থান ওয়ার এণ্ড মেটাল প্রডাকুস লিঃ 


ডালহাউনী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
“HXPAMETAL” 








ক্যালকাটা! গ্ভাশনাল ব্যাস্ত 'বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা : 
অনুমোদিত মুলধন ' ee ২,০০)৬০, তা? 
-আদায়ীকৃত মুলধন 5০5 | ৫০১৪০০১০০০২ 

সংরক্ষিত তহবিল + ২৪,০০,০০০ টাকার উদ্ধে“ 


পর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানূপে “ক্যালকাটা ভাশনাল*্ এক, রক্ষণণীল প্রীতি. 
বহন করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে (ক্যালকাটা স্কাশনাল” 


' একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ' “ক্যালকাটা গ্কাশনালে” গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ।- 


ভগ ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাক্ষের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 
সহায়তায় “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্ধিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। 
ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোল! হইয়া! 
থাকে। সেভিংস ব্যাঞ্চের জমা টাকার উপর শতকরা ১: টাক! 
হিসাবে সুদ্ব দেওয়া হুয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা হয়৷ ও সতবরা। ২ টান হিয়ার হাহ দেও হয়। 


অঙ্যোদিত সিকিউরিটির 'বিনিময়ে' খণ ও দাদন দেওয়া হয় 
এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায়, করা হয়। 


“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন। 


















[২৭শে জুন, ১৯৪৯ ; 






টা 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড, অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী পে, 
কলিকাতা। : 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যানঃ শ্রীযদুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্ক্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
| -শাখাসমূহ-- 
বডবাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, 
বালীগঞ্জ কেলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
টাদপুর, পাটনা, বীকুড়! 
পে-অফিস--মিরকাদিম 
হাওড়া, দমদম ও পিউড়িতে (বীরভূম) 
নুতন শাখা 'শীস্রই খোলা হইবে । 








ৃ ১২২, বছুবাজাপ সর্ট. কলিকাভা__আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীবতীব্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত? 





PHONE : B. B. 6382 


মূল্য-_বাধিক সডাক ১০২ 


7 


দ্বাদশ বর্ষ 


ARTHIK JAGAT 
সম্পাদক--শ্রীষ্তীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য 





যুগ্ম ₹শুভুষণ রায় 


াঁটিটটাটিটাটিশি টি টীটীটািটিশীটিাটাটিটিটাটিটাটিটিটাটিটা টাটা 
Monday, 4th July, 1949, সোমবার, ২০শে আষাঢ়, ১৩৫৬ 


GD. NO. C. 2506 


RE 
TTMATRAEDTTETLDLALM RITA [0] সি র 
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+ ভারতের আর্থিক অবস্থা 


শিল্পব্যবসায়ে নূতন মূলধনের অভাব, খাস্ভ- 
সমন্ত্া, শ্রমিক বিক্ষোভ, শিল্পের উৎপাদন ক্লাস, 
প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয়ের অন্ত ডলার মুদ্রার 
অভাব প্রভৃতি নান! কারণে ভারতের বর্ত্তমান 
এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কোন 
কোঁন মহলে উৎকঠা ও আশঙ্কার হৃষ্টি হইয়াছে। 
সম্প্রতি ১৯৪৮-৪৯ লাল সম্পর্কিত ভারতীয় 
বহছ্র্ধাণিক্যের যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে এই উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং কেহ কেছ ভারতের এই প্রতিকূল 
ধাণিজযকে চরম. আধিক সঙ্কটের সামিল 
বলিয়াও, অভিমত প্রকাশ করিতেছেন 
শ্রীঅনস্তশয়নম্‌ আয়েক্সার গণপরিযদের বিশিষ্ট 
সদন্ত এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার ডেপুটী স্পীফার। 
তাহার ভায়, দারিল ব্যক্তিও এই শ্রেণীর মত 
প্রকাশে সঙ্কোচটবোধ করেন নাই দেখিয়া 
আমরা বিস্বয়বোধ করিতেছি । ভারতের 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা প্রসঙ্গে 
শ্রীআয়েঙ্গার বলিয়াছেন যে, প্রতিকূল বাশিঞ্যের 
জন্ত ভারতের খপ পরিশোধ ক্ষমতা অন্তহিত 
হইয়াছে বলিয়া চল্তি বৎসরে আন্তর্জাতিক 


অর্থভাগ্ডার ভারতকে পাঁচ ফোটী ভলারের 
অতিরিভ খণ দিতে অন্বীকার করিয়াছেন। 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগার যে অল্পমেয়াদী থপ দান 
করিয়া থাকেন মাত্র তাহ! হয়ত অনেকেরই 
জানা নাই] ডলার মুদ্রার এই খপ পরিশোধ 
করিতে হয়। 


৭ 
L) 


কিন্ত বাপিজ্য ব্যপদেশে ভলার 


অর্জন কক্ষিয়া আমদানীর যুল্া_মিটাইয়া খপ 
পরিশোধ করার মত বাড়তি [ডলার ভারতের 
থাকিবে না অনুহাতেই অর্থতাগ্ডার তারতের 
আবেদন অশ্রীহ্ করিয়াছেন ইহা কোনমতেই 
ভারতের স্বাভাবিক আধিক অবস্থার হূর্বলতা 
বা খণ পরিশোধ করার অক্ষমতার পরিচায়ক 
নছে। জরীষুক্ত অনস্তশয়নম্‌ আয়েলারের বক্তৃত! 
প্রকাশিত হওয়ার 'গ্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাশিক্ঞা- 











বিষয় যি চা পৃষ্ঠা 
ভারতের আধিক অবস্থা ‘১৮১-১৮৩ 
খাঁভ-সমন্তায় প্রধান্ময়ী ১৮৩-১৮৫ 
সামরিক প্রীসঙ্গ ১৮৫-১৯০, 
মানাকথা, ১৯১-১৯৩ 
আৰ্থিক দ্বনিষার খবরাখবর ১৯৪-১৯৭ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ১৯৮ ূ 
বাজারের হালচাল ১৯৯-২০০ 


সচিব শ্রীযুক্ত নিয়োগীকে এক পাল্টা বিবৃতি 
দিয়া ভারতের আরিক অবস্থা সম্পর্কে ভ্ৰান্ত 
ধারণা নিরসন করিবার ' প্রয়াস করিতে 
হইয়াছে । ' বাঁপিজ্য-সচিৰ বর্তমান সময়ের 
সমন্তাগুলি উভাউয় দেন নাই) তাহার মতে 











_ কৃষি, শিল্প এবং বহির্বাপিজ্যে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত 


অবস্থার উত্তব হইয়াছে তাহাদের মূলে রহিয়াছে 
যুদ্ধ এবং দেশ বিভাগ । এই সমস্ত সমন্তাঁর 
গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত এগুলি 








সম্পূর্ণ সামরিক এবং পরিবর্তনের ' মুখে অবস্তই 
দেখা দিবে। কিন্তু ভারতের যে অফুরস্ত সম্পদ 
রহিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই সমস্ত 
সাময়িক সমন্তার সমাধান হইবে এবং তবিধ্যাতের 
অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে। শ্রীনুক্ত নিয়োগী 
বপিয়াছেন, ভারতের ক্রেডিটু ৰ! আধিক 
সচ্ছলতা সম্পর্কে উচ্চধারণা দেশে এবং বিদেশে 
এখনও অটুট রহিয়াছে । দেশ বিভাগের “ফলে 
বন্থবিধ অন্তরায় উপস্থিত হওয়া সত্বেও বাজেটে 
আয়-বায়ের সমতা রক্ষা করা যে সম্ভবপর, 
হইয়াছে তাছাও দেশের সবল অর্থনৈতিক ভিত্তির 
পরিচয় দেয় | 

রগ্ডানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য দেখা 
দিলেই কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কাফিল 
হইয়া পড়ে এই মার্কেন্টাইল মতবাদ দ্বারা 
বর্তমানে বিতির দেশের আঁধিক অবস্থা বিচার 
করা চলে না! কি কারণে আমদানীর আধিক্য 
ঘটিল এবং ইহার ফলাফল কি হইতে পারে, 
ইহাও বিশদ ভাবে আলোচনা করা প্রস্বোজন। 
সালে" ভারতের বহির্বাপিজ্য 
আলোচনা করিয়া উক্ত বৎসরের প্রতিকূল 
বাণিজ্যে বিশেষ উৎকঠিত হওয়ার কারণ ঘটে 
নাই বলিয়া বিগত ৬ই জুন তারিখের সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে আমরা মত প্রকাশ ককিয়াছিলাম। 


১৯৪৮-৪৯ 


প্রযুক্ত নিয়োগীর বিবৃতিতে আমাদের এই 


অতিমত পুরাপুরি সমর্থিত হইয়াছে । 


আলোচ্য বৎসরের আমদানীপপ্য সমুহের 
মধ্যে খাম্বশন্ত বাদে টাকার দিক্‌ দিয়া. কলকজা, 
কাচা তুলা, উদ্তিক্জ ও খনিজ তৈল, ঘোটরগাড়ী / 


১৮২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ 





ও এরোপ্লেন ইত্যাদি এবং রাগায়নিক দ্রব্য ও 
উধধপত্রাই সর্বপ্রধান:। পাকিস্তান হইতে 
ল্রলপথে ও স্থলপথে যে প্রায় ৫০ লক্ষ বেল 
কাচাপাট আমদানী করার চুক্তি আছে তাহাও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । খানশন্ত আমদানী 
হইয়াছে মোট ৬৬ কোটী €১ লক্ষ টাকার। 
আধিক লাত-ক্ষতির ছ্সাব দ্বারা খাস্ত 
আমদানীর যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা বিচার 
করা চলেনা। জনসাধারণকে অলাহার-মৃত্যু 
হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে কোন ক্ষতি 
'১/ীকার করিয়াও খাপ্ত আমদানী করিতে হইবে। 
খান্ত সম্পর্কে বাড়তি অঞ্চলগ্ুলি পাকিস্তানের 
-'অন্তভূ“্ত হওয়ায় দেশবিভাগকেও আমাদের 
খাঁতভাভাবের দকণ কতকাংশে দায়ী করা চলে। 
কৃষক সম্প্রদায় এবং সরকার-বিরোধী 
রাজনীতিকদের বিরোধিতার ফলে গবর্ণমেন্টের 
শন্ডসংগ্রহ নীতি আংশিকভাবে ব্যর্থ না হইলে 
আমদানীর পরিমাণ যে শতকরা অস্ততঃ২৫ তাগ 
হাল পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাই হউক 
গবর্থমেন্ট দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 
শল্তসংগ্রহ নীতি ক্ষঠোর ভাবে কার্যকরী করিয়া 
" ১৯৫? সালের পর শল্ত আমদানী বন্ধ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতে খান্তের ঘ।টুতির 
পরিমাপ ৩৩ লক্ষ টন | অনাবাদী জমিতে চাষের 
প্রসার এবং একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ 
সামান্ত বৃদ্ধি পাইলেও শন্ত আমদানীর এই 
সাময়িক সমন্তার সমাধান সম্ভব হইবে। 
আলোচ্য বৎসরে আমদানীকৃত কলকজা, 
কাচা তুলা, তৈল, যোটরগাড়ী প্রভৃতি এবং 
রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূল্য দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৮০ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা, ৬৪ কোটা ২৩ লক্ষ 


টাকা, ৩৭ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা, ৩২ কোটা ৬৭, 


লক্ষ টাকা এবং ২৮ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা। 


ঢাক 

















২৪৩৬থান! 





৬১, ক্রুশ খ্ৰী, 


যালকাট| গেণার গার মিল, লিমিটেড 


না প্রকার কাগজ ও কার্ডবোর্ড প্রকার ও পরিবেশক 
অর্ডিনারী এবং ৮৬৭খানা প্রেফারেন্স অংশ (এখনও সমযূলো ও 
সহজ কিদ্তিতে পরিশোধনীয় ) বিক্রয়ের অস্ত কয়েকজন এট নিযুক্ত হইবে । 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £-- 
নি মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি টনি ডাইরেক্টর 
কলিকাতা = 


১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে বিদেশ , হইতে 
পাকিস্তান সহ সমগ্র ভারতে যথাক্রমে ৩২ কোটী 
৭৫ লক্ষ টাকা এবং ৫৯ কোটী ১৩- লক্ষ টাকার 
কলকজা আমদানী হুইয়াছিল। আলোচ্য 
বৎসরে যে ৮০ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকার কলকতা 
আমদানী হইয়াছে তাহ! উৎপাদনে নিয়োজিত 
হইলে উৎপন্ন পণ্য দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই 
সমপরিমাণ অর্থ আয় হওয়ার স্থযোগ ঘটিবে। 
কলকজা আমদানীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
কোনরূপ মতত্বৈধ নাই খনিক্র তৈল এবং 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি শিল্প ও যানবাহন চালু রাখার 
পক্ষে অপরিচার্য্য। মোটরগাড়ী, ট্রাক, লরী 
এবং একোপ্লেন প্রভৃতি সামরিক ও বেসামরিক 
প্রয়োজনে আমদানী করিতে হইয়াছে । চলাচল 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও এই সমস্ত পণ্য আমদানী 
করা অত্যাবশ্তক | বিবিধ শ্রেণীর উন্নয়ন 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার পক্ষেও ইহাদের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে! বর্তমানে 
প্রায় ৫০ লক্ষ বেল কাচ! পাটের শুষ্ক ভারতকে 
পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এস্থলে 
স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে,.৭০1৮০ কোটা টাক] মূল্য 
দিয়া পাকিস্তান হইতে যে ৫০ লক্ষ বেল পাট 
আমদানীর চুক্তি আন্ধে তাহার কতকাংশ দ্বারা 
থলে, চট প্রভৃতি পাটল্লাত দ্রব্য এদেশে উৎপল্ন 
হইয়া ইহার প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিদেশে বিক্রয় 
হইতেছে। পাট সম্পর্কে তারত সশ্বাবলঘী হইলে 


, কাচাপাট বাবত বিদেশে ৮০ কোটী টাকা চলিয়া 


যাইত না সত্য কথ৷। এক বৎসর মধ্যে সরফারী 
প্রচেষ্টায় ভারতে ১৬ লক্ষ বেলের স্থলে ২২ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরে 
৩০ লক্ষ বেলের উপর পাট উৎপন্ন হইবে আশা 
করা যাইতেছে | এই হারে পাটচাষের প্রসার 
বৃদ্ধি পাইলে পাট বগা ie HEU ভারতের পর- 





























নির্ভরতা দূর হইবে এরপ-আশা করা অসঙ্গত 
হইবেনা। ২. ॥ * 

উল্লিখিত প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যসমুছ 
বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হয় বে, এই সমস্ত: 
পণ্যের আমদানী স্থায়ী, হইতে পারে না বা 
১৯৪৮-৪৯ লালে এই সমস্ত পণ্য যে পরিমাণ ' 
আমদানী হইয়াছে তাহ! কালক্রমে হাস পাওয়া 
ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতে পারে না। দেশব্ভাগ ও 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এবং দেশের কৃষি, শিল্প ও. 
যানবাহন প্রভৃতির উন্নতির জন্তু যে সমস্ত ব্যাপক 
পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহা কার্ধাকরী করার 
জতই এই শ্রেণীর মালপত্র আমদানী কর! 
আবশ্যক হুইয়াছে। বৎসরের শেষ ভাগে 
ইন্ফ্লেশন দমনের উদ্দেশ্যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
শিথিল করা হুইয়!ছিল বলিয়া! অপেক্ষাকৃত 
অপ্রয়োব্রনীয় পণ্য কিছু আমদানী হইয়াছে 
সত্য। কিন্ত পরিমাণ ও মূল্যের দিক দিয়া এই 
সমস্ত পণ্যের তেমন গুরুত্ব নাই। খান্ভশশ্ত 
ব্যতীত অন্ভান্ত প্রধান প্রধান আমদানী পণ্য, 


গুলিকে আর বৃদ্ধিকারী মূলধনের নামিল বলিয়াই 
গণ্য করা যায়। 


আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে পাকিস্তানে 
রপ্তানীর তুলনায় পাকিস্তান হইতে ভারতে বেশী 
টাকার মালপন্ম আমদানী হওয়াতেও ভারতের 
মোট প্রতিকূল বাণিজ্য স্ফীত হুইয়াছে। পাক্‌- 
ভারত বাপিদ্যোর এই. গতিও সম্পুর্ণ সাময়িক | 
আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অঙুদারে, ভারত 
পাকিস্তান হইতে ৫০ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে ৫৫ 


। লক্ষ বেল পাট এবং ৬] লক্ষ বেল তুলার মধ্যে 


৪ লক্ষ বেল তুল আমদানী করিয়াছে। কিন্ত 
পাকিস্থান উচ্চমূল্যের অনুছাতে চুক্তি অনুযায়ী . 
ভারতীয় বস্তু, সুতা, ইস্পাত 'ও“ চিনির অতি 
সামাঞ্চই ক্রয় করিয়াছে। ভারতীষ পণ্যের 
অযৌক্তিক উচ্চমূলয কলওয়ালাদের প্রচেষ্টা 
সত্বেও বজায় থাকিবে না। বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক নিয়মে ইহ! 
হাস পাইতে বাধ্য ! পাকিস্তানও বৈদেশিক" 
ুক্রা ব্যয় করিয়া দূরবর্তী দেশ হইতে এই সমস্ত 
পণ্য আমদানী করার, জেদ পরিত্যাগ করিবে 
বলিয়া আশা করা বায়! তখন পাকিস্তানের 


সহিত. বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিবর্তে 
উদ্ধত হওয়ারই কথা । 


প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যতীত বর্তমানে অন্তান্ত 
খাতেও ভারত হইতে যে প্রচুর অর্থ বিদেশে 


ak 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ ] 


্‌ আর্থিক জগৎ 





চলিয়া যাইতেছে দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে তাহারও 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । কৃষি ও শিল্পোয়তির 
অন্ত ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক বৈদেশিক বিশেষজ্ঞকে 
নিয়োগ করা হইয়াছে । কেনি কোন সরকারী 
ও বে-সরকারী কারখানা, সংগঠনের অন্ত 
বহুসংখ্যক দক্ষ কারিগুর.বিদেশ হইতে আমদানী 


করিতে'হইয়াছে। ইহাদের পারিশ্রমিক বাবত 
আগামী কয়েক, বৎসর প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান 
করিতে হইবে, বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জঙ্ঘ 
বহুসংখ্যক ভারতীয়কে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে আরও প্রেরিত হুইবে। ইহাদের 
জনও বিদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
করিতে হুয়। 





১৮৩ 


মোট কথা আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ দ্বারা 


বর্তমান ভারতের আধিক'অবস্থা বিচার করার 
কোনরূপ যৌক্তিকতা নাই। কয়েক বৎসর 
আমাদের ব্যালেন্স অব পেমেণ্ট বা সমগ্রভাবে 
বৈদেশিক লেন্দেনের বিস্তৃত হিসাব পাওয়া 
গেলেই দেশের আধিক, অবস্থার গতি নির্ণয় 
করা যাইতে পায়ে। 


০০... স্ান্-সমস্ায় প্রধানমন্ত্রী 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী পঞ্চিত অওহরলাল 
নেছেরু গত হ৯শে জুন এদেশের খান্ভ-সমন্তা 
লন্পর্কে এক বেতা? ' বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। 


“খানের অভাঁধ ও অনিশ্চয়তার দরুণ গত কয় 


বলর যাবৎ দেশে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ দেখা 
দিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী খাঁন সম্পর্কে যে সব 
বিবরণ দিয়াছেন তাঁছাতে এ দিক দিয়া দেশের 
অবস্থা এখনও খুব জটিল বলিয়াই প্রতিভাত 
হইয়াছে । সুখের বিষয় পণ্তিতজী ফেবল 
সমস্তায় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেল 
নাই, এই সমন্তা সমাধানের উপায় সম্পর্কে 
উপযুক্ত হুনির্দেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন। 

প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, যুদ্ধের পূর্কা হইতেই 
ভারতে খানের ঘাটতি দেখা যাইতেছিল। 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
বিভ্রাট ঘটিয়া এবং পরে দেশ বিভাগঞ্জনিত 
" তি ও বিশৃঙ্খলার অন্ত সেই ঘাটতি আরও 
বাড়িয়া গিয়াছে । এবৎসর ভারতে খাতের 
“অনুমিত চাহিদা অনুপাতে উদ্ধার উৎপাদন 
দাড়াইয়াছে শতকরা দশ ভাগ কম । বিলাস- 
দ্রব্যের যোগান ছাড়া ও অন্ত অনেক দরকারী 
জিনিষ ছাড়া মাছুষের জীবনযাত্রার গতি 
অব্যাহত থাকিতে পারে, কিন্ত খান্ত ছাড়া 
মানুষ বাচিতে পারে না। কাজেই এদেশে 
লোকের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্টকে 
বাধ্য হইয়া বাছির হইতে চড়া মূল্যে খাস্তশন্ত 
কয় করিতে হুইতেছে। খাস্তের ঘাটতি 
বাড়িয়া চলার সঙ্গে ক্রমেই বেশী টাকার শঙ্ত 
আমদাদী করিতে হইতেছে। উহার ফলে 


_জাতিগঠনমূলক কাঁজের পক্ষে প্রয়োজনীয় 


অনেক দ্িনিষপত্রের আমদানী কমাইয়া খাস্তের 
পিছনে প্রাপ্তব্য বিদেশী মুদ্রা বেশী পরিমাণে 
খরচ করিতে হুইতেছে। খানের জন্ভ এত 


সি 





বেশী পরিমাণে বরাবর বিদেশের পরমুখাপেক্সী 


হইয়া থাকা দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।. 


দেশের শিল্প ও ব্যবসাগত উন্নতি দেখিতে হইলে 
খান্তের আমদানী হাস করিয়া প্রাপ্তব্য বিদেশী 
যুদ্র! দ্বারা অত্যাবশ্তুকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল 
আহরণ সম্পর্কে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে 
হইবে | কাজেই সফল দিক ভাবিয়া পত্তিত 
নেহেরু বেশী খান্ত উৎপাদন করিয়া এ বিষয়ে 
দেশকে স্বাবলম্বী করা সম্পর্কে সকলকেই দৃঢ়- 


সঙ্কল্প হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ৯৯৫১ সালের 


মধো ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 
তৎসম্পর্কে সকলকেই তিমি সহযোগিতা করিতে 
আহ্বান করিয়াছেন। খাতের উৎপাদন 
বাড়াইতে পারিলে, এ দিক দিয়! দেশের অতাব 
'ঘুচাইতে পারিলে তাহাতে দারিদ্র্য, অনশন ও 
পুষ্টিহীনতার অবসান ঘটিষে। কাছেই খাঁস্ভের 
উৎপাদন বাড়ানোর সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র, 
অনশন ও ব্যাপক পুষ্টিহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 
এই সংগ্রামে প্রত্যেক নাগরিকই সৈনিকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং 
উৎপাদন বুদ্ধি দ্বারা দেশসেবা ও মানবিক 
কল্যাণ সাধনের গৌরব অঞ্জন করিতে পারেন 
কাজেই এহেন কর্তব্য সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর 
আহ্বান ধুব সময়োচিত সন্দেহ নাই। খাতের 
দিক দিয়া দেশের অবস্থা যেরূপ জটল হইয়া 
দীাড়াইয়াছে তাহাতে তারের প্রত্যেক লোক 
এই সমস্তা সমাধানে তাহার সলাধ্যনত লহ- 
যোঁগিতা করিবে ইহার চেয়ে বড় কামনার বন্ত 
আজিকার দিনে আর কিছু হইতে পারে না। 

১৯৫০ লাল মধ্যে ভারতকে খানের দিক 
দিয়া ্বাবলম্বী করিয়া তোলা ও উহার পর 


, হইতে বিদেশ হইতে খাতের আমদানী বন্ধ 


করিয়া দেওয়া সম্পর্কে ভারত গরব্ণমেণ্ট যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন দেশের' প্রয়োজন 
বিবেচনা করিয়া তাঁহা আমরা ইতিপূর্বে সমর্থন _ 
করিয়াছি! পণ্ডিত নেছেরু এ পরিকল্পনার 
সাফল্য সম্পর্কে তাহার বক্তৃতায় যাহ! যদিয়া- 
ছেন, তাহাতে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বান্তবিকহ 
খুব আশা ও ভরসা বোধ ফরিতেছি। তিনি 
বলিয়াছেন, ১৯৫১ সাল মধ্যে ভারতকে থখাদ্বের 
দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইলে 
আগামী আড়াই বৎসর মধ্যে ভারতে খাতের 
উৎপাদন শতফর] ১৫ ' ভাগ বাড়াইতে হইবে। 
চাষাবাদ প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন করিয়া, খানের 
ন্ত বেশী অমি নিয়োগ করিয়া এবং পতিত 
জমি চাষাবাদের আমলে আনিবার ব্যবস্থা 
করিয়া এই পরিমাণ বেশী থাড এদেশে অবশ্তই 
উৎপাদন করা যাইতে পারে৷ তিনি 
বলিয়াছেন, থান্ভের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 
গবর্ণমেন্ট কৃষকদিগক্ষে উপযুক্ত সার ও বীজ 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। ছোটখাট সেচ 


ব্যবস্থা দ্বারাও তাহার] কৃষফদিগকে বেশী ফগল 
ফল্লাইতে সাহায্য করিবেন। কেবল চাউল, . 


গম গ্রভৃতি প্রধান খান্তশস্তই নহে, মিষ্টি আলু, 
তরিতরকারী ও নানা শ্রেণীর ফল, বিশেষ করিয়া 
কদলী উৎপাদনের উপরও গবর্ণমেন্ট বেশী 
রকম জোর দিবেন বলিয়া তিনি জাঁলাইয়াছেন। 
ভারতে একর প্রতি খাত ফসলের উৎপাদন 
ছনিয়ার অন্ত অনেক দেশের তুলনায় কম। 
সেচ প্রপালীর উন্নতিসাধন করিয়া, জমিতে 


"উৎকৃষ্ট সার ও বীজ প্রয়োগ করিয়া, ভূমি 


কর্ষণের রীতিপন্ধতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া, 
পোকামাকড়ের উপন্রব হইতে ফদল রক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া অন্ভান্ত দেশে জমিতে একর 
প্রতি ফলন বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছে। এদেশে 


১৮৪ 


ধী সব দিক দিয়! সমুচিত উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থ। 
অবলম্বন করা হইলে এদেশের জমিতেও 
বর্তমানের তুলনায় বেশী ফসল উৎপন্ন হইতে 
পারে। সে হিসাঁবে পণ্ডিত নেছেরু আড়াই 
বৎসরে ভারতে খাত ফসলের উৎপাদন শতকরা 
১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার যে সঙ্বল্প প্রকাশ 
করিয়াছেন, প্রক্কত স্থযোগ সম্ভাবনার কথা 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা মোটেই 
. অবাস্তব বলিয়! মনে করা যায় না। 

' খান-সমস্ত। সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ দিবার 
জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটেনের খাগ্য-বিশেষজ্ঞ 
লর্ড বয়েড ওরকে এদেশে আমন্ত্রণ করিয়া" 
ছিলেন। উত্ত বিশেষজ্ঞ এদেশ সফর করিয়া 
ভারত গবর্ণমেপ্ট সমীপে যে রিপোর্ট পেশ 
: করিয়াছেন তাছাতে তিনি' তিনটি বিষয়ে খুব 
জোর দিয়াছেন বলিয়া প্রধানমন্ত্রী তাহার 
বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ লর্ড 
ওর বলিয়াছেন, খানের দিক দিয়া ভারতে যে 
জটিল অবস্থার হুষ্টি হইয়াছে তাহাতে এ সমন্তা 
সমাধান করিতে হইলে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমপর্য্যায় 


ধরিয়া খান্তাভাবের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করিতে 


হইবে। থাত উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে 
ব্যবস্থা করিবার অন্ত খুব ক্রুত কার্ধ্যধারা 
অবলম্বনের উপযোগী সরকারী বিতাগ গড়িয়া! 
তুলিতে হইবে। এঞ্জন্ত একজন ফুড কন্ট্রোলার 
বা "ডিরেক্টর অব ফুড প্রডাকশন অবিলঘেই 
নিয়োগ করিতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ খান 
সমগ্তা সমাধানের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূছের তিতর পারশ্পরিক 
সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া তোলার ও তাহাদের 


কার্ধযধারার সমন্বয় সাধন করার কথা বলেন।. 


তৃতীয়তঃ লর্ড ওর বলিয়াছেন, অন্ত দেশের মত 
এদেশেও মূলত: কৃষকদের আন্তরিক 
সহযোগিতা ও তাছাঁদের সঙ্জাগ কার্ধ্য- 
তৎপরতার উপর কৃষি উন্নতি ও খান্তের 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে । সে 
হিসাবে ভারত সরকারের যাবতীয় পরিকল্পন! 
পল্লী অঞ্চলের চাষীদের গোচরীভূত করিতে 
হইবে। উন্নত চাষাবাদ প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
জ্ঞাতব্য তথ্য কৃষকদের ভিতর. প্রচার করিয়া, 
তাচাদের ভিতর প্রকৃত উৎসাহ তৎপরতার 
ভাব সৃষ্টি করিয়া উহাদের সাগ্রহ সহযোগিতায় 
ভিতর দিয়াই লব কিছু পরিকল্পনা কার্য্যফরী 
করিতে হইবে। ক্বযকদিগকে উদ্ব দ্ধ করিতে 


ূ আর্থিকজগৎ 


ন! পারিলে তাহাদিগকে সাহায্য ও উৎসাছ 


প্রদানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে খান্ধের 
দিক দিয়া ভারতের '. আত্ম-নির্ভরশীল 
হওয়ার পথ বিশেষ কিছু প্রশস্ত হইবে 
বলিয়া স্থাশ! কর! যায় না।, লর্ড ওরের 
গট তিনটি নির্দেশ খুবই সময়োচিত। ভারতের 
প্রস্ৃত সমস্তা বুঝিয়া তিনি যূলগত গলদ দুর 
করা সম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। পণ্ডিত 
নেহেকুর বক্তৃতায় প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেপ্ট লর্ড 
ওরের এ সব নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
তাহারা প্র সমস্ত কার্ধাকরী করা সম্পর্কে 
আন্তরিকভাবে উত্ভোগী হইবেন! বলিয়া 

সুসঙ্কল্লত হইয়াছেন। দ্রুত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের দম্ভ এবং কেন্দ ও প্রদেশের কার্ধ্য- 
ধার! সুনিয়ম্ত্রিত করিবার জন্ভ শীত্রই একজন 
ফুড কন্ট্রোলার নিয়োগ করা হইবে । উচাতে 
আগামী ১৯৫১ সালে ভারতে খানের উৎপাদন 
বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ও এদেশের 
আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আশাপ্রদ সম্ভাবনাই 


. আময়া দেখিতেছি। 


দেশের চাহিদা খিটাইবার উপযোগী খাদ্ধ- 
দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হইলে তাহাতে লোকের 
একটি প্রধান অভাব ঘুচিয়া যাইবে। বিস্তর 
অর্থ নিয়োগ করিয়া যে কোন মূল্যে বাহির 
হইতে খান্তশগ্ত আমদানীর দায় হইতে গবর্ণমেপ্ট 
রক্ষা পাইবেন। কাত্েই তখন সুপরিকল্লিত- 
ভাবে শিল্পোঙ্গতি ও আধিক উন্নতির ফাঁজে দেশ 
অগ্রবর্তী হইতে পারিবে । কিন্ত যে পর্যন্ত 
খাত্তের দিক দিয়া দেশ আত্মনির্ভরশীল না হয় 
সে পর্য্যন্ত আমরা বাহির হইতে বিপুল খাণ্তশস্ত 
আমদানী করিতে গিয়া নিয়মিত ভাবে বেশী 
অর্থ খোয়াইতে থাকিব ইহা! সমীচীন নহে। 
খান্ত ব্যবহার সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হইয়া, 
অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ করিয়া এবং 
আভ্যন্তরীণ যোগান অমুযায়ী আমাদের খাতের 
প্রয়োজন ধথাসিস্তব সীযাবন্ধ করিয়া এখন হইতে 
আমদানী হাস সম্পর্কে আমাদিগকে যত্বপর 
হইতে হইবে। পণ্ডিত 'নেছের তীহার 


: বক্তৃতায় এ বিষয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধরণের 
' প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন! তিমি বলিয়াছেন 
ষে, এদেশের লোকেরা অঙ্ভা্ধ ধরণের থান্ের, 


উপর বিশেষ কিছু জোর না দিয়া মুখ্যতঃ গম 
ও চাউলের উপর নির্ভর করিতেছে । কিন্তু 
চাহিদা অনুপাতে দেশে ও ছুইটিরই উৎপাদন 


[ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ 


কম দি 'বর্তমানে বেশী পরিমাণে তাহা তাহা 
বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে | আটা 
ও ভাত্রে পরিপূরকফ' হিসাবে এদেশে যদি মি 
আলু, তরিতরকারী ও ফল যূলের উপর বেশী 
পরিমাপে জোর দেওয়া হয় তবে তাহাতে গম ! 
ও চাউলের' প্রয়ে 'জনীয়তা কতকাংশে স্বাদ Kk 





পাইতে পারে। কেবল খান্তশস্তের ব্যবছ 
হাস করাই নহে, ফল তরিতরকারী প্রভৃতি 


অধিক পরিমাপে গ্রহণ করা শারীরিক পুষ্টির 


পক্ষেও অধিকতর উপযোগী । সে কথা স্বর্ণ 
করাইয়া দিয়া পণ্ডিত নেহেরু সকলকে & সব 
জিনিষ ঘথাসম্তভব বেশী পরিমাণে উৎপাদন 
করিতে ও ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেল। 
গম ও চাউল এই হুইটি খা্শল্তের মধ্যে চাউল 
দেশে অধিকতর দুষ্রাপ্য, বিদেশ.হইতে উহা 
আমদানী করিবার ব্যয়ও প্রতি টনে 
বেশী পড়ে। সে অগ্ভ. পণ্ডিত নেছেকে' দেশের 
বর্তমান অবস্থায় সাধারণকে চাউলের ব্যবহার 
বিশেষ করিয়া হাঁস করিতে বলেন। এদেশে 
চাউল আযদানীর বিবরণ উদ্ধত করিয়া তিনি 


'দেখান যে, যুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ 


সাল পর্যন্ত এদেশে চাউল একেবারেই আমদানী 
হয় নাই, কিন্তু ১৯৪৫ সালে ৭০ হাতার টন, 
১৯৪৬ সালে হি লক্ষ ৩১ হাজার টন, ১2৪৭ 
সালে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজান টন এবং ১৯৪৮ সালে 
৮ লক্ষ টন চাউল আমদানী হুইয়াছে। ছুনিয়ার 
হাটে চাউল যে স্থলে হূর্মলা সে স্থলে ক্রমেই 
এত বেশী পরিমাপে উহা আমদানী করি 

বাধ্য হওয়া দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। 
বাহার! চাউল ব্যবহারে অত্যন্ত তাহারা উহার 
পরিবর্তে গম ব্যবহার সম্পর্কে যদি অন্ততঃ 
কতক পরিমাণ অবহিত হুন তবে দেশের, বিস্তর 
অর্থ বাচিয়া যাইতে পারে । কেন না চাউলের 
তুলনায় গম আমদানী করিতে খরচ কম। গম 
সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার 
কথা আছে তাহা কার্যকরী হইলে তাহাতে 
আমদানীকৃত গমের দর আরও নামিয়া | 
আসিবে। কাজেই পণ্ডিত নেহেরু চাউলের' 
ব্যবহার কমানো সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে 
বিশেষভাবে আবেদন জানাল যাহার! প্রধান 
খান্ত হিসাবে ভাত গ্রহণ করিয়া থাকেন আমর! 
তাহাদিগকে পণ্ডিত মেহেকর এ নির্দেশ 
পরিপালনে যথাসম্ভব অবহিত হইতে বলি। 
চাউলের পরিবর্তে কতকাংলে গম ব্যবহার করার 


॥ 


bd 


চুক্তি সম্পাদিত হুইয়াছিল। 
“ মিয়া শেষ হওয়ার পর করাচীতে উতয় রাষ্ট্রের 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ ] 


| আর্থিক জগৎ 





অভ্যাস করিলে তাহা শারীরিক. পুষ্টির দিক 
দিয়া অধিকতর সহায়ক হইবে। চাউলের ভরত 
যে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, সে তুলনায় গমের অন্ত 
ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম দীড়াইবে | '' সে হিসাবে 
+ দেশের স্বার্থে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে ভাতের বদলে 
আটা ব্যবহারের অভ্যাস বথালম্তব গড়িয়া 
তোলার চেষ্টা খুব সঙ্গত। মূল খাত হিসাবে 


রি | চাউল ও আট! যাহাতে কম পরিমাণে খরচ হয় 


সেদগ্য পরিপুরক খাত হিসাবে যথাসম্ভব ফল ও 
তরিতরকারী ব্যবহারও খুবই সমীচীন হুইবে। 
তথে খাত্ত-সমন্তা সম্পর্কে পপ্ডিত নেছেকুর 
বক্তৃতা খুব সুচিন্তিত হইলেও তাহার ভিতর 
এফটা ক্রুটি লক্ষ্য করিয়া আমরা স্বু্র হইয়াছি। 


দেশের বর্তমান খাত-সমন্তা সমাধান সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট কি করিবেন এবং অনসাধারণের কি 


করা কর্তব্য তাছা তিনি ভালভাবেই বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কাধ্যতঃ কি করিয়াছেন তাছ! 
তিনি প্রদর্শন করেন নাই। খাস সমস্তার 
জটিলতা২গত কর বৎসর হইতে দিন দিনই 
বাড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমান জীতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে তাঁহারা এই. সমস্ত! 
নিয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া 


ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর মালপত্র 


১৯৪৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকি- 
স্থানের ভিতর মালপত্র আদান-প্রদান সম্পর্কে 
উভয় রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের ভিতর একটি বাণিজ্য 
সেই চুক্তির 
প্রতিনিধিদের বৈঠকে সম্প্রতি 


১৯৪৯-৫৩ 


সালের জদ্ভ একটি নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত . 


হইয়াছে। এই চুক্তির যে বিবর্ণ গত ১লা 


১ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 


দৃষ্টে জানা যায়, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ৫ প্রফারেয় 
জিনিষ নির্ধারিত পরিমাণে ভায়তকে সরবরাহ 
করিবার কথা দিয়াছেন। সেই মব জিমিঘ ও 
ভাঙার পরিমাণ হইতেছে এই £--তুল! ৪৫ 
হাজার বেল, পাট ৪০ লক্ষ বেল, চামড়া ২৭ 


আসিতেছেন। খানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া 
অগোঁণে দেশের অতাব ঘুচাইবার সঙ্কল্প তাহারা 
বার বায় ঘোষণা করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত বহু অর্থও ইতিমধ্যে 
তাহারা ব্যয় করিয়াছেল। সেই অর্থরব্যয়ের 
ফলে কোন্‌ দিফ দিয়া কতদুর সুফল পাওয়! 
পিয়ান্ধে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় তাহার কোন 
উল্লেখ না দেখিয়া আমরা হতাশ হইলাম। 
কৃতকার্য্যতার নিদর্শন বিশেষ কিছু নাই বলিয়াই 
কি প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়ে নীরব বহিয়াছেন? 
ভারত গবর্ণষেণ্টের গত দুই বৎসয়ের চেষ্টার 
কলে প্রায় কোন শ্রেণীর খাদ্য ফসলের জমিই 
পূর্বের তুলনায় বিশেষ কিছু বাড়ে নাই। 
সরকারী তোড়জোড় ও অর্থব্যয় অগ্ঃপাতে 
সাফল্যের পরিমাপ করিতে পিয়া দেশের লোক 
আশার আলোক দেখিতে পায় নাই। খাতের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ভ উন্নত সার ও বীজ 
সরবয়াহের ব্যবস্থা কয়া, ছোটখাট সেচ পক্সিকল্পনা 
কার্যকরী ফর! ও কৃষকদিগের ভিতর উৎসাহ 
প্রেরণা ছাষ্টি করা--এই ধরণেক্ ফার্ধযমীতি 
ব্যাপকভাবে অনুনুয়ণের ফথা গত ছুই বৎসর 
ধাবংই আলোচিত হুইতেছে। বায়বার 
কন্ফাবেন্দ ও বৈঠক বলাইয়া সে ' লমস্ত সম্পর্কে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


লক্ষ টুকরা, রাই সরিষার বীজ ১৫ হালার টন 
এবং সৈদ্ধব লবণ ২০ লক্ষ মণ। তুলার যে 
পরিমাণ উপরে নির্ধারিত হইয়াছে তাহার 
অৰ্দ্ধেক ভারতকে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস মধ্যে 
ক্রয় করিতে হইবে । বাকী অংশ ১৯৫০ লালের 
আগষ্ট মাস মধ্যে ক্রয় করিতে হইবে । অপয় 
দিকে ভারত গবর্ণবেণ্ট এদেশ হইতে পাঞি- 
স্থানকে '১৯৪৯-৫০ সাল মধ্যে ২৩ প্রকার 
জিনিব সরবরাহ করিতে সর্তবন্ধ হুইয়াছেন। 
সেই সব ভিনিষের মধ্যে প্রধান কয়চির 
নাম ও পরিমাণ এইরূপ £-__মিলের তৈয়ারের 
বস্তু দেড় লক্ষ বেল। কার্পাস সুতা ১ লক্ষ বেল, 
ক্যানভাস ১ লক্ষ ৫০ ছাঁঙজার গজ, করলা 
২০ লক্ষ ৪০ ছাজার উন, চট €০ হাজার টন, 


* রাসায়নিক দ্রব্য ৫ হাজার ৬৭০ টন, আহার্ধ্য 


ভৈল (বনস্পতি সহ) ৭১ হাজার টন, রং ও 


১৮৫ ' 


পাকা গিদ্ধান্তও গৃহীত হইক়্াছে। কিন্তু সঙ্কল্প ও 
পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্ত সম্পর্কে প্রকৃত 
সুব্যবস্থা অবলহিত হয় নাই। সয়্কারী বিভাগ 
ও সরকারী অফিসরদের ক্রতি-বিচু)তির অন্ত 
অনেফ ক্ষেত্রে বিস্তর অর্থ ব্যয় করা সত্বেও কৃষি 
উন্নতি ও থাপ্ত উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে প্রকৃত 
সফল পাওয়া যায় নাই। প্রধানমন্ত্রী সেই সব 
মারাত্মক গলদ সম্পর্কে কতদূর অবহিত 'আছেন 
এবং উচা দুর ফরা সম্পর্কে কতদুয মনোযোগ 
নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই আলিকার বড় প্রশ্ন। 
স্কষি উন্নতি ও খাস্তোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
কষকদের ভিতর উৎসাহ প্রেরণা পায়ের ভজন্ত 
এদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা ও জমির 
স্বত্ব প্রশ্কত চাষীদের তিতর পুনর্ব্টন করা একাস্ত 
গ্রয়োজন। কিন্ত পূর্বকার প্রতিশ্রুতি লত্বেও 
কংগ্রেদ এবং জাতীয় গবর্ণষে্ট আজ আর সে 
বিষয়ে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখাইতেছেন না, 
ইহা নিতান্ত ছুঃখের বিষয়! প্রধানমন্ত্রী যদি 


১৯৫১ সালে মধ্যে থাতের উৎপাদন উপযুক্তর্ূপ 

বৃদ্ধি করিয়া দেশকে এই দিক দিয়া প্রকৃতই 

স্বাবলম্বী কিয়া ভুলিতে চাঁন, তবে এই শ্রেণীর 

মূলগত গলদ সংশোধন করিয়া অলাফল্য ও 

সী রন্ধ পথগুলি সকল দিক দিয়া বন্ধ করিতে 
বে। 


বার্ণিস ২ হাজার ৫০০ টন, তিষির তৈল 


৬ হাজার টন,' সামুপ্রিক লবণ ২০ লক্ষ 
মণ, ইস্পাত ৬৪ হাজার টন, চালাই লোহা 
৬০ ছাজার টন, ইস্পাতের পাত (ইলেকট্রকেল) 
৫০০ হাজার টন, কাপড় কীচার সাবান ৫ 
হাজার টন, সিমেন্ট ২ হাজার €*০ টন, তামাক 
২০ লক্ষ পাউণ্ড, হরিতকি হ হাজার টন, 
রেলওয়ে সরঞ্জাম ২ লক্ষ €০ হাজার টাকা 
মুল্যের । চুক্তি অমুসারে উভয় রাই উপরোক্ত 
পারিমাণে জিনিষপত্রা আমদানী রপ্তানীর 
লাইসেন্স দিতে ও তাহার চলাচল সম্পর্কে 
সুযোগ নথবিধা দিতে সম্মত হুইয়াছেন। এক 
রাষ্ট্রের জিনিব অন্ত রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া 
সেই সব জিনিষ বাহিরে পুনঃ রপ্তানী করিতে 
পারিবেন লা। জিনিব আদান প্রদানের 
তালিকা ও নির্ধারিত পরিমাণ ভবিষ্যতে উতন্ন 


১৮৬ 


রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের ভিতর পারস্পরিকআলোচনা 
দ্বারা পরিবর্তন ও সংশোধন করা যাইবে । 

_ অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র সম্পর্কে এবারও 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের 
একট! চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছে, ইছা, আস্তঃ 
রাষ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কের দিক হুইতে খুবই 
আশার কথা। তবে আমরা দেখিয়া ক্র 
হইলাম যে, পাকিস্থান এ বৎসর যে সব মাল- 
পঞ্জ দিতে রাজী হইয়াছে তাহা সংখ্যা ও 
পরিমাণ উভয় দিক দিয়াই কম। ১৯৪৮-৪৯ 
লালে পাকিস্থান রাষ্ট্র হইতে. ৫০ লক্ষ বেল পাট 
ও ৬ লক্ষ ৫০ ছাঁজার বেল তুল! সরবরাহের 
কথা হুইয়াছিল। এবার পকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
যথাক্রমে মাত্র ৪০ লক্ষ বেল ও ৪৫ ছাজার বেল 
পরিমাণে - তাহা সরবরাহ করিতে রাজী 
হইয়াছেন। তারতে 
বাড়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে |. 
লক্ষ বেল পরিমাণে কম পাট আসাতে হয়ত 
এদেশের ক্ষতি হইবে না। কিন্ত ভারতে 
কাপড়ের কলের ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট তুলার যেরূপ 
অভাৰ দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার 
পাকিস্থানী তুলার আমদানী মাত্র ৪৫ হাজার 
ৰেলে সীমাবদ্ধ থাকা খুবই পরিতাপের বিষয়। 
অপর দিকে এবার ভারত হুইতে পাকিস্থানে 
সরবরাহুযোগ্য জিনিষপত্রের সংখ্যা চুক্তিতে 
বেশী করিয়া নির্ধারিত হুইয়াছে। 


কিছু হাস করা হইয়াছে। কিন্তু ইস্পাত, ঢালাই 
লোহা, তামাক, আহাৰ্য্য তৈল প্রভৃতি বেশী 
পরিমাণে যোগাইবার কথা হইয়াছে । 
যে সব জিনিবের উদ্ন ত্ত রহিয়াছে তাহা বেশী 
পরিষাণে পাকিস্থানে রপ্তানী হওয়া অবাঞ্ছনীয় 
নহে। কিন্তু ইম্পাত, চালাই লোহা, সরিবার 
তৈল, সামত্রিক লবণ, পিষেন্ট প্রভৃতির স্বল্প 
যোগান লত্বেও তাহা বেশী পরিমাপে তারত 


হইতে পাকিস্থানে রপ্তানী করার কথায় এদেশে : 


উদ্বেগের .কারণ দেখা দিবে। কেন লা উহার 
ফলে ভারতে এ সমস্ত অপেক্ষাকৃত 2 ও 
ুর্দ ল্য হইয়া দাড়াইবে। ও 
ববটেনের আথিক সঙ্কট 
গত যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ মুদ্রা লিং অনেকট! 
আত্তর্জ্জাতিক মুদ্রার আসনে লমাসীন ছিল। 
বৃটিশ বাণিজ্যের প্রদার ও বৃটেনের সমুন্নত 


পাটের . উৎপার্দন- 
সে হিসাবে .১০: 


প্রদেয়, 
কাপড় ও কয়লার পরিমাপ গত বারের তুলনায় . 


ভাকতে , 


আর্থক জগৎ 


আধিক অবস্থার জগ্ত এই মুদ্রার সমাদর গ্রিল 
সর্বত্র । ইাপিংয়ের ভিত্তিতে যে ফোন দেশের 
সহিত বাশিঘ্য করা যাইত, প্রয়োজন মত ডলার 
ও অন্ত সব মুদ্রার ষ্টাপিংকে রূপান্তর করার 
সুযোগও ছিল যথেষ্ট । কিন্ত গত যুদ্ধের সময় 
বৃটেনের অর্থনৈতিক ভিত্তি নানাদিক দিয়া বেশী 
পরিমাণ ঘায়েল হওয়ার ফলে ছুনিয়ার হাটে 
ষ্টালিংরের সে সমাদর অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। 
বৃটেনের বৈদেশিক সম্পত্তি খোরাইয়া “ধাওয়ায়, 
তাহার রপ্তানী বাণিজ্য হাল পাওয়ায়, জাছাজী 
বাণিজ্যে মন্দ]! দেখা যাওয়ায় এবং বৃটেন 
দেনাদার দেশে পরিণত হওয়ায় এখন আর এ 
দেশ বাহিরের দায় ঠিক ঠিক তাবে ফিটাইতে 
পারিতেছে না| বিশেষ করিয়া ডলারের হিসাবে 
গ্রতি বৎসর এ দেশের বিপুল ঘাটতি, 
দীড়াইতেছে। এই বিপধ্যয়ের ফলে বৃটিশ যুদ্র! 
ইাপিং তাহার পুর্ববকার মর্যাদা হারাইয়া 
বলিয়াছে। সব চেয়ে অসুবিধা দীড়াইয়াছে 
ষ্টালিংকে ডলারে রপাস্তর করার সমন্তা নিয়া। 
বৃটেনের পাওনাদার দেশ সমূহ কেবল ষ্টালিং 
পাইয়াই সন্ধ্ নয়, তাহারা সেই ষ্টালিং দিয়া 
অন্তান্ত দেশ হইতে,বিশেব করিয়া ডলার দেশ 
সমূহ হইতে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় 
করিতে চায়। কিন্তু ডলারের ছিপাবে বৃটেনের 
ঘাটতি থাকায় ষ্টালিং' এখন আর ইচ্ছামত 
ডলারে রূপান্তর কর! সম্ভবপর নহে । বৃটেন 
মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ডলার খপ 
লইয়া সেই স্থযোগ এ পর্যন্ত কিছু পরিমাণে 
বল্লায় রাখিয়া আপিতেছিলেন । কিন্ত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ পণ্য বিশেষ কিছু কাটতি ন! 
হওয়ায় এবং বৃটেনের মজুত শ্বর্ণ ও ডলার 
নিঃশেষ হইয়া আসিতে থাকায় ষ্টাপিংকে ভলারে 
রূপাস্তর করার সেটুকু সুযোগও দিন দ্বিন খর্ব 
হইয়া আসিতেছে। মিশর, ভারত, পাকিস্থান, 
দক্ষিণ আফ্রিক! প্রভৃতি অনেক দেশই উহাদের 
পাওনা ষ্টালিংয়ের কতকাংশের বিনিময়ে ডলার 


দাবী করিতেছে। এদিকে ইউরোপের কতিপয় 
' দেশের সহিত বৃটেনের নানারূপ লেনদেনের 


কল্লে.বেলজিয়াম, সুইআারশ্যাগড প্রভৃতি কয়েকটি 
দেশেরও নূতন করিয়া বিস্তর ষ্টালিং পাওনা জমিয়া 
গিয়াছে | উহছারা এ ষ্টালিংয়ের কতকাংশের 
বদলে শ্বর্ণ বা ডলার দাবী করিতেছে। অথচ 
শ্বর্ণ বা ভলার কোনটাই এখন জার এত বেশী 


[ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ 


পরিমাণে যোগাইবারি ক্ষমতা বৃটেনের নাই। 
গত মার্চ মালের শেষে বৃটেনের মনত স্বর্ণ ও 
ডলারের পরিমাণ ছিল ৪ হানার ৭১০ কোটি 
পাউও। ক্রমে হাল পাইয়া গত ৩০শে ভূন 
তাহা ৪০ কোটি পাউন্ডের নীচে দীড়াইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ। ষ্টালিং এরিয়ার জগ্তই যেস্থলে 
কম পক্ষে ৫০ কোটি পাউগ্জের স্বর্ণ ও ভঙলায় 
মন্ভূত রাখা বৃটিশ অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা! একান্ত 
প্রয়োজনীয় বলিয়া ইতিপূর্বে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন সেস্থলে মজুত স্বর্ণ ও ডলারের 
পরিমাণ ৪০ কোটি পাউগ্ডের নীচে লামিয়া 
যাওয়া খুবই আশঙ্কার বিষয় লন্দেছ নাই । 
পাওনা ষ্টালিংয়ের বিনিময়ে ডলারের দাবী- 
দাওয়া যে- ভাবে বাড়িয়া .চলিয়াছে, তাহাতে 
বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার গতি পরিবন্তিত 
না হইলে বাহিরের অনেক দেশের সহিত ও 
দেশের লেনদেনের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িবে। 


অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে 


পরিত্রাণের উপায় 

বর্তমান সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার 
পক্ষে বৃটেনের তিনটি উপায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ 
ইালিংয়ের যুদ্রাযুল্য হাস করিয়া (devaluation) 
বৃটিশ রণ্ডানী পণ্যের দর কমানো এবং মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভা প্রভৃতি দেশে তাহা হেশী 
পরিমাণে বিক্রয় করিয়া অধিক পরিমাণ ডলার 
অর্জন । দ্বিতীয়তঃ ডলার দেশ হইতে আমদানী 
কমাইয়া ডলারের ছিলাবে বৃটেনের বাণিজ্যগত 
ঘাটতি হাস করা। তৃতীয়তঃ বৃটেনের 
পাওনাদার দেশগুপি যাহাতে ষ্টাপলিংকে ডলারে 





রূপাস্তরিত করার দাবী মুলতুবি রাখে বা হাস করে 


সেবিবয়ে উহাদের সিট আবেদন করা। বৃটিশ 
চেন্সেলার অব২এক্সচেকার স্তার ষ্যাফর্ড ক্রীপস্‌ 
ষ্টালিংয়ের সুত্রামুল্য হাস করার বিরোধী । তাই 
তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে পরিভ্রাণ পাওয়ার 
জন্ত বিশেষ করিয়া উপরোজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পম্থাই অন্থসরপ করিবায় চেষ্টা করিতেছেন। 
ডলার দেশ হইতে পণ্য আমদানী কঠোর তাবে 
হ্ৰাষ করিবার, প্রস্তাব, ছইয়াছে। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের হিসাবেও ডলার ব্যয় ছাটাই কর! 
হইবে. বলিয়া শুনা যাইতেছে। তাহাছাড়া 


AN 


বৃটেনের অর্থনৈতিক শঙ্চট সম্পর্কে বিবেচনা 


করিবার অভ ও এ গঙ্কট সমাধান সম্পর্কে সাহায্য 


A 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯] Ce 


_ আৰ্থিক জগৎ 


১৮৭৩ 





করিবার জন্তু লগ্নে বৃটিশ ডোমিনিয়ন সমূহের 
অর্থমচিবদের একটি বৈঠক ডাকা" হইয়াছে। 
ডলার দেশ হইতে আমদানী হাস সম্পর্কে ও 
বৃটিশ গৰণমেণ্টের ব্যয় হাস সম্পর্কে যে প্রস্তাব 
হইয়াছে তাহা কার্ধ্যকরী হুইলে তাহাতে 
বৃটেনের অধিবাসীদের জীবনযান্রার মাল 

নাদিক দিয়া খর্ব হওয়ার সম্ভবনা আছে। 
ইহ! বৃটেন-বাসীদের পক্ষে শোচনীয় হইলেও 
বাহিরের লোকেরা উহা মোটেই 
অনভিপ্রেত বলিয়া, মনে করিবে না। 
বৃটেনের লোকদের জীবনযাত্রার মান উচু 


রাখিতে গিয়াই বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট পাওনাদার 
দেশসমূহের দায় পূরণে সমর্থ হইতেছেন না। 
কৃচ্ছ লাধনের ভিতর দ্দিয়া বৃটেনের লোকেরা 
যদি সেই দায় পূরপের শক্তি লাভ করে তবে 
তাহা সকল দিক দিয়া সঙ্গত হুইবে। তবে 
বৃটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচনের জন্য 
ডোমিনিয়নগুলিকে তাহাদের পাওনা ষ্টালিং 
ডলারে রূপান্তর করার দাবী মুলতুবী রাখিতে 
বাতাস করিতে বলা বর্তমান হুদ্দিনে আমরা» 
খুবই অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করি। ভারতের 
কথা বলিতে গেলে এদেশের লোকেরা তাহা 


কিছুতেই সমর্থনের চোখে দেখিবে না। মার্কিন 
যুজরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে তারতের বিপুল 
ঘাটতি দেখা দিয়াছে । এই ঘাটতি পূরণের 
জন্ভ এবং ভবিষ্যতে এ দেশ হইতে বেশী 
পরিমাণে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল 
আনিবার জন্তু ভারতকে অধিক পরিমাণ 
ডলারের সংস্থান করিতে হুইবে । ডলার দেশ- 
লমূছে তারতের রপ্তানী যখন তেমন কিছু 
বাড়িতেছে না তখন ভারতের পাওনা ষ্টালিং 
বেশী পরিমাণে ডলারে রূপান্তর করিয়াই সেই 
সব প্রয়োজন নিটাইতে হুইবে। ইতিমধ্যে 











চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। 





হেড অফ্কি সঙ হিন্দুস্ান বিজ্ডিংসং, 


সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের ঃ 
হিসাব-নিকাশেই তাহার | 
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১৮১ 


আর্থিক জগৎ . 


[ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ 





লণ্ডনে বৃটিশ গবর্ণযেন্টের সহিত ভারতের 
গ্রতিনিধিদের, এ বিষয়ে আলোচনা সুরু 
হইয়াছে। পাওনা ষ্টালিং অধিক পরিমাণে 
ডলারে রূপান্তর করার স্যোগ প্রদান সম্পর্কে 
বৃটিশ গব্ণমেন্টের নিকট খোলাখুলী দাবীও 


উপস্থিত করা হুইয়াছে। বৃটেনের অর্থনৈতিক 


সঙ্কটের অজুহাত দেখাইয়1 বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট যদি 
+ ও দাবী ঈম্পুর্ণতঃ বা আংশিকতাবে প্রত্যাখ্যান 
ফরেন তবে তাহা ভারতের স্বার্থের পক্ষে খুবই 
ক্ষতিকর হইবে। অবস্থার গতি বুবিয়া৷ ও 
ভারতের এফাস্ত প্রয়োজন ' হৃদয়ঙ্গম করিয়া! 
অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ও অন্তাগ্ত তারতীয় 
প্রতিনিধিরা পাওনা ষ্টালিংয়ের বিনিময়ে 
উপযুক্ত পরিমাণ ডলার আদায়ের দাবী সম্পর্কে 
অনমলীয় থাকিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


সরকারী ভাক বি প্রশংসনীয় 

ভারত সরকারের যোগাযোগ বিভাগের 
মন্ত্রী জনাব রফি আহমেদ, কিদওয়াই সম্প্রতি 
নাইনিতালে এক বক্তৃতায় তারত সরকারের 
ডাক ও তার বিভাগের কার্ধ্যধারা নিয়া 
আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের গ্রামাঞ্চলে 
এতদিন ডাকঘরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। 
জাতীয় সরকার প্রতিঠিত হওয়ার পর 
গ্রামাঞ্চলে নূতন ডাকঘর খোল! সম্পর্কে বেশ 
কিছু উৎসাহ তৎপরতার তাব সৃষ্টি হইয়াছে। 
ডাক ও তার বিভাগ এ বিষয়ে সর্ববপ্রকারে 
সাহায্য করিতেছেন। গত বৎসর ভারতের 
পল্লী অঞ্চলে হহাঞ্জার ,নুতম ডাকঘর খোলা * 
হুইয়াছে। এ বৎসর আরও ৩ হাজার ডাকঘর 
খোলার কথা আছে। তন্মধ্যে ১ হাজার 
৫০০টি ডাকঘর ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। 
গত বৎসর যে লব পোষ্ট আফিল স্থাপিত 
হইরাছে তাহাদের গ্রত্যেকটির জন্ত প্রথম 
ব্থসয় গবর্ণমেন্ট ২৫০ টাক] ক্ষতি বহন 
করিয়াছেন। এ বৎসর প্রত্যেক নূতন 
ভাকঘরের জন্ত গবর্ণমেন্টের ক্ষতিয় পরিমাপ 
দাড়াইরে ৭৫০ টাকা। যথাসম্ভব শীত্ৰ প্রত্যেফটি 
পোষ্ট আফিস যাহাতে স্বাবলম্বী হয় সে বিষয়ে 
ভাক ও তার বিভাগ চেষ্টা করিতেছেন। 
আগাম ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে জনাব রফি 
আহমেদ কিদওয়াই জানাইয়াছেন যে, এ ছুই 
গ্রদেশে এমন কতকগুলি অঞ্চল রহিয়াছে 


যেখানে ডাক সংযোগ ব্যবস্থা এখনও খুবই 
অন্থপযুক্ত। সেই সব এলাকায় অদূর ভবিষ্যতে 
ভাক ব্যবস্থা সম্ট্রলারণ সম্পর্কে তারত গবর্ণমেন্ট 
বিশেরভাবে উদ্ভোগী হইয়াছেন বলিয়া তিনি 
জানাইয়াছেন।, | 

ভারতে নৃত্তন ডাকঘর স্থাপন সম্পর্কে ভারত 


সরকারের উদ্ভোগ আমর! গত বৎসর হইতে 


উৎসাছের সহিত লক্ষ্য করিয়া আগিতেছি। 
জাতীয় সরকার ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের 
সুখ সুবিধা যে নানাদিক দিয়! কিরূপ ক্রুততালে 
বৃদ্ধি করিতে পারেন, ইঁছা তাহারই পরিচায়ক । 
ডাক সংযোগ প্রসারের ব্যাপারে কায়েমী 
স্বার্থের বিরোধিতা নাই। আর এদিক দিয়! 
সরকারী কার্যাধারা অব্যাহতভাবে প্রকৃত 
জঅনকল্যাশের পথে প্রলারিত হইতেছে । যে 
সব ক্ষেত্রে কায়েমী শ্বা্থেক প্রভাব প্রতিপত্তি 
বর্তমান, সে সব ক্ষেত্রে উহাদের অসহযোগিতা 
এবং উহাদের প্রতিবাদ ও আপত্তির বাধ 
ডিঙ্গাইয়া গবর্ণমেন্ট জনকল্যাঁপের কার্যযসথচী 
বাস্তবে বিশেষ কিছুই রূপায়িত করিয়া তুলিতে 
পাৰিতেছেন না। দেশের স্মভাব পূরণ করিতে 
হইলে এবং সাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে 
এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত প্রতিবন্ধক কাটিয়া উঠা 
সম্পর্কে দেশের গবর্মেপ্টকে আছ নুসন্কল্লিত 
হইতে হুইবে। 

উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকের স্বার্থ 

ভাবতের শিল্প শ্রমিকরা যুদ্ধের সময় 'হুইতে 
তাহাদের মজুরী ও তাত] বৃদ্ধি সম্পর্কে থেশী 
পরিমাণে সজাগ হইয়াছে । তাঁহাদের সঙ্ঘবন্ধ 
দাবী দাওয়ার চাপে শিল্প কারখানার, 
মালিকরা তাহাদের অস্ত হন্ধিত মজুরী ও 
ভাতার ব্যবস্থা না.করিয়া পার্িতেছ্থেন না। 
ভারতে জাতীয়,গবর্ণমেন্ট প্রতিঠিত হওয়ার পর 
ভাহারাও শ্রমিক সমাজের দ্বাষ্য দাবী দাওয়া 
পরিপূরণে অবহিত হুইয়াছেন। প্রদেশলমুছে 
‘লেবর ট্রাইবুনেল+ গঠনের কাজ বেশ 
ক্রুত তালে অগ্রসর হইয়াছে । এই লব 
ট্রাইবুনেল শ্রমিকদের দাবী সহামুভূতির সহিত 
বিবেচনা করিতেছেন। যে সব ক্ষেত্রে 
মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিয়া মন্ুরীবৃদ্ধি করিতে 
রাজী নহেনু, শে সব ক্ষেত্রে লেবর ট্রাইবুনেলের 
নির্দেশে তাহারা তাহা ফরিতে বাধ্য 
হইতেছেন। কিন্ত শ্রমিক-সমাজের দাবী দাওয়া 


পুরশের পক্ষে অবস্থার গতি এইভাবে সব দিক 
দিয়া অস্থুকুল হওয়া সত্বেও তাছার] উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাঁদে এখনও সব ক্ষেত্রে আস্তরিকৃভাবে 
মনোযোগী হইতেছে না। নিত্য নূতন দাবী 
দাওয়া উপস্থিত করিয়া তাহারা মালিক . 
ও গবর্ণমেন্টকে বিব্রত করিতেছে । কাজে 
অনুপস্থিত থাকিয়া, সাধ্যাম্ুন্ূপ শক্তি সামর্থ্য 
নিয়োগে অনিচ্ছুক হইয়া তাহারা অনেকস্থলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা ব্যর্থ ' করিয়া 
দিতেছে । এদেশে শ্রমিক-সমাঞ্জের কোন কোন 
সঙ্গত দাবী এখনও যে অপরিপৃরিত রহিয়াছে, 
দুনিয়ার অন্ত অনেক দেশের তুলনায় এদেশের 
শ্রমিকদের অবস্থা যে এখনও অনুঙ্গত এবং 
কতিপয় শ্রেণীর কলকারখানার মালিক পক্ষের 
নানারূপ স্বার্থপর কাঁরসা্ধি যে এখনও বর্তমান, * 
তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্ত শাত্তিপূর্ণ 
উপায়ে সেই অবস্থার প্রতিকারে যত্ধুপর না 
হইয়া এবং ধৈর্য্য সহকারে সুদিনের প্রতীক্ষা 
না করিয়া তাহারা যেভাবে উৎপাদন 
বুদ্ধির কাজে বাধা হ্ষ্টি করিতেছে তাহা 
আমরা মোটেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারি না। উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে বাধা 
সৃষ্টি, করা দেশের পক্ষে ত বটেই, 
শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থের দিক হুইতেও 
ক্ষতিকর । কেননা উৎপাদন না বাড়িলে 
মজুদের দাবী দাওয়া পুরণ ও তাহাদের জীবন- 
মান উন্নয়নের কোন লুব্যবস্থা করা কলমালিক 
ও গবর্ণমেণ্ট এই উভয়ের পক্ষেই কঠিন হইয়া 
উঠিবে। এবিষয়ে ইংলণ্ডের শ্রমিক-লমাজ, 
বিশেষ করিয়া শ্রমিক নেতাদের মনোভাব খুব 
খ্রশংলনীয় ও অমুকরণযোগ্য বলিয়াই আমরা 
মনে করি। ইংলগ্ডের শ্রমিকরা তাহাদের 
মঙ্ুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন নহে। যুদ্ধের সময় 
হইতে কল্মালিক ও গবর্ণমেন্টের উপর চাপ 
দিয়া তাহা তাহারা অনেকস্থলে বাড়াইয়া 
লইতেও তৎপর হইয়াছে। কিন্তু উহা সত্বেও 
সাধারণভাবে ইংলগ্ডের অমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে ফোন শৈথিল্োর ভাব প্রদর্শন করে 
নাই। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট দেশের অভাব ঘুচাইবার 
জন্ভ এবং বাছিরে রপ্তানী বাড়াইবার জদ্ভ 
উৎপাদন বৃদ্ধির যে শব পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার] আত্তরিকভাখে 
সহযোগিতা করিয়াছে । মাথাপিছু উৎপাদন হার 


ঠা জুলাই, নান | 


বাড়াইয়া তাহার ভিতর দিয়! জাতীয় অর্থনৈতিক 
উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবনমান 
উন্নতির ব্যবস্থা করিতে তাহারা তৎপর 
হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রেটবুটেনে যে একটি কটন 
ম্যাচুফ্যাকৃচারিং কমিশন বসিক়্াছিল তাহাদের 
রিপোর্টে প্রকাশ, ল্যাঙ্কাশীয়ারের ১০টি ফাপড়ের 
কলে প্রতি শ্রমিককে বেশী তাঁত চালানোর 
তার দিয়া ফলসমূছে প্রতি ঘণ্টায় শ্রমিক পিছু 
উৎপাদন শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর 
হইয়াছে। উহাতে মিলসমূছের গড়পড়তা 
উৎপাদন খরচও পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ২০ 
ভাগ হাস পাইরাছে। এইরূপ উন্নতিমূলক 
বিধিব্যবস্থার ফলে কেবল ফলসমূছের আয় বৃদ্ধি 
পায় নাই, তাঁত চালানোর কাছে নিয়োজিত 
শ্রমিকদের উপার্জ্জনও শতকরা ৪9 ভাগ 
পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলগ্ডের 
শ্রমিকদের এই কর্ণ প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত এদেশের 
শ্রমিকদিগকেও ঠিক পথে পরিচালিত ফরিবে 
বলিয়া আমরা আশা করি । ভারতের শ্রমিকরা 
যদি উৎপাদন বৃদ্ধি তথ! ধনসম্পদ্দ বৃদ্ধির ফাঁজে 
আস্তরিকভাবে সহযোগিতা করে তবে মাথা পিছু 
বেশী আর বৃদ্ধি সম্পর্কে ও জীধনমাঁনের সমুচিত 
উন্নতি বিধান সম্পর্কে তাঁহাদের দাবী ফেহ 
অগ্রাহ করিতে পারিবে না। মাঁলিকপক্ষ যদি 
সে স্ধ্ধি প্রদ্বানে টালবাছনা করেন তবে: 
জাতীয় সরকার শ্রমিফদের পক্ষ হইয়া তাছ! 
নিশ্চয়ই আদায় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। 
অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে তাহাতে 
মাপিকপক্ষ ও গবর্ণমে্ট উভয়ের পক্ষেই 
শ্রমিকদের দাবী দাওয়া পূৰ্ণ করা! অসম্ভব হইয়া 
দ্াড়াইবে। কাজেই এদেশের শ্রমিকদের পক্ষে 
থুষই কর্তব্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাঁজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 
তাহার ভিত্তিতেই বন্ধিত মদ্ুযী ও বন্ধিত 
ভাঁতার দাবী কর্তৃপক্ষে্ দরবারে পেশ করা । 
ভারতের প্লাস্টিক শিল্প 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় টুকরা টুকরা 
ক্মিনিষকে গলাইক। তাহা হইতে নমনীয় মণ্ড 
প্রস্তুত করা ও পরে উত্তাপের সাছাষ্যে ঢালাই 
করিয়! তাহাকে নানা আকারের জিনিষে 
রূপান্তরিত করা--ইহাই হুইল সংক্ষেপে 
প্লাসটিকস্‌ শিল্পের পরিচয়। গত যুদ্ধের লময় 
ভারতে সর্বপ্রথম এই শিল্প প্রচলন লাভ করে। 
সম্প্রতি ভারতে প্লানটিক শিল্পের উদ্োক্তায়} 


আর্থিক জগৎ 


বিদেশী প্লাসটিক শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে 
রেহাই পাইবার অন্ত গবর্ণমেশ্টের নিকট সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা দ্রাবী করিয়াছেন। তারতীয় টেরিফ 
বোর্ড বর্তমানে সে দাবী সম্পর্কে বিচার-বিব্চেনা 
সুরু করিয়াছেন। টেরিফ বোর্ডের তদন্তের 
ফলে ভারতের প্লাসটিক শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার 
সুবিধা পাইবে কিনা তাহা এখনই বলা কঠিন। 
তবে এদেশে এই শিল্প যে এখনও বিশেষ কিছু 
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প্রসার লাভ করে নাই এবং উহার ভিত্তিও যে 
এখনও খুবই দুর্কল টেরিফ বোর্ডের সভাপতি 
শরীযুজ্ত জি এল মেহতার সাম্প্রতিক বক্তৃতার 
তাহ! ভাল করিয়া ধরা পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত 
মেহতা বলিয়াছেন, যুদ্ধের পূর্কে ভায়তে বৎসরে 
মাত্র €০০ টন পরিমিত প্লাসটিকের জিদিব 
ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে সেইস্থলে যাৎসয়িক 
৪ হাজার টনের মত জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে । 
প্রীসটিকের জিনিষ ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়া 
অনূরভবিঘ্যতে বৎসরে ৫ ছাঁজার টনের মত 
দড়াইবে বলিয়া আশ! কর] বাইতেছে। কিন্তু 
ভারতে বর্তমানে প্রাসটিকের ছিম্ষ তৈয়ারের 
৭০টি ফার্দ থাকিলেও এবং উহাদের উৎপাদন 
ক্ষমতা, ৪ হাজার টন হইলেও আসলে 
প্লীসটিকের জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে নাত বৎসরে 
দেড় 'হাজার টন। ফলে প্লালটিক সম্পর্কে 
ভারতকে এখনও বেশী পরিমাণে আধদানলীর 
উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়! 
শীযুক্ত মেহতার মতে এদেশের প্লাশটিক শিল্পের . 
একটা বড় গলদ এই যে, উদ্থা এখন পর্য্যন্ত 
শুধু একট! ঢালাই শিল্পের পর্য্যায়েই সীযাবন্ধ 
রহিয়াছে। বিদেশ হইতে কাচামাল ও 
উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাছা ঢালাই করিয়া 
বিভিন্ন দ্রব্যে রূপান্তরিত করাই এই শিল্পের 
মুখ) কাজ হুইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্তু শিল্পের 
ভিত্তি ইহাতে সুদৃঢ় হইতে পারে না। প্রাসটিক 


. শিল্প যদি স্থায়ীভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত ফরিতে 


হয়, তবে এই শিল্পের বিতিন্ন উপাদান যথা 
ইউরিয়া, ফর্থেলভিহাইট, শেলুলুত্র এপিটেড 
প্রভৃতি এদেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা হইতে 
মণ্ড প্রস্তত করিয়া তাহা দায়া প্রাসটিক সামগ্রী 
তৈয়ার করিতে ছইবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশে 
যে সব উপাদান হইতে প্লালটিকেষ জিনিষ 
প্রস্তুত হইতেছে এদেশের শিল্পোঘোগীদিগকে 
কেবল তাহা নিয়! সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। 
এদেশের কি সব সহপ্রগ্রাপ্য গাছগাছড়া ও 
উপাদান প্রাসটিক তৈয়ারের কাজে পাগানে! 
যায় সে বিষয়েও ভালভাবে গব্যেণা চালানোর 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই গবেষণার 
ব্যাপারে দেশের গবর্ণমেণ্টকেও সাহায্য ও 
উত্লাহ দিতে হইবে | ভারতে প্লাগটিক শিল্পের 
তিত্তি সুদৃঢ় কর! সম্পর্কে শ্ীযুক্ত জি এল 
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মেছতার এই সব নির্দেশ খুব বিবেচনার ষোগ্য 
বলিয়াই আমরা মনে করি। 
বিদ্ধেশে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় 
তারত গবর্ণমেপ্ট ধিদেশী মুদ্রা অর্জনের 
অন্ত এদেশ হইতে বাহিরে বেশী পরিমাণ মাল- 
পরে বপ্তানীর ব্যবস্থা করিতেছেল। কিন্তু 
আমদানীর পরিমাণ যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহাতে কেবল কিনিষপঞ্জের রপ্তানী বাড়াইয়া 
তাছার দ্বারা বৈদেশিক দায় পূরণের উপযোগী 
বিদেশী মুদ্রার সংস্থান হইবে বলিয়া মনে করা 
যায় না। বৃটেন ও অন্ত ফয়েকটি দেশ জিনিষ- 
পত্র রণ্তানীয্ব সঙ্গে বাছিরে কতিপয় ধরণের 
‘Invisible Export?’ বা 'অনৃশ্ত বানী’ 
ঘারাও বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে |, সেই 
অদৃষ্ট 'রপ্তানীর ষধ্যে বাছিরে বীমা পলিসি 
বিক্রয়, বিদেশে শুলধন নিয়োগ এবং বাছিরে 
বাণিজ্য জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত কাজ কারবার 
১ অন্ততম। বাহিয়ে বীমা পলিসি বিক্রয় করিয়া 
তাঁহার প্রিমিয়াম বাবদ বীমা কোম্পানীসমূহের 
' যে আয় হয়, নিয়োজিত মূলধন হইতে যে সুদ 
' পাওয়া যায় এবং বাপিজা জাহাজে বিদেশী 
মালপত্র চলাচল করিলে যে ভাড়া পাওয়া যায়, 
তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার সংস্থান 
হইতে পাঁয়ে। বৃটেন অত্তীতে এইতাবে তাহার 
বিদেশী মুদ্রার সংস্থান বাড়াইয়াছে। বর্তমানেও 
দেশের এ ধরণের আয় খুব বিগুল বলা চলে। 
সম্প্রতি কলিকাতায় ইতিয়ান ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীত, এসোপিয়েশমের বাৰিক সভায় 
বক্তৃতা গ্রসঙ্ে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত কে পি 
গোয়েস্কা ভারতের বাহিরে বীমা ব্যবসার 
সংপ্রদারণের এবং এই যয়পের অদৃশ্ত রণ্ডানী 
দ্বার! বিদেশী মুদ্রা অর্জনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা! 
ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বৃটেনের কথা উল্লেখ 
করিরা বলেন যে, ও দেশের বীম! কোম্পানী- 
গুলি বিদেশে পলিসি বিক্রয় করিয়া গ্রাতিবৎসর 
বিদেশী যুন্রার হিসাবে প্রভূত আয়ের সংস্থান 
করিতেছে । ১৯৪৭ লালে বৃটিশ জেনারেল 
ইন্সিওরেন্স ফোম্পানীপমূছের প্রিমিয়াম বাবদ 
মোট আয়ে দীড়াইয়াছিল ৪৫ কোটি পাউওড। 
উহার ছুই-ত্বৃতীয়াংশই বাহিরে অর্জিত 
হইয়াছিল।' বৃটিশ বীমা কোম্পানীসযৃহ্ 
তাহাদের তহবিলের কতকাংশ বিভিন্ন দেশে 


দাদন করিতেছে । 


আর্থিক €গৎ 


ও মাদনী অর্থের সুদ 
বাৰদও প্ৰতি বৎসর বিদেশী মুদ্রার হিসাবে যথেষ্ট 
পাওনা দীড়াইতেছে। এই ভাবে অর্জ্জিত 
বিদেশী মুদ্রা দ্বারা বাহিরে বৃটেনের দায় পূরণে 
যথেষ্ট সহায়ত! হইতেছে। হুঃখের বিষয় এই 
যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূছ যে পরিমাণে 
যাছিরে পলিসি বিক্রয় করিতেছে তাহার বহুগুণ 
বেশী পরিমাণে এদেশে বিদেশী বীমা কোম্পানী 
সমূহের পলিলি বিক্রয় হইতেছে। 
আমদানী অধিক বলিয়া এই দফায়ও ভারতের 
প্রভৃত ঘাটতি দীড়াইতেছে। শ্রীযুক্ত গোয়ে্কা 
অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়দম করিয়া বিদেশী মুদ্রা 
অর্জনের মৃবিধার অন্ত তারত গবর্ণমেণ্টকে 
বিদেশে ভারতীয় বীমাব্যবসায়ের কার্ধ্য সম্প্রসারণ 
এবং এদেশের ঘাটতি হাল করিবার জন্ত বিদেশী 
বীমা কোম্পানীতে এদেশের বীমার পরিমাণ 
ষখাসম্ভব হাস করা সম্পর্কে মনোযোগী হইতে 
বলিয়াছেল। ভারত গবর্ণমেপ্ট . প্রয়োজনীয় 
মালপত্র আদান প্রদানের সুবিধার অন্ধ বিভিন্ন 
দেশের লহিত যাণিজ্য-চুক্তি সমাধা করিতেছেন। 
এই লব চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে গিয়া তাঁহারা 


“যদি চালানী মালপত্র অন্ততঃ কতকাংশ পরিমাণে 


ভারতীয় সাধারণ বীমা কোম্পানীতে বীমা 
করিতে হইবে বলিয়া সর্ত করেন, তবে ভারতের 
বীম! ব্যবসায় সম্প্রসারণের হ্থঘোগ প্রসারিত 
হইতে পারে। দেশের স্বার্থে শ্রীযুক্ত কে পি 


" গ্োকেক্কার এ সব নির্দেশ আমর] খুব বিবেচনার 


যোগ্য বলিয়াই মনে করি,। 


বিজ্ঞাপনের উপর ট্যাক্স 


বোষদ্বাই গবর্ণষেপ্ট এ বৎসর সংবাদপত্রে - 


প্রকাশিত, বিজ্ঞাপনের উপর বিক্রয় কর, 
বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মাজ্লাজ সরকার 
সংবাদপত্র বিক্রয়ের উপর কর আদায় 
করিতেছেম। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের উপর 
কর বসাইবার প্রস্তাবও তাহাদের রহিয়াছে। 
মানাদিক দিয়া সংবাদপত্রের উপর ট্যান্সভার 
চাঁপাইবার এই ব্যবস্থা দেশে একটা বিক্ষোতের 
সঞ্চার করিয়াছে । কেবল সংবাদপত্রের 
মালিকরা নহে, সংবাদপত্রের ক্রেতা ও 
পাঠকরাও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র আপত্তি 
জ্ঞাপন করিতেছেন। মাদ্রাজ ও বোস্বাইয়ের 
সংবাদপ্জগুলির পক্ষ হইতে এই ধরণের ট্যাক্স 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিধাদ জানানো হুইয়ছিল। 


নিউ 


[ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ 


এইরূপ ট্যান্স বিলে তাছার ফলে সংবাদপত্র 
প্রকাশ ও প্রচারের কাজে বাঁধা সুটি হইবে। 
সংবাদপত্রের দর বৃদ্ধ পাইয়া ক্রেতাদের ক্ষতির 
কারণ দেখা দিবে। কাজেই তাহারা ওর ধরণের 
ট্যাক্সের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্ট সমুছক্চে অমুরোধ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত মাদ্রাজ ও বোদ্বাই সরকার এই প্রতিবাদ 
সত্বেও তাহাদের ট্যাক্স প্রস্তাব কার্য্যকরী করার 
হুস্পষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অবস্থার এই 


গতি দেখিয়া ইণ্ডিয়ান এও ইষ্টাৰ্ণ নিউজ পেপার 


সোলাইটা ভারত সরকারের নিফট বিষয়টি 
উপস্থিত করেন। দেশের সংবাদপজসমূ্থের 
স্বার্থ রক্ষার অন্ত প্রদ্দেশিক সরকারসমূছ 
যাহাতে সংবাদপত্রের উপর বিক্রয় কর ও 


বিজ্ঞাপনের উপর বিক্রয় কর বসাইবার প্রস্তাব, 


প্রত্যাহার করেন সে বিষয়ে ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
হস্তক্ষেপ করিতে বলেন। সম্প্রতি 'প্রেস ট্রাষ্ট 
অৰ ইত্ডিয়া+র এক খবরে প্রকাশ, ভারত সরকার 
এই দাবী সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহারা নাকি বোদ্বাই ও মাদ্রাজ পরর্ণমেপ্টকে 
জানাইয়াছেন যে, দেশে শিক্ষিত জনমত তৈয়ার 
কর] সম্পর্কে এবং সংবাদ প্রচার ও জ্ঞান 
বিতরণ সম্পর্কে দেশের সংবাদপঞ্জগুলি একটি 
পরম দায়িত্ব বহন, করিয়া থাকে। সমাঁজ- 
জীবন গঠনে এই সমসত্তের বিশেষ সাথকতা 
রহিয়াছে । কাজেই সংবাদপঞ্জের প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপনের উপর নিক্রয় কর আদায়ের প্রস্তাব 
প্রাদেশিক সরফারসমূহ আপাততঃ মুলতুবী 
যাখিবেন বলিয়া ভারত পবর্ণমেণ্ট আশা করেন। 
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর ট্যাক্স বসাইয়া 
তেমন কিছু আয় হইবে না, কাজেই এই ধরণের 
ট্যাক্স পরিহার করাই তাছাছের মতে উচিত। 
বোদ্বাই ও মাড্রাজের সংঘাঘপত্রগুলির 
তরফ হইতে বে প্রতিবাদ ভ্ঞাপন করা হুইয়াছে 
তাহাতে এ চুই প্রদেশের গবর্ণষেপ্ট কর্ণপাত 
করেন নাই। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের 


স্‌ 


উপরোক্ত নির্দেশ পাইয়া তাহারা এ বিষয়ে | 


আয় ফোন অনমনীয় জিদের পরিচয় দিবেন 
না বলিয়া আশা করি। ট্যাক্সের, ' ব্যাপারে 
প্রাদেশিক লধকারসমূহ যদি নিয়ম ও নীতির 
মৰ্য্যাদা রক্ষা না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত 
ফাধ্যনীতি অবলম্বন করেন, তবে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট ট্যাক্সনীতির ব্যাপারে ক্রমেই বেশী 
পরিমাপে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবেন। 
কাঞ্জেই প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে ট্যাক্স 
সম্পর্কে সকল দিক দিয়! বিব্চেনাসন্মত নীতি 
অনুসরণ করাই সঙ্গত। 


আগামী ১১ই ভুগাই কি উহার কাছাকাছি 
কোন তারিখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জওছরলাল নেহরু কলিকাতায় আলিবেন- 
জানিয়া দেশবাসী আশ্বস্ত ছইবে। পশ্চিমবঙ্গে" 
সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্ধাচনে কংগ্রেস 
প্রার্থীর পরাজয় ঘটাতে এই প্রদেশে কংগ্রেলের 
মর্ধযাদায় প্রচণ্ড আথাঁত পড়িয়াছে। এদিকে 
কলিকাতা এবং এই প্রদেশের প্রায় সর্বত্র এরূপ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে পশ্চিম- 
বল পুলিশকে প্রায়ই ভ্রনতার উপর গুলী- 


বর্ষণ করিতে হুইতেছে। যে কারণেই এরূপ , 


অবস্থার উদ্ভব হউক না ফেন, উহা বেশীদিন 
চলিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেলের মধ্যে 
দলাদলি এবং উহায় অবশ্থস্তাবী প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের মধ্যে 
অকংগ্রেসী ও গিভিলিয়ানের প্রভাবের ফলেই 
যে অবস্থা আঁয়তের মধ্যে আনা যাইতেছে ন! 
তদ্দিবয়ে দেশের প্রায় সকলেই ' একমত । 
'পত্ডিতজী কলিকাতায় আসিয়া যদি কংগ্রেসের 
দলাদলির অবযান করিয়া পশ্চিমবঙ্গ মহিসভার 
আমুল সংস্কারসাধন করতঃ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে 
বর্তমান স্কটগনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে 
সমর্থ ছন, তাহ] হইলে উহারা তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞই হইবে। 


পণ্তিতজীর পক্ষে এই ফাঁজ যে সহদ হইবে 
তাঁছা আমরা মনে করি না। পশ্চিমবঙ্গের 
বর্তমান গবর্ণমেন্টের উপর বড়বাজার, চোরা- 
বার, বাঁড়ীওয়ালা, জমিদার এবং ইউরোপীয় 
বণিকের অত্যধিক প্রভাব রহিয়াছে । 
প্রভাব ৰদায় রাখিবার জন্ভত এরূপ অনেক 
ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার পার্লামেন্টারী 
দলের সদন্ত করা হইয়াছে যাহারা! কশ্রিনকালেও 
- কংগ্রেসের ধার মাঁড়ায় নাই। দেশের সমহ্রিগত 
স্বার্থের জন্ত যে এইসব সন্ত স্বার্থ ত্যাগ করিবে 
সেই আশা বৃথ!। এদিকে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী 
দলের অধিকাংশ সদন্ত কেহ মন্ত্রী, কেহ 
* পার্লামেপ্টারী সেক্রেটারী, কেছ ফন্ট্রোলের 
দোকানের বেনামদার, কেহ বাস বো 
ট্যাক্সির লাইসেন্সধারী হিসাবে বেশ ছু'পয়স! 
কি রোজগারে পথ করিয়া লইয়াছে। পণ্ডিত 
নেহরুর কথাতেই যে উহারা দলাদলি পরিত্যাগ 
৩ 


এই ' 


নানাকথা 

করিয়া নিঅ নিজ স্বার্থ বিপন্ন করিবে তাছার 
সম্ভাবনা কম। যাহারা মন্ত্রী বা অন্তভাবে 
রুজি রোজগারের সুযোগ পায় নাই তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে যে নিঃম্বার্থভাষে দলাঁদলির 
অবসান করিতে রাণী হইবে সেন্নপ সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে না। “বর্তমানে যেরূপ অবস্থার 
চ্থটি হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসতা 
ভাঙ্গিয়া দিয়া গবর্ণরের হাতে এই প্রদেশের 
শাশন্ভার তুলিয়া দেওয়া ছাঁড়া আর কোন পন্থা 
নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের তথাকবিত 
কংগ্রেপী শাসনের অবলানের জন্ভও অনুরূপ 
পদ্থাই গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। একমাত্র এই 
ব্যবস্থা হারাই পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হইতে রক্ষা 
পাইতে পারে। 

 কগ্রেসের ভূত পূর্ব সতাপতি আচার্য 
কপালনী দেশবাসীকে এই বলিয়া »তর্ক করিয়া 
দিয়াছেন যে, উহারা যদি নি নিজ দলগত স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়া দেশের নবলন্ধ স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় 


ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে তাহা 
হইলে দেশের পতন ঘটিবে। আচার্য্য কৃপালনীর 
এই উক্তিতে দেশের একটু চৈতগ্ত হওয়া 
আব্শুক। একথা হয়ত অনেকেই অনুধাবন 
করিয়া উঠিতে পারেন না যে, একটা দেশের , 
পক্ষে স্বাধীনতা লাত করা অপেক্ষা এই 
শ্বাধীনতাফে রক্ষা করার কাজ অনেক কঠিন। 
বর্তমান শতাব্দীতে পৌল্যাও, আলবেনিয়া, 
এসধোনিয়া, লেটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড, 
চেকোল্লোভাকিয়া, পারন্ত প্রভৃতি বহু দেশের 
ইতিছাপ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে 
পারি। এদেশে বর্তমানে কেছ বাঙ্গালী, কেহ 
আসামী, কেহ বিহারী, কেহ অন্ধের স্বার্থরক্ষার 
জলন্ত ব্যগ্র-ভারতের স্বার্থের জগ্ক কেহ 
আগ্রহািত নহে। যদ্ভুর। মসীজীবী প্রভৃতিও 
নিজ নিজ পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছু চিন্তা 
করেনা। এই ভাবে সর্বত্র দলগত স্বার্থের 
প্রাধান্ড দেওয়া হইতেছে--লমষ্টিগভভাবে সমগ্র 
দেশের স্বার্থ চিত্যা করিয়া কেহ কাজ করিতেছে 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


হেড অফিস-_পি-গ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
'_ শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা $৬২, গৌল্রীবাডী লেন, . 
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মা। উহার মধ্যে প্রাদেশিক স্বার্থের পাওাগণই 
দেশের সব চেয়ে অধিক ক্ষতিসাধন করিতেছে। 
এরূপ অবস্থার অবশ্ন্তাবী পরিণতি ভারতের 
্বাধীনতার বিলোপ।, ভারতের অতীত 
ইতিহাস উহাই সাক্ষ্য দেয়। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র ১২০টি বিভিন্ন দেশের লোক দ্বারা 
গঠিত। ক্িন্ধ যে গণতাগ্রিক আদর্শের উপর 
যুক্তরাষ্্র স্থাপিত, বংশগত আদর্শ অপেক্ষা 
উপরোজ্ঞ গণতন্ত্রের আদর্শে উক্ত দেশের 
অধিকাংশ ব্যক্তি অনুপ্রাণিত ৰ্লিয়া আজ 
যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ 
ও শক্তিশালী দেশে পরিণত হুইয়াছে। এফ- 
মাত আমেরিকার যুক্ঞরাষ্ট্রের আদর্শের অন্তুসরণ 
দ্বারাই ভাষত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। 


ভারতের সর্বত্র গ্রাদেশিকতার মনোভাব 
উদ্ভূত হওয়ার ফলে এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে 


বাঙ্গালীদের যে দুর্ভোগ ভূগিতে হইতেছে তজ্জন্ত ' 


আদামের গবর্ণর অীগ্রপ্রকাশ আন্তরিক 
সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি বাঙালী চিত্রের একট! দুর্বলতার 
দিক প্রদর্শন করিয়া যে সব কথা বলিয়াছেন 
তৎ্মন্বদ্ধে প্রত্যেক প্রধালী বাঙ্গালীকে গভীর 
ভাবে চিন্তা করিতে হুইবে। শীশ্রী প্রকাশ বলেন 
যে, ভারতের অন্রাপ্চ প্রদেশের লোক মিজ লিজ 
প্রদেশের বাছিয়ে গিয়া যে প্রদেশে অবস্থান 
ফরে সেই প্রদেশকে তাহার! আপনার করিয়া 


লইতে পারে। কিন্ত বালালীগণ অন্ত প্রদেশে . 


গিয়া এ প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত না 
মিশিয়। পৃথকভাবে একট! দল হিসাবে বসবাস 
ফকিয়া খাকে। শ্রীউগ্রকাশের এই উক্তি 
অপ্রিয় হইলেও সত)। বাঙ্গালীদের মধ্যে 
অধিকাংশ ইংরাজ্জের এজেণ্ট হিসাবে বুটীশ 
শাসনকে কায়েম করিবার জন্ভ অন্তান্চ প্রদেশে 
গিয়াছিল। ইংঘাজ আমলে উহারা চাকুরী 
ইত্যাদি অনেক ধ্যাপায়ে বিশেষ স্থযোগ সুবিধ! 
ভোগ করিয়াছে। এক্ষপে ভারতের প্রত্যেক 
প্রদেশে উক্ত প্রদেশের জনমতের প্রতিনিধিদের 
দ্বারা গঠিত, -শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইয়াছে। 
কাজেই বাঙ্গালীগণ চাকুরী প্রভৃতির ব্যাপারে 
আর পূর্বের মত সুযোগ সুবিধা পাইতেছে না। 
এজগ্ত বিলাপ' করিয়া কোন লাভ নাই। 
বাজালীগণ যে যে প্রদেশে বান করে দেই 
প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত একত্রীভূত ছইয়া 





আর্থিক জগৎ 


যদি সেই প্রদেশের কল্যাপলাধনে যনোনিবেশ 
করে তাহা হইলেই বাঙ্গালীর ছুর্ভোগের অবসান 
হইতে পারে। কিন্তু বাজালী পরিবত্তিত অবস্থার 
সহিত নিজদিপকে খাপ খাওয়াই! চলিতে সমর্থ 
হইতেছে না। 


পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘূ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার 
জন্তু প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা সমিতি 
কলিকাতায় এফটি সভা করিয়া এরূপ দাবী 
আাঁনাইয়াছেন যে, পুর্বববঙ্গকে বিতক্ত করিয়া ও 
প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের অন্য একটি পৃথক 
রাষ্ট্র গঠন করা হউক। সমিতির মতে পূর্বব- 
বঙের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার উহ্না ছাড়া আর 
কোন পন্থা নাই। সমিতির এই মনোভাব 


নৈযাপ্তপ্রস্ুত সন্দেহ নাই। কিন্ত লীগনায়ক . 
মিঃ ভিন্না যখন এই ধরণের নৈরাশ্ত প্রস্ুত 


মনোভাব হইতে মুসলমানদের জন্ত পৃথক রাষ্ট্র 
গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত বিভাগের দাবী 
জানান এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের বু 
বিশিষ্ট হিন্দু যখন বাজলাদেশকে বিভক্ত করিয়া 
হিনুদের জন্তু একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী ফরেন 
তখন হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে দেশের বহু 


জীবনবীমায় 


বোনে মিট্যাল 


লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
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ৃ [ ৪ঠা জুলাই, ১৯১৯ 
দুরদর্শী ব্যক্তি উহার বিকুদ্ধাচরণ করিলেও 
এইভাবে দেশ বিভাগের প্রস্তাবকে 
প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয় ,লাই। 


পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু ছিন্দুদের,তরফ হইতে আদ 
যে নূতন দাবী উঠিয়াছে শেষ পর্য্যন্ত তাছার 
কি পরিণতি ঘটবে তাহা বলা যায় না। তবে 
পূর্ববব্ধে যাহারা বর্তমানে শালনযস্ত্রের কর্ণধা 
রহিয়াছেন, তাহাদের উপরই সমস্ত নির্ভর 
করিতেছে। এ গ্রদের্শকে সর্বদিক হইতে 
একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করিবার অন্ত এবং 
উক্ত প্রদেশের সোর! কোটি হিন্দুর ধর্ম, তি, 
তাষা ইত্যাদির বিলুপ্তির জন্তু উহার! যে প্রকায় 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহা যদি তাহারা 
পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে বিগত ১৯০৫ 
মালের বদবিভাগ প্রতিরোধ আন্দোলন এবং ২ 
১৪৪৬-৪৭ সালের বঙ্গবিভাগ আন্োলনের ষ্কায় 
বর্তমানের এই পূর্ববঙ্গ বিভাগের আন্দোলনও 
দিন দিন শক্তিশালী হয়া উঠিবে। এই 
আন্দোলনে যে সমগ্র ভারতের সহামুভূতি ও 
সমর্থন পাওয়া যাইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভয় পূর্বববদেও 
বর্তমান মুললিম লীগের  প্রতিদ্বদ্বী হিসাবে একটি 
মুসলিম লীগ গঠিত হইয়াছে। এই লীগ পূর্ক- 
বঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলমান জনসাধারণের কতট! 
আস্থা অঞ্জন করিতে পারিবে তাহ! বলা 
কঠিন! উক্ত লীগের কর্মপন্থা কি তাহাও এখন 
পর্যন্ত জানা যায় নাই । তবে প্রতিহ্ন্দী লীগ 
যদি পূর্ব্ববঙজে ইসলামিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে 
নিছক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করে এবং 
উহা ষদি সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, 
নাগরিকের স্বার্থ ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যাপারে 
প্রতিশ্রুতি দেয় তাছ! হইলে উহু! পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের নৈতিক সমর্থনলাভ করিবে। নৈতিক 
ধলিতেছি এইঅগ্ত যে, উক্ত লীগে হিন্দুগণকেও 
সন্ত হিসাধে গ্রহণ করা! হইবে-_ এরূপ কোন 
ফণা শুন! যাইতেছে না। 


ব্যবসা-বাণিভ্যে মন্দার দরুণ বর্তমানে 
ভারতে অনেক শিল্প কারখানার কাজ বন্ধ হইয়া 
যাইতেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু শিল্প- 
ব্যবলারিগণ উহাদের লাভের মাত্রা বজ্ঞায় 
াখিবার উদ্দেস্তে ইচ্ছ করিয়া শিল্প-কারখানা 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯] | 


বন্ধ করিয়া দিতেছে বলিয়াও অভিযোগ শুনা 
যাইতেছে কারণ যাঁছাই হউক ভারতে শিল্প- 
কারখানা এইভাবে বন্ধ হওয়ার ফলে এদেশে 
বেকারের সংখ্যা বাঁড়িতেছে এবং জনলাধারণের 
গ্রষোঞ্জনীয় পণ্যদ্রধ্য উৎপাদনের পরিমাণ হাস 
পাইতেছে। উহাতে সমষ্রিগত্তভাষে সমগ্র 
ই ক্ষতিগ্রত্ত হইতেছে। এরূপ, অবস্থায় 

' ভারত সরকারকে এক মাসের নোটাশ ন! দিয়া 
কেছ কোন শিল্প-কারখানাঁর কাঁ বন্ধ, করিতে 





পারিবে না এবং তারত সরকার ইচ্ছামত এই” 
ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থা পর্য্যালোচনা , 


করিয়! প্রয়োজন বোধ করিলে ও. সব শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! ভার শ্বহন্তে গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া যে দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
ভাঁছা দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে। কিন্ত 
এইভাবে গবর্ণমেন্ট আর কতদিন শিল্প 
ব্যবসায়ীদের লাভের জন্ক উহাদের এজেণ্ট 
হিসাষে কাজ করিবেন । গবর্ণমেপ্ট দেশের শিল্প- 
কারখানাগুলিকে সংরক্ষণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
করিতেছেন এবং নানাভাবে উহাদিগকে সাহায্য 
করিতেছেন। উহা সত্ত্বেও পুনঃপুনঃ এরূপ 
দেখা যাইতেছে যে, শিল্প-ব্যবসাঁয়িগপণ দেশে 
শিল্পের প্রসার অপেক্ষা শিল্পের যারফতে প্রচুর 
অর্থ আত্মসাৎ করিয়া গা, ঢাকা দিবার চেষ্টা 
 করিতেছে। এই হাজামা অপেক্ষা দেশের 
৷ সমস্ত শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনা স্বয়ং 


স্পা 


গবর্ণমেন্টের গ্রহণ করাই অধিকতর যুজিযুক্ত | 


পশ্চিমবঙ্গ বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন 
কারধ্যক্ষেত্রে কি ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে 
তঙসম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী ও 
বেসরকারী সদন্তদের দ্বার! গঠিত একটা কমিটার 
মারফতে তদন্ত করাঁইবেন আনিয়া আমরা 
আনন্দিত কি সমস্ত হইব তাহ! ভাবিয়া 
পাইতেছি না।' বর্তমানে প্রচলিত আইন যখন 
পাশ হয় তখন শুনা গিয়াছিল যে, ভাড়াটিয়াগপকে 
বাড়ীওয়ালার লোভ ও অবরদস্তি হইতে রক্ষা 
করাই এই আইনের উদোস্ত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে 
দেখা গিয়াছে যে, উক্ত আইনের ফলে 
ভাড়াটিয়াগণ বাঁড়ীভাড়া শতকরা. ৬1০ আনা 
হইতে ৪০ টাকা পর্যন্ত বেশী দিতে বাধ্য 
হুইয়।ছে। আর উহার প্রতিদানে ভাড়াটিয়াগণ 
কিছুই পায় নাই। তাড়াটিয়ার নিকট হইতে 


'আর্থিক জগৎ 


t 


| রর ৯৩ 





81৫ মালের ভাড়ার সমপরিমাণ সেলামী আদায়, 
ভাড়া দিবার সময়ে শ' টাকা মূল্যের আসবাব" 
পত্র ৫ শত টাকা মুল্যে বিক্রয়, বসত বাড়ীর 
উপর ব্যবসার অগ্ ব্যবহৃত বাড়ীর ছারে ভাড়া 
আদায়, ভাড়াটিয়াগণকে জল প্রদানে এবং 
শৌচাগার ইত্যাদি ব্যবহারে বাঁধা দান, 
খামখেয়ালী অজুহাতে ভাড়াটিয়ার নামে মামলা 
আনয়ন ইত্যাদি দুর্নীতি পূর্বের অপেক্ষাও 
অধিকতর ব্যাপকভাবে চলিতেছে । উহার 
প্রধান কারণ এই যে, বাড়ীওয়ালাগণের মনে 
এরূপ ধারণা জন্িয়াছে যে, বর্তমান মস্ট্রিসভার 
আমলে ভাড়াটিয়াগপ উছাদের বিরুদ্ধে কিছু 
করিতে সমর্থ হুইবে না। বস্তুতঃ আলোচ্য 
বাড়ীতাড়া নিয়ন্ত্রণ যে ভাবে পাশ করা হইয়াছে 
এবং উছাৰে যে প্রকার অশোভন ও 


তাড়া-হড়ার লহিত বলবৎ করা হইয়াছে 
908 8৪৫8 মনে এ ধারণা দিয়াছে 


-দেওয়া 


যে, ভাড়াটিয়াদের কোন উপকারের অদ্য 
নহে-_বাড়ীওয়ালাদের স্থবিধাই এই আইন 
পাশের উদ্দেশ্য । এক্ষণে কার্ধ্যক্ষেত্রে এই 
আইনের কি তাবে প্রয়োগ হইতেছে তৎসম্বদ্ধে 
যে তদন্ত হইবে তাঁছাতেও খুব সম্ভবতঃ ' 
বাড়ীওয়ালাদের স্বার্থের প্রতিভূগণকে প্রাধান্ত 
হইবে। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে 
ভাড়াটিয়াদের অবন্বা অধিকতর শোচনীয় 
হওয়ারই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। , 


ভারতে হইপ্জিন আমদানী--ভারত 
সরকার কানাডার ২টী কোম্পানীর নিকট ২০০ 
ব্রড গে রেলের ইঞ্জিনের ফরমায়েস 
দিয়াছিলেন। উদার মধ্যে ৩৩টি ইঞ্জিন শীঘ্রই 
ভারতে [আপিয়া পৌছিবে। আগামী আগষ্ট 
মাসেও অনুরূপ সংখ্যক ইঞ্জিন আসিয়া 





টির | 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নৎ, হ্রচন্দ্র মল্লিক ছাট, 


কালকাতা । 


বিল সোদপুর (২৪ পরা) 





আর্থিক হুনিয়ার খবরাখবর . 


ভারতীয় গণপরিষদ-_আগামী ৩০শে দিয়া এই রেলপথ নির্মাণ করিতে এর বৎসর 


জুলাই তারিখ .হইতে ভারতীয় গণপরিষদের 
পুনরায় অধিবেশন বসিবে। 

নেপালে কয়লা নেপালের পশ্শিম 
অঞ্চলের ছুইটী জেলাতে প্রচুর পরিমাণে উচ্চ 
শ্রেণীর কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই কয়লা 
দ্বার! মাত্র নেপাল এবং ংযুক্ত প্রদেশের নছে-_ 
ভারতের অগ্থান্ত অঞ্চলেরও করলার চাহিদা 
দিটান যাইবে। এই কয়লা চালানের অন্ত 
সংযুক্ত গ্রদেশের বস্তি হইতে খনি অঞ্চলে একটি 
রেলপথ নিন্মিত হইতেছে। 

বরজ্মদেশে বুটাশ ব্যবসায়ীদের 
সাহাব্য-_বঙ্গদেশে যে সমস্ত বৃটীশ ব্যবসায়ী 
ব্যবসায় চালাইতেছেন বিগত যুদ্ধ এবং 
সাম্প্রতিক গৃছবিবাদের অন্ত সেই সব ব্যবসায়ী 
সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। উচারা যাহাতে 
পুনরায় পূর্ণোন্ধমে ব্যবসা চালাইতে পারে 
তজ্জন্ত এই লব ব্যবসায়ীকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট 
১ কোটি পাউণ্ড সাহায্য করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 

বোন্বাইয়ে বাস সাঞ্তিস--বোদ্বাই 
সরকার উক্ত প্রদেশের সর্ধজ্জ বাস সািস 
সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারী পরিচালনা 
ধীনে আনা হুইবে স্থির করিয়াছেন। এই নীতি 
অনুযায়ী উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে 
৪৪০টী সরকারী বাস চলিতেছে । কালে উহার 
সংখ্যা ২০০০ হইবে এবং বাপের জদ্ভ 
গবর্ণমেন্টের বৎসরে ১০ কোটি টাকা আয় 
হইথে। এই কাজের তদারকের অন্ত বোদাই 
গবর্ণমেন্ট একটি কর্পোরেশন গঠন করিবেন স্থিয় 
করিয়াছেন। 

কলিকাতায় স্ুড়জ রেলপথ-- 
কলিকাতায় একটি সুড়ঙ্গ রেলপথ স্থাপনের যে 
কথাবার্থ। চলিতেছে প্রকাশ যে, তাহার 
প্রাথমিক পরিকল্পনা__-এমন কি এই রেলপথের 
কোন কোন স্থানে ষ্টেশন হইবে তাহা স্থির 
হুইয়াছে। ইউরোপে এই ধরণের রেলপথ 
নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রতি মাইলে ১৫ কোটা' টাকা 
খরচ,হইয়া থাকে। কিন্ত বিশেবজ্ঞগণ বলেন 
যে, কলিঙ্কাতাষ এই খরচা অনেক কম হইবে । 
উহাদের মতে কলিকাতা সর্বত্র মাটার নীচ 


. সময় লাগিবে। যদি রেলপথ নিৰ্ম্মাণ চূড়ান্ত 
তাবে স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে প্রথমে হাওড়া 
ষ্টেশন হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্সিত 
-হুইবে। | 

পুর্ব্ববল্পে পাটের ক্ষতি-পূর্ববজের 
অর্থসচিব এরূপ মন্তধ্য করিয়াছেন যে, সাম্প্রতিক 
বর্ষার ফলে পূর্বে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের 
প্রায় ৩০ লক্ষ বেল পাটের এবং ধা ফললের ১০ 
হইতে ১৫. ভাগ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 

বন্তরের মূল্য হ্রাস--তারত সরকার প্রতি 
তিন মাল অন্তর অস্ত ভারতীয় কাপড়ের কল- 
গুলিতে 'উৎপন্ন বন্ধের মূল্য দির্ধারিত করিয়া 
দিয়া থাকেন। তদহুসারে ১লা জুলাই হইতে 


কোন-ব্যাক টা 
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বসন্তের নৃতন মূল্য প্রবপ্তিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, 
মোটা, মাঝারি, মিছি ও অত্যধিক মিছি সফল 
শ্রেণীর বন্ত্ের মূল্য শতকরা ৎ টাক! হারে হাঁস 
কর] হইবে। তৰে অত্যধিক মিছি কাপড়ের 
মূল্য শতকর! ৭ তাগ হাস পাইবে । ' 

ভারতে পেট্রোল প্রস্তত-_-তারতে 
কয়লা হইতে পেট্রোল প্রস্তুত সম্বন্ধে উপদেশ 
দিবার প্রদ্ক ভারত সরকার আন্তর্জাতিক খ্যাতি” 


সম্পন্ন মেসার্স কুপার এণ্ড কোম্পানীর উপর 


তদস্তের ভার দিয়াছিলেন |, সম্প্রতি এই 
কোম্পানী ভারত সরকারের নিকট তাহাদের 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। আগামী ১৩ই - 
জুলাই তারিখে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প 
গব্ষেণা পরিষদের কাধ্যকরী সমিতি এই 
রিপোর্ট সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবেন । 
ইতিমধ্যে ভারত সরকার বিছার গবর্ণমেণ্টের 
নিকট এরূপ সব স্থান নির্ব্বাচনের অস্ত নির্দেশ 
দিয়াছেন যাহাতে প্রত্যহ ১৫ শত টন -করিয়া 
৩নং গ্রেডের কয়ল! সরবরাহ হইতে পারে। 
আলোচ্য কারখানাতে বৎসরে ফল! হইতে ১০ 
লক্ষ টন পেট্রল প্রস্তুত হইবে এবং এই কারখান! 
বসাইতে খরচ হইবে ৫৫ কোটি টাক!। প্রকাশ 
যে, এই কারখানায় যে পেট্রল এস্তত হইবে 
তাহার উৎপাদন খরচা হইবে প্রতি গ্যালনে 
1/০ আনা। এই কারখানা যাঁছাতে পশ্চিমধজের 
রাণীগঞ্জ, অগ্ডাল ও পানাগড়-উদ্জ তিন 


. অঞ্চলের কোন অঞ্চলে স্থাপিত হয় গুজ্ছস্ত পশ্চিম 


বঙ্গ সরকার চেষ্টা করিতেছেন। 

ভারতে মাছের চাষ--ভারতের বিতিন্ 
অঞ্চলে মাছের চাষ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে 
পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
তাছাতে বেশ ফল দেখ! দিয়াছে বলিয়া ভাল! 
গিয়াছে । এক্ষণে উক্ত ব্যবস্থা, দেশের, সর্বত্র 
আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইবে। 

সংযুক্ত প্রদেশের আয়-_কৃষি। শিল্প ও 
অন্তান্ত ব্যাপারের মারুফতে সংযুক্ত প্রদেশের - 
প্রতি বৎসর কত টাকা আয় হয় তৎসবন্ধ 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমে্ট একটি তদন্তের অন্ত 
€ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 


ভারতের কোন প্রদেশের আয় সম্ব্ধে এরূপ 
কোন তদন্ত হয় নাই। 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ ] 


ভারত সরকারের ধপের পরিবর্তন-_ 
ভারত সরকার ১৯৪৯ হইতে ১৯৫২ লালের 
মধ্যে আসল টাকা পরিশোধের সর্থে শতকরা 
বাধিক ৩ টাকা, সুদের যে খপ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্থে উহার] ১৯৬২ 
সালে আসল টাকা পরিশোধের সর্তে শতকরা 
বাঁধিক ২০ টাকা অথবা শতকরা ধাধিক ২/০ 
আনা সুদের থণপন্রে প্রদান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। ৩ টাকা সুদের প্রতি ৯৯/০ 
আনা মূল্যের খপপত্রের জঙ্ত ২0০ টাকা দুদের 
১০০ টাকার খণপত্র এবং প্রতি ৯৯০ আন! 
মূলোর খণপত্রের অন্ত ২০ আনা সুদের ১৮০ 
টাকার খূণপন্র দেওয়া হইবে। অন্য ৪ঠা জুলাই 
হইতে আগামী '৮ই জুলাই পর্য)স্ত পরিবন্তিত 
থতের অন্ত আবেদন গ্রহণ কর] হইবে। 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ-_ আগামী 
৩০শে জুলাই তারিখে লক্ষৌয়ে ভারত 
সরকারের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ,পরিষর্দের একটী 
বৈঠক বমিবে। এই বৈঠকে ভারতে বিদেশী 
* মুলধন বিনিয়োগ, ১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় মাসে 
ভারতে শিল্পের অবস্থা, বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি, 
শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও পসার সম্পর্কিত প্রস্তাবিত 
আইন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হইবে । 
.. হিলীতে রেলপথ-তারতীয় রেলওয়ে 
বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত মালদহ- 
) বালুরঘাট রেললাইন দিনাজপুর জেলার সীমান্তে 
অবস্থিত ছিলীর যে অংশ ভারতের মধ্যে 


পড়িয়াছে সেই অংশ পর্য্যন্ত স্প্রারিত হইবে ৷ 


এন্ড শীপ্রই জরীপ আরম্ত হইবে। 

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের বিলুপ্তি ভারত 
সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, নানা কারণে 
গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কয়েকটি কাপড়ের 
বাল এবং ছুই একটি অন্তান্ত শ্রেণীর কল বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । বিষয়টি ভারত সর্কার পরীক্ষা 
করিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন যে, পরিস্থিতি 
উদ্বেগজনক নহে। শ্বাভাবিক অবস্থায় ছুই 
একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাওয়া 
আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে, অভূতপূর্ববও নহে। 
তথাপি ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
ভবিষ্যতে কোন বুহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারত 
সরকারকে একমাস পূর্বে বিজ্ঞাপিত না করিয়া 
যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায় তাছার ব্যবস্থা 
করিবেন। এই উদ্দেশে সরকার, শিল্প ও 





আর্থিক জগৎ" , 


১৯৫ 





শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি 
গঠনের সিদ্ধাত্তও তাহার! করিয়াছেন। প্রদেশ 
ও উপরাধ্সযূছে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম ছইয়াছে 
সেইগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লরবরাহের অস্ত 
প্রদেশ ও উপরাষ্্রপমৃহকে অনুরোধ করা 
হইয়াছে । ভারত সরকার আশা করেন যে, 
শিল্পমালিকগণ এই বিষরে সম্পূর্ণ লযোগিত! 
করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারত লরকার 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন জাতীয় 
স্বার্থের খাতিরে কোনও শিল্পের অস্তিত্ব 
অব্যাহত রাখা প্রয়োন্রন কিনা এবং [প্রয়োজন 


হইলে কিকি ব্যবস্থা অবক্ষ্বন করা আবশ্যক। 


অন্তান্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর লা হইলে 
বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও শিল্প ভারত সরকার নিজ 
কর্তৃত্বধীনে আনয়ন করিতে পারেন অথবা 


কোনও বিশেষ উপায়ে পরিচালনার নির্দ্দেশ 
দিতে পারেন। 


রেল কর্্মচারীদিগের অবসর গ্রহণের 
বয়ঃসীমাএক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে . বলা 
হইয়াছে যে, সরকারী রেপ কর্মচারী দিগের 
অবসর গ্রহণের বয়ংসীমা ৫৫ হইতে বৃদ্ধি 
করিয়া! ৫৮ করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন 
যে স্থপারিশ করিয়াছেন তাহা গবর্ণষেন্ট গ্রহণ 


করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
বিবরণের প্রতি গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট 


১৪, নেতাজী সুভাষ 


দাবীব ফরম প্রস্তুত করা হইয়াছে । এই ফরম 
.অফিলে পাওয়! যাইবে। পাকিস্থানের পাও 


উপরোক্ত পরিকল্পনার সর্ত প্রযোজ্য হইবে না। 


দাশ ব্যাঙ্ক 


(এবং মুলধন হ্রাস করা হুইয়াছে) 


Uf FA alti 


হইয়াছে ।১এই সংবাদ ঠিক নছে। উক্ত সুপারিশ 
এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রছিয়াছে। 

ভারভ হইতে বস্ত্র রপ্তানী--তারত 
সরকার পুর্বে এরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, 
ভারত হইতে বিদেশে বৎসরে ৩০ কোটি গজের 
বেশী কাপড় রপ্তানী হইতে পারিবে না। সম্প্রতি 
উহার! নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভারত হইতে 
ব্যষসাঁয়িগণ যে কোন দেশে যে কোন পরিমাপ 
বনত রগডানী করিতে পারিবে । তবে রগানী- 
কারকগণ শতকরা ১০ টাকার বেশী লাভত 
করিতে পারিবে লা। যেসব মিল লরাসরি বস্ত্র 
রপ্তানী করিবে তাহাদের লাভের পরিমাণ কিছু 
কম হইবে। 

কলিকাতায় চলচ্চিত্রের ব্যয়--আর্ণেল 
অব দি বেঙ্গল মোশন পিকচাস“ এসোসিয়েশনের 
গত জুন মাসের সংখ্যা হইতে জানা গিয়াছে যে, 
গত ১৯৪৮ সালে কলিকাতায় বিভিন্ন ষ্ট ডিয়োতে 
মোট ১৫টী বাঙ্গলা ও ১টা হিন্দী ছবি তোল! 
হয় এবং সমস্ত ছবির জন্য মোট ব্যয় হয় ৮২ লক্ষ 
১৩ হাজার ৭৪৪ টাকা । এই পত্রিকা হইতে 
আরও জানা যায় যে, বর্তমানে সিনেমা! শিল্পের 
উপর বেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এবং 
মিউনিপিপ্যালিটীপমূহ নানাভাবে যে ট্যাব 
আদায় করিতেছেন, তাহার পরিমাণ সিনেম। 


গৃহগুলিতে টিকেট বিক্রয়ল আয়ের শতকর্দা 
৬০ ভাগ। 


রোড, কলিকাতা 


চেচ্মী স্ৰী :' | 
ব্যাঙ্ক পুনবাষ স্বাভাবিকভাবে উনার কাজকর্ম আরম্ভ করিয়াছে । 
মহামাস্ক কলিকাতা হাইকোর্ট গত ১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই তাঁবিখে যে আদেশ 
দেন তাহার আহষজিক অংশে বপিত পরিকল্পনার সর্ত অনুযায়ী পাওনাদারদের প্রাপ্য 
প্রথম কিস্তির টাকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা পাওনাদারগণকে দাবীব ফরমের 
(Claim Forms ) জন্ঠ আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে । | 
পাওনাদারগণ যাহাতে উহাদের পাওনা টাকা পাইবার অধিকতব সুবিধা পান তজ্ঞপ্ত 


ব্যাঙ্কের হেড অফিস এবং নারায়ণগঞ্জ 


নাদ্‌বগণকে নারায়পগঞ্জ অফিস হইতে এবং 
ভারতীয় পাঁওনাদারগণকে হেড অফিপ হইতে উহাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হুইবে। 
নৃতন যাহারা টাকা আমানত দিবেন তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার উপর কোনও ভাবে 


ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে 
(স্বাঃ এস বি দাশ, সেক্রেটারী 
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জার্থিক জগৎ - 








ভারতে পাটের চাষ-_ভারত সরকারের 
কেন্দ্রীয় ভুট কমিটীর সেক্রেটারি ডাঃ জে সি 
_লেখানি গত ১৭ই জুন তারিখে জনৈক প্রতি- 
নিধির নিকট এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন -যে, 
পাটের চাষে উৎলাহ দিবার ফলে গত বৎসর 
যে স্থলে ভারতে ২৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল সেই স্থলে এবার ৩২ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে। কিন্ত, 
তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের চুচড়াস্থিত 
' গবেষণাগারে পাট চাষের যে নুতন পদ্ধতি, 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁভার এবং উরলত শ্রেণীর 
পাটের বীঞ্জ সরবরাহের ফলে তারতবর্ষ পাটের 
ব্যাপারে ১৯৫১ সালের ' মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী 
হইবে। নুতন পদ্ধতিতে পাটের ক্ষেত্রের 
সর্বত্র পাটের বাজ ছড়াইয়া) না দিয়া এক ফুট 
অন্তরে আল দিয়! গাছার উপর পাটের 
ৰীর্জ বপন করা হুয়। উহাতে বীজ কম লাগে, 
পাটের ক্ষেত নিড়াইতে কম ব্যয় হুয়--অথচ 
পাটের ফলন শতকর। ২৫ হইতে ৩০ ভাগ বেশী 
ছয়। ডাঃ লেথানি বলেন যে, বর্তমান বৎসরে 
এই প্রথম মাদ্রাজ, ত্রিবান্ধুর, 
রাজস্থান ও আন্দামান দ্বীপে. পাটের চাষ 
হইয়াছে। আগামী বৎসরে যাহাতে এই সব 
অঞ্চলে অধিকতর পরিমাপে পাটের চাষ হয় 
তজ্জন্ত গ্রচারকাধ্য চালান হুইতেছে। এদিকে 


ভারতে যাহাতে ৪০** মণ উৎকৃষ্ট -শ্রেণীয় - 
পাটের বীজ সরবরাহ হয় তাঁহার উপযুক্তরূপ . 


রাবস্থা হইতেছে। 
শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ-__ভারতীয় 
শর্কর] শিল্পের উপর যে সংরক্ষণ শুদ্ধ ধার্য্য ছিল 


নু 






মধ্য প্রদেশ, 


ৃ (সিডিউল ব্যাক) 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
বাঞ্-বড়বাজার, স্ামবাজার, ভবানীপুর, . 
বনর্গী, বলিরহাট, .খুলন/ ও পাটন।। 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধান্প দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার হ্যাকিং কাধ্য কুলা হয়। | 
ডাঃ অনলতুসায রায়চৌধুরী এ এম-ডি মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাঞ্জি, এন-এ (কষাস”) 


গত মার্চ মাসে তাহার হেয়াদ শেষ হুইয়াছে। 
টেরিফ বোর্ড এই শিল্পের অবস্থা পর্ধযালোচনা 
করিয়া উহাকে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে 
আরও দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত সংরক্ষণ 
গুক্কের সুবিধাদানের দন্ত স্থপারিশ করেন। 


কিন্তু ভারত সরকার এই শিল্পকে আরও তমন্ত.. 


সাপক্ষে ১৯৫০ সালের মার্চ পর্যযস্ত এক বৎসরের 
জ সংরক্ষণ শুকর সুবিধা! দিয়াছেন। টেরিফ 
বোর্ড ভারতে উত্পর চিনির বায় হাসের জন্তু 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে,.(১) সংযুক্ত প্রদেশ ও 
বিহারের কতকগুলি চিনির কলকে অধিকতর 
হৃবিধারনক স্থানে স্থানাস্তরিত করিতে হইবে, 
(২) তারতীয় কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটা ইক্ষু চাষের 
উন্নতির অন্ত যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন তজ্জগ্ত তারত সরকারকে উপরোক্ত 
কমিটাকে আরও অধিকতর পরিমাণে অর্থ 
সাহাধ্য করিতে হইবে এবং (৩) স্ঞায্য ও সঙ্গত 
হারে চিনির মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে । 
কমিটী বলেন যে, বর্তমানে তারতে যে চিনি 
উৎপন্ন, হইতেছে তাহা হাতে বৎসরে ২ লক্ষ 
টন'করিয়া চিনি উদ্বত্ত হইতেছে। প্রস্তাবিত 
নূতন চিনির কলগুলি স্থাপিত হইলে উদ্ধ তের 
পরিমাণ দাড়াইবে € লক্ষ টন। এরূপ অবস্থার 
চিনির মূল্য বদি হ্রাস করা হয় তাহা! হইলে 


দেশে বিদেশে চিনির কাটতি বাঁড়িয়া-উদ্বংস্ত ' 


চিনি বিক্রয় হইয়া যাইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে চাঁউটলের মুল্য বৃদ্ধি__ 
পশ্চিম বঙ্গের অলামরিক সরবরাহ বিস্রাগ কর্তৃক 
দত্ত এফটা সংবাদে প্রকাশ যে, গত বৎসর এই 
সময়ে এই প্রদেশে চাউলের দর যাছা ছিল তাহার 













জেনারেল ম্যানেজার 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯ 


তুলনায় এবার দর প্রতি মণে গড়ে ১৯০ আনা 
বেশী রহিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে এই বৎসরে ' এই 
এদেশ হইতো গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক সংগৃহীত চাউলের 
“ধোন ও. চাউল মিলিয়া ) পরিমাণও হাঁস 
পাইয়াছে। গত বৎসর ১লা জাছয়ারী হইতে 
২১শে ভূন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩ লক্ষ ২৭ 





হাজার ২৫ টন চাউল 'সংগ্রহ করিয়াছিলেন | 


এবার এই সময়ে ৩ লক্ষ ১৩৬ টন মাত্র হা 
হইয়াছে। 

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ 
বই-াঙ্গলা ফেন্জ্রেে ডাক বিভাগ একটা 
বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, অনিবার্ধ্য কারণ 
বশতঃ ১৯৪৮-৪৯ সালের পোষ্ট অফিস সেতিংল 
ব্যাঙ্কের বাৎসরিক সুদের ছিলাব ১৯৪৯ লালের 
ভুলাই মাপ শেষ হইবার পূর্বে সম্পুর্ণ করা সম্ভব 
হইবে না। সুতরাং" আমানতকারীদিগকে 
পয়ামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা যেন 
বর্তমান, বৎসরের ১লা আগষ্টের পূর্বে সুদ 
কষিবার জগ্ত তাহাদের সেতিংস ব্যাঙ্ক পাশ বই 
উপস্থিত ন করেন। 

ভারত-অষ্ট্রেলিয়া জাহাজ চলাচল 
আগামী ৭ই ভুলাই তারিখে “ওয়েষ্ট বেগ” 
নামক একটা লাছাল কলিকাতা হুইতে কয়লা 
ও অষ্ান্ মালপঞ্জ লইয়া অধ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন 
বন্দর অভিমুখে রওল! হইবে | আাঁছাজটী ৭১৬০ 
টনের এবং উদ্ী ইত্ডিয়া 'ইষ্টার্ণ ওতারপিজ 
কর্পোরেশন নামক ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর 
ভাহাল। ১০ কোটী টাকা মূলধন লইয়া উক্ত 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং তারত সরকার 
উচ্চারন শতকরা ৭৪ ভাগ ও পিদ্ধিয়া উম 
নেপ্তিগেশন কোম্পানী উছার শতকরা ২৪ ভাপ 
শেয়ায় ক্রয় করিয়াছেন। ইতিপূর্ববে আর 
কখনও কোন ভারতীয় জাহাজ নিয়মিতভাবে 


' ভারত'ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মালপত্র আদান- 


প্রদানে নিযুক্ত ছয় নাই। 

- গ্ৰান্ধী স্থৃতি-তহুবিল--মহাত্মা গান্ধীর 
স্বৃতিরক্ষার ভদ্ক গান্ধী ব্বারকনিধি নামে যে 
তহবিল খোলা হইয়াছিল তাহাতে ৯ কোটী 
২৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তবে ব্যাঙ্ক 


ও গবর্ণমেন্টের ট্রেক্ারীসযুহে মজুদ অনেক 


টাকা উপৰোক্ত হিসাবের »অন্তর্ভ,ক্ত হয় নাই। 


এই তহবিল কি তাবে ব্যয় কর] হুইবে তৎলম্বন্ধে . 


| এখনও-ফোন কার্যক্রম স্থিরীক্কত হয় নাই। ' 


£ 
া 


৪ঠা জুলাই, ১৯৪৯] 
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ভারতের সামরিক বিশ্ববিষ্ভালয়-_পুণার 
নিকটে খাণডাকভালাল নামক স্থানে ভারত 
সরকার ৫ কোটী টাক! ব্যয়ে ভ্ভাশদ্কাল ওয়ার 


একাডেমী নামে যে লামরিক বিশ্বরিগ্ঠালয় ' 


স্থাপন করিতেছেন ভজ্জন্ত চলতি বৎসরে ৬৮ লক্ষ 
টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই বিশ্ববিগ্তালয়ে 
সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর 
সেনাপতির (08061) কাজ শিক্ষা দিবার জগ 
প্রত্যেক বৎসর ৫০০ জন করিয়া ছাত্র ভর্তি কর! 
হইবে। 

ভারতে কুটীর শিল্পের প্রসার-_ভারতে 
কুটীর শিল্পের সাহায্যে আশ্রয় প্রার্থাদের জীবিকা 
লংস্থানের পথ করিবার উদ্দেষ্যে ভারত সরকার 
কুটীর শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অন্ত 
দুইজন কর্মচারীকে জাপানে পাঠাইয়াছিলেন। 
উহ্বারা জাপানে কতক যন্ত্রপাতি, ক্রয় 
করিয়াছেল। এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
কুটীর শিল্প হিসাবে বহুবিধ শিল্পের পত্তন করা 
সম্ভবপর হুইবে। 

ব্রেজিলে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী 
সম্প্রতি রায়ো-ভি-জেনিরোতে ভারতীয় চারুশিল্প 
ও হৃত্তশিল্পের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। 
ব্রেজিলের ভার্তব্ধ সমিতি ও ইংরেজী সংস্কৃতি : 
লমিতি ই প্রদর্শনী খোলার আয়োজন করেন 
প্রায় ৩৪ শত বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
অগুষ্ঠনে যোগদান করেন। প্রাচীন ভারতের 
ভাস্কর্যের নিদর্শন, অলঙ্কার, কারুচিত্র, শাড়ী, 
ব্যান্রচর্, প্রাচীন মন্দিরাদি ও আধুনিক 
অট্টালিকার ফটে! প্রভৃতি বহু প্রকার সামগ্রী 
এ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। প্রদর্শনীর 
সাফল্যের মধ্যে মিলেল মাদানি ও অষ্তাঙ্ত 
তারতীয় মছিলাদেরও অবদান রছিয়াছে। 

নিৰ্ম্মাণের মুখে নৃতন রকেট বিমান-- 
যুজরাষ্ট্রের বেল এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন 
চারখানি অতিদ্রতগতিসম্পন্ন রকেট চালিত 
বিমান প্রস্তুত করিতেছেন। এই বিমানগুলি 
ঘণ্টায় ১,৩৫০ মাইল, বেগে চলিতে পারিবে 
বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। উক্ত, 
ফোম্পানীর প্রেসিভেণ্ট লরেধ্প বেল বলেন যে; 
এই নৃতন বিমানগুলির গতি আগেকার রকেট 
. বিমানের গতির চাইতে শতকরা প্রায় সত্তর 
ভাগ বেশী এবং ইছাতে পূর্বের তুলনায় শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগ বেশী তৈল লওয়া যাইঘে। 






জগতের উচ্চতম গৃহ--নিউইয়র্ব সরে 
এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং নামে যে ১০২ তলা বাড়ী 


, রহিয়াছে তাহাই অগতের উচ্চতম গৃহ। উচ্চতায় 
উহা ১২৫০ ফুট। বাঁড়ীটীর সর্বোচ্চ তলায় 


একটা মানমন্দির যুহিয়াছে। 

শব্দহীন ঘড়ি--আগামী এক বৎসরের 
মধ্যে বৃটেনে নির্ন্িত একপ্রকার শব্দহীন ঘড়ি 
বাজারে দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রথমে 
কিছুকাল এই ঘড়িগুলি বিদেশে রপ্তানী করা 


হইবে, তারপর উৎপাদন যথে বৃদ্ধি পাইলে 


বুটেনবালীরাও এই * ঘড়ি খরিদ করিতে 
পারিবে । এই ঘড়ির ব্যবসায়ে বুটেন সঙ্শ্র 
লছত্র ভলার উপাজ্জন করিতে পারিবে বলিয়া 
আশা করাযায়। এই ঘড়ির আবিষর্ভা মিঃ 
সি এফ, ক্লিফোর্ড ও মিঃ আর. বি. হষ্টম্যাল 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করিয়া একটি আমেরিকান 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছইয়া বৃটেনে 
ফিরিয়া আপিয়াছেন। 

মাফিন শ্রমিকের আয়- দুক্তরা্ট্রে 
বুরো অধ লেবার ট্র্যাটিতিকসের একটি 
নাম্প্রতিক ঘেবপাক্স প্রকাশ, ১৯৪৯ সালের 
প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক কারখানার 
শ্রমিক গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৫৫ ডলার বা প্রায় 
১৮৩৭ টাকা আয় করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে 
যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের গড়ে ৩৯১ ঘণ্টা কাজ 
করিতে হর। 

আমেরিকানদের মোটয়ে ভ্রমণ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজপথ পরিচালনা 
যিভাগ হইতে এরূপ হিসাব করা হুইয়াছে যে, 
১৯৪৮ শালে আমেরিকার অধিবাসিগণ উচাদের 
৪ কোঁটি ১০ লক্ষ মোটর গাড়ীতে মোট ৩৯,৫০০ 
কোটি মাইল ভ্রমণ করে। '১৯৪৭ সালে মোটর 
গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৩ ফোটি ৭৮ লক্ষ, ৮০ 


মিলটি 





হাজার এবং ভ্রমণের দুরত্ব ছিপ; ৩৭ হাজার 
কোটি মাইল। . 

ফল ও তরিতরকারী সংরক্ষণ_ফল ও 
তরিতরকারী সংরক্ষণ সন্বন্ধে ইণ্ডিয়ান 
ইনষ্টিটিউট অব ফ্রুট টেকনলদ্ির উদ্বেগে 
১৯৪৮-৪৯ সালের ওস্ভ যে ডিপ্লোমা পরীক্ষা হয় 
তাছাতে' ৪ জন প্রথম বিভাগে এবং ১২ জন 
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে । উচার মধ্যে 
আর এন ঘোষ নামে একজন বাঙ্গালী আছেন। 
তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। 

আসামে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি - 
আলাষে প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ একর জমিতে 
ধানের চাষ হয় এবং উহার মধ্যে ৮ লক্ষ একর 
জমিতে বৎলরে ছুইবাঁর ধানের চাষ হয়। 
আসামের অর্থলচিব বলেন যে, এই শ্রেণীর দো- 
ফলা জমির পরিমাণ যদি শতকরা ২০ হইতে 
৩০ ভাগ বন্ধিত করা যায় তাহা হইলে আদামে 
উৎপন্ন ধা্ভ দ্বারা উহার চাহিদ৷ মিটিয়াও আলাম 
প্রতি বৎসর ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে ৫০ হইতে 
৭০ ছাঁজার টন ধান রপ্তানী করিতে পারে। 


ভারতের সহিত রেলপথে ইউরোপের 
সংযোগ-_করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, 
কন্ট্ান্টিনোপল হইতে বাগদাদ হইয়া করাচী 
পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্াণের পুনরায় কথা 
উঠিয়াছে। এই রেলপথ স্থাপিত হইলে 
ভারতের যে কোন স্থান হইতে রেলপথে 
ক্রাঙ্গের রাজধানী প্যামী পর্য্যস্ত এবং তথা হইতে 
ইংলণ্ডে যাওয়া সম্ভবপর হইবে। বিগত প্রথম 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্খ্াণীর কাইজার 
এবং তুরস্কের সুলতান এই রেলপথ স্থাপনে 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । পক্গবর্তীকানে 
সার মণ্টেগড ওয়েব এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ 
প্রদর্শন করেন। 


পোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ছ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা ' 
মিলের ন্থান- সোদপুল, ২৪ পল্পশণা 


করিবার 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


মেসাসণ তচীগ্রল্লী উজ উলস্ল ভিলও 


সেক্রেটারীজ গ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ. 

সম্প্রতি সুপরিচিত বীমা প্রতিষ্ঠান হিলুস্থান 
কো-অপারেটিভ ইশ্িওরেক্দ 
লিমিটেডের গত ১৯৪৮ সালের যে বাধিক 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এ বৎসরে 
কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য কর! 
ধার়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৫ কোটি 
৫৭ লক্ষ টাকার নূতন বীমার জন্ভ ৭ হাজার 
৩৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। তন্মধ্যে. ৬২ হাজার 
১৩৮টি পলিপিতে কোম্পানী ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ 
&৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদ্নান 
করিয়াছে। গত ১৯৪৭ লালে কোম্পানীর 
নৃত্ধন কাজের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১২ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকা । শে হিসাবে এবার কোম্পানীর 
নৃতন.কাঁজের পরিমাণ ৮৭ লক্ষ টাফায় উপর 
' বুদ্ধি পাইয়াছে। দেশ বিভাগের অন্ত ও 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক হুংখ-ছুদিশার জন্ত 
ভারতে অনেক বীমা কোম্পানীর নূতন বীমার 
পরিমাণ যেস্লে হান পাইতেছে সেম্বলে 
ছিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি 
আলোচ্য বৎমরে উহাদের নৃতন কাজের পরিমাপ 


সোলাইটি ' 


কোগ্মানী প্রসঙ্গ 


উল্লেখযোগ্যন্রপ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
উহা 'এই কোম্পানীর 
জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক | 


১৯৪৮ সালে প্রিষিয়াম বাবদ হিনদুস্থান 
কো-অপাসেটিভ ইন্সিওরেজ্স সোসাইটি লিমি- 
টেডের ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, দাদনী 
তছবিলের সুদ বাবদ ৩৬ লক্ষ ২৩ছাজার টাক] 
ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট 
আয় দীড়াইয়ান্ে ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। 
ব্যয়ের দিকে পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ 
৩৪ লক্ষ ১০. হাঞ্জার টাকা, পলিসির মিরাদ 
পুর্ণ হওয়া বাবদ ৩৩ লক্ষ ৩৮ হাঁলাঁর টাঁকা ও 
প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা 
দাধী দীড়াইয়াছে। কার্ধযপরিচালনাবায় ও 
অগ্তান্ত ব্যয় মিটাইয়া আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি 
৪৪ লক্ষ টাকা কোম্পানীর জীবন বীম! তহবিলে 
দন্ত হইয়াছে। ১৯৪৮ গালের প্রথমে 
কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ 
ছিল ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাক! । বৎসর শেষে 
তাহা বাড়িয়া ১২ কোটি ২ লক্ষ টাকা 
দীড়াটয়াছে। ১৯৪৭ সালে কোম্পানী উছার 
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স্পরিচালনা ও- 


শা 


কার্ধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াছিল। 
আলোচ্য বৎসরে ব্যয়ের হার শতকরা ১৩৯২ 


ভাগ দীড়াইয়াছে। এই ইনফ্লেশনের দিনে ! 


কোম্পানীর কর্তচারীদের দুধন্ুবিধার দিকে 
/ নজর রাখিয়া বন্ধিত বেতন ও তাতার ব্যবস্থা 
কর! অপরিহার্য হইয়া দীড়াইয়াছে। সেক্গত 
কার্ধপরিচালনাব্যয় কিছু বৃদ্ধি পাওয়াতে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। 

১৯৪৮ সালের শেষে হিন্দুস্থানের মোট 
সম্পত্তির পরিমাণ রীড়াইয়াছে ১৩ কোটি 
৪২ লক্ষ টাকা উদ্ধার মধ্যে ৬৯ লক্ষ ৩২.হাজার 
টাকা কোম্পানীয় পলিসি বন্ধকে, ৪৫ লক্ষ 
৬৬ হাঁজার টাকা 
১৫ লক্ষ টাক] তারত সরকারের সিকি উরিটিতে, 
১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
সিকিউরিটিতে, ১ কোটি ৬ৎ লক্ষ টাকা 
মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট ট্রাই ও ইশ্প্রভমেপ্ট 
ট্রাষ্ট পিকিউরিটিতে ও ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা 
জমি-বাড়ীতে (তারতে ) নিয়োজিত ছিল। 
এইসব বিবরণ হইতে কোম্পানীর বিবেচনা- 
সন্মত দাদন নীতি ও সম্পত্তি সম্পর্কে নিরাপত্লা- 
মূলক বিধিব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। 
অভিজ্ঞ পরিচালকদের সতর্ক কার্ধ্নীতি ও 
প্রধান কর্ধকর্তা শ্রীযুক্ত নরেজ্্রনাথ দত্তের 


উদ্ভোগখীল কাধ্যতৎপরতাঁর গুণে 'ছিন্বুস্থান' 


তাহার আদর্শ ও নর্য্যাদা অক্ষুধ রাখিয়া দিন দিন 
অধিকতর উন্নতি ও জনপ্রিয়তার পথে অগ্রুপর 


হইতেছে! এই কৃতিত্বের অন্ত আমরা 
তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ২০শে ভুল তারিখের “আধিক জগতে, 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কার্ধ্যধারা আলোচনা 
প্রসঙ্গে ভূলক্রমে ১৯৪৮ সালের হিসাবে এ 
“ব্যাঙ্কের নিট লাভ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৫৬ টাকা 
বলিয়া উল্লেখ কর] হুইয়াছিল। আগলে ১৯৪৮ 
লালের হিসাবে ব্যাঙ্কের নিট লাভের পরিমাপ 
হইতেছে ২ লক্ষ ৬১ হালায় ৫৫৬ টাকা। 


. ১৯৪৮ লালে সমগ্র পাকিস্থামে মোটমাট ৬৮ 
লক্ষ €২ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহের অন্থুমূতি 
সহ ৫২৫টু যৌধ কোম্পানী রেজেষ্টমীকৃত হয়! 


উচছায় মধ্যে পূর্কবলে ৩৭ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, 


মূলধন সংগ্রন্থের অনুমতি সহ ₹১৩টী কোম্পানী 
য্েজেইনী হুইয়াছিল। 


্ 


জমি-বাড়ী বন্ধকে, ৫ কোটি - 
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কোম্পানীর কাগজ-ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩০শে জুন--কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে এ সপ্তাহেও বেচাকিনার পরিমাণ খুব 
কম হইয়াছে । শেয়ার বিক্রয়ের দিকে 
অনেকেরই ঝেক রহিয়াছে । বৃটেনের অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কট দেখিয়! অনেকে, নিকৎসাহ হইয়া 
উঠিয়াছেন। সে কারণেও অনেকে শেয়ার 
ছাড়িয়া দিতে উৎদ্মুক হুইয়াছেন। কিন্ত 
বাজারে "ক্রেতার অভাব রীতিমততাবেই বজায় 
থাকিয়া যাইতেছে। ফলে চাছিদার অভাবে 
"অনেক বিতাগেই শেয়ারের দরের নিয্নগতি 
. দেখা যাইতেছে। 
অন্ত কোম্পানীর, কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৮1০, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৪৯-৫২ ) খণপরের দর ১০০০/০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৮৬) খণপত্জের দর সব্বোচ্চে 
৯৮০, ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪ ) খুপপত্রের 
দর ১৯১৩০, ৩ টাকা সুদের (১৯৫৭) খণপত্রের 
দর ১০১:/০ ও ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫ ) 
-ণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ১০০৮০০ দীড়াইয়াছে। 
অন্ত, কলিফাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবশা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
'নিশ্নরূপ দীড়াইয়াছে £-ব্যাঙ্ক--বেজল সেন্টাল 


/৭%০ আনা, হিনদুস্থান মার্কেন্টাইল ১৪৪০ আনা! ; * 


কাপড়ের কল--কেশোরাম ১২1০ আনা, নিউ 
ভিক্টোরিয়া (প্রেফ.) এএ* আনা; কয়লার 
খনি--বরাঁকর ১০৮০ আনা, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 
.80০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৪২ টাকা, ইকুইটেৰল্‌ 
"৩৪০ আঁনা, কালাপাঙ্কাড়ী ২১//০ আনা, নিউ 
' যানভূম ১৫০০ আনা, পেন্সত্যালী ১৯০ আনা, 
সাউথ কারানপুড়! ₹১॥০ আনা, ট্টযাপ্ডার্ড ১৪৪০ 


-আনা ; চটকল--ভালহৌলী (প্রেফ২) ১৩০২ 


টাকা, ষ্ট্যাার্ড (প্রেফ.) ১২১২ টাকা; 
ইঞ্জিনিয়ারিং_-ইত্ডিযান আয়রণ এও, ট্রাল 
১৯/০ আনা, কুমারধুবী ৬/০ আনা, ষ্টীল 
কর্পোরেশন ১৫৮০ আনা, ভারতিয়া ইলেকৃটট্ুক 
এও ফীল ১৩1০ আন! ; কাগজের কল-_বেগল 
পেপার ৩০৪০ আনা, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প 
১১৯২ টাকা, ওরিয়েন্ট পেপার ১৮০০ আনা, 
শ্রগোপাল ৯%০ আনা, ষ্টার ৫/০ আনা, 
ঘটটাগড় ২৬২. টাকা) বিবিধ--মেদিনীপুর 


নাজানের হালচাল 


জমিদারী ৫৩০ আনা, বার্শ্মা কর্পোরেশন ২২ 


টাকা, ইণ্ডিয়ান কপাঁর ১৮০ আনা, বাথগেট এণ্ড, 


কোং ২/০ আনা, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক 


১৪/০ আনা, কানপুর সুগার ১৯২ টাকা, 
তেঙপুর (চা-বাগিচা ) ১৪০ আনা, 
হাতীক্ষীরা ১৫২ টাকা, ইণ্ডিয়া ষ্রীমনিপ 
কোং ৫/০ আনা । 

- পাটের বাজার 


ৰূলিকাত', ৩০শে ভূন--গত ১৯৪৮ সালের 
জুলাই হইতে ১৯৪৯ লালের মে মাস পর্য্যন্ত 


. ১৯ মাসে কলিকাতা হইতে বিদেশে মোট ১০ 


লক্ষ ৩৫ হাজার বেল পাট রপ্তানী হুইয়াছে। 
(উদার মধ্যে ৪ লক্ষ ৫* হাজার বেল 
কলিকাতার বন্দর দিয়া পাকিস্তানের নামে 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।) পূর্ব বৎসর 
(১৯৪৭-৪৮) এ সময়ে কলিকাতা হইতে 
বিদেশে মোট পাট রপ্তানী হইয়াছিল ১৬ লক্ষ 
৭৭ ছাঁজার বেল। 

এ সপ্তাছ্ছে কলিকাতায় আলগা পাটের 
বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে দর পূর্ব 
সপ্তা্থের হারে বজায় ছিল।' 


, চীনাবাদামের উপকারিতা-_ভারতে 


৩৫ লক্ষ টন চীনাবাদাষ উৎপর হুয়। ইহা 
হইতে ২* লক্ষ টন চমৎকার খাদ্য প্রস্তুত হইতে 
পারে। এই ২০ লক্ষ টন খাতে ১০ লক্ষ টন 
উচ্চ স্তরের প্রোটিন পাওয়া যাইবে। 
কোটি সংখ্যক ডিম অথবা ২৪০ কোটি গ্যালন 
ওঞ্জনের দুধের মধ্যে কর পরিমাণ প্রোটিন 
থাকে। অতএব চীনাবাদাম পরিপূরক খাস 
হিলাবে গ্রহণ করিলে শুধু .যে আমদানিকৃত 
খাত্তের চাহিদা কমিয়! ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা 
সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবে তাহাই নহে। ইহা প্রচুর 


১৪০ 


পরিমাপে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিলে জাতীয় 
স্বাস্থ্যেবও উন্নতি হইবে। 





. সহকারী অধ্যক্ষ সহ 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৩০শে জুন--গত সপ্তাহের 
তুলনায় এ সপ্তাহে সোনার দর কিছু তেজী 
দেখ! গিয়াছে ।. গত হ৪শে জুন বোদ্াইয়ে 
প্রতি ভরি লোনার দর ১১৬%০ আনা ও" 
কলিকাতায় তাছ! ১১৬%/০ আনু! ছিল। অগ্য 
ওঁ ছুই স্থানে তাছা যথাক্ৰমে প্রতি তরি ১১৭২ 
টাকা ও ১১৭০ আনা দীাড়াইয়াছে। 

গত ২৪শে জুন বোম্বাই ও কলিকাতায় 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল যথাক্রমে ১৮০২ 
টাকা ও ১৮২॥০ আনা । অন্য তাহা বাড়িয়া 
যথাক্রমে ১৮৩৮০ আনা ও ১৮৪০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


বাঙ্গালোরে নৃতন বিমান কেন্দ্র - 


লগডনের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট 
বিমান বাহিনীর কারিগরদের শিক্ষার জগ্ 
বিলাতি যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং বৃটেনে অম্ুল্থুত , 
শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এই সম্পর্কে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক 
চুক্তি অমুযারী হাশ্বেলের “এয়ার সাভিন ট্রেনিং” 
এবং হ|ল্টনের “্রয়াল এম্জার ফোস” এাপ্রেন্টিল 
স্কুলের” সায় ভারতীয় বিমান বাছিনীর জঙ্ক 
একটি কারিগফী বিস্তায়তন প্রতিষ্ঠার ভার 
লইয়াছে। বিদ্বায়তনটি বাঙ্গালোরের নিকটে 


তালাছালি নামক স্থানে লাময়িক ভাবে স্থাপিত 


হইবে। ইহছা। বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে 
ইংরা কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। 
কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে "এয়ার 
সাপ্ডিয ট্রেনিং কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং 
অনেকেই ইতিমধ্যে 
ভারতবর্ষ অভিমুখে রওয়ানা! হুইয়া গিয়াছেন। 


তাহাদের একটি ঘল সপরিবারে ওর! জুন 


সাঁদাম্পটন ,হুইত্তে “ক্যান্টন” নামক ভ্বাহাজে 
রওয়ানা হইয়াছেন পাচ বৎসর উপযুক্ত শিক্ষা 
লাতের পর ভারতীয় বৈমানিকগণ নিজেরাই 
এই শিক্ষা কেন্ড্রের ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইবেন বলিয়া আশা হয়। বৃটেনের “এয়ার 
সাঙিল ট্রেনিং” প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর সর্বত্র 


চু] | “এয়ার ইউনিভারপিটি” ছিসাবে' সুপরিচিত 


বিমান সম্বন্ধীয় সর্বক্ষেত্রে ইহার অভিজ্ঞতা 
প্রচুর এবং ইহার বেসংমরিক বিমান শিক্ষা 
পদ্ধতি অতুলনীয় । হ্ান্বেল-এ বর্তমানে ২৪টি 
বিভিন্ন দেশ হুইতে আগত ৪০০ ছাত্ৰ শিক্ষা 
লাভ করিতেছে। 


i 
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ভরি কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্‌ -" 









৪, ক্লাইভ ঘাট দ্বীট, কলিকাতা . 
ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যবপাকেদ্দে শাখা অফিস 
ও এজেন্সী আছে ।. 

_মুলধন_ , ৫ 
অধিকৃত ১১২০১০১০০০৭, টাকা 
বিলিকৃত ১১৮৯১৮০৬৯৮০, 
আদায়ীরুত ৭৮,৪৭,৪০২২ ১১. 
মজুদ তহবিল 80,৫০,০০০১ ০ 

এন, সি, দন্ত, ' বি, কে, দত্ত 
"চেয়ারম্যান 





' বাংলার বস্য-শিণ্পের অগ্রদূত . 


=মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 


গীত সিহে 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বিবাহ হইবে | 


নং, [নং সিল | Et. 
কুষ্টিয়া (নদীয়। ) ডি পরঙগণা), 


ম্যানেজিং এছে্টস্‌ £ হর সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 


হিন্দুস্থান জেনারেল 


= ওহ্রেন্স' ০ত্নাজ্শা 
de হিন্দুস্থান বিজ্ভিৎস; হকি Se 
অগ্নি-নৌ-মোটৱ-দর্ঘটন! dl সৰর্কাপ্রকার বীমা কাৰ্য্য কলা হয়! 


বোদ্বাই £ হর্ণবি রোড, ফোর্ট, টন মানা £ আর্েনিয়ান গ্রাট, জি, টি 
মাল্রাল, লক্ষ্নৌ £ হজর্তগঞ্জ, লক্ষী, আন্বালা ক্যাণ্ট £ ৬৬, দি মল, আম্বালা 
ক্যান্ট, নয়াদ্বিন্লী £ কুইনসওয়ে, নয়াদিল্লী, নাগপুর £ ক্রাডক টাউন, নাগপুর, 
ইন্ফোর £ বোপানকোক়েট রোড, ইন্দোর, শ্বৌহাটি ঃ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌছাটি, 
পাটনা 2 একজিবিলান রোভ, পাটনা, চাকা) ৩১৩ জনগন "কোড, ঢাকা । 





































[ ৪51 জুলাই, ১৯৪৯ 


হৈড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
কলিকাতা । 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ - 


বড়বাজার, স্যামবাজার, হাটখোলা, 

যা (কলিং); ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
পে-অফিস_মিরকাদিম ' 

হাওড়, দমদ্রম ও সিউড়িতে (বীরভূম) | 


বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি,রি, ২৯৮০ ঘর" 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :__-৬১নং বহুবাজার প্রীট 
কলিকাতা শাখা £ 


৮১নং নেতাজী হৃুতাষ রোড 
৮হা২-এ, কর্ণওয়ালিশ কীট 


অন্তান্ত শাখা : 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি । 
f সুদের জার £ 
সেতিংস্‌ ৎ২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয় 





১২২, বহুবাজার ঠাট, কলিকাতা-আধিক অগৎ প্রেসে শ্রীযতীজ্রনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুক্রিত ও প্রকাশিত । 
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সেণ্যমূল্যের, গতি 


লিনিবপত্রের স্বল্প যোগানের ভিতর বেশী 
পরিষাণে দেশে অর্থ প্রসারণ এবং অপরদিকে 
জনকল্যাণের আদর্শ হইতে উপযোগী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা কার্যকরী কর! সম্পর্কে সরকারী 
টালবাহনা| ও অবর্শশ্যতা এই চুই কারণে যুদ্ধের 
সময় ভারতে পণ্যমূল্যের হার উদ্দাম গতিতে 


বাড়িয়া উঠিয়াছিল । তাছাতে দেশে জনসাধারণের :' 







১ * বিষয় 
বিষয় পৃষ্ঠা 


পণ্যমূল্যের গতি + ২০১-২০৩ 
পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি ২০৩-২০৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২*৫-২৯০ 
নানাফথা ২১১-২১৪ 


আধিক হুনিয়ার খবরাখবর "২১৫-২১৮ 
| বাজারের হালচাল ২১৯-২২০ 
হুঃখছুদিশা নিদাকষণ হুইয়া দেখা দিয়াছিল্‌। 
যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত হুর্ভোগ ভুপিয়া দেশের 





লোক যুদ্ধোত্বর যুগে অবস্থা পরিবর্তনের আশায় * 


দিন গণিয়াছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর চারি 
বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়ান্ে, অধিক কি 
স্বাধীন তারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বর্তমানে 
কেন্দ্রে ও গরদেশসমূহে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
গঠিত হুইয়াছে। কিন্তু পণ্যমৃল্য হাস ও জীবন- 
যাত্রা ব্যয় লঙ্গুচিত হওয়ার যে আশাতরসা 
লোকে পোষণ করিতেছিল তাছা আজ পর্য্যন্ত 


কার্য্যতঃ ফ্লব্তী হইতেছে নো ইনফ্লেশন 


দমন ও পণ্যমূল্য হ্রাস সম্পর্কে কেন্জীয় সরকারের 


মন্ত্রীদের সবকিছু আশ্বাস ও ভরসাবাণী সত্বেও 
দেশে পণ্যমূলোর হার মোট হিসাবে চড়াই 
থাকিয়া যাইতেছে । কৃষিপণ্য ও শিল্প পণোর 
দর বৎসরের কোন কোন পময়ে যদ্দিব৷ সামা 


কিছু হাস পাইতেছে, সেই নিষ্নগতি স্থায়ী না 


হইয়া কিছু পরেই আবার নূতন করিয়া বেশী 
পরিমাণে চড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৪৭ সালের 
তুলনায় ১৯৪৮ লালের প্রথমদিকে দেশে কৃষিপণ্য 
ও শিল্পপণ্য ছুইয়েয়ই দর নামিয়া আসিয়াছিল। 
কিন্তু পরে চড়িতে চড়িতে তাহ! আবার ১৯৪৭ 








“ণনিকোর কেবল. ও তার- 


ভারতের একান্ত মিজন্ব সম্পদ। যেখানেই ' 
ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়, সেখানেই এদের 

1 আদর। উৎকর্যতার জন্ক ইহার প্রত্যেকটি 
4 কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া বাজারে ছাড়া 
হর। কেন্দ্রীর সরকারের সহিত চুক্তিবন্ধ 
থাকায় ইহা প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমূহেরে 
২ সার ত নর দিন সরবরাহ করা হয় 








টিটো তর লিমিটেড | 


হ্ীফেন হাউস, ডালহাউলী স্কোয়ার,” কলিকাতা 


ফোনঃ সিটি ৫১০২ (৪টি লাইন) গ্রাম £ “Mego০hm” শাখা £ দিল্লী 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 





সালের সমান স্বরে গিয়াই পৌছিয়াছিল। ১৯৪৯ 
সালের প্রথম তিন মাসে পণ্যমূল্য আবার কিছু 
নামিয়া আসিবার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্ত 
গত এপ্রিল মাসের শেবভাগ হইতে আবার 
পণ্যমূল্যের উর্ধথগতি অনেক দিক দিয়াই মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। যে ভাবে জিনিষপত্রের মুল্য 
বাড়িতেছে তাহাতে, গতি প্রতিহত না হইলে 
বৎসরের মাঝের দিকে বা শেষ পর্য্যন্ত তাহা 
১৯৪৭ সাল ও ১৯৪৮ সালের তুলনায়ও উর্দ্ধতর 
স্তরে গিয়া পৌছিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। 
১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে পণ্যন্রব্যের 
পাইকারী মূল্যের সুচক লংপ্যা ১০০ ধরিয়া 
১৯৪৭ সালে খাছত্রব্যের ক্ষেঝ্জে লেই চক সংখ্যা 
২৯২২, শিল্প পণ্যের ক্ষেত্র ২৭৬৬ ও সাধারণ 
ভাবে সকল শ্রেণীর পণ্যের ক্ষেত্রে তাছ! ২৯৭৪ 
পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া! বরাদ্দ কর! 
হইয়াছিল। তৎপর ১৯৪৮ সাল ও ১৯৪৯ লালের 
বিভিন্ন মাসে পণামুল্যের (পাইকারী ) সুচক 
লংখ্যা কোন্‌ ক্ষেত্রে কিরূপ দীড়াইয়াছিল নিয়ে 
তাহার উঠতি পড়তির বিবরণ উদ্ধত করা হছইল-_ 
ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মুল্যের 


সুচক সংখ্য! 

(১৯৩৯ লালের আগষ্টে সুচক সংখ্যা! ১০০ ধরিয়া) 

খাছ তৈয়ারী সকল 

| দ্রব্য শিল্পপণ্য শ্রেণীর পণ্য 

১৯৪৭-১৯৪৮ ২৯২২ ২৭৬'৬ , ২৯৭৪ 
ব্াহুয়ারী ৩৪৭'৭ ২৪২৯ ৩২৯২ 
ফেব্রুন্তারী ৩৪৮৫ ৩২১৩ ৩৪২'৩ 
মার্চ ৩৪৭*১ ৩২৪৫ ৩৪*'৭ 
এপ্রিল ৩৪৮৮ ৩২৫৮ ৩৪৭৯ 
মে ৩৫৭৬৩ ৩৫১৬ ৩৬৭'২ 
জুন ৩৭৭১  ৩৭০'১ ৩৮২'হ 
জুলাই . ৩৯০"৭ ৩৭০২ ৩৮৯৬ 
আগষ্ট ৩৯৪৭'৭ ৩৫৩০ ৩৮৩১ 
সেপ্টেম্বর. ৩৯৬৬ ৩৪৮১ ৩৮২৩ 
অক্টোবর ' ৩৯৩১ ৩৪৭৭ ৩৮১৭ 
নবেম্বর ৩৯৪১ ৩৪৬ ৩৮২২ 
ডিসেম্বর ৩৯৭'৫ ৩৪৭৫ ৩৮৩'৬ 
১৯৪৯ ~ 
জানুয়ারী ৩৮৫৩ ৩৩৯২ ৩৭৬*১ 
ফেব্রুয়ারী , ৩৮৩৮ ৩৩০*১ ৩৭০২ 
মার্চ ৩৭৬৫ ৩২৯৪ ৩৭০২, 
এপ্রিল ৩৭৩৮ ৩৪৭'০ ৩৭৬১ 
মে ৩৭৭৫ ৩৪৭১৯ ৩৭৭৪ 
স্কুন (521) ৩৭৮৫ ৩৫১৪ ৩৭৮৯ 





উপরোক্ত বিবরণ হুইতে পণ্যযূল্যের যে 


গতি লক্ষ্য করা-উধাইতেছে তাহা নিতান্তই 


উদ্বেগজনক । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যে 
পরিমাণ খান্দ্রব্যের মুল্য ছিল ১০০ টাকা], 
১৯৪৭ সালে তাহার যূল্য বাড়িয়া ২৯২ টাকার 
উপর দীড়াইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে 
উদ] কিয়া! ৩৪৭ টাকা হয়। কিন্ত আগষ্ট ও 
ডিসেম্বর মাসে তা চড়িয়া ৩৯৭ টাকার উপর 


.উঠে। ১৯৪৯ সালের গত এপ্রিল মাসে তাহা 


৩৭৪ টাকায় নামিয়া আপিরাছিল। কিন্ত 
পুনরায় চড়িয়া জুন মাপের প্রথমেই তাহা ৩৭৮ 


টাকার উপর পৌঁছিয়াছে | অর্থ সচিব জ্বন 


মাথাই গত মার্চ মাসের শেষে ভারতীয় 
পার্লাষেণ্টে এক বিবৃতিতে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী 


করিয়াছিলেন যে,১১৯৪৯ পালের এপ্রিল মাসের 
শেষ তাগ হইতে ভারতে থাস্তপ্রব্যের বুল্য হাঁস ' 


পাইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাঁহার সে 
ভৰিষ্যদ্বাণী ন্ছিক স্তোকবাক্যেই পরিগণিত 
হুইয়াছে। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ 
ভাগ হইতে দেশে খাতদ্রব্যের দর না বাড়িয়া 
তাহ! বরং এ সময় হইতে দ্রুততালে চড়িয়া 
উঠিতেছে। মাচ্চ মালে গমের মূল্য হাস সম্পর্কে 
ওয়াশিংটনে জগতের বিভিন্ন রপ্তানী ও 
আমদ্যনীঁকারী দেশসমূহের ভিতর একটি বৈঠক 
বলিয়াছিল। সেই বৈঠকের ফলে গমের' মুল্য 
কমিয়া আসিবে এবং কমদরে বাহির 
হইতে গম আমদানী, করিয়া তারত গবর্ণমেপ্ট 
তাহা অপেক্ষাকৃত সপ্তাদরে প্রদেশসমূহকে 
সরবরাহ করিতে পারিবেন আশা করিয়াই হয়ত 
অর্থনচিব এরূপ তবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন কিন্তু 
গমের মুল্য হাস সম্পর্কে রণ্তানীকারী ও 
আমদানীকান্ী দেশসমূহের তিতর একটা 


চুক্তিপত্র স্থির হইলেও বিতিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট- 


সমূছের অনুমোদন সাপক্ষে তাহ! এখনও যথাযথ 
কার্যকরী হইতেছে না। ফলে গমের 
দরও এখনও চড়া হারেই বলবৎ থাকিয়া 
যাইতেছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া এই বিলম্বের 


"সম্ভাবনা বুঝিতে না পারিয়া ডাঃ মাথাই 


তাড়াতাড়ি করিয়া এতবড় একট! তবিষাদ্বাণী 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা তাহার পরপর্য্যাদার 
দিক হইতে মোটেই শোভন হয় নাই । এদেশে 
উৎপন্ন গম ও চাউলের মূল্য সম্পর্কে অর্থপচিবের 
ভবিষ্যপধানীর একটা বিপরীত গতিই লক্ষিত 


হইরাছে। বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া 
যুক্তপ্রদেশে গমের দর দিল দিনই বেশ কিছু 
চড়িয়া উঠিতেছে । মাপ্রা্, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য 
নানাস্থানে চাউলের দর বৃদ্ধি পাইতেছে | পশ্চিম 
বঙ্গে গত ১৯৪৮ লালের জুন মালে গড়ে চাউলের 
মণকরা দর ছিল ১৯/০ আনা । গত দছুন মাসে 
এ প্রদেশে তাহা দীড়াইয়াছিল ২১/০ আনা 


সম্প্রতি এ প্রদেশে চাউলের গড় মুল্য কিছু 


কমিয়া মণকরা ২০1০ আনা (১৯৪৮ লালের 
তুলনায় বেশী ) দীড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
বাজারে চাউলের যোগান কমিয়া আসার সঙ্গে 
আগামী আগষ্ট ও সেপ্টে্র মাসে তাহা বেশ 
কিছু চড়িয়া উঠিবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে । 
১৯৪৭ সালে তারতে শিল্প পণ্যের মূল্যের সুচক 
সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ২৭৬'৬। ১৯৪৮ লালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা কমিয়া ৩২১৩ হইয়াছিল। 
পরে তাহা বাড়িয়া জুলাই মাসে সর্বোচ্চ 
৩৭০"২ পর্যন্ত উঠে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 
তাহা ৩২৯৪ পর্য্যন্ত নামিয়া বায় । গত এপ্রিল 
হইতে শিল্পদ্রব্যের মূলোর সুচক সংখ্যা পুনরায় 
চড়িয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে । জুনমাসে সুচক 
সংখ্যা ২৫১৪ তে পৌঁছ্িয়াছে। অনুর ভবিষ্যতে 


. উচা-আরও চড়িয়া উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে । 


বস্তরের মূল্য চড়িয়া উঠাই সাধারণভাবে দেশে 
শিল্প পণ্যের মূল্যের সুচক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার 
একটা বড় কারণ। ১৯৪৭ লালের ডিসেম্বর 
মাসে বন্ধের নিয়গ্রণ নীতি প্রত্যাহার করার পর 
কলমালিক ও ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা- 
বৃত্তির দন্ত বন্ধের দর ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে থাকে । 
জুলাই মালের পর নূতন করিয়া নিয়ন্ত্রণ 
নীতি কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে কাপড়ের দরের 
উদ্দাম গতি প্রতিহত হয়; যদিও কলমালিক 
ও ব্যবসায়ীদের গ্তাষ্য লান্ত বেশী করিনা বরাদ্দ 
করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যে হারে বস্ত্রের মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত করেন তাহাতে কাপড়ের গড় মূল্য 
বেশী কিছু নামিয়া আগার সুবিধা হয় নাই। 
১৯৪৯ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এদেশে বন্তরের 
মুল্য যেটুকু নামিয়া আপিয়াছিল গত এপ্রিল 
যাস হইতে একদিকে গবর্ণমেণ্ট নিয়্রিত দর নূতন 
করিয়া বৃদ্ধি করায় এবং অপরদিকে কাপড়ের 
উপর বেশীছারে ও ব্যাপকভাবে উৎপাদন শুল্ক 
ধার্ধ্য করার ফলে মূল্যের হার সে তুলনায় যথেষ্ট 
বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ও 


l 


১১ই জুলাই, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


২০৩ 





শিল্পলচিব ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এদেশে ২ করিতে হইতেছে । উপযুক্তরূপ আহার ও 


জনসাধারণের কল্যাণে পণ্জ্রব্যের মুল্য হাস 
করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া আসিতেছেন। কিন্ত 
এদেশে বন্ত্রেব মুল্য নানা অন্গুহাতে যে ভাবে 
চড়া হারে বলবৎ রাখা হইতেছে তাহাতে সে 
সঙ্কল্প সম্পর্কে তাছাদের কোন আন্তরিকতার 
পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তের মূল্য নির্দ্ধায়ণের 
ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ 
ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই, টেরিফ 
বোর্ডের নির্দেশের চেয়ে মিলমালিক 
প্রতিনিধিদের স্বার্থপর দাবীই তাহারা বরং 
শিরোধার্ধ্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই রীতিতে 
কাজ চলিলে জনস্বার্থ রক্ষায় খাতিরে সরকারী 
চেষ্টায় এদেশে পণ্যব্রব্যের মূল্য বিশেষ কিছু 
হাস পাইবে বলিয়া আশা করা ঘায় না। 

এদেশে জনসাধারণের যাহা কিছু অশান্তি 

ও বিক্ষোত নিত্যব্যবহাধ্য প্রব্যসামগ্রীর চড়া 
মূল্যই তাহার একটি মূল কারপ। সাধারণ 
গৃহস্থ, মধ্যবিভ চাকুরীয়া প্রভৃতি নিজেদের স্বল্প 
আয় দিয়া জীবনযাক্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
জিনিষপ্র ক্রয় করিতে পারিতেছেন লা। 
কলকারখানার শ্রমিকদের আয় ও ভাতা বুদ্ধি 
পাওয়া সত্ত্বেও পণ্য মৃল্য বৃদ্ধির সহিত তাল 
রাখিয়া চলা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। জীবনযাত্রা ব্যয় ক্রমান্বয়ে 
বাড়িয়া চলার সঙ্গে তাছাদিগকে পুনঃ পুনঃ 
মজুরী ও ভাতা বুদ্ধির দাবী নিয়া আন্দোলন 


পরিধেয় সংগ্রহ সম্পর্কে হতাশ হইয়া বহু যুবক 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষু হইয়া উঠিতেছে। ফলে, 
সকল দিক দিয়া হুঃখদুর্দীশা ও অশাস্তি তীব্র 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । এইরূপ অবস্থা 
হইতে দেশকে যুক্ত করিতে হইলে জাতীয় 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে বর্তমানে নিত্যব্যবছার্য্য পণ্য- 
সামগ্রীর মূল্য হাস সম্পর্কে আত্তরিকভাবে 
যতুপর হওয়া একান্ত প্রয়োঘন। বিক্ষুক্ 
জনসাধারণ ও ধর্ধঘটী শ্রমিকদের উদ্দেশ্তে 
গধর্ণমেণ্ট যত ছিতোপদেশই বর্ষণ করুন না 
কেন, নিয়ম ও শৃঙ্ধল! রক্ষার জন্ভ যত সতর্ক 
বিধিব্যবস্থাই তাহারা অবলম্বন করুন না কেন 
তাহাতে দেশে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। 
পণ্য মূলা নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা সম্পর্কে কোন 
যুক্তি ও টকফিয়ৎ অভাঁব-জর্জরিত ও অনশন- 
ক্রি লোকদের ক্ষোভ প্রশমিত করিতে পারিবে 
না। খান্ত, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের 
যোগান বৃদ্ধি ও তাহার যুলা হাসের মাপকাঠি 
দিয়াই জনসাধারণ গবর্ণমেপ্টের কার্যক্ষমতা 
বিচার করিবে। কালেই গবর্ণমেন্টকে এ 
বিষয় সম্পর্কে আনরা আরও বেশী পরিমাণে 
অবহিত দেখিতে চাই। 

পণ্যজ্রব্যের যোগান বাড়ানো সম্পর্কে 
আতীয় গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের মূল্য হাঁস 
সম্পর্কে তাহাদের অনেক কিছু আগ্রহ ও সঙ্কল্প 


কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার সষক্ষে স্তিমিত 
হইয়া পড়িতেছে। জুসন্কপ্লিভ ভাবে ইনফ্রেশন 
দমনে ব্রতী হুইয়া, চোরাকারবারীদের কঠোর 
শান্তির ব্যবস্থা করিয়া, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের 
মুনাফার অঙ্ক নির্মম ভাবে কাটছাট করিয়! এবং 
হত ভিত্তিতে রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়িয়া 
তুলিয়া ছুনিয়ার অগ্ত অনেক দেশের গবর্ণমেপ্ট 
জনস্বার্থ রক্ষার খাতিরে পণ্যমূল্য দমাইয়া 
রাখার স্বব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে ও 
পরে লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় অনেকটা 


স্তায্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। কংগ্রেশ ও জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
প্রকৃত সঙ্কল্প নিয়া উপরোক্ত গ্রণালীতে 


কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলে এবং তাহাদের সর্বশক্তি 
নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইলে এদেশে পণ্য 
মূল্যের হার, বিশেষ করিয়া নিত্যব্যবহার্য্য ভ্রব্য- 
সামগ্রীর দর অবশ্তই, বর্তমানের তুলনায় 
ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস করা 
যাইতে পারে। নিখিল ভারত কংগ্রেদ 
কমিটির পাক্ষিক ইস্তাহারে পণ্যমৃল্য হাসের 
কার্য্যনীতিকে সর্ব প্রধান কর্ণসথচী ছিসাবে ধরিয়া 
গবর্ণমেপ্টকে তাহা আস্তরিকভাবে কার্যকরী 
করিতে বলা হইয়াছে । অনসাধারপের ছুঃখ- 
ছুর্দশা মোচন এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খল! 


রক্ষার প্রয়োজনে আমরাও সে বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টের আশ্ত মনোযোগ আকর্ষণ 


করিতেছি । 


পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তান ও ভারতের 
মধ্যে প্রয়োজনীয় মালপত্র আদান প্রদানের যে 
চুক্তি সমপ্রতি করাচীতে সম্পাদিত হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে বিগত সংখ্যায় আমরা সাধারণভাবে 
আলোচনা করিয়াছি। উক্ত ৰাপিআাচুক্তি দ্বারা 
তারতের তুলনায় পাকিস্তান অধিকতর লাভবান 
হইবে এবং ভাতুতীয় প্রতিনিধিগণ ভারতের 
শ্বার্থরক্ষা করিতে অক্ষমতাঁর পরিচয় দিয়াছেন 
বলিয়া কোঁন কোন সংবাদপত্রে মস্তব্য. প্রকাশিত 
হুইয়াছে। আমাদের মতে এরূপ সমালোচনা 
সম্পুর্ণ অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন। ১৯৪৮-৪৯ 
সালে পাক্‌-ভারত বাণিজ্যে ভারতের যে প্রায় 


খু 





:৪৭ কোটী টাকার মত প্রতিকূল বাণিজ্য হইয়াছে 
তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই তারতীয় 
প্রতিনিধিগণ আলোচ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন 
বলিয়া যনে হয়। চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মালপত্র- 
লমৃছের পর্সিমাপ ও মুল্য বিবেচনা কৰিলে প্রতীয়- 
মান হইবে এই চুক্তি দ্বারা এবং অস্ভান্ত কয়েকটা 
পণ্য সম্পর্কে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ শিখিল করিয়া 
উত্তয় ভোমিনিয়নের আম্দানী ও রপ্তানীর মধ্যে 
সমতা রক্ষা করারই প্রয়াস করা হইয়াছে। চুক্তি 
অনুসারে পাকিস্তান পাচ প্রকারের কৃষিজাত 
পণ্য ভারতে রপ্তানী করিবে এবং ইহার 
পরিধর্ডে তেইশ প্রকার (গ্রধানতঃ ) শিল্পজাত 


দ্রব্য ভারত হইতে আমদানী করিবে। উল্লিখিত 
মোট আঠাশ প্রকার পণ্যের মূল্য বিবেচনা 
করিলে ধারণা হয় যে, আলোচ্য চুক্তি অমুগারে 
উভয় ভোমিনিয়নের মধ্যে প্রায় দুইশত কোটী 
টাকা মূল্যের পণ্য আদানপ্রদান হইবে। 
পাকিস্তান হইতে যে যে পরিমাণে নির্দিষ্ট পাঁচ 
প্রকার পণ্য আমদানী হওয়ার কথা তাহার 
আমুমানিক মূল্য দীড়াহবে ৭০ হইতে ৮০ কোটা 
টাকার কাছাকাছি এবং ভারত হইতে যে তেইশ 
প্রকার পণ্য পাকিস্তানে রপ্তানী হইবে তাহারও 
আফুমানিৰ মোটামুটি মূল্য একশত ত্ৰিশ কোটা 


ll মত হইতে পারে। অবশ্য তারতের 


২০৪ « 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 





অভ্যন্তরে পণ্যমুল্যের যে ছার ব্যান আছে 
তদগুসারেই এরূপ অনুমান করা হইয়াছে । 


পাকিস্তান হইতে রপ্তানীযোগ্য পীচটা পণ্যের . 


গড়পড়তা মুল্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় 
পণ্যমূল্র তুলনায় কতকটা কম হওয়াই অবপ্ত 
স্বাভাবিক । 
পরিমাণ অঙ্যায়ী বিভিন্ন পণ্যের আদানপ্রদান 
সম্ভব হইলে ভারতের আরও ঘাটতি হইয়া 
পাকিস্তানের উত্বস্ত হুইতে পারে। কিন্তু 
পাকিস্তানের এই উত্ৃত্তের পরিমাণ এত বৈশী 
হইবে লা যাহাতে ভারতের পক্ষে ক্ষতিও 
অশিক্কা দেখা দিতে পারে। পাকিস্তানের সহিত 
স্থলপথের বাশিজ্য-__ বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ হইতে যে 
সমস্ত নিতাব্যবনার্ধ্য খান্তসামগ্রী ও অভাস্ত 
শ্রেণীর পণ্য ভারতীয় ইউনিয়নে আমদানী হইয়া 
থাকে তাহার ফোন সঠিক হিসাব নাই। 
১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তানের যে ৪৭ কোটী 
টাকার মত উদ্ধত্ত হইয়াছে তাহাতেও এই 
স্থলপথের বাণিজ্যের হিসাব ধরা হয় নাই। এই 
যাণিতযের লেন্দেন হিসাব করিলে পাকিস্তানের 
সহিত ভারতের বাণিজেয স্বভাবতঃই ভারতের 
বিশেষ ঘাটতি হওয়ার কথা। 

১৯৪৯-৫০ সালের জন্য যে বাণিজাচুক্তি 
সম্পাদিত হুইল তাহাতে. আমরা বিশেষ গলদ 
প্রত্যক্ষ করিতেছি না। কিন্তু এই চুক্তির সর্ভ- 
সমূহ কার্ধ্যকরী হওয়ার পক্ষে উভয় ভোমিনিয়নের 
শাসনযম্তরে এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
যে ইচ্ছারুত বাঁ অনিচ্ছাকৃত ক্রটী রহিয়াছে 
তাহার সংশোধন না হওয়! পর্য্যন্ত আমরা এই 
বাণিল্যচুক্তির সাফল্য আশা করিতে পারতেছি 
না। ১৯৪৮-৪৯ সালের জঙ্ট উক্ত বৎসরের মে 
মাসে করাচীতে অনুরূপ আর একটা বাণিজ্যচুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্ত উক্ত চুক্তি অধারী 
পাকিস্তান ভারত হইতে সর্তাধীন পণ্য আমদানী 
করিতে একপ্রকার বিরত রছিয়াছেই বলা চলে। 
উচ্চ মূল্যের অজুহাত প্রদর্শন করিয়া পাকিস্তান 
ভারত হইতে চিনি আমদানী করে লাই। 
ঢালাই লোহা, ইস্পাত এবং বস্ত্র সম্পর্কেও 
পাকিস্তান এরূপ ওদাশীন্ত প্রদর্শন করিয়াছে । 
উৎপাদন শুক্কের জদ্ভ ভারতীয় তামাক আমদানী 
করিতেও পাকিস্তান বৎলরের শেষদিকে 


ভারত সরকারের নিকট অসামধ্য জ্ঞাপন ৬ ৮% 


করিয়াছে। বিগত বৎসরের চুক্তি জন্থুযারী 


রঃ 


সেই হিসাবে চুক্তিতে নির্দিষ্ট 


' ভারত হুইতে পাকিস্তানে এক লক্ষ মণ বীজ। 


আলু রপ্তানী হওয়ার কথা ছিল। আসাম 


হইতে বী্র-আনু রপ্তানীর সকলপ্রকার নিয়ত 
- বাতিল করিয়া দেওয়া সত্বেও পাকিস্তানে কোন ' 
বীঞ্জ আনু রপ্তানী হইয়াছে কি না তৎসম্পর্কে 
পাকিস্তান সরকার কিছুই বলিতে পারেন নাই । 
পূর্ববঙ্গ হইতে মত্ত, তাজ! ফল, শাকসজী, ছুগ্ধ 
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ও তৃপ্ধঙগাত দ্রব্য, ডিম এবং বাশ রপ্তানী সম্পর্কে 

সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্রানীুন্ক বাতিল 

করিয়া দিবার চুক্তি হুইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ 

পূর্ববঙ্গ লরকার মহন্ত রগ্তানীর উপর প্রতি মণ 7 
৫২ হিসাবে স্তন ধাৰ্য্য করিয়া বপিলেন। চট্টগ্রামের 
ডেপুটী চীফ কন্ট্রোলার অব এল্সপোর্টস্‌ চুক্তির 
বিরুদ্ধে দুঞ্ধ ও ছুগ্ধঞাত দ্রব্যকে (ক্ষীর, দ্বৃত 
পনীর ইত্যাদি) রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আদেশের 
অন্তভক্তি করিয়া দিলেন। ভারতের পক্ষ হইতে 
এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন কর! 


হইলে পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট বলিলেন, অনবধানতা- 
* বশতঃ দুধ ও হুন্ধজাত দ্রধ্যকে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের 


অন্তর্ভূক্ত করা হুইরাছে এবং শীদ্রই এই. আদেশ. 
রদ করা হছইবে। রদ্‌ হইয়াছে কি লা তাহ! 
এখনও জানা যায় নাই। ভারত সরকার পূর্ব 
বঙ্গে সরিষার তৈল রপ্তানী করার অম্ুমতি দিতে 
হ্বীকৃত হইলেও সরিষার তৈল সম্পর্কে রপ্তানী 
প্রত্যাহার করেন লাই। চুক্তি লম্পাদনের সময় 
পাকিস্তান এৎবিবয়ে কোন অভিযোগ করে 
নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে দাবী করিয়া বসিল 
এই রপ্তানীস্তক্ক প্রত্যাত না! হইলে পূর্ববঙ্গ 
হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে টাটুকা ফল, তরিতরকারী, 
মাছ, ডিম, হাঁস মুরগী, ছগ্ধ ও ছুখপাত দ্রব্য 
আসিয়া থাকে তৎসম্পর্কেও রপ্তানী শুদ্ধ ধার্ধয 
করা হুইবে। এই রপ্তানী শুদ্ধ কার্ধযকরী হইলে 
কলিকাতায় খাসদ্রব্যের যোগান হ্রাস এবং 
মুল্য বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কা করিয়া ভারত সরকার 
বাধ্য ছইয়! এই সম্পর্কে বিবেচন] করিতে সম্মত 
হইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যে 
পরিমাণ ভুলা আমদানী করার কথা ছিল ভারতে 
পাকিস্তানী তুলার বিশেষ চাহিদা সত্বেও বিগত 
বৎসর তাহা সম্পূর্ণ আমদ্বানী করা হয় নাই। 
প্রকাশ, তুলার জন্তু পাকিস্তানের ব্যবসায়িগণ 
তারতীয় চিনি ও বস্ত্রব্বসায়ীদের গায় আঁকাশ- 
চুধী মূল্য দাবী করিতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
করাচীর যে সমস্ত ব্যবসায়ীর সহিত 
তারতীয় আমদানীকারকদের ব্যবসায় সম্পর্ব 
ছিল তাহাদের বাদ দিয়া অগ্ঠান্ত ব্যবসায়ী ও 
প্রতিষ্ঠানকে তুল! রপ্তানীর লাইসেন্স দেওয়াতে 
পাকিস্তান হইতে নিদিষ্ট পরিমাণ তুল! আমু 
করা সম্ভব হয় নাঁই। | 
মাল চলাচলে জন্তু যানবাহন ব্যবস্থা, 
শু্ধবিভাগ কর্তৃক রপ্তানী লাইলেম্স প্রদান এবং 


১১ই জুলাই, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 








রপ্তানীযোগ্য মাল সরবরাহের ব্যবস্থায়ও উভয় 
ভোখিনিয়নে গাফিলতি এবং অনাঁবস্তক বিলম্ব 
হইয়াছে । তারত হইতে পাকিস্তানে যে 
ঢালাই লোহ! ও ইন্পাত রপ্তানী হওয়ার কথা 
ছিল চুক্তি ঝার্ধ্যকরী হওয়ার কয়েক মাস 
পারেও ভারত লরকার তাহ! সংগ্রহ করিতে 
বেন নাই। লৌহ ও ইম্পাত সম্পর্কে 
ভারতের নিজস্ব অভাবই অবপ্ত ইহার প্রকৃত 
কারণ। শিল্পগ্রতিষ্ঠানে বাবহার্য কয়লা 
পাকিস্তানে রপ্তানী হয় নাই বলিয়াও পাকিস্তান 
গবর্ণমেন্ট পরবর্তী আলোচনায় অভিযোগ 
করিয়াছেন। 
এই সমস্ত ক্রটীব্চ্যিঞ্ভর সংশোধন না 
হইলে আলোচ্য চুক্তিও বিগত বৎসরের চুক্তির 
গ্ভায় অকেজো প্রমানিত হুইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি। প্রয়োজনীয় শিল্পগ্রতিষ্ঠানগুলিকে 


পাওনা প্রালিংয়ের বদলে ডলার 
আদায়ের দাবী 

ভারতীয় পার্লামেন্টের ডিপুটি স্পীকার ও 
পার্লামেন্টের কংগ্রেসী দলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত 
অনম্তশয়নম আয়েঙ্গার সম্প্রতি মাদ্রার্ছে এক 
বক্তৃতায় পাওনা ষ্টালিংয়ের বদলে বৃটেনের 
নিকট হইতে বেশী পরিমাণ ডলার আদায়ের 
একান্ত প্রয়োল্জনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। গত 
ব্সয় ভারতের ষ্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে 
বৃটেনের সহিত এদেশের যে অৈ-বাধিক চুক্তি 
ছয় তাহাতে প্রথম বৎসরে বৃটেম মাত্র ১ কোটি 
৫০ লক্ষ ষ্টালিং ডলারে রূপাস্তর করিতে দিবে 
বলিয়া সর্ভত হুইয়াছিল। এই শ্বল্প পরিমাণ 
ডলার ভারতের প্রয়োছ্দন মিটাইবার পক্ষে 
খুবই অমুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্যে 
রধ্যানীর তুলনায় আমদাঁনীর যেরূপ আধিক্য 
'্াড়াইয়াছে এবং মোট লেনদেনের হিসাবে 
যেরূপ বেশী পরিমাণে ভলারের ঘাটতি দেখা 


দিয়াছে, তাহাতে বর্তমান বৎসরে ভারতের - 


পাওনা ষ্টালিংয়ের মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টালিং 
ডলারে রূপান্তর করিতে ন! দিলে ভারতকে 
ডলার দেশসমূহ হইতে প্রয়োজনীয় ' যন্ত্রপাতি 


বাচাইয়া রাখার জস্ত ভারত সরকার হয়ত পাট, 


তুলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার কাঁচামাল পাকিস্তান 
হইতে কতফাংশে আমদানী করিতে সচেষ্ট 
থাকিৰেন। কিন্ত জনমতের বিশেষ চাপ না! 
পড়িলে পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে 
অনুরূপ গরজ বাঁ উৎসাহ দেখা যাইবে বলিয়া 
ভরসা হয় না. 

ভারতে কয়েক শ্রেপার শিল্পপণ্যের যে 
উচ্চমূল্য রহিয়াছে তাহাও আলোচ্য চুক্তি 
কার্যকরী করার পথে বিশেষ অন্তরায় হাট 
করিবে । ভারত হইতে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের 
তালিকায় চিনির বিষয় যে উল্লেখ করা হয় নাই 
তাহা বিশেষভাবে 'লক্ষ্য কর! গ্রয়োঞজন। উচ্চ 
মূল্যের দরুপই পাকিস্তান ভারতীয় চিনি ক্রয় 
করিতে যে সম্মত হয় নাই তাহা সহজেই 
অনুমেয় । চুক্তিতে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত 


সাময়িক প্রসঙ্গ ' 


ও খাদ্য আমদানী সম্পর্কে খুবই অন্ুবিধায় 
পড়িতে হইবে বলিয়! গ্রীযুক্ত আরেজার যনে 
করেন। ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ট্ার্সিংয়ের বদলে 
বর্তমান বিনিময় ছার অনুসারে ১৩ কোটি ৬০ 
লক্ষ ডলার পাওয়া যাইবে। আর তাহাতে 
ভারতের প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট 
সহায়তা হইবে । পাওনা! ষ্টালিংয়ের বদলে 
এ বৎসর যাহাতে অন্ততঃ ওঁ ১৩ কোটি €০ লক্ষ 
ডলার আদায় হয় শ্রীযুক্ত আয়েলার সেবিষয়ে 
লণ্ডনে প্রেরিত গ্রতিনিধিদলকে জোর দাবী 
উপস্থিত করিতে বলিয়াছেন 

পাওনা ই্রাপিংয়ের বদলে বেশী পরিমাণ 
ডলার আঁদাষের দাবী সম্পর্কে ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলের পক্ষে অনমনীয় থাকা বর্তমান 
অবস্থায় আমর! একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করি। কিন্তু ভারতের অর্থলচিব ডাঃ জন 
মাথাই লণ্ডনে পৌছিবার পর সেখান হইতে যেসব 


খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে উপরোক্ত . 


বিষয়ে আমরা খুব আস্থা ও ভরসাবোধ 
করিতে পারিতেছি না। ষ্টালিং পাওনা সম্পর্কে 
আলাপ আলোচন! বেশী দুর অগ্রসর হওয়ার 
পূর্কেই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বৃটেনের চরম অর্থ- 
নৈতিক লগ্চটের কথা তুলিয়া সে বিবয়ে 
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হইতে ১২ লক্ষ বেল বস্ত্র, ২০ লক্ষ পাও 
তাঁমাক, ৬৪ হাজার টন ইস্পাত এবং ১৬ হাজার 
টন ঢালাই লোহা আমদানীর কথা আছে। 
মূল্যের দিক দিয়া সুবিধা না পাইলে এই সমস্ত 
পণ্যের বেশীর ভাগই পাকিস্তানে আমদানী 
হইবে না| বর্তমানে সারা ছুপিয়ায় রপ্তানী 
বৃদ্ধির প্রতিধোগিতা চঙ্গিয়াছে। উৎপাদন 
ব্যয় হাস এবং এমন কি আত্যন্তরীপ চাহিদা 
উপেক্ষা করিয়াও রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । জাপান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত আরও 
কয়েকটী দেশও" এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হইয়াছে । এই অবস্থা কাঁচামালের মূল্য, 
উৎপাদন ব্যয় এবং মুনাফা হ্রাস করিয়া ভারতীয় 
পণ্যের মুল্য হাস ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে না 
পারিলে রপ্তানী বাণিজ্য আরও সঙ্কুচিত হইতে 
বাধ্য এবং পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তিও মূল্যহীন 
হইয়া পড়িবে। 


ডোমিনিয়নসমূহের সাহায্য ও পাওনাদার দেশ 
সমূহের উদার সুবিবেচনা দাবী করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। উহাতে ডলার আদায় সম্পর্কে 
ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সব কিছু তোড়জোড় 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যোগাড় হুইয়াছে। “হিন্দুস্থান 
ষ্যাপ্ডার্ড" পত্রের লগুনস্থ সংবাদদাতা খবর 
দিয়াছেন, ডাঃ ভন মাথাই লণ্ডনে যাইবার পর 
হইতে বৃটেনের প্রতি ভারতীয় প্রতিনিধিদের 
সহামুভূতির মাত্রা এত বাঁড়িয় গিয়াছে যে, 
পাওনা ইালিংয়ের বদলে বেশী পরিমাণ ডলার 
আদায় সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জোর দেওয়া 
হইবে না বলিয়! শুনা যাইতেছে। ডলার ব্যয় 
হাস করা, কমনওয়েল্থএর অন্তর্ত,ক্ত দেশগুলির 
ভিতর পারম্পরিক আদান প্রদান বাড়াইয়া 
যথাসম্ভব তাহা দ্বারা সমহ্যা সমাধান করা 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে এই 
ধরণের দাবীর সমর্থক হইয়া দাড়াইতেছেন। 
অবস্থার গতি যে কোন দিকে এই বর্ণনা হইতে 
তাহা ভালরূপ বোঝ! যাইতেছে । তারেতের 
নিজের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া ডাঃ জন 
মাথাই ও ভারতের অন্ত প্রতিনিধিরা বৃটেনকে 
লব কিছু দিক দিয়া লহামুভূুতি ও লমব্দনা 
প্রদর্শন করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। 
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কিন্ত বুটেনের ছুঃখে বিগলিত হইয়া তাহার! 
নিজেদের পাওনা কড়ি গণিয়া লইতে দ্বিধা 
বোধ করিবেন এবং সেভাবে এই দরিত্র দেশের 
স্বার্থ বিসঙ্জন দিবেন ইহা কিছুতেই সঙ্গত 
নহে। আমরা.এই ধরণের অবাঞ্ছিত বদ্রান্ততা 
ও শ্বার্থত্যাগ সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে 
সময় থাকিতে সতর্ক করিয়া দিতেছি DR 
রূপার বাজারে অবসাদ 

তায়তে রূপার বাজারে অবসাদ দেখা 
দিয়াছে। রূপার দর ক্রমান্বয়ে চড়িতে চড়িতে 
জুন মাসের প্রথম দিকে প্রতি ১০০ ভরি ১৯১ 
টাকায় পৌহিয়াছিল। বুপার দর এইভাবে 
বাড়িতে থাকিলে প্রচলিত রূপার মুদ্রার সম্পর্কে 
' বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার কারণ দেখা দিবে বলির! 


আশঙ্কা করা যাইতেছিল। সুখের বিষয় মূলোর .. 


হার আর বেশীদুর অগ্রমর হওয়ার পূর্কেই 
তাহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ভুল মাসের শেষ 


দিক হুইতে রূপার দর কিছু কিছু করিয়া নামিয়া 
আপিতেছিল। গত «ই জুলাই রিদার্ড ব্যাঙ্ক রূপা 
বিক্রয়ের অঙ্ক টেপার আহ্বান করেন। তখন 
হইতে রূপার মূল্য ভ্রুত পড়িয়া যাইতে আরম্ভ 
করে। রিজার্ভ ব্যাক্ষের হাতে প্রভূত পরিমাণ 
রূপা আসিয়াছে এবং তাহা তাছার] বিক্রয় 
করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়! সংবাদ 








আর্থিক জগৎ 


প্রচারিত হওয়ায় ৭ই জুলাই বোস্বাইয়ের রূপার 
কারবানীরা বিশেষুভাবে হতাশ হুইয়া পড়েন। 
তীছারা তাহাদের মভুত রূপা বেশী -পরিমাণ 
বাজারে ছাড়িয়া দিতে আরস্ত করেন। একটি 
রূপা বিক্রয়ের বড় ফার্থ তাহাদের কারবার 
গুটাইয়া দিতে সুরু করেন। এক. সঙ্গে খুব বেশী 
পরিমাণ পা বাজারে ছাড়ায় ফলে একদিনেই 
রূপার দর ১৭০॥০ আলা হইতে ১৬০।০ আনায় 
নামিয়া যায়। রূপার ঘর বাড়িতে বাড়িতে 
তাহ! যেরূপ অন্বাভাবিকরূপ উচ্চ স্তরে গিয়া 
পৌছিয়াছিল তাহাতে বাজারে রূপার যোগান 
বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে এইভাবে তাহার ক্রু 
পতন ঘটিতে দেখিয়া আমর! বিশ্বিত হুই নাই। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিদিন 
১০০ খণ্ড (91) হিসাবে ব্বূপা, বিক্রয় 
করিয়াছিলেন, শেষ দিকে তাহারা প্রতিদিন 
২০০ খণ্ড হিসাবে রূপ! বিক্রয় করিয়াছেন। 


‘প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেপ্ট হায়দরাবাদ ও অঙ্ক - 


কতিপয় দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের সহিত 
রূপ! ক্রয় সম্পর্কে একট। চুক্তি করিয়াছেন। 
দেশীয় রাজ) হইতে বিস্তর পুরিমাণ রূপ! সংগ্রহ 
করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে তাহা বাজারে 
বিক্রয় করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন | 
বাজারে রূপার যোগান খুব কম ছিল বলিয়াই 





জল্দি! হাওয়! দিন--আমার হাওয়া 
কমে গেছে, একটু, দেরি হলেই আমি 
একেবারে গেছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটি 
হাওয়া ধরে রাখার আধার মান্স--মাল বইবার জন্য আমাকে 
ঠিক মাপমতে। হাওয়া ধরে ঘ্লাখতে হয় । হাওয়া যদি বেশি হয় তা 
হলে আমি ধরে রাখতে পারি না_আবার কমে গেলে যে কত 
বন্ধাট এসে জোটে তার ইয়ত্তা নেই। 


[ ১১ই জুলাই,.১৯৪৯ 


এতদিন তাহার দর বেশী রকম চড়া ছিল। 





, দেশীয় রাপ্যসমূছ্র রাজকোষে প্রচুর রূপা 


মুত রহিয়াছে । সেই ক্ূপার কতকাংশও যদি 
বাজারে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তবে 
এই জিনিষটির অতাষ বহুল পরিমাণে 
বিদুরিত হুহবে। যোগান বুদ্ধির সেই 
সস্ভবনাত্বেই বাজারে রূপার দর বেশী পরিমাণে 
নানিয়া যাইতে আরস্ভ করিয়াছে। 

শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপত্তি 

ভারতে শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার ও 
উন্নতির জন্ক ভারত গবর্ণমেণ্ট ২৫ প্রকারের বড় 
শিল্প কারখানার কাধ্য নিয়ন্ত্রণের 
করিয়াছেন। 'তারত সরকারের শিল্প সচিব 
ভারতীয় পার্লামেন্টের গত অধিবেশনে এ 
বিষয়ে একটি ধিল ( Control and 
Development of Industries Bill) 
উত্থাপন করেন। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
কলকারখানাগুলি যাহাতে ন্ুনির্দিষ্ট বর্দপন্ধতি 
অনুসরণ করে সে বিষয়ে এ সমস্তকে বাধ/ 
করার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট এ বিল দ্বার! 
নিজেদের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা ল্ওয়ার প্রস্তাব 


" করিয়াছেন। এ বিলটি বর্তমানে সিলেক্ট 


কমিটির বিব্চেনাধীন আছে। .গ্র বিলটি 
আইনে পরিণত হইলে শিল্প কারখানার 









সফর 


1 


১১ই জুলাই, ১৯৪৯] ও 


সুপরিচালন! সম্পর্কে, উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ও 
অগ্কান্ড গ্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণচমণ্ট যে কৌন 
নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক নিয়ম ও 
অর্ডার না মানিয়া চলিলে গবর্ণমেপ্ট দেশের 
স্বার্থের খাতিরে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার 
অগ্ধের হাতে তুলিয়া দিতে পাঁরিবেন। দেশে 
শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রণার ও উন্নতির অস্ত 
এরূপ ক্ষমতা জাতীয় গবর্ণমেন্টের হাতে ভ্বন্ত 
থাক! একান্ত প্রয়োপ্রন বলিয়! আমর] মনে 
করি। নেদন্ত ইতিপূর্ববে আমরা এ বিল 
* সমর্থনও করিয়াছি । কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া 
ছুঃখিত হইলাম যে, এদেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে অনেকে এই বিলটিকে মোটেই সুনজরে 
“দেখিতেছেন না। বোষ্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান 
মার্চেপ্টস্‌ চেম্বার অধ. 'কমার্প 
তথাকার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে 
শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে. তীর প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে, 
ওঁ বিলে যেসব বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
কথা বলা হইয়াছে তাহ! কার্ধযকরী হইলে 
এদেশে অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের চাপে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের অসুব্ধি! ও ছুঃখ হদিশ! বাড়িয়া 
যাইবে। যে কোন সময়ে ও যেকোন ক্ষেত্রে 
সরকারী হস্তক্ষেপের সুযোগ প্রসারিত হওয়ায় 
তাহাতে বেসরকারী উদ্ভোগে স্থাপিত 
কারখানাশমুহ কার্য্যতঃ কম বেশী পরিমাণে 
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হুইবে। 
সাধারণের মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তিগত ও 
কোম্পানীগত স্বাধীনতা অবাঞ্চিত রূপে খর্ব 
হইবে। বিলের ৭ নং ও ১০ নং ধারার 
বিধানকে উক্ত চেম্বার ভিফেন্দ অব. ইত্ডিয়া 
রেগুলেশনের নব সংস্করণ বলিয়াই আধখ্যাত 
করিয়াছেন। এ বিলটি যথাযথ আইনে পরিণত 
হইলে তাহাতে ভারতে শিল্প ব্যবসার উন্নতির 
ব্দলে শিল্প ব্যবসায়ের অন্গবিধা ও ক্ষতি 
পথই প্রশস্ত হইবে বলিয়। তাহাদের ধারপা। 


১. আমরা ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের এই 
সব যুক্তিবাদ দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
মোটেই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। শিল্প 
নিয়ন্ত্রণ বিল আইনে পরিণত হইলে শিল্প 
পরিচালনার ব্যাপারে যুিমের শিল্পপতিদের 
স্বেচ্ছ!চারিতার সুযোগ 





সম্প্রতি 


নষ্ট হইবে, অগ্ঠ , 


আর্থিক জগৎ . 


২০৭ 





সব স্বার্থ বিসৰ্জ্জন দিয়! কেবল মুনাফার লক্ষ্য 
হইতে শিল্প কারখানা পরিচালনা কঠিন হইয়া 
ধাড়াইবে। ইহাই বোম্বাই বপিক্সজ্বের 
ক্ষোভ ও উদ্বেগের মূল কারণ। কিন্ত 
তাহাদের ইহা বুঝা উচিত যে, সে ধরণের 
‘অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সকল ক্ষেত্রে অঙ্গু্র 
রাধা আত আর সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষ 
শিল্পের দিক দিষা যেরূপ অস্্নত এবং এদেশে 
অনেক অত্যাবস্তকীর জিনিষপত্রের যেরূপ 
অভাব রহিয়াছে তাহাতে সুপরিকলিততাবে 
উৎপাদন বুদ্ধির কাও প্রধাবিত করিবার জন্য শিল্প 
কারখানার কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ করা ও এ শ্রমন্তের 
পরিচালকদিগকে সকল বিষয়ে বিব্চেন1সম্মত 
নিয়ম ও নীতি মানিয়। চলিতে বাধ্য কর! আন 


- একাস্ত আবশ্যক হইয়া দীড়াইয়াছে। সম্প্রতি 


বোম্বাই ও আমেদাবাদের কতকগুলি কাপড়ের 
কলের মালিক তাহাদের কল বন্ধ .করিয়া 
দিয়াছেন। কল পরিচালনার অস্থবিধার চেয়ে 
মালিক ও পরিচাঁণকদের অযোগ্যতা ও দুর্নাতিই 
এই অবস্থার অগ্ভ ॥ খেল ইরিনা টা বলিয়া 


. ক্যালকাটা গ্যাশনাল ব্যাস্ত বি 


আদায়ীকত মূলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


অভিযোগ উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে এইভাবে 
কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এই হুর্দিনে 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ব্যাহত ছইতেছে। দেশে 
বেকার সংখ্যা বাঁড়িয়া চলিয়াছে | এই ধরণের 
বিপৰ্য্যয় বন্ধ করার অন্তও শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলটি 
যথাশীত্র পাশ করিয়া লওয়া ও তাহা আইনে 
পরিণত করা একান্ত আবশ্যক হুইয়। 
দাড়াইয়াছে। 
কীচ শিল্পের উন্নতি 

ভারতবর্ষে বৎসরে ২, কোটি টাকা মুল্যের 
কাচ ব্যবহৃত হুয়। কিন্তু এদেশে ১৫০টি কাচ 
কারখানা থাকিলেও এ সমস্তের ভিতর বৎসরে 
১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী মূল্যের 
কাচ এখনও উৎপাদ্দিত হইতেছে না। কেবল 
চাহিদার চেয়ে কম উৎপাদনই নহে, এদেশের 
কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কাচ এখনও অনেক 
ক্ষেত্রে বিদেশী কাচের তুলনায় নিকট শ্রেণীর | 
এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে 
কাচ শিল্পের সমুচিত উন্নতি লাধনে যত্বপর 
উর উল উঃ বিষয় । এদেশে কাচ 


না রো, কলিকাতা 
 &,00,000২ টাকা 
২৪,০০,0০০২ টাকার উর্ধে 


শাখাসমূহ £_ 


দিল্লী 
লক্ষ 
এলাহাবাদ 

- কাটর৷ 
বেনাবস 
পাটনা 
গয়া . 
কটক 
আসানসোল 


কলিকাতা 
বালিগঞ্জ 
ভবানীপুর 
বড়বাজার 
ক্যানিং ষ্ট্ৰীট 
হাটখোলা, 
হাইকোর্ট 
কালীঘাট 
শ্বামবাজার 


বোদ্বাই : 
কলবাদেবী 
স্তাগুহাষ্ট রোড - 
আহমেদাবাদ 
আজমীড় 
আগ্ৰা 

, কানপুর 
মেন রোড 
বেরিলী 


মাদ্রাজ 

নাগপুর 

নাগপুর সিটি. 
অমরাবতী 

জব্বলপুর - 
জব্বলপুর ক্যাণ্টঃ | 
রায়পুর রর 
চট্টগ্রাম 

চাকা 


লণ্ডন এজেন্টস £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, 'সেজিংস, ও 


স্থায়ী আমানতের হিসাব 


ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা ১0০ 


হারে সুদ. দেওয়া হয়। 


খোলা যায়। সেভিংস 
টাকা 
চেকে টাকা তোলা যায়। 





EAA জাতি পিল ভিউ খুঝুন। 


২০৮ 





শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে সাহায্য .করার জঙ্ত 
গবৰ্ণমেণ্ট ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে: যাদবপুর 
€(কলিকাত1) একটি কাঁচ গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কাচ 
শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা 
চালাইতেছে। ভারতে কাচ তৈয়ারের উপযুক্জ 
কাচামাল আবিষ্কার সম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠান ব্যাপৰু 
ভাবে তথ্যামুসন্ধান কার্ধ্য সুরু করিয়াছে। 
নানাগ্থানের বালুক1 পরীক্ষা করিয়! এলাছাবাদের 
নিকটবস্তী বরহগড়ে এ প্রতিষ্ঠানের কর্তারা 
উৎকৃষ্ট বানুকার যোগান আব্ফার করিয়াঁছে। 
এ বানুক! দারা এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর কাচ 
প্রস্তুতের যথেষ্ট সহায়ত! হইবে বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে। তাহা ছাড়! যাদবপুরের কচ 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন স্থানের কাঁচ 
কারখানা হইতে নানারূপ কাঁচামালের নমুন! 
পাঠানো হইতেছে J প্রতিষ্ঠানের কৰ্তৃপক্ষ সেই 





চি | কন মিনায় লিঃ 


মিল প্রেমিসেদ্‌-_স্ঠামনগর, ২৪ পরগণা! 
' হেড অফিস-_-২১৪, ক্রুশ স্বীট, কলিকাতা_-৭ 
প্রতিষ্ঠাতা ঃ পরলোকগত গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তী . 
চেয়ারম্যান £ কুমার প্রমথনাথ রায় 


ডিন সানন্দে ঘোষণা করিতেছেন যে, কুমার প্রমথনাথ রায় তাহাদের 
চেয়ারম্যানরূপে ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। 


তাহারা আরও জানাইতেছেন যে, গ্রযোজনীয় প্রায় সমস্ত 
উইভিং উভয় প্রকারই ) মিলের জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছে এবং সংস্থাপনকার্ধ্য 
চলিতেছে। চল্তি বৎসরের শেষভাগে উৎপাদন পৃর্পোস্তমে চলিতে থাকিবে বলিয়া 














আশা করা যায়। 


অষ্যাষ্ক ডিরেক্টরবর্গ £ 
শ্রী এন সি চন্দ্র শ্রীরাষচন্দ্র সুর 
এস্‌ কে বস্তু ভ্রীপম্মলোচন মৃখার্ি 
ৰ a সিরায় ভললিতমোহুন মুখাজ্দি 
শ্রীরঘুনাথ দত্ত শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ চক্রবত্তা মুখাড্জি এণ্ড কোৎ লিঃ 
অবশিষ্ট অর্ডিনারী এবং ৫২% প্রেফারেন্দ শেয়ারগুলির জন্য অবিলম্বে উক্ত 
অফিসের ঠিকানায় 

__ অথবা 
আপনার অঞ্চলে কোম্পানীর অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট আবেন্ন করুন । 


আর্থিক জগৎ 


*  [১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 








সব নমুনা পরীক্ষা করিয়া তাহার উপযোগিতা 
ও অমুপযোগ্িতা সম্পর্কে পরামর্শ ও নির্দেশ 
দিতেছেন। অধিকন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ 
বৰ্তমানে এদেশে রঙীন কাঁচ প্রস্তুতের উপায় ও 
প্রপালী উদ্ভাবন' সম্পর্কে গবেষণা পরিচালন! 
করিতেছেন। কেবল গবেষণা ও পরীক্ষামূলক 
কাৰ্য্যই নভে, যাদবপুরের কাচ গবেষণা কেন্দ্রের 
ফর্তৃপক্ষ কাচ তৈয়ারের উন্নত প্রণালী সম্পর্কে 
শিক্ষা প্রদান সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন। কাঁচামাল শোধন, তাহা হইতে 


কাচ উৎপাদন এবং কাচের বহুপ্রকার রূপান্তর. 


সম্পর্কে কার্যকরী শিক্ষা প্রদানের দ্দগ্ত সম্প্রতি 
ইংলণ্ডে ২ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির অর্ডার 
দেওয়া হইয়াছে । যাদবপুরের কাচ গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানটি যে সব কাজে ব্রতী হইয়াছে এবং 
গবেষণা চালানো ও শিক্ষা গুদান সম্পর্কে 


যে লৰ নিরিহ অবলছনে ওঁ দাতি যার 
রর ETLIETZAIEIEAIIIET সম্পর্কে লগ্ডনে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধিদল 


ঠ বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বদলে 
দি ভারত হইতে চিনি' ক্রয় করিতে পরামর্শ 
| দিয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ হইতে চিনি 
|] ক্রয় করিলে ডলার হিসাবে তাহার 
ES যোগাইতে হইবে। অপরদিকে তারত হইতে 
পলি চিনি 
র্ তাহার মুল্য প্রদান করা চলিবে । ফলে এ দিক 
চর দিয়া বৃটেনের ডলার 
[] কিন্তু হঃখের বিষয় এই যে, এই সুপরামর্শ এবং 
রি সঙ্গত দাবীও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ ফরেন 
| নাই। 
শর একজন মুখপাত্র সম্প্রতি 
তি যে, ভারতীয় 
| - রর ভারত হইতে উহা ক্রয় করা সম্পর্কে ভারতীয় 
& যুদ্ধোত্তর কালের বাঙ্গলা দেশে ইহাই আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বিত প্রথম কাপড়ের কল। 


যন্ত্রপাতিই €ম্পিনিং এবং 


4 









দি প্রতিনিধিদের নির্দেশ তাহারা 
ধর নাই'। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট ভারতীয় চিনির 
দু কিমূল্য চাওয়া হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত 
মী নহি। অন্ত অনেক দেশের তুলনায় তারতীয় 
টু চিনির মূল্য যে অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। 
প্র কিন্ত ভারতীয় চিনির মূল্য চড়া হইলেও যে 
সি বিশেষ ন্ুবিধা দেখাইয়া বৃটেনকে 
ঘর কিনিতে বলা হইয়াছিল সে হ্ুবিধার কথ। বৃটিশ 
চু গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশ্বৃত হওয়া ঠিক নহে। 
মি উপযুক্ত ডলারের সংস্থান নাই বলিয়া বৃটিশ 
| গব্ণমেন্ট 

মী দেশসমৃহকে উহাদের পাওনা ্রাগিংয়ের বিনিমক্ে 


কর্তৃপক্ষ যত্বপর হইয়াছেন, তাহাতে উহাদের 
কার্ধ্যধারার ফলে এদেশে কাঁচ শিল্পের সমূহ 
উন্নতির পথ যে প্রশস্ত হুইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


ভারত হইতে চিনি ক্রয়ে বুটেনের 
অসন্মতি 


বৃটেনের ডলার তহবিল নিঃশেষ হইয়া 
যাওয়ার যোগাড় হুইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষু, 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে বেশী পণ্য বিক্রয় করিয়া 
নূতন করিয়া বেশী ডলার অর্জনে এ দেশের 
লোকেরা সমর্থ হইতেছে না। বৃটিশ পণ্যের 
মূল্য খুব চড়া বলিয়া ও লব দেশে তাহা কাটতি 
হইতেছে কম। এই অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে 
আঞ্জ ডলার ব্যয় সঙ্কোচ করার বিশেষ প্রয়োজন 
দাড়াইয়াছে। সম্প্রতি লগ্ডনের এক খবরে 
প্রকাশ, বৃটেনের ভলার ব্যয় গঞ্কোচের 
প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ষ্টালিং আলোচনা 


মূল্য 
ক্রয় করিলে ষ্টাপিংয়ের ভিত্তিতে 
ব্যয় বাচিয়া যাইবে। 
বৃটিশ গবর্ণষেণ্টের খাস্ত বিভাগের 
ধোষণ! করিয়াছেন 


চিনির দর, চড়! বলিয়া 


গ্রহণ করেন 


তাছা 


ভারত. ও শঅগ্তান্ত পাঁওনাদার 


১১ই জুলাই, ১৯৪৯ ] 


আর্থক জগৎ 








উপযুক্ত ভলার প্রদ্নানে সমর্থ হইতেছেন ন1। 
ডলারের অভাব জানাইয়৷ পাওনাদার 
দেশসমূছের নিকট এ যুদ্রা সম্পর্কে তাহাদের 
দাধী হাস করিবার জগ্ত করুণ আবেদন উপস্থিত 
করিতেছেন। কিন্ত নিজেরা ডলার ব্যয় হাস 
করিয়া প্রাপ্তব্য ডলার সঞ্চয় সম্পর্কে এখনও 
তেমন কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। যদি 
দে বিষয়ে আস্তরিক আগ্রহ তাঁহাদের থাকিত 
তবে কিছু বেশী দরে হইলেও ডলারের হিসাবে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে চিলি ক্রয়ের ব্দলে 
ষ্টালিং দ্বিয়া ভারত হইতে চিনি ক্রয়ের স্থযোগ 
তাহারা অবশ্যই গ্রহণ করিতেন! তাহারা যে 
সে সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না তাহাতে 
ডলার ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে তাহাদের অনেক 
> কিছু উচ্ছাস আসলে নিছক স্তোকবাক্য 
বলিয়াই মনে হইতেছে । পাওনাদার দেশ- 
সমুহ যাহাতে পাওনা ষ্টানিং ডলারে রূপান্তর 
করা সম্পর্কে বেশী কিছু দাধী উপস্থিত করিতে 
তরসা না পায় সেজস্ত কারসাজি করিয়াই বৃটেন 
ডলারের অভাৰটা বেশী করিয়া জাহির 
করিতেছে | পাওনাদার দেশলমূহকে বৃটেনের 
কল্যাণে যে স্বার্থ ত্যাগ করিতে বল! হইতেছে 
বুটেনের লোকের! নিজেদের কল্যাণে সে স্বার্থ 
ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, ইহ! দুঃখের 
বিষয়। 


ইপ্তাষ্ট্িয়াল ফিনান্দস কর্পোরেশন 
ভারত গব্ণমেন্ট এদেশে শিল্পে যূলধন 
নিয়োগের জগ্চ ইণ্ডাধ্রীয়াল ফিনাছ্দ কর্পোরেশন 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। গত 
১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে এ প্রতিষ্ঠানের 
কাজ সুরু হুইয়াছিল। সে হিসাবে গভ ৩০শে 
জুন ও প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৎসরের কার্যকাল 
শেষ হইয়াছে। ইত্তীত্রীয়াল ফিনান্স কর্পো- 
রেশনের প্রথম বৎসরের কার্ধ্যধারার ষে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, এ 
প্রতিষ্ঠান এ সময়ে শিল্প কারখানার অন্ত মোট ৩ 
কোটি টাকা খুণ অনুমোদন করিয়াছেন। উহার 
২ মধ্যে ১ কোটি টাকা মুখ্যতঃ চলতি কারখানার 
সম্প্রপারণ ও নুতন কারখানা স্থাপনের অন 
দেওয়া” হইয়াছে। একটি ফার্মে ৪০ লক্ষ 
টাকা প্রদান করা হইয়াছে। এফক প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে উহাই অনুমোদিত সর্বোচ্চ খণ। 
এবৎসর নিয়ে ২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খণ দেওয়া 


হইয়াছে । মোটমাট ২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
থপ প্রদান করা হইয়াছে। প্রদত্ত খণের বেশীর 
ভাগই ব্টিত্‌ হইয়াছে কলিকাতা কেন্ত্রে। 
প্রথম বৎসরে ইণ্ডাষ্্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 
৩ কোটি টাকা মূলধন নিরোগ করিয়াছেন, ইহ! 
আমরা এ শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য 
তৎপরতা 'বলিয়াই মনে করি, যদিও বর্তমানে 
মূলধনের অভাবে দেশের অনেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের যে অসুবিধা! দেখা দিয়াছে তাহাতে 
অনেক বেশী সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাছাষ্য 
দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াই দরকার। কর্পোরেশন 


প্রত্যেক কারখানাতেই যে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একপা 
শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার কবেন। কিন্ত ক্যানটান সম্বন্ধে ভালো জানাশোনা লোক সংগ্রহ সব 
সময়ে সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। খান নির্বাচন ক্যাইটীনের একটা মস্ত বড় সমন্তা। খান্তটা গুধু সন্তা হলেই 


২০৪৯ 


শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সর্ব্বোচ্চে ৪০ লক্ষ টাকা 
ও সর্বনিয়ে ২ লক্ষ টাকা খপ অন্থমোদন 
করিয়াছেন। ইহাতে মুখ্যতঃ দেশের কয়েকটি 
বড় শিল্প কারখানাই কর্পোরেশন হইতে সাহায্য 
পাইয়ছে বৃপিয়া বুঝা যাইতেছে। দেশের বড় 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ভ গ্রয়ো্নীয় খপ ও 
সাহায্য যঞ্জর করা হউক, তাহাতে আমাদের 
আপত্তি নাই, কিন্তু এ সঙ্গে ছোট 'ও মাঝারি 
শিল্পের গ্রয়োজনও সহামুভূতির সহিত বিবেচনা 
করিয়া দেখা কর্তব্য। বর্তমান ইগ্ডাগ্রীয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশনের কার্যধারা মুখ্যতঃ দেশের 













চলবে না, কচি আর পুষ্টির দিক থেকেও সেটা সনোমত হওয়া চাই। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড এ সমন্ধে 
অনেক গবেষণা কবে অনেকখানি অভিজ্ঞভা অর্জন করেছেন এবং তার! বিনামুল্যে আপনাকে ক্যানটান সম্বন্ধে তাদের 
মতামত দিয়ে লাহাব্য করতে সব সময়েই প্রস্তুত আছেন। প্রত্যেকটি ক্যানটানে চ! অপরিহার্য চা তৈবির খুটিনাটি এবং 
চা পরিবেশনের আধুনিকতম পন্থা বন্ধে কোনো কিছু জানতে হলেও বোর্ডই আপনাকে নির্মূল পরামর্শ দিতে পায়েন। | 
মোদ্দা কথা, ক্যানটান পবিচাললার কৌশল 
এবং জানাশোনা কর্মী নিষোগ থেকে শুরু করে 












ক্যামটীল স্থাপন এবং পবিচানমা সম্বন্ধে 
যাষ্ভীধ তথ্য সঙ্গলিত পুণ্তিকা বিনা- 
মূল্যে শিন-প্রতিষ্ঠানেৰ মালিফমেব মধ্যে 
বিতবশ কৰা হয়। কমিশনাধ যব ইিঘা, 
ইণ্ডিযান দি সার্ষেট এফস্গ্যাম্শন্‌ বোর্ড, 
{৩১ দংনেভাদ্লী সুৱাদ যোড, কলিকাতা : 
' এই ঠিকানাধ লিখলেই পুস্তিকা 
[ন আপদাকে পায়ে দেওঘা হৰে। 


কেমন হবে ইত্যাদি সমস্ত খবরই চসাপনি 
বোর্ডের কাছে পাবেন। 






ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একম্প্যান্শন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
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বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সীমাবন্ধ রাখিয়া 
গবর্ণমেন্ট ছোট ও মাঝারি শিল্পের লাছায্যার্থও 
উপযুক্ত মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিবেন বলিয়া ভারত সরকারের. কোন কোন 
মন্ত্রী ইতিপূৰ্বে ভরসা দিয়াছিলেন। সে ভরসা 
“এখন পর্য্যস্ত কার্ধ্যকরী হইতেছে না, ইহা 
হুঃখের বিষয়। 


ইপ্ডাট্ীয়াস ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রথম 
বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ, বিভিন্ন 
ফার্শ্দের আবে্দেন বিবেচনা করিতে গিয়া 
কর্পোরেশনের বিশেষজ্ঞ অফিসররা শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের আধিক অবস্থা সম্পর্কে যে 
তদন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁছাতে মুলধন 
ও মজুত তহবিল সম্পর্কে অনেক প্রতিষ্টানেরই 
বেশী রকম অন্তাব লক্ষিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময়ে অধিক আয়ের সুযোগ পাইয়াও 
দেশের শিল্প কারখানাগুলি মূলধন ও মজুত 
তহবিলের দিক দিয়া ভালরূপ সংস্থান গড়িয়া 
- তুলিতে পারে নাই, ইহা! কর্পোরেশনের 
অফিসরদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় বলিয়াই মনে 
হইয়াছে। এই অবস্থার কথ! জানিয়া আমর! 
খুব ব্যথিত হইলাম। এদেশের শিল্প 
পরিচালকদের মধ্যে অনেকে যে সমৃদ্ধির দিনে 
প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সংস্থান গড়িয়া তোল! 
সম্পর্কে যথোচিত মনোযোগ নিবন্ধ করেল 
'না এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবী লম্ত্রগারণ সম্পর্কে 
তাহারা যে খুবই উদাসীন উহা হইতে তাহাই 
সুচিত হুইয়াছে। 


সিমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পন! 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সব সিমেণ্ট কারখানা 
রহিয়াছে তাহাতে বৎসরে ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার 
টন পিষেন্ট উৎপন্ন হওয়ার কথা । কিন্তু বড়ই 
ছুঃখের বিষয় এই যে, কয়লার যোগান পাওয়ার 
অন্ুবিধা, যানবাহনের অসুবিধা এবং শ্রমিক 
বিক্ষোতের জন্য এদেশে কারখানা সমূছে বৎসরে 
ওঁ পরিমাপ সিমেন্ট উৎপন্ন হইতেছে না। ১৯৪৮ 
সালে এদেশের লিমেপ্ট কারখানালমূছে মোট! 
পিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছিল ১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার 
৭৪৫ টন) অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্ষমতার 
শতকর| 48 ভাগ। প্রর্দেশগুলির মধ্যে বিহায় 
সিমেন্ট উৎপাদনের দিক দিয়! শীর্ষস্থান অধিকার 
ফরিয়াছে। 
'বলরে ৭ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইতেছে। 


ত্র প্রদেশের কাগথানাসমূছে' 


অগ্ান্ড প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মান্রাজে 


বৎসরে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন, মধ্য প্রদেশে 
৩লাক্ষ ৫০ হাজার টন, পূর্ব পাঞ্জাবে (পাতিয়ালা 
সহ) ২ লক্ষ ৪ হাজার টন, কাঁথিয়াবাড়ে ২ লক্ষ 
২২ হাজার টন, রাদস্থানে ২ লক্ষ হ৫ হাঁজাঁর 
টন এবং হায়দ্রাবাদে ২ লক্ষ ৪০ হাঁজার টন 
লিমেন্ট উৎপন্ন হইতেছে। নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, 
জলবিহ্যৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ও অন্থান্ত 
সরকারী পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী করার অম্ক 
বর্তমানে সিমেপ্টের আবশ্যকতা বড় হুইয়া দেখা 
দিয়াছে | বাঁডীঘর তৈয়ারের দ্বন্ভ বেসরকারী 
ভাবেও সিমেন্টের বিস্তর চাহিদা দীড়াইয়াছে। 
কিন্ত সিমেণ্টের উৎপাদন কষ বলিয়া এদেশের 
যোগান দিয়া সেইসব চাহিদা পূরণ করা যাইতেছে 
না। কাজেই গবর্ণমেণ্টকে বাহির হইতে বিস্তর 
লিমেন্ট আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হুইতেছে। 
সিমেন্ট আমদানী সম্পর্কে একটি বিশেষ অসুবিধার 
কথা এই যে, দেশে উৎপন্ন লিমেপ্টের তুলনাষ 
বিদেশ হইতে আমদানীরত সিমেন্টের যূল্য 
প্রত্তি নে ৩০ টাকার মত বেশী দীড়ায়। 
এত বেশী মূল্য দিয়া এদেশের চাহিদা মিটাইবার 
জন্ত বাহির হইতে বৎসর বৎসর বেশী পরিষাণ 
সিমেপ্ট আমদানী করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর । 
তাই তারত গবর্ণমেন্ট ভারতে নূতন সিমেন্ট 
কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়! এবং সাধারণ 
ভাবে সকল কারখানায় কাঁচামালের যোগান 
বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া এদেশে সিমেন্টের 
উৎপাদন উপযুক্তর্ূপ বৃদ্ধি করতে বতুপৰ 
হইয়াছেন। ইতিমধ্যে দেশে ছয়টি নুতন 
কারখানা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। শীত্রই এ 
সমর্ভের তিতর সিমেন্ট উৎপাদনের কাঁজ সুরু 
হইলে । এই ছয়টি নূতন কারখানার বাঁধিক 
উৎপাঁদন ক্ষমতা হইতেছে € লক্ষ ৩০ ছাজার 
টন। তাহা ছাড়া ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন সিমেন্ট 
উৎপাঁদনের ক্ষমতাধুক্ত আঁরও ৭টি কারখানা 
স্থাপন সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বিত হুইতেছে। 
পুরানো সিমেন্ট কারখানা ও নব প্রতিষ্ঠিত 
কারখানাগুলি মিলাইয়া এদেশে সিমেণ্টর মোট 
উৎপাদন ক্ষমতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে 
কাচা মালের যোগান সম্পর্কে সুব্যবস্থা হইলে 


এবং শ্রমিফদেরুপূর্ণ সহযোগিতা পাইলে ভারতে 
লিমেন্টের উৎপাদনের হার বৎসরে ২৯ লক্ষ 
টনের মত বৃদ্ধি করা বর বলিয়া আশা; কয়া 
যাইতেছে। . 


সিংহলের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 

সিংহল একটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের মর্ধ্যাদা 
লাভ করিলেও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া ও 
দেশ খুবই পশ্চাতে রহিয়াছে। এ দেশে সাধারণ 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প। মুদ্রা, প্রচলনের 
লন্ত ও দেশের ব্যান্কলমূছ্রে কার্ধ্যধারাকে 
সুনিয়ন্প করার অঙ্ক এ দেশে এখনও- 
কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হয় নাই। সিংহলের 
অর্থনচিব মিঃ জয়ওয়ারদেনি সম্প্রতি এক 
বক্তৃতায় ছুংখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও 


' সিংহলের আয়তন বেলজিয়াম ও হুল্যাণ্ডের 


সমতুল্য, তথাপি ওঁ সব দেশের অনুপাতে 
লিংহলে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই । 
বেলজিয়াম, হল্যাণ্ডে ৪৪০টি হইতে ৫০০টি ব্যাঙ্ক ২. 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । লিংহলে ওঁ তুলনায় 
ব্যাঙ্কের সংখ্য! নগণ্য । উপযুক্ত দেশীয় ব্যাঙ্কের 


অভাবে লিংহলীদের পক্ষে ব্যবপা বাধিঞ্য প্রসার 
কঠিন হইরা দীড়াইয়াছে। পিংহলে যে সব 
বিদেশী, বিনিময় ব্যাঙ্ক আছে তাহার! সিংহলী 
ব্যবসায়ীদের উপযুক্তরূপ খপ প্রদানে মোটেই 
আগ্রহ দেখাইতেছে নাঁ। পিংহছল গবর্ণমেপ্ট 
তাই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ ( যাছার লাম হুইবে 
Reserve Bank of Ceylon) স্থাপন 
সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
একজন বিশেষজ্ঞ মিঃ জন একটারকে তাহাদের 
পরামর্শদাতারূপে নিয়োগ করিয়াছেল। তিনি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে একটি স্কীম প্রস্তুত 
করিতেছেন। তাঁহার রিপোর্ট পাওয়া গেলে 
সিংহল ব্যবস্থা পরিষদে ওঁ সম্পর্কে একটি বিল 
উপস্থিত করা হইবে। সিংহজের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হইলে এ ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রা! ব্যবস্থা 
ও ব্যাঙ্ক ব্যবস নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহপ করিবে। 
সিংহলী ব্যবসাধ়ীদিগকে শ্রী ব্যাঙ্কের মিকট 
প্রয়োজনীয় খণের জন্ড আবেদন করিতে বলা 
হইবে। বিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই সব আবেদন 
বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। প্রয়োজনীয় 
খণ যোগানো সম্পর্কে বিদেশী বিনিময়-ব্যান্ক 
সমুছকে চাপ দেওয়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম 
কর্তব্য হইবে বলিয়া মিঃ জয়ওয়ারদেনি বাক 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, প্রস্তাবিত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়ও যদি বিদেশী 
বিনিময় ব্যাঞ্চসযুহ, হইতে পিংহলী ব্যবসায়ীদের 
জন্ভ উপযুক্ত খপ সংগ্রহ করা পন্তবপর লা হয় 
তবে ব্যবসায়ীদের সাহায্যের অন্ত গবর্ণমেন্ট 
একটি ক্মাশিয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন গঠনে 
সচেষ্ট হইবেন। 


পূর্ববজের বাণিজ্য সচিব জনাব ছামিছুল 
হুক চৌধুরী পূর্ববঙ্গে পাটের মুল্য ক্রমশঃ হাস 
পাইতেছে বলিয়া ছুঃধ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 


সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, 


ভারতীয় চটকলওয়ালারা কৃত্রিম উপায়ে 
পূর্বব্জে পাটের দর কমা ইয়া দিতেছে । জনাব 
হামিছুল হকের এই ধারণা সত্য নছে। 
ভারতীয় চটকলসমূহ পূর্ববঙ্গের পাটের উপর 
একান্তভাবে নির্ভরশীল বলিয়া গত বৎলর 
পূর্বব্ে কৃত্রিম উপায়ে পাটের দর অত্যধিক 
চড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। এন্ত থলে ও 
চটের উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় 
জগতে উহার চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। এই 
কারণে ভারতীয় চটকলসমূছ থলে ও চটের 
উৎপাদন কমাইয়া দিয়াছে । এদিকে বঙ্গ 
বিভাগের বৎসরে ভারতে যে স্থলে ১৬ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হইয়াছিল লেই স্থলে ১৯৪৭-৪৮ 


লালে ভারতে ২১ লক্ষ বেল পাট হুয়। চলতি ' 


বৎসরে ভারতে ৩০ লক্ষ বেল এবং আগামী 
ঘৎলরে ৪০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে হলিয়। 
আশা করা যাইতেছে। উহার ফলে ভারত 
ইতিমধ্যেই পাৰ্ধিস্থান হইতে পাট ক্রয়ের 
পরিষাণ কমাইয়া দিয়াছে। পূর্কবঙ্গে উৎপন্ন 
পাটের শতকর] ৭৫ ভাগের ক্রেতা ভারতবর্ষ । 
তারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পাকিস্থানে 
পাটের মূলাহ্ল অপরিহার্য্য। পূর্ব যদি 
ভাষা দরে ভারতকে পাট দিতে বাজী হয় তাছ! 
হইলেই এই দর স্বায়ী হইতে পাবে । অন্তথায় 
পাটের অস্বাভাবিকরূপ মূল্য হাস হুইবেই। 
জনাব হামিদুল হক চটকলের ঘাড়ে দোষ না 
চাপাইয়! যদি ভাষ্যমূলে; পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করেন, তবেই তিনি পূর্ববঙ্গের পাটচাষীর 
সত্যিকার উপকার সাধন করিখেল। 

তাঁরত- স্বাধীনতালাতের পুর্বে দেশের 
শালকশক্তি চটকলওয়ালাদের স্বার্থ-সংরক্ষণে 
সতত তৎপর ছিলেন বলিয়! উহায়! নির্দমভাবে 
' পাটচাধীকে ও চটফল মনুয়কে শোবণ করিত। 
কিন্তু এক্ষণে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
চটকলওমালার! এক্ষণে পাটের অন্ত পূর্ববঙ্গ 
গব্ণমেন্টেয মজ্জির উপর নির্ভরশীল।, চটকল 


| 


নানাকথা 
মনুরগণকেও উহার! এক্ষণে ভাষ্য পারিশ্রমিক 
দিতে বাধ্য হইতেছে । কলে উৎপন্ন থলে ও 
চট ইত্যাদি রপ্তানীও তাত সরকারের 
নির্দেশ্মত করিতে হয়। 
বা' পাটশিল্লের ব্যাপারে চটকলওয়ালাদের 
কোন অনি্টকর প্রভাব নাই। বরং উহাদের 
অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হছইতেছে। গত 
২৮শে ভুল তারিখে চটকলওয়ালা সমিতির 
সভায় মিঃ তরে আর ওয়াকার এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন ধে-_চটকলগুলি ,গত ১৫ বৎসয় 
কালের মধ্ো প্রতি দেড় বৎসরে যে পরিমাণ 
টাকা লাভ করিয়াছে, এক্ষণে এই সব চটকল 
প্রতি মাসে তত টাকা ক্ষতি .দিতেছে। 
বর্তঘানে সমস্ত চটফলে ২৭ কোটি টাকা মজুদ 
আছে। কিন্তু এক্ষণে যেভাবে ক্ষতি হইতেছে, 


তাহাতে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে এই মজুদ 
টা রর নিঃ ছু হনে | মিঃ ওয়াকারের 





| ৬ মাসের জন্য শতকরা। ৩. টাকা 
| ১ বৎসরের জন্য ৮» 
দ্রক্ষিণ কলিকাতায় ও তাহার লাগাও 
টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যা্সিটার 
মধ্যে ছোট ছোট বহু বাস্তর ব্যবস্থা 


BN, 


কাজেই এক্ষণে পাট 


| বালিগঞ্জ ল্যান্ড এড লোন এনেশী 


ভিনন্ষিভেজ্ঞ 


জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্ষ্য ১২ বৎসরের অভিজ্ঞভাসম্পন্ বনিকাতার 
অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ঢু 


Building Society J প্র 
'আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা জমাইতেছেন” 


আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈপ্সিত বাস্ত সংগ্রহ করুন। 
আমানতকারীকে বাস্তর অন্ নানাগ্রকার সুবিধা! দিয়া থাকি। 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


করিয়াছি ও করিতেছি । ছোট বান্ত-- -৯০০*২হইতে ২৫০০০ টোকা 
অনুষ্ঠানপত্রের জস্য লিখুন 

ফোন : পার ৯৭৬ বি মুস্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 

অফিস. সকাল. ও ১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ 


1 


এই উক্তি যদি আংশিকভাবেও লত্য হয় তাছ! 
হইলে উহা একটা ভয়েয় ফথা। ' কারণ দেশে 
কর্শপংস্থানে, গবর্ণমেণ্টকে রাজন্ব প্রদানে এবং 
বিদেশী মুদ্রা--বিশেঘতঃ চূৰ্মভ ভলার উপার্নে 
চটকলগুপির দান. অতুলনীয়। পাকিস্থানের 
লোভের ফলে ভারতীয় চটকলগুলি যদি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে কেবল ভারত: ঘহে 
পাৰ্চিস্থানের পাঁটচাষীও চূড়ান্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইবে। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকার, 
চটকলগুলির স্বার্থ উপেক্ষা করিতে পারেন না। 

গত ১লা জুলাই তারিখ হইতে পাকিস্থানের 
সহিত ভারতের এক বৎসরের অল্প যে নুতন 
বাণিঞ্জাচুক্তি বলবৎ হুইল তাহাতে ভারত পূর্ববর্তী 
বৎসরের তুলনায় ' পাকিস্থান হইতে ১৯ লঙ্ 
বেল কম পাট এবং দেড় লক্ষ বেল কম তুলা 
ক্রয় করিবে | ডি বৎসগ্জে ভারত পাকিস্থান 










২ বৎসরের জন্য শতকরা ৫২ টাকা 
৩ 29 29° 1:9 ড 33 
বর্তমানে সাপুর, টালিগঞ্জ কপবা ও 
বেলঘরিয়া Housing Scheme- 
ছোট বাস্তর ব্যবস্থা হইতেছে। 
জমি-_৮০০ হুইতে ২৬০০২ -কাঠা 













কলিকাতা 


২১২ 





হইতে কোন খাত্মশন্ত ক্রয় কবিবে না বলিয়াই 


মনে 'তইতেছে। উহা! সত্বেও চলতি ডুলাই 
হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইল তাহাতে ভারত 
পাকিস্থান হইতে যত টাকা মূলোর মালপত্র ক্রয় 
করিবে তাহার অপেক্ষা অনেক কম টাকার 
মালপত্র পাকিস্থানে রপ্তানী করিবে বলিয়া মনে 
হইতেছে। গত বৎসর তাঁরত পাকিস্থানে যত 
টাকার মালপত্র রপ্তানী করিয়াছে তাঁহার 
তুলনায় পাকিস্থান হইতে অনেক বেশী টাকার 
মালপত্র ক্রয় করিয়াছে । এই টাকার পরিমাণ 
কত ভাছার সঠিক বিবয়ণ প্রকাশিত হয় মাই। 
তবে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করাচী হইতে 
এই মর্দে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ১৯৪৭ 
সালের পুয়া ১২ মাসে পাকিস্থান ভারত হইতে 
যত টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে তাহার তুলনায় 
ভারতে ৪৭ কোটি টাকার বেশী মালপত্র রপ্তানী 
করিয়াছে । সেই হিসাবে গত জুন পর্য্যন্ত 
এক বৎসরে পাকিস্থানের সহিত ভারতের 
বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিমাপ কিছু কম 
বেশী হইতে পায়ে! যাহ! হউক ভারত 
পাকিস্থান হইতে যে অতিরিক্ত টাকা 'যুল্যের 
মালপত্র আমদানী করিতেছে তাহার মূল্য কি 
তাবে শোধ করিবে তাঁহা লইয়। উভয় দেশের 
মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হুইয়াছিল। পাকিস্থান 


ভারতের ঘাটতির সাকুল্য পরিমাণ টাকায় সম- 
পরিমাণ ষ্টালিং মুদ্রা দাবী করিয়াছিল। পক্ষান্তরে 
" ভারত এই দাবী করে যে, পাক-ভারত বাশিজ্ধ্ে 
ভারতের এক বৎসরে যে ঘাটতি হইবে তাহা 
ভারত পরবর্তী বৎসরে সমিতির মালপত্র 





বীমার কাজে ' ভি করতে হলে 
আমাদের ie বামায় যোগ দিন! 


আর্থিক জগৎ 


রপ্তানী করিয়া পুরণ করিবে। অর্থাৎ উভয় 
দেশের.মালের মূল্য উভয় দেশই মাল দ্বারা 
পরিশোধ করিবে | যাহা হউক বর্তমানে এই 
বিষয়ে উতয় দেশের মধ্যে একটা রফা হইয়াছে । 
এই রফা অনুসারে ভারত ও পাকিস্থান উভয় 
দেশই উহাদের পাওনা! টাকার বদলে অন্ত 
দেশের ১৫ কোটি টাকার নোট গ্রহণ করিবে। 
এই ১৫ কোটি টাকা দ্বারাও যদি কোন দেশের 
পাওনা শোধ না হয় তাহা হুইলে পাওনাদার 
দেশ অন্ত দেশ হইতে উক্ত ১৫ কোটি টাকার 
অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত ষ্টালিং পাইবে 
এবং পাওনাদার* দেশ এই ষ্টালিং ইচ্ছামত 
তাঙ্গাইয়া লইতে পারিবে। এই রুফায় তাৎপর্য 
দঁড়াইতেছে যে, ভারত যদি পাকিস্থান হইতে 
উহার রপ্তানীর অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকার 
মালপত্র আমদানী করে তবে তাহা ভারতীয় 
নোট দ্বারাই পরিশোধ করা যাইবে এবং উদ্ধার 
পরেও যদি পাকিস্থানের পাওনা দীড়ায় তাহ! 
হইলে উহা ভারতের সঞ্চিত প্রাপিং হইতে 
পরিশোধ করিতে হইবে । 


" সম্মিলিত জাতিসজ্ষের অধীনস্থ বিশ্ব স্বাস্থ্য 
সঙ্ব এবং খান্ত ও কবি সঙ্ব এরূপ পিদ্ধান্ত 
করিম্বাছেল যে, ম্যালেরিয়ার ভন্ত ভারতের 
বৎসরে ১০০ কোটি টাকা 'সপেক্ষাও অধিক 


ক্ষতি হইতেছে। ম্যালেরিয়ার অন্ত ভারতের, 


আধিক ক্ষতির এই বরাদ্দ যে অত্যন্ত কম 
করিয়া ধরা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উক্ত হি প্রতিষ্ঠানের মতে ভারতে 


₹ সিটিজেন অন ন == ইন্ডিয়া 


' মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
একটি প্রগতিশীল জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 


চিফ অপারেটিং অফিস £ 


৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 


ফোন--বড়বাজার ৩১৫৮ 


j . 
_ 'গ্রাম-সিটিজেন্দ, কলিঃ 





[ ১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 


বৎসরে ১৮ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইতেছে। যেখানে ১৮ লক্ষ লোক 
ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেখানে ষে 
উহার বহুগুণ লোক .ম্যােরিয়ায় ভূগে তাহা 
বলাই বাহুল্য। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে 
প্রতি ৪ অন লোকের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়। 
রোগী এবং সমগ্র ভারতে ম্যালেরিয়ার রোগীর 
সংখ্যা ৮৯ কোটি। এই ৮৯ কোটি লোক 
বৎসরে ৬ মাস ফোন কাজ করিতে পারে না 
এবং যখন কাত করে তখনও একজন দুগ্ধ ও 
সবল লোকের তুলনায় অর্দেক মাত্র কাজ 
করে। সেই হিসাবে প্রত্যেকটি ম্যালেরিয়! 
রোগীর লঙ্ক ভারতের বৎসরে কম পক্ষে ২০০ 
টাকা ক্ষতি হইতেছে এবং ম্যালেরিয়া জনিত 
ভারতের ক্ষতির পরিমাণ দড়াইতেছে বৎসরে 
১৮০০ কোটি টাকা । আমাদের যতদুর মনে 
হয়, তাহাতে কয়েক বৎসর পূর্বে স্তার ডেনিয়েল 
হামিলটন ম্যালেরিয়ার অন্ত ভারতের প্রতি 


বৎসরে দুই হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয় বধিয়া 
' অনুমান করিয়াছিলেন। 


কলিকাতা হইতে কমাশিয়াল লাইব্রেরী - 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত ফরিবার যে প্রস্তাব 
উঠিয়াছে তাহার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 


' ৰুরিতেছি। ইতিপূর্বে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী 


দিল্লীতে স্থানাস্তরিত করিবার এক প্রস্তাব 
উত্থাপিত হইয়াছিল এবং তৎপর তাহ! পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। যেকারণে ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরী 
কলিকাতা হইতে দিল্লীতে শ্থানাস্তরিত হইবার 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই 
কমাপিয়াল লাইব্রেরীও দিল্লীতে স্থানাস্তরিত 
হওয়! সঙ্গত নছে। দিল্লী ভারতের রাজধানী 


|. হইলেও দিল্লীর তুপনায় কলিকাতায় লোকসংখ্যা 


অনেক বেশী। ভারতের ব্বসা-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র এখনও কলিকাতাতে।- দেশের সব 
কয়টি গ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বাণিঞ্য প্রতিষ্ঠানেক্ প্রধান 
অফিসও কলিকাতাতে অবস্থিত। ' এন্সপ 
অবস্থায়, কমাপিয়াল লাইব্রেরীর উপযুক্ত স্থান } 
কপিকাতা। দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেন্টের 
যে বিরাট লাইব্রেরী রহিয়াছে দিল্লীর জনসাধারণ 
তাহার সুযোগ লাভ করিতে পারিতেছে। কিন্ত 
কলিকাতা হইতে যদি কমাশিয়াল লাইব্রেরী 
উঠিয়া যায় তাছা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য ও 


১১ই জুলাই, ১৯৪৯] 





দেশের শর্থলীতিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের 
ব্যাপারে দিল্লীর অধিবাসীদের বর্তমানে থে 
সুযোগ রহিয়াছে কলিকাতাবাসী তাহাও 
পাইবে না। 


শপ 


করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গের যে 
সব স্থানে ব্রড. গেজের রেল লাইন রছিয়াছে 
তাহ! পরিবর্তন করিয়া মিটার গেে রূপান্তরিত 
করা হছইবে। উহার ফলে পূর্ববঙ্গের রেলপথ- 
সমূছে মাল চলাচল ব্যাছত হইবে এবং পূর্বব- 
বের জনসাধারণের পক্ষে রেলপথে চলাচল 
অধিকতর কষ্টদায়ক হইবে পৃথিবীর সকল 


দেশেই রেলের গেজ প্রগতির একটা লক্ষণ ॥ 


বলিয়া! গণ্য হয়। প্রত্যেক দেশেই উন্নতির 


সঙ্গে সঙ্গে নেয়ো গেজ হইতে মিটার গেজ এবং | 
মিটার গেছ হইতে ব্রড গেজের রেলপথ | 
এক্ষপ্রে অনেক দেশে ব্রড গেজ | 
মাপের রেলপথ নির্মাণের | 


হইযাছে। 
অপেক্ষাও চওড়া 
প্রস্তাব হইতেছে। পক্ষান্তরে পূর্ববব ব্রভ গেজ 
ছইতে মিটার গেজে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। 


বলিলে অনেকেই ক্রুদ্ধ হইবেল। 'তবে আমরা 
আশা করিতেছি যে, এই পশ্চাদপসরণ একট! 
সাময়িক ব্যাপার মাত্র। 


সপ 


ভারতে বর্তমানে অল্প, বক্র, 
ইত্যাদি সমস্ত জিনিষেরই চুড়ান্তরূপ অভাব 
রথ্য়াছে। ভারতের বৃহদাকার সেচ পরিকল্পনা 


গুলি সফল করিরা তুলিতে পারিলে এবং | 


ভারতে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার করিতে 
পারিলে এই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে। 


এক্ষণে আমেরিকার 
ভারতকে এই সব দ্বারা পর্ধ্যাপ্তভাবে সহায়তা 
করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় ভারতের সহিত 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটী বাণিজ্য চুক্তি ' 
" ভারতের স্বার্থের পক্ষে অত্যাবস্তক হইয়া | 

এন্ত বর্তমানে, কথাবার্তাও | 
আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রুষিয়ার | 


দাড়াইয়াছে। 
চলিতেছে। 
সংবাদপত্রসর্থহ এই বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাবের 
বিরূপ সমাঁলোচন! করিয়া ভারতীয় জন- 


সাধারপকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। | 
এইসব সংবাদপত্রের মত হইতেছে যে, ভারত | 





এ 
তে 





আর্থিক জগৎ 


চুক্তি হইলে ভারতের বাঞ্জার আমেরিকা দখল 
করিয়া বলিবে এবং উদার ফলে ভারতের 
অনেক শিল্প শ্বাসক্ষদ্ধ হইয়া মরিবে। রুষিয়ার 
সংবাদপত্রসমূহের এই সব উক্তি ছুয়তিসন্ধি- 
প্রহৃত। যাহাতে বাণিজ্যের মধ্য দিয়া ভারতের 
সহিত যুক্তরাষ্ট্রের কোন সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত না 
হয় তজ্জগ্ভই রুষিয়ার. সংবাদপত্রসমূহ এই সব 
প্রচার করিতেছে । আজ তারতে একথা 
দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, শত বাণিজ্য চুক্তি 
হইলেও তারত সরফার কোন বিদেশীকে 
ভারতের বাজার দখল ' করিতে বা ভারতীয় 
শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিতে দিবেন না। কাজেই 


bd ক ক bd 


২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৪৮%০ 


{ জিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে | 
॥ ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা | 
বাসস্থান ॥ 
ঘর বীমাঁকাবীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ টাকা | 
ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা [ 
বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা | 
|' হবে। এ সমন্ধে সম্পূর্ণ বিববণ কোম্পানীর | 
| প্রতিনিধিদেব কাছ থেকে কিংবা 
এজন্ভ চাই কলৰুজা, যন্ত্ৰপাতি ও বিশেষজ্ঞ। | 
যুক্তরাষ্ট্রই বর্তমানে K 


পাওনা দ্ীডাবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে 


হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


আৰ্য্যস্থান 


|ইনসিওরঙস কোগ্গানী লিমিটেড | 


আর্যযস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার 
ভ্রীসুরেশচল্দ রায়, এম-এ, বি-এল 


ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা যালিন্য চাল 





| করিয়াছেন। 





| সহিত একমত হৃইবে। 
| সমাজের শিক্ষিত যুবকগণ অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীর 
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সোভিয়েট সংবাদপত্রের এই মিথ্যা প্রচারে 
কেহ প্রভাবিত হইবেন. বলিয়া মনে হয় না। 
যে দেশ উহার তাব্দোর দেশগুলিতে কলকজা 
বা! বিশেষজ্ঞ দিয়া কিছু মাত্র সাহায্য করিতে 
সমর্থ হইতেছে না এবং কলকন্জার ব্যাপারে 
যে দেশ নিজেই এখন পর্য্যন্ত ইউরোপ- 
আমেরিকার মুখাপেক্ষী সেই দেশ তারতবর্ষকে 
আমেরিকা হইতে কলকজ! আনার ব্যাপারে 
বাঁধা দিতেছে উহা একটা ছুরভিসন্ধি প্রস্থুত 
ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা যাইতে পারে 
না। 


বাদলার মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবকদের 


॥ মধ্যে বর্তমানে যে নিদারুণ বেকার সমন্তা 
প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে | 


২০২ টাকা ঘোনাস | 


|" সামান্ঘ প্রিমিযামে ' বীমাকারীর নিজের 
| বার্ক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তর প্রিয়জ্রনের সাচ্ছল্য | 


উহাকে পাকিস্থানের একটা অ্তস্তাবী পরিণতি || সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা ৷ | 


দেখা দিয়াছে পশ্চিম বঙ্গের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী 
শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার তৎসম্বন্ধে বেতারযোগে 
আলোচনা করিয়া খুব সময়োচিত কাজ 
শ্রীযুক্ত সরকার এই সমস্তার 
বহুবিধ কারণ যে প্রকার সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দেশবাসীমাত্রেই তীহার 
কিন্তু মধ্যবিত্ত 


মুখ. হইতে রোগের কারণ অপেক্ষা রোগের 
প্রতিকার সমঘন্ধেই কিছু জানিবার ভন্ত অধিকতয় 
আগ্রহাম্বিত ছিল। .প্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, 
পশ্চিমধঙ্গ সরকার এই সমস্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
অবহিত এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও এই সমস্তার 
সমাধানে আগ্রহশীল। মাত্র এই কথাতেই 
বেকারগণ সাত্বনা লাভ করিতে পারে না। 'এই 
সমন্তার সমাধানের জন্ত গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে কি 


' করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে কি করিতে চাছেন 
বেকারগণ তাহা জানিতে চাহে। দেশে শিল্প 
এ বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকার লমন্তার 
সমাধান হইবে বলিয়া তিনি যে কথা বলিরাছেন, 
প্র তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু কবে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হইবে এবং 
কবে বেকারের কাজের পংশ্থান হুইবে সেই 
| অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে বেকার শ্রেণী .কত- 
দিন চাহিয়া থাকিবে ? এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের 
| নির্দিষ্ট ফার্য্যক্রযের কথা জানিতে পারিলেও 
এ বেকার 
| পারিত। 


ব্যক্তিগণ কিছুটা আশ্বস্ত হইতে 


k ~~ 
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অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, বেফার সমন্তা 
দ্বেশের একটা ব্যাধি নছে--উহ! বর্তমানে দেশে 
যে অর্থনীতিক মন্দা উপস্থিত হইয়াছে লেই 
ব্যাধির একট! উপসর্গ মাত্র। খুবই সত্যি কথা। 
কিন্ধ বেকার সমন্তা একটা গৌণ সমন্তা হইলেও 
বর্তমানে উহাকে একটা মৃখ্য সমস্তা মনে করিয়া 


বিশেষ ভাবে এই সমন্তার সমাধানের উদেশ্য ' 


সম্মুখে রাখিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে। শিল্পৰাণিজোর উন্নতি অপেক্ষা 
শিল্পবাণিজ্য সহায়ে কি তাবে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক লোকের কাজের সংস্থান হইতে পারে 
তৎসম্বদ্ধে গবর্ণমেন্টকে অধিকতর অবহিত হইতে 
হুইবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেশের বস্ত্রশিল্পের কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশে বর্তমানে 
যদি এক ফোটি টাকা খরচে একটি কাপড়ের 
ফল স্বাপন কর!” যায়, তাছা হইলে উছায় 
মার্ফতে প্রত্যক্ষভারে ৫1৬ হাজার বেকার, 
ধুবকের কাজের সংস্থান হইতে পায়ে। কিন্ত 
এই কলটিকে যদি মাত্র একটি কৃতাকাটা কল 
হ্িসাষে গঠন করা হয় তাহা হইলে উহাতে 
হয়তঃ ৩ হাজারের বেশী কন্মীর কাজের সংস্থান 
হইবে না_কিন্ত এই কল হইতে সুতা লরবয়াছ 
করিবার ফলে তাতী হিসাবে অন্ঠুতঃ পক্ষে" ১০ 
হাজার যুবকের জীবিকা সংস্থানের পথ করা 
যাইবে। ফাজেই কেবল শিল্পবাণিজ্যের প্রসার 
নহে--যে ভাবে শিল্পবাঁপিজ্যের প্রসার করিলে 
দেশে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক বেকার ব্যক্তির কাজের 
সংস্থান হইতে পারে সেইরূপ নীতি অবলম্বনে 
শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন । এই সব খিবয়ে 
তথ্যান্ধুসন্ধান এবং যথাযথ পরিকল্পনা! আবশ্যক । 
দেশে মোট "কতজন বেকার আছে, গতি বৎসর 
নুতন কত জন বেকার ছুটি হইতেছে, শিল্প ও 
বাণিজোর ফোন দিকের কি তাবে পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন দ্বারা কত ঘন: বেকারের 'অযপসংস্থান 
হইতে পারে, অল্পশিক্ষিত যুবকগণকে কি ভাবে 
বিশেষ ধরণের শিক্ষা দিলে এবং কিরূপ সাহায্য 


করিলে উহার শিল্প সহায়ে স্বাবলম্বী হইতে 


পালে ইত্যাদি সমস্ত দিক পুন্মামুপুথ তাবে 
পর্ধ)ালোচনা করিয়া সামগ্রিক ভাবে এই 


সমন্তার লমাধানের জন্ত অগ্রসর হইলেই বেকার” 


সমন্তার একটা সুয়াছা হইতে পায়ে । দেশের 
সকল চাকুরী প্রার্থীর জস্তই চাকুরীর সংস্থান 
ঝর যে এদেশে অনস্ভব তৎসন্বদ্ষে শ্রীযুক্ত 


* আৰ্থিক জগৎ 


[ ১১ই জুলাই, ১৯৬০ 





সরকারের সচ্তি আময় সম্পূর্ণ একমত | কিন্ত 
বিশেষ ভাঁবে বেকার সষন্ডার সমাধানের দিক 
হইতে যে ভাবে বিশেষ পরিকল্পনা লইয়া 
কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া! আবশ্তক, সেরূপ কাজে 
আমর! শ্রীযুক্ত সরকারের গবর্ণমেণ্টের তেমন 
কোন উৎসাহের পরিচয় পাইতেছি না। 


সপ 


কলিকাতায় সাংবাদিকদের দুর্দশ! সম্বন্ধে 
ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সজ্যের জেনারেল 
সেক্রেটারী শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত বে বিবৃতি 
দিয়াছেন তত্প্রতি আমর! কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিতেছি । শ্রী দাশগুপ্ত বলেন যে, গত 
তিন ‘বৎসরের মধো কলিকাতায় ১১টী দৈনিক 
সংবাদপত্র ছয় বন্ধ হইয়াছে, না হয় পাকিম্থানে 
স্থানাস্তরিত হুইয়াছে। এইসব সংবাদপক্রের 


সম্পাদকীয় বিভাগের ব্যক্তিগপের প্রাপ্য টাকা 


পরিশোধের সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হয় নাই। 
শ্রী দাশগুপ্ত বলেন যে, কলিকাতায় বর্তমানে যে 
সব দৈনিক সংবাদপত্র রহিয়াছে তাহার মধ্যে 
৬!9টী ব্যতীত অন্ধ সমস্ত সংবাঁদপঞ্জের সম্পাদকীয় 
বিভাগের কর্দচারিগণ অত্যন্ত কম বেতন পাইয়া 
থাকে এবং তাহাও তাহারা নিয়মিতভাবে পায় 
না। সক্গ্রাতি 
ইংরাজী দৈনিক উহার সম্পাদকীয় বিভাগের 
কর্চায়ীদেয় তিন যানের যেন বাকী ফেলিয়া 
বন্ধ হুইয়া গিয়াছে। আর এফটা প্রভাতী 
বাল! দৈনিক সংবাদপত্র উচ্বার সম্পাদকীয় 
বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে গত ২॥ মাস যাবৎ 
কোন বেতন দিতেছে না। আর একটা বাদ্রলা 
দৈনিক উহার সম্পাদকীয় বিভাগের ফর্খচারীদের 


* গত মে মাস হইতে বেতন বাকী ফেলিয়াছে ! 


শী দাশগুপ্তের বর্ণমা হইতে কলিকাতায় 
সাংবাদিকদের কিরূপ অবর্ণনীয় ছুর্দশ! উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায় 
কিন উবাই পূর্ণাঙ্গ বিধয়ণ নহে । কলিকাতায় 
এদূপ বছ সাংবাদিক আছেন যাঁছারা চলতি 


1911, 0110 
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কলিকাতার একটা লান্ধ্য - 


সংবাদপত্ৰগুলি হইতে পদচ্যুত ছইয়াছেন--অথচ 


উহার! উহাদের প্রাপা টাকা পান; নাই। এই 
সমস্ত অনাচারের প্রতিকার হওয়া একান্ত 
আবশ্যক। কিন্ত শ্রী দাশগুপ্ত ষে প্রতিকার 
পদ্থার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা দার! 
অতীগ্সিত উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে তাহা 
সন্দেহের বিষয়। বর্তমালে সাংবাদ্িকগণকে 
বেতন দিবার সময় সম্বন্ধে সংবাদপত্র 
পরিচালকদের কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা 
নাই। এরূপ ক্ষেত Payment of Wages 
আইনের অনুরূপ ফোন আইন পাশ করিলে 
অভিপ্রেত উদ্দেস্ত কিচুট! সিদ্ধ হইতে পারে। 
কিন্তু সংবাদপত্র পরিচালক সংবাদপত্র বন্ধ 


.বাঁখিজ্কয় করিয়া দিলে অথবা সংবাদপত্রের 


যাবতীয় সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট দাঁয়াবন্ধ 
থাকিলে মাত্র উপরোক্ত আইন দ্বারাও সংবাদ- 
পত্রসেবীর স্বার্থ পুর্ণতাবে সংয়ক্ষিত হইবে ন1। 
বর্তমানে যেবীপ পরিস্থিতির উত্তদ হইয়াছে, 
তাহাতে সংবাদপত্র পরিচালনা তথ! সাংবাদিক- 
দেয় স্থার্থরক্ষার সম্বন্ধে সমস্ত প্রকার আটঘাট 
বাধিয়া একটি পৃথক আইন পাশ কর! আবস্তক। 
তবে ব্যাপুক ভাবে দেশের সমস্ত মদীজীবীর 
সঘন্ধেও যদি অনুরূপ কোন আইন পাশ হয় 
তাহা হইলে তদ্বারাও সংবাদপজসেবীদের 
শ্বার্থরক্ষা হইতে পার়ে। এই আইনে একটি 
প্রথম ও প্রধান সর্ভ হইবে যে, ফোন প্রতিষ্ঠান 
উঠিয়া গেলে থা বিক্রয় হইলে এবং উচার 


নে 
£ 


সম্পত্তি ব্যাঙ্ক বা অন্ত ফোন প্রতিষ্ঠানের নিকট 


দায়াবন্ধ থাকিলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি 
হইতে সর্ধপ্রথমে উহার কর্মচারীদের বেতন ও 
অন্তান্ড প্রাপ্য শোধ করিয়া তৎপর যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা! প্রতিষ্ঠানের অন্ত 
পাওনাদারদের প্রাপ্য শোধ করা হুইবে। 


একমাস এইরূপ ব্যবস্থা ছারাই সংবাদপত্র- 


সেবী এবং অন্থান্ত শ্রেণীর ঢাকুরীভীবীর স্বার্থ 
রক্ষা হইতে পারে'। 


পাক-ক্ুশিয়! বাণিজ্য--করাচীয় সংবাদে 
প্রকাশ 'যে, পাকিস্থান ও 'করুশিয়ার মধ্যে 
বাণিজ্যের সম্ভাবনা বিয়ে আলাপ আলোচনার 
অভ রুশিয়া হইতে একটী বাণিজা প্রতিনিধিদল 
শীঘ্রই করাচীতে পৌছিবে। 
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আর্থিক' হুনিয়ার খবরাখবর 


ইণ্ডাট্ীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের 
কার্ধ্যাবলী-_গত বৎসর ১লা জুলাই তারিখে 
ভারত সরকারের উদ্ভোগে ভারতের শিল্প 
 প্রতিষ্ঠানগুপিকে দীর্ঘমেয়!দী খণদানের উদ্দেস্তে 
ইও্ডাট্রয়াল ফিনাজ্স কর্পোরেশন নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সম্প্রতি উক্ত কর্পোরেশনের 
এক বৎসরের কাজের বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই বিবরণ অনুসারে গত বৎসর 


কর্পোরেশন ৩ কোটি টাকা খপদালের অমুমতি' 


পাইলেও কার্য্যতঃ ১ কোটি টাকা খপ দিয়াছেন 


এবং ভারতের ২৫টি প্রতিষ্ঠান এই খুপ' 


, পাইয়াছে। প্রদত্ত থপের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিনাণ 
খপ হইতেছে ৪9 লক্ষ টাকা এবং সর্বনিয় 
পরিমাণ খণ ২ লক্ষ টাক।। এই কর্পোরেশনের 
শেয়ার বিক্রয়লন্ধ মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি 
টাকা। .উছার মধ্যে ভারত. সরকার শতফরা! 


৪* ভাগ শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটি. 


ভারত লরকার দ্বারা চালিত হইতেছে। 


পাকিম্থানে ফিনাব্স কর্পোরেশন. 


ভারতের ভায় পাকিস্থানেও আগামী ১৫ই 
জুলাই তারিখ হইতে পাকিস্থান- ইণ্ডাষ্রিয়াল 
ফিনান্ল কর্পেরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত 


হইতেছে। উহার মূলধন প্রতি € শত টাকার 


৬০ হাতার শেয়ারে বিভক্ত ৩ কোটি টাকা 
হইবে। উদার মধ্যে প্রথমে ৪০ হাজার শেয়ায় 
বিক্রয় কর! হুইবে এবং ২০ হাজার ৪ 'শত 
শেয়ার কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট ক্রয় 










লা 











হেড ভিতি — 
২৭-এ, আপার সারকুলার রোড 
ফোন £ বি, বি, ২৫৪ 
এসিড নাইটিক 
এসিড হাইড্রৌক্লোরিক 





করিবেন। বাকী ১৯ হাজার ৬ শত শেয়ার 
পাকিস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে বিক্রয় হইবে । 
মাদ্রাজজে বিরাট গৃহনির্দাণ পরিকল্পন। 
মাদ্রাজ গব্্ণষেপ্ট আগামী ২০ বৎসর কালের 
“মধ্যে উক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে ৪২ লক্ষ বাড়ী 
নির্গাপ ফরিবেন স্থির ৰুরিয়াছেন। এভভ্ত ব্যয় 
হইবে ৯৮৯ কোটি টাকা । এই পরিকল্পনা ছাড়া 
পল্লী অঞ্চলে € শত হইতে ১ হাজার টাকা ব্যয়ে 
এক শ্রেণীয় বাড়ী দির্ধাপের পরিকল্পনাও 
গবর্ণমেন্টের হহিয়াছে। 

ভারতে কাচের জিনিষের উৎপাদন 
বৃদ্ধি-ভারতে বর্তমানে ১৫০টি ফাচের 
কারখানা রহিয়াছে । এই লব কারখানায় 
“বৎসরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাক] মূল্যের কাচের 
উ্ব্য উৎপন্ন হয়| কিন্তু ভারতে বৎসরে ২ কোটি 
টাক! মূল্যের কাচের দ্রব্য কাটিতি হয়। এজন্ত 
তাঁরতে যাহাতে কাঁচজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায় তহুদ্দেশ্তে বিশেষজ্ঞ সরবরাছের জম্ত 
কলিকাতার নিকটস্থ যাদবপুয়ে সেন্ট্রাল গ্লাস 
এণ্ড সিরামিক ইনষ্টিটিউট নামে একটি 
গধেষ্ণাগার স্থাপিত হুইয়াছে। এই 
“গৰ্যেণাগারের 'জন্ত ইংলও হইতে, ২ লক্ষ টাক! 


' মুল্যের যস্রপাতি আমদানী করা হইয়াছে। 


পাকিস্থানে তৈল আবিষ্ষার-__করাচীয় 
সংবাদে প্রকাশ যে বার্শা অয়েল কোম্পানীর 
“বিশেষজগণ পশ্চিম পাঞ্জাবের পালকফাসার নামক 
স্থানে একটি তৈলের খনির লঙ্কান পাইয়াছেন। 


এসিড ও কেমিক্যালের জন্য 


ACID S CHEMICAL M6. &. 


= পবর্ণসণ্ট ও ঠ্লওয়.কন্টরাইহরলস জলসা 


কিম্বা মিউরিয়াটিক ' 
এসিড সালফিউরিক 





'* লাইকার, এমোনিয়া, ডিসৃটিন্ড ওয়াটার 
সোভি সালফ, ম্যাগ সালফ. ইত্যাডি 
রিভার ভাত ভে 


প্রকাশ যে, এই স্থানে ৮২১৪ ফুট গভীর একটি 
স্থান হইতে ১১২ বেরেল তৈল উত্তোলিত 
হইয়াছে। বিশেষজ্রগণ মনে করেন যে, এই 
খনি ভূইতে ভবিষ্যতে প্রত্যহ ৪০ ছান্জার গ্যালন 
কন্ধিয়া তৈল পাওয়া যাইবে। 

খাভশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 


"ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে 


যাহাতে অধিকতর পরিমাণে খানাশন্তের 
উৎপাদন হুইতে পায়ে তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থার 
অন্ত ভারত সরকার মধ্য প্রদেশের থান্ভবিভাগের 
মন্ত্রী গ্ট আয় কে পাতিলকে উহাদের 
খাও কমিশনার নিযুক্ত করির়াছেন। বিভিন্ন 
প্রদেশ এবং দেশীয় বাজ্যকেও অনুরূপ ধরণের 
খাস্ত কমিশনার নিযুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ 
দেওয়া হুইয়াছে) এই সব কমিশনারকে 
অভীপ্নিত উদ্দেপ্ত সিদ্ধির জন্য সিসি ক্ষমতা 
দেওয়া হুইবে । | 

ভারত হইতে পাট রপ্তানী -ভারত 
সরকার এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 


, পৃথিবীর যে লব দেশের মুদ্রা দুর্লভ সেই সব 


দেশে ১৪৪৯-৫০ গালে কোনও প্রকার 
লাইসেন্সের বিধিনিষেধ ব্)তিরেকে পাট রপ্তানী 
করিতে দেওয়া হইবে। ১৯৪৮-৪৯ সালের 


তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে শতকরা 


&০ ভাগ বেশী পাট উৎপন্ন হুওয়াতেই ভারত 
ব্যবস্থা 


সরকার এইরূপ অবাধ ফণ্তানীর 
ফরিতে সমর্থ হইয়াছেন। 


IV 
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২১৬ 


ভারতের ডলার খপ প্রাপ্তি -বোদাই 
হইতে প্রেস ট্রাই অব ইত্ডিয়া সংবাদ দিতেছেন 
যে, তারত বিশ্ব ব্যাঙ্কে ডলার হিসাবে খপ 
পাইবাঁর জন্য যে আবেদন করিয়াছিল তাহার 
ফলে বিশ্ব ব্যাঞ্ধ ভারতকে আগামী হা যাস 
কালের মধ্যে ১২] হইতে ১৫ কোটি ডলার খণ 
দাঁন করিবে বলিয়া সম্ভাবন] ঘটিয়াছে। *প্রকাশ 
যে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক পরে আরও একাধিক কিন্তিতে 
ভারতকে অনুরূপভাবে খণদান করিবে। উক্ত 


ঘণের টাকা ভারতের জন্ত রেলের ইঞ্জিন ক্রয়, 


ভারতে সেচকার্যের প্রসার এবং ভারতে 
ইস্পাতের ২টী কারখানা স্থাপন-_-এই তিনটী 
উদ্দেশ্বে ব্যমিত হুইবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, ভারতীয় রেলপথসমূহে বর্তমানে যে ৭ 
হাজারের মত ইঞ্জিন রহিয়াছে তাহার মধ্যে 
প্রায় ৎ হাজারের মত ইঞ্জিন ৪০ বংগরেরও 
বেশী পুরাতন বিধায় একপ্রকার অকেব্সে। হইয়া 


পড়িয়াছে। 
ভারভব্]াপী সিনেম! ধর্ম্মঘট--গিনেমা- 


গুছ এবং লিনেম! শিল্পের উপর অত্যধিক 
ট্যাক্সের প্রতিবাদে গত ৩০শে জুন তারিখে 
ভারতের সর্বত্র সিনেমাগৃংগুলিতে পিনেমা 


প্রদর্শন বন্ধ রাখা হইয়াছিল । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, , 


উড়িষ্যা ও আসামে মোট ৪৬০টা সিনেমাগৃহ 
আছে এবং উহার মধ্যে ৬৫টী গৃহ রহিয়াছে 
কলিকাতাতে। . এই সমস্ত লিনেমাগৃছই 
হরতালে যোগ দিয়াছিল। 

ভারতীয় পিমেন্ট শিল্প-_-ভারতে 


বর্তমানে সিমেন্ট প্রস্তুতের যে সব কারখানা 
আছে তাহাতে বৎসয়ে ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন 


ক্কো স্পা নী 


হাওড় ইন সিওরেন্স 


৩০নৎ ক্রাণ্ড রোড, কলিকাতা- 
ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১১৬৫৭ 


আ থক জগৎ 


[ ১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 





পানি 


পিমেনটপ্রস্তত হইতে পারে। কিন্তু যানবাহন 
ও কয়লার অর্ভাব, শ্রমিক অশান্তি ইত্যাদি 
কারণে চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে মাত্র 
১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৪৫ টন পিমেণ্ট উৎপন্ন 
হইয়াছে । তবে ভারতে বর্তমানে বৎসরে ৫ লক্ষ 
৩০ হাজার টন সিমেন্ট প্রস্তুতের উপযোগী ৪টী 
গিমেন্টের কারখানার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রগর 
হইতেছে । উদার ফলে বর্তমান বৎসরের শেষে 
ভারতে ৩০ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রস্ততের উপযোগী 
কারখানা থাকিবে আশা করা যাইতেছে । 


তবে উহ! ছাড়া বসবে ৭ লক্ষ ২০ হাঁজাঁর টন . 


সিমেন্ট প্রস্তুতের উপযোগী আরও ৭টা 
কারখানার কাজ আরম্ত হইয়াছে। 
সালের মধ্যে এই সব কারখানার কাজ শেষ 
হইবে। বর্তমানে বৎসয়ৈ ১৫ লক্ষ ৮২ হাজার 
টন সিমেন্ট প্রস্তুতের উপযোগী আরও ১৫টী 
কারখানার পরিকল্পনা হইয়াছে। তবে, শেষ 
পর্য্যন্ত এইসব কারথান! প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা 
তাহা অনিশ্চিত। বর্তমানে, দেশে ষে সিমেণ্ট 
গ্রস্ত হইতেছে তাহার মধ্যে বিহারের কারখানা- 


১৪৫১ 


গুলিতে বৎসরে ৭ লক্ষ টন, মান্রাজে ৩ লক্ষ ৬০: 


হাজার টন, মধ্য প্রদেশে ৩ লক্ষ ৫০ ছাঁজাঁর টন, 
পুর্বপাঞ্জাব ও পাতিয়ালীতে ৎ লক্ষ ৪০ হাজার 
টন? কাঁধিয়াবাড়ে ২ লক্ষ ২২ হাজার টন, রাঁজ- 
স্থানে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন এবুং হায়দ্রাবাদে ২ 








'ফোন-ব্যাঙ্ক ৩১৬১ 







চিনি সি ডে ভ 


লক্ষ ৪০ হাণ্জার টন সিমেন্ট পাওয়া যাইতেছে। 
বর্তমানে দেশে বৎসরে ৫০ ছাজার-টন.-সিমেণ্টের 
চাঁছিদ! রহিয়াছে। এক্সগ্ তারতকে পাকিস্থান 


হইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গিমে্ট আমদানী 
করিতে হইতেছে। 


শন্ত্র বাহিনী বিস্তালয়ের পরীক্ষা 
গত মে মাসে (১৯৪৯) ফেডারেল পার্রিক, 
সাঙিসি কমিশন কর্তৃক গৃহীত শন বাহিনী 
বিদ্যালয়ের অন্তর্বাহিনী শাখার যে সাপ্লিমেপ্টারী 
পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে যাহারা' উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন এবং সাঁভিসেস সিলেকশন বোর্ড 
কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছেন তীছাদের নামের 
তালিকা উক্ত সাতিস কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম রোল 
নম্বর লহ প্রকাশিত হুইয়াছে। অগ্তান্চদের 
মধ্যে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থীদের নামও উক্ত 
তালিকায় স্থান পাইয়াছে :--ভূপেন্্নাথ কুমার 
(২৯৪), অরিন্দম ঘোষ (৮৫), আশীয ব্যানাঞ্জি 
(৫৬), মনোমোহন পিংহ (২২১), বলস্ত মন্তিক 
(১০), এবং দিলীপকুমায় মৈত্র (১১)। উত্তীর্ণ 
পরীক্ষাথিগপকে অবিলম্বে তাহাদের বর্তমান 
ঠিকানা ফেডারেল পারিক সান্ডিশ কমিশনের 
সেক্রেটারীতে ( পোষ্ট বক্স নং ১৮৬, কাউন্সিল 
হাউস, নয়াদিলী) অথবা আনি হেড কোয়া্টার্স 
(এ. জিস্‌, ব্রাঞ্চ, জি. এইচ, কিউ পোষ্ট অফিস, 
নয়াদিল্লী) আনাইতে নির্দেশে দেওষ! হইয়াছে। 

সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারী খাস-- 
সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারী খাস সম্বন্ধে যে আইন 
গ্রপয়নের কথা হইতেছে তাহা বর্তমান বৎসর 
শেষ হইবার পূর্বেই পাশ হইবে আশা কর] 
যাইতেছে। প্রকাশ যে, উক্ত আইন ১৯৫০ 
সালে সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্বেই কার্ধ্যে 
পরিণত করা হুইবে। 

ভারতে সেচ পরিকল্পন!--ভারত 
সরকার এরুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
ভারতে বর্তমানে যে. সব বৃহদাকার সেচ 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিতে 
মোট ১৩০০ কোটি টাকা ব্যস্ত হুইবে এবং 
উহার মধ্যে শতকরা ৪০ তাগ টাকা ডলার, 
ষ্টালিং প্রভৃতি বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ব্যয় 


করিতে ছইবে। এমপ্ক ভারত শরকার স্থির 
করিয়াছেন যে--যে লব পরিকল্পনা সবচেয়ে 
অধিক জরুরী গেইগুলির কাজ অগ্রে হাতে 
নেওয়া হইবে । 


৮৮ 


১১ই জুলাই, ১৯৪৯] 


পশ্চিমবঙ্গ-আসাম রেল সংযোগ 
পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা হইতে সম্পুর্ণ 
ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া আসাম পর্য্যন্ত যে 
রেলপথ নির্মাপকার্ধা আরম্ভ হইয়াছে আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তাহার কাজ শেষ 
হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 'এই লাইনটি 
১৪৫ মাইল লঙ্বা হইবে এবং উহার মধ্যে নেরো 
গেজ হইতে মিটার গেছে বূপাস্তরিত লাইনের 
দৈর্ঘ্য হইবে ৭০ মাইল। এই সব লাইনের কাঁজ 
এক প্রকার শেষ হইয়াছে। মাত্র কয়েকটি 
পার্বত্য নদীর উপর পুলের কাঁজ বাকী 
রহিয়াছে । বর্তমানে এই লাইনের বাছে ৭ 
হাজার লোক নিধুক্ত রছিয়াছে। 

খাভ উৎপাদনের কার্যক্রম 
- ৰোধ্বাইয়ে সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যের কৃষি বিভাগ্রে সেক্রেটারীদের 
যে বৈঠক হুইয়। গিয়াছে তাহাতে ভারতে 
বর্তমানে বৎসরে ৪০ লক্ষ টন খাত্বশস্তের 
ঘাটতি রহিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। 
স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৎ বৎসর কালের 
মধ্যে এই ঘাটতি পূরণ কর! হুইবে এবং উহার 
মধ্যে অতিরিক্ত ছিসাবে ১৯৪৯-৫০ সালে ১৩ 
লক্ষ টন এবং ১৯০৫৯ সালে ২৭ লক্ষ টন 
খাগ্তশত্ত উৎপাদন করা হুইবে। এই জন্ভ 
দিল্লীতে শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রীদের একটি 
বৈঠক হইবে এবং তাহাতে ভারতের কোন্‌ 
প্রদেশ ও দেশীয় য়াজ্য কত খাভশন্ত উৎপন্ন 
করিবে তাহার পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া 


হইবে । 








ম্যানেজিং ডিরে 





রি) 
হেড অফ্রিদ_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!। ফোন-__ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ--বড়বাভায়, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনী, বসিরছাট, খুলনা ও. পাটন।। 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধান দেওয়া হয়। 
সকল প্রকাল ব্যাঞ্কিং কাধ্য কন্পা হয়। 
গরিব কি: মিঃ এম্‌, সি, ব্যানাজ্িজি, এম-এ ( কমাস”) 





আর্থিক জগৎ 


ভারতের রেশম শিল্প সম্পর্কে পুস্তক * 


প্রকাশ--শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষপ। পরিষদ 


ভারতে রেশম উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও 


সম্ভাবনা সম্পর্কে পুস্কাকারে এক হুচিস্তিত 
নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। রেশম শিল্পের 
হুইটি শাখা আছে । প্রথমতঃ গুটি পোকা 
উৎপাদন--ইছা প্রধানতঃ একটি কুটারশিল্প ঃ 
এবং হিতীয়তঃ কাচা রেশম উৎপাদন_ইহা 
একটি কাঁরখানাচালিত শিল্প। উপরোক্ত 
প্রবন্ধে, এই ছুইটি শাখা সম্পর্কে আলোচনা 
কর! হইয়াছে । বাহার! নৃতন অঞ্চলে রেশমের 
চাষ করিতে চাহেন অথবা ‘যাহারা বর্তমানে 
প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে চাহেন 
তাহাদের অবগতি ও ব্যবহারের জদ্ভ এই পুস্তক 
প্রকাশিত হুইয়াছে। ভারতে রেশম চাষ 
সম্পর্কে তথ্যাদি বিক্ষিত হইয়া আছে। এ 
সম্পর্কে গবেষণালনধ ফলও হ্ুসংহতভাবে 
পাওয়ার অন্থবিধ! রছিয়াছে। ম্মৃতরাং এই 
শিল্প সম্পর্কে প্রাপ্তিষোগ্য সকল তথ্যাদি 
যাহাতে একত্রে পাওয়া সম্ভব হয় দেজগ্ভই 
বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের এই উদ্যম! গুটি 
পোকার চাষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মিঃ সি সি ঘোষ 
এই নিবন্ধের লেখক। পুস্তকখানির' একটি 
অধ্যায়ে জাপানে কিভাবে রেশম চাষের উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ আছে। এই 


পুস্তকে ১১টি অধ্যায় ও প্রায় ৯০টি চিত্র আছে। 
শিল্প ও বিজ্ঞান পরিষদের নিকট হইতে ৮ টাকা 
মূল্যে ইহা কিনিতে পাওয়া যাইবে। 

দেরাছুনে সামরিক শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থী 


-দেরাছুনের 


সামরিক শিক্ষালয়ের সপ্তম 





[+ 


দি 0858 


. হই য়াছেন। 


| কমিয়া যায়। 


| উঠে। 


২১৭ 
কোসের শিক্ষার নির্বাচন শেষ করা হুইয়াছে। 
নির্বাচিত শিক্ষাধিগণকে ওঁ কোর্সে যোগদানের 
জগ্ত ১৫ই জুলাই (৯৯৪৯) তারিখের মধ্যে এ 
সামরিক শিক্ষালয়ের এডজুট্যাণ্টের নিকটে 
উপস্থিত হইতে হইবে। নির্বাচিত শিক্ষাথি- 
গণের কয়েক্ধলের নাম নিম্নে দেওয়া হুইল £-. 
রণজিৎ শিং, সুরেশ কুমার, সৌরীন্ত্রকুমার দত্ত, 
অনুপ বন্থু, রবীন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন পণ্ডিত, 
বিজয়কুমার দত, প্রিতেন্দ্রপ্রকাশ শর্মা, 
সত্যগ্রকাশ রায়, ললিতমোহন শর্মা, জয়ন্তকুমার 
গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সমীরেজ্জনাথ দণ্ড, 
সুরেন্দরকুমার গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ সিংহ, কল্যাণকুমার 
দত্ত, প্রসুল্নকুমার চৌধুষী, টি, পি, ভট্টাচার্য্য, 
সুভাষচঙ্ত্র রায়, সুব্রত বন্থ ও সুরৎ পিং। 

রেশনে চাঁউলের বরাদ্দ বৃদ্ধি_লানা 
গিয়াছে যে, আগামী ১৮ই জুলাই তারিখ 
হইতে কলিকাঁতার প্রত্যেক ব্যাক্তকে প্রতি 
সপ্তাহে ৎ সেরের পরিবর্তে ২ সের ১০ ছটাঁক 
করিয়া চাউল দেওয়া হইবে । তারত সরকার 
পশ্চিমবদফে পূর্বে ২ লক্ষ টন গম ও 
গমজাত ত্রধ্য দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে 
উচছার! পশ্চিমব্দকে আরও,১ লক্ষ টন গম ও 
গমজাত দ্রব্য দিয়াছেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমে্ট গত জুন মাসে দেশ হইতে সন্তোষ" 
জনক পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতে সমর্থ 
খাঁপ্তাবস্থার এই শব উন্নতির 
ফলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাউলের বরাদ্দ বুদ্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

সংযুক্ত প্রদেশে পাটের চাষ--সংযুক্ত 
প্রদেশে গত ১৯১২ সাল হইতে সাফল্যের 


হিত পাটের চাষ হইতেছে। কিন্ত পূর্বববজে 
পাটের মূল্য অত্যধিক হাস পাওয়ার ফলে 
সংযুক্ত প্রদেশের পাটের মুল্য,হ্বাস পায় এবং 
উহার ফলে এই বিষয়ে সংযুক্ত প্রদেশের উৎসাহ 
ভারত বিভাগের পরে সংযুক্ত 
প্রদেশের তিনটা চটকল -যাহাঁতে বৎসরে 


॥ € লক্ষ মণ পাটের প্রয়োজন হয়_-তাহ পাটের 


ব্যাপারে পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল হুইয়া 
এই অবস্থার প্রতিকারের অগ্ত গত 
বৎসর উক্ত প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ৫৬৬১ 
একর ঁধিতে পাটের চাষ হয়। এখন এই 


| জমির পরিমাপ আরও ১০ হাজার একর বৃদ্ধি 


কযা হুইয়াছে। এইভাবে সংযুক্ত প্রদেশ 


| আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
|| পরিমাণে পাট উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে 
আঁশ করা যাইতেছে। 


. ২১৮ 


পুস্তক-পরিচয় 
Indian Engineering Industries 
1948-49 Edition. Published by the 
Engineering Association of India, 
"23/4, Nelaji Subhas Road, Calcutta, 
‘ Price Rs 16/-, 


ইঞ্জিনিয়ারিং এসোরিয়েশন অব, ইণ্ডিয়া 
এদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সম্পর্কে একটি 
ইংরাজী বাঁধিক পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
সম্প্রতি & এসোপিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত 
১৯৪৮-৪৯ সালের বাঁধিকীট্টি দেখিয়া আমরা 
খুবই আনন্দিত হইলাম। এই বাধিকীটিতে 
তারতেয় ইঞ্জিনিয়ারিং. ,শিল সম্পর্কে অনেক 
কিছু বিবরণ এবং অই শ্রেণীর কারখানার 
পরিচালকদের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়, সঙ্কলিত 
ও লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । পেটেণ্ট, ডিজাইন 

ও ট্রেড মার্কস্‌ সম্পর্কে একটি অধ্যায় উহাতে 
টা হইয়াছে । অপর একটি অধ্যায়ে 
, ভীরত সরকারের শিল্প সংরক্ষণ' নীতি বর্ণনা 
করা হইয়াছে । কোন শিল্পের সংরক্ষণ সম্পর্কে 
কি সিধান্ত, গৃহীত' হইয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ 
কর! হইয়াছে, দেশের অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং 
প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিবরণ বর্তমান(,বাধিকীটিতে 
নিগুণতাবে সঙ্চলল কর] হইয়াছে। কোন্‌ 
প্রতিষ্ঠানে কি লব জিনিয তৈয়ার হয় এবং 
কোন্‌ প্রতিষ্ঠান হইতে কি সব িনিষ ক্রয় 
করা যাইতে পারে তাহার বিবরণ দেওয়া 
ছইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত 
কর! হইয়াছে। তাহ! ছাড়া বিদেশী যন্ত্রপাতি 
প্রস্ততকাঁরকদের নাম, ভারতে বিদেশী গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রতিনিধিদের নাম, বিদেশে ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের ' নাম, তারতের আমদানী 
বাণিজ্যের বিবরণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এলোলিয়ে- 
শলের লদস্তদের নাম ও এ এলোলিয়েশনের 
কার্ধ্যধায়ার বিবরণ বর্ণনা করা হইয়াছে। সকল 
দিক দিয়া জ্ঞাতব্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ শরিয়া 
যেরূপ সুসমৃদ্ধ করিয়া বর্তমান বার্ষিক পৃস্তকটি 
গ্রকাশ কর! হইয়াছে তাহাতে উহ ইঞ্জিনিয়ারিং 


শিল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকটত বটেই, . 


তারতেক্স শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে অনুসদ্ধিৎন্ 
ধ্যক্তিদের মহুলেও উহ! বিশেষভাবে সমাদৃত 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


আর্থিক জগৎ 
ভারতবর্ষের জাতীয় দ্লীত--গ্রপ্রবোধ 
চঙ্গ সেন প্রণীত । প্রন্কাশক-_পূর্ববাশা লিমিটেড, 
পি-১৩, গণেশচক্্র . এভিনিউ, কলিকাতা। 

মূলা-_-আট আলা। 0 
‘বন্দে হাতরম্ঠ ও 'কিন-গণ-যন-অধিলায়ক? 
এই ছুইটি সঙ্গীতের মধ্যে কোনটিকে ভারতীয় 
জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হুইবে তাহা 
নিয়া দেশে বিতর্কের সুরু ছইর্াছে। কিন-গণ- 
মন-অধিনায়ফ+ সম্পর্কে কোন কোন মনল হইতে 
এপ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে, উহা 
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্দের ভারত আগমন উপলক্ষে 
রচিত হইয়াছিল, আর ও সঙ্গীতে তারত-ভাগ্য- 
বিধাতা কিলাবে সম্রাট পঞ্চম ভর্জের শুয়গান 


করা হইয়াতিল। কিন্তু এই অভিযোগের মূলে 


যে কোন সতা লাই তাছা বর্তমান পুত্তিকাঁটতে 


তালভাবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । কবি 
রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি ও অনেক বিশিষ্ট 


লোক ও সাময়িক পত্রের মন্তব্য উল্লেখ করিয়। 
লেখক দেখাইয়াছেল যে, এই গানটিতে তার়তের 


৪ 


তদানীন্তন অধিপততির স্তববগান না করিয়া পতন- 


অত্যুদয়-বদুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের 
যিনি চিরসারধি তারত ও বিশ্বের সেই চিরজ্তন 
ভাগ/বিধাতারই জয়গান কর! হুইয়াছে। রাঁভ- 
প্রশস্তি নছে উহাতে স্বয়ং পরব্রম্গোরই প্রশস্ভি 
ধ্বনিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্গ 


‘সেন লিখিত এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া ‘জন-পণ 


মন-অধিনায়ক+ সঙ্গীত সম্পর্কে সব কিছু অপবাদ 
ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিবে বলিয়া আমর! 
আশা করি। 

ভারতে কৃষিঘন্ত্র নিৰ্ম্মাণ _ আমেরিকার 
রয়িযন্ব নির্মাণে অভিজ্ঞ একটি ফোম্পানী 
ভারতে ও লক্ষ 'ভলায় ব্যয়ে একটি কৃষিযন্তর 
নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছে। এই কারখানার প্রাথষে বিদেশ 
হইতে. আমদানী সাসরঞাম সহায়ে ট্াউর 


প্রভৃতি কৃবিষন্ত্র নির্খিত হইবে ! পরে সাজ- 
সন্গজামও এই দেশেই প্রস্তুত হইবে । 





মধ্যভারতে . সেচকার্ষ্য _মধ্যভারতে . 


চম্বল নদীর উপর একটি শত ফুট উচ্চ এবং 
১৯ শত ফুট লম্বা বাধ দিয়া তাহা হইতে বিছ্যাৎ 
উৎপাদন এবং আবাদী জমিতে ভল লিঞ্চনের 
একটি পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইয়াছে | জগ 
১৪ ফোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং উদ্ধা সম্পূর্ণ 
ছইতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে। 


[ ১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 


১লা এপ্রিল ' হইতে প্রবর্তিত রেলের 
সংশোধিত সময়-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল £__ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 

হাওড়া পৌছে ছাড়ে 
দিল্লী মেল বেলা ১০-৫০ রাত্রি ৭-১০ 
(প্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া) ' 
বোম্বাই মেল বেলা ২-১৫ 
(গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
পাঞ্ডাব মেল বেলা ১১-৫০ 
(মেন লাইন হইয়া) 
তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল ৫-২৫ 
(প্রাণ্ড কর্ড হইয়া) ' 
ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ সন্ধ্যা ৭-০৪ 
(গরযাওড কর্ড হইয়া) 
দিল্লী এক্সপ্রেস 'সকাঁল €-২০ রাত্রি ৯-০০ 
(মেন লাইন হইয়া) ৯. 
পাঞ্জাব একপ্রেস রাত্রি ৮-৫০ বেল! ১১-০০ 
(মেন লাইন হইয়া) * | 
মোকাম! এক্সপ্রেস বেলা ১০-৪০ বৈকাল ৪-৩৫ 
(মেন লাইন হইয়া) 
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট 

এক্সপ্রেপ বেল! ১১-০০ 


দাঞ্জিলিং মেল বেলা ৭-২০ 
আসাম মেল বেলা ৩-২০ 
চট্টগ্রাম মেল রাত্রি 2-৫০ ভোর ৬-৩০ 
ঢাকা মেল ভোর ৬-১০ রাক্তি ১০-০০ ' 
বরিশাল এক্সঙ্রেস হুপুর ১২-০৫ দুপুর ১২-০০ 
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর ৫-৩০ রাত্রি ৮-৫৫ 


রাজি ৯-৩০৩ 
রান্তি ৮-১০ 


বেলা ১০-১৫ 


বেলা ১২-২০ 
ছাড়ে 
রাত্রি ৭-৫০ 
বেলা ১২-১৫ 


দিশ্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪০ নিক 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস 
ক্যান্টনমেন্ট হইয়া) 
| বেজল-লাগপুর রেলওয়ে 

হাওড়া ছাড়ে 
বোম্বাই মেল বেলা, ৯-৫০ বেলা ৩-৩০ 
মান্ত্রাজ্জ মেল বেলা ১০-৩০ বেল! ২-৪৫ 
পুরী, একধেস গলা ৭-০০ রাত্রি ৮-২০ 
রাচি ফাষ্ট | " 
প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-৫০ রাত্রি ৭-৩৪ 


নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা ১০-৪০ রাত্রি ৯-০৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল €-৫০ বেলা ৮-৩৪৫ 
পুরী প্যাসেঞ্জার সকাল ৪-৪৫ বান্টি ১৪-০০ 
ওয়ালটেয়ার প্যাসেঃ বেলা ৩-২০ বেলা ১২-০০ 


, আয়এ পরীক্ষার ফল--গঁত মে মাসে 
যে অতিরিভ আর এ ( ফেজিষ্টার্ড একাউণ্টাণ্ট ) 
পরীক্ষা ' হয় তাহাতে নিয়লিখিত বাঙ্গালী 
পরীক্ষািগণ উদ্ধীর্ণ হুইয়াছেন--অল্িতকুমার 
ৰহ, বি আর চক্রবর্তী, এন এম ৩৭, মিঃ 
মাহুদার, কৃষ্ণ নিত, রাগের নাথ, দি এস 
সান্্যাল। 


৪ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৮ই ছুলাই_-এ সপ্তাছেও 


স্কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ, 
ছিল। শেয়ার দর অনেক বিভাগেই নিয়নহারে 


বর্তমান। তবে ইন্জিনিয়ারিং বিভাগে গত' 


'সগ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে দর কিছুটা তে 
'দেখা দিয়াছে। 
কতকগুলি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
ও অনেক কাপড়ের কলে উৎপন্ন বস্ত্র ও সুতা 
বিস্তর পরিমাণে অবিক্রিত থাকায় কাপড়ের 


কলের শেয়ার বিভাগে বেশী রকম অবশাদ, 


* সুচিত হুইয়াছে। 
অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
'ছুদের (১৯৮৬) খ্ণপত্রের দর ৯৮০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৫৭) খপপত্রের ঘর ১০১৷/০, 
‘৩ টাক! সুদের ( ১৯৬৩-৫৫) খণপত্রের দর 


১০২/০, ৩ টাকা জুদের (১৯৫৯-৬১) 
খণপত্রের দর /১*১%* ও ৩ টাকা হদের 
(১৯৭০-৭৫)  খণপত্রের দর ৯৯৪৩০ 
'নাড়াইয়াছে। | | 


অত কলিকাতার শেয়ার বাজ্জারে বিভিন্ন 

_ শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর দর্ক্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিযুনূপ ঈাড়াইয়াছে £_ ব্যাঙ্ক- বেঙ্গল সৈনট্রাল 
৬৪০, ভারত ১৮৩০ হিন্দুস্থান কমাশিয়াল ১৭৯) 
কাপড়ের কল--নিউ ভিন্টেরিয়া ১৪০ ১ 


কয়জার খনি এমালগেমষেটেড ২২1০, বেঙ্গল 
৩৮৭২, ভারত কলিয়ারী ৬২, ভূলনবারি ১০1০, | 


বরাকর ১১২ ইকুইটেবল ৩৫1০, ষ্ট্রাপ্তার্ড ১৮1০, 


তালচর ৩/০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪%০ $ চটকল-_ | 


এলায়েন্স ১১১২, কেলভিন ২৯০1৯, রিলায়েন্স 


'(প্রেফ.) ১৩২৯ হকুমটাদ ( প্রেফ_)' ১২২৪০; | 


ইজিনিয়ারিং__ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড সীল 
২০৪০, সীল কর্পোরেশন --১৬%০, টেক্সটাইল 
মেসিনারি &//০, কুমারধুবী ৭৩/০, ভ্ভাশলাল 
আয়রণ ৪৮০) চা বাগিচা-বাধঘমারি ৯০, 
বাপমাতিয়া--১৭২, হুলদিবাড়ী ২৩২, মহিমা 
4২. বিবিধ_প্রীগোপাল পেপার ১৯১৯৯ 


টিটাগড় ২৭1০, ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন | 


“88০, বি আই কর্পোরেশন ৭1৩০ 


আমেদাবাদ ও বোষ্বাইয়ে.' 

















খু 


কলিকাতা, ৮ই ভূলাই--পাটের যে প্রাথমিক 
পূর্বতাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা 
যায় এ বৎসর ভারত ও পাকিস্থানে মোট ২৬ 
লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে । গত বৎসর 'পাটের চাষ হইয়াছিল 


আখিক জগতের 
নিয়মাবলী 


“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোষবারে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । ূ 

উহার বাঁধিক মূল্য সডাক.১০ টাকা 
৷ এবং যাপ্রাসিক মূল্য সডাক ৬২ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জ্রষ্ভ গ্রাহক করা 
হয না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্ৰগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্লযুলেয কাগজ সরবরাহ করা 
হইযা থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। 

আথিক' জগন্তে প্রকাশের জঙ্য প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীন্ধাংশুভূষণ রায়, 
| যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক জগৎ__এই ঠিকানায় 
॥ প্রেরিতব্য | 
|| অন্তান্ত বিভার্দৌর চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 








|| হইবে । যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ত চিঠিপত্র 
ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে তাহা পূর্ববর্তী 
| সপ্তাহের অন্ততঃ বৃহস্পতিবারের মধ্যে 
|| আধিক জগতের অফিসে পৌছা চাই। 

" টাকাকড়ি মনিঅর্ডার; পোষ্টাল অর্ডার, 
চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ করা চলে। 
| তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের উপর 
ঢু চেক দিলে চেকের টাকা সংগ্রহের খরচা সহ 
|| চেক দিতে হইবে । 

“আিক ভগতে"র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি 
| লিখিলে আনান হয় । যে সপ্তাহের কাগজে 
|| বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে তাহাব পুর্ব 
সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের 
|| কপি আধিক জগতের অফিসে পৌছান, 
|| চাই। এই সম্পর্কিত চিঠিপত্র "ম্যানেজার, 
বিজ্ঞাপন বিভাগ”_এই নামে প্রেরিতব্য ।' 


বিনীত-- 
ম্যানেজার, 
, আধিক জগৎ অফিস. 
১২২, বৌবাঞ্জাব ষ্টরীট, কলিকাতা--১২ 



















সম্পাদকীয় বিভাঁগ ব্যতীত ৃ 






|| আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে | সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতে গোহুত্যা নিয়ন শের 


| উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে 
॥ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজোর 
| গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী আইনের খসডা 
| প্রেরিত, হইয়াছে। যিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
| রাজ্য যত সত্বর সম্ভব এই আইন পাশ করিয়া 





















ৰন 


২৬ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমিতে | ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে . . 
পাটের চাষ হইয়াছে। বাকী ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার 
৯০০ একর জমি পূর্বব-পাকিস্থানে অবস্থিত |. 
এ সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে 
বিশ্ষে কিছু বেচা কিনা হুয় নাই। ভবিষ্যতে 


॥ ডেলিভারি দরে দেওয়ার সর্তভে নূতন পাটের 
| বিক্ৰয়মুল্য দিন দিনই নামিয়া যাইভেছে। 


সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ৮ই. ভুলাই--এ সপ্তাহে 


| সোনার ও রূপার ' দর বেশীরকম নামিয়া 
| গিয়াছে। গত ৩০শে জুন বোদ্বাইয়ে প্রতি 


ভরি সোনার দর ১১৭ টাকা ও কলিকাতায় 


| তাহা ১১৭/* আনা ছিল। অন্ত & ছুই স্থানের 
| বাজারে তাহা যথাক্রমে. ১১১ টাকা ও ১১২০ 
] আনা দীড়াইয়াছে। 


গত ৩০শে জুন বোঁম্বাইয়ের বাজারে 


} প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১৮৩০০ আনা ও 
| কলিকাতায় তাহা ১৮৪০ আনা ছিল। অন্ত 


| এও হুইস্থানের 


বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৬২] আনা ও ১৬৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 


ভারতে গৌহত্যা নিয়ন্ত্রপ__দিদীর 





তাছা বলবৎ করেন উহাই ক্কুষি বিভাগের 


| অভিপ্রায়। এই আইনের প্রধান সর্ত্ হইতেছে 
| যে, কোন ব্যক্তি সে যে মিউনিলিপ্যালিটীর 
| এলেকার বাস করে, সেই মিউনিসিপ্যালিটার 
| চেয়ারম্যান বা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত ব)ক্তির লিখিত 
| অনুমতি না লইয়া গোহুত্যা করিতে পারিবে 


না। “১৪ বৎসরের উর্ঘবয়স্ক যে সব্‌ গরু কাজের 


| বা সন্তান প্রসবের অস্ুপযুক্ত হইয়াছে মাত্র সেই 
| সব গরুর অবাইয়ের অন্গুমৃতি দেওয়া হইবে। 
| কেহ এই আদেশ অমান্ত করিলে তাহার উর্দ্ধে 


ছয়মাস পর্যন্ত দেল অথবা এক হাজার টাকা 


| পরিমাণ জরিমানা অথবা এই উভয়বিধ শাস্তি 
| হইতে পারিবে । | 


[ ১১ই জুলাই, ১৯৪৯ 





বিগত ২৬ বদর যাবত মিরপিদ. ও "স্পা 
ভাবে ব্যাঙ্কিং কার্য করিয়া আসিতেছে । 


কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ১৯এ, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, '১৫৭-বি, ধর্মভল! ট্রাট, ১৩৯বি, রসা রোড, 
২১০1১, রাসবিহারী এভেনিউ। 













" (স্থাপিত ১৯৪* ). 
' সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং' 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌,' 
কলিকাতা। 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান: শ্রীষদুনাথ রায় 
ভাইরেক্টার-ইন-চার্ছ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, | - 
| বালীগঞ্জ (কলি:), ঢাক, নারায়ণগঞ্জ 


বৈদেশি 
লও্ডন-_বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা” পাটা ট্রা্ট কোং অফ নিউইয়র্ক, 
অষ্্রেলিয়া_ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনী, 'ক্যানাডা--বারক্লেদ্র ব্যাঞ্চ (ক্যানাডা) 
মধ্য এসিয়া__বারকেজ ব্যাঞ্চ (ডি, সি এবং ও এ) মালয়--হণ্ডিয়ান ওভারপিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লণ্ডন, বারণ -ল 





২২৫৫: or 74 ২7257 "সেই কেশ হ' 
টা Ka 2 উট 












ভারা প্রাণকেন্দ্র 


হয়ে ওঠে। | 
ক রি 


আর্জি তা তা | ০ 
| _হুগলা ব্যাক 







ও, মক ক, ৫ পোঃ নদ ৪৩, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট A 
মিলের স্বান_সোদপুর, ২৪ পরগণা 
মিলটি চালু করিবার সকল | এ 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। ৪৯ চৌরঙ্গী 


কলিকাতা! । 


মেলান চৌগ্বত্রী ০উস্্উীইলঙ্স. লিঃ 


সেক্রেটারীজর এ্যাণ্ড এজেন্টস্‌ . 
পপ, === === 
১২২. বতবাজাণ কীট, কলিকাতা__আধিক জগৎ প্রেস জীযতীজ্ঞনাধ ভ্নাচাৰয্য দারা মুকিত ও প্রকাশিত।, ওসি 








PHONE £ B. B. 6882 








ইাাাটিাাািটাাাাটিটাটাটাটাাটাটা টাটা গুদাম] 


ঢ্রা]া]|]|]]]]]]]]]]]]]|]|]]]]]] 


মূল্য-_বাধিক সডাক ১০২ 


টাটা টিটাটাটিটিটিটিটিটিটীটিটটিটিটটিটাটিাটিাটািটিাটাটাটাটা 
1949, সোমবার, খর! শ্রাবণ, ১৩৫৬ 


দ্বাদশ বর্ষ 


Monday, 18th July, 






ARTHIK JAGAT 


সম্পাদক-_শ্রীঘতীন্দরনাথ ভট্টাচাধ্য 


যুগ ২শুভূষণ রায় 


াাগাথা॥া|া|া|া||||]াঠা|া]]]|]|ঘা]]াযা]াযা 


1:07). NO. 0 2506 





থা] 


হী প্রতি সংখ্যা lo আন! 


লাগা ঠা 


১২শ সংখ্য 














_ ভিভেল্ুয়েসন শা! মুগ্রামূল্য হাসেন প্রশ্ন 


নানাদিক দিয় বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থার 
অবনতি ঘটায় ওঁ দেশের পক্ষে বাহিরের দায় 
মিটানে], বিশেষ করিয়া ডলারের ঘাটতি 
মিটানো আজ খুবই কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
এই জটিল সমস্ত সমাধানের আস্ত 
ডলারের হিসাবে পাউগ্ডের মুত্রাযুদ্য 
হাসের কথা উঠিয়াছে। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গবণমেন্ট ও ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে বৃটিশ 
গবণমেন্টেয় উপর বিশেষ ভাবে চাপ দিতেছেন। 
পাউণ্ডের সহিত ভারতের অর্থ নৈতিক স্বার্থ 
নিবিড় তাবে জড়িত | উহার মুল্য হাস পাইলে 
ভারতীয় টাকার বহিমুল্য হান পাওয়াও 
নানাকরণে অপরিহার্য হইয়া দীড়াইবে। 


কাজেই এই ভিতেনুয়েসন বা যুক্রাযুল্য হালের . 


গ্রন্থ ভারতেও একট! আলোড়ন হষ্টি করিয়াছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রথমে পাউণ্ডের মূল্য 
হাসের লমন্তা ও & বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
মনোভাব নিয়া আলোচনা করিব। পরে 
ভারতের স্বার্থের দিক হইতে টাকার 
ভিতেলুয়েসনের প্রশ্ন এবং তাহার সুব্ধা ও 
অন্গুবিধার কথা বিশ্লেষণ করিব। 

বৃটিশ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রলার ও বৃটেনের 
সমুন্নত আঙ্িক অবস্থার অন্ত পুর্বে বুটিশ মুদ্রা 
ষ্টালিংয়ের সমাদর ছিল সর্বক্র। ট্রালিংয়ের 
ডিত্তিতে যে কোন দেশের সহিত বাণিজ্র্য করা 
যাইত। প্রয়োছন মত ডলার ও অস্ভসব মুদ্রায় 
ষ্টালিংকে সহজে রূপান্তর করার স্থযোগও ছিল 


বাজারের হালচাল 


যথেষ্ট। ৰিত্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে 
বুটেনের অর্থনৈতিক ভিত্তি নানাদিক দিয়া বেশী 
পরিমাপে ঘায়েল হওয়ার ফলে হুনিয়ার হাটে 
ষ্টালিংয়ের সে সমাদর হাস পাইয়াছে। বৃটেনের 
বৈদেশিক সম্পত্তি থোয়াইয়া যাওয়ায়, তাহার 
ঝগ্তানী বাণিজ্য হাঁস পাওয়ায়, জাহাজী 
ব্যবসায়ে মন্দা দেখা যাওয়ায় এবং সর্ব্বোপরি 





বিষয় 5 চা পৃষ্ঠা 

ভিতেলুয়েসন বা 

ূ মুদ্রামূল্য হাসেব প্রশ্ন ২২১-২২৩ 

উদ্ধান্ত সমন্তার প্রতিকার ২২৩-২২৫ 

সাময়িক প্রসঙ্গ ২২৫-২৩০ 

নানাকথ! ২৩১-২৩৩ 

জাথিক হুনিয়ার খবরাখবর ২৩৪-২৩৮ 
২৩৯-২৪০ 


বুটেন দেনাদার দেশে পরিপত হওয়ায় এক্ষণে 


আর ওঁ দেশ বাহিরের দায় ঠিক ঠিক ভাবে 
মিটাইতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া 
ভলাৰের হিসাবে, প্রতি বৎসুর ওঁ দেশের বিপুল 
ঘাটতি দাড়াইতেছে। এই বিপর্যয়ের ফলে 
বৃটিশ মুদ্রা াপিং তাছার পূর্বেকার মর্ধ্যাদা 
হারাইয়া বঙিয়াছে। সবচেয়ে অন্ুবিধা 
ঈাড়াইয়াছে ষ্টালিংকে ডলারে রূপাস্তর করার 
সমস্তা লিয়া। বৃটেনের পাওনাদার দেশসমুহ 


কেবল ষ্টালিং পাইয়া! সন্ভুষ্ট নয়, তাহার! সে 


অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা 


'সন্দেহ নাই। 





ষ্টালিং দিয়া অন্ভাপ্ত দেশ £ইতে, বিশেষ করিয়! 
ডলার দেশ সমূহ হইতে গ্রয়োক্ষনীষ মালপত্র ক্রয় 
করিতে চায়। কিন্তু ভলারের হিসাবে বৃটেনের. 
ঘাটতি থাকায় ষ্টালিং এখন আর ইচ্ছামত 
ডলারে রূপান্তর করা সম্ভবপর নছে। 
ডলার দেশসমুপ্ছ্র 'সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের 
বর্তমানে মাসে প্রায় ১৫ কোটী ৭০ লক্ষ 
ষ্টালিং পরিমাণে ঘাটতি দীভাইতেছে" 
গত মার্চ মাসের শেষে বৃটেনের মজুত শ্বর্ণ ও 
ডলারের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ 
পাউণ্ড। ক্রমে হাল পাইয়া! গত ৩০শে জুন 
তাহা ৪* কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। 
ষ্টালিং একিয়ার অল্তই যে স্থলে কম পক্ষে ৫০ 
কোটি পাউণ্ডের স্বর্ণ ও ডলার মুত রাখা বৃটিশ 
একাস্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া! ইতিপূর্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন সেন্থলে 
স্বর্ণ ও ডলার তহবিল ৪০ কোটি পাউণ্ডের মত 
নিয় স্তরে নামিয়া যাওয়া খুবই আশঙ্কার বিষয় 
নুতন করিয়া' ডলারের ছিসাৰে 
যেভাবে ঘাটতি বাড়িতেছে এবং পাওনাদার 
দেশসমূহ যেভাবে পাওনা ষ্টালিংয়ের বিনিময়ে 
ক্রমেই বেশী পরিযাণে ডলার দাবী করিতেছে 
তাহাতে ডলার সম্পর্কে একট! সুব্যবস্থা না 
হইলে বৃটেনের আখিক ভিত্তি ধ্বসিয়। পড়ার 


সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 

এই সমন্ত। সমাধানের জগ্ক মাকিন 
যুজরাষ্্র হইতে ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের 
মূল্য হাস সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
উপর চাপ দেওয়া হুইতেছে। বৃটেনের 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কেহ 


২২২ 


আর্থিক জগৎ, 


[ ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 





কেছ এরূপ কার্যধারা অবলম্বনের উপর জোর 
দিতেছেন। কিন্তু বৃটিশ, গবর্ণমেন্ট, বিশেষ 
করিয়া বৃটিশ চেন্সালার অব. এক্সচেকার স্যার 
ই্যাফোর্ড ক্রীপদূ সে পথে বর্তমান 
সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন 
উপায় দেখিভেছেন না। ডলারের ছিলাবে 
পাউণ্ডের মুদ্রা মূলা হাস করা হইলে মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ত ডলার দেশসযূছে বৃটিশ রপ্তানী 
পণ্যের মুল্য নামিয়া যাইবে, আর তাহার 
ফলে ওঁ সব দেশে কিছু বেশী পরিমাণে বৃটিশ 
পণ্য কাটতির সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এরূপ কার্ধ্যনীতি অবলঘিত হুইলে রণ্তানীর 
দিক দিয়! যেরূপ হ্ুবিধা হুইবে তেমন 
আমদানী দিক দিয়া যথেষ্ট অসুবিধার কারণ 
দেখা দিবে। বৃটেনে খান্তপামগ্রী ও কাচামাল 
বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় না বলিয়া বাহির হইতে 
বিস্তর পরিমাণে ও সমস্ত আমদানী করিয়া 
বৃটেনের লোকদিগকে তাহাদের প্রয়োজন 
মিটাইতে হয়। অধিক কি, মাঞিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্যানাড! প্রভৃতি ভঙ্গার দেশ 
হইতেই বেশী পরিমাণে সে সমস্তের চালান 
আপিয়া থাকে। পাউণ্ডের বহির্গ,ল্য হান কর! 
হইলে ইংলণ্ডে আমদানীকৃত দ্রব্য সম্তারের মূল্য 
চড়ি দবা উঠিবে। উহার ফলে দেশে লোকের 
জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার 
সুচন| হইবে। থানত্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
শ্রমিকরা নূতন করিয়া বন্ধিত মন্তুমী ও ভাতার 
দ্বাবী উপস্থিত করিবে । শিল্পোপযোগী কীচা- 
মালের বাড়তি মূল্য হেতু কলকারখানার 
রপ্তানী পণ্য 'তৈয়ারের খরচ বুদ্ধি পাইবে। 
ডিভেলুয়েসনের অন্ত বাহিরে বৃটিশ রপ্তানী 
পণ্যের যুল্য হাসের যে সম্ভাবনা আছে, মজুরী 
বৃদ্ধি ও শিল্পোপযোগী কাঁচামালের যুল্য বৃদ্ধি 
হেতু পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়িয়া গিয়া 
তাহা কার্ধ্যতঃ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে সরকারী সাবলিভি দিয়া 
বৃটেনের লোকদিগকে .কমদরে খাত্রঘামগ্রী 
যোগাইতেছেন। ওঁ সাবসিভি বাবদ প্রতি 
বৎসর ৫০ কোটি পাউণ্ডের উপর খরচ 
হুইতেছে। পাউত্ডের মুদ্রামূল্য হাস পাইলে 
আমদানী খাত্যদ্রব্যের দর চড়িয়া যাইবে । কম 
দয়ে জনসাধারণকে সে সমস্ত লরবরাহ করার 
বীতি বদি অক্ষুণ্ন রাখিতে হয় তবে গবর্ণমেন্টকে 


সহিত 


সাবলিভি বাবদ বর্তমানের চেয়ে বেশী অর্থ 
ব্যয় করিতে হইবে । 'তাঁছাতে সরকারী 
আিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘট্টিবে। আয়ের 
ব্যয়ের সামঞ্জস্ত বক্ষা কঠিন হইয়া 
দীড়াইবে। এহেন বিপর্যয়ের কথা ভাবিয়া 
স্তার ই)াফোর্ড ক্রীপস পাউণ্ডের মুদ্রামূল্য হাস 
করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই- 


রূপ কার্য্যধারা অবলম্বনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছ। বৃটিশ 


গবর্ণমেণ্টের নাই ("British Government 


‘have not the slightest iutentiou of 


devaluing the pound”) বলিয়া শ্তার 
ষ্যাফোর্ড ক্ৰীপস্‌ গত ৬ই জুলাই পার্লামেণ্টে 
ঘোষণা কবিয়াছেন। তাঁছার মতে বর্তমান 
সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পক্ষে বৃটেনের 
অবলম্বনীয় পশ্থা হইতেছে প্রথমতঃ ডলার দেশ 
হইতে যথাসম্ভব কম পরিমাণ জ্িনিষপত্র 
আমদানী করিয়া ডলারের চিগাবে বৃটেনের 
বাণিল্যগত ঘাটতি হাস কবা, দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ 
পণোর উৎপাদন খরচ হাস করিয়া অপেক্ষাকৃত 
কম দরে তাহা ডলার দেশসমূহে 
বাবস্থা করা এবং সেভদিবে অধিক ডলার 
অর্জনের চেষ্টা করা। তৃতীধতঃ বৃটেনের 
পাওনাদার দেশগুলি যাহাতে ষ্টালিংকে ডলারে 
রূপান্তরিত করা সম্পর্কে উহাদের দাবী তাস 
করে বা মুলতুবী রাধে সে বিষষে উহাদের 
নিকট "্মাবেদন উপস্থিত করা। বর্তমানে 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ও সব নীতি অনুযায়ী ডলার 
সঙ্কট সমাধানে ব্রতী হুইয়াছেন।, বৃটিশ 
গবর্ণষেণ্ট ডলার দেশ হইতে কতিপয় শ্রেণীর 


বিক্রষের 


খাস্ভ ও কাঁচামালের আমদ্রানী হাল করা সম্পর্কে 


ইতিমধ্যেই যত্বপর হইয়াছেন । বৃটিশ সরকারের 
বিভিন্ন দণ্তরকে ডলারের ছিলাবে জিনিষপত্র 
ক্রয়ের মাত্রা হাস করিতে অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে। বণ্যানীযোগ্য বৃটিশ পণ্যের যূল্য 
কমাইবার অঙ্ক একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপর 
দিকে কলমালিকদের মুনাফা হাস সম্পর্কে 
পার ষধ্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ জোর দিবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। পাওনা ষ্টালিংয়ের বদলে পশ্চিম 
ইউরোপের দেশসমূহ যাহাতে বৃটেনের নিকট 
হইতে অধিক পরিমাপে ডলার দাবী না করিয়া 
বসে সে বিষয়ে সম্প্রতি প্যারিতে প্ডার 
ষ্যাফোর্ডের উপস্থিতিতে কতিপয় দেশের 
সহিত একটা বুঝাপড়া হুইয়াছে। ডলার-লঙ্কট 


যাত্রী বাড়াইয়া নিজেদের 


লম্পর্কে আলোচনার জন্ক বৃটিশ ডোমিনিয়ন- 
গুলির অর্থদচিবদ্ের ' নিয়া বর্তমানে লগ্নে 
একটি বৈঠক বসানো হুইয়াছে। ভারত, 
পাকিস্থান, দক্ষিণ আফ্রিফ! প্রভৃতি দেশ 
তাহাদের পাওনা ষ্টালিংয়ের বদলে যাহাতে 


- অধিক পরিমাণে ডলার দাবী না করে এবং 


ডলার মূলে ভ্বিনিষপঞ্রের আমদানী হাস 
করিয়া কমনওয়েলথ-এয় বিভিন্ন দেশ যাহাতে 
ট্টালিং এরিয়ার তিতর মালপত্র আদান প্রদানের 
অভাব পূরণে 
যথাপন্তব সচেষ্ট ছয় গে বিষয়ে ওঁ সম্মেলনে 
আলাপ আলোচনা চলিয়াছে। 

পাউণ্ডের যূল্য হ্রাস না করিয়া অন্ত সম্ভবপর 
উপায়ে ভলার-সঙ্কট হাস সম্পর্কে বৃটিশ 


, গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা ভারতের লোকেরা বেশ 


সহানুভূতি ও সমর্থনের দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করিবে। 
বৃটিশ মুদ্রা ্টালিংয়ের সহিত ভারতের অথনৈতিক 
যোগাযোগ এখন পর্য্যন্ত যেরূপ নিবিড়, তাঁছাতে 
এ যুদ্রার মূলা হাস পাইলে টাকার বহির্,গ্যও 
নামিয়া আলিবার কারণ ঘটিবে। কিন্ত এদেশের 
বর্তমান অবস্থায় সেরূপ একটা অবস্থার জি 
হওয়া মোটেই বাঞ্চনীয় নহে । গত ১৯৩১ লাল 
হইতে ভারতীয় টাকা পাউণ্ডের সহিত যুক্ত 
রছিয়াছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর টাকার 
বিনিময় মুল্য পরিবর্তনের পুরা অধিকার 
ভারতের লোকেরা লাভ করিয়াছে । ভারভের 
জাতীয় সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা কমিটির 
নির্দেশ অনুযায়ী ্বর্ণ ও ডলারের হিসাবে টাকার 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া এ কমিটির নিকট একটি 
বিবৃতি পেশ করিয়াছেন । কিন্ত পাউক্খের সহিত 
টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন না করিয়া উদ্ধার 
ভিত্তিতেই তাঁহারা আপাততঃ স্বর্ণ ও ডলারের 
ছিলাবে টাকার মূল্য স্থির করিয়াছেন। পূর্বে 
এমন সময় ছিল যখন টাকার বিনিময় মূল্য 
১ শিলিং ৬ পেনীর মত চড়া হারে নির্ধারিত 
রাখা এদেশের অনেক লোকই বিশেষ ক্ষতিকর 
বলিয়া মনে করিতেন। রপ্তানী প্রসারের 
বিধায় জন্ত পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় 
মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনীতে হাম করা সম্পর্কে 
এদেশের অনেক অর্থনীতিবিদই দাবী তুলিয়া 
ছিলেন। কিন্ত হিতীর মহাযুদ্ধের পর ও বিশেষ ' 
করিয়! দেশ বিভাগের পর তারতীয় অর্থনীতির 
ধারা যেতাৰে মোড় খুরিয়াছে তাহাতে এখন 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


২২৩ 





আর টাকার বহির্ল্য হাসের কোন যৌক্তিকতা 
দেখা যাইতেছে না। 

মুদ্রা মূল্য হাসের প্রধান সার্থকতা ছইল এই 

যে, ইহাতে বাহিরে বপ্তানীকত দ্রব্যশামগ্রীর 

। মূল্য কমিয়া আসে, আর তাহাতে বেশী পরিমাণে 

ওঁ সমস্ত বিদেশের বাজারে কাটতির সুবিধ! 

হয়। কিন্তু এইরূপ কার্য্যনীতির একটা বড় 

গলদ এই যে, উহা আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি 

কগিয়া সেদিক দিয়া দেশের ক্ষতি ও অসুবিধার 


পথই প্রশস্ত করে। এই কারণে মুদ্রা মূল্য 
‘হাসের কার্ধ্যনীতি যে ফোন দেশের পক্ষে যে 
কোন লময়ে অবলম্বন করা চলে না। লোকের 
প্রয়োজন মিটাইবায জনত যে দেশকে বাহির 
হইতেজিনিবপত্র আমদানীর উপর বেশী পরি 
মাপে নির্ভর করিতে হয় সে দেশের পক্ষে মুদ্রা 
মুল্য হাসের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই কল্যাণকর 
হয় না। ভিভেলুয়েসনের ফলে রপ্তানী বাড়িয়া 
বেশী অর্থাগনের যেটুকু সুবিধা হয় আমদানীকত 
দ্রব্যের চড়া মূল্য শোধ করিতে গিয়া তাহ! 
নিঃশেষ হুইয়া যায়। রঞ্টানীর চেয়ে আমদানী 
বেশী হইলে বিদেশী মুদ্রার হিসাবে ঘাটতির অঙ্ক 
বরং উহার ফলে আরও ফাপিয়া উঠে। 
ভিভেলুয়েলনের এরূপ সম্ভবপর বিরপ প্রতিক্রিয়া 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃটিশ গবর্ণদেপ্ট পাউণ্ডের মূল্য 
হাস সম্পর্কে তীর আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। 
অনুরূপ. কারণে ভারতের টাকার বহির্ঘ,ল্য হাল 
কয়াও এদেশের পক্ষে বর্তমানে খুবই ক্ষতিকর 
হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা । যুদ্ধের পূর্বে 
ও যুদ্ধের প্রথম দিকে বাহিরের সহিত এদেশের 
বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর বেশ 
একট] আধিক্য ছিল। কিন্ত পরে সেই অবস্থার 
সমূহ পন্বিবর্তন ঘটিয়াছে। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে 
পূর্বেই ভারত বিদেশের মুখাপেক্ষী ছিল। শিল্প 
ব্যবসায় সম্প্রসারণের গন্ভড ও উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্ভ বর্তমানে ' এদেশকে আরও বেশী 


পরিমাণে এ সমস্তের জগ্ভ বিদেশের উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে। অধিক কি 
দেশে খাতের নিদারুণ অভাব হুষ্টি হওয়ায় এক্ষণে 
বিদেশ হইতে গতি বৎসর যিস্তয় পরিমাণে গম 
ও চাঁউল তারতফে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। 
বেশী পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও খাগ্ভশন্ত উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিয়া যে পর্য্যন্ত এদেশকে স্বাবলম্বী 
করিয়া না তোল! যায় সে পর্য্যন্ত এ সমত্তের 
আমদানী বন্ধ করা সম্ভবপর হুইবে না। আমদানী 
সম্পর্কে যতদিন দেশ এত বেশী নির্ভরশীল 
থাকিবে ততদিন টাকার বহির্গ ল্য হাসের কোন 
কার্ধ্যমীতি অধলম্বন করা হইলে তাহা দেশের 
পক্ষে ক্ষতিকর হুইয়া দীাড়াহবে। কেননা 
রপ্তানী সম্প্রসারিত হইলে যদিবা! কিছুটা বেশী 
পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সুবিধা হইবে, 
যন্ত্রপাতি ও খান্ত প্রভৃতি আমদানীর জনক অধিক 
মুল্য দিতে গিয়! তাহা চেয়ে বেশী অর্থসম্পদ 
দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইবে। কেবল 
তাহাই নহে, যন্ত্রপাতির মূল্য চড়িয়া যাওয়ার 
ফলে দেশের শিল্পোর্নতির ফাঁদ ব্যাহত হুইবে। 
আমদানীক্কত গম, চাউল প্রভৃতির মৃল্য বৃদ্ধি 
পাওয়ায় তাহাতে নৃতন করিয়া দেশের লোকের 
ছুঃখহ্র্দশা বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় ভারত 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বর্তমানে টাকার মূল্য হালের 
কোন কার্ধ্যনীতি অবলম্বন না ফরাই সমীচীন 
হুইবে। 

তবে আমর! পূর্বেই বলিয়াছি টাকার মূল্য 
হাসে প্রশ্ন এখন আর ফেধল ভারত গবর্ণমেণ্টের 
ইচ্ছা ও অমিচ্ছার উপরই নির্ভর করে না। ষ্টালিং- 
য়ের সহিত তারতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক 
যোগাযোগ রহিয়াছে তাহাতে ঠীলিংয়ের মূল্য 
হাল পাইলে টাকার মূলা হ্রাসও ভারতের পক্ষে 
অনেকটা ছুনিবার হইয়া দীড়াইবে। ষ্টালিংয়ের 
যুল্য হ্বাশ পাইলে ভারত গবর্ণমেপ্ট ডলারের 
হিসাবে টাকায় বর্তমান বিনিময় হার বজায় 





রাখিয়া+টাকার মূল্য চড়া রাখিতে পারেন সত্য, 


কিন্তু তাছা দ্বারা এই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি 

সুদৃঢ় রাখা সম্ভবপর, হুইবে'না। ষ্টাপিংয়ের মূল্য 

হান করা হইলে তাহার অনুকরণে অনেক 

ইউরোপীয় দেশে ও অনেক বৃটিশ ডোমিনিয়নে 

ভেলুয়েশন নীতি অনুহ্ত হুইবে। লের্ূপ 

ক্ষেত্রে ভারতীয় টাকার মূল্য চড়া রাখিতে 

গেলে সহজলভ্য মুদ্রার দেশগুলিতে ভারতের 

বণ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে । অধিক 

কি টাকার হিসাবে ভারতেয় ষ্টালিং পাওনার 

পরিমাণ থর্বব হইয়া আসিঘে । সহজলভ্য মুদ্রার 

দেশগুপির সহিত, বিশেষ করিয়া ষ্টালিং এরিয়ার 

দেশগুলির সহিত ভারতের বাপিজ্যগত আদান 

প্রদান যে স্থলে অধিক সেম্বলে ষ্টালিংয়ের 

নূল্য হাস পাইলে ভারতের পক্ষে টাকার মূল্য 

হাস না করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভবপর 

হইবে না। এই অবস্থায় ডিভেলুয়েসম ও 

তাহার অবাঞ্চিত পরিণতি এড়াইয়া চলিতে 

হইলে বৃটিশ মুদ্রা ষ্টাপিংয়ের ভিত্তি দৃঢ় 

রাখা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় 

যথাসম্ভব শহযোগিতা কর! আল ভারতের পক্ষে 

কর্তব্য । তবে একথা ভারতের লোক দিগকে 

মনে রাখিতে হইবে যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আজ. 
পাউণ্ডেয় ডিভেদুয়েসন সম্পর্কে তীব্র অসম্মতি 

জ্ঞাপন করিলেও অবস্থা বিপর্য7য়েও বিশেষ 

করিয়া মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রের চাপে অদূর ভবিষ্যতে 

পাউণ্ডের্ন মূল্য হাল সম্পর্কে তাহারা বাধ্য হইতে 
পারেন। ১৯৩১ সালে ক্লামসে ম্যাকভোনান্ডেক 

মন্্রিসতা প্রথমে পাউণ্ডেয় ভিভেলুয়েসন সম্পর্কে ' 
সঞ্জোক়্ প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়া পরে অল্লদিন 

মধ্যেই কাৰ্য্যত: সেই নীতি অমুগরণ 

করিয়াছিলেন। আকস্মিকভাবে পাউণ্ড মুদ্রার 

মুল্য হাসের ফলে এবার ভারতকে যাহাতে ক্ষতি” 
গ্রস্ত হইতে না হয় সে্স্ত পূর্বব হইতে সব কিছু 

পগ্সিপতির কথা ভাবিয়া দেশের স্বার্থ রক্ষায় পক্ষে 

গ্রয়োনীয় যাবতীয় বিধিব্যবস্থা. অবলম্বন কর! 

ভারত সরকারের কর্তধ্য। 


উদ্বান্তসমস্ার প্রতিকার 


১৯৪৭ সালে দেশবিতাগের পূর্ব হইতেই 
পাকিস্থান হইতে শরপার্থার দল ভারতে 
আসিতেছে । নোয়াখালী দাঙ্গার ফলে ত্রিপুর! 
ও নোয়াখালী জেলার কতক কতক -অবিষাসী 
১৯৪৬ সালেই চিরতরে বাড়ীতর , পরিত্যাগ 
করিয়া! ভারতীয় ইউনিয়নে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট লম্প্রুতি আশ্রয়- 
প্রার্থীর বে সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও 


২. নর 





১৯৪৬ সালে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা হইতে 
আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য । কেঙ্গীয় 
এবং প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্টসমুহ আশ্রয় প্রাথাঁদের 


" সমন্তাটিকে লরুরী বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিলেও 


বিগত ছুইবৎসরের অতিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণ 
এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন লরকারী নীতি বা' 
কর্মকুশলতার যে পরিচয় পাইতেছে না তাহা 
বিশেষ ক্ষোভের বিষয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 


সাহায্য ও পুরর্বসতি নীতির সমালোচন! প্রসঙ্গে 
অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়! থাকেন যে, 
পশ্চিম পাকিস্থানের আশ্রযপ্রা ধিগণ সাহায্য, 
খপ, চাকুরী, বালথৃছ নির্দাপ প্রভৃতি বিষয়ে ' 
পূর্বাবজের আশ্রয় প্রার্থীদের তুলনায় বেশী যোগ 
ুবিধা পাইতেছেন।' এই ধারণা নিছক 
কল্পনা প্রস্থত বলিয়া মনে করার হেতু নাই। 
কিন্তু ইহাতে ক্ষোভ বা ঈর্ষা প্রকাশ করারও, 


২২৪ 


কোন সত কারণ নাই। পশ্চিম পাকিস্থানের 
বান্তহারাগণ ভারতীয় ইউনিয়নে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
" হইয়া ভারতকে সমৃদ্ধিশালী কক্গিয়া তুলুন ইহা 
সকনেরই অভিপ্রেত । কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের 
ইহাও বক্তব্য যে, কংগ্রেস এবং গধর্ণমেক্টের 
কর্ণধারগশের বহু বিঘোধিত আশ্বাসবাণী সত্বেও 
পৃর্ধববঙ্গ হইতে আগত বিশ লক্ষাধিক আশ্রয়- 
প্রার্থীর পুনর্কাসতি সমন্ত। সম্পর্কে গবর্ণষেন্টের 
মনোভাব এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে । 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন লাছায্য ও পুনর্ক্দতি 
মন্ত্রী আশ্রয়প্রা্থীদিগকে পূর্ববঙ্গ প্রত্যাগমন 


করিয়া পশ্চিমবঙ্গের তার লাঘব করার অন্ত, 


প্রায়ই উপদেশ বিতরণ কুরিতেন। সম্প্রতি 
ভারত সরকারের পুনর্ধবমতি সচিব শ্রীমোহনলাল 
শকৃসেনাও কলিকাতা লফরে আলির! অস্ুরূপ 
উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের, কর্মক্ষম 
আশ্রয় প্রার্থাদিগকে পূর্বধঞ্ে ফিরিয়া গিয়া 
তথায় নিজেদের সম্পত্তি তত্বাবধান করার অন্ত 
তিনি সছুপদেশ দিয়াছেন এবং তাহার মতে ইহা! 
দ্বারাই আশ্রনপ্রার্থীদের আধিক সমস্তা বহুলাংশে 
দূর হুইবে। তীযুক্ত শক্সেদা স্বীকার করিয়াছেন 
যে, পুনর্বসতির কাজ সম্পর্কে গবর্ণমে্ট নিজেই 
গন্তই . নহেন। লরকারী পরিকল্পনামত 
পুনর্বসতির কাত অগ্রসর না হওয়ার সুইটি 
কারণ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ 
প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় 


১ জনসাধারণের প্রতিকৃূলত!। প্রথমদিকে আশ্রয়- . 


প্রার্থীদের প্রতি স্থানীয় অনলাধারণের সহামুভূতির 
পরিচয় প্রাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে 
এই সহানুভূতি ওদালীত এবং বিহ্বেষে 
পর্য্যবলিত হইয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ 
ফরিয়াছেন। শরণার্থীদের পুনর্বসতির ব্যাপারে 
স্থানীয় প্রতিকূলতার প্রমাণ এই ' পশ্চিমবঙ্গেও 
যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু এই প্রতি- 
কুলত্তার উৎস কোথায় এবং কে বা কাহারা 
ইহার ইন্ধন যোগাইতেছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত 


শক্সেনা মত প্রকাশে বিরত রহিয়াছেন।, 


সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসে পূর্ববঙ্গ ও 
পশ্চিমবলের সদন্তদের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার 
যে প্রয়াস চলিতেছে তজ্রপ পুমর্বসতি সম্পর্কেও 
উচ্চতর রাগ নৈতিক মহল এবং প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তিগণ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিরুদ্ধ 
মনোভাব হাষ্ট করিতে সাহায্য করিয়া 


৩৫ 


«পাল 


আর্থিক জগৎ 


আসিতেছেন বলিয়া অভিযোগ হইতেছে । পূর্বব- 
বঙ্গের অধিৰাসিগণ পশ্চিমধলে আলিয়া বসবাস 
করিলে স্থানীয় লোকজনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইতে 
পারে কতিপয় সন্কীর্ণমন! ব্যকির এরূপ আশঙ্কা 
হইতে পারে। 
উদ্দেহোও ফোন ফোঁন ব্যক্তি কোন কোন 
অঞ্চলে আশ্রয় প্রার্থাদের সুষ্পর্কে বিহ্বেষমূলক 
প্রচারফার্য্য করিতে পারে। এই, প্রদেশের 
প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ অঙ্কুরেই এরূপ মনোভাব 
নষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্ত ইছার 


পরিধর্তে ফোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নানা-. 


ভাবে ইহার প্ররোচনা দিয়াছেদ। প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হুইভেও আশ্রয়প্রাথিগণ 
কার্য্যকযী সহানুভূতি এবং সুবিচার অপেক্ষা 
ওদালীন্েরই বেশী* পরিচয় পাইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের খাভাবস্থা, লোকসংখ্যা, ভূমির 
পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শরণার্থাদেয় 
পুনর্ব্বলতি সম্পর্কে এই প্রদেশেয় অসামর্থ্যের 
কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং 
আশ্রয়প্রার্থীদিগকে পুর্বে ফিরিয়া যাওয়ার 
ভন্ড উপদেশ দেওয়া হইয়াছে | 

প্ীবুক্ত শকৃসেমা বলিরাছেন, শরপার্ধাদের 


মেজাজও বিগড়াইয়া! গিয়াছে । কথাট। নেহাৎ,. 


মিথ্যা নয়। সাছাব্য ও সহানুভূতির পরিবর্তে 
স্থানীয় লোকজন এবং গবর্ণমেণ্টের তরফ 
হইতেও যদি শরণীধিগণকে বার বার পূর্বব- 
বঙ্গের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয় তবে অধিকাংশ 
আশ্রয় প্রার্থীর পক্ষেই মেজাজ সংযত রাখা বে 
কঠিন হুইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 

কংগ্রেস এবং ইহার নেতৃবর্গ পূর্ববঙ্গের 
হিন্দু সম্প্রদায়ের, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুর্ণ দায়িত্ব 


নিয়াই যে দেশ বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত ' 


হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করার উপায় 
নাই। আমরা মনে করি পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি 
হিন্দুর ভারতীর ইউনিয়নে আসিয়া সম্পূর্ণ 
নাগরিক অধিকারসহ বসবাস করার অধিকার 
রহিয়াছে। তবে এই সম্পর্কে ইছাও স্বীকার্ধ্য, 
যে উ্বান্ত-ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতের 


. অন্ত অংশে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন 


ভারত; এবং আইনত: তাহায় পূর্বের 
সহিত নাগরিক লম্পর্ক রাখা নিতান্ত অঙগুচিত 
হইবে। আশ্রয়গ্রার্থাদের মধ্যেও নানা- 
শ্রেণীর লোক রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কেহ 


বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির . 


[ ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 


কেহ ভারতে বসবাস করিয়া এবং ভারতীয় 
নাগরিকের ন্ুযোগ সুবিধা! গ্রহণ করিয়া পঙ্গে 
সঙ্গে পূর্বববলেও অনুরূপ সুযোগলাপ্ডের প্রত্যাশা 
করিতেছে আমাদের আশঙ্কা হয়, পূর্ববঙ্গের 
আশ্রয় প্রার্থী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ- 
ভাবে এরূপ ধারণা করিয়াছেন বলিয়াই 
পুনর্ববসতি সম্পর্কে কোনরূপ নিদিষ্ট নীতিয় পরি- 
চয় পাওয়া বাইতেছে না। অবশ্ত এখনই সকল 


আশ্রয় প্রার্থীর পক্ষে পূর্ববজের সহিত সম্পর্ক - 


ছিন্ন কর! সম্ভব নয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতীয় 
ইউনিয়নে বসবাস করিতে ইচ্ছ ক পূর্ব্ববঙ্গে 


অবস্থিত তাহাদের সম্পত্তি, বিক্রয় বা হস্তান্তর ' 


করার সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। পূর্বোক্ত 
শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যক্তি ছাড়া ভূমিহীন কৃষক, 
মুর, জেলে, কামার, চুতার প্রভৃতি বিভিযন 
পেশাক়ও বহুসংখ্যক আশ্রকগ্রার্থী আগমন 
করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
পাকিস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার তরসা রাখে না। 
এতদ্যভীত উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেপীর বে 
সমস্ত উ্বান্তলোফ আপিয়াছে তাহাদের পক্ষেও 
পূর্ববৰজে গ্রত্যাগমনের পথ একপ্রকার রুদ্ধ বল! 
চলে। উল্লিখিত ছই শ্রেণীর শরণা্থাদের 
পুরর্বসতির দাবীই অগ্রগণ্য। 

আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে খয়রাতি 
সাহায্য বন্ধ করিয়া আশ্রয় প্রার্থীশিবিরগুলি 
উঠাইয়! দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শকসেনা বলিয়াছেন খয়রাতি 


সাহায্য বন্ধ ফয়িলেও স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধ . 


আশ্রয় প্রার্থীদের তরণপোষপের ব্যবস্থা রহিত 
করা হুইবে লা। বিনা পরিশ্রমে সরকারী 


সাহায্য লাভ করিয়া জীবনধার়ণ করা যে কোন 


কর্মক্ষম লোকের পক্ষে লত্জাকর | এই শ্রেণীর 
দান নামুষের উপকার না করিয়া তাহার চরিত্র 


এবং জীবনধারাকে ফলুযিত করিয়া দেয়। -. 


আমাদের ধারণ! পূর্যাবদের কোন আশ্রয়প্রার্থীই 
এই ধরণেয় সাহায্য নিয়া কাল কাটাইতে চায় 
না। কিন্তু ইহাদের পুনর্কসতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
অনিশ্চিত রাধিয়৷। আশ্রয়শিবিরগুলি উঠাইয়া 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তছিবয়ে কেঙ্গীয় 
সরকারকে পুনর্বিবেচনা করিতে আমরা 
অনুরোধ করি। পুনর্রপতি পরিকল্পন! কার্ধ্য- 
করী না হওয়া পৰ্য্যন্ত এই সমস্ত কেন্ত্রের 
কাৰ্য্যক্ষম আশ্রয়গ্রাধিগণকে কোন না কোন 


l 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৯] 


আৰ্থিক জগৎ 


২৫ 





কা দিয়া বাঁচাইয়া রাখ! উচিত হইবে বলিয়া 
আমরা মনে ফরি। . 

পূর্ববলের উদ্বাস্তগণের পুনর্বসতির জগ্ঠ 
হাবর! বৈগাছি এবং আন্দামান পরিকল্পনার 
কথা ঘোষণা কর! হইয়াছে । আন্বামালে একদল 
আশ্রয় প্রার্থী ইতিপূর্কেই প্রেরিত হুইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত শক্সেন! বলিয়াছেন, আন্দামান সম্পর্কে 
বিশেবজ্ঞগণ এখনও তদন্ত করিতেছেন এবং 
তাহাদের তদন্তের ফলাফল দ্বারা আন্দামান 
প্নর্বসতির উপযুক্ত বিবেচিত হইলে আশ্রয়- 
প্রার্থীর আর একটা দল তথায় প্রেরণ করা 
হইবে। সরকারী পুনর্বমতি পরিকল্পনার কাজ 
কির্নপে চলিতেছে তাহার এই একটী নমুনা । 

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করিয়া পুনর্কসতি সমন্তা 
সমাধানের প্রচেষ্টা না হইলে আশ্রয়প্রার্থীদের 
অগস্তোষ স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার 


খাদ্য ফসলের উৎপাদন হাস 

এদেশে খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত তারত 
সরকায় গত কয় বৎসর যাঁবৎ খাঁ ফপলের 
জমি সম্প্রদারণে ও একর প্রতি বেশী ফসল 
ফলাইবার কানে মনোযোগী হুইয়াছেন। 


খাতের দিক দিয়া ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল না, 


হওয়া পর্য্যন্ত এ সব বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা 
শিথিল করা হইবে না বরং অধিকতর 
ব্যাপকভাবে তাহা! চালাইয়! যাওয়া হইবে 
বলিয়! প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় 
ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্ত এইসব তোড়জোড় 
সত্বেও দেশে খাদ্যের জমি ও মোট উৎপাদন 
অনেকক্ষেজেই স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না, 
ইহা হুঃখের বিষয়। খাতযফদল সম্পর্কে ভারত 
প্রক্নকারের কৃষি বিভাগের ১৯৪৮-৪৯ লালের 
চুড়ান্ত পূর্ববাতাল দৃষ্টে জানা যায় প্র বৎসরে 
বালি ও ছোলা ছাড়! অন্ত প্রায় সকল খান 
ফলের জমি ও উৎপাদন পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় হাস পাইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের 
তুলনায় ১৯৪৮-৪৯ লালে ধান, ভুট্টা, যব ও 
বজরার আবাদী জমি ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার একর 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। ফলে চাউল, ভুট্টা, 
যব ও বজরার উৎপাদন আলোচ্য বৎসরে ১৭ 


গ্রতিক্রিয়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিবে। পশ্চিমবঙ্গে যে 
বিক্ষোত দেখা দিয়াছে আশ্রয়প্রার্থী সমস্তাকে 
তাহান্ন সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া! দেখা যায় না। 
উদ্বাস্তু কৃষিজীবিগপকে পশ্চিমবঙ্গ, আলাম, 
ব্রিপুরা, কুচবিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন 
বিছার ও উড়িত্যার জেলা সমূহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করা! যাইতে পারে। পতিত জমিসমূহ [aud 
Acquisition আইন্ঘারা সংগ্রহ করিয়া 
প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যা বিবেচনায় 
ভাগ করিয়া দিতে হইবে। গৃহ নির্দাণ, 
চাষের যন্ত্রপাতি, বলদ বা মহিষ গ্রভৃতির 
অন্ত এককালীন সাহায্য ও খপদানের ব্যবস্থা 
করারও প্রয়োজন হুইবে। অস্থান্ত শ্রেণীর 
কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জ্ কুটিয়শিল্লে শিক্ষার ব্যবন্থা 


এবং শিল্পস্থাপনে সাহায্য করিতে হইবে ।, 





সাময়িক প্রসস 


লক্ষ ১২ ছাঙঞ্জার টন কম দীড়াইয়াছে। 
ইক্ষু, চিনাধাদাম ও ফেড়ীর বীঘের জমি 
১৮ লক্ষ ৩৮ হাজার একর ও উৎপাদন ১২ লক্ষ 
১৬ হাজার টন নানিয়া গিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ 
সালের গম ফমল সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত 
বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালের 
গম ফপল সম্পর্কে যে চূড়ান্ত পূর্বাভাস প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাঁছাতে পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
গমের জমি ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার একর পরিমাণ 
হাপ পাইয়াছে বলিয়া বয়াদ্দ করা হুইরাছিল। 

দেশের এই দুদিনে বিভিন্ন খান্ত ফমলের 
জমি ও উৎপাদন এইভাবে হাস পাইতেছে 
জানিয়া সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হইবেন গ্ান্দেহ 
নাই। যক্তৃতা ও বিবৃতিতে খাভোৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে বড় বড় সঙ্কল্প জানাইয়া সরকারী 


স্ত্রীরা ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা যদি তাহা 


কার্যে প্রতিফলিত করিতে অপারগ হুন তবে 
১৯৫১ সালের মধ্যে দেশকে খাতের দিক দিয়া 
আত্মনির্ভরশীল করার কাজ তেমন কিছু লাফল্য- 
মণ্তিত হুইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 
বসন্ত শিল্পের সফট 
ভারতীয় কাপড়ের কলের উৎপন্ন বস্তু 
বিক্রয় না হওয়ায় এবং অধিক পরিমাপে তাহা 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উকীল, ডাক্তার বা ব্যবগায়া 
উদবান্তদের জগ্ত গৃছনির্দাপকল্পে খণদান, গাষ্যমৃল্যে 
বাসগৃছের উপযুক্ত জমী ক্রয়ের ব্যবস্থা এবং স্বীয় 
ব্যবসায়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে আধিক শাহায্য 
এবং খপদানের প্রয়োজন হইবে। এই শ্রেণীর 
পরিকল্পনা কিছু কিছু আছে বটে। কিন্ত 
বাস্তত্যাপিগণ সমভাবে ইহার হ্যোগ পাইতেছে 
না। কর্তৃপক্ষের সহিত যাহাদের দহরম-মহর়ম 
আছে তাহারই এই সমস্ত খপ ও সাহায্য লাভত 
করিতেছে । পুনর্বসতি পরিকল্পনা ধনী, দরিজ, 


শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলের সম্পর্কে সমতাবে 
কার্ধাধরী করিয়া এই ক্রটি দূর ফরিতে হইবে । 
কিন্তু সর্বাগ্রে গবর্ণমেন্ট পুনর্ববসতির পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী করিতে অগ্রসর হউন ইহাই আমাদের 
দাবী। উপদেশ বিতরণ এবং দোষ, ত্রুটি ও 
প্রতিবন্ধক উল্লেখ করিয়া বিবৃতি দিলেই সমন্ডার 
লমাধান হইবে লা। 


গুদামে মদ্ভূত থাকায় মিল সমূহের সঞ্চট দেখ! 
দিয়াছে। বিস্তর পরিমাণ কার্যকরী মূলধন 
এইভাবে আটক পড়িয়া! থাকায় মিলের কার্ধ্য- 
পরিচালন! দিন দিন কঠিন হইয়া দীড়াইতেছে। 
ক্রমে ক্রমে অনেক মিল বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। 
আমেদাবাদ মিলওনাস” এসোসিয়েশন গত ১৩ই 
দুলাই বোগ্বাইয়ের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গুলতরীলাল 
নন্দের নিকট এক স্বারকলিপি পেশ কুরিয়া 
জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই মাসের শেষভাগ 
মধ্যে ৩০টি কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৭টি কলে অধিলঘ্েই কাজ 
বন্ধ হইবে, বাফী ২৩টি কল পরে বন্ধ হুইবে। 
উহ্বা ফলে ৫* হাজার শ্রমিক বেকার হুইবে । 
কাপড়ের কল বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে উক্ত 
এলোলিয়েশন আানাইয়াছেন যে, ছয় মাসের 
উৎপন্ন কাপড় বর্তমানে মিল সমূহের গুদামে 
অধিক্রীত অবস্থায় মজুত রহিয়াছে। এ 
কাপড়ের মূল্য হইতেছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা । 
এত বেশী টাকার কাপড় আটক পড়িয়া 
যাওয়ায় অনেক কাপড়ের কলের পরিচালকরাই 
মিলের শ্রমিকদের মাহিয়ানা দিতে পারিতেছেন 
না। 
হইতেছেন। 


ফলে তাহারা কল বদ্ধ করিয়া দিতে বাধ্য '' 


na 
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ইতিপূর্বে বোধাই, আমেদাবাদ, শৌোলাপুর 
ও যরোঁচে কয়েকটি কাপড়ের কল বন্ধ 
হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছিল। জুলাই 
মাস মধ্যে আমেদাবাদে ৩০টি কাপড়ের কল 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইবে বলিয়া আমেদাবাদ 
মিল মালিক সমিতি বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাতে বসা শিল্পের ক্ষেত্রে সঙ্কট 
চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়া পৌছিতেছে বলিয়াই বুঝা 
যাইতেছে। ইতিমধ্যে বহু মিল শ্রমিক বেকার 
হইয়াছে । নূতন করিয়া ৩০টি কল বন্ধ হইলে 
তাহাতে আরও ৫০ হাঞ্জার শ্রমিক কর্শ্মহীন 
হইবে। দেশে এহেন, জরুরী অবস্থার সুচনা 
দেখিয়াও ভারত সরকার তৎপ্রতিকারের জন্তু 


এখন পর্য্যস্তব, কোন ুব্যবস্থ! অবলম্বন করিতেছেন, 


না, ইহা নিতান্ত ছুঃখের বিষয়। প্রথম যখন 


কয়টি স্থানে কাপড়ের কল বদ্ধ হওয়ার খবর, 


প্রকাশিত হয় তখন ভারত সরকারের শিল্প 
বিভাগ এক বিবৃর্তিতে জানাইয়াছিলেন যে, 
সাহার! অবিলম্বে এই অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাচু- 

ধান করিবষেন। পরে মিল বন্ধের 


শাচনীয় কার্ধানীতি প্রতিরোধ কর 
সম্পর্কে যাবতীয় সম্ভবপর বাবস্থা অবলম্বন 


করিবেন । কিন্ত অবস্থার গতি ক্রমেই জটিল 
হইরা উঠা সত্বেও এখন আর তাহারা এ 
বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। তাহারা 


কোন তথ্যান্থসন্ধান করিলেন কিনা এবং মিল ' 


বন্ধের শোচনীয় গতি বন্ধ করা সম্পর্কে কোন 
কার্ধ্যনীতি এখন পর্য্যস্ত স্থির করিয়াছেন কিনা 


তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। - মিলসমূহ্রে 
কাঁজ বন্ধ হওয়ায় ফলে দেশে বঙ্ত্রের উৎপাদন 
হাস পাইতেছে। ছাজার হাদার শ্রমিক এই 
ছুন্দিনে বেকার হইতেছে। ইহা শিল্প ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে ও দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় 
রূকম সঙ্কট ডাকিয়া আনিবে। সমন্তার গুরুত্ব 
বিষেচনা করিয়া )গবর্ণমেন্ট যদি এখনই এই 
লমস্তের প্রতিকারে আন্তরিকভাবে যত্বপর না 


হুন তবে অবস্থার গতি ক্রমে, আয়ত্তের যাছিরে . 


গিয়া! ঈীড়াইবে। আমেদাবাদের অভ্ততম প্রধান 
মিল মালিক শ্রীযুক্ত 'কস্তরভাই লালতাই 
কাপড়ের কলগুলির সুবিধার জঙ্ক বা নিরন্তর 
ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিতে গবর্ণমেণ্টকে 
অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্ত অতীতের 


অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া দ্বিবায় কোন গ্রস্তা সমর্থনের 


প্রেরণের হিড়িক 


আর্থিক জগৎ 


দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছি না। এক দিকে 





কাপড় বণ্টন ও বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থার গলদ এবং অপয়দিকে অনেক মিল 


, মালিকের অযোগ্যতা ও হুর্নীতি এই হুই 


কারণেই এদেশে কাপড়ের কল বন্ধের কারণ 
কৃষ্টি ছইয়াছে। এই সব গলদের সমুচিত 
প্রতিকার করিয়! ভারত গবর্ণমেপ্ট মিলসমূহকে 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর. দাড় করিবার ব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। মিল 
মালিকদের দোষ ক্রটীর জগ্ত যেক্ষেত্রে কাপড়ের 
কল বন্ধের কারণ ঘটিবে সেক্ষেক্সে দেশের স্বার্থে 
মিলের পরিচালনা গবর্ণমেন্টের হাতে তুলিয়া 
লওয়াই আমাদের মতে সঙ্গত হইবে । 

ভা'রত সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে 
বিদেশে সরকারী মিশন ও ডেলিগেশন, 
পড়িয়া গিয়াছে। 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক কমিটি 
প্রস্ৃতিতে বহু ভারতীয় যোগদান করিতেছেন। 
নানা অর্থনৈতিক বিষয়ে “তথ্যাদি সংগ্রহ ও 
ক্তাম আহরণের জগ্তও প্রতিনিধিস্থানীয় লোক 
প্রেরণ করা হইতেছে। 


ও সমস্ত ধরণের 





পিস 












দেক্গল ওয়াল? । 
ওয়ার্ন ১৯৪০) লিঃ 


৬০ ৰোগা ই 





১২, চৌরলী রোড ও 
৮৬, কলেজ গ্রীট, কলিকাতা 


যথানন্তব সঙ্কোচ বরা 


[ ১৮ই জুলাই, ১৯৬০ 


কার্ধ/ধারা অবলম্বনের যে প্রয়োপ্রনীয়তা 
রহিয়াছে তাছাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বত বেশী 
লোক বিদেশে প্রেরিত হইতেছে তাছার তুলনায় 


কম লোক দ্বারা ও লব কর্তব্য সম্পাদিত হইতে 


পারে বলিয়াই শাধারণের ধারণা ।। বিদেশে 
প্রতিনিধিদল প্রেরণের খরচ যথেষ্ট। বিশেষ 
অসুবিধার বিষয়' এই যে, বিদেশী মুদ্রার 


হিসাবে পেই খরচের অধিকাংশ মিটাইতে হয়। 
তাত সরকারের আধিক অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে বিদেশে ডেলিগেশন প্রেরণ করিয়া. 
এত অধিক অর্থ ব্যয় করা বাঞ্চনীয় নহে। 
বিদেশী মুদ্রার অতাবে, বাহির হইতে 
প্রয়োজনীয় মালপত্র আমদানীয় সমস্ত দিন দিন 
যেরূপ জটিল হইয়া দেখা দিতেছে তাহাতে 
গ্রাপ্তব্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের অগ্চও এ 
ধরণের খরচ যথাসম্ভব ছাটাই কর! অত্যাবশ্যক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ভেলিগেশন প্রেরণের 


-কার্ধ্যনীতি নিছক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে লীমাবন্ধ 


করিয়া এবং ভেলিগেশনে ফন সংখ্যক 
প্রতিনিধি অন্তর্ভ ক্ত করিয়া যেই খরচ অনৈকটা 
হাস করা যাইতে পারে। বড়ই সুখের বিষয় এই 


. যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই 


অবহিত হইয়াছেন। প্রকাশ, তিনি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরের নিকট ইস্তাহার 
প্রেরণ করিয়া ভেলিগেশন প্রেরণের ব্যয় 
সম্পর্কে তাহাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতিনিধিদল 
প্রেরণ করিতে গিয়া যাহাতে তাহার সদন্তলংখ্য। 
নিছক প্রয়োন্ধন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখা হয়, 
কম সংখ্যক লোক দিয়! কাজ চলিলে যাহাতে 
বেশী সংখ্যক লোক পেস নিয়োগ না করা হয় 
সেবিষয়ে তিনি উহাদ্রিগকে বিশেষভাবে 
অবহিত হইতে বলিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে 
বর্তমানে তারতের বাষ্টৃত নিযুক্ত রহিয়াছেন। 
যে সব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেই সব রাষ্ট্র- 
দুতদের উপস্থিতি দ্বারা ভারতের প্রয়োজন 
মিটিতে পারে প্রধান মন্ত্রী সেসব সম্মেলনে শ্বতঙ্ত্র 
প্রতিনিধিদল প্রেরণ ন! করিয়া রাষট্রদুতদের/ 
উপর দারিত্বতায়? অর্পণের কথা বলিয়াছেন। 
এরাপ ব্যবস্থা অধলম্বন কর! হইলে বিদেশী 
মুদ্রার হিসাবে ভারতের ব্যয় বাচিরা যাইবে, 
গে বিবয়টাও প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন মহী দপ্তরের 
বর্তৃপক্ষদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ ] 


ভেলিগেশন ব্যয় হান করা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর 
এই নির্দেশ দেশের স্বার্থের দিক হইতে খুব 
সঙ্গত বলিয়াই আমর] মনে করি। 


ভারতে ভ্রমবর্ধমান বেকার সমস্ত! 

কলিকাতায় গত ১১ই এপ্রিল তাত্রিখে 
পশ্চিমবলের প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কাটদুর 
সভাপতিত্বে রিজিওনাল এমপ্লরমেপ্ট এক্সচেঞ্জের 
থে বাধিক অধিবেশন হর তাঁছাতে বঙ্গীয় কল- 
ওয়ালা সমিতির ভূতপূর্ব্ব সতাপতি শ্রীযুক্ত এস 
পি রায় ভারত--তথা পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান 
বেকার সমস্তার যে চিন্ত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা 
দেশের তবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক | 





 শ্ীঘুক্ত রায় বলেন যে, ভারতে কৃষি? পণ্ডপালন' 


এবং খনির কাজে পরেই শিল্প বাণিজ্য ও যান" 
বানের মারফতে সর্বাপেক্ষা ' অধিকসংখ্যক 
লোকের জীবিকা সংস্থান হুইয়া থাকে । ভারত 
সয়কার কর্তৃক প্রকাশিত ষ্টেচিষ্টিক্যাল এব্রা্ট অব 
বুটীশ ইত্ডিয়া নামক পুস্তকের সর্বশেষ প্রকাশিত 
সংখ্যায় শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদির মায়ফতে নিযুক্ত 
ব্যক্তির সংখ্যা ভারতে কাজকর্্দে নিযুক্ত ব্যক্তির 
মোট সংখ্যার শতকরা ১৭'৫ জন বলিয়া 
উল্লিখিত হুইয়াছে। এই শতকরা ১৭৫ জনের 
মধ্যে কেবল শ্রমিক শ্ৰেণী নহে_ভারতের 


, শিক্ষিত শ্রেণীর মলীজীবীদের মধ্যেও অধিকাংশ 


অস্তভুক্ত। শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, গত ১৯৪৫ 
সালে তারত্তের শিল্পকারখানাগুলিতে ৪৫ লক্ষ 
শ্রমিক নিযুক্ত ছিল--১৯৪৬ সালে উহ! ৪ লক্ষ হাল 
পায়-:১৯৪৭ সালে লামরিক বিভাগের সহিত 
সংশ্লিই কাত হইতে অবসরপ্রাপ্ত বহু লোককে 
কলকাঁরখানাতে ভর্তি করার ফলে এই বৎসরে 
শিল্পবাণিজ্যে ১৯৪৬ সালের তুলনাঙ্ কিছু বেশী 
লোকের কর্্সংস্থান হয় বটে। কিন্তু বর্তমানে 
অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্ত্রনক হইয়া! দাড়াইয়াছে। 
এক্ষণে বহুপংখ্যক কারখানার কা বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে এবং অবস্থার উন্নতির অন্ত যদি 
ফাধ্যকরী কিছু করা না হয় তাছা হইলে এই 
দিকে বেকার সমন্তার ভীব্রতাস্আরও কাঁড়িবে। 
শ্রীধূত রায় বলেন বে, তারতের 
কলকারখনাগুলিতে যত. লোফ কাজ করে 
তাহার শতকরা ১০ জন-_কি উচ্ছার কিছু বেশী 
সংখ্যক লোক কলকারছানার অফিপাদিতে 


মসীভীবীর কাজ করিয়া থাকে। পূর্বে এইসব 7" 
অফিসে প্রত্যেক বৎসর শতকরা! € হইতে : 
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১০ জন অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত হইত। কিন্তু 
গত হা৩ বদর বরিয়া এই সব অফিসে নূতন 
কোন লোক এক প্রকার নিযুক্ত হইতেছে না। 
এদিকে গবর্ণমেন্টের অফিদগুলি হইতে বছ 
অস্থায়ী লোককে ছাড়াইয়া দেওয়া হুইতেছে। 
এই অবস্থার প্রতিকার পশ্থা অবলঘিত ন! হইলে 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকার সমস্যা পর্ববত- 
প্রমাণ হুইয়া দড়াইবে। 

বেকার সমন্তা প্রসঙ্গে শ্রীধুত রায় পশ্চিম 
বাঁজলা সমন্ধে আর একটি মারাত্মক তথ্য উদবাটিত 
করিয়াছেল। তিনি বলেন যে, তায়তের বিভিন্ন 
প্রদেশের কলকারখানায় প্রতি শ্রমিক 


বৎসরে গড়পড়তায় যত টাকা মূল্যের মালপত্র 
উৎপাদন করে তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 
শ্রমিক কর্তৃক গড়পড়তা উৎপন্ন মালপত্রের 
পরিমাণ একমাত্র উড়িত্যা বাদ দিলে আয় 





ভারতবর্ষে প্রতিদিন গাড়পরস্তা ১৪,০০০ 
শিব জন্ম হয়। কিন্তু এই জন্মগত 
লোকবলের মূল্য কি, ঘদি ভারতের 
মক-নারীর পরমায়ু অত স্বল্প ছয়? 
শড়প্রতা ভারতবাসীর আয়ু-কাল 
কত্ত স্বল্প তাহ! নিস্দের চিত্র হ'তে 
অনুমাল হবে। 





হেত অফিস 
৭ কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা 





দিতে. হইবে - তৎপ্রতি অঙ্গুলি 
করিতেছে । আমরা অবগত হইলাম যে, পশ্চিম 


২২৭ ২ 





সকল প্রদেশ অপেক্ষা কম। এই অবস্থার 
যদি উরতি মা হয় তাহা হইলে পশ্চিম 
বঙ্গে কলকারধানার পরিচালকদের পক্ষে 
ভবিষ্যতে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদান কঠিন 
হুইবে এবং এই প্রদেশের কল কারধানাগুলি 
অগ্যান্ত প্রদেশে স্থানান্তরিত হইবে । 

. দেশের বেকার সমন্তা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায়ের 
এই লব মৌলিক মন্তব্য উক্ত সমন্তায় উপর 
বিশেষ আলোকপাত করিয়াছে এবং দেশের 
বেকার স্মন্তার সমাধান করিতে হইলে 
কর্তৃপক্ষকে কোন কোন দিকে মনোযোগ 
নির্দেশ 


বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটডু শ্রীযুক্ত রায়ের 
এই সব মন্তব্যে বিশেষ নাগ্রহাম্বিত হুইয়াছেন 
এবং এই বিষয়ে ধিস্তৃততর তথ্যতাপিকা 
প্রণয়নের জঙ্ক শ্রীযুক্ত রায়কে অনুরোধ 
করিয়াছেল। উহা হইতে পশ্চিমবঙ্গে বেকার 
সমন্তা সমাধানে কিছুটা কাজ হইবে বলিয়া 
আমরা আশা করিতেছি। 
ভারতের ফিল্ম শিল্প 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ 'যেভাবে' প্রমোদ 
কর বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন”“তাছাতে দেশের 
ফিল্ম শিল্পের ক্ষেত্রে 'তীব বিক্ষোতের সুচনা 
হুইয়াছে। ভারতে ২ হাজার ২০০টির, মত 
সিনেমা হল রহিয়াছে । প্রমোদ ' কর বৃদ্ধির 


: প্রতিবাদে তাহার মধ্যে ২ ছাজারটি সিনেমা হ্জা- 


গত ৩০শে জুন বন্ধ রাখা হুইয়াছিল। দেশের 
ফিল্ম শিল্পের উচোগীরা .ও চলচ্চিত্র প্রদর্শকর। 
বে ট্যাক্স বৃদ্ধির গতি দেখিয়া কিরূপ উহ্িপ্ন হইয়া 


উঠিয়াছেন তাহাদের শী সমবেত প্রতিবাদে 


তাহাই দেশবাসীর সমন্ফে ভাল করিয়া ধরা, 
পড়িয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে মধ্যপ্রদেশে 
সিনেমা টিকিটের উপর প্রমোদ করের হার ছিল 
গড়ে উহার মূল্যের শতকরা ৩৩২ তাগ। বর্তমানে 
ওঁ প্রদেশে তাহা শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত 
বাড়ানো হুইয়াছে। বিহার, পশ্চিম বদ এবং 
মান্রাজেও এখৎসর় বথেচ্ছভাবে এ ফর বাড়ানো 
হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে সিনেমা টিকিটের মুল্যের 
উপর শতকরা ২৫ ভাগ হুইতে শতকরা ৭৫ তাগ 
পর্য্যন্ত কর চাপিয়াছে। ভারতীর ফিল্ম শিল্পের 
একজন মুখপাত্র সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন, ‘আধুনিক যুগে প্রত্যেক শিল্পফেই 


পা 
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ট্যাক্স প্রদান করিতে হুয়। সে হিসাবে ফিল্ম 
শিল্পের উপরও ট্যান্স বসিবে সন্দেছ লাই। কিন্ত 
তারতে ফিল্ম শিল্পের উপর নানাদিক দিয়! 
যেভাবে বে্ীরকম ট্যাক্স চাপানো হইতেছে 
সেরূপ বেনী ট্যান্সের দৃষ্টান্ত আর কোন শিল্প 
সম্পর্কে লক্ষিত হইতেছে না। এই নুতন শিল্প 
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ট্যাক্স-লন্ধ আয় একাস্ততাবে শিক্ষা প্রসারে 
নিয়োজিত করা সম্পর্কে আজ আর তাহাদের 
কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না, ইছাঁও 
আমরা হুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করি। 


লবণ কর রহিতের পর 


এদেশে লবণ কর মারফতে ভারত 


সম্পর্কে ইহ! গবর্ণমেপ্টের খুব অবিবেচন1 ঝলিয়াই . পবর্ণমেন্টের বৎসয়ে ৯ কোটি টাকার মত আয় 


মনে করিতে হইবে । দিষ্ীর একজন ফিল্ম 
কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনুসারে এদেশে ফিল্ম প্রদর্শন 
বাবদ মোট আয়ের শতকরা ৬০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট 
ট্যাক্স বাবদ টানিয়া লইতেছেন। বাকী শতকরা 
৪৪ ভাগ দিয়া ফিল্ম তৈয়ারের খরচ ও কর্দ- 
চারীদের পাওম! মিটানে| এবং তবিষ্যৎ কার্য্য- 
ধারার জন্ভ অর্থ, সংস্থান করা, ফিল্ম শিল্পের 
উদোক্তাদের পক্ষে নিতাম্বই কঠিন হুইয়া 
দড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রমোদ. কর 
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ফিল্ম উৎপাদক ও 
প্রদর্শকদের বর্তমান প্রতিবাদ যে যুক্তিসঙ্গত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আমম্লা ফিল্ম 
“শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমন্যা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহকে প্রমোদ 
কয় সম্পর্কে একটা পুনর্কিৰেচন! করিতে অনুরোধ 
করি। প্রথমে যখন এদেশে সিনেম! টিকিটের 
উপর প্রমোদ কর বসানো হয় তখন এ করের 
আর শিক্ষা গ্রসারে নিয়োগ করা হইবে বলিয়া 
কোন ফোন প্রাদেশিক সরকারের অর্থসচিব 


৯ সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়াছিলেন। প্রমোদ কর হইতে 


স্থায়ী আয়ের সুবিধা দেখিয় প্রাদেশিক সরকার 
সমূহের অর্থসচিবরা ক্রমেই এই ট্যাক্সের উপর 
বেশী পরিমাণে ভোর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
ট্যাক্সের হার দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্ত এ 


বাংলার বন-শিস্পের অগ্রদূত ' 


ও জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধশম্য হইবে । 


১নং মিল চারি 
কুষ্টিয়। (নদীয়। ) 


রর এজেন্ট : চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং প্রা, কলিকাতা; 


৮৮ 





হইত। গান্ধীদীর নির্দেশে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
১৯৪৭ লাল হইতে এই কর তুলিয়া লন। কিন্তু 


বড়ই হুঃখের বিষয় এই যে, লখপ কর প্রত্যাহার ' 


করা হইলেও দেশে লবণের যুল্য বিশেষ কিছু 
হ্বাস পাইতেছে না। লবণ সর্বসাধারণের নিত্য 
ব্যবছার্ধ্য সামগ্রী। 


সেজজ্রই গান্ধীজী উহার উপর হইতে ট্যাক্স 
তুলিয়া! লওয়ার জ্ড দাবী ফরিয়াছিলেন। কিন্ত 
লবণ কর প্রত্যাহত' হইলেও গান্ধীজীর মূল 
উদ্বেস্ত সার্থক ছয় মাই। লবণ কর প্রত্যাহৃত 


হওয়া সত্বেও কেন এদেশে লবণের মুল্য হ্রাস, 


পাইতেছে না, ‘হরিজন’ পঞ্জের সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত কে নি মশরওয়ালা তৎবিষয়ে- অনুসন্ধান 
করিয়া সম্প্রতি এ পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
উহাতে তিনি বলিয়াছেন, লৰ্ণ বিক্রয় ও বণ্টন 
সম্পর্কে সরকারী বিধিব্যবস্থা সংশোধিত না 
হুওয়াতেই দেশে লবণের বিক্রয়মূল্য এখনও 
চড়া থাকিয়া যাইতেছে । কর আদায়ের সুবিধায় 
অন্ত গবর্ণনেণ্ট পূর্বে নিলামে পাইকারদের নিকট 
লবণ বিক্রয় করিতেন । যাহারা সর্বোচ্চ মূল্য 
প্রদান করিতে প্রস্তুত তাহাদিগঞক্ষে ই লবণ বিক্রয় 
ও বণ্টনের লাইসেঞ্ দেওয়া হইত! লবণ কর 
রহিত করা হইলেও এখন পর্য্যন্ত নিলাম ও 






নং মিল 
| বেলঘরিয়! (২৪ পরগণা) | পরগণা) 








দেশের দরিত্র লোকের! ' 
যাহাতে সম্তা মূল্যে উহ! ক্রয় করিতে পারে ৷ 


[ ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 


লাইসেন্স ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করা 


হয় নাই। ফলে লবণ ক্রয় ও বিক্ৰয় সম্পর্কে 
এক শ্রেণীর বড় ব্যবসায়ী পূর্বের মত এখনও 
একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে । মণকরা 
মাত্র হয় আন! দরে উৎপাদকদেয় নিকট হইতে 
লবণ সংগৃহীত হইতেছে। লাইপেন্সগ্রাণ্ত 
ইজারাদার! প্রতিমণ এক টাকার কমে সেই 
লবণ হাড়িতেছে না। বানৰাছনের মারফতে 
লবণ চালান দেওয়ার তাড়া ও ' মধ্য 
ব্যবসায়ীদের লাত যোগ হইয়া! সেই লবণ শেব 
পর্য্যন্ত অনেক বেশী দরে সাধারণ লোকদের 
নিকট বিক্রয় হইতেছে । লবণ ফর রহিত 
হওয়ার পরও দেশে লবণের মূল্য এত বেশী হারে 
বজায় থাকিবে, ইহ! শ্রীযুক্ত মশরুওয়াল! খুৰ 
পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে করেন। লাধারণে 
যদি সম্ভাদরে লবণ ক্রয় করিবার সুযোগ না 
পায় তবে লবণ কর রহিত করিয়া শুধু 
গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অর্থ হয় না। 
তাই শ্রীযুক্ত মশফওয়ালা নিলামে লবণ বিক্রয়ের 
রীতি সংশোধন ফরিয়া লবণ চলাচলের সুযোগ 
প্রসারিত করিয়া এবং মধ্য ব্যবসায়ীদের লাতের . 
মাত্রা খর্ব করিয়া এদেশে লবণের মুল্য হাঁসের 
প্রকৃত সুব্যবস্থা অধলম্ধনের নির্দেশ দিয়াছেন। 
আমরা এই নির্দেশ খুব বিবেচনার যোগ্য 
ধলিয়াই মনে করি । গান্ধীজীর দাবী অনুযায়ী 
লবগ কর উঠাইয়া লওয়াই গবর্ণমে্টের পক্ষে 
বথেষ্ট নহে । জনকল্যাণ সাধনের যে উদ্দেশ্য 
হইতে এ কয় উঠাইয়া লওয়ার দাবী হইয়াছিল 
তাহা যাহাতে কাধ্যতঃ সাফল্যমণ্ডিত হয় সে 
বিষয়েও গবর্ণমে্টকে অবশ্যই মনোযোগ নিবদ্ধ 
করিতে হুইবে। 


কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 


ভারতে কাপড়ের কলের ব্যবহার্য টাকু, 


ভাত ও অন্ত সরঞ্জাম এতদিন ভারতে বিশেষ 


কিছু তৈয়ার হইত না। ফলে ওঁ সমস্ত বাহির 
হইতে আমদানী করিয়া ফাগড়ের কলের 
প্রয়োজন, মিটাইতে হুইত। বর্তমানে দেশে 
টাকু ও অন্ত সরঞ্জাম উৎপাদনের উপযোগী 
কয়েফটি কারখানা গড়িয়া উঠায় সে অতাব 
মিটাইবার পথ অনেকাংশে, প্রশস্ত হইয়াছে। 
যুদ্ধের সময় হইতে এতদিন বিদেশ হইতে. 


, কাপড়ের : কলের বস্ত্রপাতি "ও লরপ্রাম বিশেষ 


কিছু আমদানী হইত না। ফলে এদেশের 
উৎপাদকদের পক্ষে তাহাদের তৈয়ারী মাল' 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ ] 











আর্থিক জগৎ 


প্রতি মাসে মাথাপিছু মাত্র চার আনারও কম খরচে, আপনার 


শ্রমিকদের “প্যালুড্রিন' দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। 


এই ৩ গ্র্যামের নূতন 
ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র 


একবার সেবন করলেই চলে। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫** ট্যাবলেটের 
টিন মাত্র ২৬২ টাকায় দেওয়া হয়। 
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আর্থিক জগৎ 


টি [ ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 





এদেশে বিক্রয়ের পক্ষে কোন অসুবিধা দীড়ায় 
নাই।; কিন্তু বর্তমানে অবস্থার গতি বেরূপ 
দেখা যাইতেছে, তাহাতে জাপান ও বৃটেন 
হইতে কাপড়ের কলের ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি ও 
সরঞ্জাম অদূর 
আম্ানী হুইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। 
এদেশে কাপড়ের কলে ব্যবহথার্ধ্য যে শব 
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈয়ার হইতেছে তাহাদের 
পক্ষে জাপান ও বৃটেন হইতে আমদানীকৃত 
যন্ত্রপাতির .সহিত প্রতিযোগিতায় . দাড়ানো 
কঠিন। কাজেই কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারের দেশীয় শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার 
জন্ভ ওঁ লবের উদ্ভোক্তার! বিদেশের আমদানীফৃত 
যন্ত্রপাতির উপর যরক্ষণগুক্ক নির্ধারপ সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী উপস্থিত 
করিয়াছেন। বর্তমানে উহাদের ও দাবী 
সম্পর্কে ভারতীয় টেরিফ বোর্ড তাহাদের 'তদস্ত 
সুরু করিয়াছেন | টেরিফ বোর্ডের সভাপতি 
এ তদন্ত কাৰ্য্য আরগ করিতে পিয়া তাহার 
প্রারস্ভিক বক্তৃতায় এদেশে বেশী পরিমাণে 
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের একান্ত 
প্রয়োজনীয়তার কথ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
ব্লিয়াছেন, ভারতে এ লষ যন্ত্রপাতি তৈয়ার না 
হওয়ায় এতদিন এদেশের কাপড়ের কলগুলিকে 
বাহির হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হুইয়াছে। 
ভারতের কলগুলিতে বর্তমানে ১০ কোটির 


উপর টাকু রহিয়াছে । তাহার মধ্যে শতকরা. 


৯০ ভাগই বৃটেন হইতে আসিয়াছে । বন্তরশিল্প 
তারতের বৃহত্তম শিল্পের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। কিন্ত এই শিল্পকে আগ্মনির্তরঈীল 
করিবার জন্ভ বহুদিন এই শিল্পের প্রয়োজনীয় 
 হন্ত্রপাতি তৈয়ার সম্পর্কে এদেশে কোন চেষ্টা 
হয় নাই। বর্তমানে সেই অতাব পূরণের অন্ত 
দেশে কতকগুলি কারখাঁদা গড়িয়া উঠিয়াছে, 
ইহা সুখের বিষয়। তবে এ সব কারখানায় 
এখনও প্রয়োদ্রনীর সংখ্যক যন্ত্রপাতি উৎপন্ন 
হইতেছে না। কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
উৎপাদকদের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, 
পাকিথ্থানে ভারতীয় 'কাপড়ের রপ্তানী কমিয়া 
যাওয়ায় এক্ষণে এদেশের কাপড়ের কলমমূছের 
অন্ত বৎসরে ই লক্ষের বেশী নূতন, টাকুর চাহিদা 
'দীাড়াইৰে না। কাছেই দেশীয় শিল্পকারাধানা- 
গুলি 'তারতীয় কাপড়ের কলের বন্রপাতির 


ভবিষ্যতে বেশী পরিমাপে 


চাছিদা অনেকটা মিটাইতে পারিবে! 
অপর দিকে মিলবালিকদের পক্ষ হুইতে 
ধলা হইতেছে যে, এদেশের কাপড়ের 
কলগুলির জন্জ ১৯৫* সালে 8 লক্ষ টাকু, 
৪ হাজার ৭৫০টি সাধারণ তাত ও ৭৫০টি 
অটোমেটিক তাঁত প্রয়োদন ছইবে। তারতীয় 


যন্পাত্তি শিল্পের উৎপাদন বারা এই চাহিদা 


মিটামো যাইবে না।. আরও কতিপয় বৎসর 
উ সম্পর্কে বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর 
করিতেই হইবে । কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
উৎপাদনেয় ' দেশীয় শিল্পকে এখনই সংরক্ষণ 
সুবিধা! দিলে বেশী যুল্যে বিদেশী যন্ত্রপাতি 
আনিতে গিয়। দেশের কাপড়ের কলগুলি 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে! ছুই পক্ষের 
এই দাবী সম্পর্কে তদস্ত করিয়া টেরিফ বোর্ড 
রক্ষণ শুক ধার্ধ্য করা বানা করা সম্পর্কে পরে 


'তাছাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয় শ্রীযুক্ত . 


মেহতা.আানাইয়াছেন। 

॥ ভারতের কাঁরখানাগুলিতে উপযুক্ত পরিমাপে 
উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি উৎপন্ন না হওয়া পৰ্য্যন্ত 
বিদেশ হইতে আমদানীকত,& লব জিনিধের 
উপর ঝক্ষণ শুক ধাধ্য করা দেশের কাপড়ের 
কলসমূহের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়াই 
আমাদের ধারপা। অথচ কাপড়ের. কলের 
ঘন্রপাতি তৈয়ারের দেশীয় শিল্পকে একটা সংরক্ষণ 
চ্ুবিধা না' দিলে বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে 
ও শিল্পের পক্ষে মাথা তুলিয়া দাড়ানো কঠিন 
হইবে-_ইছাও সত্য কথা। এই অবস্থায় উভয় 


দিক রক্ষায় জন্ভ বিদেশী যন্ত্রপাতির উপর, 


রক্ষণ শুষ্ক না বসাইয়া কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 


তেয়ানের দেশীয় শিল্পকে সরকারী সাবলিভি 


প্রদানের : ব্যবন্থ' করাই আমরা অধিকতর 
সমীচীন মনে করি 
. জাতীয়করণের ফলে বৃটেনে কয়লা 
. শিল্পের উন্নতি 

বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণষেন্ট এ দেশের কয়লা 
শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিষার 
পর আড়াই বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। 
কয়লা শিল্পের উপর যখন জাতীয়করণ নীতি 
প্রয়োগের প্রস্তাব হয় তথখম ও দেশের 
পজিপতির! ওঁ প্রস্তাবে বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করিয়াছিলেন। শিল্পপতিদের হাত 
হইতে এ শিল্পের পরিচালনা গবর্পজেন্ট স্বহস্তে 


গ্রহণ করিলে তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
শ্রমিকদের উৎসাহ হাঁস পাইবে, খনি পরিচালনা 
সম্পর্কে বিভ্রাট দেখা দিবে এবং কয়লার 
উৎপাদন কমিয়া আসিবে ইছাই ছিল তাহাদের 
যুক্তি। কিন্ত জাতীয়করণের ফলে আজ 
বৃটেনের এ প্রধান জাতীয় শিল্পে সমূহ, 
উন্নতিরই পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। সম্প্রীতি 
১৯৪৮ লালের যে বিবয়প প্রফাশিত হইয়াছে 
তাছা দৃষ্টে জান! যার, ১৯৪৭ সালের তুলনায় 
অীলালে১ কোটি ৪ লক্ষ টন বেশী কয়লা 
উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪৭ লালে বৃটেনে ১৮ 
ফোটি এং লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল, 
লেস্থুলে ১৯৪৮ সালে এ দেশে করলার উৎপাদন. 
১৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টন দীড়াইয়াছে। কয়লার 
উৎপাদন এইভাবে শতকরা ৫২ ভাগ বাড়িয়া 
যাওয়াতে শিল্প জাতীয়ফয়ণ মীতির সাফল্যই 
সুচিত হইতেছে । গধর্ণমেন্ট কয়লার খনি 
সৰুহের মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইয়া সেই 
সমস্ত পরিচালনা করিধার লন্ত একটি ভ্ভাশনাল 
ফোল্‌ বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ও বোর্ডের 
উদ্ভোগশীল কার্ধ্যতৎপরতার ফলেই বৃটেনে 
করলার উৎপাহন এন্নপতাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
বোর্ড আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া কয়লার 
খনিগুলিকে অধিকতয় সুসজ্জিত করিয়াছেন। 
(সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মন্ত্রীর হার বৃষ্টি 
করিয়া ও তাহাদিগের কাজের সুযোগ ও জীবন- 

যাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দয প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা! 
করিয়া উৎপাদন সম্পর্কে তাহাদের অধিকতর 
সহযোগিতা আদায়ে সমর্থ হুইয়াছেন। খনি 
হইতে করলা উত্তোলনের .কাজে বর্তমানে 
পুর্বে তুলনায় ৮ হাজার দম বেশী শ্রমিক . 
- নিযুক্ত হুইয়াছে। . ১৯৪৭ লালের তুলনায় 
১৯৪৮ সালে শ্রমিক অনুপস্থিতির 
(absenteeism ) পরিমাপ হাল পাইয়াছে। 
১৯৪৭ সালে কয়লার খনির প্রতি শ্রমিক গড়ে 
প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করিয়া ১০৭ উন 
কয়লা উত্তোলন করিত ।' সেম্থলে ১৯৪৮ সালে 


_ প্রতি শ্রমিক পিছু উৎপাদন (প্রতি রোজের 


হিসাবে) বাড়িয়া! ১১১ টন দাড়াইয়াছে । উদ্ধার 
ফলেই বৃটেনে ফয়লায় উৎপাদন ১৯৪৮ সালের 
ছিসাষে ১ কোটি ৪ লক্ষ টল পরিমাণে বাড়িয়া 
পিয়াছে। গত ফয় বৎসর বৃটেন হইতে বাহিরে 
ক্ল বিশেষ কিছু রপ্তানী কর! সম্ভবপর হয় 

পর্দীই। করলার উৎপাদন বাড়িবার ফলে 
বৃটেন ১৯৪৮ লালে ইউয়োপীয় দেশসমূছে ১ 
কোটি ৬* লক্ষ টন পরিমাপে উহ! রপ্তানী 
করিতে লমর্ধ হইয়াছে। জাতীয়করণের ফলে 
বৃটেনে কয়ল! শিল্পের এই উন্নতি ওঁ দেশের 
অর্থনৈতিক তিত্তি সুদৃঢ় করিতে যথেষ্ঠ সহায়তা 
কৰিবে সদ্োহ নাই। | 


কলিকাতায় তিনদিন অবস্থানের পর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশবরেণ্য নেতা পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 
যে নালাবিধ সমন্তা দেখা দিয়াছে তৎসন্বন্ধে এই 
প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নেতাদের সহিত 
আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি যে দিচ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন তাহা তিনি কংগ্রেসের 
ওয়াকিং কমিটিতে পেশ করিবেন। পতণ্তিতদী 
এরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম 
বঙ্গের বিবিধ সমস্ত সম্বন্ধে একটা শস্তোষদ্রনক 
বীমাংস! হইবে । দেশবাসী উহাতে সাত্বনালাত 
করিবে। 


বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, 
কলিকাতায় কতিপয় হুষ্কৃতকারী পণ্ডিতজীকে 
লক্ষ্য করিয়া জুতা নিক্ষেপ করিয়া এবং গড়ের 
মাঠের অনসভায় তীাছার বাভৃতার সময়ে 
কোলাহল করিয়া তীঁহায় প্রতি অশ্রদ্ব! জ্ঞাপন 
করিয়াছে । বাদ্গলাদেশে এই ব্যাপার নুতন 
নছে। জগত্বরেপ্য খবি মহাত্মা! গান্ধী কলিকাতা 
আসিলে তাহার উপরও বাঙ্গালী সন্তানগণ দুই 
দুইবার পাচুক! নিক্ষেপ করিয়াছিল। ওঁ ঘটনার 
রে বাঙ্গল! দেশের প্রতি সমগ্র তারত বিরূপ 
ইয়াছে। পর্ডিতদীর উপর যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
ফর! হইল তাচছাতে সমগ্র ভারত পশ্চিমবঙ্গের 
পর বিদ্বেষপয়ায়ণ হইবে লঙ্দেছ নাই। 
জীবিকাসংস্থানের উপায় হিসাবে শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠনে বাজালীর এক প্রকার 
কোন যোগাতাঁই নাই--সামরিক ও পুলিশের 
কাজে উহারা তয় পায়-হয় ইংরাজ না হয় 
মাড়োয়ারীর কেরাপীগিরিই উহাদের প্রায় 
একমাক্স সম্বল । এরূপ অবস্থায় সামান্ত কতিপয় 
ৰাঙ্গালী সন্তানের এই মূঢ়তা সমগ্র জাতির সমুহ 
অনর্থের কারণ ঘটাইবে | উহারা পঞ্ডিতজীর 


| কোন অনিষ্ই করিতে পারে নাই--অনিষ্ট 


করিয়াছে অন্ন বন গৃহশরঞ্চাম ও জীবিকা 


সংস্থানের উপায়হীন বাঙ্গালী জাতির । 


গড়ের মাঠের সভায় যে বল্লসংখ্যক চুদ্ৃত- 
কারী সভা পণ্ড করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল শতায় উপস্থিত জনসাধারণ 


০০ 


নানাকথা 


তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছে। পণ্ডিতজী 


স্বয়ং নিষেধ করাতে এই ব্যাপারে পুলিশ কোন 
পক্ষের সহায়তায় অগ্রদর হয় নাই। এই 
ব্যাপারকে “পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা” অবাঙ্গালীর হাতে 
বাঙ্গালীর নির্ধ্যাতন বলিয়া প্রচার করিতেছে। 
উচা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মধ্যে ভেদ হাটি 
করিয়া কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাগণকে (ধাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ অবার্গালী) পশ্চিম বাঙ্গলায় হেয় 
প্রতিপন্ন করিবার একটা ষড়যন্ত্র ছাড় আর কিছু 
নছে। এই পন্রিকাখানা এতদিন পর্য্যন্ত পূর্বব- 
বঙ্গ হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম- 
বঙের অধিবাসিগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অনেক 
বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাও সহামুভূতি দেখাইতেছেন। 
কিন্ত “বাঙ্গাল ও ঘটীর*” বিবাদ দানা বাধে 
নাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার প্রচার বন্ধিত 
হয় নাই। কংগ্রেস নেতাদেরও প্রতিপত্তি 
বাড়ে নাই । এক্ষণে “পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা” বাঙ্গালী, 
ও অবাঙ্গালীর বিরোধ জাগাইয়! আসর জমাইবার 








[সকল প্রকার ব্যাক্িংকাধ্য করা হয়৷ || 


হেড অফিস-_পি-৭, মিশন রো. এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
| -শাখাসমৃহ-- 
উত্তর কলিকাত! ৪৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস! (রাড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং খুলনা। 
সং 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 


চেষ্টা করিতেছে। উহাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ 
হইবে। কেননা বাঙ্গালী জনসাধারণের একটা 
বিচাঁরবুদ্ধি রহিয়াছে ; খবরের কাগঞ্জে ছাপা! 
অক্ষর দেখিলেই উহারা বিভ্রান্ত হয় না। কিন্তু 
ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্ধ সংবাদপত্রগুলি এবং 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে এইরূপ দূরভিসদ্ধি- 
প্রস্থত প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হয় তাহা বন্ধ হওয়া 
বাঞ্ছনীয় | পশ্চিমবঙ্গবাসী কলিকাতাঁর বুকে 
হিন্দু-মুললমানের হাঙ্গামার তাগুবলীলা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে । এই প্রদেশে পূর্ব্বব্গবাদী 
ও পশ্চিমবঙ্ঘবানীর মধ্যে, অথবা বাঙ্গালী ও 
বিহারী-কি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর মধ্যে দা! 
বাধুক উহা কেহই ইচ্ছা করে না। এই সমস্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্বার্থ সংঘর্ষ 


থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আপোষে নিষ্পত্তি 
হইতে পারে। যেহেতু উহার সকলেই 
ভারতবাসী এবং লমষ্টিগতভাৰে ভারতের 


স্বার্থরক্ষার দ্বারাই বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের 
স্বার্থরক্ষা হইতে পারে। 










২৩২ 


দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে শ্রীযুক্ত 


শরৎচন্দ্র বসুর নিকট কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের, 


পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
জনসাধারণের অল্োষ দূরীকরণের অনেক 
কথা শুনা যাইতেছে। এই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
সাধারণের যে সমস্ত অভিযোগ রহিয়াছে 
পশ্চিমবঙ্গ বাঁড়ীভাড়া আইন তাঁহার অন্ভতম। 
ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের মন্্রিপভা কায়েম 
হইবার লক্ষে সঙ্গে তাড়াহুড়া ফরিয়া এই আইন 
পাশ করিয়া তাহা ফলিকাতাবাসীর ঘাড়ে 
চাপাইয়া দেওয়া 'হয়। আইনে ৰাড়ীভাড়া 
শতকরা ৬1০ টাকা হইতে ৪০ টাকা বদ্ধিত 
করিবার যে বিধান ছিল তাহা লঙ্গে সঙ্গে 
কার্যকরী হয়। কিন্তু আইনে ভাড়াটিয়াদের 
যে সামান্ত কিছু ছুযোগ সুবিধা দেওয়া 
হইয়াছিল কার্ধ্যক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াগণ তাহার 
কিছুই পাইতেছে না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি 
একটা বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 

আলোচ্য ষাড়ীভাড়া আইনের ৪২ ধারায় এরূপ 


বিধান ঝছিয়াছে যে, বাড়ীওয়ালার সন্মতি 


ব্যতিরেকে বিছ্যযুৎ কোম্পানী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে 
বিচ্যুৎ সরবরাহ ফরিতে পারিবে । এতদিন 
পর্য্যন্ত বাড়ীওয়ালাগণ অতিরিক্ত ভাড়া ও 
পেলামী আদায়ের উদ্দেশ্যে তাড়ার বাড়ীতে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন অনুমতি দিত না। 
বাড়ীভাড়া আইন পাশ হওয়ার পর ভাড়াটিয়াগণ 
আশা করিয়াছিল যে, অন্ততঃ এই ব্যাপারে 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৮ই জুলাই, ১৯৪১ 








বিষয়টা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সামান্ত। 
দেশধাপীর বনহুপ্রকার অভাব অভিযোগ 
রহিয়াছে । একজন লোৰ বাড়ীতে বিদ্যুৎ না 
পাইলে কি আমে যায়! কিন্তু উপরোক্ত 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের উপেক্ষার ভগ্ত 
কেবল শ্রীযুক্ত ঘোধই নছেন--আরও বহু ব্যক্তি 
বিব্রত হুইতেছেন। ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশসকে আইনের ৪২ ধারার মর্ম 
বুঝাইয়া একখানা চিঠি দ্রিসেই শত শত 
ভাড়াটিয়ার পক্ষে বিদ্যুৎ পাইবার সুবিধা হয়| 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের দ্বার এই সামান্ত 
কাবটুকুও করান সম্ভবপর হইতেছে না। এই 
সাঘান্ড বিষয় হইতে উহ্াই প্রমাণিত হইতেছে 
যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কর্তৃপক্ষ ধনী ও 
বড়লোক বাড়ীওয়!লবদের স্বার্থরক্ষায় যতটা 
আগ্রহশীল দরিদ্র ভাড়াটিয়াদের স্বার্থরক্ষার জ্ 
তাহারা সেই অনুপাতে কিছুই উৎসাহী নহেন। 
এই ধরণের ছোটখাট ব্যাপার উপেক্ষার দ্বারা 
দেশের শত শত ব্যক্তির অসস্তোষ হুষ্টি করিয়াই 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেপ্ট সমগ্র দেশের আস্থা 
হারাইয়াছেন এবং এই অনাস্থা সমগ্র কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানের উপর বিসপিত হুইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট দেশের জনপাধারণের অল্প 
বস্তু গৃসমন্ত। ইত্যাদি সমগ্তার সমাধানের অস্ত 


বছ ঝড় বড় পরিকল্পনা হাতে লইয়াছেন। 
কালে এইসব পরিকল্পনা ফলপ্রস্থ হইতে পারে। 
কিন্তু আপাততঃ ৰহু ব্যাপারে দেশের 
জনসাধারণের যে সমস্ত অন্ুবিধা রহিয়াছে এবং 


উহ্ায়া বাড়ীওয়ালার লোত হইতে পরিজ নো 


পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কাগজেপত্রে | 
এই আইন জারী হইলেও ভাড়াটিয়াগণ উক্ত ৪২ ৪ 
ধারায় কেন সুবিধা পাইতেছে না1। কেননা | 
বিদ্যুৎ কোম্পানী উক্ত ধারা সত্বেও বাড়ীওয়ালার | 
সন্মতি না পাইয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতেছে | 
" গবর্ণযেপ্টও এই ব্যাপারে & 
৯বি, | 
আরপুলি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীহীরেন্জনাথ 
ঘোষ আমাদিগকে আনাইরাছেন যে, বিগত | 
৭ মাস কাল ধরিয়া কলিকাতা ইলেকট্রিক { 
সাপ্লাই কর্পোরেশন এবং পশ্চিমবজ সরকারের | 
ধিতিম্ন বিভাগের নিকট তত্বির তদারক ফরিয়াও |. 


না। এদিকে 


রহম্তজনফভাবে নীরব যহিয়াছেন। 


এই বিষয়ে তিনি ফোন ফল পাইতেছেন না। 


এদিকে বাড়ীওয়ালাও বিদ্যুতের তার বসাইবার 
সন্মতি দিতে কবুল জবাব দিয়াছে। ' 


ন্ট 


ঘু সেতিংস্‌ ২২ টাকা 
| বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় | 


সেন স্থাপিত ক্লাইভ সীট { 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ - 


রব ব্যাঙ্ক লিঃ | 


ছেড অফিস £-_৬১নং বছবাজজার গ্রীট 
কলিকাতা শাখা £ 


৮১নং নেতাজী ম্বভাষ রোড 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 


অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ জলপাইগুড়ি। 

আদের, হার £ j 
ফিক্সড ৩॥০ আনা | 


করা হয় 





গব্ণযেণ্ট ইচ্ছা করিলেই যাহার প্রতিকার 
করিতে পারেন তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি 
আক হইতেছে না। ভাড়াটিয়াদের সম্পর্কে 
পৰর্ণমেণ্টের আলোচ্য মনোভাব উহার একট! 
গ্রহাণ। একটা প্রাপহীন যঙ্ত্রেরে যত 
গবর্ণমেন্টের কাজ চগিতেছে। উহার মধ্যে 
কোন চিন্তাভাবনা, ফোন সহানুভূতি, 
জনপাধারণকে লাহাষ্য করিবার কোল আন্তরিক 
চেষ্টার প্রমাণ মিলিতেছে না। বর্তমানের 
উহাই বড় সমন্ত।। এই সমস্তার সমাধান ন! 
হইলে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসস্তোষের 
ভন্ড এই গবর্ণষেণ্টকে ক্রমেই অধিক বিপন্ন 


হইতে হইবে | গালডরা কোন বৃহৎ 
পরিকল্পনাই উহার্দিগপকে রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইবে না। 


ভারত লরকাগ্গের খাদ্যমন্ত্রীর দপ্তর হইতে 
ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাগের নিকট 
এই মৰ্ম্মে এক নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে যে, উনার! 
যেন নিজ নিজ এলাকার ভিতয়ে যে সব সর 
ও পল্লীতে রেশনিং প্রথা বলবৎ আছে নেই 
লব সহর ও পল্লীতে একটী করিয়া উপদেষ্টা 
কমিটী গঠন করেন। রেশনিংয়ের ব্যাপারে 
অনপাধারণের যে দয অভিযোগ রহিয়াছে 
তাহার প্রতিকার এবং খাত সংক্রান্ত আইন 
কান যাহাতে গ্রতিপালিত হয় তাহার বিলি- 
ব্যবস্থার অগ্ভই এই সব উপদেষ্টা কমিটী গঠিত 
হইবে । রেশনিং সম্পর্কে অনসাধারণের 
বর্তমানে বহু অভিযোগ রছিয়াছে। রেশনের 
দোকান হইতে অনেক সময়ে মানুষের 


, ব্যবহারের অঙমুপধুক্ত কদর্ধ্য খাঘশনস্ত দেওয়া 


হইয়া থাকে। প্রায় সর্ব্বত্র রেশনিংয়ের দোকান 
হইতে কম ওজনের থাস্তশন্ত দিয়া সাধারপকে 
প্রতারিত করা হয়। রেশনের দোকান হইতে 
খাতশস্ত আনিতে অনগাধারণকে অযথা হয়বাণী 
হইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অনসাধারণের 
যে পরিমাণে খান্তশস্ত না পাইলে চলে ন! ' 
তাহার তুলনায় কম খাত্যশপ্ত বরাদ্ধ করা হইয়া! 


| থাকে৷ জনসাধারণ এই সব অন্থুবিধার কোন 


প্রতিকার করিতে সমর্থ না হইয়া গবর্ণমেণ্টকে 
অভিসম্পাত দেয় এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী 
দলের প্রতি সহাম্ুভূতি প্রকাশ করে। অথচ 
এই সব ব্যাপারের প্রতিকার করা গবর্ণষেন্টের 
পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ মহে। যাহা হউক 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ ] 


এতদিন পরে এই আপাতক্ষুত্র-_-অথচ 
অত্যধিক গুকত্বপূর্ণ বিষয়টার প্রতি যে ভারত 
সরকারের ধাস্তমন্ত্রীর দপ্তরের দৃষ্টি -পড়িয়াছে 
তচ্জন্ত আমর! সুধী হইলাম। উপদেষ্টা 
কমিটীগুলিতে যদ্দি অরনযাধারণের সতি)কার 
প্রতিনিধিগণ স্থান পান এবং এই সব কমিটীর 
সদম্ভদের নির্দেশ মত গবর্ণমেণন্ট যদি ফাল্র 
করিতে তৎপর .হন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের 
বিকদ্ধে দেশের জ্রনগাধারণের একটা! বড় রকম 
অভিযোগের--তথা অসন্তোষের একটা বড় 
কারপের প্রতিকার হইবে । 





— 


পূর্ব পাকিস্থান মুসলিম লীগের €জনারেল 


সেক্রেটারি অনাব ইউহ্থফ আলী চৌধুরী এই 


বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, 
বর্তমান খাস্তাবন্থার় গবর্ণমেণ্ট যদি সবর 
প্রতিফারমূলক খ্যবস্থা অবলম্বন ন! করেন তাহা 
হইলে পুর্বববঙ্গে ১৯৪৩ পালের কদর্ধ্য ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি হইবে । আনাঁব ইউন্নুফ আলী “কদর্য্য 
' ইতিহাস” অর্থে ১৯৪৩ সালের ছুত্ভিক্ষের কথাই 


উল্লেখ ফ্রিয়াছেন। এই হুতিশ্ষে সরকারী, 


হিসাব অমুদারেই বাঙগলায় ১৫ লক্ষ লোক 
মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছিল । কিন্তু বেসরকারী 
ছিলাব অন্থপারে যে মৃত্যুসংখ্যার কথ! উল্লিখিত 
হয় তাহার সহিত দু্তিক্ষজমিত অর্ধাশনের 
ফলে উদ্ভূত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে মৃত্যু- 
সংখ্যা যোগ -করিলে এই ছুতিক্ষে বাদিলাষ 
মৃতাসংখ্যা দাড়ার কম পক্ষে ৬০ লক্ষ । জনাব 


ইউসুফ আলীর ছা দায়িত্বশীল ব্যক্তি পূর্কবজে' 


এই ব্যাপারের পুনকাবৃত্তির যে আশঙ্কার কথ! 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে পশ্চিম বাঙ্গপারও 
হিন্দুযুসলমীন-নির্ব্ধিশেষে অগণিত ব্যক্তি উদ্বিগ্ন 
ও উতকঠিত হইবে। কেনন! পূর্ব্ববঙ্গে 
পশ্চিম বাঙ্গলাব হিন্দু ও মুসলমানদের 
বহু আঁত্বীয়ম্বজন রহিয়াছে |. অনাব 
ইউসুফ আলী এই বিপদের আস্ত 
প্রতিকার পন্থা অবলম্বনের প্রয়োভলীয়তার 
কথা উল্লেখ করিয়াছেল। পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে গম এবং ব্ৰহ্ম প্রভৃতি হইতে চাউল 
আমদানী দ্বার] সমন্তার অনেফট| প্রতিকার 
হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বঙ্গে সরকারী কর্মচারী 
এঘং উহাদের পৃষ্ঠপে!ষিত লীগ কক্মীদের চোরা- 
বাঞ্ারী কারধারের জদ্ই সমন্তা অত্যধিক 


আর্থিক জগৎ 


২৩৩ 





জটীল হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্নাতিকে অগ্রে 


নিৰ্ম্মল না করিলে পূর্বে গম ও চাউলের 
আমদানী করিয়াও সমহ্যার সস্তোষজনক সমাধান 
করা যাইবে না। 

পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত বাস্তত্যাগী 
হিন্দু ও শিখদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলিবাবস্থা 
সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে 
একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে । করাচী 
বৈঠকে এই বিষষে কোন মীমাংসা না হওয়াতে 
ভারত সরকাৰ বাস্তত্যাগীদের প্রতিনিধিদের 
স্থিত এই বিষয়ে আলোচনার জন্ম আগামী 
২১শে জুলাই তারিখে দিল্লীতে একটী ঠষঠক 
আহ্বান করিয়াছেন । এদিকে কবাচীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ব পাঞ্জাবের 
ষাহাত্যাগীদের সহরাঞ্চলের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা 
সম্বন্ধে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে চুক্তি 
হয়াছিল, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট তাহা নাকচ 
করিয়া দিবেন এবং পশ্চিম পাঁকিস্থানে হিন্দু ও 
শিখদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিকিকিমি বন্ধ 
কবিয়া দিবেন। উহ] ছইতে যনে হয় যে, 
পশ্চিম ভারতের বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি সম্বন্ধে 
ভারত 'ও পাকিস্থান উভয় গবর্ণমেন্টই খুব 
আগ্রহশীল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে সমস্ত হিন্দ 
উহাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ফেলিয়া 
পশ্চিমবক্ত, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে চলিয়া 
আলিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের 
তেমন কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 
না। ভারতীয় সংখ্যাতত্ব পরিষদ একটী 
তদন্তক্রমে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
যে, গত সেপ্টেম্বর মাস পধ্যস্ত পূর্ববঙ্গ হইতে 
যে সব হিন্দু, ভারতে চলিয়া আমিয়াছে 
তাহাদের ত্যক্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য ৪২১ 
কোটা ৬৬ লক্ষ টাকা। উহার পরেও পূর্ববঙ্গ 
হইতে বহু হিন্দু স্থাবর অস্থাবর অনেক সম্পত্তি 
ফেলিয়া রাখিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। 
সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের ত্যক্ত 


সম্পত্তির পরিমাণ কিছুই হইবে না। যাহা - 
হউক বর্তমানে পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী হিন্দুদের 
পক্ষে উহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি ষ্কায্য মূল্যে 
বিক্রয় করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। 
ভারত সরকারের এই দিকে বিশেষ নজর ' 
দেওয়া উচিত। 'ভারত সরকার যদি এইভাবে 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির ষ্কায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করেন তাহা! হইলে।উক্ত টাকা দ্বারাই পূর্ববঙ্গ 
হইতে আগত সমস্ত হিন্দুর বসবাসের ব্যবস্থ! 
করা সম্ভবপর হইবে। এজগ্ভ গবর্ণমে্টকে 
নিজের হাত হইতে কিছু দিতে হইবে না। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বববজের 
পোষ্টাফিসসমূহ্র সেভিংল ব্যাঙ্কের হিসাব এবং 
ক্যাশ সার্টিফিকেট মূলে বাস্তত্যাগী হিন্দুদের 
যেটাকা জমা ছিল তাহা আদায়েরও এখন 
প্যস্ত কোন ব্যবস্থা হয় লাই । 


বাস্তত্যাগ্ী সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ের 
প্রতি আমর] দেশবাসী এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। নোয়া- 
খালী হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ হইতে 
যাহারা বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবদে 
আলিয়াছে মাত্র তাহাদিগকেই বাস্তত্যাগী বলিয়া 
গণ্য করা হুইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
বিশেষভাবে কলিকাতায় পূর্ববঙ্গের এরূপ 
বহ্গংখ্যক লোক রহিয়াছে যাহার! বহু বৎসর 
পূর্ব হইতে এই প্রদেশে বসবাস করিতেছে। 
পূর্বববঙ্গে উহাদের বাড়ীর, জমিজায়গা সবই 
রহিয়াছে। কিন্ত দেশের বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে উহাদের আর পূর্ব্ববঙঞ্গে ফিরিয়া 
যাওয়ার' কোল- আশা নাই। এই শ্রেণীর 
লোক সরকারী সংজ্ঞা অনুসারে বাস্তত্যাগী ন! 
হইলেও কাৰ্য্যত: বাস্তত্যাগীরই সামিল। 
গবর্ণমেন্ট বাস্তত্যাগিগণকে বর্তমানে যেতাবে 
সাহায্য করিতেছেন, সেই সাহায্যের কোন 
অংশ গ্রহণ এই শ্রেণীর বাস্তত্যাগীদের কাম্য 
নহে। কিন্তু পূর্বববঙ্গে এই শ্রেণীর বাস্তত্যাগীদের 
যে লমস্ত সম্পত্তি পড়িয়া রহিয়াছে তাহার 
বিলিব্যবস্থার অস্ত উহাদের পক্ষে বাস্তত্যাগী 


র্‌ বলিয়া গণ্য হওয়া আবন্তক। আমরা আশা 
|}}| করি, গবর্ণমেন্ট উহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া 





পি] আদায়ের সুব্যবস্থা করিবেন। 


পূর্ববঙ্গ হুইতে উহাদের সম্পত্তির ভাষ্য মূল্য 


ক 


আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


" চটকলের কাজ বন্ধ_পাটের অভাবের 
দ্ধ কলিকাতার নিকটবর্তী চটকলসমূহে প্রতি 
মাসে এফ সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখিবার যে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে তদমুসারে গত মঙ্গলবার হইতে এক 
সপ্তাহের অন্ত চটকলগুলির কাজ বন্ধ রছিয়াছে। 
এই সময়ে কল মালিকগণ চটকল মভুরগপকে 
উচ্বাদের বেতন ও মাগগি ভাতার অর্দেক 
প্রদান করিবেন। তবে খানশন্ত সম্পর্কে মজুর- 
গণ যে সুবিধা পাঁয় উক্ত সপ্তাছে তাঁছা পূর্ণভাবে 
বলবৎ রাখা হইবে । এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য 
যে, পাটের অভাব হেতু চটকলগুলি গত যে মাল 
হইতে উহাদের মোট তাঁতের শতকরা ১২॥ 
ভাগের কাজ বন্ধ বাখে। উহাতেও সমন্তার 
সমাধান না হওয়ায় এক্ষণে কলে প্রতি মাসে 
এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখ! হইতেছে। 


পশ্চিমবল্ে বেকার জমন্যাঁ_পশ্চিম 
বলের পুনর্বসতি ও নিয়োগ বিভাগের আঞ্চলিক 
ডিরেক্টর গর এন এম মন্ুমদার একটি বক্তৃতায় 
জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪৫ সালের জুলাই 
মাসে পশ্চিম বঙ্গে ৬টি আঞ্চলিক এমপ্রয়সেণ্ট 
এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হইবার পর এই পর্য্যন্ত এই সব 
এক্সচেঞ্জে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৪৩ জল চাকুরী” 
প্রার্থী নাম রেজেই্টরী করে। উদার মধ্যে মাত্র 
€৩ হাতার €৪৫ জনের চাকুরীর সংস্থান কর! 
সম্ভবপর হুইয়াছে। তিনি বলেন যে, বেফার 
ব্যক্তিগণ যাছাঁতে কলকারথানায় কাজ করিতে 
পারে এজন্ত তাহাদের শিক্ষা দেওয়ার একটা 
পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই” পরিকল্পনাতে ৎ 


‘ হাজার লোক শিক্ষালাভ করিতেছে--কিন্ত ১৮ 


হাজার লোক শিক্ষা পাইবার প্রতীক্ষায় আছে। 
শ্রী মজুমদার বলেন যে, উপরোক্ত হিসাব 
পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমল্তার তীব্রতার. পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণ নহে । কেননা দেশে যাহারা বেকার 
আছে তাহাদের মধ্যে এখমও.খুব কম লোক 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে চাকুরীর আবেদন .করে | 

পাকিস্থানে খান্ধের ঘাটতি- আগামী 
আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্থানে কৃষির 
অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া উক্ত দেশে কৃষির 
উন্নতির জনক একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
গ্রহণের উদ্দেশ্রে পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাক্যের কৃষি মন্ত্রীদের একটি বৈঠক 


" দ্াড়াইবে। 


হইবে। প্রকাশ যে, পশ্চিম পাকিস্থানে পূর্ণ 


বয়স্কদের জন্ প্রত্যহ ১৬ আউন্স এবং শিশুদের 
জন্ত প্রত্যহ ৮ আউন্ন এবং পূর্ব পাকিস্থানে 
প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ত প্রত্যহ ১৬ আউন্দ খান্ত- 
শন্তের বরাদ্দ ধরিয়া পাকিস্থানে ১৯৪৯-৫০ 
সালে মোট ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার এবং ১৯৫৩-৫৪ 
সালে ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টন খাতশন্কের ঘাটতি 
উহা ছাড়া উত্তর-পশ্চিম শীমাত্তের 


উপজাতি অঞ্চলেও কিছু খাচ্ভশত্তের ঘাটতি 
রহিয়াছে। 

, ভারতে খাদ্ধশস্তের উৎপাদন ক্রান_ 
দিল্লী হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে,» 
১৯৪৮-৪৯ সালে গম ব্যতীত অঙ্ক ৮টি প্রধান 
খাশন্তের যে জমিতে চাষ হইয়াছে তাহা 
১৪৪৭-৪৮ সালের তুলনায় ৩৬ লক্ষ ৩৩ হাজার 
একর কম । এই বৎসরে ১৭ লক্ষ ৯৫ ভাজার 
একর কম জমিতে ধান, তুষ্টা, নানি ও বাজরার 


চাষ হইয়াছে এবং উৎপাদন . হাস পাইয়াছে 


ফোন-ব্যাঙ্ক, টু 





১৭ লক্ষ ১২ হাজার টন। উক্ত বৎসরে .১৮ লক্ষ 
৩৮ হাজার একর কষ জমিতে ইক্ষু, তিল, 
চীনাবাদাম ও রেড়ির চাষ হইয়াছে এবং 
উৎপাদন হাস পাইয়াছে ১২ লক্ষ ১৬ হাজার 
টন |.তবে উক্ত বৎসরে যব, ছোলা ও তুলার চা 
১৬ লক্ষ হং হাজার একর বেশী জমিতে হুয়। 
আলোচ্য বৎসরে ৪ লক্ষ ৩৯ হারার একর কম 
জমিতে গমের চাষ হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার 
জন্তই এই ভাবে ফসলের চাষ কম হইয়াছে। 
সংযুক্ত প্রদ্ধেশে জমিদারী খাস- গত 

৭ই জুলাই তারিখে সংযুক্ত প্রদেশের অমিদারী 
প্রথা বাতিলের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রদেশের আইন 
সতায় একটা আইনের খসড়া পেশ কর! 
হইয়াছে । উক্ত প্রদেশে বর্তমানে ৪ লক্ষ বড় 
এবং ১৮ লক্ষ ছোট অমিদার রহিয়াছে। এই 
সব অযিদারী খাল করিতে গবর্ণমেন্টের ৬০ 
কোটী টাকা এবং মধ্যশ্বত্বাধিকাদীদের স্বত্ব 
লোপ করিতে ৮০ কোটী টাকা-__একুনে ১৪০, 
কোটী টা ব্যয় হইবে। মধ্য্বত্বাধিকারিগণকে 
উহাদের নিট আয়ের ৮ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া 


হইবে। সংযুক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী উক্ত 
আইনকে উক্ত প্রদেশের কৃষকদের ম্যাগলা কাঁটা 


বিটি টি ৪৪ রি 98 I 





হেড অফিস: কুমিল্লা ব্যাড বে বিল্ডিংস্‌ 
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা 
ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যবসাক্েন্রে শ্রাখ! অফিস . 
ও এজেঙ্সা আছে | 
মূলধন , 


অধিরুত 
বিলিরূত 
' আঁদায়ীক্কৃত 
মজুদ তহবিল 


এন, সি, দত্ত, 
চেয়ারম্যান . 
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ভারতে ভূগর্ভম্থ 
টেলিগ্রাফ লাইন--ভারত সরকার ৭ কোটি 
টাকা ব্যয়ে মাটির নীচ দিয়া তার নিয়া দিল্লী 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাক্রাঘের মধ্যে 
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সংযোগ সাধন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্তমানে ঝড় 
বৃষ্টির দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন 
সহরের মধ্যে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফে সংবাদ 
আদান প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়াই উপরোক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। 

ভারত ও পাকিস্থানে পাটের চাষ-- 
সরকারী বিবরণ অনুসারে বর্তমান বৎসরে ভারত 
"ও পাকিস্থানে মোট ২৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৫ 
একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত 
- বৎসর ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছিল! এবার মোট জমির মধ্যে 
ভারতে ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ১৭৫ একর জমিতে 
পাটের চাষ হুইয়াছে। গত বৎসর তারতে 
৭ সক্ষ ৬৬ ছাতার একর জমিতে পাটের চাষ 
হুইয়াছিল। এবার পাকিস্থানে ১৮ লক্ষ ৭৬ 
হাজাব ৯০০ একর কমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে । গত বৎসরে উক্ত দেশে ১৮ লক্ষ ৭৬ 
+ হাজার ৫৬৫ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। 
ভারতে বর্তমান বৎসর সংযুক্ত প্রদেশ, মান্রাঞ, 


আর্থিক জগৎ 


পাটের চাষ হুইয়াছে। উপরোক্ত হিসাবে তাহা 
ধরা হয় নাই। 

আমেরিকার সঞ্চিত বর্ণ গত জুন 
মাসের শেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লঞ্চিত 
বর্ণের মূল্য (প্রতি আউন্দ স্বর্ণের মূল্য ৩৫ ডলার 
ধরিয়া) ছিল ২৪৪৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৩ হাজার 
ভলার। পরিমাপের দিক দিয়া ও তারিখে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জগতের মোট স্বর্ণের পাচ 
ভাগের তিন ভাগ স্বর্ণ ছিল। 


ভারতে নিন্মিত প্রথম এরোষ্প্যান_ 


ব্যাঙ্গালোরে এরোপ্লযান মেরামত ও নির্দাপের 
যে কারখানা রহিয়াছে তাহাতে বিদেশ হইতে 
আমদানী সরঞ্জাম সহায়ে ৩টী এরোপ্ল্যান 
নিম্মিত হইয়াছে। এই বিমানপোতগুলি গত 
৬ই জুলাই তারিখে আকাশপথে উড়িয়াছিল। 
বিমানগুলি পাঁশিভাল প্রেন্টশ ডাতীয় 
এবং প্রগুলি প্রধানতঃ বিমান চালনার কাজ 
শিক্ষা দিবার অন্ ব্যবহৃত হইবে । কারখানা 
হইতে এরূপ ধরণের ৫০্টা বিমানপোত 
ভারতীয় বিমান বুছিমীতে সরবরাহ করা 
হইবে। উহার মধ্যে ১৫টী সম্পূর্ণভাবে বিদেশ 


: হইতে আমদানী সরঞ্জাম সহায়ে নিপ্রিত 


হইবে। বাকী বিমানপোতগুলির:ইঞ্জিন ছাড়া] 
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টেলিফোন ও ও বত্রিবান্তুরে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু জমিতে আর সমস্ত উপাদান ভারতেই প্রস্তুত হইবে। 


প্রকাশ, গত ৬ই জুলাই যে তিনটা বিমানপোত 
চালান হইয়াছে তাহা খুব সন্তোষজনক কাজ 
দিয়াছে। 

কলিকাতায় পাকিস্থানী যুসলমান_ 
হিন্নস্থান ষ্যাপ্তার্ড' পত্রে প্রকাশ যে, পুর্বববন্গে 
খাস্তশত্তের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি হেতু ও প্রদেশের 
প্রায় ৩ হাজার মুসলমান পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতার রাঁজাবাজারে আশ্রয় লইয়াছে। 


ভারতের মুতন ভাকটিকিট-_বিখ্যাত 
পুরাভান্তিক চিত্রাদি স্থলিত ভারতের নূতন 
ডাক টিঞ্টিসমূহ স্বাধীনতার দ্বিতীয় বাধিকী 
উপলক্ষে আগামী ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৯) 
সাধারণ্যে প্রচার করা হইবে । গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে এই ডাক টিকিউগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এখন এগুলির মূল্যের কিছু কিছু পরিবর্তন করা 
হইয়াছে এবং ১৫ টাকা মুল্যের একটা নূতন . 
চিকিই এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । 
উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
ছুই পয়সার টিকিটে মোহেঞ্জোদাঁরে! বুষের স্থলে 
কোণারক অশ্ব স্থান পাইয়াছে ; এবং ছয় 
পয়সার টিকিট বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
সশটী স্ত,পের চিত্র সম্বলিত ডাক টিকিটের মুল্য 
দশ পয়সার স্থলে তিন আনা কর! হুইয়াছে। 
১৫ টাকার ডাক টিকিটে পাপিতানার শক্রঞ্জষ 
মন্দিরের চিত্র আছে। ইহা পশ্চিম ভারতের 
একটি বিখ্যাত দৈন মন্দির | ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 
নিৰ্মিত হয়। ডাক টিকিটগুলির মূল্য ইংরেজী ও 
হিন্দিতে লেখা আছে এবং বিভিন্ন স্থানে ভারত 
ও ডাক টিকিট কথা ছুইটাও লিখিত আছে। 

বোন্বাইয়ে কাপড়ের কলে দুরবস্থা 
বোস্বাইয়ের সংযাচদ প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে উক্ত 
স্থানের তিনটি কাপত়ের কলে কাজ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। আর ৮টা কলের ৰাঘ আংশিকভাবে 
বন্ধ হইয়াছে এবং ৪টী কল হইতে কতক লোক 
ছাটাই করা হইয়াছে। উহা ছাড়া আরও টী 
কল হইতে শীঘ্রই ৪ হাচ্ছার লোকের উপর 


ছাটাইয়ের নোটাশ দেওয়া! হুইবে। উপরোক্ত 


সব কয়টী কলে ৫১ হাজার লোক কাঞ্জ করিত। 


‘ইতিমধ্যেই উদার ১৩ ছাঁলার লোক বেকার 


হইয়াছে । বোশ্বাই প্রদেশের সমস্ত কাপড়ের 
কলে নিযুক্ত শ্রমিকের, সংখ্যা ৪ লক্ষ ১০ হাজার 
৬৩৪ জন। 
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ভারত ও জার্ম্মাণীর বাণিজ্য চুক্তি_ 
জার্মানীর যে অংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড 
ও ফ্রান্সের অধিকারে পড়িয়াছে তাহার সহিত 
ভারতের বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ গত ৩০শে জুন 
তারিখে শেষ হওয়াতে উক্ত অংশের শছিত 
ভারতের আৰ একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 
করা হইয়াছে। এই চুক্তিমূলে উক্ত অংশে 
ভারত ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৭২ হাজার € শত 
ডলার মূল্যের মালপত্র রপ্তানী করিবে এবং 
ভারত উক্ত অংশ হইতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৯ 
ছাক্গার ডলার মূলে)র মালপত্র আমদানী করিবে । 
জার্মানী হইতে ভারতে প্রধানতঃ রাসায়নিক 
ব্য, কলকজা, ধাতুতরব্য, যন্ত্রপাতি এবং লৌহ 
ও ইম্পাত আমদানী হইবে। 
মূলধন বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ__মূলধন 
' বিনিয়োগ নিয়ম্ূপ পরিকল্পনাস্থ্যায়ী ১৯৪৯ 
. সালের ২২শে মার্চ হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত 
২৯টি কোম্পানীকে ৭ কোটী ৭১ লক্ষ ১৬ হাজার 
৯২০ টাকা মূলধন বিনিয়োগে গবর্ণমেণ্ট সম্মতি 
দিয়াছেন। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন লিঃকে অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ ২০ 
হাজার ৮৮২ পাউণ্ড যূলধন নিয়োগ করিবার 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । 
ভারত-কুশিয়া। বাণিজ্যচুক্তি _রুশিয়ার 
সহিত ইতিপূর্বে ভারতের তিনটা বাণিজ্য চুক্তি 
হুইয়াছিল। উদ্ধার প্রত্যেকটিতে তায়তীয় 
পণ্যের সহিত কুশিয়ার পণ্যের বিনিময়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, 
রুপিয়ার সহিত ভারতের শীঘই আর একটা 
বাণিত্যচক্কি সম্পাদিত হইবে। এই চুক্তির 
লে ভারত কশিয়াকে পাট ও চা প্রদান 
করিবে। কুশিয়া ভারতকে 'খাগশন্ত প্রদান 
, করিবে। চুক্তিটা এক বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ 
থাকিবে এবং উতয় দেশ উভয়কে ষ্টালিংয়ের 
হিলাবে মূল্য প্রদান করিবে। 
ভারত ও পাকিস্থানী নোটের বিনিময় 
_ পাকিস্থানের টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থানের 





সহিত, পরাধর্শক্রমে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব | 


ইত্তিযা উহ্বাদের বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, 
মালপত্র ও কাশপুর অফিসে পাকিস্থানী নোট 
গ্রহণ করিয়া তাছার বদলে ভারতীয় নোট 
প্রদানের বাবস্থা করিয়াছেন! এই সব অফিস 
হইতে ভারতীয় নোটের বদলে পাকিস্থানী 


আর্থিক'জগৎ' 


1 ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 





নোটও সরবরাহ করা হুইবে। প্রতি ১০০ 
টাকার নোটের বদলীর জস্ত।ৎ আনা কমিশন 
গ্রহণ করা হুইবে। তবে কমিশনের পরিমাণ 
কোন অবস্থাতেই | আনার. কম হুইবে,না। 
ষ্টেট: ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থানও অনুরূপভাবে 
ভারতীয় নোটের বদলে পাকিস্থানী নোট প্রদান 
এবং পাকিস্থানী নোটের বদলে ভারতীয় নোট 
গ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ভারতের খণ-_ 
প্রকাশ, ভারত বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ডলারের 
হিসাবে যে ৪০ কোটি ডলার খণ' চাহিয়াছিল। 
তাহার বদলে ভারতকে ১৫ কোটি ডলারের মত 
খপ দেওয়া হইবে এবং এক্তন্ত শতকর! বাঁধিক 
৪0০ টাকা হারে সুদ নেওয়া হইবে বলিয়া বিশ্ব 
ব্যাঙ্ক স্থির করিয়াছেন। 

পাটের বাজারে মন্া_-কুমিল্লার সংবাদে 
প্রকাশ শ যে, তথায় 8 দ্র ২০ টা এবং 


জুল 


নিক্ক্ পাটের দর ১৬ হইতে ১০ টাকায় নামিয়া 
গিয়াছে। উহ্বীতে পাটচাষী মলে বিশেষ 
আতঙ্কের হুষ্টি হইয়াছে। 

অভিরিক্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষা 
কলিকাতা বিশ্ববিতালগ্গের তরফ হইতে জানান 
হইয়াছে যে, আগামী €ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তলয়ের ১৯৪৯ গালের 
অতিরিক্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষা গৃহীত হুইবে। 
পরীক্ষা্থগণকে আগামী দই আগষ্ট তারিখের 
মধ্যে ফি ও যথানিদিউ ফরম পূরণ করিয়া তাহা 
দাখিল করিতে হইবে । 

ভারত হুইতে বস্ত্র রপ্তানী--সহাদিজীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, গত জুন মাসে একমাত্র 
বোষদ্বাই বন্দর দিয়াই ভারত হইতে বিদেশে ২ 
কোটি ২৬ লক্ষ গঞ্জ কার্পাস বর রপ্তানী 
হইয়াছে । যে মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১ 


কোটি ৭৮ লক্ষ গঞ্জ | 






২ ৩৫উন্ম্সই 


একমাত্র হঙ্গশ্রীন্র গ্ুত সাড়ী 





চেয়ারম্যান শ্রী ডি, এন, চৌধুরী 


মিলম্‌ লিঃ 


(েক্রেটারিজ এণ্ড এজেল্টস : 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং, হরচন্দ্র মলিক ষ্ররী, কলিকাতা] । 
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বঙ্গশ্রী 
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হইতে £০ কোটা টাকা 


১৮ই জুলাই, ১৯৪৯] 


" আর্থিক জগৎ 


২৩৭ 





চিনির কল বন্ধ_লক্ষৌয়ের সংবাদে 
প্রকাশ, সংযুক্ত প্রদেশের গোপ্ডা, বস্তি, 
গোরক্ষপুর ও বালিয়া জেলাতে যে ৩১টী চিনির 
কল আছে, ইক্ষুর অভাবে সেই সব কলের মধ্যে 
অনেকগুলি কল বদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম 
হুইয়াছে। ' উক্ত অঞ্চলে প্রতি একর জমিতে 
২৫০ মণ করিয়া ইক্ষু উৎপন্ন হইত--এক্ষণে প্রতি 
একরে ১০০ মণের বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে 
না। আলোচ্য কলগুপিতে প্রায় ৮ কোটি 
টাকা মুলধন থাটিতেছে। 

ভারতের দুল্লভ মুদ্রার অভীৰ-_ 
বোদ্বাইয়ের বেসরকারী মহলের উদ্যোগে এরূপ 
বরাদ্দ করা ছইয়াছে যে__যে সব দেশের মুদ্রা 
দুর্জভ ভারতের সেই সব দেশের মুদ্রার অভাব 
দাড়াইয়াছে ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
এক বৎসরে ২১ কোটি ভলার। উহার মধ্যে 
ডলারের অভাব হইয়াছে ১৮ কোটি ভলার। 
এই বৎসরে ভারত মোট ৬০ কোটী ডলার 


মুল্যের সম পরিমাপ ছুর্ঘৃভি মুদ্রা ব্যয় করে এবং 


উহার মধ্যে ৩৯ কোচি ডলার নিদ্দে উপার্জন 
করে। 

এপ্রিলে ভারতের কলকক্জ। 
আমদানী--গত এপ্রিল মাসে ভারতে বিদেশ 
মুল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩৪ কোটা 
টাকাই কলকজ ও শিল্পসরঞ্জানের অন্ত ব্যয়িত 
হুইয়াছে। এই মাসে বিদেশ হইতে ২] কোটা 
টাক! মূল্যের খান্তশন্ত আমদানী হুয়। কলকজা 
ও শিল্প সরঞ্জামের জন্তু এই মাগে ৭ কোটী 
টাকা ডলার ও অগ্ভান্ত হুর মুদ্রা হিসাবে ব্যয় 
হইয়াছে। | | 

ভারতে ট্রন্টিরের কারখানা__ভারতের 
বোদ্বাই, কলিকাতা ও লক্ষৌ-- এই তিন স্থানের 
কোনও স্থানে ৩ দক্ষ ডলার বায়ে একটি ট্রা্টর 
নির্শাণের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনজন 
কানাডা দেশের বিশেষজ্ঞ বর্তমান জুলাই মাসের 
শেবাশেষি ভারতে পৌছিবেন। উহারা ভারত 
সরকারের অনুমোদনের জন্তু নমুনা শ্বরপ 
ভারতে একটি ট্রাটরও আনিতেছেন। বর্তমানে 
ভারতে বিদেশ হইতে যে মৃল্যে ট্রা্টঃ আমদানী 
হইতেছে নূতন কারখানা স্থাপিত হইলে ভারতে 


উহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে ট্রারর প্রস্তুত 


হইখে আশা করা যাইতেছে? 





ব্রঙ্গদেশে কৃষির ক্ষতি_ বদ্ষদেশের 
গবর্থমেণ্ট উক্ত দেশের রুধকগণকে শ্ব্মমেয়াদী 
হিসাবে ৪ কোঁচি টাকা খপ দিতেন। এবার 
গৃহযুদ্ধের অন্ত গরণমেপ্টের পক্ষে ২ কোটি টাকার 
বেশী গ্রপ দেওয়া সম্ভবপর হুইবে না। যুদ্ধের 
পূর্বে ব্র্মদেশের,অধিতে যত ফসল হইত এক্ষণে 
তাহার এক-তৃতীয়াংশ যাত্র ফসল হইতেছে 
এবং এই ঘাটতি পুরণ করিতে হইলে ব্রহ্মদেশে 


রজত এফশেরা 
সামা এইলে ' 
কেও, কাণি 
ত৩৮াই- এ্িন্ধাডে 
| করতে” গার[বেপ | 


- মারফতে ১০৬ ভাপ ব্যয় হয়। 


আরও ২ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদ করিতে 
হইবে। যুদ্ধের পূর্বে বহ্গদেশ হইতে বিদেশে 
বত চাউল রপ্তানী হইত এক্ষণে তাহা অপেক্ষা 
১৫] লক্ষ টন কম চাউল রপ্তানী হইতেছে। 

ভারতে বিমানষা ব্রীর ভাড়া হাস 
ভারতের যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী অনাব রফি 
আহম্মদ কিদওয়াই পাটনাতে এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, আগামী ২৷৩ মাসের মধ্যে 
ভারতের বিমান সার্তিস সমূহে যাত্রীদের ভাড়া 
কমাইয়া উহা রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার 
কাছাকাছি হারে পরিণত কৰা হইবে । 

মাদ্রাজে গৃহ নির্মাণে সাহায্য 
মাদ্রাঙ্গ প্রদেশে গৃহ নির্মাণে উৎসাহদানের 
উদ্দেষ্তে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট চলতি বৎসরে উক্ত 
প্রদেশের সমবায় সমিতি, মিউনিসিপালিটি এবং 
বড় বড় পঞ্চায়েৎ সম্ভার হাতে অল্লসুদে এক 
কোটি টাকা খপ প্রদান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 

উড়িস্যায়্ পতিত জমি-_উড়িয্যার গবর্ণর 
জনাব আসফ আলী এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
উড়িষ্যা প্রদেশে বর্তমানে ৫৫ লক্ষ একর পতিত 
মি রহিয়াছে। ৫1৬ কোটি টাকা মূলধন 
নিয়োগ করিয়া কৃষি সমিতির সাহায্যে এই জমি 
যদি আবাদের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে উড়িষ্যা 
ভারতের থাস্তাভাব দুরীকরণে বিশেষ ভাবে 
সাহায্য করিতে 'পারে-এমন কি উহু! 
ধাস্তশক্তের ব্যাপারে ভারতের পরনির্ভরতা 
বিদ্বরিত করিতে পারে। 

আমেরিকায় বিজ্ঞাপনের ব্যয়-- 
ওয়াশিংটনের প্রিন্টার্স ইঙ্ক নামক কাগজে 
প্রকাশ বে, গত ১৯৪৮ সালে আমেরিকার 
বিজ্ঞাপনদাতাগণ বিজ্ঞাপন বাবদ মোট ৪৮৩ * 
কোটি ৭ লক্ষ ডলার ব্যয় করিরাছেন। ১৯৪৭ 
সালের তুলনায় উহা ১৩৪ ভাগ বেশী। 
উপরোক্ত ব্যয়ের মধ্যে ৩৬২ ভাগ দৈনিক 
সংবাদপন্জের মারফতে, ১২'৪ ভাগ রেডিওযোগে, 
ডাকের মারফতে ১১৯ তাগ, গাময়িক পত্রের 
১৯৪৯ পালে 
বিজ্ঞাপন বাবদ উক্ত দেশে আরও বেশী টাকা 
ব্যয় হইবে বণিয়! মনে 'হইতেছে। 

আমেরিকায় সংবাদপত্র বিক্রয় 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রত্যহ ৫ কোটি 
২০ লক্ষ দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রয় হইয়া] থাকে । 


২৩৮ 
ভ্রমণে আমেরিকানদের ব্যয়_-এইন্ধপ 


অনুমিত হইয়াছে যে, চলতি ১৯৪৯ সালে 








আমেরিকার যুক্তরাঁধ্রের € লক্ষ লোক বিদেশে - 


ভ্রমণ করিতে যাইবে এবং উচ্থারা এজপ্র' মোট 
৮০ কোটি ডলার ব্যয় করিবে 


পুর্ব্ব-পাঞ্জাবে উন্নত ধরণের গম ও 


যব উৎপাদন-_পূর্ব-পাঞ্জাব সরকারের কৃষি 


(বিভাগের গবেষণার ফলে, ছুই প্রকার নুতন 
ধরণের,গম এবং এক প্রকার নূতন ধরণের যব 
উৎপাদন কর] সম্ভবপর হুইয়াছে। প্রতি একরে 
নূতন ধরণের শন্তগুলির ফলন সাধারণ যব বা গম 
অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। অধিকত্ব এইগুলির 
শস্তরোগ প্রতিষেধক শক্তিও অনেক বেশী। 
রপ্তানী বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য 
কমিটি-ভারতীয় রপ্তানীর পরিমাপ বৃদ্ধির 
উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করিবার দন্ত তারত 
সরকার একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করায় রপ্তানী বাণিজ্যে লিপ্ত বাণিজ্য সংঘ ও 
বাণিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে প্রস্তাবাদি 
আহ্বান করা হইয়াছে। ও সকল প্রস্তাব 
নয়াদিল্লীর চীফ কনট্রোলার অব এক্সপোর্টস 
জী এল, কে, বার নামে প্রেরণ করিতে হুইবে । 
্রস্তাৰগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই । নিৰ্দিষ্ট দ্ৰৰ্য 
রপ্তানীর বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সর়াসরিতাবে কিরূপে 
সাহায্যদান করিতে পারেন তাহাই এই সকল 
প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। 


কমিটির বিবেচ্য বিবয়গুলি শীত্রই ঘোষিত" 


হইবে। তাহারা যাহাতে যতশীপ্র সম্ভব কাৰ্য্য 
সুরু করিতে পারেন সেইজন্ই বিবেচ্য বিষয়গুলি 





আর্থিক জগৎ 


প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই এই সকল প্রস্তাব 
আহ্বান করা হুইয়াছে। 

বিশ্বের জিনেমার সংখ্যা নার্চিন 
যুক্তরাধ্্রের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 
‘ফরেণ কমাসঁউইকলী” নামক পত্রিকায় প্রকাশ 
যে, ১৯৪৯ সালের প্রথমভাপে প্রাপ্ত হিসাবে 
জানা যায় সমগ্র পৃথিবীতে আনুমানিক 
৯০,০৯৭টি চিত্র প্রদর্শনাগার আছে। উহাতে 
লোক, বপিবার আসনের সংখ্যা মোট 
৪৮৭৫০১৪৭ | পৃথিবীর ১১৬টি দেশের হিসাব 
উ্ছাতে ধরা হইয়াছে । ১৯৪৭ সালে যে 
হিসাব ধরা হইয়াছিল উচার পর সিটের সংখ্যা 
আরও ১১,১২৩টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সকল 


সিনেমায় ১৯৪৯ সালে যতগুলি ছবি দেখান হয়, 


উদ্ধার মধ্যে শতকর] ৭২টি মাফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে 


প্রস্তুত । গত ছুই বৎসরে সুদুর প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য" 


ও দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই সিনেমার 
সংখ্যা সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়। ও সকল 
স্থানে গিনেমার সংখ্যা শতকরা ২৭+২ এবং 
আসনের সংখ্যা শতকরা €০'৭ বৃদ্ধি পার। 
সিনেমার সংখ্যাবৃদ্ধির দিক দিয়! তারত ও 
পাকিস্থানের নাম সর্বাপ্রে করিতে ' হয়-। 
দেশ বিভাগের পূর্ব. ১৯৪৭ সালে ভারতে 
৮০২,৫০০ আসনলহ সিনেমাগৃছের মোট সংখ্যা 
ছিল ১৬০৫1 বর্থমানে ভারতে লিলেমার 
সংখ্যা ১৯৪৮ (১২৬৮২০০ আসনসহ ) এবং 
পাকিস্থানে সিনেমার সংখ্যা ৩৫হটি (৮৮০৪০ 
আসনসহ )। ইউরোপে সিনেমার সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি’ পায় ইতালী ও 


ভিটা 
হেড অফি-২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, রাড | ফোন-ব্যাক্ক ৫৯৮৯ 


24 হ্যামবাজার, 


বনর্গা, 


পুর, 


বসিরহাট, খুলনা ও পাটন।। 


উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাধ্য কলা হয়। 
| ডাঃ অমলকুনার রারচৌধরী, এম-ডি মিনিবাস | 
জিং ডিরেউর জেনারেল ম্যানেজার 


[ ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 


জার্মানীতে । ইতালীতে ১৯৪৭ লালে ছিল 
৫৪০০টি দিনেহা। ১৯৪৯ সালে হয় ৮১৩৮টি। 
্রার্থানীতে সিনেমার সংখ্যা ছিল ১৯৪৭ লালে 
৩৭০৩টি, ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী উছা 
বাড়িয়া €৮৩২টি হুয়। --মাকিনবাৰ্ত্বা 

ইস্পাতের অনুকল্প নূতন: ধাতু-- 
কানাডার বিশেষজ্ঞগণ এক নূতন উপায়ে 
টাইটেনিয়াম ধাতু সংশেধনের পন্থা আবিফার 
করিয়াছেন। উচায় কলে সস্তায় প্রচুর পরিমাপ 
টাইটেনিয়াম পাওয়া যাইবে । এই ধাতু ওঞ্গনে 
ইস্পাতের তুলনায় অর্ধেক, উহ! শীতাতাপে 
সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় ন! এবং নোনা জলে 
উহার কোন ক্ষতি হয় না। 

পাকিস্থানে শিল্পের প্রসার- কেন্দ্রীয় 
পাকিস্থান গবর্ণষে্ট একটি আইন বলে উক্ত 
দেশের ৎ৭ প্রকার শিল্পের উন্নতির লগ্ভ প্রত্যক্ষ- - 
ভাবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; এজগ্ত উছারা 
৭৭ জন সদস্ত লইয়া শিল্প উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
ফরিয়াছেন। শিল্প প্রসারের নীতি নির্ধারণ, ' 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ স্থিরীকরণ, শিল্পের 
অবস্থান ও' আকার নির্ণয়, হুপ্রাপ্য শিল্প 
সরপ্রামের তাগ বণ্টন, বিদ্বেশ হইতে কলফন্জা ও 
কাচাষাল আমদানী ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত কমিটি 
গবর্ণমেপ্টকে উপদেশ দিবেন । 


বৃহত্তর বোম্বাই গঠন-_বোদাই 
সরকারের অন্থমতিক্রমে বোম্বাই কর্পোরেশন 
আগামী ১৯৫০ পালের ১লা ভুলাই তারিখ 


হইতে উহার সীমাস্তবর্তা কতকগুলি ছোট ছোট 
খিউনিলিপ্যালিটির এলাকার পরিচালনাতার 
স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। উহার ফলে বোম্বাই 
সহরের আয়তন ৬২ বর্ণ মাইল এবং লোক 
সংখ্যা & লক্ষ বৃদ্ধি পাইবে। 


ভারতে শিল্প গবেষণা ভারত 
সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্পা গবেষণা 
পরিবদ ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডা প্রভৃতি দেশের অনুকরণে একটি 
ভাশন্কাল রিসার্চ ভিগ্েপপযেণ্ট কর্পোরেশন 
গঠনের জন্ত ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ 
করিয়াছেন। এনপ্ত এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা 
এবং বৎসরে € লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এজন 
সার আর্দেশীর দালালকে সভাপতি এবং ডাঃ 
জে সি ঘোব, শ্রীকস্তরীতাই লালভাই, সার 
জীরাম ও ডাঃ এস এস ভাটনগরকে সদন্ত করিয়া 
একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে । পরিষদ পূর্ত 
বিস্তা, কৃত্ত্িম পেট্রল, বনৌষধি ইত্যাদি বিষয়েও ' 
বিশেষ গবেবপার ব্যবস্থা করিতেছেল। 





ককাগ্সানী প্রসঙ্গ 


ক্যালকাট। পেপার মিলস লিঃ 


সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা পেপার মিলস 
লিমিটেডের ( রেজেট্রীকৃত আফিস--৬১নং ক্রস্‌ 
ফট, কলিকাতা) একটি পরসূপেক্টাস বা 
'অন্ুষ্ঠানপঞ্জে পাইয়াছি। একটি নূতন কাগজের 
কল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়া এই কোম্পানীটি 
গঠিত হুইযাছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ৫ লক্ষ 
্াফাঁর শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হইয়াছে। 
এই € লক্ষ টাকা ১০ টাক! মুল্যের ২৫ হাজার 
| শেয়ার ও ১০০ টাকা মূল্যের ২ হাজার 
৫০০ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত । 

ভারতে কতকগুলি কাগজের কল গড়িয়া 
উঠিলেও উহাদের উৎপাদন ছার? এখন পর্ধ্যস্ত 
দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হইতেছে 
ন!। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে দেশে কাগজের 
চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের 
“উৎপাদন প্রক্ষোজনের তুলনায় কম বলিয়! 
কাগজ বণ্টন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে নিয়ন্্রণনীতি 
বলবৎ রাখিতে হইতেছে । এই অবস্থায় নুতন 
কাগজের , কল গড়িয়া তুলিয়া ভারতে উদ্ধার 
"উৎপাদন বাড়ানো খুবই দরকার। ক্যালকাটা 
পেপার মিলস্‌ লিমিটেড সে বিষয়ে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুধী হইলাম। এই 
‘কোম্পানীর উদ্তোক্তারা ভায়মণ্ডহারবারের 
| দিক হুগলী নদীর তীরে একটি কল স্থাপনের 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। কারখানা বাটী নির্দাপ ও 
স্যক্ত্রপাতি বসানোর কাজ সম্পন্ন করা সম্পর্কে 
আয়োজন উত্তোগ ভালভাবেই অশ্রীপর হইয়াছে 
“বলিয়া প্রকাশ। আমরা ক্যালকাটা পেপার 
'যিলল লিমিটেডের উন্নতি ও সাফল্য কামন! 
করি। 


পুর্বববন্ধে আমদানী বৃদ্ধি_গত তরি 


মাস হইতে ৫ মালের প্রত্যেক মাসে 
পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রীম বন্দরের মধ্য দিয়া পূর্ববঙ্গ 
সইতে যত টাকার মালপত্র সমুদ্রপথে বিদেশে 
বগ্তানী হইত তাছার তুলনায় উক্ত বন্দরে কম 
টাকার মালপত্র আমদানী হইত | কিন্ত গত 
,€ম মাসে উক্ত বন্য দিয়! বিদেশে যত টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে তাহার তুলনায় বিদেশ 
হইতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বেশী মালপন্জ 
"আমদানী হুইয়াছে। 


ঘাজামেন হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৫ই জুলাই-_এ সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা উন্নতির 
ভাব ‘লক্ষিত হইয়াছে। লোনা ও রূপার 
বাজারের 'অবসাদ কতক পরিমাণ কাটিয়া 
যাওষায় ব্যবসায়ীরা এক্ষণে শেয়ার বাজারের 
কান্ধকারবার সম্পর্কে কৰটা উৎসাহের ভাব 
দেখাইতেছেন। শেয়ার বাজারের নিয্নগতি 
প্রতিরুদ্ধ ন! হইলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের 
উন্নতি অসম্ভব বলিয়া দেশের শিল্পপতি ও ব্যাঙ্ক 
ব্যবলাধীরা এক্ষণে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ 
প্রভাবিত করা সম্পর্কে সাহায্য করিতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন | এই অবস্থার ফলে শেয়ার 
বাডারের অনেক বিভাগেই শেয়ার দর তেজী 
হইয়া উঠিয়াছে। 

অগ্য কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) 'খপপত্রের দর ৯৮০, 
২৪* আনা সুদের (১৯৬২) খপপঞের দর 
৯৯1৮০, ৩২. টাকা সুদের (১৯৬৪-৬৮ ) 
খণপত্রের দর ১০০1/০ ও ৩২ টাকা সুদের 
(১৯৭০-৭৫) খণপত্রের দর ১০০/০ 
টাড়াইয়াছে। 

অয কলিকাঁভাঁর শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 


শিল্প ও বাবলা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর. 


নিয়গ্নপ দডাইয়াছে £-ব্যাঙ্ক-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 
(প্ৰেফ্‌_) ১৬৩২, বেঙ্গল সেনট্রাল ৬1০, হিন্দুস্থান 
কমাশিয়াল ১৭৮০, ভগলী ৩৮০১০, ইউনাইটেড 
কমাশিয়াল ৪০২3 কাপড়ের কল-_কানপুর 
টেক্সটাইল ৮1%০, এলগিন মিলল ১৪1৬০, নিউ 
ভিক্টোরিয়া ১৮/০; কয়লার খনি-_বেঙ্গল 
৪০৩১২ ভালগ্ড়! ৫1০, ভারত ৬৪০০, বড় ধেযো 


২1/০, বরাকর ১১৮০, সেনট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৪০), 


নিউ বীরভূম ১৩০, নর্থ ওয়েষ্ট ১৭২, রাধীগঞ্জ 
১১২, সাউথ কারাপপুরা ২৩৪০, তালচর ৩|/০, 
ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪/০; ' চটকদ-__আকল্যাণ্ড 
(প্রেফ,) ৯৯২, বালী (প্রেফ্‌) ১৩৫২) 





ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড রিল ২২৩০, 
ছিল কর্পোরেশন ১৭%০, টেক্সটাইল ৫8, সাঁরণ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৭1০) চা বাগিচা-বিশ্বনাথ 
২৮০, তেপুর ১৬২, দেশাই এও পার্বতীয়া 
২৪৫২, দেওয়াচেড়া ৭৩০ $ বিবিধ-_টিটাগড় 
পেপার ২৮০১ মেদিনীপুর অমিদারী ৫৯২, 
ইণ্ডিয়ান ষ্টীমপলিপ ৫1৩০, বি আই কর্পোরেশন 
৭০/০, বার্খ। কর্পোরেশন ২/০, ইণ্ডিয়ান কপার 
১০০, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ১৪০, শোন 
ভ্যালী ৫*। 


পাঁটের বাজার 

কলিকাতা, ১৫ই জুপাই--ভারতীয় চটকল 
সমিতির রিপোর্টদৃষ্টে জান! যায়, গত মে মাসের 
তুলনায় গত জুন মালের শেষে কলিকাতার 
চটকলগুলিতে মজুত পাটজাত জিনিষের 
পরিমাণ ১৯ হাজার টন কমিয়া 
গিয়াছে। বর্তমানে চটকলগুলির হাতে মজুত 
চটের পরিমাণ যেরূপ কম গত কয় বৎসরে আর 
কখনও সেনূপ কম পরিমাণ মাল দেখা যায় 
নাই] , 

অদ্য কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে 
জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর পাটের দর 
 ঈাড়াইয়াছে মণকরা যথাক্রমে ৩৩২ টাকা ও 
৩০২ টাকা । পাকা বেল বিভাগে অন্ত নূতন 
ডাণ্ডি ডেইজী পাট প্রতি বেল ১৫০২ টাকা দরে 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 


_. সৌনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ১৫ই জুলাই-_এ সপ্তাহে 
সোনার দর গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু তেজী 
দেখা গিয়াছে। গত ৮ই' ভুলাই বোস্বাইয়ে 
প্রতি তরি সোলার দ্র ১১১ টাকা ও 
কলিকাতায় তাহ! ১১২০ আনা ছিল। 
অন্ত ওঁ ছুই স্থানের বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ১১২২ টাকা ও ১১৪/০ আন! 
দীড়াইয়াছে। | 

গত ৮ই জুলাই বোহ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
কপার দর ১৪২০ আনা ও কলিকাতায় 


৬০০ 


তাহা ১৬৮০ আনা ছিল। অন্ত তাা 
যথাক্রমে ১২৮৪০ আনা ও ১৪২৮০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


২৪৭ ৫ এ | আর্থিক জগৎ ' [ ১৮ই জুলাই, ১৯৪৯ 


বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস: ৬৭, a সুভাষ রোড, কলিকাতা 















অনুমোদ্বিত মুলধন +-- . * ৯১০০১০০,০০০২ টাক! 
বিক্রীত মূলধন | | রি ৭৫,০০,০০০২ টাকা 
আদায়ীরুত মুলধন ্ ?84০,8৯০২ টাক! হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী ঢের 
সংরক্ষিত তহবিল তত ২৩,৭৫,০০০২ টাক। কলিকাতা । 
£ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
. শাথাসমু £-- 


কলিকাতা £ হারিনন রোড, শ্তামবাজার, মাশিকতলা, কোড়াসাকো, বড়বাজার, . 
বহুবাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, সালকিয়া, বরাহর্নগর, বেলেঘাট।। 
পশ্চিমবঙ্গ £ বহরমপুর, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি । | 
বিহার? পাটনা, র'চি, হাজারীবাগ, গয়া, কোডারমা, গিরিতি, পুরুলিয়া । . 
পুরব্ব পাকিস্থান : টাকা, বশুড়া। উত্তর ভারত: বেনারস, লিউ দিল্লী। ,-প | 


পশ্চিম ভারত £ 'বোস্বাই। 
ট | | { টাপুর, পাটনা, বাকুড়া 
সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। - পেসেকিনলমিরকদির 


পৃথিবীর সর্বত্র ব্যার্কিং কারের ও সর্বপ্রকার | হাওড়া, সস stad BUA 
বিনিময় কার্য্যের স্থৃবিধা দেওয়া' . [কি 


জা 





২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্থান--সোদপুন, ২৪ পল্নগণা 

















































মিলটি করিবার সকল] . 
| 2 Re | লাইফ এপিওরস সোসাইটি 
মেসার্স চৌশ্থত্রী উল্কা ইলঙ্ল: নও ANIME 
সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড এজেন্টস্‌ ভারতের প্রাচীনতম . 
ৰ যা র কাটা গেগার 1 নম টি ্থাপিভ-_১৮৭১ 
ঠি. নানা প্রকার কাগজ ও কার্ডবোর্ড ্রস্ততকারক ও পরিবেশক | 
" ২৪৩গখানা অভিনারী এবং ৮৬৭খানা প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমমূল্যে ও ঢম্িলদকান্কর এণ্ড সন্মম 


সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় ) বিক্রয়ের অন্ত কয়েকজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে । 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £ঃ- 
জহর লনা সি কলিগ রা তেরি ডাইরেক্টর 


৬১, ক্রশ 






































১২২, বহুবাজাপ স্রীট, কলিকাতা--আধিক অগৎ প্রেসে শ্রীধতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুক্তিত ও প্রকাশিত । ৯ শে 
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মূল্য_বাধিক সডাক ১০২ 
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RARTHIK JAGAT 


সম্পাদক- শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য 
যুগ্ম-সম্পাদ তশুভষণ রায় 





Monday, 25th July, 1949, সোমবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৬ 














{ ১৩শ সংখ্যা 











জাতীয় সরকার ও জনকল্যাণ 








বৃটিশ আমলে খান্ত, বস্তু ও বাসস্থান সম্পর্কে 
ক্রমাগত অভাব ও ছুঃখগ্লানি ভোগ করিয়া 
ভারতের ভ্বনসাধারণ স্বরাজ ও স্বাধীনতার অন্ত 
দিন গণিয়াছিল। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেক কিছু দুঃখ ছুর্দিশা 
অচিরে মোচন করিবার ব্যবস্থা হুইবে বলিয়া 
তাহার আশা কফরিতেছিল। কংগ্রেসের জনকল্যাণ 
পরিক্ল্পনা ও কংগ্রেস নেতাদের ত্যাগব্রতী 
জীবনের সমুচ্চ আদর্শবাদ সকলের মনেই ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আস্থা ও ভরসার তাবু জাগ্রত 
করিয়াছিল্‌। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ছুই 
বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও এদেশের 
জাতীয় সরকার জনসাধারণের মুল সমন্ডাগুলির 
কোন সমাধান করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া 
অনেকে আজ হতাশার নিঃশ্বাস মোচন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। অগ্ন-বস্ত্রের অভাব ও 
ুর্মুল্যতা নৃতন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া 
এবং বাশস্থান সমন্যা ও অন্তান্ত -সমহ্যার 
কোন কুলকিনারা হইতেছে না দেখিয়া 
অনেকে জাতীয় সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়! 
উঠিতেছে। এই ক্ষোত আদ আর লোকের 
মনে নীরবে চাপা পড়িয়া থাকিতেছে 
-লা। রাস্তাঘাটে, সভা-সমিতিতে জোরালো 
প্রতিবাদের ভিতর দিয়া ক্রমেই তাহা তীব্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । দেশে ক্ষোভ ও 
নৈরাশ্তের এই আবহাওয়া লক্ষ্য করিরা কংগ্রেস 
বিরোধী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলি উ্বাকে 


তাহাদের নিঅম্ব শ্বার্থপ্রপারণের কাজে 
ব্যবহার কারতে সচেষ্ট হইয়াছেন | উহাকে 
ভিত্তি করিয়া কমিউনিষ্ট প্রচারফারীরা দেশে 
মাথা তুলিয়া দীড়াইতেছে। অবস্থার এই 
গতি দেখিয়া দেশের হিতকামী ও বিচক্ষণ 
ব্যজিরা উদ্বি্ন হুইয়া উঠিয়াছেন। অনেক 
নিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতাঁও দেশের ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া! প্রমাদ গণিতে সুরু করিয়াছেন। 


সময়োচিভ সতর্কবাণী ধ্বনিত করিয়া তাহার! 





জাতীয় সরকার ও জনকল্যাণ ২৪১-২৪৩ 
পুনর্বসতির সমন্তা ২৪৩-২৪৫ 
লাময়িক প্রসঙ্গ ২৪8৫-২৫০ 
নানাৰুথা, 128 ২৫১-২৫৪ 
আধিক হুনিয়ার খবরাখবর ২৫৫-২৫৮ 
কোম্পানী প্রশঙ্গ ২৫৯ 
বাজারের হালচাল ২৫৯-২৬০ 


দেশের ভাবী পৰিপতি সম্পর্কে ও সরকারী 
কর্তব্য সম্পর্কে জাতীয় গবুর্ণষেন্টফে সন্জাগ 
করিয়া দিতেছেন। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক 
এবং রুষ দেশে তাঁরতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ডাঃ 
এস্‌ রাধাকঞণ গত জাচুঘারী মাসে একৰার 
গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ 


করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বরোদায় এক বক্তৃতা 


প্রসঙ্গে তিনি উহ! পুনর্ববার ধ্বনিত করিযৃছেন। 
কংগ্রেসের ভুূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত জে বি 





কূপালনী কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট সমূহের অনেক কিছু 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে তার তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। , বর্তমানে ' 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গ্রযুজ শঙ্কররাও 
দেও নিখিল তারত কংগ্রেস কমিটির পাক্ষিক 
পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া জাতীয় গবর্ণষেণ্টকে 


গাছাদের ক্রচিবিচ্যুতি সম্পর্কে, বিশেষ ভাবে 


সতর্ক করিনা! দিয়াছেন । 

ডাঃ রাধাকুষ্ণণ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন 
“দেশে ক্রমেই ক্ষোভ ও নৈরাশ্ের ভাব জাগ্রত 
হইয়া উঠিতেছে। এই ক্ষোভ ও অশান্তির কথা 
কাল্পনিক নহে। মুষ্টিমেয় ছুরভিসন্ধিপরায়ণ 
লোক এই অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে--এছেন 
অঙ্গুছাতে উহাকে উড়াইয়া দেওয়ার 
চেষ্টাও বৃথা । আমরা গ্তায়বিচারের ভিত্তিতে 
নৃতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সযাজব্যবস্থা গড়িয়া 
তুলিব বলিয়! কথা দিয়াছি-_-সকলের সমষ্টিগত 
কল্যাণের আদশ সম্মুখে রাখিয়া এক পমাজজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করিব বলিয়া! সঙ্কল্পবাক্য, 
উচ্চারণ করিয়াছি। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইয়া 
বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা বে কার্য্যস্চী অচুলরণ 
করিতেছি, তাহা সেই আদর্শবাদের দিকে 
আমাদিগকে বিশেষ কিছু আগাইয়া দিতেছে 
না! জনকল্যাণ ও আধিক প্রগতির অনেক কিছু 
সন্কল্মই আজ অপরিপৃরিত থাকিয়া যাইতেছে । 
অভাব ও হুঃখ-হৰ্দিশা দূর হইতেছে না দেখিয়া 
জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেন্ট 
আস্তরিকতা নিয়া দ্রুত 'সমস্তা সমাধানের ব্যবস্থা 
করিতেছেন না বলিয়া তাহারা অভিযোগ 
করিতে সুরু করিয়াছে। এই অতিযোগ ক্রমেই 
তীব্র বিক্ষোভের আকারে ৭: আত্মপ্রকাশ 
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করিতেছে ।” বিবর্তনের মগ্থর গতি বিপ্লব 
ডাকিয়া আনে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ও 
এসিয়ার অস্ত কতকগুলি দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ 
রাধাকুষ্ণণ এদেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে ভবিষ্যৎ 
পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হুইতে বলিয়াছেন। 
প্রাচীরের লেখা ( Writing on the wall ) 
বুঝিতে পারিয়! ' সময় থাকিতে এদেশের 
বিশ্বাগভালন রাষ্ট্র কর্পধাররা তাহাদের আগত 
কর্তব্য সম্পর্কে সঙাগ হইবেন এবং শাগনব্যবস্থার 
দোষ ত্রুটি সংশোধন করিয়া ও জনমাধারণের 
জীবন মান উন্নয়ন সম্পর্কে জ্রুত ফার্য্যধারা 
অবলম্বন করিয়া ভারতকে ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলা 
হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া তিনি আশা 
ফরেন। 
কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত 
শঙ্ষররাও দেও যে সাবধান বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন তাহার মুলগত তাৎপর্য্য ডাঃ 
রাধাকৃষ্ণের বাণীরই অনুরূপ বলা চলে। তবে 
দার্শনকের ভাবায় শুধুমাত্র যাহা ইজিত ছিসাবে 
ধ্বনিত হইয়াছে তাহ! শ্রীযুক্ত দেওয়েব প্রবন্ধে 
অনেকটা খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত ও বিশ্লেষিত 
হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, “আধুনিক যুগে 
গবর্ণমেণ্টের অনৈতিক নীতিবাদ দ্বারা তাহাদের 
ঠিক ঠিক স্বরূপ লোকলমক্ষে ধরা পড়ে। 
শ্রেণীহীন সমাজ গ্রতিষ্ঠাই আমরা আমাদের 
লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি । কিন্ত আমাদের 
গবর্ণমেণ্ট যে, নীতি অমুলরণ করিতেছেন 
তাহাতে আমাদের চিন্তা ও কার্ধ্যধারায় 
. গোভা রক্ষণশীলতার ছাপই ভনসাধারণ 
লক্ষ্য করিতেছে । প্রদ্দাতাস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 
আমলে জনগণের আস্থা ও লমর্থনই কংগ্রেসের 
মত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বড় 
শঅবলম্বন। কিন্তু ুঃখের বিষয় এই যে, স্থায়ীভাবে 
সেই আস্থা ও লমর্থন পাওয়ার উপযোগী করিয়া 
আজ আর কংগ্রেস গবর্ণমেপ্টসমূহের কার্ধ্যধারা 
হুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। দেশের জনসাধারণের 
মনে এই ধারণার সঞ্চার হইয়াছে যে, জাতীয় 
স্বার্থের নামে তাহাদিগকে যখন উপবাস 
করিতে বল! হইতেছে তখন অস্ত অনেকে 
নিব্বিচারে বিলাস ব্যসনে দিন যাপনের স্থযোগ 
পাইতেছে (Impressiou has ‘gained 
ground in the masses that when 





আর্থিক জগৎ 
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they in the name of nation are 
called upon to fast others feast) 1৮ 
কংগ্রেস শাসনের আমলেও গরীবের 
স্বার্থের বিনিময়ে ধনীদের নানাধিষয়ে অহেতুক 
সুবিধা দেওয়া হইতেছে বর্পিয়া লোকে 
অভিযোগ কপিতেছে। এই অভিযোগ শ্রীযুক্ত 
দেও দিজেও কতকাংশে সভ্য বলিয়াই মনে 
করেন। তিনি 
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এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া 
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প্রোডাক্ট সৃ 
৮, ভালহোদী স্কোয়ার, কলিকাতা 


২৯ 
আত ৬ ৩ ৬ 
লিল 


-বাডিয়! 








পরোক্ষকর ও বাধ্যকরী অর্থপঞ্চয সম্পর্কে জাতীয় 
সরকারের নীতিবাদের .কথা উল্লেখ করেন। 
পক্সোক্ষকরের চাপ বেশী পরিমাণে দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের উপর নিপতিত হর বলিয়া 
জগতের অনেক দেশের গবর্ণমেন্টই বর্তমানে 
তাহাদের আয়ের জন্ত অধিক মাত্রায় প্রত্যক্ষ 
করের উপরই নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
কিন্তু ভারতে কংশ্রেল শাসনের আমলে আয়কর, 
সুপার ট্যাক্স প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের হার দিন- 
দিন ক্মিয়া শ্রাসিতেছে। অপরদিকে পরোক্ষ 
কর নানাদিক দিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইহাতে ধনীদের উপর ট্যান্সের চাপ পূর্বের 
তুলনায় হাস পাইতেছে। আর এই ছু্দিনে 
দরিপ্র জনসাধারণের উপর ট্যাক্পের বোঝা 
চলিয়াছে। দেশের পুঁজিপতির! 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অর্থনিযোগ না করিয়া 
তাহারা তাহা সঞ্চয় করিবার দিকে মনোযোগ 
নিবন্ধ করিয়াছেন বলিয়া! প্রায়ই অভিযোগ শুন! 
যাইতেছে। শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেওয়ের মতে 
এই অবস্থায় উহাদের হাত হইতে অর্থ-টানিয়। 
আনার সুব্যবস্থা ফরাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
সঙ্গত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট তাহা না করিয়া 
সাধারণ শ্রমিকদের সামান্ত বাড়তি আয় 
সম্পর্কে বাধ্যকরী সঞ্চয়ের নীতি প্রবঞ্তন 
কর্িযাছেন। ' অভিনান্স জারী করিয়া 
শ্রমিকের প্রাপ্য বোন!সের কঙকাংশ দ্বারা 
তাহাদিগকে গ্ভাশনেল সেতিংস্‌ সার্টিফিকেট 
[কিনিতে বাধ্য করা হইতেছে ধনীদের ছাড়িয়া 
গরীবদের সম্পর্কে এই তারতম্যমূলক নীতি, 
অনুসরণের কোন যৌক্তিকতা শ্রীযুক্ত দেও 
খুলিয়া পাইতেছেন না। সরকারী কার্ধ্যধারার . 
গতি যখন: এই দীাড়াইয়াছে তখন দেশের 
অনপাধারণের মনে যে কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট 
সম্পর্কে ক্ষোভের সঞ্চার হইবে তাহাতে আর 
বিস্ময়ের কি আছে ? | 


কংগ্রেশ শালনের আমলে জনসাধারণের 
পূর্বেকার ছুঃখতার 'ফিছুই লাঘব হয় নাই। 
পণ্/সামগ্রীর মূল্য নৃতন করিয়া চড়িয়া উঠিতে .. 
আরন্ত করায় এবং এ সঙ্গে পরোক্ষ ট্যাক্স 
বাড়িয়া চলায় হুঃখশ্নানির মাত্রা বরং দিন দ্বিন 
বৃদ্ধিই পাইতেছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়। 
এইভাবে হুভাশা ও ক্ষোভের কারণ সৃষ্টি 
করিতেছেন কিনা! তাহাই আজিকার বড় প্রশ্ন 


২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৪৩ 





হইয়া দাড়াইয়াছে। এ বিষয়ে শক্ত শঙ্কররাও 
দেওর মত হইতেছে এই যে, বাস্তব দৃষ্টিতলি 
নিয়া লোকের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার 
দিকে ও কতকগুলি আসন্ন লমন্তা সমাধানের 
"দিকে জাতীয় সরকার প্রথমে বিশেষ ভাবে 
মনোযোগ 'ঃনিবন্ধ করিতেছেন না বলিয়াই 
দেশে আঁ এই হতাশাব্যক্জক অবস্থার সুচনা 
হইয়াছে । কংগ্রেসের দিকে লোকের শ্রদ্ধা 
ও বিশ্বাস শিথিল হওয়ার ফারণ ঘটিয়াছে। 
তিনি বলিয়াছেন, আমরা এক সঙ্গে অনেক কিছু 
সমাধা করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি এবং 
বর্তমান সুথ সুবিধার চেয়ে ভাবী সমৃদ্ধির 
দিকেই আমাদের দৃষ্টি বেশী পরিমাণে নিবদ্ধ 
করিতেছি। উহার ফলেই অনসাধারণের 
বর্তমান ছুঃখভাঁর বিশেষ কিছু লাঘব হইতেছে 
না। আর কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের প্রতি দেশের 
লোকের আস্থা ও বিশ্বাস ভাস পাইতেছে। 
অবস্থার এই গতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত দেও 
পৰব্ণমেণ্টকে’ এখন হইতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া 


রা 


পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীদের লমন্তা দিনের 
পর দিন এরূপ জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, এই 


সম্পর্কে বিগত সংখ্যায় আলোচনা. কর] লত্বেও 


বর্তমান প্রবন্ধে এই পমন্তার প্রতিকার সম্পর্কে 
'আয়ও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। 
আগামী ১লা নতেম্বর হইতে ছুঃস্থ আশ্রয় 
প্রার্থীদের খয়রাতি সাহায্য বদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হইবে । কেন্জীয় গবর্ণমেণ্টের মতে, Relief বা 
আশ্রয় প্রাথীদের সাহায্য করার স্তর অতিক্রান্ত 
হইয়াছে এবং পুনর্বসতির ফাজ সুরু. হইয়াছে। 
আশ্রযপ্রার্থা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরের নামও 
এই সঙ্গে পরিবর্তন করিয়া ‘সাহায্য ও 
পুনর্ববলতি' দপ্তরের স্থলে “পুনর্ব্বসতি” দণ্ডর 
করা হুইয়াছে। ভাল কথা। ফিন্তু পশ্চিম 
ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে যে প্রায় ৭০ লগ 
আশ্রয় প্রার্থী আসিয়াছে তাহাদের পুনর্কসতি 
সম্পর্কে যে ব্যাপক পরিকল্পনা ও কার্ধ্যনীতি 
অবল্যন করা গায়োজন, তাঁহার কোনরূপ 


পরিচয় আমরা! প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। 
ছিটেফোট! ব্যবস্থা হিসাবে খশ বিতরণ যা. 


চি 





কার্য্যক্ষেন্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, প্রথমে ছোটখাট পরিকলন। 
নিয়। জনসাধারণের বর্তমান অভাব ও প্রয়োজন 


আথিক জগতের 
শারদীয়া সংখ্য 
আর্থিক জগতের আগামী শারদীয়া 
সংখ্যার জম্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ আহ্বান 
করা যাইতেছে ।- প্রবন্ধ আগামী ২০শে 
আগষ্টের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌঁছান 


বাঞ্চনীয় । - 
3 শ্রীমুধাংশুভূষণ রায়, : 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক জগৎ 


মিটানোর দিকে ইঠগব্্ণষেপ্টকে .বিশেষ ভাবে 
অবহিত হইতে হইবে। খাদ্য, ৰসত ও বাসস্থান 
সম্পর্কে লোকে বহুদিন যাবৎ যে দূর্ভোগ ভূগিয়া 
আসিতেছে তাহার গ্রতিষ্ষার সম্পর্কে সরকারী 














পুনর্বাসতির সমস্যা 





চাবাবাদ এবং যাসগৃছের জ্ত অন্পসংখ্যক 
উদ্বাত্তকে জমি দেওয়ার যে সমস্ত ত্বীম আছে 
তাছা এই বিরাট সমস্তার তুলনায় কিছুই নহে। 
॥ বিগত ছুই বৎসর মধ্যে আশ্রর প্রাধাঁদের 
জন্ভ ভায়ত সরকারের ২৯ কোটি টাকা ব্যয় 
হইয়াছে। ইছাদের পুনর্ধবসতির অন্ত চল্তি 
বৎসরের বাজেটেও ৩৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করা হইয়াছে । বৎসরের 818. মাস 
অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও, পু্র্বগতির অন্ত 


ফোন ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় নাই।.. 


বিগত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট 
আশ্রয় প্রার্থীদের জন্ত যে ২৯ কোটি টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন তন্মধ্যে শরপার্থাদিপকে পাকিস্থান 
হইতে আনয়ন বাবত ৩ কোটি ২৮ 'লক্ষ টাকা, 
যাহায্য বাৰত ১৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং 
পুনর্ধসতিয় জস্ভ মাত্র ৮ কোটি টাকা ব্যয় 
হইরাছে। শেষোক্ত দফার খপ হিসাবেই 
৪ কোটি টাকার অধিফ বিতরণ করা হইয়াছে 
এবং পুনর্যযসতির মুঠিমেয় কায়েনী পরিকল্পনার 
জন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহার পরিমাণ » কোটি 





কাধ্যক্ষমতা বিশেষ ভাবে নিয়োগ করিতে 
হইবে। দেংণঁ শিল্প দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি ও 
বেকার সমস্তা সমাধানের জন্ত পল্লী শিল্প উন্নয়নে 
গবর্ণমেপ্টকে বিশেষ ভাবে যত্বপর হইতে হইবে। 
সাধারণ অভাব পরিপুরিত হুইলে লোকের 
হতাশা ও ক্ষোভ দুর হইবে। গবর্ণমেন্ট 
কল ব্যাপারে "দেশের অনগাধায়ণের সাগ্রহ 
সহযোগিতা লাভ কদ্ধিতে সমর্থ হইবেন । তখন 
জাঁতীঘ উৎকর্ষ, বিধান এবং দেশের শক্তি ও 


সময বৃদ্ধির বড় যড় কাজ নিয়া গবর্ণমেপ্ট | 


ভালভাবে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইবেন। 
শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেওয়ের এই উপদেশ 
যে খুব যুক্তিগদত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তারতের জাতীয় গবর্ণমেপ্ট যদি দেশে 
শান্তি, শৃঙ্খলা ও' সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে 
চান, তবে এই সব পময়োচিত সাবধানবাণীতে 
সতর্ক হইয়া জনসাধারণের ছুঃখগ্রানিয় আশু 
গ্রতিকায়ে এখন হইতে তাছাদিগকে আন্তরিক 
ভাবে ব্রতী হইতে হইবে। 


টাকারও কম। পুনর্বসতিয় কাতর যে ভাষে 
অগ্রসর হইতেছে, শেষোক্ত ব্যয়ের অঙ্ক ছারাই 
তাহার্‌ কতকটা অন্যান করা যাইতে পারে।। 
পূর্ব পাকিস্থান হইতে যে ১৯ লক্ষ ৫০ 
হাজার আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে তাহার প্রায় 
১৫ লক্ষই পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া অনুমান 
করা হয়। এই ১৫ লক্ষ শরণার্থীর মধ্যে 


&২০** আশ্রঘ-শিবিরে বাস করিয়া খয়রাতি . 


সাহায্য লা করিতেছে। বাকী প্রায় ১৪২ 
লক্ষের অতি অল্প সংখ্যক বাহির হইতে খয্নরাতি 
সাহায্য গ্রহণ করিতেছে এবং তদপেক্ষা আরও 
কমসংখ্যক ব্যক্তি এষাবৎ ব্যবসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
যা গৃহনিৰশ্মাণের অন্ত খণ পাইয়াছে। খয়য়াতি 


সাহায্য বা খণ ছিলাবে পুর্ব পাকিস্থানের যে 
‘সমস্ত আশ্রয় প্রার্থী সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাত 


করিয়াছে তাহাদের মোট সংখ্যা ৭৫ হালারের 
মত হুইবে কিনা তন্বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

পশ্চিম বজের পুনর্কসতি মন্ত্রী"সম্প্রতি এক 
বেতার-বক্তৃতায় ছিসাব দিয়াছেন যে, আশ্রয়- 


শিবিরের বাণিন্না শরণার্থীদের শতকরা ১৮ জল ' 


৮ 


২৪৪ 


আধিক জগৎ 


[ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ 





কষিজীবী। ইহাদের বাসগৃহ, এবং চাববাসের 
উপযোগী ১৫ হাঁার ২ শত একর জমিও 
সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের মোট 
অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ১৮ আন অর্থাৎ 
৯৩৬০ জন শরণার্থীর মধ্যে ১৫ হাজার ২ শত 
একর জমি ভাগ করিয়া দিলে বাসগৃছ্ের জমি 
বাদে মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাপ গড়ে 
৩ বিঘা ছিসাবেও পড়িবে কিনা সন্দেহ । গৃহ 
নির্মাণ বাবদ এই প্রদেশে মোট ৩১ লক্ষ ৪০ 
হাজার টাকা বিতরণ করা হইয়াছে । মাথাপিছু 
খবণের পরিমাণ যদি € শত টাকাও ধর! যায়, 
তবে ইহা দ্বার! মাত্র ৬ হাজ্জারের হত শরণার্থী 
' উপস্কৃত ছইয়াছে। 
আমর! যে ব্যাপক পরিকল্পনার কথা 
উল্লেখ করিলাম তাহা প্রপয়ন ও ফার্ধ্যকরী 
করিতে হইলে সর্ধপ্রথয় পেশা ও বৃত্তি ছিসাবে 


| আশ্রয়প্রার্থীদের সৃংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে 


এবং তদস্থযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর শরণার্থীদের 
পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে | পূর্বের 
উদ্বাস্তদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্য "অধিক 
. হইলেও 'এই সম্প্রদায়ের বহু কর্ণক্ষম ব্যক্তি 


কায়িক শ্রমে বিমুখ নহে। কৃষক, জেলে, 


কামার, ছুতার, তাতি, কুস্তকার প্রভৃতি পেশার 
উদ্বান্ত সংখ্যায় অল্প বলিয়া ইহাদের পুনর্ধসতি 
তেমন সমন্তাবছল নছে। 

পশ্চিমবদে প্রায় ২০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য 
পতিত অমি রহ্য়াছে। ইহার মধ্যে একচাপে 
বড় প্লটের সংখ্যা "সীমাবন্ধ। স্থানীয় কৃষক 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের খাতিরেও সমগ্র পতিত 
অমিতে শরণার্ধাদিগকে স্থাপন করা সম্ভব নয়। 
মোট ৎ* লক্ষ. একর পতিত জমির অর্দ্ধেকও 
যদি আইনের সাহাযো শরণাথাঁদের পুনর্ধসতির 







| সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক গ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাঁডা 
মিলের স্থান_-সোদপুর, ২৪ পরণণা 


মিঙ্গটি ‘করিবার সকল " 

a আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হইতেছে. 

মেলা ০ জী « 2উ্াীলঙ্স- লিও 
_ সেক্রেটারীজ গ্যাণ্ড এজেন্টন্‌ - 


কাছে নিয়োগ, করা যায়-তৰে মাথাপিছু 


গড়পড়তা ৩ একর হিসাবে প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ 
হাদ্জার আশ্রয়প্রার্থাকে ক্ৃবিকার্য্ে পুনঃ 
সংস্থাপন করা যাইতে পারে। আশ্রয় প্রার্থাদের 
মধ্যে এত অধিকসংখ্যক কৃষিীবী না থাক! 
সম্ভব। কিন্ত আমাদের মনে হর, এই সুযোগ 
পাইলে অজ্ঞাত পেশা, এমন কি নিপ্নমধ্যবিভত 
শ্রেণী হুইতেও বহুসংখ্যক লোক কৃষিকার্ষেয 
আত্মনিয়োগ করিবে। কৃষিকার্য্যে পুনর্কসতি 
বিশেষ সময়সাপেক্ছও নছে। বিতিন্ন জেলায় 
জমি সংগ্রহ হইলেই ইহাদিগকে বসাইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে। প্রাথমিক সাহায্য 
হিসাবে গৃহ নির্াণের কিছু মালমসল্লা, লাঙ্গল, 
বলদ এবং. বীজ সরবরাহ করিতে হুইবে। , 
সরকারীতাবে এই সমস্ত সংগ্রহ ও বণ্টনের 
অন্ুবিধা থাকিলে এই বাবত খণ ও 
অর্থসাহাব্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পশ্চিম- 
বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত কুষকগণ . ইতিপূর্কেই লরকারী 
সাছায/ ব্যতিরেকে ও বসবাস আরম্ভ করিয়াছে 
এবং যে সমস্ত জমিতে পুর্বে কোন ফসল হয় 
নাই তথায় ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদনে স্থানীয় 
কৃষকদের বিস্মিত করিয়া দিয়াছে । কৃষিকার্ধ্য 
শরণার্থীদের পুনর্বসতির এরূপ ব্যবস্থা হইলে 
পশ্চিমবজের খাতসমন্তারও সমাধান ছইবে। 
জেলে সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রাধিগণ হিজেছের 
চেষ্টাতেই জীবিকার্জনের প্রয়াস করিতেছে। 
ইছাদের পুনর্বসতিও সমন্তাপূর্ণ নহে। গৃহ 
নির্ম্মাণে সাহায্য এবং মাছধরাযর সাধারণ সরঞ্জাম 
সরবরাহ করিলেই ইহারা প্রতিঠিত হইতে 
পারে। ছুতার, তাঁতি, কর্মকার প্রভৃতি নানা 
শ্রেণীর বৃত্তিলীবীর কর্ণের অভাব নাই । পশ্চিম- 
বঙ্গে অল প্রদেশ এবং ভারতের বাহিরের 


লোক - আলিয়াও এই সমস্ত পেশাদারী 
জীবিকার্ছন করিতেছে। বাসগুছের জমি, গৃহ 
নির্াপের কিছু মাল মসঙ্ল! এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
কলকজ! ও যন্ত্রপাতির জগ কিছু খণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা হইলেই এই শ্রেণীর বৃত্তিজীবী উদ্বাত্তদের 
পুনর্বসতি সহজ হইতে পারে। :' 

ক্ৃষিকার্ষ্যের অনুপযুক্ত এবং বৃত্তিহীন মধ্য- 
বিত্ত সমপ্রদারকে নিয়াই সমন্ত!| শ্রধশিল্লের - 
মারকফতেই ইহাদের পুনর্ধসতির ব্যবস্থা করিতে 
হইবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় 
কেন্দীয় সরকারের যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত, হইতেছে, তাহাতে দক্ষ ও সাধারণ 
শ্রমিক হিসাবে নিয়োগে জন্তু এই সম্প্রদায়কে 
বিশেষ হ্ুবিধা দিতে হইবে । শতকরা ২৫ 
হইতে ৫০ তাগ পর্যন্ত চাকুরীর একট! নির্দিষ্ট 
অংশ ইহাদের অন্ত সংরক্ষিত করা গ্রায়োজন। 

কলফারখানার চাকুরী দ্বারাও, শরপার্থাদের 


 পুনর্ধসতির সমস্ত! সম্পুর্ণ সমাধান হইবে না। 


জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দ্ুনসাধারণের 
মধে)ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং 
চাকুৰীক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রতিযোগিতা ও 
মনোদাদিদ্ক হৃতি হইবে। এই সস্তার 
সমাধানকল্লে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়া 
ছোটখাট শিল্প, বিশেষতঃ কুটীরশিল্পের গ্রসারের 
উপর নির্ভর করিতে হুইবে। বৃহৎ শিল্প ও 
বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আমাদের মৃতপ্র 
কুটারশিল্প নির্দিষ্ট করেকপ্রকর গৌধীন পণ্য 
উৎপাদন করিয়া ফোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া 
আছে। ইহাকে লঞ্জীবিত করিয়া পুনর্বসতি 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে কুটারশিল্পে 
বড় বড় ফনকারখানার ভ্তার নিত্য প্রয়োজনীয় 
পণ্য উৎপাদনেয় প্রচেষ্টা করিতে হুইবে। 
বৃহদাকার কারখানার দেশ জাপানে এবং 
ইংলণ্ডে এখনও অসংখ্য ছোটখাট কারখানা এবং 
কুটারশিল্প বর্তমান আছে। কাজেই কুটীরশিল্প 
ও বুছৎশিল্প যে পরস্পরবিরোধী তাহা! যনে 
করার হেতু নাই। কুটীরশিল্পের প্রসার সম্পর্কে 
জাপানের দৃষ্টান্ত অস্থকরপযোগ্য। ছোটখাট: 
যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুতের সাহাবো জাপানের 
নামকরা শিল্পাঞ্চলসমূহেও লক্ষ লক্ষ লোক : 
কুটরশিল্পের মারফতে জীবিকা . অঞ্জন 
করিতেছে।' 'শরণার্থাদিগকে প্রথমতঃ ছয়মাস 


হইতে একবৎসর বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে যন্ত্রপাতির 


২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ ] 





পরিচয় ও ব্যব্ভার বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিলেই, তাঁহার কাজ্জ চালানোর মত 
জ্ঞানার্জন করিবে। জাপান সুলভ মুদ্রার দেশ 
বলিয়া তথ! হইতে মাৰ্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের 
সহযোগিতায় যন্ত্রপাতি আঁহদানী করাও কঠিন 
হইবে না। 'ভারত গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি একটি 


শিল্পসংরক্ষণ ও বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান 


ভারতীয় টেরিফ বোর্ড মোটর গাড়ীতে 
ব্যবহৃত ব্যাটারী নির্দাণ শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
ত বৎসর একটি রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টের 
এক স্থানে এরাপ মন্তব্য করা হয় যে, ভারতে 
অবস্থিত কতিপয় বিদেশী পরিচালিত ব্যাটারী 
কোম্পানীর কাজের সম্প্রসারণ হেতু ভারতীয়দের 
দ্বারা পরিচালিত ব্যাটারীর কাঁরধানাশুলি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বিধায় এই সব কারখানার 
সংরক্ষণের জষ্ঠ ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় 
বিধিব্যবস্থা কর! উচিত। কিছুদিন পূর্বে 
তারতে বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী যে বিবৃতি দেন তাহাতে এন্সপ বলা 
হইয়াছিল যে, ভারতে অবস্থিত ভারতীয় শিল্প- 
গুলি ভারত সরকার' হইতে যে সব সাহায্য 
পাইবে ভারতে অবস্থিত বিদেশী শিল্প গ্রতিষ্ঠান- 
গুলিও সেই লব সাহায্য পাইবার সমভাবে 
অধিকারী হছইবে। টেরিফ বোর্ডের উপরোক্ত 
মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নীতির 
বিরোধী বলিয়া মনে হয় এবং অনেকের মনে 
এরূপ ধারণা জন্মে যে,টেরিফ বোর্ড ভারতে 
অবস্থিত বিদেশী শিল্পগুলিকে বাদ দিয়া কেবল 
ভারতীয় শিল্পগুণিকে সাহায্য করিবার নীতি 
সমর্থন করিতেছেন। ভার সরকারের বাণিত্য 
বিভাগ একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া! এই ত্রান 
ধারণার নিরসন করিয়াছেন। উচারা বলেন থে, 
বৰ্তমানে ভারতে বিদেশীদের পরিচালিত শিলের 
'সম্বহ্ধে কোন বৈধম্যযূলক নীতি অবলম্বনে ভারত 
সরকারের আদে কোন অভিগ্রায় লাই এবং 
ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিল্পগুলি সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার যে সমস্ত সুযোগ পাইবে বিদেশীদের 
দ্বারা পরিচালিত অনুরূপ শিল্পসমুহ সেইরূপ 
| দ্বিধা লাভ করিতে,পারিবে। বাণিজ্য বিভাগ 
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কুটীরশিল্প-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
আলোচ্য পরিকল্পনটি কার্যকরী করার পক্ষে 
উক্ত বোর্ড বিশিষ্ট অংশ গ্রন্গ করিতে 
পারে । 

ব্যবসায়ী, উকিল, ভাক্তার এবং শিক্ষক 
প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী শরণার্থী রহিয়াছে 


সাময়িক প্রসঙ্গ, 
কর্তৃক ঘোষিত্ত এই নীতি আমর! সম্পূর্ণভাবে 
সমর্থন করি। তারতে বর্তমানে প্রায় সমস্ত 
প্রকার শিল্প দ্রব্যের অভাব যহ্য়াছে। বর্তমানে 
তারতে যে মূলধন এবং শিল্প পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা! রহিয়াছে তাছার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিলে ভারতকে শিল্পের ব্যাপারে পৃথিবীর 
উন্নত দেশসমূহের সমকক্ষ হইতে বহু বৎলর 
অপেক্ষা করিতে হুইবে। বর্তমান অবস্থায় 
একমাত্র বিদ্বেশী মূলধন এবং বিদেশী 
অভিন্ঞতার সাহায্য দ্বারাই ভারত ভ্রুতগতিতে 





শিল্পের উন্নতি করিতে পারে। একপ অবস্থায় ' 


বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা! ভারতে মূলধন 
নিয়োগে আগ্রহশীল, প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
বৈষমামূলক নীতি প্রয়োগ করিয়া উচ্ছাদিগকে 
প্রতিনিবৃত্ত করা তারতের পক্ষে কোন 
অবস্থাতেই দুরদৃষ্টিপ্রস্ুত কাজ হইবে না। 
অবশ্য ভারতে অবস্থিত বিদেশী শিল্প গ্রতিষ্ঠান- 
গুলি যাহাতে অনুরূপ ধরণের তারতীয় শিল্প. 
প্রতিষ্ঠানগুলির কোন ক্ষতি করিতে না পারে 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
উদাৰ বহু প্রকার পন্থা রহিয়াছে, দৃষ্টাস্ত স্বরূপ 
_গবর্ণমেণ্ট ভারতে অবস্থিত বিদেশী ও 


ভারতীয় শিল্প কারখানায় উৎপর শিল্প জ্রব্যের 
একটা! সর্বনিয় মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে 
পারেন। বিদেশী প্রতিষ্ঠান যাহাতে ভারতের 
বাজারে উহাদের পড়তা অপেক্ষা কম মূল্যে 
উহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অঙ্ুরূপ 





. শিল্পগুলি (যাহার মধ্যে ভারতীয় 


তাহাদের পুনর্বনতি সম্পর্কে পৃথকভাবে 
আলোচনা করা হইল না। গৃহনির্দাণ এবং 
ব্যবসায়ে স্বগ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্ত উপযুজক্ষেত্রে 
খণদানের ব্যবস্থা করিলেই ইহাদের 
সমন্তা বহুলাংশে দুর হইবে আশা করা 


যায়। 
। 


শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পকে বিনষ্ট করিতে না 
পারে তজ্জন্তও ভারত সরকার আইন প্রণয়ন 
করিতে পারেন। দেশের অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
পরিচালিত 
শিল্পই হইবে বেশী ) যাহাতে ইউরোপীয় 
পরিচালিত শিল্পগুলির সমকক্ষ হইতে পারে 
তঙ্জন্ত ভারত সরকার এই সব শিল্পকে মূলধন 
দিয়া অথবা মূলধনের উপর লাতের গ্যারান্টি 
দিয়া সাহাব্য করিতে পারেন। গবর্ণমেপ্ট 
উহাদের প্রয়োজনীয় জুব্যসামপ্রীর অধিকাংশ 
ুর্বল-ভারতীয় শিল্পগুলির নিকট ছুইতে ক্রয় 
করিয়াও উহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। 
এই সব ব্যবস্থা করিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
কেছ পক্ষপাতিত্ব বা বৈধম্যমূলক নীতির ফোন 
'অভিযোগ করিতে সমর্থ হইবে না। - অথচ 
, এরূপ ব্যবস্থার ফলে ভারতে একদিকে যেমন 
বিদেশীগণ শিল্প পরিচালনায় ভয় পাইবে না, 
সেইরূপ অন্ত দ্রিকে ভারতীয় শিল্পগুলিও দিন, 
দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। 


খান্ত সমস্তা সম্পর্কে ডাঃ লোহিয়া 

সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ডাঃ ঝানমনোহর 
লোহিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় এক অলসতা য় 
বন্তুতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের খাস্তনীতির 
সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে এক বেতার বক্তৃতা বলিয়াছেন, 
যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমপর্য্যায় ধরিয়া এদেশে 
খান্ডোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমে্ট ও 
/নসাধারণকে কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। 
ডাঃ লোহিয়া এই সিদ্ধান্তকে খুব সময়োচিত ও 


র 8৮ বক্তৃতার খাভোৎ্পাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 


কোন কার্যকরী সামরিক প্রচেষ্টার নির্দেশ না 
দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়াছেন। নুতন করিয়া 
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একছান ফুড কমিশনার নিয়োগ করিলেই খাত 
সম্পর্কে সরকারী বিধিব্যবস্থ। ক্ষিপ্রতর হুইবে 
এবং অচিরে দেশে প্রয়োজনামুরূপ ফলল উৎপন্ন 
হইতে থাকিবে বলিয়। আশা করা তাহার মতে 
নিতান্তই বৃখ'। যুত্বপ্রচেষ্টার সনপর্ধযায়ে 





খাস্তোৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্রতী হইতে হইলে 


এক কোটি একরের মত নূতন জমি চাষাবাদের 
জন্তু ২০২৫ লক্ষ কৃষক-টপনিক নিয়োগ 
করিতে হইবে । যুদ্ধের সময়ে গৈদ্ধদিপগের 
জন্ভ যেভাবে রসদ ও উপকরণের ব্যবস্থা 
করা হয়, গবর্ণমে্টকে শেরূপভাবে কৃবি- 
লৈনিকদের অস্তও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
দকরিতে হুইবে। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুর 
বক্তৃতায় সেভাবে কৃষি সৈনিক গড়িয়া তোলার 
ও তাহাদিগকে উৎ্পাছ ও সাহায্য প্রদান 
করিবার নির্দেশ কোথায়? গবর্ণমেণ্ট নৃতম 
কষি-সৈনিকের দ্রল গড়িয়। ভূলিবেন দুরের কথা, 
যে কৃষকরা পূর্ব্ব হইতে চাষাবাদের কাজে 
নিয়োজিত আছে তাহাদিগকে উৎপাদন বৃদ্ধি 
_ সম্পর্কে সমুচিত উৎদাছ প্রদানের যখোপযোগী 
' কাৰ্ধ্যনীতি পর্যন্ত তাঁহারা এখন পর্যন্ত গ্রহণ 
করিতেছেন না। ডাঃ লোহিয়া এ বিষয়ে 
জমিদারী উচ্ছেদের প্রশ্ন বিশেষ করিয়া উত্থাপন 
করেন। তিনি বলেন, জমির উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে কষকদের মনে উৎযাহ প্রেরণা সঞ্চাবের 
পক্ষে অমিদারী প্রথা লোপের ব্যবস্থা কর! 
একাস্ত প্রয়োজন! কিন্তু কংগ্রেপ নেতারা 
এতদিন জনসাধারণকে নিন্ধিষ্ট আশ্বাস ও ভরসা 





অনুমোদিত মূলধন ৬,৩-,* 
ধিলিকৃত মূলধন 
ফিক্ৰীত মূলধন ৫১৭৬১৬৬,১২৩২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩.১৪,৫৪,২৪*২ টাকা 
মিঃ ডি, ডি, রোমার, চেয়ারম্যান | 





1 05নন্ভীলল ল্যাক্্র অব ইহ্িঞন্না ল্লিগত 
স্থাপিভ-_ডিসেম্বর_-১৯১১ ' 


ভারতীয় বৃহত্তম ভয়েণ্ট ইক ব্যাঙ্ক 
*,***৭ টাকা রিজার্ভ ও অস্তান্ত তহবিল 
৫,৭৭,৫০,০** টাকা আমাদতের পরিষাণ (৩১-১২-৪৮ তারিখে) ১,৩২,৫৪,২৭,*** টাকা 


হেড অফিস মহাত্মা! গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
ম্যানেজিং ডিল্রেষ্টর £ হি: এইচ, দি, ক্যাপটেন, জে, পি। 
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দিয়া আসিলেও দেশের শাসন ক্ষমতা লাত 
করার পর এখন আর তাহারা সে বিষয়ে 





কোন আন্তরিক গর দেখাইতেছেন না। 
'অমিদায়ী বিলোপ সম্পর্কে ডাঃ লোহিয়ার 


এই মন্তব্য আমরা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই 
মনে করি! জমিদারী প্রথা লোপ করিয়া 
জহিজমার স্বত্ব ও অধিকার প্রকৃত 
চাষীদের ভিতর বণ্টন করার ব্যবস্থা না হইলে 
যে এদেশে জমির উন্নতি বিধানে ও জমিতে 
বেশী ফসল উৎপাদন সম্পর্কে কৃষকদের তিতর 
প্রকৃত উৎসাহ উত্তম সঞ্চারিত হইবে না, একথা 
আমরা বহুকাল যাবৎ বলিয়া আপিতেছি। 
যে নেহেরু সরকার দেশের অভাব পুরণের 
অন্ত বাহির হইতে খাত আমদীনীর কাছে 
প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা খরচ করিতেছেন, 
তীছারা দেশে খাস উৎপাদন বৃদ্ধির দন্ত 
জমিদারী খাসের কার্ধ্যনীতি সম্পর্কে আজ আর 
গা লাগাইতেন না, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের 
বিষয়। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু দেশের 
শাসন ব্যবস্থা: পরিচালনার, দায়িত্বভার গ্রহণ 
করিয়া 
এদেশে কৃষি উন্নতির প্রথম ধাপ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে আঞ্জা তিনি সে 
কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই ধরণের 


মারাত্মক ক্রটি-বিচ্যুতি যেখানে বর্তমান, সেখানে 


গবর্ণমেন্টের খাঁন্ভনীতি সম্পর্কে দেশে যে 
বিরূপ সমালোচনা হুইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? - 


৪,০৪,*৭,৪** টাকা 


জমিদারী বিলোপের কার্য্যনীতিকে ' 
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ভারতে শিক্ষার প্রসার. 


জগতেক় অস্ত অনেফ দেশের তুলনায় 
শিক্ষার দিক দিয়! ভারতের লোকেরা অনেক 
পশ্চাতে রহিয়াছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের উদ্যোগে 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে 
এদেশে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভাবে জোর 
দেওয়া হইতেছে । এই মাসের শেষ দিকে 
।জেন্ভোয় অনশিক্ষা সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন অমুষ্ঠিত্ত হুইবে তাহার জ একটি 
রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে গিয়া ভায়ত সরকার 
তাহাতে শিক্ষা সম্পর্কে এদেশের সাশ্রৃতিক 
অগ্রগতির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা, 
করিয়াছেন। এ রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত মর্দ 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
দৃষ্টে জানা যায়, ভারতের ৪টি প্রদেশের 
গধর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই কতকগুলি এলাকায় 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন 
করিয়াছেন ফতফগুলি প্রদেশে পুর্ণবরস্কদের - 
অশিক্ষা দূরীকরণ সম্পর্কে ও সার্কজনীন' শিক্ষা 
বিস্তার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কর্পন্ধতি অবলম্বন 
করা হইয়াছে । আসামে গত ফেব্রুয়ায়ী হইতে 
৩০টি এলাকায় বাধ্যকণী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হইয়াছে ।. ফলে এ প্রদেশের এক- 
পঞ্চমাংশ সেই ব্যবস্থার আষলে আসিয়াছে । 
বিহারে প্রাথমিক বিভ্তালয়ের সংখ্যা ৫০০টি 
হইতে ২১ হাজার পর্ধ্যস্ত বাড়ানো হইয়াছে। 
কতকগুলি এলাকায় বাধ্যকরী শিক্ষা প্রবর্তন 
করা ছইয়াছে। বোম্বাই লহরে এ প্রদেশের 
কতকগুলি গ্রাম্য এলাকায় বাধ্যকরী গ্রাথমি ধর 
শিক্ষা ও সার্বঅনীন শিক্ষার প্রসারের কার্ধ্যনী তি 
অবলদ্িত হুইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে ৪৩টি 
মিউনিসিপ্যালিটিতে বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তিত হুইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে অশিক্ষিত পূর্ণ- 
বয়স্ক লোকদিগকে সাধারণ লেখাপড়া শিখানোর 
কাজ বেশ সাফল্যের সহিত পরিচালিত 
ছইতেছে। ইতিমধ্যে ৪১ হাজার, ২৭৪ জল 
পুরুষকে ও ২০ হাজার জন স্রীলোককে 
লেখাপড়। জানার লার্টিফিকেট প্রদান করা 
হইয়াছে । মাল্রাজে ৩৫ লক্ষ বালক-বাপিকাকে - 
ৰাধ্যকরী শিক্ষাব্যবস্থার আমলে আনা সম্পর্কে ' 
একটি পন্নিকল্পনা গ্র€ণ করা হুইয়াছে। এ 





পরেরেশে পর্ণ ব্যক্কের শিক্ষার আন্ত কতকগুলি 
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বিদ্তালয় গড়িয়া তোলা হুইয়াছে। উড়িষ্যায় 
সমস্ত প্রাথমিক বিস্তালয়ের পরিচানুনাভার 
গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবজে গত 
সাত বৎসরে লেখাপড়া! জালা লোকের' সংখা 
শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাধ্যমিক 


শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্পর্কে পর প্রদেশে 


খুব জোর দেওয়া হুইয়াছে। উপযুক্ত সংখ্যক 
শিক্ষক পাওয়ার জন্ত বিতিয় প্রদেশে ৪০টি শিক্ষা 
কেন্জ স্থাপন করা হইয়াছে । শিক্ষকদের 
মাহিয়ান। ও ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কেও বিভিন্ন 
প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হুইয়াছেন। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আিক মন্দা 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যপ্রব্য ও ' শেয়ারের 


মূল্য পড়িয়া যাইতেছে । বেকারের সংখ্যা ক্রমে 


বাড়িতে বাড়িতে ৪০ লক্ষে পৌছিয়াছে।, ইহ! 
একটা বড় রকম মন্দার সুচনা! বলিয়াই বাহিরের 
লোকেরা! মনে করিতেছে । কিন্তু আধিক নন্দা 
ব্যাপারটা খনতভাঙ্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
মূলগত গলদের পরিচায়ক বলিয়া এবং মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মৃত সুসমৃদ্ধ দেশের পক্ষে তাহা খুব 
পরিতাপের বিষয় বলিয়া ৫প্রলিভেণ্ট ট্রষ্যান 
তাঁহার অর্থনৈতিক রিপোর্টে ও বক্তৃতায় 
এতদিন উৎ! /শ্বীকার করেন নাই। কিন্ত 
অবস্থার ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে 
তিনি তাহার পূর্বেকার মনোভাব পরিবর্তন 


করিয়াছেন। মাকিন সিনেটের নিকট অথনৈতিক | 


বিষয়ে এক বিবৃতিতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন 
যে, পণ্যদ্রব্যের মূদ্য নামিয়া আনাতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িক মন্দার ক্রমিক" আত্ম- 
প্রকাশ সুচিত হইয়াছে 5 যদিও উহার ফলে শিল্প 
ব্যবসায় ক্েত্রে কোন স্থায়ী অবসাদ ও বিশৃঙ্খলায় 
কারণ ঘটিবে বলিয়া তিনি এখনও মনে 
করিতেছেন না । যাহা! হউক এই মন্দা প্রতিরোধ 
করার জন্ত প্রেলিভেপ্ট তাঁহার বিবৃতিতে 
কতকগুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 
দিগাছেন। গত জাহুয়ারী মালে তিনি মাঞকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ইনফ্লেশন দমনের জন্ত কতকগুলি 
নুতন পরিকল্পনা অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। ট্যাক্স বাঁড়াইয়৷ ও ব্যবসা বাণিজ্যের 
উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্ধযকরী করিয়। 
তিনি অর্থ গ্রপারণ ও উচ্চ মুলাফাঁর সুযোগ 
সীমাবদ্ধ করিবেন বলিয়া জাঁলাইক্াছিলেন। 


বর্তমানে যেখানে , দেশে পণ্যমূল্য হাস ও, 


আর্থিক জগৎ, 


ব্যবসায়িক মন্দার একটা নুস্পষ্ট গতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে, সেখানে এ লব ধরণের পরিকল্পনা 
এখন আর কার্যকরী করার প্রয্নোজ্জন নাই 
বলিয়া তিনি পিনেটের সদশ্তদের জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন, মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পব্যবলায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে 
হইলে বাছিরে এ দেশের উৎপন্ন পণ্যের বাজার 
অসুর রাখার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। সে 
বাহিরের দেশসমূহকে প্রয়োজনমত ডলার থুপ 
প্রদান করিতে হুইবে । বাহিরে মার্কিন মূলধন 
দাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হুইবে। অনুন্নত 
দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্ধ্যে বিশেষতাবে 
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সাহায্য করিতে হুইবে । প্রেগিডেণ্ট ও নীতিতে 
মাকিন সিনেটকে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের নির্দেশ দেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
লোকের বেকায় সমন্ডা সমাধানের জগ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্কে প্রেশিডেন্ট কজভেল্ট এ দেশে 
ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কাজ সুরু 
করিয়াছিলেন। সরকারী অর্থব্যয়ে আাতিগঠন- 
মূলক কার্ধ্য সম্প্রলারণের সেই নীতির ফলে 
বহুলোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হইয়াছিল। 
কিন্তু প্রেপিভেপ্ট ট্রযানের মতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বেকার সমগ্তা এমন জটিল 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই যাহাতে নূতন 


. সে আছে গভীর যোগস্থত্রে বাধা। 


বাঙ্গালী ও বাসনা 


নিিণিগৃত্রে প্রতি অপরিসীম' আকর্ষণ বাঙ্গালীর বিশেষত্ব । বাস্তগৃহের সঙ্গে 
মহাকালের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে কত 
পরিবর্তন রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে কিন্ত অপরিবর্ত্তনশীল বাঙ্গালীর যৌবনের ও | 
বার্ধকোর স্বপ্ন ও বালনা-_একটি ছোট, সুন্দর ও আরামপ্রদ গৃহ--যেখানে মৃত্যুর পরও: | 
তার বংশধারা বয়ে ‘যাবে অতীত থেফে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের, 
নিরবচ্ছিন্নতায়। 

আজকের বাংলার অর্থ নৈতিক হুদ্দিনে ও সামাজিক দুঃসময়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তহারালের 
গৃহহীনতার মৰ্ম্মান্তিক ছুঃখের লাঘৰ করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। মধ্যবিত্ত 
সমাজের জদ্চ ভ্তাষ্যমূল্যে জমি ও বাড়ীর কেবলমাত্র পরিকল্পনাই করি নাই--বহুলোকের 
বাস্তর ব্যবস্থাও আমরা ইতিমধ্যে করেছি। 

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের কষ্টপঞ্চিত অর্থ নিয়েই কাজ করে এবং 
জমি ও বাড়ীর ক্রয়-বিক্রয়ের লভ্যাংশ সুদ আকারে তাদের মধ্যে বণ্টন করে। ধনিক 
পরিপুষ্ট এ ধরণের অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য । 


Ee 
গ্যাণ্ড বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ 


(পূর্বে বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ নামে অভিহিত ছিল) 


রিয়েল. প্রপার্টি 


৬, হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ৪ 


ম্যানেজিং ডিবেক্টরদ্বয় £ 
প্রোফেসর এন, সি, মৈত্র গু 


ফোন--পি কে ৩০২০ 


ডাঁঃ এস, এন, সিংহ 
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করিয়া এ ধরণের কার্য্যধারা অবলম্বন করার 
প্রয়োজন দীড়াইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে 


পারে। তবে বেকারদের সুবিধার অন্ত তিলি' 


বেকার বীমা স্বীম সম্প্রসারণের কথা বলিয়াছেন । 
কোন লোক কর্মহীন হইলে যাহাতে প্রতি 
সপ্তাহে ৩০ ডলার হারে ২৪ সপ্তাহকাল সাহায্য 
ভাতা পায় সেজন্ভ তিনি সিনেটকে সমুচিত 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন । 
প্রেসিডেন্ট টু.ম্যান মাফিন পণ্যেয় কাটতি 
বাঁড়াইবার জন বাছিয়ে বেশী পরিমাশে মুলধন 
. দাদনের ও অসুত্ুত দেশের আথিক উন্নয়নে 
| উহ্াদিগকে সাহায্য প্রদানের বে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাছা আমরা আত্তরিকভাবে সমর্থন 
করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তর শিল্পপপ্য ও 
কুষিযন্তর উৎপন্ন হইতেছে । অথচ সেই পণ্য 
কিনিয়া ব্যবহার করিবার.মৃত আধিক সঙ্গতি 
অনেক দেশের লোকদেরই নাই। বিশেষ 
করিয়া ডলারের সংস্থান কম বলিয়া অনেক 
দেশই তাহা বেশী: পরিমাণে সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছে ন! । « মিনু গবর্ণমেন্ট যদি বিভিন্ন 
দেশকে ডলার, খপ ও ডলার মূলধন প্রদানে 
সচেষ্ট হন এবং অঙ্ুযত দেশসমূহের কৃষি ও 
শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন তবে 
_ বিতিন্ন দেশে লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িবার সঙ্গে 
& সমস্ত এলাকায় মার্কিন পণ্য অবশ্যই বেশী 
পরিমাণে কাটতি হইবে । তাহাতে একদিকে 
যেক্পপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক মন্দ। 
কাটিয়া যাইবে অপর দিকে তেমনই বিদেশের 
লোকদের অভাব পূরপে ও জীবনমান উন্নয়নে 
যথেষ্ট সহায়তা হুইবে । | 





এদেশে বিমানপৌত চলাচলের জন্তু যেসব 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
বর্তমানে বিশেষ কিছু লাভ দেখাইতে 
পারিতেক্কে, না। ফিমীনপোত পরিচালনার 
খরচ খুবই বেশী, কিন্তু যাত্রী তাড়া অধিক দূর 
বৃদ্ধি করা এই দরিদ্র দেশে সম্ভবপর নহে। 
ফলে কোন কোন কোম্পানীফে বর্তমানে 
আধিক ক্ষতি বরণ করিতে হইতেছে। ভারত- 
বর্ষে সবে মাক ব্যাপকভাবে বিযানযান 
ব্যবহারের কাজ সুরু হইয়াছে । এই বিরাট 
দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দ্রুত 
যান্ধী, ভাফ ও উধধপন্মে চলাচলের পক্ষে 
বিমানপোত খুবই উপযোগী । এই অবস্থায় 
বিমান কোম্পাশীগুলি যদি কারবার চালাইতে 
শিয়া ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে তৰে 
বিষানপোত চলাচলের ব্যবসায়ে ক্রমেই 
মিরুৎসাছের তায সঞ্চায়িত হইবে! বিজান 
চলাচলের পরিমাপ বৃদ্ধি করিবার বদলে 
কোম্পানীগুলি তাহা বরং ক্রমেই ত্রাস করিতে 
বাধা হুইবে | কাজেই ভারত গবর্ণমেপ্ট 
নানাভাবে বিমান কোম্পানীগুলিকে সাহায্য ও 
স্থুবিধা প্রদানে তৎপর হইয়াছেন। ভারত 
গবর্পমেপ্টের এয়ার ট্রান্সপোর্ট লাইসেশ্নিং বোর্ড 
এতদিন ফোন বিমান কোম্পানীকে দীর্ঘ সময়ের 
লাইসেন্স দিতেন না। সাময়িকভাবে ফাজ- 


কারবারের লাইসেন্স দেওয়া হইত, তিল মাসের = 


লোটিশ দিয়া যে কোন সময়ে বোর্ড সেই 


লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। 


প্রস্তুত এই ওষধ সকল. 
প্রকার সর্দি কাসি সম্পূর্ণ . 
নিরাময় করে'। 


[ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৪ 


এই কড়াকড়ির জন্য ভবিষ্যতে লাইসেন্স পাওয়া 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া অনেক 
কোম্পানীই স্থায়ীতাবে বিমানপোতের সংখ্যা 
বৃদ্ধি সম্পর্কে ও উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী 
নিয়োগে বীতম্পৃহ ছিল। বর্তমানে সরকারী 
এয়ার ট্রাব্সপো্ট লাইসেন্সিং যোর্ড অনেক বড় 
বিমান কোম্পানীকেই প্রথম দফায় দশ বৎসরের 
লাইলেল্স প্রদান করিবার নীতি প্রহণ করিয়া 
ছেন। ইছার ফলে কোম্পানীসমূহ্বের পক্ষে 
ব্যবসা প্রসারের দীর্ঘ মিয়াদ পরিকল্পনা নিয়া 
কার্ষ্য ব্রতী হওয়ার সুব্ধি হুইয়াছে। 
পেট্রোলের চড়া মূল্যের জন্ভ বিমানপোত 
চলাচলের কাজে কোম্পানীসমূহের বেশী রকম ' 
অর্থ ব্যরিত হইত। চলতি বৎসরের বাজেট 
পেশ করিতে গিয়া ভারতের অর্থলচিব বিমান 
কোম্পানীসমৃহের হৃব্ধার জগ্ত উহাদের ব্যবহার্য 
পেট্রোলের উপর আমদানী শ্ুক্ষ প্রতি গ্যালনে 
সাড়ে সাত আন! করিয়া ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। বর্তমানে . বিমান 
কোম্পানীসবুহের অধিকতর হ্যা জঙ্ত 
আমদানী শুদ্ধ প্রতি গ্যালনে নয় আনা পরিমাণে 
মকুব করিয়া দেওয়া স্থির হুইয়াছে। তাহা 
ছাঁড়া এখন হইতে বিমানখাটিতে বিমানপোত 
সমূহের অবতরণ ও অবস্থানের ভাড়া হ্রাস 
করিবার এবং বিমানপোতসমূহে বেশী মালপন্জ 
ও ভাঁক বহনের অনুমতি দিবার সিদ্ধাত্তও 
গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া! গরকাশ। 
এই সমস্ত ধরণের বিধিব্যবস্থার ফলে বিমান 
কোম্পানীগুলি প্রকারান্তরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা সাবলিডি পাইবে। উহাতে এদেশে 
বিমানপোত কোম্পানীসমুছের কার্য পরিচালন! 
ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং তাহার! অধিকতর 
উৎসাহ উত্তম নিয়! বিমান চলাচল ব্যবস্থার 
উদ্নতিসাধনে ব্রতী হইবে বলিয়া আমর! আশা 
করি। 





বিশ্বের খাচ্-সমস্তা . 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জগতের অনেকগুলি 
দেশ মিলিয়া একটি সম্মিলিত আতি প্রতিষ্ঠান : 
(U.N. 0.) গড়িয়া তুলিয়াছে এবং উহার ' 
তিতর দিয়া বিশ্বে শাস্তি ও মৈত্রী স্থাপনের 
কাজে ব্রতী হুই্য়াছে। পারস্পরিক নাছাব্যে 


জগতের রাজনৈতিক সমস্ত, অথনৈতিক মক্কা: 


ও খাস্ভ-নমন্তা সমাধানের অনেক পরিকল্পনা ও 
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প্রতিষ্ঠানের রহিয়াছে! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 
যে, কয়েকটি প্রভাবশালী দেশের স্বার্থপর 


নীতিধাঁদের জন্ত ইউ এন ও’র মারফতে সকল, 


দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের কাজ এখনও 
ভালভাবে অগ্রণর হইতে পারিতেছে ন1। 
আাতিগত স্বার্থপরতার এই নীতি বিশেষ ভাবে 
ধরা পড়িয়াছে অভাবক্রিষ্ট ও ভুতিক্ষপীড়িত 
দেশসমৃহকে প্রয়োজনীয় খাদ্য দিয়া সাহায্য 
করার ব্যাপারে। কতকগুলি দেশে বেশী 
পরিমাণ খান্তপন্ত উৎপন্ন হওয়া সত্বেও তাহা 
তাঁহারা অন্ত দেশের কল্যাণে দ্কায্য দরে ছাড়িতে 
রাজী হইতেছে না। অনেক স্থলে বাড়তি খান্ত 
যথোচিত পরিমাপে বাহিরের লোকের প্রয়োজনে 
নিয়োগ না করিয়া উহারা পশু-খাভরপে বেশী 








পরিমাণে তাহ! ব্যবহার করিতেছে। 
আন্তর্জাতিক খা কমিটির নির্দেশে ও অতাব- 
গ্রস্ত দেশসমুহের তদ্বিরের ফলে যেটুকু খানশন্ত 
উদার! রপ্তানী করিতে সম্মত হইতেছে, আমদাঁনী- 


কারী দেশলযূছ্থের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা - 


স্মরণ রাখিয়া তজ্ঞন্ভ উহার! চড়া মুল্য আদায় 
করিতে ছাড়িতেছে না। অনেক রপণ্ানীকারী 
দেশ খাঙের জন্ভ এইরূপ বন্ধিত মূল্য পাইয়াও 
সম্বষ্ট নয়। খাতের অমি ও খান্তের উৎপাদন 
হাস করিয়া উছারা জবিতে অন্তান্ত শ্রেণীর ফমল 
ফলাইবার দিকে কৃষকদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছে। খাভ সম্পর্কে জগতের বড় 
উৎপাদনকারী দেশলমূ্থের, এই স্বার্থপর মনোভাব 
জাতিগত সত্ভাব ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়িয়া 





১৪৯ 





তোলার পক্ষে অনুকূল নহে । এই শ্রেণীর সঙ্ধীর্ণ 
নীতি বৃন্ধ করিয়া কতিপয় দেশের বেশী উৎপাদন 
হারা ঘাটতি দেশসমূহের অভাব ভালভাবে 
পুরণ করা সম্পর্কে সম্মিলিত রাই প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে বিশেষ তাবে তৎপর হওয়া উচিত ৷ 
আমর] দেখিয়া সুখী হইলাম সম্মিলিত রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠানের ইফনমিক এগ, সোসিয়েল 
কাউদন্দিলএ ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুজ বি পি 
আদ্রকর উক্ত কাউন্সিলের সাম্প্রতিক জেনাভা! 
অধিবেশনে এই মর্খে একটি প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন। ও প্রস্তাবে বলা হুইয়াছে জগতের 
বিভিন্ন এলাকায় যখন খাস্তের অভাবে বহু 
লোককে না খাইয়া ও কম খাইয়া দিনাতিপাত, 
করিতে হইতেছে, তখন কয়েকটি দেশ তাহাদের 


£ 
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টত্বস্ত খাগ্তশন্ত কোন দিফ দিয়| অপচয় ও 
অপব্যবহার করিবে তাহা বাঞ্ছনীয় নত, বিশ্ব- 
ব্যাপী খাগ্ভাতাবের তিতর কোন দেশ নিজের 
সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি হইতে খাভপস্তের উৎপাদন হাস 


করিবে কিংবা ঘাটতি এলাকায় খতি রপ্তানী ' 


, করিতে গিয়া তজ্জন্ব যে ফোন মূল্য আদায় 
করিতে থাকিবে তাহাও খুবই দুঃখের বিষয়। 
প্রযুক্ত আদরকর তীঁছার প্রস্তাবে এই পমন্তের 
প্রতিকার সম্পর্কে কাউন্সিলের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন ।- উদ্বৃত্ত খাতের যথোচিত 
সম্ধাবছারের অন্ত তাঁহার প্রস্তাবে রপ্ানীকারক 

টি ; দেশসমূহের সহিত, আমদানীকারী দেশসমূহের 

',) বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 

ব্যক্ত করা হুইয়াছে। অত্যধিক চড়ামূল্যে খান্ত 


সংগ্রহ করিতে গিয়া আমদানীকারী দেশসমূহের, 


' বাণিজ্যিক ঘাটতি নিদারুণ হইয়া দেখা 
দিতেছে। তবিষ্যতে রণ্যালীকৃত খানের মুল্য 
যাহাতে যথাসম্ভব হাস করা হয় সে বিষয়েও 


) 


শ্রীযুক্ত আদরকর সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের 


অর্থনৈতিক্‌ ও সমানৈতিক উন্নতি সংদদাকে, 


বিপেষ জোর দিতে বলিয়াছেন। তীহার এই 
* প্রস্তায খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য 
সন্দেহ নাই। ভায় 'বিচার ও পারম্পরিক 
সাহায্যের ভিত্তিতে বিশ্বে শান্তি ও. শৃঙ্খল! 
গড়িয়া তোলার যে আদর্শ ও কর্মসুচী সন্মিলিত 
জাতি প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছেন, খাতের দিক 
দিয়া. ঘাটতি' এলাকায় লোকদের অভাৰ ও 


ছুঃখগ্রানি মোচন করিয়া কাৰ্য্যে তাছা প্রতিফলিত ' 


করার সুযোগ আজ তাহার লমক্ষে দেখা 
দিয়াছে। উহ্ারা যদি লে বিষয়ে জায় বিচার 
ও প্রকৃত ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে না 
পারেন তবে এই প্রতিষ্ঠানের--উপযোগিতা-.ও 
মর্ধ্যাদ!. হুর্গত দেশসমূহের লোকদের নি 
ভাল তাবে ধর! পড়িবে না। 


পেট্রোলের ব্যবহার নিয়: 


ভারত’ গবর্ণমেন্ট গত হ৫শে ভুল একটি 


বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জুলাই হইতে - সেপ্টেম্বর - 
পর্য্যন্ত তিন, মাসে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসযূহকে, 


শতকরা ২৫ তাগ বেশী হারে পেট্রোল সরবরাহ 
করিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। ' এদেশে 
লাধারণের ব্যবহৃত মোটর ও মোটর সাইকেলের 
জন্ত পূর্বে যে পরিমাণ পেট্রোল যোগানোর 
৩ নিয়ম ছিল গত ১লা জুলাই হইতে তাহা! সে 


. পরিমাণে পর়নির্ভরীল | 


তুলনায় শতকরা €০ তাগ বাড়ানোর ব্যবস্থা 
ফরিয়াছিলেন। এইল্পপ ব্যবস্থা অবলদ্িত 
হওয়ার পর ডলার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 


ভারত ও অষ্তান্ত বৃটিশ ডোমিনিয়নের সমক্ষে : 


বড়, হইয়। দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া 
লণ্ডনে বিভিন্ন ডোমিনিয়নের অর্থসচিবদের 
সম্মেলনে ডলার দেশসমূহ হইতে মালপত্র 
আমদানী শতকর! ২৫ ভাগ হাস করার সিদ্ধান্ত 
হইরাছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারত 
গবর্ণমেপ্ট তাড়াতাড়ি করিয়া 
ব্যবহার পুনরায় ছাটাই করিয়াছেন। গত ১৬ই 
জুলাই এক বিবুতিতে তাছারা জানাইয়াছেন 
যে, ই পিং-ডপার সঙ্কটের জন্য পেট্রোলের বাদ 
বৃদ্ধির পূর্ববকার নির্দেশ বজায় রাখা সম্ভবপর 
নছে। প্রদেশ ও দেশীয় রাজোর জন্ত য়ে 
শতকরা ২৫ ভাগ বেনী পেট্রোল বরাদ্ধ করা 
হইয়ান্িল তাহা প্রত্যাহার কর! হুইল। 
সাধারণের ব্যবহার্য মোটর ও মোটর 
সাইকেলের জন্ত শতকরা €* তাগ হারে বেশী 
পেট্রোল দিবার যে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল 
আগামী ১লা আগষ্ট হইতে তাহা বাতিল করিয়া 
দেওয়া হুইবে। কাজেই মোটামুটিভাবে 
পেট্রোল রেশন সম্পর্কে বর্তমান জুলাই মাসের 
পূর্কেক্কার অবস্থাই দেশে পুনর্বহাল ফর হুইল 
বলা চলে। ভুলাই মাসের পূর্বে প্রতি তিন 
মাসে বেসরকারী প্রয়োজনে ৩(কোটি ৭০ লক্ষ 
গ্যালন পেট্রোল খরচ করার নিয়ম বলবৎ ছিল। 
জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে 
বেসরকারী প্রয়োজনে ৬ কোটি গ্যালন পেট্রোল 


'খরচ করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়া- 


ছিল। এক্ষণে দেই অর্ডার বাতিল করিয়া 
পেট্রোলের ব্যবছার পুনরায় প্রতি ৩ মালে 
৩ কোটি ৭* লক্ষ গ্যালনে সীমাবদ্ধ করা ছইল। 
₹' পেট্রোলের দিক দিয়া ভারতবর্ষ বেশী 
লগুন সম্মেলনে 
ভলার বায বাঁচানোর সিদ্ধান্ত হওয়ায় তারতে 
সর্বপ্রধম এই জিনিষটির উপর তাহার প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা গেল।. তবে এই প্রসঙ্গে ইছা : 
বলা দরকার যে, ভারত ভলারের হিসাবে তেমন 
বেশে কিছু পেট্রোল “আমদানী করে লা। 
ইাপিংয়ের হিসাবে পাওনা শোঁধের ঈর্তে ইয়াণ 
ও অস্ত স্থান হইতে 'এদেশে বিস্তর পেট্রোল 
আমদানী হইয়া থাকে । কাজেই পেট্রোলের 


পেট্রোলের - 


আমদানী হাস করার ফগণে 'সাক্ষাংভাষে 
তারতের ডলার বার সামানই ভাপ পাইবে 
কিন্ত সথগ্রগাবে বৃটিশ সাত্রাজ্যের দিক 
হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষ পেট্রোলের , 
আমদানী হাস করার ফুলে উই! দ্বারা ভোমি- 
নিয়্নগুলির মোট ডলার ব্যয় চাস পাইৰে। 
কতকণুল ডোঁমিনিয়ন বর্তমানে ডলার দেশ- 
সমুহ ভইতে বেশী পরিমাপে পেট্রোল আমদানী 
করিতেছে । ভারতবর্ষ ঘষে আমদানী হাসের 
নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার ফলে বিভিন্ন 
ভোমিনিয়ন লিং এরিয়া, হইতে ২ কোটি 
৩০ লক্ষ গ্যালন' ₹পট্রোল সংগ্রহ করিবার 
সুযোগ পাইবে । ফলে এ দফায় তাহাদের 
ডলার ব্যয় বাচিয়া যাইবে। কাজেই ভারত 
গবর্ণমেন্ট ইংলগ্ ও বৃটিশ ডোমিনিয়নগ্ুলির 
সমষ্টিগত হুবিধার জদ্তুই ,পেট্রোলের আমদানী 
হাপ ও বেশন ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন বলা চলে। 


ভারতে খাভশন্ত উৎপাদন ও 


আমদানী-_-গত ৯ বৎসরে ভারতে দিয়লিখিত 
পারিযাণে থান্তণগড উৎপন্ন ও আমদানী হইয়াছে 
-_-১৯৩৯-৪*__উৎপাদন ৪ ফোটি ৬০ লক্ষ ৮৩ 
হাতার টন ; আমদানী ২২ লক্ষ ২১হাজার টন। 
১৯৪০-৪১--৪- কোটি ৫০ লক্ষ ৪১ হাজার টন 
এবং ৯ লক্ষ- ৬৩ হাজার টন। 
কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টন এবং ৪ লক্ষ ৩২ 
হাজার টন NG কোটি ৮০ লক্ষ 
৬৩ হানার টস এবং রণ্যানী ২ লক্ষ ৯২ হাঁঞার 
টন! ১৯৪৩-৪৪--৪ কোটি ৬৪ লক্ষ হং হাজার 
টন এবং ৎ লক্ষ ৯৮ হাজার টন। 
৪ ফোটি ৭৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টন এবং ৬ লক্ষ 
৯৩ হাজার টন। ১৯৪৫-৪৬--৪ কোটি ৩৮ লক্ষ 


১৯৪১ ৪২--9 


১৯৪৪-৪৫-৮৮ 


.১৪ হাজার টন এবং ৯ লক্ষ ৩১ হাজায় টন। 


১৯৪৬-৪৭--৪ কোটি ৪৯ লক্গ'৫৯ হাজার টন- 
এবং ২৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টন। ১৯৪৭-৪৮ 
৪ কোটি €৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টন এবং ২৪ 
(লক্ষ টন | - 
-"_ আমেরিকায় দুদ্ধব্তী নাভী গত 

১৯৪৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটী 
'হুঞ্বতী গাভী গড়পড়তায় ৫০৩৬ পাউণ্ড হণ 
দিয়াছে। কানাডা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন 


দেশের গাভী উক্ত বৎসরে এত অধিক হু 
প্রদান করে নাই। 


কুটিয়া মোহিনী মিলের অষ্কতম ম্যানেজিং 
এজেন্টস রায় বাছাছুর রমাপ্রদর চক্রবর্তীর 
মৃত্যুতে বাঙলা দেশ উহার একজন অগ্ততম 
শ্রেষ্ঠ শিল্পপরিচালককে ছাযাইল। সাধারণ 
অবস্থা হইতে মোছিনী মিলকে বর্তমানের এই 
সমৃদ্ধ অবস্থায় পৌছাইবায় কাজে রমাবাবু 
তাহার ভ্রাতা গিরিজা প্রসঙ্গ চক্রবর্তীর প্রধান 
সঙকন্ট্রী ছিলেন | গিরিজা বাবু ইতিপূর্ব্রেই 
পরলোকগমন করিয়াছেন । এক্ষণে রমাবাবুও 
তাঁহার অমুগমন করিলেন। নিতান্ত দুঃখের 
কথা এই যে, রমাবাবু ও গিরিদাবাবুর প্রায় 
শত বৎসর বয়ন্কা মাতা এখনও জীঁবিতা 
আছেন। আমরা তাঁহার এবং রমাবাবুর 
পরিঝারবর্ণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


স্যার 


পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ 
কি ব্যবস্থা) রুরেন তৎ্মঘ্বন্ধে এখনও কিছুই বুঝ! 
যাইতেছে না$। শুনা গিয়াছিল যে, অবস্থা সম্বন্ধে 
পূর্ধ্যালৌচন৷ করিবার অস্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে 
ভারতে আহ্বান করা হুইয়াছে। কিন্ত 
'ডাঃ রায় নাকি আগষ্ট মাস শেষ হইবার পূর্বে 
ভারতে ফিরিতে অক্ষম। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের বিবদমান দলগুলির মধ্যে একটা 
আপোষ করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বজিয়া শুনা 
যাইতেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, 
কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির তরফ হইতে “পশ্ন্মি 
বঙ্গ সব্বন্ধে চূড়ান্ত মিঞ্ধাত্তের” উদ্দেপ্তে পশ্চিমব 
কংগ্রেস কমিটির ৎ'৩ অন প্রতিনিধিকে দিল্লী 
পাঠাইবার -জন্ড আহবান করা. হইয়াছে এবং 
তদমুসারে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি দিল্লী রওনা হুইয়া গিয়াছেন। 'আধিক 
জগতের’ বর্তমান সংখ্যা পাঠকের হস্তগৃত হইবার 
পূর্বেই দেশবাসী এই বিষয়ে একটা কিছু সিদ্ধান্ত 
জানিতে পারিবেন আশা করা যায়। 


১ শুনা গিয়াছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্ডিত 

জওহরলাল নেহক্ক পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ 

ভাঙিয়া দিয়া পরিষদ সনদের পুনঃনির্ববাচনের 

অন্ভ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং 

কংগ্রেসের ওয়াকিং কনিটি' এই মর্খে একটি 

প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত এই সংবাদ 
৩ 


৪ জ্রশ, 


নানাকথা 

এখনও পাকাপাকি তাবে লম্বিত হয় নাই। 
তবে এই প্রস্তাবের কথা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে শ্বার্থসংশ্লিষ্ট মল হইতে উদ্ধার প্রতিবাদ 
উত্থাপিত হুইয়াছে। নির্বাচন, একটা ব্যয় 
শাপেক্ষ ব্যাপার। বিশেষতঃ 
আইন সভার কংগ্রেসী সদন্তগণের মধ্যে একদল 
দেশ শাসনে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া এবং 
অগ্তদল এই অযোগ্যতার প্রশ্রয় দিয়া দেশবাসীর 
আস্থা হারাইঘ়াছেন। এরূপ অবস্থায় উহাদের 
পক্ষে নির্ব্বাচনে ভর পাওয়া! স্বাভাঁবিক্। কিন্ত 
আমরা মনে করি যে, পশ্চিমব্জের শাসন 
ব্যবস্থাকে ছুর্নাতিযুক্ত করিয়া এই 'প্রদেশকে 
ধ্বংসাত্মক কর্ম্মনীতির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
হইলে পুনঃনির্বাচনই একমাত্র পন্থা! এই 
নির্বাচনের ফলে আইন সতার অনেক যেকী 
কংগ্রেলী সদন্তের স্থানে সোপিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, 
ছিন্দুমহাসভা প্রভৃতি অনেফ দলের কতিপর 
সদগ্ত নির্ববাচিত হইতে পারেন। উহার পরেও 
আইন সভায় কংপ্রেসী দলের সংখ্যাধিক্য 
থাকিবে এবং উহাদের সমর্থনে যে মস্তরিতা 
গঠিত হুইবে তাহা আইন সভায় একটা 
প্রতিপত্তিশালী বিরুদ্ধবাদী দলের ভয়ে একমাজ 
জনকল্যাপের দিক হইতে উহাদের কার্য্যদীতি 
অবলমন করিতে বাধ্য হইবে। 


ভারতীয় .গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনে 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হুইবে এবং কোন 
বর্ণমালায় এই রাষ্ট্রভাষা লিখিত্ত হইবে তৎসন্বন্ধে 


পশ্চিমবঙ্গের 


চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইবে। এই সম্পৰ্কে ডাঃ 
জাকির হোসেন, ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ, খাজ 8 
আবহুল মজিদ প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ভারতীয় 
মুসলমান হিনুস্থানীকে রাষ্ট্র ভাষা ছিলাবে এবং 
দেবলাগরী ও আরবী বর্ণমালাকে, দাষট্রভাবার 
বর্ণমালা হিষাবে গ্রহণ করিবার অগ্ত আবেদন 
জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উহার! ইহাও উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী উহাদের উপরোক্ত 
মতের সমর্থক ছিলেন। হিন্দুস্থানী ভাষা এবং 
আরবী বর্ণমালার বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি, 
আছে। কেননা বর্তমানে ভারতে সবচেয়ে বেশী, ' 
সংখ্যক লোক হিন্ীতাধা জানে ও বুঝিতে 
পারে__কিন্তু হিনদৃস্থানী . ভাষা খুব কম সংখ্যক 
লোকের বোধগম্য হইয়া থাকে। ছৃষ্টস্ত স্বরূপ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে হিনুস্থানী 
তাষা ব্যবহার করেন 'ঠাছার অর্থ গ্রহণে 
অনেকেরই কষ্ট হুইরা থাকে। অথচ এইসব 
লোক হিন্দীভাষা সহজেই হাদয়জম করিতে 
পারে। ভারতে যদি ছুইটী বর্ণমালা রাষ্ট্রের 
বর্ণমালা হিগাঁবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে 
দেশবাসীর শ্রমের অনর্থক অপচয় ঘটিবে এবং 
উদ! ভারতবর্ষের পক্ষে এক দেশ, এক জাতি, 
এক তাষাযোধের অন্তরায় হুইয়া দীড়াইবে। 


এই ব্যাপারে মহাল্স। গান্ধীর মত উল্লেখ করিয়া 
‘কোন লাভ নাই । কেননা, ভারতের মুসলমান 


সম্প্রদায় যাহাতে ভারতের অসন্তান্ভ সম্প্রদায়ের 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করিবার আদর্শে 


(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 


হেড অফিস --২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! । ফোন- খ্যাক্ক ৫৯৮৯ 
রাঞ-_বড়বাজার? স্টামবাার, ভবানীপুর, 


রনগঁ, .বসিরহাট, 


খুলনা ও পাটন1। 


উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


সকল রা ন্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কল হয়|, 
শো মিঃ এন্‌, পি, ব্যানার; এম-এ (কমাস্-) 


জেনারেল ম্যানেজার 





২৫২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ 





উদ্ব্ধ হয় তজ্জন্ভ তাহাদের মনস্তইির উদ্দেস্তে 
মহাত্মাজী হিনুস্থানী ভাষা ও আরবী হরপের 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তখন মুসলমান 


'ফ্ম্প্রদায় ছিল তারতের মোট অধিবাসীর এক- 


1 


চতুর্থাংশ কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মুসলমান 
মহাত্মাজীর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই । উহারা 
তারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া পরদেশী হুইয়াছে। 
কাজেই এক্ষণে মহাত্মাজীর দোহাই, চলিতে 
পারে না। শতকরা ২৫ জনের জন্য যাহ! 


অপরিহার্য ছিল, এক্ষণে শতকরা ১০ জনের অদ্য 


তাহা দেশবাপীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া 
প্রয়েজিনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 


ভারতের প্রায় সর্বত্র কংগ্রেণী গবর্ণমেণ্ট 
তধা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশের, অনসাধারণের 
অসস্তোধ দিন দিন কেন অধিকতর তীব্র হইয়া 
উঠিতেছে এতদিন পরে কংগ্রেসের জেনারেল 
সেক্রেটারী প্রীশঙ্কররাও দেও তাহার কারণ 
উদঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীযুত দেও বলেন, 
-প্আমাদিগকে প্রথমে ছোট ছোট সমন্তার 
সমাধান করিতে হইবে এবং তৎপর বড় বড় 
সমন্তার সমাধান দারা কর্তব্য শেষ করিতে 
হইবে |” আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার এই 
ধরণের মন্তব্য করিয়াছি । ভগারের অভাব) 
কাশ্মীর সমস্তা, বিদেশী মূলধন আমদানী ইত্যাদি 
বিষয় জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে বিশেব 
গুরুত্বপূর্ণ হইলেও তাহারা এইসব ব্যাপার নিয়ন! 
বিশেষ মাথা খানায় না। আশ্রয়প্রার্থীর প্রধান 
চিন্তা তাঁহার জীবিকার ও বাসস্থানের সংস্থান, 
ভাড়াটিয়ার চিন্তা বাড়ীওয়ালার অত্যাচার 
হইতে. পরিত্রাণ লাভ, ক্রেতার চিন্তা 
চে।রাকারবারীর কবলে না! পড়া, রেশনের কার্ড 
ছোল্ডারদের চিন্তা থাটা ওজনে পর্ধ্যাপ্ধ পরিমাণে 
কাকরবজ্জিত চাউল পাওয়া, অভিভাবকদের 
চিন্তা ছেলের . চাকুরী এবং সর্বসাধারণের 
প্রধান চিন্তা জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস ও 
নিরাপত্তা। এইসব মনমন্তার সমাধান দ্বারা 
দেশের শতকর! ৯০ অন লোকের অগস্তোষ 
দুরীভূত করা যাইতে পারে। এছগা বিদেশী 
মূলধন, বিদেশী মুদ্ৰা বা বিদেশী বিশেষজ্ঞের 
কোন অন্তরায় লাই। অন্তরায় হইতেছে এই 
লব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মাথা ঘাশাইতে 
অনিচ্ছা বা উপেক্ষা । 


ঢাকার সংবাদে প্রকাশ যে, ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের অবসর প্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ প্রুমীতানাথ 
চক্রবর্তীর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে 
কতিপয়" পাঞ্জাবী যুপলমান তাহার বসতবাঁটি 
দধল করিয়া লয়। প্রযুক্ত চক্রবর্তী গত ১০ 
বৎসরকাল ধরিয়া এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন 
এবং পাঞ্জাবীগণ যখন তাঁহার বাড়ী দথল করে 


সেই সময়ে তাহার 'পরিবারস্থ মহিলাগণ 


এই বাড়ীতেই বলবাস করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত 
চক্রবর্তী অন্ধিকার প্রবেশকারিগণকে বাড়ী 
হইতে উচ্ছের করিবার অন্ত আইনাম্ুগভাবে 
বহু চেষ্টা করিয়াও উহার কোন প্রতিকার 
করিতে পারেন মাই। এই ব্যাপার নূতন 
নহে। প্রথমে পূর্ব্ব পাকিস্থানের গবর্ণমেণ্টই 
এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করেন একং তাঁহাদের 
প্রেখাদেখি বহু মুসলমান জোর করিয়া হিন্দুর 
বাড়ী দখল করিয়া তাহাদিগকে এই ভাবে 
তাহাদের বাপভবন পরিত]াগে বাধ্য 
করিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার সংখ্যালঘু 
অধিকার সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জে পি মিশ্র 


এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবৰ্ণমেণ্ট ও গুতা: 


প্রকৃতি মুসলমানগণ কর্তৃক নির্বিচারে বসত- 
বাড়ী .দখল করিবার ,.ফলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
সহর হইতে প্রায় ৪ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া 
আসিতে বাধ্য হইয়াছে ।' তাহার মতে পূর্ববঙ্গ 


| ই ইণ্ডিয়া | 


ইণ্মিণৱেণ্ৰ কোংলিঃ| 


ফোন £ ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 
৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রষ্ঠ সুনি! 
ও উদান্ সর্তাবলা প্রাপ্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পনিভ্রগী ও সহিষ্ক 
. হম্মা এজেঙ্সি দ্বারা প্রদুর আয় 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন কক্ষন। 





সরকারের পক্ষপাঁতমূলক ব্যাবহারের ফলে 
আধিক ক্ষেত্রে সর্বস্বান্ত হইয়া যত লোক 
ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, 
তাহাদের সংখ্য! উহাদের দ্বিগুণ হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্বসতি 
সম্বন্ধে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রীবিমলচ্্র 
লিংহ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আমর] 
সম্থই হইতে পারিলাম না। ভারত সরকার 
কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক বিবরণে প্রকাশ যে, 
এই পৰ্য্যন্ত আশ্রয় প্রার্থী ছিসাবে পশ্চিমবঙ্গে 
১৯! লক্ষ লোক আলিয়াছে। শ্রীযুক্ত সিংহের 
মতেই উচ্চাদের শতকরা ১৮ জন অর্থাৎ 
৩] লক্ষেরও উপর লোক রুধিজীবী। উহাদের 
পুনর্ববসতির অন্ত প্রতি পরিবারের উদ্দেশ্যে এক 


, একর কুরিয়া ধরিলেও ৭০ হানার একর জমি - 


আবগ্তক__যদিও এক একর জমি দ্বারা ৫ জনের 

এক একটি কৃষক পরিবারের অন্ন সংস্থান হইতে 

পারে না। প্ুনর্বসতি মন্ত্রী এজভ্ত ১৫২০০ 

একর অমি খাস করিয়া উহা দ্বারাই কৃষকদের 

বালগৃ ও চাষের জমির সমন্তার সমাধান 

হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্ত 

কৃষক ছাড়া যে আরও ১৬ লক্ষ লোক রহিয়াছে 

তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে? বালগৃঙ 

নিৰ্ম্মাপের অন্ত উছাদিগকে ৩২ লক্ষ টাকার মত 

অর্থাৎ প্রতি ব্াক্তির অন্ত গড়ে দুই টাকা খপ 

দিলেই কি উহারা স্বাবলঘ্বী হইয়া উঠিবে ? বস্তুতঃ 
আশ্রয় প্রার্থাদের : পুনর্ববসতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 

সিংহের মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা নিকাশ 

হইয়াছি। শ্রীযুক্ত শিংহ একজন বিশিষ্ট অর্থ- 

নীতিবিদ। তাঁহার নিকট আমর! আশ্রয় প্রাথার . 
পুনর্বসতি সম্পর্কে একটি সর্ববাজীপ ও কার্ধ্যকরী 

পরিকল্পনাই আশা করিতেছিলাম | 


পশ্চিমব্কে থান্সের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
করা সম্পর্কে এই প্রদেশের অলামরিক সরবরাহ 
বিতাগের মন্ত্রী ীপ্রফুল্লচন্দর সেন বেতারযোগে 
একটি বক্তৃতা . দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনের 
বক্তৃতার মর্প এই যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর 
৯ লক্ষ টন খাস্তপন্তের ঘাটতি রহিয়াছে। এই 
ঘাটতি পূরণের জঙ্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ্ন 
১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে এই প্রদেশে আমল 
ধানের চাউলের উৎপাদন বৎময়ে ৬০ হাজার 
উন এবং ‘গম ' ও বুরো ধানের চালের 


২৫৩ 





৪চইযার এবিউাটি অধরা আকত সাইকল টায়ার নাগাম 
এত খরচ কম আর বর্ষায় আনক বেশী নিরাপদ | 





২৫৪, 





উৎপাদন বৎসরে ১ লক্ষ,৫৬ হাতার টন বৃদ্ধি 
করিতে সঙ্কল্ন ফরিয়াছেন। শ্রীঘুক্ত পেলের মতে 
উহার পরেও পশ্চিমবঙ্গকে বাচিয়া থাঁকিবারু 
জন্ত বৎসরে বাহির হইতে অস্তঃপক্ষে ২ লক্ষ 
টনের মত খাডশন্ত আমদানী করিতে হুইবে। 
শ্ীবুক্ত সেনের মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে 
যে, পশ্চিষবঙকে খান্তের ব্যাপারে শ্বাবলম্ী 
করা নহে--উহার পরনির্ভরতা কিছুটা দূরীভূত 
করাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ 
কর্তৃপক্ষ এরূপ মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে 
ফোন দ্বিনই থান্ডের ব্যাপারে শ্বাবলছী করা 
' যাইবে না। এই অচ্ভই উদ্ধার! ১৯৫১ সালের 
' মধ্যে অতিরিক্ত হিসাবে ৯ লক্ষ টন খাতশন্ত 
উৎপাদনের চেষ্টা ন! করিয়া ২ লক্ষ টনের কিছু 
- বেশী খাশন্ত উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন । 
কিন্তু সরবরা্ মন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে খাছ শন্ত ছাড়া ছুধ, মাছ, মাংস, 
ডিম ইত্যাদি শ্রেণীর খান্ভদ্রব্য উৎপাদনের ফোন 
ব্যাপক চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। পশ্চিম- 
বঙ্গে নূতন শিশুর জন্ম এবং আশ্রয় প্রার্থীর 
আগমনের ফলে প্রতি বর যে প্রায় ২০ লক্ষ 
করিয়া 
সরবরাহ মন্ত্রী তৎসঘন্ধেও কিছু বলেন নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের খান্ত সমন্তা দিন দিন যে প্রকার 
অধিকতর অটিল হুইরা উঠিতেছে তাহাতে 
এই ভাবে সমন্তার কিছুই সমাধান 
হইবে না! এলপ্ভ ব্যাপক, র্ববাঙগীপ ও 
দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা মূলে কাত আর 
হওয়া আবশ্তটক। এই প্রসঙ্গে সরবরাহ 
মন্ত্রীকে আমরা জানাইতে, চাই যে, ইংলণ্ডে 
বর্তমানে মাথাপিছু মাত্র ৫১ ব্ণগিজ চাষের 
জমি রহিয়াছে। এই অমি হইতেই . হংলগ্ডের 
€ কোটি লোক উহাদের ৬ মাসের খাত সংগ্রহ 


' করে। আর ইংলগের ৫ কোটি লোক ৬ মাসে ' 


যে পরিমাণ খাত খায় পশ্চিমবলের আড়াই 
কোটি লোকের তাহা ছুই বৎসরের খান্তের 
লমান। যাহা ইংলণ্ডে সম্ভব তাছা পশ্চিম- 
বঙ্গে সম্ভব হইবে না কেন? আস্তরিক চেষ্টা 
হইলে পশ্চিমবঙ্গ অনায়াসে খান্ছের ব্যাপারে 


দ্বাধলন্বী হইতে পারে উচ্থাই আমাদের 
অভিমত । 


স্পা 


ভারভীন্ব অলসাধারণকে বন্ধের ব্যাপারে 
গ্রভারণা 'করিবার অন্তজ ভারতের কাপড়ের 


আর্থিক জগৎ 


০০2১৪১০৮১৩৮ ৯৫ রি পিন 


[ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ 











কলওয়ালারা যে কত প্রকার ছুনীঁতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে তাহার সীমা নাই। এই 
হ্নীতির ইতিহাস গত ছুই বৎসরের স্বাধীন 
তারতের আগের ইতিহাস লছে,। ৭৮ বৎসর 
পূর্বে যুদ্ধের লময়ে তদানীন্তন বিদেশী গবর্ণ- 
মেপ্টও বহু চেষ্টা করিয়া কলওয়ালাদের লোভ 
সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইদানীং ভারতে 
বন্ধের উৎপাদন বাড়িয়াছে এবং বাজারে বন্ধের 
চাহিদাও কিছু কমিয়াছে। উনার কলে বনের 
দরও কিছু নিয়াভিমুখী হইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় ভারত সরকার যাহাতে বস্রের 
উপর. নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া, লন এবং 
এই দ্ুষোগে কলওয়ালার! ॥ যাহাতে 
দেশবাসীয় নিকট হইতে বহ্তের জন্ত 
অত্যধিক মূল্য আদায় করিতে পারে তন 
উহ্থারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট একাধিক মহল হইতে একদিকে বসন্তের 
নিয়ন্ত্রণ গরথা তুলিয়া দিবার অন্ধ হৈ-চৈ করা 
হইতেছে এবং অস্ত দিকে কাপড়ের কলে 
অত্যধিক বস্ত্র মজুদ হইয়া কলগুলি বিপন্ন 


' হইয়াছে বলিয়া আ্রাছি ত্রাহি ডাক ছাড়া ছইতেছে। 
জনসংখ্যা বুদ্ধির সম্ভাবনা! রহিয়াছে ' 


কিন্ত এই প্রসঙ্জে স্বয়ং ভারত: সরকারের 
টেন্টাইল কমিশনার শ্রীযুক্ত বরাট মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, কলগুলি ইচ্ছা করিয়াই কলে 
বস মজুদ করিয়া রাখিতেছে এবং মিছি কাপড়ে 
লাভ বেশী বলিয়া উহ্বার1! জলসাধারণের গ্রয়ো- 
‘জনীর যোটা বন্ধ তৈয়ার না করিয়া মিহি বনু 
প্রস্ততে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়।ছে। 
শ্রীযুক্ত ৰরাটের মতে ভারতীয় বশ্শিল্পের 
কোনওপ্রকা'র সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই। তিনি 
একথাও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বন্ধের 
উপর নিয়স্রণ নীতি তুলিয়া দিবার গবর্ণমেপ্টের 
ফোন অতিগ্রায় নাই। গবর্ণমেণ্টের এই 
দৃঢ়তায় আমরা শুখী হইলাম। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট 
কলওয়ালাদের এই ধরণের অনাচার. আর 
কতদিন এইভাবে সহা করিবেন? 


পৃর্বববঙ্গে গত বৎসর ৫৫ লক্ষ বেলের মত 
পাট উৎপন্ন হুইয়ািল। এবার এ প্রদেশে 
পাটের অমির, পরিমাণ শতকরা ১২] ভাগ 
বাড়াইয়া দেওয়া হইয়ান্কে। কিন্তু বার ভন 
এবার পুর্বববঙ্গে পাট ফপল ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছে। 


পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য মন্ত্রী অনাব হাবিছুল হুক 
বলেন যে, চলতি বৎসরে বেশী ছমিতে পাটের 


রা 


করিয়া কলে কাজ বন্ধ রাখিতেছে। 


চাষ পর এই বৎসরে পূর্বে গতপ্বৎলরের 
বেশী পাট উৎপর হুইবে না। কিন্তু তারতের 
ধারণা যে, এবার পূর্ববঙ্গে পাট ফলল কিছু 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও এই বৎ্লরে পূর্ব্বঙ্গে পাটের 
উৎপাদন ৭০ লক্ষ বেলের কম হুইবে ন1। 
এদিকে গত বৎসরের তুলনায় এবার 'তারতে 
পাটের উৎপাদন ৮ লক্ষ বেল বৃদ্ধি পাইয়া! ৩২ 
লক্ষ বেলে পরিণত হুইয়াছে। কাদ্দেই এবারের 
ফসল হইতে পাটের যোগান পাওয়া যাইতেছে 
এক কোটী বেলের উপর। উহার উপর গত 
১লা জুলাই তারিখে যখন. পাটের নুতন মরগুম 
আরম্ভ হয় তখন চটকলগুপির হাতে ১২ লক্ষ 
বেল পাট মজুদ ছিল। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের 


বেলার, চাষী, ফড়িয়া, আড়তদার ইত্যাদির 
হাতেও কতক পাট মজুদ ছিল। এই হিসাঁব্র, 
ভিতর ত্রিবান্তুর, মাদ্রাজ ও সংযুক্ত প্রদেশে 
উৎপন্ন এক লক্ষ বেল পাটের হিসাবও ধরা হয় 


নাই। ৫৮214 


পপ 


এই গেল যোগানের দিক। চাহিদার 
দিকে এবার 'তারতীয় চটকলগুপিতে অনেক 
কম পাট খরচ হুইকে। কেন না) চটকলগুলি 
কেবল উহাদের শতকরা ১২টা তাতেই কার 
বন্ধ করে নাই, উহার! প্রতি মাপে এক সপ্তাহ 
এরূপ 
অবস্থায় এবার বাজারে চাহিদার অতিরিক্ত 
অনেক বেশী পাটের যোগান দেখা যাইতেছে 
এবং উদ্ধার ফলেই পূর্বে পাটের দর লামিয়! 
যাইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারের 
পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
যেণ্টের নিকট পাট রপ্তানীর শমস্ত 'বিবিনিষেধ 
তুলিয়া দিবার অস্ত এবং উহাতেও অবস্থার 
প্রতিকার না. হইলে পাটের একটা সর্ববনিক্ 
মুল্য বাঁধিয়া দিবার অন্ত দাবী করিয়াছেন। 
উহারা, আরও দাবী করিয়াছেন যে, ভারত 
পূর্ববঙ্গ হইতে কোন সময়ে কতটা পাট ক্রয় 
করিবে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হউক এবং 


, নিদিষ্ট সময়ে ভারত যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট 


ক্রয় না করে তবে উহা বাজেয়াপ্ত করা হউক। 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এই শব দাবীর কোন 


_ যুজিযুক্ততা খুজিয়া পাওয়া যায় না। যেখানে 


চাহিদার তুলনায় জোগান প্রায় দেড়গুণ বেশী 

লেখানে এই লব ব্যবস্থার ফলে অবস্থার অবনতি - 
বই উন্নতি হুইবে লা। পূর্ববঙ্গের উচ! অনুধাবন 

করা উচিত যে, পাটের উচ্চ মূল্যের দিন 

চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। কেন না 

তারত পাটের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার অগ্য 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে এবং ভারতে পাটের 

উৎপাদন দিন দিল উল্লেখযোগ্যভাবে 

খাড়িতেছে। - 


আৰ্থিক হুনিয়ার শখ খবরাখবর 


॥ পেট্রোলের বরাদ্দ হ্রাস -তারত সরকার 
একটী ঘোষণাবলে গত ১৬ই এপ্রিল তারিখ 
হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজের জগ্থা বরাদ্দ পেট্রোলের পরিমাণ শতকরা 
২৫ তাগ হাস করিয়াছেন। উদ্ধার ফলে সমস্ত 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রাইভেট মোটর 
গাড়ী ও, মোটর সাঁইকেলগুলি আগামী ১লা 
আগষ্ট তারিখ হইতে শতকরা ২৫ ভাগ কম 
পেট্রোল পাইবে এবং প্রতি তিন মাসে ভারতে 
পেট্রোলের খরচা ২ কোটী ৩০ লক্ষ গ্যালন 
কম হইবে। ভারতের দুর্লভ মুদ্রার খরচা হাস 
করিবার জগ্তই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। 


ভারতে টেলিফোনের প্রসার_ 
কলিক।তাষ ১৪ কোটী টাকা ব্যয়ে যে ৫৪ 
হাজার শ্বস্ংক্রিয় টেলিফোন লাইন স্থাপনের 
প্রস্তাব হইয়াছে তৎসছদ্ধে জানা গিয়াছে যে, 
ডালহোঁপী, স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 
বর্তমান ভালহৌসী ইনষ্রিটিউটের স্থানে একটা 
৭ তলা বাড়ীতে এই টেলিফোনের প্রধান 
এক্সচেঞ্ স্থাপিত হইবে । এজস্ভ ভারতে 
ইংলগ্ডের ডাক বিভাগ হইতে ১২ জন বিশেষজ্ঞ 
আসিতেছেন। উহার মধ্যে ৪ জন শীঘ্রই 
ভারতে পৌছিবেন। উহ্ারা ভারতবাসীকে 
টেলিফোনের কাজে শিক্ষিত করিয়া তুপিবেন 
এবং € বতলর কালের মধ্যে সমগ্র টেলিফোন 
ব্যবস্থা তারতবাসী কর্তক পরিচালিত হইবে! 
বর্তমান পরিকল্পনার অর্ধেক সংখ্যক লাইন 
আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে এবং বাকী অর্দেক 
উহার পরের বৎসরে স্থাপিত হুইবে। 
কলিকাত! ছাড়া গব্ণমেণ্ট বিহারের কয়লার 
খনি অঞ্চলে ২৫০০, নূতন দিল্লীতে * হাজার, 
বোদ্বাইসম্নে ৬ ছাজার, নাগপুরে ১ হাজার, 
আগ্রায় ৩ শত, মীরাটে ৪ শত, সুরাটে ২ শত, 
সালেমে ২ শত, মধ্য প্রদেশের রায়পুরে ১ শত, 
গৌহাটীতে ৪ শত, শিলচরে'২ শত, ভোড়হাটে 
১ শত নূতন টেলিফোন বদাইবেন স্থির 
করিয়াছেন । উহার কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় এবং 
কতকগুলি হস্তচালিত টেলিফোন হইবে। 
বর্তমান বৎসরে ভারতে প্রত্যেকটাতে ১০০ 
লাইন লইয়া ১০০টী নৃশুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ 
বপিবে। উদার মধ্যে পশ্চিমংলের বনগাঁও, 


বরাকর এবং ভুয়ালেরি মধ্যে এবং ভুয়াগেরি মধ্যে তিনটী এক্সচেঞ্জ 
বলিবে। বর্তমানে দেশে টেলিফোনের সর- 
জামের বিশেষ অভাব, রহিয়াছে। তবে 
ব্যাঙ্গালোরের টেলিফোন কারখানাতে কান্ত 
আরস্ত হইলে উহার অভাব পুরণ হইবে। 
নোটের পরিবর্ত্তন-ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক হইতে এরূপ ঘোষণ! করা হুইয়াছে যে, 
১,২, ৫ ও ১০০ টাকার নোটের উপরে যে 


ক্রমিক সংখ্য| থাকে তাহার রংয়ের পরিবর্তন" 


করা হুইবে। ভবিষ্যতে ১ টাকার নোটের 
সংখ্যা সবুজ্ঞের পরিবর্তে কাল রংয়ে, ২ টাকার 
মোটের সংখ্যা কাল রংয়ের পরিবর্তে লাল 
রংয়ে, ৫ টাকার নোটের সংখ্যা এইভাবে : এবং 
১০০ টাকার নোটের সংখ্যা কাল রংয়ের 
পরিবর্তে সবুজ রংয়ে মুদ্রিত হইবে । 

চটকলে কাজ বন্ধ ভারতীয় চট কলসমূহ 
প্রতি মাসে এক সপ্তাহ কান্ত বন্ধ রাখিবার যে 
স্বল্প গ্রহণ করিয়াছে তাহার ফলে আগামী 
১৪ই আগষ্ট হইতে ৎণশে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত 
এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে শুরা অক্টোবর 


পর্য্স্ত কলগুলির কান বন্ধ থাকিবে। তবেষে 
সব কলে তাতের সংখ্য। ২২০ ও উদার কম সেই 
সব কল হে ব্যবস্থার মধ্যে গড না। 














অনুমোদিত মূলধন - 
বিলিকৃত মুলধন 
বিক্রীত মূলধন 
আদামীকৃত মূলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 
একটা সুপ্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস। 


লওষা হয়। 





. ম্যানেজিং ভিবেক্টর £ 


নিত: ২ 


রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮.নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 
চালাইয়৷ আসিতেছে । 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে শাখা আছে এবং রগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জেব সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাঁজ করিতেছে । 
আবেদন করিলে সর্থাদি জানান হয়। 

কারেপ্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা 
ও ১২২ টাঁকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের অন্থ স্থায়ী আমানত 
আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 
অহুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়৷ 

বিল ভিসকাউণ্ট ও আদায কবা ছুয়। 
ডাঃ এস বি দন 


উরে ব্যবস্থায় ৬০টি মিলের ৪৯৬১০টা 
তাঁতের কাজ বন্ধ ছইবে এবং ২ লক্ষ শ্রমিক 
অলস থাকিবে । পরবর্তী মাসসমূহে কোন 
কোন তারিখ হইতে কা বন্ধ রাখা হইবে 
তাহ] পরে স্থিরীকৃত হইবে। 

আসামে পাকিস্থানী মুসলমান__ 
গৌছাটার সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্বববঙ্গে 
থা্শস্তের অত্যধিক মৃল্যবৃদ্ধি হেতু বহুসংখ্যক 
মুললমান আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে চলিয়া 
বাইতেছে। এজগ্ত আসাম গবর্ণমেন্ট উক্ত 
প্রদেশে বাহির হইতে লোকের আগমন ও 
বসবাস সম্বন্ধে অনুমতিপত্রেয ব্যবস্থা করিবার 
বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন | 

ভারতে ' বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির 
কারখানা_ভারত সরকার এদেশে ভারী 
ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্শাণের জগ 
একটি কারখানা স্থাপন করিবেন শঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এই কারখানার স্থান নির্বাচনের 
জন্তু যে ৪ ডন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ভারতে 
আলিয়াছেন তাঁহারা কলিকাতা পৌছিয়াছেন। 


এখান হইতে উহার! পাটনায় যাইবেন। এই 
কারখানাটি মাদ্রাজ স্থাপন করিবার জঙ্ক মাদ্রাজ 
লিও বিনে ৪] তে? | 


২০০১০০০০০৯২ টাকা 
১১০ ০১০ ০১০ ০০৯ টাক! 
১, ০০১০ ০৪০০০৬ চাকা 


৮১ চি টাকার উদ্দে 
৩১,২৫,০০০২ টাকার * 


২৫৬ 





সংযুক্ত প্রদেশে কাগজের কল-- 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে 
একাধিক কাগন্ছের কল স্থাপনে 
করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম কলটী বসাইবার 
কাজ শীঘ্রই আরস্ভ হইবে | এই কলে ইক্ষুর 
ছোবয়া হইতে বৎসরে ৩০ হাজার টন কাগজ 
প্রস্তুত হুইবে এবং এপ ব্যর হইবে ৩ কোটি 
টাকা । কলটি হয় মীরাট না হয় গোরক্ষপুরে 
স্থাপিত হুইবে । বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, উক্ত 
প্রদেশের চিনির কলগুলিতে যে ইচ্ষুর ছোবরা 
পাওয়া যায় তাহা হইতে বৎসরে ৩ লক্ষ টন 
কাঁগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতের সমস্ত 


কাগজের কলে বর্তমানে বৎসরে মাত্র ১ লক্ষ 
টন কাগজ গ্রস্তত হয়। 


পুর্বে বিদ্যুতের ব্যবহার-_ঢাকার 
সংবাদে প্রকাশ য়ে, গত এক বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গে 
বিছ্যাতের ব্যবহার শতকরা ২০ ভাগ বন্ধিত 
হইয়াছে। গণ বৎসর পূর্ববৃজের ১৮টি বিদ্যুৎ 
কারখান! হইতে ১ কোটি ৩০. লক্ষ কিলোওয়।ট 
বিছ্বাৎ সরবরাহ হয়। তবে গত বৎসর পূর্বববজে 


শিল্পকারখানাগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবহার মাঝ 
শতকর! ৩৬ ভাগ বন্ধিত হয়। 


কলিকাতা .ও শিল্পাঞ্চলে খাস্তশন্ 
সরবরাহ-_-গত ১৮ই জুলাই তারিখ হইতে 

' কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশনের দোকানগুলি 
হটতে প্রত্যেক ব্)কিকে সপ্তাহে ছুই সেরের 
পরিবর্তে সের ১০ ছটাক করিয়া খান্শন্ত 
দেওয়া হইতেছে। 


পক্ষ 


রঃ 


(৮: 
আর্থিক জগৎ 

সপ্তাহে ২ সের ৩ ছটাক গম ও ৭ ছটাক চাউল 
দেওয়া হইতেছে । গত ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী 
মালে যখন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্রিসতা কার্ধ- 
ভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
১ সের ১২ ছটাঁক খাভ্তশন্ত দেওয়া হইত। এ 
বৎসরের ১৯শে এপ্রিল হইতে, উহীয় পরিমাপ 
হ সের ৩ ছটাক করা হুয়_কিন্ক ১৫ই নবেম্বর 
তারিখ হইতে উছা! কমাইয়া ২ সের করা হয়। 

ভারত হইতে চিনি রপ্তানী-_বিদেশী 
চিনির তুলনায় ভারতীয় চিনির হৃল্য বেশী 


বলিয়া ভারত হইতে বিদেশে ,চিনির রপ্তানী 


বিশেষভাবে বাধাপ্রাণ্থ হুইয়াছে। এজ্স 
ভারতীয় চিনির বণ্তানী মূল্য প্রতিমণে অন্ততঃ 
১০ টাকা হাস করার বিষয়ে ভারত সরকার, 
চিনি উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের গবর্ণমেন্ট 
এবং শর্করা শিল্পের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ 
আলোচনা চুলিতেছে। বর্তমানে ভারতীয় 
চিনির রপ্তানী মূল্য গ্রতিমণ ২৯ টাকা । এই 
মূল্য কমাইয়া যদি ১৯ টাকা করা হয় তাহা 
হইলেও বিদেশের বাজারে জাভা প্রভৃতি দেশের 


চিনির তুলনায় উহার যুধ্য প্রতি মণে২ টাকা 


উদ্ধার মধ্যে চাউলভোজী-: 


গণকে সপ্তাহে ১ সের ১২ ছটাক চাউল ও ১৪. 


৪৪ গম দেওয়া হইতেছে চোদাতে 






EE 


"থে কান প্রকার বীঘার জন্য-- 
বন”, “অগ্নি, “সামুদ্রিক”, 
গন "মোটরগাড়ী” ইত্যাদি :. 
হাওড়া ইন সিওরেন্স 
তক্ষা স্পানলী লিপি টেড 


৩০নৎ ফ্রাণ্ড রোড, কলিকাঁতা-ও 
£ ব্যাক ১৬৫৭ 


বেশী থাকিবে। তবে ইংলণ্ড এবং পাকিস্থানে 
ছুল্পভ মুদ্রার বায় হাসের যে, প্রকার প্রয়োজন 
উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাতে ভারতীয় চিনির মূল্য 
প্রতিমণে ২ টাকা বেশী থাকাতেও এই দুইটি 
দেশ ভারত হইতে চিনি ক্রয় করিবে বিয়া 
মনে হইতেছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইক্ষু উৎপাদনের খরচা 
কিরূপ দীড়াইয়াছে তৎ্সম্বন্কে তদন্তের অন্ত 
একটি নিও চি নাতে I 








[ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ 


ভারতে খান্তের অবস্থা-_-গত ১৬ই 
ছুলাই তারিখে 
এসোসিয়েশন অব 
এপিয়াটিক দোসাইটি জব বেঙ্গলের উদ্ভোগে 
ডাঃ এ সি উকিলের সভাপতিত্বে দেশের 
খান্তাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জগ্ত একটি 
সভা হয়। এই সভায় ডাঃ বি লি গুহ 
বলেন যে, ভারতে খাডশন্ডের ঘাটতি মাত্র 
শতকরা ১০ ভাগ-কিস্ত এই দেশে ডিম, 
ছুধ, মাংশ ইত্যাদির অভাব শতকর] ১০ ভাগ 
হইতে ৪*০ ভাগ। কাজেই ভারতকে 
খাস্তশল্তের ব্যাপারে শ্বাবলঘী করিলেও দেশে 
খাতের অভাব থাকিয়াই যাইবে । এইরূপ 
অবস্থায় এদেশে ছুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদির 
অনুকল্প হিসাবে কিরূপ খাতের উত্তাবন কর! 
যায় তৎসমস্থে চেষ্টা হওয়া আবশুক। সভায় 
প্রীসমর সেন বলেন যে, সমগ্র জগতে ৩৬০০ 
কোটি একর আবাদষোগ্য জমি রহিয়াছে এবং 





চাষাবাদ হইতেছে! এই হিসাবে আগতে 
মাথাপিছু গড়পড়তায় হ একর জমিতে চাষাবাদ 
হইতেছে । অথচ জীবন রক্ষার অন্ত প্রতি 
ব্যক্তির হ] একর অমি প্রয়োজন। কিন্ত 
ভারতে প্রতি ব্যকির জন্তু গড়ে মাত্র ০৭ 
একর জমি চাষ হটতেছে। উহ! হইতে 
ভারত খাগ্ধের ব্যাপারে কিরূপ মারাত্মক 
অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে তাহা বুঝা যায়। 
সভায় ডাঃ এশ কে দে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
শতকরা ১৩তভাগ মাআ জমিতে জল পিঞ্চনের 


ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই অবস্থার প্রতিকার 
আবশ্কক। 


আসামে সমবায়ের সাফল)-- 


প্র শিলংয়ের একটা সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ধমালে 


আসামে ৯০০টী ক্রয়বিক্রয় সমবায় সমিতি 
রহিয়াছে এবং আসামের শতকরা ৫* জন গৃহস্থ 
এই সব সমবায় সমিতির মারফতে উহ্থাদের 


উৎপাদিত গ্রয়োল্রনীয় জ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় 
করিয়া থাকে। 


বিদেশে ভারতীয় ফিলমের সমাদর-_ 


| বেলছিয়ামে সম্প্রতি পৃথিবীর. বিভিন্ন, দেশের 
| চলচ্চিত্র এবং কারু শিল্পের যে প্রদর্শনী হয় 
॥ তাহাতে উদয়শঙ্করের “কল্পনা” নামক চলচিত্র 


4 
ঢু একটী সর্বোৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র বলিয়া গণ্য 
পু হুইয়াছে। 


i 


সায়েন্টিফিক * ওয়ার্কার্ন” 
ইণ্ডিয়া এবং রয়েল | 


; উনার মধ্যে বর্তমানে ৪০০ কোটি একর জমিতে , 


২৫শে জলাহ, ১৯৪৯ ] 


ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর অবস্থা _ভারত 
লরকারের পু্র্ধসতি বিভাগের একটি সাম্প্রতিক 
তদন্তের ফলে জানা, গিয়াছে যে, পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে ৫০ লক্ষ লোক আ্রয়প্রার্থী 
হিলাবে তারতে আসিয়া বসবাস ক্করিতেছে। 
উক্ত তদন্তের ফলে, পূর্বব পাকিস্থান হইতে গত 
এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ১৯৪ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী 
আসিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে 8 ভারত 
বিভাগের পরে স্থানত্যাগ আরম্ভ হইবার পর 
হইতে এই পর্য্যন্ত ভারত সরকার পশ্চিম 
পাকিস্থানের আশরয়প্রার্থীদের অভ ২৯ কোটি 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ লালে 





আআ” 


বাজেটে আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্ববলতির ব্যবস্থার, 


অন্ত ৩৮ ফোটি ২৫ লক্ষ টাক! ব্যয় বরাদ্দ কর! 
হইয়াছে। পশ্চিমবল, আলাম ও ত্রিপুরার 
আশ্রযগ্রাধিগণকে যে € ফোটি টাঁকা খপ 
দেওয়ার প্রস্তাব রহিয়াছে তাহা উপরোক্ত 
বাজেটের অন্তর্ভুক্ত রহিরাছে। সরকারী মতে 
১৯৪৯ লালের জুন মাসে 'ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ১০০টি আশ্রয় প্রার্থ শিবিরে পশ্চিম 
পাকিস্থানের ৪! লক্ষ- আশ্রয়প্রার্থী অবস্থান 
করিতেছিল। উহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যের 
৬০টি শিবিরে ৯ লক্ষ ৮০.হানার এবং পশ্চিম 
বঙ্গের শিবিরগুলিতে ৫২ ছাজার আশ্রয়প্রার্থী 
ছিল। অনুমান করা যায় যে, পশ্চিম 
পাকিস্থানের সিদু প্রদেশে এখনও ২॥ 
লক্ষ এবং অঙ্ঞান্ত প্রদেশে কয়েক হাজার 
অমুসলনান রহিয়াছে। উচ্বাদের মধ্যেও 
কিছু কিছু করিয়া ভারতে আসিতেছে। 
বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানের আশ্রয়প্রার্থী লইয়া 
প্রায় ৬ লক্ষ লোক গবর্ণমেণ্টের দানের উপর 
জীবিকা নিৰ্বাহ করিতেছে । আগামী ৩১শে 
অক্টোবরের পরে এই ধরণের দান: বদ্ধ করিয়! 


দিয়া উদ্ধাদিগকে স্বাবলম্বী করার চে্ট। কর! 
হইবে। 


ভারতে হায়িকেন লণ্ঠন শিল্পের 
সংরক্ষণ--এক সন্গকারী ইস্তাহারে জানান 


০ 


লংরক্ষপের জড় বর্তদানে মৃল্যাচুসাকে শতকরা! 
৩* ভাগ্‌ আমঘানী শুন্ক বদাইবার যে ব্যবস্থা 
আছে তাহা ১৯৫০ গালের ৩১শে মার্চ হইতে 


আম্মও ছুই বৎলর কাল চালু রাশিষার অন্ত. 


ভারতীয় শুদ্ধ নির্ধারণ বোর্ড যে নুপান্ধিশ কষ্েন 


তাহা তায়ত সরকার অস্থমোদন করিয়াছেন... 


হইয়াছে থে, ভারতের হারিকেন লঠদ শিল্পেয়- 


* আর্থিক জগৎ 


২৫? 





ইন্দুরের উপদ্রবের প্রতিকার-_ 
মান্রাজের ধাত্তবহল- কৃষ্ণা, জেলাতে ইন্দুরের 
উপত্্ধে ধান্তক্ষেত্রে ফসলের অত্যধিক ক্ষতি 
আরম্ভ হওয়াতে মাড্রাজ্ সরকার ক্ষেত্রে খানের 
সহিত মিশ্রিত অবস্থায় জিঙ্ক ফগফাইভ প্রয়োগের 
ব্যবস্থা করেন। উহার ফলে সহশ্র সংঅ্র ইন্দুর 
মৃত্যুযুখে পতিত হুইয়াছে। 

















আমেরিকায়, বিভিন্ন কাছে রত 
ব্যক্তির হার--১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বত 


লোক কর্ধরন্ত ছিল তাহাদের মধ্যে শতকয়া 
৮৫ জন কৃষি ছাড়া অস্কান্ত কাছে নিযুক্ত 


হিল। ১৯১০ লালে এই হার ছিপ শতকরা 
৬৬ জন, ১৮৮০ সালে এই সংখ্যা ছিল শতকরা 
৫* জন। 





আপনার নিরাপত্তার | 
শ্রেষ্ঠ. প্রতীক 


নী .আই, সি, পি, কতিটগুলি কেবলমাত্র 
বিদেশ থেকে আমদানী কর! ইম্পাত খেকে 
নু আখুনিকতম আমেরিকান যন্ত্রপাতির দ্বারা 
প্রস্তত হয়। গোড়া থেকে শেষ পধ্যধ্ | 
এগুলি এক অবিচ্ছিম ও খ্বরং চাঁলিত 
প্রণালীতে নির্্মিত্‌ এমন কি ইলেক্ট্রো | 
ওয়েন্ডি-এর কাজ পর্য্যন্ত এ একই | 
প্রণালীর অন্তর্ত ₹। তার ফলে কখনো | 
এদের ওন্দলে তারতম্য ঘটে না এবং 
আবরপের ধনতা সর্ধদাই সমান থাকে। 
প্রত্যেকটি কণ্ডিটই বিক্রয়ের পূর্বে 
কঠোবক্লপে পরীক্ষিত হর এবং বে |. 
কোনো, অবস্থাতেই অভ্যস্তরস্থ কেব্ল্‌ 
ও বৈদ্যুতিক তাঁরগুলিকে সম্পূর্ণরূপে | 
সুরক্ষিত ও কাধ্যকরী রাধে । 





ইন্ডিয়ান কন্িট পাইপস্‌ লিমিটেড 


Ed 


ষ্টিফেন হাউস, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাত৷ 


টেলিগ্রাম £ CONDUPIPE £3 ফোন £ সিটি ৫১০২ (৪টি লাইন) 





* আলেকজাগার 


২৫৮ 
' সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিক স্বাধী- 


নভার নমুন!--এস্তোনিয়ার' জনকল্যাণ 
বিভাগের তৃত পূর্ব 
কেলাস বর্তমানে বিদেশে 
নির্ব্বালিতের জীবন যাপন করিতেছেন । সম্প্রতি 
রাশিয়ার শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাহার রচিত একটি 
প্রবন্ধ আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের 
শ্রমিক সংক্রান্ত একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে । রাশিয়ার শ্রমিকবৃন্দ কি প্রকারের 
স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে প্রবন্ধটিতে তাহা 
দেখান হইয়াছে | গরবন্ধটিতে কেলাস বলিয়াছেন 
__গণতন্রী দেশসমূহে স্বাধীনতা বলিতে যাহা 
বুঝায় সোভিয়েট রাশিয়ায় সেরূপ স্বাধীনতার 
অস্তিত্ব নাই । সোভিরেট রাশিয়ায় স্বাধীন 
শ্রমিক ও দাগ শ্রধিকের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ 
নাই। যেটুকু তফাৎ তাছ! শুধু পরাধীনতার 
মাত্ৰাত তারতম্যের। কলকারখালার সোভিয়েট 
ম্যানেজাররা যে তাহাদের অধীন, শ্রমিকদের 
সহিত দাসের স্কায় ব্যবহার বরিয়া থাকেন, 
১৯৪১ সালে শ্রম পরিদর্শকরূপে কাজ করিবার 
সময়ে এরূপ বহু নিদর্শন তাহার সম্মখে 
আপিয়াছে। যে লকল শ্রমিককে স্বাধীন বলির! 
মনে কর! হুইয়া থাকে কি ভাবে তাছাদের উপর 
“শৃঙ্খল! নীতি” প্রয়োগ কর! হইয়া থাঁকে কেলাস 
তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া বলেন- যদি 
কোনও শ্রমিকের কার্ধ্যে যোগদান করিতে 
২০ মিনিট বিলম্ব হয় ' তবে তাছাকে 
আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং ৬ মাস কাল 
পর্যন্ত তাঁহাকে সংশোধনমূলক কাৰ্য্যে নিযুক্ত 
করা হয়। য্দি সময়েও সে-কার্ষ্য যোগদান 


, করিতে বিলম্ব করে তবে তাছার কারাদণ্ড ছয়। 


যানবাহন সংক্রান্ত কার্ষেয নিযুক্ত শ্রমিকদের যদি 


+ বিলম্ব ঘটে এবং উহার ফলে যদি কারধ্যের ক্ষতি 


ছয় তবে তাঁহাদের ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কষ্টসাধ্য 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত কর! যাইতে পারে। কেহ যদি 


*ফারখানার কোনও যন্ত্রপাতি হারাইয়া ফেলে 


বা নষ্ট করিয়া ফেলে তবে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা! করিলে 


তাহার নিট হইতে পাচ, মূল্য ' আদায় . 
করিতে পারে, উহার জজ আদালতে যাইতে 


হয়না। যে সকল মালিক শৃঙ্খলাভঙ্গকারী 
শ্রমিকদের উপযুক্ত শান্তিবিধান করে না 
তাহাদের উপরও শান্তি প্রয়োগ করা হইয়া 
থাকে। ফেলাস বলেন-_ শ্রমিকদের বেতন 


লেবার 'ইন্ম্পেকটর ' 


আর্থিক জগৎ * 


নির্ধারণের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার 
শ্রমিক বা ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোনও হাত 
নাই--সদোভিয়েট লরফারই তাহা স্থির করিয়! 
দিয়া থাকেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিকদের 
নির্বাসনে বা দাল শ্রমিক শিবিরে প্রেরণের 


ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি অনেক কিছু জানা 


গিয়াছে । তীরূপ দাস শ্রমিকদের আমুমামিক 
সংখ্যা ১ কোটি হইতে ২ কোটি হইবে বলিয়া 
কফেলাল মত প্রকাশ করেন। রী সকল শিবিরে 
অত্যাচার ও উৎ্পীতনের যেন্সপ বর্ণনা! শোনা 
যায় তাহা বিশ্বাস কর! শক্ত । আলোচ্য প্রবন্ধে 
স্োেতিয়েট শ্রমিকবুন্দকে যে সকুল বিধিনিষেধ ও 
নিয়মাবলী যানিষা চলিতে হয় তাছার কিছু কিছু 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 'কলকারখানারু শ্রমিক 
ও কর্মচান্ী কেহই স্থানত্যাগ করিয়া যাইতে 
পারে না। মালিকেত় অনুমতি ব্যতীত কেহ 
চাকুরী ছাড়িতে পারে না বা.অস্ত চাকুরীয় চেষ্টা 
করিতে পারে না। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানার 
শ্রমিকদিগের উক্ত অপরাধের জন্ত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত 
জেল দেওয়া হয়। অষ্কাষ্ক শ্রমিকদের ৪ মাস 
পর্যযস্ত কারাদণ্ড হয়। মালিকের বিনামুমতিতে 
কোনও শ্রমিক বদি কর্ণত্যাগ করে এবং অন্ত 
কোনও মালিক যদি তাহাকে নিয়োগ করে তে 
লেই মালিকের পর্য্স্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। 
বিনাস্থমতিতে কর্ণ্মত্যাগকারী শ্রমিকের বিরুদ্ধে 
মামলা মা করিলে মালিকেরও শান্তি হইয়া 
থাকে। মালিক কিন্তু ইচ্ছা করিলে এফ 
কারখানা হইতে অস্ত যে কোনও কারখানায় 
শ্রমিকদের বদলী করিতে পারে । এই ব্যাপারে 
শ্রমিকদের আপত্তি করিবার কোনও অধিকার 
নাই। অপ্লাধ্যবয়ন্ক শ্রমিকদের সম্বন্ধে পর্য্যন্ত 
এই নিয়ম খাটে। প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ ছেলে- 


মেয়েকে বাধ্যতামূলক. ভাবে শিল্পবিস্তালয়সমূহে 
পাঠান হয় এবং তথায় ৬ মাস হইতে ছুই বৎসর 


পর্যন্ত তাহাদের শিক্ষা দিবার পর বিভিন্ন স্থানে 


তাহাদের; কাজ করিবার জন্ভ পাঠাল হয়। 
শিক্ষালাভের পূর্বে কেছ স্থান ত্যাগ করিয়া 
গেলে তাহাদের এক বৎলক়ের অন্ত দাস শ্রমিক 
শিবিরে প্রেরণ করা হয়। -মাকিনবার্থা 





০০ পুরী এক্সপ্রেস 


[ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ 


আমেরিকায় শিল্প কারখানার সংখ্য। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটা সাম্প্রতিক 
জরীপ কার্ধ্যে জানা গিয়াছে যে, উক্ত দেশে 
মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৮০১টী শিল্পদ্রব্য 
প্রস্তুতের কারখানা রহিয়াছে । ১৯৩৯ লালের 
তুলনায় উহা ৬৭ হাজার বেশী। * 


রেলের সময় নির্দেশ, 


১ল! ? এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত রেলের 
সংশোধিত সময়-তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 





ছাড়ে 

রাত্রি ৭-১০ 
বান্তি ৯-৩০ 
পাঞ্জাব মেল "বেলা ১১-৫০ বুত্রি ৮-১০. 
(মেন লাইন হুইয়া) 

তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল ৫-২৫ 
(গ্রাণ্ড কর্ড হইয়া) 

ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ লন্ধ্য] ৭-০৪ 
(গ্রযাণ্ড কর্ড হইয়া) - | 
দিল্লী এক্সপ্রেস সকাল ৫-২৪০ রাত্রি ৯-০০ 
(মেন লাইন হইয়া) 

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস রাত্রি ৮-৫০ 
(মেন লাইন হুইয়া) 

মোকাম! এক্সপ্রেস বেলা ১০-৪০ বৈকাল ৪-৩৫ 
(মেন লাইন হইয়া) 

বেনারস ক্যাপ্টনমেন্ট 

'_ এক্সপ্রেস বেলা ১১-০০ 


বেলা ১০-১৫ 


বেলা ১১-০০ 


বেলা ১২-২০ 
ছাড়ে 
রাত্রি ৭-৫০ 
বেলা ১২-১৫: 
ভোর ৬-৩০ 
রাত্রি ১০-০০ 
দুপুর ১২-০০ 
রাত্রি ৮-৫৫ 
বৈকাল ৬ ২০ 


দাৰ্জিলিং মেল" বেলা ৭-২০ 
আসাম মেল "বেলা ৩-২০ 
চট্রগ্রাম মেল রাত্রি ৯৫০ 
ঢাকা মেল ভোর .৬-১০ 
বরিশাল এক্সপ্রেস ছুপুব ১২-০৫ 
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর ৫-৩০ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪০ 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস 
ক্যাণ্টনমেণ্ট হইয়া) 

| বেলল-নাগপুর, রেলওয়ে 

হাওড়া পৌছে 
বোম্বাই মেল বেলা ১০-৫ 
মাত্রার মেল বেল! ১০৪-৩০ 
বেলা ৭-০০ 


ছাঁড়ে 
বেলা ৫-০০ 
বেলা ৩-৪৫ 
রানি ৮*২০ 


রান্বি ৭-৩০ 


রাচি ফাষ্ট 
প্যাসেঞ্জার সকাল + 6৫-৫০ 


শাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা ১০-৪০ রাত্রি ৯-০৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৫-৫০ বেলা ৮-৩৫ 
পুরী.গ্যাসেঞ্জার সকাল ৪-৪৫ রাত্রি ১০-০০ 
ওয়ালটেয়ার প্যাসেঃ বেল! ৩-২০ বেলা ১২-০০ 


(কাঞ্সানা প্রসঙ্গ 


আধ্যস্থান ইন্সিওরেল কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি আমরা আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর গত ১৯৪৮ সালের যে কার্য্য- 
বিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায়, 
“আলোচ্য বৎসরে এ কোম্পানী ৩ হাজার ৬২৭টি 
প্রস্তাবে মোট ৭১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ টাকার 
নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । গত ১৯৪৭ 
সালের তুলনায় এবার কোম্পানীর নুতন কাজের 
পরিমাণ কিছু হাল পাইয়াছে। ইত্ডিয়ান লাইফ 
'অফিসেল এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অগ্গুপারে 
কোম্পানী পাকিস্ানে বীমা পলিসি প্রদানের 
কার বন্ধ রাখিয়াছিলেন ইছাই ১৯৪৮ সালে 
তাহাদের নুতন কাদ হাস পাওয়ার ক্ারণ। 
দেশ বিভাগের ফলে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
অনিশ্চয়তার জন্ত দেশের ' আনেক বীমা 
কোম্পানীকই নুতন বীমার ' পরিমাণ হাস 
পাইতেছে |. এই অবস্থার ঠিতরও আর্যস্থান 
গত বৎসর উহার নুতন কাপ্জের পরিমাণ ৭১ লক্ষ 
টাকার উপর বসায় রাখিতে সমর্থ হইযাছে। 
তাহাতে বরং এই কোম্পানীর কৃতকার্ধ্যতারই 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 
১৯৪৮ সালে প্রিমিয়াম বাবদ ১০ লক্ষ 
২* হাজার টাকা। দাদলী তহবিলের 'সুদ 


বাবদ ৬৫ হাজার টাকা ও অগ্থান্ত ধরণের আয়, 


লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দ্রাড়াইয়াছে ১১ 
লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বারের দিকে এবার 
পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৫৬ ছাগ্জার টাকা 
"ও পলিলির় মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ১ লক্ষ 
ও হাতার টাক] দাবী দীড়াইয়াছে। 
“পরিচালনা ব্য ও অগ্রান্ত ব্যয় মিটাইয়] 
কোম্পানী এবার € লক্ষ ২৭ হাজার টাকা 
জীবন বীমা তহবিলে দত্ত করিয়াছে। বৎসরের 
প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা! তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। 
বৎসর শেষে তাহা! বাড়িয়া ৎ৭ লক্ষ ৪৪ হাক্ার 


» টাকা ফঁড়াইয়াছে।" 
১৯৪৮ সালে আর্ধ্ন্থান ইন্লিওরেন্স 


কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দড়াইয়া- 
ছিল ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাক! ! তাহার মধ্যে 
১৬ লক্ষ ৮* হাজার টাক! সরকায়ী সিকিউরিটি 
ও সরকার অনুমোদিত * সিকিউরিটিতে 


কার্য 


নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। 


| বাজারের হালচাল 


_ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


, কলিকাতা, হৎশে ভুলাই--গত সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে কিছুটা উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ছুঃখের বিষয় এসপ্ডাছে 
লে উল্নতি সম্পূর্ন বজায় রহে নাই । ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে ও অস্ত 'কয়েফটি বিতাগে শেয়ার দর 
নামিয়া যাইতেছে । চটকল বিভাগে শেয়ার 
ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ কিছুই অগ্রসর হছটতেছে না। 
বাজারের কেনাবেচা মুখ্যতঃ কয়লার খনি 
বিভাগেই কেন্দ্রীভূত থাকিয়া যাইতেছে । 

অভ ফোম্পনীর কাগজ বিভাগে কাছ 
কারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। ৩২ টাকা 
সুদের ( ১৯৮৬ ) গ্রণপত্রের দর সর্ববোচ্চে ৯৮৪০ 
আন! দীড়াইয়াছে। 

অন্ত কলিকাতাঁর শেয়ার বাজাঁকে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
দিয্নব্ূপ দাড়াইয়াছে £-_ব্যাঞ্ক-_তারত ২০/০, 
হিন্ুস্কান ক্মাশিয়াল ১৭২, ইউনাইটেড 
কমাশিয়াল ৪১০) * কাপড়ের কল-_কানপুর 
টেক্সটাইলস্‌ ৮1০, কেশোরাম ১৪২, মুইর মিলস 
২৮০৫০ ; চটকল-_্লিলার়েন্স (৫প্রফ.) ১৩০1/০ ; 
কয়লার খনি-__-এমালগেমেটেড--২৩!০, বেঙ্গল 
৩৯৬, ভুলনবাড়ী ১০।০, বোখারো এণ্ড রামগড় 


১৯৬ বরাকর ১১৪০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪1৮০, 


জয়ন্তী সেন্ট্রাল ১৮০, . কাঙ্গাপাাড়ী ২৫৮০, 
নিউ মানভূম ১৫/%০, ইউনিয়ন ২২1০, ওয়েষ্ার্ণ 
বেঙ্গল ৩/০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১২) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীপ ২২%০ 


নিয়োজিত ছিল। জমিবাড়ী বন্ধক্ধে ও 
কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত খণের পরিমাণ 
দীড়াইযাছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮২ হাজার 
টাকা ও ১ লক্ষ ৯৩ হাপ্রার টাকা। এই সব 
বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল, সর্ব! 
নিরাপদযূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে 
বলিয়া বুঝা যায়। কৃতী বীঘাবাবসায়ী ও 
বিচক্ষণ পরিচালক শ্রীযুক্ত ।সুরেশচন্দ রায় 
প্রধান কর্্কর্ত৷ রূপে এই কোম্পানীর কাৰ্য্য 
তাহার ম্থপরিচালনায় 
“‘আৰ্ধ্যস্থান' উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ।' 


( লৰ্ববনিয় দর ২১৷9/০ ), ষ্রীল কর্পোরেশন ১৬৮০, 
ভারতীয়া ইলেকট্রিক ১৪৮০, কুমারধুবী ৭২, 
টেক্সটাইল মেপিনারি ৪/০ 3 কাগজের কল-- 
ওরিয়েণ্ট (প্রেফ্‌) ১০১২, টিটাগড় ২৯২) 
বিবিধ_বি আই কর্পোরেশন ৭৮০, মার্টিন বার্ণ 
১৩৮০, বৃটিশ বার্শ। পেট্রোল ৩৯৯ বার্শ্মা 
কর্পোরেশন ২৬০, ইণ্ডিয়ান কপার ১%%%, 
টেভয় টিন ॥/০, ইণ্ডিয়া ভিমশিম €দ৮০ । 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৎংশে জুলাই-_গত ১৯৪৮ সালে 
ভারতে ২১ লক্ষ বেল পাট উৎপল্ন হইয়াছিল 
বলিয়া চুড়ান্ত পূর্ববাভাস প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সর্দার দরত্তর সিংয়ের মতে ১৯৪৯ সালে ভারতে 
অতিরিক্ত ও লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে এবং তাহাতে শেব পর্যন্ত ৮ লক্ষ বেল 
পরিমিত বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবন। 
আছে। 

অত কলিকাতার আলগা পাটের বাজারে 
সেপ্টেম্বর মালে ডেলিভারি দেওয়ার শর্তে প্রতি 
মণ ৩০1০ আনা দরে হ্পারতাইজভ. জাত পাট 
বিক্রয়. হুইয়াছে। অত পাকা বেল বিতাগে 
রপ্তানীযোগ্য নূতন পাটের দর ড়াইয়াছে 
প্রতি বেল ১৬২২ টাকা.। «* ' 

সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ২২শে ভ্কুলাই_-এ সন্তান 
সোলার দর আরও কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
গত ১৫ই জুলাই বোগ্াইয়ে প্ৰতি ভরি সোনার 
দর ১১২২ টাকা ও কলিকাতায় তাহা ১১৪/০ 
ছিল। অন্ত এঁ’চুই স্থানে তাহা যথাক্রমে 


১১৩%০ আনা ও ১১৪৪০ আনা দীড়াইরাছে | ' 


গত ১৫ই জুলাই বোদ্াইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৫৮।* আনা/ও কলিকাতায় তাহা 
১৬২৭০ আলা ছিল। অন্ত এ ছুই স্থানের 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৬৩১ টাকা ও ১৮৬২ 
টাৰ! দীড়াইয়াছে। 


- উদ্দয়পুরে দস্তা ও সীসার কারথানা-_ 
উদয়পুর হইতে ২৬ মাইল.দুরে ওয়ার! নামক 
স্থানে একটি দস্তা ও সীসার কারখানা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । , তারতে নাকি দস্তা ও সীলার এত 
তাল খনি আর লাই। এই খনি হইতে প্রত্যহ 
৮০ টন করিয়া অপরিশোধিত ধাতু উত্তোলিত 
হইবে এবং উহা হইতে ২০ টন করিয়া বিশুদ্ধ 
দস্তা ও লীলা উৎপন্ন হুইবে। 








আর্থিক জগৎ [ ২৫শে জুলাই, ১৯৪৯ 






০ সংরক্ষিত তহনিল ২8,00 ১000, টাকার 


bl 
ক্যালকাটা গ্াশিনাল ব্যাঙ্ক -বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাত৷ 
te আদায়ীক্কত মুলধন ' ' ৫90,00,000, টাকা 
' বালিগঞ্জ লক্ষ , . . . কলবাদেবী,'  নাগপুর 
ভবানীপুর এলাহাবাদ ভাগুহাষ্টরোড নাগপুর সিটি . 
1 ক্যানিং স্রীট ' বেনারস আজমীড়  ' ভ্রব্বলপুর : 
'' হাটখোলা পাটনা  'আগ্রী 1. জব্বলপুর ক্যাণ্টঃ 
| হাইকোর্ট গয়া | কানপুর - . রায়পুর 3 









বালীগঞ্জ কেলি), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | 
- _ পে-অফিয--নিরকারিম | 
| হাওড়া, বা নে না | 
টন ' শাখা শীত্রই খোলা 


ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংদ ও 

স্থায়ী আমানতের হিসাব খোলা যায়। সেভিংস 

ব্যাঙ্ক ডিপঞ্জিটের উপর বাৎসরিক শতকরা ১1০ টাকা 

. হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে, টাকা তোলা যায়।' 
১পক্যাল কাটা স্যাশ না লে" একটি ৫0৯ খুহুন। 


এ প্রতি হাজার টাকার প্রতি বরে: 
‘. ৪০২১ ভাকৰ্ফা ' হ্ন্ৰোনাস 





১ লাঁমান্ত . প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের ' বার্দ্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর 
"' প্িয়জনের মা এটি, আট রো ্যবস্থা। : 
i ফি ' । 
জারির রন ক 
' পরে বছরে ২০২'টাকা নিশ্চিত বোনাস.সহ. মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা . 
দ্ীড়াবে :কিংব! নিৰ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে, প্রতি বৎসরে . ১০০১ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের ' 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে " এসে ঝা ভিত জেনে " নিন। : 





_শিল্াকলের ্রাকেন্রে 
‘66 09 
“ব্‌ | হিং” 


হুগলী ব্যাঙ্ক 


pe 
 শ্বা্যন্থান টু 
| ্‌ 4 , হেড অফিস £ 
| ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ৪৩;ধৰ্ম্মতলা সীট . 
আর্ধস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং . EES 
০, টে ৩৫১ - 2 . ৪২, চৌরঙী 
জেনারেল ম্যানেজার £ AE | 


বত ভরি 





শ্রীহুরেশচন্দ রায়, i বি-এল 


১২২. বডবাজার ট্রাট. লিজ প্রকাশিত । 





ক আত শা 


“PHONE B.8. 6 RE 


লি ভি শি16 


যূল্য__বাধিক সডাক ১০২ 


বাশ বর্ষ } 


সম্পাদৰ-- দযতীন্দ্ৰনাথ ভটা চাৰ্য্য 


যুগ্ম-সম্পাদ*-- শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় , 





Monday, 19৮ August, 1949. সোমবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৬ 


JAGAT. 


REGD.NU.C2506 


ডি 1০ আনা 


{ ৯৪শ সংখ্য! 











লিল্পব্যবসায়ের গতি 


) দিল্লীতে সেন্ট্রাল এডতাইসরী কাউন্সিল 
অব ইও্ডাইীজের সভায় তারত গবর্ণমেন্ট যে 
রিপোর্ট পেশ ফরিয়াছেন এবং শিল্প-সচিব ডাঃ 


শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সভায় যে এরা 


তাষণ দিয়াছেন তাহাতে ১৯৪৯ সালের প্রথম 
ছয় ,মাগে এদেশে শিল্পক্কারখানার উৎপাদন- 
: মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বলিয়াই বণিত 


হইয়াছে। পিঙেপ্ট, প্লাইউড, সৰণ, মেসিন 


! ৫৯ 


বিষয় পৃষ্ঠা . 
“|| শিল্পব্যবসায়ের গতি ২৬১-২৬৪ 
"|| উদ্বাস্তদের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা ২৬৪-২৬৬ 
| সাময়িক প্রসজ " ২৬৬-২৭০ 
|| নানাৰুথা ২৭১-২৭৪ 
|| আধিক দুনিয়ার খবরাখবর  -২৭৫-২৭৮ 

কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৭৯ 


| বাজারের হালচাল - ২৭৯-২৮০ 


টুল এবং ধাডৃদ্রব্যের উৎপাদূন গত ১৯৪৮ 
সালের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৪৯ সালের 


প্রথম ছয় মাসে বেশ বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। কয়লা, 
। ইম্পাত, কাচ ও কাগজের উৎপর্দিন কিছু 
সম্প্রদারিত [হইয়াছে ; যদিও বস্তু, ব্রিচিং 
পাউডার ও লাজিমাটির উৎপাদন কতক 
পক্গিমাণে স্থাশ পাইয়াছে। 

প্রয়োজনীয় জিনিবপত্রের যোগান, কম 
বলিয়া যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে অন- 


সাধারণফে বেশী রকম হুঃখ-ছুদ্দিশা ভোগ 
করিতে হুইতেছে। স্বাধীন ভারতে নুতন 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে 
তান্ভুরা জনসাধারণের অভাৰ মোচন করিবার 
অন্ভ বিভিন্ন শ্রেশীর শিল্পপণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি 
সম্পর্কে জোর দিয়াছেন। / দয় চেষ্টার 
ফলে ১৯৪৭ লালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে দেশে 
অনেক শ্রেণীর শিল্পপণ্যের £5: বাড়িয়াছিল। 


১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় যাসেও অনেক শিল্পে 


উৎপাদন বৃদ্ধির সে হার বাক্স রহিয়াছে, ইহা 
সুখের বিষয়ই বলিতে চইবে। কিন্তু উৎপাদন ' 
বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে ধীরে 
ধীরে এমন সৰ সমন্তা আত্মপ্ৰকাশ করিতেছে 
যাহার কথা ভাবিয়া আজ আমরা শিল্পব্যবসায়ের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হইতেছি। দেশে 
শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো হইতেছে । কিনব 
উৎপাদন কেন্দ্র হইতে তৈয়ারী শিল্পন্রব্য দূত 
বিক্র-কেন্ত্রে চালান দিবার এবং তাহা 





জনসাধারণের আস্বাই মি, শ্েঠ : 


_মুলধন। 


বাখণেটের প্রায় - দেড়শত বৎসরের 


' ইতিহাস আলোচনা! করলে দখা যাবে অক্লান্ত 
জনসেবার ফলে ঘাথগেট এই মূলধন প্রত 
পর্িমাণেই অর্জন কলেছে। 
বাখগেটের বিপণী বিভাগে তান টিরাটরিত এ 
সৌজন্য ও ততপরতা এবং ল্যাবরেটর্ীতে তার | 
বহু ক্ৰাণ্িত নিষ্ঠা এখনও বাথগেটকে তার মহৎ 


আদর্শের পঠেনসবিচল রেখেছে ।. 








বোম্বাই 


পণ ' 





£2 দিল্লী. '-&. লণ্ডন ' 








বাথগ্েটের ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল জাল. হচ্ছে | 
এ বিষয়ে যে ERNE: S030 তথ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হুবে। 
- সুনে CN SENS] তি 


হেড অফিস £১৭, "১২৮ ও ৯৯ জ্ড কোট হাউস ইট, কলিকাতা ৷ 
ক লি তা 


কা 


বাপ 


হিল CHEE 


২৬২ 


॥  আর্থক জগৎ 





সাধারণের ভিতর বণ্টন করিবার বিশেষ কিছু 
হুব্যবস্থা আজও হইতেছে না। গবর্ণমেন্ট বন্ 
ও অন্য করেকটি শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি বজায় রাখিয়াছেন। 
সরকারী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে কাপড়ের 
কলসযূছে যথাসম্ভব বেশী বস্তু উৎপাদনের 
দারিত্বই শুধু মিল মালিকদের উপর দ্তল্ত 
রহিয়াছে | বন্্ উৎপন্ন হওয়ার পর সরকার 
অনুমোদিত. এছেণ্টদের মায়ফতে সেই বস্ত্র খরিদ 
করিয়া লওয়ার, যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া কোটা 
অনুযায়ী তাহা বিভিন্ন প্রদেশে চালান দিবার 
এবং তাহা সাধারণের ভিতর বিক্রয় করিবার 
সমস্ত ' দায়িত্বই গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্তু ও শেবোক্ত দায়িত্ব গবর্ণমেপ্ট ঠিক ঠিক 
ভাবে পালন করিতেছেন.না। চালান ও বণ্টন 
সম্পর্কে নানারূপ গলদ ও অব্যবন্থার ভঙ্গ 


নিয়স্রিত অনিয়ন্ত্রিত অনেক শ্রেণীর শিল্পপণ্য' 


আজ কারখানাসমূছে বেশী পরিমাণে অবিক্রীত 
অবস্থায় মুত থাকিয়া যাইতেছে। তাহাছাড়া 
আর একটি বিশেষ অসুবিধা দ্রাড়াইয়াছে উৎপন্ন 
শিল্পপণ্যের বিক্রযমূল্য নিয়া । যুদ্ধের সময় হইতে 


ক্রমাগত চড়া মূল্যে ্িনিষপত্র কিনিয়া এদেশের - 


জনসাধারণ তাহাদের সব কিছু সঞ্চিত অর্থ 
নিঃশেষ্‌ করিয়াছে । খান্ধের মুল্য বেশী বলিয়া 
তাহাদের বর্তমান আর মুখ্যতঃ উহা ক্রয়েই 
নিয়োজিত হইতেছে । এই অবস্থায় শিল্পপণ্য 
আজ তাহারা বিশেব কিছুই ক্রয় করিতে সমর্থ 
" অয়। শিল্পপণ্যের দর কমিয়া আসিলে এই 
সমন্ত কাটতি হওয়ার পক্ষে হয়ত একটা সুবিধা 
হইত। কিন্তু এখন পর্্ন্ত উহাদের মূল্যের 
কোন স্থায়ী নিয্নগতি লক্ষিত, হইতেছে না। 
অনেক পণ্যের দর বরং নূতন করিয়া বৃদ্ধিই 
'পাইতেছে। ফলে প্রয়োনন সত্বেও ক্রয়ক্ষমত! 
কম বলিয়া-দেশের অনেক লোক সে লমপ্ত বেশী 
পরিমাণে কিনিয়া ব্যবহার করিতে. পারিতেছে 
না । +ররেকদিকে যানবাহন ও বণ্টন ব্যবস্থার 


অন্মৃবিধা এবং অপরদিকে শিল্পপণ্যের চড় ' 


বৃল্য ও ছুই কারণে কলকারখানার উৎপন্ন 
কোন কোন 
বেশী পরিমাণে অবিক্রীত 

সুপধন আটক পড়িয়া “যাইতেছে। 
স্বখন. টাকার বাজারে 


পুর্বে 


সচ্ছল অবস্থা 


শ্রেণীর জ্রব্য-সামগ্রী: আজ . 
থাকিয়া . 
যাইতেছে । উহাতে কলকারখানার, ফার্ধ্যকরী : 


বরতমার্ন ছিল তখন উৎপন্ন পণ্য অবিভ্রীত 
থাকিলেও,কল-যালিকর! ব্যাঙ্ক হইতে অল্লসুদে 


টার সংগ্রহ. করিয়া তাহা হারা শ্রমিকদের 


পাওনা মিটাইৰার : ও সাধারণভাবে উৎপাদনের 
কাজ চালাইয়া যাওষার সুবিধা পাইতেন। 
টাকার বাঞ্জারে টাঁনাটানির ভাব সুচিত হওয়ায় 
পেঙাৰে প্রয়োজনীয় কার্ধ্যকরী মূলধন সংগ্রহ 
করা আজ অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই 
কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছে। ফলে অর্থের অভাবে 
কাঁচামাল ক্রয়ে ও শ্রমিকদের মন্তুরী পরিশোধে 

পারগ হুইয়া কতিপয় শ্রেণীর কলকারখানার 


মালিক আজ উৎপাদন বন্ধ করিতে বাধা. 


ইতেছে। দেশে অনেকগুলি কাপড়ের কল ও 
কতিপয় রাযায়নিক কারখানা এইভাবে 
ইতিমধ্যেই অচল দশায় উপনীত হুইয়াছে। 
আমেদাবাদে অনুর তবিষ্বাতে আরও কতকগুলি 
মিলের কাজ বন্ধ হইবে বলিয়! ও স্থানের সিল 
মালিক সমিতি বোম্বাই সরকারকে জ্ঞাপন 
ফরিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিতে চট 
উৎপাদনের কা মালে এক সপ্তাহ করিয়া 
বন্ধ রাখা স্থির হইয়াছে ।, তৰে এই ক্ষেত্রে 


জীবনবীমায় 


বোন্বে মিউচুয়াল 


লাইফ মি সোসাইটি 
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উৎপন্ন চট বিক্রয়ের অসুবিধায় চেয়ে স্তাধ্য দরে 


প্রয়োজনীয় পাট সংগ্রহের অস্মবিধাই 
আংশিকভাবে মিল বন্ধের কারণ হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। 


২র্কাচামাল সংগ্রহ ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের 


উপরোক্ত অন্বিধা ছাড়া দেশে কলকারখানা. 


«FA 


বন্ধ হুওয়ার অগ্ত কয়েকটি কারণও কল- / 


মালিকদের পক্গ হইতে এবং শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে দেশবাসীর সমক্ষে 
উপস্থিত করা হুইতেছে। ধর্িকদের বন্ধিত 

মন্ধুরী ও তাতা মিটাইয়। এখন আর চটকল 
পরিচালনার ফলে বেশী কিছু লাভ দাড়াইতেছে 
না বলিয়া ভারতীয় চটকল সমিতি অভিযোগ 
তুলিয়াছেন। অপরদিকে কাপড়ের কল ও 


অন্াপ্ত শ্রেণীর কল বদ্ধ করা সম্পর্কে বর্তমানে ২, 


বিভিন্ন স্থানে যে কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইতেছে ' 


মিলমালিকদের চুনীতি ও অযোগ্যতাই তাহার 
মূল কারপ বলিয়া ইণ্ডিয়ান ভ্ভাশগ্তাল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতারা বিবৃত করিয়াছেন। 

শিল্প কারখানার কাজ বন্ধ হওয়ার এই গতি 
দেশের স্বার্থের দিক ছইতে আমরা খুব ক্ষতিরুর 
বলিয়াই মনে করি । লোকের চাহিদা অনুপাতে 
দেশে অনেক শিল্প দ্রব্যেরই যোগান এখনও কম। 
বহির্বিশিজ্যের গতি প্রতিকৃপ হইয়া দাড়াইবার 


ফলে এদেশে কতিপয় শ্রেণীর জিনিষ বেলী 
পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া তাহা দ্বার! রপ্তানী 


বাণিজ্য বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা আজ 
আমাদেয় সমক্ষে বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। 


bh 


শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়ায় বর্তমান গতি 
ওঁ সব দিক দিয়া বিশেষ অসুবিধার হাটি " 


করিবে সন্দেহ নাই । দেশ্রের -শিল্-প্রতিষঠানতমূহ 
(লোকের বর্গরংস্ানের পক্ষে বড় অবলম্বন । এই 
মন্তের কতকাংশ বদ্ধ হইয়া গেলে তাহাতে 
ই ছুন্দিনে বহু কাৰ্য্যরত শ্রমিক বেকার হইবে । 
তন লোকের কর্মপংস্থানের ক্ষেত্র ক্রমেই সন্কীর্ণ 
ইয়! দাড়াইবে 1 কাজেই যেদিক দিয়াই বিচার. 


‘যাউক না কেন, কলকারখানার ক্রমিক , 


চল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেশের হিতক্কামী 
মাত্রেই উদ্ধিপ্ন হইবেন সন্দেছ নাই | 

_ উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে 
শিল্পের ভাবী সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে, 


এবং গুরুতর আথিক মন্দা ও বেকার সমন্থার 


£ কবল্‌- হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে মিল 


/ 
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বন্ধের শোচনায় গতি অবিলম্বে প্রতিরোধ ৎ৭শে জুলাই সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অব, 


করিতে হইবে । বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, 
এছেন জরুরী বিষয়ে যতদুর সুসঙ্কল্লিত 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করা সঙ্গত জাতীয় 
' গবর্ণমেপ্ট ততটুকু হুসক্কল্লিত কার্ধ্যনীতি এখনও 
শঅবলঘ্ধন করিতেছেন না। গত এপ্রিল মাসে 
[এদেশে কলকারখানা বন্ধের অশুভ সুচন! লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। তারপর এই ধরণের শোচনীয় 
ব্যাপার ক্রমেই ব্যাপকভাবে সংঘটিত হইতেছে, 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট আজ পর্য)স্ত তাহার প্রতিকার 


আর্থিক জগৎ 


ইত্ডাট্রীজের সভায় বক্তৃতা গ্রসঙ্গে শিল্পসচিব ডাঃ 
শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, “আমি 
মিল বন্ধের কারণ সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে 
তদস্ত করার সঙ্কল্প করিয়াছি। তদন্তের ফলে 
প্রকৃত অবস্থা যাহা ধয়া পড়িবে পরে আমি 
তাহার ভিত্তিতে সমন্ত! সমাধানের কাজে ব্রতী 
হুইব।” কয়েক মাস নীরবে মিল ৰক্ধের 
শোচনীয় পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া শিলিসচিয 
এতদিনে তাহার কারণ দির্ণয়ে ব্রতী হওয়ার 


সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। গত হচ্ছ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা! কেহই তাহার 





মুভন বীমা... ১৩, ১৮, ৫৭, ২৫৮ 
মোট চলতি 
বীমা! ৮ ৬৩, ৪২, ২৬, ৯৫৯১ 
প্ররিমিক্সাসের, 
জমায়. ২,৯৫, ৮৯ ৪৫৪৯ 
বীমা তহবিল ... ১২, ০৭, ২০, ৪৬১১ 
মোট সম্পত্তি «. ১৩, 8১, ৫১, ০৪৭" 
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর 
পরিমাণ (১৪৪৮)"৬৭ ৭১, 889১, 





ইানিওরেক্স সোসাহীটি, লিঃ। 


২৬৩ 


প্রকৃত দায়িতজ্ঞানের পরিচয় বলিয়া মনে 
করিবে না। কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শ কমিটির 
বৈঠকের পূর্বে কেন মিল বন্ধের কার সম্পর্কে 
তদন্ত কহা হইল ‘না এবং সেই লব কারণের 
প্রতিকার সম্পর্কে উপযুক্ত কার্ধ/নীতি অবলম্বনের 
প্রস্তাব কেন এ কমিটির পমক্ষে উপস্থিত ফর! 
‘হইল না সে প্রশ্ন দেশের লোক অবশ্যই তুলিতে 
পারে। এতদিনে লবেয়া ব্যাপারটি সম্পর্কে 
তদন্ত পরিচালন] করার প্রস্তাব হইয়াছে । নিল 
বন্ধের কারণ স্থির করিয়া তাহার প্রতিকার 
পন্থা নির্ধারণ করিতে যে আরও কয়েক মাস 














iil ill 








হেড অফ্িসঞ্হিল্দূস্থানবিল্ডিংস্‌, ৪ নং. 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।. 


২৬৪ 


৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ 





অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এইভাবে কাঁজ অগ্রসর হইলে আতীয় সরকার 
কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্তা ও শিল্প সঙ্কট 
প্রতিরোধের সমন্তা সমাধান করিবেন তাহা! 
আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 

তবে তদন্ত ও তথ্যামুগন্ধান সম্পর্কে যতই 
ঘোর দেওয়া হউক না কেন মিল বন্ধের আসল 
কারণ গবর্ণমেন্টের যে অবিদিত নহে শিল্প- 
সচিবের বক্তৃতায়ই তাহা প্রকাশ 'পাইয়াছে। 
তিনি বলিয়াছেন, যানবাহনের অব্যবস্থা, 
পিনিষপত্রের চড়া মূল্যের অস্ত উবার চাহিদা 
হাল, মিল প্ররিচালনায় ক্রি বিচ্যুতি, কার্যকরী 
মূলধনের অভাব এবং কনট্রোল দ্রব্য বিক্রয় ও 
বণ্টন সম্পর্কে সরকারী বিধিব্যবস্থার গলদ 
এইসৰ কারণেই স্থানে স্থানে কলকারখানা বন্ধ 
হইয়! যাইতেছে । তাহার মতে এইসব কারণের 
সবগুলিরই প্রতিকার সম্ভবপর | ফিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে, ডাঃ মুখাল্জির বক্তৃতায় কোন 
ফারণ সম্পর্কেই সরকারিভাবে হুসঙ্কলিত 
ধরণের গ্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন 
নির্দেশ নাই। আপাততঃ দেশের শিল্পপতি 
ও কলকারখানা শ্রমিকদের উদেস্তে কতকগুলি 
নাযুলী ছিতোপদেশ দিয়াই তিনি তাহার কর্তব্য 
শেষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--শিল্প 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের আথিক উন্নতি 
সাধনের দায়িত্ব মুখ্যতঃ শিল্প কারখানার মালিক 
ও শ্রমিকদের উপরই ভ্বস্ত রহিয়াছে । দেশের 


শিল্পপতিদিগকে এখন কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি 


সম্পর্কে মনোযোগ দিলেই চলিবে না, কম 
খরচে উপযুক্ত শ্রেণীর বেশী মাল তাহাদিগকে 
তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসাধারণের 
ক্রয়-ক্ষমতার সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া শিল্পপপ্যের 
দর নামাইতে না পারিলে স্থায়ীভাবে এ সমস্ত 
দেশে বেশী পরিমাপে কাঁটতির সুবিধা হইবে 
না, বিদেশেও উহাদের রপ্তানী বাড়ানো যাইবে 
না। সে কথা মনে রাখিয়া শিল্পপতিদিগকৈ 
উৎপাদন খরচ হ্রাস সম্পর্কে অবিলম্বেই বিশেষ 
ভাৰে অবহিত হইতে হইবে। কিন্তু এই 
মামুলী উপদেশে আসল লমন্তা সমাধানের পথ 
প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কল- 


সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও তাহাদের সুপরিকলিত 
বিধিব্যবস্থা ছাড়! এই সব বিষয়ে কোন কুল- 
কিনার] হওয়া অসভ্ভব। শ্রমিকদের জীবনযাল্রা 
ব্যয় হাস পাইলে তবেই তাহাদের মজুরী ও 
ভাতা কমানোর কথা উঠিতে পারে। কিন্তু \ 


/ 


গব্ণমেণ্ট কোন বিষয়েই কার্যকরী ভাবে ফোন / 


সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। কৃষিপণ্য 
ও শিল্পপণ্যের মূল্য হ্রাস কর! সম্পর্কে তাঁহারা 
সাহায্য করিবেন দুরের কথা, তাঁহাদের নানারূপ 


বিরূপ কাধ্যনীতির ফলে অনেক পণ্যের মূল্য . 


বরং দিন দিনই চড়িয়া উঠিতেছে। দেশে বঙ্জের 
মূল্য চড়া দেখিয়াও তাহারা কিছুদিন পূর্বে 
অধিক হারে উৎপাদন শুদ্ধ বাইয়া উহার মূল্য, 


কারখানায়' রীতিমত কাঁচামাল যৌগানোর ৮ আরও চড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


ব্যবস্থা রুরা, যানবাহনের পুর্ণ সুবিধা দেওয়া, 
উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের শ্বব্যবস্থা করা 
ও কার্য্যকরী মূলধন সরবরাছের বন্দোবস্ত করা 
-এলমত্তের উপর কলকারথান! চালু থাকার 
প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । সে সমস্ত 


বিষয়ে গবর্ণষেণ্টকে বিশেষ ভাবে উদ্ভোগী. 


হইতে হইবে। কিন্তু ডাঃ, মুখার্জির বক্তৃতায় 
'ধী লব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কাৰ্য্যকরী নির্দেশ 
নাই। তায কাচামাল পাওয়ার সুবিধা হইলে, 
শ্রমিকদের দাবীদাওয়া ভ্ভাষ্যস্তরে সীমাবদ্ধ 
থাকিলে এবং শিল্পপতিদের মুনাফার অগ্ক কমাইয়া 
দেওয়! সম্ভবপয় হইলে তবেই উৎপন্ন পণ্যের 
পড়তা দর হাল পাইতে পারে । গবর্ণমেণ্টের 


অনেক ক্ষেত্রে মিল মালিকদের অযোগ্য তা, - 
চুনীতি ও কারসাজির পরত মিল বন্ধের কারণ ' 
ঘটিয়াছে বলিয়া ইণ্ডিয়ান শ্তাশনাল ট্রেড... 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের .নেতারা অভিযোগ 
করিয়াছেন। সেই ধরণের চুর্নীতি ও কারসাজি 
কঠোর হস্তে দমন করিয়া মিলসমূহ চালু রাখা 
সম্পর্কে কোন সময়োচিত কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের . 
আভা আমরা ডাঃ মুখার্জির বক্তৃতায় 
পাইতেছি না। গবর্ণমেন্ট যে ভাবে গা টিল! 
দিয়া কেবল সমন্তা আলোচলায় সময় অতিপাত 
করিতেছেন তাহাতে সমাধানের পথ কতদূর 
আগাইয়া আঁদিবে সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট 


সন্দেহ রহিয়াছে। ~ 


{ 


১ 


উদ্বান্তদের সম্মত্তির বিলিব্যবস্থ 


সম্প্রতি ,নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় পুনর্ব্সতি 
দপ্তরের উদ্ভোগে উদ্বান্তদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে যে হুই দিবসব্যাপী সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হুইয়া গেল, তাহাতে এই সম্পর্কে 
আত্তঃডোমিনিয়ন চুক্তির ব্যর্থতা! স্পষ্ট হইয়া 
উঠিলেও একটি বিষয়ে পাকিস্তান হইতে আগত 
উদ্বাস্বসন্প্রদায় কতকটা আশ্বপ্ত বোধ করিবেন। 
সম্মেলনের সভাপতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
অগ্ততম মন্ত্রী গ্রগোপালম্বামী আয়েলার স্পঃই 
ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানে 
‘পরিত্যক্ত ভু-সম্পত্তির রড, আশ্রয়প্রাথিগণকে 
ক্ষতিপুযণ দেওয়া হইবে সময়সাপেক্ষ হইলেও 





ক্ষতিপূরণ যে প্রদান করা হইবে তাহা 
সুনিশ্চিত খলিয়া তিনি উল্লেখ ফরিয়াছেন। 
নগদ টাকা বা অন্তু ৰি উপায়ে এই ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে ভৎসম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় বর্তমানে 
কিছু বলিতে পারেন নাই। ক্ষতিপূরণের 
কিয়দংশ ভূ-্সম্পত্তি দ্বারা, কতকাংশ নগদ 
টাকায় এবং খুব সম্ভবতঃ সরকারী খণপত্রের 
মারফৎ প্রদান করা! হইবে। 

বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের লছিত উদ্বাস্তদের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত যদি 
একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তবে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক আশ্রয় প্রাধিগপণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 


কোন প্রশ্ন উঠিৰে না। কিন্ত উদ্বাস্ত সম্পত্তি 
সম্পর্কে পাকিস্তান যে অনমনীয় মনোভাব 
অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে এই শ্রেণীর 
মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট শরণাধিগণ 
মদুপরাহতই ধনে করিতেছে। আশ্রয় প্রার্থীদের 
পুনর্বসতি সম্পর্কে যে ব্যাপক সমস্তা দেখ! 


' দিয়াছে তাহায় সমাধানও বহুলাংশে নির্ভর ণ 


করে পরিতাক্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার উপর! 
যত শত্র এই সমস্ত সম্পত্তির বদল, বিক্রয় ৰা 
ক্ষতিপূরপেত-৭)বস্থা হয়, পুনর্বসতি সমন্তারও 
তত শীঘ্র সমাধান ছইবে এবং এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেন্টের দায়িত্বও হ্রাস পাইবে । অধিকাংশ 


১লা আগষ্ট, ১৯৪৯] 





উদ্বান্তই তখন সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেও 
নিজের পায়ে দীড়াইয়|া নিজেদের পুনর্বসতির 
ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হুইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। 

আলোচ্য সম্মেলন চারটী কমিটী গঠন 
করার সুপারিশ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে একটা 


' কমিটার কর্তব্য হইবে পাকিস্তান ও ভারতে 


¥ 


\ 


উদ্বাস্তদের সম্পত্তির হিসাব প্রণয়ন ও মূল্য 
নির্ধারণ করা। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট সম্মেলনের এই সুপারিশ 
গ্রহণ করিয়া-_-পরিত্যত্ত সম্পত্তির হিসাব ও 
মূল্য নির্দারপের জন্ত উক্ত কমিটী গঠন 
করিয়াছেন । 

.আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা 
সম্পর্কে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 


প্রথম হইতেই উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় 
.নাই। ১৯৪৭ সালের ডিলেম্বর মাপে নয়াদিল্লীতে 


উত্তয় ডোমিনিয়নের উচ্চপদ্বস্থ কর্দচারীদের 
মধ্যে যে. আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলন হয়__ 
তাহাতে ভারত সরকারের অমুরোধক্রমে এই 
ব্যাপারটা. আলোচনার বিষয় ছিসাবে গৃহীত 
হয়। তদমুযায়ী ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে 
উভয় ভোমিনিয়নের, কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত 
একটী যুক্ত কমিটীতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলি- 
ব্যবস্থা সম্পর্কে একটী পরিকল্পনা রচিত হয়। 
উক্ত পরিকল্পনায় কর্ষণযোগ্য জমি এবং পল্লী 
অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি,সরকারীভাবে বদল করার 
স্ৃূপারিশ করা হয়। সহরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির 
আঁয় আদায় করিয়া অপর ভোমিনিয়নে অবস্থিত 
সম্পত্তির প্রকৃত মালিকের নিকট পাঠাইবারও 
প্রস্তাব করা হয় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 
ব্যক্তিপতভাষে সহরাঞ্চলের ভূমি বিক্রয় বা 
বদল করার সুবিধা দেওয়ার জনও অনুরূপ 
আর একটা স্থপারিশ করা হয়। ভারত 
গবর্ণমেপ্ট উভর ভোমিনিয়নের কর্মচারীদের দ্বারা 
গঠিত ফমিটার এই সমস্ত সুপারিশ গ্রছণ করিয়া 
কার্ধ্যকরী করায় সিন্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্ত 


৯৩ মাস পর ১৯৪৮ সালের জুলাই মালে ছুই 


ভোমিনিয়নের মন্ত্রীদের মধ্যে যে সম্মেলন হয় 
তাহাতে পাকিস্তানের গ্রতিনিধিগণ উক্ত 
সুপারিশসমূহ মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন? 
১৯৪৮ সালের ভিসেম্বর মাসে যে আতস্তঃভোমি- 
নিয়ন সম্মেলন হয়, তাহাতেও পরিত্যক্ত 


অনুমতি প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। 


আর্থিক জগৎ 


সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার জন্ত ভারত সরকারের 
পক্ষ হইতে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়; কিন্ত 
পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত 
করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া বিষয়টীর 
আলোচন! স্থগিত রাখা হয়। 'বিগত জাছুয়ারী 
মাসে বরাচীতে যে সম্মেলন হয় তাহাতেও 
পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট চাষাবাদের মীর বিলি- 
ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ মতামত প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই এবং বিষয়টা মূলতবী রাখা 
হয়। এই সম্মেলনে সহ্রাঞ্চলের অমী সম্পর্কে 
একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিতে 
নিৰ্দিষ্ট কয়েকটা অঞ্চলে পাকিস্তান লরকার 
সহ্রাঞ্চলের জমী বিক্রয় এবং বদল করার 
এই 
চুজি অনুযায়ী ভারত সরকাঁর ভারতে অবস্থিত 
পাকিস্তানের শরণার্থা মুসলমানদের জমী বিক্রয় 
ও ৰদল করার অমুমতি প্রদান আরম্ভ করেন 
এবং ইহার ফলে দিল্লী সহরেই এই শ্রেণীর 
বহুসংখ্যক সম্পত্তি হস্তাস্তর হুইয়াছে। কিন্ত 
আশ্চর্ধ্যের বিষয় সিন্দু প্রদেশ এবং ক্রাচী 
সহরে ছিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিক্রয় ' বা 
ব্দল করিতে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে 
চুক্তিবিরোধী কার্ধ্য সুরু করিয়াছেন ।' পরি 
ত্যক্ত সম্পত্তিসমুহের তত্বাবধায়ক বাঁ 0190- 
di৪৷-এর অনুমতি ব্যতীত এই শ্রেণীর কোন 
সম্পত্তির বিক্রয় বা বদল হয় না । পাকিস্তান 
গবর্ণমেন্ট একজন তত্বাবধায়ক নিয়োগ 
করিলেন । কিন্তু তাহাকে আর কোনও সহকারী 
কর্মচারী দেওয়া হইল না। ফলে তন্বাবধায়ফের 
ফাঁজকর্মও বন্ধ হইয়া গেল এবং সম্পত্তি বিক্রয় 
বা বদলের পুষোগও অস্তাহিত হইল। পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির বিক্রয় বা বদল সম্পর্কে যে অভিনান্স 
আছে তৎসম্পর্কেও পাকিস্তান সরকার বিস্তৃত 
নিয়মকাচুন (২0159) প্রণয়ন করেন নাই। 
ইহাতে তত্বাবধায়কের কার্য্য অগ্রসর ভইতে 
পাবে নাই। তত্ত্বাবধায়ক সম্পত্তি বিক্রয় বা 
বদল করার কোনরূপ শ্ববিধা ‘দিতে সক্ষম না 
হইলেও সিদ্ধ প্রদেশের সরকারী গেজেটে এক 
ঘোষণা দ্বারা সমস্ত পরিত্যক্ত, সম্পত্তির তার 
তাহার উপর অর্পণ করা হইল। সিল্ু প্রদেশে 
এখনও যে সমস্ত হিন্দু সরকারী কর্মচারী বাস 
করিতেছেন তাঁহাদের সম্পত্তিও তত্বাবধায়কের 
মারফতে মুসলমান 'আশ্রয়গ্রার্থীদের মধ্যে 
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২৬৫ 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। পশ্চিম পাঞ্জাবেও 
চুক্তিবিরোধী নানারপ বাবস্থা করিয়া করাচী 
সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দেওয়া 
হইল | হিন্দু'এবং শিখ সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির মূল্য হাস করার জন্পও পাকিস্তানে 
নানান্প অপকৌশল অবলম্বন কর 
হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার চাষাবাদের 
জমী সম্পর্কে জমীর খাজনাঁর বেশী অর্থ আদায় 
করিতে অন্বীকৃত হইগ্নাছেন। ইহার ফলে 
যে সমস্ত মুসলমান হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি 
॥তোগ করিতেছে তাহাদিগকে খাজনার বেশী 
গবর্ণমেপ্টকে কিছু দিতে হয় না এবং তবিষ্যতে 
হিসাব নিকাশ হইলে সম্পত্তির প্রকৃত মালিক 
জমীজমার আয় বাবত কিছুই পাইবে না। 
সহরাঞ্চলের বাঁসগৃহের তাড়া সম্পর্কেও অদ্ভূত 
নীতি অবলম্বন করা ছইয়াছে। ১৯৪৮ সালের 
১৫ই আগষ্টের পূর্বে এই সমস্ত বাঁসগৃছের 
তাড়া শতকর] ৮০ ভাগ মকুব করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। বর্তমানে ষে সমস্ত পরিত্যক্ত বাস- 
গৃহে আশ্রয়প্রার্থী বা পাকিস্তানের সরকারী 
কর্মচারীরা বাস করিতেছে তাহাদের ভাড়াও 
এক-তৃতীয়াংশ হাস করিয়া দেওয়! হুইয়াছে। 
চুক্তিবিরোধী এই সমস্ত কার্ধ্য করিয়াও 
পাকিস্তান সরকার ভারত গবর্ণমেন্ট চুক্তি ভঙ্গ 
করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে- 
ছেন এবং আশ্রয়প্রাাঁদের সম্পত্ভিয় বিলিব্যবস্থ। 
সম্পর্কে বিগত সম্মেলন যে ব্যর্থতায় পর্য্যবপিত 
হুইল পাকিস্তানের স্বার্থান্বেবী মনোভাব 
তাহার প্রকৃত কাঁরণ। পরবতী সংবাদে 
প্রকাশ, পাকিস্তান গবর্ণমেপ্ট পূর্ববঙ্গ বাদে 
সমগ্র পাকিস্তানে বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি বদল 
ও বিক্রয় ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিষ্ধ করিয়া একট: 
অভিনান্দ জারী করিয়াছেন। এই অভিনান্সের 
ফলে পাকিস্তান কর্তৃক করাচী চুক্তি সরাসরি 
বাতিল করিয়া দেওয়া হুইল। পাকিস্তানের 
অভিযোগ এই যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত 
অভিনাব্সটা নির্দিষ্ট কয়েকটী অঞ্চলে সীমাবছ 
না রাখিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট উহ! অন্ভান্চ 
অঞ্চলেও কার্যকরী করিতেছেন! ভারত 
সরকারের চুক্তি এই যে, করাচী চুক্তিতে 


ভারতীয় অভিনান্সটা নির্দ্ধিই কয়েকটা 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখার কোন প্রস্তাব 


ছিল ন!। 


' ই৬৬ 


মূল্য বা ক্ষতিপূরণ না দিয়া হিন্দু ও শিখদের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি উপতোগ করার উদ্দেশ্ত 
হইতেই যে পাকিস্তান এরূপ কাল্পনিক অভি- 
যোগ উত্থাপন করিয়াছে তাহা সহজেই 
অমুমেয়! তাঁত লয়কারের পক্ষ হইতে ঘোষণা 
করা হইয়াছে যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলি 
ব্যবস্থার জন্ভ একটী পর্বতারতীয় আইন প্রণয়ন 
করিয়া! তাহা! তাঁরতের সর্বত্র প্রয়োগ করা 
হইবে। মুসলমানদের ভারতীয় সম্পত্তি সহজে 
বিক্রয় বা বদল হইয়া যাইতেছে এবং উদ্বান্ত 
মুললমানগণ পাকিস্তানে গিয়া তাহার .ফলভোগ 
করিতেছে । কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাব, সিক্ু এবং 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু ও শিখদের 
সম্পত্তি বিক্রয় বা বদল করার সুযোগ নাই। 
আইনের লাহাষ্যে এবং বে-আইনীতাবে এই 
পয সম্পত্তি আটক করিয়া রাখ! হইয়াছে। 
পাকিস্তানের প্রভাবশালী. মুসলমানগণ এই 
সমস্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেছে এবং 
লম্পত্তির প্রকৃত মালিক ভারত সরকারের 
সাহায্য শিবিরে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
ফালাতিপাত করিতেছে । এই অবস্থায় ভারত 
গবর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য 
একটা আইন করার প্রস্তাব করিয়া পাকিস্তান 


গবর্ণমেপ্টের মনোভাব এবং আচরণের ls 


প্রত্যুত্তর দিয়াছে। 


ভারত সরকার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ. 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন -যে, পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির বিক্রয় বা বদল করার দায়িত্ব উতয় 


খাচ্য ক্রয় ও বণ্টনের সরকারী নীতি 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টনমূহ কম দকে 


স্কষকদের নিকট হইতে খান্ত সংগ্রহ করিয়া 


, যেভাবে তাহা শহরের লোকদিগকে বেশী দরে 
সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে দেশের কোন 
কোন মহলে বিক্ষোভের সঞ্চার হুইয়াছে। লমাজ- 
তান্ত্রিক দলের নেতারা ইতিপূর্কো এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে ভীর আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
কষকরা যাহাতে নির্ধারিত কম দরে 
গবর্ণমেন্টকে খাতফযল ছাড়িয়া না দেয় সেবিষয়ে 
উ্বারা কয়েকটি প্রদেশে আন্দোলন 
চালাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ন্ুবিখ্যাত অধ্যাপক 


« আর্থিক জগৎ 


ভোমিনিয়নের গবর্ণমেণ্টকেই গ্রহণ করিতে 
হুইবে। তারতে মুসলমানদের সম্পত্তি ব্যজি- 
গতভাবে বদল বা বিক্রয় হইতেছে। কিন্ত 
পাকিস্তানে ব্যক্তিবিশেষের এই শ্রেণীর শ্ুযোগ 
ও সুবিধা বর্তমান নাই ' বলিয়াই ভারত 





গবর্ণমেপ্ট সরকারীভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। আশ্রয় 
প্রার্থীদের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে 


পাকিস্তানের এই অনাগ্রহ এবং বিরোধিতার 
কারণ সহজেই অস্থমেয়। পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিখ ও হিন্দুগণ 
যে সম্পত্তি রাখিয়া আসিয়াছে তাহার তুলনায় 
তারতে মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির" মূল্য 


অনেক কম।. আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এই 


সম্পত্তির বদল, পুনর্ধ্বণ্টন বা ক্ষতিপূরণের 
ব্যবস্থা হইলে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে রাজকোষ 
হইতেও অতিরিক্ত টাকা দিতে হইবে। 
এই অপ্রীতিকর এবং ক্ষতিকর ব্যবস্থায় সম্মত 
না হুইয়া কম সম্পত্তির বিনিময়ে বেশী সম্পত্তি 


'উপতোগ করাই পাকিস্তানের বর্তমান নীতি । 
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তারত গবর্ণমেন্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্ত 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার [সিদ্ধান্ত করিয়া আশ্রয় প্রার্থা- 
দের প্রতি সহাম্থৃভৃতিপূর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় 
দিয়াছেন। কিন্ত সরকারী খণপর্রের সাহায্যে 
এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইলে আশ্রয়প্রার্থীদের 
সমন্তার সমাধান হইবে না। ক্ষতিপূরণের 
কতকাংশ বাসগৃহ, কর্ষণযোগ্য অমী অথবা 
নগদ. টাকাতেও প্রত্যর্পণ করা যুক্তিযুক্ত 


সাময়িক প্রপঙ্গ 


। 
ও গান্ধীপন্থী অর্থনীতবিদ শ্রীযুক্ত দে সি 
কুমাবাপ্লাও নাগপুরে এক বক্তৃতার গবর্ণমেপ্টের 
খাত প্রকিউরমেণ্ট নীতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সহরের 
লোকদের অন্ত খান্ত সংগ্রহ করিয়া আনার 
আগ্রহাতিশয্যে 'গবর্ণমেন্ট গ্রামাঞ্চলের কৃষক- 
দিগকে তাহাদের উৎপন্ন খাভ দ্রব্যের জন্চ-চাঁষ্য 
মূল্য দেওয়ার কোন গরজ বোধ করিতেছেন না। 
উৎপাদন খরচ বিচার না করিয়া প্রাদেশিক 
গবর্ণষেণ্টপমৃছ অনেকক্ষেজে সংগ্রহযোগ্য 
খাতের নৃল্য বেশ নীট স্তরে বাঁধিয়া দিতেছেন। 
উহাতে আর্িকার ছুন্দিনে কৃষকরা তাহাদের 





[ ১লা আগষ্ট, ১৯৬৯ - 


কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারী রাজনের 
উপর যে বিরাট চাপ পড়িবে তাছাও অস্বীকার 
কর! যায় না। পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে 
এরূপ যুপলমাঁনদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা 
বদল করিয়া এই ক্ষতিপূরণের এক-তৃতীয়াংশ 
পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ । এই অবস্থায় 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকরী করার 
পুর্বে বিবয়টী মীমাংসার অন্ত ' ভারত গবর্ণমেপ্ট 
নিশ্চয়ই পুন্রায় পাকিস্তানের সহযোগিতা 
আহ্বান করিবেন। সহযোগিতা না পাওয়া 
গেলে সম্মিলিত , জাতি সংসদ অথবা আস্ত- 
অ্ভাতিক বিচারালয় পর্যন্তও ব্যাপারটী গড়াইবে 
সন্দেহ নাই। 

পশ্চিম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করিয়াই 
বর্তমানে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মতানৈক্য 
দেখা দিয়াছে। পূর্ব-পাকিগডানে হিন্দুদের 
বিষয় সম্পত্তি এখনও এই বাদানুষাদের বিষয়- 
বস্তু হয় নাই। কিন্তু সেখানেও হিন্দুদের সম্পত্তি 
বদল বা বিক্রয় করার ব্যাপারে 'নানারূপ 
অবাঞ্ছিত অবস্থা দেখ! দিয়াছে। কোন কোন 
অঞ্চলে বে-লরকারী প্রচারকার্ষ্যের ফলে সম্পত্তি 
বিক্রয় করা এক প্রকার অর্সস্তব হইয়া পড়িয়াছে। 


উচিত মূল্য ত পাওয়াই যার না। পূর্ব- 
পাকিস্তান হইতে প্রায় ২০ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী 
আসিয়াছে, ভবিষ্যতে আরও আসিতে পায়ে। 
ইহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা 
সম্পর্কে যাহাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুরূপ . 
অসুবিধার সৃষ্টি না হয়-_-তদ্বিষয়ে এখন ইতেই 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় 


হাড়তাঙদ্গা পরিশ্রমের পূর্ণ প্রতিদান পাইতেছে 
না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গ্রামের 
চাযাভুযাদের উৎসাহ হ্বাল পাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে। শহরের লোকদের সুবিধার ভল্ত 
কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ এইভাবে উপেক্ষা করিস! 
চল! অধ্যাপক কুমারাপ্লার মতে অগ্গুচিত। তিনি 


প্রাদেশিক গব্ণসেপ্টপমৃহকে এখন হইতে , 


থান্তের লঙ্গত মুল্য নির্ধারিত করিয়া 
তাহার তিত্তিতে কৃষকদের নিষ্ষট হইতে উহা 
সংগ্রহ করার উপদেশ দিয়াছেল। 

শীযুক্ত কুমার! লহরবাসীদের সুবিধার 


ঠা, 


/ 
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জন্ত কৃষকদিগবে বঞ্চিত করিবার ষে নজির , 


লা আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 





দেখাইয়াছেন তাহা পুরাপুরি সত্য বলি 
আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কেমন! 
গধর্ণমেন্ট গ্রামাঞ্চল হইতে যে দরে খাত্তশস্ত 
সংগ্রহ করেন তাহার চেয়ে অনেক বেশী দরে 
. তাহারা তাহা রেশন প্রথায় সহরৰাসীদের বণ্টন 
করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় কৃষকদিগের 
নিকট হইতে কম মূল্যে খাস্তশন্ত সংগ্রহের 
সুবিধা সহরবাসীরা বেশী পরিমাপে ভোগ 
করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করা যায় না। 
আনল গলদ হইতেছে এই যে, গবর্ণনেণ্ট 
এজেণ্টদের মারফৎ খা সংগ্রহ করিতে গিয়া 
কমিশন বাবদ বেশী অর্থ ব্যয় করিয়! 
ফেলিতেছেন। তাহ! ছাড়া খাঁভ গুদামজাত 
করা সম্পর্কে নান। অব্যবস্থার জগ্তও খাম্যশশ্তের 
কিছু পরিমাণ অপচয় ঘটিতেছে। সে ধরণের 
বেশী ব্যয় ও অবাস্তর ক্ষতি মিটাইতে হইতেছে 
.বৃপিাই তাহার! ক্বকদিগের প্রাপ্য বাড়াইতে 
পারিত্ছেন না। সহ্রবাসীদিগকেও কম দরে 
খাদ্য সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না| 
কাজেই সম|জতন্ত্রবা্দীর] উভয় দিক রক্ষার অন্ত 
গবর্ণমেপ্টকে এজেপ্ট ও কণ্ট উর শ্রেণীর মধ্য- 


ব্যবসায়ী বাতিল করিয়া দিয়! নিজেদের সাক্ষাৎ 


কর্তৃত্ব খাগ্ সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। 
অধিকন্তু সংগৃহীত খাদ্য 'লংরক্ষণ সম্পর্কেও 
যথোচিত সুব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন। এ 
ধরণের বিধিবিধান অবলদ্বিত হইলে কৃষকদের 
নিকট হুইতে সংগৃহীত খাতের মূল্য মণপ্রতি 
২৩ টাকা বাড়াইয়। দিয়াও সহরবালীদিগকে 
বর্তমান দরে, এমনকি অপেক্ষাকৃত কম দরে খাস 
যোগানে! যাইবে বলিয়া তাহাদের ধারপা। 
উহ্ছাতে কৃষফদের ক্ষতি না করিয়াও রেশন প্রথা 
চালু রাখিয়া সহরবাসীর উপকার সাধন করা 
যাইবে । সমাজতগ্রবাদীদের এই নির্দেশের 
ভিতর সমস্ত সমাধানের যে ইঙ্জিত রহিয়াছে 
তাহা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ ভালভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া! আমরা আশা 
করিতে পারি ন! কি? 


উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রমিকের 
সহযোগিতা 


দেশের কলকারথানাগমূছ নিয়মিত ভাবে 


চালু রাখিতে হইলে ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন, 


বাড়াইতে হইলে তৎসম্পর্কে শ্রমিকদের 
আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এ 









আর্থক জগৎ 


সহযোগিতা আদায় সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুঠিত শিল্প সম্মেলনের 
টর,স্‌ রিজ্জলিউযনে বা সংগ্রাম বিরতির প্রস্তাবে 
শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষাকল্লে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা 
অধলঘ্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণমেপ্ট 
সেই সব নির্দেশ কার্যকরী করিবেন বলিয়া কথা 
দিয়াছিলেন। ফলে শিল্প কারখানার শ্রমিকরাও 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও ভরসা নিয়া উৎপাদন 
বৃদ্ধর কাজে বথাসস্তব সহযোগিতা করিতে 
আরন্ত করিয়াছিল। কিন্তু দেড় বৎসর পর 
অবস্থার গতি লক্ষ্য করিয়া শ্রমিকদের মনে আজ 
নৃতন করিয়া হতাশার সঞ্চার হইতেছে । সম্প্রতি 
দিল্লীতে অম্ুষ্ঠিত সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিলের 
বৈঠকে কতিপয় শ্রমিক. নেতা সেই হতাশ! 
জোরালো তাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯৪৭ 
সালের টস রিষ্তলিউসনে শিল্পা কারখানার 





বলিতে 


একমাত্র বঙ্গ গুতি সাড়ী 


জ্রুল্কুত্র ও 


শপ সি 


২৬৭ 


শ্রমিকদের - ক্ষোভ দুরীকরণের অন্ত এদেশে 
প্রফিট শেয়ারিং বা লাতের অংশ বণ্টন, সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেপ্টকে কার্যকরী বিধিব্যবস্থ। 
অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভারত 
গবর্ণষেণ্ট কলকারথানার লাভ বণ্টনের স্থয্যবস্থা 
সম্পর্কে সমুচিত সুপারিশের 'স্ত একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। এ কমিটি 
লাঁভ বনের প্রস্তাব এদেশের পক্ষে ' অবাস্তব 
ও অন্গুচিত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। 
আপাততঃ ৫ বৎসরের জন্ত তাহারা কাপড়ের 
কল, ইস্পাত কারখানা, চটকল, সিমেপ্ট কারখানা 
এবং সিগারেট ও টায়ার তৈয়ারের কারখানায় 
তাহা কার্যকরী করিতে নির্দেশ দেন। কিন্ত 
দেশে শিল্পপতিদের তরফ হুইতে বর্তমানে & 
লাভ বণ্টনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি 
উত্থাপন করা হইতেছে। লাভ বণ্টন কমিটির 


8 হি রতত তুর নি পা 









চেয়ারম্যান শ্রী ভি, এন, চৌধুরী রর 


বঙ্গশ্ী কটন মিলমূ লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস : 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক 
মিলস্-সোদপুর (২৪ পরগণ।) 


সীট, কলিকাতা । 





২৬৮ 


আর্থিক জগৎ, 


[ ১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ 





সদন্ত হিসাবে এদেশের কল মালিক প্রতিনিধির! 
পর্বে যে নীতি মানিয়! নিয়াছিলেন এক্ষণে 
কতিপয় শিল্পপতি সে নীতিরই বিরোধিতা 
করিতেছেন। সম্প্রতি লেবার মেন্টাল 
এভডভাইসরী কাউন্সিলের সভায় লাভ বণ্টন 
কমিটির রিপোর্ট নিয়া আলোচনা হইয়াছিল! 
শ্রমিক প্রতিনিধিরা লাভ ৰণ্টনের সুপারিশ 
ফার্য্যকরী করা সম্পর্কে জোর দেওয়া. সত্বেও 
স্ঞার 'জীরাম প্রমুখ কল মালিক প্রতিনিধির 
তীর প্রতিবাদের অন্ত & ব্যাপারে কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উক্ত কাউন্সিলের পক্ষে 
সম্ভবপর হয় নাই। শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত 
অশোক মে ও শ্রীযুক্ত খাণ্ুতাই দেশাই 
তাহাঙ্গের টা ইহ! খোলাখুলিভাঁবে 
আনাইয়াছেন যে, লাভ বণ্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
. গবর্ণমেন্ট যেখানে ইতিপূর্বে কথা দিয়াছেন 
" এবং প্রফিট শেয়ারিং কমিটি যখন এ বিবরে 
সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন তখন কলকারখানার 
লাতে শ্রমিকের অংশ স্থির করিয়া দেওয়ার 
ব্যাপারে আর বিলম্ব করা ঠিক মহে। 
কলমালিকদের বর্তমান বিন্ধপ মনোতাব 
হেতু গবর্ণমেন্ট যদি এ কাও মূলতবী রাখেন 
তবে তাহাতে ১৯৪৭ সালের টু.স রিজলিউলন 
শ্রমিকরা আর মানিয়া চলিতে রাজী হইবে 
না। নূতন করিয়া বিক্ষোভ ও ধর্মঘট সুচিত 
হওয়ায় ফলে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির কাছ ব্যাহত 
হইবে | 

শ্রমিক নেতাদের এই সাবধান বাণীতে 
গবর্ণমেন্ট ভবিঘ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হইবেন বলিয়া 


কো স্পানী 


পা 





যেকোন প্রকার বীঘার জন্য 


এ “জীবন”, “অগ্নি” “সামুদ্রিক”, 
“দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি . 


হাওড়া ইন সিওরেন্দ 


৩০নং ভ্রাগ্ড রোড, কলিকাঁতা-১ - 


ফোন £ 


আমরা আঁশা করি। কলকারখানার লাভ বণ্টন 
সম্পর্কে ' একটা ব্যবস্থা করা হুইবে বলিয়া 
গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্বে কথা দিয়াছিলেন। 
বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর সেই 
প্রস্তাব কার্যযাকরী করা সম্পর্কে অধিক দিল 
তাহা নিয়া টালবাহনা করা অঙুচিত। লাভ 
বণ্টন সম্পর্কে শিল্পপতি্না বর্তমানে যে আপত্তি 


তুলিয়াছেন তাহার ৰূলে বিশেষ কোন যুক্তি, 


নাই। কলকারখানার আয় হইতে প্রয়োজনীয় 
ব্যয় মিটাইযা, ভবিষ্যৎ কার্ধ্যগম্প্রসারণের জন্ত 
অর্ধ মজুত রাখিয়া- এবং মালিকদের ভায্য 
যুমাফা মিটাইয়া যে বাড়তি লাত অবশিষ্ট 
থাকিবে তাহারই শতকর! ৫৭ তাগ শ্রমিক- 
দিগের ভিতর বণ্টনের সুপারিশ বিশেষজ্ঞ 
কমিটী প্রদান করিয়াছেন। ' এই নীতিতে লাত 
বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে তাহা দ্বারা শিল্প 
কারখানার বিহিত স্বার্থ জু হওয়ার আশঙ্কা 
আছে বলিয়া আমরা মনে ফরি না! কাজেই 
শ্রমিকের স্বার্থে ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে অচিরে 
ওঁ সব প্রস্তাব কার্ধ্যকরী কথা সম্পর্কে আমরা 
গবর্ণমেপ্টকে উদ্ভোগী দেখিতে, চাই। 
পণ্যমুল্য হাসের দাবী 

ভারত গবর্ণষেণ্টের মন্ত্রীরা পণ্য. পামগ্রীর 
মূল্য কমাইয়া শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বায় হাস 
করিবেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভরসা দিয়া 
আদিয়াছেন। সেই তরসার উপর নির্ভর 
করিয়! শ্রমিকদিগকে মঞ্জুরী ও ভাতা বৃদ্ধি 
সম্পর্কে তাহাদের দাবী দাওয়া বন্ধ রাখিতে ও 
সংগ্রামের পথ পরিহার করিতে বলা হইতেছে। 


ল্নি সিটে ভ 


ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 







কিন্তু দেশে পণ্যমূল্য তথা জীবনযাত্রার ব্যয় ছাল 
পাইবে দুরের কথা, কার্ধ্যতঃ দিন দিনই তাহ! 
বরং বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থা! লক্ষ্য 
করিয়া ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
কার্য্যকরী সমিতি সম্প্রতি একটি প্রস্তাবে বিশেষ 
ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী মার্চ 


মালের মধ্যে পণ্যমুল্যের সুচক লংখ্যা যাহাতে ' 


অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ হাঁস পায় এ সমিতি 
সেবিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। পণ্যমূল্য 
হাস না পাইলে শ্রমিকদের পক্ষে বর্তমান আয় 
নিয়া জীবনযাত্রার ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করা কঠিন হই! 
দাড়াইবে। আর তাহাতে দেশে শ্রমিক 
বিক্ষোত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ. করিবার 
সম্ভাবনা] আছে বলিয়া তাহারা জ্ঞাপন 
করিয়াচ্কেন। আমরা ইত্ডিয়ান ভাশনাল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাধ্যনির্বাহক সমিতির 
এই দাবী আস্তরিকতাবে সমর্থন করি। পণ্যমূল্য, 
বিশেষ করিয়া খান্ত, বস্ত্র প্রভৃতি নিত) 
আবশ্কীয় জ্ধ্য সামগ্রীর দর বাড়িয়া চলাতে 
বর্তমান মঞ্জুরী ও ভাতা ত্বারা জীবনযাত্রার 
লাধারণ প্রয়োজন মিটানো শ্রমিকদের 
পক্ষে বিশেষ কইঃসাধ্য হুইয়1 দীাড়াইতেছে। 
শ্রমিকদের আয় যাহা বাড়িয়াছে তাছ! পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি অন্থুপাতে অম্থপযুক্ত বলিয়াই প্রমাণিত 
হইয়াছে । এই অবস্থায় হয় শ্রমিকদের মন্ুরী 
ও ভাতা নূতন করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে, না 


হয় পণ্যমূল্য নামাইয় তাহাদিগকে তাহাদের : 


বর্তমান আম দ্বারা জীবিকা নির্বাহের সুযোগ 
দিতে হছইবে। পণাযূল্য বৃদ্ধি রোধ না করিয়া 
মজুরী ও ভাতা বাড়াইতে গেলে তাহাতে দেশে 


| ইনক্রেশন তীব্রতর হইয়া দেখা দিষে। মজ্ুয়ী ও 
| ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ দাবী উঠিয়া 


শিল্প ব্যবসা ক্ষেত্রে শাস্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে । 
উৎপাদন খরচ বাঁড়িবার ফলে শিল্প পণ্যের 


| দর বেশী পরিমাণে চড়িয়া উঠিবে। সেই 


অত্যধিক মূলো শিল্প, পণ্য বিক্রয় করিতে, 


| না পারিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ শেষ 
| পৰ্ধ্যস্ত অচল দশায় উপনীত- হুইবে'। এই 


অবস্থায় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর মুল্য হাস 
করিয়া সেইভাবে শ্রমিকদিগকে তাহাদের 
বর্তমান আয়দ্ধারা জীবনযাজ্সা নির্বাহের সুযোগ 
দেওয়াই আমরা সবচেয়ে সঙ্গত বলিয়া মনে 


টু করি। 
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রপ্তানী সম্প্রসারণের উপায় 

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি 
কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের 
অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়াছেন। রপ্ডানীর তুলনায় এদেশের 
আমদানী বাড়িয়া চলায় তাহাতে বহির্ববাশিজ্্য 
ক্ষেত্রে ঘাটতি পুরপের সমন্তা আজ খুবই বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে। ডলারের হিসাবেই 
ভারতের বেশী পরিমাণ ঘাটতি দীড়াইতেছে। 
এই ঘাটতি পূরণ করার সুব্যবস্থা করিতে না 
পারিলে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে না ৷ তাছাতে ভারতের 
শিল্পোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে । কাছেই বহি- 
. বাণিজ্যের প্রতিকূল গতির ফলে সফল দিক 
‘ দিয়াই ডাঃ মুখাজ্জির মতে একটা আধিক সঙঞ্চট 
ধনাইয়া আসিতেছে । এই সঙ্কট প্রতিরোধ 
করিতে হইলে তাহার মতে রপানী বৃদ্ধি সম্পর্কে 
গকজ সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা। অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত । 
ভারত যখন অবিভক্ত ছিল তখন পাট, তুলা, চা 
প্রভৃতিই ছিল এদেশের প্রধান রপ্তানী পণা। 
বিশেষ করিয়া পাট ও পাটজাত জিনিষ বাহিরে 


প্রেরণ করিয়া তাছাত্বারা বৎসর বৎসর প্রভূত - 


পরিমাপ বিদেশী মুদ্রা অঞ্জিত হইত। দেশ 
বিভাগেব ফলে পাট বহুলাংশে পাকিস্থানের 
সম্পত্তি হুইয়। দীড়াইয়াছে। উৎকৃষ্ট তুলা 
৫ উৎপাদনের অনেক সমৃদ্ধ কৃষিভূমিও এ রাষ্ট্রের 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । ফলে ভারতীয় রপ্তানী 
১ বাণিজ্যে ও হুইটি পণ্যের স্থান আজ নগণ্য 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
বর্তমানে পাটচাঁষ সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া 
হইতেছে। উৎ্ৃষ্টু তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কেও বিধিবাবস্থাঁ অবলম্ষিত হুইতেছে। 
কিন্ত উৎপাদন বাড়িজেও ভারতবর্ষ তাহার 
নিজের প্রয়োত্রন মিটাইয়া এ সমস্ত অদূর 
ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু বাহিরে রপ্তানী করিতে 
পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। এই 
অবস্থায় রপ্তানী জন্প্রসারণের জন্য এদেশে 
খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্পর্কে 
বেশী করিয়া জোর দেওয়াই ডাঃ মুখার্জি 
ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে লগত বলিয়া মনে 
করেন। ভারতে অনেক শ্রেণীর খনিজ 
ত্রব্যেরই বিপুল যোগান রহিয়াছে। আর লে 
কথা স্মরণ করিয়া তিনি আশার আলো দেখিতে 


আর্থিক জগৎ 


পাঁন। ভারতে যে শব খনিজের উৎপাদন 
অচিরেই বাড়ানো যাইতে পারে তাহার কথা 
আলোচনা করিতে গিয়া ডাঃ মুখাঞ্জি বিশেষ- 
ভাবে ম্যাঙ্গানীপ্রের উল্লেধ করেন। ম্যাানীজ 
ইস্পাত শিল্পের পক্ষে বিশেব প্রয়োজ্রনীয়। অথচ 


রাশিয়া ও ভারত ছাড়া এই গ্িনিষটি আর. 


কোথায়ও বেশী পরিমাণে পাওয়া বায় না। 
ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ম্যাঙ্গানীজের বিপুল 
যোগান রহিয়ান্ধে। কিন্ত সে সমস্ত আহরণ 
করিয়া রগ্তানী-বাঁড়াউবার ব্যবস্থা এখনও বিশেষ 


' কিছু অবলঘিপত হয় নাই। প্ৰতি বৎসর ভারত 


হইতে গড়ে মাত্র ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন 
ম্যা্গানীঙ্জ রপ্তানী হইয়া থাকে। একটু চেষ্টা 
করিলেই ইছার চেয়ে অনেক বেশী ম্যাঙ্গানীঞ্জ 
রপ্তানী কর] যাইতে পারে। ইস্পাত শিল্পের 
দিক দিয়া মাকিন যুক্তরাষ্র অগতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে) সেকারণে এদেশে 
ম্যাঙ্গানীজের যথেষ্ট চাহি! রহিয়াছে । কাজেই 
ভারত যদি অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ আহরণ 
করিষা রপ্ানী করিতে আরস্ত করে তবে তাহা 
দ্বারা বেশ কিছু ডলার অর্জনের সুবিধা হইতে 
পারে। ডাঃ মুখাজ্জি তাই রপ্তানী বাঁড়াইবার 
অন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টকে অচিরে খনিজ শিল্প 


‘সম্প্রসারণে বিশেষভাবে মমোযোগা দেখিতে 


চাঁন। আমরা তাঁহার এ নির্দেশ খুব বিবেচনা- 
সম্মত বলিয়! মনে করি। ভারতের বাণিজ্যিক 
ঘাটতি পরিপূরণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট যখন 
বিশেষভাবে চিস্তাভাবনা করিতেছেন তখন 
সেত্স্ক খনি শিল্পের রপ্তানী বাড়ানোর সুযোগ 
সম্ভাবনা তাহার] অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া 
সি মিয়া জ আমরা আশা | করি। i 


ম্যানেজি ং ভিরে 


২৬৪০ 


কলিকাতার বাজ্জারে গত কয় মাস যাবৎ 
মাছের দয় বেশ চড়া। বর্তমানে উহা আরও 
চড়িয়া উঠিবার নমুনা দেখা যাইতেছে। খাস্ত- 
শন্তঃ চিনি, তৈল, তরকারি প্রভৃতি কোন 
কিছুরই মূল্য কমিতেছে না, তাহার উপর মাছের 
দর বৃদ্ধি বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ফলে জনসাধারণ জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের জনকল্যাণ নীতির বিরূপ সমা- 

লোচন! করিতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের নিকট 
হইতে সাধারণতঃ এই লব সমালোচনার কোন 
জবাব মিলে না। কিন্তু তাঁহাদের ‘ফিসারি 
ভিপা্টমেন্ট' গত ২৪শে ভুলাই সংবাদপত্রে 
একটী বিবৃতি দিয়া মাছের দর সম্পর্কে 
তীছাদের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহারা বলিয়াছেন, মাছের দর বর্তমানে চড়া 
এই চড়া মূল্যে মাছ কিনিয়া খাওয়া 





সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে তাহ! 


খুবই সত্য কথা । কিন্তু গত বৎসরের জুলাই 
মালের অবস্থা প্মরণ করিলে এ বৎসর জুলাই 
মাসে (প্রথম ১৫ দিনে ) মাছের দর বাড়িয়াছে 
বলা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দর বরং 
কিছু হাস পাইয়াছে। ইছার কারণ এই যে, 
এবার কলিকাতায় মাছের যোগান শতকরা 
৩৯ ভাগ বাড়িয়াছে। তবে এ কথা অবশ্ত 
সত্য যে, কলিকাতায় মাছের চাহিদা যেরূপ 
অধিক, গে তুলনায় বেশী পরিমাপে এই পহরে 
মাছের যোগান এখনও বাড়িতেছে লা। পশ্চিম- 


বলের মৎস্য বিভাগ মাছের দর হাস করিবার 


| হেড অফিদ--২৪, নি রোড, কলিকাতা । ফোন-__ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনী, বসিরহাট, খুলনা! ও পাটন1। 
উপযুক্ত জামিনে টাক! থান দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাষ্য কল্প! হয়। 
উচিত ভিন ৭ মিঃ এন্‌, সি, ব্যানার, এম-এ ( কমাস”) 
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অন্য মাছের ব্যবগায়ে নিযুক্ত মধ্যব্যবসায়ীদের 
মুনাফা নিয়ুস্্রণ সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়নের 
কথা বিবেচনা করিতেছেন | কিন্তু উহার ফলে 
মূল্যের দিক দিয়া ক্রেভা-সাধারণ তেমন কোন 
রিলিফ পাইবে বলিয়া আশা করা বৃথা! 
মৎস্ত সমন্তার সমাধান নির্ভর করে উহার 
* উৎপাদন ও যোগান বাড়াইবার উপর! 
সরকারী মত্ত বিভাগ সে বিষয়ে বিশেষভাবে 
অবহিত আছেন। এ গ্রদেশে মাছের উৎপাদন 
বাড়ানো সম্পর্কে যে কতকগুলি স্কীম গ্রহণ করা 
হইয়াছে পে খবর ইতিপূর্কেই ঘোষিত 
হইরাছে। সেই সব স্বীম হইতে কার্ধ্যকরী 
সুফল পাইতে সময় লাগিবে। এই'অবস্থায় 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে গিয়। 
' জ্লনসাধারণেক্জ পক্ষে তাড়াতাড়ি মাছের যোগান 
বৃদ্ধ ও মূল্য হাস সম্পর্কে কোন উগ্র দাবী 
উপস্থিত করা ঠিক হুইবে না। ইহাই হইল 
সরকারী মৎস্ত বিভাগ তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
' বর্তমান বিবৃতির মুল সর্ম্ম। 

মহত সমন্তা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের এই 
সাফাই শুনিয়া ক্রেতা-সাধারণের ক্ষোত দমিত 
হইবে না। মৎস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎগ্তের 
মূল্য হাস সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কার্ধ্যতঃ কিছু 
না করা পর্যন্ত তাহাদের সহামুভূতির ভনিতা 
অকর্ধপ্যতার নজির ঘলিয়াই লোকে মনে 
* করিবে। বৎসর দেড়েক যাবৎ মত্ত বিভাগের, 
মন্ত্রী মধ্যব্যবনায়ীদের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
ও মৎস্তের মুল্য হাস সম্পর্কে ক্রেতা-সাধারণকে 
ভরসা দিয়া আলিতেছেন। বক্তৃতা ও 
বিবৃতিতে ক্রমাগত আশ্বাস দিয়া এতদিনে 
সবেষাক্র মৎস্ত বিভাগ এঁ বিষয়ে আইল 
প্রণয়নের কথা বিবেচনা করিতেছেন_ইহা 
সরকারী কার্য্যকারিতার নমুনা নহে। এ প্রদেশে 
মৎস্ত উৎপাদন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট ইতিপূর্বে 
যে শব পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন কোন্‌ 
দিক দিয়া তাহা কতদুয় কার্যে পরিপত হইয়াছে 
এবং কোন্‌ দিফ দিয়া কিরূপ সুফল পাওয়া 
যাইতেছে অত্ভ বিভাগের বিবৃতিতে তাহার 
কোন বর্ণনা নাই । ইহাতে এই লব পরিকল্পনা 
এখন পর্য্যন্ত শুধু সরকারী কাগজপত্রে 
সীমাবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। ভোঁকবাক্যে ক্রেতা-সাধারণকে 
ভুলাইবার চেষ্টা না ফরিয়া গবর্ণমেন্ট এখন 





আর্থিক জগৎ | 


হইতে প্রকৃত 'কাজ দ্বারা জনযনের সমর্থন 
লাভে উদ্ভোগী হউন, ইহাই আমাদের দাবী । 
জাপানের কুটিরশিল্প 

জাপানের কুটিরশিল্প সম্পর্কে তদন্তের জদ্ত 





অল্‌ ইণ্ডিয়া কটেজ ইত্তাস্ীঞ্জ, বোর্ডের সদ ' 


শ্রীযুক্ত চযনলাল ও দেশে সফর করিতে 
গরিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন।. কয়েকদিন হইল পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের ইত্তাই্রীয়াল মিউজিয়ামে এক 
বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত চমনলাল আাপানের কুটির শিল্প 
সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন আপানে কুটিরশিল্পের স্থান 
খুবই অগ্রগপ্য। এ দেশে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় 
তাছার শতকর] ৮০ ভাগ গ্রামের লোকের! 
কুটিরে বলিয়া তৈয়।র করিয়া থাকে । কাপড়ের 
কল যাহা কিছু আছে তাহা মুখ্যতঃ রণ্তানীষোগ্য 
কাপড় উৎপাদনে ব্যব্হৃত হুয়। গ্রামের 
লোকেরা লাধারণতঃ কুটিরের উৎপন্ন বন্তরই 
ব্যবহার করিয়া থাকে। জাপানে কাগজ 
শিল্প খুবই সমৃদ্ধ । বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে, জাপানের লোকের! বেশীর ভাগ কাগজ 


তাছাদের বাড়ীতে বলিয়া উৎপন্ন করিয়া 


থাকে। কেবল এই সমস্তই নহে মানা কাচা- 
মি, জোগাড় কৰিয়া কুটিরে বসিয়া তাছা 


হইতে আধুনিক যুগের ব্যবহার্ধ্য অনেক কিছু, 


জিনিষ প্রস্তুতের নীতি জাপানে খুবই প্রচলিত । 
যেডিওযন্ত্র, টৈছ্যুতিক পাখা, বোতাম, 
বাস্‌কেট, পুর্পদান, ভ্তাগ্ডেল। টালি প্রভৃতি 
বিচিত্র ধরণের জিনিষ এ দেশের গ্রামাঞ্চলে 
বেশী পরিমাণে তৈয়ার হুইতেছে। গ্রামের 
শিলী কারিগরদের মধ্যে অনেকে এতই দক্ষতা 
লাত করিয়াছে 
চৌদ্দশত প্রকায়ের এবং হাতে তৈয়ানী কাগজ 
হইতে ৩*০ রকমের ভিনিষ প্রস্তুত করিতে 
সমর্থ হইতেছে । বর্তমান জগতে অনেক দেশে 
যন্ত্রশিল্পের ও কুটিরশিল্পের ভিতর একটা 
শোচনীয় প্রতিযোগিতার ভাব বর্তমান। কিন্ত 
ডাঁপানে শিল্পি পরিচালনার বিশেষত্ব হইতেছে 
এই যে, সেখানে যত্্রশিল্প ও কুটিরশিল্প 
পরম্পরের প্রতিযোগী না হুইয়া একে অন্তের 
সহায়ক ও পরিপূরক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
সেখানে একটা গোটা জিনিষ কারখানায় 
উৎপাদন না করিয়া অনেকক্ষেত্রে 'তাহার 


. প্রতিষ্ঠানের যোগ রক্ষিত হইয়া 


যে, তাহারা বাশ হইতে, 


[ লা আগষ্ট, ১৯৪৯ . 





অংশগুলি গ্রামাঞ্চলের শিল্পী কারিগরদের 
দিয়া তৈয়ার কর! হয়। পরে সে সমস্ত 
কারখানার আনিয়া! একত্র করা হয় ও পরিপূর্ণ 
শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত করা হয়। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
বলা বায়, এক একটি বৃহৎ যন্ত্রের ছোটখাট 
অংশগুলি গ্রামের লোকদের ঘারা আলাদা! 
ভাবে তৈয়ার করা হয়। পরে কারখানায় 
আনিয়া তাহা দ্বারা সম্মিলিত ভাবে এক একটি 
নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এক একটি 
কারখানার সঙ্গে এইভাবে কুটিরশিল্প 
থাকে। 
শিল্প পরিচালনার এই রীতি দ্বারা সহর ও 
গ্রামের কর্ম্মারা যুগপৎ উপকৃত হয়। 
জাপানের কলকারখানার শ্রমিকদের কার্ধ্যদক্গতা 
ও পটুতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত চমনলাল তাহার 
বক্তৃতায় উচ্চ প্রশংসা! করেন।, তিনি বলেন,, 
জাপানী কারিগরর] রেলের ইঞ্জিনের বিভিন্ন 
অংশ মিলাইয়া চায়ি দিনে পুরা ইঞ্জিন দাঁড় 
করিতে পারে। অথচ অস্ত অনেক দেশে এই 
কার্যে অনেক বেশী সময় লাগিয়া খাকে। 
জাপানে ৩০ ছাপার হইতে ৩৫ হাজার সংখ্যক 
সুপটু কারিগর রহিয়াছে। জাপানী শ্রমিকরা 
থুব নির্ভরযোগ্য কর্্মা। তাহারা কাজে ফাকি 
দিতে অত্যন্ত নয়। জাপানের শ্রমিকদিগকে 


কলকারখানার শেয়ার ক্রয়ে বিশেষ সুযোগ 
দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকরা 
কতকগুলি কারখানার সত্যকার মালিক হুইয়! 
ঈাড়াইয়াছে। 


জাপানের শিল্প, বিশেষ করিয়া ও দেশের 
কুটির শিল্প সম্পর্কে শ্রীযুক্ত চমনলাল যাছা ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহা হইতে তারতের অনেক 
কিছু শিখিবার আছে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
ও কংগ্রেস গধর্ণমেপ্টসমূছের গঠনমূলক 
পরিচালনায় কুটিরশ্লিকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে] কিন্তু, কুটির শিল্পকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এ শিল্প 
পরিচালনার লাখেক রীতিনীতি নিয়! 
আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যাহাতে 
কুটিরশিল্লের বিধিব্যবস্থা সব দিক দিয়া আধুনিক 
কালের উপযোগী হয়, যাহাতে উন্নত প্রক্রিয়া 
অন্থুসরণ কঠিয়া কুটিরের ক্ষুদ্র পরিবেনীতে 
কম খরচে ধেশী পণ্য উৎপাদন করা যায় গে 
বিষয়ে বিধিসঙগত চেষ্টা অবশ্তাই করিতে ছইবে। 
আধুনিক যুগে কুটিরশিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করার 
পক্ষে জাপানের দৃষ্টান্ত অনুমরণ করা ভারতের 
পক্ষে সকল দিক দিয়াই খুব কল্যাণকর হুইবে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 


চা 


' প্রতিপত্তি বাঁড়িবে তাহা বিচারের 


লাকি 


বহু আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেসের 
ওয়ার্কিং কমিটী পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে উহাদের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণার 
মর্ হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ আইন সভাকে 
ভাঙিয়া দিয়া আগামী ৬ মাসকালের মধ্যে 
উহার পুনঃনির্কাচন করিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে 
এই প্রদেশে অধিষ্ঠিত বর্তমান মন্ত্রিসভার 
পরিবর্তে সকল দলের সদন্ত লইয়া একটী 
তত্ত্বাবধায়ক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
কংগ্রেসের বর্তমান সিদ্ধান্তের ফলে আপাততঃ 
ধাছাদের মন্ত্রিত্ব এবং আগামী নির্বাচনে আইন 
সভায় সদন্তপদ হারাইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে . 
তাহারা ষনঃক্ষু্ হইয়াছেন সন্দেহ লাই । উছারা 
ওয়াকিং কমিটাকে উছাদের উপরোক্ত সন্কল্প 
হইতে বিরত করিবার অঙ্ক প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়ান্ছিলেন। কিন্ত তাছা সফদ হয় নাই । 

পুনঃনির্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ আইন 
পরিষদে পূর্ববঙ্গ কি পশ্চিমবঙ্গ, ক্ংগ্রেদ কি 
গোগিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট অথবা ছিন্দুসভাৰ সদস্যের 
কোন 
গ্রয়ো্দন নাই'। যে দলই প্রাধান্থ লাভ করুক 
তাহা জনসাধারণের বিশ্বাসভাঞন দলই হইবে 
এব গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্ব দ্ব ফোন ব্যক্তিরই 


, উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিবে না। 


তবে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যদি পূর্ণ- 
ৰয়ন্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আগামী 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাহ! 
হইলেই উপযুক্ত কাঁজ হইত। দ্বিতীয়তঃ 
বর্তমান মন্্রিসভাকে এক্ষণেই ভাঙ্গিয় দিয়া 
তৎস্থলে যোগ্য, সততাসম্পন্ন এবং দেশবাসীর 
বিশ্বাসতাজন কংগ্রেদকম্্রীদের ঘারা একটী 
মন্ত্রিসভা গঠন করা অধিকতর দুরদৃষিসম্পর 
কাজ হইত। যে কারপেই হউক বর্তমান 
মন্ত্রিসভা দেশের জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা 


- চোঁরাবাঁপার, বড়বাজর, বাড়ীওয়ালা, জমিদার 


, মনে একটা ধারণ! জন্মিয়াছে। 


এবং অন্তবিধ কাঁয়েমী স্বার্থের অধিকতর পৃষ্ট- 

পোষকতা করিতেছেন বঙগিয়া জনলাঁধারণের 

এই ধারপাঁর 

ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি 

অনেক হাস পাইয়াছে এবং আগামী নির্বাচনে 
৩ 





নানাকথা 


কংগ্রেশ কতটা সাফল্যলাত করিতে পারিবে 
তৎসপ্ন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণেই 
যদ্ধি বর্তমান মন্ত্রিসভার স্থলে জনসাধারণের 
বিশ্বাসভাঞ্জন একটী মন্ত্রিপভা কায়েম করা হইত 
তাহা হইলে আগামী নির্বাচনের পূর্বে এই 
মন্ত্রিঘভা জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব 
প্রতিপত্তি অনেকটা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ 
হইতেন। যাহা হউক এই লব ক্রট-ব্চ্যিতি 
সত্তেও পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্কে কংগ্রেসের উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের শিদ্ধান্ত আমরা পুর্ণভাবে সমর্থন 
করিতেছি । 

কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রি- 
সভার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের দলাদলি 
অবসানের জরগ্পও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। নিতাস্ত হঃখ ও পরিতাপের কথা 
এই যে, আদর্শ ও কর্দ্মুপস্থার দিক হইতে কিরূপ 
মতভেদের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেপপস্থীদের 
মধ্যে দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে তাহা অনসাধারণ 





ফোন ঃ 
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কিছুই জানে না। কংগ্রেসের একদল যখন ডাঃ 
ঘোষের মগ্ত্রিমতাকে বাতিল করিয়া নৃতন মন্ত 
সভার পত্তন করেন তখন কি দোষে ডাঃ ঘোষের 
মস্ত্রিসভাকে বাতিল কর! হুইল তৎসম্বদ্ধে দেশ- 
বাসীকে তাহারা কিছু জানান নাই। আবার 
ডাঃ রায়ের মন্ত্রিঘভাকে যখন বাতিল করিবার 
চেষ্টা হুইল তখনও বিরুদ্ধ পক্ষ ডাঃ রায়ের 
মন্ত্রিসভার দোঁষ-ক্রটী কি তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে 
কিছু জানান নাই। কংগ্রেসের প্রত্যেকটা 
উপদল উহাদের নীতি ও কর্মপদ্থার আদর্শ 
সম্বন্ধে নীরব থাকাতে দেশের লোকের ধারণা 
জন্থিয়াছে যে, এই দলাদলির সহিত দেশের জন- 
সাধারণের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই-__ উহা! 


নিছক ব্যক্তিগত শ্বার্থের কাড়াকাড়ি মাত্র । 


কাজেই এই বিষয়ে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ 
অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমর সুখী 
হইলাম । কিন্তু এই ব্যাপারে উহার! যে কর্থ- 
নীতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহ! দার! 
অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পিদ্ধ হুইবে ন!। যতদিন 


ওয়ে্--১০৯৯ 





সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। || 
: হেড অফিস-_পি-, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাত। । 
. -শাখাপমূহ-- 
উত্তর কলিকাতা £--৬২, গৌরীবাড়ী .লেন, 
'দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, বসা রাড, 
খজপুর, কাশিয়াং এবং খুলনা । 
৮০৫ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 


২২ 


আৰ্থিক জগৎ 


[ ১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ 





দেশের জনসাধারণ প্রাদেশিকতা, আন্তঃ" 
প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি ও শ্রেণী- 
গত স্বার্থ ইত্যাদির মনোভাৰ ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র দেশের লমগ্রিগত স্বার্থ চিন্তা করিয়া 
খাঁটা কংপ্রেসকন্পিগণকে নেতৃপদে না বলাইবে 
ততদিন কংগ্রেসের দলাদলিরও অবসান হইবে 
না এবং ততদিন কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কোন 


অস্্রিভাও দেশের পূর্ণ জাস্থা অর্জন করিতে সমর্থ 


হুইবে না। এই দিক দিয়া জনসাধারণকে 
উদ্ধদ্ধ করাই বর্তমানের প্রধান সমস্তা। 


ভারতীয় সমাজতন্ী দলের অন্যতম প্রধান 
নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া লক্ষৌয়ে একটি 
বক্তৃতা প্রগঙ্গে এরূপ নস্তব্য করিয়াছেন যে, 
কলিকাতার ক্লাইভ ই্রাটে যে সমস্ত বৃটাশ 
ব্যবসায়ী ব্যবসা! চালাইতেছে তাহাদের 
মারফতে ভারত হইতে বিদেশে প্রতি বৎসর 
৮০ কোটি টাকার ধনসম্পদ চলিয়া যাইতেছে 
বিধায় ইংলণ্ডে ভারতের যে ষ্টালিং জ্যা 
রহিয়াছে তাহ! ছারা ক্লাইভ, স্রীটের ইউরোপীয় 
ব্ণিকদের যাবতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয় 
করিয়া লওয়া উচিত। ভারতে শিক্ষিত 
ৰ্যজিদের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা খুব 
ক্রম যাহারা অর্থনীতিক সম্ন্তার বিভিন্ন দ্বিক 
পর্যালোচনা করিয়া দেশের পক্ষে কোনটা 
ভাল কোনটা মন্দ তাহা স্থির করিতে সমর্থ। 
এরূপ অবস্থায় উচ্চাফাজ্মালম্পন্ন যে কোন নেতা 
অর্থনীতি সম্পর্চিত যে কোল উদ্ভট কথা বলিয়। 
লোক ক্ষেপাইতে পারেন। 
সেই অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতে 
বর্তমানে বিদেশী পরিচালিত বে সমস্ত শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহ! ভারতের 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং ভারতীয় জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী সরবরাছে বিশেষভাবে 
লাহায্য করিতেছে। এই সব প্রতিষ্ঠান ক্রয় 
করিয়া তাহাতে গবর্ণমেন্ট বা ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলে তাছার ফলে 
আপাততঃ যে ভারতের জাতীয় আয় অধিকতর 
বন্ধিত হইবে অথবা এই সব প্ৰতিষ্ঠান যে 
জনসাধারণের পণ্যন্্ব্যের অভাব মিটাইবার 
পক্ষে অধিকতর সাহায্য করিবে তাছাতে সন্দেহ 
আছে। , কারণ একথা বোধ হয় কোন 
সত্যনিষ্ট ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না যে, 


ডাঃ লোঁছিয়াও * 


তারতীয়দের তুলনায় বিদেশীদের ব্যবসাগত 
সততা ও কার্য্যদক্ষত1 অনেক বেশী । দ্বিতীয়তঃ 
ইংলণ্ডে ভারতের যে ৫৬ শত কোটি টাকা 
মজুদ আছে তাহ! দ্বার! নৃত্তন নৃতন কলকারখানা 
আমদানী করিয়া ভারতে পপ্যভ্রব্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি না করিয়া যদি ভারতে অবস্থিত 'বুটাশ 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রয় করায় অন্ত 
এই টাকা ব্যয় করিয়া ফেল! হয় তাহা হইলে 
উদ্থা চূড়ান্তরূপে মূর্খতা হইবে। অবস্ত ভারতে 
বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকাতে ভারত হইতে 
প্রতি বৎসর অনেক ধনসম্পদ বিদেশে চলিয়া 
যাইতেছে। তাছার পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা 
হইবে কি উছার কম হইবে তাহা বিচারের উহ! 
স্থান নছে। তবে তারতবাসী যতদিন পর্য্যন্ত 
সুচারুরূপে শিল্প ও বাণিল্য প্রতিষ্ঠান 


পরিচালনায় সক্ষম না হয় ততদিন পর্য্যন্ত 


বিদেশী বিশেষজ্ঞের পারিশ্রমিক অথবা বিদেশী 
শিল্প পরিচালকের লাভ হিসাবে তারতকে একট! 
মোটা টাকা খরচ করিতেই হুইবে। উহার 
প্রতিকার হইতেছে যতদুর সম্ভব শিল্প বাণিজ্য 
পরিচালনায় তারতীয়গণকে বৃটাশ ৰ্ণিকদের 
ভায় অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ করিয়া তোগা। ডাঃ 
লোহিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিলেই দেশের 
অধিকতর উপকার করিবেন । 

বঙ্গীয় কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির দ্বিতীয় 
অৈমাসিক অধিবেশনে উহার সভাপতি শী ডি 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_৬১নং বহুবাজার ট্রাট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুতাষ রোড 
৮২৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট 
অন্সান্ত শাখা £. 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 
সুদের ছার ঃ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা. ফিক্সড ৩০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হুয়। 








এন চৌধুরী যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাঁছা 
হইতে ভারতীয় কাপড়ের কলে উৎপন বন্ত্রের 
মূল্য সম্বন্ধে কাপড়ের কলঙুলির বিরুদ্ধে জন- 
সাধারণের শ্রান্ত ধারণার নিরসন হুইবে। শ্রীযুজ 
চৌধুরী বলেন যে, তুলার মুল্য, শ্রমিকের 
মজুরী ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া 
তারত গবর্ণমেন্ট প্রতি তিন মাপ অন্তর অন্তর 
কাপড়ের কলে উৎপন্ন বন্দরের যে মূল্য নির্ধারণ 
করিয়া দেন কলগুলি সেই মুল্যেই বস্ত্র বিক্রয় 
করিয়া ধাকে। বিক্রয় সম্বন্ধেও ফলগুলির 
কোন ম্বাধীনত| নাই। কারণ গবর্ণমেন্ট যে 
সমস্ত এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন কলগুলিকে 
তাহাদের নিকটই বস্তু বিক্রয় করিতে হয়। 
কাজেই বাজারে বসন্তের মূল্য বৃদ্ধির জন্ত 


বর্তমানে কলগুলি যে দরে কাপড় বিক্রয় করে 
তাহার তুলনায় কাপড়-ব্যবহারকারিপণকে যে 
শতকর! €২ হইতে €€ ভাগ বেশী মূল্য দিতে 
হয় তৃত্বঙ্ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত উৎপাদন 
শুদ্ধ, বিক্রয় কর এবং মধ্য-ব্যবলায়ীদের 
লাভই (উহার পরিমাপ কল কর্তৃক বিক্রীত, 
দরের শতকরা ২০ ভাগ) দায়ী। শ্রীযুক্ত 
চৌধুরী বলেন যে, গরর্ণমেপ্ট যদি এক্ষণে 
কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি তুলিয়া, দিয়া বস্ত্রের 
মূল্য নির্ধারণের এবং বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে 
কলগুলিৰে স্বাধীনতা দেন তাহা! হইলে 
জনসাধারণকে কখনও কাপড়ের জন্ত এত অধিক 
মূল্য দিতে হইবে না। এই ব্যাপারে অতীতে 
জনসাধারণের তিক্ত অভিজ্ঞত! রহিয়াছে বটে। 
কেননা ভারত সরকার গত ১৯৪৭ জালে শেষে. 
যখন বন্দরের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়! দেন 
তখন কাপড়ের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া বায়। 
শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন যে, এক্ষণে সেরূপ অবস্থা 
ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই। কারণ এক্ষণে 
বাজারে বঙ্জের প্রচুর যোগান রছিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ জনলাধারণের দিক হইতে বর্তমানে 
বস্ত্র ক্রয়ের তেমন কোন তাড়াহুড়া নাই। 
তৃতীরতঃ পাকিস্থানে তারত হইতে অবৈধভাবে 


বস্ত্র রপ্তানীও এক্ষণে হাস পাইয়াছে। . মোটের , 


উপর এক্ষণে বস্তু সম্বন্ধে অবস্থার আমুল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই সব কথা 
বিশেষ প্রশিধালযোগ্য বলিয়া আমরা! মনে করি। 


'কলগুলিকে দায়ী করা যাইতে পারে না। 


১ 
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শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই সব মন্তব্য প্রকাশিত 
হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে বঙীয় কাপড়ের কল- 
ওয়ালা সমিতির ভূতপূর্বব সভাপতি এবং ভারত 
সরকারের টেক্সটাইল এডভাইলরি কমিটির সন্ত 
গ্রীমূরেশচন্দ্র রায়ও . ‘ইউনাইটেড প্রেস অব 
ইণ্ডিয়া’র মারফতে একটি বিবৃতি দিয়! অনুরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ছিসাব 
করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, মিল কর্তৃক ১০২ 
টাক! মূল্যে বিক্রীত এক এক খানা কাপড় 
গবর্ণমেণ্টের উৎপাদন শুক, বিক্রয় কর, মধ্য 
ব্যবসাধীদের লাভ এবং বোম্বাই ও 
আহমদাবাদের বিশেষ বিক্রয় করের প্রসাদে 
বর্তমানে বাজারে ১৫৩০ দরে অর্থাৎ শতকরা! 
প্রায় ৫৫ ভাগ বেশী দরে বিক্রয় হুইতেছে। 
তাঁহার মতে কাপড় নিয়ন্ত্রমুক্ত থাকিলে কাপড় 
ধ্যবহারকারিগপকে কখনও মিলের দরের উপর 
৫৫ ভাগ বেশী দর দিতে হইত না। এত্ত 
তিনিও কাপড় বিনিয়গ্ত্রণের প্রস্তাৰ করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি বিপদের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নিযুক্ত ক্রেতাগণ মিল হুইতে সময়মত 
কাপড় ডেলিভারি ন! লওয়াতে. অতিরিক্ত 
কাপড় মজুদ হইয়া পড়িতেছে এবং ব্যাঙ্ক সমূহ 
কাপড়ের, জামিনে পূর্বের মত টাকা ধার দিতে 
অনিচ্ছুক হওয়াতে অনেফ কাপড়ের কলের 
পক্ষে উহাদের নিত্যনৈমিত্তিক খরচা চাঁলাঁনই 
' অসস্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় বলেন 
যে, চিনি বিনিয়ন্ত্রিত করায় ফলে যে তাবে চিনির 
বাজার অনেকটা নামিয়া গিয়াছে বন্থ নিয়নত্রমুক্ত 
হইলে বন্ধের মৃল্যও সেইরূপ নামিয়া যাইবে। 


বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আধিক - 


বিভাগ হইতে উত্তর বিহারে পাটের চাষের 
সম্ভাবনা সম্দ্ধে একটি আশাপ্রদ রিপোর্ট 
প্রকাশিত হুইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে বলা 
হইয়াছে যে, উত্তর বিহারের পৃণিয়া, সহ্রসা ও 
দ্বারভাঙ্গা জেল! পাটের চাষের বিশেষ উপযুক্ত 
স্থান। এই তিনটি জেলাতে বর্তমানে বৎসরে 
" প্রয় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯ শত একর জমিতে 
পাটের চাষ হয়। কিন্তু এই অঞ্চল হইতে 
কলিকাতার নিকটবর্তী চটকলসমূহে পাট 
রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা না থাকায় এই অঞ্চলের 
পাটচাধিগণ উনাদের উৎপাদিত পাটের 
উপযুক্তরূপ মূল্য পায় না| গবর্ণমেন্ট যদি 


আর্থিক জগৎ 


পাটচাধিগণকে উৎসাহ দেন এবং এখান হইতে 
কলিকাতায় পাট রপ্তানীর উপমুক্তরূপ ব্যবস্থা 
করেন তাহা হইলে বর্তমানে সমগ্র উত্তর বিহারে 
যত জমিতে পাটের চাষ হয় তাঁহার তুলনায় 
পুণিয়া ও সহরগা জেলাতেই ৫1৬ গুণ বেশী 
অমিতে পাট উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ 
ব্যবস্থায় দ্বারভাঙ্গা ও মজংফরপুর জেলাতেও 
অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইতে পারে। 
উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, উত্তর 
বিহারের জমিতে জুন মাসে ধানের চাষ আরম্ত 
হয় এবং সেপ্টেম্বরে ধান কাটা হয়। উহার 
পর ফেব্রুন্লারীতে পাটের চাব করিলে এপ্রিল 
মাসে ফসল কাটিয়াও ধান চাষের সময় থাকে । 
এরূপ অবস্থায় এই অঞ্চলে পাটের চাষ বাড়াইলে 
তাহা দার! থাস্ভশস্তের উৎপাদন হাস পাওয়ারও 
আশঙ্কা নাই। ভারত সরকার ১৯৫১ সালের 
মধ্যে দেশকে পাটের ব্যাপারে শ্বাবলঙ্বী করিবার 
সন্ক্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি 
এই সম্পর্কে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
অর্থনীতিক বিভ্ভাগের উপরোক্ত রিপোর্টের 
প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে । 


করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, অটোয়া 
চুক্তির বলে অবিভক্ত ভারত ভারতের বাজারে 
বুটাশ পণ্য বিক্রয়ের যে সুবিধা দিয়াছিল এবং 
ভারত বিভাগের পরও পাকিস্থান এই চুক্তিমতে 
পাকিস্থানের বাজারে বুটাশ পণ্য বিক্রয়ের যে 
সুবিধা দিতেছে তাঁহা বর্জন করিবার বিষয়ে 
পাকিস্থান চিন্তাভাবনা করিতেছে! 
কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ইংলণ্ড হইতে 
পাকিস্থানে প্রচুর পরিমাণে তোগ্যসামন্্রী 


আমদানী হইলেও রী দেশে সিনিিরজতে 

হিন্দুস্থান জেনারেল 
ইন্স্নিগওল্ক্রেন্ ৫হনাজ্লাইন্ভি লিও 

বিল্ডিংস, কলিকাতা-_-১৩ 


হিন্দুস্থান ; 
| অগ্রিনৌ-সোটর-দূর্ঘটনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীসা কাধ্য করা হয়। 





হেড অফিস £ 


শা 
‘বোদ্বাই £ 


পাটন|ঃ, 


উহ্বার ' 


২৭৩ 


উৎপাদক সলামগ্রী--অর্থাৎ শিল্পকারখানার 
কলকল্প৷ আমদানী হুইতেছে মা।- পাকিস্থান 
মাকি রুষিয়া হইতে কলকজ। 'পাইবার আশা 
করিতেছে। ইতিমধ্যে রুষিয়া হইতে একটা 
বাণিজ্য প্রতিনিধি দলও করাচীতে পৌছিয়াছে। 
এই সব তোড়জোড়ের মধ্যে কতটুকু 
আন্তরিকতা আছে তাহ! বলা যায় না। কুষিয়া 
নিজেই কলকজ্জার ব্যাপারে একাস্তভাবে পর- 
নির্ভরশীল। এরূপ অবস্থায় উহা পাকিস্থানকে 
কলকজার ব্যাপারে কতটা সাহায্য করিতে 
পারিবে তাহা অনিশ্চিত। আমাদের যনে হয় 
ইংলত্ডের উপর এইভাবে চাপ দিয়া ইংলণ্ড 
হইতে সমরসরঞ্জাম ক্রয় এবং ইংলপ্ডের সাহায্যে 
কাশ্মীর হস্তগত করিবার অভিগ্রায়েই পাকিস্থান 
আজকাল কথায় কথায় রুষিয়ার নাম, 
করিতেছে। এই কারণেই ষ্টালিনের 
সহিত সাক্ষাতের অস্ত পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী 
রুষিয়ায় যাইতেছেন। এই সব ব্যাপার লোক 
ভুলানো মাত্র । ইংরাজদের চক্রান্তের ফলেই 
পাকিস্থানের বর্তমান কর্ণধারগণ পাকিস্থান লাভ 


করিয়াছেন । উহাদের ধাৰণা ছিল যে, পাকিস্থান 
কায়েম হইবার পর ইংলগ পাকিস্থানের পক্ষ 
হইয়া ভারতের বিরুদ্ধে লড়িবে এবং এই 
সুযোগে পাকিস্থান তারতকে কাবু করিবে । 
কিন্ত হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, পাকিস্থানের সামরিক 
শক্তি বুদ্ধি, উহাতে শিল্পগ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন 
ধ্যাপারেই ইংলণ্ড পাকিস্থানকে তেমনভাবে 
সাহায্য করিতেছে না। বরং ভারতের সহিত 
পূর্ণ সন্তাব বজায় রাখিয়া কাঁজ করিবার দিকেই 
ইংলণ্ডের বেশী কৌক দেখা যাইতেছে । এরূপ 
অবস্থায় হংলণ্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের ক্ষোভ 
হওয়া শ্বাভাবিক। অটোয়া চুক্তি বাতিলের 
হুমকীও এই ক্ষোভেরই অভিব্যক্তি । 










হর্ণবি রোড, ফোর্ট, যোদ্বাই, মান্রা্ ঃ আর্দেনিয়ান ষ্টরীট, জি, টি, 
যাড্রাজ, লক্ষ £: হজরতগঞ্জ, লক্ষৌ, আম্বালা ক্যাণ্ট £ ৬৬, দি বল, আম্বালা 
ক্যাট, নয়াদিল্লী 8 কুইলসগয়ে, নয়াদিল্লী, নাগপুর £ ক্রাডক টাউন, নাগপুর, 
ইন্দোর 2 বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি £ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌছাটি, 
একজিবিসান রোড, পাটনা, ঢাকাঃ ৩১৩, জনসন রোড, ঢাকা। 
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ভারতে খাস্তশস্তের প্রয়োজন, উহার ঘাটতি 
এবং বিদেশ হইতে খান্তশশ্ত আমদানী সম্পর্কে 
দেশে যে সব ল্রাস্তধধারণার হৃষ্টি হইয়াছে তাহা 
নিরশন করিয়া ভারত সরকার খুব সময়োচিত 
কাত করিয়াছেল। সাধারণের ধারণা যে, 
তারতের সমগ্র জনসহহির খান্ভশস্তের প্রয়োঞ্জন 
কিরূপ এবং ভারতে কি পরিমাণ খাস্শস্ত 
উৎপন্ন হয়--এই ছুইটী বিষয় বিচার করিয়া 
তারত সরকার বিদেশ হইতে খাগ্শশ্তের 
আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই ধারণা 
হইতে অনেকে এরূপ মন্তব্য করিতেছেন যে, 
ভারতে খাস্ভশত্তের কোন ঘাটতি নাই এবং 
গবর্ণমেন্ট অনর্থক বিদেশ হইতে খান্যশন্তের 
আমদানী করিয়া শত শত কোটা টাকা ব্যয় 
করিতেছেন। অনেকে আবার উহাও বলেন 
“যে, ভারতে পূর্ণবয়স্কের সংখ্যা বেশী করিয়া 
ধরিয়া ভারত ঞ্কার দেশে খান্শন্তের 
ঘাটতি অনর্থক ফাপাইয়া তুলিতেছেন। 
শেযোজ্ত অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত সরকার 
বলেন যে, রেশনের দোকান হইতে খাদ্বশস্তের 
বন্টনকালে যাছাদের বয়স ১৪ বৎসরের বেশী 
তাহাদিগকে ই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি বলিয়া ধরা হয়। 
- এপ অবস্থায় এদেশে আদম সুমারির ছিসাবে 
যত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা পাওয়া যায় তাহার 
তুলনায় রেশনের ছিসাবে পূর্ণবয়স্কের সংখ্যা 
অনেক বেশী ছইবেই। প্রথম প্রশ্ন, অর্থাৎ 
ভারতে খান্তের ঘাটতি নাই বলিয়া যাহা বলা 
হইতেছে তৎলম্বন্ধে গবর্ণষেণ্ট বলেন যে, 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে দেশের যে ১৩ কোটা 


লোককে রেশন ও সীমাবদ্ধ রেশন,(৩ কোটা" 


৪০ লক্ষ লোকের রেশন এবং ৯ কোটী 
৬০ লক্ষ লোকের আংশিক রেশন) প্রথায় 
খাভশস্য প্রদান করেন তাঁহাদের 
প্রয়োজনীয় সমগ্র খান্তশস্য দেশ হইতে সংগ্রহ 
(Procure) করা যায় লা বলিয়াই তাহারা 
এই অভাব পূরণের জন্ত বিদেশ হইতে খাদ্শপ্য 
আমদানী করিতে বাধ্য হইতেছেন। উহার 
সহিত সমগ্র দেশের অবিবাসীর সমষ্টিগত 
প্রয়োজন অথবা ঘাটতির কোন সম্পর্ক নাই'। 
গৰ্ণমেণ্টের এই যস্তষ্য হইতে আগামী ১৯৫১ 
সালের পর হইতে উছারা বিদেশ হইতে কোন 
খাভশস্য আমদানী করিবেন না বলিয়া যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাহার প্রকৃত তাৎপর্য; উপলব্ধি করা 





আৰ্থিক জগৎ 


[ ১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ 








যায়। উহার প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য এই নহে যে, 
১৯৫১ সালের পর হইতে ভারত খাস্তশস্যের 
ব্যাপারে হ্বাবলম্বী হইবে। উহার অর্থ ১৯৫১ 
সালের পর হইতে রেশনের দোকানের মারফৎ 
বন্টনের লঙ্ক ভারত সরকার বিদেশ হইতে 
খাগ্যশস্য আমদানী করিবেন না এবং এজন্য 
প্রয়োজনীয় সমগ্র খাছ্শস্য দেশের অত্যস্তর 
হইতে সংগ্রহ করিবার জন্তু ভোর দেওয়া 
হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর এই প্রদেশের 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই প্রদেশে উৎপন্ন খান্তশস্য 
ক্রম ও সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ 
সমীচীন হইবে কি না তাহ! জানাইবার অন্ত এই 
প্রদেশের অসাঁমরিক সরবরাহ বিভাগের নিকট 
একটা চিঠি দিয়াছেন! উচার উত্তরে অপাঁমরিক 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী পীপ্রফুল্লচন্ত্র সেন 
বেতারযে।গে একটা বিবৃতি দিয়াছেন। 'শ্রীঘুত 
সেনের বক্তব্য এই যে, গবর্ণষেপ্ট যদি খাতশন্য 
ক্রয় এবং সরবরাছের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ 
করেন তাহা হইলে এই প্রদেশ হইতে 
উহ্বাদ্িগকে বৎসরে ২৫ লক্ষ টন খাগ্যশস্য ক্রয় 
করিতে হইবে গবর্ণমেন্ট যদি পল্লী অঞ্চলের 
যাহার! খাদ্যশস্য উৎপাদন করে না তাঁছাদিগকে 
প্রত্যহ ৬ ছটাৰক এবং সহরাঞ্চজেধ অধিবাসি- 
গণকে প্রত্যহ ৫ ছটাক খাদ্যশস্য প্রহণে 
বাধ্য করেন তাহা হইলেও গবর্ণষেন্টকে 
এইভাবে বৎসরে ২৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
সংগ্রহ করিতে হুইবে। কিন্তু পশ্চিম 
বঙ্গে যাহাদের হাতে ২ একরের অধিক জমি 
রহিয়াছে তাঁহাদের বৎসরে মাত্র ১৮ লক্ষ টন 
খান্তশস্য উদ্বৃত্ত হয়। এরূপ অবস্থায় পশ্চিম 
বঙ্গে অনুরূপভাবে খাস্তশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
না পাইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে 


খাস্তশস্ত ক্রয় ও সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা 


সম্ভব হুইবে না। অধিকত্ব এই ব্যবস্থায় ১৯৫১ 
সালের প্রথমে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাবলম্বী 


হওয়ার নীতি অনুষায়ী পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের , 
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১নং ধর্ম্মতলা। ষ্ট্রাট, কলিকাতা 





করিতেছে না। 


এ+ মাহালেকন 


হাতে ১৯৫০ লালের' শেষে ৩ লক্ষ টন খাগ্যশস্ত 
মজুদ রাখিতে হইবে । ফলে ১৯৫০ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেন্টকে ২৫ লক্ষ টন খান্শন্ত ' 
সংগ্রহ করিয়াও বাছির হইতে ২ লক্ষ টন 
খাস্তশন্ত আমদানী করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ 
রেশনের মারফতে সরবরাহের অঙ্ক বর্তমানে 
গবর্ণমেপ্টের বৎসরে ৩1 কোটা টাকা খরচ 
হইতেছে । খান্শন্ত ক্রয় ও সরবরাহের 
একচেটিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এজন্য ব্যয় 
হইবে বৎসরে ৯ কোটা টাকা। ফলে 
খান্তশত্তের জন্ক জনসাধারণের নিফট হইতে 
অধিকতর মূল্য আদায় করিতে জূইবে। 


. সরবরাহ মন্ত্রী দেশবাসীর নিকট সমগ্তাটি উপস্থিত 


করিয়াই তাহার বজব্য শেষ করিয়াছেন। 
তবে উচ্না হইতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
খাভশন্ত ক্রয় এবং সরবরাহের একচেটিয়া 
অধিকার গ্রহণে যে প্রবল অত্তরাঁয় রহিয়াছে 
তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমাদের মনে হয়, 
বর্তমান অবস্থায় এইভাবে একচেটিয়া অধিকার 
ও দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়] দেশবাপীর নিকট 
হইতে উহাদের উদ্বৃত্ত খাস্শন্ত সংগ্রহ 
(91:০০8:6) করা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অধিকতর 
কঠোর নীতি অধলম্বন কর] উচিত। বর্তমানে 
থাস্ধশন্ত বিক্রয়কারী কৃষক, জোতদার ও 
জমিদারদের লোভ চোরাকারবারীর লোভকেও 
ছাড়াইয়া গিয়াছে । উদ্ধার) সংখ্যায় শতকরা 
১* জন। বাকী শতকর! ৯০ অন--যাহারা ' 
কিনিয়! খায় অথবা খান্তশহোর আন্ত যাহাদিগকে 
রেশনের উপর নির্ভর করিতে হুয় তাহাদের 
সম্বন্ধে এই দশজন কোন দয়া-মায়াই প্রদর্শন 
এরূপ অবস্থার গবর্ণমেণ্ট যদি 
উহাদের নিকট হইতে উদ্ধাদের উদ্ধত থাস্তশ 
সংগ্রঞ্থের জঙ্ত চূড়াস্তর্ূপ কঠোরতাও অবলম্বন 


করেন, তাছ! হইলেও দেশবাসী গবর্ণষেণ্টকে 
সমর্থন করিবে। 


ভারতে স্বল্পমূল্যে ট্রাক্টর আমদানী-_ 
ভারত সরকার অবগত হইয়াছেন যে, ইটালীতে 





এরূপ এক ধরণের ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গল 


প্রস্তুত হইতেছে যাহা দামে সম্ভ] এবং ভারতীয় 
জলমাটিহ উপযোগী । এই ট্রাষ্টর আমদানী 
সম্বন্ধে ভারত সরকারের ক্রি বিভাগের কৃষি 
উন্নয়ন কমিশনার মিঃ শেঠি পীত ইটালীতে 


বাইতেছেন। 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


পুর্ব্ববঙ্গ হইতে পাট রপ্তানী--গত 
১৯৪৭ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৮ 
সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে পূর্ববঙ্গ 
হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে ৭ লক্ষ ৬৪ 
হাদার বেল পাট বপ্ানী হইয়াছিল। 
১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৯ শালের 
ভুন পর্যন্ত এক বৎসরে এই রগ্তানীর পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছে ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার বেল উক্ত 
পাটের মূল্য হইতেছে ২২ কোটি ৯১ লক্ষ 
টাক! 

এমপ্লীয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কাজ-বেকার 
ব্যক্তিদের কাদের সংস্থানের ভরগ্ঠ গত ১৯৪৫ 
সাল হইতে ভারতে শ্রমবিতাগের অধীনে 
এমপ্রয়মেপ্ট এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। বর্তমানে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে €৩টা এবং বিভিন্ন 
দেশীয় রাজ্যে ২৩টী এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্ 
রহিয়াছে । এই সব এক্সচেঞ্জের খরচা তারত 
সরকার বহল করেন এবং সমস্ত এক্সচেঞ্জের 
মারফতে এই পর্য্যন্ত ৬ লক্ষ লোকের কাজের 
সংস্থান হইয়াছে । উহার মধ্যে যুদ্ধ ফেরত 
বু লোক রহিয়াছে ।, এই সব এক্সচেঞ্জের 
অধীনে ৭৯টী কারিগরি বিদ্তা শিক্ষা দিবার 
কেন্গ রহিয়াছে এবং উহাতে প্রায় ১৫ হাজার 


& লোককে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাড়ীঘর নির্মাণের কাজ 


শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে । এতদ্যতীত এক্সচেঞ্জ- 
গুলির অধীনে ৩৩৬টা শিক্ষানবিশ কেন্দ্র আছে। 
এই সব কেন্দ্রের সাহায্যে আজ পর্য্যন্ত প্রায় 
৫ লক্ষ লোক চাকুরী পাইয়াছে। 

বাড়ী ভাড়া আইনের সন্বন্ধে তদন্ত__ 
গত ডিগেম্বর মাস হইতে কলিকাতা ও 
মফঃম্বলে ষে বাড়ী ভাড়া আইন বলবৎ হইয়াছে 


কার্য্যক্ষেক্রে তাহার কিরূপ প্রয়োগ হইতেছে , 


তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভগ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র 
গুপ্ত উহার চেয়ারম্যান এবং শ্রী জে লি গুপ্ত, 
হেমস্তকুমার বনু, বসস্বলাল মুরারফা, দেবেজ্রনাথ 
সেন, আর ই পাটেল উহার সভ্য হুইয়াছেন। 


এস দাশগুপ্ত, আই-সি-এস-কে কমিটির 
সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
ভারত-পাকিস্থান গম চুক্তি__পূর্ববঙ্ের 


অপামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী জনাব 


আফজল হোসেন এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
বীজের জঙ্ক পাকিস্থান হইতে €॥ লক্ষ মণ 
গমের পরিবর্তে কলিকাতা হইতে পূর্বববর্জকে 
সমপরিমাণ আটা প্রদান করা হইবে স্থির 
হইয়াছে! তিনি আরও জানান যে, এতদতিরিস্ত 
পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ভারতকে কিছু গম 
দেওয়া হইবে এবং উহার বদলে কলিকাতা 
হইতে সমপরিমাণ গম পূর্বে প্রেরণ করা 
হইবে। 

বিহারে জমিদারী খাস-_বিছীর 
প্রদেশের সমস্ত জমিদারী মায় বল জঙ্গল, মাছ 
মছাল। গোচারণ, হাটবাজার, খনি ও খনিজ 
দ্রব্য সরকারে খাস করিবার জগ্ত যে আইন পাশ 
হইয়াছে তাহা বড়লাটের সম্মতি লাভ 
করিয়াছে । এক্ষণে বিহার গবর্ণমেপ্ট এই 
আইন কবে হইতে উক্ত প্রদেশে বলবৎ হইবে 
তাহা ঘোষণ করিবেন। 

সংযুক্তপ্রদেকে প্রজ্জার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা__ সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এই মরে 
একটি আইন পাশ করিয়াছেন যাহার বলে উক্ত 
প্রদেশের যে কোন গ্রজা উহার দেয় খাজনার 
দশ গুণ খাজনা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল 
করিয়া জমিতে পূর্ণ অধিকার লাভ করিবে। 
উছাদিগকে ফোন অবস্থাতেই উচ্ছেদ করা 
যাইবে না এবং উহার ফলে প্রজার দেয় খাজনার 
পরিমাণ অর্দ্দেক ৰুমিয়া যাইবে । 

গান্ধী স্থৃতি তহবিল-দিল্লীর একটি 
সংবাদে গ্রকাশ যে, গত জুল মাসের শেষ পর্ধ্যস্ত 


গান্ধী স্থৃতি তহবিলে মোট ৯ কোটি ৬৪ লক্ষ 











৮৪ হাজার ৬৬২ টাকা ১৫ আনা ১১ পাই 
আদায় হইয়াছে। 

সরকারী কর্মচারীদের অবদর 
গ্রহণের সময় কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন এরূপ 
নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্টের 
সমস্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স হইবে 
৫৮ বৎসর | ভারত সরকারের তরফ হইতে 
একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা এই 
সুপারিশ শ্রহণ করেন নাই। "অবসর গ্রহণের 
বয়সূ.&৫ বৎসরই বলবৎ থাকিবে। 

গোলআলু উৎপাদনের পুরস্কার 
সংযুক্ত প্রদেশের মীরাট জেলার শ্ীগজাশরপ 
নামক একজন কৃষক তাহার অধীনস্থ জমির 
প্রতি একরে £৪৮ মণ গোলআলু উৎপাদন 
করিতে সমর্থ হওয়ায় তাছাকে সংযুক্ত প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট € হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছেন | 

পশ্চিমবজে মিল হইতে কাপড় ক্রয় 
_-পশ্চিমবজের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রী গ্রাপ্রফুলচন্ত্র সেন এরূপ লানাইয়াছেন যে, 
১৯৪৮ লালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৯ লালের জুন 
পর্যন্ত ১১ মাসে পশ্চিমবচের অন্ত পশ্চিমবঙ্গের 
বাহিরের মিলে উৎপন্ন ৮১৯৮৯ বেল এবং 
পশ্চিমবঙ্গের মিলে উৎপন্ন ৮৮৪৬৮ (বেল 
একুপে ১ লক্ষ ৭০ ছাপার ৪৫৮ বেল কাপড়ের 
বরাদ্দ হয়। উহার মধ্যে গত ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিযুক্ত ক্রেতাগণ 
১ লক্ষ ৬৫ হাভার ৩২১৪ বেল কাপড় অর্থাৎ মোট 
বয়াদ্দক্ৃত কাপড়ের শতকর! ৯৭ ভাগ কাপড় 
ক্রয় করিয়াছেন। উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
মিলে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ ৮৯৯১৫২ বেল। 

শ্রমিক বিরোধ আইন-_গত ১৯৪? 
সালে ভারতে শ্রমিক ও মুরদের, মধ্যে বিরোধ 
নিষ্পত্তির উদ্দেশ্তে ইণ্ডা্টিয়াল ডিলপুট আইন 
নামে যে আইন পাশ হয় তাহার বদলে ভারত 
সরকার লেবার রিলেশনস আইন নামে একটা 


| নুতন আইল পাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


এই আইন অধিকতর ব্যাপক হইবে এবং 
প্রচলিত আইনের ক্রটিব্চ্যিতি প্রস্তাবিত আইনে 
পরিহার করা হইবে। তারতীয় পার্লামেন্টের 


আগামী অধিবেশনে এই আইনের খসড়া 
বিবেচনার অল্প পেশ করা ভইবে | 


২৭৩৬ 


নৌ-বিভাগের অফিসার ও খালাসী 
ভারতের যুদ্ধ জাহাজ এবং পণ্যবাহী জাছাজ- 
সমূছে যাহাতে-পর্য্যাণ্ সংখ্যক শিক্ষিত অফিগার 
ও খালাসী পাওয়া যাইতে পারে তজ্ঞপ্ত ভারত 
সরকার উদ্ভোগী হুইয়ান্ধেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে । কলিকাতায় প্রতি বৎসর বাণিল্য 
জাহাজগুলির রম্য ৬০ হাজারের মত লোক নিযুক্ত 
হইয়া] থাকে। কাজেই এই স্থানেই উপরোক্ত 
ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইযে। গবর্ণমেপ্ট 
জাহাজের কাজ শিক্ষা দিবার অন্ত কলিকাতায় 
_. এফটী জাহাজ রাঁধিবেন এবং ভায়মণহারবারের 
নিকটে একটী জাছাজী বিদ্যা শিক্ষার 'ক্লেজ 
ধুলিবেন স্থির করিয়াছেন। এই ব্যাপারে 
পশ্চিমব্জ সরকারও বিশেষ উৎসাহ 2৪ 
করিতেছেন । 

ভারতের জাতীয় সম্পদের ব্যবহার 





তারতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে | 


সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে তাছার কি তাবে 
সত্াবছার.কর! যায় তৎসহস্কে উপদেশ দিবার 
জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওছরলাল 
লেক স্বনামধ্যাত আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ 
এস এ ধর্ণকে তারতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন | 


মিঃ থর্ণ রুবিয়ার প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকে - | 


কার্যে পরিণত করিবার ব্যাপারে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেন। বিশ্ববিধ্যাত নীপার বাধ 


‘এবং বাকু ও পোল্যাণ্ডের তৈলের খনিগুলিতে : 


কলকজ। বসাইবার কাজ তাহারই তত্বাবধানে 
সম্পূর্ণ হয়। পরবর্তীকালে তিনি চীন গবর্ণ, 
মেন্টের শিল্প উপদেষ্টা ছিলেন। 

ভারতের শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণ--গত 
৩০শে জুলাই তারিখে তারতীর গণপরিবদের 


যে অধিবেশন বপিয়াছে তাছাতেই ভারতীয় || 


. শাসনতঙ্তের চূড়ান্ত ত আলোচনা শেষ হইবে আশা 
করা যায়। এই, কাজ আগামী ১৫ই আগষ্ট 
তারিখের মধ্যে শেষ কর! হইবে। উক্ত 


শাসনতদ্রের ৯০টী ধারা এবং ৮টি তালিকা গৃহীত, : 


হওয়ার এখনও বাকী আছে। 


উর্ধাভন চাকুরীতে ভারতীয়-_ভারত l 


সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর 


(১৯৪৮) ও জানুয়ারী (১৯৪৯) মাসে | 
ফেডারেল পারিক সাভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত 


যুক্ত তারতীর় এযাড়মিনিষ্ট্েটিত সাতিদ 


(ভারতীয় পুলিশ সাণ্িল ব্যতীত) পরীক্ষায় ] 


আর্থিক জগৎ 


lad [ তলা আগষ্ট, ১৯৪০৯ 





গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন শৃস্ত পদ এই সকল উত্তীর্ণ 


: প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হইবে। আর একটী 


সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর (১৯৪৮) 
ও জানুয়ারী (১৯৪৯) মাসে ফেড়ারেল পারিক, 
সা্তিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত যুক্ত তারতীয় 
এযাভমিনিষ্ট্রেটিভ সার্তিস পরীক্ষার ফলাম্থযায়ী 
যোট ১০৬ জন প্রার্থী ভারতীয় পুলিশ সাভিপে 
যোগদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন । 
এই নকল মনোনীত প্রার্থাকেও বিতির শৃক্ত'পদে 
নিয়োগ করা হইবে। ভারতীয় এডমিনিষ্ট্রেটিত 
সাতিসে উত্তীণ ছাত্রদের মধ্যে নিয়লিখিত 
ছাত্র অন্ততম-_শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, অজয় 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে | 


২০২ টাকা বোনাস 


সামাগ্ক প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের 

বার্ধক্য স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর প্রিয়জনের সাচ্ছল্য 

সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 
* চে * * 

২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাজে ২৩১৪%০ 

| প্রিমিয়াম. দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে 

. ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা 


বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে" ৫০০০২ টাকা 
॥ ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা 
হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর 
প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিংবা 
ছেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


: ভ্রীস্থরেশচন্দ্র রায়; এম-এ, বি-এল 


নোট ১৬২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হুইয়াছেন। ভারত জজ আরা রে :আা সেরা দে 





পাওনা দীড়াবে কিংবা নিন্ধিষ্ট সময়ের পূর্বে | 


কুমার মিত্র, সুভাষরপ্জন দাস, অমলকুমার 
মন্ুমদার, অনিলকুমার মজুমদার, সুবীরকুমার 
সেন, অশোকচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীলাল 
দাস, অনিলকুমার রায়, প্রতাতচন্দ্র মিশ্র, 
প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, অভয়কষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বৃপেুচন্দ্র তালুফদার, অমিয়ভূষণ মল্লিক, প্রশান্ত 
কুমার মিত্র, কল্যাণকুমার সেন, শৈলেন্দনাথ 
পেন, নরেক্্রনাথ কুমার, দেবব্রত ঘোষাল, 
রামচন্দ্র পাল,. রঞ্জিতকুমার মুখাঞ্জি, দিব্যেচ্ছু 
প্রসাদ গুহ, শ্তামলাল ব্যানাঞ্জি, বিমলকুষার 
তষ্টাচার্ধ্য, হরগৌরী গুপ্ত, অশোক চক্রবর্তী, 
দিলীপকুষার সেন, দিলীপ গুছ । শিবগাগাদ 
সমান্দার, সুভাষরঞ্রন দাস, অমলকুমার মজুমদার, 
অনিলকুমার মভ্ভুমদার, নৃপেক্জ চন্দ্র তালুকদার, 
অভয়রুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিপকুমার রায়, 
প্রকাশচন্ত্র গুধ, এই কয়জন ইণ্ডিয়ান পুলিশ 
সার্ভিসের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হুইয়াছেন। 


| উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন মেয়েও 


বছিয়ান্কেন। উহাদের নাম কুমারী বেলিয়াগন! 
মুখান্ম! এবং কুমারী বুল। 

ভারতের পাওনা ষ্টালিং-_ভারতের 
পাওনা ষ্টালিং আদায় সম্পর্কে ভারতের অর্থ- 
সচিব ডাঃ আন মাথাই লগ্নে গিয়াছিলেন। 
তথা হইতে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। তাহার লণ্ডন যাত্রার উদোশ্ত 
কতট!' কিভাবে সফল হইয়াছে তৎসম্বদ্ধে তিনি 


ভারতীয় মন্ত্রিসভার নিকট একটি বিবৃতি পেশ 


করিয়াছেন। ডাঃ মাথাই আগামী ৪ঠা আগষ্ট 
তারিখে. সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এই 
বিষয়ে তীঁহার বক্তব্য বলিবেন। আরও আনা 
গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের লিং পাওনা সম্বন্ধে 
যে দিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা দিল্লী, করাচী, লণ্ডন 
এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তভূ্ত অস্তান্ত 
দেশের রাজধানী হইতে একসলে প্রকাশ করা 


হইবে । 
জাশ্রয়প্রার্থীর মাথা গুপণতি-_পশ্চিম- 


| বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নিরূপণের জলন্ত যে 


মাথা গুণতি হয় গণ ২০শে জুলাই তারিখে 


| তাহা শেষ হইয়াছে । প্রাথমিক রিপোর্ট ' 


অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ১৩ 
লক্ষ বলিয়া মিদ্দিউ হইয়াছে । অনেক লোক 


| পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া! তৎপর ভারতের অগ্তান্ত 


প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে । উপরোজ ১৩ লক্ষ 
লোকের মধ্যে উহাদের হিাব ধরা হয় নাই। 


১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


বিমান (োম্পানীকে দাছায্য__ 
ভারতীয় বিমান কোম্পানীগুলি যাহাতে অল্প 
ভাড়ার যাত্রী ও মাল ৰহুন করিয়াও লাভজনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্ত তারত 
। সরকার এই সব কোম্পানীফে নানাভাবে 
সাহাব্য করিতে লক্কল্গ করিয়াছেন। নূতন 
: ব্যবস্থায় প্রত্যেক কোম্পানীকে অন্ন ১০ 
বৎসরের দ্য লাইসেন্স দেওয়া] হইবে। উহার 
ফলে বিধান কোম্পানীগুলি, দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনাধূলে কার্থ করিতে পারিবে। 
দ্বিতীয়তঃ বিমানপোতে ব্যবছার্ধ্য পে্রলের মূল্য 
প্রতি গ্যালনে আরও ১৮ পাই করিয়া 
কমাইয়া দেওয়া হইবে। এতছুদ্দেত্তে চলতি 
বৎসরে ভারত সরকার ৪০ লক্ষ টাকা 
| ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। নূতন ব্যবস্থার ফলে 
এই ক্ষতি আরও ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি 
পাইবে।  তৃতীয়তঃ বিমাঁনপোতগুলিকে 
বর্তমানের তুলনায় অধিক সংখ্যক যাত্রী ও 
অধিক পরিমাপ মাল বহনের অনুমতি দেওয়] 
হইবে | চতুর্থতঃ ডাক বহনের অন্ত বিমান- 
পোতগুলিকে বৎসরে অতিরিক্ত আরও ৬৫ লক্ষ 
টাকা দেওয়া হুইবে। পঞ্চমতঃ বিমানপোত 
মেরামতের কাজ ত্বরান্বিত কর! হইবে। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 'প্রতি 
শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদনের পরিমাণ_ 
ভারতের ফোন প্রদেশে প্রতি শ্রমিক গড়- 
তায় বৎসরে কত টাক! মূল্যের মালপত্র 
উৎপাদন করে তৎসম্ন্ধে সম্প্রতি একটী তদন্ত 
হুইয়াছিল। এই তদন্তে আনা গিয়াছে যে, 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি শ্রমিক কর্তৃক গড়পড়তায় 
প্রতি বৎসরে নিম্নলিখিত টাকা যূলোর মালপত্র 
উৎপাদিত হুয়--আসাম ৭৯৬৩২ টাকা, বিহার 
৪৭৮০২ টাকা, বোঘাই ৪৪১৫২ টাকা, পূর্বব- 
পাঞ্াব ৪৩৫৪২ টাকা,, সংযুক্ত প্রদেশ ৪২৮২২ 
টাকা, মাজ্জাজ ৪২২৯২ টাকা, দিল্লী ৩৮৯৭২ 
টাকা, মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ৩৩০০২ টাকা, 





পশ্চিমবঙ্গ ৩২৫৭২ টাকা, উড়িত্যা ৩০৫৭২ 


টাকা। 
. পাকিস্থানে কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার 
_১ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কুষি 


A 


লংস্কার কমিটির (Agrarian Reforms , 
Conimittee ) অমুকরণে পাকিস্থান মুসলীম . 


লীগও একটি কৃষি সংস্কার কমিটি গঠন 
করিয়াছিশেন। এই কমিটি সম্প্রতি 


আর্থিক জগৎ 


উহ্ছাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। ' কমিটি 
এরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম 
পাকিস্থানের বড় বড় অমিদারীগুলি খাস করিয়া 
তাহা কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হুইবে 
এবং অমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিতে হুইবে। 
আর একটি সুপারিশে বলা হইয়াছে যে, কোন 
একজনের হাতে ১৫০ একরের বেশী উর্বর! জমি 
থাকিতে পারিবে না। তবে অনুর্ববর জমি হইলে 
বেশী পরিমাপেও রাখা চলিবে। ক্ষতিপূরণ 


সম্বন্ধে কমিটি নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন যে, প্রথম ১৫০ 


একরের অস্ত উহাতে উৎপন্ন ফললের ৬ গুণ এবং 
পরবর্তী জমির ফসলের দন্ত উহা অপেক্ষা কম 
ছাঁরে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবৈ-| 

গুজরাট ও কচ্ছে গৌঁ-মহিষাদি রক্ষা 
-_গত বৎসর গুজরাট ও কচ্ছের প্রায় ২ লক্ষ 
২০ হাজার বর্ণমাইল পরিমিত স্থানে বৃষ্টি না 
হওয়াতে এবার এই অঞ্চলে দারুণ ছৃতিক্ষ দেখা 
যায়। ভারত সরকার এ অঞ্চলে খানশন্ত 
ব্ডানী করিয়া জনসাধারণকে অনশন হইতে রক্ষা] 
করিয়াছেদ। কিস্ত এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ গবাদি 
পশ্ুরই বিপদ হইয়াছিল বেশী । অনাবৃষির 
ফলে পশুগুলিয় ঘাসের খুব অভাব দেখা দেয়। 
জনসাধারণ গাছের সমন্ত পাতা, এমন কি ছাল 
খাওয়াইয়াও পশুগুলিকে রক্ষা ফরিতে সমর্থ 


হুইতেছিল না। এই অবস্থা দেখিয়া ভারত 





\ 


লি 





টার এটিসেপটিক স্‌ঃক লি কাণত 


২৭৭ 


সরকারের কৃষ্ধিভাগ উক্ত অঞ্চল হইতে বহু 
পশ্ত স্থানান্তরিত করেন এবং ওঁ অঞ্চলে পধ্যাপ্ত 
পরিমাপ খড়, চীনাবাদাম ও তুলার বীজের 
খইল, জোয়ারের বীত্র ইত্যাদি প্রেরণ করেন। 
এই ব্যাপারে ষ্টিমার ও ট্রেপের অভাবে বিশেষ 


অন্বিধার হুষ্টি হইয়াছিল। কারণ আগুনের 


ভয়ে বোম্বাই বন্দর হইতে কোন ষ্টিমার কচ্ছে 
খড় নিতে রাদী ছিল না। যাহা হউক 
পরিশেষে ৩টী ভারতীয় ফ্রিমার এই কাজে গাজী 
হয় এবং পর্য্যাপ্ত সংখ্যক স্পেশিয়াল ট্রেপের 
ব্যবস্থা হয়। উহার ফলে পশ্তগুলি রক্ষা 
পাইয়াছে। এক্ষণে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ও অঞ্চলে 
খাতের আর কোন অভাব দেখা যাইতেছে না। 
এই কাজে যদিও ১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল তথাপি রেল ট্রিমার এবং 
সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতার ফলে উক্ত 
কাজ মাত্র ৩০ লক্ষ টাকায় শুনির্ব্বাহ 
হইয়াছে । এই টাকা খরচ না করিলে 


উপরোক্ত অঞ্চলের বহু কোটি টাকা মূল্যের লক্ষ 
লক্ষ গো-মহিষ মৃত্যুমুখে পতিত হুইত। 

ফিনল্যান্ডের মুদ্রামূল্য হাঁস 
ফিনল্যাণ্ড দেশের প্রধান মুদ্রা যার্কের বিনিময় 
হার ছিল প্রতি পাউণ্ডে ৫৪৭ মার্ক। বর্তমানে 
এই ছার ৬৪৬ যার্কে এক পাউগু এবং ১৬০ 
মার্কে এক ডলার নির্ধারিত হইয়াছে। 








he 


২৭৮ 





সামরিক বিভাগে বাঙ্গালী-_দেরাছনের, 


সামরিক বিদ্যালয়ের ৭ম কোপে জন্তু যে সমস্ত 
শিক্ষার্থী মনোনীত হইয়াছেন তাঁছার একটা 
অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
তালিকায় ৩৫ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ড-ক্ত হইয়াছেন। 
উহার মধ্যে রপেঙ্জকুমার মজুমদার ও আশুতোষ 
কুমার অন্ততম | 

আমেরিকাতে গৃহ নিৰ্ম্মাণ কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হাউসিং এক নামে 
যে আইন পাশ হয় প্রেপিডেন্ট টু,ম্যান তাহাতে 
সহি করিয়াছেন। এই আইনের বলে 


আমেরিকায় নিন আয়বিশিষ্ট ব্যজ্রিগণকে | 
অল্প ভাড়ায় রসবাস করিতে দিষার জন্য উক্ত 


দেশে আগামী ৬ বৎসর কালের মধ্যে ৮ লক্ষ 
১০ ছাজার বুছদাকার বাড়ী নিন্মিত হুইবে। 
এজন ব্যয় হবে ১৫০ কোটী ডলারু। উহার 
অন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট উহার 
অধীনস্থ বিতিন্ন ষ্টেটকে খণ হিযাবে ১০০ কোটী 


ডলার এবং দান হিসাবে ৫০ কোটী ডলার 
প্রদান করিবেন । 


ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী 
--গত ১৯৪৭ সালে ভারতীয় চটকলগুলিতে 
প্রতি মাসে ৮৪ হাজার টন করিয়া পাটজাত 
দ্রব্য প্রস্তুত হয় ১৯৪৮ সালে উহা বুদ্ধি 


পাইয়া ৮৭ হাজার ৫০০ টনে পরিণত হয়।, 
কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৪৮ সালে ' 


বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী হাস 
পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালে' ভারত হুইতে বিদেশে 
১৭৩ কোটী ৬০ লক্ষ গঞ্জ চট এবং ৫৩ কোটা 
€০ লক্ষ থলে রপ্তানী হুয়। ১৯৪৮ সালে উচ 
কমিয়া ১৬৮ কোটা ৯০ লক্ষ গ্ এবং ৪৯ কোটী 
, ৭০ লক্ষে পিপত হইয়াছে । ১৯৪৯ সালে 
উহা আরও 'কমিয়া বাইবে বলির] মনে 
হইতেছে। পাটজাত দ্রব্যের উচ্চমৃল্যই উবার 


কারণ। 


আমেরিকার খাস্কশম্ত রপ্তানী--গত 
জুন মাসে যে এক বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদেশে ১ কোটি 
- ৭৬ লক্ষ ৯২ হাজার টন (লং টন) খান্তশন্ত 


রপ্তানী হইয়াছে। পুর্ব বৎসর রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ১ কোটা ৫২ লক্ষ ৪* হাজার 
লংটন। » 


ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণে বাধা-_আদ্ট্রলিয়া 
দেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশের ব্যাক্কগুলিকে 
জাতীয় লম্পৃত্তিতে পরিণত করিয়া পবর্ণমেপ্টের 


# 


আর্থিক জগৎ 


পরিচালনাধীনে আনার শষ্য একটা,আইন পাশ 
করিয়াছিলেন। অধ্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট উক্ত 
আইল অধ্টেলিয়ার ‘শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া 


উদ্ছাকে একটী বে-আইনী আইন বলিয়া ঘোষণা 


করেন। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেপ্ট এই রায়ের 
বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার প্রিভিকাউদ্সিলে আপীল 
করেন। কিন্তু প্রিভতিকাউদ্সিলও হাইকোর্টের 
রায় বহাল রাখিয়াছেন। 
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প্রোডাক্ট সৃ 
অনল জোয়ার কলিকা 


" ওয়ালটেয়ার প্যাসেঃ বেল! ৩-২০ 


[ ১লা আগষ্ট, ১৯৪৯ 


আমেরিকায় বেকারের সংখ্যাবৃত্ধি- 
গত জুন মাসের শেষে আমেরিফাঁর যুক্তরাষ্ট্র 
বেকার ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ । উহা! মে 
মাসের তুলনায় ৫ লক্ষ বেশী। 


রেলের সময় নির্দেশ 

.১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত রেলের 

সংশোধিত সময়-তালিকা! নিষ্ে প্রদত্ত হইল £-_ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 

হাওড়া পৌছে ছাডে 
দিল্লী মেল বেলা ১০-৫০ রাত্রি ৭-১০ 
(প্র্যাগ্ড কর্ড হইয়া) 
বোম্বাই মেল বেলা ২-১৫ 
(পর্যাপ্ত কর্ড হইয়া) 
পাঞ্জাব মেল 
(মেন লাইন হইয়া) 
তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল ৫-২৫ 
গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইয়া) fl 
ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ 
(গ্র্যাণ্ড কর্ড হুইয়া) 
দিল্লী এক্সপ্রেস সকাল ৫-২০ 
(মেন লাইন হইয়া) 
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস রাত্রি ৮-৫০ 
(মেন লাইন হুইযা) 
মোকামা এক্সপ্রেস বেল! ১০-৪০ বৈকাল ৪-৩৫ 





রাত্রি ৯৩০, 


বেলা ১১-৫০ রাত্রি ৮-১০ 


বেলা ১০-১৫ 
সন্ধ্যা ৭-০০ 
রানি ৯-০০ 


বেল! ১১-০০ 


বেলা ১২-২০ 
ছাড়ে 
রাত্রি ৭-৫০ 
বেলা ১২-১৫ 
ভোর ৬-৩০ 
ঢাকা মেল তোর ৬-১০ ব্রান্তি ১০-০০ 
বরিশাল এক্সপ্রেস হুপুর ১২-০৫ দুপুর ১২-০০ 
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর ৫-৩০ রাত্রি ৮-৫৫ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪০ বৈকাল ৬-২০ 
(সাহেবগঞ্জ ও. বেনারস - 
ক্যাণ্টনমেণ্ট হইয়া) 
বেজল-নাগপুর রেলওয়ে”, 
হাওড়া পৌছে ছাড়ে 
বোম্বাই মেল বেলা ১০-৫ বেলা ৫-০০ 
মাদ্রাজ মেল বেলা ১৭-৩০ বেলা ৩-৪৫ 
পুরী এক্সপ্রেস বেলা ৭-০০ রাত্রি ৮-২০ 
রাচি ফাষ্ট” | 
প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-৫০ রাক্রি 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা ১০-৪০ রাত্রি ৯০৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৫-৫০ বেলা ৮-৩৫ 
পুরী প্যাসেঞ্জার সকাল ৪-৪৫ রান্তরি ১০-০০ 
বেলা ১২-০০ 


৭-৩০ 


 কোগ্গাৰী প্রসঙ্গ 


হাওড়া ইনসিওরেন্স বে কোং, লিঃ 
সম্প্রতি আমরা" হাওড়া ইন্সিওরেন্দ 

' কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪৮ সালের 
রিপোর্ট পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায়, কোম্পানীর জীবনবীমা বিভাগ আলোচ্য 
বৎসরে ৮১৯টি প্রস্তাবে মোট ১৩ লক্ষ ১২ 
হাতার টাঁকার নূতন ' বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছে । ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে 

"কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ১ লক্ষ 
টাকার মত বেশী হুইয়াছে। দেশ বিভাগে 
ফলে ও ব্যবসা-বাপিজ্যের অনিশ্চয়তার জঙ্ 
যেস্বলে বর্তমানে অনেক জীবনবীম! প্রতিষ্ঠানের 
নূতন বীমার পরিমাণ হাস পাইতেছে সেস্থলে 
হাওড়া ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর জীবনবীম! 
বিভাগ আলোচ্য বৎসরে তাহাদের . নুতন 
কাজের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাঁডাইতে 
সমর্থ হুইয়াছেন। ইহা? এই কোম্পানীর 
পরিচালকদের প্রশংসনীয় উদ্ভোগশীলতারই 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

১৯৪৮ লালে প্রিমিয়াম আয় ১ লক্ষ ৮৮ 
হাতার ৭২৬ টাঁকা, দাদনী তহবিলের উপর 
আদায়ী সুদ ৮ হাজার ৬৪৯ টাকা ও শঅলন্তা্ভ 
ধরণের আয় :মিলাইয়া কোম্পানীর জীবনবীমা 
বিভাগের মোট আর দীডাইয়াছে ২, লক্ষ ১৬ 
হাজার টাকা | খরচপব্র মিটাইয়া এর আয় 
হইতে আলোঁচ্য বৎসরে ১ লক্ষ ২৩ ছাজার 
টাৰ জীবনবীমা তহবিলে গস্ত করা হুইয়াছে। 
বৎসর শেষে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের 
পরিমাণ ঈীড়াইর়াছে ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা । 

ভীবনবীমার সঙ্গে হাওড়া ইন্সিওরেব্দ 
কোম্পানী অগ্নিধীমা, নৌবীমা, দুৰ্ঘটন৷ বীমা 
প্রভৃতি সাধারণ বীমারও কাত চালাইতেছে। 
নানাদিক দিয়া কোম্প্রানীর কার্ধ্যরারা দিন দিন 
সম্প্রসারিত হইতেছে । এই কোম্পানীর 
ক্রমিক উন্নতি. ও শ্রীবৃদ্ধির জন্তু আমর! উহার 
পয়িচালফদিগকে,' বিশেষ করিয়া সেক্রেটারী 
শ্রীধুক্ত এস কে সরকারকে ধন্তবাদ 


জানাইতেছি। 





৷ উন্নয়ন কাজের জন্য খণ_বোদবাই। 


শবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের উন্নয়ন কাজের লন্ত 
৬৯ কোটী টাকা খপ গ্রহণ করিতে স্বল্প 
করিয়াছেন। এই খণে প্রতি ৯৯ টাকার জন্য 
১০১ টাকার খত দেওয়া হইবে এবং প্রত্যেক 
১০০ টাকায় খতের উপর বার্ষিক ৩ টাকা হারে 
নদ দেওয়! হুইবে। 


. বাজাদের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ₹৯শে জুল্যই--এ সপ্তাহেও 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ 
ছিল। ষ্টীল কর্পোরেশন 'লিমিটেভ গত ১৯৪৭ 
সালের ছিসাবে অংশীদারদিগকে কোন লভ্যাংশ 
দেয় নাই । ১৯৪৮ সালের হিসাবে ই কোম্পানী 
প্রতি শেয়ারে ছয় আনা ছারে লত্যাংশ ঘোষণা 
করিয়াছে। কিন্তু উছাতেও বাজারে .কোন 
উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই। ব্যবসায়ীর! 
লভ্যাংশের ও ছার খুব নিম্ন বলিয়াই মনে 
করিতেছেন। 

অভ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৭৮০০ আনা, 
৩২ টাকা সুদের (১৯৪৬) খ্পপত্রের দর 
সর্ষোচ্চে ৯৮%০ আনা, ২%০ আনা দুদের 
(১৯৬০) 'খবপপঞ্জের দর ৯৯1৩/৯ আলা, 
৪২ টাকা সুদেয় (১৯৪০-৭০) খপপত্রের 
দর ১১০%/০ ত্বানা ও ৩২ টাকা সুদের 
(১৯৭০-৭ ) খধণপত্ৰের দর 3৯৮৩০ আনা 
দীড়াইয়াছে। | 

অত বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর 
সর্বের্াচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ দীড়াইরাছে £-_ ব্যাঙ্ক 
ক্যালকাটা স্তাশনাল ৮৯) কয়লার খনি 
বেঙ্গল ৪২৭২ টাকা, এমালগেমেটেড ২৩%০ 
আনা, বোখ্যরো এও, রামগড় ১৮২ টাকা, 
বরাকর ১২২ টাকা, ষ্ট্াপ্ডার্ড ১৮৪%০ 
আনা, সাউথ কারানপুড়া ২৬৮০ আনা, ওয়ে 
৩২২3 চটকল--আগড়পাড়া ১২%০১ ক্রেগ, 
১৭৮৮০, লোধিয়ান (প্রেফ) ১২০২, ডেণ্টা 
প্রেফ) ১০৪|/* ; ইঞ্জিনিয়াৰিং__ইত্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২/০ (বাজার বন্ধের 
সময়ের দর ২১১০), কুমারধুবী ৭০, টাল 
কর্পোরেশন ১৬/৭, টেক্সটাইল মেসিনারি 
৬/০; চা-বাগিচা--অটল ৩২, বাঁনারহাট 


২৩০২, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৩২৪ 'লংভিউ ৭২, সিপয় : 


১২॥৪, তেজপুর ১৩৪০ 3 কাপড়ের, কল-ব্লেল 
নাগপুর ২*২ নিউ ভিক্টোরিয়া ১॥৩* ; বিবিধ__ 
পোনত্যালী সিমেপ্ট €৮%০) ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক ১৬২, মথুরা ইলেকট্রিক ৫৮০, 
ৰি আই কর্পোরেশন ৭৮/০, টিটাগড়, পেপার 
২৯/০, ইণ্ডিয়ান ছ্ীমসিপ ৫0০০ । 


রা... পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২৯শ জুলাই_ গত ১৯৪৮ 
সালের ভুলাই হইতে ১৯৪৯ সালের, জুন পর্যন্ত 
এক বৎসরে কলিকাতা হইতে বাহিরে, ১১ লক্ষ 
৩০ হাজার বেল পাট রপ্তানী হুইয়াছে। উদ্ধার 
মধ্যে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার বেল পাট কলিকাতার 
বন্দর দিয়া পাকিস্থানের নামে বাহিরে প্রেরিত 
হইয়াছে। 


কলিকাতায় আলগ! পাটের বাজারে অস্ত 
ইউরোপীয়ান জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর পাট 
যথাক্রমে প্রতি মণ ৩৫]* আনা ও ৩২০ আনা 
দরে ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে 
রপ্তানীযোগ্য নূতন পাদের দর প্রতি বেল 
১৬৫ টাকা দীড়াইয়াছে। 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ২৯শে জুলাই_এ সপ্তাহে 
গোনার দর সামাস্ত গণ্ডির ভিতর উঠানাম। 
করিয়াছে । গত ২২শে ছুলাই বোদ্বাইয়ে প্রতি 
ভরি সোনার দর ছিল ১১৩৮০ আনা ও 
কলিকাতায় তাহা ১১৪০ আনা. ছিল। অন্ত 


'তাহু! যথাক্রমে ১১৩০ আনা ও ১১৩৮০ আনা 


দাড়াইয়াছে। গত্ত ২২শে ভুলাই বোষ্বাইয়ে 


প্রতি ৯০০.তরি বূপার দর; ১৬৩৯, টাকা ও 


কলিকাতায় তাহা ১৬৬২ টাকা ছিল। অস্ত 
এ ছুই স্থানের বাজারে' তাহা যথাক্রমে ১৬৩1৭ 
আনা ও ১৬৪৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 


নর্থ ক্যালকাট। রিটেইল টেক্সটাইল 
ভিলার্স এসোসিয়েশন 

গত ২৮শে ভুলাই তারিখে কলিকাতায় 
উক্ত এসোসিয়েশনের বাধিক প্রীতি-সন্মেলন , 
হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
ভাইস-চ্যান্দেলার ডাঃ প্রমখনাথ ব্যানার্জি উক্ত 
অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এসোসিয়ে- 
শনের সেক্রেটারি শ্রীনকুলেশ্বর চক্রবর্তী তাঁহার 
অভিভাবণে বন্্রের খুচরা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন," 
সমন্তার কথা উল্লেখ করিয়া 'বন্র ব্যৰ্সামিগণকে 
উহাদের স্বার্থরক্ষার অন্ত সভ্ববন্ধ হইবার অন্ত 
আহবান করেন। সভায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 





" উপস্থিত ছিলেন। 


২৮০ না | আর্ক জগৎ [ চলা আগষ্ট , ১৯৪৯ 


ইণ্া্ীয়াল ব্যাঙ্ক দি: 
: (স্থাপিত ১৯৪* ) 
সিভিউল্ড ও রলিয়ান্নিং 
ছেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাতা। 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান £ বায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্ছ'শ্রীপ্রিয়নাথ রায় [| 
শাখাসমূহ 
বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
পে-শফিশ--সিরকাদিম 


হাওড়া, দমদম ও সিউড়িতে বৌরভূম) || 
| মতন শাখা শীত্রই খোলা হুইবে। | 


সার সারা 


নং. মিল ক মিল 
কট ( নদীয়। ) | বেল্লঘরিয়! (২৪ পরগণা) | পরগণী) 


ba এজেণ্টস্‌ তত সন্স এণ্ড কোং .. 
২২, ক্যানিং ষ্রীট, কলিকাতা--১ 


২৩, হরচন্দ্র মন্িক গ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলেল ন্বান সোদপুল, ২৪ পর্রগণা . 


| মিলটি চালু করিবার _ সকল. |. 
আয়োজন প্রেত অগ্রসর হইতেছে। 


জলা লীন এ ঠাত ছজন, লিনও 


সেক্রেটারীজ গ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ tb 








১২২, বন্থবাজার ফ্রী. কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীঙ্গনাথ ভট্রাচাধ্য ছারা মুত্িত ও প্রকাশি। 


পাঠ 


ARTHIK' 
সম্পাদক__জ্ীষভীক্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
যুগ্ম-মম্পাদব--ভীসসুখাংশুভুষণ বায়” 


এলি লিন, 





' দ্বাষশ বর্ষ ] Monday, 8th August, 1949, সোমবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৬ ১৫শ সংখ্য! 














' ফ্টালিং পাওনা আদায় সপ্গর্কে চুক্তি 


ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং আদার সম্পর্কে গত 
বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারত গব্্ণ- 
মেণ্টের একটি অৈবাধিক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি 
অনুসারে ভারতের পাওনার মধ্যে ৮ কোটি পাউণ্ড 
বৃষ্টিশ গবণমেণ্ট ১৯৪৮ লালেম জুলাই হইতে 
১৯৫১ সালের ছুন মাস পৰ্য্যন্ত তিন বৎসরে 
ভারতকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। ও চুক্তি 
হওয়ার পূর্রেষ ভারতকে যে ৮ কোটি ৩* লক্ষ 
পাউণ্ড বৃটেন হাড়িরা দিতে সম্মত ছিল তাঁহার 


5 বিষয়টা . 


বিষয় পৃষ্ঠ 

ষ্টারিং পাওনা আদায় 

০” সম্পর্কে ছি , ২৮১-২৮৩ 

মূলধনের সন্ধানে - ই ৮৩-২৮৫" 
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মধ্যে ৮ কোটি পাউণ্ড ভারত খরচ করিতে 

পারে নাই। সেই: অব্যর্িত অংশ মিলাইয়া 
- ১৬ কোটি পাউণ্ড ভারতবর্ষ তিন বৎসর মধ্যে 
খরচ করিতে পারিবে বলিয়া সর্ত হুয়। 
প্রদেয় ষ্টালিংয়ের নধ্যে ‘ প্রথম বৎসরে. যা 
১ কোটি €* লক্ষ পাউণ্ড ডলারে র্লপাস্তরিত 
করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে বলির স্থিরীকৃত 
হয়। হুঃখের বিষয় এক বৎসর না যাইতেই 


আমদানীর পরিমাণ খুব বাড়িয়া যাওয়ায় 


সম্পর্কে গত এই নর্ভীব, বর্ডাবদী ভারতের পক্ষে খুব অপর 
বলিয়া প্রমাণিত হুয়। বিদেশে রগানীর 
তুলনায় বিদেশ ,হুইতে ভারতে মালপত্র 


ৰহিৰব্বা ণিজ্যের হিসাবে ভারতের বিপুল ঘাটতি 


জ্বাড়াইতে থাকে । পাওনা ষ্টাপিংয়ের আরও 
বেশী পরিমাণ অংশ বৃটেন তারতকে অবিলম্বে 
“ছাড়িয়া দিতে রাজী না হইলে এবং প্রদের 
ষ্টালিং অধিক মাত্রায় ভলারে রূপান্তরের সুযোগ 
না দিলে ভারতের পক্ষে বাহিরের দায় নিটানে! 


একেবারে কঠিন হইয়া দীড়াইবে বলিয়া মনে 


হয়। কাজেই ষ্টাপিং চুক্তির সংশোধিত সম্পর্কে 








+ 





‘নিক্কোর কেবল. ও তার. 
ভারতের একান্ত নিজস্ব সম্পদ । বেখানেই , 
বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় সেখানেই এদের j 
আদর। উৎকর্ষতার দম্ভ ইহার প্রত্যেকটি 
কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া বাজারে ছাড়া 
হয়। কেন্ত্রীর সর্কাতের সহিত চুক্রিবন্ধ 
থাকার ইহা! প্রাদেশিক ও দেপীয় রাজ্যসমূহের 
সরকারবৃন্দকেও প্রচুর পরিমাণে সয়বরাহ কর! হয়। & 
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বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনার জন্ত 


ভারত গবর্ণমেপ্ট গত ছুন মাসে লণ্ডনে এক 
প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ভারত সরকারের 
অর্থসচিব ভাঃ জন মাথাই এই প্রতিনিধিদলের 
নেতৃত্ব করেন। সেই .আলোচনার ফলে 
পাওনা ষ্টালিং আদায় সম্পর্কে উভয় 
গবর্ণমেন্টের ভিতর’ নূতন কতকগুলি সর্ঘ 
'স্থিরীকৃত হুইয়াছে। ' ভারতের পাওনা ষ্টালিং 
আদায় সম্পর্কে বখন 'লগ্ডনে আলোচনা 
চলিতেছিল তখন ডলারের হিসাবে বৃটেন ও 
ষ্টালিং এরিয়ার দেশসমূহের ঘাটতি পূরণের 
সমস্তা আলোচনার জন্ত সেখানে ডোমিনিয়ন 
অর্থলচিবদের একটি বৈঠকও বসানো হয়। 
' ভারতের অর্থলচিব, ডাঃ মাথাই তাহাতেও 
যোগদান করিয়াছিলেন । ও দ্বিবিধ আলোচনার 
পর একদিকে ষ্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে 
নুতন ইজ-তারত চুক্তিপত্র ও অপরদিকে ডলার 
ব্যয় হাস তথা ডলারের ঘাটতি পূরণ সম্পর্কে 
বৃটেন ও ভোমিনিয়ন রাষ্ট্রসমূহের একটি 
চুক্তিপন্র নিয়া তিনি' ভারতে ফিরিয়া 
'আপিয়াছেন। গত ৪ঠা আগষ্ট নূতন দিল্লীতে 
এফ সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ মাথাই এ দুইটি 
চুকিপত্রের মর্শ্ম উদবাটন করিয়াছেন এবং 
ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে বিভিন্ন 
সর্ভের সারবর্তা বিচার করিয়া বিবৃতি 
দিয়াছেল। 


ষ্টালিং পাওনা স্গাদায় সম্পর্কে নূতন চুক্তি”, 


পত্র আলোচন| করিলে দেখা বায় যে, উহাতে 
পূর্বেকার উ্বাধিক “মিয়া অক্ষুণ্ন রাখা 
হইয়াছে । ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ধরিয়া আগামী 
১৯৫০-৫১ সাল পর্য্যন্ত (১৯৫১ সালের ছুন পর্যন্ত) 
ও চুক্তি বলবৎ থাকিবে । কোন্‌ বৎসরে বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্ট কি পরিমাপ ষ্টালিং ভারতকে ছাড়িয়া 
দিবেন এও চুক্তিপত্রে তাহা নৃতন করিয়া 
স্থিরীক্কৃত হইয়াছে | ১৯৪৮-৪৯ সালের ছিসাবে 
ভারতকে প্রদেয় মোট ষ্টালিংয়ের পরিমাণ স্থির 
হইয়াছে ৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড । ভারতবর্ষ 
যে ৮ কোটি পাউণ্ড ১৯৪৭-৪৮ লালে ব্যয় 
করিতে পারে নাই মুধ্যতঃ সেই. অংশই ১৯৪৮- 
৪৯ সালের হিসাবে বৃটেন ভারতকে ছাড়িয়া 
দিতে রাজী হইয়াছে । ১৯৪৮ সালের ক্রৈবাধিক 
চুক্তি অনুসারে আরও- যে ৮ কোটি পাউও 
সাড়িয়া দেওয়ার কথ! ছিল তদস্ঠুনারে ১৯৪৯- 


' আর্থিক জগৎ 


€০ সালে ও ১৯৫০-৫১ “পালে ভারতবর্ষের 
বধাক্রমে মাত্র ৪ কোটি পাউণ্ড করিয়া পাইবার 
সম্ভাবনা ছিল। সুখের বিষয় সংশোধিত, 
চুক্তিতে ১৯৪৯-৫০ লাল ও ১৯৫০-৫১ সালের 
হিসাবে প্রদেয় ষ্টালিংয়ের পরিমাণ সে তুলনায় 
ৰাড়াইয়! বাৎসরিক ৫ কোটি পাউণ্ড ছিসাবে 
নির্ধারণ করা হুইয়াছে। প্রদেয় ষ্টালিংয়ের 
পরিমাণ কেবল ওর ছুই দফাতেই বৃদ্ধি পায় নাই 
নূতন চুক্তি অন্থুদারে আর একটি দিক দিয়াও 
বৃটেনের নিকট হুইতে তারতের ষ্টাপিং 
আদায়ের সর্ত ছইয়াছে। 
ভাগে সহজলভ্য মুদ্রার দেশলমূছ হইতে বিনা 
লাইযেন্সে মালপত্র আমদানী সম্পর্কে তারত 
গবর্ণমেপ্ট যে অনুমতি দিয়াহিলেন তাহাতে গত 
যে মাস পর্য্যন্ত ভারতে বিস্তর মালপত্র আমদানী 
হইয়াছিল। .১৯৪৯ সালের জুন যাস মধ্যে 
বুটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যে পরিমাণ 
ষ্টালিং পাওয়ার কথা ছিল উহাতে . তাহার 


তুলনায় অনেক বেশী ট্রাণিং- খরচ হইয়া ' 


পিয়াছিল। পরে অবস্থার শোচনীয় গতি লক্ষ্য 
করিয়া ভারত গধর্ণমেপ্ট বিনা লাইগেন্সে সুলভ 
মজার দেশ সমূহ হইতে মাল আমদানীর নীতি 
প্রত্যাহার করেল লগুনে নৃতন করিয়া ষ্টালিং 


আলোচনা সুরু করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের. 


প্রতিনিধিরা এইভাবে ব্যয়িত অতিরিক্ত লিং 
সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের নিকট একট! 
হ্বিবেচনা দাবী করেন! নূতন চুক্তি অনুসারে 
বৃটিশ গবর্ণষেণ্ট সেই অতিরিক্ত ্টাণিং ভারতকে 
ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এ 
দফায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ লিং অতিরিজ ব্যয় 
দাড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 

নূতন ষ্টালিং চুক্তির এই সব সর্ব আমরা 


মোটামুটিভাবে ভারতের পক্ষে সম্তোষনক 


বলিয়াই মনে করি । ভারতের অব্যরিত পিং 
লইয়া পূর্বেকার চুঞ্জি অন্ুপারে ১৯৪৮-৪৯ সাল 
হইতে ১৯৫০-৫১ সাল পৰ্য্যন্ত তিন বৎসরে ১৬ 
কোটি ষ্টালিং এদেশকে ছাড়িয়া দেওয়ার সর্ত 
হইরাছিল। গেস্থলে নূতন চুক্তিতে এ তিন 
বংলরে ভারতকে ১৮ কোটী ১০ লক্ষ ষ্টালিং 
বৃটেন ছাড়িয়া দিতে রাজী হুইয়াছে। অধিকল্ত 
বিনা লাইসেন্দে স্থলভ মুদ্রার দেশসমূহ হইতে 
মালপত্র আমদানী হইতে দেওয়ার জগ্ভ ভারতের 
যে অতিরিক্ত ষ্টাপিং ব্যয় দীড়া ইয়্াছে তাছাও 


১৯৪৮ লালের শেষ 


[ দই আগষ্ট, ১৯৪৯ 


বৃটেন মিটাইরা দিতে- "সন্মত হইয়াছে। 
পূর্বেকার চুক্তি অমুবায়ী যে পরিমাণ ষালিং 
তারতের পাওয়ার কথা ছিল, নূতন সর্ডের ফলে 
তাছার তুগনায় অতিরিক্ত ৬ কোটী ৩5 লক্ষ 
ষ্টালিং ভারত পাইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । বৃটেনের আধিক ছুদ্দিন সত্বেও 
ভারতবর্ষ যে তাহার নিদ্রের প্রয়োজন দেখাইয়া 
এ দেশের নিকট হইতে কিছু বেশী ষ্টাপিং 
আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে তাহা খুব 
সুখের বিষগ্নই বলিতে হইবে। 


তবে কেবল ্রাপিং আদায়ের সর্ভই নছে, 
প্রদেয় াপিংয়ের কি পরিমাণ অংশ ডলায়ে 
রূপান্তরিত করার সুযোগ দেওয়া হইবে তাছায় 
উপরও নূতন চুক্তির সার্থকতা বিশেবতাবে 
নির্ভর করিতেছে। সে বিষয়েও তারত 
সরকারের প্রতিনিধিরা এবার বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের সহিত অপেক্ষাকৃত সস্তোষ- 
জনক রফায় উপনীত হইয়াছেন দেখিয়া আমর! 
আশ্বস্ত হইলাম। পূর্বেকার চুক্তিতে ভারতকে 
প্রদের ই্রাণিংয়ের মধ্যে ৯৯৪৮-৪৯ সালে মাত্র 
১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (৬ কোটি ডলার ) 
ডলারে রূপান্তরিত করিতে দেওয়া হুইবে 
বলিয়া কথা হুইয়াছিল। কিন্তু এই: ৬ কোটি 
ডলার ভারতের পক্ষে খুব অনুপযুক্ত বলিয়া 
প্রধাণিত হইয়াছে। চুর্লঙ মুদ্রার], দেশসমূছ , 
হইতে ভারতে যে মাল আলিতেছে]খসে . 
তুলনায় তারত হইতে & সব দেশে মাল রপ্তানী ' 
হইতেছে অনেক কম। সে অন্ত ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ভারতের ঘাটতি দাড়াইয়াছে ২১ কোটি 
৭০ লক্ষ ভলার (অন্থুমিত)। এই সময়ে ভারতবর্ষ 
আন্তর্ম্দাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ৫ ফোটি ৬০ 
লক্ষ ডলার খপ সংগ্রহ করিয়াছে । অধিকস্ধ 
বৃটেনের নিকট হুইতেও তাহার দেয় ৬. কোটি 
ডলার ছাড়া অতিরিক্ত আরও ৮ কোটি ৩০ লক্ষ 


'ভলার সংগ্রহ করিয়াছে । ইহাতেও ডলারের . 


ছিলাবে তারতের ঘাটতি পরিপৃর্িত হয় নাই । ' 
এই অবস্থার ১৯৪৮-৪৯ সালের দেয় ৬ কোটি 
ডলারের স্থলে বর্তমান চুক্তিতে ভারতকে, 
১৯৪৯-৫০ সালে পাওনা ষ্টালিংয়ের কতকাংশের 
(৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড) বদলে ১৪ 
কোটি ভলার দিবার রফা হইয়াছে ইহা 
সুখের বিষয়! ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত, 
বৃটেনের” নিকট, হুইতে -অতিরিক্ত যে: 


৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 
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৮ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার পাইয়াছে তাহা 
তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে না বলিয়াও 
সর্ত হইয়াছে। এইভাবে পাওনা ষ্টালিংয়ের 
। বদলে ব্শৌ ডলার আদায়ের হ্ৃবিধা হওয়ায় 
' ভারতবর্ষ তাহার ডলার ঘাটতি পূরণে 
অনেকটা সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। বৃটেনের 
নিকট হইতে আদারী ডলার ছাড়া 
ভারতবর্ষ তাহার বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
তহবিল হইতে ডলার থণ সংগ্রহ করিতে 
পারিবে। তাঁহাছাড়া ডলার দেশসমূহে রপ্তানী 
বাড়াইয়া সেতাবেও এই কূষ্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহের 
পূর্ণ অধিকার ভারতের থাকিবে । কাজেই এখন 
হইতে ডলার সম্পর্কে ভারতের সমন্তা 
অনেকটা লঘু হইবে বলিয়া আশা করা. 
যাইতেছে । 

তাঞাছাড়া ডলারের সমন্তা সমাধানের জল 
বৃটিশ ভোষিনিয়ন সমূহের অর্থপচিবদ্ের সম্মেলনে , 
যে বিশেষ, সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
অদুর ভবিষ্যতে অবস্থার সমূহ উন্নতি'দেখা যাইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে। ষ্টালিং এরিয়ার দেশ 
সমুহ হইতে ডলার দেশসমূহে যে পরিমাণ 
মালপত্র রপ্তানী হইতেছে পে তুলনায় ডলার 
দেশ সূ হইতে ষ্টাপিং এরিয়ার দেশ সমূহে 
অনেক বেশী মাল আমদানী হুইতেছে। এই 
অবস্থায় ডলারের ঘাটতি পৃয়ণের অস্ত ষ্ঠালিং 
একিয়ায় ডলার পুলের উপর বেশী পরিমাণ টান 
পড়িয়াছে। এই মছুত তহবিল ক্রমেই নিঃশেষ 


হইয়া যাইতেছে। এই গতি লক্ষ্য করিয়া 


লদীকা]রকদের অনাগ্রহ এবং অক্ষমতার 
দরুণ এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে যে মুলধনের 
অভাব ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং. সরকারী মুখপাত্রগণ 
দীর্ঘকাল যাবৎ নানারূপ আলোচনা এবং 
মতামত গ্রকাশ করিতেছেন। লগ্ন হাস.ও 
মুলধন সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বেসরকারী 


মহল প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের ফরমীতি এবং : 


শ্রমনীতিকেই দায়ী করিতেছেন। লিয়াকত 


আলী বাজেটে শিল্পব্যবসায়ের উপর যে করভার . 


স্থাপিত হয় আংশিক ভাবে তাহা শিখিল করিয়া 
| ২ 


ডোঁমিনিয়ন অর্থসচিবদের সম্মেলমে ডলার দেশ- : 


সমূহ হইতে ষ্টালিং এরিয়ার দেশ সমূহে মালপত্র 
আমদীনীর পরিমাণ অঁবিলম্বেই হাস করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন ভোমিনিয়নফে ১৯৪৮ 
সালের তুলনায় ডলার অঞ্চল হইতে বৎসরে 
শতকরা ২৫ ভাগ কম মাল আমদানী করিতে 
বলা হইয়াছে । ভারতবর্ষ ও অগ্তাত 
ভোখিনিয়নের গবর্ণমেপ্ট সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া 
নিতে সম্মত হইয়াছেন। ডলার অঞ্চল হইতে 
মাল আমদানী কমাইয়া ষ্টাপিং এরিয়ার 
দেশসমূহের ভিতর পারস্পরিক আদান প্রদান 
বাড়াইয়া ওঁ সমস্ত দেশের প্রয়োজন যথাসম্ভব 
মিটাইবার ব্যবস্থা হইবে। 

এইসব বিধিব্যবস্থার ফলে ডলার সমন্কার 
জটিলতা বেশ কিছু হাল পাইবে সন্দেহ নাই 
কিন্ত শ্বতন্্রভাবে ভারতের দিক হইতে ডলার 
ব্যয় হাঁসের প্রস্তাব ও তাছার পরিণতি বিবেচনা 
করিয়া আমরা মোটেই সস্তোষ বোধ করিতে 
* পারিতেছি না। ভারতের মত অনুনত দেশে 
আধিক সংগঠনের কাজ চালাইতে হইলে 
প্রয়োঘনীয় যন্ত্রপাতি ও. সাত্র-গরঞ্জামের অভ 
এদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্, ক্যানাভা প্রভৃতি 
দেশের উপর আরও কয়েক বৎসর বেশী 
পরিমাণে নির্ভর করিতে হুইবে। খাত সামগ্রী 
সম্পর্কেও এসব দেশের উপর ভারতের 
নির্ভরশীলতা হাস করিতে সময় লাঁগিবে। 
ভারতের প্রয়োজনীয় বিচিত্র শ্রেণীর যহ্বপাতি 
অগতে বর্তমানে একমাত্র যাঁকিন যুক্তরাষ্রই 
ভাষ্য দরে ও বেশী পরিমাণে সরবরাছ করিতে 


সুলধনের সন্ধানে 
গবর্ণমেন্টের সদিচ্ছা প্রমাণ. করার প্রচেষ্টা 
হইলেও শিল্পব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থায় এরূপ 
উচ্চছারে করতার বন করা সম্ভবপর নয় বলিয়া 
ব্যবসায়ী মহলের ধারণা । গবর্ণমেপ্টের শ্রমিক 
কল্যাণনীতি অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের 
জদ্ত গ্রতিভেণ্ট তহবিল, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং 
বাসস্থানের যে ব্যবস্থা কর! হইতেছে তাহাতে 
সরকারী ব্যয় বাদে শিল্পপতিগণকেও অর্থ প্রদান 





করিতে বাধ্য কর! হইতেছে এবং ইহাতে 


উৎপাঁদনব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 
শ্রমিকদের মন্তুরী, ভাতা ও ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কে 


পারে। পাওনা ঠাপিংয়ের বিনিময়ে বেশী 
পরিমাণে ডলার পাওয়া যাইতেছে ন! বলিয়া 
এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি 
দেশসমূহে ভারতের রপ্তানী কমিয়া যাইতেছে: 
বলিয়া ইতিপূর্বে .ভলার মূল্যে মাল আমদানী 
হা করিয়া তাঁছা নিছক প্রয়োজনীয় দরিনিষপত্রে 
সীমাবদ্ধ করা ছইয়াছে। তাঁহার উপর নূতন 
করিয়া ডলার দেশ হইতে পণ্য আমদানী ১৯৪৮ 
সালের তুলনায় শতকরা ২৫ভাগ হাঁস করা হইলে 
ভারতের শিল্লোন্নতি ও আধিক উল্নতির শ্বপ্ন 
অনেক পরিমাপে ব্যাহত ছওয়ার আশঙ্কাই আমরা 
দেখিতেছি। বৃটেনের নিকট তারতের যথেষ্ট 
ষ্টালিং .পাওনা থাকা সত্বেও শুধু ও দেশের 
গবর্ণমেন্ট উছার পরিবর্তে উপযুক্ত পরিমাপ 
ডলার যোগাইতে রাজী নহেন বলিয়া ভারতকে 
আজ ডলার দেশ হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্রের 
আমদানী হাস করিতে হইতেছে ইহা নিতান্ত 
ছুঃখের বিধয়। ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন, 
পাওনাদার দেশ হিসাবে বৃটেনের আধিক ভিত্তি 


দৃঢ় রাখা ও ষ্টালিং মুল্সার বনিয়াদ যথাসম্ভব 
অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কে ভারতের যথেষ্ট দাকিত্ব 


' রহিয়াছে । সে হিসাবে ভ্োমিনিয়ন অর্থসচিব 


সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অঙ্রযায়ী ডলার ব্যয় হাস 
করার প্রস্তাব আস্তরিকভাঁষে গ্রহণ করাই 
ভারতের কর্তব্য। সেজন্ভ আপাততঃ শ্বার্থত্যাগের 
প্রয়োজন দীড়াইলেও তাহাতে ভারতবালীর”, 
পক্ষে দ্বিধা করা ঠিক নহে। কিন্তু 
প্রশ্ন দীড়াইতেছে এই যে, বুটেনের অন্ত 
এইভাবে ক্রমাগত স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে 


. ভারত তাছাঁর নিজের কল্যাণের পথ প্রশস্ত 


করিবে কি করিয়া? 


বিভিন্ন ট্রাইবুনেলসমূহ যে সমস্ত নির্দেশ প্রদান 
করিতেছেন তাহার ফলেও উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি 
পাইয়া শিল্পবাবসায়ের মুনাফা হাস পাইতেছে। 
খাত এবং অন্তান্ত অত্যাবস্তুক দ্রব্যের ক্রমাগত 
মূল্যবৃদ্ধির দরুণ জীবনযাত্রার ব্যয় আয়ের 
তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে, 
শিল্পব্যবলায়ে অর্থ. বিনিয়োগ করার ক্ষমতাও 
লোপ পাইয়াছে। শিল্পপতিদের মতে কৃষিপণ্যের 
অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে পল্লী অঞ্চলে বহু অর্থ 
মভুৰ হইতেছে এবং এই বাড়তি অর্থ একপ্রকার 
অকেজে] অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। 


২৮৪ 


আৰ্থিক জগৎ 





লগ্মীর ক্ষেত্রে অবসাদ মোচনকল্পে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় যে সমগ্ত সুপারিশ করিতেছেন তন্মধ্যে 
করতার লাথব এবং শ্রমিকদের দাবীদাওয়া 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অতি উদার মনোতাবের 
পরিবর্তে আরও সতর্ক এবং বাস্তব নীতি 
অবলম্বন করার প্রস্তাবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, 
অর্থসচিব এবং শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী এই 
বিষয়ে কেন্ত্রীয় আইন লতার ভিতরে ও 
বাহিরে আলোচনা করিয়াছেন। শিল্প 
স্ভাশানেলাইজেশনের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল 
তাহা মোচনের অস্ত সরকারী মুখপাত্র 
গণ নানারপ আশ্বাস প্রদান করিয়া 
 ভাশানেলাইজেশনের মূল নীতিকেই লঘু করিয়া 
দিয়াছেন। বিগত ছুইবৎলরের বাজেটে করের 
হারও ত্রাস করা হইয়াছে এবং নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত করব্যবস্থায় 


সুবিধ! প্রদান করা হুইয়াছে। জনমতের সুস্পষ্ট 


বিরোধিতা সত্বেও কোন কোন শিল্পে 
সংরক্ষপত্তক্ধ বহাল রাখা হুইয়াছে। আয়কর 
তদন্তের আইন সংশোধন করিয়া জনসাধারণের 
অগোচরে অপরাধীদের মোকদমগুলি মিটাইয়1 
ফেলারও সুযোগ ঘেওয়। হইয়াছে । এই সমস্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলেও যুলধনের সন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে না এবং লক্মীক্ষেত্রের অবসাদ মোচন 
হইতেছে না প্রত্যক্ষ ফরিয়া সরকারী মহলও 
এক প্রকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন 
বলিয়া মলে হুয়। বাজশ্বের পরিমাণ হাস, 
শ্রমিক বিক্ষোভ এবং প্রতিকূল, জনমত হুষ্টির 
আশঙ্কায় শিল্পব্যবসায়ীদের প্রস্তাবমত করগার 
লাঘব কর! ব! শ্রমিকদের মন্তুরী প্রভৃতি সম্পর্কে 
দারিত্বও গবর্ণমেপ্ট ত্যাগ করিতে পারিতেছেন 
না। | ॥ 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা 
কাউন্সিলের যে অধিবেশন হুইয়া গেল তাহাতে 
এই বিষয়টি সম্পর্কে বিবেচনার অন্ত স্যার 
আর্দেশীর দালালের সভাপতিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটি নিগোগ করা হইয়াছিল। কি কি কারণে 
মুলধন সক্কুচিত হইয়া গিয়াছে এবং কি উপায় 
অবলম্বন করিলে লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে তৎসম্পর্কে অন্সন্ধান ও সুপারিশ করার 
জন্ভ উক্ত কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। 
কমিটি কাউন্সিলের নিকট সদস্যদের মতামত 
সম্বলিত রিপোর্ট পেশ কঠিয়াছেন। শিল্প 


প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা বা আস্থার 
অতাব বর্তমান বলিয়া কমিটি স্বীকার করেন 
না এবং এই বিষয়ে অনাবশ্তক প্োর দেওয়াও 
কমিটি পছন্দ করেন ন! । বুটিশের নিকট হইতে 
কংগ্রেস কর্তৃক দেশের শামনভার গ্রহণ করার 
লগে সঙ্গেই দেশী বিদেশী শিল্পপতিদের মনে 
ভবিষ্যৎ লম্পর্কে আশঙ্কা উদয় হয়। শিল্প 
জাতীয়করণ নীতি ঘোষণার পর এই আশঙ্কা 


আরও বৃদ্ধি পায়! তৎপর গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
জাতীয়করণ নীতির পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা এবং 


বিগত ছুই বাজেটে করভার সামা হাস 
পাওয়ায় এই আশঙ্কার ভাব কতকটা কাটিয়া 
যায়। কিন্ত মহাচীন, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বর্তমান অবস্থা ভারতের অত্যস্তরে 
কয়েকটি প্রাদেশিক পুননির্ব্বাচনে কংগ্রেস- 
বিরোধী প্রার্থীর সাফল্য-এবং শ্রমিক বিক্ষোভের 
ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করার পর এই আশঙ্কা ও 
অনিশ্চয়তার ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। শিল্পপতি এবং অর্থবিনিয়ে!গকারী 
ব্যজিদের সকলরেই সাহস ও মনোবল সমান 


, নয়। অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আশঙ্কার তাব 


বর্তমান থাকিলে অঙ্কের মধ্যেও তাহার 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 
অর্থমচিব ডাঃ মাথাই স্বীকার করিয়াছেন যে, 
ধাছাদের বাড়তি অর্থ আছে তাঁহাদের অনেকেই 
ফলকাঁরথানার শেয়ার ক্রয় না করিয়া অল্প 


ঝকিবিশিষ্ট পণ্য ফেনাবেচার ব্যবসায়ে অর্থ 


বিনিকোগ করিতেছেন এবং এই কারণেই 
কলকারখানা পরিবর্তে দোকানের সংখ্যা 
সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়াই লগ্মীকারকগণ যে 
ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুফ তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
কাজেই আশঙ্কা বা অনাস্থা নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞ 
কমিটি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার 
সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত ছইতে পারি না। 
মূলধনের বাঁ্ারের অবসাদ সম্পর্কে কমিটি 
পাঁচটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম 
কারণ দেশবিভাগজনিত রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক গোলযোগ । ইছার ফলে দেশীয়: 
রাজভবর্ণ, জমিদার এবং পাকিস্থানের 
অধিবাসিগণ ভারতের শিল্পব্যবসায়ে অর্থ- 
বিনিয়োগ এক প্রকার বন্ধ' করিয়া দিয়াছে 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পূর্বে শিল্পব্যবসায়ের বেশীর 
তাগ মূলধন জোগাইত। কিন্তু জীবনযাত্রার 


- খান ও অন্তান্ত কবিপণ্য এবং 
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ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ তাহাদের এই ক্ষমতা লোপ 
পাইয়া পল্লীঅঞ্চলের কৃষকদের হাতে বাড়তি 
অর্থ চলিয়! বাইতেছে এবং এই কৃষক সম্প্রদায় 
কখনই শিল্পব্যবপায়ে অর্থবিনিয়োগ করিতে 
অত্যন্ত নহে। আয়কর তদন্ত কমিশনের 
অঙ্কন্ধানের ফলে যে অনিশ্চস্নভার উত্তব হইয়াছে 
তাহার ফলে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ লোকচক্ষুর 
অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। চতুর্থ কারণ ছিসাৰে 
কমিটি সরকারী করনীতি, শ্রমনীতি এবং রপ্তানী 


,ও আমদানী নীতি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। 


আমদানী ও রণ্ানী সম্পর্কে গব্থমেন্টের কোন 
নির্দিষ্ট নীতি নাই।, ব্যয়বহুল শাদনযন্্ এবং 
মাদক বৰ্জ্জন ও বিক্রয়কয প্রদ্থৃতি সম্পর্কে কেন্ত” 
ও গ্রদেশলযূুছের মধ্য নীতিগত সামঞ্জস্কের 
অভাবও কমিটি লগ্ীর বাজারে অবলাদের 
অন্ভতম ফারণ বলিয়া মনে করেন। ব্যবসায়ীদের 
গলদ উল্লেখ করিয়া কমিটি মূলধন সক্ষোচের 
পঞ্চম কারণ হিসাবে শেয়ার বাজারের জুয়াখেলা, 
কতিপয় ম্যানেছ্িং এজেন্টস্‌ কর্তৃক শ্বীয় 
পদমর্ধযাদার অপব্যবহার এবং জলাধারণের 
বার্থ উপেক্ষা করিয়া কোন কোন শ্রেণীর 
ব্যবসায়ী বে মুনাফাশিকার করিয়াছে তাহা 


বিবৃত করিয়াছেন। 


প্রতিকারের পন্থা হিসাবে কমিটি বারটি 
বিভিন্ন সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সরকারী 
ব্যয়হাস এবং করনীতি পুনধ্বিবেগনা করিয়া _ 
করভার লাঘব করার প্রস্তাব করা হুইয়াছে | 
প্রয়োজনীয় 
শিল্পপণ্যের মূল্য সত্বর হাস করার 5৪ কমিটি 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। জীবনযাত্রার ব্যয় 
হাস পাইয়া একমাত্র ইহার ফলেই মধ্যবিত্ত ' 
সম্প্রদায়ের সঞ্চয় ক্ষমত] বৃদ্ধি পাইবে । তখন 
ম্ুরীর হারও হাস রুরা সম্ভব, হইবে। 
খান্তশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মুল্য হাস 
লর্ধপ্রধান কর্তব্য বলিয়া কমিটির, সদন্ভগণ 
একমত হইয়াছেন। মূল্য হাস করার প্রাথমিক 
উপায় হিসাবে. কমিটি আমেরিকা হইতে খুব 
বেশী পরিমাণ খাঁভশল্ত আমদানীর সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই আমদানীক্কত শল্ত দেশের 
অত্যন্তরে ভাষ্যমূল্যে বণ্টনের, ব্যবস্থা করিলেই 
খানের মূল্য, হাস পাইবে বলিয়া কমিটির 
অভিমত। শেরার বাত্ার এবং ম্যানেজিং 
এজেন্সিদের অনাচার বন্ধ করার, জলন্ত কমিটি 
উপযুক্ত আইন প্রপয়নের সুপারিশ করিয়াছেন,। 
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কমিটির উল্লিখিত মুপারিশসমূহ আমরা নিতান্ত 
গতামুগতিক বলিয়াই মনে করি। ইহাদের মধ্যে 
কোনরূপ অভিনবত্ব নাই এবং এই সুপারিশ- 
গুলি ফার্য্যকরী করার পক্ষে যে সমস্ত স্মন্থা 
দেখা যায় তাহাদের সমাধানের জন্তও আরও 
কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে হয়। 
ফরভাঁর ও গবর্ণদেণ্টের ব্যয় হাস, খাছ ও 
আবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য হাল করিয়া ইন্ফ্লেশন 
দমন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় হাস 
. প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনরুক্তির 
বিশেষ প্রয়োজন নাই। গবর্ণমেপ্টও এই 
সম্পর্কে বিশেষ সভ্ভাগ আছেন।, আমেরিকা 
হইতে প্রচুর খাতশন্ত আমদানী করিয়া দেশের 
অত্যান্তরে শহ্কের মূলা হাস করার পক্ষেও লানা- 
রূপ অন্তরায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ ডলার মুদ্রার 
সমন্ধ৷ এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের চাওয়া মাত্রই 


বন্ত্রশিল্পের স্কট 


আমৈদাবাদে ইতিমধ্যেই কতকগুলি 
কাপড়ের ফলের কাজ বন্ধ ছইয়াছে। গত ১লা 
আগষ্টের এক খবরে প্রকাশ, এ স্থানের আরও 
৩৭টি কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হুইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছে। পরিচাঁলকর! 
সেবিষয়ে তাহাদের সন্কল্পের কথা ভারত 
গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিয়াছ্রেন। 

কাপড়ের কল বন্ধের এই গতি দেশের 
্বার্থের দিক হুইতে খুবই ক্ষতিকর । ইছাতে 
একদিকে উৎপাদন হাস পাওয়ার ও অপরদিকে 
বেকার সমগ্ডার জটিলতা বাড়িবার যে নিশ্চিত 
সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে দেশে নুতন 
বিশৃঙ্খলার ছৃঠি হইবে বলিয়াই, আমাদের, 
ধারণা । মিল বন্ধের যেসব কারণ প্রকাশ পাইয়াছে 
, তাহার মধ্যে উৎপন্ন কাপড় বিক্রয়ের অন্ুবিধাই 
সবচেয়ে বড় সন্দেহ নাই। নিয়ন্ত্রণ নীতি 


অনুগাঁরে মিলবন্ত্র বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 


' গবর্ণমেণ্ট সে দায়িত্ব ঠিক ঠিক তাবে পরিপালন 
করিতেছেন না। উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি না থাকা 
সত্বেও যে ফোন লোককে কাপড় ক্রয় বিক্রয়ের 
লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। অধিকস্ত গবর্ণমেণ্ট 
ব্যবসারীদের কমিশন বেশী হারে নির্ধারিত 
করিয়া ও উৎপাদন শুষ্ক বাড়াইয়া বনের মূল্য 


আমেরিকা চুর থান্ধশন্ত ভারতে রপ্তানী 
করিতে রাজী হুইবে কিনা সন্দেছ। সম্মিলিত 
খান্ত সংসদ বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন বিবেচনা 
করিয়া খান আমদানী ওক্প্তানীর পরিমাপ 
নির্দেশ করিয়া দেন। জাপান এবং 
মার্শাল সাহাধ্যগ্রা্ত ইউরোপীয় দেশগুলির 
খাঁত্য সববরাহ সম্পর্কেও আমেরিকার বিশেষ 
দায়িত্ব রহিয়াছে। " 

কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 


‘সঞ্চয় অভিযান চালু রাখা সম্পর্কে কমিটি একটি 


অতিনব এবং উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করিয়াছেন। 
কমিটি এন্সপ একটি প্রস্তাব সুপারিশ করিয়াছেন 
যে, পল্লী শুঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাক্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট 
প্রধান প্রধান পাচ ছয়টি কমাণিক়াল ব্যাক্কের 
হইশত শাখা স্থাপন করা হউক। এই সমস্ত 
শাখা ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল মজুত রাখার জন্ত 


_ সাময়িক প্রসঙ্গ 


চড়া রাখিয়াছেন। এইসব ধরণের অব্যবস্থা ও 
অনুরদর্শা নীতির ফলেই দেশে আজ মিলসমূছের 
উৎপন্ন কাপড় বিক্রয়ের অন্থধিধা দেখা দিয়াছে । 
এই অসুবিধা কি করিয়া দুর করা যায় তাহাই 
আজিকার বড় সমস্ত/। আমাদের মনে হয় 
এই সমন্তা সমাধানের জন্ত ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে অচিরে বন্থা বণ্টন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি 
প্রত্যাহার করা উচিত। মিল 'মালিকর! 
অভিযোগ করিতেছেন, গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 
হাতে উৎপন্ন কাপড় বণ্টনের দায়িত্ব ছাড়িয়া না 
দেওয়াতেই তাহা আজ এইতাবে মিলের গুধানে 
অবিক্রীত অবস্থায় মজুত থাকিয়া যাইতেছে। 
গবর্ণমেপ্ট যদি বস্তা বণ্টন সম্পর্কে তাহাদের 
নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া লন তবে এই ধরণের 
অভিযোগের কোন সুযোগ থাকিবে না| মিল. 
মালিকরা উৎপন্ন কাপড় বিক্রয় সম্পর্কে 
তাহাদের ইচ্ছামুরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পারিবেন। ইহাতে মিল যালিকদের অসন্তোব 
ও বিক্ষোভ দূর হইবে। যুদ্ধের পরে গত কয় 
বৎসর দেশে বন্ত্রের যোগান ৰুম ছিল, পরিধের 
বস্ত্র সম্পর্কে লোকের বেশী রকম অভাৰ 








পরিলক্ষিত হইতেছিল। দেই অবস্থায় বন্ধের 


বষ্টন সম্পর্কে নিয়গ্রণ নীতি বলবৎ না থাকিলে 
মিল মালিকদের দিক হইতে বন্্র সরবরাহ 
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রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিনা সুদে দাদন দিতে 
হইবে। উক্ত শাখা ব্যান্কসমূহ পল্লীর অন- 
সাধারণকে ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্ 
উৎসাহিত করিবে । এই উপায়ে বাড়তি ও 
অকেজো অর্থ টানিয়| আনিয়া শিল্প-ব্যবসায়ে 
বিনিয়োগ করার পরোক্ষ সুযোগ হৃঙ্টি হইবে। 
শাখা ব্যান্ধসমূহের জঙ্ক নির্দিষ্ট এলাকায় দশ 
বৎসর মধ্যে আর কোন প্রতিদ্বন্বী ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া কমিটি মত 
প্রকাশ কর্িয়াছেল। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই 
প্রস্তাবটি আমর! সমর্থন করি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক এই সমস্ত পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপন কর! সম্ভব 
কিনা তজ্জস্ভ গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যান্ক 
কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বিবেচনার জগ্ত অন্থরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 





সম্পর্কে নানারপ মুনাফার কাঁরসান্সি অবলদ্থিত 
হওয়ায় এবং 'পাধারণের প্রয়োজন উপেক্ষা 
করিয়া ধনী ও প্রভাবশালীদের প্রয়োজনে বেশী 
বন নিয়োদ্ধিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। 
কিন্তু বর্তমানে বস্ত্র সম্পর্কে সাধারণের অভাব 
এখন আর তত মারাত্মক নছে। জ্ররুরী 
প্রয়োদন মিটিয়া যাওয়ার পর এক্ষণে লোকে 
মূল্য ও গুণ যাচাই.করিয়া কাপড় ক্রয় করিতে 
তৎপর হুইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
পেলা” মার্কেটের” স্থলে এক্ষণে 'বায়ার্প 
মার্কেটের অর্থাৎ বিক্রেতাদের বাজারের স্থলে 
ক্রেতাদের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে. পূর্বে 
পাকিস্থানে বস্ত্র চালান দিতে পারিলে যে কোন 
মূল্যে তাহা সেখানে কাটতির পল্তাবনা ছিল। 
এক্ষণে সে ধরণের সুযোগ আসুব্ধাও লোপ 
পাইয়াছে। কাজেই ব্ছা বণ্টন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ 


নীতি তুলিয়া লওয়া হইলে এখন আয় মিল 


মাপিকরা বস্ত্র নিয়া ব্যাপকভাবে মুনাফার 
কারসাজি সুরু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে 
হয় না। পাকিস্থানে যে কোন দরে 
বেশী, বন কাটতির সুবিধা যেখানে নাই 
সেখানে ভারতের লোকদের বঞ্চিত করিয়া 
বে-আইনীভাবে ও রাষ্ট্রে বেশী কাপড় 
চালান দেওয়া সম্পর্কেও এখন আর কেছ কান 
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আশ্রহবোধ করিবেন না। কাজেই বস্তু বণ্টন 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া লইয়া কাপড় 
বিক্রয় সম্পর্কে মিল মালিকদের স্বাধীনতা দিতে 
এখন আর কোন আপত্তির কারণ নাই। 
গবর্ণমেপ্ট বন্ শিল্পের সঙ্কট দুর করার অ্ড 
অঠিরে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, ইহাই আমরা 
চাই। তবে বনের মূল্যের সর্বোচ্চ হার 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও কিছুকাল এদেশে 
বলবৎ রাখিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুলিয়া দেওয়ার ফলে ১৯৪৮ লালে এদেশের 
কাপড়ওয়ালারা ক্রমাগত বসন্তের মূল্য বাড়াইয়া 
দিয়া যেভাবে জনসাধারণকে শোষণ 
' করিয়াছিলেন তাহার কথা স্মরণ করিলে নূতন 
করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধির কোন হৃধোগ না 
দেওয়াই গবর্ণষেণ্টের কর্তব্য | 
চা-শিল্পের সমস্ত! 

ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী গত ১লা আগষ্ট 
কলিকাতায় লেপ্টাল টি বোর্ড বা কেন্দ্রীয় চা 
সমিতির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এদেশে 
চা-শিল্পের উন্নতি সাধনের অন্ত" এবং দেশে ও 
বিদেশে ভারতীর চায়ের -কাটতি বাড়ানো 
সম্পর্কে কুব্যবস্থার অন্ত পূর্বেকার ইত্ডিয়ান টি 
মার্কেট এক্সপ্যাননন বোর্ডের স্থলে এই নূতন 
বোর্ডটি গঠিত হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী 


৯ 


তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যদিও ' 


বাহিরে তারতীয় চায়ের রপ্তানী কমে নাই, 
তথাপি নানািক দিয়া এ রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় ভারতীয় চায়ের কাটতি 
দিন দিন হ্াস-পাইতেছে। বিদেশের খক্রিদাকরা 
ভারতীয় চায়ের ষ্্যাপ্তার্ড সম্পর্কে ও তাহা প্যাক 
করিয়া বাহিরে পাঠাইবার রীতিনীতি সম্পর্কে 





| 


সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ররীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত৷ 
' মিলের স্থান সোদপুর, ২৪ পর্রগণা 


ূ মিলটি চালু করিবার সকল 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


মেসার্স চলীপ্তুল্রী ০উস্উমউটাইললঙ্ন, ল্লিও | 


সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 


আর্থিক জগৎ 


অভিযোগ করিতেছে। তারতীয় চায়ের মূল্য 
যেরূপ চড়া এবং বিদেশের হাটে অন্তান্ত রপ্তানী- 
কারী দেশের প্রতিযোগিতা যেভাবে দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এখন হইতে 
সতর্ক না হইলে চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা দেখা বাইতেছে। 
ইন্দোনে্গিয়া, জাপান ও ফরমোসা হইতে 
বাহিরে চায়ের রপ্তানী সুরু ছইয়াছে। বৃটিশ পূর্া 
আফ্রিকায় চা উৎপাদনের উপর বেশী রকম 
জোর দেওয়া হইয়াছে । চীনদেশ শী্রই উহার 
উৎপন্ন চা বিদে্শে বিক্রয়ের জন্ভ সচেষ্ট হইবে 
বলিয়া শুনা যাইতেছে । এই অবস্থায় ভারতীয় 
চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য বজায় রাখার প্রশ্ন 
দেশের লমক্ষে খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। 
কিভাবে তারতীয় চায়ের ষ্যাপার্ড উন্নত করিয়া 


"ও উহার উৎপাদন খরচ হ্রাস করিয়া বিদেশের 


হাটে অন্ভান্ত দেশের প্রতিযোগিতার সমক্ষে 
সফলভাবে দণ্ডায়মান হওয়া যায় সে বিষয়ে 
রেণ্টাল টি বোর্ড উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নিয়োগী আশা করেন। 
ভারতীয় চা-শিল্পের সর্ববতোমুখী উন্নতির জন্ত 
তিনি উক্ত- বোর্ডকে গবেষণা পরিচালনার 


কাজে বিশেষতাঁবে উদ্ভোগী হইতে বলেন। 


রপ্তানীর দ্বারা বিদেশী মুত্র, বিশেষ করিয়া 
্রাপ্য ডলার মুক্তা! অর্জনের পক্ষে ভারতীয় 

চা এদেশের পক্ষে একটা বড় সম্বল। এই 
ডলার সঙ্কটের দিনে যাকিন যুক্তরাষ্্র 'ও 
ক্যানাডার মত ডলার দেশে ভারতীয় চায়ের 


, কাটতি হাল পাইতেছে উহ! খুবই উদ্বেগের 


কথা।. নুতন টি বোর্ডটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
প্রীযুক্ত নিয়োপীর নির্দেশ অনুবায়ী তাহার! 
আন্তরিকভাবে ভারতীয় চা-শিল্পের উন্নতি ও 
উছার রপ্তানী সম্প্রসারণ সম্পর্কে যত্বপর হউন, 
ইহাই আমাদের দাবী । ' 


ক্ল 






[ ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯ 
পাট শুষ্ক 


নিমেয়ারী ব্যবস্থা অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী শুক বাবদ 
আদায়ী রাশশ্বের শতকরা ৬২] ভাগ পাট 
উৎপাদনকারী প্রদেশযমৃদ্ের তিতর বণ্টন 
করিতেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর 
হইতে তাহার মাত্র শৃতকর] ২০ ভাগ অংশ 
পশ্চিমবঙ্গ, বিছার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের 
তিতর বণ্টন করা হুইতেছে। গণপরিবদের 
কংগ্রেণী দল সম্প্রতি যে প্রন্তাৰ গ্ৰহণ 
করিয়াছেন তাছাতে পাট শুষ্ক বণ্টনের নীত্তি 
তবিধ্যতে একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ারই 
সম্ভাবন] দেখা যাইতেছে । কংগ্রেণী দলের 
প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, কোন ডিনিষের উপর 
আদায়ী রপ্তানী শুফের একটা অংশ সেই 
জিনিব উৎপাদনকারী 'প্রদেশলমূছের তিতর 
বণ্টনের কথা থাফিলে, তাছাতে প্রদেশসমূের 
ভিতর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ভাব আত্ম- 
প্রকাশ করিবে। রপ্তানী শুন্ক বাবদ আদায়ী 


'ঝাজন্ব বৃদ্ধি কর! সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ 


অত্যধিক ঝোঁক দেখাইবে। ফলে সমপ্রতাবে 
দেশের স্বার্থ হইতে সেই পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য 
হুনিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কঠিন 
হইয়া দীড়াইবে। কাজেই রপ্তানী শুন্ধের 
অংশ বণ্টনের রীতি উঠাইয়া দেওয়াই সঙ্গত। 
সেই দিক হইতে বিচার করিয়া গণপরিধদের 
কংশ্রেমী দল স্বাধীন তারতের নূতন শাসনতন্ত্র 
প্রবর্তিত হওয়ার দশ বৎসর পর প্রদেশসমূছ্েগ 
ভিতর পাটের রপ্তানী শুষ্ক বণ্টনের ব্যবস্থা 
রছিত করিয়া দিবার নির্দেশ 'দিয়াছেল। 
প্রস্তাবিত শালনতন্ত্রের ২৫৪ ধারায় এই নির্দেশ 
যুক্ত করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। গণপরিষদে 
কংগ্রেসী দলের বেরূপ সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে ” 
তাহাতে এই সিদ্থান্ত উক্ত পরিষদে পাকাপাকি 
ভাবে গৃহীত হুইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। 

পাট শ্ুষ্কের অংশ হইতে অবিভক্ত বাংলার 
গুবর্ণমেন্ট বৎসরে আ।ড়াই'ফোটি টাকার মত 
পাইতেন। বাংল! দেশ বিতক্ত হওয়ার পর পশ্চিম 
বঙ্গের অংশ পে তুলনায় যথেষ্ট কর্িয়া পিয়াছে। 
তবে এখনও বৎসরে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
উহ্থা, হইতে ১ কোটি.ং£ লক্ষ টাকার মত আয় 
হইতেছে। : দশ বৎসর পর এঁরপ একটা আর 


৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯] 


হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে হুইবে ইহা পশ্চিম 
বঙ্গের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হুইবে লন্দেছ নাই। 
কিন্তু গণপরিধদের কংগ্রেস পার্টি রপ্তানী স্ুন্ক 
বণ্টনের রীতি পরিহার করিবার নির্দেশ দিলেও 
কেন্দ্রীয় রাজকোব হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমুহকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য প্রদানের 
ব্যবস্থা লোপ করিতে বলেন নাই । তাঁহারা 
বরং রপ্তানী শুন্ধর অংশ প্রদানের চেয়ে সেই 
ধরণের সাহায্য বেশী করিয়া প্রদান করার 
উপরই জোর দিতে বলিয়াছেন। এই নির্দেশ 
অনুলারে পশ্চিম বঙ্গ গব্ণমেণ্ট তীছাদের 
গ্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
সাহায্য পাওয়ার দাবী উপস্থিত করিতে 


_ পারিবেন, ইছা! ভরসার কথা । তবে যাহা! আজ 


স্তায্য প্রাপ্য হিলাবে আদায় করা যাইতেছে, 
ভবিষ্যতে তাহা ডোল বা লাহায্য হিসাবে 
গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই দুঃখের বিষয়। 
তারতীয় প্রদেশসমূছের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
রীতি ভালভাবে সম্প্রলারিত করিবার অন্ভ এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্টের কার্ধ্যধারার উপর 
কেন্দ্রীয় অভিভাবকত্ব ও মোড়ুলী কায়েম রাখার 
অগ্তই যে রপ্তানী শুন্কের ॥অংশ বণ্টনের স্থলে 
প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজন বিচার করিয়া 
তাহাদিগকে ডোল প্রধানের উপর জোর 


. দেওয়! হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। . 


আর্থিক জগৎ 
পশ্চিমবঙ্গের বনস্পতি শিল্প 


পশ্চিমবঙ্গে বনস্পতি বা উদ্তিজ্জ তৈল তৈরারের 
৬টি কারখানা রহিয়াছে। বনস্পতি তৈয়ারের 
প্রধান কাচাযাল বাদাম তৈলের মূল্য, দিন দিন 
বাড়িয়! যাওয়ায় বর্তমানে এ প্রদেশে ওঁ শিল্পের 
ক্ষেত্রে একটা সঙ্কটের সুচনা হইয়াছে। 
কাঁচামালের দর বাড়িয়া গেলে তাহাতে শিল্প 
পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণ ঘটে, শিল্প 
কারখানার মালিকরা যদি উৎপন্ন পণ্যের মূল্য 
তদমুযায়ী চড়াইয়া দিতে পারেন তবে ও লব 
ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার ক্ষতির কোন প্রশ্ন 


দীড়ায় না। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাদাম তৈলের 


মূল্য বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও এ প্রদেশে 
বনস্পতি কারখানার মালিকরা তাছাদের উৎপন্ন 
বনস্পতি ঘ্বতের মূল্য সেই অনুপাতে চড়াইয়া 
দিতে পারিতেছেন না। কেনা ভারত 
গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের সময় বনম্পতির মৃগ্য নিয়ন্ত্রিত 
রাখার জন্ভ যে তেজেটেবল অয়েল প্রভাস 
কনট্রোল অর্ডার জারী করিয়াছিয়োন আজ 
পৰ্য্যন্ত তাহা বীতিমতই বহাল রাখা হইতেছে। 


১৯৪৫ লাল পৰ্য্যন্ত প্রদেশে বনম্পতির সঙ্গে 


বনস্পতি তৈয়ারের মুল উপাদান কাচা বাদাম 
তৈলের মূল্যও নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছিল। কিন্ত 


১৯৪৬ সাল হুয়তে বাদাম তৈল সম্পর্কে সে 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ১৫ লওয়! হইয়াছে। তখন 


Sj, 


৫০8 


. আমার কাজই ভারি মাল বওয়া এবং বাস্তবিক আমি এ. 
কাজেই আতন্ত। কিন্তু সব জিনিসেরই তো মাত্রা আছে। 
বোঝার পর বোকা! চাপালে আমি পারবো কেন? 
1// আমার ক্ষমতা যে কতটা তা নির্ভর করে গাড়ির বহন-, 
2২১ ক্ষমতার উপরে । গাড়িতে স্প্রিং আছে স্বীকার করি 
ER কিন্তু শেষে আমাকেই তো স্প্রিংংএর কাজ করে সমস্ত 
রি গাড়ির ক্ষমতা যদি ৪ টনের 
টা 


২৮৭ 





হইতে বাদাম তৈলের দর ক্রমেই বেলীরকম 
চড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৪৪ লালের ডিসেম্বর মাসে 
কলিকাতায় বাদাম তেলের মণকরা মূল্য ছিল 
৩৫ টাক1। বর্তমানে কলিকাতার বাজারে 
তাহা যণকরা ৬৬ টাকা দীড়াইয়াছে। এত 
বেশী মূল্যে বাদাম তৈল কিনিতে হওয়ায় 
তাহাতে পশ্চিষবঙ্গের বনদ্পতি কারখানা মূ 
বনম্পতি উৎপাদনের ব্যয় পূর্বের তুলনায় 
যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। কাঁচামালের মুল্যের 
সছিত সামঞ্জন্ত রাখিয়া বনম্পতির মূল্য পরিবর্তন 
করার কথা আছে, আর সে পরিবর্তন মাঝে 
মাঝে ঘোষণা করাও হুইতেছে। কিন্তু বড়ই 
ছুঃখের বিষয় এই যে, বাজারে বাদাম তৈলের 
মুল্য যেভাবে বাড়িতেছে বনস্পতির নিয়ন্ত্রিত দর 
সেভাবে বাড়ানো হুইতেতে না। পূর্বে কাচা 
বাদাম তৈলের নূল্যের অস্থপাঁতে বনস্পতির 
মূল্য প্রতি মণে ২৫ টাকা বেশী দীড়াইত। 
এক্ষণে মুল্যের সে পার্থক্য হাস পাইয়া মণ 
প্রতি ১৪ টাকায় আলিয়া ঠেকিয়াছে বলিয়া 


প্রকাশ। ১৪ টাকা বেশী মূল্য পাইয়া তাহা ' 


হইতে আবার প্রতি মণে ৫৮০ হারে উৎপাদন 
শুদ্ধ মিটাইতে হুয়। এই অবস্থায় বনস্পতি 


বিক্রয় করিয়া কারখানাসমৃছের লাভ দীড়াইবে 


দূরের কথা, কার্ধ্য পরিচালন! ব্যয় মিটালোই 


'আজ্ কঠিন হইয়া দীাড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 


















৬০ 


২৮৮ 


এইরূপ অবস্থা চলিতে খাঁকিলে পশ্চিমবঙ্গের 
বনস্পতি কারথানাসমূ অচল হুইবে। তাহাতে 
বহু শ্রমিক বেকার হইবে । এইরূপ একটা 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়! মোটেই বাঞ্ছনীয় নছে। 
কাছেই বাদাম তৈলের মূল্য ও বনস্পতি ঘ্বতের 
মুল্যের তিতর একটা সামঞ্জন্ত বিধান সম্পর্কে 
আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি। 
থাগ্ঠোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বোম্বাই 
সরকারের উদ্যোগ ' 
ভারত সরকার ১৯৫১ সালের মধ্যে 
'এদেশকে খাতের দিক দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া 
তুলিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। এ সঙ্চল্ 
অস্্যায়ী বোম্বাই লরকাঁর তাহাদের নিজ প্রদেশে 
১৯৪৯-৫০ শালে ২ লক্ষ £* হাজার টন 
ও ১৯৫০-৫১ সালে ৩ লক্ষ হ৫ ছাঁজার টন বেশী 
খাশন্ত উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়!- 
ছেন। বোম্বাই সরকারের কার্ধ্যস্চী যাহা 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, খানের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ বৎসর হইতে কৃষক- 
দিপ্ষে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহের ব্যাপারে 
বিশেষভাবে জোর, দেওয়া হুইবে। ছোটখাট 
ধরণের প্রয়োজনীয় সেচ পরিকল্পনাও ' ব্যাপক- 
ভাবে কার্যকরী করা হইবে। ১৯৪৮-৪৯ 
সালে বোঘাই সরকারের কৃষি বিভাগ ২৬ লক্ষ 
একর পরিমিত কৃষি অমিতে বপনের উপযোগী 
উন্নত শ্রেণীর বীজ ক্ৃষকদিগকে যোগাইয়া- 
ছিলেন। ১৯৪৯-৫০ সালে সেই স্থলে ৩৯ লক্ষ 
একর জমিতে বপনের উপযোগী, বীজ তাহারা 
সরবরাহ ধরিবেন। উহার ফলে এ বৎসর 


৯৬ হাজার টন বেশী ফসল পাওয়া যাইবে 


বলিয়া আশা করা যাইতেছে । উৎকৃষ্ট সারের 
যোগান গত বৎসরের ১৭ হাজার টনের স্থলে 
এবার €৬ হাজার টন পর্য্যপ্ত বৃদ্ধি করা হুইবে। 
ইহার ফলেও এবার খান্যশন্তের উৎপাদন 
গতবারের তুলনায় ১৪ হাজার টন পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবে। লেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে বোম্বাই সরকার যে কার্য্যসচী গ্রহণ 
করিয়াছেন, টিউবওয়েল খনন ও পাম্প করিয়া 
কৃষি জমিতে জল পিঞ্চনের প্রস্তাব তাহার মধ্যে 
অন্ততম। ১৯৪৯-৫* লালে ১৩ হাজার টিউব- 
ওয়েল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ও € হালদার পুরানো 
টিউবওয়েল সংস্কার সম্পর্কে সরকারীভাবে অর্থ 


আর্থিক জগৎ 


সাহায্য প্রদান করা হুইবে। এ ব্যবস্থার ফলে 
৬* হারার একর জমি চাষাবাদের আমলে 
আপিবে এবং অতিরিক্ত ১১ হাজার টন খান্তশ্ন্ত 
উৎপাদনের সুবিধা হইবে । এ বৎসর বিভিন্ন 
জেলায় নূতন তেরটি পাম্পিং প্ল্যান্ট বসানো 
হইবে। জল পাম্প করিয়া কৃষি ভূমিতে 
ছড়াইয়া দেওয়ার এই ব্যবস্থার ফলে ১৯৪৯-৫০ 
সালে ১৬" একর জমিতে বেশী পরিমাণ খাত 
উৎপাদনের সুবিধা | নদনদীতে বাধ নির্দাণ 
করিয়া জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবার 
এবং বিভিন্ন জেলায় পতিত জমি সংস্কার করিয়া 
তাহা চাষাবাদের আমলে আনিবার হুনির্দি্ 
পরিকল্পনাও গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। 
কানাড়া ভেলায় পতিত জমি সংস্কার সম্পর্কে 
এ বৎসর ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার 'সিদ্ধাত্ত 
হইয়াছে। বিভিন্ন দ্বিক দিয়া সমুচিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের যে কার্য্যস্থসি বোঘাই গরর্ণ- 





. মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এ বৎসর হইতে 
ঞ্ প্রদেশে খান্ত ফসলের উৎপাদন বেশ কিছু 
: ৰাড়িয়! যাইবে বলিয়া ভায্যতঃই আশা কর! 


যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে খান্তের খাটতি 


খুবই বেশী। ভারত সরকারের, নির্দেশে 
: এপ্রদেশের গবর্ণমেপ্টও খাতোৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে একট! পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন 


বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু এপ্রদেশের 
মন্ত্রীদের বক্তৃতা ও বিবৃতি হইতে সে পরি- 
কল্পনার বাস্তব রূপ আমরা এখনও ঠিক ঠিকভাবে 
অবধারপ করিতে পারিতেছি না। বোম্বাই 
গবর্ণমেন্ট যেশ্তাবে তাহাদের কার্য)হুচী সাধারণের 
অবগতির লঙ্ প্রকাশ করিয়াছেন, সেভাবে 
পশ্চিয়বল্গ সরকারের পক্ষেও তাহাদের কর্মহচী 


বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেখানো প্রয়োন। ' 


উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ এবং সেচ ব্যবস্থা 


সম্প্রসারণ সম্পর্কে ফোন দিকে এ পর্য্যন্ত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিয়াছেন, এ বৎসর ও 
আগামী বৎদর নৃতন করিয়া সে সম্পর্কে কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে, আর তাছার ফলে 
কোন দিক দিয়া উৎপাদন কিরূপ বাড়িবাঁর, 
সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহ! বিশদভাবে প্রকাশ 
করা হইলে তবেই জনসাধারণ খানে ৎপাদন 
বৃদ্ধির মত অত্যাবশ্যকীয় বিবয়ে ভীহাদের 
আন্তরিকতা ও কর্দতৎপরতা পরিমাপ করিবার 
সুযোগ পাইবে । 


[৮ই আগষ্ট, ১৯২৯ 


শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিল্পপতিদের 
আপত্তি | 

ভারতে শিল্প কারখানার কার্ধ্যধারা নিয়ন্রণ 
সম্পর্কে তারত গবর্ণযেন্ট একটি আইন প্রপয়নে 
উদ্ভোগী হুইয়াছেন। পার্লামেন্টের গত 
অধিবেশনে এবিষয়ে একটি বিল ( Control 
and Development of Industries Bill) 
উপস্থিত কর! হইয়াছে । উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
দেশের কল ফারধানাগুলি যাহাতে হনিদি্ 
কু্্পন্ধতি অমুসরণ কয়ে সেবিষয়ে উছাদ্দিগকে 
বাধ্য করার জঙ্ত ভারত গবর্ণমে্ট ও বিলঘ্বারা 
নিজেদের হাতে উপধুক্ত ক্ষমতা লওয়ার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। ওঁ বিলটি পাশ হইয়া আইলে 
পরিপত হইলে গরবর্ণমেন্ট শিল্পকারখানার 
সুপরিচালনা সম্পর্কে ও অ্তান্ক প্রয়োজনীয় 
বিবয়ে সষয়োচিত যে ফোন নির্দেশ প্রদান 
করিতে পারিবেন! ফোন শিল্প কারখানার 
মালিক ও পরিচালক সে নির্দেশ ন! মানিয়া 
চলিলে. গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বার্থের খাতিরে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার অন্তের হাতে 
তুলিয়া দিতে পারিবেন। শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলের 
এই লব প্রস্তাব দেখিয়া দেশের শিল্পপতির] ক্ষুব্ধ 
হইয়াছেন। অনেকে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্প্রতি 
সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অব ইও্ডাট্রীজের 
সভায় স্তার আর্দেশির দালাল ও বিলের 
প্রপ্তাবগুলি অহেতুক কড়া বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন। এই সব প্রস্তাব সংশোধন বা 
প্রত্যাহার না করা হইলে তবিষ্যৎ সম্পর্কে শিল্প 
ব্যবদায়ীদের আস্থা নষ্ট হুইবে বলিয়া তিনি 
জানাইরাছেন। 

আমরা শিল্পপতিদের এই শ্রণীর সমালোচনা 
সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছি না। 
দেশের স্বার্থের খাতিরে শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলটি 
আইনে পরিণত হওয়া যে খুবই দরকার 
সেবিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে আমাদের হু নির্দিষ্ট 
অভিমত জ্ঞাপন করিক্সাছি। সম্প্রতি আমরা 
দেখিয়া সুখী হইলাম নিখিল তারত কংগ্রেস 
কমিটির পাক্ষিক পত্রে একটি প্রবন্ধেও ভারত 
সরকারের উপস্থাপিত শিল্প নিয়ন্রণ বিলটির 
উদ্দেস্ত সমর্থন করা হইয়াছে এবং দেশের কোন 
কোন শিল্পপতি এ বিলেন্ধ বিরোধিতা 
করিতেছেন বলিয়। তাহাদের স্বার্থপর 
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মনোভাবের নিন্দা করা হুইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে 
বল। হইয়াছে এদেশে সাধারণ লোকের যনে 
একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, শিল্প, পরিচালকর! 
দেশের স্বার্থের দিকে নজর না দিয়া মুখ্যতঃ 
নিজেদের স্বার্থ হইতে শিল্প কারখানা পরিচালনা 
করিতেছেন] বেশী পণ্য উৎপাদনের চেয়ে 
বেশী লাভ করিবার দিকেই তীছাঁদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই অবস্থায় 
শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার ও উন্নতির”অন্ত 
গবর্ণমেপ্টকে আগ নানা দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ নীতি 
' অবলঘ্বনেয় কথা বিবেচনা করিতে হুইতেছে। 
ধৃশল্পপতিরা তাহাদের প্রতিবাদ ও বিরূপ 
মন্তব্য হ্বারা সরকারী শিল্প নিয়ন্ত্রণ ৰিলটিকে 
নগ্তাৎ করার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত 
এইভাবে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের প্রস্তা বকে 


অর্থহীন বলিয়া! প্রতিপন্ন করা যাইবে ন1। 


নিযত্রণ বিল ও তাহার প্রস্তাৰনমূহ 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত করিতে 
হইলে দেশের শিল্পপতিদিগকে শিল্প পরি- 
চালনার সমুচ্চ আদর্শ, রক্ষা করিয়া চলিতে 
হইবে। শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের সব দায়িত্ব 
একাস্ততাবে পু'জিপতিদের হাতে দ্তস্ত রাখিলে 
তাহাতে যে দেশের স্বার্থ ও দশের স্বার্থ ক্ষ 
হওয়ার আশঙ্কা নাই ইহ! তাহাদিগকে কার্য্যতঃ 
প্রদর্শন করিতে হুইবে! ভারত সরকারের 
শিল্পসচিব ডাঃ এস পি মুখাজ্ছে তাহার বক্তৃতায় 


ইছা! খোলাখুলিভাবেই বিবৃত করিয়াছেন যে, ' 


শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলম্বার! গবর্ণমেপ্ট নিজেদের হাতে 
যে বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে উভভোগী 
হইয়াছেন তাছা বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
হুইবে ন! । কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় 
ক্ৰচিব্চ্যুতি প্রকাশ পাইলে এবং কর্তৃপক্ষ সে ক্রি 
বিচ্যুতি সংশোধন করিতে রাজী ন! হইলে তবেই 
দেশের স্বার্থের খাতিরে এঁলব ক্ষমতা প্রয়োগ 
করার ব্যবস্থা হইবে। এই অবস্থায় কেবল 
অলাধু শিল্পপতিদেরই উক্ত বিল সম্পর্কে 
আশঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। 
নিখিল তারত কংগ্রেল কমিটির পাক্ষিক- 
পত্রের ও মন্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত এবং উহা হইতে 
দেশের শিল্পপতির সরকারী শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিল 
সম্পর্কে তাহাদের প্রতিবাদের অসারতা 
হৃদয়লম করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। 
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কারখান। 

কাচ ও পিপিকেট তৈযারের জঙ্ভ সোডা 
এস ব| সাঁজিমাটি একান্ত আবশ্তক। কিন্ত 
এদেশে এই জিনিষটির যোগান 'কম। ১৯২৩ 
সালে ধারাঙ্গাদ্রা রাজ্যে একটি সালিমাটি 
কারখানা স্থাপিত হুয়। ১৯৩৯ সালে মিথাঁপুরে 
টাটা ক্যামিকেলস্‌ কোম্পানীর উচ্ভোগে আর 
একটি কারখানা প্রতিঠিত হয়। এই ছুইটি 
(কারখানায় বৎসরে ৪৬ হাজার ৮০০ শত টন 
সাজিমাটি উৎপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু সাধারণতঃ 
বৎসরে  ছুইটি কারখানায় মাত্র ২১ ছাতার ৬৮০ 
টন লাঙ্জিমাটি প্রস্তুত হইয়া থাকে, যদিও ১৯৪৮ 
সালে উৎপাদন বাড়িয়| সর্ধবোচ্চে ২৯ হাজার 
১৫০ টনে ছ্রাড়াইয়াছিল। ভারতে সান্জ্িমাটির 
বাৎলগ্জিক চাহিদা হইতেছে ৯০ হাজার টন। 
দেশের উৎপাদন দ্বার দেশের অভাব মিটে ন! 
বলিয়া প্রতি বৎসর বিদেশ ছইতে সান্সিমাটি 
আমদানী করিতে হুয়। ছহুঃখের বিষয় এই যে, 
ভারতের ঘাটতি পুরণের জগ্ত যে পরিযাণ 
সাঞডিনাটি বাহির হইতে আষদানী করা দরকার 
বর্তমানে সাছিমাটির আমদানী কেবল তাছাতে 
সীমাবদ্ধ খাকিতেছে নাঁ। যুদ্ধের পর এদেশে 
ওঁ িনিবটির আমদানী ক্রমেই বেশী পরিমাপ 
বাড়িয়া! চলিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে-বাছিপ হইতে 


সা্ধিমাটির বাৎসরিক আমদানী ছিল ৬৭ হাজার 


৯০০ শত টন। ১৯৪৮-৪৯ সালে তাছা বাড়িয়া 


১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৯৪ টনে দীড়াইয়াছে। 


যুদ্ধের পরে এই তাষে অধিক পরিমাণ বিদেশী 
সা্িমাটিয় আমদানী আরম্ভ হওয়ায় 'তায়তীয় 
কারখানায় কম উৎপাদন সত্বেও উহাদের 


তৈয়ারী সাঞিমাটি বেশী পরিমাণে জবিক্রীত ' 


থাকিয়া যাইতেছে। বিদেশী সাজিমাটি গুণে 
উৎকৃষ্ট, দামেও অপেক্ষাকৃত সস্তা । সে ছিশাৰে 
ভারতের কাচের কারখানার মালিকরা উহাদের 
ব্যবহারের আন্ত বিদেশী লাঞজিমাটি ক্রয় করিবার 
দিকেই বেশী পরিমাণ বৌক দেখাইতেছেন। 
আর এদিকে দেশীয় সাজিমাটি কারখানার উৎপর 
মাল ক্রমাগ্ত অবিক্ৰীত থাকার ফলে যালিক- 
দিগকে উহাদের কাজ বন্ধ রাখিতে হইতেছে। 
এই অবস্থার সম্মুখীন-হইয়া দেশীয় কারখানার 
মালিকরা বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে 
আত্মরক্ষার অন্ত আজ সরকারী সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
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দাবী করিয়াছেন। ভারতীয় টেরিফ বোর্ড 
বর্তমানে গেই দাবী সম্পর্কে তীঁছাদের বিচার 
বিবেচনা নুরু করিয়াছেন। | 

সাজিমাটি একটি অত্যবিষ্তকীয় মৌলিক 
শিল্-উপাদান। সেই হিসাবে এদেশে এই 
জিনিষ তৈয়ারে উৎসাহ দেওয়ার জন্ত সাজিমাটি 
প্রস্তুতের শিল্পকে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুব্ধি! দেওয়া 


"খুব প্রয়োতন বলিয়াই আমরা মনে করি! তৰে 


সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে কয়েকটি বিষয় 
ভালতাবে বিবেচন! করিয়া দেখিতে হইবে। 
ভারতের কাচ শিল্পের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে 
যে, এদেশে কাচ উৎপাদনের যে সব কারখানা 
স্থাপিত রহিয়াছে ভারতের উৎপন্ন সাজিমাটি ' 
সর্বতোভাবে তাহাদের ব্যবারোপযোগী নছে। 
তাহা ছাড়া বিদেশী সাজিমাটির, তুলনায় 
এদেশে উৎপন্ন সাজিমাটির মূল্যও খুব চড়া। 
কাজেই বিদেশী সাজিমাটির উপর রক্ষণ শুক 
বলাইলে তাহা দেশীয় কাচ শিল্প সম্পর্কে 
খুবই অবিচারমূলক হইবে । এই অবস্থায় 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ড বিদেশী সাজিমাটির 
উপর রক্ষণ শ্ুন্ক না বলাইয়া সাবসিভি বা 
সরকারী অর্থ সাছায্য দ্বার! দেশীয় সাজিমাটি 
শিল্পকে উৎসাহিত করিবার নীতিই গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া আমর! আশা করি। দেশীয় 
কারখানাসমূহে যে সাজিমাটি অবিজ্তীত রহিয়াছে 
তাহার কাটতির সুবিধার অন্ত টেরিফ বোর্ড 
গবর্ণমেন্টকে সাময়িক ভাবে বিদেশ হইতে 
সাছিমাটি আমদানী বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে 
পারেন। তবে এ লব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে : 
গিয়া দেশীয় কারখানার মালিকরা বাছাতে 
বথাসস্তব কম খরচে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাহিমাটি 
উৎপাদমে সচেষ্ট হুয় সে বিষয়ে তাহাদের 
উপর চাপ দিতে হইবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা 
সাবসিডি দ্বারা ফোন শিল্পের উদ্তোক্তাদের 
অযোগ্যতা ৰা মুনাফাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া ন! 
হয় সে বিষয়ে 'এখন হইতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
রাখা দরকায়। 

রবার শিল্পের বিপদ--কত্সিম রবায়ের , 
প্রতিযোগিতার ফলে গত কয়েক মাসৈর মধ্যে 
রবারের মূল্য কমিয়। গিয়াছে। এলপ্ভ মালয়ের 
জঙ্গলে'যেঁ প্রায় ৪ লক্ষ ভারতবাসী রবার গাছ 
হইতে রস (18630 সংগ্রহে ও অন্তব্ধি কাজে. 


ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবার 
আশা দেখা দিয়াছে । 





ফরমোজা দ্বীপে বিষান ছুর্ঘটনায় নেতাজী 
শভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে 
ডঃ বাধাবিমোদ পালের সায় একজন প্রবীণ 
ব্যক্তি সন্দেছ প্রকাশ করিবার পর হইতে 
একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ.অতিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন। 
জীযৃত শরৎচন্দ্র বসুও গত ২২শে ভুলাই তারিখে 
বোম্বাইয়ে, ২৭শে ভুলাই তারিখে কর্ণাটকের 
দেবপিরিতে এবং ২৯শে ভুলাই তারিখে পুণাতে 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। এই সংবাদে সমগ্র 
দেশ উৎফুল্ল হইয়াছে । কিন্তু নেতাজী কবে 
দেশবাসীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবেন তৎসন্বচ্ধে 
কোন কিছুই বুঝা যাইতেছে না। শ্রীধূত 
শরৎচন্দ্র বু গত হ২৭শে জুলাই তারিখে 
দেবগিরিতে বলিয়াছিলেন যে, নেতাজী খুব সত্বর 
(দে ৪০০০) আত্মপ্রকাশ করিবেন। পুপার 
বক্তৃতায় কিন্তু তিনি বলেন--“দেশের 
আত্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিৰোধ ঘনীভূত 
হইলেই তাছার (নেতাজীর ) প্রত্যাবর্তনের 
উপযুক্ত লময় হইবে ।* এইনব পরস্পরবির্নোধী 
মন্তব্যে দেশবাসী বিভ্রান্ত হইতেছে । 
কিছুদিন যাবৎ দেশের তিতরে এরূপ একটা 
ছুরভিনদ্ধিমূলক প্রচারকারধ্য চলিতেছিল যে, 
নেতাজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে তারত 
সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন বলিয়াই 
তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। 
তারতীর পার্জামেণ্টে এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন 
কর! হইলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর তরফ হইতে 
এরূপ জানান হইয়াছে যে, মেতাজীর ভারতে 
প্রত্যাবর্তন এমন কি পৃথিবীর এক দেশ হইতে 
অন্ভ দেশে তাঁহার চলাচল শব্বন্ধে ভারত 
সরকারের কোন বিধিনিষেধ নাই। ভারত 
লরকারের পক্ষ হইতে এই ষাফাইয়ের কোন 
প্রয়োজ্নই ছিল ন1। কেননা যাহার! নেতাজীর 
 উদ্ধাব দেশপ্রেমিকতার বিষয় কিছু জানেন, 


তাহায়াই স্বীকার করিবেন যে তরিতে আপিবার | 


পক্ষে শত যাধাবিপত্তি থাকিলেও (নেতাজী 

দেশের এই বর্তমান শঙ্কটে বিদেশে আত্মগোপন 

করিয়া থাকিতে পারেন না। এই বিষয় চিন্তা 

করিয়া ভারত সরকারও এরূপ অভিমত ব্যক্ত 
©. 


করিয়াছেন যে, নেতাজী বাচিয়া থাকিলে 
এতদিনে তিনি নিশ্চয়ই তাহার অনম্মভূমিতে 
প্রত্যাবর্তন'করিতেন। দেশবাসীর মধ্যেও বছ 


ব্যক্তি ভারত সরকারের এই মতের সহিত 


একনত। 
) 


শিয়ালদহ £্রেশনে জনৈক বাঙ্গালী 
যেলযাত্রীর উপর কতিপর় বিহারী কুলীর 
অত্যাচার উপলক্ষ করিয়া কলিফাতার একাংশে 
যে ব্যাপার হুইয়! গেল তজ্দর্ভ প্রত্যেক স্তায়নিট 
ও ভভ্ররুচিসম্পন্ন ব্যক্তি লজ্জায় মাথা ছেট 
ফরিবে। কুলীদের আচরণ নিঃসন্দেছে নিন্দনীয় 
এবং আপত্তিজনক ছিল।. উৎপীড়িত রেলবাত্রী 
যদি স্বয়ং এই আচরণের প্রতিবাদে কুলীদিগকে 


সায়েম্তা করিতেন বা ফরিতে পারিতেন তাহা- 


হইলেও তাহার আমর! একটা যুক্তি খঁদিয়! 
পাইতাম । কিন্তু ষ্টেশনে কতিপয় বিহারী 
কুলীর অলাচারের প্রতিবাদে ষ্টেশনের বাছিরে 
নিরপরাধ বিহায়ীদের দোকান লুট বা 
নিরপরাধ বিহারী পথচারী ও রিল্লাওয়ালাকে 
হত্যা বা প্রহার কোন সভ্যতাগব্বী যাহ 
সমর্থন করিতে পারে না। বাঙ্গালী, বিহারী, 
উড়িয়া, মাত্বাজী, আসামী, শিখের মধ্যে 
ব্যজিগত বিবাদ-ৰিসম্বাদ চিরদিন ' হইতেছে 
এবং তবিষ্যৃতেও হইবে । কিন্তু এই ব্যক্তিগত 
বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে , দেশের সর্ব যদি 
নির্দোষ বাঙ্গালী, বিহারী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর 
ব্যক্তির জীবনও সম্পত্তি বিপন্ন হুইয়া উঠে তাহা! 
হুইর্লে এই দেশ মাছুষের বাসের অযোগ্য হইয়া 
উঠিবে। ব্যক্তিগত বিবাদ যাহাতে কোন 
অবস্থাতেই শ্রেণীগত বিবাদে পরিণত না হয় 
এবং কোন ক্ষেত্রেই যাহাতে কোন নির্দোষ 
ব্যক্তি উৎপীড়িত লা হয় তৎসম্বদ্ধে : প্রত্যেক 
দেশবাসীর বর্তমানে চিন্তা করিবার সময় 
উপস্থিত হুইয়াছে। ' 





অবিভক্ত বজের-ভূতপূর্বব প্রধানমন্ত্রী: জনাব 
ফজলুল হুক পূর্ববঙ্গ আইন সভার লীগ 
পার্লামেপ্টারি দলের সদন্তপদে কেন ইস্তফা 
দিয়াছেন তৎসম্বন্রে একটী বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন !. জনাব ফজলুল হক বলেন যে, 
যে নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহাকে নির্বাচিত করিয়া- 
চেন পার্লামেপ্টারি দলের সদন্ত থাকার ফলে 
তাছার পক্ষে সেই. নির্বাচক মণ্ডলীর যথোপযুক্ত 
তাবে পেৰা করা সম্ভবপর হইতেছে ন! বলিয়াই 
তিনি. পদত্যাগ করিয়াছেন। পশ্চিমৰর্জের 


মন্ত্রিসভার কি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে 


তাহা আমর! জানি ন! । তবে পশ্চিমবঙ্গের 
আইন সভায় কংগ্রেসী সদন্ডদের মধ্যে যাহারা 
কংগ্রেন পার্লামেন্টারি দলের সভ্য রহিয়াছেন-- 
অথচ এই দলের সংখ্যালঘু, শ্রেণীর সদন্ত থাকা 
হেতু যাহারা উহাদের বিবেক বুদ্ধি অস্থুযায়ী 
উহাদের নির্ববাচকমণ্ডলীর সেবা করিতে অসমর্থ 
হইয়াছেন, তাহারা জনাব ফুল হকের 'পদান্ধ 
অনুসরণ করিতে পারেন। 
উহ্াদিগকে কংগ্রেস ছাড়িতে হুইবে না-_ জনাব 
ফজলুল হকও লীগ ছাড়েন নাই। কিন্তু উহার 
ফলে বর্তমান মন্্রিলভার অকার্য্য ও কুকার্ষ্যের 
ষ্ভ উনারা যে. জনপ্রিয়তা হারাইতেছেন 
তাহা হইতে উহার পরিত্রাণ পাইবেন। 


বোম্বাই হইতে প্রেস ট্রা অব ইঙিয়ার 
মারফতে এই যর্ষে একটী সংবাদ প্ৰকাশিত 
হইয়াছে যে, গত মে ও জুন মাসে ভারত হইতে 
বিদেশে যথাক্রমে ১ কোটী এবং ৎ কোটা 
২৬ লক্ষ গদ কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল এবং 
সেই স্থলে জুলাই মাপে রপ্তানী হইয়াছে 
২ কোটী ৯০ লক্ষগজ। কলিকাতার ‘নেশন’ 
পত্র এই লংবাদটার শিরোনাম] দিয়াছেন “যখন 
দেশ নগ্ন, তখন রপ্তানী বৃদ্ধি”। গত সরকারী 
বৎসরে ভারত হুইতে বিদেশে রপ্তানীর তুলনায় 
বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ 
১** কোটা টাকার মত বেশী হুইয়াছে। উহার 
ফলে ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে খাষ্তদ্রব্য 
এবং কলকব্জা! আমদানী কঠিন হইয়াছে । এজ 


ভারত সরকার দেশ হইতে বিদেশে রধ্ানী ' 


বৃদ্ধির জনত ব্যপ্র হুইয়া, উঠিয়াছেন এবং এই 


ডি 


উহার ফলে 


২৯২ 


পিপি 


বিষয়ে, ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের অন্ত একটা 
"কমিটিও গঠন করিয়াছেল। বস্তুতঃ অপরিহার্য 

_ আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অনেক কম হওয়াতে 
তারতের আিক ভিত্তি শিথিল ছইয়া পড়িবার 
উপক্রম হুইবাছে। এক্সগ্ত ভারত হইতে 
বিদেশে রপ্ানী বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন! ভারত 
হইতে রপ্তানীযোগ্য জিন্ষের মধ্যে বন ও 
ভা একটী বড় লিনিষ। ইদানীং ভারতে 

, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বনের যোগানও 
সন্তোষদনকভাৰে, বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরং 
অনেক স্থলে প্রয়োজনামু্ূপভাবে বস্ত্র বিক্রয় 
ন! হওয়ার দরুণ কাপড়ের কলগুলিতে . বন্ত 
মজুদ পড়িয়া থাকিতেছে। এরূপ অবস্থায় 
ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানী দেখিয়া 
উহাতে দেশকে নগ্র রাখিবার একটা চেষ্টা বলিয়া 
অভিহিত করিয়া, দেশের জাতীয়, গবর্ণমে্টকে 
আনসাধারপ্যে হেয় প্রতিপর করার চেষ্টা, সততার 
পরিচায়ক নহছে। 

এ দেশে যে সত নার্শারী তবিতরকারি 
এৰং ফলফুলের বীদ্ধ ও কলম বিক্রয় করেন 
তাঁহাদের উপর হইতে বিক্রয়কর তুলিয়া দিবার 
অন্ধ স্বনামখ্যাত গ্লোব নার্শারীর উদ্ভোগে 
পশ্চিমবঙ্গ লরকারের নিকট যে আবেদন 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহ। দেশবাসীর বিশেষ 
সমর্থন লাভ করিবে.। * বর্তমানে, অধিক শন্ত 
উৎপাদনের জঙম্ক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের মারফতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত 

, হইতেছে | বীঙ্জ ও কলমের উপর বিক্রয়কর 
তুলিয়া দিলে অপেক্ষাকৃত কম স্বার্থত্যাগে 
এই উদ্দেশ্য অধিকতর পরিমাপে সফল হইবে 
বলির] আমরা মনে করি। কেননা বীজের 
উপর বিক্রয়কর ধার্ধ্য থাকাতে ককষকগণকে 
অধিক মূল্য দিয়া নার্শারীগুলি হইতে বীর 
ক্রয় করিতে হইতেছে । এদিকে কিক্রয়কর 
এড়াইবার অদ্য বহু ব্যক্তি ,নার্শারীর নাম না 
লইয়া. ব্যক্তিগত ভাবে অপক্ৃষ্ট শ্রেণীর বীজ 
বাজারে কম :যূল্যে বিক্রয় করিতেছে । : এই 
সবের সমষ্টিগত ফলে দেশে তরিতরকারি এবং 
ফলফলাদির উৎপাদন আশানুরূপ তাবে বুদ্ধি 
পাইতেছে না। বীজ ও কলম কলকজার 
মতই একটি-ক্যাপিটেল বা উৎপাদক সামগ্রী। 
যে নীতির ফলে গবর্মেপ্ট কলকভাকে 


lS লি 


আর্থিক জগৎ 


আমদানী শুদ্ধ” হইতে রেহাই দেন, অথবা 


উহার উপর কম করিয়! শুষ্ক ধার্য্য করেন ঠিক 
সেই নীতি মুলে বীর ও কলম বিক্রয়কর হইতে 
রেছাই পাইতে পারে। আমরা এই বিষয়টি 
বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


সপ 


ভারতের শ্রমিক সাধারণকে স্বার্থবুদ্ধি- 
প্রপোদিত' ব্যক্তিগণ অবিরত একথা বুঝাইতে 
চাহিতেছে যে,সোভিয়েট কুধিয়াতে শ্রমিকগণ 
শ্বর্গমুখে আছে এবং তাহাদের মত সুধী শ্রমিক 
জগতের আর কোথাও নাই। সম্প্রতি সম্মিলিত 
পাতি সঙজ্ঘের অর্থনীতিক ও সামাজিক 
পরিষদের জেনেভা অধিবেশনে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে সুস্পষ্টভাবে এরূপ 
অভিযোগ কর] হর যে, সোভিয়েট রুষিয্নাতে 


. শ্রমিকগপকে উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘোর 
করিয়া খাটাইয়া লওয়া হয় এবং এই শ্রেণীর ' 


শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটি অপেক্ষাও বেশী)। 


ক্রবিয়ার প্রতিনিধি দ্বতাবতই উহার প্রতিবাদ: ঘটিবে এবং গবর্ণমেন্টের যে টাকাটা দেশের 


করেন' এবং এই. অতিযোগকে .সোভিয়েট 
রুষিয়াকে চেয় প্রতিপন্ন করিবার একট! চেষ্টা 
বলিয়া অভিহিত করেল। কিন্তু বৃটিশ 
গ্রতিনিধিগণ বলেন যে, উছাদের এই অভিযোগ 
মিথ্যা নছে। কারণ শ্রমিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
সোভিয়েট গবর্ণষেন্টের তরফ হইতে যে নিয়ম- 
কান মুদ্রিত. হইয়াছে তাহার একাদশ ভলিউম 
এন্সপ সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, যে, উক্ত..দেশে 


শ্রমিকগপকে উচাদের কার্ধ্স্থলে জোর করিয়া, 


উহাদের অনভীপ্লিত কাণ করান হয়| অনেক 
ক্ষেত্রে শ্রমিকগণকে নির্বাসিত অথবা 


অস্তরীণাবন্্ করিয়াও উহা্দিগকে উহাদের . 


ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাতর করান হুয়। অনেক সময়ে 
বিনা বিচারে উহাদিগকে নির্ব্বাসিত পর্যন্ত কর! 
হয়। . যাহাই হউক সোভিয়েট ক্ষবিয়ার বিরুদ্ধে 
বৃটিশ পক্ষ হইতে যে সব. অভিযোগ. করা 
হইয়াছে তৎমম্বস্কে উহারা একটি নিরপেক্ষ তদস্ত 
করিবার অঙ্ক ' বৃটিশ প্রতিনিধিগণ . দাবী 


জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পোভিয়েট প্রতিনিধি 
তাহাতে. স্বীকৃত হন নাই । উহা ছইতে মনে ' 


হইতেছে যে, গোভিয়েট' রুষিয়ায় শ্রমিকদের 
উপুর উপরোক্ত ধরণের জবরদস্তি চলিতেছে 


[৮ই আগষ্ট, ১৯৪১ 


বলিয়া বে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা 
মিথ্যা নছে। কারণ উহা মিথ্য/ হইলে উক্ত 
দেশ নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে তয় পাইত ন!। 


সী 


ভারত গবর্ণমেন্টের যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র 
নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে সেই সব কারখানা 
হইতে অনেক অস্থায়ী কর্মচারীকে ছাটাই 
করিয়া দেওয়াতে অল ইণ্ডিয়া অভিন্তান্দ 
এমপ্রয়িঞ ফেডারেশন উপরোক্ত সমস্ত 
কারখানায় ধর্মঘটের তোড়জোড় আর্ত 
করিয়াছেন। বর্তমানের এই হুর্থ,ল্যের বাজারে 
কাভারও চাকুরী যাওয়া একটা মারাত্মুক 
ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, 
বীমা কোম্পানী, গেল বিভাগ, ডাক বিভাগ 
ইত্যাদি সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিসে 
অপ্রয়ো্নীয় কফেরাণী বা শ্রমিককে কর্মচ্যুত 
করিলেই: যদি বর্দঘটের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় 
তাহা হইলে দেশে উবার ফল অতি মারাত্মক 
হুইবে | গব্ণমেন্ট অফিনগুলিকে যদি বাধ্য ছইয়া 
প্রয়োখনাতিরিত্ত লোক পুধিতে হয় তাহা 
হইলে এজপ জনসাধারণের অর্থেরই অপচয় 





সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োডিষ্ হইতে পারিত 
তাহা মুদ্িমেয় অগ্রয়োবনীয় কর্মচারী পুধিবার ' 
ভন্ড ব্যয়িত হুইবে। বেলবকারী প্রতিষ্ঠান" 
গুলি যদি প্রয়োজন মত উদার কর্মী শংখ 
হান করিতে ন! পারে, তাহা হইলে উহার! 
প্রয়োজনের লময়েও অতিরিক্ত কর্মচারী রাখিতে 
ভয় পাইবে । 'উহ্াতে দেশে চাকুরীর ক্ষেত্র 
সুচিত হইবে এবং দেশে শিল্পা্ব্যের উৎপাদন 
ছাস পাইবে। ব্যাঙ্ক ও বীনা কোম্পানীগুলিকে 
যদ্দি এইভাবে বাধ্য হইয়া উছার অর্থের অপচয় 
করিতে হয়, তাহা হইলে পরিশেষে উহার 
আমানতকারী এবং বীমাকারীদেহই সমূহ ক্ষতি 
হইবে। মোটের উপর একবার কাঙ্ছাকেও 
চাকুরীতে নিযুক্ত 'করিলে ভবিষ্যতে কোন 
অবস্থাতেই তাহাকে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া 
দেওয়! সম্ভব হুইবে’ না বলিয়া, দেশের শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি যে দাবী তুলিয়াছে তাহ! কার্যে 
পরিণত হইলে উহা! দ্বারা দেশের সমূহ অনর্থই 
উপস্থিত, ছইবে। এই বিষয়ে গব্ণনেণ্টের 
অবলঘিত নীতি ফি তাহা তাহাদের হুস্পষ্টভাবে 
ঘোষণা কর! উচিত। 


t 

৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯] 
ভারতীয় রিজার্ভ র্যাঙ্ক নিয়মিতভাবে 
ভারতের প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে 
তদন্ত করিয়া ও তদন্তে ব্যাঙ্কের কোন গলদ 
প্রকাশ পাইলে তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা] 
করিবেন বলিয়া বোস্বাই হইতে যে সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে নীতির দিক দিয়া তাহা 
দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি সমর্থন করিবে। কিন্তু 
এই ধরণের তদত্তের ফলে বিতরন ব্যাঙ্কের 
আমানতকাঁরীদের স্বার্থরক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা 
হইবে তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মপস্থ| না দেখিলে 
বুঝ! যাইবে না। গত ১৯৪৬ সালে দেশের 
ব্যাক্কসমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত 
করিয়া ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের শ্বার্থরক্ষার 
অস্ভ তারত সরকার একটি অর্ডিডান্দ বলে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া 
ছিলেন রিপার্ড ব্যাঙ্ক সেই ক্ষমত্তা বখাযথভাবে 
প্রয়োগ করেন নাই। উহার ফলে বাঁজলার 
€*টির মত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে এবং 
দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন এই 
সব ব্যাঙ্কের মধ্যে অধিকাংশ ব্যাঙ্কের 
পরিচালকদের বিরুদ্ধে এরূপ সব অভিযোগ 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে বাহাকে 
পুকুর চুরি” ৰলিলে উছাদের অপরাধকে লঘু, 
করিয়াই দেখান হইবে। রিশ্ষার্ড ব্যাঙ্ক উহাদের 
যথোপযুক্তরূপ শাস্তির কোন ব্যবস্থা ফরেন 





নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও ব্যান্ষের 
সর্বস্বান্ত আমানতকারীদের অপেক্ষা অসাধু 
ব্যাঙ্ক পরিচালকদের প্রতিই অধিকতর 


সহামুভূতিশীস বলিয়া মনে হুইতেছে। 
নচেৎ এতদিনের মধ্যে অন্ততঃ ৪ অন 
ছুদ্ধতকারীর আদৰ্শ শান্তি হইত এবং 
তবিষ্যতের অস্ত সকলেই সাবধান হইত 
রিজার্ভ ধ্যাঙ্কের সাহায্যে এই অবস্থার 
কতটা প্রতিকার হইবে তাহা আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ রিজার্ভ 
ব্যাঞ্ষের তরফ/হুইতে বলা হইতেছে যে, 
্যাঙ্কগুলির উপর তদারক করিবার জন্ত উপযুক্ত 

। সংখ্যক বর্শচারী তাহাদের নাই এবং এই 
* ধরণের কর্চারী তৈয়ার করিতে :কয়েক বৎসর 
সময় লাগিবে। আমরা ভাবিতেছি যে, ব্যাক্ক- 
গুলির ছিসাৰপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার'মত 
যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাব পরীক্ষকের কি:দেশে 
এতই অভাব রহিয়াছে বাহার জলন্ত কয়েক 
বৎলর অপেক্ষা করিতে হুইবে! 


সপ 


আর্থিক জগৎ. 

আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে তারতের 
সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে খাভশন্তের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা হইবে বলিয়া ভারত 
সরকার যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে 
পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক লরবর়াহ বিভাগের মন্ত্রী 
দীপ্রফুল্লচন্দর সেন দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া 
দিয়া খুব যুক্তিযুক্ত কাজ করিয়াছেন। কারণ 
যেকাজ ক্ষমতার অতিরিক্ত তৎসম্বদ্ধে দেশ- 
বাসীর মনে অহেতুক আশাতরসা হৃষ্টি করা 
সমীচীন নছে। শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, 


পশ্চিযবলে স্বাভাবিক ফসল হুইলে প্রতি বৎসর 
‘৩6 লক্ষ টন খাত্তশশ্ত উৎপর 'হইতে পারে। 







২৯৩ 


কিন্তু গত তিন বৎসরে গড়ে এই প্রদেশে 
প্রতি বৎসর ৩৪! লক্ষ টনের বেশী খাস্তশন্ত 
উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৪৯ সালে উহার পরিমাণ 
৩২ লক্ষ ৯৩ ঢালার টনের বেশী হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় এই 
গ্রদেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি প্রত্যহ ১২ 





. ১ প্র 
আউন্স করিয়া খানশন্ত দেওয়া! হয় তাহা হইলে 


১৯৫০-৫১ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশে কৃষি-মন্্রীর 
ছিসাব যত খাত্তশস্তের উৎপাদন ২ লক্ষ ৪০ 
হাজার ৯৪৬ টন বৃদ্ধি পাইলেও এই প্রদেশের 


বৎসরে ৩ লক্ষ টন খাত্তশন্তের ঘাটতি থাকিবে। 
সরবরাহ মন্ত্রী বলেন, একমাত্র দামোদর এবং 


৷ ঘর, রামাঘর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস ব! বিদ্যুতের 
প্র সাহায্যে রান্নাবাম্মার কায়দা-কানুন, এমন কি 
| বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 
|| ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড আপনাকে 
বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন। এঁদের 





২৯৪ 


আর্থিক জগৎ 


পপ চন 


[ ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯ 





মঘুরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ চালু হইলেই 


পশ্চিমবঙ্গ খাম্ভশস্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে 
পারে। আমরা আশা করি, আগামী ১৯৫১ 
সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাঁভশন্তের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া যাহারা ভ্রাস্ত ধারণা 
পোষণ করিতেছেন তীছারা উহ. পরিত্যাগ 
ফরিবেন এবং এই ব্যাপার উপ করিয়া 
গবর্পমেন্টের অযথা নিন্দাৰাদ হইতে বিরত 
হইবেন। 


ফলিকাতান্থ সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা পরিবদ 
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জনসংখ্যার 
অনুপাতে পূর্ববঙ্গের একটা অংশকে ভাগ 
করিয়া দিবার অন্ত যে দাবী করিয়াছেন পূর্ব 
বলের অধিবাসী ভ্রীপ্রীশচঙ্্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণ উদ্ছাকে অসম্ভব এবং ছিন্দু- 
মুলমানের যৌথ নাগরিকত্বের আদর্শের 
পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নীতির 
দিক হইতে এই অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু 
বলিবার নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় 
প্রত্যহ সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার 
অবিচারের যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে 
উল্লিখিত হিন্দু নেতাগণ তাহার কোন 
প্রতিকারই করিতে পারিতেছেন ন1। সংখ্যাগুরু 
যুললমান সম্প্রদায়তূক্ত সরকারী বর্ধচারীঘের 
পক্ষপাতিত্বের. ফলে পূর্ববঙ্গের .. দেড় 
কোটি হিন্দু আজ উচাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
মানসম্জম ও জীবিকা সংস্থানের সমস্ত প্রকার 


পদ্থা হইতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হুইয়াছে। . 


il আসিতে চাহিলে ভারতীয়, নেতাগণ 
উচহাদ্বিগকে ভিটামাঁটী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ 
কফরেন। পাকিস্থানকে বিভক্ত করিয়া এ দেশে 
- সংখ্যালঘুদের ‘হোমল্যাপ্ বা নিজস্ব বাসস্থান 
স্থাপন করিতে চাছিলে উচাতে, পাকিস্থানের 


মুসলমান নেতাঁগণ তো বটেই-_ছিন্দু নেতাগণও, 


আপত্তি উত্থাপন করেন। অথচ উহাদের 
্বার্থরক্ষার অগ্ঠ পাকিস্থানে হাই ও ডেপুটী হাই 
কবিশনার নিয়োপ, সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা কমিটী 
স্থাপন, লাট, মন্ত্রী ও সেক্ষেটারিপ্রের মধ্যে 
বৈঠক ইত্যাদি কোন পথ্থাই কার্যকরী হইতেছে 
না। এইরূপ একটা অবস্থা দেড় কোটী লোক 
নীরবে মানিয়া লইতে পারে না। কাজেই 
পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিল্দুগ্পকে সন্থুপদেশ ন! 


নিয়া ভে অভাব-অতিষোগের প্রতিফারের 
পদ্থা নির্দেশ করিতে হইবে | কয়েকমাস পূর্বের 
ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পতভাই 
প্যাটেল উপরোক্ত সংখ্যালঘু , স্বার্থরক্ষা 
পরিষদের ঘোবিত নীতির অসুরূপ নীতি সমর্থন 
করিয়াছিলেন । শেষ পর্য্যন্ত হয়ত: এই নীতিই 
অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। 


সি 


ভারতে কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তি 
নাগরিকের অধিকার পাইবে তৎমন্বন্ধে তারতীয় 
গণপরিষদের খসড়া প্রণয়ন কমিটীর যে 
পরিকল্পনা! সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে এই সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তির 
কারণ ঘটিবে ন! বলিয়া! মনে হইতেছে । খসড়া 
প্রণয়ন কমিটীর পরিকল্পনা মতে আগামী ২৬শে 
ভামুয়ামী (তারিখে তারতফে যখন একটি 
সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইবে সেই 
সময়ে তিন শ্রেণীর লোক ভারতের নাগরিক 
বলিয়া পরিগণিত হইবে--যথা (১) বর্তমান 
ভারতে অর্থাৎ অবিভক্ত“ ভারতের যে অংশ 
পাকিস্থানে পরিণত হইয়াছে তাহা বাদে বাকী 


' অংশে যাহারা ভোমিসাইজ্ড অর্থাৎ স্বায়ীতাবে 


বসবাস: করিতেছে তাহার. যাহাদের 
পিতামাতার মধ্যে কোন একজন বিতক্ত 
তারতে জন্মগ্রণ করিয়াছে তাহার! এবং 
উপরোক্ত ২*শে জামুয়ারী, তারিখের পূর্বববন্তী 
অন্ন ৫ বৎসরকাঁলে যাহারা অধিকাংশ সময়ে 


. ভারতে 'বসবাস করিয়াছে তাঁছারা ভারতের 


নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে । (২) যাহারা 


. পাকিস্থান হইতে আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে তারতে 


আসিয়া! বসবাল করিতেছে তাহার! ভারতীয় 
নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে । তবে উহাদের 
প্রত্যেকের অথবা পিতামাতার যধ্যে কোন 
একজনের অথবা উহাদের পিতামহ ও 
পিতামহীর মধ্যে কোন একভ্রনের অবিভক্ত 
ভারতের কোনস্থানে জন্ম হওয়া চাই। 
অধিকন্ধ এই. শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে ১৯৪৮ 


' সালের ১ল! আগষ্ট তারিখের পুর্বে যাহারা 


ভারতে আলিয়া বসবাস করিতেছে তাহারা এবং 


১৯৪৮ লালের ১লা আগষ্ট তারিখের পরে, 


যাছারা ভারতে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
যাহারা ভারতের শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার পূর্বে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 'কোন 


কর্মচারীর নিকট তারতের নাগরিকত্ব লাভ 
করিবার জন্তু ' আবেদন করিবে তাছারাও 
ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে | তবে 
এট শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাহার আবেদনের 
তারিখের পুর্ষে অন্ততঃ এক মাস কাল তারতে 
বসবাস করিতে হইবে | (৩). বিদেশবাসী . 


খাছার! অথবা যাছাদের পিতামাতা অবিতক্ত 


তারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা যদি 
তারতের শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার, পূর্বে বা 
পরে উহ্নারা যে দেশে বসবাস ফরিতেছে সেই 
দেশে অবস্থিত তারতীয় কূটনীতিক ‘বা কনলাল 
জাতীয় . প্রভিমিবির নিকট নিধি ফরমে 
আবেদন করিয়া দিজদিগকে ভারতীয় নাগরিক. 
ৰলিয়া .ঘোষণা করে তবে তাহাদিগকেও _. 
ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করা হুইবে। 
উপরোক্ত যে তিন শ্রেণীর নাগরিকের সংজ্ঞা 


দেওয়া, হইয়াছে তাহার ফলে ভারতে 
স্থায়ী ভাৰে বসবাসকারী সফলে এবং 
অদূর ভবিষ্যতে ও নূতন শাসনতন্ত্র চালু 


হইবার পূর্ব্বে যাহার! ভারতের নাগরিক 
হইতে চাহিবে তাহারা সকলেই তারতের 
মাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। তারতের 
নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইবার পরও 
বিদেশ হইতে__বিশেষভাবে পূর্ব. ও পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে বহু লোক ভারতে আসিয়া 
নাগরিকের অধিকার লাতের চেষ্টা করিতে 
পারে। আলোচ্য তিন শ্রেণীর নাগরিকের 
মধ্যে উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। তবে 
এরূপ জানান হুইয়ান্কে, তারতে তুব্য্যিতে আগত ' 
ব্যজিগণকে কি ভাবে নাগরিকের অধিকার 
দেওয়া হইবে এবং কোন কোন অবস্থায় 
ভারতের অধিবাসিগণকে লাগরিকের অধিকার 
হইতে বিচ্যুত করা হইবে ভারতীয় পার্জামেপ্টকে 
তৎসম্বন্ধে আইন প্রণয়নে অধিকার দেওয়া 
হইবে । তারতীয় পার্লামেন্ট যে তবিষ্বুতে , 
পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দু ও শিখগপকে 
নাগরিকের অধিকার প্রদান করিবেন না এরূপ 
সন্দেহ করিবারও কোন ফারণ নাই। এই 


" প্রসঙ্গে বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত 


তিন শ্রেণীর নাগরিকের অধিকার ও দারিত্ব 
সম্বন্ধে কোনও প্রকার পার্থক্য ছুটি করা 
হয় লাই। 


আর্থিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর 


বোম্বাই. গবর্ণমেন্টের খণ গ্রহণ 


বোম্বাই পবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের অনলাধারণের - 


উন্নয়নমূলক কাদের জন্তু শতকরা বাধিক ৩ 


টাকা সুদে ৬ কোটি টাকা খপের অন্ত পাধারণ্যে 
আবেদন ফরিয়াছিলেন। এই সাকুল্য পরিমাপ 
টাকাই আবেদনের ফলে পাওয়া গিয়াছে । 
পশ্চিমবঙ্গে মাছের যোগান সম্প্রতি 
একটি সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের মৎস্ত বিভাগের সেক্রেটারী নিঃ 
এল কে দে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
পবর্ণনেণ্টের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্ে মাছের উৎপাদন 
১৯৪৮-৪৯ সালে ১৮,৯০০ মণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪৯-৫০ লালে উহা ৫৪ হাজার মণ এবং 


“ পরবস্তরী বৎসরে ১ লক্ষ ৮ হাজার দণ বৃদ্ধি 


ee 


পাইবে আশা কর! বাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ৫ শত 
পুকুরের সংস্কার করিয়া তাহাতে মাছের পোনা 
ছ্বাড়িয়াছেন এবং একটি বিলে মাছের চাষ করা 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দে বলেন যে, কলিকাতায় 
গ্রতাহ ৬,৮০০ মণ মাছের প্ররোদ্রন। কিন্ত 


কলিকাতার বাজারে প্রত্যহ মাত্র ২,৫** মণ, 


মাছ'বিক্ৰয় ছইতেছে। তাঁহার মতে যতদিন 
পর্য্যন্ত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিয়া, তাহা 
কলিকাতায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা না হুইবে, ততদিন 
কলিকাতার মাছের যোগান উষ্লেখযোগ্যতাবে 
বৃদ্ধি পাইবে না। 

পুর্বববন্ধে জমিদারী খাস- পূর্ববে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বাতিল করিয়া সমস্ত 
জমিদার ও মধ্যন্বত্বাধিকারীদের অধিকার 
বিলোপ করিবার পূর্ববঙ্গ আইন সতাতে 
যে আইনের 'খসড়া পেশ হুইয়াছে তাছার 
বিবেচনার ভদ্ধ বর্তমান আগষ্ট মাসের শেষ কি 
সেপ্টেম্বরের প্রথমে পূর্ববঙ্গ আইল শভার একটি 
অধিবেশন হই 1 

ভারতে থার্মোমিটার প্রভৃতি প্রস্তুত 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট লক্ষৌযে ১০ লক্ষ 
টাকার যন্ত্রপাতি বসাইয়া একটি কারখানা 


স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কারখানার 


প্রতি বৎসরে, ৬৫ লক্ষ টাকা মূল্যের দূরবীক্ষণ 


বস্ত্র, খার্সোশিটার, ইলেক টুক ও অলের যিটার, 


কাহিগরদিগকে শিক্ষা দিবার অন্ত ' প্রয়োজনীয় 
যন্রপাতি প্রস্তুত হুইবে। 









এজপ্ত একজন 


সুইজ্গারল্যাওদেশীর বিশেষজ্ঞকে কারখানায় 
ভার দেওয়া .হুইয়াছে। এই কারখানাতে 
কারিগরি বিস্তা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইবে 
এবং উহাতে প্রতি বৎসর ৬০ জন ছাঝ ভ্তি 
হইতে পারিবে। 

ভারতে মেশিন টুলের কারখানা__ 
ভারতে মেশিন টুলের কারখানা স্থাপনের অন্থ 
তারত সরকার যে. সঙ্কল্প করিয়াছেন তদমুযারে 
হুইজারল্যা্ড দেশীয় বিশেষজ্ঞ মিঃ রলফ 
ওয়ান্ডম্যান. ভারতে পৌছিয়াছেন। তিনি 
এই কারখানার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের অস্ত 


' বিভিন্ন প্রদেশ প্রবণ করিতেছেন গত সপ্তাহে 
তিনি পশ্চিম বঙ্গের তিন চারিটি স্থান পরিদর্শন 


ফোন-ব্যাঙ্ক ৩১৬১ 


(স্থাপিত ১৯৪* ) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেস্লী প্রেস, 
কলিকাতা। 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান ঃ শ্রীষদুনাথ রায় 
ডাইরেক্রার- ইন-চার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
| _ শাখাসমৃহ__ 
বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাক নারায়ণগঞ্জ 
টাদপুর, পাটনা, বাঁকুড়া 
পে-অফিস_-মিরকাদিন 















সাহাষ্য-_আমেরিকার 







হাওড়া, দমদম ও লিউড়িতে (বীরভূম) | 
নূতন শাখ! শীত্ই খোলা হইবে? 


করিয়া বিহারে সিয়াছেন। এই কারখানা 
স্থাপন করিতে ১২ কোটি টাকা ব্যয় ছইবে 


এবং উহাতে বৎসরে ৮ কোটি টাকা মূল্যের 


মেশিন টুল প্রস্তুত হুইবে। এই কারখানার 
সঙ্গে একটি ফীরিগরি বিষ্ঠা শিক্ষার বিস্তালয়ও 
খোলা হুইবে এবং উহাতে ৪০* ছাত্র পড়িতে 
পারিবে. ৪ হইতে € বৎসরের মধ্যে এই 
কারখানার কাজ স্পূর্ণ হইবে। 

স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় বাষিকী 
উপলক্ষে ডাক বিভাগের বিশেষ খাম-_ 
ভারতের স্বাধীনতা লাতের দ্বিতীয় বাধিকী 
উপলক্ষে ভাক বিভাগ হইতে বর্তমান লপ্তাছে 
এফ ধরণের বিশেষ খাম বাহির কর! হইবে! 
উহাতে পালনকর্তা বিষুঃদেবের আকৃতি মুদ্রিত 
থাকিবে । মাত্রাজস্িত বাছুধরের একটি যৃত্তি 
হইতে এ আকৃতির নক্সা গ্রহণ কর] হইঞকাছে। 
স্বাধীনতা লাতের দ্বিতীয় বাধিকী 'দিবসে নূতন ' 
টিকিট আটিয়া ব্যবহার করিবার জত এ খাম 
বাহির কর! হছইতেছে। টিকিটের উপর ভাক- 
ঘরের যে ছাপ দেওয়া হইবে উহাতে একটা 
হস্তীয চেহার] অঙ্কিত থাকিবে । ইলোরাগুহার 


একটি মুত্তি হইতে ঝর নকুল! গ্রহণ : করা 


হইয়ান্তে। ও খাম প্রধান প্রধান ভাকঘর সমু্ে' 


এক আন! মূল্যে কিনিতে পাওয়া যাইবে। 


এপ্রিলে ভারতের বহির্ব্ধা শিঞ্য--গত 


এপ্রিল মাসে তারত হইতে বিদেশে ৩৪ কোটি 
২* লক্ষ টাকার যালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে_ 
কিন্ত এই মাসে বিদেশ হইতে ভারতে €০ কোটি 


এং লক্ষ'টীকার মালপত্র আমদানী হুইয়াছে। 


ফলে বহির্বাপিজেয এই মাসে ভারতের ঘাটতি 
হইয়াছে ১৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। গত বৎসর 


এই মাসে তারতের বহির্বাণিজ্যে ৮ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা উহ্তপ্ত হুইয়াছিল। 


আমেরিকা কর্তৃক বিভিন্ন দেশকে 
যুক্তরাষ্ী মার্শেল 
পরিকল্পনা মতে ইউরোপের ১৬টি দেশের 


সাহায্যের জন্ত গত ২০শে দুলাই তারিখ পর্যন্ত 
৬১১ কোটি € লক্ষ ৯৫ হাজার ডলার ব্যয় ' 
করিয়াছে। 
আটলান্টিক চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের জঙ্গ 


এতদতিরিক্ত উক্ত দেশ 


১৪৫-কোটি ডলার মধ্চুয় করিয়াছে। 


২৯৩ 


পশ্চিম-বঙ্গে সরকারী বাল-_পশ্চিম- 
বঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বাস পারিস চালু হইবার এক 
বৎসর বয়স গিত ৩*শে জুলাই তারিখে পূর্ণ 
হইয়াছে । এই এক বৎসরে প্রায় ৎ কোটি যাত্রী 
সরকারী বাসে ভ্রমণ করিয়াছে । ' প্রথমে ১৮টা 
বাস চালু করা হয়। এক্ষণে €টি রাস্তায় ১০টি 
সরকারী বাস যাত্রী লইয়া চলাচল করিতেছে। 
এই সব বাসে ১ হাজার লোকের কর্ধ সংস্থান 
হইয়াছে । প্রকাশ, এই এক বৎলরে বাল 
সাতিস চালাইয়া গবর্ণমেপ্টের সমস্ত খরচ চলিয়া 
অনেক টাকা লাত হুইয়াছে। ' 
বাস্তত্যাগীদের শিল্প-শিক্ষা__ভারত 
সরকারের উভোগে বিশ্ব-তারতীতে ২০ জন 
+ ষাস্বচ্যুত ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
হইয়াছে | ইহাদের মধ্যে ১৯ অন চর্শশিল্লের 
এবং ১০ জন 'বস্রশিল্পের সৃক্ম-কাজকর্শ্ম শিক্ষা 
করিবে । ইছা ছাড়া মৃৎশিল্প, কাগজ নির্খাপ 
প্রভৃতি বিষয়েও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া! 


' হুইবে। শিক্ষাকাল ছয় মাল হইতে নয় মাল 
- পর্ধ্যস্ত চলিতে পারে। 


'ভারতে টেপিওকার চাষ-__ভারতের 
ব্রিবান্ধুর ও কোচিনে টেপিওক1 ( শিহূল আলুর 


মূল ছইতে প্রাপ্ত শ্বেতসারময় খান্ত ) ব্যাপৰু- 
[তাবে খা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'তারত 
সরকার এক্ষণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উহার 





নরওয়ে, সুইডেন, কু , হল্যাণড, , জাপান, পেনাং ও 
সিঙ্গাপুর: টি স্থানে এজেন্সী রহিয়াছে. 
7 মূলধন . 
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৪. ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, “বেলজিয়াম, 


আর্থিক জগৎ, 


[৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯ 





চাষের প্রচলন করিতে সঙ্কল করিয়াছেন। 


"ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে 'টেপিওফা গাছের 


কলম পাঠান হুইয়াছে। পশ্চিষষজেও এই 
গাছের ১* হাজার কলন শীঘ্রই পৌছিবে। 


টেপিওকা গাছ হইতে প্রতি একর জমিতে: 


১৫টন পর্য্যন্ত খান পাওয়া যাইতে পারে । তবে 


ভারতে এই পর্ধ্যস্ত উহার ফলন প্রতি এফরে 
২৩ টনের বেশী নছে। 


পুর্র্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে বেতার 
সংযোগ্--এতদিন পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্থানের মধ্যে তায়তের মধ্য দিয়! 
টেলিফোনে কথাবার্তা বলিতে প্রতি তিন 
মিনিটে ৬০ টাকা ব্যয় হইত । এজপ্ত পাকিস্থান 
সরকার উপরোক্ত উতয় অঞ্চলের মধ্যে বেতার - 
টেলিফোনে কথাবার্তা বলিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। . নূতন ব্যবস্থায় প্রতি ৩ মিনিট 


কথা বলিতে ৮ টাকা খরচ পর়িবে। 


পল্লী শিল্পের উন্মতি--মহাত্মা গান্ধী 
কর্তৃক প্রতিঠিত নিখিল ভারত পল্লী শিল্প 
সমিতির কার্যকরী সভা উহাদের গত ৬শে ও 
২৭শে জুলাই তারিখের অধিবেশনে ভারতে 
পঙ্গী শিল্পের উন্নতির জন্তু একটি দশ বাঁধিক 


পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন । এই পরিকল্পনার 
সাফল্যের অন্ত ২২ লক্ষ টাকা মঞ্চুর করিতে 
গান্ধী স্থৃতি ভাণ্ডারের বর্তৃপক্ষযোর নিকট 
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বি, কে, দত্ত, 


আবেদন করা হইবে। উক্ত পরিকল্পনা মতে 
‘পল্লী শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে উত্তিদবি্তা, 
রসায়নশাহ্্,।  পদীর্থবিভ্ভা ইত্যাদি বিষয়ে 
গবেষণা হইবে এবং পল্লী অঞ্চলে ছুতার মিস্ত্রী, 
কামার, কুমার ইত্যাদির কাজ শিক্ষা দিবার জর 


এককালে ২০০ করিয়া ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়ার - 


ব্যবস্থা করা হুইবে। 


চা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড-_গত ১লা আগষ্ট 
তারিখে কলিকাতায় মাননীয় জ্ীএস, কে, 
শিংছের সভাপতিত্বে চা নিয়ন্ত্রণ বোড়ে'র গ্রথষ 
বৈঠক অনুঠিত হয়। ইতিয়ান টি মার্কেট 
এক্সপ্যানসন বোর্ডের স্থলে এই বোর্ড 
গঠিত হুইয়াছে। যোর্ডের খপডা নিয় 
কান্থছনে যে কার্যকরী সমিতির ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে তাঁহাতে নয়জন সদন্ত 
থাকিবেন। তন্মধ্যে দুইজন কেন্দ্রীয়, 
“গাবর্ণমেণ্টের মনোনীত পদস্থ কর্মচারী হইবেন। 
চা-শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উর্য়ন সাধন করিতে গেলে 
শ্রমিকদের .আস্তরিক সহযোগিতা একান্ত 
প্রয়োজন | . শ্রমিকদের সহযোগিতা. লাভ 
করিবার উদ্দেশ্যে চা-বোর্ড সরকারী কর্মচারীর 
“সংখ্যা একজন হা করিয়া উহার স্থলে একজন 
শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। 
ওঁ একটি সদম্তপদের অন্ত নীলগিরি জেল! চা- 
শ্রমিক-ইউনিয়লের শ্রীআার, ভেক্কটারমণের নাম 
প্রস্তাব করা ছয়। মেসার্স” পি, এম, কোঠারী, 
এ, গ্ধেরিচেস্‌, এস্‌, সি দত্ত, বীয়েন্দ্রচন্জ ঘোষ 
ও লি, সি বেল কাঁধ্যকরী সমিতির, সদস্ত 
নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব, 
বোর্ড হইতে, কোন সদশ্বের অপসারণ গ্রভৃতি 


্ বিষয় সম্পর্কে খসড়া নিরমাবলীর মধ্যে কিছু 


কিছু.সংস্কার সাধনের 'অগ্তও & বৈঠকে সুপারিশ 
করা 'হয়। আগামী ছুই মাসের আত্ঘমানিক 
বাজেটও এ বৈঠকে অন্ভুমোদন করা হুইয়াছে। 
বৈঠকে মিঃ জে, এল, লিউইলিকে বোর্ডের 
সহকারী সভাপতি নির্বাচন করা হয়। 
ভারতের রপ্তানী বাপিজ্র)--তারত হইতে 
বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে 
পরামর্শমানের অন্ত ভারত সরকার ১১ জন সমস্ত 
লইয়! একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। গত 
ওর! আগষ্ট তারিখ হইতে বোম্বাইয়ে এই 


ৃ কমিটির ৭ দিল ব্যাগী,' একটি : অধিবেশন 


বসিয়াছে। 





/ 
) 


ৃ প্রতি মাসে মাথাপিছু মাত্র চার আনারও কম খরচে, . আপনার 
*  - শ্রমিকদের ‘প্যালুড়িন’ দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। 


2৪ 





7 এই E ৩ গ্র্যামের নূতন ; 1 
ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র | 
| একবার সেবন করলেই চলে। 
___ শিল্প পরতিষ্টাপগুলিকে ৫** ট্যাবলেটের 
টিন মাত্র ২৬২ টাকায় দেওয়া হয়। ২. . 








ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডা্ীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড | 






২৯৮ 
পশ্চিম বলের সীমান্তে রাজপথ-_ 


দেশরক্ষা এবং শু বিভাগের কাজের সৌকর্ধযার্থ' 


তারত সরকারের যানবাহন সম্পর্কিত উপদেষ্টা 
কমিটি পশ্চিম বলের সীমাস্তে অবিলঘে ৫টি 
রাজপথ নির্থাণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। এজভ ভারত সরকার পশ্চিম 
বকে চলতি বৎসরে ২০ লক্ষ' টাকা এবং 
আগামী ৪ বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা দিতে রাজী 
ছইয়াছেন। কিন্ত এই কাছে ৩ কোটী ২০ লক্ষ 
ব্যয় হইবে বলিয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজন 
ভারত সরকারকে উদার অর্ধেক পরিমাণ 
টাকা দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
.. উত্ভিজ্জ তৈল প্রত্ততে আপত্তি - 
বোত্বাইয়ের ও কলিকাতার 
হুইটা সভায় উত্ভিজ্দ তৈল হুইতে ঘ্বৃতের 
. অঙ্গুকরণে বর্তমানে বলম্পতি নামে বে 
সমস্ত , জিনিষ পরস্তত হইতেছে. তাঁহার 
প্রস্তুত একদষ বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত ভারত 
সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দিল্লীর 
নিখিল ভারতীয় গো-সেবা শঙ্খ এবং ওয়ার্ার 
গো-সেবা সভ্ঘ “বনম্পতি বিরোধ” দিবস 
উপলক্ষে বোখাইয়ের সতা আহ্বান করেলন 
সভার মতে বনম্পতি জনসাধারণের স্বাস্থ্যের 
* একটা বিঘ্ন হইয়! জাড়াইয়াছে। 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী--গত 
জাঙুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ৭ মাসে বরহ্মত। 
হইতে বিদেশে মোট ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টন 
চাউল রপ্তানী হুইয়াছে। আগষ্ট মাসে ৭৫ 
হাজার টন চাউল রণ্ডানী হুইবে বলিয়া বরা 
হইয়াছে। 





জনসাধারণ. 


আর্থিক জগৎ... 


পূর্বববঙ্গে 'পাট উৎপাদন-_পূর্বাবঙ্গের 
অর্থ ও বাণিজ্য সচিব জনাব হামিছল হক 
চৌধুরী ইতিমধ্যে কলিকাতা আগিয়াছিলেন। 
তিনি এই সময়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, গত 
বৎসর পূর্বধজে ৬৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল বলিয়া যে” ধারণা রহিয়াছে তাহা 


ভুল। প্রকৃত প্রস্তাবে গত বৎসরে পূর্ববব্গে '.' 


উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ বেল 
মাত্র। তিনি বলেন যে, চলতি বৎসরে পাটের 
ফল বস্তার জঙ্ত ক্ষত্গ্রিন্ত হইয়াছে এবং এই 


“বৎসরে যদি গত বৎসরের সম-পরিমাঁণ পাট 


উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহা ভাগ্যের 
কথা বলিতে হইবে । 

ভারতে থাস্ত-শম্ত আমদানী--গত 
বৎসর বিদেশ হইতে ভারতে ২৮ লক্ষ ৪০ হাঁভার 
টন খাতশন্ত আমদানী হুইয়াছিল। এবার 
তাতে সরকার বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ টন খান্ভ- 


শল্ত আমদানী করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার 


মধ্যে গত জাছুয়ারী হুইতে ভুলাই পর্য্যন্ত 
এ মাসে বিদেশ হইতে ২৬ লক্ষ ৭৯ ছাজার ৭শত 
টন খাতশন্ত আমদানী হুইয়াছে। .উছছাক মধ্যে 
গমের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ২৫ ছাঁজার ৬শত 
টন এবং চাঁউলের পরিমাপ € লক্ষ ' ৯০ 
হ'জায় টন। | 

আমেরিকায় বেকার ও কর্ম্মরতের 
সংখ্যা গত জুলাই মাসের শেষে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্ষ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা 
ছিল € কোটা ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার। এ 
তারিখে উক্ত দেশে বেফারের লংখ্য| ছিল ৪০ 
লক্ষের কিছু বেশী । 


এসিড ও কেমিক্যালের জন্য 


[ই আগা, ১৯৪৯ 
পুস্তক-পরিচয় 


বাংলা বর্ষলিপি ১৩৫৬-_প্রীশিশিরকুমাঁর 
আচার্য্য চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক 
সংস্কৃতি বৈঠক, সরি কলিকাত]1। 
বূল্য__হুই টাকা । 

আমরা বাংল! বর্ধলিপির ১৩৫৬ সালের 
নূতন সংস্করণ দেখিয়া খুব সুধী হইলাষ। 
তারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা 
সম্পর্কে ৰহু প্রকার জ্ঞাতব্য বিবরণ ইহাতে 
সন্নিবেশিত হুইয়াছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি দাতিগঠনযূলক বিষয়ে নির্ভর- 
যোগ্য সংখ্যা-তথ্য উপস্থিত করা হুইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ সম্কলিত * 
হইয়াছে । “বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালী $১৩৫৫ 
সালের ঘটনা প্রবাহ” 'শুভদিনের নির্ঘণ্ট’ প্রভৃতি 
অধ্যায় এই বাবিক পুস্তকটির উপযোগিতা ও 
সার্থকতা বাড়াইয়া দিয়াছে! আমরা অন্থ- 
সন্ধি বাঙ্গালী পাঠক মহলে এই পুপ্তকটির 
বহুল প্রচলন কামনা করি। 


ভারতে শ্রমিক ধর্ম্ঘঘট-_চলতি ১৯৪৯ 


সালের মে পর্য্যন্ত € মালে ভারতে ৫৩৯টা 
ধর্মঘট হইয়াছে এবং উহ্থাতে মোট ৩ লক্ষ ৭৭ 
হাজার ৪৫ জন শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল। 
এইসব ধর্ধবটের ফলে মোট ২৮ লক্ষ ৭২ হাজার 
৯১৫ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে | ১৯৪৮ সালের 
এই কর মাসে ধর্মঘটের ফলে ৫০ লক্ষ ৪১ 
হাজার ৫৪৬ দিনের কাজ নষ্ট হুইয়াছিল। 
১৯৪৭ সালের এই কয় মাসে ,৯৩ লক্ষ ৩৪ ' 
হাজার ১৬৫ দিনের কাজ নই হর। 


BDA 


/ 





BENGAL ACID ৯ CHEMICAL M6. ও 


সু গৱৰ্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কন্ট্রাইরস 


হেড অফিস :=_ 

২৭-এ, আপার সারকুলার রোড 
ফোন £ বি, বি, ২৫৪ 
এসিড নাই ট্িক 

এসিড হাইড্রোক্লোরিক 


কিম্বা মিউরিয়াটিক 
এসিড সালফিউরিক 


|| Ecosse 


ফ্যাক্টরী ৫ 
২৬ ও ২৭ বাগমারী রোড 
ফোন £ বি, বি, ৯১৭ 


দাইকার, এমোনিয়,ডিদুটিডওয়টাঃ 
সোডি সালফ, ম্যাগ সাঁলফ, ইত্যাদি 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৫ই আগষ্ট--এ সপ্তাছে 
১ কলিফাতার শেয়ার বাজারে একটা মুস্পষ্ট উন্নতি 
সক্ষ্য করা পিয়াছে। কাঁজকারবারের পরিমাণ 
বাড়িয়াছে। কোন কোন বিভাগে শেয়ার দর 
“তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের দাদনকারীরা 
শেয়ার বাজারের কাজকারবারে ক্রমেই বেশী 
আগ্রহ দেখাইতেছে। তাহার ফলেই বাজারে 
উন্নতির চন! হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ! এ 
সন্তাছেও কয়লার খনির শেয়ার বিভাগেই বেশী 
পরিমাণে শ্রেয়ার বেচাকিনা হুইয়াছে। 
অত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
'ন্ুদের (১৯৮৬ ) খণপঞ্জের দর সর্ধ্বোচ্চে ৯৮৮৮ 
আনা, ৩২ টাকা মদের ( ১৯৫১-৫৪ ) খুণপত্রেরু 
দর ১০১৪০ আনা, ৩২ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) 
খপপত্রের দর ১০১৮০, ৩২ টাঁকা সুদের 
(১৯৬৩-৪৫ ) খণপত্রের দর ১০০/০ আনা ও 
৩২ টাকা সুদের ( ১৯৪০-৬৮ ) খখপত্রের দর 
১০০।০ আনা দীড়াইয়াছে। 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যইসা কোম্পানীয় সৰ্ব্বোচ্চ দর নিম্নরূপ 
ীড়াইয়াছে :_ব্যাক্ক--ভারত ২॥* আনা, 
ক্যালকাটা ষ্কাশনাল ৯%০ আনা, ইউনাইটেড 
যাঁশিয়াল ৪৪২ টাকা 3 কাপড়ের কল-_বাশস্তী 
৫৮১০ আনা, কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ৮।০ আনা, 
এলগিন ১৪৩৯ আনা, লিউ ভিক্টোরিয়া ১৪/০ 
“আনা, বেনায়দ ৪/০ আন! ; কয়লার খনি-_ 
এনালগেমেটেড ২৪০ আনা, 
টাকা, বরাকর ১২/০ আনা, ভারত ৬/০ আনা, 
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪7%০ আনা, ধেসে! মেল 
১২৮০০ আনা, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৭৫০ আনা, 
রাঁশীগঞ্জ ১০৭, আনা, সাউথ ফারানপুড়া '২৭৷০ 
আনা, ষ্যাণ্ডার্ড ১৮1/০ আনা; চটকল--আগর- 
' পাড়! ১২৬০ আনা, ৰ্যালেডোনিয়ান ( প্রেফ,) 
১৩২০ আনা, ক্রেগ ১৭%/০ আনা, হুগলী 
'€ প্রেক,) ১৫০ আনা? ইঞ্জিনিয়ারিং--ই প্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড, ট্রীল ২২1০ আনা, কুমারধুরী ৭০/০ 
আনা ষ্টীল কর্পোরেশন ১৬৪০ আনা; চিনির 
কল-_বেলমুণড ৩ টাকা, বুলাগু ১০০ আনা, 
কানপুর ২৩৪০ আনা, চম্পারণ ২১৪০ আনা 3 
চা বাগিচা--বানারহাট ' ২৪৪২ টাকা, ‘বিশ্বনাথ 


বেঙ্গল ৪২৭২ ' 


[2 
চা ৩ 


বাজারের হালচাল 


৩১০০ আনা, হলদিবাড়ী ২২12 আনা, তেজপুর ' 


১৭২ টাকা 3 বিবিধ-_ বেঙ্গল পেপার ৩৩২ টাকা, 
পীগোপাল ১০৯ টাকা, এলুফ়িনিয়ম কর্পোরেশন 
৪1০ আনা, বি-আই কর্পোরেশন ৭৭০ আনা, 
ইত্ডিয়ান ছ্কাশসাল এয়ারওয়েল ৪8০ আনা, 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, €ই আগষ্ট__ভারত গবর্রী 


১৯৪৯ সালের জুলাই হুইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসে ভারত হইতে সুইডেনে ১ হারার 
৫০০ টন পরিমিত চট রপ্তানীর অম্ণুমতি 
দিয়াছেন। বৃটেনে -কি পরিমাণ কাচা পাট 
ব্যবহার করা যাইবে তৎবিষয়ে বৃটিশ পবর্ণমেণ্ট 
নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ রাখিয়াছিলেন। গত তর! 
আগষ্ট হইতে সেই নিয়ন্্রণ নীতি প্রত্যাহার করা 


, হইয়াছে । 


কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে দ্ধ 
প্রতিমণ ৩২]০ আনা হইতে ৩৩1০ আনা দরে 
সুপারভাইজড জাত. বটম পাট ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । অভ পাকা বেল বিভাগে প্রতি 
বেল ১৬৯ টাকা দরে ফার্ট পাট ক্রয়বিক্রয় 
হহয়াছে। 

“সোনা ও রূপ। 

কলিকাতা, ৫ই আগষ্ট_এ সপ্তাহে সোনার 

দর আরও কিছু তেলী দেখা গিয়াছে। গত 


২৯শে জুলাই বোথাইয়ে প্রতি চুরি সোনার দর 

১১৩1০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১১৩৭০ 
, আনা ছিল। অগ্ত ওঁ ছুই স্থানে তাছ! যথাক্ৰমে 

১১৪০০ আনা ও ১১৪7০ আনা শীড়াইয়াছে। 


দীৰ্ঘতম বাধ । 


| | (সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ব্যান্ক ৫৯৮৯ 
ব্রা্ক_বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, 
বনগী, বসিয়হাট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
; সকল প্রকান্র ন্যাঙ্কিং কার্য কথ! হয়। 
ডাঃ অঅলকুমার রায়চৌধুরী, এমভি মিঃ এন্‌, সি, 
1১,০৮, ম্যানেজিং ডিরেক্টর . . ২২. 


গত ২৯শে জুলাই বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৪৩০ আন! ও কলিকাতায় 
তাহা ১৬৬৭০ আনা .ছিল। অন্ত ও ছুই 
স্থানে তাহা যথাক্রমে ' ১৬২ টাকা ও ১৬৪০ 
ঈড়াইয়াছে।. 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আয়-- 
সম্মিলিত জাতি সভ্বের সংখ্যাতত্ব বিভাগের 
হিসাব অনুসারে গত ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর 
সমস্ত দেশের মোট আয়ের পরিমাণ ৫৩ 
হাজার ১০০ 'কোটি ডলার (৫৩১ বিলিয়ন 
ডলার) বলিয়া নির্ধারিত হুইয়াছে। উচ্নার 





. মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের দেশসমূছের' আয়ের 


পর্িষাণ এইরূপ--উত্তর আমেরিক! ২৪ হাঁদার 
কোটি, রুষিয়া ছাড়া ইউরোপের সমস্ত দেশ ১৪ 
হাজার কোটি, রুষিয়া ৫ হাজার ২ শত কোটি, 


এশিয়া ৫ হাজার ৮ শত কোটি, দক্ষিণ ও মধ্য 
আমেরিকা ১ হাজার ৭৫০ কোটি, আফ্রিক! 
১ হাজার €শত কোটি, ওশিয়ানিয়া ৮৫৪ কোটি 
ডলার। 

জগতের দীর্ঘতম বাঁধ-_মাত্রাজের 
কোয়েম্বাটুর ছেলায় ভবানী নদীর উপর একটি 
বাধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ; হইয়াছে এবং 
উহাতে বর্থমানে € হাঁজার.. শ্রমিক কাজ 
করিতেছে । এই বাঁধটি ৫ মাইল অপেক্ষাও 
বেশী লঙ্কা হইবে এবং উছা হইবে পৃথিবীর মধ্যে 
উক্ত বাঁধের ফলে.২ লক্ষ ৩৭ 
হাজার একর জমিতে অল :নিকাশের : সুবিধা 
হইবে । ৪ বৎসরের মধ্যে এই বাধ এবং উহার 
আছুবজিক কাজ ছিলাবে জপ-বিছ্যুৎ কারখানার ' 


কাজ সম্পূর্ণ হইবে। . 








ব্যানার্জি, এম-এ ( কমান”) , 












রচন। প্রতিযোগ্সিতা 
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স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা . 


- জাতীয় পতাকা জাতির মর্যাদার প্রতীক। এই পতাকাকে আমরা কখনও 
আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবনমিত করিব নাঁ এবং কাহাকেও উহাকে 
অবনমিত করিতে দিব না। জাতীয় পতাকার মধ্যাদা রক্ষার জন্য 
সতত আমরা জীবন দান করিতে প্রস্তুত থাকিব। , সম্পাদক 








_ উপলক্ষে রাষ্ট্রপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী 
জাতির উদ্দেশ্তে নিয়লিখিত বাণী প্রদান 
করিয়াছেন :-- 
আমরা স্বাধীনতার তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ 
 করিতেছি। ভ্রাতা ও তগ্নীগণ, আপনাদের 
হইতে প্রথমেই আমি বাপুর প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা যেন চিরদিনই তাহার 
অমর আত্মার আশীর্বাদ লাভ করিতে পারি। 
আমরা বর্তমানে নানাবিধ জটিল সমস্যার 
₹ লঙ্বীন হইয়াছি। আমাদের কেন্দ্রীয় 
. সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই 
অমন্তাগুলি সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছেন) যে সব নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ 
সরকারের সহিত একমত সেইগুলি কার্যকরী 
করিতে অনেক বাধাবিদ্ন অতিক্রম করিতে 
ইবে। জনগণ যদি এই সকল অন্বিধার বিষয় 
উপলব্ধি করিয়া র্বাস্তঃকরণে সহযোগিতা করেন 
তবেই এই বাধাবিন্ন অতিক্রম কর! সহজ হয়। 
__ খাগ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি ইনতিপুর্ব্রেই 
উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছি এবং খাছ ও সার 
ন সন্ধে আপনাদের নিকট আমার 









[আবেদন প্রচার করিয়াছি। এই সমন্তা 
আমাদের অতি গুরুতর জাতীয় সমন্তা | 
অন্নং ব্রঙ্গেতি ব্যঙজানাৎ, 


অন্নাদেব খন্থিমানি ভূতানি জায়স্তে | 

অগ্নেন জাতানি জীবস্তি 

অন্নং গ্রজস্ত্যতিসংবিশস্তীতি ॥ 

অন্পং ন নিন্দাৎ তদ্ব্রতম্। 

অন্নং ন পরিচক্ষীত তদ্ব্রতম্। 

অন্পং বহু কুব্রাঁত তদ্ব্রতম্। 

ন কংচন বসতে) প্ত্যাচক্ষীত তদ্ত্ৰতম্‌ ৷ 
উপরের গ্লোকগুলি আমাদের প্রাচীন 
 শান্বগরস্থ হইতে উদ্ধত। এইগুলির তাৎপর্য 
লিয়ে দেওয়া হইল ১ ’ 
খাদ্য হইতেই এই পৃথিবীতে যাবতীয় 





জীবের কৃষ্টি ছয়, খান্ত গ্রহণ করিয়াই তাহারা - 


₹ বাচিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর তাহারা আবার 
অষ্তের খাতে পরিণত হয়। খাদ্যই ব্রহ্। 
খাদের নিন্দা করা উচিত নছে। খান্ত নষ্ট 








রঃ আমাদের ক্্য। lL 





মতই 


করাও উচিত নছে। চুর খাস্ত উৎপাদন করা 









ভারতের স্বাধীনতালাভের দ্বিতীয় বার্ধিকী প্রার্থনা করে তাহাকে বিফলমনোরথ করিয়া 


ফিরাইয়! দেওয়া উচিত নহে। এই সব অতি 
প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। প্রাচীনকালের 
বর্তমানকালেও ইহার উপযোগিতা 
রহিয়াছে । পৃথিবীর অষ্যান্ত বহু দেশের তুলনায় 
আমাদের দেশের সম্পদ যে অনেক বেশী এবং 
আমরা যে অবস্থায় বাল করি তাহাও যে 
উন্নততর একথা আমাদের দেশের লোকেই সর্বদা 
উপলব্ধি করিতে পারে না। পৃথিবীর অন্তান্ত 
দেশের নরনারী অপেক্ষা আমাদের দেশের 














নরনারীর সততা কম নহে। আত্মগ্লানি ও 
ণ বিষয়-সুচী = 1 
বিষয় পৃষ্ঠা 

রাষ্ট্রপাল রাঁজাভীর বাণী ৩০২-৩০৩ 
| প্রধানমন্ত্রীর বাণী ৩০৩-৩০৪ 
ভারতের সামরিক বল বৃদ্ধি ৩০৪-৩০৫ || 
ভারতে বৈজ্ঞানিক ll 
গবেষণার প্রসার ৩০৫-৩০৭ 
ভারতে শিল্পোল্পতির উদ্যোগ ৩০৭-৩০৯ 
সেচ কার্ধ্যের ব্যাপক পরিকল্পনা ৩১০-৩১২ 
রেল চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ৩১২-৩১৪ 
জাহাজী ব্যবলায়ে | 
ভারতের অগ্রগতি ৩১৪-৩১৫ 
ম্বোগাধোগ ব্যবস্থার উন্নতি ৩১৫-৩১৬ 
খনিজ সম্পৃ্ন সম্পর্কে ভারত 
সরকারের নীতি ৩১৬-৩১৭ 
| ভারতের বেকার সমস্যা! ৩১৮-৩২০ | 








আত্মনিন্দায় কোনও লাভ হয় না। যাহার! 
হতাশ হইয়া পড়েন তাঁহারা যেন নিজদ্দিগকে 
এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন: আমাদের 
জাতির আস্থা হাস করিয়া এবং আমাদের 
রাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুণ্ন করিয়া কি আমরা অবস্থার 
কোনও উন্নতি করিতে পারি? আমরা যদি 
বাঁচিতে ও উন্নতি করিতে চাই, তবে আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা. করা, আস্থা 
পুনংস্থাপন করা এবং বিদেশে আমাদের সুনাম 
বৃদ্ধি করা অবশ্য কর্তব্য। আপনি যদি একথা 
প্রচার করিয়া বেড়ান যে, আপনার বাড়ীতে 
ভূতের আড্ডা হইয়াছে তবে আপনার বাড়ীর 


_ ভাড়া বেশী হইবে অথবা উহা উচ্চমূল্যে বিক্রয় 


হইবে--এরূপ আশ! করিতে পারেন নাগ ঘরের 
দরজা জানালা খুলিয়া আলো-বাতাদ 


দিন আসিবে যখন 


[ন কিছ দি 


_তুতেরাও তখন পলায়ন করিবে। 
গণতন্ত্রের অর্থ ইহা নহে যে, প্রত্যেকেই 





নি নিজ্জ খেয়ালমত কাজ করিয়া যাইবে। | 


জনসাধারণের ছুঃখছ্র্দশার কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে। আমাদের দেশের আয়তন এত বৃহৎ 
এবং আমাদের জনসংখ্যা, এত বেশী এবং 
জনগণের স্বভাবও এরূপ যে, প্রাচীনকালে 
স্বৈরশাসকগণ যেরূপভাবে স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষা 
করিতেন আমরাও যদি সেইরূপ যত ও উৎসাহ 
লইয়া আমাদের গণতন্ত্রের কর্তৃত্ব রক্ষা না করি 
তবে উহা ধ্বংস হইবে। কর্তৃত্ব কাহারও হাতে 
থাকিবেই। 
করিতে হইবে। 
বাহার] বর্তমানে আমাদের বাষ্ট্রতরণীর 
হাল ধরিয়া আছেন, তাহারা কোনরূপেই 
স্বৈরাচারী নছেন। তীহার! ধ্বংসমূলক কার্য্য 
বরদাস্ত করেন না একথা সত্যা। কিন্তু তাঁহারা 


সুষ্ঠুভাবে এই ৪৪ পরিচালনা + 


কখনও অবাধ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ্ষুন: 


করেন নাই। যে সমালোচনা অথবা 
বিরোধিতার ফলে বিশৃঙ্খলা হৃষ্টরির সম্ভাবনা 
থাকে না এমন সমালোচনা ও বিরোধিতা 
তাহারা স্বাগত করেন। বিশৃঙ্খলা অথবা লশঙ্ত 
প্রতিবাদের প্রশ্রয় দিলে এই শিশু গণতন্ত্র বিপন্ন 
ছইবে। বর্তমানে প্রত্যেক ব্যবস্থা পরিষদে : 
আমাদের সরকারসমূছের যে অতিরিক্ত সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহা তো তাহাদের 
অপরাধ. নছে। যেখানেই বিরোধী 
দল রহিয়াছে, সেখানেই তাহাদের মতামত 
প্রকাশের সর্বপ্রকার যোগ দেওয়া হুইয়া 
থাকে। ইহাই গণতন্ত্র ও দ্বৈরত্ত্রের পার্থক্য । 
কিন্তু গণতন্ত্রের প্রগতিশীলতা বৃদ্ধির জগ্ত 








করেন তবে আর ভৌতিক শব্দও শুনিবেন না. 


fd 


কৃত্রিমভাবে বিরোধীদল সৃষ্টি করা যায় না। 


আমরা প্বৈরতন্রী এবং বিরোধীদলকে দমন 
করিয়া থাকি বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে 


বলিয়াই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছি। «২ 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিবদসমূছে' 


সরকার সমর্থকদিগের শংখ্যাবাছুর্য আছে 
বলিয়াই এই অযৌক্তিক কথা উঠিয়াছে। এমন 
পক্ষাকৃত ক্ষত ক্ষু্র 
বিষয়েও দেশপ্রেমিকাদল বিজ হইয়া টি 











১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 





আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। 
উপযুক্ত সময়ের, পূর্বেই এইরূপ পার্থক্য 
হি করিয়া আমাদের কোনও ' লাভ 
হইবে না। 

॥.. ধাঁছারা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন 

1৭ তাহাদিগকে পরিবর্তন করিবার সুযোগ ও 
অধিকার লাভই গণতান্ত্রিক শাসনতন্্রের 
মূলকথা। অছুমোদিত নূতন নীতি প্রবর্তন 


ভারতের স্বাধীনতা! দিবস উপলক্ষে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত অওহরলাল নেহরু দেশবাশীকে, 
উপলক্ষ করিয়া নিয়লিখিত বাণী প্রদান 
করিয়াছেল ₹_ | 

ভারতের স্বাধীনতালাভের দ্বিতীয় বার্ষিক 
দিবস উপলক্ষে গত বৎমরে আমরা কি 
করিয়াছি, কি করিতে পারি নাই তাহা চিন্তা 
করিতে হুইবে এবং আগামী বৎসরে 
আমাদিগকে যে মহান কাঁজ করিতে হইবে 
তজ্জপ্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা মুখে কি 
বলি তন্বারা নহে-আমরা কি করিতে 
পারিলম তদ্দারাই দেশবাশী আমাদিগকে 
বিচার করিবে। 

আগামী বৎসরে ভারত একটা সাধারণতাস্ত্রিক 
দেশে পরিণত হইবে এবং আমাদের জাতীয় 
জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। 
পরিবর্তনের মূখে এক যুগের অবসান ঘটিয়া 
অঙ্ক যুগ আরম্ভ হইবে | আমি আশা করিতেছি-_ 
যে ভারতীয় সাধারপতন্ত্রের বন্ড আমর! অনেকে 
সারাজীবন ধরিয়া শ্রম করিয়াছি ধীরে ধীরে 
অথচ নুনিশ্চিতভাবে আমরা তাহার ভিত্তি 
রচনা করিতেছি। 

কাজেই আমাদিগকে দেশের রা 
কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতে হুইবে। 
আমর! সর্বদা সামগ্রিকভাঁখে ভারতের কথা চিন্তা 
করিব_কোন দল, শ্রেণী বা প্রদেশের কথ! 
চিন্তা করিয়া আমরা কাজ করিব না। 


আমাদের দেশের জনসাধারণ বহু অসুবিধায় ' 


" ভারাক্রাস্ত। তাহাদের মল ও সন্তুষ্টির উপরই 
ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সর্বোপরি 
তাহাদের কথাই আমরা চিন্তা করিব। 

৩ 


“এবং ওঁ নীতিতে পুর্ণ আস্থাবান ও উহ! 


কার্যকরী করিতে প্রস্তত একদল লোককে 
'শাসনযস্ত্রের কর্ণধার করিবার লঙ্ক এই ক্ষমতা 
প্রয়োগ করা উচিত--প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত 
উচ্চাভিলাষ পুর্ণ করিবার সুযোগ প্রদানের 
নিমিত্ত নছে। আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার 
যাহাতে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে, 
সেইদিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। 





প্রথানমন্ত্রীর বাণী 


অর্থনীতিক সঙ্কট দেশের জনসাধারণকে 
বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কঠোরভাবে 
আঘাত করিয়াছে । উহা কেবল আমাদের, 
ছুর্ভাগ্য ,নহে_-জগতের অধিকাংশ অঞ্চলেরই 
এই অবস্থা । 

আমরা অর্থনীতিক ও অস্কান্ভ বিষয়ে যে 
কোন নীতিই অনুসরণ করি না কেন, 
আমাদিগকে একথা স্বরণ রাখিতে হইবে যে, 
দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা--তথা স্থিরদঙ্কল্প ন! 
থাকিলে ওঁ নীতির ফলে কোন কাঁজই হইতে 
পারে লা। বিশৃঙ্খলা হইতে কোন হুফলেরই 
উদ্ভব হইবে না। কাজেই যাহার! আত্তরিকভাবে 
ভারতের মঙ্গল কামনা করেন তাহাদিগকে 
ছিংলা ও শাস্তিভক্গকারীর বিরুদ্ধাচরণ .করিতে 
হইবে। প্রত্যেককে একথা হযম়ম করিতে 
হইবে যে, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে 
তাহাকে ফতকটা কর্তব্য ও দায়িত্বের বোঝ! বন 
করিতে হইবে। দেশের গব্ণমেণ্ট বত ভালই 
ছউক না কেন, উছ! সীমাবন্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে 
কাজ করে। গণতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্টকে কোন 
একটা বড় সমন্তার পমাঁধান করিতে দেশের 






মিলটি 


আরা আরা রাজার 
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বর্তমানে “আমাদের ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন, 
ব্যবসায়ের স্থায়ী উন্নতি এবং সর্বোপরি 
দৃঢ়ভিত্তিফ শাসন ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। 
এই নূতন বৎসরে আমরা যেন আত্মবিশ্বাস, 
পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও আমাদের এই মহান্‌ 
দেশের উচ্ছল ভবিষ্যতের উপর অবিচলিত 
আস্থা লইয়া নবতম উদ্ভমে কার্য অগ্রদর 
হইতে পারি--ইছাই কামনা করি।, 


জনসাধারণের সহযোগিতা ও শ্রমের উপর 
অধিকতর নির্ভর করিতে হয়! 

ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে বহু মতভেদ 
রহিয়াছে । এই বিষয় পরস্পরের বহু সমালোচন! 
এবং অনেক সময়ে অসত্য সমালোচনাও 
হইতেছে। উহা ভাল। ' কিন্তু. কাছের 
পরিবর্তে কেবল সমালোচনাই ভাল নহে। 
ভারতমাতা এক্ষণে তাঁহার সন্তানদের কাছ 
হইতে কা চাহিতেছেন। 

বর্তমানে দেশে খাভ-সমন্তা দেখা দিয়াছে। 
আর থান্ত হইতেছে মানব জাতির প্রধান 
প্রয়োজন | আমরা উহার সমাধানকে সর্বাপ্র- 
গণ্য কাজ বলিয়া মনে করি এবং আমরা 


যদি .এই ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে 
পারি তাহা হইলে বৃহত্তর অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রেও আমরা লফল হুইব। দেশের 


প্রত্যেক নরনারী খান্তোৎপাদন এবং খানের 
অপচয় নিধারণে কোল না কোন ভাবে 
সাহাষ্য করিতে পারে। আমরা যদি খাতের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে ন! পারি, তাহ] হইলে 
আমরা অস্তান্ত ব্যাপারেও পরনির্ভর থাকিব। 


মিলস লিঃ 





৩০৪ 


কাজেই আসুন আমর! সকলে আমাদের সমক্ষে 
যে এই কান রহিয়াছে তাহা সম্পন্ন করিবার 
দিকে যনোনিবেশ ররি। এই কাজ হইতেই 
বৃহত্তর ব্যাপারে আমাদের সাহ্চর্ষ্যের ভাব হত 
হইবে .এবং উছার ফলে আমাদের আরও 
অনেক সমস্যার সমাধানের পথ সুগম 


হইবে । 


আর্থিক জগৎ 


[১৫ই আঁগষ্ট, ১৯৪৯ 


হ্‌ 
৮ 





আমরা যদি আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকি' 


তাছা ছইলে আমাদের সমস্তই মঙগলদায়ক 
হইবে। 
জাতির পিতার বাণী এবং বর্তমানে দেশের আন্ত 
যে শাসনতন্ত্র রচিত ছইতেছে তাহার মুখবন্ধে যে 
গণতা্রিক আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে তাহা 
আমারিগকে স্বরণ রাখিতে হুইবে। 





উনার অর্থ-আযাদিগকে আমাদের 


আমাদেধ কাছে আভজিকার দিবসের একট] 
এতিহাপিক গুরুত্ব রহিয়াছে '। “এই দিনে আশ্মুন । 
আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে মহাত্মা গান্ধী ও তাহার 
বাণীর কথা স্বরণ করিয়া--যিনি আমাদিগকে. 
স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিয়াছেন-_ [0 
তাহার যোগ্য হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি । এ 
স্বাক্ষর জে নেহরু 


ৃ ভারতের সামরিক বল বৃদ্ধি 


ভতের স্বাধীনতা লাভের ছুই বৎসরকাপ 
উত্তীর্ণ হইল। এই ছুই বৎগর কালের বধ্যে 
জনকল্যাণের দিক দিয়া ভারত অনেকদুর 
অগ্রসর হইয়াছে । কিন্ত যে জাতি বছিঃশক্রর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অপারগ "অথবা 
আভ্যন্তরীণ অশান্তি দমনে অসমর্থ_সেই 
আতির বৈষয়িক উন্নতির কোন গুরুত্বই লাই। 
কেননা এই হূর্বলতার ফলে যে কোন সময়ে 
জাতি উহার যথাসর্বশ্ব-এমন কি উহার 
শ্বাধীনতা পৰ্য্যন্ত হারাইতে পারে। সুখের 
বিষয় কাশ্মীরের যুদ্ধ, হায়দ্রাবাদের পুলিশী ব্যবস্থা 
ইত্যাদি সত্বেও ভারতে একটি শক্তিশালী জল, 
স্থল ও বিমান বাহিনী গঠনে ভারত সরকার 
গত বৎসর উল্লেখযো গ্যভাবে অগ্রসর হইতে সমর্থ 
হইয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নৌ-গৈল্ক, 
স্থল-টৈম্ ও বিমান সৈস্তগণকে কিভাবে শিক্ষা 
দেওয়া হয় এবং এ" দেশে কিরূপ ধরণের 
সামরিক সরঞ্জাম রাখা হয় তৎমঘ্বন্ধে তথ্য- 
তালিকা সংগ্রহের অন্ত গত বৎসর ভারত 


সরকার বিদেশে'একটি সামরিক প্রতিনিধিদল- 


প্রেরণ করেন। উহার! স্থইজারল্যাও, ইংলওঁ, 
কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মণ করিয়া 
বিশেষ মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 
দেশে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে, হইলে বিশেষ 
ধরণের মেশিন টুলের বিশেষ প্রয়ো্ন। এ 
অন্ত উহার! প্রথমেই ভারতে একটি মেশিন 
টুলের কারখানা স্থাপনের সমস্ত প্রকার বিলি- 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । - 

সামরিক বিভাগের কাঁজ যাহাতে সুচারু 
তাবে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জস্ত গত বৎসর 
এই বিভাগের বিলিব্যবস্থার আমূল সংস্কার 
সাধন করা হইয়াছে । এ জন্ত মন্ত্রিসভার একটি 





সামরিক কমিটি, সামরিক বিভাগের অন্ত একটি 
কমিটি, লেনানীমণ্ডলের কমিটি ইত্যাদি 
অনেকগুলি কমিটি গঠন করা হইয়াছে । এ 


ঃদিকে স্থল বাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান 


বাহিনীর প্রত্যেকের অগ্ক একটি করিয়া প্রধান 
সেনাপতির পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার মধ্যে 
ভারতীয় স্থলবাহিনীর প্রধান সেনপতি হিসাবে 
জেনারেল কারিয়াপ্লাকে নিযুক্ত কর! হুহয়াছে। 
ইতিপূর্বে কৌন ভারতীয় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
সামরিক পদে নিযুক্ত হন নাই । যাহা হউক 
সাখরিক বিভাগের উপরোক্ত যে লব নৃতন বিলি- 
ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক 
হইয়াছে। 

সামরিক বিভাগের নূতন বিশিব্যেবস্থা ছাড়া 


গত বৎসর সামরিক বাহিনীর শিক্ষাদান, দেশে - 


সমর সরঞ্জাম প্রস্তত এবং বিদেশ হইতে 
সমর লরঞ্জাম আমদানীর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য 
কাজ হুইয়াছে। দেয়াছুনে অস্থায়ী ভাবে যে 
শস্্ধাহিনী শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে 


বর্তমানে ছল, স্থল ও বিমান--এই তিনটি 


বাছিনীরই কমিশন প্রাপ্ত অফিসারগণকে শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে। এদিকে পুণার নিকটে 
খরকভলল! নামক স্থানে ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে যে স্থায়ী শিক্ষালয় স্থাপিত হুইবার 
প্রপ্তাৰ হইয়াছে তাহার কাজও গত. বৎসর 
অনেকদূর অগ্রসর হুইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে 
সামরিক বিভাগের কাঁজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
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মস্ত 





‘কেন্ত স্থাপিত হইয়াছে । 


বিশেষ প্রয়োজন প্রমাণিত হওয়াতে ভারত 
সরকার তাঁরতীয় লামরিক বিভাগের আন্ত 
একটি বৈজ্ঞানিক দপ্তর স্থাপন করিয়াছেন ৬. 

£ ,উহছাতে ১০০ জন বৈজ্ঞানিক কাতর 
করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয়ও 
এই কাঞ্জে সাহাধ্য করিতেছেন। 

ভারতে গ্তাশন্তাল কেডেট কোর গঠন 
সাষরিক বিভাগের গত বৎসরের কার্য্যাবলীর ' 
মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা |  দেশরক্ষা 
সম্বন্ধে দেশবাসীর উৎসাহ সঞ্চার, দেশে সামরিক 
বিষয়ে ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের সুবিধা এবং 


আপৎকালে দেশে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই 
বাহিনী 
বাহিনীর 
জুনিয়র শাখায় ৫০ হাজার লোক শিক্ষালাভ 


গঠিত হইয়াছে । বর্তমানে এই 
সিনিয়র শাখায় ২৫ হাজার এবং 


করিতেছে। উহা! ছাড়া গত বংশ অনেকটা 
উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করা আরম্ভ হুইয়াছে। 
এই বাহিনীতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার সুশিক্ষিত 
লৈগ্ত রাখা হইবে। উহার প্রধান কাঞ্জ হইবে 
দেশের অগ্যন্তরে শাত্তিরক্ষা। সম্প্রতি দেশের 
১৫ হইতে ৩৫ বংসর বয়স্ক ব্যক্তিগণকে 
সাধারণভাবে কিছু কিছু সামরিক, শিক্ষা 
দানেরও একটি পরিকল্পন! সামরিক Lc 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

করাচীতে শৌ-বাহিনীক্ষে শিক্ষাদানের অন্ত 
যে শিক্ষাকেঞ্জটি ছিল দেশ বিভাগের ফলে তাহা 
পাকিস্থানের অন্তর্ভক্ত হইয়াছে।/ এ জন্ত 
তিজাগাপউমে নৌ-বাছিনীর শিক্ষাদানের একটি 
এতদতিরিজ্ঞ নৌ- 
বিভাগের বিমান শাখা অম্পর্চিত শিক্ষাদানের 
জন্ত কোচিনে আর একটি শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
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আর্থক জগৎ 





করা হুইয়াছে। জামনগর এবং মহীশৃরেও এই 
ধরণের দুইটি শিক্ষাকেন্্র স্থাপনের প্রদ্ধ বর্তমানে 
তোড়জোড় হইতেছে। ফোয়েম্বাটুর, যোধপুর, 
আম্বালা, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, আগ্রা, নীপগিরি, 
' জালাহালি--এই কয়টি কেন্দ্রে বিমান বাহিনীর 
) বিভিন্ন বিতাগে ভারতীয় যুবকগণকে ব্যাপক 
ভাবে শিক্ষা দেওয়া হছইতেছে। উহ! ছাড়া 
ভারতীয় অল, স্থল ও বিমান বাহিনীর অনেক 
£ শিক্ষার্থী বর্তমানে ইংলগডেও শিক্ষালাত 
করিতেছে। 
ভারতে বর্তমানে রাইফেল, কামান, গোলা, 
বারুদ ইত্যাদি প্রস্তুতের যে সমস্ত কারখানা 
রহিয়াছে তাঁহাতেই ভারতের প্রয়োজনীয় 


অস্ত্রশন্ত প্রস্তুত হইতেছে! তবে ভারতে 
এখনও যুদ্ধ-ভাহাত্র এবং বোমাব্ষা ও যোদ্ধা 
বিমানপোঁত প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 
এ জন্ত গত বৎসর ভারত সরকার ইংলণ্ড 
হইতে একটি কজার জাতীয় বড় যুদ্ধ-জাছাত 


এবং তিনটি ডেধ্ুয়ার জাভীয় ছোট অথচ 


শক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাল ক্রয় করিয়াছেন।, 


বর্তমানে উদার! তারতের জচ্ভ একটি বোমা- 
বর্ষা বিমান বাহক যুদ্ধদাহাঞ্জ (এয়ার ক্র্যাফট 
কেরিয়ার) ক্রয় করিবারও কথাবার্তা 
চালাইতেছেন। উচ! ছাড়া গত বৎসর তারত 
সরকার ইংলণ্ড ও অগ্ভান্ত দেশ হইতে বহুসংখ্যক 
ভ্যাম্পায়ার ও অন্তান্ধ জাতীয় শক্তিশালী 


৩০৫ 


যোদ্ধা বিমানপোত ক্রয় করিয়াছেন এবং 
ভারতের সুশিক্ষিত বিমান চালকগপই এই লব 
বিমানপোত পরিচালনা করিতেছেন। 

মোটের উপর সামরিক দিক হইতে গত 
বৎসর ভারত যতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহাতেই 
উহা এই দিক হইতে এশিয়ার সর্বাপেক্ষা 
অধিক শক্তিশাদী দেশে পরিণত হুইয়াছে। 
এই উন্নতি যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে 
আগামী কয়েক বৎসর কালের মধ্যে সামরিক 
দিক হইতে, ভারত জগতের সর্বাপেক্ষা 


শক্তিশালী দেশের অগ্ততম. দেশে পরিণত 


হইবে এবং জগতের ফোন শক্তি উহার কেশ 
স্পর্শ করিতে পারিবে না। 


ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার 


ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যথোপযুক্ত 
তাবে আহরণ, উছার অপচয় নিবারণ এবং এই 
সব সম্পদকে প্রয়োজনানুরূপ তাবে শিল্পন্ব্যে 
রূপান্তরিত করিবার জন্ক বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
প্রয়োজন কত বেশী তাহ! বিশেষ করিয়া বলিবার 
আবশ্যকতা লাই। বস্তুতঃ এক একটা জাতির 
অর্থনীতিক উন্নতি দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
উপর বহুলভাবে নির্ভরশঈীল। এই কারণে 
থিবীর় উন্নত দেশগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
জন্য প্রতি বৎসর শত শত কোটি টাকা ব্যয় 
করিয়া থাকে । ভারত যতদিন পরাধীন ছিল 
ততদিন পৰ্য্যন্ত এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
এক প্রকার কোন ব্যবস্থাই ছিল লা। 
ধ সময়ে সামরিক প্রয়োজনে যতটা 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার দরকাঁর তদতিরিক্ত 
কোন গবেষণা এক প্রকার হুইত না! 
দেশে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
ভারত সরকার এদেশে বিতি্নমুখী বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জন্ভত আন্তরিক ভাবে কর্দক্ষেত্রে 
তীর্দ হুইয়াছেন। 

তারত সর্কার আপাততঃ স্থির করিয়াছেন 

যে, এদেশে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জগ্ত ১১টি 
বৃহ্দাকার জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্টা করিবেন 
এই সব গব্ষেপাগারের বাঁড়ীধঘর নির্মাণ এবং 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানীর জজই 
গবর্ণমেপ্টের ব্যয় হইবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ 





হাজার টাকা! ভারতে বর্তমানে বিজ্ঞান ও 
শিল্প গবেষণ। পরিবিদ—(Council of 
Scientific & Industrial Research) 
নামে যে প্রতিষ্ঠান রছিয়াছে তাহা গত ৫ বৎসর 
কালের মধ্যে ২০টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়েও এই পরিবদ 
সামরিক বিভাগকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন । উহা ছাড়া এই পর্যিদ বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে ৩০০টি বিভিন্ন বিষয়ে 
গবেষণা করাইতেছেন। এন্ত আলোচ্য ১১টি 


বৃহদাকার গবেষণা পরিষদ উপরোত্ বিজ্ঞান ও , 


শিল্প গবেষণা পরিষদের অধীনে কার্জ করিবে 
স্থির হুইয়াছে। নূতন ১১টি পরিষদে বিভিন্ন 
বিনে কেবল যে মৌলিক ও হরি 


হেড অফ্িদ_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ব্যান্ক ৫৯৮৯ 
ব্রা+_বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনগী, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 


উপযুক্ত জামিনে টাক! ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যারিত ক্যা শর হয। 
শি সসলয়দার সারি মিঃ এম্‌, সি, 


স্পষ্ট ০০. om = ক 


গবেষণা হইবে এরূপ নহে--ব্ভিন্ন বিষয়ে 
বর্তমানে যে অভিন্ঞতা রহিয়াছে তাঁহার পরিধি 
বিস্তৃত করিতেও সহায়তা! করিবে। 

উপরোক্ত ১১টি গবেষণা পরিষদের মধ্যে 
সর্ববৃহৎ পবিষদ হইবে গ্াশভ্তাল ফিজিক্যাল 
ল্যাবরেটারি। উহ! দিল্লীতে স্থাপিত হছইতেছে। , 
উহাতে ৮টি বিভাগ থাকিবে এবং এই শব - 
বিভাগে ওজন ও মাপ, ব্যবহারিক মেকাঁনিকস, 
তাপ ও শক্তি, বিদ্যুৎ, অপটিক, জলবিদ্যুৎ 
ইত্যাদি বহু বিষয়ে গবেষণা হইবে । বর্তমানে 
৬০ একর জমির উপর এই গবেষণাগারের 
বাড়ীঘর নির্মিত হইয়াছে এবং বর্তমান মাসের 
মধ্যেই উহার প্রধান শাখার উদ্বোধন হুইবে' 


আশা করা | যাইতেছে এই গবেষণাগারে 
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৩০৬ 


২৫০ জল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিভাগম্পর 
ব্যক্তি গবেষণায় রত থাঁকিবেন। 
আলোচ্য পরিকল্পনা মতে পুণাতে স্বাশঙ্কাল 
কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি গ্রতিঠিত হইবে । উদার 
৭টি শাখাতে রসায়নশাঙ্ছের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
গষেষণ! হইবে এবং উহাতে ১৫০ জন 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত থাকিবেন। এই 
গবেষণাগারের গে পথপ্রদর্শক হিসাবে একটি 
কারখানা (pilot plant) রাখা হইবে এবং 
কোন নৃতন আবিষ্কার হইলে তাহ] ব্যাপক 
ভাবে শিল্পে রূপান্তরিত কর! যায় কিনা তাহ! 
প্রথমে এই পথপ্রদর্শক কারখানাতে পরীক্ষা 
করিয়া দেখা ছইবে। এই গবেষ্ণাগারের 
বাইয়োকেনিট্রি বিভাগে ইতিমধ্যেই কাজ 
আরস্ত হইয়াছে এবং পরিষদের আর একটি 
অংশ শীদ্ই চালু হইবে আশা করা 
যায়। 
খনিজ জ্রব্য সম্বন্ধে ভাশন্কাল মেটালার্জ্জি- 

কাল প্যাবরেটারি নামে গবেষণাগার স্থাপিত 
, হইতেছে জামসেদপুরে |.কেনলা এই গবেষণাগার 
টাটা কোম্পানীর সহযোগিতায় কাজ করিবে। 
এই গবেষণাগারে 
গব্ষেণায় মৃত থাকিবেন। বিভিন্ন ধাতু, মিশ্রিত 
ধাতু (০:53) ইত্যাদি বিষয়ে উহাতে গবেষণা 
চলিবে। 


১০০ 





NS 





sR res 
লিষ্টার এটিসেপ 


চে 


অন বৈজ্ঞানিক, 





 ঘাঁর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯ 





ঝরিয়ার কয়লার খনির নিকটে দিগারি 
নামক স্থানে কয়লা, তৈল প্রভৃতি দাহ পদার্থ 
(1561) সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা হইবে এবং 
এই পব্ষ্ণাগারের নাম হইবে ফুয়েল রিসাচ্চ 
ইনষ্রিটিউট। এই গবেষণাগারে ইতিমধ্যেই 
কাজ আরম্ভ হুইয়াছে। তবে শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে 
১৫০ জন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্তাসম্পন্ন 
ব্যক্তি গবেষণায় রত ছইবেন। কয়লার সহিত 
অন্ধ কি ডিনিষ মিশ্রিত করিয়] উহা! রদ্ধনকার্য্য 
ব্যবহৃত কর! যায়, ভারতীয় কয়লা সম্পদ কি 
ভাবে যথাযথ উপায়ে সংরক্ষিত হইতে পারে, 
কয়লা হইতে তৈল, আলকাতর! ও অন্তান দ্রব্য- 
সামশ্রী প্রস্তুত ইত্যাদি বহু বিষয় উদ্ত গবেষপ!- 
গারের প্রধান গবেষণার বিষয় হইবে । এই 
“সব কানের অন্য ভারত-বিখাযত বৈজ্ঞানিক 
ভাঁঃ এম এস কৃষ্ণনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি 
গঠিত হুইয়াছে। ইতিমধ্যে তারতের কয়লা- 
সম্পদের জীপ কার্যের জন্ত আসাম, ঝরিয়া, 
রাণীগঞ্জ বোকারো এবং হায়জ্রাবাদ_এই ৫টি 
স্থানে গব্যেপাগারের অধীনে ৫টি কেন্্ও 
স্থাপিত হইয়াছে । 
উপরোক্ত ১১টি গবেবপাগারের মধ্যে 
কলিকাঁতাতে স্থাপিত সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড 
পিরামিক রিসাচ্চ ইনষ্টিটিউট অন্কতম। এই 
গবেষণাগারের অধীনে চশমার কাচ প্রস্তুতের 


PE 


টিক 


জন্তু একটি পথপ্রদর্শক কারখানা স্থাপিত হুইবে। 
ভারতের কোন অঞ্চলে কাচ প্রস্তুতের উপযোগী 
কি ধরণের বালি পাওয়া! যায় তাহা এই 
গবেষপাগারের অগ্ততম প্রধান আলোচ্য বিষয় 
হইবে। ইতিমধ্যেই গবেষণাগার ১২০ ধরণের 
বিভিন্ন রকম বালি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। 
আর একটি গবেষণাগার সেন্ট্রাল লেদার 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট । উহা মান্রা্জে স্থাপিত 
হইবে এবং চৰ্ম শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
উচ্াতে গবেষণা হইবে। মহীশৃরে সেন্ট্রাল 
ফুড টেকনলপিক্যাল রিসর্চ্চি ইনষ্টিটিউট নামে 
যে আর একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইবে 
তাহাতে ১০টি বিভাগে খাতত্রব্য গুদামজাঁত করা 


“ও সংরক্ষণ, খানের অরীপ, উহার পুষ্টিকারিতা, 


রে 


খান্ত সম্বন্ধে তথ্যতালিকা, খাগ্যের ভেজাল 
নিবারণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে গবেষণা হইবে । 
লক্ষৌয়ে সেন্ট্রাল ডাপ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামে 
যে গবেষণাগার স্থাপনের কাঞ্জ চলিতেছে 
তাছাতে ৫টি বিভাগে 'কাঁজ হুইবে। এই 
গবেবণাগারটি ছাত্তার মঞ্জিল নামক প্রাসাদে 


স্থাপিত ₹ইয়াছে। উক্ত পরিষদে ভেবপ্জ শিল্পের 


বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা হইবে। 
দিল্লাতে সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
নামে ষে আর একটি গবেষণাগার স্থাপনের 
পরিকল্পনা হইয়াছে তাঁছাঁতে রাজপথ নির্থাণের 
পরঞ্জাম, রাস্তাঘাটের উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ 
পদ্ধতি, পল্লী অঞ্চলে রাস্তা! ঘাটের প্রসার, রাস্তার 


নিরাপত্তা! বিধান, পল্লী অঞ্চলের উপযোগী ( 


যানবাহনের উদ্ভাবন হত্যাদি বহু বিষয়ে 
গবেষণা হুইবে । বর্তমানে ৭০ একর জমির 
উপর এই গবেষপাগারের বাড়ীঘর ও লাঞ্জ- 
সরঞ্জাম বসান হইভেছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা 
যাইতেছে যে, মৌলিক ধরণের রাসায়নিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠা রাসায়নিক দ্রব্যের উপর বিহ্যতের 
প্রতাব সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর বহুলভাবে 
নির্ভরশীল । এড্রন্ক ভারত সরকার মাদ্রাজে 
ইলেকট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামে 
একটি পৰ্বেণাগার স্থাপনেরও সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
উহাতে বিশেষভাবে উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণা 
হইবে । বিগত ১৯৪৭ সালে বাড়ীঘর নির্মাণের 
পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার জঙ্ রুড়কীতে একটি 
গবেষণাগার স্থাপিত হয়। ভারত সরকার 
বর্তমালে উহার নাম সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ 


~~ 


( 


. 


ধেশন--এই নামে পরিবত্তিত করিয়া উহার : 


" করিয়াছেন। 


শা 


১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 





কাজের বিশেষভাবে সম্প্রদারণের সঙ্কল্প 
এই গবেষণাগারে বাড়ীঘর 
শিল্ধাণের সাঁঅসরপ্রাম, কিভাবে কম ব্যয়ে 
বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ কর! যার, বাড়ীঘর নির্দাশের 
উপযোগী নূতন কোন সরঞ্জাম দেশে আছে 
কিনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা 
হইবে। 


আর্থিক জগৎ 


বৈজ্ঞানিক গক্ষেণা একদিনের কাজ নহে। 
এই ধরণের গবেষণা দ্বারা অনসাধারণের 
কল্যাণজ্জনক নিভূ'ল তথ্যে উপনীত হওয়া 
বিশেষ সময়সাপেক্ষ । কাজেই ভারত সরকার 


বর্তমানে এদেশের জনসাধারণের ধনসম্পদ বৃদ্ধি 


ও জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতির উদ্দেপ্তে যেসব 
গব্ষেণাগার স্থাপন করিবার সন্বপ্ন করিয়াছেন 
তাছার পুর্োগ্তমে কাজ আর্ত হইতে এবং এই 





৩০৭ 


শব গবেযণাগারের ,গবেষপালন্ম ফল অন- 


সাধারণের উপকারে আলিতে কিছু সময় 
লাগিবে। তবে অনুর ভবিষ্যতেই যে দেশবাসী 
এই লব গবেবণাগারের কিছু কিছু সুফল পাইতে 
আরম্ভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ভবিষ্যতে 
এই সব গবেষণাগারের কাজের ফলে সমগ্র দেশ 
যে সুখসমৃদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হুট্বে তাহ! 
সুনিশ্চিত । 


ভাৱতে শিল্পো্রতির উদ্তোগ 


ভারত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে 
শিল্পআাত দ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধি, দেশে যে সমস্ত 


৷ শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান কম রহিয়াছে তাহা 


জনসাধারণের মধ্যে স্ঠুভাবে বণ্টন এবং 
ভারতবাসী যাহাতে উহ্থাদের অত্যাবশ্যকীয় 
ভ্রব্সামগ্রীর ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে 
তজ্ঞন্ক নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার দিকে 
মনোনিবেশ করেন। উহ্ার ফলে গত ১৯৪৭ 
সালের তুলনার ১৯৪৮ সালে, ভারতে শিল্প- 


দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায় । 


১৯৪৯ সালে শিল্পজ্রব্যের উৎপাদন যেভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই বৎসরে ভারতে 
১৯৪৭ লালের তুলনায় শতকরা ২৫ “ভাগ বেশী 
শিলপদ্রব্য উৎপন্ন হুইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । 

ভারতে শিল্পের প্রসার সন্দ্ধে ১৯৪৮ সালের 
৬ই এপ্রিল তারিখে ভারত সরকারের তরফ 
হইতে যে শিশ্পনীতি ঘোষণা, করা হয়, 
তাহাতে এদেশে কতিপয় মৌলিক শিল্পের 
সম্প্রমারণ ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ভারত সরকার 
স্বয়ং গ্রহণ করেন। এই নীতি অনুযায়ী 


গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে আনীত বিশেষজ্ঞদের 


সাহায্যে অনেকগুলি শিল্প সমন্ধে তথ্য-তালিকা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। এলন্ক বিদেশ হইতে 


সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং. 


অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্য লওয়া হইতেছে । 

এই সম্পর্কে প্রথমেই ইস্পাত শিল্পের কথ! 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । তারতে বর্তমানে 
প্রতি বৎসর ২৫ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন। 
কিন্ত দেশে বৎসরে ৯ লক্ষ টনের বেশী ইস্পাত 
প্রস্তুত হয় না। এই অবস্থা লক্ষ্য: করিয়া 
ভারত সরকার বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত 


টা 








প্রস্তুতের: উপযোগী একটী অথব! বৎসরে 
৫ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত, করিতে পারে 
এরূপ হটী ইম্পাতের কারখানা স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজগ্ত বিদেশ 
হইতে আনীত তিনটা বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানার প্রতিনিধিগণ ভারতে আসিয়া 
সরজমিনে তদন্তের পর উছাদের বিস্তৃত রিপোর্ট 
তাঁরত সরকার 








ভারতের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ 


ক ঞ 


ন্কাযে ররর 


ঢাকেশ্বরী কটন মিলস 


লনি সন্নিতে ভ ( ৩নং ইউনিট ) 
আলান্তেোলন (দামোদর ) 


পরিকল্পনার দিকে বর্তমানে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। 
সম্পূর্ণ আধুনিক ও চলতি কলকজজা ও সাজসরগ্তামের জন্য 
ঢাকেশ্বরীর এই ৩নং মিলটি পুর্ব এশিয়ার. সর্ববাপেক্ষা 
আধুনিক ধরণের কার্পাস বস্ত্রের কল বলিয়া পরিগণিত হইবে । 


বর্তমানে দ্রুতগতিতে এই মিলের বাড়ীঘর নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি 
বসাইবার কাজ চলিতেছে । আশা করা যাইতেছে যে, আগামী 


কয়েক মাসের মধ্যে উক্ত মিলটিকে চালু করা সম্ভবপর হইবে। 


দি ঢাকেশ্বরী কটন 


. রে্িষ্টার্ড অফিস--৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা __১৬ 


জ্রীসূর্য্যকুমার বস্তু, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্টস 


এই রিপোর্ট সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের পিদ্ধান্ত শীস্রই 
প্রকাশিত হইবে ।: 

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিকল্পিত আর একটী 
শিল্পকারখান! হইতেছে তারী ধরণের বৈচ়াতিক 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা । অনুসন্ধান ক্রমে 
জানা গিয়াছে যে, আগামী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত 
ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এই ধরণের 
যন্ত্রপাতি ভারতের প্রয়োজনাচুরূপজাবে পাওয়া 
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কাপড়ের কলের এই বিরাট 


* bd 







লিমিটেড 
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যাইবে না। অথচ ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত লময়ের 


মধ্যে ভারতের এই ধরণের ৫০ কোটী টাকা. 


মূল্যের যন্ত্রপাতি আবশ্যক হুইবে। এজস্ত ভারতে 
একটা কারথানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত 
সরকার হুটী বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের 
সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর 
মাসে উহাদের রিপোর্ট পাওয়া যাইবে। 
প্রস্তাবিত কারখানার জঙ্য ব্যয় হইবে ২৪ কোটী 
টাকা এবং উহ! সম্পূর্ণ হইতে ৩1৪ বৎসর সময় 
লাগিবে। 

ভারতে প্রত্যেক ৰৎসর বেতার গ্রাছন্চ মন্ত্র 
বা রেডিয়ো সেট ছাড়াই ২ কোটী টাকা মুল্যের 
বেতার ও রেভিয়োর সরঞ্জাম আমদানী হয়। 
ভারতের সানরিক বিভাগের জ্ত এই সব 
দ্রিনিষ অত্যাবস্তকীয়। এজন্ত ভারত সরকার 
হি টি ট নিখদিশত ইউর 


PUPA বে বেলি 





ুক্ফকুলল ও উল্চচ্লই 
একমাত্র  বঙশ্রীর রত সাড়ী 





| চেয়ারম্যান রী ডি, এন, তা 


বঙ্গশী হট মিলস্‌ লিঃ 


সেক্রেটারিজ্জ এণ্ড এজেণ্টস : 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং, হরচন্দ্র মলিক 
মিলস্-সোদপুর (২৪ পরগণ) 


আর্থিক জগৎ 


কোম্পাণীর সহিত কথাবার্তা চালাইতেছেন। 
শীঘ্রই উহাদের রিপোর্ট ভারত সরকারের 
হস্তগত হইবে। | 
জাহাত্র শিল্প ভারতের আর একটী গুরুত্ব- 
পূর্ণ শিল্প। ভারতে সিন্ধিযা ষ্টিয নেভিগেশন 
কোম্পালীর যে জাহাজ নির্দাপের কারখানা 
আছে অর্থাভাবে তাহার কাজের সম্প্রসারণ 
হইতেছে না। এজগ্ত ভারত সরকার স্বয়ং 
এই কারখানার মালিকানা গ্রহ" করিবেন এবং 





দেশে আর একটী বুছদাকার জাহাজ নির্দাপের* 


কারখান! স্থাপন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
এজপ্ত ফরাসী দেশীয় একটী বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান 
তারতে আসিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। বর্তমানে 
উহা ভারত: সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 
বিদেশের সহিত ভারতের পণ্যদ্রযষ্যের আদান- 
প্রদান এবং দেশের প্রয়োজনীয় যুদ্ধ রাহুল 


ষ্টীট, কলিকাতা । 


| বৎসরে ২০ লক্ষ টন 







[ ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৯ 





নিৰ্ম্মাপের অন্ত ভারতে জাহাজের কারখানা 
স্থাপন যে অত্যাবস্তক তাহা বোধ হয় কেহ 
অধ্বীকার করিষেন-না4 

খানের ব্যাপারে ভারতবর্ষ বর্তমানে কি 
প্রকার পরনির্ভরশীল তাহা কাহারও অবিদিত 
নহে। দেশের পতিত জমিতে ব্যাপকভাবে 
চাষাবাদের ব্যবস্থা হইলেই ভারত এই ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে পারে। কিন্ত এজন ট্রাউরের 
প্রয়োদ্ন এবং উহা ভারতে প্রস্তুত হয় না। 
এই কারণে ভারত সরকার দেশে টার 
নির্মাণের কারখানা স্থাপনের সন্বল্প করিয়াছেন। 
বর্তমানে এই কারখানার খুঁটিনাটী বিষয় সম্বন্ধে 
বিবেচনা করা হইতেছে। 

ভারতকে খাস্ভশক্তের ব্যাপারে স্বাবল্বী 
করিতে হইলে আর একটা বড় প্রয়োষন জমির 
রাসায়নিক সার। ভারত সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত ফু গ্রেইনস কমিটীর মতে ভারতের 
রাসায়নিক সারের 
প্রয়ো্ন। এই অভাব দুর্বীকরণের জগ্ত ভারত 
সরকার ১৬ কোটী টাকা ব্যয়ে বিহারের 
পিনধি নামক স্থানে একটা বড সারের কারখানা 
স্থাপন করিতেছেন। উহাতে বৎসয়ে এ লক্ষ 
টন সার প্রস্তুত হইবে । আশ! করা যাইতেছে 
যে, আগামী, বৎসর 'মাচ্চ মাল হইতে এই' 
কারখানায় সার উৎপাদন আরম্ভ হইবে । এই 
কারখানায় যে চকের ছাঁক পাওয়া যাইবে 


প্র তাহা হইতে প্রত্যহ ৩০* টন করিয়া পিমেপ্ট 
এ প্রান্ত হইবে। এগ্ভ ভারত সরকার এই 
প্র কারখানার অঙ্গ হিসাবে ১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা! 
J ব্যয়ে একটী সিমেন্টের কারখানাও স্থাপন 
(| করিতেছেন। উহা ছাড়া কারখানার অদীয় 


হিসাবে গাজ্ীমাটী, ইউরিয়া এবং ফরষেলজি- 


চর হাইড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততেরও 
এ ব্যবস্থা হইবে। 


৬৫ারতবর্ষ মেশিন টুল অর্থাৎ কলকারখানার 


|| বপাতি প্রস্তুতের এবং কলকারখানা চালাই- 
রর বার জন্ত দেদ, ড্রিল প্রভৃতি জাতীয় যন্ত্রপাতির 
মি ব্যাপারে পুরনির্্রশীল্‌। 
পর বিভাগের প্রয়োজনীয় অক্্রশস্ত্র প্রস্তুতের কা 
টি মেশিন টুল না হইলে চলে না। এই পর- 
& নির্ভরতা দুরীকরপের জন্ত ভারত সরকার 


অথচ সামরিক 


এদেশে ১২ কোটী টাকা ব্যয়ে একটা মেশিন টুল 


প্রস্তুতের ২ক্ারখান। দ্বাপন করিতে সঙ্কল্প 
বং সা া 


! 


টি 


লি 


১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯ ] ৃ 


করিয়াছেন। এনগ্ভত সুইজারল্যাণ্ডের একটা 


বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সংযোগে ভারত সরকার 
সমগ্র তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 


কারথানাটা সম্পূর্ণ হইতে ৪ বৎসর সময় লাগিবে, 


এবং উহাতে বৎসরে ৭/৮ কোটী টাকা মুল্যের 
মেশিনটুল প্রস্তুত ছইবে। 

লামরিক ও বেসামরিক দিক হইতে এরো প্লানের 
প্রপোদ্ত্রীয়তা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন 


নাই। ভারত সরকার এদিকেও বিশেষভাবে 


অবহিত হুইয়াছেন। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের 


কারখানায় বিদেশী সরঞ্জাম সহায়ে এরোপ্লান 


নির্মাণ আরস্ত হইয়াছ্কে। এই কারখানায় 
সামরিক ও বেসামরিক এরোপ্লানের মেরামতী 
কাজও হইতেছে । কারখানাটি ভারত সরকার ও 


মহীশৃর সরকারের পরিচালঘীন। এই কারখান! 


ছাড়া ভারতে আর একটি সামরিক ও 
বেসামরিক এরোপ্লান প্রস্তুতের কারখানা 
স্থাপনের জরন্থ ইংলগ্ডের স্বনামখ্যাত ভি 
হ্যাভিল্যাণ্ড এয়ারক্রাফট কোম্পানীর সহিত 
ভারত গরকার কথাবার্তা চালাইতেছেন। 
এ জণ্ত বিদেশ হইতে উচ্চ ধরণের বিমান- 
বিশেষজ্ঞ আনারও কথাবার্তা চলিতেছে। 


ভারতে টেলিফোনের সাজ্জগরঞ্জাম প্রস্তুতের 
কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ সামরিক ও 
বেসামরিক সকল দিক হইতে এই ধরণের 
কারখানা অত্যাবশ্যক । এ অন্ত ভারত সরকার 
এদেশে টেলিফোনের তার নির্ঘপের জন্তু একটি 
কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত 
বৎসর এ জগ্ভ একজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার 
নিযুক্ত করা হয়। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, এ জঙ্ত 
একটি বিদেশ্টী বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য 
লওয়! হইবে। এজছ্ শীঘ্রই একটি চুজিপত্র 
স্বাক্ষরিত হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, 
আগামী ১৮ মাস কালের মধ্যে প্রস্তাবিত 
কারখানায় টেলিফোনের তার প্রস্তুত আরম্ভ 
হইবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য' যে, আগামী 
১০ ৰৎসর কালের মধ্যে তারতে ৭ কোটি 
টাকা যুল্যের টেলিফোনের তার আবশ্যক 
হইবে। 
এই সব বৃহ্দাকার শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে দেশে 
যাহাতে কুটির শিল্লের প্রসার হয় ভজ্জন্তও ভারত 
সরকার বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন।; এই 


উদ্দেশ্তে গবর্ণমেন্ট কটেজ ইণ্ডা্টল* বোর্ড 


আর্থিক জগৎ 


নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। দেশে 


কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান, কুটির শিল্পের , 


মারফতে -উৎপর দ্রব্যের বিক্রয়ের 
সুব্যবস্থা, কুটির শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা এবং দেশ- 
বাসীকে কুটির শিল্প পরিচালনায় শিক্ষিত করিয়া 
তোলাই উক্ত বোর্ডের উদ্দেস্ট | ইতিমধ্যেই 
দিল্লীতে মেয়েদিগকে কুটিরশিল শিক্ষা দিবার 
অগ্ত একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছ্ইয়াছে। 
সম্প্রতি ভারত সরকার এবিষয়ে তথ্যসংগ্রহের 
জন্ক উহাদের ছুইগন কর্মচারীকে জাপানে 
পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ছারা জাপান হইতে কুটির 
শিল্পের উপযোগী কতকগুলি ছোটখাট যর ক্রয় 
করিয়াছেন। এই সব যন্ত্র চালন! শিক্ষা দিবার 
জন্ভ কতিপয় জাপানী কারিগরও শীপ্রই ভারতে 
আসিতেছেন। কুটিরশিল্পের ব্যাপারে উৎসাহ- 
দানের জন্ভ ভারত সরকার প্রথম কিস্তি হিসাবে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ১০ লক্ষ টাকা 
সাহাযাও মঞ্জুর করিয়াছেন। 


গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে কেবল নূতন নূতন 
শল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিকেই মনোনিবেশ 
রিয়াছেন এরূপ নহে । বেসরকারী ব্যজিদের 
পরিচালিত শিল্পে পরিচালকদের কর্মদক্ষতা ও 
তার অভাব হেতু যাহাতে দেশে শিল্পের অনিষ্ট 
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হইতে না পারে তজ্জন্ত তাহারা একটি শিল্পনিয়ন্্র 
আইন প্রপয়নেও মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
দেশের বেশরকারী ব্যক্তিদের এই ব্যাপারে 


সাহাধ্যলাভের উদ্দেপ্যে সেন্ট্রাল এডভাইসরী 


কমিটি অব ইণ্ডাত্রী নামে একটি প্রতিষ্ঠানও 
গঠিত হুইয়াছে। শিল্পে নিধুক্ত শ্রমিকগণ 
যাছাতে সস্তটচিত্তে কাজ করে তজ্জন্তও গবর্ণমেপ্ট 
বহুমুখী কর্মপন্থা অবলম্বনে কাজ করিতেছেন। ' 
শিল্পে মূলধন সরবরাহের জঙ্ক উহার! ইঞ্ডাত্রিয়াপ 
ফিনাল্স কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিয়াছেন এবং ভারতের সকল প্রদেশেই 
যাহাতে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তজ্ঞন্ত 
তাহার] প্রাদেশিক গবর্ণম্ণ্টগুলিকে উৎসাহ 
প্রদান করিতেছেন। সম্প্রতি দেশের মধ্যে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগে যে একটা অনিচ্ছা 
দেখা যাইতেছে তাহা দূরীভূত করিতে কি কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তৎমন্বন্েও 
গবর্ণমেন্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বিদেশে 
যাহাতে অপুকৃষ্ট ধরণের ভারতীর শিল্পভাত 
ব্য রপ্রানী হুইয়া ভারতের সুনাম খর্ব না 
করিতে পারে তজ্জন্ভ উহার! ইণ্ডিয়ান ষ্টাণার্ড 
ইনটিটিউনন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিয়।ছেন। 

ভারত সরকার বর্তমানে যে বহুপ্রকার 
বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন 
তাহা ২।১ বৎসরে সম্পুর্ণ হইবার কাধ নছে। 
সকলগুলি শিল্পের প্রতিষ্ঠার কাজে একলচ্গে হাত 
দেওয়াও ভারত সরকারের ক্ষমতার অভীত। 
কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সময় হইবে তখন যাছীতে 
উপযুক্ত তথ্য তালিকার অভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে বিলম্ব না হয় তজ্জন্ক ভারত সরকার এখন 
হইতেই বিশেষভাবে সচেষ্ট হইরাছেন। বর্তমান 
সময় হইতেছে সকল বিষয়েই ভারতের উদ্ো।গ- 
পর্ব । যতই দিন যাইতে থাকিবে, ততই 
ভারতের অন্াধার” এই. উদ্ভোগের সুফল 
অধিকতর পরিমাণে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে । 


ভারত সরকার বর্তমানে যে সব কাজে হাত 
দিয়াছেন তাছা সম্পূর্ণ হইলে ভারতে লক্ষ লক্ষ 
ব্যক্তির আীবিকা দংস্থানের পথ হুইবে, ভারত 
উহার ব্চিয়া থাকিবার “পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 
জব্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে, দেশবাসী 
উহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বদ্রল্যসামগ্রী 
প্রয়োজনামুরূপ তাবে পাইতে পরিবে এবং 
ভারত ধনসম্পদ্নে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। 


ফ্রি 


(সচ কার্যের র ব্যাপক পরিকল্পনা 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়া, এবং বিদ্যুৎ হইতে রাজস্বের পরিমাণও রাজস্বের পর্ধিমাপও ১৩৫ কোটী 


জাপান, মিশর ও ইতালীতে সেচ ব্যবস্থার 
অন্তর্গত মোট যে পরিমাপ জমী আছে একমাত্র 
তারতেই তদপেক্ষা বেশী জমীতে অলসেচের 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা সত্বেও এ দেশে 
 এককপ্রতি ফলনের পরিমাণ অষ্কান্ত দেশের 
তুলনায় কম এবং খাদ্য সম্পর্কে আমরা 
গরমুখাপেক্ষী। এই অবাঞ্চিত অবস্থার কারণ 
সুম্পষ্ট । সেচ ব্যবস্থার অন্তর্গত নয় এরূপ 
লক্ষ লক্ষ একর চাঁষাধাদের জমীতে ফসল 
উৎপাদনের অগ্ত কধককুলকে সার! বৎসরই 
বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বৃষ্টি 
অনিশ্চিত, কখনও অপরিষিত এবং কখনও 
অত্যধিক বলিয়া যে অলাভাব বা প্লাবন দেখা 
যায় তাহাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় 
প্রতি বৎশরই শোচনীয় শন্তহানি খটিয়া থাকে ।' 


জলাধার নির্মাণ এবং খাল কাটিয়া বদি নদ- 


নদীর জলমোত নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন এই- 
নিয়ুগ্রিত অলধারাঁকে সারা! বৎসর প্রয়োজনত 
ব্যবছার করা যাইতে পারে। 


পুরাতন সেচ কার্য্যগুলি বাদে আলোচ্য | 


বৎসরে মোট প্রায় ১৬০টী ভোট বড় পে্চ 
পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে 
কার্য্যকরী এবং তদন্তের অন্তর্গত ছিল। উক্ত 


১৬০টী পরিকল্পনার মধ্যে কতবগুলির ফা | 


প্রায় শেষ হইয়! আসিয়াছে, কতকগুলির কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে এবং অষ্তাঞ্চশুলি সম্পর্কে 
এখনও  অন্ুপন্ধান চলিতেছে। আলোচ্য 


বৎসরে ৪৬টী পরিকল্পন। সম্পর্কে কাজ চলিতে- | 


ছিল। €৩টী পরিকল্পনা! সম্পর্কে অনুসন্ধানের, 


কাঞ্জ প্রায় সমান্ত হইয়া গিয়াছে এবং ৬১টা | 


পরিকল্পনা, সম্পর্কে তদস্ত সুরু হইয়াছে। 
উল্লিখিত ১৬*টী সেচ পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী 


করিতে মোট প্রায় ১২৮০ কোটী টাকা ব্যয় | 


হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। 
এই সমস্ত সেচ পরিকল্পনার কার্ধ্য সমাপ্ত 


হইলে ভারতের প্রায়, আড়াই কোটী! একর }. 


পরিমিত অমীতে নূতন জল লেচের ব্যবস্থা 
হইবে | ইহার ফলে অতিরিক্ত ৫০ হইতে ৬০ 
' লক্ষ টন খান্তশন্ত এবং একলক্ষ কিলোওয়াটের 


বিহ্যুৎ উৎপর হইবে । এই অতিরিক্ত খাডশন | 








য়া ব্যান দিঃ 









টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। 

যে ৪৬টীলেচ পরিকল্পনার ফাঞ্জ চলিতেছে 
বলিয়া পূর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১৭টী 
পরিকল্পনার প্রত্্যেকটার অন্ত গড়ে এক কোটী 
টাকা ব্যয় পড়িবে। 
এককোটী,হইতে ৫ কোটা টাকা ব্যযন হুইবে। 
৪টীর গ্রত্যেকটির জঙ্ক ব্যক়্ পড়িবে প্রায় ১০ 
কোটী টাকা। বাকী ৯টী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
পরিকল্পনা এবং উহাদের প্রত্যেকটা সমাপ্ত 
করিতে ১০ কোটী হইতে ১০০ কোটী টাকা 
পর্য্যন্ত ব্যরঞহইবে | পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের 
দামোদর পরিকল্পনা, উড়িয্যার হীরাকুণ্ড পরি- 


কল্পনা, সংযুক্ত প্রদেশের রিছাদ্ধ পরিকল্পনা . 


পূর্ব-পাঞ্জাবের ভাক্রা এবং নাঁজাল পরিকল্পনা, 
মাত্রা ও হায়দরাবাদের তুঙ্গতদ্রা পরিকল্পনা 
এবং পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা উক্ত নটী 
বৃহৎ সেচ পঁরিকল্পনার অন্তৰ্গত । 


॥ , a . 
| | টনাটেয 


(স্থাপিত ১৯৪ ) 
সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 


হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌, 
কলিকাতা । 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


চেয়ারম্যান £ আ্রীযদুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 


বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
পে-অফিস_-মিরকাদিম . 


নূতন শীখ। সত্ৰই. খোলা হুইবে। 


১৬টীর প্রত্যেকটীর অস্ত. 


 উনে পরিপত হইবে আশা করা 





"পরিকল্পনার 


হইবে । 


হাওড়া, দমদম ও সিউড়িতে (বীরভূম) || 


যে ৪৬টী সেচ পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে 
তন্মধ্যে ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলিয় ফাজ ছুই 
তিন বৎসর মধ্যেই শেষ হইবে আশ! করা 


যায়) পিমেন্ট, ইম্পাত এবং অগ্ভান্ত সরপ্রা 
। ঠিকমত পাওয়া! গেলে বৃহৎ পরিফল্পনাসমূহের 


কাজ সমাপ্ত হইতে সাত বৎসর ৰা তদতিরিক্ত 
কিছু বেশী সময় লাগিবে। তাই সাত বৎসর 
মধ্যে বাধিক এক লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৬ লক্ষ 
টন সিমেন্টের প্রয়োজন আছে এবং প্রতি 
বৎসর এই বাবত আন্থমানিক প্রায় ৫০ কোটা 
টাক] ব্যয় করিতে হুইবে। 

গৃহীত পরিকল্ননাগুলির কাজ এত দ্রুত 
অগ্রসর হইতেছে যে, ১৯৫০-৫১ সাল- হইতেই 
কোন কোন পরিফল্পনার মারফতঃঅতিরিক্ত থাত- 
শস্ত, উৎপাদনের সুযোগ দেখা দিবে। অতিগিজ্ঞ 
খান্তের'উৎপাদন ১৩১০০ টন হইতে প্রায় 
৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫ ৫-৫৬ সালে ১৩৮০০০০ 
যাইতেছে। 
পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হওয়ার পর তাঁরতে 
থান্তের উৎপাদন মোট প্রায় ৩০ লক্ষ টন বুদ্ধি 
পাইবে এবং বাছির হইতে খাত আমদাদীর 


| প্রয়োজনীরতা দূর হইবে। অতিরিক্ত খাতশন্ত 


ব্যতীত এই সঙ্গে প্রায় ১৮॥ লক্ষ কিলোওয়াটের 
অতিরিক্ত জলতাড়িত বিদ্যুৎও উৎপন্ন হুইবে। 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে অল- 
বিছ্যুৎ উৎপর হয় তাহার পরিমাণ ইহার প্রায় 
অর্দ্েক। 0 
বৰ্তমানে দ্রুত খাদোৎপাদন বৃদ্ধির যে 
প্রয়োপ্রনীয়তা রহিয়াছে তদ্বিবেচনার উল্লিখিত 
চটী লেচ পরিকল্পনার কার্ধাক্রম অন্পবিস্তর 
hs করার আবশ্তকতা আছে। যে সমস্ত 
অংশবিশেষ হইতে. বিছ্যুৎ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হুইয়াছে তৎসম্পবাঁয় কাজ 
হাম করিয়া সেচ ব্যবস্থার উপর গোর সততে 


১৯৪৮-৪৯ লালে বিদেশ হইতে তারত 
গবর্ণমেপ্টকে ১২০ কোটী টাকা মূল্যের ২৮ লক্ষ 
টন খাঙশন্ত আমদানী করিতে হইযরাছে। 


চলতি ১৯৪৯৫০ লাগে খাস্ভশন্ত আমদানীর - 


পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ লক্ষ টনের 


।ষত হইবে: বলিয়া অঙুমান করা যাইতেছে 


চে 


— 





১। বৃহত্তর টায়ার 
_. বেশী হাওয়! ধরে-বেশী মাইল চলার উপযোগী চ্যাপ্টা 
আকারের টে,ড-_চলার সময় শীতল থাকে ৃ 
২। জুরকমের টে,ড ডিজাইন 
এ, ডব্লিউ, টি, টায়ার মাটি আকড়ে ধরে বেশী--এস-রিবং 
টায়ার বেশী মাইল চলার উপযোগী 
EY ৩1 উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত বডি | 
র্‌ প্রত্যেকটি দড়ির বুননের মধ্যে খুঁটি রবার দেওয়া রয়েছে_ 
২ আঘাত সইবার ক্ষমত! অন্ত যে কোনওটায়ারের চাইতে বেশী 
| 8। পরীক্ষা! করে দেখ! গেছে 
বৈশিষ্ট্যের জন্তিই পি চাদে কোনটার অপ 
কার্যকরী থাকে 


এরা অন্ত . 
€। খয়চ বেশী পড়ে না 
টায়ারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই ছুট নূতন জায়ান্ট টায়ারের জন্ত বেশী দাম দিতে না 
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এবং ইহার মূল্য দাড়াইবে প্রায় দেড়ণত কোটা 
টাকা। আলোচ্য ৪ভটী সেচ পরিকল্পনা 
কাৰ্য্যকৰী করিতে সাত বৎসর মধ্যে মোট 
৩৭০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে এই বিপুল 
পরিমাণ অর্থ সেচ কার্য্যের অন্ ব্যয় করার মত 
ক্ষমতা ভারতের আছে কিনা? হুর্ঘভ ডলার 
মুদ্রার সাহায্যে বাধিক দেড় শত কোটা টাকা 


'লামঞ্জন্ত রাখা অসম্ভব । 


মূল্যের থান্তশন্ত আমদানী করার ক্ষমতা 
ভারতের আছে কিনা এই প্রশ্ন হইতেই সেচ 
পরিকল্পনা, সংক্রান্ত উপরোজ প্রশ্নের জবাব 
পাওয়া যাঁয়। 

_. ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা কার্ধাকরী না হইলে 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খান উৎপাদনের 
কৃষি' ও শিল্পের জন্ত 
অল্পব্যয়ে বিদ্যুৎ সরবরাছের ব্যবস্থা করিতে 
হইলেও সেচ কার্ধ্য অত্যাবশ্তক। কাজেই 





ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকার প্রথম হইতেই 
উপযুক্ত দুরদশিত! নিয়া, পেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে 
আত্তরিকতাবে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। সেচ পরি- 
কল্পনাগুলি কার্ধ্যকর়ী হইলে আমাদের দেশে ' 
খাত সমন্তার সমাধান এবং কৃষি ও শিল্পের অন্ত ) 
বিদ্যুতের ব্যবস্থা ব্যতীত মত্ত চাষ, মৃত্তিকা :" 

সংরক্ষণ, আত্যান্তরীপ নৌচলাচল, পানীয় অল 
সরবরাহ প্রভৃতি অস্ভান্ত বিষয়েও উন্নতির পথ 
প্রশন্ত ভইবে। 


(রল চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি. 


যুদ্ধের সময় যাত্রী ও মাল গাড়ীর সংখ্যা 
হাস পাওয়ায় ও ট্রেনের লষয়ান্ৃবন্তিতা নষ্ট 
হওয়ায় সমগ্রতাবে ভারতীয় রেলওয়ের নিদাকুণ 
অবনতি গৃচিত হুইয়াছিল। ‘যুদ্ধের পর সে 
অব্যবস্থা দূর করা সম্পর্কে কোন, সুপরিকল্পিত 
প্রচেষ্টা সুরু হওয়ার পূর্বেই নৃতন করিয়া দেশ- 
বিভাগঞ্জনিত বিশৃঙ্খপার সম্মুখীন হইতে" ছয়। 
ভারতে রেল চলাচল ব্যবস্থার সমুচিত উন্নতি 
ছাড়া যে এদেশে জিনিষপত্রের উৎপাদন ও 
বণ্টন ব্যবস্থার সম্যক উৎকর্ষ বিধান 'সম্ভবপর 
নহে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার তাহ! 
প্রথম হইতেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। 
তাহা ছাড়া রেল গাড়ীতে যাজ্ীদের অমানুষিক 
হুঃখ হুর্দশ। দেখিয়াও তাঁহার! তাহার প্রতিকার 
বিষয়ে অবহিত হুল। রেলওয়ের শব কিছু 
অব্যবস্থার মুল কারণ অবধারণ করিয়া তাহার! 
নুসক্ষল্পিত কার্ধ্যনীতি হারা প্রকৃত উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিতে সচেষ্ট হন। সুখের বিষয়, বছ 
প্রকার প্বল্লপমিয়াদী ও দীর্ঘমিয়াদী পরিকল্পনা 
ই ফলে গত দুই বৎসরে অনেক দিক 


দিয়া ভারতীয় রেলওয়ের সুস্প্ট অগ্রগতি 


সাধিত হইয়াছে । 

দেশ বিতাগের পর প্রায় সমস্ত রেলপথেই 
গাড়ীর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছিল। অভিজ্ঞ 
যিজ্্ী, চালক প্রভৃতির বিশেষ অভাব ঘটায়, 
নিদিষ্ট সময় অমুযায়ী রীতিমতভাবে ট্রেন 
চলাচল করা অসম্ভব হুইয়া দীড়াইয়াছিল। 
কোন কোন রেলপথে শতকরা! ৮০ ভাগ ট্রেনই 
তাহাদের সময়াছুবন্তিতা বায় রাখিতে পারে 
নাই। ভারত সরকারের রেল বিভাগ ক্রমে 
সেই গলদ দূর করিতে লচেষ্ট হুন। তাহাদের 
সেই চেষ্টার ফলে ১৯৪৮ সালে অবস্থার কিছুটা 
উন্নতি সাধিত হুয়। ১৯৪৯ পালে সেই উন্নতি 
আরও সুদুয়প্রসারী হইয়াদেখা দেয়। ১৯৫৮ 
লালে ব্রড গঞ্জ রেলওয়ের যেল ও এক্সপ্রেস* 
ট্রেনগুলির মধ্যে.শতকরা ৪৫'৯ তাগ ও সাধারণ 
যাত্রী গাড়ীগুলিয় মধ্যে শতকরা! ৫৪৪ ভাগ 
মাজ তাহাদের সময়াছ্বত্তিতা রক্ষা করিতে 
পারিয়াছ্ছিল| ১৯৪৯ সালে দেস্থলে মেল ও 
এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির শতকরা ৭৫'১ ভাগ ও 























'নান। প্রকার কাগজ ও প্রস্ততকারক ও পরিবেশক 
২৪৩৬খান! অভিনারী এবং ৮৬৭খান! প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমমূল্যে 'ও 
সজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় বিক্রয়ের অস্ত, কয়েকজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে। 
বিস্তারিত 'বিবরণ ডানাইবেন £- 
ীন্্নীলকুমার মুখোপাধ্যায়,ডেপুটি টি ডাইরেক্টর 


৬৯, ক্রুশ স্রীট, ,কলিকাতা- 















































=), গাড়ী চলাচল করিয়াছিল। 


সাধারণ যাত্রীগাড়ীগুলির শতকরা ৭০৫ ভাগ 
সময়ানবন্তিত] রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ, 
হইয়াছিল। মিটার গজ রেলপথলমৃ্েও যাত্রী- 
গাড়ীর নিয়যান্থুবত্তিতা উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাব রেলপথে ১৯৪৭ 
সালের সেপ্টে্বর হইতে ১৯৪৮ লালের আঙুয়ারী 
পর্য্যন্ত নিয়মিতভাষে ফোন যাত্রীগাড়ী চলাচল 
করিত না। ২৯৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ ট্রেনের নিয়মিত চলাচল 
আরম্ত হুইয়াছিল। ভারত সরকারের রেল 
বিভাগের ব্যবস্থার ফলে পরে অবস্থার সমূহ 
উন্নতি বাধিত হুইয়াছে। ১৯৪৯ লালের মে 
মাসে শতকরা ৮৫ ভাগ যাত্রী গাড়ীরই 
নিয়যানুবর্তিতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছে । 
১৯৪৮ সাপের মে হইতে ১৯৪৯ লালের মে 
মালের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেল ও 
এক্সেস ট্রেনসমূহের নিয়মানুবন্তিত! শতকরা ৩৬ 
তাগ হইতে শতকরা ৭৫ তাগ ও যাত্রীগাড়ীর 
ক্ষেত্রে উহা শতকর] ১৭ ডাগ হইতে শতকরা ৫৯ ' 
ভাগ পর্ধ্যস্ত বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। যুদ্ধের 
পূর্কে ভারতীয় রেলওয়েতে যাত্রীবাহী ট্রেনসমূহ 
গড়ে বৎসরে ১ হাজার ৭৯৮ কোটি মাইল 
চলাচল করিয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে সেস্থলে 


এ: যাত্রীবাহী ট্রেনসমৃহ ৩ হাজার ৭০০ কোটি 


মাইল চলাচল করিয়াছে। 

রেলে মালপত্র চলাচল সম্পর্কেও গত ছুই 
বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে । 
গত ১৯৪৭ লালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮ 
সালের জুন পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে ব্রড গঞ্জ 
রেলপথসমূছে ২ লক্ষ ৮০ হান্রার ৫১৮টি মাঁল- 
সেইস্থলে ১৯৪৮ 
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সালের জুলাই হইতে ১৯৪৯ সালের জুন পর্য্যন্ত 
প্রতি মাপে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ২৫৪টি মালগাড়ী 
চলাচল করিয়াছে। এ সময় মধ্যে মিটার গল্প 
রেলপথলমূছে মালগরাড়ীর সংখ্যা প্রতি মাসে 
১ লক্ষ ৫১ হাজারটির স্থলে ১ লক্ষ ৬৩ হাঁজারটি 
পর্যন্ত বাড়িয়াছে। 

তবে মালগাড়ীর সংখ্যা বাড়িলেও- দেশের 
বর্তমান প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী অধিক 
সংখ্যক মালগাড়ী এখনও শয়বযাহ করা 
যাইতেছে না। কাজেই গবর্ণমেণ্ট অত্যাবশ্যকীয় 
মালপত্র চলাচল সম্পর্কে সুবিধা দেওয়ার জঙ্গ 
গ্রাইওরিটি কনট্রোলের নীতি বহাল 
রাখিয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের 
প্রয়োজনে সত্তর খান্ত ও বস্ত্র যোগাইবার অগ্ত 
এ সব চলাচল সম্পর্কে যথোচিত নুব্যবস্থা 
অবলান্বত হইয়াছে । উৎপাদন বৃদ্ধির পভ ও 
শিল্প-কারথানার কাল ভালতাবে চালু রাখার 
অন্ত রেলযোগে কয়লা ও কাঁচামাল প্রেরণ 
সম্পর্কে বিশেষ স্মুষ্ধা দেওয়া হুইতেছে। 


১৯৪৮-৪৯ সালে রেলযো।গে খান্ত প্রেরণ সম্পর্কে 


সমস্ত রেল পথেই বেশী রকম সুবিধা দেওয়া 
হুইয়াছিল। এসালে গড়ে প্রতি যাঁসে ৪৫ 
হাজার খাত বোঝাই মালগাড়ী চলাচল 
করিয়াছিল। কয়লা সরবরাহের অব্যবস্থার 
অন্ত পূর্বে নানাস্থালে শিল্প-কারখানা পরিচালনা 
সম্পর্কে বিশৃঙ্খলার ছুটি হু্য়াছিল। ভারতীয় 
রেল বিভাগ কয়লা চলাচলের ভজন্ত বেশী সংখ্যক 
মাঁলগাড়ী নিয়োগ করিয়া ক্রমে সেই অবস্থার 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ১৯৪৮ 
সালের জুন মাসে কয়লা চলাচলের কারে মাত্র 
৯৩ হাজারটি মালগাড়ী নিয়োিত হুইয়াছিল। 
কয়লা চলাচলের কাজে নিয়োজিত মালগাড়ীর 
সংখ্যা ক্রমে বাঁড়িয়া গত মে মাসে ১ লক্ষ ৮ 
ছাতার ৬৮২টি দীড়াইয়াছে। বাংলা ও 
বিহারের খনি অঞ্চল হইতে বিতিন্ন কেন্দ্রে 
কয়লা প্রেরণের ভগ্ভক দৈনিক কম পক্ষে ৎ 
হাজার ৭০০টি মালগাড়ী নিয়োগ করিতে 


হইবে বলিয়া সেন্ট্রাল বোর্ড অব ট্রান্সপোর্ট 


অর্ডার জারী করিয়াছেন। সেই অর্ডার অনথযায়ী 
গত কর়মাস যাবৎ রীতিমতভাবে কয়লা 
সরবরাহ করা হইতেছে । কেবল কয়লা ও 
খাত নহে, রেলযোগে সত্বর বস্তু, ইস্পাত ও 


লিমেন্ট চলাচল সম্পর্কেও সর্বপ্রকার হুব্যবস্থা 





আর্থিক জগৎ 


অবলম্ষিত হুইয়াছে, ১৯৪৯ সালের প্রথম 
তিন মাসে রেলযোগে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার বেল 
বনু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত ছইয়াছে। এ তিন 
মাসে দেশের ইম্পাত কারখানা সমূহের উৎপন্ন 
জিনিবপঞ্জ বেশ ক্ষিপ্রতার সহিত বিক্রয় কেনে 
চালান দেওয়া হইয়ছে। 

পুর্বে ভারতীয় রেলওয়ের ইঞ্জিন, যাত্রী 
গাড়ী ও মালগাড়ীগুলির পরিপুর্ণরূপ সম্ব্যবহার 
করা হয় নাই। দেশের প্রয়োজন সত্বেও রেল, 





বীজ, গাছ ৪ ফুল গ্লোব নার্মবীভেট ভাল 


কয়েকটি বাছাই সক্জী বীজ সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে--গ্রতি আউন্দের মূল্য 
বাধাকপি গ্লোব গ্লোরি ২0০, বাধাকপি একট্রঃ আলি এক্সপ্রেস ২০, বাঁধাকপি মাউণ্টেনহেড 


৩১৩ 





' কর্মচারীদের ক্রুটি ব্চ্িতির অন্ভ অনেক ইঞ্জিন 


ও অনেক গাড়ী দীর্ঘ সময় অব্যবহার্ধ্য থাকিত। 
ভারতীয় রেল বিভাগ সুসঙ্কল্লিত কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া বর্তমানে সেই সব অব্যবস্থার 
অনেকটা! প্রতিকার করিয়াছেন। তাছাদের 
চেষ্টার ফলে অপচয়, অপব্যবহার ও গাফিলতী 
বহুল পরিমাপে দুর 'হইয়াছে। ভারতীয় 
রেলওয়ে উার পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য নিয়া. জাতীয় 


-কল্যাণ-সাঁধনে নিয়োজিত হইয়াছে । 








ডামছেভ ২৪০, ফুলকপি আলি ও লেট গোব ৯২, ফুলকপি গ্লোব বেটার ৪২, চিনাকপি ২০০, 
ওলকপি ১৪, ধীট লাল গোল ১%* ( প্রতি পাউও ১৮২ ), শালগম ১২ (প্রতি পাউণ্ড ১২২ ), 
লেটুল ১৫৮০ মূলা বোদ্বাই ১নং লাল ॥* ( প্রতি পাউণ্ড ৬২), মূলা লাল গোল ১২, টমেটো 
পারফেকশন ২৮০, পেঁয়াজ বোম্বাই ॥০ (প্রতি পাউণ্ড ৬২), গাজর আমেরিকান ১৮০ ( প্রতি 
পাউণ্ড ১৩০ ), ফ্রেন্স বীন ৮%* (প্রতি পাউন্ড ১৫০), সিলেরী ১1০, বেগুন আমেরিকান ২২, 
মটর আমেরিকান ৮০ (প্রতি পাউও ১০), মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুলবী্ঘ (একশত রকম) প্রতি 


প্যাকেট 82, শশা (শীতের ) ৪২। 
রি দেশ 


সক্জী বীজ--প্রতি আউদ্দের মূল্য 


বেগুন ১২ লঙ্কা ২২. উচ্ছে ১৮০, করলা ১২ কাকুর ফুটি 1০, কুমড়া নিষ্ট 1০, চালকুমড় 1০, 
খরমুজা ॥০, খড়ো দিলপছন্দ তিস্তা ১২১ চিচিঙ্লা ১০০, ঝিল্পা 1০, ঢেড়স 1৮০, তরমুজ 1০, ধুন্দুল 1০, 
পাঁমকিন ১7০, ভূ! 1০, লাউ ।০, শশা 1০, স্কোয়াস ২২, পালম ০০, শক আলু 1০, নটেশাক ॥০, 
ভেঙ্গোভাটা ০, পুঁই শাক ।০, সীম ॥০, বিঙ্গা ১২ পাতা ২২। 

অন্ভান্ত বীজ-প্রতি মণের মূল্য . 

ধঞ্চে ৩০২, শপ" ৩০২, পাটবী্জ ৮০ ( পাটৰীজ ১নং স্পেশাল প্রতি দের ৫২) এখন হইতে 

অগ্রিমসহ্‌ অর্ডার বুক করুন $ নতুবা হতাশ হইবেন । 
সুবিখ্যাত চার! ও কলম - 

আবাদের নির্বাচিত প্রতি ডনের মৃল্য--আয ১৫, লিচু ১৫২ দেবু. ১০২, কমলালেবু ১০২, 
কল! ১০২, পেয়ারা ৮২, জামরুল ৮২, নারিকেল ১০২ গোলাপদ্রাম &২, কীঠাল ৪২, কদবেল 
২৪০, অলপাই ৮২, ডালিম ৮২, আমড়া বিলাতী ৫১, লপেটা ১০২, কুল ১০১, লেট ১০২, 
বাতাবীনলেবু ১৯০২ চাপা ৫২ য্যাগনোপিয়! ২৫২, জবা৯০২, রঙ্গণ ১০২, পামগাছ ৮২, ক্রোটন 
৮২, ঝাউগাছ ৮৯, লতানে ফুলগাছ ১০৯, সুপারি ২1০, সুগন্ধি ও বড় জাতীয় গোলাপের 


কলম ১০২ । 


কৃষিলক্্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী 


ভ্রীঅমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস ( লণ্ডন ) প্রণীত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ফুষি-পুস্তক 


১। বাংলার দব্জী ২০ 


নিক্ললিখিত ঠিকানায় পত্রে লিখুন :_ 


২। চাষীর ফসল ২1০ 


৪1 পুত্পোনভান ২০ ৫। সরল .পোল্ই্রী 
ব্যবহার ১॥* - ৭। মাছের চাষ ১7* ৮। পশুখাস্ধের চাষ ১৫০। 


হাওড়া ষ্টেশনেও দোকান আছে 


৩। আঘর্শ ফলকর ২৫০ 
পালন ২০ ৬ সরল সারের 
ক্যাটাপগের দম্ভ 






পা 


৩১% 


তবে রেল যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন যেরূপ 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রেলযোগে ক্রমেই বেশী 
মালপত্র প্রেরণের ' যে প্রয়োজনীয়তা 
. দ্ড়াইতেছে তাহাতে ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী ও 
মালগাড়ীর সংখ্যা ভালরূপ বাঁড়াইতে না 
গারিলে সেই ক্রমবর্ধিত'দাবী দাওয়ার সহিত 
তাল রাখা যাইবে না। সুখের ব্যয় জাতীয় 
সরকার সেদিক দিয়া ভারতীয় রেলওয়েকে 





গঠিত ও সুশন্জিত করা সম্পর্কে স্বল্প নিয়াদী 


জাহাজী বাবসায় যবপায়ে ভারতির অগ্রগতি 


সমুদ্র পথে বিদেশের সহিত তারতের যে 
মাল আদান-প্রদান হয় যুদ্ধের পূর্বে তাহাতে 
ভারতীয় জাহাদী ব্যবসায়ের কোন স্থান 
ছিল না। ইংলণ্ড, মাকিন যুক্তরা্র প্রভৃতি 
দেশে মাল চলাচল করিবার মত জাহাজ 
ভারতের একটিও ছিল না। উপকূল বাণিল্যে 
ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ নিয়োজিত হইত 
বটে, কিন্ত ওঁ বাণিজ্যে বৃটিশ বাণিদ্য 
ভাহাজেরই আধিপত্য ছিল। জাতীয় গবর্ণ- 
মেন্ট প্রতিঠিত হওয়ার পর দেদীর আাছাঘী 
বাবসায়কে ' সর্বপ্রকারে উৎসাহ ও সাহায্য 
প্রদানের নীতি তাছার। গ্রচ্ণ করিয়াছেন। 
ফলে ওঁ ব্যবসায়ে ভারতের ভ্রুত উন্নতি দেখা! 
যাইতেছে। উপকূল বাণিজ্যে বৃটিশ আহাজের 
তুলনায় বর্তমানে ভারতীয় আহার সংখ্যাই 
অধিক দাড়াইয়াছে। গভীর সমুদ্রের জাহাজী 
ব্যবসায়ে ভারতীয় জাহাতী কোম্পানী সমুছ 
বর্তমানে অংশ গ্রহপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
যুদ্ধের পূর্বে সমুদ্র পথে মাল চলাচল করিবার 
উপযোগী একখানা জাছাজও তারতের ছিল না। 
ভারত সরকারের' বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় 
জানাইয়াছেল, এক্ষণে (গত 
হিশাঁব ) সে স্থলে এ ফাজ চালাইবার উপযোগী 
মোট দেড় লক্ষ টন পরিমিত ২২টি আজাহার 
দীাড়াইয়াছে। এ সব জাহাজে ভারত হইতে 
ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা পর্য্যন্ত মালপত্র 
চলাচল করিতেছে । সুদুর প্রাচ্যের বিভিন্ন 
দেশের সহিতও .তারতীয় জাহাজে মালপত্র 
আদান প্রদানের কা সুরু হইয়াছে। 
সরকার ক্যানাডা হইতে ৭ হাল্পার ২০০ টনের 


ছুইটি জাহাজ ক্রয় 
নুতন নামাকরণ করা হইয়াছে ‘ওয়েষ্ট বেল” ও 


মার্চ মাপের - 


ভারত " 


আর্থিক জগং 





ও ৪ দীর্ঘ মিয়াদী পরিক্মনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
তাহারা ব্রত গজ রেলপথের জন্য ৭৬*টী ও মিটার 
গজ রেলপথের জঙগ্ভ ২০৩টী ইপ্রিনের় অর্ডার 
দিয়াছেন। উহার মধ্যে ২২০টা ব্রভ গল ইঞ্জিন 
ও ৩৩টী মিটার গত ইঞ্জিন গত জুন মালের মধ্যে 
এদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। রেলের ইঞ্জিন 
নির্শাণের জগ্জ আগানপোলের নিকটবর্তী চিত্ত- 
রঞ্জনে একটা বিরাট কারখানা গড়িয়া তোলা 
ছইতেছে। বেশী সংখ্যক যাত্রীগাড়ী ও মাল- 


চাব ক্র করিয়াছেন! তাহাদের 
‘বোষ্বে’। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের ভিতর 
সরকারী হিসাবে মালপত্র চলাচলের কাজে 
উহাদিগকে নিয়োগ করা হুইবে। তাত 
সরকারের প্রস্তাবিত “শিপিং কর্পোরেশন” গঠিত 
হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের ‘হাতে উনার জাহাজ 
তুলিয়া দেওয়া হইবে । একটি বিদেশী "জাহাজ 
কোম্পানী টিউটিকোরিণ হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত 
জাহার্দ চলাচল করিত। কোম্পানী বর্তমানে 
তাহাদের জাহান্সমূহ প্রত্যাহার করিয়াছে। 
ধী রুটে বর্তমানে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। মাদ্রাজ গবর্ণষেণ্টের উদ্ভোগে 
এয়ার, ই্রামার এণ্ড জেনারেল এজেন্সীজ লিমিটেড 
নামে একটি কোম্প.নী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এই কোম্পানী ইতিমধ্যেই একসদ্দে যাত্রী ও 
মাল চলাচলের উপযোগী একটি জাছাঞ্জ ক্রয় 
করিয়াছে। বড়লাট গত ফেব্রুয়ারী মাসে ও 
নূতন রুটটি উদ্বোধন করিয়াছেন। 

ভারত গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন আপাততঃ 
উপকূল বাণিজ্যে বেশী সংখ্যক ভারতীয় জাহাজ 


চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া ও বাণিঞ্যে. তায়তীয় ' 


কোম্পানীসমূহের প্রাধান্ত বিস্তার করিবেন। 
পরে ক্রমে ক্রমে বিদেশী জাহাজী ব্যবসায়ীদের 
হটাইয়। দিয়া এই বাণিজ্যে ভারতীয় জ্বাহাদী 
ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রতিটিত 





মু 


[ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯ 


গাড়ী নিৰ্শ্মাণ সম্পর্কেও জোর দেওয়া হইতেছে। 
দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া 
সুফল পাইতে কিছুটা সময় লাগিবে। কিন্ত 
হুল মিয়াদী পরিকল্পনা ও রেল্রবিভাগের ছোট 





ছোট সংস্কারসূলক কার্ধযনীতির ফলে ইতিমধ্যেই Le 
ভারতীয় রেলওয়ের ফার্য/ধারা সম্পর্কে যে উন্নতি .. 


লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


আমরা খুব আশা ও ভরসা বোধ, 
করিতেছি। 
করিবেন! তারত সরকার উপকূল ৰ্াণিদ্য 


পরিচালনার উপযোগী নূতন কয়েকটি জাহাজ + 


(প্রতিটি ৫ হাজার টনের) সংগ্রহ করার সঙ্কল্প ' 


ৰুরিয়াছেন। জাপান কিংবা বৃটেনে এ জাহাজের 
জন্ত অর্ডার দেওয়া হইবে । ভারতের 
প্রয়োদনোপযোগী করিয়া ওঁ জাছাজ কয়টি 
যাহাতে নিন্বিত হুয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা 
হইবে । জাহাজ কয়টি সংগ্রহ করিয়া তাছ! 
তারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহকে সরবরাহ ' 
করা হইবে। দরকার মনে করিলে ভারত 


গবর্ণমেন্ট তাহা নিজের কর্তৃত্েও পরিচালনার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন৷ 


বিদেশী জাহাজে ভারত হইতে বাহিরে 
জিনিবপত্র রপ্তানী ও বাহির হইতে এ দ্রেশে 
গ্িনিষপত্র আমদানী করিতে গিয়া মাল তাড়া 


হিসাবে প্রতি বৎশর বিস্তর পরিমাণ বিদেশী 


মুদ্রা-ব্যযিত হইতেছে । মালপজ্জ আমদানী 
রপ্তানীর কাজে বেশী'পরিমাণে ভারতীর জাহাজ 
নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে এই খরচ বাচানোর 
সুবিধ! হইতে পারে। ডলারের হিসাবে 
ভারতের যে নিদারুণ ঘাটতি দেখা দিয়াছে, 
কেবল ডলার দেশসমূহ হইতে বেশী মাল 
আমদানীই তাহার কারণ নহে, মালপত্র 
আদান প্রদান, সম্পর্কে বিদেশী কোম্পানীর 
জাহাজের উপর আমাদের একাস্ত নির্ভরতাও 
তাঁহার একটি কারপ। ১৯৪৮ লালে মাকিন 
যুক্তরা্র হইতে ভারতের 'জন্ভ খাভশত্ত 
আমদানী করিতে গিয়া ৯০ লক্ষ ডলার ও 
অন্তান্ড জিনিষ আমদানী করিতে গিয়া 4৫ লক্ষ 
ডলার বিদেশী জাহাজত কোম্পানীপমৃহকে মাল- 
'ভাড়া হিসাবে প্রদান করিতে হইয়াছে। 


NS 


. চলাচল করিতেছে। 


১৫ই আগস্ট, ১৯৪৯ ] 


ষ্টালিংয়ের হিসাবেও যথেষ্ট অর্থ ব্যর়িত 
হইতেছে। এ দ্রেশে জাহা তৈয়ার করিয়া ও 
বিদেশ হইতে জাহাঞ্প ক্রয় করিয়া বেশী 
পরিমাণে নে সমস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য পরি- 
চালনার ফাঞ্জে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হইলে 
এই খরচ বাঁচানোর পথ প্রশস্ত হইবে৷ 
বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী- 
সমূহ কিছু পরিমাণে অংশ গ্রহণ করায় গত 
ছুই বৎসরে ভারতের ৫০ লক্ষ ডলার খরচ 
বচিয়া গিয়াছে । যেস্ুলে ডলারের ছিসাবে 
বিদেশী জাহাজ কোম্পানীকে ভাড়া প্রদান 


যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি 


গত কয় বৎসরে ভারতে বিমান চলাচল 
ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি বটিয়াছে। ভারতের 
মত বিশাল দেশে অল্প সময়ে এক প্রান্ত হইতে 


অন্ত প্রান্তে যাত্রী, ডাক ও অত্যাবশ্যকীয় 


মালপত্র চলাচলের পক্ষে বিমানপোতের সাহায্য 
একাস্ত প্রয়োজন! তাই ভারতের বর্তমান 
ঘাতীয় সরকার বিমান কোম্পানী সমুহের 
কারধ্যধারা সম্প্রসারণে বিশেষভাবে - সহায়তা 
করিতেছেন। 
ভারতে বর্তমানে বিমান কোম্পানীর সংখ্যা 
দীাড়াইয়াছে ২৮টি, উহাদের রেঞ্রেষ্রীকৃত বিমান 
পোতের সংখ্যা হইতেছে ৭০৮টি । ৭টি বিমান 
কোম্পানী বীতিমতভাবে ১৯ হাজার ৬০ মাইল 
পরিসরের ২৭টি আভ্যন্তরীণ রুটে বিমানপোত 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
৩৯টি সহরের স্থিত বিমান যোগাযোগ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ভারতে মাইল হিসাবে বিমান 
চলাচলের পরিমাণ এবং বিমানপোতে যাত্রী, 
ডাক ও মাল বহনের পরিমাণ দিন দিনই বেশ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৮ সালের জাজয়ারী 
হইতে জুন পর্যন্ত ছয়মাসে বিমানপোভসযূহ 
মোট £৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৩২০ মাইল চলাচল 
করিয়াছিল। ১৯৪৮ লালের দ্বিতীয়ার্দে 
সেইস্থলে বিমানপ্েতগুলি ৬৭ লক্ষ ৩২ হাজার 
৪৪০ মাইল চলাচল করিয়াছে। অর্থাৎ এ 
সময়ে বিমান চলাচলের পরিমাণ শতকরা ১৪ 
ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ১ লক্ষ ৭১ হাজার 
৮২২ জন যাত্রী বিমানপোতে ভ্ৰমণ করিয়াছে । 


আা ্থিক জগৎ 


করিতে হইত সেস্থলে টাকার হিসাবে 
দেশীয় কোম্পানীসমৃহকে ভাড়া প্রদান করার 
সুবিধা হইয়াছে । . দেশীয় জাহাজী ব্যবসায় 
তালরূপ সম্প্রসারিত হইলে তাহা দেশের 
পক্ষে যে কিরূপ কল্যাপকর হুইবে উছা হইতে 
তাহার আতাব পাওয়া যাইতেছে । কেবল 
বিদেশী মুদ্রার খরচ বাচালোই নহে, ভারতীয় 
বাশিজ্য ছাদের সংখ্যা বাঁড়িলে তাহাতে বহু 
লোকের কর্সংস্থানের স্থযোগ হইবে | তাহা 
ছাড়া বিদেশী জাহাজের বদলে দেশার 
জাহাজে ভারতীয় মাল্‌ রগ্ডানীর হুবিধা' হইলে 


ও সময়ে বিমানপোত সমুহ ২ হাজার ৩২৩ টন 
মালপত্র বহন করিয়াছে । মালপত্র বহনের 
পরিমাণ পূর্ব ছয় মাসের তুলনায় শতকরা 
৩৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কেবল দেশের অভ্যন্তরে বিমান চলাচলের 
পরিমাণ বৃদ্ধিই নহে, দেশের বাঁহিরেও বর্তমানে 
এদেশের বিমানপোত চলাচলের ব্যবস্থা 
হইতেছে । গত ১৯৪৮ সালে এয়ার ইণ্ডিয়া 
ইপ্টারন্তাশনেল কোম্পানী ভারত হইতে 
ইউরোপে যাত্রীবাহী বিমানপোত চলাচল সুরু 
করিয়াছে | ১৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারত 
এয়ারওয়েজ কোম্পানী ভারত হইতে চীন দেশে 
বিমানপোত চলাচল করিতে আরস্ত করিয়াছে । 
উক্ত কোম্পানী ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও সুদূর 
প্রাচ্যের অন্ত কয়েকটি দেশ পধ্যস্ত বিমানপোত 
চলাচলের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। 

ভারতের বিমানপোত কোম্পানীগুলি 
যাত্রীদের নিকট হুইতে প্রতি মাইলে তিন আনা 
হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত ভাড়া আদায় করিয়া 








৩১৫ 





তাহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে 
উত্লাছিত হুইবে । এই শব লুষোগ সুবিধার 
কথা ভাবিয়া আমরা ভারতীয় জাহা্জী 
ব্যবসায়ের বর্তমান অগ্রগতিতে আনন্দ বোধ 
করিতেছি। স্বাধীন ভারতের বর্তমান জাতীয় 


সরকার সকল বিষয়ে উৎসাছ ও সাহায্য 
প্রদানের নীতি অন্ুলরণ করিতেছেন বলিয়াই 
ভারতীয় জাছাজী ব্যবসায়ের ক্রমিক সম্প্রসারণ 
ঘটিতেছে। দেশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া 
তবিষ্যতে জাতীয় সরকার ওঁ বিষয়ে আরও 
উদ্যোগশীপতার পরিচয় দিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। | 


থাকে। এহেন ভাড়ার হার এই দরিন্র দেশের 
পক্ষে খুবই 'বেশী।- মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিমানপোত জুমপের গ্রতিমাইলের ভাড়া 
হইতেছে দশ পয়সা ! ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশেও 
বিষানপোত ভ্রমণের ভাড়া অস্থরূপ হারে হ্বাস 
করা সম্পর্কে চিস্তাতাবনা করিতেছেন। তবে 
অচিরেই ভাড়া হ্থাসের ব্যবস্থা কার্ধ্যকরা 
করিবার পক্ষে কতকগুলি বিশেষ অন্থবিপ! 
রহিয়াছে । গত বৎপরে ভারতের মাঞ্জ ৪টি 
বিমান কোম্পানী তাহাদের হিসাবপ্রে কিছু 
লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । অন্ত কোম্পানী 
লমৃছের বেশ কিছু লোকসান হইয়াছে । কোন 
কোন ফোম্পানীর গত বৎসরের ক্ষতির পরিমাপ 
৭৮ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট 
বিমান কোম্পানী সমূহের ব্যবহাধ্য পেট্রোলের 
উপর আমদানী শুদ্ধ প্রতি গ্যালনে নয় আনা! 
পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া কোম্পানীসমৃহকে পরোক্ষ 
ভাষে খরচ কমানোর একটা সুবিধা! দিয়াছেন। 
এই সাবসিডি বাবদ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতির পরিমাণ 





কোষ্ঠবন্ধতা দূর হয়, দাস্ত 
,পরিফার করে, ক্ষুধা বাড়ে, 
কন্মাক্ষমতা, উদ্যম ও উৎসাহ 
বৃদ্ধি পায়। 


১৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯ 





দীাড়াইবে বৎপরে ৪৫ লক্ষ টাকা । বিমানপোতে 
যাত্রী ও মাল বছনের পরিমাপ দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। উহাতে ভারতের বিমানপোত 
কোম্পানীগুলি ভবিষ্যতে বেশী আয়ের সুযোগ 
পাইবে ও ক্রমে ক্রমে তাহাদের আধিক ভিত্তি 
উন্নত হওয়ার সঙ্গে উহার! ভাড়া হাসের কার্ধ্য- 
নীতি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে। 

ভারতে ডাক ও তার ব্যবস্থা Tl 
সম্পর্কে জাতীয় সরকার প্রথম হইতে বিশেষ 
মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই হাজার 
লোঁক অধ্যুষিত প্রত্যেক গ্রামে এক একটি 
ডাকঘর খোলার পরিকল্পনা গৃহীত হুইয়াছে। 
১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত ৪ হাজার 


৬২০টি নুতন ভাকঘর খোলা হুইয়াছে। 
যুক্ত প্রদেশে ১ হাজার ৫৪৮টি, মাপ্রাজে 
১ হাঞার ১৬৪টি ও বোস্বাইয়ে ৩২৯টি 


নূতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আধিক 
কারণে যে লব স্থানে ভাঁকঘর খোলা সম্ভব নয়, 


খনিজ সঙ্পদ স 


খনিজ দ্রব্য আধুনিক 'বাস্ত্রিক সভ্যতার 
ভিত্তি। বাক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণের অন্ত 
যে সকল শিল্প একান্ত আবশ্যক তাহাদের 
অধিকাংশেরই কাচামাল হইতেছে খনিজ 
পদার্থ । খনি পদার্থ একটি ক্ষয়শীল সম্পদ। 
সংরক্ষিত খনিজ সম্পদের মধ্যে যাহা একবার 
লোকের ব্যবহারে আসে তাছ! আর পূরণ কর! 
যায় না। লসেজ্গন্ক জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ- 
রক্ষার খাতিরে খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ ও 
সধ্যবহার সম্পর্কে সকল দেশেই একটা নীতি 
স্থির ও ক্কাধ্যকরী হওয়া দরকার । তারতে 
লমগ্র দেশের প্রয়োজন ও স্বার্থ বিবেচনা করিয়া 
এতদিন খনিজ সম্পদ সম্পর্কে কোন সুপরিকল্পিত 
নীতি অনুচ্যত হয় নাই । বিভিন্ন প্রদেশের 
রাজন্ব কর্স্চারীরাই এতদিন কার্ধযতঃ প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমুছের খনিজ নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
আসিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই 
ই সব অফিলয় খনিজ সম্পদ আহরণ সম্পর্কে 
ইজারা প্রদান, রয়েলটির হার নির্ণয় ও নানারূপ 
সুবিধা দানের ব্যবস্থা অবলম্বন কগিয়াছেন। উহার 
ফলে বিভিন্ন প্রদেশে খনিজ দ্রব্য আহরণ সম্পর্কে 


সে সব স্থানে ‘ডাক সেবক" প্রথা প্রচলন করা 
হইতেছে। এই প্রথা অনুযায়ী একই ব্যক্তি 
পোষ্ট মাষ্টার, পিওন ও ডাক বাহকের কাজ 
করিয়া থাকে । মধ্য প্রদেশে ও বিছ্বারে চলমান 
ভাকধর প্রবর্তন করা হইয়াছে । এ ভাকঘরে 
ডাক সংগ্রহ করা হয়, ডাক টিকিট বিক্রয় হয়, 
চিঠি রেডেট্রী করা হয় এবং মণি অর্ডার গ্রহণ 
করা হয়। এইরূপ চলমান ভাকঘরের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে । 

গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজীতে 
টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে অন্ুুধিধা ভোগ 
করিয়া থাকে । এই অন্ধ ছিন্দিতে টেলিগ্রাম 
প্রেরণের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশ, 
বিহার এবং মধ্যগ্রদেশের কতকগুলি স্থানে 
বর্তমানে হিন্দিতে তারবার্তা প্রেরণ করা চলে। 
তারবর্তা প্রেরণে যাহাতে বিলম্ব না হয় তাহারও 
সুব্যবস্থা করা হইতেছে। 

কলিকাতায়, স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের ১8 সিল্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির লন্ত অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে। সালের প্রথম ভাগে 
কলিকাতায় ৩৫ ছাতার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন 
স্থাপন করা হইবে | ' ১৯৫৪ সালের শেবাশেবি 
মোট ৫১ হাঞ্জার টেলিফোন স্থাপনের সম্পূর্ণ 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে । ১৯৪৮ লালের অক্টোবর 
মাসে কলিকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে ভীষণ 
অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় তাহার ফলে ১২ লক্ষ 
টাকা ক্ষতি হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট 
৬ হাজার লাইন বিপর্যস্ত হয়। অর্ছেকের 
বেশী লাইন ইতিমধ্যেই পুনঃসংস্থাপিত 


হইয়াছে। দিল্লীতে ২ ছাতার ৪০০টি নূতন 
লাইন স্থাপন করা হুইয়াছে। 


নানাদিক দিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আন্তরিক তাবে 
যত্বপর হইয়াছেন তাহাতে বিমান চলাচল এবং 
ডাক, তার ও টেলিফোন সংক্রান্ত ৰার্য্যধারা 
সম্পর্কে ভবিষ্যতে দেশের আরও দুদুরপ্রসারী 
উন্নতি দেখা যাইবে সন্দেহ নাই। 


১৯৫৩ 


স্গ্ক ভারত সরকারের নীতি 


এক একরূপ বাবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত 
ও কোম্পানীগত মুনাফার ভিত্তিতে খনিজ 
সম্পদ আহরণের অনুরদর্শী ' কার্য্যধারা 
ব্যাপকভাবে "প্রশ্রয় পাইয়াছে। অপচয় ও 
অপবাবছারের শোচনীয় কার্ধ্যনীতি বেশী 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তারতবর্ষে 
খনিজ সম্পদের যোগান প্রচুর হইলেও তাহ! 
অফুরত্ত বলা যায় না। কাজেই তীয় স্বার্থ 
দেখিতে হইলে খনিজ সম্পদ ঠিক ঠিক ভাবে 


"ব্যবহার করিবার ও ভবিষ্যতের জন্ক তাছা যথা- 


সম্ভব সংরক্ষণ করিয়া চলিবার নীতি আমাদিগকে 
অনলম্বন করিতে হইবে । নতুবা এই সম্পদ 
অনেকাংশে নষ্ট হইয়া পিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক 
ভিত্তি তবিষ্যতে হূর্ববল হুইয়া পড়িবে । 

লমগ্র দেশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া খনিজ 
সম্পদ সম্পর্কে একটা! অব্লম্বনীয় নীতি স্থির 
করার জগ্ঞ ১৯৪৭ সালের জামুয়ারী মাসে একটি 
সন্বেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে যেসব 
প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মধ্যে কয়েকটি হইল 
এই £-(১) সমগ্র দেশের স্বার্থের - কথা 
ভাবিয়া খনিজ সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে 


কেন্দ্রীয় নিয়জ্জপাৰীনে বিভিন্ন প্রদেশে যথাসম্ভব 
একই নীতি কার্ধ্যকন্দী করিতে হইবে) (২) 
খনিজ দ্রব্য আহরণ সম্পর্কে ক্ষতিকর প্রক্রিয়া 
ও রীতিনীতি পরিহার করিতে হইবে; (৩) 
যুগোপযোগী বৈল্রানিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া এদেশে খনিজ পদার্থ আহরণের 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে, খনিজ সম্পদের 
সংৰক্ষণ ও সত্যবহারের পথ প্রশস্ত করিতে 
হইবে) (৪) সেবিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার 
অন্ত ও সাহায্য করিবার অন্থ উপযুক্ত কেন্সীয় 
বোর্ড ও গব্ষেণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে 
হইবে ) (৫) নৃতন খনিজ ভাগার আবিফার 
সম্পর্কে তথ্যা্থুসন্ধান কাৰ্য্য চালাইতে হইবে ও 
(৬) খনিজ পদার্থের রপ্তানী বাণিজ্য দেশের 
স্বার্থ অনুযায়ী হ্ুনিয়ধীণ করিতে হইবে । 

স্বাধীন তারতের জাতীয় সরকার প্রথম 
হইতেই খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ও সব বিৰেচনা- 
সম্মত নীতি কার্যকরী করিতে যত্বপর 


'হুইয়াছেন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত 


সরকারের"তরফ হইতে যে শিল্পনীতি ঘোষিত 
হয় তাহাতেপ্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য আহরণের 


\ 


af 


১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নীতি 
প্রয়োগ করা যাইবে বলিয়া জানানো হয়। 
তারপর খনি শিল্পের উন্নতিকল্পে ও জাতীয় 
, স্বার্থ অনুযায়ী এই শিল্পের কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ 
_ জম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট কতক গুলি বিধিব্যবস্থা 
* অবলম্বন করিয়াছেন। খনিজ সম্পদ সম্পর্কে 
গব্ষেণা ও তথ্যাম়ুন্ধান ব্যবস্থা সম্প্রশারণের 
উপর বিশেষভাবে প্োর দেওয়া হইয়াছে । 
ভূতত্ব বিতাগের মারফতে ব্যাপক জরীপ কার্য 
চালাইবার জন্ত একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ রর হুইয়াছে। এ বিভাগে কর্মচারীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। যুদ্ধের পুর্বে ও 
বিভাগের অফিসর সংখ্যা ছিল ২৭ জন। সেম্থলে 
বর্তমানে অফিপর সংখ্যা বাড়িয়া ১৩০ জন 
দীড়াইয়াছে। অফিলরের সংখ্যা আগামী 
৩৪ বংসরে ২৫০ জন পরাস্ত বাড়ানো হইবে 
বলিয়া স্থির হইয়াছে। যাহাতে অধিক সংখ্যক 
লোক প্রতি বৎসর খনিজ বিদ্যায় শিক্ষালাভ. 
করিতে পারে সেন্রন্ত ধানবাদের স্কুল, অব 
মাইনস্‌ এণ্ড এপ্লায়েড জিওলজী”টকে সম্প্রসারিত 
করায় ব্যবস্থা হইতেছে । ১৯৪৮ সালের মার্চ 
মালে বিশেষজ্ঞ লোকদের লইয়া ‘ইত্তিয়ান বুরো 
অব মাইনস্‌” গঠন করা হয়। ,এই প্রতিষ্ঠানের 
বিশেষজ্ঞরা খনিজ শিল্প “সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। ১৯৪৮ সালের 
. সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট 'মাইনস্‌ এও 
দিনারেলস্‌ (রেগুলেশন এণ্ড ভে ভলপমেন্ট) যা 
নামে একটি আইন প্রবর্তন করেন। এই আইন 
অনুসারে, ভারত গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন অঞ্চলের খনি 
সম্পর্কে ইজারা প্রদানের নীতি ও খনিজ. দ্রব্য 
আহরণ সম্পর্কিত কারধ্যধারা সম্পর্কে নিয়ম ও 
নীতি বাধিয়া দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ 
করিয়াছেন। খনিজ দ্রব্যের সত্ব্বহার ও 
সংরক্ষণ সম্পর্কে তাহারা যে কোন নিয়ন্ত্রণনী তি 
জানী করিবার অধিকার পাঁইয়াছেন। খসিজ দ্রব্য 


আহরণ সম্পর্কে লাইসেন্স দিবার অধিকার অবস্ত ছু 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের থাকিবে । কিন্তু ' 


কেন্জীয় সরকারের লক্ষ) ও নিয়মাবলী সহিত 

সামপ্রস্ত রাখিয়া লাইসেন্স প্রদান ও রয়েদটি 

আদায় সম্পর্কে প্রাদেশিক কার্য্যনীতি নিয়ন্রগ 

করিতে হুইবে ৷ পূর্বে যেসব লাইসেন্স প্রদান 

ফর! হইয়াছে সমগ্র দেশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া 

বর্তমান. নীতি অনুযায়ী . তাহা -দরকার, 
* , 


' আর্থিক জগৎ. 
মত পরিবর্তন ও 
হইবে। 


‘ইণ্ডিয়ান বুরে! অব. মাইনস্‌? এদেশে খনিজ 
লম্পদ্দের 


সংশোধন করিতে 


করিতেছেন। পূর্বে এদেশে সংগৃহীত যাবতীয় 


্যাঙ্গানী্ ধাতুই বাছিরে রথানী করা হইত |. 


উক্ত বুরোর নির্দেশক্রমে এক্ষণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
মযাঙ্গানী রপ্তানী সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণ নীতি 
বলবৎ কর! হইয়াছে। উৎ্্ শ্রেণীর ম্যালানীজ 
কতকাংশে দংরক্ষণ করিরা দেশীয় ইস্পাত শিল্পের 
সম্প্রপারণ কার্ধো তাছ! লঙ্যবার করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। অহুরূপ উদ্দেত্ডে কাইয়ানাইট, 
ক্ষোমাইট ও বেরিল ধাতু রপ্তানী সম্পর্কেও 
নিয়ন জণ নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে । 

বর্তমান জাতীয় সরকারের দূরদৃষ্টির অন্ত 
দেশের খনিজ সম্পদ আহরণ ও সহ্যবন্ার 


সম্পর্কে এইভাবে বিবেচনালম্মত নিয়ম ও নীতি 
58 হি এবং আও প্রয়োজনের 





অষ্ট্রেলিয়া--ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, 


সত্বাবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে 
'গবর্ণমেপ্টকে লময়োচিত হ্ুপরামর্শ প্রদান, 


. বিগত ২৬ রি ও নির্ভরযোগ্য, 
ভাবে ব্যাক্কিৎ কার্য করিয়া আসিতেছে । 


কলিকাতা শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী স্বভাব রোড, ৯৯৩, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 
২২৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রাট, ১৫৭-বি, ধর্ম্মতলা 
| ২১০।১এ, রাসবিহারী এন্ডেনিউ। 


i বৈদেশিক এজেণ্টসমূহ £- 

|| লগুন__বাররেন ব্যাক লিঃ, আমেরিকা গ্যারাণ্টী ট্রাই কোং অফ নিউ ইয়র্ক 

সিভনী, ক্যানাভা-বারক্লেজ টা হি 
সিয়া- বরকে ব্যাঙ্ক ( ডি, সিএ এবং ও এ) মালয়_হণ্ডিয়ান ওভার 

{ ন্যানেন্িং ন ডাঃ রা বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লগুন,বার-এট:ল 





টু ৩১৭ 


দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান 
ধাতু সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত হইতেছে, ইহা 
সুখের বিষয় । 


হায়দ্রাবাদে স্বর্ণ উদ্পাদন__হারদ্রা- 
ৰাদের রায়চুর প্রেলাতে যে শ্বর্ণবনি রহিয়াছে 
তাহাতে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে কাজ 
আরম্ভ 'হইবার পর হইতে গত মে মাস 
পর্য্যন্ত ৎ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৮ তোলা 
বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে । আগামী অক্টোবর 
মাল হইতে এই খনিতে আধুনিক ধরণের 
যন্ত্রপাতি সহায়ে কাজ আরম্ভ হইবে এবং 
উহাতে প্রত্যহ ১৫০ টন অপরিশোধিত ধাতু 
হইতে স্বর্ণ বাহির করা হইবে । এই খনির 
কাজের জন্ত এক কোটি টাকা লইয়া একটি 
কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং হারজাবাদ 
গধর্ণমেণ্ট উহ্থার ৬৪ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় 
করিয়াছেন। একটি বৃটিশ ফার্দের সাহায্যে 
এই কোল মির * কাজ চলিতেছে। 











ীট, ১৩১বি, রস! রোড, 







সপ 


fs 


৪ 


 ভান্নতের কার সমস্যা 


সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের সনদে এরূপ ঘোষণা 
করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক 
ব্যক্তির তাহার যোগ্যতার অনুরূপ কা পাইবার 
এবং উবার মারফতে তাহার জীবিক নির্বাহের 
জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। এই আদর্শ লাভের 
জন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চেষ্টা করিতেছে বটে 
কিন্তু নানা কারণে উদ পূর্ণভাবে' সিদ্ধ করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না! বিগত 





য্যক্তি নাম রেজেষ্টগী করিয়াছে। উহাদের মধ্যে 
এক্সচেঞ্জগুলির চেষ্টার গত ১৯৪৬ সালে ১ লক্ষ 


৬ হাজার ২০৮ জল, ১৯৪৭ সালে ১ লক্ষ ৬১ 


হানার ৩৭৪ জন এবং ১৯৪৮ সালে ২ লক্ষ ৬০ 
হাজার ৮৮ জন লোক চাকুরী পাইয়াছে। ১৯৪৯ 


লালের প্রথম ৬ মালে এই ভাবে কত লোক. 


চাকুরী পাইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। 
এক্সচে্গুলির এই সব বিবরণ হইতে দেখ! 


১৯২৯ সাল ও উদার পরে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে যায় যে, উহাতে যে লব লোক চাকুরী প্রার্থী 


আমেরিকার. যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও 
নিদারুণ বেকার সমন্তা দেখা দেয় এবং ভারতের 
উপর উদার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়|. পরবর্তা 
কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুগ্পাত হইতে এই 
অবস্থার বহুল উন্নতি ঘটে এবং অনেক দেশে 
দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্ধে নিযুক্ত করিয়া 
কম্মার অভাব দেখা দেয়।' ভারতে সেরূপ 
অবস্থার টি না হইলেও ওঁ সময়ে দেশের 


অগণিত বাক্তিয় চাকুরী লাভের সুযোগ, 


ঘটিক়্াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
' পুনরায় জল্পবিস্তর ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বেকার 
সমস্তা দেখা দিয়াছে । ইংলণ্ড ও. আমেরিকার 
মত উন্নত দেশও উহা হইতে বাদ যায় নাই। 
ভারতে যুৃদ্ধোত্রফালীন বেকার সমস্ত! 
সমাধানের জন্ত বিগত ১৯৪৫ সাল হইতে বছ 
সংখ্যক এমপ্লয়মেন্ট এঝচেঞ্জ স্থাপিত হয়৷ দেশে 
বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হুকি করা নহে 
--দেশে যে সমস্ত বেকার রহিয়াছে তাহাদের 
নাষধাম সংগ্রহ করিয়া দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
উনাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই এই 
- সব এক্সচেঞ্জের প্রধান কাজ ছিল। প্রথমে যুদ্ধ 
এবং যুদ্ধ-সংশ্লি্ট কাজ হইতে অবসরপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদের চাকুরীর সংস্থান করাই এ সব 
এক্সচেঞ্জের কাজ ছিল। পরে এক্সচেঞ্জেগুলি 
সাধারণ বেসরকারী ব্যক্তিদের কাজের 
সংস্থানের দায়িত্বও গ্রহণ করে। এই সব 
এল্সচে্জে বিগত ১৯৪৬ সালে € লক্ষ ৬৯ হাজার 
৮৭২ জন, ১৯৪৭ লালে ৬ লক্ষ ২৯ ছাতার ৯৬১ 
জন এবং ১৯৪৮ সালে ৮ লক্ষ ৭০ হাঁঙাঁর ৯০৪ 
জন চাকুরীপ্রাথী উহাদের নাম রেপেষ্টরী করে। 
চলতি ১৯৪৯ সালের প্রথম * মাসেই এ সব 
এক্সচেঞ্জে € লক্ষ €€ হাজার ৭৭৫ জন, বেকার 


হইয়াছে তাছার 'শতকরা ২৫ জনের বেশী 
লোককে চাকুরী দেওয়া সম্ভবপর হয় 
নাই। অবশ্য বাঙ্ছারা এক্সচেঞ্গুলিতে নাম 


রেজেষ্টরী করিয়া চাকুরী পায় নাই তাহাদের 
মধ্যে সকলেই যে বেকার আছে তাহ! মনে কর! 





দ্রব্যমূল্য চতূও'প বেড়ে গেছে, অথচ আপ*)। 
নার জায় টাকার অনুপাতে বেড়েছে নাক্র 
দুইগুণ -- এইতো আপনার ভাবনার কারণ? 
তা হ’লেও, ব্যয় হ্রাসের একটা সীমা জাছে) 
+ ভাত ফাপড়ভে! আপনার চাইই--ভার ঘুল্য 
য্তই হোক, ভারপরেই আপনার ব্যয় 
জোগাতে হবে জীবন বীমার প্রিসিয়াশ 
দেঘাব শুন্য ইহা একদিকে যেষন ব্যয় 
অপরদিকে তেমন ডো গ্বব্যবস্থাও বড়ে। | 


প্রেসিডেন্ট 
ত্য লালা লক্ষমীপৎ পিজ্ঘানিয়া 






বব] ১০ eব 7 Ee : 
হইনসিওরেন্ডর শেন লিঃ. 


৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা 










জে, কে, ইস বাপের 
সহিত সংশ্লি্ 


পে দত লে 
LITTRELL MNES 


ভুল হইবে । কেননা উহাদের মধ্যে অনেক 
লোক নিজের চেষ্টায় নানা ভাবে যে চাকুরী 
সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
একফসচেপ্রগুলিতে যে ভাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় 
বেকার ব্যক্তিগণ নাম রেেডেষটরী করিতেছে 
তাছা হইতে এরূপ সুস্পষ্ট হঙ্গিত পাওয়া 
যাইতেছে যে, ভারতে বেকার সমস্তা দিন 
দিন বন্ধিত হইতেছে । বেকারের সংখ্যা 
একসচেপ্রঞ্ুলিতে রেজেষ্টরীকৃত ব্যক্তির সংখ্যার 
যে বহুগুণ হুইবে তাহা বলাই বাহুল্য । 
কেননা এদেশে এখনও বহু লোক এক্সচেঞ্জে 
লাম রেজেই্টরী করিযার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি 
করে লাই । উহাও ঠিক যে, এক্সচেঞ্জে নাম 
রেজেষ্টরী করিয়া চাকুরী ন! পাওয়ার ফলে 
উহাদের অবস্থ। দেখিয়া অগ্ত বহু ব্যক্তি উহাতে 
নাম রেজেষ্টরী হইতে বিরত হুইয়াছে। 

যাহা হউক ভারতে বর্তমানে যে নিদারুণ 
বেকার লমন্তা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারের 
জন্ত দেশের আতীয় সরকার গত বৎসরে কতটা 
কি কাপ করিয়াছেন তাহার উল্লেখই বর্তমান 
্ররদ্ধের উল্লেখ্য. এই সম্পর্কে বেকারগণকে 
কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিবার পরিকল্পনার কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে । দেশের 
ফলকারখানাগুজিতে এখনও শিক্ষিত কারিগরের 
অতাব রহিয়াছে । এদিকে বেকার ব্যক্তির মধ্যে 
শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়] 
উহার! অলস বসিয়া আছে। এই অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া গবর্ণষেপ্ট এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলির 
মারফতে ' এদেশে কারিগরি বিভা: শিক্ষা 
দিবার একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই. ব্যবস্থা 
অনুসারে প্রত্যেক মাসে এক হাজার করিয়া 
বেকার যুবক কারিগরি বিস্তায় শিক্ষিত হইতেছে 


' এবং উহার মধ্যে ৬ শত জন করিয়া একমাত্র 


কাপড়ের কলগুলিতেই কাছ পাইতেছে। 
বর্তমানে যে ভাবে এই লব শিক্ষাকেন্ত্রে ফিটার, 
টার্দার, ওয়েন্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক 
ইত্যাদি শ্রেণীর ব্যক্তি তৈয়ার হইতেছে তাহার 
লংখ্যা দিন দিন বদ্ধিত হুইবে আশা কর] 
যাইতেছে । কাজেই অনুর তবিধ্যতে দেশে 
গ্রবর্ণযেণ্টের এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের চেষ্টায় 
যে সমস্ত কলকারখানা স্বাপত হুইবে তাহা 


“ন 


| 


আর্থিক জগৎ 





১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯] ৩১৯ 
শিক্ষিত কারিগরের জন্ত কোন অসুবিধায় পতিত ' উড়িষ্যার ভূমিব্যবস্থ! সংস্কার--উড়িষ্যার আয়ের শতকরা ৪০ টাকা । হিসাব করিয়া 
হইবে লা । ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের অস্ত উক্ত প্রদেশের দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র উড়িয্যার জমিদারী 


একথা সর্কলেই স্বীকার করিবেন যে, কেবল 
মাত্র লোককে চাকুরী দিবার জন্য কোন কর্দ 
প্রচেষ্টায় কোন দেশের গবর্ণমেপ্ট অবতীর্ণ হইতে 
পারেন না। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেষ্ত জনকল্যাণ_ 
দেশবাসীগ প্রয়োজনীয় জ্রব্যসামগ্রী, যানবাহন 
স্থত্যাদি পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পরবরাহ। এই 
ব্যবস্থার আম্ুষদিক ফল হিসাবেই বেকারদের 
কাজের সংস্থান হইতে পারে । এই দিক দিয়া 
-গবর্ণমেন্ট নিশ্চেষ্ট নহেন। বর্তমানে গব্্ণমেন্ট 
সেচপরিকল্পন1, ইস্পাত কারখানা, সারের 


কারখানা, মেসিনটুল প্রস্তুতের কারখানা, ইঞ্জিন, 


'নির্াণের কারখানা, রালপথ, রেলপথ, জাহাজ 
কর্পোরেশন প্রভৃতি যে সমস্ত বিরাট বিরাট 
কাঁঞ্জে হাত দিয়াছেন তাহার ফলে গত এক 
বৎসরের মধ্যেই কম পক্ষে ৎ লক্ষের যত লোকের 
কাজের সংস্থান হইয়াছে । এই সব পরিকল্পনা 
যতই অধিকদৃব অগ্রসর হইবে ততই দেশে 
রেকার সমস্তার তীব্রতা হাস পাইবে | মোটের 
উপর এই দিক দিয়া গবর্ণমেপ্ট নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন 
একথা বলিলে সত্যের অপলোপই করা হইব") 
শিল্প সম্পকিত তথ্য-তাঁজিকা1-_ এতদিন 
পর্য্যন্ত তারত সবকাঁরের 'কমাশিয়াল 
ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিষ্টিকসূ বিভাগের ডিরেক্টর 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে প্রতিমাসে কত 


কাপড় ও সুতা! উৎপর হয় এবং ভারতের 


কতিপয় শিল্পে গ্রতিমামে কি পরিমাপ শিল্পপ্রব্য 
প্রস্তুত হয় তৎসম্পকিত তথ্য-তালিকা প্রকাশ 
করিতেন। সম্প্রতি এই হুইটা রিপোর্ট 
প্রকাশের দায়িত্ব ভারত সরকারের ডিরেক্টর অব 
।াটিউিজের উপর প্রদত্ত ছইয়াছে। ভিরেইর 
অব ষ্টাচিষিক্স ভারতে বৎসরে কোন্‌ শ্রেণীর কি 
পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার একটা 
'সেক্সাস প্রহ্ণও আরম্ভ করিয়াছেন। এই 
বিষয়ে ১৯৪৬ পালের বিবরণ সংগ্রহ শেষ 
হইয়াছে এবং উহা ৎ খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত 
ুইবে। এই রিপোর্টে কোন্‌ শিল্পে কত মূলধন 
ও শ্রমিক নিযুক্ত আছে, এই সব শিল্পে কি 
পরিমাণ কয়লা ও কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, কোন্‌ 
শিল্পে প্রস্বত শিল্প দ্রব্যের বাঞ্জার মূল্য কত, 
কোন্‌ প্রদেশে কত টাক! মুল্যের ফি পরিমাণ 
শিলপ্রব্য প্রস্তুত হয় ইত্যাদি বিবরণ প্রকাশিত 
হইবে। 


গবর্ণমেপ্ট উড়িষ্যা ল্যা্ড লজ, কমিটি নামে 
একটি কমিটি গঠন করেন। 
_ কমিটার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । কমিটা 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশে জমির 
চাষী এবং গবর্ণমেপ্--_এই উভয়ের মধ্যে কোন 
মধ্যস্বত্বাধিকারী রাখা হইবে না। ভবে জমিদার 
'ও মধ্য স্বত্বাধিকারীর যে স্বত্ব লোপ করা হইবে 
তাহার বদলে উহ্বা্রিগকে চিরস্থায়ীভাবে একট! 
. মালিকান! দেওয়া হইবে । অমি হইতে খাজানা 
বাবদ যে আয় হইবে তাহা হইতে খাক্ান! 
আদায়ের খরচা হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা 
হিসাবে কাটিয়া রাখা হুইবে। বাকী টাকা 
হইতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর 
শতকরা ২০ টাকা এবং € লক্ষ টাকার উপর 
আয়ের .উপর শতকরা ৭॥ টাকা হিসাবে 
মালিকানা দেওয়া হুইবে। ইনাম ষ্টেট ও নিফর 
সম্পত্তির উপর মালিকানার পরিমাপ হুইবে 
৫ শত টাকার নীচের আয়ের শতকরা ৬০ 
টাকা, ৫ শত হইতে এক হাজার টাকা আয়ের 
শতকরা ৫০ টাকা এবং উহার উপর 


সম্প্রতি এই- 


হইতে জমিদার ও মধ্য স্বত্বাধিকারীদের স্বত্ব 
বিলোপের পর উড়িয্যা গৰর্ণমেপ্ট বৎসরে 
১ কোটী ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৯ টাকা 
খাজানা পাইবেন এবং উহা! হইতে মালিকান! 
হিসাবে গবর্ণমেন্টকে বৎসরে ১৮ লক্ষ ২৯ 
হাতার ১৩ টাকা দিতে. হইবে। 

বিহারে সিমেন্টের কীচামাল 
আবিস্কার--বিহারের মুঙ্দের জেলায় বাছা 
অঞ্চলে সিমেপ্ট প্রস্তুতের উপযোগী প্রচুর 
পরিমাপ কাকর পাওয়া গিয়াছে । এই স্থানে 
আনুমানিক ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৮০ 
টন কাকর রহিয়াছে এবং উহা হইতে বৎসরে 
৪০ ছাপার টন করিয়া পিমেপ্ট প্রস্ততি করিলে 
১*০ বৎসরেও এই কাকর ফুরাইবে না। এই 
অঞ্চলে বর্তমানে একটি সিমেপ্টের কারখানা 
রহিয়াছে এবং উহাতে বৎসরে ১২ হাজার টন 
মাত্র সিমেন্ট প্রস্তুত হইতেছে । . 

সৌবাষ্ট্রে ঘড়ির কারখানী-_সৌরাষ্ট্রে 
ভবনগরে। মাষ্টার £রুক এণ্ড ওয়াচ ওয়ার্কল লিঃ 
নামে একটি কোম্পানী ঘড়ি ও ওয়াচ তৈয়ারের 
একটী কারথানা স্থাপন করিয়াছেন। তারতীয় 
স্হ্ষ বোর্ডের সভাপতি জি এল মেছতা এই 
কারখানা উদ্বোধন করিয়াছেন। 


[| সকল প্রকার ব্যার্কিং কাৰ্য্য করা হয়৷ | | 


হেড অফিস-_পি-৭ মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
| ._ শাখাসমূহ-_. 
উত্তর কলিকাতা £--৬২, গৌন্নীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৫১৩৮১, রূসা রোড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং বুলনা। 
X 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি | 
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£ “বিস্ডিংস, মিশন রো, কলিকাত৷ DA ts বিলে He 
মাদায়ীক্কত মূলধন ৫0,00,000 টাকা. EE j 
সংরক্ষিত তহবিল ২৪,00,000২ টাকার উর্ধে 






শ্তামবাজার আসানসোল 
লণ্ডন এজেন্টস £ ভন ব্যাত নিত 
ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও ' 
স্থায়ী আমানতের হিসাব খোলা যায়। সেভিংস : 
ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা ১॥* টাকা 
* হারে সুদ দেওয়া হয়। . চেকে টাকা তোলা যায়। 
“ক্যালকাটা স্তাশনালে” একটি একাউন্ট খুলুন। 
ভুগে এস রতি 
১২২, বহুবাজার ট্রাট, কলিকাতা--ভাধিক অগৎ প্রেসে শ্রীবতীন্জনাথ ভষ্টাচার্য্য দ্বারা মুজিত ও প্রকাশি। 
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লি 71111 JAGAT 
ৃ্‌ : সম্পাদক--স্ৰযতীন্ৰ নাথ ভট্টাচাৰ্য্য . . 
মূল্য__বাধিক সডাক ১০২ . যুগ-সম্পাদক-_শ্রীস্ধাংশুভুবণ রায় 





দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 22nd August, 1949, সোমবার, ৫ই ভাজ, ১৩৫৬ | সশ সংখ্য! 


আয়কর, কমিশনের সুপারিশ মেন্টের অনেক কম আয় হইয়া থাকে। 

৯ লু রর বিশেষজ্ঞদের ধারণা জনসাধারণ নানাভাবে 
' আয়কর প্রতি দেশেই সরকারী রাজশ্বের যে রাজ্য আদায় হওয়ার কথ। কার্ধ্যতঃ রাজন্ব গবর্ণসেপ্টকে উহাদের প্রাপ্য আয়কর প্রভৃতির 
একটি বড় অবলঘন। ইংলণ্ড, মাফিন.ুক্তরাষ্ট্র "আদায় হুইয়| থাকে সে তুলনায় অনেক কম। শতকর! €০ ভাগ কাকি দিতেছে। যুদ্ধের 
প্রভৃতি দেশে এই শ্রেণীর প্রত্যক্ষ কর শমৃহ নানা কৌশলে ট্যান্সের চাপ এড়াইয়া যাইবার ' স্ময় হইতে ৭০০ কোটি টাকা পরিমাণ আয়কর 
হইতেই গবর্ণমেন্টের মোট আয়ের বেশীর ভাগ অপচেষ্টা এদেশে বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট 
'সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভারতে যুদ্ধের পূর্বে থাকে। তাহাতে আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গত বৎসর ১ হাজার ৩০ জন ব্যক্তি ও ফার্দের 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর অন্ত অনেক ট্যাক্সের দফায় প্রাপ্য আয়ের তুলনায় গবর্ণ- বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। 


দেশের তুলনারই কম হারে কর নির্ধারণ করা ূ ্ নে টা 


হইত । যুদ্ধের সময়ে উচ্চ আয়ের উপর করের 
জনসাধারণের আন্বাই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ 
মুলপন। বাখগেটের প্রায় দেড়শত নংসরেন 
ইতিহাস আলোচনা করলে (দখা যাবে অক্লান্ত 
জনসেঘার ফলে ঘাথগেট এই মূলধন প্রভূত 
পর্িমাণেই অর্জন করেছে। 


বাথগেটের বিপণী ' বিভাগে তার .িপ্াচলিত 
হার বাড়ানো হুইয়াছিল। বর্তমানে আবার সৌজন্য ও তৎপরতা এবং ল্যাবরেটরীতে তার 
তাহার হার কিছু পরিমাণে ভাস করা হইয়াছে। || . বহু কীণ্তিত নিষ্ঠা এখনও বাধগেটকে তার মহৎ 
শিল্প ব্যবসাকে স্বার্থের - খাতিরে ট্যাক্স আদর্শের পথে অবিচল রেখেছে 


বলবৎ কর! হইয়াছে । এই অবস্থায় আয়কর; হেড অফিস :_-১৭, ১৮ ও ৯৯ ওল্ড কোটি হাউস রা, কলিকাতা। কলিকাতা । 


কর্পোরেশন ট্যান্স, ব্যবসায়িক লাভ কর 'কলিকাতা ৪ বোহাছ এ দিল্লী পিন 
প্রভৃতির মারফতে একেই এদেশে পর্ণ ছর₹লললললললললললললালল্লল্ছল্জ 
মেণ্টের বেশী আয়ের সংস্থান হওয়া সম্ভবপর 
নহে, তাহার উপর প্রচলিত ট্যাক্সের হার 
অমুযারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 

























বিষয় 
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বাথগেটের ক্যাষ্টুর অয়েল ও ক্যান্থারাইভিন হেয়ার অয়েল জাল হুচ্ছে। 


এ “ষয়ে যে কোনে তথ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হুবে। 





৩২২ 


১৯৪৯-৫০ সালের, বাজেটে 'আয়করের দফায় 
তারতসরকারের আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ১০৭ 
কোটি টাকা। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূছের 
নিকট হইতে প্রন্ৃত আয় অনুবায়ী যথারীতি 
কর আদায়ের সুবিধা থাকিলে ওঁ দফায় 


সরকারী আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ দাড়াইত 


বলিয়াই আমাদের বিখাস। ট্যাক্স এড়াইয়া 
যাওয়া সম্পর্কে নানারূপ কারসাজি ব্যাপকভাবে 
অনুচ্ৃত হওয়ার ফলে কর্পোরেশন ট্যাক্স, 
ব্যবগারিক লাত কর প্রভৃতি সম্পর্কেও গবর্ণ- 
যেন্টের প্রতি বৎসর বিস্তর রাজদ্বছানি 
ঘটটিতেছে। প্রত্যক্ষ করের দফায় এইভাবে 
গবর্ণমেন্টের আয় কম হওয়ায় বর্তমান আর 
দ্বারা তাহাদের পক্ষে খরচপত্র মিটালো কঠিন 
হুইয়া দীড়াইয়াছে। লরকারী বাজেট ব্যালান্স 
করিবার আন্ত এ বৎসর গধর্ণমেন্টকে 
পরোক্ষ ট্যাক্স বাড়াইতে' হইয়াছে। বস্ত্র, 
চিনি, সুপারী - প্রভৃতি সাধারপের ব্যবহার্য্ 
জবা শামপ্রীর উপর বেশী ,ছায়ে ফর 
নির্ধারিত হইয়াছে। আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
করের দফায় যথাযোগ্য আয় হইলে স্লাধারণের 
“ ব্যবছার্ধ্য দ্ৰব্য সামগ্রী উপর এইভাবে করের 
হার বৃদ্ধি করিতে হইত না। আরক্ষর এড়াইয়] 
যাইবার এই অনিষ্টকর রীতি, বন্ধ কর! সম্পর্কে 
লমুচিত উপায় নির্ধারণের অন্ত ও সাধারণভাবে 
এদেশে আয়কর আদায়ের রীতি নীতি পর্ধ্যা- 


'লোচনা করিয়া তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংস্কার , 


ও সংশোধননূলব কার্য্যনীতির নির্দেশ দিবার 
মন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৭ সালের ইনকাম 
- ট্যাক্স ইনভেউগেলন আইন অন্যায় একটি 
কমিশন.গঠন করিয়াছিলেন। বিচারপতি এস্‌ 
'ভবদাচারিয়াক্স ও কমিশনের. চেয়ারম্যান ও প্র 
নি এস রাজাধ্যক্ষ ও লী ভি ডি নভুমদার উহার 
সন্ত ছিলেন। এই কমিশন গত ভিসেম্বর মানে, 
ভারত গবর্ণমেপ্টের নিকট তাহাদের রিপোর্ট 
পেশ করেন। সম্প্রতি. সংবাদপত্রে সেই 
রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্শ্ম প্রকাশিত হইয়াছে। 
তারতে আয়কর এড়াইয়া যাওয়ার রীতি বে 
বহল প্রচলিত এবং ইহার ফলে যে রাষ্ট্র তাহার 
প্রাপ্য রাজন্ব সম্পর্কে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত 
হুইতেছেন আয়কর কমিশন তাহাদের রিপোর্টে 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কমিশনের মতে 
এদেশে আয়কর আইনের তিতর যথেষ্ট ক্রুটি 


আঁঘথক জগৎ 


. বিচ্যুতি রহিয়াছে বলিয়াই এবং ট্যাক্স নির্ধারণ 


ও তাহা আদায় সম্পর্কে সরকারী আয়কর. 
বিভাগের গাফিলতী বেশী বলিয়াই এই 
শোচনীয় অবস্থার হুষ্টি হইয়াছে। ট্যাক্সের ফাকি 
বন্ধ করিতে হইলে শ্রী ছুই দিক দিয়াই অচিরে 
সমুচিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হুইবে। আইনের কড়াকড়ি বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয় সম্পর্কে , 
তাঁলরূপ খোঁজখবর লইয়া!সন্বর যাহাতে আয়কর 
ধার্ধ্য করায় ব্যবস্থা হয় এরং উহা আদায় সম্পর্কে 
যাছাতে সমুচিত কার্য্যনীতি অনুচ্ত হয় পেজ 
কমিশন আয়কর বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিতে এবং কর্মচারীদের কর্ধক্ষতা বৃদ্ধি 
করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এতদিন অনেক 
প্রভাবশালী লোক ও অনেক চোরাকারবারী 
গব্ধর্ষেপ্টের ট্যাক্স এড়াইয়া নিধ্বিধাদে অপর্নিমিত 
অর্থ যরায়ত্ত করিয়াছে। 


মেন্টকে সুলঙ্কল্লিত হইতে হইবে। ট্যাক্স 
এড়াইধার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে কেহ 
আইন সভার সদন্ত এবং, জ্রনহিভকর 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না বলিয়া নিয়ম করিতে হুইবে। 
প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং চোরা" 
কারবারীদের প্রন্কত আয় সম্পর্কে তোজখবর 
লওয়ার জন্ত আয়কর বিভাগের অফদরদের 
হাতে ব্যাপকতর ক্ষমতা! ভপ্ত করিতে হইবে। 
ট্যাল্স বাহার! এড়াইয়া চলিতে চার তাহাদের 
সায্লেন্তা করিবার অন্ত দেশে একটা প্রবল 
জনষত হুষ্টি করিবারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 


রহিয়াছে বলিয়া কমিশন তাহাদের রিপোর্টে 


মন্তব্য করিরাছেন। ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া গবর্ণ- 
যেন্টকে যাহারা বঞ্চিত করিতেছে. তাহাদিগকে 
লোকে যাহাতে সমাঘপ্রোহী ও ছুষ্কতকাৰী 
বলিয়া মলে করে" এবং .উছাদ্রিগকে ধরাইয়া 
দেওয়া সম্পর্কে লোকে যাহাতে সহযোগিতা করে 
সেবিবয়ে উপযুক্তরূপ প্রচারকার্যয ও লংগঠন- 
কাৰ্য্য গবর্ণমেন্টকে মনোযোগী হইতে হুইবে। 
আয়করের ফাকি বন্ধ করা সম্পর্কে ভরদাচারিয়ার 
কমিশনের এইসব স্বূপারিশ খুব সময়োচিত ও, 


বিবেচনার যোগ/ বলিয়াই আমরা মনে করি), 


.ইনক্লেশন দমনের সবিধা্থে-ও সরকারী রাজশ্ব। 
বৃদ্ধির খাতিরে গবর্ণমেন্ট ও সব নির্দেশ অনুযায়ী 


সেই সব হুক্কত-- 
কারীদের ধরিয়া উপযুক্ত পাক্গ! প্রদানে গবর্ণ- 


[ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





অচিরে আয়করের কাকি বন্ধ করা সম্পর্কে 


আন্তরিকভাবে ব্রতী হুই্দেস বলিয়া আমর! - 
আশা করি। 

আয়কর কমিশন তাহাদের রিপোর্টে এদেশে 
আয়কর ধার্ধ্যের মূলনীতি সম্পর্কেও কতকগুলি 
গলদের প্রতি গবর্ণমেন্টের সময়োচিত মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছেন। এদেশে ব্যক্তি ও 
. প্রতিষ্ঠানসমূছকে তাহাদের কতক পরিমাণ আয় 
সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কয হইতে 
অব্যাহতি দেওয়ার ক্ীতি বলবৎ আছে-। 
কিন্তু উপযুক্ত অর্থলন্গতির অভাব করভায় 
লাঘব সম্পর্কে 'মৃল বিবেচ্য বিষয় হইলেও 
বর্তমান আইনে সেরূপ বিচার বিশ্লেষণ- 
যূলক নীতি অনুযায়ী আরকর রেহাই দেওয়ায় 
নির্দেশ নাই। দৃষ্টান্ত্বদ্বপ কমিশন এবিষয়ে 
বিবাহিত ও অবিবাহিত ট্যাক্সরাতাদের 
কথা উত্থাপন করেন। যাহারা অবিবাহিত ও 
যাহাদের পোষ্য সংখ্যা ৰুম তাহাদের তুলনায় 
বিবাছিতধ্ের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেশী, 
জীবনযাত্রা ব্যয়ের চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক! 
এই অবস্থায় ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা বিশ্লেষণ 
করিয়া উপযুক্ত বিচার বোধ নিয়! কর বসাইতে 


হইলে বিবাঞ্িত ও অবিবাহ্তের ঠিতর একটা - 


তারতম্য করা খুবই প্রয়োজন। যাহাদের 
পোম্যমংখ/ বেশী তাহাদিগকে আয়ের বেশী 


পরিমাণ অংশ, আয়কর মুক্ত রাখা দরকার। . 


কিন্ত এদেশে ট্যাক্স রেহাইয়ের ব্যাপারে পরিবার 
ও পোষ্যদংখ্যার কথা আলাদাতাবে বিবেচন) 
করিয়া দেখিবার কোন নিয়ন নাই। ইহাতে! 
আয়করের ব্যাপারে বড় পরিবার বিশিষ্ট 
লোকদের সম্পর্কে খুবই অবিবেচনা হইতেছে ।, 
কমিশন তাই এদেশের আয়কর আইন সংশোধন 
করিয়া বৃটেনের দৃষ্টান্ত অন্ুণায়ী পরিবারগত অর্থ 
সামর্থ্যের তিভিতে আয়কর রেছাইয়ের 
নিয়ম বলবৎ করিবায় নির্দিশ দিয়াছেন। আমর] 
কমিশনের এই প্রস্তাব আন্বরিকতাবে সমর্থন 
করি। যাহার! বিবাহিত ও যাহাদের পোষ্য- 
সংখ্যা বেশী এই প্রস্তাব কার্ধ্যকরী হইলে 
তাহার! আয়কর সম্পর্কে অবিবাহিত ও কম 
পোষ্যযুক্ত লোকের তুলনায় বেশী পরিমাণে 
ট্যাক্স মকুবের সুবিধা পাইবে ইহ! ভরসার কথ] । 

এদেশে যৌথ পরিবারের লোকদের আয়ের 
৮ ট্যাক্স পির্ধারণ ফরিতে গিয়া যাহাতে 
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২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯] 
পরিবারগত স্বার্থের কথা বিষ্চেনা করিয়া 


আয়ের কতকাংশকে আয়করমুক্ত রাখা 
হয় সে বিষয়ে ভরদাচারিয়ার কমিশন 
তাছাদের রিপোর্টে বিশেষভাবে কোর 


দিয়াছেন। আয়কর সম্পর্কে যৌথ পরিবারের 
লোকদের কথা আলাদা ভাবে বিবেচন1! না 
করিলে এবং কর সম্পর্কে তাহাদিগকে বিশেষ 
সুবিধা! না দিলে এদেশে যৌথ পরিবারের বন্ধন . 
শিথিল হইয়া পড়িবে । কাজেই আয়করের 
ব্যাপারে এই শ্রেণীর বিচার বিবেচনার নীতি 
অনুলরণ করা খুবই দরকার । তাঁহার! বলিয়া- 
ছেন, ব্যক্তিগত ভাবে একজন আরঘীবীর যোট 
আয়ের যে অংশ আয়করের আওতা হইতে বাদ 
দেওয়া হয় যৌথ পরিবারের উপর আয়কর ধার্য্য 
করিবার সময় কম পক্ষে তাহার ঘিগুণ পরিমাণ 
আয় আয়কর হইতে বাদ দেওয়া স্দত। হিন্দু 
যৌথ পরিবার সম্পর্কে কমিশনের এই নির্দেশ 
খুব বিবেচনাসন্মত সন্দেহ নাই । 

এদেশে ইনফ্লেশন দমনের ক্ুবিধার্থ ভারত 
গবর্ণমেন্ট' শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানমযূহকে 


/ ১ 


ভারত বিভাঁপের অব্যবহিত পরে কোন 
বু মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ করিয়াও মানসিক শক্তির অধিকারী ' 
বাংলা এবং সামরিক পাঞ্জাবকে বিভক্ত করিয়া 
যে আগুন জালাইয়া দিয়া গেল তাহাতে 
আমরা পুড়িয়া ছারখার হইব। কথাটার 
মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকিলেও ইহাতে তাবিবার* 
বিষয় 'আছে। আমর! পশ্চিমবঙ্গের কথাই 
আলোচনা করিতেছি। এই প্রদেশের 
খাস্ড ও অর্থনৈতিক সমঙ্তার মূলে রহিয়াছে 
দেশবিতাগ। উহার ফলে এই প্রদেশের মননশীল 
বিপুল এক মধ্যবিভ সম্প্রদায় জীবনের 
সকল নৈরাশ্ত অবলোকন করিয়া প্রদেশের 
যাৰ্তীয় সমন্তাকে জটিলতর করিয়া 
তুলিয়াছে। 

২৯ হাজার বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট 
পশ্চিমবঙ্গ তারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশ । আয়তনের 
দিক দিয়া ইহা পূর্ববপাঞ্াৰ অপেক্ষাও ছোট। 
কিন্ত লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে দেখ! 


A 


আর্থিক জগৎ 


আয়কর বাবদ তাহাদের দেয় অগ্রিম প্রদানে বাধা 
করিতেছেন । এই ব্যবস্থার ফলে যে অনেক 
ক্ষেত্রে করদাতা দিগকে যথেষ্ট অস্থবিধায় পড়িতে 
হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আয়কর 
কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করিলেও উহার! 
অগ্রিম কর প্রদানের নীতি উঠাইয়া দেওয়ার 
অগ্ত সুপারিশ করেন নাই। তাছারা বলিয়াছেন, 
ইনফ্লেশন দমনের যে জরুরী প্রয়োজন দেখা 
গিয়াছিল বর্তমানেও তাহার অবসাঁল ঘটে নাই।' 
এই অবস্থায় অগ্রিম ট্যাক্স প্রদানের নীতি আরও 


‘কিছুকাল বজায় রাখাই যুক্তিযুক্ত | তবে অগ্রিম 


ট্যাক্স প্রদানের দায়িত্বভার কতক পরিমাণে 
লাঘব করা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট হইতে 
যে সব দাবী উঠিয়াঞ্ছে তাহার মধ্যে ছুই একটি 
প্রস্তাব কমিশন গবর্ণমেপ্টকে সহামুভূতির সহিত 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। 
জনসাধারণের দিক হইতে বলা হইতেছে যে, 
অগ্রিম ট্যাক্স প্রদানের নীতি যদি অচিরে 
একেবারে তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর না হয় তবে 
অন্ততঃ সারা বৎসরের পূরা লাভের উপর অগ্রিম 
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ট্যাক্স আদার না করিয়া অগ্রিম কর আদায়ের 
ব্যবস্থা পূর্ব বরের লাভের শতকরা! ৫০ ভাগ 
সম্পর্কে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে । এই নির্দেশ 
অনুযায়ী ব্যবস্থা অবঙম্বন করা বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট 


মনোযোগী হইবেন বলিয়া কমিশন আশা 


করেন । ব্যবসা বাপিজা ক্ষেত্রে মন্দ! দেখা 
যাওয়ায় বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানের আয় 
পড়িয়া যাইতেছে । লমুচিত কার্য্যকরী মূলপনের 
অভাবে ভালভাবে কান্জ কারবার চালু রাখা 
শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষে কঠিন হইয়া 
দাড়াইতেছে। এই অবস্থায় পূর্বব বৎসরের 
আদায়ী আয়করের সমপর্ধ্যায়ে চলতি. বৎসরের 
হিসাবে গৰ্ণমেণ্টকে পূরাপূরি অগ্রিম কর প্রদান 
করিতে হইলে তাহাতে অনেক প্রতিষ্ঠানকেই 
যথেষ্ট অস্থব্ধায় পড়িতে হইবে। কাছেই 
বর্তমান নিয়ম পরিবর্থন করিয়া শিল্প ও বাবসা 
প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে অগ্রিম ট্যাক্স প্রদানের 
বাবস্থা পূৰ্ব্ব বৎসরের লাভের শতকরা ৫০ ভাগে 
সীমাবদ্ধ করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত 
হইবে। 


ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমবঙ্গ (১) 





যাইবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলের জনসংখ্যা 
ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক। ১৯৪১ 
সালের লোকগণনা অনুযায়ী উপরোক্ত ছিসাৰ 
কর! হুইয়াছে। ইহার পর দেশ বিভাগের 
ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে বিশ লক্ষ বাস্তহারা 
পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে এবং এখনও বিভিন্ন 
সময়ে দলে দলে বাস্তহারাগণ পশ্চিমবদের 
অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতেছে। পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে যে সমস্ত বাস্তছারা পশ্চিমবঙ্গে আপিয়াছে 
তাহাদের কোন হিসাব নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে 
পশ্চিমব্ছে বাস্তচ্যুতগণের যে একমুখী গতি 
আরস্ত হইয়াছে তাহা রোধ হওয়ারও লক্ষণ দেখা 


যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে 


জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগতই বুদ্ধি পাইয়া 
চলিয়াছে এবং ইনার ফলে থাস্ত, বাসস্থান 
এবং চাকুরী ক্ষেত্রের নানাক্প জটিল 
সমন্তা ব্যতীত এই প্রদেশের শালন- 
কাৰ্য্য, শিক্ষাব্যবস্থা এবং জনম্থাস্থ্যও বিপন্ন 
হইয়াছে। 


এই প্রদেশের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় 
৭০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল হইলেও কৃষকদের 
মাথাপিছু চাষ্যাসের অমির পরিমাণ অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় কম,। অবিভক্ত বাঙ্গলায় 


মাথাপিছু অমির “পরিমাণ ছিল মাত্র ৩'১ 


একর। পশ্চিমবঙ্গে চাষী প্রতি জমির 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে মাত্র $ একরের মত । 
বোঘাই, অবিভক্ত পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং 
মধ্য প্রদেশে প্রত্যেক কৃষকের গড়ে যথাক্রমে 
১২২ একর, ৯" একর, ৪'৯ একর এবং ৮৫ 
একর অমি রহিয়াছে । আয়তন, জনসংখ্যা 
এবং কৃষকদের কর্ষণযোগ্য জমিয় পরিমাণ 
বিবেচনা করিলেই খান্ত সম্পর্কে এই প্রদেশের 
পরশির্ভরতা এবং অসহায় অবস্থা প্রমাণিত হয়। 

খাত সম্পর্কে পশ্চিমবদের অবস্থা এতই 
শোচনীয় যে, চাউল, গম এবং ভাল হইতে 
আরম্ভ করিয়া প্রয়োভ্রনীয় মাছ, তরিতরকানী 
এবং লাধারপ লোকের নিত্যব্যবহার্ধা মসল্লাদিও 
বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। বিভিন্ন 
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কাপল 


সহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে রেশন ব্যবস্থ! বজায় 
রাখিয়াও চা্টল সম্পর্কে এই প্রদেশের 
বিপুল ঘাটতি রহিয়াছে। পশ্চিমবক্রে 
২৫৷২৬ হাজার টনের বেশী গম উৎপন্ন হয় না। 
অথচ ইহার চাহিদা হ। লক্ষ টনের কম 
হইবে না। এই চাউল ও গম ভারতের উদ্ব তত 
দেশসমূহ এবং বিদেশ হইতে আমদানী ফর! 
হইতেছে। প্রায় ৩ লক্ষ টন ডালের ঘাটতি 


প্রধানতঃ সংযুক্ত প্রদেশ, বিছা, পুর্বপাঞ্জাব, ' 


' মধ্যপ্ৰদেশ এবং দেশীররাজ্য হইতে আমদানী 
করিয়া পুরণ করিতে হয়। গুড় ও 
চিনির ঘাটতি, আছে প্রায় ১] লক্ষ টন। 
ইছাও সংযুক্তপ্রদেশ , এবং বিহার হইতে 
সংগ্রহ করিতে হয়। প্রায় ৩২ লক্ষটন স্বৃত 
মাখন এবং সরিষার তৈল সংযুক্ত প্রদেশ, 
বিহার ও অন্তান্ত স্থান হইতে আসিয়া 
ধাকে। বৎসরে ৩০ লক্ষ মণের উপর 
গোল আনু যাকজ্জাজ, বিছার, পূর্ব্বপাঞ্জাষ, 
আসাম এবং বন্ধদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হয়। শাৰুশব্দীর মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, 
টদাটো, ওলকপি ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণে 
বিহার, সংযুজপ্রদেশ, মাদ্রাঙ্, আসাম এবং 
পিমলা হইতে কপিকাতা1 শহয়ে আলিয়া থাকে। 
যাছ সম্পর্কে পূর্ববব্ল, উড়িব্যা, বিহার, সংযুক্ত 


প্রদেশ এবং মান্রাজের উপর আমাদের নির্ভরতা], 


সুবিদিত। ডিম, মাছ, লঙ্কা, পিয়াজ প্রভৃতিয্ন 
শর্ত পূর্ববঙ্গ, মাদ্রাজ, বিহার, সংযুক্তগ্রদেশ, 
' পাঞ্জাব, এবং বোঘাই প্রদেশের মুখাপেক্ষী 
হইয়া ন! থাকা ছাড়া আমাদের উপায় 
লাই। 
পশ্চিমবদদ শিল্প গ্রধান বলিয়া আমর! গর্ব 
অনুভব করিতে পারি । কিন্তু অমুসন্ধান করিলে 
দেখা যাইবে শিল্পের কাঁচামালের জন্তও এই 
প্রদেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে .পরনির্ভরশীল। পাট, 
তুলা, তৈলবীশু, লৌছাদি 'ধাতু, অভ্র, লাক্ষা, 
কাচা তাষাক, বাশ, কাঠ প্রভৃতি যে সমস্ত কাচ! 












কলের সংখ্যা প্রায় ৪ শতের উপর। 


রচনা প্রতিযোগিতা! : 
হব জন্দস্বত্ত্যা 
(প্রথম দশ জনের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে) ৭ 
বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা: ও লেখক লেখিকাগণ প্রতিযোগিতায় 
অংশ প্রহণ করিতে পারিবেন। ফুলক্ষেপ সাইজের কাগজে অনধিক ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে 
রচনাটি বাংলায় লিখিয়া নিত নাম ও ঠিকানাসহ ৪ঠা আশ্বিন ১৩৫৬ লালের মধ্যে 
সমিতির কেন্দ্রে পাঠাইতে হুইবে-_ স্বয়ং বা ভাকটিকিটসহ পন্রালাপে প্রবেশবিধি জ্ঞাতব্য । 
সম্পাদক : জাতীয় উন্নয়ন সমিতি 


আর্থিক জগৎ 


মাল কলিকাতা ও চতুষ্পার্থস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের 


পক্ষে অত্যাবশ্যক তাঁহাও তন্তান্ড গ্রদেশ ছইতে 
সংগ্রহ করিতে হয়। গবাদি পপ্তর খাদ চুলি, 


ভুবি এবং খৈল সম্পর্কেও পশ্চিমবঙ্গ শ্বাবলমী 


নহে। 

শিল্পের দিক্‌ দিয়া সমগ্র ভারতে পশ্চিম 
বলের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও আঁন- 
সাধারণের অত্যাবন্যক পণ্য উৎপাদনকারী, 


শিল্পের সংখ্যা এই প্রদেশৈ খুবই কম এবং এই | 


শ্ৰেণীয় প্রয়োগ্জনীয় পণ্যের বেশীর ভাগই 
বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বন, চিনি, লবণ এবং রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রভৃতি উল্লেখ কয়া যায়। পশ্চিমবদের শিল্প- 
ক্ষেত্রে বরাবরই বৃটিশ..বপিকদের প্রাধাস্ক ছিল 
এবং এখনও আছে। ইহার! প্রধানতঃ রপ্তানী 
বাণিজ্যেয় সুবিধার জন্ত এই প্রদেশেয় অভ্যন্তরে 
জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্তক শিল্পসমূহের 
পরিবর্তে 'চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার 
প্রতি বেশী মনোযোগ ও মূলধন বিনিয়োগ 
ফরিয়াছেন। কলিকাতা ও চতুষ্পার্থেষে সমস্ত 
বৃহদাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তন্মধ্যে 
২।১টা কাপড়ের কল, ময়দার .কল অথবা 
ফাগনের কল ব্যতীত প্রায় সবখুলিই হয় 
চটকল অথব| ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা । এই 
সমস্ত চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের আন্ত 
বহু সংখ্যক বেলবদ্দী করার প্রতিষ্ঠান এবং 


ফামারশালাও গড়িয়া উঠিয়াছে। খান্তশিল্প 


সম্পর্কে এই প্রদেশে চাউল কল ও তেল কলের 
যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
তেল 
কলেয় সংখ্যাও প্রায় ৩ শতের কাছাকাছি।, 
সহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত 
চাউল কল ও তেলকলের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়াছিল। কিন্ত এই শ্রেশীর প্রতিষ্ঠানগুলি 


' চালু হওয়ার পূর পল্লী অঞ্চলেও চেঁকিছাটা চাউল 


এবং ঘানির তেল হুষ্পাপ্য হুইয়া উঁঠিয়াছে এবং 





পু হনহ্যন্বিত্ভ 


৮০, চৌরঙী রোড, কলিকাতা --২০ 


হইয়া থাকে। 


চাউল 


[২২শে আগষ্ট) ১৯৪৯ 


স্পা শিট 


চাউল ও তৈলে ভেঙালের সুযোগ ঘটিয়াছে। 


বর্তমানে এই হুইটি শিল্পের অবস্থাও কাছিল। 
প্রয়োজনীয় ধাস্ের অভাবে চাঁউলের কলগুলির 
কাজ চলে না। তেলকলগুলিরও অবস্থা 
মৃতপ্রায়! 'যে সমস্ত তেলকলে সরিষার তৈল 
ব্যতীত শিল্পে ব্যবহার্য রেড়ী তৈল, তিসি তৈল 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
কোঁনওরপে আত্মরক্ষা] করিয়া চলিতেছে। 
কিন্তু যে সমস্ত তেলকলে একমাত্র সরিষার তৈল 
অথবা খাভোপযোগী অন্ভান্ত উদ্ভিজ্ঞ তৈল 
প্রস্তুত হইত -__-সংঘুক্ত প্রদেশের কলওয়ালাদের 
প্রতিযোগিতায় তাহাদের অবস্থা শোচনী হইয়] 
পড়িয়াছে। সংযুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষা 
আমদানী করিয়! ইহারা তৈল বিক্রয় করিয়া 
প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয় না। এই 
সমস্ত কলের সব্িষার তৈল বেশীর ভাগ 
পুর্বাবঙজে রপ্তানী হুইত। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
পর নানা কারণে পূর্ববঙ্গের. বাঁজারও 
লদ্ুচিত হুইয়া গিয়াছে । ' স্দিবার অভাবে 


অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাপই নির্ধারিত সময়ের 
অর্দজেকও কারণ করিতে পারিতেছে 
না। 


পশ্চিমবজের প্রয়োজনীয় খাঁ ও শিল্প- 
পণ্যের. ঘাটতি পূরণের জন্ত বাহির হইতে 
যে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানী করিতে হয় 
তদ্দন্ত এই প্রদেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত 
কি পরিমাণ এবং .কৃত টাকা 


{ 


| 


মূল্যের পণ্য প্রতি বৎসর তারতের অন্তান্ত ..' 


প্রদেশ এবং' বিদেশ হইতে "পশ্চিমবঙ্গে 
অ(সিয়া থাকে তাহার কোন সম্তোবঙ্গনক 
হিসাব নাই। পশ্চিমবঙ্গে হইতে বাছিরে 
কত টাক! মূল্যের এবং কি পরিমাণ পণ্য 
রপ্তানী হয় তাহারও হিসাব নাই। এই সমস্ত 
আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য শোধ করিবার মত 
প্রাকৃতিক সম্পদও আমাদের বেশী নাই। 
একমাত্র জলপাইগুড়ি ও দাক্ছিলিং জেলার চ! 
এবং রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা পশ্চিমবঙ্গের 
রপ্তানীযোগ্য প্রান্কতিক সম্পদ। কিত্ত এই 
প্রদেশের প্রয়োজন মিটাইয়া যে পরিমাণ চা 
ও কয়লা পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে রপ্তানী হয় তাছা 
ছারা আমঙ্গানীকৃত যাবতীয় খাস এবং 
অত্যাবশ্যক শিল্পপপ্যের মূল্যের নগণ্য অংশই 
পরিশোধ হইয়া খাকে। অভ কথায় এই 
প্রদেশে প্রতি বৎসর বাছির হইতে যে ধনাগম 


২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯] 


হইতেছে তাহার তুলনায় অনেক বেশী 
ধনসম্পদ প্রতি বৎসর এই প্রদেশ হইতে বাহির 
হইয়া যাইতেছে । এই অবস্থার ফলে পশ্চিমব 
যে ক্রমশঃ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে 
তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। 
স্রুতি মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের অর্থনীতিৰ উপদেষ্ট! 
ডাঃ বি নটরাঁজন এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে প্রতি ব্যক্তির 





'ভারত-পাকিস্থান বাণিঙ্য 
১৯৪৮৪৯ লালে ভারতবর্ষ পাকিস্থানে 
মালপত্র রপ্তানীর তুলনায় পাকিস্থান হইতে 
৪২ কোটি টাকার বেশী মালপত্র আমদানী 
করিয়াছে বলিয়া ইতিপূর্বে করাচী হইতে 
সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট লরকারীভাবে যে সংখ্যা-বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, এ 
বালে পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যে ভারতের 
প্রতিকূল উদ্ব ত্তের পরিমাণ আসলে এ তুলনায় 
৮' কোটি টাকা কম দীড়াইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ভারতবর্ষ পাকিস্থান হইতে ১০৭ কোটি 
কার মাল আমদানী করিয়াছে'। অপরদিকে 
[রত হইতে পাকিস্থানে ৭৩ কোটি টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে। উহাতে ভারতের 
আমদানী আধিক্য বা ঘাটতি দড়াইয়াছে 
৩৪ কোটি টাকা। প্রকাশ, পাকিস্থান হইতে 
আমদানীক্ৃত মালের শতকরা ৮০ ভাগ ও 
রপ্তানীক্কত মালের শতকরা ৪০ তাগ স্থলপথে 
আনীত ও প্রেরিত হুইয়াছে। আমদানীক্কত 
মালের শতকরা ২৮ ভাগ পশ্চিম পাকিস্থান ও 
শতকরা ৭২. ভাগ পুর্ব পাকিস্থান হইতে 
আসিয়াছে। অপরদিকে তারত হইতে 
রপ্তানীষ্কত মালের শতকরা ৬৫ ভাগ ও ৩৫ ভাগ 
যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ব পাকিস্থানে 
রিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষ পাট ও তুলা সম্পর্কে, বিশেষ করি 
পাট সম্পর্কে পাকিস্থানের উপর বেশী পরিমাণে 
নির্ভরণীল হওয়ায় সে কারণেই উতয় রাষ্ট্রে 
বাণিজ্যে ভারতের অধিক পরিমাণ আমদানী 
আধিক্য দীড়াইয়াছে! কয়লা, বস্তু, চিনি, 


আর্থিক জগ . 
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গড়পড়তা আয় ২২৮/৮০ হইলেও ৰোঘ্বাইয়ে 
প্রতি ব্যক্তির গড়পড়তা আয় ৩০৬1৯ পাই, 
মধ্যপ্রদেশে প্রতি ব্যক্তির গড়পড়তা আয় 
৩০৬৮০১১ পাই, মাদ্রাঞ্জের প্রতি ব্যক্তির 
গড়পড়তা! আয় ২৫৪ টাকা। তিনি আরও 
বলিয়াছেন বে, সমগ্র ভারতের অধিবাসীর যত 
টাকা আয় হয় তাছার শতকরা ৬১৫৯ তাপই 


মাত্রা, সংযুক্ত প্রদেশ ও বোদাইয়ের আয়। ' 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ইম্পাত, সরিষায়- তৈল প্রভৃতি সম্পর্কে 
পাকিস্থানের যথেষ্ট অভাব: রহিয়াছে। কিন 
পাকিস্থান রাই কয়লা ও ইস্পাত ভারত হইতে 
বেশী মাত্রায় সংগ্রহ করিতে প্রন্তত থাকিলেও 


১৯৪৮-৪৯ লালে বস্তু, চিনি, তৈল প্রভৃতি এদেশ ' 


হইতে তেমন বেশী যাআয় আমদানী করিতে 
আগ্রহ দেখায় নাই। জনসাধারণের প্রয়োজন 
উপেক্ষা করিয়া. পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট এ্রগব 
জিনিষের আমদানী যথাসম্ভব. সীমাবদ্ধ 
রাখিয়াছেন। বাধ্যকরী কচ্ছ্‌শাধনের নীতি 
অবলম্বন করিয়া তাহার! বহির্ববাণিজ্যে অনুকূল 
উদ্বৃত্ত গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
১৯৪৮-৪৯ লালে ভারত-পাফিস্থান বাণিজ্য 
ভারতের পক্ষে এত প্রতিকূল ছইয়। দীড়াইৰার 
ইহাই মূল কারণ। তবে ভবিষ্যতে বাণিজ্যের 
গতি বরাবর ভারতের পক্ষে এত প্রতিকূল 
থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। পাট 
ও তুলার উৎপাদন বাড়াইয়া এদেশকে আত্ম 
নির্ভরশীল করিয়া তোলা সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট বিশেষভাবে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। 
নুসন্কলিত চেষ্টার ফলে ভারতে পাটের জমি 
ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তাহা ছাড়া পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট 


জনসাধারণের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া বরাবরই .. 


বন্দ, চিনি প্রভৃতির আমদানী সীমাবদ্ধ রাখিতে 
পারিবেন বলিয়া মনে হয় লা। তারতে 
পাকিস্বানের মাল কাটতি 'হওয়ার সঙ্গে 
পাকিস্থানেও যাহাতে বেশী পরিমাণে ভারতীয় 
মাল কাটতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবংসর 
তারত-পাকিস্থান্‌ বাণিজ্য চুক্তির সর্ব পরিবর্তন 
করা হুইয়াছে। ভারত হুইতে বিচিত্র ধরণের 


ভাঃ নটরাআন পশ্চিমবল্ে কোন হিসাব দেন 
নাই। কিন্তু উপরোক্ত বিবরণ হইতে পশ্চিম 
বঙ্গের অধিবাসীদের আয় যে তারতের অন্তাপ্ত 
প্রদেশের অধিবালীর আরের তুলনায় অনেক 
কম তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে। সর্ব 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের পরনির্ভরতাই উচ্নার 
কারধ। এই সম্পর্কে আগাঁমীবারেও আলোচনা 
ফরিব। 


৮ 


মালপত্র পাৰিস্থানে, রপ্তানী করার রফা 
হইয়াছে । ফলে ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্থানের 
সহিত ভ!রতের বাণিজ্য তত বেশী প্রতিকূল 
হইবে না বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে । 


ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত বিড়লা 


সমপ্রতি লগ্ডদে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
স্থপরিচিত ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবগায়ী শ্রীযুক্ত 
জি ডি বিড়লা তারতের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়! 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
“ভারতবর্ষে বর্তমানে বাস্তবিকপক্ষেই জটিল 
অর্থনৈতিক সট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।” সেই 
সঙ্কটের বাহিক লক্ষণ হিসাবে তিনি বিশেষ 
করিয়া পণ্যমূল্যবৃদ্ধি এবং মুলধন সংগ্রহের 
অন্থবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, মুদ্রার প্রচলন হাম করিয়া 
পণ্যমূল্য বিশেষ কিছু লামাইয়া আনা 
সম্ভবপর নহে। সম্প্রতি প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ €২ কোটি টাকা পরিমাণে হাস পাওয়া 
সত্বেও ভারতে পণ্যমূল্য বিশেষ কিছু নামিয়া 
আসে নাই। পণামৃল্য স্থায়ীতাষে হাস করিতে 
হইলে অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের সুব্যবস্থা 
করিতে হইবে। শিল্প ব্যবসায় সম্প্রসারণের 
উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হুইবে 
বর্তমানের প্রধান অন্থবিধা হইতেছে এই যে, 
শিল্পের জঙ্ড প্রয়োজনীয় মূলধন এখন আর তেমন 
কিছুই পাওয়া যাইতেছে'না। আগামী ৫ বৎসর 
যদি শিল্পের অন্য বৎসরে ৩০০ কোটি টাকা 
করিয়া সংগ্রহ করা যায় তবে ভারতের জন- 
সাধারণের জীবনযাত্রার মান শতকরা ২০ ভাগ 
পরিমাণে উল্নত করা সম্ভবপর হইবে । ছুঃখের 
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বিষয় অবস্থার গতি সেবিষয়ে মোটেই অনুকুল 
বলিয়া মনে হয় না। অধৃষ্টের ঝড় প্রহসন 
হইতেছে এই যে, ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৬ 
সাল পর্য্যন্ত ভারতে যখন শিল্পোপযোগী 
যুলধনের প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছিল তখন শিল্প 
সম্প্রসারপের উপযোগী যন্ত্রপাতি বাহির ভইতে 


সংগ্রহ করার হ্থুবিধা ছিল না। বন্ধমানে যখন. 


শিল্লোপযোগী যন্ত্রপাতি পাওয়ার সুবিধ। 
হইয়াছে তখন শিল্প স্থাপনের কাজে মূলধন 
বিশেষ কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। তারতে 
শিল্প ব্যবসায়ে নূতন মূলধন নিয়োজিত না হওয়ার 
কারণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ঝিড়ল! বলেন যে, দেশের 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই মুখ্যতঃ এসব দিকে [কস 
এক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর | 


অর্থ দাদন করিত। 
লোকদের আয় কমিয়৷ যাওয়ায় ও তাহাদের সঞ্চয় 


নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় এই শ্রেণীর লোকেরা | 


" শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে পারিতেছে 
না। পাঞ্জাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা 
ভমিত্রমা হইতে অর্থ উপার্জন করিয়া তাহা 
শিল্প খ্যবসায়ে দাদন করিত। 


বর্তমানে একেবারে বন্ধ হুইয়া গিয়াছে। | 


দেশীয় রাঞ্যের রাজ্ারাও বর্তমানে শেয়ার 


' বাজারের কার্ কারবার সম্পর্কে বিমুখ "| 
ছইয়াছেন। ধনী শ্রেণীর লোকেরা কোনদিন, 


শিল্প ব্যবগায়ে বেশী কিছু অর্থ দাদন করেন না। 


সফল ক্ষেক্রে সরকারী, নিয়ন্ত্রণ নীতির বছর | 


দেখিয়া বর্তমানে তাহারা সন্্রপ্ত, হইয়াও 


উঠিয়াছেন। কাজেই শিল্প ব্যবসায় সম্প্রদারণেয় | 


বিপদাপদ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছেন । 
বিপদ্ধাপদের চেয়ে অনেক বেশী। এই সঙ্কট 


যুল তিত্তিই ধ্বসিয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। 


সে হিসাবে শ্রীযুক্ত বিড়লা দাদন সঙ্কট সমাধানের | 
জন্ভ উপযুক্তরূপ অনুকূল অবস্থা 'হুষ্টি সম্পর্কে | 
গব্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে | 


বলিয়াছেন। Ce 
সঙ্কট.সমাধানের উপায় 


ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্চট সম্পর্কে প্রযুক্ত { 
বিড়লার উপরোক্ত মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; তবে 





গে দাদল ॥ 


ls 25 A | সমীচীন ছইবে না। দেশের স্বার্থে নিজেদের 
| বীমাকারীর যৃত্যু - ECE  যুনাফাবৃত্তি যথাসম্ভব খর্ব করা সম্পর্কে শিল্পপতি- 


১ .- আর্থিক জগৎ 


এই সঙ্কট হুষি হওয়ার জস্ত ভারতের ধনী 
ব্যধনায়ী ও শিল্পপতিরাও যে অনেক পরিমাণে 
দায়ী শ্রীযুক্ত বিড়ল! তাহ! স্বীকার না করিলেও 
দেশের লোক তাহা মর্শ্মে মর্শ্মে উপলব্ধি 
করিতেছে। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা 
এতদিন শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ দাদন করিয়! 
আপিয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের ধনী শ্রেণীর 
লোকের! ও বড় শিল্পপতিরাই ছিলেন সে বিষয়ে 
পথপ্রদর্শক ও উদ্ভোক্তা।, দেশের বড় বড় 
প্রতিষ্ঠান মুখ্যতঃ তাছাদের অর্থান্থকূল্যেই গড়িয়া 
উঠিয়াছে। বড় যৌথ ফার্ম ও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
বেশীর ভাগ শেয়ারই তাহাদের করতলগত। 





* কঃ ক [ 


২০২ টাঁকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০ টাকা! | 


ও তৎসজে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা | 


আৰ্য্যস্থান হনলিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার 
জ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল 





{ বোনাস কোম্পানীর | দিগকে প্রস্তুত হইতে হুইবে। 
জন্ক এখন উপধুক্তরূপ নূতন মূলধন পাওয়ার এ is ee Uy | 
খুবই শঙ্থবিধ। দেখ! যাইতেছে। ভারতের |] হবে! এ সমদ্ধে সম্পৃপ বিবরণ কোম্পান 


দাতীয় সরকার গত ছুই বৎসরে অনেকরূপ | 


[ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪ ৯.. 





দেশের স্বাধীনতা আসিবার পর ধনী 
শিল্পপতিরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে 
আশঙ্কিত হুইয়া ও ভবিষ্যতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মালিকানা ও কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত ' হইবার 
সম্ভাবনা! দেখিয়া আজ নুতন করিয়া মূলধন 
নিয়োগে অনিচ্ছুক হুইয়াছেন--ইহার ফলেই 
দেশে দাদন সঙ্কট এত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । ভারতের শিল্পোন্নতির পথ সুগম 
করিতে হইলে শিল্পপতিদের এই মনোতাঁব 
পরিবর্তন করিতে হুইবে। বাস্তবপন্থী হইয়া 
ও দেশের কল্যাণের প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া 


* তাহাদিগকে সহযোগিতার পথ অনুসরণ করিতে 
আসর হইবে । উৎপাদন বাঁড়িলেই পণ্যব্রব্যের মুল্য 
তর নামিয়া আলিবে বলিয়া শ্রীযুক্ত বিড়লা যে মন্তধ্য 
প্র করিয়াছেন তাছ কতকাঁংশে সত্য হইলেও 


প্রতি হাজার টাকার প্রতি বৎসরে ॥ পূরাপুরিভাবে উদ্ধাৰে আমরা সত্য বলিয়া 


[২০ টাকা বোনাস | গাতে ধৰক বহ গালে দিতি 
| সামান্ত প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের | নিজেদের যুনাফাবৃত্তি হইতে শিল্প পণ্যের দর 
সয়জনের চড়া রাখিতে অত্যন্ত। 
টা 2 হা এ বৎসরের প্রথদার্দে অনেক শিল্প দ্রব্যের 
; সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা । : উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও তাহাদের যুল্য হাল পায় 
২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮০ : নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি 
| প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে | সত্বেও শিল্প পণ্যের দর নূতন করিয়া চড়িয়া 


গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি । এদেশের শিল্পপতির! 


সেজন্ধ গত বৎসরে ও 


উঠিয়াছে।' এই অবস্থায় পণ/মূল্য হাসের জন্য 
ফেবল উৎপাদন বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই 


তাঁহারা যদি 


{ শ্বেচ্ছার পে পথ অমুনরণ না করেন তবে 
|| জনসাধারণের পক্ষ হইয়! গবর্ণমেণ্টকে সেবিধয়ে 
ঘর তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হুইফে। 

| হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। & 


কিন্তু অর্থ নৈতিক সঙ্কটের গুরুত্ব অন্ভ শব | 


| আৰ্য্যস্থান 


সমাধান করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির ' 


|২নসিওরেন্স কোগ্নানী লিমিটেড | 


- উৎপাদনের ব্যবস্থা' একান্ত দরকার। ছুখের 
॥ বিষয় 
| অনেকগুলি সেচ পরিকল্পনা নিরা এপ্রদেশে 
| জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কালে ব্রতী 
॥ হইয়াছেন। সেচ বিভাগের শ্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি 
| নভূষদার সম্প্রতি এক লাংবাদিক বৈঠকে যে 
| বক্তৃতা, দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, বাংলাদেশ 
রী বিতক্ত হওয়ার পর পশ্চিষবজে বিতর শল্তেয় জন 


পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ 
পশ্চিমবঙ্গে লোকের চাহিদার তুলনায় 


এ খাগ্তশন্তের উৎপাদন কম । এই ঘাটতি পূরণের 
ছু জন্ত এপ্রদেশের অমিতে অপেক্ষাকৃত বেশী ফলল 


পশ্চিমবঙ্গ পবর্ণষেপ্ট ছোটিবড় 


২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯]. 


আর্থিক জগৎ 


৩২৭ 





আবাদী জমির পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১ কোটি 
১৬ লক্ষ ৯০ হাজার একর, আর তাহার মধ্যে 
১৮ লক্ষ ৪০ হাজার ২৪১ একর জমি সরকারী 
সেচ ব্যবস্থার 'আমলাধীন ছিল। তারপর 
হইতে গত ছুই বৎসরে গবর্ণমেন্ট নানা পেচ 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিয়া ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 

[রও ১ লক্ষ একর আবাদী জমিতে অলসেচের 
সুবন্দোবত্ত করিরাছেন। উহাতে শীতকালীন 
ফসলের উৎপাদন বৎসরে ৩৫ হাজার টনের মত 
বাড়িবে বলিয়া 
যেসব বড় নূতন সেচ . পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেকগুলি ১৯৫৫ 
সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হুইবে এবং 
তাহার ফলে নুতন আরও ১১২ লক্ষ একর 
জমিতে জলনেচের সুবিধা হইবে বলিয়া তাহার! 
আশা করিতেছেন। সেচ ব্যবস্থার এইভাবে 
লম্প্রগারিত হওয়ার ফলে শীতকালীন শন্তের 
উৎপাদন ৪ লক্ষ টন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । 
মযুরাক্ষী নদীর উপর বাধ নির্ক্মাণের যে 
পরিকল্পনা নিয়া কাজ সুরু করা হইয়াছে তাহ! 
১৯৫৫ সালের পূর্বে সমাপ্ত হইবে ববিয়া বনে 
হয় না। ১৯৫৫ সালে উহা সমাপ্ত হইলে তাহার 
ফলেও ৪২ লক্ষ একর অমি সেচ ব্যবস্থার আমলে 
আলিবে। এইভাবে ১৯৫৫ সালের মধ্যে 
সরকারী সেচ ব্যবস্থা দ্বারা ১৬ লক্ষ একর নুতন 
জমিতে জল লেচের সুবিধা হুইবে বলিয়া আশা. 
করা যাইতেছে। ওঁ আশা ফলবতী হইলে 
‘এ প্রদেশে শীতকালীন : ফসলের উৎপাদন 
মোটনাট ৭ লক্ষ টনের মত বাড়িয়া যাইবে। 
তাহাছাঁড়া অনেকগুলি ছোটখাট সেচ পরিকল্পনা 
দ্বারাও গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশে কৃষি জমির উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিতে উদ্তোগী হুইয়াছেন। তবে 
কয়েকটি কারণে সেচ পরিকল্পনা অচিরে যখাযথ 
কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে অপ্রত্যাশিতরূপ বিলম 
ঘটিতেছে .বলিয়া শ্রীযুক্ত মঙ্জুমদার তাহার 
বক্তৃতায় হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সেচ ব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলার উপযোগী মাল মসঙ্লা বর্তমান 
| লময়ে ইচ্ছাগুরূপ বেশী পরিমাপে সংগ্রহ .করা 
যাইতেছে,না। তাছাছাড়া কাজ পরিচালনার 
জন্ত প্রয়ো্নীর সংখ্যক শ্রদিক সংগ্রহ করাও 
বর্তমানে হুর হইয়। দীড়াইয়াছে। সঙ্ুয়ীর 
ছার খুব চড়া বলিয়া শ্রমিক পাওয়া গেলেও 
অনেকক্ষেত্রে তাহাদের উপযুক্ত সংখ্যার নিয়োগ 


অনুমিত হইতেছে। গবর্ণমেপ্ট 


কর! যাইতেছে না। নৃতম সেচ ব্যবস্থা 
সম্প্রদারণ সম্পর্কে শ্রমিক পাওয়ার এই অসুবিধা 
কিভাবে দূর করা যাইবে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
নেবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। 
আগামী শীতকালে যদি লেচ পরিকল্পনা 
কার্য্যকরী করার উপযোগী শ্রমিক সংগ্রহ না 
করা যায় তবে হয় এই লব পরিকল্পনা 
কতকাংশে পরিহার .কুরিতে হইবে, ' নতুবা 
ৰাধ্যকরীভাবে লোক নিয়োগের নীতি অস্থুদরণ 
করিস! (conscription of labour) শেচের 
স্বীমসমূহ্‌ কাৰ্য্যে পরিণত করার যাবন্থা করিতে 
হইবে | 

খাড সম্পর্কে পশ্চিমবদের শোচনীর পর- 
মুখাপেক্ষিত| দূর করিতে হইলে এপ্রদেশে সেচ 
ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাছে সুগঙ্ধম্লিততাবে 
আগাইয়া যাইতে হুইবে | সেজন্ত দরকার 
হইলে বাধ্যকরীভাবে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা 
অবলঘ্বনেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দ্বিধা করা ঠিক 
নছে। 
হীন অবস্থায় রহিয়াছে। তাছারা বদি স্বেচ্ছায় 
ভাষ্য পারিশ্রমিকের সর্ত্তে সরকারী গঠনমূলক 
কাজে সহযোগিতা করতে রাজী না হয়, তবে 
সেচ কার্ধের মত একটি পরম জনছিতকর 
কাজে তাহাদিগকে শ্রম নিয়োগে বাধ্য করা 
গ্বর্ষেণ্টের পক্ষে কোনমতেই অস্থচিত বা 


নরওয়ে, ন, সু » হল্যাণ্ড, জাপান, পেনাং 
সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এজেন্দী রহিয়াছে। '' li 
বিশু: 
অধিরূত ৯০৯" ১১২০, ০০২ 99০২ টাকা 


বিলিকৃত 
আদায়ীকৃত 
মজুদ তহবিল 
এন, সি, দত্ত, 
চেয়ারম্যান 


এ প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে বহু লোক কর্ম্ম-' 


এক | 
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হেড অফিস £ কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্‌ 
,&, ক্লাইভ ঘাট ষ্টীট, কলিকাতা 
ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়ান, 


অগঙ্গত হুইবে না। পেচ পরিকল্পনা পরিহারের 
বদলে দরকারবোধে এ ভাবে তাহারা উছা 
কার্য্যকরী করিতে যত্ুপর হইবেন বলিয়া আমর! 
আশা করি। 
ভারতীয় চিনির চড়া মূল্য 

ভারতীয় চিনির মূল্য হ্রাস সম্পর্কে সুচিন্তিত 
সুপারিশ প্রদানের জন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট স্তার 
টি বিলয়রাঘবাচার্য্যের সভাপতিত্বে একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজে এ 
কমিটির প্রথম বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সভাপতি 
ভার বিদ্রয়রাঘবাচার্য্য একটি সাংবাদিক বৈঠকে 
কমিটির কার্ধ্যভার সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়া 
এদেশের কলসমূছের. উৎপর চিনির মূল্য হাস 
করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর শান্ত 


“চিনি, উৎপাদনকারী দেশে চিনির যে মূল্যের হার 


বলবৎ আছে তাহার সহিত ভারতীয় চিনির 
মূল্যের কোন সামঞ্জন্ত নাই। * এখানে চিনির 
দর শকল দেশের তুলনায়ই বেশীরকম চড়া । 
ইক্ষু মৃল্য ও ইক্ষু, হইতে চিনি উৎপাদনের খরচ 
মিটাইয়া উৎপন্ন চিনি বন্দরে চালান করিবার 
পর ব্রেজিলে প্রতি টন চিনির দর দীড়ায় ৪০০ ' 
টাকা। অপরদিকে ইক্ষুর মুল্য ও চিনি 
উৎপাদনের খরচ মিটাইয়! ভারতীয় চিনির কল 
হইতে প্রতি টন চিনি ৭৭০ টাকা মূল্যে বিক্রয় 
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কর! হুইতেছে। কেবল ব্রেজিলের তুলনায় নছে, 
দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার তুলদায়ও তারতীর 
চিনির দর বেশীরকম চড়া । ভারবানে চিনির 
মোট উৎপাদন খরচ প্রতি টনে ২৯৮ টাকা। 
অস্ট্রেলিয়ার চিনির কলসমূহ দেশের অত্যন্তরে 
ব্যবহারের অন্ত প্রতি টন ২৩৬ টাক] দরে চিনি 
বিক্রয় করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে বাঁছিয়ে 
যে চিনি রপ্তানী হয় তাছার সৃল্য প্রতি টন ১৩৯ 
টাকা হারে নির্ধারিত আছে। ভারতীয় চিনির 
চড়া মূল্যের কারণ আলোচনা করিতে গিয়া ভার 
যিজয়রাধবাচার্ধয বলেন, চিনির , উৎপাদন 
খরচের শতকরা ৭০ ভাগই ইক্ষু ক্রয়ে ব্যর়িত 
হইয়া থাফে। ইক্ষুর, দর খুব, বেশী বলিয়াই 
এদেশে চিনির পড়তাঁ খরচ অত্যধিক 
দীড়াইতেছে। কাজেই তাঁছার মতে এদেশে 


চিনিয় পড়তা দর ছাল, করিতে হইলে বিশেষ - 


তাবে.ইচ্ষুর উৎপাদন খরচ তথা তাহার মূল্য 
হাস সম্পর্কে যতুপর হইতে হইবে | এ সম্পর্কে 
একটি উপায় হিসাবে গ্তার বিভ্রয়রাঘবাচার্ষ্য 
ইক্ষু বিষয়ক গবেষপার উপর বিশেষতাবে' জোর 
দিতে বলেন ফোয়েম্বাটোর কেন্দ্রের গবেষণার 
ফলে ইক্ষুর যে উন্নত চারা আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাছ! দক্ষিণ তারতে প্রচলনের ফলে প্রতি 
একরে ইক্ষুর উৎপাদন ১'৬ টন হইতে ং'ং টন 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে--ইহা উৎদাহব্যপ্তক 
দৃষ্টান্ত বলিয়াই তিনি মনে করেন। চিনি শিল্প 
সম্পকিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমস্ত প্রদেশে সফর 
করিয়া ও সকল বিষয়ে তদন্ত কার্ষ পরিচালন! 
করিয়া পরে ইস্ছুর মূল্য তথা চিনির মূল্য হ্রাস 
সম্পর্কে তাহাদের নির্দেশ পেশ করিবেন। 


ভারতের জাতীয় 'আয় 

মাদ্রাজ সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা 
ডাঁঃ বি নটরাজন তারতের জাতীয় আয় সম্পর্কে 
সম্প্রতি একটি গব্ষেণামুলক পুস্তিক প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভাঃভিকে আর ভি রাও০১৯৩০ 
সালে যে নীতি অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয় 
বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহাকেই ভিত্তি হিসাবে 
'ধরিয়া বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি 
ভারতের জাতীর আর নির্ণয় করিয়াছেন। তাছার 


সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, বিভিন্ন দিকের আয় 


মিনাইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে তারতের জাতীয় 
'আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার ৮২৪ কোটি 
টাকা। দশ বৎপর.পর ১৯৪৪-৫০ সালে তাহা 


প্রায় চারিগুণ বাড়িয়া মোট ৫৬ হাজার ৫৭৫ 
কোটি টাকা হড়াইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
বিশেষ করিয়া পণামূলা ত্দ্ধির তই তারতের 
মোট জাতীয় আয় দশ বৎসরে এততুর 
পরিমাপে বাড়িয়াছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির 'অন্ক 
টাকার ক্রয় ক্ষমতা বেশী পরিমাপে হ্রাস 
পাইয়াছে। টাকার সে হর ক্রয় ক্ষমতার কথা 
বিবেচনা 'করিলে ডাঃ নটরাদনের ' মতে 
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তারতের জাতীয় আয় বর্তমানে ১৫ হাজার 
কোটি টাকার বেশী বাড়ে নাই বলিয়া ধয়িতে 
হুইবে ।, 
প্রতি লোকের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ 
ছিল ৬৭ টাফা। ১৯৪৯-৫০ সালে তাহা বাড়িয়া 


২২৮ টাকা দীড়াইয়াছে তবে এই ক্ষেত্রেও ' 


প্রকৃত আয়ের পরিমাণ বাড়ে নাই। ১৯৩৮-৩৯ 


এদেশে ১৯৩৮-৩৯ লালে ভারতে ০. 


সালে যাহা ছিল মাথা পিছু ৬৭ টাকা আজ ' 


তাহা ' 
ভিত্তিতে টাকার মূল্য বিচার করিয়া দেখিলে 


২২৮ টাক! দীড়াইলেও জরব্যমূল্যের ' 


ডাঃ নটরাজশের মতে আজ তারতে মাথাপিছু 


প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ৬০৮৯ আমার বেশী 
নহে। 


অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ লালের তুলনা : 


এদেশে লোকের মাথাপিছু আয় শতকরা দশ ' 


ভাগ পরিমাপে নামিয়া গিয়াছে। 

জিনিষপত্রের চড়া মূল্য ও টাফার 
কম ক্রয়ক্ষমতার কথ! আজ আর কাহারও 
অবিদিত নাই। 'সৈ হিসাবে টাকার হিলাবে 


' জাতীয় আয় ' খুৰ বাড়িলেও তাছা যে 


জিনিবপঞ্জের হিনাবে বিশেষ কিছু বাড়ে নাই 
তাছা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে প্রকৃত 
জাতীর. আয় কম 'কয়িয়ন|। বরাদ্দ করিলেও 


তাহ| ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় কিছু বেশী 
প্রকৃত ' 


দীড়াইয়াছে তাহা ভরসার কথা। 
জাতীর আয় ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় কিছু 
বাড়িয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করিরা ডাঃ নটরাজন 
মাথাপিছু প্রকৃত আয় ১৯৪৯-৫০ লালে সে 
তুলনায় ' হাস পাইয়াছে বলিয়া পিদ্বাত্ত 
করিয়াছেন--ইহাতে কোন কোন মহলে নিল্বয়ের 
কারণ দীড়াইতে পারে। প্রকৃত জাতীয় আয় 


ৰাড়িলেও মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ' 


আগের তুলনায় হাস পাওয়ার হেতু এই যে, 
১৯৩৮-৩৯ লালের তুললায় ১৯৪৯-৫০ পালে 
তারতে (যে লব অঞ্চল নিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
গঠিত ) লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের 
তুলনায় বেশী সংখ্যক লোকের তিতর ভারতের 
প্রকৃত জাতীয় আয় ব্টিত হওয়ার ফলেই 
গড়ে মাথাপিছু প্রকৃত আয় আগের তুলনায় 


হান পাইয়াছে। 


- RE TE 


দেশের জনসাধারণ যাহাতে বর্তমান আয়, 


ছার! তাহাদের জীবনযাত্রা ব্যয় মিটাইবার 
অধিকতর স্যোগ পায় গেজন্ত জাতীয় 
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গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীরা গত ছুই বৎসর যাবৎ পণ্য 
মুল্য হালের প্রতিশ্রুতি দিয়া আলিতেছেন। 
কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কার্ধাতঃ রক্ষিত হ্য় নাই। 
ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের অকর্দপ্যতার 
দরুধ দেশে অনেক শ্রেণীর পণ্যের যৃল্যই 
চড়া থাকিয়া যাইতেছে । গবর্ণমেন্ট পরোক্ষ 
ফর বুদ্ধি করিতে পিয়া নিজেরাও অনেক নিত্য- 
. ব্যবহার্য ভব্যসাম্রীর হৃপ্য চড়াইয়া, দিতেছেন। 
" বন্ধ, চিনি, স্মপারি গ্রভৃতির উপর ট্যাক্স 
বাড়াইবার ফলে নূতন করিয়া এই সমস্তের মূল্য 
বৃদ্ধির কারণ খটিয়াছে। চিনি ও সরিষার 
তৈলের দর দিন দিনই তেজী হইয়া উঠিতেছে। 
পণ্য মূল্য বৃদ্ধির এই গতি দেখিয়া দেশের 
অনয়াধারণ ক্রমেই জাতীয় সরকারের প্রতি 
বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। দেশের হিতকাঁনী 


ব্যক্তি মাত্রেই এই অবস্থার সমুচিত প্রতিকার - 


সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের লময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছেন। ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়ান ভাশনাল 


ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ পণ্য মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে . 


তাহাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
আগামী মার্চ বাসের মধ্যে এদেশে পণ্য মূল্যের 





পুৰ্ব পাকিস্থান : ঢাকা, বগুড়া। 


| পশ্চিম ভারত £ 
সর্বপ্রকার. ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 
পৃথিবীর সর্ব ব্যাং কাৰ্য্যে ও সর্বপ্রকার 


| ূ বিনিময় কাধ্যের স্ববিধা দেওয়া হয়। 
[৯৯৯১২ EEE 


বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস ঃ ৬৭, কির রি OE 


শাখাসমূহ $= 
হাঁরিসন রোভ, শ্তামবাজার, মাশিকতলা, জ্ৌঁড়াসীকো, বড়বাজার, 
বহুবাজার, ভবানীপুর, হাওড়া, সালকিয়া, বরাহুনগর, বেলেঘাটা। 
বহরমপুর, বাকুড়া, কৃষ্ণনগর, নবন্ধীপ, অলপাইগুড়ি। . 
পাটনা, রাচি, হাজারীবাগ, পশয়, কোভারম1, পিরিডি, পুরুলিয়া । 


আর্থিক জগৎ 
সুচক সংখ্যা যাহাতে অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ 
হাস পায় সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হুসন্কম্লিত 
ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। পণ্য মূল্য হাস না পাইলে দেশে 
শ্রমিক বিক্ষোভ তীব্রতাবে আত্ম প্রকাশ করিবার 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহারা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
প্রযুক্ত শক্ষররাও দেও. নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির পাক্ষিক পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া! দেশের 
ও দশের স্বার্থের খাতিরে পণ্য যূল্য হাসের এই 
দাবী সমর্থন করিয়াছেন। সুবিখ্যাত শিল্পপতি 
শ্তার শ্রীরাম ইত্ডাহ্রীয়াল ফিনাক্ কর্পোরেশনের 
' বাধিক সভায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিসাবে 
গত ১৮ই আগষ্ট যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতেও 
পণ্যমূল্য হাম সম্পর্কে জোরালো দাবী উপস্থিত 


জনসাধারণের স্বার্থেই যে এদেশে পণ্য মূল্য 
হাস করা প্রয়োজন তাছা নহে, পণ্য মূল্য ছাল 
ফরার উপর শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের. তবিঘ্যুৎ 
জীবৃদ্ধির প্রশ্নও বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। 
শিল্প পণ্যের মূল্য বর্তমানের তুলনায় হাস 





২১০০১০০১০০০, টাকা 
৭৫,০০১০০০৬ টাক! 
৭8,৭০,8৯০২ টাক! 
২৩,৭৫,০০০৯, টাকা 


উত্তর ভারত বেনারস, নিউ দিল্লী। 


বোঘাই। 


করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কেবল, 





1 [ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





করিতে ন! পারিলে দেশের অভ্যন্তরে তাহার 
কাটতি সঙ্কুচিত হুইয়া পড়িবে । ভারতের 
শিল্পপ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী 
করাও কঠিন হুইয়! দীড়াইবে। দেশীয় শিল্পের 
সংরক্ষণ সম্পর্কে যত সুয্যবস্থাই অবলম্বন করা 


হউক না কেন তাহা দ্বারা এদেশে শিল্পব্যবসায়ের 


ভিত্তি সুদৃঢ় হুইবে না। তবে স্তার শ্রীরা 
শিল্প পণ্যের মূল্য হানের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের 
উপর ছাড়িয়া না দিয়া দেশের শিল্প পরিচালক- 
দিগকেই এ বিষয়ে বথাসাধ্য মনোযোগী হইতে 
বলিয়াছেন। উপযুক্তরূপ গবেষণা চাঁপাইয়া, 
শিল্প পরিচালনা! ও উৎপাদন ব্যবস্থার ধারা 
উদ্নত করিরা শিল্প পণ্যের পড়তা খরচ হাঁস 
করার হ্বযোগ-প্ভাবনা রহিয়াছে । জগতের 
শিরোনত দেশসমূহের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে 
ভারতের শিল্পপতিদিগকেও এধন ' হইতে 
আন্তরিকভাবে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে। 
সার শরীরামের এই উপদেশ খুবই হুচিস্তিত। 
দেশের স্বার্থে ও নিবেদের, স্বার্থে ভারতের 
শিল্পপতিরা উপরোক্ত প্রণালীতে শিল্প পণ্যের 
মূল্য হাসের কাজে অচিরেই ব্রতী হউন, ইহাই 
আমাদের দাবী। 


ভারতে প্লাষ্টিক শিল্পের উন্নতি-_বিগত 
মহাযুদ্ধের লময়ে তারতে প্রাষ্টক শিল্পের পত্তন 
হয়। এক্ষণে এই শিল্পে ৫ কোটি টাক! মূলধন 
খাটিতেছে এবং উক্ত শিল্পের মারফতে বৎসরে 
৩ হাজার টন প্রাহিকজাত: দ্রব্য উৎপর 
হইতেছে । ভারতে এই শিল্পের ৭০টি কারখানা 
রহিয়ান্ধে এবং উহাতে ১০ হারার লোক কাজ 
করে। ১৯৩৯ লালে ভারতে মাত্র ৫ শত টন 
প্রাহিকজাত দ্রব্য কাটতি হুইয়াছিল। এক্ষণে 
উহ! বৎসরে ৪ হাজার টন কাটতি হয়। 
বর্তমানে আমেরিকা হুইতে আমৃদানী পলান্িক- 
জাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রা্তিক 
শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বিধায় 'এই শিল্পকে 
সংরক্ষণ নীতি মূলে সহায়তা করা কর্তব্য কিনা 
তৎসম্বন্ধে ভারতীয় টেরিফ বোর্ড বিচার বিব্চেনা 
করিতেছেন। 'প্লাষ্টিক শিল্পের জপ্ত প্রয়োজনীয় 
যোলভিং পাউডার, ইউরিয়া, ফিনল প্রভৃতি , 


কতিপয় ছিনিষ ভারতে উৎপন্ন ছয় না বলিয়া 
বৎসরে বিদেশ হইতে ৩৫ লক্ষ টাকার এইসব 
জিনিষ আমদানী করিতে হয়। বর্তমানে 
ভারতে এইসব জিনিষ প্রস্তুত করিবার কারখানা 
স্থাপন বিবয়েও উদ্োগ আয়োজন চলিতেছে ।. 


নুতন শাসনতহ্ের বলে ভারতে যে 
গবর্ণষেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে তাঁহা উচাদের 
প্রয়োজন মত দেশবানীর কোন সম্পত্তি খাস 
করিয়া লইলে তঙ্জন্ত সম্পত্তির মালিককে 
কোন ক্ষতিপৃণ দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবেন 
কিনা তদ্বিযয়ে দেশের মধ্যে বিশেষ ভাবে 
এদেশের শিল্প বাণিজ্যে যাহার! অর্থ বিনিয়োগ 
করিতে আগ্রহশীল তাহাদের মধ্যে একটা সংশয় 
ছিল। এক্জগ্ত ভারতীয় গণপরিষদের কংপ্রেসী 
 দপ এই মর্দে একটি ধারা গ্রহণ করিয়াছেন যে, 


গবর্ণষেন্ট দেশবাসীর যে কোন সম্পত্ভিই খাস, 


করুন না ফেন তজ্ঞপ্ত যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান 
করিবেন। অবশ্ত “যে কোন সম্পত্তি” হইতে 
জমিদারী বাদ দেওয়া হইয়াছে । অমিদারীর 
বেলাতেও এরূপ স্থির হইয়াছে যে, উহার ভজন্ত 
গবর্ণমে্ট বাধ্যতামূলক তাবে ক্ষতিপূরণ দিবেন 
তবে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কিরূপ হুইবে 
এবং উহ। কি ভাবে দেওয়া হইবে তাহা বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আইনসভা স্থির 
করিবেন। কংগ্রেশী দল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে 
এই ধার! গৃহীত হওয়াতে দেশবাসীর মনে 
যে অহেতুক সংশয় উদ্দিত হইয়াছিল তাহা 
ব্দরিত ছইবে। ইতিমধ্যেই উহার সফল 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে কায়ণ এই ধারা গৃচীত 
হওয়ায় এবং দেশের শিল্প জাতীয়করণ সম্বন্ধে 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরুর বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর হুইতে 


ভারতের বিভিন্ন শেয়ার বাবারে বিভিন্ন 
শেয়ারের মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 


শিল্পের জাতীয়করণ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী 
দেশবাসীর কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শিল্পের জাতীয়- 
করণ সম্পর্কিত বিবৃতিতে গবর্ণযেপ্ট ১০ 
বৎসরের মধ্যে দেশের মৌলিক শিল্পগুজিকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবেন না--এই 
মাঝে বলিয়াছেন। উহার অর্থ এই নহে যে, দশ 
বৎসর অতীত হওয়া মাত্রই গবর্ণমেন্ট এ শ্রেণীর 
শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবেন। 
এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রধান লক্ষ্য হুইবে 


নানাকথা 
দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি। যদি বেসরকারী 
পরিচালনায় উৎপাদন বেশী হয় তাছা হইলে 
গবর্ণমেন্ট দেশে প্রচলিত শিল্পগুলিকে খাস 
করিতে গিয়া উছাদের শ্রম ও অর্থের কিছুতেই 
অপচয় করিবেন না। তবে এই শিল্পের 
পরিচালনার ক্রটির অগ্য যদি উৎপাদন করিয়া 
যায় তাহা হইলে গবর্ণমে্ট অবশ্থই উহাতে 
হস্তক্ষেপ করিবেন । এই প্রসঙ্গে আরও একটি 
কথা আছে। বর্তমানে দেশে যে লব শিল্প কারখানা 
আছে তাছার কলকব্জা অনেকটা সেকেলে 
হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহাদের হস্তস্থিত 


অর্থ দ্বারা দেশে -নৃতন নুতন কলকারখানা 


প্রতিষ্ঠিত ন! করিয়া বেসরকারী ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে এই সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
কলকজা. কেন অত্যধিক 1 ' দিয়া 


ক্রয় করিবেন? এই ক্ষেঞ্জেও জাতীক্নকরণ 
অপেক্ষা দেশে উৎপাদন বৃদ্ধিই গবর্ণমেণ্টের মূল 
লক্ষ্য । প্রধান মন্ত্রীর এই সব উক্ভির ফলে 
এদেশে যাহার! বিচার বিবেচনাশৃগ্ত হইয়া 
জাতীয়করণের জন্য হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছেন 
তাহাদের কিছুটা চৈতম্ক হইবে আশ! করা 
যায়। বস্তুতঃ জাতীয়করণ একট! আদর্শ ব্‌ছে 
উহা একটা উদ্দেশ সিদ্ধির পন্থা মাত্র। আর 
সেই উদ্দেশ্ত হইতেছে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি। 
্ৃতরাং শিল্পের জাতীম্বকরণ সমন্তা একমাত্র 
এই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে। 

“ট্রেড ইউনিয়ন 


স্কাশন্াল কংগ্রেসের 


' বাঙলা শাখার কার্ধাকরী সমিতি সম্প্রতি একটি 


সতায় শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার 
সমন্ধে উহাদের বক্তব্য ঘোষণা করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে একটি বিষয় হইতেছে কলকারখানা 
হইতে শ্রমিকের ছাটাই বন্ধ করা এবং আর 
একটি হইতেছে অনতিবিলঘে শ্রমিকদের 


বিন 








বাসগৃদের ব্যবস্থা করা। শেষোক্ত ব্যবস্থা বহু 
ব্যয়সাধ্য এবং বহুল সময়সাপেক্ষ । অবিলম্বে 
এই ব্যবস্থা করা হুইবে--উচা বলিলে 
শ্রমিকগণকে অযথা প্রলোতনই দেখান হুইবে। 
ছাটাই সন্ধে আমরা পূর্বে একাধিকবার 
আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি। যে সমস্ত 
শ্রমিককে ছাটাই করা হইবে তাহা যাহাতে 
অন্তত চাকুরী পাইত পারে তৎপক্ষে সর্বপ্রকার 
চেষ্টা অবশ্যই করিতে হুইবে। কিন্ত কোন 
কলকারথানার মালিক যদি কোন অবস্থাতেই 
অপ্রয়োজনীয় শ্রমিককে ছাটাই করিতে না 
পারে তাছ! হইলে উহাদের পক্ষে কল- 
কারখানায় আধুনিকতয কলকজ। বাইয়া 
অপেক্ষাকৃত কম শ্রমিকের সাহায্যে অধিকতর 
উৎপাদন করিয়া উৎপাদিত পণাদ্রব্যের মুল্য 
হাল করা অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 
rationalisation বলে তাহা করা সম্ভবপর 
হইবে না। এক্প অবস্থায় ভারতীয় পণ্যের 
পক্ষে--কি বিদেশের বাজারে--কি ভারতের 
অভ্যন্তরে বিদেশী পণ্যদ্বব্যের সহিত 
প্রতিযোগিতা! করাও কঠিন হুইৰে। এজগ্ত 
ঘ্াশগাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপরোক্ত 
দাবী আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না । 


গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের সর্ব 
বিপুল উৎসাহ উদ্ভমের মধ্য দিয়া ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় বাধিকী উৎসব সম্পন্ন 
হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, এই দিবসে 
ভারতের কোন স্থানে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর 
অবস্থার উত্তব ছয় নাই। কলিকাতায় মুষ্টিমেয় 
ব্যক্তি স্থানে স্থানে অশান্তি হৃষ্টির প্রন্নাস 
পাইয়াছিল। কিন্ত উহারা জনসাধারণের কোঁন 
সহযোগিতাই লাভ করে নাই। তবে 
কলিকাতায় এবার স্বাধীনতা দিবসে গত 
বৎসরের মত উৎসাহ উত্তম পরিলক্ষিত হয় নাই 
উহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। উদার মধ্যে 
ছ:খিত হইবার কিছু নাই । এদেশে অধিকাংশ 
লোক অজ্ঞ ও নিরক্ষর। পূর্ব্বাপয় সমস্ত বিষয় 


| বিবেচনা করিয়া কোন বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে 


উপনীত হওয়া উহাদের শক্তির অতীত। 
ভারত স্বাধীনতা লাভের মঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর 


৩৩২ 


ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণার শৃষ্টি হইয়াছিল যে, 
দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার! নানাদিক হইতে যে 
সমস্ত দুর্ভোগ ভূগিতেছে)তাহার অদূরভ বিষ্যাতে 
অবদান ঘটিবে | উহা যে সুদীর্ঘ সম্য সাপেক্ষ 
এই বিষয়ে তাঁহাদের কোন জ্ঞান ছিল না। এই 
শ্রেণীর ভ্রাস্ত আশাতেই উহারা স্বাধীনতা 
লাভের প্রথম বাধিকী বিপুল উৎপাছের সহিত 
উদ্ঘাপিত করিয়াছিল। এই আশাভঙ্গের 
ফলেই উহার! দ্বিতীয় বাধিকীতে ততটা উৎযাহু 
প্রদর্শন করে-লাই | হুদীর্ঘকালের পরাধীনতার 


ফলে এদেশের অধিবাসী যে সমস্ত হুঃখদৈন্তের 


সন্মুখীন হুইয়াছে তাহার অবসান যে এক দিনের 
বা এক বৎসরের কাজ নহে তাহা ওয়াকিবহাল 
ব্যক্তি মাত্রেই শ্বীকার কগিবেন। উষ্কারা 


.উচ্বাও স্বীকার করিবেন যে, গত ছুই বৎসর 


কালের মধ্যে আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ 
সব. জনকল্যাপমূলক কাজের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন যাহার ফলে যতই দিন বাইতে 
থাকিবে ততই দেশবাসী উহাদের ছঃখদৈপ্ত 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে থ।কিবে। আমরা 
আশা করি, আজ যাহারা ছুঃখদৈন্ভের ফলে 
সাময়িকভাবে অবসাদগ্রত্ত হইয়া পড়িয়াছে, 
দেশের ুঃখদৈগ্রের ক্রমিক অবসানের ফলে 
তাহীরাঁও ভবিষ্যতে বিপুল উৎসাহ উদ্ভমে 
সমগ্র দেশের শহিত হাত মিলাইবে। সেই 
দিন বেশী দৃূরৰত্তী নছে। 


ভারতের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পশ্চিম 
পাকিস্থানের করাচী, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলের 
বশিকসভাগুলি ভারতীয় পণ্য বয়কট করিবার 


(সিডিউন্ড ব্যাক ) 


হেড অফিস -২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন- ব্যান ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্ক_বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানী tn 


বনগাঁ, বসিরহাট, খুলন। 


আর্থিক জগৎ 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের চট্টপ্রাদ 
সহরেও উহার প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে। 
পাকিস্থান কায়েম হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে 
মালপত্র আমদানীর ভগ্ভ করাচী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
অঞ্চলে শতাধিক, অভারতীয় বিদেশী বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান উহাদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
ফলে পাকিস্থানে & সব দেশের মাঁলপত্রের ৰন্ত 
ডাকিয়াছে। এই . বাণিজ্যের আশ্রয়ে 
পাকিস্থানের বহু অ্বধিবাসীও ছু'পয়সা কামাইয়া 
লইতেছে। এরূপ অবস্থায় তারতীর পণ্য 
বয়কটের পিছনে যে বহু ইন্ধন জুটিতেছে 
তাহাতে সন্দেহ লাই। তবে সুখের বিষয় এই 
যে, অজ্ঞ ও স্বার্থাম্েষী ব্যক্তিগণ এই বয়কটের 





সমর্থন 'করিলেও প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া 


পাকিস্থানের কোন উল্লেখযোগ্য রাজপুরুষ 
উদাতে সায় দিতেহেন না| পূর্বব বঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রী জনাব মুক্ল আমীন এই অন্দোলন সমীচীন 
নহে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষ 


[একমাত্র পাটের জ্রষ্ধ পাকিস্থানের উপর 


একাস্তভাবে নির্ভঃশীস। কিন্তু পাকিস্থান 
কয়লা, লৌহ, বস্তু, কাগজ, সিমেন্ট হইতে 
আরপ্ত করিয়া সরিষার তৈল, মল্লা, পিয়াজ 
পর্য্যন্ত অগণিত প্রিনিষের অন্ত তারতের 
মুখাপেক্ষী । এই সব জিনিব বয়কট করিয়া 
পাকিস্থানকে বদি বিদেশ হইতে 1৩ গুণ বেশী 


মূল্যে উছা আমদানী করিতে হয় তাহা হইলে' 


সমগ্র পাকিস্থান অল্প সময়ের মধ্যে দেউলিয়া 
ছইবে। 


ওপ 


উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়ু। 
সকল প্রকার হ্যাকিং কার্য করা হয়। 
ভাঃ অমলকুমার মাসী ও মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্তি, এম-এ (কযাস”) 
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যিশাইয়া 


[ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





পশ্চিম বলের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র 
রায় কলিকাতায় একটি সুড়ঙ্গ রেলপথ প্রতিষ্ঠার 
অভ যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন স্বাভাবিক 
সময়ে এই উৎসাহ দেখাইলে এবং এই ধরণের 
একটি কাজে ছাত দিবার মত পশ্চিম বলের 
অর্থগজতি থাকিলে দেশবাসী উহাতে জানন্দিতই 
হইত। কিন্তু এই ধরণের একটি রেলপথ 
গ্রতিষ্ঠী করিতে ৩৩1৩৪ কোটি টাক! খরচ 
হইবে। যদি ফোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান উহার 
অৰ্দ্ধেক ব্যয়তার বহন করিতে রাজী হয় তাহা 
হইলেও দেশকে এজন্ত ১৬1১৭ কোটি টাকা 
খরচ করিতে হুইবে। পশ্চিম বঙ্গের. গবর্ণমেণ্ট 
যে এই টাকা দিতে অপমর্থ তাহা বলাই বাহুপ্য। 
কাণেই টাকার জগ্ত তারত গবর্ণমেন্টের নিকট 
হাত পাতিতে হইবে। কিন্তু তারত সরকার 
দেশে অনফল্যাণমূলক অগশিত কাজের অস্ত এত 
অর্থব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত, বাছার ফুলে উহাদের 
পক্ষে কলিকাতায় হুড়ঙ্গ রেলপথের মত 
অপেক্ষাকৃত কম জরুরী একট] ব্যাপারে ১৩1১৭ 
কোটি টাকা ঢাপিতে নারাল হওয়াই 
স্বাভাবিক । এই সৰ বিষয় চিন্তা ফরিয়! প্রধান 
মন্ত্রীর উপরোক্ত ব্যাপারে উৎসাহ 'খুড়ার গঙ্গা 
যাত্রার’ যতই একটা ব্যাপার বলিয়া যনে 
হইতেছে | 


" গত ৩১শে ছুলাই পর্যন্ত ৫ সপ্তাছে- 
কলিকাতায় পুলিশ সহরের নানা স্থান হুইতে 
সরিষার তৈল এবং সরিষা সংগ্রহ করিয়া তাহা. 
পরীক্ষার পর অবগত হইয়াছে যে, উহার মধ্যে 
শিয়ালকীটার (৪1852005) তৈল এবং 
শিরালকীট। বীজ রহিয়াছে । চিকিৎসা 
ব্যবসাফ়িগণ বলেন যে, ওঁ তৈল হইতেই 
বেরিবেরি রোগ অন্মে। ইতিমধ্যে কলিকাতায় 
উক্ত রোগের প্রাহুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং অনেকে 
বারাও যাইতেছে কিন্তু যাহার] এই তাবে 
একটি অপরিহার্য খাভ্রব্যের মধ্যে বিষ 
জনসাধারণকে হত্যা করিতেছে 
তাহাদের শাস্তি দিবার অন্ত কি ব্যবস্থ। হইতেছে 
তাহা কেহ অবগত নছে। যাহারা এই ব্যবসায়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে, তাহাদের ছুই 
একজন বর্ধচারীর রত এত্রম্ক ২০1৩০ টাকা, 
জরিষানা হইবে । কিন্তু এই ভাবে যে উল্ত 
সমন্ার প্রতিবিধান হইতে পারে না তাহা 


২২শে আগষ্ট, ১৯৬৯] 


বালকও বোঝে। এই ধরণের কাজে 
গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষার কথা বলিলেই উহাদের 
মুধপাত্রগণ এক নিংস্বাসে- ভারতে দেড়শত 
বসরের বিদেশী শানন, আশ্রয়প্রাধাঁর অমস্তা, 
দেশ ব্ভাগ, বিদেশী মূলধনের অতাব, কাশ্মীরের 
যুদ্ধ ইত্যাদি ৰহু প্রকার অন্থবিধার ফিরিস্তি 
. দাখিল করিয়া দেশবাসীকে হতভম্ব করিবার 
চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশের অকাঁট মূর্খেরাও জানে 
যে, এই ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয় সমূহের কোন 
,লঙ্গর্ব নাই এবং উহাদের বিশ্বাস যে, উহাদের 
উপর বড়বাজারের অত্যধিক গ্রতাবের ফলেই 
উহারা এই ব্যাপারে কাধ্যকরীতাবে হাত দিতে 
অগ্রপর হইতেছেন ন! । 

কলিকাতার বাড়ীভা্া আইনের গলদ 
দৃগীকরণ এবং উহার যথাধথ প্রয়োগ সম্বন্ধে 
উপদেশ দিবার অন্চ পশ্চিমবঙ্গ লরকার 
শ্রীঅতুচ্চন্ত্র গুপ্তের সম্ভাপত্বিত্বে একটী কমিটী 
গঠন করিয়াছেন। আগামী মাসের মাঝামাঝি 
কাণে উক্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে 
আশা করা যায়। এই সম্পর্কে তার প্রাপ্ত মন্ত্রী 
শ্রীবিমলচন্র লিংহ এরূপ জানাইয়াছেন যে, 
ফমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত ছইবার পর যদি 
প্রয়ো্ন অনুভূত হয় তাহা হুইলে পশ্চিমবঙ্গ 
পরকার একটা অভিনান্দ ভারী করিয়া কমিটীর 
হুপারিশলমূহ কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন । 


"হউক মন্ত্রী মহোদয়ের 


আর্থিক জগৎ 


[4 


৩৩৩ 





উহা হইতে উক্ত ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় যে খুব 
আত্তরিকতাসম্পন্ন তাছ! বুঝা যায়। যাহা 
চেষ্টায় কলিকাতার 
নাগরিক জীবনের একট! অগ্রীতিকর পরিস্থিতির 


যদি অবদান ঘটে তাহা হইলে আমরা সুখীই . 


হইব। _বিবয়টাকে ছুইদিক হইতে বিচার 
করিতে হইবে--(১) আইনের গলদ দুরীকরণ 
এবং (২) আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের 
ব্যবস্থা। আইনের গলদের মধ্যে--ছঠাঁৎ 
অত্যধিকছারে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি, বশতবাটী এবং 
ব্যবসায়ের জন্ত ব্যবহৃত বাড়ীর মধো ভাড়ার 
হারের পার্থক্য স্ষ্ট, বাড়ীওয়ালাকে 
আসবাৰপত্রের অন্ত ভাড়া আদায়ের অধিকার 
দিয়া উছাদের ছুনাঁতিযুলক কাজের কুবিধা দান, 
মেরাঁধতী কাজের জন্তকোন অবস্থাতেই এক 
মাসের বাড়ীভাড়ার বেশী পরিমাণ টাকা খরচ 
হইতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ দান, 
আইনের ১১ ধারায় বাঁড়ীওয়ালাগণকে 
ভাড়াটিয়াদের উপর হয়রানী করিবার অধথ! 
জুযোগদান, ভাভাটিয়াদের পক্ষে প্রয়ৌজনমতে 
অস্ভের নিকট বাড়ী বা উবার অংশবিশেষ ভাড়া 
দেওয়ার বিরুদ্ধে অত্যধিক কড়াকড়ি, 
বাড়ীওয়ালা ভাড়া জমা না নিলে রেণ্ট 
কনট্রোলারের নিকট ভাড়া জম! দিতে বিপত্তি 
ইত্যাদি কতিপয় ব্যিয়ের কথা বিশেষভাবে 


উল্লেখ করা যাইতে পারে। আইনের প্রয়োগ, 


সম্পর্কে দেখা যাইতেছে যে, এই আইন সত্বেও 
বাড়ীওয়ালাগণ অবলীলাক্রমে সেলামী আদার 
করিতেছে এবং ব্নবাসের অন্ত বাড়ীর উপর 
ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত বাড়ীর ভাড়া আদায় 
করিতেছে । অধিকস্ত বাড়ীভাড়া আইনের .৪২ 
ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও বাঁড়ীওয়ালার 
অনুমতি ব্যতিরেকে ইলেকট্রিক কোম্পানী 
বাড়ীতে বিহ্যৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে রাজী 
হইতেছে না। এই লব বিষয়ের গবর্ণমেপ্ট 
অনায়ালে প্রতিকার করিতে পারেন। গবর্ণষেণ্ট 
বিছ্যুৎ কোম্পানীকে একখানা চিঠি দিলেই 
বিদুৎ সরবরাহ সমন্তার সমাধান হইতে পারে । 
সেলামী ইত্যাদি বন্ধ কর! সম্পর্কে জনসাধারণের 


‘নিকট হইতে গবর্ণমেন্টের উপদেশ লইবার কি 


প্রয়োজন হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি না। কলিকাতায় চুবি, পকেটমারা, 
রাছাক্সানি, কোকেন ও আফিম বিক্রয় প্রভৃতি 


ইত্যাদি যহু প্রকার বে-আইনী কাজ চসিতেছে। 


এই সমন্তের প্রতিকাঁরে গবর্ণমেপ্ট যে নীতি 
অবল্ন্ধমে কাজ করেন বাড়ীওয়ালাদের 
বে-আইনী কাঁজ সন্বন্ষেও সেইরূপ ব্যবস্তাই 
দরকার। ‘তবে লেলামী গ্রহণ ইত্যাদি 
বে-আইনী কাজের জন্য বাড়ীওয়ালার উপর 
শান্তির পরিমাণটা এরূপ হইতে হইবে যাহার 
ফলে একজনের অবস্থা দেখিয়া অন্য দশজনের 
লোভ লংযত হইতে পারে। 


আর্থিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর ' 


ভারতে চার্টার্ড একাউন্টেজীর 
প্রতিষ্ঠান--ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী লী কে সি 
নিয়োগী গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীতে 
চার্টার্ড একাউন্টেপ্টের 'উপাধির অন্য এক্টি 
ইনটিটিউটের উদ্বোধন করিয়াছেন। 

আমেরিকার জাতীয় আয়-_-বিগত 
১৯০৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীর 
আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ফোঁটি ডলার 
এবং উচ্ার লোক সংখ্যা ছিল 2 কোটি। 
বর্তমানে আমেরিকার জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 


১৪ কোটি ৯০ লক্ষে পরিণত হুইয়ছে-কিন্ত 


উচ্নার জাতীর আয় ঈাড়াইয়াছে ২ হাজার ৫০০ 
কোটি। কাজ্জেই গত ৪০ বৎসরের মধ্যে 
আমেবিকার লোক সংখ্যা যত বাড়িয়াছে তাহার 








তুলনায় উহার জাতীর আয় বাড়িয়াছে ১০ গু 
বেশী। 

ভারতে সাইকেলের কারখানা. 
মাজ্রা্জের সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত সহরের 
নিকটে শীঘ্রই সাইকেল নির্দাপের একটি 


কারখানা স্থাপিত হইবে। এজন. যে. ৭০ লক্ষ, 


টাকা মূলধন লাগিবে তাহার মধ্যে ২€ লক্ষ 
টাক! মান্রাল্গ গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন এবং 


বাকী টাকা স্থানীয় একটি কোম্পানী এবং একটি 





বৃটীণ কোম্পানী প্রদান করিবেন। এই 
কারখানা! স্থাপিত হইলে উহ! ভারতের সাইকেল 
নির্খাণের তৃতীয় কারখানা 'হুইবে। তবে 
মহীশৃরেও শীঘ্র আর একটি কারখানা স্থাপনের 
সম্ভাবনা! রহিয়াছে। ভারতে প্রচলিত এবং 
প্রস্তাবিত এই সমস্ত কারখানা . মিলিয়! বখগরে 
৬০ হাজার সাইকেল নিৰ্ম্মাণ করিতে পাক্সিবে। 
তবে ভারতে বর্তমানে বৎসরে ১ লক্ষ সাইকেলের 
চাহিদা রছিয়াছে। 

আমেরিকার জনসংখযা--ওয়াশিংটনের 
একটি পংবাদে প্রকাশ যে, গত ৯ বৎসরে 
শতকর1 ১৩.১ জন বৃদ্ধি পাইয়া আমেরিকার 
যুজরাষ্ত্রের জনসংখ্যা, বর্তমানে ১৪ কোটি ৮৯ 
লক্ষ ২ হাদ্রারে পরিণত হইয়াছে]. 
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পণ্ডিত সেহকুর আমেরিকা যারা - 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আমস্ত্রপের 
ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু আগামী ৭ই অক্টোবর তারিখে 
আমেরিকা যাত্রা করিব্ন। সঙ্গে তাঁছার 
' কপ্তা' ইন্দিরাও থাকিবেন | তিনি ২০ দিন 
আমেরিকায় থাফিবেন এবং ফিরিবার পথে তিন 
দিন কানাডায় অবস্থান করিবেন। ফানাঁভার 
শ্রধানমন্্রাও তাহাকে উক্ত দেশে যাইবার জন্তু 
আমন্ত্রণ করিয়াছেন। | 


পশ্চিমবলে সেচকার্খ্যের প্রসার 


পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভূপতি 
মজুমদার সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে 
জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ দরকার মোট ১৬টি 
বৃহৎ (18191) পরিকল্পনামতে সেচকার্ধ্য আরম্ভ 
করিয়াছেন। এইসব সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
হইলে প্রদেশের ১৩ লক্ষ একর জমি উপকৃত 
হইবে। এই সব জমিতে বর্তমানে বৎসরে ৩ 
লক্ষ ৬০ ছাঁজার টন শন্ত অন্মিন্তেছে। উক্ত ১৬টি 
পরিকল্পনার মধ্যে সর্ববৃহৎ হইতেছে ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনা । উহাতে একটি বাধ দ্বার কাজ 
অনেক দুর অগ্রসর হুইয়াছে। উত্ত ১৬টি 


পরিকল্পনার মধ্যে সম্প্রতি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে . 


৩টি পরিকল্পনার কা শেষ হইয়াছে এবং এন্ত 
৩৩০০ একর জমি উপকৃত হইয়াছে । দেশ 
বিভাগের সময়ে পশ্চিমবজে ১ কোটি ১৬ লক্ষ 
৯০ হাজার একর আবাদী জমি ছিল এবং উদ্ধার 


মধ্যে মাল্র ১৮ লক্ষ ৪৪ হাতার ২৮০ একর J 
মি সেচকার্য্ের সুবিধা পাইত। পশ্চিমবঙ্গ | 


| পরব ব্যাধ লিঃ 


ছেন। উহার ফলে এই প্রদেশে শম্তের উৎপাদন | 
বৎসরে ৩৫ হাওর টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাকী | 
১৩টি পরিকল্পনার মধ্যে ময় রাক্ষী পরিকল্পনার | 


গবর্ণমেন্ট উহার পর ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও 
১ লক্ষ একর জমিতে এরূপ সুবিধা শট করিয়া- 


কাজ শেষ হইতে দেরী আছে। বাকী ১২টিক্ব 


কাজ ১৯৫২ সালের মধ্যে শেষ হইবে এবং | 
উহার ফলে পশ্চিমবলের আরও ১১॥ লক্ষ একর | 
জমি সেচকার্য্ের সুবিধা পাইবে। ১৯৫৫ ৃ 
সালের মধ্যে সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে | 
এই অমিয় পরিমাপ দাড়াইবে ১৬ লক্ষ একর | 
এবং উহার ফলে এই প্রদেশে উৎপন্ন শঙ্ভের | সেতিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্ড-৫” আনা ' 

এ বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 


বঙ্গ বিভাগের | jj 
পরিমাণ ৭ ত্রাক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে । বঙ্গ : পা 


পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫১টি ছোটখাট, সেচ 





আর্থক জগৎ 


পরিকল্পনাষও হাত দেন। উহার মধ্যে ৩ লক্ষ 
,৭৫ হাজার ১৩৫ টাকা ব্যয়ে ৎৎটি পরিকল্পনার 
কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে এবং উছার ফলে 
৫৪ হাঁজার ১৬১ একর জমি সেচকার্ষোর সুবিধা 


" পাইতেছে। শ্রীযুক্ত মনুমদার বলেন যে, মঞ্জুর 


এবং সেচকার্ষ্যের সরঞ্জামের অভাব না. থাকিলে 
এই প্রদেশে সেচকার্ষের প্রসার আরও ভ্রুত 


হইত। তি।ন বলেন যে, মজুরের অভাব যদি 


দুর না হয় তাছা হইলে বাধ্যতামূলকভাবে মজুর 
সংগ্রহ প্রথা বলবৎ করা হইবে কিনা তৎগম্বন্ধে 
জনমত সংগ্রহ করা আবশ্ক হইবে। 

ভারতে খাঁ্ভশস্ত সংগ্রহ ভারতের 
রেশনের দোকানগুলির মারফতে বণ্টনের আন্ত 
ভারত সরকার চলতি বৎসরে মোট ৪৫ লক্ষ 
৬০ হাজার টন খাদ্মশন্ত দেশের অতান্তর হইতে 
ক্রয় করিবেন (0:০90111) বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । উহার মধ্যে জুলাই পর্য্যন্ত ৭ 
মাসেই ৩৬ লক্ষ টন খান্তশন্ত সংগৃহীত হইয়াছে । 
এই বৎসরে ৩৬ লক্ষ ২০ হাঁজাঁর টন চাউল ও 
চীনা সংগ্রহের কথা । উহার মধ্যে জুলাই পর্য্যস্ত 
২৮ লক্ষ ১০ হানার টন চাউল ও চীনা সংগৃহীত 
হইয়াছে। _- 

ভারত-পারিস্থান বাণিজ্য-_ দিষ্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৯৪৮-৪৯ লালে 
পাকিস্থানের সহিত ভারতের ১৮০ কোটি টাকা 
মূল্যের মালপত্র আদান-প্রদান হুইয়াছে। 
উহা ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা 
বি, বি, ৪১৮ 


১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


হেড অফিস £--৬১নং বন্ছুবাজার ট্রীট 
. কলিকাতা শাখা £ . 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্্রী 


অষ্তাম্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্মননগর, রাজশাহী, 
সিরাজগঞ্জ অলপাইগুড়ি। . 

"সুদের হার £ 






ইত ইট ] একোপ্লান প্রভৃতি যান, ৫৮ লক্ষ ১৬ হালার 


 পাউণ্ডের বৈদ্যুতিক কলকজজ এবং ৭২ লক্ষ 
ৃ ৩২ হাঁপার পাউণ্ডের রাসায়নিক দ্রব্য, রং 
| উল্লেখযোগ্য । 













1 ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





২০ ভাগ। এই বৎসরে ‘পাকিস্থান হইতে 
ভারতে ১০৭ কোটি টাকার মাল আমদানী হয় 
এবং ভারত হইতে পাকিস্থানে ৭৩ কোটি টাকার 
মাল বপ্তালী হয়। আমদানীর শতকরা ৮০ তাঁগ 
এবং রণ্ডানীর শতকরা ৪০ ভাগ স্থলপথে হয়। 
এই বৎসরে ভারত হইতে পাকিস্থানে যে মাল 
রপ্তানী হয় তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ পশ্চিম 
পাঁকিস্থানে এবং শতকরা ৩৫ ভাগ পূর্ববঙে 
রপ্তানী হইয়াছিপ। এই ছুই অঞ্চল হইতে 
ভারতে ওঁ বৎসর আঁমদানীর পরিমাণ হিল 
মোট আমদ[নীর যথাক্রমে শতকরা ২৮ ও 
৭২ ভাগ । এই সব হিসাব মতে দেখা যায় যে, 
আলোচ্য বৎসরে পাকিস্থানের সহিত ভারতের , 
বাণিজ্যে ৩৪ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছিল। 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট উবার পরিমাণ ৪২ কোটি 
টাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
ইজ-ভারত বাণিজ্য--গত জাহুয়ারী 
হইতে জুন পর্য্যন্ত ছরমাসে ইংলণ্ড হইতে তারতে 
৭ কোটী ২৯ লক্ষ ৭২ হাজার পাউণ্ড মূল্যের 
মালপত্র আমদানী হইয়াছে । এই সময়ে 
তারত হইতে ইংলণ্ডে ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ৯৯ 
হাজার পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে। 
গত বৎসর উক্ত ছয়মাসে এই আমদানী ,ও 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩ কোটী ৮৭ 
লক্ষ ৮ হালার পাউও এবং ৪ কোটী ৬১ লক্ষ 
২০ ছাতার পাউণ্ড । এবার আমদানীর মধ্যে 
২ কোটী ৯ লক্ষ ৮ হাতার পাউণ্ডের কলকআা, ৯৫ 
লক্ষ ৯২ হাজার পাউণ্ডের হোটরগাড়ী, জাহাজ, 


‘উইপোকা ধ্বংসের উপায়_ দেরাছুমের 


| অরণ্য গবযেষপামন্দিরে ছুই বৎলরাধিককাল 
পরী গবেষণার ফলে টিপির মধ্যে অবস্থানকারী 
| উইপোকা ধ্বংসের উপায় আবিফার করা 
গিয়াছে । অৰ্দ্ধ আউন্স পরিমিত ডি, ডি, টি 


গ্যামেক্সিন অথবা . হেফ্পিক্ল্যানদ একটি 


| কেরোগিন টিনে জলে ভালভাবে গুলিয়া তিনদিন 
॥ ঢালিলে ২০ ঘনফুট, টিপির সমস্ত উইপোকা 
| ধ্বংস হইয়া যাইবে । লাঁধারপতঃ" এই ব্যবস্থায় 


এক একটা মাঝারি আকারের টিপির পোকা! 
নষ্ট করিতে দুই আনার বেশী ব্যয় হইবে না। 


২ংশৈ আগষ্ট, ১৯৪৯]. 





পশ্চিমবঙ্গে মাছ ধরার ব্যবস্থা 
লগ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবদের 
উপকূলবর্তী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিষয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধাঁনচন্দ্র রায় 
ফেনমার্কের কতিপয় মাছ ধরিবার প্রতিষ্ঠানের 
সহিত আলাপ আলোচন! করিয়াছিলেন এবং 
উহ্থারা এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্টের 
সহিত সহযোগিতা করিবেন 
দিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, ডাঃ রাষ 
আগামী ওরা গেপ্টেম্র তারিখে কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করিবেন । | 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি কলেজ--অবিভক্ত 
বঙ্গে ঢাকাতে মাত্র একটা কৃষি বিষয়ে শিক্ষা- 
দানের অন্ত কলেজ ছিল। উদ্‌! এক্ষণে 
পূর্ববঙ্গের অন্তর্ত,জ্ত হইয়াছে । এই অভাব 
দুরীকরণের জঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ পরকার মেদিনী- 
পুরে ঝাড়গ্রামে একটা কৃষি কলেজ স্থাপন 
করিয়াছেন এবং গত ৮ই আগষ্ট তারিখে 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্।লয়ের খয়রা অধ্যাপক ডাঃ 
পি কে সেন উদার উদ্বোধন করিয়াছেন । 
কলিকাতার নিকটবর্তী হরিপঘাটাতেও এই 
ধরণের আর একটা কলের স্থাপিত হইবে 
স্থির হইয়াছে । 


সিন্ধিয়ার তৃতীয় জাহাজ-_ভিজাগাপষ্টমে, 


সিদ্ধিয়! টিম নেভিগেশন কোম্পানীর যে জাহাজ 
নির্দাণের কারখানা রহিয়াছে তাহাতে নি্ন্মিত 
'লপ্রকাশ' নামে একখানা ৮ হাজার টনের 
জাহাজ গত ৮ই আগষ্ট তারিখে জলে ভাসান 
হুইয়াছে। উহা উক্ত কারখানায় নিন্মিত 
তৃতীয় জাহাজ। , ইতিপূর্বে উক্ত কারখানার 
নিন্সিত ‘জল উষ্‌।? ও 'জিলপ্রভা” নামক আর 


দুইখান! ৮ ছার টনের জাহাজ জলে ভালান, মং 


হুইয়াছে। 

ভারতের জাতীয় আয়--তারতের 
সমষ্টিগত জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত এবং 
তারতবাসীর নাথাপিছু গড়পড়তা আয় কত 
তাঁহা নির্ধারণের জন্ত ভারত সরকার একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন । ইতিমধ্যে 
মাদ্রাজ সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা ডাঃ বি 
'নটরাক্ন এই বিষয়ে একটি বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
কালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় প্রায় ৪ 
গুপ বন্ধিত হইয়া ৯৯৪৪-৫০ সালে উহ] €,৬৫৭ 


প্রতিশ্রুতি 


জি 
০৭ সর শি শশী 


তাহার মতে গত ১০ বৎসর , 


আৰ্থিক জগৎ 


কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হুইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১,৪৮২ 
কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। তবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
বৃদ্ধি হেতুই টাকার হিসাবে জাতীর আয়ের 
পরিমাণ এত বর্ধিত হুইয়াছে। উহা বাদ দিলে 
গত ১০ বৎসরে ভায়তের জাতীয় আয় বৎসরে 
মাত্র ১৫০৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ১০ বৎসরে 
ভারতের অধিবাসীদের মাথাপিছু গড়পড়তা 
আয়ও ৬৭1১০ পাই হইতে ২২৮০০ আনায় 
বন্ধিত হইয়াছে। তবে পণ্য যুল্য বৃদ্ধি বাবদ আয় 
বাদ দিলে মাথাপিছু আয়ের প্রিষাণ বর্তমানে 
বরং কমিয়া ৬০8০ আনায় পরিণত হুইয়াছে। 
উপরোক্ত হিসাব মতে বোম্ব।ইয়ে গড়পড়তায় 
প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ৩৬৯1৯ পাই, মধ্য প্রদেশে 
৩০৬৮০১১ পাই এবং মাদ্রাজ ২৫৪২১ পাই। 
ভারতের মোট আয়ের মধ্যে মাত্রাদ্রের আয় 
১৩৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ( শৃতকর! ২৪.২২ 
ভাগ), সংযুক্ত প্রদেশের আয় ১২৪৫ কোটি ৭০ 
লক্ষ টাকা (শতকরা ২২০২ ভাগ) এবং 
বোদ্বাইয়ের আয় ৮৫৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা 
(শতকরা ১৫.৫ ভাগ)। 

কলিকাতায় দোতল্‌! বাস-_প্ৰৰাশ 
যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার' কলিকাতার রাস্তায় 
চালাইবার জন্তু ৩০খানা দ্লোতলা বাসের 


অর্ডার দিয়াছেন। এক একখানা বাসের খরচ 
পড়িবে ৬০ হাজার টাক?। 


বিমান বাছিনীতে - পদ্দোন্নতি__ 
স্বাধীনতা দিবসে বিমান বাহিমীর অনেক 


অফিপারের পদোন্নতি হুইয়াছে। উহার মধ্যে 
এ আর CSE ও এস কে খাবি টি 


বাংলার বন্তু-শিশ্পের অগ্রদূত 


=ষোহিনী দিলমালি- 


' জী শ্বিলেলম্ 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইলে হইবে । 


৩৩৫ 


লীডার হইত উইং কম্যাগার পদে, এস 
ব্যানাঞ্জি, এন এম কুমার, এস বিশ্বাস, আর এল 
বকমী, এল এ মেন, বি এন মোদক, এইচ পাল, 
কে কে মিশর, ছি গোস্বামী, এস এন চ্যাটাঞ্দি, 
ডি কে সেন, জে কে বণিক, এস এস বসু, এন 
বি ভৌমিক, জিটি সিংহ ও বিকেরায়ু ফ্লাইং 
অফিসার হইতে ক্লাইট লেফটেনাণ্ট পদে এবং 
টি বসু ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট হইতে স্কোয়াড়ন 
লীডার পদে উন্নীত হইয়াছেন। স্বাধীনতা দিবসে 
কতিপয় জুনিয়র অফিলারকেও অনারারী 
কমিশন দেওয়া হইয়াছে | উহার মধ্যে সুবেদার 
মেত্রর খগেজ্জকুমার ঘোষ অনারারী লেফটেনাপ্ট 
পদে উন্নীত হইয়াছেন। 
সরিষা ও সরিষার তৈলের উপর 
নিয়ন্্রণ_-কলিকাতার অসাধু ব্যবসারিগণ 
সরিষার তৈলে ভেজাল মিশ্রিত করিতেছে ' 
বিধায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগীয় 
একটী কমিটা এই প্রদেশে সরিষা ও সরিষার 
তৈল আমদানী হইতে বিক্রয় পর্ধযস্ত সর্বস্তরে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করার জদ্ক 
গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। 
চিনির মুল্য হাদ- দিল্লীর একটা 
সংবাদে প্রকাশ যে, অবিলম্বে চিনির মূল্য হাসের 
জন্ত কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবঙলদ্ধন বিষয়ে তারত 
সরকার বিচার বিবেচনা করিতেছেন | 
মাজ্রান্ডে পুকুর সংস্কার--সেচ কার্য্যের 
সুবিধা এবং উহার ফলে খাগ্ধশন্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত মাদ্রাজ সরকার উক্ত প্রদেশের ৩৪ 
হাজার মজ। পুকুরের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। এজন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা 
একটা চি কর্মচারী দল lh করা উস | 


ম্যানেজিং এছেন্টস্‌ :-চক্লেবত্তা রদ এণ্ড কোং 
y ই be ক্যানিৎ ্রাট, ক তি ০ পা সদ পরত ১১০১৫2৪০১১৭ 





৩৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 











ভারতে পাটের উৎপাদন--করাচীতে 
পূর্ববঙ্গের অর্থসচিব জনাব হাঁমিছুল হক চৌধুগী 
একটি বক্তৃতায় এক্সপ মন্তব্য প্রকীশ করিয়াছেন 
যে, চলতি বৎসরে পূর্বববঙ্গে ২৪ লক্ষ একর 
জমিতে পাটের চাষে অমুষতি দেওয়া হইলেও 
প্রতিকূল আবহাওযার জন্য ১৬ লক্ষ একরের 
বেশী জমিতে পাট হয় নাই। ফলে এই বৎসরে 
পূর্বববঙ্গে ৫০ হইতে ৫৫.লক্ষ ধেলের বেশী পাট 
জগ্মিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বলেন 
যে, ভারতে এবার ৩০ লক্ষ বেল পাট হুইবে 
বলিয়া যে সব বরাদ্দ হইতেছে তাহা ঠিক নছে। 
তাহার মতে এবার ভারতে ২২ লক্ষ বেলের 
বেশী পাট উৎপর হইবে না। দিল্লী হইতে 
কিন্ত বল] হইতেছে যে, এবার তারতে যে ২৯ 
লক্ষ বেল পাট হইবে তাহা মুনিশ্চিত। 

চলতি বৎসরে ভারতে পাটের চাষ সম্বন্ধ 
যে, প্রাথমিক হিপাঁৰ প্রঙ্কাশিত হইয়াছে 
তদছূনারে ভারতে মোট ৭ লক্ষ ৯১ 
হাঞ্জার ১৭৫ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে | উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪৬৮২০ 
একর, কুচবিহারে ৩৬৭৪ একর, ত্রিপুরায় 
একর, বিস্বারে ১৫৮০০০ একর, 
উড়িষ্যায় ২৩০০০ একর এবং আসামে ২১৩০০০ 
একর অধিতে পাটের চাষ হইয়াছে । এই বৎসর 


ত্রিবান্কুর রাজ্য, মাদ্রাজ এবং সংযুক্ত প্রদেশেও 
পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু পাটের চাষ হুইয়াছে। 
তাহা এই ছিসাবে ধরা হয় নাই। 

ভারতে থান্তশস্তের উত্পীদন--ভারত 
সরকারের নব, নিযুক্ত খাস্তশন্ত উৎপাদন 


১৩০০০ 








কমিশনার শী আর কে পাতিল গত ৯ই আগষ্ট 
তারিখে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১ সালের 
মধো ভারত সরকার এদেশে অতিরিক্ত হিসাবে 
৪$ লক্ষ টন খাগ্যশন্ত উৎপাদন করিতে যে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন তাছা কার্ধেয পরিণত করা কোন 
কঠিন কাজ হইবে না । তিনি বলেন যে, উক্ত 
খাস্তশন্তের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাঁষ- 
বাসের প্রবর্তন দ্বারা ৩৬ লক্ষ ১০ হাজার টন, 
ট্রাক্টরের সাহায্যে আগাছা! আচ্ছাদিত জমিতে 
চাষের প্রবর্তন করিয়া ৩ লক্ষ টন, টিউবওয়েল 
দ্বারা অললিঞ্চনে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টন এবং 
ইঞ্ষুর জমিতে খাস্তশস্তের চাষ প্রবর্তন দ্বারা 
২ লক্ষ ৩০ হাজার টন অতিরিক্ত খাগ্যশস্ত 
উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে । এই উদ্ে্ 
সিদ্ধ হইলে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে কোন 
খান্তশস্ত আমদানী করিতে হইবে না। এক্স 
ভাষত সরকার ১৯৪৯-৫০ ‘লালের অথ 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে দান হিসাবে ২৫ 
কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং পণ হিসাবে ২৮ কোটি 
৩০ লক্ষ টাক! প্রদান করিবেন। তবে পশ্চিম 
বঙ্গ প্রদেশ প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ চাড়া অন্ত 
গ্রদেশগুলিকে এই কাৰ্য্যে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রদত্ত টাকার সমপরিমাণ টাকা নিল তহবিল 
হইতে ব্যয় করিতে হুইবে। | 
মাদাজে জমিদারী খাস--মাদ্রাঞ্ 
প্রদেশে জমিদারী খাসের অগ্ক যে আইন পাশ 
হইয়াছে তদচুসায়ে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট চলতি 
আগষ্ট মাসের মধ্যেই এ প্রদেশের ববিলি, 





দিক 25নম্ভ্রীনল ব্থ্যা্র অব ইবন ভিলও 
স্থাপিত--ডিসেম্বর-_-১৯১১ 


ভায়তীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 


অনুমোদিত মূলধন ৬,৩,**,*** টাক! রিজার্ভ ও অন্ঠান্ক তহবিল 
£,৭৭,৫০,০** টাকা আমানতের পরিষাণ (৩১-১২-৪৮ তারিখে) ১,৩২,৫৪১২৭,০০০২ টাকা 


বিলিকৃত যুলধন 
বিস্রীত মূলধন €,৭৬,৬৪,১২৪, টাকা! 

, আদায়ীকুত মূলধন ৩,১৪,৫৪,২৫০ টাকা 
মিঃ ডি, ডি, রোমার, চেয়ারম্যান | 


৪০৪১০৭৪০০৭২ টাকা 


হেড অফিস--মহাত্বা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মি: এইচ, পি, ক্যাপটেন, জে, পি। 


লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ যারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ | নিউইরর্ক এজেপ্টস্‌ £ দি গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং 
অব নিউইয়র্ক ও দি চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য্য করা হয়। সত্ীবলী পত্র লিপিয়া লাহুন। 
কলিকাতার শীখাসমূহ--মেন অফিস--৩৩, নেতাঁলী হভাষ রোড, বড়বাজগার--৭১, ক্রশ স্ট্রীট দিউমার্কেট-১, 
লিওসে ট্রাট) ভামবাজার--১৩৩। কর্ণওয়ালিস ট্রাট। হাটখোলা--৭, শোভাবাজার ষ্রীট ; ভবানীপুর-৮-এ। রসা 
রোভ | বঙ্গদেশ- টাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিব, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, 
ভৈরববাজার, মরমনসিংহ, কালিংপও, গ্ায়গঞ্জ, চাদপুর, আসানসোল এবং বোলপুর, বাকুড়া, হিলি । বিহার-- 


ভাগলপুর, পাটনা, পাটনা সিটি, কাটিহাব্র, কিযাণপঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ সাহেবগঞ্জ, বালির, বৈরাগনিয়!, 


জামসেদপুর, মজাফ পুর, সাসারাম, পরা, ছাপরা, জয়নগর, সীতাযারি, বেটিয়া, বধুবাণী, থাগাড়িয়া, রকসউল, 
ৰ কলগন্গ, সমস্থিপুর, পুকলিয়া, দেওহর, বনমংধি, বক্সার, দ্বারভাক্রা ও মুলের ) উদ্ভিস্তা- সম্বলপুর, বাপেশ্বর | 








পিঠাপুরম, ভি্িয়ানা গ্রাম, ভেক্কটগিরি, চলপল্লী, 
রামনাদ, শিবগঙ্গা প্রমুখ ১২টা বড় ঝড় জমিদারী 
খাস করিয়া লইবেন বলিয়া আনা গিয়াছে। 

ভারতের লবণ শিল্প-_ভারতের লবণ 
শিল্প সম্বন্ধে ভারত সরকার যে কমিটা নিয়োগ, 
করিয়াছিলেন শীঘ্রই তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইবে বপিধা জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যে 
কমিটী ২টী মধ্যবর্তী রিপোর্ট প্রদান 
করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট মতে ১৯৪৮ সালে 
ভারতে ৬ কোটী ৩৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। 
উহার মধ্যে & কোটী ৬ লক্ষ মণ ভারতের 


~বিভিন্ন প্রদ্রেশে এবং বাকী অংশ তারতের 


দেশীয় রাজ্যসমূছে উৎপন্ন হয়। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ 
সালে ভারতে উৎপন্ন লবণের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৪ কোটী ৭৯ লক্ষ ও ৫ কোটা ১৬ লক্ষ 
মণ। বর্তমানে ভারত বিদেশ হইতে বৎসরে 
গড়ে ১ কোটা মপ লবণ আমদানী করিতেছে। 
আলোচ্য কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে 
ভারত সরকার উহার পরামর্শ অমুযামী তারত 
যাহাতে লবণের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে 
পারে তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা করিবেন । ভারতে 
প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ১৩ পাউণ্ড করিয়া 
লবণ ব্যবছার করে। উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, 
উড়িষ্যা ও মাপ্রীজ্জেই বেশী লবণ ব্যবহৃত হুয়। 


* অথচ বিশেষক্দের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে 


৮ পাউণ্ড লবপই যথেষ্ট। ভারতে লবণের 
অনেক অপব্যয় হয় বলিয়াই যাথাপিছু ব্যবহৃত 
লবণের পরিমাণ এত বেশী বলিয়া মনে হয়। 

সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারী খাস-- 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম 
করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশের জুমিনারদের 
অধীনস্থ কোন প্রজা উহার দেয় খাঁজনার দশ 
গুপ পরিমাণ খাঞ্জনা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল 
করিলে সে জমিতে নিফর স্বত্ব পাইবে এবং 
তাহার নমি হইবে ভূমিধার। আগামী 
অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে গবর্ণমেন্ট 
এইভাবে টাকা প্ৰহশ করিতে আরম্ভ করিবেন। 
ইতিমধ্যে এজন বিপিব্যবন্থা করা হুইতেঙ্ছে। 
গবর্ণমেন্ট এই তাবে গ্রজার নিকট হইচ্ে যে 


॥ টাক! পাইবেন তাহা দ্বার! জমিদারদের ক্ষতি-. 


পূরণের টাকা পরিশোধ করিবেন। প্রায় এক 
কোটা প্রজা এই নৃতন ব্যবস্থার সুযোগ ভোগ 
করিতে পারিবে! 


{ 


২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


আর্ক জগৎ 
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সংযুক্ত প্রদেশে পঞ্চায়েতী প্রথ।__ 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণষেন্ট কর্তৃক প্রণীত 
আইনের বলে উক্ত প্রদেশের ৩৫ ছাজার পল্লী 


ফোর্ড কোম্পানীর যে কারখানা আছে তাহাতে 
ভারতে ট্রা্টর সরবরাহ একটা যুদ্ধ কালীন শঙ্কট 
অবস্থার প্রতিকারমুলক কার গ্তায় কাজ বলিয়! 


পঞ্চারেৎ গত ১৫ই আঁগষ্ট তারিখ হইতে চালু গণ্য করা হইতেছে। ভারতের বর্তমান খান্ত 


হইয়াছে । উক্ত প্রদেশের ১ লক্ষ গ্রামের 
পুর্ণবয়স্ক -স্রীপুরষের, ভোটে এই সব পঞ্চায়েৎ 


গঠিত হইয়াছে । গ্রামে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থা রক্ষা, 


কুষির উন্নতি প্রভৃতির জন্য এই সব পঞ্চায়েৎ 
কার করিবে। এই সব পঞ্চায়েতের সঙ্গে ৮ 
হাজার আদালতও গঠিত ছইয়াছে। এইসব 
আদালত গ্রামের ছোটখাট মামলার নিষ্পত্তি 
করিবে। গ্রামবাসীর উপর পঞ্চায়েৎগুলির 
ট্যাক্স ধাৰ্য্য করিবারও ক্ষমত] দেওয়া হইয়াছে। 

পশ্চিমবন্দে নাবিকের শিক্ষাদান 
পশ্চিমবঙ্গের নদীপথসমুছে যে সব জাহাজ 
চলাচল করে মেই সব জাহাজে. শা করিবার 
জগত যুবকগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেধ্যে পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার একটা কমিটী গঠন করিয়াছেন। উক্ত 
কমিটী শিক্ষার্থী নির্বাচন, উহাদের শিক্ষাদান 


ইত্যাদি বিষয় স্থির করিবেন । 
ফোর্ডের প্রশংসনীয় উদ্ভম--বিগত 
মহাযুদ্ধের সময়ে জার্খাণ সাবমেরিণের 


আক্রমণের ফলে ইংলণ্ডে যখন বাহির হইতে 
খান্ত আমদানী একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায় এবং 
উহার ফলে পমগ্র দেশ যখন অনাহারে মরণের 
পথে বলে তখন ফোর্ড কোম্পানী ইংলগ্ডে 
* ব্যাপক ভাবে ট্রাক্টর এবং উহার সরঞ্জাম প্রস্তুত 
করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেশে অধিকতর 
পরিমাণে খান্ত উৎপাদনে সাহায্য করে। 
এই সময়ে ইংলণ্ডে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১১টি 
ট্রাক্টর সরবরাহ করা হয় এবং উহার সাহায্যে 
দেশের সমস্ত জমি চাষের ফলে ইংলণ্ডে পশ্ের 
উৎপাদন ২ কোটি ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টন বৃদ্ধি 
পায়। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, ভারতে 
বর্তমানের খান্ত সঙ্কট দেখিয়া ফোর্ড কোম্পানী 
ভারতেও ব্যাপক ভাবে ট্রা্টর ও উছার সাঞ্জ- 
সরঞ্জাম সরবরাহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
উহার এক্ষণে কেবল যে ভারতের বহু সংখ্যক 
বড় বড় সহর হইতেই ট্রাক্টর সরবরাহ আর্ত 
করিয়াছেন এরূপ নহে-উহারা বোম্বাই, 


কলিকাতা ও মান্জাজে স্কুল খুলিয়া এদেশের - 


অধিবানীকে ট্রাইটর পরিচালনা এবং ট্রাক্টর 
মেরামতের কাজও শিক্ষা দিতেছেন। ভেগেনছামে 


+ সঙ্কটের 


প্রতিকারার্থ ফোর্ড কোম্পানী যে 
উদ্ধমে ব্রতী হইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই 
অত্যন্ত প্রশংয়নীয়। 

- নৌ-বিভাশীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা 
ভারত সরকারের বাণিব্য দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বোম্বাই ও কলিকাতায় 
নৌ ‘বিভাগীয়  ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাদান 
পরিকল্পনানুযায়ী ভারত লরকার €০ জন 
শিক্ষাথাঁকে নির্বাচিত করিয়াছেন | উহার মধ্যে 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও আছেন-_-অপীমচন্জ বনু, 
প্রশ্াস্তরুষ্ণ দেব, অতিজিৎ ব্যালাঞ্জি, সোমনাথ 
বকৃী, মিছ্িরকুমার দাশগুপ্ত, এস, এম, কে, 
চ্যাটাজ্জি, প্রসাদকুমার চৌধুরী, এস কে, রায়- 
চৌধুরী, প্রদীপ বসু! f 


বিজ্ঞপ্তি 


. আধিক জগতের ' গত এপ্রিল মাস 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের বিষয়স্থচী মুদ্রিত 
হইয়াছে। এই বিষয়স্থচীর যীহাদের 
প্রয়োজন আছে তাহারা আমাদিগকে তাহা 
জানাইলে উহা প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা 
করা হইবে। ইতি_ 
বিনীত--সম্পান্ধক 


বিমান বাহিনীতে বাঙ্গালী--আম্বালাতে 


বিমান বাহিনীর লোককে বিমান চালনা! শিক্ষা 


বৎসরে শিক্ষালাভের অগ্ভ ৭৭ জনকে মনোনীত 
করা হুইয়াছে। উচার মধ্যে নিয্নলিখিত ১৪ জন 
বাজালীও, আছেন,--ডি কে বস্তু, আর কে 
ভক্টাচা্য্য, এস ভট্টাচার্য্য, এস বিশ্বাল, আর চক্র, 
এইচ বি চৌধুরী, এ দত্ত, এদ পি গাঙ্ুলী, বি কে 
ঘোষ, এস কুমার, বি এম মিত্র, আর-এন মুখাজ্জি, 
এ রায়, এল কে রায় । 
আশ্রয়প্রার্থীদের বাধ্যতামূলক 
“সামরিক শিক্ষা-_দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, 
তারতের আশ্রয়প্রার্থী ছাউনী সমূহে যে সমস্ত 
ব্যক্তি রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ১৫ হইতে ৪৭ 
বংসর বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক 


ভাবে সামরিক শিক্ষাদানের একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে 
ভারতের প্রধান' মন্ত্রী বিচার বিখেচন! 
করিতেছেন। সামরিক পরিক্ষার মধ্য দিয়া এই 
সব ব্যক্তিকে নিদমান্থবর্তিতা শিক্ষা দিয়! 
উছাদিগঞ্ষে বিভিন্ন অর্থনীতিক কাঁজে নিযুক্ত 
করা হইবে। প্রধান মন্ত্রীর নাকি বিশ্বা যে 
এই ভাবে আশ্রয় গ্রারথাদের পুনর্বসতি ব্যবস্থা 
সহজ হইবে। 

বিশ্বব্যান্ক হইতে ভারতের খণ__ 
ভারতে বেল” চলাচল ব্যবস্থার সাহায্য, 
বোকারোতে বিদ্যুতের কারখানা স্থাপন এবং 
আগাছা আচ্ছাদিত অনাবাদী জমিকে আবাদী 
জমিতে পরিণত করার অগ্ত ভারত সরকার 
বিশ্বব্যাঞ্কের নিকট যে খপ প্রার্থনা করেন 
তাহার ফলে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রথম কিস্ভীতে 
ভারতকে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ডলারের খপ 
মঞ্জুর করিয়াছেন। উহা দ্বারা ভারত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্র হইতে রেলের ইঞ্জিন, 
গাড়ী ও অগ্তান্ত সরঞ্জাম ক্রয় করিবে। এই 
গুণের অন্ত শতকরা বাধিক ৩ ভলার সুদ এবং 
১ ডলার কমিশন দিতে" হুইবে। পরবর্তী 
কিন্তিসমূহের খশ লইয়া ভারত মোট ৭| কোটী 
ডলার খণ পাইবে। | 
' যুক্তরাষ্ট্রের সম্ৃদ্ধি_আমেরিকায় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের শতকর] ৯৫ জনের বাড়ীতে বিদ্ধাৎ 
সরবরাহ হয়। এ দেশের সহরবাসীদের শতকরা 
৬৭ জনের বাড়ীতে বৈছ্যাতিক রেফিলারেটার, 
৫৮ জনের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক পরিষ্কারক যন্ত্র, 
৫২ জনের বাড়ীতে বৈচ্যাতিক ধোলাইয়ের কল, 


1. ৯৩ অনের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক ইন্িবি যন্ত্র এবং 
দিবার যে শিক্ষালয় আছে তাহাতে বর্ত্তমান " 


৯১ জনের বাড়ীতে রেডিওগ্রাহক ও রেডিয়ো 
গ্রামোফন যন্ত্র রহিয়াছে । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক 
সম্পদের পরিমাণ-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্রকিংঙস্‌ ইনৃট্টিটিউশনের প্রেসিডেন্ট ভাঃ 
স্থারজ্ড, জি, মুলটন সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, 
আমেরিকার বর্তমান জলসংখ্য। যদি দ্বিগুণ হইয়া 
যায় এবং জীবনযাত্রার মান সেখানে যদি ৮ গুণ 
বৃদ্ধি পায় তবুও তাছার যে বিত্ত আছে তাহার 
দ্বারা এখনও এক শতাবীকাঁল তাহার অনায়াসে 
চলিয়া যাইবে। ক্রকিংঙ্গস্‌ ইনষ্টিটিউশনের প্রধান 
কা অনশাধারণ এবং গবর্ণমেণ্টের সুবিধার্থ ' 

বিনালান্তে অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা করা । 


৩৩৮ 


আর্থিক জগৎ ' 


[ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





ভারতে বৃত্তি কর-গত ৯ই আগষ্ট 
তারিখে ভারতীয় গণপরিষদে এই মর্দে একটা 
ধার! পাশ হইয়াছে যে, তারতের নৃতন 
শীসনতম্ত্রের আদলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের চাকুরী, বৃত্তি, 
ব্যবসা ও বাণিজ্যের উপর কর বাধ্য করিতে 
পারিবেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই কোন এক 
ব্যক্তির উপর উহার পরিমাণ ২৫০ টাকার বেশী 
হইতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
' যে, অবিভক্ত বন্ধে এই ধরণের একটা ট্যাক্স ধার্য 
হইয়াছিল এবং উহার পরিমাণ ছিল মাথাপিছু 
৩০ টাকা! পৰে উহ! তুলিয়া দেওয়া হয়! 

জগতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদ্দন-_ 
, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্ষের ১৯৪৮-৪৯ লালের 
' রিপোর্টে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ ফর! হইয়াছে যে, 
১৯৪৮ সালের প্রথম =» মালের হিলাবমতে সমগ্র 
ভ্রগতে ১৯৪৮ সালে ১৯৪৭ লালের তুলনায় 
শতকরা ১০ ভাগ বেশী পরিমাণ শিল্প্রব্য প্রস্তুত 
হইয়াছে।- ১৯৪৭ সালের তুলনায় উহা ২* 
ভাগ বেশী। 

জগতে চাউলের উৎপাদন--আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃবিবিতাগ এরূপ বরাদ করিয়াছেন 
বে, জগতে এই বৎসরে চাউলের উৎপাদন গত . 
বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ ব্শৌ 
হইধাছে। যুন্ধপূর্ব বৎসরের তুলনায় উহা 
শত্তকরা ২ তাগ বেশী। এবার মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ ৭৫০ কোটী বুসেল। উহার মধ্যে 
এশিয়ায় ৬৯৫ কোটী বুসেপ, ইউরোপে ₹ কোটী : বঙ্গের রাজস্ব বিতাগের মন্রী ভীবিমলচন্র সিংহ 
৬০ লক্ষ বুলেল, আফ্রিকাতে ১৭ কোটী ৪০ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিমৰ আইন 
লক্ষ বুসেল এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৮ কোটার জা জিবনে তা ভারে 
১০ লক্ষ বুসেল চাউল উৎপর হুইয়াছে। টইজমিঘারীসমূহ খাল করিবার জন্ভ একটা 

সংযুক্ত প্রদেশে শিল্পের প্রসার আইনের খসড়া বিবেচনার্থ পেশ করা হইবে। 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে বিশ্ব ব্যান্ক হইতে মাদ্রাজের খণ-_ 
শিল্পগ্রসারের অন্ত যে তিন বৎসরব্যাপী মাত্রাল সরকার উক্ত প্রদেশে অলুবিষ্যৎ 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহার ফলে ওঁ প্রদেশে উৎপাদন, সেচকার্ধ্য ইত্যাদি কাজের আন্ত বিশ্ব 
অনেকদূর কাজ অগ্রপর হইয়াছে বলিয়া জানা ব্যাঙ্কের নিকট ১০ কোটী টাকা খণ 
গিয়াছে। গব্ণমেন্ট ২ কোটী টাকা ব্যয়ে চাহিয়াছেন। মাজ্রাজের পারিক ওয়ার্ক 
প্রত্যহ হ॥ হাজার টন করিয়া লিমেপ্ট বিভাগেয় মন্ত্রী এই প্রসঙ্গে সপ্তব্য করিয়াছেন যে 
উৎপাদনের অন্ত যে পিমেন্টের কারখানা এই খপের সাকুপ্য টাকা না পাওয়া গেলেও 
স্থাপনের সঙ্কল্প কয়েন, তাহাতে আগামী 
বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত লিমে্ট উৎপাদন আরম্ভ 
হইবে । গবর্ণমেন্ট ৪ কোটা টাকা ব্যয়ে 
ছুইটী কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপনের লক্ষ 


করেন- তাহার 'কাছও অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে । একটা কাগন্দের কল স্থাপনের 
কাজ আরগু হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট সিনত্রির 
কারখানার ঘড় ৯০ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। 
উছার বদলে সংযুক্ত প্রদেশ উক্ত ফাঁরখানা 
হইতে বৎসরে ৬৭ জাজার টন রাদায়নিক সার 
পাইবে। | 
ভ্রমণকারীর জন্য ইংলণ্ডের আয় 
গত বৎসর ইংলণ্ডে ৫ লক্ষ ৪ হাজার বিদেশী 
ভ্রমণ করিতে আলে |, উদার ফলে গত বৎসর 
ইংলণ্ড বিদেশী মুদ্রার ছিসাবে ৭ কোটী ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড আয় করিয়াছে। এই বৎসরে 
ভ্রমণকারীদের সুখ-সুব্ধার জন্ত ইংলণ্ড ৪ লক্ষ 
১৬ হাজার ৫ শত পাউণ্ড ব্যয় করে। এই 


রণ্যানী করিয়া যত বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে 
তাহার অপেক্ষা] বেশী পরিমাণ যুস্রার 
সমপরিমাণ ডলার ভরমণকারীদের মারফতে 
উপার্জন করিয়াছে। 

কলিকাতা-বহরমপুর রাজপথ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা হইতে বহ্রমপুয় 
পর্য্যন্ত একটা রাজপথের অগ্লীপঞ্ষার্ধ্য শেষ 
করিয়াছেন। বর্ষার শেবেই পলাশী হইতে 
কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ আঁরপ্ত হুইবে। 
জলদী পর্ধান্ত রাস্তার কা ক্রতগতিতে 
অগ্রণর ছইতেছে। | 

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী খাস - পশ্চিম 


আমেরিকায় কলকন্জার বাছল্য - 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটা সাম্প্রতিক তদন্তের 
ফলে জানা গিয়াছে বে উক্ত দেশে কৃষি শিল্প 


বংসরে ইংলগ বিদেশে হুইস্কি এবং কার্পাস বস্তা 


কতক টাকা ষে পাওয়া যাইবে তাহা হুনিশ্চির্ত। 


ইত্যাদির মারফতে যত পণ্যদ্রধ্য উৎপর হয় 
তাহার শতকরা ৩ ভাগ মাত্র মানুষ ও গরু- 
মহিষের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন হয়। 
বাকী শতকরা ৯৪ ভাগই কলকজ্্ার ছারা 


. উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


রেলের সময় নির্দেশ 
১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত বেলের 
সংশোধিত সময়-তালিকা নিপ্পে প্রদত্ত হইল :- 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 

“ স্থাওড়া | 
দিল্লী মেল 
(গ্্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
বোম্বাই মেল বেলা ২-১৫ 
গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইযা) 
পাঞ্জাব মেল 
(যেন লাইন হুইয়া) 
তুফান এক্সপ্রেস বৈবধ্ল ৫-২৫ 
(প্রাপ্ত কর্ড হুইয়া) 
ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ 
(গ্রযাণ্ড কর্ড হইয়া) 


দিল্লী এক্সপ্রেস সকাল ৫-২০. 
(মেন লাইন হইয়া) 
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস রাত্রি ৮-৫০ 
(মেন লাইন হুইয়া) 
মোকামা এক্সপ্রেস বেলা ১০-৪০ বৈকাল ৪-৩৫ 
(মেন লাইন হইয়া) 
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট 

এক্সপ্রেস বেলা ১১-০০ 


শিয়ালদহ পৌছে 
দার্জ্জিলিং মেল বেলা ৭-২০ 
আসাম মেল বেলা ৩-২০ 
চট্টগ্রাম মেল রাত্রি ৯-৫০ 
ঢাকা মেল ভোর ৬-১০ 
বরিশাল এক্সপ্রেস দুপুব ১২-০৫ 
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর ৫*৩০ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪০ 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস 
ক্যাপ্টনমেন্ট হইয়া) 

বেজল-নাগপুর রেলওয়ে 

হাওড়া পৌছে ছাড়ে 
বোম্বাই মেল বেলা ১০-৫ বেলা 
মাদ্রাজ মেল বেলা ৯০-৩৭ বেলা ৩-৪৫ 
পুরী এক্সপ্রেস বেলা ৭:০০ রাত্রি ৮-২০ 
রাচি ফাষ্ট ' 

পাসেঞ্ার সকাল ৫:৫০ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা ১০-৪০ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৫-৫০ 
পুরী প্যাসেঞ্জার সকাল ৪-৪৫ 
ওয়ালটেয়ার প্যাসেঃ বেলা ৩-২০ 


ছাড়ে 
বেলা ১০-৫০ বাত্রি ৭-১০ 
রাত্রি ৯-৩০ 


বেলা ১১-৫০ বাক্তি ৮১১০ 


বেলা ১০-১৫ 


1-০5 


লন্বাযা 
ব্রান্তি ৯-০০ 


বেলা ১১-০০ 


বেলা ১২-২০ 
ছাঁড়ে 
বাত্রি ৭ ৫০ 
বেলা ১২-১৫ 
ভোর ৬-৩০ 
রাত্রি ১০-০০ 
হুপুব ১২-০০ 
ব্রাত্রি ৮-৫৫ 
বৈকাল ৬ ২০ 


৫-0০0 


রাঁপ্তরি ৭-৩০ 
বাঁত্রি ৯-০৫ 
বেলা ৮-৩৫ 
রাত্রি ১৬-০০ 
বেলা ১২-০০ 


| কোঃ্প্রানীর কাগজ ও শেয়ার 
॥  ফলিকাতা, ১৯শে আঁগষ্ট_এ সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেক বিভাগেই 
Busts দর উল্লেখধোগ্যরূপ তেজী দেখা গিয়াছে। 
চটকলের শেয়ার সম্পর্কে ক্যালকাটা ইক 
এক্সচেঞ্জ এসোলিয়েশন গত বৎসর হইতে 
নিন্নতন মূল্যের হার বঞ্জায় রাখিয়াছিলেন। এই 
বিধিনিষেধের অন্ত বাজারে এতদিন চটকলের 
সাধারণ শেয়ারের বিশেষ কোন বিকিকিনি হয় 
নাই। সম্প্রতি সেই নিষেধ তুলিয়া দেওয়া 
ছইয়াছে। এ সপ্তাহে সাধারণ শেয়ারের বেশ 
কছু কেনাবেচা হুইয়াছে। তবে চটকলের শেয়ার 
বর অনেক ক্ষেত্রেই নিয় দেখা যাইতেছে । এ 
সপ্তাহে কয়লার খনির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে 
কম তবে দর তেতীই আছে। অন্ত শেয়ার 
বারে ইণ্ডিয়ান আররণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 
'দর ২৬৪৩০ পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
স্থদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর শর্ব্বোচেচ ৯৮০, 
৩৯ টাকা গুদের (১৯৫১-৫৪ ) খণপত্রের দর 
১০১৭০, ২8০ সুদের ( ১৯৬১ ) খপপত্রের দর 
৯৭1১০ ও ৩২. টাকা সুদের ( ১৯৪৩-৬৫) 
খুণপত্রের দর ১০০1০ দীড়াইয়াছে। ' 
অভ কলিফাভার শেয়ার বাজারে প্রধান 
প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর গর্ক্বোচ্চ 
শেয়ার দর নিয়ক্ূপ দীড়াইয়াছে £ঃ-_ব্যাঞ্ছ-- 
.ৰ্দেল শেনট্রাল ৭৮/০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল 
ব্যান্ক ২৩॥০, ইউনাইটেড কদাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
৫৪২? কাপড়ের কল-_কানপুর টেম্সটাইলস্‌ 
৯1০, মহালপ্মী' ১০০, লিউ ভিক্টোরিয়া ৩২ 
কয়লার খনি--এমালগেমেটেভ ২৭৫০, ব্জেল 
৪৬০২, বযাকর ১৩1০, সেনট্রাল ইণ্ডিয়া ড1৩/০, 
সইকুইটেববল ৪৩৭০, নিউ বীরভূম ১৭২, রাণীগঞ্জ 
১৯২ সাউথ কারানপুড়া ২৯৯, তালচর ৪৩/০) 
চটকল- _কআগড়পাড়া ১২৮০, এলায়েন্স ১৩৫২, 
এযাংলো ইত্ডিয়া ১৮৫৯, ৰরনগর ১৯৩২, 
ব্গবজ ১৬৫২, গৌরীপুর ৪৭৭1০, হাওড়া ৫8০, 
কামারহাটি ৫৫২1 ইঞ্জিনিয়ারিং__ইত্তিয়ালু; 


EA) 


আয়রণ এণ্ড ইল ২৪৷৩* (বাজার বন্ধের সময়ের 1] 


দর ২৬৮০ ), কুমারধুবী ৯৮০, টীল কর্পোরেশন . 
১৯৮/* ) কাগজের 'কল-- বেল পেপার ৪২২ 


বাজারের হালচাল 


শ্রীগ্গোপাল ১১৫০, টিটাগড় পেপার ৩৩1০ 5 


চা বাগিচা__বানারহাট ২৮২২ হাপিমারা 
৪৩%৯, এখেলবাড়ী ১০1০, নসম্বরনদী ৭1০) 
বিবিধ-__বার্ধা কর্পোরেশন ২/০, ইণ্ডিয়ান কপার 
২1০০, ভালমিয়া সিমেন্ট ৮৬ আসাম বেঙ্গল 
সিষেন্ট ৭৮৯, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ১৬/০, 


এনুমিনিয়ন কর্পোরেশন ৪1০, ক্যালকাটা! 
ট্রাষওয়েজ ১৫1৮০, ইণ্ডিয়ান ভ্কাশনাল 
এয়ারওয়েজ €৮০/০। 

পাটের বাজার 


কলিফাতা, ১৯শে আগষ্ট_গত জুলাই মাসে 
ভারতীয় চটকল লমিতির সদন্ত শ্রেণীভুক্ত 
চটকলগুলির কাজ এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল। জুন 
মাসে চটকলসমূহে ৮৮ হাজার ৩৯০ টন পাটের 
জিনিষ তৈয়ার হইয়াছিল। সেম্কুলে জুলাই 
মাসে জিনিব তৈয়ার হইয়াছে ৬২ হাজার 
৯৪৪ টন। 


পাকিস্থানে, শিল্পের প্রসার-_-পাকিস্থান 


গবর্ণমেন্ট চট্টগ্রামে যেঁ'কাগজের কল স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে আগাষী 
১৯৫২ সাল হইতে প্রত্যহ ১০০ পাউও করিয়া 
কাগন প্রস্তুত হুইবে আশা করা বাইতেছে। 
পাকিস্থানে বৰ্তমানে ৬১ লক্ষ ৪৫ হাজার তেড়া 
আছে এবং উহা হইতে প্রতি, তেড়ায় বৎসরে 


৪'পাউও হিসাবে পশম পাওয়া যায়। গবর্ণমেপ্ট 
বর্তমানে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ " 


করিয়াছেন। পুর্ববঙ্গে প্রত্যেকটীতে এক. 
হাদার তীতসচ তিনটা চটকল স্থাপনেরও:5 
তোড়জোড় চলিতেছে । এই কান্দে ৩৪ বৎসর 
সময় লাগিবে বলিয়া জানা পিয়াছে। পাকি- 
স্থানে বর্তযানে »টী কাপড়ের কলু' আছে। 
এতদতিরিক্ত আরও ৩টী কাপড়ের কলের 
যন্ত্রপাতি শরন্্রই পাকিস্ানে আসিয়া পৌছিবে। 
উহ্থা ছাড়া পাকিস্থানের অন্ত আরও শ৩ুটা 
কাপড়ের কলের বন্তরপাতির অর্ডার দেওয়া 


| হইয়াছে | 


bi! রাহা 


১নং ধর্দ্দভলা গ্রীট, ১৬১৭ 


ছা 


ই 


অভ কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে 


॥ ৩৪২ টাক! মণ দরে সুপারভাইজন্ড জাত ব্টম 


পাট বিকিকিনি হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 


“ বগানীযোগ্য কার্ট পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি 


বেল ১৭৮৬ টাকা । ২ - 
সোনা ও রূপা | 
কলিকাতা, ১৯শে আপই্-_-অন্ত যোদ্বাই...ও 


কলিফাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর. ' 


দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১১৪২ টাকা ও ১১৪/* 
আনা। অন্ত বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি 


১৬০৮৪ আন! দরে ও কলিকাতায় ১৬৪৪ আনা - 


দরে কপ ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 


ভারতে উন্নত ধরণের তামাক 


ভারতীয় কেঙ্গীয় তামাক কমিটার গবেষণাগারে 
“আমারেলো ৫* নামে এক নূতন ধরণের তামাক 
উদ্ভাবিত হুইয়াছে। এই তামাক অধিকতর 
উৎকর্ধতাসম্প্র। উহার ফলন বেশী এবং ফলিতে 
কম সময় লাগে। উহা সহঙ্জে শুকায় এবং উচ্ছার 
সুগন্ধ বেশী। তাঁরতে ব্যাপকতাবে এই 
তামাকের চাষ হইলে সমগ্র জগতে সিগারেটের 


- অন্ত উহার চাহিদা হইবে ।. ভারতে বৎসরে 
£। কোটী টাকা মূল্যের ৭ ফোটা পাউণ্ড 


তামাক উৎপন্ন হয়। মাড্রাজজে ১ লক্ষ ৩৩ 
হাজার, আসামে ১১ হাজার ৫ শত, পশ্চিমবঙ্গে 
১৩ হাজার ৩ শত, বোহাইয়ে ৩৪ ছাজার, 
সংযুক্ত প্রদেশে ৪ হাজার, বিহারে ৪৭ হাজার 
১২ শত, উড়িয্যায় ১২ হাজার এবং পূর্ব-পাঞ্জাবে 
5৫ হাজার ৬ শত একর জমিতে তাষাঁকের চাষ 
হয়। তবে সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী 


ভার্জিনিয়া তামাক একমাত্র মান্রাজে উৎপন্ন . 


হইয়া খাকে। 

রুষয়ায় কৃত্রিম বৃষ্টিমঙ্ষো রেভিয়োর 
মারফতে রুষিয়াতে কিম উপায়ে বৃষ্টির ব্যবস্থার 
এক জতঙিনৰ পন্থার কথা 'ঘোবধিত হইয়াছে। 
এই পন্থা অনুযায়ী একটা এরোপ্লানের সঙ্গে 
একটী যন্ত্র রাখা হইবে এবং এই এরোপ্লান 
যখন কোন নদী বা খালের উপর দির! চালাইয়া 
দেওয়া হুইবে তখন উচ্চ বন্ত্রের সাহায্যে 
জল উত্তোলিত হুইয়া তাছা বৃষ্টির আকারে 
চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। এই যত্তরের সাহায্যে 
তরল রাসায়নিক সারও জঙ্িতে ছড়াইবার 
ব্যবস্থা করা যাইৰে। . 


সি 










[ ২২শে আগষ্ট, ১৯৪৯ | 





পে-অফিস--মিরকাদ্িম 
হাওড়া, দমদম ও সিউড়িতে (বীরভূম) | 







ও le hale পোঃ হাট খোলা, কলিকাতা 
EL ২৪ পরগণা 


বিজি পাননি | রী 


ত লি 
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লাইফ এসিওরেল সোসাইটি | 
লিমিটেড 
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আঅমিক সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট 


দেশের আধিক উন্নতির জস্ক ও বিশেষ 
করিয়া প্রয়োজনীয় স্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির 
অন্ত শ্রমিক সমাজের আন্তরিক সহযোগিতা 
একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকার সেই সহযোগিতা আদায়ের কাদে 
প্রথম হইতেই বিশেষভাবে তৎপর হুইয়াছেন 
এবং ছুদ্ৃতকারীদের বিরোধিতা সত্বেও এই 
ব্যাপারে অনেকটা - কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। 
বৃটিশ আমলে এদেশে শ্রমিক সমাজের ভুঃখ- 
ছ্দশা নানাদিক দিয়া নিদারুণ হইয়া দেখা 
দিয়াছিল। বিক্ষোভ ও ধর্পঘট ক্রমেই বেশী 
॥- পরিমাপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। জাতীয় 
"সরকার শ্রমিক সঙগাজের শ্তাধ্য দাবী-দাওয়। 
সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া উহাদের 
ভিতর উৎসাহ উদ্ভম জাগাইবার ও উছছাদের 
কর্মশক্তিকে জাতীয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধির কাজে 
পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। স্বাধীনতার গত ছুই বতলরে অন্ত 
করেকটি ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের কর্ধতৎপরতা 
আমর ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। এ সপ্তাহে 
শ্রমিক সমন্তা সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের নীতি 
ও কার্ধ)ধারা নিয়া আমর] আলোচনা করিব। 

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলে যে 
, ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ আরম্ত হইয়াছিল 


শ্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাহার প্রদার কতকটা. 


নিরোধ করা সম্ভব হইলেও কলিকাতা, বোম্বাই, 


আমেদাবাদ এবং মাভ্রাজের কারথানাসমূহথে. 


সময়ে সময়ে এখনও উত্তেনা ও বিশৃঙ্খল! দেখা 





যাইতেছে । এক সময় রেলপথ ভাক ও তার 
বিভাগ এবং বিভিন্ন সরকারী অফিসসমূছেও 
ইছার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। এই বিরোধ, 
জুটির মূলে অনেক ক্ষেত্রেই সরকার বিরোধী- 
দলের গুপ্ত প্ররোচনা! বিস্তমান রহিয়াছে সন্দেহ 


নাই। কিন্তু ইন্ফ্রেশন, ভ্বীবনয়াৱার ব্যয়বৃদ্ধি, 


অল্প ম্ভুরী, মন্থুরী বৃদ্ধি' করিতে ফালিকদের 
অসন্মতি, সামাম্ভ কারণে ছাটাই এবং 'বাসস্থান 


টি বিষয়-সুচী 
বিষয় পৃষ্ঠা 
শ্রমিক সমন্তা ও গ্রতর্ণমেপ্ট ' ৩৪১-৩৪৩ 
ক্ষয়িষু পশ্চিমবঙ্গ (২) 
সাময়িক প্রসঙ্গ ' 
নানাকথা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
. বাজারের হালচাল . 












৩৪৩-৩৪৫. 
৩৪৫-৩৫০ 
৩৫১-৩৫৪ 
৩৫৫০৩৫৮ 


৩৫৪-৩৬০. 





ও চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাব বা অপ্রতুলতাও 
যে এই শ্রেণীর বিক্ষোতের কারণ হইয়াছে তাহা 
অস্বীকার করার উপায় নাই। 

বিভিন্ন 'অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ধর্দঘটের দরুণ 
উৎপাদন হ্বাস পাওয়ায় গবর্ণমেন্ট প্রথমতঃ 
ধর্মঘটের মূল কারপগুলি তন্ন তয্ন করিয়া 
অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৭ এবং 


১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় গব্রণমেন্টের প্রচেষ্টায় 
শ্রমিক, মালিক ও সরকারী-প্রতিনিধিদেয় এক 


পুনরায় আলোচনা 


সম্মেলনে ধর্শঘট বিরতির একটি প্রস্তাব রচিত 
হয় এবং তারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। শ্রমিকদের ভাষ্য মন্ভুরী, মুনাফা 
বণ্টন এবং শ্রধিফ-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের অস্ত 
পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট, মালিক 
ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়া একটি কেন্সীয় 


* শ্রম উপদেষ্টা কাউন্সিলও গঠিত হয়। 


. শ্রমিকগণকে মুনাফার অংশ প্রদানের 
বিষয়টি পরীক্ষা ক্রিয়া দেখিবার জন্য কেন্দ্রীয় 
উপদেষ্টা কাউন্সিল একটি কমিটি গঠন, করেন। 
১৯৪৮ লালের ১ল! সেপ্টেম্বর উক্ত কমিটি 
তাহাদের রিপোর্ট দাঁখিল করেন। হুইমাস 
পরে কেন্দ্রীয়, উপদেষ্ট। কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকে 
ভাষ্য মজুরী, মুনাফা বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে 
হয় এবং সমন্তাগুলি 
পুনব্বিবেচনার জঙ্ক আর একটি কমিটি গঠিত 


হয়। এই মন্ত্রী নির্ধারণ কমিটি বিগত জুল 


মাসে তাহাদের রিপোর্ট প্রদান ' করেন। 


' উক্ত রিপোর্টে ভাষ্য মজুরী কি এবং ভাষ্য 


মজুরী নির্ধারণের নীতি ও তাহা কার্যকরী 


করার উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচন! 
করা হইয়াছে। 


ধর্দঘঘট বিরতি চুক্তির উদেশ্য ছিল শ্রমিফ- 
মালিক সঙ্তর্ধ বন্ধ'করিয়া উৎপাদন বুদ্ধি করা! 
এই উদেশ্য কার্যকরী করার প্রথম সোপান 
হিসাবে শিল্প ট্রাইবিউনেলসমূহ গঠিত হইয়াছে । 
কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিম্পজি 


১৯৪৮ সালেও এই তদন্তের ক্বার্ধ্য চলিয়াছে। ' কর! সম্ভব না হইলে সালিশীর ঈর্তগ গবর্ণমেন্ট 


তাহা! উক্ত শিল্প হ্াইবিউদেলের, নিকট পেশ 
করিয়া থাক্ষেন। 


বিয়োধের 'হজপাত নু মালিক ও- শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত হইয়াছে এবং 





৩৪২ আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯. 





শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের ' মধ্যে আলাপ কয়েকটি বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনের ' পরিমাপ 
আলোচনা দ্বারা তাহা যাহাতে মীমাংসা হইতে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পারে তহুঙ্গেস্তে একশত বা ততোধিক শ্রমিক ১৯৪৬ সালে ১ কোটী হণ লক্ষ- এবং ১৯৪৭ 
যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছে তথায় ওয়ার্ক সালে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ দিন মজুরের (2492- 
কমিটি গঠনের দিকেও গবর্ণমেপ্ট মনোনিবেশ 0859) কাজ নষ্ট হয়। ১৯৪৮ সালে তংস্থলে 
করেল। আলোচ্য বৎসরে .বিভি অঞ্চলে , যাঝ্জ ৮০ লক্ষ দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছে। 
এই শ্রেণীর বহু ওয়ার্কল কমিটি গঠিত এই ৮০ লক্ষের মধ্যে ১৬ লক্ষ দিন মন্ভুরের / 
হুইয়াছে। . কাজ নষ্ট হইয়াছে একমাত্র পশ্চিমবলে | চল্তি 

ধর্মঘট বিরতি চুক্তি, শি ট্রাইবিউনেল- বৎসরের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যস্ত 
সমূহের সালিশী এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক ৪ মাসে ২২ লক্ষ দিন মন্ধুরের কাজ নষ্ট 
অগ্যান্ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ১৯৪৮ সালে হুইয়াছে। ১৯৪৮ সালের প্রথৰ ৪ মাসের 


বাঙ্গালী ও বাসন 


গৃহের প্রতি অপরিসীম .আকর্ষণ বাঙ্গালীর বিশেষত্ব! বাস্বগৃহের সঙ্গে, 
সে আছে গভীর ষোগস্থত্রে বাঁধা। মহাকালের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে কত 
পরিবর্তন রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে কিন্ত অপরিবর্তনশীল বাঙ্গালীর যৌবনের ও 
বার্ধক্যের স্বপ্ন ও বাসনা--একটি ছোট, সুন্দর ও আরামপ্রদ গৃহ--যেখানে মৃত্যুর পরও 
তার বংশধারা বয়ে .যাবে অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের 


নিরৰচ্ছিক্নতায়। 


আজকের বাংলার অর্থনৈতিক ছুপ্দিনে ও সামাজিক ছুঃসময়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের 
গৃহহীনতার মর্মান্তিক ছুঃখের লাঘব করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কুরছি। মধ্যবিত্ত 
সমাজের জম্ক স্তায্যমূল্যে জমি ও বাড়ীর কেবলমাত্র পরিকল্পনাই করি নাই--বহুলোকের 


বাস্বর ব্যবস্থাও আমরা ইতিমধ্যে করেছি। 


আমাদের এই প্রতিষ্ঠান মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের কষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়েই কাজ করে এবং 
জমি ও বাড়ীর ক্রয়-বিক্রয়ের লভ্যাংশ সুদ আকারে তাদের মধ্যে বণ্টন করে। ধনিক 
পরিপুষ্ট এ ধরণের অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এইখানেই আমাদের পার্থক্য । 


ম্বাভিশগ্গার্ . 
রিয়েল প্রপার্টি গ্যাণ্ড বিল্ডিং সোসাইটি .লিঃ 
(পূর্বে বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ নামে অভিহিত ছিল) | 
২৬, হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা £ ফোন-পি কে '৩০২০ 
প্রোফেসর এন, সি, মৈত্র ও ডাঃ এস, এন, সিংহ * 


তুলনায় ইহা শতকরা ৫৯ ভাগ কম।.. বিভিন্ন 
শিল্প-পশ্যের উৎপাদন হিসাব করিলে প্রতীয়মান ' 
হয় যে, ১৯৪৭ সালের তুলনায় .১৯৪৮ সালে 
সুতার উৎপাদন শতকর! ৯'৭ তাগ, বস্ত্র শতকরা 
১৩৬ ভাগ, ঢালাই লৌহ শতকরা ৬১৯ ভাগ, 


লবণ শতকরা ১৯৬ তাগ এবং চিনির উৎপাদন” 


শতৃকরা ৮'১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈছ্যতিক 
লাজসরঞ্াম এবং রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনও 
আলোচ্য বৎসরে বিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছে। , 
এদেশের কলকারখানার শ্রমিকদের 
শোচনীয় বাসগৃছের অবস্থা সুবিদিত। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের ফলে সহরাঞ্চলের অর্ধিবালীদের ভার 
শ্রমিকদের বাসস্থানের সমন্তা আরও তীব্র 
হইয়াছে। এই সমন্তা লমাধানের জন্ত তারত 
সরকার দশ বৎসরে শ্রমিকদের অস্ত. ১০ লক্ষ 
বাসগৃ নির্ধাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
ইহার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় বহন করিবেন ফেব্দরীয় 
গবর্ণমেপ্ট এবং প্রাদেশিক সরকার ও কলকার- 
খানার মাপিকগণ বাকী এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় বছন 


করিবেন। কয়লা-খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের অস্ত &০ 


হাজার বাসগৃহ নির্দাপের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ 
বোর্ড গঠন করা হুইয়াছে। উক্ত বোর্ড কর্তৃক 


ইতিমধ্যে ৮৫০ টি বাসগৃহ নিন্মিত হইয়াছে এবং . 


আরও ১ হাজার গৃছ নির্দাপের কাজ আরস্ত 
হইয়াছে । , 


' শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতি 


সম্পর্কে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ত বিগত . 
১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৮ সালের কারখানা 
আইন কাধ্যকর়ী হুইয়াছে। কয়লাখদিয় 
শ্রমিকদের জন প্রতিডেণ্ট তহবিল হৃষ্ট এবং 
বোনাস্‌ প্রদানের জন্ভও অনুরূপ আর একটি 
আইন বিধিবদ্ধ হুইয়াছে। উক্ত আইন অনুযায়ী 
১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭০ লক্ষ 
টাকা বোনাস্‌ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং 


বিগত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কয়লাখনির মালিক ..' 


ও শ্রমিকদের নিকট হুইতে গ্রভিডেণ্ট তহবিলের 
চাদ বাব মোট ৩৩ লক্ষ টাকা জম] হুইয়াছে। 
১৯৪৮ সালের নি্নতম মছুরীর আইন কার্যকরী 
করার জন্ত নিয়ম-কামুন প্রণয়ন এবং অফিমাছি : 
স্থাপনের কাজও শীত্রই সমাপ্ত হইবে আশা 
করা বাস! 

“নিন্নতম টিন অন্থলারে কৃষি 
শ্রমিকদের জস্তও ১৯৫১ সালের মার্চ মালের 


২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


পূর্বে নিয্নতম মজজুরীর হার নির্ধারণ করিতে 
| হইবে। কৃবি' শ্রমিক সম্পর্কে ' প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদির অতাব আছে বলিয়া গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের হ হাদার গ্রামে 
ব্যাপক তদন্ত সুরু করিয়াছেন। আগামী 


উট বৎসরের প্রথম দিকেই উক্ত তদন্ত কার্য্য সমাপ্ত 


হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
“ব্যাঙ্ক ও.বীম! কর্মচারীদের সহিত ব্যাঙ্ক 


এবং ‘বীন! প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিরোধ 


উপস্থিত হইলে তৎসম্পর্কে সালিশ মীমাংলার 


দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট একটি 


অভিনান্স জারী করিয়াছেন । 


‘ 
¥ 


পূর্ববর্তী প্রবন্ধে খাত, শিল্পের কাচামাল 
এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য্য অত্যাবধ্যক শিল্প- 
পণ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের পরনির্ভরতার বিষণ 
আলোচনা করা হইয়াছে! এক্ষণে শিল্প 
ব্যবসায়, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী 
এবং বিভিন্ন পেশার মারফৎ, পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও চাকুরিয়া সম্প্রদায় এবং 
বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিদীবিগণের আয় সম্পর্কে 
আলোচন! কর] যাইতেছে । এই আয়ের বেশীয় 
” তাগই পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্তান্ 
প্রদেশ, পাকিস্থান এবং বিদেশে চলিয়া যায় 
বলিয়া ইহ! এই প্রদেশের জাতীয় আয বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে না এবং পশ্চিষবঙ্গের অন- 
সাধারণের খাস্ত, বন্ত, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির 
জন্ত যে বায়.হয় ,তাছা মিটানোর পক্ষে উহ! 
কোনরূপ সাহায্য করে না। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও 
কেন্দ্রীয় সরফার পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে সমস্ত কর 
আদায় করেন তাঁহাও এই সম্পর্কে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। উৎপাদ্রনশুন্ক, আমদানী ও 
রপ্তানীত্তষ্ক এবং আয়কর প্রভৃতি দফায় পশ্চিম- 
বঙ্গ হইতে কোঁটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় রাজন্ব 
হিশাষে সংগৃহীত হুইয়া থাকে। কিন্তু ইহার 
নগণ্য অংশই পশ্চিমবঙ্গ ফিরিয়া পাঁয়। পাট- 
রপ্তানীস্তক্ক সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন না 
করার যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে 
তাহাতে কেন্দীয় করব্যবন্থা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 
" আরও ক্ষতিকর হইবে সন্দেহ নাই। 


আর্থিক জগৎ 


' ট্রেড ইউনিয়ন, গঠন- এবং পরিচালনায় 
শ্রমিকগণ নিেরাই যাহাতে অধিকতর অংশ 
গ্রহণ করিতে পাক্গে তদুদ্দেশ্যে আগামী বৎসর 
ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সংশোধন করা হুইবে। 
১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণফে যে সমস্ত নুযোগ 


সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে, খনির শ্রমিক- 


দিগকেও তদমুরূপ সুবিধা প্রদানের জঙ্ত 
ভারতীয় খনি আইনেরও সংশোধন করার 
প্রস্তাব আছে। | 

এই সমস্ত বিবরণ হইতে দেখ! যায় যে, 
গত ছুই বৎসর কালের মধ্যে ভারতের জাতীয় 





রী ক্ষয়িষ্ণু পম্চিমবঙ্গ ২) 


পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর চা- 
বাগান ও কয়লাখনি আছে তাহাদের প্রকৃত 
মালিক বৃটীশ ব্যবসায়িগণ। অংশীদার, ম্যানেজিং 
এল্রেণ্টস্‌ এবং উচ্চপদস্থ চাকুরিয়া হিসাবে, 
বৃটীশ বণিঝগণ এই সমস্ত চা-বাগানে ও কয়লা- 
খনিসমূহের বেশীর ভাগ আয় বিদেশে প্রেরণ 
করিষা থাঁকেন। গুজরাঁটা এবং পাঞ্জাবী 
কয়েকটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয়লাশিল্লে এবং 


মাড়োয়ারী পুিপতিগণও . চা-শিল্লে বিশেষ, 


আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
চাঁ-বাগান ও কয়লাখনি বাদে এই প্রদেশে 
কারখানা আঁইনাম্যায়ী রেজেষ্টরীককত প্রায় 
ছুই হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। কারখানা 
আইনের বহিভূ্তি ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
সংখা ইহার কয়েক গুণ হুইবে সন্দেহ নাই। 
১৯৪৭ সালের ছিসাধমত এই প্রদেশের 
রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ১৬টাঁ আটা 
ময়দার কল, ৪টি চিনির কল, €টি সুরাঁসার 
প্রস্তুতের কারখানা, ৪৩টি তেলের কল, ১৫টি রং 
ও বাঁধিশের কারখানা, ১০টি চামড়া ট্যান করার 
প্রতিষ্ঠান, ২৮টি কাচ প্রস্তুতের কারখানা, ১৪টি 
প্লাইকাঠ ও চায়ের বাঁক নির্শ্মাণর প্রতিষ্ঠান, 
১৪টি কাগজ ও বোর্ড প্রস্তুত করার কারখানা, 
৬টি দেশলাই কল, ৩১টি কাপড় ও হুতার কল, 
৮৭টি চটকল, ১৮টি এলুষিনিয়াম, তামা ও পিতল 


সংক্রান্ত শিল্প, ১৮টি লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের 


কারখানা, ১টি বাইসাইকেল নির্শ্মাণের প্রতিষ্ঠান, 


৩৪৩ 


৯ 


গব্রমেন্ট ভারতের বিভিন শ্রেণীর শ্রমিকগণ 
যাহাতে উপযুজরূপ পারিশ্রমিক ও বাঁপস্থানের . 


সুবিধা পায় এবং মালিক শ্রেণী উহাদের উপর 
যাহাতে কোন প্রকার অবিচার করিতে 
না পারে তৎপক্ষে বিশেষভাবে অবহিত 
হইয়াছেন। শ্রমিকদের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের 
উপরোক্ত সমস্ত ব্যবস্থার পূর্ণ সুফল 
পাইতে কিছু সময় লাগিবে। তবে দেশের 
বর্তমান গবর্ণমেন্ট 'যে এই ব্যাপারে 
বিশেষ আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব লইয়া উহার 
সমাধানে অগ্রযর হুইতেছেন তথিষয়ে কোন 
শন্দেহ নাই। 


১টি পেলাইকল নির্মাণের কারখানা, ৮টি 
ইলেকট্রিক ল্যাম্প ও পাখা তৈরীর কারখান! 
এবং বিহ্াৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসহ ৩৮৭টি 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, আছে। তথ্যান্স্ধান 
করিলে দেখা যাইবে .এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
অধিকাংশেরই মালিকানা, বড় বড় চাকুরী এবং 
গোল এজেন্সী ইত্যাদি পুরুবাস্ক্রমে পশ্চিম 
বন্ধের অধিবাসী নয় এরূপ লোকের হাতে 
রছিয়াছে। 
যানবাহন সম্পর্কেও অরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ 
কর] যায়।, আভ্যন্তরীণ জাহাঞ্ী ব্যবসায়ে 
আই, জি, এন্‌ এবং আর, এস্‌, এন্‌ কোম্পানী 


ও কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী বুটাশ প্রতিষ্ঠান । ' 


কলিকাতায় মোটর বাস ও ট্যাল্সির ব্যবসায়টি 
অবাঙ্গালীদের প্রায় একচেটিঘ্লা। গন্চ ও 
মহিষের গাড়ীর মালিক ও চালকদের মধ্যে 
কোন বাঙ্গালী আছেন কিনা লদ্দেছ। এই 
সছরের ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবসায়েও বাঙালীর 
স্থান নগণ্য । ১৯৪০ সালে সমগ্র প্রদেশে 
প্রায় ৬ হাজার রিক্সা ও ২৫ হাজার রিক্সা- 
চালককে লাইসেন্স প্রদান করা হুইয়াছিল। 
এই সমস্ত রিক্লা-চালকদের অধিকাংশই. যে 
কলিকাতায় থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
কখনও একজন বাঙ্গালী রিস্সা-চালক কাহারও 
নজরে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। , 
কেনাবেচা এবং আমদানী বপ্তানীর 
ব্যবসায়েও, পশ্চিমবজে অবালালীদের প্রাধান্ত 
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হুবিদিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল 
হইতে বুটীশ বণিকগণ বাজলাকে কেন্ত্র করিয়া 
বহির্ববাশিক্য সুরু করেন এবং শাসকশ্রেমীর 
সহায়তার 'দ্রেশের বৃহির্বাশিজ্যে একাধিপত্য 
স্থাপন 'করেন। পশ্চিমবঙ্গের রগ্ডানী-বাপিজ্যে 
তাঁহাদের প্রাধান্ঞ এখনও অন্দুগ আছে। 
মুষ্টিমেয় কয়েকটী অবাঞ্গালী প্রতিষ্ঠান রপ্তাদী- 
বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়াছে মাত্র বল! চলে। 
আযদানী-বাঁপিজ্যেও বুটাশ বাণিকদের স্থান 
সর্বপ্রথম । অন্লসংখ্যক কয়েকটি আমেরিকান, 
গ্রীক, আর্দেনিয়ান বণিক প্রতিষ্ঠানও এই 
প্রদেশের বহির্র্বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিক্কার 
করিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় বশিকদের : 
পরেই আঁমদ্রানী-বাপণিজেে বোর] সম্প্রদায়ের 

মুসলমান এবং মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের নাম 

করা যায়. ব্ৰহ্মদেশ ও মালয় প্রভৃতি হইতে 

কৃষিপণ্য আমদানীর বাপিত্র)টী উপরোক্ত 

মুললমান ব্যবসায়ীদের প্রায় একচেটিয়া বলা 


. চলে। পূর্ব আফ্রিকা, মরিপাস, ফিলির 
সহিত বাণিজোও ইনি বিশেষ আধিপত্য 
আছে। 


কলিকাতা বন্য ও পশ্চিমবঙ্গ বাদে 
পূর্যাবলগ, আলাম, বিহার, উড়িষ্যা, সংযুক্ত প্রদেশ 
ও মধ্য প্রদেশের কৃষিপপ্যাদিও বিদেশে রপ্তানী 


‘হয় এবং কলিকাতার মারফতই প্রভূত পরিমাণ 
বিদেশী পণ্য উপরোক্ত গ্রদেশসমূছে বিক্রয়ার্থ 


চালান হুইয়া থাকে | এই সমস্ত রপ্তানী ও 
আমদানী পণ্যের আড়তদায়ী এবং পাইকারী 


'ব্যবপায়ে যে সমস্ত ব্যক্তি ধা প্রতিষ্ঠান লিগ 


আছে তাহাদের বেশীর তাগই অবাঙ্গালী। এই 
শ্রেণীর বড় বড় অবার্জালী প্রতিষ্ঠানই বেশীর 
ভাগ কেনাবেচা এবং পাইকারী বণ্টনের কাজ: 
করিয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের 
অন্তান্ত এদেশের প্রধান প্রধান বাশিদ্যফেজেও 


- এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান শাখা-প্রশাখা মি 


করিয়াছে। 

ব্যাঙ্ক ব্যধ্সারেও পশ্চিমবঙ্গে ইউরোপীয় 
এবং অবালালী ব্যাক্ষসমূ্ধের প্রাধান্ত সুবিদিত । 
বীমা ব্যবসায়েও বহুমংখ্যক ইউরোপীয় এবং 
অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসর এই প্রদেশে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাপ ব্যবসায় করিতেছে। 

ফলিকাতা এবং দা্্জিলিং-এ বহুসংখ্যক 
হোটেল ও রেস্তোরা আছে। ইহাদের মধ্যে 


.বায়। কলিকাতা 
বশিকদের কয়েকটা বৃহ্দাকার ভিপার্টমেপ্টেল 


আৰ্থিক জগৎ 


যেগুলি সুপরিচিত . তাহাদের মালিক' ও 
»য্যানেজার প্রভৃতি অবাজালী। রর 
ব্যবসায়েও - 


এই প্রদেশের খুচরা 
অবাঙ্গালীদের সংখ্যা যে বিপুল তাহা কলিকাতা, 
শিল্পাঞ্চল এবং সুদুর মফঃম্বলের অবাঙ্গালী 
দোকানগুলি হইতেই অনেকটা ধারণা করা 
ও দার্জিলিং এ বৃটাশ 
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* বাদিন্দা এবং 


[২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 


বিপণি ও ওঁষধের খুচরা দোকান? ছিলি এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানও ক্রমে ক্রমে অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের চাকুরী এবং বিভিন্ন পেশাতেও 
অবাঙ্গালীদের লংখ্যাধিকা এবং প্রাধাস্ত 
পরিলক্ষিত হুয়। কেঙ্গীয় সরকারের অ।ফিসপযুছে: 
উচ্চপদস্থ কর্দচারিগণ 
পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের নিনপদে বিহারী- 
দের প্রায় একচেটিয়া অধিকার বর্তমান। 
ইউরোপীয় এবং অবাঞগগালী ব্যবসার 
প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরীতেও উপরের দিকে 
বাঙ্গালীর সংখ্যা নগপ্য। মগ ও পাকিস্বানী 
বাবুচ্চি, উড়িয়া পাচক, বিহারী দারোয়ান, 
উড়িয়া মালী, বিছারের ক্ষৌরফার ধোপা 
ও ধাদড় ব্যতীত ফলিকাতা সহর অচল। 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এবং 


জাহাজের খালাসী, ক্রেণম্যান এবং নৌকার: 


মাঝির শতকর! পাচঞ্জনও বাঙ্গালী হইবে কি না 
সন্দেহ । এই সহযরে স্বাধীন বৃত্তি হিযাবে 
ইলেকট্রিক মিলি, রাদমিল্রি, এবং প্রান্বিং দিতি 
প্রভৃতির কাজ করিয়া যাহার! লীবিকানির্াছ 


সা ৯ 


প্রায়ই অবাঙালী।.' 


করে তাঁহাদের অধিকাংশই ' অবাঙগালী। ' 


মালবাহী কুলী ও মুচী সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই 
তিন্ন প্রদেশ হইতে আগত । খবরের কাগজ 
বিক্রেতা, ফেরীওয়ালা এবং আফিলাদির 
চাপরাসী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে ইহাদের 
মধ্যে বাজালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীর সংখ্যাই 
বেশী প্রমাণিত হুইবে সন্দেহ নাই। 

উপরে বর্ণিত বিদেশী এবং অবাগালী 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকুরিয়৷ ও বৃত্তিজীবি- 
গণের খুব অল্লসংখ্যকই পশ্চিযযলের স্থায়ী 
উহাদের মাকফহ প্রতি 
যৎসর পশ্চিমবঙ্গ. হইতে যে পরিমাণ অর্থ 
অন্তত্র চলিয়া যাইতেছে তাহার একট! 
সামন্ত অংশও অন্থরূপতাবৰে অন্ত প্রদেশ 
বা বিদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে না। 
খাভ এবং অত্যাব্তক পণ্য সম্পর্কে এই প্রদেশের 
পরনির্ভরতা ও শিল্পব্যবসায় পেশা ইত্যাদি 


ব্যপদেশে প্রভূহ্‌ অর্থ বৎসরের পর বৎসর বাছিরে - 
চলিয়া যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের. 


জনসাধারণ অন্তঃসারশৃদ্ব হইয়া পড়িতেছে। 


পশ্চিমবঙ্গ যে Problem Province 


বা সমন্তাপূর্ণ প্রদেশ বলিয়া অতিষ্তি হইতেছে 


২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 
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ইহাই; তাহার 4. মূল কারণ বলিলে অগজ্গত 
ছইবে না। কোনরূপ প্রাদেশিকতার 
মনোবৃত্তি হইতে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা 
করা হয় নাই। যে সমস্ত কারণ এই প্রদেশের 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ নষ্ট করিয়া দিয়! মধ্যবিত্ত ও 
ফ্রিজ জনসাধারণকে লক্ষ্যহীন, পরনির্ভয়শীল 
. এবং বেপরোয়া করিয়া নানারূপ আটিল 

স্মন্তার হ্যষ্টি করিতেছে তৎপ্রতি রাষ্ট্রনায়ক- 


বিদেশী মুদ্রা ব্যয় সম্পর্কে ভারত 


“নুতন ইন্-ভারত ষ্টাপিং চুক্তি অনুমারে বৃটেন 
১৯৪৯-৫০ লালে ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের 
মধ্যে ৫ কোটি পাউও্ড এদেশকে ছাড়িয়া দিবে 
বলিয় স্থির হইয়াছে । অপরদিকে ডলার সমন্া 
সমাধানের অন্ত গুনে ভোমিনিয়ন অর্থস্চিবদের 
সম্মেলনে ডলার দেশসমূহ হইতে ষ্টালিং অঞ্চলের 
দেশ সমূছে মালপত্র আমদ্রাণীর পরিমাণ ১৯৪৮ 
2 সালের তুলনায় এখন হইতে বৎসরে' শতকরা 
২৫ ভাগ কমাইয়া দেওয়ার শিদ্ধাস্ত হুইয়াছে। 


ভারতবর্ষ ষ্টাপিং ও ডলার মূল্যে বাছির 


হইতে ১৯৪৪-৫০ সালে কি পরিমাপ মালপত্র 
আমদানী করিবে এ শব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 
তৎ্মম্পর্কে একট। পুনধ্বিবেচনার , প্রয়োজন 
ঈাড়াইয়াছে। নৃতন দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, 
ভারত গবর্ণষেণ্ট সেই লব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
১৯৪৯ সালের! জুলাই হইতে ১৯২০ সালের জুন 

পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিদেশী মুদ্রা অর্জন ও ব্যয় 
সম্পর্কে একটা বাজেট বরাদ্দ প্রস্তুত করিয়াছেন! 
১৯৪৯-৫০ লালে বাহিরে মালপত্র আমদানী 
করিয়া যে ্াণিং অঞ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে 
২এবং পাওনা ষ্টালিংয়ের মধ্যে বৃটেন প্র সালে 
যাহা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে তাহার কথা 
বিবেচনা করিয়া সুলভ মুদ্রার দেশলমূছ হুইতে, 
বিশেষ করিয়া ষ্টালিং এরিয়া হইতে মালপত্রের 


আমদানী সীমাবদ্ধ করার কার্ধ্যনীতি স্থির - 


হইয়াছে । কি কি জ্িনিষের আমদানী. কতদূর 
পরিমাণে ছাটাই করা হইবে তাহার বিবরণ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই । জানা গিয়াছে 


দের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমাদের 
প্রকৃত উদ্দেস্ত। বর্তমান প্রবন্ধে এই 
প্রদেশের অৰ্থনৈতিক অবনতির বিভিন্ন 
দিক লাধারপভাবে আলোচনা করা হইল। 
পরিমাণ ও মুল্যের দিক দিয়া বিভিন্ন 
পণ্যের আমদানী-রপ্তানীর হিযাব এবং শিল্প, 
ব্যবসায়, চাকুরী এবং অগ্ান্ত পেশার মারফতে 
কি পরিমাপ অর্থ এই প্রদেশে আসে এবং কি 
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সাময়িক প্রপঙ্গ 
যোটর্যান, বস্ত্র, প্রসাধন সামগ্রী, ছুরি, কাঁচি ও 
সিগারেট আমদানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ 
করা হইবে। ডলার দেশসমূছের সহিত 
বাঁণিন্যে ভারতের বেশী রকম ঘাটতি দেখ! 
দিয়াছে । শীঘ্র এ সব দেশে ভারতের বপ্তানী 
বৃদ্ধি পাওয়ার আশ! নাই। তাহার উপর ডলার 
দেশ সমূহ হইতে মালপত্রের আমদানী ১৯৪৮ 
লালের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ ভাস করার 
নিদ্ধান্তও তারত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইয়াছেন। 
এই সব বিষয় বিবেচনা! করিয়া বিদেশী মুক্তা 
সম্পৰ্কিত বাজেটে ডলার দেশ হইতৈ মোটর, 
তামাক, সাময়িক প্র ও অন্থান্ত কম প্রয়োজনীয় 
জিনিষের আমদানী হাস করার কার্ধযনীতি স্থির 
হইয়াছে বলিয়া গ্রকাশ। 4 

যে লব জিনিবের -আমদানী ছাটাই কর! 
হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে তারতের 
প্রয়োজনের দিক হইতে বর্তমানে দে সমন্তের 
তেমন কোন গুরুত্ব আঁছে বলিয়া আমরা 
মনে করি না। বিদেশী যুক্রার অভাব ও 


অপ্রাচুধ্যের ভিতর ওঁ সমস্ত আমদানীর অঙ্ক ' 


ক্রমাগত অঅর্থব্যয় করার কোন সমীচীনতা 
এখন আর দেখা যাইতেছে না।' কাজেই 
এই প্রস্তাবিত কাঁ্ধ্যনীতি আমরা আস্তরিক- 
ভাবে সমর্থন করি। তবিষ্যতে রপ্তানী 
বাণিজ্য ভালরূপ লম্প্রণারিত করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া যদি আমরা অধিক পরিমাণ ষ্টালিং ও 
ডলার অর্জন করিতে পারি তবেই ও সব ভ্রব্য- 
সামগ্রী পুনরায় বেশী পরিমাণে আয়দানী করার 
সুযোগ আগিবে।' যে পর্য্যন্ত বিদেশী যুদ্রার 
অভাব ও অপ্রাচ্র্য বজায় থাকিবে সে পর্য্যন্ত 
খাত ও যন্ত্রপাতির মত অত্যাবশ্যকীয় জিনিবপত্র 


পরিমাণ অর্থ এই. প্রদেশ হইতে বাহিরে চলিয়া! 
যায় এরুপ একটি আয়বায়ের ( Balance of 
Payments) ছিলাব এই প্রদেশ সম্পর্কে 
প্রণয়ন করা হইলে পশ্চিষবদের অর্থনৈতিক 
অবস্থা যথাযথ অনুধাবন করা সম্ভব হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিষয়ে 
সচেষ্ট হইলে আমরা! সুখী হ্ব। 


আমদানী সম্পর্কেই তাহার ব্যয় বিশেষ রিয়া 
সীমাবন্ধ রাখিতে হুইবে। | 

পাঁকিস্থানের উদ তত বাজেট ও 

- তাহার রহস্ত ৪ 

কেন্ত্রীর় পাকিস্থান লরকারের চলতি 
১৯৪৯-৫০ সালের যে বাজেট রচনা করা 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, আয় হইতে ব্যয় 
মিটাইয়া বংসর শেবে পাকিস্থান সরকারের কিছু 
উত্ব ত্ত থাকিবে। পাকিস্থানের মত একটি নুতন ' 


রাষ্ট্রের পক্ষে এইভাবে সরকারী বাঞ্জেটে 


আয়ের সহিত ব্যয়ের গামপ্ত্ত রক্ষা করিয়া চলা 
থুবই প্রশংসার কথা। কিন্ত বাহিকভাবে 
দেখিতে গেলে পাকিস্থান সরকারের 
অর্থনৈতিক অবস্থা যতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ বলিয়া 
মনে হইবে আসলে তাহা ততটা উন্নত ও সমৃদ্ধ 
নহে। পরোক্ষ করই হুইল পাকিস্থান 
লর়কাগেয় আয়ের প্রধান অবলম্বন | ১৪৪৯-৫০ 
সালের হিসাবে পাকিস্থানে কেন্দরীর 
গবর্ণমেণ্টেষ মোট আয় বরাদ করা হইয়াছে ৭* 


'কোটা ২৬ লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে 8৫ কোটা 


৭০ লক্ষ টাকাই পরোক্ষ কর হইতে আদায় 
হওয়ার কথা । আয়কর, কর্পোরেশন টাক 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষকর যাহা আধুনিক যুগে 
অধিকাংশ দেশেই লরকারী আয়ের প্রধান 
অবলম্বন--১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্থান সরকার 
তাহা হইতে পাইবেন মাত্র ৯ কোটা টাকা। 
বর্তমানে বাহিরে পাট ও তুলার একটা 
বেশীরকম চাহিদা বর্তমান। সে কারণেই শুচ্কের 
দফায় পাকিস্থানের আর বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতবর্ষে লবপকর রহিত করা হুইয়াছে। 
পাকিস্বানে এখনও এই কর বর্তমান। ভারতে 


৩৪৬ হি 

প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিক্রয়কর বসাইয়া 
থাকেন উহা হইতে আদায়ী অর্ণ, তাহারাই 
পাইয়া থাকেন। কিন্তু পাকিস্থান সরকার 
তাঁহাদের নিজেদের, সুবিধার্থ বিক্রয়করকে 
কেন্দ্রীয় কর ছিলাযে গ্রহণ করিয়াছেন। 
. প্রাদেশিক সরকারসমূছকে -বঞ্চিত, করিয়া 
নিজেরাই সর্বতোভাবে উহার আয় উপভোগ 
করিতেছেন | এই সব কারণেই পরোক্ষকরের 
দফায় পাকিস্থান সরকারের উল্লেখযোগ্যরপ 
আর সম্ভবপর হুইয়াছে। বাজেটের ব্যয়ের 
দিক আলোচনা করিলে দেখা যায় সেক্ষেত্রে 
পাকিস্থান সরকার নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদা 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। শিল্পোন্মতির 
প্রয়োজন, জাতিগঠনমূলক কাজ সম্প্রসারণের 
দায়িত্ব এ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া পাকিস্থান 
সরকার এ বৎসর বাজেট ব্যালান্স করার অন্ত 
তীহাদের ব্যয় যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ রাখিষার চেষ্টা 
করিয়াছেন । আর বিশেষ লক্ষ্য ও উদেস্ত 
হইতে মোট বায়ের বেশীর ভাগ দেশরক্ষা 
| 'বিভাগের.. জন্তই নির্দিষ্ট করা ছইয়াছে। 
১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে গ্লাজন্বখাতে কেন্দ্ীর 
পাকিস্থান সরকারের মোট ব্যয় বরাদ্দ কর] 
হইয়াছে ৬৯ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা। উহার 
মধ্যে ৪৭ কোটী ২২ লক্ষ টাকাই দেশরক্ষ! বাবদ 
ব্যয় হুইবে। মূলধন খাতে মোট খরচ ধর! 
. হইয়াছে ৪০ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। তাঁহার 
মধ্যেও ২৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা" 
সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থায় ব্যতিত হইবেন মোট 
ব্যয়ের বেশীর ভাগ সামরিক বিভাগের জম 
নির্দিষ্ট করিয়া জনকল্যাণমূলক কাজের জন্ত 
ছি'টেফোটা বরাদ্দ করির] পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। রাজপ্বখাতে 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের মোট যে ব্যয় হয় 
তাহার মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ খণ শোধ ও 
খপপত্রের সুর যোগানোর কান্দে ব্যয়িত হইয়া, 
খাকে। কিন্তু পাকিস্থান সরকার এবৎসর এ 
বাবদ মাত্র ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা (মোট 
ব্যয়ের শতকরা € ভাগ) বায় বরাদ্দ ধরিয়াছেন। 
ভারতের নিকট পাকিস্থানের বিস্তর খপ 
দ্বাড়াইয়াছে। আপাততঃ তাহা শোধ করার 
ব্যবস্থা অবসম্বন না করিয়া ১৯৫২ সাল হইতে 
তাহারা তাহা শোধ করিতে আরম্ভ করিবেন 
বলিয়া স্থিয় হইয়াছে । খাঁ শাল হইতে ভারতে 


কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 


আর্থিকজগণ ' 


থপ শোধ বাবদই শুধু বৎসরে ৯1১০ কোটী 


১ টাকা করিয়া পাকিস্থানকে ব্যয় করিতে হইবে! 


এই সমস্ত বিষষ আলোচনা করিলে দেখা যায় 
পাকিস্থান সরকার বর্তমানে অনেক প্রয়োজনীয় 
ব্যয় ছাটাই করিয়া বা মূলতুবী রাখিয়া তাঁহাদের 
বাজেট ব্যালান্স করিয়াছেন ভবিষ্যতে এই 
জঙ্ঞ যে তাঁতাদিগকে অনেক দিক দিয়া ভুর্ব্বহ 


(বোঝা বহন করিতে হবে তাঁহাতে সন্দেহ 


নাই। 

উৎপন্ন কাপড় বহুল পরিমাণে অবিক্রীত 
অবস্থায় মজুত থাকায় ৷ বোম্বাই ও আমেদাঁবাঁদে 
মিল পরিচালনার উপযোগী মূলধনের: অভাব 
ঘটিয়ান্ধে। ফলে ইতিমধ্যে অনেকগুলি মিলের 
অনুর 
ভবিষ্যতে আরও কতকদিন মিল বন্ধ হইবারও 


আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । মিল বন্ধ হওয়ার - 


কারণ সম্পর্কে তদন্ত ঝরিষ! পরে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
তৎপ্রতিকার সম্পর্কে সুসঙ্কল্লিত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন বলিয়া শিল্পসচিব ডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদ যুখাজ্ডি কয়েকবার ঘোষণা 
করিয়াছেন। কিন্তু গ্রতিকারমূলক বিবিব্যবস্থা 
অবলম্বন দুরের ' কথা, এ পর্য্যন্ত নিল বন্ধের 
কারণ সম্পর্কে তদন্তের দন্ত কোন বিশেষজ্ঞ 
কমিটি নিযুক্ত হওয়ার সংবাদও আমরা পাই 
নাই। বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ও মিল 
শ্রমিকেরা বেশী সংখ্যায় বেকার হইতে আরম্ভ 
করায় দেশে যে স্থলে এক গুরুতর সমন্তার সুচনা 
হইয়াছে সেম্থলে তাহার সমুচিত প্রতিকার 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের এই টালবাছনার 
ভাব আমর! খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে করি। 
তবে বোস্বাই প্রদেশে অনেকগুলি মিলের কাজ 
বন্ধ হওয়ায় ও প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট তাহা পিয়া 
কিছুট! উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন'। কবে ভারত 
সরকার বিশেষজ্ঞ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিখেন, 
কৰে-সেই কমিটির সুপারিশ পেশ করা হইবে 
তাহার অঙ্ক অপেক্ষা লা করিয়া বোম্বাই 
গবর্ণমেন্ট নিজেরাই কাপড়ের কল বন্ধের 
প্রতিকার সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ ভারত 
পরকারের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। সেই 
নির্দেশগুলির মধ্যে হুইটি আমরা বিশেব্ভাষে 
প্রশিধানযোগা বলিয়া মনে করি। বোধ্বাই 
সরকার ষলিয়াঞ্ছেন, বস্ত্র মূল্য বিশেষ চড়া 


" কলগুলির 


, অব্যবস্থা বর্জব।ন। 
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বলিয়াই মিলগমূহের উৎপন্ন বস্ত্র দেশে যথেষ্ট 
পরিমাণে কাঁটতির সুবিধা হইতেছে না। লে 
হিসাবে অবিলম্বে বন্ত্রের মুল্য অপেক্ষাকৃত 
নিষ়ন্তরে * বাধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই ভারত 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ তাহারা . 
বলিয়াছেন, বর্তমানে যেস্থলে দেশের কাপডের 
উৎপন্ন বস্ত্র যথাযথ- - কাটতি, 
হইতেছে না সেস্থলে বিদেশ হইতে এদেশে বেদী 
পরিমাপ বস্প আমদানী হইতে দেওয়া খুবই 
অন্থচিত। কাজেই তাছারা দেশীয় কাপড়ের 
কলের স্বার্থের কথা বিব্চেনা করিয়া বিদেশী বস 


.আমদানীর উপর নিবেধাজ্ঞা জারী করিবার 


পরামর্শ দিয়াছেন। বোধাই সরকারের এই 
ছইটি নির্দেশ আমরা খুব বিখেচনাসম্মত বলিয়া 
মনে করি। ভারতে কাপড়ের কলের উৎপন্ন 
বস্তু অবিক্রীত থাকার ও কাপড়ের কল বন্ধ 
হওয়ার মারাত্মক গতি বন্ধ করার জন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্ট অবিলদ্ে কাপড়ের মূল্য হ্রাস ও 
বিদেশী বস্তের আমদানী বন্ধ করা সম্পর্কে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করুন ইহাই আমাদের দাবী। 
পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট ' 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী প্রীবিমলচন্্ 
সিংহ সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় এ প্রদেশের 
রাস্তাঘাট সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে রাস্তাঘাটের 
উন্নতি সম্পর্কে পূর্বে কখনও সুপরিকল্পিত কার্ধ্য- 
নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। ফলে প্র দিক - 
দিয়া এপ্রদেশে এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট অভাব ও 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ- 
মেণ্ট সেই অভাব ও অধ্যবস্থা দূর করা সম্পর্কে 
আস্তরিকতাবে মনোযোগী হইয়াছেন। বঙ্গ 
বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের রাভাথাটের উন্নতি 
ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হুইয়াছিল।. সেই পরিকল্পনায় ১৩ হাজার ২৫০ 
মাইল পরিসরের নৃতন রাস্তা নির্মাণের নির্দেশ 
ছিল। এ পরিকল্পনাকে তিত্তি করিয়া পরে 
তাহারা প্রথম পাঁচ বৎসরের একটি কর্দনুচী 
স্থির করিয়াছেন। এই কর্দহুচী অনুসারে 
€ বত্সরে ২ হাজার ৭০০ মাইল পরিসরের 
রাস্তা নির্বাণ ও সংস্কার করার প্রস্তাৰ 
হুইয়াছে। এই ২ হাজার ৭০০ মাইল 
ব্যাপী রাস্তার ভিতর ৪০০ মাইল ব্যাপী 
জাতীয় রাজপথ, ৫০০ মাইল ব্যাপী প্রাদেশিক 
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রাঁপথ, ১২০০ মাইল ব্যাপী ডিষ্ি্ট বোর্ড রোড 
ও ৬০০ মাইল ব্যাপী গ্রাম্য রাস্তা অত্তৰ্ভ ক্র 
করা ছইয়াছে। €'বখসরে প্রাদেশিক রাজপথ 
বাব্দই মোট ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের 
প্রয়োত্রন দাড়ীইবে বলিয়া বরাদ্দ কর] হইয়াছে । 
যোট যে ৎ হানার ৭০৪ মাইল রাস্তা ৫ 
বৎসর মধ্যে গড়িয়া তোলার প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহার মধ্যে প্রথমাবস্থায় ১ হাজার ২০০ মাইল 
সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই ১ হাক্সার ২০০ 
মাইলের মধ্যে ৪৫০ মাইল হইতেছে সীমাস্ত 
- রাস্ত। (Border 708d) । দেশ বিভাগের পর 
যথাসম্ভব শীঘ্র এই শীমাস্ত রাস্তা গড়িয়া 
তোলার প্রয্বোভনীয়তা দেখা দিয়াছে । পশ্চিষ- 


বলের পূর্ত বিভাগের অফিসক্রা বর্তমানে মোট 
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৬০০ মাইল নূতন রাস্তা নিন্দাণ ও সংস্কার 
কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত আছেন। 
১৯৫০-৫১ সালের শেষ ভাগ মধ্যে ওঁ সব রাস্তা 
ঠিক ঠিক ভাবে চালু হইবে.বলিয়া আশা কর! 
যাইতে পারে। উহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ১ হাজার ৪০০ মাইল 
চালু রাস্তা সংরক্ষণের দাষিত্বও পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের উপর চ্যস্ত রহিয়াছে। 
মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিগ্রি বোর্ড এলাকায় 
রাস্তাঘাট সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছেন। 
১৯৪৮-৪৯ লালে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে 


৩ লক্ষ €০ ছাতার টাকা ও ডিট্রী্ট বোর্ডসমৃহকে 


৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
হইয়াছে | 


প্রদান কত! 


৩৪৭ 


রাস্তাঘাট সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা 
‘যেরূপ পশ্চাৎপদ তাহাতে ৫ বৎসরে মাত্র ১২ 
শত মাইল রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা 
হওয়া খুব সন্তোষজনক কাৰ্য্যসূচী বলিয়া কেহ 
মনে করিবে না। জাতীয় সরকারের আমলে 
রাস্তাঘাট সম্পর্কে ইহার চেয়ে ব্যাপকতর 
বিধিব্যবস্থাই সফলে আশা করিতেছে। তবে 
ইহা মনে রাখা দরকার যে, রাস্তাঘাট নির্মাপ 
বর্ত্তমান সময়ে একটা বড় রকম ব্যয়সাপেক্ষ 
ব্যাপার! তাহা ছাড়! ব্যাপকভাবে এই 
কাজে হাত দিতে হইলে যে সুদক্ষ কৰ্মী ও মাল- 
মল্লা দরকার তৎসম্পর্কে, বর্তমানে দেশে খুবই 
অভাব রহিয়াছে! পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের অঙ্কান্ভ ব্যয় মিটাইয়া রাস্তাঘাট 


সম্পর্কে বিশেষ কিছু অর্থ নিয়োগ করিতে সমর্থ 
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নছেন। সীমান্ত রাস্তা! নির্মাণ ও সংস্কারের 
ব্যয় চ্তাষ্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রদান করা 
উচিত । কিন্ত পশ্চিমধ্ সরকার তাঁহাদের 
নিকট ম্মারকলিপি উপস্থিত কর! সত্বেও কেন্ত্রীয় 
সরকার এবিবয়ে বিশেষ কিছু সাহাব্য প্রদান 
করিতে সম্মত হন নাই। ৫ বৎসরে সীমান্ত 
রাস্তার জন্ত ৩ কোটি ২* লক্ষ টাকা ব্যরবয়াদ 


করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় সরকার তাহার মধ্যে 
শুধু ৪০ লক্ষ টাকাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে " 
প্রদান করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এইরূপ . 


অবস্থায় রাস্ত।ঘাটের উন্নতি ও সম্প্রলারণ সম্পর্কে 


কোন ব্যাপক ক্ার্ধ্স্চী অছুলরণ করা, 


পশ্চিযবঙ্গ সরকারের পক্ষে কঠিন রা 


দাড়াইয়াছে। 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য . 
ভাৰতী রপ্তানী বাশিজ্যের ১৯৪৯ সালের 
প্রথম ছয় মাপের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪৭ লালের প্রথম ছয় 
ঘাসের তুপনায় এবার বাছিরে, পণ্য রণ্তানীর 
"পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৪৮ সালের 
. প্রথম ছয় মাপের তুলনায় তাহার পরিমাপ 
হান পাইয়াছে। 
হইতে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে তারতবর্ধ 
fe (অধিতক্ত) সমুদ্রপথে বিদেশে ১৮৪ কোটি টাকার 
ও ১৯৪৮ সালের উক্ত ছয় মাসে বিদেশে ২০৯ 
কোটি টাকার মালপত্র মপ্তানী করিয়াছিল সেই 
স্থলে ১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় বাদে ভারত হইতে 
লমুভ্রপথে বিদেশে ১৮৯ কোটি টাকার মালপত্র 


রপ্তানী হইয়াছে । খাভ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দফার. 


আমদানীক্ৃত' জুব্যপামগ্রীর অত্যধিক দায় 
পূরণের অন্ত যেস্থলে ভারতের রপ্তানী বাশিক্য 


বেশী পরিমাণে সম্প্রসারিত করার, প্রয়োজন . 
স্াড়াইঘ়াছে সেম্থলে ১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় ' 
মালের তুলনায় ১৯৪৯ সালের প্রথম ছর মারে, 
'কোটি- টাক! - 


তাঁরতের রপ্তানী বাণিজ্য ২০ 
পরিমাণে কমিয়া যাওয়া খুবই ছুঃখের বিষয়। 
অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, আলোচ্য 
সময়ে চূর্পত মুদ্রার দেশ সমৃছেট তারতের 
" বগ্তানী বাণিজ্য ১৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 
১৯৪৯ লালের, প্রথম ছয় মাসে যে লব 
জিনিবের রপ্তানী হাঁস পাইরাছে তাহার মধ্যে 
পাট, চট, তুলা, তৈল ও. তিলির নাম 
বিশেষভাবে ' উল্লেখযোগ্য । ১৯3৮ . সালের 


Ed 


১৯৪৭ লালের জামুয়াগী " 


প্রথম ছয় মাসে তারত হইতে বিদেশে ১ লক্ষ 
৬০ হাজার টন পাট, ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টন 
পাটজাত জিনিষ ও ৬৯ হাজার টন তুলা রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় মাসে 
উহাদের রপ্তানী কিয়া যথাক্রমে ৮৩ হাজার 
টন, ৩ লক্ষ ৭৯ সাজার টন ও ৩৩ ছাজাঁর 
টম দাড়াইয়াছে। ' তিপির রপ্তানী ও সময় ২৩ 
হাজার টন হুইতে -২২ 'হাঁজার টন ও বাদাম 
'তৈলের রপ্তানী ৩৪ হাজার টন ছইতে ১৬ ছাজার 
টন পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। অপরদিকে ১৯৪৮ 
সালের প্রথম ছযর়মাসের তুলনায় চামড়া, যন্তু, চা 
তাষাক- মাঙ্গানীজের রপ্তানী ১৯৪৯ সালের 
পথম ছয় মাপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বন্দরের রপ্তানী 


- ১৬ কোঁটি ৬ লক্ষ গজ হইতে ১৫ কোটি 


৬* লক্ষ গল পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। 

একে দেশ বিভাগের কলে .তারতে 
বপ্তানীযোগ্য পাট, পাটজাত জিনিষ ও তুলার 
যোগান কম টাড়াইয়াছে তাহার উপর তুলা, 
পাট, পাটজাত জিনিষ, তিপি. বাদাম তৈল 
প্রভৃতির দর বর্তমানে খুবই চড়িয়া উঠিয়াছে ।' 
ইছাতেই, বাহিরে রপ্তামীর পরিমাণ খর্ব হইয়া 
আসিতেছে । ভারতে ' ব্যবহারের অঙ্ক ও 


,ষাছিরে রপ্যানীর জন্ত বেশী পরিমাণ পাট ও 


তুলা উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু বিভিন্ন 
দিনিষের মূল্য হাস সম্পর্কে এখনও কোন 
সুপরিকল্পিত কার্ধানীতি বন্থু্ত- হইতেছে না। 
বর্তমান চূড়া দরে আযনক দেশই ভারত হইতে 


'বেশী পরিমাণ মালপত্র ক্রয়ে প্রস্তুত নয়। 


কাজেই রপ্তানী বৃদ্ধির সুবিষার্থ অধিলম্বেই 
পণ্য সামগ্রীর মূল্য; স্বাস সম্পর্কে হুপঙ্কল্িত 
বিধিব্যবস্থা' অবলম্বন করা দরকার। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের আয় 


লাহিয়া'আপিয়াছে। ১৯৪৮ লালের সেপ্টেম্বর 
মালে 'পণ্যমৃল্য যে স্তরে বর্তমান ছিল সে 


তুলনায় 'গত জুন মাসে তাহা শতকরা ২৮ ভাগ 


কম দীড়াইযাছে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের 
মন্ভুরী ও ভাতা ছাটাই সম্পর্কে কল মালিকদের 
পক্ষে উদ্ভোগী হওয়াই স্বাতাবিক। কিন্ত 
মালিকের মুনাফার হার উচ্চ স্তরে বায়. 
রাখার জন্য এখন: আর যখন তখন শ্রমিকের 
পাওন! ছাটাই করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভবপর 


মাকিন, যুক্তরাষ্ট্রে আবিক মন্দার সুচনা! 
হওয়ার লজিনিষপত্রের মূলা বর্তমানে কিছু - 


নছে। শ্রমিকরা বিশ্বেবতাঁবে লঙ্ববন্ধ, বড় 
বড় শিল্পে লেবর ইউনিয়ন বা শ্রমিক সমি 
প্রতাব প্রতিপত্তিও খুব বেশী। কাজে 
তাহাদের বিরাগতাজন ভ্হয়! মন্ুরী হা 
কোন কার্ধ্যনীতি অবলম্বন সম্ভবপর. নছে 
বিশেষতঃ শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে গবর্ণমে 

খুব তৎপর | এই অবস্থায় শ্রমিকের ম 
হাস করার চেয়ে প্রতি ঘণ্টা হিলাবে বাড়তি 
পাওনার সুবিধা দিয়া তাহাদিগকে বরং অন্ধ, 
রাখার চেষ্টাই কল মালিকদিগকে করিতে 


,' হইতেছে। গত জুন মাসে মাকিন শ্রমিকরা 


প্রতি ঘণ্টার কাজেয় জড় গড়ে ১ ডলার ৩৮ 
সেন্ট করিয়া উপার্জন করিয়াছে । আর কখনও 
শ্রমিকদের মাথাপিছু উপার্জন প্রতি ঘ 
হিসাবে এত বেশী দ্বাড়ায় নাই। তবে প্রতি 
ঘণ্টার হিসাবে কাজ বাড়িলেও সাণ্ডাহিক 
হিসাবে মাকিন শ্রমিকদের আয় গত ডিসেম্বরের 
সর্বোচ্চ হারের তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে। 
ইহার কারণ' এই যে, মার্কিন . যুক্তরাষ্ট্রের 
কারখানাসমৃহে পূর্বের তুলনায় সপ্তাহ অপেক্ষা 
কৃত কম সময় কান হইতেছে । তবে পণ্য 
মূল্য শতকরা ২.৮ ভাগ হাস পাওয়ায় সাপ্তাহিক 
উপার্জন কিছু কমিয়া আমাতে শ্রমিকদের 
কোন হুঃখ হুর্দশার কারণ ঘটে নাই। 
চিঠির মাশুল ' 

“ভারত সরকারের অর্থসচিব ডাঃ মা 
প্রস্তাব অমুযায়ী চলতি ১৯৪৯-৫০ লালের 
হইতে এদেশে খামের মূল্য পূর্বেকার ছয় পয়সা 
স্থলে ছুই আনা ও পোষ্টকার্ডের মূল্য পূর্বেকার 
ছুই পরপা স্থলে তিন পরসা নিদ্দিষ্ট করা 
হইয়াছে । চিঠির মাশুল, এইতাবে বৃদ্ধি করার 
ফলে ব্যবল! প্রতিষ্ঠানসমূহের ও জনসাধারণের 


'রিশেষ অসুবিধা হইবে মনে করিয়া আমরা গ্রথম 


হইতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইয়া আলিতেছি। বর্তমানে আমরা 
শুনিয়া সুখী হইলাম ভারত সরকারের 
অর্থবিভাগ খামের মূল্য পুনরায় ছয় পয়সা পর্য্যন্ত 
হাল কর! সম্পর্কে চিন্তাভাবন! করিতেছেদ 
প্রকাশ, এক একটি খাম প্রস্তুত করিতে যে খর 
পড়ে তাহাতে উদার মূল্য ছুই আনা নি 
রাখিলে গবর্ণমেন্টের লাভ দীড়ায় প্রতি খামে 
১৪ পাই। এতট1/বেশী মূল্য যুক্তিযুক্ত নে 
বলিয়া খামের মূল্য পুনরায় হয় পরসা যা ১৮ 


২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


+ 


প্রতি মাসে মাথাপিছু মাত্র চার আনারও কম খরচে, আপনার 


শ্রমিকদের ‘প্যালুড়িন’ দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। ' 


এই ০৩ গ্র্যামের নূতন 
ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র 
একবার সেবন করলেই চলে। 





মাত্র ২৬২ টাকায় দেওয়। হয়।, 





টি 





৩৪৯ 


।কোঁন আন্ত সম্ভাবনা 


| ৪০ 


পাই মি্দিষ্ট করার কথ! উঠিয়াছে। ওঁ হার, 


পুনর্বহাল করা হইলেও তাহাতে খাম তৈয়ারের 
খরচ অনুপাতে প্রতি খামে গবর্ণমেণ্টের ৮ পাই 
করিয়া লাভ থাকিবে। তবে পো্টকার্ডের 
মূল্য হাস করা সম্পর্কে সরকারী মহলে কোন 
প্রস্তাব উঠে নাই । পার্পামেণ্টের গত বাজেট 
অধিবেশনে যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী এরূপ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কাগজের মূল্য ও 
ছাপা খরচ মিলাইয় প্রতিটা পোরষ্টকার্ড বাবদ 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় দ্রাড়াইতেছে ৮২ পাই। 
দে ছিসাবে পোষ্টকার্ডের বিক্রয় মূল্য ছুই পয়সা 
হারে নির্দিষ্ট রাখ! ক্ষতিকর বলিয়াই গবর্ণমেপ্ট 
উদ্ধার মৃগ্য তিন পয়সা! পর্য্যন্ত বাঁড়াইতে বাধ্য 
হইয়াছেন। তারত সরকারের অর্থবিতাগ সেই 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনও পোষ্টকার্ডের মুল্য ভিন 
পয়সা হারে বজায় রাখারই পক্ষপাতী খামের 
মুল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের ডাক খরচ বাড়িয়া গিক়্াছে। ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা উহা! হাস পাওয়ার 
সম্ভাবনায় শ্বস্তির নিংশ্বাপ মোচন করিবে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু পোষ্টকার্ডের মূল্য কমিবার 
নাই জানিয়! দেশের 
জমগাধারণ ক্ষণ হইবে। প্রতিটি পোষ্টকার্ডের 
অস্ত গব্ণমেণ্টের ৮'২ পাই করিয়া ব্যয় হয় 
বলিয়া যে অন্ুহাত দেখানো হইতেছে তাহ! 
কতদূর সত্য সে বিষয়ে,আমরা নিশ্চিতভাবে 
কিছুই, বলিতে পারি না। তবে “হরিজন” 
পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে জি মসকওয়ালা 
এবিষয়ে গত এপ্রিল মাসে যে য্ভব্য 
করিয়াছিলেন তাহা আমরা! খুব প্রশিধানযোগ্য 
বলিয়াই যনে করি। তাহার মতে, একটী 
পোর্টকার্ডের মেট ব্যয় কিছুতেই হুই পয়লার 
বেশী হইতে পারে না। গবর্ণমেন্ট যদি এফ 
একটী পোষ্টকার্ড বাবদ ৮২ পাই করিয়। খরচ 
করিয়া থাকেন “তবে তাহ! সাধারণের অর্থের 
অপব্যয় ছাড়া আর কিছু লছে। শ্রীযুক্ত কেজি 
মসরুওয়ালার এই মন্তব্যের পর ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এ সম্পর্কে তথ্যানদন্ধান করিবেন ও সম্ভবপর 
হইলে পো্টকার্ডের মূল্য হাঁসের ব্যবস্থা করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম। 
কিন্ত আঁজ পর্য্যন্ত তাহাদের সেরূপ কোন 
বিবেচনার পরিচয় দেশের জনসাধারণ 
পায় নাই। 


পরিকল্পনা গ্রহণ 


......._. আর্থিক জগৎ 





শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে যুক্তপ্রদেশ . 
সরকারের উদ্ভোগ 

যুক্তপ্রদেশ সরকার ওঁ প্রদেশের বিশেষ , 
প্রয়োজন বিচার করিয়া নিজেদের উদ্ভোগে 
কতিপয় শ্রেণীর নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশ 
সরকারের শিল্প বিভাগের একজন যুধপাত্র 
সম্প্রতি প্রেস ট্রাষ্ট অব ইত্ডিয়ার নিকট এক 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সিষেপ্ট উৎপাদনের জরঙ্ত 
গবর্ণমেন্ট মির্জাপুর জেলার বরটিগঞ্জে একটি 
কারখান! স্থাপনের কাঞ্জে ব্রতী হইয়াছেন। 
বৎসরে আড়াই লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদনের 
উপযোগী যন্ত্পাতির অন্ত ইতিমধ্যেই অর্ডার 
দেওয়া! হইয়াছে । কারখানা-বাটি নির্মাণের 
কাজে ইতিমধ্যেই হাত দেওয়া হইয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট কৃক্সিম রেশম তৈয়ারের জনও 
এলাছাবাদের নিকটে একটি কারখানা স্থাপনের 
কাজে উদ্বোপী হইয়াছেন |} শিক্ষা প্রসারের 
সঙ্গে যুক্তপ্রদেশে কাগঙ্জের চাহি! খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে । সেই চাহিদা পৃরণের হ্থবিধার্থ 
গবর্ণমেন্ট কয়েকটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠার 
সন্ত করিয়াছেন। ঘড়ি, বৈছ্যাতিক সরঞ্জাম, 
চিকিৎসার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রস্তুতের পরি- 
কল্পনাও তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। এই লব 
শ্বন্মমিয়াদী পরিকল্পনা ছাড়া রাসায়নিক সার, 
কটিক সোডা, পাজিমাটি, ক্লোরাইন প্রভৃতি 
প্রস্তুত সম্পর্কে দীর্ঘমিয়াদী ' পরিকল্পনা প্রহপ 
করিবার কথাও ' যুক্তপ্রদেশ সরকার বিষ্চেন] 
ফরিতেছেল। ও সব বিষয়ে তথ্যাঙ্গসন্ধান 


কাৰ্য্য চালানো হুইতেছে। জাতীয় জীবনে কুটির 


শিল্পের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 


যুক্ত প্রদেশ সরকার ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া" 
ছেন! কুটির শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান প্রচার করিয়া, 


শিক্ষিত কর্মী দল গড়িয়া তুলিয়া, শিল্পী কারিগর- 
দিগের জন্ত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা! করিয়া 
তাছার| কুটির শিল্প উন্নয়নে তৎপর হুইয়াছেন। 

যুক্তপ্রদেশের শিল্পোন্লতি সম্পর্কে এ 
প্রদেশের গবর্ণমেন্টের এই উদ্যোগ আমরা খুব 
প্রশংসনীয় বলিয়া! মনে করি। ছুঃখের বিষয় 
অন্ত অনেক প্রদেশের গবর্ণমেন্টই শিল্পোপ্লয়ন 
কাৰ্য্যে এতটুকু কার্য্যকরী উদ্ভোগ ও সহযোপি- 
তার ভাব প্রদর্শন করিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গে 
কতিপর ধরণের ছোট ও মাঝারি শিল্প- 


[ ২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





প্রতিষ্ঠানের সমক্ষে বর্তমানে লানাক্ষপ সন্ত! 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই সব শিল্প যাহাতে 
তাহাদের বিপদ কাটাইয়া উঠিয়! সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপর দণ্ডায়মান হইতে পারে সে বিষয়ে 
পশ্চিমব্ সরকারের কোন সুপরিকল্পিত 
উত্মম আমরা মোটেই লক্ষ্য করিতেছি 
না। যুক্তপ্রদেশ সরফার কতিপয় শিল্প” 
স্থাপনে নিজেরা সাক্ষাৎতাবে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন। কিন্তু এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সে 
বিষয়ে একেবারেই হাত খটাইয়া বসিয়া 
আছেন। পশ্চিমবঙ্গে বস্তু, লবণ প্রভৃতি 
কতিপয় শ্রেণীর অত্যাবস্তকীয় জিনিষপত্রের 
উৎপাদন খুবই কম। প্রদেশৰাসীর চাহিদা 
পূরণের অন্ত ও সব জিনিষ বেশী পরিমাণে ০ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট | 
সব দিকে এখন পর্য্যন্ত উদ্যোগী হইতেছেন 
না। পশ্চিমবঙ্গে লবণ তৈয়ারের শ্বাভাবিক , 
সুযোগ-সুবিধা বর্তমান। অথচ উপযুক্ত ধরণের 
বেসরকারী লবণ কারখানা এপ্রদেশে গড়িয়া 
উঠিতেছে না । এই অবস্থার সরকারী উদ্োগে 
এপ্রদেশে কয়েকটি বড় লবণ কারখানা স্থাপনের 
কথা অনেকবার আলোচিত হুইয়াছে। কিন্ত 
ছুই একবার বাজেটে সেই প্রস্তাব অন্তর্ভ,ক্ত 
করিয়াও তাহা শেষ পর্য্যন্ত কার্ধ্যকরী ফরার 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এই ধরণের নিক্রিয় 
নীতি পরিহার করিয়! পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক 
কল্যাণ সাধনের অন্ক এগ্রদেশের গবর্ণমেপ্ট 
শিল্প সম্প্রণারপণের কাজে যথাসাধ্য তৎপর 
হইবেন, ইহা কি আমরা আশা করিতে 
পারিনা? 





ভ্রম সংশোধন 

'আধিক জগতের গত ২ৎশে আগষ্টের 
সংখ্যায় ‘ভারতের আতীয় আয়? শীর্ষক যে 
সাময়িক লিবদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে 
কতকগুলি তুল সংখ্যাবিবরণ ছাপা হইয়াছে 
বলিয়া আমরা ছুঃখিত। গত হৎশে আঁগষ্টের 
সংখ্যায় 'আধিক হুনিয়ার খবরাখবর”. বিভাগে ( 
(৩৩৫ পৃষ্ঠা) ভারতের জাতীয় আয় সম্পর্কে যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সমস্ত সংখ্যা 
বিবরপই নির্ভলভাবে ছাপা হইয়াছে। আমরা 
সেই সংবাদটির প্রতি অনুসন্ধিৎন্থ পাঠকবর্ণের 
মনোযোগ জাকর্ষণ করিতেছি। | 


| দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থানের পর পশ্চিম 
বলের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আগামী 
851 সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিতেছেন। ডাঃ রায়ের বিদেশ যাত্রার পূর্ব 
ঠুইতেই কমিউনিষ্টদের অনাচারের ফলে পশ্চিম 
বঙ্গের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ 
করিয়াছিল। তাহার প্রস্থানের পর এই প্রদেশে 
নান! কারণে জনলাধারণের মধ্যে অপস্তোব 
অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাতীয় জীবনে 
প্রাদেশিকতার উত্তবহেতু ' এক নূতন অথচ 
সঙ্কটঞ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হুইয়াছে। এই 
সব অবস্থা দেখিয়া! স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
কলিকাতায় আলিয়া পশ্চিমবঙের , অবস্থার 
উন্নতির জন্য কতকগুলি পন্থার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে ষে 
কায়েমী স্বার্থের হৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে 
উহাতে দলাদলির অবসান তথা পশ্চিমবলের 
শাসনযন্রের গলদ অপলারধ--এইসব দিকে কোন 
কাই হইতেছে না। এই, সমস্ত ব্যাপারের 
লমাধানের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ডাঃ রায়ের উপর 
তত্ত দিল। 
স্থাপন, পশ্চিমবঙ্গে লবণ শিল্পের উন্নতি, সমুদ্রে 


মাছ ধরার ব্যবস্থা ইত্যাদি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ. 


ব্যাপারে তিনি এতদিন এত ব্যস্ত ছিলেন যে, 
দিল্লীর আহ্বানে একটু তাড়াতাড়ি দেশে 
প্রত্যাব্ভ্ঁন করাও তিনি গ্রয়োজনীয় মনে 
করেন নাই। রোম আগুনে তন্মীভূত হওয়ার 
লময়ে নীরোর বেহালা বাদলের গ্তায় ব্যাপার | 
যাহা হউক এতদিন' পরে ডাঃ রায় দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া যে সৰ ব্যাপারে তীছার 
প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে সেই সব ব্যাপারে যদি 
একটু অধিকতর অবহিত হন তাহা হইলে 
আমর! সুখী হইব। 

ভারতের সমস্ত বামপন্থী রাবনীতিক 
দলগুলিকে একত্রীভূত করিয়া কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্থ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থ যে 
উদ্ধমে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরেই বিন 
দুইবার উপক্রম হুইয়াছে। এই ব্যাপারে 
প্রিযুত বন্ধুর দল ছাড়! অগ্ত যে ১৪।১৫টা, দল 
অগ্রণী চ্ইয়াছিল তাহার মধ্যে ভারতীয় 

৩৬ 5 


কিন্তু কলিকাতায় সুড়ঙ্গ রেলপথ ' 


নানাকথা 

সমাজতামিক দল ছাড়া আর কোন দলের 
দেশের উপর তেমন কোন প্রভাব প্রতিপত্তি 
নাই। এগুলির অধিকাংশই হইতেছে মুষ্টিমেয় 
ব্যক্তির রাজনীতিক উচ্চাকাক্কার ক্রীড়াক্ষেত্র 
মাত্র । একমাত্র সমাব্মতাস্ত্রিক দলই এরূপ প্রভাব- 
প্রতিপত্তিসম্পন্ন যাহা একটা প্রথম শ্রেণীর 
রাজনীতিক দলের মর্ধ্যাদ্রা পাইতে পারে। 
এই দল শ্ৰীযুত শরৎচন্দ্র বস্তুর সহিত 
একযোগে কান্ত করিবে না বলিয়া কবুল 
জবাব দিয়াছে। উহাদের মত এই যে, শ্রীযুক্ত 
শরৎচন্দ্র বসুর দলসহ অন্ত সমস্ত দলই যখন 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তখন 
উহাদের সকলের উচিত নিজ নিজ দল ভাঙ্গিয়া! 
দিয়া সোসিয়ালিষ্ট দলে যোগদান করা। কিন্তু 
কোন দলই তাহাতে রাজী নছে। সোসিয়ালিই 
দলের মত এই যে, এই সব দল একই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইলেও পরস্পর পরম্পরের' 
বিরুদ্ধবাদী। এরূপ অবস্থায় একমাত্র কংগ্রেস- 
বিদ্বেষকে সম্বল করিরা উহারা যদি একক্রীভৃত 
হয়ও তাহা হইলেও উহা! কোন ফাঙ্দ করিতে 
সমর্থ হইবে-না। এজভ্ই সমাজতাস্িক দল 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্গর কাদে পা দেন নাই। 
উহারা বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন বলিতে 
হইবে। 

আমরা মনে করি কংগ্রেসের মধ্যেই 
সমাজতান্ত্রিক দলের প্রকৃত স্থান রহ্ছিয়াছে। 
কংগ্রেসের আদর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক 
দলের আদর্শের কোন পার্থক্য নাই/ উভয় 
দলই জনফল্যাণের আদর্শে উদ্ধ্ব। উভয়েই 
যেন তেন প্রকারে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি 
এবং এই উদেস্টসিদ্তির শুষ্ক হিংস! বা বল 
প্রয়োগের বিরোধী । উভয় দলের মধ্যে 


বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং খাঁটী দেশপ্রেমিক 
ব্যক্তির প্রাচ্ধ্য রহিয়াছে! দেশের মধ্যে উভয় 
দলেরই অনুগামী অগশিত ব্যক্তি রহিয়াছে। 





কংগ্রেসের সহিত সোসিয়ালিষ্ট দলের একমাজ 
বিরোধ হইতেছে কর্মপন্থা লইয়া । সোসিয়ালিষ্ট 
দল জনকল্যাণযুলক কাজগুলি ত্বরাঘিত করিতে 
চান্েন--পক্ষাস্তরে কংগ্রেন এই বিষয়ে সকল 
দিক বিবেচনা করিয়া অধিকতর সাব্ধানতার 
সহিত অগ্রসর হইতে আগ্রহাছ্িত। কর্ধপন্থা 
লইয়া উত্তয় দলে এই যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে 
তাহার অনায়াসে মীমাংসা হইতে পারে। 
কার্ধাঙ্ছেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে উভয় 
দলের পৃষ্টপোষিত ইণ্ডিয়ান গ্কাশগ্াঁল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ছিন্দ মজছুর সভার মধ্যে 
একটী আপোঁধরফাও হুইয়াছে। বৃহত্তর 
দেশশাননের ক্ষেত্রে এরূপ একটা মীমাংসা! কঠিন 
বলিয়া মনে হয় না। যদি এই ক্ষেত্রে উভয় 
দলের একটা সহযোগিতা চলে তবে সমগ্র দেশ 
উপকৃত হইবে এবং দেশের অধিকাংশ লোক 
সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে বলিয়াই আমরা 
মনে করি। 


4 
শস্ট 


ভারতের শ্বনামধ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রীম 
সুবেদার এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতাঁর সহিত ভারতের 
শাসনকার্ধ্য চালাইবার জগ্ত এদেশে প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাদন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করিয়া 
দিল্লীর কেন্তরীয় পার্লামেন্টের মারফতে দেশের 
জন্ত সমস্ত আইন গ্রপয়ন এবং ট্যাক্স নির্ধারণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই মতের স্বপক্ষে শ্রীযুক্ত 
হুবেদার বলেন যে, বিগত ১৯৩৮-৩৯ সালে যে 
স্থলে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট এবং সমস্ত “ 
প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টের মোটমাট ব্যয় হইয়াছিল 
১৬৫ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা, সেই স্থলে ১৯৪৮-৪৯ 
শালে ব্যয় হইয়াছে ৬১২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা । 
১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় 2৯৪৮-৪৯" সালে 
দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
বর্তমানের ভারত গবর্ণমেপ্ট দেশের পুলিশী 
ব্যবস্থার মধ্যেই তাঁছাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ 
বলিয়া মনে-করেন ন|। উচহারা দেশে অগণিত 
প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব যাহাতে দেশবাসী 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের ফলে দেশবাসীর 


নি 
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অনশনে মৃত্যু দেখিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া উহার! 
উহার প্রতিকারের জন্ত বর্তমানে যে টাকা 
খরচ করিতেছেন তাহাই ১৯৩৮-৩৯ লালের 
ভারত লরকার কর্তৃক ব্যক্ত টাকার কাঁছাকাি 
হইবে । আশ্রয় প্রার্থার, পুনর্ধসতি, কাশ্মীর 
যুদ্ধ, হায়দ্রাবাদের হাজামা ইত্যাদির জন্তও 
ভারত সরকারের বহুল অর্থব্যয় হইতেছে | 
এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত ভাবে_ ভারতের শাসন 
ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই 
এবং উহা! ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
বিলোপের একটা শক্তিশালী যুক্তি হইতে পারে 
না। তবে অন্ত দিক দিয়া আমর! শ্রীধুক্ত 
দৃবেধারের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে করি। 
বর্তমানে ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির 
মধ্যে অধিকাংশই হুর্মীতি, অকর্মপ্যতা, আশ্রিত: 
বাৎসল্য, প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি ইত্যাদির নর্দমায় 
পরিণত হুইয়াছে। উহার মধ্যে প্রাদেশিকতাই 
সবচেয়ে অধিক মারাত্মক । উহার প্রতিকার 
মা হইলে ভারত অবিলম্বে উহার নবলানধ 
স্বাধীনতা হারাইবে। প্রাদেশিক 'গবর্ণমেন্ট- 
গুলির যথোপযুক্ত সংস্কার পাধন করিতে না 


পারিলে অন্ত কোন কারণে নহে--একমাক্স . 


উপরোক্ত কারণে এদেশে প্রাদেশিক শ্বাতন্ত্যের 
বিলোপ সাধন করা অত্যাবস্তক হইবে । 


কাশ্মীর এবং লাকিস্থানে হিন্দু ও শিখ 
আশ্রয় গ্রার্থাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া ভারত 
ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ যে প্রকার 
ঘনাইয়া উঠিয়াছে ভারতের শেয়ার বাজার- 
গুলিতেও তাছার প্রভাব পতিত হইতে আস্ত 
হইয়াছে। ইতিয়ধ্যেই এক বোষধাইরের 
"শেয়ার বাজারে বহু ব্যক্তি তাহাদের হুস্তশ্থিত 


শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতেছেন এবং উহার 
ফলে উক্ত বাজ্জারে শেয়ারের দামে মন্দা দেখ! 


| দোদপুর কটন টিলদ লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ্ট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্থান_ সোদপুল,। ২৪ পল্লশণা , 


করিবার 


মিল 


আয়োজন.দ্রেত অগ্রসর হুইতেছে। 


মেসাস” 2চীঞ্ুক্ী 2উল্ভ্টা ইল. ভিনও 
৯৯১২-১৬নি সিডি 


আর্থিক জগৎ 


দিয়াছে । কলিকাঁতার শেয়ার বাজারও উহা 
হার! কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছে। যাহা ছউক 
যদ্দি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে 
পাক-ভারত বিরোধের ফলে অদূর ভবিষ্যতে 
দেশের আর্থিক অবস্থা উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
পারে।, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের কোন 
আশাই দেখা যাইতেছে না! পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট কেবল যে নির্বিচারে স্থানত্যাগী 
ছিন্দু ও শিখদের সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করিতেছেন 
এরূপ নছে। উচারা পাকিস্থানে যে সব হিন্দু 
ও শিখ পাকিস্থানের নাগরিক হিসাবে বসবাস 
করিতেছে তাহাদের সম্প্রতিও নির্বিচারে দখল 
করিয়া লইতেছেন। ভারত সরকারও উহার 
পাণ্ট। ব্যবস্থা হিলাবে ভারতের অনেক প্রদেশে 
স্বানত্যাগী মুসলমানদের সম্পত্তির বিক্কিকিনি 
বন্ধ করিয়! দিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোন 


সন্তোবঙ্গনক মীমাংসা নুদুরপরাছত বলিয়াই 


মনে হইতেছে । কাশ্মীরের অবস্থাও অনুরূপ । 
সম্মিলিত জাতিসংঘের কমিশন না থাকিলে 
এতদিনে বোধ হয় কাশ্মীরে ভারত ও পাকি- 
স্থানের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাধিত। পূর্ব 
পাঞ্জাবের সেচের ভল লইয়! বিরোধ, ভারতে 
মুসলমানদের দুরবস্থা সম্বন্ধে , পাকিস্থানের 
প্রধানমন্ত্রী ভ্রনাব লিয়াকৎ আলী খানের 
মিথ্যাচার, নিরাপত্তা পরিষদে হায়জ্রাবাদের 
শান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নৃতন অভিযোগ, 
পাকিস্থানে ভারতীয় পণ্য বয়কটের আন্দোলন 
ইত্যাদি ব্যাপার উপরোক্ত বিরোধে ইন্ধন 
কোগাইতেছে। শেষ পর্যযস্ত, উছার কি 
পরিণতি হয় তাহা বুঝ! যাইতেছে না। 

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে নোয়াখালী জেল! 
হিতে আগত  জিতেন্ৰকুষার মদুমার নামক 


| 
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একজন ৪০. বৎসর বয়স্ক আশ্রয়প্রাাঁ তাহার 


স্ত্রী ও তিনটা পুঝঅকন্তাকে অসহায় রাখিয়া অতি 


শোচনীয়ভ!বে শিরালদছ' চেশনে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে ক্ষ-, 
নগর হইতে এই মর্ধে একটা সংবাদ আসিয়াছে 
যে, নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ নামক স্থানে 
যে একটা ভগ্নদশাগ্রন্ত দোতলা বাড়ী 

৪৫ জন জআশ্রয়প্রার্থা বাস করিত 
তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে কষেকটি শিশু 
সহ ৭ জন আশ্রয় প্রার্থী মারা পড়িয়াছে ও 
১২ জন আহত হইয়াছে । আহতদের মধ্যে 
১০ জনের অবস্থা মাঁরাত্মক। রাপাঁঘাট প্রভৃতি 
অঞ্চলে বু নিঃস্ব আশ্রয়প্রাথী আহার ও 
বাসস্থানের অভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন 
ফাটাইতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
অনাহার, অচিকিৎলা এবং মানুষের বাসের 
অনুপযুক্ত স্থানে বাল করিবার ফলে যে সব 
লোক নানাবিধ রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে তাহার কোন হিলাবই নাই। এই 
সব ব্যাপারে কাহারও কোন দারিত্ব আছে 
বলিয়া মনে হয় ন। থাকিলে উপরোক্ত ধরণের 
মর্দাস্তিক এবং শোচনীয় ব্যাপারগুলি লইয়া 
একটু হৈ চৈ হুইত। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় কলিকাতা! পরিত্যাগের 
পূর্বে আশ্রয় প্রার্থাদের তদারকের অন্ধ একটি 
বোর্ড গঠন করিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে 
এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এই বোর্ডের 
হাতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট পর্য্যাণ্ড পরিমাণে 
ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত যোর্ডেরও 
কার্ধ্যকলাপের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 
না। ব্যাপার দেখিয়া, মনে হইতেছে যে, 
আশ্রয় প্রাধিগণ একটা বে-ওয়ারিশ মালে 
পরিণত হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ 
কোথাও তাহাদিগকে দেখিবার কোন লোক 
নাই। . প্রশ্ন আগিতেছে_ পূর্বের দেড় 


কোটা হিন্দু কি এই ভাবেই তিলে তিলে, ধ্বংস 
হইবে? 


পাকিস্থানে ভারতীয় পণ্য, বিশেষভাবে 
তারতীয় বস্ত্র বয়কট করিবার জন্ত যে আন্দোলন 


" হইতেছে তৎসন্বন্ধে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ভারত 


সরকারের নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, 
ভারতের সহিত সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলির 
গর্ভ উহার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপান 
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করিবেন। এই চুক্তিতে তারত পাকিস্থানকে 
৪ লক্ষ বেল বস্তু প্রদান করিবে স্থির হুইয়াছে। 
উহা তো পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিবেনই-_ 
অধিকন্ত গভ সপ্তাহে উচ্ছারা ভারত হইতে 
উহার অতিরিক্ত হিসাবে কতক তী'তবন্ত্র ক্রয় 
রিতেও চুক্তিবদ্ধ ছইয়াছেন। এই সব ব্যাপার 
হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের দুরদৃষ্টির পরিচয় 
পাওয়া যায়। কিন্তু পাকিস্থানের জননায়ক- 
গণের মধ্যে অনেকের এরূপ ধারণা জন্িয়াছে 
'ষে, ভারত পাকিস্থানের পাটের উপর এরূপ 
তাবে নির্ভঃশীল যাহার ফলে পাকিস্থান 
ভারতীয় পণ্য বয়কট করিলেও ভারত উহার 
পাণ্টা জবাবে কিছু করিতে পারিবে না। 
উনাদের একথা স্বরণ রাখা উচিত যে, 
পাকিস্থানে মোট্মাট যে ধনসম্পদ উৎপন্ন হয় 
তাঁহার শতকর! ৪০ ভাগই পাটের মারফতে 
উৎপন্ন হয় এবং ভারতই উহার সর্বপ্রধান 
ক্রেতা । এরূপ অবস্থায় পাটের জঙ্ক তারতকে 
বিপাকে ফেলিলে ভারতে পাটের চাষের 
প্রদার দ্রুততর হইবে এবং উহার ফলে 
পাঁকিস্থানে পাটের মূল্য অত্যধিক হাম পাইবে। 
পাকিস্থানের, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্থানের 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উচা যে বিপৰ্য্যয় ঘটাইবে 
তাহা পাকিস্বানী নেতাগপ ধারণ! করিতে 
পারিতেছেন ন! বলিয়াই উহার! বয়কটের 
রব তুলিয়া ভারতের লে মৌচড়াইতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। 
ভারত সরকারের নবনিযুক্ত খাস্ত কমিশনার 
আর কে পাতিপকে লাহায্য করিবার অস্ত 


ভারত সরকার যে কেন্্রীয় খাস্ত উৎপাদন, 


বোর্ড গঠন করিয়াছেন তাহারা ভারতের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের নিকট এরূপ 
সুপারিশ করিয়াছেন যে, দেশে বাছাদের হাতে 
আঁবাদযোগ্য অমি রহিয়াছে তাহা যাহাতে 
তাহার! বাধ্যতামূলকভাবে চাষ করে তজ্ঞন্ত 
যেন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি আইন প্রণয়ন 
ফরেন। বর্তমানে দেশের আনাচে কানাচে 
বহু পতিত জমি পড়িয়া রছিয়াছে এবং তাহাতে 
চাষাবাদ করিলে দেশের খান্ত সমন্তার 
অনেকটা সমাধান হইতে পাঁরে। কিন্তু ইচ্ছা 
করিয়া কেছ জমি পতিত বাখে না। 
স্থানে অর্মি চাষের মূলধনের অভাব, কোন 


কোন 


আর্থিক জগৎ 


স্থানে চাবীর অভাব, কোন স্থানে জমির মালিকী 
নিয়া বিতর্ক, কোন স্থানে জমির চাষ লাভজনক 
নহে ইত্যাদি বহু কারণে অমি পতিত পড়িয়া 
থাকে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি আইন 
প্রণয়ন করিয়া জমির মালিককে ভয় দেখাইলেই 
যে রাতারাতি এই সব জমিতে ফসল গাইবে 
তাহার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেন্ট যদি প্রত্যেক 
পতিত দ্রমির মালিকের অবশ্থ! পর্যযালোচন! 
করিয়া উপর্রোক্ত বিবিধ সমস্তার সমাধানকল্সে 
মালিকগণকে সাহাযা করেন তবে কিছু ফল 
হইতে পারে । আর এক পন্থা হইতেছে সমস্ত 
পতিত জমি খাস করিয়া তাহা চাষীদের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দেওয়া । কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি 
পূরণের হাদামা আছে এবং যেখানে চাষীর 
অভাব সেখানে এই ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া 
যাইবে না । কাজেই কেন্দ্রীয় খাপ্ত উৎপাদন 
বোর্ড বিষয়টীর যে প্রকার সহজ তাবে মীমাংসা 
করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাহা তত সহজ 
বলিয়া মনে হইতেছে না। 





পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমে্টের সংখ্যাতত্ব পরিষদ 
(Statistical Bureau) সম্প্রতি কলিকাতায় 
মধ্যবিত্ত এবং ভূত্য শ্রেণীর ব্যজিদের জীবন- 


যাত্রার ব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি তালিকা 


প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় দেখ! যায় 
যে, খান্ত, পরিচ্ছদ, জালানী ও আলো, বাড়ী- 
ভাড়া এবং বিবিধ ব্যয় নিলিয়া ১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট মাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে পরিবারের ব্যয় 
ছিল ১০০ টাঁকা সেই পরিবারের ব্যয়ের পরিমাণ 


'ছিল গত জানুয়ারী মাসে ৩৪৪'৩ টাক! এবং জুন 


মাসে ৩৫১৬ টাকা। এই সময়ের মধ্যে ভৃত্য- 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ব্যয বাড়িয়া 
জাছ্ষারী “মাসে ৩৬১৯ টাকা এরং জুন মাসে 
৩৬৯৩ টাকা দীডাইয়াছে। এই বিবরণ হইতে 
দেখ! যাইতেছে যে, গত আনুয়ারী মাসের 
তুলনায় জুন মাল পর্যান্ত সময়ের মধ্যে সহরের- 
মধ্যবিত্ত ও ভূত্যশ্রেণীর পরিবারগুলির আবন- 
যাত্রা ব্যয় শতকরা ২ তাগের সামান্ত কিছু 
বেশী মাত্র বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত বাস্তব 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গত ৬ 
মাসের মধ্যে এই শ্রেণীর সমস্ত র্যক্তির জীবন- 
যাত্রার ব্যয় উহা অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সংখ্যাতত্ব পরিষদ কিরূপ তিত্তি 
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অবলম্বনে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
তাহা! আমরা অবগত নছি। খুব সম্ভবতঃ উছারা 
যন্ত্র ও খাতৃশন্তের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের উপর ভিত্তি 
করিয়া জীবনযান্রার ব্যয়ের ছিলাব করিয়াছেন | 
কিন্ত রেশনের দ্বোকান হইতে এত কম পরিমাপে 
খাস্তশন্ত সরবরাহ কর! হয় যে, অনেককেই বাধ্য 
হইয়া-চোরাবাজার হইতে ৩০1৩২ টাকা মণ 
দরে'চাউল কিনিতে হর। নিয়ন্ত্রিত মুল্যে বন্ধ 
পাওয়াও একটা ছুরহ ব্যাপার। তারপর ইদানীং 
লরিষান্ব তৈল, নারিকেল তৈল, সাবান, সুপারি, 
থয়ের, শুকনা লঙ্কা, আদা, মসল্লা ইত্যাদি বহুবিধ 
্ব্যের মূল্য অশ্বাতাবিকরূপে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
এই সব জিনিষ মধ্যবিত্তের তো” বটেই--ভৃত্য- 
শ্রেণীর ব্যকিদেরও , জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্ধ্য। সংখ্যাতত্ব পরিষদ এইসব বিষয় 
বিবেচনা ক্রিয়া জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে 
উ।ছাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কিনা 
তাহা জানিতে পারিলে অনসাধারণ সুখী 
হুইবে। 


সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের অসাঁমরিক লরবয়াহ 
বিতাগের মন্ত্রী প্রীপ্রফুল্লচন্্র সেন আমাদিগকে 
ভরসা দিয়াছিলেন যে, রেশনের দোকান হইতে 
যাহাতে কাকরবজ্জিত চাউল সরবরাহ হয় 
তাহার তিনি ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ফল উল্টা, 
হইয়াছে। ইদানীং আমরা রেশনের দোকান 
হইতে যে চাউল, আটা ও সুমি পাইতেছি 
তাহা অতি নিক্ষ্ট শ্রেণীর । যে চাউল দেওয়া 
হইতেছে তাহার ভাত এত হুূ্ন্ধময় যে, উহা 
গলাধঃকরণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
আটার ভিতরে এমন সব জিনিষ মিশ্রিত 
রহিয়াছে যাহার ফলে উহাকে আটা না বলিয়া 
আঠা. বলাই অধিক যুজিযুক্ত হইবে । রেশনের 
দোকান হইতে ‘সুঞ্জি দেওয়ার পর শিশুদের 
অলখাবারের সমন্তায় একটা সমাধান হুইয়াছিল। 
কিন্তু ২৩ সপ্তাহ ভাল হুজি দিবার পর হইতেই, 
হৃজিতে গমের খোলা আতীয় এরূপ একটা 
ঘবিনিষের ' এন্সূপ আধিক্য দেখা যাইতেছে 
যাহার ফলে অর্দেক সুজি বাদ যাইতেছে। 
জনসাধারণকে যে এইভাবে মানুষের আহারের 
অমুপধুক্ত চাউল- এরং তেঞ্জাল মিশ্রিত আটা 
ও. সুতি দেওয়া হইতেছে তাহার প্রতিকার 
এমন কি কঠিন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 
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যে চাউল বা আটার কলওয়ালা-_অথব! 
পাইকারী ব্যবসায়ী গবর্ণমেন্টকে এই সব জিনিষ 
সরবরাহ করে তাহারা এগস্ভ দায়ী হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ যে সরকারী কর্মচারী উচ্ছাদের নিকট 
হইতে এই সব জিনিষ গ্রহণ করেন তিনিও ঘুষ 
খাইয়া এই প্রকার ছুর্নাতির সাহায্য করিতে 
পারেন। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের যে সব গুদামে 
এই সব জিনিষ মজুদ করা হয় তাহার ভারপ্রাপ্ত 
কর্ম্মচারিগণের এই ব্যাপারে যোগগাজস 
থাকিতে পারে] চতুর্থতিঃ রেশনের দোকানের 
কর্মচারিগপও এই হুর্নাতিতে লিণ্ত থাকিতে 
পারে । অন্থুস্ধান করিলে এই সব স্থানের 
এক বা একাধিক স্থানে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান 
মিলিতে পারে । তারপর দোষী বলিয়া সাব্যস্ত 
ব্যজিফে যদি কঠোর শীস্তিদানের ব্যবস্থা হয় 


তাছা হইলে অন্ত সকলে সতর্ক হইতে পারে।. 


এই একটা সামান্ধ ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট কেন যে 


' জনসাধারণের অসস্তোষ দূরীকরণে সমর্থ হইতে . 


পারিতেছেন না তাহা সত্য সত্যই একট! 
রহম্াজনক ব্যাপার 

। কেবল রেশনের দোকানের চাউল, আটা 
ইত্যাদি নহে_-সরিষার তৈলও বর্তমানে সঙ্থর- 
বালীর একটা বড় সমন্তারূপে দেখা দিয়াছে। 
স্বতের সের ১০ টাকা--গরীব কেন, মধ্যবিত্তেরও 
উচছা নাগালের বাহিরে! এদিকে সরিষার তৈলের 


একদিকে দর দিন দিন চড়িতেছে এবং উহা: 


তেজালমিশ্রিত বলিয়! সরে বেরিবেরি রোগের 
প্রাহূর্তাব দেখা দিয়াছে । ইতিমধ্যে অনেকে 
এই স্বোগে মারাঁও যাইতেছে । কর্তৃপক্ষ এডস্ভ 
কিছু ধরপাকড় করিয়া ৪ জনের শ” ছুইশত 
টাকা জরিমানাও করিতেছেন। কিন্ত যাহারা 
সরিষার তৈলে শিয়ালকাটার বীজের তৈল. ও 








নথ এই বিশিষ্ট দেবভোগ্য চন্দন 
টি সাবানের গুণে দেহকান্তি উজ্জল 


অন্ভান্ত জিনিষ মিশাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ 


করিতেছে তাহারা উহাদের ২৪ জন কর্দচারীর 


অথবা সুরের ২1৪ জন খুচরা বিক্রেতার কিছু _ 


জরিমান। হইতেন্ে দেখিয়া ভয় পাইবে কেন? 
উহার মীমাংসা করিতে হইলে ব্যাধির হূলদেশে 
আঘাত করিতে হুইবে।' পশ্চিমবঙ্গে যেসব 
বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ী সরিষার তেল 
আমদানী করে এবং যাছাদের সরিষার তৈলের 
কল রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে। 
উহাদের উপর একটু. দৃষ্টি দিলেই সমস্তার 
সমাধান হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
উদ্ছাদের উপর হাত না দিয়া চুনোপুটি লইয়া 
ছেলেখেলা করিতেছেন! উহাও আর একটা 
রহন্ত্রনক ব্যাপার। 


গত ২০শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডনে একটা 
বক্তৃত! প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় এরূপ আশা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫৪ গালের 
মধ্যে তারত তাছার আধিক হুরবন্থা কাটাই! 
সমৃদ্ধির পথে অগ্রপর হুইবে। যে সময়ে 
দেশের চতুর্দিকে একটা- নিরাশার বনান্ধঞ্কার 
সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময়ে ডাঃ রায়ের এই যত 
দেশবাসীর যনে ৰল দিবে। ভারতের জল-' 


সাধারণের প্রয়োল্লনীয় খান্তশস্ত এবং অন্যান 


নিত্যব্যবনার্ধ্য দ্রব্য, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদির অভাব, সামরিক ব্যয়বাছল্য, আশ্রয়- 
প্রার্থীর সমস্তা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে ভারতের 
বর্তমান অর্থসঙ্কট দেখ! দিয়াছে। ১৯৫৪ সালের 
মধ্যে ভারত খাদ্ভশৃন্তের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে 
স্বাবলধী হইবে এবং জনসাধারণের প্রয়োজন 
মিটাইবার মত কাগজ, সিমেপ্ট, চিনি, লবণ, 
কাপড়, ইম্পাত ইত্যাদি জিনিষ দেশের 
ভিতরেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইবে টহা 







হয়। ইহার স্মগন্ধ' হুন্দর 
শ্রীতিপ্রদ আনন্দময় অঙ্গরাগ। 









[ ২৯শে আগ, ১৯৪৯ 





খুবই আশা কর! যায়। এই স্ময়ের মধ্যে 
ভারত উদ্ধার বন্ত্রশিল্ল এবং পাটশিলের অন্ত 
প্রয়োজনীয় সমস্ত তুলা ও পাট নিজেই উৎপাদন 
করিতে সমর্থ হইবে । এই কয় বৎসরে তারত 
সামরিক দিক হইতে এত শক্তিশালী হইয়া 
উঠিবে যে, উহার পরে ভারতকে এজ অযথ' 
ব্যয়বাহলা করিতে -হইবে না। এ সময়ের 
মধ্যে দেশের আশ্রয়প্রারথী সমস্তারও একটা 


সমাধান হইবে আশা করা যাইতেছে। এই 
সব কথা ভাবিয়া ডাঃ রায় যে আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা যে নিরর্থক নছে তৎসম্বন্ধে 
নিশ্চিত হওয়া যায়। মোটের উপর আমরা ডাঃ 
রায়ের উপরোক্ত মতের সছিত সম্পূর্ণ একমত | 


সম্মিলিত জাতিসভ্বের উদ্ভোগে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের উপকুলম্থ সমুদ্রভাগের সম্পদ 
সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত আহৃত “একটী সম্মেলনে 
ভারত লয়কারের সামুদ্রিক মৎস্ত গবেষণা 
কেন্দ্রের প্রধান গবেষক জীত্রীনবাস রাও 
ভারতের সমুদ্রোপকূলে মাছ ধরার বিষয়ে 
একটা প্রবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহার সহিত তারতের খাস সমন্তা সমাধানের 
সমন্তার একটা যোগ রহিয়াছে । ভারতের 
অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ আন লোকই 
মৎ্ভতোজী। কিন্ত তারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
মাছের যোগান নাই। তারতের নদীনালা ও 
খালবিল এবং সমুদ্রোপকুলে বৎসরে যে মাছ 
ধরা পড়ে তাছার দুই-তৃতীয়াংশ ধরা পড়ে 
সযুক্রে। ভ্ীশ্রীনিবাস রাও বলেন যে, সমুদ্র 
হইতে প্রতি বৎসর যে মাছ ধরা পড়ে তাহার - 
পরিমাণ বৎসরে ৯৩ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের 
বেশী নছে। ভারতের ৩২০০ মাইল সমুস্রোপ- 
কুলে যদি আধুনিক প্রণালীতে জাহাজযোগে 
মাছ ধরার ব্যবস্থা হয় তাহ! হইলে উহার ' 
পরিমাণ ১৫1২০ গ্রপ বান্ধত হইতে পারে এবং 
এই মাছ ভ্বারাই ভারতের ৪০ লক্ষ টনের 
খানশন্তের ঘাটতি পুরণ হইতে পারে। ভারত 
লরকার শ্বয়ংও এজঙ্ত উদ্যোগী । কিন্তু এরূপ 
ব্যবস্থা করিতে হইলে €৫০টীয় মত জাহাজের 
দরকার এবং প্রত্যেক জাহাজের মূল্য ৫০ 
হাজার টাক! ধরিয়া মোটমাট পৌনে তিন. ' 


" কোটী টাকার প্রয়োন। তারতের এই টাকা 


আছে--কিস্ত উক্ত ভাহাতের জন্ত উপরোক্ত 
সমপরিমাণ ডলার দরকার! তারতের এই 
ডলারের শ্বচ্ছলতা নাই। এই অঙষ্ভই বোধ হয় 
জীত্রীনিবাস রাও আতিলজ্বের দরবারে 
ব্যাপাঝ্টী পেশ করিয়াছেন। ভারত উদ্ছার 
কৃষিয় উল্নতির জন্ত বিশবব্যাঙ্ক ও আস্তর্্জাতিক অর্থ 
ভাগারের নিকট ডলারের হিসাবে খপ 
চাহিয়াছে। মাছ ধরার জাহাজের জঙ্ও 
অনুরূপ চেষ্টা হওয়া আবশ্তক | 


আর্থিক ছুলিয়ার খবরাখবর 


ভারতীয় নৌবাহিনীর শিক্ষালান- 
ভারত সরকার মহীশৃর রাজ্যের কৃষ্ণরাজসাগরে 
নৌবাহিনীর অস্ত শিক্ষাদানের একটি কেন্দ্র 
স্থাপন করিতে সন্কল্প করিয়াছেন। এজন্ত ব্যয় 
হইবে ১ কোটি টাঁকা। উক্ত কেন্দ্রের জনত 
মধীশূর সরকার ভারত লরকারকে ৪ শত একর 
জমি ইজারা দিয়াছেন। 

আশ্রয়প্রার্থীদের শিক্ষা-_আশ্রয় প্রার্থীদের 
৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুগণকে প্রাথমিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভারত সরকারের নিকট বর্তমান বৎসরের জ্ত 
৮ লক্ষ ৪১ হাতার টক্কা সাহায্য চাহিয়াছিলেন। 
ভারত সরকার তাছা মঞ্জুর করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট আশ্রয়প্রাথী ছাত্রদের মাধ্যমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থার জগ্ গত বৎসর ১০ লক্ষ টাকা 
 দিয়াছিলেন--এবার উহার এজন্য ১২ লক্ষ টাকা 
মঞ্জর করিয়াছেন আশ্রয় প্রার্থী ছেলেমেয়ের 
জঙ্য নুতন কলেজ স্থাপনার্থ সাহায্যের জন্ভও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট 
সাহায্য চহিয়াছিলেন। ভারত সরকার উহ! 
মঞ্জ,য় না'করিয়া এই ধরণের ছাত্রের অগ্চ বিভিন্ন 
কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে খণ 
হিসাবে ৫ লক্ষ ৪ হাজার টাকা মঞ্জ,র 

করিয়াছেন। 

উড়িয্যায় সিমেন্ট EET 
প্রদেশের গাংপুর জেলার লগ্জিভরপ নামক 
স্থানে একটা পিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত 
হইতেছে। উহাতে প্রত্যহ ৫ শত টন লিমেপ্ট 
প্রস্তুত হুইবে। উক্ত ফাঁরখানার যন্ত্রপাতি 
কলিকাতা পৰ্যন্ত আপিয়৷ পৌছিয়াছে। 

ভারতের দেশলাই শিল্প--বিপত ১৯২১ 
সাল পর্য্যন্ত ভারত দেশলাইয়ের জন্য একাস্ত- 
ভাঁখে সুইডেন এবং জাপানের মুখাপেক্সী ছিল। 
এই সময় হইতে ভারতে দেশলাইয়ের কারখানা 
স্থাপিত হইতে থাকে । তারত সরকার রক্ষণ 
শুদ্ধের স্ববিধা দেওয়াতে বর্তমানে এই শিল্প 
ভারতের একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হইয়াছে। 
ভারতে ২ শত দেশলাইয়ের কারখানায় 
বৎসরে ৪ কোঁটি গ্রোগ দ্রেশলাই প্রস্তুত হুইভ। 
উদ্ধা ছারা ভারতের চাহিদা মিটিয়াও বিদেশে 
কিছু কিছু দেশলাই রপ্তানী হইত। উপরোক্ত 








২০০ কারখানার ৫টি কারখানা সম্পূর্ণভাবে যন্ত্র 
চালিত, ২৫টি কারখান! আংশিকভাবে বস্ত্রচালিত 
এবং বাকী কারখানাগুলি কুটিরশ্ল্প ছিসাবে 
পরিচালিত ছিল। ভারত বিভাগের ফলে 
তারতের দেশলাই শিল্প কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
এজন্য ভারতের একটি বড় দেশ্রলাইয়ের কারখানা 
এবং ৬টি ছোট কারখানা পাকিস্থানের মধ্যে 
পড়িয়াছে। উহাতে ভারতে “উৎপন্ন মোট 
দেশল।ইয়ের শতকরা ১২ ভাগ দেশলাই উৎপন্ন 
হইত ৷ যাহা হউক ইদানীং ভারতে দেশলাইয়ের 
উৎপাদন দিন দিন বাড়িতেছে। গত ১৯৪৬ 
সালে ভারতে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬১ হাজার এবং 
১৯৪৭ সালে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩ হাজার ৫০ 


ফোৌন-ব্যাঞ্ক ৩১৬১ 





উবার দঃ 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং, 
হেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্রেস্‌, 
কলিকাতা । 


£ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


দমদম, বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, 
পাটনা, বাঁকুড়া 
॥ _ পে-অফিস -মিরকাদিম [ 
: হাওড়া! ও সিউড়িতে (বীরভূম ) | 
y নূতন শাখা নীয়ই খোলা | হুইবে। 


শ্রোস 'দেশলাই উৎপন্ন হয়। :১৯৪৮ সালে 
ভারতে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৫০ গ্রোশ 
দেশলাই উৎপন্ন হইয়াছে । ভারতে দেশলাইয়েব 
কারখানাগুলিতে বৎসরে ৬০ লক্ষ ঘনফুট কাঠের 
দরকার হয়। যুদ্ধের সময়ে আন্দামান দ্বীপ 
জাপানের কবলিত হওয়াতে ভারতের 
দেশলাইয়ের কারখানার প্রয়োজনীয় কাঠ 
সংযুক্ত প্রদেশ, মাঁলাবার, আলাম, বহ্মদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট হইতে সংগ্রহ করা 
হইত। এক্ষণে পুনরায় আন্দামান হইতে 
দেশলাইয়ের কাঠ আমদানী করিবার ব্যবস্থা 
হইতেছে | 

পশ্চিমবঙ্গে জাহাজী বিভা শিক্ষাদান 
পশ্চিমবঙ্গ গব্ণষেন্ট শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে জাহাজী পুর্তবিদ্তা এবং বড় বড় জাহাজ 
নির্াপের কাজ শিক্ষা দিবার জদ্ত বিঙ্গিব্যবস্থা 
করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। 
এই কমিটিতে কাজ করিবার অগ্ধ ভারত 
সরকার বৃটিশ নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন আর কে 
হজকিন্দকে প্রেরণ করিয়াছেন। কলিকাঁতার 
নিকটে বর্তমানে যেলব বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানা আছে তাহাতে ছোটখাট জাহাজ 
নির্ঘাপের সম্বন্ধে শিক্ষালাতের সুযোগ আছে। 
কিন্তু এইসব কারখানায় বৃহদাকার এবং সমুদ্র- 
গামী জাহাজ নির্বাণ বিষয়ে শিক্ষার ফোন ব্যবস্থা 


| নাই। এই অভাব পূরণের জন্কই শিবপুর 


কলেছে উপরোজ রূপ ব্যবস্থা হইতেছে। এই 
কলেজে শিক্ষালাতের পর হাতেকলমে জাহাজ 
নির্খাণ বিষয়ে শিক্ষালাভের জঙ্ক ছাত্রগণকে 
ভিজাগাপউমের জাহাজ নির্খাপ কারখানাতে 
প্রেরণ কর! ছইবে। 

আসামে পাটের চাষ বৃদ্ধি--শিলংয়ের 
সংবাদে প্রকাশ যে, আগাম প্রদেশে পাটের 
চাষ বুদ্ধির জন্জ ভারত পরকার ১১ লক্ষ টাকা 
ব্যষে একটী তিন বৎসরের পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা মতে আগামী 
বৎসরেই আসামে অতিরিক্ত হিসাবে ৬০ হাজার 
একর জমিতে পাটের চাষ করা হইবে। 
এই সম্পর্কে সশ্রতি ডাঃ বি সি কুতু 
আসামের প্রধান মন্ত্রীর সছিতি আলোচন'' 
করিয়াছেন। 


৩৫৬ 


সংযুক্তপ্রদেশে সমবায় প্রথায় কৃষির 
সাফল্য_-শংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত 
প্রদেশের ঝান্সি ছেলায় নানভারা এবং দারাউনা 
নামক দুইটি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে সমবায় 


প্রথায় রুষির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই 
পরীক্ষার ফল খুব সম্তোষঞনফ হইয়াছে 
বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রথম গ্রামে ৪৮৫ 


একর এবং দ্বিতীয় গ্রামে ৪১২ একর জমি 
চাষের জন্ভক লওয়! হয় এবং প্রথম গ্রামে 
৮১টি এবং দ্বিতীয় গ্রামে ৩১টি পরিবার 
সমবায় প্রথায় এই জমি চাষ করে। প্রথম গ্রামের 
জমিতে মোট ৪৯ হাঙ্গর টাকার ফসল উৎপন্ন 
হয় এবং এই ফগল উৎপয় করিতে খরচ হয় ৩৩ 
হাজার টাকা। কাজেই গ্রামবাসীদের লাভ হয় 
১৬ হাজাব টাকা। কিন্তু উপরে যে ৩৩ হাজার 
টাকা ব্যয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার 


মধ্যে মন্ধুরী বাবদ ১৬ হাজার টাকা! ব্যয় হয়, 


এবং এই টাকাটা গ্রামের কুষকগণই পায়। 
ফলে প্রথম বৎসরে কৃষকদের মোট লাভ হয় 
৩২ হাজার টাকা-_অর্থাৎ প্রতি পরিবারে প্রান্ত 


৪ শত টাকা। নাঁনভারা গ্রামে জমি 
চাষৈর সমস্ত ব্যয় বাদে ৭০,৩৩৫ টাকা 
লাভ হয়। এই লাভ হইতে কৃষকগণকে 


প্রতি একরে ১৫ টাক! করিয়া লত্যাংশ দেওয়া 
হয় এবং ক টাকা 88 55986 পা 


দি 









রিড 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 
. ব্যবসা চালাইয়। 
ভাবত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণ্জ্যি কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেম্সের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে। 
আবেদন করিলে সর্থাি জানান হুয়। 
কারেণ্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা 
ও ৯২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া,হয়। ছয় মাস ও এক বছরের অগ্ স্থায়ী আমানত 
লওয়া হয়। আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। : 
অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ভিদকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


০২৭ ১৯৯১৩ 


আৰ্থিক জগৎ 


[ ২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 





নিৰ্ম্মাণ তহরিল এবং লভ্যাংশ সমীকরণ 
তহবিলে নিয়োজিত করা হয়। এই স্থানে 
মন্ধুরী বাবদ প্রাপ্ত অর্থসহ প্রত্যেক কৃষক 
উচ্থাদের জমির প্রতি একরের জগ্ ৬০ টাকা 
করিয়া পাইয়াছে। উভয়, গ্রামেই কৃষকগণ 
নিয়নজ্রিত দরে। খাছাশস্ত পাইয়াছে এবং 
উহা দিগকে "সজাৰ _ মূলধনের জনত 
মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয় নাই। পণ্ডর, 
খাও উদ্ধার! কয মূল্যে ক্রয় করিতে 
পারিয়াছে। 
ফলে কৃষকদের অসেক সময় বীচিয়া গিয়াছে 
এবং এই সময় য় উহারা কুটির শিল্পে আত্মনিষোগ 
করিয়া অর্থোপার্জদন করিতে পারিবে । সমবায় 








প্রথার আরও সুফল দেখা গিযাছে যে, চাষের 


জঙ্ক অনেক কষ সংখ্যক গরু-মহিষ এবং 
যাত পক হয এ 


চাষেরযরঞ্াম প্রয়োজন হৃহঁতেছে। অধিকত্ধ 


কৃষকগণ প্রতোক বৎসর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে . 


নির্দিষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন ফ্পলের চাষ করিতে 


সমর্থ হইতেছে । 
ভারতে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের 


অভাঁব_-তাবত সরকার যে সমস্ত জনকল্যাশ- 
যূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 


'সাঁফপামত্ডিত হইলে ভারতে কি পরিমাণ 


বৈজ্ঞানিক এবং উচ্চতর কারিগরিবিস্তাসম্পন্ন 
রিও যি উট তাছা রি জগ 





২,০০১৯০০,০০০২২ টাকা 
১১০০ ১০০১০০০২ 
১০০১৩০১০০০২ 


৮১/৮৯১০০০২ টার উদ্ধে 


৩১,২৫,০০০২ টাকার ০. 







আমিতেছে। 










ভাঃ এস বি দত্ত | 





শধিকত্ত সমবায় ব্যবস্থায় চাষের 


তারত সরকার বিগত ১৯৪৭ সালে লায়েশ্টিফিক 
ম্যান পাওযার কমিটি নামে একটি' কমিটি গঠন 
করেন। সম্প্রতি এই কমিটির সিদ্ধান্তের কিছু 
পূৰ্বাভাষ প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রকাশ যে 
কমিটি এক্সপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, € হইতে 
১০ বৎসর কালের মপ্যে তারতে ৫০ হাজার 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্তাসম্পন্ন ব্ক্তি__যেমন, 
ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ধাতুবিদ্তা বিশারদ, 
কাঁচ, মৃৎশিল্প, জালানী দ্রব্য, বস্শিল্প, চর্দশিল, 
ভূতত্ববিদ, গণিতন্ঞ ও সংখ্যাতত্ব বিশারদ, উদ্ভিদ 
বিদ্ত' প্রাণীবিগ্ক।, কৃষি, হুগ্ধশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে । কিন্ত 
ভারতে আগামী এই কয় বৎসরের মধ্যে এত 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকেঠ শিক্ষাদানের জন্ 
কোন ব্যবস্থা নাই। এই হিসাবের মধ্যে 
চিকিৎসক, শিক্ষক, নার্স ইত্যাদি ধরা হয় 
মাই। আগামী কয়েক্ক বৎসরের মধ্যে এই 
শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে ২০ হাজার ডাক্তার ও 
দন্ত চিকিৎশক, ৩২৫০০ নাল? ২০ হাঁজার বিদ্ান 
বিষয়ের শিক্ষক এবং ৩৫ হাার ভুনিয়ার 
গ্রেডের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরের প্রয়োজন 
হইবে । এড্রঙ্ক কমিটি দেশের সর্বত্র বিজ্ঞান 
কলে ও কারিগরিবিদ্য শিক্ষা : দিবার 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা করিবার অন্ত দ্ূপারিশ করিয়াছেন। 


'ইগ্ডা্্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 
ভারতীয় শিল্প গ্রতিষ্ঠানসমূছে দীর্ঘমেয়াদী খপ 
দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরফার ইগ্ডাগ্রীয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন 


| করিয়াছেন গত ৩০শে জুন তারিখে তাঁছার এক 


বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । এই বৎসরে কর্পোরেশন 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যোট ৩ কোটা ৪২ 
লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খপদানের প্রস্তাব মঞ্জুর 
করেন-__তবে বৎসরেয় শেষ পর্যন্ত কার্যতঃ 
১ কোটী ৩২ লক্ষ ৯৯ হাজার ২১৫1৩ পাই 
খণ দেওয়া হয়। এই বৎসরে কর্পোরেশনের 
মোট ৫ লক্ষ ৭২ হাতার ৫২৭৮৮০ আন! আয় 
এবং ২ লক্ষ ৮? হাজার ৯*/০ আনা ব্যয় হয়। 
ফলে এই বসবে কর্পোরেশনের হ লক্ষ ৮৫ 
হাজার ৫০৭7/০ লাভ হইয়াছে। কর্পোরেশনের 
গ্ুত্যেক শেয়ারের যুল্য € হাজার টাকা এবং 
উনার যোট আদারী মূলধন ২০ হাজার 
শেয়ারে ১০ কোটী টাকা। 


২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 
ভারতে বিদেশী সিনেমা কোম্পানী_ 


বেঙ্গল মোশন পিকচার্ঁপ এসোসিয়েশন 
আর্ণেলের গত আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশ বে, 
" হলিউডের ম'সিয়ে দিন রেণর নামক খ্যাতনামা 
ফরাসী চিত্র পরিচালক অস্কান্ত অভিজ্ঞ 
পিনেম! পরিচালকের সহায়তায় ভারতে ইংরাজী 
তাবায় ব্রিব্ণরপ্রিত চলচ্চিত্র প্রস্তুতের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যে তিনি 
কলিকাতায় আলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম 
চিন্ত হইবে “দি রিভার” এবং এজন্য ব্যয় 
হইবে ১৯ লক্ষ ২১ হাতার ৮৭৫ টাক!। এই 
ছবির কাদে আমেরিকান, বৃটীশ ও ভারতীয় 
খ্যাতনামা অভিনেতাদের সাহায্য ওয়] 
হইবে। জিন রেশরের প্রত্যেক্টী ছবির 
_ খিষয়নস্ত হইবে ভারতীয়। 





জুনে ভারতের বহির্বর্বাণিজ্য--গত ' 


জুন মাসে সমুদ্রপথে সরকারী ও বেসরকারী 
মারফতে বিদেশ হইতে ভারতে মোট 


৬০ কোটা ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যন্ব্য" 


এবং &৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি 


মূল্যবান ধাতু আমদানী হইয়াছে । এই মাসে 


ভারত হইতে বিদেশে সমুদ্রপথে ২৯ কোটী ৬৪ 
লক্ষ টাকা মুল্যের পপ্যদ্রব্য এবং ৫ লক্ষ 
টাকা মূল্যের মূল্যবান দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী 
ছইয়াছে। ফলে উক্ত মাসে সামুদ্রিক বাণিজ্যে 
ভারতের ঘাটতি হুইয়াছে ৩১ কোটী ৪৩ লক্ষ 
: টাকা। | 
ভারতের কাচশিল্প_ভারতে বর্তমানে 
২২৪টা কাচের কারখানা রহিয়াছে এবং উহার 


মধ্যে ৯ৎটী কারখানাতে মাত্র কাচের চুড়ী ' 


প্রস্তুত হয়। গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে 
বিদেশ হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা মুল্যের 
কাচের প্িনিষ আমদানী হয়। ভারতীয় 
ফাঁচশিল্পের উন্নতি বিধান করিয়া বিদেশ হইতে 
কাচের জিনিষের আমদানী বন্ধ করিবার অন্ত 
বর্তমানে ভারতীয় শুক্কবোর্ড কাঁচশিল্প সংরক্ষণের 
- বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন । ভারতে সাজী- 
মাঁটী উৎপন্ন. হয় না--এই অজুহাতে পূর্ব 
কাচশিল্পকে সংরক্ষণ শুদ্ধের সুবিধা! দেওয়া হয় 
নাই। এক্ষণে তাতে প্রচুর পরিমাণে সাজী- 
মাটী তৈয়ার হুইতেছে। তবে শুষ্কবোর্ডের 
সভাপতি শ্রী দি এল সেহত! বলেন যে, কাচের 
কারখানার পরিচালকদের কর্শদক্ষতার উপরই 





আর্থিক জগৎ 


ভারতের কাঁচশিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ শিল্পের 


সুবিধা পাওয়া রর করিতেছে। 
ডাঃ রায়ের প্রত্যাবর্তন-জান! গিয়াছে 


. ষে, পশ্চিমব্ধের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় 


আগামী হর! সেপ্টেম্বর তারিখে জেনেভা! 
হইতে বোম্বাইয়ে পৌছিবেন। তিনি সেখানে 
একদিন অবস্থান করিয়া 851 তারিখ দ্বিপ্রহরের 
সময়ে বিমানযোগে কলিকাতা পৌছিবেন। ' 
পশ্চিমবঙ্গে রাস্তার প্রসার--পশ্চিম- 
বলের শ্রী শ্রীবিনলচজ্র সিংহ একটা বক্তৃতায় 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বঙ্গ বিভাগের পর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে ১৩২৫০ মাইল 


লম্বা রাজপথের সম্প্রসারণের অন্ত যে পরিকল্পনা ' 


গ্রহণ করেন তাহার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি- 
কল্পনা মতে এই প্রদেশে ২৭০০ মাইল রাজপথ 
নির্মিত ও উন্নত করা হইবে। উদার মধ্যে 


৪৫০ মাইল রাপথ হইবে পূর্ব-পাকিস্থানের 
সীমাস্তে। 
ইংলণ্ডে সার্বজনীন বীমা--গত এক 


বৎসর হুইল ইংলণ্ডে যে সার্বজনীন বীমা 
প্রবর্তিত ইয়াছে তাছার ফলে' নেওঁ 


dade | if: 


S০২ 


Ld কন 


ভাৰ 


সামান্য প্রিমিয়ামে বীমাকারীর .নিজের বার্দ্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তার 
'প্রিয়জনের শ্বাচ্ছল্য সাধনের এটি 


৩৫৭ 


দেশে প্রায় ২ কোটি ৪* লক্ষ লোক বীমার 
সুবিধা পাইতেছে। উহার মধ্যে ৮ লক্ষ 
প্রস্থতি, ৭০ লক্ষ পীড়িত ব্যক্তি, ৪১ লক্ষ €০ 
হাজার অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি, € লক্ষ বিধবা এবং 


১০ হাজার পিতৃমাতৃহীন শিশু সরকার হইতে 
অর্থসাছায্য পাইয়াছে । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনবীমার অগ্র- 
গ্তি_ ১৯৪৯ লালের প্রথম ছয় মাপে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৯৩৫ কোটী ৯০ লক্ষ ডলারের 
নূতন জীবনবীমা পলিশি ইন্ছু হইয়াছে ৷ ১৯৪৮ 
লালের প্রথম ছয় মালের ' তুলনায় উহ! শতকর! 


৪ ভাগ অধিক। 
ভারতে বয়লার প্রস্তুতের কারখানা 


জানা গিয়াছে যে, ভারতে বয়লার প্রস্তুতের 
একটি কারখানা নির্মাণ সম্বন্ধে বিড়লা 
ব্রাদাসের সহিত ইংলণ্ডের বেবক এণ্ড উইলফন্স 
কোম্পানীর একটা চুক্তি হুইয়াছে। ' 
২আগড়পাড়ীতে বিড়লা কোম্পানীর কাঁপড়ের 
কলের যন্ত্রপাতি নির্মাণের অন্ত টেক্সমাকে! 
নামে বে কারখানা রহিয়াছে তাহাতেই 


০ম্বানাড্ল 


একটি লোভনীয় ব্যবস্থা ৷ 


Ld * 


২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৪৮ প্রিমিযাম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 
পরে বছবে ২০৯ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দীড়াবে কিংবা নিন্িষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হুবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদেব 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


ঘার্য্স্থান, 
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
আধ্যস্থান ইনপসিওরেন্স বিল্ডিং , 

। ১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 

নর জেনারেল ম্যানেজার £ 
শ্ীস্ুরেশচন্দ্ রায়, এম-এ, বি-এ 





৩৫৮ 


বিশ্বের বৃহত্তম পুল-ফ্যালিফোণিয়ার 
'লান ফ্রান্সিস্কো ও ওকল্যাণ্ড সহরের মধ্যবর্তী 
পুলটিই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পুল। উহার 


দৈর্ঘ্য সাড়ে চীরি মাইল, সান ফ্রাব্দিস্কো ' 


উপসাগরের উপর উহা অবস্থিত। কিন্তু উহ! 
আর বেশী দিন বিশ্বের দীর্ঘতম পুল বলিয়া 
খ্যাতিলাভ করিবে না-কারণ উহারই 


সমাস্তরালভাবে আর একটি' নূতন পুল নির্মিত 


হইতে পারে। বর্তমান পুপটি অপেক্ষ। উহা 
প্রায় সিকি মাইল অধিকতর দীর্ঘ হইবে। 
বর্ত্ান পুলের উপর দিয়া এত অধিক লোকজন 
ও গাড়ীঘোড়া চলাচল করিতেছে যে, আর 
একটি নৃতন পুল নিৰ্ম্মাণ করা দরকার হইয়া 
পড়িয়াছে। বর্তমান পুলটি নিন্নিত হয় ১৯৩৬ 
সালে। উহার উপর দিয়া মোটর 'চলাচলের 
জন্ত ৬টি রাস্তা, ট্রাক চলাচলের জন্ত তিনটি 
রাস্তা ও ট্রেন চলাচলের অন্ত ছুইটি রাস্তা 
আছে। 
লোক ও যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি হইলেও 
১৯৭০ সাল পর্ধ্যত্ত এই পুলেই কাজ হুইবে। 
কিন্ত গত কয়েক বৎসরে পুলের উতয় প্রাস্তস্থিত 
সান ফ্রান্দিক্কো ও ওকল্যাণ্ড লয় ছুইটী এত 
ক্রুত বুদ্ধি পাইতে থাকে যে, যানবাহন সহ 
প্রতাছ উহার উপর দিয়া প্রায় ২ লক্ষ লোক 
যাতায়াত ফরিতে থাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় 
প্রতি ঘণ্টায় উছার উপর দিয়া প্রায় ৪৫০০ 
যানবাহন প্রভৃতি চলাচল করিয়া থাকে। 
মধ্ুরাক্ষী পরিকল্পনার স্ৃফল-_পশ্চিম- 
বঙ্গের গেচ বিভাগের মন্ত্রী শীভূপতি মুমদার 


মান্রাজে একটা বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ 


(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক), 


হেড অফিন--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত|। ফোন- ব্যাঙ্ক ৫৯৮১ 


ব্রাঞ$_বড়বাজার, 
বনগাঁ, হনিয়হাট, 


উপযুক্ত জামিনে টাকা ধান দেওয়া হয়। 
| . সকল" প্রকার ন্যাঞ্কিং কার্য কল! হয়। 
ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি মিঃ এন্‌, সি, ব্যানান্জি, এম-এ (কমাল”) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ইঞ্জিনিয়ারগণ মনে করিয়াছিলেন, 


স্টামবাজার, ভবালীপুর, 
খুলনা ও পাটনা। 


আর্থিক জগৎ 


করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে 
মযূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনায় কাজ শেষ হুইবে। 
তিনি বলেন যে, উহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ৬ লক্ষ 
একর জি আবাদী জমিতে পরিণত হইবে 
এবং এই জমিতে পশ্চিমের খান্ধের ঘাটতির 
শতকরা ৭৫ ভাগ পূরণ হইৰে। উক্ত মযুরাক্ষী, 


টু, পরিকল্পনায় ব্যয় হুইবে ১৫ ফোটা টাকা। ৮" 


বন্ধের মূল্য স্াস--ইতিপৃর্কে পশ্চিমবজ 
সরকার এরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন বে, পশ্চিম- 
বঙ্গের কাঁপড়ের কলসমূছে ১৯৪৯ সালের ভুলাই 
এবং উদার পরবর্তী মাসসমূহে উৎপন্ন বনের 
উপর মিলের দরের যে ছাপ থাকিবে ব্যবসারি- 
গণ তাছা' জনসাধারণের নিকট & দরের 
শতকরা ২* ভাগ বেশী ঘরে বিক্রয় করিতে 
পারিবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উহা 
সংশোধন করিয়া! নির্দেশ দিয়াছেন বে, 
ব্যবসায়িগণ সাধারণের নিকট হইতে মিলের 
দরের উপর শতকর] ১৪ ভাগের বেশী দর 
গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
, চীনে কমিউনিষ্ট সাফল্য-_সালফ্রা লিস্কোর 
একটা সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের গৃহযুদ্ধে 
কমিউনিষ্ট বিরোধী সৈভদলের মধ্যে গত ৩০শে 


ছুন পর্য্যন্ত! ৩০ লক্ষ €০ হাজার লোক হতাহত : 


হইয়াছে । এই সংবাদে আরও প্রকাশ যে, 
উপরোক্ত তারিখ পর্যন্ত সমগ্র চীনের 
শতকরা ৩০৮৭ ভাগ "অঞ্চল কমিউনিষ্টদের দখলে 
আলিয়াছে এবং এই অঞ্চলে সমগ্র চীনের 
লোকসংখ্যার শতকরা ৫৮৭ ভাগ বসবাস 


কফরে। উহাদের মোট সংখ্যা ২৭ কোটী ৯২ 
লক্ষ ৭৪ হাজার । 
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[ ২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 


মানব দেহে খান্তের প্রয়োজন 
এহিনদুস্থান ষ্যাণ্ডার্ড" পত্রে জনৈক লেখক এরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পূর্ণ ব্যস 
ব্যক্তির জন্ত কাছে নিযুক্ত থাকার সময়ে প্রতি 
ঘণ্টায় ১৮০ কেলরি করিয়া, বসিয়া থাকার 
সময়ে প্রতি ঘণ্টায় ৮৬ কেলরি ছিলাবে এবং 
অন্ত লঙয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৫৪ কেলরি হিলাষে 
খাতের গ্রয়োজন। সেই হিসাবে প্রত্যেক 
যানরের পভ প্রত্যহ ২,১৪০. কেলরি তাপ 
উৎপাদক খাঁজ দরকার | দেখা গিয়াছে যে, 
মানব দেহে ২ আদ চর্ধি জাতীয় 
দ্রব্য ৫২০ কেলরি, ৪ আউদ্দ প্রোটিন 
জাতীয় জিনিষ ৪৯২ কেলরি এবং ১৬ আউল 
কার্ষো হাইডেট জাতীয় জিনিষ ২০৫০ কেলরি 
তাপ উৎপাদন করিতে পারে। মাংস, ভিম, 





'ছুপ্ধ, বরবটী জাতীয় তরকারী এবং গম ও অন্তান্ত 


খাগ্শস্তের খোষাতে প্রোটিন জাতীয় জিনিষ, 
চিনি, ফল, গোলআনু, চাউল, গম ও অঙ্তান্ত 
খান্তশন্তে কাকো হাইড্রেট জাতীয় জিনিষ এবং 
মাখন, ননী, চর্বি, মাংস, বাদাম, পেস্তা জাতীয় 
প্রিনিষ, অলিভ ও অন্ঠান্ত তৈল ও ডিমের হলদে 
অংশে চর্ধ্ধি জাতীর ভিনিয থাকে । মানব 
দেহের পুষ্তীর পক্ষে উপরোক্ত বিবিধ জিনিষ 


ছাড়া বিবিধ প্রকার ভিটাদিন এবং লবণও 
দরকার 
নৃতন ধরণের গম ও চাউল উৎপাদন 


-নৃতন ধরণের এক শ্রেণীর গম আবিফার এবং - 


কাংগ্রা উপত্যকায় বন্ত চাউলের উৎপাদন রোধ-- 
পূর্ব-পাঞ্জাব সরকারের কৃবি-দগুরেয় প্রশংসনীয় 
কার্ধ্যাধলীর মধ্যে এই দুইটি বিশেষ 
উদ্দেধযোগ্য। উজ নূতন ধরণের গমগুলি 
ক্ষেতে উত্তিদ রোগের আক্রমণে নষ্ট হয় না। 


| পাঞ্জাবে এই রোগের দরুণ শন্তাদির বিশেষ ক্ষতি 


হইতেছিল। গত ছুই বৎসরের পরীক্ষাকার্ষের 


| ফলে এই নূতন গম আবিফার সম্ভবপর 
| হইয়াছে। কাংগ্রা উপত্যকায় এত প্রচুর 
| পরিমাপে বন্ক চাউল উৎপন্ন হয় ষে, উদ্ছা চাউল 
॥ উৎপাদনে্রে পক্ষে বিয্প্বয়প। ॥সধ্যপ্রদেশের 


একপ্রকার চাউল ও পূর্ব-পাঞ্জাবের ছুই জাতীয় 


| চাউলের লংমিশ্রশে এক ধরণের নৃতন্‌ চাউল 
| উৎপাদন সন্তৰ হইয়াছে । প্রচুর পরিমাণে এই 
| চাউল উৎপাদন করিতে পাঁরিলে ৰ চাউদের 


উৎপাদন কমিয়া যাইবে বলিয়া বিশেবজগণ 


| অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


৪.০ 
ly J. 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, হঙশে আগষ্ট_গত দুই সপ্তাহে 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে ষে উন্নতির ভাব 
দেখা গিয়াছিল এ সপ্তাঞ্ছে তাহা অনেক 
পরিমাণে বজায় রহিয়াছে । কাশ্মীর সম্পর্কে 
ও আশ্রয়প্রাথীদের সম্পত্তি সম্পর্কে ভারত 


আমদানী হইয়াছে । গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
পাট আমদানী হইয়াছিল ৬৪'লক্ষ ৯৮ হালার 
৭০০ বেল। | 

অন্ত ৰুলিকাতায় আগল! পাটের বাঞ্জারে 
প্রতি মণ ৩৪ টাকা দরে হণ্ডিয়ান জাত বটম পাট 
বিক্রয় হুইয়াছে। পাকা বেল বিতাগে অন্ত 
রণ্যানীষোগ্য ফা ও লাইটনিং পাটের দর 


> 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২৮শে আগষ্ট--এ সপ্তাছে 
সোনার. দূর কিছুট] নামিয়া আসার নমুনা দেখা 
গিয়াছে । অস্ত বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার 
দর দীড়াইয়াছে ১১৩০ আনা (বাজার বন্ধের 
জর)। কলিকাতায় প্রতি ভরি ১১৩৮/* দরে সোনা 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। অন্ত বোম্বাই ও কলিকাতায়, 


"ও পাকিস্থানের ভিতর বিরোধ মীমাংসার পথ 
প্রশস্ত হইতেছে না । ছুই রাষ্ট্রের ভিতর মন 
কযাকধির ভাব বরং দিন দিনই বাডিয়া | 
কলিয়াছে। ইহাতে ব্যবলা-বাণিত্যের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে কোন কোন যছলে একটা উদ্বেগের ভাব 
সঞ্চার হইয়াছে । তবে বোস্বাইয়ের বাজারে 
উহার ফলে কিছুটা অবসাদের কৃষ্টি হইলেও | 
কলিকাতার শেয়ার বান্জারে তাঁহার কোন 


| বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। এখানকার | 


বাজারে কোন ফোন বিভাগে সপ্তাহের প্রথম 
দিকে শেয়ার দর সামান্ত পড়িগ্রা গিদ্ধা পরে 
তাছা তেজী হারেই বলবৎ হুইয়াছে। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিতাগে ৩ টাকা 
নদের (১৯৮৬ ) খণপত্রের দর সর্ধ্বোচ্চে ৯৮৯ 
৩ টাকা সুদের € ১৯৪৩-৬৫) খ্পপত্রের দর 
-১০০%৬, ৩ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খণপত্্রের 
দ্র ১০০/০ দীড়াইয়াছে। 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন | 
“শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
“লিয়্প  দীড়াইয়াছে £- ব্যাক্ক-_এল!ছাবাদ 
_ -৪৬০২ টাকা, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৮/০ আনা, | 
ভারত ৩1৮০ আন! ; কাপড়ের কল--কেশোরাম 
“ -১৫1/০ আনা, ভানবার ১৮৪২ টাকা, এলগিন ] 
-১৬॥৩/০ আনা] $ কয়লার থনি-__-বেঙগল ৪৬৫২. 
'টাঙ্কা, বরাফর ১৪/০ আনা, ভালগুড়া ৭%০ 
‘আনা, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৬৪০ আনা, ইকুইটেবল 
.৪৩]* আনা, নিউ বীরভূম ১৮০ আনা, রাপীগঞ্জ। 
১১২ টাকা, সাউথ কারানপুড়া ৩১২ টাকা, 
অওয়ে্টার্ণ বেঙ্গল ৫৮০ আনা ; চটকল-_আগড়- 
পাড়া ১৩২ টাকা, বাদী ২২৭২ টাকা, গৌরীপুর 
৪৬৬২ টাকা, হুওড়া ২৬1০ আনা, স্তাশনাল ২৩১ - 
'টাঁকা, প্রেপিভেদ্দী ৬/৮%০ আন! ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
---ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, ষ্টীল ২৭1/* আনা, 
কুমারধুরী ৮৮১০ আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ২০1০ 
আনা, টেক্সটাইল মেসিলারী ৮৩০ আনা; 
- বিবিধ-টিটাগড় ৩৩৭০ আনা, মেদিনীপুর | 
. জমিদারী ৭৪২ টাকা, বানারহাট (চা বাগিচা) | 
= ৮৫ টাকা, বাগমাঁরী ১২০ আনা। | 


পাটের বাজার 


কর্লিকাতা, ২৬শে আগষ্ট_গত ১৯৪৮ 
সালের জুলাই হইতে ১৯৪৯ সালের ভূন পর্য্যন্ত 
কলিকাতায় মোট ৬১ লক্ষ ৎ ছাজার বেল পাট 














্াড়াইয়াছে 


১৭০ ট 





রর 
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যথাক্রমে ১৭৯ টাকা ও . প্রতি ১০০ ভকর্গি রূপার দর দীড়াইয়াছে 


কা! যথাক্রমে ১৬৪২ টাক] ও ১৬৫২ টাকা। 









অধিকতর ও দীর্ঘস্থারী 
এক্‌ৃস্পেনডেড মেটাল 


‘আপনি এখন পাইতে পারেন। 
উন্নততর নির্শ্মাণ কৌশলের গুণে ‘হিন্দুস্থান’ এক্‌স্পেনডেড মেটালের ' 
শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন ' আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত হইতে এইগুলি প্রস্তুত । কংক্রীট 
জমানো, বেড়া দেওয়া, মেসিন ঘেরা, জানালা প্রভৃতি সুরক্ষিত করা 
এবং অন্যান্য, নানা কাজে হিন্দুস্থান’ মেটালের আদর সর্বত্র ৷ 
প্রয়োজনামুযায়ী ২ সকল ' সাইজের মেটালই পাওয়া যায়। 
হিল্ভুক্ান্ন ০নক্ষ-ভি-০স্সস্প 
গ্রস্চসগেৌনচেভ নেভাল 


REA 
» হিন্দুস্থান ওয়ার এণ্ড মেটাল প্রডাকুস লিঃ 
স্টিফেন হাউস, ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
ফোন £ সিটি ৫১০২ (৪টী লাইন) গ্রাম : "EXPAMETAL” 








চু ESET 






[ ২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯ 








'আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শশ্র্ঠ দুবিধ! 
ও উদান্ন সর্ভাবলী প্রান্ত হন। 






. ক্যালকাটা প্যাশনাল ব্যাস্ত বিচ্ডিংস, মিশন রো, কলিকাত৷ 
আদায়ীন্ষত মূলধন . ৫0,00,000২ টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল ২৪,00০,000 টাকার উর্দে 





















had: পিক 
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, বালিগঞ্জ * লাক্ষৌ কলবাদেবী নাগপুর - ২ 
ভবানীপুর এলাহাবাদ স্তাওহার্ট রোড নাগপুর সিটি 
অমরাবতী 












হুগলা ব্যাক 











ক্যানিং শ্রী রা আজ্জমীড় জব্বলপুর. টি 
হাটখোলা .' আগ্ৰা জব্বলপুর ক্যাণ্টঃ 
হাইকোর্ট গয়া কানপুর রায়পুর লিমিটেড 
কালীঘাট কটক . মেষ্টন রোড চট্টগ্রীম ছেড অফিস ? 
শ্তামবাজার ' আদানসোল " বেরিলী ঢাকা ঘর্মতলা 
লণ্ডন এঞ্জে্টস £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড kd ঘট . 

.ব্যান্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেজিস ও সেন্ট্রাল অফিস £ 

' স্থায়ী আমানতের হিসাব খোলা যায়। সেভিংস ৪২ চৌরঙ্গী 
' ব্যাঙ্ক ডিপজিটের-উপর বাৎসরিক শতকরা ১॥* টাকা কলিকাতা । 


হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা: যায়। 
“ক্যালকাটা গ্ভাশনালে” একটি একাউণ্ট খুজুন। 





১২২, বহছৰাজার সীট কলিকাতা__আধিক জগৎ প্রেসে ্রীযতীন্রনাথ ভট্টাচার্য হারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


ARTHIK 





সম্পাদকৰ প্ৰীযতীন্দনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
যুগ্ম-সম্পাদর--জরীসুধাংশুভূষ্ণ রায় 


JAGARAT 


প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


দ্বাদশ বৰ্ষ } ‘" Monday, 5th September, 1949, সোমবার, ১৯শে ভাত্র, ১৩৫৬ { ১৯শ সংখ্যা 





আর্থিক সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 


ভারতের অর্থটৈতিক অবস্থা দিন দিনই 
শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইনফ্লেশন, পণ্য- 


মূল্য বৃদ্ধি, দাদন সঙ্কট ও সরকারী বাজেটের 


' ব্রাটতি--এ সমস্তের ভিতর দিয়া দেশ ক্রমেই 
জটিল শঙ্কটের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। 
যুদ্ধের লময় প্রথম ইনফ্লেশনের সুচনা 
হইয়াছিল । যুদ্ধের পর চারি বৎসর অতিক্রান্ত 


বিষয়-সুচী 
বিষয় - 


আিক সঙ্কট ও 
তাছার প্রতিকার | 


ধাড়ীতাড়া নিয়ন্ত্রণ 
আইনের লংশোধন 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাকথা 

আধিক চুনিয়ার খবরাধবর 

বালারের হালচাল 


পৃষ্ঠা 
৩৬১-৩৬৪ 


৩৪৪-৩৪৬ 
৩৬৬-৩৭০ 


৩৭১-৩৭৪ 


৩৭৫-৩৭৮ 
4 


৩৭৯-৩৮০ 


. ছওয়া সত্বেও তাঁহার তীৱত! হাস পায় 


নাই। দেশে বাড়তি টাকার প্রাচুর্য এখনও 
বর্তমান । আগের তুলনায় অবস্থার পার্থক্য 
দীড়াইয়াছে এই যে, লোফের হাতের 
বাড়তি টাকা এখন. শিল্পবাবসায়ে নিয়োজিত 


না হুইয়া ও ব্যাক্কের আমানতী জমার পরিমাণ 


বৃদ্ধি না করিয়া গোপন সঞ্চয় হিসাবে জমা 


হইতেছে। ধনী শ্রেণীর লোকেরা ও বড)" 


শিল্পব্যবশায়ীর1 ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন আর 
নানা কারণে তেমন 
ফলে ব্যাক্ষে, শিল্পব্যবসায়ে ও সরকারী খপপত্রে 


ভীত ও সন্তস্ভ হইয়া 





আস্থাবান লহেল |, 





অর্থ দাদল করিতে তাহাদের আর আগ্রহ 


নাই। তাহা ছাড়া গবর্ণমেপ্ট বকেয়া আয়কর, 


আদায় ফর] সম্পর্কে যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে অনেকে 
উঠিয়াছেন। ফলে 
নিজেদের অর্থসঙ্গতির কথা গোপন রাখিবার 





জন্ত তাহারা নানা দিক হইতে টাকাপর়স 


গুটাইয়া লইতে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। ইহাতে, 


টাকার বাজায়ে টানাটানির ভাব 


চি 
হইয়াছে। দেশের প্রয়োজন সত্বেও মূলধনের 


অভাবে নূতন শিল্পব্যবসায় বিশেষ কিছুই গড়িয়া 


উঠিতে পারিতেছে না। নূতন শিল্পব্যবসায় 


গড়িয়া উঠিবে দুরের কথা, দেশের চলতি: 


শিল্প- 808 কতকাংশ অচল হৰা 


জনসাধারণের ণের আস্বাই ব্যবসা-প্রতিঃ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ 


মুলধন। 


'বাথগেটেল প্রায় দেডশত বৎসরের 


ইতিহাস আলোচনা করলে (দখা যাবে অক্লান্ত 
জনসেবার ফলে নাথগেট এই মূলধন প্রভূত 
পলিমাণেই অন্জন করেছে। 


বাখগেটের বিপণী বিভাগে তার চিরাটরিত 
সৌজন্য ও তৎপরতা এবং ল্যাবরেটরীতে তার 
বহু কীত্তিত নিষ্ঠা এখনও'রাখগেটকে তান মহৎ 
আদর্শের পথে অবিচল রেখেছে । : ২ 


আপ, ৯৮ ও ১৯ এন্ড কোট হাস ইউ, কলিকাতা । কলিকাত]। 


| কলিকাতা বোম্বাই 


বাথৃগেটের ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্যাস্ছারাইডিন হেয়ার অয়েল জাল হচ্ছে। 


8 লণ্ডন 


+ 


এ বিয়ে বে কোনো তথ্য কৃতজ্ঞতার জঙে স্বীকৃত হবে। 





৩৬২ 


আৰ্থিক জগৎ 





পড়ার নমুনা! দেখা যাইভেছে। বখ্রায়করের 
ভয়ে ব্যাঙ্ক ও শিল্পব্যবসায় প্রভৃতিতে দাদনের 
পরিমাণ হ্রাস করা হইলেও লোকের হাতের 
সঞ্চিত বাড়তি টাকা অনেক স্থন্দে চোরা- 
, কাঁরবার প্রভৃতিতে বেশী করিয়াই নিয়োজিত 
হুঈভেছে। চোরাবাজারী কারসাজি ও ব্যাপক 
মুনাফা বৃত্তির ফলে দেশে পণ্যপামগ্রীর দর 
রীতিযতই চড়া থাকিয়া যাইতেছে । ভারত 
সরকারের মন্ত্রীরা পণ্যমূল্য হ্রাস সম্পর্কে বারবার 


ভরসা দিয়া আলিয়াছেন। কিন্তু পণ্যযূল্য 


হাস পাওয়া দুরের কথা তাহা নানা দিক দিয়] 
বরং নূতন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেই সুরু 
করিয়াছে। পণামৃপ্য বৃদ্ধির এই গতি দেশে 
একট! নিদারুণ বিক্ষোতের ভাব আগাইয়া! 
ভূলিতেছে। সাধারণ গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত চাকুরীয়া 
প্রভৃতি নিজেদের স্বল্প আয় দিয়! জীবনযাত্রার 
পক্ষে প্রয়োজনীয় 
পারিতেছে না। ফলকারখানার শ্রমিকদের 
আয ও তাতা বুদ্ধি পাওয়া সত্বেও পণ্যমূল্য 
বুদ্ধির সহিত তাঁল রাখিয়া চল! তাছাদের-পক্ষে 
কঠিন হুইয়া দীডাইযাছে | জীবনযাত্রা ব্যয় 
ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলার লঙ্গে, তাছাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী নিয়া 


॥ আন্দোলন করিতে হছইতেছে। শিল্পদ্রব্যের মূল্য খুব 


চড়া বলিয়া দেশের জনসাধারণ তাহা প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে ক্রয় করিতে পারিতেছে না! 


ইহাতে শিল্প-কারখানার উৎপন্ন পণ্য কাটতির, 


অন্ুবিধ! ঘটিয়াছে। উৎপ্ন পণ্য বহুল পরিমাপে 
, অবিক্রীত অবস্থায় মজুত থাকায় দেশে কোন 
কোন শ্রেণীর শিল্লকারখানার কাঁজ বন্ধ হইতে 
চলিয়াছে। এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভন- 
সাধারণের অত্তাব মোচনের কাজ ব্যাহত 
হওয়ার যোগাড় হইয়াছে.। 

সাধারপতাবে দেশে আধিক অবস্থার গতি 
যখন এইরূপ শোচনীয় হইয়! দ্রাড়াইয়াছে, তখন 
সরকারী অর্থনীতির ধার্বাও কোন দিক দিয়াই 
ভরসাব্যঞ্জক বলিয়া মনে হইতেছে না। 
ভারতের রপ্তানী বাণিগ্য হাস পাইতেছে। 
বহির্ববাণিজ্যের ঘাটতি কমাইবার আন্ত প্রবর্ণমেণ্ট 
আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রগেউদ্ভোগী হইয়াছেন। 
এই্অবস্থায় চলতি বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী 
শুন্কের দফায় ভারত সরকারের আয় ভাস 
পাইবে] শিল্পফারখানার উৎপাদন সম্পর্কে 


জিনিষপত্র ক্রয় করিতে 


ক্রমেই যেরূপ মন্দা দেখা যাইতেছে, তাছাতে 
উৎপাদন শুনব, আয়কর, কর্পোরেশন ট্যাক্স 
প্রভৃতির দফাঁয়ও ভাবত সরকারের আয় পড়িয়া 
যাইবে । অথচ সরকারী বায়বহর কোন দিক 
দিয়াই হাল পাইতেছে না। ১৯৪৯-৫০ সালে 
ভারত সরকারের আয় হইতে ব্য মিটাইয়া 
(রাজস্ব খাতে) বৎসর শেষে তাঁহাদের ৪৫ লক্ষ 
টাক! উদ্ধ তত থাকিবে বলিয়া প্রথমে বরাদ্দ করা 
হুইয়ান্বিল। ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ 
সম্প্রতি সরকারী আয়বায়ের গতি পর্ধ্যালোচনা 


করিয়া, খুবই আঁশঙ্কিত হ্যা পড়িয়াছেন।' 


তাছাদের ধারণ! জন্মিষাচে, যে, ১৯৪৯-৫০ সালে 
ভারত সরকারের বাজেটে ( রাজন্ব থাতে ) 
৪৫ লক্ষ টাক! উদ্ব ভরের বদলে ৩৫ কোটি টাকার 
মত ঘাটতি দ্ীড়াটবে। সরকারী আধিক 
অবস্থার এই গতি খুব নিরাশীব্যঞ্জক সন্দেহ 
নাই। অর্থনৈতিক দিক দিষা দেশ যে ক্রমেই 
কিরূপ সঙ্কট দশায় উপনীত হইতেছে .ইছা 
তাছারই পরিস্চক বলা চলে। 

ভারত সরকারের মন্্রীবা ভারতের আধিক 
ভিত্তি খুব শর ও অর্থনৈতিক অবস্থার গতি 
খুব সত্তোষল্সনক বলিষা এতদিন প্রচার 
করিয়াছেন। সেই আশাবাদ এখন ক্রমেই 
অন্তহিত হইতেছে) ইনফ্রেশন দমনের জন 


কেঙ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরফারসমৃকে ' 


আয়ের সহিত ব্যয়েব সামন্রস্ত রক্ষা করিয়া 
চলার উপদেশ দিয়াছিলেন। বর্তমানে তাহাদের 
বাজেটেই বিপুল ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । এইরূপ ঘাটতির ফল লানাঁদিক 
দিয়! মারাত্মক হুইবে বলিয়া বুঝিতে পারিয়া 
আদ তাঁহার! ব্যয় সঙ্কোচ নীতি অনুসরণে 
তৎপর হুইয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত 
কন্তরভাই লালভাইয়ের সভাপতিত্বে গঠিত 
ব্যয়সস্কোচ কমিটি কেন্দ্রীয়. সরকারের 
প্বায় ৬ কোটি ১০ ‘লক্ষ টাকা পরিমাণে 
হাঁস করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। লেই 
নির্দেশ কার্ধ্যকরী করা: সম্পর্কে অর্থসচিব 
ডাঃ মাথাই পার্লামেন্টে ভরসা দিলেও কমিটির 
স্থপারিশ অস্থযায়ী সরকারী ব্যয় ছাটাইয়ের 
ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই শঅবলম্বিত ছয় 
নাই । সরকারী অর্থনীতির মারাত্বক গতি 
দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থবিভাগ ব্যয়- 
সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা এক্ষণে ভালভাবেই 


[ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকাশ, সরকারী অর্থ- 
বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরের ব্যয় শতকরা ৫ 
ভাগ, ক স্টিনজেন্সী এক্সপেণ্ডিচার বা আহুষর্দিক 
খরচপত্র শতকরা ১* ভাগ ও মুলধনখাতে 
ব্যয় শতকরা ২* ভাগ পরিমাণে হাল 
করা সম্পর্কে অর্ডার জারী করিয়াছেন। জনা 
গিয়াছে, মন্ত্রী দপ্তরসমূছের বায় ছাটাই করিতে 
গিয়া বর্তমান চাকুরীয়াদের সংখ্যা হাস বা 
তাহাদের মাহিয়ানা হালের উপর তোর দেওয়া 
হইবে না। যে লব পদের জন্তু অর্থ 
বরাদ্ধ করা হুইয়াঞ্ধে অথচ লোক নেওয়া হয় 
নাই, দেই সব পদ আপাততঃ খালি রাখিবার 
ব্যবস্থা হুইৰে। সাঁধারপ নিয়ম অন্থ্যায়ী 
চাকুরীর মিয়াদ শেষ হওয়ার পরও 
ষাছাদিগকৰে কাছে পুনর্বহাল রাখা হইয়াছে 





তাহাদিগকে অবসর দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। 


যাছাদের অবসর গ্রহণের সময় নিকটবস্তঁ 
হই! আপিয়াছে তাহাদিগকে অতিরিক্ত সময়ের 
অন্য কাপর করিতে ন! দেওয়াও এখন হইতে 
গবর্ণমেন্টের নীতি হুইবে। ক্টিনজেল্দী 
এক্সপেণ্ডিচার বা আম্ৃবজিক খরচপত্র হাস 
সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া আফিসের আসবাবপত্র, 
ও শাঞ্জসজ্জা সম্পর্কিত ব্যয় আপাততঃ যথা- 
সম্ভব মুলতুবী রাঁখিৰার কথা উঠিয়াছে। ছুটির 
সময়ে সরকারী চাুরীয়াদিগকে তাহাদের ভ্রমণ 
খরচের শতকরা ৬৬ ভাগ সরকারী রাজকোষ 
হইতে দেওয়া হইবে বলিয়া সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট 
যে নিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন তাহাঁও বাতিল করিয়া 
দেওয়ার প্রস্তাব হুইয়াছে। : ও ছুই দফার 
মোটযাট শতকরা ১৫ ভাগ পরিমাণে ব্যয় 


, ছাটাই রুরিবার ফলে বর্তমান বৎসরে ভারত 


গবর্ণমেন্টের ৩ কোটি টাকা বাচিয়া যাইবে 
বলিয়া প্রকাশ । মুলধনখাতে যে টাকা ব্যয় 
করা হুইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়া- 


ছিল তাহার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ ছাটাই 


করিতে গবর্ণলেণ্টের পক্ষে বেগ পাইতে হইবে 
না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ মালনসল্লা ও সাজজ- 
সরঞ্জাম সংগ্রহের অসুবিধা! ' দেখ। যাওয়ায় 
অনেক পরিকল্পনাঁই ঠিক ঠিকভাবে কার্যকরী 
করা সম্ভবপর হুইতেছে না। কাজেই যৃলধন- 
খাতে মোট ৰায় বরাদন্ধত ব্যয়ের তুলনায় 


'হত্ডেই শতকরা ৎ০ ভাগ, এমন কি তাহারও 


বেশী পরিমাপ'সক্কোচ করা যাইবে । 


৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


কেন্দ্রীয় সরকারের ব্ায়-সক্কোচ সম্পর্কে 
এই সব চেষ্টার কথা জামিয়া আমর! খুবই 
আশামিত ছইলাম। ১৯৩৮-৩৯ লালে ভারত 
গবর্ণমেন্ট বেসামরিক দণ্ডরসমূছের অন্ত ৩৮ 
কোটি, ৯৭ লক্ষ টাকা! ব্যয় করিয়াছিলেন । 
সেস্থলে বেসামরিক দণ্তরসমূহ বাবদ খরচের 
পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে বর্তমানে বাৎসরিক 
১৬৫ কোটি টাকায় আপিয়া ধড়াইয়াছে। 
দেশরক্ষা বাবদ ১৯৩৮-৩৯ লালে ৪৬ কোটি টাকা 
ব্যরিত হইয়াছিল । ১৯৪৯-৫০ লালের হিসাবে 
ধ্রবাবদ ১৫৭ কোটি টাকার উপর (রাজস্ব 
খাতে) ব্যয় বরাদ্দ ধরা হুইয়াছে। লরকারী 
ব্যয়বছর এইতাবে বাড়িতে থাকিলে ভারতের 
ত দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা সঙ্কুলান করা 


নিতান্তই কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। আত্তর্্জাতিক I 


অবস্থা ও কাশ্মীর সমন্তার জটিলত! বিবেচন! 


করিলে দেশরক্ষা ব্যয় অবিলঘ্েই বিশেষ কিছু | 
কিন্তু বেশামরিক দণ্তর- | 
সমূহের ব্যয় “ভাস করিবার সুযোগ যথেষটই | 


হাপকরা চলে না। 


রহিয়াছে বলা চলে। ভারত সরকার সে ব্যয় 


কিছুটা হাগ করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, ইহা | 


ভাল কথা। তবে সরকারী দগ্ুরসমূছের ব্যয় 


১৯৪৯-৫০ সালে ৩ কোটির চেয়ে আরও বেশী | 
সক্কোচ করার ব্যবস্থা হইলেই আমরা সুখী | 
তাম.। মূলধন খাতে শতকরা-২০ ভাগব্যয় | 


ই করার ফলে সেদিক দিয়া গবর্ণমেপ্টের 


শ কিছু টাকা বাচিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। | 
. কিন্ত মন্ত্ৰী দণ্ডরসমূহের ব্যয় মান্স ৩ কোটি টাকা || 


* হাস করাতে বাজেটের রাজস্ব খাতে বিপুল 
ঘাটতির (যাহা ৩৫ কোটি টাকা দীড়াইবে 
বলিয়া! অস্থুমিত হইতেছে) সম্ভাৰনা বিশেষ 
কিছু হাস পাইৰে না। সরকারী খণপত্র 
বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেপ্ট যেস্থলে বেশী টাকা 
তুলিতে সমর্থ নহেন, সেন্বলে বাজেটে 
৩২ কোটি টাকা পরিমাণ ঘাটতি পড়িলে তাহা 
পূরণের জদ্ত নূতন করিয়া ট্যাক্স বাড়ানো ছাড়া 
গত্যস্তর থাকিবে না। দেশবাশীর উপর 
ইতিমধ্যেই যেরূপ (বেশী পরিমাপে ট্যাক্সভার 
ভত্ত রহিয়াছে, তাঁহাতে নূতন করিয়া ট্যাক্স 
বাড়াইতে গেলে দেশে যথেষ্ট বিক্ষোভের কারণ 
ছৃষ্টি হইবে | শিল্প ব্যবসায়ের উপরও তাহার 
ৰিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চানিত হইবে । কাজেই 
নূতন ট্যাক্সের অবাঞ্ছিত কার্ধ্যনীতি এড়াইয়া 

fl ২ 





আর্থিক জগৎ 


চলিবার জন্তু আমরা তারত সরকারকে তাহাদের 
বাজেট ঘটিতি হাস করিবার জন্তু এখন হইতে 
আরও বেশী পরিমাণে ব্যয় হায়ের নীতি 
অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । 

কেবল সরকারী ব্যয় সক্কোচের ব্যবস্থাই 
নহে, ভারত গবর্ণষেণ্ট দেশের অর্থ নৈতিক 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এখন হইতে 
ইনক্রেপন দযন- ও. পণ্যযূল্য হাস সম্পর্কে 
সুস্ষল্লিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্ভোগী হইবেন 
বলিয়াও প্রকাশ । নুতন দিল্লী হইতে প্রেস ট্রাষ্ট 
অব. ইণ্ডিয়া খবর দিয়াছেন, ভারত গবর্ণষেন্ট 


এবিবয়ে কতকগুলি কার্ধ্যনীতি স্থির করিয়াছেন, 


৩৬৩ 





আর শীঘ্রই তাছা কার্ষেয পরিণত করার ব্যবস্থা 
হুইবে। পণ্যমূল্য হাল করিয়া সাধারণের জীবন 
যাত্রার ব্যয় কিছুটা নামাইয়া দিতে না পারিলে 
দেশের আবিক অবস্থা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত 
হইবে না। তাই গবর্ণমেপ্ট অত্যাবশ্থ কীয় দ্রব্য 
সামগ্রীর উপর কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারী 
করিবার ও মূল্যের হার শতকরা দশভাগ হারে 
হাল স্করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। খাত, বস্তু, 
চিনি, তৈলবীজ, সিমেপ্ট, ইম্পাতত প্রভৃতির উপর 
নিয়স্রণ ব্যবস্থা এইভাবে সম্প্রসারিত '.ফুইবে 
বলিয়া প্রকাশ | ইনফ্লেশন দমনের অন্থ লোকের 
হাতের বাড়তি টাকা টানিয়া লওয়া সম্পর্কেও 





গিনি 


ররর Sas 





জরুরী ঘোষণা 


আমাদের সুবিখ্যাত «হি ম কল্যাণ” কেশ তৈলের বহু নকল বাজারে 
বাহির হওয়ায় আমরা বিলাত হইতে মেশিনারী আনাইয়া নূতন ধরণের 





শ 


ফ্লু, ক্যাপ ব্যবহার করিতেছি, 
এই ফ্তু ক্যাপঞ্চলি উজ্জল লাল 
রংএর এবং উপরে সোনালি 
রং-এ (নগেন্দ্রনাথের আমুব্বেদোক্ত 
অতুলনীয় হিমকল্যাঁণ তৈল এবং 
গায়ে এস তীর চিহ্ন দেওয়া 
এবং ঘুরান) ছাপা আছে। 
বোতল খুলিবার সময় ফু ক্যাপটি 
ৰা দিকে ঘুরাইলেই তলদেশের 
ছিত্রবিশিষ্ট (PERFORATED) 
অংশটা আলাদা হইয়া বোতলের 
গলায় আংটীর 'ষ্যায়, লাগিয়া 
থাকিবে এবং উপরের অংশটী 
সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া শিশির 
মুখে থাকিবে । খরিদ করিবার 
সময় এই নূতন জ্কু ক্যাপযুক্ত 


““হিমকল্যাণ” দেখিয়া,লইলে আর প্রতারিত হইবেন না। 











৩৬৪ | 
ভারত গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের 


কথা বিবেচনা! করিতেছেন । ইনফ্রেশন দমনের 
জন্ত অনেক দেশে বাধ্যকরী অর্থ সঞ্চয়ের নীতি 


কার্ধ্যকরী হইলেও ভারতে এ পর্ধ্স্ত তাহা. 


ব্যাপকভাবে অনুশ্থত হয় নাই। দেশের 
সঙ্গতিপন্ন কৃষক, উচ্চ আয়ের টাকুরীয়া ও বন্ধিযু 
ব্যবলায়ীদের বাড়তি আয়ের একটা অংশ 
যাহাতে এই সব শ্রেণীর লোকেরা সযকারী 
খণপন্র প্রভৃতিতে দাদন করিতে বাধ্য হয় 
সেব্ষিয়ে ভারত গবর্ণমেপ্ট শীস্রই একট! আহন- 


আর্থিক জগৎ 


গত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া ভান! 
গিয়াছে নিম্ন আয়ের লোকদের বাদ দিয়া 
নির্দিষ্ট আয়ের অতিরিক্ত আরবিশিষ্ট লোকদের 
নিকট হইতে এইভাবে টাকা সংগ্রহ করা 
হইবে | আয় যত বেশী হইবে বাধ্যকরী লঞ্চয়ের 
পরিমাণও তত বেশী হারে নির্ধারিত হইবে। 
তাহাছাড়া ভারত গবর্ণমেপ্ট আয়কর আদায় 


সম্পর্কেও এখন হুইতে অধিকতর সুব্যবস্থা 


অবলম্বনে যত্ুপর হইবেন বলিয়া প্রকাশ! 
ইলফ্লেশন দমন ও পণ্যমূল্য হাস সম্পর্কে ভারত 





[ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


সরকারের এই সব পরিকল্পিত ফার্য্যনীতি 
আমরা সমর্থন করি। এই সব বিষয়ে তাহার! 
যদি পূর্ব ভ্ইতে আস্তরিকণ্তাষে অবহিত 
হইতেন, বর্তমানে যেদব কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের 
কথা উঠিয়াছে তাহা যদি পূর্ব হইতে অস্থদরণ 
করিবার চেষ্টা করিতেন_তবে ইনফ্রেশন ও , 
পণ্যযূল্য বুদ্ধির জন্ত দেশে এত বিক্ষোভ ও 
বিশৃঙ্খলার কারণ ঘটিভ না! । যাহ! হউক বিলে 
হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট যে আজ দেশের 
অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানে আন্তরিক ভাবে 
উদ্ভোগী ছইয়াছেন.তাহা ভরসার কথা। 





' হবাভাভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন | 


যুদ্ধ এবং দেশবিভাগের ফলে ভারতের 
আগ্যান্ত প্রদেশের ভায় পশ্চিমবলের সহ্রাঞ্চলেও 
৬1৭ বৎসর যাবৎ বাসস্থান পমন্তার উত্তব 
হইয়াছে। জনবহুল কলিকাতা সহরেই এই 
সমন্তার তীব্রতা ও অটিলতা লমধিক। বাড়ী 
ভাড়া নিয়ন্ত্রণ অডিনাধ্দ ও এই সম্পর্কিত 
পরবর্তী আইন কার্যকরী হওয়ার পূর্বে 
বাড়ীর মালিক ইচ্ছা ' করিলেই বাড়ীভাড়া 
বৃদ্ধি এবং ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করিতে 
পারিতেন। ১৩৫০ লালের ছুতিক্ষের সময় 
হইতে কলিকাতা এবং অন্তাপ্ক পরের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে: থাকে এবং ভাড়াটিয়া 
বাড়ীর চাহিদাও দ্রুত গভিতে বাড়িয়া, চলে। 
এই সুযোগে বাড়ীর মালিকগণ বহুসংখ্যক 
ভাড়াটিয়াকে গৃচুত করিয়া উচ্চহারে বাড়ী 
তাড়া দিতে আরস্ত করেন। সেলামী, উচ্চযুল্যে 
আসবাব ক্রয়'' করিতে নূতন ভাড়াটিয়াকে 
বাধ্য কনা, অগ্রিম ভাড়া আদায় এবং গৃহচ্যত 
করার ফন্দিতে পুরাতন ভাড়াটিয়াগণের উপর 
নানারূপ নির্যাতন, প্রভৃতি কুপ্রথাও' ব্যাপক" 
ভাবে দেখা দেয়। তদানীন্তন গবর্ণমেপ্ট .অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করিয়া প্রধানতঃ লক্ষ লক্ষ ভাড়াটিয়ার 
স্বার্থের খাতিরেই ১৯৪৬ সালে বাড়ী ভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ অভিনাদ্স জারী করেন'। উক্ত অভিনান্দ 
বাড়ীর মালিকদের তীর অসস্তেধষের কারণ হয় 
এবং তীহায়! ইহার সংশোধনের অন্ত অন্দোলন 
আন্ত করেন। অভিনাম্পটি '্ুটিশৃগ্ত ছিল না 
এবং ইহা কোন কোন শ্রেণীর ভাড়াটিয়ার পক্ষে 
আরও ক্ষতিকর হয়। বর্তমান গবর্ণঙেপ্ট 








১৯৪৮ সালে এই অর্িনাদ্দ বাতিল ফরিয়া দিয়া 
তৎস্থলে পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন 
(The West Bengal Premises Rent 
Control (Temporary Provisions ) 
At, 1948) _প্রপয়ন করেন এবং ইছা ১৯৪৮ 
লালের ডিসেম্বর মাস হইতে পশ্চিমবন্ধের 
মিউনিসিপ্যাল সহ্রসমুছে কার্ধ্যকরী হয় । উক্ত 
আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিরুদ্ধে 
বাড়ীওয়ালা এবং' তাড়াটিয়াগণের পক্ষ হইতে 
আপত্তি উঠিয়াছে। 'তাড়াটিয়াদের মতে 
বাঁড়ীওয়ালাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
উক্ত আইন প্রণীত হুইয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 


ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা, ভাড়া আদায়, ভাড়াটিয়াকে: 


উচ্ছেদ করার সুধ্ধার বিষয় উল্লেখ করা হয়। 
বাড়ীওয়ালাগণ মনে করেন এই আইনে উপ- 


' ভাড়াটিয়া ও মনেরাম্তাদি..সম্পর্কে বাধ্যকরী 


বিধান, সেলামী, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় 
প্রভৃতির দরুণ যে শাস্তি ব্যবস্থা আছে তাহা 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং এই আইন হারা 
তাহাদের আইনগত ও নৈতিক অধিকার খর্ব 
ৰয়৷ হইয়াছে । এরূপ পরস্পরবিরোধী অভি- 
মতের ফলে বর্তমান আইনটিরও সংশোধনের 
কথা উঠিয়াছে। এজপ্ বিখ্যাত ব্যবহারজীবী 
ীধৃত অতুলচন্ত্র গুপ্তের লতাপতিত্বে গবর্ণমেপ্ট 
একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছেন। 
বর্তমান মাসেই উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার কথা। কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা 
করিয়া গবপমেন্ট আলোচ্য বাড়ীভাড়া 
আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন । 


বর্তমান আইনে শতকরা ৪০২ টাকা পর্ধ্য্ 
ভাড়াবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। সেলাধী বা 
অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের দরুণ বাড়ীওয়ালাদের 
শান্তি এবং বাপগুছ মেরাঁমতাঁদির যে সমস্ত 


-বিধান আহে কাৰ্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হয় না 


বলিলেই চলে। আইনে উপভাঁড়াটীয়াদিগকে 
স্বীকার করা হইয়াছে বটে। কিন্তু ভাড়াটায়া 
এবং উপভাড়াটীয়া কর্তৃক ভাড়া দেওয়ার 


অধিকার বাতিল করিয়া দেওয়ায় ইহা ভাড়াটীয়] 


সম্প্রদায়ের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর এব 
বাড়ীওয়ালাদের ' স্বার্থের অনুকূল হুইয়া 
বলবাস বা পুননিৰ্শ্মাণের অজুহাতে তাড়াটার 


.. উচ্ছেদ করার সহজ ব্যবস্থা বাড়ীওয়ালাবের 


স্বার্থের পরিপোষক হইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রেই 
ইহার অপপ্রয়োগ হইতে দেখা ষায়। মোটকথা 


নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বর্তমান আইনের 


মূলে যে বাড়ীওয়ালাদের বিশেষ প্রভাব 
রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। 

'_ বৰ্ত্দান আইনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ১নং ধারার 
৪র্থ উপধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন 
অবস্থাতেই (“In any C896” ) উক্ত আইনটাী 
১৯৫৩ লালের ৩১শে মার্চের পর কার্য্যকরী 
থাকিবে না। কোন আইনের স্থায়িত্ব ও. 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই শ্রেণীর নির্দেশ 
অমল এবং অপ্রয়োজনীয় । ১৯৫৩ 'সালে 


' বাসগৃছের সমন্তা দুর হইবে বলির! বিদ্দুম ও 


ভরসা হয় না। এরূপ অবস্থায় আইনের স্থায়িত্ব 
সম্পর্কে চূড়ান্ত পিদ্ধাস্ত করার দায়িত্ব আইন 


' পরিষদের উপর অর্পণ না করিয়া--এর্প 


“্৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯] 


প্রতিশ্রুতি দেওয়ার যৌক্তিকতা কি তাহা 
আমরা অমুধাবন করিতে পারি না। 

৪র্থ ধারায় সেলানী দাবী করা বা আদায় 
করা বেআইনী বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে এবং 
৩৩ নং ও ৪০ নং ধারায় এই অপরাধের দরুণ 
অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে। 
আইনের এই বিধান সত্বেও সেলামী প্রথা বন্ধ 
হয় নাই। বিনা রপিদে নগদ অর্থে সেলামী 
আদায় কর! হয় বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ভাড়াটীয়াগণ এই অপরাধ প্রমাণ করিতে সক্ষম 
হয় না। লেলামী আঁদায় করা চুরি ডাকাতির 
তুল্য ০০£015811 অপরাধ বলিয়া ৪০ নং 
ধারায় উল্লেখ করা হইলেও এই শ্রেণীর কোন 

? মোকদ্মম! গবর্ণমেন্ট ্বতঃপ্রপোদিত হুইয়া রুজু 
করিয়াছেন বলিয়া আমর! জ্ঞাত নহি। বলা 
বাছল্য, পুলিশ বিভাগের উপরই এই শ্রেণীর 
অপরাধ প্রমাণ করার দায়িত্ব বহুলাংশে নির্ভর 
করে। পুলিশ তৎপর হইলে বহু অপরাধীকে 
দণ্ড দেওয়া সম্ভব হইত এবং সেলামী নেওয়ার 
কুপ্রথাও ব্যাপক হইতে পারিত না। 

১৯ নং ধারায় তাড়াটীয়া বা উপভাড়াটায়া 
কর্তৃক বাড়ীওয়ালার সম্মতি ব্যতিরেকে তাড়া 
দেওয়া বেআইনী করা হ্ইয়াছে এবং এই 
অপরাধে বাড়ীওয়ালা ভাড়াটীয়া বা উপ- 
ভাড়াটয়াকে উচ্ছেদ করতে' পারেন খগিয়া 
বিধান দেওয়া হইরাছে। এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়! 
ও গুরুত্ব গবর্ণমেন্ট সম্যক অনুধাবন করিতে 

“ পারেন নাই অথবা ইহার মূলে বাড়ীওয়ালাদের 
প্রভাব রহিয়াছে বলিতে হইবে । ৫০ লক্ষ 
লোকের অধ্যুষিত সহর কলিকাতায় ৭০৭৫ 
হাজার বাড়ী আছে। আফিপ, দোকান ও কল- 
কারখানার কাজে ব্যব্হত বাড়ীগুপি বাদ দিলে 
বাসগৃহের সংখ্যা অন্ততঃ আরও ৩1৪ হাজার 
কম হুইবে । ভাড়াটীয়া বাঁ উপভাড়াটায়া যদি 
আইনসদ্রতভাবে বাড়ীর অংশবিশেষ ভাড়া না 
দিতে পারে তবে এই সহরের লক্ষ লক্ষ 
অধিবাপীর কি অবস্থা হয় তাহা সহজেই অহুমেয়। 

_ ভাড়াটীয়া সম্প্রদায়ের শতকরা দশজনেরও একটা 

সম্পূর্ণ বাড়ী ভাড়া নিয়! বাগ করার সঙ্গতি আছে 
কিনা লন্দেছ। বাড়ীর সংখ্যাও ভাড়াটীরা 
সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। বর্তমান 
অবস্থার ভাড়াটীয়া কর্তৃক বাড়ীর অংশবিশেষ 





ভাঁড়া দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাড়ীওয়ালাই যে ' 


আর্থিক জগৎ 


সন্মতি প্রদান করিবে না তাহা সহজেই অনুমের। 
বেশী সংখ্যক ভাঁড়াটীয়া এক বাঁড়ীতে বাস 

করিলে বাড়ী নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বাড়ীওয়ালা- 
গণ অভিযোগ করিয়া থাকেন। বর্তমান গৃহ- 

সমস্তা যখন উদ্ভব হয় নাই এবং রীতিমত ভাড়া- 

প্রঙ্গানকারী ভাড়াটীয়াকে সত্তষ্ট রাখিতে বাড়ীর 

মালিকগণ যখন সচেষ্ট থাকিতেন তখন এই শ্রেণীর 
কোনন্ষপ অভিযোগ শোনা যায় নাই | আমাদের 
মতে এই ধারাটী সংশোধন করিয়া ভাড়াটীয়া বা 

উপভাড়াটীয়াকে বাড়ীর অংশবিশেষ তাড়া 

দেওয়ার অধিকার প্রদান করা সঙ্গত। বাড়ী- 

ওয়ালার আবেদনক্রমে রেপ্ট কন্ট্রোলার কর্তৃক 

বাড়ীর ভাঁড়াটীয়া সংখ)! নিদ্দিষ্ট করিরা দেওয়ার 

বিধান: করিলেই বাড়ীওয়ালাদের আর 

কোন সঙ্গত আপত্তির কারণ থাকিতে 

পারে না। 

১১ নং ধারার ৩নং উপধারা উপ- 
ভাড়াটিয়াদের সম্পর্কে ষে বিধান আছে তাহাত্বেও 
অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। মূল ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ 
হইলে উপগাড়াটিয়া বা বাড়ীওয়ালার আবেদ্রন- 
ক্রমে রেণ্ট কন্ট্রোলার কর্তৃক ভাষ্য ভাড়া 
নির্ধারিত না করা পর্য্স্ত উপভাড়াটিয়াকে 
পূর্বেকার ভাড়া দিতে হুইবে বলিয়া বিধান 
আছে। আমাদের মতে উপভাড়াটিয়ার ষ্কায্য 


8 
মে 


টা 


পর 


সেপটি 


৩৬৫ 


ভাড়া নির্ধারণ মুসভাড়াটিয়ার উচ্ছেদের 
আদেশের অস্তভূক্ত হওয়া উচিত। এই ভজন্ত 
বাড়ীওয়াল| বা উপভাড়াটিয়াকে আবেদন করার 
দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া সঙ্গত । 

মূল ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা হইলে 
উপভাড়াটিয় বাড়ীওয়ালার প্রত্যক্ষ ভাড়াটিয়া 
হইবে বলিয়া ১১নং ধারার ৩নং উপবারার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । ১৯৪৬ সালের ১লা 
অক্টোবর বা ইহার পর যে সমস্ত উপভাড়াটিয়ার 
ভাড়া সাত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাহারাও 
ৰাড়ীওয়ালার প্রত্যক্ষ ভাড়াটিয়া হিগাবে গণ্য 
হইবে বলিয়া ১৩নং ধারায় বিধান দেওয়। 
হইয়াছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা উপভাড়াটিয়াদের 
আইনগত অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু যে সমস্ত উপভাড়াটিয়া মূল 
ভাড়াটিয়ার তুলনায় অতুচ্চ হারে ভাড়া দিতেছে 
এবং সাত বরের কম কোন বাড়ীতে বসবাল 
করিতেছে তাহাদিগকেও প্রত্যক্ষ ভাড়াটিয়া 
ছিশাবে গণ্য না করার কোন হেতু নাই। বহু 
ভাড়াটিয়া! নাম মাত্র ভাড়ায় কোন বাড়ী ভাড়া 
নিয়া একজন বা ততোধিক উপভাড়াটিয়াদের 
নিকট হইতে সমগ্র বাড়ীর ভাড়া আদায় 
করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া বাড়ীর 
অধিকাংশ অংশ.ভোগ দখল করিয়! উপতাড়াটিয়া 
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হইতে যে অর্থ আদায় করে তাহাদ্বারা 
বাড়ীওয়ালার প্রাপ্য মিটাইয়াও লাত করিয়া 
. থাকে । আমাদের অভিমত এই যে, ষে সমস্ত 
উপতাড়াচিয়া ছারাছারিমত ভাড়ার উপরে 
শতকরা ৬1০ আনার বেশী :,তাডা মূল 
তাড়াটিয়াকে দিয়া থাকে তাহাদিগকেও প্রত্যক্ষ 
তাড়াটিয়া হিসাবে গণ্য করা উচিত। ১৩নং 
ধারার বিত সাত বৎসর এক বৎসর বা ছুই 
বৎসরে পরিষন্তিত হওয়া সঙগত। এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবরের 
৪1৭ বৎসর পর্ব হইতে যাহারা ভাড়া বাড়ীতে 
বাস করেন তাহাদের ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম।৩ 
ইহার পর যাহারা উপভাড়াটিয়া হিসাবে কোন 
বাড়ীর'অংশবিশেষ ভাঁড়! নিয়াছেন তীাহাদিপকেই 
অতুযু্চ হারে তাড়া দিতে হইতেছে। বহসংখ্যক,. 


“. চিনির মুল্য হাস সম্পর্কে 

গত ডিসেম্বর মাসে চিনির মুল্য সম্পর্কে 
চিনির কলের মালিকদের লহিত গবর্ণমেণ্টের 
একটা চুক্তি হুইয়াছিল। ' সেই চুক্তি অম্ুদারে 
১৯৪৯ সালের অন্ত কারখানা হইতে বিক্রয়যোগ্য 
চিনির মূল্য মণকর! ২৮০ আনা হারে বাধিয়া 
দেওয়া হ্ইয়াছিল। কলের চিনি বিক্রয়ের 
জণ্ যে ইণ্ডিয়ান সুগায় লিঙিকেট রহিয়াছে 
তাঁহারা এই চুক্তি অনুযায়ী দেশে চিনির মূল্য 
নিয়গ্রিত রাখিবেন বলিয়া কথ! দিয়াছিলেন। 
কারখানা হইতে পাইকারীতাবে বিক্রীত চিনির 
মূল্য মপকরা ২৮1* আনা হইলে তাহার খুচরা 
বিক্রয় বুল্য প্রতি সের বার আনা, হইতে 
১৩ আনা হ্বাড়াইবার কথা। দেশের 
হাটবাজারে চিনির খুচরা দর ১৯৪৯ সালে এই 
হারে বজায় রাখার ব্যবস্থা হুইবে বলিয়া 
ইণ্ডিয়ান সুগার পিশ্ডিকেট- গবর্ণষেণ্টের, নিকট 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি 
সত্বেও দেশে চিনির খুচরা মূল্য গত ভুলাই যাস, 
হইতে , ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে আন্ত 
করিয়াছে। বর্তমানে চিনির মূল্য অনেক 
স্থলে প্রতি সের ১৬ টাকা ও ফোন কোন স্থলে 
১০০ আনা ঈ'ড়াইয়াছে | চিনির মূল্য এইতাৰে 


তাড়াচিয়া উপভাড়াটিয়ার নিকট হইতে এন্ধপ 
অস্ঠায় সুযোগ গ্রহণ করিতেছে । ইহার 
প্রতিকার হওয়া বিশেষ আঁবস্তক। সংশ্লিষ্ট 
উপভাড়াটিয়াকে বাড়ীওয়ালার প্রত্যক্ষ ভাড়াটিয়া 
হিসাবে গণ্য করিলেই ভাড়াটিয়া কর্তৃক 
উপতাড়াটিয়াকে এই শ্রেণীর অন্তায় উৎপীড়ন 
বন্ধ হইবে এবং ইহাতে রেপ্ট কনৃট্রোলারের 
উপর ফাজের চাপও বিশেষ হাল 
পাইবে । 

আলোচ্য আইনের তালিকায় ভাড়া বৃদ্ধির 
হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তালিকা 
দৃষ্টে মনে হয় শিল্প ব্যবসায়ের অন্ত ব্যবহৃত 
গৃহাদির তাড়ার তুলনায় বাসগৃছের ভাড়া 
অপেক্ষাকৃত কম হারে বুদ্ধি করাই গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেস্ত। কিন্তু ৫১২. টাকা হইতে ৭৫২ টাক! 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


চড়িয়া উঠাতে অনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি ও 
অন্ধিধার কারণ ধাড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট চিনির মূল্য হাস কর! সম্পর্কে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
গত ১লা সেপ্টেম্বর এফ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
জানালো হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেন্ট চিনির 
ল্য বৃদ্ধির বর্তমান গতি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য 
করিতেছেন । ' চিনির মূল্য সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান 
সুগার সিত্ডিকেটের সহিত পূর্বে যে রফা 
হইয়াছিল সে তুলনায় দর বর্তমানে বাড়িয়া 
উঠিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া ' 
তাহারা মনে করেন না। কাজেই গব্ণমেন্ট 
এসেনসিয়াল সাপ্লাইস্‌ এযাক্ট বা অত্যাবশ্যকীয় 
স্রবাসামণ্রী নিয়ন্ত্রণ আইন অন্গুযারী কলসমুহ 
হইতে বিক্রীত চিনির মূল্য মপকরা 


সর্ধোচ্চে ২৮০ আনা. ( অপেক্ষাকৃত উন্নত 
শ্রেণীর, মূল্য মণকরা ২২/৬ পাই) হারে? 





. সরকায়ীতাবে 


তাড়াবিশিষ্ট বাসগৃহ এবং শিল্পব্যবপায়ের 
প্রয়োজনে নিয়োজিত গৃহের মধ্যে কোন 
পার্থক্য না করিয়া উত্তর ক্ষেত্রেই ভাষ্য ভাড়া 
নির্ধারণ ব্যাপায়ে শত্তকর! ১২1০ আন! বৃদ্ধির 
বিধান দেওয়া হইয়াছে । এই অসঙ্গতি'দুর করা 
প্রয়োজল | বাসগৃহ এবং শিল্পব্যবলায়ের গৃহাদির -' 
তাড়াবৃদ্ধি সম্পর্কে বথাক্রমে শতকর! ২০২ টাকা 
এবং শতকরা ৪০২ টাকা সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত 
হইয়াছে। ইহা অযৌভিক। ভাড়া বুদ্ধির 
উপরোক্ত ছুইটি হার আরও হাস কর! 
উচিত। | 

উপদেষ্টা কনিটিয় রিপোর্ট এবং সংশোধন 
সম্পর্কে গবর্ণষেপ্টের প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে 
প্রয়োজনবোধে এই সম্পর্কে আরও আলোচনা, 
করা যাইবে। . 


বাধিয়া দেওয়ার সন্বর 
করিয়াছেন। উছ্থারই পড়ত! অনুযায়ী চিনির 
খুচরা দর প্রতি সের বার আনা হইতে 
তের আনা হারে বহাল রাখার ব্যবস্থা হইবে। 
চিনির কলসমূছে যে চিনি মুত রহিয়াছে তাহা 
গ্ররূপ নির্দিষ্ট হারে গবর্ণমেপ্ট নিজেদের হা 

গ্রহণ করিবেন, এবিবয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা 
অবলঘন করা হইয়াছে। পরে তাহা ভাষ্য হারে ' 
সাধারণের ভিতর বিক্রয়ের ব্যবস্থা! করিবেন। 
চিনি লইয়া অগ্রিম বেচাকিনা ও ঝু"কিদারী 
কাত্কারবার চালাইবার নিয়ম বন্ধ 
করিয়া দেওয়! হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহ যাহাতে দরকায়মত ব্যবসায়ীদের নিকট 
হইতে নিজেদের জিম্মার চিনি গ্রহণ করিতে 
পারেন ও নির্ধারিত দরে অনুমোদিত 
ব্যবসায়ীদের মারফতে .তাঁছা সাধারণের ' ভিতর 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন সে বিষয়ে 
তাহাদিগকে পুয়া ক্ষমতা দেওয়া হইবে। 
পরবর্তী মরগুমে চিনির মৃল্য কি হারে সাব্যস্ত 
হইবে তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রাদেশিক 
গবর্পমেন্টসমৃক্থের সিত আলোচনা করিবেন। 
তাহার ভিভিতে পরে মুল্যের হার 
পাকাপাকিভাবে নিপ্দিট করিয়া দেওয়া 
হইবে | 


- নির্দেশ দিয়াছেন। 
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চিনির রেশন প্রথা তুলিয়া দেওয়ার পর 
তাঁহা নিয়া দেশে ক্রমে ক্রমে যে মুনাফাবৃত্তি 





মরু হইয়াছে, ইণ্ডিয়ান সুগার সিতঙ্ডিফেট 


চিনির মুল্য নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াও যেভাবে তাহা তঙ্গ করিয়! চলিয়াছেন, 
তাহাতে চিনিয় মূল্য সরকারীভাবে বাঁধিয়! 
দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের এই পরিকল্পিত 
ব্যবস্থা আময়া আন্তরিকতাবে সমর্থন 
করি। যত শীস্র এই ব্যবস্থা কাৰ্য্যে পরিণত 
হয় ততই মঙ্গল। অনসাধারণের ক্ষতি করিয়া 
মুষ্টিমেয় কলওয়ালা ও ব্যবসায়ী নিয়মিতভাবে 


অপরিমিত মুনাফা! আয়ত্ত করিবে ইহ! কিছুতেই 


বরদাস্ত করা যায় না।. ভারত গবর্ণমেণ্ট 
চিনি ব্যাপারে সে যুনাফাবৃত্তি কঠোর হস্তে 
দমন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহ! তাছাদের 
সৎসাহস ও শুষ্লক্কল্পের পরিচায়ক বলিয়াই 
আমর] মনে করি। 


ভারত সরকারের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে 


- ৩৫ কোটি টাকা ঘাটতি দীড়াইবে বলিয়া 
_ আশঙ্কা করা যাইতেছে । সেই ঘাটতি হাস 


করিবার জন্ভ ভারত সরকারের অর্থবিতাগ এখন 
হইতে বিভিন্ন মন্ত্রী দগ্তরের ব্যয় ছাটাই করিবার 
ব্যয়লক্ষোচের এই 
প্রয়োদ্রনীয়ত! স্বীকার করিয়! প্রধানমন্ত্রী অঙ্গা 
মন্ত্রী দপ্তরের সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপনের 'জন্ত সর্বপ্রথম 
নিজেই তাঁহার দণ্ডরের ব্যয় হাস করিবার কাজে 
উদ্োগী হইয়াছেন। প্রকাশ, পররাষ্ট্র বিভাগের 
কেন্দ্রীয় দপ্তরে ও বিদেশন্ব দুতাবাসবমূহে 
যথাদস্তব ব্যয় ছাটাই কর! সম্পর্কে ইতিমধ্যেই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় দপ্তরে 
€ জন আগার সেক্রেটারীকে কর্ণ্চুত কর! 
হইবে। একটি জয়েণ্ট সেক্রেটারীর পদ বিলোপ 
করিয়া দেওয়া হইবৰে। বিদেশে ভারতের 


দুতাবাসসযূছে একজন করিয়া ইনফরমেশন : 


অফিশর রাধিবার ব্যবস্থা হুইয়াছিল। সেইসব 


অফিসরদের পদ তুলিয়া দেওয়া হুইবে বলিয়া 


স্থির হঈয়াছে। তাহা ছাড়! দুতাবালসমূহে অন্ত 


কয়েক শ্রেণীর চাকুরীয়াকে ছাড়া ইয়া দেওয়া হইবে . 


বলিয়া প্রকাশ । নূতন করিয়া বাছিরে কোন 
দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণযেণ্ট 
আপাততঃ আর উদ্যোগী হইবেন না। ইরাণের 
'মেষেদ নামক, স্থানে এফটি কলসাল জেনারেলের 


আর্থিক জগ 
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অফিন স্থাপন সম্পর্কে প্রস্তাব হুইয়াছিল। সেই 
প্রস্তাব এখন আর কার্যকরী হইবে না। পররাষ্ট্র 
বিভাগের ব্যয়বহর সঙ্গতি ও সামঞ্জন্তের লীমা 
ডিঙ্গাইয়া ষ্তোবে ক্রমাগত কেবল বাড়িয়) 
উঠিতেছিল তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত যে এঁরূপ 
ব্যয়ঙ্কোচের নীতি কার্যকরী করিতে হইবে 
তাহা পূর্বেই অনুমান করা যাইতেছিল। যাহা 
হউক, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
সরকারী ব্যরসঙ্কোচের প্রয়োজন দেখা যাওয়া 
মাত্রই পররাষ্ট্র বিতাঁগের খরচপত্র যথাসম্ভব 
ছাটাই করিতে উদ্যোগী হইরাছেন, ইছা! তাহার 


প্রতোক কারখানাতেই থে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একথা 


নুধিবেচনার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কেন্ত্রীয 
বাজেটের ঘাটতি হাস করার জঞ্ত অন্থান্ত মন্ত্র 
দণ্তরকেও ব্যয় হ্রাস করিতে বলা হইয়াছে। 
প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অভ্তান্ত 
দণ্ডরের মন্ত্রীরা দেশের স্বার্থের খাতিরে 
অবিলম্েই খরচপত্র হাস করা সম্পর্কে আস্তরিক- 
ভাবে মনোষোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা ' 
করি। | | 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আত্রয়প্রার্থী : 
পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের 
অস্তান্ত প্রদেশে কতসংখ্যক আশ্রয় প্রা 





- শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার কবেন। কিন্তু ক্যানটীন সম্বন্ধে ভালো জানাশোনা লোক সংগ্রহ সব / 
সময়ে সবাব পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে ন! । খান্ত নির্বাচন ক্যানটানেব একটা মস্ত বড় সমস্ত৷ খাঁছট! শুধু সম্ভা হলেই 
চলবে না, রুটি আর পির দিক থেকেও সেটা মনোমত হওয়া চাই। ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট এক্স্প্যান্শন্‌ বোর্ড এ সদ্বন্ধে 
আনেক গবেষণা করে অনেকখানি 'সভিজ্রতা অর্জন করেছেন এবং তারা বিনামূল্যে আপনাকে কানটীন সম্বন্ধে তাদের 
মতামত দিয়ে সাহাব্য করতে সব সময়েই প্রক্কত আছেন। প্রত্যেক্টি ক্যানটানে চা অপরিহার্য! চা তৈবির খু'টনাটি এবং 
চা পরিবেশনের আধুনিকতম পন্থা সম্বন্ধে কোনে! কিছু জানতে হলেও বোর্ভই আপনাকে নির্ভুল পরামর্শ দিতে পারেন । 
মোদ্দা কথা, ক্যানটান -পল্লিচালনার কৌশল 








ধাবং পানাশোন। কর্মী নিষ্কোগ থেকে শুরু করে 






এই ফ্যানটীন স্থাপন এবং পৰিচালনা বন্ধে 
মায় ক্যানটানের আসবাবপত্র পর্যন্ত কোনটি যাবতী তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা বিনা- 
মুল্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠাদেব মালিকদেৰ মধ্যে 

কেমন হবে ইত্যাদি সমস্ত খবরই চাপনি বিতৰণ কব] হয কমিশনাব ফৰ ইঞ্তিবা, 
ঃ ইণ্ডিযান টী মার্কেট একসপ্যান্শন্‌ বোর্ড, 


বোর্ডের কাছে পাবেন। 


৷ সেন্টাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
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আগিয়াছে এবং তাহাদের শাহায্যকল্পে কোন 
দিক দিয়া কতদূর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে ভারত সরকারের সংগৃহীত লংখ্যা- 
তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া দিল্লী হুইতে' প্রেস 
ট্রাষ্ট অব, ইত্তিয়া সম্প্রতি তৎগল্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ওঁ বিবরণে প্রকাশ, 
গত এপ্রিল মাল (১৯৪৯) পর্য্ত্ত পূর্ববঙ্গ হইতে 
১৯ ক্ষ €০ হাজার লোক পশ্চিবঙ্গে আশ্রয় প্রার্থী 
হিসাবে বসবাসের জন্তু আসিয়াছে । বদ্দদেশ 
বিভক্ত হওয়ার সময় পুর্বব-পাঁকিস্ালে হিন্দু 
অধিবাশীর সংখ্যা দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ২০ 
লক্ষ । কাজেই দেখ! যায় পুর্বব-পাকিস্থানের মোট 
হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকর] ১৫ তাগ পশ্চিম 
বঙ্গে চলিয়া! আসিয়াছে ।. গত এপ্রিল মাসে 
পশ্চিমবঙ্গে আগত শরণার্থীদের মধ্যে » লক্ষ 
৭০ হাজার জন কলিকাতায় ও ৬ লক্ষ ৫০ 
হাজার জন পশ্চিমবলের বিভিন্ন জেলায় অবস্থান 
করিতেছিল। ভাহাছাড়া পূর্ববদ হইতে ২ লক্ষ 
৫০ হাজার জন শরপার্থা আসামে, ৪8 হাজার 
জন ত্রিপুরায় ও ১০ হাঁজার জন কুচবিহারে 
বলবার়ের অন্ত গিয়াছে। অর্থনৈতিক অবস্থার 
চাপে যেসব মুসলমান পূর্বব-পাকিস্থান হইতে 
তারতে চলিয়া আসিরাছে তাহাদিগকে 
উপরোক্ত শরপার্থাদেয় তিতর অস্তভূক্ত করা 
হয় লাই। এইভাবে আগত মুসলমানের 
সংখ্যাও ৩ লক্ষের কাছাকাছি হইবে। 
শরণার্থাদের আশ্রয় ও সাহায্য প্রদান সম্পর্কে 
কি ব্যবস্থা অবলঘ্বন কর! হইয়াছে তাহা বিবৃত 
করিতে গিয়। প্রেস ট্রা্ট অব. ইণ্ডিয়া 
জানাইয়াছেন, গত এপ্রিল মাসের শেষে পশ্চিম 
বলে ৪৮ হাজার জন সরকারী আশ্রয় শিবিরে 
অবস্থান করিতেছিল। ২৫ হাজার জনকে 
বিনা মূল্যে খান্ত যোগানে ছইত। ৮ হাজার 
€০০ রনকে তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে থাত্ত, 
বস্তু প্রভৃতি যোগানে! হইত। পূর্ববঙ্গ হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে যেসব আশ্রয্নপ্রাথী আলিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ হইতেছে 
কষক শ্রেণীভুক্ত । ক্কষক পরিবারসযুছের 
পুনর্বসতির অন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর 
জমি দরকার। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট উহাদের 
মধ্যে কতকাংশের সুবিধার্থ ভলপাইগুড়ী জেলায় 
১ হাজার ৪৫০ একর জমি সংগ্রহ করার কালে, 
ব্রতী হুইয়াছেন। শরপার্থীদের মধ্যে যাহারা ' 


আর্থিক জগৎ " 


শিল্পী কারিগর তাহাদিগকে গত এপ্রিল পর্যন্ত 
১ লক্ষ &৭ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া 
হইয়াছে. উদ্বান্ত কৃষকদের ৩৭ হাজার টাকা 
সাহায্য দেওয়া ছইয়াছে। প্রাম ও সহ্রাঞ্চলে 
বাসস্থান নির্দ[ণের জন্ভ উদ্ধাস্তদিগকে ২ কোটি 
৬৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খণ প্রদান করা 
হইয়াছে । ২০০ পরিবারকে আন্দামান প্রেরণ 
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[ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


করা হইয়াছে। সেখানে প্রতি পরিবার পিছু ১০ 
একর করিয়া জমি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
নয় মাস পর্য্যন্ত প্রতি ক্যকৰ্চে ৩*২ টাকা 
করিয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতারু নিকটবর্তী 
হাবড়া বাইগাছিতে ৩ হাতার একর জমি নিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট আপ্রায় প্রার্থীদের, জদ্ভ 
একটি বাসোপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে 
যন্ধপর হুইয়াছেন। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে 
১২ হাজার বাড়ী তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতেছেন। 








ছুই কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণনগর, আলানসোল, 


মেদিনীপুর ও খড়াপুরে আরও তিন হাজার 


' বাড়ী প্রস্তুতের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। 


উদ্বান্ত ব্যবসায়ীদের শিল্প-ব্যবসায়ে পুনঃসংস্থানের 
উদ্দেধ্যে বিজ নেসম্যানস্‌ রিছেবিজিটেশন বোর্ড _ 
গঠন করা হুইয়াছে। এ বোর্ড গত এপ্রিল 
মাল পর্য্যন্ত খপ প্রদানের জন্তু ৬ হাজার ২৭২টি. 
আবেদন পাইয়াছেন। গু সময় মধ্যে ৪৬৩ জন 
আবেদনকারীকে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার 
অন্ত ৭ লক্ষ ৫০ হালায় টাঁকা খশ মঞ্জুর করা 
হইয়াছে। ৪ লক্ষ টাকা গ্রণ ইতিমধ্যেই প্রদান 
করা হইয়াছে। এম্প্রয়মেপ্ট এক্সচেঞ্জ বা কর্ণ 
নিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর চাকুরীপ্রীর্থী . 
হিলাবে ৩৯ হাজার ৮৬১'জনের নাম রেজেট্রীকৃত 
হইয়াছে । তাহার মধ্যে ৩ হাজার ৪২৫ জনকে 
চাকুরী দেওয়া হুইয়াছে।' উদ্বান্ত ছাত্রের! 
যাহাতে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ লাভ করিতে 
পারে সেজগ্ভ বিভিন্ন শিক্ষায়তনকে ওঁ বাবদ 
৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা মধুর করা হুইয়াছে। 
৪৯টি নূতন শিক্ষায়তন স্থাপন করা হইয়াছে। 

- বন্্রমূল্য হাসের উপায় 

বসন্তের মূল্য খুব চড়া থাকায় দেশের 
জনসাধারণ তাহা উপযুক্ত পরিমাণে ক্রয় 
করিতে পারিতেছে না। ফলে দেশের 
গ্রক্জোতন অঙুপাতে মিলসমুছে বেশী বস্ত্র 
উৎপাদিত না হওয়া সত্বেও তাহা বহুল 
পরিমাণে মিলের গুদামে মজুত থাকিয়া 
যাইতেছে। এইভাবে কার্ধ্যকরী মূলধন আটক , 
পড়িয়া যাওয়ায় বোদ্বাই ও আমেদাবাদে 
অনেক কাপড়ের কল বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে ।' তাহাতে বহুসংখ্যক শ্রমিক বেকার 
দশায় উপনীত হুইয়াছে। কাপড়ের কলগুলি 
পুনরায় ঠিক ঠিকভাবে ' চালু করিতে হইলে 
কলের উৎপন্ন কাপড় বিক্রয়ের ম্থযোগ 
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প্রপারিত করিতে হইবে। সেঙ্জন্ত বর্তমানে 
অবস্থায় বস্তরের মূল্য হাস কর! একান্ত আবশ্যক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্ত বন্ত্ের মূল্য কিভাবে 
হাস করা হইবে তাহাই সমন্তা। মিল মালিকর! 
বলিতেছেন, শ্রমিকের মন্ুরী যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
তুলনায় খুব বাড়িয়া যাওয়ায় সেফারপেই বসের 
উৎপাদন খরচ বেশী করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কাজেই মিল হইতে বর্তমানে যে দরে কাপড় 
বিক্রয় করা হয় তাহার পড়তা দর শে তুলনায় 
হাল করিতে হইলে শ্রমিকদের মজুরী ছাটাই 
করিতে হুইবে। ইণ্ডিয়ান গ্ভাশনাল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হ্বিখ্যাত শ্রমিক 
নেতা পীযুত থাঞুভাই দেশাই সম্প্রতি 
আমেদাবাদে এক বক্তৃতায় কাপড়ের কলের 
মালিকদের এই মনোভাবের নিন্দা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, কাপড়ের কলে বস্তু উৎপাদন 
' করিতে মোট যে খরচ পড়ে শ্রমিকদের মজুরী 
বাবদ খরচ তাহার মাত শতফর! ২০ ভাগ। 
বর্তমানে দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহাতে শ্রমিকের মন্ত্রী ছাটাই 
করিলে তাহাদের খুবই ছুঃখ ছূর্দীশার কারণ 
ঘটিবে। শ্রষিক মজুরীর হার লামান্ড পরিমাণে 
ছাটাই করিয়া বন্ধের মূল্য বিশেষ কিছু হাল 
করাও যাইবে না। শ্রমিকের মজুরী হাস 
করার চেয়ে কাপড়ের কলের মুনাফা ছাটাই 
করিয়া বস্তরের মূল্য নাষাইয়া দেওয়ার সুযোগই 
বরং বর্তমানে অধিক । যুদ্ধের পূর্ব্য সময়ের 
" তুলনায় কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মজুরী 
বাড়িয়াছে চারিগুণ, মেস্থলে কাপড়ের কলের 
মুনাফা বৃদ্ধি পাইয়াছে আটগুধ। এই অবস্থায় 
কল মালিকরা প্রথমে মুনাফা হ্রাস করিয়া 
বঙ্সের মূল্য নামাইয়া দিতে উদ্ভোগী হইবেন 
বলিয়া শ্রীযুক্ত দেশাই আশা করেন। শ্রীযুক্ত 
' খাতুতভাই দেশাইয়ের এই দাবী আমরা 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মলে করি। যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় 
উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইলেও পণ্যমৃল্য বৃদ্ধি 
ও জীবনযাজ্ঞা ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় তাহা যে কম 
বাড়িয়াছে সে খবর কাহারও অবিদিত লাই। 
বর্তমান মন্ভুরী দ্বারা এই হুর্ুলোর বাজারে 
শ্রমিকরা ভালতাবে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদলের, 
লংস্থান করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায়, 
পণ্যমূল্য হাস ও জীবনযাত্র। ব্যয় হ্রাসের পূর্বে 
শ্রমিকের il 


bs 


এদেশে শ্রমিকদের আয় . 


হাস করিবার কোন কথা রি এপার তোরা 


আর্থিক জগৎ 


বাঞ্ছনীয় নহে। কাপড়ের কলের মুনাফা 
যেস্কলে যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় আটগ্তণ 
বাড়িয়াছে, গেস্থলে কল-মালিকরা বন্্রের মূল্য 
হাস ও তাহার কাটতি বাড়াইবার জগ্ত কিছুটা 
্বার্থত্যাগের নীতি অবলম্বন করিতে পারেন 
এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাই এ শোভন ও 
সঙ্গত । 
উড়িষ্যায় চটকল স্থাপনের উদ্যোগ 
উড়িষ্যা ছুট এণ্ড, কটন মিলস্‌ লিমিটেড 
নামক একটি কোম্পানীকৈ ১৯৪৪ সালে চটকল 
প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল । এতদিন 


পরে সেই কোম্পানী তাছাদের প্রস্তাবিত চটকল' 


গড়িয়া তুলিতে যত্বপর হুইয়াছে। প্রকাশ, 
উড়িষ্যা গবর্ণমেপ্ট এই কোঁম্পানীকে আঁধিক 
সাহায্য প্রদান করিতে ও তাহাদিগঞ্ষে চটফল 
স্থাপনের কাজে সর্বপ্রকার ম্থযোগ দিতে 
উদ্ভোপী হইয়াছেন। তারতবর্ষ শিল্পের দিক 
দিয়া অমুর্ত, বিশেষ করিয়া উড়িশ্যা প্রদেশ 
অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় এঁ বিষয়ে বেশী রকম 
পশ্চাৎপদ্দ। এই অবস্থায় উড়িষ্যা প্রদেশে ফোন 
নৃতন শিল্প কারখান! গড়িয়া উঠিলে সাধারণতঃ 
তাহা আনন্দের বিষয় বলিয়াই মনে করিতে 
হুইবে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে উড়িষ্যা গবর্ণমেপ্ট 
যে শ্রেণীর শিল্প কারথানা স্কাপনে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমর! তাহাদের 
সুবিবেচনার পরিচয় পাইতেছি না। ১৯৪৪ 
সালে যখন উড়িয্যা জুট এণ্ড, কটন মিলস্‌ 
লিমিটেডকে চটকল স্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া 
হইয়াছিল, তখন এদেশে চটশিলসের একটা 
স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা! বর্তমান ছ্িল।. কিন্তু 
দেশ বিভাগের পর এখন আর সেরূপ সুযোগ 
সুবিধা! দেখা যাইতেছে না। ভারতের পাট-প্রধান 
অঞ্চলের প্রায় সমত্তই রি "পাকিস্থানের টা 


' দিয়াছে। 
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হইয়াছে। ভারতে যেসব চটকগ রহিয়াছে 
তাহাদিগকে বর্তমানে প্রয়োজনীয় পাটের জরন্ভ 
বহুল পরিমাণে পাকিস্থানের উপর নির্ভর 
করিতে হইতেছে। পাকিস্থান হইতে গ্াষ্য 
মুল্যে ও উপযুক্ত পরিমাপে পাট পাওয়া 
যাইতেছে না বলিয়া চটকলগুলির কা 
পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট অন্নুবিধা দেখা 
অধস্থার চাপে সম্প্রতি ভারতের 
অনেকগুলি চটকলকেই কাছের সময় হ্রাস 
করিতে ও উৎপাদন হার কষাইতে হইয়াছে। 
একথা সত্য যে, ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে বেশী 
পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা সম্পর্কে উৎসাহ 
দিতেছেন। আর তাহাতে পাটের উৎপাদন 
ক্রমেই উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু 
ভারতের চ্গতি চটকলগুলির দন্ত নগরে যে 
৬৫ লক্ষ বেল পাট দরকার তাহা এদেশে 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে আরও সময় 
লাগিবে। আনিকার জটিল খাতাভাবের 
দিনে খাস্বশন্ত উৎপাদনের জগ্ত বেশী জমি 
নিয়োগ করিতে হুইতেছে। ইহাতে পাটের 
জমি ইচ্ছামুরূপ বৃদ্ধি করার পক্ষে অন্ুবিধাও 
রছিয়াছে। এই অবস্থায় রীতিমতভাবে পুরানো 
চটকলগুলির কান্দ চালানোই যেখানে আপাততঃ 
কঠিন হইয়া ঠাড়াইয়াছে সেখানে তাড়াহুড়া 
করিয়া উড়িয্যায় একটি নৃতন চটকল স্থাপনের 
ব্যবস্থা আমরা মোটেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারিতেছি না। উড়িষ্যা গবর্ণমেপ্ট এই কল 
স্থাপনে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেছেন, ইহাও 
আমাদের নিকট তীছাদের অদুরদর্শা নীতি 
বলিয়াই মনে হইতেছে। উড়িষ্যায় যে পাট 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে চট তৈয়ারের আঙ্থ 
& প্রদেশে চটফল স্থাপনের ব্যবস্থা না 
করিয়া বর্তমান সঙ্কটের দিনে bls পাট ভারতের 





মিলের ক টপ পা ৮ 


নিদটি চু করিবার 
। আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হুইতেছে। 


সকল 


|. 


মেনাস”ণ €চীঞ্ছুললী ভা ইলস্স, লিও 


সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 





৩৭০. 





অগ্াপ্ত স্থানের চলতি ফলদমূছ্র প্রয়োজনেই 
"লিয়োজিত হওয়া উচিত। কালেই উড়িষ্যা 
গবর্ণমেপ্ট চটকল স্থাপনের প্রস্তাব পরিহার 
করিয়! অন্য প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা গড়িয়া 
তোলা! বিষয়েই যত্রুপর ঈ্ইবেন বলিয়া আমরা 
আশ] করি। 


সুগার সিপ্তিকেটের সাফাই 


ইণ্ডিয়ান সুগার শমিপ্ডিকেট এক বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়! চিনির বর্তমান চড়া ষুল্য 
সম্পর্কে তাহাদের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। তীঁহারা'বলিয়াছেন, যোগান ও চাছিদার 
স্বাভাবিক নিয়ম অনুমারেই বর্তমানে দেশে 
চিনির মূল্য বাঁড়িয়। উঠিতেছে। ১৯৪৮-৪৯ 
সাপে দেশে চিনির মোট যোগান দীড়া ইয়াছে 
১২ লক্ষ ২২ হাঁজার।টন (পূর্বেকার উদ্বত্ত ২ 
লক্ষ ২ হাআার টন ও বৎসরের উৎপাদন ১৯ 
লক্ষ ২০ হাজার টন )। গত কয় মাসে (১৯৪৮ 
সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৯ সালের ছুলাই ) 
কাটতি . খুব বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এ 
চিনির মধ্যে ৯ লক্ষ ৯০ হাজার টনই নিঃশেৰ 
হইয়া গিয়াছে । আগামী নভেম্বর মাসে চিনির 
নূতন মরগুম সুরু হইবে। চিনিয় যে যোগান 
অবশিষ্ট আছে তাহা দ্বারা এ সময় পর্য্যন্ত 
লোকের চাহিদা ঠিক ঠিক তাবে পূর্ণ করা 
যাইবে না! বাজারে সেই ধারণা সঞ্চারিত 
হওয়ার ফলে 'ভাধ্যতঃই “উবার দূর সম্প্রতি 
চড়িয়া উঠিতে আরম্ত করিয়াছে । 

ইণ্ডিয়ান সুগার সিত্ডিকেটের এই লব 
মন্তব্যের তিতর যুক্তির চেয়ে কাঁরসাজিই আমর! 
বেশী করিরা লক্ষ্য করিতেছি। 
চাহিদার অতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে, 
রপ্তানীর সুযোগ প্রসারিত করা ছাড়া তাহা'ঠিক 
ঠিক তাবে কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে না--গত জুলাই মাসের পূর্বে এমনই 


ধরণের উক্তিই মিল মালিকদের মুখে স্তনা 


যাইতেছিল। তাহার পর চিনির কাটতি 
ফিভাবে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল ও 
যোগান ও চাহিদার নিয়ম অনুসারে উহার দর 
বৃদ্ধির কারণ ঘটিল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছি ন/। সুগার সিপ্ডিকেট ও দেশের 
চিনি ররর চিনি মজুত রাখিয়া; বাঁজায়ে 
- উহার ছুলাপ্যতা হ্যাট করিবার ও পরে বন্ধিত 
মূল্যে তাহা বিক্রয় করিবাক় ফন্দী আঁটিয়াছেন 


এদেশে, 


আর্থিক জগৎ 


বলিয়াই আমাদের সন্দেহ হুইতেছে। ১৯৪৯ 
সালে কল হুইতে বিজ্তীত চিনির মূল্য মণকর! 
২৮1০ আনার বেশী বাড়ানো হইবে না এবং 
উহার খুচরা মূল্য সেরগ্রতি বারো আনা 
হইতে তের আনা ছারে বজায় রাখা 
হইবে বলিয়া গৰ্ণমেণ্টের নিকট কথা 
দিয়া সুগার সিঙ্ডিকেট নানা ফিকিরে সে 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন ইহা তাহাদের 
স্মৃতি ও হ্ুবিবেচনার পরিচায়ক নছে। 
যোগান ও চাছ্দার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে 
চিনির দর বাঁড়িয়াছে বলিয়া সুপার ,সিপ্িকেট 
যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর যুক্তি 
আজিকার' দিনে অচল। দেশে খাস, বন, 
ইম্পাত, লিমেণ্ট প্রভৃতির বেশী রকম চাছিদা 
থাকা সত্ত্বেও জনন্থার্থের খাতিরে তাহাদের মুল্য 


দাবাইয়| রাখার ব্যবস্থা হুইয়াছে। বাড়ীভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইয়াছে ।। কাজেই চিনিয় চাহিদা বাকিয়াছে 
বলিয়াই সুগার পিঙিকেট নিজেদের মুনাফার 
লক্ষ্য হইতে উদ্ধার মত একটা অত্যাবশ্কীয় 
জিনিবের মূল্য ইচ্ছামত বাড়াইয়া দিতে পারেন 
না। সুগার সিথ্ডিকেটের কারসাজি ও 


ব্যবসাদারি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত. 


গব্রমেন্ট চিনির মুল্য পূর্বেকার . নির্দিষ্ট স্তরে 
নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্পর্কে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনে উত্যোগী হইয়াছেন, ইছা খুবই সুখের 
বিষয়। এদেশে চিনির মূল্য চড়া রাখিয়া 
জনসাধারণকে শোষণ করার ব্যাপারে সুগার 
সিত্ডিকেট একটা কার্টেল বা একচেটিয়া 
প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে । দেশের 
ও দশের স্বার্থের খাতিরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
সত্বর বাতিল করিয়া দিবার ব্যবস্থাই গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে সঙ্গত । 


ভারতের কাচশিল্প 


ভারতীয় কাচশিল্পের পক্ষ হইতে ভারত 
গব্ণমেণ্টের নিকট যে সংরক্ষণ দাবী করা 
হইয়াছে তৎসম্পর্কে বিচার বিব্চেনার শ্রস্ত 
টেরিফ বোর্ডের তদন্ত সুরু হুইয়ান্ধে। টেরিফ 


বোর্ডের সম্ভাপতি প্রযুক্ত জি এল মেহতা! এই. 


তদন্ত কাৰ্য্য সুরু করিতে গিয়া যে প্রারম্ভিক 
বক্তৃতা দিয়াছেন তাছাতে তারতীয় কাচশিল্পের 
বর্তমান অবস্থা ও সমন্তা সম্পর্কে বথেষ্ট আলোক 
সম্পাত করা হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত মেহতা 
বলিয়াছেন, বাহির হইতে তায়তে কাচের 
আমদানী যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ 
সালে কাচ আমদানী বাবদ ১ কোটি ২* লক্ষ 
টাকা ব্যয়িত হুইয়াছে। বিশেষ হুঃখের বিষয় 
এই যে, ছুরি মুদ্রার দেশসমূহ হইতেই বেশী 
পরিমাণ কীাচত্রব্য আমদানী হুইতেছে। 


[ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


ভারতে কীচন্ত্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া এই 
আমদানী হাস করিতে না পারিলে দেশের 
ক্ষতি ও অন্বিধা নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে। 
এদেশে কীচশিল্পকে সুগঠিত করিতে হইলে 
উহাকে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সুবিধা অবপ্তই 
প্রদান ফ্রিতে হইবে । ১৯৩২ লালে 
টেরিফ বোর্ড কীচশিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা 
প্রদানের জদ্ধ সুপায়িশ করিয়াছিলেন। কিন্ত ' 


তারত গবর্ণমেণ্ট তখন এ সুপারিশ অমুষায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই । ১৯২২ সালের 
‘ফিস্ক্যাল কমিশনের একটি নির্দেশ এই হিল 
যে, দেশে যদি কোন শিল্পের উপযোগী কাচা 
মালের যোগান না থাকে তবে সেই শিল্পকে 
সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া সঙ্গত হইবে না। কাচ 
শিল্পের জন্ত 'প্রয়োজ্জনীয় সাজিমাটি ভারতে 
উৎপন্ন হয় না বলিয়া সেই নির্দেশ অমুযায়ী - 
ভারত গবর্ণষেপ্ট ১৯৩২ সালে এই শিল্পের 
সুবিধার অঙ্ক বিদেশী কাচতদ্রব্যের উপর রক্ষণ- 
প্ু্ক বসাইতে অস্বীক্কত হুইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত 
মেহতা জানাইয়াছেন, ফিসক্যাল কমিশনের 
সেই, নির্দেশের যৌক্তিকতা গবর্ণমেন্ট বা 
টেরিফ বোর্ড এক্ষণে আর স্বীকার করেন না। 
কাজেই সাজিমাটির অতাব আছে বলিয়াই 
এবার সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় কীচশিল্পের 
দাবী অগ্রান্থ হওয়ার আশঙ্কা 'নাই। তবে 
শ্রীযুক্ত য়েহুতা একথাও বলিয়াছেন যে, বর্তমান 
টেরিফ বোর্ড সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় কীচ- 
শিল্পের দাবী বিবেচনা করিতে গিয়া এই শিল্পের 
উদ্ভোজারা সঙ্গত খরচে উপযুক্ত শ্রেণীর ক/চ- 
দ্রব্য তৈয়ার করিতে সমর্থ কি না এবং অনুর 
ভবিষ্যতে উছারা কর লব দিক হইতে কাচ- 
শিল্পকে সুসংগঠিত করিতে প্রস্তুত কি না তাহা 
অবশ্তই বিচায় বিশ্লেষণ করিরা দেখিবেন। 
প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে বিদেশী প্রতি- 
যোগিতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিলে 
দেশে শিল্পের ভিত্তি সুদ ছইতে পারে লা। 
গে ছিসাবে দেশীয় শিল্পের জন্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
খুবই সঙ্গত। কিন্ত রক্ষণশুন্ধের সুবিধা দেওয়ার 
পর কোন দেশীয় শিল্প যাহাতে কায়েমীভাবে 
উ্শ্ুষ্ষের উপর নির্ভরশীল হইয়া ন! দীড়ায়, 
রক্ষণণ্তকের আড়ালে থাকিয়া শিল্প পরিচালকরা 
যাহাতে উৎপন্ন পণ্যের মুল্য চড়া রাখিয়া 
বরাবর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করিতে না 
পারে সে বিষয়ে গবর্ণমেপ্টফে সতর্ক নজর 
রাখিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জি এল মেহতা 
কাচশিল্লের উতদ্ভোক্তাদিগকে সে কথা "মরণ 
করাইয়া দিয়া তাছাদিগকে সকল দিক দিয়া 
কাচশিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্পর্কে মনোযোগী 
হইতে বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মেহুতার এই 
উপদেশ খুব 'লঙ্গত ও গ্রশিধানযোগ্য বলিয়াই 
আময়! যনে করি। 








2 


ছুই বৎসরেরও অধিককাল হইল ভারত 
স্বাধীন! লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্ত 
ভারতে দেশের সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের সমধিত ব্যক্তিদের দ্বারা 
পরিচাপিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়, নাই। 


বর্তমানে বুটীশ আমলের ভারত শাদন আইনই 


কিছু রদবদল হইয়া ভারতে চালু আছে। কিন্ত 
এই আইনে দেশের শতকরা ১৩ জন মাত্র 
লোককে আইন সভার সদন্ত' নির্ববাচনের জন্ত 
ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং আইনলভা- 


গুলির উপর দেশবাসীর কোন আস্থা না থাকার 


দরুণ উপরোক্ত শতকরা ১৩ জনের মধ্যেও খুব 
কম লোকই নির্বাচনে অংশ" গ্রহণ করিয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় এক্ষণে দেশের শালনতার ধাহাদের 
হাতে তত রহিয়াছে তহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি 
আঁবালরৃন্ধবনিতা দেশের সকলের বিশ্বাস ও. 
শরদ্থাভাজন হইলেও শাসকদের মধ্যে এরূপ বছ" 
ব্যক্তি আছেন যাহার! ফোন অবস্থাতেই 
নিদদিগকে দেশের জনপাঁধারণের প্রতিনিধি 
বলিয়! দাবী করিতে পারেন না। এই শ্রেণীর 
লোক দেশের সমৃছ অনিষ্ট সাধন" করিতেছে। 
ভারতের নৃতন শাসনতঞ্--_যে 'শাসনততর এক্ষণে 
ভারতীয় গণপরিষদের মারফতে রচিত হইতেছে 


তাহা চালু না হওয়া পর্যন্ত এই অবাঞ্ছিত 


অবস্থার.অবসান ঘটিবে না। 


' ইতিপূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, বিগত ১৫ই 
আগষ্ট তারিখের মধ্যে গণপরিষদ ভারতীয় 
শামনতন্ত্রের খসড়ার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকার্ধ্য 
সমাপ্ত করিবেন এবং ২রা অক্টোবর সহাত্মা 
গান্ধীর জন্মতিধিতে উছার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইবে । অতঃপর ১৯৫০ সালের হ৬শে 
জানুয়ারী তারিখে শ্বাধীনত। দিবসে ভারতে 
নূতন শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবে এবং এ তারিখে 


ভারত নিত্রেকে একটি সাধারণতাস্ত্রিক দেশ 


বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার প্রথম সভাপতি 
নির্ববাচন করিবে। কিন্তু গণপরিষদেে ভারতের 
শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের 
আলোচনা মন্থরগতিতে চলার 'ফলে মনে 


হইতেছে যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় ' 


কি তৃতীয় সপ্তাহের পূর্বে শাসনতন্ত্রের খসড়া 
ৃ 


নানাকথ 
অনুমোদনের কাজ সম্পূর্ণ হইবে না। এজন্ত 
স্থির হইয়াছে যে, আগামী নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় 
কি তৃতীয় সপ্তাহে গণপরিষদের একটি, অধিবেশনে 
শাসনতম্ত্ের সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে । 
এই অবস্থাতেও আগামী ২৬শে জানুয়ারী 
তারিখে ভারতকে একটি সাধারণতান্ত্রিক দেশ 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়া উহার সভাপতি নির্বাচন 
করার পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘম্মিবে না। কিন্তু 
লভাপতি নির্ব্বাচনই শেষ কাজ নছে। উহার 
পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক আইন সভার জগ্ত নির্বাচকমগ্ডলী 
গঠন করিতে হইবে এবং দেশের পূর্ণবয়স্ক 
প্রত্যেক ব্যক্তির, ভোটাধিকারের তিত্তিতে 
প্রত্যেক নির্বাচকমগ্ডলীর ভোটদাতার তালিকা 
প্রণয়ন করিতে হইবে | অতঃপর একট! নির্দিষ্ট 
তারিখে, নূতন শাসনতত্ত্রের আইন কানন 
অনুযায়ী দেশে সাধারণ নির্বাচন হুইবে। এই 
নির্বাচনে যাহারা জয়ী হইবেন তাছারাই দেশের 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টে আইন 





প্রণেতা হইবেন এবং উহাদের অধিকাংশের 
সমর্থনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের হাঁতে দেশের 
প্রদেশদমূের (নৃততন শাসনতন্ৰে দেশের প্রত্যেক 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন 
অঞ্চলের নাম হুইবে ষ্টেট বা রাষ্ট্র) এবং সমষ্টি- 
গত ভাবে সমগ্র দেশের শাসনভার অর্পিত 
হইবে । উহাই হইবে স্বাধীন ভারতের শালন 
ব্যবস্থার পূণ পরিপতি। তবে আগামী ১৯৫৯ 
সালের জানুয়ারী মাসের পূর্বে ভারভের এই 
শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। কারণ নির্বাচক তালিক! প্রণয়ন, 
নির্বাচকমণ্ডণী গঠন এবং নির্বাচনের জন্ত যথেষ্ট 
সময়ের প্রয়োজন হুইবে। 


শপ 


পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার কংগ্রেল দলভুক্ত 
কতিপয় লদ্ন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরুর নিকট পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিগভার 
বিরুদ্ধে যে ১৭ দফা অভিযোগ আনয়ন 


করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে পণ্ডিতঘ্রীর সিদ্ধান্ত 








_(দিডিউন্ড ) 
কল প্রকার ব্যার্কিংকাধ্য করা হয়। | 


হেড অফিস__পি-% মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা |. | 
শাখাসমূহ I 
উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌলীবাড়ী লেন, ' || 
দক্ষিণ কলিকাতা ঃ_-১৩৮]১, সা রোড, 
কাশিয়াং এবং স্বলনা। i 
, স্ব 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 

মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। | 
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 , ভরনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান ছিসাবে 
কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসী গবর্ণষেণ্টের সুনামের 
খাতিরে এই সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রকাশিত না 
হইলেই শোভন ও সমীচীন কাজ হইত । কিন্ত 
পশ্চিমব্ধে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি এরূপ 
গ্রৰল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে ধীরমসত্তি 
বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিগপেরও বুদ্ধি্ংশ হইয়াছে । 
যাহারা মামলা জিতিলাম বলিয়া আত্মন্তরিতা 
ৰশতঃ এই নিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে 
বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছেন, উহা প্রকাশিত 
হইবার ফলে তাছাদেরই ক্ষতি হুইয়াছে বেশী। 
সত্য বটে উপরোক্ত ১৭ দফা! অভিযোগের মধ্যে 
১২ দফা অভিযোগ সম্বদ্ধে অভিযুক্ত ব)ক্তিগণের 
 কৈফিয়ৎ প্লাধারপতাষে” সম্তোষজনক বলিয়া 
পত্তিত নেহরু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্তু উহার মধ্যেও পঞ্জিতজী নং অভিযৌগকে 
শবিবেচনাধীন, ৭লং.অতিযোগকে “তদস্তষে গ্য+, 
৮নং অভিযোগকে "অস্পষ্ট, ১২নং অভিযোগকে 
“তদন্ত ত্বরাঘিত করিবার যোগ্য” এবং ১৬নং 
অতিযোধৃক্ষে মগ্রিসতার "অহ্যুৎসাহ গ্রা্ত 
কাজ”'বলিয়া অতিছ্িত করিয়াছেন কাজেই 
মঘ্রিনতার বিরুদ্ধে এই যে সব অতিযোগ করা 
হইয়াছে তাহার কোনটিই পশ্ডিত নেহরু 
একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
পারেন নাই। ১৭নং অতিযোগেরও মূল বিষয় 
স্বীকৃত হইয়াছে । তবে উহা কোন অদহুদেশ্ব- 
প্রপোদিত নহে বলিয়া প্ডিতজী অতিমত 
প্রকাশ করিয়াহ্বেন। কিন্তু ১, ২, ৩, ৯ ও ১৪ 
এই পাঁচ দফায় পশ্চিমবঙ্গ মঞ্িসতার বিরুদ্ধে যে 





তক্ষাম্পা নী 


. ৩০নং ক্রীগড রোড, কলিকাতী-১ 


যেকোন প্রকার বীমার জনয 
“জীবন”, - “অগ্নি “সামুদ্রিক”, 


হাওড়া ইন সিওরেন্স 


\ 


রঃ আর্থিক জগৎ 


, [ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





সব অভিযোগ আনা হুইয়াছে প্রধানমন্ত্রী তাছা 
ক্ষালন করিতে সমর্থ হন নাই ! এই সব দফায় 
মন্্রিসতার বিরুদ্ধে-_ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত 
তদন্তকারী অফিসারের হাত হইতে জনৈক 
চৌরাকারবারীকে রক্ষা বরা, মন্ত্রীর প্রিয়পাত্রফে 
যালগাড়ী ও পারষিটের সুযোগ সুবিধা দেওয়া, 
চোরাকারধারির বিরুদ্ধে মালা তুলিয়া লওয়া, 
অসামরিক বিভাগের ফেলেক্কারী ইত্যাদি 
অতিযোগ করা হয়। এই সব ক্ষেত্রের কোন 
ক্ষেত্রে পণ্ডিতজী পশ্চিমবঙ্গ যঙ্্রিসতার কাজের 
তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং কোন ক্ষেত্রে "পূরণ 
ভাবে তদস্থের” দাবী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
পত্ডিতজী * ভালবিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ সংক্রান্ত ফাইল সরকারী দপ্তরধানা 
হইতে উধাও হওয়ার কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উহাদের বিরুদ্ধ পক্ষ যে সব 
অভিযোগ করিয়াছেন তাছার সত্যতা প্রমাণের 
উদ্দেশ্যে সরকারী নিপক্র তলব করিবার উহা- 
দিগকে ফোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এই 
সুযোগ দেওয়া হইলে উদ্ছার! হয়ত আরও 
অনেকগুলি অভিযোগের প্রমাণ করিতে 
পারিতেন। কিন্ধ পশ্চিমবদের কংপ্রেসী মস্তি 
লতার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ প্রমাশিত 
হইয়াছে তাহাই জনসমক্ষে উহাদের হেয় 
প্রতিপন্ন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । | 


দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচনে ভোটদাতা- 
গপের অধিকাংশ ব্যক্তি কংগ্রেসের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত. থাক! সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার 








লিপি তে ভ 


ব্যাঙ্ক" ১৬৫৫ 






বিরুদ্ধে তাছাদের.অভিযোগ আনাইবার উদ্দেশ্তে । 
কংগ্রেদ বিরোধী শরৎবাবুকে তোট দিয়াছিল। 
উহা পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিযভার বিরুদ্ধেই একটা 
অনাস্থার অভিব্যক্তি ছিল। উহার পর পশ্চিম 
বঙ্গ মস্রিসভার আভ্যন্তরীণ দলাদলির অবসানের 


"জন্তু তারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরজমিনে তদন্তের . 


পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং, কমিটি আপাততঃ 
পশ্চিম মন্ত্রিসতার পুনর্গঠন এবং অদুরতবিষ্যতে 
পশ্চিমবন্ধের আইন সভার নূতন নির্বাচনের 
নির্দেশ দিয়াছেম। উহাকেও পশ্চিমবদের 
বর্তমান ম্্রিপতার, বিরুদ্ধে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন 
কর্তৃপক্ষের একটা অনাস্থা প্রস্তাব ছাড়া আর 
কিছু বলা যাইতে পারে না। পূর্ব 
প্যারায় বর্ণিত প্রধানমন্ত্রীর রায় আর 
একটি অনাস্থাজ্জাপক ব্যাপার। মোটের 
উপর বর্তমান মন্ত্রিসভার উপর কি দেশের 
জনসাধারণ, ক্রি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ 
কাহারও ফোন আস্থা নাই। উদ! সত্তেও 
কংগ্রেস এসেধলী পার্টির কতিপয় .এংলো- 
ইণ্ডিয়ান, জমিদার এবং মাড়োয়ারীর সমর্থনের 
ভোরে এই মন্ত্রিসভা পদী আঁ কড়া ইয়া! রহিয়াছে। 
উহাদের অনেক পূর্বেই গদী ত্যাগ করিয়া 
অধিকতর যোগ্য ও সততাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে 
দেশ শালনের যোগ দান করা উচিত ছিল। 
উ্থাতে আর কিছু না হউক উহার ফলে অন্ততঃ 
তারতের অভ্ভান্ত প্রদেশ এবং জগতের কাছে 


পশ্চিম বাংলার নানসম্রম রক্ষা পাইত। 


ভারতীয় গণ-পরিবদে সম্প্রতি ভারতের 
বড়লাটকে যে কোন প্রদেশে সাধারণ 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে, বিতিঈ প্রদেশের 
নির্বাচক মণ্ডলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে 
এবং আইন লতার গঠনপ্রণালীর পরিবর্তন সাধন 
করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । প্রধানতঃ 


- পশ্চিমবজে সাধারণ নির্বাচনের অত্যধিক 


প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার ফলেই 
বড়লাটকে এইরূপ ক্ষমতা দান করা আবশ্যক 
ছুইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি বিষ্কের প্রতি * . 
আমরা বড়লাটের দৃষ্টি আকষ্ট করিতেছি বৃটিশ 
আমলে বাংলার আইন লভাতে ইউরোপীয় 
ও এংলো-ইত্িয়ানগণকে উহাদের জ্রন- 
সংখ্যার তুলনার অনেক বেশীসংখ্যক সদস্ত 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। 


৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ ৃ 





এই পময়ে জমিদার, বণিক সভা ইত্যাদি 
কায়েমী শ্বার্থবিশিই ব্যক্তি ও গতিষ্ঠানকেও 
প্রয়োজনাতিরিক্ত হারে সদন্ত নির্বাচনে 
অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে সদন্ত পদ 
ফাপাইয়া তোলার পিছনে একটা স্ুরতিসন্ধি 
এই ছিল যে, প্রয়োজনমত দেশের জাতীয়তা- 
বাদীদের বিরুদ্ধে এই সব সদন্তের ভোট কাজে 
লাগানো যাইবে | বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই 
উদ্দেস্ট পূর্ণ ভাবে সফলও হুইয়াছিল। ভারত 
স্বাধীনতা লাতের পর পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার, 
পুনর্গঠন করা হয় এবং উহা হইতে ইউরোপীয় 
সদন্তদের প্রাধাঞ্ত বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু এ 
সময়েও এংলো-ইণ্ডিয়ান ও জমিদারদের সদন্ত 
সংখ্যা অপরিবন্তিত রাখা হয়। উহার ফলে 
লীগ আমলে বাঙলার শীলন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় 
সদশ্তগণ যে ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল, বর্তমান 
সময়ে এংলো-ইণ্ডিয়ান ও জমিদার মহলের 
সদন্তগণও সেই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। 
অর্থাৎ উহারা--দেশবাসীর সমর্থন নাই এরূপ 
একটি মন্ত্রিসভাকে ঝিয়াইয়া রাখিয়াছেন। 
আমরা আশা করি, এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া 
বড়লাট তাঁহার নবলব্ধ ক্ষমতা বলে পশ্চিমবঙ্গ 
আইন সভাতে এংলো-ইণ্ডিয়ান ও জমিদারদের 
নির্ববাচনাধিকার বিলুপ্ত করিবেন। 


পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার অনেক মুশলমান 


সদন্ত এবং এই প্রদেশের মুপলমানদের বহু. 


সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উহাদের একটি 
সম্মেলনে এই প্রদেশের রাজনীতিক স্স্ত্রে 
মুসলমানদের একটা পৃথক লতা, বজায় না রাখিয়া! 
সাম্য, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং গণতন্ত্রের 
ভিত্তিতে উচ্ছাদের স্থার্থরক্ষার চেষ্টা করিবেন 
বলিয় ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তজ্জগ্ত তাহাদিগকে 
আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মিঃ 
জিদার ছ্িপ্রাতি তত্বের ফলে ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ মুললমাল বিদেশীতে পরিণত হইয়াছে, 
ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় জ্রিধা বিভক্ত হইয়! 
'উচ্ছাদের সংহতি হারাইয়াছে এবং ভারতের 
মুসলমানদের উন্নতি বহু বৎসর পিছাইয়া 
গিয়াছে। এই নীতির ফলে পূর্ববঙ্গের স্থান- 
ত্যাগী হিন্দুদের মধ্য হইতে পূর্ববব্গকে হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে ছুই ভাগে বিতক্ত করার 
দাবী উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণ 





যে এই অনর্থকর নীতি বর্জন করিয়া দেশের অন্ত 
সমন্তের সহিত ছাত মিলাইবার আন্ত অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহাতে উহাদের দুর ৃষ্টিরই পরিচয়, 
পাওয়া গিয়াছে । আমরা আশা করি, এই 
প্রদেশের মুসলমান ভ্রাতাগণ যে উচ্চ আদর্শে 
অমু প্রাপিত হুইয়া এবং সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রতি 
যে আস্থা লইয়া জাতীয় জীবনে অন্থুগ্রবিষ্ 
হইতেছেন পশ্চিমবলের সংখ্যাগুরু হিন্দুগণ 
তাছার যখাযথ মর্ধ্যাদ! প্রদান' করিয়া নিজেদের 
আদর্শনিষ্ঠী ও দুয়দৃষ্টির পরিচয় প্রদান ফরিবেন। 

আগামী ২০শে মার্চ তারিখে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের ' সাধারণ নির্বাচন হইলে 
কর্পোরেশনের পক্ষে এই তারিখের পূর্বে পূর্ণ- 
বয়স্কের ভিত্তিতে নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত এবং 
ওয়ার্ড ৰিভাগ করা সম্ভবপর হইবে কিনা তৎ- 
সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরফারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
বিতাগ কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের মতামত চাহিয়া 
পাঠাইয়াছেন। এই বিয়ে চিঠিপত্রে সময়ক্ষেপ 
না করিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং কর্পোরেশনের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বৈঠকে কর্তব্য 
নির্ধারণ করাই সঙ্গত ছিল। কারণ কর্পো- 
রেশনের অফিস হইতে লালদীঘির রাঁইটাস” 
বিল্ডিং বেশী দুর নহে । যাঁছাহছউক আমরা 
আশঙ্কা করিতেছি যে, কর্পোরেশন হইতে পূর্ণ- 
বয়স্থের তোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ 
নির্ববাচনে প্রবল আপত্তি উঠিবে এবং আপাততঃ 
আগামী নির্বাচন যাহাতে সীমাবদ্ধ ভোটা- 


ধিকারের তিভিতে পরিচালিত হয় তাহার 


সুদূর পল্লী সমাজে - অল্পবস্ত্াদি নিতা- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরৰরাহ হুশৃঙ্খল- ' 
ভাবে সম্পন্ন- করাই স্বাধীন ভারতে 
দেশসেবার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য । 


পিপলস্‌ ট্রেড 0৩ ইণ্তাফ্ীজ লিঃ 
(৫৫নং ষ্টেশন রোড, টীকুরিয়া, কলিকাতা--৩১) 
তাহাদের কার্ধ্যকরী পরিকল্পনা লইয়া 
দেশবাসীর নিকট কোং-র অংশীদার হইবার 
জন্ত আবেদন করিতেছেন। (প্রতি অভিনারী 
শেয়ারের মূল্য ৫২ 1-৫টি সমান কিস্তিতে 
দেয়।) নিবেদন ইতি রর 
সেবক সঙ্য ৃ 
ম্যানেজিং এছেন্টস্‌ পক্ষে 
প্রীদিখ্বিজয় সেন 















৩৭৩ 


অজুহাত কৃষ্টি হইবে | পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি 
এই মতে সার দেন তাহা হইলে তাঁহার! জন্‌- 
সাধারণের একান্তিক ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ 
করিবেন।, 


গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে কানপুরে সংযুক্ত 


গ্রহ কংগ্রেস কমিটির এক সতায় বক্তৃতা 


প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, গত ২1৩ বৎসর কংগ্রেম যে কাজ করিয়াছে 
তাছা উহার পক্ষে বিশেষ হুখ্যাতির পরিচায়ক 
'নহে। এই প্রপজে প্রধানমন্ত্রী বিশেষতাবে 
দেশের চাষবাস ব্যবস্থার সংস্কার এবং জমিদারী 
প্রথার বিলোপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন--জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে কংগ্রেসের 
হাতে একটা শক্তিশালী অন্তর। “এই অস্ত্র লইয়া 
আমবা দেশের অলসাধারণের সহিত মিলিতে 
পারি এবং তাছাদের যে লব সমস্ত 
রহিয়াছে তাহার সমাধান করিতে 
পারি। ‘কংগ্রেস এক্ষণে একটি . পরীক্ষায় 
সম্মুখীন হইয়াছে। উহা যদি এক্ষণে উপরোক্ত 
অস্ত্র ঠিক ঠিকভাবে 'প্রীয়োগ করিতে পারে তবে 
উহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল 
উৎসাহের সৃষ্টি করিবে এবং এই উৎসাহের ফলে 
দেশের অস্তান্ত সমস্তারও সমাধান হইবে ।” 
প্রধানমন্ত্রীর এইসব উক্তির অন্তনিহিত ভাব. 
উপলন্ধি করিয়া আমর শ্রদ্ধায় তাহার নিকট 
মস্তক অবনত করিতেছি। বেশীদিনের কথা 
নহে। ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার 
পুর্বে বাজলার তদানীস্তন কালের আইন সভায় 
জমিদারদের দাপটে এই প্রদেশে প্রজাশ্বত্ব 
আইন প্রদ্াদের অনুকূলে সংশোধিত করিবার 
চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইল! জমিদারদের .. 
অত্যাচারে সমগ্র দেশে গ্রজাপাধারপ-_যাহাঁর 
মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ছিল বেশী_ জীবম্মত| 
উহাদের উদ্ধারের কোন পন্থাই নাই। এ 
সময়ে তারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ । 
বলবৎ হওয়ার ফলে বাঙলার আইন সভায় 
মুসলমান শদস্তদের সংখ্যাধিক্য খটিল। প্রধানমন্ত্রী 
ফজলুল হুক কালবিলঙ্ব না করিয়া নৃতন প্রদাশ্বত্ 
আইন প্রচলন করিলেন। দেলামী, অগ্র- 
ক্রয়াধিকার, অমাবৃদ্ধি, জমিতে গাছ কাটা, 
ইযারত, ইন্দার! প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় প্রজাসাধায়ণের 
অক্ষমতা -ইত্যার্দি- এক তুড়ীতে -উড়িয়া গেল। 


y ৩৭৪ 


আর্থিক জগৎ 


| [ €ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





যাহা ৮১০ বৎসরের চেষ্টায় সম্ভবপর হয় নাই 
মাঝ কয়েক মালের মধ্যে তাহা সম্ভব হইল। 


এই আইনের এবং বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইনের । 


ফলে দেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে যে বিপুল 
উৎসাহ উত্তমেয় সুষ্টি হইল তাহা হইতেই 
বাদলায় মুসলীম লীগের ক্ষমতা দুর্বার হইয় ' 
উঠিল--শত অনাচার 'সম্বেও এখন পর্যস্ত সে 
ক্ষমতা একপ্রকার অব্যাহত রহিয়াছে । ভারতের 
শীলকগণ বদি বাজলার এই অভিজ্ঞতা লক্ষ্য 
করিয়া দেশে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া 
জমির উপর প্রল্গার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় - 
সমর্থ হইতেন,-তাহা হইলে এদেশে কংগ্রেসের 
প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিসীম বন্ধিত হইত এবং 
কোনও প্রকার অপপ্রচার ধারাই কেহ উহ! 
ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইত না। . 


তারতীয় গণপরিবদের সদস্ত শী আর, কে, 
, প্িদ্ধ একটা বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারত 
সরকারকে বিদেশ হইতে খান্তশভ্তের আমদানী 
অবিলঘে বন্ধ ফরিয়! দিবার অস্ত অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। শ্রীধুত সিদ্ধ বলেন যে, ভারতে 
চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪ কোটী! ২৬ লক্ষ টন 
খাস্তশন্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং উদ্ধার মধ্যে ৩০ 
জাক্ষ-টন থাস্তশন্ত পোকামাকড়ের উপস্ত্রবে নষ্ট 
হইয়াছে। কাজেই জনসাধারণের প্রয়োজনে 
৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টন খাস্তশন্ত পাওয়া যাইবে। 
এদিকে রেশন এলাকার জস্ত ২২ লক্ষ ৭৭ 
ছাঁজার টন এবং রেশন বহির্ভ,ত এলাকার অন্ত 
৩ কোটী ৩০ লক্ষ টন খান্তশন্ত লইয়া! তারতে 
৩ কোটী ৫হজক্ষ ৭৭ হাজার টন খান্তশন্ডের 
প্রয়োপন হইবে। কাজেই ভ্রীযুত পিদ্ধের মতে 
চলতি বৎসরে ভারতে খাস্তশন্তের ঘাটতি 
“তো মাই-ই-বরং এই বরে ৪৩ লক্ষ ২৩ 
হাজার টন খান্তশহ্য উদ্বত্ত রহিয়াছে । তারত 
সরকার গত ৩ বৎসরের মধ্যে ৩০০ কোটা 
টাকারও অধিক মূল্যের খান্তশস্ত বিদেশ 
হইতে আমদানী করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় 
১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া 
শ্রীযৃত পিদ্ধের পরামর্শমত এখনই যদি বিদেশ 
হইতে খাছ্যশন্তের প্লামদানী বন্ধ করা সম্ভবপর 
হইত তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম । কিন্ত 
শ্রীযৃত সিদ্ধের তথ্যতালিকার মধ্যে গলদ 
, ঝহিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশে চাষের বীজের 
অন্ত যে অপরিমিত খাছশন্তের প্রয়োছন শলীযৃত 


সিদ্ধ “তাহার হিসাবে উহা! ধরেন লাই। 
দ্বিতীষতঃ ভারতে বর্তমানে রেশন ও সীমাবদ্ধ 
রেশন প্রথায় ১৩ কোটীরও অধিক লোককে 

যেতাবে নিয়স্তিত মূল্যে খাস্শন্ত দেওয়া হইতেছে 
তাঁহাদের প্রয়োত্নীয় খাদ্যশন্য অনেক সময়েই 
দেশের অভান্তর হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর 
হইতেছে না। এজছ্ক দেশের বহু স্থানে গুলী 
গোলা চলিতেছে এবং উছার ফলে গবর্ণমেপ্ট 
জনসাধারণের অপ্রিয় হইতেছেন। কাজেই 
এম্বলে দেশে খাদ্যশন্তের ঘাটতি কি উদ্বন্ত 
রহিয়াছে তাহা প্রধান বিচাৰ্য্য বিষয় নহে। এস্থলে 
কি ভাবে দেশের ১৩ কোঁটী লোককে নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে খান্তশন্ত দিয়া রক্ষা করা যায় তাহাই 
প্রধান বিচাৰ্য্য বিষয় । গবর্ণমেণ্ট ১৯৫১ সালের 
মধ্যে এদেশে অতিরিক্ত হিসাবে 8£ লক্ষ টন 
খাতযশস্ড উৎপাদনের বাবস্থা করিবেন স্টির 


করিয়াছেন । ভতদিন পর্য্যন্ত উহাঁদিগকে বাধ্য 
হইয়াই বিদেশ হইতে খাদ্যশন্ত আমদানী 
করিতে হইবে! । 


. ভারতের বিডির অঞ্চলে জনসাধারণের 
প্রয়োজন এবং অভিরুচি অনুযায়ী বন্ত্রবিক্রয়ের 
স্ববিধার্থ বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের 
নিকট একটি অভিনব প্রস্তাব উত্থাপন 
ফরিয়াছেন। এই প্রস্তাব হইতেছে যে, 
তারতের প্রত্যেক প্রদেশের বসন্তের চাহিদা 
মিটাইবার জদ্ত কতকগুলি করিয়া কাপড়ের 
কল নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক । এইসব কল 
উহাদের অস্ত নিদিষ্ট প্রদেশের গবর্ণমেপ্টের ১ 
নির্দেশমত বিতিন্ন শ্রেণীর বস্তা প্রস্তুত 
করিবে । বোষ্বাই সরকারের অসাষরিক 
সরবয়াহু বিভাগের মহতী শ্রীদিবাকর দেশাই 
বলেন যে, একপ ব্যবস্থার ফলে কলগুলিতে বা 
মজুত হইয়া পড়িয়া থাকিবে না এবং প্রত্যেক 
শীদেশই উহার পদ্ধল্মমূত বস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাইতে পারিবে । এই বিষয়টা বর্তমান 
সপ্তাছেই ঘোক্ষাই সরকারের প্রতিনিধিবর্ণ 
এবং ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্তাবাপ্রপাদ যুখাঞ্জির মধ্যে 
আলোচিত হইয়া কর্তব্য নির্ধারিত হইবে । 
আমাদের মতে এই প্রস্তাবটি কার্ধ্যকরী হইবে 
বলিয়া মনে হয়। উহার ফলে এফটা সুবিধা 
এই হইবে, যে--যে প্রদেশে মিছি ফাপড়ের 
চাহিদা বেশী তাহাতে মোটা কাপড়ের এবং 
যেখানে মোটা কাপডের চাহিদা বেশী তথায় 
মিছি কাপড়ের বাহুল্য ঘটিবে না। এরূপ 
ব্যবস্থায় বন্ধ প্রস্তত' ও বিক্রয়ের ব্যাপারে যেসব 
আনাচার চলিতেছে তাহা বন্ধ করাও সহজতর 
হইবে। 


সী 


কলিকাতায় একদল দুষ্কৃতকারী সরিষার 
চৈলের নামে বিষ বিক্রয় করিয়া যে ভাবে 
সহরের লোককে হত্যা করিতেছে তাহার 
গ্রতিকাৰের অঙ্ক তোড়জোড়ের ক্রুটি হইতেছে 
না। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শত শত মণ সরিষা ও 
সরিষার তৈল আবিফার করিয়া ৮৪টি প্রতিষ্ঠানের - 
বিরুদ্ধে মামলা . রুজু করিয়াছেন এবং তৈল 
ব্যবসায়িগণ যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের 
মধ্যে ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে তৈলে ভেত্রাল 
আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করাইতে পারে 
. তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদিকে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার এক সুদীর্ঘ ইস্তাহার জারী করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, কর্পোরেশনের স্তায় স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবিলম্বে এই বিবয়ে ছত্তক্ষেপ 
করিবার জন্ত “নির্দেশ” দেওয়া হইয়াছে এবং 
থান্ধ তেল আইনের সংশোধন সম্পর্কে 
প্বিবেচনা” করা হুইতেছে--যদিও ব্যবস্থা 
পরিষদের আগামী অধিবেশনের পূর্বে এই 
আইন পাক! হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল 
উহাই নছে__গবর্ণমেন্ট তেলের কলওয়ালা এবং 
সরিষা আমদানীকারিগণকে এই বলিয়া “তর্ক” 
করিয়া দিয়াছেন যে, উছারা যেন ভেজাল তৈল 
বা ভেজাল মিশান সনিষ। বিক্রয় না করে। এই 
বিষস্থে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ' বিভাগ সংযুক্ত 
'প্রদেশের শিল্প বিভাগের এবং ভারত সরকারের 
স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর অব হেলথ সাতিলের 
প্রংল্পর্শেও” আনিয়াছেন। এত লব 
কাণ্ডফারখানার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভনসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেল যে, উহার! 
যেন সরিবার তৈলের পরিবর্তে “অন্ধ কোন 
থাভযোগ্য তৈল” ব্যবহার করে--যেহেতু সরিষার 
তৈলে ভেজাল নিশ্রপন্পপ ব্যাধির মূলদেশে 
আঘাত না করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক! 
উহার প্রতিকার করিতে পারিবেন ন!। দুঃখের 
বিষয়, সরিষার তৈল ছাড়া “অস্ত কোন খাতযোগ্য 
তৈল’ কি আছে তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়] 
দেন নাই। উহা কি উত্তিজ্ঞ তৈল? যাহা হউক 
যে প্রকার বুঝা, যাইতেছে, তাহাতে ব্যাধির . 
যুলদেশে আঘাত করা পশ্চিমবক্ষ সরকারের 
সাধ্যায়ত্ত নহে এবং ফলিকাতাবাসীকে আরও 
অনেক দ্রিন সরিষার তৈলের নামে বিষ খাইয়া 
মরিতে হইবে । আমরা এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য 
হইতেছি যে, সংযুক্ত প্রদেশের যে সমস্ত ধনকুবের 
ভেজাল সরিষা ও ভেব্সাল সরিষার তৈলের 
ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে 
তাছাদের সমস্ত আফিসই 'তো কলিকাতায় 
অবস্থিত। উহাদের সংখ্যাও খুব বেশী নহে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফি উহ্াদিগকে শায়েস্তা 
করিতে এতই অপারগ ? না_উহ্ছার! রামকুমার 
শিবা, ভালমিয়া প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ? 


} 


- আৰ্যিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


পাটের মূল্য হাসের চেষ্টা__ভারতীয় 
পাটকল সমূহ যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
পাট ক্র করিতে পাবে তজ্জন্ত উহারা পাট ক্রয়ের 
ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগিতা না 
করিয়া একটী মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফতে 
পাট ক্রয় করিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছে। তবে চটকলগুলির মত এই যে, 
পাটের মূল্য হাস করিবার প্রধান পদ্থা 
ভারতে অধিকতর পরিমাপে পাটের চাঁষ। 
পাকিস্থানে খান্ত উৎপাদন পরিকল্পনা 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে খাদ্যশস্তের 
উৎপাদন বুদ্ধির জঙ্ক একটি পঞ্চবার্ষিক 
পরিরুল্লন! গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার 
জন্তু মোট ৯৭ কোটি টাক! ব্যয় হুইবে। 
পরিকল্পনাটি ৫২টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। পূর্বব- 
পাকিস্থান যাহাতে থাভশ্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হয় তজ্জন্ই প্রথমে কাজ আরম্ভ করা হুইবে। 
কালে সমগ্র পাকিস্থানে যন্ত্রপাতির সাঁছাষো চাষ 
ব্যবস্থা প্রবর্তন পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের উদ্দেপ্ত | 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ভারতের 
খণ_তারতের প্রয়োজনীয় রেলের ইঞ্জিন 
ক্রয়ের প্রন্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ( Inter- 
national Bank of Reconstruction 
18 Development ) ভারতকে শতকরা 
''বাষিক ৩ ডলার হুদ ও ১ ডলার 
কমিশনে এবং 
টাকা পরিশোধের সর্ভে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার 
খণ মঞ্জুব করিয়াছে _-এই সংবাদ গত ২২শে 
আগষ্ট তারিখের ‘আথিক জগতে’ প্রকাশিত 
- হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশ বে, আন্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্ক ভারতকে আর এক কিন্তিতে ৩ কোটি ৭০. 
লক্ষ ডলার খপ প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন 
এবং আগানী তিন সপ্তাহ কালের মধ্যেই এই 
টাকাটা পাওয়া যাইবে। উক্ত ধণের মধ্যে ₹ 
কোটি ২০ লক্ষ ডলার বোকারোর বিদ্যুৎ 
কারখানা এবং ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার কাশবন 
আচ্ছাদিত জবিতে চাঁষবান কার্য্যের উদ্দেশ্যে 
ব্যরিত হুইবে । প্রকাশ যে, উক্ত ব্যাঙ্কের লছিত 
ভারতে উন্নয়নমূলক কাজের উদ্দেশ্যে আরও 
কতকগুলি খণের রপ্ত আলোচনা চলিতেছে। 
উহ্থার পরিমাণ ৮ কোটি ১০ লক্ষ ডলার । তৰে 


১৫ বৎসরের মধ্যে আনল 





ভারতের উহ! পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপরেই 
খণের পরিমাণ নির্ভর করিতেছে। উহার মধ্যে 
একটা খণ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা আর্ত 
হইয়াছে । উপরোক্ত ৮ কোটী ১০ লক্ষ ডলারের 
মধ্যে দামোদর পরিকল্পনার জগ্ভ ২ কোটী ২০ 
‘লক্ষ ডলার এবং তাকর! ও নাঙ্গাল সেচ পরি- 


কল্পনার পরন্ধ বাকী ৫ কোটী ৯০ লক্ষ ডলাব বায় 


হইবে। উপরোক্ত ব্যাঙ্কের একজন বিশেষজ্ঞ 
কর্মচারী ইতিমধ্যেই ভারতে আলিয়া এই সব 
পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে বিচার বিবেচল! 
করিয়া গিয়াছেন। 

স্বাধীন ভারতের ধাতুমুদ্রী--ভারত 
সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আগামী হ৬শে 
জানুয়ারী তারিখে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র 


ফোন-ব্যান্ক ৩১৬১ 


চতিিদ্কান্র এগু সন্ত 


চীফ এজেন্টস্‌ £ 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা । 





প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নূতন 
ধরণের টাকা, আধুলি, সিকি, ছুয্ানী, 
এক আনী, ডবল পয়সা ও এক পয়সা--এই সব 
ধাতু-মু্রা গ্রবন্তিত হইবে । এই সব মুদ্রার এক 
পিঠে রাজার মাথার পরিবর্তে তিনটি লিংহ ও 
অশোক স্তম্ভ মুদ্রিত হইবে । অস্ত পিঠে শশ্তের 
শীষ, একটি ময়ূর, অশোক বৃক্ষ এবং অন্ত 
কতিপয় গ্িনিষের প্রতিকৃতি মুদ্রিত থাকিবে । 
ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কয়নে্দ কমিটি 
এই শব মুদ্রা ডিঘাইন স্থির করিয়াছেন। 
বর্তমানে পয়সার মাঝখানে যে গর্ভ আছে 
তবিষ্যতের প্য়সাতে তাহ! থাকিবে না| এই 
সব মুদ্রা চলতি হওয়ার পরেও বর্তমানের ধাতু 
মুত্রাগুলি চলতি থাকিবে । তবে ক্রমে ক্রমে 
উহা উঠাইয়া লওয়া হইবে। 

পুরব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 
তারত সয়ফার এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে গত ৩০শে এপ্রিল 
পর্য্যন্ত উহার মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু 
অধিবাসীর মধ্যে ১৯ লক্ষ €০ হাজার ( শতক! 
১৫ তাপ) হিন্দু বাস্তত্যাগ করিয়াছে। উদার 
মধ্যে কলিকাতা ও উদার নিকটবর্তী অঞ্চলে 
৯ লক্ষ ৭০ হাজার, পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে 
৬ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যবর্তী স্থানসমূহে ৬ হাজার, 
আলামে ২ লক্ষ €০ হাজার, ত্রিপুরায় ৪৫ হাজার 
এবং কুচবিহারে ১০ হাজার আশ্রয়প্রাথা 
রছিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে থাগ্তাভাবহেতু 
ভারতে ৩ লক্ষ মুললযানও আপিয়াছে বলিয়া 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১৯৪৭ সালের শেষ 
পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীর 
সংখ্যা ছিল € দক্ষ । ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্য্যস্ত 
উহা ৮ লক্ষে দীড়ায়। ১৯৪৯ লালের এপ্রিল, 
মাসে আশ্রয় প্রাথাদের মধ্যে ৪৮ হাতার লোক 
সরকারী সাহায্য শিবিরে সরকারী দানের উপর 
নির্ভরশীল অবস্থায় ছিল। তবে উছার মধ্যে ৮ 
হারার লোককে কারঞ্জের বিনিময়ে যাহায্য করা 
হইত। . আশ্রয় প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ১৫ জন 
কুষিজীবী! উহাদের সকলকে কৃষি জমিতে বসবাস 
করাইতে ১1 লক্ষ একর জমির পুয়োজন হইবে। 
আশ্রয় প্রাথাদের মধ্যে ২০০টি পরিবারকে 
আন্দামানে বযাসের জন্ত পাঠান হইয়াছে। , 


৩৭৬ 


. ভারতে জাপানী সৎশিল্পী__টোকিয়োর 


সংবাদে প্রকাশ যে, তারতের বিভিন্ন স্থানে 
মৃংশিল্প- সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অস্ত কতিপয় 
জাপানী কারিকর বর্তমান মাসে তারতে ' 
আলিবেন। উচায়া এদেশে ki ৰৎসর কাল 
অবস্থান করিবেন। 

আশ্ররপ্রার্থীকে চাকুরী দান-_দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, তারত সরকার পশ্চিম বঙ্গ, 
বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের উপর 
এই মৰ্ম্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, উহাদের অধীনে 
যত চাকুরী খালি হুইবে তাহার বিবরণ যেন 
উহার! স্থানীয় এমপ্রয়যেণ্ট একচেঞ্রগুলির 
গোঁচরে আনেন। উচাও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
যে, চাকুরীদানের সময়ে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
আশ্রয়প্রার্থীদিগের দাবী যেন অগ্রগণ্য বলিয়া 
বিষেচিত হুয়। 

পুর্বববজ ত্যাগে. অনুমতি প্রথা__ 
পাকিস্থান গব্ণমেণ্ট উহাদের আয়কর আইনের 
৪8 জি ধায়ায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাকিস্থান 
ত্যাগ করিয়া অন্ত দেশে যাইবার সময়ে সে যে 
উহার দেয় কোন আয়কর থাকিলে তাহা 
শোধ ফরিয়াছে তৎসঘন্ধে একটা সার্টিফিকেট 
দাখিল করিতে হইবে বলিয়া 
দিয়াছেন তাছা এতদিন পূর্ববঙ্গ হুইতে 


বাহিরে গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের : উপর. 


কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই । সম্প্রতি 
পূর্ববঙ্গের আয়কর বিতাগের কমিশনার নির্দেশ 


দিয়াছেন যে, আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ , 


হইতে তাহ! কড়াকড়িভাবে বলবৎ হুইবে এবং 
* এই ধরণের লার্টফিকেট না দেখাইলে পূর্ববঙ্গ 
হইতে কেহ জল, স্থল বা বিষানপুথে বাহিরে 
যাইতে পারিবে না। যাহারা পাকিস্থানের 
অধিষাসী, নহে--অথচ পাকিস্বানে : বাহছাদের 
আয়কর ধার্ধযযোগ্য সম্পত্তি রহিয়াছে 


তাহাদিগকে নিজ নিজ এলাকার ইনকম ট্যাক্স . 


অফিলারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইতে 
হইবে ।. শবে যাহার! স্বল্পদিন পাকিস্থানে 
» থাকিয়া বাহিরে বাইতে চাহে এবং যাহাদের 
পাকিস্থানে আয়কর ধাধ্যযোগ্য কোন আয নাই 
তাহার! নি নিজ ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে ছাড়পত্র পাইবে। 
'_উড়িষ্যায় পাটের চাষ বৃদ্ধি__উড়িত্যা 


প্রদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা বন্ধে তদন্ত 


ক, 


যে, বিধাল' 


আর্থিক জগৎ 


. [ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





করিয়া কেন্দ্রীয় ভুট কমিটীর পাটের চাষ বিষয়ে 
গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর ভাঃবি সি কুণ্ডু 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উড়িষয্যাতে 
বর্তমানে ৪ লক্ষ একর জমিতে জল সিঞ্চনের 
ব্যবস্থা আছে এবং থান্যশস্ত উৎপাদনে কোন 
বিশ্ন হুষটি না করিয়াও এই প্রদেশে আগামী 
৫ বৎসরেয় মধ্যে ৎ লক্ষ একরের অধিক জমিতে 
পাটের চাষ হইতে পারে। বর্তমান বৎসজে 
এই প্রদেশে ৭৫ হাজার একর জমিতে পাটের 
চাষ হুইয়াছে। ডাঃ কু ১৯৫০ লালে এই 
জমির পরিমাণ আরও ৭৫ হাজার হইতে ১ লক্ষ 
একরে বন্ধিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 
ভারতে তুলার উৎ্পাদন--তারতে 
চঙ্গতি ১৯৪৮-৪৯ সালে তুলার উৎপাদন সম্বন্ধে 
তারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে যে 


bn aun 
58.000 


শিশুর জন্ম 





টির টি 
: শিশুর জন্ম হয়। কিন্তু এই জন্মগত | 
"5. লোকবলের দূল্য কি, বদ্গি ভারতের 
লব-মারীর পরমানু জত ব্বল্প ছয়? 
গড়পরভা ভ্ারত্তবাসীর আয়ু-কাল 
কত স্বল্প তাহা দিন্ছের চিত্র ছ’তে 





প্যানেলে রি 


শেষ বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তদভুলারে উক্ত 
বৎসরে তারতে ১ কোটী ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার 
একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং উহাতে 
১৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে। 
গত বৎলরের তুলনায় এই জমির পরিমাণ 
শতকরা ৩'৮ ভাগ এবং উৎপন্ন তৃলার পরিমাণ 
শতকরা ১৪৮ তাঁগ কম। এবার যোস্বাই, 
মধ্যপ্রদেশ, বেরাঁর ও বরোদা রাজ্যে তুলার 
উৎপাদন অনেক হাঁস পাইয়াছে। 

ভারতে লেখাপড়া জানা লোকের 
হাঁর__ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে 
প্রকাশ যে, গত ১৯৪১ সালের তুগনার ভারতে 


লেখাপড়া জানা! লোকের হার শতকরা ২॥ 


তাগের উপর বদ্ধিত হুইয়াছে। দেশীয় রাজ্য 


ছাড়া ভারতের অন্তান্থ স্থানে শিক্ষিতের হার 
ছিল গত ১৯৪১ সালে ১৪৭ ভাগ। 
উহা ১৭ ভাগে পরিণত হইয়াছে । এই সময়ের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে লেখাপড়া জানা লোকের 
হার শতকরা ১৯ ভাগ হইতে ২৭ ভাগে পরিণত 
হইয়াছে।, 

আশ্রক়প্রার্থীর চাকুরীর 'ব্যবস্থাঁ_ 
রেলের বিরোধে বে সালিশী হইয়াছিল তাহার 


' মীমাংসা মতে ভারতের ৯টী রেলপথে ১৫ 


হাজার চাকুরী খালি হইবে। এই সব চাকুরীতে 
যাহাতে পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত 
আশ্রয়প্রাথিগণকে নিয়োগ করা হয় তজ্জস্ত 


ভারত লরকার নির্দেশ দিরাছেন। চিত্তরঞ্রনে : 


রেলের ইঞ্জিন নির্ধাপের কারখানায় যে সমস্ত 
লোক নেওয়া হইবে - তাহা পূর্ব্ববদ হইতে 


আগত আশ্রয় প্রার্থীদের অন্ত সংরক্ষিত রাখার 


- বিষয়েও বিবেচনা! কর] হইতেছে। 


বোন্বাইয়ে পোতাশ্রয় নিৰ্ম্মাণ 
যোধ্বাই সহরের ধারে লিভনীর ভ্ভায় একটী 
বৃহদাকার পোতাশ্রয় নির্শ্বাণ করা সম্ভবপর 


কিনা তাহা “বিবেচনার জন্য ভারত সরকার 


ইংলণ্ড হইতে ২ ঘন পূর্তাবিপ্ভ! বিশারদ ব্যক্তিকে 
তারতে আনিয়াছিলেন। উহ্ারা বোষ্বাই 
বন্দরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এন্সপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্থানে ৩ হইতে ৪ 
বৎপরকালের মধ্যে উপরোক্ত ধরণের একটী 
পোতাশ্রয় নির্মাণ কর! সম্ভবপর । উহাদের 


এক্ষণে ' 


ad 


মতে এ্জন্ক ১.কফোটী পাউণ্ড খরচ করিতে 


হইবে। 


~ 


৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯] 


গান্ধী স্মারক নিধি-গত ৩০শে জুলাই 
তারিখ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর স্থৃতিরক্ষা 
তহবিল--যাহ! গান্ধী প্ারকনিধি নামে পরিচিত 
তাহাতে মোট ৯ কোটা ৯০ লক্ষ ২০ হাজার 
১৫৫ টাকা. ১৫ আনা ৯০ পাই সংগৃহীত 
হইয়াছে। 

ত্রিপুরা রাঞ্জে আশ্রয়প্রার্থীর বসতি-- 
ত্রিপুরা রানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ১ হাজার 
কৃষিজ্জীবী আশ্রয়প্রার্থার বসতি স্থাপনের অঙ্ক 
ভারত সরকার উক্ত রাজ্যের কর্তৃপক্ষের হাতে 
৬ লক্ষ ৩০ হাতার টাকা প্রদান করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা প্রত্যেক 
কৃষক পরিবারকে ৪ একর করিয়া জমি এবং 
চাষের গরু ও সরঞ্জাম দেওয়া হইবে। 

পাটের চাঁষ-_পূর্বব্গের প্রধানমন্ত্রী অনা 
মুরুল আমীন করাচীতে একটা বক্তৃতায় এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্বে 
খান্তশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধিয় অগ্ পাটের চাষ হাস 
করা হইবে । বিহারে পাটের চাব সঙ্বন্ধে 
জানা গিয়াছে যে, উক্ত প্রদেশে গত 
বৎসরের তুলনায় এবার ১ লক্ষ ২৫ হাজার 
একর অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
এবং উহার ফলে এই প্রদেশে এবার পাটের 
উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ বেল 
বেশী হইবে। ফসলের অবস্থা ভাল না থাকার 
দ্রুণই এবার অতিরিক্ত দ্রমিতে প্রতি একরে 





গড়ে এত কম পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। 


বোদ্বাইয়ে দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা _ 


বোদ্বাই সরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের! উদ্দেষ্যে | 
বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত সহরের ২* মাইল 


দবরবর্তী আরে নামক স্থানে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 
যে পঞ্চবাৰিক পরিকল্পনা অমুসারে কাঁজ আরম্ভ 
করিয়াছেন সম্প্রতি ভারতের বড়লাট শ্রীয়াজা- 
গোপালাচারী তাহ! পরিদর্শন করিয়াছেন। 
এই উদ্দেশ্যে আরেতে ৩ হাজার একর জমি 
খাঁন করা হইয়াছে । উছাতে.৩০টি আধুনিক 
ধরণের গোশালাতে ১৫ হাজার ছৃগ্ধবতী গাতী 
ও মহিষ রাখা হইবে। ইতিমধ্যেই ৭টি 
গোশালা স্থাপিত হইয়াছে এবং আর ১০টির 
কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হুইয়া আসিয়াছে। বাকী 
১৩টির কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হুইবে। আগামী 
দেড় বৎসর কালের মধ্যে উপরোক্ত ৩০টি 
গোশালাতে বোম্বাই সহরের সমস্ত ছুগ্ধৰতী 
গাভী ও মহিষ স্থানান্তরিত করা হুইবে। 


আৰ্থিক জগৎ 


উপরোক্ত পরিকল্পনাতে ২ বৎসর হইল কাজ 


আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যেই আরেতে প্রত্যহ ১,৭৫০ 


মণ করিয়া ছুপ্ধ উৎপন্ন হুইতেছে। বোদ্বাই 
সহরে ২৫৮টি-কেন্ত্র স্থাপন করিয়া ঃগবর্ণমেপ্ট 
এই ছুধ নির্দিষ্ট দয়ে ১] লক্ষ পরিবারের মধ্যে 
বিক্রয় করিতেছেন এবং সহরের এক-তৃতীয়াংশ 
লোক উহার ফলে উপকৃত হুইতেছে। এই 
হুধ যাহাতে জীবাণুমুক্ত থাকে এবং উহা 
বিক্রয়ের সময়ে যাহাতে কোন তেজাল মিশিতে 


না পারে তৎপক্ষেও গবর্ণষেন্ট বিলিব্যবস্থা 
করিতেছেন। 


আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্যে বাটা 
কোম্পানী-_ভারত সরকার পশ্চিম পাৰিস্থান 
হঈতে আগত আশ্রয়প্রার্থাদেয় বসবাসের 
জন্ত পুর্ব পাঞ্জাবের রাপুর! নামক স্থানে ৬০ 
হাজার আশ্রয় প্রাথার বাসোপযোগী একটি সর 
ils ক চহা | এই স্থানে রেলের নি 


বঙ্গশ্র 


৩৭৭ 


কারখানা এবং ২০০৪ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের একটি কারখানা বসান হইতেছে। 
উহ! ছাড়া রাজপুর| উন্নয়ন বোর্ড বাটা 
কোম্পানীকে জমি, জল ও বিছ্যাতের সুবিধা 
দিয়া এ স্থানে একটি ছুতাঁর কারখানা স্থাপন , 
করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই কারখানা 
স্থাপিত হইলে রেলের কারখানা এবং উহা 
মিলিয়া ৪ হাজার পরিবারের জীবিকার সংস্থান 


করিবে। উ্থা ছাড়া ওঁ স্থানে অনেকগুলি 
কুটিরশিল্পেরও পত্তন কয়! হইতেছে। 


আসামে শিক্ষার প্রসার-আলাম 
গবর্ণমেন্ট এই পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশের ৭টী সহর 
ও ১২০০ পরীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন। _ উহাতে 
আলামের এক-পঞ্চমাংশ অঞ্চলের ১ লক্ষ বালক” 
বালিকা" প্রাথমিক শিক্ষার সুষে'গ পাইয়াছে 
এবং ২২৫* জন শিক্ষকের কর্ণগংস্থান হইয়াছে। 


চেয়ারম্যান শ্রী ভি, এন, চৌধুরী 


মিলম্‌ লিঃ 


- সেক্রেটারি এণ্ড এজেণ্টস : 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ. 


২৩নং, হ্রচন্দ্র মল্লিক ষ্টররীট, কলিকাতা । 
*  মিলস্‌-সোদপুর (২৪ পরগণা) ;. 





৩৭৮ 





ভারতের জাহাজের সংস্থীন__ভারত 
সরকার উহাদের অর্থামুকুল্যে বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যে তিনটি জাহাজী 
কর্পোরেশন গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন 
, তাহাঁর প্রত্যেকটি কর্পোরেশনের হাতে ২৪টি 
করিয়া ৮ হাজার টনের, জাহাঁ রাখা হইবে 
স্থির হইয়াছে । উহার মধ্যে ভারত সরফারের 
হাতে বর্তমানে মাত্র ১৬টি জাহাজ আছে। 
বাকী ৫৩টি জাহান্র বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে 
হইবে এবং এত্রন্ত বিদেশী মুদ্রার হিসাবে খরচ 
লাগিবে ৩০ কেটি ২৪ লক্ষ টাকা। 
ভারত সরকাঁরের এত বিদেশী যুদ্রার সংস্থান 
নাই। এজন্য বোধাইয়ের জাহাজী বিশেষজ্ঞ 
শ্রী কে বি বৈদ্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ৬ হাজার টনের 
উপরের যত জাহাজ আছে তাছ! বিদেশের 
সহিত বাণিঘ্যের কাজে নিযুক্ত করা হউক 
এবং উপকূল বাণিজোর জদ্ঠ ভারতের কাঠ ও 
রি ডিজেল টি সাহাযো > ১৫০ 








কিন্তু 





আর্থিক জগৎ 
হইতে ৫০০ টনের পালের জাহাজ নির্মাণের 
জন্তু ব্যাপক ব্যবস্থা করা হউক লী বৈস্ত এরূপ 
বলেন যে, বর্তমানে ভারত, ব্রহ্গদেশ ও সিংহলের 
উপকূল ধাঁপিজ্যে বৎসরে ৭৫ লক্ষ টন মাল- 





পত্রের আদান প্রদান হইতেছে এবং উদ্ধার মধ্যে 


পালের জাহাজের সাহায্যে ১২ হইতে ১৫ লক্ষ 
টন মালপঞ্জের আদান প্রদান হইতেছে। 


ভারতে ঘ্ৃত মাখনার্দির উৎপীদন-__. 


পঁচিশ বৎসর পূর্বে ৰাঙ্গালোরে এ্রাজকীয় 
পশুপালন ও দ্বতমাখন তৈয়ারী .গবেবণা 
প্রতিষ্ঠান" স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান হুইতে 
পরে “ভারতীয় ত্বতমাথন গবেষণা! প্রতিষ্ঠানের” 
শৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবাদির 


' প্রজনন ও ত্বত-মাখন তৈয়ার সম্পর্কে তারতে 


ব্যবহারিক প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতীয় 
ইউনিয়নে ৬ কোটিরও অধিক গাভী আছে। 
উচারা বৎসরে মোটামুটি ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন 
দুধ দেয়) ইহাতে গড়পড়তা লোক পিছু পাঁচ 
এ 888 ডি তি | 8185 এত অল্প 


স্থাপিত £ ১৯২২ 
রেজিঃ অফিস--৮১, টি, স্থভাষ রোড, 


বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করিয়া আমিতেছে। 
কলিফাতাস্ব শাখাসমূহ: ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, 


২২৫, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, ১৫৭-বি, ধর্ম্মতল! ষ্টরাট, ১৩৯বি, বসা রোড, 
২১০১৫, রাসবিহারী এভেনিউ। 


কলিকাতা--১ 


রর '. অন্যান্য শাখাসমূহ 
পশ্চিম বাংল! jee বাং আসাম বোন্বে 
বোলপুর গ্রাম গোহাটি দালাল ট্রাট 
বাঁকুড়া » চাকা সিং পোড়হাট £ (ফোর্ট বোম্বে) 

* বর্ধমান ময়মনসিংহ কলবাদেবী 
কৃষ্ণনগর নিই . নওগঁ। (বোনে) 
মেদিনীপুর পা মল. জাজ. 
পুর্ব্ব বাংল। পুরাণবাজার বিহার ৪” নাসা মধু 
বরিশাল রর (ত্রিপুরা) সবে পাটনা 1 চেটি সীট মাদ্রাঞ্ত 
ভৈরববাক্রার রাজসাহী পাটনা সিটি : 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসাম ত্বারভাজা যুক্তপ্রদেশ 
কুমিল্লা ধুবড়ী ভাগলপুর বেনারস 

.টাদপুর ডিব্ৰুগড় মজঃফরপুর এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এজেপ্টলমুছ ১-- | 


সর লওন-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা গ্যারাশ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 

& অঙ্ট্রেলিয়া_ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাভী-_বারক্রেক্স ব্যাঞ্চ ( ক্যানাডা) 
মধ্য এসিয়া- বারকেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি এবং ও এ) মালম্-_হতিয়ান ওভারপিক্জ ব্যাঙ্ক লিং 
ৰ sls i ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বিল, পি- 2 ও লগুন,বার-এট-ল 


'৭ হাজার ৮৫৭ ডলার ব্যয় হুইয়াছে। 
‘সময়ে যুজব্াষ্ট্রের কখনও এত অধিক টাক] ব্যয় 


৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


পরিমাণ দুধ ব্যবহারের কারণ দুগ্ধ উৎপাদনের 
অল্পতা। কি উপায়ে ছুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
বায়, ফি ভাবে ঘ্বৃতমাখনাদ্ির উত্তমরূপে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়_এই লব বিষয় 
লইয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলোচনা 
করিতেছেন। বর্তমানে প্রতি বৎসর ভারতে 
প্রায় তিনশত কোটি টাকার দুগ্ধ ও 
দুগ্ধগ্রাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কাজেই এ গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানের কান্সকর্খের একটা অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব আছে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিপয় ও গুরুত্ব 
দিনে দিনে বন্ধিত হইতেছে । বর্তমানে ভারত 
সরকার এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রপারণ করিবেন 
স্থির করিয়াছেন । 

ইস্পাত শিল্পের বিপদ--টাটা কোম্পানীর 
চেয়ারম্যান জে আর ডি টাটা এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ইম্পাত 
শিল্পে প্রতি শ্রমিক বৎসয়ে গড়ে ২৪'৩৬ টন 
ইস্পাত উৎপাদন করিত। এক্ষণে তাহা ১৬৩০ 
টনে পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতিমাসে গড়ে ৩১৫৪ 
টাকা দিতে হইত---এক্ষণে উহ্বাদিগকে ৯২৮০ 
টাকা দিতে হুইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
একটি ইম্পাত কারখানা সমস্ত শ্রমিকের অন্ত 





রহ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল---সেই 


শ্রমিকের জনক উক্ত কারখানা এক্ষণে বৎসরে 
৭ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা বায় করিতেছে। তিনি 
বলেন যে, গত এই কর বৎসরে শ্রমিকদের 
পারিশ্রমিক ও গুণ বন্ধিত হুইয়াছে--লঙ্গে লঙ্গে 


উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া দুরে থাকুক উহা শতকরা 


৩৩ ভাগ হাস পাইয়াছে। 

আমেক্পলিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে 
ঘাটতি-গত' ভ্ুন মাসে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে 
তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের আয়ের তুলনায় 
ব্যয় ১৮১ কোটী ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৭ ডলার 
বেশী হইয়াছে । উহা অনুমিত ঘাটতির প্রায় 
৩গু৭। এই বৎসরে যুক্তয়াষ্ট্রের গবর্ণমেটেের 
আয় ছিল ৩৮২৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬৭ হাজান 


৮১০ ভলার।॥ গত ৫ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 
'আয় কখনও এত কম হয় নাই । 'এদিকে গত 


বৎসর গবর্ণমেন্টের ৪০০৫ কোটি ৭১ লক্ষ 
শান্তির 


হয় নাই । 


5. 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২বা সেপ্টেপ্বর--এ সপ্তাহে 
-কলিকাতাঁর' শেয়ার বাদারে বেশ উৎসাহ 
স্উদ্তমের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ইন্জিনিয়ারিং 
কোম্পানীর শেয়ার ও চটকলের শেয়ার বেশ 
বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্স্ত সে 
তেম্্রী ভাব বজায় রহে নাই। ইণ্ডিয়ান 
সআয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার দর 
সর্বোচ্চে ২৯/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া অন্য তাহা 
:২৭॥০ আনা. পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। 
চটকলের শেয়ার দরও ফিছুটা পড়িয়া গিয়াছে। 
বেচাকিনার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলার 
পর শেয়ার বাজারে এই ধরণের সাময়িক 
অবসাদ অপ্রত্যাশিত নহে। তবে ভারত 
সরকারের বাজেট ঘাঁটতি ও ইনফ্রেশন দমনে 
'ভাহাদের নূতন কার্য্যনী তি সম্পর্কে দিল্লী হইতে 
খে সব খবর প্রচারিত হইতেছে অস্ত শেয়ার 
বাজার দর নামিয়া আলার পিছনে তাহাব 
প্রতিক্রিয়ীও রহিয়াছে বলিয়া মনে হুয়। 
অস্ত ফোম্পানীর কাগঞ্স বিভাগে ৩২ টাকা 
বদের (১৯৮৬ ) খুপপত্ডের দর ৯৭৮০ আনা, 
"৩২ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪ ) থণপল্রের দর 
১০১৮১০ ও ৩২ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫ ) 
পপত্রের দূর ১০০০০ দীড়াইয়াছে। 
অদ্য কলিকাতার 'শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
} “শিল্প ও ব্যবনা কোম্পানীর সর্ক্োচ্চ শেয়ার দর 
-নিয়নক্ূপ ঈীড়াইয়াছে £_-কাপড়ের কল--কানপুর্র 
_, টেক্সটাইলস্‌ ০, এলগিন ১৭।%০, কেশোরাম 
১৪০০, স্বদেশী ১০২) 
এমালগেমেটেড্ড ২৭5০, 
ভালগুড়া ৯19০, বরাকর 
ইণ্ডিযা ৬)/০, ইকুইটে বল ৪৫0০, নাজির! ৯/০, 
নিউ বীরভূম ১৮1০, রাশীগঞ্জ "১৩০, 
কারাপপুড়া 
১৪০০, 


বেঙ্গল ৪৯৭০ 


৩৩|০ 3 


ল্যান্সডাউন মেঘনা, ১২২২, 
নদীধা ৭৬।০, রিলায়েন্স ২৫%০, প্রেপিভেক্দী 
.. &॥০, ইউনিয়ন ২৩১২) ইঞ্জিনিয়ারিং- 
ইণ্ডিয়ান আমরণ এণ্ড ষ্টীল ২৯৮৯ (বাজার 
- বন্ধের দর ২৮/০), কুমারধুবী ৯০, 


হ৭।০১ ১৭৪৯২, 


কয়লার থনি--. E 
১৪/০, সেন্ট্রাল { 


সাউথ | 
চউকল-__আগভপাড়া | 
এলায়েন্স ১৯৫২, এ্াংলে৷ ইণ্ডিয়া | 
(২১১৩, বরনগর ২০৪২, হুগলী ৪৪৮০, হাওড়া 


'ঘাজোদের, হালচাল 


টেক্সটাইল মেসিনারি ৭৪৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
২১/০;  বিবিধ_কণালকাটা ট্রামওয়েজ 
১৪1%০, বি আই কর্পোরেশন ৯২০ ডানলপ 
রবার ৪৬০, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওষেজ 
81৮০, টিটাগড় পেপার ৩৫1০১ শ্রীগোপাল 
১১/০. বুলাশ্ড সুগার ১২1/০, ক্যালকাটা 
হলেকাঁ টুক ১৭৷/০, হাপিমারা (চা বাগিচা ) 
৪৬1০, নিউ তেরাই ১১৪৮০, ভিমাকোশী 
৩৯৪৮০ | . 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, হর! সেপ্টেম্বর--ভারতীয় 
চটকল সমিতি সমস্ত কলের পক্ষ ₹ইয়া] ন্থুবিধা- 
জনক দরে পাট ক্রয়ের আগত একটি কেন্দ্রীয় 
এজেন্সী স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ধরন্নপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে তাহাতে 
সুবিধার চেয়ে অন্থবিধাই বেশী দেখা দিবে 
মনে করিয়| এক্ষণে তাঁহার) সেই প্রস্তাব 
পরিহার করিয়াছেন। 











+ 


গত জুলাই মাসে কলিকাতা হইতে বিদেশে 
১ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । 
গত বৎসর & মাগে ৫২ হাদ্ার বেল পাট 
রপ্তানী হইয়াছিল।, 


কলিকাতায় আলগা পাটের বাঞারে অস্ত 
ভাত মিডল ও বটম পাটের দর দীড়াইয়াছে 
মণকরা যথাক্রমে ৩৭০ আনা ও ৩৪1০ আনা । 
অস্ত পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীযোগ্য ফা” 
পাটের দর দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৮১২ 
টাকা। 


সোন। ও রূপা। 


কলিকাতা, রা! সেপ্টেম্বর-_অস্ত বোদ্বাইয়ে 
প্রতি ভরি সোনার দর ১১৩২ টাকা ও কলি- 
কাতায় তাছ! ১১৩/০ আনা দীড়াইয়াছে। 
বোঘাইয়ে ১৫৯] আনা ও কলিকাতায় ১৬২৭৩ 
আনা দরে প্রতি ১০০ ত্র রূপা ক্রয়-বিক্রয় 
হইয়াছে । 


নানা প্রকার কাগজ ও UL স্থতকারক ও পরিবেশক 
২৪৩৬খানা অডিনারী এবং ৮৬৭খানা প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমমূলো ও 
সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয ) বিক্রয়ের জষ্য কয়েকজন এভেপ্ট নিযুক্ত হুইবে। 
বিস্তারিত বিববণ জানাইবেন £_ 
প্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেঞ্জিং ডাইরেক্টর 


৬১, রি ॥কলিকাতা--৭ 
































( সাডিউল্ড ব্যাঙ্ক ) 


বাঞ্চ --ব$বাজ্ঞার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, 


, বনগাঁ, বিরাট, ও খুলনা । 
উপযুক্ত জামিনে টাক! ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কনা হয়। 


ৰ হেড অফিদ--২৪, নেতাজা হভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 





৩৮০ আর্থিক জগৎ ০... ৮ [ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 






০: ০ hs 
. হেড অফিস £ কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বিচ্ডিংস্‌ 














৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ীট, কলিকাতা "(স্থাপিত ১৯৪০). 
ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সিডিউল্ড ও ক্লিয়ানিং ৭ 
|| নরওয়ে, সুইডেন, স্তইজারল্যাগু, হল্যাশু, ইটালী, জাপান, পেনাং ও হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্রেস, : 
সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এজেন্সী রহিয়াছে। | কলিকাত৷। 
EL _মুলধন-- ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
অধিরূত রর ূ ১,২০, ০৪০ 895০ টাকা: চেয়ারম্যান £ ভ্রীয্ুনাথ রায় ূ 
বিলিরূত "2, ১,১৮৯ হি ji ডাইরেক্টার-ইন-চার্চ্জ ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
আদায়ীকৃত ' ৮ ,.  ৭৮৪৭,৪০২২ ৮ _শাখালদুহ ত. 
মজুদ তহবিল i 8২,৩০০,০০০ বড়বাজার, গ্ঠামবাজার, হাটখোলা, 
জিভ হি | দমদম, বালীগঞ্জ কেলি:), ঢাকা, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ' : 
| টক CE 





হিন্দুস্থান জেনারেল || দল বু ! 
শাখ। । 

। ইলা তল তঙ্নাস্পাইট্ি লিন | SS 3৪ ূ 

| হিন্দুস্থান বিন্ডিংস, কলিকাতা_১৩ . || |নৃতন ইজ 276: 

GT al 7 সর্ধপ্রকার বীমা কার্য কর! হয় | | রংয়ের 
| € ক 


লি পি ্ট, বোম্বাই, হা আর্ধেনিয়ান ই্রীট, দি | 
হছণব রোড, ফে বো £ যান ৰ, i 
£ হঘরতগঞ্, লক্ষৌ, আন্বাল। ক্যাণ্ট £ ৬৬, দি মল, Ed [১ বা ঠা, কলিকা 
হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ট্রীট 


ন্ট নয়াদিজ্ী £ কুইনসওয়ে, নয়া দিল্লী, পা ক্রাডক টাউন, নাগপুর, ] 
বিবি, ৪১৮ ১৯২৯ বি,বি, ২৯৮০ - 


| পাটি! একজিবিগান রোড, পাটনা, ঢাকা : ভা জনসন রোড, ঢাফা। 
হেড অফিস :__-৬১নং বহুবাজার ্রাট । 


কলিকাতা শাখ! ঃ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট 



















বাংলার বস্ত্রশিশ্পের অগ্রদৃত 


মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


o>) নিলেন 





বস্্াদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোরগম্য হইবে । হি জা 
খনং মিল ছি মিল সিরাজগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়া ২৪পরগণ)) | | সুদের হার £ 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £_ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং Ub EE Ty 
২২, ক্যানং ষ্রীট, কলিকাতা__১ ১১ 
[চিনের ররররারারররররারারাোররারারারোরারারারারারর dn 








১২২, বহুৰাজার ক্র, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেস প্রীধতীন্্নাথ ভট্টাচার্য দ্বারা বুক্দিত ও প্রকাণিদ্ছ'। 


মূল্য-_বাধিক সডাক ১০২ ০. 


রর 


RTHIK 
হিল্পাদৰ- পৰী যতীন্দনাঃ ভট্টাচাৰ্য্য’ 


। যুগ্ম-সম্পাদক শ্ৰীসুধাঃশুভুষণ রায় 
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প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


দাশ বর্ষ | Monday, 12th September,.1949. (সোমবার, ২৬শে ভাত, ১৩৫৬ | '২-শকৃত্খ্যা! 








দ্য ও পুষ্ট 


আঁহুবের জীবন ধারণের পক্ষে খাত অপরি- 
ছার্য্য। কিন্তু শরীর গঠন, শারীরিক পুঠিসাধন 
ও কর্ম্শিজি বিকাশের পক্ষে যে কোন খাতই 
যথোচিতরূপ সহায়ক হয় না। এমন খা 
অনেক রহিয়াছে যাছা দ্বারা উদরপৃর্তি সম্ভবপর, 
কিন্তু বাচার মত বাঁচা সম্ভবপর নহে। অপর 
দিকে এমন পুষ্টিকর শ্রেণীর খা আছে যাহ! 
কম পরিমাণে গ্রহণ করিলেও মানব ঘেছের 


বি 


0 












ডি 


বিষয় পৃষ্ঠা 
খান্ত ও গুটি ৩৮১-৩৮৩ 
চিনির মূল্য ও গবর্ণমেপ্ট ৩৮৩-৩৮৪ - 
সাময়িক প্রগঙ্গ ৩৮৫-৩৯০, 
নাদাকথা | ৩৯১-৩৯৪, . 
» || আধিক চুনিয়ার খবরাখবর ৩৯৫-৩৯৮ 
‘|| বানাক়ের হালচাল 
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ৃ অনেক কিছু প্রয়োজন মিটিতে পারে, সুস্থভাবে 
, লোকের দীর্ঘ জীবন যাপনের পথ প্রশস্ত হইতে 
| পারে। কাজেই ছুষেলা পটে ভরিয়া খাওয়াই 
বড় কথা| নহে, কোন শ্রেণীর থান কি পরিমাণে 
গ্রহণ করিলে তাহা শরীর রক্ষার পক্ষে, 
রোগের আক্রষণ প্রতিরোধ করার পক্ষে ও 
কৰ্মশক্তি বিকাশের পক্ষে সহায়ক হইবে 
:, তাহা দেখাই বড় প্রয়োজন। সুখের বিবয় 
খান্ত ও পুষ্টি ' সম্পর্কে বর্থমান জগতে অনেক 








দেশেই ব্যাপৰু গব্যেণা সুরু হুইয়াছে। সেই 
সব গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে পুষ্টিকর খাতের 
তালিকা প্রস্তুত হুইয়াছে। সাধারণ খান্তের 
পরিপূরক ছিলাবে সেই সব নিয়মিতভাবে ও 


উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার উপর অনেক 


দেশেই জোর দেওয়া হুইতেছে। উদ্ধার ফলে 


“বিভিন্ন দেশে লোকের কর্শক্তি ও গড় পরষায়ু' 





বাইতেছে। তারতে খাম্তশন্তের 
সে কারণে বহু লোককে কম 


বাড়িয়া 
যোগান কম। 


' খাইয়া কোন মতে দিন গুদ্রয়াপ করিতে 


হইতেছে। কিন্তু ইহাই এদেশের সবচেয়ে 
বড় ছু নছে। সবচেয়ে বড় ছু্দৈব 
হইতেছে এই যে, যে খান্ত লোকে গ্রহণ 
করিতেছে তাহার মধ্যে পুষ্টিকর দ্রব্যের পরিমাণ 









.আদর। 


টিটি ক্র 
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দ্বি ন্যাশনাল 
? ট্রায়ে.নু হাউস, 
ফোনঃ সিটি২১০২ (৪টি লাইন) প্রাম 


AAS. 


ce 
‘নিক্কোর' কেবল"? ও 'তার 
ভারতের 'একাঁস্ত' নিজস্ব সম্পদ । 
, । বৈদ্যুতিক শক্তি, ব্যবহৃত হয় সেখানেই এদের 
উৎকর্যতার জন্ত ইহার প্রত্যেকটি 
* কঠোক়ভাবে পরীক্ষা করিয়া বাজারে ছাড়! 
বেন্ত্রীয় সরকারের সহিত চূক্তিবনধ 


_ থাকার ইহা প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যসমুহের এ 
& সর়কারবদ্দকেও প্রচুর পরিজাণে সরবরাহ কর! হয়। 


OF 









৩২ 


যেখানেই ' 


লেট ফেব কোং অব হুতিয়া লিমিটেড 
ডালহাউসী স্কোয়ার, 


কলিকাতা 
গ্রাম £ “মe৪০৮দ” শাখা ঃ দিল্লী 


৬৮২ 


নিতান্ত কম। ফলে স্থাস্থ্যহীনতা ও রোগ 
শোক এদেশে ব্যাপকতাবে আত্ম প্রকাশ 
করিতেছে । অস্ত অনেক দেশের তুলনায় 
এদেশে লোকের গড় পরমাঁযুখুবই কম। শিশু- 
মৃত্যু, প্রস্থতি মৃত্যু এ্রতৃতি শোচনীয় ঘটনা 
এদেশে বেনী কন্িয়াই ঘটিতেছে। এই অবস্থার 
প্রতিকারের লগ খান্ত ও পুষ্টি সম্পর্কে এদেশে 
ভালরূপ গবেষণা হওয়া দরকার। পুষ্টিকর থান 
সম্পর্কে সাধারণের ভিতর জ্ঞান প্রচারের 
সুব্যবস্থা ও এ্ীপৰ জিনিষ বেশী “পরিমাপে 
উৎপাদনের বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজ্জন। 
সমপ্রতি কলিকাতায় ভ্ভাশলাল নিউ ট্রমেণ্টস 
এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় পুষ্ট 
সমিতির বাধিক সম্মেলনে এ অত্যাবশ্তুকীয় 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে 
এবং বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা ও সম্মেলনের বিভিন্ন 
প্রস্তাবের তিতর দিয়া সমস্ত! সমাধানের পথ 
নির্দেশিত হইয়াছে, ইহ! খুবই সুখের বিষয়। 
ডাঃ অধুল্যচন্ত্র উকিল অভ্যর্থনা সমিতির 
চেয়ারম্যান হিসাবে এ সম্মেলনে যে বক্তৃতা 
দিয়াছেন: তাহাতে খাস্ত ও পুষ্টির দিক দিয়া 
এদেশের বর্তমান সমস্তা সম্পর্কে লময়োঁচিত 
- আলোচন! করা হুইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 
ভারতের লোকসংখ্যা অস্থপাতে খাতের জমি ও 
ফলন কম। ইহাতে লোকের আহার্ধ্য সমন্ডা 
জচিল হইয়া দেখা দিয়াছে! জনসংখ্যা বৎসরে 


গড়ে ৩৩ লক্ষের মত শেতকরা ১০ ভাগ) বৃদ্ধি 


পাওয়ায় সেই জটিলতা দিন দিন বাড়িতেছে। 
প্রতি লোকের খাতের প্রয়োজন ঠিক ঠিকভাবে 
মিটাইবার অন্ত লোকপিছু ২'৫ একর চাষভূমি 
"দরকার । মার্কিন যুজরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় লোকের 
মাথাপিছু গড়ে ৩৫ একর চাষূমি রহিয়াছে । 
কিন্তু ভারতে মাথাপিছু চাবভূষির পর্নিমাণ 
মাত্র ০৭ একর । অন্ত অনেক দেশের তুলনায় 
এদেশে আবার জমির একর প্রতি ফলন কম। 
ফলে অবস্থা দীড়াইয়াছে এই যে, লোকের 
প্রয়োধ্জন মিটাইৰার "উপযোগী খাস্ত এদেশে 
উৎপর হইতেছে না। তাহার উপর প্রোটিন, 
ভিটামিন, তৈল ও খনিজসম্পদ মিশ্রিত পুষ্টিকর 
খানের যোগান এদেশে খুব কম থাকায় তাহ! 
জনন্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই মারাত্মক হুইয়া 


_ঁড়াইয়্াছে। উপযুক্ত শ্রেণীর.খাতের অ প্রাচুর্য, 
তাহার উপর পুষ্টিকর খাত সম্পর্কে লোকের 
অজ্ঞতা এই ছুই কারণে জাতি: ক্রমেই নিরীর্ধ্য 


আর্থিক জ্রগৎ 


হুইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ লোক যে খাত 
খাইয়া দিন যাপন করিতেছে তাহার ভিতর 
শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীরনীশক্তি বৃদ্ধির 
উপযোগী সারবস্ত বিশেষ নাই ! মাকিন যুক্তরাষর, 
ক্যানাভা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন 
প্রভৃতি দেশে প্রতি লোক গড়ে দৈনিক যে 


»পরিমাপ ক্যালয়ী * যুক্ত খান্ত খাইতেছে এদেশে 


প্রতি লোক সে-তুলনাষ মাত্র অর্ক ক্যালবীধুক্ত 
খান্ত খাইতেছে | দেইজছ্যাই এদেশে শারীরিক- 
অক্ষমতা, রোগলোক ও অকালমৃত্যু এত বেশী 
করিয়া লক্ষিত হইতেছে । উপযুক্ত পুষ্টিকর 
থান্তের অভাব ১০ বৎসরের নিয্নবয়স্ক শিশু ও 
১১ হইতে ১৫ বৎসর ৰয়সের বালক-বালিকা- 
দের ( এই ছুই শ্রেণীর জন্সংখ্যা দেশের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ) জীবনধারার 


' উপর বিরূপ প্রতিক্রিষা সঞ্চার করিতে আরম্ভ 


করিয়াছে । উহাদের শরীর গঠনের অস্ত 


সাধারণ খা্যশস্তের চেয়ে প্রোটিন ও ভিটাঁমিন- 


যুক্ত থাত্যাদিই বেশী কবিয়া প্রয়োত্রন। কিন্ত 
গর সমস্তের অভাব ও ছুর্ম,লাতার অন্ত অধিকাংশ 
গৃছেই তাঁহার উপযুক্ত পরিমাণ যোগান নাই । 
ইভাতে ক্গাতির শোচনীয় অপমৃত্যুর পথই 
প্রশস্ত হইতেছে । অথচ ইছা দেখিয়াও দেশের 
লোক ও গবর্ণষেন্ট এখনও খাদ সম্পর্কে উপযুক্ত 
মাত্রায় সচেতন হইতেছেন না, ইহা! ডাঃ উকিল 
খুব ছুঃথেন্ব বিবয় বলিয়াই মনে'করেন। এদেশে 
খান্তের অভাব দেখিষা গবর্ণমেন্ট খাভ রেশনিং 
প্রথ! প্রবর্তন করিয়াছেন, খাস্তশম্তের আত্যন্তরীপ 


‘যোগান বাডাইবার . জগ্ত তাহার! .উৎপাঁদন 
‘ বৃদ্ধির কাজে বিশেবভাবে উদ্যোগী ॥ইয়াঁছেন। 


কিন্তু এই সব কাৰ্যযস্থহীর ভিতর অত্যাবশ্যকীয় 


শ্রেণীর পুষ্টিকর খান্ত বিশেষ কিছুই অন্তর্ড.ক্ত 
' হইতেছে না। 


রেশন প্রথার শ্বল্ল পরিমাপে 
খান্ধশন্ত যোগাইয়া গবর্ণমেপ্ট তীহাঁবের কর্তব্য 
শেষ করিতেছ্বেন। খাস্ত ফলাও আন্দোলন 
সুরু করিতে গিয়া ' তাহারা মুখ্যতঃ বেশী 
পরিমাপে চাউল, গম, কলাই প্রভৃতি উৎপাদমের 
উপরই জোর দিতেছেন। ছ্ুধ ভিম, মাছ, 
ফল প্রভৃতি প্রোটিন ও তিটামিনযুক্ত খাত 
উপযুক্ত মাত্রায় উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ কিছু 
হইতেছে লা, স্রায্য দরে ওটৃনিন্দিষ্ট পরিমাপে 

*' এক সের জলের -এক- ডিগ্রী উত্তাপ 


হষ্টি করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন 
তাহা এক ক্যালরীর সমান। 





হইবে। 


' [ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


তাহা সাধারণকে দরবরাছেরও ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ 
করিতেছেন না। অথচ এই সবের উপযুক্ত 
যোগানের অভাবই এদেশে লব চেয়ে মারাত্মক 
পরিস্থিতির সুচনা করিয়াছে । এদেশে লোকের 
গ্রয়োজনের তুলনায় চাউল, গম প্রভৃতি থাস্- 
শন্তের ঘাটতি হইতেছে শতকরা দশ ভাগ 
মেস্থলে ছুধ, ‘মাংস, মাছ, ডিম, তৈল, তরি- 





“তরকারি ও ফলের দিক দিয়া দেশের ঘাটতি 


হইতেছে শতকরা ১৬০ ভাগ হইতে শতকরা 
৩০০ ভাগ । ডাঃ উকিল সাধারণ খাগ্রব্যের 
যোগাঁন বাড়াইবার সঙ্গে & সব শ্রেণীর পুষ্টিকর 
খাতের যোগান বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
সম্পর্কে ও জনসাধারপকে তাহ! জ্ঞাষ্য দরে 
সরবরাঁছ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে 
বিশেষভাবে জোর দিতে বলেন। 


ডাঃ উকিলের উপরোক্ত নির্দেশ অস্ুযারী 


দেশে পুষ্টিকর খাস্যের একান্ত প্রয়োঞ্জনীয়ত। বর্ণনা 
করিয়া ও গবর্ণমেন্টকে অচিরে ও বিষয়ে বিশেষ 


মনোযোগ নিবন্ধ করিতে বলিয়া কলিকাতায় 


অনুচিত পুষ্টি সম্মেলনে, একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে । এ প্রস্তাবে বল] হইয়াছে কেবল 
খাতশস্তের অতাব নহে, পুষ্টিকর খাত্তযুক্ত 
ব্যালান্সড ডাইট বা ম্ুুসমঞ্জল খাত গ্রহণে 


এদেশের জনসাধারণের অনভ্যাল ও অক্ষমতাই 
€ 


এদেশে জাতীয় স্বাস্থ্যহনতার বড় কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। কাজেই অনসাধারপণ যাহাতে 
সাধারণ খান্তের় পরিপূরক 'হিগাবে৷ উপযুক্ত 
পরিমাণে প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ 
সম্পদযুক্ত পুষ্টিকর খাত পাইতে পারে সেন 
থান্ধশত্তের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে এ সমস্ত শ্রেণীর 
খান, যখা-_ছুধ, ডিম, মাছ, ফল, তরিতরকারি 
প্রভৃতিয় উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে বিশেষভাবে অবহিত; 


হইতে হইবে। বর্তমানে দেশে ওঁ সব খান্ত- 


সামগ্রীর যোগান কম, তাহাদের নূল্যও খুব 
চড়া। এখন হইতে কেবল এই নবের যোগান 
বাড়ানে! নহে, জনসাধারণ যাহাতে অপেক্ষাকৃত 
সস্তা দরে তাহা ক্রয় .করিতে পারে 
তাহারও ব্যবস্থা গবর্ণমেপ্টকে অবলম্বন করিতে 
পুষ্টিকর থাড সম্পর্কে ডাঃ এ পলি 
উকিলের অভিমত ও পুষ্টি সম্মেলনের এই লব 


মন্তব্য ও'হুপারিশ আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন 
করি। জাতীয় স্বাস্থোরতি, লোকের কর্ধশক্তি 
বৃদ্ধি এবং রোগ ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধের 


] 
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একান্ত শ্রীয়োঞজনীয়তা হৃদয়দ্ম করিয়া 
এদেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ 
এখন হইতে পুষ্টিকর খানের উৎপাদন ও 
ব্যবহার বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব জোর দিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। | 

"পুষ্ট সম্মেলনের অপর কয়টি প্রস্তাবে এদেশে 
খাতের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি সম্পর্কে ও বিশেষ 
কতিপয় শ্রেণীর পুষ্টিকর থান্য উৎপাদন সম্পর্কে 
সময়োচিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ভারতে 
কলের ছাট! পরিষ্কার চাউলের ব্যবহার দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। একভাবে চাউল বেশী 
পরিষ্কার হওয়ার দরুণ উদার পুর্িকারিতা হাস 
পাইতেছে। সম্মেলন এই গতি বন্ধ করা 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। চাউলের কদগুলি যাহাতে কম 
ছাট! চাউল (Under-milled rice) উৎপাদনে 
উহাদের কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ রাখে সে বিষয়ে 
তাঁছার৷ গবর্ণমেণ্টকে অর্ডার ভারী করিতে 
পরামর্শ দিয়াছেন। এদেশে পুরিকর খাডত্রব্য 
সম্পর্কে লোকের জ্ঞান সীর্মাবন্ধ বলিয়া খামের 
গুণাগুণ বুঝিয়া তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে 
অত্যন্ত নয়। সম্ভা ও সারবান খাভ হিসাবে 


আর্থিক জগৎ 
সন্মেপন একটি প্রস্তাবে চীনাবাঁদা্সের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন । চীনাবাদাম হইতে তৈল 
নিষ্কাশিত করিয়া উহার গুড়া সাধারণ খাতের 
পরিপূরক ছিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 
দেশে দুধের যোগান কম। * এই অবস্থায় তাহা 
মুখ্যতঃ শিশু ও প্রস্থতিদের ভ্র্ভ নির্দিষ্ট ঝাধিষা 
পুর্ণবয়স্ক! ছুধের পরিবর্তে চীনাবাদাষেক গুড়া 


ব্যবস্থার করিতে পাঁরেন। প্রোটিন ও চর্বি 
জাতীয় খান্য হিপাবে 'লম্মেলন একটি প্রস্তাবে 


এদেশে মনের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর 
দিয়াছেল। ভারতের তটদেশস্থ সমুদ্রে ও 
উপলাগরে বিস্তার মাছের যোগান রহিয়াছে। 
এ প্রস্তাবে গবর্ণমেন্টকে তাহা আহরণের 
স্থব্যবস্থা করিতে, বলা হুইয়াছে। ছুনিয়ার 
অগ্ভ অনেক দেশে লোকের শারীরিক পুর্টি- 


' কারিতা বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন টেবলেট উৎপাদন 


ও প্রচলনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। 
লঙ্গেলন আর একটি প্রস্তাবে এদেশে তিটামিন 
টেবলেট উৎপাদনের উপযোগী কারখধালা 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুগয়ণ 
করিয়া পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে ক্কত্রিম উপারে 
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পুষ্টিকর খাগ্যোপাদান সংগৃহীত হইতেছে। খড় 
ও কয়লা হুইতে চর্বি, ধানের তুষ হইতে 
প্রোটিন, কাঠ ও মাতগুড় হইতে খাভোপাদাঁন 
আহরণের রীতি প্রচলিত হইয়াছে । সম্মেলন 
এদেশের গবর্ণমেণ্টকেও এ সব বিষয়ে যথোচিত- 
রূপ তৎপর হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ভারতে 
লোকের খাস্ত ও পুষ্টির প্রয়োজন মিটানোর 
উপায় সম্পর্কে পুষ্টি সম্মেলনের এই সব প্রস্তাব 
ও নির্দেশ.আমরা কেন্দ্রীয় "ও প্রাদেশিক গবর্ণ- 
যেণ্টসমূহ্রে পক্ষে খুব বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। কেবল খান্ের উৎপাদন 
বৃদ্ধিই বড় কথা নহে, যাহাতে দেশে পুষ্টিকর 
খাদের যোগান বাড়ে এবং যে খাপ্ত লোকে 
গ্রহণ করিবে তাহা যাহাতে তাহাদের 
শরীর গঠন ও কর্্মশক্তি বিকাশের পক্ষে 
যথোপযোগী হয় সে বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে বিশেষ 
মনোযোগ নিবন্ধ করিতে হইবে। সেইরূপ 
দৃষ্টিতঙ্গি নিয়া ভারত খরবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহ এখন হইতে তীছাদের খান্ত- 
নীতি স্থির করুন এবং তাহা ব্যাপকভাবে 
কার্ধ্যকরী করিতে সচেষ্ট হউন, ইহাই আমাদের 
দ্াবী। 


. টিনির মূল্য ও গবর্ণমেণ্ট 


যন্ত্রের পর সরিষার তৈল এবং তৎপর 
বিগত দেড়মাপ যাব চিনি নিয়া যে মুনাফাবৃত্তি 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে এদেশের বহ 
ব্যব্যায়ী ও শিল্পপতিদের সাধুতার মুখোস খসিয়] 
পড়িয়াছে। চিনির কলের মালিকগণ ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট কথ! দিয়াছিলেন যে, ১৯৪৯ 
সালে মিলসমূহ কর্তৃক চিনির বিক্রয়মূল্য ২৮৪০ 
আনার বেশী হইবে ন! এবং খুচরা মূল্য প্রতি 
' সের বারো আনা হইতে তের আনায় শীমবন্ধ 
রাখা হইবে। বিগত ভুলাই মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহ পর্য্যন্ত চিনির পাইকারী বৃল্য, প্রতিমণ 
৩৯২ টাকা হইতে ৩৪২ টাকার মধ্যে উঠানামা 
করিতেছিল। কিন্তু ভুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে 
ইছা! মণপ্রতি ৩ টাকা বৃদ্ধি পায়| কলিকাতায় 
বাজারে ৩৫. টাকায় পরিণত হয়। আগস্ট 
মাসের প্রতি সপ্তাহে এই পাইকারী মূল্য মণকরা 

২" 


"করা গিয়াছিল। 





১০ আনা হইতে ২২ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া 
৩৯২ টাকায় উঠে। বোষম্বাইয়ের বাজারে 


চিনি সম্পর্কে মুনাফাশিকারের স্বত্রপাত 
হয় এবং তথায় পাইকারী মূল্য 
প্রতিমণ ৪০২৬ টাকার উপরে চলিয়া 
যায়। | 


চিনির মূল্য এরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি 
পাওয়ার পশ্চাতে যে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 
কারসাজি আছে তাহা প্রথম হইতেই অনুমান 
বিগত ৭1৮ স্বাস যাঁৰৎ 
কলিকাতার বাঁজারে নগদ টাক! ব্যতীত চিনিয় 
বেচাকেনা নাই এবং সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমৃহ'চিনি সরবরাছের জগ্ভ টেগারের 
বিজ্ঞপ্তি দিয়াও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে 
কোনবূপ সাড়া পান নাই। বন্ততঃ চিনির মূল্য 
হাশ পাইবে বলিয়া জনসাধারণ যখন আশা 


{ KN 


করিতেছিল তখন সংশ্লিষ্ট কলওয়ালা ও 
ব্যবসায়ীদের কারসাদিয় ফলেই অবস্থা অন্তরূপ' 
দাড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে শর্করাশিল্পের 
সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করার সময় 
ট্যারিফ বোর্ড মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইচ্ষর 
নিয়ন্ত্রিত মুল্য এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিয়া 
চিনির মূল্য এ্রতিমণে অন্ততঃ ৫২ টাকা হাল 
করার হযোগ আছে। সংরক্ষণশুস্কের মেয়াদ 
বৃদ্ধি করার পর ভারত সরকারও ট্যারিফ 
বোর্ডের নির্দেশমত চিনির মূল্য হাস করায় অভ 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছিলেন। 
প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়া দিল্লীতে একটি 
সম্মেলন হুয়। উক্ত সম্মেলনে সংযুজ প্রদেশ 
ও বিহারে আগামী মরশুম হইতে ইচ্ষুর মুল্য 
প্রতিমণ যথাক্রমে ১৫ আলা এবং ১৮/০ আনা 
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হইতে হাস করিয়া! ১/০ আনায় নিয়ন্ত্রিত করার 
একটি প্রস্তাবণ্ড গৃহীত হয়। 

চিনির মুদ্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কলওয়ালাদের 
এফচেটিয়া বিক্রয় প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান' সুগার 
সিত্ডিকেট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে যুক্তি 
অপেক্ষা কলওয়াল! ও ব্যবসায়ীদের অল্তায় 
লোভই প্রমাণিত হয়। সিপ্তিকেটের মতে 
বর্তমান বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে চিনির কাঁটুতি 
বাড়িয়া যাওয়াই নাকি মূল্যবৃদ্ধির প্রাকৃত কারণ! 
তথ্যতালিকার সাহায্যে দেখান হুইয়াছে যে, 
১৯৪৮-৪৯ সালে সমগ্র ভারতে চিনির মোট 
যোগান হইয়াছে ১২ লক্ষ ২২ হাজান টন। 
ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ ২* হাজার টন বর্তমান 
বৎসরের উৎপাদন এবং ৎ লক্ষ ₹ হাজার টন 


পুর্ব বৎসরের উৎপাদনের উদ্বত। সুগার, 


সিত্ডিফেট বলিতেছেন, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর 
হইতে বিগত ছুলাই পৰ্য্যন্ত আট মাহে ৯ লক্ষ 

হার টন চিনি কাট তি হুইয়া গিয়াছে 
এবং যে চিনি মঞ্ধুত আছে তাছা নবেম্বর মাসে 


নুতন মরগ্তম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত 


জনসাধারণের চাহিদার তুগনায় কম 
হুইবে । যোগানের শ্বল্লতা সম্পর্কে বাল্ারে 
এই ধারণা নঞ্চারিত হওয়ার ফলেই চিনির দর 
বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া নিঙিৰেট সিদ্ধান্ত 
কৃরিয়াছেন। 

, চিনির চাছিদা ও যোগান সম্পর্কে তথ্য- 
তালিকা পরে আলোচনা করা যাইবে। কিন্ত 
আমাদের জিজ্ঞান্ত চাহিদার তুলনায় চিনির 
যোগান কম হইবে ধারণা করিয়া কলওয়ালা- 
গণ চিনির মূল্য ২৮7০ আনায় সীমাবদ্ধ রাখার 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহ! কোন্‌ যুক্তিতে 
তঙ্দ করিলেন? কৃত্রিম উপায়ে আঁবশ্তকীয় 
পণ্যের যোগানের স্বল্পতা সৃষ্টি করিয়াই মুনাফা- 
শিকার আরম্ভ হয়। বসের বেলায়ও ইহার 
ব্যতিক্রম হয় নাই। চিনি সম্পর্কেও আমরা 
ইহার পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। 


বিগত বৎসরের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে 


চিনির কাঁটুতি এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে, নূতন 
মরশ্তম আরম্ভ হওয়ার 81৫ মাস পূর্বেই চিনির 
মূল্য শতকরা ৩৩-ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া 
যে যুক্তির অবতারণা ফরা হইয়াছে তাহাও 
আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। ১৯৪৮ 
সালের তুলনায়, চলতি বৎসরে ..্নপাধার়ণের 


করি। 
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আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হইয়াছে বলা মূর্খতার পরিচায়ক। বরং 
এ বৎসরে ভুল জাতীয় খান্ভশম্ত এবং অত্যা- 
বশ্তক বস্তের মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়া চিনির কাটতি কম হইয়াছে বলাই 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে। কলিকাতা সমগ্র 
ভারতে চিলি বিক্রয়ের অগ্ভতম প্রধান কেন্দ্র 
প্রধানত? এই সর হইতেই পর্ব ভারতের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে চিনি সরবরাহ কয়া হয়। ১৯৪৮ 
সালের জাহুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত সাত 
মাসে কলিকাঁভায় মোট ২৩ হাজার টন চিনি 
আমদানী চ্য়। এই স্থলে বর্তমান বৎসরের 


জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত মোট ২০ হাজার 


অর্থাৎ ৩. হাজার 
আমদানী 


টন (২০৪৯৪ টন) 
টন কম চিনি কলিকাতায় 
হইয়াছে । I 

১৯৪৮ সালের ১লা নবেধ্বর হইতে পনি 
বৎসরের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ১২১টি কেন্্রীয 
চিনির কলের ( কেন্দ্রীয় ১২১টি প্রতিষ্ঠান হইতে 
সমগ্র ভারতে উৎপন্ন চিনির শতকরা ৯৩ ভাগ 
পাওয়াঁ যায়) উৎপাদন সম্পর্কে কানপুরের 
সুগার টেকোলগ্জি ইন্ষ্িটিউটের ডিরেক্টর সম্প্রতি 
যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় 
--১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৮-৪৯ সালে 
মাত্র ৪৬ হাক্কার টন চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছে। 
চিনি রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা সত্বেও ৪৬ হাজার 
টন কম উৎপাদনের দরুণ চিনিয় মুল্য এরূপ 
বৃদ্ধি পাওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়াই আমরা 
মনে বরি। 

উক্ত ডিরেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায়, বিগত 
জুলাই মাসের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় ১২১টী চিনির 
কলে হ লক্ষ ২১ হাজার টন চিনি মন্ধুত ছিল। 
এই সময়ে অন্থান্ত চিনির কল এবং বিভিন্ন 
মোকামের ব্যবসায়ীদের মজুত চিনির পরিমাপ 
কি ছিল তাছার হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের মতে চিনির কল ও 
ব্যবসায়ীদের নিকট যোট যে মজুত চিনি 
রহিয়াছে ভাছাতে নৃতন মরশুম আরম্ভ হওয়ার 
পূর্কে চাছিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ার 
কথা, নয়। আমরাও এই: অভিমত সমর্থন 
বর্তমান বৎসরে ' কলিকাতায় চিনি 
আমদানীর পরিমাপ পূৰ্ববৰ্তী বংশরের তুলনায় 
কম হুইলেও চিনির কসলমূহ “হইতে মোট 
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চিনির চলাচল এবৎসর বেশী হুইয়াছে। 
ডিরেউরের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালের ১লা 
নবেম্বর হইতে ১৯৪৮ পালের ৩১শে জুলাই 
পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় চিনির ক্লগমূহ হইতে মোট ৬ 
লক্ষ ৮৯ ছাঁজার টন চিনি চালান হইয়াছিল। 
বর্তমান মরশ্তমৈর এই লময়ে মোট চালানের, 
পরিমাণ ধীড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৬৩ ছাঁদার 
টন। বিগত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর 
চিনির গড়পড়তা কাটুতি উল্লেখযোগ্য, 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করার সঙ্গত 
কারণ নাই। কাজেই এ বৎসর কল হইতে 
চালানের পরিমাণ বে প্রায় পৌনে তিল 
লক্ষ টন বেশী হইয়াছে তাহা বিভিন্ন মোকামে 
ব্যবসায়ীদের আড়তে বা 'কদওয়ালাদের 
বেনামীতে মন্ধুত আছে বলিয়া অঙ্গমান করা 
যায় । যোগানের স্বল্পতা হৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুগার 
পিপ্িকেট চালানের পরিমাপ বৃদ্ধি করিয়া কল- 
সমূহে মদত চিনির পরিমাপ যথাসম্ভব কম 
দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হ্য়। 

গবর্ণমেণ্ট চিনি সম্পর্কে এই মুনাফাবাজী 
বন্ধ করার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু যে তাবে 
এবং যে. সময়ে গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্ত 
হইতে পারি মাই। নির্দিষ্ট কোন কোন 
প্রদেশে মঙ্গুত চিনি আটক করা হইয়াছে, 
অভিনান্দ দ্বারা চিনির ফাটকা কারবার নিষিদ্ধ 
করা হইয়াছে এবং ব্যবসারীদিগকে জন- 
সাধারণের নিকট ভ্ঞায্য মূল্যে চিনি বিক্রয় 
করার জন্তু অনুরোধ উপরোধ করা হুইতেছে। 
মজুত চিনি আটক করার ফলে চিনির মৃল্য 
কতকটা হাস পাইয়াছে বটে। কিন্ত কল- 
ওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের সততা এবং 
সহযোগিতার উপর যে ভাবে নির্ভর কর! 
হইতেছে তাহাতে বিপদের আশঙ্কা মোটেই 
দুর হয় নাই। বিনিয়ন্ত্রপের পর বসন্তের চোরা- 
কারবার সম্পর্কে জনসাধারণের তিক্ত অতিজ্ঞতা 
খহিয়াছে। চিনির ব্যাপারেও ইহার পুনরাবৃত্তি 
হইতেছে। 

দেড় মাস সময় মধ্যে চিনির কলের মালিক 
ও ব্যবসায়িগণ প্রায় ৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকাৰ 
মত অতিরিক্ত যুদাফ! লুটিয়া নেওয়ার পর এই 
সমন্তার প্রতি গৃবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আক হইয়াছে। 
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বন্লের ব্যাপারেও এরূপ সরকারী গাফিলতি 
কোন পণ্য ' 


আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
সম্পর্কে মুনাফাবৃন্তি আরম্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই গবর্ণমেন্ট কেন ইহা! রোধ করিতে প্রয্নাস 
করেন না তাহা আমাদের রোধগম্য হয় 
না। সংশ্লিষ্ট কর্ধচারিগণ যদি এই শ্রেণীর 
গাফিলতির অন্ড দায়ী হয় তৰে তাহাদিগকে 
কঠোর শান্তি দেওয়া কর্তব্য। 


বিশ্বের খান্য-সমস্ত! 

ৰংলণ্ডের স্বিধ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্তার জন 
রাসেল সম্প্রতি বৃটিশ এসোসিয়েশনে এক বক্তৃতা 
গ্রুপঙ্দে বিশ্বের খাভ-সমন্তা, বিশেষ করিয়া 
এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ভূখণ্ডের খা্- 
সমন্তা নিয়া সুচিন্তিত আলোচন! করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে গত 
১০৬ বৎসরে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছে, গড় পরমায়ু সম্প্রসারিত 
হইয়াছে । উহার ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা 
ক্রুতগতিতে বুদ্ধি. পাইয়াছে। বর্তমানে মোট 
জনসংখ্যা দীড়াইয়াছে ২৩০ কোঁটি। বৎসরে 
্ং কোটি পরিমাণে এই সংখ্যা বাড়িতেছে। 
কিন্ত বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, জনসংখ্যা 
যে হারে বুদ্ধি পাইতেছে ফসলের উৎপাদন শে 
হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। পৃথিবীতে ভূমির 
আয়তন ৩ হাজার ৫৭০ কোটি একর। উদার 
মধ্যে ১ হাজার ১০০ কোটি একর আবহাওয়া 
ও ভৌগোলিক সংগ্থানের দিক দিয়া চাষাবাদের 
উপযোগী । কিন্ত বর্তমানে পৃথিবীতে ৩৪০০ 
কোটি একর হইতে ৪০০ কোটি একরে মাত্র 
ফসলের চাষ হই! থাকে। প্রতি জন পিছু 
খাতের জমি হইতেছে দেড় একর। অথচ 
পৃথিবীতে যে জমি রহিয়াছে তাহাতে প্রতি 
জন শিছু ৫ একর জমি খাপ্য চাষের ভচ্ক পাওয়া 
যাইতে পারে। বর্তমানে খা ফসলের 
জন্ত যে জমি চাষাবাদ করা হইতেছে তাহাতে 
চুনিয়ার লোকদের খাতের প্রয়োজন ঠিক ঠিক 
ভাবে মিটিতে পারে না। কাজেই একদিকে 
বেশী জমি চাষাবাদের আমলে আনার ব্যবস্থা 


সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট স্থলত মুদ্রার 
দেশসমূহ হইতে চিনি আমদাঁনীর সুযোগ 
দিবেন বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। বোধাই 
বন্দরে পৌঁছার পর এই “চিনির মূল্য জড়ায় 
মণপ্রতি ১৭০ আলা। অতিলোভী শিল্প- 
পতিদের লোভ দমন করিতে হইলে কিছুটা 
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিদিষ্ট পরিমাণ বিদেশী 


চিনি আমদানী করিতে দেওয়া সঙ্গত।. 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


এবং অপরদিকে চাষভূমিতে, একর প্রতি বেশী 
ফসল ফলাইবার চেষ্টা খুবই দরকার । পৃথিবীর 
মোট জনসংখ্যার মধ্যে শভকরা ৬০ ভাগ লোক 
এশিয়া ও আফ্রিকা ভূখণ্ডে বাস করিতেছে । 
কাজেই ওঁ ছুই ভূখণ্ডেই খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে সর্বাগ্রে সুব্যবস্থা প্রয়োজন । চাষ- 
ভূমির আয়তন বৃদ্ধির চেয়ে একর প্রতি বেশী 
ফসল ফলাইবার সুযোগ সুবিধা ও ছুই ভূখণ্ডে 
বেশী পরিমাণে বর্তমান। অদূর অতীত হইতে 
বিভিন্ন দেশে. খুব অগ্ন্নত প্রক্রিয়ায় জমির 
চাষাবাদ কাৰ্য্য পরিচালনা করা হুইতেছে। 
উহার ফলেই এশিয়া ও আফ্রিকায় জমির ফলন 
বর্তমানে খুব কম। স্যার জন রাসেলের মতে 
চাবাবাদের কাজে উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন 
করিয়া, সেচ ব্যবস্থা ভালরূপ সম্প্রসারণ করিয়া 
ও জমিতে উন্নত সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া 
সেই ফলন উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে। এ বিষয়ে ভারতে যে লব পরীক্ষামূলক 
কাজ ও উদ্ভোগ-আয়োজন সক হইরাছ্ে 
ডাঃ রাসেল তাহা এদেশের পক্ষে আশা প্রদ 
বলিরা মনে করেন | কৃষকরা সাধারণতঃ প্রতি 
একরে যে ফসল * উৎপাদন করে ভারতের 
সরকারী কুবি ফার্ম্্সমূছের প্রতি একরে তাহার 
চেয়ে বেশী ফল উৎপন্ন হইতেছে। পাঞ্জাব 
ও যুক্তপ্রদ্দেশে টিউব ওয়েল মারফতে জলসেচের 
বিব্চনাসন্্রত প্রণালী কার্যকরী হুইতেছে। 
রাসায়নিক সার উৎপাদনের অন্ত সিন্ধিতে 
একটি বিরাট কারথানা গড়িয়া তোলা হইতেছে। 
এই গমত্তের ভিতর দিয়া খাস্ত ফসল বৃদ্ধির দিকে 
ভারত আগাইয়া .চলিয়াছে। এশিয়া ও 


৩৮৫ 


আমদানী নিয়ন্ত্রণের শিখিলতার দরুণ অল্পবিস্তর : 
বিদেশী জামার কাপড় আমদানী হওয়াতেই 
এদেশে এই শ্রেণীর বস্্রাদির মূল্য কতকটা 
হাস পাইয়াছিল। , চিনি সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা! - 
বিশেষ কাঁধ্যকরী হুইবে বলিয়া মনে হয়। 


চিনি সম্পর্কে মুনাফাবাদী বন্ধ না হইলে 


সাময়িকভাবে চিনির উপর সংরক্ষণশ্ুন্ধও বাতিল 
করিয়া দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। 


আফ্রিকার অষ্কান্য দেশেও -এইলব গ্রণালীভে 
বেশী খাত্য ফসল উৎপাদনের চেষ্টা নুরু হওয়া 
দরকার। ভ্তার জন রালেলের মতে এ 
ধরণের চেষ্টার ভিতরই এসিয়া ও আফ্রিকার 
লোকদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । 


মাকিন মুলধন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর 
আশ্বাসবাণী | 

ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে 
বিদেশী পু'ভিপতিদিগকে আশ্বাস ও তরসা 
দিয়া প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরু গত 
এপ্রিল মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি 
বিবৃতি দিয়াছিলেন। সেই বিবৃতির পরও 
এদেশে অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে মাকিন পুঁজিপতি- 
দেয় দ্বিধা সক্কোছ দেখা যাইতেছে । উত্তর 
আমেরিকার একটি সংবাদপত্র ‘এলায়েল্দে'র 
একজন প্রতিনিধি সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তাহার কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে পৃঙ্ডিতজী বিদেশী 
মূলধন সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া মার্কিন মুলধন 
সম্পর্কে তাহার ও তাঁহার গবর্ণমেন্টের 
যনোভাব খোলাখুলীভাবে বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, মার্কিন লগ্সিকারকরা 
ভারতে যে মূলধন নিয়োগ করিবেন 
তাহার নিরাপত্তা ও তাহার উপর ভ্ভাষ্য লাভ 
অঞ্জনের অধিকার সম্পর্কে ভারত গবররমেপ্ট 
যথোচিত আশ্বাস ও ভরসা দিতে প্রস্তুত 
আছেন। দ্বিতীয়তঃ নিয়োজিত মূলধনের উপর 
প্রাপ্য লাভ মূলধন লিয়োগকারীর! ধাহাতে 
ডলারের হিসাবে "পাইতে পারেন তাহার 


ও 


৩৮৬ 


আর্থক জগৎ 


[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 








ব্যবস্থা করা হইবে। তৃতীক্তঃ প্রধানমন্ত্রী শিল্প 
জাতীয়করণ সম্পর্কেও একটা আশ্বাসবাণী 
ধ্বনিত করেন। তিনি.বজেন, দশ বৎসর 
শিল্প জাভীয়করণের কাজে গ্বৰ্ণমেণ্ট অগ্রণী 
হইবেন না। দশ বৎসর পর কতিপয় মৌলিক 
শিল্প সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের কথ! 
বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে | যদি ভবিষ্যতে 
মার্কিন মূলধনে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্প ব্যবসায় 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হয় 
তবে ভলারের হিসাবে তাহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হুইবে। পণ্ডিত নেছেরুর এই ভরসাবাণী 
মার্কিন পুঁজিপতিদের দ্বিধা সক্কোচ দুর করিতে 
যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া! আমরা আশা 

করি। মার্কিন গব্ণমেন্টের ট্রেজারি সেক্রেটারী 
"মিঃ অন প্লিডার গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে এক. 
বিবৃতিতে বিতিন্ন দেশের গবর্ণনেণ্টকে মার্কিন, 


মুলধন নিয়োগের স্ুবিধার্থ কতিপয় শ্রেণীর, সর্ত 


মানিয়া লইতে ও সমুচিত ভরসা প্রদান করিতে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। ‘এলায়েন্দ' পত্রের 
প্রতিনিধির নিকট যেসব আশ্বাস প্রদান কর! 
হইয়াছে তাহার ভিতর ধী বিষয়ে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের একটা সস্তোষর্পক জবাব মার্কিন 
পৃিপতির1 পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পণ্ডিত 
নেহেরু নানারূপ সুযোগ সুবিধা দিয়া যেভাবে 
ভারতের জঙ্ত মার্কিন মূলধন আকর্ষণ করার 
চেষ্টা করিতেছেন এদেশের অনেক বামপন্থী 
নেতা তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে 
পারিতেছেন না। বোমাইয়ের সমাঅতন্ত্রবাদী 
নেতা শ্রীযুক্ত অশোক মেহতা গত ৭ই সেপ্টে 
এফ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া মার্কিন মুলধন 
সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর সাম্প্রতিক ভরলাবাণীর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, মার্কিন পজিপতির মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রে শিল্প শ্রমিকদের বাসভবন নির্মাণের কালে 
ও অঙ্ক নানার্ূপ সমাজ কল্যাপমূলক পরিকল্পনায় 


প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়োগে উৎসাহী নহেন। 


অধিকতর মুনাফার আশায় তাহার! তাহাদের 
বাড়তি মূলধন বিদেশে নিয়োগ করিবার আগ্রহ 
দেখাইতেছেন। মার্কিন দেশের শ্রমিক 
লঙ্য ও প্রগতিবাদী জনসাধারণ এইভাবে বেশী 
মুনাফা অর্জনেয় উদ্দেশ্যে দেশ হইতে বিদেশে 
মূলধন প্রেরণের বিরোধী । পণ্ডিত নেহেরু বে 
ফোন সর্ত্ধে ভারতে মান মূলধন আহ্বান 


Bas 


করিতে গিয়া ওঁ শ্রেণীর লোকদের বিরাগভাজন 
হইতে চলিয়াছেন ইহা তাহার মতে নিতাস্ত 
পরিতাপের বিষয় | 


মার্কিন পুজিপতিরা ওঁ দেশে সমাজ 
কল্যাপমূলফ কাছে তাহাদের মূলধন নিয়োগ 
করিতেছে না, এই অতিযোগ সত্য হইলে 
তাহা নিতান্ত ছুঃখের কথা সৃন্দেহ নাই। 
কিন্ত শ্রীযুক্ত অশোক মেহতা মাফিন 
শ্রমিকদের ও প্রগভিবাদী জনসাধারণের বিরাগ 
তাজন হওয়ার কথা বলিয়া যেভাবে ভারতের 
প্রধান মন্ত্রীকে এদেশে বিদেশী মূলধন আহরণে 
নিরহ্ হইতে বলিয়াছেন তাহ! বর্তমান প্রসঙ্গে 
অনেকটা অবান্তর বলিয়াই আমরা যনে করি। 
বিদেশী মুলধন সম্পর্কে প্রধান বিবেচ্য বিষয় 
হইতেছে বর্তমানে ভারতের পক্ষে উহা প্রয়োজন 
কিনা এবং যে সর্ভে এদেশে উহা! আকর্ষণের 


চেষ্টা হইতেছে তাহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী 


কিনা। এ ছুইটি বিষয় ভালভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে বিদেশী মুলধন সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেন্টের বর্তমান নীতি অন্থুচিত বা 
'অলজত বলিয়া মনে কনা যায় ল|| ভারতে কৃষি 
ও শিল্প সংগঠনের প্রন্ক যে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম 
প্রয়োজন বিদেশী মূলধনের সাহায্য ছাড়া সত্বর 
তাহা যথোচিত পরিমাপে সংগ্রহ করা কঠিন। 
যাকিন পু জিপতিরা এদেশে উপযুক্ত পরিমাপে 
যুলধন নিয়োগ করিতে উদ্ভোগী হইলে তাঁহার 
ভিত্তিতে গর দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ 
. অনায়াসেই ভাষা পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। মূলধনের নিরাপত্তা, ভাষ্য লাভের 
সুযোগ ও শিল্প জাতীয়করণ করা হইলে সেই 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্তিপূরণ-_-এঁ সব বিষয়ে দর্ভ ও 
ভরসা ছাড়া মার্কিন পু.জিপতির! এদেশে মূলধন 
ছড়াইতে আপিবে না। কাজেই ওঁ সব সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রী তথা ভারত গবর্ণমেণ্ট সমুচিত আশ্বাস 
প্রদান করিয়া অন্তায় কিছু করিয়াছেন বলিয়া 
আমরা! যনে করি না। 


চা শিল্প সম্পর্কে সংখ্য! বিবরণ 


“ ইত্ডিয়ান সেনট্রাল টি বোর্ডের চেয়ারম্যান 
শ্রীযুক্ত এস, কে, বন্থ সম্প্রতি এক বেতার 
বক্তৃতায় চায়ের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে 
 সংখ্যাবিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন তাছা দুষ্ট 


,. উৎপাদন শুষ্ক 'ধার্ধ্য আছে। 
রপ্তানী হয় তাহার উপর অধিকম্ক এক আনা 


জান! যায় জগতে বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি 
পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। চা উৎপাদনের 
দিক দিয়া ভারত জগতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে। তারতে বৎসরে ৫৬ কোটি 
পাঁউণ্ডের মত চা উৎপন্ন হুয়। উহার মধ্যে 
৪৬ কোটি পাউণ্ড উত্তর ভারতে ও ১০ কোটি 
পাউণ্ড দক্ষিণ তারতে উৎপন্ন হুইরা থাকে। 
তারতের পরে জগতে বৃহত্তম চা উৎপাদক 
দেশ হইতেছে সিংহল। এ দেশে বৎসরে 
২৯ কোটি পাউন্ডের যত চা উৎপন্ন হুইয়া 
থাকে। যুদ্ধের পুর্বে ইন্দোনেশিয়ায় বৎসরে 
১৮ কোটি পাউণ্ডের মত চা উৎপন্ন 
হইত। এ দেশ জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার 
পর চায়ের উৎপাদন বিশেষ ভাস পার। 
বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার চা বাগিচালমুছে 
নুতন করিয়া উৎপাদনের কাঙ্গ সুরু হইয়াছে। 
কিন্তু উৎপাদন হার এখনও ৩ কোটি 
পাউণ্ডের উপর পৌছে নাই। যে সবচা 
বাগিচা পাকিস্থানের অন্তভূক্তি হইয়াছে তাহাতে 
বত্মরে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন 
হইতেছে। চা জগতের অনেক দেশেই বাবহৃত - 
হইয়া থাকে। তবে জগতে চায়ের বড় 
খরিন্দার হইতেছে বৃটেন। ও দেশে বৎসক্গে 
৪৫ কোটি পাউও চা ফাটতি হইয়া থাকে। 
ওঁ দেশে গ্রতিজন পিছু বৎসরে ১০ পাউগ 
চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যানাডা বসবে 
৪ কোটি পাউণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা ১ কোটি 
২০ লক্ষ পাউণ্ড, নিউ্দিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া 
৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড, আয়ার ২ ফোটি €০ 
লক্ষ পাউও এবং আফ্রিকার দেশসমূহ ৬ কোটি 
পাউণ্ড চা ক্রয় করিয়া থাকে। চা ভারতের 
অপ্ততম প্রধান শিল্প। এদেশের চা বাগিচা- 
সমূহে সাড়ে আট লক্ষ একর অমিতে চায়ের 
চাষ হইয়া থাকে । এই শিল্পে ১০ লক্ষের উপর 
লোক নিয়োজিত আছে। এদেশের উৎপর 
চায়ের উপর প্রতি পাউও তিন আনা হারে 
যে চা বাছিরে 


হারে রপ্তানী শুল্ক দিতে হয়। এদেশে চায়ের 
উপর একটা সেলও আদায় করা হয়। উহার 
হার হইতেছে প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ১০ আলা । 
রপ্তানী দ্বার! বিদেশীমুদ্র! অর্জনের পক্ষে পাটের 
পরেই চা ভারতের প্রধান অবলসদ্বন। ১৯৪৬-৪৭ 


১২ই"সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


লালে বিদেশে ৬০ কেটি টাকার চা রগ্ডানী 
হইয়াছিল। ১০ কোটি টাক! মূলোর চা ডলার 
দেশসমূহে প্রেরিত হইয়াছিল । 


বস্ত্র স্কট সম্পর্কে ডাঃ মুখাজ্জর 
মন্তব্য 


বোথ্বাই ও আমেদাঁবাদে কাপড়ের কল 
বন্ধের যে শোচনীয় পরিস্থিতি সৃতি হইয়াছে 
তাহার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জঙ্ঞ ভারত 
সরকারের শিল্পস্চিব ডাঃ শ্তামগ্রণাদ মুখার্জি 
বোম্বাই গমন করিয়াছেন। অনেকটা বিলম্বে 
হইলেও ডাঃ মুখার্জি যে এতদিন পরে বস্তু সঙ্কট 
















Ke 


ঘার্থিক জগৎ 


সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত মনোযোগ নিবদ্ধ 
করিতে পারিয়াছেন তাহ! সুখের বিষয়! তবে 
এইরূপ একট! শোচনীয় ব্যাপারের জ্রুত 
পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হুইলে সমস্কার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিয়া যেরূপ সুযন্ধল্পিত ভাবে তাহা 
সমাধানের চেষ্টা প্রয়োজন ডাঃ মুখার্জির বক্তৃতা 
ও বিবৃতির ভিতর এখনও আমর! তাহার আঁভাষ 
পাইতেছি না। বৈষ্বাই রওয়ানা হওয়ার, পূর্বের 
একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট এক 
বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, বোম্বাই ও 
আমেরদাবাদে কিছু সংখ্যক কাপড়ের কলের 
কান বন্ধ হওয়াতে অনেকে তাহাকে একট! 


প্রিমিয়ামের 


বিল্ডিংস.১ ৪ নং 


বেতনের 





মতন বীমা... ১৩, ১৮) ৫৭% ৫৫৮১ 


মোট চল তি 
ক্ৰীম! .* ৬৩, ৪২, ২৬। ৯৫৯১ 


স্বীগ্না তহবিল ... ১৪, ০৭, ২১, ৪৩৬১, 
মোট সম্পতি ... ১৩, 8১, ৫১, ০৪৭১ 
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর 

পরিমান (১৯৪৮).৬৭, ৭১, ৪৪৬৯ 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। 


( ৩৮৭ 


জটিল বস্প সঙ্কটের সুচনা .বলিয়া মনে : 
করিতেছে। কিন্ত আসলে উহ! তাহ! নহে। 
ভারতে ৪০০টি কাপড়ের ফল রাহিয়াছে ' 
তাছার মধ্যে মাত্র. ৪০ টির পরিচালনা সম্পর্কে 
বর্তমানে অন্থবিধার সৃতি হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। শতকরা দশ ভাগ কল পরিচালনার 
পক্ষে সামরিক অন্ুবিধা ঘটাতে কিছুতেই 
তাহাকে একটা লক্কট বলিয়া আখ্যাত করা যায় 
না। কাপড়ের কল বন্ধের শোচনায় পরিস্থিতি 
সম্পর্কে শিল্প সচিবের এই মনোভাব দেখিয়া 
আমরা বিশ্মিত হুইয়াছি। উৎপর কাপড় 
বিক্রয়ের অন্ুবিধা ঘটিবার ফলে গত মে মাস 


এই আস্থ। ও নির্ভরশীলতা যে ; 
২5 সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের 
5 হিসাবনিকাশেই তাহার 


ই, ৯৫, ৮০, ৪৫৪৯ 





৩৮৮ 





হইতে বোস্বাই ও আমেদ।বাদে কাপড়ের কলের 
কাজ বন্ধ হইতে আর্ত করিয়াছে। প্রতিনিয়তই 
নৃতন করিয়া কল বন্ধের নোটিশ ভারী হইতেছে। 
বঝোদায় শীঘ্রই দুইটি কাপড়ের কল বদ্ধ হইবে 
বলিয়া মিল মালিকদের পক্ষ হইতে গবর্ণমেন্টকে 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের 
মিলদমূছেও উৎপন্ন কাপড় জনিয়া যাইতেছে'। 
আর সেখানেও কতিপয় কল শীঘ্রই অচল 
দশায় উপনীত হইবে বপিয়া মনে হইতেছে। 
যে সব মিল ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিষ্নাছে 
তাহাদের মোট সংখ্যা ৪০টির বেশী না হইতে 
পারে, কিন্তু অবস্থার গতি যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে অচিরে সমুচিত প্রতিকার- 
. মুলক ব্যবস্থা অবলম্িত লা হইলে আর অল্পকাল 
মধ্যে দেশের অনেকগুলি কাপড়ের ফলেরই 
কাজ বন্ধ হইয়। যাইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে । 
_ দেশে মিল বন্ধের এই শোচনীয় পরিস্থিতি দুইটি 
দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনক | 
প্রথমতঃ মিল বন্ধ হওয়ার ফলে দেশে কাপড়ের 
উৎপাদন বর্তমানে দিন দিনই হাস পাইতেছে। 
কাপড়ের কলপমূছে যে বস্ত্র উৎপন্ন হুইতেছিল 
তাহা দেশের প্রয়োঘনের তুলনায় যথোপযোগী 
নহে। তাহার উপর বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করিয়া 
বিদেশী যুদ্র অর্জনের প্রয়োনীয়তা বর্তমানে 
খুবই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার 
বর্তমানে কাপড়ের কলের উৎপাদন হাঁস 
দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। দ্বিতীয়তঃ 
কাপড়ের কল বন্ধ হওয়ার ফলে ক্রমেই বেশী 
সংখ্যক শ্রমিক বেকার হইতেছে, আর তাহাতে 
& দিক দিয়াও দেশে এক মারাত্মক সমন্তা আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে। ইতিমধ্যেই বোশ্বাই 
প্রদেশে ৪০ ছাজারের মত মিল শ্রমিক কর্মহীন 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সব দিক হইতে 
বিচার করিয়া কাপড়ের কল বন্ধের বর্তমান গতি 
আমরা খুব শোচনীয় ও আশঙ্কাজনক ব্যাপার 
বলিয়াই মনে করিতেছি। অচিরে এই ব্যাপারের 
প্রতিকার না হইলে বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে ও 
লোকের কর্মসংস্থান সম্পর্কে এক গুরুতর 
বিশৃঙ্খলার সুচন! হইবে বলিয়! আমাদের ধারণা । 
ইত্ডিয়ান ভ্তাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
নেতারাও শেইরপ আশঙ্কাই প্রকাশ 
করিতেছেন। জাতীয় সরকারের যেসৰ মন্ত্রীরা 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ও লোকের কর্শসংস্থানের 


০০২ 
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' সুযোগ প্রমারিত করা সম্পর্কে এতদিন তাঁহাদের - 


আগ্রহ ও উচ্ছাস জ্ঞাপন করিয়া আপিয়াছেন 
কাপড়ের কল বন্ধের বর্তষান পরিস্থিতিকে 
তাঁহারা এখনও কোন শোচনীয় সঙ্কট বলিয়া 
মনে, করিতেছেন না বা তাহার আস্ত 


প্রতিকারের অগ্ক আত্তরিকভাবে উদ্ভোগী 


হইতেছেন না, ইহা নিতাত্ত দুঃখের বিষয়। 


অস্ট্রেলিয়ার আথিক উন্নতি 


" অস্ট্রেলিয়ার ভারতন্থ হাই কমিশনার মিঃ 


এইচ আয় গোলান মাজ্াজে এক বক্তৃতা প্রযঙ্গে 
অষ্্রেলিয়ার দ্রুত আধিক উন্নতিয় কথা ও 
দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্প্রলারণের 
কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যলিয়াছেন, 
তষ্ট্রেলিয়ার গত দশ বৎসরে ২ হাজার সংখ্যক 
নূতন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
অষ্ট্রেলিয়া গব্ণমেপ্ট রেলওয়ে ও বিমান চলাচল 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিপত 
করিয়াছেন। তাঁহারা শিল্প শ্রমিকদের আন্ত 
বেকার বীমা ও রোগ বীমা স্কীম প্রবর্তন করিয়া 
ও শিল্প বিয়োধ মীমাংসার অগ্ক সালিশী ব্যবস্থার 
উপর জোর দিয়া শ্রমিকদের মুখ-শ্বাচ্ছন্দয 
উল্লেখযোগ]রূপ বৃদ্ধি করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় 
শ্রমিকদের জন্ত নিয়তম মন্ভুরীর হার বাঁধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । এক একজন শ্রমিক এবং 
তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুর ভীবনযান্রার 
প্রয়োজন অস্থায়ী শ্রমিকের নিম্নতম মন্ধুযীর 
হার নির্ণীত হইয়াছে। কোন কারখানাই 


ইহার চেয়ে কম মাহিয়ানায় শ্রমিক নিয়োগ' 


করিতে পারে ন! । এই সব ব্যংস্থার ফলে 
শ্রমিকদের লীবনযাত্রায় মান উল্লেখযোগ্যরূপ 
উন্নীত হৃহয়াছে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর বিস্তশালী 
লোকের সংখ্যা যেমন কম তেমন সেখানে গরীব 
নাই বলিলেও হয়। এ দেশে প্রতি তিনজন 
লোকের ভিতর একজনের মোটর গাড়ী 


রহিয়াছে। মিঃ গোলান তাহার বক্তৃতায় . 


ব্যবলা বাণিজ্যের দিক দিয়া অস্ট্রেলিয়ার ভ্রুত 
উন্নতির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 
১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ভারতের সহিত 
অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪৮-৪৯ সালে অষ্ট্রেলিয়া তারতে যে মাল 
রপ্তানী করিয়াছে তাহা ১৯৩৮-৩৯ সালের 
তুলনায় ১৩. গুণ বেশী। ভারত হইতে 


[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 
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সালে তায়ত অষ্ট্রেলিয়ায় মোট ২৫ কোটি 


টাকার মাল প্রেরণ করিয়াছে । অস্ট্রেলিয়ার ' 
সহিত ভারতের বাণিজ্যে পূর্বে ভারতের রপ্তানী 
আধিক্য দীড়াইত। এক্ষণে সে স্থলে এ 
বাণিজ্যে অখ্ট্রেলিয়ারই রপ্তানী আধিক্য 
দীড়াইয়াছে। ইহা ভারতের পক্ষে উদ্বেগ- 
জনক হুইলেও মিঃ গোলানের মতে তাহাতে 
এদেশবাসীর পক্ষে হতাশ হওয়ার কোন কারণ 
নাই। অস্ট্রেলিয়ায় তারতের পাট, চা, তামাক 
প্রভৃতি বেশী পরিষাণে কাটতির যোগ 
রহিয়াছে। ' অষ্ট্রেলিয়া বৃটেনের পরই ছুনিয়ায় 
চায়ের বড় খরিলার। অস্ট্রেলিয়ার লোকের! _ 
যাহাতে সম্ভায় ভাল চা পায় সেজ্জন্ভ অধ্রেলিয়! 
গবণযেণ্ট লাবলিভি ছিযাৰে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় 
করিয়া! থাকেন। ভারতের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার 
বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইলে তারত এ দেশে 
অধিক মাত্রায় চা ও অন্ত জিনিষ রপ্তানীর সুযোগ 
পাইবে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে বেশী গম আমদানী 
হওয়ার ফলে সেদিক দিয়াও এদেশের উপকার . 
হুইবে। 


পাট ও চটের রপ্তানী বাণিজ্য 


ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের কোটা পিষ্টেম 

অনুযায়ী এদেশ হইতে বাহিরে পাট ও চটের £ 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন। এক্ষণে ভারত 
গব্ণমেণ্টের সেই নীতি সম্পর্কে একটা পরিবর্তন 
দেখা যাইতেছে । ১৯৪৯ লালের বাকী কয় 
মাস সুলত মুগ্রার দেশসমূহে ভারতের উৎপল্ন 
পাট রপ্তানী সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুলিয়া লওয়া হইয়াছে । সম্প্রতি দিল্লীর এক 
খবরে প্রকাশ, ভারত সরকারের চীফ, 
কন্ট্রোলার অব. এক্সপোর্টস পাটজাত জিনিষের 
রপ্তালী' সম্পর্কেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার 
জন্ভ ভারত গবর্ণমেপ্টের নিকট সুপারিশ 
করিয়াছেন, আর ভারত লক্কায়ের বাণিজ্য 
বিভাগ তাহা বিবেচনা করিতেছেন। পাট ও ২] 
চটের রপ্তানী বাড়াইয়া তাহা দ্বারা বেশী 


'পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ভুবিধার অদ্ভই 


ভারত গবর্ণমেন্ট ও 'সমস্তের উপর হইতে 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লইতে বা শিথিল করিতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন। 'তারতে পাটের উৎপাদন 
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যে ভাবে বাড়িতেছে, এই অবস্থায় উহার রপ্তানী 
সম্পর্কে এখন হইতে অধিকতর উদায় নীতি 
অমুসরণ করার সুযোগ আলিয়াছে বলিয়া 
আমরা মনে করি। ভারতের নুতন পাট ফসল 
সম্পর্কে যে সর্বশেষ বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে 
তাকাতে ১৯৪৯-৫০ সালে এদেশে পাটের 
উৎপাদন ২৮ লক্ষ বেল দীড়াইবে বলিয়া বুঝ! 
যাইতেছে। গর গালে পাকিস্থান হইতে ৪০ 
লক্ষ বেল পাট আমদানী হওয়ার কথ! আছে। 
কাঘেই ভারতে পাটের মোট যোগান দীড়াইৰে 
৮৮ লক্ষ বেল। উর সহিত এদেশের উৎপন্ন 
৬ লক্ষ বেল মেত্তাও যোগ করা যাইতে পারে। 
ভারতের চটকলগুলিতে সাধারণতঃ ৬৩ লক্ষ 
বেল পাট ব্যবহৃত হয়! কিন্তু গত জুলাই মাস 


হইতে ছয় মাসের জগ্ত চটকলের কাজের সময় 
শতকর! ২৫ ভাগ হাস করার ব্যবস্থা হওয়ায় 
১৯৪৯-৫০ শালে চটকলসমূছে ৫৫ লক্ষ বেলের 
বেশী পাট ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না! 
এদেশে মফঃম্বল অঞ্চকোর অন্ত ২ লক্ষ বেল পাট 
দরকার হইবে বলিয়া ধরিলে ১৯৪৯-৫০ সালে 
উহা বাদে ১৭ লক্ষ বেল পাট ক্প্তানীর 
জন্ত অবশিষ্ট থাকিবে । নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্ক 
গত কয় বংসর এদেশ হইতে খুব কম পরিমাণ 
পাট রপ্তানী হুইয়াছে। পাটের যোগান 
বাড়িবার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া 
দিয়া ১৯৪৯-৫৪ সালে পাটের রপ্তানী বাড়াইবার 
ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত বলা চলে! চটকলের কাজ 
ছাটাই করার ফলে কলসমুছে ১৯৪৯-৫০ সালে 


মোটমাট ৮ লক্ষ টনের মত চট ও থলিয়া উৎপর 
হইবার সম্ভাবনা দেখা, যাইতেছে । স্বাভাবিক 
উৎপাদনের তুলনায় উছা ২ লক্ষ টন কম। কিন্ত 
পাটের যোগান বাঁড়িবার সঙ্গে ভবিষ্যতে চটের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার আশা রহিয়াছে। চট 
ও থলিয়ার ব্যবহার এদেশে সীমাবন্ধ। বাহিরে 
উহা রপ্তানী করিবার ভিতয়ই উহার সার্থকতা 
বেশী করিয়া নির্ভর করিতেছে । কাজেই সে 
হিসাবে উহার রপ্তানী সম্পর্কে বিধিনিষেধ 
তুলিয়া লওয়াই প্রয়োঞ্জন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুলিয়া লইলে ভাল দর পাওয়ার সুবিধা অন্্যায়ী 
ইচ্ছামত যে কোন দেশে উহা রপ্তানী কর! 
যাইবে ইহা এদেশের উৎপাদনকারী ও 
ব্যবসায়ীদের পক্ষে সুবিধার কথা। 
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জাহান্ত নির্মাণের কারখানা 
সিদ্ধিরা টীম নেভিগেসন কোম্পানীর 


উদ্যোগে ভিজগাউটমে যে জাহাজ নির্দাণ 
কারর্ধানাটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নানা কারণে 
বর্তমানে অনেকটা অচল দশায় উপনীত হওয়ার 
যোগাড় হুইয়াছে। এই কারখানাটির 
হৃপরিচালনার অন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট তাছা 
নিঞ্জেদের হাতে লওয়ার সঞ্ষম্প করিয়াছেন 
বলিয়া ভারত সরকারের শিল্প মন্ত্রী ডাঃ 
শ্তামাপ্রপা? মুখাঞ্জি সম্প্রতি কলিকাতায় এফ 
বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
জানাইয়াছেন, কতিপয় ফরাসী 


EX SEN 


বিশেষজ্ঞ ও 


আর্থিক জগৎ 


কারখানাটি সম্পর্কে তাত্ত করিয়া যে রিপোর্ট 
ভারত গবর্ণমেন্ট সমীপে পেশ করিয়াছেন তাহা 
খুবই উৎসাহ ব্যপ্রক। উহার! বলিয়াছেন, এই 
কারখানাটি সম্পর্কে যত্ব নিলে ও তাহার 
সুপরিচালনার ব্যবস্থা হইলে উহা আগামী ৪1৫ 
বৎসক্ষে জগতের একটি সর্ধোভ্ভম পোত 
কারখানায় পরিণত হইবে । ভারতের জাহাজী 
ব্যবসায় গড়িয়া তোলার ও. লেজন্ড এদেশে 


জাহাজ নির্দাণের কার্প ভালতাবে চালাইয়ী ' 


যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা যথেষই্টই. রছিয়াছে। 
কাজেই ভারত গবর্ণমে্ট ও কারখানাটি কিনিয়া 


লইয়া নিজেদের সাক্ষাৎ তত্বাবধানে ভাছা 








জরুরী 


০ 
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মত 


“হিমকল্যাণ” দেখিয়া 








আমাদের সুবিখ্যাত “হি ম কল্যা ণ” কেশ তৈলের বহু নকল বাজারে 
বাহির হওয়ায় আমরা বিলাত হইতে মেশিনারী আনাইয়া নুতন ধরণের 





লইলে আর প্রতারিত হইবেন না! “ 





স্কু ক্যাপ ব্যবহার করিতেছি, 
এই ফ্লু ক্যাপঞ্চলি উজ্জল লাল 
রং-এর এবং উপরে সোনালি 
রং-এ (নগেন্দ্রনাথের আয়ূর্ব্বেদোক্ত 
অতুলনীয় হিয়কল্যাণ তৈল এবং 
গায়ে আর তীর চিহ দেওয়া 
এবং ঘ্রান) ছাপা আছে। 
বোতল খুলিরার সময় জু ক্যাপটি 
বা দিকে ঘুরাইলেই তলদেশের 
ছিত্ৰবিশিষ্ট (PERFORATED) 
অংশটা আলাদা হইয়া বোতলের 
গলায় আটার ম্যায় লাগিয়া 
থাকিবে এবং উপরের অংশটা 
সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া শিশির 
মুখে থাকিবে । খরিদ করিবার 
সময় এই নূতন জু ক্যাপযুক্ত 





নিবেদক-_ 
শ্রীনগেক্্নাঁথ শান্তী 




















[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । ৃ 
তিজগাপট্টমের জাহাজ নির্শ্মাণ কারখানাটি 
কিনিয়া জওয়া সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের এই 
শিদ্ধান্তে সকলেই সন্ধ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। ' 
তবে জাহাজ নির্দাণ কারখানা কিনিয়া 
লওয়ার সঙ্কল্পই বড় কথা নহে, গবর্ণমেপ্ট এ 
কারখানা ঠিক ঠিক ভাবে চালু রাখিবার 
ও তাহা: ভাল ভাবে কাছে লাগাইবার 
ব্যবস্থা কি অবলম্বন করিতেছেন তাহাই 
এ ব্যিয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আমরা 
যতদুর আনি, নৃতন জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কে কোন 
অর্ডার নাই বলিয়াই ভিত্রগাপষ্টমের কারখানাটি 
অচল হওয়ার যোগাড় হুইয়াছে। ইংলপ্ডে ৩৫ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮ টনের জাহাজ নির্থিত 
হইতেছে ।. সেস্বলে এদেশে ৮ টনের 
একটি আছাঞ্প নির্মাণ করিতে বর্তমানে ব্যয় 
দাড়ায় প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। এত বেশী দরে 
জাহাজ কিনিয়া এদেশীয় জাহাজ কোম্পানীর 
পক্ষে বিদেশী জ্রাহাল কোম্পানীর সহিত 
ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় দাড়ানো এক ছুঃসাধ্য 





| ব্যাপার কাজেই ভিত্রগাপট্টদ কারখানায় নৃতন 


জাহাজ নির্মাণের দন্ড এখন আর অর্ডার পাওয়া 
যাইতেছে না। ওঁ কারখানায় তিনটি জাহাজ 
নির্দিত হুইয়াছে। আর একটি হা বর্তমানে 
নির্ষিত হইতেছে । তাহাছাড়া আপাততঃ আর 
কোন জাছাজ নিৰ্ম্মাণ করিবার অর্ডার ও কর্ধহচী 
কোম্পানীর সম্মুখে নাই। ফলে কারখানার 
কর্মচারীদের উপযুক্তরূপ কাল দেওয়া যাইতেছে 
না। .আর এইভাবে খরচপত্র-মিটাইয়] যাওয়া 
কোম্পানীর পক্ষে কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
এই অবস্থায় কারখানাটি কিনিয়া লইলে তাহা 
ঠিক ঠিক ভাবে চালু রাখিবার জন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্টকে উপধুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলঘন করিতে 
হইবে। ভারতের জন্য জাহাজ নির্শ্মাপের একটি 
পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট কর্মমস্থচী নিয়া তাহাদিগকে 
কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। তাহা ছাড়া দেশের 
স্বার্থে ও গবর্ণমেন্টের স্বার্থে কি ভাবে 
অপেক্ষাকৃত কম খরচে জাহান নির্ধাপ করা বায়. 


তৎবিষয়েও তাহাদিগকে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইতে হইবে | সে সব দিক দিয়! 
গবর্ণষেণ্টের উদ্ভোগ আয়োজন কতদূর ফি 
দাড়াইয়াছে তাঁছার উপরই সরকারী পরিচালন 


, লাফল্য নিৰ্ভয় করিতেছে। i 


অস্ত (১০ই সেপ্টেম্বর ) পর্যাস্ত কলিকাতা ও 
দিল্লী হইতে সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে, 
পশ্চিমবঙ্গের বিবদমান দলগুপিক় মধ্যে আঁপোষ- 
রফা ক্রমে কি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেল কমিটি এবং 
কি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কোঁনটিরই পুনর্গঠনের 
কোন আশা-ভরসা নাই। উহাদের এই 
কোন্দলের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন “কি 
বিদেশেও পশ্চিমবঙ্গের মাথা হেট হইয়াছে। 
আশ্চর্যের বিষ্য় যে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা এবং 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেল কমিটি দেশের যে জন- 
সাধারণের স্বার্থের ধারক ও বাহক উভয় পক্ষের 
মধ্যে বিবাদের কারণটা! কফি তৎসন্বন্ধে সেই 
জনসাধারণকে বিশ্বাস করিয়া আজ পর্য্যস্ত কিছু 
বলা হইতেছে না। এক্সপ করিলে দেশের 
অনলাধারপই কোন পক্ষকে চায় তাহা জানাইতে 
পারিত। 'অবশ্ত এজ্ছ্ুই পশ্চিমবঙ্গ আইল 
সভার সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়! 
হইয়াছে | কিন্তু ও নির্বাচনের সময়েও জন- 
সাধারণকে কংগ্রেসের আদর্শ কি তাহা মাত্র 
জানান হইবে__কংগ্রেসের মধ্যে যে ছুইটি প্রধান 
দল হাট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিবাদের 
কারণ কি তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। 
কাজেই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিবাদ থাকিয়াই 
যাইবে । তবে উহার ফলে মন্ত্রিসভার রদবদল 
হইতে পারে--যদিও এরূপ ব্যবস্থায় কংগ্রেস 
' মন্িসভাই যে কায়েম হুইবে তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত 
করিয়া কিছু 8 বল! যায় না। যাহা হউক 
আপাততঃ প্রত্যহ সংবাদপত্রের কলমে বড় 
বড় কেভিংয়ে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেপী দলের 
বিবাদ সম্বন্ধে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে 
তাহাতে এই প্রদেশের প্রত্যেক আত্মসন্মান- 
ভ্ঞানসম্পঙ্ল ব্যক্তিই লজ্জায় মাথা হেট 
করিতেছেল। এই সম্পর্কে গত €ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে দিল্লী হইতে ষ্টেটসৃম্যান পত্রের বিশেষ 
সংবাদদাতা একটি সংবাদ দিয়াছিলেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের ক্:গ্রেসের দলাদলি' যদি বন্ধ ন! 
কর] যায় তাহা হুইলে পশ্চিমবঙ্গের যে ৪৭ জন 
কংগ্রেশশেষী নিখিল ভারতীয় কংপ্রেল কমিটির 
সত্য আছেন তীহাদের দ্বারাই পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইবে 
৩ 


[J 


রব 


নানাকা 


এবং এই প্রদেশে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির 
মনোনীত কতিপয় ব্যক্তির হার! একটি 
তত্বাবধায়ক ( ০৭৮e&৮e ) গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। বর্তমান অবস্থায় বোধ হয় উহাই 
একমাত্র পন্থা । তবে এই প্রদেশে মন্ত্রিসভা 
এবং আইন গভ! একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া 
আগামী নির্ববাচনের পরে নূতন মস্ত্রিসভা গঠিত 
“না হওয়া পধ্যন্ত' ভারত সরকার স্বয়ং যদি 
প্রত্যক্ততাবে এই প্রদেশের শাননভার গ্রহণ 
করিতেন তবেই আমর! অধিকতর সুখী 


হইতাম । 


ভারতীয় গণ-পরিষদের মারফতে 
ভারতের জন্ত যে শাসনতস্ত্রের রচনার কাজ 
প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল সোলিয়ালি্ই দলের 
নেতা শ্রীদ্য়প্রকাশ নারায়ণ নানাদিক হইতে 
তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, বর্তমান গণ-পরিষদ দেশের জন- 


সাধারণের ভোটে নির্বাচিত নহে বিধায় 


বরা 


ভারতের জনসাধারণের জগ্তক কোঁন শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নে উহার কোন অধিকার নাই | দ্বিতীয়তঃ 
গণ-পরিষদের মধ্য দিয়া যে শাসনতন্ত্র রচিত 
হইতেছে তাহাতে পরদেশসমূহের ক্ষমতায় 
হস্তক্ষেপ করিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টকে অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে! এরূপ অবস্থায়, শীদয় প্রকাশ 
নারায়ণ বলেন যে, তাঁহার দল যদি দেশশা সনের” 
অধিকার লাভ করে তবে তিনি দেশের পূর্ণ- 
বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
একটি গণ-পরিষ্দ গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে 
দেশের অন্ধ একটি প্রক্নৃত গণ-তাম্স্িক শাসনতন্ 
রচনা করাইবেন। লোলিয়ালিই নেতার এই 
সব কথার কেমন যুক্তিযুক্ততা খুঁজিরা পাওয়া 
যায় না| নত্য 'বটে_বর্তমান গণ-পরিষদ 
বৃটিশ আমলে গঠিত এবং দেশের শতকরা 


১২১৩ জন মাত্র লোকের ভোটের উপর ভিত্তি 


করিয়া এই গণ-পরিষদ গঠিত হুইয়াছে। কিন্ত 
কিঞ্চিিধিক ছুই বৎলর কাল পূর্ব্বে দেশ যখন 


ইত 





| ১১৯০৪ 








প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 
সামান্ত প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্ধক্যে শ্বাচ্ছন্দ্য বা তার 
প্রিয়্রনের ম্বাচ্ছল্য সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 


২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮০০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 


পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 


দাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সমষের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও .তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


 মাধ্যস্বান 


ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
আধ্যস্থান ইনসিওরেক্স বিজ্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
শ্রীহুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল 








৩৯২ 


আর্থিক জগৎ 





স্বাধীনতা লাভ করে তখন গণ-পরিষদ 
জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয় নাই_-এই 
অভুছাতে উহাকে যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত 
তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত হয়ত দেশে পূর্ণ- 
বয়স্কের তোটাধিকারের ভিত্তিতে কোন গণ- 
পরিষদ গঠন করাই সম্ভবপর হইত না 
কলে ভারতের নুতন শাসনতন্ত্র চালু করা 
বছ বিলম্বিত হুইত। বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র 
রচিত হইতেছে তাহা আদর্শ না হইতে 
পাঁরে- কোন দেশের শাসনতন্ত্র প্রথম 
হইতেই আদর্শ শাসনতন্ত্র হিসাবে রচিত হয় 
নাই। পরবর্তী কালে অভিজ্ঞতালনধ ফল 
হইতে প্রত্যেক দেশকেই উহার শালনতন্ত্র 
পুনঃপুনঃ সংশোধন করিয়া লইতে হুয়। ভারতে 
যে শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে তাহাতে পুর্ণ- 
ৰয়ক্কের ভোটাধিকার দেওয়া হুইয়াছে। এই 
ভাবে নির্ববাচিত সদশ্তদের দ্বারা ভারতের অন্ত 
যে পালমেণ্ট গঠিত হুইবে তাহার হাতে 
আলোচ্য ' শাসনতঙ্রে্র পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধানেরও ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে । তখন 
অভিজ্ঞতা হইতে এই শাসনতস্ত্রের কোন অংশ 
বন্দি অনসাধারণের আশা-আকাজ্ষা! ও 
' অধিকারের শুঁতিকূল বলিয়া বিবেচিত হয় তবে 
অলসাধারপের প্রতিনিধিস্থানীয় পার্লাষেণ্টই 
তাহা অনায়াসে শাসনতম্ব হইতে বাদ, দিতে 
সমর্থ হুইবেন। .এজপ্ত পূর্ণবয়স্কের ভিত্তিতে 
আর একটা গণপরিষদ গঠনের ছাঙ্গামা করিবার 
কি প্রস্নোজন হইতে পারে তাছা আমরা বুঝিয়া 
উঠিতে পারিতেছি না রা 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাশগ্কাল ট্রেড ইউনিয়ন, 
কংগ্রেসে িাপতি ন ডাঃ টা য্যানান্দি 











লণ্ডন এজেণ্টসূ £ বারকর্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ 


অব নিউইয়র্ক। 


হেড অফিস--মহাসত্ম গান্ধী রোড, 
মিঃ ডি, ডি, রোমার, চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন, জে, পি। 


জেনেভাতে আত্বর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের 
অধিবেশনে যোগদানের পর ভারতে প্রত্যাগযন 
করিয়া এক্নপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আর একটা 
বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 
তিনি বলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপে 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের উত্তব হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 


ফলে উচা বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তৃতীয় 


মহাযুদ্ধে হয়ত উচ্না সমগ্র অগৎকে গ্রাস করিবে। 
এজপ্ত ইউরোপীয় রাষ্্রসনৃহ গপতন্্রধিরোধী এই 
কমিউনমিজমকে পরাভূত করিবার জদ্ক বিশেষ 
তৎপর হইয়াছে । তিনি ভারতকেও এই ব্যিয়ে 
অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু 
তারতে কি কেবল ফ্মিউনিজমের বিপদই 
আসর ? ছুই ছইটি মহাযুদ্ধ পেল। উচ্ছাতে 
আমরা নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র ছিলাষ | নিরপেক্ষই 
বলি কেন--এই দুইটি যুদ্ধে আমর! ইংরাজের 
পরাজয় কামনা করিয়াছি-ইংরাঁজ হারিলে, 
ইংয়াজের জাহাজ ডুবিলে আনন্দ উপতোগ 
করিয়াছি। এক্ষণে দেশ হইতে ইংরাঁজ বিদায় 
লইয়াছে। আগামী মহাযুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব 
পড়িবে আমাদের নিজেদের ঘাড়ে । এই দায়িত্ব 
বদি আমরা যথাযথভাবে পালন করিতে ন! 
পারি তাহা হইলে ইংরাঁজ দূর হইতে মজা 
দেখিবে। এই যুদ্ধের ফণে-_পোল্যাণ্ড ষে' 
ভাবে পুনঃ পুনঃ উহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে-_- 


'আমরাও লেই ভাবে আমাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা 


ছারাইতে পারি।- আজ আমরা আবিকা নির্বাহ 
এবং দেশরক্ষার জন্ত প্রয়োজশীয় প্রায় সমস্ত 
জিনিষের অস্ত বিদেশের উপর নির্ভরশীল। 
বর্তমান শাস্তির সময়েই আমরা কোনওরূপে 
0:08 সা যুজ ৪858 দেশের যে 


স্থাপিত-_ডিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট চুক ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত মূলধন ৬১৩০০০১০০০১ রিজার্ভ ও অন্কান্ত ১ 
, বিলিঙ্কৃত মূলধন €,৭৭,৫০,০০০ টাক! - তহবিল ৪,০৪,৩৮,৫০০২ টাঁঃ 
বিক্রীত মূলধন , ৫১৭৪১৬৬ ,১২৫২-টাকা আমানতের পরিমাণ ১২৬,৯৪,৯৬১৯০০২ ৪ 
আদাযীকৃত মূলধন ৩১১৪,৫৪,২৫০২ টাকা’ (৩০-৬-৪৯ তারিখে ) 


ফোর্ট বোম্বাই 


ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিং। নিউইয়র্ক 


এজেণ্টস্‌ : দি গ্যারার্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক ও দি চেজ ন্যাশনাল ব্যান্ড অব দি সিটি 
সকল প্রকার ব্যাঙ্ষিং কার্য্য করা হয়। 
ভারত, 15৯০১8১১৯৭১, ও পে-অফিস আছে। 


সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 


[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


অবস্থা ঘটিবে তাহা ভাবিলে শিহুরিয়া উঠিতে 
হয়। দেশের অধিকাংশ লোক এই সব বিষয় 
চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নছে। ' এক্ষণে প্রত্যেকেই . 
নিজ নিপ্ধ পাওন! কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিবার 
জন্ক শকুনির মত লড়াইয়ে ব্যস্ত । সমগ্রী দেশের 
উন্নতি চিন্তা করিয়া কেছ কাজ করে না। এরূপ 
অবস্থায় কেবল কমিউনিষ্ট ভীতির কথা বলিয়া 
লাভ নাই। সর্বদিক হইতেই আজ ভারত এক 
চূভাস্তক্নপ সঙ্কটের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। 
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ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার অনেক 
পূর্ব হইতেই এদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ 
লাধনের অন্ত আন্দোলন চলিতেছে। হংরাজ্জ 
আমলে এই দিক দিয়া কোন কাই হয় নাই। 
এদেশে জমির চাষী ও গরর্ণমেন্টের মধ্যে কোন 
মধ্যস্বত্বাহিকাগী রাখা হইবে না__উহা কংগ্রেসের 
বহু ঘোষিত নীতি। উহা সত্বেও দেশ স্বাধীনতা 
লাতের পর গত ২ বৎসর কালের মধ্যে এই 
দিক দিয়া কাজ সস্বোষত্রনক ভাবে অগ্রসর হয় 
নাই। এখনও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে 
অযিদানী ব্যবস্থার উচ্ছেদের অন্ড আইন প্রণয়নের 
পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অল্পদ্দিন পূর্বে 
তারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু পর্য্যন্ত এজন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
যাহা হউক ভারতের অস্ততঃ একটি প্রদেশ এ 
দিক দিয়া সকলের লমক্ষে প্রশংসনীয় দৃষ্ঠস্ত 
উপস্থিত করিয়াছে। মাস্ত্রার্জ গবর্ণষেপ্ট গত ৫ই 
সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এ প্রদেশের ৩৩টি 
জমিদাঁরীর পরিচালনাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া 
এই সব জমিদারীর অন্ত লিজেদের মনোনীত 
ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেল। জমিদারীগুলির 
মধ্যে ভিন্িয়ানাগ্রাম, ববিলী, পিঠাপুরম, 
দেবকোট, বেঙ্কটপিরি, ৰামনাদ, শিবগঙ্গ প্রভৃতি 
বৃহদাকার জ্রমিদারীগুলি রছিয়াছে। উক্ত 
গবর্ণমেন্ট অদূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের অস্কাম্ত 


_ অমিদারীগুলির পরিচালনাভারও স্বহস্তে গ্রহণ 


করিবেন। অবশ্য জমিদারীগুলিকে সরকারী 
সম্পত্তি ছিসাবে সপ্নকারী পরিচাললাধীনে আনাই . 
বড় কথা নহে। জমিদারী খালের পর উহা! 
যথোপযুক্ত তাবে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন 
এবং অমিয় উৎপার্দিকা শক্তি বৃদ্ধিই প্রধান 
সযন্তা। মাত্ৰাত গবর্ণমেপ্ট এই দিকে যে নিশ্চেষ্ট 
থাকিবেন তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। 


১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 





ভারতের বিভির প্রদেশের আইন সভা- 
গুলিতে অমিদারদের প্রভাব জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের একটা প্রধান অন্তরায়। উচা 
অপেক্ষাও বড় অন্তরায় তইতেছে আমিদারীর 
ক্ষতিপূরণ প্রদানের সমন্তা । জমিদারগপকে 
গবর্ণমেন্টেয থতপত্র প্রদানদ্বারা ক্ষতিপূরপেয় 
টাকা দেওয়া ভারতে আইন-বিগহিত বলিয়া 
ঘোষিত হুইয়াছে। এদিকে ভারতের সমস্ত 
প্রদেশের জমিদারী খাস করিতে যে ২ শত 
কোটা টাকার প্রয়োজন তাহা নগদ হিপাবে 
দেওয়াও সম্ভবপর লছে। প্রধানতঃ এই 
কারণেই ভারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 
ত্বরাধিত হইতেছে না। কিন্তু পাকিস্থান উছার 
সমাধানের একটী সহজ পন্থা আবিষ্কার 
করিয়াছে) পূর্ববঙ্গে সম্প্রতি জমিদারদের উপর 
ধাৰ্য্য সেসের পরিমাণ দ্বিগুণ হারে বর্ধিত করা 
হইয়াছে। একেতো বর্তমান অবস্থায় জমিদাপ- 
দের উপর ধার্য্য সদর খাজান! দেওয়াই উহাদের 
পক্ষে অসম্ভব, ইহার উপর হঠাৎ সেনের 
পরিমাপ দ্বিগুণ হওয়াতে অনেকেই উহা পরি- 
শোধ করিতে অসমর্থ হইতেছে । সঙ্গে গঙ্গে 
, গবর্ণমেপ্ট জনিদারীশুলিকে সামান্ত পরিমাপ 
খাজানা ও সেসেয় দায়ে নীলাম করিয়া 
লইতেছেন। এরূপ অবস্থা চলিলে পূর্ববঙ্গের 
 গবর্ণমেন্ট এক প্রকার বিনা ক্ষতিপূরণেই এ 
প্রদেশের সমস্ত জমিদারী নিজেদের কবলে 
আনিতে সমর্থ হুইবেন। 


নিখিল ভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘ তারত 
সরকারের কুটীর শিল্প বোর্ডের নিকট দেশে 
খাদি শিল্পের প্রসারের লম্ক ৪ বৎসরের একটি 
পরিকল্পনামূলে ১ ফোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর 
করিবার জন্তু আবেদন করিয়াছেন। কাটুনী 
সঙ্ব গত ২০ বৎসর কালের মধ্যে দেশের দরিদ্র 


কাটুনী ও তাতীদের মজুরী হিসাবে ৭ কোটি | 
টাকা প্রদান করিয়াছেন। সেই ছিসাবে এই | 
শিল্পের প্রসারের জগত ১ কোটি টাকা ব্যয় I 
করিলে তাহা অপচয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে | 


না। কিন্তু একটা দুঃখের কথা এই যে, খাদির 


জন্ত স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী প্রাপপাত চেষ্টা ফরিলেও | 
এবং এল্ন্ক কোটি কোটি টাক! ব্যয়িত হইলেও | 
দেশবাসী আজ, পর্যস্ত এই শিল্পের যথোপযুক্ত | 


মর্য্যাদা প্রদান করে নাই। করিলে যুদ্ধের এই 


কয় বৎদরে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ উহাদের 


আর্থিক জগৎ 


পরিধেয় ব্হা, গাক্রাবরণ এবং শয্যার শরপ্রামের 
অন্ভড এত অবর্ণনীয় ৰুষ্ট পাইত না। উহার 
কারণ এই যে, যাহারা অঙ্ক উপায়ে'হতা কাটা 
ও বস্তুবয়ন অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতে 
লমর্থ_-গ্রধানতঃ তাহাদের মধ্যেই চরকা ও 
তাত প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
জনসাধারণ যাহাতে চরকা কাটা এবং উহার 
সুতায় বন্্রবয়নে উৎসাহী হয় তজ্জন্ত তাহাদিগকে 
প্রথম প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত কিছু কিছু অর্থ 
সাহায্যের ব্যবস্থা হয় লাই। তৃতীয়ত: কাটুনী 
ও তাতীদের উৎপাদিত সমস্ত সুতা ও বস্ত্র 
বিক্রয়ের দায়িত্ব কাটুনী সক্ঘ গ্রহণ করেন নাই। 
যাহারা অন্ত কোন উপায়ে অধিকতর উপার্জন 
করিতে অক্ষম এবং খাদি হইতে যে আয় হয় 
তাহাকে যাহারা একট! উল্লেখযোগ্য আয় 
বলিয়া গণ্য করে তাহাদিগকে যদি প্রথমে বিনা 
ব্যয়ে চরকা, তুলা ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় এবং 
যতদিন পর্ধ্যস্ত উহছারা অভিজ্ঞ কাটুনীতে পরিণত 
না হয় ততদিন পৰ্য্যন্ত যদি উহাদের তরণ- 
পোবধের কতক দায়িত্ব গ্রহণ কর! হয় তাহা 
হইলেই খাদি শিল্পের প্রসার হইতে পারে। 
এরূপ অবস্থায় উহাদের অন্ত মূলধন হিসাবে 
প্রথমে ব্যগ্নিত অর্থ উহাদের নিকট হুইতে ক্রমে 


ক্রমে আদায় করিয়া লওয়াও সম্ভবপর হইতে 


পাঙ্সে। 


ভারতে রেশনের দোফানসমূহ হইতে চাউল, 
গম প্রভৃতি যে সমস্ত খাভশন্ত প্রদান কর! হয় 
তাহার উৎকর্ষতা কিরূপ তৎসন্বদ্ধে তদন্তের জ্ত 
তারত সরকার ভারতীয় পার্লামেন্টের সদন্ত 
পণ্ডিত লক্ীকান্ত মৈত্রেয় লতাপতিত্বে একটি 
কমিটি গঠন করিয়াছেন। 


রেশনের দোকান 


৩৯৩ 


হইতে অনেক সময়েই যে জঘন্য ধরণের চাউল 
ও আটা দেওয়া হয় তজ্জন্ত দেশে গভীর 
অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে । কাজেই এই বিষয়ে 
তথ্য সংগ্রহের জঙ্ভ একটি কমিটি গঠন করিয়া 
ভারত সরকার সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। 
রেশনের দোকানের যারফতে বন্টনের জগ্ত 
ভারত গবর্ণমেপ্টকে বর্তমানে পৃথিবীর নানা 
দেশ হইতে খাতশন্ত সংগ্রহ করিতে হইতেছে। 
এই উদ্দেস্তে দেশের অগ্যন্তরস্থ নালা স্থান হইতেও 





গবর্ণমেণ্টকে খান্তশন্ত ক্রয় করিতে হইতেছে । 


এই সকল স্থানের খাদ্ধশন্ত সমান উৎকর্ষতা- 
সম্পন্ন নছে। কাজেই সব সময়েই যে রেশনের 
দোকান হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর থান্তশ্ত দেওয়া 
যাইবে তৎসম্বস্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন 
গ্যারাণ্টি দেওয়! সম্ভবপর নহে। কিন্তু একটু 
সতর্ক হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে অধিকাংশ 
সময়েই উপযুক্ত শ্রেণীর খাত্যশন্ত দেওয়া 
সম্ভবপর । এই সম্পর্কে নিয়লিখিত অভিযোগ- 
গুলির কথা প্রায়ই শুনা যায়--(১) গবর্ণমেণ্টের 
যে'সব কর্মচারী বিদেশ হইতে খান্শ্ত ক্রয় 
করেন তাহারা খান্ভশন্ত ডেলিভারি লওয়ার 


“সময়ে উহার গুরাগপ কিরূপ তাহা লক্ষ্য করেন 


দেশের ভিতরে কলওয়ালা এবং, 


নিকট হইতে 
লওয়ার সময়েও 


না। (২) 
পাইকারী ব্যবসায়ীদের 
খাছ্যশন্ত ডেলিভারি 


ভারপ্রাপ্ত কর্পচারিগণ খাডশন্কের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে নজর দেন না। গধমেন্ট দেশের 
অভ্যন্তর এবং বিদেশ হইতে বৎসরে ৭০1৮০ 
লক্ষ টন খান্শন্ত ত্রুয় করেন। উদ্ছার মূল্য 


৩ শত কোটি টাকার কাছাকাছি। এত বড় বৃহৎ 
ব্যাপার-_যেখানে লক্ষ কোটি টাকা ঘুষের 


স্গাবল বহিয়াছে সেখানে সরকারী কর্ক্চারিগণ 


| হেড অফিস --২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা.। ফোন--ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 


রাঞ্*_বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনর্গা, বসিরহাট ও খুলনা। 


উপযুক্ত জামিনে টাকা! ধাদ্প দেওয়া হয়। 
সকল, প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 





১৯৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 








কেবল উহাদের নিজেদের অজ্ঞতার জন্য 
অপরুষ্ট ধরণের খাস্তশস্ত ডেলিভারি লয় তাহ! 
মনে করা যাইতে পারে না। (৩) খান্শন্ত 
ক্রয় কদ্নিবার পর উহা যখন গবর্ণমেন্টের গুদাম- 
সমূহে মজুত হয় তখন সরকারী ব্যবস্থার ক্রটি 
ও ভারপ্রাপ্ত কর্চারীদের অনভিজ্ঞতার অন্ত 
উদার অনেক অপচয় ঘটে এবং অনেক সময়ে 
উচ! নানাভাবে বিকৃত হইয়া মানুষের আহারের 
অমুপযুক্ত হইয়া! পড়ে। অসাধু গুদাম 
কর্ধচারিগণ এই স্থানে খান্তশন্তের মধ্যে তেজাল 
মিশ্রিত করে বলিয়াও শুনা যার । (৪) খাতশপ্ত 
যখন এক স্থান হইতে অন্তস্থানে নীত হয় তখন 
উহার মধ্যে ভেজাল 'মিশান হুইয়া থাকে। 
এরূপ হা১টি ব্যাপার পুলিশেরও দৃষ্টিগোচর 
হুইয়াছে। (৫) খাস্ভশত্ত যখন রেশনের 
দোকানে পৌছে তখন রেশন - আফিসের 
কর্খচারিগণও উহাতে আর এক দফা ভেজাল 
মিশায়। ফলে' ৩।৪ দফায় ভোল মিশ্রিত 
হইয়া শেষ পর্যন্ত উহ! যখন অনসাধারণের 
হাতে পৌছে তখন আর উহ নাহ্ুষের থাস্ত- 
যোগ্য থাকে না। আমরা এই লব অভিযোগের 
'প্রতি মৈত্র কমিটির, বিশেষ এ আকৃষ্ট 
কনিতেছি। 


সপ 


দেরাছনে ভারত সরকারের যে সামরিক 
শিক্ষাদানের বিদ্যালয় রহিয়াছে তাহাতে প্রত্যেক 
বৎসর একবার ১লা জানুগনারী তারিখে এবং আর 
একৰার ১লা জুলাই তারিখে ২০০ জন করিয়া 
সামরিক শিক্ষার্থী ভর্তি কর! হয়। মেটট্রকুলেসন 


পাশ যে লব ছাত্রের বয়স উপরোক্ত ১লা+ 


জানুয়ারী কি.১লা ভুলাই তারিখে ১৭ বৎসর 
উত্তীর্ণ হয় নাই তাহাদিগকেই এই বিস্তালয়ে 
তর্তিকরা হয়। এখানে ছাত্রগণকে হুই বৎসর 
শিক্ষা দানের পর তাছাদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা 
অনুযায়ী কাহাকেও স্থল-বাঁছিনী, কাহাকেও 
নৌবাহিনী এবং কাহাকেও বিমাল- 
বাঁছিনীতে অফিলার পরে নিয়োগ করা হয় এবং 
পরে এই সব বিষয়ে উচাদিগকে যধুনি্িষ্ 
স্থানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কমিশন 
পাইবার.পূর্ববে ছাত্রগণক্ষে আহার, বাসস্থান, 
শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় এবং ছাতখরচা হিসাবে 
মালে ৩৫ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। কমিশন 
পাইবার পর উহাঁদিগকে উচ্চ বেতন দেওয়া! 
ছয় এবং উচ্ছারা আসুবলিক আরও বহু প্রকার 


স্ুবিধ! পাইয়া থাকেন। কিন্তু কেবল 
বেতনাদির দিক হইতে নহে দেশরক্ষার 
মহান দায়িত্বের দিক হইতেও এই ধরণের 
চাকুরী বিশেষভাবে কাম্য বলা যাইতে পারে। 
দুঃখের বিষয় যে, এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
হইতে উপযুক্তরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না 
এবং যোগ্য বাঙ্গালী স্বাব্রগণ যথোপযুক্ত সংখ্যায় 
এই ধরণের সামরিক বৃত্তি অবলম্বনে অগ্রসর 
হইতেছে না। উহা পশ্চিমবলের পক্ষে একটা 
শোচনীয় ব্যাপার। পশ্চিম বালা একটি 
সীমান্তবর্তী প্রদেশ। উহা কি চিরদিনই 
উহার ধনসম্পত্তি, মানমর্য্যাদা এবং দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে পরনির্ভরশীল 
থাকিবে? আগামী বৎসর জুলাই মাসে যে সব 
ছাত্রের শিক্ষা দান আরম্ভ হইবে তৎসম্পর্কিত 
বিজ্ঞাপন শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আমরা 
আশা করি পশ্চিম বাদল! হইতে এই ব্যাপারে 
যথোপযুক্ত সাড়। পাওয়া যাইবে । 


bl সদ 


ভারতে কৃষি, শিল্প ইত্যাদির মারফতে 
ধনসম্পদ্দের. উৎপাদন, বৃদ্ধি করিয়া ভারতবাসীর 
জীবনযাত্রা গ্রণালীর উন্নতি বিধানের জগ্ত যে 
কলকজজা, কাঁচামাল, রাসায়নিক জব্য, যানবাহন 
চালাইবার জগ্ত প্রয়োছনীয় তৈল ইত্যাদির 
প্রয়োক্ষন তচ্জপ্ত ভারতবর্ষ একগ্রকার 


সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। সামরিক . 


সরঞ্জামও ভারতে এক প্রকার কিছুই উৎপন্ন 
হয় না। আরও অনেকদিন পর্য্যস্ত ভারতকে 
এইসব জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হইবে। ভারত বর্তমানে যুদ্ধের সময়ে উহার 
সঞ্চিত াপিং দ্বারা এবং আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 
হইতে কর্জ করিয়া এইসব জিনিষের মূল্য 
অনেকটা শোধ করিতেছে। কিন্তু ষ্টা লিং নিঃশেষ 
হইতে আর বেশী সময় লাই। বরাবর খণ করিয়া 
কাতর চালানও সম্ভব লছে। এক্জগ্ত অদূর ভবিষ্যতে 
তারতকে একমাত্র উহার রপ্তানী মাল দ্বারা 
উহার আমদানী মালের মূল্য শোধ করিতে 
হইবে | এইদিক দিয়া ভারতের রপ্তানী 
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ঘক্ষযত্মাৰ দহ | 


১নং ধর্ম্মতল। ট্রাট 





ৰাণিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম । কিন্ত অভিজ্ঞ 
পরিচালনার অভাব, পরিচালকদের লোভ, 
অপকৃষ্ট শ্রেণীর কলকন্পা, মভুরদের অত্যধিক 
দাবীদাওয়া, কাচামালের ছুর্ণ ল্যতা ইত্যাদি 
বহুব্ধি কারণে বর্তমানে ভারতের শিল্প 
গ্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত 
চডিয়া' গিয়াছে যে, এক্ষণে উহা বিদেশের 
বাজারে বিক্রয় করা বিশেষভাবে কষ্টকর 
হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য, কাপড় ও সত], চিনি 
ইত্যাদি জিনিষের কথা বিশেবভাঁবে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। এই লব জিনিষের 
উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাইতে না 
পারিলে বিদেশের বাঁজারে উহ! বিক্রয় করা 
একপ্রকার অসম্ভব হুইবে এবং উদ্ধার ফলে 
ভারতের রপ্তানী বাণিল্পঃ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি 
পর্বতগ্রমাণ হইয়া উঠিবে। উবার ফলে শেষ 
পর্য্যন্ত ভারত বিদেশ হইতে প্রয়োজনামুরূপ 
ভাবে মালপত্র আমদানী করিতে পারিবে না 
এবং বিদেশী মুক্রার ছিসাবে ভারতীয় টাকার 
মুল্য হাস পাইয়া ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
নানা অবাঞ্ছিত অবস্থার হ্থট্টি করিবে |. এরূপ 


“অবস্থায় ভারতের যে সমস্ত শিল্পের উপর 


ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল দেই সব শিল্পের উৎপাদন ব্যয় 
কিভাবে হাস কর! যায় তৎ্দম্বন্ধে তারত 
সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিবেন 
জানির়া আমরা সুখী হইলাম । এই ব্যাপারে 
গবণষেণ্টের আর একদিনও দেরী করা সঙ্গত 
নছে। কারণ অবিলম্বে যদি বিদেশের বাজারে 
ভারতীয় পণ্যব্রব্যোর দুর্্ম ল্যতার প্রতিকার না 
কর! হয় তাহা.হুইলে এই সব বাজার চিরদিনের 
জন্ত ভারতের হস্তচযুত হইবে। 





মাদ্রাজে গৃহ নির্দাণের ব্যবস্থা. 
মাত্রা সহরের ইমপ্রভমেন্ট ট্রাই ও সরে ৮ 
কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ হাজার বাড়ী 
নির্মাণ করিতে সল্প করিয়াছেন এই সব 
বাড়ীতে ৪০ ছাজার দরিদ্র পরিবার বাস করিতে 
পারিবে । যাঁহাদের আয় মালে ১০০ হইতে 
২০০ টাকার মধ্যে তাঁহাদিগকে এই সব বাড়ী 
ভাড়া দেওয়া হইবে। 





আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


ন্যায্য মূল্যে চিনি বিক্রয়-_ভারতীয় 
চিনির কলসমুহ চিনির মূল্য অত্যধিক চড়াইয়! 
দেওয়াতে ভারত সরকার একটি আদেশ জারী 
করিয়া চিনির কলসমূহে মজুদ্‌ ১ লক্ষ ৫০ হাতার 
৮*০ টন এবং ব্যবসায়ীদের হাতে মঙুদ ১ লক্ষ 
টন চিনি আটক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এই চিনি ভারত সরকার স্কাষ্য মূল্যে জন- 
সাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের, ব্যবস্থা করিবেন। 
এই সম্পর্কে ভারত সরকার এরূপ আদেশও 
জারী করিয়াছেন যে, প্রত্যেক কলওয়ালাকে 
ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট দরে চিনি বিক্রয় 
করিতে হইবে, কাহার হাতে কত চিনি মদুদ 
আছে তাঁছা গবর্ণমেপ্টকে আনাইতে হইবে এবং 


ভারত সরকারের নির্দেশ না পাইয়া কেহ এ 


চিনি বিক্রয় করিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট যে 
চিনি আটক করিয়াছেন তাঁহ! দ্বারা ভারতের 
তিন মাসের প্রয়োজন মনিটানো বাইবে। তবে 
আগাষা নবেঘর মাপ হইতে ভারতের কল- 
গুলিতে পুনরায় চিনি উৎপাদন আরস্ত হইবে। 
প্রকাশ যে, চিনির মূল্য বুদ্ধি করিয়া ভারতীয় 
চিনির কলগুলি গত হুই মাসে উহাদের স্ভাষ্য 


টাকা লাভ করিয়াছে। 


১7" অতিরিক্ত ছিলাবে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ 


ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্য চুক্তি__ | 
চলতি বৎসরের জন্ত ভারত ও অষ্ট্রলিয়ার মধ্যে { 
একটি বাণিঘ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই | 
চুজিবলে ভারত অষ্ট্রেলিয়া হইতে কলকন্ধা, | 


মাখন, পণির ও দুন্ধচুর্ণ, সীসা ও দস্তা পাইবে। 


/ উহ্থার বদলে ত।র্ত অস্ট্রেলিয়াকে পাটজাত দ্রব্য, | 
বস্তু, য্যাঙ্গানিজ ধাতু, তিসি ও তিপির তৈল এবং | 


রেড়ী ও বেড়ীর তৈল প্রদান করিবে । 


বৈদ্যুতিক তার, মোটর, কাচ! ফিল্ম, চশমার 


সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইবে। উহার বদলে তারত | 
পোল্যাগ্ডক্ষে পাট, তুলা, গালা, অন্র, হঠ়িতকীর পু 









SLRS আপিন [গিলে চর শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
গত ২২শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে ভারত ও | 
পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বাণিল্য | বড়বাজার, গ্ভামবাজার, হাটখোলা, : 
চুক্তি সহি হয় তাহ! উত্তয় গবর্ণমেন্ট অহুমোদন | 
করিয়াছেন। এই চুক্তিবলে ভারত পোল্যাগড | 
হইতে সিমেন্ট, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, | 


কাপড়ের কলকজা, মেসিন টুল, লৌহজাত দ্রব্য, | 





রদ, চামড়া, চীনাবাদাম, তৈল, গোলমরিচ) চা, 
নারিকেলের ছোবড়ার সুত! ইত্যাদি প্রদান 
করিবে। চুক্তিটি গত ১লা জুলাই হইতে এক 
বৎসর বলবৎ থাকিবে। 

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বীমা--ভারত সরকার 
কলকায়খানার শ্রধিকদের জস্ত যে স্বাস্থ্য বীমা 
প্রবর্তন করিতে স্থির করিয়াছেন তাহ! আগামী 
জানুয়ারী মাল হইতে চালু হইবে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । এজ এমপ্রয়িজ ষ্টেট ইনসিওরেন্ন 
কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা 
হইয়াছে ডাঃ সি এল কাটিয়াল তাহার ডিরেক্টর 
জেনারেল নিযুক্ত হুইয়াছেন। প্রথমে দিল্লীতে 
উহা প্রবর্তিত হইবে । তৎপর ৬যাসের মধ্যে 





€ স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিভিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 

হেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাতা । 

ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


চেয়ারম্যান £ শ্রীষঘ্নুনীথ রায় 


দমদম, বালীগঞ্জ (কলিং), ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 
পাটনা, বাঁকুড়া 
পে-সফিস-মিরকাদিম 


হাওড়া ও সিউড়িতে ( বীরভূম ) 
মৃতন শাখা শীপ্বই ঘোলা হইবে। 





পু হইবে। 
[| প্রয়ে্গেন মিটাইয়।ও ১৭ লক্ষ বেল পাট ও - 
| মেস! বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিবে। 
















কানপুর ও অগ্ভান্ত স্থানে উহ! প্রবর্তন করা 
হইবে। এই পরিকল্পনা মতে প্রত্যেক শ্রমিককে 
উহাদের অসুখের সময়ে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার 
হৃবিধা দেওয়া হইবে। 

ভারতে পাটের যোগীন__দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সবকাঁর বিদেশে 
অবাধে পাটজাত দ্রব্য রণ্ডাল করিবার অঙ্গুমতি 
দিবার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। 
তারতে পাটের আপেক্ষিক সচ্ছলতাঁই উহার 
কারণ। এই সম্পর্কে প্রকাশ যে, চলতি বৎসরে 
ভারতে ২৮ লক্ষ বেল পাট উৎপর হইয়াছে। 
উহ্ার উপরে চলতি বৎসরে পাকিস্থান হইতে ৪০ 
লক্ষ বেল পাট আমদানী হইবে । এতদতিরিক্ত 
চলতি বতলরে ভারতে ৬ লক্ষ বেল মেস্তাও উৎপন্ন 
হইয়াছে । যাহা হউক উপরে যে ৬৮ লক্ষ বেল 
পাঁটের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে চটকলগুলি 
কলে কাজ কমাইয়া দেওয়ার ফলে উহার মধ্য 
চলতি বৎসরে কলগুলির মোট ৫৫ লক্ষ বেল 
পাট খরচ হইবে । উহা ছাড়া গৃহস্থালীর 
পয়োজনে ভারতে ২ লক্ষ বেল পাট খরচ 
কাজেই চলতি বৎসরে ভারত উহার 


মাদ্রোজে বিদেশী মাছের চাষ-_মাদ্রাজ 


| সরকারের মৎস্য বিভাগ জাভা হইতে এট্রোপ্রাস 
| নামক এক নূতন ধরণের মাছ আনিয়া ও 
| প্রদেশের নানা স্থানে তাহার চাষ আস্ত 
| করিয়াছেন। 
মর মাছের বৃদ্ধি ও গ্র্ননন খুব দ্রুত হইতেছে । এই 
ন মাছ ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লঘ| হয় এঘং উহার 
| স্বাদ টাকা মাছের শচুরূপ। মাদ্রাদ সরকার 


ভারতীয় আবহাঁওয়ীতে এই 


উক্ত প্রদেশে গৌরামি নামে আর এক শ্রেণীর 


টু বিদেশী মাছের চাষও প্রবর্তন করিতে সঙ্কল্প 


করিয়াছেন। 


রিক্সা ' গাড়ীর প্রচলন বন্ধ 


| আহমদাঁবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, 
[|| ভারতের সর্বত্র রিক্সা গাড়ীর প্রচলন বন্ধ করিয়া 
| দিবার সব্বন্ধে ভারত 
| করিতেছেন। 
| স্বাস্থ্য মন্ত্রী ভারতের “মন্ত প্রদেশের নিকট 


সরকার বিবেচনা 
এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের 


তথ্যতালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। 


৩৯৬ 


এ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 











ভারতে রূপা গলাইবার কারখানা 
যোস্বাইয়ের টাকশালের কর্তা (Mint Master) 
শ্রী নতি সি মিত্র খাদ বিশ্রিত টাকা গলাইয়া 
তাহা হইতে বিশুদ্ধ রৌপ্য বাহির করিবার 
একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন উহা 
কাছে লাগাইবার অন্ত ভারত সরকার 
কলিকাতার নিকটে ৪ লক্ষ পাউণ্ড বায়ে একটি 
কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন । 
যুদ্ধের সময়ে তারত সরকার আমেরিকার যুক্ত- 
কাই হইতে ৎ২] কোটি আউন্স রূপা কর্ল্জ 
২. করিয়াছিলেন এবং এই রূপা উদ্ছাদ্িগকে 
ফিরাইয়া দিতে হুইবে। ভারত সরকারের 
"হাতে বর্তমানে পাবেকী আমলের যে সমস্ত 
রৌপ্যমুদ্রা আছে তাহা প্রস্তাবিত কারখানায়. 
গলাইয়া উপরোক্ত পরিমাপ রূপা বাহির করা 
হইবে। কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আলোচ্য 
কারখানা স্থাপিত হইলে এশিয়ার সমস্ত দেশ 


এই কারখানাতে খাদ মিশ্রিত রূপা গলাইয়! ' 


তাহা হইতে বিশুদ্ধ রূপা বাহির করিবে এবং 
উদ্ধার ফলে ভারতে একটি নুক্তন শিল্প গড়িয়া 
উঠিবে। আলোচ্য কারখানাটি চালু হইতে ২ 
বৎসর সময় লাগিবে। 5 
ভারত হইতে চা রপ্তানী--ভারত 
. সরকার স্থির করিয়াছেন যে, চলতি ১৯৪৯-৫০ 
সালে ভারত হইতে বিদেশে ৪৩ কোটি 
£০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী করিতে দেওয়া 
হুইবে । | 


টাটা শ্রমিকের বোনাস--টাটা 
কোম্পানীর লাভেক়্ শতকরা ২২ ভাগ প্রত্যেক 
বৎসর উহার কন্মাদের মধ্যে বোনাস হিসাবে 
বিত হয়। তদমুগারে চলতি বৎসরে টাটায় 
কর্মিগণ বোনা হিসাবে মোট ৫৫ লক্ষ টাকা 
পাইবে | আগামী বৎসর হইতে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত 
কম্দীদের মধ্যে লাভের ২৭ ভাগ বোনাস 
হিসাবে বর্টিত হুইবে। 
সিনেম! শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত--তারতে 
শিনেষা শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং উচ্থার 
ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে তদন্তের "অদ্য ভারত 
" লরকার.একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াঁছেন। 
শ্রী এসকে পাতিলকে উহার সভাপতি করা 
হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গ হুইতে এই কমিটিতে 
পরী হি এন সরকার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন । 
২১ বৎমর পূর্বে ভারতে রঙ্চচারী কমিটি কর্তৃক 
লিনেমা শিল্প সমন্ধে যে তদন্ত হয় তাহার পর 


এই বিষয়ে আর কোন তদন্ত হয় লাই। বর্তমানে. 


ভারতীয় পিনেষা শিল্পে ১০ কোটি টাকা মূলধন 
থাটিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরেই 
ভারতে প্রতি বৎসর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক 
চলচ্চিত্ৰ প্রস্তুত হয়। দেশে বর্তমানে হ৫০টির 
মত সিনেম! প্রস্তুত কোম্পানী রছ্য়াছে। উহার! 
বৎসরে ২০০ চলচ্চিত্রে প্রস্তুত করে এবং এই 
শিল্পে ১৮ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। 


87৫57717877 
“পক বড ঠে৮ঠতে 





রী গুহঠাকুরগার উচ্চপদ-_ই আই ও 
বি এন রেলের পারিক রিলেশনস অফিসান্ক শ্রী 
এ এন রায় ছুটি নেওয়াতে তৎস্থলে ই আই 


রেলের প্রচার বিভাগের কর্তা শ্রী পি গুহঠাকুরতা 


ও ছইাট রেলের পারিক রিলেশনস অফিসার 
পদে নিযুক্ত হুইয়াছেন। , শ্রী গুহঠাকুরতা গত 
১লা ষেপ্টেম্বর তারিখ হইতে তাহার এই নুতন 
কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। 


ভারত-ফিনল্যাণ্ড বাণিজ্য ' চুক্তি_- 
ভারত ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছে । ওঁ চুক্তি অঙুগারে ফিন্‌- 
স্যাণ্ড ভারতকে নিয়লিখিত পণ্য সরবরাহ 
করিবে :_কাগজ ও মণ তৈরারের যন্ত্রপাতি, 
প্লাইউড তৈয়ারের যন্ত্রপাতি, বয়লার যর, 
বৈদ্যুতিক সাঁজলরঞ্াম, সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগজ ও আন্ান্থ প্রকার কাগঞ্জ, কেরোসিন 
কাঠ, বাড়ীর কাঠামো, রেলওয়ের শ্লীপার, 
ববিন, কাঠের মণ, এসিভ নিয়োধক ভাল. 
ইত্যাদি। ভারত এ চুক্তি অনুযায়ী নিয়লিখিত 
ব্য ফিন্ল্যাণ্ডে রপ্তানী করিবে £_তাযাক, 
ববাকজাত ভ্রব্য, মশলা, পাটজাত দ্রব্য, চা, 
কফি, লাক্ষা, নারিকেল দভি, সতরঞ্চ, চীনা- 
বাদাম ও চীনাবাদামের তৈল, রেভীর তৈল, 
তিলির তৈল, অগ্ঠান্ত উত্ভিজ্জ তৈল, কার্পাসঙ্জাত 
সুতা, বিতিন্ন রাপায়নিক দ্রবা, কয়েক প্রকার 
ওষধ ইত্যাদি । 

ভারতে নূতন ধরণের নোট--ভারত 
সরকার নৃতন ২, ৫, ১০ ও ১০০ টাঁকাঁর নোটের 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন! এফ টাকায় 
মোঁটেরও নৃতন ডিঙ্লাইন স্থির কর! হইয়াছে 
এবং উহা আগামী ইংরাজী বৎসরের প্রথম 
হইতে চালু হইযে। উহার বিশেষ ফিছু পরিবর্তন 
হইবে না_মাক্র উহার বাম দিকে যে স্থানে 
জলছাপ আছে তাহাতে অশোক স্তম্ভ মুদ্রিত 
হইবে। অপর পিঠেও অনুরূপ পুরপের কিছু 
পরিবর্তন হইবে । ২ টাকার নোট সম্পুর্ণ নৃতন 
ধরণের হইবে | 'এই নোঁটে রাজার মাথার স্থলে 
অশোক ত্বত্ত শীর্ষদেশ মুদ্রিত হুইবে এবং 
টাকার অঙ্ক হিন্দীতে ছাপা হুইবে। উহার 
পেছন দিকে একটি বৃত্তের মধ্যে ব্যাত্রেয় মস্তক 
মুদ্রিত হইবে। ৫, ১০ ও ১০০ টাকার নোটের 
বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইবে না! তবে এই 
সব নোটে৪ অশোক স্তস্ত মুদ্রিত হইবে। 


১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


বিমান বাহিনীতে কমিশন--সম্প্রতি 
ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলট শাখায় ১৬ 
জনকে স্থায়ী কমিশন এবং ৯ অনকে সাময়িক 
ভাবে কমিশন দেওয়া হুইয়াঁছে। স্থাধী কমিশন- 
প্রাণ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রী এস শি দত্ত এবং 
অস্থায়ী কমিশনপ্রাপ্ত ব্যজিদের মধ্যে লী জেসি 
লেনওুপু ও এ চক্রবর্তী অন্ভততম | রি 

লবণ শিল্পের উল্নভি_তারতে লবণ 
শিল্পের সুসমঞ্রসভাবে উন্নতির দম্ভ উপদেশ 
দিবার উদ্দেশ্যে ভারত লরকার ভারতীয় 
গশপরিধদের সদ্য শ্রী আর কে সিদ্বের 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন 
কলিকাতা সপ্ট এসোসিয়েশনের শ্রীসরোজ 
কুমার দত্ত এবং ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের 
ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ আে-এন রায় এই 
কমিটির অন্যতম সপ্ত নির্বাচিত হইয়াছেন । 

ভারতীয় নৌবছরে স্থায়ী কমিশন-__ 
ভারত সরকারের দ্রেশরক্ষা দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে ফেডারেল পারিক সাভিস 
কমিশন কর্তৃক অনুঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছুইয়] 
ভারতীয় মৌবাছিনীর শ্যায়ী কমিশন লাতের 
জভ নির্বধাচিত হইয়াছেন (৯) জি, এল, 
ছীয়ানন্দনী, (২) সি, ভি, পার্থসাঁরধি, (৩) ভি, 
পি ডুসাল, (৪) এল, এম, লোবো, (৫) এ কে, 
সরকার) (৬) খধি কুমার লিং, (৭) যাজেন্ত 





“কুমার, (৮) এম, এন, সামন্ত, &৯) রাজেন বীর, 


(১০) কে, এন, নায়ার, (১১) বালরাঞ্জ, (১২) 


এম, জি, বাগাৎ, (১৩) যোগীন্দর সিং, (১৪) 


আয়, রামনির্ঘম্‌, (৯৫) জে, এ, ফার্ণাণ্ডেস্‌। 


বিদেশীগভ পর্য্যটকদিগকে ভারত 
ভ্রমণে উৎসাহদান--বিদেশ হইতে ভারতে? 
আগত পর্যটকদের মুথ সুবিধার ব্যযস্থা করা 
এবং পর্য)টকদের জগ্ক প্রয়োজনীয় পুস্তিকাদি 
প্রণয়নের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী 
বোম্বাইয়ে অবিলম্বে একটি আঞ্চলিক অফিস 
স্থাপন করার জন্ভ ভারত লরকারের বিদেশাগত 
পৰ্য্যটক সংক্রান্ত উপদেষ্টা কফিটীর সাৰ-কমিটা 
সুপারিশ করিয়াছেন। স্থানীয় পর্যটক পরি- 
চালক এজেন্দীসমুহ, প্রাদেশিক সরকারসমূছ, 
স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ, বিমান কর্তৃপক্ষ এবং 
জাহা্স বর্তৃপন্দগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করা, পর্ধ্যটটকদিগকে হোটেল, দর্শনীয় স্থান 


শট 


আর্থিক জগৎ 


৩৯৭ 





প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদাদি প্রদান করা এবং 
প্রয়োজনীয় সাহায্য করা বোম্বাই আঞ্চলিক 
অফিসের কর্তব্যের অন্তর্গত হইবে। 

ভারতে রেশমের উৎ্পাদ্ধন--গত 
১৯৪৮ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ২১ 
লক্ষ ৪০ হাঞ্জার পাউণ্ড রেশম উৎপর হইয়াছে। 
উছার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন রেশমের 


পরিমাপ এইরূপ--কান্দমীর ১ লক্ষ ৪* হাজার - 














| প্রণালীর অন্তভু-্ত। তার ফলে কথনে! 


পাউণ্ড, মহীশূর ১৪ লক্ষ পাউণ্ড, মাদ্রাজ ১ লক্ষ 
৫০ হাজার পাউণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ৪ লক্ষ পাউণ্ড, 
পূর্ব পাঞ্জাব ১৫ হামার পাউও, আগাম ১৫ 
হাজার পাউণ্ড, যোদ্বাই ১ হাজার পাউণ্ড, জম্মু 
প্রদেশ ২০ হাজার পাউণ্ড । এই বৎসরে উৎপন্ন 
রেশমের মধ্যে মাত্র ৩] লক্ষ পাউও রেশম 
কলকজা (0190:16) সাহায্যে এবং বাকী রেশম 
চরকার সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে । 








এগুলি এক অবিচ্ছিন্ন ও দ্বরং চালিত | 
প্রণালীতে নির্ষ্িত। এমন কি ইলেক্‌ট্রো- | 
ওয়েব্ডিং-এর কাজ পর্যান্ত এ একই | 


এদের ওন্দনের তাঁর়তম্য ঘটে না এবং 
আবরণের ঘনতা সর্ধদাই সমান থাকে। 
প্রত্যেকটি কণ্ডিটই বিক্রয়ের পূর্বে 
কঠোররাপে পরীক্ষিত হয় এবং যে |. 
কোঁনে। অবস্থাতেই অভ্যত্তরস্থ কেব্ল্‌ 
ও বৈদ্যুতিক তারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে [ 
সুরক্ষিত ও কার্য্যকরী রাখে । 






ইণ্ডিয়ান কণিট পাইপস্‌ লিমিটেড 


ষ্টিফেন হাউস, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা 
টেলিগ্রাম £ঃ CONDUPIPE £3 ফোন ঃ সিটি ৫১০২ (৪টি লাইন) 








৩৯৮ 





আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের বর্তমান 
সম্পত্তির পরিমাণ- আন্তজাতিক অর্থ- 
তাণারের সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা যায় 
যে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে ইহার মোট 
সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮,০৪৪,০৯২,৪০৯ ডলার । 
এই হিসাবের বিশদ বিবরণ হইতে জানিতে 
পারা গিয়াছে যে, ৩১শে জুলাই যে কোয়ার্টার 


শেষ হয় এ সময় এই অর্থভাগ্ডারের মজুদ স্বর্ণের ' 


মূল্য ছিল ১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, কারেন্সি 
নোট এবং সিকিউরিটির মুল্য ৫৫২ ফোঁটি ৫০ 
লক্ষ ডলার এবং বাকি চাদাব পরিমাপ ১০৭ 
কোটি ভলার। ১৯৪৭ লালের মার্চ যাঁসে 
“সর্ব প্রথম উক্ত অর্থভাঙার মুদ্রাবিনিময়েব কাজ 
শুক করেন। তখন হইতে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন 
সদন্ত রাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে মোট ৭২ কোটি 
৫০ লাক্ষ ডলার যূলোর কারেন্সি ক্রয় করিয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ | _মাকিনবার্ত 

কেন্দ্রীয় আহু গবেষণা ব কমিটি-কয়েক 
- মাস পূর্বের কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
কেন্দ্রীয় আলু গবেষণ! কমিটির কার্ধ্য প্রায় এক 
পক্ষ কাল পূর্ব হইতে আরস্ত ছইয়াছে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কার্য্যালয় পাটনায় অবস্থিত” 
পুষ্টিকর খাছ্য ছিসাবে খাঁ তালিকায় আলুৰ 
প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। আলুতে প্রোটিন, 
খনিজ দ্রব্য এবং “ৰি” ও “লি” ভিটামিন প্রচুর 
পরিমাণে আছে। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল 
যরিও আলুর চাঁষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তবু 
ভারতের মোট শন্ত উৎপাদক জমির মাত্র 
শতকরা ০২ ভাগে আলু চাষ করা হইয়া থাকে । 
ভারতে বৎসরে মোট ১৮ লক্ষ, টন আলু উৎপন্ন 
হইয়া ধাকে। বীজ হিসাবে ব্যবহৃত আলুর 
পরিমাণের কথ! ছাড়িয়া দিলে ভারতে বৎসরে 
মাথাপিছু মা ৮ পাউণ্ড আলু খাত. হিসাবে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেস্থলে পাশ্চাত্যের 
কোন কোন দেশে বৎসরে মাথাপিছু ৫০০ 
পাউণ্ড আলু ব্যবহৃত হয়। ' ভারতে ' আলুর 
উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় তিন প্রকার । 
প্রথমতঃ , বিভিন্নাঞ্চলের আবহাওয়া ও 
জমির উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণীর আলুর 
অভাব, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত মূল্যে ও যথাসময়ে 
প্রয়োজনামুযায়ী উৎকৃষ্ট আলুর বীঞ্জের অভাব 
এবং তৃতীয়তঃ উদ্ভিদ রোগ, পতঙ্গ প্রভৃতির 


আক্রমণের ফলে শন্তছানি। এই সকল সমন্তা 


Bn উক্ত কমিটি গব্যেণাকার্য্য চালাইবেন। 


| আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 








ষ্টিম চালিত মোটর. গাড়ী-২৩ বৎসর 
পুর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ষ্টিম চালিত মোটর 
গাড়ীর প্রচলন ছিল। পেট্রল চালিত মোটর 
গাড়ীর প্রচলনের ফলে ষ্টিম চালিত মোটর 
বাতিল হয়। বর্তমানে ষ্টিম চালিত মোটরের 
কলফজার বিশেষ উন্নতি সাধন কর! 
হইয়াছে এবং অনেকে দাবী করিতেছেন ষে, 
এই ধরণের মোটর গাড়ী পুনরায় চালু করা 
যাইবে। 

দামোদর পরিকল্পনার অগ্রগতি 
জানা গিয়াছে যে, দামোদব পরিকল্পনার অঙ্গীয় 
ছিসাবে বোকারোতে যে বিছ্যুৎ কারখানা 
স্থাপিত হইবে আমেরিকা হইতে তাঁহার সা- 
সরঞ্জাম আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এই 
পরিকল্পন! মূলে টিলায়াতে যে লবচেষে বড বাঁধ 
নির্মিত হইবে আগামী এক মাপ কালের মধ্যে 
ভাহার কাছ আরঙ্ত হইবে। 

বাশিচার শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি 


ভারতের চা বাগান, রবার বাগান, কফি বাগান, 


'শিক্কোনা বাগান ইত্যাদিতে যৈ সব মুর কাজ 


করিতেছে তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানের 
অন্ত পরাঁমর্শানের উদ্দেশ্তে ভারত সরকার 
ভারতীয় কারখানা আইনের অমুকরণে একটা 
বাগিচা (01806501090) আইন পাশ করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। আগামী ২০শে হইতে হৎশে 


দার্শনিকের! যে যাই বলুন না 
কেন, ' টাকা থাকলে অনেক 
নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় । অবশ্য 
যদি জানা থাকে টাকাগুলি 
সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায় আছে। 


খোঁজ করলে জানতে 
পারবেন এব্যান্কে টাকা রেখে 
ঢাক রানি 





সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
বাগিচা সম্পৰ্কিত প্রাপ্ডিং কমিটীতে এই আইনের 
খসডা সম্বন্ধে বিবেচনা হইবে। 

আণবিক বোমার ধ্বংসলীলা-_গত 
যুদ্ধের সময়ে জাপানের ছিরোপিমা শহরে যে, 
আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তাছার ফলে উক্ত 
সহরের ২ লক্ষ ১০ হালায় লোক যৃত্যামুখে 
পতিত হুইয়াছিল বলিয়া উক্ত সহরের 
মেয়র প্রকাশ করিয়াছেন। উদার মধ্যে ও* 
হাজার জাপানী সৈস্ত ছিল। বোমা পতনের 
অব্যবছিত্ত পরে আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষের 
তরফ হইতে বলা হইয়াছিল যে এই বোমায়, 
৭০ হইতে ৯০ হাল্গার লোক নিহত হয়। 


আমেরিকায় বৃহদাকার জাহাজ 


নিৰ্ম্মাণ--আনেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি খ্যাত-- 


নাম৷ জাহাজ কোম্পানী জাটলাণ্টিকের উপর 
দিয়া যাত্রী লইয়] চলাচলের উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
১ লক্ষ ৫ হাজার টনের . যাত্রী জাহাজ নির্মাণ 
করিতে শঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সব জাহাজ 
১২৫০ ফুট লম্বা হইবে এবং উহা ৩৪ নট 
(প্রতি নট ১৫) মাইল বেগে চলিতে পারিবে । 
আাহাজগুলির প্রত্যেকটার অন্ত খরচ পড়িবে 
২! কোটি পাউও। এই স্ব জাহাজ 
যুদ্ধের সময়ে শেম্ত চলাচল কার্ধ্যের বিশেষ 
উপযোগী হুইবে। বর্তমানে ইংলণ্ডের কুইন 
এলিজাবেথ নামক যাত্রী জাহাজটি পৃথিবীর বৃহত্তম 
জাছাজ। উচ্ছা ৮* হাজার টনের জাহাজ। 
বিদেশে ইসবগুল *রপ্তানী_ইসবগুল 


তারতের প্রায় একচেটির! ভেষজ । আমাশয়, 


পুরাতন কোঠ্ঠকাঠিস্ত ও অন্ান্থ আস্তিক রোগের 
ইহা একটি সুপরিচিত উধধ | দেশের রপ্তানী 


“বাপিক্যেও ইহার স্থান বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব- 


পূর্ণ। ২০ বৎসর পূর্বে এই ত্রব্যটি রপ্তানী 
বাণিজ্যে স্থান পায় নাই। ক্রমে ক্রমে বিদেশে 
এই দ্রব্য চালান দেওয়া হুরু হয়। আজকাল 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ইসবগুল বিদেশে রপ্তানী 
হয়; মাকিন যুক্তরাষ্ীই ইহার প্রধান ক্রেত! | 
তারত সরকারের কৃষি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত 
উদিদেষ্টা এই ইসবগুল সম্পর্কে একটি পুস্তিকা / 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ইসবগুল 
উৎপাদন, ইহা বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যাদি 


সংক্ষেপে বিবৃত হুইয়াছে। এই তথ্যাদি 
প্রচারের ফলে 'এই' ভ্রধ্যটির রপ্তানী বাণিল্য 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, নই সেপ্টেম্বর_কয়েক সপ্যাছ 
কলিকাতার শেয়ার বাজার চড়া থাকিবার পর 
এ সপ্তাছে বাজারে শেয়ার দর কিছুটা নিয় দেখা 
যাইতেছে । চড়া দরে শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
দিবার বেশীরকম বোৌঁক স্থষ্টি ছওয়ার ফলে 
বাজারে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার আধিক্য 
দেখা যাইতেছে। সে কারণে শেষ পর্য্যন্ত শেয়ার 
দর কিছুটা পড়িধা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে । 


1 এই সাময়িক অবসাদের পর বাজার পুনরায় 


তেল্সী হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা কর! 


সাইতেছে। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিতাগে ৩২ টাকা 


সুদের কোম্পানীর কাঁগঞ্জের দর ৯৭৩০ আনা, 
৩২ টাকা সুদের (১৯৮৬) খণপঞ্জের দর 
নর্ধোচ্চে ৯৭৩০ আনা, ২০ আনা সুদের 
(১৯৫৫) খণপঞ্রের দর ৯৯%/০ আনা, ৩২ 
টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৪৫) খুপপত্রের দর 
সর্ববোচ্চে ১০২/০ আনা ও ৪২ টাকা সুদের 
(১৯৪০-৭০) খপপত্রের দর ১১৪৬০ আন! 


সবীড়াইয়াছে। | 
অদ্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়রূপ দীড়াইরাছে ;-_কাপড়ের কল-_এলগিন 
১৬০ আনা, নিউ ভিক্টোরিস্বা ( অভি) ২॥০ 
আনা? করলার খনি_-বরাকর ১৪%০ আনা, 


ঢুরুগিয়া ৬৪০ আনা, ধেমো মেন রি আনা, 


৭ সস বর্ম ও ও রেলওয়ে কট্টর হু 


হেড অফিস £-- 
২৭-এ, আপার সারকুলার রোড 
ফোনঃ বি, বিঃ ২৫৪ .% 


নর্থ দামোদ! ৭০ আনা, সাউথ কারানপুড়া ৩২1০ 
আনা, তালচর ৩?০০ আনা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
আনা) চটকল-_আঁগড়পাড়া (নূতন ) 
১০২ টাকা, এযাংলো ইণ্ডিয়া ১৯৫ টাকা, বালী 
২২১২ টাকা, ডেণ্টা ২২১৯ টাকা, ইণ্ডিয়া ৯৩৯২ 
টাকা, মেঘলা ১১৪২ টাকা, নদীয়া ৭৩২ টাকা, 
প্রেলিডেন্দী ৬1%০ আনা, রিলায়েন্স ২৩1০ 


৩৫০ 


আনা) ইঞ্জিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, 


দ্বীপ ২৭৫৩৯ আনা, (বাজার বন্ধের সময়ের দূর 
২৭/০ আনা ), কুমারধুরী ৮7%০ আনা, ষ্টীল 
কর্পোরেশন ২১.০ আনা, টেক্সটাইল মেসিনারি 
৭০ আনা? চা বাগিচাবিশ্বনাথ ৩২২ টাকা, 
চুনাভূতি ২৬০২ টাকা, ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ৩৮০০ 
আনা, হলপ্বিবাড়ী ২২০ আনা, পুটিমাভী ১৮০ 
আনা) বিবিধ_-ইত্ডিয়ান কপার ২১০ আনা, 
কারাণপুড়! ডেভলপ মেণ্ট ৩০৪০ আনা, শোন 
ভ্যালী সিমেন্ট ৫০ আনা, ক্যালকাটা 
ইলেক্ট্রিক ১৭৮০ আনা, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ 
১৬০৮/০ আনা, ভারত এয়ারওয়েজ ৩০ আনা, 
ইণ্ডিয়ান এনুমিনিরম ১৫৯২ টাকা, ইণ্ডিয়ান 


স্কাশনাল এয়ারওয়েজ ৪॥* আনা, ইণ্ডিয়ান 
স্ীমসিপ. ৮৮০ আনা । 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৯ই গেপ্টেম্র--ভারত সরকারের 
বাণিজ্য বিভাগ বিদেশে চট বপ্তাণী সম্পর্কে 


নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে বিবেচনা 
ধু ১৯৪৯-৫০ 


1 


সালে ভারতের 


চটকলগুলিতে ৮ লক্ষ টন পাটের জিনিষ 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
এ বৎসর ভারতে ২৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছে । 

এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাটের দর 
চড়া দেখা গিষাঙ্ছে। অগ্য কলিকাতায় আলগা 
পাটের বাজারে ৩৫ টাকা মণ দরে 
স্থপারতাইজড জাত বটম পাট বিক্রয় হইয়াছে। 
পাকা বেল বিভাগে অস্ত রপ্তানীষোগ্য ফাষ্ট 
পাটের দর দডাইয়াছে প্রতি বেল ১৮২ টাঁকা। 

সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেমবর--অদ্ত বোম্বাইয়ে 
প্রতি ভরি সোনার দর ১১৩ আনা ও 
কলিকাতায় ১১৩০ আনা 'দ্বাড়াইয়াছে। 
বোম্বাই ও কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রূপা 


যথাক্রমে ১৫৮০ আনা ও ১৬২২ টাকা! দরে ক্রয় 
বিক্রয় হুইয়াছে। 


পূর্ববঙ্গের ডলার অর্জ্জন--ঢাকার 


একটি সংবাদে প্রকাশ যে, গত মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরে পূর্ববঙ্গ ছইতে আমেরিকার যুজরাষ্ট্রে ৫ 
কোটি ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট সহ € কোটি 
৭০ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে এবং 
এ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্র হইতে পূর্রঙ্গে ৩২ লক্ষ 
টাকার বস্তু ও সুতা সহ ৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের 
পণ্যদ্রবা আমদানী হইয়াছে। ফলে খু বৎসরে 


পূর্ববঙ্গ ৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার সমমূল্যের 
ডলার অর্জন করিয়াছে | 





. ফ্যাক্টরী £: 
২৬ ও ২৭, বাগমারী রোড 
'ফোন £ বি, বি, ৯১৭ 


কিম্বা মিউরিয়াটিক 
এসিড সাঁলফিউরিক 


এসিড নাইট্রক 
এসিড হাইড্রোক্লোরিক 


লাইকার, এমোনিয়া, ডিসৃটিল্ডওয়াটার 
সোডি সালফ, ম্যাগ সালফ_ ইত্যাদি ' 





[ ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


কালকা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বন্ড রা | খবৰ 0 
আদায়ীক্কত মূলধন " “0 00 00০২ ‘চাকা 2. ১1519 
| সংরক্ষিত তহবিল ২৪,0০; 000, টাকার উর্ধে "শা: --ফোন ২ ব্যান্ক ৩৭১৭ 
রা শাখাসমূহ 8 | ৪নৎ নেতাজী হুভাষ রোড, কলিকাতা 
আমাদের বৰীমাপত্ৰেন্ ক্রেতা ও 
‘বিক্রেতা. উভয়েই 'অ্রষ্ঠ স্থরিধা, 
ও উদার সর্ভাবলী প্রান্ত হন। 


{ ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের. হিসাব ' 
খোলা' 'যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর . বাৎসরিক শতকরা: 
১॥* ০ টাক্কা হারে সুদ দেওয়া হয়॥. চেকে টাকা ভোলা ' যায়। : 
প্ক্যাল কা টা! ্া শ না লে” আপনার, এ ক'টি ১৫১৯ রান, 


_ মিউচুয়াল ইঙ্গিওরেঙ্স কোংলিঃ 
একটি প্রগতিশীল জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 


লি চিফ অপারেটিং অফিস £ 
-4৭-ঞ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা! ৷ 
ফোন-_বড়বাজার ৩১৫৮ £৫ গ্রাম--সিটিজেন্দ, কলিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ছ্রীট, পো: ইবোলা 
. মিলের স্বান_ সোদপুর, ২৪ পরগণা 


[ই 
আয়োজন ক্রেত অগ্রসর হুইতেছে। 
মেসাস” চচগীপ্বুত্রী লী উন ছলস্ল লিও 


রীজ গ্রযাণ্ড এজেণ্টস্‌ 
১২২, ৰহুৰাজার সীট, ললন-লািক্দ উল ভা মিত কল 
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মূল্য-_বাধিক সডাক ১০২ 


PHONE * 8.8. 6 3৪2 


ARTHIK 


সম্পাদক-_প্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
যুগ্র-সম্পাদক- ্াস্ুধাংশুভুবণ রায় 


JAGAT 







' প্রতি সংখ্যা ।ণ আনা ' 






দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 19th September, 1949, সোমবার, ২র| আশ্বিন, ১৩৫৬ { ২৬শ সংখ্য! 











- শিল্প সঙ্কট ও তাহা সমাধান 


| ৬৮ 

প্রয়োজনীয় মুলধন ও ব্যবসায়িক 
কর্ধতৎপন্ধতার অভাবে ভারতে নূতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না। 
তাহার উপর যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান পূর্ব হইতে 
চালু ছিল বৰ্তমানে নানাকারণে তাহাদেরও 
/বিপদ দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের সময় হইতে 
কলকারখানায় শিল্পপণ্য উৎপাদনের ব্যয় খুৰ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


শিল্প সঙ্কট ও তাছার সমাধান ৪*১-৪০৪ 
বন্ত্রশিল্পের সমণ্ড! ও গবর্ণমেণ্ট ৪০৪-৪০৪! 
সাময়িক প্রসঙ্গ 8০৬-৪১০ 
নানাকথা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাপ্দারের হালচাল 


৪৯১-৪১৪ 
৪১৫-৪২২ 





৪২৩-৪২৪ 


চড়িতে চড়িতে বর্তমানে তাছ! অনেক পরিমাণে 
সাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া দীড়াইয়াছে। 
ফলে দেশের লোকের প্রয়োজন সত্বেও তাহাক়া 
নিজেদের ব্যবহারের জন্ভ উপযুক্ত পরিমাণ শিল্প 
ব্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না। বির্ববাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে বিদেশী মুন্তার হিসাবে ভারতে বিপুল 
ঘাটতি পূরণের জন্ত এদেশ হইতে বাহিরে বেশী 
পরিমাপে মালপত্র রপ্তানীর প্রয়োত্নীরতা আজ 
বড় হইয়া দেখা ,দিয়াছে। ভারতের উদ্বতত 


বাড়িয়া গিয়াছে । পণ্য লাদশ্রীর মুল্য ক্রমান্বয়ে 















উালিং পাওনা যেতাবে দিন দিন নিঃশেষ হইয়া 
পড়িতেছে তাহাতে ভারতের রপ্তানী বাপিজ্য 
তালরূপ সমপ্রদারিত না হইলে অনুর ভবিষ্যতে 
বিদেশ হইতে এদেশের প্রয়োজনীর যন্ত্রপাতি 
ও খান্ত উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী কর! 


মুলন। 


কলিকাতা এ বোহ্বাই' 


জনসাধারণের আস্থাই. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ 

নাখগেটের প্রায় দেডশত বৎসরের 

* ইতিহাস আলোচনা. করলে দেখা যাবে অক্লান্ত 
জনসেবার ফলে বাথগেট এই মূলধন প্রভূত 
পরিমাণেই অর্জন করেছে | ' 

বাথগেটের বিপণী বিভাগে তার চিরাটর্পিত 
সৌজন্য ও তৎপরতা এবং ল্যাবর্েটরীতে তার 
বহু ীর্তিত নিষ্ঠা এখনও বাথগেটকে তার মহৎ 
আদর্শের পথে অবিচল রেখেছে । 


হেড অফিদ £--১৭, ১৮ ও ১৯ ওল্ড কোর্ট হাঁউস ইরা, কলিকাতা। কলিকাত|। 





নিতান্তই কঠিন হইয়া দীড়াঠবে। কিন্তু ভারতীয় 
শিল্প দ্রব্যের চড়া মূল্য সেক্গেত্রেও বিরাট 
প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। পড়ত! 
বেশী বলিয়া ভারতের বগ্রানীযোগ্য মালপত্র 
বাহিরের হাটে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতার 
দাড়াইতে পারিতেছে না। নুতন করিয়া রপ্তানী 
বাড়িবে দুরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে পুরানে 
হাটবাজার হইতে এদেশের পণ্যকে আজ 





২৩ 








£ দিল্লী & . লণ্ডন 





বাথগ্েটের ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল জাল হুচ্ছে। 


এ বিষয়ে যে কোনো তথ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে। | 


9 


৪০২ আর্থিক জগৎ £, 


হটিয়া আসিতে হইতেছে ।,. এইভাবে দেশে ও অচল হওয়ার যোগাড় হইয়াছে। শিল্প শক্কটের 


দেশের থাছিরে শিল্পপপ্য কাটতির অন্থবিধা লমাধান করিতে হইলে সকলের সহযোগিতা 


' থাকায় ভারতীয় কলকারখানার উৎপন্ন পণ্য নিয়া এইসব মূলগত কারণ অচিরে দুর করিবার 
আজ তক পরিমাণে মিলের গুদামে অবিক্রীত ব্যবস্থা করিতে হইবে । ১৯৪৭ সাল হইতে 
অবস্থায় মজুত থাকিয়া যাইতে আরম্ভ ভারত গবর্ণমেন্ট উচ্চ হারে ট্যাক্স আদায়ের যে 
করিয়াছে । উৎপন্ন মাল মুত থাকায় তাহাতে , নীতি অনুসরণ করিতেছেন শীযুত জৈনের 
কলকারখানার কাঁধ্যকরী মূলধন আটক পড়িয়া [মতে তাহাতেই এদেশে অর্থ সঞ্চয়ে ও দাদন 
যাইতেছে ৷ টাকার বাজারের টানাটানির জগত |বিষয়ে লোকের অনাগ্রহ দেখা 'যাইতেছে। 
বার: হইতে সাময়িক ভাবে এরূপ মুলধন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করিবার, মত 
সংগ্রহ করাও কলমালিকদের পক্ষে. সম্ভবপর মূলধন লোকের হাতে এখন আর বিশেষ কিছু 
হইতেছে না? ফলে ধীরে ধীরে আজ দেশে সঞ্চিত হইতেছে না। দাদনযোগ্য অর্থের 


৩৫শনেক শ্রেণীর শিল্প কারখানার ফাজই অচল অভাবে টাকার বাজারে একটা বেশী রকম 


হইয়া দাড়াইবার যোগাড় হইয়াছে। দেশে শিল্প টানাটানির তাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
ব্যবসায়ের এই মারাত্মক গতি পণ্যদ্রব্যের অবস্থায় গতি দেখিয়া ভারত সরকার ট্যাক্স 
' (থরিদ্দার,' কলকারখানার শ্রমিক, শিল্পপতি ও লাঘব সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন 
সরকারী কর্তৃপক্ষ সকলকেই ভাবাই তুলিয়াছে। করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ওর বিষয়ে ভবিষ্যতে 
এই সঙ্কটের কিভাবে সমাধান হইতে পারে আরও বেশী পরিমাণে মনোযোগী না হন, তবে 
দেশের হিতকামীমান্রেই সে বিষয়ে চিন্তা এদেশে শিল্পের অদ্য দীর্ঘমেয়াদী ও শ্বল্ মেয়াদী 
করিতেছেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে লধন পাওয়ার পথ প্রশস্ত হইবে না। শিল্প- 
All India Organisation of Industrial 
Employers বা নিখিল ভারত শিল্প পরিচালক কচামালের র্থ,প্যতা ও শ্রমিকের বন্ধিত 
সঙ্বের বাক সম্মেলন বনিয়াছিল। ও সম্মেলনে ম্ুরী প্রভৃতি কারণেই এই অবস্থার হুচনা 
বর্তমান শিল্প সঞ্চটের কথা স্বভাবতঃই প্রধান ভাৰ রোগীর 


আলোচ্য বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছিল। -লতাপতি বাড়াইয়া ও শ্রমিকের অতিরিক্ত পাওনা! ছাটাই” 


যুক্ত শাস্তিগ্রসাদ জৈন তাঁহার অভিভাষণে ' করিয়া শিল্পপণ্য হাসের ব্যবস্থা করিতে ছইবে। 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেতে সঙ্কট শি হওয়ার কারণও উৎপাদন হার বৃদ্ধি করিতে পারিলে তাহাতে 
তাহার লমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শিল্প পণ্যের পড়ত দর হাঁস করায় পক্ষে একটা 
করিয়াছেন। তীছার বক্তৃতার অনেক কাজের অনুকূল অবস্থার সুচনা হইতে পারে। কিন্ত 
কথা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের আস্তরিক লছযোগিতার অভাবে 
পরিচালকদের পঞ্চ টানিরা কথা বলিতে গিয়া ও সেদিক দিয়া উন্নতির বদলে শ্রবনতিই বেশী 
শ্রমিক শ্রেণীর উপর বেশী পরিমাণে দোষারোপ লক্ষিত. হইতেছে বণিয়া গরীযৃত জৈন ছুঃখপ্ৰকাশ 
করিতে গিয়া তিনি সমপ্তাকে জটিল ও সমাধানের করেন। বেশী মজুরীর ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও 
পথকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছেন, ইছা ভারতে শিল্প কারখানায় শ্রমিকের উৎপাদন 
নিতান্ত ছুঃখের বিষয়। ক্ষমতা না বাড়িয়া তাহা দিন দিন হাস 

্রীঘুত জৈন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, পাইতেছে । ১৯৩৮ লালে কয়লার খনিসমূহে 
* স্ুলধনের অভাব, শ্রমিকের মন্ধুরী গলার প্রতি শ্রমিক পিছু বৎসরে ১৪ টন কয়লা উৎপন্ন 
ছুশ্রাপ্যতা ও পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে শ্রমিকদের হইত। ১৯৪৭ সালে সেস্থলে প্রতি শ্রমিক 
শৈথিল্য ও অয়নোযোগিতা এই সর্ব কারণেই লিছু ১০৭ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে সঙ্কটের সুচনা হইয়াছে'। ইস্পাত শিল্পে শ্রমিক পিছু উৎপাদন হার 
উৎপাদন খরচ বাড়িয়া গিয়া কলকারথানার পূর্বেকার ২৪ টন হইতে বর্তমানে ১৬ টন পর্য্যন্ত 
উৎপন্ন পণ্যের যুল্য আর সাধারণের নাগালের নামিয়া গিয়াছে।, শ্রমিক পিছু উৎপাদন 
বাহিরে গিয়া দাড়াইয়াছে। বিস্তর মাল হাসের গতি বন্ধ না হইলে এদেশে শিল্প সঙ্কট 


অবিক্রীত থাকিয়া অনেক শ্রেণীর কলই আজ সমাধানের পথ গুশস্ত হওয়া কঠিন। তাই, 


ফু 


প্ণোর চড়াযুলয সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 


[ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত পৈন শ্রমিকদের 
আলম মনোযোগ আকর্ষণ কৰেন। তথে 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ তয়ও দেখান যে, ভারতে 
অনেক শিল্প কারখানায় বর্তমানে যে.সংখ্যক 
শ্রমিক নিয়োছিত আছে ঠিক ঠিক ভাবে 
উৎপাদনের কাজ চলিলে গেখানে এত বেশী 
শ্রমিকের প্রয়োজন থাকিবে না| শিল্প 
কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের পড়ত! দর হাস 
করার আন্ত কম শ্রমিক দারা বেশী কাজ 
সমাধার নীতি কল-মালিকদিগকে অবলম্বন 
করিতে হুইবে। সেজগ্ত বর্তমান শ্রমিকদের 
কিছু অংশকে ছাটাই করিবার ব্যবস্থা অস্ত ' 
হইবে লা। 4৮ 
শ্ৰীযুত শাস্তিপ্রসাদ জৈন শ্রমিকদের 
মাথাপিছু উৎপাদন হার হাস সম্পর্কে বাছা 
বলিয়াছেন তাহা খুব শোচনীয় ব্যাপার খলিয়াই 
আমরা যনে করি। যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে 
শিল্প শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই 
বন্ধিত পাওন! সত্ত্বেও তাহার! পণ্য উৎপাদনে 
গা টিপা দিয়াছে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
মাথা পিছু কম পণ্য উৎপাদন করিতেছে ইছা 
শ্রমিকদের সম্পর্কে একটা গুরুতর অভিষোগ 
সন্দেহ নাই। দেশে বেশী পরিমাণ দ্রব্যসাবগ্রী 
প্রস্তুত করিয়! যথাসম্ভব কম দরে তাহা দেশে ও 
বিদেশে বিক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা যেস্থলে 
বর্তমানে খুবই বেশী, সেম্থলে শ্রমিকছে 
অমনোযোগিতা ও গাফিলতীর জঅঙ্ক 
কলকারখানার উৎপাদন হাস পাওয়া খুবই 
শোচনীয় ব্যাপায়। “পআজিকার . সঙ্কটে 


কলকাঁরখানার উৎপাদন ছার বৃদ্ধি করা সম্পর্কে 


শ্রমিকের 'আহবরিক সহযোগিত1 পাওয়ার 
দাবী, শিল্প পরিচালকরা গ্াষ্যতঃ উপস্থিত 
করিতে পারেন। আর দেশের শ্বার্থে 
ও নিজেদের স্বার্থে সে সহযোগিতা প্রদান করা 
শ্রমিকদের খুবই উচিত। তবে শিল্প পণ্যের 
উৎপাদন ব্যয় হাস করার অন্ত গ্রীযুত্ত গৈন 
শ্রমিকদের পাঁওন' ছাটাই করিবার যে দাবী 
করিয়াছেন দেশের বর্তমান অবস্থায় ভাহা 
আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না.। যুদ্ধের 
পূর্ব সময়ের তুলনায় এদেশে শ্রমিকদের আয় 
উল্লেধযো গ্যন্ষপ বৃদ্ধি পাইলেও পণ্যমৃঙ্যবৃন্ধি ও 
জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় তাহা যে ফম 
বাড়িয়াছে সে খবর কাহারও অধিদিত নাই। 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯] 


, আর্থিক জগৎ | | 





বর্তমান মল্ুযী দ্বারা এই হুর্দুল্যের বাজারে 
1 শ্রমিকরা ভালভাবে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের 
সংস্থান করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় 
পণ্যমূল্য হাস ও'জীবনযাযত্রা ব্যয় হ্রাসের পূর্বে 
শ্রমিকের মনতুরী হাঁস করিবার কোন কথা উঠাই 
বাঞ্চনীয় নছে। অনুরূপ কারণে কোন কোন 
শিল্পকারখানায় শ্রমিক সংখ্যা বেশী বলিয়া 
অবিলন্থেই তাহাদের কতকাংশকে ছাটাই করার 
প্রস্তাবও আমর] অবাঞ্চিত বলিয়া মনে করি। 
শিল্পপতিরা আদ যাহাদ্দিগকে অপ্রয়োজনীয় 
বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাছারা জোর করিয়া 
শিল্পকারখানায় প্রবেশ করে নাই। শিল্প 
কারখানার প্রক্োদন বুঝিয়া পরিচালকরাই 
একদিন তাহাদিগকে কানে নিয়োগ করিয়া- 
'ছিলেন। অকস্মাৎ আজ কি করিয়া তাছাদের 
প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল ততসম্বন্ধে শিল্প পরি- 
চাঁলফগণকে যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিতে 
হইবে গে যাহা হউক, শিল্পপণ্যের উৎপাদন খরচ 
হাঁস, রেশস্ভালাইজেসন রীতিতে কম শ্রমিকের 
সাছায্যে বেশী পণ্য উৎপাদন প্রভৃতি ধরণের 
সুব্যবস্থার খাতিরে প্রয়োজন মত শ্রমিক মন্ত্রী 
হাস ও শ্রমিক ছাটাই নীতির আমর] বিরোধী 
নহি। তবে অবিলম্বেই সে নীতি কার্যকরী ন! 
করিয়া প্রথমে দেশে পণ্যমুস্য হাস ও জীবনবাক্া 
ব্যয় হাসের শমুচিত সরকারী পরিকল্পনা অমুষ্থত 
A ও ফলকারখানার বাড়তি শ্রমিকদের 
অন্তত্র পরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা হওয়া আমরা 
একান্ত আবশ্তুক বলিয়া মনে করি। গবর্ণষেণ্ট 
যদি সেবিবয়ে প্রকৃত সুবন্দোবস্ত ক্িতে পারেন 
তবেই দেশে মন্কুরী হাস ও মজুর ছাটাইয়ের 
সময় ও স্বযোগ আসিবে । তাহার পূর্বে 
শিল্পপতিরা বদি স্বেচ্ছাচায়ীভাবে লে নীতি 
অমুসরণ করিতে যান তবে শিল্প পরিচালনা ও 
পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে বিশ্রাট ও বিশৃষখলা নৃতন 
করিয়া বৃদ্ধি পাইবে ৰলিয়াই আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। | ূ 
প্রযুক্ত শান্তিগ্রসাদ জৈন তাহার অভিভাবণে 
বর্তমান শিল্প সঙ্কটের কারণ হিসাবে কাচামালের 
চশ্রাপ্যতা, শ্রমিকের বদ্ধিত মন্ধুরী ও উৎপাদন 
সম্পর্কে শ্রমিকের শৈথিল্য ও অমনোযোগিতার 
কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পের 


করিয়াছেন! "কিন্তু এইসব ছড়া ' বর্তমান 
সন্কটের মূলে অন্ত আরও কতকগুলি কারণও 
. নিছিত রহিয়াছে। তাহ! হইতেছে স্দিতায়থানার 
অযোগ্য পরিচালনা, যন্ত্রপাতির অদ্কুটতা এবং 
মালিক ও কর্তৃপক্ষের অপরিমিত লোভ। শিল্প 
পরিচালক হিসাবে সেইসব কারণ উক্ত জৈনের 
অগোচর ধাকিযার কথা নহে । জানিয়া শুনিয়াও 
বর্তমান প্রসঙ্গে তিনি তাহা গোপন ক বয়ান, 
ইছা নিতাস্ত হুঃখের বিষয়। যালিকদয় ক্রাট 
বিচাতির কথা চাপিয়া! গিয়া একুখয়ে ভাবে 


কেবল শ্রমিকের উপর দোষাশ্রেপ, করিয়া 


. বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 
“আধিক জগৎ» পৃজ্জা বিশেষ সংস্যা হিসাবে 
_বন্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবে। 
শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে «আধিক 
জগৎ” অফিস আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর 
হইতে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত বহু শঁকিবে। 
আগামী ৩রা অক্টোবর ও ১০ই অক্টোবর 
তারিখের “আর্থিক জগৎ” প্রকর্ণেত হইবে 
না এবং উহার পরবর্তী সংখা আগামী 
১৭ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিন্ত হইবে । 
শারদীয়া পুজা উপলক্ষে “আনিব জগৎ 
প্রেস” আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে 
২রা অক্টোবর পর্যাস্ত বন্ধ থাকিত্রে। 


বিনীত-_কার্্যাধ্যক্ষ 





বর্তমান শিল্প সঙ্কটের সমাধান সম্ভবপর নহে। 


বৃদ্ধের সময় হইতে এদেশে ফেবল শিল্রকীর্ধামার 
শ্রমিকদের মজুরী ও তাতাই বৃদ্ধি পর নাই, 
শিল্পের মুনাফা ও শিল্প পরিচালক'দর প্রাপ্য 
না গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান 
স্াশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি 
শ্রীযুক্ত খাওুতাই দেশাই সম্প্রতি এক বক্তৃতায় 


জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্ব সমনের -তুল্নায়, 


কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মভ্রী যেস্থলে 
চারিগুণ বাড়িয়াছে সেস্থলে.কাপচড়ভ্র কলের 
যুনাফা বাড়িয়াছে আট গুণ। বস্ত্র শঙ্ব সম্পর্কে 


মুলধন পাওয়ার যে অন্দুবিধা ঘটিরাছে' তঙ্জপ্তঃ যাহা বলা হইয়াছে আন্তান্ত শিছ সম্পর্কেও 


তিনি ভারত সারকারের ট্যাক্সনীতিকে দায়ী 


তাহা কম বেশী পরিমাণে সত্য1 শিল্পের 


৪০৩ 


মুনাফা যাহার! ভোগ করিতেছে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হিসাবে যাহারা বেলী 
মাহিয়ান ও ফমিশন আয়ত করিতেছে 
আজিকার দিনে শিল্প পণ্যের উৎপাদন খরচ , 
হাসের অন্ত শ্রমিকদের তুলনায় তাহাদেরই 
্বার্থত্যাগের সুযোগ বেদী। অথচ, শ্রীযুক্ত 
জৈন শিল্প পণ্যের উৎপাদন খরচ। হাসের জন্ত 
কেবল কাঁচামাল ও শ্রমিক মনুরী হাসের উপর 
তোর দিয়াছেন। কলকফারখানার মুনাফা স্বাস ও 
পরিচালকদের প্রাপ্য হাল সম্পর্কে কোন 
কথা তিনি, বলেন মাই।- মালিক পক্ষের 
অঙ্থচিত শ্বার্থপ্তা ছাড়া ইহাকে আয় ফি 
বল! চলে? 

তারত লয়কারের শিল্প সচিব ডাঃ স্যামা- 
প্রণাদ মুখ।ঞ্জি অল ইত্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব 
ইপ্তা্ীাল এমপ্রয়াসের উপরোক্ত সম্মেলন 
উদ্বোধন করিতে গিয়া যে বক্তৃতা' দিয়াছেন 
তাহাতে শ্পষ্টবাদিতার সহিত মালিক 
পক্ষের এ মনোভাবের নিন্দা করিতে তিনি 
ছাড়েন নাই । তিনি বলিয়াছেন, সম্মেলনের 
সভাপতি তাছার অভিভাষণে শিল্পপণ্যের উৎপাদন 
খরচ হাসের জন্ত শ্রমিকদের পাওনা ছাটাই 
করিবার ও শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন বুদ্ধি 
করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়াছেন।' 
কিন্তু তাহার বক্তৃতায় শিল্প কারখানার মুনাফা 
সঙ্কোচ সম্পর্কে এবং পরিচালকদের প্রাপ্য হাল 
কর! সম্পর্কে কোন নির্দেশ নাই। সভাপ 
শ্রমিক ও মালিকদের পারস্পরিক সহযোগিতায় 
শিল্প সঙ্কট সমাধানের যে আবেদন জানাইয়াছেন 
ইহাতে তাহা কোন সুফল প্রসব করিবে বলিয়া 
মলে হয় না) শিল্প সঙ্কট সমাধানে শ্রমিকদের: 
মাগ্রহ সহযোগিতা পাইতে হইলে শিল্প পণ্যের 
উৎপাদন ব্যয় হাম সম্পর্কে তাহাদিগকে স্বার্থ 
ত্যাগ ফিতে বলার আগে পরিচালকদিগকে 
নিজেদের প্রাপ্য মুনাফা! ছাটাই করিয়া প্রথমে 
সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। নতুবা 
উতয় পক্ষের ভিতর বুঝাপড়! হওয়া ও 
সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া উঠা কঠিন। 


ভা মুখাজ্দির ও মন্তব্য খুবই মূল্যবান বলিয়া 
"আমর! মনে করি। এদেশের শিল্পপতিদের - 


পক্ষে উহা বিশেষভাবে বিব্চন1 করিয়া দেখা 
সঙ্গত। মূলধনের অতায সম্পর্কে শিল্পপতিরা 
যে অভিযোগ করিতেছেন ডাঃ ' মুখাঞ্দি 


৪০৪ 
নিন্তাকতাবে সে বিষয়ে একটা কুট সত্য কথা 
উচ্চারণ করিয়াছেল। তিনি বলিয়াছেন, 


এদেশে শিল্পোপযোগী মুলধন নাই লে কথ! 
সত্য নছে। বাড়তি টাকা দেশে 'বথেইই 
রহিয়াছে। পুঁছিপতিরা সেই টাক। শিল্প 
ব্যবসায়ে নিক্নোগ না করিয়া নিজেদের হাতে 
কাইরা রাখিতে তৎপর হইয়াছেন ইহাই হইল 







j আর্থিক জগৎ 


বর্তমানে দাদন সঙ্কটের যূল কথ|। দেশের 
অর্থনৈতিক কল্যাপে সেই গোপন অর্থ গবর্প- 
মেপ্টকে টানিয়া আনার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
শিল্ের অন্ত দীর্ঘ যেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী 
যূলধন পাওয়া যে কেন আজ ু্ধর হুইয়া 
দাড়াইয়াহে ভাঃ মুখাঞ্দির ওঁ উক্তি হইতে 
তাছার মূল কারণ সকলেই বুঝিতে পারিবেন 


ই 


[ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


সন্দেহ লাই। কাঞ্জেই বৰ্তমান অবস্থায় যুখ্যতঃ 
কেবল শ্রমিকদের উপর চাপ দিয়া দেশের শিল্প 
সঙ্কট সমাধান সম্ভবপর নছে। দেশের শিল্প- 
পতিরা যদি আন্তরিকভাবে সমাধানের পথে 
উত্তোগী হইতে চান তবে নিজেদের ক্রটি-বিচ্যতি ' 
ও গাফিলতী তাহাদিগকে . আগে সংশোধন ৫ 
করিতে হুইবে। 


রন্্রশিল্সের সমস্যা 3 গভর্ণমেট .' 


“ভারতের ফাপড়ের.কলসমূছ্ের মভডুত মাল 
খালাস এবং যে সমস্ত মিল বন্ধ হইয়া গিয়াছে 
তাছার কাজ পুনরায় চালু করার অন্চ তারত 
লরফারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্ীযুক্ত শ্তামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বোদ্বাইয়ে বার দফা 

. কর্মসূচী যোষণ! করিয়াছেন। উহাতে বস্তর- 
শিল্পের মুল সমন্তার কতটা সমাধান হুইবে তাহা 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি ন!। কিছুদিন 
যাবৎ বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং দক্ষিণ-ভারতে 
বিভিন্ন কাপড়ের কল বন্ধ হুওয়ার সংবাদ 
পাওয়া যাইতেছে । কোন কোন মিলের 
কর্তৃপক্ষ কাজবর্থ বন্ধ করার নোটীশও জারী 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যে করেকটি মিল বন্ধ 

, সওয়ার ফলে বছ সংখ্যক শ্রমিক বেকায় হুইয়া 

' পড়িয়াছে। মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে যে 
ব্যাপক প্রচারকাধ্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 
প্রকৃত অবস্থাকে কতকটা অতিরঞ্জিত করিয়া 

দেখানোর প্রয়াস অম্ধাবন করা বায়। বোদ্বাই 


ও আমেদাৰাদের বন্ত্র-শিল্পের মালিকগণ এই, 


শ্রেণীর ভীতি প্রদর্শন করিয়া গোড়া হইতেই 
নিয়ন ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দিতে সচেষ্ট 
আছেন। কিন্ত ভারতের বন্তর-শিল্প বর্তমানে যে 
একটী সমন্তার মধ্যে পতিত হইয়াছে তাছা 
অনন্থীকার্ধ্য। বাজারে বস্ত্র প্রাচুর্য থাকা 
সন্বেও ক্রেতার অভাব। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পর বিশেষতঃ বস্ত্র নিয়ন রণ রহিত করার পর 
হইতে 'সকল শ্রেণীর কাপড়ের কলই মোটা 
' টাকা মুনাফা! করিয়াছে। বেন্ত নিয়ন্্রণ চাহু 
থাকা অবস্থায় তুলার অভাব বা. মভুযীৃদ্ধির 
সমন্তা বিশেষ দেখ! দেয় নাই । নির্ণ রহিত 
হাঃ পর দেশের অক্যন্তরে এবং পাকিস্তানে 








বস্ত্বের যে অতৃত্ত চাহিদা ছিল তাঁছাতে সকল 
মিলের সকল শ্রেণীর বন্থই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় 


হইয়া! গিয়াছে । এই অতৃপ্ত চাঁছিদা এখন আর, 


বর্তমান নাই। জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতাও 
পূর্বের তুলনায় বিশেষভাবে হা পাইয়াছে।, 
ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ষে' [সমন 
কাপড়ের কলের উৎপাদন: ব্যয় অপেক্ষাকৃত 
বেশী ছিল এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 
ক্রুটী, ৰকলকজায় অপকর্ষতা, শ্রমিক সংগ্রহের 
অসুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে সাধারণতঃ 
ক্ষতিজনক প্রতিষ্ঠান বলিয়! পরিগণিত হুইত 
তাহারাই বন্ত্রশিল্পের বর্তমান সমস্তার অন্ত 
প্রধানতঃ দায়ী। তলার উচ্চমূল্য ও ছৃত্রাপ্যতা, 
. মনুরী-বৃদ্ধি এবং করভার সাধারণভাবে বস্তু- 
“শিল্পের মুনাফা হ্রাস করিয়া দিয়াছে সন্দেহ 
মাই। ইহাতে ক্ষতিজনক প্রতিষ্ঠানগুলির 
অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। 

শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী যে বার দফা কর্ম্ম- 
সুচী ঘোধণা করিয়াছেন তাহ! বিশ্লেষণ করিলে 
প্রতীয়মান হয় যে, নিজেদের পছন্দমত 
ব্যবসায়ীদের নিকট উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয় করিতে 
কাপড়ের কলের মালিকদিগকে অধিকতর 
প্রযোগ দেওয়াই: উক্ত কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য । 
সাধারপতঃ প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূছ বা 
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প্রাদেশিক গতর্ণসেণ্টের নির্বাচিত এজেন্টগণ 
মিল ছইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিয়া _। 
বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া খাফেন। 
মিলমালিকগণ এই ব্যবস্থাকে কখনই..হ্ু-মজরে 
দেখেন নাই। বনু সংখ্যক মিলের পরিচালক 
ও মালিক নিজেদের উৎপন্ন বঙ্ছের বিক্রয় 
এজেক্সীর সহিত সংশ্লি্ট বলিয়া উপরোক্ত 
ব্যবস্থা তাছাদের পক্ষে ক্ষতিঅনক | দ্বিতীয়তঃ 
ৰিতিন্ন মোকামে বস্তের প্রধান প্রধান আমদানী- 
কারকগণের শ্বার্থ নানাভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ 
মিল কর্তৃপক্ষের সহিত জড়িত আছে বলিয়া 
প্রাদেশিক গতর্ণমেণ্ট বা. প্রাদেশিক গভর্থমেণ্ট 
নির্বাচিত এজেণ্টগণ পুরাতন বস্তু ব্যবসায়ী 
এবং মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষতির কারণ 
হইয়াছে। মিলের যালিকগণ আমদানী ও 
বণ্টনের এই সমস্ত লরকারী ও সরকার 
নির্বাচিত এজেক্সীর পরিবর্তে ব্যবসায়ীদের ' 
মারফত পুরাতন ব্যবস্থা বহাল করার পক্ষপাতী। 
তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, প্রাদেশিক 
গতর্থষেণ্ট এবং নির্বাচিত এজেপ্টগণ ঠিক 
সময়ে মাল উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় না এবং 
এই কারণেই মজুদ যালেয় পরিমাণ স্বীত হইয়া 
উঠিতেছে। আমাদের জিজ্ঞান্, গতর্ণমেপ্ট বা 
সরকার নির্বাচিত এজেন্টগণের পরিবর্তে 
ব্যবসাম্ীদিগকে বস্ত্র আমদানী ও বণ্টন করার 
স্বাধীনতা দিলেই কি বর্তমান সমন্তার প্রতিকার 
হইবে? জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হাস এবং 
বঙ্ছের' উচ্চমূল্যের দরুণ দেশের অত্যন্তরে ও 
বিদেশে ভারতীয় বন্দের চাহিদা হাস পাইয়াছে। 


আমদানী ও বণ্টন সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার 


ও সরকার নির্বাচিত এজেণ্টগণের স্থলে 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


পুরাতন ব্যবসায়ীদিগকে বসাইয়া দিলেই বজ্তের 
চাছিদা ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা 
করার সঙ্গত কারণ নাই। যিলমাপিকদেয় 
এই দাবী ' পূরণ ফর! হইলে বিভিন্ন অঞ্চলে 
"কৃত্রিম উপায়ে বন্ত্রের যোগান হাল এবং চোরা- 
বাজারের আরও প্রসার হইবে বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস! রি 

ঘোষিত কর্মসূচীর বার দফার মধ্যে ছয়টী 
দফাতেই মিলসমূহ কর্তৃক.ব্যবপায়ীদের মারফত 
বস্ত্র বিক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে । ৪র্ঘ 
দফায় বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত মিল বন্ধ 
হইয়াছে তাহাদের মন্গুত মাল. লাইসেন্দপ্রাপ্ত 
ব্যবসায়ীদের মারফত বিক্রয় করার অন্থমতি 
দেওয়া হুইবে। একমাস সমর মধ্যে এই 
সমস্ত এতিষ্ঠানের কাঁজবর্্থ পুনরায় আরম্ভ 
হইলে, তিনমাস পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের 
মারফতে বস্ত্র বিক্রয় করিতে এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ-দেওয়! হইবে | -৫য দফার, 
কাৰ্য্যসূচী অনুসারে জুলাই মাস পর্য্যন্ত সকল 
মিলের মছুদ মাল লাইসেন্দপ্রাপ্ত ব্যরসায়ীদের 
নিকট বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে । ৬ষ্ট দফা 
অঙুলারে সকল পাইকারী এবং খুচরা 
ব্যসারীকেই লাইসেন্স প্রদান কর! হইবে। 
»নম দফার কর্ধঙচী অনুযায়ী টেক্সটাইল 
কমিশনারের অহুমতি ব্যতীত মিলসমু বিভিন্ন 
প্রকার উৎপন্ন বনের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ীদের, 
মারফতে বিক্রয় করিতে পারিবে । রপ্তানীযোগ্য 
ব্হ ৰা তারত সরকারের নির্দেশান্যারী উৎপন্ন 
* বন্ত্র সম্পর্কে অব্য এই সুব্ধি| থাকিবে না। 
উৎপর বস্তরের বাকী হুই-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক 
শবর্ণমেন্টসযূছ ক্রয় করিয়া নির্বাচিত এজেপ্টদের 
মারফত বণ্টন, করিবেন বলিয়া ১০ম দফায় 
উল্লেখ,কর। হইয়াছে । একাদশ দফায় বিধান 
দেওয়া হইয়াছে যে, নিদিষ্ট সময় মধ্যে কোন 
প্রাদেশিক পবর্ণদেণ্টের এজেণ্ট . নির্ধারিত 
পরিমাণ বস্ত্র 'রা.সুতা ক্রয় করিতে অসমর্থ হইলে 
মিলসমূহ লাইলেন্দপ্রাপ্ত বাহসায়ীদের মারফৎ 
এই উদ্ধত্ত বা অধিক্রীত মাল বিক্রয় করিতে 
পারিবে। EAS | 

বন্টন বা বিক্রয় ব্যবস্থা ছাড়াও উপরোক্ত 
 ৰার দফা কর্ধস্থীর মধ্যে জনসাধারণ এবং বস্তু- 
শিল্পের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ব্বিয় আছে। 
১ম দফায় বলা হইয়াছে যে, বসের মৃল্যনিয়ন রণ 

২ 


আর্থিক জগৎ 

চালু রাধা হইবে এবং আগামী ১লা নবেহবরের 
পূর্ব ষস্তরের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত বূল্যের পরিবর্তন 
সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে না। .৩১শে 
মার্চের পূর্বে উৎপাদনশুন্কও যে কোনভাবে 
পরিবর্তন করা ছইবে না হয় দফায় তাহ! 
স্প্টতাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল করিয়া ৮য দফায় মিল 
সমূহকে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী মিছি, 
মাঝারী বা মোটা ব্ম্্র উৎপাদনের শ্বাধীনতা 
দেওয়া হুইয়াছে। টেক্সটাইল কমিশনার ও 
প্রার্দেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ্র সহিত আলোচনা- 
ক্রমে ৭ই দফার মিলসমূহকে বিভিন্ন অঞ্চলে 
কাপড়ের দোকান খোলার সুযোগ প্রদান করা 
হইয়াছে। দ্বাদশ দফার একটি কেন্ত্রী এবং 
বিভিন্ন আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের বিষয় 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। এই সমস্ত কমিটাতে 
টেক্সটাইল কমিশনার ও প্রাদেশিক ' টেকটাইদ 
কনট্রোলারগণ, ব্যতীত বস্তরশিল্প,'বন্ত্রব্যবসায় এবং 
ব্জশিল্পে শ্রমিকদের প্রতিনিধি ধাকিবে। 
বিডির অঞ্চলে উপরোক্ত কর্স্থচী কিাবে 
কার্ধ্যকরী হইতেছে, তাহা বিবেচনা করা 
এরং এই সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা আলোচ্য 
কমিটীর কর্তব্য হইবে। 

ভারতের বন্্রশিল্প বিপজ্জনক শ্রবস্থায় পতিত 
হইয়াছে বলিয়া যে প্রচারকার্ধ্য হইতেছে তৎ- 
সম্পর্কে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী তথ্যতালিকা 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সমঞ্জ তারতের 
৩৫৯টা কাপড়ের কলের মধ্যে ১৩টী প্রতিষ্ঠানে 
এক সিট, ১টা প্রতিষ্ঠানে ২ সিফট, কাজ এবং 
বিগত এপ্রিল হইতে মাত্র ১৭টী মিলের কাজ সম্পূর্ণ 
বন্ধ হইয়াছে । বোদ্বাই প্রদেশের জনস;ভরণ মন্ত্র 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিলসমূহ 
কর্তৃক বেশীয় ভাগ নিকৃষ্ট শ্রেণীর বস্তু উৎপাদনের 
ফলেই মজুদ মালের সমন্তা দেখা দিয়াছে। 
তুলার অভাবে বোম্বাই প্রদেশে যে কোন মিল 
বন্ধ হয় নাই ত্বাছাও তিনি শ্পষ্টতাবেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। ‘ 

জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমমতার অনুপাতে 
ভারতীয় বন্তের মূল্য অত্যধিক বন্িয়াই যে ৰস 
শিল্পের বর্তমান সমন্ঞা দেখা দ্বিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই ।:.১৯৪৮ সালের. প্রথম ছয় মাসের 
তুলনায় ।তআলোচ্া- রংপরের জানুয়ারী, হইতে 
ছুলাই পর্য্যন্ত এদেশের কাপড়ের কলসমূছে গড়ে 
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মাসিক ৩ ফোঁটী গজ বস কম উৎপন্ন হুইয়াছে। 
সুতার উৎপাদনও মাসিক গড়পড়তা ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড কম হুইয়াছে। উৎপাদন হ্রাস পাওয়া 
সত্বেও নদুদ মালের যে সমন্তা দেখা দিয়াছে 
তাহা যন্রের উচ্চহূল্যেয দরুণ চাহিদার অভাঁবই 
প্রমাণিত করে। 
' এই অবস্থা হইতে পরিক্রাপের ছুইটী 
পথ রহিয়াছে। প্রথম পদ্থা বন্তের নিয়ন্ত্রিত মূলোর 
ছার বৃদ্ধি। উহাতে মিলযালিকদের সাময়িক লাভ 
হইতে পারে। কিন্ত ইছার ফলে পরিণাদে 
বন্ত্রের চাহিদা হাস অবস্যপ্তাধী এবং মজুদ মালের 
লমস্তা আরও তীব্র আকার়ে,দেখা দিবে। নিল 
মালিকগণ যে মুল্য বৃদ্ধির জল্প দাবী করিতে- 
ছিলেন আগামী ১লা নবেম্বরের পূর্বে তাহার 
কোনরূপ বিবেচনা করা হইবে না বলিয়া শিল্প 
ও সরবরাহ মন্ত্রী এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত 
জানাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। বর্তমান 
অবস্থায় যুল্য বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব জনসাধারণের 
বিক্ষোভের কারণ হুইবে। বশ্তরশিল্পের স্বার্থের 
দিক দিয়াও এই শ্রেণীর যে কোন প্রস্তাব 
আময়া অযৌক্তিক হইবে বলিয়াই মনে করি। 
দ্বিতীয় পন্থা বন্ত্ের উৎপাদন ব্যয় স্বাস। এই 
প্রস্তাব সম্পর্কে তুলার অভাব ও উচ্চ মূল্য এবং 
শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি প্রধান অন্তরায় বলিয়া 
উল্লেখ কর! হুইয়। থাকে । পশ্চিম পাকিস্তান 
হইতে ভারতের বন্তরশিল্পের ভা ১০ লক্ষ বেল 
তুলা আসিত। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান হইতে 
মাত্র ৪২ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছে । চলতি 
বৎসরে ভারতের অত্যন্তরেই ১৯৪৮ সাজের 
তুলনায় ৬ লক্ষ বেল তুল! বেশী উৎপন্ন হুইবে 
বলিয়া শিল্প ও সরব্যাছ মন্ত্রী আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন ইহার ফলে তুলার মুল্য স্বভাবতঃই 
কতকটা হাস পাইবে বলিয়া তরসা কর! বায়। 
খান্তপন্তের স্তায় তুল! জনসাধারণের ব্যৰহাৰ্য্য 
বস্তু নছে। কাপড়ের কলসমূহই ইহার একমাক্জ 
ক্রেতা। খাদ্তপন্ত উৎপাদনকারী কৃষকদের স্তায় 
'তুলাচাধী অতিরিভ্ লাতের আশার উৎপন্ন 
তুলা দীর্ঘকাল মন্ধুদও রাখিতে পারে না। 
ফাটুক এবং মধ্য ব্যবসায়ীরাই ভারতীয় তুলার 
মুল্য বাড়াইয়া দিয়াছে এবং এই শ্রেণীর 
ব্যবসাযীরাই বদ্ধিত যূলোর মোটা অংশ 
পকেটন্থ করিয়া খাকে। তুলার বিক্রয়ব্যবস্থা 
সম্পর্কে অন্ধ্পন্ধান ও রিপোর্ট প্রদান করার জন্ত 





৪৯৬ 


ভারত গবর্ণদেপ্ট "সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন 
করিয়াছেন | উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
তুল! ব্যবসায়ে মধ্যব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক 
মুনাফা হাস করা সম্ভব হুইবে বলিয়া আশা 
করা যায়। উহাতে বঙ্ত্ের উৎপাদন ব্যয় কিছু 
কমিবে। 

শ্রসিকদেয় মজুরী এবং দাবীদাওয়া সম্পর্কেও 
বিবেচনার সুযোগ আছে । বস্ত্রশিল্নকে রক্ষা 
করিলে মিলমালিকগণ উপকৃত হইবে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণ এবং শ্রমিক 
সমাদর অধিকতর স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। 
কাপড়ের কলে নিত্যধ্যবহাৰ্ধ্ বস্াদিই ' উৎপন্ন 


5 ঢা | 


ওয়াশিৎটন বৈঠকের সন্ধান 


ডলার দেশগমূহের সহিত বাণিজ্যে বৃটেন 
ও ষ্টালিং এরিয়ার দেশসমূহের বিপুল ঘাটতি 
দাড়াইয়াছে। এই ঘাটতি মিটাইবার জন্ত ও 
ভবিষ্যতে পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী 
উভয় অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের 'অপ্ত 
গত ৭ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে মাকিন যুক্তয়াষট্ 
ক্যানাডা ও বৃটেনের সরকারী প্রতিনিধিদের 
এফ বৈঠক অন্থুঠিত হুইয়াছিল। কয়েকদিন 
আলোচনার পর ডলার সঙ্কট উপশম সম্পর্কে 
কতকগুলি কার্ধ্যনীতি স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং 
উপরোক্ত তিন দেশের অর্থসচিৰরা এক 
মিলিত বিবৃতিতে তাহা! সাধারণের 
অবগতির জন্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। এ 


বিবৃতিতে ১* প্রকারের কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের, 


কথা বলা হুইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান 


কয়েকটি হুইল এই :--৫১) ষ্টালিং ক্রিয়ার ' 


দেশসমুছে যাহাতে ডলার দাদন বৃদ্ধি পায় 


সে বিবয়ে উপরোক্ত তিন দেশের গবর্ণমেণ্ট 


চেষ্টা করিবেন। ষ্টালিং এরিয়ার বিতিন্ন দেশ 
যাহাতে তাহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার; অস্ত 
আনর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ইল্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাঙ্ক হইতে খণ পাইতে 
পাঁরে লে বিষয়েও যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া 
হইবে। (২) ডলার অঞ্চলে ই্ালিং 
অঞ্চলের নাল বেশী পরিমাণে : ' বিক্রয়ের 


আর্থিক জগৎ : 
হয়। ইহা ঘাড়া মোটরগাড়ী, রেডিও, 
রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি ধনীলোকের বিলাসোপ্‌- 
করণ . তৈয়ারী হয়না। 
পক্ষ হইতে শিল্প ও সরবরাহ সচিবকে 
বন্ত্রশিল্পের পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতি 
বিধান করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা 


হইয়াছে । বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় যে. 


ক্রটি ও গলদ আছে তাহা শ্বীকার্ধ্য এবং ইছার 
কলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায়। ক্ষতিঞ্জনক 
প্রতিষ্ঠান এবং যে লষস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় 
গলদ আছে তৎসম্পর্কে বিশেযতাবে অমুন্ধান 


হওয়া বাঞনীয়। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


সুযোগ দেওয়ার জন্ত ক্যানাভার প্রতি- 
নিধিরা টিন ও রবার শঙ্গুতের 'পরিনাণ 


বৃদ্ধি করিতে সন্মত হুইয়াছেন। মাফিন' 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা & একই উদ্দেপ্তে 
পণ্য মন্তুতের কার্য্যনীতি সম্পর্কে ' বিবেচনা 
করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 
যুক্তরাষ্ট্র লাধারপ রবার বেশী পরিমাণে ক্রয় 
ফরিবে। (৩) মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে 
বুটেনকে যে ভলার লাছাধ্য দেওয়া হয় তাছ! 
কতিপর শ্রেণীর কাছে ব্যয় করার নির্দেশ 
রহিয়াছে । তবিষধ্যতে ওঁ ভাবে সরবরাহকৃত 
ডলার ব্যয় সম্পর্কে বুটেনকে ব্যাপকতর সুযোগ 
দেওয়া হইবে। (৪) মার্কিন যুক্তয়াইই ও 
ক্যানাভায় বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ ছারে 
রক্গপশুক্ধ ধার্ধ্য থাকার তাহাতে বাহির হইতে 
এ সব দেশে বেশী মালপত্র চালান দেওয়ার 
অন্ুবিধা দেখা 'দিয়াছে'। ভবিষ্যতে ষ্টালিং 
এরিয়ার দেশসমূহ যাছাতে ও সব দেশে বেশী 
মাল বিক্রয়ের সুবিধা পায় লেজ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার প্রতিনিধিরা শুক সংক্রান্ত 
ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল ও সংশোধন করিবার 
বিষয় বিবেচনা! করিতে সম্মত হুইয়াছেন। 


'(€) বৃটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার' দেশগুলির 


বপ্তানীযোগ্য মাল যাহাতে বাছিরেক় হাঁটে 
অন্তাস্ভ দেশের মালের সহিত প্রতিযোগিতায় 
দাড়াইতে পারে সেজজ্ ওঁ 'সব. দেশকে মাল- 


সমাজতন্ত্রীদলের ' 


সাকিন. 
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ক্রুটিপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল প্রমাণিত হইলে 
পরিচালকগণকে সংশোধনের অন্ত বাধ্য করা 
অযৌক্তিক হইবে না। সংশোধনে অসমর্থ 
হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! 
প বর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন অথবা! 
কোন মনোনীত প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পণ 
করিতে পারেন। বাছা হউক আমর] মলে 
করি যে, বন্তরশিল্পের আলোচ্য সমন্ডার সমাধানের 
জত বন্ত্রের উৎপাদন ব্যয় হাস করাই প্রধান 
উপায়। গবর্ণমেপ্টফে এইদিকেই অধিকতর 
অবন্ধিত হওয়ার জন্ত আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন. . 
করিতেছি। ৃ 


ও 
|] 


পত্রের উৎপাদন খরচ হ্রাস সম্পর্কে মনোযোগী 
হইতে হইবে। (৬) বিভিন্ন দেশের উদ্ধত 
ষ্টালিং পাঙনা নিটাইতে পিয়া বুটেনকে যথেষ্ট 
বেগ পাইতে হইতেছে? বৃটেনের কল্যাণে & 
ধরণের পাওনা সম্পর্কে ভবিষ্যতে বিচার 
বিবৈচলা ( Further study ) করা হইবে । 

' [ওয়াশিংটন সম্মেলনে বে সৰ কাৰ্ধ্যহুচী গৃহীত 
হইয়াছে তাহার ফলে ১৯৫২ নাল মধ্যে ডলার 
ও ষ্টালিং এরিয়ার ভিতর নালপত্র আদান 
প্রদানের ব্যাপারে একটা *' সন্বোষজনক 
তারসাম্যের তাৰ হাষ্টি হুইবে বলিয়া মাঞ্চিন 
যুক্তরাধর, ক্যানাভা ও বৃটেনের অর্থসচিবরা আশা 
প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্ত সেবিষয়ে 
এত শীঘ প্রকৃত সুফল পাওয়া সম্পর্কে আশামিত ' 
নছি। ডলার দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যে 
বৃটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার দেশসমূহের বাৎসরিক 
৬* কোটি ডলার ঘাটতি হাড়াইতেছে। ষ্টালিং 
একিয়ার জন্ত সংরক্ষিত ডলার তহবিল ইতিমধ্যেই 
প্রান নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় 
প্রকৃত উদার মনোভাৰ নিয়া আন্তৰ্জাতিক ব্যবসা 
বাণিজ্যের কল্যাণে যেরূপ সুশঙ্কল্লিত ভাবে 
অচিরে ভলার সঙ্কট সমাধানের কাজে উদ্ভোগী 
হওয়া প্রয়োজন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার 
প্রতিনিবিরা-সেরূপ হুপ্কলিত;পঙ্কল তেমন কিছু 
প্রদর্শন করেন নাই |. বৃটেন'ও ষ্টালিং এরিয় দত 


৫ 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক ভ্রগৎ 








দেশলমূহ যাছাতে কিছুটা ৰেণী পরিমাণে ডলার 
দেশলমূছে মালপত্র বিক্রয় করিতে পারে এবং 
উছাদের নিকট ডলার যাহাতে অধিকতর 
সুপ্রাপ্য হয় সে বিষয়ে কতকগুলি গৌণ কার্ধ্য- 
নীতির ভরসাই শুধু তাঁহার! দিয়াছেন । কোন্‌ 
সময়ের মধ্যে কোন্‌ ধরণের লাহাষা কি 
পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহা নির্ধারিত ভাবে 
কিছু বলা হয় নাই। বৃটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার 
দেশসমৃহকে উহ্নাদের রণ্তানীযোগ্য মালের মূল্য 
হাস করিতে হইবে বলিয়া যে সর্ভ আরোপ করা 
হইয়াছে তাহ! যথাযথ পূরণ করার উপরই 
মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা হইতে উপরোক্ত 
ধরণের লাহাষ্য পাওয়ার প্রশ্ন অনেক পরিমাপে 
নির্ভর করিতেছে । অথচ পণ্যসামগ্রীর মূল্য 
হাস করা যে আধিকাঁর দিনে এক হুঃসাধ্য 
ব্যাপার তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই 
অবস্থায় ওয়াশিংটন সিদ্ধান্তের কলে ডলার সঙ্কট 


সমাধানের কতটা সুবিধা হুইবে তাহা এখনই 


বলা কঠিন। অর্থসচিবদের ছারা খোষিত 
কাধ্যনীতির ভিতর ষ্টালিং ব্যালান্দের সমন্তা 
অনুধাবন করিয়া দেখার কথা বলা হইয়াছে। 
ইহাতে ভারতের পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে কোন 
কোন মহলে ভ্তাষ্যতঃই একটা আশঙ্কার কারণ 
দাড়াইয়াছে। বৃটেনের অর্থনৈতিক সমস্ত! 
সমাধানের জদ্ঘ বিভিন্ন দেশের ই্রাপিং পাওনা 
হাঁস বা মকুব করার কোন প্রস্তাব যদি উহার 


ফলে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় তবে ভারতের 
লোকেরা তাহা অঙ্গত ও অসমর্থনযোগ্য পু 


ৰলিয়াই মনে করিবে । 


আন্দামান পরিকল্পনা, ও তাহার 
পরিণতি ক 


আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুর্ববধন্দের আশ্রয়- 


প্রার্থীদের ৰসতি স্থাপন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ | 


সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


সেই পরিষল্পনা অন্গুদারে গত মার্চ মাসে ছু 


২০০টি উদ্বান্ত পরিবারকে আন্দামানে প্রেরণ 
কর! ছইয়াছিল। 
সময় পশ্চিমৰ্্গ সরকারের 


অবস্থান' ও জীবিকানির্বাহ সম্পর্কে পরিপূণ 


সুব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে বলিয়া কথা 


দিয়াছিলেন। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে সেই 





উহাদিগকে প্রেরণ করিবার | 
মন্ত্রী শীযুক | 
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি আলামানকে ‘ভুম্বর্ণ” | 
হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন | সেখানে উহাদের | 


সব ভরসার অনেক কিছুই কার্যে পরিণত 
হয় নাই। ফলে সেখানে পিয়া অনেককেই 
যথেষ্ট বিপদে পড়িতে হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ । আন্দামানে থাকিয়া জীবনযাত্রা 
মিটানোর কোন উপায় না দেখিয়! নাসখানেক 
পূর্বে ৫টি পরিবার কঙ্সিরাতায় ফিরিয়া 
আসিয়াছিল। গত ৯ই সেপ্টেম্বর আরও ৫টি 
পরিবার জাহাজযোগে আন্দামান হইতে 
কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছে । উহাদের 
মধ্যে তিনটি হইতেছে কৃষক পরিবার, আর 
হুইটি হইতেছে শিল্পী কারিগর শ্রেণীর লোকদের 
পরিবার। আন্দামান প্রত্যাগত শিল্পী কারিগর- 
দের মধ্যে এফজন--গ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
'ষ্টেটসম্যান? পত্রের প্রতিনিধির নিকট এক 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আন্দামানে দিয়! 
তিনি তাছার পরিবার নিয়া একটি সরকারী 







২১২৭ 


০০৬ ত 
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... সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস : 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক 
মিলস্--লোদপুর (২৪ পরগণা) 


১৭৫ 


ক্যাম্পে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার 
পরিবারে € জন লোক । উহ্ছাদের গ্রাসাচ্ছাদনের 
পন্ড যাসে সরকার হুইতে ১০০ টাকা করিয়া 
সাহায্য দেওয়া ছইতেছিল। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
চুতারের কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করায় তিনি সেখানে 
স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা সুরু করিতে পারেন 
নাই। € মাস অর্থ সাহায্য দেওয়ার পর 
সরকারী কর্তৃপক্ষ উহা বন্ধ করিয়া দেন। 
তাহাকে হয় মালে ৫২ টাকা মঙ্গুরীতে 
শ্রমিক হিসাবে ফালে (থাকার 'লেবর 
ফোপলে”) যোগদান করিতে, না হয় 
ভারতে ফিরিয়া আসিতে বলা হয়। কৃষক 
পরিবারের একজন-__্ীঘত্যেন ঘাস ‘ষ্টেটসম্যান’ 
পত্রের প্রতিনিধিকে জানান যে, আন্দামান 
গমনের পর তাঁহাকে চাষাবাদের লঙ্তজ ৪ একর 


ভকসহ = 1 


বলিতে 
একমাত্র বঙ্গ গত সাড়ী 





ষ্ীটটয কলিকাতা । 


৪৭৮, 


জমি দেওয়া হুইয়াছিল। উহার মধ্যে কিছু অংশ 
চাবযোগ্য, বাকী সমস্তটাই বন্জঙ্দল। এ জঙ্গল 
পরিষ্কার করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। € মাস 
‘সরকারী অর্থ সাহায্যে পরিবার প্রতিপালনের 
পর সেই সাহায্য বন্ধ হুইয়া যায়। তখন 
তাহাকে হয় শ্রমিক শ্রেণীতে যোগদান করিতে, 
না হয় ভারতে ফিরিয়া আগিতে বলা হয়। 
উহ্থারা আরও জানাইক়াছেন যে, যেলব পরিবার 
আন্দামান গিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই 
বর্ত্তমানে ভারতে ফিরিয়। আসার জগ্ত ব্যগ্র হইয়া 
উঠিয়াছে। 
আন্দামান গঁত]াগতদের সম্পর্কে ট্রেটসম্যানঃ 
পত্র যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
ও দ্বীপে উদ্বাস্তদের বনীতি স্থাপন সম্পর্কে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতাই 
সুচিত হুইয়াছে। প্র পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত 
করা হয় তখন আমর, উদার সমীচীনতা ও. 
সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ধরণের বিরূপ মন্তব্য 
ও প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন লাই। নান! 
প্রলোভন দেখাইয়া কিছুলংখ্যৰ উদ্বাস্তু পরিবারকে 
সাহারা আল্গামান প্রেরণ করিয়াছিলেন । ৭1৮ 
মাস না যাইতেই আজ তাঁহাদিগের ফিরিয়| 
আগার পাল। সুরু হুইয়াছে। আন্দামান 
প্রত্যাগতদের বিবৃতিতে অনেক কিছু সরকারী 
আঁখাশই ভূয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
স্বাধীনভাবে কৃষি শিল্পের মারফতে যথোপযুক্ত 
ব্রীবমযাত্রার সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া গবর্ণ- 
মেণ্ট কার্য্যতঃ তাছাদ্িগকে রুষিকার্ধ্য চালাইবার 


আর্থিক জগৎ - 
যত উপযুক্ত জমি ও শিল্প ব্যবসায় চালাইবার 


লাজসরঞজাম দিতে অন্বীকৃত হুইয়াছেল। শেব 
পর্ধ্যস্ত তাহাদিগকে সামান্ত মাহিয়ানায় লেবার 
ফোসে যোগদান করিতে চাপ দিয়াছেন । এই 


অবস্থায় প্রেরিত লোকরা যে 'ভূলর্গ” ছাড়িয়া 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিবেন তাহাতে আর 
বিচিত্র কি “কিছুসংখ্যক পরিবার চলিয়া 
আলিবার'পর বর্তমীনে পশ্চিমবঙ্গ সয়কারের 
টনক নড়িয়াছে। তাহারা আন্বামানেয় চীফ. 
কমিশনারকে উদ্বান্ত পরিবারদের বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
যাছারা বহু রকম সুখ-সুব্যা বিধানের কথা 
বলিয়া ২০টি পরিবারকে আন্দামান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহার! এতদিন উহাদের সম্পর্কে 
কোন খ্োলখবর লওয়াই প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই। ইছা অসহায় উদ্বান্তদের সম্পর্কে 
সরকারী পরিহাল ছাড়া আর কি হইতে পারে? 


সিদ্ধ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ও 
বর্তমানে ভারতে আশ্রয় প্রার্থী শ্রীযুজজ চৈতরাম 
পিদওয়ানী এদেশে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সুখ 
সুবিধা বিধানের অন্তু নানাতাবে "চেষ্টা 
করিতেছেন। ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থাদের 
সাহায্য ও পুনর্বসতির জদ্ভ তাহাদের বিভিন্ন 
পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করিতেছেন । কিন্ত 
তাহাদের সে অর্থব্যয় আশ্রয়প্রার্থাদের প্রয়োজন 
মিটাইবার পক্ষে ও জীবনযাআর ক্ষেত্রে উহাদের 


পুনর্বহাল করার পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়াই 


৯ বাঁসক, কণ্টকারি প্রভৃতি 

 শ্লেম্মানাশক উপাদানে 

প্রস্তুত এই ওঁষধ সকল 

প্রকার সর্দি কাসি সম্পূর্ণ 
নিরাময় করে। 





. [ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


প্রমাণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সরকারী 
বাজেটে বেশী রকম ঘাটতি না ঘটাইয়া অশ্িয়- 
প্রার্থীদের সম্পর্কে অর্থব্যয়ের পরিমাণ বাঁড়াইবার 
হৃবিধার্থ প্রযুক্ত গিদওয়ানী সম্প্রতি একটি নূতন 
ধরণের ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 
তিনি বৃপিয়াছেন, পূর্ব হইতে যাহারা 
তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী তাহাদের 
উপর একট! ‘Liberty Tax ,বা স্বাধীনতা 
কর বদাইয়া বদি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ আদায়ের 
ব্যবস্থা হয় তবে আশ্রয়প্রার্থাদের শাহায্য 
ও পুনর্ববসতির জন্ত সহজেই প্রয়োজনীয় টাকার 
সংস্থান হইতে পারে। এই ধরণের বিশেষ 
কর হার! গবর্ণমেপ্টের পক্ষে আশ্রয়প্রাখাঁদের 
সম্পর্কে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করা 
সুবিধাজনক হইবে। যে উদ্গেশ্ত প্রণোদিত 
হইয়া শ্রীযুক্ত চৈতরাম পিদওয়ানী উপরোক্ত 
প্রনস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন দেশের বর্তমান 
অবস্থায় তাহা আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য 
ব্লিয়াই মনে করি। দেশ বিভাগের সর্থে 
ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা অর্জ্জিত হুইয়াছে। 
দেশ বিভাগের ফলে যাহায়া ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই 
অথচ রাষ্িক স্বাধীনতার অধিকারী হইয়াছেন. 
ভারতের সেই লব নাগরিকদের পক্ষে আত দেশ 
বিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও পাকিস্থান হইতে 
আগত আশ্রয় প্রার্থীদের কথ! সহামুভূতির সহিত 
বিবেচনা করা উচিত। ভারতের স্বাধীনতার 
জন উহাদের ছুঃখবরণ ও$ স্বার্থত্যাগের কথা 
স্বীকার করিয়া ভারতে উদ্ছাদের আশ্রয় ও বসবাস 
সম্পর্কে সকল প্রকার সুব্যবস্থা অবলঘন করা 


, এদেশবাসীদের পক্ষে একান্ত ক্তব্য। সে ছিসাবে 


ভারতের নাগরিকদের নিকট হইতে একট! 
স্বাধীনতা কর আদায় করিয়া ভারত গধর্ণমেপ্ট 
যদি প্রভাবে লব্ধ টাকা আশ্রয় প্রা ধাঁদের কল্যাণে 
ব্যয় করেন তবে তাছ সঙ্গত কার্য্যই করা হইবে 


মন্দেছ নাই। 


পশ্চিমবঙ্গের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা. 
পশ্চিষবঙের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র 
রায় ইউরোপ হুইতে ফিরিয়া আলিয়া এ 


প্রদেশে নানাক্ূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা 


সম্পর্কে তাহার সুমহান সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ 
করিয়াছেন! মৎস্ত ব্যবসায়ের উন্নতি, লবণ 


শিল্প ও ওুঁষ্ধ শিল্পের প্রসার, লোকের বাসস্থান 


সমন্তা সমাধান ও কলিকাতায় যানবাহন ব্যবস্থার 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 





উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তিনি প্রস্তাব 
ও স্বীম উপস্থিত করিয়াছেন। শঅত্যাবপ্তুকীয় 
গুষ্ধ শিল্প ছিসাবে ডাঃ রায় পেনিসিলিনের 
'কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে এক টাঁকা 
, বুল্য দিয়া বিদেশ হইতে আমদানীক্বৃত প্রতি লক্ষ 
_ ইউনিট পেনিসিলিন ক্রয় করিতে হয়। বিদেশী 
মুদ্রা হিসাবে ভারতের ব্যয় কমানোর জদ্ভ এবং 
জনসাধারণকে সম্ভা দরে" পেনিসিলিন 
যোগাইবার জন্ত এদেশে উছা প্রস্তুতের ব্যবস্থা 
একান্ত সঙ্গত। ভারতে উহা উৎপাদনের 
ব্যবস্থা হইলে যে উছার মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ 
মিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । বর্তমানে 
ভারতে প্রতি মাঁসে ১২ লক্ষ কোটি ইউনিট 
পেনিসিলিন ব্যবহৃত হুইতেছে। বোত্বাইয়ে 
_ পেনিসিলিন তৈয়ারের যে কারখান! স্থাপন 
করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে মাগে ৩ লক্ষ 
কোঁটি ইউনিট পেনিসিলিন প্রস্তুত হইবে। 
পশ্চিমবলেও অনুরূপ 
কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা ভাঃ রায়ের 
রহিয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। পশ্চিম 
হজে লবণ শিল্পের উন্নতি, মৎস্ত ব্যবসায় 
সম্প্রসারণ ও কলিকাতায় একটি ভূগর্ভস্থ রেলপথ 
তৈয়ার সম্পর্কে ডাঃ রায় তাহার ইউরোপ 
ভ্রমণের অভিদ্রতা হইতে অনেক বড় বড় 
সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।, দক্ষিণ 
ফ্রান্সের সমুত্রেপকুলে হুর্ব্যতাপে ' সমুদ্রের গল 
স্তকাইয়! লবণ তৈয়ার করা হয়। শেখান 
হইতে ফরামী বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তাহাদের 
পরামর্শ অন্ধ্যায়ী পশ্চিমবঙ্গে লবণ তৈয়ারের 
ব্যাপক ব্যবস্থা অবলঘিত হুইবে । পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী হুল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে সমুদ্র হইতে 
মাছ ধরিবা আধুনিক বিধিব্যবস্থা দেখিয়া 
“আপিয়াছেল। পশ্চিমবলের ধীবরদিগকে সমুদ্র 
হইতে মত্ত আহরণের প্রক্রিয়া শিখাইবার 
'জস্ত ডেনমার্ক গবর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞ, ট্রলার, ও 
“আধুনিক আল দিয়। লাহাষ্য করিতে প্রস্তুত 
'আছেন। দেই সুযোগ গ্রহণ করা লম্পর্কে 
'্ডাঃ রায় ভাছার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। 


_ * ডেনমার্ক হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া ছর মাস 


কাল পশ্চিমবঙ্গের ধীবরদিগকে সমুদ্র হইতে 
মতন আহরণের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিবার জঙ্ভ 
'পশ্চিমব্দ গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা 


"অবলম্বনে উতদ্তোগী হুইয়াছেন বলিয়া তিনি 
আানাইয়াছেন। কোপেনহগেন-এ কাঠের 


একটি পেনিসিলিন 


আর্থিক জগৎ 


ও লিমেন্টেক নির্মিত বাড়ী খুবই প্রচলন লাভ 
করিয়াছে । সেই সব দৃষ্টান্ত অন্থযারী পশ্চিম 
বঙ্গেও লোকের বাসস্থান সমস্তা সমাধানের জঙ্ক 
উপযুক্ত সংখ্যক স্ব নির্ধাপের বন্দোবস্ত হইবে ( 
তাহ! ছাড়া কলিকাতায় যে সুড়ল্ রেলপথ 
নির্ধাণের প্রস্তাব হইয়াছে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের 
বড় বড় সহরের যানবাহন »ব্যবহছা দেখিয়া 
আসিয়া সে সম্পর্কেও ডাঃ রায় অচিরেই একটা 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের নুম্পষ্ট অভিপ্রায়, প্রকাশ 
করিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে পূর্ব 
নিয়োজিত ফরাসী ইঙ্জিনিয়াররা প্রস্তাবিত 
রেলপথের নম্মা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত 
ফরিবেন। তারপর লগুন হুইতে টিউব 
রেলওয়ে সম্পর্কে কতিপয় বিশেষজ্ঞ 
আমদানী করিয়া এ রেলপথ পরিকল্পনা 


"সম্পর্কে তাহাদের অতিমত গ্রহণ করা হুইবে। 


পশ্চিমবঙ্গে নানাশ্রেণীর উন্নয়ন কার্ধ্য 
সুরু করা সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের 


উপরোক্ত সঙ্কল্প এ প্রদেশের লোকদের সুধ- 
সুবিধা বিধান সম্পর্কে তাহার সুদূর প্রসারী 
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ভাবধারা! ও কল্পনাবিলাসের পরিচয় দিতেছে । 

কিন্ত ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, 

তাহার গ্রস্তাবসমূছের তিতর বাস্তব কাৰ্ধ্যবুদ্ধি 

ও দূরদৃষ্টির কোন নিদর্শন আমরা পাইতেছি 

না। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা খান্তশস্ত, কলাই, 

সরিষা, ছুধ, বস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় 

সাধারণ ছিনিষের উপযুক্ত যোগানের অভাবে 
বেশী রকম কষ্ট পাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে 
সেই সব জিনিষ উৎপাদন সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ গব্ণমেপ্ট কোন সুব্যবস্থা করিতে 
পারিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
অর্থাভাব এতই বেশী যে, জনকল্যাণের 
ছোটখাট কাজ সম্পর্কেও তাহাদিগকে যথেষ্ট বেগ 
পাইতে হুইতেছে। এই, অবস্থায় ডাঃ রায় 
বাস্তব সমস্তা ও অসুবিধার কথা ভুলিয়া এপ্রদেশে 
পেনিপিলিন কারখানা স্থাপন ও কলিকাতায় 
সুড়ঙ্গ রেলপথ নির্দাপের মত বিরাট ব্যয়- 
সাপেক্ষ পরিকল্পনা নিয়া মাথা ঘানাইতেছেন, 
ইহা আমাদের নিকট বিস্বয়ের বিষয় 
বলিয়াই মনে হুইতেছে। মাছের যোগান 


'বৃদ্ধির অন্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্তু ধরিবার 





গ্রাম_ইউনো ব্যাঙ্কাস” ূ 


লিমিট 


[সকল প্রকার ব্যাক্কিংকাধ্য করা হয়। | | 


ূ হেড অফিস--পি-?, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা | 
এ. _ শাখাসমূহ--- | 
॥ উত্তর কলিকাতা ৪--৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 

দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস লাড, রর 





কাশিয়াং এবং খুলনা । 
X. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 
: মিঃ আর, এম, মিত্র বি-এ, এআই-আই-বি। 
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ব্যবস্থা অবান্তর নহে সত্য, কিন্ত ডেনমার্ক 

হইতে বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি আনাইয়া 

ওঁ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী ব্যয়বহুল পরিকল্পনায় 

ব্রতী হওয়ার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের উপেক্ষিত 

পুক্ধরিণীগুলিকে সংস্কার করিয়া তাহাতে ' মাছের 

চাষ সুরু করিবার ব্যবস্থা হইলে আমরা বেশী 
"*শুখী হইতাম । বাপস্থান সমন্তা সমাধানে 
ডাঃ রায়ের আগ্রহ প্রশংসনীয় । কিন্তু কাঠ ও 
সিমেন্ট দিয়া যে বাড়ী নির্ধাপ করা চলে তাহা 
বুবিবার জন্ত কাহারও কোপেলহেগেন যাওয়ার 
প্রয়ো্ন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
আলল প্রয়োক্ষন এই হুর্দিনে কাঠ ও পিমেন্ট 
যোগানের ব্যবস্থা কর! এবং, তজ্জন্ভ অর্থের 
সংস্থান করা । সে বিষয়ে হুবন্দোষস্ত না হইলে 
কেবল প্রস্তাব ও পরিকল্পনার স্ত,পই অমিয়া 
উঠিবে। বাড়ীধর তৈয়ারের কাজ বাস্তব 
ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অগ্রসর হুইবে না। পশ্চিম 
বঙ্গে যে লবণ শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে তাছ! সকলেরই বিদিত। ৰহু কমিটি 
ও কমিশন বসাইয়| ইতিপূর্কোই এ বিষয়ে 
নির্তরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, 
হুর্ধ্যতাপে সমুদ্রজল শুকাইয়া! লবণ তৈয়ারের 
কাধ্যোপযোগী প্রক্রিয়াও স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
এসব বিষয়ে নুতন করিয়া বিদেশী বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ লওয়ার কোন প্রয়োজন দীড়ায় 'নাই। 


দি কুমিলা 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃভ মূলধন 
বিক্রলীত মুলধন 
আদায়ীরৃত মুলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


লওয়া হয়। 





স্বাপিত_-১৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা 


একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের 
Ep ব্যবস! চালাইয়। অ' 


ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে । 
. আবেদন করিলে সর্তাদি জানান হয়। - 
কারেণ্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা 
ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়! হুয়। ছয় মাস ও এক বছরের জঙগ্ত স্থায়ী আমানত 
আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 
অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খপ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ডিলকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। * 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: ডাঃ এস বি দত্ত 


আর্থিক জগৎ 


আসল প্ররোজন হইতেছে লবণ তৈয়ার সম্পর্কে 
অনলাধারপকে উৎসাহ ও সুযোগ দেওয়া, 
সরকারী খরচে কয়েকটি আদর্শ লবণ কারখানা 
স্থাপন ও পরিচালনা করিয়া সকলের সমক্ষে 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা 1 বাস্তব বুদ্ধি নিয়া পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট সেভাবে এ প্রদেশের কল্যাণ 
লাধনে ব্রতী না হইয়া যদি বিদেশী বিশেষজ্ঞ 
আমদানী করিয়! অবাস্তরতাঁবে অর্থ বায়, করেন 


. এবং ছোট ছোট গঠনমূলক স্বীম সম্পর্কে দৃষ্টি 


না দিয়া প্রথমেই তাহারা ষদি সাধ্যাতীত বড় 
বড় পরিকল্পনা নিয়া যাঁথা ঘামাইতে সুরু করেন 
তবে প্রকৃত কাঁদ বিশেষ কিছু আগাইবে বলিয়া! 
আমরা মনে করিতে পারি ন1। 
মাছের যোগান বৃদ্ধির চেঃ 

বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট মাছের যোগান 
বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেষ্ট হুইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের 
গবর্ণমেণ্টের খান্যোৎপাদন পরিকল্পনার মাছের 
চাষ একটি অত্যাবস্তুকীয় কাৰ্য্যসূচী হিসাবে 
অন্তভূক্তি হুইয়াছে। এ প্রদেশের সরকারী 
মতন বিভাগ বিভিন্ন অঞ্চলের ১ হাজার ৪৮৫টি 
পুকরিণী সরকারীভাবে খাস করিয়া লইয়াহ্েন। 
সরকারী অফিলরদের তত্বাবধানে এ সব পুন্করিণী 
পরিষ্কার ও সংস্কার ধরিয়া তাহাতে ভালভাবে 
মাছের চাষ সুরু করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে 


সব পু্করিণী লরকারী জিম্মায় গ্রহণ করা. 


ঠ্ 
লিঃ 










২০০১০০১০০০৬ টাক] 
১১০০১০০১০০০ ্ 
১১০০১০০১০০০ টাক! 
৮১,৮১১০০০২ টাকার উর্দ্ধে 
ও৩১,২৫,০০০২২ রি 
উপর . 
। : 


[ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





হইয়াছে তাহার মধ্যে ৫৭৩টি নিতান্ত অকেজো 
হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের ভিতর মাছের 
চাষ বিশেষ কিছুই কর! হুইত না। নদী 
হইতে মাছের পোনা! সংগ্রহ করিয়া সমস্ত পুকুরে 
ছাড়িবাগ ব্যবস্থা হৃইয়াছে। যেসব মাছ 
সাধারণের আহার্ধ্যোপযোগী এবং যাহা লহজে- 
“বাড়ে সেই সব ধরণের মাছই বেশী করিয়া 


ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কুযনায়ূন পাহাড় 
অঞ্চলের অঙ্ক উন্নত ইউরোপীয় শ্রেণীর 
মাছ (Mirr০r ০910) সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
অকিজেনযুক্ত আধারে করিয়া কুটি হইতে 
পোন! আমদানী করা হইয়াছে। এই মাছ যুক্ত 
প্রদেশের পু্ষরিণীতে কিরূপ বৃদ্ধি পায় তদ্ধিষয়ে 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হুইতেছে। যুক্তগ্রদেশ 
সরকারের মৎস্ত বিভাগ যে পরিকল্পনা গ্রহণ, 
করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কার্যকরী হইলে ১৯৫০ 
সাপের জুন মাল মধ্যে এ প্রদেশে মাছের যোগান 
৩৩ হাজার ০০ মণ পরিমাপে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 
আশা কর! যাইতেছে । মাছের যোগান বৃদ্ধির 
পরিকল্পনা হইতে নাভ্রাজ প্রদেশেও নূতন ধরণের 
মাছের ' চাষ সুরু করা হুইয়াছে। মান্্রাজ 
সরকারের মত্ত্ত বিভাগ জাভা হইতে 'এট্রোপাস” 
নামক এক নৃতন ধরণের মাছ আনিয়া পুকুর 
প্রভৃতিতে ছ্াড়িতে আরভ্ত করিয়াছেন। 
ভারতীয় আবহাওয়াতে এই মাছের বৃদ্ধি ও 
প্রজনন খুব ক্রুত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 
মাত্রা সরকার উক্ত প্রদেশে প্গীরামি” নামে 
আর এক শ্রেণীর বিদেশী মাছের চাষও প্রবর্তন, 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন । 


মত্ত একটি পুষ্টিকর খান্ত । এদেশে বন্ধ 
লোক উহা থাইতেও অত্যন্ত। বর্তমানে মাছের 
যোগান কম ও উহ্থার মূল্য বুদ্ধি পাওয়ার ফলে 
সর্বত্রই এক জটিল সমন্তার চি হইয়াছে । যুক্ত- 
প্রদেশ সরকার ও মানা সরকার মাছের চাষ 
বাডাইয়া সেদিক দিয়া খান্ভ সমন্তার জটিলতা 
হাস করিতে আন্তরিকভাবে উদ্তোগী হইয়াছেন, 
ইছ। সুখের ষ্যিয়। নুতন ধরণের বিদেশী মাছ 
এদেশে আনিয়া ছাডিবার ব্যবস্থা হইতেছে 
ইহাও খুব প্রশংলার কথা। পশ্চিমবঙ্গের ‘অন- 
প্রিয় মন্ত্রিসভা মাছের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে বছ 
পূর্বেই অনেক বড় বড় পরিকল্পনা! নিয়া মাথা, 
ঘামাইয়াছিলেন | মৎস্তের যোগান বৃদ্ধির অন্ত 
সুসঙ্কল্লিত বিধিষ্যবস্বাঁ অবলঘিত হইবে বলিয়া 
ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এ প্রদেশে 
মাছের যোগান বাড়িবার ও তাহার. মুল্য হাস 
পাওয়ার কোন লক্ষণ আজ পর্য্যন্ত দেখা 
যাইতেছে না। ইহাতে মৎন্ত বিভাগের ম্্ীর 
কল্পলোক হইতে মাছের চাষ বাড়ানোর পরি- 
কল্পনা আদৌ কর্খলোকে আসিয়া পৌছিতেছে 
কিনা সে বিবনে লোকের মনে সঙগছ 
জাগিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গ মগ্্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগের 
“বিষরে প্রধানমন্ত্রী পত্তিত জওহরলাল নেছেরুর 
স্তদন্বের পর কংগ্লোলের ওয়াকিং কমিটী এই 
প্রদেশের শাসনযস্ত্রের সংস্কারের উদ্দেন্তে যে 
সৰ প্রস্তাব করেল তাহার মধ্যে পশ্চিমবলের 
“আইন সভার পুনঃনির্বাচনের প্রস্তাব অস্ভতম | 
এই সম্পর্কে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটা 
সাংবাদিক, সম্মেলনে পশ্চিযঘঙ্ষের প্রধানমন্ত্রী 
্ডাঃ বিধালচজ্্র রায় কতক বিষয় প্রকাশ 
করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ যে, (১) ভারত 
শাসন আইলে বে মুষ্টিমের ব্যজিকে আইন 
নির্বাচনে তোটদানের অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে আগামী নির্বাচনে মাত্র সেই সব 
ব্যক্তিকেই ভোটাধিকায় দেওয়া হুইবে, 
(২) যাহারা পূর্ববষ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় 
লইয়াছে তাহাদের নাম যদি, ১৯৪৫ সালের 
'তোটার তালিকায় অনর্ত,ক্ত হইয়া! থাকে এবং 
উবার! যদি পশ্চিমবঙ্গে অন্ন ৬ মাল কাল 
ধরিয়া বসবাস করিতেছেন বলিয়া প্রমাণ 
দিতে পারেন, তবে এ লব ভোটদাতাও 
আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন, 
. এত) "আগামী নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনের 
পরিবর্ত্ধে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হুইবে, 
1৪) মুসলমান ও তপশীলী হিন্দুদের আন্ত 
উদাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আনন সংরক্ষিত 
থাকিবে, (৫) যদি গণ-পরিবদের নির্দেশ মত 
_ দেশের প্রতি ৭৫ ছাপার লোকের জপ্ত আইন 
সভায় একজন করিয়া প্রতিনিধি মির্ববাচনের 
ব্যবস্থা ছয় তৰে আইল সভায় সদন্তের সংখ্যা 
২৮০ জনে (বর্তমানের তুলনায় চতুণুণে ) 
পরিণত করিতে হইবে'ং এই বিষয়ে কি করা 
হুইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই, (6) 
আগামী ' আছুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যস্ত 
এই নির্বাচন হুইবে। নির্বাচন সম্পৰ্কিত 
এই  পরিফল্পনার মধ্যে প্রধান গলদ 
হইতেছে যে, পৃর্ণবয়স্কের ভোটে এই নির্বাচন 
হইতেছে না। অথচ আগামী তিন মাল কালের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণবয়ন্ধের ভোটার তালিক] 
প্রণয়ন করিতে কোন অলঙ্যনীয় বাঁধা নাই। 
এই-বিষয়ে কাজ অনেকদূর অগ্রসরও হুইয়াছে। 
মাহা হউক এই বিষয়টি ছাড়িয়া দিলেও অন্ত 


নানাকথ 


ছুইটি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী অললাধারণের 
কৌতুহল নিবারণ «করেন নাই। আগামী 
নির্বাচনে জমিদার, এংলো-ইণ্ডিয়ান, বণিক 
লতা উত্যাদি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীগুলির কি 
হইবে ? দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রাধি- 


গণকে কে মনোনীত করিবে? পূর্বে শুনা 


গিয়াছিল যে, উছ্ছাদিগকে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী 
দল মনোনীত-করিবেন। ডাঃ রায় কিস্ত এই 
বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন। | 
আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 
ফন্মিগণ যদি একজোট হুইয়া কাজ করিতে লা 
পারেন তাহা হইলে উহাতে কংগ্রেসের জয় 
হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়ও এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন! কংগ্রেস_কর্সিগণকে একজোট 
হইয়া কাজ কম্সিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গ সন্তরি- 
সভাকে কংগ্রেসের সকল দলের লোক লইয়া 
পুনর্গঠন করা আবপ্তক হইবে । কিন্তু ডাঃ রায় 
ও তার সহ্কপ্রিগণের এই বিষয়ে কোন 
আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। 
“আমিই নেতা”, "আমি কোন উপদ্বল মানি না” 
--এই সব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার কংপ্রেসী দলে যে 


বর্তমান মন্ত্রিসভার সমর্থকদের সংখ্যাধিক্য 


রহিয়াছে পতিত নেছেরুর কলিকাতা আগষনের 
অনেক পূৰ্ব হইতেই তাহা সকলের জানা ছিল। 
কাজেই নূতন করিয়া এই দলের সত! ডাকিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের সস্ত্রিপভার প্রতি উহার বে আস্থা 
রহিয়াছে তৎসন্বন্ধে ঢাক লা পিটাইলেই শোভন 


কাঁজ হইত। গণতন্ত্রের উপাঁসক হিসাবে 
আসরা ডাঃ রায়কে বলিব যে, তীঁছার মন্ত্রিসভার 
উপর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী অকৰুংগ্রেণী - 
নিথ্বিশেষে পূর্ণবয়স্ক সমস্ত লরনারীর অধিকাংশের 
সমর্থন 'রহিয়াছে কিন! তাহা তিনি বিচার 
করুন। উহা যে সন্দেহজনক তাহা তিনি 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই আয় 
কিছুর জন্ভ না হউক অন্ততঃ আগামী নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে যাহাতে কংগ্রেসের পরাজয় না ঘটে, 
তজ্জর্ত অবিলম্বে তাহার স্রিসভার আমুল ' 
পরিবর্তন করা আবশ্তক। আমাদের ইংরাজ 
শাসকগণ যেতাবে আইন সভায় তাহাদের পক্ষে 
কোন প্রস্তাব পাশ হইলেই তাহাকে দেশের 
অধিকাংশের মত বলিয়া চালাইয়া দিতেন সেই 
ভাবে- পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার বর্তমান 
কংগ্রেলী দলের অধিকাংশের মতকেই দেশের 
অধিকাংশের মত বলিয়া চালাইয়া ' দেওয়! 
সঙ্গতও নহে-_.শোভনও নছে। এরূপ মনোতাষ' 
গণতন্ত্রের পরিহাস মান্র। যাহা হউক ইতিমধ্যে 
দিল্লী হইতে এই মর্দে একটি সংবাদ প্রচারিত 
হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিক্ুদ্ধদল 
হইতে ২।১ জনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিয়া উহার 
পুনগঠলের যে চেষ্টা হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রি- 
সভার উপর দেশের জনসাধারণের সমর্থন 
ফিরাইয়া আনার পক্ষে তাহ! পর্য্যাপ্ত বলিয়া 
কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন না। 
ডাঃ রায় তাহার মদ্্রিসতাকে একটি গ্রতিনিধি- 
মূলক মস্্রিসতা বলিয়া যে, দাবী করিয়াছেন 
তাহাও নাকি পণ্ডিত নেহেরু শ্বীকার করেন 
না । বিষয়টি সম্বন্ধে শীঘই কংগ্রেসের ওয়াকিং 





৪১২ 


কমিটিতে আলোচনা হুইবে। তবে বর্তমান 
মাসের শেষভাগে পর্দার প্যাটেলের দিল্লী 
প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত হয়ত উছার কোন 
শেষ মীমাংসা হুইবে না। যাহাই হউক শেষ্‌, 
পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পুন্বঠিনের 
ব্যাপারে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটিকে বদি 
জ্ষোর জবরদস্তি করিতে হয় তাহা হইলে উচ 
পশ্চিমবদের আত্মসম্মানের পরিপোবক হইবে না। 
এজজস্ত বর্তমানের সঙ্ধীর্ণ মনোতাব ত্যাগ করিয়া 
তাহার স্বভাবন্থুলত উদারতা, দুরদৃষ্টি ও দল- 
নিরপেক্ষ বনোভাব লইয়া বিষয়টির বিচারের 
অভ আমরা ভাঃ রায়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরু 
তাহার যেতন -ছিসাবে বাসে ৫০২ টাকার 
অধিক পান না বলিয়া একটী উদ্ভট সংবাদ 
‘প্রেল ট্রাষ্ট অৰ ইত্ডিয়ার+ কোন্‌ বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিটী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা 
জানি না। এই সংবাদটাকে বিভিন্ন সংবাদপত্র 
কেন ফলাও করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও 
আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সংবাদটী এক্সপভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে আপাতদৃষ্টিতে 
উবাই মনেহয় যে, প্রধানমন্ত্রী মাসে মাত্র ৫০ 
, টাকা পারিশ্রমিক লইয়া তাঁহার গুরু দায়িত্ব 
পালন করিতেছেন । কিন্ত ধাহাদের বিশ্ুমাত্র 


জান আছে তাহারাই জানেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির 


নানাভাবে লমষ্টিগত আয়ের উপর আয়কর 
ধাৰ্য্য হইয়া থাকে এবং প্রধানমন্ত্রী বৎসরে যে 
৬০,৪১৭ টাকা ৪ আনা আয়কর দেল তাহা! মাত্র 
তাহার মাসিক ৬১,০০০ টাক! বেতন হইতে 
কাটা যায় না। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রীর. পুজ্তকগুলি 
' দেশবিদেশে এরূপ সমাদৃত যে, উহার রয়েলটা 


হিসাবেই তিনি বৎসরে ১] লক্ষ -টাকার মত" - A 


পাইয়া থাকেন। ফাজেই তাহাকে বৎসরে 
২ লক্ষ টাকারও উপরের আয়ের উপর আয়কর 
দিতে হুয়। এরূপ অবস্থায় প্রধাণমন্ত্রী! ৬১ 
হাজার টাকা বেতন পাইয়া তাঞ্ধা হইতে 
৬০,৪১৭ টাকা আয়কর দেন এবং বাকী ৬০০২ 
(মাসে €০ টাৰ! ) মাজ তাহার বৎসরে আয় 
হয় এইরূপ তাবে খবরটী ছাপাইয়৷ 
জনসাধারণকে বিত্রন্তই করা হইরচিছ। আমরা 
তাৰিতেছি যে, ‘প্রেস ট্রাষ্ট অব ইত্ডিয়ার' 


আর্থিক জগৎ 


বুদ্ধিমান সংবাদদাতাটার এইতাবে প্রধানমন্ত্রীর 
সাফাই গাহ্বার কি প্রয়োজন হিল? 
পণ্ডিতজী বদি স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা 


করিতেন_এমন 'কি তিনি বদি, রাজনীতি 
ছাড়িয়া পুস্তক লেখায় মনোনিবেশ করিতেন 


তাহা হইলেও তাহার অনায়াসে মাসে ৪০৫০ 
হাজার টাকা আয় হুইত। তাহা না করিয়া 


দেশের সেবায়, আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি মহান. 


্বার্থত্যাগে ব্রতী হুইয়াছেন। ভারতবাসী যদি 
তাহাকে মানে লক্ষ টাকাও দেয় তাহা হইলেও 
পত্ডিতলীর দানের প্রতিদান হয় না। এরূপ 
অবস্থায় তাহার ৫ছাজার টাকা মাণিক বেতন 
লইয়া এইন্সপতাবে একটা সাফাই গাহিয়া 
পত্ডিতজীকে অপমানই করা হইয়াছে । হুঃখের 


বিষয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদকগণের 


মাথায়ও এই ব্যাপারটা ঢুকে নাই। ঢুকিলে 
তাহার) সংবাদটাকে এইভাবে ফলাও করিয়া 
ছাপিতে দিতেন না। 


ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হুইবে, এই ভাষা 
কিরূপ ধরণের অক্ষরে লিখিত হইবে ইত্যাদি 
বিষরে বহু দিনের বিতর্কের অবসান ঘটিয়াছে। 


গত ১৪ই সেপ্টেঘর তারিখে তারতীয় ' গণ- 


পরিষদ এই মর্দে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া- 


ছেন যে, তারতের রাষ্ট্রভাষা হুইবে হিন্দী এবং 
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উদ্ধা দেবলাগরী অক্ষরে লিখিত হইবে | এই 
বিষয়ে ইতিমধ্যে আর এক বিতর্কের হৃতি 
হইয়াছিল । একদল বলেন বে, রাষ্ট্রীভাষার 
এক ছুই ইত্যাদি সংখ্যাগুলি দেবনাগরী হরফে 
না লিবিয়া ইংরাজী 1, 2, ৪--এইরূপ হরফে. ' 
লিখিত হইবে। এই পক্ষেরে যুক্তি ছিল যে, 
ইংরাজী 1, 2,8 ইত্যাদি আত্তর্্জাতিক হরফে, 
পরিণত হইয়াছে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার 
সংখ্যাগুলি যদি এইভাবে লিখিত হয় তাহা" 
কইলে ভারতবাসীর পক্ষে জগতের জ্ঞান- 
তাণ্ডারে প্রবেশ করা হ্থগম হইবে | শেষ পর্য্যন্ত 
গণ-পরিবদ উহাদের যুক্তিই প্রহণ করিয়াছেন ।, 
ইংয়ালী 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যা ভারতেই 
আবিষ্কৃত হয় এবং ভারতীয় বর্ণমালা হইতেই. 
এই লব সংখ্যা উদ্ভৃত। কাজেই ভারতীয় 
রাষ্ট্রভাষার জন্ড এই সৰ সংখ্যা গৃহীত হওয়াতে 
উনাকে ভারতীয় বর্ণমালায় বিদেশী বর্ণমালার 
আধিপত্য বলা যাইতে পারে না। রাষ্ট্রভাষা 
সম্পর্কিত প্রস্তাবে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়। 
গণ্য করা হইলেও শিক্ষার প্রথম অবস্থায় দেশের, 
বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ভাষাকে প্রাধান্ত দেওয়া 
হইয়াছে এবং বর্তমানে দেশে ইংরাজী ভাবার; 
যে অনভপাধারণ প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে তাহার 
অবিলম্বে বিলোপ সাধন ন! করিয়া উহ! ১৫ 
বৎসরের জম্ত বিলস্বিত করা হইয়াছে | আমরা. 
আশা করিতেছি, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে শানু 
এই লব সিদ্ধান্ত সমগ্র দেশবাসীর সমর্থন 
করিবে। 


পূর্ব মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা, = 
আক্রাম খান ঢাকাতে একটি বক্তৃতার এরূপ 
একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন বে, পশ্চিম পাকিস্থানের 


[1]. . ভার পূর্ববা ?পাকিস্থানেও গবর্ণমেন্ট হিন্দুদের, 


সঙ্গতি 'বালেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা কয়িতে. 
পাক্পেন। “পশ্চিম পাকিস্থানের অধিবাসী প্রায় 


সমস্ত হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত 


করা হইয়াছে । যে স্বল্পসংখ্যক হিন্দু ও শিখ 
এখনও এ অঞ্চাল স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে / 
তাহাদিগকেও স্থান্ত্যাগী বলিয়া ধরিয়া লইয়া 
নিব্বিচান্কে তাহাদের, সম্পত্তি দখল করিয়া 
লওয়া হইতেছে ।,. মৌলানা! সাহেবের ইজিত 
হইতে মলে হইতেছে যে, বিভিন্ন কার্য্যৰ্যপদেশে 
পূর্কাবজ্গের যে লব হিন্ছু তারতে বাল করিতেছে ” 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


' প্রতি মাসে মাথাপিষ্থু মাত্র চার আনারও কম খরচে, আপনার 
শ্রমিকদের “প্যালুডিন' দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। 


এই ০৩ গ্র্যামের নুতন 
ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র 
একবার সেবন করলেই চলে। 





শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০, ট্যাবলেটের 
মাত্র ২৬২ টাকায় দেওয়৷ হয়। 
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সু আৰ্থিক জগৎ 





তাহাদের তো বটেই_যে সোয়া কোটি 
হিন্দু বর্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে খাস করিতেছে 
তাহাদিগকেও স্থান ,ত্যাঙ্গীর দলভুক্ত 
করিয়া তাহাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত 
করা হুইবে। এই ধরণের ইঙ্গিত করিয়া 
_ মৌলানা সাহেব আগুন লইয়াই খেলা 
. করিতেছেন । উদ্ছাদের যত ব্যক্তিদের বিদ্ধ 
প্রচারকার্ধোর ফলেই পূর্ববজের ২০ লক্ষ ছিদদু 
পিতৃ-পিতামহের তিট! পরিত্যাগ করিয়া ভারতে 
আশ্রয় লইয়াছে। এক্ষণে সম্পত্তি বাঁলেয়াপ্রের 
অন্ত যদি আরও ১০1২০ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ 


করিতে বাধ্য হয় তাছ! হইলে ভারত এই ব্যাপারে 


কিছুতেই নিশ্চে্ট থাকিবে না। তারতের 
সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল 
অনেক দিন পূর্বেই উহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। 
কাজেই মৌলানাকে আমরা সফল দিক ভাবিয়া 
চিন্তিয়া ৰাজ. করিতে বলিতেছি। মৌলানা 
সাহেব তাহার জন্মভূমি বসিরহাটের সমস্ত 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঢাকায় এক বিরাট 
ক্মমিদারী কিনিয়াছেন। কিন্তু সকল মুসলমানের 
অবস্থা তাহার স্কায় নছে। 


' কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়া 


দেশের লোক অবিভক্ত বঙ্গের ভূতপর্ব প্রধান- . 


মন্ত্রী জনাব সুরাবদ্দার স্বরূপ অন্বধাবন করিতে 


সমর্থ হুইয়াছিল। দেশ স্বাধীনতা লাভের, 


অব্যবহিত পূৰ্ব্বে তিনি মত ব্দলাইয়] অবিভক্ত 
স্বাধীন বান্গলার বুলি তোলেন এবং এই সময়ে 
শ্রদ্ধেয় শরৎচঞ্জ বসুর দায় ব্যক্তিও তাহার 
ফাদে পা দিয়াছিলেল। তারপর হিন্দু-মুসলমান 
এঁক্যের জ্রষ্ক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সহযোগিতা, 
নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া প্রকাশ 
হত্যাদির ফলে অনেকে মনে করিয়াছিল যে, 
তাহার একট! মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
কিন্ত এখন দেখা যাইতেছে বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
সুরাবন্ধী সাহেবের মানসিক প্রবস্থার কোন 
পরিবর্তনই হয় নাই । এক্ষণে তিনি পুনরায় 
পালের কৈ হইয়া করাচীতে আস্তানা 
গাড়িয়াছেন। কেবল তাহাই নহে* “ভারত 
মুসলমানদের উপর যদ্দি অত্যাচার চালাইতে 
থাকে” তাহা হইলে জগতের সমক্ষে ভারতের 
মুসলিম বিরোধী নীতি: উদবাটিত করিবার ভক্ত 
তিনি আন্তজাতিক বিচারাদালতে মামলা 
উত্থাপন করিবার অন্ভও হুমকী' দেখাইয়াছেন 


, অপেক্ষাও বেশী কমাইয়া দেওয়া 


আমরা উহাতে আশ্বস্ত হইলাম। চাচ্চিল 
সাহেব যখন ভারতের লীগপদ্থী যুদলমানদের 
খুঁটা ছিলেন সেই সময়ে হিন্দুদের 'ক্রুট মেজরিটিরঃ 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে হুরাবদ্দা পাছেব সহ সকল 
লীগ নৈতাই হামেশ! রক্তপাত, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, 
তরবারি, পিস্তল, দেশের ধ্বংস, ১০ কোটি 
মুসলমানের প্রাপদান, লড়কে গেলে ইত্যাদির 
হুমকী দেখাইতেন। এক্ষণে উহাদের অধিকাংশ 
নেতাই মামলা মোকদ্দমার ভয় দেখাইতেছেন। 
অবস্থার পরিবর্তনে লীগ নেতাদের মানসিক 
অবস্থার অনেকট! যে উন্নতি ঘটিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

পূর্ববঙ্গ হুইতে-ষ্কায্য মূল্যে উপযুক্ত পরি- 
মাপে পাট আমদানী না হওয়াতে ভারতী 
পাটশিল্পের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। পাটজাত ভ্রব্যই 
ভারতের পক্ষে ডলার জাতীয় হুর্জভ যুদ্র! 
উপার্জনের প্রধান পন্থা) কিন্তু পাটের অতাবে 
তারতীয় চটকলগ্তুলির কাজ এক-চতুর্থাংশ 
হইয়াছে। 


জীবনবীমায় 


বোছে দিটচুয্যাদ 


লাইক এসিওল্রেন্স সোসাইটি 


চীফ এজেণ্টদ্‌ £ 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা। 
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_ নড়িয়াছে। 


উহা সত্ত্বেও চটকলগুলি পাটের অভাবে বিপন্ন 
বোধ করিতেছে । গত আগষ্ঠের শেষে চটকল- 
গুলির হাতে মাত্র দেড় মাসের খরচের উপযুক্ত 
পাট ছিল। এত কম পরিমাণে কাঁচামাল 


পর্য্যস্ত মাল ডেলিভারির সর্ভে কোন অগ্রিম 
চুক্তি করা সম্ভবপক্ নহে তাহ! বলাই বাঁহুল্য। 
এই সঙ্কটজনক অবস্থায় একমাত্র প্রতিকার 
ভারতে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাট 
উৎপাদন ঝরা) আমর দেখিয়া সুখী হলাম 
যে, এই বিষয়ে ভারত সরকারের টনক 
গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
কলিকাতায় ভারত সরকারের খাত ও ক্কষি 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলৎরামের 


প্রদেশগুলির কষিমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে এরূপ 
স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী ১৯৫১ সালের 
মধ্যে ভারতে €০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন 
করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং ১৯৫০ সালেই 
যাহাতে এই উদ্েষ্য সিদ্ধির পথে বহু দুর অগ্রসর 
হওয়া যায় তৎপক্ষে ব্যবস্থা করা হইবে। এজপ্ঠ 
ভারতের নানা স্থানে পাট উৎপাদনের উপযোগী 
স্থান নির্বাচনের অগ্ত কতকগুলি সরজমিন তদন্ত 
দল ( fie!d.parties ) গঠন করা হইবে, ষে 


চালান দেওয়ার অসুবিধা আছে গেই স 
অঞ্চলে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হুইবে, কৃষক- 
গণকে উন্নত শ্রেণীর পাটের বীজ-লরবরাহ করা 
হইবে এবং উহাদের প্রয়োজনীয় মূলধন দেওয়া 
হইবে। ক্কষকগণ যাহাতে পাটচাষে ‘উদ 
হয় তচ্জন্য পাটের সর্ধনিয় সুল্যও নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়া হইবে। 'আলোচ্য সন্মেলনের 
এই সব পিদ্ধান্তে আমরা সুখী হইলাম। ভারতে 
বর্তমান বৎসরে ২৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে। ৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন 
করিতে হইলে আগামী ২ বৎসরের মধ্যে 
অতিরিক্ত ছিলাবে ভারতকে আরও ২২ লক্ষ 
বেল পাট উৎপাদন করিতে হইবে। এগ 


সব অঞ্চল হইতে যানবাহনের অভাব হেতু মি 


হাতে লইয়া চটকলগুলির পক্ষে যে ৫1৬ মাস 


সতাপতিত্বে, ভারতের পাট উৎপাদনকারী | 


সর 
4 


পাটের জমির' পরিমাণ ৭ লক্ষ একর বদ্ধিত 


করিলেই চলিবে । পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, 
উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে খাত্যশন্ত উৎপাদনে 
কোন বিষ সুষ্টি না করিয়াও যে পাটের জন্য 
এই পরিমাপ জমি পাওয়া যাইতে পারে তাহা 


একাধিক বিশেষজ্ঞ ব)ভি স্বীকার করিয়াছেন। 


আর্ধিক ছনিয়ার খবরাখবর. 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ-_গত ৩০শে জুন 
পর্যন্ত এক বৎদরে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
টি ৯ কোটী ৬ লক্ষ টাকা লাভ হুইয়াছে। 
৯৪৭-৪৮ সালে এই লাভের পরিমাণ ছিল 
১০ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা. উপরোক্ত ৯ কোটী 
৬ লক্ষ টাকা লাভ হইতে রিজ্রার্ ব্যাঙ্কের 
অংশীদারগণকে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত. ৬ মাপের 
জন্য শতকর| বাধিক ৪ টাকা হারে ১০ লক্ষ 
টাকা লভ্যাংশ দিতে হইবে। বাকী ৮ কোটা 
৯৬ লক্ষ টাকা ভারত সরকার পাইবেন। এস্থলে 
ল্লেখযোগ্য যে, গত '১লা জানুয়ারী তারিখ 
ইতে তারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটী সরকারী 
ব্যাঙ্কে পরিণত হুইয়াছে। কাজেই এ তারিখ 
হইতে ব্যাঙ্কের য়ে লাভ হইবে তাহার সাকুল্য 
ংশই ভারত সরকার পাইবেন। 
পাকিস্বানে কলকন্জ। আমদানী--গত 
১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্থান ইংলণ্ড হইতে ১৫ 
লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের কলকজা' আমদাঁনী 
করিয়াছে । 
বাক্সের ভিত্তরে খাম্ভ উৎপাদন 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি 
যখন এলাহাবাদ - যান তখন একটি বক্তৃতায় 
রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, দেশবাসী 
র ছা জমি হাটি করিতে পারে না বটে-_ 
কিন্তু উহার], বিশেষভাবে যাহার! সহরে বাস 
করে তাহার! ইচ্ছা করিলে বাকের ভিতরে 
মাটি পুরিয়া তাহাতে লক্ষ লক্ষ টন খাস্তশত্ত 
ও  তরিতরকারী : উৎপাদন করিতে 
পারে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, গবর্ণষে্ট 
শীঘ্রই এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ 
করিবেন । 
মাদ্রাজে বিদ্যুৎ শিল্পের জাতীয়করণ 
মাদ্রাজ প্রদেশে বর্তমানে যে বিদ্যুৎ 
উৎপাদিত হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগ 
সরকারী বিদুৎ কারখানাভে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে; বাকী ১০ ভাগ বিদ্যুতের কারখানাও 
মাদ্রাজ সরকার স্তিপূরণ দিয়া খান করিয়া 
নিজ, হন্তে গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এন্ড যে একটি আইনের খসড়া রচিত 
হইয়াছে তাহা ভারত সরকারের অনুমোদন 
লাভ করিয়াছে। এ 


~~ 





সপ্তাহে একবেলা উপবাঁস- ভারতের 
বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ২৬ রন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
তারতের থাছ্তের ঘাটতি দূরীকরণের জন্ত 


দেশবাসীকে প্রত্যেক সপ্তাহে এক বেলা 


করিয়া উপবাল ফরিবার জন্ক অমুরোধ 
জ্ঞাপন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়াছেন। উছার! বলেন যে, ১৯৪৭ 


সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে স্বয়ং মহত্ব 
গান্ধী তাঁহার প্রার্থনা সভায় এই প্রস্তাব করেন 
এবং বলেন যে, দেশবাসী ষদি আংশিকভাবে 
আত্মত্যাগের মাহাত্য উপলব্ধি করে তাহা 
হইলে দেশের খান্তের ঘাটতি বিদুরিত ছইতে 
পারে। উপরোক্ত বিবৃতি গ্রকাশকগণ এরূপ 
“মন্তব্য করিয়াছেন যে, দেশে যাহার! ছঃবেলা 
পেট ভরিয়া খাইতে পারে না তাহাদের পক্ষে 
সপ্তাহে এক বেলা না থাইয়! থাকাও ক্টকর। 
কিন্ত দেশে এরূপ কোটি কোটি লোক আছে 


যাহারা এফ বেলা উপবাস করিতে পারে এবং 





“ব্যান্কিং” 


হুগলী ব্যাক ' 


লিমিটেড 
হেড অফিস £ 
৪৩, ধৰ্ম্মতল| ষ্ট্ৰীট 
4 সেন্ট্রাল অফিস £ 
৪২, চৌরঙ্গী 
কলিকাতা । 











উছ্ারাও যদি উত্ত প্রস্তাব মত কার্প করে ভারা 
হইলে দেশের খাত্তের ঘাটতি বিদৃরিত হইতে 
পারে! ঃ 

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাঁপিজ্য- 
গত দেনাপাওন! পরিশোধের চুক্তি-- 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যের 
ফলে যে দেশের ঘাটতি হইবে তাহা 
এই ঘাটতির টাকা কি ভাবে পরিশোধ 
করিবে তৎসম্বদ্ধে গত ১৯৪৮-৪৯“ সাল 
অর্থাৎ গত জুন মাল পর্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত উভয় দেশের মধ্যে একটি 
চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয়, যে, 
যে দেশের ঘাটতি হইবে তাছ! এই ঘাটতির 
প্রথম ১৫ কোটি টাকা অদ্য দেশের কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্কে উহার (ঘাটতি দেশের ) নিপ্জের নোট 
জম! দিয়া শোধ করিবে। উদ্ছার দ্বার! যদি 
ঘাটতির টাকা শোধ না হয় তাহা হইলে ঘাটতি 
দেশ ১০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ষ্টালিং অপর 
দেশকে প্রদান করিবে। উদার পরেও যদি 


- ঘাটতি পূরণ না হয় তাহা হইতে ঘাটতি দেশ 


আরও ২৫ ফোটি টাকার সমপরিমাণ ষ্টাপিং 
দিবে, তবে এই ই্রালিং আবদ্ধ ( blocked ) 
রাখা হইবে। অর্থাৎ পাওনাদার দেশ উহা 
এক্ষণে খরচা করিতে পারিবে না। গত জুনমাসে 
এই চুক্তি সন্দ্ধে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা 
হইয়া স্থির হয় যে, সামান্ত রদবদল সহ ১৯৪৯-৫০ 
সালের ভর্ভও “এই চুক্তি বলবৎ রাখা হইবে। 
তবে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যে উতয় দেশের 
রগ নী দ্বারা' যাহাতে উভয় দেশের আমদানীর 
মূল্য শোধ হয় তাহার চেষ্টা করা হুইবে। গত 
২৪শে 'ছুন তারিখে ফরাচীতে যে ভারত- 
পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি স্থির হইয়াছে 
তাহা এই আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই রচিত 
হইয়াছে। ৃ | 

ভারভ'আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি-_ 
ভারত সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 
আনাইয়াছেন যে, ভারত ও আমেরিকার বুক্ত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব, বাণিজ্য ও ভাহাজ চলাচল 
সম্বন্ধে একটি বাণিজ্য চুক্তির প্রাথমিক 
আলোচনা শেষ হইয়াছে এবং শীত্রই এই 
বিষয়ের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় স্থিরীক্ৃত হইবে । 


8১৬ ূ 
মহীশুরে পল্লী শিল্পের প্রসার. 


মহীশৃর রাজ্যের পল্লী অঞ্চলে শিল্পের প্রসারের 
জ্ভ প্ঁবিশ্বেশ্বরায়া যে পরিকল্পনা রচনা 
করিয়াছেন তাহা উক্ত রাজ্যের ২টি জেলাতে 





বলবৎ করা হুইবে স্থির হুইয়াছে। কৃষকগণ 


অবসর সময়ে বিভিন্ন শিল্পে 'কাজ করিবে 
এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলার অন্ত একজন 


করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেট এবং প্রত্যেক তানুকের 


জন্ভ একজন করিয়া সুপারতাইজার নিযুক্ত 


হুইবেন। 
কলিকাতায় জাহাজী বিস্ভা শিক্ষার 


কলেজ -.ত!রত সরকার কগিকাতার ' নিকটে 
জাহাজী বিভা! শিক্ষা দিবার জন্ত (যে একটি 
মেরিণ কলেজ স্থাপনের সঙ্কল করিয়াছেন? 
তহুদ্ধেহ্যে ৩৩ একর জমি খাল করিবার জন্য 


পশ্চিমবঙ্গ, সরকার কলিকাতার পোর্ট 
কমিশনারদের সহিত আলাপ আলোচন! 
চালাইতেছেন। 


ভারতে বিজ্ঞান সম্মেলন--আগামী 
রা হইতে ৮ই প্রাহুয়ারী পর্য্যন্ত পুপাতে 
তারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তত্রিংশ অধিবেশন 
হইবে ( ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের 
- মন্ত্রী ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখাঞ্জি এই অধিবেশনের 
উদ্বোধন করিবেন। এই অধিবেশনে 
যোগদানের জগত পৃথিবীর যিতিন্ন দেশের বিশি্ 


আর্থিক জগৎ 


1 ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





বৈজ্ঞানিকগণকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে এবং 
উহার ফলে . আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশের বহু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
সন্মেপনে যোগদান ফরিবেন আশা, কর] 
বাইতেছে। এই অধিবেশন উপলক্ষে 
পুণাতে ভারত মহাসাগরের তীরব্র্ী 


দেশসমূহের বৈজ্ঞানিকদিগেরও একটি সম্মেলন, 


হইবে । অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গবেষণা পরিষদের 
অভিপ্রায় অনুযায়ী ভারত সরকার এবং ভারত 


* সরষারের বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ মিলিতভাবে 


উক্ত-লম্মেলন আহ্বান করিয়াছেম। 

বস্তু সম্পর্কে কড়াকড়ি ক্রাস-_ইতিপূর্কে 
ভারত সরকার এরূপ দির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 
 তারত হইতে পাকিস্থানে যাইবার সময়ে কেহ 
তাহার সঙ্গে ১২ গঞ্জের বেশী মিলদ্াত বধ 


লইয়া যাইতে পারিবে না । গত ৮ই সেপ্টেম্বর 


হইতে এই আদেশ সুংশোধন করিয়া এরূপ 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এইন্প প্রত্যেক 
ব্যক্তি অনধিক ১০ পাউণ্ড ওজনের বস্তা তাঁছার 
সঙ্গে লইতে পারিবে । 

চাউলের বরাদ্দ হ্রাস-_তারত সরকার 
চলতি বৎসরে ভারতের বিতিপ্ন অঞ্চলের জস্ত 


” ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাউলের ব্রা 
করিয়াছেন এবং গত ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ; 


উহার মধ্যে ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টন চাউল বিদেশ 


Ee জি করপোরেশন বিত 
৪, ক্লাইভ ঘাট তরী, কলিকাতা ' 


ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 


নরওয়ে, সুইডেন, স্বহজারল্যাগু, হল্যাণ্ড, ইটালী, 


জাপান, পেনাং ও 


সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এজেন্সী রহিয়াছে। 


—— 


অধিকৃত 
বিলিক্বৃত 
আদায়ীকৃত . 
ও তহবিল: ' 
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হইতে আমদানী করিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে 
চাউলের অভাৰ হইতে পারে--এই আশঙ্কা 
করিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে আগাসী' 


. আমন ধানের ফসল হইতে তাঁরতের যেসব 


অঞ্চলে চাউল প্রধান খান্ত নহে সেই সব অঞ্চলের ১ 
অন্ধ চাউল দেওয়া উহার! সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া 
দিবেন এবং যেসব অঞ্চলে চাউল প্রধান খাত 
দেই সৰ অঞ্চলে দেয় চাঁউলের পরিমাণও 
কমাইয়া দিবেন। 

ভারতে বযাক্কের অবস্থা_-গত ৩০ জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন ভারতীয় রিজার্ত 
ব্যাঙ্কের বে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
প্রকাশ বে, এক বৎসর পূর্বের তুলনায় গত 
৩ৎশে জুন তারিখে তারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাডুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছুইটি বদ্ধিত হইয়া 
১*১টিতে দীড়ায়। তবে এই সময়ের মধ্যে 
তালিকাভুক্ত ব্যা্ুলির শাখার শংখ্য। ৪৮২টি 
হাস পাইয়া ৩ হাজার ৮টাতে পরিপত হয়। 
উদার জঙ্ত ভারত বিভাগ কতকটা এবং ব্যান্কের' 
শাখার প্রসার নিয়ন্ত্রণ হাম্পর্কে ভারত সরকারের 
অরিনান্দ কতকটা দারী। এই এক বৎসরে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলিতে 


আমানতী টাকার পরিমাণ ১৩২ কোটি ৩৭ লক্ষ 
টাকা হাস পাইয়! ৮৭৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকার 
পরিণত হুইয়াছে। গত ১৯৪৭ সালে ভারতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিক'-বছিভূ্তি ব্যান্কের 
সংখ্যা ছিল ৬৫৭। উদ্ধার মধ্যে ৩৬০টা ব্যাঞ্চ 
নিয়মিততাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রিপোর্ট দাখিল 
ফরে। গত ১৯৪৮ গালের শেষ তারিখে এই 
সব ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ৩৮ 
কোটি €০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৭ সালের শেষে 
এইরূপ ধরণের ৪৩৯টা ব্যান্কে আমানতী 
টাকার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৮৩ লক্ষ 
টাকা। . 

' ভিজা! পাট আমদানী-জানা গিয়াছে, 


| ইদানীং কিছুদিন বাবৎ পূৰ্ববঙ্গ হইতে, বিশেষ- 


ভাবে নারায়ণগঞ্জ হইতে কলিকাতায় যে পাট . 
আমদানী হইতেছে তাহা এক্সপ ভিন্ন যে, প্রতি 


| মণ পাট শুকাইলে তাহার ওজন ৫ হুইতে ১০ 


সের কমিয়া বাইতেছে।: তক্ন্ত চটকল ও 
ব্যবসায়ীদের সমৃহ ক্ষতি হইতেছে বিধায় উহারা 
এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গৰ্ণমেক্ের দৃষ্টি আক 


্‌ করিয়াছেন। 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৪৪৯ 








জলপাইগুড়িতে যৌথ কৃষিকার্য্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলপাইগুড়ি জেলার কাটা-. 
পুকুরি নামক স্থানে ৩৯০০ বিঘা জমি খাস 
করিয়া উহার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩০০০ বিঘা 
জমিতে পূর্ববঙ্গের বাস্বহারাদের দ্বারা যৌখ- 
'ভাবে কৃষিকারধ্যের বাবস্থা করিয়াছেন। উহার 
মধ্যে ২০০ বিঘাতে পাট, ৬০০ বিঘাতে আউশ 
ধান্ত এবং ৬*5 বিথাতে আমন ধাণ্ের চাব ছয়। 
প্রায় ৩০০ আশ্রয়প্রার্থী পরিবান্ধ এই কার্যে 
লিপ্ত রহিয়াছে । উক্ত জমিতে পাটের চাব 
খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং কোন কোন 
স্থানে পাটের গাছ ১৩ ফুট পর্যান্ত লা হইয়াছে।, 
সাধারণতঃ পাটের গাছ ৮।১০ ফুটের বেশী লম্বা 
ছয় না। 

পূর্ব্ববঙ্গে পাট উৎপাদন--এবার পূর্ব" 
বঙ্গে কি পরিমাণ পাট জন্মিয়াছে তৎগম্বন্ধে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের চূড়ান্ত পূর্ববাতায গ্রকা শিত্ত 
'হুইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, এবার 
পূর্ববন্গে ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৬৫ একর প্রমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছিল এবং উহাতে ৫৪ লক্ষ 
৭৯ হাজার ৯৫ বেল পাট উৎপন্ন হছইবে। গত 
১ বখলর পূর্ববে ২০ লক্ষ ৫৮ হাআর ৬৭০ একর 
জমিতে ৬৮ লক্ষ ৪২ হাজার ৬০৫ বেল পাট 
উৎপন্ন ছ্য | এবার পূর্ববঙ্গ হইতে সরাসকি 





ফা 


০০০০ 





বিদেশে পাট চালান দিবার উদ্দেশ্বে পূর্বে 
বেল বাধিবার কলগুলিতে প্রায় ১৫ লক্ষ বেল 
বাঁধা হইয়াছে । 

নিখিল ভারতীয়.অর্থনীতিক সন্মেলন 
আগামী ডিসেম্বর মাসে ওয়ালটেয়ারে নিখিল 
ভাঁরতীর অর্থনীতিক সম্মেলনের অধিবেশন 
হুইবে। সম্মেলনের তারিখ ,এখনও স্থির হয 
নাই। উহাতে প্রধানতঃ মুদ্রাস্ষীতি এবং 
গবর্ণমেন্টেয অর্থনীতিক নীতি, নীতিগত ও 
ব্যবহারিক মিশ্র অর্থদীতি, বিদেশের সহিত 
ভারাত্বে দেনাপাওনার হিলাব-.এই কয়টি 
বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হুইবে। 

ভারতে শন্তবীমা-ভারতে শন্তবীযার 
প্রবর্তন সম্পর্কে উপদেশ দিবার, অঙ্ক ভারত 
সরকার যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন 
তাহা. উহাদের গত. ১২ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের সপ্তায় স্থির করিয়াছেন যে; ভারতে 
পনীক্ষাযূলকভাবে এই ধরণের বীমার প্রবর্তন 
করা হইবে | বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
সহিত পরামর্শ ক্রমে স্থান নির্বাচন করিয়া! প্রথমে 
81৫টি ফযল লইরা এই পরীক্ষা কর!-হইবে। 
কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই পরীক্ষার অন্ত 


যে ব্যয় হইবে তাঁহার সম্পূর্ণ অংশ গব্ণমেন্ট 


প্রদান করিবেন। এই বীমা ব্যবস্থাত অমিতে 


"১, শু ্ চস ্ 3 
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পা 


ফসল কম হইলে অথৰা বস্তা, ঘূৰ্ণিবাত্যা, কীট 
পতঙ্গের আক্রমণ ইত্যা'দতে ফসল নষ্ট হইলে 
কৃষককে তজ্জন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছইবে। তবে 
প্রত্যেক ক্কষষক্ক যত টাকার বীমা করিতে 
দেওয়া উচিত বলিয়া সাব্যস্ত হুইবে কৃষককে 
বাধ্যতামূলক ভ।বে শস্ততঃ তাঁহার অর্ধেক পরিমাপ - 
টাকার অন্ধ বীমার প্রিমিয়াম দিতে হইবে । কমিটি 
গৃহপালিত পশুর বীমা সম্বদ্ধেও একটি পরীক্ষা- 
মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। 
ভারতে বয়লার প্রস্তভ-_শ্বনামখ্যাত শিল্প 
ব্যবলায়ী মেলা”? বিড়লা ব্রাদার ইংলণ্ডের 
সুধ্থ্যাত বেবক এও উইলকক্স কোম্পানীর 
ভারতীয় শাখা বেবক এণ্ড উইলকক অব ইত্তিয়া 


.লিঃর সহযোগিতায় উহাদের আগরপাড়াস্থিত 


টেক্সমাকো নামক কারখানার সঙ্গে একটি বয়লার 
প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। কারখানাটি ৪৭ হাজার বর্গফুট 
জমির উপর নির্দিত হইবে এবং আগামী বৎসর 
হইতে উহাতে বয়লার প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ 
হইবে আশা করা যায়। কতিপয় ভারতীয়. 
ইঞ্জিনীয়ারফে উপরোক্ত বেবক এণ্ড উইলবন্স 
কোম্পানীর বার্দিংহামস্থিত কারখানায় শিক্ষা 
দিয়া তৎপর উপরোক্ত কারখানায় নিযুক্ত কর! 
হইবে | উপরোক্ত কারখানায় ৬ হাতার লোক 
কা করে এবং উহা ১৬৬ একত্র জমির উপর 
অবস্থিত 

মহীশুরে সারের কারথানা--মহীশূর 
গব্ণমেণ্ট উক্ত রাঞ্যে রাসায়নিক সার ও 
অন্তান্য রাগায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ৩ কোটী 
টাক! ব্যয়ে একটা কারখানা স্থাপন করিতে 
সঙ্কল 'করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাস 
হইতে উহার কান আরম্ভ হইবে। এই 
কারখানায় বৎসরে ২৫ হাজার টন এযোনিয়াম ' 
সালফেট জাতীয় সার এবং ২৫ হাজার টন 
নাইট্রো চক প্রস্তত হইবে। নিউইয়র্কের 
কেমিক্যাল কনস্রীকশন কর্পোরেশন এই কাদে 
সাহায্য করিতেছেন। | 

-মিকির পাহাড়ে সিমেন্টের কারখাঁন। 


-আঁলামের যিকির পাছাঁড়ে সিমেণ্ট 'পরন্ততের 
উপযোগী প্রচুর পবিমাণে লাইন ষ্টোন পাওয়া 
সিয়াছে। এজন্য অসাম, রেলপথের বোফাজান 
রেল ষ্টেশনের নিকটে একটী লিমেণ্টের 
কারখানা স্থাপন করা হুইবে স্থির হইয়াছে। 


১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯] 
ভারতে মোটর গাঁড়ী নিৰ্ম্মাণ বৃটেনের 


একটি বিখ্যাত মোটর গাড়ী শিল্প 
প্রতিষ্ঠান_-কুটস গ্রপ-তারতবর্ষে মোটর 
গাড়ী এবং. ট্রাক নিশ্বাণের জন্তু একটি শিল্প ' 


প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তাহাদের 
উদ্দেস্ত হইল; যথাসম্ভব অল্প শময়ের মধ্যে 
ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী সরব্রাছ করা। এই 
গ্রসজে স্তার উইলিয়াম কুটস্‌ বলেন, 
“ইহাতে যে কেবল বুটেন এবং ভারতের 
মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে তাঁছা নহে, 
উহাতে ভারতবর্ষে মোটর শিল্পের দ্রুত 
গমপ্রদারণ সাঘাধনা দেখা দিবে_যাহার ফলে 
ভারতবর্ষে স্বল্প মূল্যে মোটর গাড়ী পাওয়া কঠিন 
হইবে না। কুটস্‌ প্রতিষ্ঠানের অধীনে সম্প্রতি 
আমেরিকায় এবং কানাডায় দুইটি অতিরিক্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের 
. মার্কিন কারখানাগুলি হইতে সমগ্র উৎপাদন 
পরিমাণের তিন-চতুর্থাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া 
থাকে, ইহার বাৎসরিক মূল্য ২০ কোটি 
টাকা। বৃটিশ ইনফরমেশন লাস 
সেচকার্ধে;র জন্য নলকুপ খননের 
ব্যবস্থা --নয়াদিল্লীতে অন্ুঠিত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকারী কর্ধচারীদিগের এক 
সম্মেলনে ১৯৫১ গালের ভিতর খাদ্য বিষয়ে 
ভারতবর্ষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার 
পরিকল্পনার অগ্যতম অংশ হিসাবে যুজ-গ্রদেশ, 
পুর্ব পাঞ্জাব ও বিহারে সেচেয় উদ্দেশ্যে নলকুপ 
স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রাদেশিক 
প্রতিনিধিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, উপযুক্ত 
সরঞ্জামাদি পাওয়া গেলে আগামী ১৯৫১ সালের 
ভিতর তাহারা মোট ৩৯৯০টি নলকূপ খনন 
করিতে সমর্থ হইবেন ইহার ভিতর যুক্ত- 
প্রদেশে ১৬২০, পূর্্য পাঞ্জাবে ১৬৪৭ এবং 
বিহারে ৭২০টি নলকূপ খনন করা যাইবে । 
আসামে সরিষার চাব-_আসামের 
কোকিলামুখ কৃষি ফাৰ্শ্মে উক্ত প্রদেশে সরিষার 
চাষ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, 
সরিষার অমির প্রতি একরে ২ মণ করিয়া 
এমোনিয়াম সালফেট সার দিলে জমিতে 
বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ সরিষা! উৎপন্ন হয়। 
ভারতে লবণের অবস্থাঁ_-ভারত সরকার 
এদেশে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধ সম্বন্ধে যে 
উপদেষ্টা কমিটী গঠন করিয়াছেন তাঁহার সভায় 


NM art পটে | 
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ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রী এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশ 
বিভাগের ফলে ভারতের লবণ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। তিনি বলেন যে, গত ১৯৪৬ সালে 
অবিভক্ত ভারঙের লবণের চাহিদার শতকর] 
৯৬ ভাগই দেশে উৎপন্ন লবণ দ্বারা পুরণ 
হুইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বিভদ্ত ভারতে 
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লবণের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বন্ধিত 
হইয়া ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টনে পরিণত হইলেও 
এই বৎসরে ভারতীয় লবণ দ্বারা ভারতের 
চাহিদার ৮৬ ভাগ মাত্র পূরণ ছয় এবং 
ভারতকে বাহির হইতে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টন 
লবণ আমদানী করিতে হয়।' এক্ষণে 'ভারতে 
বৎসরে ২৫ লক্ষ টনের মত লবণ ব্যবহৃত হয় 
এবং উহার মধ্যে ২০ লক্ষ ৭০ হাজার টন 
গৃহস্থালীর কাজে, ৩০ হাজার টন গরুবাছুরের 
অন্ত এবং ৪ লক্ষ টন শ্ল্পকার্যের প্রয়োজনে 
ব্যয়িত ছয়। তিনি আরও জানান যে, ভারতে 
প্রতি ব্যক্তির জগ্ঘ গড়ে প্রতি বৎসরে ১৫ হইতে 
১৮ পাউও লবণ ব্যয়িত হয়। পক্ষান্তরে 
সমগ্র জগতে গড়পড়তায় প্রতি ব্যক্তির জগ 
৩০ হইতে ৪০ পাউও লবণ ব্যবহৃত হয়। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে 
২০৫ পাউণ্ড লবণ ব্যবহার করে। উপরোক্ত 
কমিটীতে ভারতে অধিকতর পরিমাণে লবণ 
প্রস্তুত সমন্ধে বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয়ে 
আলোচনা হয়। উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 
বৎসরে $ লক্ষ টন লবণ প্রস্তুতের পরিকল্পনা 
অস্ততম। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের 


" প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় দক্দিণ ফ্রান্সে 


লবণ প্রস্তুতের সম্বন্ধে তাহার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে কমিটীতে একটা বর্ণনা দেন। 

,  ব্রক্মদেশের.নিকট- ভারতের পাওন। 
-ব্রম্মদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতবাসীর 
৩০ হইতে 18০ কোটা টাকা 'নিয়োজিত 
রহিয়াছে। ব্রহ্থদেশে ভারতবালীর যে ৩০ লক্ষ 
একর জঙ্গি রহিয়াছে তাছার মূল্য ৯* কোটা 
টাকার কম হইবে না। এতদতিরিক্ত ব্রদ্মদেশের 


'গব্মেন্ট ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট ৪৮ কোটী 


টাকার জন্য খণী আছেন। 
সংযুক্ত প্রদেশ রক্ষীদল -সংযুক্ত 


 শ্রদেশের পবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের প্রান্তীয় 


রক্ষীদল নামক আধা সামরিক বাহিনীতে মোট 
১২ লক্ষ লোককে অস্ত্রচালনা শিক্ষাদান করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬ লক্ষ 


" লোককে শিক্ষাদান করা হুইয়াছে। এভ্প্ত গবর্ণ- 


মেণ্টের বৎসরে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। 
এইদলের প্রত্যেক লোককে দেশের সম্মান, 
স্বাধীনতা, শাসনতন্ত্র ও পতাকা সংরক্ষণের জন্ত 
জীবনদানের সঙ্কল্প গ্রহণ কফিতে হয়। 


৪২০ রখ 
পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাঁটতি-_পশ্চিম- 
বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ বিতাগের মন্ত্রী 
শ্রী প্রফুল্ল সেন তাহার একটা সাম্প্রতিক বক্তৃতায় 
এই প্রদেশে রেশনের দোকানের মারফতে 
বণ্টনের জন্ত চাউলের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া 
মন্ত্য করিয়াছেন। তিনি ৰলেন যে, গত 
১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
হাতে ৮৬ হাদার টন চাউল মভুদ ছিল। 
এতদতিরিক্ত চলতি ইংরাজী বৎসরের শেষ 
পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত লরকারের 
মিফট হইতে ২৩ হাজার টন চাউল পাইবে 
এবং এই সময়ে এই প্রদেশের অভ্যন্তর হইতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭৪ ছাজ্ঞার টন চাউল সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইবেন| .এইভাবে বৎসরের 
শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ১ লক্ষ 
৮৩ ছানার টন চাউল আসিবে। কিন্তু উনার 
মধ্যে ৪৫ ছাঙ্জায় টন চাউল এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে চলাচলের মধ্যে থাঁকিবে বিধায় 
উহার সুযোগ পাওয়া যাইবে না। কাজেই 
বণ্টনযোগ্য চাউলের পরিমাণ ঈড়াইবে ১ লক্ষ 
, ৩৮ ছাজায় টন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
প্রতি মাসে ৫৯ হানার টন চাউলের প্রয়োজন 


বলিয়া বৎসরের শেষ পর্য্স্ত উহার চাউলের - 


দরকার হইবে ৎ লক্ষ ৪ হাজার টন। ফলে 
“ঘাটতি দীড়াইযে ৬৬ হাঙ্ছার টন |. এদন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত. সরফারের মিকট 


উনাদের জনত বরাদ্দ চাউলের অতিরিক্ত আরও. 


৬৬ হাঁজাগ টন চাউল চাহিয়াছেন | পশ্চিমবঙ্জে 
এই সময়ে ৭ হাজার টন গমের ঘাটতি হুইবে 


আর্থিক জগৎ 


+ 
ও 
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ৰলিয়াও জীযুক্ত সেন উল্লেখ করিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৭-৪৮ 
সালে পশ্চিমবলে মোট ৩৪ লক্ষ টন চাটল 
জন্মে এবং উহা ছইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪ লক্ষ 
৬৭ হাজার টন চাউল ক্রয় ফরেন। 
সালে ৩৩ লক্ষ টনেরও কিছু কম চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে । উহা হইতে পশ্চিমধ্গ সরকার এই 
পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ ৩০ হাভার টন চাউল 
ক্রয় করিয়াছ্ধেন। বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উছারা 


- আরও ৭* ছাঁজার টন চাউল এইভাবে সংগ্রহ 


করিবেন স্থির করিয়াছেন । 

পর্ব্তশীর্ষে গবেষপাগার-তারত 
সরকার হিমালয়ের কোন পর্বতশীর্ষে ঘ্যোতি- 
বিজ্ঞান, জাগতিক রশ্মি, তুষার বিজ্ঞান, ভূৰণ্পন- 
তত্ব, শারীর বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার 
অঙ্ক একটি গব্ষেপাগার স্থাপনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এজপ্ত সিকিমের উত্তরে বড় লেছ! 
নামক একটি ১৭ হাজার ফুট উচ্চ পর্বত শীর্ষবর্তা 
একটি স্থান সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা হইতেছে। 
এই ধরণের গব্ষেণাগার জগতে আর কোথাও 


নাই_-এই অস্ত উক্ত প্রপ্তাবটি পৃথিবীর বিভিন্ন ' 


দেশে বিশেষ উৎসাহের হি করিয়াছে। 
ভারতের উপর দিয়! নূতন বিষান- 
পথ-_ইংলত্ডের বি ও এ নি বিমান কোম্পানী 
সম্প্রতি,লগ্ুন লইতে ভারত ও হংকং হইয়া 
জাপানের টোকিও লহর পর্য্যন্ত একটা 


‘দ্বিদাণ্তাহিক বিমানপথ খুলিয়াছেন। এই 


বিমানপথে কানাডায় নির্মিত আরগোনট নাঁষে 
এক প্রকার নুতন ধরণের ২২টী বিমানপোত 


যে কোন প্রকার বীঘাৰ জন্য 
“জীবন”, “অগ্নি প্সাযুদ্রিক”, 


হাওড় হন সিওরেন্স 


ক্কো স্পা নী 


ল্নি সি তে ভ 


৩০নং ক্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 





১৯৪৮-৪৯ 


যাত্রী লইয়! যাতায়াত করিবে। এই লব 
বিমানপোতে ৪০ জন করিয়া যাত্রী বপিতে পারে 
এবং এইগুলি'বণ্টায় ২৪০ নাইল বেগে একটানা 
২৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে । 
পাকিস্থানে শিল্প প্রচেষ্টা--পুর্ববঙগের 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী জনাব হামিছুল 
হক গত ঠা তারিখে ঢাকাতে একটা সাংবাদিক 
সম্মেলনে এন্সুপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুর্ব 
গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশে অনতিবিলম্বে একটি 
চটকল, একটা কাগজের কল এবং একটা 
কাপড়ের কল স্থাপন করিবেন লঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এপ ইতিমধ্যে ৪8 কোটী 
টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া ৩টা 
যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরী করা হইরাছে। 
গৰর্ণমেন্ট এই মূলধনের একাংশ নিজের! ক্রয় 
করিবেন এবং বাকী মূলধন জনসাধারণের নিকট 
হইতে সংগ্রহ করা হছইবে। তিনি বলেন যে, 
শিল্প পরিচালনার পুর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা 
গবর্ণমেন্টের অতিপ্রেত নছে। কাজেই এই সব 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের উপর স্রন্ত করা হইবে । তবে 
পরিচালনায় লরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ 
অংশ গ্রহণ কক্সিবেন। তিনি আরও 
প্রকাশ করিরাছেম যে, কেঙ্জীয় পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টও পূর্বববজে কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনে শঙ্কর ফরিয়াছেন। করাচীর সংবাদে 
প্রকাশ ষে, তথায় একটি জাহাজ নির্দাপের 
কারখানা স্থাপনেরও আয়োজন হইতেছে । এই 
কারখানায় ১০ হাজার টনের পর্য্যন্ত জাছাল 
তৈয়ার হুইবে। এন্ত গ্লালগোর একটি বিশেষজ্ঞ 
জাহাজ নির্মাণ কোম্পানীর লাহাধ্য লওয়া 
হইতেছে। | 
ব্রক্মদেশে বিদেশী কলকারখানা 
্ৰহ্দদেশে বিদেশীদের বে লমস্ত তৈলের কার- 
খানা, কাঠের কারখানা এবং দেশের অভ্যন্তরপ্থ 
নদীপথে পরিচালিত জাছাত্র কোম্পানী রহিয়াছে, 
তাহা বরহ্মদেশের গবর্ণমেপ্ট খাস করিয়া লইবেন 
কিনা তৎসন্বদ্ধে বিচার বিবেচনা করিতেছেন। 
আমেরিকায় চাকুরীজীবীর সংখ্যা 
গত আগষ্ট মাসের শেষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
€ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৭ হাজার লোক কর্ণ নিযুক্ত 
ছিল এবং & লময়ে উক্ত দেশে বেকারের সংখ্যা 
ছিল ৩৬ লক্ষ ৮৯ হাজার। রি 
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ইংলণ্ডে কৃষি ও পশুপক্ষী পালনের 
অবস্থ1__গত জুন মালে ইংলণ্ডে কৃষির অবস্থা 
সম্বন্ধে যে সেব্সাঁস বা তথ্যতালিকা, সংগ্রহ ছয় 
তাহার কতক হিশাব জানা গিয়াছে। ১৯৪৮ 
সালের জুন মাগে উক্ত দেশে কৃষি মন্ধুরের 
- সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৮০০। উপরোক্ত 
তারিখে উহা ৭ লক্ষ ৪৫ হারার ৩০০তে 
পরিণত ছইয়াছে। গত জুন মাসে উক্ত দেশে 
কত একর জমিতে বিভিন্ন ফললের চাষ হুইয়া- 
ছিল তাহা এবং বন্ধনীর মধ্যে এক বলর আগে 
কত একরে চাষ হয় তাঁছার্‌ ছিসাব নিয়ে 





দেওয়া হইতেছে_-গম ১৯ লক্ষ একর (২১ লক্ষ 


৮৮ হাজার একর ), যব ১৮ লক্ষ ৮৩ছাজার 
একর (১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার, একর ), যই ১৯ 
লক্ষ ৪৫ হাজার একর (১৯ লক্ষ ৯২ হাজার 
একর ), গোলআলু ৯ লক্ষ ২৯ হাজার একর 
(১১ লক্ষ ১৭ হাজার একর), চিনির 
বীট ৪ লক্ষ ১২ হাজার একর (৪ লক্ষ ৫ 
হাজার একর)। শহ্তের জমির গরিমাণ 
৬৭ লক্ষ ৬৮ হাজার একর হইতে ৬৪ লক্ষ 
৬২ হাজার একরে এবং মোট আবাদী জমির 
পরিমাণ ১ কোটী ৬ লক্ষ €২' হাজার একর 
হইতে ১ কোটা ২ লক্ষ ২৩ হাজার একরে 
পরিণত ছইয়াছে। এই সময়ে অস্থায়ী গোচারণ 
ভূমির পরিমাপ ৩৪ লক্ষ €৭ হাজার একর 
হইতে ৩৬ লক্ষ ৯১ হাজার . একরে বঞ্চিত 
হইয়াছে। গৃহপালিত পশ্ুপক্ষীর সংখ্যা উত্ত 
সময়ে যেরূপ দীড়াইরাছে তাহা নিয়ে দেওয়া 
হইল এবং বন্ধনীর মধ্যে এক বৎসরের পূর্বের 
সংখ্যাও দেওয়া হইল--গো-মহিষ ৭৬ লক্ষ 
৮০ হাজার (৭৩ লক্ষ ৪০ ছানার ), ভেড়া ১ 
কোটী ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার (১ কোটী ৮ লক্ষ 
৫৮ হাজার ), শূকর ২১ লক্ষ ২* হাজার (১৬ 
লক্ষ ৮২ হাজার ), হাঁস মুরগী ৬ কোটা ৯ লক্ষ 
৭৫ হাজার (£ কোটা ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার), 


ঘোড়া ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার (৫ লক্ষ ৩৮ হাজার)।, 


উক্ত এক বৎসরে ইংলঙ্ডে প্রজননের অন্য 
পালিত শৃঙ্রীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৯ হাজার হুইতে 
হ লক্ষ ৬২ হাজারে বৃদ্ধি পাইরাছে। 

রুশিয়ার সৈম্যাদের বেতন _সোভিয়েট 
রুশিয়ায় গৈলন্ত বাহিনীর অধীনস্থ একজন 
সাধারণ সৈনিকের বেতন মাসিক ১০1 রুবল। 
শিক্ষানধীশ অফিসারদের বেতন মালিক ৬০০ 
কবল এবং কমিশনগ্রাণ্ড অফিপায়দ্ধের বেতন 


আর্থিক জগৎ 


৪২১ 


'বাথগেট এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড. 


আমর! উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি 
যে, অনসাধারণের কাছে বাথগেট এণ্ড 
কোম্পানীকে হেয় প্রতিপন্ন কয়| ষে সব স্বার্থান্ধ 
ব্যক্তির একমাত্র উদেশ্য সেই সব ব্যক্তি 
ইতিমধ্যে অধিকতর কর্দতৎপর হইয়া 
কোম্পানী বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। 
এই ব্যাপারের সম্প্রতি চরম অভিব্যক্তি দেখা 
গিয়াছে_-যখন অতি তুচ্ছ কারণে এবং ভদ্রতা ও 
শিষ্টাচারের ফোন বালাই না লইয়া কোম্পানীকে 
আদালতের সমক্ষে টানিয়া আনা হইয়াছিল। 
মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের ফলে এই 
গ্লানিকর অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে বটে। 
কিন্তু উহা সত্বেও বাজারে গুজবের অবসান এবং 
প্রক্কৃত অবস্থা জ্ঞাপনের অন্ধ আমরা জনসাধা- 
রণের নিকট আমাদের বক্তব্য পেশ করা 


, গ্রয়োজন বোধ করিতেছি। 


বাঁথগেট এণ্ড কোম্পানী ১৩৮ বৎসর পূর্বের 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি কিছুদিন হইল' মাত্র 
এই সুপরিচিত বুটাশ কোম্পানীটি ভারতীয় 
পরিচালনাধীনে আসিয়াছে এবং“নৃতন পরি- 
চালকগণ নিষ্ঠার সহিত এই কোম্পানীর 
লর্ববোৎকুই খতিহা সংরক্ষণ করতঃ অতীতের 
যায় শুষ্ৃশ্তাবে এবং রক্ষণশীল মনোতাব লইয়া 
এই কোম্পানীর পরিচালনা করিতেছেল। 
ওল্ড কোর্ট হাউন গ্ীস্থ এই কোম্পানীর ছেড 
অফিসে এবং ক্যামাক রী ও বালীগঞ্জ সাকুর্লার 


 রোডস্থিত উহার শাখা অফিসসমূছে উহার 


বিপুল পরিমাপ খুচরা, সাধারণ ও পাইকারী 
বাবলা পরিচালিত হুইয়া থাকে। দেশের 
সর্বস্থানে এই কোম্পানীর বিশিষ্ট, শ্রেণীর 
অগণিত গ্রাহক রছিয়াছেন এবং উহারা 


৮০০ হইতে ১৩০০ রুবল | ক্যাপ্টেনের বেতন 
মলিক ১৭০০ এবং কর্ণেলের বেতন মাসিক 
২৪০০ কুবল পর্য্যন্ত ওঠে। একজন সাধারণ 
পৈনিক স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্তু ফোন তাতা 
পায়না । তবে প্রতি সন্তানের জন্ত মাসিক 
৬০ 'রুবল করিয়া পাইয়া থাকে ।_বুটীশ 
ইনফরমেশন লাভিল 

টেলিফোনের তার পরিবর্তন__ 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সমন্ত টেলিফোন 
রহিয়াছে তাহার তার মাটীর উপরে খুটীর 
উপরে অবস্থিত. বলিয়া নানা অসুবিধার হুষ্টি 


কোম্পানীর দ্িনিষপত্র ব্যবহার করিয়া থাকেল। 
কোম্পানীর পরিচালনাধীনে প্রয়োজনীয় 
সরপ্জামপূর্ণ একটা গবেষণাগার, ইনজেকশনের 
ওষধ, পেটেণ্ট ওষধ এবং জীবাণু সংক্রান্ত বধ 
প্রস্তুতের একটী রাদায়নিক গবেষণাগার, একটা 
বণ্ডেড ল্যাবরেটারি এবং স্বনামধ্যাত ক্যাষ্টর 
অয়েল প্রস্তুতের একটা কারখানা রহিয়াছে। 
এই ফোম্পানী এদেশে সোভা লেমনেড ইত্যাদি 
এরিয়েটেভ ওয়াটার প্রস্তুতেরও পথপ্রদর্শক | 
সম্প্রতি কোম্পানীর পরিচালকগণ আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে অটোমেটিক ধরণের আধুনিক- 
তম যন্ত্রপাতি আনিয়া তাহ! দারা এরিয়েটেড 
ওয়াটার প্রস্তুতের জন্ত কলিকাতা ও 
দিল্লীতে ছুইটা বিরাট কারখানা স্থাপন 
করিয়াছেন। 

বাথগেটের একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । 
উচার অর্থসঙ্গতি এবং উহার সমুদ্ধ ওঁতিহ্য 
হইতে নূতন শীতিহ্য গঠনের ও ঝাঁকি গ্রহণের 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও পরিচালকগণের মধ্যে রহিয়াছে। 
বাথগেট উচ্ছার মুদীর্ঘকালের ইতিহাসে জন- 
সাধারণের নিকট হইতে অজশ্রভাবে সমর্থন 
লাভ করিয়াছে । এই সমর্থন যদি বছায় থাকে 
তাহা হইলে শক্রতামূলক প্রচারকার্ষে উহার 
ভয়ের কোনো কারণ নাই এবং দেশের সর্ধ্বোৎ- 
কৃষ্ট ল্যাবরেটারিগুলির মধ্যে উদ্ধার যথাযোগ্য 
আসন সংরক্ষণে কেহ উহাকে বাধা দিতে সমর্থ 


হইবে না। 

ইন্দ্টাদ ভাওয়ালকা নাগরমল ভাওয়ালকা 

এস কে মিত্র এল সিরায় 

বি জি মালিয়া বি ওস গুপ্ত 
ডিবেক্টরগপ 


হইয়াছে । এজপ্ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন 
ষে, তারতের সর্বত্র টেলিফোনের তার মাটীর 
নীচ দিয়া বসান হইবে। এজ্ন্ভ মোটমাট 
৬৮৭ মাইল লম্বা তারের প্রয়োজন হইবে এবং 
উদার মধ্যে ৪০০ মাইল লঘ্বা তার দরকার 
হইবে কলিকাতা ও উহার আশপাশের সহরের 


জদ্ভ। ভারত শরকার একটী বিদেশী কোম্পানীর 


নিকট হইতে এই তার ক্রয় করিয়াছেন এবং 
বর্তমান বৎগর শেষ হইবার পূর্বেই এই তার 
ভারতে আলিয়া পৌছিবে। ইতিমধ্যেই কিছু 
তার ভাবতে পৌছিয়াছে এবং উচ্ছা নাটীর 
নীচে বলাইবার কাজ আরম্ভ হইরাছে। 


৪২২ 


আথক জগৎ 
___7 





বিশ্ব ব্যাঙ্কের লাভ-গত ৩০শে ছুন 
তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
আন্তৰ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International 
Monetary Fund--বিভি্ন দেশের মুদ্রার 
বিনিময়ের অগ্ড বিনিময় ব্যাঙ্ক) কার্য্য' পরি- 
চালনা বাবদ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের 
(World Banka ব্যাঙ্ক International 
















| 


৯৮ 


ম্যালেরিয়ার শত্রু 





[ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





Bank for Reconstrudtion & Develop- 
1160 নামে খ্যাত) এই বৎসরে ১ কোটী 
৬ লক্ষ ডলার লাভ হইয়াছে। এতদতিরিক্ত 
উক্ত বৎসরে এই ব্যাঙ্ক উহার মন্ভুদ তহবিলে 
৫০ লক্ষ ডলার মদ্ুদ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক 
উহার কান আরম্ভ হইবার পর হইতে উক্ত 
তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশকে ৭১ কোটী ৬৬ 
লক্ষ ডলার থণদান করিয়াছে! 


এ 


ও ~ 


গ্রীমাঞ্চলে--ডাকঘরে * 


কলিকাতাঁয়__গবর্ণমেণ্ট কুইনাইন ডিপো, 


ধর্মতলা, 
কলিকাতা__-১৩। 


| বিনা ছাড়পত্রেই যথেচ্ছ পরিমাণে পাওয়া যায়। 
Il) -- 


শ্রম ও শিল্প বিভাগের তরফে পশ্চিমবঙ্গ প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত 





পুস্তক-পরিচয় 


Reminiscences of Sarojini Naidu 
(সরোজিনী নাইডুর স্থৃতি )--শরীঅমল হোঁম 
প্রণীত। প্রকাশক-_এস চ্যাটার্জি, ১৪৯ নং 
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । মূল্য এক 
টাকা। 

প্রথিতযশা কবি ও দেশনেত্রী স্ব্গগতা 
সরোগ্রিনী নাইডুর গৌরবোজ্জল জীবনের 
আলেখ্য এই ইংয়াজী পুপ্তিকাটির ভিতর চিত্রিত 
ইইয়াছে। লেখক ছাত্রজীবন হইতে এ মহিয়িলী 
মহিলার সহিত সুপরিচিত ছিলেন। 
তাহার কবিপ্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও রাঙ্- 
নীতি জ্ঞানের নিবিড় পরিচয় তিনি ভাল 





করিয়াই লাভ করিয়াছিলেন।- সেই স্থৃতি নিয়া bl 


বিশেষ কয়েকটি দিক হইতে তিনি সরোজিনী 


দেবীর অমর জীবনকাহিনী আলোচনা 
করিয়াছেন। লেখকের অনন্ত ভাষ! ও 
মুম্দিয়ানার গুণে এই ছোট পুস্তিকাটির ভিতর 
দিয়া কবি, দেশপ্রেমিকা, বক্তা ও সর্ব্বোপরি 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃরূপে এ সর্বজন- 
শ্রদ্ধেয় নহিলার জীবন চিত্র উজ্জ্রলভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। এই. পুস্তিকাটিতে সরোজিনী 
দেবীর বিভিন্ন বয়সের কতকগুলি ছবি সন্নিবেশিত 
হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত হোমের নিকট লিখিত 


তাহার কয়েকটি চিঠির পাওুলিপিও উহাতে 


উদ্ধৃত কর! হুইয়াছে। এই পুম্তিকাটি সুধী- 
মহলে বিশেষ সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। 


বিদেশে মাফিন লগ্মীর পরিমাণ_ 
ইউনাইটেড ষ্টেটস ফেডারেল রিজার্ভ (ব্যাঙ্ক) 
বোর্ড বুলেটিনে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালে 
আমেরিকার অধিষাসিবৃদ ব্যক্তিগতভাবে 





বিদেশে বে সফল দীর্ঘ মেয়াদী লগী করিয়াছিল, . 


১৯৪৮ লালে উহ! হইতে ২৫ কোটি ডলার 
বেশী লী করে; ১৯৪৮ সালে এরূপ লগ্রীর 
মোট পরিমাণ দীড়ার় ৭৫ কোটি ভলার। 
১৯৪৮ লালে শুধু মাত্র ব্যবপার প্রতিষ্ঠানগুলি 


সরাপরি বিদেশে লী করে ৬৫ কোটি 


ডলার  উচ্ছার মধ্যে আমেরিকার পেট্রোলিয়াম 
কোম্পানীগুলির লগ্নীর পরিমাণই অধিক। উহ! 
ছাড়া ১৯৪৮ সালে আমেরিকার ইনসিউরেন্দ 
কোম্পানীগুলি ১০ কোটি ভলার মুল্যের 
কানাভার খপপত্র ক্রয় করে। মাল নাগয়িক- 
বৃন্দ বেলয়কারীভাৰে বিদেশে দীর্ঘ দিনের 


মেয়াদে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১০০ কোটি ভলার' 


লগী করে-মার্চিন বাশিঞ্্য বিতাগ তাহাই 
চাহেন। -মাকিন বাৰ্তা 


বেনু 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
_.. কলিকাতা, ১৬ই সেপ্টেব্র_-এ শপ্তাছে 
সাধারণভাবে বাজারে একটা নিরুৎস/ছের ভাব 
লক্ষিত হুইয়াছে। কাজ কারধার হইয়াছে 
খুবই কয় । অনেক বিভাগেই শেয়ারের দরের 
কিছুটা নি্গতি দেখা দিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে গত কয়দিন একটা মন্দার তাব দেখ! 
' যাইতেছিল। অন্ত আকম্মিকতাবে সেই 
বিভাগে একটা তেজী ভাবের লঞ্চার 
হইয়াছে ।' কতিপয় বড় শেয়ার ব্রোকার ফার্ম 
ইপ্ডিয়ান আইরণ এও.্রীল কোম্পানীর শেয়ার 
" বেণী পরিমাণে ক্রয় করিবার কৌক 
দেখাইয়াছেন। তাহাতে এই কোম্পানীর 
শেয়ার দর সন্ত ২৭ টাকা হইতে ২৮/০ আনা 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ট্টরল কোম্পানীর , 
শেয়ারের দরও ওঁ সঙ্গে চড়িয়া উঠিয়াছে।' 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
দুদের (১৯৮৬) শণপত্র ৯৭1৮০, ৩ টাক! 
দুদের (১৯৭০-৭৪) খণপঞ্রে ১০০, ৩ টাকা হুদের 
(১৯৫১-৫৪) খপপত্র ১৯১৭০ আন! ও 8॥০ 
আনা সুদের (১৯৫৫-৬০) খপপত্রের দর ১১০/০ 
আনা দীড়াইয়াছে। | 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে, বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবস! কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিষ্নর্ূপ ড়াইয়াছে :£--ব্যান্ষ-_ইন্পিরিয়াল 
৪২৯; কাপড়ের ফল-_ফানপুর টেল্সটাইলস্‌ 
৯/*, কোশোরাষ ১৩৪০। কেশোরাম (প্রেফ১ 
১৩০২ ) করলার খনি--বেগল ৪৭৭২৬ বরাকর, 
১৩৮০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫1৮০, ভারত 
কণিয়ারী ৭২, ইকুইটেবল ৪৫০০, লাউথ 
কারাণপুরা ৩১!০;' চটকল--এ্যালে। ইণ্ডিয়া 
১৯৩২/আগড়পাড়া ( প্রেফ,) ১৪৫৯ ডেণ্টা 
২১১২, ফোর্ট গোষ্টার ৩৩৪২ নদীয়া ১৭০, 
ওরিয়ে্ট ১৮১৯, রিলায়েন্স ২৩1০ 3 ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইণ্ডিয়ান এণ্ড, ীল কোং ২৮/০ (বাদার, 


বন্ধের ২৮৯), কুমারী ৮৪০০) মার্শালস্‌ ৬,০০, 

সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৪8০, দ্ভাশনাল আয়রণ ৪1/০, 
টাল কর্পোরেশন ২১২, "টেক্সটাইল মেশিলারি 
৭1০) 'বিবিধ-_বার্দা কর্পোরেশন ২০০, ইণ্ডিয়ান 
কপার 1০, কারাপপুরা ভেঙলপমেণ্ট ২৯, 
টেভয় টিন ॥৪, ভালমিয়৷ সিমেপ্ট ২২২, শোন- 


বাজারের হালচাল 


ত্যালী সিষেন্ট $1০, এবুমিনিয়ম কর্পোরেশন 
£8%০) বি আই কর্পোরেশন '৮৷/০, ইণ্ডিয়ান 
ভাশনাল এয়ারওয়েত, ৪/৮*, টিটাগড় পেপার 
৩২0৮০, হস্তপাড়া (চা ৰাগিচ1) ২২*২.। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৬ই সেপ্টেবয়--ইত্ডিয়ান জুট 
মিলস্‌ এসোসিয়েশনের সমন্তশ্রেপীভূক্ত চট কল- 
গুলিতে গত ভুলাই ও আগষ্ট মালে মোট ৭ লক্ষ 
৬২ হাজার বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে। (১৯৪৮ 
সালের উপরোক্ত ২ যানে চটকলগুলিতে ৯ লক্ষ 
৯৫ হাজার বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

অস্ত কলিকাতায় আলগা পাটের বাঁজারে 
৩৫ টাকা মণ দরে ইণ্ডিয়ান জাত ব্টম পাট 
বিক্রয় হইয়াছে | পাকা বেল বিভাগে রপ্তানী: 


“যোগ্য ফা পাটের দর বাড়াইরাছে প্রতি বেল, 


১৮৫ টাকা। 


, সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৬ই সেপ্টেঘবর--অন্ত বোম্বাইয়ে 
বাজার খোলার সময় প্রতি ভরি সোনার দর 
দাড়াইয়াছিল ১১৪ টাকা। বাজার বন্ধের সময় 
সোনার দর কমিয় প্রতি ভরি; ১১১০ 
আন! হছইয়াছে। কলিকাতায় অন্ত ১১৩]০ 
আন! দরে প্রতি ভরি গোনা ক্রয় বিক্রয় 
হইয়াছে । 
অভ বোদ্বাই ও কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৫৭০০ আনা 
ও ১৬২1০ আনা । ছু + 





বাংলার বন্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলস্‌ লিঃ= 
ঞহ নিলেন 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তাল কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য, হইবে । 


ওনং মিল 13 ES রি রী 
কুষ্টিয়া (নদীয়া, )- বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এদে্টস্‌ £_ চক্রবর্তী সন্স এত্ত কোং 
২২, ক্যানিৎ ট্রীট, কলিকাতা__১ 


চরের ভরের লহ 


বাথগেট এণ্ড কোম্পানী লিঃ 


অন্তজ্জ বাথগেট এণ্ড কোম্পানীর পরি- 
চালকবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত একটী বিবৃতি বিজ্ঞাপন-' 
সন্তে প্রকাশিত হুইল। এই খ্যাতনাম! 
ফোম্পানীটী ১৩৮ বৎদর পুর্বে ইংরাজগণ 
কর্তৃক প্রতিঠিত হুয়। ইদানীং উহা ভারতবালীর 
পরিচালনাধীনে আসিয়াছে_উহ্থা খুব সুখের 
বিষয় ।' কিন্ত কতিপর ৃষটপ্রক্কৃতি র)জি এই 
কোম্পানীকে অনর্থক জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা আশা 
করি, কোম্পানীর পরিচালকগণ যে বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কোম্পানী 
সন্ধে যদি কাহারও 'মনে কোন ভ্রান্ত 
ধারণা জন্মিয়া থাকে তবে তাহা বিদুরিত 
হইবে | 





ভারতীয় গ্রণপরিষদ-_দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, আগামী নবেম্বর মাসে 2তারতীয় 
গণপরিধদ বর্তৃক ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার 
কাজ শেষ হুইবে এবং উহার পর জামুয়ারী 
মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় লপ্তাছে গণপরিবদ 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। উহার পর ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের আইন লভার সদন্তগণ কর্তৃক 
সভ্য নির্বাচন করাইয়া ভারতের জন্ভ একটি 
পার্পাষেপ্ট গঠন করা হুইবে। তবে নুতন 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের পর ভারতের 
নৃতন পার্লামেণ্ট গঠন হওয়া পর্য্যস্তই উপরোক্ত 
পালামেন্টের কাৰ্যকাল সীমাবদ্ধ থাকিয়ে। 






৪২৪ আর্থিক জগৎ হর [ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী 
বি, বি, 8১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৪৮৬ 


গর্ব ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং ববাজার গ্রীট 















* ক্যালকাটা ন্যাশনাল বান্ক বিহ্ডিংস, মিশন রো. ' কলিকাতা 





আদায়ীক্কত মূলধন ' . ৫9,00,000, টাকা কলিকাতা শাখা ঃ 
সংরক্ষিত তহবিল «* ২৪,০০,০০০২ টাকার উর্ধে ৮১নং নেতাজী স্তাষ রোড 
- শাখাসমূহ £$_- . Ej ৮২/২-এ, কর্ণওয়ালিশ ফ্রীট - 
কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই মাজা 'নাগপুর সিটি : 'অন্যান্য শাখা 2 £ 
টি লক্ষ কলবাদেবী নাগপুর অমরাবতী , - চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাঁজসাহী, 
ও 2 Sh lal স্তাগ্তহার্ট রোড | আহমেদাবাদ জব্বলপুর f সিরাজগঞ্জ) জলপাইগুড়ি 
ক্যানিং ইট: বেনারস iio সী . জ্বলপুর ক্যাণ্টঃ স্দের হার £ 
হাক? পাটনা আশ্রমীড় a ES | সেভিংস্‌ ২১ টাকা . ফিল্ড ৩৪০ আন! 
কালীঘাট  প্যামবাজার  আসানসোল  বেরিলী চাকা বাজার চলতি শেয়ার ক্রুর-বিক্রুয় 
করা হুয়। 


লণ্ডন এজেন্টম £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব 
খোলা, যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক, ডিপঞ্জিটের উপর বাৎসরিক শতকরা 
১৫* টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়। 
“ক্যাল কা ট! ষ্যা শ না লে" আপনার এ কটি একাউন্ট রাখুন 


নুতন টেলিফোন নম্বর-_০ঘ, ls 


(ঘক্ষযকুয়াৰ লাহা লেক 


 ১লং এর বলা টা কলিকাতা 











( সিডিউচ্ড ব্যাঙ্ক) 














ক পবিস, নেতাজী হাহ যো, কলকল ০০৯ || সাউত ও য়াং 
বনর্গা, বসিরহাট :ও খুলনা । | ছেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। কলিকাত।। | 
সকল প্রকার 'ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা! হয়। 'ফোন £ ওয়েস্ট ১৪৪2 '' 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ শীপ্রিয়নাথ রায় | 






শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, ॥ 
দমদম, বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, পর 







২৩, হরচন্দ্র মল্লিক গ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের স্থান সোদপুর, ২৪ পর্নগণ! 


RE ৪28 . নারায়ণগঞ্জ, 
EE মিলটি. চালু - করিবার সকল ূ ০৬ দি 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ৫ নি: 









মেসাস” ০চপশ্লুলী, উল্কা ইভলসন লিনও | | হাওড়া ও সিউড়িতে ( বীরভূম ) ৰ 


সেক্রেটারীজ গ্যাণ্ড এজেপ্টস্‌ ৃ নূতন শাখ। শীস্ৰই খোলা হুইবে। | 
১২২, হবার ই কাত আবি ঘন পেলে উনভীনা চা ঘা ও পরকািক। 








7 ছিটা j 
PHONE ° B.B. জারি ১ ১ 55080, 02505 


/ 


রর 4] 
৩ ৯: রি ১ ERS রঃ 
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রদ নি রি মু BE SY পটে চিনি ১৪৮7০ এত, 
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j 0 AS, EY) EE 0 ৬ 


BRTHIK ৪০ লিলা 


১ | সম্পাদক--প্রীযতীন্্সনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
| মূল্য-_-বাধিক সাক টি বুগ্:সম্পাদক--গরীসুধাংস্ুভূষণ রায় প্রতি সংখ্যা।* আনা 





দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 17th October, 1949, সোমবার, ৩*শে আশ্বিন, ১৩৫৬ { ২হ২শ সংখ্য। 


te মুদ্রা মূল্য হাস ও পাট সমস্যা চতুৰ্থতঃ পাট শিল্পের অন্ত গ্রতাক্ষভাবে চটকল 











গুলির নিকট হইতে আয়কর, সুপারট্যাক্স 

: ই ৃ ইত্যাদি ছিসাৰে এবং পরোক্ষভাবে রেপবিভাঁগ, 

ভায়তের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পাট শিল্পের উপার্জন করে তাহার শতকরা ৬* ভাগই পাট- ্তন্ধ-বিভাগ, ডাক বিভাগ ইত্যাদিয় মারফতে 

স্থান ফত গুরুত্বপূর্ণ _তাহা নূতন করিয়া জাত ভ্রব্যের রপ্তানী দ্বারা অজিত হইয়া ভারত সরকারের বৎসর বৎসর বহু কোটি টাকা 

বলিবার আবশ্যকতা নাই।* প্রথমতঃ তারতের থাকে। তৃতীরত: পাট শিল্পের মারফতে আয় হইতেছে। ভারতের আর কোন শিল্প 

, রপ্তানী বাণিজ্যে পাটজাত শিকল্পদ্রব্যের স্থান বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের প্রায় দ্বারা গবর্ণমেপ্টের এত অধিক আয় হইতেছে 

সকলের উপরে । গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত ৫ লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থায় হইতেছে। না। এই শিল্পের অন্ত নানা ভাবে পশ্চিমব্দ 
হইতে বিদেশে ৪৪৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা মূলের যে রা: ্ মেপে 

ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হুইয়াছে। উহার মধ্যে 


হত | | 
ব্ষিয় পৃষ্ঠা L 
“মুদ্রামূল্য হাল ও পাট সমন্ত! ৪২৫-৪২৮ 
তারতের বহির্বাণিজ্যের গৃতি ৪২৮-৪৩০ 
ধুদ্রামূল্য হালের প্রতিক্রিয়া ৪৩০-৪৩৩ . 







জনসাধারণের আস্বাই করের 8 শ্রেষ্ঠ 
সূলধন। ' বাথগেটের প্রায় দেড়ণত বৎসরের 
ইতিহাস আলোচনা কুলে দখা যাবে অক্লান্ত 


সাময়িক প্রগঙ্গ ৪৩৩-৪৩৭ 
নানাকথা 89৮-৪৪১ জনসেবাদ্ব ফাল বাথগেট এই মূলধন, প্রভূত 
‘আিক ছুনিয়ার খবরাখবর | ৪8২-৪৪৬ পরিমাণেই অর্জন করেছে | পে 






86459 5০৮ & বাখগেটের বিপণী বিভাগে তার টিরাঢরিত 
পাট শিল্পঙাত ভব্যই রপ্তানী হইয়াছে ১৪৭ সৌজন্য ও তৎপরতা এবং ল্যাবরেটরীতে তার 
কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার । ব্িতীয়তঃ তলার | বহু ক্ষীত্তিত নিষ্ঠা এখনও বাথগেটকে তার মহৎ 
৬7588 আদর্শের পথে অবিচল (েখেছে। 


“ইত্যাদি আমদানীর প্রয়োজনীয়তা খুৰ বেশী 


ড় Kl [NATE AMER RGAE ERE MGT RL স্পা 
এবং বর্দমানে ভারতের ডলার ও ডলার জাতীয় || হেড অফিস :--১৭, ২৮ ও ১৯ ওল্ড কোর্ট.হাঁউস ট্রীট, কলিকাতা। 
মুদ্রার অভাব এত বেশী যে, ভারতকে | কলিকাতা £ ৰো হাই ৷? ' দিল্লী se 
আন্তর্জাতিক অর্ধভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক ; - ্ ডি 
 ব্যাক্কের সাহায্য লইয়া প্রয়োজনীর ডলার সংগ্রহ ঘর বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্যাম্থারাইভিন হেয়ার অয়েল জাল হুচ্ছে। 


করিতে 'হইতেছ্ছে।: বর্তমানে ভারত উহার | এ বিষয়ে যে কোমোতথ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে। 
রপ্তানী দারা যে ডলার ও ডলার জাতীর মুদ্রা [জা ও 





৪২৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ 





সরকারের যে আর হইতেছে তাহাও নগণ্য 
নছে। 


ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পাট শিল্পের স্থান 
এই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ভারত বিভাগের 
ফলে ভারতীয় চটকলগুলি বর্তমানে উদার 


প্রয়োনীয় পাটের অধিকাংশের অস্ত পূর্বববগের 


উপর নির্ভরশীল হুইয়। পড়িয়াছে। এ জন 
ভারত ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে ৭১ কোটি 
২৪ লক্ষ টাকার পাট ক্রয় করে। গত বৎসর 
ভারত পূর্ববঙ্গ হইতে ৫০ লক্ষ বেল পাট ক্র 
করিবে বলিত চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছিল। কিন্ত 
পাকিস্থান নানা কৌশলে পাটের মূল্য অত্যধিক 
চড়াইয়া দেওয়াতে ভারতের পক্ষে গত বৎসর 
কার্যত: ৪১ লক্ষ বেলের বেশী পাট ক্রয় করা 
সম্ভবপর হয় নাই। এবার ভারত পূর্ব 
হইতে ৪০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে এরূপ স্থির 
হয়। কিন্ত ভারত ইংলণ্ডের ্াপিংয়ের - সঙ্গে 
সঙ্গে ডলারের হিসাবে উছার টাকার মূল্য হাস 
করাতে এবং পাকিস্থান ডলারের হিসাবে উহার 


টাকার মুল্য পূর্ব হারে বজায় রাখাতে ভারতের . 


১৪৪ টাকার বিনিময় হার পাকিস্থানের ১০০ 
টাকার সমান দীড়াইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
পূর্বে ভারত পূর্ববঙ্গ হইতে যে পরিমাণ পাট ১০০ 
+ টাকা যৃল্য দিয়া ক্রয় করিত সেই পরিমাপ পাটের 
এক্ষণে মূল্য দাড়াইয়াছে ১৪৪ টাকা। পূর্বে 
পাটের যে দর ছিল, সেই দরে পাট কিনার 
ফলেই বিদেশের বাজারে পাটজাত থলে চট 
প্রভৃতির মূল্য অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে এবং 

এপ্রন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তাগ্ত দেশে পাট- 
_ জাত দ্রব্যের কাটতি অনেক হাস পাইয়াছে। 
উহার ফলে ভারতীয় চটকলগুলিতে অনেক 
তাতে কা হইতেছে না এবং প্রত্যেক চটকল 


মাসে এক সপ্ত।হের জন্য কাজ বন্ধ রাখিয়াছে। 
উহার উপর এক্ষণে যদি ১০০ টাকা 
মুল্যের পাট ১৪৪ টাকা দিয়া ক্রয় 


করিতে হয়, তাহা হইলে ভাঁরতীর চটকলের 
উৎপন্ন থলে ও চটের মুপ্য এরূপ বৃদ্ধি পাইৰে 
যাহার ফলে ঢটকলগুলির পক্ষে উহাদের 
উৎপাদিত দ্রব্যশামগ্রী বিদেশের 'বাঁল্জারে 
বিক্রয় করা এক প্রকার অসম্ভব হুইবে। , এভতন্ত 
তারতীয় চটকলপমুছ পূর্ববঙ্গ হইতে বঞ্চিত 
মূল্যে পাট ক্র কর! আপাততঃ বন্ধ করিয়াছে। 
চটকলগুলির দাবী এই যে, পূর্ববঙ্গ বদি 


না! 


কলিকাতায় পাট আমদানী করিবার খরচ 


তারতীয় টাকার হিসাবে বম শ্রেণীর পাট প্রতি ' 


মণ ৩৫ টাকার, এবং এই ছিপাবের তিত্তিতে 
অন্তান্ত শ্রেণীর পাটের যে মুল্য দীড়ায় লেই মুল্যে 
অন্তান্ত শ্রেণীর পাট প্রদান করে তবেই চটকল 
সমূহ পাট ক্রয় করিবে_-লচেখ নহে । চটকল- 
সমূহ এই দাবী করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। 
চটকলগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
এবং ফাটকাওয়ালাদের প্রভাবে চটকলগুলির 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যাহাতে বাতিল না হয়, 
তজ্জন্ত উহার! আরও অনেকগুলি বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন ফরিয়াছে। বিধিব্যবস্থাগুলি মোটামুটি 
এই-(১) বিদেশে রপ্তানীষোগ্য . পাটদ্রাত 
দ্রব্যের একটা সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া 
হইবে এবং ফোন চটকজা এই দরের বেশী দরে 
পাটদাত.ভ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। (২) 
রগ্তানীকার কগণ চটকল হইতে যে দরে পাটজাত- 
দ্রব্য ক্রয় করিবে তাহার উপর উহার! উহাদের 
কমিশন, জাহাজযোগে পাটজাত দ্রব্য প্রেরণ 

করিবার খরচা এবং লাভ বাধদ শতকরা £ 
টাকার বেশী *দর গ্রহণ করিতে পারিবে না।, 
(৩) লাইসেন্স না লইয়া কেহ হুর্ম5 যুত্র! 
অঞ্চলে পাটজ।ত দ্রব্য রপ্তানী করিতে পারিবে 
ন!.। (8) চটকল সমিতি বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের 
যে দর স্থির করিয়! দিবে তাহা! অপেক্ষা অধিক 
দরে কোন চটকল পাট ক্রয় করিতে পারিবে 
(€) চটকল সমিতি পাফা বেলেরও 
সর্বোচ্চ দর স্থির 'করিষা দিবে এবং 
উহ! সকণের পক্ষে বাধ্যতামুলক হুইবে। 
(৬) বেলারদের হাতে বর্তমানে যে পাট আছে 
প্রয়োজন হইলে তাহা চটকলের 
অন্ত প্রদান করা বাধ্যতামূলক -হুইবে। 
(৭) চটকললমৃ এখন হইতে পাটের ব্দলে 
যতদুর সম্ভব মেস ও শপ ব্যবহার করিবে। 
(৮) ভারতের বাজারে যে পাট আছে তাহা 
ক্রষের অন্ত ভারতীয় চটফলগুলির মধ্যে যাহাতে 


কাড়াকাড়ি পড়িয়া না যায় তজ্জগ্ত পাট ক্রয়ের : 


লাইসেন্স প্রথা বলবৎ হুইবে এবং কোন কল 
উহার গ্রয্নোজনাতিরিজ পাট ক্রয় করিয়া 
তাহা বেশী পরিমাণে মজুদ করিতে পারিবে না। 
(3) পশ্চিমবঙ্গের বিবিধ অঞ্চল, আসাম ও 
বিছার হইতে যাহাতে রেলপথে কলিকাতায় 
পাট আমদানী হইতে পারে তাহার অধিকতর 





সুব্যবস্থা কর! হইবে] (১০) পাটের ফাটকা 
বাজারসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া ছইবে। 
(১৯) যাহার! পাটজাত দ্রব্য বিদেশে জাহাজ- 
যোগে প্রেরণ করিবার পক্ষে গ্যারি দিতে ২ 
পারিবে মাত্র তাহাদের কাছেই পাটজাত দ্রব্য 
বিক্রয় করা হইবে। (১২) এতদিন পর্য্যন্ত 
৪* ইঞ্চি চওড়া প্রতি ১০০ গঙ্গ ১০ আউন্স 
চটের (ছেলিয়ান) দর ছিল ৫২২ টাকা। 
প্রতি টনে ৮০২ টাকা 'রপ্তানী-শুন্ধ ধরিয়। 
আমেরিকার ধাজারে এই চটের প্রতি টনের 
দর পড়িত ৫৮৯ ভলার। এক্ষণে এই চটের 
১০০ গজের দর নির্ধারিত হুইল ৫৫২ টাকা 
এবং প্রতি টনের উপর প্তানী-শু্ক ধার্য হইল | 
৩৫*২ টাকা। কিন্ত টাকার মূল্য হ্রাসের অন্ত 
উহা সত্বেও আমেরিকাতে প্রতি টনের মূল্য! 
পড়িবে ৪৮৭ ডলার | (১৩) একমাত্র ভারতীয় 
চটকল সমিতি ছাড়া আর কেহ ভারতের পক্ষে 
পূর্ববঙ্গ হইতে পাট ক্রয় করিতে পারিবে না। 
এই লব বিলিব্যবহার অনেকগুলি ভারত সরকার 
একটী অডিনান্স বলে দেশে জারী করিয়াছেন 
এবং কোন কোন বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। 
উপরোক্ত বিলিব্যবস্থা হইতে মনে হইতেছে 
যে, পূর্ববঙ্গ হইতে বন্ধিত মূল্যে পাট ক্রয় না 
করিবার জ্রম্ভ এবং পাটের অভাবে যাহাতে 
পাটের ও পাটজাত থলে ও চটের মুল 


'অত্যধিক বন্ধিত হইতে না পারে ভজ্জ্ভ পাট 


শিল্পের পরিচালকবর্গ এবং গ্রবর্ণমেন্ট কোন 
ব্যবস্থাই বাকী রাখেন নাই। কিন্ত যদি পাউই 
না থাকে এৰং পাটের অভাবে যদি চটকল'গুণলর 
কাজ একেবারে বদ্ধ হইয়া! বায়, তাহা হইলে 
উপরোক্ত বিপিব্যবস্থ। সত্তেও ভারতের কোন 
লাভ হইবে না। অরূপ অবস্থায় ভারতের 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এক. অতি মারাত্মক পরি- 
স্থিতির উত্তব হইবে । 'এক্স্ বর্তমানে ভারতে 
পাটের যোগান ও চাহিদা কিরূপ এবং পূর্ববঙ্গ 
হইতে পাট ক্রয় না করিয়া ভারতীয় চটশিল্প € 
কতদিন পর্যন্ত কাঁঞ চালাইয়া যাইতে পারে 
তাহা বিচার করা আবশ্তক। এই লম্পর্কে 
“হিন্ুস্থান ষ্যাণডার্ড" পত্রের নয়া্িল্লী স্থিত 
সংবাদদাতা যে বিবরণ দিয়াছেন, তাছা গ্রপিধান--” 
যোগ্য। উক্ত সংবাদদাতার মতে গত 
সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ভারতীয় চটকলগুলির 


১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 
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ছাতে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার বেল পাট মজুদ ছিল। 
এতছুপরি ভারতীয় টাকার মূল্য হাসের পূর্বের 
পূর্বববঙ্গে যে পাট ক্রয় করা হুয় তাহার মধ্যে 
ঝর সময়ে ৬ লক্ষ ৭৫ হাগ্ার রেল পাট 
. ডেলিভারি হইতে বাকী ছিল। অধিকন্ত এই 
ব্থলরে ভারতে ৩০ লক্ষ বেল পাট, ৪ লক্ষ বেল 
মেস্তা ও ৎ লক্ষ বেল শণ উৎপন্ন হইবে । কাজেই 
চটকলগুলির দম্ভ এই বৎসরে মোট ৫১ লক্ষ 
বেল মালের যোগান পাঁওয়া যাইবে । উচ্ছার 
মধ্যে ৪'লক্ষ বেল পাট বিদেশে চালান যাইবে 
এবং চটকলগুজিতে (কম সময়ে কা হওয়ার 
দরুণ ) ৪২ হইতে ৪৩ লক্ষ বেল পাট ও অঙ্তান্ত 
' দ্রব্য খরচ হুইবে। কামেই বৎসরের শেষে 
৫ লক্ষ বেলের মত পাট উদ্ব থাফিয়া'যাইবে। 
-এই ছিলাব মতে ভারত পাকিস্থান হইতে পাট 
ক্রয় না করিয়াও কোনওরূপে চলতি বৎসরে 
কাপ চালাইয়া যাইতে পারিবে । আগামী 
বৎসর হইতে কোন তয়ের কারণ নাই। 
কেনন! ভারতে ১৯৪৭ লালে ১৭ লক্ষ বেল, 
১৯৪৮ সালে হং লক্ষ বেল ও চলতি ১৯৪৯ 
লালে ৩০ লক্ষ বেল পাট জন্মিয়াছে এবং 
আগামী বৎসর ভারত ৪৫ লক্ষ বেল পাট 
উৎপাদন করিবে । উহা! দ্বারা ভারতের ৯1১০ 
মাসের .কা্ চলিয়া যাইবে এবং বাকী ২৩ 
মাসের পাট বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে 
তারতকে কোনও রেগ পাইতে হইবে ,নাএ 
_ হিনুসথান ষ্যাও্ার্ড” পত্রের সংবাদদাতার এই 
বিবরণে কিছু গলদ আছে। প্রথমতঃ, গত 
১ল| সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্থান হইতে. বে 
৬ লক্ষ ৭৫ হাজার বেল পাট ডেলিতারি হইতে 
বাকী ছিল তাং! ডেলিতারি হইয়াছে কিন! 
তৎসত্বদ্ধে কিছু জানা যায় নাই। হিতীয়তঃ) 
চলতি বৎসরে ভারতে ৩০ লক্ষ নছে--২৭ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। তৃতীয়তঃ, মেস্তা 
ও শণ দ্বারা কতটা কাজ চালান যাইবে তাহা 
এখনও অনিশ্চিত | যাহা হউক পাটের মরশুম 
শেষ হইতে আরও চা মাল বাকী আছে। 
- উহার পর ১৯৫০ সালের ভুলাই হইতে ভারত 
নিজ দেশ হইতেই ৯১০ মাসের খরচের উপযুক্ত 
পাট পাইবে আশ! করা যাইতেছে । কাজেই 


বর্তমানে ৮৯ মাস কাজ চালাইয়া- যাওয়াই: 


একমাত্র .সমন্তা। , উপরে তারতে পাটের 


পান ও চাহিদা সমন্ধে যে ব্যিরণ দেওয়। 





হইয়াছে তাহা নিরভল না হইলেও এই বিবরণ 
হইতে উহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভাতের 
পক্ষে পূর্বববজের পাটের সাহাষা ব্যতিরেকেও 
আগামী ৮৯ মাস পর্যন্ত চটক্লগুপির কাজ 
চালাইয়৷ যাওয়া তেমন কিছু কঠিন হুইবে-ন।। 
. এই গেল ভারতের দিক। ভারতের স্তায় 
পাকিস্থানের অর্থদীতিক ক্ষেত্রেও পাটের স্থান 
অতি গুরুত্বপুর্ণ ।. বরং একথা “লা যার যে, 
ভারত যদি উহার পাটকলগুলি বন্ধ করিয়া দেয় 
তাহা হইলেও উহা কোনওকপে বাঁচিতে 
পারিবে--কিন্ধ পাকিস্থানের পাট যদি বিক্রয় 
ন! হয় তাহা হইলে উচ্নার বাঁচিবার কোনও 
পন্থা নাই। ভারত ছাড়া পৃথিবীর অস্ত 
সমস্ত দেশের সহিত বানিত্যে পাকিস্বানের 
বর্তমানে ঘাটতি হইতেছে। ভারতের সহিত 
বাণিজ্যেও পাট ছাড়িয়া দিলে অন্ত সমস্ত 
পণ্য দ্রব্যের ব্যাপারে পাকিস্থানের বিপুল ঘাটতি 
রছিয়াছে। একমাত্র পাটের দ্বারাই ভারতীয় 
বাণিজ্যে পাকিস্থানের ঘাটতি নিবারিত 
হইতেছে। ফেরল তাহাই নহে | উহার দ্বারা 
সমগ্র জগতের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের 
ঘাটতি নিৰারিত হইয়!. বৎসরে ২১॥ কোটী 
টাকার মত উদ্বত ছইতেছে। এক্সপ অবস্থায় 
তারত যদি পাট ক্রয় ন! করে তবে পাকিস্থান 
দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত হইৰে। তারত 
পাট ক্রয় ন! করার দরুণ ইতিমধোই পূর্ববঙ্গের 
প্রায় সর্বত্র পাটের দর প্রতি মণে ১৫ হইতে 
২০ টাকা নামিয়া গিয়াছে এবং এজভ্ভ সমগ্র 
পূর্ববলে হাহাকার"পড়িয়! গিয়াছে । 
পাকিস্থানের কর্তারা অবশ্য বলিতেছেন যে, 
পাটের ব্যাপারে ভায়ত এরূপ অসহায়,বাছার 


ফলে আজ না হউক দু'দিন পরে তারতকে, 


পাকিস্থান হুইতে পাট ক্রয়. করিতেই হুইবে। 











পাকিস্থানের এই ধারণা কতদুর সত্য তাহা 
আগামী ২৩ মাসের মধ্যে বুঝা যাইবে। 
উহার ইহাও বলিতেছেন যে, বর্তমানে সমগ্র 
ভগতে পাটের চাহিদা এত বেশী যাহার ফুলে 
ভারত পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় না করিলেও 
পাকিস্থানের পাট বিদেশে বিক্রয় হইয়া 
যাইবে । বদি তাহা হয় তাহা হইলে উহাতে 
পাকিস্বানেযও বিপদ কম হুইবে না। ভারত 
ছাড়া সমগ্র জগতে বৎসরে ১৫ লক্ষ বেলের 
বেশী পাটের চাহিদা নাই। পাকিস্থান এবার 
যদি তারতকে আকেপ দিতে গিয়া জগতে বেশী 
পরিমাণে পাট বিক্রয় করে এবং উহার ফলে 


জগতের অগ্ঠান্ত দেশে যদি বৈশী পাট মুত হইয়া 


পড়ে তবে আগামী মরশুমে পাকিস্থান উদার 
পাট বিক্রয়ের জম্ভ ভারতের উপর আরও বেশী ' 
নির্ভরশীল হইয়া উঠিবে। পাকিস্থানে যদি 
চটকল থাকিত তাহা হইলে উহার এত বিপদ 
হইত না। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্থানের পাটশিল্প 
উপদেষ্টা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে; আগামী ছুই বৎসয় 
কালের মধ্যে পাকিস্থানে কোন চটকল চালু 
হইবার কোন সম্ভাবনা লাই। ফাজেই এই 
দিক দিয়াও পাকিস্থানের কোন আশু সুবিধার 
আশা নাই। পাকিস্থানের আর একটি গঞ্চল 
হইতেছে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পাট ক্রয় 
করিয়া লওয়া ও ভবিষ্যতে ভারত যখন পাটের ' 
জগ্ভ অচল ছুইয়া পড়িবে তখন ভারতের নিকট 
উদ! দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করা । কিন্তু এপ 
ব্যবস্থা করিতে হুইলে পাকিস্থান ধৃব্ণমেপ্টকে 
কম পক্ষে ২৫1৩০ কোটী টাকা মূলধন খাটাইতে 
হইবে এবং পূর্ববঙ্গের সর্বত্র পাটের জন্য 
উপযুক্ত ধরণের গুদাম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
বর্তমানে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের পক্ষে এরূপ 








২৪৩৬খানা 


৬১, ভ্রেশ 


| ব্যানকাটা গেগাৱ মিলয়, লিমিটেড | 


নান! প্রকার কাগজ ও কার্ডবোর্ড রস্তকারক ও পরিবেশক 
এবং ৮৬৭খানা প্রেফারেন্দ, অংশ ( এখনও সমমূল্যে ও 
সহজ কিস্তিতে পরিশৌধনীয় ) বিক্রয়ের শুদ্ধ কয়েকজন এজেন্ট নিযুক্ত হইবে। 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £-- 
ভীমুলীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
শী ইতি ৃঁ 
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কোন ব্যয়বহুল কার্যে হাত দিয়া তাহাতে 
সাফল্যমপ্তিত হওয়া খুবই সন্দেহের বিষয় পূর্ব- 
বলের প্রধান মন্ত্রী এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী 
উভয়েই বর্তমান অবস্থায় পাটচাধিগপকে পাট 
বিক্রয্ব না করিয়া উহা ধরিয়া রাখিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। কিন্তু যে পাটচাবীকে ৪০1৪৫ 
টাকা মণ দরে চাউল, ৫ টাক! সের দরে সরিষার 
তৈল 'এবং এইরূপ উচ্চদরে অন্য সমস্ত দ্রব্য- 
সামগ্রী ক্রয় করিতে হইতেছে এবং পাট 
গুদামলাত করিয়া রাঁখিবার মত স্থানের 
যাহাদের চূড়ান্তরূপ অভাব রহিয়াছে তাহায়া 
বলিলেই উচ্চ মূল্যের অপেক্ষায় ২৪ মাস পর্য্যন্ত 
পাট ধরিয়া রাখিতে পারে নাঁ। পূর্ববঙ্গে 
এরূপ পাটচাষীর সংখ্যা খুবই নগণ্য যাহার! 
মন্ত্রীদের কথামত পাট ধরিয়া রাখিতে পায়ে। 
মোটের উপর পাটের ব্যাপারে ভারত ও 
পাকিস্থান উভয়েই এক সক্ষটের মধ্যে পড়িয়াছে। 


ভারত তবু কোনওরূপে এই সঙ্কট এড়াইয়া 
চলিতে পারে। কিন্ত পাকিস্থানের পক্ষে উহ] 
অতিক্রম করা অনেক বেশী হুরূছ ব্যাপার। 
এরূপ অবস্থায় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টেরই এই 
ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া ভারতের শহিত একটা ' 
রফা করা উচিত। কিন্ত নিজেদের জেদ, এক- 
গুর়েমী ও বিহ্যেবুদ্ধিয ফলে উহারা এইদিকে 
অগ্রদর ছইত্বেছে না। এই ব্যাপারে যে উহাদের 
মনোভাব কিরূপ তাহ! ভারতের ষাণিজ? সচিব 
শ্রাক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী সম্প্রতি - ভারতীয় 
পার্লামেন্টে প্রকাশ করিয়াছেন। পাকিস্বান 
গবর্ণমেন্টের সন্ধিত যখন তারত গবর্ণমেন্টের 
বর্তমান বৎসরের বাণিপ্য-চুক্তি স্থিগীকৃত হুর, সেই 
সময়ে উত্তয় পক্ষের আলোচনার দ্বার! পাট সম্বন্ধে 
উত্তর দেশের মধ্যে একটা দীর্ঘস্থায়ী রফা করিবার 
শর্ত হয়। ' এই সর্ব ভারতীয় মন্ত্রিসভা অনু- 
মোদন করেন। পাকিস্থানের পক্ষ হুইতেও উদার 


অর্থসচিৰ জনাব গোলাম মহম্মদ এই সর্তে শহি 
করেন। কিন্তু পরে পাকিস্থানের মন্ত্রিসতা পাট 
সম্পর্কে এই দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করেন। এই সর্ভমত কাজ হইলে 
পূর্ববঙ্গের পাটচাবী এবং তারতের পাটকল 
উভয়েরই স্বার্থ সম্যকতাবে সংরক্ষিত হইত। 
কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের একগুয়েমীর জন্য 
এই প্রশংসনীয় উদ্ভম ব্যর্থ হইয়াছে | এক্ষণে 
উহার! পাটের ব্যাপারে একটা সাময়িক 
মীমাংসার ব্যাপারেও অগ্রণী হইতেছেন না। 
উহার ফলে শেব পর্য্স্ত পূর্ববঙ্গের পাটচাষীরই 
লর্বনাশ হুইবে। করাচীর কর্তাগণের কি 
পূর্ববঙ্গের !পাটচাবীর জন্য একটুও দরদ 
ও মাধাব্যথা নাই? সমগ্র পাকিস্থানের 


আিক ভিত্তি যে পাটের উপর প্রতিষ্ঠিত _ 


তাহা কি উহার অনুধাবন করিতে 


পারেন না? 


, ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি 


বিগত ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত 
হইবার পূর্বে প্রায় একমাত্র সযুত্রপথ দিয়াই 
বিদেশের সহিত ভারতের মাঁলপত্রের আদান 
প্রদান হুইত। ওঁ সময়ে তাঁরতের সীমাস্তবস্ভী 
আফগানীস্থান, পারল্ত, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ভুটান, 
চীন প্রভৃতি দেশের সহিত স্থলপথ দিয়া ভারতের 
কিছু কিছু মালপঞ্জের আদানপ্রদান হইত বটে। 
কিন্তু ও সময়ে বৎসর বৎসর বিদেশের সহিত 
ভারতের যে মালপত্রের আদান প্রদান হই 
তাহার তুলনায় স্থলপথ দিয়! মালপন্জের আদান 
প্রদানের পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য । এজগ্ড 
তখন সমুদ্রপথ দিয়া বিদেশের সহিত ভারতের 
থে মালপঞ্জের আদান প্রদান হইত তাহা 
দ্বারাই বহির্বাশিঞ্যে ভারতের অবস্থার পরিমাপ 
হইত। কিন্ত সময়ে ভারত বিতাগের ফলে 
অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই 
বিভাগের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিপ- 
পুর্ব অঞ্চলের. একটা বিরাট ভূখণ্ড পাকিস্থান 
নামৰ বিদেশে পরিণত হটয়াছে এবং এই ছুইটি 
অঞ্চলের পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি কতিপয় 
পপ্যন্রব্য ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে 
নিতান্ত অপৰিহাৰ্য্য হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতের 


থান্ডাভাব দূরীকরণের জ্রম্ভ ও অঞ্চলের গম 
জাতীয় খাতশন্তও ভারতের বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়িয়াছে। এই লমস্ত জিনিষের 
অধিকাংশ (মূল্যের দিক হইতে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
৮২ কোটা ৮* লক্ষ টাকার মালপত্র) স্থলপথে 
রেল, মোটর ইত্যাদি যোগে ভারতে আমদানী 
হইতেছে! এদিকে ভারত হইতে উপরোক্ত 
অঞ্চলের প্রয়োজনীয় কয়লা, কাপড়, চিনি, 
লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি বছবিধ জিনিষও শ্থলপথে 
এ অঞ্চলে প্রেরিত হইতেছে । ফলে ভারত 
বিতাগের সঙ্গে লঙ্গে বিদেশের--যাহার মধ্যে 
পাকিস্থানও একটি দেশ লেই সব দেশের সহিত 
ভারতের বাণিজ্যে স্থলপথে আম্দানী ও রপ্তানী 
দ্রব্যের গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে 
কেহ যদি কেবলমাত্র সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত 





ভারতের বাণিজ্যের হিসাব দ্বারা ভারতের 
বহির্ব্পিজ্জ্ের অবস্থা বিচার করেন,তাহা হইলে 
তিনি নিতান্ত ভুল সিদ্ধান্তে উনীত"ছইবেন। 

তারতের বহির্বাণিজ্যের- সম্পর্কে এই 
প্রাথমিক মন্তব্যের পর আমাদের বক্তব্য এই যে, 
ভারত বিভাগের পর পূর্ণ এক বৎসরে 
পাকিস্থানসহ পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে সমুদ্র- 
পথে ও স্থলপথে মোট কত টাকার মালপত্র 
তারতে আমদানী হইতেছে এবং ভারত হইতেই 
বা পাকিস্থানসহু সমস্ত বিদেশে স্থলপথে ও 
সমুদ্রপথে মোট কত টাকা মুল্যের মালপত্র 
বিদেশে রপ্তানী হইতেছে-_ উনার ফলে 
বিদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতের মোট কত, 
টাকা ঘাটতি বা উদ্বত্ত হইতেছে তৎসম্বন্ধে এত 
দিন পর্য্যস্ত কোন পূর্ণাবয়ব বিবরণ প্রকাশিত না 
হওয়ার দরুণ এই সম্পর্কে সাধারণের ধারণা 
অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। সম্প্রতি এই বিষয়ে গত 
১৯৪৮-৪৯ সালের--অর্থাৎ গত মার্চ পর্ধাস্ত এক 
বৎসরে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে এবং 
উহা হইতে ভারতের বহির্বাশিজ্য সম্পর্কে 
সাধারণের একটা সুস্পষ্ট ধানুণা হওয়ার পথ 
নুগম হুইয়াছে। 
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আর্থিক জগৎ 








উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশ যে, বিগত 
১৯৪৮-৪৯ লালে পাকিস্থানসহ সমস্ত বিদেশ 
হইতে ভারতে সমুদ্রপথে ৫১৮ কোটী টাকার 
, এবং পাকিস্থান হইতে স্থলপথে ৮২ কোটা ৮০ 
লক্ষ টাকার মালপত্র ভারতে আমদানী হয়। 
এতদতিরিক্ত এই বৎসরে ভারতে সমুদ্রপথে 
৬৬ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা মূল্যের খাতশন্তের 
অতিরিক্ত আরও ৬৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাক! 
মূল্যের থাস্তশন্ত আমদানী হয়। ফলে এই 
বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে মোট আমদানীর 
পরিমাণ দীড়ায় ৬৬৫ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। 
পক্ষান্তরে এই বৎসরে ভারত হইতে সমুদ্রপথে 
বিদেশে ৪১৫ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা এবং স্বল- 
পথে পাকিস্থানে ২৭ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হয়। এতদতিরিক্ত এই 
বৎসরে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানীরুত 
নালপত্রের মধ্যে ৭ কোটা ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী (16-530001) হয়। 
ফলে উক্ত বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে মোট 
রপ্তানীর পরিমাণ দাড়ায় ৪৫০ কোটী ৬১ লক্ষ 
টাকা! এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, 
আলোচ্য বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী মিলিয়া 
ভারতের বহির্বাপিজ্যের পরিমাণ দড়াইয়াছিল 
১১৯৭ কোটী ২০ লক্ষ টাকা এবং রপ্রানীর 
নায় তারতের আমদানী ২১৪ কোটী ৯৮ 
ক্ষ টাকা বেশী হইয়াছিল। ভারতের 
যহির্ববাশিজ্যে পূর্বের কখনও এক হাজার কোটা 
বা উহার বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্রের 
আদান প্রদান হয় নাই। সেই হিসাবে ভারতের 
বহির্ববাপিজ্যে আলোচ্য বৎসরে একটা রেকর্ড 
হৃটি হইয়াছে। বহিরর্বাণিজ্ব্যের এই উন্নতি 
একটা সুখের কথা লনোছ নাই । তবে আলোচ্য 
বৎসরে ভারতের বহির্ববাণিজ্দ্যে প্রায় ২১৫ কোটী 
টাকা ঘাটতি হইয়াছে--উহথা একটা চিন্তার 
বিষয় । 
কিন্তু ভারতে আলোচ্য বৎসরে বিদেশ 
| হইতে যে সমস্ত মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
'তাছার ছিলাব বিশ্লেষণ করিলে বরির্বাশিজ্যের 
এই ঘাটতি একটা! মারাত্মক কিছু বলিয়া মনে 


হইবে না। আলোচ্য বৎসরে ভারত বিদেশ 


হইতে ১৩১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার খাস্তশন্ত, 

৭১ কোটী ৪ লক্ষ টাকার পাট, ৬৪ কোটি 

৬২ লক্ষ টাকার তুলা, ৩২ কৌটি ৯৮ লক্ষ 
ত 


টাকার ধাতুদ্রব্য, ২৮ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকার 
রাঁপায়নিফ দ্রব্য ও গুর্ধ, ৯৬ কোটা ৪৮ লক্ষ 
টাকার ছোটখাট যন্ত্রপাতি, ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ 
টাকার রং ও রঞ্জন দ্রব্য এবং ১১ কোটি 
৪ লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শামদানী 
করিয়াছে। ভারতের জনসাধারণের থাস্কাভাব 
দূরীকরণ এবং ভারতীয় শিল্পগুলিকে উহাদের 
প্রয়োজনীয় কাচামাল ও সাঁজসরঞ্জ(ম সরবরাহ 
করিয়া উহাদিগকে চালু রাখার গর্ত এই সব 
জিনিষ আমদানী কর! অপরিহার্য ছিল। 
অলোচ্য বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ৩৭ কোটি 
৬৭ লক্ষ টাকার পেট্রল প্রভৃতি বিবিধ 
তৈল এবং ৩২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মোটর 
গাড়ী, ট্রাক, লরী, ট্যাক্সি, ট্রামগাডী, জাহাজ, 
এরোপ্লান ইত্যাদি জাতীয় যান (vehicles) 
আমদানী হইয়াছে। তারভীয় শিল্পসমূহ চালু 
রাখা, মালপত্র চলাচল এবং জনসাধারণের 
যাতায়াত ইত্যাদির অন্ত এই সব জিনিষেরও 
প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন 
না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হিষয্ যে, 
এই বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ৮০ কোটি 
৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকজ! আমদানী 
হইয়াছে। এই সব কলকব্জা তারতে যখ।ষখ 
ভাবে চালু হইলে বর্তমানে ভারতবাসীর 
প্রয়োজনীয় যে সব জিনিষ বিদেশ হইতে 


নিলা প্রাণকেন্দ্র 
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৪২৯ 


সপ? 


আমদানী হয় তাহার বছুলাংশ যে ভারতেই 
উৎপর হইবে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে বে 
ভারতের পক্ষে বিদেশ ' হইতে পপণ্যদ্রব্য 
আমদানীর প্রয়োঞ্জন অনেকটা হ্রাস পাইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্ত আলোচ্য বৎসরে 
ভারত বিদেশ হইতে যে সমস্ত মালপত্র 
আমদানী করিয়াছে তাহার মধ্যে কৃত্রিম রেশম, 
সিগারেট, কাচের জিনিষ, রেশমী দ্রিনিষ 
ইত্যাদি জাতীয় ২০৩০ কোটি টাকা মূল্যের 
মালপত্র আমদানী না করিলেও যে চলিত তাহা 
আমরা অধ্বীকার করি না। তবে বহির্বাণিজ্যে 
ভারতের যে ঘাটতি হইয়াছে, ভারতে প্রভূত 
পরিমাণে কলকজা ও শিল্পের সরঞ্জাম আমদানী 
এবং জনসাধারণকে অনশন হইতে রক্ষা করিবার 
জন্ভ থাগযশস্ত আম্দানীই যে তাহার প্রধান 
কারণ উহ! বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । যে সময়ে 
ইংলণ্ডে ভারতের ৬1৭ শত কোটি টাক! মজুদ 
রহিয়াছে সেই সময়ে ভারত সরকার যদি উদ্ধার 
বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইবার ভয়ে ভারতের 
জনসাধারণকে উপবাসী রাখিতেন অথবা উহার 
শিল্প পরিচালনা ও শিল্পপ্রলারের অন্ত পর্যাপ্ত 
পরিমাণে কলকজা, কাঁচামাল ইত্যাদি বিদেশ 
হইতে আমদানী না করিতেন, তাছা হইলে কেহ 
উহাদের দুরদৃষ্টির প্রশংসা করিত না। ভারতের 
আমদানী বাণিজ্যের ব্যাপারে আমরা ভারত 
সরকারের এই দুরদৃষ্টিরই পরিচয় পাইতেছি-- 
যদিও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আলোচ্য 
বৎগরে আমদানী হইতে কতিপয় অপেক্ষাকৃত 
অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস সামগ্রী বাদ দিলে 
ভারতের ২০1৩০ কোটি টাক] বাচাইয়া উহার 
ঘাটতির পরিমাণ অহুন্নূপ তাবে হ্রাস করা 
সম্ভবপর হইতে পারিত। .. 
যাহা হউক একটা সুখের কথা এই যে, 
চলতি ১৯৪৯-৫০ সালে এই দিক দিয়া ভারত 
সরকার বিশেষ লক্ভাগ হইয়াছেন এবং বিদেশ 
হইতে ভারতে যাছাতে কোন.অনাবস্যক জিনিব . 
আমদানী হইতে না পারে; এবং ভারত হইতে 
যাহাতে অধিকতর পরিমাণে: পশ্যব্য/-বিদেশে 


1৪ ৮৪ 


'রপ্তানী হইতে - পারে , তৎপক্ষে উহার! নান! 


বিলিব্যবস্থা. করিয়াছেন। এদিকে ভারতের 
প্রয়োজনীয় লমগ্রা খান্তশস্ত এবং ভারতীয় চট 
শিল্প ও বন্তর শিল্পের প্রয়োজনীয় লমন্ত পাট ও 
তুলা যাহাতে ভারতেই উৎপন্ন হইতে পারে 


৪৩০ 


তৎপক্ষেও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। 
এই সমস্ত ব্যবস্থার ইতিমধ্যেই কিছু সফল দেখা 
গিয়াছে । চলতি ১৯৪৯-৫০ সালের, প্রথম 
মাসে অর্থাৎ গত এপ্রিল মাসে বছি- 
ক্বাণিজ্যে ভারতের ২৪ কোটী ১৮ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হয় এবং মে মালে উহা বুদ্ধি 
পাইয়া ৩৩ কোটী ১৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। 
উহার পর হুইতে এই ঘাটতি ক্রমে হাল 
পাইতেছে। বহির্ধাণিজ্যে ভারতের গত জুন 
মাসে ২৪ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা, জুলাই মাসে ২৪ 
কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা এবং আগষ্ট মায়ে ১৪ কোটী 
৭৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। বেশী পরিমাপে 
কদকজা আমদানী না করিলে এই ঘাটতিও 
হইত না| সেপ্েম্বরে ঘাটতি তো হয়ই নাই 
বরং কিছু উদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত সরকার যেরূপ 
সজাগ হইয়াছেন তাহাতে টাকার মূল্য হ্রাসের 
ভন্ড যদি'সমত্ত উলট পালট না হইয়া যায় তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে, তারতের বহির্ব্বাণিজ্য 
ভারতের পক্ষে একেবারে অনুকূল না হইলেও 
উহা যে বর্তমানের চ্ভায় এত প্রতিকূল হইবে না, 
তাছা নিঃলন্দেহে বলা চলে । মোটের উপর 
ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির জঙ্, যাহারা 
, ভারতের আধিক অবস্থা মারাত্মক হইয়া 
উঠিয়াছে বলিয়া মনে করেন তীছাদের সহিত 


Lis 
॥ 


) 

গত ৬ই ও ৭ই অক্টোবর ভারতীয় পার্লা- 
মেন্টের এক বিশেষ-অধিবেশনে ডলারের ছিসাবে 
ভারতীয় টাকার মৃল্যহাস্‌ সম্পর্কে এক বিতর্ক 
হয়। এই বিতর্কের সময়ে ভারত গবণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে অর্থমচিব ও বাণিজ্য সচিব উক্ত বিষয় 
সম্পর্কে তাহাদের কৈফিয়ৎ প্রদান করেন এবং 
ভারতীয় অর্থনীতির উপর উহার সম্ভবপর প্রতি- 
ক্রিয়া সবিস্তারে রিশ্লেষপকরেন 1 টাকার মৃন্য 
হাস সম্পর্কে-ভারত সর্কারের ঘোষণাম্প্ৰকাশিত 
হওয়ার পর গত- হঙশে, সেপ্টেম্বর ‘আথিক 
জগতে’র বিশেষ শারদীয়া সংখ্যার একটি প্রবন্ধে 
আমরা তাহা নিয়! বিস্তারিত আলোচনা করিয়।- 
ছিলাম। 'ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতাকে . ভিডি. 
করিয়! বর্তমান প্রবন্ধে টাকার মূল্য হাস ও 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই অক্টোবর. ১৯৪৯ 








আমর! একমত নহি। এই ঘাটতি একটা 


. সাময়িক ব্যাপার মাত্র। 


এই প্রসঙ্গে বর্তধানে অগতের কোন্‌ কোন্‌ 
দ্বেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক সবচেয়ে 
ঘনিষ্ঠ তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়! 
বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। 
আলোচ্য ১৯৪৮-৪৯ গালের হিপাবে দেখা যায় 
যে, ভারত উহার মোট ৬৪৫ কোটী ৫৯ লক্ষ 
টাকা আমদাদীর মধ্যে যে সব দেশ হইতে ১০০ 
কোটী টাকার অধিক মূল্যের মালপত্র আমদানী 
করিয়াছে তাহার সংখ্যা মাত্র ৩টী। আলোচ্য 
বৎসরে ভারত ইংলণ্ড হইতে ১৫২ কোটী ১৩ 
লক্ষ টাকার (শতকরা ২২'৯ ভাগ), আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১১৩ ফোটী ৯৪ লক্ষ টাকার 
(শতকরা ২৭'১ ভাগ) এবং পাকিস্থান হইতে 
১০৫ কোটা ১৭ লক্ষ টাকার (শতকরা ১৫৮ 
ভাগ) মালপত্র আমদানী করিয়াছে। রগ্ানীর 
মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ভারত ইংলণ্ডে ৯৬ কোটী 
২৬ লক্ষ টাকার (শতকরা ২১৭ ভাগ), 
পাকিস্থানে ৭৪ কোটা ১ লক্ষ টাকার (শতকর] 
১৬৪ ভাগ) এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ 


কোটী ৬৪ লক্ষ টাকার (শতকরা ১৫৭ ভাগ), 


মালপত্র রপ্তানী করিয়াছে। এই হিসাবে 
দেখা যায় ভারতের আমদানীর দিক হইতে 
ইংলণ্ড প্রথম, আমেরিকার ;যুক্তরাষ্র দ্বিতীয় 





তাহার 'প্রতিক্রিয়ী সম্পর্কে আমর! এই সম্পর্কিত 
কয়েকটি দিক নিয়া আলোচন! করিব । 
অনৈতিক নীতিবাদের দিক হইতে 
ডিভেলুয়েন' ৰা মুদ্ৰামূল্য হাঁসের মৃলগত 
লার্থকতা হইল এই যে, ইহাতে বিদেশের বাজারে 
রপ্তানীকৃত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য কমিয়া আসে, 


আর তাহার ফলে বেশী পরিমাণে & শমন্ত 
. বিদেশের হাটে কাটতির সুবিধা হয়| কিন্তু মুদ্রা 


মুল্য হাসের একটা বড় অসুবিধা এই যে, উহার 
ফলে বাহির হইতে আমদানীকভ দ্রব্যদামগ্রীর 
মূল্য চড়িয়া উঠার কারণ ঘটে। এই অবস্থায় 
যে দেশে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বেশী 
এবং যে দেশ প্রয়োজনীয় ব্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে 
বিদেশের তেমন মুখাপেক্ষী নয় ডিভেলুয়েসন 


এবং পাকিস্থান তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। রপ্তানীর দিকে ইংলণ্ডের স্থান প্রথম, 
পাকিস্থানের স্থান দ্বিতীয় এবং আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থান তৃতীয় । . তবে ভারতের 
বাণিজ্যে পাকিস্থানের এই প্রভাব বজায় থাকিবে 
কিনা সন্দেহ । আলোচ্য 
পাকিস্থান হইতে স্থলপথে ৮২ কোটী ৮০ লক্ষ 
টাকার এবং সমুদ্রপথে ২২ ফোঁটী ৩৭ লক্ষ 
টাকার একুনে ১০৫ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার মাল- 
পজ্জ আমদানী করিয়াছে। উহার মধ্যে পাটই 
আমদানী হইয়াছে ৭১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার। 
পক্ষান্তরে ভারত পাকিস্থানে স্থলপথে ২৭ কোটা 
৭৯ লক্ষ টাকার এবং সমুদ্রপথে ৪৯ কোটী 
২২ লক্ষ টাকার একুনে ৭৪ কোটী ১ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রণ্ডানী করিয়ছে। ফলে ভারতের 
সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের ৩১ কোটী ১৬. লক্ষ 
টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে । উহা! সত্বেও পাকিস্থান 


বৎসরে ' ভারত 


উহার টাকার মূল্য উচ্চছারে বজায় রাখিবার , 


ফলে ভারত যে ভাবে উহার প্রধান, ছুইটি পণ্য- 
দ্রব্য পাট ও তুলা বৰ্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে 
তাহাতে চলতি ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতের 
বহির্কাণিজ্যে পাকিস্থানের উপরোক্ত ধরণের 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান যে বজায় থাকিবে না তাছা 


এক প্রকার নিঃসন্দেছেই বলা যাইতে 
পারে। 


_ সুদ্রামূল্য হাসের প্রতিক্রিয়া 


ব্যবস্থা সাধারণতঃ সে দেশের পক্ষেই অমুকুল। 


রপ্তানীযোগ্য জিনিষের উৎপাদন যে দেশে কম 
এবং লোকের প্রয়োজন ও শিল্পের প্রয়োজন 
মিটাইবার অস্ত যে দেশকে বাহিরের আমদানী 
বাণিজ্যের উপর বেশী পরিমাপে নির্ভর করিতে 
হয় সে দেশের পক্ষে ভিভেলুয়েসন নীতি ক্ষতিকর 
হইয়া দাড়াইবারই সম্ভাবনা । এই মুল লীতি- 


বাঁদের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে _ 


ভারত সরকারের যুক্রামূল্য হাসের সিদ্ধান্ত 
এদেশের স্বার্থের পরিপোষক হইবে বলিয়া মনে 
করা বায় না। 

তথাপি যে ভারত সরকার টাকার মূল্য 
হাসের কার্ধযনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার 
মূলে একটা বিশেয কারণ বহ্য়াছে। অর্থসচিব 
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ডাঃ জন মাথাই পার্লামেন্টে তাহার বক্তৃতায় 
* উহা খোলাখুণীভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ভারত হইতে যে মালপত্র বিদেশে 
যায় তাছার শতকরা ৭৫ ভাগই রপ্তানী হয় 
সুলত মুদ্রার দেশলমুছে। বৃটিশ মুদ্রা পাউণ্ডের 
* মূল্য হাস করার পর ও তৎসঙ্গে অন্ত অনেক 
দেশেয় মু্রামূল্য হাম পাওয়ার পর টাকার 
বহির্শ,ল্য পূর্বকার স্তরে বজায় রাখিয়া সুলভ 
মুদ্রার দেশসমূহে বগ্ানী বাণিজ্য পরিচালনা 
করিতে গেলে তাহাতে ভারতের নানার্নপ 
ক্ষতির লপ্তাবনা দীড়াইত | এ সব দেশের 
মুদ্রার তুলনায় টাকার মুল্য চড়া থাকায় 
তাহাতে ও সব দেশের হাটে ভারতীয় মালের 
মূল্য চড়িয়া যাইত। সেই চড়! মূল্যের জন্য 
অন্থাস্ সুলভ মুদ্রার দেশসমূহের প্রতিযোগিতার 
সমক্ষে ভারতীয় মালের কাটতি হাস পাইত। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাঃ মাথাই বলেন, ষ্টালিং এরিয়ায় 
ল্যাক্কাশায়ারের বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় 
ভারতীয় বস্ত্রের এবং সিংহলের চায়ের 
সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চায়ের বাজার 
অক্ষুণ্ন রাখা একাত্বই কঠিন হইয়া পড়িত। 
ভারতীয় রপ্তানী বাণিজোর শতকরা ৭৫ ভাগ 
সম্পর্কে এহেন ধরণের অসুবিধা ও বিভ্রাট 
দেখা পেলে তাহাতে আমদনীক্কত দ্রব্য 
সামগ্রীর মূল্য শোধ করার সমন্তা ভারতের 
সমক্ষে অপেক্ষাকৃত জটিল ছইয়া দীড়াইত। 
- কাজেই সেই ক্ষতি ও অস্থবিধার কথা, বিবেচনা 
করিয়া অর্থনীতিক সুবিধাবাদ হইতে না 
হইলেও. দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিয়া 
চলার খাতিরে ভারত গবর্ণমেন্ট পাউণ্ডের 
সঙ্গে সঙ্গে ভলারের হিসাবে টাকার মূল্যও 
সমান পরিমাণে হাঁস করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
ষ্টা্নিং এরিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যগত 
আদান প্রদান খুব বেশী, বৃটেনের নিকট হইতে 
তারতের পাওনা ষ্টাপিং আদায়ের সুযোগ 
এদেশকে প্রতিনিয়তই দেখিতে হইতেছে। 
তাহার উপর ষ্টালিং দেশসমূহের জঙ্ত যে ডলার 
তহবিল রহিয়াছে ভারত সেই তহবিল হইতে 
প্রয়োজনমত ডলার পাওয়ারও অধিকারী । 
এই সব দিক দিয়া ষ্টালিং এরিয়ার সহিত 
ভারতের এবং ষ্টাপি-ংএর সহিত টাকার একটা 
নিবিড় যোগসুত্ৰ রহিয়াছে । সেই যোগসুত্র 
হঠাৎ ছিন্ন করিতে গেলে তাহাতে যথেষ্ট 
\ 





আর্থিক জগৎ 


বিশ্র্থলা দেখা যাওয়ার আশঙ্ধ। আছে। 
কালেই বৃটেন ডলারের হিসাবে ষ্টাপিংএর মূল্য 
হাস করার সঙ্গে ভারত সরকারকেও অনেকটা 
বাধ্য হইয়াই আজ অস্থরূপ হারে টাকার মূল্য 
সাপের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। টাকার মৃহ্য 
হাস সম্পর্কে ভাঃ'মাথাইয়ের এই সব যুক্তি 
প্রণিধানযোগ্য ৰলিয়াই আমর] মনে করি। 
তবে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট আকফম্মিকভাবে 
পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করিয়া যেভাবে ভারত 
ও ট্রাণিং এরিয়ার অগ্ান্ত দেশকে বিব্রত 
করিয়াছেন তাহাতে ্রালিং এরিয়ার প্রধান 
ধারক ও পরিচালক হিলাবে তীহাদের 
একদেশদশী মনোভাবের নিন্দা ন! করিয়া 
পারা ষায় না। ষ্টালিং এরিয়া, বিশেষ করিয়া 
ফমনওয়েলখএর সন্ত শ্রেণীভুক্ত দেশ্‌সযূহকে 
সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া 





জ্সল্ল 


or 


বঙ্গত্রী কটন মিলম্‌ লিঃ 
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস : টা 


সাহা চৌধুরী এণ্ড 'কোঁৎ লিং: 
২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক দ্রীট, কলিকাত। । 
মিলস্--সোদপুর (২৪ পরগণী) 


< 


বলিতে 
একমাত্র বঙ্গগ্রীন্ গতি সাড়ী 





৪৩৯ 
হইবে বলিয়া বৃটিশ রাজনীতিবিদরা সর্বদাই 
প্রচার করিয়া থাকেল। কিন্ত তাহা যে 


আস্তরিক নহে এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরে 
তাহারা যে যে কোন সময়ে অন্ধের স্বার্থ 
অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন 
উহাতে তাহাই প্রমাণিত হুইয়াছে। 

যাহা হউক ডলার দেশের রপ্যানীর পরিমাণ 
বৃদ্ধ কর! বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ালিংয়ের মূল্য হাসের 
প্রধান লক্ষ্য বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। বৃটেন শিল্প 
ব্যবসায়ের দিক দিয়া যেরূপ উন্নত তাহাতে এই 
ব্যবস্থার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাড়! প্রভৃতি 
ডলার দেশলমুছে এ দেশের রপ্তানী বাড়িবার 
নিশ্চিত সম্ভাবনাই রহিয়াছে বলা চলে। কিন্ত 
ভারত শিল্পের দিক দিয়া যেরূপ পশ্চাৎপদ ও. 
এদেশে অনেক কিছু জিনিষেয় উৎপাদন এখন 
পর্য্যস্ত ষে্প কম তাছাতে ডলারের হিসাবে 
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টাকার মূল্য ভাস পাওয়া সত্ত্বেও ডলার অঞ্চলে 
ভারতীয় মালের রপ্তানী তেমন কিছু বাড়িবে 
ষলিয়! মনে ছয় না| . অর্থপচিব ডাঃ জন মাথাই 
নিজেও লে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন,ভারত হইতে বিশেষ কতিপয় 
শ্রেণীর মালই শুধু মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়া 
থাকে । টাকার মূল্য হাসের ফলে ও দেশে 
ও সব মাল সত্তা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত সস্তা 
দরে বেশী মাল কাটতির সুযোগ পাইলেও 
ভারত ইচ্ছামত ওঁ দেশে পণ্যের বপগ্তানী 
বাড়াইতে পারিবে বলিয়া আশা ফর] যায় না। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রধান রপ্তানী 
হইতেছে চট ও চা। কাটতির সুযোগ বুঝিয়া 
এই সমন্তের রপ্তানী বাড়াইয়া চলা বর্তমান 
অবস্থায় তারতের পক্ষে কঠিন। অথচ 
উদ্ধাদের রপ্তানী যদি পূর্বেকার স্তরে সীমাবদ্ধ 
থাকে তৰে ডলারের হিসাবে টাকার যুল্য হাস 


হেতু পূর্বের তুলনায় ভারতের ভলার আয় হাস 
পাইবে। ডলারের ছিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস 








_ পশ্চিম বাংলা 





পুর্ব্ব বাংল! 
চট্ট 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


“বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
' ভাবে ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছে। 


১. ফল্িকাতা্থ শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুন্ভাব রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ্ট্রীট, 
-২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্টরাট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতল। 
| ২১০।১এ, রাসবিষ্থারী এভ্ডেনিউ। - 

_ অন্যান্ত শাখাসমুহ_ 

, আসাম 


. - বৈদেশিক২এজেপ্টলমূহ ₹- ' | 
প্র লগ্ডন__বাররে ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিক1- গ্যারা্টশ ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়া--ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলসূ, সিডনী, ক্যানাভা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ( ব্যানাডা) 
|| মধ্য এপির়া- বারক্রেজ ব্যাঞ্চ (ভি, সি এবং ও এ) মালয়-_-ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লণ্ডন,বার-এট-ল 
[2] 


পাওয়ার দরুণ ডলার দেশ' হইতে মালপত্র দ্রব্যাদির অধিকাংশই এদেশে উৎপন্ন হইয়া 


আমদানীর ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে । আমদানীকৃত 
সব কিছু জরব্যপাগ্রার আগ্চই বেশী মূল্য 
দিতে হুইবে। এদিক দিয়া তারতের ক্ষতি 
/ ও অন্বিধা দুর করিতে হইলে ডলার 
দেশসমূহ হইতে খাত, যন্ত্রপাতি, মোটর 
প্রভৃতির আমদানী ভ্বাস করিতে হুইবে। 
যথাসম্ভব সুলভ মুদ্রার দেশসমূহ হইতেই তাছা 
সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ভিভেলুয়েসন বা যুদ্রামূল্য হাসের 
কার্ধ্যনীতি সাধারণতঃ দেশে ইনফ্লেশনের 
ভাব' হ্যহিতে সাহায্য করিয়া থাকে। 
ইহার ফলে আমদানীর অন্থবিধা ও 
ঝুঁকিদারী কাজ কারবারের প্রাবল্য ঘটিয়া 
পণ্যমূল্য -কিছুটা চড়িয়া উঠাই শ্বাভাবিক 
নিয়ম । তবে বর্তমান ব্যবস্থার ফলে সাধারণের 
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কোন কারণ থটিবে 


বলিয়া অর্থসচিব ডাঃ মাথাই মনে করেন না। 
তিনি ' বলিয়াছেন, লোকের নিত্যব্যবহার্ধ্য 


, ১৩৯বি, রস! রোড, 








মজঃফরপুর এলাহাবাদ 













থাকে। লঙ্বা অ'শযুক্ত তুলার ছুর্ম,ল্যতার জন্ত 
মিহি কাপড়ের দর চড়িবার কারণ যদিও ব| 
ঘটতে পারে, এদেশে মোটা ও মাঝারি ধুতির 
দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা! নাই। কারণ 
এ সমস্ত তৈয়ারের উপযোগী তুগা এদেশেই 
পাওয়াযায়। আনলাধারণের ব্যবহার্য খা 
কতক পরিমাণে বাহির হইতে আমদানী 
করিতে হয়। ডলার দেশ হইতে এখন খান্ত 
আমদানী করা হইলে তাহার আন্ত বেশী মূল্য 
দিতে হুইবে হহ৷ ই সত্য ।' কিন্তু ডাঃ 
মাথাই আনাইয়াছেন যে, মাকিন যুক্তরাষর 
হইতে ১৯৪৯ লালে যে খাত আনিবার কথা 
ছিল তাহা ইতিমধ্যে আনা হুইয়া গিয়াছে । , ওঁ 
বাবদ কোন অতিরিক্ত খরচ দীড়াইবে না। 
কাছেই জনসাধারণের জীবনযাত্রা ব্যয় চড়িয়া , 
উঠার তেমন কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। 
ভিভেলুয়েসনের পর নানা জল্পনা কল্পনার 
তিতর দেশে সোনার মূল্য প্রতি ভরি 
১২১ টাকা পৰ্য্যন্ত চড়িয়া উঠিয়ান্কিল। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয় করিতে আরস্ত করায় বর্তমানে 
তাহা আবার ১১৫ টাকায় কনিয়া গিয়াছে। 
তবে টাকার মুল্য হ্রাসের/সঙগে ভারত, সর- 
কারের খরচপক্র কোন কোন দিক দিয়া বৃদ্ধি 
পাওয়ার কারণ ঘটিবে। অর্থসচিবের অঙ্থমান 
চলতি বৎসরের. হিসাবে শী কারণে ভারত 
সরকারের ব্যয় ৬ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। 
আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় ইতিযধ্যেই 
যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে বেশী 
রকম ঘাটতি অঙ্গমিত হইতেছে সেখানে 
তাছাদেয় ব্যয় এইভাবে নূতন করিয়া, বৃদ্ধ 
পাওয়া খুব শোচনীয় সন্দেহ নাই। 
ভিভেলুয়েসন ব1 মুদ্রামূল্য হাসের ' ফলে 
ভারতীয় অর্থনীতির উপর যেসব বিরূপ প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা দিয়াছে ব1 দেখা যাওয়ার সম্ভাবন! 
আছে তাহার প্রতিকারের জগ্ত অর্থসচিৰ ডাঃ 
জন মাথাই ৮টি কর্মসূচী অবলম্বনের সন্কল্প 
ঘোষপা করিষাছেন। সেই, কর্্স্বচীগুলি 
হইতেছে এই £- (১) বিদেশী মুদ্রা, বিশেষ 
করিয়া ডলারের হিসাবে ভারতের ব্যয় হাস 
করিবার অন্ত বাছির হইতে জিনিষপত্রের 
আমদানী যথাসম্ভব. সীমাবদ্ধ করিতে হইবে ) 
(২) টাকার মূল্য হাসের পর হুর্লত মুদ্রার দেশ- 


রে 


১৭ই অক্টোবুর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 





সমূহ যাহাতে ভারতে মাল রপু!নী করিয়া অধিক, 


মূল্য আদায়ের সুযোগ না পায় সেজগ আম- 
দানীকৃত দ্রব্যাদির মূল্য হাস সম্পর্কে আযদানী- 
কাকী দেশসমূছের সহিত বুঝাপড়ার চেষ্টা 
করিতে হুইবে ; (৩) ঝাঁকিদারী কাজকারবার 
- দমন করিয়া দেশে পণ্য মূল্যের চড়তি বন্ধ 
রাখিতে হইবে 3 (৪) আমদানী ও রপ্তানী শুক্কের 


হাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া ভারতের বর্চির্ববাণিত্য 


_ মধ্যবিত্তের সমস্ত 

পণ্যযুল্য চড়া থাৰায় এবং কর্ণ সংস্থান 

ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সীমাবন্ধ হইয়! আসায় 
দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সমক্ষে এক 
নিদারুণ সমন্তার সুচন! হইয়াছে। এই শ্রেণীর 
লোকেরা এতদিন জাঁতিগঠনমুলক কাজে বিশিষ্ট 
ংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সমান সংস্কার ও 
স্বাধীনতার কাঁজে দেশের নেতৃত্ব করিয়াছেন। 
কিন্তু উহাদের সমক্ষে জীবিকা সমন্তা ও পরিবার 
পরিজন প্রতিপালন লমন্ত দিন দিনই এত 
জটিল হুইয়া দাড়াইতেছে যে, শ্রেণী হিসাবে 


ভবিষ্যতে তাঁহাদের বিলোপ হইয়া যাইবারই. 


আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । নিজেদের সাধন] ও 
শ্বার্ত্যাগ দ্বারা ধাছারা দেশের স্বাধীনতা 
আনিয়াছেন আত্মনিয়ন্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে 
আন তাহাদের সবচেয়ে বেশী দুঃখ দুর্ভোগের 
কারণ দেখা দিয়াছে। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকেরাই আল বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লব চেয়ে 
' বেশী বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। জিনিবপত্রের 
অতাব ও ছুর্স,ল্যতা, বেকার সমস্তার তীব্রতা এবং 
- বাসস্থান সঙ্কটের জঙ্ক তাহারা গবর্ণমেণ্টের 
তীব্র সমালোচনার পান হুইয়া দীড়াইয়াছেন। 
কলিকাতায় মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীর লোকদের মহলে 
এই ধরণের অপহায়তা ও.'বিক্ষোত আজ খুবই 


7. * সুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে বিপদ দেখা 


দিয়াছে শুধু সমালোচনা ও বিক্ষোভ জ্ঞাপনের 
ভিতর দিয়া তাহার প্রতিকারের পথ আগাইয়া 
আলিবে না। নিজেদের সমন্ত। সমাধানের অস্ত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোঁকুধিগকে আজ কৃর্ষোন্ধোগী 
হইতে হইবে। পারস্পরিক সাহায্য ও সহ- 
* যৌগিতার বন্ধন গড়িয়া তুলিয়া নিজেদের 


 শারার়ণের এই নির্দেশ খুব 


এদেশের স্বার্থ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কৰিতে হইবে ; 
(৫) দেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যনামগ্রীর দর 
শতকরা দশ ভাগ পরিমাপে হাস করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে ; (৬) ব্যয়-সক্কোচ নীতি অনুসরণ 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের খরঃচপব্র এ বৎদরের 
হিসাবে ৪০ কোটী টাকা ও আগামী বৎসরের 
হিসাবে ৮০ কোটি টাকা হাস করিতে হইবে? 
(৭) প্রচারক ধ্যদারা কিংবা দরকার হইলে 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাঞ্জিক সুখমুবিধ! 
আদায় সম্পর্কে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমরা 
দেখিয়া সুধী হইলাম সমাজতন্ত্রী দলের নেতা 
শ্রীযুক্ত জয়প্ৰকাশ নারায়ণ সম্প্রতি বাঙ্গালোর 
হইতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কলিকাতা ছুঃস্থ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোৌকদিগফে সেই উপদেশই 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
ধাছাদের হাতে শাসন ক্ষমতা গ্ৃত্ত কেবল 


তাঁছাদের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করিয়া মধ্যবিত্ত 


শ্রেণীর লোকদের সমন্তা সমাধান হুইবে না। 
সমঙ্গা সমাধানের ভ্রদ্ত উহাদিগকে আজ 
ব্যক্তিগত কর্দলাধনা ও সঙ্গববন্ধ প্রচেষ্টার পথেই 
অগ্রব হইতে, হইবে । কলিকাতা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীব লোকেরা যদি সমবায়েব পথ বাছিয়! 
নিতে পারেন, সঙ্সবন্ধ হুইয়া যণ্দ তাহারা 
পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের সুবিধার জন্য 
সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি, ক্যানটিন, স্বাস্থ্য 
সমিতি ও উৎপাদক সমিতি প্রভৃতি গড়িয়া 
তুলিতে উদ্ভোগী হন তবে তাহাদের অনেক 
কিছু' সমন্তাই অচিরে কতক পরিমাণে 
সমাধান হইতে পারে । যথাসম্ভব কম দরে 
মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
সংগ্রচ, স্বল্প -খরচে চিকিৎসার বাবস্থা, 


সুসম খাতের” সংস্থান এবং নানারূপ 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ 
এইভাবে সহ্জসাধ্য হইয়া দীড়াইতে 


পারে। আমরা মধ্যবিভ পরিবারের দুঃখহু্দীশ। 
লাঁঘবের উপায় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ 
সুচিন্তিত 
ও বিবেচনার যোগ্য বিয়াই মনে 


করি। 


৪8৩৩ 

বাধ্যকরী ব্যবস্থ। অবলম্বন করিষা লোকের অর্থ 
দানের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে ; (৮) আপোষ 
মূলক ভাবে অনাদায়ী ট্যাক্স আদায়ের স্বযোগ 
প্রসারিত করিতে হুইবে । এইসব পরিকল্পিত 
ব্যবস্থা ঠিক ঠিক ভাবে কাঁধ্যকরী হইলে 
ভিভেনুয়েলন বা মুদ্রামূল্য হাসের বিরূপ প্রতি- 
ক্রিয়া এবং ইনফ্লেশন ও ঘাটতি বাজেটের কুফল 
অনেক পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। 


প্রাপ্য আয়কর আদায় সম্পর্কে 

যুদ্ধের সময়ে এদেশের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, 
কন্ট্রান্টর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা নানাভাবে 
বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন।. কিন্তু সেই 
আয় হইতে গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স হিসাবে যাহা 
প্রদান করার কথা ছিল অনেকেই তাহা ঠিক 
ঠিকভাবে প্রদান করেন নাই! আয় ও 
মুনাফার প্রকৃত হিলাব গোপন করিয়া অনেকে 
গবর্ণমেপ্টকে তীহাদের স্তাষ্য প্রাপ্য সম্পর্কে 
ফাকি দিয়াছেন। গবর্ণনেণ্টের বরাদ্দ হইতেছে 
এই যে, এষ্ট্রতাবে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা 
ট্যাক্স এদেশে, অনাদায়ী থাকিয়া গিয়াছে। 
বর্তমান জাতীয় গবর্ণমেপ্ট, বিশেষ করিয়া প্রধান 
মন্ত্রী পঙ্ডিত' নেহেরু এই অনাদায়ী ট্যাক্স 
আদায় ও ট্যাক্স-ফাকি-দাতাদের দণ্ড প্রদান 
সম্পর্কে প্রথমে স্থদূচ সঙ্কল্প প্রকাশ 
ক্ষরিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে কার্ধযকরী সুব্যবস্থা 
অবলম্বনের অন্ত গবর্ণমেণ্ট একটি ট্যাক্স তদন্ত 
কমিটিও বলাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কমিটির 
চেষ্টায় ছুই বৎসরে ১* কোটি টাকার বেশী 
অনাদায়ী ট্যাক্স আদায়ের সুরাহা হয় নাই। 
ও সব ধরণের বাহিক তোড়ছোড়ের ফলে 
বরং অস্ক নানা দিক দিয়া দেশের অর্থনীতিক 
অবস্থার উপর যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার 
হইয়াছে। ট্যাক্সের ফাকি ধরা পড়িয়া 
যাইবার আশঙ্কায় অনেক পজিপতি তাহাদের , 
আয় ও মুনাফা গোপন করিয়া 'চলিয়াছেল। 
ব্যাঙ্কের আমানতে, শিল্প ব্যবসায়ে ও সরকারী 
সিকিউবিটিতে টাকা নিয়োগ না করিয়া তাহারা. 
তাহা দ্বারা নিজেদের অদৃষ্য মদুত গড়িয়া 


৪৩৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ 





তুলিতেছেন। এই ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের 
ক্ষেত্র হইতে বিস্তর টাকা সরিয়া যাওয়ায় দেশে 
একটা মৃলধন-সঙ্কট ক্রি হইয়াছে। শিল্প ও 
ব্যবসা বাপিক্যের' অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে। অবস্থার এই গতি দেখিয়! জাতীয় 
গবর্ণযেপ্ট শঙ্কিত হুইয়া পড়িয়াছেন। অনাদায়ী 
ট্ান্স আদায় সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
হুমকি বন্ধ করিয়া বর্তমানে তাহারা তোয়াজ 


ও অস্থুরোধের পথ অবলম্বন করিয়াছেন। প্রধান সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভারত-পাকিস্থান 


মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু আমেরিকা যাত্রার 
প্রাক্কালে ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
উদ্দেশ্যে বেতারে এক আবেদন বাণী প্রচার 
করিয়াছেন। আইনসঙ্ত উপায়ে বা বে- 
আইনী ভাবে যুদ্ধের সময়ে যে মুনাফা উহার! 
অৰ্জ্জন করিয়াছেন 'স্বেচ্ছানূলকভাবে তাছা! 
তাহাদিগকে গব্ণমেণ্টের নিকট বিবৃত করিতে 
বল! হইয়াছে। শিল্পপতি ও . ব্যবলায়ীকা 
তাহাদের হছিপাবপত্রা উপস্থিত করিলে 
গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর ভিত্তি . করিয়! 
প্রত্যেকের প্রদেয় ট্যান্সের পরিমাপ নির্ধারণ 
করিবেন।, 
টাকা তাহাদিগকে পরিশোধ করার সুবিধা 
দেওয়া হইবে । পণ্ডিত নেহেরু ইহা খোলাধুলী 
, ভাবেই নানাইয়া দিয়াছেন যে, যাহারা শ্বেচ্ছ'- 
মূলক ভাবে তাহাদের 
ট্যাক্সের কথা গবর্ণষেণ্টের নিকট প্রকাশ 
করিবেন তীছাদিগের সম্পর্কে কোন' শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন একেবারেই তোলা 
হুইবে না। নির্ভয়ে ও বিনা বাকিতে তাহার! 
* তাহা করিতে পারিবেন।, 

J ট্যাক্স আদায় ও দাদন সঙ্কট 
সমাধানের পথ শ্রশত্ত করার উদ্দেপ্তেই যে 
পণ্ডিত নেহেরু এরূপ আবেদন প্রচার 
করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ'নাই। কিন্ত যুদ্ধের 
সময় হইতে যাহারা দেশের অগণিত জন- 
সাধারণকে খৌবণ করিয়া ও ট্যাক্স কাকি দিয়! 
অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদের 
সম্পর্কে এই সরকারী ব্যবস্থা অনেকে অুবান্থিত 


রূপ উদার বলিয়াই মনে করিবে। মুনাফাকারী,' 


চোরাকারবারী ও ট্যান্স-ফাকিদাতাদের 


লায়েন্ত। করিবার দাবী যেখানে দেশে ক্রমেই, 


উগ্র হুইয়া দেখা দিতেছে সেখানে তাহাদের 
সম্পর্কে নেহেরু গবর্ণমেণ্টের এই সদয় ব্যবহার 
লোকে ক্ষোভের সহিতই লক্ষ্য করিবে! 


পরে উপযুক্ত কিস্তিতে সেই, 


মুনাফা &ও দের 


ভারতের জন্য তুলার সংস্থান 

ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় বন্তুশিল্প 
তুলার ব্যাপায়ে পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িয়াছে__একথা কাহারও অবিদিত 
নাই। পাকিস্থান ভারতীয় টাকার হিসাবে উহার 
টাকার মূল্য হাস না করায় বর্তমানে ভারতে 
পাকিস্থাশী তুলার মূল্য শতকরা, ৪৪ ' ভাগ 
বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তারত 


বাণিজ্য চুক্তিতে পাকিস্থান হইতে ভারতের 
যে ৪1 জক্ষ বেল তুল! ক্রয় করার কথা ছিল 
তাহা তাহারা ক্রয় করিবেন ন!। উহার ফলে 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্লের তেমন কোন ক্ষতি হইবে 
বলিয়া যনে হইতেছে ন1। ভারত গবর্ণমেপ্ট 
বর্তমানে বিদেশে অধিকতর পরিমাণে ব্ত ও 
সুতা রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। টাকার 
মূল্য হাসের ফলে অনেক দেশে এই রপ্তানী 
সহদও ছইয়াছে। কাজেই ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলিতে অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োত্রন হইয়াছে। 
উহাতে কলগুলির অধিকতর পরিমাণে 
তুলার আবন্তীক হইবে। কিন্তু উহ! সত্বেও 
চলতি বৎসরে .অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
যে তুলার বৎসর আরম্ত হইয়াছে তাহাতে 
ভারতীয় কলগুলির ৪২] লক্ষ ' বেলের 


দার্শনিকের! যে যাই বলুন না 
কেন, ' টাক! থাকলে অনেক 
নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় । অবশ্ত 
ঘদি জানা থাকে টাকাগুলি 
সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায় আছে। 


খোজ করুলে আনতে 
পারবেন এব্যাক্কে টাকা রেখে 
লোকে কত নিশ্চিন্ত থাকে । 





বেশী তুলার প্রয়োজন হইবে না। এই ৪২॥ 
লক্ষ বেলের মধ্যে গত ১লা সেপ্টেঘ্বর তারিখে 
ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির হাতে ১৩ লক্ষ 
বেল তুলা মজুদ ছিল এবং চলতি বৎসরে 
তারতে ২৮ লক্ষ বেল তুল! উৎপন্ন হইবে আশা 
করা যাইতেছে | এই ৪১ লক্ষ বেল তুলার মধ্যে * 
২ লক্ষ বেল তুলা বিদেশে রপ্তানী হইবে এবং 
বাকী ৩৯. লক্ষ বেল তুলা ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত হই । এই হিসাবে 
চলতি বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির 
মাত্র ৩] লক্ষ বেল তুলার ঘাটতি রহিয়াছে। 
কিন্তু ক্গুলিকে সব সময়েই উহাদের হাতে 
৪ মাসের খরচের উপযুক্ত তুলা--যাছার,পরিমাণ ' 
বর্তমানে ১৩ লক্ষ বেল_ হাতে রাখিতে ছয়। 


এন্সপ অবস্থায় চলতি বৎসরে ভারতকে বার ৮ 


হইতে ১৩] লক্ষ বেল, তুলা সংগ্রহ করিতে 
হইবে। বর্তমানে পাকিস্থানের টাকা উচ্চ হারে 
বজায় থাকার দরুণ পাকিস্থানের তুলার মূল্য 
যে ভাবে চড়িয়াছে তাহাতে ভারত বদি উহার 
প্রয়োজনীয় তুলা পাকিস্থান হইতে ক্রয় না 
করিয়া পূর্ব আফ্রিকা, সুদান, মিশর, ব্রাজিল 


‘ও পেরু হইতে ক্রয় করে তাঁছা হইলে ভারতের 


বিশেষ কিছুই ক্ষতি হুইবে না। অধিকস্ত, 
ভারতই পাকিস্থানের তুলার বড় ক্রেতা। 
এরূপ অবস্থায় ভারত যদি পাকিস্থানের তুলা 
ক্রয় না করে তাহা হইলে পাকিস্থানের. তুলার, 
মূল্য কমিয়া যাইতে পারে এবং তখন ভারতের 
পক্ষে পাকিস্থানের তুল! ক্রয়ে কোন আপত্তি 
হইবে না। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে 
মনে হয় যে, টাকার মূলা সম্পর্কে পাকিস্থানের 
সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের যে অন্তবিধা 
ঘটিয়াছে তজ্জন্ত চিস্তিত হইবার কোণ কারণই 
নাই। 

রপ্তানী সম্প্রসারণের উপায় 

তারতের রপ্তানী বাণিজ্য সন্প্রপারণ সম্পর্কে 
সময়োচিত নির্দেশ প্রদানের জগ্ভচ ভারত 
গবর্ণমেপ্ট' গত জুলাই মাসে মিঃ এ ভি 


গোরওয়ালার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন ' + 


করিয়াছিলেন । এই কমিটি রপ্তানী বাণিজ্যের 
অবস্থা বিবেচনা করিয়। উহ্ছার' ভবিষ্যৎ উন্নতি 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিস্তারিত 
রিপোর্ট গেশ করিয়াছেন ২ কমিটির সুচিন্তিত 
সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, এদেশ হুইতে রপ্তানী- 
স্কৃত অনেক দ্রিনিষেরই. মূল্য খুব চড়া বলিয়া 


পি 


0 


3 


* জন্তু এদেশের তৈয়ারী শিল্পব্রব্যের 


ৃ করিলেও তাহার! 


১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


বাহিরে উহাদের কাঁটতির অন্থবিধা দেখ! 
দিয়াছে। এই - অন্ুবিধা .কাটাইয়া উঠিবার 
মূল্য 
হাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রপ্ধানীক্বৃত 
'দ্রধ্যাদির উপর বিক্রয় কর আদায়ের রীতি 
“ও রপ্তানী শুদ্ধ আদায়ের ব্যবস্থা যথাসম্ভব 
প্রত্যাহার করিতে হইবে । শিল্পের ব্যবহার্য 
কীচামাল সন্ভা দরে নিয়মমত সরবরাহের 
ব্যবস্থা না হইলে শিল্পের পড়তা দর হাস 
পাইতে পারে না। কাঞ্জেই সেবিষয়েও 
গবর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে 
ছইবে। এদেশ হইতে রণ্ডানীকৃত প্িনিষ গুণে 
উৎক্ক্ট না হওয়ায় এবং তাছা ভালভাবে প্যাক 
ও বেলবন্দী করিয়া বিদেশে প্রেরিত হয় ন! 
বলিয়া অনেকক্ষেত্রে বাহিয়ে সে সমস্তের সমুচিত 
কদর হইতেছে না। এই ধরণের অসুবিধা ও 
অব্যবস্থা ভবিষ্যতে দুধ "করিতে হইবে । 
বাবসায়ীরা যাহাতে বিদেশে বেশী মাল রপ্তানী 
কর! সম্পর্কে উৎসাহিত হয় সেজগ্ভ রপ্তানী 
বাণিজ্য হইতে আদায়ী লাভের একটা অংশ 
আয়কর-মুক্ত রাখিতে হইবে । বহির্ববাণিজে)র 
ঘাটতি পূরণের জন্তু রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রদারপ 
কর! গবর্ণমেণ্ট একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে 
এখনও অনেক দ্রিনিষের 
রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ গাখিয়াছেন। 
ইহা কমিটার নিকট বিদ্বয়ের বিষয় বলিয়াই 
মনে হুইয়াছে। কমিটি রপ্তানী বাণিজ্যের 





উন্নতির জন্তু উহার উপর হইতে সর্বপ্রকার. 


নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া লইবার ও লাইসেন্সের 
কড়াকড়ি বন্ধ করিবার পৰ্থামর্শ দ্িয়াছেন। 
ভারতকে খান্গের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল 
করার আন্ত বর্তমানে দেশে, বাণিথ্য ফলের 
চাষ কমাইয়া তৎপরিৰর্তে খাত ফসলের জমি 
বাড়াইবার , একটা চেষ্টা সুরু হইয়াছে 
গোর্ওয়ালা কমিটী রপ্তানী বাণিজ্যের শ্বার্থের 
দিক হইতে এই চেষ্টা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন 
না। ভাহাদের মতে খাড়শন্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ বাপিপ্য ফসল 
উৎপাদন সম্পর্কেও দৃষ্ট রাখিতে হুইবে। নতুবা 
রপ্তানী বা।ণদ্য সম্প্রসারণের অসুবিধা দেখা 
দ্বিবে। 

আমর! গোরওয়ালা ফমিটার উপরোক্ত 
হুপাকিশগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আত্তরিক- 
ভাবে সমর্ধন করি। তবে করেকটী সুপারিশের 


. আর্থিক জগৎ 


সমীচীনতা শম্পর্কে আমাদের দ্বিধা শঙ্কোচ 
রহিয়াছে । এদেশ হইতে বাহিরে মালপত্রের 
রপ্তানী বৃদ্ধি পাঁউক তাং! আমরা চাই। কিন্ত 
তাই বলিয়া রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী 
নিয়ঞ্ণ নীতি একেবারে তুলিয়া লওয়! 
সঙ্গত বলিয়া! আমরা মনে করি না। জন- 
সাধারণের পক্ষে ও মৌলিক শিল্প প্রচেষ্টার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষের যোগান 


' ট্রাক ও 





আর এইচএম. 


৪৩৫ 





এদেশে কম। রপ্তানী সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ 
নীতি বলবৎ না থাকিলে গেই ধরণের জিনিষ 
বেশী পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাইতে 
পারে, আর তাহাতে দেশের যথ্ষ্ট ক্ষতি ও 
অসুবিধার কারণ জাড়াইতে পারে। খাতের 
দিক দিয়! দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্ত বাণিজ্য 
ফসলের চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাবে কমিটী 
আপত্তি তুলিয়াছ্ধেন। ইহ1ও আমাদের নিকট 









৪৩৬ 


আর্থিক জগৎ, 





বিন্ময়ের বিষয় বলিয়াই যনে হইয়াছে! খান্ত 
এমন একটা অত্যাবস্তকীয় জিনিষ যাঁছার 
ঘাটতি স্থায়ীভাবে পরিপুরিত না হইলে 
ভারতের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে 
পারে ন্বা। এদেশের অন্ত বদর বৎসর বেশী . 
পরিমাণ খান্ত বাহির হইতে আমদানী করিতে 
হইতেছে বলিষাই বাহিরে রপ্তানী বৃদ্ধির 
প্রয়োলনীয়ত1- আজ এত বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছে । বাঁণিগ্্য ফলের উৎপাদন বেশী 


থাকিলে বাহিরে তাছা বিকাইয়া তৎপরিবর্ডে- ' 
খা আমদানী করা যায় ইহা সত্য কথা। কিন্তু 


এইভাবে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে গেলে তাহাতে 
ক্ষতি ও অন্ুবিধার 'সম্ভাবনা খুবই বেশী। 
বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময় খান্ত আ্মদানীর 
অসুবিধা ঘটিরা তাহাতে ছুিক্ষ ও লোকমৃত্যুর 
আশঙ্কা থাকিবে । কাজেই, দেশে খাঁনের 
উৎপাদন উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি করিবার জন্তু দরকার- 
মত ও হুবিধামত বাণিজ্য ফলের চাষও নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হুইবে। 
বিদেশী মূলধন বনাম জ্ঞাতীয় স্বার্থ 
ভারভ সরকার বিদেশ হইতে মূলধন 
আমদানী করিতে গিয়া জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে 
পরিপুর্ণকূপ লক্ষ্য রাখিবেন, এদেশীয় শিল্পের 
স্বার্থ রক্ষা করিয়া দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী 
নূতন শিল্প ব্যবসায় স্থাপনে বিদেশী মূলধন 
ব্যবহার করা হইবে, ইহাই সকলে আশা 
 করিতেছিল। ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল 
তারত সরকারের যে শিল্পনীতি ঘোষিত হয় 
তাহাতে ও বিষয়ে কতকগুলি সর্তও সংযোজিত 
হইয়াছিল। কিন্ত ভারত সরকার বিদেশী 
মূলধন সংগ্রহের উৎলাহু প্রাবল্যে বর্তধানে 
কার্ধ্যতঃ সেই সব শর্ত কতকট!' উপেক্ষা 
করিয়াই চলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অল্‌ 
উত্তিয়া'ম্যানুফাকচারাল” এসোসিয়েশন বা নিখিল 
ভারত উৎপাদক লঙ্গের কার্য্যকরী সমিতি 


সম্প্রতি ভারত. সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 


বিভাগের নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে এদেশে 


বিদেশী মূলধন আমদানীর কয়েকটি আপত্তিকর 


দিক খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করিয়াছৈন। 
তাহারা বলিয়াছেন, চলতি দেশীয় শিল্পের ক্ষতি লা 
করিয়' সমুচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এদেশে বিদেশী 
মূলধন, খাটানো হুইবে বলিয়া কথা ছিল। 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ যেতাধে বিদেশী মূলধন নিয়োগের 
সুযোগ প্রসারিত করা হইতেছে, তাহাতে ও 


বিষয়ে নিয়ম ও নীতির মর্ধযাদা বিশেষ কিছুই 
রক্ষিত হইতেছে না। কমিটি জানাইয়াছেল, 
এদেশে বর্তমানে সাবান, বিস্কুট, কোকো, 
সাইকেল প্রভৃতি তৈয়ারের জন্য নৃতন কারখানা 
স্থাপনে বিদেশী পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের 
সুযোগ দেওয়া হইতেছে । কিন্ত এই সব 
শিল্পের দিক দিয়া দেশীয়দের প্রচেষ্টা যতদৃর 
অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে . এইভাবে বিদেনী 
পুঁর্দিপতিদিগকে অব্যাহত সুযোগ দেওয়ার 
ফল দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে মারাত্মক 
হইয়া দাড়াইবে। এদেশে যেলব সাবান 
কারখানা, বিস্কুট কারখানা, সাইকেল কারখানা 
প্রভৃতি স্থাপিত আছে তাহাতে এ সমস্ত জিনিষ 
বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। 
কাঁচামাল সম্পর্কে ও অশান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ 
হ্ুযোগ সুবিধা পাইলে এই সব কারখানার 
উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে আরও 
অনেকটা বুদ্ধি পাইতে পারে। এই অবস্থায় 
সাবান, বিস্কুট, সাইকেল প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্পে 
বিদেশী পু'জিপতিদের অব্যাহতভাবে প্রবেশ 
করিতে দিলে তাহার ফলে অসম ও অবাঞ্ছিত 


প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইয়া উক্ত শ্রেণীর দেশীয় 





জীবনবীমায় 


বোনে দিটচুয্যাল 


* লাইফ এসিওনেক্স সোসাইটী 





[ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯, 


শিল্প-কারখানাসমূহের ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। 
ইপব দিকে দেশীয় শিল্পের আত্মসম্প্রলারণের 
সুযোগ ব্যাহত হইবে। অল ইত্ডিয়া ন্যামু- 
ফ্যাকৃচারাস” এসোসিয়েশনের কার্ধ্যকরী সমিতি 
অবিলঘে এই নীতি বন্ধ করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। আমর! 
কমিটির এই নির্দেশ খুব সসর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। তারতে শিল্প-ব্যবসায়ের অগ্রগতির” 
জন্ত যে বিদেশী যুলধন দরকার, সে বিষয়ে দ্বিমত 
নাই। কিন্ত দেশে যেসব শ্রেণীর শিল্প-কারখান! 
ইতিমধ্যেই স্থাপিত হুইয়াছে নৃতন করিয়া 
সেই লব শ্রেণীর শিল্প-কারখাঁনাঁর সংখ্যা বৃদ্ধি 
করার অভ বিদেশী মূলধন নিয়োগ বাঞ্চনীয় 
নছে। দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া' নৃষ্ধন ধরণের 
ব্যয়বহুল শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্বাধীন সম্পর্কে একটা 
লরকারী পরিকল্পনা থাকা দরকার। যে সব 
নূতন শিল্পে দেশীয়দের উত্তোগ বিশেষ কিছুই 
লক্ষিত হইতেছে ন! এবং যে শব শিল্পের জনত 
দেশীয় মুলধন উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভবপর 
নহে, সেই সব শিল্পেই বিদেশী মুলধন 
নিয়োজিত হইতে দেওয়া উচিত। অল ইত্ডিয়া 
ম্যামুফ্যাফ্চারাস” এসোসিয়েশনের কমিটি সেই 
ধরণের প্রয়োজনীয় শিল্প হিলাবে যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারের শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভারত পবর্ণমেন্ট ওঁ নির্দেশ অনুয়ারী আতীয় 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বিদেশী, মূলধন 
নিয়োগের কাঁধ্যনীতি ' অবলম্বন করুন ইছাই 
আমাদের দবাবী। রি 

'পণ্যমূল্য হাস সম্পর্কে ব্যবস্থা 

জনসাধারণের হুঃখ্ছর্দশা লাঘবের অন্ত 
নিত্যব্যবছার্ধ্য জব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস সম্পর্কে 
অচিরেই যে সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে আজ আর দেশে কোন 





দ্বিমত নাই। গবর্ণমেপ্ট অনেকবার অনেক 
তরস! দিয়াও কার্ধ্যতঃ এবিষয়ে বিশেষ 
কিছুই করেন নাই। এতদিন পরে 'তাছারা 


খা, বস, চিনি প্রভৃতির মূল্য হাস সম্পর্কে 
অধিকতর সুসক্কলিত হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় বিধিব্যবন্থা অবলম্বনে তাঁহারা 
ইতিমধোই মনোযোগ নিবন্ধ করিয়াছেন, ইহা! 
সুখের বিষয়। গত ৯ই অক্টোবর নূতন দিল্লীতে 
কেন্দ্র ও প্রদেশের খা মন্ত্রীদের এক সম্মেলন 
অনুঠিত হুইয়াছিল। তাহাতে রেশন প্রধায় 
লরব্রাহ্কৃত'খাভের দর গড়পড়তায় শতকরা 


॥ 


৮ 
১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


দশ ভাগ হারে হাস করার প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে । খাত সংগ্রহ ও চালান সম্পর্কে ব্যয় 
হাস করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টলমুহকে 
| গত খাদ্যের দর এইভাবে কমাইতে 
বলা হইয়'ছে। ওঁ প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্ত্রীয় 


সরকার প্রাদেশিক গবণমেপ্টসমৃহকে মূল্য 


1 াটাইয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা. প্রস্তুত করিতে, 


নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারত সরকারের শিল্প 
লচিব ডাঃ শ্র'মাপ্রগাদ মুখাজ্জির সভাপতিত্বে 
সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে বন্রশিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ 
সমিতির (টেক্সটাইল এভ্ডভাইগ্ররী কমিটি) 
"বৈঠক হইয়াছিল। এ বৈঠকে. কাপড়ের 
উপর মিলের পাওনা শতকরা ৪ ভাগ 
ও কাপড় বিক্রয়ের উপর ব্যধসায়ীদের 
কমিশন শতকরা ছয় ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে । ওঁ পিদ্ধান্ত অঙ্গুসারে কাপড়ের দর 
শতকরা দশ ভাগ কমিবার কথা । কিছুদিন 
পূর্বে ভারত গবর্ণমেপ্ট চিনির মুল্য মণকরা 
২৮০ আনা হারে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। 
ব্যবগায়ীরা এই দর বজায় না রাখায় এবং চিনি 
ক্রমেই ছুপ্রাপ্য হইয়! উঠায় বর্তমানে চিনিকে 
পুনরায় রেশন প্রথার আমলে আনা হইতেছে | 
কলিকাতায় প্রতি সের 8/০ আনা হারে রেশন 
দোকান হইতে মাথাপিছু সপ্তাহে ছুই ছটাক 
রে চিনি যোগাইবাৰ ব্যবস্থা হইয়াছে। 
| হাম সম্পর্কে এই লব উদ্ভোগ 
আমর! খুব উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। 
তবে খান্ক ও বনের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে প্রস্তাব 
গৃহীত হইলেও তাহা কবে পৰ্য্যন্ত কার্যকরী ছইৰে 
গে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'এখনও কোন পাকা 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই । নির্দিষ্ট তারিখ 
ও কর্স্স্কচী স্থির করিয়া আমর! বেন্ত্রীয় 
সরকারকে যথাসন্তব শীঘ্ব মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব 
বাস্তবে পর্নিপিত করিবার আন্ত অনুরোধ 
করিতেছি। 


জাপানের কুটির শিল্প 


' জাপানের কুটির শিল্প সম্পর্কে তথ্যাম্থপন্ধান 

করিবার জগ্তক ভারত গবর্ণমেন্ট মিঃ এন সি 

প্রীবাস্তব ও মিঃ চমনলালকে লইয়া একটি মিশন 

গঠন করিয়াছিলেন। এই মিশন জাপান সফর 

হইতে ফিরিয়া আসিয়া সম্প্রতি তাহাদের 

রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট সমীপে পেশ ফরিয়াছেন। 
৩ 


আথক জগৎ 


এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যার, জাপানীরা 
গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে ছোট শিল্প ও 
কুটির শিল্পের কাভ্র চালাইয়া অনেক শ্রেণীর 
দ্রব্য সম্পর্কে দেশের চাহিদা পুরণে ও 
তৈয়ারী পণ্যপামগ্রী বিদেশে রপ্তানী 
করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছে। 
ওঁ সব শিল্পে গ্রামের স্ত্রীপুকষ এবং ছেলেমেয়ে 


সকলেই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাতে - 


অনেক - লোকের কর্মসংস্থানের ও অর্থ 
উপার্জনের সুযোগ গ্রশস্ত হইয়াছে । জাপানের 
কৃষকদের শতকরা ৪৬ ভাগ তাঁহাদের অবসর 
লময়ে কোন না ফোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ, 
করিবার সুযোগ পায়। শিল্প দ্রব্যের অংশ 
বিশেষ অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদিগকে বাড়ীতে 
বসিয়া তৈয়ার করার স্যোগ দেওয়া ছয়। 
জাপানের লোকেরা বিভিন্ন শিল্প পরিচালন! 
সম্পর্কে কা্ধ্যকরী বিক্ষালাভের ভালরূপ সুযোগ 
পায়। জাপানে কারিগরি শিক্ষার জগ্ত অনেক- 
গুলি শিক্ষায়তন আছে। কুটির শিল্প ও ছোট 
শিল্প পরিচালনার জ্রম্ক জাপানের প্রামাঞ্চলে 
বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও সরবরাহের 
ব্যাপক ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। জাপানী 
কারিগররা যুগোপযোগী রুচির দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া তদমুযায়ী শিশদ্রব্য উৎপাদনে অতান্ত। 
এই সব রীতিনীতির ফলে জাপানে 
কম খরচে অনেক কিছু পৌথীন দ্রব্য উৎপাদন 
সম্ভবপর হইতেছে । জাপানের কুটির শিল্প- 
জাত দ্রব্য রুচিপম্মত ও দামে সপ্ত! বলিয়া 
ভি bls ৪ রিনা টি ১ | 


8৩৭ 


এইভাবে জাপানী কুটির শিল্পের বিশেষত্ব বর্ণনা 
করিয়া মিশনের সদন্তরা! এদেশেও ভাপানের 

অনুকরণে ব্যাপকভাবে শিল্প সংগঠনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। স্ুচ, পিন, খেলনা, বাশের জিনিব 
প্রভৃতি ৪০ রকমের শিল্পের, নাম করিয়া 
গ্রামাঞ্চলে সেগুলি গড়িয়া তোলার অস্ত সুপারিশ 
করিয়াছেন। জাপান হইতে যন্ত্রপাতি আনাইয়া 
ও জাপানী কারিগরদের সহায়তা লইয়া এই 
তাবে ভারতের পক্ষে দ্রুত শিল্পোরতির পথে 
অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর বলিয়া তাহারা মন্তব্য 
করিয়াছেন। আমরা মিশনের এই সমস্ত 
মন্তব্য ও সুপারিশ আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। 


ভারতে কুটির শিল্পের পুনঃসন্জীবন সম্পর্কে 


অনেককাল যাবৎ, আন্দোলন হইতেছে। 
কংগ্রেপ ও জাতীয় গবর্ণমেন্ট কুটির শিল্পের 
উন্নতি সাধন তাহাদের অগ্ভতম কর্ধস্থচী হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু এত সব সত্বেও দেশে 
কুটির শিল্পের সমুচিত উন্নতির পথ প্রশস্ত 
হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, কি 
প্রণালীতে এদেশে কুটির শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 


' কর] যাইবে এবং কি উপায়ে স্থাত্ীভাবে কুটির 


শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় কর! যাইবে তাহা আজ 
পর্যন্ত অনেকের নিকট সুবিদিত নহে। কুটির 
শিল্প সম্পর্কে পাঁপানীদের সংগঠন প্রণালী 
অনুধাবন করিলে ও তাহাদের রীতিনীতি 
অনুসরণ করিয়! চলার ব্যবস্থা হইলে এদেশে - 


কুটির শিল্পের উন্নতির পথ কার্ধযতঃ 
প্রশস্ত হইতে পারে বলিয়। আমাদের 
বিশ্বাস। 


"হাওড় ইন সিওরেন্স 


০ল্কা স্পা নী 


লি সিটে ভ 


২৩০নং স্রাণ্ড রোড, কলিকাঁতা-১ 
ফোন: ব্যাক ১৬৫৭ 





বিজয়াস্তে আমরা গ্রাহক, অমুগ্রাংক এবং 
শুভান্ুধ্যারীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক 
গ্রীতি-সম্ভতাষপ জ্ঞাপন করিতেছি । ীবিকা 
নির্ববাঞ্ের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু আজ 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু যে প্রকার বিব্রত, 
তাহাতে এবার কেহই শারদীয়া পৃ্ার আনন 
পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারেন নাই। নানা 
যিশ্ন বিপত্তির ফলে পূর্ববব্লস্থিত ছিন্দুগণও এবার 
তেমনভাবে মায়ের অর্চনা করিতে পারেন নাই। 


ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বজেই এবার ' 
. বহুলাংশে হাস৷ 


শারদীয় পুজার সংখ্যা 
পাইয়াছে। এজগ্ত দেশের অগণিত দরিদ্র 
ব্যক্তি যাহার! পুজার নান! সরঞ্জাম যোগাইয়! 
এবং পৃজাকার্ষে নানাভাবে সাহায্য করিয়া এই 
সময়ে কিছু উপার্জন করিত তাহারাও উন 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
পরাধীনতার শৃঙ্খল আরও কঠোর হুইয়াছে। 
কাজেই তাহাদিগকে এই ব্যাপারে কোন 
আশা তরলাই দিতে পারিতেছি লা. পশ্চিমবঙ্গ, 
সমন্ধে আমরা আশ! করিতেছি বে, স্বাধীন দেশে, 
. আধিক দুৰ্গতি কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে 
না.এবং এমন দিনই শীঘ্রই আনিবে, যখন 


পশ্চিমবজের সমগ্র হিদ্দুলমা্ অতীত অপেক্ষাও, 


বহুগুণ সমারোছের সন্ছিত শারদীয়া উৎসব 


. পালন করিতে সমর্থ হইবে । এই 
আশা লইয়াই আমরা সকলকে নব 
উদ্তমে কর্দক্ষেক্জে ব্রতী হইতে আহ্বান 
করিতেছি। 





. হেড অফিস £ 


| মাত্রা, লক্ষ £ হতরতগঞ্জ, 


৷ ক্যাণ্ট, নয়াদিল্লী ঃ 


পাটন|£ একজিবিসান রোড, পাটনা, 


হিন্দুস্থান জেনারেল 


৷ ছুন্সিওুত্রেন্স সোস্দাছতি লিও 
: অগ্নি-নৌ-মোটৱ-দৰ্ঘটন! ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীম। কার্য্য করা হয়। 


[খাসমুহ_ 
বৰ রোড, ফোর্ট, বোম্বাই, মাদ্রাজ £ আর্খেনিয়ান দ্রীট, জি, টি, 
লক্ষৌ; আন্বাল। ক্যান্ট 8 ৬৬, দি বল, আম্বালা 
কুইনসওয়ে, নয়াদিল্লী, নাগপুর £ 


নানাকথা 


বাঙ্গলার ' শ্বনামখ্যাত ব্যাক্ক-খ্যবসায়ী 


দে পি দবা মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে' 


আমর! আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অচ্গুভৰ করিতেছি। 
স্বগায় দম মছাশরের সহিত আমর! দীর্ঘদিন 
যাবৎ ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্যলাত 
করিয়াছিলাম। এই পরিচয় হইতে বলিতে 
পারি যে, তাহার ভ্তার অলন্যসাঁধারণ ধীশক্তি 
ও' দুরদৃষ্টিসম্পন্ ব্যাক্ষ-ব্যবসায়ী বাঙ্গলাদেশে 
বেশী নাই। তাঁহার কর্শকুশলতার ফলেই 
'বাজলায় বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সর্বপ্রথমে 
রিদার্ড ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত 
ছয়। তাঁহার দূরদৃষ্টির ফলেই বেজল সেন্ট্রাল 
ব্যান্ত আজ সকল প্রকার ঝড়বঞ্া অবলীলাক্রমে 
অতিক্রম করিয়া সগৌরবে মস্তক উত্তোলন 
করিয়া দণ্ডাকমান রহিয়াছে । শারীরিক 
অসুস্থতার জম্ভ ইদানীং কিছুকাল যাবৎ তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙ্কের পরিচালনা ছাড়িয়া দিয়] 
'যোগ্য ব্যক্তিদের ছাতে উহা অর্পণ 
ফরিয়াছিলেন। কাজেই দাস মহাশয়ের 
পরলোকগঙ্গনে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক তাঁছার 
অভিজ্ঞ' পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেও উহার 
কাজে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে না। আমাদের 
ছুঃখ এই যে, পশ্চিমবলের ব্যবসা! বাণিজ্য শিল্প ও 
ব্যাক্ক-বাবসা দ্রাস মন্থাশয়ের ছ্কার একজন 
ব্যক্তির লাহাধ্য ও পরামর্শ আরও অনেকদিন 
পাইতে পারিত--কিন্ত দেশ অকালে তাহা 
হইতে বঞ্চিত হইল। তাহান যেরূপ অটুট 
স্বাস্থ্য ছিল তাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে 
তিনি যে চলিয়া যাইবেন তাহা কেহ ভাবিতেও 


বিন্ডিংস, $১৩ 


। ইন্দোর £ বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি'ঃ লাখটুকিয়া ই& রোড, গৌহাটি, 


ক্রাডক টাউন, নাগপুর, 
চাকা £ ৩১৩, জনসন রোড, | 









পারে দাই । আমরা তাহার পুঞ্জগণকে কি বলিয়া 


সাত্বন| দিব ভাবিতে পারিতেছি না। তগবান 
তাহাদিগকে গাত্বনা দিন উচহাই প্রার্থন 
করিতেছি। , 


পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসতাঁর কদর্য দলাদলী লইয়া 
এত ঘাটাঘাটি হইয়াছে যে, জনসাধারণ এক্ষণে 
আর এই ব্যাপারে কোন উৎসাহবোধ করিতেছে 
না। কিন্ত দলাদলীর পাণ্ডারা কিছুতেই 
জনসাধারণকে উহা ভুলিতে দিতেছ্েন লা। 
হস্ত্রিসতার বিরুদ্ধে যে ১৭ দ্রফা অভিযোগ আনা 
হইয়াছিল প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 


"নেহরু তৎসন্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার কোনটীকে 


প্তদন্তযোগ্য”, ফোনটাকে “অন্পষ্ঠ” এবং 
কোনটাকে “বিবেচনাধীন” বলিয়া. মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমনরী ডাঃ 
বিধানচঞ্জ রায় দেশে ফিরিয়া পণ্ডিতজীর এই 
সব মন্তব্য অমুসারে কাজ না করিয়া আত্মুপক্ষ 
সমর্থনের অন্ত পণ্ডিতজীর নিকট একটি বিবৃতি 
দেন। উছাতে ডাঃ রায়ের কোন সুবিধা হয় 
নাই। কারণ ডাঃ রায়ের কেফিয়ৎ সম্বন্ধে 
পণ্ডিতদী এইমাত্র মস্তধ্য করিয়াছেন যে, ভাঃ 

রারের কৈফিয়তের ফলে “তাহার পক্ষে ন 
অধিকতর সু্ঠুতাবে বুঝিবার সহায়ত! হইয়াছে 

এবং পূর্ববর্তী রিপোর্টে যে সব স্থান অস্পষ্ট ছিল 
তাহা সুম্পষ্ট হইয়াছে।” পণ্ডিতত্বীর এই 
উক্তির ফলে জনসাধারণের কাছে ডাঃ রায়ের 
মন্ত্রিসভার সুনান এতটুকুণ্ড, বন্ধিত হয় নাই। 
উহ! সত্তেও এই সব চিঠিপত্র কেন যে ফলাও. 
করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল তাহা বুঝা 


কঠিন। 


পপ 


যাহা হউক কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী শেষ 
পর্য্যন্ত ডাঃ রায়ের মুখ রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালেক -: 
প্রস্তাবগুলিকে বানচাল করিবার অন্ত ডাঃ 
রায়ের 'দল চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। এরূপ 
অবস্থায় ওয়াকিং কমিটার পক্ষে ডাঃ রায়কে 
তাহার মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনে বাধ্য করা অথবা 
পশ্চিমবঙ্গের শাসনতার তারত সরফার কর্তৃক 
গ্রহণ করার সুপারিশ করা ছাড়া অন্ত কোন 


১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জ্রগৎ _ 





উপায় ছিল না। উহ্থারা ইহা দা করিয়া 
অস্ভ্রিলভার পুনর্গঠনের তার ডাঃ রায়ের উপর 
ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গের আইনসতার শাঁধারণ 
নির্বাচনের উপর ঘ্রোর দিয়াছেন। অর্থাৎ 
' আপাততঃ ডাঃ রায়ের মগ্ত্রিগতাকে গদীতে 
বহাল রাখিয়া উহা দবিগকে যত সত্বর সম্ভব 
জনমতের সম্মুখীন হইতে নির্দেশ' দেওয়া 
ছইয়াছে। এই ধরণের পরীক্ষা দিতে মন্ট্রসভার 
সমর্থকগণ রাজী নহেন। কারণ উহার ফগ বে 
তাহাদের অনুকুল হুইবে সেরূপ তাছাদের বিশ্বাস 
নাই। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার যৃখপত্র “হিনদুস্থান্‌ 
ট্যাস্তার্ড” এক্ষণে সাধারণ নির্বাচনে যে সব 
গুরুতর অন্বিধা রহিয়াছে তাহার ফিরিস্তি 
দাখিল করিয়াছে । কাজেই শেষ পর্ধ্যস্ত 
লাধারণ নির্ব্ধাচনের প্রস্তাব বাতিল হইতে 
পারে। যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে 
ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র "অনুযায়ী পূর্ণ বয়ক্ষের 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আগামী ১৯৫০ 
সালের শেষে সাধারণ নির্বাচন না হওয়! পর্য্যন্ত 
বর্তমান মন্ত্রিিভা কোন না কোন গদ্থায় গদী 
আফড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে সমর্থ ছইবেন। 


গত মাপাধিক কালের মধ্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালর সম্পর্কে যে সৰ কেলেঙ্কারী অনসমক্ষে 
কাশিত হইয়াছে তাহাতে সমগ্র দেশে__এমন 
for বাছিরেও বাজলার এবং বাঙ্গালীর 
মাথা ছেট হুইয়াছে। এদেশের কোন. প্রতি- 
নই গসদ মুক্ত নহে। গবর্ণমেপ্ট, কর্পোরেশন, 
পোর্ট কমিশনার, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাই, জেলা বোর্ড, 
ইউনিয়ন বোর্ড, কলেজ, স্কুল ইত্যাদি সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতি, আশ্রিতবাৎসল্য, পক্ষ- 
পাঁতিত্ ইত্যাদি রছিয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিভালয়ের 
গ্রধীণ ও ধুরস্ধর ব্যজিগণ ভাইস-চ্যান্দেলারের 
মনোরগুনের অন্ত তাহার পু ও পুত্রবধূর প্রান্ত 
নম্বর দ্বিগুণ, ত্রিঞ্চণ বদ্ধিত করিয়া! দিবেন উহ! 
কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই। এই ব্যাপারে 
ভাইশ-চ্যান্দেলারের কোন নির্দেশ ছিল এরূপ 
“প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি “পদ 
ত্যাগ করিয়া জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। নূতন ভাইল-চ্যাব্দেলার প্রচার, 
বিশ্বাস অনগ্রিয় না হইলেও যোগ্য ব্যক্তি। 
তিনি যদি বিশ্ববিভ!লয়কে গলদ যুক্ত করিতে 
পারেন, তবে জাতির ক্ৃতজ্ঞতাতান হইবেন । 





এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিস্ভালয় সম্পর্কিত আর একটা 
ব্যাপারের কথাও উল্লেখযোগ্য । বিশ্ববিভ।লয়ের 
কমাস বিভাগের ছাআগণ উহাদের যে সব 
অভাৰ অভিযোগের প্রতিকারে অসমর্থ হইয়া 
শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের লাঠি এবং কীছনে গ্যাস 
বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইল শেই সব অত্তি- 
যোগ এই সম্পর্কিত তদন্ত কমিটি ভায়সঙ্গত 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এজ 
কেন এত জল ঘোলা হুইল তাহা বুদ্ধির অগম্য। 
এই ব্যাপার 'হইতেও বিশ্ববিভালর়ের পরি- 
চালনার মধ্যে চূড়ান্তরূপ গলদ প্রমাণিত 
হইয়াছে । 

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
আমেরিকার প্রেলিডেপ্ট টু,ম্যানের আমন্ত্রণে 
৩ মপ্তাহের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের 
জস্ত পিয়াছেন। তিনি কয়েকদিন কানাডা 
গবর্ণমেন্টের নিমন্্রণে সেই দেশেও ভ্রমণ 
করিবেন। পণ্ডি৬ী বলিয়াছেন যে, 
আমেরিকারল্ হুতত।”তর সৌহার্দ্য বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যেই তিনি তথায় গিয়াছেন। পঞ্ডিতজীকে 


৪৩৯ 


সস 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে ভারে রাজোচিত 
সম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে তাহাতে ভারত-- 
বাসীমাজেই গৌরব অনুভব করিবে। ভারত' 
বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ কৰিলেও অন্ন, বস্ত্র 
যানবাহন, বাসগৃহ, সামরিক পরপ্রাম ইত্যাদি 
সমস্ত ব্যাপারে পরাধীন। জনসাধারণ এই 
সমস্তের অভাবে মৃতপ্রায়। দেশের অভ্যন্তরে 
অপস্তোষ দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। এরূপ 
অবস্থায় ভারতকে স্বল্প সময়ের মধ্যে উহার অর 
বস্তু ইত্যাদি সমন্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে 
হইবে | এই ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
যে--ভাৰে তারতকে কলকজ!, গাজ-সরঞ্জাম, 
কারিগর ইত্যাদি দিয়] শাহায্য করিতে পারে 
পৃথিবীর আর কোন দেশ তাহা পারে না। 
এঅস্ভ তারতের পক্ষে সময়ক্ষেপ করাও সম্ভবপর 
নছে। কেননা, আর একটী মছাযুদ্ধ আসন্ন 
হইয়া উঠিয়াছে এবং এই যুদ্ধে ভারতকে সম্পূর্ণ 
ভাবে নিজের পারে দীড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে 
হইবে। এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ভ্রমণের দন্ত আরা অত্যন্ত 
আনন্দিত । আমরা আঁশ! করিতেছি, পৃজিত্জীর 








সকল প্রকার ব্যাক্কিংকাৰ্য্য করা হয়। || 


হেড অফিস-_-পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা | ' 
." শাখাসমূহ রর 
উত্তর কলিকাতা ৪৬২, গোরীবাড়ী লেন 
বি কলিকাতা ৪১৩৮১, সা রোড, 
পুর, কাপিয়াং এবং স্থলনা। 
এ 
ম্যানেজিং ডিরেক্রর £ , 


নিডিউচ্ ) | 


ূ মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি | 
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এই ভ্রমণের ফলে ভারতে থাস্তোৎ্পাদন, 
- যানবাহনের প্রসার, শিল্পোর্তি ইত্যাদি খুব 
. 'ত্বরাছিত হইবে। 


ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁরতে বিদেশী 
মূলধন নিয়োগ সমন্ধে উহাদের অভিমত ব্যক্ত 
করিয়া দেশের বিভিন্ন বশিক সভার নিকট একটা 
বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা 
হইয়াছে যে, বর্তমানে ভারতে খুব দ্রুতগতিতে 
শিল্পের উন্নতি আবশ্তক বিধায় এবং এই কাজের 
অন্ভ দেশ হইতে প্রয়োঅনামুরূপ পরিমাণে 
মূলধন সংগৃহীত হুইবার সম্ভাবনা লা থাকায় 
'গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত 
বিদেশী মূলধন ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে 

জিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যস্ত গব্ণমেণ্ট 
ভারতে অবাধভাবে বিদেশী মৃশধন নিয়োল্লিত 
হইতে দিবেন। ভারতে বিদেশী মুলধনে 
স্থাপিত শিল্পগ্রতিষ্ঠানের মালিকানার অধিকাংশ 
এবং পরিচালনার কার্য্যকরী ক্ষমতা ভারতবাসীর 
হাতে না রাঁখিলেই যে এ ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে উহা 
গবর্ণমেপ্ট মনে করেন না। কাজেই প্রথম 
অবস্থায় বিদেশী মূলধনে স্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির সকলগুলির উপরই নির্বিচারে ভারতীয়দের 
.সংখ্যাধিক্যের সর্তের গ্গ্ত পীড়া পীড়ি করা গবর্ণ- 
মেন্টের অভিপ্রেত নছে। তবে তারতে বর্তমানে 
যে সব শিল্প স্থাপিত হুইয়াছে বিদেশী মূলধনের 
সাছাষ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ শিল্পগুলি যাহাতে 
কী সব শিল্পের কোন ক্ষতি করিতে না পারে 
তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট সতত দৃষ্টি রাখিবেন। বহু 
বৎসর পুর্বে তদানীস্তন ভারত গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট 
এক্সটার্নেপ ক্যাপিটেল কমিটী এরূপ সুপারিশ 
করিয়াছিলেন যে, ভারতে বিদেশীয়গপ-যে সব 
শিল্প -্রতিষ্টান স্থাপন করিবে তাহাতে মৃলধনের 
অধিকাংশ ভারতবালীর সম্পত্তি ও পরিচালনা 
বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য ভারতধাসী হওয়া 
আবশ্তক। ভারতবাসী বরাবর এই প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়া আসিয়াছে । ভারত গবর্ণমেপ্টও 
উহাদের শিল্পনীতি ঘোবপাঁকানদে অনুরূপ 
অতিমতই সমর্থন কৰরিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে উহার! 
দেশের বণিকপভাগুলির নিকট যেরূপ বিজ্ঞপ্তি 
দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, এই 
ব্যাপারে ভারত সরকার তাছাদের পুর্ব অভিমত 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা গবর্ণষেণ্টের এই 


নূতন নীতির মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখিতেছি 
না। ভারত এক্ষণে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে 
এবং শিল্পবাণিত্য সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে 
ভারতের জনমতের প্রতিনিধিগণের পূর্ণ কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হহয়াছে। এরূপ অবস্থায় তারতে যদি 
সম্পূর্ণ বিদেশী মূলধনে এবং বিদেশী কর্তৃত্ব 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলেও 
এই লব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য হইয়া ভারতের 
স্বার্থের অনুকূল পথে কাজ চালাইতে হইবে৷ 
কার্ধযক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে এই 
রূপ ধরণের বহু বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান তারতের 
বার্থ লক্ষ্য করিয়াই কাজ চালাইতেছে। বিদেশী 
যূলধনে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ 
শেয়ার ভারতবাসীর হাতে থাকিলেই এবং 
উচ্থার় পর্চালক বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য 
ভারতবাপী হইলেই যে উদ! ভারতবাসীর 
স্বার্থের দিক হইতে অধিকতর কাজ করিতে 
পারিবে তাচার কোন নিশ্চয়তা নাই। উহা 
অনেকটা ভাবপ্রবণতার ব্যাপায়। এই ভাৰ- 
প্রবণতার জগ্চ ভারতে শিল্পের অগ্রগতি বিলম্বিত 
করা কোনমতেই সমীচীন বলিয়া মনে হইতে 
পারে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে গমনের প্রাকালে ভারত সরকার 
উহাদের এই নূতন নীতি ঘোষণা করিয়া খুব 
দুরদৃষ্টিগ্রহৃত কাজ করিয়াছেন। 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই অক্টোবর তারিখ ' 


হইতে এই মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ 
বোম্বাইয়ের বাজারে ১০ হাজার আউন্স করিয়া 
স্বর্ণ বিক্রয় করিবেন জানিরা বাজারে স্বর্ণের দর 
প্রতি ভরিতে ৫ টাকা হাদ পাইয়াছিল। উহা 
হইতে মনে হুইয়াছিল যে, দেশের লোকের 
নিকট হইতে টাফ! টানিয়া লইয়া দেশে মুদ্রা- 
শ্কীতির কুফল লাঘব করা এবং স্বর্ণের উচ্চমূল্য 
কমাইয়া দেওয়াই ব্যাঙ্কের উদ্দেস্ত। প্রথম 
উদ্দেস্ত _অর্থাৎ দেশ হইতে মুদ্রান্ফীতির কুফল 
দুরীভূত করা সম্বন্ধে এখনও কিছু বুঝা যায় 
নাই। তবে হ্বর্পণের মূল্য ভাস করা 
যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদেশ্য নহে তাহা বেশ বুঝা 


যাইতেছে । কেননা গত ১০ই অক্টোবর হইতে 


১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনদিনের মধ্যে ক্রেতাগণ 
স্বর্ণের জন্ক ১১২:৮%০ আনা পর্ধাস্ত টেপার 
দিলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সব টেওার প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। উহা হইতে মনে হইতেছে যে, যত 


[ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ 


অধিক মূল্যে সম্ভব শ্বর্ণ বিক্রয় করাই 
ব্যাঙ্কের উদ্দেন্ত | গ্লিজার্ড ব্যাঙ্ক একটা সরকারী 
প্রতিষ্ঠান। উদার পক্ষে এই ভাবে মুনাফা 
পরবশ হইয়া কারস করা শোতনও নহে-- 
সঙ্গতও নহে। 


ব্যবসায়িগণ কর্তৃক শেয়ার, পাট ইত্যাদির 
ফাটক! বাজারে নানা মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া উহার 
মূল্য হাস বা বৃদ্ধি করতঃ কিছু মূনাফা করিয়া 
নেওয়ার অগকৌশলের সহিত অনেকেই পরিচিত 
আছেন। জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য- 


'জব্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যাপারের কথা পূর্বে 


বড় একটা শুনা যায় নাই) কিন্তু এক্ষণে এই 
ধরণের পণ্যদ্রব্যের অভাব সৃষ্টি হওয়াতে এবং 
পুনঃ পুনঃ ঘা খাইয়া জনসাধারণকে এই সম্পর্কে, 
অত্যধিক উদ্িগ্ দেখিয়া চতুর ব্যবপায়ী সমাজ 
পণ্যজ্রবোর ক্ষেত্রেও শেয়ার ও পাটের ফাটক 
বাজারের অপকৌশল প্রয়োগ করিতে আর্ত 
করিয়াছে । দেশে হঠাৎ চিনির বাজার চড়িয়া 
গেল, বাজার হইতে চিনি অদৃপ্ত হইল এবং 
গবর্ণমেণ্ট দেশের অনেক স্থানে চিনির রেশন 
প্রথা বলষৎ করিলেন। উহাতে চোরাকারবারী- 
দেরই সবচেয়ে সুবিধা হুইল। চিনির পরেই 
লবণ এবং তৎপর কয়লা সম্বন্ধে বাজারে মিথ্যা 
গু্ব ছড়াইয়া যাহাতে এই ছুইটি জিনিষ 
রেশনের আওতায় আসে তাহার চেষ্ট! কর 
ইইয়াছিল। কিন্ত বাজারে এই দুইটি দ্রিনিষে 
প্রচুর যোগান থাকার ফলে ছুরতিসন্ধি প্রণোদিত 
ব্যক্তিদের উদ্দেস্ত,সিত্ব হয় নাই। যাহ! হউক 
এই লব ব্যাপারে একট! শুভ লক্ষণ এই দেখা 
দিয়াছে যে, ভারতের সর্ব জনসাধারণ এক্ষণে 
আর নীরবে মুনাফা শিকারীদের অত্যাচার সহ্য 
করিতেছে না। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি 
অনেক স্থানে এই ব্যাপারে. জনসাধারণই 
অগ্রসর হইয়া প্রতিকারের পদ্থ৷ শ্বহস্তে গ্রহণ 
করিয্সাছে। উহাতে আর কিছু না হউক 
অন্ততঃ খুচরা ব্যবলায়ীদের কিছুট! 
চৈতন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। 
জনপাধারণেয় চেষ্টায় কলিকাতা সিনেমার 
টিকেটের চোরাবাজারের সমপ্তার একদিনের 
মধ্যেই সমাধান হুইয়াছিল। গুজব ছড়াইয়া 
জনসাধারণের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যের 
অত্যধিক মূল্য আদায় করার লমন্তারও জন- 
লাধারপই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাধান, 


১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


করিতে পারে। জনসাধারণ উদ্যোগী হইলে 
বাড়ীওয়ালার সেলামী, খাতে ভে্রালু মিশান, 
বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে কম ওজ্সনের জিনিষ 
দেওয়া ইত্যাদি প্রথারও স্বল্প লময়ে অবসান 
ঘটিতে পারে । অনেকদিন পূর্বে পণ্ডিত নেহেরু 
বলিয়াছিলেন যে, চোরাকারবারিগণকে ধরিয়া 
রাস্তার ল্যাম্পপোষ্ইে ফাসী দেওয়া উচিত। 
গত €ই অক্টোবর তারিখে ভারতীয় পরর্লামেন্টে 
অধ্যাপক কে টি শাহ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, কতিপয় চোরাৰারবারীকে গুলী করিয়া 
হত্যা করিলে চোরাকারৰারের সমস্তার সমাধান 
হইতে পারে। এদিন শ্রীকামাথ এরূপ মন্তব্য 
করেন যে চোরাকারবারিগণকে প্রকাস্তভাবে 
বেত মারা! উচিত । কিন্তু এই সব বড় বড় বুলি 
সত্বেও শাসক শ্রেণীর কুস্ভকর্ণদের কিছুতেই 
নিপ্লাভঙ্গ হইতেছে না। চোরাকারবারী এবং 
মুনাফা শিকারীর লোত সংযত হইতেছে না। 
এরূপ অবস্থায়. অনলাধারণের পক্ষে উহাদের 
অভাব অভিযোগের প্রতিকারের ভার নিজ 
হস্তে গ্রহণ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? 


ভারতের কাশ নামক একপ্রকার 
আগাছা লমাচ্ছাদিত আবাদযোগ্য ভূমির 
চাষের অগ্ক সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 


হইতে ভারত বে ১ কোটি ডলার (বর্তমান 
বাট্টার হার অগ্ুযায়ী ৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা) 
খণ পাহয়াছে ভারতের থাদ্ধসমন্তা সমাধানে 
তাহ] উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করিবে আশ! 
করা যাইতেছে। কাশ একপ্রকার আগাছা । 
উহা ক্রুতগতিতে জমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে 
এবং উহার শিকড় অনেক সময়ে মাটীর ৩ 
ফুটেরও নীচ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় বলিয়া ভারতে 
সচরাচর ব্যবন্ধত লালের সাহায্যে এই আগাছ্ধা! 
ধ্বংস কর! সম্ভবপর নছে। এই কাশ আগাছার 
আক্রমণে উত্তর ও মধ্য ভারতের লক্ষ লক্ষ একর 
আবাদযোগ্য জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া 
রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বৎসর আরও বহুল 
পরিমাপ আবাদী দমি উহার আক্রমণে অনা- 
বাদী, জমিতে পরিণত হইতেছে। উহাকে 
ধ্বংস করিবার একমাত্র পস্থা আধুনিক ধরণের 
ট্রাক্টর ইত্যাদি যধ্রের সাহায্যে জমি চাষের 
ব্যবস্থা করা। গত বৎসর তারত সরকার মধ্য 
প্রদেশের কতক কাশ আচ্ছাদিত জমিতে ট্রা্টর 


আর্থিক জগৎ 


ইত্যাদির সাহায্যে চাঁষবাঁ করিবার ব্যবস্থা 
করেন। উহাতে আঁশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া 
গিয়াছে এবং স্থানীয় কৃষকগণ এই ব্যাপারে খুব 
‘উৎসাহিত হইয়াছে । এই অভিজ্ঞতা হইতে 
এক্ষণে গবর্ণমেন্ট আরও ব্যাপকভাবে কাশ 
সমাচ্ছন্ন অঞ্চলে চাষাবাদের ব্যবস্থা করিতেছেন 
এবং এজস্ত ডলার অঞ্চল হইতে ট্রাউর ইত্যাদি 
যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেপ্তেই ভারত সরকার 
উপরোক্ত খণ গ্রহণ করিতেছেন। এই 
পরিকল্পনা সফল হইলে ভারতে খান্তশত্তের 
ঘাটতি বছল পরিমাণে বিদুরিত হুইবে। 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট যেসব জনহিতকর 
কার্ধ্যে অবতীণ হইয়াছেন তাহার মধ্যে 
কলিকাতার রাস্তায় সরকারী বাল প্রবর্তন একটি 
উল্লেখযোগ্য বিষয়। বর্তমানে যে শ্বল্পপংখ্যক 
বাল চলিতেছে তাহার মারফতেই সহশ্রাধিক 
বাঙ্গালী যুবকের অন্নগংস্থানের পথ হুইয়াছে। 
কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাস সাভিস 
সরকারী সম্পত্তি হিনাবে সরকারী পরিচালনা" 
ধীনে আসিলে উহার সাহায্যে কমপক্ষে এক 
লক্ষ বাঙ্গালী যুবকের অন্নসংস্থানের পথ হইবে 
এবং গবর্ণমেন্টেরও বৎশরে একটা মোটা টাকা 
আয় হইবে। ছুঃখের বিষয় কতিপয় ছুদ্কৃতকারী 
শারদীয়া পূজার সময়ে এই বাস লাঙিসে ধর্দঘট 
করিয়া অনর্থ হ্ষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। 
গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা এবং জনসাধারণের 
সহযোগিতার ফলে ছুষ্ঠৃতকারীদের উদদোস্ত সিদ্ধ 
হয় নাই। কিন্তু উহার ফলে গবর্ণমেণ্টের 
কিছুট! আধিক ক্ষতি ঘটিয়াছে। জনসাধারণের 
উহা বুঝ| উচিত যে, বাস চালাইতে গিয়া 
গবর্ণমেন্ট যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে শেষ পর্য্যন্ত 
উহার! উহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন। 
উহার ফলে বহু সংখ্যক বালালী যুবকই যে 
উহাদের অন্গসংস্থানেয় হুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হইবে এরূপ নহে; উছাতে অন্সাধারণের 
চলাচলের পক্ষেও বিশেষ অসুবিধার হৃষ্টি 
হইবে৷ কাজেই দরকারী বাদ সাল কোনও- 
রূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া উহার যাহাতে প্রসার 
ঘটে তমজ্বন্ধ গবর্ণমেণ্টকে সর্ধপ্রকারে সাহায্য 
করা জনসাধারণের কর্তব্য । 


৪88১ 





প্রকাশ যে, পূর্ববধঙ্গে শীঘ্রই পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের বাস্তত]াগী সম্পত্তি অভিনান্স বলবৎ 
করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে তিন 
শ্রেণীর লোকের সন্ধান লওয়া হুইতেছে__যথ! 
(১) যাহারা পূর্ববঙ্গ হইতে তারতে চলিয়া 
গিয়াছে, (২£) যাহাঁদের আতীশ্বত্থন ভারতে 
চলিষা গিয়াছে এবং (৩) যাহারা ভবিষ্যতে 
ভারতে চলিয়া যাইতে পারে। এই ব্যাপার 
হইতে মনে হইতেছে যে, পূর্ববদের একজন 
হিন্দুকেও বাস্তত্যাগী সম্পত্তি অভিনান্স হইতে 
রেহাই দেওয়া পূর্ববঙ্গ গবর্ণষেণ্টের অভিপ্রেত 
নহে। কারণ সরকারী কর্চারিগণ প্রত্যেক 
হিশ্ুকেও উপরোক্ত কোন না কোন শ্ৰেণীভূক্ত 
করিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্ববনের সকল হিন্দুর 
উপরেই যদি আলে।চ্য অভিনান্দ জারী হয় এবং 
উহাদের সকলেরই স্থাবর ও অন্থাবর সম্পত্তি 
যদি গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যায় তাহা 
হইলে পূর্বে এখনও যে সোয়া কোটি হিন্দু 
রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে ভারতে চলিয়া আসা 
ছাড়! অস্ত পন্থা থাকিবে না। পশ্চিম পাকিস্থানে 
(বর্তমানে যে সামান্ত ২--২৷৷ লক্ষ হিন্দু ও শিখ 
আছে এই .বরণের ব্যবস্থার ফলে তাহারাও 
ভারতে 'চলিয়া আসিতে সঙ্কল্প করিয়াছে । এই 
সম্পর্কে পাকিস্থান তথ! পূর্ব গবর্ণমেন্টের 
ঠৈতন্ত সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া কোন লাভ 
নাই। তবে উহ! সুনিশ্চিত যে, ভারতে বর্তমানে 
পাকিস্থান হইতে যদি ১০।২০ লক্ষ লোকও 
চলিয়া আসে তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে উহাদের বিলিব্যবস্থা কর! কিছুতেই 
সম্ভবপর হইবে না এবং এরূপ অবস্থায় ভারত 
গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট 
থাকিবেন না। বাস্তত্যাগীর সম্পত্তির ব্যাপারে 
পাকিস্থান আগুন লইয়া থেলা করিতেছে। 
উহ্বার পরিণতি হিসাবে পাকিস্থানের সহিত 
তারতের যুদ্ধ বাধিতে .পারে। সেই যুদ্ধে 
পাকিস্থানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে! 





গান্ধী স্থৃতি তহবিল-গত ৩১শে 
আগই তারিখ পর্য্যন্ত মহাত্মা, গান্ধীর স্থতিরক্ষ! 
তহবিলে . ১০ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৫ হাজার 
১৮ টাকা ১৪ আনা ৭ পাই সংগৃহীত 


হইয়াছে। 


আর্থিক হিয়ার খবরাখবর 


আস্তর্জাতিক ব্যাঞ্চ হইতে ভারতের 
খণ-_গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে আন্তর্জাতিক 
ব্যাঙ্ক ভারতে রেলপথের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন 
ক্রয়ের অন্ত ভারতকে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ভলার 
খুণ মঞ্জুর করেন। গত ২৯শে সেপ্টেঘর 
তারিখে আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক তারতে জমি চাষের 
উদ্দেশ্যে ট্রাউর ইত্যাদি ক্রয়ের জন্ত আরও 
১ কোটি ডলার খণ মঞ্জুর করিয়াছেন। এজ 
শতকর! বাৰিক ২1 ডলার সুদ ও ১ ডলার 
কমিশন দিতে হইবে । ১৯৫২ সালের ছুন 
হইতে আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে । 

খাভশস্ত উৎপাদনে কৃষককে উৎসাহ 
দান__পশ্চিমব্ষ সরকার এই প্রদেশের কৃষক- 
গণকে খাস্যশন্ত উৎপাদনে উৎসাহ দানের অঙ্ত 
প্রতিটি ১০০ টাকা হিলাবে ২৬টি পুরস্কার দিবেন 
স্থির করিয়াছেন । এই প্রদেশের ২৩৭টি থানাতে 
ধান্ত এবং হ৬টি থানায় গম উৎপন্ন হয় । এই লব 
থানার প্রত্যেক থানায় ১ট করিয়া! পুরস্কার 
দেওয়া হইবে। ধানের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৩ একর 
অমির প্রতি একরে ২০ : মণ ধাঞ্ত উৎপন্ন না 
হইলে এবং গমের ক্ষেত্রে অন্ততঃ এক বিঘা 
অমিতে € মণ গম উৎপন্ন না ছইলে উহ্ছার 
উৎপাদনকারী পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইবে না। ee 

পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙের লাভ--গত 
৩০শে দুন তারিখে পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাক্ষের 
প্রথম বৎসর পুর্ণ হুইয়াছে। এই বৎপরে 
ব্যাঙ্কের নিট ১ কোটি. টাকা লাত হুইয়াছে। 
উহা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শঙ্ককয়! 
বাধিক ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইবে 
এবং বাকী ৯০ লক্ষ টাকা পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
পাইবেন! 

পশ্চিমবলে খাভশন্ত 'উৎপাদম-- 
আনামের কৃষি বিভাগের তুতপূৰ্ক ,ভিরেকটর 
জী জে এল চক্রবর্ত্তা এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
পশ্চিম বঙ্গে যদি মাত্র উন্নত ধরণের বীর প্রবর্তন 
করা হয়, জমিতে বদি প্রান্তিক ও রাসায়নিক 
সায় প্রদত্ত হয় এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব 
হুইতে যদি কমল রক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে 
এই প্রদেশে খান্তশন্তের উৎপাদন শতকরা! ৩৯ 


ভাগ বন্ধিত হইতে পারে। এই প্রদেশে যদি . 


খানশন্তের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাঁগও বন্ধিত 
করা যায়, তবে অতিরিক্ত হিলাবে ৩ লক্ষ 
৫৪ ছাপার টন খানুশন্ত পাওয়া ষাইতে 
পারে। 
- মদ্রাজে বিরাট সেচ পরিকল্পনা 
মাপ্রাজ প্রদেশে একটি বিরাট সেচ পরিকল্পনার 
সম্ভাব্যত1 সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের সমর্থন 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মতে 
সিদ্ধেশরম নামক স্থানে কৃষ্ণামদীর উপর একটি 
এবং কুড্ডালার নিকটে উত্তর পেনার নদীর উপর 
একটি বাধ নিন্মিত হইবে । অতঃপর ১০০ 
মাইল লম্বা একটি খাল কাটিয়া এই ছুই বাধে 
আবদ্ধ জলরাশির সংযোগ সাধন করা হুইবে 
এবং তৎপর ছোট ছোট খালের পাহাধ্যে এই 
জল কর্ণ_ল, কডপা, চিত্তব, নেল্লোর, চিঙ্গলপুট 
ও দক্ষিণ আর্কট জেলায় ৩০ লক্ষ একর পরিমিত 
জমিতে প্রবাহিত করা হইবে। উহার 
ফলে বৎসরে অতিরিক্ত হিসাবে ১৫ লক্ষ টন 
থাস্তশস্ত পাওয়া যাইবে। উহা ছাড়া উক্ত 
ছুইটি বাধ হইতে ২] লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ 
উৎপন্ন হইকে। সমগ্র পরিকল্পনাটির জন্ম ব্যয় 
হুইবে ৯০ কোটি টাকা । 

ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী হ্রাস 
ভারত সরকার “উহার আমদানী ও রপ্তানী 


বাণিজ্যের সমস্ত] সমাধান করিয়া উহার 'বিদেশী 


মুদ্রার অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে 'বিদেশ হইতে 
পণাদ্রব্যের আমদানীর' পরিমাণ হা করিতে 
সন্কল্প করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে সুলভ ও দুর্জতি 
সমস্ত মুদ্রার অঞ্চল হইতে সমস্ত প্রকার পণ্য- 
দ্রব্যের আমদানীর অস্ত লাইসেন্স প্রথা বলবৎ 
করা হুইবে এবং প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানীর 
'পর্ব্বোচ্চ পরিমাণ টাকার হিসাবে ' সীমাবদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হইবে। তবে বিদেশ হইতে 
কলফজা| এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও 
কাঁচামাল আমদানীর ব্যাপারে কোন বিজ্প 
জন্মান হইবে'না। | 





ভারতে, পাটের উৎপাঁদন- চলতি 
বৎসরে ভারতে পাটের উৎপাদন সম্বন্ধে 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটি একটি বিবুতি 
প্রকাশ ক্করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে বলা 
হইয়াছে যে, অত্যধিক বৃষ্টির ফলে চলতি 
বৎসরে পশ্চিম বঙ্গ, বিছার, আসাম ও উড়িঘ্যা 
এই সমস্ত প্রধান পাট-উৎপাদক অঞ্চলে ফগলের 
২০ হইতে ৩০ তাঁগ ক্ষতি হইক়াছে। অিবাছুরে 
এবার এই প্রথম পাটের চাষ হইয়াছিল। 
কিন্তু সেখানেও বন্যার অন্ত অর্দজেকেরও বেশী 
পরিমাণ জমির ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই 
সব কারণে চলতি বৎসরে সমস্ত ভারতে ২৭ লক্ষ 
বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না। ভারতে 
গত বৎসর ২০ লক্ষ বেল এবং গত পূর্বব বৎসরে 
১৬। লক্ষ বেল পাট উৎপর হইয়াছিল। 

কৃষককে খণ দান--সংযুক্ত প্রদেশের 
গব্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের কানপুয় জেলার 
কষকগপকে যন্ত্রপাতি সহায়ে চাষ ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের অঙ্ক বিনা সুদে খুণ দান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। পুর্বে যাহারা এইরূপতাবে 
চাষাবাদের ব্যবস্থা করিত, তাহাদিগকে খপ 


, দেওয়া হইত । এক্ষণে যাহারা এইরূপ চাষাবাদ 


প্রবর্তনে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেও উপরোক্তভাবে 
খধ দেওয়া হুইবে। 

পাকিস্থানের বহির্ব্বাণিজ্য-£েট ব্যাঙ্ক 
অব পাকিস্থানের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে প্রকাশ যে, উক্ত বৎলরে 
পাকিস্থান বেপরকারীভাবে ভারত ছাড়া অন্ত 
সমন্ধ বিদেশ হইতে ৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী করে, এবং এ সব দেশে 
৮১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী 
করে। ফলে এ সব দেশের সহিত বেসরকারী 
বাণিজ্যে পাকিস্থানের ৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হয়। তবে উক্ত বৎশরে তারতের 
সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত হুয়। উক্ত ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকার অন্ঘ পাকিস্থান ভারত হইতে ২ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকার খরচযোগ্য পিং, ৯» কোটি 
৬৫ লক্ষ টাকার ‘নাবন্ধ' ষ্টালিং এবং ১২ 
কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ভারতীয় টাকা 
পাইয়াছে। 


১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯] 


ভারতে মোটরের কারখান! _ভারত 
সরকারের শিল্প ও, সরবরাহ 'বিভাগের স্থায়ী 
অর্থনৈতিক কমিটি একটি বিদেশী ফান্কে ভারতে 
মোটর গাড়ী প্রস্তুতের: অনুমতি দিয়াছেন। 
এই কোম্পানীর মূলধন হইবে ১ কোটি টাকা। 
উহার মধ্যে প্রথমে ৩৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা 
হইবে এবং এই ৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৯ লক্ষ 
টাকা ভারতীয়দের মধ্য হইতে এবং ৬ লক্ষ 
টাকা আলোচ্য বিদেশী ফার্ধ হইতে গ্রহণ 
করা হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক সৈন্যবান্ছিনী- 
ভারত সরকার উছার স্থায়ী সৈস্ত বাহিনীকে 
প্রয়োজন মতে সাহায্যের জন্তু ভারতের বিভিন্ন 
" প্রদেশ হইতে আঞ্চলিক বাহিনীরপে ১ লক্ষ 
) ৩০ হাজার শৈন্ত গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেল। 
উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ১৩ হাজার সৈগ্ত 
গ্রহণ কর! হুইবে এবং আগামী মার্চ মালের 
মধ্যে ৬ ছাঞ্জার লোক নেওয়া হইবে। সরকারী 
কর্ণচারীপছ বেপামরিক ব্যক্তি এবং ১৮ হইতে 
৩৫ বৎসর বয়দের অবসরপ্রাপ্ত সৈম্তদ্রে মধ্য 
হইতে এই বাহিনীতে লোক নেওয়া হুইবে। 
এই বাহিনীর সৈপ্তগণ শিক্ষা সমাপ্তির পর স্থায়ী 
পৈস্তবাছিনীয় অমুন্ূপ হারে তেতনার্দি পাইবে। 
আন্তর্জীতিক ব্যাঙ্কে ভারতীয় 
সভাপতি--গত ১৬ই লেপেম্বর তারিখে 
আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যান্ত এবং 
আন্তর্জাতিক অর্থভাপ্তারের গব্ণরদের যুক্ত 
সভাতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূত পূর্ব 
গধ্ণর স্যার চিন্তামন দেশমুখ উপরোক্ত ছইটি 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০ সালের জন্ত সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন। স্তার চিন্তামন পুর্বে 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগডারের অন্ততম পবর্ণর 
, ছিলেন। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এই পর্বত 
পৃধিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক কাজের 
জন্ত ৭১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার খপদান 
ফরিয়াছেন। 
. দেশীয় রাজ্য হইতে ট্যাক্স সংগ্রহ 
১ ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য বিভাগের 
সেক্রেটারী শ্রী এম কে ভেলোডি মান্ত্রাঞ্জে এক্নপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগামী ১লা এপ্রিল 
তারিখ হইতে ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন 
দেশীয় রাদ্য হুইতে উহাগের প্রাপ্য আয়কর, 
পিজ্য শুভ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কর 


আধিক জগৎ 


আদায় করিতে আরম্ভ করিবেন এজ আগামী 


বৎনরে ভারত সরকারকে দেশীয় রাজ্যগুলির 
অর্থ সাছাধোর পরিমাণ শতকরা ৫০ হইতে 
৭৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়াইয়! দিতে হইবে । 
ভারতে আয়কর আদায়--ভারত 
সরকার উছ্ছাদের প্রাপ্য আয়কর আদায় 
সম্পর্কে একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন । এই 
কমিশনের তদন্তের ফলে ভারত সরকারের 
আয়কর বাবদ আয় বৎসরে ১০ কোটি টাকা 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে! ফমিশন 
নাকি এরূপ গিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারত 
সরকারকে দেশের লোক প্রায় ১হাপ্রার কোটি 
টাকার আয়ের উপর দেয় আয়কর ফাকি দিয়া 
থাকে এবং বোদাই প্রদেশেই উদ্ছার পরিমাণ 
৩*০'কোটি টাকা । উচার মতে দেশের লোক 
উহাদের আম দ্বারা অলঙ্কারপত্র, শ্বর্ণ, শেয়ার, 
কোম্পানীর কাগজ, হীরা জহরৎ ইত্যাদি ক্রয় 
করিয়া গবর্ণমেপ্টকে আয়কর ফাঁকি দিতেছে। 
ভারত সরকারের ব্যয়দক্কোচ--ডাঁরত 
সরকার এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, চলতি 
১৯৪৯-৫০ সালে ভারত. সরকারের আয়ব্যয়ের 
হিসাবে ৩৫ কোটী টাকা এবং মূলধন 
বিনিয়োগের হিসাবে ৫ কোটী টাকা ঘাটতি 


, 


লিষ্টার এটিসেপটি 
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দীড়াইবে। এজন স্থির হুইযাছে যে, উহার! 
মূলধন বিনিয়োগের দিক হইতে শতকরা ২* 
ভাগ, বাছাখরচের শতকর] ১০ তাগ এবং 
কর্মচারীদের বেতনের দফায় শতকরা € ভাগ 
ব্যয়সক্ষোচ করিবেন। শেষোক্ত ব্যাপারে স্থির 
হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত নূতন চাকুরী 
মঞ্জুর করিয়াছেন সেই সব পদ আপাততঃ পূরণ 
করা হুইবে ন1। 

উচ্চতর সরকারী পদে নিয়োগ--তারত 
সরকার ভারতীয় এভমিনিষ্রেটিত সার্ভিল জাতীয় 
উচ্চপদে ইতিপূর্বে গত জানুয়ারী মাসে ১৫ জন 
এবং' যে মাসে ৩৮ জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত 
করেম। উহার পর এই পদে নিয়োগের জন্ত 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রাধাঁদের সহিত কথাবার্তা বলা 
হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্যগুলির জন্ত উপরোক্ত শ্রেণীর কর্মচারী 
অত্যাবস্টক ছুইয়া পড়াতে গবর্ণমেন্ট আরও ৪০ 
জন প্রার্থীকে এই পদে নিযুক্ত করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। উহার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
অষ্যতম--চিন্ময় রায়, রবীন মোদক, অনিল দত্ত, 
মনোমোহন দাস, সুধাংগুড বসু, মোহন মুখার্জি, 
অসীম রায়, শিবপ্রসাদ মিত্র, ম্বরজিৎ 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রষ্তোৎ চক্রবস্তাঁ, ব্ভূতি নওল। 
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সংবাদে প্রকাশ যে, ধানবাঁদের ১৬ মাইল পশ্চিমে 
সিন্ধি, নামক স্থানে ১৫ কোটা টাকা ব্যয়ে সার 
প্রস্তুতের অন্ধ যে কারখানা স্থাপিত হইতেছে 
১৯৫০ সালের শেষভাগ হইতে উহাতে কাজ 
আরম্ভ হুইবে। এশিয়ার মধ্যে উহা সর্ববৃহৎ 
সারের কারখানা হুইবে এবং উছাতে প্রত্যহ 
১ হাজার টন করিয়া এমোনিয়াম সালফেট 
জাতীয় লার প্রস্তুত হুইবে। তবে তারতে এই, 
ধরণের সারের প্রয়োজন উহার ৪ গুণ। এই 
কারখানার সঙ্গে যে বিহ্যৎ উৎপাদনের কারখানা 
বলিবে তাহা হইতে বিছারের কয়ল। খনির 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে। বিহার 
গবর্ণমষেপ্ট দামোদর নদীর উপশাখা গোরাই 
নদীর উপর ৮ শত ফুট লগ্বা একটি বাধ দিয়া উক্ত 
কারখানার অন্য প্রত্যহ ১ ফোঁটা ২০ লক্ষ 
গ্যালন জল সরবরাহ করিবেন। এই বাঁধের 
জন্য. ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গে রেশম উৎপাদন--ভারত 
সরকার পশ্চিমবঙ্গে রেশম্রে উৎপাদন বৃদ্ধির অস্ত 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০ হাজার টাকা 
অর্পণ করিয়াছেন । এই টাকা দ্বারা পশ্চিমবজে 
এক প্রকার নূতন ধরণের রেশমের কীট প্রবর্তন 
করা হুইবে । পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে রেশমকীট, 
পালিত হয় তাহার প্রত্যেকটি গুটি হইতে 
৩০০ গল্ের বেশী রেশমী হাতা উৎপন্ন হয় না। 
নূতন কীটের এষ একটা গুটি হইতে ৮০০ গজ 
রেশমী হৃতা পাওয়া, যায়। এই কীটটি 


ভারতীয় ও বিদেশী কীটের সংমিশ্রণের ফলে .. 


উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই মহীশূর রাজ্যে 
উহু! সফলতার সহিত প্রবর্তন করা হুইয্বাছে। 
ষ্টালিং ও পাকিস্থানী টাকার বাট্টার 
হার-_পাকিস্বান গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, 
উহার! পাকিস্থানের প্রতি টাকার বদলে লওনে 
ভেলিভারীযোগ্য ইংলগ্ডের ৎ শিলিং ১৫ পেনী 
বিক্রল্প এবং ₹ শিলিং ২জ্প্র পেনী ক্রয় করিবেন। 
পশ্চিমবঙ্গে রেডিয়োর প্রসার-ভাক 
ও তার বিভাগ কর্তৃক লংগৃহীত বিধরণে প্রকাশ 
যে, অবিভক্ত বঙ্গে মোট ৪২ হাজার রেভিয়ো 
গ্রাহক বস্ত্রের প্রচলন ছিল। উহার মধ্যে 
কলিকাতায় রেডিয়ো সেটের সংখ্যা ছিল ৩৩ 
হাজার | বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রেডিয়ো সেটের 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৬০ হাজার । উদ্বার মধ্যে 
কলিকাতাতেই ৪৪ হাজার সেট রছিয়াছে। 





আর্থিক জগৎ 


ফি ১৫২ টাকা ধাৰ্য্য হইবে! 
ভারতে হাঁস মুরগী পালনের ব্যবস্থা 


ভারতে যাহাতে অধিকতর ব্যাপকভাবে হাল 


মুরগীর চাষের প্রচলন হইয়! দেশে খান্ত হিসাবে 
মাংস, ডিম ইত্যাদির পরিমাপ বৃদ্ধি পায় তন্ঞন্ত 
ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশকে সাহায্য 
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নু ড়্‌ প্রো ডা কট স্‌ 57 
৮১ ভালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা যা 


[ ১৭ই. অক্টোবর, ১৯৪৯ 


'সিক্ষির সারের / কারখানা-পাটনার. উহা বেসরকারী সেটের হিসাব। আগামী করিবেন স্থির করিয়াছেল। এজন প্রদেশ- 


১লা নবেম্বর তারিখ হইতে লাইসেন্স লইবার. 


গুলিকে অকিজ্ঞ ' ব্যক্তির উপদেশ এবং উন্নত 
ধরণের হাঁস যুরগী ইত্যার্ি সরবরাহ করা 
'হুইবে। যাহাতে এই বিষয়ে ১৯৫১ সাল শেষ 
হইবার পূর্বেই সুফল পাওয়া বায় তজ্জন্ত বিভিন্ন 
প্রদ্দেশকে কেন্্রীর গবর্ণমেণ্টের নিকট উচছাদের 
কার্য্যক্রম জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতে কুটির শিল্পের প্রসার--ভারতে 
কুটির শিল্পের প্রণারের উদ্দোস্্ে পরামর্শদানের 
জন্ত ভারত সরকার যে কমিশন গঠন করেন 
তাহা সম্প্রতি জাপান পরিদর্শন করিয়া আপিয়া 
তারভ সরকারের নিকট উহাদের রিপোর্ট প্রেশ 
করিয়াছেন। উচ্থার! প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
ভারতে জাপানী কলকজ! ও জাপানী বিশেষজ্ঞ 
কারিগরের সাহায্যে ৩৩টি বিবিধ কুটির শিল্পের, 
প্রতিষ্ঠা করা হউক | এই সব শিল্পের কতকগুলি 
গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হিসাবে অথবা কতকগুলি 
বেসরকারী ব্যক্তিদের সম্পত্তি হিসাবে 
পরিচালিত হইবে | তবে কতকগুলি শিল্পকে 
বৃহদাকায় শিল্পের আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টা ছিলাবে 
প্রবর্তিত করিতে হইবে। এই পরামর্শ-মতে 
ভারত সরকার জাপানস্থিত আমেরিকান 
, কর্তৃপক্ষের নিকট ১৪৭ অন -কারিগর চাহিয়া, 
পাঠাইরাছেন। | j | 
ভারতের নৃতম পৌষ্টকার্ড_-অস্ত ১৭ই 
অক্টোবর তারিখ হইতে * তারতের দিল্লী, 
কলিকাতা, বোগাই প্রভৃতি স্থানের জেনারেল 
পোষ্টাফিণ সনৃছে তিমুদ্তি ছাপা নূতন পোষ্টকার্ড 
ভিন পরলা মুল্যে বিক্রয় আরও হইবে । তবে 
যতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত পোষ্টকার্ড নিঃশেষ না 


হয় ততদিন উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাও বিক্রয় করা 


হইবে। 

পাকিস্থানে কমার্শিয়াল ব্যাক্ক__ 
পাকিস্থানে বর্তমানে যে সমস্ত কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
রহিয়াছে তাঁহার অধিকাংশ বিদেশীদের দ্বারা 
পরিচালিভ বিধায় পাকিস্থান গবর্ণমে্ট উচাদের 
পৃঠঠপোবকভায় উক্ত. দেশে একটি বৃছদাকার 
কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিঠা করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের মূলধনের শতকয়া 
২৫ ভাগ পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিবেন 
এবং বাকী মূলধন উক্ত দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবলারী 
ও অন্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা: 
হইবে । এতছ্দ্দেত্তে একটি কোম্পানী গঠনের 
ভোভাক্ো ভতাতাছ | 


১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 
গঙ্গার উপর পুল-উত্তর ও দক্ষিণ 


"বিহারের সংযোগ বিধানের জ্ত ১১ কোটি টাকা 


ব্যয়ে মোকাঁমার নিকটে গল্গার উপ একটি রেল 
ও রাজ্রপথের পুল নিশ্মিত হওয়ার প্রস্তাব 
হইয়াছিল। কিন্তু নদীর মোড় ঘুরিয়া যাওয়াতে 
বিশেবজ্ঞগণ এই স্থান বর্ন করিয়া পাটনার 
নিকটে এই পুল নির্ধাণের প্রস্তাব করিয়াছেন। 

পুর্ব্ববন্ধে পাট উৎ্পাঁদন-__চলতি ১৯৪৯ 
সালে পূর্ববঙ্গে পট উৎপাদন সম্বন্ধে পূর্ব 
সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে যে পূর্ণাবয়ব 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় 


যে, চলতি বৎসরে ওঁ প্রদেশে মোট ১৫ লক্ষ 


করিয়া 


৫৯ হাজার ৪২০ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে এবং উহাতে মোট ৩৩ লক্ষ ৩২ ছাপার 
৪৫৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে । গত বৎসরে 
পাটের জমি ও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৬৫ একর এবং 
৫9 লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৫ বেল। 

ভারতে সামরিক বিশ্ববিস্ভীলয়--গত 
ভই অক্টোবর তারিখে তানতের প্রধানমন্ত্রী 
পুণা হইতে ১০ মাইল দুরবর্তী থারাকতাসল! 
নামক স্থানে ভারতের সামরিক বিশ্ববিভালয়ের 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। স্থানটি শিবাজীর 
শ্বনামধ্যাত সিংহগড় নামক দুর্গের নিকটে 
সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে বিশ্ববিস্ভালয়ের 
অন্ত ৬২০* একর জমি নেওয়া হইয়াছে 
উক্ত বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রত্যেক বৎদরে, €০০ জন 
শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে। 
বিশ্ববিস্তা হয়ে একনজে ১৫০০ জন ছাত্র পড়িতে 


. পারিবে এবং উছাদিগকে স্থলযুদ্ধ, নৌধুদ্ধ ও 


বিমান যুদ্ধের সেনাপতির কাজ শিক্ষা দেওয়] 


হইবে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্ট পয়েন্ট ' 


নামক স্থানে সামরিক শিক্ষাদানের জন্ত যে 
বিশ্ববিভ্ভালয় রহিয়াছে তাহার অমুকরণে 
ভারতীয় বিশ্বব্ভিলয়টী গঠিত হুইবে এবং 
উহাতে সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলেজে 
পঠিতব্য বিষয়গুলিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। 


_ এখানে ১৪ হইতে ১৭ বৎসর বয়সের মেট্রিক. 


"পাশ ছাত্রগণকে গ্রহণ করিয়া প্রথমে তিন 
বৎসর শিক্ষা দিয়া তৎপর উহাদের বিশেষ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইখে। বিশ্ববিভালয়টির 
লাম হইবে. গ্াশগ্তাল ডিফেন্স একাডেমী 
অব ইত্ডিয়া। উহার কাজ সম্পূর্ণ হইতে ৫ 


আর্থিক জগৎ 
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বৎসর সময় লাগিবে। সম্পুর্ণ হইলে স্থানটী 


১৫ হাজার লোকের অধ্যুষিত একটা শহরে 
পরিণত হইবে। স্থানটীকে কিড়কির সহিত 
রেলপথের সংযোগ করিবারও ব্যবস্থা 
হইতেছে । এই বিশ্ববিস্তালয় স্থাপনে মোট 
ব্যয় হইবে ৫ ফোটী ৮৭ লক্ষ টাকা। 

অস্থায়ী রেলকর্্চারীদের জন্য 
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা-এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, অস্থায়ী রেলকর্ধরচারীদের 
ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নিয়মের কড়াকড়ি 
শিথিল করিয়া কেন্দ্রীয় রেলওয়ে দপ্তর এক 
আদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশ 
অনুসারে অস্থায়ী রেলকর্দচারিগণ অবিচ্ছিন্নতাবে 
এক বৎসর চাকুরি করিবার পর. নিয়মামুগারে 
সরকারী রেলওয়ে গ্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে অর্থ জম 
রাখিতে পারিবেন। চাকুরিক স্থায়িত্ব বিধানের 
সময়, চাকুরির দ্বিতীয় বৎসর হইতে হিসাব 
করিয়া হুদসহ প্রায় সম পরিমাণ অর্থ 
গবর্ণমেপ্ট এ কর্মচারীর নামে জমা করিয়া 
দিষেন। এই আদেশ কারখানা কর্মচারীদের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। তবে অবিচ্ছিন্নভাবে 
তিন বৎসর চাকুরি ছইলে পর গবর্ণমেণ্টের দেয় 
চাদ! তাহাদের নামে জমা হইবে। 


১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বৈদেশিক 


বাণিজ্য-গত মার্চ পৰ্য্যন্ত: এক বৎসরে 


তারতের বহির্বাপিঘ্যের আমদানী ও রপ্তানী 
মিলিয়া পরিমাপ দাড়াইয়াছে ১১১৭ কোটি ২. 
লক্ষ টাকা । এই বৎসরে মোট আমদানীর 
পরিমাণ হইয়াছে ৬৬৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা 
এবং রপ্তানী হইয়াছে ৪৪৩ কোটি ৩২ লক্ষ 












নং মিল, 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) 








'বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ - চক্রেবস্তাঁ সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং প্রাট, কলিকাতা 


টাকা। উহা ছাড়া এই বৎসরে ভারত হইতে 
বিদের্শাগত ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের 
পণ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । আঁমদানী- 
কত প্রধান প্রধান দ্রব্যের হিসাব_-শপ্ত 
ডাল ও ময়দা ১৩১ কোঁটি৩০ লক্ষ টাকা, 
কলকজা ৮০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, পট 
৭১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, তুলা ৬৪ কোটি ৬২ 
লক্ষ টাকা, তৈল ৩৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, 
ধাতুত্রব্য ৩২ 'কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, যান 
(vehicles) ৩২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, 
রাগায়নিক দ্রব্য ও ওঁষধ ২৮ কোটি ৯৪ লক্ষ 
টাকা। প্রধান প্রধান রপ্তানী প্রব্য--পাটজাত 
দ্ৰব্য ১৪৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, চা ৬৪ কোটি 
১৯ লক্ষ টাকা, কার্পান বন্তজর ও স্থৃতা ৪৩ কোটি 
২* লক্ষ টাকা, পাট ও পাটের ছাট ২৪ কোটি 
২৬ লক্ষ টাকা, তুলা ও তুলার ছাট ১৯ কোটি 
১৫ লক্ষ টাকা, তৈল ১৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা) 
চামড়া ১২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। 
ভারত-আমাম রেল সংযোগ--ভারত 
বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সহিত আসামের 
রেলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ভারত 
সরকার উহার প্রতিকারের জন্ভ একটি রেলপথ 
নিৰ্শ্মাপের, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গৌহাটার 
সংবাদে প্রকাশ'যে, আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত 
এই কাজ সম্পূণ হইবে । আলোচ্য পরিকল্পনায় 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিহার, অলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহারের মধ্য দিয়া আসামের ফকিরগ্রাম 
পর্য্যন্ত ১৪৫ মাইল লম্বা একটি মিটার গেপের 
রেলপথ নিন্মিত হইয়াছে । এক্ষণে এই রেলপপ্নে 
মান্ ৩টি ষ্টেশন iy হওয়া রী আছে। 





বাংলার বং বন্তর-শিণ্পের অগ্রদূত | | 


=যোহিনী মিলস লি 


এই চ্বিতেনল্র 
বন্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য বশম্য হইবে | 







২নং মিল 









২৪৬ 


ভারতে গোপনে স্বর্ণ আমদানী_ 
ওয়াকিবহাল মলের ধারণ! যে, গত বৎসর 
ভারতে বিদেশ হইতে গোপনে ১৩ লক্ষ আউন্স 
পরিমিত স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে। 

ভারতীয় নৌবাহিনীতে নির্বাচিত 
ব্যক্কিদিগখের নামের তালিক1-_তারত 
লরকারের এক ইস্তাহারে গত হুন মাসে ফেডারেল 
পার্ক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক অচুঠিত ভারতীয় 
নৌবাহিনীতে যোগদানেচ্ছুদিগের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম প্রকাশিত হুইয়াছে। 
পরীক্ষোতীর্ণদগের তিতর নিয্নলিধ্তি ব্যক্তিগণও 
আছেন। নামের পাশে কোল ন্ঘরও দেওয়া 
হুইল £-_বীরেশ্বর ঘোষ, 
মুখোপাধ্যায় (৩৮৬), দীনেশচন্ত্র গুপ্ত (২৩২); 
অমরঞ্জিৎ দত্ত (১৪৪), এন মুখার্জি -(৭৬), 
সুনীলবরণ ঘোষ (৩৬১), সমূরেজ্জনাথ বনু: রায় 





(১৯১), অধলকুমার দুখার্ছি (১৫৫), শঙ্কর কুমার 


বন্থ (৪৩৯)। ইহার ভিতর সুনীলবরণ .ঘোষের 
(৩৬১) নির্ববাচন সর্ভসাপেক্ষ | | 
খাভশস্তের মুল্যকীপ__গত ৮ই এবং ৯ই 


অক্টোবর তারিখে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের খান্তমন্ত্রীদের যে 
সম্মেলন হয় তাহাতে ভারত সরকারের তরফ 
হইতে প্রস্তাব কর! ছয় যে, রেশলেয় মারফতে 
বন্টিত খাত্তশন্তের মূল্য শতকরা ৯* ভাগ হাল 
করা হউক। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থ। করিতে গেলে 
বিও্ি প্রদেধ,ও দেশী. রাজ্যকে দেশ হইতে. 
অনুরূপ কম দরে খান্তশন্ড ক্রয় করিতে হুইবে 
বলিয়া এবং উহার ফলে, দেশে নান! হাদাম। 
হুইবে বণিয়া আশঙ্কা করিয়া অধিকাংশ প্রদেশ 
ও দেশীয় রাঘ্যের থান্ডমন্ত্রী উহাতে আপত্তি 
করেন। উহা সত্বেও, সম্মেলনে .উপরোক্ত 
প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৩২ লক্ষ ৮৫ 
হানার টন "খান্তশন্ত আমদানী করিয়াছেন 
বৎসরের শেষে পর্য্যন্ত ৩৬ লক্ষ টন খাণ্ুশন্ত ক্রয় 
করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় রছিয়াছে। 


দেশীয় রাজাদের ক্ষমতার অবসান 


গত ১৫ই অক্টোবর তারিখে ত্রিপুরা ও মণিপুর 
রাজ্য তারত লরকারের প্রত্যক্ষ শাগনাধীনে 
আসার ফলে ভারতের €৪৫টী দেশীর রাজ্যের 
সমস্ত .অধিপতিয় শ্বৈরাচারমুলক শাশনের 
অবসান ঘটিয়াছে। -বর্তমানে-এই লৰ রাদ্যের 


(২৫৫), এ ভি" 


প্রথম কলটার যন্ত্র পাতি 


"গুলিতে বর্তমানে AS 
পাকিস্থানের আলোচ্য ৩টী চটকলে বৎসরে ১০. 


. আধিক জগৎ 


[ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ 








অনেকগুলি রাজ্য লইয়া সৌরাষর, মধ্যভারত, 
রাজস্কান, বিন্ধ্য প্রদেশ, পাতিয়ালা,' পূর্বব 
পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য সম্মেলন ( পেপস্থ ) এবং 


” ব্রিবান্ধুর ও কোচিন যুজরাষ্্র নামে *টী প্রদেশ 


গঠিত হইয়াছে । উহ ছাড়া মহীশূর, ছায়ত্রাবাদ 
ও কাশ্মীর-_-এই তিনটা রাজা তিনটা প্রদেশে 
পরিণত হইয়াছে। বাকী রাজ্যগুলির মধ্যে 
অনেকগুলি সঙ্গিকটস্ব বিবিধ প্রদেশের, 
অন্তর্ত,ক্ত হইয়ান্থে এবং অনেক গুলির শাসনভার ' 
তারত সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন । আগামী 
১লা এপ্রিল হইতে ভারত সরকার কাশ্মীয় 
ব্যতীত অন্ত সমস্ত রাজ্যের আয়কর বিতাগ, 


“ রেল বিভাগ, শুদ্ধ বিতাগ ইত্যাদির আয় স্বরং 


গ্রহণ করিবেন। এই. তাবে ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের অন্তর্ত ক্র হওয়ায় পূর্বে দেশীয় রাজ্যের 
রাজারা লকলে মিলিয়া উছাদেৰ নিজ ব্যয়ের জু 
বৎসরে ৩৫ কোটি টাকা গ্রহণ করিতেন'। এক্ষণে 
স্থির হইয়াছে যে, ফেছই বৎসরে ১০ ' লক্ষ 
টাকার বেশী পাইবেন না। এরূপ ব্যবস্থায় 
সমস্ত রাঙাদের প্রাপ্য: হইবে বৎসরে ৪ কোটি 
৬৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৩৫ টাকা । তবে শেষ 
পর্য্যন্ত উহা কিয়া ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৮ 


হাজার ৫৩৫ টাকা হইবে.। কাশ্মীর সম্পর্কে পরে - 


কাশ্মীর গণপরিষদের সিদ্ধান্ত মতে কাজ হইবে। 

- পাকিন্বানে. 'চটকজ--পাক্ষিত্থান 
গবর্ণমেন্টের .পাটশিল্প সম্বন্ধে উপদেষ্টা জনাব 
১ আবদুল করিম ' এপ. প্রকাশ ' কৰিয়াছেন' যে, 
পাকিস্থানে আপাততঃ ও হাজার তাঁত বিশিষ্ট 
৩টী5ট্কল স্থাপিত ছইবে এবং আগামী ১০. 


বৎসর কালের মধ্যে মোট ১৫ হাজার তাঁতের” 
.-চটকল প্রতিষ্ঠিত হইবে | আলোচ্য তিনটি 


চটকলের যন্ত্রপাতির অন্ত ৪০ লক্ষ পাউণ্ড . 
‘ ভবিষ্যতে ভারতের 


লাগিবে। এতদতিরিক্ত কলের বাড়ীঘর 


ইত্যাদির আন্ক আরও ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ 


হইবে । জনাব আবছুল করিম বলেন থে, 
বর্তমান মাসের শেষে তিনি ডাওীতে কলের 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দিবেন এবং ১৫ মাসের মধ্যে 
ডেলিভারি দেওয়া 
আরপ্ত হুইবে_যদ্রিও ওটা কলের সমস্ত 
কলকব্দার ডেলিভারি শেষ হইতে, 
৩ বৎসর লমর লাগিবে। ভারতের চটকল- 
হাজার তাত আছে। 


লক্গ- বেল পাট হইতে &* হাজার টন থলে ও 


চট উৎপন্ন -হইবে 
এই পরিমাপ থলে ও চট ব্যবহৃত হুয়। 
রেশনের চাউলের মুল্য হ্রাস -এরূপ 
একটি সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে যে, আগামী 
জাহুয়ারী ও ফেব্রুয়াদী মালে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণযেপ্ট 
যখন পুনরায় এই প্রদেশের অভ্যন্তর হইতে 
ধান চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবেন তখন 


রঃ রেশনের দোকানের মারফতে বিক্কীত চালের 


মুল্য বর্তমানের প্রতিমণে ১৭৯ আনা হইতে 
১১0৮০ আনায় হাস করা হইবে |, 
এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জসমুহ বন্ধের 
প্রস্তাব_প্রকাশ যে, বেকার ব্যক্তিদের চাকুরী 
সংস্থানের অগ্ত তারতে : যে. ৫২টি, 
এমগপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ আছে তাহা আগামী হ. 
বৎসরের মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইবে। তবে 
আশ্রয়প্রার্থাদের মধ্যস্থিত বেকার ব্যক্তিদের 
চাকুরীর সংস্থানের জন্ক প্রত্যেক প্রদেশে একটি 
করিয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করা! হইবে। ইতিমধ্যেই 
একচেঞ্জগুলির শতকরা ৩০ জন লোককে 
ছাটাই করা হইয়াছে । ৪ বৎসর পূর্বে যখন 
এই লব একচেঞ্জ স্থাপিত হয় সেইসময় হইতে 
বর্ধমান সময় পর্য্যন্ত উহাতে হণ লক্ষ ৮৫, 
ছাঞার,৯৭০ জন লোক চাকুগীর জন্তু আবেদন 
করে। একচেঞ্জগুলির চেষ্টায় উহার মধ্যে নাত 
৭ লক্ষ ১ ছালার লোক কাল পাইয়াছে। উহার 
মধ্যেও ২ লক্ষ ৬১ হাজার ভূতপূর্ব সৈনিক । 


. গবর্ণমেপ্ট এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে,. এই লব 


একচেঞ্জ রাখিতে যে ব্যয়' ছয় তাহা ভারতের 


- আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের কানে. ব্যয় করা 


হইবে। . : 

ভারতীয়, সভাপতি ইত্যাদির, বেতন 
গত ১২ই অক্টোবর তারিখে গণ-পয়িষদ 
সভাপতি ও অভ্ান্ত 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী কি ছিলাবে বেতন পাইবেন 
তাঁহার একটি তাপিকা গ্রহণ করিরাছেন। 


| পাকিস্থানে প্রতি বৎসরে 


এই তালিকা অম্ুসারে ভারতের সভাপতি মালে - 


১০ ছাপার টাকা, প্রদেশসনূহের গবর্ণরগণ মালে 
€] হাজার টাকা করিয়া, সুপ্রিম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি মাসে € হাজার টাকা, উক্ত 


- কোর্টের অস্তান্ত জক্তগণ মাসে ৪ হাজার টাকা, 


করিয়া, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসে 
৪ হাজার টাকা, অস্তান্ত অজগণ মাসে ৩] হাজার 
টাকা করিয়া! এবং কন্ট্রোলার জেনারেল অৰ 


' ইণ্ডিয়া মাসে ৪ হাজার টাকা বেতন পাইবেন। 


এই বেতনের উপর সকলকেই আয়কর, সুপার 
ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হুইবে। 





কার্ধ্যনীতির ফলে 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৪ই অক্টোবর-_পৃন্দাবফাঁশের 
পর গত ১০ই অক্টোবর কলিকাতার “শেয়ার 
বাজার খুলিয়ান্ছে । কিন্তু নানাকারণে এ সপ্তাহে 


কার্রকারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কিছু ' 


উৎসাহ লক্ষিত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট 
দেশে পণ্যযূল্য শতকরা দশভাগ হারে 
হাঁস করিবেন বলিয়া স্থিয় করিয়াছেন। খা 
ও বস্ত্র সম্পর্কে এ বিষয়ে পাক! সিদ্ধান্ত 
ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হুইয়াছে। কাঁচা লোহার 
দাম হাস করিয়! গবর্ণষেপ্ট একটা ঘোষণাও 
প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য হ্বাসের এই 
শিল্পের ভবিষ্যৎ মুনাফা! 
সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। 
কাজেই বাজারে শেয়ার ' দরের অপেক্ষাকৃত 
মন্দা দেখা যাইতেছে । . 

অস্ত কোম্পানীর কাগদ বিভাগে ৩৯ টাকা 
সুদের (১৯৮৪) খপপত্রের দর (সর্ববোচ্চে) 


৯৭০০ আনা, ৩২ টাকা আুদের- (১৯৫৩-৫৪). 


খণপত্রের দর ১০১%%০ আনা, ৩৯ টাক সুদের 
(১৯৫৭) খণপন্রের দয় ১০১২ টাকা, ৪৯ টাকা 
সুদের (১৯৬০-৭০) খপপত্রের দর ১১০০ আনা 
ও ৪০ আনা সুদের (১৯৫৫-৬০) খপপত্রের দর 
১১০৮০ দীড়াইয়াছে। 

অদ্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা ফোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
ন্মিরূপ দীড়াইয়াছে £- ব্যাঞ্চ_ তারত ৩০/০ 
আনা, হিন্দুস্থান .কমার্িয়াল ২৫০ আনা, 
হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ২১৫০ আনা) কয়লার 
খনি-_তালগুড়া ৭৮০ আনা, বড়ধেমে] ২/০ 
আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩৫%০ আনা, ইকুইটেবল ৪৫1০ 
আনা, নাজির! ৮৩০ আনা চউক্ল-_বরানগর 


[২১৪২ টাকা, এম্পায়ার ২২1০ আনা, ইণ্ডিয়া 


১৩৬২ টাঁকা, প্রেসিডেন্দী ৫%/ৎ আনা, ইউনিয়ন 


| ২০৯২, টাকা $ ইজিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রপ 


এণ্ড, ্ীল ২৯/০ আনা, কুমাঁরধুবী ৮৭০ আনা, 


্বীল কর্পোরেশন ২০৪৮০ আনা, টেক্সটাইল 


মেসিনারি ৭দ%০ আনা, বার্ণ এণ্ড. কোং ২৭:২ 


টাকা, মার্শালস্‌ ৬1০ টাকাও চা বাপিচা- 


ধূনসুরি ৭/০ আনা, টিন আলী ১৮২ টাকা, 


পে 


বাজারের হালচাল 


তেজপুর ২১০ আনা? 
জমিদারী ৭৫২ টাকা, ইণ্ডিয়ান ট্রীমসিপ, ৮1%* 
আনা, কানপুর সুপার ২৩২ টাকা, বি আই 
কর্পোরেশন ৮৮/০ আনা, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ 
১৭1০ আনা, ইণ্ডিয়ান এনুমিনিয়ম ১৪৩২ টাকা, 
ভালমিয়া লিমেন্ট ৬] আনা, শোনভ্যালী 
সিমেন্ট ৫1৩৯ আনা, বার্মা কর্পোরেশন ২1 
আগা, ইণ্ডিয়ান কপার ২1৬ আনা) 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৪ই অক্টোবর- পূর্ব 
পাকিস্তানে গত ১৯৪৮ সালে ৫৪ লক্ষ ৭৯ 
হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৯ 
সালে লেস্থলে ৩৩ লক্ষ ৩২ হাৱার বেল পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারী ভাবে জ্ঞাপন 
কর! ছইয়াছে। 

গত জুলাই ও আগ মাসে কলিকাতা! 
ছটতে বিদেশে হ লক্ষ ৪ ভাজার ৯০৩ বেল পাট 
রানী হইয়াছে। উদার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৬ 
হাজার €০০ বেল হইতেছে ভারতের পাট। 

অন্ত কলিকাতার "বাজারে পাকা 
বিভাগে রপ্তানীযোগ] ফাষ্ট” 'পাটের 
দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ২০০ টাকা। 


বেলে 










বিবিধ মেদিনীপুর | 


দর : 


“ ROPING HE 

I হেড অফিস £ কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্‌ 

৪, ক্লাইভ ঘাট স্বীট, কলিকাতা 
ভাজি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাভা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 


সোন। ও রূপা 

কলিকাতা, ১৪ই অন্টোবর-ংরিজার্ ব্যাঙ্ক 
প্রতিদিন ১০ ছাঁঞার আউন্স করিয়া সোনা! 
বিক্রয় করিবেন'বলিয়া ঘোষণা করায় সোনার 
দর বেশী রকম নামিয়া যাইতে আরন্ত 
করিয়াছিল । কিন্তু ব্যাঙ্ক কন দরে সোনা 
ছাড়িতে রাজী ন! হওয়ার এক্ষণে আবার 
সোনার, দর কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে। 
অভ্ত বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দ্র ১১৫০ 
আনা ও কলিকাতায় তাহ! ১১৫৮/০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 

অন্ত বোগ্ধাইয়ে প্রতি শত ভরি ১৬৬৭০ আনা 
ও কলিকাতায় ১৬৯] আনা দরে রূপ! ক্ৰয় 
বিক্রয় হইয়াছে । 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বেতন ক্লাস --তারত 


সরকার বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কোচের 
জন্প যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার আনুষঙ্গিক 
ব্যবস্থা ছিসাৰে ভারতের কেন্দ্রীয় গবণমেণ্টের 
১৯ জন মন্ত্রী, বিনিষ্টার অফ ষ্টেট এবং ডেপুটী 
মন্ত্রী উহাদের বেতনের শতকরা ১৫ ভাগ কম 
গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার ফলে 


গবর্ণমেণ্টের বৎসয়ে ১ লক্ষ টাক! ব্যয় কমিবে। 





নরওয়ে, যাণ্ড, হল্যাণড, ইটালী, জাপান, পেলাং ও 
সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এজেন্দী রহিয়াছে। 
f | _-মুলধন-_ 
অধিরুত রি ১২০১০০১০০০২ টাকা 


১১১৮১১১৮০০৮ 
৭৮১8৭,8০২ 33 
৮৪২১০০১০০০৭ রহ 








[ ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ 








ক্যালকাটা গ্তাশনাল. ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংস, মিশন রো, ' কলিকাতা 


আদাযীক্কত মূলধন ৫০,00,000২ টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল ২৪,০০ ১000২ ঢাকা উর্ধে 
শাখাসমূহ $= 










হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেল্‌, 






|| কলিকাতা দিল্লী বোদ্বাই, মাত্রা নাগপুর সিটি. কলিকাতা। 
টি বালিগঞ্জ লক্ষ কলবাদেবী  নাগপুর . . অমরাবতী ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
জা রে |] চ্য়োরম্যানঃ  শ্রীহদুনাথ রায় 
j ' | [| ঢাইরেক্টার-ইন-চার্চ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 
হাইকোর্ট 'পাটনা -_ আজমীড় মেষ্টন রোড চট্টগ্রাম Ff টী খত f 
উট বড়বাজার, শ্যামবাঞ্জার, হাটখোলা, 


| জান বা মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
'ব্যান্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব 
খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা 
১1৯. টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়। ই পাটনা, বাঁকুড়া 
ক্যালকাটা স্যাশনালে’ আপনার একটি একাউন্ট রাখুন | পে-অফিস--মিরকাদিম I 
রি coe ২ মত জা ২১৯ যে 2 EE জর সু ৩৩ ৩ রী ১৬৩ রর : হাওড়া ও সিউড়িতে (বীরভূম ) 
| |, দুতদ শাখ।শশ্রই খোলা হইবে । | 


নুতন টেলিফোন নন্বর_CITY. 2765 


অক্ষয়কুমার গহ দেল | BS 
১নং ধর্ম্মতল! ষ্টাট, সা 

চু হেডঅফিল স্থাপিত ক্লাইভ স্রাট 

মু বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


| প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস £--৬১নং বনহুবাজার প্রীট 


= ৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্রীট 


| দমন্বম, বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, 
| “নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, 
























রজত ৃঁ 

হেড অফিস _২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! ফোন-__ব্যাক্ক ৫৯৮৯. 
খা্চ_বড়বাজার, হ্টামবাজার, ভবানী পুর, 
বনগী, বসিয়হাট ও খুলন]। | 

উপযুক্ত জামিনে টাক! ধান দেওয়া হয়। 

সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য কলা হয়।- 


সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


























২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট;, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত। অন্তান্ত শাখ! ঃ 
মিলের স্থান_সোদপুর, ২৪ পদ্মগণ! চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজযাহী, . 
মিলটি চালু টা  শিা্গঞ্, অলপাইগুড়ি। 
আয়োজন দ্রচ্ত অগ্রসর হইতেছে। ৃ সুদের হার ঃ 
সেভিংস্‌ৎ২ টাকা . ফিক্মড ৩৯ আন! 





মেসাস ০লঞ্ুতী কনা হিল, ল্নি 


গ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ ] 
১২২, ৰহৰাজার সী, কলিকাতা_-আঁবিক জগৎ প্রেসে রত্না চা ছারা সুমিত ও প্রকাশিত । 


| বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
; কর! হয়। - 










































তি € 50-140. 02505 
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নী অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে। বৃটিশ আমলে ৮ 


ভান্পত সন্পকাদ্ের ব্যয়সক্কোচ. ভারতের লোক ' না খাইয়া মরিলেও তজ্জন্ত 
| ই ৃ তারত গবর্ণমেণ্টের কোন মাথাব্যথা হইভ 

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার ফলে বর্তমানে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ তাবে না। কিন্ত স্বাধীন ভারতের গবর্ণমে্ট এক্ষণে 
এবং অন্তাপ্ত আমুযদিক অনেককে কারণে ভারত ভারতবাসীর আয়ত্তে আসিয়াছে এবং ভারত দেশের একজন লোককেও অনাহারে 
লরকারের ব্যয় অত্যধিক “বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে আয় বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে মরিতে দিতেছেন না। তজ্জন্ত উহাদিগকে 
পুর্বে স্বাভাবিক অবস্থার সময়ে আয়ব্যর এবং আত্মরক্ষার জন্য ইংলগ্ডের উপর নির্ভর করিতে বিদেশ হইতে বৎসর বৎসর । শতাধিক কোটা, 
মুলধন বিনিয়োগের হিসাবে তারত সরকারের পারে না।' এজ এই'ছুইটী বিভাগে ভারতের টাকার খাদ্ধশন্ত আমদানী করিয়া তাহা 
ৰৎশরে ২:০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় হইত 
না। এক্ষণে এই ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 












বিষয় , ‘ পৃষ্ঠা 
তারত সরকারের ব্য়লক্কোচ ১৬৪৯-৪৫২ 
ভারত ও পাকিস্থানের 


$ ৪ € 


নিক্োর কেবল ও তার 
ভারতের . একান্ত নিজন্ব সম্পদ। যেখানেই 
বৈছ্যতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় সেখানেই এদের 
আদর । উৎকধতার অন্ত ইহার প্রত্যেকটি 
' কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া বাজারে ছাড়া 
হয়। কেন্সীয় সরকারের সহিত চুক্তিবন্ধ 
থাকার ইহ! প্রাদেশিক ও দেশীয় রাক্স)সমুহের 
সরকারবৃদ্দবকেও প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ কর] হয়। 







লেনদেনের পরিস্থিতি ৪6২-৪৫৪ 
লাযরিক প্রগঙ্গ 8¢8-86> 
নানাকথা ৪৫৯-৪৬২ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাথৰর ৪৬৩-৪৬৬ 

. বাজায়ের হালচাল ৪৬৭-৪৬৮ 












বৎসরে ৪০০ কোটী টাকার উপর উহার 

7 অনেক, কারণ রহিয়াছে। ভারত স্বাধীনতা 
ৰ লাতের পূর্বে ভারতের পরবাস নীতি বলিয়া 
-3 কিছু ছিল ন! এবং বৃটিশ গৰৰ্ণযেণ্টের রি 


৮ ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ত্িত হুইত।' 'ঞ্ 3 এডি টির ও ats 
সময়ে ভারতের লামরিক বিভাগের জগত tg pp 7৮6 

- ভারতের রাজস্বের অনুপাতে ব্যয় অনেক বেশী _. ছি ম্তাশনাল ইন্‌স্থলেটেড কেবল কোং অব ইণ্ডিয়া লিনিটেড 

' হইত বটে। কিন্তু ভারত বহিঃশক্রুর  হীফেন, হাউল, ডালহাউসী ক্কোরার, কলিকাতা 
আক্রমণ হুইতে আত্মরক্ষার জন্ত বৃটীশ . ফোন : নিটি ৫১৯২ (টি লাইন) গ্রামঃ ভি শাখা 9 





সামরিক শক্তির উপরই নির্ভরশীল ভিল। দি: 


8৫° 


আর্থিক জগৎ 








স্রন্নহূল্যে দেশবাসীর মধ্যে বিক্রয় করিতে 
হইতেছে ।' এজপ্ত ভারত লরকারকে চলতি 
বৎলরে ৩৩ ফোটা টাকার মত ক্ষতি দিতে 
হুইবে বলিয়া চলতি বৎসরের বাজেটে ' ব্রাদ 
করিতে ভইয়াছে। চলতি বৎসরে সামরিক 
বিভাগের অন্ত তারত সরকার রাজন্বের ছিসাবে 
১৫৭ কোটা টাকার উপর ব্যয় করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। চতুর্দিকের অবস্থা আর একটা! 
বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের যে ভাবে মুকুল হুইয়া 
উঠিগ্নাছে তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভারত 
সরকারকে এই ব্যয় হ্রাস করিতে পরামর্শ দিতে 
পারেন না। ইংরাঁজ আমলে এদেশে জাতিগঠন 


মূলক কাছের অন্ত এক প্রকার কিছুই ব্যায় 


হইত ন!। কিন্তু দেশ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে 
অঙ্গে তারত সরকার দেশে, শত- শত কোটা 
টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা মূলে, অগংখ্য যাতি 
গঠনমূলক কাছে হাত দিয়াছেন এবং, এজন 
গবর্ণমেপ্টকফে বৎসর বৎসর একটা মোটা টাকা 
ব্যয় করিতে হুইতেছে। 


সাহায্যের অন্ত চলতি বৎসরে গবর্ণঘেপ্ট 


রাশ্বের হিসাবে ৯ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা -এবং" 


মুলধন হিসাবে ২৩ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
ভারতে এই ধরণের কাজে এক পয়সাও বায় 
হইত ন|। গবৰ্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধির আর একটা 
কারণ দীড়াইতেছে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি। 
গৰর্ণমেষ্টকে প্রত্যেক বৎসর উহ্বার সামরিক ও 
বেসামরিক প্রয়োজনে বনু কোটা টাকার পণা- 
সামগ্রী দেশ ও বিদেশ হইতে ক্রয় কৃরিতে হয়। 
বিগত যুদ্ধের পূর্ব এই লব পিনিষের যে মূল্য 
ছিল তাহার তুলনায় এক্ষণে উছ্ছার নিয়স্ত্রিত 
মূল্যও ৩1৪ গুণ বাড়িয়া 'পিয়াছে এবং 
গবর্ণমেপ্টকে বাধ্য হুইয়া এই মূল্য দিয়াই 
উহার প্রয্ধোনীর দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে 
হইতেছে। এজগ্তও গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৎসরে 
বহু কোটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে । এই গ্রুসঙ্গে 
উহ্ছাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর 
হইতে ডলারের হিসাবে টাকার শল্য হাস 
করাতে ভারত সরকারের ব্যয় চলতি বৎসরের 
বাকী ৬ মাসে ৬ কোটি টাক! বাড়িয়া যাইবে 
বলিয়া ভারতের অর্থপচিব প্রকাশ করিয়াছেন । 


উপরের মন্তব্য হইতে ভারত. সরকারের. 


ব্যায় কেন এত বাড়িদ্না গিয়াছে তাহা! বোধগম্য 


আশ্রয়প্রা্থাদের & 


বুটাশ আমলে 


হইবে । হুঃখের বিবয অনেক রাজনীতিক 


. ছুরভিসন্ধি বশত্তঃ এই লইরা ভারতের জাতীয় 
-গবর্পমেপ্টকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপর করিতে ' 
, চেষ্টা করিতেছেন । অনেক উৎসাহী ব্যক্তি 
১ পূৰ্ব্বে তারতের 


শাসন বিভাগে কয়জন 
সেক্রেটারী, জয়েন্ট পেক্রেটারী, ডেপুটী 
সেক্রেটারী, এসিই্যান্ট সেক্রেটারী ইত্যাদি 
ছিলেন এবং বর্তমানে কতদ্রন আছেন তাহার 
ছিসাব দেখাইয়! দেশবাসীকে চমৎকৃত করিতে 


“প্রয়াস পাইতেছেন। উহাদেয় এই জ্ঞান নাই 


যে, বৎসরে ১*টি বিভাগে দুইশত কোটি টাকা 
ব্যয় করিতে বত সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী 
ইত্যাদির প্রয়োজন হয় ২০টি বিভাগের অস্ত 
৪০০ কোটি টাঁকা খরচ করিতে উহা অপেক্ষা! 
অনেক বেশী সংখ্যক এই ধরণের কর্মচারীর 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাছা হউক এই সব 
কথা বলিয়া! দেশের ,গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মিত- 
ব্যয়িতার কোন প্রয়োজন নাই তাহা বুঝুঁইতে 
আমরা চেষ্টা করিতেছি না। ' যিতব্যরিতার 
প্রয়োজন আছে এবং আয় বুঝিঘা ব্যয় 
করিবারও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু যে কাল 
অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য--আয়ের তুলনায় 
ব্যয় বেশী হুইবে অধবা খু বাড়িবে-_এই মনে 
করিয়া সেই ব্যয়ে পশ্চা্পদ হওয়া বুদ্ধিমানের 
কান নছে। পারিবারিক জীবনে কোন ব্যক্তি 


< 


বদি তাঁহার আর অপেক্ষা ব্যয় বেশী হবে, 


অথবা খণ দীড়াইবে মলে কয়িয়া তাছার 
সম্তানা্দির চিকিৎসা বা শিক্ষার ব্যবস্থা না 
করেন-_-অথবা উহাদিগকে আধপেটা খাওয়াইয়া 
ছুর্বল ও রোগাক্রান্ত করিয়া তোলেন তাহা 


"হইলে কেহ তাহার দুরদৃষ্টির প্রশংসা করিবে না। 


অবস্ত যাহার নিজের ৰ! পূৰ্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত 


কোন অর্থ নাই এবং যাহাকে কেহ ধরণ দিতে ' 


ইচ্ছুক নহে এরূপ ব্যক্তির যথোপযুক্ত আয় ন! 
হইলে তাহাকে বাধ্য হুইয়াই তাছার সম্তানাদির 
শিক্ষা, চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে 
উপেক্ষা! করিতে হয়। কিন্ত যাহার সঞ্চিত অর্থ 
আছে_অথবা যেবালারে ধণ পায় সে যদি 
উহা উপেক্ষা করে তবে উহা তাহার একটা! 


* অমার্জনীয় অধীরাধ বলিয়াই গণ্য ছইবে। একটা, 


পরিবারের পক্ষে যাহা সত্য একট! গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষেও তাহা সত/।. .কারণ দশের 'পবর্ণমেণ্ট 
দেশের সমস্ত লোকের একট। যৌথ পরিবার তিম্ন 


1 ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 
কিছু নহে। মূলতঃ উহার হাতেই দেশের 





"সকলের শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার উন্নতি 


ইত্যাদি নির্ভর করে। ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
আমলে দেশে এই সব বিবন্ন উপেক্ষিত হইয়াছে। 
এক্ষণে লণ্ডনে ভারতের ৬1৭ শত কোটি টাকা 
মজুদ থাক] সন্ত্বেও এবং ভারত সরকারের পক্ষে 
প্রয়োপনমত দেশ ও বিদেশ হইতে 
২1৪ শত "কোটি টাকা খণ গ্রহণের 
ক্ষমতা থাকিলেও ভারত সরকার যদি বাজেটে 
ঘাটতি হইবার আশঙ্কায় অথবা দেশের খণভার 
বন্ধিত হইবার ভয়ে দেশের আত্মরক্ষা ও 
দেশবাসীর" কল্যাপমূলক ক্কাজ হুইতে প্রতি নিবৃত্ত 
থাকেন তাহা হইলে জগতের কোন দুরদৃষ্ি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি উহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। 
আমাদের এত কথা বলিবার উদ্দোপ্ত এই যে, 
চলতি বৎসরের বাজেটে তারত সরকার 
দেশবাসীর উপর কতিপর নূতন ট্যাক্স ধার্ধ্য 
করিবার পর এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, এই 
$লরে আর ছুইতে সমস্ত ব্যয় শঙ্কুলান করিয়া 
পৰ্য্যন্ত গবর্ণষেণ্টের ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্ধৃভ 
ইবে। কিন্তু চলতি বৎসরের গত করেক 
মাসে তারত সরকারের আয়-ব্যয়ের যে হিসাৰ 
পাওয়া গিয়াছে তাংা হইতে মনে হইতেছে যে, 
এই বৎসরের শেষ পর্যযস্ত গবর্ণমেগ্টের ৩৫ 
কোটি টাকা ঘাটতি হইবে । এই কারণে বা 
হাসের অন্ত একট! সোরগোল উঠিয়াছে। 
তারতের অর্থনীতিক ক্ষে&ে বাঁজেটে ঘাটতি 
উহা একটা অবাঞ্চিত ব্যাপার সন্দেহ 
নাই! এক একটা দেশের গবর্ণমেন্টের যে 
আয় হয় তাহা'দেশের লোকের' কাছ হইতেই 
আদায় হইয়া থাকে এবং ষে ব্যয় হয় তাছারও 
প্রায় যোলআনা দেশবাসীই পাইয়া থাকে। 
এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেপ্টের আরের তুলনায় ব্যয় 
যদি ৩৫ কোটি টাকা বেশী হয় তাহ! হইলে 
চল্তি বৎসরে দেশের লোক গবর্ণমেপ্টকে যত 
টাকা দিবে তাহার তুলনায় দেশবাসী 
গবর্ণমেন্টের নিকট হুইতে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা 
বেশ্ট পাইবে । এদেশে বর্তমানে পণ্যদ্রবোর * 
বূল্য যে প্রকার বন্ধিত হইয়াছে তাহাতে দেশ- 






. বাসীর হাতে এই ভাবে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা 


সঞ্চিত হওয়া! সঙ্গত নছে। এই ধরণের আদর্শে ' 
অনুপ্রাণিত হুইয়াই গত ফেব্রুয়ারী বাসে বখন 
ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমৃছ 


২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 
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উহাদের বাছেট রচনা করেন সেই সময়ে উছার! 
ব্যয় কমাইয়া এবং নূতন ট্যাক্ বসাইয়া উহাদের 
আয়-ব্যয়ে যতদুর সম্ভব লমতা সাধন 
রিয়াছিলেন। কিন্তু * কার্যক্ষেত্রে দেখা 
ইতেছে যে, এই আদর্শ সিদ্ধ হইতেছে ন!। 
উহা দুঃখের বিষয় সঙ্গেছ নাই। কারণ 
দেশে এখনই-পণ্যদ্রব্যের মুলা যে প্রকার চড়া 








রহিযাছে তাহাতে দেশবাসীর ছাঁতে অধিকতর | 


পরিমাণে ক্রয়-ক্ষমতা সঞ্চিত হওয়ার দ্য 
পণাদ্রবোর মূল্য যদি আরও চড়িয়া যায় তবে 
দেশে অনর্ণের হি হইতে 'পারে। কিন্তু এই 
অবস্থা অনেকট! গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার বাছ়িরে। 
গবর্ণমেন্ট উচাদের বাজেটে বরাদ্দকৃত বায়ের 
তুলনায় অধিক অর্থ ব্যয় ক্রিয়া যদ্দি এই ঘাটতি 

করিতেন'তাঁছা! হইলে তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়া যাইত | কিন্তু অপরিছার্ধ্যভাবে কতক 


ব্যয়বুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেপ্টের কোন (| 


ফোন বিভাগে আয় হাঁসের ফলেই উপরোক্ত । 
পরিমাণ ঘাটতি দেখা দিয়াছে। 
এই অবস্থার প্রতিকারের অন্ত সকলেই 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় হাসের দিকে জোর দিতেছেন।, 
আমরা এই মতের পূর্ণ সমর্থক নহি। গবর্ণয়েণ্টের 
ব্যয়নীতি পর্যযালোচনা! করিয়া উচ্বাদের কোন 
. ব্যয় যদি অনাবশ্ুক অথবা] কিছুদিন পৰ্য্যন্ত 
স্থগিত রাখার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা 
হইলে এই ব্যয় অবশ্যই বন্ধ করিতে, হইবে। 
[কিন্ত যে বায়, .দেশের জনসাধারণের নিরাপত্তা 
ও দ্রীবন্যান্ার পক্ষে অপরিহার্য্য তাছ! বন্ধ করা 


কিছুতেই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে j 


পারে না। তারত' সরকারের আথিক অবস্থার 
এখনও এরপ দুৰ্গতি ঘটে নাই যে উহা উহার 
সঞ্চিত টাকা হইতে ২1৪ শত কোটি. টাকা ব্যয় 
করিতে পারে না--বা অভ্যাবশ্তকীয়, বায়ের 
জন্য 6 শত কোটি টাৰু| ধার কর্জ করিতে 
পারে না। কাজেই অপরিহার্য্য ব্যয় কোন 
অবস্থাতেই বন্ধ করা যাইতে পারে না। তবে 
জনসাধারণের হাতে যাছাতে অধিক ক্রয়-ক্ষমতা 
ত হুইয়! দেশে মুদ্রাপ্কীতির কুধল অধিকতর 
ব্যাপক না হুইতে পারে তজ্ঞপ্ত গবর্ণমেন্টকে 
দেশের দোঁকের হাত হইতে যতদুর অধিক 
স্ব ক্রর-ক্ষমতা টানিয়া লইতে হইবে। 
ছেটে ঘাটতি সম্পর্কিত সমস্তার সমাধানে 
হা ছাড়া আর কোন যুক্কিলঙ্গত গন্থা নাই। 
২ 









সুখের বিষয় যে, তারত সরকার মূলতঃ এই 
ধরণের নীতি অবলম্বনেই কান্ত করিতেছেন। 


ব্যয়স্থাস অবশ্যই করিতে হুইবে। তৰে 
এক্ষণে গবর্ণমেন্টের রাজ্শ্বে যে ৩৫ কোটি 


বায়সঙ্কোচ' কমিটীর নির্দেশ মত উহার! এদিকে 
গেদিকে € ৭ কোটি টাকা ব্যয় হাসের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন বটে । কিন্তু যেখানে রাজ্জস্বের খাতে 
সোয়া তিনশত. কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে 
সেখানে এই পরিমাণ ব্যয়হাল কোন উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার নহে। সম্ভব ৪9 জে আরও 


এজন গবর্ণমেন্ট এই পরিমাণ টাক! ব্যয় সন্কোচ 
করিতে অপ্রগর হন নাই। উহা করিলে দেশের 


তাছার মধ্যে অনেক কাল বন্ধ হইয়া বাইত 
এবং ৪৬১3৫ দেশের মধ্যে উঠ নিরুৎসাহের 










(অধিকতর শক্তিশালী, ও দীর্ঘস্থায়ী 
এন্সৃপেনডে্ড মেটাল 


আপনি এখন পাইতে পারেন। 


উন্নততর নির্বাণ কৌশলের গুণে হহিন্দুস্থান, এক্স্‌পেনডেভ 'মেটালের 
শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত হইতে এইগুলি প্রস্তুত । কংক্রীট 
জমানো, বেড়া দেওয়া, মেসিন ঘেরা, জানালা প্রভৃতি সুরক্ষিত করা 
এবং অন্যান্য নানা কাজে ‘হিন্দুস্থান’ মেটালের আদর সর্ব্বত্র। 


্রয়োজনানুযায়ী ' 'সকল্‌ সাইজের মেটালই পাওয়া যায়। 
.. জিন্দুজ্ছাল ০স্নষ্ট-ডি-০স্বস্ণ 
জ্রন্ভসগেনঢচেভ €নভালন 


Yad 
5 . | ; 
হিন্দুস্থান ওয়ার এণ্ড মেটাল প্রডাক্ট লিঃ 
্রস্টিফেন হাউস, ডালহাউদী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
ফোন £ 'সিটি ৫১০২ (৪টী লাইন) গ্রাম £ টিভি 















টাকা ঘাটতি হইবার আশঙ্কা]! দেখা দিয়াছে 


কপ্যাণঞ্জনক যে সৰ কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে 
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ভাষ হি হইত | এছপ্ত উহা দ্বিতীয় পন্থা 


হিসাবে এক্ষণে দেশের লোকের নিকট হইতে 
যতদুর সম্ভব অধিক পরিমাপে উহাদের ক্রয় 


ক্ষমতা টানিয়া লইবার দিকেই, অধিকতর 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারত 
সরকারের ৫০০ টাকার অধিক বেতনের 


কর্শচারীদের বেতনের শর্তকর! ১০ টাকা হারে 
কাটিরা লইয়া উহাদের ওগ্ভ তাহা সঞ্চিত 
করিয়া রাখার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর! 


আৰ্থিক জগৎ 


যাইতে পারে। বর্তমানের এই ছুর্ছিনে ব্যয় 
সক্ষোচের জঙ্ক যদি সরকারী কর্ণচারীদের বেতন 
“ হাশ করা হইত তাহা হইলে উহাদের মধ্যে 
গভীর অপস্তোষের সৃষ্টি হইত।. তাহা না 
করিয়া উছাদের প্রাপ্য 'কতক টাকা 
আপাততঃ “আবদ্ধ” করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা 
হইতেছে। উহাতে কর্মচারীদের মধ্যে তেমন 
কোন অসস্তোষও হইবে না_-অথচ দেশে মুদ্রা- 
শ্রীতির কুফলও কমিবে। এই দিক দিয়া 


বা অক্টোবর, ২ ক: 


সে আরও অনেক কিছু করিতে পারেন। 
আমরা আশ। { করি, গবর্ণমেন্ট উহাতে পশ্চাদ্বপদ 
হইবেন লা। এই প্রসঙ্গে দেশযানীর উপর 
নূতন ট্যাক্স ধাধ্যের করাও উঠিতে পারে। কিন্ত 
দেশের বর্তমান অবস্থায় ট্যাকসবৃদ্ধির তেমন কোন 
সুযোগ আছে বলিয়া আমর! মনে করি না। 
তবে এই দিক দিয়াও চিত্তাতাবন! করিবার 
অন্ত আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিতেছি। 





ভারত ও পাকিস্থানের লেনদেনের পরিস্থিতি £ .. 


গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে ভারত 
ডলারের হিসাবে উবার টাকার মূলা হ্রাস 
করাতে এবং পাকিস্থান উহার টাকার মূল্য 
ভঙ্গারের হিসাবে পুর্ব হারে বজায় রাখাতে 
পাকিস্থানের ১০০ টাকার বিনিময় হার ভারতের 
১৪৪ টাকার সমান দীঁড়াইয়াছে। ' পূর্বের ছার, 
ছিল পাকিস্থানের ১০০ টাকা! ভারতের ১০০ 
টাকার সমান। উহার ফলে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে বিবিধ প্রকার লেনদেনের 
পক্ষে চূড়ান্তরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে এবং এগ 
যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার 
"মীমাংসার এখন পর্য্যন্ত কোন লম্ভাবনা দেখা. 
যাইতেছে না। 

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে লেনদেনের 
মধ্যে পণ্যদ্রব্যের লেনদেনই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
' গত ১৯৪৮-৪৯ লালে__অর্থাৎ গত মার্চ মাসে 
যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত 
পাকিস্থান হইতে ১০৫ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা 


মূল্যের মালপত্রে আমদানী করিয়াছে, এবং” 


_পাকিস্থানে ৭৪ কোটী ১ লক্ষ টাকার মালপত্র 
' ঝপ্তানী করিয়াছে। উহা: ভারতের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্যের যথাক্রমে শতকরা ১৮ 
ভাগ এবং ১৮৪ ভাগ । উক্ত বৎসরে ইংলগ 
ও আমেরিকার যুক্তরাষ্্র ছাড়া আর কোন 
দেশের সহিত ভারতের এত; অধিক পরিমাণ 
পণ্যদ্ব্যের লেনদেন হয় নাই । এই বৎসরে 
পাকিস্থান লনপ্র জগতে মোট কত টাকার 
মালপত্র রপ্তানী করিয়াছে এবং সমগ্র জগৎ ' 
হইতে মোট কত টাকার মালপত্র আমদানী 
করিয়াছে তাহায় হিসাব প্রকাঁণিত হয় নাই। 


উক্ত বৎসরে পাকিস্থান 


তৰে এরূপ জানা গিয়াছে যে, এই বৎসরে লমস্ত 
দেশের সহিত সামুদ্রিক বাপিন্রেয পাকিস্থানের 
১৭ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয়। কিন্ত 


*স্থলপথে ভারতের সহিত ৰাপিজ্ো পাকিস্থানের 


৪৭ কোটী টাকা উদ্ধত, হওয়ার ফলে 
ওঁ বৎসরের বহির্বাণিজ্যে পাকিস্থানের 
৩০ কোটী টাকার ..মনত্ত উদ্ত্ত হুইয়াছে। 
‘বিদেশে ১০৯ 
কোটী ৬১ লক্ষ টাকার পাট ৰণ্তানী করে 
এবং উহার ' মধ্যে ভারত ৭১ কোটা 
২৪ লক্ষ টাকার পাউক্রয়করে। উহা হইতে 
বুঝা যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্যে পাকিস্থানের 
যে টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে তাহার সাকুল্য 
টাকাই ভারতের সহিত বাণিজ্য হইতে এবং 
একমাত্র ভারতে পাট রণতানী হারা অভিজিত 
হইতেছে। ol 

ভারত ও পাকিস্থানের বহিবর্বাণিজ্যের এই 
বিবরণ হুইতে ভারত ও পাকিস্থান উতয়ের 
পক্ষেই পাকিস্থান ও ভারতের সহিত বাণিজ্যের 
গুরুত্ব কত অপরিসীম তাহ! হৃদয়লম করা যায়। 
তজ্ডন্ত এতদিন পর্যন্ত উভয়" দেশই উভয়ের 
স্বার্থ বিবেচনা করিয়! উভয় দেশের বাণিজ্য, 
পরিচালনা করিতেছিল। উত্তয় দেশের মধ্যে 


গত ১৯৪৮-৪৯ সালের অন্ত যে বাণিঞ্য চুক্তি হয়, 


এবং উহার মেয়াদ অবসানে ১৯৪১-৫৪ লালের 
জন্তু গত ১লা জুলাই.তারিখ হইতে যে বাণিজ্য 
চুক্তি বলবৎ করা হয় তাহা উপরোক্ত 
যনোভাবেরই ফল। কিন্তু উভয় দেশের মুদ্রার 
বিনিময়: হারের সমত! "বিলুপ্ত; হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশের বাণিজ্য একপ্রকার 


অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । এইগ্ 
সম্পর্কে ভারতের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে 
যে, পাৰিস্থাল তারতের উপর চাপ দিবার 
উদ্দেশ্ডে বিষয়টি অৰ্থনীতিক দিক হইতে, বিচার 


না করিয়া রাঁঘনীতিক উদেশ্য পিদ্ধির ডগ 


উহার টাকার মূল্য উচ্চছারে বজায় রাখিরাছ্ে। ; 
এদিকে পাকিস্থানের তরফ হইতে বলা হইতেছে ৃ 
যে, পাকিস্থান যাহাতে উহার টাকার মগ তাস 
করিতে বাধ্য হয় তিজ্ছন্ত(চাপ দিবার উদেস্তে 
'তারত পাকিস্থানের পাট, তৃলা প্রভৃতি পণ্যজবা 
বয়কট করিয়াছে। এই সম্পর্কে আমাদের 
ৰক্তব্য এই যে, পাকিস্থনি ও ভারত উর দেশই 
স্বাধীন ও শ্বতন্ন ও উভয় দেশেরই উহার মুলার -- 
হার নিজ ইচ্ছামত নির্ধারণ করিবাঁর ক্ষমন্ত। 
আছে। এক্সপ অবস্থায় যতক্ষণ অকাট্য কোন" 
প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন পাকিস্থানের 
উপর রাজনীতিক দুঃভিনন্ধির দোষ দেওয়া সঙ্গত 
নছে। এদিকে পাকিস্থানের পাট, তুল! 
ইত্যাদির মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ চড়ির! 
যাওয়াতে ভারতকে বাধ্য হইয়া উহা ক্রয় করা! 
বন্ধ করিতে হইয়াছে। কারণ ১০০ টাকা 
বূল্যের পাট ১৪৪ টাকা দিয়া ক্রয় করিরা তাহা 
হইতে থলে চট ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে যে. 
পড়তা পড়িবে, সেই পড়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত :. 
দরে জগতের কোন দেশ ভারত হইতে থলে ও 
চট ক্রয় করিবে না। কাছেই এই দিফ হইতে 
ভারতের উপর কোন ছুরভিসন্ধিয় দোষ 
চাপাইয়া' দেওয়াও সঙ্গত নহে] বর্তমানে যে 
অবস্থা দীড়াইয়াছে তাহাতে উভয় দেশের উচিত 
মুদ্রা মূল্য হাসের প্রশ্ন বাদ মিয়া পূর্বের দরের 


. ২৪শে অক্টোবর»১৯৪৯ ] ', 





ভিত্তিতে ভারত যাহাতে পাকিস্থান হইতে উহার 


প্রয়োজনীয় পাট, তুলা, চামড়া, লবণ, সরিষা 
প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারে ,এবং পাকিস্বানও 
যাহাতে ভারত হইতে ও মূল্যের ভিত্তিতে 
উহার প্রয়োজনীয় কয়লা, কাপড় ও সুতা, 
রিষা প্রভৃতি বিিষ্ন শ্রেণীর তৈল, লৌহ ও 


ইম্পাত, তামাক, ঝাঁপায়নিক অব্য ইত্যাদি ক্রয়, 


করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। উভয় 
দেশ বদি ‘উভয় দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য 
সামগ্রী ও মন্তুরী এইভাবে পূর্বের মূল্যে ক্রয় 
করিতে পারে তাহা হইলে কাহার টাকার 
কত মূল্য তদ্বিযয়ে কেহ মাথা ধামাইবে “বলিয়া 
বনে হয় লা। 
দুঃখের ব্ষিয় এই বিষয়ে একটা বুঝাপড়া 
উভয়ের পক্ষেই অত্যাবশ্যক হইলেও পাকিস্থানের 
- বেয়াড়া যনোভীবের অগ্ধ উহা সম্ভব হইতেছে 
দা। পাকিস্থান প্রথমে দাবী করিয়াছিল যে এই 
বিষয়ে করাচীতে আলাপ আলোচনা হইবে। 
উহাতে কার্য্যক্ষেত্রে যে অন্থবিধা ঘটিবে তাহা 
জানাইবার ফলে পাকিস্থান দিল্লীতে এই বৈঠকে 
যোগদান করিতে শ্বীকার করে। কিন্তু বৈঠকের 
“পূর্বেই পাকিস্কান তারতের নিকট হইতে 
 অশ্রিমভাবে কতকগুলি সর্তবপালনের দাবী করে। 
উদার মধ্যে একটি সর্ভ এইরূপ ছিল যে, তারত 
এবং পাকিস্থানের বাণিজ্যে ভারতের নিকট 
পাকিস্থানের যে ২৫ কোটি টাকা পাওনা 
দীড়াইয়াছে, সেই পাওনার টাকাটা ভারতীয় ও 
: পাকিস্থানী টাকার বর্তমান বিনিময় হারে প্রদান 
করিতে হইবে । পাকিস্থানের এই দাবী শ্বীকার 
করিয়া লইলে পাকিস্থানকে ভারতের ২৫ কোটী 
টাকা দেনার জন্ভ ৩৫ কোটি টাকার মত দিতে 
হয়। শ্বভাবতঃই ভারত .এই অন্যায় দাঁষী 
মানিয়া লইর্তে, অহ্বীকৃত হুইয়াছে। উহা 
অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের সংৰাদ।, উহার 
পর এই বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা 
যাইতেছে না। এদিকে ভারত ও পাকিস্থান 
উভয় দেশেই-_-উভয় দেশ যাহাতে অন্ত দেশ 
হুইতে মালপত্র আমদানী 'না করিয়া কা 
ৌলাইতে পারে তাহার তোড়জোড় 
চলিতেছে। পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট এক্ষণে উক্ত 
দেশ হইতে অল্লমূল্যে পাট রগানী করিতে না 
দিয়া উহার সাকুলা পাট নিজেরা ক্রয় করিয়! 
রাখিবেন বলিয়! ভয় দেখাইতেছেন।" ভারতও 


আর্থিক জগৎ 


পাটের বদলে মেস্তা ও শণ ব্যবহার করিবে 
এবং প্রয়োজন হইলে চটকলগুলি মাস ছুই 
মাসের অন্ত বন্ধ করিয়া দিবে বলিয়া তয় 
দেখাইতেছে। অগ্ভান্ত: শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও 
অমুরূপ মনোভার দেখা যাইতেছে। 

কিন্তু এই সংগ্রামে ভারতের তুলনায়! 
পাকিস্থানের শক্তি যে অনেক কম তাহা 
পাকিস্থান বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে ন!। 
পাকিস্থানের বহির্বাণিজোর অ্রহুকুল অবস্থা 
একটি মাত্র পণ্যপ্রব্যের উপর নির্ভর করিতেছে । 
তাহা হইতেছে পাট । এই পাট বিক্রয়ের অন্ত 
পাকিস্থান ভারতের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর- 


শীল। ভারত কয়ল! না দিলে আগামী একমাপের - 


মধ্যে পাকিস্থানের সমস্ত কাপড়ের কল, বিদ্যুৎ 
কারখানা, রেল চলাচল ইত্যাদি বন্ধ হুইয়া 
যাইবে। কারণ এই সময়ের মধ্যে বাহির 
হইতে কয়ল! আমদানী করা পাকিস্থানের পক্ষে 
সম্ভবপর নছে। ভারত যদি পাঁকিস্বানকে 
পাটজাত থলে চট ইত্যাদি না দেয় তাহা হইলে 
পাকিস্থানকে উহার কৃষিপণ্য প্যাক করিবার 
জস্ত ডাওী হইতে উহা! আমদানী করিতে 
হুইবে। কাপড়, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহ ও 
ইম্পীত প্রভৃতির ব্যাপারেও পাকিস্থান তারতের 
উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। পাকিস্থান অবস্ 
এই যব জিনিব অস্কান্ত দেশ হইতে আমদানী 
করিতে পারে। কিন্তু উহাতে মুল) পড়িবে 
অনেক বেশী এবং যে ডলার মুদ্রার সুবিধ! 
দেখাইয়া পাকিস্থান উচ্ছার টাকার উচ্চমুল্য 
সমর্থন করিতেছে উপরোক্ত জিনিবগুলি ভারত 
ছাড়া অগ্থদেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে 
পাকিস্থালের ডলারেরও বহুল অপচয় ঘটিবে। 
পক্ষান্তরে পাট বাদ দিলে এমন কোন জিনিষ 
নাই যাহার জস্ত ভারত একাভ্ততাবে পাকিস্থানের 
উপর নির্ভরশীল। ভারত উহার প্রয়োজনীয় 
শতকরা ৭৫ ভাগ তুলা, শতকরা ৯০ তাগ 
সরিষার তৈল এবং অধিকাংশ চামড়া ভারতের 
ভিতরেই পাইয়া থাকে। এই সব জিনিব 
পাকিস্থান হইতে আমদানী না করিলেও 
তারতের' চলিতে পারে। ভারত উহার 
প্রয়োজনীয় পাটের প্রায় অর্ণেক নিজেই উৎপাদন 
করে! তবে এই পাটের সাকুল্য অংশ 
তারভীয় চটক্লের ব্যবহারের উপযোগী নহে 
বলিয়া ভারতকে বাধ্য হুইয়া উহা বিদেশে 


a 
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“২ ESET ORS 
রপ্তানী করিতে হয় এবং পাকিস্থান হইতে উহা 


“প্রয়োজনীয় :পাটের শতকরা ৭৫ ভাগ পাট ক্রয় 
“করিতে হয়। এক্ষণে পাকিস্থান উহার পাটের 


মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ চড়াইয়! দেওয়াতে ভারত 
পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় করিবে ন! বলিয়া 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে । এই বিষয়ে আমরা গত 
সপ্তাহে বিস্তারিততাঁষে আলোচনা করিয়াছি। 
এই সংগ্রামে ভারত যে জয়ী হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই পীকিছ্বান কয়লার 
ব্যাপারে ভারতের গিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে 
এবং ভারত বর্তৃক নির্দিষ্ট দরে ভারতীয় 
কয়লা ক্রয় করিতেছে । ' আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 
পাকিস্থান অনুর ভবিষ্যতে ভারত কর্তৃক নির্দিষ্ট 
দরে ভারতের নিকট উহার পাট বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইবে | 

ভারত যে পাকিস্থান হইতে বিপুল পরিমাণ 
পণাদ্রব্যই ক্রয় করে এরূপ নহে। ভারত 
এক্ণে বহুল পরিমাপে পাকিস্থানের নঙ্গুণীও 
ক্রয় ক্রিতেছে। ভারত বিভাগের পুর্বে 
বর্তমানের পাকিস্থান এলাকার অধিবাসী লক্ষ 
লক্ষ মুসলমান ভারতের কলকারখানা, রেলপথ, 
বন্দর, জাহাজ, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে 
নিয়োজিত ছিল। দেশ বিভাগের প্র উহাদের 
মধ্যে খুব কম লোকই যে পাকিস্থানে চলিয়া 


গিয়াছে তাহা যে কোন ব্যক্তি একবার . 


কলিকাতা বন্দর, খিদিরপুর, মিউনিসিপাল 
মার্কেট; চকবাজার ও কলিকাতার আশেপাশের 
কলকারখানাগুলি ঘুরিয়া আসিলে দেখিতে 
পাইবেন। এই লব স্থানে যেসব লক্ষ লক্ষ 
পাকিস্থানী রহিয়াছে তাহারা উহাদের মজুরী 
হইতে বাচাইয়া বৎসরে কত টাকা পাকিস্বানে 
প্রেরণ করিতেছে তাহার সঠিক হিসাব প্রদান 
করা কঠিন। তবে উহার পরিমাণ যে কয়েক 
কোটী টাকা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই 


' দিক হইতে পাকিস্থান বিশেষ অসুবিধায় পতিত 


হইল। কারণ এক্ষণে পাকিস্থানের অধিবাসিগণ 
ভারত হইতে ১০০ টাকা. মপিঅর্ভার করিলে 
তাহার বদলে উহাদের পরিবারবর্গ ৬৯] আনা 
পাইবে। সেই হিসাবে ভারত হইতে 


পাকিস্থানীগণ বদি . প্রতি বৎসর সশুদেশে . 


১০ কোটি টাকা প্রেরণ করে তবে তাহা মিয়া 


৭ কোটি টাকার মত দীড়াইবে। পপ্যন্ষ্য : 
এবং মজুরীর লেনদেন ছাড়া এক একটা দেশের 


খর 
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সহিত অগ্ত দেশের ' যূলধনেরও লেনদেন 
‘হয় এবং ভারতের সছিত "'পাকিস্বানে 


. এই মূলধনের লেনদেন ' উপেক্ষণীয় নহে। 
, কারণ পারিস্থানের হিন্দুর মত তারতের 
বছ মুসলযানও উহাদের ভারতস্থিতৃ 


সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহা পাকিস্থানে প্রেরণ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে উপরোক্ত শ্রেণীর 
মন্ধুর ও ব্যবসায়ীদের মত এই শ্রেণীর লোকে রও 
বর্তমানে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া 
দীড়াইয়াছে। কারণে এক্ষণে ১০ হাজার 
টাকার 
পাকিস্থানে প্রেরণ কৰিলে তাহা হইতে ৭ 
হাজার টাকার বেশী পাওয়ার শম্ভাবন!' নাই। 
পাকিস্বানে যদি পণাদ্রব্যের মূল্য ভায়তের 
তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কম হইত তাহা 
হইলৈ এই শ্রেণীর লোকের কোন কষ্ট হইত না। 
কারণ উছারা ভারত হইতে ১০০ টাকা পাঠাইয়। 
তাহার বদলে পাকিস্থানের ৭০ টাক! পাইলেও 
উহ! দ্বারা পাকিস্থানে ১৪০ টাকার-পণ্যদ্রব্য 


ue 


[ 
স্বর্ণ বিক্রয় সম্পর্কে আপাতত 

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্চ গত ১০ই অক্টোবর 
হইতে হায়দরাবাদ রাজ্যের পক্ষ হইতে 
বৰোদ্বাইয়ের বাঙ্গারে সোনা বিক্রয় করিতে 
আন্ত করিয়াছেন। স্বর্ণ বিক্রয়ের ও কার্ধ/- 
লীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জালাইয়া সম্প্রতি 
ফলিকাতাঁর ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব.কমার্সতারত 
গবর্ণমেন্টের অর্থ বিভাগের নিকট একটি তার 
প্রেরণ করিয়াছেন । উক্ত চেষ্বার বলিয়াছেন, 
তারত গৰ্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই তাহাদের ' মুত 
বর্ণ 'তছুবিল হাস করিয়াছেন। “বর্তমানে 
তাহাদের হাতে বর্ণ আছে খুবই সামান্ত। এই 
অবস্থায় হাঁরদরাব(দের স্বর্ণ নিজের হাতে টানিয়া! 
না লইয়া ও তাছা নোটের দ্রানিন হিসাৰে 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণমেপ্ট উহা 
' বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা 
খুবই, বিশ্য়ের বিষ । এইভাবে স্বর্ণ খোয়াইযা 
দিতে আরত্ত করিলে তাহাতে দেশের সম্পদ 
হানি ঘটিবে। দেশের অর্থ নৈতিক ভিতি 
ছুর্কাল হুইয়া পড়িবে। 


'কোন “লম্পত্তি বিক্ৰয় করিয়া তাহা- 


ক্ৰয় করিতে সমর্থ হছইত। কিন্ত পাকিস্থানে 
অধিকাংশ পণ্যজ্রব্যের মূল্য ভারতের তুলনায় 
বরং শতকরা ২৫৩৪ “ভাগ বেশী । এরূপ 
অবস্থায় উপরোক্ত শ্রেণীর লোকের উত্তয় দিক 
হইতে ক্ষতির সম্ভাবনা খটিয়াছে। 

1 কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভায়ত ও 
পাকিস্থানের লেনদেনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে পাট। পাট দ্বার! 
পাকিস্থান গত ১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশ হইতে 
কোটি টাকা পাইয়াছিল। চলতি 
বৎসরে উক্ত দেশে ৩৩ লক্ষ ৩২ [হাজার বেল 
অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ২১! লক্ষ বেল কম 
"পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এবার পাটের রও গত 
বৎসরের তুলনায় কম যাইতেছিল। এপ 
অবস্থায় মুদ্র! যুল্য সম্পর্কিত বিভ্রাট না ঘটলেও 
পাটের জঙ্ভ পাকিস্থান এবার গত বৎসরের 
তুলনায় অর্ধেকের বেশী পরিমাণ টাকা পাইত' 
কি না লন্দেছ। এক্ষণে মুদ্রামূ্য সম্পর্কে যে 
বিভ্রাট ঘটিক়্াছে তাহাতে ভারত 


১১০ 





সাময়িক প্রসঙ্গ 

আমরা ইণ্তিয়ান.চেম্বার অব. কমাসের এই 
প্রতিবাদের ফোন যৌক্তিকত। , মোটেই 
দেখিতেছি না। 
করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাছ! 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নছে। উচ! হায়দরাবাদ 
রাজ্যের স্বর্ণ । রিলরার্ড ব্যাঙ্ক এজেণ্ট ছিসাবেই 
শুধু উহা বিক্ৰয় করিবার তাঁর লইয়াছেন'। 
তারত গবর্ণমেন্ট মন্ভুত তহবিল, গড়িয়া তোলার 
উদ্দেশ্যে উহা! কিনিয়া লইতে পারিলে সুখের 


? বিষয় হইত সন্দেহ দাই। কিন্ত, এ শবর্ণ 


আহরণের জন্ভ উপযুক্তরূপ অর্থ সংস্থান বর্তমানে 
তারত সরকারের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর সে 
‘ বিবন্ষে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহা ছাড়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্গ যে উদ্দেস্ত সম্থুখে রাখিয়া 
বর্তমানে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
তাহার কথ। বিবেচনা' করিয়া দেখিলে আমরা 


, খী নীতি অযৌক্তিক বা ক্ষতিকর বলিয়া মনে 


"করিতে পারি না। দেশে ইন্ফ্লেশন এখনও 
তীব্রভাবে বলবৎ আছে। এই অবস্থার কিছু 
বেশী পরিষাণে : বাছারে স্বর্ণ বিক্রয়" কিয়া 


৬ 


যদি 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চ যে স্বর্ণ বিক্রয় - 


পাকিস্থানের পাট ক্রয় না করিবার দিদ্ধান্তে 
অটুট থাকে . তাহা হইলে“ বহির্বাশিজ্য 
পাকিস্থানের  উত্ত্ত ' বিলুপ্ত হুইবে এবং 
পাকিস্থানের (এস্থলে পূর্ববঙ্গের) জনসাধারণের 
আধিফ অবস্থার দারুণ অবনতি খটিবে। উহ 
ফলে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্থা 
গবর্ণমেণ্টের বাছেটেও ঘাটতি উপস্থিত হইবার 
আশন্ক! রহিয়াছে। | 
পাকিস্থানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বর্ত্তমান 
মনোভাব যে প্রকার তাহাতে এই সব কথা. 
উচ্ছাদের যে তাল লাগিবে না তাছ! স্মনিশ্চিত। 
বিদ্বেষ, জেদ, একগুয়েমী উহাদের স্বতাব। এজন 
উনারা পদে পদে মাক খাইতেছেন। ভুনাগড়, 
কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ উহার প্রকষ্ট দৃষ্টান্ত । কিন্তু 
উহ্থাতেও তাহাদের চৈতন্য হইতেছে লা 
মুদ্রা মূল্যের ব্যাপারে যে অনর্থ উপস্থিত - 
হইয়াছে . তাহাতে উহাদের যদি কিছু 
চৈতন্য হয় তাহা হইলে আমরা 'খুসীই 
হুইব। এ সর 


দিতে পারিলে তাহাতে লোকের হাতের বাড়তি 
অর্থ কিছু পরিমাপে উহা ক্রয়ে নিষ্কোজিত 
হইবে। তাহাতে পর্যন্রব্যের উপর বাড়তি 
অর্ধের ইনফ্লেশনবী চাপ হাস পাইবে পণ্য-- 
মূল্যের চড়ত্তি' কতকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। 
ভিজেনুয়েশন ব! মুদ্রামূল্য হাসের পর সোনার 
দর যে ভাকে অত্যধিক ' চড়িয়া উঠিয়াছিল 
তাহাতে উহ্বার মূল্য দাবাইয় রাখার. জন্টও 


্বর্ণ বিক্রয়ের একটা কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করা 


খুবই প্রয়োজন হইয়া ধীড়াইয়াছিল। প্র কার্ধ্য- 
নীতি অবলম্বনের পর কার্য্যতঃ সোনার দর 
কিছুটা নামিয়া আসিয়াছে, ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
উপরোক্ত ব্যবস্থার হুফতাই বলিতে হইবে । এই 
অবস্থার সোনা বিক্রয় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ' 
কার্ধযনীতি সম্পর্কে আপত্তি না করিয়া আমরা 


"বরং তাহা সমর্থনের চোখেই দেখিতেছি। 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার সোনা বিক্রয়ের ফলে দেশের . 
অর্থলম্পদ খোয়াইর! যাওয়ায় কথা তুলিয়াছেন। 


/ কিন্ত বর্তমান ক কাঁধ্যনীতিকে লে ভাবে ব্যাখ্যা 
করা চলে না? নিজার্ড ব্যাঙ্ক দেশের লোকের 


* ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 





কাজেই স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন। + তছুপরি 
সরকারী হিমাবে ছাড়া ব্যক্তিগত ছিনাবে দেশ 
হইতে বিদেশে শ্বর্ণ )রপ্তানী করার উপর 
বর্তমানে নিবেধান্ঞ।ও জায়ী আছে। এই 
অবস্থার বর্ণ বিক্রয়ের ফলে দেশের লোকের 
হাতে উহা ছড়াইয়া পড়িলেও 'তাঁছা বিদেশে 
রপ্যানী হইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। 
বিদেশের ছাটে স্বর্ণের যে দর বর্তৃয়ান, ভারতে 
বিক্রীত স্বর্ণের মূল্য সে তুলনায় এখনও বেশ 
চড়া। এই অবস্থায় ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী 
হইবে দুরের কথা, বিদেশ হইতে নানা 
কারসাজিতে এদেশে স্বর্ণ আমদানীর চেষ্টাই 
বরং বর্তমানে লক্ষিত হুটুতেছে। রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
শোনা বিক্রির করিতে থাকিলে ভারতে লোনাৰ, 
দূর ক্রমে নামিয়া আসিবার সম্ভাবনা । ইহাতে 
সোনার ফাটক . কারবারীরা অসুবিধায় 
পড়িয়াছেন। যতদুর বুঝ। যাইতেছে ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব. ক্মাপ? উচাদের শ্বার্থরক্ষার 


.. খাতিরেই তারত গবর্ণমেণ্টের নিকট রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের মোনা বিক্রয় নীতির বিরুঞ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ 


পাকিস্থানের পাট ' 


কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের খান ও কৃষি 
বিভাগ সম্প্রতি পাকিস্থানের ১৯৪৯-৫০ সালের 
পাট ফসল সম্পর্কে তাহাদের চুড়ান্ত পূর্বাভাস 
প্রকাশ করিয়াছেন। এ পূর্বাভাস দৃষ্টে' জান। 
যায়, গৃত বারের তুলনায় এবার পাকিস্থান 
পাটের জনি ও উৎপন্ন পাটের পরিমাপ যথেষ্ট 
গরিমাণে হাল পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ শালে 
পাকিস্থানে ১৮ লক্ষ ৭৭ হাজার একর জমিতে 
পাটেক চাষ হইয়াছিল তাছার। ফলে ৫৪ লক্ষ 


৭৯ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। চলতি ' 
১৯৪৯-৫০ গালে বেস্থলে পাকিস্থানে ১৫ লক্ষ " 


৫৯.হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
এবং তাঁহার ফলে এবার মাত্র ৩৩ লক্ষ ৩ং 
হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা 


কয়া যাইতেছে । এই বিবরণ হইতে বুঝ। যায় 
১ গত বাযের তুলনায় এবার পাকিস্থানে পাটের 


জমি শতকরা ১৭ ভাগ ও উৎপন্ন পাটের 
পরিমাণ শতকরা ৩২০৯ ভাগ হ্থাস পাইয়াছে। 


পাটের অমি যে অনুপাতে হাস পাইয়াছে পাটের 
উৎপাদন স্বাস পাইয়াছে.সে অছুপাতে অনেক - 
4 bl) 


আর্থিক জগৎ 


বেশী । পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের বিবৃতিতে উছার 
কারণ হিসাবে অতি বৃষ্টি ও বন্ধার কথা উল্লেখ 
কর] হইয়াছে। ও কারণে পাকিস্থানের কোন 
কোন অঞ্চলে কতকাংশে পাট ফললের ক্ষতি 
ঘটিয়াছিল। 
একেবারেই নই হইয়া গিয়ান্ধিল। 

পাকিস্থানে পাটের উৎপাদন যেভাবে হাস 
পাইয়াছে বলিয়া থোষণা করা হইয়াছে তাহাতে 
'ভাপতে পাট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মহলে 
যথেষ্ট বিল্বয়ের উদ্রেক কইয়াছে। অতিবুত্ী ও 
বস্তার ভদ্ পাট রোপণ করিবার পর কিছু 
পরিমাণে উছা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ইহা সত্য কথা। 
কিন্ত ১৯৪৮-৪৯ হালের ১৮ লক্ষ ৭৭ হার 
, শৈকরের স্থলে ১৯৪৯-৫* গালে ফেন মাত্র ১৫ 
লক্ষ ৫৯ হাজ।র একর জমিতে পাটের চাষ 
হইল তাহার প্রকৃত হেতু কিছুই বুঝ! যাইতেছে 
না। গত কয়েক বৎসর পাটের বাঙলার যের্লপ 
চড়া ছিল এবং সেই চড়তি বাজারের অন্ত 
পাকিস্থানের পাটচাধীর এতদিন যেরূপ 
লাভবান হইয়াছ্ধে তাহাতে তাহার! ১৯৪৯-৫০ 
সালে পাটের চাষ আকস্মিভাবে কমাইয়! দিবে 
ইহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয়। 
বিশেষ পাটের বদলে জমিতে খাত .ফযল চাষ 
সম্পর্কে পাকিস্থানে, গত ১৯৪৯ শালে তেমন 
কোন আন্দোলন চালানো হয় নাই। ইহাতে 


ব্যাপারটা, কেছ কেহ সন্দেছদ্রনক বলিয়া! 


যনে করিতেছেন। পাটের উৎপাদন 
কম করিয়া দেখাইয়া উচ্বার দর চড়া 
রাখার কোন মতলব উহার মূলে নিহিত 
আছে কিনা তাহা গিয়া অনেকে গবেষণা 


করিতেছেন। 


9 বনর্গা, ব 


কয়েকটি, অঞ্চলে ফগল প্রায় 


ee ব্যাঙ্ক ) 


‘হেড অফিস --২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা | ফোন-- ব্যান্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ--বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, 


উপযুক্ত জামিনে টাকা বার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাধ্য ক! হয়। 


. 8৫৫ 


“চানর রেশন 

ভারত গবর্ণমেণ্ট কল হইতে চিনি বিক্রয়ের 

দর মপকরা২৮]* আনা হাঁরে বাঁধিয়া দিয়াছিলেল 
এবং ত্রী' দরের সহিত সামগুগ্ত রাখিয়া 
ব্যবসায়ীদিগক্ষে চিনির খুচৰা সুল্য হাস করিবার 

' নির্দেশ দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্ট 
ব্যবসায়ীদের সছিত পরামর্শ করিয়া এ প্রদেশে 
চিনির' খুচরা] মূল্য সেরকরা 8৩০ আনায় 
বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিনি ব্যব্পায়ীর৷ কিছু 
কাল নির্ঘাারিত দরে চিনি বিক্রয় করিয়া পরে 
চিনির অপ্রাচুর্য্যের কথা তুলিয়া এ দরে চিনি 
ছাড়িতে অনিচ্ছা গ্রকাশ কযেন। পুজার ঠিক 

, অব্যহত পূৰ্বে কলিকাতায় প্রফাস্ত বাজার 
হইতেচিনি অদৃ্য হইয়া বায়। পুজার সময়ে 
গোপনে গ্রতিনের দেড় টাকা হতে তিন টাকা! 


' পর্য্যন্ত দরে 'এই শহরে চিনি বিক্রয় হুয়।' 


কিছুদিন এইভাবে মুনাফাবৃত্তির তাওব চলিবার 
পর পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট চিনির রেশন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন । গত ১*ই অক্টোবর হইতে 
এই সহরে রেশন দোকান হইতে প্রতি থাড 


. রেশন কার্ড পিছু হুই ছটাক করিয়া চিনি 


যোগানো হইতেছে। রেশন দোকান হইতে 
সরবরাহকৃত চিনির জন্য প্রতি সেরে ৪১০ আনা 
করিয়া মৃ্য আদায় করা হইতেছে। 

পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট শেষ পর্যন্ত চিনিকে 
রেশন প্রধার্ আমলে আনিয়াছেন ইহ! সুখের 
কথা। কিন্তু এই ব্যাপারে কয়েকদিন 
টালবাছুনার ফলে মুনাফা. শিকারীর! অধিক দরে 
চিনি বিকাইয়া জনসাধারণকে শোষণ করিবার 
সুযোগ পাইয়াছে উহ! নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয়। চিনির মূল্য সরকারীভাবে নিয়্ত্র 














ও খুলনা । 







৪৫৬ 


..  আর্থক জগৎ 


[ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 





করিবার পর চিনি ব্যবপাঈীর। গ্রকাশ্ব বাজার 
হইতে চিনি সরাইয়া লইক্সা তাহা নিয়া যে 
চোরাকারবার হর করিতে পারে ইহা সরকারী 
কর্ণ কর্তাদের পূর্বেই বুঝ| উচিত হিল। চিনি 
উধাও হুইয়া যাওয়ার নমুনা দেখা :গেলেই 
যাহাতে অবিলম্বে উহার রেশন প্রথা প্রবর্তন 
করা যায় তত্বিধয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত থাকা 
সঙ্গত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কার্ধ্যত: তত 
শীত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন 
নাই।' ছুই সপ্তাহকাল চোরাকারবারের ও 
সুনাফাবৃত্তির স্যোগ দিয়া পরে তাহারা 
চিনি সম্পর্কে রেশন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। যেনাবে চিনিয় রেশন 
ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী হইয়াছে তাহাতে এ 
সম্পর্কে জনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ 
রহিয়াছে । মাথাপিছু, সপ্তাহে দুই ছটাক 
হারে চিনি যোপাইবার ব্যবস্থ। হইয়াছে। 
উহ! লোকের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে 
খুবই অনুপযুক্ত । মাথাপিছু সপ্ত।ছে মাত্র 
হুই ছটাক হারে চিনি পাইয়া কোন গৃহস্থ 
পরিবারের অভাব মিটিতে পারে না। এরূপ 
অবস্থা চলিতে থাকিলে রেশন ব্যবস্থার লে 
চিনির চোরাকারধারও প্রশ্রয় পাইবে । রেশন 
হিসাবে বণ্টিত চিনির মূল্য প্রতি সের ৩০ 
আনা হারে নির্ঘারিত হইয়াছে । ইহা ও অপঙ্গত 
রূপ চড়া মৃপ্য বলিয়াই মনে হুইতেছে। যাহ! 
হউক সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিম 
বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, 
কেন্দ্রীয় দরকার পশ্চিমবঙ্গে চিনির মাথাপিছু 
বরাদ্দ কিছুটা বাঁড়াইতে রাজী হুইয়াছেন। আর 
সে্গস্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে যুক্ত প্রদেশের 
কাঁরখান] হইতে বেশী চিনি গ্রহণের অন্ুমতিও 
দেওয়| হইয়াছে। যান-বাহনের সুবন্োোবস্ত 
করিয়া! চিনির বাড়তি যোগান পাওয়। 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উদ্ভোগী 
হইয়াছেন। রেশন দোকান হইতে 
সরবরাহ্ক্কত চিনির দর প্রতি দলের ৪৩০ 
আনার স্থলে প্ীত্রই ॥/%০০ আনা! হারে 
নির্ধারণ 'ক্করার বিষয়ও গবর্ণমেণ্ট বিবেচলা 
করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । এই ছুই ধরণের 
পরিকল্পিত ব্যবস্থা কার্ধযকরী হইলে চিনি সম্পর্কে 
সাধারণের ক্ষোভ অনেকটা দুর হইবে সন্দেহ 
মাই। 


লবণের উৎপাদন ও যোগান 
ভারতে লবণের যোগান খুব কম ও সী্্রই 
ওঁ অত্যাবশ্তরকীয় দ্রব্য রেশন প্রধার আমলে 


আঁলিবে বলিয়া কয়েকদিন পূর্বে বোদ্বাই, কলি- 


কাঠা প্রভৃতি স্থানে গুজব উঠিয়াছিল | তাহাতে 
লবণের দর রাতারাতি বেশী রকম চড়িয়! উঠিয়া- 
ছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে এই সব 


গুজবের মূলে কোন সত্য নাই। চতুর ব্যবসারীরা' 


ভ্রিনিষপঞ্জের দর বুদ্ধি করিয়া বেশী মুনাফা 
আয়ত্ত করিবার ফিকিরে স্থানে স্থানে সামক়িক' 
ভাবে এই শ্রেণীর ছুপ্তাপ্যতার হৃ্টি করিতেছে 
বা তবিষ্যুৎ অভাব ও হূর্খ,ল্যতা সম্পর্কে গুজব 


, তুলিয়া গনগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে । লবণের 


উৎপাদন ও যোগান সম্পর্কে তারত গবর্ণমেপ্ট ও 
পশ্চিমবঙ্গ গব্ণষেণ্টের পক্ষ হইতে সম্প্রতি ষে 


বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এ 


অত্যাবস্তকীয় পণ্য সম্পর্কে বর্তমানে দেশের 
কোন অভাব নাই বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে । 
তারত গবর্পমেণ্টের একজন মুখপাত্র নৃতন দিল্লী 
হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালের 
শেষ পর্য্যন্ত ভারতের মোট লবণের প্রয়োজন 


দীড়াইবে ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ মপ। বৎসরের. 


প্রথমে যে লবণ মজুত ছিল এবং সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
যে' লবণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে এ সময় 
পর্যন্ত লবপের মোট ৮ কোটি ২৬ লক্ষ মণ 
আভ্যন্তরীণ যোগান দীড়াইয়াছে। অক্টোবর 
হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের বাকী তিন 
মাসে ভারতে আরও ৯২ লক্ষ মণ লধণ উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ বৎসরে 


বাহির হইতে লবণের আমদানী দঈাড়াইবে যোট 


৯৭ লক্ষ মণ। যাঁছা আমদানী হওয়ার কথা 
তাঁহার বেশীর ভাগ'উত্তিমধ্যে ভারতে পৌছিয়াও 
গিয়াছে । উৎপাদন ও আমদানী মিলাইয়া 
১৯৪৯ সালে ভারতে লবণের মোট যোগান 
দাড়াইবে ১০ কোটি ১৫ লক্ষ মণ। উহা হইতে 
ভারতের প্রয়োজন ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ মণ বাদ 
দিলে বৎসরের শেষে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ পরিমাণ 
লবণের উদ্ব্ত দাড়াইবার কথা । -এই অবস্থায় 
ভারতে লবণের স্ভাব দেখা যাইবার কোন 
আশঙ্কা একেবারেই নাই বল] চলে। 0 লবণের 
প্রচুর যোগান সত্বেও যানবাহনের অব্যবন্থা 
হেতু সামগ্নিকভাবে কোন কোন স্থানে উছার 


কিছুটা অনটন দেখা যাইতে পারে, ইহা সত্য 


কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লবণের মন্ত তাণ্ডার 
সম্পর্কে এই প্রদেশের গবর্ণমেন্ট যে তথ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে স্থানীয়ভাবে এতদরঞ্চলেও 
শীঘ্র লবণের ফোন অভাব ঘটিবার কথ! নহে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্পমেণ্টের গত ১১ই অক্টোবরের 
বিবৃতিতে প্রকাশ, এ তারিখে মালিকার সরকারী 
গোলায় ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ লবণ মজুত 
ছিল। চিথ্ট্ুরের রেল গুদামেও ২ লক্ষ মণ 
লবণ মজুত ছিল। তাহা ছাডা ব্যবসায়ী ও 
দোকানদারদের হাতেও কিছু লবপ মজুত ছিল। 
শীত্র আরও অনেক লবণ কলিকাতায় আ'পিয়া 
পৌছিবারও কথা। লবণের অভাব যেস্কলে' 
একেবারেই নাই সেস্থলে.উহার অপ্রাচুধ্য সম্পর্কে 


।শুজব হাতি করিয়া ব্যবসায়ীরা জনসাধারণকে 


শোষণ করিবে এবং জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে ও 


- এইভাবে শোষিত হইবে, ইছা খুবই পরিতাপের 


বিষয়। মুলাফাখোর  ব্যবসাক্ীদের এই 
শ্রেণীর কারসাজির বিরুদ্ধে- ক্রেতা সাধারণের 
বিশেষতাবে সজাগ হওয়া উচিত । 


: বিক্রয় কর সম্পর্কে নয় ব্যবস্থা 


তারতীয় শালনতান্তিক আইন অনুসারে 


বর্তমানে জিনিষপত্রের উপর ধিক্রয় কর, 


বসাইবার পূর্ণ স্ধিকার প্রাদেশিক গবণমেণ্ট 
সমূহের রহিয়াছে । আর নিজেদের আয় বৃদ্ধির 
জঙ্কু অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই গত কয় 
বৎযর যাবৎ সেই ক্ষমতা যথেচ্ছঙাবে ব্যবহার 
ৰুরিয়৷ আসিতেছেন। বিক্রয় করকে মুখ্যতঃ 
বিলাসত্রব্য সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে বলিয়! 
আশা করা গিয়াছিল কিন্তু অনেফ প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টই সে নীতির মৰ্য্যাদা রক্ষা! করেন নাই। 
বিলাসন্রব্যের লে খাতত্রব্য, বব, আলানী, ইনু, 
দিয়াশলাই, সংবাদপন্জ ও কুইনাইন পর্য্যস্ত 


বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করের আমলে 
আলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এক প্রদেশ হইতে অন্ত 


প্রদেশে রপ্তানীক্কৃত ভ্রব্যসামগ্রীর উপর বিক্রয় 
কর ব্সাইয়া কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
আন্তঃগ্রাদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুতর 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন (যথা বোম্বাই 
গবর্ণমেপ্ট এ বৎসর ওঁ প্রদেশ হইতে রপ্তানীদ্রব্য 
বস্তের উপর কর বগাইয়াছেন)। এইভাবে 
পরোক্ষ কর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত 
প্রাদেশিক সরকার সমুহের এবং এক এদেশের 
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সহিত অন্ধ প্রদেশের বার্ধযনীতির গুরুতর 
অসমাঞসা চটি হইয়াছে । অনেক স্থানে একই 
জিনিষের উপর দুই তিন দফায় ট্যাক্স বলিতেছে। 
উষ্াতে জনসাধারণের উপর হুর্বছ বোঝা 
চৃপিতেছে, আন্তঃ প্রাদেশিক ব্যবসা যাঁশিজ্য 
প্রপারের পথে বিদ্ব ঘটতেছে। ভারতের বাছিরে 
রঞ্তানীকত দ্রব্যাদির দরও চডিযা উঠিতেছে। 
এহেন অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখিয়া কেন্গরীষ গবর্ণ- 
মেণ্ট গত কয়েক মাপ যাৰৎ বিক্ৰয় কর বদাইবার 
ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবার কথা 
বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাদেশিক 


অর্থপচিবদের লইয়া! কয়েকবার বৈঠক বসানো. 


সত্বেও এ বিষয়ে কোন বোঝাপড়ার উপনীত 
হওয়া সম্ভবপর হয় নাই | বিক্রয় কর ছইতে 
বর্তমানে অনেক "প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের বেশ 
'কিছু আয় হইতেছে বলিয়া তীছাবা উহা ধাৰ্য্য 
করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
ছাড়িয়া! দিতে বাঁজী হয় নাই। কিস্তক্‌ দেশের 
স্বার্থের খাতিরে বিক্রয় কর বসাইবার ক্ষমতা 
নিয়ন্ত্রণ না করিলে ও উহাকে একটা নিয়ম ও 
নীতির তিতর সীযাবন্ধ না করিলে চালে না। 
তাই গণপরিষদের কংগ্রেপদল স্বাধীন ভারতের 
ভাষী শাসনতন্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি নিষেধ 
জুড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। ওঁ সিদ্ধান্ত 
অন্নারে, প্রস্তাবিত শাসন্তস্ত্রের ২৬৪ (ক) 
ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, (১) কোন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তবিধ্যতে বিদেশ হুঈতে 
আমদানী হওয়ার সময় ও এদেশ হইতে বিদেশে 
' যুপ্তানী হওয়ার সময কোন জিনিষপঞ্জের উপর 
বিক্রম» কর বসাইতে পারিবেন না। (২) 
প্রদেশের বাহির হইতে আনীত ও প্রদেশের 
বাহিরে কন্তানীকৃত ভ্রব্যাদির উপরও শী কর 
বলানো ' নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে এবিষয়ে 
কথা থাকে যে, নূতন শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার 
পূর্বে যে সব প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ওঁ শ্রেণীর 
কর প্রবর্তন করিয়াছেন তাঁহারা ১৯৫১ লালের 
আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত তাহা 'বজায় রাখিতে 
পারিবেন। তাহা ছাড়া প্রস্তাবিত শাসনতন্্রের 
৩৬৪ (ক) ধারায় একটি ৩নং উপধারা যোগ করিয়া! 
তাছাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় পালণমেন্ট 
যে সব দ্রব্যদামঞ্জী এদেশের জনসাধারণের 
পক্ষে অত্যাবস্তধীয় বলিয়া ঘোধণা করিবেন 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন 


sp 


ছাড়া সেই সব প্রব্যসামগ্রার উপর বিক্রয় 


কর বসানোর, ব্যবস্থা কোন প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেপ্টের পক্ষেই বৈধ হুইবে না। 


তারতীয় গণপরিষদ এদেশে বিক্রয় কর 
নির্ভারগের কার্ধানীতি নিয়ন্রণের অন্ত প্রস্তাবিত 
শাসনতন্ত্র উপরোক্ত যে শব বিধান সংযুক্ত 
করিয়াছেন দেশের স্বার্থের দিক হইতে তাহা 
আমরা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি । বিক্রয় কর 
বসাইবার সাধারণ ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
সমূ্থর হাতে ভবিবাতেও ত্বত্ত থাকিবে। কিন্ত 
ও ক্ষমতা লইয়া আন্মঃপ্রাদেখিক বানিজ্য ও 
ভারতীয় বহির্ব/পিঞ্য সম্পর্কে তাহারা কোন 
বাধা শ্ত্টি করিতে পারিবেন না। জনসাধারণের 
ব্যবহার্য্য একান্ত আবশ্যকীয় দ্রবাসামগ্রী সম্পর্কে 
বিক্রয় কর প্রযোগের সুযোগ ভবিষ্যতে সীমাবদ্ধ 
থাকিবে। ইহা সকল 'দিক হইতেই কল্যাণ- 
কর হইবে সন্দেহ নাই । 
পাকিস্থান হইতে চা রপ্তানীর ' 
১ বৃটেন, ভারত প্রভৃতি ষ্টালিং এরিয়া দেশ 
সমূহ ডলারের ছিসাবে উচ্ছাদের মুদ্রার মূলা হাস 
করিয়াছে । অপরদিকে পাকিস্থান ভিতেলুয়েসন 
নীতি অস্থসরণ না করিয়া ডলারের হিসাবে 
তাছার টাকার মূল্য পূর্ব্বেফার ছারে বজায় 
রাখিয়াছে। উছার ফলে বৃটেন, ভারত ও 
ষ্টালিং এরিয়ার অন্তান্ভ দেশে পাকিস্থানের 


রণ্ডানীষোগ্য মালপন্জের দর চড়ির! গিয়াছে | ও 


চডা মূল্যের জণ্ত ষ্টালিং এরিয়ার দেশ সমূহ এখন 
আর পাকিস্থান হইতে পাট, চা, তুলা, চামড়া 
প্রভৃতি ক্রয় করা সম্বন্ধে বিশেষ কোন গরজ 
দেখাইতেছে না। পাকিস্থানের পাট বিক্রয়ের 
সমন্তা নিয়! গত সপ্তাছে এক গ্রাবন্ধে আমরা 
আলোচনা করিয়াছি। চা বপ্তানী_ সম্পর্কে 
পাকিস্থানের বর্তমান অসুবিধা আলোচনা 
করিলে সে দিক দিয়াও এক বড় রকম সঙ্কটের 
সুচনা হইয়াছে বলিয়া বুঝা ষায়। পাকিস্থানে 
বৎসরে ৪ কোটী- ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা. উৎপন্ন 
হয়। উদ্ধার মধ্যে ৩ কোটী পাউওই এতদিন 
বৃটেনে চালান হইত । এক্ষণে পাউণ্ডের তুলনায় 
পাকিস্থানী টাকার মূল্য চড়া" থাকায় বৃটেনের 
পক্ষে এত বেশী চা ক্রয়. করা অসম্ভব হুইয়া 


দীড়াইয়াছে। বৃটিশ চা-ব্যব্যায়ীরা ইতিমধ্যেই 
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পাকিস্থান হইতে চা ক্রয় করা সম্পর্কে অনিচ্ছা 
জ্ানাইতে আরম করিয়াছে। তারত, সিংছল 
প্রভৃতি দেশ ভাবের হিসাবে উহাদের মৃত্রামূল্য 
হাস করায় বৃটেনের পক্ষে পাকিস্থানের তুলনায় 
ওর সব দেশ হইতে চা ক্রয় করা! অনেক বেশী 
সুবিধাজনক হইয়া ফীড়াইয়াছে। বৃটিশ 
ব/বগায্ীরা এক্ষণে সে বিষয়েই বেশী পরিমাণে 
বৌক দেখাইতেছেন। কেবল বৃটেনে নহে, 
ডিভেঙুয়েসনের ফলে ভাবত ও লিংছলের চা 
এখন ষ্টালিং ও ডলার এিয়াঁর সমস্ত দেশেই 
পাকিস্থানী চায়ের তুলনায় কম দরে বিক্রীত 
হইবে। এই অবস্থায় উহাদের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় অন্তাপ্ স্থানের বাদ্ারেও পাকিস্থানী 
চায়ের কাটতি বজ্ায় রাখা অগস্তব হুইরা 
দাড়াইয়াছে। এহেন সমন্তা সৃষ্টি হওয়ায় পাকি- 


- স্থানের চা-বাপিচার মালিকেরা মাথায় হাত 


দিয়া বগিয়াছেন। পাকিস্কান গবর্ণমেণ্ট যদি 
টাকার মূল্য হাস না করেন কিংবা তাহার যদি 


চায়ের দর কমাইয়! দিবার ব্যবস্থা না করেন 


তবে পাকিস্থানের চা" বাহিরে বিক্রয় কর! 

কঠিন হইয়া ঈাড়াইবে। পাকিস্থানের উৎপন্ন, 
চায়ের মূল্য হায় করা হইলে তাহাতে উহার 

কাটতির সুব্ধি! হইতে পারে সত্য, কিন্তু এই 

ব্যবস্থায় চা-উৎপাদকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 

হইবে ।.. কাজেই পাকিস্থানী টাকার মুদ্রা হাস 

কর! ছাড়া চা শিল্পের সমৃদ্ধি অঙ্গুধ্ন রাখার আর 

কোন পথ দেখা যাইতেছে না। 


ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা 


স্তারতবর্যবকে বাহির হইতে যেসব 
অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে 
ছয় তাহার 'মধ্যে রেলের ইঞ্জিন অগ্যতব |". 
রেলের ইঞ্জিন বৃটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার অঙ্তান্ত 
দেশ বিশেষ কিছুই সরবরাহ করিতে পারে না। 
উদ্ধা আমদানী হর মুখ্যতঃ কানাডা ও' মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে । ডলারের হিসাবে ভারতীয় 
টাকার মুল্য হ্রাস পাওয়ায় এক্ষণে ডগার অঞ্চল 
হইতে রেলের ইঞ্জিন পাওয়ার পক্ষে অন্থবিধা 
দেখা দ্রিয়াছে। পূৰ্ব্বে যে দরে ক্যানা্ভা ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রেলের ইঞ্জিন ক্রয় করা 
হইত এক্ষণে তাহার চেয়ে খু অদ্কু অনেক বেশী 
মৃত্য দিতে হইবে৷ এই অবস্তায় ভাতে রেলের 
ইঞ্জিন তৈয়ার সম্পর্কে যত শীঘ্র সুব্যবস্থা 


¥ 


. প্রকাশ, এবিষয়ে বৃটেনের 
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অবলম্বিত হয় ততই যজল। সুখের বিষয় এই 
যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট ওঁ বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইয়াছেন। আসানসোলের নিকট 
মিহিজামে (যাহার নৃতম নামকরণ কর! 
হইয়াছে চিত্তরঞ্জন) ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা 
নিশ্িত হইতেছে। কারখানার সম্পর্কে কাজ 
অনেক দূব অগ্রসর হইয়াছে । এক্ষণে যন্ত্রপাতি 
ও সাঞ্গরঞ্জাম বসাইয়া এবং অভিজ্ঞ কারিগর 
নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেন্ট কারখানাটিকে 
শ্রসণ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। 
লোকোমটিভ 


শা 
/ 


প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রের 


' আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়া 


সপ 


৫ 


আগিল। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেণীর বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের স্মক্ষে প্রধানমন্ত্রী ভারতের এবং 
জগতের বিভিন্ন সমন্তা' সম্বন্ধে তাঁহার অনবঘ্ত 
ভাষায় যেসব অভিমত বাক্ত করিয়াঞ্ছেন তাহাতে 
ভারতের শক্রদের শ্ৃদীর্ঘকালব্যাপী প্রচারের 
ফলে ভারতের সম্বন্ধে আমেরিকার অধিবাসীদের 
মনের প্রান্ত ধারণা বিদুরিত হইবে অংশা করা 
যায়। ভারত এংলো-আমেপিকায় নিকট আত্ম- 
' লমপণি করিয়াছে বলিয়! ভারতের এবং ভারতের 
বাছিরের যে সমস্ত ব্যক্তি অবিরত প্রচার- 
কাৰ্য্য চালাইতেছে আমেরিকায় পণ্ডিত কর্তৃক 
ব্যক্ত সুম্প& মতবাদ পাঠ করিবার পর এই সব 
প্রচারকার্ধ্যে কেছ প্রভাবিত হইবে ন! বলিয়াও 
আমরা আশা করিতেছি। ভারত যে কোন 
দলের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না এবং স্তায় ও 
নীতির ভিত্তিতে তারতের স্বার্থের দিক বিবেচনা 
কর়িয়াই যে তারতের 'কর্ধনীতি স্থিরীক্ৃত হইবে 


একথা পণ্তিতদ্বী আমেরিকাবানীকে একাধিক" 
বার '্বয়ণ করাইয়। দিয়াছেন। 


স্পা 


যতদুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে 

আমেরিকার সরকারী, ও বেসরকারী-_উভয় 

মহলই পঙ্ডতদ্বীর এই ধরণের খোলাখুলি 

অভিমতে লন্ত্ হইয়াছেন । মোটের উপর 

পর্ডিতজীয আমেরিক] ভ্রমাণর ফলে ভারত ও 

আমেরিকার সৌহার্দ্য বিশেষভাবে বন্ধিত 
৩ 


আর্থিক জগৎ 


ম্যান্ফ্যাকচারাপ্ণ এসোসিয়েশনের লহিত 
ভারত গবর্ণমেন্টের একটি চুক্তিপত্র, 
স্বাক্ষরিত হইয়াছে । এ চুক্তি অমুণারে 


উক্ত এসোসিয়েশন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম 
দিয়া চিত্তরঞ্জনের কারখানাটিকে লজ্জিত 
করিবার এবং সুদক্ষ কারিগর দিয়া উহা চালু 
করিবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তবে 
কারখানাটী চালু করা সম্পর্কে এইভাবে বৃটিশ 
ফার্দের সাহায্য গ্রহণ করা হইলেও কারখানার 
মালিকানা ও পরিচালনা ভারত গবর্ণমেণ্টের 
হাতে দন্ত থাকিবে । প্রথম অবস্থায় বিদেশী 


ক 


নানাকথা 


হইয়াছে । উহার পরিণতি হিসাবে ভারত 


উদ্ধার খাতসমন্যা, সেচকার্যয, শিল্লোন্নতি, যান- 
বাছনের প্রণার ইত্যাদি সব্বদিকে যুক্তরাষ্ট্রে 
স+ছাধা পাইবে আশা করা যহিতেছে। এই 


' ধরণের সাহায্যের প্রয়োত্রন কত বেশী তাহা 


অনেকের ধারণা নাই। আমরা ভারতবাদী 
বর্তমানে এদেশের যে সমন্ত শিল্প লইয়া গৌরব 
করি বিদেশের স্তি সমান সমান প্রতি- 
যোগিতায় উহার একটিরও টিকিয়া থাকা 
সম্ভবপর নহে। উচ্চ রক্ষণশুন্ধের দেয়াল তুলিয়া 
উহ্থাকে রক্ষা করা হইতেছে। দেশের প্রায় 
সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানই অতি ক্ষুদ্রাকার বলিয়া 
উহার উৎপাদন বায অত্যধিক বেশী। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশের কলকজ্জা সেকেলে 
ও পুরাতন । অধিকাংশ শিল্প উহার প্রয়োলনীয় 
সাঁঞসরগ্রাম ও উপাদানের জন্য বিদেশের 
মুখাপেক্ষী এবং বিদেশ হইতে এই লব ৰিনিষের 
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কারিগর অনেক পরিমাণ নিয়োগ করা হইবে 
সত্য, কিন্ত কল শ্রেণীর কাছ সম্পর্কে ভারতী র়- 
দিগকে শিক্ষা দিয়া ক্রমে ক্রমে বিদেশা ফার্শ্দের 
কর্তৃপক্ষ দেশীয়দের ছারা ওঁ কারখানার কাঁজ 
চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া চুক্তিপত্রে 
একটি সর্ভ কর! হইয়াছে। ইঞ্জিন কারখানার 


"গড়িয়া তোলা ও যথাসন্তব সত্বর তাহা চালু করা 


সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের এই উদ্যোগ ধুব 
প্রশংসনীয়! ভারতে উপযুক্ত সংখ্যক ইঞ্জিন 
তৈয়ার হইতে আরস্ত করিলে তাহাতে 
দেশের একটি বড় অভাব বিদুরিত হইবে। 


আমদানী, বন্ধ হইলে ওঁ সব শিল্প আপনা 
হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। মোটের উপর, 
আমরা শিল্পের নাম লহইয়া' ছেলেখেলা 
করিতেছি । এরূপ শিল্পসম্ভার লইয়া জগতের 
কোন দেশ--কি বধিরাক্রমণ ছইতে আত্মরক্ষা 
-কি উহার জনসাধারণের জীবনষাপ্রার মান 
উন্নত করা--কোন দিকেই সফলকাম হইতে 
পায়ে লা। ভারতের বর্তমানে প্রয়োদন 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সহায়ে যতদূর সম্ভব 
বৃহৎ আকারে প্রথমে ভারী ধরণের শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা এবং তৎপর উহ্থার সহায়তায় দেশের 
অনসাধারপের নিত্যব্যবহার্য্য জব্যাদি প্রস্তুতের 
জন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এই ব্যাপারে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্র ভারতকে যে ভাবে 
সাহায্য করিতে. পারে, আগতের আর কোন" 
শক্তি সেইভাবে সাহায্য করিতে সমর্থ নছে। 
এই অন্তই প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের উপর- 
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আমরা অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেছি। 
আমরা আশা করি, পত্ডিতজীর এই ভ্রমণের 
ফলে ভারতে শিল্পের একটা নবধুগ আিবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অকর্মপ্যতাঁর ফলে এই 
প্রদেশে গবর্ণমেন্ট তথ] কংগ্রোসের বিরুদ্ধে জন- 
সাধারণের মনে যে অপস্তোষের হয হইয়াছে 
এবং উহার ফলে এই প্রদেশে দিন দিন 
কমিউনিষ্টদের প্রভাব যে ভাবে বুদ্ধি পাইতেছে, 


তাহার প্রতিকারের অগ্ঠতম পন্থা ছিসাঁবে প্রধান- 


মন্ত্রী পণ্ডিত জওছরল[ল নেহেরু ৬ মাসের মধ্যে 
এই প্রদেশের আইন সভার পুনঃনির্ব্বাচনের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রবল আপত্তির ফলে 
এক্ষণে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী “যত সত্বর 
সম্ভব” এই নির্ব্বাচলের জগ্থ নির্দেশ দিয়াছেন। 
শুনা যাইতেছে যে, আগামী মার্চ মাসে এই 
নির্বাচন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নির্বাচনের 
জন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি প্রকার তোড়জোড় 
করিতেছেন তাহাও সংবাদপত্রে ফলাও 'করির! 
প্রকাশিত হইতেছে। উহা! সত্ত্বেও সাধারণের 
মনে এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, শেষ পর্য্যন্ত, 
কোন ন! কোন অন্ধুাতে এই নির্বাচন বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইবে। সাধারণের মনে এরূপ 
ধারপারও সৃতি হইয়াছে যে, নির্বাচন হইলেও 
তোটার তালিকা এবং নির্বাচনমগ্ডলী এরূপ 
ভাবে গঠন কর] হুইবে যাহার ফলে বর্তমান 
মগ্্রিসভার সমর্থক দলেরই নির্বাচিত হইবার 
বেশী সম্ভাবনা ধটিবে। এরূপ অবস্থায় নির্বাচন 
সম্পর্কে শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দু ভারতের বড়লাটের 
নিকট যে তার করিয়াছেন তাহা! আমর! পর্ণ 
ভাবে সমর্থন করি। তারটী এইব্সপ--৭্পশ্চিম 
বঙ্গ গব্ণমেন্টকে এরূপ তাবে নির্দেশ দ্বিস 
যাহার ফলে উহারা কাঁলবিল্ুষ্ব না করিয়া পূর্ণ- 
বয়ক্ষদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচক 
তালিকা প্রস্তুত করেন। আগামী ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে এই ধরণের তালিকা প্রণয়ন 
করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর । বিশ্ববিদ্াশ্রয়, বণিক 
সভা এবং জমিদারদের মধ্য হইতে সম 
নির্বাচন করিয়া “পকেট” হি করিবার যে প্রথা 
দ্বহিয়াছে, অসুগ্রহ্পুর্বক তাহাও বন্ধ করুন। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট যে প্রকার টালবাহানা 
করিতেছেন তাহাতে আশ! হইতেছে বে, 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 





উহারা সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব বাতিল 
করিবার অন্ত ইচ্ছুক।” 


সপ 


আকাল পাকিস্থানের নেতাগণ প্রায়ই 
পাকিস্থানের অধিবাসিগণকে এরূপ শুনাইতেছেন 
যে, সামরিক বলের দিক হইতে পাকিস্থান ক্রুত 
উন্নতি লাত করিতেছে। ভারতীয় সৈগ্ভ 


7157 চি 
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বাহিনীর আক্রমণে দিনের মধ্যে 
হায়জাবাদের পতনের পর হইতে ভারতীয় 
সৈন্ধবাহিনীর শক্তিম্ত্তা সম্বন্ধে পাকিস্থানীদের 
মনে একটা আশঙ্কার ভাঁব হুষ্টি হইয়াছে। এই 
আশঙ্কা দূর করিবার অগ্ত পাকিস্থানী নেতাদের 
উপরোক্ত ধরণের উক্তির প্রয়োদনীয়তা আছে 
স্বীকার করি। কিন্তু নেতাগণ এই বলিয়াই ক্ষাত্ত 
হইতেছেন যে, পূর্বের তুলনায় পাকিস্থানের 
সামরিক শক্তি শতকরা ১০০ ভাগ বন্ধিত 
ছহইয়াছে। উহাতে অজ্ঞ পাকিস্থানীগণ খুশী 
হইতে পারে। কিন্তু পাৰ্চিস্থানে যাহাদের 
বুদ্ধিমত্তার স্থুনাম আছে তাহারা এই ধরণের 
উক্তিতে প্রতারিত হইবেন না। কেন না 
পাকিস্থানের "সামরিক শক্তি শতকর! ১০০ কি 
২০০ ভাগ বর্ধিত হইলেও ভারতের সহিত পাল্লা -: 
দিবার অস্ত পাকিস্থানের যে শক্তির প্রয়োজন 


৩1৪ 


" তাঁহার তুলনায় উপরোক্তভাবে বন্ধিত শক্তি 


শতকরা কত ভাগ তাহা আনা আবশ্তক। উহা 
প্রয়োজন তুলনায় ২০২৫ ভাগ মাত্রও হইতে 


,পারে। যতদিন পর্য্যন্ত পাকিস্থানী নেতাঁগণ 


একথা বলিতে ন! পারিবেন যে, উহাদের 
সামরিক শক্তি ভারতের লামরিক শক্তির 
সমান বা উহ! অপেক্ষা বেশী ততদিন পৰ্য্যন্ত 
পাকিস্থানীগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তবে 
যাহারা এখনও বক্তিয়ার খিলর্দি ও বিন 
কাশিমের অসাধ্য সাধনের কথা চিস্তা করিয়া. 
মশগুল আছেন, তাহাদের কথা শ্বতগ্র। 

চলতি বৎসরে জাতিগঠনমূলক কাজের আ্থ 
ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে দান 
ও খণ ছিলাবে- ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান 
করিবেন কথা ছিল। ভারত সরকারের ব্যয় 
সক্কোচের প্রয়োজন দেখা যাওয়াতে এই টাকার 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ লরকারকে ২ঃ কোটী টাকা 
মাত্র দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । এই 
সংবাদে আমরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত হই নাই। 
উদ্ধার কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত 
সরকারের নিকট হইতে চলতি সরকারী - 
বৎসরে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পাইবেন এরূপ 
প্রতিশ্রুতি পাইলেও গত ৬ মাপ কালের মধ্যে 
উনারা ১] কোটী টাকার বেশী খরচ করিতে 


পারেন নাই। আগামী ৬ বাসের মধ্যে উহারা 


আরও ৩ কোটী টাকা ব্যয় করিতে “স্বীকৃত” 


৪৬১ 


আঁধিক জগৎ 


% 


২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 
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আঘাত সইবাঁর ক্ষমতা অন্ত যে কোনও টায়ারের চাঁইতে বেশী 


প্রত্যেকটি দড়ির বুননের মধ্যে খাঁটি রবাঁর দেওয়া রয়েছে 
৪। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 


[ 
: 


আকারের টে) 
২। জুপ্লকমের 
এ, , টি, 





১১২৯" ঢ 
bas NN ৯৬১০৮ Ss AAR এসসি ছি MAAN et AAMAS ১২ সি ১১১১২১১২২২২ ১১২ ANNA: সব সেশনে শপে বেশে প্র এ 
রি 33533 ১১:২২:২২ ২১ ২২২১ ২২২িি 
৯ টি নি সি পে টে সিসি ০১ ২৯৯০৯ ০৯৬৬ ২১৯৬৭ ০৭ ১২২, 


০৯৯ 


প্রতি মাইল চালনায় অন্ত যে কোনও টায়ার অপেক্ষা খরচ 


কম পড়ে-এদেশের সবচেয়ে কঠোর অবস্থায়ও সমান 


০ 


বৈশিষ্ট্যের জন্তই 


কার্যকরী থাকে 


₹. খরচ বেশী, পড়ে না 


এই দু'টি নুতন জায়ান্ট টাযারের জন বেশী দাফ দিতেন 


আপনার ' নিকটবর্তী গুড-ইযার ডীলারের নিকট, খোজ বরুন । 
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আছেন বটে। কিন্তু এই ছয়মাসে যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ৩ কোটি টাক! ব্যয় করিতে সমর্থ 
হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । এই সব 
বিবেচনা করিয়াই ভারত সরকার চলতি বৎসরে 
পশ্চিমবজের জন্য ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার 
স্থলে ২! কোটি টাকা মাত্র দিতেছেন। 
এজন্য ভারত সরকারের কোন দোবই নাই। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন এতই অপদার্থ যে, 
টাকা 'পাইয়াও উদার! তাহা যথাযথভাবে 
অনকল্যাপে নিয়োজিত করিতে পারেন না 
তখন উহাদিগকে মিছাখিছি টাক! দিয়া লাভ 


কি? এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবলের মন্তিগণ, 


অধিকতর পরিমাণ টাকা | পাওয়ার অন্য কেন 
ষে ভারত সরকারের নিফট ধৰ্ণা দিতেছেন 
তাছাও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। 


কলিকাতায় অপাধু ব্যবসায়িগণ খান্ত দ্রব্যের 
ভিতর কি তাবে ভেজাল মিশাইভেছে তৎ্যম্বন্ধে 
তদত্তের অন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের 
কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ) দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
" বিলম্বে হইলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধয়ে উহাদের 
কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। খাদ্দ্রব্যে 
যাহারা ভেজাল নামধেয় বিষ মিশাহইয়! ভ্রন- 
সাধারপকে হত্যা করিতেছে তাহাদের শান্তির 
জন্ভড আইন আছে এবং এইবিষয়ে কর্পোরেশনের 
কর্তৃপক্ষদের হাতে যথোপযুক্ত ক্ষমতাও আছে। 
কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে এই আইন কখনও প্রযুক্ত হয় 
মা । কারণ যাহারা খান্তদ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া 
বৎসরে লক্ষ লক্ষ ৪1 ৪৫ নিতে 


সরকার টি বডি রি উঠ এই সব 


বীমার কাজে উন্নতি করতে হলে 


আর্থিক জগৎ 


তাহাদের অর্থবল এত বেশী যাহার দ্বারা উহার। 
কর্পোরেশনের ছোট বড় সমস্ত বর্দচাৰীকেই 
সন্োছিত করিয়া রাখিয়াছে। ফলে সহবের 
অধিবাপিগণ প্রতিনিয়ত বেরিবেরি, কলেরা 
ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সাজ 
করিতেছে। পশ্চিমব্জ সরকারের আলোচ্য 
নির্দেশে কর্পোরেশন উদার কর্তব্য সম্বন্ধে 
অবহিত হইবে আশা করি। কিন্তু কর্পোরেশন 
এবং উার মুকব্বি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে যদি 
হু্মীতি দৃূযীভূত না হয়, তাহা হইলে ভেদরাল 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং অধিকতর কঠোর 
আইন পাশ হইলেই লাভ কি হইবে? যদি 





ভেল্লাল-মিশ্রপকারীদের ধরিবার জদ্ত উপযুক্ত 


ব্যবস্থা হয়-এবং উহাদিগের সকলকে না হউক 
অন্ততঃ ৰুতিপত্ন ব্যক্তিকে এরূপ শাস্তি দেওয়া 
হয় বাহার ফলে ভেদ্রালের ব্যবধা লাভন্রনক নী 
হইয়া ক্ষতিঅনক ব্যবসাতে পরিপত হয়, তাঁছা 
হইলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ভেজালের সমন্তার 
সমাধান হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


লমন্তাটির গুরুত্বও বোঝেন লা এবং উহার 


সমাধানেও উহাদের কোন আগ্রহ নাই। 


যতদুর মলে পড়ে তাহাতে পশ্চিম বলের 
ভূমি রাজন্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্্র সিংহ 
গত আগষ্ট মাসে এরূপ প্রতিশ্রিতি দিয়াছিলেন 
যে পশ্চিম বঙ্গের ভাড়াটিয়া আইন "সম্পর্কিত 
তদজে যদি এই আইনের কোন গলদ জানা 
যায় তাহা হইলে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম বঙ্গ 


আমাদের চি বীমায় যোগ দিন! 


সিটিজেন্স অন ন == ইণ্ডিয়া 


মিউচৃয়াল ইঙ্সিওপেক্স কোং লিঃ 
একটি প্রগতিশীল জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 


চিফ অপারেটিং অফিস £ 
৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ৷. 
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গলদের সংশোধন করিবেন। ছুঃথের বিষয়, এই 
বিষয়ে এখন আর কোন উচ্ভবাচ্য শুন! 
যাইতেছে না। এদিকে ভাড়াটিযাগণ রেণ্ট 
কনট্রোলারের অধীনে ভাড়! জনা দিতে গিয়া 
গললদঘর্দ.হইতেছে এবং উহাদের উপর অর্থ ও 
লাঠিয়াল সম্পদে সমৃদ্ধ বাড়ীওয়ালারের অত্যাচার 
দিন দিন বন্ধিত হুইতেছে। বাড়ীওয়লাগণ 
এক্ষণে পুর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সাহলের .সহিত 
এবং প্রকাশ্তভাবে সেলামী দাবী, করিতেছে । 
ক্যামর] এই লব বিষয়ের প্রতি শ্রীযুক্ত সিংহের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । গবর্ণমেপ্টের তরফ 
হইতে অনেক সময়েই একথা বলা হর যে, 
বাড়ীওয়ালার সেলাশী গ্রহণ সম্বন্ধে প্রমাণ না 
পাইলে কি করিয়া উহাদিগকে শান্তি দেওয়া 
যায় ! 





দিতে চাহি না। কিন্ত 
বাড়ীওয়াল[ যখন তাঁডাটিয়ার নিকট সেলামী 
চাহে ব! উহার নিকট হইতে সেলামী লয় তখন 
সে কাগজে পত্রে উহা কখনও স্বীকার করে না। 
কাছেই ভাভাটিয়ার পক্ষে উহ প্রমাপ করা 
সম্ভবপর নছে। গবর্ণমেন্ট যদি বাঁড়ীভাড়ার 


. বিজ্ঞাপন দেখিয়া উহাদের বিশ্বস্ত ও সততাসম্পন্ন 


কোন, কর্মচারীকে (অবশ্য যদি এরূপ কোন 
কর্ম্মচাণী থাকে ) ছদ্মবেশে বাঁড়ীওয়ালার নিকট 
বাড়ীভাড়ার জক্ক পাঠান তাহা হুইলে তাহারা 


অনায়াসে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিক্নে। 


এরূপ ক্ষেত্রে বাঁভীওয়ালাদের ধরিয়া শান্তি 
দেওয়াও খুব কঠিন কাজ হইবে না! তবে এই 
সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 


আন 'যাহারা বাকীওয়াল! বা বাড়ীওয়ালার বন্ধ, 


বাড়ীওয়ালার সঙ্গে যাহাদের নিয়ত দহরম মহরম 
ও খানাপিনা চলিতেছে, উহাদের সঙ্গে যাহাদের 
ব্াবসাগত সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদের দ্বারা 
ভাড়াটিয়াদের ফোন উপকার হওয়া খুবই 
কঠিন। 





ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যয় 
ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্বে গত 
১৯৪৬ লালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে 
ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। 


'এই পৰ্য্যন্ত পরিষদের কাদের অঙ্ক ২ কোটী 


টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে। বর্তমান ইংরাজী 
বৎসর শেষ হইবার ুর্ষেই পরিষদের কাজ 
সমাপ্ত হছইবে। | 


আমরা দোষ প্রমাণ না হইলে কোন -. 
ব্যক্তিকে শান্তি 


k 


- স্বল্প সময়বন্তী একটি অধিবেশন বমে। 


b 


আর্থিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


ভারতীয় শী্নতশ্ত্রের অগ্রগ্গতি_গত 
১৭ই অক্টোবর তারিখে ভারতীয় গণপরিষদ 
ভারতের খগড়া শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচন! 
শেষ করিয়াছেন। গত ১৯৪৬ লালের ৯ই 
ডিসেম্বর তারিখে প্রথমে গপপরিষদের 
অধিবেশন বসে এবং জানুয়ারী মাসে ভারতে 
শাদনতন্ত্রের উদ্দেপ্ত সম্গপিত সুপ্রলিদ্ধ ধারাটী 
(objective clause) গৃহীত হয়। ১৯৪৭ 
সালের বসন্ত ও গ্রীগ্মকালে পরিষদের দুইটি 
অধিবেশনে গঠনতগ্ত্রের মূলনীতিসমূহ স্থিরীকৃত 
হয়। ১৯৪৮ লালের জাহুয়ারীতে পরিষদের 
এই 
বৎসরের হ৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের 
শাসনতত্ত্রের খসড়া প্রকাশিত হয় এবং ৪ঠ] 
নবেদ্বর তারিখে উচ্থা গণপরিষদের বিবেচনার 
জগত পেশ কর! হয়। বন্ধ পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধীনসহ গত ১৭ই তারিখে এই খলড়া 
গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হুইয়াছে। উজ 
দিবলে পরিষদের কাজ অশিদ্দি্কালের জগ 
স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং আগামী নব্ঘের 
মাসের কোন এক দিবসে উহার পুনরধিবেশন 
বাইয়া উছাতে শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃগিত 
হইবে স্থির হুইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র অম্ুণারে 
আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতকে 
একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক পাধারণত 
( Sovereign Democratic Republic ) 
বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং এ তারিখ 
হইতে ভারতে প্রচলিত ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাগন আইনের বদলে ভারতের আন্ত গৃহীত 


আলোচ্য স্বাধীনতা আইন বলবৎ হুইৰে। এই 


গঠনতন্ত্রে অগ্থাজ্ঞ বিষয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব 
পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশকে যথাক্রমে বাঙ্গলা, 
পঞ্জাব ও €কোশপ-বিদর্ভ বলিয়া অভিহিত করা 
স্বির হইয়াছে। উক্ত শাসনতন্ত্রে ভারতের 


. সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য দ্বারা গঠিত অঞ্চস 


ষ্টেট বা রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হুইবে। 
তারতে এই ধরণের রাষ্ট্রের সংখ্যা হইবে ২৯ । 
রাষ্ট্রগুপির নাম এবং এই সর রাষ্ট্রের কোনটি 
হইতে ভারতীয় পার্লামেণ্টের উচ্চতর পরিষদে 
(council of state) কতজন সদন্ত নির্বাচিত 
হইবেন তাহা নিয়ে দেওয়া হইল £--আসাম-_ 


৬, বাজঙা--১৪, বিহাঁর--২১, বোস্বাই_-১৭, 
কোঁশল-বিদর্ভ--১২, মাব্রা-_২৭, উড়িব্যা =, 


- পাঞ্জাব-৮, সংঘুক্জপ্রদেশ_৩০, আজমীর ও কুর্গ 


--৯, ভূপাল-_-১, বিলাসপুর ও হিমাচলগ্রদেশ 
কুচবিধার--৯, দিল্লী--১, কচ্ছ_-১, 
মণিপুর-->, ভ্রিপুরা ও রামপুর--১, হায়দ্রাবাদ 
--১৯ লু ও কাশ্মীর--৪, মধ্য ভারত--৬) 
মহীশূর--৬, পাতিয়ালা ও পূর্বব পাঞ্জাব ষ্টেটস 
ইউনিয়ন_-৩, রাজস্থান, শৌরাস্র--৪, 
ভ্রিবাস্কুর-কোচিন- ৬, বিন্ধ্য প্রদেশ--৪1 মোট 
সদন্ত সংখ্যা ২:৫ অন। উহার মধ্যে প্রচলিত 
তারতীয় প্রদেশগুলি হইতে ১৪৪ জল, ভারত 
সরকারের শাসনাধীন অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্য 
হইতে ৮ ভন এবং বৃহ্দাকার দেশীষ রাজ্য 
ও দেশীয় রাজ্যের দ্বারা গঠিত রাষ্টরগুলি হইতে 
&৩ জন সদন্ত নির্ধাচিত ইইবেন। আলোচ্য 
শাসনতন্সের মোট ধারা হইয়াছে তপশীপ 
(Schedule)শহ ৩৮৬টি | 

ভারতে ভাঁকবাহী নৈশ বিমান 
চলাচল-_-ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভাক 
বিনিময়ের উদেশ্যে ভারত সরকার গত এপ্রিল 
মাসে যে ব্যবস্থা করেন ৪ মাস পূর্বে বর্ষার জগ্ 
তাহা হামাস চালাইয়া বন্ধ করা হয়। গত 
১৫ই অক্টোবর রাত্রি হইতে এই ব্যবস্থা 
পুনরায় বলবৎ হুইয়াছে। হিমালয়ান 
এভিয়েশন লিঃ নামে একটি বে-সরকারী 
বিমানপে!ত কোম্পানীর উপর এই ,কাজের 
তাঁর দেওয়া হুইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় 
প্রত্যহ রাত্রে কোম্পানীর বিমানপোত্ত- 
সমূহ কলিকাতা, মাদ্ৰাজ, বোাই ও দিল্লী 
$হইতে ডাক লইয়া তোর তিনটার সময় নাগপুরে 
পৌছিতেছে-এবং সেখানে পরস্পর পরস্পরের 
মধ্যে ডাক বিনিময় করিয়া রাত্রি প্রভাত হওয়ার 
সম সময়ে ন্ডরি নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন 


১১ 


করিতেছে । এই সব বিমানপোতে যাত্রীও লওয়া 
হইতেছে। এই ব্যবস্থায় কলিকাতা, দিল্লী, 





বোগ্বাই ও মাদ্রাজে বিকালবেলা কোন চিঠি 
ডাকে দিলে তাহা পরদিন প্রাতে এই চারিটি 
ষ্টেশনে বিলি হইতেছে । 

বিহারের সেচ কার্য্যে সাফল - 
গত এপ্রিল হইতে, আগষ্ট পৰ্য্যন্ত বিহার 
গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে মোট ৩৩২৭টি ছোট- 
থাট সেচকার্ধ্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং এজদ্ভ 
৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। চলতি বৎসরে 
বিহার গবর্ণমেণ্ট এনপ ধরণের শেচকার্ধ্যের 
জগ্ত মোট ১ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 

পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে কমিটি_ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে পুনর্ধসতি সংক্রান্ত কাজ কিভাবে 
অগ্রণর হইতেছে এবং এজন্য মঞ্জ,বীকৃত অর্থ 
কি ভাবে যথাযথভাবে ব্যয়িত হইতে পারে 
তৎসন্বন্ধে উপদেশ দিবার জঙন্ভ ভারত সরকার 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। শ্রীগোগাল- 
শ্বাধী আয়েগার উহার সভাপতি এবং আচার্য্য 
কপালনী, পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব, শ্রীমতী 
রেণুকা রায়, প্রীনারিকেলওয়াল! 'ও প্রীমেহের- 
চাদ খানা কমিটির সদন্ত হইয়াছেন। 

রুষিয়া-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি - 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থান ও 
রুষিয়ার মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্থির 
হইয়াছে । এই চুক্তি মতে রুবিয়া পাকিস্থানকে 
ইম্পাত, কবির যন্বপাতি ইত্যাদি প্রদান 
করিবে। উদার বদলে. পাকিস্থান রুধিয়াকে 
৪০ হাজার বেল পাট ও অন্তান্জ কতিপয় জিনিব 
প্রদান করিবে। . 

মুদ্রা মূল্য হ্রাস সম্পর্কে কমিটী - 
ডলারের হিসাবে ভারতীয় টাকার মুল্যহ্নাসের. 
দরুণ ভারতীয় অর্থনীতিক ক্রেত্রে যে সব 
সমন্তার উদ্ভব হইবে তাহার *তিকারের জল্প 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! দরকার তৎসম্বন্ধে- 
উপদেশ দিবার উদ্দেষ্যে ভারত সরকার ভারতের. 
অর্থসচিব'ড!ঃ জন মাথাইকে সভাপতি করিয়া 
একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। তারতের 
বাণিজ্য, শিল্প ও সরবরাহ এবং খান্ত বিভাগের 
মন্ত্রী এই কমিটার সদন্ত আছেন। উহ! ছাড়া 
প্রধান্দভাই দেশাই প্রভৃতি আও ১১ জনকে 
এই কমিটীর সদন্ত ফরা হুইয়াছে। 


৪৬৪ 


লবণের প্রাচর্য্য_দিল্লীর সরকারী মুল 
হইতে জানান হইয়াছে বে, ভারতের প্রতি 
ব্যক্তির অগ্ক বৎসরে ১৪ পাউণ্ড এবং মাঁজ্রাজ্জের 
প্রতি ব্যক্তির তন্তু ২০ পাউণ্ড লবণ ধরিয়া 
চলতি বৎসরের শেষ পর্ধ্যন্ত ভারতের 
৬ কোটি ৪৮ লক্ষ মণ লবণের দরকার। 
চলতি বৎসরের প্রথমে দেশে যে লবণ মন্ডুদ 
ছিল ভাছার সহিত চলতি বৎসরের গেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ভারতে উৎপন্ন লবণ ধরিয়! লবণের 
পরিমাণ দাড়ায় ৮ কোটি ২৪ লক্ষ মণ। 
অক্টোবরে হইতে ডিলেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাসে 
, ভারতে ৯২ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইবে এবং 
বসরের শেষ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে 
৯৭ লক্ষ মপ লবণ আমদানী হইবে। কাজেই 
বর্তমান বৎসরে ভারতের লবণের যোগান 
ঈাড়াইতেছে ১০ কোটি ১৫ লক্ষ ম। ভারতের 
- চাহিদা! অনুযায়ী এই লবণ হইতে ৩ কোটি ৬৭ 
লক্ষ মণ উদ্বত্ত থাকিয়া যাইবে। একপ অবস্থায় 
দেশের কোনস্থানে যদি লবণের অভাব দেখা 
যায় তাছা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহা 
ব্যবসায়ীদের কারসাজির জন্থ ঘটিয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের প্রসার _পশ্চিষ 
বঙ্গ গবৰ্ণমেণ্ট এই প্রদেশের ২৪ পরগণা জেলার 
ভারমণ্ডহারবাঁর, বারালত ও বনর্গাওয়ে বিদ্যুৎ 
সরব্রাছের জন্ত লাইসেন্স দিবেন সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এদন্ক আগামী ৩০শে নবেম্বর 
তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে । 
পশ্চিমবঙ্গে চাউল উৎপাদম--পশ্চিৰ 
হল সরকারের কৃষি বিভাগের মতে এবার এই 
প্রদেশে আমন ধান্ভের ফলন খুব ভাল হইয়াছে 
এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি কোন প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয় 
না ঘটে তাহা হইলে এই প্রদেশে ৩৫ লক্ষ টন 
চাউন্দ উৎপন্ন হইবে । এই প্রদেশের প্রয়োজন 
বৎসরে ২৬ লক্ষ টন। বর্তমানে এই প্রদেশে 
অনেক নূতন নুতন জমিতে ধানের চাষ সুরু 
হইয়াছে এবং ছোটখাট সেচকার্ধয শেষ হইলে 
আরও অনেক নুতন জমি আবাদে আদিবে। 
কোন কোন স্থানে ট্রাটর ইত্যাদির সাহাষে)ও 
চাষাবাদ হইতেছে। এরূপ অবস্থায় চাউলের 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ আগামী ১ বৎসরের 
মধ্যে স্বাবলম্বী হইবে আশা করা যাইতেছে। 
কলিকাতায় কৃত্রিম রেশম ও রবার 
সম্বন্ধে গবেষণ1--বর্তমানে কলিকাতায় 
_বৌবাজার স্রীটে ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েশন ফর দি 





আর্থিক জগৎ 
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কালটিতেদন অব সায়েন্স নামে যে প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে তাহা বাদবপুরে স্থানান্তরিত হুইবে 
এবং এ প্রতিষ্ঠানে অন্তান্ত গবেধপার সঙ্গে কৃত্রিম 
রেশম, কৃত্রিম রবার প্রভৃতি সম্পর্কে রাসায়নিক 
গবেষণার ব্যবস্থা হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
দন্ত এককালীন মোট ৩০ লক্ষ টাকা এবং 
বাধিক হিসাবে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইবে। 
এতহুক্ষেতে তারত সরকার ৯ লক্ষ ৩২ হাজার 
টাক! এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭ লক্ষ টাকা 
গ্রদ্ধান করিবেন। বর্তমানে বৌবাজার ষ্্রীটে 
গ্রতিষ্ঠান্টার যে বাড়ী রহিয়াছে তাহাতে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের পরিচালিত কলেজ অব 


কমান4টা স্থানাস্তরিত হইবে । এই কলেজটা 
বর্তমানে ক্যানিং ষ্্রীটে একটী ভাড়াটিয়া 
বাড়ীতে অবস্থিত আছে। 

বাস সাভিসের জাতীয়করণ-_ 


আসামের জোড়হাট হইতে শিবলাগর পর্য্যন্ত 
ষেবাস সাভিগ ছিল আলাম সরকার গত ১ল! 
অক্টোবর তারিখ হইতে এ সাভিল উহাদের 
নিজেদের সম্পত্তি হিদাবে নিজেদের 
পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়াছেন। 
বিদেশকে আমেরিকার সাহায্য 
গত ৩০শে ছুন পর্ধ্স্ত এক বৎসরে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্্র বিদ্রেশকে দান ও লাহায্য ছিসাবে 
&১৬ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার প্রদান করে। পূর্ব 


বৎসরে উচ্বার পরিমাণ ছিল ২৬৯ ফোটা ৩. লক্ষ 


ডলার | গত ৪ বৎসরে এই সাহায্যের মোট 
পরিমাণ ১৩২৬ কোটী ভলার। উহা ছাড়া 
যুদ্ধ পরবস্তা কালে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশকে খপ 


-ছিলাবে ১০০৮ কোটী ডলার প্রদান করিয়াছে। 


উহার মধ্যে অলোচ্য বৎসরে মাসেশি 


পরিকল্পনা অমুসারে বিদেশকে ৩২২ কোটী 
১০ লক্ষ ভলার খপ দেওয়া হয়। পূর্ব্ব বৎসরে 
উহার পরিমাণ ছিল ১৮৯ কোটা ভলার। 
জগতের জন সংখ্যা বৃদ্ধি--ইংলগ্ডের 
এসোসিয়েশন ফর দি এভভাত্দমেন্ট. অব 
সায়েন্সের বাধিক অধিবেশনে উহার সভাপতি 
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সর অন রাসেল এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
বর্তমানে জগতের লোকসংখ্যা ২৪০ কোটী এবং 
প্রতি বৎসর ৎ কোটা লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এই হিসাবে জগতে প্রতি ১| সেকেণ্ডে ১ জন 
করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি আরও | 
বলেন যে জগতে কৃষিষোগ্য অমির পরিমাণ 
১১৫০ কোটি একর হইলেও বর্তমানে মাত্র ২ 
হইতে ৩ শত কোটি একর জমিতে চাষবাঁপ 
হইতেছে । ঃ 

বৃটেনে খনি বিস্তা শিক্ষা-_ভারতের 
নিক্নলিখিত শিক্ষাথিগণ বৃটেনের মেলা ভার 
লিওলে পাকিনসন কোম্পানী পিষিটেভ-এ 
খনি বিস্তার কয়েকটি বিষয় শিখিবার জন্ত 
মনোনীত হইয়াছেন £--বিষয় £ খনিবিগ্কা। ও 
পিতিল ইঞ্জিনিয়ারিং-_-রবীন্্কুমার মিত্র, অরুণ ' 
কুমার গাঙ্গুলী, এস. ভি. ভাঙ্গে, অজয়কুযার 
পাল, এইচ, ভি, কে, আয়েজার, এস. কে, 
ভট্টাচার্য্য, অজিতকুমার মিত্র, এ, লি. গ্রীবাস্তব, 
এস, কে. মূর্তি ও মিছির দাস | বিবরন £ যাস্্িক ও 
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিযারিং_-গিরিধর শর্দ! ছরলাল, 
এস, কে, ঘোষ, এন, কে. ঘোষ, ডি, পি. ঘোষ, 
এ. রামনাথন, ঝবীন্রনাথ সুদ, কে দেবরাজন, 
এম. কে, ক্ষত্রি, কাতরাগদ্দ! গঙ্গায়া, নির্পকুমার 
বিশ্বাস ও কাজি হুসেন তৌফিক । 

'ধান ভানিবার নুতন পম্থা-ত!রত 
সরকার দেশে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক 
প্রকার নূতনভাবে ধান ভানিবার ব্যবস্থা 
অঙ্মোদন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, এই 
ব্যবস্থাতে ধান হইতে প্রচলিত পন্থার তুলনায় 
শতকরা ৬া ভাগ বেশী চাউপ পাওয়া যাইবে। 
ভারতের ১২ শত চাঁউলের কল যদি এই নূতন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তবে এই সব কল হইতে 
অতিরিক্ত হিসাবে ১০ লক্ষ টনেরও বেশী চাউল 
পাওয়া যাইবে এবং এজপ্ত বিদেশ হইতে 
ভারতে চাউল আমদানীর পরিমাণ বৎসরে ৫০ 
কোটী টাকা কষাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে। 

5 ভারতীয় জাতীয় (ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস--ইণ্ডিয়ান-ষ্কাশম্কাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের সম্মেলনে শ্রীহরিহ্রনাথ শান্জী এক্সপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ৬ মাসের মধ্যে এই 
প্রতিষ্ঠানের সদন্ত, সংখ্যা হ॥ লক্ষ বর্ধিত 
হইয়াছে। বর্তমানে ১০০০টি শ্রমিক ইউনিয়নের 
মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির সদন্তা সংখ্যা 
দীড়াইয়াছে ১৩ লক্ষ ২৩ হাজার | 


২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 
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বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারী কর্তৃত্ব 
নয়াদি্লীর্গ গত ৮ই অক্টোবর তারিখের সংবাদে 
প্রকাশ যে, ভারতের * বিদেশী বাণিজ্যের 
পরিচালনার অন্ত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক একটি 
৮ সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন কর! সমীচীন হইবে 
'" কিনা তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার উদ্দেস্তে গব্ণমেণ্ট 
ভারতীয় রিঙার্ভ ব্যাঙ্কের ভূত্ত পর্ব গবর্ণর 
ভাঃ দেশমুখের সভাপর্তিত্বে একটি কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। এই কমিটীকে আগামী, নবেম্বর 
মাসের মধ্যে উহাদের রিপোর্ট পেশ করিতে 
হুইবে | 













হিন্দুস্থান কো-অপারোটি ইাসিওরেন্স 


+ 8 নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকা ভা! 


জগতে খামের পরিস্থিতি -_লন্মিলিত 
আতিলজ্বের সন্ত ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের ডেপুটী 
ডিরেইর দার ছার্ক। ব্রডলী গত ১০ই অক্টোবর 
তারিখে বোন লহবে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, বর্তমান জগতের লোক খান্ভাভাবের অগ্ত 
নহে--খান্ত বণ্টনের অব্যবগ্থার জন্য উপবাগ 
করিতেছে। তিনি বলেন'যে, আগামী ১৯৬০ 
সালের মধ্যে পৃথিবীতে অতিরিক্ত হিনাবে ৬ 
কোটি টন খাস্তশন্ড, ৩ কোটি টন' মাংশ এবং 
৩৫০০ কোটি গ্যালন দুগ্ধ উৎপাদন করিতে 
হইবে | কিন্তু আফেগগিকার যুক্তরাষ্ট্র 





ঘুতন বীম! -.. ১৩, ১৮, €৭) ২৫৮২ 
মোট চঙ.তি . 
বীনা .- ৩৩, 8২, ২৬, ৯৫৬ 
প্রিমিয়ামের 
আয়... ৫,৯৫, ৮০, 868১ 
ব্বীন্না ভ্ঙ্ধবিল ... ১২, *৭, ৎ০, ৪৬১) 
মোট সম্পত্তি «. ১৩, 8১, ৫১, ০৪৭ 
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর 
পরিমাণ (৪১৯৪৮)-৬৭, ৭১, 88৬১ 


ES 
সোদাহীট, লিঃ। 
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প্রয়োঞ্জনাতিরিক্ত গম উৎপন্ন ছইতেছে বলিয়া 
এই দেশে আগামী বৎসর গমের অমি শতকরা 
১৫ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। পৃথিবীর 
অন্যান্য কয়েকটি দেশও আমেরিকার দৃষ্টান্ত 
অমুলরণ করিবে স্থির করিয়াছে। সার ব্রভলী 
বলেন যে জগতের যে লব দেশে খানের ঘাটতি 
রহিয়াছে সেই সব দেশকে যদি স্বর্ণের বদলে 
ভাঙগাইবার যোগ্য অথবা “আবদ্ধ” মুদ্রার দ্বারা 
বাহির হইতে থান্তভ্রব্য ক্রয় করিতে অধিকার 
দেওয়া হয় তাহা হইলে সমন্তার অনেকটা 
মীমাংস! হইতে পারে। 
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৪৬৬ 
পশ্চিমবজে শিক্ষার উন্নতি--১৯৪৭ 


সালের আগষ্ট মালে স্বাধীনতা লাভের সময়ে 
পশ্চিমবঙ্গে ১৩ হাজার ৭৫৯টি প্রাথমিক 
বিতালয়ে ৯ লক্ষ ৫৩ ছাজার ৩৭৩ জন ছাত্র 
ছিল। ১৯৪৯ লালের আগষ্টে এই সংখ্যা 
যথাক্রমে ১৪ হাজার ১৫৩ এবং ১১ লক্ষ ৫৬ 
হারার ১০৫এ দাড়াইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে 
প্রাথমিক বিস্তালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৩৭ হাজার 
৪৫১ হুইতে ৪২ হাজার ৯০ৎ৭তে পরিণত 
ছুইয়াছে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে এই 
প্রদেশে হাই স্কুলের সংখ্যা ১৭১০ হইতে 
২০৮৫তে, এই মব স্থলে ছাত্রের সংখ্যা ৩ লক্ষ 
৭৭ হাজার হইতে € লক্ষ ২৯ হাআর এবং 
শিক্ষকের সংখ্যা ১৬ হাপ্রার ৯৫৪ হইতে ২৪ 
হাজারে পরিণত ছইরাছে। এই সময়ের মধ্যে 
উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষকদের বেতন এবং এলাউদ্সও উদ্লেখযে।গ্য 
ভাবে বন্ধিত করা হটয়াছে। 

বিহারে সরকারী কৃষিক্ষেত্র-বিছার 
গবর্ণসেপ্ট উক্ত প্রদেশের এক স্থানে ৩০ হাজার 
একর জমিতে যন্ত্রপাতি সহায়ে চাষাবাদ 
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ব্যয় 
হইবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ত্তবে এই 
স্থান হইতে বৎসরে ১৫ হাজার টন খাস্তশপ্ত 
পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেপ্ট এই প্রদেশের নানা 
স্থানে ৮ হাজার কূপ এবং ২শত নলকুপ 
স্বাপনেও শঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ৩৫ লক্ষ 
টাক! ব্যয় হুইবে এবং উহার ফলে উক্ত প্রদেশে 
বৎসরে খাতশৃল্ডের উৎপাদন ২* হাজার টন 
বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায় । বিহার গবর্ণমেণ্ট 
এই প্রদেশের বড় বড় সবরের অধিবালিগণ 





যাহাতে সপ্তায় প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী, 


পাওয়ার দরুণ খাদ্ধশস্তের ব্যবহার কমাইতে 
পারে তজ্ঞন্ক এই ধরণের প্রত্যেক সহরের 
চতুদ্ধিকে তরিতরকারী উৎপাদনের জপ্ত জমি 
খাস করিবেন বঙিয়াও স্থির করিয়াছবেন। 
মাত্রাজে বিদ্যুৎ শিল্প জাতীয়করণ__ 
মাল্রাজের মন্ত্রিসভা উক্ত প্রদেশের বিছবাৎ 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি খাস করিয়া উহার 
পরিচালনা-ভার গবর্ণমেণ্টের ম্বহস্থে গ্রছণের 
জন্য একটি আইনের খসড়া অনুমোদন 
করিয়াছেন। আগামী ৭ই নবেম্বর তারিখে 
মাত্রাত্ঘ আইন সার বিবেচনার্থ এই বিলটি 
উপস্থিত করা হইবে । আলোচ্য আইন পাশ 


আর্থিক জগৎ 


হইলে মাত্রজের ৮০টি বিদ্যুৎ লরবরাহুক 
প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে আসিবে । 
এজন্য গবর্ণমেষ্টকে ৩ কোঁটি টাকা ক্ষতিপূরণ 
দিতে হইবে। | 

পৃশ্চিমবজে শরণার্থী_জানা সিয়াছে 
যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি বিভিন্ন সাহায্য 
কেন্দ্রে পূর্ববঙ্গের “৫০ হাজার আশ্রয়প্রার্থা 
রহিয়াছে । আগামী ৩১শে অক্টোবর তারিখের 
মধ্যে উহার মধ্যে ১৩ ছাতার লোককে বর্ধমানের 
নিকটে এবং ১৪ হাজার লোককে ২৪ পরগণা, 
কাঁচড়াপাড়া ও গোঁব্রাঁতে স্বায়ীভাবে বসতি 
দেওয়া হইবে। বাকী লোকদের বর্তমান 
ইংরাজী বৎসর শেষ ছইবার পূর্বেই পুনর্ধ্লতির 
ব্যবস্থা হইবে । 

ত্রিবাঙ্কুরে পাটের চাঁষ_ চলতি বৎসরে 
ত্রিবাস্থুর রাজ্যে পরীক্ষামূলক হিসাবে যে :৪০৪ 
একর জমিতে পাটের চাষ তয় তাহা খুব 
সাফলামণ্ডিত হঃয়াছে। তজ্জন্ক আগামী 





বৎসরে উক্ত রাজ্যে ২৪০০ একর জমিতে পাটের ' 


চাব করা হইবে স্থির হইয়াছে। ব্রিবান্কুরের 
পাটের বিশেষত্ব এই যে, উচ! বেশ উৎকর্ষতা- 
সম্পন্ন এবং অচ্কান্ভ স্থানের পাট যত সময় জলে 
ভিজা ইয়া রাখিতে হয় তাঁচার তুলনায় অর্দেক 
সময়ের বেশী সময় এই পাট জলে ভিজাইয়া 
রাখিতে হয় না। 


ইংলগ্ডে জাতীয়করণের ফল-__বুটাশ 


গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের সমস্ত রেলপথ, রাজপথ _ 


ও নদীপথ সমূহের সমস্ত যানবাহন খাস করিয়া 
নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে নিজেদের পরিচাঁলনা- 
ধীনে আনয়ন করিয়াছেন! গত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে এই ব্যবস্থার প্রথম বৎসর 
পূর্ণ হয় । এই বৎসর উপরোক্ত যানবাছন- 
সমুহের জঙ্ গ্রবর্ণমেণ্টের ৪৭ লক্ষ ৩৩ হাজার 
পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে । এই বৎসরে যানবাহন 
সমূছ্ধের আয় ৰুমিয়া ৪৯ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড 
পরিণত হয়। তবে ' যানবাছনসব্বহের খপ 
আদায় বাবদ ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৪১ পাউও 
এবং নূতন ব্যবস্থামতে প্রাথমিক বিলিব্যবশ্থার 
অন্ত € লক্ষ ৩০ ছাতার £৬৫ পাও ব্যয় 
হুওয়াতেই ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট মনে করেন যে, এই বিভাগে ১৯৪৯ 
সালে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে ।' 
উক্ত দেশে কয়লা শির জাতীয়করণের ফলে 
১৯৪৭ সালে ২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি 


[ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


চইয়ান্িল। ১৯৪৮ সালে কয়লার মুল্য বৃদ্ধি 
এবং এই শিল্পের কতক খরচা অস্ত বিভাগের 
ঘাড়ে ফেলার ফলে এই শিল্পে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড 
লাভ হুইয়াছে। গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের 
হোটেলগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করাতে ্রীবাবসায়ে ক্ষতিও দীঁড়াইয়াছে। 

ইংজণ্ডে জনকল্যাণমূলক কাজের 
ব্যয়-_ইংলণ্ডে জনসাধারণের বিনাবায়ে 
চিকিৎসা, বেকারের শাহাযা, অকর্স্ুণ্য ও বৃদ্ধের 
প্রেক্সন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের জঙ্ক 
গবর্ণমেন্ট বৎসরে ৮৪ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড 
ব্যয় করেন। তবে এই কাজে গবর্ণমেণ্টের 
ব্যয় হয় মাত্র ২ ফোটী ১০ লক্ষ পাউওড। ‘বাকী 
ব্যয় দেশের জনসাধারণের অর্থের লেনদেন 
দ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। 

পাঞ্জাবে মদ্যপান নিরোধ- গত ১ল| 
অক্টোবর তারিখ হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবের 
সর্বত্র মুললমান অযুললমাঁন"' সকলের পক্ষে 
দেশী মন্ত বিক্রয় ও মত্ত মন্দ রাখা এবং এ 
মদ্য পান আইনামুদারে নিষিদ্ধ কাজ বলিয়া 
গণ্য কর! হইয়াছে । বিলাতী মদ সম্বন্ধে এরূপ 
ব্যবস্থা হইয়াছে যে, চিকিৎসকের মতে যাছাদের 
ষন্তপান প্রয়োজনীয়, তাহাদিগকে একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাণ মত্ত জয়ের অধিকার দেওয়া 
হইবে। 

আমেরিকা কর্তৃক প্রদত্ত খণ-_ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য 
বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটি বিবরণে প্রকাশ 
যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেন্ট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্টকে 
১ হাল্জার কোটি ডলার খণ দিয়াছেন এবং 
এতদতিরিক্ত হাতার হাজার ফোটি ডলার 
সাহায্য ছিলাবে প্রদান করিয়াছেল। 

মানবদেহে খাস্ভের প্রয়োজন-__ 
খ্যাতনামা খ।ভতন্ব বিশারদ ডাঃ আর্করর়েতের 
মতে তারতের প্রতি পূর্ণধয়স্ক ব্যজির স্বাস্থ 
রক্ষার জগ্য প্রত্যহ .নিয়লিখিত পরিমাপ খাস্ত 
আবশ্যক--খাদ্বশঙ্ক ১৪ আউদ্ন, ভাল ৩ আউন্স, 
সবু্ তরিতরক!রী ৪ অ'উন্দ, কন্দ জাতীয় সব্তি 
৩ আউন্স, অষ্তান্য শাকসঞ্জি ৩ আউন্দ, ফল ৩ 
আউন্স, ছুধ ১০ আউদ্দ, গুড় চিনি ২ আউন্স, 
তৈল দ্বৃত ইত্যাদি চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্য ২ আউন্দ, 
মাছ ও মাংশ ৩ আউন্স, ডিম ১টি | এক আউন্দ 
কিঞ্চিরন ন অর্থ ছটাকের সমান ৮ 








চি 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
: কলিকাতা, ২*শে অক্টোবর_-এ সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার তাৰ বলবৎ 
ছিল। ব্যবসায়ীরা ৰাত কারবারে মোটেই 
কোন উৎসাছের ভাব দেখাইতেছিল না। নান! 


কারণে দেশে একটা অর্থনৈতিক অনিষ্চয়তার - 


"ভাব হৃষ্ট হইয়াছে । কলে ব্যবসায়ীর] কোন 


“বিষয়েই সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না। ক্ার্দকারবারের মন্দা হেতু 
“শেয়ার দরের কিছুটা নিয্নগতি লক্ষিত 


হইতেছে। কয়লার খনি ও চটকল শেয়ার 
বিভাগে এ সপ্তাহে নিরুৎসাহ্ের তাব বলবৎ 
.ছিল। তবে চা-বাগিচার শেয়ারের দর কিছুটা 
“তেজী দেখা গিয়াছিল। fl 
অস্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে ৩ টাক! 
"সুদের (১৯৮৪) খপপঞ্জের সর্বোচ্চ ঘর ৯৭1/০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) খপপত্রের দর 
১০১৮/০, ৩ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খপপর্রের 
দর ৯৯৪৮০, ৪ টাকা সুদের (১৯৪০-৭০) 
শ্পপঞ্জোর দর ১৯০1০ দীড়াইয়াছে। * 
অন্য কলিকাতাঁর শেয়ার বাজারে" বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়ন্প দীড়াইয়াছে £--ব্যান্ক- ক্যালকাটা 
স্যাশস্তাল ব্যাঙ্ক ১২1০, ইম্পিরিয়াল ৪১৭1০, 
পাঞ্জাব চ্যাশঙ্কাল ২৪৪০১ ফাঁপড়ের 
কল_কানপুর টেক্সটাইল ৮৮০; কয়লার 
এখনি-বযাকর ১২/০, ইকুইটেবল ৪৫1১০, 
রানীগঞ্জ ১১1৮০, ওয়েই জামুরিয়া ৩৫1০) 
চটকল--বরনগর ২০৪২, যেলভেডিয়ার ২৫২২ 
ক্যালেভোনিয়ান ১৭৮২. কীকনাড়! ১৭৯২৬ 
নৈহাটি ১১২২, নিউ সেন্ট্রাল ২৫০২, রিলায়েন্স 
২১৯০$ ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্ডিয়ান আয়রণ এও, 
ফ্লপ ২৯০ (বাদ্গার বন্ধের দর ২৯২) টীল 
কর্পোরেশন ২০॥৩০, টেক্সটাইল 'মেপিনানী 
"খা £ চাঁবাগিচা-বাঁনারহাট ২৭৬২, ধুনসন্নী 
“৭1০9/০, টেক্গপানি ১৭৮০) বিবিধ-_এলুমিনিরাম 
কর্পোরেশন ৫৮০, বি আই কর্পোরেশন ৮1০০, 
ইত্তিয়ান গ্ভাশনাল এয়ারওরেজ ৪/০, 
ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অভি) ১৮০০, বার্্স 
কর্পোরেশন ২৪০, ইণ্ডিয়ান কপার ২1০, টেতয় 


বাজারের হালচাল 


টিন /১/০, বাখগেট এত্ত. কোং ২৪০, বহেঙ্লল 

ক্যামিকেল (“ঞ অভি ) ১০৫২, বৃটিশ বার্দ! 

পেট্রোল ১৫০, প্রীগোপাল পেপার ১০/০, 

চিটাগড় ৩২৮০/০, ইণ্ডিয়া ্রীমলিপ, ৮৮০ । 
পাটের বাজার. 

" কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর--ইণ্ডিয়ান জুট 
মিলস্‌ এসোসিয়েশনের সদস্ত শ্রেণীভুক্ত চটকল- 
গুলিতে গত জুলাই হুইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত তিন 
মানে ২ লক্ষ ৯ হাঁজান্ ৩০০ টন পরিমিত 
পাটের জিনিষ উৎপর হুইয়াছে। পূর্বব বর 
ওঁ তিন মাসে পাটের জিনিষ উৎপন্ন হইয়াছিল 
৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৭০০ টন। 

আৰ্জ্দে্টাইনে রপ্তানী করিবার জলন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্ট শীস্রই চটকলগুলিতে ২ কোটি টাকা 
মুল্যের চট উৎপাদনের অর্ভার দিবেন বলিয়া 


“খপ্রকাশ। 


কলিকাতার বাজারে, পাটের বেচাকিনা 
এ সপ্তাহে বিশেষ কিছুই হয় নাই। 


নাইলন নিল্ষিত জালে মাছ ধরিবার 


সুবিধা-ুজরাষরের ধীবরেরা সম্প্রতি নাইলন 
(এক প্রকার কৃত্রিম তন্তু) নির্মিত মাছধরার 
জাল লইয়া পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে, 
ইহার দ্বায়া অনায়াসে হাঙ্গর পর্য্যন্ত ধরা যায়। 
এই জালের মস্ত হুবিধা এই যে, ইহার ওক্ন 
সুতার তৈরী খুব মিহি জালের ওজনের এক- 
তৃতীয়াংশ মাত্র । নিউইয়র্ক ‘হ্যান্ড বুনে 
একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত 
ধীৰ্র নাইলনের জাল ব্যবহার করিয়াছেন 
তীছারা বলেন যে, শাধারণ সুতার জালে যে 
পরিমাণ মাছ ধর] যায় নাইলনের জালে তাছার 
বার গুণ পরিমাণ মাছ ধরিবার পরও এই জাল 
ছি'ড়িয়া যায় নাই। খুব মিহিভাবে বোনা, 


থাকে বলিয়া নাইলনের জালে গ্রতিবায়েই 


খুব বেশী পরিমাণে মাছ ধরা সম্ভব হয়। 
বেড়াজাল প্রস্তুতের জন্তই নাইলন তত্ত বিশেষ 
উপযোগী । নাইলন নিশ্সিত জালের আর একটি 
বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে জল শুবিয়া লয়'ন! 
বলিয়া ইহ! কখনও শুকাইবার প্রয়োজন ভয় না। 
একজন ধীৰরের যদি একটিমান্র জাল থাকে 
তবেই তাহার কাছ চলিয়া বায় ।__মাকিনবার্তা 


সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ₹০শে অক্টোবর--অন্ত বোম্বাই 
ও কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার দ্র যথাক্রমে 
১১৪০ আনা ও ১১৬1/০ আনা দীড়াইয়াছে। 
অন্ত বোম্বাইয়ে ১৭০২ টাকা ও কলিকাতায় 
১৭০০ আনা দরে প্রতি ১০০ ভরি রূপা ক্রয় 
বিক্র হইয়াছে 


পাঁকিস্থানে ব্যাক্কের অবস্থা--পাকিস্থান 
ষ্টেট ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পাকিস্থান 
কায়েম হইবার পূর্বে উক্ত অঞ্চলে তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কসমূহের ৩৬৪টি অফিস ছিল। উহার মধ্যে 
৬২টি ছাড়া আর সবগুলিই তুলিয়া লওয়া হয়। 
তবে ইদানীং পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যাঙ্ক ব্যবসার 


বেশ প্রসার হইয়াছে। গত ৩০শে জুন তারিখে 
ও অঞ্চলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের 
সংখ্যা ছিল ২১৮ । 


ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় টি 
কর্পোরেশন অব বেঙ্গলের বাধিক সভায় উহার 
সভাপতি শ্রীবীরেন মুখার্জি এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বিগত ১৯৪ সালের তুলনায় 
বর্তমানে প্রতি টন ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় ৭৪ 
টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে কোন বাবদ 
কত টাক৷ বাড়িরাছে তাহার হ্গী “এইরূপ 
শ্রমিকের মদুনী ২৫ টাকা, কীচামাল ২৩ টাকা, 
উৎপাদন ব্যয় ৮ টাকা, কলকজার পরিবর্তন 
৭ টাকা এবং ভাড়া ১১ টাকা। 


কজকারখানায় মুল্যাপকর্ষের পরিমাণ 
--গত ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে ভারত 
সরকার এরূপ ঘোবণা করিয়াছিলেন যে, 
ভারতের যে সমস্ত কলকারখানাতে প্রত্যহ ছুই 
দল শ্রমিকের সাহায্যে নিদ্দিষ্ট সময়ের দ্বিগুণ 
সময়ে কাজ চালান হ্য়, সেই সূৰ কলকারখানা 
উহাদের নির্ষিষ্ট পরিমাণ মূল্যাপকর্ষের বদলে 
দেড় গুপ যুল্যাপকর্ষ খরচ লিখিতে পারিবে । 
এ সময়ে তিন দল শ্রমিকের লাহায্যে ২৪ ঘণ্টা 
কাজ চলে এরূপ কলকারখানা সম্বদ্ধে কিছু বলা 
হয় নাই। কিছুদিন পূর্বের ভারত সরকারের রাজশ্ব 
বিভাগ হইতে ঘোবপ! করা 'হুইয়াছে যে, তিল 
দল শ্রমিকর সাহায্যে ২৪ ঘণ্টা কাজ চালাইলে 
কলক্জার উপর নিদ্দি্-মৃল্যাপকর্ষের পরিবর্তে 
ছুই গুণ মুল্যাপকর্ষ খরচ লেখা যাইবে । সর্বব- 
ক্ষেত্রেই ৩০০ দিনে বৎসর গণনা করা হুইবে 
এবং যদি অতিরিক্ত সময়ের কাজ ৩০০ দিনের 
কম দিবসব্যাপী হয় তাহ! হুইলে মৃল্যাপকর্ষের 
পরিমাণও তদমুর্ূপভাবে কম হইবে । 





শে 





৪৬৮ আর্থিক জগৎ [ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


টয়া ব্যাঙ্ক লি? 





: প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 
So ভাশ্ক! ‘4; হলোনাশল 
সামান্ত প্রিমিম্যে বীমাকারীর নিজের বার্ধক্য সাদ বা তার 


এ ক 


প্রিয়জনের . এ ৮০৫ বি একটি চি ব্যবসথা। ৮... (স্থাপিত ১১৪, ) 
| রীনা SRE ৃ্‌ সিডিউন্ড ও ক্লিয়ালিং 
পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা ছেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
দীড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, বীমাকারীর" মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ কলিকাতা । - 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ ফোন : ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
* থেকে পাওনা হবে। এসম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। চেয়ারম্যান: আ্রীষদ্ুনাথ রায় 
ড ডাইরেক্রার-ইন-চার্জ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 


বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, 
দমদম, বালাগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, 


ঘার্য্ স্থান 





প্যান লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, 
আৰ্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং পাটনা, বাঁকুড়া 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা বি 
টিসি a ₹ || || হাওড়া ও সিউড়িতে (বীরভূম ) 
জহর রা এম-এ, বি-এল | নৃতন শাখ! শীপ্রই খোলা হইবে। 
















যন টেলিফোন নম্বর--017%, 2765 


ঘর্ষয়কুমাব্‌ লী[হু| দোকান 





লি ০সপ্ট্যাল কত অব জুস লিঃ 


শ্বাপিত-_ভিসেম্বর--১৯১৯ 





রঃ ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ঠক ব্যাঙ্ক ১নং ধৰ্ম্মধতল! ট্রাট, কলিকাতা 
অমুমোদিত মূলধন ৬১৩*,০০,০০০২ টাকা রিজার্ভ ও অন্ভাপ্ত , 
বিলিক্কৃত-মৃলধন ' . ৫১৭৭৫০১০০০২ টাকা তহবিল ৪,০৪,৩৮,৫০০২ টাঃ 


বিক্লীত মূলধন ; ৬৭৬৬৮, ১২৫২ টাকা আমানতের পরিমাপ ১,২৬,৯৪,৯৬১৯০০২ ৮ 
৪৮ ৩,১৪,৫৪,২৫০ টাকা (৩০-৮৪-৪৯ তারিখে) . 
হেড অফিস--মন্ধাত্বা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোদ্বাই 

মিঃ ডি, ডি, রোমার, চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন, জে, পি। 

| লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণড ব্যাঙ্ক লিং। নিউইয়র্ক 

এজেণ্টস্‌ ২. দি গ্যারার্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক ও দি চেজ স্কাশনাল ব্যান্ক অব দি সিটি 

অব নিউইয়র্ক।' সকল প্রকার ব্যাক্ষিং কার্য করা হয়। সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জামুন । 

ভারত, ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র ব্যাঞ্চ ও পে-অফিস আছে। 
৪ রাতে, 


| ইট ইণ্ডিয়া 


[ইন্দিণৱেন্ম কোংলিঃ 


ফোন : ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 
"| ৪নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
আমাদের 'বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রষ্ঠ শ্লবিব! 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পরিস্ত্রমী ও- সহিষ্ণ 
ক্মা এজেঙ্সি দ্বারা প্রচুর আয় 


হি 2২২ করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
মেসাস” ০চ্ীম্ুন্্ী 2উস্টমউপাইলস্ন তল নিকাব কলন 
| * সেক্রেটারীজ এ্াণ্ড এজেণ্টস্‌ - টা | 


- ০৯২২. বন্তবাজার ক্র. কলিকাতা_-আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীবতীজ্্নাথ তট্টাচার্য্য হারা মুক্তিত ও প্রকাশিত । 









২৩, হর্চন্দ্র মল্লিক দ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
55 22521 ২৪ পরগণা 
আয়োজন দ্রেত অগ্রসর ১৮ 











ARTHIK 


মূল্য--বাধিক সভাক ১০২ 


সম্পাদক-_প্ীষতীজ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
যুগ-সম্পাদক_-জান্ধাংশুভূষণ রায় 





UJAGAT 


প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 31th October, 1949, সোমবার, ১৪ই কাণ্তিক, ১৩৫৬ { ২৪শ সংখ্য! 








স্পা 


ভারতের অনুকরণে IEE SEE 
ডলারের হিসাবে তাঁহাদের টাকার মূল্য হাস 
না. করাতে পাকিস্থানে পাটের বিকিকিনি 
একপ্রকার বন্ধ ভুইয়া গিয়াছে। অবস্থার 
গুরুত্ব উপলব্ধি 'করিয়া পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী 
জনাব লিয়াকৎ আলী খ। পূর্ববঙ্গ সফরে 
আপিয়াছিলেন। তীহার নির্দেশ অঙসারে 


ব্ধয় 
পাট সম্পর্কে পাকিস্থানের - 

, সিদ্ধান্ত ৪৬৯-৪৭২ 
বাসগৃছের সমস্ত! ও 


গবর্ণমেপ্ট ৪৭২-৪৭৪ , 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৭৪-৪৭৮ | 
নানাকথা ,.:-8৭৯-৪৮১ 
আঁধিক দুনিয়ার খবরাধবর ৪৮২-৪৮৬ 
বাজারের হালচাল 8৮৭-৪৮৮ : 





পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পাট সমস্তা সমাধানের 
জন্ত একটি পরিকল্পন!. গ্রহণ করিয়াছেন। একটি 
সরকারী অর্ডিনান্দস মারফতে সেই পরিকল্পনা 
গত ২২শে অক্টোবর হইতে কার্ম্যকরী করার 


ব্যবস্থা হইয়াছে। পাকিস্থানে পাটের দরের | 


পড়তি ২ বন্ধ করার জন্য বিক্রীত পাঁটের একটা 
নিয়ত দয় বাধিয়! দেওয়া সম্পর্কে উক্ত অভিনান্দ 
বলে পাকিস্থান, গবণমেণ্ট পুর! ক্ষমত! গ্রহণ 
করিয়াছেন। গত" ২৫শে, অক্টোবর গবর্ণমেন্ট 
একটি শ্বতন্্র বিবৃতিতে পাকিস্তানে জাত বটম 


| ৰঃ বিষয়-ভুচী : % [| 






পাট সঙ্র্কে পাকিহু পাকিস্থানের সিদ্বান্ত 


পাটের নিম্নতঘ দর ২৩ টা হারে ধা 
করিয়াছেন। জাত ব্টম' পাটের দরের 
ভিত্তিতে অন্তান্ত শ্রেণীর পাটেরও নিয়তম 
দয়" নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 


ও দরের চেয়ে কম দরে পাকিস্থানে কেহ পাট 


মুলথন। 


কলিকাতা % বোম্বাই 


জনসাধারণের আশ্বাই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ 
বাথগেটের প্রায় দেড়শত লৎসরের 
ইতিহাস আলোচনা! করলে (দখা যাবে অক্লান্ত 
জনসেবা ফলে বাখগেট এই মূলধন প্রভূত 
পরিমাণেই অর্জন করেছে। 


নাথগেটের বিপণী বিভাগে তাল টিরাঢন্পিত 
সৌজন্য ও তৎপরতা এবং ল্যারেটলরীতে তাল 
লন কীর্তিত নিষ্ঠা এখনও বাথগেটকে তাল মহৎ 
আদর্শের পথে অবিচল রেখেছে। 


' হেড অফিস :--১৭, ১৮ ও ১৯ ওল্ড'কোর্ট হাউস গ্রাট, কলিকাতা । 


বাথগেটের ক্যাষ্টুর অয়েল ও ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল জাল হুচ্ছে। 


| এ বিষয়ে যে কোনো তথ্য কৃতজ্ঞতার জঙ্ষে স্বীকৃত হুবে। 


ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে না। আগামী ১৯৫০, | 
সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এ নিম্নতম দূর বলবৎ 
রাখা হুইবে। উপয়োক্ত পাট অভিনান্স 
অনুসারে পাটের ব্যবসায়িক কাত কারবার 
তদারক করিবার অঙ্ক একটি জুট বোর্ড গঠনের 
এবং পাট ক্রয় ও মজুত করিবার জঙ্ত নিজেরা! 
সাক্ষাৎভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনের, ক্ষমতাও 


পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট গ্রন্ধণ করিয়াছেন। বিন 











2 দিল্লী লণ্ডন 
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কিতাবে ও কতদুর পরিমাণে সে ক্ষমতা কার্ধ্যে 
পরিণত করা হুইবে সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন 
কার্ধ্যকরী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই। 
পাটের নিয্নতম মূল্য প্রতি মণ ২৩ টাকা! 
হারে বাঁধিয়া দিবার ফলে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
পাট সমন্তার সমাধান হইবে, বলিয়া মনে 
করিতেছেন বটে। তাহাদের মতে বাহিরের 
অনেক দেশে পাকিস্থানী টাকার বিনিময় মুল্য 
বৃদ্ধি পাইলেও এই ব্যবস্থার ফলে পাট কাটতির 
সুযোগ প্রগারিত হইবে এবং ক্লুবকেরা সমুচিত 
মৃপ্য পাইয়া উপকৃত হইবে । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে 
সেরূপ কোন সুযোগ সম্ভাবনা আছে বলিয়া 
মনে হ্য় না! পাকিস্থালে পাটের দর ইতিমধ্যে 
" অণকরা ১০১৫ ' টাক! নামিয়া সিরাছিল.। 
গবর্ণমেণ্ট প্রতি মণের নিষ্নতম”. মূল্য হ৩ 
টাকা হারে নির্ধারিত করায় তাহাতে আপাত 
দৃষ্টিতে কৃষকদের উপকার হুওয়রিই.কথ! | কিন্ত 
পাট যথোপযুক্ত পরিমাণে কটিতি হওয়ার 
উপরই সে উপকার ' নির্ভর .করিতেছে। 
পাকিস্থান “ গবর্ণমেন্ট বটম ' শ্রেণীর “পাটের 
" মূল! যে হারে নির্ধারণ - করিয়াছেন পাট 
সেই ভাবে কাটতি-.ইইলে কৃষকেরা ইহাতে 
লাভবান হুইবে সন্দেছ নাই। কিন্ত এ দরে 
বাহির হুইতে পাট ক্রয়ের কোন আগ্রহ দেখা 
যাইবে. বলিয়া, মনে হয় না। পাকিস্থানের 
উৎপন্ন পাটের বেশীর ভাগই এতদিন তারতে 
বিক্রীত হইয়াছে ।তারতের চটকলে ব্যবহারের 
ক্ল পাট একান্ত আবশ্যক । কিন্তু পাকিস্থানের 
পাটের চড়া মূল্যের, জন্ত ইতিপূর্কেই ভারতীয়. 
চটকলগুলি পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় কর! বন্ধ 
করিয়া দিয়াছিল। পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 


পাটের নিন্নতম মূল্য ২৩ টাকায় নির্ধারিত টু 


করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতেও - 
উহাদের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পক্ষেকোল 
অমুকূপ অবস্থার্‌ সৃষ্টি হইবে বলিয়। মনে . করা 


যায় না। পাকিস্থান গত বৎসর পাটের বে মূল্য | 
ছিল সে তুলনায় বর্তমান নির্ধারিত হার কিছুটা 
কিন্তু 'পাকিস্থঃন ডলারের দু 


কম সন্দেহ নাই। 
হিসাবে উদার টাকার যুল্য হাস না করাতে 
ভারতীয় টাকার হিসাবে পাকিস্থানী টাকার 
বিনিময় ছার যেরূপ চড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে 
পাটের ওর নির্ধারিত হার সত্ত্বেও পাকিস্থান 
হইতে পাট কিনিতে যাওয়া ভারতের পক্ষে 


আর্থিক জগৎ 


ক্ষতিকর হইবে । চড়া দূরে পাট কিনিয়া তাছ 
হইতে চট তৈয়ার করিতে গেলে তাহাতে চটের 
পড়তা অত্যধিক হইয়া পড়ে। এত বেশী 
দরে চট বাহিরে বিক্রন্ন কর! একরূপ অসম্ভব 
হইয়া দাড়ায়। কাজেই ভারতের চটকল- 
মালিকেরা ইতিপূর্বে এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 
পূর্ববঙ্গ হইতে আমদানীকত প্রতি মণ বটম 
শ্রেণীর পাটের কলিকাতার ঘর যদি ৩৫ টাকার 
বেশী পড়ে তবে তাঁহারা তাহ! ক্রয় করিবেন না। 
পাকিস্থান গবর্থমেপ্ট যে হারে খাটের নিয্নতন 
সবল্য ধাৰ্য্য করিয়াছেন তাহাতে বর্তমান 
বিনিময় হারের তিত্তিতে কলিকাতায় উদ্ছার 
মূল্য দীড়াইৰে প্রতি মণ ৪২ টাকা। ৪২ টাকা 
দরে পাঁকিস্থালের' পাট ৰিনিয়! তাহা 
বাছিরে পুনঃ রপ্তানী করা বা তাহা হইতে 
চট. উৎপাদন করা কোঁনটাই ভারতের পক্ষে 
স্ৃবিধাজনক হইবে না। কাজেই পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী চটকলগুপিকে পাকিস্থান হইতে পাট 
কিনা বন্ধই রাখিতে হইবে | ভাবতের চটকল- 
গুলির মাপিক কাঞ্জেব সময পূর্বেই এক সপ্তাহ 
করিয়া হাঁপ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বের 
মজুত পাট লইয়া উহার। উচাদের কাজ আগামী 
কয়েক মাগ চালাইয়া যাইতে পারিবে । দরকার 
মনে হইলে চটঙ্চলের কানের সমর ভবিষ্যতে 
আরও বেশী হারে হ্রাস কর! সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট 
ও চটকলওয়ালারা-সুসঙ্কল্লিত আছেন। এ দ্বিকে 
ভারতে পাটের উৎপাদন যে তাবে বাঁড়িতেছে 
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তাহাতে আগামী ভূলাই মান হইতে যে বৎসর 
আর্ত হইবে তাছাতে চটকলগুলি ভারতীয় 
পাটের অধিকতর যোগান পাইবে । বে তাবে \ 
পাটের উৎপাদন বুদ্ধি, পাইত্তেছে তাছাতে এ 
১৯৫১-৫২ সাল মধ্যে এ অত্যাবশ্যকীয় কচ 
সম্পর্কে ভারত এক প্রকার আত্মনির্ভরশীল 
হইবে বলিয়া আশ] কর! যাইতেছে। কাজেই 
পাকিস্থান হইতে যে কোন দরে পাট ক্রয় 
সম্পর্কে ভারতীয় চটকলের মালিকেরা এখন আর 
মোটেই কোন গর বোধ করিতেছেন ন!। 
সে হিসাবে পাকিস্থানে পাটের নিরতম দর 
যে ভাবে নির্ধারিত হুইল তাহাতে ভারতে 
পাকিস্থানের পাটের কাটতির কোন আশা. 
দেখা যাইতেছে না। Fs ৮ 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট অযন্ত ভারত ছাড়া, 
অভ্াগ্ত দেশেও পাট কাটতির আশ! করিতেছেন। ! 
কিন্ত পে আশা ফলবতী হওয়ার পক্ষেও কতক- 
গুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি 
পাকিস্থানের পাটের বেশী তাগই . এতদিন 
কাটতি হইয়াছে তারতে । ভারত ছাড়া আর 
কোন দেশে চটশিল্প তেমন প্রসার লাভ করে 
নাই। ভাঙতে কতকগুলি চটকল রহিয়াছে 
সত্য। কিন্তু নেই সৰ চটকলের ভঙ্গ ইতিপূর্কোই 
বিস্তর পাট কিনিয়া সন্ভুত রাখা হইয়াছে। 
ষ্টালিংয়ের হিসাবে পাকিস্থানী টাকার বিনিময় 
হার বর্তমানে যেরূপ চড়া তাহাতে ডাঙির 
চটকলওয়ালারাও নূতন করিয়া অধিক দরে পাট; 
কিনিয়া রাবিতে আগ্রহাঘিত হইবে বিয়া: 
আশ! করা যায় না। পাটের চেয়ে পাটজাত 
জিনিবের চাছিদাই ছনিয়ায় বেশী । পাকিত্বীনে 
চটকল না থাকায় পাট চটে পরিণত করিয়া 
. বিক্ৰয় করিবার সুযোগ এ রাই একেবারেই 
পাইবে না। তারত ছাড়া অন্তান্ভ দ্রেশে কাঁচা 
পাট কাটতির যেটুকু সুবিধা আছে পাকিস্থান 


তাঁহ৷ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবে লন্দেহ 
নাই। কিন্তু তারত ছাড়া অঞ্চ দেশে 
পাটের, চাহিদা খুব শীমাবন্ধ। টাকার 


মূল্য হাস 'না করায় ষ্টালিং এলাকা, 
দেশগুলিতে পাকিস্থানী টাকার বিনিময় 
ছার যে ভাবে চড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এ 
অঞ্চলে. পাট, কাটতির একট! নূতন অন্গবিধাও 
হৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট 
পাটের নিম্নতম মুল্য ধার্য্য করিবার ফলে পাট 
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কাটতির সুযোগ কোন দিক দিয়াই বাড়িবে 
লিয়! আশা করা বায় না! পাট কাটতি না 
ছইলে পাটের নিম্তম মুল্য দ্বার! কৃষকদেরও 

নন উপকার হইবে না। আজিকার ছুদ্দিনে 

সব কৃষকদ্বিগকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় 
অনিষপত্র ক্রয় করিবার জগত পাটের উপর নির্ভর 
করিতে হইতেছে, পাটের মুল্য সর্ক্মনিয় নির্ধারিত 
হওয়ার ফলে তাছার্দের সমক্ষে বরং নৃতন 
অসুবিধার হি হইবে। নির্দারিত চড়া মূল্যে 


উচ্না! কেহ ক্ৰয় করিবে না। বিশেষ প্রয়োজনে ' 


কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া কম দরে হাতের 
পাট ছাড়িয়া দেওয়ার সুবিধাও তাহারা পাইবে 
না। কাঁজেই পরিণামে পূর্ব পাকিস্থান 
জনসাধারণের ছুঃখ দুর্দশাই বাড়িয়া চলিবে। 
নির্ধারিত দরে বাহিরে পাট কাটতির 
সুবিধা না হইলে তৎগ্রতিকাঁরের অস্ত কি ব্যবস্থা 


অবলম্বন করা হইবে পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট অবস্ত 


তাহার আভালও তাহাদের বিবৃতিতে প্রদান 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাহারা পাকিস্থানের 
কৃষকদ্দিগকে উপযুক্তব্ূপ মুল্য না পাওয়া পর্য্যন্ত 
হাতের পাট যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাহারা বড় পাট 
ব্যবসায়ীদের শহযোগে নিলেরাও সাময়িক- 
ভাবে পাট কিনিয়া মজুত 'রাখিবার 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া, জানাইয়াছেন। কিন্ত 
এ ছুই পন্থা ঠিক ঠিকভাবে অহুন্থত হওয়ার ও 
॥তাছা দ্বারা পাকিস্থানের পাটচাষীদের স্বার্থ 
রক্ষিত হওয়ার কোন আশা আমরা দেখিতেছি 
না। পূৰ্ব্ব পাকিস্থানে কৃষকদের অধিকাংশেরই 
পাট ধরিয়া রাখার মত আধিক সঙ্গতি নাই। 
হাতের পাট বেচিয়া জীবনধারণের প্রয়োজনীয় 
অন্য জিনিষ তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হুয়। 
পাট মজুত রাখার স্থানাতাবও অনেক ক্ষেত্রেই 
নহিয়াছে। এই অবস্থায় নুদিনের প্রতীক্ষায় 
কবকদিকে পাট ধরিয়া রাখিবার উপদেশ 
দেওয়া অর্থহীন। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
সব কিছু ব্রিনিষের মুল্য, বিশেষ করিয়া খাদ্যের 
ল্য পাকিস্থানে যেধানে বেশী রকম চড়া, 
সেখানে অধিকাংশ কৃষকদের পক্ষেই পাট 
অনি্গিষ্ট কালের অন্ধ ধরিয়া রাখা কঠিন। বড় পাট 
ব্যবসায়ীদের সহিত মিলিয়! পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
যদি পাট ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেন, তবে সাময়িকভাবে পাট সমস্তার 


২ 


আঁধিক জগৎ 





একটা সুরাহ! হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এবিষয়ে 
পাঁকিস্থান গবর্ণমেন্টের আন্তরিকতা সম্পর্কে ও 
তাহাদের আধিক সামর্থ্য সম্পর্কে আমরা তেমন 
আশাঘিত নছি। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে 
পাকিস্থানের পাট ব্যবসা সম্পর্কে একটা ভচল 
অবস্থার সুচনা হইয়াছে । ভারত পাট ক্রয় না 
করায় পাকিস্থানে পাটের দর ক্রমেই নামিয়া 


[4% Tuas 
71017 


~~ 











‘81১ 


যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা 
দেখিক়াও পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট এ পর্য্যন্ত পাট 
ক্রয় ও মুতের কৌন পাকা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন নাই। ইহাতে তথাকধিত বাহিক দরদ 
সত্বেও কৃষকদের সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের 
নিদারুণ উপেক্ষাই সুচিত হুইয়াছে। পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের বরাদ্দ এই যে, ১৯৪৯ সালে পাকি" 
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স্থানে ৩৩ লক্ষ ৩৫ ছাজার বেল পাট উৎপন্ন 
হুইয়াছে। এ বৎসর পাকিস্থানে এত কম পাট 
উৎপন্ন হওয়ার কথা নহে। পাটের মূল্য 
_ চড়াইবার উদ্দেশে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পাটের 
উৎপাদন এবার কম করিরা বরাদ্দ করিয়াছেন 
বলিয়াই অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। যাহা 
হউক ২৩ টাকা মণ দরে এই পরিমাণ পাট 
কিনিয়া রাখিতে হইলেও পাকিস্থান 
গবর্ণষেন্টকে তজ্জন্ড কম পক্ষে ২০ 


আর্থিক জগৎ 


কোটি টাকার সংস্থান "করিতে 
হইবে। পরে কি পরিমাণে -পাট কাটতির 
সুবিধা হইবে তাহার যেখানে কোন নিশ্চয়তা 
নাই সেখানে অনির্দিষ্ট কালের দ্ধ এই পরিমাপ 
টাকা পাটের বাবদ দ্কত্ত রাখা পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষে সহজ নছে। অঙহ্ুন্ূপ কারণে 
পাকিস্থানের ' পাটব্যবসায়ীরা পাট মজুতের 
জন্ভ টাকা নিয়োগ করিতে আগ্রহ্ান্থিত হইবেন 
বলিয়া মলে করা যায় না। তাহা ছাড় 


[ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


পাকিস্থানের বেশী পরিমাপে পাট মন্কুত 
রাখিবার উপযোগী গুদামেরও সংস্থান নাই। 
কামতেই বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্থানের পাট 
সমন্তরি সমাধানের আমরা কোন আঁশ 
দেখিতেছি ন!। পাকিস্থান পবর্ণমেন্ট যদি সহা 

& লমন্তার সমাধান করিতে চান তে. 
তাহাদিগকে পাটের মূল্য আরও অনেক হ্রাস 


‘করিতে হইবে। উহা ছাড়া অন্ধ কোন পদ্থা 


নাই। 


বাসগৃহের সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সকল 
দেশেই জনসাধারণের চাহিদার তুলনায় 
বাঁপগৃহের অভাব দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডেয 
গায় যুগ্চবিধবস্ত দেশগুলিতেই এই সমন্তা 
অধিকতর ব্যাপক ও তীব্র সন্দেহ নাই। কিন্ত 
যে লমন্ত দেশ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ লীলাভূমিতে 
পরিণত হয় নাই, সেই সমস্ত দেশেও যুদ্ধের 
প্রয়োজনে গৃহনির্মাণের সাজসকঞ্জাম, কারিগর 
প্রভৃতির অভাবে জনপাঁধারণ এবং বিল্ডিং 
, সোসাইটি সমূহ ব্যক্তিগত বলবাসের অস্ত গৃহ 
নিৰ্ম্মাপে সমর্থ হয় নাই। ইহান দৃষ্টান্ত 
আমেরিকা । আমেত্সিকার ভ্ায় সম্পদশালী 
দেশেও ধাসগৃহের অতাব ঘটিয়াছে ইছা শুনিলে 
বিশ্বিত হইতে হয়। কিন্তু সত্যই আমেরিকাতে 
বর্তমানে নিয় আয়বিশি্ট জলসাধায়পেয় পক্ষে 
বালগৃছের সমন্তা রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার যুদ্ধফেরৎ টৈনিকগণের পক্ষ 
হইতেও বাসগৃছের জম্ভ আন্দোলন আরস্ত হয়। 
- ফলে এই সমস্ত দেশের গবর্ণমেপ্ট বাসগৃহের 
সমন্তাটিকে একটি জাতীষ সমস্তারূপে গ্রহণ 
করিয়া যুদ্ধ সমাধির পর হইতেই নান! 
উপায়ে এই সমস্ত সমাধানের চেষ্ট! করিয়া 
আলিতেছেন। | 

ভারতের বড় বড় !সছর এবং শিল্পাঞ্চলে 
মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বরাবরই 
বাসগৃছের সমন্তা বর্তমান ছিল। বিল্ডিং 
সোসাইটি এবং সমৰার প্রথায় গৃনিৰ্ম্মাপ 
ব্যবস্থার প্রসার না হুওয়ার দরুণ মধ্যবিত্ত 
জনসাধারপ সহরাঞ্চলে লিল্লস্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণের 
সুযোগ পায়, নাই। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 
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অতিরিক্ত,ভাড়া দিয়া অস্বাস্থ্যকর গৃচে বলবাপ 
করিতে হইত। শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরও 
শোঁচনীয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ 
শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে সম্পুর্ণ উদাসীন 
ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোম্বাই, 
আমেদাবাদ এবং অন্যান্ক শিল্পপ্রধান অঞ্চলে 
অস্বাস্থ্যকর বস্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি গৃছে ৮৯ 
জনের পরিবারকেও একত্রে বাস করিতে হইত 
বলিয়া,বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে সর 
এবং শিল্পাঞ্চলে অল্প আয়বিশিষ্ট অনসাধারণের 
বাসস্থান ব্যবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে 
সন্দেহ নাই। লামরিক, সরকারী এবং 
আধাসরকারী অত্যাবস্তক প্রয়োজন মিটাইয়া 
নূতন গৃহনিৰ্ম্মাণেয় অভ লোহা, লিমেন্ট প্রভৃতি 
জমসাধারণকে সরবরাহ করা একপ্রকার অসম্ভব 
হইয়| টাড়ায়। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের কয়েকগুণ 
দাম দিয়া অপেক্ষাঙ্কৃত বিত্তশালী ব্যক্তিগণ যে 
অল্প পরিমাপ গৃহ্নির্ম্মাপের সরঞ্জাম ক্রয় করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন তাহার বেশীর ভাগই 


মেকামতাদি কার্ষ্য অথবা পিনেমাগৃহ নির্ম্মাপে 
য্যয়িত হইয়াছে । ফলে দেশের সর্বত্রই নূতন 
বাপগৃহ নিৰ্ম্মাণ একপ্রকার বন্ধ থাকে । এদিকে 


চাকুরী ও ব্যবসায়োপলক্ষে যুদ্ধ আঁরস্ত হওয়ার 
পর হইতে পল্লী অঞ্চলের বহুলোক সহতে 
আসিতে আয়স্ত করে। ১৩৫০ সালের ছুতিক্ষে 
বাদল] এবং দক্ষিণ ভারতের বহুগংখ্যক 
পল্লীবাসীও সহরে আসিরা বসবাস আরস্ত করে। 
যুদ্ধ সমাধির পর ১৯৪৬ সাল হইতে বালা, 
পাঞ্জাব, পিছু প্রভৃতি প্রদেশে সাম্প্রদায়িক 
গোলযোগ এবং তৎপর দেশবিভাগের ফলে 
পাকিস্থান হতে প্রায় ৭51৭৫ লক্ষ উদ্বান্তুর 
আগমন এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাগগৃহের 
সমন্তরকে আরও ব্যাপক এবং তীব্র করিয়! 
তুলিয়াছে। উদ্ধান্তগণ পশ্চিম, উত্তর ও পুর্ব 
ভারতের সহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বসবাস 
করিতেছে বলিয়া এই সনপ্ত সরে বাসগৃছের,. 
সমন্তা কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহা কলিকাতার 
অবস্থা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। 
আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বাসগৃহ সমন্তা একটি 
প্রধান জাতীয় সমশ্তা হিসাবে যে গৃহীত 
হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেধ করা হইয়াছে। 
কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার যুজরাষ্ট্রে হাউপিং 
এ্যা্ট নামে একটী কেন্দ্রীর আইন পাশ চ্ইয়াছে। 
এই আইনের বলে আমেরিকার অল্প অঠুবিশি্ট 
অনসাধারপকে অল্প ভাড়ায় বসবাস করিতে 
দিবার জন্ড উক্ত দেশে আগামী ৬ বৎসর কালের 
মধ্যে ৮ লক্ষ ১০ হাজার -বৃহদাকার বাড়ী 
নির্দিত হইবে। এস ব্যয় হইবে মোট ১৫০ 
কোটী ডলার! উহার জন্ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল 
গবর্ণমেন্ট বিভির ষ্রেটকে খপ হিসাবে একশত 


টি | কোটা]ভলার এবং এককালীন সাহায) হিসাবে ৫০ 


কোটী ডলার প্রদান করিবেন। নিম্ন আয়বিশিষ্ট 


৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 





আনসাধারণ যাহাতে নিলস্ব বাসগৃহ প্রস্তুত 

রবিতে পারে তছুদ্দেশ্তে ফেডারেল হাউসিং 

ড মিনিধ্রেশনের নিয়ন্ত্রণে বহুলংখ্যক গৃহনির্দাণ 

তিঠ্ঠানও জনসাধারণের জন্ত কারখানায় পণ্য 

পাদনের স্তায় অল্প সময়ের মধ্যে বহ্যংখ্যক 
গৃহনির্থাপের কাজ আরস্ত করিয়াছে। ফেডারেল 
হাউসিং এড মিনিষ্রেশন এই জন্ভ এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিয়া থাকে এবং 
বাড়ী-ঘরগুলি ঠিক মত নির্দ্গিত হুইল কিনা এবং 
উপযুজ মালমসঙ্লা নিয়োগ করা হইয়াছে কিনা 
তৎসম্পর্কেও অনুসন্ধান করিয়া থাকে । গৃহ- 
নির্মাণের কাজে আমেরিকার যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে তম্মধ্যে লেতিট্‌ এও 
সন্দ নামক প্রতিষ্ঠানটীই সর্বাপেক্ষা বড় '। উক্ত 

তিষ্ঠান বর্তমানে বৎসরে ৪,৪০০ গৃছ নির্মাণ 
করিয়াছে। ইহাদের নির্দ্িত গৃছগুলি একই 
প্যাটার্ণের। নিউইয়র্ক সহর হইতে ২৯ মাইল 
দুরে একটা কৃবিক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান গৃহ 
নির্দাণের : একটা পরিকল্পনা কার্ধ/করী 
করিতেছে । ১৯৫০ সালে এই পরিকল্পনার 
ফাঁদ শেষ হইলে ইহাতে বাার, স্কুল, আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা ও পার্ক ইত্যাদি সহ ৩২ 
হাপ্জার অধিবাশীর একটি মিউনিসিপ্যালিটী 
হইবে। লেভিট্‌ এণ্ড মন্দের নির্প্িত গৃহ্গুলি 
বর্তমানে যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের নিকট বিক্রয় 
হইতেছে। রেক্রিজারেটার ও উত্তাপ সঞ্চারের 
ব্যবস্থা সম্বলিত এক এফটা গৃহের অগ্থ 


প্রত্যেককে নগদ মাঝ ৯০ ডলার প্রদান করিতে | 


হয়। বাকী মূল্য ৭৯০০ ভলার মাসিক ৫৮ 
ডলারের কিস্তিতে পরিশোধ্য। ফেডারেল 
হাউপিং এড যিনিষ্ট্রেশনের অর্থলাহায্য এবং 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের দরুপই অবশ্য গৃহগুলি এরূপ 
সহ কিন্তিতে বিক্রয়ের মুব্যবস্থ! হইয়াছে। 
ষ্টালিং-এর মূল্য হাস করার বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টকে বিবিধ সম্ভাব্য স্থলে বাধ্য হইয়! 
বায়সঙ্ষোচ করিতে হইতেছে এবং ইহার ফলে 


জ্মইংলণ্ডে গৃহনির্দাণের পরিকল্পনা কতকটা' 


ব্যহত হইবে বলিয়া সম্প্রতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্ত নিদারুণ অর্থসঙ্কট 
এবং নানারূপ জটিল লমস্তার মধ্যেও বৃটিশ 
শবর্ণষেপ্ট অল্প সময় মধ্যে গৃহনির্দাপ ব্যাপারে 
য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহ! বাস্তব্কিই 


য কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গৌরবের কথ! । 








আর্থিক জগৎ 
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১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে হংলণ্ডে জন- 
সাধারণের বাঁসোঁপষোগী স্থায়ী বাসগৃহ 
নির্াণের যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তাঁহার ফলে 
১৯৪৮ সালের শেষ দিকেই উক্ত .দেশে মোট ৪ 
লক্ষ ৬ হাজার গৃহ নির্দিত হইয়াছে। ইহা 
ছাড়া এই সময়ে ৬৩ ছাজার অস্থায়ী গৃহও 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । .' প্রায় ছয় মাল পূৰ্ব্বে 
বৃটেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রী মিঃ বেভান ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, ১৯৩৯ সালের পর ইংলণ্ড 
ও ওয়েলসে প্রায় € লক্ষ ৬০ হাজার 
নৃতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং প্রতি পরিবারের 
লোকসংখ্যা গড়ে ৩ জন করিয়া ধরিলে যুদ্ধের 
পর প্রায় ২০ লক্ষ লোকের বাগগৃহের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। ৃ 

আমেরিক] অথবা ইংলপ্ডের সহিত গৃহ 


নির্দাণ ব্যাপারে ভারতের তুলনা করা বৃথা । 
উক্ত ছুইটী দেশেই গৃহ নির্দাপোপযোগী সাজ- 
সরঞ্জাম প্রচুর উৎপর হইয়া থাকে। আবিক 
দিক দিয়াও তথাঁকার গবর্ণমেন্ট এবং জন- 
সাধারণের অবস্থা বহুলাংশে উন্নত। কিন্ত 
এদেশের জনসাধারণ, উদ্বা্ত সম্প্রদায় এবং 











( সিডিডন্ড |] 


| সকল প্রকারব্যান্িংকাধ্য করা হয়।] 


হেড অফিস__পি-৭, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
রা _ শাখাসমূহ. 
উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌন্নীবাড়ী লেন 
- দক্ষিণ কলিকাতা ১৩৮1১, সা রোড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং 
X. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ; এ-আই-আই-বি। 


শ্রমিকদের জগ্ত বাঁসগৃহ নির্ম্মাণে এ যাবৎ বে 
প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয় নাই তাহা বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রমিকদের জন্য দশ 
লক্ষ বাসগৃহ এবং উদ্বাস্তদের অস্ভও যাঁসগৃহ 
নির্দাণের নানারূপ পরিফ্ল্পনার কথা কিছুদিন 
পূর্ব্বে সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল। 
কিন্ত এই সমস্ত পরিকল্পনা এখনও সরকারী 
নিতেই নিবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
বর্তমানে ব্যয়সক্কোচের আবর্তে পড়িয়া এই 
সমস্ত পরিকল্পনা একেবারে ধামাচাপা. পড়িয়া 
গেলেও আমরা বিশ্রিত হুইব না। খান্ত এবং 
বস্ত্র স্বান বাসগৃহও যে সম্য:জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্য্য_ইহা আমাদের রাষ্ট্রের কুর্ণধারগণ 
অঙ্গুধাবন করেন না বলিলে অন্ায় হুইবে লা। 
আন্তরিকতার অতাবই আসল প্রতিবন্ধক | 
দেশের অত্যন্তরে লোহা ও সিমেন্ট প্রভৃতির 
অভাব আছে.ল্ত্য। কিন্তু ই!পিং এলাকা হইতে 
এলমন্ত পণ্য আমদানী করিয়া যদি ভারতের 
৩০1৪০ কোটি টাকার ষ্টালিং ব্যালেন্স ব্যয়িত 


হইয়া বায়_তাঁহাতেও আমরা বিশেষ ক্ষতির 
কারণ দেখি না। ইনৃফ্রেশনের দরুণ মধ্যবিত্ত 









এবং স্বন্মনা। 
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সম্প্রদায়ের সঞ্চয় এক প্রকার নিঃশেবিত হইয়া 
গিয়াছে এবং প্রবল হচ্ছাসত্তবেও এই শ্রেণীর বহু 
লোক গৃহ নির্শাণের কাদে হস্তক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হইতেছে না। উপযুক্ত জামীনের পরিবর্তে 
গবর্ণমেন্ট যদি ইহাদিগকে অন্দে দীর্ঘমেয়াদী 
খপ প্রদান করেন বা গ্যারাণ্টশি দিয়া ব্যাঙ্ক, বীমা 
কোম্পানী গ্রভৃতিকে এই শ্রেণীর খপ প্রদান, 
করতে উদ্ধ্জ করেন তাহা হইলে ব্যক্তিগত 
গ্রচেষ্টাতেই বাসগৃছের,সমস্তা অনেকটা! সমাধান 
হইতে পারে । দেশের বহু বিত্তশালী ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠান শিল্প-ৰাণিজ্যে অর্থবিনিয়োগ বদ্ধ 
করিয়া হাত গুটাইয়! বিয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট 
যদি ইহাদিগকে ১৫ বৎসর ২০ বৎসরের জন্ত 
নিয়তম মুনাফার গ্যারাণ্টী প্রদান করেন তবে 


ভারতের ধালিং পাওনা সম্পর্কে 
পণ্ডিত নেহেরু 

অটোয়ায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
মেহেরু বৃটেনের নিকট ভারতের ষ্টালিং পাওনা 
সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষ তাহার 
'ষ্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে জোর দিতেছে 
বলিয়া এবং বৃটিশ .গবর্ণমেণ্ট ও দেনা ক্রমে ক্রনে 


মিটাইরা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন . বলিয়া" 


এক শ্রেণীর বৃটিশ রাজনীতিবিদরা তাছাদের 


ক্ষোভ জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না।. 


যুদ্ধের সময়ে বাহিরের আক্রমণ হইতে ভারতকে 





' গৃবৰ্ণমেণ্টকে তিনি দায় 


রক্ষা করিবার জছ বৃটেন যে ব্যবস্থা অবলম্বন উপরোক্ত বক্তৃতায় ও. ধরণের স্বার্থপর উক্তির 





১. *(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফিলস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!। 
বাঞ্চ--বদ্ধুবাজার, শ্যামবাজার, 
১ বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা । 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধাল দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কল্প! হয়| . " 


ক রর 
- আর্থিক জগৎ 


এই শ্রেণীর বন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাসগৃহ 
নিৰ্শ্মাপে অর্থবিনিয়োগ করিবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। শিল্প-ব্যবসারে মূনাফার অনিশ্চয়তা, 
শ্রমিক বিক্ষোর্ এবং সরকারী আইন কাষ্ছন 
প্রভৃতি মানারূপ অন্তরায় আশঙ্কা করিয়াই 
পৃ'জিপতিগণ অর্থবিনিয়োগ করিতে বিরত 
ধাকিতেছেন। গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে এই শ্রেণীর 
আশঙ্কা ও অন্তরায় বছলাংশে কম বলিয়াই 
গবর্ণমেপ্ট গ্যারাণ্টী পাইলে এই বিষয়ে 
তাছাদের দৃষ্টি.আক্বষ্ট হইবে। | 

. মাত্ৰাত ব্যতীত অনষ্কান্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমৃহও গৃহনির্দাণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন 
বলিয়া প্রতীয়মান হুয়। মা্রাজ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাই 
৮ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওঁ সহরে ১৫ 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


করিয়াছিল তাছার ফলেই ভারতের নিকট 
বৃটেনের দেনা দীড়াইয়ছে। কাজেই সেই 
বিশেষ অবস্থার কথা মনে করিয়া ভারতের 
পক্ষে ওর পাওনা ছাড়িয়া দেওয়াই তাহাদের 
মতে যুক্তিযুক্ত। বৃটিশ মুদ্রা পাউণ্ডের 
ভিভেলুয়েসন সম্পর্কে কিছু দিন পূর্বে বুটিশ 
পার্পামেণ্টে যে বিতর্ক হুইয়াছিল তাহাতে 
রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ উইনষ্টন চাচ্চিল সে 
কথ! জোর গলায় প্রচার করিয়াছেল। বৃটিশ 
শোধের দায়িত্ব 
প্রত্যাখ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেল। 
অটোয়ার সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেছেরুর 









ফোন-ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 






ভবানীপুর, 








[ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


হাদার বাসগৃহ নির্শাণ করিতে সন্ধলল করিয়া- 
ছেন। মাত্রা গবর্ণমেণ্টও গৃহ নির্ধারণে উৎসা? 
দানের উদ্দেপ্তে চলৃতি বৎসরে সমবায় সমিতি 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং বড় বড় পঞ্চায়েৎ সঙ" 
হাতে অগ্পন্ূদে এক কোটী টাকা খপ গ্রাদ 
করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে? , 
মাদ্রাজের এই গুচেষ্টা অগ্ভান্ত গ্রদেশেও অমু- 
করণীয়। নিতান্ত হুঃখের বিষয় যে, চল্তি 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বাজেটে মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তিগণক্ে বাড়ীঘর নির্মাণের ভজন্ত ৫* লক্ষ 
টাকা খপ দেওয়া হইবে বলিয়া বরাদ্ধ হইলেও 
গবর্ণমে্ট এই তাবে এফটী পয়সাও ব্যয় করেন 
নাই। অথচ আশ্রক়প্রার্ধার অন্ধ এই প্রদেশে 





বাসস্থান সমন্তা অত্যধিক জটিল হুইয়া পড়িয়াছে। 


লমুচিত জবাব দেওয়া হুইয়াছে। তিনি 
বলিয়াছেন, ‘যুদ্ধের সময়ে ভারতের লোকেরা 
বাজার মূল্যের চেয়ে কম দরে বুটিশ গবর্ণমেণ্টকে 
মালপত্র সরবরাহ করিয়াছিল । তারতীয় 
অনলাধারপের প্রয়ো্ন উপেক্ষা করিয়া, 
তাহাদিগকে নানাভাবে বঞ্চিত রাখিয়া এইভাবে 
মালপত্র যোগানো হইয়াছিল। বৃটেনের যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টায় সেই উদার সহযোগিতার প্রত্যক্ষ 
ফল হিসাবে ভারতে ইনৃয্লেশন ও ভুতিক্ষ দেখ; 
দিয়াছিল। বাংলার দুভিক্ষে ৩০ লক্ষ লোক 
প্রাণ হারাইয়াছিল। বৃটেনকে সরবরাহকৃত 
মালপত্রের পাওনা যুদ্ধের সময়ে অনাদায়ী 
ছিল। যুদ্ধের পর হইতে এপর্যন্ত সে ষ্টাপিং 
পাওনার অর্ধেক আদার হইয়াছে । বৃটেনের 
আধিক বোঝা! লাঘব করিবার জন্ত কোন কোন 
মহল হইতে ভারতবর্ধকে সেই পাওনা ছাড়িয়া 
দিতে বলা হইতেছে। কিন্তু এরূপ কোন 
নির্দেশ ভারতের দিক হইতে সমর্থনষে।গ্য 
নহে। আমার দরিদ্র দেশের প্রয়োজন ও. 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া আমি বৃটেনের প্রতি 
উদারতা দেখাইতে পারি না।৮ 


ভারতের পাওনা ষ্টালিং মকুব করিয়া দিবার 
অস্ত যে সব বৃটিশ রাজনীতিবিদ অনবরত দাবী 
উপস্থিত করিতেছেন পণ্ডিত নেছেরুর এই 


|. নিভাঁক ম্পষ্টবাদিতায় তাহাদের স্বার্থের অভিযা নয 
" সংযত ছুইবে বলিয়া আমরা আশা করি। . 


৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯] 


মুলধন থাতে ভারত সরকারের ব্যয় 
সঙ্কোচ 


তারত সরকারের চলতি ১৯৪৯-৫০ সালের 
বাজেটে মূলধন খাতে ২১০ কোটি টাকা ব্যয় 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । ভারতের অস্থায়ী গ্রধান- 
মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সরকারী ব্যয় 
হাসের একান্ত প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
আগামী ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে সেই 
ব্যয় বিশেষভাবে হাস করা সম্পর্কে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। প্রকাশ, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন 
মন্ত্রী দপ্তরের প্রতিনিধিদের ডাকাইয়া তিনি 
১৯৫০-৫১ সালে ভারত শরকারের মূলধন 
খাতে ব্যয় ৮০ ,কোটি টাকা পরিমাণে 
কমাইয়া ১৩০ কোটি টাকায় সীমাবন্ত করিবার 
নির্দেশ দিয়ান্ধেন। সরকারী খরচে রাস্তাঘাট 
নির্ধাণ, সেচ ব্যবস্থা সম্প্রধাণ, বাড়ীঘর তৈয়ার 
ও শিল্প স্থাপলের যে সব পরিকল্পনা গৃহীত ছয় 
তাহার গঠনমূলক কার্যের বায় সাধারণতঃ 
মূলধন থাতেই অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকে । সেদিক 
হইতে বিচার করিলে মূলধন খাতে ব্যয় হ্রাসের 
ফলে ভারত সরকারের কতকগুলি নূতন 
পরিকল্পনা আগামী বৎসরে মুপতুবী থাকার বা 
' ৰানচাল হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা সাছে। কোন্‌ 
কোন্‌ পরিকল্পনা ছাটাই করা বা মৃলতুবী বাঁধা 
হইবে তৎসম্পর্কে ভারত সরকার কোন খবর 
এখনও প্রকাশ করেন নাই । তবে €ক্যাপিটেঙ। 
পত্র এবিষয়ে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। , ভারত সরকারের শিল্প 
বিভাগ সিঞ্চিয়া টীম নেভিগেসন কোম্পানীর 
ভিমাগাপট্টমস্থ জাহাজ ঝারখানাটি কিনিয়া 
লওয়ার সহবল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেলিন টুল 
নির্াণের অন্ত তাহার একটি কারখানা নির্ম্মাণের 
পরিকল্পনা তাছাদের রহিয়াছে । অধিকন্ধ 
' ইস্পাত নির্মাণের আস্ত নৃত্তন ছুইটি কারখানা 
স্থাপনের সুপারিশও তাঁহারা কার্ধ্যকগী ভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। ক্যাপিটেল’ পত্রের খবরে 
প্রকাশ, সর্দার প্যাটেল শিল্প বিভাগকে ইহ! 
খোঁলাখুলী ভাবেই জানাইয়৷ দিয়াছেন যে, 
আগামী বৎসরে উপরোক্ত সব পরিকল্পনার অস্ত 
অর্থব্যয় সম্ভবপর হইবে না। ভিজাগাপষ্টমের 
জাহাজ কারখানা ক্রয় ও মেলিন টুল কারখানা 
প্রতিষ্ঠা_-এ দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে আগামী 
বৎসরে শিল্প বিভাগকে যেকোন একটি নিয়া 


আর্থিক জগৎ 

সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সরকারী ব্যয়ে ইম্পাত 
কারখানা নির্দ্ণের কাজ সুরু কর! যাইবে না। 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় সব পরিকল্পনা কার্যকরী 
করার ব্যবস্থা করিতে হইবৈ। 

শিল্প পরিকল্পনা সম্পর্কে এই ব্যয়-সক্ষোচ 
পীতির কথা সত্য হইলে তাহা ধূবই পরিতাপের 
বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। জাহাজ নির্শ্মাপ 
কারখানা ক্রয় করিয়া তাহ! সরকারী কর্তৃত্বে 
পরিচালনার ব্যবস্থা না হইলে এদেশে জাছা 
শিল্পের মৃত একটা অত্যাবশ্তাকীয় শিল্প শীত্র 
এছেশে ভালতাবে গড়িয়া উঠিবার আশা নাই। 
দেশের স্বার্থে অচিরে এদেশে মেলিন টুল্ল 
তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলারও যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে! কাজেই উহাদের 
কোনটিকে পরিহার করা চলে না। লরকারী 
ব্যয়ে নূতন ইন্পাত' কারখানা স্থাপন সম্পর্কে 
এতদিন গবর্ণমেন্টের বড় বড় সুদৃঢ় সঙ্কল্লের কথ 
জানাইয়া কমিশন ও কমিটির মারফতে সর 
কিছু পরিকল্পনা স্থির করিয়া আঙ যদি, 
বেসরকারী প্রচেষ্টার জন্য তাহ! রাখিয়া দেওয়া 
হয় তবে তাহাও খুব শোচনীয় ব্যাপার হইবে 
সন্দেহ নাই। সরকাৰী আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়] 
রাখার জদ্ ব্যয় সক্কোচের প্রয়োজনীয়তা আমরা 
অন্বীকার করি ল। কিন্তু তাঁই বলিয়া বাছিয়! 
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ৰাছিয়া অস্ত্যাবস্তকীয় জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা 
সম্পর্কে সেই ব্যয়সঙ্কোচ নীতি বেশী পরিমাণে 
কার্ধ্যকরী ছওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। অঙ্কান্ক 
দিকে বেহিসাঁবী খরচ পত্র কঠোরভাবে ছাটাই 
করিয়া জাতিগঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক 
পরিকল্পনা যথাসম্ভব কাঁ্য্যকরী করার চেষ্টাই 
ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। নতুবা এই 
দরিদ্র দেশে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও লোকের 
জীবনযাত্রা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হওয়া কঠিন। 


চিনির উৎপাদন খরচ হাসের নির্দেশ 


টেরিফ বোর্ডের সহ্য ডাঃ বি ভি নারাঁয়ণ+ 
স্বামী নাইডু সম্প্রতি অন্ধ, চেম্বার অব. কমার্সে 
এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাঁরতের চিনির কলের 
মালিকদিগকে চিনির উৎপাদন খরচ হ্রাস 
সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার জঙ্চ 
উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ড আগামী ১৯৫১ সালের 
মার্চ পর্য্যন্ত এদেশীয় শর্করা শিল্পের কল্যাণে 
বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুন্ধ বজায় রাখার 
মির্দেশ দিয়াছিলেন | ভারতীয় পার্লামেণ্ট ছুই 
বৎসরের আন্ত রক্ষণ শুক্কের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব 
অনুমোদন করেন নাই। আপাততঃ তাহারা 
আগামী ১৯৫০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ভারতীয় 


-______ ৫৫৫ লে 





২৭৬ 
শর্করা শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । এই অবস্থায় ভবিষ্যতে রক্ষণ 
শুক্ক ছাড়াই তারতীয় চিনির কলের মালিক- 
দিগকে তাহাদের শিল্প কারখানার ভিত্তি 
সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রক্ষণ 
শুদ্ধ উঠিয়া যাওয়ার পর ভারতীয় কলে 
উৎপন্ন চিনির মূল্য হাস না পাইলে উহা সত্তা 


দরের 'বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতায় 
দীাড়াইতে পারিবে না। কারনেই এখন 
হইতে চিনির উৎপাদন খরচ হাঁস সম্পর্কে 


কলমালিকদিগকে বিশেষ মনোযোগী হইতে 
হুইবে। নতুবা ভারতীয় শর্করা শিল্পের সমুহ 
বিপদের কারণ দেখা যাইবে। ডাঃ নাইডু 


ইছাও বলিয়াছেন যে, রক্ষণ শুদ্ক উঠিয়া গেলে রা , | 
পে শবস্থায় বাহিরের প্রতিযোগিতার সমক্ষে | | 

প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে | 
ও কিন্ত মোটর শিল্পে বিদেশীদের প্রবেশাধিকার 


(২০২ টাকা বোনাস । 


টন সম্পর্কে সের্নপ কোন প্রতিবাদের কারণ 
| সামাঙ্ড প্রিমিষামে বীমাকারীর নিজেব || 
|| বাৰ্ধক্য স্বাচ্ছন্য বা তার প্রিয়জনেব সাচ্ছল্য | 
| সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 


শর্করা শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় রাখার 
জগ্ভই যে কেবল চিনির উৎপাদন খরচ হাস করা 
দরকার তাছা নহে | এদেশে চিনির খরিদ্দারদের 
স্বার্থ রক্ষার জপ্ত এবং এদেশে কলের চিনির 
বাজার অক্ষুণ্ন রাখার জঙ্কও এরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা একান্ত গ্রয়োজন। তিনি 
জানাইয়াছেন, এদেশে ষপকরা ১১০ আনা দরে 
কিউবার চিনি ও মণকর ১৭০ আনা দরে 
ব্রেঙ্গিলের চিনি পাওয়া সম্ভবপর। সেম্থলে 
+ ভারতের লোকদিগকে কিউবা ও ব্রেজিলের 
চিনি পরিহার করিয়া মণকরা ৩০ টাকা হইতে 
"৩৫ টাক! দরে দেশীয় কলের উৎপন্ন চিনি 
'কিনিয়া খাইতে হইতেছে । ইহা ক্রেতা- 
সাধারণের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইয়া 
দাড়াইযাছে। বিদেশী চিনির আমদানী 
প্রতিহত রাখিয়া এইভাবে অনসাধ!রণকে 
বরাবর শেষপ করিস্বা চলা অগ্থায় ছইবে। 


তৈয়ারী খরচ হাস করা 
বলিয়াই ডাঃ নাইডুর ধারণা | আমরা তাহার 


এই সব মন্তব্য ও নিৰ্দ্দেশ দেশের কল- | 
মালিকদের পক্ষে খুব বিব্চেলার যোগ্য পর 


বগিয়াই মনে করি। 
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আধিক জগৎ 
ভারতের মোটর শিল্প 


নুতন দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, ভারত 





. গবর্ণমেন্ট গ্রেট বৃটেনের মোটর নির্মাতা ফা্শ্স 


কটস্‌ কোম্পানীকে ( Rootes Manufac- 
turers 0f ০ars ) ভারতে কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করিবার ও এদেশে মোটরযান নির্ক্সাণ করিবার 
অঙুমতি দিযাছেন'। প্রকাশ, প্রথমতঃ এই 
কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে তৈয়ারী কলকজ! ও 
সাল্পসরঞ্জান আনিয়া তাছা দ্বারা মোটর প্রস্তুত 
করিবে। পরে ক্রমে ক্রমে তাহারা এদেশীয় 
মাল মসল্লা ও উপকরণ হইতে মোটরের বিভিন্ন 
অংশ তৈয়ারের কনে হাত দিবে। এই খবরে 


ঝা * * ক 


পন বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা | 
[| হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীব | 
॥ প্রতিনিধিদের কাছ 
॥ হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। | 
কাজেই এখন হইতে দেশে চিনির কলওয়ালা- . 

দিগকে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হইতে 7 
হইবে। দেশীয় কলে কম ধরতে চিনি উৎপন্ন | 
করিয়া তাহা আগেকার মত সস্তা দরে দেশের | টু 
লোকদিগকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে : ইনসিওরেক্স কোগ্সানা লিমিটেড B 
হইবে । কলশমৃছে ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের : 
অধিকতর উন্নত প্রক্রিয়া প্রবর্তন করিয়া চিনির | 
যাইতে পারে র 


থেকে কিংবা 


আর্মাস্থান 


আৰ্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিজ্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন: পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার 
ভ্রীম্বুরেশচক্দর রায়, এম-এ, বি এল 





0 বন্ধ রহি্য়াছে। 


[ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 





মোটর শিল্পের ভারতীয় উদ্বোক্তাদদের মহলে 
ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে | বোশ্বাইয়ের 'কমাল” 
পর্র তাহাদের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের উক্ত 
কার্ধ্ের নিন! কৰিয়াছেন। রুটস্‌ কোম্পানীকে 
এদেশে মোটর ফারথান] স্থাপনের সমুমতি 
দেওয়ার ফলে মোটর নির্দাপের দেশীয় প্রচেষ্টা 
বাধাপ্রাপ্ত হইবে, যে সব ভারতীয়, কোম্পানী 
ইতিমধ্যেই কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাতে 
তাহাদের সমুহ ক্ষতির কারণ দেখ দিবে-- 
ইহাই হইতেছে সমালোচকদের অঠিষোগ। 
কিন্ত বিদেশী ফার্দকে এদেশে মোটর নির্মাণের 
অনুমতি দেওয়া সম্পর্কে এই আপত্তি আমর 


রি ুক্তিসহ বলিয়! মনে করি না। সাবান, কোকো, 
& বিস্ণুট প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্পে নুতন ঝরিয়া বিদেশী 
| মূলধন নিয়োগের সুযোগ প্রমারিত করাতে, 


ইতিপূর্বে আমরাও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি । 


স্কাধ্যতঃই দীড়ায় না! আধুনিক যুগে মোটর 
শিল্প একটি মৌলিক শিল্প হিপাবে পরিগণিত 


| হইয়াছে। যানবাহন ব্যবস্থার সুযোগ সম্ভাবন! 
রা. [| উধায় সহিত একান্তভাবে জড়িত। অথচ তারতে 
| ২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মার ২৩১৭% [| ও শিল্প আজ পর্যন্ত মেটেই কিছু প্রসারিত হয় . 
| প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছবে | নাই বলা চলে। 
২০ টাকা নিশ্চিত বোনা স-সহ ৭৫০০২ টাঁকা 
| পাওনা দীডাবে কিংবা নিৰ্দ্দিষ্ট সমষের পূর্বে | 
॥ বীমাঁকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ টাকা 


একথা সত্য যে, এদেশে 


; তেরট মোটর নির্মাণ কোম্পানী ' গড়িয়া 


উঠিয়াছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে ছুইটি 


ঢু কোম্পানীই শুধু এপৰ্য্যন্ত কাল সুরু করিতে 
ন পারিয়াছে। সেই কাজও আজ পর্ধ্যস্ত বিদেশ 
[ হইতে মোটরের জংশ আমদানী এবং তাহা 


মিলাইয়া মোটর তৈয়ার করার তিতরই সীমা- 
দেশীয় উপাদান হইতে 
মোটরের বিভিন্ন অংশ নির্শ্মাণের পরিকল্পনা 
উহাদের রহিয়াছে সত্য, কিন্ত সেই পরিকল্পনা 


প্র যে কবে বাস্তবে পরিণত হুইবে তাহা বলা 
|] কঠিন। ভারতে বৎসরে ৫০ হাজার হইতে ৬০ 
| হাজার নূতন মোটরযান দরকার । দেশীয়দের 
পর দ্বারা যেসব কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সে 
[ সমস্ত হইতে উহার সামাপ্ত অংশেকই শুধু যোগান 
৯ পাওয়া যাইতে পারে । ফলে বর্তমানে প্রাপ্তব্য 
|] বিদেশী যুত্রা খোয়াইয়া বাহির হইতে বিস্তর 
|| মোটরযনি প্রতি বৎসর আমদানী করিতে. 
| হইতেছে। 


দেশীয় প্রচেষ্টার উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিলে এই পরযুখাপেক্ষিতা দূর হইবে 


=! নাযোটর আমদানী বাবদ খরচ কোন দিন 


রঙ 


৯১ 


৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯] 
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বন্ধ হইবে না| যুদ্ধবিগ্রহ বাঁধিয়া গেলে মোটর 
আমদানীর অন্ৃবিধ। ঘটয়া দেশের যানবাহন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রাট ও বিশৃহ্ধলার কারণ দেখা 
দিবে। এই অবস্থায় তারতে নৃতন মোটর 
নির্ঘাণ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে বৃটেনের রুটস্‌ 
কোম্পানীকে অমুমতি দিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের দুঃদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন বলা 
যাইতে পারে। যত শীঘ্র ভারতে মোটরের 
মত একটি মৌলিক শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়, 
যত শীঘ্র এদেশের ব্যবছার্ধ্য মোটরের অন্ততঃ 
অধিকাংশ এদেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় 
ততই মঙ্গল। বিদেশীরা এদেশে মোটর শিল্প 
গড়িয়া তুলিলে তাহাদিগকে সেজন্ত শ্রমের মৃল্য 
ও নিয়োজিত মূলধনের উপর লভ্যাংশ যোগাইতে 


হইবে সন্দেহ লাই। কিন্ত সেই কারখানা 
এদেশেরই সম্পদ বৃদ্ধি করিবে! যুদ্ধবিগ্রহের 
সময় বাহির হইতে যোটরের আমদানী বন্ধ 
হইলে ওঁ সব কারথানার তৈয়ার মোটর দ্বারা 
দেশের প্রয়োঞ্জন মিটানোর সুবিধা হইবে। 
তাহা ছাড়া এ সব কারখানার মোটর অপেক্ষা- 
কৃত সস্ভাদয়ে পাওয়া যাইবে বলিয়াও গ্টায়তঃ 
আশা করা যাইতে পারে। - 

বূটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কোচ 

ভলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য ' হাস 
করিয়া বুটেনের.আধিক সঙ্কট দুর ছয় নাই। 
কাজেই দেশের আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জঙ্ত 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে আদ যুদ্রামূল্য হালের সঙ্গে 
সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কেও বিশেষভাবে 


দেশরক্ষ ব্যয় বাড়াইয়া 


মনোযোগী হইতে হইয়াছে । নানাদিকে 
ভনকল্য!পমুলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া! ও 
গবর্ণষেন্ট তাহাদের 
ব্যয় বরাদ্দ অত্যধিক পরিমাণে ফাপাইয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু আয়ের সুযোগ দিন দিন 
যে ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে এবং 
ডলারের হিসাবে বহির্ববাণিজ্যের ঘাটতি যেরূপ 
পু্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এখন আর 
পে ব্যয় মিটানো সম্ভবপর নহে। তাহ! ছাড়' 
পাউণ্ডের মূল্য হাসের পর দেশে নূতন করিয়া 
ইনফ্লেশলের সুচনা দেখা যাইতেছে। এই 


অবস্থায় বুটিশ গবর্ণষেন্টকে আজ বাধ্য হইয়া! 
ব্যয় সঙ্কোচ নীতি অঙচুগরণ করিতে হইতেছে 
গত এপ্রিল মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেটে 














New Publications for Commerce Students 


INDIAN ECONOMICS AND PAKISTANIS 


ECONOMICS 
By Dr. B.B. Ghose 
INDIAN ECONOMICS 


(Economic life of the Indian Union & Pakistan) £ 


By Profs. Mitra & Chatterjee 
ARTHANEETI 
(General Economics in Bengali) 

By Prof. K. Bhattacharya 
POURAVIJNAN (Civics in Bengali) 

‘By Prof. A. K. Sen 


HANDBOOK OF ECONOMIC GEOGRAPHY 7 8 0 


By Prof. D. R. Mitre 


Rs. A. P. hl | Rs. A. P. 
ECONOMIC AND COMMERCIAL 
10 0 0 (GEOGRAPHY 10 8 0 
500 ECONOMIC GEOGRAPHY OF INDIA 500 
& PAKISTAN 
By Prof. A. Dasgupte 
5 0 0 | BSSENTIALS OF BOOK-KEEPING 
| & ACCOUNTS ~ 780 
700 By Profs. Bose & Ghose 
FUNDAMENTALS OF BANKING 
THEORY & PRACTICE 10 0 0 


By Prof. A. K. Bose 
টাটা ——— mn 


Essentials and Companion Series for Commerce Students 


ESSENTIALS OF GENERAL 
ECONOMICS 


ESSENTIALS OF INDIAN HCONOMICS 8 


ESSENTIALS OF COMMERCIAL 
GEOGRAPHY FOR B.COM. 


ESSENTIALS OF COMMERCIAL 
GEOGRAPHY FOR I.COM. 


Q. AND ANS. ON ADVANCED 
ACCOUNTANCY - 


Q. AND ANS. ON AUDITING 





CURRENT AFFATRS (for 1949) By Dr. A. Bose, M.A., P.R.S., Ph.D. 


Rs. A. 0, Rs. A. P. 
GENERAL ECONOMICS COMPANION 
2 8 0 | IN BENGALI 800 
00 
- | INTER CIVICS COMPANION IN BENGALI 8 8 
5 By Profs. Sen & Banerjee . . 
COMMERCIAL GEOGRAPHY 
1 8 0 | COMPANION IN BENGALI -- 200 
By Profs. Majumdar & Banerjee 
8 8 0 | ESSENTIALS OF COMMERCIAL LAW 200 
2 0 0 1০. AND ANS. ‘ON COMMERCIAL LAW 1 80 





MODEL ESSAYS FOR COLLEGE STUDENTS 


il Prof. 5. K. ডি M.A.: Revised by Dr. ৪. 0. Sengupta, MA, Ph.D. 





5 80 
218 0 
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চলতি বৎসরের আন্ত গবর্ণমেন্টের ব্যয় বরাদ্দ 
ধরা হয় ৩৩০ কোটী পাউণ্ড । 'এই বরাদ্দকৃত 
ব্যয়ের মধ্যে ২৮ কোটি পাউণ্ড ছাটাই রিয়া 
দেওয়া হুইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী 
গতৎ৪শে অক্টোবর পাল“মেণ্টে খোষণ। করেন। 
যুদ্ধের পর হইতে লোকের জন্ত বাভীঘর 
তৈয়ারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ' বেশী পরিমাণে 
মনোযোগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে বাড়ীঘর 
নিৰ্ম্মাণ বাবদ সরকারী খরচপত্র ৩ কোটি পাউণ্ড 
পরিমাণে ছাটাই করা হুইবে। আতীয় 
স্বাস্থ্যবীমা অনুমারে জনসাধারণকে বিনা ব্যয়ে 
দুচিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল । 


ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপসন অনুযায়ী উধধ কিনিতে ' 


গিয়া দরিদ্র জনসাধারপকে তাহার মূল্য দিতে 
হইত না। গবর্ণমেপ্ট সে সব খরচপত্র বন 
করিতেন। এক্ষণে প্রেস্ক্রিপসনের দফায় 
কিছুটা খরচপন্র জনসাধারপকে বহুন করিতে 
হুইবে। ফলে স্বান্থাবীনা সম্পর্কে সরকারী খরচ 
১ কোটি পাউণ্ড পরিমাপে বাঁচিয়া যাইবে। গৃছ- 
পালিত পশুর অন্ত কম দরে খাস সরবরাহের অন্ত 
গবর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড 
সাঁবসিডি দিবেন বলিয়। স্থির করিষাছিলেন ) 
সেই ধরণের সাবসিডি আগামী ফেব্রুয়ারী মাস- 
হইতে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইবে। 
বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবার ব্যয় সঙ্কোচ নীতি 
ঘোষণা করিতে গিয়া দেশরক্ষা বিভাগকে 
অব্যাহতি দেন নাই | দেশ রক্ষার জণ্ত যে ব্যয় 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল তাহা! হইতে ৩ কোটি 
পাগ ব্যয় হাল করা হইবে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড 
ক্রীপসের বক্তৃতায় প্রকাশ, দেশরক্ষা বিভাগের 
ব্যয় সঙ্কৌচের ফলে বৃটেনের সৈল্ত সংখ্যা 
৭ লক্ষ ৫০ হাজারের স্থলে আপাঁমী এপ্রিল মধ্যে 
এ লক্ষ ৩০ ছাঁজার পর্য্যন্ত হাস পাইবে। অপর 
দিকে বেসামরিক দণ্তরসমূহ হইতে ১৯৫০ সাল 
মধ্যে যে সব লোক ছাটাই করা হুইবে তাহাদের 
সংখ্যা ১০ হাজারের কম হুইবে না৷, 
বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট জাতীয় অর্থনৈতিক 
' ভিত্তি সুদৃঢ় করার অন্ত যে ব্যয়. হাসের নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে ওর দেশের শ্রমিক 
দলের জনপ্রিয়তা কিছুটা হাস প্রাওয়ার 
আশঙ্কা আছে। আনকল্যাপযুলক কার্ধ/হুচী 
সক্ষোচন ও কর্ধচারী ছাটাইয়ের ব্যবস্থা__এ 
হুই-ই জনসাধারণ ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য 
করিবে। তবে বর্তমান জাতীয় চুদ্দিনে অন- 


আর্থিক জগৎ 


সাধারণের জীবনযাত্রার নান কতকাংশে খর্ক 
করা ছাড়া বৃটেনের আধিফ ছর্গাতি মোচনের অন্ 
কোন উপায় আছে বলিয়া মনে করা যায় না। 
লে হিসাবে বৃটিশ. গবর্ণষেণ্টের বর্তমান ব্যয়- 
সঙ্কোচ ব্যবস্থা সমীচীনই বলিতে হুইবে। 
রেল পরিচালনার সুব্যবস্থা 
ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড এদেশে 
রেল পথের মুপরিচাঁলনা সম্পর্কে অনেক নূতন 
প্রস্তাব নিয়া বিচার বিব্চেনা করিতেছেন। 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন রেলপথ 
সমূহকে হুয়টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা 
হইবে । কলিকাতা, বোদ্বাই ও মান্্রা্ঘ তিনটি 


অঞ্চলের ছেড, কোয়ার্টাস/হইবে। বাকী তিনটি 


রেল পরিচালনা কেন্্র কোথায় স্থাপন করা 
হইবে তৎসম্পর্কে তদন্ত ও আলাপ আলোচ৮1 
চলিতেছে। 
হেড. কোয়ার্টার থাকিবে না। আসলাম 'রেলওয়ে, 
ই আই রেলওয়ে, বি এন রেলওয়ে ও ও টি 


' রেলওয়ের কতকাংশের হেড, কৌয়ার্টাস“ হইবে 


কলিকাতা । ও টি রেলওয়ের বাকী অংশ, 


ই আই রেলওয়ের যোগলসরাইয়ের পশ্চিম 
দিকের অংশ এবং নিকটবর্তী যাৰ্তীয় রেলপথ 





লাইফ এসিওরেক্স সোসাইটি 





প্রকাশ, আসামে কৌন রেলওয়ে, 


[ *১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


নিয়া *আর একটি আঞ্চলিক বিভাগ গঠিত 
হইবে। যুক্ত প্রদেশের কোন লহরে এই 
বিতাগের ফেন্জীয় আফিস প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
অন্তান্ত অঞ্চলের রেলপথগুলিকেও এরূপ এক 
একটি আঞ্চলিক বিভাগের অস্তভৃত্তি করা হইবে। 





এদেশে রেল পরিচালনার পৌবকর্ধ্যার্থ, রূপ. 


আঞ্চলিক বিভাগ ও পরিচালনা, কেন্দ্র গড়িয়া 
তোলার প্রস্তাব মন্দ নছে। এইরূপ বিবি- 
বাবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে ইতিপুর্রবে অনেক 
বিশেষজ্ঞ গবর্ণষেণ্টের নিকট ম্থপারিশও 
করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর কাঁধ্যধারা 
অবলঘনের পক্ষে উপযুক্ত সময় বাস্তবিকই 


আগিয়াছে কিনা সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ 
ঝরহিয়াছে। যুদ্ধের পর ভারতীয় রেলবিভাগের 
সমক্ষে এমন অনেক নুতন সমন্তা দেখ। দিয়াছে 
যাহার আশু সমাধান ছাড়া এদেশে রেল চলাচল 
ব্যবস্থার সমুচিত উর্তি আশা করা বায় না। 
এ বিষয়ে ইঞ্জিন, যাক্রীগাড়ী ও মালগাভীর 
অভাবের কথা, আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিতে পারি। "এ সব দিক দিয়া রেলের 
সাধ সরঞ্জাম বাড়ানোর ব্যবস্থ| আঞ্জিকার বড় 
গ্রয়োঞ্জন। তাহাছাঁড়া এই বিয়াট দেশের 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জঙ্ত নৃতন রেলপথ 
নির্দাণেও রেল বিভাগের মনোযোগ বিশেষ 
ভাবে নিয়োজিত হওয়া দরকার । তারতীর 
রেলবিভাগের অর্থ সঙ্গতি যেন্ূপ কম তাহাতে 
সেই লব প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা করিতে 
গেলে রেলওয়ের আঞ্চলিক বিভাগ পুনর্গঠন ও 
নূতন বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার্স” প্রতিষ্ঠার মত 
কাজ আপাততঃ তাহাদের পক্ষে পিছাইয়] 
দেওয়াই সঙ্গত হইবে | এই সবশ্রেধীর কাজে 
মনোযোগ নিবন্ধ করিতে গিয়া উপরোক্ত 
ধরণের গঠনমূলক কাজ উপেক্ষা করা রেল 
বিতাগের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। তাড়াহুডা 
করিয়া রেলের আঞ্চলিক বিভাগ পুনর্গঠন 
করিতে গেলে তাহাতে পরিচালন ব্যবস্থার 


অধিকতর শৌকর্ধোর বদলে অব্)বস্থা ও আধিক: 


ক্ষতিরও কারণ দীড়াইতে পারে। রেলের 


যাত্রী গাড়ীর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আংশিক- 


ভাবে নুতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে গিয়! 
রেলওয়ে বোর্ড ইতিমধ্যেই রেল বিভাগের 
দশ কোটি টাকার ক্ষতি ঘটাইয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ । অর্থাভাবে ভারত গবর্ণমেন্টকে ও 
রেল বিভাগকে যেখানে অনেক জরুরী উন্নয়ন 


পরিকল্পনা পরিহার করিতে হইতেছে সেখানে " 
রেলের যাত্রী গাড়ীর নুতন শ্রেমী বিভাগ. 


প্রবর্তন করিতে গিয়া এই পরিমাপ ক্ষতি ঘটানে। 


খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই । রেল 


বিভাগের কর্তার! যে তালরূপ বিচার বিশ্লেষণ 
করিয়া এই দরিদ্র দেশের অর্থ সদ্যবহার করিতে 
অভ্যত্ভ নন ইহা! তাছারই পরিচায়ক। 


কলিকাতায় চিনির রেশন প্রথা বলবৎ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহরে চিনির এফ বিরাট 
চোরাকারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতি সের 
চিনিরুংজন্ত ১৪০, ২২, ২৫* টাৰা--যে যেতাৰে 
- পারে মূল্য আদার করিতেছে। এদিকে রেশনের 
দোকাঁনওয়ালাদেরও এক মহা সুষোগ উপস্থিত 
হইয়াছে। উহারা প্রত্যেক ক্রেতাকে প্রতি 
- সেরে এক পোয়া কম চিনি দিতেছে এবং এই 
তাবে উত্ব ভ চিনি চোরাবাঁজারে একশত সোয়া 
শত টাকা মণ দয়ে বিক্রয় করিতেছে । লাল- 


দীধির ধারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট নামক যে 


একটা জনকল্যাণের কারবার আছে তাহার 


'_ স্যানেসিং এজেন্টগণ এতই কর্মক্ষ ও সততা- 


সম্পন্ন যে উহার কোন চোরাকারবারী ও 


চোরের টিকি স্পর্শও করিতে পারিত্ছেন না'। . 


ইতিমধ্যে হঠাৎ খবর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, 
চিনির চোরাকারবারের জন্ভ ৪২ জন লোবকে 
পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা অরডিনান্দ বলে গ্রেপ্তার 
করিয়া আটক কর! হইয়াছে। গত ২১শে 
অক্টোবর তারিখে “ছিন্স্থান ষ্টাওডার্ড” পত্রে 
এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ১০ 
আনা হইতে ১॥০ আনা মূল্যে গুড় বিক্রয় 
করিয়া অত্যধিক লাত করিবার জন্ত গুলন 
ব্যবসায়ীকে ' পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনে 
গ্রেথার করা হুইযাছে। উহাতে জনসাধারণ 


উল্লসিত হইয়| ভাবিয়াছিল যে, এতদিন পরে ত 
বুঝি লালদীঘির কর্তারা সত্য সত্যই জদ- . 


সাধারপকে চোরাকারবারী ও মুনাফা শিকারীদের 
হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ভ বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন ।' কিন্ত কলিকাতার পুলিশ কষিশনার 
জনসাধারণের মন হইতে এই প্রান্ত ধারণা 


বিদুরিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়া 


দিয়াছেন ধে, নিরাপত্তা অভিনান্দ যাহারা “ধ্বংস- 
মূলক কাৰ্য্যে’ লিগ তাহাদের জন্ভই__উচ্ছা 
মুনাফা শিকারীদের জন্ত নছে। কাজেই আমর! 
আশ! করি যে, অতঃপর প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের 
অন্ত -কেছ ৩৪ গুণ মূল্য আদায় করিলেও 
' তাহাতে জনসাধারণ. কোন আপত্তি করিবে 
না। কেন না পুলিশ কমিশনারের মতে উহা 
কোন আইন বিগত কাজ নহে] .. 


৩ * 


পাকিস্থান ডলারের ছিসাৰে উদার টাকার 


মূল্য হ্রাস না করাতে ভারতে পাকিস্থানের 
পাটের মূল্য শতকরা! ৪৪ তাঁগ বাড়িয়া যাওয়াতে 


' ভারতীয় চটকলগুলি কি প্রকার বিপন্ন হইয়াছে 


তাঁছা নৃতন করিয়া' বলিবার আবস্তকতা নাঁই। 


' এই ধরণের সমন্তা যে কোন না কোন আকারে 


দেখা দিবে তাহা ভারতীয় নেতারা জানিতেন 
এবং এজস্ত দেশ শ্বাধীনত! লাতের সঙ্গে ভারতীয় 
নেতাগণ ভারতে যাহাতে উদ্ধার প্রয়োজনীয় 


. সাকুল্য পাট উৎপন্ন হয় তাহার অঙ্ক চেষ্টা 


করিতেছেন। ভবে তারতে বেশী পরিমাণে 
পাটের চাষ করিলে খাস্শন্তের উৎপাদন কমিয়া 
যাইবে আশঙ্কায় তারতে সেইরূপতাবে পাটের 
চাষ বৃদ্ধি করা হইতেছে লা। কিন্ধু খান্তশন্ডের 
উৎপাদন কমিবে আশঙ্কা করিয়া এদেশে পাটের 
উৎপাদন বৃদ্ধি না ফরার নীতি কতছুর সমর্থন- 
যোগ্য তাছা চিন্তার বিষয়। হিসাব করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী 
ভারতে প্রতি একর জমিতে ১৪৪২ টাক! 
মূল্যের ৮*২ পাউও চাউল এবং ১৩৯২ টাকা 
মুল্যের ৭৪১ পাউণ্ড গম জন্মে অথচ প্রতি 
একর অমিতে ৩৪৯২ টাক! মূল্যের ১০৮৭ 


দার্শনিকের! ষে যাই বলুন না 
কেন, ' টাকা থাকলে অনেক 
নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় অবনত 
যদি জানা থাকে টাকাগুলি 
মম্পূর্ণনিরাপদ জায়গায় আছে। 


খোজ করলে জানতে না! 
পারবেন এব্যাক্ষে টাকা রেখে 
লোকে কত-নিশ্চিন্ত খাকে। | 





পাউণ্ড পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । এন্সপ অবস্থায় 
তাঁরতে যদি এক একর চাউল বা গমের জমিতে 


পাট উৎপন্ন কর] যার তাহা হইলে বাহির 


হইতে পাট আমদানীর খরচ ৩৪৯২ টাক! 
কমিয়া যাইবে এবং এই টাকা দ্বারা এক একর 
জিতে যে 'পঁরিদাণ চাউল বা গম উৎপন্ন হইত 
তাহার প্রায় ২! গুণ চাউল বা ৩ গুণ গম 
বাহির হইতে শ্ামদানী কর! সম্ভবপর হইবে। 
উহা হইতে বুঝা যায় বে, খাস্তশশ্তের জমিতে 
পাটের চাষ করিলে ভারতে খান্ডের যোগান 
কমা দুরে থাকুক উহ! বরং বৃদ্ধি পাইবে। 'অবস্ত 
এরূপ, অবস্থায় ভারতকে থান্যশন্তের জন 
বিদেশের উপর অধিকতর নির্তয়নীল হইতে 
হইবে এবং এজন যুদ্ধবিগ্রহাদির-সময়ে ভারতক্ষে. 
খাডাতাবে বিপন্ন হইতে হইবে । তৰে ভারতে 
বর্তমানে বৎসরে ২৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইতেছে'। উহার উপর আর ১২ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন করিতে পারিলে ভারত পাটের 
ব্যাপারে শ্বাধলম্বী না হইলেও ভারতের পক্ষে 
পাকিস্থান ছইতে উহার- ইচ্ছামত দরে পাট ' 
ক্রয় করা সম্ভবপয় হইবে | এই ১২ লক্ষ বেল 
পাটের জন্ত অতিরিক্ত আরও ৪ লক্ষ একর 
জমিতে মাত্র পাটের চাষ করিতে হুইবে। 
যে দেশে ৰৎসরে ১৮ কোটি একর জমিতে 
খান্ভশস্তের চাষ হয়, সে দেশে ৪ লক্ষ একর জমি . 


- পাটের জগ্ত ছাড়িয়া দিলে তজ্জপ্ত দেশবাসী 


খাভাতাবে বিপন্ন হইতে পারে না। 

তারতে জমিদারী প্রথার বিলোপ সম্পর্কে 
তারতের সোসিয়ালিষ্ট দলের অন্ততম নেতা 
প্রীশোক মেহতা একটা আপত্তি উত্থাপন 
করিয়াছেন। ভমেহুতা বলেন বে, ভারতে 
জমিদারগপকে বিগুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়া 
জমিদারী খাস করিবার ব্যবস্থ! হইতেছে। 
উহাতে কৃষকদের প্রকৃত কোন উপকার হইবে 
না।. কারণ এই ব্যবস্থায় কৃষকগণ জমির 
মালিক হুইলেও ক্ষতিপূরণের টাকার ধণের . 


বোঝা উহাদের ঘাড়ে পতিত হুইবে। 


শ্রীমেহতার এই আপত্তি আমরা যুক্তিসঙ্গত 
বনে করি। গত তিন বৎসর কালের চেষ্টায় 
ছাপানে সমস্ত জমিদায়কে সবল পরিমাণ ক্ষতি" 


8৮০ 


পুরণ দিয়া চাধিগপকে জমির মালিকানা স্বত্ব 
দেওয়া হইয়াছে । জেনারেল ম্যাকআর্থার 
পর্য্যন্ত এই ব্যাপারকে জগতের ভূমি ব্যবস্থা 
সংস্কারের ইতিহাসে একটা চুড়াস্তরূপ সাফল্যে 
নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁরতেও' 
অনায়াসে জাপানের দৃষ্টান্ত অনুলযরণ করা 
যাইতে পারে। অমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ 
বাবদ একটা মোটা টাকা মা দিয়া উহািগকে 


যদি উচাদের জীবিকা: সংস্থানের ম্ুব্যবন্থা ' 


করিয়া; দেওয়া হয়, তাহ! হইলে উহার! 
অধিকতর সত্ব হইবেন বলিয়া! মনে হয়। কারণ 
জমা টাকা তাল্িয়া খাইলে তাহা ছার! যেশী 
দিন চলা যায় মা। কাজেই ক্ষতিপূরণ যে 
জমিদারী খাসের একটা অলঙ্যনীয় বাঁধা তাহা 
মনে করা যাইতৈ পায়ে না। বিশেষতঃ 
চাষীকে অমিয় মালিক করিয়া দিলে যখন.দেশে 
এক প্রকার বিনা আয়াসে খান্তশশ্তের উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়া দেশ এই 
ব্যাপারে স্বাবলনী হইবার আশা রহিয়াছে, 
তখন জমিদারী খাসের ব্যাপারে কোন 
বাধাকেই অঙজ্যনীয় বলিয়া মনে করা সঙ্গত 
মহে। 

| 5: 

“, বিগত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আয়ন্ত হইবার 
পূর্বে যখন ভারতীয় বীমা আইনে এক্সপ বিধান 
দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক জীবনবীমা কোম্পানীফে 
উহার জীবনবীমা তহবিলের শতফয়! -€৫ ভাগ, 
বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী ও আধ'-দর্ককারী 
লিকিউরিটিন্তে দাদন করিতে হইবে, তখন উবার 
প্রয়োজন ছিল। কেননা এ সময়ে অনেক বীমা 
কোম্পানী উহাদের তহবিল সন্দেহজনক 
সিকিউরিটিতে দাদন করিয়া বীমাকারীদের স্বার্থ 
বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল। বর্তমানে অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ভারতের পরার 
সমস্য জীবনবীমা কোম্পানী সুদৃঢ় তিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের তিতরেও বর্তমানে 


নির্ভরযোগ্য বেলরকারী শিল্প ও. বাণিজ্য - 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ - 


অবস্থায় নৃতন. ভারতীয় বীমা আইনে, ঘ্রাদদ 
সম্পর্কে উপরোক্ত ধরণের নীতির কড়াকড়ি 
কতটা শিথিল করা হুইবে জানিয়া আমরা 
. সুখী হইলাম । '.তবে বৰ্তমানে দেশের শিল্প ও 
ৰাপিজ্য গ্াতিষ্ঠানগুপি *যে তাবে মূলধনের 
অভাবে বিপন্ন হইয়াছে তাহাতে বীমা কোম্পানী- 


আর্থিক জগৎ 


গুলিকে বে-সরকারী শিল্প ও বাণিগ্ন্য প্রতিষ্ঠানে 
“বীমা, তহবিলের একটা উল্লেখবোগ্য অংশ দাদন 
করিবার অধিকতর সুযোগ দিলে আরও ভাল 
হইত। উহার কারণ এই যে, ব্যাক্ষলমূের 
আমানতের অধিকাংশ চলতি আমানত ও স্বল্প 
মেয়াদের আমানতে ভক্ত বিধায় উহাদের পক্ষে 
দেশের বিশ্বাসভাজন, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকেও সময় মত দাছায্য করা গম্ভবপর নহে। 
কিন্তু বীমা ফোম্পানীগুলি ফোন ঝুঁকি না লইয়া 
দীর্ঘ মেয়াদে উহাদের সঞ্চিত টাকা দাদন করিতে 
সমর্থ। 





ভারতে দারিদ্র্য, রোগ, অনশন ও অশাস্তি 
যত বেশী বৃদ্ধি পায় ততই এদেশের লোকের 


পক্ষে কমিউনিজমের দিকে ঝকিয়া পড়ার: 


এবং পরিশেষে এই দেশ রুষিয়ার একটা 
তাব্দোর দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাধন। 
ফুছিয়াছে দেখিয়া এদেশে কুষিয়ার চরের! 
অশান্তি ছুটি করিবার কোন পদ্থাই বাকী 
রাধিতেছে ন] । এই কারণে বিদেশের সাহায্যে 
ভারত শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক এবং 
ভারতধানীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হউক 
' তাহাও রুষিয়ার লোকেরা পছন্দ করে না। 
কাজেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পত্ডিত জওহরলাল 
মেছেরুর আমেরিকার যুক্তয়া্ ও কানাডায় 
ভ্রমণ এবং উদ্ধার ফলে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে 
ভারতের বিশেষরূপ সাহায্য পাওয়ার যম্তাবনা 
দেখিয়া রুষিয়ার যে বিশেষ গাত্রদাহ উপস্থিত 
হইবে তাহার মধো আশ্চর্যের বিষয় কিছু 
নাই। এই সম্পর্কে রুষিয়ার কমিউনিষ্ট দল 
এবং সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের মুখপত্র প্রাভদা* 
ও “ইঅভেতিয়া” মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী ভারতকে আমেক্সিকান ব্লকের দিকে 
টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। অথচ প্রধান্নন্রী 
পুলঃ পুনঃ একথা বলিতেছেন যে, কোন ব্লকের 
সহিত যোগদান ভারতের অভিপ্রেত নহে। 
যাহা হউক “ইজতেটটিয়া” এই বিষয়ে আরও 
অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। উক্ত পত্র 
বলেন যে, (১) আমেরিকার শাসকশ্রেণী 
ভারতকে অর্থনীতিয় দিক, হইতে দাসত্বের 


বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে? (২). 


এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে মুর্তি আন্দোলন 


চলিতেছে আমেরিকা তারতকে দিয়া তাহা. 


দমন করিতে চাহে। এই লৰ উক্তি এতই 


[ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


অলীক ও হুয়তিস্িপূর্ণ যে, তারতের কেহ উহা 
দ্বারা প্রতারিত হইবে বলিয়া মলে হয় না। 


কাশ্মীর লইয়া পাকিস্থানের সহিত ভারতের 
যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বলখীয়োগ দ্বার! 
তাহার মীমাংসার ক্ষমতা থাকা সত্বেও ভারত ' 
এই ব্যাঁপারের আপোষ মীমাংসার জন্ত সম্মিলিত 
তরাতিগভ্যের শরণাপন্ন হুইয়াছিল। পাকি- 


স্থানের মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চলার ফলে এই ভাবে 


মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই! তবে এখনও 
তারতের প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ উপায়ে উছার' 
মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেম। কিন্তু পাঁফি- 
স্থানের নেভাগণ এই ব্যাপাপ্লে অবিরত 
ভারতকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। 
সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আবহুল কোরাম 
খান গত ২৫শে অক্টোবস্ব তারিখে পেশোয়ারে 
একটী জন্মতাঁয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, গণ- 
ভোটের দ্বারা যদি কাশ্বীয় সম্পর্কে মীমাংসা 
না হয় তাহা হইলে পাকিস্থান যুদ্ধের দ্বার! 
তাহার মীমাংসা করিবে। প্রকাশ যে, পূর্ব : 
ভমণকালে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব 
লিয়াফৎ আলী খানও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন। এন্ড ভারতের কোন উদ্বেগ 


. নাই। ভারতের অধিকাংশ লোক মনে ফরে 


যে, ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত কাশ্মীর রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া পাকিস্থান যে আক্রমণমূলক 
যনোভাবের পরিচয়, দিয়াছে পাণ্টা আক্রমণ 
দ্বারাই তাহার মীমাংলা করা উচিত ছিল। 
তাহা হইলে ব্ছদিন পূর্বেই কাশ্মীর সনবন্ধে 
চুড়ান্ত মীমাংপা হইয়া যাইত। যাহা হউক 
পাকিস্থান এক্ষণে যদি পুনরায় উহার সামরিক 
শক্তি দ্বারা কাশ্মীরের মীমাংসা করিতে চাহে 
তাছা হইলে উহাতে ভারতের অধিকাংশ লোক 
সুখীই ছইবে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে কেবল 
কাশ্মীর সম্পর্কে নহে-_অন্ত বহুবিধ ব্যাপার লই 
তারতের সহিভ পাকিস্তানের যে বিরোধ 
চলিতেছে তাহ্ারও মীযাংসা' ব্বয়াযিত 
হইবে। 


সংযুক্ত প্রদেশে বানরের. আধিক্য 
সংযুক্ত প্রদেশের অধিবাশী সংখ্যা ৬ কোটি এবং 
এওঁ প্রদেশে আছুমানিক ৎ কোটি বানর 
রহিয়াছে। বানরগুলি মাস্থুষের আহার্য্য জিনিষই 
ভক্ষণ করে। কাজেই বানরের জন্য উক্ত 
এদেশে খান্তসঙ্কট অধিকতর অটাল হইয়াছে। 





'৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯] 
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₹ ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্তাষ্রীজ (ইণ্ডিয়া), লিমিটেড 
কলিকাতা বোম্বাই মাভ্রাজ কোচীন ময্নাদিল্লী কানপুর 


আর্থিক পনিয়ার,খবরাখবরা ১. 


' শ্বান্ধী ম্মারকনিধি__মহাম্ম। ' গান্ধীর 
স্বৃতিরক্ষাকল্পে গান্ধী শ্বারকনিধি নামে যে 
অর্থতাওার খোল! হইয়াছে তাহাতে গত 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ১০ কোটা 
৪৫ লক্ষ ৬৯ হাজার '৩৯৪ টাকা ১৩ আন! ৪ 
পাই সংগৃহীত হষ্টয়াছে। 

' আমেরিকা হইতে গম প্রাপ্তি 
. বিভিন্ন সুত্ৰ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে খে, 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওছরশাল। নেহরুর, 
আমেরিকা ১৪ কানাডা ভ্রমণের ফলে তারত 


'& ছুইটা দেশ "হইতে ১ লক্ষ টন' গম পাইবে। ' 


এই গমের মূল্য কিন্তিবন্দী হারে অথবা থপ 
গ্রহণ দ্বারা অথবা ভারত হইতে ম্যাঙ্গানিজ 
ইত্যাদি জিনিষ রপ্তানি করিয়া শোধ করা 
হইবে। এই গম ভারতে মছুর রাখিয়া 
এদেশে গমের মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখিবার 
ব্যবস্থা করা যাইবে। 

ভারতে রাডার ও বেতার যঙ্জ্রের 
কারখান1-ভারত সরকার এদেশে রাডার ও 
বেতারের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ভন্ত যে কারখানা 
স্থাপন করিতে স্বল্প করিয়াছেন তাহা পুণ। 
হইতে ১০ মাইল দুরব্ভী লিনলিবাড় নামক 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া কথা হইতেছে। 
এই কারখানার অন্ধ মার্কনী ওয়ারলেস টেলিগ্রাথ 
কোম্পানীর একদল বিশেষজ্ঞ ভারত-সরকারের 
আমন্তরণে শীত্ই ভারতে পৌছিতেছেন। 
উচারা ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, এড 
আর কোন উপযুক্ত স্থান আছে কিনা তাহা 
বিষেচন! করিবেন। or 

ভারতে মেসিন টুলের কারখানা 
সুইজারল্যাপ্ড দেশের ভুরিচ নামক স্থানের 
একটা বিখ্যাত মেসিন টুল কারখানার, অধ্যক্ষ 
ডাঃ পারবার ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এদেশে 
আসিয়া “ সম্পতি প্রেনেভায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন।, ভারত সরকার এদেশে, ১ 


কোটা টাকা ব্যয়ে একটা মেসিন টুলের যে 


কারখানা স্থাপন করিতে উোগ করিয়াছেন 
তজ্জন্ঠই তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। ডাঃ 
গারবার বলেন যে, প্রস্তাধিত এই কারখানা 
স্থাপনের 'অদ্ত তাঁহার কারখানার সহিত'তারত 


টি 
«’ + 
খু 


সরকারের কথাবার্ত! হইয়া গিয়াছে। 
আগামী জামুয়ারী মাসে এই কারখানার 
নির্থাণ কাৰ্য্য আয়স্ত হইবে এবং এক মানের 
মধ্যে উহা সম্পূর্ণ হইৰে | এই 'কায়খানার 


,স্দে একটা বিস্ালয় খোলা হইবে এবং উহাতে 


মেসিন টুল নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে ভারতবাশীকে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। ৭: 

কলিকাতায় দুন্ধ' সরবরাহ-_পশ্চিষ- 
জের ছুগ্ধ' কমিশনার ডাঃ এল সি সিকা সম্প্রতি 


একসপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতায় যে. 
'ছুধ বিক্রয় হয় তাঁছা পরীক্ষা করিয়া দেখা 
‘গিয়াছে যে ছুধের'১০০টী নমুনার মধ্যে ৮৫টাই: 
ভেজাল মিশ্রিত। তিনি বলেন যে, কলি- 


কাতায় প্রত্যহ যে, ৫২৩০ মণ ছুগ্ধ সরবরাহ ছয় 
তাহার শতকরা ৪০ ভাগই মিঠাই প্রস্ততে 
ব্যবহৃত হুয়। ফলে সহরের- প্রত্যেক ব্যক্তির 


দন্ত গড়ে ১০ আউন্স ছুধ গ্রয়োলন থাকিলেও ' 


সহ্রবাসী গড়ে প্রত্যহ মাত্র ০*৭ আউন্স ছুধ 


. পাইয়া থাকে। 


পাকিস্থানে: শেয়ার বাজার-_করাচীর দেওয়া হ 
অধিকার একমাত্র তীাতগুলির হাতে দেওয়! 


সংবাদে, প্রকাশ যে, ঢাকা -ও চট্টগ্রামে ছুইটী 
শেয়ার বাজার থোলা হইবে। 'আশা করা 
যায় যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি 


হইতে এই বাছার হুইটীতে কাকারবার, ক 
ভারতে মাছের যোগান বৃদ্ধি--ভাঁরতে 


আরম্ভ হইবে। 
রিকসার প্রচলন হ্রাস--প্রকাশ যে, 


কলিকাতার গুলিশ কর্তৃপক্ষ এই লহরের অন্ত 


নূতন কোন রিকসার লাইসেন্স দিতে এবং 
জিকসার মালিকানা হস্তান্তর করিতে দিবেন 
না। f 
রহিয়াছে। 


পুর্ধধবলে শিল্পোন্তোগ্র__ঢাকার সংবাদে 


প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গ গবর্ণষেণ্ট কর্তৃক একটা 
কাপড়ের কল স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিয়াছেন, 
ফোন-ব্যাঙ্ক ৩১৬১ 





বর্তমানে কলিকাতায় ৬.হাঁজার রিক্সা, 


এজ স্থানীয় গবর্ণষেন্ট একটা কোম্পানী গঠন 


করিয়া শেয়ার বিক্রয়ের তোড়জোড় করিতে-. 


ছেন। (এজন ঢাকেশ্বরী কটন মিলের একজন 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য লওয়া হইতেছে। কলটীর 


মূলধন হইবে ৫০ লক্ষ টাকা এবং-উছাঁর শতকরা 


€১' ভাগ: পূর্ববঙ্গ সরকার প্রদান কক্ষিবেন।: 
- বাকী সাধারণ্যে বিক্রয় হইবে। প্রকাশ যে, 


পূর্ব লরকার এ প্রদেশে ১টী চটকল এবং 
১টী কাগজের কল স্থাপনের আও অনুমতি 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্জ্রীর গবর্ণমেন্ট 
নিজেরাই এই সব. কল। স্থাপন করিবেন বলিয়া 
উপরোক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
তবে পূর্ব সরকার এফটী .চটকল স্থাপনের 
অম্ভ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা প্রতিনিধি 
দল প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


ভাত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা--ভারতীয় 


তাত শিল্পের উন্নতির জন্ত ভারত স্রকার স্থির . 


করিয়াছেন যে, কতিপয় বিবিধ শ্রেণীর বন 


ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে তৈয়ার করিতে 
দেওয়া হইবে না এবং এই সব বস্ত্র উৎপাদনের 


হইবে । - এই বিরয়ে বিস্বৃত নির্দেশ দেওয়ার 


ভন্ভ ভারত সরকার একটা, কমিটী গঠন : 


করিয়াছেন। t 


মাছের যোগান বৃদ্ধি হারা খান্ভাভাঁবের সমন্তার 
১কতকাংশের প্রতিকারের জঙ্ত' ভারত সরকার 
গত ১৯৪৪ সালে এছেশে মাছের চাষ এবং 
মাছ ধরার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তারতের 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অধিকতর জোর 
দিয়াছেন এবং বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
৫টি পরিকল্পনা মূলে মাছের যোগান বৃদ্ধির 
চেষ্টা হইতেছে। এই লৰ চেষ্টার ফলে, এদেশে 
মাছের যোগান অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে A 
গত ১৯৪৭ গাল পর্য্যন্ত ভারতে প্রত্যেক বৎসর. 


১ কোটি ৩৬ লক্ষ মণ করিয়া নাছ বিক্রয় হুইত। 


বর্তমানে উহার পরিমাণ বংসরে ১৮ মণ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এতদতিরিক্ত গভীর সমুদ্র হইতে 
গ্রত্যেক বৎসর পৌনে ছুই লক্ষ মণ মাছ ধরার 


ব্যবস্থা হইয়াছে। 


৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯] ই 


আর্থিক জগৎ 
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মান্রীজে স্বর্ণ খনি--ভারত সরকারের 


তৃতত্ব বিভাগ এরূপ অভিমত প্রকাশ. 


করিয়াছেন যে, মা্রাজের সালেম ও চিত্তুর 
জেলাতে স্বর্থথনি রহিয়াছে। এজন ভারত 


( সরকার ওঁ অঞ্চলে ব্যাপক জাহানের ~ 


ব্যবস্থা! করিয়াছেন | ৮ ৮) 
পাকিস্থানে যাও 
. ১৯৫১ সালে পাকিস্থানে, মাথাগুপতি হইবে। 


পাকিস্থান সরকার ইতিমধ্যেই উহার তোড়লোড়' 


আর্ত করিয়াছেদ।, .. যি 


১৯৫০ সালে সরকারী ছুটির তালিৰ 


আগামী ১৯৫০ লালে পশ্চিমবঙ্গে নিয়লিখিত 
দিনসযূহে সরকারী ছুটি থাকিবে বলিয়া 
ঘোষণা করা হুইয়াছে--ইংরাদী . নববর্ষ. ১লা 
জানুয়ারী, ফতেছা! দোয়াজ দাহা রা আহুয়ারী, 
ভীপঞ্চমী জামুয়ারী, নেতাজীর জন্মদিবস 
২৩শে ঘহুয়ারী, দোলযাত্র! 8ঠ1 মার্চ, ইষ্টার 
শুটার ডে ৮ই এপ্রিল, 'বাঙগলা নববর্ষ ১৪ই 
এপ্রিল, ব্যাঙ্কের অর্ধাবাধিক হিসাব নিকাশের 
দিন ১লা জুলাই, ইদল ফেতর ১৭ই ভুলাই, 


' স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট, জন্মাষ্টমী ৪ঠা, 


সেপ্টেম্বর, ইছুজ্জোহা ২৩শে সেপ্টের, মহাত্মা 
গান্ধীর অন্মদিবগ ২রা অক্টোবর, মহালয়া ১১ই 
অক্টোবর, ছর্মাপৃ্া ও লক্মীপুজা-_-১৭ই হইতে 
২*শে এবং ২€শে হইতে ২৬শে অক্টোবর, 
মহয়ম ২৩শে অক্টোবর, কালীপুজা ৯ই নবেধর, 
জগদ্ধাত্রী পুজা ১৮ই নকেম্বর। ৭ই এপ্রিল গুড- 
ফ্রাইভের জঙ্ত এবং ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের 
অন্ত ছুটি থাকিবে । "বড়দিনের পূর্বের দিন 
২৪শে ভিপেম্বর এবং ব্যাঙ্কের বাধিক হিসাব 
নিকাশের (৩১শে ডিসেম্বর ) রবিবার, বিধায় 
এই ছুইদিন ছুটি বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। 
উপরোল্লিধিত কোন মুসলমান পর্ব যদি 
উপরোন্লিখিত তারিখে না পড়িয়া অন্ত তারিখে 
পড়ে,তবে এ দিন মুসলমান কর্দচারীদের জন্ত 
ছুটি থাকিবে। উহা ছাড়া ১৩ই এপ্রিল চৈত্র 
' সংক্রান্তি দিবসে এবং দূৰ্গা পুজা উপলক্ষে ১৫ই 
১৬৯) ২১শে এবং হ৪শে অক্টোবর তারিথেও 
গবর্েন্টের অফিসগুলিতে কাজ বন্ধ থাকিবে। 

ভারত ও পাঁকিস্থানে সমবায় 
লক্ষৌয়ে সন্মিলিত জাতি সঙ্ঘের খান্ত ও কৃষি 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে যে সমবায় সম্মেলন 
হইতেছে তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতে 


বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭০৮টি লমবায় 
সমিতিতে ৮৯ লক্ষ ৪৫ হাজার সন্ত রহিয়াছে 
এবং এইসব লমিতিতে মোট মূলধন খাটিতেছে 
১৬৬ কোটি টাকা। পাকিস্ানে বর্তমানে ৫০ 
ছাপার সমিতিতে ২০ লক্ষ গদন্ত রহিয়াছে এবং 


, সমস্ত সমিতিতে মূলধন: খাটিতেছে ৫০ কোটি 


টাকা। 
ভারত সরকারের. ব্যয় সঙ্কোচ-- 


“ভারত সরকার চলতি বৎসরের বাজেটে উন্নয়ন 
মুলক কাছের ভ্রন্ভ মূলধন হইতে ২১* কোটি, 


টাকা ব্যয় করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ব্যয় সঙ্কোচে অন্ত চলতি বৎসরে এই পরিমাণ 


টাকা ব্যয় করা হইবে, না স্থির হুইয়াছে। . 
আগামী বৎসরের বাজেটে এই ধরণের ব্যয় 
৮* . কোটি টাকা, কমাইয়া, দেওয়া হইবে" 


বলিয়া স্থির করা হুইয়াছে। রাজস্বের হিসাবে 


ন্যয় সঞ্চোচের অস্ত সরকারী কর্প্চারীদের বেতন 
হাস সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করা হইতেছে। 
তবে বেতন হাস না করিয়া কর্মচারীদের 
বেতনের একটা অংশ আপাততঃ বকেয়া রাধিয়া 
পরে তাছা পরিশোধ করিবার বিষয়ও বিবেচিত | 
হইতেছে। এই.. ভাবে গবর্ণমেণ্টের বৎসরে 
-৫০ কোটি টাকা ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে 
বলিয়া অমুমান কর! যাইতেছে। আগামী 
“বৎসরে রেল বিভাগেও ব্যয় শঙ্কোচের ব্যবস্থা 
করা হইবে। চরের 


আমেরিকায় কৃষি সমবায়ের গ্রসার রঃ 


সর্বশেষ বিবরণে প্রকাশ যে, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে কৃষকদের ১০১৬০টী সমবায় সমিতি 
আছে এবং উদ্ধার সদন্ত সংখ্যা ৫৯:লক্ষ। এই 
সব সমিতির মারফতে গত বৎসর ৮৬০ কোটি, 
ডলার মূল্যের মালপত্র ক্রয় বিক্রয় হয়। 


দ্ংন্লশ্র ত উস 
| বলিতে 


একমাত্র বঙ্গ পুতি সাড়ী 


বঙ্গশ্রী 


বট টিন লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস : 


'সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক ছ্রীট, কলিকাতা | 


নি েছিৰর 0 ক 
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ভারতে পিমেণ্টের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ভারতে বৎসরে ২৮ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রস্তুতের 
উপযোগী ২১টি মিমেপ্টের কারখানা রহিয়াছে । 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ গত ৬ ফাসে এই সব কারখানায় 
মাত্র শা লক্ষ টন শিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই অবস্থার প্রতিকার এবং দেশে সিমেন্টের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্ত ভারতের শিল্প মন্ত্রী ডাঃ 
মুখার্জি গত ৫শে অক্টোবর তারিখে দিল্লীতে 
সিমেন্ট কারখানার মালিক ও পরিচালকদের 
সহিত আলোচনা করিয়াছেন। সতায় স্থির হয় 
যে, সিমেন্ট ব্যবহারকারিগণ যাহাতে সহজে ও 
অপেক্ষাক্কত অন যূল্যে সিমেন্ট পাইতে পারে 
তজ্জন্ত চেষ্টা করা হইবে। 

আশ্রয়প্রার্থীর সাহু।ষ্য-পাকিস্থান 
হইতে এরূপ যে সব স্ত্রীলোক আশ্রয় প্রার্থী 
ছিলাবে ভারতে আপিয়াছে যাছাদের দেখিবার 
কেহ নাই_ অথব| যাহারা বিধবা তাহাদিগকে 
এবং এইরূপ নাবালক শিশু ও অন্কান্ লোক 
যাহারা! বার্ধক্য, রোগ ইত্যাদির অদ্য উপার্জন 
করিতে অক্ষম তাহাদিগকে ভারত সরকার একট! 
মাসিক সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
তবে যাহারা পাকিস্থানে উহাদের সম্পত্তির উপর 
জীবিক! নিৰ্ব্বাহ করিত, যাহারা পুনর্কসতির 
অন্ত কোন সাহায্য পায় নাই এবং যাহাদের 
সহরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তি. ছিল মাত্র তাহারাই 
এইরূপ সাহায্য পাইবে। পাকিস্থানে যাহাদের 
আয় মাসে ৩০ টাকা হিল তাহারা মালিক ৩০ 
টাক হারে, যাছাদের আয় '৩০ হইতে ১০০ 
টাকার মধ্যে ছিল তাহাদের আয়ের শতকরা 
৬০ ভাগ ছাঁরে (তবে উহা কিছুতেই ৩০ টাকার 
কম হুইবে না), বাহাদের আয় মাসে ১০১ টাকা! 
হইতে ২০০ টাকার মধ্যে ‘তাহাদিগকে শতকরা 
৫০ টাকা হারে ( অন্যুন ৬০ টাকা ), যাঁছাদের 
আয় মাসে ২০১ টাকা হইতে ৫০০ টাকার মধ্যে 
তাহাদিগকে শতকরা ৩০ টাকা হারে ( অন্যান 
১০০ টাকা ) এবং যাছাঁদের আয় মাসে ৫০০ 
টাকার উপর্‌ ছিল তাহাদিগকে আয়ের শতকরা 
২০ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া হইবে! শেষোক্ত 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণ মাসে ১৫০ টাকার কম এবং 
২৫০ টাফায় বেশী পাইবে না। যদি ফোন 
পরিবারে মাত্র ১ অন লোক থাকে তবে সে 
কোন অবস্থাতেই মালে ১০০ টাকার বেশী 
পাইবে না। এই সম্পর্কিত আবেদনপঞ্জ নির্দিষ্ট 


আর্থিক জগৎ 


[ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 





ফরমে ডেপুটি রিলিফ কমিশনার, ১০এ অকল্যাণ্ড পাঞ্জাবে ১৯৪৫ লালে যে একটি পঞ্চবাধিকী 


রোড, কলিকাতা এই' ঠিকানায় পাঠাইতে 
হইবে । ১৫ই নবেম্বর তারিখের পূর্কে আবেদন 
পৌঁছান চাই। 

ভুট্টার সম্কর উৎপাদন--বিিন্ন জাতীয় 
তৃষ্টার সন্কর উৎপাদন সাহায্যে উৎকৃষ্ট ভুট্রা হৃষ্ট 
করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ 
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পরিকল্পনা কার্ধাকরী করিতে আরম্ভ করেন 
তাহাতে সুফল পাওয়া গিয়াছে ৷ এই প্রচেষ্টা 
ফলে কয়েক প্রকার উৎকৃষ্ট ভুট্টা সুষ্টি করা সম্ভ 
হইয়াছে! ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় 
মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার উপযোগী উৎক্বষ্টতর ভূ! 
ছাটি করিতে উৎসাহান্িত হুইবেন। ভারতে 
প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পূর্ব পাঞ্জাব ও 
হায়দরাবাদে প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে 
ভুট্টার চাষ করা হয়। এসকল জমিতে প্রায় 
এফই ধরণের ভুট্টা বীজ বপন করা হুয়। এই 


' বীজের উৎপাদিকা শক্তি শঙ্কর বীর তুলনায় 


অনেক কম। ভারতে প্রতি একর জমিতে ভুট্রার 
গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৮ মণের 


মত। কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের. কোন কোন 


অংশে এ পরিমাণ প্রায় ২৪ মণ। 

ভারত ও ইংলণ্ড যাতায়াতে বিমান 
ভাড়া ভ্তাস__প্যান আমেরিকান এয়ার ওরেজ 
কোম্পানী কলিকাতা] হইতে লণ্ডন ষাতায়াতের 
জন্ত উছাদের বিমানের ভাড়া নিতেন ৩৩৮৪২ 
টাকা। উছারা এক্ষণে উহা কদাইয়া ২৫০৬২ 
টাকায় পরিণত করা হুইয়াছে। বি ও এসি 
কোম্পানীও উহাদের ভাড়া ৩৩৮৪ টাকা হইতে 
২৫০৭ টাকায় হ্রাস 'করিয়াছেন। আগামী 


, ১লা নবেম্বর হইতে এই ভাড়া বলবৎ হইবে। 


ভারতে সেচ বিশেষজ্ঞ সম্মেলন -- 
আনা গিয়াছে যে, আগামী ১০ই হইতে ১৫ই 
আমুয়ারী পর্যন্ত নয়া দিল্লীতে ইন্টার ভ্তাশনাল 
কমিশন অব লাঙ্ ভেম্স্‌ ( বৃহদাকার বাধের 
আন্তর্জাতিক কমিশন )-এর চতুর্থ অধিবেশন 
হইবে। এই অধিবেশনে পৃথিবীর ৩২টী 
দেশের ৩০০ হইতে ৪৯০ বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার 
যোগদান করিবেন। 


ভারতীয় স্বর্ণধনির ব্যয় বৃদ্ধি 
মহীশুরের নন্দীদ্রগ ন্বর্ণধনির ভাইস-চেয়ারম্যান 


শী এম. এ শ্রীণিবাসন সম্প্রতি উক্ত কোম্পানীর . 


বাৰিক অধিবেশনে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন 


যে, ১৯৩৯ সালের তুলনায় বর্তমান সময়ে উক্ত : 


খনি হুইতে অপরিশোধিত শ্বর্ণ উত্তোলনের 
অঙ্ক শ্রমিকের মন্তুযী /৩] গণ বন্ধিত হইয়াছে 
এবং সে লঙ্গে প্রতি শ্রমিক কর্তৃক খনি হইতে 
উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ শতকরা ৩৩৪ রি 
হাস পাইয়াছে। 
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কেরোসিন ও পেট্রোলের মুল্য বৃদ্ধি 
রত সরকার বর্তমানে বিদেশ হইতে যে 
রোলিন ও পেট্রোল আমদানী করেন তাহার 
শীর ভাগই, ষ্টালিং অঞ্চল হুইতে আমদানী 


ইয়া ধাকে। কিন্ত াণিং অঞ্চলের কেরোসিন, 


লের কোম্পানীগুলিকে কোম্পানীর সাঁজ- 
সরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ ডলার অঞ্চল হইতে 
আনিতে হুয়। বর্তমানে ডলারের হিসাঁবে 
ট্টালিংয়ের মূল্য হাস হেতু এই ব্‌ সাজসরঞজাম 
| ও বিশেষজ্ঞের খরচা অনেক বাড়িত্ব। যাওয়াতে 
তৈল কোম্পানীগুলি উচাদের রণানীকত 
ফেরোপিন ও : পেট্রোলের যৃল্য 'বাড়াইয়া 
দিয়াছেন। উহার ফলে ভারত সরক্ষারের তৈল 
আমর্দানীর খরচা ১৩ কোটি, টাকা বাড়িয়া 
গ্য়াছে। এজগ্ত ভারত সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে; কতকটা কেরোসিন ও 
পেট্রোলের মূল্য বাঁড়াইয়া এবং কতকটা এই 
লব তৈল আমদানীর পরিমাণ কমাইয়! উপরোক্ত 
ক্ষতির.পৃরপ করিবেন। স্থির হইয়াছে যে, 
আগামী ১লা' নবেম্বর তারিখ হইতে প্রতি 
গ্যালন পেট্রোলের মূল্য ৩ আনা এবং প্রতি 
বোতল কেরোসিনের মূল্য দুই পয়সা বৃদ্ধি 
করা হইবে। আগামী, আম্ঘারী হইতে 
পেট্রোলের বরাদাও কমাইযা দেওয়া হইবে। 

মৃতন ধরণের  মুদ্রণ্যন্ত্র--মা্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এফ প্রকার নূতন মুদ্রণ পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে) উ্ধাতে ধাতুনিগিত 
ঢাঁইপের প্রয়োজন হয় না। এই আবিফারের 
ফলে মুন্ত্রণকার্ধ্ে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিতে 
পারে এবং বর্তমান মুদ্রণ পদ্ধতি 'সেকেলে' 
পরিণত হইতে পারে । নূতন পদ্ধতির প্রধান 
অবলঘঘন হইতেছে ফটোগ্রাফি । সুধু অক্ষরের 
প্রতিচ্ছবি নহে--প্রতিটি স্থক্মরেখা পর্য্যন্ত 
ক্যামেরার ফিল্মে ধরা পড়ে--কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই উহাকে ছালিবার প্লেটে ( Printing 
918:6) প্রতিফলিত করা যায় এবং এ প্লেট 


“হইতেই ছাপা" আরভ হইতে পারে। মুদ্রণ: পি 


গুজিয়াটিও খুব লয়ল। মুদ্রণ বন্থটির আকারও 
খুব বড় নছে। আগামী ১ বৎসরের মধ্যে 


শশ্রটি বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত, হইতে পারে | " 


1 সকল ব্যক্তির প্রচেষ্ঠার ফলে এই আবিঙ্কার 
শব ‘হইয়াছে তাহার মধ্যে ওয়াশিংটনের 
জ্ঞ্রকার্ণেযী ইনড্িটিউটের প্রেলিডেণ্ট ডাঃ ভ্যালেভার 
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বুশের নাম উল্লেখযোগ্য । আমেরিকার যুদ্রগ 
ও প্রকাশন ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ১৩৯টি প্রতিষ্ঠানের 
উদ্তোগে গঠিত গ্রাফিক- রিসার্চ ফাউণ্ডেসনের 
উপর যন্ত্রটি সম্পূর্ণ করিবার ভার পড়িয়াছে। 


দুইজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের গবেষণাও এই 
যন্ত্রটি আব্ফ্ারের সহায়তা করিয়াছে। 
| _মাকিনবার্থা 


জাপানী মুদ্রার মুল্য--াপানী গবর্ণমেণ্ট 
স্থির করিয়াছেন যে, উহার উচ্ছাদের মুদ্রার 
প্রচলিত. যুূল্যের ফোন পরিবর্তন করিবেন না) 
আশ্রয় প্রার্থীর অনশনে স্বৃত্যু-_আসামের 
লামভিংয়ে যে আশ্রয়প্রার্থীর ছাউনি রহিয়াছে 
এ ১০ হাজার রথ উহা 
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সম্প্রতি প্রকাশ যে, ছাউনীতে কতিপয় লোকের 


অনশনে মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিষয়টির প্রতি নাকি ' 
ভারত সরকারের পুনর্ধসতি বিভাগের মন্ত্রী 
গ্রীমোছনলাল শাকসেনার দৃষ্টি আহ্কষ্ট কর! 
হইয়াছে। 

রঞ্জন কার্যে রেড়ীর তৈলের ব্যবহার 
-ভারতে যত রেড়ী উৎপন্ন হয় ভাছার 
শতকরা ৮৫ ভাগই হায়দ্রাবাদে উৎপন্ন হয়। 
সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের: বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জন 
কাঁধ্যে তিসির তৈলের পরিবর্তে রেড়ীর 
তৈলের ব্যবহারের এফ প্রক্রিয়ার আবিষ্কার 


করিয়াছেন! উদার ফলে রেড়ীর চাহিদা! খুব 
বৃদ্ধি বি আশা কর! যায়-। | 





বাংলার বস্্-শিপ্পের অগ্রদূত 


সোহিনী মিলস লিঃ 


এজ ভ্িভেলক্ত . 
নস্ত্রাদিল জনপ্রিয়তার কারণ হ্যবহারেই ব্যবহারেই বোধগম্য ধগম্য হইবে | 





২নং | ২নং মিল 


. ১নং মিল | 
| কুষ্টিয়া (নদ (নদীয়। ) | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণী), (২৪ পরগণা) . 


' ম্যানেজিৎ এজেপ্টস্‌ £ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কো সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং সীট, কলিকাতা-১ ৃ 


' হেড অফিস £ 
নরওয়ে, সুইডেন, 


অধিকৃত - 
মজুদ তহবিল 


- ৮৫90৮ তের 
কুমিল্লা ব্যাস্কিং কর্পোরেশন Li 
: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্টীট, কলিকাতা ৬ : 
রর ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, ইউ, এস, এ, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাভা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, | 
যাগ, হল্যাগু, ইটালী, জাপান, পেনাং ও | 
॥'. সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এজেন্দী রহ্বিয়াছে। 

| সি 
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থাইল্যাণ্ড ও পাউন্ডের বিনিময় হার 
ইংলণ্ড উহার পাউণ্ডের মৃল্যহাস করিবার 
পর ধাইলদ্যাগ্ড পাউণ্ডের হিসাবে উহার 
টিকেলের বিনিময় হার প্রতি পাউণ্ডে ৪০টির 
পরিবর্থে ৩৫টিতে বার্ধ্য করিয়াছে। 

ভিসির ছালের ব্যবহার--কানপুরে 
গবর্ণমেণ্টের যে টেকনলঙ্জিক্যাল ইনষ্টিটিউট 
রহিয়াছে তাহাতে তিসি গাছের ছাল পাটের 
অনুরূপভাবে ব্যবছাঁয় কর] যায় কিনা তদ্দিষয়ে 
গত ছুই বৎসর ধরিয়া গবেষণা চলিতেছে । 
গব্ষেণার ফলে জান! গিয়াছে যে, এই ছাল 
হইতে কুটার শিল্পের মারফতে থলে ও চট 
জাতীয় জিনিষ প্রস্তুত ‘করা সম্ভবপর । এছ 
যন্ত্রপাতি নির্দাণ করিবার তাঁর ছুইজন 
কারিগরের উপর দেওয়া হইয়াছে । 

ছুলন্ভ ও. সুলভ মুদ্রাঞ্চলভূক্ত 
দেশসমূহ-__ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর 
হইতে গত সপ্তাহে নিয়লিখিত বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশিত হুইয়াছে--সম্পরতি তায়ত ও 
বৃটেনের মধ্যে যে আধিক চুক্তি সম্পন্ন 
হইয়াছে তাহার ফলে আমদানী-ক্ষেত্রে 
হুল মুদ্রা অঞ্চল, ও মাধ্যমিক মুদ্রাঞ্চলের 
অন্তভূ ক্র দেশগুলি -নিয়লিখিতভাবে বিভক্ত 
হইয়াছে £__ডলায্‌ অঞ্চল--মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
ইহার কর্তৃতাধীন অঞ্চলসমূহ, কানাডা ( নিউ- 
ফাউগুল্যা্ড সহ), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, 
বলিভিয়া, কলঘিয়া, কষ্টারিকা, কিউবা) 
ডমিনিকান সাধারণত, ইকুয়েডর, গুমাটেমালা, 
হাইতি, হুতুনাস, মেক্সিকো, নিকারাওয়া, 
পানামা, স্তালতেডার এবং ্েনেছুয়েলা। 
অন্ভাপ্ত ছুলভমুত্রাঞ্চল আৰ্জেণ্টিনা, প্যারা- 
গুয়ে,। বেলজিয়াম এবং -তৃদধীন দেশসমূহ, 
নুইজারল্যা্ড, পশ্চিম জার্ধানীর-মার্কিন, বৃটিশ 
ও ফয়াসী অবিকৃত অঞ্চল, জাপান। মাধ্যমিক 
মুত্রাঞ্চল-_-পর্ত,গাল .ও তদধিক্ৃত দেশসমূহ 
‘পেত গীতৰ অধিকৃত ভারত বাদে) রপ্তানি সংক্রান্ত 





ব্যাপারে উপরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিকে হত, 


মুদ্রাঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হইবে । গত ২৬শে 
এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার . নিয়লিখিত 
দেশগুলিকে সহঙ্গলত্য যুদ্রার দেশ বলিয়া ঘোষগ। 
করিয়াছিলেন--ইংলণ্ড, লিব্রাণ্টায, মালটা, 
আয়ায়, অষ্ট্রেলিয়া এবং উহার - নিকটবন্তাঁ 
ন্যাপ্ডেটভুক্ত দেশদযুহ, নিউজিল্যাও ও. উদার 


আর্থিক জগৎ 


নিকটব্তা ম্যাণ্ডেটেড:দেশসমুছ, দক্ষিণ আফ্রিকা 
ও দক্ষিণ-পৃর্বব আফ্রিকা, পাকিস্থান, এভেন, 
মেয়িন দ্বীপ, কুউইট, মস্কট, এমান, বোনিয়ো, 
সিংহল, মালহ্বীপ, সাইপ্রাস, হংকং, বহ্থাদেশ, 
মালয়, বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা, কেনিয়া, উগপ্তা, 
জাঞ্জিৰর, মরিশাস, সেন্ট ছেলেনা, পিপিলি, 
বৃটিশ সোমাদিল্যাশড, দক্ষিণ আফ্রিকার হাই, 
কমিশনার শালিত দেশলমূহ, রোডেসিয়া, 
নাইজিরিয়া। গাছিয়া, স্বর্ণোপকূল, সিয়ারা- 
লিয়োন। তঙ্গানিকা, ক্যামেরণ টোপোল্যাও্ড, 


ব্রযুদা, ফকল্যা্ড, গিয়ানা, বৃটিশ হন্ুরাস, 


বাহামা, বারবোদস, জ্যামেকা, জিনিদাদ, ফিজি, 
সলোমন দ্বীপ, দুর! ও আইলল্যাণ্ড | তবে 


উহার মধ্যে পাকিস্থান বর্তমানে একটা চুর্লভ 
মুদ্রার দেশে পরিণত হুইয়াছে। 





আন 0? 


জব্যধূল্য চতুণ্১শ বেড়ে গেছে, অথচ আপ-) 
মার আস টাকার অনুপাতে বেড়েছে মাজ 
ছুইগুণ _ এইতো আপনার ভাবনার কারণ? 
ভা হ’লেও, ব্যয় জ্রাসের একটা সীদা আছে। 
ভাত কাপড়ভো আপনাৰ চাইই- তার মুল্য - 
তই হোক, তারূপবেই আপনার ব্যয় ' 
ছোগাতে হবে জীবন বীমাব শ্রিমিয়াম ' 
দেবার জন্য - ইহা একদিকে বেমন ব্যয় 
অপরদিকে তেমন ভোগ্রব্যবন্থাও বটে। ,. 






প্রেসিডেন্ট *? 


2) লালা লক্মীপৎ সিজ্ষানিযা, 








১ GREE লে তেন 
#if 1643/4 পা # 


" ফরিয়াছেন। 


[ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 
পুস্তক-পরিচয় 


ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভুগোল-- 
অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রশাদ্ মুখোপাধ্যায়: এম-এ 
প্রপীত। প্রকাশক-_এইচ, চ্যাটার্জি এণ্ড, 
কোংলিঃ, ১৯নং শ্তামাচরণ দে গ্রীট,কলিকাতা|| ) 
মূল্য -তিন টাকা আট আনা। 

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বাংল! 
ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা কয । অধ্যাপক 
শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়" ভারতবর্ষের 





অর্থনৈতিক ভূগোল, নামক পুস্তকটি প্রকাশ = 


করিয়া সেদিক দিয়া একটি সময়োচিত অভাব 
পূরণ করিয়াছেন বলা চলে। এই পুস্তফটিতে 
ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক 
সম্পদ বর্ণন! করা হইয়াছে । বিভিন্ন ধরণের _ 
কুষিজব্য, শিলপঙজবয, খনিজন্রব্য ও.অরপ্য- সম্পদ, 
উৎপাদন ও আহরণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে!’ শিল্প-বাশিজ্যের দিক দিয়া জগতে 
তারতের স্থান এবং ভবিধ্যং? উন্নতির হুষোগ 
সম্ভাবন! নিপুণভাবে 'বিশ্লেষণ 'করা..হইয়াছে। 
একটি শ্বতন্ত্র অধ্যায়ে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক 


' অবস্থা! সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 


হইয়াছে । এই ' পুস্তকটি “কমাঁস? ক্লাসের 
ছাদের খুব কাজে লাগিৰে। অর্থনৈতিক. 
বিষয়ে অন্থুসন্ধিৎন্ ব্যক্তিরাও উহা! পাঠ করিয়া 


+ যথেষ্ট উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। . "". 
ভারতীয় পালশমেপ্ট-_জানা গিয়াছে, 


যে, আগামী ২৮শে নবেম্বর তারিখ হইতে 
তারতীয় পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশন 
আর হইবে এবং উহা ২০ দিন স্থায়ী হইবে। 
জাপানে ট্যাক্স ফাকি দিবার বহুর-_ 
বিগত যুদ্ধের পূর্বে জাপানের .মিৎস্থবিষি 
কোম্পানী বহুসংখ্যক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 


- একটা লমহি ছিল। ' যুদ্ধের সময়ে এই সমবায় 


তায় দেওয়া হয় ( বর্তমানে প্রকাশ যে, এই 
কোম্পানীর, অস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিৎসুবিসি 
কেমিক্যাল ' ইণ্ডাই কোম্পানী জাপান. 
গবর্ণমেপ্টকে ১০৯ কোটি ইয়েল ট্যাক্স কাকি” 
দেওয়াতে জাপানী গবষেনট উহার উপর এই 
পরিমাপ ট্যাক্স দেওয়ার রত আদেশ জারী, 
জাপানের ইয়েন 
আমেরিকার এক ডলার এবং তাঁতের ৪১৭৬ 
টাকার লমান। 


৩৬০ 


£ 
+ 


hd 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবয--কলিকাতার্‌ 
শেয়ার বাজারে এ সঞ্চাহে একটা মন্দার ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার 
জন্তু : ব্যবসায়ীরা কার্জ কারবারে আগ্রহ 


_দেখাইতেছেন না। সাহুম করিয়া কোন বিষয়ে 


5 


'অগ্রদর হওয়ার বদলে অপেক্ষা করিয়া অবস্থার 
গতি লক্ষ্য করাই অনেকে বিবেচনালন্মত বলিয়া 
সনে করিতেছেন | ক্রেতার অভাবে কোন কোন 
বিতাগে শেয়ার দূর কিছু নামিয়া গিয়াছে । 

অভ কোম্পানীর কাগদ বিভাগে ৩২ টাকা 
স্ম্বের (১৯৮৬ ))্পপত্রের দর ৯৬৮০০, হদ 
আনা সুদের (১৯৬০) খপপত্রের দয় ২৯০, 
সু টাকা সুদের €১৯৬৩-৬৫) খপপত্রের দর 
১১০/০)-৩২টাকা সুদের (১৯৭০-৭৪) থপপত্রের 
‘দর. ৯৯%/০, ৪২ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) খাণ- 
পজজেরদর ১১২০০ ও ৪॥০আনা সুদের (১৯৫৫-৬০) 
বণপত্জের দর ১১০২ টাকায় দীড়াইয়াছে। 

অস্ত বিভিন্ন শিল ও ব্যবসা কোম্পানীর 
র্ধ্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ দীড়াইয়াছে £- 
কয়লার খনি-_তালগুডা, ৭৩/০। বরাকর ১২০, 
সেন্ট্রাল ইত্ডিয়া ৫২, সাউথ . কারান- 


পুরা ৩০২, ওয়েষ্ট জ্ামুরিয়া ৩৫০; 


'' চটকল--আযকল্যা্ড ১০৫২ চাম্পদাঁলী ১৮০২০ 


'ডালছোৌলী ১৪২২, এম্পায়ার ২১০, হুগলী 
প্রেফ ) ১৬1৮০, নৈহাটি ১০২২ ইঞ্জিনিয়ারিং 
_ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৭8০, ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এও, ষ্টীল ২৭০, কুমারধুবী ৮/০, ষ্টীল 
কর্পোরেশন ১৯1০) চা বাগিচ! --বানারহাট 
২২৬*২, ডাফলাগয় ২৪২3 বিবিধ--বি আই 
কর্পোরেশন ৮৩০, স্তাশলান সেফ, ডিপজ্জিট 
৩/০, প্রীগোপাল পেপার ১০/০, ইণ্ডিয়া 
জেনারেল নেভিগেসন ১০৩২, ইণ্ডিয়া ষ্টীসসিপ 
৭৮৪, বুলাও সুগার ৪০০, গোয়ালিয়র স্মগার 
5৪৫২, বার্থা কর্পোরেশন ২9০, কারানপুরা 
ডেভেলমেন্ট ২৫1৮০ | 

আমেরিকার জ্রমণকারীদের ব্যয় 
আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ বিদেশে 


ভ্রমণের অন্ত গত বৎসর ৬০ কোটা ডলার ' 


ব্যয় করিয়াছে । 





বাজারের হালঢাল 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৮শে অক্টোবর--পত জুলাই, 
"আগষ্ট, ও সেপ্টে্র--এই তিন মালে ভারত 
হইতে বিদেশে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩০০ বেল 
পাট রপ্তানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে ২ লক্ষ 
৬ হাজার ৮০০ বেলই ছিল ভারতের পাট। গত 
১৯৪৮ সালে ভারত হইতে ১ লক্ষ ২১ হাজার 
বেল পাট বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল । 

অত কলিকাতার বাজারে রপ্তানীষোগ্য 
প্রতি খেল ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইয়াছিল 
২০০২ টাঁকা। 





জাপানে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার__ 


তিন বৎসর পুর্বে জাপানে ভুমি-ব্যবস্থা, 


সংস্কারের যে উদ্যোগ হয় তাহা সম্পুর্ণ হইয়াছে। 
এই ব্যবস্থা মতে সামান্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ 
দিয়া জমির উপর: জমিদার ও- অন্তান্ শ্রেণীর 
ভূষ্বামীদের অধিকার বিলুপ্ত করা হুইয়াছে। 
জেনারেল ম্যাকআর্থার জাপানের এই কাজকে 
মানব, জাতির ইতিছালে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার 
সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক সাঁফলাজনক প্রচেষ্টা 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 


দি 





অনুমোদিত মূলধন 
'বিলিকৃত মূলধন ; 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


লওয়া হয়। 





কুষিল্প ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্বাপিত--১৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর--অস্ 
বোস্বাইরের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি ভরি ১১৪৪০ 
আনা হইতে ১১৪৪৮%০ আনা দরে এক হাজার 
তোলা সোনা বিক্রয় করিয়াছে। অন্ত বোন্বাইয়ের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর দড়াইয়াছে 
১১৫1০ আনা । কলিকাতায় অজ প্রতি ভরি 
১১৬০/০ আনা দরে সোনা ক্রয় বিক্রয় ছইয়াছে। 

অস্ত বোদ্বাইয়ে প্রতি ৯:০ তরি রূপার দর 
১৬৯1০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৬৯০ 
আনা দাড়াইয়াছে। 


আমেরিকার কৃষকের অবম্থা__ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬২টা ক্কষক 


পরিবারের নিজস্ব মোটর, গাড়ী এবং প্রতি 
৭৫টী কৃষক পরিবারের বাড়ীতে বেতার গ্রাহক 
যন্ত্র আছে। অনেকের বাড়ীতে টেলিচিসন 
বা দুরেক্ষণ যন্ত্র বথিয়াছে। খামারগুলির 


' শতকরা ৬৬টীতে রেফ্রিজারেটর রহিয়াছে। 


শতকরা ৭০টি কৃষক পরিবার সংবাদপত্র ক্রয় 
করিয়া থাকে এবং শতকরা ৫০টী পরিবারে 
কাপড় কাচা কল ও ৮০টা পরিবারে 
গেলাইয়ের কল রহিয়াছে। _মাকিন বার্তা 





২,০০১০০,০০ ০২ টাকা 
১,০০,০০,০০০২ টাকা 
১১০০১০০১০০০ টাক! ' 
৮১/৮১/০০০২ টাকার উদ্ধে 


+ ৩১১২৫১০০০২২ 


একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের “উপর * 
ৃ ব্যবসা চালাইয়া 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণ্জ্যি কেক্ে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাঁত্ত করিতেছে । 
''আঁবেদন করিলে সর্ভাদি জানান হয়।, 

কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা! যায় এবং আল্লানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা 
ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের অস্ত স্থায়ী আমানত 
আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 

অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়। 


বিল ডিসকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: ডাঃ এস বি দত্ত | 


আসিতেছে। 


Fr] 


8৮৮ 7 আর্থিক জগৎ [ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 


ক্যালকাটা গ্ভামননাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংদ ংস, ‘ 
আদায়ীক্কত মূলধন 0,60,000 টা 
সংরক্ষিত তহবিল ্‌ ২৪,00000২ টাকার উর্ধে 
শীখাসমুহ 8 


রা নাগপুরসিটি 
. অমরাধতী 
জব্বলপুর 


(স্থাপিত ১১৪* ) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ালিং 
ছেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী পেস, 

| ' কলিকাভা। 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


চেয়ারম্যান £ শ্রীযদুনাথ রায় 
' জব্বলপুর ক্যান: | |ভাইরেক্টার-ইন-চার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | '' 
রায়পুর * 

চট্টগ্রাম 

ঢাকা 

লণ্ডন এজেণ্টস : মিডল্যাণ্ডি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

‘ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব 
খোলা যাঁয়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের. উপর বাৎসরিক শতকর! 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোল! যায়। 
“ক্যালকাটা ্যাশনালে জাগ লাস ইউ একা উপ্টরাখুন 


ৃ দমদম, বালীগঞ্জ কেলি:),- ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 
পাটনা, বাঁকুড়া 
পে-অফিল-__মিরকাদিম' | 
| [ হাওড়া ও সিউড়িতে ( বীরভূম ) 
* | দৃতম শাখা শীভ্ৰই খোলা হইবে। 








“দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদ্দি 


হাওড়| ইন সিওরেন্দস 
ক্ৌ স্পানী লি নিতে ভু 
৩০নংৎ ফ্রী রোড, কলিকাতা-১ 


হুগলী ব্যাক 
লিমিটেড 








১২২, বনুবাদার সীট, কলিকাতা--আধিক জ্রগৎ ঞ্রেসে শীযতীজ্দনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিদ্দ। 


} 


ARTHIK. 
সম্পাদৰ--সীযতীন্ নাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
যুগ্য-সম্পাদক-_-শ্রীসুধাংশুভুষণ রায় 


মূল্য-_বাধিক সডাক ১*২, 


yi 
. চটি 


JR 





GAT 


প্রতি সংখ্যা ।* আন! 


দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 7th November, 1949. সোমবার, ২5১শে কান্তিক, ১৩৫৬ { ২৫শ সংখ্য! 








পণ্য মূল্য হাসের সরকারী প্রচেষ্টী 


বুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর হইতে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কর্তৃক- খাভশত্ত, বস্তু, 
এবং ন্তান্ত নিয়ন্ত্রিত পণ্যের মূল্য ক্রমাগত, বৃদ্ধি 
করিয়া চলায় দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ 
চরম দুর্দশার সন্মধীন হইয়াছে । সকল 
প্রদেশেই প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমুছ খান্ত- 
শল্তের গ্রকিওয়মেপ্ট যুল্য জমিদার, জোতদার 
এবং আইন সভার কৃষক সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিদের চাপে পড়িয়া বৃদ্ধি করিতে বাধ্য 
হুইয়াছেন। বোষ্বাই এবং আলেদাবাদের 
কাপড়ের কলের মালিকদের দাবী অনুযায়ী 
বন্ত্রের যৃল্যও ভারত গবর্ণমেপ্ট একাধিকবার 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। অষ্তান্ত বহুবিধ নিয়মিত 
পণ্য সম্পর্কেও উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের 
ঘ্বাবী রক্ষা করিয়া মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
ক্ইয়াছে। নিত্াব্যবহার্ধ/ পণ্যসমূছ্ের নিয়ন্ত্রিত 
মুল্য বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে উহার কালো- 
বাজারের মুল্যও স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বল! বাহুল্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
এবং জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক অগ্তান্ভ শ্রেণীর 
পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জুহাতেই নিয়ন্ত্রিত 


_ পণ্যের যুলা বৃদ্ধির জন্য দাবী করা হয় এবং 


প্রায় সফল ক্ষেত্রেই গবর্ণমেপ্ট এই দাবী এতদিন 


সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেহ্িলেন | 
সম্প্রতি পণ্যমৃল্য সম্পর্কে ভারত সরকারের 

এই নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইনফ্রেশন 

দমনের অন্ততম উপায় ছ্সাবে গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন 


হাসের সিদ্ধান্ত 






নিয়ন্ত্রিত পণ্যের মূল্য হাঁস করিতে সল্প 
করিয়াছেন এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে 
খাভশত্ত, বা, সুতা এবং কয়লার যুল্য 
ঘোষণা করা হুইয়াছ্ে। 
খানা শন সম্পর্কে রেশন বা বরাদ্দ প্রথার 
অন্তর্ভ ক্র বিভিন্ন এলাফাঁর কনসাধারশের নিকট 


বিষয়, . 
পণ্যহৃল্য হাসের সরকারী 
প্রচেষ্টা 9৮2-৪৯৪ 
তারতীয় রেলওয়ের উন্নতি ' 8৯*-৪৯২ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪23২-৪৯৭ 
নানাকথা। + 82৮-৫০১, 
- আধিক চুনিয়ার খবরাথবর ৫০২-৫০৬ 
বাজারের হালচাল ¢e৭-¢o৮ 





7 
শতকরা ৩ হইতে ১৫ ভাগ কম বুল্যে খাম্যশন্ত 


বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। খাদ্যশল্ের 


চলাচল এৰং বণ্টনে যে ব্যয় ছয় তাহা" হাস 
করিয়া বিগত ১লা নবেহ্বব হইতেই তৎপরিমাপ 
মুল্য: স্বাস করা হইবে বলিয়া 'কেন্দ্রীর সরকার 
ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমান মাস হইতে 
আগামী জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে যে 
সমস্ত হৈনন্তিক শন্ত কাঁটা হইবে তৎসম্পর্কে 
নূতন মূল্য নির্ধারণ করি! বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্ট শীপ্রই ঘোবণা প্রকাশ করিবেল। 










' বন্্শিল্পের প্রতিনিধিগপের সহিত পরামর্শ 
ক্রমে তারত গবর্ণষেন্ট ১লা নবেশ্বর হইতে 
বস্ত্র এবং সুতার মূল্য হাস করারও সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। উক্ত তারিখ হইতে 
নিলসমূহ্যে সর্বোচ্চ বিক্রযযুল্য বস্ত্র ও সুতা 
সম্পর্কে শতকরা ৪ তাগ হাস করিয়া দেওয়া 
।হইয়ান্ধে। নবেম্বর এবং পরবর্তা সময়ে উৎপন্ন 
বন্ত্র ও সুতা সম্পর্কে ব্যবসায়ীয়ের মুনাফার 
হারও হাস করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বর্তমানে 
ব্যবসায়িগণ মিল হইতে ক্রয়মূল্যের উপর বস্ত্র 
সম্পর্কে সর্ব্বোচ্চ শতকর1 ২০২ টাকা এবং সুতা 
: লম্পর্কে শতকরা ১৫২ টাকা মুনাফা পাইয়া 
থাকেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অন্যারী বস্ত্র সম্পর্কে 
ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফার ছার শতকরা ৬২ 
টাক! হাস করিয়া শতকরা ১৪২ টাকা এবং 
সুতা সম্পর্কেও ২০ আনা হ্বাস করিয়া শতকরা 
১২7০ আনায় পরিবর্তিত কয়া হুইয়াছে। অবস্থা 
বিবেচনায় বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট 
ব্যবসায়ীদের সর্ব্বোচ্চ মুনাফার হার আরও হ্রাস. 
করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া ভারত সরকারের 
ঘোষণায় ব্যক্ত করা হুইয়াছে। 

শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ভাঃ শ্রীযুক্ত 
শ্তামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিহাতায় 
, আলিয়া কয়লা শিল্পের মালিকদের সহিত যে 
চুক্তি করিয়া গিয়াছেন তমনুযায়ী শ্রেণী অমুগায়ে 
কয়লার দ্মুল্যও প্রতি টনে 1/০ আনা হইতে 
দ১/০ প্যরযত্ত-আনা হাস করার প্রস্তাব হইয়াছে । 

বিলম্ব হইলেও অত্যাবস্তক পণ্যের মুল্য 
হাসের জগ্ভ কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রচেষ্টা আর 
করিয়াছেন তাহা গ্রশংসনীয়। এরূপ প্রচেষ্টা পুর্ষে 


৪৯০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





কেন হয় নাই তাহা আমরা অন্থখাবন করিতে 
পারি না। ইন্ক্লেশন, -পশ্যসূল্য এবং নঞ্ধুরীর 
হার দেশের কুজাপি ইতিমধ্যে হাস পায় নাই'। 
এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট আবন্টরকীর পণ্যের 
মুল্য হাস করার যে সম্বল এখন করিয়াছেন 
' তাহা বহু পূর্বেই কাৰ্য্যে পরিণত করা সঙ্গত 
ছিল এবং ইহা হইলে জনলাধারপের ছুর্দিশারও 
কতকটা লাঘব হইত। ৃ 
পৰ্ণমেণ্টের পণ্যমূল্য হাল করায় উদ্দেন্ত 


প্রকৃতপক্ষে সফল হুইবে কিনা এবং ইছাতে 


আঅনলাধারণ কতটুকু উপকৃত হইবে বর্তমানে 
তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। বস্তু, 
সুতা এবং কমলা সম্পর্কে বন্ত্রশি্প ও কয়লাখনির 
মালিকদের সহিত মুল্যহাস করার চুক্তি করা 
হইয়াছে। বস্ত্র ও চিনির সাম্প্রতিক ইতিহাল 
হইতে এই শ্রেণীর চুক্তি সম্পর্কে জনসাধারণ 
বিশেষ আশান্িত হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
লোভী শিল্পপতি ওব্যবসাগ্জিগণ বিগত ছুই বৎসর 
মধ্যে এই শ্রেণীর বছ লিখিত ও অলিখিত চুক্তি 
তঙ্গ করিতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন নাই। 
আলোচ্য চুক্তি যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে 
গ্রতিপালিত হয় তাছার ব্যবস্থা না করিলে 


সুলান্াসের এই অভিযান সফল হইবে বলিয়া 


জনে করা যায় লা। 
বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে খান্তশশ্তের যে 


কৃষক সম্প্ৰদায় সন্ত নছে। ইহার ফলে কোন , 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টই যথেষ্ট শপত সংগ্রহ 
করিতে পারেন না এবং উত্বড শক্ষের 
একটা মন্ভ বড় অংশ চোরাঁবাজারে ক্রয়- 
বিক্রয় হইয়া থাকে । কোন কোন প্রদেশে 
| সবর্ণমেন্টবিকোধী কয়েকটী রাজনৈতিক দলও 
এই ব্যাপারে কৃষকপ্িগকে উক্কানি দিতেছে। 
এই উদ্কানিয় ফলে 1১টি প্রদেশে শস্তসংগ্রহের 
ব্যাপারে গোলাগুলিও চলিয়াছে। মোটকথা 
কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে খান্তশন্তের 


যথেষ্ট অপচয়ও ঘটিয়া থাকে। 


মূল্য হালের বে প্রবল বিরোধিতা উপস্থিত 
হইবে তাহা! একপ্রকার নিশ্চিত। থান- 
শব্তের মূল্য শতকরা ৩ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ 
পর্যন্ত হাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গড়ে শতকর! € ভাগ মৃল্যহাস 
করাও প্রাদেশিক গবর্ণবেণ্টের পক্ষে সম্ভব 
হইবে কিনা তৎলম্পর্কে বথেষ্ট সন্দেহে আছে। 
নৃতন শালনতঙ্জ অনুযায়ী নির্বাচনেরও বেশী 
দ্বেরী নাই। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ সালের প্রথম 
দিকেই .একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন 
হওয়ার কখা। এই অবস্থায় প্রাঙ্ছেশিক মন্ত্রী 
এবং আইল পরিষদের সদভ্ুগণ খাভশন্তের মূল্য 


সকালের তিষান সফল করিতে বিশেষ সক্ষম 


হইবেন বলিয়া মলে হয় না। খাডশস্তের চলাচল, 
বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে উচ্চ ছারে ব্যয় ছয় এবং 
এই ব্যাপারে 
ব্যয় কিছুটা হাল করার সুযোগ আছে. বটে। 
কিন্ত সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাদেশিক খান্মন্ত্রীদের 
যে লক্ষমেলন অনুচিত হয় তাছাতে বিডির 
প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, চলাচল ও বণ্টন প্রভৃতির ব্যয় 
হাল কর! যাইবে কিনা তদ্ছিষয়ে সন্দেহ আছে। 
মোট কথা ভারত গরবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প অন্থযায়ী 
খাডশন্ত সম্পর্কে জনসাধারণ বিশেষ স্থবিধা 


পাইবে না বলিয়াই মলে হইতেছে । 


বন্তের সূল্য শতকরা প্রায় ১০২ টাকা ছাল 
করার সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। ইছ!তে জনসাধারণের 
পক্ষে বিশেষ সুবিধা হুইল বলিয়া ননে করা 
বায় না। যুদ্ধের পূর্বে প্রতি জোড়া কাপড়ের 


"মূল্য বে স্থলে ২1০ ছিল তাহা এখন ১০২ টাকায় 


পরিণত ছইয়াছে। ইছা মাজ ১২ টাকা হ্রাস 
পাইলে সাধারণ ক্রেতা ১ জোড়ার স্থলে 
২ জোড়া বনজ ক্ৰয় করিতে কখনই উৎসাহ 
বোধ কুরিবে না। মূল্য হাস করার সিদ্ধান্ত 
রপ্তানীযোগ্য বঙ্ সম্পর্কে প্রযোজা নহে বলিয়া 
বস্তরশিল্পের মালিকগণ দেশের অভ্যন্তরে বস্তু 


বিক্রয় করা অপেক্ষা বিদেশে রপ্তানীর প্রতিই 


অধিকতর বনোবোগ দিবেন। নুক্রানূলা হাস 
পাওয়ায় সন্্র রপ্তানীর সুযোগ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বঙ্গদেশ ও মালয়ে লুঙ্গি এবং ইংলগ 
ও আমেরিকায় কু আশ যুক্ত তুলা হইতে গ্রস্ত ত 
ড্রিল প্রভৃতি শ্রেণীর ভারতীয় বস্ত্রাদির যথেষ্ট 
চাহিদা রহিয়াছে । বস্তা শিল্পের নাপিকগণ এই 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া! দেশের অত্যন্তরে কোটিং, , 
সার্টিং প্রভৃতির যোগান হাস করিয়া দিতে তৎপর 


থাকিবেন বলিয়া বে আশঙ্ক! কর! হইতেছে তাহা 
অহেতুক লছে বলিয়াই আমাদের ধায়পা। 


করলার মূল্য হান সম্পর্কে বে চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছে তাহা কার্ধ্যকরী হইলে 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ্ের কতৃকটা হুবিধা হইবে। 
কিন্তু প্রতি টনে £/০ আনা হইতে ৮৩, আনা 
পর্য্যন্ত কয়লার মুল্য হাস শিল্পপপোঁর মূল্যে 


বিশেষ প্রতিফলিত'হুইবে বলিয়া! আমরা 'ভরস! 
করি না। 


বাহা হউক খান্তশস্ত, বন ও কয়লার 
বূল্য হাস সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের নবঘোধিত 
নীতি সফল হইবে কিনা তৎসম্পর্কে 
আমাদের সন্দেহ থাকা  সন্ত্বেও আমরা 
গবর্ণযেন্টের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিতলী বিশেষ 
ভাৰে সমর্থন করি। চলাচল ব্যবস্থার 
উন্নতি, অপচয় নিবারণ, ক্রেতা সমবায় লনিত্তি 
স্থাপন করিয়া অনাবশ্তক মধ্যবাবসারীদের 
মুনাফা বিলোপ প্রভৃতি উপায়েও নানা শ্রেণীর 
নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়স্তরিত পণ্যের মূল্য কতকটা 
হয করা সম্ভব। বর্তমানে জনসাধারণের 
আবনযাজ্ার ব্যয়ের মধ্যে খাস্তসম্পর্চিত ব্যয়ই 
সর্বপ্রধান। কাজেই খান্শত্তের সহিত মান্ছ, 
মাংস, হঞ্চ,ত্বৃত, তৈল, তরিতরকারী প্রভৃতির 
নুদযও উপযুততব্ধপে হাঁ করার ব্যবস্থা হওয়া 
লমৃচিত। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সহিত 
উল্লিখিত উপায়ে মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা কার্যকরী 


হইলে ইন্ক্লেশন এবং ছজ্জনিত নানাবিধ 
সমন্তারও সমাধান সহজ হইবে | 


ভারতীয় রেলওয়ের উন্নতি 


ভারতের বাদৰাহন সচিব রঃ এন 
গোপালম্বামী আইয়েক্গার এবং দিনিষ্টর অব. 
(টেট শ্রীযুক্ত কে শাস্তনম সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে 
এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় 
রেলওয়ের বর্তমান অবস্থা ও সবন্তা নিয়া 


আলোচনা করিয়াছেন। গত গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
তারত সরকারের ও রেল বিভাগের ১৯৪৯-৫০ 


সালের বাজেট পেশ হওয়ার পর ইতিষধ্যে' 


দেশের অবস্থা অনেক দিক 'দিয় পরিবর্তিত 
হইয়াছে । : দেশে নানারূপ অর্থনৈতিক লমন্তার 


সুচনা হুইয়াছে। নানা দায় ভারত লরকারের 
আয় পড়িয়া যাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে ।, 
সুখের বিবর এই যে, তারতীয় রেলওয়ের 
কার্য্যধারা সম্পর্কে সেরূপ কোন বিপর্ধ্যয় 
হুচিত হয় মাই। যানবাহন সচিবের বক্তৃতায় 


| 
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. গই নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


প্রকাশ, গত ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম ছয় মাসে 
তাঁরতের সরকারী রেলপথসমূহের যে 'আয় 
দ্াড়াইয়াছিল লে তুলনায় চলতি ১৯৪৯-৫০ 
লালের প্রথম ছয় মাসের আয় সন্তোবজনকই 
হইয়াছে। দেশ বিভাগের পর তায়তের প্রায় 
সমস্ত রেলপথেই যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ীর 


' লংখ্য! খুব কমিয়া গিয়াছিল। ট্রেপের সময়ামু- 


বণ্তিতা বলিয়া ফোন জিনিষ প্রায় ছিলই না। 
ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের চেষ্রাক় 


ফলে ১৯৪৮ পালে সেই অবস্থার কতকটা 


উন্নতি ঘটে। ১৯৪৯ সালে সেই উন্নতি আরও 
বহুদূর প্রসারিত ছুইয়াছে বলিয়! যানবাছন 
সচিব প্রকাশ করিয়াছেন। রেলপথে খাত্রী- 
গাড়ী ও মালগাড়ী * দ্ুইয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে | উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর 
অভাবে পূর্বে ভারতের এক অঞ্চল হুইতে অঙ্ক 
অঞ্চলে প্রয়োজনীয় মাল চলাচলের পক্ষে খুবই 
অসুবিধা দেখা দিয়াছিল। এই ধরণের অধ্যবস্থা 
ও অসুবিধা দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথে 
বিরাট প্রতিবন্ধক সুটি করিয়াছিল। এক্ষণে 
ভারতের রেলপথপমূহে মাগগাড়ীর যোগান 
এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে, সেই ধরণের বিষ 
প্রায় সম্পূর্ণ দূরীভূত হুইয়াছে বল! চলে। শ্রীযুক্ত 
শাত্তনম বলিয়াছেন, বর্তমানে মীলগাঁড়ীতে যে 
পরিমাণ মাল চলাচল হইতেছে তাহার 
চেয়ে বেশী পরিমাণ মাল চলাচলের সামর্থ্য 
ভারতীয় রেলওয়ের রহিয়াছে । মালগাড়ী 
সম্পর্কে এই উন্নতির . ফলে বিশেষ কতিপয় 


' শ্রেণীর মাল সম্পর্কে 'প্রাইওরিটিঃ বা গুবিধাদান 


মুলক নীতি কার্যকরী রাখিবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা এখন জার দেখ! যাইতেছে না। 
অধিকাংশ রেলপথেই সেই “প্রাইওরিটি নীতি 
ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দেওয়া! হুইয়াছে। নবেম্বর 
মালে মাত্র একটি রেলপথে ওঁ নীতি বজায় রাখা 
হইয়াছে। যুদ্ধের সময় এদেশে য়েল যাজ্জীদের 
সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ কোন 


' নজর দেন নাই। যুহের পরও কয়েক বৎসর 


সখ 


এই দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল। তারত 
সরকারের রেল বিভাগ গত ছুই বৎসর হইতে 
নানা বিষয়ে যাত্রীদের অসুবিধা দুরীকরণে সচেষ্ট 
হইয়াছেন! গাড়ীতে ও রেল ষ্টেশনে পানীয় 
জলের অন্বিধা, বৈদ্যুতিক আলোর অভাৰ 
প্রভৃতি ধরণের গলদ, ক্রমে ক্রেমে দুর করা 
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হইতেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেল বিভাগের 
বাজেট উপস্থিত করার সময় এইভাবে তৃতীয় 
শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ হ্ুবিধা বিধান সম্পর্কে 
যানবাছন সচিব যে সব বিধিব্যবস্থা অবলঙ্বনের 
আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা আন্তরিকতার সহিত 
বর্তমানে কার্যকরী করা হইতেছে বলিয়া তিনি 
জাপন করিগাছেন। এসমত্তই ভারতীয় 
রেলওয়ের সমুহ উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাঁই। 
তবে এন্থলে ইহ বলা আবশ্যক যে, মালগাড়ীর 
যোগান সম্পর্কে ও অন্ত অনেক বিষয়ে তারতে 
কবল চলাচল ব্যবস্থার সম্যক উন্নতি লক্ষ্য 
করিলেও যাত্রী চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে তারতীয় 
রেলওয়ের অগ্রগতির ধারা আমর] এখনও খুব 
সস্তোষজনক বিয়| মনে করিতে পারিতেছি 
না। রেল যাত্রীর সংখ্যা যেরূপ বেশী সে 
তুলনায় খাত্রীগাড়ীর সংখ্যা এখনও অনেক 
রেলপথেই কম দেখা যাইতেছে । ফলে ভীড়ের 
অন্য বেল ভ্রমর্পেহিশেষ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর 
গাঁতীতে চলাচল করিতে এখনও জনসাধারণকে 
যথেষ্ট দুর্ভোগ ভূগিতে হইতেছে । যাঞত্রী- 
গাঁড়ীর যোগান বাড়াইয়া এই ভীড় হাঁস করা? 
সম্পর্কে রেল বিভাগের পক্ষে আরও বেশী 
মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন । 

রেলওয়ে বোর্ড ১৯৪৯ গালের জামুয়ারী 
মাসে এদেশের রেলপথনমূহে ট্রেণের যাত্রীবাহী 
কামরা সম্পর্কে যে নৃতন শ্রেণী বিভাগ প্রবর্তন 
করিয়াছ্ধিলেন নানা কারণে তাহার বিরুদ্ধে 
এতদিন খুবই. বিরূপ সমালোচনা হ্ইয়াছে। 
এই শ্রেণী বিভাগের ফলে যাত্রীদের, বিশেষ 


করিয়া নিয়শেণীর যাত্রীদের কোন সুবিধা! হয়, 


নাই বলিয়া অনেকেই তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। শুৰিকত্ত উহার ফলে 
রেল বিভাগের যথেষ্ট আধিক ক্ষতির 
কারণ ঘটিয়াছে বলিয়াও কোন কোন 
সংবাদপত্রে সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হইয়াছে। 
যানবাহন সচিব শ্রীযুক্ত আইয়েঙ্গার তাহার 
বক্তৃতায় সেই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ 
করিয়াছেন। তবে উপরোক্ত সমালোচনার 
কোন জবাব দিবার চেষ্টা তিনি করেন লাই। 
তিনি শুধু এইটুকু বলিয়াছেন যে, বাক্রীবাহী 
কামরার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে দেশে বিরূপ 
সমালোচন! হুইয়াছিল। গবর্ণমে্ট আগামী 
১লা ডিসেম্বর হইতে এ শ্রেণী বিতাগ বাতিল 


৪8৯১ 
করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই শ্রেণী 
বিভাগ প্রবর্তনের কারণ ও সার্থকতা সম্পর্কে 
তিনি কিছু না বলায় উহা রেলবিতাগের 
বিবেচনা প্রস্থত কার্য/ব্যধস্থ। বলিয়াই প্রমাণিত 
হইয়াছে । উহ! দ্বারা সাধারণের কোন সুবিধা 
হয় নাই, বেশী যাত্রী চলাচলের সুযোগ প্রধারিত 
হয় নাই। কামরা অদল বদল করিতে গিয়া ও 
তাহাতে নৃতন ছাপ মারিতে গিয়া শুধু অর্থ ও 
শ্রমেরই অপচয় হইয়াছে। তবে শ্রেশীবিতাগের 
দফায় রেলব্ভাগের দ্রশ কোটি টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে বলিয়া কতিপয় সংবাদপত্রে যে খবর 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পত্য নয় বলিয়াই 
আমাদের ধারণ।। কেন না প্রূপ ক্ষতি ঘটিলে 
ষানবাহুন লচিব গত ছয় মাসে রেল বিভাগের 
আয় সম্তেষগ্ধনক হইয়াছে বলিয়া দেখাইতে 
পারিতেন না। 

গত জানুয়ারী মাসে যে নূতন শ্রেণীবিভাগ 
প্রবর্তন করা হুইয়াছিল আগামী ডিসেম্বর মসে 
তাহ! পাল্টাইরা তৎস্থলে সাবেক নিয়মে চারি 
শ্রেণীর যাত্রীবাহী কামরা ভারতীয় রেলপথে পুনঃ 
প্রবর্তন করা হইবে ৰলিয়া যানবাহন সচিব 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণীর উপর 
তিনটি শ্রেণী থাকিবে। ১নং ও ২নং শ্রেণী 
বধাক্রমে আগেকার দিনের প্রথম ও স্বিতীয় 
শ্রেণীর সমতুল্য হইবে । গ্রত জানুয়ারী মাসে 
নৃতন শ্রেণী বিভাগ প্রবর্তন করিতে গিয়া প্রথম 
দুইটি শ্রেণীর ভাড়া কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছিল । 
ভবিষ্যতেও ১৭ং ও হনং শ্রেণী সম্পর্কে ও কম 
ভাড়ার রেওয়া্ই বলবৎ রাখা হুইবে। 
২নং (সাধারণ ) শ্রেণী বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী 
থাকিবে। উহা পুরানো মধ্যম শ্রেণীয়ই 
উন্নত সংস্করণ হইবে। এই সব ব্যবস্থা 
কার্য্যক্য়ী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিশেষত্ব ও 
সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন । তৰে তৃতীয় 
শ্রেণীর ভাড়া হাল না করিয়া রেল বিতাগ 
যেতাযে কেবল রেলের প্রথম ছুই শ্রেণীর ভাড়া 
স্থায়ী ভাবে ক্মাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাতে ছনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ 
দীাড়াইৰে বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। 

নানা কারণে তারত সরকার সম্প্রতি একট! 
ব্যয় সঞ্কোচ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই 
নীতি অুযায়ী কেন্দ্রীয় বাছেটের কোন কোন 
দফার ব্যয় ইতিমধ্যেই ছাটাই করিবার ব্যবস্থা 


৪৯২ 


হইয়াছে । সেই ব্যয় সঙ্কোচ নীতির সহিত 
সামঞ্জদ্য রাখিয়া রেল বিভাগও ফোঁন কোন 
দিক দিয়া ব্যয় হাস করিবার সিদ্ধান্ত 
.করিয়াছেন। চলতি .১৯৪৯-৫০ সালের ছিসাবে 
রাজস্ব খাতে রেল বিভাগের মোট ১৭৭ কোটি 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত 


স্তন জানাইয়াছেন, চলতি বৎসরে 
য়েল বিভাগের ব্যয় সাড়ে ছয় কোটি 
টাকা পরিমাণে ছাটাই করা হুইবে। 


১৯৪৯-৫০ সালের ছিলাবে মূলধন খাতে 
ফেল বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে 
৬২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। আগামী 
১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে মূলধন খাতে ব্যয় 
বয়াঙ্দ ২৫ কোটি টাকা পরিমাণে কমাইয়া 
দেওয়া হইবে। রেলের রাজ্শ্ব খাতে সাড়ে 
ছয় কোটি টাকা বায় হাসের ফলে কোন্‌ .কোন্‌ 
ধরণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহা বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখানো হয় নাই। তে যাত্রী 
সাধারণের সুখ সুবিধা বিধানেয় কাজ উহাতে 


সহতে বন্ধ হইবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত শান্তনয ' 


সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন ৷ আগামী বৎসরের 
. ছিসাবে রেলের মূলধন খাতের ব্যয় শতকর' 
২৫ তাঁগ পরিমাণে ছাটাই করায় কলে এদেশে 
রেলের উন্নয়ন মূলক অনেক পরিকল্পনাই 


কোম্পানী আইনের সংশোধন 

- গত ১৯৩৬ সালে তান্ধতীয় যৌথ কোম্পানী 
সমূহের পরিচালনা পদ্ধতি নিরস্রপের জন্ত যে 
কোম্পানী জাঈন পাশ হয় তাহার নানাদিকে 
গলদ প্রমাণিত হওয়াতে ভারত সরকার এই 
আইন সংশোধনের নষ্ল্প করিয়াছেন।, এই 
বিয়য়ে গব্ণমেপ্টফে পরামর্শদালের তার 
হুইঞ্জন বিশেষজ্ঞের হাতে দেওয়া হয়| সম্প্রতি 
প্রকাশ বে, বিশেবন্তগণ এই বিষয়ে উহাদের 
অভিমত গবর্ণমেপ্টকে জ্ঞাপন করিয়ঈছেল এবং 
গবর্ণমেন্ট উক্ত অভিহতের উপর তিত্তি করিয়! 
তারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও 
বণিক সভার নিকট কতিপয় প্রস্তাব প্রেরণ 
করিয়াছেন। উহ্থার্দের অতিমত জানিবার পর 
একটি খসড়া কোম্পানী আইন রচিত ছইবে 


'আথক জগৎ 


বাতিল হইবার ব! মৃলতুবী থাকিবার সম্ভাবনা 


আছে। নুতন রেলপথ, সেতু, ষ্টেশন 
প্রভৃতি নির্মাণের অনেক প্রস্তাবই পিছাইয়! 
যাইবে । একমাত্ৰ ভরসার কথা এই যে, যে 


সব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে কাজ সুরু ' 


হইয়াছে ও ব্যয় সন্কোচ নীতির ফলে তাহা 
বাধাপ্রাপ্ত হুইবে ন!। মিনিষ্টর অব. ষ্টেট ইছা 
বিশেৰতাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, চিত্তরঞ্জনে 
ইঞ্জিন নির্দাপের যে কারখান! গড়িয়া তোল! 
হইতেছে এবং আনামের সহিত তায়তের ফেল 
সংযোগ স্থাপনের যে কাজ সুরু হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে এ বৎসয় ও আগামী বৎসর কোন 
ব্যয় লক্ষোচ নীতি একেবারেই অনু্ত 
হইবে না। 

এ দেশে রেল চলাচল ব্যবস্থা এখনও অনেক 
দিক দিয়াই অনুয্নত। নুতন রেল পথ, সেতু, 
ষ্টেশন প্রভৃতি নির্্াপের- প্রয়োজনীয়তা এখনও 
এদেশে খুবই বেশী। এই অবস্থায় রেল 
বিভাগের ব্যয় হাটাইয়ের ও প্রত্তাৰ দেখিয়া 
আময়া মোটেই সুখী হই নাই । গত ছয় মাসে 
ব্রেল বিভাগের, আয় যে স্থলে সন্তোষজনক 
হইয়াছে বলিয়া যানবাহন সচিব ঘোষণা 
করিয়াছেন সেম্থলে রেলের উন্নয়ন মূলক পরি- 
কল্পনা ছাটাই করিবার তেমন কি প্রয়োজনীয়তা 


(সাময়িক মক প্রসঙ্গ 


এবং তৎপর ERE তীর পানে 





, বিবেচনার্থ পেশ করা হইবে । 


বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিভিতে গবর্ণমেন্ট 
যে সমস্ত প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
কতকগুলি প্রস্তাব, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ঘেষম-কোন কোম্পানীকষে কোন যৌথ 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এজে্টল হইতে দেওয়া 
হইবে না) ম্যানেজিং এছেন্টগণ কোম্পানীর 
নিকট হইতে অফিস এলাউদ্স হিসাবে কিছু 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না--তবে কোম্পানী 
চালু হইবার:পর প্রথম: বাঁধিক সাধারণ সভায় 
কোম্পানীর .'অংশীদারগণ যদি. অনুমতি ‘দেন 
তবে অফিল এলাউন্দ'নিবার পক্ষে কোন 'বিয্ন 
জরম্মিবে নাঃ- কোম্পানীর. লাতের, যে :অংশ 
ম্যানেজিং এজেণ্টগণ গ্রহণ করিতে পারিষেন 


[ ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 


-ধবাড়াইয়াছে বা দাড়াতে পারে তাহা আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি না। তৰে চিত্তঃঞ্জনের 
ইজিন কারখানা গড়িয়া তোলার ব্যয় ছাটাই 
কর! হইবে না, ইছা একট! শাস্বনার ফথা। 
বানবাহুন সচিব জানাইয়াছেন, ১৯৫*-৫১ সাল 
শেষ হওয়ার পূর্বেই এই কারখানায় ইঞ্জিন 


নির্ঘ[ণের কাজ সুরু. হইবে বলিয়া তিনি আশা ' 


করিতেছেন। আপাততঃ বাহির হইতে 
প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন সংগ্রহ করা সম্পর্কে রেল 
বিভাগ খুবই জোর দিয়াছেল। বিদেশে ৮৬৩টি 
নূতন ইঞ্জিনের জন্ত অর্ডার দেওয়া হুইয়াছিল। 
তিন শত ইঞ্জিন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পাঁচ 
শত ইঞ্জিন আগামী ১৯৫১ সালের মার্চ মাল 
মধ্যে ভাষ্বতের পাওয়ার কথা আছে। ভারতীয় 
রেলওয়ের বর্তমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্ 
বাছির হইতে নূতন ইঞ্জিন যোগাড় না করিয়া 
উপায় নাই। তবে বিদেশী ইঞ্জিনের খরচ 
যেরূপ বেশী এবং ক্যানাা ও মার্কিন যুক্তযা 
হইতে আনীত ইঞ্জিনের ডলায় মূল্য শোধ করা 
তায়তের পক্ষে যেরূপ কষ্টকর তাহাতে যত 
শীত এ দেশে ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানাটি চালু 
হয় ততই মঙ্গল। স্কেল বিভাগ সে বিষয়ে 
তাহাদের মনোষোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
সখের বিষয়। | 


তাহার লর্ক্োচচ , পরিমাণ আইনে স্থির 
করিয়া দেওয়া হুইবে ; ম্যানেজিং এজেপ্টগণ 
কোম্পানীর তিন চতুর্থাংশ সদন্তের সম্মতি 
ব্যতিরেকে কোম্পানী হইতে কোন অর্থ 
ধার করিতে পারিবেন না; প্রাইভেট 
কোম্পানীতে কোন ম্যানেলিং এজেপ্টস থাকিতে 
পারিবে না) গব্ণষেণ্ট ইচ্ছা করিলে বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণীর কোম্পানীর কোন ম্যাণেজিং 
এজেন্টস থাকিবে ন! বলিয়া নির্দেশ দিতে 
পারিবেন। ভিরেইরদের সম্বন্ধে প্রস্তাব কর! 
হইয়াছে যে কোম্পানীর ব্যালান্স শাঁট অথব] 
লাত ক্ষতির হিসাবে কোম্পানীতে ভিরেক্টরদের 
কত শেয়ার আছে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। 
আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইতেছে যে, 
কোম্পানীর 'সংখ্যালখুদলীয় সদন্ডগণকে 


লা 


< 


৮ 


৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


হারাহারিভাবে কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচনের 
অধিকার দেওয়া হুইবে। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা 


করিলে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা তদস্তের ' 


জন্ত এক বা একাধিক কর্ণ্চায়ীকে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন বলিয়াও একটি প্রস্তাব 
" হুইয়াছে। 

যৌথ কোম্পালীসমূহের মূলধন জোগাইয়া 
, থাকে উহার অংশীদারগপ।' কিন্তু এই মূলধন 
সংরক্ষণ করা এবং যথাযথভাবে কাধ্যক্গেজে 
নিয়োজিত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হয় 
ম্যানেজিং এজেন্টস বা ম্যানেজিং এজেপ্টস্থানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজার বা সেক্রেটারী 
নামীয় ব্যক্তিপণের উপর । শেষোক্ত ব্যক্তিগণ 
যাহাতে অংশীদারদের প্রদত্ত অর্থ 
লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে না পাবেন 
তহৃক্ষেস্তেই ফোম্পানী আইন পরিকল্পিত। 
কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে আইনে 
অনেক কড়াফড়ি ব্যবস্থা থাকা সত্বেও 
অভিপ্রেত উদ্দেশ গিছি--অর্থাৎ অংশীদারদের 
্বার্থরক্ষা হর না। আইনের ঘোষ অপেক্ষা 
অংশীদারদের অজ্ঞতা, উপেক্ষা এবং 
উছাদের পক্ষে সভ্ববন্ধতাবে নিজেদের 
শ্বার্থরক্ষার চেষ্টার অক্ষমতার জন্তই উহাদের 
বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা হয় না। সেই দিক 
বিবেচনা করিলে প্রস্তাবিত নৃতন কোম্পানী 
আইনে অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার জন্তু যে সব 
নূতন বিধিনিষেধ বলবৎ করার চেষ্টা হইতেছে 
তাহা দ্বার! অভিপ্রেত উদেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। কোন কোম্পানীর 
ম্যানেনিং এলেপ্টলদের পক্ষে অধিকাংশ 
ডিরেকউর বা অংশীদারের-এমন কি তিন 
চতুর্থাংশ সাদন্তের সন্মতি লইয়া উহাদের 
অনুকুল কোন প্রস্তাৰ পাশ করিয়া লওয়া কোল 
দিনই কঠিন হইবে না। এরূপ অবস্থায় 
আমাদের মনে ছয় যে অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার 
অন্ত গ্রতোক কোম্পানীতে গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নিযুক্ত 'একজন ডিরেক্টর রাখা 
আবশ্যক । এই ডিরেক্টর সতত অংশীগারদের 
্বার্থরক্ষার অন্ত সজাগ খাকিবেন। এইরূপ 
ক্ষেত্রেও যে কোম্পানী পরিচালকগণ গবর্ণষেন্ট 
কর্তৃক নিযুক্ত ভিরেউরকে প্রভাবিত করিয়া 
উহাদের শ্বার্থপিদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না 
তাছ! বলা যায় না। তবে এন্সপ ব্যবস্থায় যে 
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অনেক সুফল হইবে তাহাতে সন্দেহ লাই। 
কোম্পানী আইনের সংশোধন মম্পর্কে 
আপাততঃ আমাদের উবাই বক্তব্য। তবিষ্যাতে 
এই বিষয়ে আমাদের আয়ও আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 


বাড়তি অর্থ টানিয়া লওয়ার উপায় 


ট্যাক্স ফাকি দিয়া ও চোরাকারবার 
চালাইয়া এদেশে লোকে যে বাড়তি অর্থ সঞ্চয় 
করিয়াছে ধর! পড়িয়া যাইবার তয়ে তাহা 
তাহার! প্রকান্তে দাদন করিতে পারিতেছে না। 
গব্ণমেন্ট কঠোর নীতি অবলহন করিয়া তাহা 
নিজেদের হাতে টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
করিতেও সক্ষম নহছেল। যাহারা ট্যাক্স ফাকি 
দিয়াছে তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় তাহা স্বীকার 
করিয়া দর্কথ! আপোবমূলকভাবে উপযুক্ত 


কিস্তিতে সে টাকা পরিশোধ করিয়া দিতে বলা 


হইয়াছিল। কিন্তু তাছাতেও কোন সুফল 
পাওয়া যাইতেছে না। আর এদিকে ট্যান্স- 
ফাকির টাকা ও চোয়াকারবারের লাত কতিপয় 
শ্রেণীর লোকের ছাতে পুঞ্জীভূত হইবার ফলে 
তাহা ধারা ইনফ্লেশনেয় বেশীরকম পরি- 
পোষক্তা হইতেছে । লেই বাড়তি অর্থ 
জনসাধারণের ব্যবহার্য্য অত্যাবস্তকীয় দ্রব্য 


সামগ্রী ক্রয় ও মন্ডুত করার কাজে নিয়োজিত . 


হওয়ায় দেশে এ সমস্কের' মূল্য বেশী রকম 
চড়া থাকিয়া যাইতেছে। লোকের হাতের 
বাড়তি অর্থ শিল্প ব্যবসায়ে ও সরকারী 
সিকিউরিটিতে নিয়োজিত হইবে না, অথচ এই 
তাবে তাহা ইনক্লেশন বুদ্ধি করিয়া চলিবে ইহা] 
কোনমতেই বরদাস্ত করা চলে না। কাজেই 
দেশের গবর্ণমেপ্টকে সেই অর্থ টানিয়া লওয়ার 
ও তাহা দেশের স্বার্থে সহ্্যবহার করিবার 
একটা ব্যবস্থা করিতেই হুইবে। আমরা 
দেখিয়া সুখী হুইলাম- মান্রাজের একজন 
ভুপরিচিত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অনন্তরাম কৃষ্ণম 
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সম্প্রতি টিউটিকোরিনে এক বক্তৃতায় ও বিষয়ে 
একটি কার্যকরী উপায় বিশ্লেষণ কঙ্গিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট যদি বািক ছুই 
টাকা স্দেয় আয়কর মুক্ত বিয়ারার বু. (যে 
থতের উপর মালিক বা ক্রেতার নাম লিপিব্ছ 
থাকে না এবং যাহার মালিকানা ও হত্তান্তয় 
সম্পর্কে কোন রেকর্ড রাখা হয় না) বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা ফরেন তবে তাহা দ্বার! ট্যাক্স কাকির 
টাকা ও চোরাব।ভারের টাকা টানিয়া আনার 
সুবিধা হইবে । ধর! পড়িবার তরে যাহারা 
বে-আইনীতাবে সংগৃহীত অর্থ শিল্প ব্াবলায়ে 
ও নুয্নকারী সিকিউরিটিতে নিয়োগ করে না 
তাঁহারা ফোন ঝুঁকি ও বিপদের সম্ভাবন1 নাই 





দেখিয়া সুদের লোতে এ বিয়াবার বণ্ডে সেই 


অর্থ খাটাইতে চাহিবে। ফলে লহদেই 
গবর্ণমেপ্ট গোপন অর্থ বাহির করিয়া আনিবার, 
ইলফ্লেশন দমন" করিবার এবং সেই অর্থ নানা 
গঠনমূলক কাজে সধ্যৰহার করিবার যোগ 
পাইবেন। বিয়ারার বগ বাহির কর! সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত অনন্তরামন্ক্ষমের এই নির্দেশ আমরা 
খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
গবর্ণমেন্ট যখন প্রাপ্য ট্যাক্স আদায় ও 
চোরাকারবাধের টাকা টানিয়া আনা লম্পর্কে 
কোন কঠোর ও জবরদস্ত নীতি অবলম্বনে 
ইচ্ছুক নহেন এবং আবেদন নিবেদন দ্বার] উহা 
আকর্ষণ করিয়া লওয়ার চেষ্টা যখন একাস্তই ব্যর্থ 
হইতে চলিয়াছে তখন বিয়ারার বণ. বাহির 
করিয়া ও সুদের লোত দেখাইয়! ও বিষয়ে 
একটা নূতন চেষট! হুরু করার প্রস্তাব মন্দ নছে। 


দামোদর পরিকল্পন! ও সরকারী 
ব্যয় সঙ্কোচ নীতি 


দামোদর পরিকল্পনা কাধ্যকবী করার অস্ত 
ভারতের কেন্দ্রীয় সয়কার প্রথমে ৪০ কোটি 
টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন । পরে সেই মঞ্যী কৃত 
টাকা কমাইরা ২৫ কোটি টাকায় সীমাব্ধ 
করা স্থির ছয়। এক্ষণে প্রকাশ কেন্দ্র 
সরকার* সম্প্রতি যে ব্যয় সক্কোচ নীতি 
অবলম্বনে উভ্ভোগী হইয়াছেন তাহার ফলে 
দামোদর পরিকল্পনা বাবদ প্রদেয় অর্থের 
পরিমাণ আরও কিছু ছাটাই করা হইবে। 
তারত গবর্ণমেপ্ট নাকি স্থির করিয়াছেন যে, 
দামোদর পরিকল্পলা, কার্ধ্যকরী করার অভ 
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আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে যে খপ পাওয়া 
যাইবে তাহা মিলাইয়া এ পরিকল্পনা বাবদ 
তাহারা আপাততঃ ১৪ কোটি টাকার বেশী 
খরচ করিতে পান্গিবেন লা। দামোদর 
পরিকল্পনা! সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যয় 
হাসের কথা সত্য হইলে তাহা খুবই হুঃখের 
বিষয় হইবে। j 
পশ্চিমবঙ্গে খাস্শন্তের চাহিদার তুলনায় 
উহার উৎপাদন কম। দামোদর পরিৰুল্পন! 
কার্যকরী হইলে ও নদের নিয়ন্ত্রিত জলম্রোত 
দ্বারা এপ্রদেশের কতিপয় অঞ্চলে কৃবি-ভূমির জল- 
সেচের সুব্যবস্থ। কর! যাইবে। আর তাহার ফলে 
খানশন্তের উৎপাদন বাড়িবার ও পশ্চিমবজের 
ঘাটতি পরিপূরিত হইবার আশা আছে। তাছা 
ছাড়া দামোদর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে 
বগা নিবারণ ও বিদ্বাৎ শক্তি উৎপাদনের 
সুব্যবস্থা দ্বারাও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ স্থায়ীভাবে 
উপক্কৃত ছইবে। 
পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথম হইতেই এপ্রদেশের 
লোকেরা বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহের ভাব 
দেখাইয়া আলিয়াছে। দায়োদর ভ্যালী 
কর্পোরেশন গঠন - করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ওঁ পরিকমনা কার্যে পরিণত করিতে উল্ভোগী 
হওয়ায় সকলের মনেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থ! 
ও ভরসার ভাব সঞ্চারিত হুইয়াছিল। কিন্ত 


কেন্ত্রীয় সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ নীতি এই. 


সম্পর্কেও কার্য্যকরী হইবে 
তানিয়া অনেকেই আজ ক্ষোভে নিঃশ্বাস 
সোচন করিবেন সন্দেহ নাই। দামোদর নদের 
উপর* মোট আটটি বাধ নির্মাণের কথা 
আছে। তিলায়া, কোনার ও বোখারোতে 
তিনটি বাধ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া 
হইয়াছে । ভারত গবর্ণমেন্টের মঞ্জরীকত অর্থ 
ছাটাই করিয়া যে ১৪ কোটি টাকায় আনিয়া 
তাহ! শীম[বদ্ধ করার কথা হুইয়াছে তাহা দ্বার! 
শুধু & কয়টি বাধ নিৰ্ম্মাণ ও তাহার আন্ছুষজ্গিক 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কাজই চালা ইয়া যাওয়া 
সম্ভবপর হইবে । ভারত সরকারের* অধিক 
অবস্থা উন্নত না হওয়া পর্যস্ত ও নূতন কিয়] 
অর্থ বরাদ্দ না বাড়ানো পর্য্যন্ত পরিকলিত 
অ্তান্ত বাধ) নির্মাণের কাজ সুরু করা যাইবে 
না.। অথচ সেই যব বাধ নির্দ্াপের কাজ সযাধা 
করার উপরই পরিকল্পনার সার্থকতা ও তাহার 


" পরিকল্পনা 


এই সব কারণে দামোদর - 


পূর্ণ সুফল পাওধার প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে 
হিন্দুস্থান ষ্্যাগার্ভ” পত্রে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট দামোদর পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এই প্রস্তাবিত ব্যয় সক্ষোচ ীতির 
বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিবেন বলিয়া স্থির / 
করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এই 
মনোভাবের কথা জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। 
দাষোদর পরিকল্পনার উপর পশ্চিমবঙ্গের ভুবিধ্যৎ 
সমৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষগ্াবে নির্ভর করিতেছে। 
কাজেই এ পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন ব্যয় সক্কোচ 
নীতি অন্ত হওয়া দেশের স্বার্থের দিক 
হইতে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। 

এই নিবদ্ধ লিখিত হওয়ার পর নুতন দি্পীর 
এক খবরে প্রকাশ দামোদর পরিকল্পনা সম্পর্কে 


কোন কাজ পিছাইয়া দেওয়ার উদ্দেস্তে ভারত 
গবর্ণমেন্ট এ লম্পর্কে কোন ব্যয় সক্কোচ নীতি 


অনুসরণ করেন নাই। মাল মসম্লার অভাবে 
ও অগ্ঠাগ্ত কারণে দামোদর ভ্যালী কর্পে!রেশন 
বর্তমানে বরাদ্দকৃত যে অর্থ খরচ করিতে সক্ষম 
নছেন এ পরিকল্পনা] সম্পর্কে সেই বরাদ্দকৃত 
টাকাই শুধু আপাততঃ ছাটাই করার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 


বন্ত্রের মূল্য হাস 

ভারত গবর্ণমেপ্ট 'কাঁপড়ের উপর নিলের 
পাওনা শতকরা ৪ ভাগ ও কাপড় বিক্রয়ের 
উপর ব্যবসায়ীদের কমিশন শতকরা ৬ তাগহাস 
করিবার সিদ্ধান্ত ফরিয়াছেন। ওঁ সিদ্ধান্ত 
কার্ধ্যকরী হইলে ভবিষ্যতে কাপড়ের মূল্য 
শতকরা ১০ ভাগ হাস পাইবে। কলিকাতার 
রিটেল ক্লথ সপস্‌ এপোসিয়েশন বা খুচরা দরে 
বসত বিক্রেতাদের সমিতি তারত গবর্ণমেণ্টের 
সমীপে এক স্বারকলিপি পেশ করিয়া এই ব্যবস্থা 
সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন, কাপড়ের উৎপাদন খরচ হাসের 
বাবস্থা না করিয়া! কেবল নিয়ন্ত্রিত দর এই ভাবে 
নিয়স্তরে ধার্ধ্য করিয়া দেশের বন্ত্-সমন্তা 
সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে না| গবর্ণমেপ্ট 
ব্যব্সায়ীদের কমিশন ক্মে করিয়া ছাটাই 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত ইহা 
তাহাদের অবিদিত নহে বে, কেন্গীন্ব উৎপাদন 
শুল্ক ও গ্রাদেশিক বিক্রয় কর আজ বস্তরের মুল্য ' 
চড়া থাকায় অন্ততম বড় কারণ হইয়া. 


দীড়াইয়াছে। বনের উপর হইতে উৎপাদন 
শুক্ধ ও বিক্রয় কর তুলিয়া লইলে ব্যবসায়ীদের 
কমিশন ছাটাই না করিয়াও এদেশে যল্রের দর 
উপয়োক্ত পরিমাপে হাস কর! যাইত। তাহা 
ছাড়া উক্ত এসোসিয়েশন বলিয়াছেন, পবর্ণমেন্ট 
শতকরা ৬ ভাগ পরিমাণে ব্যবসায়ীদের, কমিশন 
ছাটাই কদ্িতে বলিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ 


করিয়াছেন। পাইকারী ব্যবসায়ী, অন্থমোদিত 


এজেণ্ট ও খুচরা বন বিক্রেতা--উছাদের 
মধ্যে, কাহাদেয় কমিশন কতদুর পরিমাণে 
ছাটাই করা হইবে তাহা 
বাধিয়া দেন নাই। কলে কোন্‌ পক্ষ 
কতদূর স্বার্থ ত্যাগ করিবে তাছা মিয়া 
ভবিষ্যতে কলহ ও বিশৃঙ্খগায কারণ দীড়াইতে 
পারে। ফলিকাতাগ রিটেল রূখ লপস্‌ 
এপোপিয়েশনের মতে পাইকারী বস্ত্র ব্যবসায়ী 
ও বস্তের সরকারী অদ্গুযোদিত এজেপ্টদেরই 
উচিত কমিশন হাঁসের এই ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে 
বহন করা। উহাদের তুলনায়, খুচরা বঙ্গ 
বিক্রেতাদের আধিক সম্বল কম। শেছিলাবে 
শতকরা ৬ ভাগ কমিশন হাসের প্রস্তাব খুচর! 
বস্তু বিক্রেতাদের উপর প্রযুক্ত না হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় | কমিটি প্রী বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে ব্যবস্থা 
অৰ্লঘ্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা 
কলিকাতা রিটেল রুখ লপস্‌ এসোপিয়েশনেয় 
শেষোক্ত দাৰী খুব লঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 


চিনির সমস্যা 


ভারত গবর্ণমেপ্ট নূতন মর্শুমে (এই 
নভেম্বর মাসে যে মরস্তম আর্ত হইল) চিনির 
মণকর| দর (কলওয়ালাদিগকে প্রদেয়) 
২৮॥০ আনা হারে ধার্ধ্য করিয়াছেন। 
গত মরশ্তমে চিনির দর মণকরা ২৯1/* আনা 
ছারে নির্ধারিত হুইয়াছিল। পে হিসাবে এবার 
চিনির দূর মপকর। তের আনা নামাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট এই মূল্য হাসের 
কথা ঘোষণা করিয়া তৎসজে ইহাও জানাইয়া 
দিষ্নান্ছেন্‌ যে, নৃত্তন বৎসরে চিনির কল লমুছে 
যাহাতে বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় সে 
বিষয়ে তাহার! সচেষ্ট হুইবেন। কারখানা- 
গুলিকে নানাতাবে উৎনাহ ও সুযোগ হৃবিধা 


প্রদানের কার্য্যনীতি ইতিমধ্যেই স্থিরীক্কত ' 


হইয়াছে। ভারত সরকারের খামযসচিব 


তাহারা ' 





৭ই নবেশ্বর, ১৯৪৯ 1 
শ্ীন্রররামদাল দৌলতরাম মান্্রার্দে এক 
বক্ত তায় বলিয়াছেন, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই 


দেশের চিনির কল সমূহে নূতন মরপ্ুসের চিনি 
্‌ উৎপন্ন হইতে আরস্ত হুইবে। বোম্বাই ও 
£ মাদ্রাজের কতিপয় কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই চিনির 


উৎপাদন কার্ধযতঃ সুরু হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৮-' 


৪৯ সালে ভারতের চিনির কল সমূহ্ধে ১০ জক্ক 
২৫ হাঙ্জার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । সেম্বলে 
১৯৪৯-৫০ সালে চিনির কলের উৎপাদন 
বাড়াইয়া ১২ লক্ষ টন করিতে নির্দেশ দেওয়! 
হুইয়াছে। নুতন মরশুমে চিনির উৎপাদন 
এইভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দেশে চিনির 
অভাব সম্পূর্ণ দূর হইবে এবং চিনির ফলের 
প্রাপ্য হ্রাস করার ফলে সেদিক দ্বিয়াও চিনির 
খরিদ্দাররা উপকৃত হুইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত 
দৌলতরাম আশা করেন। 

কিন্ত চিনির কলের মালিকদের মনোভাব 
যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে খাদাসচিবের এই 
আশা কতদুর ফলবতী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে) কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সুগার 
মিলস্‌ এসোপিয়েশন ইতিসধোই লংবাদপত্ে 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া নূতন মরশুমে চিনির 
মূল্য মণকরা ২৮০ আনা ধার্ধ্য করায় বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহারা 
বলিয়াছেনঃ গবর্ণমেন্ট চিনির মুল্য যেভাবে হাস 
করিয়াছেন তাহাতে চিনির কলের মুনাফা খর্ব 
7 হইয়া পড়িবে। এসোসিয়েশন চিনির উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সন্ধিত সহযোগিত! 
করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ফোন কল মালিকই 
এই মূল্য হাসের জগ্ত চিনির উৎপাদন বুদ্ধি 


সম্পর্কে তেমন কিছু উৎসাহ ধোধ করিবেন বলিয়া TT 
মনে করা যায় না| ফলে হয়ত দেশে চিনির i 
অভাব আগামী বৎসরও বজায় থাকিবে। আর iS 
ক্রেতা সাধারণকে দূর্ভোগ ভূগিতে হইবে। | 
কাজেই ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্‌ এসোসিয়েশন 
শর্করা শিল্পের স্বার্থে ও দেশের ক্রেতা সাধারণের £ 


স্বার্থে চিনির মূল্য সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে একটা 


পুনর্বিবেচনা করিতে অস্থরোধ ফরিয়াছেন। ট্রি 
এসোলিয়েশনের এই বিবৃতিতে চিনির কলের | 
পড়িয়াছে দ্র 
তাহাতে খদ্যসচিবের আশা অনুযায়ী দেশে দুর 


মালিকদের যে মলোভাঁব ধরা 


নুতন মরস্তমে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও 
দেশের অভাব মিটিবার পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া 


আর্থিক ভগৎ 


মনে হয় না। গবর্ণমেন্ট চিনি উৎপাদনের 
যাবতীয় খরচ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া 
তাঁছার ভিত্তিতেই নূতন মরগুমে মণকরা দর 
২৮1০ আনা হারে ধার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই। তথাপি চিনির কলের মালিকরা যে 
ভাবে মুল্য হাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন, তাহাতে আনস্থার্থ ক্ষণ করিয়া 
চিনি লইয়া অতিরিক্ত মুনাফ!বৃত্ত চালানোই 
এখনও কল-মালিকদের লক্ষ্য বলিয়া মনে ছয়। 
এই অবস্থায় ভারত গবর্ণষেণ্টের উচিত চিনির 
নির্ধারিত মৃল্য বজ্জায়, রাখ! এবং চিনির কলের 
পরিচালকের] যদি এ দর দেখিয়া চিনির উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিতে রাজী না হন তবে সরকারী কর্তৃত্ব 


জাহির করিয়া সে বিষয়ে তাহাদিগকে 
ধাধা করা। 
ধালিং পাওনা আদায়ের উপায় 


ভারতীয় পার্পামেণ্টের ডিপুটি স্পীকার 
প্রযুক্ত অনস্তশয়নম আইয়েজার সম্গ্রতি এক 
বক্তৃতায় এদেশের লিং পাওনা আদায় সম্পর্কে 
বৃটেনের সহিত একটা চুড়ান্ত বুঝাপড়ায় উপনীত 
হওয়া সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের উপর চাপ 
দিয়াছেন। ভারতের পাওনা সাকুল্য 
ষ্টালিং কি তাবে আদায় হইতে পারে শ্রীযুক্ত 
আইয়েদার তৎপম্পর্কে তাহার বক্তৃতায় 
একটি উপায় নির্ঘারণ, করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ডলার মূল্যে আমেরিকা হইতে 
প্রয়োজনীয় জ্রধ্যসামগ্রী আমদাণীর জগ্ত ষ্টালিং 
পাওনার 8১ স্যবহার আগ ভারতের পক্ষে 


8৯৫ 


একাস্ত প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জগ্ঘ ভারত গবর্ণমেণ্টের উচিত 
এদেশের পাওনা ষ্টালিংয়ের জামিনে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে উপযুক্ত ডলার খণ 
সংগ্রহের চেষ্টা করা। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট যদি 
ভারতের পাওনা ষ্টালিং হইতে গেই ডলার 
খুপ ক্রমে ক্রমে শোধ করিয়া দিবেন বলিয়া 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিশ্রুতি দেন তবে মার্কিন 
গবর্ণমেন্ট হয়ত এইভাবে ভারতকে সাহায্য 
করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। কােই.তারত 
গবর্ণমেন্টের কর্তব্য হইবে প্রথমে এই ব্যাপারে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা বুঝাপড়ায় 
উদ্যোগী হওয়া । 

আমরা শ্রীযুক্ত অনস্তশয়নম আইয়েলারের 
এই নিৰ্দ্দেশ বিব্চেনার যোগা বলিয়াই মনে 
করি। বৃটেন যুদ্ধের সময়ে এদেশ হইতেবিপুল 
পরিমাণ মালপত্র গ্রহণ করিয়াছিল। সেই মাল- 
পত্রের মূল্য হিগাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তখনকার 
মত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যা্ককে ষ্টালিং খত দিয়া 
নিজেদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। আর সেই 
সিকিউরিটির জামিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদেশে 
টাকা ছাড়িয়া ভারতীয় পণ্যবিক্রেতাদের পাওনা 
শোধ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, 
মার্কিন সৈষ্ভদের ভারত অবস্থান উপলক্ষে 
মার্কিন গবর্ণষেন্ট ভারতকে ষে গলার প্রদান 
করিয়াছিলেন বৃটেন ষ্টালিং খতের বিনিময়ে 
তাহাও আত্মসাৎ করিয়াছিল। 
যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের নিকট ভারতের যে 
পাওনা ফি ই ভারতের ন | 


্দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়! ইনসিওরেন্স 
তল্কাম্পীনলী লনি সি তডেড 


৩০নং কাণ্ড রোড, কলিকাঁতা-১ 
ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 








এই ভাবে . 


৪৯৬ 


আর্থিক জগৎ - 


1 ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





জর্ভ .আজ তাহা, সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়া 
বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের উচিত। বিশেষ ভলারের 
প্রয়োজনীয়ত। যখন ভারতের অধিক, আর 
ভারতের অঞ্জিত-.ডলার যখন বৃটেন পূর্বে 
আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল তখন এদেশকে 
ষ্টালিং পাওনার বিনিময়ে ডলার যোগানোর 
চেষ্টাই বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত । 
বৃটেনের ষুত ডলার-তাণডার নিঃশেষ হইয়া 
গিয়াছে। ডলারের হিসাবে বর্তমানে বৃটেনের 
বাণিজ্যগত ঘাটতি দেখা দিয়াছে। এই 
অবস্থার বৃটিশ গব্ণষেপ্ট ডলারের অতাঁব 
দেখাইয়া ভারতকে ষ্টালিং পাওনার বিনিময়ে 





হেড অফিস £ 


--শা 
বোম্বাই ঃ 


মান্রাপ, . লক্ষে: 





হিন্দুস্থান জেনারেল 


ছন্সিতত্রেন্সা সোসাই 


হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, 
অগ্নি-নৌ-মোটব্ল-হর্ঘটনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীম! ক্কার্য করা হয় | 


হর্ণধি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই, মো £ আর্দেনিয়ান ইরা, জি, টি 
ছদরতগঞ্জ, লক্ষৌ, আন্দাল। ক্যাণ্ট 
ক্যান্ট, নয়াদিল্লী £ কুইনসওর়ে, নয়াদিল্লী, নাগপুর £ ক্রাডক টাউন, নাগপুর, 
ইন্দোর £ বোসানফোয়েট রোড, ইন্দোর, শ্বৌছাটি ঃ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌহাটি, 
পাটন। ই একজিবিসান রোড, পাটনা, ঢাকা £ ৩1১৩ জনসন' রোড, ঢাকা, 


উপযুক্ত পরিমাণ ভলার যোগাইতে অন্বীকৃত 
হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত আইর়েঙ্জার যে 
উপায় দেখাইয়াছেন বৃটেনের আন্তরিকতা 
থাকিলে সে পথে ভারতকে ভলার যোগাইবার 
একটা চেষ্টা করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
কঠিন নছে। - 

তবে এ স্থলে ইছা বলা দরকার যে, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বৃটেন যে পরিমাণে খণী. 
তাঁছাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিঞ্েরা খপ পরি- 
শোধেষ গ্যারান্টি দিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের জামিনে এ দেশকে 


সহজে ডলার খণ দিতে সম্মত হইৰেন বলিয়া. 










£ ৬৬, দি মল, আম্বালা 






হায়দ্রাবাদ । 





লিষ্টার এটিসেপটিকস্ঃকলিকা'তা 
পলাতক জেরার রত লা এরা বানের 


মনে করা যায় না। কিন্ত যুদ্ধের লময়ে যেভাবে 
ভারতের লোকদের বিস্তর অসুবিধা ঘটাইয়! 
বৃটেন এ দেশ হইতে মালপত্র ও সার্ভিস গ্রহণ 
করিয়াছে তাহাতে ভারতের বর্ধমান প্রয়োজন 
স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত আইরেঙ্গারের নির্দেশ : 
অনুযায়ী বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি নিজেদের নৈতিক 
দায়িত্ববোধ - হইতে ষ্টালিং পাওদার জামিনে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ছইতে ভারতেয় আগ 
একটা ভলার খণ সংগ্রহে সচেষ্ট হুইতেন 
তবে তাহা তাহাদের পক্ষে খুবই শোভন 
হুইত,-শন্দেহ নাই । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম আমদানী 


তারতের প্রধান মন্ত্র পত্তিত এওহ্রলাল 
নেহেরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে গিয়া ভারতের 
অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানের অন্ত এ দেশের 
গবর্ণমেন্ট ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা পাওয়ার 
চেষ্টা করিতেছেন। তাহার চেষ্টার. ফলে অনেক 
ব্যয়ে মাকিন লহযোগিতা আদায়ের পথ 
প্রশস্ত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। মার্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রে উদ্বত্ত গমের যোগান রহিয়াছে। 
তারতবর্ষ 'যে গম বাহির হইতে কিনিতেছে 


পণ্ডিত নেহেরু তাহায় অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টন 


গম ওঁ দেশ হইতে পাওয়ার দাবী করিয়াছেন। 
'অটোয়া হইতে প্রচারিত প্রেস ট্রাষ্ট অব. 
ইত্ডিয়ার খবরে প্রকাশ, 'মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের 


. কর্তৃপক্ষ মহল: এ দাৰী পূরণ করিবার বিষয় টি 


সহাছুভূতির সহিত বিবেচনা , করিতেছেন । 
পণ্ডিত নেহেরুর সফরের ফলে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা তারত সম্পর্কে যেরূপ বেশী 


' পরিমাণে অবহিত হইয়াছেন তাহাতে শেষ 


পর্য্যন্ত ওঁ ১* লক্ষ টন গম এ দেশ হুইতে 
পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে ছইতেছে। ১০ লক্ষ 
টন পরিমিত অতিরিক্ত গম পাওয়া গেলে 
তাহার অর্ধেক এদেশে খাতের ঘাটতি পূরণে ও. 
খাণ্ডদ্রব্যের মূল্য হাসের উদ্দেত্তে ব্যবছার করা 
যাইবে । ৰাকীটা দ্বারা তবিখ্যতের জন্ভ একটি 
কেন্্ীর খান্ত ভাণ্ডার গড়িয়া তোলা যাইবে ।” 
সাহা হইলে খাত সম্পর্কে এদেশবাসীর উদ্বেগ 
ও আশঙ্কা অলেকট!' দূর হইবে। তবিষধ্যৎ 
সম্পর্কে লোকের মনে একট! আস্থা ও তরসার 
ভাব কৃতি হইবে | লে ছিসাবে এই খবরে 
আমরা খুবই আনন্দিত হইলাম । তবে এ দশ লক্ষ 


এই নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ, 


৪৯৭ 





টন গম কি দরে পাওয়া যাইবে এবং সেই বাবদ 
দেয় ডলার কি তাবে শোধ কর! হইবে তাহাই 
হইতেছে এ আমদানী সম্পর্কে প্রধান বিবেচ্য 
বিষয় | ভলাবের হিসাবে টাকার যুল্য হাল পাওয়ার 
ফলে মাৰিম যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম বা অন্ধ কোন 
উবাসামন্রী আমদানী করা অধিকতর ব্যয়- 
সাপেক্ষ হুইয়া . দীড়াইয়াছে। তারতীয় 


বহির্বাপিজোর হিসাবে ডলারের যে বেশী রকম, 


ঘাটতি দেখা গিয়াছে তাহাতে নূতন করিয়া 
ডলার ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে তাহ। এদেশের পক্ষে 
ছুর্বহ বোঝা হইয়া দাড়াইবে। সেগন্ত তারত 
সরকারের অর্থ' সচিব ডাঃ জন মাথাই মুস্তামূল্য 
হাল সম্পর্কে তাছার বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে খানের আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া 
দিবার সন্বল্প ঘোষপা করিয়াছিলেন। ' এক্ষণে 
পণ্ডিত নেহেরু যদি মাৰিল যুক্তরাষ্্র হইতে 
অতিরিক্ত দশলক্ষ টন গম আনদানী করিতে চান 
তবে ছয় পণ্যের বিনিময়ে পণ্য ষোগানের সর্তে, 
না হয় বিশেষ একটা ডলার খণের ব্যবস্থা করিয়। 
সৈ গম সংগ্রহ করিতে হুইবে। 


পশ্চিমবঙ্গে খানের ঘাটতি 


পশ্চিমবঙ্গ পবর্ণমেণ্টের ক্িসন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
যাদবেজ্জ পালা ও কুবি ব্তাগের সহকারী পরি- 
, চালক শৰীযুক্ত এরিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রদেশের 
জটিল থা লমন্তার কথা বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি 
ছুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন ।, প্রযুক্ত পা বঙিয়া- 
ছেন, পশ্চিমবঙ্গে গড়ে প্রতি ব্মাইলে ৮০৯ 
লোকের বাস। অধিকাংশেরই ফল ও "পুষ্টিকর 
খাড কিনিয়! খাওয়ার সঙ্গতি নাই। কাজেই এ 
প্রদেশে পাধারণ খান্তশন্তের উপর লোকের 
নির্ভরতা খুবই বেশী। কিন্বু এ প্রদেশে 
লোকের চাহিদার তুলনায় খাভশন্ত উৎপন্ন হয় 
কম। ফলে ঘাটতি পূরণের জন্তু গড়ে বৎসরে 
প্রায় ৪ লক্ষ টন পরিমিত খান্খন্ত অগ্তাম্ত 
এীদেশ হইতে ও বিদেশ হইতে আনদানী 
করিতে হয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তীহার 
বক্তৃতায় উপযুক্ত সংখ্যা-বিষরণের ভিত্তিতে 
এ প্রদেশের জটিল খাড লমস্তা কথা' আরও 
বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি লোকের 
বাল উহাদের অন্ত গড়ে: প্রতি জন 
পিছু দৈনিক ১৮ আউন্স খাত প্রয়োজন। 


) 


অপর দিকে, এ প্রদেশের মোট ১ কোটি 
১৬ ‘লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে ৯৪ লক্ষ 
একর জমিতে ধানের চাব হুইয়া থাকে ; গম 
চাষের অন্ত ব্যবহৃত জমির পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ 
একর! তাহার উপর জমির শ্বাতাবিক ফললও 
কম । ফলে খাততশন্তের চাছিদার তুলনায় পশ্চিম 
বলে উহার উৎপাদন দীড়ায় বংসরে ৬ লক্ষ ২৪ 
হাজার টনের মত কম। এই ভাবে খান্ডের 
দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গের নিদারুণ ঘাটতির কথা 
বর্ণনা করিয়া কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি বিতাগের সহকারী 
পরিচালক ছুই জনেই থান্ের উৎপাদন বৃদ্ধি 


অভি bal Ee 


২০২ টাকা বোনাস 


সামান্ক প্রিমিয়ামে 'বীমাকারীর নিজের ' 
বার্চক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর প্রিয়জনের সাচ্ছল্য 
সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা । 


গজ ঞ্জ . el 


২৫ বন্ধর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৪০ 
প্রিখিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে. ‘বছরে 
২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা 
পাওনা দীড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বে 
বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২. টাকা 
ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০২ টাকা ' 


বোনাস কোম্পানীর ' কাছ থেকে. পাওনা ' 
হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর 
প্রতিনিধিদের, কাছ থেকে 'কিংবা 
হেড “অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


আধ্স্থান_ 


ইনসিওরেক্স.কোগগানী লিমিটেড 
১৫, চিত্তরপ্তন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £০ পি, কে, ৩৫১ 


জীন্ুরেশচজ্ রায়,এম-এ, ৰি এল... 





সম্পর্কে এ প্রদেশের কৃষকদিগকে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হওয়ার জানত উপদেশ দিয়াছেন। 
খান্ডশন্তের উৎপাদন বুদ্ধির উপায় হিসাবে 
তাহার! জলসেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, অমিতে 
উন্নত সার প্রয়োগ এবং উৎকৃষ্ট বীজ রোপণের 
উপর জোর দিতে বলিয়াছেন। এই ধরণের" 
উপদেশ খুবই সঙ্গত সনোঁছ নাই। কিন্তু কেবল 
কৃষকদের চেষ্টায় এত সব ধরণের সুব্যবস্থা 
হওয়া কঠিন। এ সব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গবর্পণ- 
মেণ্ট নিজের! কৃষক্দিগকে কতদূর লাহায্য 
করিতে প্রস্তুত আছেন এবং গত ছুই বৎসরে 


' ভীহারা কষি' উন্নতির জন্ত উন্নত বিধিবিধান 


কতদূর পরিমাণে কার্য্যক্মী করিয়াছেন তাছ! 


"|| জনসাধারণ অবপ্যই আানিবার দাবী করিতে 


পারে। কৃষিমন্ত্রী ও' কৃষি বিভাগের সহকারী 
পরিচালক এ সম্পর্কে নীরব থাকায় এ প্রদেশে 
কৃষি উন্নতি সম্পর্কে উহাদের আন্তরিকতা ব! 
কৃতিত্ব কোনটারই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 





ভারত ও পাকিস্থানের সৈন্যবল 
ভারতের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পজ্ভাই 


প্যাটেল একটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, 


বর্তমানে ভারতের ৩ হইতে ৪ লক্ষ এবং 
পাকিস্থানের হ। লক্ষ সৈল্ত রহিয়াছে। 
ইংলত্ডে গড়পড়তা আঘু--একশত 
বৎলর পর্বে ইংলণ্ডের প্রতি পুরুষের গড়পড়তা 
আয়ু ৪০ বৎসর এবং প্রতি মেয়ের গড়পড়তা 
আয়ু ৪২. ব্ধসর 'ছিল। বর্তমানে উহা যথাক্রমে 
৬৩ ও ৬৯  দাড়াইয়াছে। ' HF 
সংবাদপত্রের প্রচার অংখ্যাআমে- 
রিকার ‘রিভার ডাইজৈট” নামক মাসিক 
পত্রিকাখালায় প্রচার সংখ্যা হালে ১ কোটি 
৬০ লক্ষ। উহা ১১টি তাষায় প্রকাশিত হয়। 
উপরোক্ত প্রচার ' সংখ্যার” মধ্যে ৭০ লক্ষ 
প্রচার হয়” আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর অস্ত 
৫৬টি দেশে। 2.8 
' বিমানপোৌতের কৃতিত্ব_ইংলণ্ডের ডি 
হৃতিলেণ্ড কমেট নামক একখানা জেট বিদান- 
পোত ৬ হপ্টা ৩৮ মিনিটে ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৫ 
ছাজার ফুট উপর দিয়া ৩ ছাজার মাইল পথ 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হুইয়াছে। এই 
বিধ্বানপোতখানিকে বাজী চলাচল কার্যে 
নিয়োজিত করা! হইবে. 


গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে ভারতের অস্থায়ী 
প্রধান মন্ত্রী সর্দার, ব্লততাই প্যা্টেলের ৭৪ 
বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসী 
ভাছাকে অতিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘ 
জীবন কামনা করিয়াছে । আমরাও ভগবানের 
নিকট এই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতেছি। 
ভারতবর্ষকে দ্বিধর্তিত করিয়া এবং ভারতের পাঁচ 
শতাধিক দেশীয় রাজার শ্বাধীনতা ঘোষণা 


করিয়া ভারতের বুটিশ শাপকগপ মনে মনে এই - 


সাত্বনা লইয়া দেশ হইতে অপচ্যত হুইয়াছিলেন 


যে, ভবিষ্যতে উচ্থারা পাকিস্থান ও দেশীয়. 


রাজাদের সহিত চক্রান্ত করিয়া তারতকে 
ছীনবল করিয়া রাখিতে সমর্থ .হইবেন। 
সর্দারজীব দুরদৃষ্টি ও কর্মকুশলতার গুণে 'বৃটীশ 
শাপকগণের এই চক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ 
হইয়াছে । কলিকাতার দাঙ্গার পর যখন 
ভারতের চতুর্দিকে তরবারির, আস্ফালন 


'হইতেছিল, সেই সময়েপ্তরবারি দ্বারা তরবারির 


সঙ্গে যুঝা হটবেশ বলিয়া দেশবাসীর মনে সাহস 
সঞ্চার করিয়াছিলেন সর্দারজীই। গণপরিষদের 
প্রথম অধিবেশন বলিবার প্রাক্কালে লীগ-চাচ্ছিলী 
ধড়যন্ত্রের ফলে যখন উহা বানচাঁন, হইবার 
উপক্রম হুয়.সেই সময়ে সর্দীরজী সিংহনাদ 
করিলেন--“যদি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 
মেদিনী বিদীর্ণ হয় তাথপি গণপরিষদের 
অধিবেশদ বলিবে 1” আজ ভারতের বিপদ 
কাটিয়াছে } কিন্তু চূড়ান্তরূপ বিপদের সময 
সর্দারভী সর্কসাধারণের বোধগম্য ভাষাতে 
দেশবাসীর মনে যে' বলভরসা দিয়াছেন এবং 
স্বাধীনতা লাতেয় এই ছুই বৎসর কালের মধ্যে 
বিনা রক্তপাতে যে ভাবে তিনি তারতে সামস্ত- 
তন্ত্রের অবসান খটাইয়াছেন ত্জল্ত দেশবালী 
চিরদিন তাহার নিকট কৃতসত্রতাপাশে আবদ্ধ 
থাকিবে। 
ধাকিয়া স্বাধীন তারতকে উত্তরোত্তর অধিকতর 
শক্তিশালী দেশে পরিণত করুন,* পুনরায় 
ভারতের ভাগ্যবিবাতার নিকট সেই প্রার্থনা 
জাগাইতেছি। 


বহু চিন্তা ভাবনায় পর পাকিস্থানের কর্ণবীর- 
গণ পাটের যে মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন সেই 


সর্দারজী আরও বহু বৎসর -বাঁচিয়া, 


নানাকযা 


যুল্যে যে তারত পাট ক্রয় করিবে না এবং উছার 
ফলে অবস্থা যে পূর্ব্যবৎই রহিয়া পিয়াছে গত 
সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে আমরা তাছ! বিস্তারিত 
ভাবে লিয়াছি। এক্ষণে পূর্বেও পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের অদুরদশিতাযূলক নীতির বিরুদ্ধে 
অসস্তোষ মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। পু্ব- 
পাকিস্থানের সেন্ট্রাল ছুট এপোপিক়েশনের 
সতাপতি এবং পূর্ববঙ্গ আইন সতার সমস্ত 
খানবাহাহুর আটলাদ ছোঁসেন এই সম্পর্কে 
বলেন-_পা্ষিস্কান গবর্ণষেন্ট কর্তৃত পাটের যে 
মুল্য নির্ধারিত হইয়াছে তাছার ফালে পাট- 
চাষীর কোন লতি হইবে না। পাকিস্থান 
গৰর্ণমেন্ট যে বলা নির্ধারিত করিয়াছেন তাজা 
বেল কীধিযাঁর কোমর দয়! "ই সব ফেন্জে 
পাট পৌজ+ইয়া দিলেই তবে পাটচাঁধী উচ্চার 
পাটের জঙ্প ২৩২ টাকা দৰ পাবে কিন্তু 
পূৰ্ব্বে ফেল বাধিবায় কেন বেশী নাই। এই 
সব কেনে পাঁট পৌচাইবায় অনেক প্রতিবন্ধক 
আছে এবং এক খরচাও হইবে খুব বেশী। 
এছিকে বেল বীধিবার বেন্গগুলিত, পতি মণ 
পাটের সর্কনিয় মূলা ২৩২ ধার্ধা হইলেও কৃষকগণ 
সর্ধনিয় কত মৃগ্য পাইবে তৎসন্বন্ধে পাকিস্থান 
গবর্ণষেন্ট উদ্ভাদের অভিমান্সে কিছু বলেন লাই। 
কাছেই মান্তন ও যাষসার়িগণ চাষীর নিকট 
হইতে ইচ্ছামত দরে পাট ক্রয় করিবে। 
বর্তমানে পাটচাষের খরচা বেয়ূপ বেশী তাহাতে 
হ৩ টাকা দর পাইলেও পাঁটচাষীর বিশেষ লাভ 
হইবে না। কিন্তু হেন্গপ. অবস্থা ঈাড়াইয়াছে 
তাহাতে চাষী ২৩ টাকাও দর পাইবে না। 
খান বাহাছুরের এই সৰ মন্তব্যে কি ফল হইবে 
জানি না। কিন্তু পূর্ববজের সর্বঞ্জ পাটের 
ব্যাপার লইয়া যে একটা শোচনীয় পরিস্থিতির 
উত্তব ছইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
ভদ্তই কি পূর্ববলের প্রধান মন্ত্রী জনাব গ্ররুল 
আমীন গত ১লা নবেম্বর তারিখে পুনরায় 
- ৰুরাচীতে দৌঁড়াইয়াছেন [1 


পাটের EOE কত প্রতিক্রিয়া দেখ! 
দিয়াছে. পাকিস্থান ছুট এসোসিয়েশনের সতাপতি 
মিঃ ডানকানের উক্তি হইতে তাহা বুঝা বার। 
মিঃ ডানকান বলেন বে, পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 


N 


জাত বটম শ্রেণীর কাচা বেলের পাটের প্রতি 


মণের মুল্য ২৩ টাকা যাৰ্ধ্য করায় ফলে 
কলিকাতায় ভারতীয় টাকার হিসাবে এই 
পাটের মৃল্য ট্রাড়াইবে ৪৫২ টাকা। এন্ত 
বহু ফার্ম্ম বিপন্ন হইয়াছে। কারণ মুক্তা মূল্য 
হাসের পুর্বে এই সব ফার্স্ম ২৩ টাকার অধিক 
মূলো যে পাট ক্রয় করিয়াছিল তজ্ঞন্ত উহাদিগফে 
ধুৰ বেশী ক্ষতি দিতে হইবে। পূৰ্ববঙ্গ হইতে 
ভারত ছাড় অন্তান্ দেশে পাট চালান দিবার 
পক্ষেও স্হ অসুবিধা রহিয়াছে। কারণ পুর্বে 
ধানযাহলের কোন স্রব্যবস্থ নাই এবং চট্রগ্রাম 


বন্দরের মারফতে পাট চালান দেওয়ার সুযোগও 


সীমাবদ্ধ । কাজেই পাট সম্বন্ধে বদি একট! সম্তোষ- 
জনক মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে অনেক 
ফার্্ উঠিয়া যাইবে। এদিকে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
যদি পাট ক্রয় করিয়া তাহা মনু ফরেন 
তাছা হইলে বিদেশীগণ পাটের অন্ত উপযুদ্ধরূপ 
দয় দিতে চাহিবে মা। ব্যৰলারিগণ পাট মন্দ 
করিলেও তাহাদের অনুরূপ অন্ুবিধা হুইবে। 
কাজেই এই ,বিষয়ে,তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
বত সত্বর একটা বুঝাপড়া হয় ততই মদল। 
মুঙ্গাযূল্য হালের সময় হইতে পাকিস্থানের 
কর্তৃপক্ষগণ ভায়তকে এই বলিয়া তয় দেখাইয়া 


' আলিতেছেন যে, তারত যদি পাট ক্রয় না করে 


তাছা হইলে পাকিস্থান গবর্ণষেপ্ট, পাকিস্থানের 
ব্যবসারীয়ের সহযোগে পাট কিনিয়া রাখিবেন 
এবং পরে তাছা ভারত ছাড়া অশ্ব দেশে রপ্তানী 
করিবেন । কিন্তু মিঃ ভানকানের মত একজন 
অভিজ্ঞ পাটব্যবয়ায়ী উপরোক্ত যে সব মন্তব্য 


করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, 


পাকিস্থানের কর্মপস্থার কোনটাই সম্ভবপর নছে। 
বর্তমানে পাকিস্থানের ' একমাত্র ভরসা যে, 
আগামী মান ছুই মাল ফাঁলের মধ্যে ভারতীয় 
চটকলগুলির হাতের মদদ পাট নিঃশেবিত হইবে 
এবং তখন উদ্থারা বাধ্য হইয়া পাকিস্থান কর্তৃক 


নির্ধারিত দরে পাট ক্রু করিবে। এই আশ! 


কতদূর সফল হয় তন্ছন্ত সমগ্র দেশবাসী ওংস্থক্যের 

সহিত প্রতীক্ষা করিবে তবে ফল বাছাই হউক 
এবার যে পূর্ববঙ্গের পাটছাষী প্রতিমণে ১৬১৭ 
টাকার বেশী দ্র পাইবে লা তা সিশ্চি্ত । 


০০০ 


৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 


৪৯৯ 





ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পুর্বে বিগত 
১৯৪৪ সাল হইতে আস্ত করিয়া ১৯৪৬-৪৭ 
সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বংসয়েই ভারতের 
বহির্ধাশিজা ভারতের অনুকুল হইত --অর্থাৎ 
তারত এ সময়ে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে যে 
. পরিমাণ টাকার নালপত্র আমদানী, করিত 
তাহার তুলনায় বেশী টাকার মালপত্র বিদেশে 
প্রেরণ করিত। কিন্ত শ্বাধীনতালাতেয সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের বহির্বাপিজ্য উদার গ্রতিকুল 
হইয়া ধাড়াইরাছে। গত মার্চ পর্যন্ত এক 
বসকে এই প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাপ 


দড়াইরাছে ২১৫ কোটি টাকার কাহাকাছি। 
চলতি বরের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত 
৬ মালের যে হিসাৰ প্ৰকাশিত হইয়াছে তাছাতে 
বহির্কাণিচদ্য ভারতের এইতাৰে ঘাটতি 
দীড়াইয়াছে ১২২ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বরে 


ঘাটতির পরিমাপ হিল ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। 


যদি এই ভাবে চলে তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত 
পুরা এক বৎসরে তাঁতের ঘাটতির পরিমাণ 
গত বৎগরের তুলনায় বেশী হুইবে বলিয়া মনে 
হয় না। তবে কি হয় তাহা অনিশ্চিত। যাহা 
হউক এই ঘাটতি দেখিরা যে অতিমাত্রায় 


বিচলিত হইবার কোন কারপণ.নাই তাহা বলাই 
আমাদের উদোম । তারতেরন বহির্ধবাণিজোয় 
কোন আভ্যস্থয়ীণ গলদের .জদ্ভ নহে--ভান্ত 
বিতাগের নই এই ঘাটতি দীড়াইতেছে। উহ! 
একটা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার়। এই সম্পর্কে 
একটি চৃষ্টান্ত:উল্লেখ কয় যাইতে পারে। বিগত 
১৯৪৬-৪৭ সালে__অর্থাৎ' তায়ত বিতাগের 
অব্যবহিত পূর্বে ভারত হইতে বিদেশে ₹* 
কোটি টাকার কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছিল 'এবং 
গর যৎসরে ভারত বিদেশ হইতে এক পয়সারও 
কাচা পাট ক্রয় করে নাই। কাজেই কাচা 








হেড অফ্ষিসগুহিন্দস্থান বিজ্ডিংস, ৪ নং 


এ টি তিতা ৩ 


Fl 


হিসাব-নিকাশেই তাহার 


নিদর্শন পাওয়া যায় ১. 


যু্তম থীম! :.. ১৩, ১৮, ৫% ২৫৮২ 


দোট চলতি 
বীমা . ৬৩, 8২8, ইভ, ৯৫৯ 


' প্রিমিয়াসের 


আলা... 8, ৯৫, ৮০, 868১ 
স্ৰী তহবিলে ... ১৭, ৯৭, ৫*, ৪৬১, 
" মোট সম্পত্তি . ১৩, 83) €১১ ০০৭ 
প্রদন্ভ ও দেয় দাবীর 
পরিমাণ (১৯৪৮)-৬৭, ৭১, 88৯ 





3 LOE LE Se Me 
i GET all all alla od. I 


Ein Til 


সোসাহীট,লিঃ। 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 


60০ 


পাটের জন্য এ বৎসরে ভারতের বহির্ববাপিজ্যে 
২০ কোটি টাকা অনুকুল হইয়াছিল। গত 
১৯৪৮-৪৯ সালে তারত বিদেশে ২৪ কোটি ২৬ 
লক্ষ টাকার কাচা পাট রপ্তানী করিয়াছে বটে 
কিন্ত ও বৎময় ভারত বিদেশ (পাকিস্থান) 
হইতে ৭১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার কাচা পাট 
আমদানী করিয়াছে। কাজেই এই বৎপরে 
আমদানী ও রপ্তানী কাটাকাটি হইয়া পাটের 
জন্ভ ভারতের বহির্ধবাণিজ্যে ৪৭ কোটি টাকার 
মত ঘাটতি হুইয়াছে। কাজেই একমাত্র পাটের 
জন্তই ভারতের বহির্ধাশিজ্যের ৬৭ কোটী 
টাকা অবনতি ছইয়াছে। অবিভত্ত তায়ত ও 
* বিতক্ত তাঁরতের বহির্ব্বাণিজ্যে তুলা, খান্তশন্ত 
ইত্যাদির আমদানী রপ্তানী বিশ্লেষণ করিলেও 
দেখা যাইবে যে, এই সব জিনিষের জদ্ভ ভারতের 
বহির্কাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি ছুটি হইয়াতে। 
সুতরাং ভারতের বহির্ববাণিত্যে বিপুল পরিমাপ 
ঘাটতির প্রায় একমাত্র কারণ ভারত, বিভাগ t 
ভারতবর্ষ যদি আগামী :২।৩- বৎসরের মধ্যে,” 
পাট, তুলা, খান্ভশন্ত : ইত্যাদির . ব্যাপারে: 
, মোটামুটি তাবেও স্বাবলম্বী হইতে-পারে তাহা ' 
হইলেও ভারতের 'বহির্বাপিঞ্যের : ঘাটতি 
অবলীলাক্রমে উদ্ব ততে পরিণত হুইবে.।.+ , -.। 


প্রকাশ যে, বর্তমান ইংরাজী মাসের 
বাঝামাঝি সমর হইতে পুর্ববজে বাস্তত্যাপী " 
সম্পত্তি সম্পর্ষিত পাকিস্থানী অরিনাম্দ জারী 
হুইবে। এই অভিনান্দে পাক্িস্থাগের ২ সমস্ত হি 
ও শিখকে কোন না কোন. সংজ্ঞার মধ্যে ' 
. ফেলিয়া ৰাস্তত্যাগীতে পরিণত করা হুইয়াছে। 
আর অগ্তিনান্দে বলা হইয়াছে যে, বাস্তত্যাগী - 
মাঝ্রেরই স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের সম্পত্তি বশিয়া পণ্য হইবে এবং এই 
সম্পত্তি উদ্ধার! যে তাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে 
পারিবেন! পশ্চিম পাকিস্থানের প্রায় সমস্ত হিন্দু 
ও শিখ ভারতে চলিয়া আসিয়াছে এবং যে সামাল 
ছুই আড়াই লক্ষ হিন্দু ও শিখ এখনও পশ্চিম পাকি- 
স্থানে আছে তাহারাও তারতে চলিয়া আপিবার 
প্রতীক্ষায় আছে। কাজেই পশ্চিম পাকিস্থানে 
বর্তমানে যে প্রকার বেপরোয়াতাবে হিন্দু ও 
শিখদের সম্পত্তি দখল করিয়া তাহাতে মুসলমান 
বসান হইতেছে তঙ্জপ্ত পশ্চিম পাকিস্থান হইতে . 


Ed 


টাকার সম্পত্তি’ বাজেয়াপ্ত হইৰে। 


* আর্থিক জগৎ 


আগমনের আশঙ্কা নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 
এখনও গোয়া কোটির মত হিল্টু রহিরাছে। 
এই সৰ হিন্দুর সম্পত্তি বি বে-পরোয়াতাবে 
দখল করা আরম্ভ হয় তাহা হইলে" পূর্ব 
হইতে পুনরায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু দলে দলে পশ্চিষ 


বঙ্গ, বিহায় ও আসামে চলিয়া আলিতে বাধ্য ' 


ছইবে। এরূপ অবস্থা খটিলে ভারতে একটা 
বড় রকম সঙ্কট দেখা দিষে। 


হ্ৃতরাং এরূপ কিছু যাহাতে ঘটিত্তে 
না পারে তৎপক্ষে ভারত সরকারের 
অবহিত হওয়া আবশ্যক । পশ্চিম পাকিস্থানে 
হিদু ও শিখদের ২ হাজার কোটি 
টাকার হত সম্পত্তি রহিয়াছে। অথচ পশ্চিম 
ভারতের স্বানত্যাগী মুসলমানদের ' পরিতাক্ত 
সম্পত্তির মূল্য € শত কোটি টাকায় ধেশী ছটৰে 
না। এদিকে পর্ববঙে হিন্দুদের ১২ শত কোটি 
টাকার মত সম্পত্তি রহিয়াছে । অথচ পশ্চিম 
"বঙ্গে সুললমানদের সম্পত্তির মূল্য ৩ শত কোটি 
টাকায় বেশী নছে। এই কারণেই পাকিস্থান 
যেপরোয়াতাবে ছি ও শিখদের সম্পত্তি দখলে 


. মনোনিবেশ করিয়াছে | উদ্ধার! মনে করিতেছে 
১ যে, পাকিস্থানে নির্ষিচারে বদি ছিন্দু ও শিখদের 


সম্পত্তি দখল, করা হয় তাছা হইলেও তার়তে 


'স্থানত্যাগী যুললযান ছাড়া আর কাহারও 


সম্পত্তি দখল করা হইবে না। আর যদি হয়ও 


তাছা হইলেও, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে 


হিন্দুষের ২৭ শত কোটি টাকার সম্পত্তির বদলে 
: ভারতস্থিত মুসলমানদের মাত্র ৮ শত কোটি 
মোটের 
উপর.কোন নীত্রি বালাই না লইয়া মিছক 
স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হুইয়াই পাকিস্থান পশ্চিম 
পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি হরণ 


করিতেছে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্পত্তি 


দখল করিতে উঠ্ঠত হুইয়াছ্ে। আমাদের 


সুদৃঢ় অভিমত এই যে, আবেদন নিবেন এবং - 


আপোধমূলক মনোভাব দ্বার! ভারত সকার 
এই স্ন্তার কোন মীমাংসা করিতে সমর্থ 
হইবেন না । এই কথাটা উহ্থারা যত শীস্র হদয়জগম 
করিতে পারেন ততই যগল। কারণ পাকিস্থান 


হইতে ভারতে যে প্রায় ৮০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ - 
- আপিয়াছ্ে এবং অদুরত্বিধ্যতে যাহারা আসিবে - 


তাহাদের পূরুষান্ছুক্রমে সঞ্চিত -এই বিপুল: 


, [ ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





তাহাযু, তাহা কোন অবস্থাতেই নির্ষিধাদে 
মানিয়া লইবে না। . 

গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশের সহিত 
পাকিস্থানের বাণিজ্য সমন্ধ করাচী হইতে 


যেব্ৰিরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জান! 


যায় যে, ও মাসে ভারতের সহিত পাকিস্থানের ' 


বাণিজ্য গত .বখলরের এ মাসের তুলনায় ₹ 
কোটি টাকা ভাগ পাইয়াছে। 
ভারত ছাড়া জগতের অন্ত সমস্ত বিদেশের 
সহিত ৰাণিদ্য গত বৎসরের ওঁ মাসের তুলনায় 
২ কোটি ৬* লক্ষ টাকা বন্ধিত হইয়াছে । উক্ত 
সংবাদে আরও প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 


৪ মালে ভারত ছাড়া অন্ত সমস্ত বিদেশের, 


সহিত পাকিস্থামৈর বাঁণিদ্য ২৩ কোটি ২০ লক্ষ 
টাকা বন্ধিত হইয়াছে । এই সব বিবরণ হইতে 
আপাতদৃিতে এক্পপ মনে হইতে পারে যে, 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের বাণিভোয় 


, পরিমাণ হাল পাইলেও জগতের অনা দেশের 


লহিত পাকিস্থানের বাণিজ্য এরূপতাবে বন্ধিত 
হইতেছে বাহার ফলে পাকিস্থানের বহির্বা শিক্ষা 
বিশেষ উন্নতিলাত করিতেছে। কিন্ত করাচী 
হইতে প্রকাশিত বিবরণে বে বাপিজোয় কথা 
বলা হইয়াছে তাহা আমদানী ও বধ্যানীয় সমট্টি। 


; এই বিবরণে উপরোক্ত সময়ে তাত এবং 


অন্থা্ড বিদেশ হইতে পাকিস্থানে কত টাকা 


মূল্যের মালপত্র . আমদানী হুইয়াড়ে এবং. 


ভারত ও অক্কান্ত বিদেশে পাকিস্থানের কত টাক] 
মুল্যের মালপত্র বণ্ডানী হইয়াছে তাহার কোন 
উল্লেখ নাই। উন] উল্লেখ করিলে বহির্ব্বাণিজ্যে 


হইতেছে তাহা বুঝ! বাইত। 


পৃথিবার বিভিন্ন দেশে বিদেশ হইতে যে 


তবে এ মাসে: 


পাকিস্থানের কত টাকা উদ্বত্ত বা ঘাটতি ' 


সমস্ত ভ্রধপকারী আসিয়া থাকে তাহাদের দ্বারা 


শী সব দেশের বেকার সমন্তা এবং বিদেশী 
মুত্রার সস্তায় অনেকটা সমাধান হুইয়া থাকে। 
এই বিষয়ে ফ্রান্স, সুইতারল্যাও প্রভৃতি দেশ 
অগ্রগণ্য । এই ছুই দেশের ছোটেলগুলিতে যে 
সহল সহল লোক নিযুক্ত আছে বিদেশী ভ্রযণকারী 


: হলই উছাদিগকে কার্ধ/তঃ পোষণ করিয়া থাকে। 


৮ 


এই লব ভ্রমণকানীয় মারফতে উক্ত ছুই দেশের : 
ভারতে 'ছই আড়াই লক্ষের ন বেশী ধাস্তত্যাগীর- পরিমাপ বধমসম্পদ 'এইতাবে অপহৃত হইলে বিদেশী মুক্তা, বিশেষতঃ ডলার জাতীয় রত 


ণই“নবেহ্বর, ১৯৪৯ ] 


হাসো 


মুদ্রার উপার্জ্জনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইংলণ্ড 
এই ব্যাপারে ফ্রান্স এবং শুইভারল্যা্ডের 
সমকক্ষ না হইলেও উক্ত দেশে গত বৎসর € 
লক্ষ ৪ ছানার বিদেশী ভ্রমণ করিতে আসিয়া 
ছিল এবং উদ্ধাদেয় মারফতে ইংলখ্ডের ৭ কোটী 
৭০ লক্ষ পাউণ্ডের 'লমযূল্যের বিদেশী মূত্র 
অন্ভিত হুইক়াছিল। অথচ এই বৎসরে 
মণকারীদের 'সুখ-সুবিধার অন্ত ইংলণ্ড মাত্র 
৪ লক্ষ ১৬ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিল। 
উহাতে বিদেশ হইতে ভ্রমণকারী আকর্ষণ যে 
একটা কতদুর লাতজলক ব্যাপার তাছা হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। সম্প্রৃতি জান1 গিয়াছে যে, ইংলগ্ডের 
পাচকগণ যে ধরণের রান্না করে তাহা ভ্রমণ” 
কারীদের তেমন কুচিকর বিবেচিত হয় না 
বলিয়া ইংলগ হইতে ১০ হাজার পাঁচককে 
ফ্রান্সে পাঠাইয়া ফরাসী ধরণের বারা শিখাইবার 


ব্যবস্থা করা হইবে। সুখের বিষয় যে, ভারতের [রঃ 
দর্শনীয় ব্যাপার শবুছ দেখিতে আসিবার জন্ত প্র 


তারতে যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় বিদেশী 


পর্যটক আকৃষ্ট হয় তজ্জন্ত তারত সরকারও | 


কিছু চেষ্টা আরপ্ভ করিয়াছেন ইতিমধ্যেই 
উদার! একটা পর্যটক শব কমিটী গঠন করিয়া 
দেশে রেল ও 'বিমানযোগে ভ্রমণ, হোটেলে 
অবস্থান, ভ্রথপকারিগণকে গাইডের লাছাব্যদান 
ইত্যাদি বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা করা দরকার 
রঃ তদ্িষয়ে 'বিচার। বিব্চেনা করিতেছেন। 

গবর্ণমেপ্টের এই উত্তম বিশেষ এীশংসনীয়। 
বর্তমানে ভারতের ভলারের খুব অভাব 
রহিয়াছে । এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
পর্য)টকগণ বিদেশ ভ্রমণে বৎসরে ৬০ কোটী 
ডলার ব্যয় করে। ফাঁজেই তারত সরকারের 
চেষ্টার 
আমেরিকার পর্যযটকগণ বেড়াইতে আসেন 
তবে উহ! দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে চাকুরীর 
ক্ষেত্রে তে] প্রসারিত হুইবেই অধিকত্ত উহার 
ফলে ভারতের ডলারের সমন্তারও উল্লেখযোগ্য- 
< তাবে সমাধান হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়- 
প্রার্থীদের পুনর্কগতির জজ যে-ভাবে কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে. তৎসঘস্ধে 'হিন্ুস্থান ষ্টাওার্ড 


পত্রের রিপোর্টার একটী বিবরণ গ্রকাশ' 


করিয়াছেন। এই বিবরণ অনুসারে পুরর্ববসতির 


যদি তারতে অধিকতর সংখ্যায় 






আর্থিক:দগৎ 


কাজ (১) পল্লী অঞ্চলে পুনর্বলতি, (২) সহ্রাঞ্চলে 
পুনর্বসতি এবং (৩) কৃষকদের পুর্ববসতি-_এই 
তিন ভাগে বিভক্ত করা হুইরাছে। গ্রথমোক্ত 
পরিকল্পনাযূলে হাবড়া বৈগাছিতে 8৫২ একর, 
কাচড়াপাড়ার নিকটে ৪০* একর এবং গড়িয়া 
স্কিমে ৮ শত একর জমির উন্নতিবিধান করিয়া 
তাহাতে আশ্রয়গ্রাধিগণকে ছোট ছোট প্লটে 
বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হুইবে স্থির 
হইয়াছে। তৰে এই শৰ অঞ্চলে কারিগর 
ও ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের 
দিকেই জোর দেওয়া হুইবে। দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনামূলে হাবড়া বৈগাছি, পাতিপুকুর ও 
বেহাল! অঞ্চলে যথাক্রমে * হাজার একর, 


২৫ বিধা ও ৯৫* একর জমি লইয়া তাহা ছোট 
ছোট প্লটে বিভক্ত করতঃ উদ্ধার উপর যাহার! 
বসবাস করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ৰ্সাইবার 
যা করা [হং | ই 85855 


নল সক রী 
সজল রি ই 


একমাত্র বঙগশ্রীন খত সাড়ী 


৫০১ 





যেদদিনীপুরে ৪৬* একর, হুগলীতে ১৬৬ একর, 
বালুরথাটে ২০৪ একর, জঙ্গীপুরে ৬৫ একর, 
কষ্জনগরে ৮৮ একর, জলপাইগুড়িতে ৬৫ একর, 
জলপাইগুড়ির তালুকসাড়া অঞ্চলে ২০০ একর, 
আলীপুর হুয়ারে ৪২ একর এবং শিলিগুড়িতে 
১০* একর জমি লওয়ারও ব্যবস্থা হইতেছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় জলপাইগুড়ির ফতেপুকুর 
অঞ্চলে ১৩০০ একর, উক্ত জেলার শুলকাপাড়া 
অঞ্চলে একর, নুদারবনের মণুরাপুর 
অঞ্চলে ৮০০ একর, কুলটা স্কিমে ১৪০০ বিধা 
এবং বেখুয়াডহরি ক্ষিমে ৫০০০ একর অমি 
লইয়া তাহাতে আশ্রয়প্রার্থী ক্কবিজীবিগণের 
বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। সমগ্র 


পরিকল্পনাটা পুনর্বাসন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের আস্তরিকতাঁর পরিচয় দেয়। তবে 
উহা পূর্ণভাঁবে এবং যথাযথ উপায়ে কার্যকরী 
হওয়ার টা সমস্ত নির্ভর করিতেছে এ 


১০৪ 








বত 


চেয়ারম্যান রীতি এন, চৌধুরী 


কটন এণ্ড এজেপ্টস : 


. সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২শুনং, হরচন্দ্র মল্লিক 
বিলস্‌- সোদপুর (২৪ পরগ্নণা) 






সদ লি 


স্বীট, কলিকাতা । 


রগ 


| 


আর্খিক এনিয়ার খবরাখবর : 


ভারতে চাকুরীর অন্ভাব--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ, অনেক কলকারখান! বন্ধ 
এবং তায়তেয় বিতিনন স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠার 
পরিকর্মুনা স্থগিত হওয়া ইত্যাদি কারণে তারতে 
চাকুরীর ক্ষেত্র সঞ্ধুচিত হুইয়া পড়িয্নাছে। 
উদার ফলে গত সেপ্টেম্বর মাসে, ভায়তের 
বিতিন্ন এমপন়নেণ্ট এক্সচেঞ্জে মোট ৮৩ হাজার 
৩৩ ডন লোক চাকুরীপ্রাথা হওয়া লব্বেও 
উহাদের মধ্য হইতে ১৮ হাজার ₹৪৬ জনের বেশী 
প্রার্থীকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আগষ্ট 
মাসে ২* হাজার ৩ জনকে চাকুরী দেওয়া 
হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মালে” ১ হাজার ৭৬ 
জন নামীকে চাকুরী দেওয়া হয়। 

ভারতে চিনির অভ্ভাব--তারতের 
খাভমন্ত্রী এল্নপ বলিয়াছেন বে, বর্তমানে তারতে 
চিনির যে অভাব দেখ! দিয়াছে তাছ! একটা 
সাময়িক ব্যাপার যাত্র। তিনি বলেন যে, 
আগামী করেক শধ্যাহের মধ্যে ভায়তের 
অনেক চিনির কলে চিমি প্রস্তুত আরম্ভ হইবে 
এবং এই বলয়ে ভারতে ১২ লক্ষ টন চিনি 
উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর এবং গতপূর্ক 
বৎমরে ভারতে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার 
ও ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হুইয়া- 
ছিল'। 

অনাবাদী জমিয় আবাদ-_-তারত 
সযকার আগামী ৭ বৎসর কালের মধ্যে দেশের 
"৩০ লক্ষ একর অনাবাদী জমিকে আবাদী 
জমিতে পরিণত করিবার জর যে, সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাসমারে উপরোক্ত পরিমাণ 
জমির অর্দ্ধেক জমি মধ্য ভারত হুইতে নির্বাচিত 
কর! হইবে স্থির হইয়াছে। প্রাথমিক ব্যবস্থা 
হিসাবে গুনা ও তিলসা জেলাতে ১ লক্ষ ২৯ 
হাজার একর জমি নির্বাচিত করা হইয়াছে। 

দ্কুত্প ও কুটার শিল্পের প্রসার--তারতে 
কু ও কুটার শিল্পের গ্রাসারের দন্ত তায়ত 
সরকার জাপান হইতে যে সব ফলকজা ক্রয় 
করিয়াছেন তাহ! এক্ষণে দিল্লীতে পৌষ্িতেছে। 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, দিল্লীর 


নিকটে একটা কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে ' 


গত 


এই সব যন্ত্রপাতির সহায়ে ৩০* অন বাস্ত যুত 
ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হইবযে। এই শিক্ষাদান 
কার্ধ্ের জন্ভ বর্তমান মাসের মধোই আপাদ, 
হইতে কতিপয় কারিগর দিল্লীতে পৌছিবেন। 

ভারতীয় খনির নিয়ন্ত্রণ__তারতীয় 
পার্লামেন্টে গত বৎশন্ন খনি ও খমিজ অব্য 
নিয়ন্ত্রণ ও উদ্লয়ম আইন নাযে বে আইন পাশ 
হয় গত ২৫শে অক্টোধয় তারিখ হইতে উহা 
ভারতে বলবৎ করা হইয়াছে । এই আইল 
মতে তারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক পবর্ণমেপ্ট 
ফেরোদিম। প্রককৃতিজ গ্যাস এবং অন্তান্ত কতিপয় 
ছোটখাট খনিজ জৰ্য খনি ‘হইতে উত্তোলন 
সম্বন্ধে ইজারা দিবার অধিকারী হইবেন। উচা 
ছাড়া অস্ত সমপ্ত খনিজ জ্রবের ইজারা দিতে 
হইলে তজ্জন্ত তারত সরকায়ের অমুমতি গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

ভারতে রেলের মৃতন ভাঁড়া-_ভারতের 
রেল বিভাগের মন্ত্রী ভগোপাল্বাধী আয়েলার 
হ৮শে অক্টোবর তারিখে একটা 
সাংবাদিক সতায় বলেন যে, গত জান্ুয়ানী 
মাস হইতে ভারতে রেলপথ সমূছে 
যাত্রীগাড়ীর যে শ্রেণীবিভাগ কয়া হয় 
তাছা পরিত্যাগ করিয়া আগামী ১লা ডিসেম্বর 
হইতে পূর্বেকার শ্রেণীবিভাগে ফিরিয়া যাওয়া 
হইবে। তবে পূর্বের সেকেণ্ড জ্লাসফে 
স্পেশিয়।ল ক্লাশ টু এবং পূর্বের ইণ্টারমিডিয়েট 
ক্লাসকে ক্লাস টু নামে অভিছিত করা হুইবে। 
ওঁ সময় হইতে র্লাল ওয়ালের তাড়া প্রতি 
মাইলে ২৪ পাই (পূর্বের তুলনায় ৬ পাই কম) 
নির্ধারিত হুইবে। স্পেশিয়াল ক্লাস টু'য়ের 
ভাড়া প্রতি ফাইলে ১৪ পাই পের্ষের তুলনায় 
২ পাই কম) নির্ধারিত হইবে তবে 
স্পেশিয়াল ক্লাস টু'র গাড়ীতে ঘুমাইবায় ব্যবস্থা 
খাকিবে। অভিনারী ক্লাশ টু'য়ের ভাড়া 


পূর্কেকার ইন্টাক্িভিয়েট ক্লাসের ভাড়ার 


সমান হুইৰে। 

রেলের ইঞ্জিন সরবরাহ--তারতের 
রেলমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের 
সেপ্টে হইতে ১৯৫১ পালের মার্চ পর্য্যন্ত 
সময়ে ভারতীয় রেলপথচলিয় অন্ত বিদেশ 


হইতে ৮০৪ ইঞ্জিন আসার কথা। উদার মধ্যে | 
৩** আলিয়া 'পৌহিয়াছে এবং বাকী € শত 
আলিবে। আগামী ল়কারী বৎলক্ষে ব্যয়- 
সন্কোচেয অন্ঞ বিদেশে আর কোন ইঞ্জিনের 
ফরমায়েস দেওয়া হইবে না। তবে ১৯৫০-৫১ 
সাল শেষ হইবার পূর্েই চিত্তরঞ্জনেয় ইঞ্জিনের 
কারখানাতে রেলে ইঞ্জিন প্রস্তুত আয়ত 
হইবে। এই বৎসরে »টী ইঞ্জিন তৈয়ায় হইবে 
আশা কর] যায়। পরবস্ধা বৎসরে নিন্দিত 
ইজিনেয় সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তৎপরবণ্তা 
বৎসরে কারখানায় পুরাদস্তরতাবে কাজ হইবে। 
জগতে জাহাজ নির্াণ-লয়েডসের 
রেজিষ্টার মতে বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশের 
জাহাজ নির্দাণের কারখানাতে মোটমাট ৪৬ লক্ষ 
৭ ছাজার ৭৩৯ টনের বাণিজ্য জাহাজ নির্শ্বিত 
হইতেছে। তবে এই হিসাবের মধ্যে জামান, 
কুষিয়া ও চীনের ফায়খানাগুলিয় হিসাব ধরা 
হয় নাই। উপরোক্ত পরিমাপ জাহাজ ছাড়া 
বর্তধানে জগতে ১৯ লক্ষ ৮ হাজার ১৬৭ টনের 
তৈলবাহী জাহালও নিষ্থিত. হইতেছে। 
উপরোক্ত: জাহাজের মধ্যে ইংলণ্ডে ২৪ 
লক্ষ ৯৫ ছাজার টন, (শতকরা ৪৫'৫ 
তাগ) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লক্ষ ২৫ 
হাজার টন, ফ্রান্সে ৪ লক্ষ ৮ হাজার 
টন, হল্যাণ্ডে.৩ লক্ষ ১১ ছাজার টন, সুইডেনে 
২ লক্ষ ৫৪ হাদার টন, ইটালীতে হ লক্ষ 
৬ হাজার টন, জাপানে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টন, 
ভেনবার্কে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টন এবং স্পেনে 
১ লক্ষ .১৪ হাজার টনের জাহাজ নির্নিত' 
হইতেছে) 
পাকিস্থানের চা-শিল্প-_পূর্বপাকিস্থাদে 
বৎসরে ৪! কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং 
উহার মধ্যে ৩ কোটি পাউণ্ড চা ইংলণ্ডে রণ্ডানী 


"ছয়। বর্তমানে পাকিস্থান উহার, টাকার মূল্য 


হাল না কয়াতে ইংলত্ডে পাকিস্থানের চায়ের 
মূল্য শত্তকর! ৪৪ ভাগ চড়িয়া গিয়াছে । এজন্ত 
ইংলগ পাকিস্থান ছইতে চা ক্রয় করিতেছে না। 
পাকিস্থান গবর্পমেন্ট এতদিন চায়ের বাবদ 
গ্ুতি পাউপ্ডে ॥* আনা হিসাবে রপ্তানী শুধ 
আদায় করিতেন।. ৃ 


৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


রেলে ব্যয়সত্কোচ--তারতীয় রেল- 


মন্ত্রীর মতে আগামী ১৯৫০-৫১ লালে 
তারতীর রেলপথগুলির পরিচালনা যায় 
৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা হাল পাইবে। 
এই বৎসরে মূলধন খাতে রেল বিভাগের 
ব্যয় চলতি বৎসরের তুলনায় ২৫ কোটি 
টাকা কমাইয়! ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার 
পরিণত করা হইবে । 
। গাণ-পরিষদের আগামী অধিবেশন-_ 
নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ১৪ই 
নবেম্বর তারিখে ভারতীয় গপ- “পরিষদের 
অধিবেশন বলিবে । 

সংযুক্ত প্রদেশে পাটের চাঁষ-_তারত 
যাহাতে আগামী ৰৎসরেই পাটের ব্যাপায়ে 
মোটামুটিতাবে স্বাবলম্বী হয় তজ্জন্ত ভারতের 
সর্বত্র আগামী বৎসরে অধিকতর পরিমাণে 
পাটের চাষ করা হুইবে। এই পরিকল্পনায় 
আগামী বৎসরে সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম, 
উড়িষ্যা, পশ্চিম বালা, ত্রিযান্কুর-কোচিনে 
অতিরিক্ত ছিলাবে ২ লক্ষ একর জমিতে 
পাটের চাষ করা ছইবে। পাটের যাহাতে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তক্জন্ভ উন্নত ধরণের 
চাববাসেক ব্যবস্থা কর! হইবে। 

ছাপাখান। পরিচালক সমিতি--গত 
৩০শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় ছাপাখানা 
পঞ্জিচালক সমিতির ( Calcutta Printing 


r* Press Owners’ Association ) বাৰিক 


সভায় আগামী বৎসরের জন্ত পগোরাজ প্রেসের 
শরীমুরেশচন্দ্র মজুম্দার যুমিতির সভাপতি এবং 
ভ্ীলরম্বতী প্রেসের শ্রীশৈলেজ্রনাথ গুহরায় 
উহার অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত . 
হইরাছেন। 

আশ্রয়প্রার্থার জন্য সমর সরঞ্জাম 
কারখান।_-বোম্বাইয়ের নিকটবৰ্ত্তী কল্যাণ 
নামক স্থানে বহু. আশ্রয়প্রার্থা বেকার অবস্থায় 
আছে বলিয়া উহ্থাদের পুনর্বমতির ব্যবস্থার 
উদ্দেপ্তে ভারত সরকার এ স্থানে সমর সরঞ্জাম 
* প্রস্তুতের অন্ত একটি বৃহদাকার কারখানা! স্থাপন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন-- 


আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় 


কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল,।' || 


কিন্তু এক্ষণে জান! গিয়াছে যে, আগামী মার্চ 


ট আর্থিক জগৎ 


কি এ্রিলে এই অধিবেশন হইবে । এবার 
দক্ষিণ ভারতের কোন স্থানে এই অধিবেশন 
হইবে বলিয়া! শুনা যাইতেছে। 

বিভিন্ন প্রদেশে ইস্পাতের বরাদ্দ_ 
ভারত সরকার আগামী জানুয়ারী হইতে মার্চ 
পর্য্যন্ত তিন মাসে বিভিন প্রদেশের প্রস্বোজন 


মিটাইবার জন্ক মোট ৬ হাজার টন ইস্পাত, 


দিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে পশ্চিম 
বাজলায় অন্ভ ১ হাজার টন ইম্পাত দেওয়া 
হুইবে। পশ্চিমবজের় পুনর্বসতি বিভাগের 
দাবী অঙ্গুলায়েই পশ্চিদবজের জদ্ভ এত বেশী 
ইস্পাত বরাদ্দ হইয়াছে। 


ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর, বিরোধ 
মীমাংসা--তারতের বড়লাট একটি অভিনান্স 
জামী করিয়া ভারতের যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা 
কোম্পানীয় একাধিক প্রদেশে ব্যবসা রহিয়াছে 
সেই সব ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর পরিচালক 
ও কন্মাদের মধ্যে বিষোধের মীমাংসার অন্ত 
একটি ট্রিবিউনাল বা সালিশ আদালত গঠন 
করিবায় ক্ষমতা গ্রহণ ক্করিয়াছেন। এই 


০০০ 
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অডিনান্দে প্রদেশগুলিকে এই সব ব্যাপারে 
ট্রিবিউলাল গঠনে নিষেধ করিয়া ছেওয়া 
হইয়াছে! এই ধরণের ট্রবিউনুলে বর্তমানে 
যে বিচার চলিতেছে তাহ! বাতিল করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে পূর্বে বিতিন্ন টট্রবিউনাল 
যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহাও ভাবত 
সয়কার কর্তৃক পরিকল্পিত ট্রিবিউনালেক্ 
বিবেচনাধীনে আলিবে । 

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবন্থ।- 
ভারতীয় চিনির কলগুলিতে যাহাতে অধিকতর 
পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয় তজ্জন্ত গবর্ণমেন্ট এরূপ 
স্থির করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে যে সব 
চিনির কলে চলতি বৎসরের তুলনায় শতকরা 
€ তাগ ও তাহার বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন 
হুইবে লেই সব কলের উপর উৎপাদন শুষ্ক প্রতি 
হন্দয়ে ৯ আনা কম করিয়া ধার্ধ্য করা হুইবে। 
চিনির কলগুলির কাজে যাহাতে ইস্পাত, কয়লা, 
লিমেণ্ট ইত্যাদির অতাবে কোন ধিস্ন না. ঘটে 
তজ্জস্ত কলগুলিফে আগামী, বৎসয়ে এই সব 
জিনিষও পর্য্যাধ্ট পরিমাপে দেওয়া হইবে । 











গ্রাম_ইউনো ব্যান্ধাস” 


নান লিমিট 


[সকল প্রকার কাবালি রর করা হয় কাৰ্য্য করা হয়।| | 


হেড অফিন--পি-৭, মিশন রে এক্সটেনশন, কলিকাতা। 
 উত্ত্ন কলিকাতা 8 ৬২, গৌরীবাড়ী লেন 
চা কলিকাতা ১১৩৮১ রস! (রাড, 
পুর, কাণিয়াং এবং খুলনা । 
Ra 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি । 
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ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদ্ছন-ভারত বৎসরে ভারতে মোট বিছ্যুৎ কারখানার সংখ্যা 
ছিল ৩৬৩ । 

দ্বেশ-বিভাগের পুর্বের প্রাপ্য ক্ষতি- 
পুরণের দ্বাবী_তারত সরকারের রেলওয়ে 
দর হইতে একটা বিবৃতিতে জানান হইয়াছে 
যে, দেশবিতাগের পূর্বে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণসমৃ, 
মিটাইহা দেওয়ার একটি পদ্ধতির কথা রেলওয়ে 


সরকারের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কমিশনের রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, গত ১৯৪৮ সালে তারতে মোট ৪৫৭ 
কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্বাৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪৭ সালের তুলনায় উহা 
শতকর] ১২৩ তাগ বেশী | এই বৎসরে ভারতে 
যে সব নূতন বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপিত হয় 


তাহাতে ভারতে বিছ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা, 


১৯৪৭ সালের ভূলনায় শতকরা ৩ ভাগ বদ্ধিত 
হইয়াছে। কাজেই বুঝা যাইতেছে বে, প্রচলিত 
কারখানাগুলিতে অধিকতর সময় কাজ হওয়ার 
দরুণই আলোচ্য বৎসরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
' গৃছস্থালীর কাজে শতকরা ১১ তাগ, বাধসা- 
বাণিজোর জন্চ আলো উত্তাপচৃি ও রায়ার 
কাজে শতকরা ৬৩ ভাগ, চলাচল ব্যবস্থায় 
শতকরা ৭'৯ ভাগ, সেচকার্ষেয শতকরা ৩ ভাগ 
এবং সর্ধসাধানণের জলের কলের জন্ভ ৪'* 
তাগ বিদ্যুৎ ব্যব্হত হুইয়াছে। এই সমস্তের 
ঘিগুণ পরিমাণ বিদ্যুৎ দেশের শিল্পকারখানা- 
গুলির প্রয়োদনে ব্যবহৃত হইয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে ভারতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার 
শতকরা ৬৩ ভাগ কোম্পানী পরিচালিত 
কারখানাভে, শতকরা ৩৬ ভাগ গবর্ণমেন্টের 
পরিচালিত কায়খানাতে এবং শতকরা ১৪১ 
ভাগ মিউনিসিপালিটির কারখালাতে উৎপন্ন হয়। 
এই বৎপরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, ১৯৪১ 
সালের মাথাগুণতি যত প্রতি ব্যক্তির অন্ত গড়ে 
কত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার হিসাব 
এইরূপ- দিল্লী ৯৫ ফিলোওয়াট ঘণ্টা, ৰোদ্বাই 
. ৪৯, মহীশৃর রাজ/ ৩৮, পশ্চিমবঙ্গ ৩৭, ত্রিবান্ভুর 
রাদ্য ১৮, কোচিন ৮, মাল্রান্স ৮, আজমীর- 
মাড়ওয়ার ৭, সংযুক্ত প্রদেশ ৬, পূর্ববপাঞ্জাব ৫। 
অস্ভান্ প্রদেশে প্রতি ব্যক্তির দম্ভ ৫ কিলোওয়াট 


"ঘণ্টা অপেক্ষ! কম বিছ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। উহার. 


মধ্যে আলাম ও উড়িঘ্যাতে প্রতি ব্যক্তির জঙ্গ 
এক কিলোওয়াট ঘণ্টারও কম বিদ্যুৎ ব্যবন্ধত 
হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতের 
সমস্ত কোম্পানী পরিচালিত বিদ্যুৎ কারখানাতে 
৯১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োভিত 
ছিল। আলোচ্য ব্সরে দেশে যে বিয্যুৎ 
সরবরাহ হয় তাহার শতকর ৯১২ ভাগ এসি 
এবং বাকী বিদ্যুৎ ডি সি শ্রেণীর ছিল। আলোচ্য 
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[ ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





বোর্ড ১৯৪৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর যোষপ! 
করেন। যে লকল রেলওয়ে ষ্টেশন বর্তমানে 
পাকিস্থানে পড়িষাছে সেই সকল ষ্টেশন হইতে 
দেশ বিভাগের পূর্বে যে মাল ভারতে চালান 
দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ 
যেগুলির রগানি নিষিদ্ধ 'করিয়াছেল' অথবা যে 
সফল দ্রব্য আটক করিয়াছেন এ সবল দ্রব্য 
সম্বন্ধে তারতীর য়েলওয়ের দায় সম্বন্ধে উপকোক্ত 
ঘোষধপার ফলে ফোনও কোনও মহলে ভ্রাস্ত 
ধারণার জি হুইয়াছে। পাকিস্থান ডোমিনিয়ন 
কর্তৃক উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে এ 
মালগুলি ভারতীয় ষ্টেশনে ডেলিভারি দেওয়া! 
অসস্ভব হুইয়া পড়ে। এইজন্কু তারতীয় 
রেলওয়েসমুহ দায়ী হইবে না। তবে তারত 
সরকার পাকিস্থান লরফারেষ সহিত আলাপ 
আলোচনায় দ্বায়া এই বিষয়টির মীমাংসার অস্ত 
চেষ্টা করিতেছেন। 

নিখিল ভারত গবাদি পশু প্রদর্শনী 
আগামী ১৯৫০ সালের হ৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে 
ওরা মার্চ পর্যস্ত লক্ষৌয়ে নিখিল ভারত গবাদি 
পণ্ড প্রদর্শনীর নবম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে । এই 
প্রদর্শনী গত ৮ বৎসর দিল্লীতেই অগ্নিত 
হইয়াছে। কিন্তু প্রদর্শনী কমিটির গত বাধিক 
সতার দেশের বিভিন্ন স্থানে এই অমুষ্ঠানের 
আয়োজন করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এইবার 
প্রদর্শনীর স্থান পরিবর্তন করা হুইয়াছে। এই 
সিদ্ধান্তের ফলে দেশেয় সকল অঞ্চলের লোকই 
উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদানের সুবিধা পাইবে। 
এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে ফোনও। মাশুদ 
লাগিবে না। ইহাতে যে সক পণ্ড প্রেরণ 
করা হুইবে গুলিকে অনুষ্ঠানের কয়দিন বিন] 
ব্যয়ে খাত সরবরাহ করা হইবে। এই 


প্রদর্শনীতে ছুদ্ধোৎপাদন প্রতিযোগিতা হুইবে 


এবং নীলামে গবাধধি পশ্ত বিক্রয়ও হইবে। 

অনৃপ্রে বন্যা ও ঘুরিবাত্যার ধবংসলীল! 
তি কৃ নদীর বন্ধা এবং ঘৃণিবাত্যার 
ফলে অন্ধ, দেশের যে লদস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে তাহা পরিদর্শন করিয়া অন্ধ" প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক বঙ্গ এরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ব্যাপার্ের ফলে 
৮ ফোটি টাকার সম্পত্তি বিন্ষ্ট হইয়াছে এবং 
€ শত মাছুষ ও ৬ হালার গৃহপালিত পশু 
জীঘন হাঁরাইয়াছে। 


৪ 


এই নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


, আর্থিক জগৎ, 


৫০৫ 





পাকিস্থানাগত সরকারী কর্ম্মচারীদের 
পেন্সন--কেন্দ্রীর পুনর্বপতি দণ্যরের এফ 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
প্রভৃতির দাবী-দাওয়া মিটাইবার জগ গঠিত 
কেন্দ্রীয় সংস্থা এখন হইতে অননুযোদিত পেম্দন 
সংক্রান্ত দাবী-দাওয়ারও নিষ্পত্তি করিবেন। 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূৰ্ব্ব ব্যতীত পাকিস্থানের 
সকল প্রদেশ ও উপরাষ্ট্রের যে সকল সরকারী 
ও. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী 
ভারতে আসিয়া পেম্সনের অন্ত আবেদন 
করিয়াছেন, তাহাদের আবেদনপত্র এখনও 
সরকারী বিবেচনাধীন থাকিলে আগামী ৩*শে 
লবেম্বরের মধ্যে নয়াঁদিল্লীর ফেন্ত্রীয় পুনর্বাসন 
, দণরের সহকারী কর্ধ-সচিব ৪ এইচ, আর, 
ভাল্লার নিকটে পুনরায় নৃতনতভাষে আবেদনপত্র 
পাঠাইতে হইবে । আলোচ্য লরকারী বিলুপ্তি 


প্রকাশের পুর্বে প্রাপ্ত আবেদনপর্রেসমু 


বিবেচিত হইবে না। নুতন আব্দেনপত্রে (১) 
আবেদনকারীর পুর্ণ নান ও তারতঙ্থ বর্তমান 
ঠিকানা $ (২) অবলর গ্রহণের পূর্বে পাকিস্থানে 
যে পদে বহাল ছিলেন, অবসর গ্রহণের তারিখ 
এবং পেন্সনেয় আবেদনপত্র যাঁহার নিফট 
পাঠান হইয়াছিল) (৩) পেন্ধানের পরিমাপ 
এবং (৪) ভারতের কোন্‌ কোযাগার হইতে 
পেন্সন প্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহ] উল্লেখ 
করিতে হইবে । আবেদনপত্্রসমূষ পাকিস্থান 


৮৮ গবর্ণমেন্টের অনুমোদনের জগ্ত কবে পাঠান 


হইতেছে এবং এগুলির অনুমোদনের সংবাদ 
আবেদনকারীদিগকে যথাসময়ে জানান হইবে। 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থী সরকারী 
বর্মচারীদিপের পেন্সন সংক্রান্ত আবেদনপত্র 
যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাঞ্জাৰ গবর্ণমেণ্টের 
নিকটে দাখিল করিতে হুইবে। 

জগতে চাউলের অভাব-_সন্গিলিত 
জাতিপজ্বেয় থাড ও কৃষি প্রতিষ্ঠান জগতে 
চালের অভাব লক্বদ্ধে একটা রিপোর্ট প্রস্তুত 
করিয়াছেন । এই রিপোর্টে সনস্তব্য 
< হইয়াছে যে, জগতের অর্ধেক লোক ভাত 


খাইয়া ভীবনধারণ করে এবং উহাদের মধ্যে 


এশিয়ার বিভিন্ন দেশস্থ লোকের সংখ্যাই 
অধিক। বর্তমানে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা 


বৎসরে ১ কোটী করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
গত কয়েক বৎদয়ে এই বৃদ্ধির হার দীড়াইয়াছে- | 


করা | 


শতকরা ২০ ভাগ।' কিন্তু এই সময়ে এশিয়ার 
বিভি্ দেশে চাউলের উৎপাদন শতকরা ১০ 
তাপের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। যুদ্ধের ধ্বংস- 
লীলা, আধাদী জমি পতিত থাকা, সেচকার্য্যের 
বিলোপ এবং রাজনীতিক অশাস্তিই চাউলের 
উৎপাদন উল্লেখষোগ্যক্প না হওয়ার কারণ। 
এদিকে এই অঞ্চলে পোকামাকড় ও রোগের 
জড় বৎসরে ১ কোটী মেট্রিক টন করিয়! 
চাউল নষ্ট হইতেছে । খাত ও কৃষি প্রতিষ্ঠান 
এই অবস্থার প্রতিকারের অন্ত আবাদী .লমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি, 'উদ্নত ধরণের বীজ. ব্যবহার, 
সেচকার্ধের প্রায়, অমির জল নিকাশের 
ব্যবস্থা, চাষে আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতির 
ব্যবস্থার, অমিতে বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ এবং 
চাষ সম্পর্কে বৈজ্ঞাদিক আবিষ্কারের. নাছায্য 
গ্রহণ ইত্যাদি পন্থার নিক্ষেশ দিয়াছেন '/ ; 

কলিকাতায় মাছের . যোগান__ 
পাকিস্থানের টাকার মৃল্য ভারতীয় - টাকার 
তুলনায় বেশী থাকার পাকিস্থান হইতে 
কলিকাতায় আনীত মাছের মূল্য অত্যধিক 
চড়িয়া যাওয়াতে এবং সম্প্রতি, একাধিকবার 
ভারত-পাকিস্থানের সীমাঝ্চে. পাকিস্থানের 
গন্ধ বিভাগের কর্দচারিগণ . তাঁরতীয় 


বাষসারীদের অলেক মাছ কাড়িয়া লইয়া তাহা 
নাতে পি রি দেওয়াতে জি 


পাকিস্থান হইতে মাছের আমদানী একপ্রকার 
বন্ধ হুইয়াছে। তবে ইদানীং উড়ি ্যার চিলকা 
হৃদ, বিহার, সংবুত্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যহ ৫৬ শত মণ মাছ 
আপিতেছে। কলিকাতায় ইদানীং আশেপাশের 
পুকুর, বিল ইত্যাদি হইতেও মাছের সরবরাহ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজপ্ড পাকিস্থান হইতে 
মাছের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে মাছের দর 


যে প্রকার চড়া উচিত ছিল দর সেরূপ চড়ে নাই। 


উল্লেখযোগ্য, যে, মুদ্রা বিরাট উপস্থিত হওয়ার 
পূৰ্ব্বে কলিকাতায় যে মাছ বিক্রয় হইত তাহার 
অর্ডেক আসিত পাকিস্থান হইতে। 

চীনে, ইংলণ্ডের দাদন--ইংলণ্ডের় 
পররাষ্ট্র বিভাগ হুইতে সম্প্রতি এরূপ জানান 
হইরাছে, ১৯৪১ সালে চীনে ইংলগ্ডের ব্যবসা 
গ্রতিষ্ঠানগুলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 
১২ «কাটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। উহা ছাড়া উক্ত 
বৎসরে চীনের গবর্ণষেন্ট ও রেলপথগুলির 
নিকট ইংলগ্ডের লোকের দাদনের পরিমাণ 
ছিল € কোটী ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড। 

চিনির মূল্যত্রীস-_ অন্ত ৭ই নবেছর তারিখ 
হইতে কলিকাতার রেশনের দোকানগুলি হইতে 
প্রতি সেয় চিনি পৌনে চৌদ্দ আনা মূল্যে 
দেওয়া হইবে। পূর্বে প্রতি সেয়ে অন্ত ১৫ 
আনা মূল্য লওয়া হইত | 


ante ০এ হে 
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ঃ ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা 
' | ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড, ইউ, এস, এ, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 





নরওয়ে, 5৫ ঢাশু, হুল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, পেনাং ও 
সিঙ্গাপুর তি স্থানে এজেন্দী রহিয়াছে। 
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৫০৬ 
চীনাবাদাম হইতে কৃত্রিম পশম 
বৃটিশ বৈজ্ঞামিকগণ চীনাবাদাম হইতে 'আরডিল+ 
নামে একপ্রকার কৃত্রিম পশম তত্ব প্রস্তুত 
করিতে সক্ষষ হইরাছেন। আয়ডিলকে বর্তমান 
যুগে বয়ন শিল্পের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা যাইতে 
পারে। পশম একপ্রকার দরান্তৰ প্রোটিন তত্ব 
এবং চাঁনাবাদামের মধ্যে উদ্তিজ্জ প্রোটিন প্রচুর 
পরিমাণে আছে। পত্তরা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আহার 
করে। পতশ্তদেহের মধ্যে এই উত্তিজ্জ প্রোটিন 
জান্তব প্রেটিনে পরিণত হয় ও তাহার কিয়দংশ 
পত্তয লোমে রূপান্তরিত হয়| বৈজ্ঞানিকের়া 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই উদ্ভিজ্জ 
প্রোটিনকে সোজাসুজি জান্তব প্লোটিনে 
কূপাস্তরিত করিয়া! আরভিল আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । স্কটশ্যাণ্ডের অত্বর্গঠ আরভিল 
নামক স্থানে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডািজ- 
এর কারখানায় বর্তমানে আরভিল. বস্পু গ্রস্তত 
করা হুইতেছে। আরভিল পশম অপেক্ষা সত্তা । 
হৃতরাং উচ্থার আবিষ্কারের ফলে পশমী বন্তের 
মুল্য হাস পাইবে আশা কর] যায়। কিন্ত 
আরভিল আবিষ্কারের ফলে পশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে না। অৰ্দ্ধেক আয়ডিল ও অর্ধেক পশমে 
প্রস্তুত বস্ত্রের সঙ্গে পুরাপুরি পশমী বন্ত্রের কোন 
পার্থকা দেখা. যাঁয় না। 
কাটে না) সুতরাং আরভিল মিশ্রিত পশমী 
বস্ত্র চিরতরে কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইবে। পশমের সৰ গুণ আরভিলের মধ্যে 
আছে। আরডিল কোমল, উষ্ণ ও আর্দ্রতা 
শোষক । আরডিলে যে কোন রং কর! যায়। 
কার্পাস তত্ত বা রেয়নের সঙ্গে আরডিল মিশ্রিত 
করিয়া অনেক উন্নত ধরণের বস্তু প্রস্তুত করা 
যায়? রেয়ন ও আরডিলের মিশ্রণে এমন বস্ত্র 
প্রস্তুত কর! সম্ভব হইয়াছে যে, আকৃতি বা গুণা- 
গুণে পশমী বন্ত্রের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য ধরা 
পড়ে না। অদূর তবিব্যতে আরভিল বয়নশিল্পে 
এফ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে পে 
বিবয়ে কোন সন্দেহ নাই। . 
বন্ষমারোগের নৃতন ওষধ *.নিও- 
মাইসিন--যাত্র কয়েক মাল পূর্বে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে নিওযাইলিন নামে বন্মারোগের একটি 
উধধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্ত ইতিমধ্যেই উহার 
কার্য্যকরিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অ্কান্ত 
প্রাণীর উপর ওেধ্ধটি প্রয়োগের ফলাফল 


আরভিল পোকায়. 


আৰ্থিক জগৎ 


নিউইয়র্ক একাডেমী অব সায়েন্সের একটি 
নাস্তিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়| সম্মেলনে 
সতাপতিত্ব করিয়াছিলেন ওবধটির আবিষ্কারক 
ডাঃ সেলম্যান এ ওয়াফ্সম্যান। ক্রয়যোগের 
অভতম শ্রেষ্ঠ গুঁবধ ট্ট্রেপ্টোমাইপিনগ তিনিই 
আবিফার করিয়াছিলেন। যন্মাবীদ্াণ্র প্রবল 
আক্রমণ হইতে প্রাণীকে রক্ষা করিবার 
ব্যাপারে নুস্ধন ওধধটি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া 
প্রমাণিত হুইয়ান্ে। ষ্টরেপ্টোমাইনিন প্রয়োগে 
যে লকল বীঘাণু ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় না নিওমাইলিন 
সেগুলিকেও নই করিয়া ফেপিতে পারে। 
তাহা ছাড়া অধিক মাত্রায় নিওমাইসিন 
প্রয়োগে কোন প্রকাস্ধ কুফল 'হয় 
না। শীত্রই রুপ্র মানৰ শয়ীরের উপর 
নিওমাইপিন প্রস্বোগের ফলাফল পরীক্ষা করিয়! 
দেখা যাইবে । নিওমাইলিনও ষ্টরেপ্টোমাইলিনের 
ভায় সর্বপ্রকার ক্ষয়রোগের বীজাণু ধ্বংস 
করিতে পারে না। কোল কোন প্রকারের 
বীজাণু নিওমাইপিন প্রারোগে বিনষ্ট হয় না বটে, 
তবে ট্রেপটোবাইসিন প্রয়োগে বিন হয়। 
উভয় উধধেরই আবিফারক ডাঃ ওয়াকসম্যাঁন 
বলেন যে, ছুইটি উবধ একত্রে ব্যবহার করিলে 
সর্ধোত্কট ফল পাওয়া যাইতে পারে। 
ট্রেপটোযাইসিন আবিফার হইতে লব্ধ লযুদয় 
অর্থ সম্প্রতি ডাঃ ওয়াকযয্যান রাটজারস 
বিশ্ববিষ্ালয়কে দান করিয়াছেন । উর পরিমাণ 
১০ লক্ষ ডলারের অধিক হইবে । এ অর্থে একটি 
গবেবণাগার নির্গ্গাণ করা হইবে ।-বাফিনবার্তা 

আমেরিকায় গৃহ নির্মাণ__ ওয়াশিংটনের 
একটি সংবাদে প্রকাশ বে, গত সেপ্টেম্বর মাসের 
শেব তারিখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৭ 
লক্ষ ৪৩ হাজার নূতন বাড়ী নিশ্মিত হইতেছিল। 
অক্টোবর হইতে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের 
জন্ভ বাড়ী নির্দাপের কনট্রাফটরগণ আরও 
৪৯০ কোটি ভলার মূল্যের বাড়ী নির্শ্মাপের 
কনট্ান্ট পাইয়াছে। উহা হইতে মলে হয় যে, 
আগামী ভিসেম্বর। মাসে উক্ত দেশে ৯] লক্ষ 


হইবে। ইতিপূর্বে উক্ত দেশে আর কখনও 
এক সঙ্গে এত অধিক বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা 
হয় নাই। বর্তমানে আমেরিকাতে বাড়ীঘয় 
নির্ঘাণের কাজে ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৮ শত 
লোক নিযুক্ত আছে। 


£ 


হইতে ১* লক্ষ নূতন বাড়ী নির্ধাপের কাজ চালু পুরী এক্সপ্রেস 


t 


[ ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





রেলের সময় নির্দেশ 


১লা অক্টোবর হইতে প্রবর্তিত রেলের 
সংশোধিত সময়-তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল :ঃ-- 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 


হাওড়া পৌছে ছাড়ে 
দিল্লী মেল বেলা ১১-০০ রাত্রি ৭-১০ 
(প্্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
বোম্বাই মেল বেলা 
(গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
পাঞ্জাব মেল বেলা ১০-৫০ 
(মেন লাইন হইয়া) . 
তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল . ৪-৪৫ 
(গ্ৰা কর্ড হইয়া) j 
ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ 
(গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া) - 
দিল্লী এক্সপ্রেস সকাল ৫-২০ 
(মেন লাইন হইয়া) 
মোকাম এক্সপ্রেস বেলা ১০-৪০ বৈকাল ৪-৩৫ 
(মেন লাইন হইয়া) 


২-৬ রাত্রি ৯-৩৫ 
বাতি ৮-১০ 
বেলা Ste 


সন্ধ্য| ৮-০০ 


রাক্রি ৯-০০ 


~ 


বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট 

এক্সপ্রেস বেলা ১১-১০ বেলা ১২-৩০ 

শিয়ালদহ পৌছে ছাড়ে 
দার্জিলিং মেল বেলা ৭-২৫ 'রাত্রি ৭-৫০ ' 
আসাম মেল, বেলা ৪-০০ বেলা ১২-১৫ 
চট্টগ্রাম মেল রাত্রি ৯-৫০ তোর ৬*৩০ 
ঢাকা মেল ভোর .৬-১৯০ রাত্রি ১০-০০ 
বরিশাল এক্সপ্রেস হুপুর ১২-০৫ দুপুর ১১-৫০ 
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর &-৩০ রাত্রি ৮-৫০ 


দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪৫ বৈকাল ৬-২০ 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস ' 
ক্যান্টনমেন্ট হইয়া) 


বেজল-নাগপুর রেলওয়ে 


হাওড়া পৌছে ছাঁড়ে 
বোঘাই মেল বেলা ৯-৫€ বেল! ৭-৩০ 
‘মাত্রা মেল বেলা ১০-৪০ বেলা ৫-২৫ 
বেলা ৭-০০ রানি ৮-০০ 
রাঁচি-ছাজানিবাগ 

একপ্রেস সকাল , ৫-৪০ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল €-২০ 
পুরী প্যাসেপ্পার সকাল ৪-১৫ 
ওয়ালটেয়ার প্যাসেঃ ৰেলা ৩-২০ 


রাত্রি 2-২৫ 
বেলা ৯৩৭ 
রাত্রি ১৯৪-০০ 
বেলা ১২-০০ 
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কোম্পানীর কাগজ .ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৪ঠ1 নবেধর--এ সপ্তাছে 
' কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশীরকম মন্দার 
ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। কোন কোন শেয়ার 
বিভাগে দর বেশীরকম নামিয়া ধাইতে আরম্ভ 
'করিয়াছে। চটশিল্লের ক্ষেত্রে অনেকটা 'অচল 
অবস্থার হুচনা হওয়ায় তাহার ফলেই শেয়ার 
বাজারে এত বেশী অবসাদ দেখা যাইতেছে 

বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেম্ছেন। 
অন্ত কোম্পানীব কাগঞ্জ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খপপর্রের দর সর্ববোচ্চে ৯৪৭০/০, 
২1৭ আনা সুদের (১৯৫৫) খ্ণপত্রের দর ৯৯৪০, 
৩২ টাক] সুদের €১৯৫১-৫৪) খণপত্রের দর 
১০১৬০, ৩২ টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫ ) 
খণপত্রের দর ১১/০, ৩২ টাকা স্থদের 
(১৯৫৭) খণপনত্রের দর ১০১1৩, ৩২ টাকা 
সুদেয় €১৯৭০-৭৫) খপপঞ্জের দর 
ও ৪২ সুদের (১৯৪০-৭০) খপপত্রের দর ১১০৪০ 

দীড়াইয়াছে। 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার দবাক্জারে বিভিন্ন 
শিল্প ও বাবদ! কোম্পানীর সর্বক্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়ক্ূপ  দড়াইয়াছে £-ব্যাক্ক-_-এলাহাবাদ 
{ প্রেফ.) ১৬১২৬ ক্যালকাটা চ্ভাশনাল ১২1০, 
. হিদুস্থান কদাশিয়াল ২০৫০) কাপড়ের কল-_ 
কানপুর টেক্সটাইল ৯৩০, এলগিন ( প্রেফ.) 
১৬৮২ $ কয়লার খনি_-বেঙ্গল ৪৫৯২, ভারত 
কপিয়ারি ৬)%০, বরাকর ১২৮৭, সেন্টাল 
ইত্ডিয়া ৪1৩/০, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩১০, নর্থ দামুদা 
৭, ওয়েষ্টার্ণ বেলল ৪8০; চটকল-_বরানগর 
১৯১৯ চাম্পদানী ১৬৯২, চিতাভালসা ১৯৭০, « 
“ভেল্ট| ১৯*২ ফোর্ট গ্লোষ্টার ২৯৮২, হুগলী 
৪০1০; হাওড়! ৪১৪০, কাকনাড়া ১৫৭২১ কিনিসন 
১৪৭২, নদীয়া ৬৬1০, রিলায়েছ্া ২০/০, 
ইউনিয়ন ১৮৬২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্ডিয়ান 
আয়ণ এড. টাল ২৭৯, কুষারধুবী 
তদ০, ষ্টীল কর্পোরেশনত ১৯1০ 
টেক্সটাইল মেসিনারি ৭০, জেলপ, ১৩৮০/০ ; 
চা বাগিচা বাধমারী ১২1০, ধুনসুরী ৭৮/০, 
"ডিব্ৰুগড় ১০২, হাপিমারা ৩৭২ টাকা) 
বিবিধ--প্টগোপাল পেপার ১০৮০, বি আই 


১০০৯২ 





বাজারের হালচাল 


কর্পোরেশন ৮%, ভানলপ রবার (তর প্রেফ, ) 
১০৭২, রোটাস্‌ ইণ্ডাষ্টী ৪৮/*, শোন ভ্যালী 
নিমেণ্ট ৫/০, বার্থ কর্পোরেশন ২৪০, ইণ্ডিয়ান 
কপার ২1৮০, ইত্ডিয়া ষ্টমসিপ ৭19০, ইণ্ডিয়া 
জেনারেল নেভিগেশন ৯৯২। 


পাটের বাজার . 
ফলিকাতা, ৪ঠা নবেধর-_পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট পাটের নিয়তম বিক্রয় মূল্য ২৩ টাকা 
হারে বাধিয়া দিয়াছেন। এ দয়ে পাট বিক্রয় 
না হইলে তাছারাই ক₹বকদের নিকট হইতে 
পাট ফিনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। কিন্তু পাৰ্কিস্থানে. গবৰ্ণমেণ্টের 
দিক হুইতে পাট কিনিবার কোন সুব্যবস্থা! 
এখনও অবলম্বিত হুইতেছে না। পূর্ববঙ্গের 
প্রধানযনত্রী অনাব মুরূল আমীন সম্প্রতি কুমিল্লায় 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
পাট কিনিয়া রাখা কঠিন হইবে । পাটের 
শ্রেণী বিচার করিবার উপযোগী বিশেষজ্ঞের 
অতাব ও অন্তান্ত কারণে শররপ কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই 

অন্থুবিধাজনক হইয়া দাড়াইয়াছে। 
অদ্য কলিকাতার বাজাবে পাকা বেল 
বিভাগে রশ্তানীযোগ্য কার্ট পাটের দর 

দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৯১৯ টাকা। 


হায়দ্রাবাদের আয়--আগামী ৩১শে 


মার্চ পর্ধান্ত এক বৎসরে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের 
মোট আয় <২ কোটী ৪৫ লক্ষ ৯৫ হাজার 
এবং ব্যয় ৩২ কোটী ৬২ “লক্ষ হ২ হাজার 
টাকা হুইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ব্যয়ের 
মধ্যে নিজামের ব্যক্তিগত ব্যয় বাবদ €* লক্ষ 
টাকা, নিক্গামের নিক্রন্থ জমিদারীর ক্ষতিপূরণ 
বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা এবং নিজাষের ছেলে- 
মেয়েদের খরচের অন্ত ২০ লক্ষ টাক! ব্যয় ধর! 
হইয়াছে। 





নুতন টেলিফোন নম্বর-_0]7. 2765 


তক্ষযুকুমার লাই লো 


১নং ধৰ্ম্মতল ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


A 








সোনা ও রূপা' 
কলিকাতা, 85] নবেহ্বর--অন্ত ৰোষম্বাইরে 
প্রতি ভরি ১১৪* খানা ও কলিকাতায় প্রতি 
তরি ১১৪০০ আনা দরে সোন! ক্রুয়বিক্রয় 


হুইয়াছে। 
অন্ত বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০ ভরি রূপার দর 


১৬৬৪০ আনা ও কলিকাতায় তাহ! ১৬৭৮৯ 


আনা দাড়াইয়াছে। 





ূ 
৷ 





আখিক জগতের 
নিয়সাবলী ' 
“আধিক জগৎ» প্রতি সপ্তাহে দোমবারে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
উহার বাধিক মূল্য সডাক ১০২ টাকা 
এবং যান্মাসিক মূল্য সডাক ৬২ টাঁকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের. জন্য গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাক্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে । প্রতি সংখ্যার যূল্য।* আনা। 
আথিক জগতে প্রকাশের ভন্গ প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীন্ধাংশুভুষপ রায়, 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই 
প্রেরিতব্য । ' সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্তান্ক বিভাগের চিঠিপত্র * “ম্যানেজার, 





আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ত চিঠিপত্র 
ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে তাহা পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের অন্ততঃ বৃহস্পতিবারের মধ্যে 
আধিক জগতের অফিসে পৌছা চাই। 
টাকাকড়ি মনিঅর্ভার, পোষ্টাল অর্ডার, 
চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ করা চলে । 
তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাক্কের উপর 
চেক দিলে চেকের টাকা সংপ্রহের খরচা সহ 


চেক দিতে হইবে। 
*আধিক জগতেশ্র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি 
লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের কাগজে 


বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে তাহার পূর্ব 
সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের 
কপি অধিক ভগতের অফিসে পৌঁছান 
চাই। এই সম্পর্কিত চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
বিজ্ঞাপন বিভাগ”--এই নামে প্রেরিতব্য। 


বিনীত- ম্যানেজার, 
আথিক জগ অফিস 





১২২, বৌবাজার গ্রাট, কলিকাভা-_-১২ | 


€০৮ | | আর্থিক জগৎ ['৭ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 


: 
ক্যালকাটা _স্তাশননাল ব্যান্চ বিন্ডিংস, মিশন রে, কলিকাত। | Bae 
আদায়ীক্কত মূলপ্রন 0,00,000 টাকা | 98 
সংরক্ষিত তহবিল ২৪,০০,০০০২ টাকার উন | ' সিডিউল ও র্লিয়ান্ধিং 
শাখাসমূহ 8 ৃ < , হেড অফিল £.৭,.ওয়েলেসলী / 
কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই .. মাঞ্জাঙ্ছ নাগপুরপিটি নী জজ রি রি 
ৰালিগঞ্জ লাক্ষৌ কলবাদেবী নাগপুর অমবাধতী J | ১ 
ভবানীপুর Ss | ফোন £ ওয়েষ্১১৪৪৯ * টু 
না এলাহাবাদ ভ্তাওছার্ট রোড 'আহ্মেদাবাদ অব্বলপুর j ৬. 
ক্যানিং ইট: কাটরী গয়া" - আত্রা . - অববলগুর ক্যা্ট চেয়ারম্যান ঃ  শ্রীযদুনাথ রায় 
হাটখোলা বেনারস ' , কটক কানপুর : রায়পুর . . ছু |ুডাইরেক্টার-ইন-চার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় |: 
হাইকোর্ট পাটনা আজমীড় .  মেষ্টন রোড চট্টগ্রাম টা নু 
কালীঘাট শ্ামবাদ্দার  আসানসোল বেরিলী চাকা _শাখাসমৃহ_ 
লণ্ডন এদজেন্টস £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, | 
ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব + || £ দমদম, বালীগণ্ (কলি), ঢাকা, | 
'খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা . নারায়ণগঞ্জ টাপুর, 


১৫০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা ভোলা যায়। ৃ 
“ক্যালকাটা! ২ ্াশংনা লে” আপনার একি একাউণ্টরাখুন ছু]. 


"পাটনা, বাঁকুড়া : 
পে -অফিস--মিরিকাদিয় 


শু [| হাওড়া ও সিউড়িতে (বীরভূম ) | 
|. | হুতন শাখ। শপ্রই খোলা হুইবে। | 





| [নিকি যা) < 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন--ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ-বড়বাজার, গ্তানবাজার, ভবানীপুর; ৃ 
বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা। 


| উপযুক্ত জামিনে টাক! ধার দেওয়া, হয়। . 
রি | সকল প্রকার ব্যাং কাধ্য করা হয়। 


| সোদ্পুর কটন মিলস লিঃ 
মিলের স্থান-_সোদপুর, ২৪ পরশণা 





আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
; বিক্রেতা. উভয়েই শ্ৰেষ্ঠ স্থুনিধা 
ও উদার সর্তাবূলী প্রান্ত হন। 
কশ্বনিষ্, পরিশ্রমী ও সহিয় 













জজ ক এজ যা প্রহর আর 
মেসাস লী 2উন্ক্ুমউরীইভলঙ্ন_ ল্নিও 58157271885 
দিদার ও্যাণ্ড এজেন্টস্‌ : নিকট আজই আবেদন করন | 






~~ 








১২২, বহুবাজার ন্ট, কলিকাতা--আথিক ভ্বগৎ প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


শি 
মূল্য-_বাধিক সডাক ১০২ 


নি 
সম্পাদক-_-্রীফভীম্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
যুগ্া-সম্পাদক-_্রীনুধাংশুভুষণ রায় 





REGD.NO.C 


রসে uN 


HIK JAGAT 


প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 14th November, 1949. সোমবার, ২৮শে কাত্তিক, ১৩৫৬ { ২৩শ সৎখ্যা . 











ঢা পাকিস্থানের অর্থনীতিক সঙ্কট 


ভারত ও পাকিস্থানের টাকার বিনিময় 
হার সম্পর্কে উতর দেশের মধ্যে যে. বিরোধ 
হাতি হইয়াছে তাহার প্রায় ছুই যাস অতীত 
হইল। এই বিরোধের ফলে উতয় দেশের 
অগণিত ব্যক্তির যে অবর্ণনীয় ছুর্দশা উপস্থিত 
হইয়াছে এবং এক্স উভয় দেশের শিল্প, বাণিজ্য 
ও সরকারী রাঘন্ব যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে 
তাহাতে এই ব্ষিয়ে উভয় দেশের মধ্য একটা 
মীমাংসার আশ্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই 
ব্যাপারের হক্রপাঙে ভারত সরকার এস 
অগ্রণীও হুইয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্থান 
_ গবর্ণমেন্ট উহাদের উদ্ধত বাণিজ্যের ফলে 


তারতের নিকট উহাদের যে টাকা পাওনা 


ঈাড়াইয়াছে তাহ! নুতন বাটার হার অনুযায়ী 
দাবী করাতে ভারত সরকারের চেষ্টা সফল হয় 
নাই। উহার পর ভারত সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে, উহার] পাকিস্থান হইতে 
উহাদের প্রয়োজনীয় পাট, তুলা, চামড়া, লবণ, 
গম ইত্যাদি জিনিষ ক্রয় করিবেল না এবং 
যতদূর সম্ভব এই লব গিিনিষের অভাব উদ্বারা 
শর্ত দেশ হইতে মিটাইবেন ( 

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি ভ্রান্ত কথা প্রচার 
করিয়া জগৎ সমক্ষে ভারতকে অপদস্থ করার 
চেষ্টা হুইতেছে। পূর্ববঙ্গের, গবর্ণর পর্য্যন্ত 
পাকিস্থানের পক্ষে এই ভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ 
করিয়াছেন। গত =ই তারিখে নারায়ণগঞ্জ 
বণিক সভায় তিনি বলেন যে, পাকিস্থান উদ্ধার 
টাকার মূল্য যে ভাবে নির্ধারিত করিয়াছে 


তাঁছা কি কারণে ভারত স্বীকার করিয়া লইতে 
অস্বীকার করিতেছে তাঁছা তিনি বুঝাত পারেন 
না। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে, পাকিস্থান 
একর্তক উহার টাকার যুল্য ইচ্ছামত হারে 
নির্ধারণ করিবার যে অধিকার আছে তারত তাহা 
কখনও অস্বীকার করে নাই। টাকার মুল্যের 
পরিবর্তন দ্বারা পাকিস্থান উহ] কর্তৃক ভারতে 


ব্ষয় শি পৃষ্ঠা 


পাকিস্থানের অর্থনীতিক সন্তকট ৫০2-৫১০ 


কলিকাতার' খানড-পণ্যের 
৫১৪-৫১২ 


মূল্য বৃদ্ধি 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
লানাকথ। 
আবিক ছুনিয়ার খবরাখবর” 
বাজারের হালচাল 


৫১২-৫১৬ 
€১৬-৫২০ 
€২ ০-৫২২ 
৫২৩-৫২৪ 


প্রেরিত মালপত্রের যুলা শতকরা ৪৪ ভাগ 
চড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া এবং এই চড়! মূল্যে 
মাল কিনিয়া তাহা দেশে ও বিদ্বেশে বিক্রয় 
কর! সম্ভবপর নহে বণিয়া ভারত তাহা ক্রয় 
করিতে অস্বীকার করিয়াছে মাত্র। পাকি- 
স্থানের যদি উদ্ধার টাকার বৃল্য ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ 
করার অধিকার থাকে তাহা হইলে ভারত 
পাকিস্থান হইতে যে মালপত্র ক্রয় করে তাহার 
মূল্য নিয়ন্ত্রণেরও তারতের অধিকার আছে। যে 
কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই উহ! স্বীকার কগিবেন। 





যাহা হউক গত প্রায় ছুই মাস কালের 
বিরোধের ফলে ভারতের যতটা ক্ষতি হইয়াছে 
তাহার তুলনায় পাকিস্থান যে অনেক বেশী ক্তি- 
গ্রস্ত হটরাছে তাহ! এক্ষণে বেশ বুঝ! যাইতেছে। 
গত ৪ঠ| নবেম্বর তারিখে পাকিস্থানের শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী চৌধুরী নাজির আমেদ এই 
ব্যিয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রপিধানযোগ্য । চৌধুরী সাহেব বলেন-- 
“পাকিস্থানের সম্মুথে_ পাকিস্থানের আবর্জ্বীতিক 
বাণিজ্যে এক মহা বিপদ উপস্থিত হুইয়াছে। 
এই অবস্থার যদি প্রতিকার না হয় তাহা হইলে 
কেৰল যে আধিক দিক হইতে পাকিস্থানের 
বিপদ ঘটিবে এরূপ নহে, উহার ফলে পাকি 
স্থানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।” 
বিগত ৯ই নবেম্বর তারিখে নারায়ণগঞ্জ চেম্বার 
অব কমাপের সভাপতিও অনেকটা এই ধরণের 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে একটা আপোবরফাক্র 
গ্রয়োনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমর! 
উপরেই বলিয়াছি যে, এই বিষয়ে আপোষ- 
রফার উদ্দেস্তে একটী সম্মেলন আহ্বানের জন্ত 
তারতই প্রথমে প্রস্তাব ফরিয়াছিল। কিন্ত 
পাকিস্থানের কর্ণধারদের অপরিণাম্শিতার 
ফলে এই প্রস্তাৰ কাৰ্য্যকয়ী হয় নাই। এক্ষণে 
পাকিস্থান যদি উহার ভুল বুঝিতে পারে এবং 
কাশ্মীর, স্থামত্যাগীর 'সম্পত্বি, সংখ্যাঞ্ঘুদের 
স্বার্থরক্ষা, বাটার ছার ইত্যাদি বিষয়ে পাকিস্থান 
যদি খোল! মন লইয়|.ভারতের সহিত একট! 
আপোবরফা করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে 
ভারত যে উহাতে সানন্দে সাড়া দিবে তাহাতে 
বিন্দুমাত্র লদ্দেহ নাই। 


৫১০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 








ভারতের সহিত এইভাবে সন্তাঁব প্রতিষ্ঠা 
পাকিস্থানের অস্তিত্ব রক্ষার, পক্ষে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । একথা পাকিস্থানের কর্ণধারগণ 
যত শী্র উপলব্ধি করিতে পারেন ততই মঙ্গল। 
টাকার মৃল্য উচ্চ রাখিয়া ভারতের নিকট হইতে 
পাট ও তুলার অন্ত অত্যধিক মূল্য আদায় 
করিবার প্রয়াস করিয়া পাকিস্থান বর্তমানে 
নিজের ভালে অড়াইয়া পড়িয়াছে। এই 
অপপ্রয়ালের ফলে পাকিস্থানের অনেক স্থানে 
পাটের মূল্য ১৫ হইতে ১৮ টাকার নামিয়া 
গিয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট প্রথমে 
তরসা দিয়াছিলেন যে, তারত যদি পাট না কিনে 
তবে পাকিস্থানি গবর্ণমেন্টই কৃষকদের নিকট 
হইতে পাট ক্রয় করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি 
পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব মুকুল আমীন 
বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট পাট ক্রয় 
করিবেন না এবং পাট ক্রয় করিবার ক্ষমতাও 
গবর্ণমেন্টের নাই। এক্ষণে পাকিস্বানে একটি 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অর্থপঙ্গতি সহায়ে 
পাট ক্রয় করিবার চেষ্টা হুইতেছে। কিন্ধু 
ৰ্যাঞ্চের মূলধন কত হুইবে এবং এই টাকাটা কে 
জোপাইবে তৎসম্বদ্ধে কোঁন খবর প্রকাশিত 
হইতেছে না। কাজেই উচ্থা একটা ধা্প। 
বলিয়াই মনে হইতেছে। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
উহাদের দির্দ্ধারিত দরে পাট ক্রয় করিবার জগত 
ব্যবসায়িগণকে উপদেশ দিতেছেন বটে । কিন্ত 
ৰম্ধিত মূল্যে কেবল যে ভারতই পাট: ক্রয় 
করিতে অন্বীকৃত হইয়াছে এরূপ নছে। 
ইউরোপের বিতভিয্ন দেশ-_যাহা ষ্টানিং অঞ্চল 


ভুক্ত--তাছার কাছেও পাটের মূল্য অত্যধিক 
চড়িয়া! গিয়াছে বলিয়া সেই লব দেশও পূরব্বব্জ 
হইতে পাট ক্রয় করিতে অগ্রসর হইতেছে না। 
যেখানে ভবিষ্যৎ এত অনিশ্চিত সেখানে 
ব্যবসারিগণ কোন সাহসে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নির্ধারিত সর্ধনিষ্ন মূল্যে পাট ক্রয় করিবে ? তবে 
উছারা এক্ষণে অনছায় পাটচাধীর নিকট হইতে 
১৫1২০ টাকা মূল্যে কিছু কিছু পাট ক্রয় 
করিতেছে | এল্লপ ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে 
ব্যবগাঁয়ীদের লাত হইতে পারে। কিন্তু উহার 
ফলে পাট চাষী মরিয়া যাইতেছে । 

পাকিস্থানে কেবল যে পাটের বাজারেই 
এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা 'নছে। 
পাকিস্থান হইতে গন ও তুলা ক্রয় করিতে 
অস্বীকৃত হওয়ায় গম ও তুলার, বাঁদারেও মন্দা 
দেখা দ্বিয়াছে। পাকিস্থান হইতে বৎসরে ৪ 
কোটী টাকার মত চা বিদেশে রপ্তানী হয়। 
কিন্তু বন্ধিত মূলো কেহ পাকিস্থানের চা ক্রয় 
করিতেছে না। পাকিস্থান বৎলর বৎসর বহু 
টাকার কাচা চামড়া বাহিরে রপ্তানী করে। 
উছাতেও মনা দেখা দিয়াছে। ছোটখাট 
প্রিনিষের মধ্যে বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলের 
হুপাস্ি ও নারিকেলের বাজারে মন্দার অন্ত 
সাধায়ণ লোকের ফিরূপ হুর্দশ! উপস্থিত হইয়াছে 
তত্প্রতি শ্বরং দনাব ফজলুল হুক পাকিস্থান 
গব্ণমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। পাকি- 


ভারত 


স্থানের মাছ, তামাক, তরিতরকারি ইত্যাদির 


বাজারেও অন্থন্ূপ মন্দ! দেখা দিয়াছে । 
মোটের উপর গত প্রায় ছুই মাস কালেন 





মধ্যে পাকিস্থানের জনসাধারণের আধিফ অবস্থা 
এরূপ শোচনীপ্ন আকার ধারণ করিয়াছে যাহা 
এক বৎসর কালের মধ্যেও কোন দিন সম্ভব ছিল 
বলিয়া কেহ ভাবিতেও পারে নাই। উদার 
ফলে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের রাজস্বেরও যে 
বিশেষ ক্ষতি ছইতেনে তাং! সুনিশ্চিত । এই 
অগ্রই__অস্ত কেহ নহ্েঃপাকিস্ানের শিল্পমন্ত্রী 
শ্বয়ং চৌধুরী নাঞ্জির আমেদ পাকিস্থানের 
অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি 
ডাক ছাড়িরাছেন। যে দেশের কর্ণধারগণ এফমান্জ 
বিদ্বেষ ও প্রতারণার মনোভাব দ্বা। অনুপ্রাণিত, 


‘যাহারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধির 


দিকে কোন মনোযোগ ন। দিয়া প্রতিবেশী 
ভারতের সহিত সামরিক প্রতিযোগিতার উদেশ্যে 
একমাত্র সৈষ্কবল বৃদ্ধির জগ্ত উহাদের আয়ের 
শতকরা ৮০ ভাগ বায় করে, যে হিন্দু মাইনরিটির 
সাহাষ্য ও সহযোসিতায় স্বল্ সময়ে পাকিস্থান 


শিল্প বাণিজ্যে পমুরত হুইয়া উঠিতে পারে » 


তাহাদিগকেই যাহার! দেশ হইতে বিতাড়িত 
করিবার অন্ বন্ধপরিকর এবং পণ্ডিত লেহেরুর 
তায় ব্যক্তির বদ্ধুত্বর আহ্বানের প্রতিদানে 
যাহারা অপমান করে তাঁহাদের যে শেষ পর্ধ্যন্ত 
এরূপ ছুর্দশা ঘটিবে তাহার মধ্যে কোন 
আশ্চর্ধ্ের বিষয় নাই। উহাদের দুর্খতির অ্ঠই 
আজ পাকিস্থানের অর্থশীতিক ক্ষেত্রে এরূপ 
সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । পাকিস্থান যদি উহার 
নীতি ও কর্দপন্থার পরিবর্তন না করে তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে উদ্ধার কপালে আরও অনেক 
ছর্ভোগ রহিয়াছে । 


কলিকাতায় খান্ত-পণ্যের মূল্য স্বদ্ধি 


- খাস্ত সম্পর্কে পশ্চিমবজের একান্ত পরনির্ভরতা 
কাহারও অবিদিত নাই। এই বিষয়ে পূর্বে" 
আমরাও বিস্তৃত আঁলোচন! করিয়াছি । সাময়িক 
কারণে হ।১ দিনের অন্তও পূর্ববঙ্গ অথবা! অষ্ধাষ্ভ 
প্রদেশ হইতে নিত্যব্যবহার্য্য খাতের, আমদানী 
ব্যাহত হইলে কি ভয়াবহ অবস্থা দীড়ায় তাহা 
বিগত অক্টোবর মাসের. শেষভাগ ছইতে 
কপিকাতার অনসাধারপ হাড়ে হাড়ে অচ্থৃতব 
করিতেছে। 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে কলিকাতা 
শহরে মাছ, ভিষ, তরিতরকারী, ফল প্রভৃতির 


প্রাচ্য চলিয়। গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 


সময়,এবং দেশ বিভাগের পর কিছুকাল 
এই মস্ত পণ্যের আমদানী' হাস 
পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন 


অনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যন্ন বর্তমানের সভায় 
বুদ্ধি পায় নাই এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অচল 
অবস্থার জন্তু আয়ের পথও সঙ্গুচিত হয় নাই। 
স্থানীয় ব্যবসারিগণ সাম্প্রণারিক গোলযোগ এবং 
দেশবিভাগের নানারূপ অব্যবস্থার ধাক্কা 
সামলাইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে মাছ, ভিম, তরি- 
তরকারী এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ফল 


আম্দালীর ব্যবসায়টী পুলঃপ্রতিঠিত করিতে 
বহুলাংশে সাফল্যলাভ করেন। 

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর তায়ত সরকার 
কর্তৃক যুদ্রামূল্য হাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। 
ইহার পর পাকিস্থান গৃব্ণমেণ্ট পাকিস্থানী 
মুদ্রার মূল্য হাস করা হইবে লা বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন। উতয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের 
অনিশ্চয়তা দেখিয়া সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় 
সপ্তাছের কয়েকদিন পূর্ববঙ্গ হইতে মাছ, ডিম, 
যুরগী প্রভৃতির আমদানী প্রায় একপ্রকার বন্ধ 
থাকে। মুদ্রামূল্য পরিবর্তনের পুর্বে গোয়ালন্দ 


রা 


শু 


১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯] 


এবং খুলনা লাইনের ষ্টেশনসমূহ হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যহ প্রায় ছুই হারার মণ মাছ 
* আগিত। মুদ্রামূল্য সম্পর্কিত উত্তয় গবর্ণমেণ্টের 
ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পর 
গোয়ালন্দ অঞ্চল হইতে মাছ আমদানী প্রায় 
সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়! যায় এবং সেপ্টেম্বর মালের শেষ 
পর্যস্ব গড়ে প্রতিদিন একশত মণ যাও 
পাওয়া যায় নাই। অক্টোবর" মালের প্রথম 
সপ্তাহ হইতেই অবস্থার উন্নতি হয় এবং 
ব্যবসায়িগণ গড়ে ধদনিক ৭০৮০০ মণ মাছ 
পূর্ববঙ্গ হইতে আমদানী করিতেছিলেন। সম্প্রতি 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট নয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাছ 
ধরা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ান তথাকার জেলে 
সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার হি হইয়াছে এবং 
প্রতিবাদশ্বর্ূপ হরতালও সংঘটিত হুইয়াছে। 
এদিকে চুয়াডা| রেলস্টেশনে কলিকাতার 
ব্যবশায়ীদের খরিদ প্রায় ৫০০ মণ মাছ 
পাকিস্থান সরকারের স্থানীয় কর্ধচাগ্গিগণ নামমাত্র 
মূল্যে নীলাম বিক্রয় করিয়া দেওয়ায় কলিকাতা 
মৎস্ত আমদানী কারকপপও 
হইয়া মৎস্ত আমদানী লঙ্ুচিত , করিয়া 
দিয়াছেম। ফলে অক্টোবর মালের শেবগাগ 
হইতে বর্তমান মালের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই 
আমদানীর মোট পরিমাণ গড়ে একশত হইতে 
দেড়শত মণের উপরে যায় নাই। পুজার পর 


শিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে প্রতিবমরই বৃহদাকার 


মাছ আমদানী আরম্ভ ছয়। এবারও এই 
আমদানী আবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু উপরোক্ত 
কারণে এই আমদাঁপী প্রায় একপ্রকার বন্ধ 
ভাছে। পূর্ববঙ্গ হইতে.মাছ অ।মদানীর পরিমাণ 
শতকরা ৮০1৯০ ভাগ হ্রাস পাওয়ার বিগত কয়েক 
সপ্তাহ ধনিয়া কলিকাতা শহরে মাছের যে অভাব 
যাইতেছে তাহাতে অগণিত পরিবার ক্রমাস্থয়ে 
ধ1৭ দিনও মাছ ক্ৰয় করিতে সক্ষম হয় নাঁই |, 
প্রতি পের ২॥০ টাকা মুল্যের মাছ ধাপে ধাপে 
৩, ৪ টাকায় উঠিয়া! গেল । বল! বাছল্য এই 
সুযোগে স্থানীয় এবং চিন্কার মৎস্ক বিক্রয় 
করিয়া কতিপয় আড়তদার এবং মধ্যব্যবসায়ীই 
বিশেষ লাভবান হুইলেন। এই উচ্চমূল্যেয 
সামান্ত অংশও প্রেলের! পাইয়াছে কিনা সন্দেহ | 
পূর্ববঙ্গ হইতে মৎস্য আমদানীর এই শঙ্কট কবে 
এবং কিভাবে দূর হুইবে তাহা এখনও 


. অনিশ্চিত । 


আশক্কান্থিত 


‘আৰ্থিক জগৎ 


মুদ্বানূল্যের বিনিময় সম্পর্কে জটিঙগতা ছুটির 
পূর্বে পূর্ব জের ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, 
বগুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে কলিকাতায় 
দৈনিক প্রায় হুইশত মণ হাস ও মুরগীর ডিম 
আমদানী হইত। বর্তমানে এই আমদালী 
সম্পুর্ণ বন্ধ এবং গ্রতিজোড়া ডিমের যুল্য শতকরা 
৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ছয় আনা হইতে সাত 
আনায় দাড়াইয়াছে। 

পূর্বের বিভিন্ন জেল! হইতে কলিকাতায় 
দৈনিক প্রায় একশত ঝুড়ি মুরগী চালান হইত। 
এই যুরগীর যোগানও ডিমের গার প্রায় সম্পূর্ণ 
বন্ধ রহিয়াছে। 

ভিত্যালুফেসনের পরও পূর্বববদের বগুড়া 
এবং দিনাজপুর জেলা হইতে গড়ে দৈনিক প্রায় 
একশত মণ চাউল আমদানী হুইতেছিল। 
বর্তমান মাপের প্রথম দিক' হইতে এই 
আমদানীর পরিমাণ হাস পাইয়া ৪০1৫০ মণে 
পরিণত হুইয়াছে। 

পূর্ববঙ্গ পৃথক রাষ্ট্রের অন্তর্গত। কোন 
অভ্যাবশ্তুক পণ্য, বিশেষতঃ খানপণ্য সম্পর্কে 
পররাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকিলে, নান! 
কারণে লহজেই আমদানী ব্যাহত হইয়া 
জনসাধারণের অসুবিধা হুষ্টি করিতে পারে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা নগরী 
অত্যাবস্তুক খান্ভপণ্য সম্পর্কে ভারতের অষ্কান্ত 
অঞ্চলেরঃউপরও বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং 
সামাস্ত কারণে এই সমস্ত অঞ্চল হইতে 
আমদানী সঙ্কুচিত ছইলে জনসাধারণ 
কিরূপ অসুবিধায় পতিত হয় তাহার একটী 
সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা বাইতেছে। 





বিগত ২৩ যান যাবৎ কলিকাতায় যে গো্- 


আলু পাওয়া যাইতেছে তাহার শতকরা ৯৫ 
তাগই মারা প্রদেশ হইতে আমদানীকৃত। 
এই আলু দৈনিক গড়ে ১০1১২ হাজার মণ 
কলিফাতায় আসিতেছে এবং এই মাপ্রাজী 


আলুর গভ্ভই এ বৎশর গোলআলু প্রতি পের 
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_ নীয় করিয়া তোলে। 
কর্তৃক শিয়ালকীটার বীজ মিশ্রিত কিছু সরিষা! 


KAHN হতেহাহ, 


৫১১ 


আট আনা হইতে নয় আনা লের দয়ে পাওয়া 
যাইতেছিল। ওয়াণ্টেরারের সন্নিকটে কোন 
স্থানে কলিকাতা-মাদ্রাজ রেলপথ বিধ্বস্ত হওয়ার 
বর্তমান মাসের ৩.৪ দিন মাদ্রাল প্রদেশ হইতে 
কলিকাতায় গোলআলুব আমদানী বন্ধ থাকে। 
ইহার ফলে স্থানীয় বাজারে গোলআলুর মূল্য 
গ্রতি সেয়ে চার পাঁচ আনা বৃদ্ধি পায় এবং 
বহুমংখ্যক পরিবারের পক্ষেই গোল সানু ক্রয় 
কয়! সামর্থ্যের বাহিয়ে চলিয়া যায়| 

গোল আলু ব্যতীত মান্ত্রাঞজ প্রদেশ হইতে 
কলিফাতায় দৈনিক প্রায় দেড়শত মণ হাসের 
ডিমও আমদানী হইতেছিল। রেলচলাচল বন্ধ 
হইয়া যাওয়ায় এই ভিমেয় আমদানীও সঙ্কুচিত 
হইয়া গিয়া কলিকাতা সহয়ে ডিম দুশ্রাপ্য এবং 
হুম্ম ল্য করিয়া তুলিয়াছে। 

মাছ, ডিম, তরিতরকারী প্রভৃতি কীচামাল 
ব্যতীত সরিষার তৈল, ঘ্বত, গুড়, চিনি, ডাল 
প্রভৃতি মজুদযোগ্য নিত্যব্যবহার্য পণ্য 
সম্পর্কেও এই প্রদেশের পরনির্ভরতা সাময়িক 
কারণে জনযাধারণের অবস্থা সময় সময় অসহ- 
কলিকাতা কর্পোরেশন 


ও পরিবার তৈল আটক করার পর দংযুক্ত 
গ্রদ্বেশ হইতে সরিষা ও তৈল আমদানী »ন্ুচিত 
হইয়া এক শময়ে এই সহরে তৈলের প্রায় 
ফৃতিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অধুনা স্গিষা ও তৈলের 
জোগান অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে ; কিন্ত 
প্রধমাবস্থায় আমদালী হাসের ফলে লরিষা ও 
তৈলের মৃঙ্য যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বর্তমানে 
জোগান বাড়িয়া যাওয়া সত্বেও তাহা! হাস 
পাওয়ায় কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।, 
চিনির অভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
এই সহয়ে সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহারের ‘ভেলী? 
গুড় কৌদীস্তের মর্ধ)াদা লাভ করিয়া প্রতি শের 
১০ আমা হইতে ১॥০ আন! দরে বিক্রয় 
হইয়াছে । চিনি র়েশনভুক্ত হওয়ার পর গুড় 
আমদালীকারকগণ জোট বাধিয়া আমদানীর 
পরিমাণ হস করিয়া দিয়াছে এবং জনসাধারণকে 
এখনও সের প্রতি ৯২ টাকা দরে গুড় ক্রয় 
কঙ্গিয়া চিনির অভাব পূরণ করিতে হইতেছে । 
' বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে দবৃতের খুচরা দর 
গুতি সের ৪২ টাকা হইতে ৫২ টাকা। কিছু 
কলিকাতায় আমদানীকৃত এই ঘৃত ভেজা 


৫৯৯). ী 
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মিশ্রিত হুইয়াও সের প্রতি ৬২ টাকা 
হইতে ৮২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। 
আমাদের পরনির্ডঃতার অন্তই যে এই 
শ্রেণীর খেলারৎ দিতে হয় তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে বাদল! 
গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন অঞ্চলে তরিতরকারীর চাষের 
প্রসার করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গবর্ণর 
কেদীর আমলে মংস্তচায প্রসারেরও একটা 
ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এই সম্পর্কে 
একটা বায়বন্থল দপ্তরও স্থাপিত হুইয়াছে। 
-করেকবৎলর যাবৎ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে 
‘খাড ৰাড়াও আন্দোলন চালু কর! হইয়াছে 


বাধ্যকরী সঞ্চয় 

লোকের হাতে বাড়তি অর্থ সঞ্চাবের 
সুযোগ বন্ধ বা সীমাবদ্ধ করিতে না পারিলে 
দেশে ইনফ্লেশনের গতি প্রশমিত হওয়া কঠিন। 
ইনফ্লেশন দমনের উদ্দেশ্য হইতে ভারত গধর্ণমেণ্ট 
তাই কেন্দ্রীয় দগ্তরসমূছের উচ্চি বেতনের 
কর্ধচারীদের উপর একট! বাধ্যকরী সঞ্চয়নীতি 
কার্যকরী করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাছাদের 
মালিক বেতন ২৫০ টাকার উপুর, তাহাদিগের 
উপর প্র নীতি প্রযুক্ত হইবে। ২৫১টাক! 
হইতে ৫০০ টাক! বেতনের চাকুমীয়াের 
নিকট হইতে প্রতি টাকায় দেড় আনা, 
€০১ টাকা হইতে ১০০০ টাকা বেতনের কর্ধ- 
চারীদের নিকট হইতে প্রতি টাকায় হুই আনা, 
১০০১ টাকা হইতে ২০০০ টাকা বেতনের 
কর্মচারীদের নিকট হইতে টাকার আড়াই আন! 
ও ২০০১ টাক! হইতে ৩০০০ টাকা বেতনের 
কর্মচারীদেরনিকট হইতে প্রতি টাকার তিন 
আনা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইবে । যাহাদের 
বেতন ৩০০* টাকার উপর তাহাদিগকে টাকায় 
'সাড়ে তিন আনা করিয়া দিতে হইবে । ১৯৫২ 
মালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এই ছারে মাহিয়ানার 
অংশ টানিয়া লওয়া হইবে। প্রত্যেক কর্মচারীর 
নিকট হইতে গৃহীত টাকা তাহায় নামে 
প্রতিভেন্ট ফ্যণ্ডে অমা হুইবে। উহার উপর 


থান্যশন্ত ব্যতীত মাছ, তরিতরকারী প্রভৃতির 
উৎপাদন বৃদ্ধি করাও তাঁহার অন্তর্গত । কিন্ত 
পরিক্রনাব বিজ্ঞাপন এবং অর্থের অপব্যয় ছাড়া 
এই' প্রদেশে সরকারী প্রচেষ্টার সাফল্যের 
আমরা কোন পর্চিয় পাই না। বিশ বৎসর 
পূর্বে কলিকাতা! সহর খান্ভপণ্য সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ 
এৰং ভারতের অচ্কান্ত প্রদেশের উপর যেরূপ 
নির্ভরশীল ছিল এখনও তন্রপ পরমুখাপেক্ষী 
রছিয়াছে। অনসংখ্যা বুদ্ধির জন্ভ এই পর- 
মুখাপেক্ষিতা ক্রমশঃ বুদ্ধিই পাইতেছে এবং 
খাণ্তপণ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে উত্তরোত্তর 
অসহায় করিয়া তুলিতেছে । পাট সম্পর্কে 
পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল থাকা যুক্তিযুক্ত 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


নিয়মিত হারে সুদ পাওয়া যাইবে | যে সব 
অস্থায়ী কর্মচারী সাধারণ -গ্রভিডেন্ট ফ্যণ্ডের 
সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নেন তাহাদের 
নিকট হইতে গৃহীত টাক! হারা বিশেষ একটি 
প্রতিডেণ্ট ফ্যণ্ড গঠন কর! হুইবে। প্রকাশ, 
ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেরা এই বাঁধ্যকরী সঞ্চয় 
নীতি কাৰ্য্যকগী করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণযেণ্ট 
এবং বে-সরকারী শিল্প ও ব্যবসা 'প্রতিষ্ঠান- 
সমৃহকেও এভাবে উচ্চ বেতনের কর্ধচারীদের 


মাহিয়ানার কতকাংশ আপাততঃ টানিয়া 
লওয়ার নির্দেশ দিবেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এ বাধ্যকরী সঞ্চয় 


নীতির ফলে মাসে বা বৎসরে কত টাকা লঞ্চয় 


হুইবে সে বিষয়ে কোন সংখ্যাবিবরণ এখনও 
পাওয়া যায় নাই। তবে আড়াই শত টাকার 


উৰ্দ্ধ মাহিয়ানার কর্মচারীদের নিকট হইতে 


মালে প্রতি টাকায় দেড় আনা! হইতে সাড়ে তিন 
আনা করির| টানিয়া লইলে তাহা দ্বার! যে 
ভালরূপ সঞ্চয়ই পড়িয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এরূপ ধরণের বাধ্যকরী সঞ্চয় প্রাদেশিক 
সঃকারসমূহ্থের দণ্ডরে ও বে-সরকাী শিল্প ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান সমূহে কার্ধ/করী হইলে সমস্ত 
মিলাইয়া প্রতি মাপে বেশ কিছু টাকা অযানো 
সম্ভবপর হইবে। এই টাকা কর্সচারীর! 
আপাততঃ দৈনন্দিন কাৰ্য্যে খরচ করিবার 


হইবে না বপিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতেই 
ভারতের অত্যন্তরে পাট চাষ প্রসার করার 
পরিকল্পনা দৃঢ়তার সহিত কাধ্যকরী করিতে- 
ছেন। ইহার ফলে ত্রিবান্ধুরে এবং যুক্ত প্রদেশের 
পার্বত্য অঞ্চলেও পাট চাষের প্রসার হইয়াছে 
এবং প্রতি বৎসরই পাটের যোট উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই শ্রেণীর কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 
করিলে অপেক্ষাকৃত কম অর্থবায়ে মাছ, ডিম, 
তরিতরকারী প্রভৃতি সম্পর্কেও পূর্ববঙ্গের উপর 
কলিকাতার নির্ভরতা বহুলাংশে হাস করা সম্তৃষ 


হইত। কিন্তু প্রদেশের মন্ত্রিগণের এই 
সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অবর্পর 
কোথায়? 


সুযোগ পাইবেন না। তাহাতে জিনিষপঞ্জের 
উপর বাড়তি টাকার . চাপ পূর্বের 
তুলনায় এ অমুপাতে অবশ্তই কিছুটা! হাস 
পাইবে, ইহা দেশের পক্ষে ভরগার কথা। যে 
লব কর্মচারীর মাহিয়ানার অংশ কাটিয়া 
লওয়| হুইবে তাছাদের অনেকেরই আয়ের 
উপর বর্তমানে আয়কর ধার্য বছিয়াছে। ছুই 
দিক দিয়া আয় টানিয়া লওয়ার ব্যবশ্থ হওয়ায় 
উহাদের মধ্যে কতকাংশের, বিশেষ করিয়া 
যাছাদের উপর নির্ভঃশীল 
অধিক, বর্তমান ছুদ্দিনে কিছুটা অনথবিধার 
কারণ দেখা দিবে। কিন্তু ভবিষ্যতের জগ্ঠ 
অনেকেই যেখানে বর্তমান আয় হইতে কোন 
অর্থ পঞ্চ করিতে পারিতেছেন না লেখানে 
উপরোক্ত বাধ্যকনী সঞ্চয় নীতির ফলে তাছাদের 
একটা নির্ভরযোগ্য মংস্থান গড়িষা উঠিবে ইছা 
সাত্বনার কথ।। তাহা ছাড়া ইনফ্লেশন দমনের 
অস্ত গব্ণূমেপ্ট যেধানে জনসাধারণকে বর্ত্তমান 
আয় হইতে অর্থ ঝাচাইবার উপদেশ দিতেছেন 
সেখানে দরকারী কর্খচারীদের পক্ষে ওঁ বিষয়ে 
একটা দৃষ্টাস্ত স্থাপন কর! খুবই প্রয়োজন। * 
ফেন্্রীর় লরুকারের বহু উচ্চ বেতনের 
কর্মচারী ইতিমধ্যেই এ বাঁধ্যকরী সঞ্চয় 
নীতি সাপ্রছে বরণ করিয়া নিয়াছেন, ইহা 
সুখের বিষয়। 


লোকের সংখ্যা ॥ 
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গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রদার 


খান্ত সামগ্রী ও কাগমালের যুল্য চড়া 
থাকায় সহরের ধনসম্পদ ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
গ্রামাঞ্চলের চাষী ও শিল্পী কারিগরদের হাতে 
গিয়া সঞ্চিত হইতেছে । সহর অঞ্চলের ৰযু 
লোকের! টাঁকা সঞ্চয় করিয়া তাহা ব্যাঙ্কে, শিল্প 
ব্যবসায়ে ও জাতিগঠনমূলক কাজে নিয়োগ 
ফঢিয়া থাকে । কিন্তু গ্রাযাঞ্চলর লোকেরা 
সে ধরণের দাঁধন সম্পর্কে অভ্যান্ত নহে। 
উচ্াদের হাত হইতে টাকাপয়সা টানিয়া 
লইয়া তাহা শিল্প ব্যবসায়ে ও দেশের 
অর্থনৈতিক প্রয়োঞ্জনে নিয়োগ করিবার মত 
ব্যাঙ্ক প্রক্ানও এদেশের গ্রামাঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত 
"বিশেষ কিছুই পড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় 
দেশের টাকাপয়সা বেশী পরিমাণে গ্রামাঞ্চলের 
লোকদের হাতে ছড়াইয়া পড়িবাঁর ফলে দেশের 
অর্থনৈতিক গঠনমূলক কালে এ টাকার সাহায্য 
প্রায় কিছু পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামাঞ্চলে 
বিস্তর টাকা আটক পড়িয়া যাঁওয়ায় শিল্প 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে নূতন মুলধন বিশেষ কিছুই 
নিয়োজিত হইতেছে না। ফলে এ ক্ষেত্রে 
' নিদারুণ মন্দার ভাব সুচিত হইয়াছে । ব্যাক্ক- 
সমূহের আমানতী জমা হাস পাওয়ায় টাকার 
বাজারে টানাটানির ভাব আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । সরকারী খত বিক্রয় করিয়া জাতি" 
গঠনমূলক কাজের অন্ত উপযোগী অর্থ আহরণে 
গব্ণমেপ্ট অপারপ হইয়াছেন। এই অবস্থায় 
প্রামের লোকদের সঞ্চিত অর্থ টামিয়া আনায় 
ব্যবস্থা ন! করিতে পারিলে দেশের আধিক 
কল্যাণের ভিত্তি অক্ষুণ্র রাখা কঠিন। ভারত 
গবর্ণষেন্ট তাই গ্রামাঞ্চলে ব্যাক্ষিংয়ের প্রসার 
সাধন সম্পর্কে উদ্ভোগী হুইয়াছেন। স্যার 
পুরুযোত্তম ঠাকুরদাসফে সভাপতি হিসাবে 
লইয়া এঞ্ন্ত একটি কমিটি বানে হুইয়াছে। 
গ্রামাঞ্চলের লৌকদের ভিতর ব্যাক্কিংয়ের 
অভ্যাল গড়িয়া তোলার কি সহুপায় হইতে 
পারে, এন্রন্ক কোন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন ফর! প্রয়োজন, গবর্ণঘেণ্ট নিজেরা এড 
কি ধরণের সাহাধ্য ও সহযোগিতা কতদুর 
পরিমাণে প্রদান করিতে পারেন দেলব বিষয়ে 
প্র কমিটিকে সুনির্দ্দেশ প্রধান করিতে বলা 
হইয়াছে। 
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গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রসার ও দেশের আধিক 
উন্নতির কাজে প্রামৰাশীদের সঞ্চিত অর্থ 
যথাসম্তৰ টানিয়া লওয়! সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটির মারফতে এই উপায় নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা 


, আমর] সর্বথা সমর্থন করি। 


পশ্চিমবঙ্গে তাঁতশিল্পের সমস্ত! 


পশ্চিমবজে এক লক্ষের উপর তন্তবায় 
রহিয়াছে। উহ্থারা নিজেদের হস্তচালিত 
তাতে বৎসরে গড়ে ৪ কোটি ২০ লক্ষ গজ বন 
উৎপাদন করিয়! থাকে। যুদ্ধের সময় মিল- 
বন্তরের যোগান কম থাকায় এ সব তীতবন্তরের 
বেশ চাহিদা দেখ! গিয়াছিল, মৃল্যও ধুব 
চড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম- 
বলের বাজারে অঙ্কাত্ত প্রদেশ হইতে বেশী 
পরিমাণে ভীতব্ন্র ও সিলবন্র আমদানী হইতে 
আরম্ভ করায় উছাদের প্রতিযোগিতার সমক্ষে 
এ প্রদেশের উৎপন্ন তাতবস্ত্রের কাটতি দিন 
দিন হ্রাস পাইতে আঃম্ত করিয়াছে। গত 


কয় মাল যাবৎ মাজ্রাজ হইতে মাপে প্রায় ২ 
হাজার ৫বল করিয়া তাতবহা এ প্রদেশে আমদানী 
হইতেছে। পশ্চিযবঙ্গে তাতবস্্র উৎপাদনের 
যে খরচ পড়ে মাগ্রান্ে তাঁতবন্রর উৎপাদনের 
খরচ সে তুলনায় শতকরা ৪০ তাগ কম। 
কাজেই অপেক্ষাকৃত কম মূলের জন্ক মাদ্রাছের 
ভাতবন্ত্ এগ্রদেশে সহজেই বেশী পরিমাণে 
বিক্ৰয় হইতেছে। অন্ভদিকে পশ্চিমবঙ্গে পাইকারী 
ব্যবসায়ীদের হাতে বছল পরিমাণে যিলবন্তু 
জমিয়া পিয়াছে | উহথারাও বর্তমানে অপেক্ষাকৃত 
কম দরে কাপড় বাজ!রে ছাড়িয়া দিতে আনন ' 
করিয়াছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের কুটার শিল্পজাত 
বু আজ আর তেমন কিছু বিকাইতেছে লা। 
অবস্থার গতি দেখিয়া গ্রামাঞ্চলের তত্তবায়য়! 
আজ উৎপাদন হাস করিতে বাধ্য হইতেছে । 
তাতশিল্প বাংলার প্রাচীলতম কুটার শিল্প 
হিসাবে খ্যাত। গ্রামাঞ্চলের বনু পরিবার 


জীবিকার ওদ্চ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। 
কাজেই এই শিল্পের বর্তমান সমন্তাকে কিছুতেই 





| দিকুমিল্া 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্কাপিত £ 
রেজিঃ অফিস-_৮১ নেতাজী তার রো কলিকাতা-_১ 
বিগত ২৬ বতঘর' যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যাঙ্কিৎ কার্য করিয়া আমিতেছে। 
ফলিকাতান্থ শাখাসযুছ £ ৮, নেতাজী ন্থুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, 


২২৫, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতল। ট্রীট, '১৩১৯বি, রসা রোড, 
২১০।১এ, রাসবিহ্থারী এভেনিউ। 


-অন্যান্ত শাখা সমুহৃ-_ ৮. 
পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংল। আসাম বোন্ছে 
বোলপুর চট্টগ্রাম গোৌঁহাটি দালাল ধ্রীট 
বাকুড়! ঢাকা জোড়ছাট (ফোর্ট বোছে) 
কৃষ্ণনগর নি এ রর (বোদ্ধে) :, 
মেদ্রিনীপুর পানি = না মাদ্রাজ 
পূৰ্বৰ বাংল। পুরাপবাঁজার বিহার ৪০, মুকুর নালা 
বরিশাল (ত্রিপুরা) পাটনা মধু চেট ট্রীট, মারা 
তৈরবধাজার রাজ্রসাহী পাটন! সিটি দেশ 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসাম স্বায়ভাঙ্গা যুক্ত | 
কুমিল্লা ব্ডা ভাগলপুর ' বেনারল 
চাদপুর ডিক মঞ্রঃফরীপুর এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এজেপ্টসমূছ :-- | 


লগ্ডন-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা- গ্যারাণ্টী ট্রাই কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়া__ব্যাস্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাভা-_বারকেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা) 
মধ্য এসিয়া--বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি এবং ও এ) মালব__ইপ্ডিযান ওতারসিজ্ ব্যাঙ্ক লিঃ 


য্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস, বি, দ্বত্ত, এম-এ, বি- এল, পি-এইচ-ভি(ইকন), লগুন,বার-এউ-ল 
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উপেক্ষা করা চলে না। সুখের বিয়য় পশ্চিম- 
বদ গবর্ণমেন্টের হাগুলুম এ্যাভাইসরী কমিটি 
এই শিল্পের সঙ্কট সম্পর্কে অবহিত হুইয়াছেন'। 
সম্প্রতি  পরামর্শদাতা সমিতির এক বৈঠকে 
হস্তচালিত তাতশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সনন্তা 
নিয়া বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে । তাহার! 
পশ্চিমবঙ্গের তাতশিল্পের 'তিতি সুদৃঢ় রাখার 
্গ্ত তাঁত শিল্পজাত বস্তু কাটতির সুযোগ 
সম্ভাবনা বাড়ানো সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণষেন্টকে মনোযোগী হইতে বলিয়ছেন। 
উহাদের মতে বিদেশে এপ্রদেশের তাতবস্থ 
কাটতির সুযোগ প্রসারিত করা ছাড়া এই 
শিল্পের স্থারী সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে না। 
ভারত গবর্ণমেন্ট উহার বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূত ও 
বাণিজ্য প্রতিনিধিদের উপর ভারতীয় কুটার 
শিল্পথাত জ্রব্য কাটতির সুযোগ অবধারণ 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা এডভাইলরী 
কমিটি ভবিধ্যৎ সম্পর্কে একটা ভরসার বিষয় 
- বলিয়াই মনে করেন। 

স্থাগুলুম এডভাইসরী কমিটি পশ্চিমবঙ্গের 
তাঁত শিল্পের উন্নতির অন্ত বিদেশে এপ্রদেশের 
তাতবস্ত্ের কাটতি বাড়াইবার নির্দেশ 
দিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু এপ্রদেশে 
তাত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় হাস না করিতে 
পারিলে উহার মুল্য কমিবে না। বর্তমান চড়া 
মূল্যে অন্তান্ত স্থানের ভতাতবন্তরের প্রতিষোগিতার 
লমন্ষে দেশে বা বিদেশে উহা উপযুজ 
পরিযাণে বিক্রয় করা কঠিন হইয়া ঈড়াইবে। 
কাছেই তাতশিল্লের স্থায়ী উন্নতি দেখিতে 
, হইলে তীঁতবন্ধ্ের উৎপাঁদন খরচ অবস্থাই ভাস 
করিতে হুইবে। পশ্চিমবঙ্গে ' তাতবন্ত্রের 
উৎপাদন হাস করিবার আন্ত সপ্ত! মূল্যে উপযুক্ত 
পরিমাণ সুত্ঠা সরবরাছের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজজন। প্রাদেশিক ' গবর্ণমে্ট সে বিয়ে 


আস্তরিফভাষে উদ্ভোগী হউন, ইহাই আমাদের. 


অনুরোধ। 
ভেজালের অত্যাচার 

' জিনিষপ্রের মৃপ্যবৃদ্ধির সঙ্গে ৪দেশে 
ভেঞালের অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে। চাউলের স্থিত কাঁকর, আটার 
সহিত ধুলাবালি, চিনির সন্ধিত কাচের গুড়! 
এবং সরিষার সহিত শেয়ালকীটার বীজ 
* মেশানোর রেওয়াজ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, 


আর্থিক জগৎ 


তাঁহার ফলে কলিকাতায় লোকের জীবনধারণ 
লমন্তা দিন দিনই খুব জটিল হইয়া দেখা দিতেছে । 
অথচ যুনাঁফার 'জন্ক মানুষের শ্বাস্থাহানি ও 
জীবনহানি ঘটাইবার এরূপ ব্যাপক আয়োজন 
দেখিয়াও সরকারী বড়কর্তারা সজাগ হইতেছেন 
না। কেন্দ্রীয় গরবর্ণমেন্ট বা প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ আইনের কড়াকড়ি বৃদ্ধি করিবার 
এবং ছুদ্ধৃতকারীদের ধরিয়া কঠোর সাজা দিবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন না। কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ এ শহরে ব্যাপকভাষে 
ভেজাল সগ্বি! তৈল বিক্রয় হইতেছে শুনিয়া 
আড়ত ও দোকান তদস্ত করিতে আরম্ভ 
করিয়াহ্িলেন। এরূপ তদন্তের ফলে গত 
চারি মাসে তাহার কয়েক সহন মণ ভেন্গাল 
সরিষার তৈল ও প্রায় এক সহস্র মণ শেম্বাল- 
কাটার বীজ মিশানো সরিষা উদ্ধার করিয়াছেন 


'বলিয়! জানা গিয়াছে। যে সব ব্যবসায়ীর নিকট 


এইসব ভেজাল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে এবং 
যাহার! এইসব জিনিষ এহেন অবস্থায় ' 
ফলিকাতায় প্রেরিত হওয়ার জছ্ক দায়ী ' 
তাহাদের নাম ধাম কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ প্রকাশ 


বোনে মিটচুয়্যাল 


লাইক এসিওরেন্স সোসাইটি 
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[১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯: 





করেন নাই। উচাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক 
বাবস্থা অবলগ্ষিত হইয়াছে বলিয়1ও আমর! শুনি 
নাই। ইহাতে ভেঙাল - মিশানোর অপরাধ 
শেষ পর্য্যন্ত ধামাচাপ! পড়িবার অথব! ছুম্কৃত- 
কারীদের লঘুদণ্ডে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনাই 
আমরা দেখিতেছি। যে ভেজাল তৈল ধরা 
পড়িয়াছে তাছা ফিরাইয়া দিবার কোন কথা 
উঠে না। উহা! যাহাতে লোকের ব্যবহারে 
না আসিতে পারে লসেল্পন্ক নষ্ট করিয়া ফেলাই 
নিয়ম। কিন্ত যুক্তপ্রদেশ গবর্ণদেণ্ট সে পথেও 
বাধা হৃষ্টি করিতেছেন। প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশ 
হইতে আনীত তৈলের মধ্যে যাহা তেবাল 
বলিয়া আটক কর] হইয়াছে এ প্রদেশের 
গবর্ণমেণ্ট তাছা নষ্ট না করিয়া যথাযথ ফেরৎ 
দেওয়ার জগ্ত পশ্চিমবঙ্গ ' গবর্ণমেপ্টকে চিঠি 
লিখিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উহ্ায় কি 
জবাব দিয়াছেন বা দিবেন তাহ! আমর] জানি 
না। তবে ভেজাল তৈল ফিরাইয়]. লওয়] 
সম্পর্কে যুজপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের এ দাবী আমর] 
অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করি। খুব সম্ভব 
যেনব ব্যবসায়ী যুক্তপ্রদেশ হইতে এইসব 
চালান দিয়াছিল তাঁছারাই উহ! ফিরাইয়] 
পাওয়ার অন্ত যুক্ত প্রদেশ গবর্ণসেণ্টের মধ্যস্থতায় 
আজ সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের উপর 
চাপ দিতেছে । হয়ত এওঁ সমস্ত ফিরাইয়া 


| লইয়া মুনাফার ভল্ল পুনরায় উহ] বিক্রয়ের চেষ্টা 


করাই তাহাদের লক্ষ্য। এই ধরণের কোন 
অপচেষ্টা যাহাতে সফল না হয় সেও পশ্চিষ- 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সতর্ক হওয়া. প্রয়োজন। 
আমরা আশা করি, যে ভেজাল তৈল ধরা 
পড়িয়াছে তাহা গরর্ণমেণ্ট অচিরে কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিবেন |. 
উহা শিয়া ব্যবসায়ীর] নুতন ব্যবপাদারির সুযোগ 
পাইবে এবং লোকের ব্যবহারে আনিয়া উহা 
রোগ ও শ্বাস্থাধীদতার কারণ ঘটাইবে তাহা 
কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। 
ভারতে লেখাপড়া জানা লোকের, 
সংখ্যা 
স্বাধীন ভারতের যে খলড়া শাসনতন্ত্র রচিত 
হইয়াছে তাহাতে এদেশের পুর্ণ বয়স্ক লোকদের 
তোটাবিকার স্বীকৃত হইয়াছে । এই অধিকার 
ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে যে শিক্ষা 


'দীক্ষা থাকা প্রয়োতন এদেশে অনেক লোকের 


১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 





' তাহা! নাই। সেঞগ্ক ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন 


ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কোন মহলে ' 


উদ্বেগের কারণ দেখ! দিয়াছে । এদেশ বিভক্ত 
হওয়ার পর স্বতন্রতাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লেখা- 
গড়া জানা লোকের সংখ্যা নিণয় সম্পর্কে 
এ পর্য্স্ব কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তবে ভারত 
সরকারের শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ সম্প্রতি মহীশূরে এক বক্তৃতায় ১৯৪১ 
সালের আদমন্থ্যারী রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া জান] পূর্ণবয়স্ক 
লোকদের সংখ্য! সম্পর্কে এক অনুমিত বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অবিতজ্ঞ 
ভারতে (পূর্বকার প্রদেশসমূহে ) ১৯৪১ সালে 
লেখাপড়া জান! লোকের মোট সংখ্যা ছিল 
৩ কোটি ৭০ লক্ষ জন। উহাদের মধ্যে শতফরা 
৪০ ভাগ ছিপ পূর্ণবয়স্ক লোক। সে হিসাবে 
অধিভুক্ত ভারতে পূর্ণবয়স্ক লোকদের মধ্যে 
১ কোটি £০ লক্ষ জন লাধারণ লেখাপড়া জানিত 
বলা চলে। দেশ বিভাগের ফলে অবিতক্ত 
ভারতের শতকরা ২৬ ভাগ লোক পাকিস্থানে 
অনতর্ভ ক্র হইয়াছে । অবিভক্ত ভারতের তুলনায় 
তারতীয় যুজরাষ্ট্রে লেখাপড়া! ভ্রানা লোকের 
সংখ্যাও এ পরিমাপে কিয়া গিয়াছে বলিয়া 
ধরিলে ভারতীয় প্রদেশ সমুহে লেখাপড়া জানা 
পূর্ণবয়স্ক লোকের সংখ্যা দীড়ার ১ কোটি ১০ লক্ষ 
অন। তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যেসব দেশীয় রাজ্য 
যুক্ত হইয়াছে তাহাতে ৬০ লক্ষ জন লেখাপড়া 
আনা পুর্ণবয়স্ক লোক রহিয়াছে । কাজেই 


১৯৪১ সালের আদমস্থমারী রিপোর্টের ভিত্তিতে 
ভারতীয় যুজরাষ্ট্রে লেখাপড়া জানা পূর্ণবয়স্ক সর 0 


বীমার কাজে উন্নতি করতে ' হলে 
আমাদের ০চ্বিশ্উচুহন্লীভল বীমীয় যোগ দিন ! 


সিটিজেন্স: অল ইণ্ডিয় 


দাড়ায় ১ কেটি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
দেশীয় রাজালমূছে 


লোকের মোট সংখ্য! 
৭০ লক্ষ জনল। 

অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ ও 
১৯৪১ লালে ১৮ 

পুণধয়ঙ্ক। নে ছিলাবে এ সালে এদেশে পূর্ণ 
বয়স্ক লোকের তিতর শতকরা দশ ভাগেরও 
কিছু কম লেখাপড়া আনিত বলা চলে। ১৯৪১ 
সালের পর এদেশে শিক্ষার্দীক্ষার আরও প্রসার 
‘লাধিত হইয়াছে বগিয়া ধরিলেও ভারতীয় 
ধূক্তরাষ্টরে পূর্ণবয়স্ক লোকদের ভিত্বর় লেখাপড়া 
'আনা লোকের সংখ্যা যে এখনও জগতের অঙ্ক 


'অনেক দেশের তুলনায় খুবই কম তাহাতে সন্দেহ "নী 


নাই। 'পৃৰ্ণবয়স্বদের ভোটাধিকার ক্ষমতা ঠিক 
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কতকগুলি 


কোটি লোক ছিল. { 


আর্থিক জগৎ 

ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হউক এবং তাহারা রাষ্ট্র 
পরিচালনার কাজে সক্রিষ অংশ গ্রহণ করুক 
ইহা আমরা চাই। প্েমপ্ত এখন হইতে কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমুহের কর্তব্য হইবে 
দেশে শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধনে ব্রতী 
হওয়া ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্যাণে ‘সকল 
বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠনের চেষ্টা কর] । 


চিনির মূল্য হাসের উপায় 

ভারতীয় টেরিফ, বোর্ডের সভাপতি ও 
সদশ্যরা কাণপুরে শর্করা শিল্পের অবস্থ। ও সমস্ত! 
সম্পর্কে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন। চিনির 
ক্রেতাদের পক্ষ হতে মিঃ কে ভি ভেঙ্কটরাঁম ও 
অন্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদের সভিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং চিনির বর্তমান ছুপ্রাপাতা ও 
চর্্ব.ল্যতা কাটিয়া উঠার উপায় সম্পর্কে 
নির্দেশ দেন। তাহারা বলেন, 
টেরিফ, বোর্ড গত ডিসেম্বর মাসে শর্করা শিল্প 
সম্পর্কে যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন 
তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা এরূপ 
আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, দেশের চিনির কলগুলি 
যদি অপেক্ষাকৃত কম দরে চিনি উৎপাদন করিয়া 
তাহা বেশী পরিমাপে জনপাধারণকে সরবরাহ 
করিতে না পারে এবং দেশে যদি চিনির অন্ভাৰ 
দেখা দেয় তবে গবর্ণমেপ্ট বিদেশী চিনি 
আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে 
দ্বিধ! করিবেন না। কিন্তু গত কয় মাস যাবৎ 
দেশে চিনির দুল্রাপ্যত! ও হুর্দ,ল্যতা বৃদ্ধি পাওয়! 


সত্তেও ভারত ই আজ পৰ্যন্ত দেরপ 


'সম্পর্কে রক্ষণ শুক্কের মেয়াদ 


৫১৫ 





কোন কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না| 
বিদেশ হইতে এদেশে বর্তমানে ১১1০ আনা 
হইতে ১৭০ আনা মণ দরে চিলি আমদানী 
করা সম্ভবপর! সেস্থলে ২৮০ আন! 
মণ দরে দেশের চিনির কলসমৃহ হইতে 
উহা ক্রয় করিতে হইতেছে। আর সেই চিনি 
খুচরা ৩৫ টাকা হইতে ৩৮ টাক! মণ দরে 
সাধারণের নিকট বিক্রয় হইতেছে। বিদেশী 
চিনির আমদানী বন্ধ রাখিয়া, এইভাবে বরাবর 


' অনসাধারণক্কে শোষণ করিয়া. চলা অগ্ায় | মিঃ 


তেক্ষটরাম তাই অবিলথে বিদেশী চিনির 
আমদানী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞ! তুলিয়া লওয়ার 
দাবী করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, 
তারত গবর্ণমেন্ট এতদিন কেবল শর্করা শিল্প 
বাড়াইয়াই 
আপিয়াছ্ধেন। দেশের চিনির ফলের 
পরিচাঁলুকরা! সেই সুযোগে শিল্পের ভিত্তি, সুদৃঢ় 
করার দিকে মনোযোগী হইয়াছেন কিনা এবং, 
যখালস্তভব কম দরে জনসাধারণকে তাঁহারা চিনি 
যোগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন! সেবিষয়ে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ 
মোটেই কোন নজর রাখিতেছেন না! সেবিষয়ে 
কোন নিয়ন্ত্রণ নীতিও কার্যকরী হইতেছে না। 
ফলে চিনির কলের মালিকদের অব্যাহত 
মুনাফাবৃত্তির জন্ত জনসাধারণ ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । উৎপাদন খরচ বেশী বলিয়া এদেশে 
শর্করা শিল্পে ভিত্তি হূর্ববল থাকিয়া যাইতেছে। 


চিনির উৎপাদন খরচের শতকরা ৬০ ভাগই 
ইক অন্য ae না থাকে। নি 8 


মিউচুয়াল ইঙ্সিওরেক্স কোংলিঃ 
একটি প্রগতিশীল জীবন বীমা! প্রতিষ্ঠান 


চিফ অপারেটিং অফিস £ 


ফোন- ব্ড়বাজ্ঞার ৩১৫৮ 


'৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 


শগ্রাম--সিটিজেন্স, কলিঃ 





৫১৬ 


আর্থিক জগৎ 





হাস না করা হইলে চিনির উৎপাদন খরচ বেশী 
কিছু হাস করা সম্ভবপর নয় বলিয়া চিনির 
কলের মালিকরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন। মিঃ 
ভেক্ষটরাম সেকথা "মরণ রাখিয়া ইক্ষুর মুল্য 
বর্তমানের তুলনায় হ্রাস করিবারও দাবী 


কলিকাতায় গরিলা যুদ্ধ দিন দিন বেশ জমিয়া 
উঠিতেছে। এই সব যুদ্ধ ভবিষ্যতের আপোষহীন 
বিরামহীন যুদ্ধের প্রস্ততি মাত্র । তবে উহাতে 
উত্তোক্তাদের লাভ বই ক্ষতি নাই। প্রত্যেকটি 
যুদ্ধের ফলে টহারা এবং উচ্থাঙ্গের সমর্থকদের 
নৃতন নূতন কলাকৌশল আয়ত্ত হইতেছে এবং 
উছাদের সাহস বাড়িতেছে। পক্ষান্তরে যতই 
দিন যাইতেছে এই সব ব্যাপার দেখ্রিযা জন- 
, সাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। 

ইতিমধ্যেই হুডাতকারীদের বিকন্ধাচরণ করিতে 
গিয়া একাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে, অনেকে 
প্রহ্থত হইয়াছে এবং বহু বাক্তির যথাদর্কবস্ব 
নুঠত হইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট উহ্বাদ্িগকে রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। গবর্ণষেপ্টের পুলিশ 
ফৌঞ্জ নিত্য নূতন যে ভাবে মার খাইতেছে 
তাহাতে উহ্বাদেরও মনোবল তািয়া পড়িলে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছু হইবে না। নিঃলনোছে 
দেশ দিন দিন একট! বর্ড় রকম অনর্থের সম্মুখীন 
হইতেছে | এইরূপ একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার 
মধ্যে গবর্ণমেন্ট অনসাধারণকে বুঝাইতে 
চাহিতেছেন যে, দরকারী সম্পত্তি জনসাঁধারপেরই 
সম্পত্তি এবং ছুষ্কৃতকারিগণ এই সব সম্পত্তি নষ্ট 
করিতে গেলে জনলাধারপের উচিত ভয়ে রিয়া 
না পড়িয়া উহাতে বাধা দেওয়া । কথাটা মন্দ 
নয়। কিন্তু যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে 
এবং পদস্থ পুলিশ অফিলারদের উপর ইটপাটকেল 
ও বোমা নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহার একপ্রকার 
ফোন প্রতিকার করা সম্ভব হইতেছে... না 
সেখানে জনসাধারণ কোন সাহসে ছুষ্ধৃতকাদীদের 
বাধা দিতে অগ্রনর হুইবে ? 

ভারতের গণ-পরিধদ স্থির করিয়াছেন যে, 
ভারতের নূতন শাঁলনতন্ত্রের আমলে প্রাপ্ত বয় 
ব্যক্তিমাত্রেরই তোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্সীয় 


লি 


করিয়াছেল। যুদ্ধের সময়ের তুলনায় এদেশে 


ইক্ষুর যূল্য দশ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।' 


আর কোন কৃষিপশ্যের .দর দেশে একপ বৃদ্ধি 
পায় নাই। কাছেই এদেশে ইক্ষুর মূল্য 


কমাইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া তাহার - 





নানাকথা 


ও প্রাদেশিক আইন সভায় লন্ত নির্বাচন 
হইবে | উহা হইতে বুঝা যাইতেছে ' যে, 
দেশের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের তোটাধিকারে 
নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে.দেশের শাসন ভার 
অপিত হইলে তজ্ঞন্য দেশে কোন আনর্থ উপস্থিত 
হইবে বলিয়া গণ-পরিষদের সদন্তগণ মনে করেন 
না। কলিকাতা কর্পোরেশনের তদন্তের অঙ্গ 
যে কমিশন 'বসিয়াছে তাহার সদস্তগণও কর্পো- 
রেখনের নির্ব্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাঝেকই 
ভোটাধিকার দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু 


' কর্পোরেশনের বর্তমান এডখিনিষ্রেটিত অফিসার 


সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার দিতে 


' প্রস্তুত নছেল। তিনি মাত্র বর্তমান ভোটাধিকার 


সম্প্রণারণের পক্ষপাতী । এই ব্যাপারে কর্পো- 
রেশনের তদন্ত কমিশনের মাথার উপর দিয়া 
এডমিনিষ্্রেটিভ অফিসারের কোন মতামত 
প্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া আমরা মনে 
‘করি না। প্রচলিত আইন অন্থযায়ী কর্পোরেশন 


' শাসন কর! ছাড়া তাহার আর কোন কর্তব্য 


নাই। এক্সপ অবস্থায় তাহার মতামত অগ্রাহা 
করিয়া কর্পোরেশনের তদন্ত কমিশনের নির্দেশ 
মত কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচনে পূর্ণবয়স্ক 
ব্যভিমাব্রেরই ভোটাধিকার প্রবর্তিত কর! 
পশ্চিষবক্গ গবর্ণমেন্টের উচিত ছিল। তাছা 
না করিয়া তীন্ারা বিষয়টি কলিকাতার বিতিন্ন 
*পারিক বডির” মতামতের জন্তু প্রচার 
করিয়াছেন। গবর্ণমেষ্ট যাছাদিগকে. "পারিক 


. বডি” বলিয়া মনে করেন এই বিষয়ে তাহাদের 
.মত কি তাহা! সকলেরই জানা আছে। কাছেই 


নৃতন করিয়া উছাদের মত গ্রহণের কি 
আবশ্কত] আছে তাহা বুঝা! যায় না। উহা 
হইতে আশঙ্কা হইতেছে যে, কলিকাতা 
কর্পোরেশনে পৃর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন 
খোদ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণযেন্টেরই অভিপ্রেত নছে। 


[ ১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





ধারণা। চিনি ক্রেতাদের স্বার্থের কথ! ভাবিয়া 
এদেশে চিনির যোগান বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাশ সম্পর্কে 
মিঃ ভেঙ্কটরামের এই লব নির্দেশ টেরিফ বোর্ড 
ও গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


- আঁজ সমগ্র তারতে অনাগত গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার 


পরিকল্পনা হুইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা 
কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থা কি বর্তমানের 
ভা ভবিব্যতৈও সহরের মুদ্রিমেয় কারেমী 
্বার্থবিশিষ্ট বাক্তির ক্রীড়াঙ্গেত্র হইয়া থাকিবে? 
সম্প্রতি শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর় প্রভৃতি 
কতিপয় যিউনিপিপ্যালিটির যে সাধারণ নির্বাচন 
হইয়া গেল তাহার ফলাফল প্রকাশিত হুইয়াছে। 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপরোক্ত 
নির্ববাচনসমূছে কংপ্রেম হইতে কেনি পর প্রার্থী 
মনোনীত করা হয় নাই এবং যাহারা কংগ্রেসের 
নাম লইয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন 
তাহায্নাও পয়াজিত হুইর়াছেন। এই সব 
ব্যক্তির মধ্যে পূর্বববস্তী নির্বাচনে মিউনিসি- 
প্যাগিটিতে যাছার! কংগ্রেস মনোনীত সদন্ত 
ছিলাৰে কমিশনার ' নির্বাচিত হইয়াছিলেন 
তাহারাও আছেন। এই ব্যাপারে পশ্চিমবলের 
কংগ্রেধ দ্বনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
বৃহত্তর ও উর্ধতন ক্ষেত্রেও উছার পুনরাবৃত্তি 
ঘটিবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন । 
কংগ্রেসের আত্ম প্রত্যয়ের এত অভাব ঘটিক়াছে 
যে উহার! মিউনিসিপ্যাঁলিটার যত ছোটখাট 
নির্বাচন দ্বন্বেও প্রতিহন্বী খাড়া কঙ্গিতে সাহস 
পান না। এক্সপ অবস্থায় নূতন পাসনতন্ত্রের 
আমলে যখন পূর্ণব্যস্কের ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে নির্বাচন হইবে তখন কংগ্রেস জয়ী 
হুইবে বলিয়া ফি আশা করা যাইতে পারে? 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে কয়টা সত্যিকার 
অনকল্যাশযুলক কাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন ' 
তাছার মধো কলিকাতার রাস্তায় সরকারী বাস 
প্রবর্তন একটি প্রধান কাজ | এইসব বালের 


. প্রবর্তনের ফলে সহরবাসীর পক্ষে চলাচলের 


রি 


১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 
ডি 















LT 775/75 


ইন্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টরীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন নয়াদিঙ্লী : কালগুর 


৫৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 





স্বৰ্ধি হইয়াছে, গ্লাইতেট বাসের কনভাকটরদের 
অভদ্র ব্যবহার হইতে উহারা ত্রাণ পাইয়াছে 
এবং এক লহত্রের মত বাঙ্গালী যুককের অন্ন 
সংস্কানের বাবস্থা হইয়াছে । ঠিক ঠিক মত 
চালাইতে পারিলে সরক্কারী বাস সাভিসের 
মারফতে গবর্ণমেণ্টের আয় বহুলাংশে বদ্ধিত 
হওয়ারও একট! সুযোগ হুৃষ্টি হইয়াছে। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় যে, সগকারী বাল চলাচলের 
'সুত্রপাতে উদ্ধার বিলিব্যবস্থা যেরূপ ছিল 
বর্তমানে তাহার অবনতি দেখা যাইতেছে। 
এক্ষণে সরকারী বাসগুলি এত অনিয়মিত হইয়া 
উঠিয়াছে যে, এইসব বাসের জন্য প্রতীক্ষা 
করিতে অনেকেই সাহস পান লা। যাত্রীদের 
সহিত সরকারী বাসের কন্ভাক্টারগণ পূর্বে 
যে প্রকার বিনীত ব্যবার করিতেন এক্ষণে 
তাহারও কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে । উহ! 
অপেক্ষাও ছুঃখের বিষয় যে, কোন কোন লময়ে 
কনডাফটরগণ দুরবত্তী স্থানের যাজিগণের 
নিকট হইতে পয়সা লইয়া টিকেট দিতেছে না 
এবং যাত্রী কর্তৃক প্রন ভাঁড়া নিজে আত্মলাৎ 
করিতেছে । এইভাবে চলিলে সরকারী বাস 
সার্ভিস একটা ক্ততিজনক ব্যবসায়ে পরিণত 
হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণষেন্ট উহ! তুলিয়া 
দিতে বাধ্য হইবেন। এই খিবয়ে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের চলাচল ব্যবস্থার 
পরিচালকের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 

গত বৎসর মার্চ বাস হুইতে ভারতীর বীমা 
কোম্পানীগুলি পাকিস্থানে নূতন বীমাপত্র 
প্রদান বন্ধ করিয়া! দিলেও এক্ষণে ভারতীয় বীমা 


কোম্পানীসমূছে পাকিস্থানের অধিবাসীদের বছ ' 


বীষাপত্র চালু রহিয়ান্থে। ইদানীং পাকিস্থানের 
টাকার মূল্য ভারতীয় টাকার ছিলাধে উচ্চছারে 
নির্ধারিত হওয়াতে, এবং উভয় দেশের মধ্যে 
ড্রাফট, মনিঅর্ভার, ইনপিউর ইত্যাদির আদান 
প্রদান বন্ধ হইয়া! যাওয়াতে পাকিস্থান 


অবস্থিত বীমাকারিগণের পক্ষে উহাদের 'বীমা-. 


পত্রের প্রিশিয়াম দেওয়া একটা বড়' রুকম সমস্ত 
হইয়া দীড়াইয়াছিল। তারতীয় . লাইফ 


এসিউরেম্সদ অফিসে এসোলিয়েশন সম্প্রতি, 


উহাদের একটা জরুরী সভ1 ডাকিয়া এই বিষয়ে 
একটা মীমাংলা করিয়া দিয়াছেন। উহ্থাদের 
নির্দেশিত পাকিস্থানের বীমাকারিগণ যদি 


পাকিস্থালে অবস্থিত বীমাকারীদেব গ্রতিনিধি- 


দের নিকট উহাদের দেয় প্রিমিয়াম ভারতীয় 
এক টাকা পাকিস্থানের এক টাঁকার সমান 
ধরিয়া] জমা দেন তাহা.ভইলে উচ্চাদ'্দর বীমাপত্র 
চালু রাথা হইবে । এই টাকাটা আপাততঃ 
প্রিমিয়ামের ছিলাবে জমা না করিযা আমানত 
ছিসাষে জমা রাখা হইবে এবং ভবিষ্যতে তাঁরত 
ও পাকিস্থানের টাকার যে কিনিময় হার স্থির 
হটবে তদছ্যাঁয়ী এই টাকা বীমাকারীর প্রিমি- 
রামের িসাবে ভয় করা হইবে । পাকিস্তানের 
কোন বীমাকাঁরী যদি ভীছাঁর পিমিয়ামের টাকা 
তারতে ভারতীষ টাকার ছিলাবে জম] দেন 
তাহা হইলেও উচা গ্রহণ 'করা হষটবে। তবে 
পাকিস্তানের অধিবাসিগণ পলিসি বাবদ যে 
টাকা পাইবেন তাহ] সর্ধ্ব সময়েই ভারতীয় 
টাকাব ছিসাবে দেওয়া হইবে। ভারতীয় 
লাইফ এপিউরেন্ন অফিসেস এসোপশিয়েশনের 
এই ব্যবস্থা যে সর্ববাজনদার হইয়াছে তাহাতে 
সনেচ নাই। এই ব্যবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত 
পাকিস্থানের টাকার যূল্য যদি ভারতীয় টাকার 
হারে অধিক বলিয়া সাবাস্ত ভয় তাহ] হইলে 
পাকিস্থানস্থিত বাঁমাকারিগণ প্রিমিযাম সম্পর্কে 
উহার সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। 
উদ্ছাতে ভারতীয় বীমা কোঁম্পালীগুগিরও কোন 
ক্ষতি হইবে না। কারণ বীমার দাবীর সময় 
আপিলে উহার! ভারতীয় টাকাতেই উহাদের 
দাবী পরিশোধ করিবেন। 
“ইনপিওরেন্ন ওয়ার্দড* পত্র সংবাদ দিষাঁছেন যে, 
পাকিন্বালে বীয] ব্যৎসা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য 


এসোলিয়েশন গত বৎপর মার্চ মালে যে সিন্ধান্ত 


গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহা তাহারা পরিবর্তন 
ফরিরেন না। পাকিস্থানে ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীগুলির ব্যঘসা সম্পর্কে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট যে: প্রকার অগণিত বিধিনিষেধ কৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহাতে এসোলিয়েশনের সমক্ষে 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া আর কোন পন্থা 
ছিল না। 

গত সধ্যাছে কলিফাতার পশ্চিমবঙ্গ 
অর্থনীতিক সম্মেলন নামে যে একটি সম্মেলনের 
অধিবেশন হইয়া গেল তাছাতে ফ্লিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ভি এন ব্যানাজ্জি 
পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণষেণ্টের অধীনে পূর্ববঙ্গের 


এই প্রসঙ্গে , 


' লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। 


'এই প্রদেশের ৩1৪টি 


অধিবাসীদের চাকুরীতে নিয়োগে তীব্র আপত্তি 
জ্ঞাপন করিযাছ্ছেন। তাহার প্রস্তাব এই যে, 
যতদিন পর্য্স্ত্ পশ্চিম বঙ্গের সরকারী চাকুরীর 
শতকর! ৮০টি চাকুরী পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের 
(children of the 5011) হাতে না আলে 
ততদিন পর্যন্ত যোগাতা কম থাকিলেও এই 
প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে একমাত্র 
তাহার্দিগকেই নিযুক্ত করা উচিত। ডাঃ ব্যানাজ্জি 
children of the soil অর্থে কাহাদিগকে 
বুঝাইতে চাহিতেছেন তাঁহা ব্যাখ্যা করিলে 
তাল করিতেন। ‘পূর্ববঙ্গ এবং বাঙলার 
বাহিরের যে সব লোক কলিকাতা ও পশ্চিম 
বসের নানাস্থানে পুক্ষামুক্লমে বসবাস 
ক্রিতেছে--তাহারা ৰি পশ্চিমবঙ্গের সন্তান? 
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দাঞ্জিলিং, মালদহ; 
দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে লক্ষ লক্ষ নেপালী, 
সাওতাল, বিহারী, উড়িয়া ও মিশ্রিত জাতি 
যাস করিতেছে ডাঃ ব্যানার্জ্জির মতে তাহারা 
পশ্চিমবঙ্গের সন্তান কি? যাহারা কোনদিন 
পশ্চিমবঙ্গে ভোমিসাইলভ. বা অধিবাসী ছিল না 
এবং গত ৩1৪ বৎসরকালের মধ্যে যাহারা এই 
প্রদেশের অধিবাসী এবং ভারতের নাগরিক 
বলিয়া গণ্য,ছইয়াছে তাহারা কি পশ্চিমবদের 
সন্তান নহে? নিকট ও দূর ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গ 
হইতে যে সমস্ত হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আনিবে 


তাহাদিগকে কি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ও 
ভারতের 'নাগরিক হইতে বাধা দেওয়া হুইবে ?. ২ 


ডাঃ ব্যানার্জিয়'মতে নদীয়া! জেলার রাণাঘাট 
এবং যশোহর জেলার ব্নগাওয়ের লোকের! 
নিশ্চই পশ্চিমবজের সম্তান। কিন্ত নদীয়া! 
জেলার কুষ্টিয়ার কোন ব্যক্তি অথবা বশোহর 
জেলার বনগাঁও হইতে কিঞ্চিৎ দুরে পাকিস্থানের 
এঁলেফার অধিবাসী কোন ব্যক্তি যদি পশ্চিম 
বলে আলিয়া বসবাস করে তাহা হইলে গে 
পশ্চিমবঙ্গের পন্তান নছে। যাহা হউক এই 
পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে ডাঃ ব্যানার্জর গায় এরূপ অনেক 
লোক দেখ! গিয়াছে, যাহারা বঙ্গ বিভাগের ' 
ফাকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সুযোগ সুবিধা যাহাতে 
ঘেলার তথাকখিত 
উচ্চবর্ণের ছিন্দুগপ একচেটিয়া ভাবে এবং 
পুরুষান্থক্রমে তোগ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা 
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করিতেছেন। উহাদের এই উদেশ্য গিদ্ধ 
হইবে না। : 

ইত্ডিয়ান চেম্বার অব/কুমাসের তরফ হইতে 
উহ্থার সঙাপতি শ্রী কে এম নায়ক কলিকাতায় 
সাংবাদিকগণকে একটি টি পার্টিতে আমন্ত্রণ 
করিয়া উহাদের পহিত “চেম্বারের কর্তৃপক্ষ 
স্থানীয় ব্যক্তিদের ভাবের আদান প্রদানের 
সুযোগ হুত্টি করিয়া খুবই সমীচীন কা 
করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের জীবন- 
ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্তকীর বিবিধ প্রকার 
পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও উদ! জনসাধারণের 
মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রায় একচেটিয়া তাবে 
চেম্বারের লদন্ডদের হস্তে ভস্ত রছিয়াছে। বিস্ত 

রা] অবাজালী বিধায় উহাদের সহিত 
বাঙ্গালী সাংবাদিকদের তেমন 'মিলামিশ] ও 
ভাবের আদান গ্রদ্দান হয় না। ফলে বর্তমানের 
এই চোঁরাকারবাঁর এবং মুনাফা শিকারের দিলে 
চেম্বারের পদগ্তদের বিরুদ্ধে বাদ্দাণী জমসাধারণের 
মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণার কৃতি হইয়াছে । এঅস্ত 
কখনও কখনও এই সরে লালা অবাঞ্চিত 
অবস্থারও উদ্ভব হুইতেছে। এরূপ অবস্থায় 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমালে'র. উদ্তোগে উভয় 
পক্ষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের যে ব্যবস্থা 
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হইয়াছে তাহা যদি চালু রাখা হয় তাহা হইলে 
তবিষাতে চেম্বারের সঘস্তগণ অন্ততা এবং ভ্রান্ত 
ধারণাপ্রস্থত অনেক বিরাগ হইতে অব্যাহতি 
পাইবেন। পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গের - সাংবাদিকগণ দেশের শিক্প- 
বাণিজোর সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থ। অবগত হইয়া 
যাহাতে উদ্ধার প্রসার হয় তৎপক্ষে প্রচার 
কার্ষধ্যের অধিকতর সুযোগ পাইবেন। ' এজন্ত 
শ্রীকে এম নায়কের এই প্রশংসনীয় উন্োগের 
অন্ত আমর! তাহাৰে আমাদের আস্তরিক 
শুতেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 





কটকে সম্প্রতি নিখিল তারতীয়' নেন্ডিক্যাল 
কন্ফায়েব্সের যে প্রাদেশিক অধিবেশন 
হইয়া গেল তাহার সভাপতি ডাঃ জরি দি 
পউনায়ক দেশের সমস্ত চিকিৎসককে- জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা 
ব্যক্ত বরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, চিকিৎসকগ্ণ 
বর্তমানে যে ভাবে ব্যক্তিগত্ত দায়িত্বে চিকিৎসা 
কার্ধ্যে লিপ্ত আছেন তাঁছাতে দেশের দরিদ্র 
ব্যক্তিগণ কোনদিন চিকিৎপার শ্বুযোগ পাইবে 
না। ডাঃ পট্টনায়কের এই অভিমত চমকপ্রদ 
কিছু' নছে। ইংলগ্ডে বিভারিজ পরিকল্পনা 
অন্যাযী সমস্ত ডাক্তারকে ক্ষতিপূরণ 


"বৰ্তমানে 
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দিয়া উছাদ্িগকে বেতনভূক সয়ঙ্াযী 
কর্ধচারীতে পৰিণত কর! হইয়াছে এবং উহার! 
গবর্ণমেন্টের দির্দ্দেশনত দেশের সর্বসাধারণকে 
বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করিতেছেন। ভারতে 
এরূপ ব্যবস্থা ক্কার্ধ/করী হইলেও সময়লাপেক্ষ | 
কারণ ভারতের সমস্ত ব্যকিকে চিকিৎসার 
সুযোগ দিতে হইলে যত চিকিৎসকের প্রয়োজন 
তাহার একাংশও তাতে লাই । এজ ক্ষতি- 
পূরণের টাক দেওয়াও ভারত সরকারের পক্ষে 
অসম্ভব | কাজেই এত বড় ব্যাপক ও ব্যয়বহুল 
কাজে হাত না দিয়া জনগাধারণের মধ্যে যত 
জধিক সংখ্যক লোক যাহাতে বিন! ব্যয়ে 
চিকিৎসার সুযোগ পাইতে পারে ততপ্রতিই 
মনোযোগ দিতে হইবে । কিন্তু 
দুঃখের ব্ষিয়, এই দিকেও কিছু কাছ হইতেছে 
না। দৃষ্টান্তত্বরূপ কলিকাতাঁর কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। কলিকাতায় যে সামাল 
কয়েকটি হাসপাতাল আছে প্রয়োজনের 
তুলনায় তাহ!" নগণ্য। এ হাসপাতালে 


চিকিৎসিত হইবার যোগ্য বছ রোগী হাস- 
পাতালে স্থান পায় না। এদিকে হাযপাতাল-) 
গুলিতে চূড়ান্তর্বপ অব্যবস্থা তো রঙিয়াছেই, 
অধিকন্ধ বিডি 'হাঁসপাতালে ধর্মঘট ইত্যাদি 
কর্তৃপক্ষ কখনও 


লাগিয়াই আছে। এভন 





৫২০ 
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ছাগপাতালগুলি হইতে রোগী ঘাঁছির করিয়া 
দিতেছেন কখনও বা ছালপাতালে নৃতন রোগী 
লঙয়া বদ্ধ করিতেছেন। যেখানে এত 
অধ্যবস্থা ও স্বার্থের কাড়াকাড়ি সেখানে থে 
হাসপাতালে ও হাসপাতালের বাছিরে বহু 
লোক অচিকিৎসায় ও বিনা চিকিৎসায় যারা 
যাইতেছে তাহা বলাই বাছুল্য। এই ব্যাপায়কে 
* একটা! যুদ্ধকালীন অবস্থার সমতুল্য এবং শতকরা 
১০০ ভাগ ভকৰী ব্যাপার মনে করিয়া উচ্ছার 
| সমাধান করা উচিত ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 


যে, ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতনামা 
চিকিৎসক এই প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী &ইলেও 
উপরোক্ত ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক 
মীমাংলাই হইতেছে না। । 


কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পষ্টভি সীতারামিয়া 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত 
জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ন! ঘটিবে 
ততদিন দেশ হইতে কনট্রোল প্রথা উঠান 
যাইবে লা। ডাঃ সীতারামিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও বলিয়াছেন যে, কনট্রোলের জু 
সরকাগী কর্খথচারীদেরও নৈতিক অধঃপতন 
ঘটিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেপ- 
সভাপতির মতে কন্ট্রোল না থাকিলে. জন- 
লাধারপের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে এবং 
ফনট্রোল থাকিলে সরকারী কর্মচারীদের নৈতিক 
অধঃপতন ঘটিতেছে। শেষোক্ত কথা কতদূর 
সত্য তাহা সাম্প্রতিক চিনির কনট্রোল হইতে 
হৃদয়ঙ্গম হয়! কনট্রোল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
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ফেবল যে অপেক্ষাত অপরু্ ধরণের চিনি 
নিয়ন্ত্রণের পূর্বেকার তুলনায় বেশী মূল্যে বিক্রয় 
হইতেছে এপ্রপ নহে-_সক্ষে সঙ্গে কনট্রোলের ' 
দোকানের পরিচালবগণ ক্রেতাগণকে কম 
ওজন দিপা চিনি বাচাইয়া তাছা কালোবাক্ষারে 
দ্বিগুণ ব্রিগুধ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। সুতরাং 
কনট্রোল এবং কনট্রোলের অতাব--উভয় 
অবস্থাই জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক | উদার 
হুইটি প্রতিকার অছথে। এক প্রতিকার-_ফাজারে 
প্রয়োজনাছুক্ূপ তাবে চিনির যোগান দেওয়া, 
আয় এফ প্রতিকার কঠোরতাবে হুর্নীতি ও 
চোরাফারবার দমন করা। দেশের বর্তমান 
গব্্ণমেপ্ট এই ছুই প্রকারের কোস ব্যবস্থাই 
চালু করিতে লক্ষম নহেন। 


" আর্থিক বিয়ার খবরাখবর 


' ভারতে অধিকতর পরিমাণে লবণ 
প্রদ্তত__তারতে বর্তমানে বৎসরে ₹৪ লক্ষ টন 
লবণ দরকার হর । উৎাঁর মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৪ 
হাজার টন লবণ ছাড়া আর সমস্ত লবণ ভারতেই 
.. প্রস্তুত হইয়া খাকে। উক্ত ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার 

টন লবণ প্রধানতঃ এভেন ও পাকিস্থান হইতে 
আমদানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি 
সরকারের লবণ উপদেষ্টা কমিটি দিল্লীতে একটি 
ভার স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫২ 
সালের মধ্যে ভারত যাছাতে লবণের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে পারে তৎপক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা 
ফরা হইবে । এজভ্ভ ভারত সরকারের সণ্ট 
কন্টোলার রী ভি এল যুখাঞ্জি বোস্বাইয়ে 
ভারতীয় লবণ প্রস্তুতকারক কফোম্পাদীগুলির 
প্রতিনিধিদের সহিত একটি বৈঠকে, সমবেত 
হল। 'এই বৈঠকে পশ্চিম উপকূল, বোদ্বাই, 
প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারিগণই 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহার! লবণের 
উৎপাদন বৃদ্ধ সম্পর্কে যত প্রকার সন্তৰ চেষ্টা 
করিবেন। ভারতকে প্রতি ৰৎসর পাকিস্থান 
হইতে ৭৪ হাজার টন গৈন্ধব লবণ আমদানী 
করিতে হয়। এই লবণ যাহাতে সম্বর ও 
খারাগোটাস্থিত গবর্ণমেপ্টের কারখানা গুলিতে 
"প্রস্তুত হয় তাহায় ব্যবস্থা করা হুইবে স্থির 
হুইয়াছে। 


ভারত. 


পাকিস্থান হইতে গম ক্রয়ে ভারতের 
অস্বীকাঁর-_পাকিস্থানে বর্তমান বৎসরে যে 
লক্ষ টন গম উত্তভ হইৰে তাহা হইতে 
পাকিস্থান ভায়তকে ১.লক্ষ ৭৫ হাঁজার টন এবং 
প্রয়োজন হইলে উছা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
'গম দিবে এরূপ স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্ত 
খাক্টার ছায়ের পরিবর্তন অন্য পাকিস্থানের গমের 
মুল্য চড়িয়া যাওয়াতে তারত এ দরে পাকিস্থান 
হইতে গম ক্রয় কৰিবে ন! স্থবির করিয়াছে। 
বিহারে পাটের চাষ_ভারত বিভাগের 
পর হইতে বিভার প্রদেশের দৌরাষ, মাধিগুবা, 
মুবলীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে পাটের চাষ আরম্ভ 
হইযাছে। এই অঞ্চলের পাট যাচাতে সহজে 
ফলিকাত'র নিকটবর্তী অঞ্চলের চটকলগুলিতে 
স্থানাস্তরিত হইতে পারে তজ্জগ্জ এই অঞ্চলকে 
রেলপথে অরঙ্কান্ত রেলপথের সহিত সংযুক্ত 
(করিবার জন্য একটা কথাবার্তা চলিতেছে । 
চিনির কলের উপর আদেশ--গত €ই 
নবেম্বর তারিখে ভারত সরফাঁর ভারতের সমস্ত 
‘চিনির কলের মালিকের উপর এক আদেশ 
জারী করিয়াছেন। এই আদেশে বলা হইয়াছে 
যে, ভারত গবর্ণমেন্ট যেরূপ নির্দেশ দিবেন 
সেইরূপ নির্দেশ অনুযায়ী ছাড়া আর কোন 
তাবে কোন চিনির কল উহাদের প্রস্তুত চিনি 
‘বিক্রয় করিতে পারিবে না। আদেশে আরও 


বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক চিনির কল কি দরে 
বিভিন্ন শ্রেণীর চিনি বিক্রয় করিবে তাহ! 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া দিবেন। উহীয় অধিক 
দরে চিনি বিক্রু করিলে তন্জপ্ড কলের 
পরিচালকদের শাস্তি হইবে। 


চায়ের সেস বৃদ্ধি_ভারত লয়কার 


'বর্তমানে ভারত হইতে বিদেশে 3ণ্রানীকৃত 


চায়ের প্রতি ১০০ পাউণ্ডের উপর ১৮০ আন! 
হাতে সেল আদায় করেন এবং দেশে ও 
বিদেশের চায়ের কাটতি বাড়াইবার উদ্দেশ্রে 
এই সেলের টাকাটা সেন্ট্রাল টি বোর্ডের 
(পূর্বতর টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড ) 
হাতে অর্পণ ফরেন। এইভাবে বোর্ড গত 
১৯৪৭ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৮ লালের ' 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গব্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
€৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা! পায়। বর্তমানে 
ডলারের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূলা হাস 
হেতু আমেরিকার যুর্তরাষ্রে প্রচারকার্য্যের 
ব্যয় বাড়িয়া যাওয়াতে তারত সরকার এই 
সেসের পরিমাপ গত €ই নবেমের তারিখ হইতে 
প্রতি ১০০ পাউণ্ডে চার আনা বন্ধিত করিয়া 
১॥০০ আনায় পরিণত করিয়াছেন। উহার 
ফলে দেন্টাল টি বোর্ড ১৯৫০ সালের, 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে প্রচারকার্য্ের অন্ত 
৬* লক্ষ টাক! পাইবে আশা করা যাইতেছে। 


এ 


১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯] 


সংযুক্ত প্রদেশে খাভ্ণস্ত উৎপাদন - 
লক্ষোয়ে সংবাদে প্রকাশ যে, সংযুক্ত প্রদেশ 
১৯৫০-৫১ সালে খান্তশন্তের উৎপাদনের জন্ভ 
১০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে। 

. পশ্চিমবজে খাভশম্ত উৎপাদনে 
সাফল্য-প্রকাশ যে, উন্নত ধরণের চাববাস 
ব্যবস্থা গ্রবর্তনের কলে চলতি বৎসরে পশ্চিম 
বঙ্গে প্রতি একরে গড়পড়তায় ধান্তের উৎপাদন 
১০১ হণ হইতে ১১ মণে বদ্ধিত হইয়াছে । 
এই বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২] লক্ষ একর 
নৃতন জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে। এক্ষণে 
পশ্চিমবঙ্গের মোট ৯০ লক্ষ একর আবাদষেগ্য 
জমির মধো ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে 
চাষাবাদ হইতেছে । প্রাথমিক বরাদ্দ অস্ুলারে 
এবার পশ্চিমবজে ৩৩ লক্ষ ৬০ জ্াজার টন 
আমন ধান্ত উৎপন্ন হুইয়াছে। অথচ এই 





, প্রদেশে গড়পড়তায় উৎপন্ন আমন ধানের 


পরিমাপ ৩১ লক্ষ টন। এই বৎসরে পশ্চিম 
ৰঙ্গে ৪ লক্ষ টন আউল ধা উৎপন্ন হইবে 
আশা করা যাইতেছে। মোটের উপর চলতি 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ধাদ্ভের উৎপাদন এই 
প্রদেশের গড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় ১ লক্ষ 
টন বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হঈটতেছে। 

ভারতে মেজিন টুলের কারখানা 
জান] গিয়াছে যে, তারত সরফার ১৫ হইতে 
১৮ কোটী টাকা ব্যয়ে যে মেলিন টুলের 
কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা 
ষ্যাজালোরের নিকটব্তা এক স্থানে গ্রতিঠিত 
ইইবে। এই কারখানাতে বৎসরে ৮ কোটী 
টাকা মূল্যের মেলিন টুল প্রস্তুত হইবে। 

ভারতে ইস্পাতের কারখানা 
ভারতের শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী ডাঃ শ্রামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় এক্ধপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
তাঁরত সরকারের প্রস্তাবিত হটী ইম্পাতের 
কারখানার মধ্যে একটা কারখানা মধ্য প্রদেশে 
স্থাপিত হইবে এবং এপ বিদেশী মূলধনের 
লাঁহাব্য নেওয়া হইবে। . 

উড়িষ্যা হইতে খাভশস্ত রণ্ডানী--গত 
ধৎসর উড়ি ্যা প্রদেশ হইতে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ১ দক্ষ ৩০ হাল্রার টন থানাশন্ত রপ্তানী 
হইয়াছিল] এবার ফসল ভাল না হওয়ার জন 
উক্ত প্রদেশ হইতে ১ লক্ষ ১০ হাজার টনের 
বেশী খান্শন্ত রপ্তানী করিতে দেওয়া হুইবে না। 


আৰ্থিক জগং 


পাকিস্থান হুইভে পাট রপ্তানী_ 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ বে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 


এবার ভারত ছাড়া অষ্তান্ক. বিদেশে 5২ লক্ষ 


বেল পাট রপ্তানী করিবেন সন্তল্ল করিয়াছেন। 
যুদ্ধের পূর্বে অবিভক্ত ভারত হইতে এই পরিমাণ 
পাট বিদেশে রপ্তানী হইত। 

পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সা্তিস পরীক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গ পারিক সাঙ্িস কমিশনের 
লেক্রেটারি একটা বিজ্ঞপ্িতে জানাইয়াছেন যে, 
আগামী ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মালে পশ্চিম- 
বঙ্গ পিভিল সার্িসে লোক নিয়োগের জরল্ত 
প্রাতিযোগিতাধুলক পরীক্ষা . হুইবে। এই 





২৩বি? 


৫২১ 


প্রতিযোগিতায় মেয়েরাও যোগদান করিতে 
পারিবে । ₹৪শে নবেম্বরের পরে এণডারসন 
ছাউন আলীপুর, কলিকাতা-_-২৭ এই ঠিকানায় 
পারিক সাণ্ডিগ কমিশনের অফিসে পরীক্ষার 
নিয়মাবলী পাওয়া যাইবে। 

আদাম-্্রীহট্টে বাণিজ্য বন্ধ-_ পূর্ব 
গবর্ণমেপ্ট শ্রীহ্র হইতে শিলং অঞ্চলে মাছ ও 
ডিম রপ্তানী এবং খাসিয়া ও জয়ন্তিয়! হিল 
হইতে শ্রীহট্টে গোল আলু, পান ইত্যার্দি 
আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেল। ফলে এই 
উতয় অঞ্চলের বাণিজ্যে এক অচল অবস্থার , 
উদ্ভব হুইয়াছে। 





ষ্টীল কোং লিঃ 


হেত সেল্স অফিসঃ 
নেভাজী স্তন্ভাষ রোড, 


কলিকাতা 


৫২২ 





, জাপানী টৈজ্ঞানিকের নোবেল. কারধানাতে সার উৎপাদনের কাজ আঃস্ত, লঙে ৩২ হাজ:র কিলোওয়াটের যে বিহাৎ 


পুরস্কার ল।ভ- ঘাপানের অধ্যাপক ছিডেকি 
ভুক্কাওয়া পদদার্থবিস্তা মঙ্বন্ধে গবেষণার অন্ত 
নোধেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাহার 
বয়স বর্তমানে ৪২ বৎসর । 

- পৃশ্চিমবজে খাম্ভাভাব--পশ্চিমৰদের 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী প্রীপফুল্প সেন এই 
প্রদেশে কিরূপ খাস্তাতাব রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে 
বোলপুরে একটা বক্তৃতায় কতকগুলি তথ্য- 
তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, এই প্রদেশে, বৎসরে ৩৩ লক্ষ টন-চাউল 
উৎপন্ন হয়_কিন্ত এই প্রদেশের বৎসরে ৩৭ 
লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন রহিয়াছে. গমের 
প্রয়োজন হ লক্ষ ৭৫ হাজার টন--কিন্ধ এই 


প্রদেশে বৎসরে মাত্র ২৫ হাজার টন গম উৎপন্ন 


হর। এই প্রদেশে ডালের প্রয়োজন বৎসরে 
৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯০০ টন, কিন্তু উৎপন্ন হয় 
২ লক্ষ ৪০ হাজার, ১০০ টন। সরিষার তৈল 
এবং ঘৃত ও মাখন প্রভৃতি সেহ-ভ্রব্যের প্রয়ো- 
জন বৎসনে ৪২ ছাঁজার টন। কিন্তু এই প্রদেশে 
বৎসরে ৯ ছাঁজার ৯০০ উন সরিষার তৈল এবং 
৬ হাজার -টন দ্বত উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
বৎসরে ৪ লক্ষ ২৬. হাতার টন গুড়-চিনির ' 
দরকাব-_অধচ উৎপর হয় মাত্র »২ হাজার টন। 
এই প্রদেশে বৎসরে ,১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন 
গোল আলুর দরকার-_কিন্ত এই প্রদেশে 
বৎসরে ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৬০০ টনের বেশী 
গোল আলু উৎপন্ন হয় না। 

রাজ।জীর দান-ভারতের . বড়লাট 
চক্রবর্তী শ্রীরাঙগোপালাচারি দিল্লীর '. ৫টী 
অনাথাশ্রমের জন্ক ১০ হাজার টাকা দান 
ফরিয়াছেন L 

আশ্রয়প্রার্থীর সাহাষ্য- পশ্চিমবঙ্গের 
আশ্রয় গ্রাধিগণকে বর্তমানে দান হিসাবে যে 
লাছাব্য কর! হইতেছে তাহ? বন্ধ করিয়! দেওয়া 
হুইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। বর্তমানে 
‘উহার মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বান্ধত 
করিয়া! দেওয়া হুইয়াছে। বর্তমানে এইতাৰে 
৩৫ হাতার লোক সাহায্য পাইতেছে। 
মধ্যে ২০ হাজার লোক আশ্রয় শিবিরে আছে। 


৪ 


সিনদ্রির সারের কারখা না--&্েট ম্যান , 


'পর্রের সংবাদদাতা এরূপ জানাইতেছেন যে, 
আরও এক বৎসর কালের পুর্বে সিনজির লারের 


উহার - { 


- আর্থিক জগৎ 





হইবার আশা নাই। উহার কারণ এই যে, উক্ত 
কারখানায় অন্ত মোট যে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় 
ছইবে তাহার মধ্যে ৭ কোটি টাকার কলযজ্ার 
অন্ত বিদেশে ৪ বৎসর পূর্বে অর্ডার দ্েওয়] 
হইলেও এখন পর্য্যন্ত কলকজার ডেলিভারি খুব 
মন্থর গতিতে চলিতেছে। তবে কারখানার 


সি 
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কারখানা বসিতেছে- তাহার একাংশ আগামী 
মাসেই সম্পূর্ণ হইবে এবং উহা হইতে বিহারের 


কয়লার খনি ও অল্র খনিতে বিছবাৎ লরবর|₹ 
করা হইবে। 


পাকিস্থানে ভারতীয় আধুলী ও সিকি 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে ভারতীয় 
আধুলী ও গিকির প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । 
তবে পাকিস্থানে যাছাদের হাতে এই সব 
আধুলী ও সিকি আছে তাহার! উহা 
পাকিস্থানের ট্রেজারিসমুছে জম! দিয়া উহার 
বদলে পাকিস্থানের আধুণী ও লিকি গ্রহণ 
করিতে পারিবেন। 

ভারতীয় চটকলে কাজের সময়__ 
ভান] গিয়াছে যে, বর্তমানে যে স্থলে ভারতীয় 
চটকলগুদিতে প্রতি মাপে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্ট। 


¥ 


করিয়া তিন সপ্তাহ কাজ চলিতেছে সেই স্থলে ১ 


আগামী ভিসেঘ্বর মাস হইতে চটকলগুলিতে 


- প্রতি মাসে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করিয়া ৪ সপ্তাহ 


করিয়া কাজ হইবে। 
ময়দা ও আটার বদলে গরম 
যাড়োয়াগী রিলিফ কমিটী পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্টের 


নিকট এই মর্খে এক আবেদন জাঁনাইয়াছেনযে, , 


উহার! যেন রেশনের দোকান হইতে ময়দা ও 
আট] না দিয়া তৎপরিবর্তে জনসাধারণফে 
আন্ত গম সরবরাহ করেন। বর্তমানে গমজাত 
দ্রব্যের অন্ত" প্রতি মণে ১৮৪০ আনা মূলা লওয়া 


হইতেছে । এই দর কমাইবার অন্ভও কমিটী 
গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন |. 


পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-মজল সমিতি 
পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-মঙ্গল সমিতির কাধ্য ক্রমশঃ 
অনেকের মলোধোগ আকর্ষণ করিতেছে। এ 
সম্বন্ধে বহ পল্লী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
চিঠিপত্র আগিতেছে। সভাপতি মাননীয় 
প্রযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নির্দেশে শীত্রই কলিকাতায় একটি সতা আহত 
হুইৰে ) উক্ত সভায় পল্লী অঞ্চলের উন্নতিকামী 
প্রতিষ্ঠান সমুছের প্রতিনিধিগণকে হিমন্ত্রপ করা 


হইবে। তাহাদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন 


করাই উদেশ্ব। যেসকল পল্লী প্রতিষ্ঠান এই 


সভায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের 


নি্লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবার জন্ত অনুরোধ 


করা যাইতেছে। প্রীদেবেজ্নাথ মিত্র ১৭৫1এ 
রাজা দীনেন্্র হ্রীট, কলিকাতা_৪। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১১ই নবেম্বর-কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে বেশ একটু অবসাদের 
ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মুদ্রামূপ্য হ্রাসের ফলে 
ভারতীয় অর্থনীতির উপর কোন্‌ দিক দিয়! 
কিন্ুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা এখনও 


অনিশ্চিত বলিয়াই মলে হইতেছে । এদিকে 


ভারত গবর্ণমেণ্ট কোম্পানী আইন সংশোধন 
করিয়া ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্রম! ও 

তাহাদের পাওনা কতকাংশে হাস করার সক্থপপ 
৯. করিয়াছেন। এই অবস্থার ব্যবপায়ীরা 
টি সাহু করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না| বাজারে শেয়ার ক্রেতার 
খুখই অভাব দেখ! যাইতেছে । ফলে অনেকে 
বিতাগেই শেয়ার দর পড়িয়া যাইতেছে। 
বাজারে কোম্পানীর কাগজের দরও নামিয়া 
আসিতেছে। তবে লণ্ডনের বাদ্রারে সরকারী 
সিকিউরিটির দর যেভাবে পড়িষা গিয়াছে 
এখানে সেরূপ মূল্য হ্রাসের কোন জক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না। 

অন্ত কোম্পানীর কাগপ্ম বিভাগে ৩২ টাকা 
দের (১৯৫১-৫৪) থণপত্রের দর ১০১1০, 
৩৬ টাকা সুদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর ২৭4০, 
২॥০ আনা সুদের (১৯৬১) খপপনত্রের দর ৪৬৩০, 
৩২ টাকা সুদের (১৯৫৭) খ্ণপন্রের দর ১০১/০ 
ও ৩২ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খণপত্রের 
দর ১০০২ টাকা দীড়াইয়াছে। 

অস্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
নি্নর্ূপ দীড়াইয়াছে £_ব্যান্ক --বেঙ্গল সেন্ট্রাল 
৭৮০০, ভারত ব্যাঙ্ক ৩০০, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৭৬1০ / 
কয়লার খনি-_ভারত কণিয়ারি 8৪০, বরাক 
১১৪০) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩২1৮০, নাপ্রিরা ৭০, 
নিউ বীরভূম ১৪৮০, ষ্ট্যাডার্ড ১৯২ 3 চটকল-_ 
* বরানগর ১৯৩]০, বজবজ ১৩৩২, এম্পায়ার 
২০৪০, ফোর্ট গ্লোষ্টার ২৯৮২, ফোর্ট উইলিয়ম 
১৭৮০) হুকুমচাদ ২৮৩০, ছাওড়। ২৬,৪, 
কাকনাড়। প্রেসিডেন্সী ৫৩৭) 
ইঞ্রিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
২৮/০ (বাজার বন্ধের সময়ের দর ২৬৩০ ), 


১৫০৯১ 


বাজারের হালঢাল 


ইল কর্পোরেশন ১৮/০, ইণ্ডিয়া মেশিনারি ৫২৬ 
সারণ ইন্জিনিয়ারিং ৭/০) চাঁ-বাগিচা--বাঘমারী 
১২৭০, বানারছাউ ২৬১২, দওড়াচেড়া ৭%৯ 3 
বিবিধ-_-বি, আই কর্পোরেশন ৮৯, কলিকাতা 
ট্রামওয়েজ ১৭1০, ভালমিয়া লিমেণ্ট £1০, বার্শ্ম 
কর্পোরেশন ২1১০, ইণ্ডিয়া! কপার ২/০। 


পাটের বাজার “ 


কলিকাতা, ১১ই নবেম্বর-_করাচীর এক 
খবরে প্রন্কাশ, পাঁকিস্বান গবর্ণষেন্ট বিদেশে 
(ভারত ছাড়া) ৪২ লক্ষ বেল পাট রপ্রাণীর 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। গত 
সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া পাকিস্থান হইতে 
বিদেশে ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার বেল পাট রপ্তানী 
হইয়াছিল। তাং! ছাড়া কলিকাতার বন্দর 
দিয়া পাকিস্থানের নামে আরও ৭ লক্ষ ২১ 
হাপ্ষার ধেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল। 

অস্ত কলিকাতায় পাটের বাজারে *ন্দার 
ভাব বলবৎ ছিল, বিকিকিশি বিশেষ কিছুই 
হয় নাই। 





কর্ণফুলী সেচ পরিকল্পনা-_পূর্ববের ' 


চট্টগ্রাম স্রেলাতে কর্ণফুণী অঞ্চলের জন্য যে 
সেচ পরিকল্পনা হইয়াছিল তদছুযায়ী বড়কল 
নামক স্থানে একটি বাধ নিন্মিত হইবে কথা 
* ছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এক্ষণে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এই অঞ্চল বাধ নির্মাণের 
উপযোগী নছে। এক্ষণে এই স্থানের ১৮ নাইল 
নিয়ে চিলার ডাক নামক স্থানে উজ বীধ নিশ্মিত 
হইতে পারে কিলা তজ্জপ্ত 'পযীক্ষা কার্য 
চঙ্িতেছে। 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক গ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা! 
মিলের স্থান_ সোদপুর, ২৪ পরগণা 


শিলটি চালু করিবার সকল 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 


মেসাঁস” ০চী-্ু্ী _ভে্ডাভাছলনস_ ভিন 


১৯৪৮ ৪৯ 


.সেক্রেটারীজ এঠাণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সোন! ও রূপ 

কলিকাতা, ১১ই নবেম্বর--১লা নবেম্বর 
হইতে এ পৰ্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন সোনা 
বিক্রয় ফরেন নাই অস্ত বোশ্বাইয়ে প্রতি 
তরি সোনার দূর ১১৪০ ও কলিকাতায় তাহা 
১১৪৪%০ আলা দীড়াইয়াছে। 

অদ্য বোম্বাই ও কলিকাতায় প্রতি ১০০ 
তরি ব্ূপার দর যথাক্রমে ১৬২৪০ আনা ও 
১৬৮ টাকা দাড়াইয়াছে। 





সংযুক্ত প্রদেশে শ্রমিক বিরোধের 
নিষ্পত্তি-সংঘুক্ত প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী 
প্রীগলপুর্ণানন্দ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, উক্ত প্রদেশে লালিশী দ্বারা শ্রমিক ও 
পরিচালকদের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তির কাজ 
বেশ সফল হুইয়াছে। তিনি বলেন যে, গত 
১৯৪৮ লালে উক্ত প্রদেশের ১৪৮টি ওয়ার্কস 
কমিটির সাহায্যে ৪৫৩০টি বিরোধের মধ্যে 
৩৯৩৯টি বিরোধের মীমাংসা হুইয়াছে। উচ! 
ছাড়া উক্ত বৎসরে আঞ্চলিক সালিশী বোর্ডের 
মারফতে ১৯৪৯ সালের জাচুয়ারী হইতে জুন 
পর্য্যন্ত ৬ মাসে ২৫৮টি বিরোধের এবং প্রাদেশিক 
সালিশী বোর্ড কর্তৃক ১০টি বিরোধের মীমাংস! 
ইয়। ফলে গত ১৯৪৭ সালে উক্ত প্রদেশের 


১ লক্ষ ২৪ হাজার শ্রমিকের ১২৫টি ধর্মঘটের 
ফলেষে স্থলে ১০ লক্ষ দিনের কাজ ন& 
হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৪৮ সালে ৯ হাজার 
শ্রমিকের ১০৪টি ধর্মঘটের ষলে মাত্র ৩ লক্ষ ১৪ 
হাজার দিনের কাজ নষ্ট হ্ইয়াছে। গত 
প্রাহুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত ৬ মাসে হধটি মাত্র 
ধর্খঘট হইয়াছে এবং এন্সছ্য মাঝ ৩৭ হাজার 
দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। 






[ ১৪ই নবেম্বর, ১৯৪৯ 







নিপাত 
ণ্ব্যাঙ্কিং” 






(স্থাপিত ১৯৪*) . 
“ সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং | 
ছেড অফিস ১৭, ওয়েজেসলী গ্লেস্‌, 










লিমিটেড AE ভিত | কলিকাভা। , 

১ হেড অফিস £ bi! fy ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
৪৩, ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট টি || চেয়ারম্যান,  শ্রীযদ্ুুনাথ রায় | 
[] ॥ভাইরেক্রার-ইন-চার্চ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 
EE: ১২ ) 





8 | বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা, |" 
দমদম, বালীগঞ্জ কেলি:), ঢাকা, | 
নারায়ণগঞ্জ, চাষপুর, 
পাটনা, বাঁকুড়া 

১. পেঅফিস-মিরকাদ্িন 
হাওড়া ও সিউড়িতে ( বীরভূম ) 
মৃতন শাখ! শীপ্রই খোলা হুইবে। 


















র সম সু রর 


-মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


. ওই ন্নিলেলন্ত চি 
বস্তরাদিল্ জনপ্রিয়তার কারণ.ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ূ ১নং মিল ২নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়! ২৪ পরঞ্ণা) - 


ম্যানেজিং এছেন্টস্‌ £- চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
২, কানিং রী, 888510977 










নুতন টেলিফোন নন্বরCITY. 2769]. 


কুমার লাহাব 


OS EE 


* হেড অফিস স্থাপিভ ক্লাইভ ইট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


ছেড অফিস £--৬১নং বহুবাজার ট্টরাট 
কলিকাতা শাখা ঃ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোদ 
৮২২-এ, কর্ণওয়ালিশ শ্রী 























. _ (সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) ১ 4 সি 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! । ফোন--ব্যাঙ্ ৫৯৮৯ || চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজশাহী, 
ব্রা্-_বড়বাজারি, স্যামবাজ্ঞার, ভবানীপুর, ||| " সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 
বমগী, বসিরহাট 'ও. খুলনা । | সুদের ছার ২ 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয় | সেজিস্‌ টাকা ফিক্সড ৩/* আনা 
সকল প্রকার ব্যাফিং কার্য করা হয়। বাজার চিত ক্রয়-বিক্রয় 








* ১২২, বা শিরিন ক এ 


BRTHIK 


মূল্য_বাষিক সডাক ১২ 


সম্পাদক-_ছিযতী্্রনীথ ভট্টাচাৰ্য্য 
যুগ্ম-শম্পাদব --শ্রীস্ুধাংশুতূষণ রায় , 





JAGAT 


প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 21st November, 1949. সোমবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ | ২৭শ সংখ্যা 








L 
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সম্প্রতি কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে 
ষ্টেটবাসের উপর আক্রমণ সম্পর্কে যে সরকারী 
প্রেস নোট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ষ্টেট 
বাসগুলি যে জনসাধারণেরই সম্পত্তি তাহা 
বুঝাইবার্‌ প্রয়াস করা ,হইয়াছে। ছৃদ্তকারী- 
দিগকে সায়েন্তা “করার 'জন্ত* শাস্তিপ্রিয় 
জনলাধারণের সহযোগিতাও আহ্বান. করা 
হুইয়াছে। . জনসাধারণের নিকট সরকারী 
সম্পত্তি রক্ষার লন্ত এই সঙযোগিতার আবেদন 
কতটুকু : ফলগ্রস্থ হইয়াছে কর্তৃপক্ষই, তাহা 
বলিতে পারেন। কিস্ধ আমরা ভাবিয়া বিদ্নিত 
হই যে, টেট বাপ এবং অন্তান্ত সরকারী সম্পত্তি 
যে জনসাধারণের সম্পত্তি তাহা বুঝাইবার ড্র 
সরকারী প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন হয় কেন”? 
ষ্টেট বাসগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জনসাধারণের 
অর্থেরই যে অপচয় ঘটিবে তাহা সকলেই 
অনুধাবন করিতে পারে। ইছা সত্বেও 
শান্তিপ্রিয় অলসাধারপ ছুস্কৃতকারীদের কার্ধ্যে 
বাধা প্রদান করে না কেন এবং, কেনই বা এ 
সম্পর্কে সরকারী প্রচারকার্ষ্যের প্রক্জোজন ঘটে 
তাহা বিস্ৃতভাবে আলোচনা করা দরকার |. 

ছুই বৎসরের অধিককাল পশ্চিমবজে 
ও কংগ্রেল গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। এই. 
কংগ্রেলের আহ্বানে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক 
চরম স্থার্থত্যাগ করিয়াছে এবং প্রাণ বিসর্জন 
দিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই। , কেন্দ্রীয় আইল্সভা 
হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের 
নির্বাচনেও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থার সাফল্য 


."- গৱৰ্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ 








সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের জবকাশ 'ছিল.না। 
দেশের কোটী কোটা লোকের আশা আকা্রণার 
প্রতীক হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস 
কর্মিগণ সম্পর্কে আপামর জনসাধারণের 
অকৃত্রিম ও ম্বতঃ্যুর্ত শ্রদ্ধার কথা কাহারও 
অবিদিত নাই। সেই কংগ্রেস এখন রাষ্র 
পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়] কেন্দ্রে, এবং - 
বিভিন্ন প্রদেশে গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়ান্ে। 


বিষয়টা : 
বিষয় | নি, পৃষ্ঠা [) 


গবর্ণমেপ্ট ও-জনসাধারণ €২৫-৫২৭ 


৫২৭-৫২৮ 


উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্তা | 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


৫২৮-৫৩৩ 
লানাকথা ৫৩৩-৫৩৭ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


বাজারের হালচাল 


৫৩৭-৫৪২ 
€ 85-৫৪8 


বৃটিশ শাসনের আমলে জনসাধারণ ও গবর্ণ- 
যে্টের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এবং জনসাধারণের 
সহিত গৰর্ণমেণ্টের কোনরূপ সংযোগ ছিল না 
বলিয়া তখন গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি জনসাধারণ * 
নিজেদের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পুরে 
নাই। ব্যক্তিবিশেষ ৰা জনতা কর্তৃক তদানীন্তন 
সরকারের কোন সম্পত্তি বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলে শ্বতাবতঃই জনসাধারণ তাহা নিজেদের, 
এবং দেশের ক্ষতি বলিয়া হ্বীকার করে নাই। 
কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, এই অবস্থার“. 


সঃ 





আমূল পরিবর্তন হুইয়াছে। যে কংগ্রেসের 


উদ্রান্ত আহ্বানে লক্ষ লক্ষ লোক কারাবরণ 
করিয়া নিজেদের . ধন্ডু মনে করিয়াছে 
সেই কংগ্রেসই আজ বৃটীশ শাগকমম্প্রদায়ের 


স্থলাতিবিক্ত হইয়া বাষ্ট্রপরিচালনা করিতেছে। 


কিন্ত এই কংগ্রেল গবর্ণমেন্টে্র সম্পত্তি: ষে, 
জনসাধারণের সম্পত্তি, এবং জনসাধারণের স্বার্থ 
ও বর্তমান গবর্ণমেপ্টের স্বার্থ যে এক ও' অভিন্ন 


ইহা বুঝাইতে প্রচারকার্ধ্য কেন করিতে ছয় 
তাহার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের 


প্রশ্নের অবাব পাওয়া যাইবে । ক্ংগ্রেসবিরোধী | 
একাধিক রাজনৈতিক দল রহিয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু শান্তিপ্রিয় অন্সাধারণ বালিতে 
বাছা বুঝায় তাহা সমগ্রভাবেই যে কংগ্রেসের 
অমুরক্ত তাহা বলিতে দ্বিধার কারণ নাই।' 
অষ্তান্ত স্বাধীন দেশসমুছে নসাধারগ 
সরকারী বাঁড়ীঘর এবং অন্থান্ভ স্থাবর-ও অস্থাবর 
সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সম্পত্তি বলিয়াই . 
মনে করে। সরকারী সম্পত্তির উপর আক্রমণ 
এৰং সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি নিবারণ করিতে 
জনসাধারণ সর্ধবদাই প্রস্তুত থাকে | 'এই ক্ষতি 
নিবারণ করা প্রত্যেকটি নাগরিক লিঙ্গের .কর্তব্য 
বলিয়া মলে করে। তথাকার সরকারবিযোধী 
দ্লগুলি (অবস্ত কষিউনিষ্দূল বাজছে? চুড়ান্ত 
রাজনৈতিক বিগোধেও ল্রকারী সম্পত্তির ক্ষতি 
করিতে ভনুগাধারপৰে উস্কানি দেয় না। ক্ষতি 
করার পরিবর্তে সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করিতেই 
বরং তাহারা ব্যগ্রা। কারণ বর্তমানে বিরোধীদল 
হইলেও অদূর ভবিষ্যতে তাহারা গবর্ণষেন্ট 
গঠন কারার আশা রাখেন। ষ্টেট বাসের উপর ' 
আক্রমণ চাঁলাইয়া ;লরকারী সম্পত্তির অপচয় 


শা 


' পশ্চিমব্গ ব্যতীত জনতা কর্তৃক 


, জনসাধারণের নিশ্তিয়তার, 


৫২৬ 01 





এবং যানবাহন ব্যবস্থার . বিস্রহুরি এই সমস্ত 


. দেশের প্রনসাধারণ কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত 
"করিৰে'না। বহুলোক নিঞ্জেদের জীবন বিপর 


করিয়াও এই শ্রেণীর হুন্ধার্য্যে বাধা দিবে এবং 
সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি নিবারণ করিতে সচেষ্ট 
হইবে । 2 

, জনসাধারণের সংস্কার ও 
রাতারাতি পক্গিবর্তন হয় না। প্দীর্ঘকালের 
পরাধীনতা এবং বৃটীশের পুলিশী শাসনের ফলে 
এদেশের জনসাধারণ  পবর্ণমেন্টরে 
জলকলাপবিমুখ এবং শাসন, শোষণ ও 
অত্যাচারের বস্ত্র ছিসাবে দেখিতে অত্যন্ত 
হুইয়াছে। অন্তান্ত দেশের ভ্ায় গবর্ণমেন্টের 
সহিত জনসাধারণের একাত্মবোধ জন্মিতে 
কিছু সময় লাগিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
ইহাও ‘উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের অভান্ত 
প্রদেশে এই একাত্মবোধ যেরূপ প্রত্যক্ষ করা 
যায় পশ্চিমবঙজে তাহার সিতাস্ত অভাব। 
সরকারী 
"সম্পত্তির ক্ষতিবি্ধান, এবং এই ক্ষতি নিবারণে 


প্রদেশ হইতে বড় একটা পাওয়! বায 'না। 


, সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন, ১মুহয়েও' ষ্টেট " বা 


সরকারী বাস চলাচল করিয়া থাকে । এই. 

কংগ্রেস বিক্বোধী ,রাজনৈতিক দলও 
আছে। কিন্তু তথাকার সরকারী বাসের উপর 
এই শ্রেণীর আক্রমণ কখনও হয় নাই। হুইলেও, 
সেই, প্রদেশের জনপাধারপ . নিশির, ‘দর্শকের 


মনোৰৃত্তি 


সংবাদ অদ্ভা, 


'_ আৰ্থিক জগৎ fl 


যাইবে বেশীর ভাগ লোকই বর্তমান গরমে 
এবং গবর্ণমেপ্টের কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
উদ্নাসীন।, জনসাধারণের ধারণা কংগ্রেস 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেও দেগোর ছুঃখ- 
হু্দিশী কোন অংশে শুর হয় নাই এবং * এইতায়ে) 
পবৰ্ণমেণ্ট চকিতে থাকিলে তবিষ্তেও দুর 
হইবার আশ! নাই'। সাধারণ, “মানুষ বড় বড 


 সমন্তা নিয়া মাথা ঘামায় না। চীনের কমিউনিষ্ট 


\ 


অভিনয় করিত বলিয়া আমর! বিশ্বাপ করি ন}. 


পশ্চিমবঙ্গ বিশেষতঃ কলিকাতায় ভরমসাধারণের 


মৃধ্যে এরূপ উৎসাহ ও সক্রিয় যনোবুত্তির অভাব 
কৈন' রাঃ কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা 


সরকারকে স্বীকার করা উচিত কিনা, পণ্ডিত 
নেছেরুর আমেরিকা ভ্রমণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে 
কিন! এবং কাশ্মীর সমস্ত ফি ওপারে (সমাধান 
করা উচিত প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ লোক 
অবসর সময়ে আলাপ আলোচনা করে মাত্র। 
কিন্ত-এই সমস্ত বিষয় তাহাদের জীবনযাত্রা 


'এবং চিস্তাধায়াক্ষে বিপর্যস্ত করে ন.। দৈনন্দিন 
“জীবনযাক্জার পক্ষে অত্]াবশ্তক খাত, বন প্রভৃতি, সহরে এই সমস্ত খাভপণ্য র্দ,ল্য হইয়া 


সংগ্রহের ব্যাপারে ' প্রতিনিয়ত ' যে সমস্ত 
অসুবিধার সম্মুধান হইতে হয় তাহাই, জন- 
লাধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গীড়াঘায়ক-।. খুদ্ধ 
‘আরম্ভ হওয়ার গর হইতে খা, বন্ধ, উধধপত্র, 
গৃছনিশ্বাণের মালমসল্লা প্রভৃতির ধাপে ধাপে 
মুল্য বৃদ্ধ ও হুপ্রাপ্যতা দেখা দিয়াছে । বর্তমানে 
ব্যবসার্‌ বাণিজ্যে মন্দা আরস্ত হওয়ায় অধিকাংশ 
লোকের আরও সঙুচিত হইয়া পড়িয়াছে। 


.গবর্ণমেপ্ট যথাসম্ভব ই্‌হার প্রতিবিধান করিবেন 


এবং প্রতিরিধান" করিতে সচেষ্ট হইবেন জল- 


(সাধারণ ইহাই দেখিতে ও অনুচব করিতে 
চায়। 
বাজার, ও মুনাফাশিকারের ব্যবসার দিন দিন 


কিন্ত ইহার পরিবর্তে চারিদিকে চোকা- 


প্রসার লাভ করিতৈছ্ে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
ভাঃ'ধোব'এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 


চোরাকারবারীদের নাম পুলিশের অজ্ঞাত নয়। 


রক্ত 


হেড অফিস _২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, মি | ফোন- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রা্চ-_বড়বাজার, স্থামবাজ্জার, ভবানীপুর, ' 


বনগাঁ, বসির 


ও খুলনা । at 
উপযুক্ত জামিনে টাকা: ধান দেওয়া হয়। 


Ha) 


"সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য কন! হয়। 





সরকারের এই শ্রেণীর 
পুঁভবিষ্যতেও কাঁ্ধ্যকরী হওয়ার কোন আশা দেখা। 
যাইতেছে না। বর্তমান গবর্ণষেন্ট যেন পুলিশী 
শাসন ছাড়া সকল, বিষয়েই দায়িত্ব এড়াইতে ৷ 
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ইহা সত্বেও চোরাবাজায় এবং মুনাফাশরিকার 
বন্ধ করার ব্যবস্থা হইতেছে না। লৰণ ও 
গুড়ের. মূল্য কয়েকজন মুনাফাশিকানীর 
কারসাজির ফলে রাতারাতি বাড়িয়া গেল। 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহোদয় এডভোকেট জেনারেল এবং. 
দিল্লীর স্তি পরামর্শ করিয়া দেখিলেন এই 
সমস্ত অপরাধ প্রচলিত আইনের আওতায় 
পড়ে না । সম্প্রতি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার 
$পাহেবও আইনের অভাবে এই শ্রেণীর কোন 
কোন অপরাধ দমন করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন 
.করিয়াছেন। আইন চালু না থাকিলে আইন 
কর] হয় না কেন? অনিজ্ঞাব্স করিয়াও ত 

আইনের উদেশ্য, সফল করা বার। পূর্ববঙ্গ 
হইতে মাছ, ভিয় প্রভৃতির আমদানী” বন্ধ 
হওয়ার ৫* লক্ষ অধিবালী অধ্যুষিত কলিকাতা 


উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট অঞ্ত প্রদেশ হইতে এই 
সমস্ত পণ্য আমদানীর কোনরূপ ব্যবস্থা ত 
করেলই নাই? এমন কি এই সম্পর্কে উচ্চতর 
নহলে কোনরূপ উদ্বেগ হুইয়াছে বলিয়াও মনে 
হয় লা। এই নিদারুণ খান্ভাতাবেও আমর] 
কলিকাতায় ভূগুর্ত রেলপথের পরিকল্পনার কথা 
শুনিতেছি। বাড়ী ভাড়া আইনে সেলামী 
নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ কিন্ত এই শ্রেণীর করটা 
অপরাধীর সাজা হইয়াছে ?..পুণিশ- অলিগলি 
ও অন্দরনহল.ধু ভিয়। ক্মিউনিইগণকে গ্রেপ্তার 
করিতেছে এবং কমিউনিষ্ট প্রচারপত্র ইত্যাদি 
ইন্তগত' করিতেছে। যে লমস্ত বাড়ীওয়ালা 


লেলামী) বা দীর্ঘকালের অগ্রিম ভাড়া আদায় 


করিতেছে তাহাদিগকে খু'জিয়া বাছ্র করা কি 
পুলিশের পক্ষে অসম্ভব? 

বস্তুতঃ রশ কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের ছুই 
বৎসরের কার্ধযাবলীতে আমর! অনকল্যাপমূলক 
কোন কার্যের তেমন কোন পরিচয় পাই 
না। অন্তাঁ প্রদেশে ভ্রমিদারী বিলোপ, 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানাবিষয়ে 
আইন বিধিবদ্ধ হুইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ 
কোন পরিকল্পনা 


ব্যতিব্যস্ত। শিরালকাটার বীজ মিশ্রিত সরিবার 
তৈল, স্ুল-কলেঘের শিক্ষকদের দাবী প্রভৃতি 


৪ 
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. কোন বিষয়েই গবর্ণমেশ্টের দায়িত্ব নাই। 
জনসাধারণের অভাব অভিযোগ জানিবার ও 
শুনিবার অবক!শও মন্ত্রিমগুলের নাই | দেহরক্ষী 
বেষ্টিত ছইয়া তাহার! সরকারী দপ্তরে গমন 
করেন, নধিপত্র নিয়া আই, সি, এস সেক্রেটারী- 
দের সহিত আলোচনা করেন এবং দেহরক্ষীর 


k ॥ 

ভারত স্বাধীন, হওয়ার পর জন- 
'লাধারপের অভাৰ ও ছুঃখ-ছুর্দশা মোচনের 
অঙ্গ প্রথম দিকে জিনিষপজ্সের উৎপাদন বুদ্ধি 
সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। উহার 

ফালি ১৯৪৭ পালের তৃলনায় ১৯৪৮ সালে দেশে 
‘বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছিল। 
১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় মাগে সেই 
উন্নতির ধারা অনেক ক্ষেত্রেই বলবৎ 
ছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই 
যে, বর্তমানে আবার শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
নূতন করিয়া মন্দা ও অবসাদের ভাব 
সঞ্চারিত হইয়াছে । শিল্প বাণিজ্যে অর্থ দাদন 
সম্পর্কে এখন আর কাহারও বড় একট! আগ্রহ 


দেখা যাইতেছে না উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 


নুতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দুরের 
কথা, পুরাপো শিল্প কারখানার ফাঁদ ঠিক ঠিক 
. ভাবে চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে পর্যন্ত দেশের 
শিল্পপতিরা নিরুৎসাহ ছইয়া পড়িয়াছেন। নান! 
অদুছাতে ইতিমধ্যে দেশে কতকগুলি কাপড়ের 


কলের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া ছইয়াছে।- 


অবস্থার এই গতি দেখিয়া জাতীয় পবর্ণমেন্টের 
মন্ত্রীরা শঙ্কিত হইয়াছেন। উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়! 
দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি উন্নত ও সুদৃঢ় হইতে 
পারে না। দেশে অনসাঁধারণের ব্যবহার্য 
জিনিষপত্রের যোগান যতদিন না বৃদ্ধি পাইবে 
ততদিন এই সমস্তের চোরাবাজার বন্ধ হইবে 
না, যুল্যও বিশেষ, কিছু হাস পাইবে না। 
কাজেই পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট নৃতন করিয়া! উৎসাহ প্রেরণা সর্ধারে 
সচেষ্ট হুইয়াছেন। শিল্প ব্যবসাক্ষেত্রে মন্দা ও 
অবপাদের ভাব দিন দিনই যেরূপ বেশী 
পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে মামুলী 
উপদেশ ও হিতবাণীতে কান্দ হইবে.না। বাস্তব 
দৃষ্টিভুদি নিয়া হুসঙ্ষল্লিত তাবে শমন্ত! সমাধানের 
ক 


সহিত বাড়ী ফিরিয়া যান। ছ্লাদলি এবং 


" মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার অন্ত দলীয় লোকের সহিত 


আলোচনাই তাহাদের গণলংযোগ। 


১ এই অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার কোথ! 


হইতে এবং কবে হইবে আমরা বলিতে পারি 
না। দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনের পর 





উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা 


চেষ্টা করিতে হইবে । উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় 
কঠিন হস্তে দুর করিতে হইবে। অসুখের বিষয়, 
দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ভারতের উপপ্রধান 
মন্ত্রী দর্দর বল্লভভাই প্যাটেল এ বিষয়ে 


আগাইয়া আসিয়াছেন।. দেশীয় রাজ্যগুলিকে . 


তারতেয় সহিত একীভূত -ফরার কাজ সমাধ। 
করিয়া তিনি আজ দেশের অর্থনৈতিক শঙ্কট 
সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। এই সঙ্কট 
দুর.করার প্রধান উপায় ছিলাবে তিনি উৎপাদন 
বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
সর্দার প্যাটেল গত ১২ই নবেম্বর দিল্লীতে 
সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অরু ইপ্ডাট্্রীজের 
সভা উদ্বোধন করেন এবং এই উপলক্ষে এক 
বক্তৃতায় দেশের শিল্প ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের 
উদ্দেশ করিয়া অনেক, ;কাঁজের কথা ব্যক্ত 
করেন। রি: 

সর্দার প্যাটেল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, 
দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে এবং 
জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিতে 
হইলে .শিল্প-ব্যবসায়ের দিক- দিয়া জাতীয় 
কার্ধ্যধারা ভালভাবে সম্প্রসারিত :করিতে 
হইবে। বিতিন্ন শিল্প দ্রব্যের উৎপাদ্নন বৃদ্ধি 
করিয়া তৎসম্পর্কে দেশকে যথাসম্ভব 
আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে। সে জন্ 
দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা গ্রয়োজন। 
সুগতীর সঙ্কল্প নিয়া উৎপাদন বুদ্ধির পথে 
আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা দরকার | যে শব শিল্প 
কারখানা দেশে স্থাপিত আছে তাহাদের 
উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্যবহার করিতে 
হইবে। সুযোগ সম্ভাবনা! বুঝিয়া নৃতন শিল্প 
কারথান] গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্ত এ 
ছুই বিষয়েই আঁত দেশের উতোগশীলতায় ভাটা 
দেখ! গিয়াছে। নূতন শিল্প বিশেষ কিছুই 
স্থাপিত হইতেছে না। যেসব শিল্প কারখানা 


হইতে কংশ্রেদ গবর্ণমেন্ট জনপ্রিয়তা হারাইতে- 
ছেন বলিয়া রয উঠিয়াছে। জনসাধারণের 
দুঃখহুর্ঘিশী নিবারণে গবর্ণমেন্টের এরূপ 
নিক্ষির়তা চলিতে থাকিলে সাধারণ লোকের 
পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা কখনই 
সম্ভব হইবে না। 


চালু অছে তাছারও অনেকগুলিতে পণ্যের 
উৎপাদন হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
দেশের ইম্পাত কারখানা, কাপড়ের কল, চিনির 
কল্প, রাসায়নিক কারখানা, কাগঞ্জের কল, 
লিমেণ্ট কারখানা প্রভৃতিতে যে পরিমাণে এ 
সমস্ত শ্রেণীর ড্রিনিষ উৎপাদন করা সম্ভপর 
সে তুলনায় উৎপাদন কাধ্যত:কম হইতেছে। 
ইহাতে শিল্প বাবলায় সম্পর্কে দেশের লোকের 
সমুচিত উৎলাছ উদ্ভমেরই অতাব সুচিত 
হইতেছে। এদেশের শিল্পপতিরা ও কল 
কারখানার শ্রমিকরা যাহাতে দেশের স্বার্থের 
কথা ভাবিয়া এই পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া 
উঠিতে আস্তরিক ভারে-উদ্যোগী হয় সে বিষয়ে 
সর্দার প্যাটেল তাহাদের নিকট আবেদন ' 
জানান। উৎপাদন বুদ্ধি ছাড়া শিল্পপতি ও 
শ্রমিক কোন শ্রেণীর লোৌকদেরই কল্যাপ নাই 
/ইছা তিনি -তাছাদিগকে ভালভাবে শ্বরণ 
করাইয়া দেন।' কেবল ফাকা কথায় উৎসাহ 
দান নহে, শিল্পোন্নতির যাবতীয় অন্তরায় দূরকর', 
উৎপাদন বৃদ্ধিব কাঁ প্রধাবিত কর! ও শিল্প 
ব্যবসারীদিগকে: লর্কপ্রকারে সাছায্য করা 
সম্পর্কে এখন হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ 
ভাবে উদ্োগী হইবেন বলিয়াও তিনি জ্ঞাপন 
করেন। শিল্প ব্যবলায়ের উপর ট্যাক্সের যে 
গুরুভার ভত্ত রহিয়াছে গবর্ণমেপ্ট তাহা ষ্থাসম্ভব 
লাঘব করিতে সচেষ্ট হইবেন বলিয়।ও তিনি 
আশ্বাস দেন। সর্দার প্যাটেলের এই ধরণের 
উক্তির ফলে দেশে শিল্প পণে)র উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে নখ প্রেরণা সঞ্চারিত হুইবে বলিয়া 
আমরা আশ! করি। 

হ'শিল্পোন্নতির অন্তরায় দুর করা সম্পর্কে এবং : 
উৎপাদন বুদ্ধির গতি গ্রধাবিত করা সম্পর্কে 
সর্দার প্যাটেল তাহার বক্তৃতায় যে সুসঙ্কল্লিত 
সরকারী: প্রচেষ্টার আভাষ দেন সেন্ট্রাল 


৫২৮ 


পপ 


এডভাইসরী কাউন্সিল অথ ইণ্ডাহ্ীজের সভায় 
গৃহীত ছুইটি প্রস্তাবে তাহা ভালভাবে রূপায়িত 
হইয়া উঠিয়াছে । নানা গলদ ও অব্যবস্থার অন্ত 
এদেশে শিল্প কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা 
অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা সম্ভবপর 
হইতেছে না। যে পণ্য প্রস্তুত হইতেছে 
তাহার পড়তা দরও খুব বেশী পড়িতেছে। 
জিনিষপত্রের উৎপাদন নিশ্চিত ভাবে বাড়াইতে 
হইলে, উছাদের ষ্যাগার্ড উন্নত ও পড়ত! মূল্য 
ভাল করিতে হইলে সেইসব গলদ সম্পর্কে 
উপযুক্তরূপ খোজ খবর লইয়া অচিরে তাহার 
সমুচিত প্রতিকারের: ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অব. 
ইত্তাস্্রীজ তাই একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে 
বিভিন্ন শিল্পের অন্ত ওয়াকিং পার্টি বা 
কার্যকরী সংসদ গঠন করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। শিল্প পরিচালক, শ্রমিক ও 
গবৃর্ণমেপ্টের, প্রতিনিধিদের নিয়! এক একটি 
শিল্পের অন্ত এরূপ এক একটি পার্টি বা লংসদ 
গঠন করিতে হুইবে। শিল্প পরিচালনার ধারা 
উন্নত করিয়া, শ্রমিকের কার্যক্ষমতা বাড়াইয়া 
এবং কাঁচামালের যোগান সুনিয়ঞ্জিত করিয়া কি 
উপায়ে উৎপাদন কার্য্যতঃ বৃদ্ধি করা যায় সে 
ব্যয়ে ও লব পার্টি ছয় মাস মধ্যে তাহাদের 
সুপারিশ প্রদান করিবেন। উৎপন্ন পণোর 
পড়তা খরচ হাস ও গুণগত উন্নতি লাধন 
সম্পর্কেও উহার! নির্দেশ দিবেন। প্রথমতঃ 


স্বর্ণ বিক্রয়ের নীতি 

ভাঁরতীর রিড ব্যাঙ্ক গত ১ই অক্টোবর 
হইতে হায়দরাবাদের নিআাষের পক্ষ হইতে 
বোদ্বাইয়ের বাজারে বর্ণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ 
ক্করিয়ান্িলেন। প্রতিদিন ১০ হাজার ভোলা 
করিয়! স্বর্ণ বিক্রয়ের কথা ছিল। কিন্তু আসলে 
প্রতিদিন এত বেশী পরিমাণ শ্বর্ণ বিক্রয় কর! 
সম্ভবপর হয় নাই। 
' মুল্যের চেয়ে বেশী কিছু কম মূল্যে ও শ্বর্ণ 
‘হাত্ছাড়া করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু স্বর্ণ 
ক্রয়ের যে টেওার পাওয়া যাইতেছিল তাহাত্তে 
বেশীর ভাগ ক্রেতাই প্রতি ভরি ১১০ টাকা 


রিজার্ভ ব্যাঞ্চ বাজার 


আর্থিক জগৎ 


দেশের বনু শিল্প, কয়লা শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
এবং শর্করা শিল্পের জঙ্গ ওঁরূপ সংসদ গঠন করা 
হইবে। ওয়াকিং পার্টি গঠন করিয়া এই ভাবে 
বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা ও লমন্তা সম্পর্কে উপ্যুক্ত, 
রূপ তথ্য সংগ্রহ করিবার এবং বিভিঙ্নূপ গলদ 
দূর করা সম্পর্কে তাহাদের ছপারিশ লওয়ার 
প্রস্তাব আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে 
করি। ইহাতে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া, সঠিক 
দাওয়াই প্রয়োগ করিবার পথ প্রশস্ত ছইবে। 
সমুচিত কাৰ্য্যকরী মিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 





[২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 


শিল্প কারখানায় অর্কোচ্চে কি পরিমাপ মাল 
উৎপাদন করিতে হইবে তাহা গবর্ণমেন্টকে 
নির্ধারিত করিয়া দিতে বলা হুইয়াছে। দেশের 
শিল্প কারখানার পরিচালক ও শ্রামকদ্দিগকে 
সেই নির্ধারিত পরিমাণ জিনিষ উৎপাদন কর! 
সম্পর্কে মনোযোগী হইতে হুইবে। উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজ যাহাতে মেভাবে গ্রধাবিত হয় সে 
ভন্ত কান্দিল এ প্রস্তাবে প্রত্যেক : শিল্প 





কারখানার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের, 


লইয়া এক একটি কমিটি -গঠনের নির্দেশ 


গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে পরিপূর্ণ. দিয়াছেন। এ শব কমিটি সুপরিকল্পিত ভাবে 


রূপ সহযোগিতা করা সম্ভপর হইবে! 
* তবে উৎপাদন, বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা 
প্রসারিত হইলেও দেশের শিল্প কারখানার 


* মালিকরা সে সুযোগ ফাদে লাগানো সম্পর্কে 


শৈথিল্যের ভাব দেখ|ইতে পারেন। তাহাদের 
অনাগ্রহ ও গ্রাফিলতীর জন্ক শিল্প পণোর 
যোগান বৃদ্ধির সব কিছু আড়ম্বর ব্যর্থ হইয়া 
যাইতে পারে। সেই সম্ভাব্য পরিণতির কথা 
ভাবিয়া সেন্ট্রাল এডভাইপরী কাউন্সিল অব. 
ইওডট্রীস তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবে শিল্পপণ্য 
উৎপাদনের "পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবার 
সন্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। যেসব শিল্প 
জনশ্বার্থের দিক হইতে অত্যাবশ্যকীয়, যে সব 
শিল্প উৎপাদন. ও সরবরাহের উপর 
অনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ ভাবে নির্ভর 
করিতেছে--১৯৫০ লালে দেশের সেই সব শ্রেণীর 


বপন 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


হইতে ১১৩ টাক! মুল্যে উহ! পাইতে 
চাহিয়াছিল। ফলে অনেক টেগারই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক গ্রহণ করেন নাই। কম মূল্যে স্বর্ণ না 
ছাড়িলে তাহা কাটতি হওয়া অগম্তভব দেখিয়া 
উক্ত ব্যাঙ্ক গত ১লা নতেম্বর হইতে সোনা 
বিক্রয়ের কার্ধ্যনীতি স্থগিত রাখিয়াছেম। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন প্রথম গত ১০ই অক্টোবর 
হইতে নিল্লামের লোন। বিক্রয় করিতে আত্স্ত 
করেন তখন লোনার দর যথাসম্ভব নামাইয়া 
দেওয়া এবং বেশী পরিমাপ সোনা বিক্রয় করিয়া 
এই ইলফ্লেশনের দিনে লোকের হাতের বাড়তি 
টাকা যথাসস্তব টানিয়া লওয়াই তাহাদের 


কারখানার কা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন। 
পণ্য উৎপাদনের শত হার বায় রাখিবার 
চেষ্টা করিবেন। কাঁচামালের যোগান সম্পর্কে, 
শ্রমিকদের পূর্ণ সহযোগিতা আদায় সম্পর্কে ফা- 
অন্ত: কোন বিষয়ে ফোন অন্থবিধা ঘটিরা 
উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা গেলে কমিটি 
তাহা সরকারী কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিবেন । 
গৰ্ণমেপ্ট শিল্পের কল্যাপে ও দেশের স্বার্থে তখন 
সেই অসুবিধা দূর করা সম্পর্কে সচেষ্ট হইবেন। 
সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাউন্সিল অব, 
ইণ্ডাট্রীত্ের এই প্রস্তাবে যে সুপরিকল্পিত 
কাৰ্য্যক্ৰম নির্ধারিত হইয়াছে তাহা ঠিক ঠিক 
তাবে কার্যকরী হইলে এদেশে শল্প ব্যবসায়ের 
সঙ্কট দুর হওয়। ও বিভিন্ন কারধানার উৎপাদন 
সস্তোষদনক ভাবে বুদ্ধি পাওয়ার নিশ্চিত 
সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি। 


উদ্দেস্ত বলিয়া শুনা গিয়াছিল। কিন্ত কার্য্যতঃ 
বিক্রীত সোনার অন্ত যথাসম্ভব চড়া মূল্য 
আদায়ের যে বৌক তাহারা দেখাইয়াছেন এবং 
ভাল দর পাওয়ার আশা নাই আনিয়া বর্তমানে 
তাঞাঁরা ষেতাবে গোনা বিক্রয়ের কাজ স্থগিত 
রাধিয়াছেন তাহাতে ব্যাপারটা অন্ন্ূপ 
বলিয়াই মনে হইতেছে। স্বর্ণের মূল্য হাস কযা” 
নহে, ইনফ্রেশন দমনের চেষ্টাও নহে নিজামের 
এজেণ্ট হিসাবে তাহার সঞ্চিত সোনা বিকাইয়া 
উহা চলতি মুদ্রায় পরিবর্তিত করিয়া লওয়াই 
হইল রিজার্ভ ব্যান্কের আসল লক্ষা। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মত সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় 
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আর্থিক জগৎ 








ব্য।ঞ্কের পক্ষে এই ধরণের মুনাফাদারী 
কাঁল্রকারবার আমরা মোটেই শোভন বলিয়! 
মনে করি না। ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে 
বর্তমানে মন্ধুত স্বর্ণের পরিমাণ কম। এই 
অবস্থায় নিজামের স্বর্ণ বিক্রয় না করিয়া তাঁছা 
গ্রর্ণমেন্টের হাতে টানিয়া লওয়া.ও নোটের 
জামিন হিসাবে উহা সংরক্ষণ করিয়া রাখাই 
আমাদের সগত। বিপুল পরিমাপ স্বর্ণ 
আহরণের ভজন্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের 
সংস্থান 
বর্তমানে সম্ভবপর কিনা শে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। কিন্তু দিল্লীর 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট? পত্র 
সম্প্রতি যে পথ দেখাইরাছেন তাহাতে এ সোনা 
কিভার্ড ব্যাঙ্কের হাতে টানিয়া লওয়া ও তাহা 
দেশের স্বার্থে সংরক্ষিত রাখ! মোটেই কঠিন 
নছে। উক্ত পত্র বলিয়াছেন, রিণার্ড ব্যাক 
তাঁহাদের হস্তস্থিত কতিগয় শ্রেণীর মিকিউরিটির 
বিনিময়ে এই সোনার বেশীরভাগ নিজামের 
নিকট হইতে কিনিয়া লইতে পারেন। তাহাতে 
নিজাখেরও প্রয়োজন মিটিবে, রিজার্ভ ব্যাক্ষের়ও 
বর্ণ তহবিল বাড়িয়া যাইবে । আমরা এই 
নির্দেশ গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে 
বিবেচনা কিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। 


রেট, ট্রেডিং বা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য 

ভারত পবর্ণমেণ্ট বিদেশের সহিত এদেশের 
কোন কোন শ্রেণীর পণ্য আদান ওধদানের 
কাজ স্বহত্তে গ্রহণ : করিবার কথ। চিন্তা 
করিতেছেন । একটি সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া তাছার মারফতে. ওঁ ধরণের 
কারবার চালাইবার কতটুকু সুযোগ 
কহিয়াছে এবং পেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
হইলে তাহ! দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে 
কিনা তাহা! বিবেচনা করিয়া দেখিবার জগ্ভয 
গবর্ণষেপ্ট ডাঃ "পাঞ্জাব রাও দেশমুখের 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি বসাইয়াছেন। বহি- 
বর্বাণিঞ্যের কতকাংশ সম্পর্কে রাষ্ট্রের একচেটিয়া 
অধিকার প্রতিষ্ঠার এই প্রস্তাব এদেশের 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষোভের সহিতই 
' লক্ষ্য করিতেছেন! এদেশে নানাক্ষেত্রে সরকারী 
পরিচালনা রীতির, যে শোচনীয় ক্রুটি-বিচ্যুতি 
ইতিমধ্যেই ধর! পড়িয়াছে তাহাতে বছি- 
ব্ধাণিক্গ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে গেলে যথেষ্ট 
অপচয় ও বিশৃঙ্খলার কারণ দেখ! দিবে বলিয়াই 


করা ভারত 'গবর্ণমেন্টের পক্ষে 


দেশের ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করিতেছেন। 
বোথাইয়ের ইষ্ট ইত্ডিয়া কটন এসোপিয়েশনের 
প্রেসিডেন্ট গ্তার পুরুযোত্তম ঠাকুর দাস এ 
এলোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট এক স্বারকলিপি পেশ করিয়া সে আশঙ্কা 


খোলাখুগিভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি, 


বলিয়াছেন, বহছির্ববাপিঞ্যের কাজকারবার 
পরিচালনা করিতে হইলে যথেষ্ট অভিজ্রতা থাকা 
দরকার । অনেক প্রকার স্বার্থের ভিতর সামপ্রস্ত 
রাখিয়া এই ধয়ণের কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হয়। জগতের অনেক দেশের .গবর্মেপ্টেরই 


সেরূপ যোগ্যতা নাই। সমুচিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা 


ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃত্বে বহির্ধাণিজ্য পরিচালন! 
করিতে গেলে যে কিরূপ পরিণতি দীড়ায় 
তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি আজ্জেপ্টাইনের 
কথা উল্লেখ করেন। এ দেশের গবর্ণমেপ্ট 


“অর্জেপ্টাইন ইনষ্টিটিউট ফর প্রমোশন অব ' 


ট্রেড’ (এ আই পি টি) নামক একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়য়া কতিপয় শ্রেণীর 
রণ্ডানীবাণিল্য পঞ্চালনার পুরাঁ অধিকার 
তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।, এ 
প্রতিষ্ঠানের অনভিজ্ঞ পরিচালনাও অপরিপামদর্শী 
কার্ধ্যধারার ফলে আর্জেপ্টাইনের অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধির বনিয়াদ আগ ধ্বসিয়া পড়ার যোগাড় 
হইয়াছে । ১৯৪৬-৪৭ সালে আর্জেপ্টাইনে 
রণানীযোগা রি 





OT 





৫২৯ 


তিপির বিপুল যোগান ছিল। আর্জেশ্টাইনের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ৫০০ কোটী ডলার (মাকিন 
ডলার ) মূল্যের স্বর্ণ মজুত ছিল। দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা এত উন্নত ছিল যে, বিনিময় 
বাজারে প্রতি ৪ পেসোকে ( আর্জেটিনের 
মুদ্রা, অলায়াদেই ১ ডলারে রূপান্তর কর! ) 
যাইত। কিন্তু এ আই পি টিয়ের 
অন্রদর্শাী কাঁধ্যধারার ফলে আর্জেণ্টাইনের সে 
সমৃদ্ধি প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে । বাঁহিয়ের 
বাজারে আর্জেণ্টাইনের তিসির বিপুল চাহিদা 





থাকা সত্বেও ওঁ দেশের কৃষকরা তিলি বিক্রয় 


করিয়া রপ্তানী মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশী 
পায় নাই। ফলে আর্জেপ্টাইনের কৃষুকর! 
তিসির চাষ কমাইয়! দিয়াছে পূর্বেকার ২০ লক্ষ 
টনের স্থলে ওঁ দেশে এখন বৎসরে মাত্র ৯ লক্ষ 
টন তিলি উৎপন্ন হইতেছে । এই সব কারণে 


'অস্ত অনেক কষি ফসলের উৎপাদনও হাস 


পাইয়াছে। ফলে রপ্তানী করিবার মত পণ্য 
আর্জেণ্টাইনের হাতে আজ খুবই কম। 
কষকদ্দিগকে খুব ধম মূল্য দেওয়া সত্বেও 
পরিচালনার ক্রটি ও বেহিসাবী ধরপের খরচ- 
পত্রের ফলে আর্জেপ্টাইন ইগটিটি 
প্রমোশন অব ট্রেডের কাজ কারবারে বিরাট 
লোকলান দেখা দিয়াছে । ফলে আৰ্জ্জেণ্টাইনের 
মজুত স্বর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্বেকার 


ফর 


পণ্যে 82 করিয়া 
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যাণ্ড, হুল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, পেনাং ও 
পুর প্রভৃতি ' স্থানে এজেন্সী রহিয়াছে। 


তালা 
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আর্জেণ্টইনের ব্যবসারীদিগকে ১ ডলার 
সংগ্রহ করিতে হইতেছে বহির্ববাণিঙ্ের 
খতিয়ানে এ দেশের বিপুল ঘাটতি দাড়া ইয়াছে। 
. মাফিন যুক্তরাষ্ ও ইংলণ্ডের নিকট তাহার 
দায় ও দেন! বাড়িয়া চলিয়াছে। স্তার পুরুযোত্বম 
ঠাকুরদা আজ্জেপ্টাইনের এই দৃষ্টান্ত হইতে 
ভারভকে শিক্ষাপাভ করিতে বলিয়াছেল। 





ব্যবসা বাঁশিক্য সংক্রান্ত কাণ্ড কারবার নিজ, 


হাতে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ভারত 
গবর্ণমেপ্টের, নাই । আাপান হইতে চড়ামূল্যে 
৬ কোটি গজ বন্ত্র কিনিয়া ইতিষধ্টে গবর্ণমেন্ট 
সমূহ ক্ষতি বরণ করিয়াছেন। শে নজীর উদ্ধত 
করিয়া তিনি বহির্ববাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার 
্রস্তারু গবর্ণমেটকে পরিছাঁর করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে স্তার পুরুষোত্তন 
দাসের সন্ত সম্পূর্ণ একমত । বহির্বাপিক্য 
হাতে লইয়া তাহার সুপরিচালনার ব্যবস্থা! করা 
বর্তমানে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর 
বলিয়া আমরা মনে করি না। 


তাত শিল্পকে উৎসাহ দান 


ভারত ,গবর্ণমেণ্ট "এদেশে কুটির শিল্পের 
বিশেষ করিয় তাত শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার 
অন্ধ নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানের 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারতের বিতিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে মাদ্রাজেই বর্তমানে তাত শিল্পের সমধিক 
প্রসার লক্ষিত হইয়া থাকে। ওঁ প্রদেশে 
বৎসরে ২ কোটি টাকা, মূল্যের তাত বত 
উৎপাদিত হয় বলিয়া সুমিত হয়। দেশে 
বস্ত্র কাটতি কমিয়া 'যাওঘায় মিল ও 


'" ভাতের উৎপন্ন কাপড় অনেক অঞ্চলেই 


অবিক্রিত থাকিয়া যাইতেছে । এই মন্দার অঃ 


মান্াজের তাঁত শিল্প বেশী পরিমাণে ঘায়েল. 


হওয়ার নমূনা দেখা, যাইতেছে। ভারত গবর্ণ- 
মেপ্ট তাছাদ্ের বিভিন্ন দণ্তরের ভরঙ্ত বৎসরে 
তিন কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র ক্রয়, করিয়া, 
থাকেল।, 
জনে তাহারা যথাসম্ভব তাত শিল্পজাত বন্ত ক্রয় 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন আপাততঃ 
বৎসরে এক কোটি টাকার তাত বনু” ক্রয় করা 
- যাইবে বলিয়া তাহারা, বরাদ্দ করিয়াছেন। 
(ও রক কোটি টাকার মধ্যে এক মাত্রা প্রদেশ 
হঠুতেই ৪০ লক্ষ টাকার বস ক্রয় করা হুইবে। 
ভারত গবর্ণমেন্টের টেক্সটাইল কমিশনার মাজা 


এখন হইতে বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়ো- ' 


আর্থিক জগৎ 
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গব্ণমেপ্টকে ওঁ প্রদেশের উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর 


তাত বস্তের নমুনা পাঠাইবার জগ্ক নির্দেশ 
দিয়াছেন। তাত শিল্পের বিভিন্ন সঙ্ঘকেও 
প্রক্নপ নমুনা প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে । 
মাদ্রাজ হইতে তারত গবর্ণমেন্টকে সরবরাহকৃত 
বন্তের যূলা যাহাতে অত্যধিক না হইয়া পড়ে 
সেব্রন্ত রেলওয়ে বোর্ড এ বস প্রেরণের রেল 
ভ'ড়া শতকরা ৫০ ভাগ অনুপাতে হাল করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সরকারী দপ্তরে 
ব্যবহারের অন্ধ হন্ত চালিত তাতে উৎপর বত্ত 
ক্রয়ের এই ব্যবস্থা আমরা দেশের কুটির শিল্প 


সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সময়োচিত হুবিবেচনার 


পরিচায়ক বলিয়াই মলে করি। এই ধরণের 
সহযোগিতার ফলে দেশের কুটিগ্ন শিল্প নূতন 
প্রেরণা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। 





880০০ 


শিশুর জন্ম 


ভারতবর্ষে প্রতিদিল গড়পরত্ত। ১৪,০৪০ 
শিশুব জন্য হয়! কিন্তু এই ডন্মগত 





হুর 
হও হব 


থান সমস্ত। ও তাহার সমাধান 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাল সরবরাহ বিভা- 
গের সচিব শ্রীযুত পফুণ্লচন্ত্র সেন সম্প্রতি এফ 


- বেতার বক্তৃতায় এদেশের খাস্ক সমস্তা নিয়া 


আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
ভারতের লোকদের চাহিদা! অমুপাতে এদেশে 
খাঁভশন্ত উৎপন্ন হইতেছে কম। এই ঘাটতি 
লন্বেও লোকে অন্তাঙ্ক শ্রেণীর খান গ্রহণ সম্পর্কে 
বথালন্তব মনোযোগ না দিয়া মৃখ্যতঃ গম, 
চাউল প্রভৃতি .প্রধান থান্তশন্ত ব্যবহারের 


উপরই জোর দিতেছে। ইহার ফল দাড়াইয়াছে 


এই যে, বাছির হইতে বৎসরে দেড় কোটি টাক] 
মূল্যের থাগ্তশন্ত আমদানী করিয়াও দেশের 
অভাব যিটানো: যাইতেছে না। জগতের 


উন্নতিশীল দেশলসৃহে লোকে শারীরিক পুষটির_ 


৬ 


অন্ত ছুধ, মাখন, ডিম, মাংশ, পনীর প্রভৃতি ' 


শ্রেণীর সারবান খান্ত বেশী পরিমাণে গ্রহণ 
করিতেছে। শরীরকে কাৰ্য্যক্ষম রাখিতে হইলে 
যত ক্যালনী তাপ উৎপাদক খাত গ্রয়োন 
পাশ্চাত্যের অনেক দেশের লোকেরাই তাহা 
শতকরা ৩০ ভাগ 'হুইতে শতকরা ৪৫ ভাগ 


এ সব শ্রেণীর খাত হইতে আহরণ ক্ষরিতেছে। 


কিন্ত এসিয়ার লোকেরা প্রয়োজনীয় ক্যালরী 
তাপ উৎপাদক খাতের শতকরা ৯৫ ভাগের 
{জন্যই সাধারণ খাগ্শন্তের উপর নির্ভর করিয়া 
আছে। কোন্‌ দেশে লোকে মাথাপিছু দৈনিক 
কি পরিমাণ খাত গ্রহ্ণ' করিয়া! থাকে শ্রীযুক্ত 
সেন তাহার বক্তৃতায় সে বিষয়ে সংখ্যা বিবরণ 
উপস্থিত করিয়াছেন। উহা দৃষ্টে জানা যায়, 


মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্রে গ্রতি লোক গড়ে দৈনিক, 


৮] আউদ্ন, ইংলণ্ডে ৯ আউদ্দের কিছু উপর, 
ফ্রান্সে ১২ আউদ্দ এবং ক্যানাডা, বেঞ্জিল ও 


অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা দৈনিক মাথা পিছু ' 


৯ আউন্স করিয়া খাস্তশন্ত গ্রহণ করিয়া থাঁকে। 
সেস্থলে ভারতের লোকেরা গড়ে বাথাপিছু 
দৈনিক খান্শস্ত গ্রহণ করিয়া থাকে ১৫ আউদ্দ। 
অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর শ্রেণীর, থাস্ত উপযুক্ত 
পরিমাণে আহার না করিয়া এইভাবে -মুখ্যতঃ 
খান্তশন্তের উপর নির্ভর করিবার ফলে গ্বাস্থ্যের 
দিক দিয়া ভারতের লোকদের দিন দিন অবনতি 
ঘটিতেছে। তাহা! ছাড়া খাঘশস্তের কম 
উৎপাদনের ভিতর উহার উপর লোকের বেশী 
রকম নির্ভরতার দরুণ” সেদিক দিয়াও এক 


২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ | 
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গুরুতর সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই 
উভয় সমন্তার প্রতিকারের জঙ্ভ শ্রীধুক্ত সেন 
এদেশের অনপাধারণকে চাউল, গম প্রভৃতি 
থান্যশন্তের ব্যবহার কমাইয়া তাহার পরিপুরক 
ছিসাবে কিছু পরিমাণে অন্ান্ত শ্রেণীর পুষ্টিকর 
খাত গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাহার এ 
উপদেশ আমরা খুব সঙ্গত ও বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। তবে সাধারণ দরিজ্্ 
লোকের! এই উপদেশ অনুযায়ী অবিলব্বেই খান্ত- 
শন্তের উপর নির্ভরশীলতা ক্ষমাইতে পারিবে 
না। মাংস, ডিন, দুধ, মাখন, ফল প্রভৃতি শ্রেণীর 
খান শারীরিক পুর্িফারিতার দিক হইতে খুব 

৭ উপযোগী হইলেও উহাদের মুল্য খান্ত শন্তের 
তুলনায় বেশী চড়া। সেইজন্ত অধিকাংশের 
সঙ্গতির বাইরে বলিয়াই তাহারা এ সব শ্রেণীয় 
খান উপযুক্ঞ পরিমাণে ক্রয় ও ব্যথার 
করিতে পারে না। তবে দেশের সঙ্গতিপন্ন 
লোকদের পক্ষে খাস্তশন্তের ব্যবহার কমাইয়! 
তৎপরিবর্তে কতকাংশে দুধ, মাখন, 
ডিম, মাংস প্রভৃতি শ্রেণীর খাত গ্রহণ ফর! 
অসম্ভব নছে। সুসম খাত ও পুষ্টিকর খাদ 
সম্পর্কে সমুচিত জ্ঞান নাই বলিয়াই অনেকে 
বর্তমানে উপযুক্ত পরিমাণে সেই সব শ্রেণীর 
খান্ত গ্রহণ লা করিয়া বেশী পরিমাপে খাদ্যশস্য 
ব্যবহারের উপর জোর দিতেছেন। ভ্রীযুক্ত 
সেন বিশেষ করিয়া দেশের সেই সঙগতিপর 
লোকদিগকে নিদেদের প্রয়োজন ও দেশের 
' প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া এখন হইতে থান্তের 
সে অন্যান পরিবর্তন করিবার পরামর্শ 
দিয়াছেন। ধাহাকা পুষ্টিকর খান্ত উপযুক্ত 
পরিমাণে ক্রয় ও সংগ্রহ করিতে সক্ষম তাছারা 
সাধারণ খাতশন্তের ব্যবহার যথাসস্তৰ কমাইতে 
রাজী হইলে দরিদ্র অনসাধারণের প্রয়োজনে 
গর সমস্তের যোগান বাড়ানো যাইবে। বাঁছির 
হইতে বেলী খাস্ভশন্ত আমদানীর প্রয়ে- 
জন্টয়তাও কতকাংশে হাস পাইবে সন্দেহ 
নাই । : | 


_, পূর্ববঙ্গ জমিদারী বিলোপের প্রস্তাব 
পুর্বব্ধে জমিদারী প্রথা বিলোপের জলন্ত 
তথাকার গবর্ণমেন্ট একটি বিল প্রস্তুত করিয়া- 

, ছিলেন। একটি সিলেক্ট কমিটি বা নির্বাচিত 
কমিটি কর্তৃক সংশোধিত হওয়ার পর উহা 
পুনরায় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার 


অন্ত পেশ করা হুইয়াছে। এই বিলটি পাশ 
করার জন্তই এ পরিষদের বর্তমান অধিবেশন 
ডাকা হইয়াছে বলিয়া রাজস্বলচিব অনা 
তফজ্জল আলী উহার বক্তৃতায় প্রকাশ কছিয়া- 
ছেন" আমর! পৃর্ববজের এ আমিদারী বিলোপের 
বিলটি নিয়া পূর্বে আলোচনা করিয়াছি ও 
তাহার দোঁষক্রটিও কিছু কিছু প্রদর্শন করিয়াছি । 
বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, লিলেক্ট কমিটি 
কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পরও উহাব কতকগুলি 
মারাত্বক গলদ সংশোধিত হয় নাই। জমির 
মালিকানা খাদ করিয়া লওয়ার আগ্রহা তিশষ্যে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট জমিদার ও তানুকদারদের 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথ! চিন্তা করেন 
নাই। নাম যাত্র মূল্য (মোট ৩০ কোটি টাকা) 
দিয়া তাহাদের সম্পত্তি কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব 
করিয়ান্ধেন। অদচুপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইয়া 
অনেক ছোট ও মাঝারি ভূষ্যবিকারীর প্রয়োজন 
যে মিটিবে লা এবং, আত্মীয় পরিজন লইয়! 
অনেককে যে পথে বসিতে.হুইবে ইহা তাঁহার! 
বিবেচনা করেন নাই। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিবদের কংগ্রেসী দলের ডেপুটি লিডার শ্রীবুক্ত 
“ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত বিল আলোচনা করিতে 
গিয়া সে কথা উল্লেখ. করিয়াছেন বিলে যে 
সামান্ত ক্ষতিপূরণ বরাদা করা হইয়াছে তাহাকে 


৫৩৬ 


তিনি দ্রমিদার ও তালুকদারদের সম্পর্কে সরকারী 
পরিহান বপিয়াই বর্ণন। করিয়াছেল। : 

জমির মালিকাঁনা ও অধিকার কিছু সংখ্যক 
লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে 
প্রক্কত চাষীদের মধ্যে অনেকের হাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ জমি নাই। কৃবি ও কৃষকের স্বার্থের 
দিক হইতে এই অবস্থ। খুব প্রতিকূল বলিয়াই 
আজ ভারত ও পাকিস্থানে জমিদারী খাস 
করিয়া লওয়ার জণ্ত তীর দাবী উঠিয়াছে। 
জমিদারী বিলোপ করিয়া বৃযকদের প্রয়োজন 
অনুসারে তাহাদের ভিতর জমি পুনর্বন্টন 
করিবার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে কৃষি উন্নতির 
পথ ও সাঁধারণ কৃষকদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত 
হইবে--ইছাই হইতেছে এই শ্রেণীর আইনের 
আসল সার্থকতা |. কিন্তু পূর্ববঙ্গ পবর্ণমেন্টের 
উত্থাপিত জমিদারী খাসের বিলে অমি 
পুন্বণ্টন সম্পর্কে সেরূপ কোন সুব্যবস্থা অব- 
' লম্ঘনের নির্দেশ নাই। পূর্কবদে যে কোন 
জোতদার তাঁছার হাতে সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা 
জমি রাখিতে পারিবে বলিয়া বর্তমান বিলের 
(সংশোধিত ) সপ্তম ধা£ায় উল্লেখ করা হই- 
রাছে। বড় জোতদারদের এই সুবিধা দেওয়া 
হইলে তাহাতে সাধারণ চাবীদের ভাগে ষে 
চাষের অমি পূর্কের'মতই কম ট্াড়াইবে তাহাতে" 
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সন্দেহ লাই। শ্রীধুজ ধীরেজ্রনাথ দত্ত তাই 
এই বিধান সম্পর্কে ' আপত্তি তুলিয়াছেন। 
ইহাকে এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লোকদের 
কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ রাখার চেষ্টা বলিয়া তিনি 
অভিছ্থিত করিয়াছেন। আনরা শ্ীবুক্ত দত্তের 
এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে .কগ্গি। 


কোটি টাকার সম পরিমাণে অতিরিক্ত ডলার 
অর্জিত হইয়াছে ৰলা চলে। ডলার অর্জনকারী 
রপ্তানী পণ্যের মধ্যে পাটজাত জিনিষের স্থান 
এখন পর্য্যন্ত সব চেয়ে অগ্রগণ্য । , ভারতীয় চা 
ওঁ বিষয়ে আজ রপ্তানীকুত জিনিষপত্রের মধ্যে 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ডলারের 


এই সব ধরণের গলদ সংশোধন ন' করিয়া বদি”চুছিসাবে টাকার মূল্য হাসের পর বাহিরে 


বর্তমান বিলটিকে আইনে পরিণত করা হয় 
তবে তাছ! দ্বারা ক্কষির উন্নতি ও সাধারণ 
কৃষকদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হওয়ার আশা 
কোথায়? 


ভারতীয় চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য 


বিদেশ হইতে আমদানীকুত দ্রব্য লামপ্রীর 
মূল্য পরিশোধের অন্ত অধিক পরিমাপ বিদেশী 
মুত্র] অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ভারতের সমক্ষে ৰ 
আজ বড় হুইয়! দেখা দিয়াছে। এই সময়ে 
বিদেশে ভারতীয় চায়ের কাটতি উল্লেখযোগ্য- 
রূপ বাড়িঘ্না চলিয়াছে জানিয়া সকলেই খুব সুখী 
হইবেন সঙ্গোহ নাই । ভারত হইতে সাধারণতঃ 
বৎসরে ৪০ কোটি পাউণ্ড চা বাহিরে রপ্তানী 
হইয়া থাকে। পেস্থলে নূতন মরগুমে গত ওর! 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারত হইতে বিদেশে ১১ 
কোটি ৭৫ লক্ষ পাউন্ড চা রপ্তানী হুইয়াছে। 
গত মরগুমে এওঁ সময়ে বিদেশে চা রপ্তানী 
হইয়াছিল মাত্র ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ পাউওড। 
ইহাতে এবার চা রণ্তালীর পরিমাপ বেশ কিছু 
আাড়িয়া যাইবে বলিয়াই, মনে হইতেছে । নূতন 
মরশুমে গত শর] সেপ্টে্বর পর্য্যন্ত যে ১৯ 
কোটী ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হুইয়াছে 
তাহার মধ্যে বৃটেন,৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড 
চা গ্রহণ করিয়াছে । বাকী ৪ কোটী ১৫ লক্ষ 
পাউণ্ড চা অন্তাগ্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে। 
ভারতীয় চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সবচেয়ে 
বেশী উল্লেখযোগ্য খবর হইতেছে এই যে, 
এবার মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভা--এই ছুই 
* ভলার দেশে উহার কাটতি বাড়িয়! চলিয়াছে। 
গত মরস্তমে শর] সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত হইতে 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড ও*ক্যানাডা 
১৬ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করিয়াছিল। সেম্থলে 
নৃতন মরশুমে এ সময় মধ্যে ও ছুই দেশ 
যথাক্রমে ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড ও ৫৭ লক্ষ পাউণ্ড চ! 
ক্রয় করিয়াছে । ডলার অঞ্চলে চায়ের রপ্তানী 
এইরূপ ৰাড়িয়া চলার ফলে ইতিমধ্যেই ১০ 


ভারতীয় চা রপ্তানীর সুযোগ নুতন করিয়া প্রশস্ত 


হইয়াছে। ডলার অঞ্চলে ভারতীয় চায়ের মূল্য 
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ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা 


* দেশের কৃষি বিশেষভাবে 


[২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





পড়য়া গিয়াছে। অপরদিকে পাকিস্থান 
টাকার মূল্য হাম না করায় ডলার অঞ্চলে 
ওঁ রাষ্ট্র ংইতে বপ্তানীকৃত চায়ের মূল্য পূর্বের 
মত চড়া থাকিয়া যাইতেছে] এই অবস্থায় 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভ! প্রভৃতি দেশ এখন 
হইতে বেশী পরিমাণে ভারতীয় চা ক্রয় করিবে 
সন্দেহ নাই। এইভাবে অধিক পরিমাণে 
ডলার অর্জনের সুবিধা! হওয়ায় ভারতবর্ষ তাহ) 
দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। 


বৃটেনের কৃষি শ্রমিক 


গত যুদ্ধের সময় হইতে বৃটেনে কৃষির পুনর্গঠন 
সম্পর্কে খুবই জোর দেওয়া হইতেছে, আর 


. তাহার ফলে কৃষি শ্রমিকদের মজুরী উল্লেখযোগ্য 


পরিমাপে বাড়িতেছে। যুদ্ধের প্রথমে বৃটেনের 
প্রতি কৃষি শ্রমিক গড়ে সপ্তাহে ২৫ টাকা মজুরী 
পাইত ৷ ' শিল্প কারখানার শ্রমিকরা! গড়ে যে 
মু়ী পাইত উহা ছিল সে তুলনায় খুবই ৰুয়। 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার তোড়জোড় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
কারখানা পরিচালনা, রাস্তাঘাট ও বিমানহাটি 
নির্দাপ প্রভৃতি ধরণের কাজে অনেক বেশী 


* মন্ধুরীতে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়! তাহার 


ফলে বহু কৃষি শ্রমিক চাষাবাদের কাজ ছাড়িয়া 
& লব দ্রিকে চাকুরী নিতে আরম্ভ করে। ইহাতে 
উপেক্ষিত হইতে 
থাকে। প্রয়োজনীয় খাতের আগ্ঠ বৃটেন, 
বিদেশের উপর অধিক' পরিমাপে নির্ভরশীল 
হইয়া পড়ে। যুদ্ধের শময়ে এইভাবে কৃষিকার্ধ্য 
অবছেলিত থাকিলে যে দেশের বিপদ ঘনীভূত 
হুইরা আপিবে ভানকার্কের বিপর্যয়ের পর বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারেন। 
তখন হইতে তাহারা কৃষিকার্ধ্য সম্পর্কে 


নুন করিয়া উৎসাহ প্রেরণা সঞ্চারে যত্ববান * 


হন পবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন কৃষক 
ও কৃষিশ্রমিক ক্ষেত খামারের কাজ ছাড়িয়া 
অন্তত্র যাইতে পারিবে না বলিয়া এঁক 
আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে 
কৃষি শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতা পাইবার 


রব 


অন্ধ শিল্প শ্রমিকদের বদ্ধিত পাওনার লহিভ ১ 


শামঞ্জন্ত রাখিয়া উহাদের মন্ধুয়ীর হারও ক্রমেই 
বেশী হারে নির্ধারণ করা হয়| বর্তমানে বৃটেনে ' 
প্রতি, পূর্ণবয়স্ক কৃষি শ্রমিক সপ্তাহে নিয্নতন 
পক্ষে ৬২ টাকা করিয়া মজুরী পাইতেছে। পূর্বে 
কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক অনেক ঘণ্টা করিয়া 


৪ 
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খাটিতে হইত। এক্ষণে তাহাদের কাদ্ছের 
সময় সপ্তাহে ৪৭ ঘণ্টা ছিপাবে নির্ধারিত 
ভইয়াছে। অতিরিক্ত সময় কাত করিলে 
তাহাদিগকে সেঅগ্ত অতিরিক্ত মদুরী দিতে 


যুদ্রামূল্য সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের 
মতভেদ এবং উহার অপরিহার্ধ্য পরিণতি 
হিসাবে উত্তয় দেশের বাণিজ্যে অচল অবস্থার 
আর এক সপ্তাহ অতীত হুইল। কিন্তু এই 
সমন্তার সমাধানের কোন লক্ষণই দেখ! 
b যাইতেছে না। তবে গত সপ্তাহে পাকিস্থানের 
অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদ করাচীতে 
একটী বক্তৃতায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, তারতের 
সহিত পাকিস্থানের ষে অর্থনীতিক বিরোধ দেখা 
দিয়াছে তাহার শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা 
হইতে পাঁরে। কিন্তু উভয় গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
,যে নীতি অবলম্বনে কার্জ করিতেছেন তাহা 
বজায় রাখিয়া এই মীমাংসা করিতে হইবে | 
জনাব গোলাম মহম্রদের এই উক্তির তাৎপর্য 
যদি ইছা হয় যে, পাকিস্থান উহার মুদ্রার যুল্য 
উচ্চহারে বঞ্জায় রাখিবে বটে--তবে উচা 
সত্বেও ভারত ছ্ায্য মূল্যে পাকিস্থান হইতে 
উহার প্রয়োজনীয় পাট ইত্যাদি আমদানী 
করিতে পারিবে তাহা হইলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে মীমাংসা হইতে কোন বাধা জন্মিতে 
পারে না। কেননা একটা! স্বাধীন,রাষ্ট্র হিসাবে 
পাকিস্থানের যে ইচ্ছামত উহার টাকার মূল্য 
নির্ধারণের ক্ষমতা আছে ভারত কোন .দিনই 
তাহা অস্বীকার করে লাই। ভারত পূর্বের 
সর্ভে পাকিস্থানের সহিত বাণিঙ্য চালাইতে 
চাঁহিতেছে। পাকিস্থান এই সর্ত স্বীকার কর! 
মাৱ বর্থমান বিরোধের মীমাংসা হইবে । 
ডলারের হিসাবে ভারতীয় টাকার মূল্য 
হালের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান ঘোষণা করিয়াছিল 
যে, পাকিস্থানের ১০০২ টাকা ভারতের ১৪৪২ 
টাকার সমান হইবে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
পাকিস্থানের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় নাই এবং 
আজ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা ভারতের 
অ্ভান্ত ব্যাঙ্কের মারফতেএই হারে পাকিস্থানী 


আর্থিক জগৎ ৫৩৩ 
হয়। বর্তমানে ইংলও ও ওয়েললে ৭ লক্ষ ৯ তুল্রনায় বাড়িয়া গিয়াছে। .উহাদের' 
হাতার কৃষি শ্রমিক রহিয়াছে। মন্ুনী সহযে!গিতায় ইংলণ্ডে' ক্কষি পণ্যের উৎপাদন 


ও কাজের সময় সম্পর্কে উপরোক্ত সুব্যবস্থার 
ফলে উহাদের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দয পূর্বের 





নানাকযা 


ও ভারতীয় টাকার বিনিময়ও হয় নাই এই 
সম্পর্কে গত ১৩ই নবেম্বর তারিখে রিজার্ভ 
ব্যান্কের অন্ততম ডিরেক্টর 8 লি আর প্রীনিবাসম 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ লা করিয়া পাকিস্থান ও 
ভারতীয় টাকার যাহা! স্বাভাবিক বিনিময় হার 
তাহা বলবৎ হইতে দিবেন। কোন দুইটি 
দেশের টাকার বিনিময় হার উক্ত দুই দেশের 
টাকার পরস্পরের চাহিদা! ও যোগান দ্বারা 
নির্দারিত হয়। যে দেশের টাকার চাহিদা বেশী 
সেই দেশের টাকার মুল্য বেশী এবং যে দেশের 
টাকার চাছিদা কম সেই দেশে টাকার মূল্য ফম 
হইয়া থাকে । উহাকেই বিভিন্ন দেশের টাকার 
স্বাভাবিক বিনিময় হার বলা হইয়া থাকে। 
পাকিস্থানের টাকার সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে 


উহার ১০০ টাকা ভারতের ১৪৪ টাকার সমান' 


বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিলেও 
বেসরকারী লেনদেনে পাকিস্থানের ১০০ টাকা 
ভারতের ১০২-_কি ১০৩ টাকায় বিনিময় 
হইতেছে । - আপাততঃ উ্াকেই উভয় দেশের 
টাকার স্বাভাবিক বিনিময় হার বলা যাইতে 
পারে।* পাৰিস্থান গবর্ণমেন্ট যদি এই ছার 
স্বীকার করিয়া লা লন তবে উহার টাকার 
অত্যধিক উচ্চ মূল্য__ অর্থাৎ ১০০ টাকা 


তাঁরতের ১৪৪ টাকা ছারে- বজায় রাখিতে . 


হইলে উহাকে নানা প্রকার কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে। উহাতে পাকিস্থানের ক্ষতি 
বই লাভ হইবে না। 

পশ্চিমবদেয় স্কুল ও কলেজের শিক্ষক এবং 
অধ্যাপকগণ উহাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিবার 
জগ্ত যে ধর্মঘটের তোড়জোড় করিতেছেন তাহা 
ছাষ্য কি অন্তাধ্য তৎসম্বন্ধে আমরা! এখানে কিছু 
বিচার বিবেচনা করিতেছি না। এই সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট হইতে গত ১৩ই নবেম্বর 


যুদ্ধের পূর্বর সময়ের তুলনায় দ্বিপ পরিমাণে 
বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হুইয়াছে। 


ও 
তারিখে যে বিবৃতি প্রচারিত হুইয়াছে 
তৎসম্বন্ধে কিছু বলাই আম!দের উদ্দেশ । উক্ত 
বিবৃতির সারমন্দ এই যে, গবর্ণমেপ্ট বেসরকারী 
ফুল ও ফলেজগুলিকে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ 
টাকা অর্থলাছাষ্য করিয়া থাকেন কটে--কিন্ত 
এই সব স্থুল কলেজের পরিচালন! ব্যবস্থা উচার 
কর্তৃপক্ষের হাতে স্বস্ত। কাজেই স্থুল কলেজের 
শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ যদি উহাদের পারিশ্রমিক 
বৃদ্ধির দাবী করেন তবে তাহা পুরণ কর! এই সব 
কর্তৃপক্ষেই দায়িত্ব । এই বিবৃতি পাঠ করিয়া 
আমরা গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বন্ঞানের বহর দেখিয়া 
বিশ্মিত হইলাম) স্কুল কলেজের কর্তৃপক্গগণ 
যদি নিশ্চেষ্ট বপিয়া থাকেন--উহারা যদি শিক্ষক 
ও অধ্যাপকদের কোন প্রকার গ্যায়সজত দাবীই 
গ্রহণ না করেন-_-অথবা উহাদের যদি এই সব 
সব দ্বাবী পূরণের কোন ক্ষমতা না থাকে-আর 
উদ্ধার ফলে দেশের সমস্ত শিক্ষক ও অধ্যাপক 
যদি ধর্মঘট করেন এবং এজন্ক যদি দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অচল হুইয়া পড়ে ও 
দেশ রদাতলে যায় তাহা হইলেও এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেণ্টের কিছু করিবার নাই বলিয়া 
উপরোক্ত বিবৃতি হইতে মনে হইতেছে. আমর] 
প্রিজ্ঞাসা করি যে, দেশের আশা ভরসার স্থল 
ছাত্রগণের শিক্ষার পক্ষে গুকুত্বপুণ প্রতিবন্ধক 
দেখিয়াও যদি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কোন 
কর্তব্জ্ঞান না জন্মে তবে উছার!] আছেন কিসের 
অন্য? দু 
পশ্চিম পাকিস্থানের সর্বত্র পাকিস্থানের 
বাস্তত্যাগী সম্পত্তি অভিনাদ্দ বলবৎ হুইয়াছে 
এবং উহার ফলে উক্ত অঞ্চলে নিধিবচারে প্রায় 
সমস্ত ছিন্দু ও শিখের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা 
হইতেছে। পূর্বেও হিন্দুদের মাথার উপর 
এই অভিনান্স, খাড়ার মত ঝুলিতেছে। যে 
কোন সময়ে উহ! আইনতঃ বলবৎ হইতে 


৫৪9৪ 








পারে। -‘আইনতঃ' বলিতেছি এই জন্য যে, 
পুর্ববঙ্গে উক্ত অভিনান্স জারী না হইলেও 
ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে পষস্ত হিন্দুর সম্পত্তি 
বিক্রয়ে বাধা দেওয় হইতেছে এবং কাহারও 
পক্ষে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্ভবপর 
হইতেছে না। যাহা হউক এই বিষয়ে ভারত 
সরকারের মত কি তাহা সকলের জানা 
আবশ্যক | ভারত সরকারের তরফ হইতে 
বলা হইয়াছে যে, “উপযু্তরপ ক্ষতিপূরণ না 
দিয়া ভারত ও পাকিস্থান কোন গবর্ণমেণ্টেরই 
বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি হরণ বা দখল করিবার 
ফোন অধিকার নাই । আর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
কত তাহা স্থির করিতে হইবে উতয় দেশ কর্তৃক 
নিযুক্ত কোন মিলিত প্রতিষ্ঠানের ছ্বারা। ভারত 
লরকার পুনঃ পুনঃ একথা পাকিস্থানকে জানা ইয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট মনে- 
করিতেছেন যে, কোন ক্ষতিপূরণ এমন কি কোন 
ভাড়া না দিয়া হিম্টু ও শিখদের বিপুল সম্পত্তি 
দখল করিয়া লইবার তীহাদের অধিকার আছে | 
এইভাবে সম্পত্তি গ্রহণ. করিলে “তাহা প্রকৃত 
প্রস্তাৰে সম্পত্তি বাঞ্জেয়াপ্তেরই সামিল হুইবে 
এবং ভারত সরকার কিছুতেই এই ব্যবস্থা 
মানিয়া লইবেন না” ভারত সরকারের এই 
নীতি ভারত ও পাকিস্থানের ষ্কায়নিষ্ঠ ব্যক্তি 
মাত্রই সমর্থন করিবেন। কিন্তু ভারত হইতে 
মুসলমানগণ যে পরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি ফেলিয়া 
গিয়াছে তাহা অপেক্ষা পাকিস্তান হইতে হিন্দু 
ও শিখগণ অনেক বেশী টাকা মূল্যের সম্পত্তি 
ফেলিয়া আপিয়াছে। এতদতিরিক্ত বর্তমানে 
পাকিস্ানে বিশেষভাবে পূর্বববঙ্গে বর্তমানে যে 
লব হিন্দু আছে ভাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ 
৬1৭ শত কোটা টাকার কম ছইবে লা। এই 
অতিরিক্ত সম্পত্তি দখলের লোভ বশতঃই 
পাকিস্থান এই ব্যাপারে ভারতের . সহিত কোন 





আর্থিক জগৎ 


মিউমাটে অগ্রপর হইতেছে না। ভারত 
সরকার অবশ্য বলিতেছেন যে, এই ব্যবস্থা 
তাহারা কিছুতেই মানিয়া লইবেন না। কিন্তু 
আপোষ মীমাংসার সমস্ত চেষ্টাই যখন ব্যর্থ 
হইয়াছে তখন এই ব্যাপারে এক্ষণে ভারত 
সরকার কার্ধ্যকরীভাবে কি করিতে চাহেন 
তাছ! আনিবার অস্জই দেশবাসী সমধিক ব্যগ্র 
হইয়া উঠিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট একটা বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রয়োজনীয় খাগ্প্রব্য 
ও অল্যান্ধ জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে মন্ধুদ 
করা, চ্ভাষা মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে কাপড় 
কাগজ কুটী ইত্যাদি বিক্রয় করা, গোপনে 
বিবিধ পপান্তরব্য বাতিরে চালান দেওয়া, ভুয়া 
রেশন কার্ডের বদলে খাস্তশ্ত ক্রয় করা ইত্যাদি 
অপরাধে গবর্ণমেণ্টের এনফোলষেন্ট বিভাগ 
গত সেপ্টেম্বর মাসে ৭৪৫টী মামলা! দায়ের 
করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে উহাতে মনে 
হইতে পারে যে, এই প্রদেশে চোরাকারবার, 
যুনাফাবৃত্তি দমন ইত্যাদি ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট 
খুব সজাগ। কিন্তু এই প্রদেশের নানা স্থানে 
উপরোক্ত ধরণের ছুন্শতিযূলক কান্দে মোট 
কত লোক লিপ্ত আছে এবং তাহার মধ্যে 
এনফোপযেপ্ট বিভাগ শতকরা কয়ঘনকে 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা একটা 
হিচার্য্য বিষয়। তারপব এই লব চুনোপুটার 
মধ্যে কতজনের শান্তি হয় এবং উহার ফলে 
এই প্রদেশে উপরোক্ত ধরণের দুনাতিযুলক 
কাজ কতটা বন্ধ হর তাছাও জানা আবস্তক। 


৬ 
আমরা পুনঃ পুনঃ একথা বলিয়াছি যে, কলি- 


কাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে যে চোরা. 
কারবার, মুনাফাবৃত্তি ইত্যাদি ছুনাতিমুলক কাজ 


" চলিতেছে তাহার মূলে যুষ্টিমের় লক্ষপতি 
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নানা প্রকার কাগজ ও কার্ডবোর্ড রসততকারক ও পরিবেশক, 
রী এবং ৮৬৭খানা প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমযূল্যে ও* 
সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় ) বিক্রয়ের জগ্ক কয়েকজন একেপ্ট নিযুক্ত হইবে । 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £-- 
ভ্রীম্বনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর. * 
৬৯, ক্রুশ স্ত্রী, কলিকাতা--৭ | | 


ক্যালকাটা গেগাৱ মিলস নিমিটেড | 
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ব্যবসায়ী রহিয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাধির 


এই মুলোচ্ছেদ না করা হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই 
প্রদেশ হইতে হু্নাঁতি দূরীভূত হইবে না। 
আর এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কাহার! তাহা 
গবর্ণমেন্টের পুলিশ বিভাগের যে অজানা নাই 
তাহা স্বয়ং ডাঃ প্রফুল্পচন্ত্র ঘোষ পর্য্যন্ত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, পুলিশ এই লব 
চোরাকারবারিকে জানে না তাহা বলা ভুল। 
তাহার মতে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের কতিপয়, 


লোককে ছেলে পুরিলে উছার ফলে সকলেরই 


চৈতগ্ত হইবে। 


কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর পরিচালনা- 
ভার স্বহুস্তে গ্রহণ করিবার ভন্ত গত ১৯৪৪ 


সালে কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত কোম্পানীর 


উপর নোটীশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ট্রাম 
কোম্পানীর প্রভাবে পড়িয়া তদানীস্তন লীগ 
গবর্ণমেপ্ট উহাতে বাধা দেওযাতে এই উদ্দেস্ত 
সিদ্ধ হয় নাই। ফলে ট্রাম কোম্পানী আরও 
৭ বৎসরকাল পৰ্য্যন্ত উদ্ধাদ্দের ব্যবসা 
চালাইতে অধিকার পায়। আগামী ১৯৫১ 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উহার মেয়াদ | 


শেষ হইবে। ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যানের 


বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ইংরান্দী বৎসরের- 


শেষ ভাগে কোম্পানীর তরফ হইতে মিঃ 
ডেভিড ওয়েব কলিকাতা আগিয়া পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী ও অর্থগচিবের সহিত এই বিষয়ে 


সলাপরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানী ' 


কি দাবী করিয়াছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও অর্থ- 
সচিব উহার,.জবাবে কি বলিয়াছেন তৎলম্বন্ধে 
কেছ ক্লিছু জানে না। যাছা হউক কলিকাতা 
সহরের এই বিরাট ফারবারটী যতশীঘ্র বিদেশী 
পরিচালকদের হাত হইতে দেশবাসীর হাতে 
স্থানান্তরিত হয় ততই মঙল। অবশ্ত কলিকাতা 
কর্পোরেশন অথবা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্ট এই 
ব্যবলা হাতে লইয়া তাহ! সুচারুভাবে পরি- 
চালনা করিতে পারিবেন কি না এবং এজন 
ক্ষতিপূরণ দিতে যে টাকা লাগিবে তাছ! 


কোথা হইতে আসিবে এক্ষেন্জে তৎসন্বদ্ধে প্রশ্ন / 


উঠিতে পারে। তবে আমরা আশা করি, 
নূতন শাসনভগ্ত অনুযায়ী পূর্ণবয়স্কের ভোটাধি- 
কারের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ লালের 
ূরব্বেই যে নুতন গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবে তাহা 
কর্ধদক্ষ ও জনপ্রিয় হইবেন এবং উহাদের পক্ষে 


প? 
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ট্রাম কোম্পানীর শ্চারুভাবে পরিচালনা কর! 
* ও এক্স প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন 
হইবে না। 
টি তারত বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় 
ললমানদের ফ্বায় ব্ঙ্গদেশের যুললমানগণও 
উক্ত দেশের একাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাতে 
একটা পৃথক "মুসলমান রাষ্ট্র গঠন অথবা এই 
অংশ পুর্বব পাকিস্থানের সহিত যুক্ত করিবার 
দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। . কিন্তু মিঃ জিয্না 
তখন জীবিত ছিলেন এবং তিনি দুরদৃষ্টি সহকারে 
ব্র্মদেশের মুদলমানগণক্ে এই ' আন্দোলন 
পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়ায় ঘুসলমনগণ 
উহা হইতে বিরত হইরাছিল। সম্প্রতি. জান! 
গয়াছে যে, আরাকানের বৃললমানগণ পুনরায় 
এই নাবী উপস্থিত করিয়াঞ্ছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট 
বর্তমানে উদার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের আঙ্ক এত 
বিব্রত যে, মুললমাঁনদের এই দাবীর বিরুদ্ধে 
এক্ষণে উছার! কিছু বলিতে পারিতেছেন না। 
তবে এই আন্দোলনের ফলে ব্রহ্মদেশে বর্তমানে 
যে ১* লক্ষ যুললমান স্থায়ীভাবে বসবাস 
করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ব্রহ্মদেশের 
অধিবাদীদের মন বিঘিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
এদিকে ভারতের মুসলমালগণকে তদানীস্তন 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে সাহাষ্য করিয়াছিলেন 
ব্রহ্মের মুসলমানগণ সেরূপভাবে বাহির হইতে 
কোন শাহায্য পাইতেছে না। ছুনাগড়, 
য়দ্রাৰাদ, কাশ্মীর ইত্যাদির অবস্থা 'দেখিয়। 
পাকিস্থান ও ব্ৰহ্মদেশের মুসলমানগণকে নাচাইতে 
সাহস পাইতেছে নাঁ। কাজেই আরাকানী 
মুললমানদের এই অদুরদশী মনোভাবের ফলে 
শেষ পর্য্াস্ত সমগ্র ব্রহ্ষের মুসলমান 
অধিবাসীদের সমূহ ক্ষতি হুইবে বলিয়া মনে 
হুইতেছে। 


পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুকে স্থানত্যাগীর দলে 
ফেলিয়া তাহাদের বিপুল সম্পত্তি দখল করিবার 


_ জগ্ঘ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট .যে তোড়জোড় আরম | 


চেন তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের 
"তরফ হইতে পূর্ববব্জকে বিভক্ত করিয়া হিন্দুদের 
“দ্ধ পৃথকভাবে একটি লৌকিক রাষ্ট্র গঠন 
করিবার দাবী দিন দিন প্রবল হইতেছে। গত 
১৩ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতার সংখ্যালঘু 
স্প্ীর্তরক্ষা পরিষদের উদ্যোগে আহত একটি 
৩ 


জ্নসতায় এই বিষয়ে শ্রীবারীন্দ্কুমার ঘোষ, 
প্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ১৪ই তারিখে আর 
একটি জনসভায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রমেশ 
চন্দ্র মজুমদার, শীদীলা রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য 
ব্যক্তিগণ যে লৰ বক্তৃতা দিয়াছেন তাছা 
হইতে এই বিষয়ে দেশে কিরূপ বিক্ষোতের 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বুঝা যার। বিষয়টির প্রতি 
সম্মিলিত জাতি সত্বেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে 
যদিও ‘এই বিষয়ে সন্মিলিত জ্াতিসঙ্ঘের দিকে, 
চাহিয়! থাকায় কোন লাভ নাই । যাহা হউক 
উত্তোক্তাগণ পূরববধজের হিন্দুদের ' অস্ত একটি 
পৃথক লৌকিক রাষ্ট্র গঠনের যে ঘাৰী করিতেছেন 
তাহা যদি সফলও হয় তাহা হইলেও সমস্তার 
সমাধান হইবে লা। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্ত 
সামগ্রিকভাষেই' সমাধান করিতে হুইবে। 
ভারত সরকারকে যদি এই বিষয়ে একটু 
অবহিত করান যায় তাহা হইলে এই সমগ্তার 
সমাধান বিশেষ কিছু কঠিন হইবে বলিয়াও 
মনে হয় না। 


কলিকাতার বেতার ফেন হইতে প্রত্যহ যে 
সমস্ত প্রোগ্রাম ছাড়া হয় তাহার উন্নতি বিধানের 
অন্ত বর্তমানে যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তত্গ্রতি 
সকলেই সহাম্থভৃতি প্রকাশ করিবেন। বেতার 
কেন্দ্র হইতে যে সঙ্গীত, বক্তৃতা, সংবাদ ইত্যাদি 
পরিষ্ষেণ করা হয় তাহা অনেক ক্ষেত্রেই 
একটা ছান্তকর ব্যাপারে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ--যাহারা বেতারে দৈনন্দিন সংবাদ ঘোষণা 
করেন তাহারা সংখ্যা নির্দেশ করিতে গিয়া 
৩০ মিলিয়ন, ৫০ মিলিয়ন এরূপ বলেন। অথচ 
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হক্ষাম্পী লী লি নিটেড 
৩০নং ফ্ৰীণ্ড রোড, কলিকাতী-১ 
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এইসব" ক্ষেত্রে তাহাদের ৩ কোটী, ৫ কোটী 
এবূপ বলা উচিত | Viceroy saw such and ' 
অনুবাদে উহ্াঙগা 
কলেন,প্বড়লাট অমুক ও অমুকের সহিত দেখা 
করিয়াছিলেন।” অথচ বলা উচিত অমুক ও 
অমুক বড়লাটের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। 
এরূপ ভুলপ্রান্তি বেতারে বহু শুমা যায়। সেদিন 
দেখা গেল বেলা ১২। টার সময়ে তীম্মদেব 
চাটাজ্জির রামকেলী সুরে “জাগো ইত্যাদি” 
প্রভাতী সঙ্গীতের রেকর্ড দেওয়া হুইয়াছে। 
ঞুপদ সঙ্গীত কলিকাতার বেতারে অপাংক্রেয়। 
দেশের বিবিধ জটিল সমস্তাযূলক বক্তৃতাওলির 
ভার অনেক সময়ে এরূপ আনাড়ী লোকদের 
হাতে দেওয়া হয় যে উহ! একটি রীতিমত 
হান্তাম্পদ ব্যাপারে পরিণত হয়। অনেক 
সময়ে ভালা ও অচল রেকর্ড চাঁলাইয়া দিয়া / 
শ্রোতাদের অসীম বিরক্তি হুষ্টি করা হয়। এই 
সব ব্যাপার কলিকাতা ষ্রেশনের বেতার 
কর্তাদের পক্ষপাতিত্ব-আশ্রিত বাৎসল্য--না 
অজ্ঞতার ফল তাহা বুঝ! যাইতেছে না। যাহা 
হউক এতদিন পরে কলিকাতা! ফেম্গের বেতার 
ব্যবস্থার উন্নতির যে চেষ্টা হইতেছে তাহা সুখের 
বিষয়। 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশের বর্ণ। 
চাষীদের সম্পর্কে যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাকে বড় জোর একটা আধাআধি রফা 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গের বর্গী চাষী সন্বষ্ট হইবৈ না এবং 


উহছারা হবেই হুষ্কৃতকারীদের ভ্রান্ত গরচারকার্ষ্যে 





ছি 
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আত্মলমর্পণ করিবে । যতদিন এদেশে ‘লাঙ্গল 
যায় জমি তার” এই নীতির অবল্ঘনে কাজ না 
হইবে ততদিন কৃষকদের বিক্ষোভ দ্রমন করা 
যাইবে না। কাঁজেই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
উচিত চাষীকে মির ফসলের সাকুলা অংশ 
প্রদানের ব্যবস্থা করা | উহার ফলে তথাকথিত 
উচ্চবর্ণের “বাবুদের বিপদ হইবে । কিন্তু আজ 
ব্রাহ্গপ, কায়স্থ ও বৈভের 
কলকারখানায় মজুরের কাঁজ করিতে অসম্মান 
হইতেছে না। উদ্বার্না যদি চাকুরীর মোহ 
ত্যাগ করিয়া নিজ হাতে নিজের অমির চাষ 
আরজ্ত/ করে ভাঙা হইলে 'অমি যার 
লাঙ্গল তার’ নীতিতে উচছাদেয়ও আপত্তি 
করিবার কিছু থাকিবে না। একযাত্র এই 
ব্যবস্থাতেই বর্ণা প্রথার সস্ভোষজনক.ও চিরস্থায়ী 
মীমাংলা হইতে পারে । 


সপ 


আকাল আশ্রয় প্রার্থী এবং আশ্রয় প্রাথার 
ছদ্মবেশী ব্যক্তিদের মধ্যে রাতারাতি গরর্ণমেণ্ট 
ও বেসরকারী ব্যক্তিদের জনিযায়গ! দখল 
করিবার যে রেওয়াজ দীড়াইরাছে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয় খুব 
সময়্োচিত কাঁজ করিয়াছেন। এদেশে প্রত্যেক 
ব্যক্তিই অতাবগ্রদ্ত এবং ছোট বড় সকলেরই 
কোন না কোন রিষয়ে'অভাঁব রহিয়াছে! এরূপ 
অবস্থায় যাহার ষে অভাৰ রহিয়াছে সে যদি 
তাছ! তাছার প্রতিবেশী বা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি 
বেআইনী ভাবে দখল করিয়া পুরণ করিতে 
চাহে তাছা হইলে এদেশে মাহগ্ন্তায় প্রচলিত 
হুইবে এবং ছোট বড় সকল ব্যক্তিরই জীবন ও 
সম্পত্তির নিরাপত্তা বিলুপ্ত হইবে । আশ্রয়-. 
প্রার্থীদের মধ্যে যাহারা লোত পরৰশ লইয়া 
এইভাবে জমি দখলের ব্যাপারে যোগদান 
ফরিতেছেন তাঁহার! জানেন না ষেউছার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাঁপী প্রত্যেক ব্যক্তির 
সহাছুভূতি হইতে উহাযা বঞ্চিত হুইতেছেন। 
কারণ উহাদের কার্ধ্যকলাপ দেখিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তিই নিপ্রেকে বিপন্ন বোধ, করিতেছে। 
গবর্ণমেন্ট আশ্রম প্রাবিগণকে উহাদের দধলীক্কৃত 
জমি ত্যাগ করিয়] অমির অস্ত উ্থাদের নিকট 
আবেদন করিবার নির্দেশ দিয়ছেন। আশ্রয়- 
প্রাধাদেয় উহাদের নিজের শ্বর্থের অগ্চই উহা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত। 


জে 


ছেলেদের 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





ভারতীয় গণপরিষদ প্রথমে স্থির 


করিয়াছিলেন যে, ভারতের নৃতন শালনততঙ্রে - 


পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকে বাজলা বলিয়া অভিহিত 
ক্রাহুইবে। পরে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের নাম পশ্চিমবঙ্গই থাকিবে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । এই ছুইটি প্রস্তাবের মধ্যে 
প্রত্যেকটিরই পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বলিবাঁর 
আঁছে। বাঙলার স্থানে পশ্চিমবঙ্গ নামে 
একটি প্রদেশ গঠিত হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের 
এলাকাভূক্ত জেলাগুলির অধিবাসিগণ পশ্চিমবঙ্গ 
উহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি এবং পূর্বজের 
অধিবাসিগণক্ষে বিদেশী বলিয়া মনে করিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। এদিকে পূর্ববঙ্গের 
অধিবাসিগণও উপরোক্তন্ূপ মনোতাৰের জন্ত 
পশ্চিমব্গকে নিজের দেশ বলিয়া মনে কৰিতে 
পারিতেন্েন না! পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন 
করিয়া বাজলা করিলে এই শ্রেণীর ধারণার 
বিলোপ করা সহজ হইত । কিন্তু পশ্চিমবলক্ধে 
যদি বাঙলা বলিয়া অভিছ্বিত করা হয় এবং 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট যদি পূর্বববঙ্গকে অন্য ফোন 
নামে অভিছ্িত করেন ভাঁছ! হইলে পশ্চিমবঙ্গের 
হিন্দুদের সহিত পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ বিলুণ্থির পথে অগ্রপর হুইত। যাছা 
হউক পশ্চিমবঙ্গ যদি পূর্ববজের হিন্দুদের 


‘হোঁমল্যাও বা বাসভূমি বলিয়া গণ্য হয় এবং 
. পূর্ববঙ্গের ছিন্দুগণ বিপদে পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে 


চলিয়া আপিলে উছাদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে 
বসবাস করার পক্ষে বদি কোন অন্তরায় হৃষ্টি না 
করা হয় তাহা হইলে পশ্চিমবদের যে নামই 
থাকুক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। 


০০ 


পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পুর্ববজের" 
জীযোগেন্্র মগুলকে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের একজন মন্ত্রী ছিসাবে নিযুক্ত করিয়া 
পাকিস্থানের কর্তাগণ এরূপ বুঝাইতে 
চাছিয়াছিলেন যে, কাষ্ট হিদ্দুদের কংগ্রেসের 
সঙ্গেই পাকিস্থানের বিয়োধ--+অনুয্ূত ও 


25101118612 


রর 


18231141454 





তপশিলী হিন্দুদের সহিত তাহাদের কোন 


বিরোধ নাই । হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ হুট ' 


করিয়া প্রথমে কাষ্ট হিন্বদের বিতাড়ন এবং 
তৎপর অজ্ঞ ও দরিদ্র অগ্যান্ত হিন্দুগণকে 
ধর্মান্তরিত করিবার কুষতলবেই পাকিস্থানের 
পাশ্ডাগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ হ্ষ্ট 
করিবার অপপ্রয়াসে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্ত 
ছিদু বিত্বেষে বিছিষ্ট পাকিস্থানী মুললমান এবং 
পাকিস্থানের সরকারী কর্মচারিগণ এই শব 
ঘোরপ্যাচ এত বুঝে না। তাঁহারা অবলীলা- 
ক্রমে পাকিস্বাপের অনুন্নত হিন্দুদের উপর 
চূড়াস্তরূপ অত্যাচার অবিচারে লিপ্ত হুইয়াছে। 
ইদানীং গত ২৩ মালের মধ্যে ফরিদপুরের 
প্োপালুপঞ্জ মহকুমা, খুলনার সদর মহকুমা, 
বরিশালের সদর ও পিরোজপুর মহকুমা এবং 
প্রীছট্টের করিমগঞ্জ মহকুমাঁতে দরিদ্র ও অনুন্নত 
হিন্দুদের উপর পাকিস্থানী মুসলমান ও সরকারী 
কর্ধচারিগণ যে বর্ধর অত্যাচার করিয়াছে কোন 
সভ্য দেশে তাহার দৃষ্টান্ত খুঁছিয়া পাওয়া যায় 
না? কাজেই শ্বরং শ্রীষোগেন্ছ্র বগলের নিজের 
দল ইষ্ট বেল পিভিউন্ড কাষ্ট ফেডারেশন পর্য্যন্ত 
চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। উহারা এই 
সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । ফেভাকেশনকে এই সম্পর্কে আমরা 
জানাইতে চাই যে, বর্তমানে পূর্ববঙ্গের সমগ্র 
ছিন্দু সম্প্রদায় যে প্রফার বিপন্ন তাহাতে 
হিন্দুদের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ি পোষণ করা 
আর আত্মহত্যা করা একই কথা। উহার! ষদ্ধি 
অন্ু্নত-উন্নত ভেদে সমস্ত হিন্দুর সাছত 
একযোগে কাজ করিতে পারেন তবেই 
তাছাদের স্বার্থরক্ষা হইবে। নচেৎ নহে। 


সম্মিলিত ড্াতিসজ্ঘের খান্ত ও ভুষি প্রতি- 
ঠঠালের ডেপুটী ডিরেক্টর সার হার্কা্ট ব্রেডলী 
গত ১০ই অক্টোবর তারিখে বোষ্টন সহরে এর্সপ 
মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে খান্তাভাবের জন্য নছে 


- উৎপন্ন খাস্তদ্রব্য জগতের অধিবাসীদের মধ্যে 


যথোপধুক্ততাবে বণ্টনের অব্যবস্থার জন্যই 


জগতের বু লোক উপবাস করিতেছে । তিনি এর 


বলিয়াও দুঃখ প্রকাশ করিয়া! বলেন যে, জগতে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাপে 


কর | খানদ্ৰব্যের প্রয়োজন হইতেছে কিন্তু উহা 


সত্বেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গ্রয়োজনাতিরিক্ত 
থাগ্তশন্ত উৎপন্ন হইতেছে মনে করিয়া উক্ত দেশে 


২১শে নবেম্বর) ১৯৪৯] . 





গমের জমির পরিমাণ শতবয়! ১৫ ভাগ কমাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । কেবল তাহাই নহে--পৃথিবীর 
যে সমস্ত দেশ বিদেশে খাগ্যশন্ত রপ্তানী করে 
লেই লব দেশের মধো আরও অনেকগুলি দেশ 
যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে । খাদ্য ও 
কৃষি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ নরিস 
ই ডড গত ৯ই নবেম্বর তারিখে ওযাঁশিংটন 
শহরে সার হার্কার্ট ব্রেডলীর উপরোক্ত" উক্তির 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন- জগতে 
পুর্বে যাহারা তাল খাইত পরিত এক্ষণে 
তাহারা! আরও ভাল খাইতেছে--এদিকে পূর্বে 


ভারতীয় টেরিফ EE 
টেরিফ বোর্ডে এতদিন ৫ জন লদন্ত ছিলেন। 
বর্তমানে উদ্ধার অগ্ভতম সদ্য মিঃ রহমান ও 
মিঃ আর আদারকারকেে অন্তর বদলী করা 
কইয়াছে। ফলে বোর্ডের সন্ত ' সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে তিন জন। এই সংখ্যাই বলবৎ 
রাখা হুইয়াছে। এক্ষণে শ্রী জি এল মেহতা 
বোর্ডের সভাপতি এবং ডাঃ এইচ এল দে ও 
' ডাঃ বি ভি নারারণন্বামী নাইডু বোর্ডের সভ্য 
রছ্ছিয়াছেন। 
মাদ্রাজে উন্নয়ন কাজের জছ্য য় খণ 
মাত্রা গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত 
প্রদেশের বিভিন্ন: উন্নয়নমূলক কাছের অঙ্ক 
উহারা ক্ষণ হিসাবে দেশ হইতে ১২ 'কোটী 
টাকা সংগ্রহ ৰুরিবেন। তবে উহা তারত 
সরকারের সম্মতি সাপেক্ষ । 
পশ্চিম পাঞ্জাবে তুল! উৎপাদন-_ 
পশ্চিম পাঁঞজাবে চলতি বৎসরে ২৬ লক্ষ ৩১ 
হাজার একর-_গত বৎসরের তুলনায় শতকরা 
৯ তাগ কম জমিতে তুলার চাষ হয়। সরকারী 
বরাদ্দ অমুপারে এই জমিতে € লক্ষ ৫৪ হাজার 
৪ শত বেল-_গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৮ 
ভাগ কম-__তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশিত 
ছ্ইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে তুলার চাষের 
লযয়ে ভারত হইতে লল সরবরাহ বদ্ধ কিয়া 


দেওয়াতে মণ্টগোমারি জেলায় অনেক কম' 


ভূলার চাষ হওয়া নাকি বর্তমান বৎলরে পশ্চিম 
পাঞ্জাবে কম জমিতে তুলার চাষ হওয়ার 
অন্ততম কারণ । 


আঁখিক জগৎ 





যাহার! খাস্ভাভাবে কষ্ট পাইত তাহাদের কষ্ট 


আরও বাঁড়িয়াছে। বর্তমানে জগতের জন- 
সংখ্যা ষে ভাবে বাড়িতেছে তাঁহাতে প্রত্যেক 
বৎদর জগতে খাস্তের উৎপাদন শতকরা অস্ততঃ 
২ হইতে ৩] ভাগ বন্ধিত হওয়া আবশ্বক। কিন্ত 
জগতের অনেক উন্নত দেশে বর্তমানে খান্তশস্তের 
উৎপাদন হাস করিরা দেওয়া হইতেছে। 

হার্বার্ট ব্রেডলী এবং মিঃ নরিস ইদ্ডড জগতের 
খাদ্য সম্পর্কে যে গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা নৃতন নহে। বহুদিন হইতেই লাভ ঠিক 
রাখিবার জগত জগতের উন্নত দেশগুলি কেবল 


ভারতে ৪ জন নূতন জন নূতন জেনারেল-_ 
ভারতীয় সৈম্ভ বিভাগের মহাদেব লিং, মহীন্্র 
সিং, যছনাথ লিং এবং শিবদ্ত সিং এই ৪ জন 
ব্রিগেডিয়ার যেত্রর জেনারেল পদে উন্নীত 
হুইয়াছেন। | 

আন্তর্জাতিক গম চুক্তি--রপ্থানীকৃত 
গমের মূল্য কমাইবার অন্ত পৃথিবীর ৩৪টা দেশের 
মধ্যে গত মার্চ মাপে ওয়াশিংটনে যে চুক্তি হয় 
তাহা চীন, কলম্বিয়া, সাইবিরিয়া, ফিলিপাইন 
ও উরুগোয়ে ব্যতীত আর ৩১টা দেশ মানিয়া 
লইয়াছে। 

শ্রমিক ও পরিচালকের বিরোধ 
নিম্পত্তি--তারতের শ্রমমন্ত্রী শ্রীপ্রগজীবন রাম 
গত ৭ই নবেম্বর তারিখে পাতিয়ালাতে একটা 


বন্তৃভায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয়, 


কলকারখানার শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যে 
বিয়োধ নিষ্পত্তির জন্ভ ভারত সরকার একটী 
ব্যাপক ' আইন প্রণয়ন স্থির করিয়াছেন। 
তাহার মতে এই আইন ভারতের কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সমস্ত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । তিনি আরও বলেন 
যে, ইহ! যদি যথাযথভাবে বলবৎ হয় তাহ! 
হইলে শ্রমিকদের স্তায়লঙ্গত সমস্ত অভিযোগের 
নিষ্পত্তি হওয়ার পথ সুগম হুইবে। 

ভারতে নৃত্তন বন্দর--যোদাই ও 
কোচিনের মধ্যবস্তা কোন স্থানে কোন বৃহদাকার 


" (Major ) বন্দর নাই বলিয়া তারতের পশ্চিম 


টি 


উপকূলের কোন স্থানে এই ধরণের একট বন্দর 


৫৩৫ 





খাচ্ছদ্রব্য নহে সমস্ত প্রকার শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন 
হাস করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই সক্ষোচন 
মূলক অর্থনীতির (Economics of Restric- 
007) ভ্রন্তই জগতে আজ চছুঃখক্ট এত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং জগতের ফোঁটি কোটি লোক 
উহাদের দুঃখ ছুর্দপা হইতে পরিজ্লাণ লাভের 
অন্ত কমিউনিজম নামধেয় আলেয়ার পেছনে 
ধাবিত হইতেছে! ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলি 
বদি এই অবস্থার প্রতিকার করিতে চাহে 
তাছা হুইলে উ্থা্দিগকে উপরোক্ত শ্বার্থপরতা- 
মূলক নীতি পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 


আর্িক নিয়াল নয়ার খবরাখবর 


স্থাপন কর! যায় তাহা স্থিরীকরপের জস্ত ভারত 
সরকার একটা কমিটী গঠন করেন। প্রকাশ 
যে, এই কমিটী যালপি বন্দয়টীকে একটা বৃহৎ 
বন্দরে পরিণত করিবার সুপারিশ কর়িয়াছেন। 
তবে মৃহীশূর সরকার ভাটকল বন্দরকে ব্ড় 
ৰন্দয়ে পরিণত, করিতে বলিতেছেন। এই 
বিষয়ে ম্যাঙ্গালোর বন্দরেরও দাবী বহিয়াছে। 

ভারতে শ্রমিক সংগঠনের উন্নতি 
বিগত ১৯২৬ সালে তারতীম্ন ট্রেড ইউনিয়ন 
আইন মতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শ্রমিকদের -দ্বারা 
গঠিত ইউনিয়ন সমূহের স্বীকৃতির ব্যবস্থা হয়। 
শী বৎসরে ভারতে মাত্র ২৯টি শ্রমিক ইউনিয়নে 
সদন্ত সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬ শত ১৯ এবং সমস্ত 
ইউনিয়নের আয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৩ 
হাজার ৫৮১ টাকা! গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
এইরূপ ইউনিয়ন্রে সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২৭৬৬, 
উদার মোট সভ্যসংখ্যা দীড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ 
৭২ হাজার ৭০১ এবং সমস্ত ইউনিয়নের আয়েক্স 
পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৫৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৩২৩ 
টাঁকা। 


ভারতে বিদেশ হইতে খাভশস্ত 
আমদালী--ভারত সরকারের ফুড কমিশনায় 
শট আর কে পাতিল কটকে এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভায়ত 
সরকার যেস্থলে বিদেশ হইতে ৩৭ লক্ষ টন 
খাস্শশ্ড আমদানী করিয়াছিলেন সেই স্থলে 
এবার উহার! বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ টনের বেলী 
খাতশন্ত আমদানী করিবেন না) 


পপ 


৫৩৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 








| ভারতে পতিত জমির চাঁষ__আহর্জাতিক 
ব্যাঙ্ক হইতে ভারত সম্প্রতি যে ১ কোটা ডলার 
কর্ড পাইয়াছে তাঁহার কলে ভারতে খাতশন্তের 
উৎপাদন বতলরে ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে । এই সম্পর্কে 
ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের একজন 
কর্মচারী বলেন যে, ভারত সরকার আগামী 
৭ বৎসর কালের মধ্যে এ দেশের ৩০ লক্ষ একর 
আগাছা আচ্ছাদিত অনি চাঁষাবাদে আনিতে লক্ষন 
করিয়াছেন। উহা ছাঁড়া অতিরিক্ত আরও 
"১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি আবাদে আলা 
* সৃইবে। তিনি বলেন যে, এজগ্ত' মোট খরচ 
হইবে ১৫ কোটী টাক] । উহার মধ্যে উপরোক্ত 
১ কোটী ডলার খণ ছারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ট্রাউর ও শঅঙ্গান্ভ সরঞ্জাম ক্রয় করা 
হইবে। বাকী সরঞ্জাম ডলার বহির্ভ,ত অঞ্চল 
হইতে ক্রয় করা হুইবে। আশ] করা যাইতেছে 
১৯৫১ লালের জানুয়ারী হইতে মে মাসে 
চাবাবাদের যে মরস্তম আনিবে তাছার পূর্বেই 
আমেরিকা হইতে ৩৭৫টি ট্রাক্টর আসিয়া 
পৌছিবে। উদ্ধার সাহায্যে আগামী ৫ বৎপয় 
কাল পব্যস্ত প্ৰত্যেক বৎসরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার 
একর করিয়া নুতন অমি আবাদে আন! সম্ভবপর 
হইবে। উহাতে প্রত্যেক বৎসরে অতিরিক্ত 
হিসাবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন করিয়া রবি পণ্ত 
উৎপন্ন হইবে এবং যখন সমগ্র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
হইবে তখন অতিরিক্ত হিলাবে বৎসরে ১০ লক্ষ 
, টন খাগ্শন্ত উৎপন্ন হইবে। 
শ্রমিকদের জন্য বীমা_এ দেশের 
শ্রমিকগণ যাহাতে অসুখের সময়ে বিনা ব্যয়ে 
“চিকিৎসা, গর্ভাবস্থায় সময়ে যাবতীয় সাহায্য 
এবং রোগ ও অকর্মণ্যিতার জগ্ভ ক্ষতিপূরণ পাইতে 
পারে তজ্জপ্ত ভারত ভি উদ্বোগে 





সোপ কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের বা ২৪ পর্পগণা! 


ছি হেরি মিলটি সকল 
নিচ, হইভেছে। 


মেসার্স” ০ী-্ুী উজ্জল ০উউস্ভুমউটা উললস্ন. জিও 


ৃ জেক্রেটারীজ যা এজেন্টস্‌ 


এমপ্ররিজ ষ্টেট ইনপিউরেন্ন কর্পোরেশন নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠন হইয়াছে । এন্ক যে 
অর্থব্যয় হইবে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ কল- 
কারখানার মালিক এবং শ্রমিফগণ এফ- 
তৃতীয়াংশ প্রদান করিবেন এবং যাহাদের বেতন 
মালে ৪০০ টাকার কম তাহার! এই বীমার 
সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন । বর্তমানে 
দিল্লীর বিভিন্ন*কলকা রখানায় ৪৫ হাজার শ্রমিক 
সম্পর্কে পরীক্ষামূলকভাবে এই বীমা প্রথা 
প্রচলন বরা হইয়াছে । পরে ক্রমে উহা! 
ভারতের অন্তাস্ত স্থানে বলবৎ করা হইবে । 
উপরোক্ত কর্পোরেশনের ডিরেক্টর জেনারেল 
ডাঃ লি এল কাটিয়াল সম্প্রতি কলিকাতা 
আলপিয়াছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ইনশ্িউরেন্স 
ইনষ্টিটিউট কর্তৃক আহত একটি সভার এরূপ 
মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, উপরোক্ত বীম! ব্যবস্থা 
ভারতের সর্কন্র শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রযুক্ত 
ছইলে উহার ফলে শ্রবিকদের জীবলে গ্ুদুর- 
প্রগারী প্রতিক্রিয়া হইবে। 


ভারতে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি--ভারত 
বিভাগের অব্যবছিত পূর্বে গত ১৯৪৫-৪৬'লালে 
ভারতে ১ কোটী ৪৬ লক্ষ ৪৮ হাজার একর 
জমিতে ৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন 
হয়। কিন্ত গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে ১ 
কোটী ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে ১৮ 
লক্ষ ৪৬ হাজার বেল তুল! উৎপন্ন হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে এই বৎসর পাকিস্থানে ২৯ লক্ষ ১১ 
হাজার একর জমিতে ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার বেল 
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। উচ্থা হইতে বুঝা 
যাইতেছে যে, পাকিস্থানে প্রতি একরে উৎপন্ন 
তুলার পরিমাপ ভারতের তুলনায় দিগুণ। তারত 
সরকার এজন্ত,তারতে যাহাতে তুলার ফলন বেশী 
হয় তঙ্জণড ক বিলিব্যবহথ CER. টু 









১৯৫০ সালে যাছাতে বর্তমানের তুলনায় ৫ লক্ষ 
বেল বেশী তুলা উৎপন্ন হয়, তজ্যন্ত ব্াবস্থ। করা 
হইবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বিত্ত তারতে ১ 
কোটী & লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমিতে ২১ লক্ষ 
৮৮ হারার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল । 

দামোদর পরিকল্পনার জন্য অর্থের 
সংস্থান_ ইতিপূর্বে স্থির হইয়াছিল যে 
আগামী বৎসরে দামোদর পরিকল্পনার জগ্ত 
৯ কোটী টাকা ব্যয় হইবে । উহা পরে 
সংশোধিত করিয়া স্থির করা হইয়াছে যে 
আগামী বৎসরে এঘছ্ ৪ কোটা টাকার বেঞী 
ব্যয় হইবে না। উহা বাড়াইয়া যাহাতে অন্ততঃ 
৬ কোটা টাকা করা হয় তজ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গের 
সেচমন্্রী প্রধানমন্ত্রীর চিঠি লইয়া দিল্লীতে যান 
এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের পূর্ত, খনি- 
ও পাওয়ার বিভাগের মন্ত্রীর সহিত আলাপ 
আলোচনা করেন। উহার ফল কি হইয়াছে 
তাঁছা এখনও জানা যায় নাই। . 

ভারতে রেডিয়োর সাজ সরঞ্জাম 
প্রস্তত-_ভারতে গবর্ণমেশ্টের অর্থ ও 


পরিচালনায় রেডিয়ো এবং বেতারের লাজ 


সরঞ্জাম প্রদ্ততের জন যেকারধানা স্থাপনের 
সঙ্কল্প হইয়াছে তাছার স্থান নির্বাচনের অন্ত 
তারত সরকারের একজন পদস্থ কর্ণচারী এবং 


“আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রেডিয়ো বিশেষজ্ঞ 


মিঃ ডোনেলী ইতিমধ্যে মাঞ্রাজে গিয়াছিলেন। 


“ 


উ্ারা তারতের অষ্ধা্ড স্থানে ভ্রমণ করিয়া 


তৎপর এই কারখানার স্থান সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন ! 

বিহারে জমিদারীর বিলি ব্যবস্থা__ 
বিহার গবর্ণযেপ্ট গত ১৫ই নবেম্বর তারিখ হইতে 
উক্ত প্রদেশে উহাদের প্রণীত বিহার জমিদারী 
পরিচালনা আইন (Bihar State Manage- 


ও ment of Kstates & Tenures Act, 1949) 


বলবৎ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়ান্ছেন। এই 
আইন বলে বিহার প্রদেশে যে সমস্ত 
জমিদারীর আয় বৎসরে ৫* হাঁআার টাকা 
ৰা উহার উর্দ্ধে সেই সব জমিদারীর পরিচালন! 
ভার বিহার গবর্ণমেণ্ট শ্বয়ং প্রহ্ণ করিতে 
পারিবেন। ' এরূপ ব্যবস্থায় গবৰ্ণমেণ্ট 
জমিদারীর আয় হইতে একটা অংশ' জমিদারকে 
প্রদান করিবেন এবং বাকী টাকা জমিদারীর 


বিলি ব্যবস্থা ও প্রজাদের কল্যাপজনক কাজে 
ব্যয়িত হইবে| 


ত্র 


৮০, 
্ 


/ 


SN 


/ 


পা 


লা 


২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 





পাকিস্থানে নূতন ব্যাঙ্ক_গত ৮ই 
নবেম্বর তারিখে একটি অভিনান্স জারী করিয়া 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট গ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক অব 
পাকিস্থান নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। ইহা! ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মত 
একটি কমাশিয়াল ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক হইবে। 
আপাততঃ পাকিস্থানের পাটের জন্তু অর্থ 
জোঁগাইবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাক্ষটীর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। ভবিষ্যতে একটি আইন পাশ 
করিয়া ব্যাঙ্কটিকে বিধিবদ্ধ কর] হইবে | 

উড়িস্যায় পাটের চাষ _উড়িঘ্যা প্রদেশে 
পূৰ্ব্বে প্রত্যেক বৎসরে ২০ হাজার একরের বেশী 
জমিতে পাটের চাষ হইত না এবং উহাতে | 
লক্ষ মণ মাত্র পাট উৎপর হইত | চলতি বৎসরে 


- উক্ত প্রদেশে ৬০ হাজার একর জমিতে পাটের 


চাষ হইয়াছে এবং উহাতে ৭ লক্ষ মণ পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে । বর্তমানে উড়িষ্যার় একমাত্র 
ফটক ঘেলাতে পাটের চাষ হুয়। কিন্ত ভারত 


সরকারের উদ্োগে পাটচাষে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ 


সম্প্রতি যে জরীপ করিয়াছেন তাহার ফলে 
ছানা গিয়াছে যে, এই প্রদেশের কটক, গঞ্জাম, 
বালেশ্বর, কেওনঝর ও ময়ূরতপ্র জেলাতে ২ লক্ষ 
একর পর্য্যন্ত জমিতে পাটের চাম হইতে পারে। 
ঘানির জন্য পুরস্কার-_ভারতের বিভিন্ন 
পল্লীতে বর্তমানে যে ঘানি ব্যবস্থত হয় তাহ! 
হইতে তৈল নিফাশন করিতে অনেক বেশী 
সময় লাগে এবং উহা! তৈলবীজ হইতে সমস্ত 
তৈল নিষ্কাশন করিতে পারে না। ফলে খইলের 
সঙ্গে অনেক তৈলের অপচয় ঘটে। এদন্ক 
ভারত সরকার ‘ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেছ 
যদি উন্নততর ধরণের ঘানি বাহির করিতে 
পারেন তবে তাহাকে ৫ হাআার টাকা পুরস্কার 
দেওয়া হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ঘান্টী নিয়ন- 
লিখিতরূপ হইতে হুইবে--(১) উহাতে এক 
সঙ্গে ১০ সের তৈলবী হইতে তৈল প্রস্তুত 
হইবে, (২) এজন্ত ১ ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে 
না, (৩) উহা একটা ব্লদেয় দ্বারা চালিত হইবে, 
(৪) উহার মুল্য ২০০ টাকার দেশী হইবে না, 


১) (৫) এই ঘানিতে তৈল নিফাশনের পর খইলে 


শতকরা ১০ ভাগের বেশী তৈল অবশিষ্ট 
থাকিবে না। 

একশত টাকার নোট-_সম্প্রতি ভারতের 
নানাস্থানে এরূপ গুজব রটিয়াছিল বে, ভারত 
সরকার ভারতে প্রচলিত ১০০ টাকার সমস্ত 








নোটের প্রচলন বন্ধ করিয়া! দিবেন ।। রিজার্ 
ব্যাঞ্চ হইতে .একটি ইস্তাহারে জানান হইয়াছে 
যে, এই গুবের কোন ভিত্তি নাই। 


ভারতীয় নৌবাহিনীর নির্ব্বাচিত 


ক্যাডেট-তারতীয় নৌবাহিনীতে স্থায়ী 
কমিশন পদের জগ্চ ১৯ জন ক্যাডেটকে 
নির্বাচিত করা হইয়াছে! ১৬ জন প্রার্থী 
বর্ত্তমান বৎসরে ফেডারেল পারিক সাভিস 
কমিশন কতৃক গৃহীত বিগত পরীক্ষায় কৃতকার্য 
হন। . উহার মধ্যে নিয়লিখিত ৪ জন অন্ভতম 
(১) সুধীর পাল, (২) বীরেশ্বর ঘোষ, (৩) 
দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, (৪) অতুল্যধন যুখাজ্নি। বর্তমান 
বৎসরের গত জুলাই মালে বিশেষ ডাফরিণ 
পরিক্ষায় তিনজন উত্তীণ হুন। উহার মধ্যে 
্রীপ্রহরলাল গুপ্ত অগ্ভতয । উপরোক্ত ১৯ জন 
ক্যাডেট আগামী ১৮ই ডিসেম্বর বোম্বাই হইতে 
“এস এস মালোজা” নামক আহাজযোগে যুজ- 
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একমাত্র হঙ্গশ্রীর গত সাড় 


ডি, এন, চৌধুরী 


বঙ্গশ্রী কটন 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস : 


. সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 


২৩নৎ,' হরচন্দ্র মল্লিক ষ্রীট, কলিকাতা । 
| মিলস্‌--৫সাদপুর (২৪ পরগণা) 





৫৩৯ 


সাম্রাজ্য অভিমুখে রওনা হইবেন। তাহার! 
১৯৫০ সালের ২০শে জরামুয়ারী হইতে ভাট- 
মাউথের রয়্যাল নেভাল কলেজে অধ্যয়ন সুরু 
করিবেন। 


ভারতে ন্সাশ্রক্নপ্রার্থীর অবস্থ|--গত 


এপ্রিল মাসের শেষে ভারতের সর্বত্র 
গবর্ণমেন্টের সাছায্যে (6016) জীবিকা নির্বাহ 
করে এরূপ আশ্রয়গ্রার্থার সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ 
৩০ হাজার। ১লা নবেম্বর তারিখ পর্যন্ত এই 
শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কমিয়! ৩ লক্ষে পরিণত 
হইয়াছে। গত এপ্রিল মালে ভারতের 
বিভিন্ন আশ্রয়গ্রা ধাঁ শিবিরে = লক্ষ লোক ছিল-_ 
অক্টোবরের শেষে উহাদের সংখ্যা কমিয়া ৬| 
লক্ষে পরিণত হুইয়াছে। এই সময়ে সমগ্র 
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের সংখ্যা ছিল 
১৮০। বর্তমানে পশ্চিমবজেই শিবিরের সংখ্যা 
বেশী--উহার সংখ্য। ৪০। 
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আর্ক জগৎ 





ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য শিক্ষার্থী 
নির্ববাচন- ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্ত শিক্ষা- 
নবীশ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ই 
ভিসেম্বর (১৯৪৯) একটি প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা হুইবে। ইংরেজী, অঙ্ক ও সাধারণ 
বিজ্ঞানে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান অনুযায়ী 
পরীক্ষা গৃহীত হুইবে। পরীক্ষাাঁদিগের বয়স, 
১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। 
পরীক্ষার যে সকল প্রার্থা কুতকার্ধ্য হইবেন 
তাহাদিগকে পশিবাজী" জাহানের অধ্যক্ষের 
নিকট লোনাভলাতে চুড়াস্ত নির্বাচনের জন্য 
এবং ভাঁজাবী পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে 
হইবে। আম্বালা, লক্ষষৌ, কলিকাতা, পুণা, 
বালালোর, জঙন্ধর, দিল্লী, আগ্রা, আজমীঢ, 
অমৃতপর, আলমোরা, বেরিলি, বেলগাও, 
বোদ্বাই, বারহামপুর, কোয়েম্বাটুর, মাক্রাজ, 
মীরাট, নাগপুর, পাটনা, শিলং : এবং ত্রিচিনো- 
পল্লীতে এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। 


পশ্চিমবজে আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্র্বসতি 


_-পশ্চিমব্জ সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২৫ 
শত আশ্রয়প্রার্থার তাত শিল্পের সাহায্যে 


চি 


ফোন ২ 











ওয়েষ্ট-_-১০১৯৯ 






( সিডিউল্ড ) 


ৃ সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়।। | 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা | 
_শাখাসমৃহ-- 
উত্তর কলিকাতা ৪--৬২, গৌরীবাড়ী লেন 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪--১৩৮।১, লগা (রাড, 
খড়াপুন্ন, 'ফাশিয়াং এবং খুলনা । 
,. i 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ ত 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


পুনর্ব্বশতির ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন! 
এজগ্র তীতিগণকে খণদান করা হইবে। 

পুর্ধববনধে জমিদারী উচ্ছেদ আইন 
পূর্বধজের সমস্ত অযিদারী খাস করিয়া লইৰার 
উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ আইন সতায়, যে বিল উত্থাপিত 
কর] হ্য় গত এপ্রিল মাসে তাহার বিবেচনাতার 
পরিষদের ৪৫ জন. লদন্তগ্থারা গঠিত একটি 
কমিটির হাতে দেওয়া হয়| এই কমিটি উহাদের 
রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং উহাদের 
রিপোর্ট শ্রমুযায়ী বিপটির সংশোধন করিয়া 
তাঙ্া গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে আইন সভায় 
বিবেচনার্থ পেশ করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের 
সমস্ত মিউশ্পসিপ্যালিটির এলাকাভূক্ত অঞ্চল 
এবং মৎন্ত মহাল লমৃছ উক্ত আইনের আমলে 
আনার অরষ্য কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন। বিলে 
জমিদারগপফে ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ 
দানের এবং ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত পমিদারী 
খাসের প্রস্তাব কর! হুইয়াছে। 

আমেরিকায় তুলার উৎপাদন-- 
চলতি ১৯৪৯ শালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
১ কোটী ৫৫ লক্ষ ২৪ হাজার বেল (প্রতি বেল 





গ্রাম ইউনো ব্যাঙ্কা | 


নি 










[ ২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





€ শত পাউণ্ড হিসাবে ) তুল! উৎপন্ন হইয়াছে । 


১৯৩৭ সালের পরে যুক্তরাষ্ট্রে আর কখনও এত 
অধিক তুলা উৎপন্ন হয় নাই। 

পুণায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 
সমিভির অধিবেশন--১৯৫* সালের ওরা 
হইতে ৮ই জানুয়ারী পুপাতে অধ্যাপক পি পি 
মহুলানবীশ, এফ আর এস-এর সভাপতিত্বে 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির ৩৭তম 
অধিবেশন অমুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সমিতির 


কার্যকরী কমিটি বিজ্ঞানের সকল শাখায় 


আলোচনার জন্য কার্ধ্যস্থচী নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন। নিন্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা 
ধহইবে--গণিত, পরিসংখ্যান, পদার্থবিদ্যা, 
রসারল, ভূতত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদতত্ব, প্রাপিতন্ব, 
কীটতত্ব, নৃতত্ব, পুরাতত্ব,র চিকিৎসা, পঙ্ত 
চিকিৎসা, কৃষি বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত মনন্তত্ব, 
শিক্ষা বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান ও খনিজতত্ব। 
ভারতের বিভিন্নাংশ হইতে বহু খ্যাতনামা 
পণ্ডিত এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়! 
আশা করা যায়। যুক্তসাত্রাল্য, যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স 
ও গোভিয়েট রাশিয়া হইতে প্রখ্যাত বিদেশী 
বৈজ্ঞানিকদিগকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। লণ্ডন 
বিশ্ববিভ্াগয়ের বির্ক্বেক কলেদের অধ্যাপক 
ডেপমণ্ড বার্ণাল, রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি 
স্তার রবার্ট রবিনসন ও তদীয় পত্রী, আণবিক 
পদার্থবিদ অধ্যাপক জোপিও-কুরী ও মাদাম 
তোলিও-কুরী, অধ্যাপক হারম্যান মার্ক, 
ওয়াশিংটনস্থ লাতীয় মান, নির্ধারণ সংস্থার 
পরিচালক ভাঃ ইউ ই কনডন এই সম্মেলনে 
যোগদান করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার একাডেমী অব 
সায়েন্সের পাভলত ইনষ্টিটিউট অব ফিজিওলজির 
অধ্যাপক ভাবপিউ এ এলেলাহার্ডও হহাতে 
যোগদান করিবেন বলিয়া আশ! করা যায়। 


শোনপুর মেলা-গত হরা নবেধর 
তারিখ হইতে বিহারের শোনপুর মেলা বাছা! 
সাধারণতঃ ছরিছর ছত্রের মেদ! বলিয়া খ্যাত, 
তাহা আরম্ভ হুয়। ১৫ই নবেম্বর তারিখে 
তাহ! শেষ হুইয়াছে। এই মেলায় ৩* লক্ষ 
লোক যোগদান করে| উহাতে ১৫০০ হাতী, 
৩ হাদার ঘোড়া, ১০ হাজার মহিষ এবং বহু 
সংখ্যক গরু, ছাগল ও অন্তান্ত পশ্ুপক্ষী বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হুট্য়াছিল। | 


ve 


ও 


হী 


» 


২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯] 


বোনদ্বাইয়ে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল 
বোদ্বাইয়ে বর্তমানে ল্রাম্যমাণ হাসপাতালের 
সপ্রণারণের ব্যবস্থ। হইতেছে। উহার ফলে 
বোষ্বাইয়ের সহরতলীর অধিবানিবৃন্দ এবং 
আম্বেরী অঞ্চলের অধিবাসী শ্রমিকগণ বিন! 
ব্যয়ে চিকিৎসায় সুযোগ পাইবে। এই সব 
হাসপাতালের এক একটি গাড়ীতে দেড়শত 
হইতে হুইশত লোকের চিকিৎসার সাজ 
লাম থাকে এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় 
পর পর উহা হইতে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
হয়। 

ভারতে ভুট্টার উৎপাদন--গভ 
১৯৪৭-৪৮ (গালে ভারতে ২০ লক্ষ টন ভুট্টা 


উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহাতে ভারতের চাহিদা 


ন! মিটাতে এ বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতকে 


' ৪ লক্ষ টন ভুট্টা আমদানী করিতে হয়। এই 


অভাব যাহাতে পূর্ণ হয় তজ্ঞন্ভ এখন ভারতে 
সন্কর জাতীয় 'ভূট্টার চাষের জগ্ত ব্যবস্থা করা 
হইতেছে । উহার উৎপাদন ভারতীয় ভুট্টার 
তুলনায় অনেক বেশী । 

বিমান পথে আটলাণ্টিক অতিক্রম 
__ গত ৫ই নবেম্বর ভারিখে আমেরিকার প্যান 
এমেরিকান ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ কোম্পানীর 
মে ফ্লাওয়ার লামক একখানা ক্লিপার বিমান" 
পোত ৪৫ জন যাত্রী লইয়! নিউইয়র্ক হইতে 
আটলান্টিকের উপর দিয়া লণ্ডন পর্য্যস্ত ৩ 
হাঞ্জার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। এন্গ্ত 
৯ ঘণ্টা ২১ মিলিট সময় লাগে এবং বিমানপোত- 
খানি ঘণ্টায় ৩৮১ মাইল পথ অতিক্রম করে। 
ইতিপূর্বে কোন বিমানপোত এত কম সয়ে 
উপরোক্ত পরিমাণ পথ অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। 

জাপানে জাহাজের অংস্থান_দুদ্ধের 
সময়ে জাপানের যে ₹৯টা পণ্যবাহী জাহাল 
জখম হুইয়ািল তাহার সংস্কারের অঙ্ক জাপানী 
সুরকার ৩০ কোটী ইয়েন থপ গ্রহণ করিবেন 
স্থির করিয়াছেন । উহু! ছাড়া জাপানে বর্তমানে 
৩ লক্ষ টনের আছাজ নিম্মিত হইতেছে এবং 
এই নিন্দাণকার্য্য ৯৯৫১ লালের মধ্যে শেষ 
হইবে। | 

পশ্চিমবজে পুম্ববসতির কাজ- 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত একটি 
সংবাদে প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত 





আর্থিক স্তগৎ 


আশ্রয় প্রার্থীর লাহাযোর জঙন্ক পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেণ্ট ৩ কোটি = লক্ষ ৯ হাজার ২২৪ টাক! 
মঞ্জ,র ফরিয়াছেন। এই সময পর্য্যস্ত আশ্রয়- 
্রাধিগণকে গৃহনির্াণ ও পুনৰ্কসতির জ্রন্ধ ১ 
কোটি ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৪৫ টাকা খপ দেওয়া 
হইয়াছে এবং আশ্রয় প্রার্থী ' ছাত্রদের পড়ার 
সুবিধার জন্ক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০ 
জক্ষ ১৬ হাজার ১৪৯ টাকা দেওয়া হইয়াছে । 
উক্ত সময় পর্য্যন্ত ২০০ কৃষক পরিবারকে 
আন্দামানে বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
উক্ত সময় পর্য্যন্ত বলতবাটার জগ্ভ ৬২০০ কিতা! 
জমি এবং চাষের জন্ত ১৬৫০ কিত্তা জমি দেওয়া 


হইয়াছে । উহ! ছাঁড়। জমি কিনার অন্ত 
গবর্ণমেপ্ট ৩০০০ পরিবারকে সাছাষা 
করিয়াছেন। 


শ্রম বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ--ভারত 
সরকার আগামী.১* বৎসরের মধ্যে ৩০০ কোটি 
টাকা ব্যয়ে ভারতের শ্রমিকদের অন্তু ১০ লক্ষ 
বাড়ী নির্মাণের জন্ত পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন 
তদছুসারে চলতি ১৯৪৯-৫০ লালের বাজেটে 
বাড়ী নির্দাণের জগ্ত হু কোটী টাকা ব্যয় হইবে 
স্থির হুইয়াছিল। উহু! ছাঁড়া শ্রমিকদের ভ্ত 
ইনলিওরেন্দ পরিকল্পনার উদ্দোশ্তে ১৬ লক্ষ টাক! 
এবং কয়লার খনির শ্রমিকদের বাসভবনের জু 
৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হুয়। বর্তমানে 
অর্থাতাব ছেতু ভারত সরকার ব্যয় সক্কোচের 
উদ্দেপ্তে উপরোক্ত হ কোটা ১৯ লক্ষ টাকার 
মধ্যে চলতি বৎসরে মাত্র ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন । এই ২৮ লক্ষ টাকার 
মধ্যে ২৬ লক্ষ টাকা বীমা ব্যবস্থার অন্ত এবং 


, ভিজাগাপট্রমে 


৫৪১ 


ছি 


২ লক্ষ টাকা অন্ধ কাছে ব্যয় হইবে। তবে 
আগামী ১৯৫০-৫১ সালে বাড়ী নির্মাণের 
আন্ত ১ কোটী টাকা, বীমার অঙ্ক ৫০ 
লক্ষ টাকা এবং কয়লার খনির শ্রমিকদের 
বাীঘরের জঙ্চ ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে স্থির 
হইয়াছে। 

ভারতে নৌ-বিভাগের কলেজ--ভারত 
সরকারের নে সৈগ্ভ বিভাগের অফিসারগণকে 
শিক্ষাদানের জন্ত ভারত সরকার মাঁজ্রাজের 
একটি নৌ-কলেজ * স্থাপন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

কৃত্রিম চাউল-_মহীশৃরস্থিত ভারত 
সরকারের সেন্ট্রাল ফুড টেকনলঙিক্যাল রিলার্চ 
ইনষ্টিটিউট ভুট্টা, গোয়ার, ইত্যাদি খাদ্শন্ত 
হইতে কৃত্রিম উপায়ে একপ্রকার চাউল 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
ইনসিটিউটের চেষ্টায় এতদিন পর্য্যন্ত পত্ড খানের 
ভঙ্ক ব্যবহৃত আলকাঁলকা নামক একপ্রকার 
গাছের পাতা হইতে একপ্রকার খান্ত আবিষ্কার 
হইয়াছে। উহা চাউলের তুলনায় তিনগুণ 
বেশী পুষ্টিকর । প্রতি একর জমি হইতে 
৬০ হুইতে ৭০ টন আলকালকা পাওয়া 
যায়। ইনষ্টিটিউট চীনা বাদাম হইতে ছুগ্ধের 
অন্থুকল্ল একপ্রকার জিনিষও আবিফার 
করিয়াছেন। 

রুণ-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি. 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, সোতিষেট রুশিয় 
ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তির কথা 
হইতেছিল উভয়পক্ষের মতভেদের জগ্চ তাহা 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 





স্থাপিতঁ--ডিসেম্বর--১৯১১ 


“ ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 


অনুমোদিত মূলধন 

বিলিন্কৃত মূলধন ৫,৭৭,৫০০০০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৫,৭৬,৬৬,১২৫২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩১১৪,৫৪,২৫০১ টাকা 


৬১৩০১,০০,৩০০২ টাকা রিজার্ভ ও অন্াগ্ভ 


তহবিল ৪,০৪,৩৮,৫ ৩০২২ টাঁঃ 
আমানতের পরিমাণ ১,২৬,৯৪,৯৬/৯০০৯২ » 
(৩০-৬-৪৯ তারিখে ) 
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লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ 


বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্ক 


এজেন্টস্‌ : দি গ্যারা্টি ট্রা্'কোঁং অব নিউইয়র্ক ও দি চেজ ন্তাশনাল ব্যাঙ্ক অব দি সিটি 


অব নিউইয়র্ক । সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হুয়। সর্তীবলী পত্র লিখিষা জানুন । 
ঢু_ ভারত, পাকিস্থান ও ব্রন্দদেশের দেশের সর্ব্বত্র ব্রা 






ঞ্চ পে-অফিস আছে। 


৫৪২ 


কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য বৃদ্ধি-_ 


গত ১৯৪৮-৪৯ সালে কলিকাতা বন্দরের মধ্য 
দিয়া ভারতের যে বাণিজ্য" হইয়াছে সমপ্রতি 
তাহার হিলাৰ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই 
হিসাবে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে এই 
বন্দরের মধ্য দিয়া মোট ৮১ লক্ষ ৬৩ হাজার 
&৭ টন মালপত্রের আদানপ্রদান হুইয়াছে। 
পূর্ব বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৬৯ লক্ষ ৪৯ 
হাজার ৫২৮ টন। আলোচ্য বৎগরে বাহির 
হইতে কলিকাতা বন্দরে ৩২ লক্ষ ৬৪ ভাজার 
৩২১ টন মালপন্র আমদানী হয় এবং এই বন্দর 
দিয়া ৪৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৪৬ টন মালপত্র 
রপ্তানী হয়। পুর্ব বৎসরে উদ্ধার পরিমাপ ছিল 
যথাক্রমে ২৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭88 এবং ৪৪ 
লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৮৪ টন। এই বৎসরে 
কলিকাতা বন্দরে মোটমাট ৭৩ লক্ষ ৮৫ হাঁজার 


৩২০ টনের্র১২।১৪ট জাহা মাল খালাস ও. 


* মাল ভণ্তি করে। পূর্বব বৎসরে ৬১ লক্ষ ১৯ 
হাজার ৩৫ টনের ১০1১৫টি জাহাজ এই কাতে 
নিয়োজিত ছিল। এই বৎসরে উক্ত ব্নারের 
মোট আয় ও ব্যয় হয় ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫২৮ 
ও ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৩১৮ টকা 
বিস্কুটের কলকন্জা আমদানী, নিষিদ্ধ 
» ভারতে , প্রয়োদ্নামুরূপ মত বিস্কুটের 
কারখান! রহিয়াছে বিধায় ভারত সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে উহার 
বিদেশ হইতে বিস্তকু, প্রস্তুতের কলকজ্ধা 
আমদানীর কোন লাইসেন্স প্রদান করিবেন 
না। ' 
আমেরিকার কোটীপতি ব্যবসায়ীর 
পৃথিবী ভ্রমণ_আমেরিকার 
ব্যবসায়ী শ্যাম কিনার ব্যবসা উপলক্ষে বর্তমানে 
সমগ্র লগৎ পরিভ্রমণে বাছির হইয়াছেন। তিনি 
তাহার নিজন্ব ডি সি ৪ স্কাই মাষ্টার শ্রেণীর 
একটী বিমানপোতে এই ভ্রমণ করিতেছেন। 
উক্ত বিমানপোতে টাইপ রাইটার, ডিক্টাফোন, 
ফাইল, কেবিনেট ইত্যাদি সরঞ্জামপূর্ণ একটা 


অফিস, একটা ফাপড় ধোলাইয়ের কল, তিন্টা - 
ইলেকট্রিক ছিল তৈয়ারের যঙ্ত্রে ধু * একটা ' 


রাক্নাঘর্টএবং একটা ছোট সিনেমা রহিয়াছে। 
'বিমানপোতে ৬. জন লোক আছে। মিঃ 
কিনার নিজেও এক্জন.বিযানচালক । তাহাকে 
এই বিমানপোতে মোট ৫০ হাজার মাইল 
ভ্রমণ করিতে হইবে। 


আর্থিক জগৎ 





কোটীপতি 


পরলোকে জীউমেশচজ্র রায় 
আমর! সনিয়া অত্যন্ত হঃখিত হইলাম খে, 
আর্ধান্থান ইনমিউরেম্দ কোম্পানীর জেনারেল 


ব্যাল্েজার শ্রীস্থরেশচজ্র রায় মহাশয়ের পিতা ১ 
শ্রীউমেশ্চন্দ্র' রায় গত ১৩ই নবেম্বর তারিখ রাত্রি 


৮] ঘটিকায় সময কলিকা তাস্থ শীসুরেশচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন । 
মৃত্যুকালে ভীছাঁর বয়স ৯১ বৎসর হুইয়াছিল। 
স্বগীয় রায় মহাশর পাবনা জেলার হাটুরিয়া 
গ্রামের জমিদার বংশের সন্তান ছ্িলেন। তিনি 
আজীবন গ্রামের বিভিন্ন জ্রনকদ্যাণমূলক 
কাভের সহিত লিপ ছিলেন । আমরা তীহার 
শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্ণের প্রতি গভীর সমবেদন] 
জ্ঞাপন করিতেছি । 


প্লাপ্টিক শিল্পের কারখানা__ভারতে 


বর্তমানে প্রাক জাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে 


বিবিধ প্রকার জিনিব প্রস্তুতের জস্ভ ৭০টী' 


বৃহদাকার কারখানা রছিয়াছে। এই জগ্ক যে 
কাঁচামাল আবশ্যক তাহা ভারতে প্রস্তুত হয় 
না। এই কীচাযাল বিদেশ হইতে প্রয়োজনামু- 
রূপ তাবে না আসার অঙ্ক গত বৎসর ভারতের 
কারখালাগুলিতে উহার ক্ষমতার তুলনায় 
অর্ধেক পরিমাপ মাঞ্জ প্রারিকজাত জিনিষ 
উৎপন্ন হয়। এজস্ত নিখিল ভারতীয় প্রার্িক 
উৎপাদক সমিতি ভারতে প্রাহিকের কাচামাল 
প্রস্তুতের জগ্ত একটী কারথানা স্থাপনের 
তোড়জোড়, করিতেছেন। এজন্ভ বিদেশী 
বিশেষজ্ঞ কারখানার সাহায্য পাওয়া যাইবে 
আশা করা যাইতেছে । 

আমেরিকা হইতে স্বর্ণ রপ্তানী 
গত ১৫ বৎসর কাল ধরিয়া বিদেশ হইতে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ রপ্তানী হইতেছে। 
ক্কিন্ত বর্তমানে উক্ত দেশ হইতে কতক স্বর্ণ 
পুনরায় বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। উহার 
কারণ এই যে, স্বর্ণের ছিসাবে আমেরিকার 
ডলারের মূল্য পাইবে--অর্থাৎ ডলারের ছিসাবে 
আমেরিকায় স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বায়বার 


. এই গুদব্‌ সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া পৃথিবীয় অনেক 


দেশ আমেরিকায় উহাদের সঞ্চিত ডলার 
ভাঙ্গাইয়া তাহার বদলে স্বর্ণ গ্রহণ করিতেছে। 
উহা সত্ত্বেও বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশে যত 
স্বর্ণ আছে তাহার প্রায় ছই-পঞ্চমাংশ শ্বর্ণ 
আমেরিকায় মন্তুদ রহিয়াছে। বর্তমানে প্রতি 
আউদ্দ স্বর্ণের ৩৫ ভলার মূল্য ধরিয়া উদার 
মুল্য দাড়াইতেছে ২৪৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার । 


[ ২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 


রেলের সময় নির্দেশ 


১লা অক্টোবর হইতে প্রবর্তিত রেলের 
সংশোধিত সময়-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল £__ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
হাওড়া 
দিল্লী যেল 
(গ্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
বোদ্বাই মেল বেলা ২-৬ রাত্রি ৯-৩৫ 
প্র্যোও কর্ড হইয়া) ছি 
পাঞ্জাব মেল বেলা ১০-৫০ রাত্রি ৮-১০ 


‘(মেন লাইন হইয়া) 


তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল ৪-৪৫ বেলা ১০-৫০ 
(গ্রাণ্ড কর্ড হইয়া) 
ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ সন্ধ্যা ৮-০০ 
(গ্যাও্ড কর্ড হইয়া) 
দিল্লী এক্সপ্রেস সকাল ৫-২০ রা 2৫ 
(মেন লাইন হৃইষা) 
মোকামা এক্সপ্রেস বেল! ১০-৪০ বৈকাল ৪-৩৫ 
(মেন লাইন হইয়া) 


বেনারস ক্যান্টনমেন্ট 

এক্সপ্রেস বেলা ১১-১০ বেল] ১২-৩০ 
দাৰ্জিলিং মেল বেলা ৭-২৫ রাত্রি ৭-৫* 
আসাম মেল বেলা ৪-০০ বেলা ১২-১৫ 
চট্টগ্রাম মেল রাত্রি ৯-৫০ ভোর ৬=৩০ 
ঢাকা মেল ভোর ৬-১০ রান্রি ১০-০০ 
বরিশাল এক্সপ্রেস হুপুর ১২-০৫ দুপুর ১১-৫০ 


নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর ৫-৩০, রাত্রি ৮-৫০ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪৫ বৈকাল ৬-২০ 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস 


ক্যাণ্টনমেণ্ট হুইয়া) 
বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে 

হাওড়া পৌছে ছাড়ে 
বোম্বাই মেল বেলা ৯-৫৫ বেলা ৭-৩০ 
মাদ্রাক্ মেল ব্লো ১০-৪০ বেলা ৫-২৫ 
পুরী এক্সপ্রেস বেলা ৭-০০ রাত্রি ৮-০০ 
রণচি-হাজারিবাগ 

এক্সপ্রেস সকাল ৫-৪০ রাত্রি ৮২৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৫-২০ বেলা ৯-৩৭ 


পুরী প্যাসেঞ্জার -সকাল ৪-১৫ রাক্তি ১৪-০০ 
ওয়ালটেয়ার প্যাসেঃ বেলা ৩-২০, বেলা ১২-০০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার, 
কলিকাতা, ১৮ই নবেম্বর--ভারতের উপ- 


: পপ্রধানযন্ী সর্দার, বল্পভ্ঠাই প্যাটেল গত ১২ই 


1 


‘লবেম্বর দিল্লীতে 'স্বুটটাল এভভাইসবী কাউন্সিল 
'অৰ ইণ্ডাধীজে’র সভায় যে উৎসাহুব্যগ্জক বক্তৃতা 


দিয়াছেন এবং এ সভায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
“যে, কার্যক্রম ' স্থিয়ীকৃত হুইয়াছে, তাহাতে 


শেয়ার বাজারে নবপ্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে এশপ্রাছে কাজ- 
-কারবারের পরিমাপ বাড়িয়া পিয়াছে। অনেক, 


বিভাগেই শেয়ার দরের উন্নতি লক্ষ্য কর! 


গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণপ এণ্ড গ্রীল 
কোম্পানীর শেয়ার মূল্য আজ ২৯/০ আন! 
“পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 2 2 

অদ্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাক] 
"সুদের (১৯৮৪) খুপপঞ্জের দর ৯৭০! ৩৯ টাক! 
"সুদের (১৯৫৭) খপপড্জের দর ১০১%/০ ও ৩২ 
শদের (১৪৫০-৬১) খণপঞ্রের দর ১০১1০ 
আনা দীড়াইরাছে। 

অস্ত ফপিকাতার “শেয়ার ' বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পাশীর সর্ষ্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়ন্লপ দীড়াইয়াছে :--ব্যাঙ্*-_ক্যালকাট। 


স্যাশনাল ১৩১, হিন্দুস্থান মার্কেপ্টাইল ৯৯।*) 


ইন্পিরিয়াল ৪২০) কয়লার খনি__এমাল- 
“গেমেটেড ২৪1%০, ভারত কলিয়ারী ৬1৩০, 
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪২১ ইকুইটেবল ৪২+, নিউ 


‘ওয়েষার্ণ বেঙ্গল ৫২. বেঙ্গল ৪৬০২, বরাকর 
১২৮০, বাপীগঞ্জ 3/০ ; চটকল--বরানগর 


“গৌরীপুর ৪৯০২, হাওড়া ২৬০, কাকনাড়া 
১৩৩৯ নৈছাটি ১১৩৯ নদীয়] ৬৭২, রিলায়েন্স 
-১৯৪* 3 ইঞ্জিনিয়াহিং-- ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ 
ট্টাল ২৯1৮০ (বাজার খোলার শময়ের দর 


. ২৮৮৮০ ), কুমারধুবী ৮০০, ষ্টীল কর্পোরেশন 


২১৯৪০, স্ভাশনাল আয়রপ এগু ই্রীল ৪1০) 
চা-বাগিচা- বিশ্বনাথ ৩০৪০১ ধুলন্ছরি ৮/০, 
তিস্তাভ্যালী ২১৪০; বিবিধ--বেজগল পেপার - 
৪১/০, চিটাগড় ৩৪০, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক 


'_ আন্ত 





বাজারের হালঢাল 


১৬২ নিউ এসিয়াটিক ইন্দিওয়েজ কোং ৩॥০, 


বি আই কর্পোরেশন ৮/৪, ভারত টুএয়ার- 
ওয়েজ সি ভানলপ রাবার (২য় প্রেফ ) 
১০৭৯ || 


কলিকাতা, ১৮ই নবেদ্বর_পত জুলাই 
হইতে 'অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪ মাগে কলিকাতার 
চটৰুলসমূহে ₹ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯০০ টন পাটের 
জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে পুর্ব বৎসরে এ সময়ে 
পাটের জিনিষ তৈয়ারী হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৩০ 
হাজার ৪০* টল। গত ১৯৪৮ সালের ভুলাই 
হইত্বে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪ মাসে 'চটকলগুলি 
১৯ লক্ষ ৯৪ ছাঁজার বেল পাট ব্যবস্থার করিয়া- 
ছিল। সেম্বলে ১৯৪৯ সালের উপরোক্ত ৪ 


মাসে পাট ব্যবহৃত হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৭৭ হাজার - | 


বেল। * 

কলিকাতার বাঞ্জারে পাক! বেল 
বিভাগে রপ্তানীযোগ্য কফাষ্ট- পাটের দর 
রা বেল ১৯৯ ৪88 


ইট ইণ্ডিয় 


ট্রে কোংদিঃ 


বীরভুষ ১৪৪9 লাউথ কারাপপুর। ১২৮1০, 


ফোন: ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 


(৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! 
২০৩৯০ বেঙ্গল ২৪৪৮০, ফোর্ট গ্লোষ্টা্স ৩০৭৯, ০ | 
॥ আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 
নী বিক্রেতা উভয়েই অন্ঠ সুবিধা ॥ 
ও উদার সর্তাবলী প্ৰান্ত হন। |[ 
কর্নিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ক {{- 
কৰ্মী এজেন্সি দ্বারা প্রচুর. আয় || 
করিতে রঃ | ম্যানেজারের [| 



























ৃ সোনা ও রূপ 

' কলিকাতা, ১৮ই নবেম্বর__অস্ত বোগ্াইয়ের , 
বাজারে প্রতি তরি সোনার দর ১১৫%* আনা 
ও কঙ্গিকাতায়.তাহা ১১৫1* আনা দীড়াইয়াছে। 
অন্ত বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৬৯৮৫ আনা ও কলিকাতা ১৭০০ আন 
দরে রূপা ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে | 


 আখিক জগতের 
নিয়মাবলী: 


“আধিক জগৎ" প্রতি সপ্তাহে সোমবারে , 
হইয়া থাকে। - 

উহার বাধিক মূল্য সডাক ১০২ টাকা 
এবং যাপ্রাসিক মূল্য সডাক ৬২ টাকা। 
ছয়' মাসের কম সময়ের অস্ভ গ্রাহক করা | 
হয় না। বৎসরের যে 'কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাব্রগণকে | 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। 

আধিক জগতে প্রকাশের ভঙ্ভ প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীন্ধাংশুভূ়ণ রায়, 
যুগ্ম-সম্পাদক, আধিক জগৎ-_-এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অস্তান্ত নিভাগের চিঠিপত্র "ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ত চিঠিপত্র 
ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে তাহা পূর্ববর্তী | 
সু সপ্তাহের অন্ততঃ. বৃহস্পতিবারের মধ্যে 
: আধিক জগতের অফিসে পৌছা চাই । 
|॥'  টাকাকড়ি মনিঅর্ডার, পোষ্ঠাল অর্ডার, 
চেক মারফতে প্রেরণ করা চলে। 
তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের উপর | 
চেক দিলে চেকের টাক! সংগ্রহের খরচা সহ 
চেক দিতে হৃইবে। 

“আধিক অগতে*র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি 
লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের কাগজে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হুইবে তাহার পূর্ব | 
সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্ররারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের | 
কপি *আধিক জগতের অফিসে পৌঁছান | 
চাই।' এই সম্পর্কিত চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
বিজ্ঞাপন বিভাগ"*-_এই নায়ে' প্রেরিতব্য। 


বিনীত--ম্যানেজার, 
আথিক জগৎ অফিস 
১২২, বৌবাজ্ৰার সীট, কলিকাতা--১২ 

























নিলি ররর ররর টিটি রীতি: 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে . 


৯০৯, ভা! বালান 


সামান্ত প্রিমিয়াষে বীমাকারীর নির্জের বার্দধক্যে শ্বাচ্ছন্য বা তাঁর 
প্রিয়জনের সাচ্ছল্য সাধনের এটি ' একটি লেরনীয় ' রুনা ৷ 
[ রি চি ঞ্ 
বাতা নী পা | 
. -পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস.সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
| দাড়াবে কিংবা নিদ্ধিট সময়ের পূৰ্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতিখ্বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হরে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পারীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে” জেনে . নিন। ' 


১৫) চিন্ত্রপনন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ পি, কে, ৩৫১ 


জেনারেল ম্যানেজার £ 
্ীরেশজ রায়, এম-এ, বি-এল 


1 
yj ws 
12, f; 
ঘানি 
* « 
এ * PL 
a : 
bl 
2 ys jl 


ক্যালকাটা প্ৰাশনাল ব্যাস্ত বিন্ডিংস, . মিশন রো,  কলিকাজ। রর 
' আদায়ীকত মূলধন ৫0.00,000২ টাকা | 
সংনাক্ষিত তহবিল " , ২৪,০০,000২ টাকার ডুবে : 


= শ্খীসমহ তু | 
মাত্রা নাগপুরলিটি . 
td RL "৷ নাগপুর- অমরাবতী 
শ্তাগহার্ট রোড" আহমেদাবাদ অধ্বলপুর 


গয়া 7 আগ্রা অব্বলপুর ক্যান্টঃ 


'০কটকৃ.' কানপুর রায়পুর 
আজমীড় মেষ্টন রোড চট্টগ্রাম 
‘|| কাশীঘাট -. শ্তামবাার্‌ . '“আলানসোঁল .' বেরিলী . চাকা" 

. লণ্ডন এজেন্টস £ 'মিডদ্যাগড ব্যাঙ্ক-লিমিটেড 
ব্যান্কের.'সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, 'সেভিংস ০.স্থায়ী আমানতের : হিসাব 
খোল! য়ায়।. সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিগ্রিটের উপর বাৎসরিক শতকরা - 
* ১॥০- টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। দের UE: Cr, 
“ক্যা লকাটা স্যাশনালে” আপনার একটি এ'কাউণ্টরাখুন 


[ ২১শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





ইউনাইটেড, 
টা বাক লিঃ 


. (স্থাপিভ.১৯৪* ) 
' সিডিউল্ড-৩. ক্লিয়ানিং 
ছেড অফিস £৭, ওয়ের্লেসলী দোস, 
কলিকাতা 
ফোন £ ওয়েট ১৪৪৯ 
. চেয়ারম্যান: শ্রীধঢুনাথ রায়' 
ডাইরেক্টীর-ইন- চার্্ছ শরীপ্রিয়নাথ রায় 
ঠা টি মহ | J 
বড়বাজার, স্যামবাজার, হাটখোলা, | 
দমদম, বালীগঞ্জ (কলিঃ), চাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, ' টাঙ্ষপুর, 
প্র পাটনা, বাঁকুড়া 
. 'পে-অফিস-_মিরকাদ্িম 


: হাওড়া ও সিউড়িতে (বীরভূম ) : 


সতল পাখা ই খোলা হইবে। 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ট্রীট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ | 


ছেড অফিস :--৬১নং বন্ধবাজ্জার ট্রাট 
.  কলিকটুতা শাখা £ , 
-" ৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২1২-এ, : ফর্ণওয়ালিশ সীট 
অন্যান্ত' শাখা ঃ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। 
St সুদ্দের হার ঃ 
লেতিংস্‌ ২২ টাকা _ ফিস্নড ৩॥* জানা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 


eg 








১২২, ব্হুবাজার রী, কলিকাতা_-আিক জগৎ প্রেস শীযতীজ্রনাথ তট্টাচার্য্য ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিন্দ। 
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সম্পাদক-_পটুযভীজ্দ্রনীথ ভট্টাচাৰ্য্য 
যুগ্ম-সম্পাদক--শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় 
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'পশ্চিমবঙ্গ সরররানের ব্যয়সক্কোচ 


ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃফ' প্রদেশসমূহকে দেয় 

' খুণ এবং অর্থ সাহায্যের পরিমাপ হাঁস করিয়া 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সকল 
 শুদেশেই নানাভাবে ব্ধাসস্ভব ব্যয়সক্কোচ করায় 
প্রচেষ্টা আরস্ত.হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 
এই সম্পর্কে-কিরূপ কাধ্যনীতি অবলগ্বন করিবেন 


সমপ্রতি একটি প্রেস নোটে তাহা ব্যক্ত, কর! 


বিষয়- 
বিষয় টী পৃষ্ঠ 


পশ্চিমবঙ্গ স্রকারের ব্যয়পক্কোচ ৫৪৪-৫৪৭ 
|| ৰীমা আইন সংশোধনের , 


নূতন বিল ৫৪৭-৫৫০ 
€৫০-৫৫৬ 


|| সামরিক প্রসঙ্গ 
নানাকথা 
আধথিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজাসের হালচাল 


৫৫৮-৫৫৯ 
£৫৯-৫৬০৩ 


* ৫৬১-৫৬২ 


হইয়াছে । চলতি বৎসর এবং আগামী 


বৎসর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ কর্তৃক পশ্চিমব্জকে 


দেয় খণ ও অর্থ সাহায্যের পরিমাণ কতটুকু 
হাস কর! হইয়াছে বা হুইবে প্রেস নোটে তাহা 

উল্লেখ করা হয় নাই। এই 'যাত্র বলা হইয়াছে 
যে, চলতি বৎসরে অর্থ সাহায্য অপেক্ষা খণের 
পর্জিমাপই বেশী হাস করা হুইবে এবং আগামী 
বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনাসযূহের দম্ভ ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কোন অর্থ সাহায্য 
পাওয়া যাইবে না। ' , 





কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য এবং খণের পরিমাণ 
হাল পাওয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী 
কয়ার পক্ষে যে 'অর্থাতাব দীড়াইবে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার বিভাগীদ ব্যয়পক্ষোচ,” সরকারা 


কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও তিন হাজার 


K 
আদর । 


হয় 


Et? টানে i 7: রি 
রি টু হি 
১২ | | 
be ¥ 


'নিক্োর কেবল ও তার 
ভায়তের একাত্ব নিজন্ব সম্পদ। 
বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবন্ৃত:হয় সেখানেই এদের 
উৎকধতার জন্ত ইহার প্রত্যেকটি 
- কঠোরভাবে পরীক্ষা করিঘা বাজারে ছাড়! 
কেন্দ্রীর সয়কারের “সহিত চুক্তিবদ্ধ ” 
থাকার ইহা প্রাদেশিক ও দেশীযু,রজ্যসমূহর 
সত্বকারববদকেও প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়। 





টাকা বা ততোধিক বেতনের কর্দচারীদের বেতন 
স্রাস প্রভৃতি দ্বার! তাহ! পূরণ করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ব্যয় শঞ্ছোচের় এই করটি 
সাধারণ নীতিকে আপাঙদৃহিতে সমর্থনের 


অযোগ্য বলা যায় না। কিন্তু প্রেস লোটটি 


পাঠ করিষ (রািসফোচের প্রস্তাবিত ঈফাণুলি 
আলোচনা করিলে প্রভীয়য়ান হইবে যে, ব্যয় 
হাল করার প্রধান প্রধান ক্ষেব্রুগুলিকে সম্পুর্ণ ' 











যেখানেই 


হি 
| _ ছি ্যাশলাল ইনছুলেটেড কেবল কোৎ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


ষ্টাফেন হাউস, 
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স্কোয়ার, কলিকাতা 


৫৪৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং যে সমস্ত দফার 
সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখধোগ্য হাস 
পাওয়ায় কোনরূপ সম্ভাবনা নাই সেইগুলিকেই 
ফলাও করিয়া দেখান হইয়াছে। 

কোন বিভাগের কোন নূতন পরিফল্পনা 
গৃহীত'হইবে নী এবং কোন গৃহীত: পরিকল্পনা ' 
সম্পর্কে অর্থবরাদদ সত্বেও কাজ আরম্ভ না হইয়! 
থাকিলে তাহাও বন্ধ রাখিতে হইবে বলিয়া যে 
পাইকারী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার মূলে: 
বিশেষ যৌক্তিকতা আছে বলিয়া আমরা মনে 
করিনা। শুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দ্বারা 
সরকারী পরিকল্পনাসমূহের অগ্রাধিকার স্থির 
হয়| প্রয়োজনবোধে চালু পরিকল্পনার কা 
বন্ধ রাখিয়াও নুতন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা 
এবং কার্যকরী করা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্ত 
এই বিষিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নির্দেশ জারী 
' করিয়াছেন তাহাতে কোন বিভাগীয় কর্মকর্তা 
" বা মন্ত্রী কোন অত্যাবশ্তক নৃতন পরিকল্পনার 
কথা উত্থাপন করিতে শ্বতাবতঃই*উৎসাহবোধ 
- করিবেন না। এ 
অস্ভান্ত গ্রদেশে অনস্বাস্থ্য, ভূমিব্যবস্থা এবং 
₹ শিক্ষাবিস্তারের নানাবিধ পরিকল্পনা কার্যকরী 
হইতেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন 
পরিকল্পনার মধ্যে হুরিণঘাটার অপচয় এবং 
বিভিন্ন বিভাগে কর্তচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত 
আর বিশেষ ফোন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা . 
কার্যকরী হইতেছে বলিয়া প্রতাক্ষ করা যায় 
না। গরব্ণর( কেশ সাঁহেবের আমলে লীগ, 
মস্্িগুলের নির্দেশে বাজলার, উন্নয়ন পরিফল্পনা-* 
গুলি রচিত হুইয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
পর পরিবন্তিত অবস্থার সহিত সামগ্জস্ত "রাখিয়া 


এই সমস্ত পরিকল্পনা ঢালিয়া সাজান'হয় নাই" 


কাজেই হরিপঘাটার . স্তায় পরিকল্পনা চালু * 
'রাখার সার্থকতা কোথায় বোঝা যায় না। ' 


< 


তিন হাজার টাকা এবং ততোধিক বেতন- . 


বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের বেতন ২৫০ টাকা হিসাবে . 
হাস করা হইবেণ কিন্তু এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের 

বিশেষ ব্যয়লাঘবের সম্ভাবনা লুই কারণ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এই বেতনের; 


কর্মচারী ৫৬ জনের বেশী নাই। সাতাশ শত, 


এক পঞ্চাশ টাকা হইতে তিন হাজার টাক! 
পর্য্যন্ত বেতনের কর্ধচাসীদের মাহিয়ানাও হাঁস 
ফরিয়। পাতাশ শত পঞ্চাশ টাৰ! করা হইবে ' 


ৰলা ছইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অধীনে এই ধেতনে কোন কর্মচারী আছেন 
বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। সরকারী শিভিল 
লিষ্ট বা কর্খচারীদের তালিকা অঙ্গুসন্ধান করিয়াও 
এই বেতন-বা গ্রেডের কোন কর্শচারীর নাম 
পাওয়া যায় ন:) বস্তুতঃ, বেতন হ্রাস করার 
যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কর! হইয়াছে তাহ! গ্রকৃত 
পক্ষে একটা ভাওতার মত। তিন হাজার 
টাকার উপরে ধাছাদের ২৫০২ টাকা বেতন 
হাস করা, হইয়াছে তদমুযায়ী আয়করমুত্ত 
হুইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নীট আয় বিশেষ 


হাল পাইবে না। 


এক ছাজার টাকা হইতে তিন হাজার টাকা 


বেতনের কর্ধচারীদিগকে টাকা প্রতি দশ পয়সা '' 


হইতে তিন আনা বাধ্যকরী সঞ্চয় হিসাবে 
তহবিলে জমা দিতে হইবে। ইহাতে সরকারী 
ব্যয় হাঁস না পাইয়া স্থগিত থাকিবে মাত্র এবং 
গবর্ণমেট্ ইচ্ছা করিলে প্রভিডেণ্ট ভছ্বিলের 
অর্থ অন্ত কাজে ব্যয় করিতে পারিবেন। কিন্ত 
এক সময়ে এই অর্থ কর্দচারীধিগকষে সুদ সহ 
প্রত্যর্পণ করতেই হইবে। সরকারী 
কর্ক্চারিগপের মধ্যে শতকরা ৮০ ছইতে ৯০ 
জন অন্ন বেতনভোগী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


অধীনে এক হাজার টাকা বা ততোধিক 


বেতনের কর্ধচারী সংখ্যা নগণ্য | দ্বিতীয়তঃ, 
কিছুদিন পূর্বের প্রতিডেণ্ট তহবিলের চাদার 
সর্কোচ্চ হার রহিত করিয়া দেওয়ায় এই 
শ্রেণীর উচ্চবেতলভোগী কর্থচারিগণের 
অনেকেই পূর্ব হইতে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া 


প্রস্তাবিত দশ পয়সা হইতে .তিন আনা বা - 
ততোধিক হাৰে চাদ! প্রদান করিতেছেন |." 


এই অবস্থায় বাধ্যকরী সঞ্চয়ের 'নির্দেশ দ্বার! 


ব্যয়সক্কোচের উল্লেখযোগ্য কোন হ্ুবিধা হইল 


বলিয়া মনে করা যায় না। 
রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ শীসকগণ্‌ শন্ধান্ত 
প্রদেশের তুলনায় বা্গলার শাসনব্যবস্থাকে 


বেশী" মাথাভারী করিয়া-২' রাখিয়াছিলেন। 


সাম্প্রদারিক আলেয়ার পিছনে ধাবিত হইয়া 
মুসলীম লীগ মন্ত্রিমগুল এই ভাবী মাথাকে আরও 
তারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর কংগ্রেস মস্্িগুল (এই অবাঞ্ছিত 
অবস্থার কোনরূপ প্রতিকার করেন নাই। বরং 
বিগত ছুই বৎসরের মধ্যে তাহারা মুসলীম 


. লীগের পদাঙ্কই অন্থুসরণ করিয়াছেন'। এই 


সময় মধ্যে “ বহুসংখ্যক অনাবশ্তক উচ্চপদ 
হুষ্ট হইয়াছে এবং দেশবিভাগের পর উচ্চ 
রেতনভোগী বৃটিশ ও মুললমান কর্খঢারীদের 
পরিত্যক্ত পদে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের 
কর্ম্মচারীদিগকে রাতারাতি প্রমোশন . দিয়া 
দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেতনের অধিকারী করা 
হইয়াছে। এই মাথাভারী শালনব্যবস্থাকে 
হান্কা করাই ব্যয়পক্কৌচের গ্রশপ্ত পথ। কিন্তু 
বর্তমান গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ’ করিতে 
নারাজ। , 

বাললার ছুই-ভৃতীয়াংশ পাকিস্থানে চলিয়া 
গিয়াছে: এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ক্ষুদ্রতম 
প্রদেশের অস্ততম প্রদেশে পরিপত হইয়াছে। : 
ইহাঁর - শালনকার্য চালাইধার আন্ত বব. 
জন ' মন্ত্রী এবং' প্রায় এক ডজন 
পাঁচশত টাকা বেতনের পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারীর কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে 
পারে? বার জন মন্ত্রীর. বেতন, ভাতা, 
বাড়ীতাড়া,' মোটরগাঁড়ীর ভাতা, জমণৃব্য়) ' 
একাধিক আর্দালী, দেহরক্ষী, গৃহ্রক্ষী, 
ষ্টেনোগ্রাফায় এবং এক বা একাধিক প্রাইভেট 
সেক্রেটারীর অন্ত যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহা 
কি সঙ্কোচ করার প্রয়োজনীয়তা নাই? 
মুসলীম লীগের মন্িত্ব এবং ডাঃ ঘোষের 
আমলেও প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত অন্তান্চ মন্ত্রীদের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল' না। বর্তমানে // 
মন্ত্রিসভার প্রত্যেক বদন্তের জন্ত এক এক 
প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত ফর! হইয়াছে। 

জনৈক পরিষদ সদস্যের অন্চ একটি উচ্চ 
বেতনের পদ হাষ্টি কর] হইয়াছে । কুলোকে বলে 
উহা দলত্যাগের পুরস্কার । এই পদের কোন 
প্রয়োজনীয়তা ছিল বা আছে বলিয়া মনে করার 
হেতু নাই। বিগৃত ছুই বৎসর মধ্যে বিভিন্ন 
দপ্তরে উচ্চ বেতনের অনাবস্তক কর্মচারী সংখ্যা যে 
ভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি- 
বিধান করিলেও ব্যয়সক্কোচের উদ্দেপ্ত বহুলাংশে 
সফল হইতে পারে। বঙ্গবিভাগের পূর্বের স্বর! ৮৫ 
এবং অর্থবিভাঁগে ২১ জন করিয়া ডেপুটি ও' 
এশিষ্যাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। বর্তমানে ৪1৫ 
অন ডেপুটি সেক্রেটারী এবং প্রায় এক ডজন 
করিয়া এসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারী রহিয়াছেন। 
অন্ভাভ দণ্যরেও অস্ভুরপ হারে ডেপুটী, এডিসনাল 


t 


২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


2 
॥ ডেপুটি এবং এশিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর সংখ্যা বুদ্ধি 
হুইয়াছে। দ্রেশবিভাগের পর কোন কোন 
বিষয়ে কা্কর্ম কতকট! বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে । 
কিন্তু বন্ধিত কাজকর্মের তুলনায় উচ্চ বেতনের 
কর্মচারী সংখ্যা যেহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা 
মোটেই সমর্থন করা বায় না। 
অনগংভরণ বিভাগ ব্যয় সঙ্কোচের পক্ষে 
একটি মস্ত প্রতিবন্ধক? - এই বিভাগের 
গেজেটেড, কর্মচারীদের সংখ্যা দেখিলে বিশ্বিত 
হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় 
উল্লেখ কর! কর্তব্য যে, একটি উচ্চপদ হাষি 
করিলে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ছিলাবে সঙ্গে সঙ্গে 





আর্থিক জগৎ 


২1৩টী বা ততোধিক নিয় ধেতনের পদও হৃষ্টি 
করিতে হয়] অনসংভরণ বিভাগ পূর্বে খান্- 
শন্ত বাদে বস্তু, সরিষার তৈল এবং চিনি সংগ্রহ 
ও বৃণ্টন করিতেন্‌। বস্তু, সরিষার .তৈল ও 
চিনির বরাদ্দ প্রথা রহিত হওয়ার, পরও এতৎ- 
সম্পর্কিত উচ্চ ও সিয় বেতনের কর্দচারীদের 
বহাল রাখা হুইয়াছে এবং তদুপরি বহুক্ষেত্রে 
নূতন লোকও নিয়োগ করা হইয়াছে। 

বিভাগীয় কমিশনার, ডি, আই, জি, কৃষি 
বিভাগের ডেপুটী ভিরেক্টার প্রতি শ্রেণীর 
অত্যাবশ্ক নছে-_-এরূপ উচ্চ বেতনের পদগুলি 
তুলিয়া দিলেও .গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থ বাচিয়া 


৫8৭ 





যাইতে পারে। বস্তুত: পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ব্যয়সক্কোচের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে 


‘ব্যয় লাঘব না হুইয়া অন্কল্যাণ ব্যাহত হইবে 


বলিয়াই, ধারণা তয়। ব্যয়সক্কোচ-সম্পর্িত 

ঘোঁষণ! বাছির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ 

প্রকাশিত হুইয়াছে যে, পল্লী অঞ্চলে হাসপাতাল 

স্থাপন এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির 

পরিকল্পন! স্থগিত থাকিবে | এই শ্রেণীর আরও ' 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে হয়ত ব্যয় সঙ্কুচিত হইবে। 

কিন্তু বায় হাস করার যে সমস্ত সঙ্গত ও উপযুক্ত 

ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করার আগ্রহ 

কিছুই দেখা যাইতেছে না।.. 


| বীমা আইন সংশোধনের নুতন বিল 


১৯৩৮ জার ভারতীয় বীমা আইনটিকে 
সংশোধন করা সম্পর্কে গত যুদ্ধের সময় হইতে 
বারবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট 
কয়েকবার ওর জন্ত বিল উত্থাপন করিয়াছেন । 
কিন্তু নানা অন্থবিধার আন্ত বীমা আইন 
সংশোধনের বিশ পাশ করা ও আইনে পরিণত 
কর] সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৯ বালের 
জানুয়ারী মাসে স্বাধীন ভারতের বাণিব্য সচিব 
পার্লামেন্টে জানান যে, দেশবিতাগের ফলে 
ভারতের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা 
সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটিক্লাছে, বীমা ব্যবসায় 
ক্ষেত্রেও অনেক নূতন সমন্তার হৃষ্টি হইয়াছে। 
এই অবস্থায় পূর্বেকার বীমা সংশোধক বিলকে 
ভিত্তি করিয়া এদেশে বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের 
জন্তু আইল প্রণয়ন করা সঙ্গত হইবে না] 
পরিবর্তিত অবস্থা ও নূতন সমস্তার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া লব কিছু পুনধিবেচন! করিতে হইবে । 
সময়োপযোগী করিয়া বীমা আইনের নৃতন 'বিল 
প্রস্তুত করিতে হইবে । এই ধরণের ভরসা 
দিয়া বাণিজ) সচিব পুর্ববকাঁর বিলটি প্রত্যাহার 
একরেন। অতঃপর নূতন “করিয়া সংশোধক 
্রস্াব স্থির করিবার জদ্া গবর্ণমেণ্ট দেশের 
কতিপয় বিশিষ্ট বীষা ব্যবসারীকে নিয়া একটি 
কমিটি গঠন ফরেন। ওঁ কমিটি. তাহাদের 
সুপারিশসমুহ ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ 
করিবার পর তাহা বিচার. বিশ্লেষণ, করিয়া 
দেখিবার অন্ত ইন্সিওরেন্ন এডভাইসরী কমিটি 


রে 


বা বীমা পরামর্শ সমিতির শঁ সমিতির উপর ভার দেওয়া 
হয়। ও শেষোক্ত কমিটির সুপারিশ ও 
নির্দেশকে ভিত্তি করিয়! ভারত ': গবর্ণমেণ্ট 
ঘর্তমানে ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা আইন 
সংশোধনের গুস্ত একটি নূতন বিল রচনা 
করিয়াছেন। জনসাধারণের অবগতির অগ্ঠ 
সরকারী গেজেটে উহ! প্রকাশ করা হুইয়াছে। 
এই নূতন বিলের লব কিছু বিধান বর্তমান 
প্রবন্ধে বিশেষণ করা সম্ভবপর নছে। 'এস্থলে 
আমরা শুধু উদার কয়েকটি অরকরী বিধান 
সম্পর্কেই প্রাঠকবর্ণের দৃষ্টি আরুই করিতেছি'। 
ভারত সরকারের নিযুক্ত একজন 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১ অব. ইন্সিওরেক্সদ এতদিন 


. এদেশে বীমা সংক্রান্ত কার্য্যধার! তদারক করিয়া 


আগিয়াছেন। ' নূতন বীমা বিলে তৎদ্থলে বীমা 
ব্যবসায় তদারক করিবার অন্ত একজন 
কন্ট্রোলার জেনারেল অব. ইন্দিওরেন্স নিয়োগ 
করিবার কথা বলা হইয়াছে। এ অফিগর নিযুক্ত 
হওয়ার পর বীমা কোম্পানী সম্পর্কিত যাবতীয় 
রিপোর্ট ও হিসাধ্পত্র তীছার নিকট দাখিল 
করিতে হুইবে! নুপারিন্টেখ্ডেন্ট অব. 
প্রয়োগ করিয়া 


ইন্সিওরেন্স যে ক্ষমতা 





আসিয়ান ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণভাবে 
কন্ট্রোলার জেনারেলের হাতে ভ্ত্ভ হুইবে।' 
অধিকস্ত & অফিসরের মারফতে ভবিষ্যতে বীমা 
ব্যবসায়ের উপর পরফারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
সম্প্রসারিত করার কথাও বিলটিতে বলা 
হইয়াছে । প্রচলিত বীমা আইনের ৩৪ নং, 
ধারায় একটি উপধারা যোগ করিয়া তাহাতে 
বলা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন সময়ে 
যে কোন বীমা কোম্পানীর কার্য্যধারা তদস্ত 
করা সম্পর্কে কন্ট্রোলার জেনারেলকে নির্দেশ 


, দিতে পারিবেন। কন্ট্রোলার জেনাৰেল এ 


অন্ত যে অডিটর ও খ্যাকচুয়ারী নিয়োগ করিবেন ' 
তভীহাদিগের নিকট প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও 
বিবরণ পেশ করা বীমা পরিচালকদের কর্তব্য 


' হবে|" ফন্ট্রোলা় জেনারেল এরূপ তদন্তের 
পর কোন কোম্পানীর কার্যধারার ক্রুটি প্রদর্শন 


করিলে কেন্দ্রীর সরকার এ কোম্পানীর 


* কাৰ্য্যধারা সংশোধন সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন 
.করিবেন। 


দরকার 'বোধ করিলে তাহারা 
কোম্পানীর রেঘিষ্টরেসন বাতিল করিয়া দেওয়া 
সম্পর্কে : কন্ট্রোলার জেনারেলকে নির্দেশ 
'দিবেন। টি কোম্পানীর কার্য্যধারা পলিসি" 
শ্রান্ছকদের স্বার্থের পরিপস্থী বলিয়া মনে করিলে 


কেন্দ্রীয় সরকার এ কোম্পানীর কার্ষয নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত একজন এডমিনিষ্ট্রেটর বা পরিচালকও নিয়োগ 


করিতে পারিষেন। এইভাবে বীমা ব্যবসায়ের 


টা সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রসার, কৰ্তিবার যে 


৫৪৮ যারে 
প্রস্তাব হইয়াছে তাহা দেখিয়া দেশের বীমা 
পরিচালকদের মধ্যে অনেকে ক্ষন্ধ হইবেন সন্দেহ 
নাই। কিন্ত নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থায় এরূপ কড়াকড়ি 
ছাড়া বীমা ব্যবসায়ের গল্দ সংশোধিত হওয়া 
কঠিন। যে কোম্পানীর পরিচালনা দোষযুজ 
মে সে কোম্পানী সম্পর্কে কোন তদন্তের 
প্রয়োজন দ্ীড়াইবে না। সেই সব কোম্পানীর 
কাৰ্য্য নিয়স্রপের জন্ত কোন এডমিনিষ্রেটর 
নিয়োগ করিতে হইবে না। কােই উপরোক্ত 
প্রস্তাবের ফলে দেশের সুপরিচালিত বীমা 
কোম্পানীসমূদ্ধের ভীত বা সন্ত হওয়ার 
কিছু নাই। যে লব কোম্পানীর কাৰ্য্য 
পরিচালন! সম্পর্কে গলদ রহিয়াছে ও লব বিধি- 
বিধান মুখ্যতঃ তাহাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য 
হইবে। তবে সরাসরিতাবে কোন অভিযোগ 
পাওয়া মাত্রই কোন কোম্পানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলঘ্বন করা "হইবে না। কোম্পানী" 
পরিচালকদের বক্তব্য ও 'কৈফিয়ৎ ভালতাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইবে ।- কাজেই নিয়ন্ত্রণ- 
মূলক বিধিবিধান অনুচিতভাবে "প্রযুক্ত হওয়ায় 
লল্ভাষনা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া আমরা, 
মনে করি না।, ' ০) 1% | 
. প্রচলিত বীমা আইনের ২৭নং ধারায় 'যীমা' 
কোম্পানীলমুছকে উছাদের জীবনবীমা তহবিলে 
শতকয়া ৫৫ তাগ সরকারী ও লয়কারেনর 
অনুমোদিত পিকিউরিটিতে দান করিতে বলা 
হইয়াছে ওসব শ্রেণীর লিকিউরিটি হইতে 
অদায়ী সুদের 'ছার বর্তমানে খুৰ কম। "ফলে 
ওঁ ধারা অঙ্যায়ী বীমা তহবিলের শতকরা 
&৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরফারী পিকিউ- 
রিটিতে দাদন করিতে গিয়া কোম্পানীসমূহের 
খুবই ক্ষতি হইতেছে ।..কম আয় লইয়া 
আিকার দিনের বধিত পরিচালন! ব্যয় 
মিটাদো উহাদের পক্ষে কঠিন . হইয়া 
দাড়াইরাছে। সেলস দেশের বীনা ব্যবসায়ীরা 
সরকারী ও আধা-সরকারী লিকিউরিটিতে অর্থ 
দাদনের ছার কম করিয়া নির্ধারণের অন দাবী 
পানাইয়া আসিতেছেন। - ইত্ডিয়ান- লাইফ 
,অফিকেস্‌ এপোপলিয়েসন ও শ্রেনীর সিকিউরিটিতে 
বীমা তহবিল দানের হার শতকরা ৪৫ ভাগ 
পর্য্যন্ত হাস করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। নুতন 
বীমা সংশোধন বিল রচনা করিতে গিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট এ বিবয়টি কিছুটা সহাভূতির সহিত 


ৃ আর্থক জগৎ 

রিবেচলা করিয়াছেন। তবে সরকারী ও সরকার 
অনুমোদিত 'সিকিউরিটিতে দাদনের হার 
শতকরা 9৫ তাপে 'হাস-না করিয়া উহাতে 
তাহা শতকরা €* ভাগ হারে নির্দিষ্ট করার 
কথা বলা হুইয়াছে। ওঁ লব সিকিউরিটিতে 
বীনা! তহবিল দাদনের পর্জিমাশ পূর্বের তুলনায় 
মাত্র € ভাগ ত্রাস করাতে আসল অসুবিধা 
বিশেষ কিছুই দূর ছইবে বলিয়া মলে 'কয়] 
বাক্স না। অধিক পরিতাপের বিষয় হইতেছে 
এই .ষে, বীমা তহবিলের বাকী অংশ কোন 
ফোন শ্রেণীর সিকিউরিটিতে নিয়োগ করিতে 
হইবে তাহাও বর্তমান বিলে নির্দিষ্ট, করিয়া 
দিবার চেষ্টা হুইয়াছে। প্রচলিত বীমা 
আইনের ৎ৭নং ধারার সঙ্গে এবার একটি হ৭€ক) 


: উপধারা যোগ করার প্রস্তাব হইয়াছে । উহাতে 


অনুমোদিত কতিপনব শ্রেণীর দাঁদনের 
(approved investments) কথা উল্লেখ 
করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহকে উহাদের জীবন- 
বীমা তহবিলের বাকী শতকরা ৫* তাগের মধ্যে 
কমপক্ষে ৩৫-ভাগ তাহাতে নিয়োগ করার জন্ত 
নির্দেশ দেওয়া হুইয়াতে। পলিসি বন্ধকে খণ, 
বাড়ী হর নির্দ্দাণে অর্থ দাদন, জমি বাড়ী বন্ধকে 
খণ প্রদান, সিভিউলড ব্যাঙ্কে আমানত রাখা! 
প্রভৃতি কতিপয় ধরপেয় কাজ-কারবার 
অনুমোদিত দাদনের ভিতর অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু ইহ! সত্বেও একটি কারণে আমরা 
বর্তমান প্রস্তাবকে বিশেষ আপত্তিকর বলিয়া 


হেড অফ্রিস . স্থাপিভ ক্লাইভ সীট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


রর ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস :--৬১নং বহবাজার প্রীট 


কলিকাতা শাখা £ 
‘ ৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 


৮২|২-এ, কর্ণওয়ালিশ ধ্্রীট 
অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 


সিরাদগঞ্জ, জলপাইগুড়ি । 
| সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ £২ টাকা ফিক্সড ৩1০ প্যান! 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হুয়। 
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মনে করি। বম তহবিলের শতকরা ৫৫ তাগ 
সরকারী ও সরকার অমুমোদিত সিক্চিউরিটিতে 
দান করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহ এতদিন 
বাকী সব অর্থই “উহাদের সুযোগ সুবিধ! 
অনুযায়ী যে' কোন দিকে নিয়োগ করিতে 
পাতরিয়াছে। বর্তমানে ঘে প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহাতে বীমা তহবিলের শতকরা ৮৫ তাগ 
লম্পর্কেই বাধাধরা দাদল নীতি অনুসরণ করিতে 
হইবে। উহাতে কোম্পানীর স্বার্থ ও. লাতের 
সুযোগ বুঝিয়া অর্থ দাদসের স্বাধীনতা কোম্পানী 
পরিচালকরা বিশেষ কিছুই পাইবেন, না। 
ফোম্পানীর ক্ষতি ও অন্থবিধার কারণ দেখা 
গেলেও নির্দিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে দাদননীতি 
মৃখ্যতঃ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে । এতছুন্ 
কাড়াকাড়ি নিয়য বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে কল্যাণ 
কয় হুইবে কিন! সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। £ 





৭ৰীমা আইন সংশোধনের আন্ত পূর্বে যে খিল . 


উপস্থিত কর! হইয়াছিল তাহাতে" বীমা 
কোম্পানীসমূহের সর্ধ্বোচ্চ খরচপত্রের হার 
স্থায়ীভাবে বাধিয়া দেওয়ার নির্দেশ ছিল। 
ভারুত গবর্ণযেণ্ট নূতন বিল উপস্থিত কমিতে 
গিয়া লে প্রস্তাব পরিহার করিয়াছেন দেখিয়া 
আমরা সুখী হইলাম। বর্তমান বিলে বীম! 
কোম্পানীর মোট ব্যয় নির্ধারণ করিয়া দিবান্প 
ব্যবস্থা ছয় নাই। তবে খরচপক্রের হার 


্াষ্ত্তরে দাধাইয়া রাখা সম্পর্কে অসন্ভভাষে বীমা 


কোম্পানীসমূহের উপর চাপ দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। প্রচলিত বীমা আইনের ৬৪নং 
ধারার সহিত ৬৪ কে) উপধারা যোগ করার 
প্রস্তাব হুইয়াছে। উহাতে ভারতের সমস্ত 


শ্রেণীর বীমা কোম্পানী মিলিয়া ইন্সিওয়েন্স 


এসোসিয়েশন অব ইগ্ডিয়া নামক একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে বলা হুইয়াছে। এ 
এসোসিয়েশনেয় কার্য নির্বাহের শুদ্ধ ছুইটি 
কাউন্সিল থাকিবে-একটি জীবন বীষার 
ব্যবসায় নিয়ন্রণের অন্য ও অপরটি সাধারণ 


বীমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য । তিনজন সরকার 


মনোনীত প্রতিনিধি ও কয়েকজন বীমা প্রতি- 
নিধিদের নিয়া & কাউন্সিল গঠিত হইবে । 
ওঁ কাউন্সিল এদেশে যী! ব্যবসায়ের কার্য্যধার! 
সমিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুসঙ্গত নিয়ম ও নীতি গড়িয়া 
তুলিবেন। এদেশে জীবন বীমা কোম্পানীলমূছের 


|] 


+ 
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খরচপত্র গ্ভাষ্য স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা সম্পর্কে 
প্র কাউন্সিলের উপর বিশেষ দায়িত্বভার স্তস্ত 
হইবে | দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গতি 
ও অস্তাস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ও কাউন্সিল 
প্রতি বৎসরের হিসাবে বীমা কোম্পানীর সঙ্গত 
 খরচপত্রের সর্বোচ্চ ছার স্থির করিয়া দিবেন। 
সমস্ত কোম্পানীকে এ ছার নানিয়া চলিতে বলা 
হইবে । ফোন কোম্পানীর ক্ষেক্জে উছার ব্যতিক্রম 
দেখা গেলে কাউন্সিল সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ 
চাহিবেন। সন্তোষজনক কৈকিয়ৎ না পাওয়া 
গেলে এবং কোন কোম্পানী ক্রমাগত কাউ- 
*ন্িলের নির্দেশ অমান্ত করিয়া চলিলে সে বিষয় 
কণ্টোলার জেনারেলের গোচরীভূত করা 
৯" | এ অফিসার তখন লে সম্পর্কে প্রতি- 
কাঁরমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট' হুইবেন। 
স্থায়ীভাবে বীম! কোম্পানীর খরচের হার স্থির 
করিয়া দেওয়ার বদলে সমস্ত বীনা কোম্পানীর 
প্রতিনিধিমূলক একটি প্রতিষ্ঠানের মারফতে 
এইভাবে ব্যয়ের হার স্কাষ্যস্তরে সীমাবদ্ধ রাখার 
চেষ্টা আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের 
অভিতাধকত্বে ও সুনির্দ্দেশে তারতীয় বীমা 
ব্যবগায়ের সর্বাদীণ উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা। 
জীবন বীম! কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও 
হস্তান্তর সম্পর্কে প্রচলিত বীমা আইনে বিশেষ 
৮ কোন বিধিনিষেধ অত্তর্ভক্ত হয় ই ইহাতে 
যুদ্ধে যাময়ে এদেশে কতিপয় শ্রেণীর! ব্যবসারী 
টাকার জোরে কোন কোন বীমা কোম্পানীর 
বেশীর তাগ শেয়ার কিনিয়া লওয়ার ও এই- 
তাৰে কর্তৃত্ব পাইয়া বীমা তছবিলের অর্থ নিয়া 
ঝুকিদারী কাজ কারবার চালাইবার ম্থযোগ 


পাইয়াছিলেন। কতকগুলি ব্যাঙ্ক কোম্পানীর 


এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ও ঝোঁক দেখাইয়া- 
ছিল। এখন যদিও সেই ঝোক অনেকটা 
স্তিমিত হইয়াছে তথাপি ষে কোন সময়ে সেইরূপ 
অনিষ্টকর কার্ধ্যধারা নূতন করিয়া আত্ম প্রকাশ 
৯ করিবার আশঙ্কা আছে। জীবন বীম! কোম্পাঃ 
'নীর অধিকাংশ শেয়ার হস্তগত করিয়া মুষ্টিমেয় 


ব্যবসায়ী বা ব্যাঞ্চ কোম্পানী উহার উপর কর্তৃত্ব 


বিস্তারের স্যোগ পাইবে ইছা পলিসি-গ্রাহকদের 

স্বার্থের দিক হইতে মোটেই বাঞ্ছনীয় নছে। 

কাজেই বীমা কোম্পানীনমৃহ্েরে তিত্তি সুদ ও 
২ 


বীম! তহবিলের অর্থ নিরাপদ রাধিবার জন্ত 
গবর্ণমেন্ট নৃশতন বীমা সংশোধক বিলে শেয়ার 
বিক্রয় সম্পর্কে কৃতকঞ্চলি বিধিনিষেধ ছুড়িয়া 
দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রচলিত বীনা 
আইনের ৬নং ধারার সহিত কয়েকটি উপধারা 
যোগ করিবার নির্দেশ দিয়া তাহাতে বলা 
হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি কোন বীমা 
কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চাহিলে কি উদ্দেশ্যে 








ই সি পি 
কণ্ডিট মৃ 


/ 
[রি প্রস্তুত হয়। গোড়া থেকে শেষ পথ্য [ 
গর এগুলি এক অবিচ্ছিন্ন ও শ্বরং চালত 


ও কাহার জগ্ত এ শেয়ার কেনা হইতেছে 
তঘিষয়ে ক্রেতাকে একটি ঘোষণা প্রদান করিতে 


'হইবে। সেই ঘোষণা সন্তোষজনক মনে না 


হইলে কোন বীমা কোম্পানী শেয়ার হস্তান্তরে 
অমুমতি দিবেন ন।1 কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি 
ব্যতীত ভবিষ্যতে কোন বীমা কোম্পানীর 
শতকরা & ভাগের বেশী আদায়ী মূলধন কাহারও 
নামে রেজেছ্রীকৃত হইতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক 







প্রশালীতে নির্ষ্িত। এমনকি ইলেক্ট্রো- £ . 
ওয়েন্ডি-এর কাজ পর্যন্ত এ একই | 
প্রণালীর অভ্তভূপ্ত। তাঁর ফলে কখনো | 
এদের ওগ্ষনের তাক্সতম্য ঘটে না এবং 
| বরণের ঘনতা সর্বদাই সমান থাকে। 
| প্রত্যেকটি কত্িটই বিক্রয়ের পূর্ব্বে | 
কঠোররপে পরীক্ষিত হয় এবং বে 
কোনে! অবস্থাতেই অভ্যস্তরস্থ কেব্ল্‌ | 
ও বৈদ্যুতিক . তারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
স্রক্ষিত ও কার্যকরী ' রাখে । 
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কোম্পানী ও দাদন কোম্পানীপমূহের ক্ষেত্রে 
ওঁ হার শতকর1 ২] ভাগে সীমাবদ্ধ রাখিতে 


হইবে (কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্ট অবশ্য এই ক্ষেত্রেও 


প্রয়োজন বুঝিয়া বেশী শেয়ার রাখা সম্পর্কে 
বিশেষ অমুমতি প্রদান করিতে পারিবেন )। 
তাহা ছাড়া কোন বীমা কোম্পানী কোন-ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর বিক্রীত শেয়ারের শতকরা হ ভাগের 
বেশী কিনিতে পারিবে না বলিয়াও প্রস্তাব কর! 


শিল্পপণ্যের উৎপাদন রর বার 


সেন্ট্রাল এডভাইসরী কাঁউন্সিল অব 
ইত্তা্রীজের বৈঠকে ' এদেশে শিল্প পণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যে হুইটি, প্রস্তাব গৃহীত 
: হইয়াছিল গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে আমরা 
তাহা নিয়া আলোচনা করিয়াছি । বিভিন্ন 
শিল্পের অবস্থা ও সমন্তা সম্পর্কে তদন্ত করিবার 
জন্তু ওয়ার্কিং পার্টি বাঁ কার্ধ্যকরী সংসদ 
গঠন করা এবং অভ্যাবস্তরকীয় শিল্প পণ্যের 


যোগান বাড়ানোর অন্ত ১৯৫০ লালের হিসাবে. 


প্রধান” প্রধান শিল্পের সর্কোচ্চ উৎপাদন হার 
বাধিয়! দেওয়া--ছুইটিই খুব সঙ্গত প্রস্তাব বলিয়া 
আমর! বর্ণনা করিয়াছি । সুখের বিষয় সর্দার 
প্যাটেলের নেতৃত্বে ভারত গবর্ণমেন্ট ও ছুই 
প্রস্তাবই অচিরে কাধ্যকরী কর! সম্পর্কে 
মনোযোগী হুইয়াছেন। ১৯৫০ সালের অন্ত 


১৩টি শিল্পের সর্বোচ্চ উৎপাদন হার স্থির করিয়া! . 


গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই তাছা সকলেয় অবগতির 
জন্য প্রকাশ করিকাছেন। শিল্পের নাম ও 
. নির্ধারিত সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাপ 
হইতেছে এই-_ কয়লা ৩ কোটী ১০ লক্ষ টন, 
ইম্পাত ১০ লক্ষ টন, চিনি ১২ লক্ষ' টন, 
লালফিউরিক এলিভ ১০ লক্ষ উন, বস্ত্র (সিলের) 
৪৫০ কোটা গঞ্জ, সুপারফশফেটস্‌ ৫০ হাজার 
টন, কাগন্দ ও পীল্পবোর্ড ১ লক্ষ ১০ছাঞ্জার টন, 
রিফ্রেক্টরিদ ২ লক্ষ ২৫ হাজার-টন, কাচ 
১ লক্ষ টন, এনুমিনিয়াম ৩ হাজার ৫০০ টস, 
সাইকেল টায়ার ও টিউব ৬০ লক্ষটি, 
মোটর টায়ার ও টিউৰ ১০ লক্ষটি, ডিসেল 
ইঞ্জিন ৩ হাজারটি ও নুয়াসার ১" কোটি 


আর্থিক জগৎ 


"[ ২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





সর্ষোচ্চে যে 
"সম্ভবপর সে তুলনায় ১৯৪৮ সালে অনেক 


হইয়াছে। বীমা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ও 
ব্যাক কোম্পানীর শেয়ারে বীমা প্রতিষ্ঠানের 
অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে এই শ্রেণীর বিধিনিষেধ 
বলবৎ করিবার প্রস্তাব আমরা সময়োচিত ও 
সঙ্গত ষলিয়াই মনে-করি। বীমা কোম্পানীয় 
মালিকানা ও কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় লোকের হাতে 
হত্তাত্তরিত হওয়া ও কোম্পানীর তহবিল কোন- 





রূপ ঝুকিদারী কাজ কারবারে নিয়োজিত হওয়া 


“বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প কারখানায় 


পণ্য উৎপাদন কর! 


গ্যালন। 


ক্ষেত্রেই কম পণ্য .উৎপাদিত হুইয়াছে।' ১৯৪৯ 
সালে উৎপাদন আরও নামিয়া যাওয়ার লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে । গবর্ণমেপ্ট ১৯৫০ সালের পরদ্ধ 
সৰ্ব্বোচ্চ উৎপাদন, হার বাঁধিয়া দ্রিতে গিয়া 
সে অবস্থা বিচার করিয়াছেন। প্রকৃত উৎপাদন 
ক্ষমতা সম্পর্কে নর রাধিয়া সকল শ্রেণীর শিল্প 
কারখানায় ১৯৪৮ লালের তুলনায় ১৯৫০ সালে 
উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ 


দিয়াছেন। 'দেশের কয়লা কোম্পানীসমূছের, 


পক্ষে সর্বোচ্চ ৩ কোটী টন কয়লা উৎপাদন 
সম্ভবপর | ১৯৫০ সালের হিসাবে দেশে সেই 
স্থলে '৩: কোটী -১০ লক্গ টন কয়লা উত্তোলন 
করিতে বলা হইয়াছে। উহাতে কয়লা 
উত্তোলনের কাজ সম্প্রদারণের জঙ্য নূতন খনি 
খনন: ও নূতন সাজ সরঞ্জাম বসানোর সঙ্কল্প 
ভারত গবর্ণমেশ্টের রহিয়াছে বলিয়া বুঝা 
যাইতেছে। ১৯৫০ সালের জপন্ত বিভিন্ন পণ্যের 
যে সর্ধবোচ্চ উৎপাদন হার বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে সকল শিল্পা পরিচালকই দেশের 
কল্যাণে সেইরূপ বেশী হারে পণ্য উৎপাদনে 
আস্তরিকতাবে মনোযোগী হইবেন বলিয়া 
আমরা আশা ধরি। 


শিল্পের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট 
ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে শিল্পপণ্যোর 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে হুসন্কলিত হুইয়াছেন। 
এন্ত তাহার! কেবল ১৯৫০ লালের হিলাবে 
বিতিন্ন শিল্পের সর্কোচ্চ উৎপাদন হার বাধিয়া 


বীম! ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে মোটেই 
পরিপোবক নহে। এইরূপ সুযোগ অব্যাহত 
থাকিলে তাহাতে পলিসি-গ্রাহছকদের ক্ষতি 
ঘটিবার আশঙ্কা 'আছে। গবর্ণমেন্ট এই শ্রেণীর 
ছুর্নীতি ও তজ্জনিত ক্ষতি বন্ধ করিবার জঙ্ 
নূতন বীমা! আইন সংশোধক বিলে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রন্তাৰ করিয়াছেন, ইছা 
সুখের বিষয়। 


দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, শিল্প প্রসারের 
যাবতীয় অন্তরায় দূর করিতেও সচেষ্ট 
ছইয়াছেন। ওয়াকিং পার্টি বা কার্য্যকরী 


.লংসদ গঠন করিয়! প্রধান প্রধান শিল্পের অবস্থ! 


ও সমন্তা সম্পর্কে খোআখবর লওয়া হুইবে। 
এন্নপ পার্টি বা সংসদ কাঁচামালের যোগান 
বৃদ্ধি সম্পর্কে, উৎপাদন খরচ হাস সম্পর্কে এবং 
উৎপন্ন পণ্যের মান উন্নীত কর! সম্পর্কে যে সব 
নিৰ্দ্দেশ দিবেন যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা কার্যে 
পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। সকল কারখানা 
শিল্পের জন্তই কয়লা প্রয়োজন । সেই কয়লার 
মূল্য হাস সম্পর্কে ইতিমধ্যেই পবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। এই মূল্য হাসের ফলে 
সকল শ্রেণীর শিল্পকাঁরখানাই উপকৃত হইবে ও 
তাহাদের উৎপাদন খরচ কিছুটা ভ্রাপ পাইবে 
বলিয়া আশা কর! যায়। উপযুক্ত কার্যকরী 
মূলধনের অতাবে যেসব শিল্পকারখানার কাজ 
সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর হইতেছে না সেই 
সমস্ত কারথানার পরিচালকদিগকে ইগ্ডাহ্ীয়াল 


, ফিনান্স কর্পোরেশন হইতে যথাসম্ভব অর্থ 


সাহাষ্য দেওয়া হইবে । যে সব খড় কারখানার 
অন্ত বেশী পরিমাপে নৃতন কার্য্যকযী মূলধন 
প্রয়োজ্রন সরকারী রাঁজকোধ হইতে যথাসম্ভব 
উহাপ্রিগকে খপ দিয়া সাহায্য করা হইষে। 
বাংলার ষ্টীল কর্পোরেশন যাহাতে ইম্পতের 


রর 


রঙ 


উৎপাদন সাড়ে চারি লক্ষ টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি)? 


করিতে পারে সেনা এই কোম্পানীকে 
গবর্ণমেপ্ট ৫ কোটি টাকা খপ দিবেন বলিয়া 
ঘেবণা করিয়াছেন। ছোট. শিল্পকে অর্থ 


সাহাব্য প্রদান করা ইত্ডাহ্রীয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ভারত 


টা 


২৮শৈ নবেশ্বর, ১৯৪৯] ' আর্থিক জগৎ | ; 





প্রগতির পথে | 
নিন্ঞি সার-তৈরীর কারখানা 





খীণ্ডস্তের ফলন বাডলেই খান্থাভভাব থেকে 
ভাবতবর্ধ সত্যিকার মুক্তিলা করতে পাবে। যে 

সব সার দিলে অমির উব্ধবতা বাড়ে ও অপর্যাপ্ত 
পরিমাণে ফসল হয়, সালফেট অব এমোনিবা তার 
মধ্যে অন্কতম। সার*তৈরীর এই বিরাট কারখানাটি 
শাড়ে উঠলে দৈনিক এখানে ১*** টন ক'রে মেই 
সালফেট অব এমোনিযা তৈরী হবে। | 


হাজার হাজার টন ভাবতীয় ইস্পাতের সাহায্যে 
গড়ে উঠছে এই বিশাল কারখানা, এবং 
ভবিষ্যতেও সার প্রস্তুত ও পরিবেশনের প্রত্যেকটি 


WII. 
পর্য্যাগ্নে বিভিন্ন আকারে ইস্পাত হবে এই মহান | 
টি হব 


টাটা আযবন এণ্ড টল কোং লিঃ, হেড সৈল্স্‌ অফিস: ২৩বি, নেতাজী সুভাষ বোড, কলিকাতা 








৫৫৯ 


৫৫২ 





লরকার কর্তৃক শাসিত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন ছোট 
শিল্প গেজন্য যাহাতে মূলধনের অভাবে 
অসুবিধায় না পড়ে সেঅন্য এ অঞ্চলের ছোট 
শিল্পকে € বৎসর কাল বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাক] 
করিয়া খশ ও সাবপিভি (অর্থ সাহায্য ) দেওয়া 
স্থির হইয়াছে । যে সব শিল্পের মূলধন ৫০ 
' হাজার টাকার কম সে সমস্তই এীলাহাষ্য 
পাওয়ার অধিকারী হইবে।, সর্ক্বোচ্চে এক 
একজন আবেদনকারীকে ১০ হাতার টাকা খপ 
দেওয়া হুইবে। শিল্পের জঙ্ক যে মূলধন নিয়োগ 
করা হইয়াছে সাবসিভি প্রদানের মাত্রা তাহার 
শতকরা ২৫ ভাগে সীমাবদ্ধ রাখা হুইবে। 
শর্বরা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত গবর্ণমেপ্ট . 
এই শিল্পকে বিশেষ হুবিধাদানের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন । দেশের চিনির কলসমূছে ১৯৪৮-৪৯ 
সালের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ লালে যে বাড়তি 
চিনি উৎপন্ন হইবে তাহার, উপর গবর্ণমেপ্ট 
কোন উৎপাদন শুঙ্ক আদায় করিবেন না বলিয়া 
জানাইয়াছেন। শর্করা শিল্পকে এই বিশেষ 
হ্ুবিধাদান সম্পর্কে আমরা অন্ত একটি নিবন্ধে 
আলোচনা করিয়াছি। কেবল ফাকা কথায় 
উৎদাহদানের চেষ্টা লা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
যেভাবে বিভিন্ন শিল্পকে কার্ধ্যকরী সাহায্য 
প্রদানে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে ভারতে 
শিল্প ব্যবসায়ের স্থায়ী উন্নতি দেখা যাইবে 
বলিয়| আমর! আশ! করিতেছি। | 


পাট ও তুলার জ্রমি 

পাকিস্থান হইতে ভারতে পাট ও তুলার 
আমদানী বন্ধ হওয়ায় তারতে চটশিল্ল ও বন্দ 
শিল্পের অসুবিধার কারণ দেখা দিয়াছে । এই 
ছুইটি কাচামাল সম্পর্কে দেশকে আত্মনির্ভরশীল 
না করিতে পারিলে চটকল ও কাপড়ের কলের 
কাজ ঠিক ঠিক ভাবে চালু রাখা কঠিন হুইয়া 
দীড়াইবে। চট ও বস্ত্রের রপ্তানী হাস পাইয়া 
সেদিক দিয়াও দেশের যথেষ্ট ক্ষতি ঘটিবে। 
কাজেই ভারত গবর্ণমেন্ট ছুই বখুসর মধ্যে 
- ভারতের প্রয়োজনীয় পাট ও তুলা এদেশেই 
উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। সেল্ভন্ক দরকার বোধে খান্ত 
ফসলের জমি কিছু কমাইয়া পাট ও তুলার চাষ 
বাড়াইতে তাঁহার! পশ্চাৎপদ হইবেন না 
ঘলিয়াও .ঘোধণা করিয়াছেন। কিন্তু দেশে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





খান্তশন্তের চাহিদ! অনুপাতে উহার উৎপাদন 
এখনও যেরূপ কম তাহাতে খাস্তশন্তের জমি 
এইভাবে হাস করা কতদুর সঙ্গত হইবে সে 
বিষয়ে কোন কোন মহলে দ্বিধা সক্কোচের 
কারণ দীড়াইয়াছে। মানুষের জীবনে খানের 
প্রয়োজন সবচেয়ে অপরিহার্য্য। ভারতে 
খান্তশন্তের উরযুক্তরূপ যোগান না থাকায় 
ইতিপূর্বে দেশে ছুতিক্ষ ঘটিয়া বহুলোকের 
প্রাণহানি ঘটিয়াছে। বর্তমানেও অনেফ লোককে 


উপযুক্ত পরিমাণ খাতের অভাবে নিদারুণ ছুঃখ ' 


দুর্দশা ভোগ করিভে হুইতেছে। দেশের 
লোকের খাতের অভাব পূরণের অন্ত বাহির 
হইতে খাত আমদানী করা যায় সত্য .কিন্ত 
তাহার ঝকমারি কম নছে। বিশেষ যুদ্ধের 
সময়ে আমদানীর সুযোগ একেবারে বন্ধ হুইয়া 
যাইতে পারে।: এই অবস্থায় পাট ও তুলার 
দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল করার 
আগ্রছাতিশয্যে খাদ্যের দিক দিয়া দেশকে 
আত্মনির্ভরশীল করিবার কাজ পিছাইয়া দেওয়া 
কতদূর সঙ্গত হুইবে সেব্ষিয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। খাস্ধশন্তের জমি কমাইয়া 
পাট ও তুলার চাষ বাড়ানো সম্পর্কে তারত 
সরকারের পরিকল্পনা প্রথম বাঁধা পাইয়াছে 
বোম্বাই প্রদেশে । ভারত সরকার বোম্বাই 
সরকারকে তুলার চাষ বুদ্ধি করিতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। তদুত্তরে বোদাইয়ের কৃষি মন্ত্রী 
জানাইয়াছেন যে, খান্তশগ্তের চাষ ফমাইরা 
তুলার চাষ বর্তমানের ২২ লক্ষ একরের স্থলে 
আরও বৃদ্ধি করা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে 
ফরেন না। তিনি ধলিয়াছেন, ভারত সরকার 
বোদাইকে বাহিয় হইতে যে খাস্তশন্ত যোগাইয়া 
আপিতেছেন তাহার পরিমাণ উপযুক্তরনপ বুদ্ধি 
কয়] সম্পর্কে যদি উহারা কথা দেন তবেই 
বোম্বাই সরকার খাত্যশস্তের জমি কমাইয়া তুলার 
জমি বাড়াইতে পারেন, নতুবা নহে। 
বোধাইয়ের কৃষি মন্ত্রীর এই জবাব, অযৌক্তিক 
নছে। লোকের প্রয়োজনীয় খাড যোগাইতে 
না পারিলে সেজগ্ত বোষাই গবর্ণমেপ্টকে 
সাধারণের নিকট জবাবদিহী হইতে হুইবে। 
কাজেই অতিরিক্ত খান্ত যোগাঁনো সম্পর্কে ভারত 
সরকারের প্রতিশ্রুতি না পাইয়া তাঁহারা 
খাভশস্তের জমি হাস করিতে পারেন না । এই 
ভযন্থায় কোন ঘাটতি প্রদেশকে পাট বা তুলার 


জঙ্ক খাতের জমি হাস করিতে বলার আগে 
প্রয়োক্ষল,.মত এ প্রদেশে অতিরিক্ত থাস্বশন্ত' 
যোগানো কতদূর »স্তবপর তান তারত 
গবর্ণষেণ্টকে অবশ্তই বিবেচন! করিয়া দেখিতে 
হইবে। বাহির হইতে কি পরিমাপ খাতশন্ত 
ভারত গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ কৰিতে পারিবেন 
তাহার যেখানে নিশ্চয়তা নাই সেখানে 
আমাদের মতে থাটতি প্রদেশ সমূহকে অচিরেই 
খাতের অমি হাস করিতে বলা অঙ্থচিত। পাট 
ও তুলার চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে খাদ্যের দিক দিয়] 
উদ্ধত প্রদেশ সমূহেই বেশী করিয়া জোর দিতে 
হইবে । পতিত জমি সংস্কার করিয়া তাহা এ 
কাজে ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
কেবল জমি বাঁড়াইবার উপর জোর না দিয়া একর 


প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টকে 


মনোযোগী হইতে হইবে । 


মানা গবর্ণমেপ্ট যে জমিদাঙ্ী উচ্ছেদ 
আইন প্রবর্তন করিয়াছেন তদমুসারে মোট 
১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ক্গতিপূরণ দিয়া 
২ হাজার ৮০০টি জমিদারী ও ৩ হাজার .৫০০টি 
ইনাম সম্পত্তি সরকারী ভাবে খাস করিয়া লওয়া 
হইবে। ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে নিয়ম ও 
রাঁতি কি হইবে তাহার একটি খসড়া সম্প্রতি 
মান্দা গবর্ণমেপ্ট মান্রাদ ব্যবস্থাপক সভার 
পেশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে £-- 
(১) ষেসব জমিদানীর নিট বাৎসরিক আয় 
৩ হাজার টাকা পর্যন্ত লমিদারদিগকে সেই সব 
'জমিদারীর-ক্ষতিপূরণ একপজে ও নগদে পরিশোধ 
করা হইবে। (২) যে সব জমিদারীর বাৎসরিক 
নিট আয় ৩ হাজার টাকার উপর সেই সব 
শুনিদারীর ক্ষতিপূরণ মাপিকদিগকে বার্ষিক 
কিস্তিতে দেওয়া হইবে। তবে কিস্তির সংখ্যা 
কোন অবস্থায় ৫টির অধিক হুইবে না। (৩) যে 
কিপ্তির টাকা পাওনা থাকিবে তাহার উপর 
জমিদাররা শতফর! ৩ টাকা হারে সুদ পাইবেন | 
(8) অনিদ্নায়ীসনূহের মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে 
তদন্ত পরিচালনার অস্ত ট্রাইবুনেল বসানো 
হইবে । গপবর্ণমেপ্ট ট্রাইবুনেলের কাছে? 
ক্ষতিপূরণের টাকা জম! দিবেন। ট্রাইবুনেল 
প্রকৃত মালিকদের ভিতর তাহা ' বন্টন 
করিবেন। ৃ * 


চ 
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এই দিয়মাবলী আলোচন! প্রসঙ্গে মাদ্রাজ 
ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সদন্ত এরূপ মন্তব্য 
করেন যে, ক্ষতিপূরণের টাকা নগদ হিসাবে 
গুদান করার ব্যবস্থা হওয়ার তাছ দেশে 
ইনফ্লেশনের তীব্রতা . বৃদ্ধি করিবে। ভারত 
গবর্ণমেন্টের অমুস্থত ইনফ্লেশন প্রতিরোধক 
ব্যবস্থা উহ দ্বারা কতক পরিমাণে বানচাল 
হইয়া যাইবে! কাজেই ক্ষতিপূরণ হিসাবে 
আপাততঃ জমিদারদিগকে বড বা সরকারী খত 
দেওয়াই সঙগত। ইহার উত্তরে মাদ্রাজ 
সরফারের রাদ্রস্বশচিব জানান যে,, নগদ টাক! 
না সরকারী খত দিয়া জমিদারদের ক্ষতিপূরণ 
প্রধান কয়া সঙ্গত তদ্বিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের 
সহিত মাদ্রাল্ গবর্ণষেণ্টের আলোচনা হুইয়াছে। 


সেই আলোচনার পর গবর্ণমেণ্ট নগদ ছিসাবে 


ক্ষতিপূরণ প্রদান করাই সমীচীন বলিয়! সাব্যস্ত 
করিয়াছেন। জরীপ ও তদন্ত কার্য্য সমাধা 
করিয়া ক্রমে ক্রমে নগদ টাক! দিয়া অমিদারী 
সমূহ কিনিয়া লওয়া হইলে তাহাতে ইনফ্লেশন 
বাড়িবে না ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর 
তাহার বিরূপ চাপ পড়িবে না বলিয়া মাত্রা 
গবর্ণমেণ্টের ধারণ! | জমিদারদিগফে নগদ 
টাকায় ক্ষতিপূরণ গ্রাদান সম্পর্কে মাদ্রাজ গবর্ণ- 
মেণ্টের ও সাফাই আমাদের নিকট খুব যুক্তিযুক্ত 
খলিয়া মনে হয় না । মাপ্রাপ গবর্ণমেণ্টের অর্থ- 
সঙ্গতি থাক্ষিলে তাহারা ক্ষতিপূরণের টাকা 
নগদ প্রদান করুন তাহাতে আমাদের আপত্তির 
কোন কারণ নাই। কিন্ত ও বাবদ ১৫ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা এক বৎসরে বা কয়েক বৎসর 
মধ্যে নিয়োগ করিতে গেলে তাহাতে মাত্রা 
সরকারের রাজকোষের উপর যে যথেষ্ট টান 
পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই | হয়ত জমিদারী 
খাসের অন্ত অন্য অনেক জনফ্ল্যাণমূলক 
পরিকল্পনা তাহাদিগকে পরিছার করিতে বা 
স্থগিত রাখিতে হইবে । এই কারণে জমিদার- 
দের সমস্ত পাওনা নগদ টাকায় শোধ লা করিয়া 
ছোট জধিদারদের পাঁওনার লমস্তটা নগদে ও 
বড় জমিদারদের পাওনা কতকাঁংশ নগদে ও 


' কতকাংশ সরকারী বণ্ড বা খত দিয়! পরিশোধ 


করাই আমাদের মতে শ্রেয়। ইহাতে অচিরে 
সমস্ত পাওনা] শোধ না করিয়াও জমিদারী 
সমূহ সরকারে খাস করিয়া, জওয়! যাইতে 
পারে । জমিদারী খালের অভ প্রাদেশিক 
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গব্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘটিবার ও 
তাহাদের পক্ষে অদ্য সব জ্রনকল্যাণমূলক পরি- 
কল্পনা পরিহার করিবার কোন কারণ দীডাইবে 
না! মাদ্রাজের রাজস্ব সচিব নগদ টাকায় 
জমিদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফলে দেশে 


, ইনফ্লেশনের মাত্রা বাঁড়িবে না বলিয়া উক্তি 


করিয়াছেন । কিন্ধু ইহা সত্য নছে। জমিদারী 
ক্রয় বাবদ ১৫1১৬ কোটি টাকা নিয়োগ করিলে 
তাহাতে যে এক শ্রেণীর লোকের হাতে অর্থের 
যোগান বুদ্ধি করিবে এবং তাহা! যে পণ্যমূল্য 
চড়া থাকিবার পক্ষে সহায়ক হইবে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। জযিদারীর ক্ষতিপূরণ 
নগদ হিসাবে পরিশোধ না করিয়া এ অঙ্ক 
ভযিদারদিগকে অন্ততঃ কতকাংশের জগ্ক বণ্ড 
প্রদানের ব্যবস্থা হইলে আপাততঃ এর শ্রেণীর 
লোকদের হাতে বেশী টাকা সঞ্চারিত হইবার 
ও দেশে ইনফ্লেশনের তীব্রতা বাড়িবার আশঙ্কা 
দীড়াইত না। 


বস্ত্র শিলের সঙ্কট দূর করার চেষ্ঠা 


গত কয়েক মাস যাষৎ বোম্বাই ও’ 
আমেদাবাদে কাপড়ের কল বন্ধের এক 
শোচনীয় গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে । দেশের 
গবর্ণমেপ্ট যেস্থলে অত্যাবন্তকীয় জিনিষপত্রের 
উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে বেশী রকম খৎস্থক্য 
প্রকাশ করিতেছেন সেস্থলে কাপড়ের কল বন্ধ 
হইয়া বস্ত্রের উৎপাদন নামিয়া যাওয়া খুবই 
পরিতাপের বিষয়! তাঁরত গবর্ণষেপ্ট মূল 
কারণ সম্পর্কে খোদ্দ-ধবর লইয়া এ সম্পর্কে 
সমুচিত গ্রতিকারোপায্ বিধান করিবেন বলিয়া 
শিল্প সচিব ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রথম 
হইতেই বলিয়া আঙসিতেছেন। কিন্তু এরূপ 
টা নটি Lt সযুচিত টিভির 


মিলটি 


এ পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। যাহা 
হউক, ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সমন্তা সমাধানে 
গা লাগান নাই, বোষ্বাই গবণমেণ্ট আজ লে. 
সমস্তা সমাধানে উদ্ভোগী হইয়াছেন । বোম্বাইয়ে 
বর্তমানে ১২টি কাপডের কলের কাজ সম্পূর্ণতঃ 
বন্ধ আছে। ২৪টি কাপড়ের কলের কাজ শুধু 
অংশতঃ চালু আছে। ১৯টি কাপডের ফলের 
কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া 
গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। বন্তা শিল্পের কাজ 
এইভাবে ক্রমে ক্রমে অচল হওয়ার যোগাড় 
দেখিয়া বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট খুবই আশঙ্ষিত 
হইয়াছেল। তাঁহারা ষে তথ্য সংগ্রহ. 
করিয়াছেন তাহাতে মূলতঃ তিনটি কারণে 
বোম্বাইয়ে মিল বন্ধের এই শোচনীয় পরিস্থিতি 
সুষ্টি হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা । প্রথমতঃ 
উৎপন্ন কাপড় অবিক্রীত থাকিয়া যাওয়ায় 
কতকগুলি কল অচল হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 
পুরানো যন্ত্রপাতি লইয়া বস্ত্র উৎপাদন লাত- 
জনক নহে বলিয়া কিছুলংখ্যক পরিচালক 
মিলের কাদ বন্ধ রাখিয়াচছ্ছেন। তৃতীয়ত: 
পরিচালকদের ক্রটি বিচ্যুতি ছেতুও কতকগুলি 
কাপড়ের কলের-কাজ বন্ধ হইয়াছে। এইভাবে 
প্রকৃত কারণ অবধারণ করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট 
তাহা যথাসম্ভব দুর করা সম্পর্কে মনোযোগী 
হইয়াছেন। বিভিন্ন কলের গুদামে মহত 
অবিক্রীত কাপড় বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা 
করিতেছেন। পরিচালনার ক্রটি-ব্চ্যুতির অপ্ত 
শোলাপুরে একটি মিলের কাজ বদ্ধ হইয়াছে 
জানিয়া গবর্ণমেপ্ট সেই মিলের কাল চালু 
করিবার জন্তু নিগ্রেয়া একজন কন্ট্রোলার বা 
পরিচালক নিয়োগ করিয়াছেন। আরও 


লিও? মিল চারি করার জন্ ঠা: 


সোদপুর : | লিঃ 


২৩, হরচন্দ্ মির সীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত৷ 
মিলের স্থান সোদপুর, ৪ পরুগণা 


করিবার 
আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হুইতেছে। 


মেনা্স” ডি ০উল্কুমউ্ীইভলভন. লিনও 
সেক্রেটারীজ এ্যাগু ৯৫ i 
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কন্ট্রোলার নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া 
প্রকাশ। বস্ত্র শিল্পের সঙ্কট দূর করা সম্পর্কে 
“বোষ্বাই গবর্মেণ্টের এই সুসফ্কলিত প্রয়াস 
আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 


বিশ্বের থান সমস্ত! 


যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশপমূহে কবির পুনর্গঠনের জন্ত 
এবং খাস্তাভাবক্রিষ্ট দেশসমূছে খাত সরবরাহের 
সুব্যবস্থা করিবার অন্ত সম্মিলিত ভ্রাতি প্রতি- 
ানের, অধীনে-একটি ফুড এণ্ড এগ্রিক্কালচারেল 
অর্গেনাইজেসন বা খাত ও কবি সংসদ গঠন করা 
হইয়াছিল। সম্প্রতি এ সংসদের বাধিক 
সম্মেলনে উহার কর্মচিবদের তরফ হইতে যে 
রিপোর্ট পেশ কর! হইয়াছে তাঁহার একটি মন্তব্য 
দেখিয়া অনেক আশাবাদীরই আশা ভঙ্গ হইবে। 
ওঁ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পর 
ছুনিয়ায় চিনি, চর্ষিজাতীয় খান, মাছ, ফল, 
তরিতরকারি, গব্যদ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্তু তাহাতেও 
সাধারণ ভাবে সমগ্র মানব সযাভের হুখ- 
স্বাচ্ছন্য বাড়ে নাই। দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ 
লোকের জীবন যাত্রায় মান' উন্নয়নে এই 
উৎপাদন বৃদ্ধির কোন লহায়তা পাওয়া যায় 
নাই। অঙুয়ত দেশলমূহের শোকের] তাহাদের 
পূর্বপুরুষদের মত কম থান্য খাইয়া'ও কম বস্ত্র 
পরিয়া জীবধনধারণ ক্রিতেছে। যাহাঁদের 
জীবনযাত্রার মান পূর্ব হইতে উন্নত, খাত্তের 
. যোগান বৃদ্ধির ফলে তাহারা আরও অধিকতর 
সুখ-স্বাচ্ছন্য ভোগ করিতেছে । যাহার] পুর্ব 
হইতে দুঃস্থ ও খাগ্তাতাবরিই বর্তমানে তাহাদের 
অভাব অনটন নূতন করিয়! বাড়িয়া চলিয়াছে। 
উহাদের জীবনযাত্রার মান আরও নিমনত্তরে 
নামিয়্া বাইতেছে। 
সম্মিলিত আাতির খাত ও কৃষি সংসদের এই 
রিপোর্ট জগতের দুঃস্থ ও অন্নাতাবরিষ্ট জন- 
সাধারণের ছুঃখ ছুর্দিশ] মোচন সম্পর্কে তাহাদের 
শোচনীয় ব্যর্থতাই প্রমাণ করিতেছে। স্থায়ী 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক 
সহযোগিতার অনুন্নত ও অভাবক্লিষ্ট অঞ্চলের 
লোকদের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধানের সঙ্কল্প 
নিয়া অনেকগুলি জাতি মিলিয়া যুদ্ধের পর 
সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
প্রতিষ্ঠানের খাত ও কৃষি সংসদের রিপোর্ট 


৮ 





হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, পারস্পরিক 
সাহায্যের সে ভরসা শুধু মাষুলী সঙ্কল্প বাক্যই 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছ্ে। কতকগুলি দেশ 


রপ্তানীযোগ্য খাত বিপুল পরিমাণে উৎপাদন 
করা সত্ত্বেও তাহা অতাবরিষ্ট দেশগুলির জচ্য 
উদ্নার ভাবে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে না): 


যে থাস্ত রপ্তানী করা হইতেছে ব্যাপক অভাব 


অনটনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্ত 
খরিদ্দারদের নিকট হইতে চড়া মুল্য আদায় 
করা হুইতেছে। ক্রমাগত বেশী থাগ্তশন্ত উৎপর' 


হইতে থাকিলে তাহার ফলে মুল্য পড়িয়া! 


যাইবে আশঙ্কায় সম্প্রতি কয়েকটি উদ্ধত্ত দেশ 


খান্ভশত্তের উৎপাদন হালে উচ্ভোগী হুইয়াছে। 


'সন্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের ফুড এণ্ড এগ্রি- 


কালচারেল অর্গেনাইজেসন উদ্ধৃত দেশসমূহের 
উ্.সব ধরণের ব্যবসাদারী ও মুনাফা বৃত্তি বন্ধ 
করিয়া ছুঃস্ক মানব সমাজের জঙ্য খাঁ বণ্টনের 
সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এ প্রতিষ্ঠান 
খাভ বণ্টনের সুব্যবস্থা করিবেন কি, যেসব 
বড় বড় দেশ ইউ এন ও, এফ এ ও প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের মূল সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক উহাদের 


বোনে দিটচৃয়্যাল 
লাইফ এসিওরে্গ সোসাইটি 
লিমিটেড 


স্থাপিত-_১৮৭১ 
কত্জ্তিল্লী ত্র এণ্ড হজ 


চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা। 


মধ্যে কোন কোন দেশ পর্য্যন্ত খাত নিয়! 
যুনাফাবৃত্তির কারসা'জি করিতে ছাড়িতেছে না। 
ফলে শাস্তি; মৈত্রী ও দুর্ঘতি যোচনেয় বড় বড় 
বুলি সত্বেও জগতে হুঃখ-দারিজ্য ও অনাহারের 
হাহাকার বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থার 


. প্রতিকার করিতে হইলে জাতিগত ভণ্ডামি ও 


ব্যবসাদ রি আগে বন্ধ করিতে হইবে। 


- চিনির উৎপাদন ব্বদ্ধির চেঃ 


১৯৪৮-৪৯ সালের মরগুমে দেশের চিনির 
কলসমূছে কম চিনি উৎপন্ন হওয়ায় দেশে এই 
জিনিষটির ছুশ্রাপ্যতা ও ছুর্দ,ল্যতা ঘটিয়াছে। 
এই অবস্থার সম্যক প্রতিকার করিতে হইলে 
১৯৪৪-৫০ সালের নূতন মরগুমে চিনির কল- 
সমূহে বেশী চিনি উৎপাদন করা খুবই 
দরকার | ১৯৪৮-৪৯ লালের মরগুমে চিনির 
কলসমূছে ১০ লক্ষ'ৎ€ হাজার টন চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে। তারত গবর্ণনেণ্ট সেস্থলে ১৯৪৯-৫০ 
গালে কলওয়ালাদিগকে উৎপাদন বাড়াইয়া| ১২ 
লক্ষ টন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কেবল 
নির্দেশ ও ছিতোপদেশে কা হইবে ন! জানিয় 
গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি চিনির কলগুলিকে একটা 
সুবিধা দানেরও সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহারা 
স্থির করিয়াছেন ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনার 
১৯৪৯-৫০ .লালে বিভিন্ন চিনির কলে যে 
অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত;হইবে তাহার উপর 
হইতে সর্কারীভাবে কোন.উৎপাদন শুদ্ধ আদায় 
করা হইবে ন! । ইহার অর্থ-চিনির কলে উৎপন্ন 


অতিরিক্ত চিনির উপয় কলওয়ালার! কিছুটা , 


বেশী মুনাফার সুযোগ পাইবে। এই ধরণের 
সুযোগ দেওয়া, হইলে ১৯৪৯-৫০ সালে এদেশে 
বেশী চিনি উৎপাঁদনে কলওয়ালাদের তৎপরতা 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা ম্ভায়তঃই আশা 
করিতে পারি। 

তবে অতিরিক্ত মুনাফার সুবিধা দিয়া 
এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে শিল্পপতিদের 
সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা খুব প্রীতিকর 
বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। 
তারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভতাই 
প্যাটেল গত সপ্তাহে দিল্লীতে দেশের বড় বড় 
চিনির কলের , মালিকদের লহিত চিনির 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেল। 
সেই আলোচনার ফলেই সর্দার প্যাটেলের 
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কিনে, প্রতিমাসে মাত্র 





) 
ট্যাবলেটের চিন 
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চার আনারও কম খরচে আপনার প্রত্যেক কর্ম্ম- 
চারীকে ‘প্যালুড়িন’ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। 


৫৬৪ 





০৩ প্র্যামের ট্যাবলেট 


- এখন পাওয়া যাচ্ছে 






আর্ক জগৎ 





হেগডিয়া) লিমিটেড 
কলিকাতা-_-বোহ্বাই--মাদ্রাজ 
কোচীন--নয়াদি্লী--কানপুর 
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নির্দেশে শর্করা শিল্পকে নূতন সুবিধা দেওয়ার 
ব্যবস্থা হইতেছে । উৎপাদন শুল্ক প্রদানের 
দায় ছইতে রেছাই দিলে চিনির ফলগুলি চিলির 
উৎপাদন বাড়াইতে উৎসাহিত হইবে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ইছাতে ও শুক্কের দফায় ভারত 
শরকারের আয় সীমাষদ্ধ হইয়া পড়িবে। এই 
ভাবে সরকারী রাজ মকুব করিয়া শর্করা 
শিল্পকে বিশেষ সুবিধা দানের প্রয়োজনীয়তা 
বর্তমান ক্ষেত্রে কতটুকু তাহাই বিবেচ্য । ইক্ষুর 
মূল্য, চিনির উৎপাদনের ব্যয় ও কল মালিকদের 
সঙ্গত লাত সবকিছু বিষ্চেল] করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
এই মরশুমে চিনির গ্লাষ্য মূল্য ( কলের প্রাপ্য ) 
মণকরণ ২৮৪৯ আনা! ধার্য করিয়াছেন। ইহাতে 
সন্তষ্ট না হইয়া কলমাঁলিকরা অতিরিক্ত সুযোগ 
সুবিধা দাৰী করিতে আরস্ত করিয়াছেন | মুল্য 
না বাঁড়াইলে কিংবা অন্ক ধরণের মুবিধা না 


ধ 


গত মার্চ পর্য্যস্ত এফ বৎসরে ভারত জল, 
স্থল. ও বিমানপথে পাকিস্থান হইতে একুনে 
১০৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী করে এবং. ও বসবে তারত 
উপরোক্ত বিভিন্ন পথে পাকিস্থানে ৭৪ কোটি 
১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী করে। “ফলে 


পাক-ভারত বাণিজ্যে তারতের নিকট 
পাকিস্থানের ৩১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা 
পাওনা হয়। উভয় দেশের বাণিজ্যে 


ভারতের ঘাটতি হুয় বলিয়া পাকিস্থানের দিক 
হইতে ভারতীয় . টাকার চাহিদ] পূর্ণভাবে 
মিটিলেও ভারতের দিক হইতে পাকিস্থানের 
টাকার চাহিদা পূরণ হইতে ৩১ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকা বাকী থাফে। অর্থ! বাজারে ভারতীয় 
টাকার তুলনায় পাকিস্থানের টাকার চাহিদা 
অনেক বেশী দাড়ায় । এই জোরেই পাকিস্থান ' 
উদার ১০০ টাকা তারতের ১৪৪ টাকার সমান 
বলিয়া সাব্যস্ত করে। যাঁহাহছউক *পাকিস্থানু 
উহার টাকান উপরোক্ত ছার নির্ধারিত করিলেও 
কার্ধ্যতঃ বাজারে ভারতের ১০৪ কি ১০৫ 
টাকা পাকিস্থানের ১০০ টাকার সহিত বিনিময় 
হুইতেছে। উহার একটা কারণ সম্প্রতি জানা 
গিদ্রাছে। ভারত সরকার হইতে প্রকাশিত 


' আর্থিক জগৎ 


পাইলে তাহারা উৎপাদন বাড়ানো ' সম্পর্কে, 


উৎসাহ বোধ করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। 
ইঠা আর যাই হউক দেশের প্রতি উহাদের 
কর্তব্যজ্ঞানের পরিচায়ক লহে। উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে দেশের উৎকঠা ও গবর্ণমেণ্টের 
রকান্তিক আগ্রহ আানিয়াই উহার! বিশেষ সুবিধা 


চাহিতেছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট সে কথা জানিয়াও' 


যেভাবে চিনির কলওয়ালাদিগকে কলের 


উৎপন্ন অতিরিক্ত চিনি সম্পর্কে শুষ্ক মকুষের , 


ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহাতে 


এদেশে চিনির ফলওয়ালাদিগের মুলাফাবৃত্তির 
প্রশ্রয় দেওয়া হুইবে সন্দেহ নাই। 


পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার . 
ওয়াশিংটন সহরে অধ্যাপক বিনয় 
লরকারের আকদ্সিক পরলোকগমনের সংবাদে 
আমর! অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম । বাল] দেশে 


নানাকথা 


বিবরণে দেখা যায় যে, চলতি সরকারী বৎসরের 
ভুলাই পর্য্যন্ত ৪ মাসে তারতের সহিত বাণিজ্যে 
পাকিস্থানের উদ্ব শত তো হয়ই নাই__পরন্ধ এই 
কয়মাঁসে ভারতের লহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের 
৩ কোটি ₹ লক্ষ ৬৪২ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। 
আগষ্ট হইতে বর্তমান সময় পর্ধ্যস্ত উভয় দেশের 
বাণিজোর হিলাব এখনও জানা যায় নাই। 
তবে ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে মুদ্রামূল্য 
সম্পর্কিত পরিস্থিতির জন্ভ ভারত পাকিস্থান 
হইতে পাট, তুলা, গম, চামড়া, সুপারি ইত্যাদি 
ক্রয় করা যে ভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং 
পক্ষান্তরে পাকিস্থান বাধ্য হইয়া তারত হইতে 
যেতাবে কয়লা, ইম্পাত, দেশলাই, উত্তিজ্জ মৃত, 
সাবান, মলল্লা, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি ক্রয় 
করিতেছে তাহাতে উহা বেশ মনে করা যাইতে 
পারে যে, জুলাইয়ের পরেও তাঁরতের সন্ত 
বাণিজ্যে পাকিস্থানের ঘাটতি হইতেছে । এই 
অবস্থা যদি আরও কিছুদিন বলবৎ থাকে তাহা 
হইলে অদুরভবিষ্যতে ভারতীয় টাকার তুলনায় 


পাকিস্থানের টাকার মূল্য বেশী থাকা দুরে, 


থাকুক উহ! ভারতীয় টাকার তুলনায় কম হইতে 
পারে। এই জন্ভই ভারত সরকার সরকারী 
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বর্তমানে যে কয়জন অনগ্তসাধারণ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি আছেন অধ্যাপক বিনয় সরকার 
তাহার মধ্যে অগ্ভতম ছিলেন। রাঞ্জনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে 
তাহার অন্গপাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ছাঞ্জাবস্থা 
হইতেই তিনি জাতীয় সংগ্রামে ঝাপাইয়া 


পড়েন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি 


তাহার জাতীয়তাবোধকে অন্গুর্ রাঁখিয়াছিলেন 1 
যে কোন ব্যক্তি তীহার ব্যক্তিগত সম্পর্কে 
আপিয়াছেন তিনিই জানেন যে, তাঁহার মত 
অমায়িক, নিরভিমানী ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তি সচরাচর 
দেখা যায় ন! | আমর! অধ্যাপক সরকারের এই 
অকালমৃত্যুকে পশ্চিম বাঙ্গলার এক অপূরণীয় 
ক্ষতি বলিয়া মনে করি। অধ্যাপক $ সরকারের 
সহধর্মিণী ও একমাত্র ক্চাকে আমরা আমাঁদের- 
আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


স্বীকার না করিয়া উভয় দেশের লেনদেনের 
সমষ্টিগত প্রভাবে পাকিস্থানের টাকার যে 
বাঞ্জার মৃল্য দাড়ায় তাহার প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, বর্তমানে এই বাজার মুল্য হইতেছে 
পাকিস্থানের ১০০ টাকা ভারতের ১৪৪ কি 
টাকার সমান। ভবিষ্যতে যদি 
পাকিস্থানের ১০০ টাকা ভারতের ৯৫1৯৬ টাকার 
সমান দীড়ায় তাহা হইলে উহাতে বিদ্ষয়ের 
কিছু হুইবে না। 


১০৫ 


স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তারতের 
সর্ধরর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের অন্ত বিপুল 
উৎসাহ উদ্ভমের সৃষ্টি হইয়াছিল! প্রথমে কথা 
হইয়াছিল যে, জমিদারী খাস করিতে ক্ষতিপূরণ 
ছিলাবে যে টাকা দিতে হইবে তাহা নগদ না 
দিয়া তাহার ব্দণে অমিদারগণকে নিদিষ্ট সুদের. 
এবং নির্দিষ্ট সময় অস্তে আসল টাকা পরিশোধের 
সর্ভে সরকারী সিকিউরিটি দেওয়া হইবে। 
কিন্ত জমিদারগণকে সরকারী পিকিউরিটি দ্বারা 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া দেশের প্রচলিত আইনের 
বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হওয়াতে এবং ভারতের 


তাবে পাকিস্থানী টাকার কোন বিনিময় হার; অধিকাংশ প্রদেশের পক্ষে নগদ টাক! দিয়া 
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ক্ষতিপূরণ দেওয়া! অসম্ভব প্রতিপর হওয়াতে 
উপরোক্ত ধরণের উৎসাহে অনেকটা ভাটা পড়ে। 
উহা সত্বেও ভারতের কতকগুলি প্রদেশ এই 
বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে লাই | মাদ্রাজে জমিদারী 
খাসের গুগ্ক একটি আইন পাশ করিয়া তাহার 
বলে উক্ত প্রদেশের সমস্ত জমিদারী খাস করা 
হইয়াছে। মাদ্রাজ পরকার নিজেদের অর্থ- 
সঙ্গতি হইতেই জমিদারদের ক্ষতিপূরণের টাকা 
প্রধান করিবেন স্থির করিয়াছেন। সংযুক্ত 
প্রদেশে গবর্ণমেন্ট এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া 
গ্রজাগণকে ১৫ বৎসরের খাজানার সমপরিমাণ 
টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট দাখিল ' করিয়া অমিন 
উপর উছার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার 
'দিয়াছেন। উহার ফলে ইতিমধ্যেই প্রল্াগণ 
গবর্ণমেন্টের নিকট ২ কোটি টাকা জমা দিয়াছে 


এবং আগামী মে মাসের মধ্যে এইভাবে ৬০ 
কোটি টাকা জম! হৰে বলিয়া গবর্ণমেন্ট আশা 


করিতেছেন। ফলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণের 
ভম্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে গবর্ণমেন্টের বেগ 
পাইতে হইবে ন! বলিয়। মনে হইতেছে! 
বিহার গবর্ণমেন্ট অগ্ত পদ্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
উহার! অমিদারী খাশের দিকে দা গিয়া বিহার 
ষ্টেট ম্যানেজমেন্ট অব এষ্টেটল এই নামে একটি 
আইন পাশ করিয়া উহার বলে উক্ত প্রদেশের 
জমিদারীগুলির পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ 
করিতেছেন। উক্ত আইনে জমিদারগণের 
কোন ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা নাই--তবে 
আইনে বিধান দেওয়! হইয়াছে যে, জধিদায়ীর 
আয় হইতে একটা অংশ জমিদারদের ভরণ- 
পোষণের জন্তু দেওয়া হইবে । কাজেই উহার! 
এক ঢিলে তুই পাখী মারিয়াছেন-_ 
অমিদারগণকে ক্ষত্তিপূরপও দিতে হুইবে না এবং 
জমিদারীও গবর্ণমেন্টের শুস্বাবধানে আলিবে। 

দুঃখের বিবয়--এই ব্যাপারে . মারা, 
সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারে ষেতাবে কাজ অগ্রসর 


হইয়াছে সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কিছুই হুর 


নাই। 


এই বিষয়ে অবিভক্ত বাংলার অপর 


৮ অংশ পূর্বববঙ্গে যতটা কাজ অগ্রসর হুইয়াছে 


পশ্চিমবঙ্গে তাহ1ও হয় নাই। গবর্ণমেপ্ট এই 
বিষয়ে এখন পর্য্যস্ত কোন আইনের থলড়া 
পর্য্যন্ত প্রস্তুত করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ খানের 
ব্যাপারে বাছিরের উপর এত অধিক নির্ভরশীল 


৩ 


ষে, এই প্রদেশের প্রত্যেক ইঞ্চি অমি আবাদে 
আসা গ্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে এই 


প্রদেশের প্রত্যেক ইঞ্চি মি হইতে যাহাতে 
সর্বাধিক পরিমাণ খান্তশহ্য'ও অন্তান্ত থান্ডদ্রব) 
উৎপন্ন হইতে পারে .তৎপক্ষেও ব্যবস্থা হওয়া 
আবশ্যক । ভমিদারী এথার উচ্ছেদ করিয়া 
দেশের সমগ্র আবাদী জমিতে চাষীকে মাঁলিকান! 
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কমলালেবু -- লাইন -- লেবু- |} 
আমের স্কোয়াস -- জ্যাম ও জেলী 
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স্বত্ব না দিলে এই উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ 
হইতে পারে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে 
সচেতন আছেন বলিয়া কোন শ্রামাপই পাওয়া 
যাইতেছে না! ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, নূতন 
শাসনতন্ত্র অন্রযায়ী আগামী সাধারণ নির্বাচন 
পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে গদী আঁকড়াইয়। থাকা » 
ছাড়া উহাদের আর কোন কর্তব্য আছে বলিয়া 
উহার] মনে করিতেছেন না। দেশের জন- 
সাধারণের স্বার্থের দিক হইতে উছাকে একটা 
চূড়াত্তব্ূপ বিপদজনক অবস্থা ছাড়া আর কি 
বলা যাইতে পারে? 

ভারতে বর্তমানে যেসৰ সাইকেল নির্ধাণের 
কারখানা আছে তাহাতে রৎসরে ৭০ 
ভাজারের বেশী সাইকেল প্রস্তুত হয় না। 
এই সব সাইকেলেরও অনেক অংশ বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হয়। অথচ 
ভারতে বৎসরে ৫. লক্ষ সাইকেলের দরকার 
এবং এই চাহিদা দিন দিন বন্ধিত হুইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় বিদেশী সাইকেলের উপর উচ্চ 
হারে শুন্ধ বপাইয়া ভারতের লাইকেল 
কোম্পানীগুলির মুখ চাহিয়া যদি বলিয়া! থাকিতে 
হয় তাহা হইলে ভারতবাসীকে ' সাইকেলের 
অন্ত কতদিন পর্যন্ত যে ছিগুণ মূল্য দিতে হইবে 
এবং এই ব্যাপারে ভারতের পক্ষে স্বাবধী 
হইতে কতদিন যে সময় লাগিবে তাহ! 
অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় ভাষত সরকার 
ইংলণ্ডের র্যালে, বি এস এ এবং টিউব ইনতেষ্ট- 
মেণ্ট কোম্পানী নামক তিনটি শুবিধ]াত 
সাইকেল নির্মাতা কোম্পানীফে ভারতে আসিয় 
সাইকেল নির্দাপের কারখানা স্থাপনের যে 
সুযোগ দিয়াছেন তাহা উহাদের পক্ষে খুবই 
দুরদশিতামুলক এবং ভনবল্যাণের অমুকুল কাজ 
হইয়াছে। ভারতে এই তিনটি বিদেশী কোম্পানীর 
ব্যবসার ফলে আপাততঃ অনেক টাকা বিদেশে 
চলিয়া বাইবে সন্দেহ নাই। বিদেশ হইতে 
সাইকেল আমন্গানীর জ্তও তারতের বছ টাকা 
বিদেশে চলিয়া যাইতেছে । বিস্তু উক্ত তিনটি 
কোম্পানী*উহ্বাদের সহিত সর্ভ অঙুসারে আগামী 
১০ বৎসর কালের মধ্যে যখন ভারতীয়পণকে 
সাইকেলের সমস্ত প্রকার অংশ প্রস্তুত করিবার 
জন্ত শিক্ষিত করিয়া তুলিষে এবং যখন এই লব 
বিদেশী কোম্পানীর সাহায্য গ্রহণ আর আবশ্যক 


৫৫৮ 


হইবে না তখন ভারতের যে বিপুল পরিমাণ 
লাভ হুইবে তাছার তুলনায় আপাততঃ ১* বৎসর 
কাল পর্যন্ত বিদেশীকফে যে টাকাটা দিতে 
হইবে তাহ! নগণ্য মাত্র । এ কথা কেবল 
সাইকেল শিল্প সম্পর্কে নহে---অদ্য সমস্ত শিল্প 
২ সম্পর্কেও উহা সত্য । ভারতবাসী বর্তমানে 
শিল্পেরনাম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে । এক্ষণে 
বিদেশী মূলধন ও বিদেশী কারিগরের সাহাষ্যে 
যদি ভারতে শিল্পের প্রতিষ্ঠা না কর! হয় এবং 
শিল্পের জঙ্ক ভার5 যে যৎসামাস্ত মূলধন ও 
কারিগরী জ্ঞান রহিয়াছে তাহার উপর যদি 
নির্ভর করিয়া থাক! হয় তাহ! হইলে ভারতকে 
শিল্পের ব্যাপারে জগতের উন্নত দেশগুলির 
সমকক্ষ হইতে অন্ততঃ আরও €* বৎসরকাল 
অপেক্ষা 'কবিতে হইবে । আর গবর্ণষেপ্ট যদি 
এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে গ্রস্ততও থাকেন 
তাহ! হইলেও দেশের ' জনসাধারণ এতদিন 
পর্য্যন্ত অন্ন, বন্ধ, যানবাহন, বাসগৃহ ইত্যাদির 
প্রতীক্ষায় নিশ্েষ্টতাবে গবর্ণমেন্টের মুখের 
দিকে চাহিয়া থাকিবে লা. 
বহু ঘটা করিয়া ভিছাপাপট্উষে লিন্ধিয়ার 
আহা নির্মাণের কারথানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। ইতিপূৰ্বে এই কারখানা হইতে তিন- 


খানা জাহাদ জলে ভালান হুইয়াছে। সম্প্রতি - 


আন! গেল যে, কারখানার চতুর্থ জাহাজ 
প্জলপঙ্বী্র নির্খাণকার্ধ্য শেষ হওয়ার লে 
সঙ্গে আগামী মাস হইতে কারখানার কাজ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইবে। তারতের পক্ষে উহা 
এক্ট! বড় রকম ছুংলংবাদ। কারখানা বন্ধ হওয়ার 
কারণ এই যে, কারখানায় নিম্সিত ৮ ছাজার 
টনের এক 'একখান! জাহাজ নির্মাণ করিতে 
৩০1৩৫ লক্ষ টাক] খরচ পড়িতেছে অথচ এই 
ধরণের এক' একখানা জাহাজ বিদেশ হইতে 
২০২২ লক্ষ টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়। 
যেখানে জাহাজের খোল ছাড়া আর প্রায় সমস্ত 
শ্িনিষই বিদেশ হুইতে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে 
হয় এবং যেখানে জাহাজ নির্খাপের একটা 
কারখানা পরিচালনা করিবার যত* কারিগরী 
বিস্তার অভাব খুব বেশী লেখানে জাহাজ 
নির্ঘাণে এত অধিক ব্যয় পড়া স্বাভাবিক । 
কিন্ত বিষয়টা, কেবল লাভক্ষতির দিক-হুইতে 
বিচাৰ্য্য নহে। জআহাঞ্জ কেবল এক একটা 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





দেশের অত্যাবস্তকীয় পণ্যব্রব্য আমদানী এবং 
দেশ হইতে অনাবশ্তক পণ্যদ্রয্যের রণানীর 
অন্তই. অপরিছার্যয নহে যুদ্ধবিগ্রহজনিত 
বিপদের সময়ে পণ্যবাহী ও যোদ্ধা জাহাজের 
প্রয়োজনও অপরিহার্য । স্থতরাং এই ব্যাপাৰে 
পরমুখাপেক্ষিতা, অত্যধিক বিপদজনক এবং 
প্রথম অবস্থায় ক্ষতি দিয়া হইলেও ভারতকে 
এই ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে হুইবে। কিন্ত 
এত ক্ষতি দেওয়া গিন্ধিশ্ন কোম্পানীর হত 
বৃহৎ কোম্পানীর পক্ষেও সম্ভবপর নহে। এন্ত 
গবর্ণমেপ্টের পৃষ্টপোষকতা অত্যাবস্তক | আমরা 
আশা করিতেছি যে, সিদ্ধিার কারখানা বদ্ধ 
হইবার পূর্বেই গবর্ণষেন্ট এই ব্যাপারে 
সাহাযোর জগ্ভ অগ্রশর হইবেন। গবর্ণমেন্ট 
যদি সিদ্ধিয়াকে সাছাযা করিয়। এই কারখান! 
চালু রাখা সঙ্গত যনে না করেন তাহা হইলে 
উচ্থারা নিজেরাও নিজেদের সম্পত্তি ছিসাবে 
এই কারখানার পরিচালনাতার গ্রহণ করিতে 
পারেন! তাহা সম্ভৰ না হইলে এল্রন্ত বিদেশীর 
সাহাযাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। মোটের 
উপর যে তাবে হউক ভারতকে জাহাজ 
শিল্পের গ্লাধ একটী মৌলিক শিল্পে স্ব প্রতিষ্ঠ 
হইতে হইবে । : 

সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের খান্ত ও কৃষি প্রতি- 
ানের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ নগিশ ভভ এবং 


“ডেপুটী ডিরেক্টর সার হার্বা্ট ব্রেভলী উভয়েই 


ইতিপূর্বে এরূপ অভিযোগ করেন যে, জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে জগতের অধিবাসীদের জন খাত্- 
দ্রব্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও পৃথিবীর 
যে সব দেশে খাস্ত উত্বত্ত হয় সেই সব দেশ 
রপ্তানীযোগ্য খাভদ্রব্যের মূল্য বুদ্ধির অঙ্ক নিজ 
নিজ দেশে খাভদ্রব্যের উৎপাদন ফমাইয়া 
দিতেছে । এই সম্পর্কে বিশেষতাবে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের নান উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, উক্ত 
দেশ উহাদের গম উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা 
১৫ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে । এরূপ অবস্থার 
খান্ত ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের বা্খিক সভায় গত 
হংশে নবেম্বর তারিখে আমেরিকার খ্ধেসিভে্ট 
ম্যান যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রপিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, সমগ্র 
জগতের অধিবাসীর মধ্যে যদি সহযোগিতা 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা. হইলে সকল দেশের জদ্যই 


পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খান্ত উৎপন্ন হইয়া জগতের 
অধিবাসীদের উন্নততর খাদ্ব, দীর্ঘজীবন এবং 
ন্থধস্বাচ্ছন্যলাভ হইতে পারে। তিনি বলেন 
যে) এ দিক দিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে 
জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা রহিয়াছে আমেরিকা 
তাহা প্রদান করিতে কার্পণ্য করিবে না। এই 
সম্পর্কে তিনি জগতে উৎপন্ন থাগ্তদ্রব্যের 
যথোপযুক্তভাবে বণ্টনের কথাও উল্লেখ করেন। 
প্রেসিডেন্ট টুর ম্যানের এই উক্তি আগতের 
অধিবাসীদের পক্ষে একটা সুগংবাদ সন্দেছ 
নাই। বর্তযানে সমগ্র জপতে যে আবাদধোগ্য 
জমি আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র জমিতে 
চাষাবাদ হইতেছে এবং উহ্নার মধ্যেও অধিকাংশ 
জমিতে মান্ধাতার আমলের পদ্থায় চাষাবাদ 
হইতেছে বিধায় উহ! জগতের খান সমস্ত! 
সমাধানে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য করিতেছে 
না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের , অপরিমিত, 


অর্থ ও কারিগরী বিস্তার সাহাযো জগতে 


বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসের যদি ব্যবস্থা 
ছয় এবং জগতের আবাদী জমির পরিমাণ 
যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অনায়াসে স্বল্প 
সময়ের মধ্যে জগতের খাগ্ভ সমন্তার সমাধান 
হইতে পারে। জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী ও কারিগরী বিদ্যাসম্পর দেশের 
কর্ণধার হিসাবে প্রেসিভেপ্ট. ট্র,ম)ান জগৎ- 
বাসীকে এই আহ্বালই প্রদান করিয়াছেন। 
বিগত বুদ্ধের সময়ে ভারতবাপীর অশীম 
স্বার্থত্যাপের ফলে ভারতের ছিমাবে ইংলণ্ডে 
যে আড়াই হাজার কোটা টাকার সমপরিমাণ 
ষ্টালিং মন্ধুদ হইয়াছিল তাছা হইতে ইংলণ্ডের 
বিবিধ প্রকার পাওনা কাটিয়া লইবার পর 


তারতের হিসাৰে ১৬:১৭ শত কোটী টাকার 


সমপরিমাণ ষ্টালেং মন্ভুদ্- থাকে এবং ভারত 
বিভাগের পর উহা ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
বিভক্ত হুয়। ভারত উহার পাওনা হইতে 
কয়েক শত কোটি টাকা ইতিমধ্যে খরচ 


করিয়াছে এবং এখনও ইংলণ্ডের নিকট ভারতের 


| 
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রহিয়াছে! ইতিপূর্বে ইংলগ্ডের রক্ষণশীল 
দলের পাওাগণ ভারতকে উহার প্রাপ্য টাকা 
হইতে বঞ্চিত ৰুরিধার কোন চেষ্টার বাকী 
রাখেন নাই--যদিও এই পর্যন্ত উহাদের এই 


তি 


¥ 


২৮শৈ নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


৫৫৯ 





অপচেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্ত 
ভারতকে উহার প্রাপ্য টাকা হইতে বঞ্চিত 
করিবার যড়যন্ত্র এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। 
ইতিমধ্যে গত ১৮ই নবেম্বর তারিখে ইংলগ্ডের 
বার্সিংহাম পোষ্ট পত্রে এই মর্শ্মে একটি 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে. যে, পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের নিকট ইংলণ্ডের যে ৩২৩ কোটি 
৩০ লক্ষ পাউণ্ড ‘যুদ্ধ খণ' ছিল তাহার মধ্যে 
ইংলণ্ড ৬৬ কোটি পাউণ্ড খশ শোধ করিয়াছে 


বটে। কিন্তু এই খণ ইংলণ্ডের পক্ষে এখনও 
একটা! ছূর্বহ বোবা হইয়া আছে। উহা মকুব 
করিয়া দিবার জগ্ত আমেরিকার তরফ হইতেও 
একট! চাপ পড়িতেছে। এঅস্য অদূর ভবিষ্যতে 
বুটাশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভজ দেশগুলির প্রধান 
মন্ত্রীদের অথবা অর্থ মন্ত্রীদের একটি বৈঠক 
হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।, বান্িংহাম 


পোষ্টের এই নস্তব্যের পর বুটাশ পার্পামেপ্টের 


শ্রযিকদলতূক্ত সদন্ত মিঃ এইচ ডেভিগ এর্নপ 


মন্তব্য করিয়াছেন বে, ইংলও উহার যুন্ধপ্প 
অন্বীকার করিতে চাহে না বটে তবে যুদ্ধের 
বোঝা যাহাতে সাম্াল্্যভুজ সকল দেশের উপর 
সমভাবে পতিত হয় তাহাই ইংলগ্ডের 
অভিপ্রায় । এই বিষয়ে সাত্রাঙ্াতুক্ত দেশগুলির 
সহযোগিতা একাস্ত আবশ্যক। বার্শিংহা 
পোষ্টের প্রদত্ত উপরোক্ত সংবাদ এবং শ্রমিক সদস্য 
মিঃ ভেভিসের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে হাওয়া 
কোনদিকে বছিতেছে তাহা হৃদয়ঙম করা যায়। 


আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


_ গ্রীল কর্পোরেশনকে খণদান-ভারত 
সরকার টপ কর্পোরেশন অব বেঙ্গলকে ৫ কোটী 
টাকা খপ হিসাবে প্রদান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। উহার মধ্যে চলতি সরকারী 
বৎসরেই ২ কোটী টাকা দেওয়া হইবে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের কারখানায় বৎসরে ২ লক্ষ টন 
ইস্পাত প্রস্তুত ছয়। উপরোক্ত খণের সাহায্যে 
এই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বৎসরে ৪1 লক্ষ টন 
কর! সম্ভব হুইবে। এহলে উল্লেখযোগ্য যে, 
তারতে বৎসরে ২০ হইতে ২৫ লক্ষ টন 
ইস্পীতের প্রয়োজন--অথচ ভারতের সমস্ত 
ইস্পাতের কারথানায় বর্তমানে বৎসরে ১* লক্ষ 
টনের বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হয় না। 

জাপানের সহিত ষ্টালিং অঞ্চলের 
বাণিজ্য-_-ইংলগ্র, ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশসমূহ, 
ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজ্িল্যাণ্ড ও দক্ষিণ 
আফ্রিকা-_এই কয়টি ষ্টালিং দেশের সহিত 
জাপানের একটি বাপি চুক্তি হইয়াছ্ছে। উক্ত 
চুক্তি অমুমারে ১৯৫০ পালের জুন পর্য্যস্ত এক 
বৎসরকাল সময়ের মধ্যে উপরোক্ত দেশগুলি 
জাপান হইতে ৪ কোটী ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের 
মালপত্র আমদানী করিবে এবং উহার বদলে 
জাপান এইসব দেশ হইভে € কোটা ৫০ লক্ষ 
পাউণ্ড মৃদ্যের মালপত্র ক্রয় করিবে । জাপান 
প্রধানতঃ থাত্যশন্ত, তুলা, পশম, অপরিশোধিত 
লৌহ, রবার, লবণ, কেরোসিন, চামড়া ও ট্যান 
করার সরঞ্জাম ক্রয় করিবে এবং কাপড়, 
কলবজা, টিনে ভর্তি মাছ, কাঠ, ধাতুক্রব্য, 
বৈদ্যুতিক দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মাটির জিনিষ 
ও কাচের জিনিষ বিক্রয় করিবে। 


এবং 
/ 


ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য__ভাঁরত 
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণে প্রকাশ যে, 
স্থল, অল ও বিষানপথে ভারত হইতে 
পাকিস্থানে গত এপ্রিল মাসে ৫ কোটা ৪২ লক্ষ 
১১ ছাঞ্জার ৩৬০ টাকার, মে মাসে ৫ ফোটী ৭০ 
লক্ষ ২৭ হাজার ৮২৪ টাকার, জুন মাসে 
৩ কোটা ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৪৫ টাফার 
এবং" জুলাই মাসে ৩ কোটী € লক্ষ ৫৬ 
হারার ১৫১ টাকার মালপত্র রপ্তানী 
হইয়াছে । পক্ষান্তরে পাকিস্থান হইতে 
ভারতে এপ্রিল মানে € কোটী ৪ লক্ষ ৬১ 
হাপার ২১২ টাকার, মে মাসে ৪ কোটা ৪৯ 
লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৮৩ টাকার, জুন মাসে ৩ 
কোটী ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৪৫ টাকার 
জুলাই মাসে ৩ কোটী ১৪ লক্ষ 
৭৪ হাজার ৩ শত .টাকার এবং জুলাই 
মাসে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪১৬ 
টাকার মালপত্র আমদানী হুইয়াছে। ভারত 
হইতে পাকিস্থানে প্রধানতঃ কয়লা, দড়ি, 
রাসায়নিক দ্রব্য) ওঁষধ, ফল, তরিতক়কারি, 
লৌহুনিশ্লিত দ্রব্য, কাচ ও কাঁচের প্রিনিষ, 
চামড়া, দেশলাই, লোহ ও ইম্পাত, অগ্ভাপ্ত 
ধাতুনির্থিত দ্রব্য, উদ্ভিজ্জ ত্বত, লবণ, বীজ, 
সাবান, যশল্লা, চা, কার্পাস সুতা ও বস্ত্র, পাটের 
সত! ও চট, কাচা তামাক ও তামাক হুইতে 
প্রস্তুত দ্রব্য এবং জুতা রপ্তানী হয়। পক্ষান্তরে 
পাকিস্থান হইতে ভারতে পিমেন্ট, টাটকা ও 
শুকনা ফল, তরিতরকারি, মাছ, কাচ! চামড়া, 


তুলার বীজ, সুপারি, তুলা ও তুলার ছাট এবং 
পাট আমদানী হইয়া থাকে। 


ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি-_-ভারত 
সরকার এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ভারতের 
যে সব চিনির কলে ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনায় 
১৯৪৯-৫০ লালে বেশী চিনি উৎপর হইবে সেই 
সব চিনির কলকে অতিরিক্ত হিসাবে উৎপন্ন 
চিনির উপর উৎপাদন শুদ্ধ হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া হইবে। গবর্ণষে্ট পক্ষ হইতে চিনির 
কলগুলিকে গত বৎসরের তুলনায় আরও আগে 
কলে কাজ করিবার অস্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
এই নির্দেশের ফলে সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারের 
অনেক কলে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ 
আরম্ভ হইবে আশা করা যাইতেছে । চলতি 
বৎসরে ভারতের সমস্ত কলে যাহাতে ১১ লক্ষ 
টন চিনি উৎপন্ন হয় তজ্ডন্ত তোড়জোড় করা! 
হইতেছে। এম্বলে উল্লেখযোগ্য যে, চিনির 
মরশুম আসম বিধায় এক্ষণে গুড়ের মূল্য 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাগ পাইয়াছে। 

সংযুক্ত প্রদেশে মূত্তন বিশ্ববিষ্ভালয়__ 
লক্ষৌয়ের নিকটে রুড়কিতে টমগন কলে অব 
ইঞ্জিনিয়ারিং নামে যে কলে আছে তাহার 
একশত বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উক্ত 
কলেদকে একটি বিশ্ববিভ্তালয়ে পরিণত করা 
হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু উদ্বোধন- 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এন্ত সংযুক্ত 
প্রদেশের আইন সভা, কর্তৃক পূর্বেই একটি 
আইন পাশ হইয়াছিল। এখন হইতে এই 
বিশ্ববিগ্তালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্তার যে 
ডিগ্রী দেওয়া হইবে তাহা বিদেশী বিশ্ববিত্তালয় 
কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রীর লমমর্য্যাদাগম্পন্ন বলিয়া 
গণ্য হইবে। রি 


৫৬০ রা | 





চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিনের কারখান।-- 
আসাঁনসোলের নিকট চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে 
রেলের ইঞ্জিন নির্মাণের জঙ্ক যে কারখানা 
স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে কলকজ্জ! 
সাইবার ব্যাপারে তদারক করিবার জন্ত এবং 
ভারতীয় কারিগরগপকে শিক্ষাদানের আঅগ্ধ 
বিশেষজ্ঞ পয়বরাহ সম্পর্কে ৪ জন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ 
ভারতে আপিয়া পৌছিয়াছেন। উহাদের নেতা 
হিসাবে আনিয়াছেন ইংলণ্ডের ইঞ্জিন নির্মাতা 
কোম্পানীগমূছের প্রতিনিধি সভার সভাপতি 
মিঃ জে ভি ভপান। উক্ত কারখানাঁতে মোট- 
মাট ১৪ হাজার টন ওজনের কলকজা বমিবে, 
উহার জগ্ ব্যয় হইবে ১৪ কোটা টাকা এবং 
এই কার্থানাতে প্রতি বৎসর ১২০টা রেলের 
ইঞ্জিন ও ৫৩টি বয়লার নির্মিত হইবে । ১৯৫১ 
সালের মধ্যেই এই কারখানার নির্দিত ইঞ্জিন 
কাজে লাগান যাইবে আশা করা যাইতেছে। 

ভারতে মনিঅর্ভার বিলির ব্যবস্থা 
বিগত ১৯শে তারিখ হইতে মুদ্রা বিনিময় বিভ্রাট 
উপস্থিত ছইবার-পূর্কে পাকিস্থান হইতে ধাছার! 
' ডাকে টাকা যনিঅর্ভার করিয়াছিলেন তাহাদের 
টাকা ভারতে বিলি হওয়া বন্ধ ছিল। বর্তমানে 
ভারত সরকার মনিঅর্ভার প্রাপকদের সুবিধার 
বচ্চ স্থির করিয়াছেন যে, এ লব মনিঅর্ভার 


গ্রাপকের কাছে বিলি করা হুইবে। বিলির 


সময়ে পাকিস্থান হইতে প্রেরিত প্রতি এক 
টাকার বদলে ভারতের এক টাক) দেওয়া 
হইখে। | 

মাদ্রাজে জমিদারীর ক্ষতিপূরণ দান 
মাত্রাজ্জ সরকার যে জমিদারী আইন পাশ 
করিয়াছেন তাঁহার ফলে উহ্বাদিগকে ২৮০০ 
জমিদারী এবং ৩৫০০ ইনাম সম্পত্তি খাস 
করিবার জ্রদ্ধ' মোট ১৫ ফোটা ৭৫ লক্ষ টাকা 
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[ ২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৯ 





ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই ক্ষতিপূরণের 


টাকা নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া হইবে বলিয়া 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন--(১) যাছাদের 
সম্পত্তির নিট আয় বৎসরে ৩০০০ টাকা পর্য্যন্ত 
তাহাদিগকে এক সঙ্গে নগদ টাকায় সমগ্র ক্ষতি 
পূরণ দেওয়া হইবে, (২) পরষ্তান্ত জমিদারী 
ক্ষতিপূরণ অনধিক ৫ বংসরের মধ্যে € 
কিস্তিতে দেওয়া হইবে, (৩) যাহাদের ক্ষতি- 
পূরণের যত টাক! বাকী থাকিবে তাছাদিগকে 
ও টাকার উপর শতকরা! বাধিক ৩ টাকা হারে 
সুদ দেওয়া হইবে, (৪) 
মালিকান! লইয়া বিবাদ আছে তাহার জঙ্ভ দেয় 
ক্ষতিপূরণের টাকা একটা সালিশী আদালতের 
হস্তে অর্পণ করা হইবে এবং উচ্থা প্রকৃত 
ওয়ারীশকে টাক! দেওয়াব ব্যবস্থা করিবেন। 

পশ্চিম বঙ্গে, লবণের কারখানা 
পশ্চিমবঙ্গের কাঁধিতে একটি বৃহদাকার লবণের 
কারখানা স্থাপনের অন্ত যে চেষ্টা হইতেছে 
তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ফরাসী দেশ 
হইতে ৪ জন লবণ শিল্পে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি 
কলিকাতা পৌছিয়াছেন। উদ্ধার! কাধি অঞ্চল 
পরিদর্শন করিয়া আগামী মার্চ মাসের মধ্যে 
উছাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন । 

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ফসলের চাষ 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ হইতে একটি বিবৃতিতে 
জানান হইয়াছে যে, চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে 
মোট ১২ লক্ষ ১ হাজার ২ শত একর জমিতে 
আউপ ধানের চাষ হইয়াছে । গত বৎসর 
উহার পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪০ হাজার € শত 
একর । তবে গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে প্রতি, 
একর জমি হইতে ৮'৭৭ মণ চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছিল-_এবার প্রতি একরে ৯৯৯ মণ চাউল 
উৎপন্ন হুইরাছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮১ 









যে সমস্ত অমিদাঁরীর, 





লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমিতে আমন ধানের 
চাষ হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাপ 
চিল ৭৮ লক্ষ্য ৬৬ হাজার ৩ শত একর | এবার 
প্রতি একর জমিতে ১১০৪৫ মণ আমন চাউল 
জন্বিয়ান্ে। 
মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গে 
৮৭ ছাতার ৯ শত একর জমিতে গমের চাষ হয় 
এবং উহাতে ২৩ হাজার ৮ শত টন গম পাওয়া 
বাইবে আশা করা যাইতেছে । গত বৎসর 
৮৪ হাজার একর জমি হইতে ১৯ হাজার ৪ শত 
টন গম পাওয়া 'গিয়াছিল। চলতি বৎসরে 
পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসরের ৫৭ হাজার € শত 
একর জমিয় পরিবর্তে ৫৬ ছাজার ৭ শত একর 
জমিতে যবের চাষ হয়। প্রতি একরে ১০৭৫ 


মণ যব ধরিয়া এবার ১৯. হাজার ৩ শত টন যব 


পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে.। গত 


বইসর ১৫ হাজার ৪ শত টন যব পাওয়া 


গিয়াছিল। গত বৎসর এই প্রদেশে হ লক্ষ 
৪৮ হাজার একর জমিতে ছোলার চাষ হয় এবং 
উছাতে ৫৫ হাজার ৭ শত টন ছোলা পাওয়া 
ষায়। চলতি বৎসরে ৎ লক্ষ ১হাজার ৯ শত 
একর জমিতে ছোলার চাষ ছুইয়াছে এবং প্রতি 
একরে ৯৭৫ মণ ছোলা ধরিয়া এবার এই 
প্রদেশে ৭১ ছাল্ার ৮ শত টন ছোলা পাওয়! 
যাইবে মনে হইতেছে । গত বৎশর এই প্রদেশে . 
১৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হয়. এবং 
উহাতে ৩ হাজার ৩৫ টন তিল জন্মে। এবার 
এই প্রদেশে ৮ হাজাম ৪ শত একর জমিতে 
তিলের চাষ হইয়াছে এবং উহাতে ১ হাজার 
৪৯০ টন তিল পাওয়া যাইবে আশা করা 
যাইতেছে। ; 

সরকারী ছুটির দ্বিন__ভারত সরকার 
স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৫০ লালের ৯ই জুন 
তারিখে বাঁজার জন্মদিন উপলক্ষে কোন ছুটি 
দেওয়া হইবে না। এই বৎসরে বিভিন্ন পর্ব 
উপলক্ষে মোট ২১ দিন তাঁরত সরকারের 
আফিসে ছুটি থাকিবে । 


গত বৎসর প্রতি একরে ৯৯৭৬ _ 


সা 


২ 


মহীশুরে ফিন্সের কারখীন1-_তারত রা রর 


সরকার মহীশূরে চলচ্চিত্র প্রস্তুতের উপযোগী 
ফিল্ম তৈয়ারের জন্তু একটি কারথানা স্থাপনের 
অনুমতি দিয়াছেন। কারখানাটি নানজানগুড় 
অথবা কৃষ্রাসাগরের নিকটে স্থাপিত 


হইবে। 


b 


২৯১ 


পা 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, হ৫শে নবেশ্বর--এ সপ্তাহে 
কলিকাতার শের্ার বাম্ভারের অনেক বিভাগে 
বেচাকিনার পরিমাপ কম হুইয়াছে। তবে শেয়ার 
মূল্যের তেজীতাঁব মোটামুটি বজায় আছে। 
ভারত গবর্ণমেন্ট ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের কার্ধ্য-সম্প্রদারণের অন্গ, 
যথাক্রমে ওঁ তুই কোম্পানীকে দেড় কোটী 
টাকা ও সাড়ে তিন কোঁটী টাকা খণ প্রান 
করা স্থির করিয়াছেন। এই খব্র প্রকাশিত 
হওয়ার, পর বাজারে এই দুই কোম্পানীর শেয়ার 
দ্র খুব তেজী হইয়া উঠিতেছে। 
বোদ্বাইয়ের বাজারে ইঞ্রিনিয়ারীং কোম্পানীর 
শেয়ার বেশী পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দেওয়ার 
খবরে এখানেও ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীসমুছের 
শেয়ার দর কিছু লামিয়! আলে। 

, অন্ধ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাক! 
সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর সর্বোচ্চ ৯৭দ০, 
£॥০ আনা সুদের (১৯৫৪)খপপত্রের দর ৯৮৪৩/০, 
২ আনা সুদের (১৯৫৫) খপপত্রের দর ৯৯০০) 
৪২ টাক! শ্ুদের (১৯৬০-৭০) খপপত্রের দর 
১১০০ দাড়াইয়াছে। 


মার্কেন্টাইল 
৪৮২২ বরাঁকর ১২৭০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 8%০, 
রাশীগঞ্জ ৯৪০) 
আযকল্যাণ্ড ১১৭৯ বরানগর ২০৫৯২ বলব, 


১৯০ 3 


১৫৭২ ভালহৌনী ১৪৬২, চাম্পদানী :১৭৬২১ | 


এম্পায়ার ২১৬০, ফোর্ট গ্লোষ্টার ৩৩০৯, ছুকুম- |. : 
| বড়বাজার, স্তামবাজার, হাটখোলা, টু স্থাপিত হুইবে মান্রাজে। এজগ্ত বি এস এ 
| সাইকেল €কাম্পানী মাদ্ৰাজের কতিপয় ফার্শ্ 
মর এবং মাদ্রাজ গৃবর্ণমেন্টের সহযোগে একটি 
॥ কোম্পানী গঠন করিবেন। তৃতীয়, কোম্পানী 
| হইবে হারকুইলিস সাইকেলের নির্দাতা টিউৰ 
॥ ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ কর্তৃক। এই কোম্পানীর 
॥ সহিত কোন্‌ ভারতীয় কোম্পানী যোগদান 
| করিবে 

| ছাপিত হুইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। 


চাদ ৩১২, লোধিয়ান ১৯০২, মেঘন] ১২৫২ 
নৈহাটী ১১২৯ নদীয়া ৭০২, রিলায়েন্স -২০]০ 


ইঞ্জিনিয়ারিং-ইণ্ডিয়া আবরণ এও টাল ২৯০ | 
(বাজার বন্ধে সময়ের দর ২৯০০), ষ্টীল |. 
বিবিধ-শ্রীগোপাল | 
মেদিনীপুর | 
জমিদারী ৬১২১ ভারত এয়ারওয়েজ ৩০/০, বি | 


কর্পোরেশন ২২৫০০; 
পেপার ১০/০, টিটাগড় ৩৫1০, 


আই কর্পোরেশন ৮৩০, ক্যালকাটা ট্রামওয়েল 


. মিলসমুছের কাল চালু থাকিবে। 


পরে, 


দর ১৯৬ রী দীডাইয়াছে ] 


'চটকল--এলায়েম্স ১৫০২, || 


বাজারের হালচাল 


১৭/০, ইণ্ডিয়ান ভ্ভাশনাল এয়ারওয়েজ ৩4০, 
বানারহাট ( চা-বাগিচা ) ২৬৯২ । 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৫শে নবেম্বর--পশ্চিমবছের 
চটকলসমূছে গত কয় মাস যাবৎ মালে তিন 
সপ্তাহ করিয়া কাঁজ হইতেছে। ইত্ডিয়ান জুট 
মিলস্‌ এসোসিয়েশন আগামী ৫ই ভিসেঘর 





করিয়াছেন। এ সময় হইতে প্রত্যেক সপ্তাহেই 
তবে 
উহাদের সাগ্তাহিক কাজের সময় বর্তমান ৪৮ 
ঘণ্টা স্থলে সাপ্তাছিক ৪২] খণ্ট! হিসাবে ধার্ধ্য 
করা হইবে। 

অন্ত কলিকাতার বাজারে আলগা পাটের 
বেচাঞ্চেলা বিশেষ কিছু হয় নাই। পাকা বেল 
বিভাগে রগ্তানীযোগ) প্রতি বেল ফা পাটের 


বা Ea 


অদ্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন ( 
শিল্প ব্যবস! কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর | 
নিয়ন্ূপ দীড়াইয়াছে £-ব্যান্ক--ব্জেল সেনট্রাল | 
৭৮০০, ক্যালকাটা ভ্ভাশনাল ১২1০, হিদুস্থান ॥ 
কয়লার খনি-_বেজল | 


(স্থাপিত ১৯৪* ) 
সিভিউজ্ঞ ও ক্লিয়ানিং 


হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী স্‌, 
কলিকাভা। 


£ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


| চেয়ারম্যানঃ শ্রীষ্দুনাথ রায় | 
টু ভাইরেক্টার-ইন-চার্ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 


-শোখীসমৃহ__ 


দ্রমদ্ম, বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, 
₹ পাটনা, বীৰুড়া 
পে-অফিস--মিরকাদিম 
হাওড়! ও সিউড়িভে ( বীরভূম ). 
মৃতন শাখা শীশ্রই খোলা হইবে। 





* করিয়াছেন। 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, হ৫শে নবেম্বর--অগ্ক বোধাই 
ও কলিকাতায় এই ছুই স্থানের বাজারেই প্রতি 
ভরি সোনার দর ১১৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 
অন্ত বোত্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপ ১৭৩০ 
আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতার 


* বাজারেও রূপার এ দর দাড়াইয়াছে। 
হইতে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের সিন্ধান্ত ' 





পশ্চিমবঙ্গে পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ 
ভাৰত সরকারের নির্দেশক্রমে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই প্রদেশের আইন সভার'-আগাষী 
অধিবেশনে পশুহ্ত্য। নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ধ 
একটি আইনের খলড়া পেশ করিবেন বলিয়া স্থির 
এই আইনের বলে পশ্চিমবঙ্গের 
মিউনিলিপাল লহ্রগুজিতে কেহ প্প্রয়োজনীয়” 
পণ্ড হত্যা করিতে পারিবে না। প্রয়োজনীয় 
অর্থে ১৪ বৎসরের নিশ্বয়ঙ্ক এবং বৎস প্রপ্তনন 
ও কাছের উপযুক্ত ঘাড়, বঙ্গদ, গাভী,'বাছুর, স্ত্রী 
ও পুং মহিষ, মহিষের বাছুর এবং মছিষের 


=== বলদকে বুঝাইবে। তবে ধর্দগত কারণে, ওষধ 
|| প্রস্তুতের জন্ত এবং গবেষণার ভমক এই ধরণের পশু 
॥ হত্যার জন্ত গবর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিতে পারিবেন। 
ঘর উপরোক্ত আইনের বিধানে কেছ যদি নিষিদ্ধ 
॥ পণ্ড হত্যা করে তবে তাঁহার ৬ মাস পর্য্যস্ত জেল 
ঢু অথব!/এবং ১ ছাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা 
{| হইতে পারিবে । পরে আইনটী মিউনিশিপালিটি 
মন ছাড়া পল্লী অঞ্চলেও জারী করা যাইবে 


ভারতে সাইকেল প্রস্তুতের কারখান। 


| বিদেশীদের সাহায্যে ভারতে সাইকেল 
|| প্রস্তুতের কারখানা সমন্ধে জানা গিয়াছে যে, 
ঢু এ তিনটি কারখানা স্থাপিত হইবে এবং 
॥ প্রত্যেক কারখানায় বৎসরে ১ লক্ষ করিয়া 
| সাইকেল প্রস্তুত হইবে। প্রথম কারখানাটা 
| বলিবে* বাজলায়, এপ্জন্ত স্বনামখ্যাত ব্যালে 


সাইকেলের নির্দাতা কোম্পানী এবং বাললার 
লেন এণ্ড পণ্ডিত কোম্পানীর সহযোগে লেন 


র্যালে ইগ্ডাট্রজ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ. নামে একটি 


কোম্পানী গঠিত হইবে । দ্বিতীয় কারখানা 


এবং উহাদের কারখানা কোথায় 


রং 











৫৬২ 77 আর্থিক জগৎ | [ ২৮শে নবেহর, ১৯৪৯ 


দি কুমিলা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ || 





Eee প্রাণকেন্ে i 















২...) স্থাপিত-২৯২২ 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা, . 
অনুমোদিত: ‘মূলধন K ee ২,০০, ০০ ১০০০৯, টাকা ০ দা 99. 
বিলিকৃত মূলধন see ১,০০,০০,০০০ টাকা” ; Ec NN | 
বিক্রীত মূলধন . এ ১,০০,০০, ০০০২ টাক! oS 
আদায়ীকৃত মুলধন ১১৪ ৮২,০০, HAAN টাকার উর্ধে "হুগলী ব্যাক 
সংরক্ষিত তহবিল : ৩৪, ২৩, ০০০২২ টাকার , 
একটী ' সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর লিমিটেড 
ব্যবস! চালাইয়। আসিতেছে, ২! | হেড অফিস £ 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্জ্রে শাখা আছে এবং জগতের | | 
- > প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঙ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে। . ৪৩, ধর্ম্মতল৷ ষ্ট্রীট 
আবেদন করিলে সর্তাদি জানান হয়। বর * 
0 নুর একাউন্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।* আনা লৈন্ট্রাল অফিস £ 
< ৪২, চৌরজী 





ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের জস্থ স্থায়ী আমানত 
i লওয়। হয়। আবেদন করিলে সর্ত জানান ছয়। . , 
অন্থমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খপ ও আগাম দেওয়া হয়। 
' " বিল 'ভিসকাউিণ্ট ও আদায় করাহয়। ,.. 
। -.. ম্যানেজিং ডিরেক্টর £' ডাঃ এস বি দত্ত, 


রা (সিভি যা) 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-ব্যাক্ক, ৫৯৮৯ 
টা শ্যামবাজার, ভবানীপুর, এতে 
রা , বসিরহাট ও খুলনা। ঃ 
সকল প্রকার ব্যা্কিং ক্কার্য্য কনা হয়। 
এন, সি; ব্যানাঞ্জি এম, এ ( কমাস:' ), জেনারেল. ম্যানেজার’ 












এ. বাংলার বস্ত্রশিপ্পের অগ্রদূত * * 


F কুয়োহিনী মিলম্‌ সি. | 
বস্াদির জনপ্রিয়তার কার কারণ ব্যবহারেই ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


. ১নং মিল _... 5নং মিল ২নং | ইনংমিল .. 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) | বেলঘরিয়া ২৪ পরঙণা) | (২৪ পরগণা) 


র ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ তা সন্স এণ্ড কোং 
রি : ই ক্যানিৎ ইট, কলিকাতা-১ 


রি তু বহবাজার সু, নিন উলকি বত ক 
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ARTHIK 


মূল্য--বাষিক সডাক ১০৯. 





লিড লি 


প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


দ্বাদশ বর্ষ . } Monday, 5th মসলিন 1949, 9 সোমবার, শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ ৫৬ | ২৯শ সংখ্য 














 ভারতির বিদেশী সু মুদ্রার সংস্থান 


ষািং প পাওনা আদায় ও ব্যয় সম্পর্কে কার nie 


সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া এবং আস্ত- 
জ্দতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুত্রা তহবিল 


হইতে ভারতের অন্ত যে খপ গ্রহণের ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহার কারণ ও সর্তাবলী বর্ণনা করিয়া 


1 ভারত সরকারের অর্থগচিব ডাঃ. জন মাথাই 


¥৮_ 


গত হ৯শে নবেম্বর ' তারিথে তারতায় 
পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি দি 
এই বিবৃতি ফেব করিয়া পার্লামেন্টে 


-ষে আলোচনা হয় তাহাতে কতিপয় 


বিশিষ্ট সন্ত 'অংশ গ্রহণ করেন। বৃটেনের 


উপর চাপ দিয়া ভারত সরকার সাকুল্য ষ্টালিং 


1 পাওন! আদায়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন 


১ নাঃযে ষ্টালিং আদায় হইতেছে তাহা তাহারা . 
», কতকটা অবান্তরতাবে বায় করিতেছেন, তদুপরি 
চড়া সুদে আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 


হইতে ডলার খণ গ্রহণ করিয়া ভারতকে ভবিষ্যৎ 
হুর্মতির দিকে ঠেলিয়! দিতেছেন--এমন ধরণের 
অতিযোগ এদেশে /ইতিপূর্ক্বেই উঠিয়ান্ছিল। 


পার্লামেন্টের ফোন কোন লসদক্তের মুখে তাহা 


নূতন করিয়া! প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । উপরোক্ত 
“বিষয়ে পার্শামেণ্টের বিতর্ক শেষ হওয়ার 
পূর্বেই তাহ! অনির্দিষ্টকালের জঙ্ত মূলতুবী রাখা 
হইয়াছে। পরবর্তী আলোচনার সময় অর্থ- 
সচিব এ লব মন্তব্যের কি জবাব দিবেন তাহা 
আমরা জানি না। তবে তাহার গত ২৯শে 
তারিখের বিবৃত্তিটি আমরা মোটামুটিভাবে 
সন্তোষজনক বলিয়াই মনে করি। ষ্টালিং 


: দিয়াছেন। 


পাওনা আদায়ের চুক্তি, আদাযীক্কত ষ্টালিং 
ব্যয়ের ব্যবস্থা ও আত্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
হইতে ডলার 'খণ গ্রহণ সম্পর্কে সবকিছু কার্ধয- 
কারণ উহাতে মিপুপভাবে বিশ্লেষণ করা 
হুইয়াছে। অনেক 'কিছু প্রশ্ন ও অভিযোগ 
পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া লইয়া তাহার 
কৈফিয়ৎ ও সহুত্তর দেওয়া হইরাছে। 


বিষয়-হচী 
ব্ষিয় i 
ভারতের খিদে মুদ্রার সংস্থান 


প্‌ 
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খাত ও যন্ত্রপাতির দফায় তারতের আমদানী 
বাপি! দিন দিম, বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্ত 
তারতের "রপ্তানী বাণিজ্য কোন দিক দিয়! সে 
অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে বিদেশী 


‘মুসার হিসাবে ' আমদানীক্কত পণ্যের মূল্য 


পরিশোধের জন্ত এদেশকে ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে উহার পিং পাওনার উপর নির্ভর 
করিতে হইতেছে 1২ স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকার এ ট্টাপিং পাওনা আদায় সম্পর্কে প্রথম 
হইতেই বৃটেনের উপর চাপ দিয়া আলিতেছেন। 


তবে প্রন্ূপ চাপ দিতে গিয়া বৃটেনের বর্তুমান 
আধিক সঙ্কটের কথাট| তাঁহারা ভুলিয়া যান 
মাই। বৃটেন কোন্‌ সময়ের মধে কি পরিমাণ 
উহার খণ শোধ করিতে পায়িবে তাছ উহ্থার 
আধিক সঙ্গতির উপরই নির্ভর করিতেছে। 
যে বোঝা এ দেশ বহুন করিতে সমর্থ নয় 
ভারতের প্রয়োজনের খাতিরে সে বোঝ! উহার ' 
উপর চাপাইতে গেলে খপ আদায়ের পথ সহজ 


না হুইয়া তাহা বরং আরও জটিল হইয়া 


দীড়াইবারই আশঙ্কা আছে। কাজেই ভারতের 
প্রয়োজন ও বৃটেনের লঙ্গতি--এ দুইয়ের ভিতর 
সামঞ্জন্ত রাখিয়া ষ্টার্গিং পাওনা! আদায় সম্পর্কে 
গত জুলাই মাসে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত 

ভারত গবর্ণষেণ্টের একটি ব্রৈবাৰধিক চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। প্র চুক্তি অহসারে 
ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের মধ্যে ১৯৪৯-৫০ 
লাল ও ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে! ( ভুলাই 
হইতে পরবর্তী জুন পর্য্যন্ত বৎসর ধরিয়া) 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যথাক্রমে € কোটি, পাউণ্ড 
করিয়া ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছেন।। 
১৯৪৯ সালের জুন মাস মধ্যে 
বিনা লাইসেন্দে মাল আমদানী হইতে 
দেওয়ায় ফলে ১৯৪৯ সালের .জুন মাধ মধ্যে 
ভারতের যে সোয়া চারি কোটি প্টালিং অতিরিজ 
ব্যয় হুইয়াহ্িল তাহাও ভারতকে ছাড়িয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
কথা দিয়াছেন।' ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার 
পর সম্প্রতি বৃটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও 
লানাদিক দিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। 
পাউও মুক্তার মূল্য হ্রাসের পর হাউস্‌ অব 
কমনসে এ সম্পর্কে যে বিতর্ক রা তাহাতে সেই . 





৫৬৪ টি 





অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ 
রক্ষণশীল দলের কতিপয় জদন্ত ট্রালিং দেনা 
পরিশোধের দায় প্রত্যাহার বা হাস করার জঙ্গ 
বুটিশ গরর্ণমেন্টের উপর চাপ দেল। তহুত্তরে 
বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীও ষ্টালিং খণ পরিশোধের কাজ 
কতক পরিমাণে স্থগিত বা নিয়জিত রাখা হইতে 
পারে বলিয়া জানান।. এই ঘোষণার ফলে 
ভারতের পাওনা ষ্টালিং আদায় সম্পর্কে এদেশে 
যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হুয়। কিন্ত ডাঃ জন 
মাথাই তাহার বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছেন 
তাছাতে ব্যাপারটা ভারতের দিক হইতে তত 
আশঙ্কাজনক নহে বলিয়াই প্রমাণিত হুইয়াছে। 
' তিনি বলেন, বৃটিশ 'প্রধানমন্ত্রীর এও উক্তির 
তাৎপৰ্য্য অবধারণ করিবার অন্ত ভারত গবর্ণমে্ট 
লগুনস্থ হাই-কমিশনারকে ভার দিয়াছিপ্নে। 
পরে ওঁ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
যে জবাব পাওয়া গিয়াছে তাছাতে ভারতের 
পাওনা ষ্টালিং পরিশোধের দায় অন্বীকার করার 
কিংবা গৃত.জুলাই মাসে যে নূতন ষ্টালিং চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হুইয়াছে ভারত গবর্ণযেণ্টের সহিত 
আলোচনা না করিয়া তাহার কোন সর্থ বাতিল 


করিয়া দিবার কোন উদ্দেশ্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের - 


_ নাই বলিয়া "জানানো হইয়াছে । সে কথা 
উল্লেখ করিয়া অর্থপচিব পার্ণামেন্টের সদন্তদিগকে 
আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন, ষ্টালিং পাওনা 
মকুব করিয়া দেওয়া সম্পর্কে কিংবা যে ষ্টালিং 
ছাড়ার কথা হুইয়াছে তাহা দেওয়া বদ্ধ করা 
সম্পর্কে বুটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন দাবী ভারত 
গবর্ণমেন্ট আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতের 
প্রয়োজন ও স্বার্থের কথা ভাবিয়া পাওনা পিং 
ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করা সম্পর্কে গবর্ধমেন্ট 
সর্বদাই তৎপর থাকিষেন। ডাঃ জন মাথাইয়ের 
উক্তিতে ই্টাপিং পাওনা আদায় সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্টের আন্তরিকতা ও সঞ্াগ মনো বৃত্তির 
পরিচয় পাইয়া আমরা খুবই আশাহিত হইলাম । 
বুটেনফে খাতির ক্সিতে গিয়া ষ্টালিং পাওনা 
আদায় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট শৈথিল্য 
দেখাইবেন বলিয়া যাহারা এতদিন প্রচার 
করিয়া আসিয়াছেন অর্থসচিবের এই উক্তির 
পর তাহাদের সে-ভ্রম দুর হইবে বলিয়া আমরা 
অশি| করি। | 

তারতের পাওনা ষ্টালিং বেশী পরিমাণে 
খরচ হইয়া যাওয়ায় অনেফে সে জন্ক তারত 


+ ১৯ 


চার্চিল প্রমুধ 


"খরচ করিয়াছি বলা চলে। 


‘কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন। 


আর্থিক জগৎ 


গবর্ণষেণ্টের উপর দোষারোপ করিতে 
ছাড়িতেছেন লা। কিন্ত দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর নানা দফায় ষ্টালিং নিয়োগের প্রয়োগ্রন 
স্তায্যতঃ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিশেষতঃ 
বহির্ববাপিজ্যের ঘাটতি মিটাইবার জন্ত যেভাবে 
পাওনা ষ্টালিংয়ের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে 
তাহাতে এই অবস্থা দৃষ্টে আমরা মোটেই বিস্মিত, 
হই নাই। ডাঃ জন মাথাই তীহার বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন, “১৯৪৮ লালের জুন মাসের শেষে 
বৃটেনের নিকট আমাদের ১ হাজার €৩৭ কোটি 
টাকা মূল্যের ষ্টালিং পাওনা ছিল। ১৯৫৯ 
সালের জুন মাসের শেষে তাহা কমিয়! ৮২০ 
কোটি টাক] দীড়াইয়াছে। ওঁ সময়ের মধ্যে 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা, তহবিল হইতে ভারতবর্ষ 
যে ডলার খপ শগ্রচ্ণ করিয়াছে তাহার 
পরিমাণ ১৯ কোটি টাকার মত। এর 
টাকা আমাদের টউদ্বত্ত ই্রাপিং পাওনা 
হইতে বাদ দিলে আমরা ও সময়ে আমাদের 
পাওনা হইতে ৭৩৮ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার 
এক বৎসর কাল 
মধ্যে এত বেশী পরিমাণ ষ্টালিং খরচ হইয়া 
যাওয়ার কারণ এই যে, অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ 
কর্মচারীদের পেন্সন বাবদ ও এদেশে রক্ষিত 
বৃটিশ সামরিক উপকরণ ক্রয় বাবদ মোট ২৯৬ 
কোটি টাকা মূল্যের ষ্টালিং বৃটেরকে ছাড়িয়া দিতে 
ইইয়াছে। মোট ষ্টালিং পাঁওনার মধ্যে 
পাকিস্থানের অংশ হিসাবে ১৮৭ কোটি টাকা 
মূল্যের ষ্টালিংও ও রাষ্ট্রের বেন্দীর ব্যাঙ্কের 
হিসাবে ঘমা হইয়াছে। আর ভারতীয় 
বহির্বাপিক্যের ঘাটতি ২৫০ ফোটি টাকাও 
উদ্ধত ষ্টালিং হইতে পূরণ করা হইয়াছে। 
ষ্টালিং ব্যয়ের প্রথম ছুইটি দফা সম্পর্কে আপত্তি 
করার কিছু লাই। তৃতীয় কারণটি সম্পর্কে কেহ 
কিন্ত আমদানী 
বুদ্ধি ও রপ্তানী হাসের ফারপগুলি এতই 
সুবিদিত যে, বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি দেখা 
যাওয়াতে বিশ্মিত হওয়! চলে না। তারত 


গবর্ণমেন্ট নিরুপায় হইয়া উধৃত ষ্টালিং ঘারা 


সেই ঘাটতি পূরণ করিয়াছেন। ইছাতে হুঃখ 


করিতে যাওয়া বৃথা । দেশের প্রয়োজনে .. 


বেশী পরিমাণে € ১২০, কোটা টাকা) 
খাপ্ত ও যন্ত্রপাতি "আমদানী করিতে 
হইতেছে বলিয়াই মুখ্যতঃ বহির্বাপিজ্যে ঘাটতি 


" সে ভুল সংশোধন করিয়াছেন। 


[ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





দেখা যাইতেছে। 
রাখিয়া, শিল্লোক্পতির প্রয়োজন. অস্বীকার 
করিয়া খাস্ভ ও যন্ত্রপাতির আমদানী কঠোর 
ভাবে হাস করা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। 
রগানী বাণিজ্য সম্প্রলারণ করিয়া সেই "পথে 
অধিক পরিমাপ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা 
করা ও তাঁছা দ্বায়া আমদানীকুত পণ্যের যূলা 
পরিশোধের.একটা সুরাহ! করিয়া লওয়াই এই 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঙ্গত পন্থ! বলিয়া আমরা মনে 
করি। তাত গবর্ণমেন্ট ওর বিষয়ে ইতিমধ্যেই 
তৎপর-হুইয়াছেন, ইহ, সুখের বিষয়। তবে 
রপ্তানী বাণিজ্য যতদিন পর্ধাস্ত উপযুক্তরূপ 
সম্প্রসারিত না হয় ততদিন পর্যান্ত খান্ত, যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া শুদ্ধ 
ব্রব্যশম্ভার সম্পর্কে আমদানী বাপিন্য সীমা 
রাখিতে হইৰে। ১৯৪৮ সালের শেষভাগে 
ও ১৯৪৯ লালের প্রথম ভাগে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট বিনা লাইসেন্সে এদেশে দ্রব্যলন্তার 
আমদানীর সুযোগ দেওয়ায় তাহাতে কতক 
অপ্রয়ো্ধনীয় জিনিষ আমদানী ছইয়া ভারতের 
প্রাপ্য হিদেশী মুদ্রা বেশী পরিমাণে খোয়াইয়া 
গিয়াছিল। বাণিজ্য নীতির সেই মারাত্মক 
রুটি সম্পর্কে দেশে ভ্তায়তঃই অভিযোগ 
উঠিাছিল। আমরাও ইতিপূর্বে তাহার বিরূপ ' 
সমালোচনা করিয়াছিলাম। ১৯৪৯ সালের 


অপ্রয়োজনীয় 


দেশের লোককে: অভুক্ত. " 


Er 


! 


মে মাস হুইতে তারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের, ন্‌ 


জিনিষ আমদানী / করিয়া! বিদেশী' মুদ্রার 
অপচয়ের সুযোগ ক্রমেই কঠোর ভাবে বন্ধ 
করা হইতেছে, ইহা আশ! ও ভরসার কথা। 
ভারতকে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাড! 
প্রভৃতি ডলার দেশ হইতে গুহার প্রয়োজনীয় 
খা ও যন্ত্রপাতি বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করিতে 
হইতেছে । অথচ এ লব দেশে ভারতের 
রপ্তানী আশাম্গন্সপ বৃদ্ধি পাইতেছে লা। ফলে 
প্রতি বৎসর ডলারের হিলাবে ভারতের 
বিপুল ঘাটতি দড়াইতেছে। পাওনা ষ্টালিং 
বেশী পরিমাপে আদায় করিবার ও তাহা ডলারে 
তাঙাইবার. সুযোগ পাইলে ভারত সহজেই 
সেই ঘাটতি পুরণ করিতে পারিত। কিন্ত 
বৃটেনের বর্তমান সঙ্কট দশায় তাহার কোনটাই 


সম্ভবপর হইতেছে না। বৃটেন ভারতকে যে' 


'ষ্টালিং ছাড়িরা দিতেছেন তাঁহার পরিমাণ অল্প । 


এ 


৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


আঁবার যে ষ্টাপিং ছাড়া হইতেছে তাহার খুব 
কম অংশই ডলারে রূপান্তর করিতে দেওয়া হয়। 


এই অবস্থায় বিপাকে পড়িয়া ভারতকে আজ, 


ডলারের হিলাবে.বহির্ববাণিক্ৰ্যের ঘাটতি পুরণের 
জগ্ত আত্তর্ীতিক মুদ্রা তহবিলের দ্বারস্থ হইতে 
হইয়াছে। ভারতের প্রদত্ত অর্থের জামিনে এ 
তহবিল হইতে ইতিমধ্যে ১০ ক্লোটি ডলার 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । তাছাতেও সমন্তার 
সমাধান হয় নাই। কৃষি, শিল্প ও যানবাহন 
ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে ভারত গবর্ণষেপ্ট যে লব 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কোন 
ফোনটির অন্ত ডলার দেশসমূহ হইতে যদ্পাতি 
আমদানী না করিলে চলে না। - নিজের অর্জিত 
লার দ্বারা সেই ধরণের যন্ত্রপাতির মূল্য 

গালো ভারতের পক্ষে কঠিন। ভারত 
গবর্ণষে্ট তাই ওঁ অন্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের 
নিকট খণপ্রার্থা হইয়াছেন। উহা সুবিদিত 
যে, রেলের ইঞ্জিন ও অন্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জগ 
৩ ঝোটী ৪০ লক্ষ ডলার ও কৃষি যন্ত্রপাতির অন্ত 
> কোটি ডলার ইতিমধ্যে ও ব্যাঙ্ক হইতে 
তারতকে খণ দেওয়া . হইয়াছে । বোখারো 
পরিকল্পনার ভগ্ক আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে 
২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার খণ পাওয়ার চেষ্টা 


পশ্চিমবঙ্গ হইতে ধান্ত ও চাউল সংগ্রহের 


অন্ত গবর্ণমেণ্ট যে মূল্য 'গ্রদান করেন তাহা 
বৃদ্ধির ভম্য পশ্চিমবলের কোন কোন অঞ্চলে 
যে দানী উঠিয়াছে তৎ্লম্পর্কে পুনরায় 
আলোচলা করা আমর! প্রয়োজন বোধ 
করিতেছি। মূল্যবৃদ্ধির এই দাবীর মুলে 
- ক্লাজনৈতিক . 'দলাদলিরও আভাষ পাওয়া 
যাইতেছে এবং ডাঃ প্রসুল্পচন্ত্র ঘোষ ও ডাঃ 
কুমারাপ্পার মত শ্রচ্ধের নেতাও ইহা! সমর্থন 
করিতেছেন দেখিয়া! আমর! ছুঃখিত ছ্লাম। . 
বিগত ১লা জুন হইতে ধান এবং চাউলের 
চ্চ এঁকিওরমেণ্ট মূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন 
জেলার অস্ত নিম্নলিখিত হার নির্ধারিত কর! 
হইয়াছে £-- 
(১) পশ্চিম দিনাজপুর--মোটা.ও মাঝারি 


শ্রেণীর চাউল প্রতিমণ ১২৩০ আনা, সরু চাউল 


/ 


আর্থিক জগৎ 

হইতেছে । সেই খণ ঈদ্রই পাওয়া যাইবে 
বলিয়া অর্থশচিব আশ! প্রকাশ করিয়াছেন। যে 
কারণে ও যে অবস্থায় পড়িয়া ভারত এইভাবে 
ডলার থণ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইতেছে তাহার 
কথা মনে রাখিলে এ সব ধরণের বিধিব্যবস্থার 
জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর মোটেই 
দোষারোপ করা চলে না। বরং তাহাদের 
কার্ধ্যতৎপরতারই প্রশংসা করিতে হয়| 

. তবে আস্তর্জীতিক ব্যান্ত ও আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা তহবিল হইতে ডলার খপ গ্রহণ করার বড় 
অন্থবিধা হইতেছে এই যে, ও অন্ত ভারতকে 
চড়া হারে সুদ যোগাইতে হইবে । আভঙ্জাতিক 
ব্যান্ক উহাদৈর প্রদত্ত ডলার খণের জগ্ভ শতকর! 
বাঁধিক ৪ ডলার হিসাবে হুদ আদায় কক্গিবেন। 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নিকট হইতে যে 
১০ কোটি ডলার লওয়া হইয়াছে তাহার হুদ 
বাবদ ভারতকে ১৯৫০-৫১ সালে ৭ লক্ষ ডগায়, 
১৯৫০-৫১ গালে ১০ লক্ষ ডলার, ১৯৫২ সালে 
১৪ লক্ষ ভলার-ও ১৯৫৩ সালে ১৭ লক্ষ ভলার 
প্রদান করিতে 'হুইবে। তাহাছাঁড়া এ লব 
শ্রেণীর খণের আদল পরিশোধ করিবায় জদ্ভও 
বৎশর বৎসর ভারতকে কিছু পরিমাণ ডলার 


সঞ্চয় করিতে হইবে । খু লব দিক দিয়া দেখিতে , 


ধান্যঢাষীর দাথা 
১৬]* আনা, মোট! ও মাঝারি শ্রেণীর ধাল্ত 
৭০০ আনা এবং সরু ধান্ক ১০২ টাকা । (২) 
জলপাইগুড়ি, মালদহ এবং দাজ্িলিং_-মোট! 
ও মাঝারি শ্রেণীর চাউল প্রতিমণ ১২1৮০ আনা, 
সরু চাউল ১৬1০, মোটা ও মাঝারি ধাস্ত ৭০ 
আনা এবং সরু বান্ধ ১০২ টাকা। (৩) নদীয়া, 
মুশিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগ্লী, 


, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম-_মোট! 


ও মাঝারি চাউল প্রতিমণ ১২৪০ আনা, সরু 
চাউল ১৬০ আনা, মোটা! ও মাঝারি ধাঙ্ক ৭1০ 
আনা এবং সরু ধাষ্ক ১০২ টাকা । এন্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে, জনসংভরূপ বিভাগ কর্তৃক ধান 
এবং চাউলের মূল্য ইহার পূর্বেও বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। ধান্ডের মূল্যবৃদ্ধির জগ্ত যে সমস্ত 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দাবী জানাইতেছেন 
তাহাদের বক্তব্য এই যে, ধান্গ'চাষের ব্যয় এবং 


৫৬৫ 





গেলে ডলার খপের .বোঝা ভারতের উপর 
ক্রমেই ছূর্বহ হইয়া দীড়াইবে বলিয়। বুঝ! 
যাইতেছে । ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর খপ গ্রহণ 
করিয়া যদি এদেশকে আরও ভারাক্রান্ত করিতে 
না হয় তবে ভারতের শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশী 
মূলধন নিয়োগের সুযোগ প্রসারিত, করাই 
বর্তমানে সব্‌ চেয়ে বড প্রয়োজন ষলিয়া ডাঃ 
জন মাথাই মন্তব্য করিয়াছেন। বিদেশী 
পু'জিপতিরা অর্থ'দাদনে প্রস্তুত হইলে তাহার, 
যারফতে বাহির হইতে অনেক প্রয়োজনীয় হন্ত্- 
পাতি ও মাল মল্লা, সংগ্রহ করা যাইবে । ' 
সেজস্ত নগদ মুল্য বাঁ খণের সুদ যোগানোর 
কোর্ন দায় আপাততঃ তারতের উপর চাপিবে 
না। ফলে ভারতের শিল্পোন্নতির পরিকল্পন! দ্রুত 
সাফল্যের পথে অগ্রমর হইবে। দেশের বর্তমান, 
অবস্থায় বিদেশী মূলধন নিয়োগের গ্রয়োজনীয়তা 
ও সার্থকতা সম্পর্কে ডাঃ মাথাইয়ের এই লব 
মন্তব্য খুব মূল্যবান বলিয়াই আমর! মনে করি। 
এদেশে যাহার! আজ একসঙ্গে বিদেশ হইতে 
খাপ গ্রহণ ও বিদেশী মূলধন আহ্বান--এই ছুই, 
নীতিরই বিরোধিতা করিতেছেন অর্থসচিবের 
উপরোক্ত উক্তিতে তাহাদের যুক্তির অসারতা 
প্রতিপন্ন হইবে। 


কৃষকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট নির্ধারিত মূল্যে ধান্ত বিক্রয় করিলে 
চাষের খরচ উঠে না এবং ইহাতে কৃষকমন্শ্রদায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ধানচাযের ব্যয় এবং ধা 
বিক্রয় করার পূর্ব পথ্যন্ত কুষকের অন্থান্ত ব্যয় 
কি হয় তৎসম্পর্কে এই প্রদেশের কোন জেলায় 
তদন্ত হয় নাই। যে সমস্ত জননেতা মূল্যবৃদ্ধির 
দাবী পূরণের অম্ভ আন্দোলন করিতেছেন 
তাহাদের মধ্যেও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা 
আছে কিন] "সদদেছ। সম্প্রতি হণ্ডিয়ান 
এসোপিয়েশন হলে ডাঃ কুমারাপার সভাপতিত্বে 
যে সম্মেলন হইয়! গেল তাহাতে কৃষিবিশেষজ্ 
জনৈক বক্তা উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর জেলায় ধাঁচাষের ব্যয় প্রতিমণে 
অন্ততঃ ১০২ টাকা। কিন্ত-এই সভাতেই 
ধান্ধচাবীলঙ্ঘের সম্পাদক তীহার কার্য্যবিবরমীতে . 








€৬৬ আর্থিক জগৎ [ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 
বলিয়াছেন যে, এই - ব্যয়ের পরিমাণ সম্প্রদায়ের স্বার্থের নামে উক্ত কায়েমী স্বার্থকেই মালিক সচ্ছল কৃষক, দোতদার ও জমিঘারগণই 
৮২ টাকা। | সমর্থন করা হইবে। খাভশস্তের মূল্য হাসের পক্ষে বাধা দিতেছে । 


, কৃষকদের জীষনযাক্রার ব্যয় বাড়িয়াছে 


সত্য এবং পণ্যমৃল্যবৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 
যে ধানের প্রফিওয়মেন্ট মূল্য নির্ধারিত হয় 
নাই ইহাও অনস্থীকার্ধা। কিন্তু প্যমৃল্য এবং 
জীবনযাত্রার ব্যয়ের সহিত আমুপাতিক হারে 
বাস্তের মূল্য বৃদ্ধি করিলে দেশের সরকারী ও 
বেসরকারী চাকুরিয়াগণ, কলকারখানার মজুর 
' প্রস্থৃতির বেতন ও মত্তুরীও তদদুপাতে বৃদ্ধি 
করার দাবী উঠিতে পারে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
প্রধান ধান্ত উৎপাদনকারী জেলালমৃহের পল্লী 
অঞ্চলে প্রতিমণ ধাঁড গড়ে, ১0০ আনা হইতে 
২২ টাকা দয়ে বিক্রয় হইত | সেই স্থলে ধাল্ের 
নির্ধারিত মূল্য দীড়াইয়াছে ৭1০ আনা অর্থাৎ 
পুর্কোর তুলনায় প্রায় ৪৫ গুণ বেগ্টী। মধ্যবিত্ত 
চাকুরিয়! সম্প্রদায় এবং শ্রমিকদের আয় যে এই 
হারে বৃদ্ধি পায় লাই তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। বস্তুতঃ ব্যয়ের দিক বিৰেচন! করিলে 
প্রতীয়মান হইবে যে, পল্লীবাসী কৃষক অপেক্ষা 
মহন ও শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের উপরই চাপ 
পড়িয়াছে বেশ্রী। 
ধান্তের মূল্যবৃদ্ধি করিলে কবকসপ্রদায় বদি 
সমত্িগততাবে উপকৃত হইত তবে এই দাবীর 
মূলে কতকট! যৌক্তিকতা থাকিত। কিন্তু এই 
প্রদেশের শতকরা ৯০ জনেরও বেশী লোককে 
ধান চাউল কমধেশী,কিনিয়! খাইতে হয় এবং 
অবশিষ্ট ১* তাপেরও'কম বড় 'বড় ক্কষক, 
জোতদার)ও অমিদার উদ্ধত ফসল বিক্রয় করিয়া 
থাকে ! এই শ্রেণীর মুষ্টিনের লোকের ধাপ চাষের 
প্রভূত জমি ছাড়াও শাফসব্জীর চাষ, মাছের 


চাষ, ব্যবসান্্বাপিজ্য ও চাকুরী প্রভৃতি নানাবিধ, 
আয়ের পথ রহিয়াছে এবং বিগত আট বৎসরের. 


মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের আধিক অবস্থা যে 
বিশেষ উন্নত হইয়াছে তাহাতে কাহারও দ্বিমত 
' থাকিতে পারে না! কলকারখানা, ও ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বড় বুড় লহরের 
বাড়ীওয়ালাদিগকে কায়েশী স্বার্থের প্রতীক 
বলিয়া গণ্য করা হয়। আমাদের মতে উদ্বৃত্ত 
". ধান্যবিক্রয়কারী কৃষক, জোতদার . এবং 


অমিরধারগণও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ত,ক্ত এবং ধান্কের - 
মূল্যবৃদ্ধির দাবী পুরণ করিলে দরিদ্র কৃবক-.. 


পশ্চিমবঙ্গ এবং আগ্তান্ত কয়েকটি প্রদেশে 


" Monopoly 01000161750 বা গবর্ণমেপ্টের 


শিকট খাত্তশন্ত বিক্রয় কর! বাধ্যতামূলক হয় 
নাই। ইহার ফলে এই সমস্ত প্রদেশে সরকাসী 
শন্তসংগ্রনীতি সাফল্য লাভ করে . নাই) 'এই 
অসাফল্যের জন্ভ দায়ী প্রধানত; উদ্ধৃত 
শশ্তবিক্রয়কারী কৃষক, জোতদার ও অমিদার 
সম্প্রদায় । সঙ্ববন্ধ ভাবে ইহারা সরকারী 


শম্তসংগ্র্ছে বাধ! দিতেছে এবং কালোবাভারে ' 


খাভশন্ত বিক্রয় করিয়া মুনাফাশিকার 
করিতেছে । কোন কারণে কোন আবস্তকীয় 
পণ্যের যোগান হাস পাইলে ছুষ্ট ব্যবসায়িগণ 
এই সুযোগে উক্ত পণ্যের জন্ভ উচ্চযূল্য আদায় 
করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মন্ধুতদারী ও 
চোরাকারবায়ে .লিগু ব্যবসায়িগণ স্বণার পাত্র 
বলিয়া কথিত হয়| কিন্তু দেশব্যাপী খাস্ভাভাবের 
সময়েও যে সমস্ত কৃষক; জোতদার, বা মহাজন 
ধান, চাউল প্রভৃতি খাভশঙ্ক নিয়ঞ্জিত মূল্যে 
সরকারের নিকট বিক্রয় না করিয়া মজুদ করে 
এবং যিক্রয় করিয়। ক্ষুধার্ত দনসাধারপেক নিকট 
হইতে উচ্চমুল্য আদায় করে তাহারা কি 


'মুনাফাশিকার এবং চোরাকারবারের “অপরাধে 


অপরাধী নহে? সরকার: কর্তৃক বাধ্যতামূলক 
শশ্তক্রয় ব্যবস্থা এই প্রদেশে বলবৎ না থাকায় 
এই সমস্ত সমাজন্রোহী মভ্ভুতদারগপকে লাজ 
দেওয়ার মত কোন আইন বর্তমান নাই। 
তারত গবর্ণমেপ্ট ইন্ফ্লেশন দমনের জন্ত 
নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্ত 
দেখা যাইতেছে খাভশন্তের মূল্য হাল না হইলে 
ইন্ফ্লেশন দমন কর] হুরাশামাজ। বর্তমানে 
ব্যবলায়বাপিজ্যে মন্দ! দেখা দিয়াছে । কোন 
কোন শিল্পপণ্যের মূল্যে নিয়গতিও পরিলক্ষিত 
হইতেছে। কিন্তু খান্শন্ত এবং অজ্ঞান 


খাভপপ্যের বাজার মুল্য হ্রাস পাওয়ার কোনরূপ ও 


লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না। ১১ 
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৭1৮ বৃংসর কুষিপণ্যের উচ্চমূল্য পাইয়া লাভের 
আশায় শন্ত মতুদ করিয়া রাখিবার মত ক্ষমতা 
ইহাদের বৃদ্ধি পাইর়াছে। এই কারণেই. 
খান্তশন্তের বাজার দয় নামিতেছে না । বিগত 
যুদ্ধের পূর্বে, সারা বৎসরে ধান চাঁউলের মূল্যে 
বিশেষ উঠানামা দেখা যাইত না। কিন্তু এখন 
আমন ফসল উঠিবার পূর্বে ধান্ত ও চাউলের 
বাজর দর (নিয়ন্ত্রিত মূল্য নহে) ছিগুণ বা 
আড়াইগুণ হইয়া যায় কেন ? অল্পসংখ্যক সচ্ছল 
কৃষক এবং ব্যবসায়ীর গোলা বা আড়তে ধান 
চাউল মন্ধুদ খাকে। অর্থের প্রাচূর্য্য আছে 
বপিরা জমির খাজনা,'রোগে চিকিৎসা প্রভৃতি 
সাময়িক প্ররোজনে ইছাদিগকে যে কোন 
মজুত ধান চাউল বিক্রয় করিয়া দিতে হয় না। 
ধান চাউলের যোগান হ্রাস পাইলেই স্থানকাল 
বুবিয়া ইছায়! মদদ শন্ত ছাড়িয়া দেয় এবং 
মোটা টাকা মুনাফা করে । 

ধান্ডের মূল্য বৃদ্ধির দাবীর বৌদিকতা 
স্বীকার না করিয়া আমর! পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
মগ্্রিমগুলকে ' সমর্থন করিতেছি মনে করিলে 
ভূল হইবে। আমরা মন্ত্িমগুলের স্তাবক নছি। 
অললাধারণের স্বার্থ অপেক্ষ| জমিদার, পু'জিপতি | 
বাড়ীওয়ালা ও বড়বাজারের স্বার্থরক্ষার জঙ্তই 
বর্তমান মন্ত্রিদভা লমধিক আগ্রহশ্জীল বলিয়া 
আমাদের অভিমত। কিন্ত ধানের মূল্য বৃদ্ধি 
করিয়া কায়েমী স্বার্থের মালিক অল্পসংখ্যক বড় 
বড় কষক ও জোতদারকে যে নুনাফাশিকারের 
সুযোগ এ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই তাহাতে 
তাহার! ধন্তবাদার্হ। 

মূল্যবৃদ্ধি না করিলে ধান্কের উৎপাদন হাস 
পাইবে এবং অধিক খান্ড ফলাও আন্দোলন 
ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে-একথাও আব! 
বিশ্বাস করি না। মূল্য বৃদ্ধি করিলে কোন কোন 
ক্ষেত্রে শ্রমলাঘবের উদ্দেস্তে উৎপাদনও হাস 
পাওয়ায় আশঙ্কা আছে। মৃল্যবৃদ্ধি ন! করিয়া, 
বীজ ও সার বিতরণ, জলসেচ ব্যবস্থায় উন্নতি, ' 


' চাষাবাদের যন্ত্রপাতির ভজন্ত লোহার যোগান 


বৃদ্ধি এবং গরু ও বলদ ক্রয় করার অন্ত দিস 


রত] কষকদিগকে স্বল্পনেয়াদী খপদান প্রভৃতি উপায় 


অবলম্বন করিলে .উৎপাদন বুদ্ধির উদ্দেশ্য 


. | বহুলাংশে সফল হইতে পারে 1 অধিক খান 
টে 


৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


ফলাও আন্দোলনের বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই 
সমস্ত বিষয় অন্তর্ভ,ক্ত আছে বটে। কিন্তু দরিদ্র 
কক সম্প্রদায় সরকার হইতে কোনরূপ স্থযোগ 
সুবিধা পায় না| যে ছিটার্কোটা সরকারী সাহায্য 
ও সহযোগিতা বিতরিত হয় বড় বড় জোতদার 
ও জমিদারগণই তাহার ষোল আনা উপভোগ 
করিতেছে। যে সমস্ত দক্িপ্র কৃষক এই শ্রেণীর 
সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
নহে প্রধানতঃ তাহাদের জগ্তই সরকারী থাড 
ফলাও আন্দোলন পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

গবর্ণমেন্ট ৭] আলা দরে ধাণ্ত এবং 
১২২/১২৪০ আনা দরে চাউল ক্রয় করিয়া রেশন 


\ 


ভাঁরত ও আসামের মধ্যে রেল 
সংযোগ 

গত ১৯৪৭ গালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ভারতের স্বাধীনতা’ লাতের সঙ্গে সঙ্গে ভারত 
বিভাগের ফলে আসাম গ্রদেশের সহিত রেল- 
পথে ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের সংযোগ বিন 
হয়। ' অতঃপর কিছুদিনের অভিজ্ঞতা।-হুইতেই 
বুঝা যায় যে, যুদ্ধের সময়ে দূরে থাকুক শান্তির 
সময়েও ভারত হইতে পুর্বব পাকিস্থানের মধ্য 
“দিয়া আসামের সহিত -বেলপথে যাত্রী ও 
মালপত্র চলাচলের ব্যবস্থা অঙ্কুর রাখ! সম্ভবপর 
লছে। এ সময়ে ভারতের কত মালপত্র 
বোঝাই মালগাড়ী বে পূর্ব পাকিস্থানে অদৃ্ত 
হয় এবং কত ভারতীয় যাত্রী যে পুর্ব পাকিস্থান 
ছুর্বিনীত রেল কর্মচারীদের কাছে অপমানিত 
হয় তাহার স্থিরতা নাই। এই অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়! ভারত মরকার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, 
জলপাইগুড়ি ও কুচবিছার রাজ্যের মধ্য দিয়! 
আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত একটা রেলপথ স্থাপনের 
সক্ষম গ্রহণ করেন। এজভ্জ মোট ২২৫ মাইল 
জন্বা রেলপথের প্রয়োজন দাড়ায়। উহার 
অনেকাংশ নেবো গেজ রেলপথকে মিটার গেছে 
রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হয় বটে। কিন্ত অনেক 
স্থানে নূতন রেলপথ নির্দাণ করিতে হয় । গভীর 
জঙ্গলের মধ্য দিয়! এই রেলপথ নির্পিত করিতে 
হয় এবং এজগ্য তিস্তা, সক্ষোশ, রায়ভক প্রভৃতি 

২ 


আর্থিক ক্রগৎ 


এলাকায় ৯৭০ আন! দরে চাউল বণ্টন করিয়া 
থাকেন। চাউলের কলের মালিকগণকে ১| মণ 
ধান্য হইতে ১/ মণ চাউল প্রস্তুত করার 
জন মজুরী ও মুনাফা হিসাবে ১/০ আনা দেওয়া 
হইয়া থাকে! ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, 
প্রতিমণ চাউল বা প্রতি দেড়মণ ধাঞ্ডের চলাচল 
বায়, গুদাম তাড়া ও ঘাটতি প্রভৃতির জ্চ 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় ছয় ৫২ টাকা। এই ব্যক্জের 
হায় ধুব বেশী এবং হাস করার যথেষ্ট সুযোগ 
আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রতিমণ 
চাউলের চলাচল, গুদামভাড়া ও ঘাটতির জন্ত 
কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই এই ছারে ব্যয় করিবে 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


পার্বত্য নদীর উপর অনেকগুলি ছোট বড় পুল 
নির্খাণ করার আবশ্যক হয়। কিন্তু ভারত 
সরকার কোন বাধাই মানেন নাই } ১৯৪৮ 
সালের জানুয়ারী হইতে এই দছুরহ কাজে 
হত্তক্ষেগ করিয়া ছুই বৎসর কালের মধ্যে উনারা 
উচ! সম্পূৰ্ণ করিয়াছেন । আগামী ৯ই 1ডসেম্বর 
তারিখে এই লাইনের উপর দিয়া একটী 
মালগাড়ী ভারত হইতে আসামের ফকিরগ্রাম 
পর্য্যন্ত যাইবে এবং ২৪শে ভিসেম্বর তারিখে 
যেদিন ভারতকে একটা সাধারণতন্ত্র বলিয়া 
ঘোষণা করা হইবে সেই দিন হইতে উহাতে 
নিয়মিতভাবে যাত্রী ও মাল চলাচল আরম্ভ 
হুইবে। এই কাজে যোটমাট ব্যয় হুইয়াছে 


.১০ কোটী টাকা। উক্ত লাইন খুলিবার ফলে 


ভারত হইতে আলাঁষে উদার অত্যাবস্তক 
পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে আর কোন অসুবিধা 
হইবে না| যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে এই লাইন 
দিয়া আসামে সৈগ্ত ও রসদ প্রেরণ করাও 
হজ হইবে। 

ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে প্রয়োজজনমত 
অতি ছুরূছ কাজও অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন 
করিবার যে ক্ষমতা রাখেন আলোচ্য রেলপথ 
তাহার একটি প্রামাপ। যুদ্ধের সময়ে কোন 
আবশ্যকীয় কাজ সমাধা করিতে' যে ভাবে 
কোন প্রকার বাধাকেই গ্রাহ করা হয় না, 
সেইরূপ মনোতাব লইয়া আলোচ্য লাইনটি 


৫৬৭ 





বলিয়া মনে করা যায় না। ১২ টাকা হইতে 
২২ টাকা পৰ্য্যন্ত এই ব্যয় হাস করিয়া, মোট 
যে পরিমাপ টাকা বাঁচিবে ধান্যলংগ্রহ ব্যাপারে 
বিক্রেতা কৃষকগপের মধ্যে বোনাস হিসাবে 
তাহা বণ্টন করিয়! দিলেও ধাগ্ত উৎপাদন এবং 
গবর্ণষেন্টের নিকট ধাঞ্জ বিক্রয়ে ধান্ত চাষীদের 
মধ্যে উৎসাহ হৃষ্টি হইতে পারে। 

মোটের উপর ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধির 
আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী । উহার ঘারা মু্িমেয় 
কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তির লাভের জঙ্ভ 
দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণকে 
উৎপীড়নই করা হইবে। 


নিশ্মিত হইয়াছে এবং উহাতে বেসামরিক 
কহ্মাদের সহিত সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার 
ও কম্মিগপও একযোগে কাজ করিয়াছেন। 
বস্তুতঃ তারতের ইতিহাসে এই লাইনটি 
ভারত সরকারের কৃতিত্বের অন্ততষ শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
হইয়া থাকিবে । আমর এজপ্ ভারত সরকার 
তথা রেল বিভাগকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


চটকলে কাজের সময় বৃদ্ধি 


যে সময়ে ভারতের শক্রগণ অবিরত এই 
মর্দে প্রচারকার্ধ্য করিয়া আসিতেছে যে, পাটের 
অভাবে ভারতীয় চটকলগুপি অবিলম্বে অচল: 
হইয়া পড়িবে এবং উহার! পূর্ববঙ্গ হইতে 
পাকিস্থান গবর্ণমে্ট কর্তৃক নির্দ্ধারিত উচ্চ মুল্যে 
পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হুইবে, সেই সময়ে 
ভারতীয় চটকলসমূহ্রে পক্ষ হইতে ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, আগামী €ই ডিসেম্বর তারিখ 


. হইতে চটকলগুনি প্রতি সপ্তাহে ১৪৪ ঘণ্টার 


পরিবর্তে ১৭০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবে। 
উহাতে «কবল ভারতের শত্রু মহলে নহে 
ভারতেও কিছুট! বিস্ময়ের ষুষ্টি জ্ইয়াছে। 
এই সম্পর্কে চটকল সমিতির সভাপতি মিঃ 
ওয়াকার জানাইয়াছেন যে, আর্জের্টিনা 
এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চট ও পাটজাত 
ভ্রব্যের চাহিদ! বুদ্ধি পাওয়াতে এই চাহিদা 


৫৬৮ 


মিটাইবার জন্তই চলকলগুলি অধিক সময় কান্ত 
চালাইবে বলির! স্থির করিয়াছে। চটকলগুলির 
হাতে বর্তমানে কি.পরিমাপ পাট মন্ধুদ আছে 
এবং অদুরভবিষ্যতে চট কলগুলি কি পরিমাণ পাট 
পাইবার আশা রাখে তৎসম্বদ্ধে মিঃ ওয়াকার 
কিছু বলেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন 
যে, এখন হইতে চটকলগুলি পাটজাত 
অষ্তান্ত ব্য অপেক্ষা মিহি ধরণের চট প্রস্তুতে 
অধিকতর মনোনিবেশ করিবে এবং উহার ফলে 
চটকলগুলির পাট খরচ হইবে কম--অথচ ডলার 
হিসাবে অর্ধোপার্জ্জন হইবে বেশী। উহা 
হইতে মনে হয় যে, চটকলসমূহ পাটের অবস্থা 


বিশেষরূপ পর্যযালোচনা না করিয়া উচাদের | 


! প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বস পাটের উৎপাদন এই ভাবে কম করিয়া 
যাহা হউক পাটের দর অত্যধিক চড়াইয়া [২০২ টা ূ J J ও 
দিয়া পাকিস্থান ভারতের কতটা! “যাত্জাভঙ্গ” | : 
করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই বিতর্ক ছাড়িয়া 
দিলেও পাকিস্থান যে উহ্থার “নাক কারিয়াছে” | 
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের মুক্রা 
মূল্য হাসের পূর্বের পাকিস্থানে পাটের মূল্য ছিল | ২৫ বছব বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮০০ | 
॥ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে || 
ঃ ২০২ টাকা নিশ্চিত বৌনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা : 
পাওনা দীড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে | 


কানের সময় বৃদ্ধি করে নাই। 


পাকিস্থানে পাটের অবস্থা 


প্রতি দণে ৩০৩২ টাকা। ও সময়ে ভারতীয় 


চটকলওয়ালাগণ স্থির করেন ,যে উহ্ছারা | 
কলিকাতায় পাট পৌছাইয়া দিবার খরচ সহ ৩৫ | 


টাকার বেশী দরে পাট ক্রয় করিবেন না। এই | বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ টাকা | 


দর বলবৎ হইলে পূর্ববঙ্গের সুদুর পল্লী অঞ্চলের | ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০ টাকা | 
| বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা | 
| হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর | 
॥ প্রতিনিধিদের কাছ 
হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। || বর্তমানে চাষী এবং ব্যবসায়ীদের হাতে ২০ লক্ষ 
| বেল মাত্ৰ পাট আছে এবং উছার মধ্যে আগামী 
| মাসেই € লক্ষ বেল পাট, বিক্ৰয় হইয়৷ যাইবে 
: | এবং তৎপর ৬ মাসের মধ্যে বাকী ১৫ লক্ষ বেল 
j ইনসিওরেন কোগ্মানী লিমিটেড ; পাট বিক্রয় করিবার পক্ষে কোন অসুর্ধি হুইবে 
; ॥ না। ভাবটা এইরূপ যে, পাকিস্থানের পক্ষে 
| উহার উৎপন্ন পাট বিক্রয়ের কোন অন্থবিধাই 


[| হইতেছে না। দিল্লী কিন্ত গোলাম ফারুকীর 


পাটচাধিগণও প্রতি মণে অন্ততঃ পক্ষে ২৫ টাক! 
দর পাইত। কিন্ত পাকিস্থান মুদ্রা মূল্য ভাল 
না করায় পাকিস্থানের পাটের মূল্য ভারতীয় 


টাকার হিসাবে শতকরা 8৪ ভাগ বাড়িয়া ধর 
যাওয়াতে ভারত পাকিস্থান হইতে পাঁট ক্রয় ৫ 
করা বন্ধ করিয়া দেয়। উহার পর পাকিস্থান | 


গবর্ণমেন্ট বেল বাধিবার আড়তগুলিতে পাটের 
সর্ধবনিয় দর প্রতি মণ ২৩ টাক! বাধিয়া দেন। 


উহার ফলে ভারতের কোনই সুবিধা হয় নাই। 
কারণ মুদ্রামুল্য হাসের জন্ত এই দরের ভিত্তিতে | 
কলিকাতায় পাট পৌছিতে ৪০ কা দর | 


পড়িতে লাগিল। কিন্তু উহার ফলে পুর্রবরলের 


পাটচাধীদের সর্বনাশ হইয়াছে । বেল বাঁধিবার | 
কেন্দ্রগুলিতে পাটের সর্বনিয় দর ২৩ টাক { 
বাধিয়া দিবার সময়ে যদিও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট টু 
এরূপ অভিপ্রায় জানান যে, মফঃস্বলের কোন 
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স্থানেই উহ! অপেক্ষা ২০ টাকার কম মূল্য 
অপেক্ষা কমমূজ্যে পাট বিক্রয় হওয়া উচিত নহে 





- তথাপি মফঃম্বলে দর কোন স্থানে ১০ কোনও 


স্থানে ১৫, এমনকি কোনও স্থানে ১৮ টাক! 
পর্ব্স্ত কমিয়া গিয়াছে । করাচী হইতে অবশ্য 


কর্তারা আত্ম প্রসাদে মশগুল হুইয়া গত ২৪শে' 
নবেম্বর তারিখে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ পাটের যে সর্বনিম্ন দর " 


সাব্যস্ত করিয়৷ দিয়াছেন তাহার তুলনায় ১০ 
হইতে ১৫ টাকা বেশী দরে পূর্বববঙ্গে পাট 
বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে 
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থেকে কিংবা | 
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সংবাদ আসিতেছে যে, নফঃস্বলের অলেক স্থানে 
পাটের দর প্রতি মণ € টাকায় পর্য্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছে। | 

এই প্রসঙ্গে পাকিস্থানের পাটের চাছিদা 
ও জোগানের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা মন্দ হইবে 
না। পাকিস্থানের কর্তারা বর্তমানে যে কেবল 
পাটের দর সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া 
আত্ম প্রসাদ অমুভব করিতেছেন এরূপ নছে। 
চলতি বৎসরে পুর্ববঙ্গে যে পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহার বিক্রয়ের সমন্তারও মীমাংসা হইয়া গিয়াছে 
বলিয়। উহ্নার! প্রচার করিতেছেন। পাকিস্থান 
যখন ঘোষণা করে যে, এবার পূর্ববঙ্গ ৩৩ লক্ষ 
৩২ হাজার বেল মাত্র পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
তখনই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এরূপ বলেন যে, 


দেখাইবার উদ্দে্ট ভারতের নিকট বেশী দরে 


পাট বিক্রয়ের চেষ্টা । 
উহা অপেক্ষা অনেক 


প্রকৃত প্রস্তাবে এবার 
বেশী পাট উৎপন্ন 


| হুইয়াছে। উহ! যে সত্য তাহা পাকিস্থানের 
|| নব নিযুক্ত ছুট বোর্ডের সভাপতি গোলাম 
ফারুকী ( বোধহর অসতর্ক মুহূর্তে) স্বীকার 


করিয়া ফেলিয়াছেন! তিনি বলেন যে এবার 
৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বটে--কিন্ত 


{ উহার মধ্যে ভারত ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ বেল 
॥ পাট ক্রয় করিয়াছে (উহার মধ্যে ৯ লক্ষ বেল 


ভারতে রপ্তানী হুইয়াছে ), ৩ লক্ষ বেল গোপনে 


| ভারতে চালান হুইয়া-গিয়াছে এবং বাকী যে 


পাট আছে তাহা--এমন কি পাটের হাট পর্য্যন্ত 
ক্রয় করিবার জলন্ত পৃথিবীর ৰহু দেশ ব্যগ্রতা 
প্রকাশ করিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, 


এই আশাবাদ একেবারেই সমর্থন করিতেছে 
না। গত ২৯শে নবেম্বর তারিখে দিল্লী হইতে. 


| যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাছাতে প্রকাশ 


যে, পূর্ববঙ্গের যে সব জেলা ভারতের লীষান্তে 


{ অবস্থিত সেই সব প্রেলাতে গুতিমপ পাট ১৩ 


ক্র 


৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 





হইতে ১৬ টাকা দরে বিক্রয় হইলেও করিমগঞ্জ 
গ্রভৃতি কোন কোন স্থানে ৫ টাকা মণ দরে পাট 
বিক্ৰয় হইতেছে । এদিকে বিদেশের মধ্যে ফ্রান্স 
কর্তৃক ২০ হাজার বেল পাট ছাড়া আর কেছ 
বেশী পরিমাপে পাট ক্রয় করে নাই এবং 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উহ্থাদের এজেণ্ট হিসাবে 
যেসব ব্যবসায়ীকে পুর্ব্ববঙ্গে পাট ক্রয় করিবার 
অন্ত পাঠাইয়াছিলেন-__ভবিষ্যাতে ক্রেতা পাওয়া 
যাইবে না আশঙ্কায় তাহারাও পাট ক্রয় করিতে 
অস্বীকার করিয়াছে। 


ভারত-পাঁকিস্থান বুঝাপড়। 


গত হ৯শে নবেঘ্বর তারিখে ভারতীয় 
পার্লামেন্টে ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই 
এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্থান কর্তৃক 
উদার মুদ্রার মূল্য হাস না করার ফলে যে সমস্ত 
সমন্যার উদ্তব হইয়াছে তৎ্গন্বন্ধে তারত ও 
পাকিস্থান গব্ণমেন্টের মধ্যে পত্র বিনিময় 
হইভেছে এবং এই ব্যাপার সম্পর্কে উভয়পক্ষের 
প্রতিনিধিদের সাধারণভাবে আলোচনাও 
হইয়াছে । তবে যদিও উভয়পক্ষের পত্র 
বিনিময় চলিতেছে তথাপি কোন সিষ্ধাস্ত 
এখন পর্যন্ত হয় নাই। পাকিস্থান কর্তৃক মুদ্রা 
মূল্য হাঁস না করার ফলে যে সব সমস্তার উদ্ভব 
হইয়াছে তাছার মধ্যে পাটের সমন্তাই প্রধান। 
এই সমন্তার কোন মীমাংলা হইবে কিনা এবং 
হইলেও কিরূপ মীমাংলা হইবে তাহা বলা 
কঠিন। তবে পাটের সম্পর্কে যে পরিস্থিতির 
উদ্তব হুইয়াছে তাহার ফলে পাকিস্থানের পক্ষে 
উহার মুদ্রার মৃল্য উচ্চ হারে বজায় রাথা দিন 
দিন কঠিন হইয়া পড়িতেছে। গত ১৯৪৮-৪৯ 
শালে ভারত পাকিস্থান হইতে যে ১০৫ কোটী 
১৭ লক্ষ টাকার নালপক্স ক্রয় করে তাহার 
মধ্যে গাটই ছিল৷ ৭১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার। 
এক্ষণে ভারত পাকিস্থান হইতে পাট কিছুই 
ক্রয় করিতেছে না। পাকিস্থান হইতে ভাবতে 
গোপনে থে পাট আমদানী হইতেছে তাহাঁও 
পূর্ব ৰৎসরের দর ৩৫1৪০ টাকার পরিবর্তে 
১৫/২০ টাকা দরে আমদানী হুইতেছে। উহার 
ফলে ভারতের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থামের 
উত্বস্ত হওয়] দুরে থাকুক ঘাটতি হইতেছে এবং 
এঘ্রন্ভ ভারতের দিক হইতে পাকিস্থানের 
টাকার চাহিদাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস 
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পাইয়াছে। ভারত ছাড়া অন্ভাগ্ভ বিছেশের 
সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের বরাবরই ঘাটতি 
হইতেছে। একন্ত ১৯৪৯ সালের জুন পর্যন্ত 
এক বৎসরে পাকিস্থান ইংলণ্ডে মছুদ্দ উহার 
ষ্টালিং হইতে ৪৪ ফোটী টাকা খরচ করিতে 
বাধ্য হুইয়াছে। কাজেই ভারত ছাড়া অন্তান্ত 
বিদেশেও পাকিস্থানের টাকার চাহিদা বেশী 
নাই। এরূপ অবস্থায় পাকিস্থানের টাকার 
মূল্য ভারতের এবং ষ্টাপিং অঞ্চলের অগ্তাস্ত 
দেশের টাকার তুলনায় বেশী হারে বজার রাখ! 
কিছুতেই সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। 
এই বিষয়টা শীঘ্রই আত্তর্াতিক অর্থভাগারের 
তদস্তাধীনে আসিবে এবং তখন প্রকৃত অবস্থা 
উপলব্ধি করা যাইবে আশা করা যায়। 
পাকিস্থান আন্তৰ্জাতিক অর্থভাগডারের সন্ত 
হইবার জঙ্ভ আবেদন করিয়াছে। এই অর্থ- 
ভাগারের কর্তৃপক্ষ পাকিস্থানের আধিক 
অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার টাকার যে 
বিনিময় হার স্থির করিয়া দিবেন, পাকিস্থানকে 
তাছা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 
নচেৎ পাকিস্থান এই অর্থভাগারের সন্ত 
থাকিতে পারিবে না। 


আয়কর ও পাটশুক্ষের বণ্টন 


ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
মধ্যে আধিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিতর্ক বহুদিনের 
পুরাতন। মেষ্টন রোয়েফাদ লইয়া এই বিতর্ক 
আরজ্ত হয়। পরবর্তীকালে সার অটোনিমেয়ার 
এই বিবয়ে যে মীমাংসা করেন তাহাও ভারতের 
সমস্ত প্রদেশ সমভাবে গ্রহণ করে নাই। 





কিন্ত সময়ে ভারতের শাসনতন্ত্রগত সমস্ত 








হেড অফিদ--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ক 
ট ব্রাঞ্চ বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, 

' বনর্গী, বসিয়ছাট ও খুলনা। 

সকল প্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 


এন, সি, ব্যানাঞ্জি, এম, এ (কমাস”), জেনারেল ম্যানেজার 


৫৬৯ 


ব্যাপার দেশের বৃটিশ বর্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়া 
দিতেন এবং অনসাধারণের গ্রতিনিধিগণের 
এইসব ব্যাপারে এক প্রকার কোন হাতই ছিল 
ন1। কাছেই গবর্ণষেণ্ট যাহা করিতেন তাছা! 
মনপৃঃত না হইলেও প্রদেশখখলি তাহা মানিয়া 
লইত। দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই 
বিষয়ে একটা সম্তোষজনক. মীমাংস! করিয়া 
দিবার ভার পশ্চিমবঙ্গের অর্থগচিব শ্রীনলিনীরঞ্রন 
সরকাকের লভাপতিত্বে গঠিত একটি 
কমিটির উপরও দেওয়! হয়। সরকার কমিটী 
আয়কর সম্বন্ধে এরূপ নির্দেশ দেন যে, মোট 
প্রাপ্ত আয়করের (১) শতকরা ৩৫ ভাগ যে 
সব প্রদেশের মধ্য দিয়া আয়কর সংগৃহীত হয় 
সেই সব প্রদেশের মধ্যে, (২) শতকরা ২০ ভাগ 
বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার অঙ্গুপাতে বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে এবং (৩) € ভাগ বিভিন্ন 
প্রদেশের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ব্টিত 
হইবে। বাকী ৪০ ভাগ কেন্জীয় গবর্ণমেন্ট 
পাইবেন। পাট রপ্তানী শুদ্ধ সম্বন্ধে কমিটী 
কতকগুলি নিদ্দেশ ঘেন। কিন্তু এই সব সুপারিশ 
ভারত সরকারের মনঃপু হয় নাই । এই বিষয় 
মীমাংসার ভার এক্ষণে রিজার্ভ ব্যান্কের 
ভূতপূর্ব গবর্ণর সার চিস্তামন দেশমুখের হাতে 
দেওয়া হইয়াছে । অবশ্য সার দেশমুখের 
প্রস্তাবও একট! সামরিক ব্যাপার মাত্র হইবে। 
কারণ নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর কেন্দ্র 
ও প্রদেশের মধ্যে আধিক বিলি ব্যবস্থার ভার 
একটি স্থায়ী ফিনাহ্দ কমিশনের হাতে দেওয়া 
হইবে। যাহা হউক বৰ্তমানে তারতের অনেফ 
প্রদেশের অনচ্ছেদের ফলে উহার লোকসংখ্যা 
হাস পাইয়াছে এবং দেশীয় রাজ্যের অস্তভূর্জির 








| ফোনস্পব্যাঙ্থ ৫৯৮৯ 












৫৭০ 


ফলে অনেক প্রদেশের জনসংখ্যা 
হইয়াছে । 


বন্ধিত 
পাট রপ্তানী শুক্কেরও অধিকাংশ 


বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানের পাটের জন্ত আদার ' 


হুইতেছে। এরূপ অবস্থার কে কত টাকা 
পাইবে তাহা লইয়া বোঘাই, পশ্চিমবঙ্গ, আলাম 
প্রভৃতি প্রদেশের মধ্যে একটা বিবাদের হুষ্টি 
" হুইয়াছে। লসর চিস্তামনের নির্দেশের ফলে 


এই অবাঞ্চিত অবস্থার ৪7 'ঘটিলে আমরা - 


দুখী হইব। 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যান্কের পতন 
ভারতীয় পার্লামেন্টে শরীঅরুপচন্জ গুছের 
একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব ডাঃ মাথাই এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মোট € কোটি 
৩৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আমানত লইয়া 


৫টি তালিকাভূক্ত ব্যাচ ফেল পড়িয়াছে। তিনি ' 


' » ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্তৃক স্বাধীন তারতের 
খস্ড়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে । পরিষদের 
সকল সদন্তই শাসনতন্ত্র গ্রহণের অনুকূলে তোট 
দেন, কেবলমাত্র একজন সন্ত বিপক্ষে ভোট 
দেন। 
কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার কাঁজ আরম্ভ হয় আর 
আলোচনা অন্তে উহার কা শেষ হুইল ১৯৪৯ 
সালের হ৬শে নবেষ্বর। অর্থাৎ শ্বাধীন 
ভারতীয় গণতদ্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিন 
বৎসরের সামাভ কিছু বেশী সময় লাগিয়াছে। 
ভারতরাষ্ট্রের ব্যাপ্তি, তাহার সমন্যার বহছলতা 
এবং ভারতের অধিবাপী সংখ্যা বিবেচনা কৰিলে ' 









হেড অফিস £ 





বোন্ধাই £ 


১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণ-পরিষদ ' 


lg 


' হিন্দুস্থান জেনারেল 


হইনি ত্রেন্স পসোসাহ 


-শীখাসমূহ_ 
হর্ণবি রোড, . ফোর্ট, বোম্বাই, মারা ২ আর্দেনিয়ান হট, 'জি, টি, | 
মাজ্রাজ, £ হরতগঞ্জ, , লক্ষে, আন্বালা ক্যাঁণ্ট.3.৬৬,দি মল, আদ্বালা ॥| 
ক্যান্ট, নয়াদিল্লী ঃ কুইনসওয়ে, নয়াদিল্গী,  নাগপুর, ই. ক্রাডক টাউন, নাগপুর, | 
£ বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি £ লাঙটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌহাটি, | 
পাটনা £ একজিবিসান রোড, পাটনা, ঢাকা. ৩।১৩, জনলন'রোড, চাকা, হাঁয়দ্রাবাদ। 


আর্থিক জগৎ 


বলেন যে, কাগজপত্রে এইপব ব্যাঙ্কের মোট 
সম্পত্তির পরিমাপ ষ্টিল ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৬ 
হাজার টাকা-তবে এই সম্পত্তির বাজার মূল্য 





কত তাহা আনা যায় নাই। এই সম্পর্কে একটি 


ব্যাঙ্কের পরিচালকদের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৩২ লক্ষ 
২২ হাজার ‘টাকা তংরূপের মামলা চলিতেছে । 
অগ্ডান্ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কি হইতেছে তাহা 
গবর্ণমেন্ট জানেন না। শ্রীঅক্ুপচন্্র গুহ কিভাবে 
প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমরা 


জানি না। তবে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক পতনের ফলে 


এই প্রদেশে যেভাবে লক্ষ লক্ষ-ব্যক্তি সর্বস্বান্ত 
হইয়াছে এবং এজন্ত যে ব্যাপক অনর্থের 
ছুটি হইয়াছে পার্পামেন্টে ভারতীয় অর্থলচিবের 
জবাব হইতে তাঁহার একপ্রকার কিছুই 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ছুই বৎসর কালের 


নানাকথা 


এই সময়কে খুব দীর্ঘ সময় বলা যায় না.। এই 
শালনতন্ত্র প্রণয়নে তিন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক 
কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন-_-তারতীয় গণ- 
পরিষদের সভাপতি ভর রাজের প্রসাদ, প্রথম 
খসড়া শালনতন্ত্রের রচয়িতা স্তার বি এন রাও 
এবং খস্ড়া শাসনতন্ত্র কমিটির চেয়ারম্যান 


ভাঃ বি আর আঘেদকর। ইহাদের নিকট, 
দেশবালী কৃতজ্ঞ। ' গণ-পরিবদের 'সদন্ত দিগকফেও ' 
এই প্রসঙ্গে প্রশংসা করিতে হয়। বিষয়ভেদে ' 
মাঝে মাঝে তাহাদের মধ্যে শৈথিলোর-- 


মনোভাব পরিলক্ষিত, হইলেও সব জড়াইয়া 
তাহার! যে তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে 


বিল্ডিং, ভি? 


অগ্নি-নৌ-মোটর-দুর্ঘটনা'ইত্যাছি সর্বপ্রকার বীম! কাৰ্য্য করা হয়। । 


[ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


মধ্যে এই প্রদেশে মাত্র €টি নহে ৫০]৪০টচি 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনায় 
অলতিজ্ঞতা, উপযুক্ত ধরণের কর্ক্রচারীর অভাব, 
ব্যাঞ্ধের অর্থ দীর্ঘমেয়াদী দানে আৰ্দ্ধ রাখা, 
যথা তথা শাখা অফিস স্থাপন, উচ্চছারে লত্যাংশ 
দেওয়া ইত্যাদি বিষয় ও সব ব্যাঙ্কের পতনের 
কারণ ৰটে। কিন্ত পরিচালকদের অসাধুতাও 
অনেক ব্যা্ক ফেল পড়িবার কারণ। ছঃখের 
বিবয় এই সব অগাধু ব্যক্তিকে শান্তি দিবার সন্ত 


আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক !গবর্ণমেপ্ট-_ 
কেহই কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ভাব দেখিয়া 


মনে হর যে, উছ্বারা বরং এই লধ অসাধু ব্যজি- 
গণকে বুক্ষা করিবার জন্তই অধিকতর ব্যপ্র। 
পৃথিবীর অন্ত কোন সত্য দেশে গবর্ণমেপ্টের 
এরূপ দারিত্বজ্ঞানহীনভার দৃষ্টান্ত বিবল। 





সচেতন ছিলেন তাঁছা সংশোধনী ' প্রস্তাবের 
সংখ্যাধিক্য দেখিলেই বুঝ! যার। আগামী 
২৬শে জাঙুয়ারী এই নূতন শাসনতন্ত্র সমগ্র 
তারতে কার্ধ্যকরী হইবে। এই দিনটি ভবিধ্যৎ 
তারতের ইতিহাসে একটি বিশেব মর্ধ্যাদা পূর্ণ 
দিবস হুইয়া থাকিবে, কারণ এই দিন হইতেই 
আযাদের .মনোমত আদর্শ; ও লক্ষ্য অনুযায়ী 
আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার প্রয়োগের সুরু। কোন 
কোন মহলে শাসনতন্ত্রের এই মর্খে সমালোচনা 
হইয়াছে যে, উহাতে প্রেসিডেন্টের ও কেন্দ্র 
গরর্ণমেপের হস্তে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্ত এই 


" সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, এক্ষণে ভারত- 


রাষ্ট্রকে যে: অবস্থায় মধ্য দিয়! অগ্রসর হইতে 
হইতেছে তাছাকে-- কোনক্রমেই স্বাতাৰিক 
অবস্থা বলা চলে” না। ইহ! একটি সন্ধিকাল, 
কাজেই এই সময়ে অরুরী ব্যবস্থা হিসাবে 


প্রেপিভেপ্টের ও কেম্সের হস্তে অধিক ক্ষমতা 


কেন্দ্রীভূত হওয়া অ্ববস্যই দরকাঁর। রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা ও নিক্ুত্েগ অগ্রগতির অস্তই ইছা 
প্রয়োলন। . 

- স্বাধীন ভারতের শালনতন্ত্র গণ-পরিষদে 
গৃহীত হইবার, প্রাক্জালীন বক্তৃতার খস্ড়া 


' ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


* শীলনতন্ত্র কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি আর 


r 


আছ্বেদধর যে সৰুল বিষয়ের উল্লেখ করেন, 


তাহার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
নবলন্ধ স্বাধীনতাকে শেষ রক্তবিন্নু দিয়া রক্ষা 
করিবার আবেদন জ্রানাইয়া ডাঃ আঘেদকর 
বলেন, স্বাধীনতার মাধ্যমে ভারতে যে 
গণতত্রের জন্ম হইয়াছে তাহাকে যদি হারাইতে 
না হয় তাহ! হইলে তিনটি বিষয়ের উপর 


ভারতবালীর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতে হইবে। এই, 


তিনটি বিষয় হইল-__নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি 
আন্থগত্য, রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ পরিহার 
এবং আইন-অনা্ভ, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামমূলক উপায় বর্জ্জন। শ্রীধুত 
আঘেদকর অতি লঙগত কথাই বলিয়াছেন। 

ছার অতিমতের অল্রাস্ততা সম্পর্কে কোন 


সংশয় থাকিতে পারে না। লশন্্র সংগ্রামের 


পথ বিপ্লবের পথ, উহা! শান্তিপূর্ণ গণতাঙ্লিক 
পদ্ধতিতে জাতীয় বিবর্তনের পথ নয়।. রক্তাক্ত 
বিপ্লবের নীতি ভারতীয় আদর্শ ও এ্রতিক্ের 
বিরোধী । ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে তাহ! শান্তিপূর্ণ উপায়ে লাভত করি- 
যাছে) গান্ধীজী চালিত জাতীয়, আন্দোলনের 
মধ্যে ছিংসার স্থান ছিল না। ভারত ধে উপায়ে 


স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, অর্থনৈতিক ও 


hed 


. জীর্ঘিক জগৎ 
সামাদ্ধিক অভীষ্ট সিদ্বির ক্ষেত্রেও সে এই উপায় 


প্রয়োগ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। নিয়নতম্ের 
পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার পক্ষে সংঘর্ষের 


পথ বাছিয়া লওয়া গণতগ্রবিরোধী কার্য্য হইবে | 
'আর আইন অমাস্ঠ, সত্যাগ্রহ, প্রভৃতি সম্পর্কে 


বলিতে গেলে বলিতে হুয় পরাধীনতার অধ্যায়ে 
এই গ্রক্রিয়াুলির, প্রয়োজন থাকিলেও আজ 
উচ্থাদের প্রয়োজন ফুরাইয়ান্ধে। রাষ্রিক 
স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে. দেশের অবস্থা সম্পুর্ণ 
বদ্লাইয়| গিয়াছে । সুতরাং আঁত নিতান্ত 
অপরিহার্য না হইলে আর এই লব প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামমূলক - পৃস্থার আশ্রয় লওয়ার কোন 
যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না।, 


শপ 


ভারতীয় পার্লামেপ্টের সংক্ষিপ্ত শীতকালীন 


. অধিবেশনের প্রারস্ত দিবসে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 


জওহরলাল নেহরু জাতীয় বিভিন্ন সমন্তা সম্পর্কে 
গবর্ণমেণ্টের মনোভাৰ বিশ্লেষণ করিরা এক 
বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে হিন্দু কোড বিল 
সম্পর্কে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা 
যেরূপ দৃঢ়তাব্যনক তেমনি প্রগতিশ্টীলতার 
পরিচায়ক । পণ্ডিত নেহরু পার্পামেণ্টের 
সদম্তদিগকে জানান, গবর্ণমেণ্ট হিচ্দু কোড বিল 
আইনে বিধিবন্ধ করিতে দৃঢ় সন্বল্পবন্ধা এবং 


৫৭১ 


এই আইন যদ্দি গৃহীত লা হয় তাহ) হইলে 


গবর্ণমেন্ট পদত্যাগ করিবেন! গবর্ণষেণ্টের 
পক্ষ হুইতে পত্ডিত নেহরুর এই ত্যর্থহীন 
ঘোষণায় আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। হিন্দু কোড 
বিল হিন্দু আইনের যুগোপযোগী সংস্কারমূলক 
একটি প্রগতিশীল বিল, অথচ কংগ্রেসের 
একাংশের বিরূপতার ফলে এই বিল লইয়া . 
দীর্ঘদিন যাবৎ যেরূপ টালবাহানা চলিতেছিল 

তাছাতে এক সময় আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল 
ষে সমর্থক ও প্রতিসমর্থকদের টানাহেঁচড়ার ফলে 
শেষ পর্যন্ত না এই বিল পরিত্যক্ত হুইয়া! যায়। 
আশার কথা, পণ্ডিতজীর উপরোক্তক্পপ বলিষ্ঠ 


. ঘোষণায় সেই আশঙ্কা সম্পূৰ্ণ দূরীভূত" হুইল। 


এই ব্যাপারে পত্তিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র প্রমুখ 
পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় কংগ্রেস সদন্ধ যে পন্থা 
অনুসরণ করিতেছেন, তাহার আনরা মোটেই 
প্রশংলা করিতে পারিলাম না। হিন্দু কোড 
বিলের বিরুদ্ধতা করিয়! তাহার! স্বীয় চিত্তের 
সন্বীর্ঘ অনুদারতা ও সংরক্ষণশীলতারই: পরিচয় 
দিতেছেল মাত্র । হিন্টু কোড বিল হিন্দু আইন 
সংশোধনের বিপ্লবী প্রস্তাব নহে, উহ! হিন 
আইমের একাংশের সময়োপযোগী সংস্কার 
(প্রয়াস । তা ছাড়! বিক্রুদ্ধবাদীদের বতামতকে 
সাধ্যমতো! নর্ধ্যাদা দিবার উদ্দেশ্যে বিলটির 





৫২ 


আর্থিক জগৎ 





বিবেচনার ভার একটি কমিটির হস্তে অর্পণের 
সন্কল্পের কথা পত্তিত নেহরু নিন্দেই ঘোষণা! 
করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিবাদীদের সব 
হইবার কারণ আছে। এমতাবস্থায় বিলটির 
অছ্েতুক বিরুদ্ধতা করিবার অস্ত মনোভাব 
পরিত্যক্ত হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। 
ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য 
ক্কপালনী তেজপুরে (আসাম) এক বক্তৃতায় 
ক্রমবর্ধমান প্রাদেশিকতার বিপদ সম্পর্কে জন- 
সাঁধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়! বলেন যে, সময় 
থাকিতে প্রাদেশিকতা বদি নিরোধ না করা 
হয়, তাছা হইলে দেশের সর্বনাশ ক্মনিশ্চিত। 
আচার্য্য কপাসনীর এই অভিমতের শুল্রান্তত! 
এতই শ্বতঃপিদ্ধ যে, অসদাধারপকে যে এখনও 
প্রাদদেশিকতার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া 
দিতে হয় ইছা অতীব পরিতাপের বিষয়। 
ভারত এক ও অথণ্ড। প্রত্যেক ভারতবাসী 
একথা নিয়ত স্মরণ রাখিবেন যে, তিনি সর্বাগ্রে 
ভারতবালী, তারপর অস্ত কিছু । দৈনন্দিন 
আচরণের ক্ষেত্রে এই তত্ব আমর! প্রায়শঃ 
যিস্থৃত হুই বলিয়াই দেশের দিকে. দিকে আঙ্গ 


প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং ' 


রাষ্ট্রের লমূহ ক্ষতি করিতেছে। এ বিষয়ে 
সাধারণের তুলল্রস্তির পরিমাণ বিরাট সন্দেহ 
নাই, তবে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
আচরণও দোবমুক্ত নছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আসাম 
গবর্ণমেণ্টের শরণার্থী সম্পর্কিত নীতির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। পূর্ববঙ্গের বাস্তচ্যুত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের একটা অংশ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় 
আলাম-ভূমিতে গিয়া ঠাই লইয়াছে। এই সব 
বিড়দ্িত-তাগ্য অলছায়দের সম্পর্কে আগাম 
গবর্ণমেপ্ট যে নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ 
করিতেছেন তাহা সর্বভারতীয় এরক্যের আদর্শের 
সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে ছয় না। এই 
, ক্ষেত্রে তাঁহাদের আচরণ সংশোধিত হওয়ার 
অবকাঁশ আছে। আচাৰ্য্য ক্কপাঁলনী' আসামের 
তেজপুরে আলোচ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। এই- 
জন্তই আমরা বিশেষ করিয়া আসাম গবর্ণমেণ্টের 
কথা উল্লেখ করিলাম। 

বাস্তত্যাগী, অভিনান্লের বলে নির্বিচারে 
পূর্ববঙ্গের সমস্ত ছিলুর শত শত কোটী টাকা 


মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার অন্ত পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট যে তোড়জোড় করিতেছেন তাহার 
প্রতিবাদে নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহালভার 
কার্যকরী সমিতি একটা প্রস্তাব গ্রহণ .করিয়া- 


ছেন। প্রস্তাবের মর্ম এই যে, আগাম ও' 
পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত মুসলমানের সম্পত্তি দখল 
করিয়া উহাতে পূর্ববধঙ্গের' হিন্দুদের বসতির 
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প্রোডাক্টস 
ডালহোঁসী 'স্কোয়ার, কলিকাড| 


[ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ' 





ব্যবস্থা করা হউক। আমরা এই প্রস্তাবের ' 
তীব্ৰ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করি। পুর্ধবঙ্গে মুসলমান 
' বা মুগলমান রাজকর্্নচারিগণ যদি হিন্দুর উপর 
অত্যাচার করে তবে আলাম বা পশ্চিমবদের 
নিরপরাধ মুসলমানদের উপর অত্যাচার দ্বারা 
তাহার প্রতিকার হইতে পারে না। এই 
ধরণের মনোভাব মুসলীম লীগই এদেশে প্রচার 
করিয়াছে এবং এখনও পাকিস্থান এই 
যনোবৃত্তি দ্বারা চালিত, হুইয়া হিন্দুদের উপর 
অত্যাচার করিতেছে। কিন্তু ভারত সরকার 
কখনও এই ধরণের স্বণ্য মনোবৃত্তি হার! চালিত 
হইয়া কাজ করিতে পারেন না। পাকিস্থান 
যদি লোতপরবশ হইয়া সমস্ত হিন্দুর সম্পত্তি 
দখল করে তবে প্রকৃত অপরাধীদেরই শাস্তির 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। এগ পাকিস্থানের 


বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণাও প্রয়োজন 


হইতে পারে। 

' ভারত গবর্ণমেপ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে ভানাইয়া- 
ছেন, আন্নামানে পোর্ট ব্লেম্ারের অনতিদুরে 
প্রায় ১২০০ একর পরিমাণ জমি বাস্তচ্যুত 
কৃষিজীবীদের বগতির জনক মুত আছে। পূর্ব 
বঙ্গের বাত্তহারা কৃবিজীবীদের মধ্যে যাহারা 
আন্দামানে যাইতে চায় তাহাদিগকে প্রতি 
পরিবার পিছু ১০ একর পরিমাণ জমি বিনামূল্যে 
দান করা হুইবে। এইলগ্ত প্রথম দুই বৎসরের 
জন্য ভূমিকর ছিসাবে কিছু দিতে হইবে না। 
গৃহ নির্দাণের অস্ত যথেষ্ট পরিমাপ কাঠও 
তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। স্কলিকাতা হইতে 
পোর্ট ব্রেয়ার পর্যন্ত যাওয়ার খরচ গবর্ণমেন্ট 

। বহন করিবেল। এই পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যাছ! 
বলিয়াছেন তাহা খুবই আইশ্বীসগ্রদ এবং 
বিজ্ঞপ্তিটি যদি মাত্র এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকিত, 
তাহা হইলে দলে দলে পূর্ববলের বাস্তুচ্যুত 
কৃষিতীবী গবর্ণমেষ্ট প্রদত্ত এই সুযোগ সাগ্রছে 
গ্রহণ করিত। কিন্তু ইহার পরেই গবর্ণমেপ্ট, 
যে সর্থটি যোজনা করিয়াছেন তাঁছা অনেককেই 
নিরস্ত করিবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে, আন্দামানে 
বসতি স্থাপনেচ্ছুদের মধ্যে যাহাদের ন্যুনপক্ষে 
৩০০০ টাকায় সঙ্গতি আছে - কেবলমাত্র 
তাহারাই এই উদ্দেশ্যে আবেদন করিতে 
পারিবে, আর কাহারও আবেদন প্রাহ হইবে 


৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 





না। এই তিন হাদ্ছার টাকা গো-মহিযাদি, 
বীজ, সার প্রভৃতি ক্রয় এবং প্রথম কয়েক মাসের 
সাংসারিক বায় লঙ্কুলানের অন্ত প্রয়োজন 
হুইবে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইল এই 
যে, যাছাদের তিন হাজার টাকার সঙ্গতি আছে 
তাহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই আন্দা- 
মানে যাইতে প্রলুন্ধ হইবে। -এই টাকায় 
তাহারা যদি দেশে কাঁয়ক্লেশেও টিকিয়। থাকিতে 
পারে, তবে তাহারা সেই চেষ্টাই করিবে। 
সুতরাং প্রস্তাবিত বসতি-পরিকল্পনাফে যদি 
সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হয় তবে শেযোক্ত 
সর্ভটিকে বাদ দেওয়া উচিত । নতুব! বিজ্ঞপ্তির 
ঘোষিত উদে ব্যর্থ হইতে পারে। আধিক 
সমন্তার প্রতিকারে বল! যায়, গবর্ণমেন্ট প্রাথ- 
"ক ব্যয়সন্ুলানের জন্ত প্রত্যেক বসতি 
স্বাপনকারীকেই কিছু কিছু খশদানের ব্যবস্থা 
করিতে পারেন। এই টাকা আদার হইতে 
বেশী বেগ পাইতে হইবে না। এক সনের 
ফললের দাম হইতেই উহা! উঠিয়া আসিতে 
পারে। 


পশ্চিম বদের ভূতপুর্ব প্রধান মন্ত্রী ডক্টর 
প্রফুল্লচন্দ ঘোষ বার্ণপুরে এক বক্তৃতায় চোরা- 
কারবারীদের দমন করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে যে কয়টি কথা বলেন তাহা! খুবই 
সুচিত্তিত ও মূল্যবান। তিনি ছুঃখ করিয়া 
"বলেন, মহাত্মাপীর প্রদর্শিত পথে বহু ত্যাগ ও 
অর্জিত 
হইয়াছে, অথচ দেখ! যাইতেছে, এই স্বাধীনতার 
দ্বারা কাঁধ্যতঃ চোরাকারবারীরাই সব চাইতে 
এই অবাঞ্ছনীয় : 
অবস্থার অচিরেই অবসান হওয়া উচিত । | 
বিরুদ্ধে আরও কঠোর 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, 
নহিলে তাহার! শায়েস্তা হইবে না। কাহার! 
কাঁছারা চোরাকারবারে লিপ্ত আছে গবর্ণমেণ্টের 
বিভাগের কর্তাদের তাহ! জালা 
উচিত, না জানাট! অকৃতিত্বের পরিচায়ক | আর 
জানিয়াও যদি তাহার! নাম গোপন করেন 
তবে তাহা বিশ্বাসঘাতকতার তুল্য অপরাধ । 
কোন অবস্থায়ই এই কর্ম্মশৈথিল্য ক্ষমা করা 
যায় না। ডক্টর ঘোষ স্মস্তার এফেবারে গোড়া 


লাঞ্চনার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা 


বেশী লাভবান হুইয়াছে। 


চোরাকারবারীদের 


গোয়েন্দা 


"ধরিয়া টান দিয়াছেন, কিন্তু ধাহাদের উদ্দেশে 









আর্থিক জগৎ . 


ফথাগুলি বল! তাঁহাদের ঠৈতন্তোপ্রেক হইবে 


কি? চোরাকাঁরবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবদণ্থনের কথা উঠিলেই আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার কর্তারা আইনের ্বপ্পতার দোহাই 
পাঁড়েন। ফেডারেল কোর্ট সম্প্রতি এই মর্শে 
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নিরাপত্তা আইনের 
বিধান একমাত্র আইন শৃঙ্খল! রক্ষার প্রয়োজন 
ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেপ্তে প্রযুক্ত হইতে পারে 
না। কিন্ত এই ক্ষেত্ৰে আমাদের দিজ্ঞান্ত এই 
যে, বহুবিধ অনর্থের' মূল যে চোরাকারধারী, 
তাহার শান্তিবিধান কি দেশের আইন-শৃম্খলা 
রক্ষার পক্ষে অবপ্ত প্রয়োদনীয় নয়? আর 
নিরাপত্তা আইন যদি চোরাকারবারীদের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগের অযোগ্যও হয়, তাছাতেই বা কি? 
গবর্ণমেন্ট এত এত বিষয়ে আইন পাশ করিতে- 
আর চোরাকারবারীদিগকে শায়েন্তা 


ছেন, 





পীৰ 





চেয়ারম্যান. রী ডি এন, তা 


ররর 


স্ক্রেটারিজ এগু এজেপ্টস : 
সাহা চৌধুরী -এগড কোৎ লিঃ 


২৩নৎ, হরচন্দ্র মল্লিক 
মিলস্-সলোদপুর (২৪ পরগণা) 


৫৭৩ 


/ 





করিবার জন্তু একটি উপযুক্ত বিধানযুক্ত আইন 
পাশ করিতে পারেন না? অস্ততঃপক্ষে একটি 
অভিনান্স? চোরাবাভাবের অত্যাচারে দেশ 
বাসী অতিষ্ঠ হইয়া] উঠিয়াছে। এ লক্বদ্ধে 
অবিলম্বে কিছু একটা না করিলে গবর্ণমেপ্ট 
যে বানচাল হইবেন | 

বঙ্গ বিভাগজনিত পরিস্থিতির ফলে পূর্ববঙ্গ 
হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়ের আশায় 
পশ্চিম বঙ্গে আলিয়াছে। ভারত তথা ব্ল 
বিভাগের প্রস্তাব কংগ্রেস এবং, লীগ মেতৃবর্গের 
মধ্যে রাজনৈতিক আপোধ-মীমাংসার ফল এবং 
নেতৃবর্থের নির্দেশেই দেশবালী এই. বিভাগ 
স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গের, 
বাস্তত্যাগী হিন্দুদের বর্তমান হুঃখ-ছুর্দশা এবং 
তাহার প্রতিকারের দায়িত্ব নেতৃবর্থ কোনক্রমেই 


একমাত্র খর ধৃতি সাড়ী 


স্রীট, কলিকাতা ।  * 


৫৭8 


আর্থিক জগৎ 








অশ্বীকার করিতে পারেন না। এবিষয়ে পশ্চিম 


বঙ্গ গবর্ণসেন্টের দায়িত্ব অতি.স্পষ্ট। অথচ প্রি- : 


তাপ এই যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি এক 
বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানা ইয়াছ্ছেন _সীমাস্ত অতিক্রম 
করিয়] যে ১৫ লক্ষ হি পূর্ধবব্জ হইতে পশ্চিম 
বঙ্গে আন্লিয়াছে গবর্ণমেন্ট তাহাদের দায়িত্ব 
লইতে প্রস্তুত নছেন 7 এক্ষেত্রে তাহারা যাহ! 
করিতেছেন তাহা নিতান্তই অনুগ্রহরশতঃ 
করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেণ্টের - এই 
মনোভাব সত্যই একটু অদ্ভুত। কেন্দ্রীয় 


আর্থিক হনিয়ার ?* খবরাখবর 


জারির বাঁণিজ্য-গত ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ভারত জাপান হইতে ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ 
টাকার মালপত্র আমদানী করে এবং জাপানে 
৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী করে। 
এইভাবে গত বৎমর ভারতের নিকট জাপানের 


যে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাক], পাওনা হয় তাহা ' 


ডলারের দ্বার! পরিশোধের অন্ত জাপানের 
কর্তৃপক্ষ দাবী ফরেন। কিন্তু ভারত এইভাবে 
উহার দায় মিটাইতে অস্বীকার করে। বর্তমানে 
স্থির হইয়াছে যে, চলতি ১৯৪৯ লালের জুলাই 
হইতে ১৯৫০ সালের জুন পর্যন্ত এক বৎমরে 
ভারত জাপান হইতে ৭] কোটি টাকা মূল্যের 
মালপত্র ক্রয় করিবে এবং উহা অপেক্ষা ১ কোটি 
৭৮ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের মালপত্র জাপানে ' 
রপ্তানী করিবে। উদার ফলে জাপানের নিকট 
ভারতের ১৯৪৮-৪৯সালের বাণিজ্যগত দেন! 
শোধ হইবে । আপান হইতে ভারত কলকজা, 
টেলিফোনের তার, তামা, দস্তা, ইস্পাত, কজিম 
রেশম ইত্যাদি জিনিষ ক্রয় করিবে ky 
শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ_ভারতীয় 
শর্করা শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রী এম পি গাস্থী 
তারতীয় টেরিফ বোর্ডের নিকট একটি বিবৃতি 
দাখিল করিয়া উক্ত শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
বজায় রাখিবার অন্য বোর্ডকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
কৰিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের শিল্পগুলির্‌ 
মধ্যে শর্করা শিল্পের স্থান দ্বিতীয়, উহাতে 
৩৫ কোটি টাকা, মূলধন খাটিতেছে এবং এই 
শিল্পের মারফতে ৩ হাদ্রার শিক্ষিত ব্যক্তি ও 
৯ লক্ষ-৩* হাজার শ্রমিক জীবিকা নির্বাহ 


গবর্মেন্টের কর্তারা একাধিকবার দ্বার্থহীন 
ভাষায় ঘোষণা! করিয়াছেন যে, পুর্ববজের 


* বাস্তচ্যুত হিন্দুদের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব 


রহিয়াছে এবং এই দায়িত্ব অলভবনীয়। কিছুদিন 


আগে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ কেন্জীয় কমিটির 


সনদের এক ডেপুটেশন পণ্ডিত নেহকুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে পণ্ডিত নেহরু স্পষ্ট 
ভাষায় জানান, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত 
শরণার্থী ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থার 
মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান তাহার গবর্ণমেপ্ট 


চলি 


করিতেছে । এই নিয়েছে শিল্পের ফলে ভারত হইতে 
প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার ধন সম্পদ ৰাছির 
হইয়া যাওয়ার পথ রুদ্ধ হুইয়াছে। বিশ্যেতঃ 
দেশের ২ কোটি আখচাঁধীও এই শিল্পের দ্বার! 
উপকৃত হইতেছে। | 

গমের বদলে পাটজাত দ্রেব্য-_-ভারত 
সরকার আর্জেনটিন! গবর্ণষেণ্টের সহিত একটি 
চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। এই চুক্তি বলে 
আর্জেনটিন! তারতকে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন গম 
দিবে এবং উহার বদলে ভারত আর্জেনটিনাকে 
৫০ ছাঁজার টন পাটগ্রাতত্রব্য প্রদান করিবে। 
আগামী আগষ্ট মালের মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত 
গম ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে আশা করা 
যাইতেছে। 

ভারতে পেনিদিলিনের কারখানা_ 


ভারতে পেনিসিলিন এবং সালফা জাতীয় ওষধ 


প্রস্তুতের জন্ত তারত সরকার যে কারখানা 
স্থাপন করিবেন তৎসন্বন্ধে ভারতীয় পার্লামেন্টে 
বিস্তৃত বিবরণ জানান হইয়াছে । প্রকাশ যে, 
সুইডেন দেশীয় কার্নবোলাগেট নামক একটি 
বিশেষজ্ঞ ফার্খ, বোম্বাই সরকার এবং ভারত 
সরকারের সহযোগে এই কারখানা স্থাপিত 
হইবে। পুনার নিকটে উ্ছা প্রতিষ্ঠিত হইবে 
এবং উহাতে ঘায় হইবে ৪ কোটি টাকা। 
প্রথমে উহাতে ১২০ কোটি ইউনিট পেনিপিলিন 
তৈয়ার হুইবে এবং ৬ মাল পরে উদ্ধার পরিমাণ 
তিন গুণ বৃদ্ধি পাইবে। ইতিমধ্যেই _এজগ্ভ 


, সুইডেন দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ ভারতে পৌছিয়াছেন 


এবং উহ্নাদিগকে- সাহায্যের জন্ত ভারত সরকার 


তাহা আমরা বুঝি না। 


[ €ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ . 


স্বীকার করেন না। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এই 
সুস্পষ্ট মনোভাবের পরও যে কি করিয়া পশ্চিষ 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে 
তাহাদের দায়িত্ব অন্থীকার.করিতে পারেন 
এই অস্বীকৃতি কি 
প্রকারাস্তরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়েরই 
বিরুদ্ধাচয়ণ ' নয়? আশা করি সংশ্লিষ্ট 
মহল হইতে এই প্রশ্নের সহুত্তর পাওয়া 
যাইবে। | 


ol 


একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। আশা কর 
বায় যে, প্রস্তাবিত কারখানাতে আগামী 
২ বৎসর কালের মধ্যেই উপরোক্ত ধরণের ওঁষধ 
প্রস্তুত আরস্ত হইবে । 

' ভারতে বিদেশী মুলধন-_দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ বে, চলতি বৎসরে এই পর্য্যস্ত বিদেশী 
পুরজিপতিদের পক্ষ হইতে ভারতে শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্ত ৫৯টি আবেদন 
পাওয়া গিয়াছে । উহার মধ্যে মোটমাট ১ কোটি 
৭৬ লক্ষ টাকা মূলধন থাটিবে এরূপ ৩৭টি 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং বাকী আবেদনের 
মধ্যে ১৯টি বিবেচনাধীন আছে। আবেদন- _ 
কারীদের মধ্যে অধিকাংশ বৃটিশ। তবে 
হুইভারল্যাণ্ড ও যুক্তয়া হইতেও শতকরা ১০ 
তাগ আবেদন, পাওয়! গিয়াছে। গত বৎসর 
ভারতীয় শিল্পে ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা নিয়োজিত হয়| উদার মধ্যে বিদেশী 
মূলধনই ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। চলতি 
বৎসরে এই পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পে ১৬ কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকা মুলধন নিয়োজিত হইয়াছে। 
উদ্ধার মধ্যে a মুলধন ১ কোটি ৮৩ লক্ষ 


"টাকা । ' 


‘চিনির দ দ্ররস-তারত সরকার এক্সপ নির্দেশ, 
দিয়াছেন বে, চিনির আপন্ন মরস্তযে চিনির 
কলওয়ালার উহাদের ই-২৭ শ্রেণীর চিনির প্রতি 
মণের জন্তু ২৮৫* আনার বেশী মূল্য নিতে 
পারিবে না। অন্তান্ত শ্রেণীর চিনির সর্বোচ্চ 
ছরও উপরোক্ত দরের তিত্তিতে স্থির. করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । 


# 


,৫ই ডিসেম্বর, ১১৪৯ ] 


আন্তর্জাতিক ব্যান্ক হইতে ভারতের 


yd 


খণ_ ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্তার চিন্তামণ 
দেশমুখ এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আগামী 
১৯৫০ সালে ভারত ইস্পাতের কারখানা স্থাপন 


এবং হীরাকুণ্ড সেচ পরিকল্পনার অন্ত আন্ত- 


জ্তিক ব্যাচ হইতে খণ পাইবে এক্সপ 
সস্ভাবনা আছে। ব্যাঞ্কের সভাপতি মিঃ ইউজেন 
ব্যাক'এই সম্পর্কে বলেন যে, চলতি ইংরাজী 
বৎসর শেষ হুইরার পূর্বেই বোকারে! বিদ্যুৎ 
কারখানার অন্ত তারত হ। ৪ ডলারের মত 
খণ পাইবে। | 

সিনপ্রি সারের কারখানা-তারতীর 
পার্পামেন্টে শিল্প মন্ত্রী ডাঃ 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৫০ লালের আগষ্টের 
ধ্ো সিনগ্রির সারের কারখালার কা শেষ 
হুইবে। তৎপর ৯ হইতে '১২ বাসের মধ্যে 


এই কারখানায় পুর্ণভাবে সার উৎপাদনের কাজ : 


আরম্ভ হুইবে। তিনি বলেন, প্রথমে স্থির 
হইয়াছিল যে,'এই কারখানার, জন্ত মোট. ২০| 
কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই 
কারধানার অন্ত ১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইয়াছে । উহা শেষ করিতে আরও ৯ কোটি 
টাকা ব্যয় করিতে হইবে। 

- রেলবিভাগের . অর্থসঞ্চয়_তারত 
সরকার উহাদের ব্যয়গঞ্ধোচের জন্ত সয়কারী 


কর্মচারীদের বেতনের কতক অংশ কাটিয়া 


তাছা উহ্বাদের হিসাবে জমা রাখিবার জন্ত যে 


নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাছার ফলে রেল 
বিভাগে ৩ কোটি টাকা 
বলিয়া জানা গিয়াছে। উষ্কার মধ্যে ২৫০২ 


“টাকা ও, তদুর্ঘী বেতনের কর্মচারীদের বেতন 


কাটা বাবদ ১ কোটি টাকা এবং নিয়বেতনের 
কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিডডেণ্ড ফণ্ডের ব্যবস্থার 
দ্রুপ ২ কোটি, টাকা পাওয়া যাইবে। এই 
সম্পর্কে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ম্যানস্‌ ফেন্ডা- 
রেশন ২৫* টাকার কম বেতম়ের প্রত্যেক 
রেলকর্প্ীকে প্রতিমাসে ১ টাকা গবর্পমেপ্টের 
নিকট সঞ্চিত হিলাবে রাখিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। প্রকাশ যে, কল্পিগণ এই প্রস্তাৰ 
লাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। 


ভারতে খান্তশত্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ভারত সরকাক্স উহার আগামী ১৯৫১ সালের ' 
মধ্যে এদেশে থান্ভশন্তের উৎপাদন ৪৪ লক্ষ টন | 


মুখার্জী 


ব্যয়সক্কোচ হইবে. 


আঁর্ঘক জগৎ 


বৃদ্ধি করিয়া দেশকে খাডশন্তের ব্যাপারে * 


৫৭৫ 





১৯৪৮ লালে আই ই এল পরীক্ষায় ১৫১ জন: 


[শ্বাবল্ম্বী করিবেন বলিয়! যে খোষণ৷ করিয়াছেন এবং আই পি এম পরীক্ষায় ১৭১ পরীক্ষা 


তাছা যথাসময়ে পূর্ণ হুইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী .. 
জওহরলাল নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। এই. পরিকল্পনা মতে উন্নত 
ধরণের চাষবাসের কলে ৩৬ লক্ষ ১০ হাভার 


টন, নূতন জমির আবাদ দ্বারা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার” 


টন এবং টিউব শ্রয়েল দ্বারা জলপিঞ্চনের ফলে 
বাকী শন্ত উৎপন্ন হুইবে ত্র হইয়াছে। 
ভারতীয় শাসন ও পুলিশ বিভাগের 
'উচ্চপদে নিয়োগ্_তারতীয় পার্লামেপ্ট 
একটি প্রশ্নের উত্তর জান! গিয়াছে.যে ১৯৪৭ 
সালের.১৫ই জাগষ্ট হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতীয় 
এভবিনিষ্ট্রেটিত সান্িসে ৩৪২ জন লোককে 
নিধুক্ত করা হুইয়াছে। উদ্থার মধ্যে ১৮৩ জনকে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের মধ্য হইতে 


এবং ৩৯ জনকে যাহারা সামরিক কাজে লিপ্ত 


ছিল তাহাদের মধ্য হইতে গ্রহণ করা হয়। 
তিনি বলেন যে, প্রদেশসমূহ্ের প্রয়োজনে এই 


ধরণের আরও ৯৭টি পদ খালি আছে এবং 


১৯৫৩ সালের মধ্যে উহ! পূরণ করা হইবে। 


সকল্র প্রকার 


'দ্বিঘাছে। এই পরীক্ষার ফল' এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। প্রশ্নের উত্তরে আরও আনা গিয়াছে 
যে, বর্তমানে তারতে পূর্বতন ৪২২ জন আই সি 
এস নিযুক্ত আছেন । পুলিশ সাণ্তিস ও 
পলিটিক্যাল সাতিসে এই ধরণের ব্যক্তির সংখ্যা 
বথাক্রমে ১৬২ ও ৭। ‘. 
পুনর্ব্বসতির জন্য EE সংবাদে 
প্রকাশ যে, আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্কসতির জন্ত 
তারত সরকার এই পর্য্যন্ত মোট ৩ কোটি ১৯ 
লক্ষ ৪৩ হাতার টাকা খপ মঞ্জুর করিয়াছেন। 


ব্যবসা ও ছোটখাট শিল্পের আন্তই এই খপ 


দেওয়া হুইয়াছে। 
আবেদন পাওয়! 


খপের জন্ভ মোট ১৩ হাজার 
যায় এবং উহার মধ্যে 


"২৮৬৮ জনকে উপরোক্ত পরিমাণ খপ মঞ্চুর করা 


হয়। মোটখণের ৫৪ ভাগ পশ্চিম পাজাব,জম্মু ও 
কাশ্মীরের, ১৯ ভাগ সিদু ওখয়েরপুর রাজ্যের, 
১৬ তাগ পূর্ব পাকিস্থানের এবং ১১ ভাগ 
উত্তর পশ্চিম. সীমান্ত প্রদেশ, বাহাওয়ালাপুর ও 
বেনুচিস্থানের 'আশ্রয়গ্রাধিগণ পাইয়াছে। 


ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়।] 


ভে মিশন রো এক্সটেনশন, ইরা 
"শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাড়ী লেন 
তা কলিকাতা ৪-১৩৮1১% ব্লসা (রাড, ' 
 শড়াপুর, কালিয়াং এবং বুলন!। 
গং 
' ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
' মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ আই-আই-বি। 





# 


হইতেই কারখানার 


৫৭৬ 


আর্থিক জগৎ 








বিদেশ হইতে খাভশস্ত আমদানী 


তারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে .. 


জানা গিয়াছে যে, চলতি, বৎসতের প্রথম হইতে 
অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত ভারতে বিদেশ হইতে 
নোট ২৮ লক্ষ ৪৮ 


হাজার টুন চাউল, ১৭ লক্ষ ৭৬ ছাজার টন গম ও 
বয়দা, > লক্ষ ৩৩ ছাত্তার ৯ শত টন ভুট্টা এবং 


১ লক্ষ ৮২ হাতার শত টন যব রহিয়াছে: 


জানান হুইরাছে:ষে ১৯৫* সালে বিদেশ হইতে 


তারতে ১৯৪৯ সালের ১০৪ কম খাচাশন্ত 


. আমদানী হইবে। 2 

ভারতে মেসিন টুলের, কারখানা 
চে সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্গালোকের নিকটে ১৫ 
কোটি টাকা ব্যয়ে যে সেদিন টুলের কারখানা 
স্থাপিত হইবে তৎসম্বন্ধে জাল! গিয়াছে যে, এই 
কারখানা এসিয়ার মধ্যে . সর্ববৃহৎ কারখানা 
হইবে। উদার নির্শ্মাণকার্য্য শেষ হইতে ৫1৬ 
ৰখসর সময় লাগিবে বটে_তবে ১৯৫২ সাল 
মেসিন, টুল প্রস্তুত 
আরম্ভ হইবে। উহাতে প্রথমে উচ্চশক্তি- 
বিশিষ্ট লেদ এবং শেষে এইরূপ ধরণের ড্রিল 
প্রস্তুত হইবে 1: উক্ত কারখানাতে জটিল 


ধরণের কলকবা মেরামর্ঠের জন্ভও একটি 


কারখানা থাকিবে । চলতি বৎসরে উক্ত 
কারখানার জন্ত ৫০ লক্ষ টাকা এবং আগামী 
বৎসরে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই 


কারখানার অঙ্ক সুইজারল্যা্ড ' দেশীয় ওরলিন 


নামক ‘বিশেষজ্ঞ ফার্খের সহিত একটি চুক্তি 


. হইয়াছে। তাহারা কারখানায় মোট যুলধলের 


শতকরা ১০ ভাগ মূলধন জোগাইরেন। 
কারখানার কাজের অন্ত অনেক তারতীয়ফে দলে 
দলে সুইজারল্যাণ্ডের ভুরিখ সহর শিক্ষানবিশ 
হিসাবে পাঠান হুইবে। উক্ত কারখানায় 


বৎসরে ৮ কোটি টাকা বুল্যের মেসিন টুল 


প্রস্তুত হইবে'। 

, গান্ধী স্থৃতি ভা অক্টোবর 
' শেব পর্য্যন্ত মহাত্ম! গান্ধীর স্থতিরক্ষা তহবিলে 
যোট ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ২১ হাজার ২১৭ টাকা 
১৩ আনা ২ পাই জমা হুইয়াছে। 

' ভারতে লবণের অবস্থা দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, আগামী ১৯৫০ সালে ভারতে ভা 
কোটি মণ লবণ প্রস্তুত হুহবে। পক্ষান্তরে এই 


হাজার টন খাভশন্ত . 
। আমদানী হইয়াছে | উদার মধ্যে ৭ লক্ষ ৪৯ 


" একটি কারখানা স্থাপন করিষেন। 


"বৎসরে ভারতের প্রয়োজনে & কোটি মণের 
বেশী লবণ লাগিবে না। বর্তমানে তারতকে 
এডেন ও অন্তান্স বিদেশ হইতে বৎলরে ৭৬ লক্ষ 
মপ লবণ আমদানী করিতে হুয়।8 এতদ্রতিরিক্ত 
ভারত পাকিস্থান হইতে ২১ লক্ষ মণ সৈম্ধৰ 
লবণ ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছিল । মুদ্রা মূল্য 
বিজাটের ফলে উছার মধ্যে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার 
মণ মাত্র লবণ আমদানী হয়| তবে এক্ষণে 
পাকিস্থান হইতে সৈন্ধব্‌ লঁবপের আমদানী বন্ধ 


করিয়া দিলেও ভারতের খারাগোদা ও 
ধাাংগাধরা লবণের খনি হইতে এই লবণের 
চাহিদা খিটান যাইবে। . & 


পাণ্ডক সেচ পরিকল্পনা-ত্তিবেপীর 
নিকটে গণ্জক নদীর উপর বাধ দিয়া এবং গণ্ডক 
নদী হইতে ১২০ ও ১১১' মাইল দঙ্বা ছি 


খাল কাটিয়া বিহারের চম্পারণ,..মজঃফরপুর । 


ও দ্বার্ভাঙ্গ। জেলাতে ২৫ লক্ষ একর ' জমিতে 
জল সেচনের যে পরিকল্পনা হইয়াছে বিহার 
গবর্ণমেপ্ট ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিমানযোগে 
তাছার জরীপ করাবেন স্থির করিয়াছেন। 
সমগ্র পরিকল্পনাটির জন্তু ব্যয় হইবে ২৫ কোটি, 
টাকা। ? 
টেলিফোনের তারের কারখানা 
এদেশে টেলিফোনের জ্রঙ্ক মাটির নীচ দিয়া যে 
তাঁর বসান ছয় তঞ্জন্ভ বৎসর বৎসর 'বিদেশ 
হইতে ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের তাঁর আমদানী 
করিতে হয়। এই তার ভারতে প্রস্তুত করিবার 


অন্ত তারত লরকার লণ্ডমের ষ্টাগার্ড টেলিফোন 


কেবল কোম্পানীর সহিত একটি চুক্তি 
করিয়াছেন। কোম্পানী উক্ত চুক্তিমতে তারতে 
কারখানার 
মালিক হইবেন ভারত সরকার এবং এজনক 
মুলধন লাগিবে ১ কোটি টাকা। পশ্চিমব্জে 
রেলের ইঞ্জি নির্দাপের কারখানার নিকটে এই 
কারখানা বসিবে | আগামী ১ বৎসর কালের 
মধ্যেই এই কারখানাতে, টেলিফোনের তার 
প্রস্তুত আরস্ত হইবে। উহাতে বৎসরে ১ কোটি 
টাকা মূল্যের তার প্রস্তুত হইবে। 


পুর্ব আফ্ৰিকা হইতে ভারতের তুলা: 


ক্রয় _ইংলগ্ড ও ভারত পূর্ব আফ্রিকা, হইতে , 


মোট ৩ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিবার চুক্তি 
করিয়াছে। উহার মধ্যে তারত ২ লক্ষ বেল 


লা: পাইবে। তারতফে- বিদেশ হইতে, 


i 


[ €ই ডিসেম্বর; ১৯৪৯ , 
এতদ্তিরিক্ত আরও হ। লক্ষ, বেল তুলা ক্রয় 
ফরিতে হুইবে।' «২ 

: পূর্ব হইতে আশ্রয়প্রার্ীর সংখ্যা 
. জাতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
জানান হইয়াছে যে, গত ভুলাই মাসে একটি. 
গণনার ফলে জানা যায় ,যে, পূর্ববঙ্গ হইতে 
ওঁ সময় পর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ ১ শত লোক স্থান ত্যাগ ' 
করে। ' উহার মধ্যে আলামে ১ লক্ষ -১৪ হাজার, 





৫ শত) বিহারে ৪৬ হাজার € শত, কুচবিছারে 
২১ হাজার ২ শত, মপিপুরে € শত, ব্রিপুরাতে 
.৩৫ হাদার ৩ শত এৰ্ং পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ 


৯১ ছাপার ১ শত আশ্রয়প্র(থাঁ আছে। 
* ভারতে ইঞ্জিন প্রস্তত_তারতীয়," 
পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জালা গিয়াছে 
ষে, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিনের, কারখানাতে নিন্মিত 
ইঞ্জিন ১৯৫০ সালের শেষ ভাগ হইতে পাওয়া 
যাইবে। এই কারখানার জম্ভ মোট ব্যয় হইবে 
পৌনে পনক্ককোটী টাকা। 2 

"পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ-_আগামী 
জামুযারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের 
একটি স্বন্নকাল স্থায়ী অধিবেশন বগিবে। এই 
অধিবেশনে পশ্চিমবজের চলতি বৎসরের একটা 
অতিয়িক্ত বাছেট পেশ করা হইবে। 

ভারত সরকারের ব্যয়-সক্কোচ-_ 

তাক্সতীয় পার্পামেপ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান - 


হইয়াছে, যে,' ভারত গরকারের ব্যয়-সক্কোচ --. 


পরিকমনাঅঙুগারে চলতি ১৯৪৯-৫* সালে 
৪০ কোটি-টাকা এবং আগামী ১৯৫০-৫১ সালে 
৮* কোটি:টাকা ব্যয় লাঘব হইবে | ' 

বোন্বাইয়ে খাভশস্ত উৎপাদনের চেষ্ঠা 
--বোম্বাই প্রদেশে কোন জমি যাহাতে পতিত . 
থাকিয়া খান্তশন্ড উৎপাদনে বিদ্র জন্মাইতে 
না পারে তজ্জন্ত বোম্বাই .গবর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন, উক্ত প্রদেশে পুর্বব্ী ২ বৎসরে য়ে 
সৰ জমি পৃতিত রছিয়াছে পবর্ণমেণ্ট সেই স্ব 
জমির-তার স্বহস্তে গ্রুপ করিবেন। গবর্পমেন্ট 
এই "অমি: গ্রহণ, করিয়া! তাছ! আশপাশের 
কষকদের মধ্যে,এক বা একাধিক বৎসরের অন্ত 
খান! দিবার সর্থে পত্তন করিবেন। ' তবে 
খাভশন্ত উৎপাদনের অই 'জমি গ্রহণ করা 
হইবে এবং যে জমি খান্তশন্ত মাড়াই অথবা 
সেচকার্ষ্যের জন্ভ ব্যবহৃত হয় তাহা এখন গ্রহণ 
করা হইবে লা। 


রর 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২রা ভিসেম্বর-_গত - কয়দিন 
যাবৎ কলিকাতার শ্রেয়ার বাজারে কাজ- 
কাঁরবারের পরিমাণ মোটামুটিভাবে যাড়িয়! 
যায়। এই উন্নতির প্রক্রিয়া অন্য পর্য্যস্ত অক্ষ 
আঁছে।' বিশেষতঃ পাটের শেয়ার সম্পর্কে 
খোঁজ-খবর বেশ ভালই হুইয়াছে। লাতের 
জন্ক বিক্রয়ের চাপ পড়া হেতু পরে অবশ্ত 
শেয়ারের দাম কিছু নামিয়া যায়। 
_ ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ গ্রীল কোম্পানীর 


ডিরেউরবর্ গত বুধবার ঘোষণা কয়েন যে, গত 


৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হুইয়াছে 
সেই বৎসরের জন্য কোম্পানীর অংশীদার দিগকে 
প্রতি শেয়ার পিছু এক টাকা করিয়া লত্যাংশ 
দেওয়া হইবে। এই লভ্যাংশ আয়করের আওতার 
মধ্যে পড়িবে না। এই ঘোষণার ফলে শেয়ার 
বাজারে অস্থকুল প্রতিক্রিয়ার হি হইয়াছে। 

কয়লার খনি বিভাগে বেচাকিন! সীমাবদ্ধ 
ছিল। চিনির শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল। 
চায়ের শেয়ারের যেচাকিনায় মন্নাভাথ পরি- 
লক্ষিত হয়। 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর ৯৭৭০ আদা, ৩২ 
সুদের (১৯৬৩-৬৫) খুপপত্জের দর ৪০1০০ 
আনা, ৩ সুদের (১৯৭০-৭৪) খুপপজ্রের দর 
১০০২ ও ৩২ সুদের (১৯৫৭) খণপত্রের দর 
১০১৮০০ আনা টাড়াইয়াছে। 

কত্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দূর 
নিষ্নরূপ দীড়াইয়াছে-ব্যাক্ষ-_বেঙগল সেন্ট্রাল 
৭1%০। হিন্দ ৩১০, ছিনুস্কান কমাশিয়াল ২২০, 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ৪৫1০ ) কাপড়ের কল 
--বেনারস কটন ৩৭০৯, কানপুর ১০২৭ নিউ 


. জিক্টোরিয়া ২/০ ; কয়লার খনি--বেছগল ৫১২২, 


বরাকর ১৩২, সেনট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৮৮০, সাম্লা 


'কলিয়ারি ৭২ ও ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪1৩/০ $ চটকল 


--আগড়পাড়া ১৪৮০, এলায়েন্স ১৭৯৯ 
অকল্যাণ্ড ১৩৪২১ বালী ২৪০২, বরানগর 
২২৭২, বজবন্গ ১৭২২, চাপদানী ১৮৮২, ফোর্ট 
্র্টার ৩৫৩২) গৌরীপুর ১১৯, হুগলী (প্রেফ) 


oh 


বাজারের হালচাল 


১৭২, নদীয়! ৭৭২, নৈহাঁটি ১২৫২ ও রিলায়েন্স 
২৩]০ আনা) সিধেণ্ট--আসাম বেঙ্গল ৭০/০, 
ভালমিয়া ॥০, শৌোনভ্যালী ৫৮০ ) ইঞ্জিনিয়ারিং 
সব্রেথওয়েট ৮২ ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৯%/০, 
জেলফ এণ্ড কোং ১৪।০, দ্তাশনাল আঁয়রণ ৪০, 
স্টীল কর্পোরেশন ৎ১%/০ ? বিবিধি--বেঙ্গল পেপার 
মিল ৪৩২, টিটাগড় পেপার মিল ৫২, ইণ্ডিয়ান 
শিপিং ৭৮/০, ভানলপ রবার ৪৫1০ ইণ্ডিয়ান 


, ভাশনাল এয়ারওয়েজ ৪২, শওয়ালেস ১৪%০। 


পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, হরা ডিসেম্বর-_আলুগা পাট 
ও পাক! ৰেল উভয়েরই বাজার স্থির রছিয়াছে। 
সর্বোচ্চ দরেও বিক্কেতাগণ বিক্রয়ের জন্ত তেমন 
আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। চটের থলির বাজার 
যন্মা। আজ 'বেচাঁকিনা মোটে হয় নাই। 


সোনা ও রূপ 


Sa, খরা ভিসেম্বর--অগ্ বোষ্বাইয়ের 


বাজারে প্রতি ভরি সোনায় দূর ১১৩০ আনা 


ও কলিকাতায় পাকা সোনা ১৯৪০, বড়াল 
বার ১১৪৩/০ আনা দীড়াইয়াছে। 


€ঃ 


অন্ত বোদাইয়ের বাঞ্ানে প্রতি ভরি গিনি 
সোনার দর ৭৬1০ ও কলিকাতায় তাহা ৭৫৮০ 
আনা দীড়াইয়াছে। 

অস্ত বোস্বাইয়ের বাঁজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৭১০০ ও কলিকাতায় ১৭২%%০ আনি! দরে 
রূপ! ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 





কাচ শিল্পে বিদ্বেশী-দিল্ীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, অস্ট্রেলিয়ার .কনসোলিডেটেড 
ইপ্তাগ্রীঞজ নামক একটি কাঁচশিল্প প্রতিষ্ঠান 
বোম্বাই ও এলাহাবাদের গ্লাপ ওয়ার্ক লিঃ 
নামক ছুইটি কাঁচশিল্প প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। উহার ফলে 
উক্ত ছুইটি প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেক সম্প্রণারিত 
হইবে আশা করা যায়। 

পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ-_ নিয়লিখিত 
ব্যজিগণ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিক হুইয়াছেন-_বীরেজনাথ 
চাটাজ্জি, গৌরীশক্কর ব্যানার্জি, অজিতকুমার 
ঘোষাল, প্রদীপকুমার 


মঙ্কুমদার, লুকৃতিকুমার চন্দ, অভয়কুষণ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিৎকুমার যুখার্জি। 





রক্ষিত, অমলকুমার 





৫1৮ ‘ ৪ আর্থিক জগৎ ৯ | 1 €ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 
ইউ ইউ সি জাল ঈসা টি লি লি 22 25520৯৭25545৯ ০64১০৩১১০৭০ 





নাইটে, 
যাবা নি: 








মিট CE বাান্ধ',  বিচ্যিংস, মিশন রো, কলিকাত৷ | (স্থাপিত 

* : আদায়ীকত মূলধ্রন . : 60,00,000 টাকা. ..; TRE) 

সংরক্ষিত তহবিল, ', ২৪,০0০,000 টাকার ডর্চে ' . সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 

:  শাধাসমূহ 2 Hd হেত অফিস ঃ ৭, ওয়েদ্সলী পেস 

“কলিকাতা দিল্লী .- বোম্বাই . মান্াজ  - ১, সাদপুরসিডি , ৯৭ কলিকাতা । 
ঠা লক্ষী :.  1- কলবাদেরী 'নাগপুর, ,।, অমাধতী , ৃ ৩ ফোন £ ওয়ে ১৪৪৯ 

পুর. + ৯ | এ 1 AN 5 
বড়বাজার be j রা a Bh Ne | ল্যোরম্যান,:.. জীষননাথ.রায়. | 
MIE ॥. ,কটক ২. কানপুর, 7: * রায়পুর ' সই জীরাখ রা ্ 
হাইকোর্ট পাটনা . আজমীড় .. £মেইনরোভ - চট্টপ্রাম' * নশাসমন্ত_:- 
কালীঘাট ' শ্তামবাজীর  আসানসোল  ' বেরিলী ' চীকা- | বা রি ' 

লণ্ডন এজেন্টস £ ড্যাপ বাক লিমিটেড, এ ও স্টা বাজার, হাটখোলা | 


মম, বাদীগঞ্জ (কেলিঃ), db 






EEE TE EOE CREO By ভিউ তাহার নানান ডিনার 
খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর. বাৎসরিক (শতকরা 
১০ ‘টাকা হারে সুদ দেওয়া'' হয়। , রী 


“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি, একাউন্টরাখুন ূ 
লজ চেক 






রি পেঅকিস--মিরকাদিম, 


| হাওড়া ও. সিউডিতে ( বীরভূম ) 
৬৪581855559 হইবে। 






২৩, হন্দ্রমল্লিক টী, পোঃ হাটখোলা, কিৰাত 
মিলন স্থান-সোদপুল্ন, ২৪ পরগণা 
মিলটি করিবার 
“ন ০ অগ্রসর হে৷ 
মেসাঁস” চ্োৌল্তুল্রী তাত লক, ভিনও 
: সেক্রেটারীজ 


এও এজেন্ট 











ক্লাইত 
বি, বি, ৪১৮, (১৯২৯ বি, বি, ৯৮৪ 


নানি 


হেড -অফিস :-৬১মং বহুবাজার প্রীট 










ও... বাংলার বন্ত্রশিপ্পের অগ্রদূত 






-যোহিনী মিলস্‌ লিঃ= |] পা | 
| হিল ৮১নং নেক্াজী সুতায়. রোড, 
| | হই নিলেন | CU, ক্ণওয়ালিশ ্ট 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তাল্ কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 0 অন্তান্ত শাখা £ |. 
| ১নং মিল ২নং মিল ]. ন সি 
[কুষ্টিয়া (নদীয়া) | | বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) ১ 





|. ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ২ চক্রেবস্ভাঁ সন্স এণ্ড কোং সেজিস্‌ ২২ টাকা কিস ৩৮ আনা 
ৃ রর . ২২, ক্যানিৎ রুট, কৃলিকাতা-১ বাজার হবি ক্রয়-বিক্রয় 


১২২, বহুবাজার সরা, কলিকাতা-_-আিক জগৎ প্রেসে দীযতীহ্গনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুক্রিত ও প্রকাশিত । 








‘ ARTHIK 


মূল্য_-বা্ধিক সডাক ১*২ 


JAGAT 





দ্বাদশ বর্ষ | } Monday, 12th December, 1949, সোমবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ,.১৩৫৬ { ৩০শ সংখ্য! 


পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসনের দুই বংসর 








১৯৪৭ লালের ১৫ই আগষ্ট কেঝে এবং 
বিভিন্ন প্রদেশে  অমসপাধায়পের প্রতিনিধি 
হিসাবে জাতীয়: কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বাষ্- 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সময় মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অন্ত্রিষগুলের 
নীতি'এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল 
হইতে নান! ঘটনা উপলক্ষ করিয়া নিন্দা এবং 
প্রশংসা উতয়ই বধিত হুইয়াছে। স্বাধীনতা, 
প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দারিজ্র্য ঘুচিয়া 
গিয়া দেশ সুথসমৃদ্ধিতে ভরিয়া, উঠিবে বলিয়া 
ছায়া! কল্পনা করিয়াছিলেন তাহায়া নিরাশ 
হইয়াছেন। ব্যক্তিগত : এবং রাজনৈতিক 
কারণে যাহার! বর্তমান গবর্ণষেন্ট বা নঞ্জিমওলীর 
বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন তাহাদের 
সংখ্যাও কম লয়। অপরদিকে মন্ত্রিমগুলীর 
নমর্থকগোর্ঠির বাহির়েও এরূপ বহু নিরপেক্ষ 
লোক আছেন ধাহাদের অভিমত এই যে, কংগ্রেস 
গবর্ণমেন্টের কাধ্যনীতি: বিচার করার সময় 
এখনও আলে নাই), 

বলা বাহুল্য? পর্ম্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং 
নির্দিঃ কোন না কোন সরকারী কাধ্যকলাপ 
হইতেই জনসাধারণ সাধারণত উপরোক্ত 
-অরনীর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে । কোন 
গবর্ণমেপ্ট বা মন্রিমওলই তুলক্রটির অতীত 
নহে | উদ্বেশ্য মহৎ. হইলেও বহক্ষেঞ্রে 
ক্বার্য্যকারণবশতঃ সরকারী নীতি এবং কার্ধ্য- 
প্রণালী পক্ষপাতদু্ এবং জনম্থার্থবিরোধী হুইয়া 
ঈড়াইতে পারে। এই শ্রেণীর নির্দিষ্ট ঘটনা বা 











কাৰ্য্যকলাপ বিচার করিয়া কোন গবর্ণমেন্টের 
ষোগ্যতা, আদর্শ এবং কার্ধ্যনীতি সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশ কর! সমুচিত হইবে না। 
গবর্ণমেণ্ট তাল কি মন্দ তাহা বিচার ফরিতে 
হইলে উদার কার্ধযাবলী সমগ্রভাঘে ৰিচায় 
করাই যুক্তিসঙ্দত। 

ভারতের অন্তা্ত প্রদেশের ভায় পশ্চিমবলেও 
১৯৪৭ লালের আগষ্ট মাস হইতে কংগ্রেসম স্বত্ব 










বিষয় পৃষ্ঠা 
পশ্চিমৰলে কংগ্রেল 

. শামুনের ছুই বৎসর &৭৯-৫৮০ 
শর্করা শিল্পের সস্তা $৮০-৫৮৩ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৮৩-৫৮৮ 
নানাকথ। ৫৮৮-৫৯০ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৫৯১-৫৯৪ 
বাজারের হালচাল ৫৯৫-৫৯৬ ূ 








গ্রৃতিচিত হইয়াছে। নানা ঘটনাব্যপদেশে এই 
সময় মধ্যে পশ্চিমবঙগেয় মন্তিমওডল সম্পর্কেও 
যিয়প সমালোচনা হইয়াছে এবং হুইতেছে। 
মধিমগুলীর : লমর্থকগণ এই সমালোচনাকে 
স্বার্থাযেধী ব্যক্তিদের অপ প্রয়াস বলিয়া অভিহিত 
করিতেছেন এবং এই কর্দম নিক্ষেপের মাঝখানে 
পড়িয়! জনসাধারণেয় বিভ্রান্তি ঘটিতেছে। 

সম্প্রতি পশ্চিষব্দ লরকারের প্রচার 


অধিকর্তা এই প্রদেশে: কংগ্রেল মষ্রিত্বের ছুই 





বৎসরের ফার্য্যাষলী বম্পর্কে'ষে প্রচার পুস্তিকা 
(Two Years Since Indépendence —A 
resume of the’ activities “of ‘the 
Government of ' West Bengal— 
Published by’ ‘the Director of 
Publicity, West Beigal) প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহ! দ্বারা পশ্চিষবদ লয়কায়ের 
কৃতিত্ব সমগ্রভাবে বিচায় করার কতটা 
সুযোগ হইয়াছে বলিয়া আপ্রয়া মনে করি। 
দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এব পু্বপাঁজাবেয 
পক্ষে কতকগুলি গুরুতর সমগ্তার উত্তব হইয়াছে। 
উভয় প্রদেশকেই শাসনব্যবস্থা এবং ওদ্বান্তদের 
সমস্ত নিয়া বিশেষ বিব্রত রছিতে হুইয়াছে। 
কিন্তু পুরধবপাঞ্জাবেয তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আম 
একটি গুরুতর সমন্তা রহিয়াছে। তাহা খাঁভাতাষ 
এবং সকল গ্রকায় খাতবস্ত সম্পর্কে ভারতের 
অন্ত প্রদেশ ও ূর্ব-পাফিস্তানের উপয়। 
নির্ভরতা । কংগ্রেস কর্তৃক মন্লিত্ব গ্রহণের পাঁচ, 


'মাস পরেই এই প্রদেশে মনত্িমতার আমুল 


পরিতর্তনও ঘটিয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
কার্যাবলী বিচার করিতে হুইলে উল্লিখিত 
বিবিধ জটিল সমন্তা এবং মস্রিমগুলীর রদবদলের 


শশা 


-ফথাও স্বরণ রাখা উচিত হুইবে। 


প্রচারিত পুস্তিকাখানিয় ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ রায় বলিয়াছেন ধে,। উহা পাঠ করিয়া 
গবর্ণমেন্টের' সমগালমূহ, বি বিভিন্ন সমন্তা সমাধানে ' 
গবর্ণমেণ্টের কৃতিত্ব ও সাফল্য: এবং ভবিষ্যতে : 
কি কর্তব্য রহিয়াছে তাহা! পাঠকধর্ম বিচার ; 
করিতে পারিঘেন। আমরা পুত্তিকাখানি : 
আছোপাস্ত পাঠ করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে; উদ্থাতে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক, 


৫৮০ 


আর্থিক জগৎ 


| [ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





। অর্থনৈতিক এবং শাসনযজ সম্পক্কাঁয় বিবরণ 
বিশদভাবে সর্নিৰেশিত হুইয়াছে বটে। এই সমস্ত 
বিবরণ হুইতে প্রদেশের সমশ্তাগুলি কি এবং 
বিভিন্ন সমস্ত সমাধান কল্সিতে হইলে 
গবর্ণমেণ্টের ফার্যযনীতি কিরূপ হওয়া উচিত 
তাঁহারও মোটামুটি একট! ধারণা করা যায়। 
কিন্ত প্রায় পৌনে দুইশত পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাতে 
বর্তমান গবর্ণমেণ্ট বা মন্ত্িমগুের সাফল্য এবং 
কৃতিত্বের কোনরূপ নিদর্শন আময়া পাই না। 
গবর্ণমেন্ট লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে 
পেন্দন বা অর্থসাছাষ্য প্রদান করিয়াছেন, বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানকে আধিক সাহায্য দিয়াছেন এবং 
নানার্ূপ সরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও 
প্রপারের অন্ত অর্থবয়াদ্দ করিয়াছেন! এইভাবে 
লরকায়ী রাজ্রস্বের বণ্টন ব্যতীত গিজেদের 
যোগ্যতা দ্বারা অনকল্যাণকর ফোন গঠনমূলক 
কার্য এই ছুই বৎসরে সাধিত হইয়াছে আলোচ্য 
বিবরণীতে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া 
যায় না। 

ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, উদ্বাম্তদের পুনর্বসতি 
এবং কৃষি, শিক্ষা ও অনস্থাস্থ্যের উন্নতি বিধান 
এই কয়েকটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমস্তা। 
কিন্ত আমর! দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে, 
বিগত দুইৰৎশর মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ে 
প্রাদেশিক গবর্ণবেণ্ট কৃতিত্ব বা সাফল্য দাখী 
করার মত কোনরূপ পরিকল্পনা কার্ষ্যে পরিপত 


করেন নাই। 
অগ্তান্তক প্রদেশে . এমনকি পূর্বেও 


অমিদারী প্রথা বিলোপ করার জন্ত কার্ধ্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্ত এই 
প্রদেশে এই" সম্পর্কে এখনও আইনের খসড়া 
পর্ষ্যস্ত প্রস্তুত করার কোনরূপ প্রয়াস নাই। 
উদ্বান্থদের পুনর্ববলতি সম্পর্কে ভাগত গবর্ণমেণ্ট 


রক্ষণ শিল্পের সুযোগ লইয়া ভারতের চিনির 
কলেয় মাঃলকরা যেভাবে নিছক 'মুনাফাবৃত্তির 
দিক হইতে কলের কাজ পরিচালনা করিতে- 
ছেন, উহাদের স্থাপিত হ্থগার পিত্তিকেট চিনির 
মূল্য ক্রমাগত চড়া রাখিয়া যেভাবে 
জনসাধারণকে শোবপণ করিতেছে তাহাতে 


অর্থসাহায্য করা সত্বেও এই সমন্তাটি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নানা অছিলায় এড়াইয়া চলিতেছেন। 
কৃষি সম্পৰ্কিত বিবরগীটি পাঠ করিলে দেখা 
যায়--সরকারী কৃবিবিভাগের কার্য্য প্রধামতঃ 
বীল্লাগারের মারফত, সার ও বীঞ বিক্রয় এবং 


'কৃষিকার্য্যের যক্রপাতির জন্তু লৌহ ও ইস্পাত 
'প্রভৃভি বিতরণেই 


সীমাবদ্ধ যহিয়াছে। 
ব্যবসায়ীদের মারফত এই সমস্ত ক্রযবিক্রয়ে 
কাৰ্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করা যাইতে পায়ে এবং 


ইহাতে সরকারী অর্থেরও অপচয় বন্ধ হয়। 


খাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্য 
হইতেছে । কিন্ত এই বিষরে গব্র্ণমেন্ট 
কোনরূপ সাফল্য দাবী করিতে পারেন না! 
প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার প্রপার 
সম্পর্কে পরিকল্পনার অভাব মাই। কিন্ত 
আলোচ্য ছুই বৎসরে গবর্ণমেষ্ট এই বিষয়েও 
কোনরূপ সাফল্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 
জনম্থাস্থ্যের অবস্থা ছুই বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল 


বর্তমানে তাঁহার বিদুযান্রও উন্নতি ঘটে নাই। 


বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ইহা পূর্ববাপেক্ষ! অবনত 
হইয়াছে । দশ বৎসর মধ্যে এই প্রদেশের 
প্রত্যেক ইউনিয়ন ও থানায় এক একটি হেলথ, 
গেণ্টার বা স্বাস্থ্য ফের স্থাপনের পরিকল্পনা 
আছে। আলোচ্য ছুই বৎসয়ে মাত্র একটি থানা 
কেন্দ্র এবং দুইটি ইউনিয়ন কেন্দ্র স্থাপিত 


হুইয়াছে। 
শিল্পয্যবসায়, বিছ্যুৎ সরবরাহ, সমবায় 
আন্দোলন, মাদক বর্ন প্রভৃতি বিষয়েও 


আলোচ্য ছুই বৎসরে গবর্ণমেন্টের, কোনরূপ 
সাফল্যের পরিচয় আমর! পাই না। 

উক্ত ছুই বৎসরে গবর্ণমেন্ট ফঠোর হন্তে 
আইন ও শৃঙ্খলা ক্কক্ষা করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে 


.অবশ্তই কিছুটা সাফল্য দাবী করিতে পারেন ।, 


শক'রা শিল্পর সমস্যা 


শুদ্ধ প্রবর্তিত হওয়ার ১৭ বৎলর পরও এদেশে 
শর্করা শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় ছয় নাই। উৎপাদন 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এবং চিনির পড়তা 
হাল করিয়া 'এদেশের কলওয়ালায়া এখনও 
তাহাদের উৎপন্ন চিনি নিয়! বিদেশী চিনিয় 
সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে লমর্থ 


দেশে যথেষ্ট বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে । রক্ষণ-, নছেন। ফলে শুদ্ধের মেয়াদ বৃদ্ধি, বিদেশী 


আর যে ছুইটী বিষয়ে গব্ণমেপ্ট সামাস্ত কৃতিত্ব 
দাবী করিতে পারেন তাহা উল্লেখ না করিলে এই 
আলোচন! অসম্পূর্ণ থাকিবে । জলসেচ ও বাধ 
মির্দাণ সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট ঘোলটি 
অপেক্ষাকৃত বুহদাকার পরিকল্পনা গ্রহণ, 
করিয়াছিলেন। আলোচ্য সময়ে এই সমস্ত 
পরিকল্পনার ফাঁদ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে 
এবং বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
আগামী ২।৩ বৎসর ঘধে)ই এই লমন্ত পরিকল্পনার 
কাঁজ শেষ হুইয়া বাইবে। বৃছদাকার পরিকল্পমা 
ছাড়া সেচ বিভাগ অপেক্ষান্কত ক্ষুত্র 
আরও ৫১টি পরিকল্পনা কাজে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ৎ৫টির কাজ 
সমাপ্ত হইয়াছে। শমপ্র রিপোর্টে গঠনমূলক 
কার্ধ্ের এই একটা মাত্র পরিচয় পা 


যায়। 
কলিকাতায় চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির অভ 


যে সরকারী বাস সাভিস প্রবর্তিত হইয়াছে 
তাহাতে জনসাধারণের হুয়রানি অনেকটা হ্রাস 
পাইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত এই 
যানবাহন বিভাগের ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি কয়! 
হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিখ্বাতে গবর্ণমেপ্টকে 
ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক এই প্রচেষ্টা 
যদি ত্যাগ ক্নিতে হয় তবে আময়! বিস্মিত 
হইব ন1। 

আলোচ্য পুদ্ভিকাটি ছাপা কাগজ ইত্যাদির 
দিক হইতে নিধুঁভ হইয়াছে বলা যায়।- 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যতালিকা 
ইহাতে সনিবেশিত ফর! হইয়াছে বলিয়! প্রচাধ 
অধিকর্তা প্রশংসার্ঘ। , কিন্ত গবর্ণমেপ্ট যদি 
মনে করেন যে, এই রিপোর্ট বারা উহাদের 
কর্মকুশলতার সুনান বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে 
তাঁহারা নিরাশ হইৰেন। f 


চিনি আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী প্রভৃতি 
ধরণের ,রক্ষাক্ষচ নিয়া আজও উহাদিগকে 
আত্মরক্ষা করিতে. হইতেছে । আর এদিকে 
ক্রমাগত চড়া দরে চিনি কিনিয়া দেশের ক্রেতা 
সাধারণ শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
দেশীয় শিল্পের উন্নতির অন্ত দেশের লোক 
এতদিন শিল্প সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থনের দৃষ্টিতে 
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দেখিয়া আলিরাছে। কিন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থার 
আড়ালে থাকিয়া চিনির কলওয়ালাদের ক্রমাগত 
যুনাফাবৃত্তি আজ তাহাদের চোখ ফুটাইয়াছে। 
অনেকেই সমস্বরে এই ধরণের কায়েমী 
শোষণের অবসান দাবী করিতেছে । মুখের 
বিষয়, গবর্ণমেন্টের দরবারে এবং দায়িত্বশীল 
ব্যক্তিদের মহলে এই শ্রেণীর দাবীদাওয়া আজ 
সহাহুভূতিয় সহিত বিবেচিত হইতেছে। সম্প্রতি 
ভারতীয় শর্করা শিল সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের 
তদন্ত সুরু করিতে গিল্না উক্ত বোর্ডে সভাপতি 
প্রীধুক্জ জি এল মেহতা যে প্রায়স্তিক বক্তৃতা 
দিয়াছেন তাহাতে ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের 
দিক হইতে তারতীক্ক শর্বর! শিল্পের গতিধারা 
বিচার করা হইয়াছে | দেশে চিনিয় বর্তমান 
প্রাপ্যতা ও হুর্ম,ল্যতার কারণ নির্ণয় করিতে 
য়া তিনি কল পর্সিচাললার গলদ, সুগার 
পিগিকেটের কারলাি এবং ইচ্ছার মুল্য নির্ধারণ 
সম্পর্কে কতিপয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অদুর- 
দশা নীতি সম্পর্কে সময়োচিত ইঙ্গিত 
কয়িয়াছেন। অধিকস্ধ তাঁহার বন্কৃতার বর্তমান 
সমস্ত! সমাধানের মুলত উপায়ও নির্দেশিত 
হইয়াছে। | 
দেশীয় শিল্পের শৈশব অবস্থায় বিদেশী 
প্রতিধোগিতায় লমঙ্ষে উহার অস্তিত্ব বার 
যাখার ভল্ত উপযুক্ত রক্ষণশুদ্ষের ব্যবস্থা 
প্রঙ্গোজন। সেই প্রয়োজনেয় থাতিয়েই 
- প্রথমে ১৯৩২ সালে এদেশে শর্করা শিল্পের অস্ত 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলদিত হইম়াছিল। 
পাময়িকতাবে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা 
পাইয়া দেশের চিনিয় কলওয়ালারা শিল্পে ভিত্তি 
সুদৃঢ় করা সম্পর্কে মনোযোগী হইবেন এবং 
উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিয়া ক্রমে ক্রমে 
বিদেশী চিনিয্স সমান দক্সে তাহারা এদেশের 
জনসাধারণকে চিনি সয়বয়াহ করিতে সক্ষম 
হইবেন ইহাই ছিল রক্ষপত্ত্ধ ধাধ্য করাল 
প্রধান লক্ষ্য । কিন্ত শ্ীবুক্ত মেহতা দেখাইয়ান্বেন 
যে, ভাতের শর্কর! শিল্প সম্পর্কে রক্ষণত্তষ্কের সে 
মহাল লক্ষ্য কার্য্যতঃ.কলবতী হইয়া উঠে নাই। 
ঝক্গণণ্ড ধাৰ্য্য হওয়াম পর পথম কর বৎসর 
শর্মা শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে দেশের 
-শিল্পপতিদের মনোযোগ বেশ কিছু নিবদ্ধ 
' হইয়াছিল। ১৯৩১-৩২ শালে যেস্ছলে, দেশে 
'মাআ ৩১টি কল ছিল, সেস্ছলে ১৯৩৯-৪০ শালে 





আর্থিক জগৎ 


সেই সংখ্যা বাড়িয়া ১৪৫টি দীড়ায়। দেশে 
কলের চিনির উৎপাদন ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টসে 
স্থলে ১২ লক্ষ ৪২ হাজার টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়। কিন্তু উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে এই 
উৎসাহ পরে বজায় রছে নাই। দেশের 
প্রয়োজন সত্তেও কলসমূহে চিনির উৎপাদন 
হাস পাইতে 'থাকে। বর্তমানে দেশের কল- 
সমূহে বৎপরে মাত্র ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন 
হইতেছে । উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় দেশের 
লোক উপধুক্ত পরিমাণ চিনি পাইতেছে না। 
এদিকে শর্করা শিল্পের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে 
ভারতে সত্তা দরে বিদেশী চিনিয় আমদানী 
বন্ধ রাখা হুইয়াছে। উৎপন্ন চিনির পড়ত! 
হাল সম্পর্কে দেশের চিনির ফলওয়ালার! 
বিশেষ কিছুই মনোযোগ দিতেছেন না। 
পরিচালন! ব্যয় ও তৈয়াম্মী খরচ খুব বেশী 
বিয়া দেশীয় কলের চিনির দূর অত্যধিফ 
ছইয়] দীড়াইরাছে। বিদেশী চিনির উপর 





যক্ষপ শুদ্ধ ধার্য) থাঁঞ্চায় এবং যুদ্ধের সময় হইতে 
বিদেশী চিনিষ আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ 
হওয়ায় ও চড়া দয়েই দেশের লোককে দেশী 
চিমি কিনিয়া খাইতে হুইতেছে। এদিকে রক্ষণ 
সতক্ষ ছাড়া বিদেশী গ্রতিধোগিতার সমক্ষে 
দণ্ডারমান হইবার শক্তি এখনও ভারতীয় শর্কয়! 





খাঁটানে। টাকার উপর এগুলি বেশ 
ভাল লভ্যাংশ দেয়! কেনার ছ’মাস 
প্র যে কোনও স্ময়ে ভাঙ্গানো যায়! 
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শিল্প অর্জন করিতে পারে নাই। যখনই রক্ষপ- 
গুকের মিয়াঁদ শেষ হুইবায় সময় আসে ভখন 
দেশের চিলিয় কলওয়ালায়| উহ নৃতন করিয়! 
সম্প্রগারণ করিধার দাবী উপস্থিত কমেন। রক্ষণ 
শুদ্ধ বজায় লা থাকিলে দেশে শর্করা শিল্পের 
ভিত্তি ধ্বলিয়া পড়িবে ইহাই তাহাদের প্রধান 
বুক্তি। ১৭ বৎসর সলংরক্ষণ সুবিধা ভোগ 
করিবার পর দেশের শর্করা শিল্পের এই অবস্থা 
মোটেই কলওযালাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক 
নহে। শর্করা শিল্পের উদ্ভোগীরা যদি কয় 


খরচে বেশী চিনি উৎপাদন ফরিয়া দ্কায্য' মুল্যে 
জনসাধারণকে তাহা সরবরাহ করিতে না 


পারেন তবে রক্ষণ শুষ্ক দেশের লোকে উপর 
একটা স্থায়ী ট্যাক্সতার হইয়া দীড়াইবে। 
অদুপযুক্ত পরিচালকদের লাভের দ্ধযোগ বজায়- 
রাখায় জদ্ভ এইভাবে বরাবর জনসাধারণকে ক্ষতি 
স্বীকার কঙ্ধিতে বলা অনুচিত । তৰিষ্যৃতে রক্ষণ- 
শহ্েয় মেয়াদ বাড়ানোয় লময়ে জনসাধারণেক 
স্বার্থের দিকটা গবর্ণমেন্ট ও টেরিফ বোর্ডেকে, 
বিষেচমা করিতে হইবে। ইক্ষুর যোগান 
সম্পর্কে হুষ্যবস্থা করিয়া, চিনির কুলের যন্ত্রপাতি 
পরিবর্তন করিয়া ও লকল রকমের উৎপাদন 
ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়া কফলওয়ালার! ভ্ঞাষ্য মুল্যে 
বেশী চিনি সরবরাহ করিতে পারেন ভাল, না 
হয় গবর্ণমেন্টফে এদেশে সস্তা দয়ে বিদেশী 
চিনি আমদানীর সুযোগ প্রসারিত করিতে 
হুইষে। শ্রীযুক্ত মেহতা জ্রানাইয়াছেন, চিনি 
আমদানীয় উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া ঠিক 
হইবে কিনা তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
টেরিফ বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেল। 
টেক্সিফ ঘোর্ড ইহা খোলাখুলি ভাবেই বলিয়াছেন 
যে, এদেশের কলওয়ালার1 যখন সস্তা দরে বেশী 
চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন 
না এবং চিনির ছুত্রাপ/তা ও ছুর্ঘ,ল্যতার জন্য 
জমসাধারণ যখন খুবই ভুঃখদুর্দিশ। ভোগ করিতেছে 


তখন নিষেধাজ। বজায় রাখা আর কিছুতেই 
যুক্তিযুক্ত নহে । শর্করা শিল্পের অব্যবন্থা ও 


বিদেশী চিনির আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মেহতার এ মন্তব্য আমরা খুব 
সমীচীন ধলিয়াই মনে করি। যে সব কল- 
মালিক রক্ষণ-শুক্ক ও চিনির আমদানী সম্পর্কেও 
দিযেধান্তার আড়ালে থাকিয়া ক্রমাগত মোট! 
মুনাফা আয়ত্ত করার প্রয়াল করিতেছেন 





৫৮২ 


গীর্থক জগৎ 


[ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





* উহাকা উহাতে সজাগ হইবেন বদি, আময়া 
আশা! করি। 

এদেশের শর্করা শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করা 
সম্পর্কে চিনির কলওয়ালাদের সংগঠন বুদ্ধির 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু রক্ষণ-শুক্কের 
নেয়া বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং সুগার লিণ্ডিফেটের 
মায়ফতে চিনির দর চড়া রাখা সম্পর্কে 
উহাদের চেষ্টা বেশ লফলতাবেই নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে । দেশে চিনির বর্তদাল ছুশ্রাপ্যতা ও 
ছুর্ঘ,লাতায় কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়' 
পীবুক্ত লি এল মেহতা সেই চেষ্টা উন 
উন্মোচন করিয়াছেন। 

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে যখন টেরি বোর্ড 
শর্করা শিল্প সম্পর্কে আঁলোচলা করেন তখন 
চিনির কলের প্রতিনিধির! জানান বে, এদেশে 
চিনিয় বিশেষ প্রাচুর্য রহিয়াছে । কাজেই 
এদেশের উৎপন্ন চিনি দ্বারা ১৯৪৮-৪৯ সালের 
মরস্তমে লোকের অভাব মিটিবে না বলিয়া ফোন 
আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। কিন্ত 
সুগার পিপ্ডিকেটের বিরুপ বিধিব্যবস্থার ফলে 
১৯৪৮-৪৯ সালের মরণ্ডমে শেষপর্ধ্যস্ত দেশে 
চিনির বিশেষ হুপ্রাপ্যতা সুষ্থি হইরাছে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠান চিনির কলের উৎপন্ন চিনির শতকর! 
৯৪ ভাগই ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাস মধ্যে 
বিক্রয় করিয়া! দের। যে চিনি দিয়া ১৯৪৯ 
সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চাছিদা! মিটানোর কথা, 
আগষ্ট মাসের মধ্যে তাঁহার বেশীর ভাগ এইভাবে 
ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কোন কথা 
ছিল লা। ইতিপূর্বে কোন বৎসর শিশিকেট 
আগষ্ট মাল বধ্যে এত বেশী চিনি ছাড়িবার 
ব্যবস্থা কয়েন নাই। এইতাবে বেশী চিনি ছাড়িয়! 
দেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের উহা মন্ভুত করিয়া 
রাখার ঝোঁক দেখা দেয়।. ফলে দেশে চিনির 
প্রাপ্যতা ও দুর্ঘুল্যতা হ্তটি হয়। নুগায় 
পিশ্ডিকেট যেভাবে একললে বেশী চিনি ব্যবসাক্ী4 
+ দের ছাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা! করিয়াছে 
ভাছাতে চিনির অভায ঘটাইয়া উহার যুল্য বৃদ্ধি 
কয়াই তাহাদের উদ্দেপ্ত বলিয়া নে হুয়। 
চিনির মূল্য বৃদ্ধি "সম্পর্কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
ফারপান্ছি উহাতেই শীমাবন্ধ রছে নাই । চিনির 
কলওয়ালারা ও ব্যবসায়ীর] লর্ধনিম্নে কি দরে 
চিনি বিক্ৰয় করিবে তাহা সি্িকেট নির্ধারণ 


করিয়া থাকে। কেহ গে তুলনায় কম দরে 


চিনি বিক্রয় করিলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলঘম করা ছয়। কিন্ত চিনির জন্য সব্বোচ্চে 
যেকোন দর আদায় কর! সম্পর্কে কাহারও 
উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নাই । ইহাতে জল- 
সাধারণের স্বার্থরক্ষার বদলে কলওয়ালাদের 
স্বার্থরক্ষাই সুগায় সিঙডিকেটের প্রধান লক্ষ্য 
বলিয়া প্রতিপন্ন হুইয়াছে। তারত গবর্ণমেন্ট, 
সফল দিক বিবেচনা করিয়া নূতন মরশ্মে চিনির 
জর মণকরা ২৮ আনা ফেলওয়ালাদের প্রাপ্য) 
হারে বাঁধিয়া রিয়াছেন। আগার সিঙ্ডিকেট এ 
সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাজী হয়নাঁই। চিনির 
দির্ধারিত দর মণকর1 ৩০1০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
মা কৰিলে নূতন ময়শ্তমে চিনির ফলের কাজ 
সুরঃ করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া উহার! প্রকাশ 
করিয়াছিলেল। সর্দীর প্যাটেল নিজে চিনির 
কলওয়ালাদিগকে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে চাপ 
দেওয়ায় ও নৃতন মরশ্তমের উৎপন্ন অতিরিক্ত 
চিনিয় উপর হইতে কোন উৎপাদন শুক আদায় 
কর! হইবে না বলিয়া! কথা দেওয়ায় বর্তমানে 
কফলওয়ালাদের মনোভাবের ব্ছি পরিবর্তন 
দেখা দিয়াছে। 


সুগার সিঙিকেটের কার্ধযতৎপরতা সম্পর্কে 
উপরে যাহা বাণত হুইয়াছে তাহাতে এ 
প্রতিষ্ঠানের কারসাজি ও স্বার্থপরতা 
ভালভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে । এর প্রতিষ্ঠান 
কম খরচে চিনি উৎপাদন সম্পর্কে কোন 
গবেষণা পরিচালনা করে না। উৎপাদন ব্যবস্থার 
উন্নতি সাধন সম্পর্কেও উছাদের কোন তৎপরতার 
পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। 
ফলওয়ালাদের স্বার্থে কি করিয়া কলের চিনির 
বেশী দয় আদায় করা বায় সে বিষয়েই এ 
প্রতিষ্ঠানের কার্য্যধার! সীমাবদ্ধ । উহ! কার্ধ্যতঃ 
এদেশে শর্করা শিল্পের ব্যাপারে একট] কার্টেল 
বা শিল্প সঙ্বের স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
এই শ্রেণীর কার্টেল গঠিত ও পরিচালিত হওয়া 
জনসাধারণের স্বার্থের সর্ব প্রতিকূল বলিয়া 





'ছিল টেয়িফ বোর্ডের বরান্দ। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জন্য কতিপয় দেশে তাহা 
আইন করিয়া দমন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
তায়তীয় টেরিফ বোর্ড শর্করা শিল্প সম্পর্কে 
বিবেচনা করিতে গিয়া ও সুপার লিিকেটের 
অস্তিত্ব বায় রাখার প্রশ্নও বিচার করিবেন। 
সিশ্ডিকেট জনম্থার্থের প্রতিকূলে এতদিন যাহ! 
করি! আসিতেছে তাহার কথা বিষেচনা করিয়া 
টেরিফ বোর্ড ও প্রতিষ্ঠান বাতিল করিয়া 
দিবার নির্দেশ দিবেন--ইহাই আমাদের দাবী। 
তবে শ্রীযুক্ত জি এল মেহতা চিনির মূল্য চড়া: 
রাখা সম্পর্কে কলমালিক ও সুপার সিঙ্িকেটের 
কায়লাজির নিন্দা করিলেও একটা বিষয়ে 
তাহাদের অনহায়তার কথা তিনি বিস্থৃতত হন 
নাই। এদেশের কললমূে চিনি উৎপাদনে যে অর্থ 
ব্যয়িত হয় তাহার শতকরা ৬৮৫ তাগই 
বর্তমানে ইচ্ ক্রয় বাবদ ব্যয়িত হইয়া 
থাকে । যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের গবর্ণমেপ্ট গর 
ছুই প্রদেশে ইক্ষুর দিম্নতম মুল্য এতদূর চড়া 
হারে নির্ধারিত রাখিতেছেদ যে, দেশের কল- 
ওয়ালায়া ওঁ দিক দিয়া চিলির উৎপাদন ব্যয় 
হাস করার কোন উপায় দেখিতেছেন না। 
বুদ্ধের সময় হইতে দেশে অনেক কিছু জিনিষের 
দর বৃদ্ধি পাইয়ান্ধে। লে ছিলাবে ইক্ষু মূল্য 
বৃদ্ধি পাওয়া! অপ্রত্যাশিত নছে। কিন্ত তাই 
বলিয়া কৃষকদের কল্যাণের নামে ইক্ষুর নিয়প্লিত 
দয় যে কোন স্তরে চড়াইয়া দেওয়া! অন্গুচিত। 
বিহায় ও যুক্ত প্রদেশে গত মরশুমে ইক্ষুর মূল্য _ 
যথাক্রমে, মণকর৷। ১৮/০ আনা ও ১৫%* "আনা 
হারে নির্ধারিত রাখা ছুইয়াছিল। চিনির মুল্য 
হাসের সুবিধার জন্ত টেরিফ বোর্ড ও মূল্যের 
হার ক্রমে মণকর! ১* আনা' পর্য্যন্ত নামাইয়! 
দেওয়ার অন্ধ সুপারিশ করিয়াছিলেন। এরূপ 
ব্যবস্থা হইলে কলের চিনি উৎপাদন খয়চ 
মণফরা ৩॥* আনা হারে হ্রাস পাইবে উহ্বাই 
কিন্ত বিহায় 
গবর্ণমেপ্ট দিবা টেরিক নোর্ডের সুপারিশ 
অনুপায়ে & প্রদেশে ইচ্ষুর মূল্য কিছুটা হাস 
করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমে্ট ও সুপারিশ '' 


|| একেবারেই গ্রাহ কয়েন নাই। বিহারে ইচ্ষুর 


মণকুয! মূল্য হ্রাস করিয়া গত মরশুমের ১%/০ 
স্থলে এবার তাহা ১:৮৯ পাই নির্ধারিত 
হুইয়াছে। কিন্তু যুক্ত দেশে ইচ্ষুর নিয়ন্ত্রিত দয় , 
এবারও ১৪০০ অনি! হারে বজায় রাখায় সিছান্ক 


১২ই ডিসেম্বর,.১৯৪৯ ] 


হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জি এল মেহতা যুক্তপ্রদেশ 
লর়কায়ের এই পিদ্ধান্ত খুব শোচনীয় ৰলিয়াই 
মনে করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট যেখানে 
অত্যাবশ্যকীয় জিনিবপত্রের দর শতকরা! দশ 
ভাগ হাল করিবেন বলিষ্বা ঘোষণা করিয়াছেন 
এবং কতিপর জিনিষ সম্পর্কে সেই ঘোষণা 
ইতিমধ্যেই যেখানে কার্ধ্যকরী হইয়াছে সেখানে 
যুত প্রদেশে ইক্ষুর দয় এবারও মপকয়া ১1০ 
আম! ছায়ে বাধিয়া রাখায় কোন অর্থ নাই। 
তাহা ছাড়া ইক্ষুর মূল্য নামিয়া না আসিলে যে 
চিনির দর স্থায়ীভাবে হাস পাইতে পারে না 
ইহাও বুক্তপ্রদেশ, গবর্ণমেণ্টের বিবেচলা করা 





ভারতে কুষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারত ৰিভাগের ফলে এদেশের যে সমস্ত 
ক্ষতি হইয়াছে: তাহার মধ্যে কৃষিজ্রাত পণ্যের 
উৎপাদনের দিক হইতে ক্ষতিই সমধিক 
উদ্লেখষোগ্য। দেশ বিভাঁগেক ফলে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিপ-পুর্ব অঞ্চলের 
সর্বাপেক্ষা অধিক উর্বর ভূমি এবং সেচকার্ষ্যের 
নুবিধাপ্রাণ্ত জমির অধিকাংশ বিদেশে পরিণত 
হুইয়াছে। উহার ফলে খান্তশ্ড এবং ভারতের 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছুইটী শিল্প-চট ও বন্ত্রশিল্পের 
" ক্কাচা মাল পাট ও তুলার ব্যাপাক্সে ভারত 
পরনির্ভরশীল হইয়া]: উঠিয়াছে। এজন 
ভারতকে বর্তমানে বৎসরে হুইশত কোটি 
টাকা মূল্যের খান্তশন্ত, তুলা ও পাট বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হুইতেছে। এই 
অবস্থায় প্রতিকারের অন্ত চেষ্টার কোন ক্রটী 
' হইতেছে না।' ভারত সরকার অধিক খাতশস্ত 
উৎপাদনের 'ভ্রন্ভ এবং ১৯৫১ সালের মধ্যে 
ভারত যাছাতে খান্ভশন্ভের্ন ব্যাপারে ম্বাবলছী 
হয় তৎপন্ষে কোন চেষ্টার বাকী রাখিতেছেন 
না। এড আস্তর্জাতিক ব্যাক্ক হইতে ১ কোটি 
ভলার (টাকার হিসাবে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ 
টাকা) কর্জা করা হইয়াছে । দেশ বিভাগের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশে অধিকতর পরিমাণে পাট ও 
ভুলা উৎপাদনেরও চেষ্টা আর্ত হইয়াছে এবং 
কুলার ব্যাপারে তেমন কিছু সাফল্যলাভ না 
ঘটিলেও গত ছুই বংসরকালের মধ্যে ভারতে 


ং 


আর্থিক জগৎ 


উচিত ছিল। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেপ্ট ইক্ষুর উপর 
হইতে সেস আদায় করিয়া তাছা ইচ্ছু চাষের 
উন্নতি ব্ধানকল্লে খরচ করিতেছেন না দেখিয়াও 
শ্রীযুক্ত মেহতা হুঃখ প্রকাশ করেন। টেরিফ 
বোর্ডের সভাপতি যেতাৰে শর্করা শিল্পের 
লমন্তা ও গলদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা 
দেখিয়া আমরা তাঁহার ম্পষ্টবাদিতার 
প্রশংসা করিতেছি। টেঁর্িফ বোর্ড শর্করা শিল্প 
সম্পর্কে বিচার বিব্চেনা শেষ করিয়া তবিঘ্যৃতে 
যে রিপোর্ট- পেশ: করিবেন তাহাতে সবকিছু 
গলদ ও অব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকারের নির্দেশ 
থাকিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


পাটের উৎপাদন শতকরা ৭৫ তাপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু তারতের পক্ষে সর্বাগ্রে 
খান্তশন্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া অধিকতর 
প্রয়োন বিধায় এবং দেশে পাট ও তৃলার 
চাষের জন্ভ অধিকতর পরিমাণে জমি নিয়োজিত 
হইলে দেশে খান্তশস্তের অভাব আরও বদ্ধিত 
হইবে আশঙ্কায় অধিক পরিমাণে পাট ও তুলার 
চাষের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দেশে সর্দেছ উপস্থিত 
ছইয়াছে। এজন্ত খান্তশন্ত এবং পাট ও তুলার 
অভাব মিটাইবার উদ্দোশ্তে দেশে হুমিয়ন্ত্রিত- 
তাবে অর্থাৎ যেভাবে পাট ও তুলার চাষ 
বাড়াইলে দেশে খাভশন্ত উৎপাদনে বিল দি 
হইবে মা সেইভাবে উপরোক্ত ধরণের ক্কষিাত 
পণ্যের উৎপাদন কিতাবে বগ্ধিত করা যায় 
তৎলদ্বদ্ধে ভারত সরকার বিশেষ বিচার বিবেচন! 
করিতেছেন দেখিয়া আমার সুখী হইলাম । এই 
সম্পর্কে গত হয়া ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় 
পালশামেন্টে ভারতের শিল্প ও সরবরাহ সচিব 
জানাইয়াছেন যে, আগামী ২৩ বৎসর 
কালের মধ্যে ভারত ' যাহাতে উহার 
অপরিহার্য (51691) কৃষিজাত অ্রব্যের 
ব্যাপারে শ্বাবলতী হইতে পারে তৎসন্বন্ধে ভারত 
লয়কার একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং 
শীত্বই উহা অললদক্ষে প্রকাশিত করা হইবে । 
এই সম্পর্কে পরবর্তী লংবাদে প্রকাশ যে, 
উপয়োক্ত অপরিহার্ধ্য কৃষিপণ্যের মধ্যে পাটের 
সম্পর্ষিত লিদ্ধান্ত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ফলি- 





৫৮৩ 
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কল পরিচালকদের ক্রুটিব্চ্যিতি, সুগায় 
সিত্তিকেটের কারসাজি ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
সমূহের উপেক্ষ। উদ্াসীনতায় জন্ত দেশে চিনির 
মূল্য স্থায়ীভাবে চড়া থাকিবে ইহা কিছুতেই 


' লমর্থমযোগ্য নহে । বিদেশী আমলাতান্ত্রিক 


গবর্ণমেপ্টের আমলে জনস্বার্থের খাতিয়ে এই 
অবস্থার পরিবর্তন দাবী করিয়া কোল ফল 


পাওয়ার আশা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে 
স্বাধীন ভারতে যেস্থলে, প্রকৃত জনপ্রতিনিধি- 
মূলক গবর্ণমেপ্ট প্রতিটিত হইয়াছে, সেম্বলে 
চিনির ব্যাপায্পে কায়েমী স্বার্থের শোষণ 
কঠোর হন্তে দমন করা হুইবে--এ ভরলা আযময়! 
ঘায়তঃই পোষণ করিতে পায়ি নী কি? 


কাতায় একটি বৈঠকে স্থিযীকৃত হুইবে। প্রফাশ, 
তারত সরকার নাকি আগামী বৎসরে অর্থাৎ 
আগামী চৈত্ৰযাসে পাটের বীজ বপনের যখন 
সমর ছইবে সেই সময়ে ভারতের নানাস্থানে 
৫২ লক্ষ বেল পাট উৎপাদনেয্স উপযোগী 
অমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা করিবেন। 
পাটের জন্তু প্রতি বৎসর যে বিপুল পক্সিমাপ 
ধনপম্পদ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং 
পাকিস্থান উহার পাটের অন্ত অত্যধিক মূল্য 
দাবী করিয়া ভারতের চট শিল্পকে যেভাবে বিপন্ন 
করিয়া তুলিয়ান্ধে, তাহাতে পাট সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত পিস্বাস্ত দেশবাসীর মলে 
অশাভরসার জৃত্তি করিবে। বিশেষতঃ যখন ' 
বলা হইতেছে যে, উদ্ধার ফলে ভারতে থান্তশন্ত 
উৎপাদনে কোন বি সৃষ্টি হইবে না, তখন এন 
আপত্তি, করিবার কিছুই নাই। যাহা হউক 
খাতশন্ত, তুলা ও পাট তারতের গ্রয়োজনাহুদ্ুপ 
ভাবে উৎপাদনের অন্ঠ ভারত সরকার যে 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তাহ! আনিবার অন্ত 
আনয়া ব্যগ্র রছিলাম। 


মাডাজে শৃত্ত-বীমা 


স্বাধীনতা লাতের কিঞ্চিদধিক হুই বৎসর 
কালের মধ্যে ভারতের ঘে হাওটি প্রদেশ 
দেশবালীর কল্যাপবুলক কাজে সর্বাপেক্ষা] 
অধিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহায় মধ্যে 
নান্তাজ প্রদেশ অঙ্গতম। জমিদারী খাস, শিল্পে . 


৫৮৪ 








মূলধন সরবরাহ, সমাজে সংস্কারমূলক আইন, এবং উহ্থায় বদলে, অঞ্রম্মা,ও ধান্য ফসল নষ্ট 


মন্তপাল নিরোধ ইত্যাদি বহু ব্যাপারে মাদ্রাজ 
প্রদেশ ভারতের অন্ত সমস্ত. প্রদেশের অগ্রবর্তী 
হইয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি এই প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট 
দেশের আর একটি উল্লেখযোগ্যূপ অন্কল্যাপ- 
মূলক ফাজে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। ভারতে 
জমিতে. জললিঞ্চন এবং হন্তা, পোকামাকড় 
ইত্যাদির উপগ্রব হইতে জমির ফসল সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা :বেশীদুর অগ্রীপর হয় নাই। এন্ত 
ক্কষকগণকে অনেক সময়ে জলের অন্ত আকাশের 
দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় এবং অনেক লময়ে 
বতা, পোকামাকড় ইত্যাদিতে ফসল নষ্ট হইতে 
দেখিয়াও উহায়া তাহার কোন প্রতিকার 
করিতে পারে না। ফলে অনেক সময়েই কৃষক 
অজন্ম! অথব। ফনল বিনষ্ট হওয়ার দরুণ বিপন্ন 
হইয়া পড়ে। অগ্তান্ত দেশে জীবন বীমা, 
' অগ্নিষীম!, হূর্ঘটণা বীমা ইত্যাদির লাহছায্যে 
যে তাবে জনসাধারণকে অকাল মৃত্যু, বার্ধক্য, 
অগ্নিকাণ্ড, ছর্ঘটনা ইত্যাদি জনিত ক্ষতি হুইতে 
রক্ষা! করা হইয়া থাকে সেইভাবে জমির ফসলের 


বীমার ব্যবস্থার দ্বার! কষকগণকেও উহাদের ক্ষতি, 


হইতে রক্ষ। কর! হুইয়া থাকে। ভারতে এখন 
পর্য্যন্ত এই ধরণের বীমা প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। 


কিন্তু মান্তাজ শঙ্ককার এই দিক দিয়াও উদ্তোগী 
সম্প্রতি প্রকাশ যে, মাত্রার, 
সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা শ্রন্টরাজন 


ছইয়াছেন। 


উক্ত প্রদেশেয় জমির ফল বীমা! করিবার গন্ধ 
এফটী পরিকল্পন! স্থির করিয়াছেন। মাদ্রান্সে 
যত জমিতে চাব হয় তাঁছায় এক-তৃতীরাংশ 
জমিতে ধানের চাষ হইয়া] থাকে। শ্রীনটরাজনের 
পরিকল্পনা মতে প্রথমে, এই প্রদেশের 


ধান্ত ফললের বীমার ব্যবস্থা করা হইবে । পৰে, 


এই ব্যবস্থা অগ্ঠান্য ফপলের ব্যাপারে বলবৎ 


কয়া হুইবে। প্রদেশের সর্বত্র এই বীদ! ব্যবস্থা, 


বাধ্যতামূলক করা ছইবে--তবে যে অঞ্চল সেচ 
কার্ষ্যের ুবিধা পায় এবং যাহাতে ফসল নষ্ট 
হইবার আশঙ্ক! কম, সেই অঞ্চলের ক্কষকদের 
দেয় প্রিমিয়ামেযর পরিমাণ কম হইবে। কৃষক 
ইচ্ছামত নগদ টাকা দ্বার অথবা জমিতে 
উৎপন্ন ফসল হার! উহাদের দেয় প্রিমিয়াম শোধ 
কফিতে পারিষে। যদি সকলেই ফলল দ্বারা 
প্রিমিয়াম দেয় তবে গবর্ণমেপ্ট বৎসরে প্রিমিয়াম 
হিসাধে ৩ লক্ষ €৩ হাজার টন ধান্য পাইবেন 


আর্থিক জগৎ 


হওয়ার দরুণ গবর্ণমেন্টকে ৎ লক্ষ ৯৪ হারার টন 
ধান্ড দিয়া কৃষকদের দাবী পরিশোধ করিতে 
হইবে। কাজেই ' এই বীমা ব্যবস্থার ফলে 


' গবর্ণমেন্টের ফোন ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে 


উহাতে. গবণমেণ্টের বৎসয়ে ১ কোটী টাকা 
লাভ হইবে। এই" বীম! ব্যবস্থা মাদ্রাজ ক্রপ 
ইনপিউরেন্দ কর্পোরেশন নামক একটা প্রতিষ্ঠান 


দ্বারা পরিচালিত' হইবে। এই পরিকল্পনাটী 


লরকারী ভাবে গৃহীত হইলে 'উহাতে কৃষকগণ 


(উহাদের ফলল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া চাঁষবাম 


করিতে সমর্থ হুইবে এবং উহায় ফলে দেশে 
ফলের উৎপাদন বাড়িবে। অথচ দেখা 
যাইতেছে যে, উছা দ্বারা গবর্ণমেপ্টের ক্ষতি না 
হইয়া লাভ হুইবে। এরূপ একটা অনহিতকর 


* পরিকল্পনা ভাঙ্গতের সমস্ত প্রদেশে চালু করিতে 


কি প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে তাহা! আমন 
বুঝি না। 


আমেরিকায় গৃহ নির্মাণের অবস্থা 


ফেবল শন্ত-বীমা নহে--এরূপ অনেক, 
আরও জনকল্যাণমূলক পরিফলপনা রহিয়াছে 
যাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্টকে কোন 
আবধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না--অথচ যে, 
কাজের দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার 
হইতে পারে। উবার মধ্যে বাপগৃহ নির্মাণের 
অন্ত দীর্ঘমেয়াদী থণদানের পরিকল্পনা অগ্ুতম। 
ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই ধরণের. 
কাজ অভূতপূর্ব লাফল্যলাভ.করিয়াছে। ইংলগডে, 
গবর্ণমেন্টের সাছাধ্যে যুদ্ধ ব্রিতির পর হইতে 
এই পর্য্যন্ত প্রায় ৭ লক্ষ নূতন, বাড়ী নির্মিত, 
হইয়াছে এবং ' অদূর ভবিষ্যতে উক্ত দেশে 
প্রত্যেকটি পরিবার যাহাতে উহার নিজশ্ব 
বাড়ীতে বসবাস করিতে, সমর্থ হয় তঙ্জন্ত 
গবর্পমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন্‌। গত . ১৯৪৮ 
সালে গবর্ণমেন্টের অর্থানথকুল্যে আমেরিকার - 
যুক্তরাষ্ট্রে ১* লক্ষ নূতন বসতবাড়ী নিশ্মিত, 
ছইয়াছে।, সম্প্রতি আমেরিকার কৃষকগণকে 
বাড়ী নির্াপের অষ্ক খপদানের উদ্দেগ্তে রচিত , 
একটি আইন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সম্মতি. 
লাঁত করিয়াছে । এই আইনের বলে ১ লক্ষ 
৩৫ হুুজীর কৃষকপরিবারকে বাড়ী নির্মাণের 
অন্য ২৭] কোটি ডলার খ্ষপদান করা হুইবে। 


[ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


এই খণের অঙ্ক. শতকরা বাধিক ৪ ডলার 
হিসাবে সুদ নেওয়া হইবে এবং আমল টাকা 
৩৩ বৎসরের কিস্তিতে আদায় ।করা হুইবে। 
উক্ত আইনের লে কৃষকদের যে লমৃছ উপকার 
হইবে তাহ! বলাই বাহুল্য । এপন্ গবর্ণমেন্টেরও 
ক্ষতি'নাই। .কারণ উহারা প্রদত্ত টাকার জঙ্ক 
তালরূপ সুদ তো পাইবেনই অধিকপ্ত কৃষকদের 
ৰাঁড়ী খণের' টাকার জদ্ধ আমীনাবন্ধ থাকিবে 
বলির! গবর্ণমেপ্টের গ্রদণ্ত আসল টাক] নার! 
যাওয়ারও কোন আশঙ্কা দেখা দিবে না। 
আমাদের দেশে সহ্রাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের বাসগৃহের যে অভাঁৰ দেখা দিয়াছে 
তাহার প্রতিকারের অস্ত গবর্ণমেন্ট যদি 
উপরোক্ত ভাৰে দীর্ঘমেয়াদী খণদানের ব্যবস্থা 
করিতেন তাহা হইলে বাসগৃহ্র অভায বিদুরিত 
হইতে বেশী সময় লাগিত না। অন্ত 
গবর্ণমেন্টকে কোন, ঝুঁকিও ঘাড়ে লইতে 
হইত না। কিস্তু ছুঃখের বিষয় যে, এই দ্বিক 
দিয়া কর্তৃপক্ষের তেমন উৎলাহ দেখা যাইতেছে 
না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উহাদের আলোচ্য 
বৎসরের বাজেটে এই প্রদেশের . মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তিগণ বাড়ী নির্মাণের জন্ত ৫০ লক্ষ টাক! 
খপ দিবেন বলিয়া বহু ঢকা নিনাদ করিয়া. 
অতঃপর উহারা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট 
রহিয়াছেন। 





৮১ 


সরকারী পরিচালনায় বাস সাভিস 


এই ধরণের আর একটী পরিকল্পনায় কথা 
উল্লেখ করিয়া আমাদের বজ্রব্য শের করিব। 
বাল ও লরি পাতিল পরিচালনা এরূপ একটা 
ব্যাপার যাহাতে ক্ষতির কোন কারণ তো নাইই 
অধিকস্ধ যাছার .মারফতে গবর্ণমেণ্টের প্রভূত 
লাভ হইতে পারে। এই সম্পর্কে বোঘাই 
সরকারের উদ্ভম বিশেষভাবে প্রশংলনীয়। 
বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশের সর্ব বাস ও. 
লরি সাভিস-শ্বহন্ে,গ্রহণ.করিবার্‌ জন্ত ১০ কোটী 
টাকা বৃলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্ত লইয়া] গাত ৮ই 
ডিসেম্বর তারিখে ষ্টেট রোড ট্রান্দপোর্ট কর্পো" 
রেশন নামক একটা প্রতিষ্ঠান,চানু করিয়াছেন। , 
এই প্রতিষ্ঠানের মূলধনের মধ্যে ৬ কোটী... টাকা :- 
বোম্বাই সরকার দিষেন এবং বাকী ২ কোটা 
টাকা ভারত সরকার প্রদান করিবেন।, 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 
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৩ 


চারীকে ‘প্যালুড়িন’ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। 





চার আনারও কম খরচে আপনার প্রত্যেক কর -. :২ * 


৫৮৬ 


আর্থিক জগৎ, 


| [ ১২ই ডিষেম্বর, ১৯৪৯ 





| প্রাদেশিক গব্ণসেন্ট ১৯৪৮ সালের স্কুন মাল 
হইতেই পুপা হইতে আহমদাবাদ পর্য্যন্ত বাস 
পাতিসের পরিচালনাভার শ্বহত্তে গ্রহণ 
ফরিয়াছেন। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, এজ 
সমগ্র প্রদেশকে ১৪টা অঞ্চলে বিতক্ত করা হইবে 
এবং উহার মধ্যে চলতি বৎসরে €টী অঞ্চলের, 
আগামী বৎসরে ৫টী অঞ্চলের এবং তৎপরবর্তা 
বৎসরে ৪টী অঞ্চলের বাস ও লরি সা্িস 
গবর্থমেণ্ট উহ্থাদের' নিজেদের পরিচালনাধীনে 
আনয়ন করিবেন। এজজ্ত প্রথম বৎসরে ৮ শত 
এবং দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় বৎসরের প্রত্যেক 


বৎসরে ৬ শত করিয়া নূতন বাপ চালু করা, 


হইবে। এই উদ্দেস্তে কর্পোরেশন রাস্তাঘাট, 
পুল "ইত্যাদি নির্ঘাপেযও দায়িত্ব গ্রহণ 
করিবেন। এই কাজের তদারক করিবার গদ্য 
ভারত সরকার, বোঘাই সরকার এবং বেসরকারী 
ব্যক্তিদের ৯ জন প্রতিনিধি লইয়া একট 
কলিটা গঠন করা হুইয়াছে। 

বোস্বাইয়ের এই পরিকল্পনা পশ্চিমৰজে 
চালু হইলে এই প্রন্নেশে অন্ততঃ ৫০ হাজার 


যাজালী যুবকের অম্নগংস্থানের পথ চইতে পারে, 


এবং এজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয় বৎসরে 
খুব কম করিয়া ধরিলেও ১ কোটা টাকা বদ্ধিত 
হইতে পারে। কলিকাতার, রাস্তায় কতিপয় 
বাল চালু করিয়া বৎসরাধিক কাল যাবৎ 
পশ্চিমবঙ্গ সয়কার এই ধরণের কাজে অবতীর্ণও 
হইয়াছেন। কিন্তু এই কাজকে সম্প্রসারিত 
ফরিয়া লমগ্র পশ্চিমযদকে উহার আওতার 
মধ্যে আনিতে হইলে বোষ্বাইয়ের স্তায় যে 
প্রকার লর্যাদীণ ও মুনি, পরিকল্পনা 
অবলম্বনে কাজ করা দরকার সেরুপভাবে কাজ 
করিবায় দিকে পশ্চিমবঙ্গ পবর্ণষেণ্টের কোন 


উৎ্সাহুই দেখা বাইতেছে না। এই ব্যাপারে 


গত এফ বৎসরাধিক কালের মধ্যে প্রতিবেশী 
এবং অর্থবলে অনেক ছূর্বল আলাম প্রদেশ 
যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে পশ্চিমে সেই 
তুলনায়ও কিছু কাজ হয় নাই। বর্তমানে বাস 
লাতিসলের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্পমেপ্টের 
যে প্রকার মনোতাব দেখা যাইতেছে তাহাতে 
বাম সািলের ক্ষতির অন্তুহাত দেখাইয়া 
উহা! যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহ! হইলেও 
জানয় বিন্দিত হইব না| বড়ই হুঃখের ব্যয় 
বে সমস্ত পরিকল্পনামূলে কাজ করিলে 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতির কারণ 


নাই--বরং লাত হওয়ার সুযোগই বেশী সেই সব 
পরিকল্পনার অন্কেগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
হাতই দিতেছেল না এবং যদিও বা কোনটীতে 
হাত দিতেছেন তাছাও উহার! লাভজনক পন্থায় 
পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই 
সব ব্যাপারে উচার! হয়ত মূলধনের অভাবের 
দোহাই দিবেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যথোপযুক্ত 
পন্থায়, কাজে অগ্রসর হইলে মূলধনের অভাবে 
এই সৰ কার কিছুতেই বন্ধ থাকিতে পারে ন1। 


স্থানত্যাগীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি 


ভারত ও পাকিস্থানের ,মধ্যে বর্তমানে যে 
কটি বিষয় লইয়া অত্যধিক বিরোধ চলিতেছে 
তাহার মধ্যে উভয় দেশে স্থানত্যাগীদের 
পরিত্যন্ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থ সংক্রান্ত বিরোধ 
অন্কতয । পশ্চিম পাকিস্থানে বর্তমানে প্রায় 
প্রত্যেক হিন্দু ও শিখের সম্পন্তিকেই স্থানত্য।গীয় 
সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিয়া তাহা নির্বিচারে 


,বাছেয়াপ্ত করা হইতেছে। পূর্ববজেও এইরূপ 


তোড়জোড় আরস্ত হুইয়াছে। ভারতেও যাহাতে 
এইতাষে প্রত্যেক মুসলমানের সম্পত্তিক 
স্থানত্যাগীর সম্পত্তি বলিয়া. গণ্য করিয়া তাহা 
বাজেয়াপ্ত করা হয় তজ্জর্ত পাকিস্থান হুইতে 
আগত আশ্রয় প্রার্থীদের তরফ হইতে দাবী 
উঠিয়াছে। উহার ফলে কেবল যে সমস্ত 
মুসলমান এবং হিন্দু ও শিখ তারত ও পাকিস্থান 
ত্যাগ করিয়া পাকিস্থান ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে তাহার! নছে-যে সমস্ত মুসলমান 
এবং হিন্দ ও শিখ এখনও ভারত ও পাকিস্থানের 
বিশ্বস্ত নাগরিক হিসাবে এই হুই দেশে বসবাস 
করিতেছে তাঁহারাও উহাদের যথা দর্বশ্ব- 
হারাইবার তয়ে বিপন্ন বোধ করিতেছে। এই 
অবস্থার যদি প্রতিকার ন! হয়, তাহা হইলে শেষ 


পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে প্রত্যেক হিন্দু ও 


শিখে ভারতে চলিয়া আসিতে হইবে এবং 
তারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও 
শেষ পর্য্যন্ত ভারত হইতে প্রত্যেক মুসলমানকে 
উনাদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া পাকিস্থানে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইবে) আশ্চর্যের বিষয় যে, 
এরূপ একটা ব্যাগার-_যাহার সচ্িত ভারত ও 
পাকিস্থানের প্রায় € কোটি লোকের স্বার্থ অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং বাহার শেষ পরিণতি 


ভারতের এবং তারত অপেক্ষাও অনেক 
ব্যাপকভাবে পাকিস্থানের সমুহ অনর্থ' ছাই 


করিতে পারে তাহার মীমাংসার জন্ত কোন 


পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই 
সম্পর্কে ভারতের নীতি অতি সুম্পষ্ট ভাবায় 
একাধিকবার ঘোষণা কর] হুইয়াছে। এই 


নীতি হইতেছে-উভয় গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক গঠিত 


একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভারত ও 
পাকিস্থানের আশ্রয়প্রার্থীদের ত্যক্ত সম্পত্তির 
ভাষ্য মূল্য কত তাহা নির্ধারণ করিয়া 
উভয় গবর্ণমেণ্টের মারফতে উভয় দেশের 
আশ্রয় প্রারিগপকে উহাদের, ত্য্ত সম্পত্তির অঙ্ক 
ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং উহার পরেও যদি কোন 
বিষয় অমীমাংসিত থাকে তবে তাহার জন্তু 


সালিশীর ব্যবস্থা করা । এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী - 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হুম্পই ভাষায় উদ্ছাও 
জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতের এক শ্রেণীর, 
লোকের উপর অবিচার করিয়া আশ্রয় প্রার্থীদের 
সাহায্য করিবার যে কথা বলা হইতেছে তাহা 
গ্রহণ করিলে তারত সরকায় উহাদের অমুচ্থত 
মূল নীতি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত নীতিই গ্রহণ 
করিবেন। গবর্ণমেণ্ট, কখনও এই ভ্রান্ত নীতি 
গ্রহণ করিবেন না। কেননা উহু! দ্বারা আল্লয়- 
প্রার্থীদেরও কোন উপকার হুইবে না এবং 
জগতের কাছে তারতের মর্ধ্যাদাও বাড়িবে না। 
তারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থীদের তরফ হইতে এরূপ 
ঘাবী করা হইতেঙ্ছে যে, পাকিস্থামে হিন্দু ও 


' শিধদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জবাবে 


তারতে মুনলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া 


সপ 


তাহা তাতে অবস্থিত আশ্রয় প্রার্িগণকে দেওয়া 


হুউক। এই দাবীর উত্তরেই প্রধানমন্ত্রী 
উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। নীতির দিক 


হইতে তাহার এই মন্তব্য যে সর্কথা সমর্থনযোগ্য 
কেননা . 


তদ্বিযয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
পাকিস্থানের কর্ণধারগণের হুডৃতির জনক 
তারতের মুসলমানদের অনিষ্ঠপাধন ফোন 
ছায়নি্ ব্যক্তিই সমর্থন কয়িতে পারেম না। 
কিন্তু আশ্রয়প্রাধার ব্যাপার লইয়া দেশে মে 
হলাহল উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর 
জীবনান্ত হইয়াছে! কাজেই পাকিস্থান যদি 
উহার কার্ধ্যনীতির পরিবর্তন না করে তৰে 
ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কতদিন তাহার 
আদর্শমত চলিতে সমর্থ হইবেন তাহা অনিশ্চিত। 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


আর্থিক ভগৎ, 





ভারতের অর্থনীতিক এঁক্য 

আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ "হইতে 
তারতের দেশীয় রাজ্যের রেলপথগুলি ভারতীয় 
রেলপথের অঙ্গীভূত হইবে এবং আগামী 
ফেব্রুয়ারী মানে ভারতীয় রেল বিভাগের 
১৯৫১-৫২ সালের যে বাদেট উপস্থিত কর! 
হইবে তাহাতে ভারতীয় রেলপথগুলির আয়- 
ব্যয়ের সহিত দেশীয় রাজ্যের - রেলপথগুলির 
আয়ব্যয়ও অস্তর্ভক্ত হইবে) এতদিন পর্য্যন্ত 
ভারতের দেশীয় রাজ্যের রেলপথগুলির উপর 
ভারত সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকার দরুণ 
ভারতীয় রেলপখসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যের 
স্নেলপথসমূহে বাত্রী ও মালের তাড়ার তারতম্য 


ছিল এবং উহার ফলে দেশের চলাচল ও মাল 


রান-প্রদান ব্যবস্থা অনেকাংশে ব্যাহত ছিল। 
ব্যবস্থা অমুগারে ভারতের সর্বত্র রেলপথ- 
গুলিতে একই নীতি ও ছার অমুযায়ী যাত্রী ও 
মালের ভাড়া নির্ধারিত হইবে এবং উহার ফলে 
দেশে মাল চলাচলের অধিকতর 
দেশের অন্তরর্বাণিজ্যের সমূ উন্নতি ঘটিৰে আশা 
রা যায়। এই সম্পর্কে আয়কর বিভাগের 
কথাও উল্লেখযোগ্য । আগামী ১লা এপ্রিল 
তারিখ হইতে ভারতের দেশীয় বাজ্যগুলিয় 
আয্বকরও ভারত সরকারের বাজেটের শুত্তর্ভক্ত 
হইবে। এতদিন তারতের তুলনায় দেশীয় 
রাজ্যগুলিতে, আয়করের পরিমাপ কম ছিল 
বলিয়া অনেক শিল্পব্যবসাযী দেশীর রাজ্য 
শিল্পের শহুকুল না হইলেও তথায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিত। 
ভারত হইতে ভারতের দেশীয় রাজাগুজিতে 
বিপুল পরিমাণ মূলধনও স্থানাস্তরিত হইত । 
দেশীয় রাজ্যের আয়কর বিভাগ ভারতীয় 
আয়কর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলে 
এক্ষণে ভারতের সর্বত্র একই হারে আয়কর, 
স্মপারট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি ধার্ধ/ 
হইবে এবং উহার ফলে সমগ্র ভারতের 'ব্যবস। 
ও শিল্প একই নীতি ও কর্মপন্থা অনুযায়ী 
চালিত হইবে আশা! করা বাইতেছে। 
স্বতঃ দেশীয় রাজ্যগুলির পৃথক সত্তা বিলুপ্ত 
ইয়া উছ। ভারতের রিতিন্ন প্রদেশের সম- 
পর্য্যায়ভূত্ হওয়াতে তারতের চলাচল 'ব্য বন্থা, 
'অন্তর্বাণিজা, শিল্প ও বাণিজ্য, ট্যাল্সনীতি 
ইত্যাদির ব্যাপারে এক নবযুগের হুকপাত 


সুবিধা হেতু 


এই ব্যবস্থায় অনেক সময়ে , 


ইইল। ভারতের ইতিহাসে অতীতে কোন 
দিন হিমালয় হইতে কভাকুমারিকা। পৰ্য্যন্ত এবং 
চীন সীমাস্ত হইতে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত এরূপ 
অর্থনীতিক এরঁক্য প্রতিঠিত হয় নাই। 


ইংলণ্ডে খান্ত সমন্তার সমাধান 


একথা বোঁধ হয় অনেকেই জানেন যে, 
খানের ব্যাপারে, বিশেষতঃ খান্ভশশ্তের ব্যাপারে 
ইংলণ্ড 'তারতের . তুলনায় অনেক বেশী, 
পরনির্ভরশীল। ভারতে প্রতি বৎলর উছার 
প্রয়োজনীয় শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশী খানশন্ 
উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ইংলগ্ডে প্রতি বৎসর 
যেপমের দরকার তাহার ১৯ ভাগ মাত্র দেশে 
উৎপন্ন হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পুর্বে ইংলও 
উহার থান্তদ্রব্যের অধিকাংশ বিদেশ হইতে 
আমদানী করিত। কিন্ত বুদ্ধের ফলে পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশে থান্তাজাৰ, ভলার দেশগুলি 
হইতে খাভজ্ব্য আমদানীর অন্ত প্রয়োজনীয় 
ডলারের অতাব, এবং ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার উন্নতি হেতু উক্ত 
॥ দেশে অধিকতর পরিমাণে থ|গদ্রব্যের প্রয়োজন 
হওয়ায় ইংলণ্ডে খাভসমন্তা অধিকতর জটিল 


হইয়া উঠিয়ানে। এই অবস্থার প্রতিকারের ' 


অন্ত ইংলণ্ড যে কর্ধপন্থা অবলম্বনে উচার খা 
সমন্তার বহুলাংশে সমাধান করিতে সমর্থ 
হইয়াছে তাহ! ভারতের পক্ষে একটা লক্ষ্য 
করার বিষয়। ইংলণ্ড উহার খাঁভাতাঁব 
দুরীকরণের জন্ত একদিকে নিজ দেশে খাভশশা 
ও মাছ, মাংস, ডিম, ছুধ ইত্যাদি উৎপাদনের 
ভন ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং 
অন্ভদিকে ডলায় অঞ্চল হইতে খাস্তশন্ত ক্রয় 





| ৫৮% 


ফমাইয়', দিয়া গবর্ণমেণ্টের মারফতে ডলার 
বছিভূততি দেশণুলি হইতে একসঙ্গে ব্ছল 
পরিমাণে খাভশন ও খান্তত্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছে । গত ১৯৪৭-৪৮ সালেও ইংলণ্ড 
ডলার দেশগুলি হইতে ৯০ কোটি ডলারের 
উপর মূল্যের খান্তশন্ত আমদানী করিয়াছিল । 
সেই স্থলে চলতি ১৯৪৯-৫* লালে ডলার অঞ্চল 
হইতে ইংলণ্ডের খাতশন্ত আমদানীর পরিমাপ 
৫০ কোটি ডলারের বেশী হইবে না বলিয়া যনে 
হইতেছে । কিন্ত ইংলণ্ড উহার নিজ দেশে 
খানশন্ত ও থান্তপ্রব্য উৎপাদনের ‘যে ব্যাপক 
ব্যবস্থা করিতে সমর্থ ছইয়াছে তাহাই 
বিশেধতাবে উল্লেখযোগ্য । গত ১৯৩৯ লালের 
তুলনায় ইংলণ্ডে বর্তমানে বাছুরের সংখ্যা ৩ লক্ষ 
৬০ হাার, ভেড়ার সংখ্যা ৮ লক্ষ, শৃকরের 
সংখ্যা ১০ লক্ষ এবং হাস-মুরসীর সংখ্যা ৮৫ লক্ষ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ের 'মধ্যে ইংলণ্ডে 
হুগ্ধবতী ' গো-মহিধের পংখ্যা €০ হাজার 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সব গো-মছিব বর্তমানে 
এত অধিক হু দিতেছে যাহা পূর্বে কখনও 
পাওয়া যায় নাই। এইভাবে ছুগ্ধের' উৎপাদন 
বৃদ্ধির ফলে ইংলগ্ডের লোক বর্তমানে গত ১৯৩৯ ' 
সালের তুলনায় দেড়গুণ বেশী ছুগ্ধ খাইলেও 
ইংলণ্ড ছুষ্ধের ব্যাপারে স্বাবলহী হুইয়াছে। 
এইভাবে থান্দ্রব্য উৎপাদন. বুদ্ধির ফলে . 
বর্তমানে ইংলগের প্রয়োজনীয় মাংসের শতকরা 
৪৪ ভাগ, চিনির শতকরা ২২ ভাগ, মাখনের 
শতকরা ৬ তাগ, ডিমের শতকরা ৭১. ভাগ, : 
প্রো আলুর শতকরা ৯৬ তাগ, পনীয়ের . 
শতকরা ১৫ ভাগ, ফলের শতকরা ৫০ ভাগ 
এবং তরিতরকারির শগুকরা ৯০ ভাগ দেশেই 








(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) , | 
হেড অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, রি | ফোন-_ব্যান্ক ৫৯৮৯ 


< 


বনগাঁ, 


বসিরহাট ও খুলনা। 


সকল প্রকার হ্যাকিং কায্য কলা হয়। 





১ এন, সি, ব্যানাঙ্জি, এম, এ (কমাস”), জেনারেল ম্যানেজার 
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আর্থিক জগৎ 








উৎপন্ন হইয়াছে | বর্তমানে খাতের ব্যাপারে 
ইংলও গমের জগ্তই বিদেশের উপর অত্যধিক 
নির্ভরশীল রহিয়াছে । উহার প্রতিকারের জঙ্ত 
ইংলণ্ডে খাস্তশন্তের জমির পরিমাণ, দিন দিন 
বন্ধিত করা হইতেছে । এই জমির চাষের জন্ত 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার কিরূপভাবে বন্ধিত করা 


1 


আগামী হশে জহুয়ায়ী ভারতবাসীর 
. জীবনে একটি বিশেষ গৌরবের দিন। এ 
তারিখে তারতের নৃঙন, শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত 
হইবে এবং তদমুযায়ী ভারত-রাষ্ট্র একটি স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্র রূপে থোবিত হইবে ।' স্বভাবতই 
এই .প্ীতিহাসিক দিনটিকে চিহ্নিত করিয়া 
যাথিবার অন্ত’. ওর দিনে ভারতের নবলন্ধ 
মর্যাদার পরিসৃচক সংযত গম্ভীর নানাপ্রকার 
উৎসব-অনুষ্ঠামের আয়োজন হুইবে। লণ্ডন 
হইতে “হিন্দুস্থান ষ্াগার্ভ/-এর প্রতিনিধি সংবাদ 
দিতেছেন, ওর তারিখে উতৎ্সব-অমুষ্ঠানের অঙ্গ 
হিসাবে লকল প্রকার রাজনৈতিক বন্দীদের 
যুজিদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। বন্দীদের 
মধ্যে যাহাদের অত্যন্ত গুরুতর অপরাধে. এবং 
সাম্প্রদায়িক কারণে সাজা হুইরাছে কেবলমাত্র 
তাহাদের ফেলায় এই সুবিধা! প্রযোজ্য হইবে 
না। ভারতীয় রিপাবলিকের গৌরবময় .অভি- 
যানের স্ুচনা-দিবসে বন্দীযুক্তির এই প্রস্তাব 
আমর! অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। 
ইহাতে সারা তারতে নয়া শাসনতন্ত্র ও তদন্ু- 
যায়ী নিশ্মম্িত রাষ্্র-ব্যবস্থার অনুকূলে যে 
শুভেচ্চার ও শান্তির মনোতাব সৃষ্টি হুইবে 
তাহার মূল্য অপরিসীম। রাজনৈতিক বন্দীদের 
মধ্যে অধিকাংশই লাধায়প কম্মাঁ। নেতৃনির্দেশেই 
ইহার! সাধারণতঃ ল্রান্ত পথ অবলম্বন করে। 
ৃতযাং ইছাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তেমন কোন 
অনিষ্টে সম্ভাবনা নাই, বরং রাষ্ট্রের প্রদর্শিত 
খরার্ধ্যেয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া" ইহাদের 


কাহারও কাহারও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটা. 


বিচিত্র নহে । তবে সকল রাজবন্দী সম্পর্কেই 
একথা খাটে কিনা সন্দেহ। যাহার! একটি 


স্থির বিশ্বাসের পোবকতা হইতে এবং ক্ষেত্র-. 


বিশেষে বিদেশী: গবর্ণষেপ্টের  অমুচর 


-গাবর্ণমেণ্টের 


হইয়াছে তাহা এই ৰলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
গত ১৯৩৪ সালের তুলনায় উক্ত দেশে রুবি 
কার্যে ট্রা্টয় ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার ৩ 
গুণ বন্ধিত হুইয়াছে। - সমগ্র জগতে আর 
কোথাও হক্ুষিকার্য্যে এরূপ ব্যাপকভাবে 
যস্ত্রের ব্যবহার হয় না! 


 সানাকথা 





' হিসাবে রাষ্ট্রবিয়োধিতায় প্রবৃত্ত হইয়া বন্দী- 
জীবন বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়ি], 


দেওয়ার পূর্বে তাহাদের রাজনৈতিক তৎপর- 
তার ম্বরূপ বিশেষ ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখার প্রয়োজন আঁছে। পূর্ব্বচিত্তিত 
পরিকল্পনার অংশ হছিসাঘে সহিংস পন্থায় 
দেশব্যাপী অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া 


বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করাই যাহাদের 


রাজনৈতিক তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য, 
তাহাদের সম্পর্কে উদারনীতি অবলম্বনের একটি 
মন্ত বড় বিপদের দিকও আছে | উহা! ফোন- 
ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। " 


) 


পপ 


পশ্চিম বলের শীসন-ব্যবস্থার দায়িত্বভার 
রায় অগ্্রিসভার ফরধৃত হইবার পর হইতে 
এ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে সর্কগুদ্ধ ৩*টি সাময়িক 
পত্রিকা-_ইহাঁদের মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক ছুই 
প্রকারের পত্রিকাই আছে-__গবর্ণমেন্টের কোপে 
পড়িয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। ছুইটি পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছিপ, কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের রায় 
প্রতিকূল হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট 
পঞ্জিকা হুইটির জামানতের টাকা ফিরাইয়া 
দিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিধান মন্ত্রিভা প্রা 
ছুই বৎসরও হয় নাই ক্ষমতায় অধিঠিত হইয়া- 
ছেন, কিন্ত ইছারই মধ্যে ৩০টি পত্রিকার 
অত্তর্দান ঘটাইতে তাহারা সমর্থ হইয়াছেন, ইহা 
তাঁহাদের গণতন্তরপ্রীতির পরিচয় বহন করে না। 
গবর্ণমেশ্টের পক্ষে অক্রীতিকর প্রিকামাক্রেরই 
যদি প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হ্য় এবং কোন- 
রূপ সমালোচনা সহ করিতেই যদি গবর্ণমেপ্ট 


প্রস্তত লা থাকেন, তবে গণতন্ত্র ও “সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা” প্রভৃতি কথা ফাকা বুলি- 


[ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





ইংলগুকে গমের 


ব্যাপারে. অধিকতর শ্বাবগাী হইতে হইলে 


উক্ত ‘দেশে অন্ততঃ আরও € লক্ষ 
একর জমিতে গমের চাষ করিতে হইবে এবং 
ইংলণ্ড যে কাঁলবিলঘ্ঘ ব্যতিরেকে এই উদেশ্য 
পিদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
খাত্তের ব্যাপারে ইংলণ্ডের এই সাফল্য হইতে 
ভারত অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিতে পাবে। 


হইয়া দীড়ায়। লেই ক্ষেত্রে সরকার সমর্থক 
পত্রিকা ছাড়া অগ্ত ফোন পত্রিকার অস্তিত্ব দেশে 

একরূপ অসন্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থা ' 
নিশ্চয়ই কাহারও কাম্য হইতে পারে না। তবে 
আলোচ্য ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের পণ্রিফা-ভীতি 
অপেক্ষা উহাদের কর্দদক্ষতার অতাবই সুচিত 
হয় বেশী। যে'৩*টি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ 
হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই একই পুরাতন 
পল্রিকার ছদ্মবেশী নূতন রূপমাত্র । একমাত্র 


নাম বাদ দিলে পত্রিকাণ্ডলির আর কিছুই নুতন 


নয়। পৰ্রিকাগুলিকে ভিক্লারেশন দিবার কালে 
গবর্ণমে্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অকর্মপ্যতার 


জদ্তই গবর্ণমেপ্টকে' এতবড় একট! বদনামেয় 
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ভাগী হইতে হইয়াছে । 
মিথ্যা অন্ধুহাতে অসামরিক সরবয়াহ বিতাপ 
হইতে গৃহ নিশ্বাণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 
উবার দ্বারা সিনেমা গৃছ নির্দাণের অপরাধে 
১২৪, লোয়ার সার্ক্‌লার রোভস্থিত প্রাচী 
সিনেমার মালিক শ্রদিতেজ্নাথ বসু ছয় মাসের 
সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০০২ টাকা অরিমানা, 
অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
ছইয়াছেন। . গ্রসজতঃ বলা যাইতে পারে যে, 
গৃছনিষ্মাপের উপকরণ সিনেষাগৃহ নির্মাণের 
কান্দে লাগাইবার অপরাধে সিনেমা গৃহের 
মালিকের এই প্রথম কারাদণ্ড। সম্ভশাস্তিগ্রাণ্ত 
অপরাধী যে অপহাধ ফরিয়াছেন তাহা অতি 
গুরুতর | যে সময় কলিকাতার লক্ষ লক্ষ 
অধিবাশী, গৃহ নিন্দাপের অপরিহার্য্য 
উপকরণাদির অভাবে নুতন বাঁসগৃহেপ সুযোগ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া পশুর চায় জীবন বাপন 
করিতেছে, সে সময় আমোদ-প্রমোদ ব্যপদেশে 
সেই উপকরণের দ্বারা লিনেমা গৃহ নির্দাপ অতি 


১২ই ডিষেশ্বর, ১৯৪৯] 


গৃহিত একটি অপরাধ । এই ধরণের অপরাধ 
ছাঁমেশ! অস্ুঠিত হইতেছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত 


এ সম্বন্ধে কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলঘ্িত 


হয় নাই। কলিকাতা সরে সিনেমা গৃহের 
অভাব নাই। অথচ, আমরা দেখিতেছি সহয়ের 
এখানে-মেখানে আনাচে-কানাচে নিত্য নৃত্ন 
লিসেম! গৃহের উদ্ভব হুইতেছে। এই সব 
সিনেমা গৃহের অধিকাংশেরই নির্ম্মাণেষ পশ্চাতে 
পূর্ব্বোক্ত একই ধরণের অপরাধ লুকায়িত 
রুহিম্বাছে বলিয়া আমাদের ধারপা। এ সম্বস্থে 
_ পুষ্খামুপুৰ্খ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তদন্তে 
অপরাধ আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হইলে সমস্ত 
অপরাধীরই শান্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। 


= "পল্লী অঞ্চলে পূুর্ণবয়স্বের' শিক্ষা “সম্পর্কে 


জাতি সঙ্গের শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিবদের 
একটি অধিবেশন সম্প্রতি মহীশূরে হইয়া গেল। 
উদ্ধার সমাপ্তি বৈঠকে কেন্সীয় শিক্ষামন্ত্রী 
মৌলানা আবুল কালাম আভাদ যে ভাবণ জান 
করেন তাহার একটি অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
এই অংশে মৌলানা আজাদ জানান, ভারতে যে 
সব ভাষাকে প্ৰচলিত ভাষ! বলিয়! স্বীকার করা 
হইয়াছে তাছাঁদের সাধারণ শব্দশমষ্টি আবিষ্কারের 
উদ্দেশে তিনি শ্রীত্রই একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি 
নিয়োগ করিবেন। ভাযর়তের নুতন শালনতঙ্জে 
বর্ধমীন-প্রচলিত ভাবাগুলির মধ্যে ১৩টি ভাষা 
প্রধান ভাবারূপে স্বীকৃত হুইয়াছে। ইহাদের 
অধিকাংশেরই আদিষাতা হইল সংস্কত। হিন্দী, 
বাংলা, উড়িয়া, গুঅয়াটি, মার্স প্রভৃতি উত্তর 
ভারতীয় তাঁষাগুপি সংস্কৃতকেন্সিক হওয়ায় 
উক্ত গ্রুত্যেকটি ভাষাতেই এমন অনেক শব 
আছে বাহার! পরস্পরের অনুরূপ । উর্দু, 
সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত' আছে যে, 
উদ্‌! একটি বিজাতীয় ভাষা ।, কিন্তু এই ধারণ! 
যথার্থ নহে। বস্তুতঃ আরবী-পাশী শবোর 
আধিক্য সম্বিত হিন্দী ভাষারই অপর নাম 
হইল উর্দু । তামিল, তেলেগু, - মালয়ালম, 
কানায়ীজ প্রভৃতি দ্বক্ষিণ ভারতীয় জ্রাবিড়ী 
ভাষার উৎস যদিও সংস্কৃত নহে, কিন্ত পরবর্তী 
যুগে উক্ত প্রত্যেকটি ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দের 
বিশেষ অস্থগ্রবেশ ঘটিয়াছে। সুতরাং একটু 
চেষ্ঠা করিলেই উল্লিখিত তাঁষাগুলির ও' হিন্দীর 
মধ্যে শব্ব-সাদৃশ্ত আবিষ্কার করা সম্ভব। 


নিজের ভাবায়ও-রছিয়াছে, ফলে হিন্দী ভাষার 
“অপরিচিত শব-সমষ্টির উপর মনোযোগ কেন্্রী- 


এই ভিতিতেই রচিত হওয়া উচিত' বলিয়া 





আর্থিক জগৎ ৫৮৯ 


মৌলানা আঁজাদ-ঘে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা 
কার্ধ্যকরী হইলে অ-হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের 
অধিবালীদের হিন্দী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা 
হইবে। কারণ উচাতে, তাঁহারা বুঝিতে 
পারিবে ভিন্দী ভাষার কোন্‌ কোন্‌ শব তাঁহাদের 


একপ্রকার, হিন্দ, ছাত্রদ্রিগক্ণে আরেক প্রকার, 
অন্ত এক ধর্মাবলম্বী, ছাত্রকে অন্য এক 
প্রকার ধর্দোপদেশ দানের ব্যবস্থা হইলে 
উহাতে ' ছাত্রদের মধ্যে. ধর্থবোধ কি 
পরিষাণ জাগ্রত হইবে বলা যাঁর মা, তবে 
বিভেদমুলক মনোভাবের প্রসার ঘটিবে একথা 
দরের সহিত বল! যায়। এ বিষয়ে আমাদের 
'বক্তব্য হইল এই যে, স্কুলে কোনরূপ ধর্্বশিক্ষ] ' 
ধানের ব্যবস্থাই হওয়া! উচিত নহে । উহাতে 
অনর্থ-সম্ভাবনা আরও বাঁড়িবে যাত্র। পাকি- 
. « স্থানের শাসকগণ পাকিস্থানকে গণতান্ত্রিক ঝা 
বলিয়। দাবী করেন। গণতান্ত্ৰিক রাষ্ট্রবব্যবস্থায় 
ধর্ম মাচুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে পরিগণিত 
হওয়া উচিত|, উহাকে. কোনক্রমেই সমষ্টির 
ক্ষেত্রে টানিয়া আনা উচিত নছে। আনিলে 
তাহার ফলে হিত অপেক্ষা অহিতই হইবে 
বেশৌী। 


ভূত করিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ ছইবে। অছিন্দী-' 
ভাঁষাভাবী, অঞ্চলের অধিবাসীদের পাঠ্যপুস্তক 


মৌলানা আজাদ মত প্রকাশ করেন। 


পূর্ববঙ্গের সমস্ত মাধ্যমিক বিভ্ভালয়ে 
শীত্রই বাধ্যতামূলক ধৰ্ম্মীয় শিক্ষা প্রবর্তনের 
ব্যবস্থা ' ছইবে_এই মর্শ্মে একটি সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি সত্য হইলে 
আশঙ্কার কথা । তরুণ শিক্ষার্থীদিগকে যথার্থ 
ধর্মবোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা 
আমরা অশ্বীকাঁর করি না, কিন্তু এই প্রয়োজন 
বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণের 
আদর্শযুক্ত উদার শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ীম ফরিয়াও 


ভারতের শিক্ষাসচিব যৌলন! আবুল কালাষ 
আজাদ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের 
আগামী সাধারণ নির্বাচনে পূর্ণ বয়স্কের 
সাধিত ইইতে পারে। তজ্ঞন্ত ধন্্মায় শিক্ষার তোটাধিকারের তিত্তিতে মোট তোটদাতার 
দ্বারস্থ হওয়ার সার্থকতা দেখা যায় না। ধর্দ সংখ্যা হইবে ১৮ কোটি ৬৭ লক্ষ এবং উহার 
শিক্ষাদানের নাষে স্কুলের যুসলমান ছাত্রদিগকে মধ্যে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা হইবে 


” 4075:495. PINE 
হেড অফিস :-কুমিল্ন| ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বিচ্ডিৎসৃ 
৪নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, 
কলিকাতা 


- এন, সি, দত্ত 
চেয়ারম্যান J 
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মানস ১ কোটি ৮৭ লক্ষ । মৌলানা সাছেবের 
এই উক্তির তাৎপর্ধ্য হইতেছে যে, আগামী 
নির্বাচনে ভারতীয় আইন লতাসমূছের সদন্তদের 
, অধিকাংশ হইবেন দেশের নিরক্ষর ' ব)জিদের 
প্রতিনিধি । উহাতে অনেকে ভারতের 
তবিষ্যাৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইতে পারেন, কিন্ত 
ভারতে শতকরা ৯* জন লোক্‌ নিরক্ষয় হইলেও 
উহ্ছারা যে কার্ধযক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিষ্চনা 
করিয়া অগ্রগর হুউতে পাৰে তাহা ব্হুক্ষেত্রে 
প্রমাণিত হইয়াছে । কাজেই পূর্ণবয়স্কের 
ভোটাধিকার প্রবর্তনে ভীত হইবার কোল কারণ 
নাই। আর যদি এইলস্ ভয়ের কারণও 
থাকে, তাহা হইলেও এই ব্যাপারে কিছু ঝুঁকি 
লইয়! অগ্রসর হওয়া দূরৃষ্টি প্রহুত কার্য হইবে 
বলিয়া আময়া মনে করি। 

সংঘুক্ত প্রদেশে অনেক দিন হইল গ্রাম- 
পঞ্চায়েৎ আইন পাশ হুইয়া তদমুধায়ী সাধারণ 
নির্বাচনের পর এ প্রদেশের সর্বত্র সহস্র সহস্র 
পঞ্চারেৎ সভা গঠিত হুইয়াছে। মাদ্রাজ, 
মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই এবং বিহারেও এই ধরণের 
আাইন-প্রপয়নের কাজ, অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে 1 এতদিন পরে পশ্চিষবল সরকারেরও 
এই ব্যাপারে কিছু উৎসাহ দেখিয়া আমর! সুখী 
হইলাম ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে কবে এই ধরণের 
একটি আইন বলবৎ হইবে তৎসন্বন্ধে কর্তারা 
কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিতেছেন না) 
উদ্ছাযা এইমাত্র বলিতেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে 
এই . প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে কতিপয় 
পঞ্চায়েৎলত| গঠন ক! তইবে ৷ গ্রামে গ্রামে 
পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া শ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
রাস্তাঘাট, নিরাপত্তা ইত্যাদির তার গ্রীমবালীর 
বিশ্বাসতাজন ব্যক্তিদের উপর অপিত হইলে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে দেশশাসনকার্ধ্য সহজ হুইবে 
এবং গ্রারবাসিগণ আত্মনির্ভরশীল হুইয়! 
উঠিবে। এই ধরণের একটি আইনের 
" প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের কাহারও দ্বিমত 
হইবে এরূপ আশঙ্কা নাই] আইসিসতার মধা 
দিয়া এক সপ্তাহকালের মধ্যে এই ধরণের 
একটি আইন প্রণীত হইতে পারে। উহ! 
সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ" গবর্ণমেন্ট কেন যে এই 
য্যাপায়ে.এত টালবাহানা করিতেছেন তাহা 
বৃদ্ধির অগম্য। উহায়া কি দেশের জন- 
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সাধারণের হাতে এতটুকুও ক্ষমতা দিতে ভয় স্থগিত, রাখিতে চাছিতেছেন। সন্ত স্বাধীন 


পাইতেছেন? 


ভাষার ভিত্তিতে সীমানা পুনর্কণ্টন অথবা 
নৃতন প্রদেশ গঠনের দাৰী লইয়া কোন কোন 
অঞ্চলে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হইতেছে 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস] দৃষ্টাস্তত্বর্নপ, 
কর্ণাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাষা- 
ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীয় যৌক্তিকতা 
কংশ্রেস 'অন্বীকাঁর করেন না। 
নীতি সু পূর্বেই মানিয়া লইয়াছেন এবং উহ] 
কার্যকরী করিতে প্রতিক্রুতিবর্ধ। কিন্তু এক্ষণে 
উহাকে কার্য্যকরী করিতে গেলে দেশে অত্যন্ত 
বিলদৃশ পরিস্থিতির উত্তব হইবে আশঙ্ক। করিয়া 


কংগ্রেস কিছুকালের জন্ভ প্রশ্নটির বিষেচনা 
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ভারতবর্ষে প্রত্তিদিম গড়পরত্ত। ১৪,৪০০ 
শিশুব জন্ম ছয়। কিন্তু এই ফৰ্যগত 
লোকবলের মূল্য কি, বদি ভারতের 
দৰ-নারীর পরমীয়ু আত হত ছয়? 


গ্ভপরতা ভারতবাসীর জাঘু-কাল 
কত স্বল্প তাহা নিন্সেব চিত্র হ'তে 








জমুদান ছবে। 








মি ১৪ %ং 
শি ধা 


কংগ্রেদ এই. 


ভারত' রা নানা বিরূপ ও বিপর্য্যয়কর অবস্থার 
মধ্য দিয়া অগ্রণর হইতেছে । সাশ্রধারিকতার 
বিপদ কাটিতে না কাটিতে গ্রাদেশিকতার বিপদ 
তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের নিয়্তাপপ 
নানারূপ কঠিন সমস্তার তারে পীড়িত। এই 
সময়ে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীতে 
অভিগিক্ত" মাতামাতি ফরিলে তাহাদের 
মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইবে এবং যে 
প্রাদেশিকতা নিরোধের জন্ত তাহারা প্রাণপণ 
প্রয়াস করিতেছেন তাহা আরও প্রবল হইয়া 
দেশ ছারখারে দিবে। 


ভাগলপুরে কংগ্রেস কর্তাদের এক লন্মেদগনে 
কংগ্রেসের সতাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া 
কংগ্রেসের সমালোচনাচ্ছলে কিছু বিরূপ মন্তষ্য 
করেন। ডাঃ সীতারামিয়া বলেন, “ত্রিশ 
বৎসর ছুঃখ ও লাঞ্চনাবরণের পর কংগ্রেশ- 
সেবীদের মধ্যে ক্লান্তি আসিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। তাঁহারা জনসেবা সম্পর্কে পূর্বের শ্রায় 
আর আগ্রহশীল নহেন। পুরাতন ত্যাগ ও 
হুঃখবরপের মূল্য আদায় এবং ‘পারমিট? 
প্রভৃতির সাহায্যে শ্বীর অর্থনৈতিক অবস্থার, 
উন্নয়নের দিকেই যেন তাহাদের সমধিক বৌক । 
এক্ষণে কংশ্রেপপেবিগণ কংগ্রেসসেবিগণকে 
দিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিতে উদ্ভত) মনে-- 
হয় ইহাই যেন আরঞ্িকার দিনের রেওয়াদ। 
এই অবস্থা চলিতে থাকিলে কষ্টাজ্জিত শ্বাধীনতা! 
বিনষ্ট হইবে ।” ডাঃ পট্টভি সীতারানিস্জা স্বয়ং 
কংগ্রেসের শীর্যাধিপতি। তাহার অপেক্ষা 
কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আর কে ভাল 
জানেন? তাহার কথাগুলি অপ্রীতিকর মনে 
হইতে পারে, কিন্তু উহা মর্দাস্তিকতাবে সত্য। 
অবস্ত পকল কংগ্রেসকর্মীর মধ্যেই যে হূর্ববলতা 
গ্রবেশ করিয়াছে একথা ঠিক নছে, ডাঃ 
সীতারাদিয়াও তাহা বলেন নাই। তবে 
কংগ্রেসের কন্দা সপ্রদায়ের একটা মোটা অংশ 
যে পরিবর্তিত অবস্থার অন্যায় সুযোগ গ্রহণে 
তৎপর হুইয়া উঠিয়াছেন একথা আজ আর 
অস্বীকার করা, যায় না|. এই অবস্থা আগ 


পরিবর্তন দরকার | 


[ আর্থিক হনিয়ার খবরাখবর 


আসামে নূতন বিমান অবতরণ 
কেন্দ্র-আসাম গবর্ণমেণ্ট শিলং হইতে ৪০ 
মাইল দূরবর্তী সেলা নামক স্থানে একটী বিমান 
অবতরণ কেন্ত প্রতিষ্ঠা করিবার অগ্ত ভারত 
সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
আসাম গবর্ণমেন্ট বলেন যে, উহার ফলে উক্ত 


অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য বাছিরে রপ্তানী করিবার. 


পথ সুগম হইবে। 

বোম্বাইয়ে সরকারী যানবাহন 
প্রতিষ্ঠান--বোদ্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের 
বিতি স্থানে বাস ও লরিষোগে যাত্রী ও মাল- 
পত্র বহন কাৰ্য্য শ্বহৃস্তে গ্রহণ করিবার উদ্দেস্তে 
৭ কোটী টাকা মূলধন লইয়া ষ্টেট রোড ট্রান্স- 
পোর্ট কর্পোরেশন নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিয়ান্ছেন। এই প্রতিষ্ঠান বোদ্বাইয়ের 
সমুড্রোপকুলে এবং প্রদেশের অভ্যন্তরস্থ নদী 
পথনমৃ্থে যাত্রী ও মাল বছনের কাজও 
হাতে লইবেন। এজপ্ক কর্পোরেশন খাল, 
কালভার্ট, পুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
প্রাদেশিক আইন সভা উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
বাজেট রচনা করিবেন। তবে কর্পোরেশন 
পরিচালনার নিরযাবঙ্গী বোম্বাই সরকার 
গঠন করিবেন। শ্রী সি খান্ুভাই উক্ত 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন 
এবং প্রদেশের শিল্প, কৃষি, শ্রমিক, বাণিজ্য 
ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে উচ্থার 
সদ্ন্ত নির্বাচন করা হুইয়াছে। গত ৮ই 
ডিসেম্বর তারিখ হইতে এই প্রতিষ্ঠান ধ্যান 
করিয়াছে । 


পশ্চিমবজে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক চিকিৎসা সম্মেলনের 


সভাপতি ডাঃ এডি মুখাজ্জি তাঁহার অভিভাষণে" 


এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের 
২! কোটী অধিবাপীর জন্ত প্রায় ১২ হাজার 
সুশিক্ষিত ভাল্তার রহিয়াছেন। 
অধিবালীর মধ্যে ৯০ লক্ষ লোক" প্রদেশের 
৯৩টী সহঝে এবং বাকী লোক প্রদেশের 
৩ৎ,২৪৯টা গ্রামে বাদ করে। কাজেই প্রতি 
হ হাজার লোকের জন্ভ একজন করিয়া ডাক্তার 
রহিয়াছেল। তিনি বলেন যে, বর্তমানে এই 
৩ 





এই প্রদেশের - 


প্রদেশের হাসপাতালগুলিতে ১৫,৮০০ বেড 
আছে-_উহার মধ্যে ৫,৬৫০টী স্থায়ী বেড 
রহিয়াছে । কিন্ত ভোর কমিটীর মতে উজ্ঞ 
প্রদেশে ১ লক্ষ ২০ হাজার বেড দরকার। 
পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্টের পল্লী স্বাস্থ্য পরিকল্পনা 
মতে এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে ২,০৫৩টী এবং 
২৭ংটা থানাতে একটা করিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র 
স্থাপন করিবার পরিকল্পনা রছিয়াছে। কিন্তু 
তাহা অর্থাতাবে সফল হইতেছে না। 

ফ্রান্স ও পাকিস্থানে বাণিজ্য চুক্তি 
_ফ্রান্স ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্প্রতি একটা 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হুইয়াছে। এই চুক্তির 
বলে পাকিস্থান ফ্রাজ্জকে ৮০ হাজার টন পাট, 
৪০ হাঞ্জার টন তৃলা, « হাজার টন তুলার বীজ, 
১ হাজার টন পশম ও ২ হাজার টন চামড়া 
দিবে। উহা ছাড়া পাকিস্থান ফ্রান্সকে কতক 
পরিমাপে চা, খেলার সরঞ্জাম ও হাড়ও প্রদান 
করিবে । বদলে ফ্রান্স পাকিস্থানকে ৪০ হাজার 
টন কাচা লোহা, 1৬৬ হাজার টন ইম্পাত, 
২০ হাজার ঘনফুট শক্ত কাঠ, তুলা ও পশমজাত 
দ্রব্য, কাপাস সুতা, ট্যান করার ও রঞ্জন দ্রব্য, 
ফায়ার ব্রিক, এসবেইসের দ্রব্য, বৈছ্যুতিক তার, 
বক্সাইট, টায়ার ও টিউব এবং ১ কোটী টাকা 
মুল্যের কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি ও অন্তাঙ্ক 
যন্ত্র প্রদান করিবে। 

ভারতে খাভশস্তের উৎপাদন--ভারতে 
বর্তমানে ১৭ কোটী একর জমিতে প্রায় ৪ 
কোটী ৪০ লক্ষ টম খাদ্মশন্ত, ৮ লক্ষ একর 


জমিতে ২৮ লক্ষ বেল. পাট এবং ১ কোটী ১০, 
লক্ষ একর ভ্রমিতে ২৮ লক্ষ বেল তুলা! উৎপন্ন 
হয়। খান্শন্ত সম্পর্কে ভারতের খানম 
প্রীজয়রাষাদাল ঘৌলতরায গত €ই ডিসেম্বর 
তারিখে এরূপ জানান যে, অধিক খান্ত ফলাও 
আন্দোলনের ফলে গত ১৯৪৭-৪৮ লালে 
ভারতে অভিরিজ্ঞ হিসাবে ৬ কোটী ৭২ লক্ষ 
টন খাঘ্যশন্ত উৎপন্ন হয় এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে 


: ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় ৭ কোটা ২৮ লক্ষ 


টন বেশী থাদ্যশন্ত উৎপন্ন হুয়। তিনি আরও 
বলেন যে, আগামী ১৯৫০ সালে তারত বিদেশ 
হইতে ২০ লক্ষ টনের বেশী খাতশন্ত আমদানী 
করিৰে না। 

সরকারী রেশনের দোকান বাতিল 
কলিকাতা ও শিল্লাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
৪৮০টার মত রেশনের দোকান আছে এবং এই 
সব দোকানে ২ হাজার লোক কাজ করে। 
ব্যয়-সঙ্কোচের জন্ত পশ্চিমব্গ সরকার এই সব 
দোকানের মধ্যে প্রতি মাসে ১০০টী করিয়া 
দোকান বেসরকারী ব্যক্তিদের হাতে ছাড়িয়া 
দিবেন। 

ভারতে নারিকেল তেলের চাহিদ। 
__ভারতীয় পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে 
ভান! গিয়াছে যে, ভারতে বৎসরে ৩ লক্ষ ৭০ 
হাতার উন নারিকেল তৈল ও শুকনা নারি- 
কেলের প্রয়োজন হয়। উহার মধ্যে হ লক্ষ 
টন ভারতেই পাওয়া যায় এবং বাকী অংশ 
35 রি দেশ 5৫৪ 8 হ্য়। 





স্থাপিত-_ডিসেম্বর_-১৯১৯ 


ভারতীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত মুলধন ৬১৩০১০০,০০০২২ টাক রিজার্ভ ও অন্তান্ক- 2 
বিলিক্কত মূলধন ৫৭৭১৫০১০০ ০২২ টাক! তহবিল ৪,০৪,৩৮,৫০০২ টাঁঃ 
বিক্রীত মূলধন ৫,৭৬,৮৬,১২৫২ টাকা আমানতের পরিমাণ ৯,২৬,৯৪,৯৬১৯০০১২ ৪ 
“ আদায়ীকৃত মূলধন :৩,১৪,৫৪,২৫০২ টাকা (৩০-৬-৪৯ তারিখে ) 


হেড অফিস মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্ধাই 
মিঃ ডি, ভি, রোমার, চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন, জে, পি। 


বারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ 


ও মিড ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ] নিউইয়র্ক 


ঞএজেণ্টস্‌ £ দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক ও দি চেজ ন্যাশনাল ব্যাক অব দি সিটি 
অব নিউইয়র্ক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কা্য.করা হয়।  সর্ভীবলী পত্র. লিখিয়া জামুন। 
| ভারত, পাকিস্থান ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে। 


| লণ্ডন এজেণ্টস্‌ ঃ 





৫৯২ 


আর্থিক জগৎ 





ভারতের ডলার উপাঞ্জন__ভারতীয় 
পার্লামেন্টে, একটী প্রশ্লের উত্তরে গত হরা 
“ভিশেম্বর তারিখে ভারতের অর্থসচিৰ জানাইয়া- 
ছেন যে, গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ 
মালে তারত ৩৫ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার 
সমপরিমাণ ডলার উপার্জন করিয়াছে। এই 
সময়ে ভারতের ডলার ছিসাবে খরচ হইয়াছে 
৬০ কোটা ৯৫ লক্ষ টাকা । উক্ত খরচের মধ্যে 
কলকজার অন্ত খরচ] ১০ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকা 
অঙ্কুতম । 
ভারতের পাওন। ্ালিং-ভারতীর 
পার্লামেন্টে ভারতের অর্থগচিব জানাইয়াছেন 
যে, গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে 
বিদেশের নিফট বিবিধ প্রকার দেনা মিটাইবার 
জন্ত ভারত সরকার উহাদের পাওনা ষ্টালিং 
হইতে ১৩২ কোটা টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং 
উদার ফলে অক্টোবরের শেষ তারিখে ইংলণ্ডের 


' নিকট ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের পরিমাণ 


কাড়াইয়াছে ৭৮৯ কোটী'টাকা। 

ভারতে নুরাসার প্রস্তত-_ভারতীয় 
পার্লামেন্টে শিল্পমন্ত্রী ডাঃ মুখাজ্জি জানাইয়াছেন 
যে, ভারতে প্রতি ব্থলর মাত্গুড হইতে শিল্প- 
কার্ধ্যের অন্ত ৫০ লক্ষ গ্যাপন সুরাযার প্রস্তুত 
হয়। মাৎগুড় হইতে ভারতে গত ১৯৪৭ সালে 
২ লক্ষ গ্যালন, 
হাজার গ্যালন এবং ১৯৪৯ গালের আগ, পর্যান্ত 
২১1 লক্ষ গ্যালন পাওয়ার সুরাসার তৈয়ার 

। তিনি বলেন যে, ভারতে বৎসরে ২ কোটী 
গ্যালন ুরাসার প্রস্তুতের উপযোগী মাৎগুড় 
পাওয়া যায়। 

ভারভে সিমেণ্ট প্রস্তুত--ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ভারতে প্রতি মাসে ২ লক্ষ ৩৮ হাার 
৫৮৩ উন, করিয়া পিমেপ্ট প্রস্তুতের উপযোগী 
কলকারখানা থাকিলেও এদেশে প্রতি মাসে 
১ লক্ষ ৭০ হাার টনের বেশী সিমেণ্ট প্রস্তুত 
হইতেছে না| তিনি আরও বলেন যে, 
বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর * লক্ষ ৩০ 


হাজার টন লিমেপ্ট প্রস্তুতের উপযোগী টা, 


নূতন কারখানা নির্মিত হইতেছে । 

জাপানের কয়েকটি কুটারশিল্প-_ 
তার়ত গবর্ণমেণ্টের পুনর্বাসন এবং শিল্প ও 
শরবরাহ দপ্তরের ছইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত 


১৯৪৮ সালে ৩৫ লক্ষ ৪০ : 


মিশনের সাম্প্রতিক জাপান 
বিবরণী বর্তমানে পুপ্তকাকারে 
কুইন্স্ওরেস্থ কিতাব মহল এবং 


নয়াদিল্লীর 
অন্তাম্ক 


অমুমোদিত পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে। ভঁছার 
মুল্য এক টাকা) উক্ত বিবরণীতে জাপানের 
বিভিন্ন শিল্পাগার পরিদর্শন এবং অল্প পক্দিতে 
বিভিন্ন কুটীরশিল্পের 


ভারতে ভরাপানের 








ঠা HT 
LY 1%। 2 ত 


পরিল্রমণের ' 


[ ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৪, 


প্রচলনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মিশনের মভামত 
লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে সুপারিশ কর! 








" হইয়াছে যে, জাপানের করেকটি ক্ষুদ্র কুটীর 


শিল্প ভারতে উ্বাস্তদের পুনর্ববাসন কার্ধ্য এবং 
সাধারণভাবে দেশের কুটীরশিল্প সম্প্রসারণের 
সহায়ক হইবে। 

আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্য__ভারতীর 
পার্লামেণ্টে একটী প্রশ্রের উত্তরে জালা গিয়াছে 


যে, গত ৯৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৪৯-৫০ পর্য্যস্ত 


তিন বৎলরে আশ্রয়গ্রাধিগপকে ধণ ও দানের 
জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
ও দেশীয় গাজর হস্তে ৩৯ কোটা ২৭ লক্ষ 
টাকা. প্রদান করিয়াছেল। 

ভারতে জার্দাণ বিমান বিশেষজ্ঞ 
বিগত যুদ্ধের সময়ে জার্দাণীর 'মেসার্মি 
নামক যে বোমাবর্ধা বিমানসমূহ মিত্র পক্ষের 
সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল তাহার আবিষ্র্তা উইলি 
মেসার্চমিট ভারত সরকারের আমগ্রণে ভারতে 
আগিতেছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের 


: শিল্প মন্ত্রী ডাঃ মুখার্জি বলেন যে, ভারতে নৃত্তন 


ধরণের বিমানপোত উদ্ভাবনের কাজে সাহায্য 
করিবার অন্ত তাহাকে নিযুক্ত কর! হুইয়াছে। 
তবে বুটাশ ব্রডফান্টিং কর্পোরেশন বলেন যে, 
তারতে প্রি-ফেব্রিকেটেড বাড়ী নির্জাণের অগ্থই 
তাহাকে আহ্বান করা হুইয়াছে। যুদ্ধের পর 
হইতে উইলি মেসার্চমিট এই ধরণের একটা 
কারখানাই পরিচালন! করিতেছেন। | 

ভারতের কহি্ববাণিজ্যে ঘাঁটতি-_ 
ভারতের বহির্ব্বাণিল্যে রপ্তানী অপেক্ষা 
আমদানীর পরিমাপ গত এপ্রিল মাপে'১৭ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা, মে মাগে ৩৪ কোটী টাকা, জুন 
মাসে ৩০ কোটি টাকা, জুলাই মাসে ২৫ কোটী 
৮২ লক্ষ টাকা, আগষ্ট মাসে ১৬ কোটা টাকা 
এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৩ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা 
বেশী হইয়াছিল। অক্টোবরে এই 'আধিক্যের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা । 

ভারতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান 
কঃশ্রেলের সভাপতি ডাঃ পট্টতি সীতারামায়া " 
তাগলপুরে একটা বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি 
পণ্যন্্রব্যের উপর সমস্ত প্রকার নিঃস্রপনীতি 
তুলিয়া! দিবার পক্ষপাতী এবং তাছার বিশ্বাস যে, 
আগামী ৬ মাস কালের মধ্যে দেশ হইতে মস্ত 
প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া বাইৰে। 


/ 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 
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সংযুক্ত প্রদেশে জমিদারী খাস- কারখানা পরিচালনা করিবেন এবং এই সময়ের 


সংযুজগ্রদেশে জমিদারদের জনিদারীর অন্ত 
ক্গতিপূরণের টাকা সংগ্রহের উদ্দেস্তে উক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক প্রজাকে উহার 
- দেয় খাজনার ১৫ গুণ তমা দিয়া জমিতে উহার 
মালিকান! স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় যে ক্ষমতা দিয়াছেন 
তদমুসারে প্রজাগণ এই পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের 
দিকট ৪ কোটী টাকা জম! দিয়াছে। এদিকে 
উক্ত প্রদেশের আইল লতাতে যে জমিদারী 
খাস বিল পেশ করা হুইয়াছে তাহা একটা 
পিলেক্ট কমিটার ছাতে দেওয়া হইয়াছিল এবং, 
এই কমিটী স্থির করিয়াছেন যে, জনিদার- 
গণকে উহাদের জমিদারীর নিট আয়ের আটগুণ 
পয়িষাণ টাক! ক্ষতিপূরণ দেওয়া হুইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে জমি ও জলাভূনি খাস 
প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে মাছ ও খাস্ভশন্তের 
উৎপাদন বৃদ্ধির অন্য এই প্রদেশের জলাভূষি, 
পুকুর এবং পতিত জমি খানের অভ শীডই 
একটী অভিনাব্স জারী করা হইবে। প্রকাশ বে, 
পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ মজা পুকুর -এবং ২০ লক্ষ 
২৯ হাজার একর আবাদযোগ্য পতিত জমি 
মহিয়াছে। উদার মধ্যে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার 
৬২ একর জনি এরূপ যাহাতে ভানগী ট্রাক্টর 
সাহায্যে চাঁষবাস চহিতে পাৰ়ে। 

ভাকর! সেচ পরিকল্পন! জানা গিয়াছে 
যে, পূর্ব পাঞ্জাবের ভারা সেচ পরিবল্পনায় 
অন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট উহাদের আগামী 
বৎসরের বাঘেটে ১২ কোটা টাক! ব্যয় মঞ্জুর 
ফরিবেন। এই সম্পর্কে ফরাসীদেশীয় একটা 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান নাকি এক্সপ প্রতিশ্রুতি 
- দিয়াছেন যে, উদ্ধার! আগামী ১৯৫৪ সালের 
মধ্যে উক্ত পরিকল্পনার ফাজ সম্পুর্ণ করিয়া 
দিতে পারিবেন | 

ভারতে বিবিধ শ্রেণীর ভার প্রস্তুত 
তারত সরকার ভারতে টেলিগ্রাম, টেলিফোন 
ইত্যাদি যাবতীর প্রকার তার (০৪016) 
প্রস্তুতের অন্ত ইংলত্ডের সুপ্রসিদ্ধ £াণ্ার্ড 
টেলিফোনস এণ্ড কেবলস কোম্পানীর সহিত 
একটি চুক্তিপত্মে আবদ্ধ হইয়াছেন । উক্ত চুক্তি 
মূলে কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি 
আনিয়া ভারতে ভারত গরকারের সম্পত্তি 
হিসাবে একটা কারখানা স্থাপন করিবেন। 
কোম্পানী ২০ বৎসরকাল পর্য্যন্ত উজ" 


মধ্যে ভারতীয়গণকে কারখানার কাজে শিক্ষিত 
করিয়া তুপিবেন। কারখানাটিতে বৎসরে 
১ ফোটা টাকা মূল্যের তার প্রস্তুত হইবে আশা 
বয় বায়। 

পতিত জমির আবাদ-_ডেয়াছুনের 
জেলা স্যাজিষ্রেট উক্ত জেলায় যাহাদের ৮ শত্ত 
এফয়ের অতিরিক্ত মি আছে তাহাদিগকে 
আগামী ৩ মাসের মধ্যে এই জমি আবাদে 
আনিবার জঙ্তু নির্দেশ দিয়াছেদ। এই নির্দেশ 
অমান্ত হইলে ‘উক্ত জমি অন্ত কোন লোকের 
হাতে আবাদের জন্ত দেওয়া হইৰে। 


$ 


২৩বিঃ 


ঢাকা-আরিচা রেলপথ-পূর্বাধনের 
ঢাকা জেলার ঢাকা হইতে আরিচা পর্যন্ত ' 
একটী রেলপথের জরীপ কার্ধ্য শেষ হুইয়াছে। ' 
তবে এই রেলপথের নিৰ্ম্মাণ কার্ধ্য সন্ধে 
কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত ২৩ 
মাসের পূর্বে জানা যাইবে লা। রেলপথটী 
নির্মিত হইলে উহ ৫* মাইল লম্বা হইবে। 
ট্রাক্টর পরিচালন! শিক্ষার বিভ্ভায়তন-_ 
ট্রান্টর পরিচালনা ব্বিয়ে শিক্ষাদানের জন্ত 
যোদ্বাইয়ে একটী শিক্ষান়্তন প্রতিষ্ঠিত হইবে 
স্থির হইয়াছে। একটি ট্রা্টর নির্ঘাতা কোম্পানী 
এই বিষিয়ে উদ্ভোগী হইয়াছেন। 





হীন কোং লিঃ 


হেড সেল্স অফিসঃ 


নেভাজী সুভাষ রোড, কহতিকাতা 


৯ 
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আর্থিক জগৎ 








হিজলীতে কারিগরি বিভা! শিক্ষার 
কলেজ-_তারত প্রকার কর্তৃক নিযুক্ত 
হাইয়ার টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড ভারতে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস কলেজ 
অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির অনুকরণে 
উচ্চতর ধরণের কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিবার 
. জন্ত ৪টি কলেজ প্রতিষ্ঠার অঙ্ক যে সুপারিশ 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার 
ছিজলীতে একটা কলে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
 হুইয়াছে। প্রকাশ যে, তারত সরকারের আগামী 
বৎসরের বাজেটেই এজন প্রয়োজনীয় অর্থ 
মঞ্জ,র করা হইবে । ভারত সরকারের শিল্প ও 
সরবরাহ বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল 
এবং ব্যাঙ্গালোরের ইত্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 
সায়েন্সের ভৃতপুর্ব ডিরেক্টর ডাঃ জে সি ঘোষ 
. হিজঙী কলেজের ডিরেউয হইবেন। হিজলীতে 
রাজবন্দীগণরে রাখিবার অন্ত যে বিপুলায়তন 
জেলখানা নির্দাণ করা হইয়াছিল তাছাতে 
এই কলেল বলিবে স্থির হইয়াছে । এই ধরণের 
আর এবটী কলেজ স্থাপিত হইবে বোষ্বাইরের 
নিকট কুরলাতে। 

ভারতে নৃতন পোষ্টাফিস__গত ১৯৪৮ 
সাল এবং বর্তমান ১৪৪৯ সালের, এই পর্ধ্যস্ত 


ভারতে ২০৪০টী নূতন পোষ্টাফিস স্থাপিত 


হইয়াছে। 

জাহাজে লক্কর .. নিয়োগ--তারতীয় 
বদ্দরনমূহে বর্তমানে €৫ হইতে ৬০ হাজারের 
মত জাহাতের লক্কর নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্ত 
এই সব বন্দরে লক্ষর পদ প্রারথার সংখ্যা ৎ হইতে 
৩ লক্ষ বিধায় লস্কর নিয়োগের ব্যাপারে নানা 
হুনীতির শৃষ্টি হুইয়াছে। এজস্ক ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হইয়াছে এবং 
উছ! থাবা লক্কর নিয়োগের দায়িত্ব ভারত 
সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। 

ডাক ও তার বিভাগের, রিপোর্ট 
সম্প্রতি ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের 
১৯৪৭-৪৮ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত বৎসরের প্রথম ৪॥ মাস অতিবাহিত 
হইবার পর ভারত বিতক্ত হয়। এত্ত 
রিপোর্টটা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উচার 
প্রথম ভাগে ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
১৫ই আগ পৰ্য্যন্ত লমরের রিপোর্ট এবং দ্বিতীয় 
ভাগে ১ই আগষ্টের পর হইতে ১৯৪৮ সালের 


৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সময়ের রিপোর্ট দেওয়া 
হইয়াছে । উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ বে, বৎসরের 
প্রথম ৪ মাসে ডাক ও তার বিতাগেক্ক ১১ 
কোটা ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা আয় 
এবং ১০ ফোটা ৪০ লক্ষ ২৪ হাজার ২৯০ টা! 
‘ব্যয় হুয়। পরবর্তী ৭! মাসে আয় ও ব্যয় হয় 
যথাক্রমে ১৬ কোটী ১ লক্ষ ৫৩ ছাজায় ৪০ এবং 
১৩ কোটী ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮১১ টাকা। 
কাজেই এই সময়ে ভাক ও তার বিভাগের 
মারফতে তারত সরকারের ২ কোটী ৯৪ লক্ষ 
৮৫ হাজার .২২৯ টাকা লাভ হয়। পুরা 
১৯৪৭-৪৮ সালে ভাক ও তার বিতাগের 
মারফতে ১৬০ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার ৪ কোটা 
৬৩ লক্ষ মনিঅর্ডার ও ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টেলি- 
গ্রাম বিলি হয় এবং ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার ট্রাঙ্ক 
টেলিফোন হয়। এই বৎসরে উক্ত বিভাগের 
মারফতে ১২৯ কোটা টাকা মুল্যের ইনসিউর 
করা চিঠি, পার্্বেল ইত্যাদি বিলি হুইয়াছিল। 

ভারতে ভেষজজের চাষ--ষে সমস্ত গাছ- 
গাছড়া হইতে ওঁষধ প্রস্তুত হয় সেই সমস্ত 
তায়তে অধিকতর পরিমাণ চাষ করা সম্বন্ধে 
তারত সরকার . একটী কমিটি গঠন 
করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি তারত সরকারকে 
পরীক্ষামূলকভাবে আপাততঃ ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে ৫* রকমের বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার চাব 
করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। 


সিন্ধিয়ার মৃতন জাঁহাজ্__গত ৬ই 


ডিসেম্বর তারিখে পিদ্ধিয়া হিম নেতিগেশন 
কোম্পানীর চেয়ারস্যান প্রীবালটাদ হীরাচাদ 
িদ্ধিয়ার ভিজাগাপষ্টমস্থিত জাহাজ নির্মাণের 
কারখানাতে নিম্মিত ৮ হাজার টনের “লপব্থী” 
নামক জআাহাজখানা জলে তাসাইয়াছেন। 
কারখানায় নির্মিত উহা চতুর্থ জাহাজ । এই 


: উপলক্ষে তিনি এরুপ. আশা প্রকাশ করিয়াছেন 


যে, তাত গবর্ণমেপ্ট উক্ত কারখানার 
লাাব্যার্থ অগ্রসর হইবেন) 

ভারতে বিদেশীর সম্পত্তি--তারতে 
বিদেশীদের কলকারখানা, খনি, বাগান, শেয়ার 
ইত্যাদিতে মোট কত টাকা মূল্যের সম্পত্তি 
রহিয়াছে তৎসন্বন্ধে ভারতীয় র্রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে 
তদন্ত আর্ত করিয়াছেন তৎদম্বন্ধে প্রাথমিক 
রিপোর্ট বর্তমান ভিলেম্বর মাস শেষ হইবার 
পুর্বে প্রকাশিত হইবে বলিয়া জালা গিয়াছে। 


1 


[ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ | 


ভারতে নূতন নোট--আগামী ২৬শে 
জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতে একপ্রকার 
নৃতন নোট চালু করা হইবে। এই সব নোটে 
রাজার মাথার পরিবর্তে অশোক-স্তন্ত মুদ্রিত 
থাকিবে । পীধণমেপ্ট তারতে প্রচলিত ধাতুমুক্' 
হইতেও রাজার মাথা বঞ্্থন করিবেন স্থির 
ফরিয়াছেল। তবে নূতন ধরণের ধাতুমুদ্রা 
কবে পর্যন্ত বাহির হইবে তাহা এখনও জানা 
যায় নাই। 

শ্রমিক ও পরিচালকের বিরোধের 
ভীব্রতা ত্রাস__সরফারী সুত্র হইতে যে সমস্ত 
পংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহ! হইতে জান 
যায় তারতে শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যে 
বিরোধের তীব্রতা বহুলাংশে হাস পাইতেছে। 
গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের সর্বত্র 
৬৬টি শ্রমিক বিরোধ হয়_-আগণ্ডে উহার 
সংখ্যা ছিল ১০৫। এই সব বিরোধে পূর্ব 
মাসের ৮৫৪৭৭ জন শ্রমিকের পরিবর্তে ৫১৫৮৯ 
জন শ্রদিক যোগদান করে এবং এজ মোট 
৪ লক্ষ ৬ হাজার ৫১ দিনের কাজ নষ্ট হুয়। 
পূর্কমাসে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৩১ দিনের কা 
নষ্ট হইরাছিল। উদ্ধার মধ্যে ১৯টি ক্ষেত্রে 
পরিচালকগণ কারখানা বন্ধ করিয়! দিবার ফলে 
২ লক্ষ ১০ হাজার দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। 








উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৪টি ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৬৬ 


হাজার দিনের কাজ নষ্ট হয় । আলোচ্য মাসে 
বোদ্বাইয়ের শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা ৪৫ হইতে * 
২১টীতে হাস পায়।' ্‌ 

ভারত হইতে চা রগানী- সেন্ট্রাল টি 
বোর্ডের সভাপতি শ্রী এস কে সিংহ একটি 
সাংবাদিক বৈঠকে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
চলতি ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী 
ভারতকে যদিও বিদেশে ৪৩ কোটা ৫০ লক্ষ 
পাউণ্ড চা রপ্তানী করিবার অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে তথাপি 'আগামী ' বৎসরে ভারতকে 


. বাসাতে উহ অপেক্ষা শতকরা ৫ তাগ বেশী 


চা বপ্তানী করিতে দেওয়া হয় তজ্জন্চ বোর্ড 
চেষ্টা করিতেছে। | | 
ব্যাঙ্ক আমানতের বীমী_ আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে এরপ ১৩৬১৪টা ব্যাঙ্ক আছে যাহাতে 
আমানতকায়ীদের আমানত্রে € হাজার ভলার 
পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্্ গবর্ণমেণ্টের নিকট বীমা করিয়া ' 


৯. 
৮ 


"কাথা হয়। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৯ই ভিসেম্বর--এ সন্তাহের 
প্রথম দিকে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব সপ্তাহের অনুরূপ হিল, 
কোনরূপ মন্দার ভাঁব পরিলক্ষিত হয় নাঁই। 
পাটের শেয়ারের দিকেই লোকের মনোযোগ 
ছিল সব চাইতে বেশী এবং কয়েকদিন পাটের 
শেয়ারের কেনাবেচা যথেষ্ট পরিমাণে হুইয়াছে। 
যদিও শেষের দিকে লাতের অন্ত বিক্রয়ের চাপ 
পড়া হেতু শেয়ারের দাম কিছু নামিয়া যায়। 
আগামী সোমবার অর্থসচিব ভাঃ জম মাথাই 
"ভারতের এসোসিয়েটেড চেম্বাস অব. কমার্সের 
সভায় বক্তৃতা! দিবেন। তাহার বক্তৃতার দেশের 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু আশাবাদ- 
মূলক কথা থাকিতে পারে অর্থসচিবের এই 
সম্ভাবিত বক্তৃতাটিকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবলারী 


মহলে পূর্ববাহেই বেশ কিছু উৎসাহের সঞ্চার 


হইয়াছে এবং তাহারা শেয়ারের মুল্য বৃদ্ধি 
প্রত্যাশা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই সরকারী 
ও আধা-সরকারী ধপপত্রের দাম চড়িতে আরম 
করিয়াছে। ৩২ টাকা সুদের (১৯৮৬) খণ- 
পত্রেয় দর ৯৭০০ আনা হুইতে ৯৮২ টাকায় 
দাড়াইরাছে। অন্তান্ত খপপত্র সম্পর্কেও খোজ- 
-- খবর ভালই হুইয়াছে। বুধবার পর্য্যস্ত শেয়ারের 


বা্ারের এইরূপ অবস্থা ছিল, কিন্ত তাহার? 


পর বেচাকেনার বাদাঁর ক্রমশঃ তেলী হইয়া 
উঠে। অন্ত শুক্রবার বাজার খুলিবার সময় 
ইণ্ডিয়ান আয়রপের দর ছিল ২৮৮০০ ) বাজার 
বন্ধের সময় এই দর ৩০%০ আনায় পরিণত হয়| 
ছাল কর্পোরেশনের দ্র ১০ আনা হইতে 
২১%/০ আনার পরিণত হুর! 

অন্ত কোম্পানীর কাগল বিভাগে ৩৯ টাকা 
সুদের (১৯৮৪) খণপত্রের দর সর্ক্বোচ্চে ৯৭৮০/০, 
(৩২ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) খপপত্রের দর 
সর্বোচ্ষে ১০২২, ৩৯ টাকা সুদের (১৯৫৭) 
খণপত্রের দর সর্কোচ্চে ১০১৫০, ৩২ টাকা 


সুদের (১৯৫১-৬১) খপপজ্জের দর লর্ফোচ্চে ছু 


.১০১/৬ পাই, ৩২ টাকা হুদের (১৯৭০-৭৫) 
খপপত্রের দর সর্বোচ্চে ১০০২ টাকা 
টাড়াইয়াছে। 7 


বাজারের হালচাল 


অত কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ দর নিয়নূপ 
দীড়াইয়াছে ১.ব্যাঙ্কব-_ভারত ৩1৩০, হিন্দুস্থান 
কষাশিয়াল ২১০, ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ী) 
১৭২০২, পাঞ্জাব স্কাশনাল ২৬০ আনা ঃ 
কাপড়ের কল-কানপুর ৯০৭৯) নিউ ভিক্টোরিয়া 
(প্রেফারেত্প) ৩৪০ ) ফয়লা-- বেঙ্গল EN 
য্যারাকপুর ১২1০, সেন্ট্রাল ইত্ডিয়া ২, 
ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪৭০) চটকল--এলবিয়ন 
(প্রেফাৰেন্দ) ১২১২, এ্যাংলো-ইত্ডিয়া ২০৬২, 
অকল্যা্ড ১২৩২১ ব্জবজ ১৬৭২, হাওড়া ২৮২, 
মেঘনা ১৩৪২, ভাঁশনাল ২৪২, নদীয়া ৭১1০, 
ওরিয়েণ্ট ২১০২, ইউনিয়ন ২২২২) খনি-- 
বার্ম্ম কর্পোরেশন ২7/০, উড়িঘ্যা মিনারেলস্‌ 
১৩৮০০ $ ইপ্সিনিয়ারিং--ইতিয়ান আয়রণ 
২৯৩০, ইণ্ডিয়ান ষ্যাপ্তার্ড ওয়াগন ৭৮২, মার্শালস 
৬1৩০, ঠীল কর্পোরেশন ২১৪৮০, কুমারধুবি 
৮/০; জীবনবীমা--নিউ এশিয়াটিক ৪/০ 
চিনির কল-_বুল্যাণ্ড ১৩০, গোয়ালিয়র ৫০৪০ 
রাজা ১৫০1) চা বাগিচাবানারহাট ২৭৮২, 
চণ্তীচেরা ৯1০, 
২২২, তেজপুর ২১০; বিধিধ_-বি আই 
কর্পোরেশন ৮৮৯, ক্যালকাটা ইন্তেষ্টবেপ্ট 
£৭২) ভাদলপ রাবার ৪৬২, ইণ্ডিয়ান এনু- 
খিনিয়ম (প্রেফ) ৮৯৯, মার্টিন বার্ণ ১৪1৮৯ 
ডাশনাল টোব্যাকো প্রেফ) ৯২২। 


শ্বনামধ্যাত পিতার ব্রাদার্স” 
ফালিভি ৮০; তিস্তা ভ্যালী ' 


কলিকাতা, ৯ই ডিসেম্ব়-_-পাটের বাজারে 
খুবই স্থির ভাব বজায় রহিয়াছে। সর্বোচ্চ 
দরেও বিক্রেতাগণ বিক্রয়ের জঙ্ তেমন আগ্রহ 
শ্রদর্শন করেন লাই। চটের খলির বাজার 
মন্দা ।, আজ বেচাকিনা মোটে হয় নাই। 


মোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ৯ই ডিপেঘর--অস্ত বোঘাইয়ের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৩৭০ আন! 
ও কলিকাতায় পাকা সোনা ১১৩1/০, বড়াল 
বার ১১৩৷০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অন্ত বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি গিনি 
সোনার দর ৭৪২ 'ও কলিকাতায় তাহা ৭৫দ০ 
আনা দীড়াইয়াছে। ll 

অভ বোখাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি 
১৭১০ ও কলিকাতায় ১৭১৪৯ আন! দরে রূপা 
ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। 


মূতন ধরণের কাপড় কাঁচা সাবান- 
কোম্পানী এক 
প্রকায় সাবান আধিফার' 'কর্িয়াছেন যাহা 
ময়লা কাপড়ে মাখিলেই কাপড় পরিক্ষার 
হইয়া যায় এবং শাযান মাখিয়া কাপড় 
আছড়াইতে হয় না। এই সাবানের নাম 
No-Rinse-Surf. আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্রের 
বাজারে এই সাবান বিক্রীত হইতেছে। 





যে কোন প্রকার বীমার জন্য- 


হাওড়া ইন সিওরেন্স 
€ক্ষাঁল্পী লী ভিলিজ্িজ্েড্ড 
৩০নৎ হ্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন £ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ : 





আর্থিক জগৎ 


স্থাপিত £ ১৯২২ 
রেছিঃ অফিস-_৮১ ২ কলিকাতা_১ 


...বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও ১ 
ভাবে ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছে 


ফলিকাতাস্থ রা ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস গ্রাট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতল! প্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড, 
২১০১ রাসবিহারী এভেনিউ। 
| --অন্তান্ত শাখাসমূহ 
পশ্চিম বাংলা পূৰ্ব্ব বাংলা ৷ আসাম 
বোলপুর চট 
বীকুড়। ' 


বর্ধমান 
কৃষ্ণনগর 


মেদিনীপুর 
পূৰ্বৰ বাংল . 
বরিশাল 


 রবধাজার, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
কুমি 


ল্লা. 
চাদপুর : 


লওডন__বারক্লেজ ব্যার্থ লিঃ, আসেরিকা- প্যারা টা কোং অফ নিউ ইয়র্ক 


অষ্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, . ক্যানাডা-_বারকেজ ব্যান্ক (ক্যানাডা) | 


: মধ্য এসিয়া-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি এবং ও এ) মালয--ইণ্ডিয়ান ওতারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
রর নি 


ডিবেট, il রি & উঠ এম-এ, টি -এল, 08888 8৮88 বার- রি -্ল 


পু সদ কটুন মিলস লিঃ 


+ ইও, নিক 3 পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলেল্র শ্বান_ সোদপুর, ২৪ পরগণা৷, 


মিলটি চান্ু করিবার সকল 
| আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হুইভেছে। | 


' মেসাঁস” রা... গস লিও 


ক্রেটারীজ এটা এজেন্টস্‌ [. 





১২২, বহুবাজার স্রীট, কলিকাতা-_-আঁধিক জগৎ প্রেসে প্রীবজীজ্রনাথ ভট্টাচার্য হার! মুক্তিত ও প্রকাশিত | 


ভাইরেক্টার-ইন-চার্ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 


|| হাওড়া ও সিউড়িতে ( ৰীরভুম ) 


| ১০১১ ১৯৪৪ 


হা 


ই (স্থাপিত ১৯৪০-) 
সিভিউল্ড ও রিয়ারিং 

' ছেড অফিস ঃ ৭, ওয়েলেসলী গজ, 
কলিকাতা । 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


₹ চেয়ারম্যান:  ল্রীষদুনাথ রায় ' | 















=! _শাথাসমূহ_- | 
বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা, | 
দ্বমন্বম, বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, | 
নারায়ণগঞ্জ, চাদ্পুর, 
পাটনা, বাঁকুড়া 
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পে-অফিশ--মিরকাদ্বিম 


নূতন শাখ। শীত্রই খোলা হইবে। 


ভিতর কাত 
| “ব্যান্কি 99 '- 
হুগলা ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস £ 
৪৩, ধর্মতলা প্রীট 
সেন্ট্রাল অফিস £ 


১৪৯ চৌরঙ্গী . * 
, ': কলিকাতা . :. | 
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. ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি 


ভারত স্বাধীনতা লাভ ফরিবাঁর পর হইতে 
' নানাদিক দিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
অবনতি লক্ষ্য কর] যাইতেছিল। ' পণ্যমূল্যবৃদ্ধি, 
দাদন লঙ্কট, টাকার বাজারের টানাটানি, 
সহির্বাশিজ্যের বিরূপ গতি, সরকারী বাঁজেটের 
ঘাটতি প্রভৃতি বিবিধ পরিস্থিতির তিতর দিয়া 
একটা আধিক বিপর্ধ্যর়ের আভাষ পাওয়া 
বাইতেছিল। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা 
শুনিয়া দেশের লোকও ক্রমে হতাশ হইয়া 
পড়িতেছিল। সুখের, বিষয় বর্তমানে অনেক 
দিক দিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মোড় 
খঘুরিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । গত ১২ই 
ডিসেম্বর তারিখে ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিক স্ব 
- এশোণিয়েটেড চেম্বাস”অব. কমাসে'র বাঁধিক 
সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া তারতের অর্থগচিব 
ডাঃ জন মাথাই উহা বিস্তৃততাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। সময়োচিত আশার বাণী শুনাইযর়! 
ও নানাবিষয়ে সরকারী সহযোগিতার আশ্বাস 
দিয়া তিনি দেশের অর্থনৈতিক হুর্গতির মোচন 
সম্পর্কে শক্লকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

দেশ বিভাগের ও স্বাধীনতা আসিবার 
সময়ে. তারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
বনিয়াদ ছিল ছুব্বল। গত ছুই বৎসরের চেষ্টায় 
সেদিক দিয়া সংস্কার ও সংগঠনের কাজ অনেক্ক- 
দুর শুগ্রশর হইয়াছে । ডাঃ মাথাই তাছার 


বক্তৃতায় এবিষয়ে তিনটি বিশেষ লফল প্রচেষ্টার. 


কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ 
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পররাষ্্ী বিভাগের কার্ধাধারাঁর ফলে বিদেশের 
দরবারে ভারত একটা 'বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার সুমহান আদর্শবা ক্ল না করিয়া 
এদেশ কমনওয়েলখ-এর সদম্ভ থাকার সিদ্ধান্ত 
কলিয়াছে। উহাতে কমনওয়েলখ-এর দেশ 
সমুহের সহিত ভারতের ' সৌহার্দ্য ও সহ- 


বিষয়-সুচী 
বিষয় | 


|| ভারতের অর্থনীতিক 


" অবস্থার উন্নতি 


ছোটখাট শিল্পের সমন্তা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাকথা 
আধিক.ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল - 





যোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। মার্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মত সমূন্নত দেশের সহিত ভারতের 
অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাঁড়িতেছে। গ্রধাঁম 
মন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফয়ের ফলে এ সম্পর্ক 
ঘমিষ্ঠতর হইয়াছে । এই অবস্থায় ভারত সকল 
ব্যাপারে বিদেশের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় 
সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবে বলিয়! আশা 
করা যাইতেছে।. দ্বিতীয়তঃ দেশীয় রাজ্যগুলি 
ভারতের 'অঙগীভূত হওয়ায় সেদিক দিয়া দেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক্য স্বপ্রতিষ্ঠ 





হইয়াছে। তৃতীরতঃ স্বাধীন তারতের শাসনতঙ্র 
রচনার কাজ হুসম্পক্গ হওয়ায় পরিপূর্ণ জাতীয় 
উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অদূর 
ভবিষ্যতে এদেশের রাষ্ট্রক বর্শধারা নিয়ন্ত্রণের । 
পথ প্রশস্ত হইয়াছে । কাঙ্ধেই এখন হইতে 
দেশের অর্থনৈতিক গভি' উন্নতির দিকে 
প্রবাহিত হুইবে বলিয়া .ডাঃ মাথাই আশা 
কয়িতেছেন।', নালা বিষয়ে অনিশ্চয়তার ভাব 
লক্ষ্য রাখিয়া যাহারা দ্বিধাপ্রস্তভাবে কার্যে 
অগ্রসর হুইতেছিণ্যেন উপরোক্ত ধরণের সফল 
প্রচেষ্টার কথা ভাবিয়া তাহারা আজ, শক্তি ও 
উৎসাহ লাভ করিবেন. এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
বিশ্বাস ও ভরসা নিয়া কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিবেন। : শুধু পররাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারে, 
দেশীয় বাঁক একীকরণ সম্পর্কে ও নৃতন'শাসনতঙ্্ 
রচনার কাজে এই অগ্রগতিই নহে-_পণ্যমূল্য 
সমস্ত, দাল্ন সঙ্কট, টাকার বাজারের টানাটানি ' 
উৎপাদন সঙ্কট, সরকারী বাজেটের ঘাটতি 
প্রভৃতি যত ধরণের সমস্ত! দেশের ' সমক্ষে 
নিদারুণ হুইয়া দেখ] গিয়াছিল তাহার অনেফ 
কিছু সম্পর্কেও আজ প্রতিকার ও, সমাধানের 
পেথ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হুইতেছে। তারত 
সরকারের অর্থসচিধ তীহার বক্তৃতায় লে সমস্ত 
বেশ ভালভাবেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তীছার 
সুচিন্তিত অভিমত হইতেছে “যদিও অৰ্থনৈতিক 
আশঙ্কা ও বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছি 
বলিয়া আমরা এখনও মনে ফ্রিতে পারি না, 
তথাপি উন্নতির আশা ও ছূর্যেযাগ যোচনের 
আভাব আমাদের সমক্ষে আজ সুস্পষ্ট ভাবেই 
দেখা দিয়াছে। ধৈর্য্য ও কর্ম্মনি্ঠ! নিয়া এখনও 
অনেক কিছু বাধা শির অপসারণের ব্যবস্থা 


৫৯৮ 





করিতে হইবে সন্দেহ নাই কিন্ত অর্থনৈতিক ' 


নৈয়াপ্তৰাদের কারণ আমি আজ আর বিশেষ 
কিছুই দেখিতেছি না। অবস্থার গতি যেরূপ 
দেখা যাইতেছে তাহাতে উৎকঠায় বদলে বরং 
তর়সায় ভাষ নিয়াই আমরা ভবিষ্যতের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে পারি |” 

যুদ্ধের পয় ও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
মৃতম করিয়া পণাযূল্য চড়িয়া উঠিতে আন্ত 
ফরায় তাহাতে জনসাধারণের ছুঃখ ছুর্দিশী খুবই 
বাড়িয়া যাইতেছিল। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
সাঁধাক্পভাবে পণামূলোর ছার এখনও নামায়! 
দিতে লমর্থ হন নাই ইছা সত্য রখা। ক্ষিন্ধ 
তাঁহাদের চেষ্টার ফলে মূল্যের উ্ধাগতি অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রতিরুদ্ধ হুইয়াছে। নূতন করিয়া 
অত্যাব্তকীর জিনিবপত্রের দাম চড়িয়া যাওয়ায় 
ও ভাহায় ফলে জনসাধারণের জীবনযাজ্ঞার 
ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা' এখন আর. বিশেষ 
কিছুই দেখা যাইতেছে ন!। কোন কোন 
জিমিষের মৃল্যমাম সরকারী চেষ্টার ফলে পুর্বে 
তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে। খাদ্য শস্যের 
মূলা সম্পর্কে দেশের লোকের উৎকণ্ঠা বেশী । 
ডাঃ মাথাই দেখাইয়াছেন,: খাদ্য .ভ্রষ্যের 


পাইকারী মূল্যের সুচক সংখ্যা গত, ১৯৪৮ 


সালের নভেম্বরে যাহা ছিল: তাছার ' তুলনায় 
' বর্তমানে তাহা ৩০ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়াছে। 

আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাছা 
অর্থসচিব, তাঁহার, বক্তৃতায় উল্লেখ.ফরিয়াছৈন, 
.; তাহা হইতেছে এই যে, টাকার মূল্য হাসের 
পর অনেক কিছু জ্রব্যসামগ্রীর দর চড়িয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা থাক! সত্বেও কার্ধ্যতঃ দেশে 
চাও চিনি ছাড়া আর কোন দ্রব্যেরই মূল্য 
বাড়ে নাই। অত্যাবস্তকীয় খাভ ও শিল্পপণ্যের 
দর যথাসম্ভব হাস করা সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন-। কতকগুলি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাওয়ারও বনে আশা! রহিয়াছে । এই অবস্থায় 
পণ্যমূল্য সম্পর্কে দেশের লোটুকর হূর্ভাবন! 
অদুর তবিয্যতে অনেকটা দুর হইবে বলিয়াই 
ডাঃ মাথাই মনে করেন। 

শিল্পপপ্য উৎ্পানের দিক দিয়া গত ছুই 
হংসরে দেশের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
ঘটিয়াছে। ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ 
সালে অনেক শিল্পেন্ই উৎপাদন বাড়িয়াছিল। 


আর্থিক জগৎ 
১৯৪৯ সালে জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
৯ মাসের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে বন্তুশিল্প 
ও চটশিল্প ছাড়া অল্প প্রায় সমস্ত প্রধান শিল্প 
সম্পর্কেই তাহা বিশেষ লান্তোবজনক বলিয়া 
অর্থপচিব প্রকাশ করিয়াছেন । অনেক শিল্প- 
জব্যের উৎপাদন ১৯৪৮ পালের বর্ধিত হারে 
বজায় রছিয়াছে। কয়লা, ইস্পাত কাঁগজ, 


কাচ, রবার প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর শিল্প দ্রবোর . 


উৎপাদন ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে 
যাঁডিয়া৷ চলিয়াচ্চে। ২৮টি কাপড়ের কল বন্ধ 
হইয়া যাওয়ায় বন্ধ শিল্পের উৎপাদন 
কিছু বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে। তবে 
গবর্ণমেণ্ট ফলের উৎপর কাপড় বিক্রয়ের 
হৃব্যবস্থা করিয়া ও লম্বা আঁশযুক্ত 
তুলার যোগান বাঁডাইয়া বন্রশিল্পের জন্থবিধা 
কাটাইয়া দিতে ঘত্বপর হইয়াছেন বলিয়া 
অর্থনচিষ জানাইয়াছেন। পাটের উপযুক্ত 
যোগানের অভাবে চটকলসমুহেশ্ন কাছের সময় 
মাসে এক সপ্তাহ করিয়া হাস করা হইয়াছিল। 


- ভারতে পাটের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা 


অবলম্বম করা হইয়াছে তাহাতে আশাহত 


- হইয়া, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোপিয়েশন 


চটকলের_ কাঁজের সময় সম্পর্কে সেই নিয়ন্ত্রণ 
নীতি বর্তমানে কতক পরিষাণে শ্রত্যাছায 


' করিয়াছেন) শ্রমিক বিক্ষোত ও বানবাহন 


সংক্রান্ত বিশৃঙ্ঘলার অন্ত পূর্বে এদেশে শিল্প 
কারখান] পরিচালনার কাজে বিদ্ধ দেখা 
য়াইত্ষ্থিল। ১৯৪৮ সাল হইতে এ ছুই বিষয়ে 
অবস্থার স্পষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। দেশে শিল্প 
বিরোধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস 
পাইয়াছে। ধর্মঘটজনিত ক্ষতি ও অপচয় হইতে 


দেশ ব্ভূল পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে | ডাঃ মাথাই 


দেখাইয়াছেন,-১৯৪৮ লালের প্রথম ৯ মাসে যে 
স্থলে ভারতের শিল্প কারধানাসমূহে শ্রমিক 
ধর্ধঘটের দন্ত ৬৬ লক্ষ ৪৯ হাজার রোজের কাজ 
মই হইয়াছিল (Man days lost) ১৯৪৯ 
সালের প্রথয ৯ মাসে সেম্থলে মাত্র ৫০ লক্ষ 


৬ হ্াক্ষার রোজের কাজ নষ্ট হইয়াছে। 


এই দিক দিন্না দেখিতে গেলে, ১৯৪৮ 
সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে অবস্থার খুই 
উন্নতি -ঘটিয়াছে বল! চলে। যানবাহন 
সম্পর্কে ভাঃ জন মাথাই বলেন, পর্বের 
তুলনায় এক্ষণে মালগাড়ীর সংখ্যা "ও চলাচল 


[ ১৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


হুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছ্ে। মালগাড়ীর অভাবে 
শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও তৈয়ারী মাল 
প্রেরণে বিদ্ হইতেছে এরূপ অভিযোগ আজ 
আর মোটেই শুন! যাইতেছে না । 

টাকার বাজারের টানাটানি ও দাদন 
সঙ্কটের অন্ত শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে মন্দার সুচনা 
দেখা দিয়াছিল। উপযুক্ত কাঁ্ধ্যকরী মূলধনের 
অতাবে শিল্প ব্যবসায় পরিচালনা অনেক ক্ষেত্রে 
কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে 
সেদিক দিয়াও ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তনের 
. লক্ষণ দেখা যাঁইতেছে। ডাঃ মাথাই এ বিষয়ে 
শেয়ার বাভারের বর্তমান গতিধাপার কথা 
উল্লেখ কয়েন । শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর 
শেয়ার দর ' ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে সর্ক্বোচ্চ 
সয়ে পৌঁদিয়া পরে তাহা নামিয়া যাই 
আস্ত করিয়াছিল। গত জুল মাস পর্য্য 
শেয়ারের দর বেশীরকম নিয় থাকার পর গত 
জুলাই (১৯৪৯) হইতে বাজারে আবার 
একটা সুস্পষ্ট চডতির ভাব লক্ষিত হুইতেছে। 
সপ্রতি শেয়ার বাজারে কাজ কারবার 
উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছে । অনেক 
শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের দর রীতিযত তেজী 
হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লগ্লিকীরকের! 
তাহাদের পূর্বেকার বিরূপ মলোতাব পরিছায় 
করিয়া ক্রমেই যে আবার শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ দাদনে আপ্রহান্বিত 
হইতেছে ডাঃ মাথাইয়ের় মতে উহা তাহারই 
পরিচায়ক। অত্যাবশ্তকীয় পণ্যশামপ্রীর মূল্য 
হাস পাইলে এবং জীবনযাত্র। ব্যয়ের চাপ 
কমিয়া আসিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের 
হাতে বেশী অর্থ সঞ্চিত হইবে । তাহারা 
তখন শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ দাদন সম্পর্কে 
অধিকতর আগ্রহ দেখাইবেন- গবর্ণমেপ্ট 
অর্থসঞ্চয় ও দাদন সম্পর্কে সেরূপ সুযোগ 
প্রসারিত কর! সম্পর্কেও মনোযোগী হইয়াছেন 
বলিয়] অর্থনচিব জানাইয়াছেন। শ্রমিক সমন্তা। 
যানবাহন ব্যবন্থা ও দাদন সঙ্কট সম্পর্কে দেশের 
অবস্থার যে সমৃদ্ধ উন্নতির পরিচয় তিনি পরদান 
করিয়াছেন তাহাতে গত কয় বৎসরের লাময়িব 
অবশাদের পর দেশে শিল্প ও ব্যবসাগত কার্ধ্য 
সম্প্রপারণের ম্বযোগ নৃতন করিয়া বাড়িয়া 
চলিয়াছে বলিয়াই বুঝা বায়। উদ্ভোগী 
ব্যক্তিরা সেই সুযোগ কাজে লাগাইয়া দেশের 





১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


লম্পদ বৃদ্ধি করিতে যতুপর হুইবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করি। | 
বহির্ধাশিত্যের গতি প্রতিকূল হুইয়া 
দীড়াইয়াছে এবং সরকারী বাজেটের ঘাটতি 
- বাড়িয়া . চলিয়াছে বলিয়া দেশের শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ীরা সে বিবয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ 
করিয়া আসিতেছেন। ডাঃ মাথাই তাহার 
বক্তৃতায় এ ছুই বিষয়েও সকলকে আশার বাণী 
শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গত ১৯৪৮ 
লালের ভুলাই মাস হইতে ১৯৪৯ সালের জুলাই 
" পৰ্য্যন্ত এক বৎসরে বহির্ববাপিজ্যের হিসাবে 
ভারতের ২৫০.কোটি টাকা ঘাটতি দ্রাড়াইয়াছিল। 
উদ্ধত ষ্টালিং দ্বারা সেই ঘাটতি পুরণ করিতে 
হইয়াছিল। বহির্ব্বাণিজ্যে ঘাটতি মিটাইতে 
গিয়া এত বেশী পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় 
করা দেশের স্বার্থের দিক হইতে সঙ্গত নহে। 
সেজগ্ত প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার সংস্থান 
করাও এক কঠিন ব্যাপার। কাজেই তারত 
গবর্ণমেন্ট অপ্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী 
কঠোরভাবে ছাটাই করিয়া 'বিদেশী মুদ্রার 
হিসাবে তারতের ব্যয় হাস করিতে উদ্ধোগী 
হইয়াছেন। ষ্টালিং চুক্তি অমুগারে এ বৎসর 
ভারতের পাওনা ষ্টালিং হইতে বৃটিশ গবর্ণষেপ্ট 
১৩০ কোটি টাকা যূল্যের ষ্টালিং ভারতকে 
ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। বছিবর্ধাশিজ্যের 
ঘাটতি এবার এ টাকার ভিতর সীমাবদ্ধ রাখার 
ব্যবস্থা হইবে। কাজেই এ দিক দিয়া ভারতীয় 





অর্থনীতির উপর ক্লোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নাই। আরের 
তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ার ভারত 


সরকারের বাজেটে বেশী রকম ঘাটতি দেখা 
যাইতে আরম্ভ ফরিয়াছিল। ভারত শরকার 
ব্যয় ছাটাই সম্পর্কে হুসক্কল্লিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া তাহারও সমুচিত প্রতিকারে উদ্যোগী 


'হইয়াছেন। কাজেই শী সব বিবয় সম্পর্কে 


এখন আর উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিশেষ কোন 
কারণ থাকিতে পারে ন!। 

“. ভারত গবর্ণমেন্ট বাহিরের সহিত কতিপয় 
শ্রেণীর মালপত্র আদান প্রদানে দায়িত্বভার 
নিজেদের হাতে লওয়ার (State trading) 
প্রস্তাব করিয়াছেন। এবিষয়ে প্রকৃত সুযোগ 
সুবিধা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য 
তাহারা সম্প্রতি একটি কমিটি বসাইয়াছেন। 











আৰ্থিক জগৎ 
দেশের শিল্প কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেপ্তে 
তাহারা একটি বিল—Industries Develop- 
ment and 0০95৮০18111 পার্লামেন্টে 
উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতীয় কোম্পানী 
আইন সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথা সম্পর্কে সম্প্রতি কতকগুলি 
সংশোধন প্রস্তাবও জনমত সংগ্রহের জন্ প্রচার 
করা হইয়াছে । এসোপিয়েটেড চেম্বারের 
সভাপতি মিঃ ' এ জে এলকিনস্‌ তাছার 
অভিভাষণে ও সব বিল ও প্রস্তাব সম্পর্কে 
আপত্তি প্রকাশ করেন। এ সমস্ত যথাযথ 
কার্ধ্যকরী হইলে তাহাতে দেশে শিল্প ও ব্যবসা 


. বাণিদ্যে বেসরকারী কর্মপ্রচেষ্টার সুযোগ 


সীমাবদ্ধ হুইয়া পড়িবে, নিয়ন্ত্রণ ও খবরদানী 
ব্যবস্থার চাপে লোকের ব্যবসায়িক উদ্যমে, 


তাটা দেখা দিবে--ইহাই হইতেছে তাহার 
বলিতে | 
একমাত্র ব্রঙ্গঞ্রীব্ গতি সাড়ী 


পানি ৭ ১১০১১ 


বঙ্গশ্রী 


td 


৫৯৯ 


অভিমত । এহ সব অভিযোগ কতদুর যুক্তিযুক্ত 
সেবিষয়ে অর্থসচিব কোন মন্তব্য করেন নাই. 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দাবী করিতেছেন বলিয়া 
কোন প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাহার করিবার 
ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। তবে 
তিনি তাহার বক্তৃতায় ইহ! ভালভাবেই 
জানাইয়া দিয়াছেন যে, উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহের 
কোনটাই চুড়ান্ত বা অপরিবর্ত্তনীয় নহে। শিল্প 
নিয়ন্ত্রণ বিলটির সব কিছু বিধান পুনর্বিবেচনার 


জন্য একটি সিলেক্ট কমিটির উপর তার দেওয়া 


হইয়াছে । এ কমিটি সকল স্বার্থের ভিতর 
সামঞ্জন্ত রাখিয়া বিলটি উপযুক্তরূপ সংশোধনের 
নির্দেশ দিবেন। , তৎপর উহ] আইনে পরিণভ 
করিবার ব্যবস্থা হইবে । ষ্টেট, ট্রেডিং সম্পর্কে 
ফমিটি বসিয়াছে'! কোম্পানী আইন সংশোধন 
সম্পর্কে সব কিছু প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া, 






চেয়ারম্যান শ্রী ডি, এন, চৌধুরী ' 


কটন মিলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস £ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক 
মিলস্-_সোদ্ধপুর (২৪ পর 


ষ্টীট, কলিকাতা |. 


গপা) 
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রবি জগৎ ' 





' দেখিবার ভারও একটি বিশেষ কমিটির উপর 
স্ত হইবে । ষ্টেট ট্রেডিং কমিটি যদি বাহিরের 
সহিত কোন শ্রেণীর মাল আদান প্রদানের 


দ্রায়িত্ব সরকারের হাতে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত. 


মনে করেন, তবেই বর্তমান জাতীয় সরকার 
ধ্র্দীপ কার্য্যধারা অবলম্বনের 'কথা বিবেচনা! 


n 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত কলিকাতা এবং” পার্বতী 
শিল্পাঞ্চলে বিবিধ শ্রেণীর কয়েক সৃঞ্শ্র ছোটখাট 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত 

প্রতিষ্ঠানে ঘনপাঁধারণের' ব্যবছার্য নানাবিধ 
পণ্য ব্যতীত বৃহদাকার শিল্পের প্রয়োজনীয় 
মালমশল্লাও প্রস্তুত হইত, কিন্তু প্রধানতঃ 
বৈদেশিক পণ্যের প্রতিযোগিতার দরুণ বহু 


সংখ্যক প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাইতে বা মালিকানা, 


বদল করিতে বাধ্য হয়। টাকা পয়সার 


অনটদেও কোন কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হুইয়া ' 


গিয়াছে সত্য । কিন্তু ইহাও অস্বীকার করার 
উপায় নাই যে, বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের পতনের 
মূলে রাহিয়াছে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা বা 
অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে বৈদেশিক পণ্যের সমকক্ষ 
পণ্য উৎপাদনে অসামর্থ্য এবং সরকারী ও আধা 


সরকারী মালপত্র ক্রয়ে বিদেশীয় পণ্যের প্রতি' 


কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বৈদেশিক পণ্যেয় 
আমদানী সঙ্কুচিত এবং সামরিক বিভাগের 
চাহিদা! বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ 
মাখা তুলিয়া দীড়াইৰার সুযোগ পাইয়াছিল। 
বিগত ৭৮ বৎসর মধ্যে বহুসংখ্যক নূতন 
প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হুইয়াছে। বর্তমানে 
ডলারের অতাব পরিপূর্ণ এবং প্রৃতিকূলবাপিজ্য 


রোধ করার গর্ভ বৈদেশিক পণ্যের আমদানী : 


কঠোরতাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের, সুবিধা অসুবিধা 


বিবেচনা করিয়া শ্ুককনীতি নিয়ন্ত্রণ করার অবাধ ' 


ক্ষমতাও জাতীয় গবর্ণমেন্টের হাতে আগিয়াছে। 
ইহ! সত্ত্বেও ফয়েকটি আভ্যন্তরীণ সমন্তার অন্ত 
এই শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ অন্বিধার 
সন্মুখীন হইয়াছে। কাঁচামালের কোট! বা 


শিল্পের তেমন প্রসার 


জর | কোলত আইন সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ 


কমিটীর নির্দেশই ভবিব্যৎ সংশোধন বিলের ' 


মুল ভিত্তি ছইবে। ডাঃ মাথাইয়ের এই তরগায় 
দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বিশেষ আশ্বস্ত 
হইবেন সন্দেহ নাই। 

ডাঃ মাথাইয়ের বত্তৃতাঁটি সকল দিক দাই 


ঘন ঘন আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিবর্তনের 
ফলে বিদেশ হইতে শিল্পের অত্যাবশ্যক 
কাঁচামাল আমদানীর অন্থহিধ! এবং কোন কোন 
শিল্পে এক শ্রেণীর প্রবঞ্চক মুনাফাশিকারীর 
আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয় টলিধিত' লমন্তার 
অন্তর্গত । 

সম্প্রতি ভ্ভাশনেল চেম্বায় অব না 
(পি-৩৩ গণেশচজ্ এভিনিউ, কলিকাতা ) 
কর্তৃক ভারত লয়কারের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল ডাঃ জে, সি 
ঘোষকে প্রদত্ত এক লসঘর্ধনাসতায় উন চেম্বার 
এক '্বারকলিপিতে উল্লিখিত বিধয়গুলি বিশদ 
ভাবে আলোচনা ফরিয়াছেন। কাঁচামাল 
বণ্টনেয় গলদ সম্পর্কে চেম্বার পশ্চিমবঙ্গের বালৃতি 
প্রন্থতকায়কদের প্রতি অধিচারের দৃষ্টান্ত বিশেষ- 
তাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে উৎপন্ন 
বাল্তির শতক] ৯০টা পশ্চিমবঙ্গের কারখানা- 
সধূহে প্রস্তত হয়। গ্রীল কপোরেশন এবং টাটা 
প্রভৃতি বড় বড় লৌহ ও ইন্পাতের কারখানা 
হইতে এই শিল্পের প্রধান উপাদান ঢালাই 
লোহা সংগৃহীত হুয়। ভায়ত গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে ধালৃতির জন্ভ চালাই লোহার 
পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেওয়ায় পশ্চিমবজের 


বালৃতি শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 


পাওয়া অসম্ভব হুইয়া দীড়াইয়াছে । নিয়ন্ত্রণের 
পূর্বে এই শিল্প বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে 
উহার প্রয়োজনীয় উপাদানের রীতিমত 
সরবরাহ পাইতেছিল। অঙ্কা্ত প্রদেশে বালৃতি 
হয় নাই বলিয়া তথায় 
বালৃতির জঙ্ক লোহার চাহিদাও সীমাবদ্ধ ৷ 
কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাল্তি শিল্পের 


প্রয়োজন বিচার না করিয়াই অভ্ান্ভ প্রদেশের ' 


মালমসল্ল 


| [ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


খুব উৎসাহব্যগ্তক বলিয়া আঁমরা মনে করি। 
অর্থনৈতিক দিক দিয়! মন্দা, অবসাদ ও আশী- 
ভঙ্গের যে গ্লানি দেশের লোকের উপর চাপিয়া 
বলিতে আরস্ত করিয়াছিল উহাতে তাহা 
দ্রুত অপসারিত হুইবে বলিরা আময়া আশা 
করি। 





ছোটখাট শিল্পের সমস্যা 


বিশ্িয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নির্ধারণে গলদ, . 


মধ্যে বালৃতির উপাদানের কোট! নির্দাপ্সিত 
হইয়াছে। চেম্বারের স্মারকলিপিতে প্রন্কাশ 
ষে, ইহার ফলে অঙ্কান্য প্রদেশের অন্ত নির্ধারিত 
কোটা অধিক্রীত থাকিয়া নষ্ট হইতেছে আর. 
এদিকে পশ্চিমবজের প্রতিষ্ঠানগুলি কীচামালের 
অভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। 

বৈদ্যুতিক পাখা এবং আরও কয়েকটি 
শিল্পের জন্ক বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় 
আমদানী করিতে হয়। বিগত 
কয়েক মাস মধ্যে বায়ংবার আমদানীনিয়ন্ত্র 
নীতির পরিবর্তনের ফলে এই সমস্ত শিল্পের 
অবস্থাও কাছিল হইয়া পড়িয়াছে। | 

চেম্বার লৌহ, পিমেন্ট প্রভৃতি গৃহনির্দাণের 
সাজস়গ্রাম এবং ' দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন 
শিল্পের কাচামাল বণ্টনের কাজ প্রাদেশিক শিল্প 
অধিকর্তায় উপর ভস্ত করার প্রস্তাব করিয়াছেন। , 
মুত্রামূল্য হায় করায় ব্যাপারে ভারত বাধ্য 
হুইয়াছে বলিয়া চেম্বারের অভিমত এই যে, 
শিল্পের অভ্যাবস্থাক কীচামাল সরবরাহ করার 
জগ্গ ইংলণ্ড এবং ষ্টালিং অঞ্চলের অন্তান্ত দেশের 
উপর চাপ দেওয়া সঙ্গত হুইবে। | 
- হোগিয়ারী শিল্প এই প্রদেশের একটি 
সুগঠিত শিল্প! চেম্বারের স্বারকলিপিতে প্রকাশ 
যে, এক শ্রেণীর অপাধু ব্যবসায়ী এই শিল্পে 
ঢুকিয়া অতিরিক্ত মুনাফার লোভে. ছোট ছোট 
কারখানা হইতে অপ্রমাণ সাইজের তা প্রস্তুত 
করাইয়া! কৌশলপূর্বক এই সুতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 
করে এবং খুব কম মজুরী দিয়া উদ্বাপ্তদের দ্বার! 
গেব্ধী, মোজা গ্রতৃতি প্রস্তুত করাইয়া তাছ! অল্প- 
মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতেছে । এই সমস্ত গেঞ্জি 
ও মোজা প্রভৃতি 'ছোপিয়ারী জরব্য একবার ধোয়। 
হইলেই সঙ্কুচিত হুইয়া যায় এবং জনসাধারণের 


১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


মধ্যে সমগ্র পিল্পসম্পর্কেই বিরূপ ধারণা চ্ছাষ্ট 


হইতেছে। এই ব্যাপারে চেম্বার পশ্চিমবঙ্গের - 


ছোগিয়ারী শিল্প--বিশেষ করিয়া ছোট ছোট 
প্রতিষ্ঠান কি ভাবে প্রবঞ্চক মধ্যব্যবসায়ীদের 
কবলিত হইয়! অসাধুতার প্রশ্রয় নিতে বাধ্য হয় 
তৎগ্রতি গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন 
এবং এই অনিষ্টকর প্রথা সম্পর্কে প্রয়োত্রনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
স্তাশনেল চেম্বার অৰ ইণ্ডাষ্ী্প উল্লিখিত 
যে কয়টি বিষয় সম্পর্কে ডাঃ ঘোষকে অবহিত 
করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহা? পশ্চিমবজের 
ছোটখাট শিল্পের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ 
নাই। ডাঃ ঘোষ নিজে বাঙ্গালী এবং 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পর্কে তাহার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানও রহিয়াছে । আমরা আশ! করি, তিনি 
এই সমস্ত অব্যবস্থা সম্পর্কে অস্থুন্ধান করিয়া 
সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
ছোটখাট শিল্পের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে 
সময়মত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার তেমন 
সুযোগ আছে বণিয়া আমরা মনে ফরি না! 
বৃহদ(কার শিল্পের প্রতিনিধিগণ নানা ভাবে 
মন্ত্রিসভা এবং আইন পরিষদের সদশ্তদের সারিধ্য 
লাভ করিয়া থাকেন। ' ইছা ছাড়া একক বা 
সল্ৰবদ্ধতাবে প্রচারফার্য্যেরও ইহাদের যথেষ্ট 
নর্থসঙ্গতি আঁছে। গবৰ্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা কর! বর্তমান সময়ে শিল্পব্যবসায়ের পক্ষে 
অপরিহার্য | গব্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগের 
এই অভাব ছোটখাট শিল্পগ্রতিষ্ঠালের অগ্ততম 
লমন্তা হিসাবে গণ্য করা যায়। আলোচ্য 
স্মারকলিপিতে উল্লেখ না থাকিলেও ছোটখাট 
শিল্পের আর একটি সমন্তা' আছে। তাহা 
মূলধনের অভাৰ। বৰ্তমানে ব্যাক্ষসমূছ্ধের 
দাদননীতি কঠোর হুওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষেই চল্তি ব্যয় নির্ববাহের অন্তও অথগংগ্রহ 
ফর! কঠিন হুইয়] দীড়াইয়াছে। ছোটখাট শিল্প- 
গুলির এইসব অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন 

' রহিয়াছে । 
তবে স্তাশনেল চেম্বার অব. ইওাষ্রীজের 
ৰক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একমত 
হইলেও ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের 
প্রবেশ সম্পর্কে শ্রারকলিপিতে চেম্বার যে 
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাছা! আমরা সমর্থন 


ত 


” আর্থিক জগৎ, 


করিতে পারি না। এদেশে বাইসাইকেল এবং 

সেলাইয়ের কল নির্দাণের জন্ত কোন কোন 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে অম্ুমতি প্রদান করা অসঙ্গত 
হইয়াছে বলিয়া চেম্বারের অভিমৃত। আমাদের 
বক্তব্য এই যে, বিদেশী মূলধনের নাযেই 
আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সমুচিত নয়। বিদেশী মূলধন 
সম্পর্কে ভারত সরকায়ের নীতি ল্পষ্ট। দেশের 
অভ্যন্তরে মূলধন এবং দক্ষ কারিগরের অভাব 
আছে বপিয়াই বিদেশী মূলধন আহ্বান করা 
হইতেছে । ন্বারকলিপির উত্তর দান গ্রপজে 
ডাঃ ঘোষও এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নীতি 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেঙ্গীয় শিল্প 
উপদেষ্টা বোর্ড এফ প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, 
দেশীয় মূলধনকে বর্তমানে শিল্পব্যবসায়ে নিয়োগ 
করা লস্ভব হইতেছে না বলিয়াই বিদেশী 
মূলধন আহ্বান করা কর্তব্য। ডাঃ ঘোষ 
বলিয়াছেন, যে সমস্ত শিল্পগ্রতিষ্ঠানে বিদেশী 
হুলধন নিয়োজিত হইবে তাহাদের পরিচাঁলনা- 
তার যাহাতে ভারতীয়দের হাতেই থাকে সে 
দিকে গব্ণমেণ্টের পূর্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। বিদেশী 
মূলধনের প্রবেশের ফলে দেশীয় শিল্প যদি 
বিপদের সম্মুখীন. হয় তবে এই সমস্ত দেশীয় 
প্রতিষ্ঠান যে ভারত সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি 
পাইবে ডাঃ ঘোষ তাছাও ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বাইসাইকেল এবং সেলাইয়ের কল প্রভৃতি 
সম্পর্কে আমাদের বজব্য এই যে,দেশের অভ্যস্তরে 
চাহিদার তুলনায়" এই সমস্ত পণ্যের উৎপাদন 
এত কম যে, দেশীয় শিল্পের মারফত-এই শ্রেণীর 
পণ্যাদির চাহিদা পূরণ করিতে আমাদিগকে 
দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। বিদেশী 
মূলধনের সাহায্যে এই সমস্ত পণ্যের উৎপাদন 


তারতের প্রয়োজনাস্থরূপতাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং 
ii হাস পাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 











৬০১ 


এদেশে সেলাইয়ের কল নির্ধাপ সম্পর্কে 
চেম্বার কতকগুলি বিশেষ অন্ুবিধার কথা 
উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক কয়েকটি 
সেলাইয়ের কল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের 
প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কালক্রমে 
এই সমস্ত কারখানা বেসরকারী ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। 
শিল্প-জাতীয়করণের নীতি বহুপূর্ধেই ঘোষিত 
হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর শিল্পের 
কর্তৃত্ব ও পরিচালন! গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ 
করিবেন তাহাও এই সম্পর্কে ব্যক্ত কর! 
হইয়াছে।: দেশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য অক্্রপন্্ 
ও গোলাধারুদের কারখানাগুলি সরকারী 
পরিচালনায় রাখা হইবে এবং ভবিষ্যতে নিদি 
কয়েকটি মৌলিক .শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হইবে বলিয়া! উক্ত ঘোষণায় 
উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহাকে বেসরকারী শিল্পে * 
সয়কারের অযথা হস্তক্ষেপের প্রয়াস মনে করিয়া 
তখন হইতেই দেশের শিল্পপতিগণ নূতন শিল্প 
স্থাপন অথবা চালু প্রতিষ্ঠানের প্রসার সম্পর্কে 
একরূপ হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন। শিল্পে 
নৃতন মূলধন কিনিয়োগও বন্ধ হইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় সেলাইয়ের কল নির্মাণের জগ্ত যদি 
সরকারী কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে 
শিল্পপতি এবং অর্থবিনিয়োগকাসীদের মধ্যে 
আরও আপত্তির উদ্ভব হইবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস । সেলাইয়ের কল বা জজ্জাতীয় 
পণ্যাদি জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য নহে 
বলিয়া এই শ্রেণীর শিল্প বর্তমানে লরকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু করা সমর্থন করা যায় 
না। বেসরকারী শিল্প হিসাবেই এই সমস্ত 


প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুওয়া সঙ্গত । উপযুক্তক্ষেত্রে 
মুলধন, কাঁচামাল ও দক্ষ কারিগর সংগ্রহের 

















২৪৩৪খানা 








ক্যালকাটা গেগাৱ মিল, লিমিটেড | 


নান! প্রকার কাগজ ও কার্ভবোর্ড প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক . 
অভিনারী এবং ৮৬৭খানা প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমমূল্যে ও 


সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় ) বিক্রয়ের জগ্ত কয়েকজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে। 
বিস্তারিত বিববণ জানাইবেন £_- 
্রীন্ছনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
৬১, ক্রুশ সর, উনি টি 





















































৬০২ 


ব্যাপারে গবর্ণযেপ্টের সহযোগিতা না পাওয়ার 
কোন কারণ নাই। | 
কসাইখানায় ছাগল, ভেড়া ও গোমহ্যাদির 
নাড়ী-ভূড়ি অস্ত্র ইত্যাদির অপচয় সম্পর্কে চেম্বার 
যে অভিমত প্রকাশ করিয়ান্ধেন তাহা খুবই 
সময়োচিত বলিয়া আমরা মনে করি | এই 
সমস্ত আবর্জনা হইতে বহুযংখ্যক রাঁলায়নিক 
দ্রব্য এবং উধধপৃর প্রস্তুত করিয়া, বিদেশের 
উপর নির্ভরতা হ্বাস করা যাইতে পারে। কোন 





আগামী ১৯৫১ সালের পরে বিদেশ হইতে 
আর খান্শন্ত আমদানী কর! হইবে লা বলিয়া 
ভারত সকার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন তাছা 
যে ভাবেই হউক সাফল্যমণ্ডিত কর! হইবে 
বলিয়! ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছইতে অন্ত অনেক 
মেতৃম্বানীয় ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে মতগ্রকাশ 
করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আগামী ১৯৫২ 
" সালে ভারতের খাস্তশন্তের ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার 
টন ঘাটতি দীড়াইবে এবং ফলে ১৯৫১ সালের 
মধ্যে ভারতকে খান্তশন্তের ব্যাপারে শ্বাবলঘী 
করিবার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না বলিয়া গত ৯ই 
তারিখের *ষ্টেটসম্যান” পত্রে ফলাও করিয়া যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! দেখিয়া 
অনেকেই নিক্ুৎসাছ হুইয়াছিলেন। সুখের 
বিষয় সরকারী মহল হইতে *ষ্টেটসম্যানের’” এই 
উক্তি ঠিক নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা 
হইয়াছে । গত '১২ই তারিখে ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতের 
ধাত্মনত্রী একথা খুব দৃঢ়ভাবে বলেন যে, ১৯৫৯ 
সালের মধ্যে ভারতে অতিরিক্ত ছিসাবে ২৮ 
লক্ষ টন খাদ্যশন্ত উৎপন্ন হইবে এবং ও বৎসরের 
পর ভারত বিদেশ হইতে কোন খাঁভশন্ত 
আমদানী করিবে না। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং 
প্রধানমন্ত্রীও বর্তমান মাসের প্রথম শপ্যাহে 
একটি সাংবার্দিক সম্মেলনে এরূপ জানান যে, 
১৯৫১ সালের মধ্যে খাগ্যশন্তের ব্যাপারে 
ভারতের স্বাবলম্বী হওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত 
সন্দেহ তোল! হইতেছে তাহা ঠিক নহে 
_ খাগ্চশন্তের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে অনেক 


আর্থিক জগৎ 


কোন রাসায়নিক প্ৰতিষ্ঠান বড় বড় কসাইথান! 
হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ এই শ্রেণীর কাঁচামাল 
সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে 
যে পরিমাণ কাচামাল উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় 
শতকরা ৮০ ভাগই আব্জনান্বরূপ ফেলিয়া 
দেওয়া হয় বলিয়া আমাদের ধারণা। 
কলাইখানার কা্ধ্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের 
রাসায়নিক শিল্পে এই সমস্ত পণ্যের ব্যবহার 
বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


অন্থবিধার হৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 
পরিকল্পনা যেভাবে অগ্রলর হইতেছে তাহাতে 
১৯৫১ সালের মধ্যে তারত উহার প্রয়োজনীয় 
খান্তশন্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে না উহা 
মনে করা তৃঙ্গ। ওয়াকিবহাল মহল বলেন যে, 
চলতি বৎসরে গবর্ণমেপ্ট দেশ হইতে ৩৭ লক্ষ 
টন খান্তশন্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং 
১৯৫০ সালে উহার পরিমাণ €০ লক্ষ টন 
_হুইবে। এরূপ অবস্থায় ১৯৫১ সালে ভারতে 
যদি অতিরিক্ত ছিসাবে ২৮ লক্ষ টন থাত্যশন্ত 
উৎপন্ন হয় তাহা হইলে খাভশন্তের জঙ্থ 
ভারতের পক্ষে ১৯৫১ সালে বিদেশের মুখ 
চাহিয়। থাকিবার কোন কারণ নাই। 


পশ্চিমবঙ্গে চাউলের, উৎপাদন বৃদ্ধি 


আগামী ১৯৫০ লালে পশ্শিমবঙ্গে ধাল্তের 
উৎপাদন সম্বন্ধে সম্প্রতি ষে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে, এই বৎসরে 
পশ্চিম বশর অধিবাসিগপকে চাউলের অস্ত 
বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না। সম্প্রতি 
প্রকাশিত বিবরণে গ্রকাশ যে, আগামী ১৯৫০ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে আঁউস ও আমন মিলিয়া ৩৭ 
লক্ষ টন চাঁউল উৎপাদনের উপযোগী খান উৎপন্ন 
হইবে। তবে বীর শস্তের জন্ত যে ধান 
প্রয়োদন হয় এবং যে ধান নষ্ট হইয়া যায় 
তাহার পরিমাণ 'মোট উৎপাদনের দশ ভাগ 
ধরিয়া আগামী বৎসরে জনসাধারণের 
ব্যবহারের অস্ত ৩৩ লক্ষ টন চাউল পাওয়া 
যাইবে আশা করা যাইতেছে। উহা দ্বারা 
পশ্চিমবঙ্গের অভাব মিটিবে নাবটে। ক্কারণ 


[ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


আমরা মনে করি। গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর 


না করিয়া রাসায়নিক শিল্পের পর্চালকগণই 
এই অপচয় নিবারণ করিতে গচেষ্ট হইতে 
পাবেন 

আমর] আশ! করি এই প্রদেশের 
ছোটখাট শিল্প সম্বন্ধে গ্ভাশনেল চেম্বার অব 
ইও্ডাধরীস যে সমস্ত বিষর উল্লেখ করিয়াছেন 
গবর্ণষেপ্ট তৎ্সম্বদ্ধে যথোচিতভাবে অবহিত 
হইবেল। ' 


প্রতি ব্যক্তিকে প্রত্যহ ১৫ আউন্স করিয়া চাউল 
দিবার ব্যবস্থা করিলে, এই প্রদেশের ৩৮ লক্ষ 
টন চাউলের দরকার হইবে-_-যদিও গবর্ণমেপ্ট 
রেশনের দোকান হইতে প্রতি ব্যক্তিকে ১২ 
আউন্স করিয়া চাউল দিতেছেন বলিয়া 
প্রয়ো্রনের তুলনায় পৌনে ছুই লক্ষ টন কম 
চাউল খরচ হইতেছে । যাহা হউক এই অবস্থায় 
গবর্ণমেপ্টের যে ৩। লক্ষ টন চাঁউলের ঘাটতি 
দীড়াইবে তাহা পূরণের জন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভারত সরকারের নিকট হইতে ১ লক্ষ টন চাউল 
ও ২॥ লক্ষ টন গম পাইবেন আশা করিতেছেন। 
তবে পশ্চিমবন্দ লরকাঁর এই প্রদেশের 
অভ্যন্তর হইতে ১৯৪৪ সালে ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার 
টন, ১৯৪৫ সালে 9 লক্ষ ১৫ হ!জার টন, 
১৯৪৬ সালে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টন, ১৯৪৭ 
সালে ৪ লক্ষ ৪৭ হাজ্জার টন, ১৯৪৮ পালে ৪ 
লক্ষ ৬৭ হাজার টন খাস্যশঙ্ত সংগ্রহ করিলেও 
১৪৫০ লালে উহারা এইভাবে ৫ লক্ষ টন 


.খাস্তশশ্ত সংগ্রহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 


যদি এইভাবে সংগৃহীত চাউলের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করা যায় তাছ! হইলে খান্যশহ্তের অন্ত 
ভারত সরকারের উপর পশ্চিমবঙ্গের নির্ভরতা 
তদমুপাতে আরও হাস পাইবে আশা করা যায়। 
এই সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকারের তরফ 
হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যায় যে, চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ধানের 
জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৪০ হাজার একর বন্ধিত 
হুইয়াছে। অধিকস্ত এই প্রদেশে প্রতি একরে 
উৎপন্ন আউস ধানের পরিমাণ ৮৭ মণ হইতে 
৯৯ মণে এবং আমন ধানের পরিমাণ ৯৯ হইতে 


১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


১১ মণে বন্ধিত হইয়াছে । উছার ফলে চলতি 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসরের তৃলনায় ৪ লক্ষ 
৬০ হাজার টন বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । 
ধান চাউল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের এই সাফল্য 
যদি অব্যাহত থাকে তাহা হুইলে আগামী হাশ 





_. বৎসরকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে 


সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইবে আশা 


করা যায়। 


পূর্ববঙ্গে পাটের অবস্থা 


পূর্ববঙ্গের অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প সচিব 
জনাব হামিছুল হকের পদত্যাগের মূলে পাফি- 
স্থান কর্তৃক উছছার মুদ্রার মূল্য হাসে অলম্মতি 
এবং উহার ফলস্বরূপ পূর্বববঙ্গে পাটের অত্যধিক 
__ হারে মূল্য হাসের ব্যাপারের সম্পর্ক রহিয়াছে 
বলিয়া বিবিধ সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল হুক সাহ্যে তাহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
পাটের ব্যাপারে পাকিস্থান কেঙ্গীয় পবর্ণমেণ্টের 
সহিত তাহার কোন মতক্তেদ ছিল ' না। 
উহা সত্বেও এই ব্যাপার লইয়াই যে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছে তাহা একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে। যাহা হউক ভারত পাট ক্রয় না 
করিলেও পূর্বে উৎপন্ন ' পাট বিক্রয়ের 
ব্যাপারে কোন অন্থবিধাই হইবে ন বলিয়া 
পাকিস্থান জুট বোর্ডের সভাপতি গোলাম 
ফারুকী যে আস্ফালন করিয়াছিলেন তাহা 
* মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে! গোলাম 
ফারুকীর মতে চলতি বৎসরে পূর্বে ৫০ 
লক্ষ বেল পাট উৎপর় হুইয়াছে--যদিও পূর্ববঙ্গ 
সরকার ইতিপূর্বে ঘোষপা করিয়াছিলেন যে; 
চলতি বৎগরে পৃর্ববজে ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার 
বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হয় নাই। এই ৫০ 
লক্ষ বেল পাটের মধ্যে এখন পর্য্য্ত ১৬1১৭ লক্ষ 
বেলের বেশী পাট বিক্রয় হয় নাই। পুর্ববঙ্গে 
অবস্থিত ব্যবলায়িগণ লাভের আশায় এখন যে 


“ পাট কিনিতেছে তজ্জপ্ক কৃষকগণ গবণূমেন্ট 


কর্তৃক নির্ধারিত দরের এক-তৃতীয়াংশ দরও 
পাইতেছে না। উহার ফলে ক্কষকদের যে 
সমুহ ক্ষতি হইতেছে গত ১১ই ভিলেম্বর তারিখে 
লাহোরে একটা বক্তৃতায় তাহ! পাকিস্থানের 
বড়লাট স্বয়ং খারা নাজিমুদীন পর্য্যন্ত স্বীকার 


আর্থিক জগৎ 


৬০৩ 





করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে যে পাট উৎপন্ন হয় ' পড়িয়াছে। আর এক বিপদ হইয়াছে পাটের 


তাহার এক-তৃতীয়াংশ ময়মনসিংহ জেলায় 
এই সম্পর্কে উক্ত জেলা 


উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
হইতে মৌলবী মুজিবর রহমান খানের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত প্চাধী” পঞ্জের মস্তব্য 
বিশেষ গ্রণিধানষোগ্য। উক্ত পত্র লিখিতেছেন 
-শ্তনা বায় কোথাও কোথাও কৃষকের! 
১৪,১৫ টাকা মণ দরে পাঁট বিক্রয় করিয়া ২৩ 
টাকা মূল্য পাইলাম বলিয়া রসিদ লিধিয়! দিয়! 
আসে। যাহারা গৰর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দারিত 
২৩ টাকা মূল্য 'পাইবার আশার নারায়ণগঞ্জে 
পাট বিক্রয় করিতে যায় 'তাছার] ওজনে প্রতি 
১০০ মণ পাটে ১৫২০ মণ কম পাট পায়। 
যাহারা (পাটের টাকায় ভরসায়) ৬০1৭০ 
টাকা দর দিবে বলিয়া চাউল কর্ল্জ করিয়াছিল 


তাহার! এক্ষণে ৫&ি মণ পাট দিয়া এক মণ - 


চাউলের মূল্য শোধ করিতে পারিতেছে না। 
যেসব কৃষকের অবস্থা ভাল তাহারা নিজের 
টাকা দিয়! এবং মারোয়াড়ীর নিকট হইতে 
টাকা কর্জ করিয়া পাট ক্রয় করিয়াছিল। 
পাটের দর কমিয়া যাওয়াতে তাহারা বিপদে 


ফোন £ রে 


লাইসেন্স লইয়া। লাভের আশায় যাহারা 
পাট কিনিয়াছিল লাইসেন্স না থাকায় তাহার! 
মামলায় পড়িয়াছে। অনেকে ঘুষ দিয়া 
অব্যাহতি পাইতেছে। এদিকে চাঁউলের দর: 
অনেক স্থানে ২০২২ টাকা মণ, শুকনা লঙ্কা 
৩|০ টাকা হইতে € টাকা, পেঁয়াজ ১০ আন! 
হইতে হ টাকা? গুড় ১০ টাকা হইতে ২ টাকা, 
সরিষায় তৈল ৩ সের। প্চাষীগ্র এই বিবর্ণ 
হইতে পূর্বববঙন্গের পাটচধীদের বর্তমান অবস্থা 
খুব তালরূপে উপলব্ধি কর! যায়} পাকিস্থান 
গব্ররমেষ্টের নির্কুদ্ধিতার অন্ত পাটচাবীর 
গমষ্টিগততাবে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা! এই 
বলিলেই যথেষ্ট হুইবে যে, গত বৎসর পাট 
বেচিয়! পূর্ববঙ্গের পাটচাষী ৭৫ কোটী টাকা 
ঘরে তুলিয়াছিল। এবার চাষী যদি গবর্ণমেন্ট 
নির্ধায়িত দর পাইত তাহা হইলেও ৫০ লক্ষ 
বেল-_অর্থাৎ আড়াই কোটী মণ পাটের অন্য 
উহার! প্রতি মণ ২৩ টাক! দরে ৫"॥ কোটী 
টাকার বেশী পাইত না। কিন্তু চাষী কার্য্যতঃ 
যাহা পাইতেছে তাহার পরিমাণ যদি ২০ কোটী 


প্রা হনে ব্যান্ধাস” 


আম ইটনিয়ন নিম 


(পিডিউ্) 


৫২ প্রকার ব্যা্কিং কাধ্য করা হয়। ূ 


হেড ত্বফিস-_-পি-% মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 

শাখাসমূহ 

উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌল্নীবাডী লেন 

দক্ষিণ কলিকাতা $-১৩৮৷১, রসা রোড, 
কাশিয়াং এবং 'ঝুলনা। 

X % 
ম্যানেজিং ডিরেইর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 


১০০ 





৬০৪ 


bl 


আর্থিক জগৎ রঃ 





টাকা হয় তাহা হইলেও উহাকে বেশী বলিতে 


ছইবে। আর উৎপর পাটের পরিমাণ €০' লক্ষ 


বেল ন! হুইয়| যদি ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার বেলই . 


হইয়া! থাকে, তৰে পাটচাষীর ক্ষতির পরিমাণটা 
কত তাহা হিসাব করিলে লকলকেই বিশ্িত 
হইতে হইবে। " 


. ভারতে পাটের চাষ বৃদ্ধি 


যাছা হউক পাটের অস্ত পূর্কবদে কি 
হইতেছে না হইতেছে তাহা অপেক্ষা ভারত 
কি তাবে এই অত্যাবশ্তাকীয় কীচা হালের 
ব্যাপারে শ্বাধলখী হইতে পারে তাহাই ব্লেষ 
চিন্তার বিষয়। এই সম্পর্কে কলিকাতায় 
সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট ভারত 
সরফায়ের কৃষি বিতাগের সর্দার দত্ার সিংহ 
এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে 
ভারতে যাহাতে ৪০ লক্ষ বেল পাট এবং ১০ 
লক্ষ বেল মেস্তা, বিমলী ইত্যাদি জাতীয় তন্ত 
উৎপন্ন হর তৎপক্ষে গবর্ণমেপ্ট চেষ্ট। করিবেন 
এবং ১৯৫১-৪২ সালের মধ্যে ভারত যাহাতে 
পাটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পাকে 
তৎপক্ষে ব্যবস্থা করা হইবে । বিগত ১৯২৬ 
লালে বর্তমানের ভারতীয় এলেকায় যে পাটের 
চাষ, হইয়াছিল তাহাতে ৫০ লক্ষ বেল পাট 
এবং কয়েক লক্ষ বেল মেস্তা তীয় তন্ত উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। তখন মাত্রা, সংযুক্ত প্রদেশ ও 
দক্ষিণ তায়তেয় কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে পাটের 
চাষ হইত না | এক্ষণে -ভারতের প্রায় সমস্ত 
প্রদেশে পাটচাষের উপযুক্ত অঞ্চল বাছির 
করিয়া তাছাতে পাট উৎপাদনের চেষ্টা আরম্ভ 
হুইয়াছে। গবর্ণমেন্ট দেশে পাটের উৎপাদন 
বৃদ্ধির অন্ত ক্ৃষকগপকে, মার ও উন্নত ধরণের 
বীজ দিয়া এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব হইতে 
কি ভাবে পাট ফপল রক্ষা কয়! যাঁয় তৎপক্ষে 


তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে- 


.. হেন। সর্দার দত্তার সিংহ সমপ্রতি আসাম 
প্রদেশ পরিল্রমণ করিয়া আসিয়া এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, এ প্রদেশের জাম, পাটের 
, চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল এবং চলতি যৎসঙ্গে 
যে স্থলে আলামে মাত্র €০ হাজার একর 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে শেই স্থলে 
আগামী বৎসয়ে এ প্রদেশে ১] লক্ষ একর 
জমিতে পাটের চাষের জন্ত ভারত সয়কার 


ব্যবস্থা করিবেন। এজপ্র ইতিমধ্যেই আসামে 
একজন জুট ভিভেলপমেপ্ট অফিলার নিযুক্ত 
করা হুইযাছে। উহ! ছাড়া সর্দার দতার 
সিংহের মতে বিহার, কটক, কুচবিহার, ত্রিপুরা, 
ত্রিবাছুর প্রভৃতি অঞ্চলেও পাটের চাষ প্রবর্তন 
ও বৃদ্ধি কঙ্গিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। 
এরূপ অরন্থায় আগামী ছুই বৎসর কালের মধ্যে 
ভারতের পক্ষে ৬০1৬৫ লক্ষ বেল পাট ও মেস্তা 
জাতীয় তত্ত উৎপাদন করিয়া এই ব্যাপারে 


সম্পূর্পন্নপ স্বাবলম্বী হওয়া একটা দুয়হ ব্যাপার 
‘বলিক! মনে করিবার কোন কারণ লাই। তৰে 


এই প্রসঙ্গে অনেকে এরূপ একটা আশঙ্কা 
প্রকাশ করিতেছেন যে, ভারতে যদি অতিরিক্ত 
হিমাবে ১০।১২ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ 
করা হয় তাহা হইলে খান্ভশন্তের উৎপাদন হ্রাস 
পাইয়া ভারতের খাত মমতা আরও টাল 
হইবে। এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। 
এইজন্ক যে-_ভারতে এয়পভাবে পাটের আমির 
প্রসারের চেষ্টা হইতেছে যাহার ফলে খান্তশন্ত 
চাষের কোন প্রতিবন্ধক ষষ্ট নাহয়। জায় 
পাট চাষের ফলে দেশে খান্তশস্তের উৎপাদন 
যদিই বা কিছু হাস পায় তাহা হইলেও 
অধিকতর পরিমাণে পাটজাত থলে ও চট 
বিক্রয় করিয়া ভারত যে অতিরিক্ত ভলার ও 
ছুর্চ্ড মুদ্রা উপার্জন করিতে পারিবে তাছা 


দ্বারা ভারতের পক্ষে আর্জে্টিনা, আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে গম জাতীয় খান্ত- 
শহ্য অধিকতর পরিমাণে আমদানী করিয়া 
দেশে খাসশন্তের ঘাটতি পূরণ করা কিছু কঠিন 
কাজ হইবে.মা। 
ভারতে তুলার অবস্থা 

চলতি বৎসরের ,১লা! সেপ্টেম্বর তাঁর্নিখ 
হইতে আগামী ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে 
ভারতে বন্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৪৫০ কোটা 
গজে পরিণত করা হুইবে-ব্লিয়া ভারত লয়কার 
স্থির করিয়াছেন । এজন মোট ৪২ লক্ষ বেল 
তুলার দরকার হুইবে। উহা ছাড়া ভারত 
হইতে বিদেশে ২৩ লক্ষ বেল তুলা রপ্তানীও 
করিতে হইবে। কাজেই চলতি তুলার বৎসয়ে 
ভারতে ৪৪ হইতে ৪৫ লক্ষ বেল তুলায় 
প্রয়োজন। এই তুলার মধ্যে গত ১লা সেপ্টেম্বর 
তারিখে পূর্ব বৎসরের তুলা হইতে তাযতে 


[ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


৯ লক্ষ ২০ হাজার বেল তুলা মজুদ ছিল। 
এতদ্রতিরিক্ত চলতি বৎসরে ভারতে হ৪ লক্ষ 
বেল তুলা উৎপর হইবে ঘলিয়। আশা! কর! 
যাইতেছে । কাজেই চলতি বৎসয়ে যদি বিদেশ 
হইতে ৯ লক্ষ বেল তুলাও আমদানী কর! হয় 





তাহা হইলেও বৎসরের শেষে ভারতে কোন ' 


তুল! মন্তুদ রাখা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং 
ফার্ধ/তঃ চলতি বৎসরে ভারতকে বিদেশ হইতে 
৯ লক্ষ বেলেরও বেশী পরিমাণ তুল! আমদানী 
কঙ্ধিতে হছইবে। গত বৎসর অর্থাৎ গত 
আগষ্ট মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
তারত পাকিস্থান হইতে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার 
বেল তুলা লইয়া বিদেশ হইতে মোট ১০ লক্ষ 
€৭ হাজার বেল তুলা আমদানী করিয়াছিল। 
এবার ভারত পাকিস্থান হইতে তুলা ক্রম 
করিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে! কাজেই 
এবার তারতকে উনার প্রয়োজনীয় তুলা 
ব্রাজিল, সুদান, পূর্ব আফ্রিকা, পেরু, 
আমেরিকার যুক্তরা্র ইত্যাদি দেশ হইতে ক্রয় 
করিতে হইবে । তাঁরত সরকার এই বিষয়ে 
নিশ্চেষ্ট নছেন। উচায়া ইতিমধ্যেই আমেরিকার 
যুজরাষ্ট্র হইতে বহুল পরিমাণে তুলা আমদানীর 
কথাবার্থা আরম্ভ করিয়াছেন। গত ১৪ই 
তারিখে দিল্লী হইতে এই মর্দে একটী সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যে 
পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ২ লক্ষ ২০ হাজার বেল 
তুলা ক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং 
বিদেশ হইতে যাহাতে আরও ৫ লক্ষ ৮০ হাজার 
, বেল তুলা আমদানী হইতে পারে তজ্জন্ত বিদেশী 
মুদ্রার সংস্থান করিয়াছেন। যদি তারতের 
বিদেশী মুদ্রার সংস্থান বৃদ্ধি পায় তাহ! হইলে 
উহথীরা ভবিধ্যতে তুলা ক্রয়ের অন্ত আরও অর্থের 
ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার 
কাপড়ের ফলওয়ালাদিগকেও প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন যে, কলগুলি যদি বিদেশ হইতে বন্ধিত 
মুল্যের তুলা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয় তাহা 
হইলে গবর্ণমেন্ট তদমুপার্তে বন্তের মৃল্যও বন্ধিত 
কগিয়া দিবেন | মোটের উপর তাঁতের 
কাপড়ের কলগুলি যাহাতে তুলার অভাবে অচল 
নাহয় তক্ষম্ভ ভায়ত সরকার আটঘাট বাধিত! 





/ 


কার্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছেল। তৰে ভারতের ৷ 


পয়োজনীয় তুলা যাহাতে ভারতেই উৎপয় হয় 
সেইরূপ ব্যবস্থা হারাই ভারতের কাপড়ের 


১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


রর _ আর্থিক জগৎ 


৬০৫ 





কলগুলির তুলার শমস্তার স্থায়ী সমাধান হইতে 
পারে। সুখের বিষয় তারত সরকার এই 
দিকেও নিশ্চেষ্ট নছেন। 


ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি 


গত ২৪শে জুল তারিখে ভারত ও পাকি- 
স্থানে মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 
এবং বাছা! ৩০শে ভুন তারিখে উতয় গবর্ণনেণ্ট 
কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া গত ১লা দুলাই তারিখ 
হইতে বলবৎ হয় তাহা বর্তমানে বাতিল হুইয়া 


যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই চুক্তিতে 


প্রধান প্রধান পণ্যদ্ব্যের মধ্যে তারত পাকি- 
স্থানকে বিবিধ রাসায়নিক” দ্রব্য, করলা, 
কাপড ও হৃতা, পাটজাত দ্রর্য, সরিষা ও 

অস্তান্ত জাতীয় তৈল, লবণ, লৌহ ও ইস্পাত, 
De প্রয়োঞ্জনীর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দিতে 
স্বীকৃত হয় এবং উহার বদলে পাকিস্থান 
তারতকে তুলা, চামড়া, পাট, সরিষা, সৈদ্ধৰ 
লবণ এই কয়টী জিনিষ দিতে অঙ্গীকার করে। 
গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত কর্তৃক 
উহার মুদ্রার মূল্য হাসের কথা ঘোষিত হুইবায় 
পর্ব পর্য্যন্ত এই চুক্তি অনুযায়ী উদ্তয় দেশের 
মধ্যে পণ্যস্তব্য বিনিময় হইতেছিল। কিন্ত 
এই তারিখ হুইতে পাকিস্থান উহার মুদ্রাবুল্য 


হাশ করিতে সন্মত না হওয়ায় এবং উহার ফলে 


ভারতের পক্ষে পাকিস্থানের পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
_শতকর। ৪৪ তাগ চড়িয়া যাওয়াতে তারত 
পাকিদ্থানের পণ্যত্রব্য এই মূল্যে ক্রয় করিতে 
অস্বীকার করে। পাকিস্থানের দিক হইতে 
উহার অনেক পূর্বেই বেসরকারী ভাবে ভারতী 
ব্য বয়কট করিবার আন্দোলন চলিতেছিল। 
ধঁ তারিখ হইতে পাকিস্থানও তারতের পণ্য 
ক্রয় কর] বন্ধ করিয়া দেয়। তবে তারতের 
করলা না পাইলে পাকিদ্ছানের রেল, ষটিমার, 
বিদুৎ কল, কাপড়ের কল ইত্যাদি বন্ধ হইয়া 
যাইবে বিধায় উহার ভারত হইতে কয়লা ক্রয় 
করিতে থাকে । গত প্রায় তিন যাগ কাল 
ধরিয়া এই অবস্থা] চলিতেছে ।. এক্ষণে 
পাকিস্থানের সহিত তারতের আর. এক নূতন 
বিরোধ উপস্থিত হুইয়াছে। মুদ্রামূল্য হাসের 
, সংবাদ ঘোষিত হইবার পূর্বে ভারতীয় চটকল 
সমূহ পাকিস্থানে ৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় 
করিয়াছিল এবং উহার মৃূল্যও তখনকার দিনের 


বাটার হারে_২অর্থাৎ, ' তারতের এক টাকা 
পাকিস্থানের এক টাকার সমান ছারে পরিশোধ 
করিয়াছিল। এই পাট ভারতে চালান দিবার 
জ্ত টিমার ও বছরায় তর্তি করা হুইয়াছিল। 
কিন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট নিতান্ত অষ্তায় তাৰে 
এই পাট আটক করিয়াছেন এবং ভারত 
গবর্ণমেন্ট বছ লেখালেখি করিয়াও উক্ত পাট 


ভারতে আনিতে সমর্থ হন নাই)। এত্ত - 


তারত সরকার" এক্ষণে পাকিস্থানের সহিত 
উপরোক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাতিল 
করিয়া দিবার,লম্বদ্ধে চিন্তাতাবনা করিতেছেন। 
পাকিস্থানের পক্ষে কয়লা যে প্রকার অত্যাবস্তক 
স্রব্য তারতের পক্ষেও পাট সেইরূপ জিনিষ । 
'পাকিস্ান উপরোক্ত চুক্তির বলে এখনও ভারত 
হইতে কয়লা পাইতেছে--অথচ পাকিস্থান 
অন্যায়ভাবে তারতের পাট আটক করার 
পাটের অতাবে ভারতের চটকলগুলির কাজে 
ক্ষতি হুইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এইরূপ 


একতরফা সুবিধা বজায় রাখা চলে না। ভারত" 


সরকার এক্ষণে উক্ত চুক্তি বাতিল করিলে 
সমীচীন কাজই করিবেন। গত ছুই বৎসরের 
অধিককালের অভিজ্ঞতা হইতে উহা! হুষ্পষ্ট- 


ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে বে, রাঞ্জনীতিক- 


২৯ ৬ I) 
,লিষ্টার হিজবুত শি 


'করিয়াছে। 


চেম্বারস্‌ অব, কমাসের 


অর্থনীতিক এবং অন্য কোন ব্যাপারেই ভারতের 
পক্ষে পাকিস্থানের সহযোগিতা পাওয়া লম্তবপর 
নছে। এক্প অবস্থায় তারতের পক্ষে 
পাকিস্থানের বাজার ছাড়িয়া দিয়া অন্য দেশের 
সহিত বাণিদ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত 
কাছ হইবে। পাট ছাড়া আর কোন 
ব্যাপারেই ভারত পাকিস্থানের উপর একান্ত- 
ভাবে নির্ভরশীল নছে। ভারত এই পাটের 
ব্যাপারেও আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরখখীল হইতে সল্প 
"ফলে বর্তমানে পাটের জন্ত 
তারতের যে অসুবিধা হুইয়াছে তাহা একট] 
সামরিক ব্যাপার মাত্র। অগ্তদিকে ভারত 
পাকিস্থানে এরূপ কোন জিনিব রপ্তানী করে 
না যাছা অন্তান্ত দেশে বিক্রয় হইতে পারিবে 
না। কাদেই পাকিস্থাদের সহিত বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিরা দিলে তজ্জন্ত 
ভারতের তয়ের ফোন কারণ নাই । ভারত 
যে উহার পণ্যন্ব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যাপায়ে 
এখন আর পাকিস্থানের উপর তেমন নির্ভরশীল 
নছে তাহা সম্প্রতি কলিকাতায় এসোসিয়েটেড 
সভায় ভারতের 
অর্থসচিব ডাঁঃ জন মাথাইও ব্যক্ত করিয়াছেল। 








ভারতীয় পার্পামেণ্টে এক প্রশ্নোত্তর দাঁন- 
কালে অন্ততম কেন্দ্রীয় সচিব শীযুত সত্যনায়ার়ণ 
লিংহ জানান যে, আগামী ১৯৪০ কি ১৯৫১ 
সালে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতে সাধারণ 


নির্বাচন অনুঠিত হইবে | উদার শস্ততিশ্বর্নপ' 


অনেকগুলি প্রদেশে পূর্ণবয়ক্কের ভোটাধিকারের 
ভিত্তিতে নির্বাচনী তালিকা প্রণয়নের কাঁজ 
বহুদূর অগ্রাসর হইয়াছে, পূর্ব পাঞ্জাবে ইতি- 
মধ্যেই তালিকা প্রস্তুত হুইয়া গিয়াছে, আবার 
কোন কোন প্রদেশে এখনও এই কাজে হাত 
দেওয়া বাকী .আছে। যাহা হোক নির্ব্বাচনী 
তালিকা প্রণয়ন পর্ব যদি-দ্রুত নিষ্পন্ন হয়, 
তাহা হইলে ১৯৫০ সালেই সাধারণ নির্বাচন 
অনুঠঠিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আদম- 
সুমারীর কথাও বিবেচা। প্রতি দশ বৎসর 
অন্তর অন্তর এদেশে লোকগপনার ব্যবস্থা 
হইয়া আলিতেছে। এই হিযাবে আগামী 
আঘমন্মারী :১৯৫১ সালে অস্থুঠিত হইবার 
কথা। সাধারণ নির্বাচন ১৯৫০-এ না হইয়া 
যদি ১৯৫১ লালে অনুঠিত হর, সেইক্ষেত্রে 


কাজের দিক হইতে. নানায়প জটিলতার ছি . 


হইতে পারে। এই সম্ভাবনা এড়াইবার অন্ত 
অনুষ্ঠান দুইটি আগে পরে হওয়াই বাঞনীয়। 
যতদুর জানা গিয়াছে, লাধারণ নির্বাচনের 
আগেই ভারতব্যাপী লোৌকগপনা পর্ব নিষ্পন্ন 
হুইবে। 
অগ্রসর হইয়াছে । আগামী ফেব্রুয়ারী কি মার্চ 
মালে এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা-বৈঠকে 
মিলিত হইবেন । 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের এম, এ পরীক্ষার্থী 
বহু ছাত্র এইবার অর্থনীতির পরীক্ষা গ্রহণের 
দিনে অর্থনীতির পরীক্ষাপত্র সিলেবাস অনুযায়ী 
রচিত হয় নাই--এই যুক্তিতে হল হইতে বাহির 
হইয়া যায়। তাহার! সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে 
তাহাদের অভিযোগ গোচর করিলে তাহাদের 
অভিযোগ যথার্থ প্রমাপিত হয় এবং সিত্ডিকেট 
সাম্প্রতিক এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেল 
যে, ১৫৪৯ ডিসেম্বর উল্লিখিত বিষয়ে পুনরায় 
পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। সিত্ডিকেট 
ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইরা পুনরায় অর্থনীতির 


লোকগণনার আয়োজন অনেকদূর . 


নানাকথা 


পরীক্ষা গ্রহণের যে “নির্দেশ দিয়াছেন তাহার 
অস্তরণিছিত মনোতাবের আমরা প্রশংসা করি: 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জিল্তান্ত, ছাত্ররা এই 
যে অযথা হয়রানি হইল উচার আন্ত দায়ী কে? 
বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষের অযোগ্যত1 নানা 
দিকে নানা ভাবে প্রমাণিত হুইয়াছে। সম্প্রতি 
বিশ্ববিদ্ভালয় কধিশনের যে সুচিত্তিত রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে ভাহাতেও কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয়ের পরিচালনা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কটু 
মন্তব্য করা হুইয়াছে। ইহার উপর পরীক্ষার 
নম্বর বৃদ্ধির সাম্প্রতিক কেলেস্কারী তো আছেই। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তীলয়ের কলঙ্কের ভরা পর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । অবিলম্বে উহার পরিচালনা ও 
শিক্ষাব্যবস্থার আমুল সংশোধন হওয়া দরকার, 
নতৃবা জনসাধারণের আস্থা কোনক্রমেই ফিরিয়া 
আঁপিবে না। আমরা নৃতন ভাইগ-চ্যান্সেলরের 
দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি। 


সম্প্রতি কলিকাতা নিজাম প্রাসাদে রিশ্ব- 
শাস্তিবাদীদের একটি গ্রকাশ্ত অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে। এই অধিবেশনে সতাপতিত্ব করেন 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস ওয়ার্কিং 
কমিটির সদন্ত ভরটর প্রুল্লচন্দ ঘোষ। শাস্তি ও 
অছিংসার আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 
সামরিক ব্যয়ের প্রসঙ্গ আলোচন! করিতে গিয়া 
তিনি বলেন, সামরিক খাতে ভারত তাহার 
সাকুল্য রাজস্বের অর্দেকেরও বেশী ব্যয় 
করিতেছে । তাঁহার মতে এই ব্যয্ন কংগ্রেসের 
অহিংসা নীতির পরিপন্থী। একই গঙ্গে 
সামরিক প্রস্তুতির সার্থকতায় বিশ্বাস ও অহিংস] 
চলিতে পারে না। নীতিশান্্রের দিক হইতে 
ড্টর ঘোষের অভিমত অথগ্ুলীয়। কিন্ত রাষ্ট্র 
পরিচালন! আর বিশুদ্ধ নীতিবাদ এক কথা 
লহে। পরিস্থিতি বিচার করিয়া এবং প্রয়ো- 
জনের মুখ চাহিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে কোথাও না 


কোথাও নীতির আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে একট! 


আপোষ রফা মানিয়া লইতেই হুয়। বর্তমান 


"পৃথিবীতে কোন বাষ্ট্রই সামরিক দিক হইতে 


বিপন্ম,ক্ত নছে। বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে ভারতের 
বিপদ নানাকারণে অধিক । সুতরাং ভাঁরতের 
পক্ষে লম্ভাবিত আক্রমণ . প্রতিরোধের অন্ত 


" গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 


সর্বদাই প্রস্তুত থাকা কর্তব্য। এই কর্তব্য 
গালন না করিলে বাস্তববৃদ্ধিহীনতাঁরই পরিচয় 
দেওয়া হছইবে। বট 

পূর্ব হইতে এই মর্থে সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে যে, তথায় কোন কোন বিস্তালয়ের 
হিন্দু ছাত্রদিগকে ধর্ধশিক্ষা দানের নামে সংখ্যা- 
ধৰ্ম্মায়  অনুষঠানাদিতে 
যোঁগদানে বাধ্য করা হইতেছে। এই সংবাদ 
সত্য হইলে রীতিমতো আশঙ্কার কথা । কয়েক- 
দিন আগে ময়মনসিংহ হইতে এই মর্দে একটি 
সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, শীঘ্রই পূর্ববঙ্গের] 
সমস্ত স্কুলে ধর্ধশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইবে । 
আমর! প্রস্তাবটির বিরোধিতা করি । পূর্বববজের 


'বিভালয়সমূহে 'আমুষ্ঠালিক ভাবে বর্ধশিক্ষা 


প্রবর্তিত হুয়াছে কিনা তাহা পাকিস্থানের 
কর্তাব্যকিরাই, বলিতে পারেন, তবে উহ্থার 
প্রস্তুতি চলিতেছে এরূপ সন্দেহ হয়। নিলে 
উপরের সংবাদে বণিত ঘটনার উপলক্ষ কৃ 
হইত ন!। স্কুলে ধন্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা 
করিলে কিম্বা অমুরূপ কিছু করিলে বে টার 
ফল এই দীড়াইবে তাহা আমরা পূর্ববাহেই 
অনুমান করিয়াছিলাম | ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
বিরুদ্বে আমাদের আপত্তি নীতিগতও বটে, 
বাস্তব অভিজ্ঞতা গ্রস্থতও বটে। রঃ 

নিখিল-পাঁকিস্থান মুসলিম লীগের প্রেসি- 
ভেণ্ট চৌধুরী খালিকুজ্জমান সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য 
ত্রমপ সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। 
পরদ্পরের মধ্যে. যোগাযোগ স্থাপন করিয়! 
শত্তিবৃদ্ধির উদ্দেস্টে- মুললিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
কিছুকাল হইল যে ‘ইস্লামিস্থা’ আন্দোলনের 
হক্সপাত হইয়াছে প্রধানত: সে সম্পর্কে আলো- 
চনার জগ্তই চৌধুরী সাহেব মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে 
গিয়াছিলেন। করাচীতে ফিরিয়া তিনি এ 
সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাতে 
অবশ্ত তিনি ইস্পামিস্থানের স্বরূপ বর্ণনা করেন 
লাইং। কিন্ত এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন 
যাহাতে ইস্লামিস্থানের আসল উদ্দেশ্ত প্রকট 
হইতে আর বাকী নাই। সম্ভধতঃ অনযধানতা- 
বশতঃই তিনি কথ! কয়টি বলিয়া ফেলিয়াছেন। 





Eo 


১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] j | আর্থিক জগৎ ৬০৭ 


গুভইয়ারের এস্‌-রিব টায়ার ভারত- 
বর্ষে ট্রাক ও বাসে সবচেয়ে বেলী 
মাইল চলে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। 


এস.-জিব 
এতে এই হুষিধাগুলো পাওয়া! বাঁয়। 


১। বিরাট আকারের মাল বহনের 
জন্ত অধিক পরিমাণে বাতাস ধরে। 

২। থে'তলে যাওয়া ও ক্ষয় হওয়া 
থেকে রক্ষা করার জন্য কম প্রসারিত 
সবচেয়ে ভাল জ্যাটেক্সযুক্ত কর্ড থেকে 

LN 

৩! চলার সময় ঠাণ্ডা থাকায় অন্য 
খাজ.কাটা। . 

৪। সবচেয়ে টেকসই শিরতোলা 
ভিজাইনের "এই টায়ার অতিরিক্ত 
পুরু, মজবুত ও সহজপতি। 

€। দাম অন্তান্ত সাধারণ টায়ারের 
চেয়ে বেশী নয়, কাজেই এতে মাইল 
প্রভি-খর়চ সবচেয়ে কম পড়ে।' 
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চৌধুরী সাহেৰ মনে করেন ভারত রাষ্ট্রের 
আয়তনের তুলনায় পাকিস্থানের আয়তন অতি 
ক্ষু্র। কাজেই তারতের বিরুদ্ধে একটি তুল্য 
শক্তিয়পে পাকিস্থানকে খাড়া করিতে হইলে 
কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরব-সাপর পর্ধ্যস্ত 
সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির একত্র সজ্ববদ্ধ হওয়া 
দরকার | লীগ-্রসিভেন্ট একেবারে হাটে 
হাড়ি তাঙ্গিয়াছেন।- ইস্লানিস্থান সম্পর্কে 
কত বড় বড় গালতরা কথাই না এ যাবৎ শোনা 
'বাইতেডিল, এখন দেখা বাইতেছে উহাদের 


সবই ভূয়া | ভারতের বিরুদ্ধে শির প্রস্ততিই' 


হইল ইস্লামিস্থান আন্দোলনের মূল কথ! এবং 
সেভাবেই তীছার! আদ্দোলনটিকে পরিচালনা 
করিতেছেন। ইসূলামিস্থান সম্পর্কে ভারতে 
ধীহারা প্রান্ত’ ধারণ! পোষণ করেন, আশা করি 


চৌধুরী শাছেবের এই দ্বার্থহীন ঘোষণার পর ' 


তাহাদের মোছমুক্তি ঘটিবে। 

প্রাদেশিক কিলা সেন্সর বোর্ডগুলির বিলোপ 
সাধন করিয়া উহাদের দায়িত্বভার. একটি কেন্্রীর 
ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের হুত্তে সমর্পণের প্রস্তাব 
দম্পতি ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি বিলের 
আকারে উত্থাপিত হয়। বিলটি উত্থাপন করেন 
প্রচার বিভাগীয় মন্ত্রী 8 আর আর দিবাকর। 
আলোচ্য বিলে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ফিল সেন্সর 
বোর্ডকে নৰনিন্মিত চিজঞাদি পরীক্ষা ও অনুমোদন 


এবং ভকুযুমেপ্টাদী নিউজ-রীল প্রভৃতি, সংন্দিগ্ 


চিত্র বাধ্যতামূলক তাবে প্রদর্শনের নির্দেশ 


দানেষ অধিকার দেওয়া হুইয়াছে। তবে কোন, 


প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট যদি মনে করেন যে শাবি 
' ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনে কোন বিশেষ চিত্রের 


প্রদর্শনী নিবিদ্ধ হওয়া উচিত, তবে সে নিষেধ' 
আরোপের অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 


খথাকফিবে। অবস্ত এই অধিফাক্স মাত্র ছুই মাসের 
অন্ত কার্য্যকযী হইবে। ' বিলটি যে আকারে ও 


থে উদ্দেশে রচিত হইয়াছে তাহাতে অনেক. 


' ফাদ হইবে বলিয়া মনে করি। এতাবৎ 
চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেণ্টগুলি কর্তৃক গঠিত ফিল্ম সেন্সর যোর্ডগুলির 
হস্তে ভন্ড ছিল। এই ক্ষেত্রে সর্বসম্মত কোন 
নীতি না থাকায় এবং প্রাদেশিক সেৰ্দর 
বোর্ডের সদন্তগণ প্রায়ই খামথেয়াল ও আবলা- 
তারিক মনোভাব ছার] চাপিত' হওয়ার 


০৫ 





আর্থিক জগৎ 


তাহাদের উপর যে দায়িত্বভার ন্রস্ত ছিল প্রায়শঃ 
উহার অন্থ্যবহার ছইত। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় 
বোর্ড গঠনে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা 
বহুলাংশে নিবারিত হইবে বলিয়া আশ! কর! 
ষায়। এই প্রসঙ্গে বোর্ডের সদন্ড মনোনয়ন 
সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে । আলোচা 
বোর্ডে লদন্তপ্ূপে এমন ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করা 
উচিত্ত যাহার! দেশের শিল্প, ‘সংস্কৃতি, সাহিত্য 
প্রভৃতি আন্দোলনের সন্কিত ঘনিষ্ঠ তাবে জড়িত 
ও পরিচিত । এই বিচারে শিল্পী, সাহিত্যিক, 
সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি শ্রেণীর বিশিষ্ট 


ব্যক্তিদ্িগকে অধিক সংখ্যায় বোর্ডে গ্রচণ করা 


ফর্তব্য। সরকারের পেটোয়া লোকদের লইয়া 
বোর্ড গঠন করিলে বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হইবে। | 

পাক প্রধান মন্ত্রী ইদানীং বড় ঘন খল 
বেসামাল কথা বলিতে আসন করিয়াছেন। 
সম্প্রতি মর্দীনে এক বক্তৃতায় তিনি এইক্লুপ 
মন্তবা করেন যে, পাকিস্থান ছুই বৎসরের মধ্যে 
অগ্রগতি ও শক্তির দিক দিয়া অনেক পাশ্চাত্য 
দেশকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । পাঁক 
'প্রধান মন্ত্রীর এই মন্তব্যে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা 
কৌতুক, বোধ করিবে। পাশ্চাত্য দেশগুলির 
সহিত তুলনায় পাকিস্থান কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
অধিক অগ্রসর হইয়ান্ে তাহা আমরা জ্ঞাত 
নহি, তবে যদি জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ এই 
স্তোকবাক্যের দ্বারা নিজেকে সাস্বনা! দিতে 
চাছেন তবে স্বতন্ত্র কথা । কিন্ত তাহাকে এত- 
দূর, কাচা মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
উপরোক্ত রূপ মন্তব্য পরিব্ষণে তাছার আসল 
উদ্দেশ্য হইল পাকিস্থানের কল্লিত একটি মনোহর 
চিত্র উপস্থাপিত করিয়া পাকিস্থানের অশিক্ষিত, 
অর্ধশিক্ষিত জনগণকে বিভ্রান্ত ফরা। 
পাকিস্থানের জনসাধারণ ছুর্দশ! ও অত'বের 
গীড়নে এই হুই বৎসরে আর কিছু না হোক, 
অত্যন্ত রাজ্খনীতি-সচেতন হুইয়া উঠিয়াছে। 
হ্ৃতরাং. জনাব লিয়াফতের কথায় তাহাদের 
বিভ্রান্ত হওয়ার আশা ফম। 

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু কোড 
বিল সম্পর্কে এক দফ! আলোচনা: হয় গেল। 
হিন্দু আইনের যুগোপযোগী“ বান, উদ্দেন্টে 


কিন্তু 


[ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


রচিত এই প্রগতিশীল বিলটি কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট 

বিধিবদ্ধ করিতে আগ্রহশীল। অথচ কার্য্যতঃ 

দেখা যাইতেছে কংগ্রেস সদন্তদেরই একাংশ 

বিলটির সক্রিয় বিযোিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন 

এবং বিলটি যাহাতে 'পাশ' হইতে না পারে... 
তৎপক্ষে বিক্ষোভ হাষি হইতে আরম্ভ করিয়া 

সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক হুটির প্রয়াস করিতেছেন । 

বিলের বিরুষ্ঠাচারপকারীদের 
আমর] প্রশংসা করিতে পারি না দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
বিলটির বিরুদ্ধত| করিতে গিয়া পণ্ডিত মুকুট 
বিহারীণাল তার্গব যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাছার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই সব যুক্তি যেমন অবাস্তব তেমনি হাস্তকর। 
ইহাতে তাহার অতিরিক্ত সংরক্ষপশীল যনেয়ই 
শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। ভাহার যুক্তি এই 
যে, কন্ভাকে পৈতৃক সম্পত্তির একাংশ দানের 
প্রস্তাব কার্যকরী হুইলে উছার ফলে নিকট- 
আত্মীয়-আত্বীয়াদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইবে, অনাবস্তক মামলা মোকদমা বাড়িবে, 
সম্পত্তি অতিরিক্ত তাগ বাাটায়ারা হওয়ায় উদ্ধা 
মূল্যহীন হইয়া বাইবে। ইচ্ছার উত্তর--সম্পত্তির 
লোতে বিবাহ সম্বন্ধ যে লংঘটিত হয় না এমন 





' নহে, কিন্তু সম্পত্তির লোতকে বিবাহের একটি 


অপ্রতিরোধ্য প্রধান কারণ মনে করিলে মানব 
চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। কন 
সম্পত্তির অংশ পাইলে সম্পত্তি লোভে নিষিদ্ধ 


সম্পর্কের নধ্যে ঝুরি ঝুরি বিবাহ হইবে এই 


আশঙ্কা অকারণ তীতিগ্রন্ত চিত্তের বিকৃত চিন্তার 
ফল। আর মামলা মোঁকদ্দমনা ও সম্পত্তি 
বিতাগের কথাই যদি বলা হয়, তাহায় উত্তরে 
বলিব, পিতার পুভ্রেস্তানদের মধ্যে সম্পত্তি 
বিভক্ত হইবার, কালে কই কেছ তো এই 
আশঙ্কার কথ! বলেন ন! ?' তবে কন্তাকে 
সম্পত্তির অংশ দানের প্রপ্তাবেই বা এই আশঙ্কা 
জাগ্রত হইবে কেন? আললে যাহার! গোড়াশী 
ও অন্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন তীঁছায়াই এই বিলের 
ব্রিদ্ধতায় প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। পণ্ডিত তার্গব, 


পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র গ্রভৃতিকে এই শ্রেনীক্ই 


মুখপাব্রশ্বক্পপ বলা যাইতে পারে। 


কংগ্রোণ ওয়ার্কিং কমিটি গত জুলাইয়ে 
এই মৰ্ম্মে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ 


প্রদেশের. রাজনৈতিক অবস্থার ক্রষাবনতি 


মনোভাবের 


bo) 


১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


A 





রোধের উদ্দেশে ছয় মাসের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে 
সাধারণ নির্বাচন অমুচঠিত এবং তাহায় প্রাক্কালীন 
প্রস্তুতিরূপে কংগ্রেসের সকল উপদলের প্রতি- 
নিধি লইয়া একট! অন্তর্বর্তী মন্িলভা গঠিত 
হওয়া আবশ্যক । স্বভাবতই কংগ্রেসের 
উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের এই সুপারিশ পশ্চিম বঙ্গের 
বর্তমান ক্ষমতাভোগী শাসফ গোষ্ঠীর যনঃপূত 
হয় নাই এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
উহ! রদের জন্ত নয়াদিল্লীতে অনেক তদ্বির 
তদারক করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠনের 
প্রভাব শেষে পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হুইয়াছে। কিন্ত 
সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত আও অপরিবন্তিত 
রছিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ নগ্ত্রিসভা' আর কোন 
উপায়ে সিদ্ধান্তটি পাণ্টাইতে ন! পারিয়া এক্ষণে 
নানারূপ ছলছুতার আশ্রর খুঁঞিতেছেন। 
প্রথমে শুনিয়াছিলামঃ ফসল বপনের সময় 
( ফেব্রুয়াক্ধী-মার্চ ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
অসুবিধার কথা) নূতন শালনতঙ্গ চালু 
হওয়ার তারিখের (২৬শে জানুয়ারী) পর 
পুরাতন শাগনতন্ত্র অথাৎ ১৯৩৫ সালের 
ভারত-শালন আইন অগ্নুষায়ী নির্বাচন 
অনুষ্টান সম্পর্কে শাসনতাস্ত্রিক প্রতিবন্ধকের 
কথা, ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কার কথা) এক্ষণে 
শুনিতেছি, পূর্ববব্জের বাস্তত্যাগীদের লাম 
ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে বিলম্ব হইবে) 
সুতরাং জুন-ফুলাইয়ের আগে কিছুতেই নির্বাচন 
হইতে পারে না, ১৯৫০ সালে ভারতব্যাপী 
সাধারণ নির্বাচন যখন হুহবেই, তখন এক্ষণে 
আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কি সার্থকতা 
ইত্যাদি নানাবিধ অজুহাত । অর্থাৎ পশ্চিম 
বঙ্গ নস্ত্রিসভা টালবাছানার নীতি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন এবং সভ্য নির্বাচনের বিপক্ষে নিত্য নূতন 
যুক্তি আবিষ্কার করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গ 
মন্ত্রিসভার এই অশ্রন্ধেয় তৎপরতা হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ছুলচুতার আবরণে 
কংগ্রেসের নির্দেশ অগ্রাহ করিবার চেষ্টা উর্ধতন 
নেতৃত্বের প্রতি আমুগত্যহীনতা ও কংগ্রেসের 
শৃঙ্খলাভলেরই নামান্তর | উহা দ্বারা নির্বাচনের 
" সম্বন্ধে উহাদের ভীতিরও প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে এবং প্রকারান্তরে উহার! স্বীকার 
করিতেছেন যে, উহার! তোটদাতাদ্ের বিশ্বাস- 
ভাজন নহেন। 


আর্থিক জগৎ | 


৬০০ 





লৌকিক গণতান্ত্রিক সভ্েবর উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত ফরক্কাবাদের এক জনসভায় বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে. পণ্ডিত নেহরু সাম্প্রদায়িদাতাকে 
তারতের গণতন্ত্রের অস্ততম প্রধান বিপদ রূপে 


অভিহিত করেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীর! গ্রায়শঃ. 


সংস্কতির দোহাই দেয়। কিন্ত পণ্ডিতদীীর এই 


সুস্পষ্ট অতিমত যে সাম্প্রদায়িকতাবাদধীদের ' 


তথাকথিত সাংষ্কৃতিক প্রচেষ্টার দ্বারা কোন 
দিকেই দেশের অগ্রগতি সাধিত হুইতে পারে 
এমন কি সংস্কৃতির ক্ষেজ্জেও নছে। তাহার 
মতে মহাত্মা গান্ধীর গ্রদশিত পথই ভারতের 
সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে এক্য 
প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। আশা করি দেশবাসী 
পত্ডিতজীর বক্তব্যের মর্দ ধীরভাবে অন্থধাবন 


করিবেন এবং তদনহুযায়ী তাহাদের আচবুপ 
ণিয়ন্ত্রিত করিবেল। 


না। 


সপ 


ঢাকাদ্ছিত “আদ্রাদ” ও “পাকিস্থান অব. 
ভারভারের” ২৯শে ও ৩০শৈ নভেম্বর তারিখের 
সংখ্যায় উহাদের কলিকাতাস্থিত সংবাদদাতার 
প্রদত্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এই মর্ষে 
সংবাদ প্রচার করা হয় যে, কলিকাতায় বহু 


সংখ্যক মসঙ্জিদ “আক্রান্ত, কলুষিত, বিধ্বস্ত এবং 


সাধারণের বাসগৃছে ন্বপাস্তরিত হুইয়াছে।” 


. অভিযোগের এখানেই শেষ নয়, পশ্চিম বঙ্গ 


গবর্ণমেণ্ট এবং পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় 
নাকি বিধিবন্ধ ভাবে মস্জিদ অপবৰিক্রকরণের 
কাৰ্য্যক্ৰম অস্ুলরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা 
আমাদের পক্ষে অভিনব সংবাদ বটে । আলোচ্য 
সংবাদপন্রদ্ধয়ের কলিফাতাস্থিত সংবাদদাতা 
কোন্‌ সুত্র হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন 
জানি না, কিন্তু উছা যে সর্বৈধ মিথ্যা তাহা 
আশা করি কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে 
হইবে না। 'কোন দায়িত্বশীল পত্রিকা যে এই 
ধরণের জ্লক্যান্ত মিথ্যা প্রচার করিতে 
পারে তাহা. কল্পনাতীত ছিল। সংবাদটি 
গুরুতর_ অনিষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ, সুতরাং সরকারী 
ভাবে অবিলম্বে উহার প্রতিবাদ হওয়া 
প্রয়োজন । আমর! পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি । 
উভয় বলের কল্যাণ চিন্তা করিয়। পূর্ববঙ্গ গবর্ণ- 
মেণ্ট ভবিষ্যতে এ .জাতীয় অনিষ্টকর সংবাদের 
প্রচার-সস্তাবনা কঠোর হস্তে দমন করিলে 
একটা সৃত্যিকার কাজ করিবেন! 


চি 
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ভারতের গুরুতর খাঁত্যদঙ্কট পরিস্থিতির 
আংশিক সমাধানের উপাক়র্ূপে “সপ্তাহে এক 
বেলা উপবাস করার” আন্দোলন কিছুকাল 
হইল আরম্ভ হইয়াছে। কোন ফোন সংবাদ- 
পত্রে আন্দোলনটির বিরূপ পমালোচন] হইয়াছে, 
কিন্ধ বছত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করিলে 
আন্দোলনটিকে লমর্থন না' করিয়া পার! যায় 
বিদেশ হইতে খান্তক্রয়ে ভারতের অর্থ- 
ভাগ্ডারের একটা মূল্যবান অংশ অযথা বাহির 
হুইয়া যাইতেছে । খাতে স্বাবলদ্থিতার নীতি 
অবলম্বন করিয়া এই টাকা বাঁচান ষদ্দি সম্ভব 
হইত, তৰে বিবিধ অত্যাবশ্যক উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার রূপদানে উহা নিয়োজিত করা যাইত। 
কিন্তু খাতে পরনির্ভরশীলতার 'ভ্রষ্ত উহ! সম্ভব 
হইতেছে না। দেশের অভ্যন্তরে পর্য্যা্ত পরি- 
মাণে খান্শস্ত উৎপাদন করিয়া দেশকে খানের 
ব্যাপারে স্বয়ং-নির্ভর করিয়া তুলিতে আরও 
কিছুকাল সময় লাগিবে, কিন্তু সেই অনির্দিষ্ট 
কালের জন্ধ আমর! হাত গুটাইয়া বসিয়া 
থাকিতে পারি না। খাছ্চ-সম্কটের সমাধানের 
রন্তু অগৌণে কিছু করা প্রয়োজন এবং আমরা 
মনে করি “এক বেলা উপবাস কর” আন্দোলন 
এই পথে বিশেষ সহায়ক হইবে | উপবাসের 
নৈতিক সার্থকতা মহাত্মা গান্ধী নিজ জীবনে 
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই বিবেচনা 
বাদ দিলেও উপবাসের সমূহ বাস্তব উপযোগিতা! 
অন্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ শ্ষেচ্ছা- 
গ্রণোদিত উপবাস দ্বারা বৎসরে খান্ত, জালানি 
ও অন্তান্থ আকারে কোটি ফোটি টাকা বাচান 
যাইবে, দ্বিতীয়তঃ উহার দ্বারা দেশবাসীর 
মধ্যে সংহতি বোধ ও জাতীয় চেতন! বৃদ্ধি 
পাইবে, তৃতীয়তঃ ইহার দ্বারা সংযম 
অভ্যাস হইবে, চতুর্ঘতঃ এই পন্থায় 
গান্জীজীর স্বতিকে বাচাইয়া রাখা হইবে এবং 
এই জাতীয় আরও বহুবিধ শুবিধা আন্দোলন 
হইতে লাভ করা যাইবে । যাহারা অভুক্ত ও 
অর্দধাভূত্ত তাহাদের পক্ষে উপবাস ক্লেশকর, কিন্তু 
পৃরিত-উদর ব্যক্তির! স্বচ্ছলেই এই ত্যাগ- 
স্বীকার করিতে পারেন। ইহাতে তাহাদের 
শরীর ও* মন উভয়েরই উপকার হুইবে। 
আলোৌোলনের উদ্চোক্তার] শুক্রবার উপবাপের 
দিন স্থিপ্ন করিয়াছেন, কিন্ত আমাদের বিবেচনায় 
শুক্রবার অপেক্ষা শনিবার প্রশত্ত। রবিবার 
ছুটির দিন, শনিবার একবেলা উপবাসের ক্লান্তি 
রবিবার অনায়াসেই অপনোদন করা সম্তব। 


না। 


~ 


আর্ধিক লিয়ার + খবরাখবর 


মাদ্রাজে খাভদ্রব্যের ই বৃদ্ধি 


_যাজ্রা্জ প্রদেশে অতিরিক্ত হিসাবে বৎসরে, 


১১ লক্ষ ৮ হাজার টন খাভশন্ত উৎপাদনের 
উদ্দেস্তে নাদ্রাজ' সরকার 'একটী তিন বাধিক 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন । "এই প্রদেশের 
কষকগপ যাছাতে কৃষিকার্ধের' অন্ত বিছ্যতের 
সাহায্য পাইতে পারে তজ্জন্তও গবর্ণমেণ্ট 
একটা পঞ্চ বাবিক পরিকল্পনা স্থির' করিয়া 


ছেন। পরিকল্পনাটী ১৯৫২ সালে শেষ হইবে 


এবং উহার ফলে মাদ্রাজ প্রদেশের আরও এক 
হাজার পল্লীতে ১২ হাজার "পাম্পের সাহায্যে 
অল লিঞ্চনের সুবিধা হইবে ছুইটী ' পরি- 
কল্পনায় যোট ব্যয় হইবে ২৭ কোটী ১৩ লক্ষ 
টাকা। . 

বিহারের গুড় রপ্তানী নিষিদ্ধ 
বিহার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশ. হইতে গবর্ণ- 
মেণ্টের লাইসেন্স ব্যতিরেকে খড়, রাঁৰ ও ললি 


চিনি অঙ্ত প্রদেশে রপ্তানী কয়! নিবিদ্ধ করিয়া 


দিয়াছেন। পাটন| ও ত্রিহছৃত বিভাগের এক 
জেলা হইতে অন্ধ জেলাতে এই সৰ জিনিষ 
লাইসেন্স ব্যতিরেকে রপ্তানী, করাও নিবিদ্ধ 
হইয়াছে । 

পুর্বববজ্গে মম্ভপান নিরোধ-_পূর্ববব্গ 
গবর্ণমেন্ট আগামী ১ল!. এশ্রিল' তারিখ হইতে 
উক্ত প্রদেশে দেশী ও বিলাতী সমস্ত প্রকার 
নদ প্রস্তত, আমদানী ও ‘বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া 
দিবেন স্থির ফরিয়ান্ছেন | 

ভারতে ইস্পাতের মুল্য হ্রাস_গত 


, ১২ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে ভারত সরকার 


সকল শ্রেণীর ইম্পাতের মূল্য প্রতি টনে ৩০ 
টাকা হারে (শতকরা = টাকা) হাস করিয়া 
দিয়াছেন। লোছার পাটির মূল্যও প্রতি টনে 
৭০ টাকা (শতকরা ১০ টাকা হারে ) হাস 
কর! হইবে স্থির হইয়াছে। 

খাসিয়াদের বিপদ্দ_-ভারত সীমান্তবর্তী 
খাসিয়া পাহাড়ের যে অংশ শ্রীহট্র দিকে 
পড়িয়াছে তাহা হইতে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ 
টাকার পান, কমলা লেবু, তেজপাতা ইত্যাদি 
জিনিষ লীহট্টে রপ্তানী হইত। ভারত বিতাগের 
ফলে প্রীহট পাকিস্থানের অন্তর্ভক্ত হওয়াতে 
এবং ইদানীং লীমাস্তবন্তাঁ পাকিস্থানীগণ এই 


সব জিনিষের (হিকেতা খাঁ খাসিয়াদের উপর 
নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে খাসিয়াগণ 
শরীহট্টের বিতি্ন স্থানের ,বাজারে যাইয়া এই 
সৰ জিনিযের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য 
হইয়াছে । ফলে' ৭০ হাজার হইতে ১ লক্ষ 
খাপিয়া অল্লাভাবে মরিতে বলিয়াছে । আসাম 
স্বণনেণ্ট উছাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। 
অবস্থার প্রতিকারের ডন দেলা নামক স্থানে 
একটী বিমান অবতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা 
হইরাছে। শীঘই এই স্থান হইতে বিমান- 
যোগে বাহিরে পান, তেজপাতা, কমলা ইত্যাদি 
রপ্তানী করা আরম্ভ হুইবে। " 
ব্রক্মদেশ "হইতে চাউল রপ্তানী 
চলতি ১৯৪৯ লালে বহ্মদেশ হইতে মোট ১২॥ 
লক্ষ-টন চাউল বিদেশে, রপ্তানী "হুইবে; স্থির 
হইয়াছিল ।-.উচ্থার- মধ্যে: পত নবেম্বর মাস 


পর্য্যন্ত সময়ে ১১, লক্ষ, ৭২ হাজার টন রপ্তানী ' 


হইয়াছে। . | 

ইঞ্জিনের কারখানার অন্ত বিদেশী 
বিশেষত্র--চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিনের কারখানার 
সাহায্যের অন্ত ভায়ত প্রকার গত ৯ই ভিযেছর 
তারিথে, ইংলণ্ডের লোক্রোমোটিত ম্যাছফেক- 
চারাস” কোম্পানীর সহিত একটী € বৎসর্‌ 
ব্যাপী চুক্তি, সম্পাদন ফরিয়াছেন। এই চুক্তি 
বুলে কোম্পানী কারখানায় পরিকল্পনার অন্ত 
যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ও কারিগর প্রয়োজন তাহা 
সরবরাহ ‘করিবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 
কারথানাটী ্পূর্ণতাবে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও 
কারিগর দ্বার! পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্ত 
উহাদের ইংলওস্থিত নিজ কারখানাতে, 
ভারতীয়গণকে শিক্ষাদান করিবে। কোম্পানীর 
এই সাহায্যের বদলে তারত সরকার তারতের 
প্রয়োজনীয় ৬ হইতে ৮ কোটা টাকা মূল্যের 
3০০টী, রেলের, ইঞ্জিনের জন্ত ' কোম্পানীর 
কারখানাগুলিতে অর্ডার দিবেন। প্রথমে 
ভারতীয় কারখানাতে ইঞ্জিনের বিবিধ প্রকার 
সাসরঞ্ম প্রন্তত.কর! আরম্ভ হইবে।, তৎপর 
উচ্থাতে ইঞ্জিন প্রস্তুত হইবে । উক্ত কারখানায় 
বৎসরে.৯২০টা রেলের ইঞ্জিন ও ৫০টা করিয়া 
বয়লার প্রস্তুত হুইবে। এই সব ইঞ্জিন ও 
বয়লার এবং টাটা লৌকোমোটিত কারখানায় 


প্রস্তুত ইজিন ও বয়লার নিলিয়া ভারতকে এই 
'ছুইটী জিনিবের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিয়া 
তুলিবে। কারখানার জঙ্ছ মোট খরচা হুইবে 
৯৪ কোটা টাকা এবং উহাতে ১০ হাজার লোক 
কাজ করিবে। ইতিমধ্যেই কারখানার কাজ 
অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে । এই কারখানার 
সঙ্গে সঙ্গে ৬ হাজায় পরিবারের বাসোপযোগী 
একটী সহরও গড়িয়া তোলা হইবে । 

_ পশ্চিমবঙ্গে সমবায় নীভিতে কৃবি_ 
পশ্চিষবদের মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৪ পরগণ! 
জেলায় এবং বিশেষতাবে উক্ত জেলাগুলির যে 
সব স্থানে অধিষণ সংখ্যায় আশ্রয়প্রার্থী রহিয়াছে 


তাছাদের মধ্যে সমবায় প্রথায় কৃবিকার্ধ্যের 
প্রবর্তন করার কিরূপ সুযোগ রহিয়াছে তাহা 


পরীক্ষার অন্ত পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্ট, উক্ত 
প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সন্ত ্ীদশ্বরচ্ 
মালর সভাপতিত্বে একটি কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। যদি সব স্থানে পরীক্ষা লফল 
হয় তবে পশ্চিমবজের সর্বত্র এই প্রথা প্রবর্তন 
করা হুইবে। 

_ পুর্বববজে জমিদারীর ক্ষতিপূরণ 
গত ১৩ই ভিসেঘর তারিখে পূর্ববঙ্গের ব্যবস্ত 
পরিবদে পূর্ববঙ্গ জমিদারী খাস আইনের ক্ষতি- 
পূরণ সম্পর্কিত ধারাটি পাশ হইয়াছে। 


এই . 


ধারাতে স্থির হইয়াছে যে, ও প্রদেশে যাঁছাদের .: 


অমিদারী হইতে প্রাণ্ধ নিট আরের পরিমাপ 
৫ শত টাক। পৰ্য্যন্ত তাছাদিগকে নিট আয়ের 
১০ গুণ পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইবে । এই ক্ষতিপূরণের হার ক্রমশঃ কমাইয়! 
যাহাদের নিট আয় বৎলরে ১ লক্ষ টাকার 
বেশী তাহাদিগকে দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 
নিট আয়ের ২ গুণ হুইবে বলিয়া নির্ধারিত 
কর] হইয়াছে। 

পুর্বে কেরোসিন তৈলের 
নিয়ন্্রণ__ইদানীং পূর্ববঙ্জে কেরোলিন তৈলের 
আমদানী বৃদ্ধি পাওয়ার এবং অদূর তবিষ্যতে 


এই আমদানী আরও বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা. 


দেখা ধাওয়াতে পূর্ব্ধ্গ গব্ণমেপ্ট গত ৯ই 
ডিসেম্বর তারিখ হুইতে উক্ত প্রদেশ হইতে 


কেরোসিন তৈলের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাছার 
করিয়াছেন। রর 


লে 


১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


পশ্চিমবঙ্গে খাস্ভ উৎপাদনে 
সাহাধ্য--ভারত' সরকার খাস্ত উৎপাদনে 
সাহায্যের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গকে চলতি 
বৎসরে ১০ লক্ষ ১০ হাঞ্জার টাকা শাহায্য মঞ্জুর 
করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে পাদির়ান 
হুইল বিতরণের অন্ত ২৪ হাজার £ শত টাকা, 
মজা পুকুর সংস্কারের অন্ত ৩ লক্ষ টাকা, 
ফ্াসায়নিক লাক বিতরণের জন্ভ ৭৭ হাজার ২৫০ 
টাকা, হাড়ের খু'ড়া বিতরণের জগ্চ ২ লক্ষ টাকা, 
পোকামাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হইতে ফসল 
ক্ষ! করিবার জন্ত ব্যবস্থা অবলঘনের উদেশ্তে 
২ লক্ষ ১৩ছাঁজাঁর ৪ শত টাকা, লরি রাখার জন্ত 
৯৫ হাজার ২৫০ টাকা ব্যয় হছইবে। উপরোক্ত 
প্রত্যেক দফায় ভারত সরকারের প্রদত্ত টাকার 
সর্মপরিমাঁণ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ব্যয় 
করিধেন। | 
পাকিস্থানের নোট ও যুদ্রা-পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এই মর্শ্ে 
এক আদেশ জামী করিয়াছেন যে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক 
অবূ পাকিস্থানের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে 
, কেছ পাকিস্থান হইতে বিদেশে পাকিস্থানী 
নোট ও মুদ্জা প্রেরণ করিতে পারিবে না এবং 
বিদেশ হইতে কেহ পাকিস্থীনে বিদেশী নোট 
ও মুদ্রা আমদানী করিতে পারিবে না। 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের 
তৎপরতা--পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট' একটা 
বিবৃতিতে জানাইয়াছ্েন যে, উহার! গত ২ 
বৎসরের মধ্যে ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার জন্তু দুই 
কোটী টাকা ব্যয়, ছাড়া ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
ছোটখাট ২৯০টী সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া- 
হ্কেন। এন্ন্ত প্রদেশের প্রায় ৫ লক্ষ একর ' 
অমিতে অল পাইবার সুবিধা হইয়াছে ।: উহা 
ছাড়া গবর্ণমেন্ট জমিতে জল পিঞ্চনের জন্ত 
৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক হাজার মজা পুকুরের 
সংস্কার সাধন করিয়াছেন এবং উহার ফলে 
৪০ হাজার একর জমিতে জল সিঞ্চনের সুবিধা 
হুইয়াছে। গবণমেন্ট এই প্রদেশে অললিঞ্চনের 
জন্ত ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে .৯০টা পাণ্রিয়ান 
হুইল বসাইয়াছেন। উহা ছাড়া এজপ্ত ২ লক্ষ 
টাকা মূল্যের অনেকগুলি পাম্পিং সেট বিক্রয় 
, ও ভাড়া দেওয়াও হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট ৪ লক্ষ 
২৬ হাঞ্জাৱ টাকা মুল্যের ৫৫০ টন বীজ বিতরণ 
করিয়াছেন এবং বীজশন্ত উৎপাদনের জন্ত 





আঁর্থক জগ 


এমন কতকণ্চলি ফার্ প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ 
করিতেছেন যেক্সন্ ৫০" লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 
বর্তমানে ১০৫টী বিভাগীর ষ্টোর হুইতে বীজ 
বিতরণ করা হইতেছে । ১ কোটা টাকা মূল্যের 
২ লক্ষ ১০ ছাঁজার টন সারও বিতরণ করা 
হুইয়াছে। কৃষিষন্ত্রের জন্ত ১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার 
টাকায় ৪৯০০ টন লোহাও কৃষকদের আস্ত বিক্রয় 
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৬১৬ 
করা হুইয়াছে।. ১৯৪৯-৫০ সালে সাহায্য 
হিসাবে কৃষকদেষ মধ্যে ১ কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে স্থির হইয়াছে। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা 
ছাঁড়া উপরোক্ত সমস্ত কাজে পব্ণমেণ্টের গত 
হুই বৎসরে ৩] কোটী টাক! বায় হইয়াছে। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন ও 
অধিবাসী--ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহ্বিত 
দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভ,ক্তির ফলে বর্তঘানে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আফ়তন অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে বর্তমানে 
ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ আয়তনের দিক 
হইতে সর্ববৃহৎ প্রদেশে পরিণত হুই্য়াছে। 
উহার আঁস্নতন ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩২৩ বর্ণ 
মাইল। উবার পয় বিভিন্ন প্রদেশের আয়তন 
এইরূপ দীড়াইয়াছে-_মাডাত্ ১ লক্ষ ২৭ হাজার 
৭৬৮ বর্গমাইল, বোদাই ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
৫৭০ বর্গমাইল, সংঘুক্তপ্রদেশ ১ লক্ষ ১২ হাজার 
€২৩ বমাইল, বিহার ৭০ হাঁজার ৩৬৮ বর্দা- 
মাইল, উড়িষ্যা ৫৯ হাজার ৮৬৯ বর্গমাইল, 
আসাম ৫৪ হাজার ৮৪ বর্গযাইল, পূর্ব 
পাঞ্জাব ৩৭ হাজার ৪২৮ বর্গমাইল, পশ্চিমবঙ্গ 
(কুচবিহার লইয়া) ২৯ হাভ্ডার ৪৭৬ বর্গ- 
মাইল। দেশীয় রাজ্য যুক্ত হওয়ার ফলে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন সংখ্যা বর্তমানে 
লিপ দীড়াইয়াছে-_সংযুক্তগ্রদেশ ৫ কোটী 
৯৯ লক্ষ ৪১ হাজার, মাদ্রাজ ৫ কোটী ৩৩ লক্ষ 





, ৮৪ হাজার, বিহার ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ ৪১ 


হাজার, বোম্বাই ৩ কোটা ১৪ লক্ষ ৬২ হাতার, 
পশ্চিমবঙ্গ ২ কোটী ১৩ লক্ষ ৭২ ভাজার, মধ্য- 
প্রদেশ ২ কোটী €৯জক্ষ ১ হাজার, পুর্ব পাঞ্জাব 
১ কোটা ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার, উড়িয্যা ১ কোটা 
৩৮ লক্ষ ৭5 হাজার, আসাম ৭৯ লক্ষ ৭০ হাজার। 

পশ্চিমবঙ্গে নাবিকের কাজ 


শিক্ষাদদান_-ক্লিকাঁতা বন্দরে এবং পম্চিম- 


বঙ্গের অভ্যন্তরে নদীপথলমুছে যে সব জাহা্ 
যাতায়াত করে সেই সব জাহাঞব্ের ৬০৭০ 
হাজার খালালীর সকলেই পাকিস্থানী 
মুসলমান । উহাদের স্থানে ভায়তীয় খালাশী 
নিয়োগের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙ্গালী 
যুবকগণকে এই কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এজগ্ত একটা 
আহাজ দিয়া সাহাষ্য করিবার জন্ত ভারত 
লরফারকে অনুরোধ করা হইয়াছে । 


৬১২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





কলিকাতায় চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধি 
প্রকাশ যে, আগামী জানুয়ারী মালের .প্রথম 
হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রেশনের 
দোকানের মারফতে বিক্রীত চিনির পরিমাপ 
সপ্তাহে মাথাপিছু ছুই ছটাফের পরিবর্তে ৪ 


আমদানী করিতে হইতেছে । রিপোর্টে ভারতে 


' অধিকতর পরিমাণে" সুপারি উৎপাদন ' সম্বন্ধে 


বিবিধ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে । 


কলিকাতায় পরিস্রুত জল 


সরবরাহু--জন সংখ্যা বৃদ্ধির আন্ত কলিকাতা 


ছটাকে বৃদ্ধি কয়া ছইবে। এই মাসের ভগ্ত সহরে পরিক্রত জল সরবরাহের পরিমাণ প্রত্যহ 
ভারত সঙ্কার পশ্চিমবঙ্গকে ১০ হাজার টন : ১৮ লক্ষগ্যালন বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির 


চিনি দিবেন স্থির করিয়াছেন। 

ভারতে বিদ্যুৎ চালিত রেলগপথ-_ 
ভারতীয় পাল“মেণ্টে একটি প্রশ্নের -উত্তরে 
জান! গিয়াছে যে, বর্তমানে তারতীয় রেলপথ- 
গুলির মধ্যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৯ মাইল লম্বা 
রেলপথে বিছ্যুৎ দ্বারা রেলগাড়ী চালিত হয়। 
" গবর্ণমেন্ট বর্তমানে উহার প্রসারের স্ঘল্প 
করিয়াছেন। 

ভারতে থাস্তশন্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধি-_তারতীয় পাপামে্টে কৃবি মন্ত্রী এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত 
সরকার দেশে ৯ লক্ষ ৯ হাজার টন অতিরিক্ত 
খান্শন্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তবে 
এই বৎসরে কার্ধ্যতঃ অতিরিক্ত হিসাবে ৬ লক্ষ 
৭২ হাজার টন খান্তখন্ত উৎপন্ন হয়। ১৯৪৮- 
৪৯ সালে ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টন অতিরিক্ত 
খান্যশন্ত উৎপাদন করা হুইবে স্থির হুয়। কিন্ত 
ওঁ বলয়ে অতিরিক্ত হিসাবে * লাক্ষ ২৭ হাজার 
টনের বেশী খাভশশ্ত উৎপন্ন হয় নাই। চলতি 
১৯৪৯-৫০ সালে অতিরিক্ত হিসাবে ৯ লক্ষ ১৪ 
হাতার ৫৭৯ টন খান্তশন্ত উৎপাদন করা হইবে 
স্থির হইয়াছে । ফলাফল লম্বন্দ্ধে এখনও তথ্য 
সংগৃহীত হয় নাই। তবে জাহুয়ারী মাসে 
প্রথম ছয় মাসের ফল প্রকাশ কয়া হুইবে 
আশা করাযায়। 7. | 

ভারতে 'সুর্পারির অভাব--ডারত 
সরকারের কুবি বিভাগ হইতৈ সম্প্রতি সুপারি 
সন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। 
উক্ত রিপোর্টে ঘ্রানান-. “হইয়াছে 
অবিতক্ত ভারতে বৎসরে ৪৮ লক্ষ মণ সুপারি 
উৎপন্ন হইত কিন্তু তারত বিতাঁগের ফলে 
পূর্ববঙ্গের সুপায়ি উৎপাদক অঞ্চল পাকিস্থানে 
পড়াতে বর্তমানে ভারতের সুপারি উৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে হ৫ লক্ষ মণ। এগ 
ভারতকে বৎসরে বিদেশ হইতে ২৫ কোটী 


টাকা মূল্যের হ৫. লক্ষ মণের মত সুপারি 


যে, i 





হইয়াছিল। এক্রগ্ক ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় কর! 
হইবে বলিয়া স্থির হয়! কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচের 
অন্ত, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্ট আপাততঃ এই 
পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা বন্ধ 
করিয়াছেন। * 

পাকিস্থানে চা উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাকিস্থানের পূর্ববঙ্গে বর্তমানে বৎসরে ৪ 


কোটী পাউও করিয়া চা উৎপন্ন' হয়। পাকিস্থান, 


গবর্ণমেন্ট উদ্ধার পত্িমাণ € কোটী পাউগ্ডে 
বন্ধিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন । J 

ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য 
হ্রাস-_-গত নবেম্বর মানে ভারতে পণ্যদ্রয্যের 
যূল্য গত অক্টোবর মাসের তুলনায় শতকরা 
৩ ভাগ হাস পাইয়াছে। 

ভারতে কাপড়ের কাকজা-_ভারতীয় 
পার্লামেন্টে” একটা প্রশ্নের উত্তরে জান] গিয়াছে 
যে নানা কারণে ভারতে বর্তমানে ২৮টী 
কাপড়ের কল বন্ধ রহিয়াছে, এই লব 
কলের অধিকাংশই ছোট ধরণের 'বলিয়া সমস্ত 


কলে বৎসরে মোট] কোটী গঞ্জ কাপড় ও 


২০ লক্ষ পাউণ্ড সুত! উৎপন্ন হুয়। 
চিনির উচ্চ মুল্যের নঞ্জির-__ভারতীয় 
চিনির কল সমিতির সভাপতি ' গ্রুশাস্তি প্রসাদ 


তন এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, একমাক্স 
' ভারতেই নছে--ভ্রগতের অন্তান্ত দেশেও চিনির 


মুল্য বেশী রহিয়াছে । তিনি বলেন যে, অগতের 
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চিনি উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে নটী মাঝ দেশ 
ভারতের অপেক্ষা কন মুল্যে চিনি বিক্রয় 
করে। করেকটা দেশের চিনির মুল্য ভারতের 


সমান এবং ৩২টী দেশের চিনির নূল্য ভারত 
অপেক্ষা বেশী। 


ভারতীয় কংগ্রেসের রা 
কংগ্রেসের . ওয়াকিং কমিটী উহার - 
অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গাপক্ষে এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রিল 
মালে তারতের ত্রাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চাশৎ 
অধিবেশন হইবে । এই অধিবেশনের স্থান 
এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে কেরলে 
এই পৰ্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন অধিবেশন 
হয় নাই বিধায় কেরলের গ্রতিনিধিগণ 
উক্ত প্রদেশে অধিবেশন বলাইবার ভন্ত- 
বিশেষ আগ্রহ দেধাইতেছেন। 

বনস্পতি তৈল বিক্রয়ের পদ্ধতি-- 
সম্প্রতি গেজেট অব. ইত্ডিয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে 
ধনস্পতি তৈল বিক্রয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে 
যে, যেখানে বলম্পতি তৈল মদ্ধুত করা হয় বা 
বিক্রয় করা হয় সেই বাড়ীতে জাস্তত ঘ্বৃত মজুত 
বা বিক্রয় করা চলিবে না। বনম্পতি তৈল যে 
বাড়ীতে বিক্রয় হয় সে বাড়ীতে সকলেরই 
নজর পড়ে এরূপ স্থানে একটি সাইনবোর্ড 
স্থানীয় তাবায় “ঘনীভূত বাদাম তৈল” অথবা - 
প্ৰনীভূত বাদাম এবং নারিকেল তৈল” অথবা 
“ধনীভূত বাদাম এবং তুলাবীজের তৈল”-_যে 
ক্ষেত্রে যেরূপ প্রয়োঞ্জল-_লিখিয়! টাজাইয়া 
দিতে হইবে | ইহা ভিন্ন যেখানে, তে তৈল 
বিক্রয় হয় সেখানে সকলের নজর পড়ে এক্প 
স্থানে তেষজ তৈলজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক 
নির্ধারিত মৃল্যতালিকাও টাঙ্গাইতে হুইবে। 


১৯৫৯ সালের ১লা জাছয়াযী হইতে এই 
বিজ্ঞপ্তি ফাধ্যকদী করা হইবে। 


: পাকিস্থানে খান্ভের অবস্থা_পাকিস্থানের 
খা ও কৃবি বিভাগের সেক্রেটারী জনাব হাফিজ 
মহম্মদ ইশাক লণ্ডলে এরূপ মস্তব্য করিয়াছেন ২ 
যে, চলতি বৎসরে পাকিস্থালে ৬ হইতে ৭ লক্ষ 
টন গম উত্বত্ত হইবে এবং উহা বাহিরে রগানী 


ফর] চলিবে | কিন্তু চলতি বৎসরে পূর্ববঙ্গ 
২ হইতে ৩ লক্ষ টন চাউলের ঘাটর্তি রহিয়াছে 
বিখায় এই চাউল বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হছইবে। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৬ই ভিসেঘর-এ সপ্যাছে 

- কলিকাতার শেয়ার বাজারের আলোচনা 
প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব ভাঃ জন 
মাথাইয়ের লঙ্গিলিত বলিক সভার বাধিক 
অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার উল্লেখ করিতে 
হয়। অর্থসচিবের বক্তৃতা কলিকাতা অপেক্ষা 
বোস্বাইয়ে অধিক . সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়ার 
কৃতি করিয়াছে? কলিকাতায় বক্তৃতাটি 
আশামুন্ূপ উৎসাহের সহিত গৃহীত না হইবার 
কারণ বোধ করি এই যে, কলিকাতার ব্যবসায়ী 
_ মহল অর্থসচিবের নিকট হইতে আরও বেশী 
কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন,। বাঁচা হোক 
ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অর্থমচিৰের 
মতামত মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যায়, 
কাজেই লর্মীকারকগণ বুক্তিযুক্তভাবে এই 
প্রত্যাশী করিতে পারেন যে, অনুর তবিধ্যুতে 
অবস্থার উন্নতি ছইবে। সপ্তাছের গোড়ার দিকে 
শেয়ার বাজারের অবস্থা মোটামুটি একরূপ ছিল। 
তারপর শেয়ারের দর ধীরে ধীরে চড়িতে আরস্ত 
করে। বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ফলিকাতার শেয়ার 
বাজারে কেনা-বেচা ভালই: চলে, তবে অন্ত 
শুক্রধার অবস্থার কিঞ্চিৎ অবনতি লক্ষিত হয়। 
_ ভারত-পাৰিদ্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য-চৃক্তি 
বর্তমান তাহা অচিরেই প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়! 
যে গুজব রটে উদার ফলেই বেচাঁকেনায় মন্দা 
ভাব দেখ! দেয়। অন্ত বাজার খুলিবার সময় 
ইত্ডিয়াম আয়রপের দূর ২2/০ ছিল? বাজার 
বন্ধের সময় এই দর ৩০1০ আনায় পৰিপত হয়। 

৷ গ্রীল কর্পোরেশনের দর ২৩৮৯ হইতে হ২1৩)০ 
আশির দীড়ায়। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল 
ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর বাজার খুলিবার সময় 


৫০1০ ছিল, বাজার বন্ধের সময় উহা ৪৯৯ 


টাকায় পরিণত হয়। 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩১ টাক! 
দুদের € ১৯৮৬) খপপত্রের দর সর্ধের্বাচ্ ৯৮২, 
২ টাকা সুদের (১৯৫৭) খপপ্জের দর 
সর্কবোচ্চে ১৯১৪৩, ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) 
খপপঞ্জের দ্র শর্কোচ্চে ১০০০, ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৭০-৭৫ ) খপপত্রের দর সর্ষোচ্ে 
৯৯৮০৯ আনা দীড়াইয়াছে। 


বাজারের হালচাল 


অদ্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের সর্বেচ্চ 
দর নিয়ক্লপ দীড়াইয়াছে 2-ব্যান্ক-বেজল 
সেন্ট্রাল ৭1/০, হিন্দ ৩১৪০, 'হিন্দুস্থান 
কমাশিয়াল ২০1০, ক্যালকাটা! ভ্তাশনাল ১২৯ 
আনা) কাপড়ের কল-__ বেল লাগপুর ১৭1০, 
এলগিন মিল্স্‌ ১৬৪৬০, মহালক্মী ১1৩০,*মুইর 
মিল্স্‌ ২৩০২ নিউ ভিক্টোরিয়া ২৩ আনা) 
কয়লা--বেঙ্গল ৫১০২, বারাকপুর ১২০, 
চুরুলিয়া ৫1৮০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫০, ষ্ট্যাার্ড 
২51০, কালাপাহাড়ী ৩৩৭০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
৩৫1০ আনা) চটকল-_আগড়পাঁড়া ১৪%০, 
অক্ল্যাণ্ড (প্রেফ ) ১০৫২, এলায়েন্স ( প্রেফ ) 
১২০২ বালী ২১৬২ সেলতেডিয়ার' 
২৩৯২৬ গোলালপাঁড়া ৮৫০২, গৌরীপুর 
৪৭৪২, কীকিনাড়া ১৫১২, নৈহাটি ১০৮২, 
ধ্যাপ্ডার্ড ১৬৬২) খনি-বার্শা কর্পোরেশন 
২৮/০, ইণ্ডিয়া কপার ২।০০, উড়িষ্যা মিনারেলস 
১৩০ আনা ) লিমেণ্ট-_আদাম-বেঙ্ল (ডেফার্ড) 
১৩/০, ভালমিয়া ( নিউ প্রেফ ) ৫০২, শোন 
ভ্যাপী, €৷/০ আনা) ইপ্রিনিয়ারিং--ব্রেথওরেট 
এণ্ড কোং ৮৯১ বার্ণ এড কোং (সাধারণ) 
২৬৮২, কুমারধুবি ৮৯, জেস্প এণ্ড কোং ১৪৮০ 
মার্শাল্স্‌ ৬1০০, টেক্সটাইল মেগিলারি ৭1%০ 
আনা) জীবন বীমা_নিউ এশিয়াটিক ৪/০, 
রিটন ১৫৩২) কাগজের কল--শ্রীগোপাল ১১৮০, 
টিটাগড় ৩৫২) চিনির কল--চণ্পারণ ২৩৬, 
গ্রতাপপুর (প্রেফ) ১৪০, ইউ পি ১১॥০ আনা ) 
চা বাগিচা-- সেন্টাল 


সু 







১২১ 


০০ 2৯ ৫০ উট 





স্ব 






(সিডি 


-টোব্যাক্ষো 


কাছাড় তৈয়ার হইতেছে। 





৮৩৩, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭1০, হাতীক্ষীরা ১২২, 
তেজপুর ( প্রেফ ) ১৮২) বিব্ধি--ক্যালকাটা 
ট্রাম্স্‌ ১৫/০, ইণ্ডিয়ান এলুখিনিয়ম ১৪৪২ 
ইণ্ডিয়ান ভ্কাশনাল এয়ারওয়েজ ৩১০, স্তাশনাল 
১৮০০, শ’ ওয়ালেম ১৩৪০০, 
ইণ্ডিয়ান কেবল ৪২০ আনা। 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৬ই ভিসেম্বর__পাটের বাঁজায়ে 
শেয়ারের দর একইরূপ রহিয়াছে । তবে 
বেচাকেনার পরিমাণ অল্প। চটের খলির 
বাজারে কিছুদিন যাবৎ যে মন্দাভাৰ চলিয়াছে 
তাহা অপরিবর্জিত রহিয়াছে। . 

সোনা ও রূপ। 

কলিকাতা, ১৬ই ডিসেত্বর-_-অন্ত বোঁঘাইয়ের 
বাজারে প্রতি তরি সোনায় ধর ১১৪২ ও 
কলিকাতায় পাকা লোন। ১১৩০০, বড়াল বার 
১১৩/০ আনা দাড়াইয়াছে। 

অন্ত যোদ্াাইয়ের ও কলিকাতার বাজারে 
প্রতিখানি গিনির দর ৭৫৮০ ছিল। 

অভ্ত বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৭২২ ও ফলিকাতায় ১৭২1০ দরে রূপা ক্রয়- 
বিক্রয় হইয়াছে । - ; 


নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা - 


আগামী ২৪শে ডিসেম্বর তারিখ ও উহার 
পরবস্তী দিবসসযুছে নিখিল ভারতীর হিন্দু 
মহাসভার অধিবেশন হইবে । ডাঃ এন বি 
খের এই অধিষেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। 
এজগ্ভ দেশব্দু পার্কে একটী বিরাট যণ্ডপ 








হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। ৷ ফোন-- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
আ্াঞ্চ_বড়বাজ্তার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনগাঁ, বসিয়হাট ও খুলনা । 
সকল প্রকার ব্যার্কিং কাধ্য করা হয়। 
এন, পি, ব্যানাচ্ছি, এম, এ (কমা), জেনারেল ম্যানেজার 


পু 







[ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


ৰ ইট ন ইটেড, 
টায়ার ব্যান্ক লিঃ 
® 6 
(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউন্ড ও ক্লিয়ানিং 
ছেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী স্লো, ' 
কলিকাতা । 
' ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান: 'শ্রীষ্নাথ রায় 
|| | ভাইরেক্টার-ইন-চার্জ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার”ঠ্যামবাজার, হাটখোলা, 
বালীগঞ্জ, দমদম, (কলিঃ), হাওড়া, 


ক্যালকাটা গ্ামনাল । যা বিল্তিংস, মিশন রো, কলিকাজ৷ 
আদায়াকত মূলধন ,৫0,00,000২ টাকা” 
সংরক্ষিত তহবিন. .২৪,০0,০০০২ টাকার উদ 
:-. ১ শাখাসমূহ 8 


নাগপুরসিটি- 

, .'অমরাৰ্তী 

জব্বলপুয় 
অব্বলপুর ক্যাণ্টঃ ' 

| ? ৃ ূ ০. মর 

|| হাইকোর্ট সে গ্রাম 
বি কালীঘাট  স্যামবাজার  আবানসোল : বেরিলী ঢাকা ' 
লগ্তন এজেটস : মিডল্যাণ্ি ব্যাঙ্ক লিমিটেড ' 

ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা . অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব "| 
খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের ' উপর: বাৎসরিক শতকরা 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। .চেকে টাকা:; তোলা যায়। এ 
Sd bald ষ্যা শ না জে” আপনার হি একা াখুদ : 





E তে অগ্রদূত , 


_যোহিনী মিল নি 


ওই হিলের A 
বসির জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই (বোধগম্য ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে |. 


' হেড অফিস ক্ঘাপিত ক্লাইভ স্বাট 
বি, বি, ৪১৮ 7১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


|| পরব ব্যাক লিঃ 


হেড অফিস £-_-৬১নং বহুবাজার ট্রাট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুতাষ রো 
৮২৷২-এ, কর্ণওয়াজিশ স্ট্রীট : 
অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাদগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। ' 


| ভূদের হার £' 
, সেভিংস ২২ টাকা . ফিক্সড ৩।* আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রর-বিক্রয় 
- করাহয়। ' 


০৫,১২৯, জি 


| ১নৎ মিল ১. ২নং মিল 
| কুষ্টিয়া (নদ (নদীয়া) জেরি (২৪পরগশা) | (২৪ পরগণা) 
ম্যানেজিং এজেণ্টস £চক্রুবত্তাঁ সম্স এণ্ড কোং ' 
.. ই ক্যানিং ষ্্ট, কলিকাত!_১ 


দে কটন দিলনা ি 









২৩, হুরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রী, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের'ম্থান_ সোদপুর্, ২৪ পরগণা : 
মিলটি চালু করিবার - 

আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


মেসাঁস, ০পোন্দুা লী উমা লন, ল্নিও 


সেক্রেটারীজ. 7৩ এজেল্টস্‌ 
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উদ্বান্ত সক্মত্তি ও পাকিস্থান গৱৰ্ণমেণ্ট 


উদ্বান্ত সম্পত্তি সম্পর্কে তারত সরকারের 
পুনর্ব্বাসন দপ্তর সম্প্রতি যে পুস্তিক! প্রকাশ 
করিয়াছেন তাছা হইতে এই শ্রেণীর সম্পত্তির 
বিলিব্যৰবা বিষয়ে আল্তঃভোমিনিয়ন চুক্তির 


ব্যর্থতা এবং পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের অনঙ্গত' 
ও হুরতিসন্ধিপূর্ণ মনোভাব প্রকট হুইয়া 


পড়িয়াছে। উদ্থান্ত সম্পত্তির বিক্রয় বা বদল 
' নিষিদ্ধ করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট সময়ে 
সময়ে যে লমস্ত অভিনান্দ জারী. করিয়াছেন 
আইলতঃ তাহছ৷ একমাত্র পশ্চিম পাকিস্থান 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইলেও বার্ধ্যক্ষেত্রে 
বে-আইনী উপায়ে এই সমস্ত অর্ডিনাঘোর 
বাধানিবেধ পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি 
বিক্রয় সম্পর্কেও প্রয়োগ. করা 
পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর স্বার্থপরারণ লীগ নেত! 
উদ্বান্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় অভিনান্সগুলি 


পূর্ববঙ্গেও কার্যকরী করার জন্ভ আন্দোলন 


আরম্ত করিয়াছেন। বলা বাছল্য, এই বিষয়ে 
পাক্ষিস্থান এবং ভারতের মধ্যে অচিরে একটা 
মীমাংসা না হইলে পাকিস্থানের জবরদস্তিমূলক 
অভিনান্সগুলি শীমই পূর্বে প্রয়োগ করা 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা বাইতেছে। এই 


কারণে উদ্বান্ত সম্পত্তি লমন্তা সম্পর্কে অবহিত, 


হওয় রও পশ্চিমবদেয পনসাধারণের পক্ষে 
বাহনীর। 

বিগত ভুলাই মালে BEE 
হণ্তরের উদ্ভোগে যে সম্মেলন অমুঠিত হয় 
. তাহার দুপারিশক্রমে পাকিস্থাদে ও ভারতে 


ই 


হইতেছে । 


উদ্বাপ্তদের সম্পত্তির হিসাৰ প্রণয়ন এবং মুল্য 
নির্ধারণের 'জদ্ড একটা কমিটি গঠিত হুয়। 


' পুনর্বাসন দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত আলোচ্য 


পুস্তিকা এই হিসাব উল্লেখ করিয়া বলা 
হইয়াছে যে, ভারতে মুসলমানদের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তিয় বুল্য ৪ শত কোটি টাক! এবং 


বিষয়-স্চী 
পৃষ্ঠা 


6১৫-৮৬১৭ 


বিষয় পা 
উদ্বান্ত সম্পত্তি ও পাকিস্থান 
'* গবর্ণমেন্ট 
ভারতের বীমা ব্যবসায় 
সাময়িকপ্রসঙ্গ . 
মানাকখা 


৬১৭-৬১৮ 
৪১৪-৪২৩ 
৬২৩-৬২৮ 


আধিক,ছদিয়ার খবরাখবর 
|বাজায়ের হালচাল 


৬২৮-৬৩২, 
৮৩৩-৮৩৪ 





পাকিস্থানে পরিত্যক্ত অমুসলমানদের সম্পত্তির 
মুল্য ইছার ১*গপ অর্থাৎ ৪ছাল্জার কোটী টাকা। 
উভয় ডোমিনিয়নে পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির 
নৃত্য হিসাব করিলে দেখা যায়, পাকিস্বানে 
অহিদ্টুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সহিত ভারতে 
যুঘলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির : বিনিময়; 
করিলেও ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভারতের অতিরিজ্ত 
আরও এক হাজার কোটা টাকা প্রাপ্য হইবে ।। 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বদল ৰা অরূপ 
ৰিলি ব্যবস্থা 'সম্পর্কে উতর গবর্ণমেন্টের 
মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া আলোচ্য পুত্তিফার 


গবর্ণমেপ্টের পক্ষেই 
' পাকিস্থান সরকারের দৃষ্টিভদী সম্পূর্ণ ভিননর্ূপ । 





* বলা হইয়াছে যে, তারত সরকারের মতে. 


সম্পত্তির মালিকফে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান 
না করিয়া উদ্বাস্ত সম্পত্তি উপতোগ করা কোন. 
সমুচিত নহে। কিন্তু 


পাকিস্থান গবর্ণযেন্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দুরের 
কথা--সহরাঞ্চলের বাসগৃহাদির চলতি ভাড়াও 
মালিকদিগকে না দিয়া সকল প্রকার উদ্বান্ত 
সম্পত্তি ভারত হুইতে আগত মুসলমানদিগফে 
উপভোগ করিতে. দিতেছেন। ভারত ও 
পাকিস্থান গবর্পমেন্টের এরূপ পরম্পরবিরোধী 
যমোভাবের ফলেই উদ্বান্ত সম্পত্তির সমন্তা দেখা! 
দিয়াছে। বিভিন্ন আস্তঃভোমিনিয়ন চুক্তি দ্বারা 
এই সমন্তার আংশিক সমাধানের প্রচেষ্টা 
হইরাছে সঙ্দেছ নাই। কিন্তু পাকিস্থান 
গবর্ণযেটি নানারূপ অযৌক্তিক অজুহাতে 
উদ্বাস্তু সম্পত্তির বদল বা বিক্রয় নিবিদ্ব করিয়া 


যে সমস্ত অভিনাহ্স জারী করিয়াছেন তাহার 


ফলে এই সমস্ত চুক্তি. বাতিল হুইয়া পিয়াছে 
বলিয়াই ধরিয়া নেওয়া সত । ও 

দেশ বিভাগের অৰ্যবন্ধিত পরে ১৯৪৭ 
সালের ২৯শে আগ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড 
যাউন্টব্যাটেনের সভাপতিত্বে লাহোরে অমুষ্ঠিত 
নিলিত ভিফেন্ম কাউন্সিলের এক সভায় উদ্বান্ত 
সম্পত্তি. সম্পর্কে প্রথম আলোচনা হয়। উক্ত 
আন্দোলনের, সিদ্ধান্ত, অনুসারে উভর 


ভোমিনিয়মের প্রধান যন্লিদ্বয় পৃথক ভাবে 


€ঘাবণা করেন যে, ফোন ভোমিনিয়লেই 
বে-আইনীভাবে সম্পত্তি দখল সমর্থন কর! হইবে 
না। গবর্পমেণ্টের পক্ষ হইতে উত্বান্তদের সম্পি 
রঙ্গপাবেক্গণ. করা হইবে এবং প্রত মালিককে 


8৮ 


৬১৩ 


প্রত্যর্পণ করা হইবে হলিয়াও উক্ত ঘোষণায় 
উল্লেখ করা হইয়াছিল। উদ্বাস্ত মালিকদের 


নিকট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করাই উক্ত ঘোষণার 
বুল উদ্দেষ্ঠ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্ের বিষয় যে, 
প্রধান মস্্রিদ্বয়ের উত্ত ঘোষণার অবাবছ্িত 
পরেই পশ্চিম গাঞ্জাব সরকার এক অভিনান্দ 
জারী করিয়া মুসলমান উদ্বান্তদের পুনর্কাসতির 
জদ্ভ ছিল ও শিখদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল 
করা আরপ্ত করিলেন। এই অভিনাক্দ জারী 
করার পূর্বে পূর্ব পাঞ্জাব কিংবা ভারত 
গবর্ণমেন্টের সহ কোনরূপ আলোচনাও করা 
হর নাই। এই লালের ১লা ডিসেম্বর 
পশ্চিম ' পাঞ্জাব প্রবর্ণমেণ্ট আর একটি 


০আনাহ্দ জারী করিয়া কোন উদ্বান্ত বা তাহার 


প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পত্তি বদল ও বিক্রয় 
একপ্রকার নিষিদ্ব করিয়া দিলেন। ১৯৪৮ 
লালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান' 
লরকারও ভারত সরকারের সিত আলোচনা 
না করিয়া উদ্থান্ত সম্পত্তি সম্পর্কে ছুইটি 
অভিনান্প জারী করেন। হিন্দু ও শিখ 
সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যাপকভাবে 
দখল করাই উক্ত ছুইটি অভিনান্দের উদ্দেস্ট 
ছিল। ইহার: পর বিগত জানুয়ারী মাসের 
প্রথম দিকে করাচীতে এফটি আস্তঃডোমিনিয়ন 
চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিতে বাস্তত্যাী- 
দিগকে উভয় ভোষিনিয়নে ব্যক্তিগত তাবে 
সহরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বদল 
ফরিবাগ অধিকার প্রদত্ত হয়। সম্পত্তি বদল 
ৰ! বিক্ৰয় না হওয়া পৰ্য্যন্ত “সরকারীভাবে এই 
সমস্ত সম্পত্তির তাড়া আদায় ,এবং তাহা নির্দিষ্ট 
সময় অস্তে বাস্ত্যাগীদের ' নিকট পাঠাইবার 
_ ব্যবস্থাও উল্লিখিত চুক্তির অন্তর্ভ ক্র ছিল। কিন্ত 


করাচী সম্মেলনের 'অব্যবছিত পরেই তারত ' 


সরকারের সহিত ফোনরূপ পরামর্শ না করিয়া 
পাকিস্থান পবর্ণমেণ্ট আয়কর সার্টিফিকেট 
সম্পর্কে এক অভিনাদ্দ জারী করিয়া 'ব্যক্তিগত 
তাবে সম্পত্তি বদল ও বিক্রয়ে ' প্রতিবন্ধক 
শ্যষ্টি কয়েন এবং প্রকারান্তরে কর্চী। চুক্তিকেই 
বাতিল করিয়া দেন। আয়কর সার্টিফিকেটের 
এই অভিনা্সী জারী হওয়ার পর 'বাস্তত্যাসীদের 
পক্ষে পাকিস্থান গমন করি একপ্রকার ব্সসভধ 
হইয়! ধীড়ার। আয়কর সার্টিফিকেটের বিধান 
| সু নহ সরকার আরও * দানা, তাবে 


Co 25 * 
গত ও ও 8 


আতখথক জগৎ 


করাচী চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াছেন ॥ কর্ষশযোগ্য 
জনী হইতে জনীর খানার বেশী অর্থ আদার 
করা হয় লাই। সইরাঞ্চলের বাসপৃছাদির ভাড়া 
শতকরা ৮* ভাঁগ ভাল করিয়া! দেওয়া হুইরাছে 
এবং ইহার পরও দৃখপ্লকারীদিগফে যথানিয়নে 


ভাড়া প্রদান করার সর্ভে গিবেট দেওয়ার ব্যবস্থা - 


হইয়াছে। ভাড়ার টাকা যাহ! আদার হইয়াছে 
ভারতে অবস্থিত উদ্বান্তদের নিকট তাছ! প্রেরণ 
করাহুয়নাই। এই ভাবে হিন্দু ও .শিখদের 


. পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'আয় হইতে উহাদিগকে 


বঞ্চিত করা এবং উহাদের সম্পত্তির যুল্য 
ইচ্ছাপূর্ববক হ্রাস করিয়া দেওয়ার অপপ্য়াস 
হুইয়াছে। 

পাকিস্থান সরকার উদ্বাস্ত সম্পত্তি সম্পর্কে 
এই সময় মধ্যে একাধিক অিনাৰ্দ চালু কর! 
সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রতিশোধমূলক কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই । - বিগত ছুনযালে 
চীফ কমিশনার ' শাসিত. প্রদেশসযূহে উদ্ধাস্ত 
সম্পত্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ভারত সরকার এক 
অভিনাব্দ জারী করেন। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ, 
আসাম, কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং মপিপুর ব্যতাঁত 
অন্তান্ত গ্রদেশেও অমুক্প অর্ভিনাধ্দ কার্য্যকরী 
হয়। বিগত অক্টোবর বাসে এই সমস্ত পৃথক 
অরিনান্দেয স্থলে একটি কেন্দ্রীয় অভিনাব্দ জারী 









আমাদের বীসাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রষ্ঠ হ্ুবিঘা 
ও. উদ্ধার সর্তাবলী প্রাপ্ত হন। 
। কুর্খনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিয় 
“কনিতে পারেন। ম্যানেজারের. 
০৯১৪ led 
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করা হইয়াছে । এই অডিনান্স দ্বারা মুসলমান 
উদ্বান্তদ্রের পক্ষে গবর্ণষেণ্টের অনুমতি ব্যতীত 
ব্যক্তিগত ভাৰে সম্পত্তি বদল বা বিক্ৰয় কর! 
নিবিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। বিগত ২৬শে জুলাই 
পুনরায় আর একটি অভিনান্দ জারী করিয়া 





পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট স্থাবর-অস্থাবর সকল 


শ্রেণীর উদ্বান্ত সম্পত্তির বদল এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন! বিস্বরের কথা এই যে, উক্ত 
অর্ডিনাব্দটি ভবিষ্যতে বাস্তত্যাগ করিতে পারে 
এরূপ ব্যজিদের ডি সম্পর্কেও প্রযোদ্য কর! 
হইয়াছে। 

বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তি সম্পর্কে তারত 
গবর্ণমেণ্ট গোড়া হইতেই এরূপ অভিমত পোষণ 
করিয়া আপিতেছ্েন যে, এই সমস্ত সম্পত্তির 


' বদল, বিক্ৰয় বা অস্ত’ কোনরূপ বিলিব্যবস্থায়_ 


দায়িত্ব বাস্তত্যাগীদের উপর ছাড়িয়া ন! দিয়া 
সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টেরই স্বহত্তে গ্রহণ করা উচিত। 
কিন্ত পাকিস্থান সরকার প্রথম হইতেই এই 
ব্যবস্থায় আপত্তি আপন করিঘেছেন। দেশ 
বিভাগের পর হুইতে বিগত অক্টোবর মাস 
পথ্যন্ত তাহারা এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ 
জারী করিয়া নানারূপ অভিনান্ল কার্য্যকরী 
করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যজিগত- 
ভাবেও সম্পত্তির বদল' বা বিক্রয়, বন্ধ করিয়া 
দিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। এরূপ ' আচরণ 
দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কোনরূপ মূল্য বা 
ক্ষতিপূরণ না দিয়া পাকিস্থান ,বাস্তত্যাপী হিন্দু 
ও শিখ সম্প্রদায়ের স্থাবর এবং অস্থাবর সং্পক্তি 


১ গ্রাস কগিতেছে। এরূপ জবরদস্তিমূলক প্রয়াসকে 


নৃঠন ব্যতীত আর কোন: আখ্যা দেওয়া 
বায় :না। 
পাক্ষিস্থানে । রিতা, সম্পত্তির অস্ত 


বাস্তত্যাপীিগকে ক্ষতিপূরণ 'দেওয়া' হইবে 
'বলিয়া কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের পক্ষ 
হইতে :ঘোষপা', করা হুইয়াছে। কিন্ত এই 
- ক্ষতিপূরণের অর্থ কি উপায়ে সংগৃহীত হুইবে 
'তাছা।এখমও অনিশ্চিত। পাকিস্থানের সম্পত্তির 
মুল্য 'না. পাইলে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া কি 
উপায়ে লম্ভৰ হইতে পারে.তাহাও অন্থধাবন 
।করা:যায় না৷ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান.করিতে 


অসমর্থ হইলে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উদ্ধান্তদিগকে 


নিজেদের সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতি্ঠিত.করার 'ব্)বস্থা 
করিতে পারেন ।, কিস্তপপাকিস্থান.সরকার এই 


[|] 
নি 17 লি? 123 feast I, 


: ৭ 


৯ 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


ব্যাপারে যে কার্যকলাপ এবং আচরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না. দিয়! উদ্বান্ত সম্পত্তি 
ভোগদখল করাই তাঁহাদের উদ্দোপ্ত । বিরোধ 
ও বলগ্রয়োগেক্ন পথ পরিত্যাগ করিয়া ভারত 





আর্থিক জগৎ 


শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমন্তার সমাধান করিতে 
পাকিস্থানের সহযোগিতা কামনা করিয়াছিল। 
পাকিস্থানের আচরণে শাস্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ 
এফ প্রকার রুদ্ধ হইয়াছে বলিলেই চলে। 
সম্মিলিত আতিসংসদ অথবা আন্তর্জাতিক 


৬১৭ 


আদালতের শরণাপর হইলে বিষয়টির 
আদৌ কোন' মীমাংসা হইবে কিনা এবং 
কবে হইবে তাছারও কোন নিশ্চয়তা 
নাই। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারের 
বর্তব্য কি? 





ভারতের বীমা ব্যবসায় 


বিতাগের 
ব্যবসায় 


ভারত্ত সরকারের বীমা 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এদেশের বীমা 
সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহার ১৯৪৯ সালের 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
রিপোর্টে ১৯৪৯ সালের গত ৭ই অক্টোবর 
পর্য্যস্ত ভারতে রেজেপ্রীকৃত বীমা কোম্পানীর 
সংখ্যা এবং কোম্পানীপমৃহের গত ১৯৪৮ সালের 
কার্ধ্যধারার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। 
তাহা ছাড়া যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবস্থা ও 
দেশবিভাগজনিত সমপ্তার ভিত্তিতে ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়া রিপোর্টে 
আলোচনা করা হইয়াছে । দেশের পরিবর্তিত 
অবস্থায় নীমা কোম্পানীর আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
রাখা ও নৃতন কাছ সম্প্রলারণ করিয়া! চলার 
উপায় সম্পর্কেও বীমা সুপারিণ্টেণেণ্ট তাহার 
রিপোর্টে কিছু কিছু নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছ্ছেন। তাহার সাম্প্রতিক রিপোর্টটি 
 এখদও আমাদের হস্তগত হয় নাই। সংবাদপত্রে 
এ রিপোর্টের যে সং্ষিণ্ত মর্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহ! ভিত্তি করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক 
সম্পর্কে আলোচনা করিব। | 
চলতি বৎসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী 
মল শ্রেণীর কার্য্যরত বীমা কোম্পানীর মোট 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৩৩৯টি । উহার মধ্যে 
২৩৪টি ভারতে সংগঠিত ও সমিতিতৃক্ত | বাঁকী 
১০৫টি কোম্পানী বিদেশী গ্রতিষ্টান। ২₹৩৪টা 
দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪১টি কেবল 
জীবনবীমার কাজ চালাইয়া থাকে। ৪৮টি 
পীবন বীমার সহিত অন্তাভ শ্রেণীর বীমা 
ব্যবসায়ও পরিচালন! করিয়া থাকে। ৪৫টি 
একান্তভাবে জেনারেল এসিওরেন্দ বা সাধারণ 
বীমার ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। এই 
বিবরণ দৃষ্টে বুঝা বায় গতবারের তুলনায় এবার 
ন্‌ ॥ 


ভারতে চলতি বীমা কোম্পানীর যোট সংখ্যার 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে গতবারের 
তুলনায় দেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার 
২টি বাঁড়িয়াছে, আর কার্য্যরত বিদেশী 
কোম্পানীর সংখ্যা এ পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 

যুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সাল হইতে ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূছের নুতন কাজের 
পরিমাণ ক্রুত বাড়িয়া যাইভেডিল। ১৯৪৭ 
সালে সেই অগ্রগতি প্রথম প্রতিরুদ্ধ হয়। 
১৯৪৬ সালে দেশীয় জীবন বীমা! প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পলিলিতে মোট ১৩১ 
কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার নূতন বীযাপত্র প্রদান 
করে। ১৯৪৭ সালে নৃতন পল্গিসির সংখ্য! 
কমিয়া ৫ লক্ষ ২৪ হাজারটি ও প্রদত্ত নুতন 
বীমার পরিমাণ স্বাস পাইয়া ১১৪ কোটি ৬ লক্ষ 
টাকায় দীড়ায়। বীমা! ম্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের 
সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালে 
দেশীয় কোম্পানীসমূছের নূতন কাজের পরিমাণ 
আরও কিছু নামিয়া গিয়ছে। এও সালে 
কোম্পানীসমূহ ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার পলিলিতে 
মোট ১০৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার নৃতন 
বীমাপক্র প্রদান করিয়াছে । দেখা যাইতেছে 
১৯৪৮ সালে দেশীয় আবন বীমা কোম্পানী- 
সমুহের নূতন কাজের পরিমাণ ১৯৫৭ লালের 
তুলনায় ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৬ 
সালের তুলনায় ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে । এবার অতারতীয় 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের এদেশে নূতন 
বীমার পরিমাণ কম দীড়াইয়াছে। কিন্ত দেশী 
কোম্পানীসমূছের তুলনায় বিদেশী কোম্পানী- 
সমূহের নূতন কাজের পরিমাণ তত বেশী হাস 
পায় নাই। 
বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ ২* হাজার 
পলিসিতে ১২ কেটি ৩৪ লক্ষ টাকার নূতন 


১৯৪৭ লালে ভারতে কাৰ্ধ্যয়ত, 


বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৪৮ 


সালে উহারা ১৯ হাজার পললিযিতে মোট ১৯ 
কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান 
ফরিস্কাছে। ১৯৪৮ সালে দেশ বিদেশী সমস্ত 
জীবন বীমা কোম্পানীর মোট নূতন বীমার - 
পরিমাণ ১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা £ 
ভাগ ও ১৯৪৬ সালের তুলনায় শতকরা ১৭ 
ভাগ হাস পাইয়াছে। { 

ভারতের বিপুল জনসংখ্যা অমুপাতে এদেশে 
জীবন বীমার প্রচলন এখনও সন্তোষজনক স্তরে 
পৌছায় নাই। অগতের অনেক উন্নত দেশের 
তুলনায়ই এদেশে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ 
এখনও শ্বল্প। যুদ্ধের সময় জীবন বীমার দ্রুত 
সম্প্রদারণ ঘটিতেছিল। বর্তমানে নূতন করিয়া 
গেদিক দিয়া ভাটা দেখা দিয়াছে, ইহ! নিতান্ত 
পরিতাপের বিষয়। বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
তীঁছার রিপোর্টে এই ক্রমিক মন্দার কারণ 
অধধারণ করিবার চেষ্টা ৰুরিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, দেশ বিভাগের পর নানাদিক দিয়! 
বিশৃঙ্খলার সুচনা হওয়াতে এবং অনেক ভারতীয় 
যীমা কোম্পানী পাকিস্থানে উহাদের নূতন বীম! 
সংগ্রহের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জীবন 
বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে এই অবনতি দেখা 
দিয়াছে। তাহাছাড়া অন্ত একটি কারণ হিসাবে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ক্রমিক ছুঃখ-চুর্দিশীর 
কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশে এই 
শ্রেণীর ' লোকদের ভিতরই অধিকাংশ জীবন 
বীমা পলিসি বিক্ৰীত হুইয়া থাকে । যুদ্ধের 
সময় হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের আয়ের 
তুলনায় ব্যয়ের মান্জা বাড়িয়া চলিয়াছে। অর্থ 
সঞ্চয়ের সুযোগ উহ্থাদের সমক্ষে দিনদিনই 
সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। ফলে নূতন বীমা 
পলিসি গ্রহণ সম্পর্কে ক্রমেই উহাদের অক্ষমতা! 
ও অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যাইতেছে। দেশের 


৬১৮ 





অর্থ সম্পদ সহরবালী ধনী ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত 
চাকুরিয়াঙ্জের হাত হইতে ক্রমেই দেশের কৃষক 
ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের হাতে বেশী পরিমাণে 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। কংগ্রেস শাসনের আমলে 
নানারূপ জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থার ফলে 
অর্থ পুনর্বন্টনের এই গতি আরও স্বরাদ্থিত 
হইবে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । এই অবস্থায় 
আগের মত সহ্রবাদীদের ভিতর বীযাপত্র 


বিক্রয়ের কা কেন্দ্রীভূত রাখিয়া জীবন বীমা: 


/কোম্পনীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ বজায় 
ক্বাথা সম্ভবপর নহে। বীমা ন্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট 
তাই বীমা কোঁম্পানীলমূহকে শিল্পকেন্তস্রে ও 
শ্রামাঞ্চলে উহাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিবার 
উপদেশ দিয়াছেন । আমর] তাহার এই উপদেশ 
' খুব যুক্তিযুক্ত ও দুরদূশিতাসম্পন্ন বলিয়াই মনে 
করি। নূতন বীমার কাজ হাস পাইতেছে 
দেখিয়া আজ হুতাশভাবে বপিয়া থাকিলে 
চলিবে না। কোম্পানীসমূহের অগ্রগতির 
খারা যথাসম্ভব অক্ষু্র রাখার জন্ত পরিচালক- 
দিগকে কার্য সম্প্রদারপের নূতন সুযোগ 
অন্বেষণ করিতে হইবে। সাধারণ শ্রমিক ও 
ক্কষকদের আয় বাড়িয়া চলায় উহাদের কতকাংশ 
আজ বীম! পলিসি ক্রয়ের সঙ্গতি ও. সামর্থ্য 
অৰ্জ্জন করিয়াছে। পূর্বে এ সব শ্রেণীর 
লোকদের ভিতর জীবন বীমার বাণী প্রচারের 
তেমন কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এক্ষণে বীমা 
কোম্পানীসমৃকে এ সব শ্রেণীর লোকদের বীমা 
গ্রহণ সন্ধে বিশেষতাবে মনোযোগী ও 
উদ্ভোগী হইতে হইবে । 

কেবল নুতন বীমার পরিমাণ হাস পাওয়ার 
সমম্তাই নহে। যুদ্ধের সময় হইতে ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানীনমৃ্ধের লগ্মিকৃত টাকার 
উপর আদায়ী নদের হার ক্রমেই কমিয়া 
আপিতেছে। বীমা তহবিল দাদন করিয়া 
কোম্পানীসমূহ ১৯৪৩ লালে উহ্বার উপর গড়ে 
শতকরা ৩৮৮ তাপ হুদ পাইয়াছিল। ক্রমে 
হাস পাইয়া গত ১৯৪৭ সালে তাহা! শতকরা 
৩'০৩ ভাগ দীড়ায়। বীমা হুপাঁরিন্টেত্ডেন্টের 
সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৯৪৮ সালে 
তাহ! আরও কমিয়া শতকরা ৩'০২ ভাগে 
পরিণত হইয়াছে । এইভাবে আয় পড়িয়া 
যাওয়ায় সেদিক দিয়াও ৰীম! কোম্পানীলমূহের 
সমক্ষে এক জটিল সমন্তার সুচনা হুইয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


ভারতীয় বীমা! আইনের ২৭নং ধারা অনুসারে 
জীবন বীমা! তহবিলের শতকরা ৫৫ তাগ 
সরকারী ও সরকার অমুমোদিত সিকিউদ্রিটিতে 
দাঁদন করা কেম্পাঁনীসমূছের পক্ষে বাধ্যতামূলক 
করিয়া রাখা হইয়াছে? কোম্পানীর কাগজ ও 
সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটির উপর প্রাপ্তব্য 
সুদের হার কম বলিয়া ওঁ বাধ্যবাধকতার জন্ত 
কোম্পানীলমুছের আয় হ্রাস পাইতেছে সন্বেহ 
নাই। কিন্তু বীমা আইনের ২৭ ধারার বিরুদ্ধে যত 
অভিযোগই বীমা পরিচালকদের থাকুক না কেন 


.এই ধারাই যে আয় হাসের একমাত্র কারণ নছে 


তাহ! আজ ভালভাবেই ধরা! পড়িক্লাছে। 
বীমা! তহবিলের বাকী শতকর1 ৪৫ ভাগ দাদন 
সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের উপর কোন 


বিধিনিষেধ প্রধুক্ত ন! থাকা সত্বেও ১৯৪৮ সালে : 


দেশের কোম্পানীসমূছ ওঁ তহবিলের শতকরা 
৮৫ ভাগ সরকারী পিকিউরিটিতে ও সরকার 
অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন কক্গিয়াছে। 
বীমা তহবিলের শতকর1 ৫৫ ভাগের স্থলে 
শতকরা ৮৫ ভাগ ও নব পিকিউরিটিতে 
নিয়োজিত হওয়ায় বেগী সুদে অর্থ দাদন 
করিবার উপযোগী নিরাপদ সিকিউরিটির যে 
দেশে অভাব রহিয়াছে এবং সেরূপ লাভজনক 
ক্ষেত্র খুঁজিয়! বাঁছির কর! সম্পর্কে যে কোম্পানী 
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খাঁটানো টাকার উপর এগুলি বেশ 
ভাল লভ্যাংশ দেয়। কেনার ছ’মাস 
প্র যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়। 
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পাওয়া ধায় 





[ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





পরিচালকরা বিশেষ গা লাগাইতেছেন না 
তাছা মুম্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন হুইতেছে। 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, অর্থ দাঁদন সম্পর্কে 
আইনের কড়াকড়ি হাস এবং উপযুক্ত পাতজনক 


ক্ষেত্র খুঁজিয়া বাছির করা সম্পর্কে বীমা_ 


পরিচালকদের উদ্ভোগশীলতার উপরই বীমা 
কোম্পানীলমূদ্থের সুদ বাবদ আয় বাড়ানোর 
প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। 


দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূছের আয়: 


যেভাবে দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে তাহাতে 
কোম্পানীসমূছের আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার 
অন্ত কাধ্য পরিচালনা ব্যয় হাস কুয়া সম্পর্কে 
বীন! ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষভাবে মনোযোগী 
হওয়া দরকার। ছুঃখের বিষয় নালা কারণে 
তাহা সম্ভবপর হইয়া 
১৯৪৭ সালে দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানী" 
সমূহ উহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩০৪ 
ভাগ কাধ্যপরিচলিন! বাবদ ব্যয় করিয়াছিল। 
বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সম্প্রতিক রিপোর্টে 
প্রকাশ, সেস্থলে ১৯৪৮ সালে কোম্পানীনমুহের 
কার্ধ্যপরিচালনা ব্যয় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা 
২৯ তাপ দীড়াইয়াছে। এবার উহাদের ব্যয়ের 
মাত্রা কিছু হ্রাস পাইয়াছে সন্দেহ লাই, কিন্ত 
নৃতন কাজের পরিমাণ হাস পাওয়াতেই 
ব্যয়ের হার স্বভাবতঃই কিছু নামিয়া আসিয়াছে । 
বীধাকাক্ীদের প্রদেয় অর্থের নিরাপত। 


রক্ষা করা, উহাদের গুবিধার অন্ত প্রিমিয়াম 


হার যথাসম্ভব নিয্ন রাখা এবং নিয়োদ্রিত 
অর্থের উপর উহাদিগকে যথাসম্ভব বেশী লাভ 
যোগানো--এই সমস্তই জীবন বীম! কোম্পানী- 
সমৃছের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেদিক দিয়া 


দেখিতে গেলে ভারতে জীবন বীমা ফোম্পানী- 
সমূহের কার্ধ্য পরিচালনা বাধ্দ ব্যয় এখনও 
বেশী বলিয়াই ধরিতে হুইবে। ইন্ফ্লেখনের 
ভজন্ত দেশে নানাশ্রেণীর খরচপত্র যে ভাবে 
বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে তাড়াতাড়ি বীমা 
কোম্পানীর কার্য্যপরিচালন! ব্যয় বিশেষ কিছু 
হাল করা যে কঠিন তাহা আমরা স্বীকার 


'করি। কিন্ত কোম্পানীসমূহের আধিক ভিত্তি 


সুদ রাখার অগ্ক বীমাকারীদের সুখ-সুবিধা 
বিধানের খাতিরে এবং সর্ক্বোপরি বীমার 
চাদার হার কম রাখিয়া এদেশে বীমা পলিসি 
বিক্রয়ের সুযোগ প্রসারিত করিবার জন্তু ধীরে 
ধীরে পরিচালন! ব্যয় হাসের ব্যবস্থা বীনা 
ব্যবসাযীদিগকে করিতেই হইবে | 


উঠিতেছে না। € 


০ 


৯ 


ভারতে পাটের যোগান 
-- ভারতীয় চটকল সমিতি যখন ঘোষণা 
করেন যে, চলতি ডিসেম্বর মাসের «ই তারিখ 
হইতে চটকলমযূছে ফাজের সময় মাসে ১৪৪ 
ঘণ্টার স্থলে ১৭০ ঘণ্টায় বন্ধিত করা হইবে 
সেই সময়ে আমর! মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, 
চটকলসমৃহ্ পাটের যোগান সমন্ধে বিশেষ 
পৰ্য্যালোচনা না করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রহণ করেন 
নাই। সম্প্রতি চটকলসমূহের পক্ষ হইতে 
উহাদের হাতে গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে ম্ভুদ 


পাটের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা « 


হইতে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা 
প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত হিসাবে প্রকাশ যে, 
গত ১লা নবেম্বর তারিখে চটকলগুলির ছাতে 
৭ লক্ষ ৯২ ছাজার বেল পাট মনুদ ছিল উহার 
পর ১৫ই নবেদ্বর পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে ১৪ 
হাজার বেল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে 





সাময়িক প্রসঙ্গ 
পাটের মধ্যে অনেক পাট যে চটকলগুলির : 
হাতে পৌছিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
সময়ের মধ্যে পাকিস্থান হইতেও কতক পাট 
চটকলগুলির হাতে আলিয়াছে। এই সম্পর্কে 
আর একটি ' সুমংবাদ হইতেছে যে, ভারত 
সরকার নেপালে প্রায় ২ লক্ষ বেল মজুদ পাটের 
সন্ধান পাইয়াছেন এবং কাপড়, চিনি ইত্যাদির 
বিনিময়ে উচছারা এই পাট ভারতে আনিবার 
ব্যবস্থা ফরিতেছেন। এইসব বিবরণ হইতে 
মনে হইতেছে যে, চলতি পাটের বৎসরে 
অর্থাৎ আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে 
ভারতীয় চটকলগুলির হাতে কম পক্ষে ৫০ লক্ষ 
বেলের মত পাটের যোগান হুইবে এবং 
উচছছাদের পক্ষে এই পাট দিয়া আগামী জুন মাপ 


বিশেষ বিজ্তপ্তি 
বড়দিন এবং ইংরাজী নববর্ষের ছুটি 





* ১ লক্ষ ৪৬ ছাভার বেল--একুনে ১ লক্ষ ৬০ ছাজার* উপলক্ষে আগামী ২র! জানুয়ারী তারিখে 


বেল পাট চটকলগুলির হাতে পৌছে। কাজেই 
১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত চটকলগুলির হাতে মোট 
পাটের যোগাদ দাড়ায় ৯ লক্ষ ৫২ হান্রার বেল। 
উদার মধ্যে ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর 
পর্য্যন্ত সময়ে চটকলগুলির কাছে ২ লক্ষ ৪০ 
হানার বেল পাট খরচ হয়। ফলে ১৫ই 
নবেম্বর তারিখে কলগুলির হাতে মভুদ পাটের 
পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ১২ হাজার বেল। উহার 
পর প্রায় দেড়মাসকাঁল অতীত হুইয়াছে। এই 
সময়ের মধ্যে কলগুলি ভারত ও পাকিস্থান 
হইতে কি পরিমাণ পাট পাইয়াছে তাহা জানা 
যার নাই। তবে চলাত বৎসরে ভারতে ২৮ 
লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার 
মধ্যে ১লা জুলাই হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত 
সময়ে চটকলগুলির হাতে মাত্র ৫ লক্ষ ৯৯ 
হাজার বেল পাট পৌছে। কাজেই এ 
তারিখে তারতের নানাস্থানে ভারতে উৎপন্ন 
৮ লক্ষ বেল পাঁটের মধ্যে ২২ লক্ষ ১ হাজার 
গ পাট ছিল। ভারত সরকার বর্তমানে 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে চটকলগুলিতে পাট 
প্রেরণের অন্ত যে গ্রাকার সুব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাতে ১৫ই নবেম্বরের পরে ভারতে উৎপন্ন 





“আধিক জগতে”র প্রকাশ বন্ধ থাকিবে । ' 

“আধিক জগতে”র আগামী সংখ্যা ৯ই 
জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হইবে । 
| বিনীত-- 
ম্যানেজার 


পর্য্যন্ত কা চালাইয়া যাওয়] কঠিন হুইবে না) - 
জুন মাসের পরে আর কোন চিস্তারই 
কারণ নাই। ফেলনা ভারত সরফাঁর চলতি 
বৎসরে ভারতে অন্তঃপক্ষে ৪০ লক্ষ বেল পাট 
ও ১০ লক্ষ বেল মেস্ত]; উৎপাদনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন এবং আগামী জুলাই হইতে এই 
পাট ও যেদ্তার যোগান পাওয়া যাইবে। 


পাকিস্থানের পাট-নীতি 


পাকিস্থান ভারতের সঙ্গে সঙ্গে উছার মুদ্রার 
মূল্য হাস না করার ফলে পূর্ববঙ্গের পাটচাষিগণ 
বর্তমানে উহাদের উৎপন্ন পাটের অন্ত প্রতি 
মণে ৮১০ টাকার বেশী মূল্য পাইতেছে না 
এবং এজজন্ভ পাটচাষীর ঘরে ঘরে হাহাকার 
উঠিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া পূর্ববঙ্গের , 
অর্থ, শিল্প ও বাণিদ্য সচিৰ জনাব হামিহুল হক 








১০০ ভাগ পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়। 


পদত্যাগ পর্ষ্য্ত করিয়াছেন । কিন্তু পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট এই পর্য্যন্ত পাট সম্বন্ধে উহাদের 
আসল উদেশ্য কি তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ 
করেন নাই। সম্প্রতি নিউইয়র্কস্থিত পাকিস্থানের 
কনসাল জেনারেল জনাব লরি সফি এই বিষয়ে 
সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাহার 
বক্তব্যের মর্ম এই যে, সমগ্র গগতে যত পাট 
উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং 
উৎকৃষ্ট ধরণের যত পাট হয় তাহার শতকরা. 
পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট পাট সম্পর্কে উহায় দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পঙ্গা মুলে এরূপ শিষ্ধান্ত করিয়! 
লইয়াছেন যে, তারত পাকিস্থান হইতে খুব, 
কম. পরিমাণে পাট ক্রয় করিবে_-এমন কি 


: কিছুই পাট ক্র করিবে না। ফিন্তু উহ! . 


সত্বেও পাকিস্থানের কোন ক্ষতি হইবে না। 
কেননা পাকিস্থান পাটের ক্রেতা হিসাবে 
ভারতকে বাদ দিঘে বটে-_কিদ্কু ভারতীয় পাট, 
শিল্প যাহাতে জগতের পাট শিল্পের সহিত 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হয় তজ্জস্ক পাকিস্থান, 
প্রথমে বিদেশে পাট রপ্তানীর ব্যবস্থা করিবে 
এবং তৎপর নিজেই পাটশিল্পের প্রসারে, 
মনোনিবেশ করিবে | জনাব জরি সফির এই 
সব উক্তির মধ্যে কোন অম্পষ্টতা নাই। 
পাকিস্থান যদি ভারতের দিকে ন! চাহিয়া 
এমন কি ভারতে পাটের রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে 
বন্ধ করিয়া দিয়া বিদেশে সম্তা দরে পাট রপ্তানী 
করা আরস্ত করে তাহা হইলে ডাণ্ডী প্রভৃতি 
অঞ্চলে আরও বহুসংখ্যক পাটের কল প্রতিষ্ঠিত 


হইবে এবং উহার ফলে ভারতীয় পাটশিল্প 
' বিদেশী চটশিল্পের প্রতিযোগিতায় কাবু হইয়া 


পড়িবে--উছাই জনাব সফির ধারপা। তারপর 
কিছুদিন অতীত হইলে পাকিস্থানেই বহুসংখ্যক' 
চটকল প্রতিষ্ঠিত হুইবে এবং তখন জগতের 
প্রয়ো্নীয় থলে, চট ইত্যাদি পাকিস্থান 
হইতেই বগ্ডানী হইবে_উছাও জনাব সফি 
আশা করেন। কিন্ত আমরা ভাবিতেছ্ছি 
কতদিনে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে 
পাকিস্থানেয় সমগ্র পাট খরচ করিবার উপযুক্ত 
সংখ্যক চটফল স্থাপিত. হইবে এবং কতদিনেই , 


৬২০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 





বা পাকিস্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক চটকল গ্রতিচিত 
হইবে। ততদিন পর্য্যন্ত পূর্কবজের চাধিগণ 
বাচিয়া থাকিবে তো? ইহাকেই বলে ‘নিজের 
নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ কর! 1, 


সরকারী কাজের গতি নিরূপণ 


ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
সমূহ প্রত্যেক বৎসরেই উহাদের বাজেটে নানা- 
বিধ জনহ্িতকর কাঙ্ছের জদ্ত অর্থবায়ের বরাদ্দ 
কমন । এই সব বয়াদ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
আইন সভার মধ্য দিয়! পাশ হইবার সময়ে বহু 
গলাবাঁজী এবং বহু কালীকলম ও কাগজের 
অপচয়ও হুইয়া থাফে। কিন্তু যে বৎসরের 
কাজের অম্ভ এই অর্থব্যয় মঞ্জুর হয় সেই বৎসর 
অতীত হইবার পর প্রায় সর্ধক্ষেক্রেই দেখা যার 
যে,. জ্রনকল্যাণমূলক. কাজগুলির মধ্যে 
অনেকগুলি কাছে ছাতই দেওয়া হয় নাই এবং 
- অনেকগুলি কাজের কোনটার শতকর] ১০ ভাগ 
এবং কোনটার 'শতকরা ২০ ভাগের বেশ 
সম্পূর্ণ হয় নাই। . উচ্থার কারণ এই যে, বাজেট 
পাশ করিয়া দিবার পরয় সার! বদরের মধ্যে 
এইসব কাজের অগ্রগতি স্ঘচ্ষে কর্তৃপক্ষও 
ফোন হিপাব মিকাঁশ করেন না এবং জন- 
সাধারণকে অথবা আইন সভার সদস্তগণকেও 
কোন খোঁজখবর দেওয়া হয় =| ফলে 
ধাছাদের হাতে এইসব কানের দায়িত্ব অপিত 
হয় ত্বাছার্দিগকে কোন কৈফিয়ত দিতে হয় 
না বলিয়! উদার! নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া নিদ্রা! 
যাইতে থাঁকেন। এপ্রঙ্ক ভারতে কি কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্ট কি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকলেরই 
বাজেট জনসাধারণকে একট! ধাপ্প। দিবার 
ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আমরা 'দেখিয়া 
স্থখী হইলাম যে, সম্প্রতি ছুই একটি ব্যাপারে 
- এইরূপ অধ্যবস্থার একট! প্রতিকারের চেষ্টা 
দেখা যাইতেছে। .ভারত সরকার ১৯৫১ 
সালের মধ্যে ভারতকে খাতের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী করিবার জন্ত যে লঙ্কল্প গ্রহণ 
করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কাজ. কিভাবে অগ্রসর 
হইতেছে তৎসঘ্বদ্ধে কিছুদিন পর পরই একটা 
রিপোর্ট প্রফাশ করা হুইবে স্থির হইয়াছে । 
এজপ্র কেন্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণসেন্টগুলির 
মারফতে তথ্যতালিকা সংগ্রহ এবং কোন কাজ 
যদি আশাছুরূপভাবে অগ্রসর না হয় তাহা 


হইলে উহার কারণ কি, উ্ছার প্রতিকারের কি 
ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের 
ব্যবস্থা হইবে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহকুর নির্দেশেই নাকি এইরূপ ব্যবস্থা অবলঘিত 
হইতেছে। এই ব্যবস্থা যদি যথাষখতাবে 
কার্য/ফযী হয় তাঁছা হইলে খাস্তশন্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে ফোন বিদ্ন উপস্থিত হইলে তাছ! 
যথাসময়ে ধরা পড়িয়া তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা 
অবলদিত্ত হইতে পাঁত়্িবে এবং উহার ফলে 
১৯৫১ সালের মধ্যে খাভশহ্তের ব্যাপারে 
ভারতকে স্বাবলম্বী করার সঙ্কপ সিদ্ধ হুইবায় 
পথ প্রশস্ত হইবে । এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার 
সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন শিল্পে কোন সময়ের 
মধ্যে কতটা উৎপাদন বুদ্ধি করা হুইবে তাছায় 
একট? লক্ষ্য (৪250 স্থির করিয়া দিবার যে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ কয়া যাইতে 
পায়ে । আমাদের মনে হয় যে, কেবল খান্শন্ত 
উৎপাদনের ব্যাপারেই নহে-কেন্ত্রীয ও 
প্রাদেশিক গবর্ণষেণ্টের সমস্ত প্রকার জনহিতকয় 
মূলফ কাজের 
হইতেছে এবং কোন কাজ যদি লম্তোবজনক- 
তাবে অগ্রীসন্ন না ছয় তবে তাছার কারণ কি 
ভা নিয়মিতভাবে জনসাধারণকে জানান 
উচিত। উদ্ধার ফলে একদিকে গবর্ণমেণ্টের 
কৃতকার্ধযতা সম্বন্ধে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হইবে 
এবং অন্ভদিকে যে সব কর্ণ্চায়ীর উপর কাজের 
দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁহারা অধিকতর 
মনোযোগের সহিত তাহাদের দায়িত্ব পালন 
করিতে ' অত্যন্ত হুইবে। এক্সপ ব্যবস্থায় 
অপরিন্থার্য্য কারণ পরম্পরার ফলে গবর্ণমেন্টেয 
ঘোবিত কোন জনফল্যাণমূলক কাজ যদি ব্যর্থ 


হয় তাহা হইলে জনসাধারণেরও গবর্ণমেণ্টের 


বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ করিবার কিছু 
থাকিবে না। 


ভারত সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ 
গত ফেব্রুয়ারী মাপে যখন ভারত সরকারের 


চলতি ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উপস্থিত করা. 


হয় সেই লয়ে চলতি বৎসরে--অর্থাৎ আগামী 
মার্চ মালে যে সরফারী- বৎসর শেষ হুইবে 
তাহাতে রাজদ্বের খাতে মোট ৩২২ কোটী" 
৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরান্দ করা হয়। চলতি 
বৎসর শেষ' হইতে এখনও তিন মাস বাকী 


কোনটা ফিভাবে অগ্রসর. 


আছে কাজেই এই বৎসয়ে রাজস্বের খাতে 
মোট কত টাক] ব্যয় হইবে তাহা এখনও বুঝা 
যাইতেছে না। ইতিমধ্যে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, তারতীয় পার্লাষেণ্টের বর্ত্তমান 
অধিবেশনে অর্থসচিব জন মাথাই উপযোক্ধ_ 
৩২২ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত আরও 
৮৮ কোটী টাকা হ্যয় মঞ্চুর, করিবার ভাল্ 
পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হছইবেন। এই ৮৮ কোটী 
টাকার মধ্যে মূলধন খাতে মুদ্রা মূল্য হাসের 
জন্ভ ৭৯ কোটী ১২ লক্ষ টাকা এবং রাজশ্বের 
খাতে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ভ ৩ কোটী ২৫ লক্ষ 
টাকা, শুদ্ধ বিতাগের, জন্ভ হ কোটী ৫৬ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা এবং 'গণপরিষদের ব্যয়ের 
অন্ত ১ কোটী ১৬ লক্ষ ৩০ -ছাজার টাকা ব্যয় 


ধরা হইয়াছে। মুদ্রামূল্য হাসের অন্ত ডলার ও 


ডলার জাতীয় মুদ্রার হিসাবে ভারত সরকারের, 
যে ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ শতকরা ৪৪ ভাগ 
বন্ধিত হুইয়াছে। গত ফেব্রুয়ায়ী মাসে বাজেট: 
উপস্থিত করিবার সময়ে এই ধরণের বায় 
হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল লা। কাজেই 


শবর্তমান ব্যর একটা অচিস্তিত ব্যাপার সন্দেহ * 


নাই। আশ্রয়প্রার্থার জন্ত চলতি বৎসরে 
বাঁছেটে একটা মেটা টাকা ব্যয় ধরা হইয়া 
ছিল। দেখা বাইতেছে যে, এ ব্যয়ে কুলার 
নাই এবং এপ্রন্ক অতিরিক্ত হিসাবে আরও 
৩ কোটী ২৫ লক্ষ (টাকা ব্যয় মঞ্জুর ফরাইতে 
ইইতেছে। শুন্ধ বিভাগের যে অতিরিক্ত ব্যয় 
ধর! হইয়াছে তাহা সৌরাই্র ইউনিয়নের বদার- 
গুলির ক্ষতিপূরণের অন্ত প্রয়োজন হুইয়াছে। 
এই সব বন্দর এক্ষণে ভারত সরকারের হস্তগত 
হওয়াতে উদার জন্ত ভারত সরকারের পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে আয় হুইবে। কাজেই এইজপ্ত যে 
ব্যয় হইতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে 
পায়ে না। গণপঞ্ধিবদের জন্জ যে ১ কোটা 
১৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে 
তাহা ভারতের সাধারণ নির্বাচনের জন 
ভোটদাতা তালিকা গঠনের ব্যয়। এজন 
সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য যে টাকা ব্যয় 
করিবে তাহার অর্ধেক ভারত সরকারকে দিতে 
হইবে বিধায় উপরোক্ত ব্যয় মঞ্জুর কয়া আবশ্তক 
হইয়াছে । অনেক সময়ে দেখ! যায় যে, শাসন 
কর্তৃপক্ষ প্রথমে উহার শালন,ব্যর কম করিয়া 
ধরিয়া তাহা পালণমেপ্টের মারফতে মধুর 
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২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


করাইয়া লন এবং অতঃপর এই ব্যয় অত্যধিক 
বৃদ্ধি করিয়া তাহা পার্লামেন্টে একটা অতিরিক্ত 
“বাজেটের আকারে পাশ করান। এইতাৰে 
দেশের লোকের চক্ষে ধুলি দিয়া ব্যয়ৰাছ্ল্য 
_ করা একটা নিন্দনীয় ব্যাপার |. কিন্তু আলোচ্য 
ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, মোট ৮৮ কোটী 


টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে অনেকগুলি বায়: 


নূতন পরিস্থিতির জন্ত অপরিছাধ্য হুইয়াছে। 
কাছেই অতিরিক্ত বাজেট হিসাবে যে ৮৮ কোটা 
টাকা পাশ করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে 
কেহ আপত্তি করিবে বলিয়া মনে হয় না। 
তায়তবর্ষ বর্তমানে একটা যুগাস্তকানী পরি- 
বর্তমের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত 
এই যুগের অবসান না ঘটে ততদিন এইভাবে 
_ ভারত সরকারকে বৎসর বৎসর অতিরিক্ত 
বাছেটের আশ্রয়ে অর্থব্যয় মধ্য করাইতেই 
হইবে। 

গত মার্চ মালে যে সরকারী বৎসর শেষ 
হইয়াছে তাহাতে বহির্বাশিজ্যে ভারতের ২১৫ 
কোটী টাকা ঘাটতি হুইয়াছিল। অর্থাৎ এই 
বৎসরে ভারত বিদেশে যত টাকার মাল রপ্তানী 
করে তাহার তুলনায় বিদেশ হইতে ৎ১৫ কোটা 
টাকা বেশী নূলোর মালপত্র আমদানী ফরিয়া- 
ছিল। চলতি বৎসরেও এপ্রিল হইতে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে বহির্ববাণিজ্যে তারতের 
প্রায় ১৩১ কোটী টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। এই 
হারে ঘাটতি হুইলে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত 
ভারতের বহির্ববাণিজ্যে ঘাটতির, পরিমাণ গত 
বৎসর অপেক্ষাও বেশী হওয়ার কথা। যদিও 
বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে কলককা, 
ধান্তশন্ত এবং শিল্প কাঁরধানার প্রয়োনীয় 
কাঁচামাল ও সাজ-সরঞ্জায আমদানীর অঙ্জই 
তাঁরতের - বর্ছির্কাণিজ্যে এত ঘাটতি হুটতেছে, 
তথাপি এইভাবে আমদানীর আধিক্য তাঁরতের 
পক্ষে এফট] ভাবনার কথা। কারণ উহার 
ফলে ভারতের সঞ্চিত ষ্টালিংয়ের পরিমাণ দিন 
. দিন, অত্যধিক হান পাইতেছে এবং ডলার 
দেশগুলিয়-_এমন কি পাকিস্থানের নিকট 
তারতের খপ বাড়িতেছে। সুখের বিষয়, 
ভারত লরকার সম্প্রতি ভারত হইতে বিদেশে 


অধিকতর পরিমাণে পণ্যস্রব্য রণ্তানী করিবার ' 


আর্থিক জগৎ 


এবং বিদেশ হইতে অত্যাবশ্টক পণ্য ছাড়া 
অন্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী, বন্ধ করিবার 
বিশেবরূপ ব্যবস্থা করিবার ফলে উপরোক্ত 
অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে । গত 
নবেষ্বর মাসে তারতের বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে 
সম্প্রতি যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 


তাহাতে দেখা যায় যে, এই মালে ভারত 
বিদেশে ৫১ কোটী ৬ লক্ষ টাকার মালপত্র 





৬২১ 


রপ্তানী করিয়াছে এবং উক্ত মাসে বিদেশ হইতে 
৪ং কোটী ৪৬ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী 
করিয়াছে। ফলে এই মাসের বহির্ববাণিজো 
ভারতের অবস্থা প্রতিকূল না হুইয়া ৮ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকা অঙ্গকৃল হইয়ছে। আলোচ্য 
মাসে ভারত হইতে বিদেশে চা, বস্ ও সুতা, 


ট্যান কর! চামড়া, অল, গালা, কাজু বাদাম, 
তুলা, চামড়া, চীনাবাদাম ইত্যাদি বেশী 














ব্যবস্থা করা। 
তাহারই উপর নির্ভর করে। 





স্বাধীনতার মুলঘিৰি " 


আত্মপ্রতিষ্ঠা 


আর্থিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা না থাকিলে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা স্থায়ী হয় না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার 
বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা 


হিন্দস্বানের . 


বীমাপত্র আপনাকে এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারে । জীবন- 
সংগ্রামে আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজ্ঞনবর্গের 
ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে। 





ইনসিওরেন্স সৌসাইটী, লিমিটেড 


হেড অফিস__হিন্দুস্থান বিল্ডিৎসৃ 
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।। 


সপ 

















৬২২. 


পরিমাণে প্রানী হওয়াতেই ভারতের অবস্থা 
অনুকূল হইয়াছে । তবে পাকিস্থানের সহিত 
বাণিজ্য পরিস্থিতিই উহার প্রধান কারণ। 
এই মাসে ভারত পাকিস্থান হইতে একপ্রকার 
কিছুই পণ্যন্্ধ্য আমদানী করে নাই। পক্ষান্তরে 
এই মালে ভারত হইতে পাকিস্থানে অন্ততঃ 
১ লক্ষ ৭০ হাজার টন কয়লা ও ২০২ টন 


সরিষার তৈল রপ্তানী হইয়াছে! ভারত যদি. 


খান্শন্ত, পাট ও তুলা এই তিনটা ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে পারে এবং এই সব জিনিষের 
অন্ত ভারতক্ষে বদি পাকিস্থান ও অন্তাঙ্ত দেশের 
মুখ চাহিয়া না থাকিতে হয়, তাছা হইলে 
ভারতের -বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ছওয়া' দরে 
থাকুক উহাতে খৎসর বৎসর বহু কোটী টাকা 
. উদ্ব ত্ত হইবে। | 


এদেশে ভারতীয় কারখানা আইন অমুসারে 


যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কারখানা বলিয়া গণ্য 
ছইয়| থাকে সেই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত 
শ্রমিকগণ যাহাতে সময়মত উদ্ছাদের ভ্ভাষ্য 
বেতন পাইতে পারে তজ্জঙ্ত দেশে অনেকগুলি 
আইন বলবৎ আছে। শ্রমিকগণ বর্তমানে 
ক্রমরর্ধমান তাবে এই সব আইনের সুযোগ 
গ্ুবিধা তোগ করিতেছে । এদেশে যৌথ 
কোম্পানীর আইন অন্থসারে যেজেষ্টরীকৃত ব্যাঙ্ক 
- ও অন্তাঞ্চ জাতীয় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে 
সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্দচারিপণও বর্তমানে 
সজ্যবন্ধ হুইরা উচ্াদেগ দাবীদাওয়া কর্তৃপক্ষের 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে সমর্থ 
। হইতেছে! , কিন্ত এদেশে ছোট ও মাঝারি 
এরূপ বহু প্রচেষ্টা রহিয়াছে যাছার অধিকাংশ 
কারখানা আইনের আমলাবীনও নহে এবং 
উহা! ফোন যৌথ কোম্পানী দ্বারাও পরিচালিত 
হয় না। এই লব প্রচেষ্টার মধ্যে কার্পেট শিল্প, 
শাল বুনার শিল্প, চাল, ময়দা ও ডালের কল, 
তাষাকজাত দ্ৰব্য প্রস্তুতের শিল্প, বাগিচা শিল্প, 
তৈলের কল, আধা সরকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, 
রাস্তা ও বাড়ীঘর নিশ্মাপের কান, পাথর ভাঙ্গা 
ও গুড়া করিবার কাজ, পালার কাজ, অন্ত্রের 
কাজ, মোটর মেরামত ও পরিচালনার কাজ, 
চামড়া শোধন ও চর্ধশিল্পের কাছ, কৃষি মন্তুরের 
কাজ ইত্যাদি বহুবিধ ধরণের কাজের কথা 


আর্থিক জগৎ 


উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই লব শিল্পের 
মন্তুরদের সম্পর্কে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা! 
না থাকার দরুণ উহাদের মনতুরীর হার বাজারে 
উষ্থাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালকগণ এই 
অন্থপাতেও, মভভুরদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান 
করেনা। এই অবাঞ্ছিত অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্ত তারত সরকার প্রথমে 
মিনিমাম ওয়েজ কমিটি নামে একটা কমিটী 
গঠন করেন এবং অতঃপর এই কমিটির হুপারিশ 
অনুযায়ী গত বৎসর ভারতীয় পার্লামেণ্টের 





মারফতে মিনিমাম ওয়েজ এই ( সর্ধনিয় মছুদী | 


আইন) নামে একটি আইন পাশ করেন। 
আইলে উপরোক্ত এই সব কাজে মঞ্জুরদিগকে 
উছাদের জীষন যাত্রার ব্যয়ের অনুপাতে সর্বনিক্ল 
বেতন দিবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হুয়। 
আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আগামী 
মার্চ মাস হইতে তারতের সর্ব এই আইন 
ঘলবৎ হইবে । এই উদ্দেশ্বে ইতিমধ্যেই 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক সেন্ট্রাল মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড 
গঠিত' হইয়াছে এবং শ্রমিকদের জীবন যাত্রার 
ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্ত শ্রম বিভাগের 
অধীনে একটি লেবার ব্যুরো গঠিত হুইয়াছে। 
এই বুরোর নির্দেশ মত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসমুহ উচাদের নি লিজ অঞ্চলে 
উপরোক্ত ধরণের শ্রমিকদের সর্ববনিয্ন বেতন 
নির্ধারিত করিয়া দিবেন এবং নিয়োগ কর্তার 
পক্ষে এই হারে বেতন হওয়ায় বাধ্যতামূলক 
হুইবে। এই আইন যথাযথভাবে কাধ্যক্ষেঞজে 
প্রযুক্ত হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও 
অসহায় মদুরের আবিকাসংস্থানের পথ হুইবে। 
এজজ সমগ্র দেশবাসী এই আইনের মূলনীতি 
সমর্থন করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
যেছেতু স্বাধীন ভারতে কোন অবস্থাতেই মাৎপ্ত 
ভায়ের প্রশ্রয় নিয়া এক শ্রেণীর লোক কর্তৃক 


‘আর এক শ্রেণীর লোককে শোধপ ব্যবস্থা 


বলবৎ রাখা যাইতে পারে না। 


[ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


বর্তমান ভিসেম্বর মাসের “ইনসিউরেল 
ওয়াল্ড” পত্রে দেশের গৃং-সমন্তার সমাধানে 
বীমা কোম্পানীর সাহায্য সম্বন্ধে শ্ীঙ্গনীল দত্ত - 
বি, এস-সি কর্তৃক লিখিত যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত. হইয়াছে তৎপ্রতি আমরা দেশের 
গবণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 
শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে, গত ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বরের শেষে ভারতের বীমা ফোম্পানী- 
গুলির হাতে মদুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল 
১৪০ কোটী টাকা এবং এই তহবিলের 
অধিকাংশ সরকারী ও আধা-পরকারী 
লিফিউরিটিতে নিয়োছিত ছিল। অথচ এই _ 
টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি 
দেশের জনসাধারণের প্রয়োপ্রনীয় বাড়ীঘর 
নিশ্বাপের জঙ্ত নিয়োজিত ছইত তাহা হইলে 





' দেশের বর্তমান জটিল গৃঁছসমন্তারই কেবল 


বহুলাংশে সমাধান হইত না"-উহ্বার ফলে 
বীমা কোম্পানীর তছবৰিলিও নিরাপদ ও 
লাতজনফভাবে বিনিয়োগ হুইত। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীধুক্ত দত্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উত্ত দেশের 
বীমা কোম্পানীগুলি গত ৫ বৎসরের মধ্যে ২৭]. 
কোটী ভলার ব্যয়ে ৩৪॥ হাজার পরিবারের 
বসবাসের উপযুক্ত বাড়ীধর নির্বাণ করিয়াছে। 
উহা ছাড়া বর্তমানে বীমা কোম্পানীর তহবিল 
হইতে ১৮! কোটী ডলার দ্বারা আরও ১২ 
হাজার বাড়ী নিপ্লিত হুইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 
একমাত্র মেট্রোপলিটান ইনপিউরেত্দ কোম্পা- 
নীরই ২০ হাজার পরিবারের বসবাসের উপযুক্ত 
ভাড়া দিবার বাড়ী রহিয়াছে এবং এজস্ ১৫ 
কোটা ডলার মূলধন খাটিতেছে। কোম্পানী 
আরও তিনটা পরিকল্পনা মূলে যে লব বাড়ী 
নির্দীপ করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে আরও 
৩* হাজার লোকের বসবাসের স্থান হুইবে। 
মোটের উপর আমেরিকার বীমা কোম্পানী- 
গুলি উহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, 
দেশের স্বল্প আয়বিশি্ট মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের 
বসবাসের 'অন্ক বাড়ী নির্মাণের কাজে অর্থ 
বিনিয়োগ রুরিলে তাহা লাতজনকও হয় এবং 


| অর্থও নিরাপদ থাকে। কাজেই ভারতীয় 





বীমা জোম্পানীগুলিকেও এইভাবে গৃহ সস্তার 


1 


৯ 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


সমাধানের কাছে উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
শ্রীযুক্ত দত্তের এই সব অভিমতের সহিত আমরা 
সম্পূর্ণ একমন্ড ! ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সমূহ যাহাতে এই ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ 


পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ 
আলি খান কোঁছাটে এক বক্তৃতায় এইরূপ 
মন্তব্য করেন যে, ধনতন্ত্র এবং সামাবাদ এই 
দুইটি আদর্শ ছাড়াও আর এটি আদর্শ আছে 
ইস্লাম। ধনতন্ত্ৰ এবং সাম্যবাঁদের পরিবর্তে 
এই আদর্শ গ্রহণ করা যাইতে পারে । ইস্লাষের 
মূল হুরগুপি যুসলমানদের পবিত্র ধর্ম 
কোরাণে কিভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাছা 
আমরা অবগত নহি । তবে মুসলমানদের বাস্তব 
জীবনের আচরণ দ্বার! যদি ইস্লামকে বিচার 
করিতে হয়, তাছ! হইলে ইস্লাঁমিক দেশের 


অমুললমানদের ভরসার কিছু নাই। প্রকৃত, 


ব্যাপার এই. যে, বিভিন্ন জাতির ধর্মগ্রস্থে কি 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাছা বড় কথা নহে, ধরায় 
গ্রন্থাদির নির্দেশ বাস্তবে কিভাবে প্রযুক্ত 
হইতেছে তাহাই আসল কথা। ইছ! ইস্লাম 
সম্পর্কে যেমন সত্য, অঙ্গান্চ ধর্ম সম্পর্কেও 
তেমন গভ্য। বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্ম জগতের 


' জুইটি বিশিষ্ট প্রধান ধৰ্ম্ম । অছিংসা ও জীবে 


দয়া উভয় ধর্শ্মের মূল কথা। কিন্তু বৌদ্ধ ও 
খৃষ্টান দেশগুলিতে এই নীতি কার্ধাতঃ সামান্তই 
অহুদ্ছত হুইয়া থাকে |. ইউরোপের খৃষ্টান 
রাষ্ট্রুলির যুদ্ধনিল্স। ও ছিংসাঁচার যীশু খৃষ্টের' 
প্রেমধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত । এদিকে প্রাচ্যের 
জাপান ধর্মতঃ অছিংল হইলেও কার্য্যতঃ পুরাপুরি 
হিংসানীতিতে বিশ্বাপী। উচার রাষ্রিক 
আদর্শের মধ্যে অহিংসার স্থান নাই। কাছেই 


- কোঁরাণে কি নির্দেশ আছে না আছে তাহার 


দ্বারা মুসলমান রাষ্ট্রগুলির বিচার হওয়া উচিত 


নহে, বিচার হওয়া উচিত উহাদের কার্ধ্য- 


পরম্পরার দ্বারা । এই মানদণ্ডে ইস্লাম 
উল্লিখিত আদর্শয়ের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত 
হওয়ার যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে সঙ্গত ভাবেই 
সন্দেহ প্রকাশ করা চলে । ধর্ম্ম যাছষের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার, সুতরাং রাট্রিক ক্ষেত্রে ধর্মকে টানিয়া 


_ আর্থিক জগৎ 


করিতে পারে তজ্জগ্ত প্রস্তাবিত বীমা কোম্পানী 


আইনে বীমা কোম্পানীর তহবিল দাদন 
সম্পর্কিত ধারাটীর কঠোরতা শিথিল করা 
আবশ্যক | আমরা আশা! করি, পালণমেণ্টে 


নানাকথা 


আনা অযৌক্তিক । রাষ্ট্রের বিধিবিধান স্ভায়- 
নীতির ভিত্তিতে রচিত হইলে আঁর কিছু 
চাওয়ার থাকে না। 





সমপ্রতি ক্যালফাটা হিইরিক্যাল সোলাইটির 
বাধিক অধিবেশনে ভারতে ইংলগ্ডের কার্ধ্য- 
কলাপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়। আলো- 
চনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রদেশপাল ডাঃ 
কাটজু এবং _এতিহালিক শ্রীধুত যদ্ুনাথ 
সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুত 
সরকার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গুণাবলীয় 
আলোচন! করিয়া বলেন, বর্তমানে ভারতে যে 
শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত তাহা ব্রিটিশের দান এবং 
এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলেই উনবিংশ শতকীয় 
ভারতে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীৰনের সুত্রপাত হুয়। 
ডাঃ কাট্‌ছু এই মতের প্রতিবাদে বলেন যে, 
ভারতের ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষারীতির প্রধান 
উদ্দেশ্ত ছিল শাসনকার্যোর সুবিধার্থে কেরাণীকুল 
ছহৃষ্টি করা, ভারতীয় জনগণকে সুশিক্ষিত করিয়া! 
তোলা তাহাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। 
ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষায় “শিক্ষিত অধিকাংশ 
ভারতীয় দেশবাদীর সঙ্দে সকল প্রকার যোগ 
হারাইয়া ফেলে, এবং কার্যাতঃ ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের সমর্থক শ্রেণী হইয়া দড়া়। এদেশে 
ব্রিটিশ শাসনের শিক্ষানীতির আর একটি মহা 
কুফল দীড়াইয়াছিল এই যে, উহাতে গ্রামগুপির 
স্বাধীন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার (যাহ! ভারভীয় 
সভ্যতার মুল বনিয়াদ ) মূলে কুঠারাঘাত করিয়া 
সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রে সংহত করা হয় এবং 


সিভিলিয়ানদিগফে পসর্ধেপর্বা করিয়া তোল! 
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যখন আইনটীর সম্বন্ধে আলোচনা উঠিবে তখন 
কোন সদ্ম্ত দেশের গৃহসমন্তার কথা মনে করিয়া 
উছার বীমা তহবিল দাদন সম্পর্কিত ধারাটীর 
লংশোধনের অন্ত গ্রস্ভাব উত্থাপন করিবেন । . 


ছয়। স্ৃবিজ্ঞ বক্তান্বয়ের বন্তব্য বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা বায়) ডাঃ কাজু যাহা বলিয়াছেন তাহাই 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে খাঁটি কথা। 
প্রীত সরকার খ্যাতনামা এঁতিহাসিক 
হইলেও এই ব্যাপারে অন্ততঃ এ্তিহাপিক 
তথ্যের প্রতি সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয় না। ইংরাজের প্রতি পুরাতন তিক্ত মনো- 
তাৰ আজ আর জীরাইয়া রাখার সার্থকতা দেখা 
যায় না। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সমমর্ধযাদার 
ভিত্তিতে পরিপূর্ণ সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হোক 
ইহাও আমরা চাহি। কিন্তু এই যুক্তিতে 
তথ্যের বিকৃতি ঘটাইয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ' 
স্বল্প মনোহর তুলিতে চিত্রিত করার প্রয়াস 
"সমর্থনযোগ্য নছে। | 
দাজ্জিলিং অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
আলা! করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত 
করার দাবী আানাইয়া কিছুদিন যাবৎ দাঞ্জিসিং- 
এর গোর্থা মহল বিশেষ আন্দোলন-আলোড়ন 
করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ভারতীয় 
পার্লামেন্টে উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল এই আন্দোলনের উল্লেখ প্রসঙ্গে 
উহাকে “অবাস্তব, অযৌজিক এরং জাতীয় 
স্বার্থের পরিপন্থী” আধ্যা! দেন এবং জানান যে, 
গবর্ণমেন্ট এই আন্দোলনকে কোন প্রকার 
প্রশ্রয় দিবেন ন! | সর্দিরজীর এই. স্পষ্ট ভাষণের 
পর দাঞ্জিলিংএর গোর্খারা তাহাদের স্বাতন্ত্ 
প্রয়াস পরিহার করিবে “বলিয়া আশা করি। 
তবে এই গ্রসজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাবরে 
আমাদের ফিছু বক্তব্য আছে। দাঁর্জ্জিলিংএর 
গোর্খাদের প্রতি তথাকার বাঙ্গাজী বাসিন্দাদের 
মনোভাব খুব নির্দোষ বলা যায় না। ক্ষমতা ও 
অর্থের দর্পে গোর্ধাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার 
দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে । গোর্খাদের স্বত্্ 
প্রদেশ গঠনের প্রয়াসের পশ্চাতে দার্জিলিংবালী, 
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আর্থিক জগৎ, 





বাঙ্গালীর শেষ্টত্বাভিষাঁন কোন প্রেরণা দিতেছে 
কিনা তাহা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান 
করিয়া দেখা এবং এই অভিযোগ সত্য হইলে 
উহার প্রতিকারে যত্নবান হওয়া কর্তব্য । উক্ত 
"ব্যাপারে দার্জিলিংয়ের পাত্রী ও মুসলমান 
বণিকগণ প্ররোচনা দিতেছে কিনা তাহাও 
বিবেচ্য বিবয়। 

এই প্রসঙ্গে ফোচবিহারের কথাও বিবেচ্য। 
শীঘ্রই কোচবিহার কেন্দ্রীয় শাসনাধিকারমুক্ত 
হইয়া পশ্চিমবদের নহিত যুক্ত হইতে 
যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গবাপী মাত্রই উদাতে 
খুসী হুইবেন। এ্রতিহাসিক, ভৌগোলিক, 
শাংস্ধতিক, শাসনভাত্তিক-যে দিক, হইতেই 
বিচার করা যাক না কেন, কোচবিহার পশ্চিম 
বঙ্গের অলীভৃত হইবে ইছাই গ্রত্যাশিত। কিন্ত 
এই ব্যাপারে আসাম গবর্ণমেপ্ট যে মনোভাব 
“অবলম্বন করিয়াছেন * তাহা সত্যই, ছুজেয়। 
কোচবিহাবের উপর আসলামের দাবী কোন দিক 
দিয়াই শ্বীকৃত নয়, কিন্ত এই ব্যাপারে আসাম 
এমন একটা ভাব দেখাইতেছে যেন আসামের 
প্রতি অবিচার করিয়া কোচবিহারকে পশ্চিম” 
বঙ্গের সহিত সংযুক্ত করার ব্যবস্থা হইতেছে । 
সম্প্রতি আসাম প্রাদেশিক .কংগ্রেন কমিটি ও 
আসাম কংগেস পার্লামেন্টারি পার্টি সন্মিলিত 
ভাবে এক প্রস্তাবে কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গ- 
ভূজীকরণ স্থগিত রাখিবার এবং গণভোটের 
দ্বারা বিষয়টির মীমাংসার সুপারিশ করিয়াছেন । 
আসামের কংগ্রেম নেতারা কোন্‌ মনোভাব. 
হইতে এই সুপারিশ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে 
কষ্ট হয় না। তাঁহার! বিবয়টিকে নিতাত্তই 
তাহাদের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিতে- 
ছেন। তাহাদের মনোভাব সর্ব-ভাঁরতীয় 
আদর্শের বিরোধী, স্থতরাং উহা! কোনক্রমেই 
সমর্থন করা যায় না। 

কন্ট্রোল-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ এ সম্পর্কে 
বিতর্কের অস্ত নাই। কেহ বলেন" কন্ট্রোল 
তুলিয়া দেওয়া, ছোক, ভারতীয় পার্লামেন্টের 
প্রবীণতম সদন লী বি দাস ভারত গবর্ণমেণ্টের 
নিযুক্ত ব্যয়গঙ্কোচ কমিটির অন্ততম সদন্ত হিসাবে 
সম্প্রতি এই অভিমত দান করিয়াছেন। কেহ 
বলেন, কন্ট্রোল তুলিয়া দিলে দেশবাশী সমূহ 


অন্থবিধার সম্মুখীন হইবে। আবার কেহ কেহু 
মধ্যপদ্থা হিসাবে সকল বিষয়ে না হোক্‌, অন্ততঃ 
পক্ষে কয়লা, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি অত্যাবস্তক 
বন্তগুলির উপর হইতে কন্ট্রোল-ব্যবস্থার 
গ্রত্যাছা'র দাবী করিতেছেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপাল 
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচার্ী ভিঙ্গিয়ানাগ্রামে 
এক বক্তৃতায় কন্ট্রোল-প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া 


বলেন, দেশে নানাবিধ অত্যাবশ্যক ভোগ্যন্রব্যের 


অভাব আছে সত, কিন্তু কন্ট্রোল হেতু এই 
অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা সত্য নহে। 
কন্ট্রোলের জন্ভ দ্রব্যের অভাব ঘটে না, বরং 
দ্রব্যের অভাব ঘটিলেই ক্ন্ট্রোলের প্রয়োজন 
হয়। কন্ট্রোল সত্বেও যে মানবের ছর্দশ। 
ঘুচিতেছে না উহার জন্ভ কন্ট্রোল. দায়ী নহে, 
দায়ী মাহুযের অপাধুতা। কন্ট্রোল তুলিয়া 
দিলে অসাধু তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। 
রাজাঁজী অতি সঙ্গত কথাই. বলিয়াছেন। 


কন্ট্রোল অস্বাভাবিক ব্যবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু 


বর্তমানে দেশে নানান্রপ ভোগ্য্রব্যের যেন্বপ 
উৎকট অভাব বিস্তমান, তাঁছাতে আরও কিছু- 
কাল, ফন্ট্রোল-ব্যবন্থা বলবৎ রাখা ছ্কাড়া 
গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না। এই মুহূর্তে 
কন্ট্রোল তুলিয়া দিলে অসাধু ব্যবসায়ীদের 
পাল্লায় পড়িয়া অনলাধারণ নাফালের একশেষ 
ছইবে। ব্যক্তিগত বাবসায়ীদের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া গান্ধীজী ফন্টট্রাল তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাছার ফল আমর] 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি ৷ মোট কথা, অসাধু বাবসায়ী- 
দের অপরিষিত মুনাফা লুষ্ঠনের লোঁত যে পর্য্যন্ত 
না সংযত হইতেছে এবং তাহারা নীতিবোধ 
দ্বারা উদ্ধদ্ধ হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা চালু ৰাখা দরকার। এক্ষণে কন্ট্রোল 
তুলিয়া লইলে অসহায় আনসাধারণকে যুনাফা- 
গৃধু, অপাধু ব্যবসায়ীদের মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া হইবে । 

পূর্ববঙ্গ যুস্লিম লীগ পার্পামেপ্টারি পাটি 
সম্প্রতি পাকিস্থান গণপরিষদের সদম্তদিপকে, 
বিশেষ ভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে নির্বাচিত সদস্ত- 
দিগকে, পূর্ববঙ্গের স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে 
অবহিত হইবার অনুরোধ জাঁনাইয়া এক প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেল। প্রস্তাবে দ্রেশরক্ষা ও 
বৈদেশিক ব্যাপার ছাড়া আর সকল ব্যাপারে 


. [ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


পূর্ববঙ্গকে পরিপূর্ণ শ্বায়ত্ত শালনাধিকার দান, 
পাকিস্থানের ব্যবস্থা পরিষর্দে (একক অথবা 
দ্বৈত) লোকসংখ্যার অছ্ুপাঁতে প্রতিনিধি 
গ্রহণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হুইয়াছে। 
সেই সঙ্গে পাকিস্থানের খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা, 
কমিটিতে আরও অধিক সংখ্যায় পূর্বের 
সদন্ত গ্রহণ এবং প্রাদেশিক শ্বাতন্ত্যের হস্তারক 
কতকগুলি বিশেষ কেন্ত্রীয় অভিনান্স বিলোপের 
দাবী জানানো হইয়াছে। ধ্ছাদের উদেশ্যে 
এই আবেদন, তীহার! উহাকে কিভাবে গ্রহণ 
করিবেন বলা যায় না, তবে পূর্ববঙ্গ মুস্লিম 
লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি যে প্রস্তাব নারফৎ 
একটি গুরুতর অগ্তায়ের প্রতি অনলি নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহাতে সঙ্গেছ নাঁই। পাকিস্থান 
হুষ্ট হওয়ার সুচনা হইতেই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ' 





কর্তৃপক্ষ পূর্ববঙ্গের স্ভায়সঙ্গত নানান দাবী 


বিধিবদ্ধ ভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 
পূর্ববঙ্গের লীগ নেতৃবৃন্দ এতাবৎ উদার প্রতি- 
কারে কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই! কেন্দ্রীয় 


.শ্েচ্ছাচারের 'বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ হইতে যখনই 


মৃতু অভিযোগ বা অনুযোগ উত্থিত হইয়াছে, 
মুস্লিম সংহতির দোহাই পাঁড়িয়া উছাকে সঙ্গে 
সঙ্গে দাবাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত পূর্বব- 
বঙ্গের স্বাভাবিক দাবী আর বুঝি এইভাবে 
দ্রাবাইয়! রাখা সম্ভব হইতেছে না। পূর্বের 
লীগ নেতাদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব 
ক্রমেই প্রকট হইয়া * উঠিতেছে। পূর্ববঙ্গ 
মুস্লিষ লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সাম্প্রতিক 
প্রস্তাব এই বিদ্রোহেরই একটি অতিব্যক্তি। 
কেন্দ্রীয় পাকিস্থান মহলে উহার স্কি প্রতিক্রিয়া 
হয় তাছ! দেখিবার বিষয়। 


নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের নেতা শ্রীদেবেন সেন সম্প্রতি এইরূপ 
অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আগামী সাধারণ 
নির্বাচনে পশ্চিম বঙ্গ হইতে বহু সংখ্যক শ্রমিক 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবল। রছ্য়াছে। 
তিনি বলেন, এক বলীর প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের একার চেষ্টাতেই অমুমান একশত সদন্ত 
নির্বাচন-হচ্ৰে জয়ী হইবেন এরূপ সম্ভাবন! দৃষ্ 
হয়) এমতাবস্থায় আগামী.সাধারণ নির্বাচনের 
পর পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইলে উহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯] আৰ্থিক জগৎ 










প্রগতির পথে .:. ২757 
সিজ্দি সার-তৈরীর কারখান। 


খাগ্যশস্তের কলন বাডলেই খাতাভাব খেকে 
ভারতবর্ষ সত্যিকার মুক্তিলাভ করতে পাবে। মে 
সব সার দিলে জমিব উর্ধববতা বাড়ে ও অপর্ধ্যাপ্ত 
পরিমাণে ফসল হয, সালফেট অব এমোনিযা তাব 
মধো অন্ততম। সার-তৈরীর এই বিরাট কারখানাট' 3 
গাড়ে উঠলে দৈনিক এখানে ১*** উন ক'রে সেই 
সালফেট অব এমোনিয| তৈরী হবে। 


হাজীর হাঁজীর টন ভারতীয় ইস্পাতের সাহায্যে 
গড়ে উঠছে এই বিশাল কারখানা, এবং 


- ভবিষ্যতেও সীর প্রস্তুত ও পবিবেশনেব প্রত্যেকটি উর 
পর্য্যাম্বে বিভিন্ন আকারে ইস্পাত হবে এই মহান 
ক্ষার্য্যেব সহায় । 2০5 পুষ্টি 


টাটা আযবন এপ ষ্টাল কোঁং লিঃ, হেড সৈল্দ্‌ অফিস £ ২৩বি, নেতাজী সুভাষ বোড, কলিকাতা 





৬২৫ 





৬২৬ 


বস্তুতঃ তাঁহারা এই উদ্দেস্তেই কাজ করিয়া 
যাইতেছেন।_ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের 
ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হইবে বলিয়া শ্রীযুত সেন যে মন্তব্য করিয়াছেন, 
তাহা সফগ হুইবে কিন! সেকথা এই মুহূর্তে 
ৰলা ছু্ধর। ' তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের 
নব-নির্বাচিত সদশ্তদের মধ্যে সংখ্যাশকিয় দিক 
দিয়া শ্রমিক সদস্ঠর! যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিবেন সে কথা জোর করিয়া বল! 
যায়। শুধু ইহাই নহে, বিভিন্ন দলীয় শ্রমিক 





সদন্তরা যদি একযোগে কাজ করিতে সমর্থ হুন, 


তবে তাহারা যেদিকে ছেপিবেন সেই দিকেই 
যে মন্ত্রিসভার মোড় ঘুরিবে সে সম্পর্কেও এক- 
প্রকার সুনিশ্চিত তবিয্যদ্বাণী করা যায়। 
অর্থাৎ প্রকারান্তরে শ্রমিক রাজনীতি পশ্চিম- 
বদের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হইবে। 
এই সম্ভাবনায় নৈরাস্য বোধ করার কারণ নাই। 
ৰ্রং পশ্চিমবঙ্গের জনশ্বার্থের পক্ষে উহার ফল 
ফল্যাণপ্রদ হইবে বলিয়াই আমর! মনে করি | 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মস্ত্রিমগুলী পশ্চিম বলের 
জনন্বার্থ বিধানে . অকৃতকার্ধয হুইরাছেন। 
কংগ্রেসের নামে শাসুল পরিচালনা করিলেও 
কংগ্রেসের আদর্শ তাহাদের কার্য্যধারার মধ্যে 
সামাগ্কই প্রতিফপিত। বরং সর্বপ্রকার কারেমী 
স্বার্থের প্রতি তাহারা অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন_ 


তাহাদের ক্রিয়াকলাপ হইতে এইরূপই অমুমিত . 


। ছয়) ' উহ] অপেক্ষা শ্রমিক বা শ্রমিক প্রভাবিত 
 গবর্ণষেন্ট বহুগুণে কাম্য। 
পাকিস্থানের অন্ভতম রাষ্ট্রদূত নবাব মুস্তাক 
এ গুরমানি সম্প্রতি উত্তর আমেরিকা! ভ্রমণে রত 
আছেন। অটোয়ায় এক বক্তৃতায় তিনি 
পাকিস্থানের সামরিক প্ৰস্তুতি সম্পর্কে কয়েকটি 
মুল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। তাহার বক্তৃতা 
হইতে জানা যায়, পাকিস্থান তাহার সামরিক 
সাসরঞ্রাম বেশীর তাঁগ কানাডা হইতে ক্রয় 
করিতেছে। এই সাজসরঞ্জামের মধ্যে অস্ত্র 
শন্ত গোলাবারুদের পরিমাণই 'বেশী। গত 
দশ মাসে কানাডা হইতে পাকিস্থানে সর্ববপ্তদ্ধ 
৭৬ লক্ষ ডলার মূল্যের গুলীগোলা, বন্দুক 
ইত্যাদি প্রেরিত হইয়াছে । একমাত্র অক্টোবর 
মাসেই ৮ লক্ষ ডলার মূল্যের সাময়িক সরঞ্জাম 
রপ্তানী হুইয়াছে। পাকিস্থান কি হারে তাহার 


আর্থিক জগৎ 


সামরিক প্রস্তুতির আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া 
চলিয়াছে নবাব মুস্তাক গুরমানি প্রদত্ত তথ্য 
হইতে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। 
এই সমরায়োজন কিসের জঙ্কা তাহা অন্ঞাত। 
আমরা শুধু ইহাই দেখিতেছি যে, পাকিস্থানের 
কর্তারা পাকিস্থানের জনগণের অন্নবস্তর শিক্ষা ও 
জীবিকার প্রয়োজনের প্রতি মন না দিয়া 
ক্রমাগত তাছার সামরিক সম্ভারের পরিযাণ 
বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। জনাব সাহেব নিজ- 
মুখেই স্বীকার করেন যে, পাকিস্তান ভয়াবহ 
মূল্যের বিনিময়ে (“at €৪৫10 ০০৪৮৯) একটি 
নিপুণ সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ 
হইয়াছে । কথাটা তাৎপর্য্যপৃণ। আমর! এ সম্বন্ধে 


অধিক ফোন মন্তব্য না করিয়া সংবাদটির প্রতি, 


দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। 
সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেপ্টে অন্তুতম 
কেন্ত্রীয় মন্ত্রী শ্রী এন গোপালম্বামী আয়েজারের 
আনীত অপহৃতা নারী পুনরুদ্ধার বিল সম্পর্কে 
একদফা আলোচন! হয়। অপহৃতা নারী 
পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে ঘে অভিনান্স বলবৎ আছে 
তাহার পরিবর্ত বিধান ছিপাবে আলোচ্য বিলটি 
রচিত হইয়াছে । পরিযদীয় আলোচনার ধারা 
অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ভারত গবর্ণমেন্ট 
অপহতা মুসলমান নারী উদ্ধারপাধন কার্যে 
প্রাশপাত প্রয়াস করিতেছেন এবং ভারতীয় 
জনমত এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্ষ্যের ও উহার 
অস্তনিহিত মানবীয় আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ 
সহাসুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব বায় 
রাখিয়া চলিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় 
এই যে, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টেষ্ব ও পাকিস্থানী 
জনসাধারণের তরফ হইতে অন্ভাববি এই 
ব্যাপারে আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়া 
যায় নাই। তারত গবর্ণমেন্ট ও পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় উদ্ধারপ্রাণ্ত নারীর সংখ্যা 
বিচার করিলেই এ বিষয়ে ছুই গবর্ণমেন্টের 
প্রচেষ্টার তারতম্য বুবা ধাইবে। অপহৃত 
নারীর উদ্ধারকার্য্য সম্পর্কে ছুই পক্ষে একটি 
লাধারণ নীতি অগ্ুচ্ছত হওয়ার পর হুইতে 
এ যাবৎ ভারত গব্ণমেশ্টের চেষ্টায় যেখানে 
মর্বশুদ্ব ১২০০০ মুসলমান নারী উদ্ধার পাইয়াছে, 
সেখানে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় মাত্র 
৬০০০ অমুসলমান নারী উদ্ধার পাইয়াছে। এ 


' উহাদের 


[ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


বৎসরে এক্ষেত্রে তুলনামূলক সংখ্যা হুইল যথা- 
ক্রমে ৩০০০ ও ৭*০-_যদ্দিও ইছ! সুপরিজ্ঞাত 
যে, পাকিস্থানে এখনও বহুসংখ্যক অপহৃতা নারী 
লুক্বাকিত রহিয়াছে এবং একটু চেষ্টা করিলেই 
ছদিল পাওয়া সম্ভব। শ্রীযুত_ 
গোপালম্বামী আরেজার নিজেই জানাইয়াছেন, 
একমাত্র পাকিস্থানী সরকারী কর্মচারীদের 
ছেফা্তেই প্রায় ২০০০ অমুগলমান নারী 
আটক বরহিয়াছে। ইহা যে পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের সুনামের সহায়ক নয়, সেকঘ! 
বলাই বাহুল্য । এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যেরপ পক্ষপাত- 
বিরহিত মন লইয়া সুম্ান মানবীয় আদর্শের 
প্রেরণায় অপনৃতা নারী উদ্ধারগাধন বার্ধ্য 
পরিচালন! করিতেছেন তাহ! উচ্চ প্রশং 
যোগ্য এবং প্রত্যেক ভারতবাশীই উহ্নাদের 
এই প্রচেষ্টা আস্মরিকভাবে সমর্থন করে। কিন্ত 
এ ব্যাপারে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
দায়িত্ব যথাযথতাবে পালন করিতেছেন কিন! 
সেই সঙ্গে উহ্ারও বিচার হওয়া প্রয়োজন । 
চুক্তি দ্বিপাক্ষিক হওয়া সত্বেও যদি সাফল্য 
কেবলই একপাক্ষিক হইতে থাকে, সেক্ষেব্রে 





 তিজতা! হত না হুইয়া পারে না। 


শল্ছ 


কলিকাতায় ছাত্র ধর্ম্মঘট এবং উদার 
ফলে স্কুলকলেন্বের পড়াশুনায়' কি পরিমাণ 
ক্ষতি হইতেছে তাহার হিসাব চাহিয়া ভারত - 
গবর্ণমেন্ট কলিকাতা. বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্তৃপক্ষের 
নিকট এক অন্থরোধ-পন্্র প্রেরণ করিয়াছেন। 
এই সংবাদে ইহাই সুচিত হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট কলিকাতাঁর ছাত্র ধর্মঘট পরিস্থিতিকে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং এ ব্যাপারে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একার চেষ্টার উপর 
নির্ভর করিয়া থাকা তাহারা যুক্তিযুক্ত বিবেচন! 
করেন না। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের কর্ণকুশলতার 
উপর উহ! পরোক্ষ কটাক্ষপাত কিনা তাহা 
সুধিত্রন বিচার করিষেন। 


পট সি 


৬ 


কলিকাতার তলদেশ ভূগর্ভস্থ রেলপথ 
নির্মাণের উপযোগী কি লা বিচারের আন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে ফরাসী বিশেবজ্ঞ- 


দল নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তাহারা তাহাদের 


রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেল। , রিপোর্টে 


৮ 


bd 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯] . 
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কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ নিষ্খাপের 
উপযোগিতা, শ্বীক্কৃত হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ দল যে পরিকল্পনা পেশ করেন তাহা 
জনৈক লঞ্ডনের সুড়ঙ্গ রেলপথ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক 


অনুমোদিত হইয়াছে । কলিকাতায় সুড়দ 


রেলপথ হইলে কলিকাঁতার পথে যানবাহনের 
উপর বর্তমান চাপ বহুলাংশে লাঘব হুইবে 
তাহা আমর! অন্বীকার করি না। কিন্ত আপাততঃ 
পশ্চিমব্গবাশীর জীবনে ইছা প্রধান সমস্ত! 
নহে, এমন কি অন্ভতম প্রধান সমক্তা নহে। 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবালীদের জীবনে এই মুহূর্তে 
প্রধান সমন্ত| হইল ভাহাদের জীবিকা সংস্থানের 
সমস্তা, অন্গবন্ত্র-বাশগৃহের সমন্তা, "শিক্ষা 


স্বাস্থ্য ও নীতিবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমস্তা। 


গত ছুই বৎসরের কার্যকাল মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, 
গবর্ণমেপ্ট এই সমস্ত মুখ্য সমন্তার সমাধানে 
কতদুর কি করিতে পারিয়াছেন তাহা জনগণ 
অবগত নহে। তবে তাহারা যে নানাবিধ গৌণ 


' সমন্তা লইয়া ব্যতিব্যস্ত আঁছেন এবং সেই সব 


ব্যাপারে প্রশ্নোজনের অতিরিক্ত তৎপরতা 
“প্রদর্শন ও অর্থব্যর় করিতেছেন তাহা অতি 
প্রত্যক্ষ । ফলিকাতাঁর জঠর খুঁড়িরা রেলপথ 
হইলে উছ! সুখের বিষয়ই হইবে, কিন্ত তৎপূর্বে 
কলিকাতাবাশীর জঠরের ক্ষুধা নিবারিত হওয়া 
আবশ্তক। 

তুলার দর কৃক্সিম উপায়ে চড়া রাখিবার 
জন্ত মাফিন যুজরাষধ্্র গবর্ণমেণ্ট আগামী 
বৎসরের তুলার ,চাষ কঠোর হস্তে 
নিয়ন্রণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বৎসর 
যে পরিনাণ ভূমিতে তুলাচাষ হইয়াছে, 
আগামী বৎসর তাহা অপেক্ষা 
তেইশ ভাগ .কম পরিমাণ জমিতে তুলা 
উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
তুলা-উৎপাদনে যে সমস্ত কযিক্ষেত্ের মালিক 
গবর্ণমেপ্টের নির্ধারিত পরিমাণ রক্ষা করিয়া 
চলিবেন তাহাদিগকে সাহায্যদানের এবং উদ্ধ তত 
তুলা উৎপাদনকারীদের উপর শাস্তিমূলক 
করভার আরোপের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
সন্কীণণ জাতীয় স্বার্থে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমে্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতে- 
ছেন তাহাতে তাহাদের শ্বদেশীয় তুলা 


উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষিত 


হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহ 


শতকরা. 


বৃহত্তর 
আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরিপন্থী, একথ! স্পষ্ট 
স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারেই যে 
মাৰিন গবর্ণমেণ্ট সন্ধীর্ণ জাতীয় স্বাথবুদ্ধির 
পরিচয় দিলেন এমন নহে, ইহার আগেও 
তাহারা. একাধিকবার এই জাতীয় অশ্রদ্ধেয় 
প্থার শরণ লইয়াছেন। "মুনাফার হার চড়া 
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রাখিবার আন্ত গাড়ী গাড়ী উদ্ধত খান্রব্য 


নমুক্রগর্ভে নিক্ষেপ, স্বেচ্ছায় খান্তশস্তের উৎপাদন 
হাল বা বাড়তি ভ্রব্যসস্তার পুড়াইয়া ফেলা 
এগুলি মার্কিন: যুক্তরাষ্ট্রের কীর্তি। যে সময়ে 
জগৎ জুড়িয়। অল্লাভাব, বন্ত্রাভাব এবং আরও 
নানাবিধ অভাব, লেই সময় স্বদেশীয় একটি 
সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থনাধনোজেস্তে মাকিন 
যুজরাষ্্র গবর্ণমেণ্ট্রে এই অশোভন তৎপরতা 
রীতিমতো বিশ্বময় ও বেদনার হৃঙি করে। 
আমেরিকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিশ্বপৌল্রান্রের 
প্রয়োজন বড় গলায় প্রচার করিতেছেন: কিস্ত' 


"ইছা যদি বিশ্বসৌজান্রের নমুনা হয়, তবে 


পৃথিবীতে শাস্তি গ্রতিচিত হওয়ার আশা 
সুদুরপরাহুত । 


গ্রাঙ্জুয়েটদের বেলিস্রেশন ফি, ১০ টাকার 
স্থলে ২২ টাকা করিবার সুপারিশ করিয়] সম্প্রতি 
কলিকাতা বিশ্ববি্ালয়ের সিপ্ডিকেট যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সকলেরই সমর্থন লাভ 
করিবে । তবে ২২ টাকার স্থলে ১২ টাকা হইলে 
প্রস্তাবটি আরও গ্রহণযোগ্য হইত। কচিকাতা 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড 
গ্রাভুয়েটগণ বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিতিন্ন বিভাগীয় 
নির্বাচনে এবং প্রাদেশিক পরিষদে বিশ্ব 
বিস্তালয়ের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট- 
দানে, অধিকারী । সুতরাং লঙগতভাবেই 
গ্রত্যাশা করা চলে যে, গ্রাছুয়েটদের 
গ্ভায়স্গত অধিকার প্রয়োগের সুযোগ 


, দানের অন্ত তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন ফি খুবই কম 
এ করিয়া ধর! হইবে। কিন্তু এতাবৎ তাহার! 


এই সুযোগ পান নাই। ফলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের উপর অপ্রতিহৃত প্রভাব বিস্তার 
করিয়া যে দলটি দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানে ক্ষমতা 
তোগ করিয়া আসিতেছেন তীছার। তাহাদের 
কায়েমী স্বার্থ কু হইবার আশঙ্কায় গ্রাজুয়েটদের 
প্রবেশাধিকার সর্বমাধ্য উপায়ে সঙ্কুচিত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন ১০২ টাকা ফি দিয়া 
গ্রাুয়েটদের . রেজিত্রীভুক্ত করার এবং 
পরে এজন প্রত্যেক বৎসর দশ টাকা 
করিয়া দিবার ব্যবস্থা এই উদ্দেস্েই 
পরিকল্লিত। কিন্তু সঙ্ববন্ধ জনমতের নিকট 
কায়েমী স্বার্থভোগী বিশ্ববিদ্ভালয়-কর্তৃপক্ষ শেষ 
পর্য্যন্ত নতি শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । 


৬২৮ মি 


আর্থিক জগৎ 





কলিকাতা বিশ্বৃবিদ্তালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
সম্পর্কে যে সমস্ত কেলেক্কারী সম্প্রতি প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহার পর তাহাদের পক্ষে এইরূপ 
সুপারিশ না করা চূড়ান্ত নিঃজ্জিতার পরিচায়ক 
হইত। যাহা ছোক্‌, বিঙ্গ্বে হইলেও যে 
লিপ্ডিকেটের কর্তাদের ুবুদ্ধিয় উদয় হইয়াছে 
ইছা খুবই সুখের বিবয়। 

বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট এইরূপ স্থির করিয়াছেন 
যে, এখন হইতে তাঁহারা সাধারণ তিক্ষুক ও 
প্রাধু-সর্্যাসী”র বেশধারী ব্যক্তিদের মধ্যে 
শরতের স্বীকার করিবেন না। গাধু” “সন্ন্যাসী? 
দেখিলে তাহাদিগকে ভিক্ষুক বলিয়া চালান: 
দেওয়া হইবে । বোদ্বাইয়ে ফলপ্রদ্ ভাবে তিক্ষা- 
' বৃত্তি নিরোধের উদ্ধেস্রেই বোম্বাই গবর্ণমেন্টের 
, এই সৰ্বাত্মক ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার স্বপক্ষে 
ইহ! বলা বায় যে, এমন স্নেক লোক আছে 
যাহার! তিক্ষুক নাম এড়াইয়া শিক্ষাবৃত্তি 
চালাইবার ফিকির হিসাবে লঙ্ন্যাসীর ভেক 
ধারণ করিয়া থাকে । বাহতঃ সম্্যাসীর ভায় 
দেখিতে হইলেও ইছার1! আসলে ভিক্ষুক এবং 


সমাজের গলগ্রহস্বরপ । ইহাদিগকে কঠোর 
হত্তে দমনের প্রয়োজন অশ্বীকার করা যায় না। 
তবে প্রক্কত লাধুসন্ন্যাসীর! যাহাতে এই ব্যবস্থার 
আওতায় পড়িয়া অযথা নিগৃহীত না হন সে 
বিষয়ে গব্ণমেপ্ট অবহিত | থাকিবেন 
জানাইয়াছেন। ৰ, 


শত া তি 


। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ 
হইতে দলে দলে মুসলমান বাস্তত্যাসী আশ্রয় ও 


জীবিকার আশার আসাম প্রদেশে গিয়! ভীড়, 


“করিয়াছে । এই তাবে আগত মুসলমান বাম্ত- 
, ত্যায়ীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষের 
মধ্যে হইবে । আসাম গবর্ণমেন্ট এই সমস্তার 
ছারা এতদুর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে, শেষ 
পর্য্যন্ত তাঁহাদের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় 
_ পার্লামেন্টে এই সম্বন্ধে একটি .বিল উত্থাপন 
করার প্রয়োজন অন্থুতব করিয়াছেন) প্রস্তাবিত 
বিলে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, পূর্বের স্থায়ী 
ঘাসিম্াদের মধ্যে কেহ যদি দেশ বিভাগের 
আগে অথবা পরে আসামে আসিয়া থাকে এবং 


[ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


তাহার আসামে অবস্থান যদি এ প্রদেশের 
স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হয় তবে তাহাকে 
আলাম প্রদেশ হইতে অপসারণের আদেশ 
দেওয়া বাইবে। এই আদেশ অমান্ত করিলে 
তিন বৎসর জেল ও জরিধানা হইতে পারিবে ।_ 
আসামে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আগমন নিরোধের 
উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি বিলের, প্ররোলনীয়ত! 
আমরা অন্বীকার করি না। তবে কে অবাঞ্িত 
ব্যক্তি, কে' অবাঞ্ছিত ব্যক্তি নয় তাহা নিশ্চিত 
তাৰে নির্ণাত হওয়া আবশ্যক । দেশ বিভাগের 
পর পূর্বাবজের বহুসংখ্যক হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী 
আলামে পিয়া ঠাই লইয়াছে। স্বভাবতঃই 
আসাম গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টিতে ইহার] অবান্ছিত 
গণ্য হইতে পারে না। এই লব তাগ্যবিড়দ্দিত 
পূর্ববঙ্গের -হিন্নু বাস্তত্যাগীদের প্রতি আসাম 
সরকারেরর নৈতিক দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব 
পালনে তাহার! বাধ্য। প্রস্তাবিত, বিলে 
অবাঞ্ছিতের সংজ্ঞা মুচিক্িত ন! হওয়ায় কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে নানার্ূপ অন্থবিধা দেখ' দেওয়া আশ্চর্য্য 
নয়। বিলটির অপপ্রয়োগ হইবে না এইয়প 
নিশ্চয়তা পাইলে আমরা! সুখী হইব.। 


.:.... আর্ধিক হৰিয়া খবরাখবর 


ভারতে টাকু আমদানী--ভারতীয় 
পার্লামেপ্টে, .এফটা প্রশ্নের উত্তরে শিল্পমন্ত্রী 
জানাইয়াছেন যে, গত ১লা| জানুয়ারী হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত, তারতে মোট ৫ লক্ষ ১২ 
হাজার ৬টী কাপড়ের কলের টাকু আমদানী 
হইয়াছে | উহার মধ্যে বোম্বাই লক্ষ ৬৮ 
হাজার হটী, পশ্চিমবঙ্গ ৩৯ হাজার ৩১৬টী এবং 
মান্রা্ ২৩ ছাদার ৯৬০টা টাকু পাইয়াছে। 

ভারতে লবণ আমদানী-_তারতীয় 
পার্পামেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 


যে, ১৯৪৯ সালে ভারতে ৬ কোটী মণের মত 


লবণ প্রস্তুত হইবে। পূর্ব বৎসুরে ৬. কোটা 
৩৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। চলতি বৎসরে 
নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশ হইতে ৮৬ লক্ষ 
মণ লবণ আমদানী হইয়াছে । তারতে বৎসরে 
$ লক্ষ ৪৮ হাতার মণ লবণের দরকার! আঁশ! 
কর! যায় যে, ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারত 
লবণের ব্যাপারে স্বাবল্থী বইবে।' 


শ্বান্ধী স্মৃতি তহুবিল--মছাত্া গান্ধীর 
স্বতিরক্ষা তহবিলে গত নবেম্বর মাসের শেষ 
তারিখ পর্য্যন্ত ১০ ফোটা ৬০ লক্ষ €৮ হাজার 
৫৩৯ টাকা সংগৃহীত হুইয়াছে | উহার মধ্যে 
নবেষ্বরে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩২১ টাকা সংগৃহীত 
*হ্য। 
ভারতে ডলারের ঘাঁটতি--ভারতীর 
পার্লামেন্টে ভারতের শঅর্থসচিব জানাইয়াছেন 
ষে, চলতি বৎসরে জামুয়ারী হইতে ছয় মালে 
ভারত আমেরিকাতে মালপত্র রপ্তানী করিয়া 
৩৯ কোটা ৮০ লক্ষ টাকার লমমূল্যের ডলার 
উপার্জন করিয়াছে । কিন্ত উক্ত দেশ হইতে 
মালপত্র আমদালীর অন্ত উক্ত সময়ে ভারতের 
৭৭ কোটী €৪ লক্ষ টাকার সমপরিমাঁপ 'ভ্লার 
খরচ হইয়াছে। ফলে ৬ মাসে ভারতের ঘাটতি 
হইয়াছে ৩৭ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ 
ডলার । অর্থপচিব বলেন যে, বর্তমানে ভারত 


উক্ত দেশ হইতে কলকজা, শিল্পের কাচামাল 


এবং অন্তাষ্ক অত্যাবন্তক জিনিব ছাড়া আর 
কোন জিনিষ আমদানী করিতেছে না। ১৯৪৭ 
ও ১৯৪৮ লালের পুরা বৎসরে এই ঘাটতির 
পরিমাণ ছিল বধাক্রমে ৭৯ কোটী ৬ লক্ষ ও 
৪৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা। 

পাকিস্থান হইতে মাছ ইত্যাদি 
রপ্তানী নিষিদ্ধ--লিলেটের কর্তৃপক্ষ পাকিস্থান 
হইতে কাছার গলার বিভিন্ন স্থানে মাছ, ছু, 
তরিতরকারী ইত্যাদি রপ্তানী দিবিদ্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। উহাতে নিকারী জাতীয় মুসলমান 
মত্ভ-ব্যবসারীদের ' সমূহ বিপদ উপস্থিত 
হইয়াছে। | 

পাকিস্থানের সমরোপকরণ ক্রুয়-_গত 
জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্ধ্যস্ত ১০ মালে 
পাকিস্বান একমাত্র কানাডা হইতেই ৭৪ লক্ষ 


' ডলার (পাকিস্থানের টাকার হিসাবে ২ কোটী 


€৪ লক্ষ টাকার মত) মূল্যের গোলাগুলি, 
কামান, রাইফেল ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছে। 


এ 
৫ 


ks 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


ভারতে ফিল্ম আমদানী-গত ১৯৪৮- 
৪৯ সালে ভারতে বিদেশ হইতে ৭৬ লক্ষ ৯৬ 
হাঁজার ৪১৬ টাক! যুলেঃর কীচা ফিল্ম এবং 
৩১ লক্ষ ৫২ হাজার ৪২ টাকা মুল্যের তৈয়ারী 
ফিল্ম আমজানী হুইয়াঁছে। 
. পাকিম্থানে চাউল উণপাদন--গত 





বৎসর পাকিস্থানে ২ কোটী ১১ লক্ষ একর 
কলকক্তা সাইবার কাজও সম্পুর্প্রায় হইয়া 


অমিতে ধানের চাষ হয় এবং উহাতে ৭৪ লক্ষ 
৪৭ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়। এবার 
উক্ত দেশে হ কোটী ১৫ লক্ষ 8৫ হাজার একর 
জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং উহাতে 
৮৪ লক্ষ ২৯ হাঁল্রার টন চাউল উৎপর হইয়াছে। 

ভারতে ট্রাক্টরের প্রচলন-_-ভারতীয় 
_ খাভমন্্রী তারতীয় পার্দামেন্টে এরূপ 
শ্ানাইয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরে ভারতে 
€ লক্ষ ৭৮ হাজার ১০০ একর জমি ট্রাটরের 
সাহায্যে চাষ করা হইবে স্থির হইয়াছিল। 
কিন্ত কাৰ্য্যত: এই তাবে € লক্ষ ১৭ হাজার 
৯৫৭ একরের বেশী জমি চাষ হুইবে না। 
তিনি বলেন যে, ভাবত সরকার, দেশীয় রাজ্য 
সমূছ্র গবর্ণমেন্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
সমূহ এই পৰ্য্যন্ত ২ কোটী ৫৩ লক্ষ ২০ হাজার 
৯৮৫ টাকা মূল্যের ১৩১৮টা ট্রাক্টর ও ১২টী বুল- 
ভার ক্রয় করিয়াছেন। উ? ছাড়া ভারত 
সরকার যুদ্ধের উদ্ধ ত সরঞ্জাম হইতে ২৬৯টা ট্রাক্টর 
ক্রয় করেন। কিন্ত ট্রাক্টর বিকল হওয়া, বিদেশ 
হইতে ট্রাক্টরের সাজসরঞ্জাম আমদানীর অভাব, 
ট্রাইয়ের লাঙল পাইতে দেরী হওয়া, ট্রাটর 
চালকদের অনভিজ্ঞতা এবং দেশে ট্রা্টর 
iia: কারখানার অভাব ইত্যাদি কারণে 

সব ট্রাউর হইতে আশাহুরূপ ফল পাওয়া 
রী না। . | 

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণ!-_দিল্লীর 
শ্রংবাদে প্রকাশ বে, ভারত সরকার দেশের নানা 
স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জঙ্ 
যে ১১টী বৃহদাকার গবেধণাগার স্থাপন করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন তাছার কাজ সন্তোষজনক 
তাবে অগ্রগর হুইতেছে। পুনাতে গ্তাশগ্াল 
কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি নামে যে গবেষণাগার 
স্থাপিত হইবে তাহার আগামী ৩রা জাঙুয়ারী 
তারিখে উদ্বোধন, হইবে । পুযার (দিল্লীর ) 
গ্াশগ্তাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারির কাজ আরম্ভ 
হইবে হ১শে দাচুয়ারী হইতে । 





জামলেদপুরে 


আর্থিক জ্কগৎ 





যে স্তাশগ্তাল মেটালাপ্ডিকাল লেবরেটারি - 


স্থাপিত হইবে তাহাতে আগামী জুল মাস 


হইতে কাজ আরম্ভ হইবে । ধানবাদের ফুয়েল. 


রিসার্চ ল্যাবরেটারির বাঁড়ী-ঘরের কাজ এবং 
যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া 
আস্য়াছে। কপিকাতার সেন্ট্রাল গ্রাস এও 
পিরামিক, ইনগ্রিটিউটের বাড়ীঘর নির্মাণ ও 


আপিয়াছে। মহীশৃরে যে.সেন্ট্রাল ফুড ' এণ্ড 
টেকনলঞ্জিক্যাল রিসাচ্চ হনপ্রিটিউট বঙ্গিবে 
তাহার বিলি ব্যবস্থার কাজও অনেক দুর 
অগ্রপর হুইয়াছে। লক্ষৌয়ের ড্রাগ রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের করেকটি শাখার কাজ শীঘ্রই 
আরম্ভ হুইবে। মাদ্রাজের সেন্ট্রাল ্দোর 
রিলার্চ- ইনষ্টিটিউট, কড়াইকুড়ীর সেন্ট্রাল 
ইলেক্‌ট্রো কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দিল্লীর 
সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং রুড়কীর 
বিল্ডিং রিসার্চ ইনপ্রিটিউটের, কাজও দ্রুত অগ্রীপর 
হইতেছে। আগামী বৎসরের মধ্যেই ভারতের 
সমস্ত গবেধণাগারের কাজ পূর্ণভাবে আরম্ত 
হইবে আশা কর! যাইতেছে । 

পশ্চিমবজে আশ্রয় প্রার্থী-__বর্তমানে 


সরকারী ভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, 


এই পৰ্য্যন্ত পাকিস্থান' হইতে আশ্রয় প্রার্থী 


৬২৯ 








ছিলাবে পশ্চিমবঙ্গে ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ 
জন লোক আপিয়াছে। উহার মধ্যে বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকের শতকর! হার এইরূপ-_-চাষী 
২৮ জন; কারিগর ৬'৩ জন, ব্যবসায়ী ১৩৮ 
জন, যানবাহনে নিযুক্ত ব্যক্তি *১ জন, 
ভূম্যধিকারী ' জন, আইল ব্যুবলায়ী, শিক্ষক 
ইত্যাদি ২ জন, চাকুরীজীবী ৩৯১ জন ও 
বেকার ৩৪৪ জন। 

খাবর্ণমেন্ট কর্তৃক কাপড়ের, কলের 
পরিচালনা গ্রহণ--বোদ্বাইয়ের শ্রমমন্ত্রী 
শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এরূপ ঘোষণ! করিয়াছেন 
যে, উক্ত প্রদেশের যে সব কাপড়ের কলের 
কাজ বন্ধ হুইয়া, গিয়াছে লেই সব কলের 
পরিচালনা ভার গ্রহণ কৃরিবার অন্ত বোস্বাই 
সরকার শীপ্রই একটী আইন প্রণয়ন করিবেন। 
তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের এই 
পরিকল্পনায় ভারত সরকারও সম্মতি দিয়াছেন। 

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ--ভারতে যে 
কাচা ফিলমের উপর চলচ্চিত্র ছাপা হয় তাহ! 
বিদেশ হইতে আমদানী হয় বলিয়া ভারত 
সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, এদেশে প্রস্তুত 
কোন চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য ১১ হাজার ফুটের বেশী 
এবং সংবাদাদির শুষ্ক প্রস্তুত চলচ্চিত্রের দৈর্খ্য 
৪ শত ফুটের বেশী 2 পারিবে না। 





দি কুমিল্প৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হ্থাপিত--১৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলধন 


২,০০১০০,০০০৯২ টাকা 
৯১৩ ০১০ ০১০ ০০২২ খ্ 


১১০০১৩ ০ ১০০০৯ 


৮২,০০, ০০০৯ টাকার উৰ্দ্ধে 


৩৪, ২৩, ০০০২ 
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| একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর” 
ব্যবস! চালাইয়। 


ভারত হি ১ প্রধান বাণ্জ্যি কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 

প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে । 
আবেদন করিলে সর্দি জানার হয়। 

কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্ট খোলা যায় এবং,আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা! 

ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের ভস্ত স্থায়ী আমানত 


লওয়া হয়। 


আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 


অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খপ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ডিসকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ ডাঃ এস বি দত্ত 


৬৩০ 
ভারতীয় বিমান বাহিনী ও 
অন্তর্বাহিনীভে প্রবেশার্থী-_ভারতীয় 


বিমান বাহিনীতে প্রবেশের জন্ত গত আগষ্ট মাসে 
ফেডারেল পারিক কমিশন কর্তৃক গৃহীত লিখিত 
পরীক্ষার , উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্দের নাম সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। ৩১৭১ জন আবেদনকারীর 
তিতর ২৪৭১ জন প্রবেশাধা পরীক্ষায় যোগদান 
ফরেন। তাহার তিতর ৪৭১ জন উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন I লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই.সৰুল 
ব্যক্তিকে সামরিক নির্বাচন বোর্ডের- নিকট 
ইপ্টারভিউয়ের জন্ত উপস্থিত হইতে হইবে। 
ও ইণ্টারভিউর়ে যাছারা চুড়ান্ততাবে নির্বাচিত 
হইবেন তাহারা, ১৯৫* সালের জানুয়ারী মাসের 
কোর্শে তত্তি হইতে পারিবেন। লিখিত 
উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের ভিতর নিম্নলিখিত ব্যজিগণও 
আছেন। নামের পাশে রোল নম্বর দেওয়া 
হইল :-_দেবব্রত দাল (১৯৪৪) ; দেৰেন্গনাথ 
জিপাঠি (৪৬৮), সপিলকুষার, সোম (১৭৭৬), 


কল্যাণকুমায় ঘোষ (৩৪৭), সত্যনারায়ণ লাহিড়ী 


(১১০৬). অনিরুদ্ধ চৌধুরী (২৭৩), বীরেশ্বর 
ঘোষ (১৫২৭), রণজিৎ সিংহ (১৭৫৭), সুখনয় 
মজুমদার (১৮৮১), অমরেজনাথ দত্ত (২০৮), 
অকরুণফুমার বহ (৩২৭), বিনয়কুমার দাস 
(১৮৬৮), জে, নি, ৰহু ৬৩০), শচীজ সেন 
(২৩৩৬), কষ্কুমার রায় (৬৬৫), ধৰ্শ্মেজ্্মাথ গুপ্ত 


(১৬৭৭),সমরেন্্রনাথ সরকার (২৪৭), প্রয়াপ-' 


রঞ্জন ধর (২৪৬৪), প্রবীরকুমার ব্যানার্জি 
(১৮৫০), সি, দাশগুপ্ত (২৫৬), জিতে স্ত্রনাথ গুপ্ত 
(১৮৮২), প্রস্থলক্ুমার রায় (১৯০৪), রপেজ্জ 
, মন্থুমদার (১৭১২), নিরঞ্জন দাস (১১৫৩), বিষু- 





“জীবন”, 


‘ফোন £ 





আর্থিক জগৎ 


নারায়ণ রায় ৬৮১), বেনারসী দাশগুপ্ত (২৩৩৯), 
ডযারপঞ্রন গুহ (৫৯৮), লমীরণ দত্ত (২৬৯৭), 


“দেবরাজ দেব (২৮৩৪), বি, চ্যাটার্জি (১৩৮), 


গ্রফুল্পনাথ ব্যানার্জি (১৭৯২), হুনীলবরণ খোষ 
(৭৫২), চস্তীচরণ রায় (২৩৮৬), শুরেন্দ্রকুমার 
হরি (১৪২৯), নির্ধাল্য যুখার্জ্জি (৬০৪), অমিত 
মৌলিক (২৩৩২), তপন রায় (২০৩৪) , অমঙ- 


কুমার সিংহ (১৮৬৭), সতীনাথ বিশ্বাস, (৩০৩), | 


রপজ্িৎ সেন (২২), ক্রু বন্দু (২৪৯৬), কল্যাপ- 
কুমার বিশ্বাস (৪৪১), প্রতীপ ব্যানার্জি (২০৭৯), 
অজিতকুমার মুন্তাফী (২১৮০), কল্যাপকুমার 
সেনগুপ্ত (১০০৪), অনিল ব্যানাঙ্ঘি (২২৮), 


দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (১৯৭১), জ্ঞান দত্ত (২০২৭), 


মির্গলকুমার ভট্টাচার্য্য (৩১৯৩), শৈলেশকুমার 
দাস (৪৪), জগদীশচল্্র পাল (৬৯১), রাসবিছাদী 
চৌধুরী (২১০৮), দেবকুষার লিংহ (১০১৯), 
দেব দত্ত (৮৫৫), অশোককুমার 'গান্ুলী (৬৪৭), 
কে, কে, গুপ্তরায় (২০০০), তরুণকুমার রায় 
(২৬৮৭)। - 

ভারতীয় অস্তর্ববাহিনীতে শিক্ষার্থী 
ভারত সরকার কর্তৃক' প্রকাশিত এফ 
ইন্তাহারে অন্তর্কাহিনী শিক্ষালয়ে যোগদানের 
অস্ত গত আগষ্ট মালে ফেডারেল পার্লিক সাভিস 


কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


গ্রবেশার্থীদিগের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। 
১৬৪১ জন আবেদনকারীর তিতর ১১৬৭ জন 
পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় যোগদান করেন। ইহার 
ভিতর লিখিত পরীক্ষায় ৩৯৬ জন উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। এই লকল উত্তীর্ণ প্রার্থীকে 
সেনাবাহিনীর নির্বাচন বোর্ডে ইণ্টারভিউয়ের 







যেকোন প্রকার বীয়ার জন্য-- 


“অগ্নি” এসামুত্রিক”। 
প্রৃর্ঘটনা” "মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়া, ইন সিওরেন্স 


্কো স্পানী লিন সি ডে ভ 
৩০নং স্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ব্যাক ১৬৫৭ 


[ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


অন্ত উপস্থিত হইতে হইবে] সেই ইন্টারতিউয়ে 
ধাছার! নির্বাচিত হইবেন তাহারা 
সালের জাহুরারী মাসের কোলে” তন্ভি হইতে 
পারিবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্ভীণ ব্যক্তিবর্গের 
ভিতর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগপও আছেন। লাষের 
পাশে রোল নং দেওয়া হইল :_ দীপক সাষ্ভাল 
(১০৫৭)) হরিশচন্্র ভাণ্ডারী (১৮৪)) অশোক- , 
কুমার বন্দ (৪১)) এ, কে, দাস (১৫৪৭); 
মলরকুমার লাহিড়ী (26৭) ; বি, কে, চ্যাটার্জ্দি 
(১৪৩৩) ; জহরকুমার দেব (১০২৭) ) ললিলকুয়ার 
ঘোষ (১৪৬)? রমেশ দত লাহ! (৬৫) 3 রমেষ্দর- 


১৪৫৩ 


নাথ বন্ধ (৮০) পচ্চিদানন্দ সিংহ (১২৭৯) 


অঞণকুমার সেন (৮৪৮); হুরিশ্চন্ত্র তপ্ত 


(£৬৭) ; রণেজ্ছনাথ ঘোষ (৮৩৩) ; গোবিন্বচন্ত্র ' 


দত্ত (১৩৫২); হ্ভাষকুমার দত্ত (১১৩৯) ৪ 
উমেশ্চন্স গুপ্ত (১০৮২) ; মহেঙ্গনাথ দীক্ষিত 
(১৫২৬) 3 এস, ধি, চ্যাটার্জি (২১২) ; অরুপচন্্র 
ব্যানার্জি (১০৩৫) ) "কে, কে, সেন (১৪৭৯) 
অব্রিজিত্ঞ্জন সেন (১৫৯৭)) শরৎচন্র গুপ্ত 
(২৪)). ললিতযোছন সিংহ (২৭8)) প্রদীপ 
রায় (১০৩৯)) রথীন্দ্রকুমার দাস (৬৮২); 
রূণেন্দু নাথ (১২০৭) ৪ মহেজ্জ গৌসাই (১৫৬); 
রবীন্দ্র সেনগুপ্ত (১৩৭৮) ;-সস্তোযকুমার হালদার 
(১০১৭) এস, পি, সরকার (৯২৯)) জে, 


বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৫৪) 3 চিত্তরঞ্জন পাল (৯৩৪) ; 
 বিশালাক্ষ বনু (৮৮৮) 3 চিন্ময় নন্দী (১৫৩০) ; 


তাপসকুমাক় সেন (2৭৮); দেবরত সেন 
(৮১৫) ডি, ভট্টাচার্য্য (২৯); অরুণ সেনগুপ্ত 
(৪১০); সুকুমার তৌমিক (১৩০৭); পি, বি, 
চক্রবর্ত্তী (৭৪৪); পি, কে, দাশগুপ্ত (2৩৩) 
হুভাষচন্দ্র দত্ত (2৮৩) $ দেশবন্ধু ঘোষ (১৪৪৮) ) 
শিশিরকুমার হালদার (৩৫)) অপূর্বকুমার সেন 
(৬৭৫) ; এ, কে, চক্রবর্তী (৭৩৭) ) অসীদকুমার 
ব্যানার্ছি (১১০২)? রণঞ্জিৎ আচার্য্য (১১০৪)? 
বি, বৃধার্ডরি (১৪৯৭)৪ কে, কে, চ্যাটার্জি 
(১০২৮); শৈলেন্দ্রনাথ মিআ (১২৯৩) 


| অশোকনাধ দত্ত (১২৪০) ৷ 


চট্টগ্রাম ও করাচীর মধ্যে জাহাজ 
চজাচন্গ--পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট আগামী মাস 
হইতে চট্টগ্রাম হইতে করাচী পর্য্যন্ত একটি 
জাহাজ সাভিস খুলিবেন। প্রথমে এই জাহাজ 


রঃ মাসে একবার যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত 


করিবে । পরে ক্রমে ক্রমে মাসে এফাধিকবার 
বাত্রী ও মাল বহনের ব্যবস্থা করা হুইবে। 


টে 


tb 


২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 
বিশ্বের চাউল উৎপাদন--১৯৪৯-৫০ 


সালে (১৯৪৯ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৫০ 
সালের জুলাই পর্য্যন্ত) বিশ্বে উৎপন্ন চাউলের 
পরিমাণ পূর্ব, বংলর অপেক্ষা শতকরা ২ 
হইতে ৪ ভাগ কম হইলেও যুদ্ধুপূর্কা ১৯৩৫-৩৯ 


সালের গড় উৎপাদনের তুলনায় বিশেষ কম . 


. হইবে না বলিয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কষিবিভাগ 


i 


আঁনাইয়াছেন। বিশ্বের উৎপন্ন চাউলের 
শতকরা ৯০ ভাগই জন্মায় এশিয়ায় 1 এশিয়ায় 
চাউল উৎপাদন অল্প হইবে" বলিয়া আশঙ্কা 
করা যাইতেছে। ইউরোপের চাউলের 
উৎপাদনও গত বৎসর অপেক্ষা শতক্ষরা-২৫ 
ভাগ অল্প হইবে বলিয়া মনে হয়। গত বৎসরের 
তুলনায় আফ্রিকার চাউল উৎপাদনের 
পরিমাণেয় বিশেষ পরিবর্তন হইবে ধলিয়া মনে 
হয় না। আবহাওয়া মোটামুটি তাল থাকিলে 
দক্ষিণ আমেরিকার চাউল উৎপাদন কিছু বুদ্ধি 
পাইতে পারে। ১৯৪৯ লালে: উত্তর 
আমেরিকায় চাউল উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক 
হয়। পুর্ব বৎসরের তুলনায় উহা. শতফর! 
প্রায় ১০ ভাগ এবং যুদ্ধপূর্বব সময়ের তুলনায় 
শতকরা প্রায় একশত ভাগ বৃদ্ধি পাঁয়। চাষের 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও আবহাওয়া ভাল থাকাই 
উক্ত উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ। হাকিন যুক্তয়া 
ও মেক্সিকোয় চাউল 'উৎপাদন আরও বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রধানতঃ 
প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্জই এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশে চাউল উৎপাদন হাস পাইবে বলিয়া মনে 
হয়। চীনের যে সকল স্থানে চাউল উৎপাদন 
ভাল হইত তাঁহার অধিকাংশ স্থলেই গত ভুলাই 
মাসে বন্তার ফলে ফদল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
অনাবৃষ্টির অন্ত কোরিয়াতেও ধান চাষের বিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছে। ব্ৰহ্ম, শ্যাম, ফরাসী, ইন্দোচীন 
প্রভৃতি স্থানেও ফসল অনেক কম হইবে বলিয়! 
নমে হয়। ব্রহ্গদেশে গত বত্লর়ের তুলনা 
শতকরা ৮০ ভাগ মাত্র ফসল উৎপন্ন হইতে 
পারে। ভারত ও পাকিস্থান পুর্ববাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে জমিতে ধান্ত উৎপাদনের 
কয়িতেছে। আবহাওয়া মোটামুটি ভাল 
থাকিলে এই ছুই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। জাপানে এ বৎসরের উৎপাদন পূর্ব 


বৎসরের মতই হুইবে বলিয়া আশা কর! যায়। ||. 
১৯৪৮ সালে ইতালীতে যে প্রয়োজনাতিরিভ জে 


> 


চেষ্টা | 


আর্থিক জগৎ 


ধান্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা বিজুর 'করা হয় 
।নাই। এই জন্তই এ বৎসর ইতালীতে 
অপেক্ষাকৃত অল্প’ জমীতে ধাস্কের চাষ করা 
হইয়াছে; ইউরোপের মোট উৎপাদন হাস 
পাইবায় ইহাই প্রধান কারণ। স্পেন ও 
পর্থ,গালেও আলোচ্য বৎসরে উৎপাদন কম 
হইবে। 


_নাকিনৰাৰ্ডা । 





সি স্টিফেন হাউস, 
ফোন £ সিটি ৫১০২ (৪টী লাইন) গ্রাম : 


ড৩১ 


সম্মিলিত জাতিদেঘরু ব্যয়--সশ্িলিত 
সাতিসজ্যের কাছের জ্ভ আগামী ১৯৫০ সালে 
মোট ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৭১ ডলার 
ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে । 

সিংহলের উদ্নয়নমুলক কাশ্র--দিংহল 
গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে আ[তিগঠনমূলক ফাজের . 
জ্ভ দেশের অভ্যন্তর হইতে ৪০ কোটী টাকা 
খপ হা শ করিবেন রি 








উন্নততর নিৰ্ম্মাণ কৌশলের গুণে ‘হিন্দুস্থান’ এক্স্পেনডেড মেটালের 
শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত হইতে এইগুলি প্রস্তত। কংক্রীট 
জমানো বেড়া দেওয়া, মেসিন ঘেরা, জানালা প্রতি সুরক্ষিত করা 
এবং অন্যান্য নানা কাজে 'হহিন্দুস্থান” মেটালের আদর সর্ধ্বক্র। 
নর প্রয়োজনামুযায়ী সকল সাইজের মেটালই পাওয়া যায়। 

ভিলা ০স্নস্ট-ি-০স্সস্ণ 

জল দালাল েভান্ন 


পহিনদু্থান ওয়ার এণ্ড মেটাল প্রভাক্টস লিঃ 


ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
“EXPAMETAL?” 








৬৩২ 


ইণ্ডিয়ান ইকনমিক কনফায়েবা-_. 


অন্ত হ৬শে ডিসেম্বর তারিখ” হইতে 
ওয়ালটেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিভালয়ের উভোপে 
ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের দ্বান্িংশৎ 
অধিবেশন . বলিষে। দিল্লী বিশ্ববিষ্তালয়ের 
ডাঃ তি কে আর ভি রাও এই সম্মেলনের 
সতাপতিত্ব করিষেন। সম্মেলনে বিশেষ ভাবে 
ভারতের জুজ্রানীতি ও মুল্লান্কীতি, মিশ্রিত 
অর্থনীতির নীতি ও কর্মপন্থা, বিদেশের সহিত 
ভারতের দেওনা পাওনা, যুদ্রাযুল্য হাল, 
- এই কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইবে। 

ভারতে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি 
ভারতীয় পার্লামেন্টে ; একটি প্রশ্নের উত্তরে 
ডাঃ শ্তানাগুসাদ মুখার্জি এরূপ জানাইয়াছেন, 
যে, গত ১৯৪৮-৪৯' সালে ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলিতে ৯৫ কোটা ৮০ লক্ষ ৬৮ হাজার 
২১৭ টাক মূল্যের প্রায় ৩* লক্ষ বেল তারতীয় 


তুলা খরচ হইয়াছে । তিনি বলেন যে, চলতি ' 
বৎসরে যাহাতে. ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার একর 


অতিরিজ জবিতে তুলার চাষ হুইয়া ভারতে 
তুলার উৎপাদন 9 লক্ষ ৯৭ হাঁজার বেল বন্ধিত 
হইতে পারে তৎপক্ষে গবর্ণমেপ্ট বিলিধ্যবস্থা 
করিয়াছেন । এতছুপরি গবর্ণমেন্ট চলতি 
বৎসরে বিদেশ হইতে ৮ লক্ষ বেল তুল! আমদানী 
ফসিবেন স্থির করিয়াছেন। 
আফগানীস্থান ও পাকিস্থানের বাটার 
হার-_এতদদিন পর্যন্ত আফগানীস্থানের ৪ টাক! 
ভারত ও পাকিস্থানের ১ টাকার সমান হারে 
বিনিময় হুইত। কিন্তু পাকিস্থান উছার মুক্তার 
মূল্য ডলারের হিসাবে বজায় রাখাতে 
আফগা নীস্থামের টাকার হিলাবে পাকিস্থালের, 
টাকার -মূল্য চড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, 
আফগানীস্থান পাকিস্থানের টাকার এই বন্ধিত 
মুল্য স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হইয়াছে। 
তাগতের সহিত পূর্বব হারই বজায় আছে। 
আসাম হইতে কলিকাতায় মাছ, 
আমদানী-আসামের  গৌছাটি এবং 
পরৌয়ালপাড়া প্রেলার রূপসী অঞ্চল হুইতে 
এতদিন পর্ধ্স্ত পাকিস্থানের রংপুর অঞ্চলে মাছ 
রপ্তানী হইত। এই মাছ এখন হইতে যাহাতে 
কলিকাতার বাজারে নিয়মিত তাবে রপ্তানী 
হইতে পারে 'তজ্জন্ত তোড়জোড় চলিতেছে । 
প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত ফ্রিতে 'হুইলে 
দত: নাছ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে 
| | 


শাবি 


রি ১৩৫৬ (তৃতীয় বর্ষ )--সম্পাদক 
ভ্রীযস্তোযরঞ্জন সেনগুপ্ত, যুগ্ম-সম্পাদক শগোপাল 
ভৌমিক ) প্রকাশক এস. আর সেদগুপ্ত, এণ্ড 
কোং, ৎ৫এ, চিত্তরঞ্জন এতে নিউ, কলিকাতা 
১৩; মূল্য চার টাকা। : 

আমরা পবর্ষপজী এফখণ্ড 
সমালোচনার জস্ভ পাইয়াছি। বাংলা ভাবায় 
Year Book, Directory, Who’s Who 
জাতীয় পুস্তকের একান্তই অতাব। লিক্ষারতী, 


১৩৫৬” 


" সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত 


ব্যক্তি তাছাদের' কাজের অন্ত নির্ভর করিতে 
পারেন এমন পরিচিত গ্রন্থ বা Reference 


B০০k বাংলায় এতাবৎ ছিল না বলিলেই চলে)- 


হুখের বিষয় 'ভ্রীসন্তোষয়ঞরন সেনগুপ্ত ও 


প্রীগোপাপ ভৌমিকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সঙ্ধলিত . 
- (মেন লাইন হুইয়া) 


বৰ্ষপঞ্জী এই অভাব বহুলাংশে পুরণ করিবে। 
্রস্থটি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, ইছাতেই 
প্রমাণ পুস্তকটি পাঠক মহলে সমাদৃত হইয়াছে} 
আলোচ্য গ্রন্থে অর্থনীতি, শল্পবাণিজা, রাজনীতি 
ভূগোল, শাসনতন্ত্র, চারুকলা :ও সাহিতা, মিনেনা, 
ক্রীড়াজগৎ প্রভৃতি বিভির জ্ঞাতব্য বিষয়ে 
বখাসম্ভব বিস্তৃত ভাবে নির্ভুল ও প্রামাণিক 


তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। তথ্যসংকলনের 


কালে ভারতের কথা বিশেষ ভাবে বনে রাখা 
হইয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্্র পাকিস্তানের 
নানাবিধ প্রচেষ্টা : সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ 
সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ অধ্যায় পুপ্তক্টির সৃল্য 
আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা “বর্ষপঞ্জীর” 
বহুল প্রচার কামনা করি। 


ভারতে ইস্পাতের কারখানার প্রস্তাব 


_ ভারতীর, পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে 
শিল্প ও সরবরাহ সচিব জানাইয়াছেন যে, 
তারতে প্রস্তাবিত ঘটী ইস্পাতের কারখানার 
মধ্যে একটা মধ্যপ্রদেশে এবং আর একটী 
উড়িশ্যার প্রতিষ্ঠিত ' হইবে। ' প্রত্যেকটা 
কারখানায় জন্ভ ব্যয় পড়িবে 5০ কোটী টাক!। 
১৪ কারখানার 'প্রত্যেকটীতে € লক্ষ 

টন করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত হইবে । অর্থাভাবের 
ফনদ্ভ মধ্যগ্রদেশের কারধানাটীর কানে আগে 
হাত দেওয়া হইবে। | 


"{ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 
১লা i) Ft প্রবর্তিত রেলের 
সংশোধিত সময়-তালিকা :__ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
হাওড়া ' পৌঁছে হাড়ে 
দিল্লী যেল ব্লো বান্রি ৭-১০ 
(গ্্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
বোম্বাই মেল ৰেলা ২-৪ রাত্রি ৯-৩৫ 
প্র্যোও কর্ড হইয়া) 
পাঞ্জাব মেল বেলা ১০-৫৪ 
(মেন লাইন হইয়া) . 
তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল ৪-৪৫ 
(প্রাা্ড কর্ড হইয়া) 
ডুন এক্সপ্রেস সকাল ৬-৪৫ 
(গ্রযাও কর্ড হইয়া) 
‘দিল্লী এক্সপ্রেস সকাল ৫২৩ রাজি ৯-৬০ 


১১৯০০, 


রাত্রি ৮-১০ 


বেলা ১৪-৫০ 


মোকাম! এক্সপ্রেস বেল! ১০-৪০ 
(হল দা হয) শিব ৪-৩৫ 
'বেনারস ক্যান্টনমেন্ট " . 
এক্সপ্রেস বেলা ১১-১৪ বেলা ১২-৩৪ 
দার্জিলিং মেল বেলা ৭-২৫ রাত্রি ৭-৫৫ 
আসাম মেল বেলা ৪-০%. বেলা ১২-১৫ 
চট্টগ্রাম মেল ' রাক্রি ৯৫৬, ভোর ৬-৩৪ 
ঢাকা মেল ভোর ৬-১৪" রান্রি ১০-০০ 


- বরিশাল এক্সপ্রেস ছুপুর ১২-০৫ দুপুর, ১১-৫০ 


নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ভোর €-৩৪ রাত্রি ৮-৫০ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১১-৪৫ ' বৈকাল ৬-২০ 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস | 

. ক্যান্টনমেন্ট হইয়া), 

বেজল-নাগপুর রেলওয়ে 

হাওড়া পৌছে . ছাড়ে 
বোদাই মেল বেলা ৯৫৫ বেলা, ৭-৩৪ 
মাজা মেল বেলা ১*-৪০ বেল]. ৫-২৫ 
পুরী এক্সপ্রেস বেলা ৭-** . রাত্রি ৮-০৪ 
রাচি-হছাজারিবাগ 

এক্সপ্রেস 
নীগপুর প্যাসেঞ্ার বৈকাল ৫-২* বেলা 2-৩৭ 


পুরী প্যাসেঞ্জার ' সকাল ৪-১৫ রানি ০-০০ ঙ 
ওয়ালটেয়ার-প্যাসেঃ বেল! ৬-২* বেলা ১২-০০ 


সম্যা ৮-০০ 


সকাল €-৪* রাত্রি 2-২৫ . 


$ 


রি 


/ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, হ৩শে ভিসে্বর়--এ সন্তাঙ্থের 
গোড়ার দিকে কলিকাতা শেয়ার বাজারের 
অবস্থা মোটামুটি একপ্রকার ছিল। পাটের 


* শেয়ারের দর কিছুটা পড়িয়া যায়, তবে লাধারপ- 


: ভাবে শেয়ারের বেচাকেনা নিতান্ত মন্দ হয় 


নাই। করেকটি বিশেষ শিল্প ও ব্যবসা 
“কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে খোঁজখবর ভালই 


হইয়াছে । বিশেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীর 


So 


প্রেফারেন্স শেয়ার সম্পর্কে] লগ্নীকারক মহলে 
খুৰই উৎসাহের, তাব পরিলক্ষিত হুয়। 
ক্রেতাসাধারণ প্রেফারেন্স শেরারের পূর্ব" 


: নিরবুপিত দর অপেক্ষা হুই এক টাকা অধিক 
দিয়া উহা কিনিতে প্রস্তুত ছিলেন । 


বুধবার 
পর্য্যন্ত বাঞ্জারের অবস্থা এইরূপ ছিল। তারপর 


‘ধীরে ধীরে পাটের শেয়ারের বাজারে বেচা- 


কয়েকটি বিশিষ্ট 
“খৌদ্ৰখবর ভাল হুয়। অস্ত বাঞ্জার খুলিবার 


কেনার পরিমাণ বাঁড়িতে থাকে । অগ্থান্ত 
শিল্পের শেয়ার সম্পর্কেও 


সময় ইণ্ডিয়ান আস্মর়ণের শেয়ারের দ্র ৩০1০, 
ছিল ; বাজার বন্ধের সময় এই দর ৩১1০ 
পরিণত হুয়। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের 
দর ২৩1/০ হইতে ৩1০ আনায় আপিয়া দীড়ায়। 
ইণ্ডিয়ান ষীমশিপ, ইণ্ডিয়ান কপার ও বার্ধা 
কর্পোরেশনের শেয়ারের দর বাজার খুলিবার 
সময় যথাক্রমে ৮৯৪ ২1%০ এবং ২॥* আনা 
ছিল; বাঞার বন্ধের সময় এই দর যথাক্রমে 
৮০/০, ২1৩1০ এবং ২৮/০'আনায় আসিয়া দীড়ায়। 


, কলিকাতার শেয়ার বাজার বড়দিন উপলক্ষে 


হ৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর বন্ধ থাকিবে । 


অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 


' সুদ্বের (১৯৮৬ ) খণপত্রের দর সর্ববোচ্চে ৯৮৯ 
'- ৩২ টাকা দের (১৯১-৫৪) খণপত্রের দর 
৷; সর্ক্বোচ্চে ১০১৪০, ৩২ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) 


। খণপত্রের দর 'সর্ক্োচ্চে ১০১৮০০, ৩৯ টাকা : 


সুদের ( ১৯৭০-৭৫ ) খপপত্রের সর্ক্বোচ্চ হী 
, টাকা দাড়াইয়াছে। 


অস্ভ কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
: শিল্প ও ব্যবসা ফোম্পানীর শেয়ারের . সর্বোচ্চ 


. নিয়র্নপ . নঁড়াইয়াছে':__ব্যাঙ্ক-_বেজল 


পন, ৭1০). 
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রেলওরে--হাওড়া-আমতা!' , 


বাসানেন হালচাল 


৮০২) কাপড়ের কল--মুইর যিল্স্‌ ২৩৩২, 
নিউ ভিক্টোরিয়া ২] ) কয়লা--বেঙ্গল ৫০৯1০, 
বারাকপুর ১২৮০, বারাকপুর ( প্রেফক ) ১৪২২, 
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া, ৫1৮০, ধেমো মেন ১৩৮০, 
কালাপাছাড়ী ,৩৫৪০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪৮০০, 
নিউ বীরভূম (প্রেফ) ১৪1০; চটকল-_ 
ংলো-ইত্ডিয়া ১৮৮২, অকল্যাণ্ড , ১২১২, 
বরানগর ২১৪২, বেলভেডিয়ার ২৫১২, ফোর্ট 
ষ্টার ৩২৯২, গ্যাঞ্জেস ২৬৭২, হুগলী ৪৪1০, 


হাওড়া ২৭1০, ইণ্ডিয়া ১৪২২, কীকিনাড়া ১৫২২, ; 
ওরিয়েণ্ট ২১০২, রিলায়েন্স ২১০০, ওয়েভালি | 


৬৮/০;  খনি-বর্দা কর্পোরেশন 
কনসলিডেটেভ টিন ॥০ আনা, 
ডেতেলপমেন্ট ২০০) 
ভ্যালী ৬/০; ইপ্রিনিয়ারিং_-বার্ণ 
কোং ( অনি ) ২৭৮২, জ্রেমন্‌ এণ্ড কোং 


২৮০, 


১৪৮০, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ৮/*, মার্শালস্‌ রা 
2৬1০, টেক্সটাইল মেশিনারি ৭/০, ষ্টীল কর্পো- ॥ 

জীবনবীমা_-নিউ | 
এশিয়াটিক ইনন্সিরেক্স ৪/০ ; কাগজের কল-- | 
বেঙ্গল পেপার ৪২২, ইণ্ডিয়া পেপার পালপ | 
tuo, BH 
নর প্রেরিতব্য ৷ 


চা- 


রেশন (প্রেফ) ১২২০3 


১৬৪২১ চিনির কল--বলরামপুর 
বেলম্ৃণ্ড ৪৮০, ইউ পি স্বগাব ১১০? 
বাগিচা-বর্দখান ১২৮০, কাঞ্চনপুর 
নাগরী ফার্খ ২২২) 


৭০, 


১৬৭1০, ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল এয়ারওয়েজ ২৪০০ 


জািন ছেণ্ডারনন ১৪১২, শ’ওয়ালেস ১৩৮০১, | 


মার্টিন বার্ণ ১৫০০ আনা। 
পাটের বাজার . 
কলিকাতা, ২৩শে ভিলেম্বর-_-এ সপ্তাহের 
পাটের শেয়ার বাজারের অবস্থা কলিকাতার 


শেয়ার বাজারের সাধারণ খতিয়ান পর্ধ্যা- 

. লোচন! কালে মোটামুটিভাবে বশিত হইয়াছে। ৃ 
অস্ত বাজার বন্ধের সময় বরানগর, ওরিয়েপ্ট | 
এবং ইত্ডিয়ার দর ,বখাক্রমে লর্ববোচ্চে ২১৬২, 


২১০২ শ্রবং ১৪২২ টাকার আসিয়া দাড়ায়। 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২৩শে ভিসেম্বর--অগ্য বোদ্বাই- 
এর বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৪%০ 


2৯8৯ পূ et 
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করণপুরা | 
সিমেন্ট- শোন | 


এণ্ড | 


বিবিধ-__এপুমিনিয়ম | 


কর্পোরেশন ৪৮০, জানলপ রাবার ( প্রেফ ) ' ইত্যাদি প্রেরণ করা হুইবে তাহা পূর্ববর্তী 


এবং ৰুলিকাতায় পাকা সোন! ১১৩৩০, বড়াল 


বার ১১৩০০ আনা দাড়াইয়াছে। 


অভ বোদ্াইয়ের বাজারে প্রতিটি পিনির 
দর ৭৬২ এবং কলিকাতায় উহা ৭৫৮৮০ আনা 
ছিল। 


অস্ত বোহ্থাইয়ের বাদারে প্রতি ১০০ তরি 
১৭০৩০ 'ও কলিকাতায় ১৭০০ আনা দরে 
রূপা ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। 


A 
আখিক জগতের 
নিয়সাবলী 

“আধিক জগৎ» প্রতি সপ্তাহে সোমবারে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

উহার বাধিক মূল্য সডাক ১০২ টাকা 
এবং বাণ্মাসিক মূল্য সভাক ৬১ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের অস্ত গ্রাহক কর! 
হয় না। ' বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। 'ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত.অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। 

আধিক জগতে প্রকাশের অঙ্ক প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীফতীন্রনাথ ভট্টাচার্য্য, 
সম্পাদক, আধিক ..জগৎ--এই ঠিকানায় 
সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্তান্ভ বিভাগেব ' চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ" এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। ষে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ত চিঠিপত্র 


















সপ্তাহের অন্ততঃ বৃহস্পতিবারের মধ্যে, 
আধিক জগতের অফিসে পৌছা চাই।  .. 

টাকাকড়ি মনিঅর্ভার, পোষ্টাল অর্ডার, 
চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ করা চলে। 
তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের উপর 
চেক দিলে চেকের টাকা সংগ্রহের খরচ! সহ 
চেক দিতে হইবে। 

*আধিক জগতেশ্র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি 
লিখিলে জানান.হয়। যে সপ্তাহের কাগজে, 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে তাহার পূর্ব 
সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের 
কপি "ধিক জগতের অফিসে পৌছান 
চাই। ' এই সম্পৰ্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 
বিজ্ঞাপন বিভাগ*-_এই নামে প্রেরিতব্য। ' 
্ বিশীত-ম্যানেজার, 

আঘধিক জগৎ অফিস 
১২২, বৌবাজার ষ্রীট, কলিকাতা ৯২ 



















৬৩৪ ৃ্‌ ূ আর্থিক জগত. ts [ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯, 
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০২২ জীন্ষা ০ম্বানাচ্ন 
সামান্ত প্রিমিয়ামে , বীমাকারীর নিজের বার্ধক্য স্বাচ্ছন্য বা: তার . 
প্রিয়জনের সচ্ছল, সাধনের এটি: ০ বাবস্থা, 











দবাৰ 












+ ক ‘oe + (স্থাপিত ১৯৪* 
মা সভিউল্ড ক্লিয়াহ্রিং 
পরে বছরে ৎ** টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা: ' + i 9 
দীড়াবে কিংবা' নি্ধিষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ হেড অফিসঃ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, , 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে: ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ . কলিকাতা। 
থেকে পাওনা 'হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


কাছ . থেকে কিংবা “হেড অফিসে এনে বা লিখে জেনে নিন) 


বালীগঞ্জ, দমদম, কেলি:), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 
পাটনা, : বীকুড়া 
পে-ছফিণ-_ধিরকাজিম 



















- ১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ' 
৮৮ পি, ih 





LE sh এম-এ, বি; 


fe gh বিডি ঠাক A 
RE Sd Else নেতাজী সুভাষ রোড, কৰ! কোন- যা ৫৯৮৯ 
বা বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, 
বনর্গী, বসিরহাট ও খুলনা । 


সকল, প্রকার হ্যাকিং কার্য কল্পা হয়। 
. এন, সি, ব্যানাক্জি,,এম, এ জেনারেল ম্যানেজার, সি 


+ ত, হরচন্দ পক ষ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাঁতী 
ৃঁ মিলের শ্বান-সোদপুর, ২৪ পরগণা_.. 


চালু করিবার সকল 
৫. রা আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। | 


১২২. বকৰাজার ক্রাট, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ গ্রেসে লীষতীজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বার! মুক্রিত ও প্রকাশিক্চ । 
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শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া ভারতের 
সম্পদ শোষণ করাই ছিল বৃটীশ শাসকদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । এই শোষণ নীতি কার্ধ্যকরী 
করার ব্যাপারে সিভিল সার্ভিসের বৃটাশ 
অফিসারগণ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা! 
অতুলনীয়। বৃটীশ কর্মচারীদের দক্ষতা আরও 
উল্লেখযোগ্য যে, তাহার! নিজেদের অনুকরণে 
উচ্চনীচ বন্ধপংখ্যক ভারতীয় কর্ধচারীদিগকে দক্ষ 
এবং কর্কুশল করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর শোষণের পরিবর্তে জনকল্যাণই 
শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই অনক্লল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা 
সরকারী কর্শচারীদের মধ্যে যে দক্ষতা ও 
কঙ্মকুপলতার প্রয়োজন তাহা যেন স্বাধীনতা 
জাতের পর রাতারাতি উবিয়া গিয়াছে। 


দেশবিভাগের পূর্বে কেক্জ্রীয় এবং প্রাদেশিক , 


গবর্ণমেন্টের অধীনে যে সমস্ত ভারতীয় কর্মচারী 
ছিলেন, এখনও তাহারা আছেন। বুটাশ এবং 
মুমলীম চাকুরীয়াগণ চলিয়! যাওয়ায় অল্লসংখ্যক 
তাগ্যবান ব্যক্তি, রাতারাতি প্রমোশন পাইয়! 
কয়েক ধাপ উপরেও উঠিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পূর্বে যে 
দায়িত্ববোধ, দক্ষত! ও কর্ণকুশলতান পরিচয় 


'পাওয়৷ বাইত তাহা! ধেন আর নাই। শাঁলনযন্তরে 


এই গলদ কেন দেখা দিয়াছে এবং কিরূপে ইহ! 
দূর করা যায় তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক্দের 
বিশেষভাবে অবহিত হওয়া বাহুনীয় বলিয়া 
আমরা মনে করি। | 
শাসনযস্রের অবনতির কারণ বহুৰিধ। 
স্থালকালপাত্রভেদে বিশেষ বিশেষ কারণেও 
অবনতি ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। যাবতীয় 





শাসনযন্তের গলদ 


কারণসমূহ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা 
সম্ভবপর নয় বলিয়া মোটামুটিভাবে আমরা প্রধান 
প্রধান গলদগুলির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। 


বর্তমানে যে কোন সরকীরী দপ্তরের 
কার্যাবলী ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করিলে 
' প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই নিম্নলিখিত 


| পৃষ্ঠ 


৬৩৫-৬৩৭ 


বিষ্য় 
শাসনযস্ত্রের গলদ 


কবি ও গ্রামাঞ্চলের উন্নতি 
লাধনে সমবায় 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
নানাকথা 
'| আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


৬৩৭-৬৩৯ 
680০-6৬88 
৬৪৪-৬৪৬ 
৬৪৭-৬৫০ 


৬৫১-১৬৫২ 





গলদগুলি প্রতীয়মান হুইবে :_(১) উচ্চপদস্থ 
চাকুরীয়া এমন কি মগ্ত্রিসভার সদশ্তদের 
মধ্যেও ' যোগ্যতার অভাব, (২) লরকারী 
চাকুরীয়াদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 
প্রয়োজনীয় কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করার অনাগ্রহ 
(Lack of initiative), (৩) কা অপেক্ষ| 
নথিপত্র এবং. লেখালেখির প্রাচূর্যা, (৪) আশ্রিত 
বাৎসল্য এবং ছু্গীতি ও (৫) বিভিন্ন দগ্তরের 
কার্ধ্যাবলীর মধ্যে সংযোগের অভাব। . 
অভিজ্ঞতা দ্বারা যোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি 
পায়। দেশবিভাগের পর যে সমস্ত কর্ণচারী 
রাতারাতি উচ্চপদে প্রমোশন পাইয়াছেন 





তাহাদের অনেকেরই যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা 
নাই তাহা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মস্্রিগণও 
স্বীকার করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিয়া 
ব্যক্তিগত যোগ্যতার মাপকাঠি দ্বারা বিচার 
করিলেও দেখা যাইবে পূর্বতন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদেয় মধ্যে যে নির্ভাঁকতা, বাস্তবজ্ঞান ও 
দক্ষতা দেখা যাইত তাহার স্থলে বর্তমানে 
অধিকাংশ উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
যেন সংশয়, বাস্তবদৃত্টিভলীর অভাব, দায়িত্ব- 


“শ্থালনের প্রচেষ্টা--এক কথায় দক্ষতার অভাব 


ঘচিয়াছে। শাসনকার্য্য এবং শাঁদনযন্্রকে 
কর্ম্মকুশল রাখার দায়িত্ব প্রধানতঃ মন্িণভার। 
কিন্তু যোগ্যতার নিরপেক্ষ বিচারে মন্ত্রিভা- 
গুগিও সমালোচনা হইতে, অহ্যাহতি পাইবে 
বদিয়া মনে হয় না। আইনসভার আস্থাভাজন 
নেতাগণের, মধ্য হইতে মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন। ব্যক্তিগত পেশা বা ব্যবসায়ে কোন 
ফোন অললেতা বিশেষ সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। লাধু বা অসাধু উপায়ে হউক 
আইনসভার সদন্তদিগকে হাতে রাখার কৌশলও 
অনেকেই আয়ত ফরিয়াঞ্েন। কিন্ত ইহাতে 
শাৃঁসনকার্ধেয দক্ষতা অন্মে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
পশ্চিমবলের যস্্িসভার কথা উল্লেখ করা বায়। 
শাসলকার্ধে যে দক্ষ! ও যোগ্যতার প্রয়োজন 
তাহা এই মস্ত্রিসতার সদন্ভদের মধ্যে অনেকেরই, 
নাই। এই" শ্রেণীর সন্ত্রীদের পরিচালনায় কোন 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে অচিরেই উক্ত 
প্রতিষ্ঠানকে কারবার গুটাইয়া পিকুইডেশনে 
যাইতে, হইত । 

Lack of initiative বা উপরওয়ালার 
আদেশ ব্যতীত শ্বতঃপৃপণোদিত হইয়া যেকোন 


৬৩৬. 


কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করার অনাগ্রছ অল্পবিস্তর সকল 
শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হুইতেছে। 
,কিন্ধু এই আগ্রহের অভাব বিশেষভাবে মাঝারি 
এবং নিয়শ্রেণীর কর্ধচারীদের মধ্যেই ব্যাপক 
হুইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাঙ্কবিপর্য্যয় 
“ টিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ হুইয়া গেল 


প্রাদেশিক অর্থবিভাগের দায়িত্বষ্টীল কর্মচারীদের, 


মধ্যে যথাযথ ' 171615659 থাকিলে হয়ত 
এই বিপর্যয় কতটা রোধ করা সম্ভব হইত" 
একের পর এক ব্যাক্ষগুলি যখন দরজা বন্ধ 
করিতেছিল, প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্ট তখন নিক্ষিরর 
" দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন।. সংবাদ- 
পল্রের সমালোচনা এবং হয়ত বা ব্যকিবিশেষের 
প্রচেষ্টায় যখন তাহাদের চৈতন্তোদয় হইল তথন 
বিপর্যয় প্রতিরোধ করার সময় ও সুযোগ 
অন্তহিত হুইয়াছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 


তরফ হইতে এই বিষয়টা সময় মত রিজ্ধার্ভ . 


ব্যাক্ক ও কেন্দ্রীয় গব্র্ণমেণ্টের নিকট পেশ হইলে 
ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। 

পূর্বে কোন দায়িত্বশীল কর্পচারীর 
1080390%5-এর অভাবে কোন প্রয়োজনীয় 
কার্যে বিলম্ব হইলে ঘা! গবর্ণমেপ্টের ক্ষতি 
হইলে তাহার প্রমোশন বদ্ধ হইত, সাণ্ডিস 
বছিতে বিরূপ মন্তব্য লিখা হুইত বা অন্ান্ত 
শ্রেণীয় শান্তির ব্যবস্থা হইত। কিন্ত বর্তমানে 
যেন এই ভয় আর কাহারও নাই। উপরওয়ালার 
আদেশ ব্যতীত কেছ ফোন কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে ' আগ্রহশীল হয় না এবং নানা 
কারণে সাহসও পায় না। Initiative 
অন্্র্িত হওয়ার “ একটি কারণ এই যে, 
যোগ্যতার সমাদর চলিয়া গিয়াছে । পূর্বে 
যোগ্যতাসম্পন্ন, কর্ম্মচারিগণ প্রমোশন বা 
গ্রশংস। দ্বার! সমাদর লাভ করিতেন। কিন্ত 
বর্তমানে কোন নিম্নপদস্থ কর্মচারী কোন বিষয়ে 
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া চিন্তাঈ্টলতার পরিচয় 
দিলে উপরি স্থ অযোগ্য ব্যক্তি তাহার কৃতিত্ব 
অপহরণ করিয়া কর্তৃপক্ষের বাহবা পাইতে 
সচেষ্ট থাকেন এবং অধস্তন ব্যক্তির কার্ধ্যাবলী 
সমন্ধে কর্তৃপক্ষের নজর হইতে দুরে রাখিয়া দেন। 

মন্ত্রী, আইনসতার লদশ্ত এবং অঙ্ান্ 
প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সরকারী কর্মচারীদের 
কাৰ্য্যে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেন তাহার ফলেও 
27080 বহুলাংশে হাস পাইয়াছে। পূর্বে 
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কোন উচ্চপদস্থ কর্ণচারী কোন সিদ্ধান্ত করিলে 
তাহী'বর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করিত । বর্তমানে 
মন্ত্রীদের মারফত উচ্চতম কর্ণচারীদের আদেশ- 
গুলিও রদবদল জ্ইয়া যায়। ফোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রকৃত আদেশদাতার অজ্ঞাতসারেও সিদ্ধান্ত 
পরিবন্তিত এবং নাবচ ছুইয়া নৃতন আদেশ 
কার্যকরী হুইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। 
প্রকৃত কাজ অপেক্ষা নথিপত্র এবং লেখা- 
লেখির প্রাচুর্য এ দেশে বরাবরই ছিল। কিন্ত 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লাল-ফিতার এই প্রভাব 
যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান 
কারণ বর্তমানে সকল শ্রেণীর বর্দচারীই কোন 
সিদ্ধান্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সহজে রাজী 
হয় না। কাঁজ অপেক্ষা কাগজ, কর্শচারীসংখ্যা 


“ এবং প্রচারকার্ষ্ই যে অধিক সময় ও শক্তি 


ব্যয়িত হয় তাছার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগযুছের উদ্বান্ত পুনর্ব্বাসল 
পরিফল্পন!। পশ্চিমবল সরফাঁরের Admini- 
strative set Up প্রণয়ন এবং কার্য্যকরী 
করার বিষয়ও ইহার একটী দৃষ্টান্ত। বদ 
বিতাঁগের দরুণ বহুসংখ্যক হিন্দু কর্মচারী পশ্চিম 
বঙ্গে আলিয়াছে এবং মুললমান কর্ম্মচারিগণ 
পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। ইছার.ফলে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরফারেয় দপ্তরদমূহের কোন কোনটীতে 
প্রয়োজনীয় কর্মচারী সংখ্যা হাস পাইয়াছে এবং 
কোন কোন দণ্রে কর্দচারীসংখ্যা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রদেশের আয়তন 
ও প্রয়োজন বিবেচনায় বিভিন্ন দপ্তরে কোন্‌ 


কোন্‌ শ্রেণীর কি কি পদ থাকিবে তাছাও নূতন: 


করিয়! নির্ধারণের প্রস্বোজ নীয়ত] দেখা দিয়াছে। 
বিগত আড়াই বৎসর যাবৎ অর্থ বিভাগ এই 
সম্পর্কে বিবেচন! করিয়া আলিতেছেন। কিন্তু 


এখন পর্যন্তও ইহার কোনি মীমাংসা হইল না।, 


বিভিন্ন জেল! এবং মহকুমা হইতে অল্প বেতনের 
যে সমস্ত ফেরাণী বা চাপরাশী আপিয়াছিল 
তাহাদিগকে পূর্বতন বেতনে কলিকাতায় 
থাকিয়া রাইটাস* বি্ডিং বা অন্তান্ভ সরকারী 


অফিসে কান্ত করিয়া যাইতে হইতেছে। 


Administrative set Up কার্ধ্যফরী হওয়া 
সাপক্ষে ইছাদিগকে কলিকাভার কর্চারীদের 
তুল্য বেতন দেওয়! হয় ন! বা মফঃস্বলে স্থায়ী 
পদেও নিযুক্ত করা হইতেছে না। উদার ফলে 
শাসনযস্ত্রের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। ' 
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হূর্নাতি এবং আশ্রিতবাৎসল্য শাসনযন্ত্রকে 
পদ, করিয়া দেয়। কংগ্রেসশীসনে ইহার 
অবসান ঘটিবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত 
তাহা ফলবতী হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশে 
ছুর্নাতি দমনের অঙ্ক এক একটি পৃথক দপ্তর 
খোলা হুইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখ! যায় 
চুনাপু'টির সামিল নি্নপদের মুষ্টিমেয় কর্ণ্চারীর 
শাস্তি হইয়াছে এবং রুই-কাতলাগণ অনায়াসে 
সুনীতি দমন বিভাগকে বৃদ্ধাুলি প্রদর্শন করিয়া 
বহাল তবিয়তে বিরার্দ করিতেছে। নিয়োগ 
এবং প্রমোশনের ব্যাপারে যোগ্যতা অপেক্ষা 
ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তিই বেশী কাঁধ্যকরী 
হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
সরকারের অধীনে বিগত আড়াই বৎসর মধ্যে 
বহুগংখ্যক উচ্চপদ সষ্টি করা হুহয়াছে। কিন্ত 
বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ন!' দিয়া সরাসরি লোক 
নিয়োগ করা হইয়াছে । কোন পদের ভজন্ত 
পার্লিক সান্িস কমিশন কর্তৃক অযোগ্য 
বিষেচিত হওয়ার পরও কোন কোন ব্যক্তিকে 
স্বীয় পদে যে বহাল রাখ! হইয়াছে এরূপ 
দৃষ্ঠান্তও আছে। দু্নীতি ও আশ্রিতবাৎসল্যের 
এই শ্রেণীর দৃষ্টাত্তশমূছ সমগ্রভাবে কর্চারী- 
দিগকে 'কলুবিত করিয়া দেয় এবং ইহাতে 
মানপিক অবস্থার ষে পরিবর্তন ঘটে, তাহা 
কখনই সুষ্ঠ, শাসনকাৰ্ধ্যের পক্ষে অনুকূল হইতে 


পারে না। 
শাসনযন্ত্রের আর একটা বড় গলদ এই যে, 


সরকারী কার্যে সংযোগ এবং সমন্বয়ের 
অভাবে অর্থের অপচয় ঘটিগ্না থাকে এবং 
গ্বর্ণমেন্টের নীতি ও কাৰ্য্য সম্পর্কে জন- 
সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃতি হয়। পুর্বে কেন্ত্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টপমূহের মধ্যে ষে সংযোগ 
ছিল তাহ! এখন হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন বিষয়ে কোন কোন 
প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ 
কার্যকরী করিতে অন্বীকার করিয়াছেন বা ষে 
কার্ধ্যপস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত 
প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধাচরণই 
করা হুইয়াছে। উদ্বাস্তদের পুনর্ববাসন সম্পর্কেই ' 
এই পরস্পরধিরোধী কার্যাবলী প্রকট হইয়া, 


পড়িয়াছে। 
একই গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য- 
বলীৰ মধ্যে লংযোগের অভাব আরও 


নু 
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ক্ষতিকারক। খাঘ্যশন্তের উৎপাদন এবং চাহি! 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ছুইটী বিভাগ হইতে 
সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে 
বলিয়া শ্রী আর কে সিদ্ধ গণপরিষদে ষে 


" আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই 


অবগত আছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগমুছের 
অধীনেও যে সমস্ত দপ্তর রহিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে যোগাযোগের অভাব বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়। 


n 
একই বিষয়ে একই ' 


উদ্দেশ্যে হুইটি বা ততোধিক দপ্তরে কাজ 
হইতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত অহরহঃ পাওয়া যায়। 
জাতিগঠনমূলক দণ্ডরগুলিতেষ্ট সংযোগের বেশা 
অভাব দেখা যায়। ব্যয়সঞ্কোচের অস্ত 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিতৈছেন। বিভিন্ন 
বিভাগের কার্ধ্যাবলীর মধ্যে সংযোগ সাধনের 
ব্যবস্থা করিলে অর্থের অপচয় বহুলাংশে 
নিবারিত হইতে পারে। 





নিদিষ্ট কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেশ্ট অথব। 
ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ রচিত 
হয় নাই। দেশের শাঁসনযন্ত্রে যে সমস্ত গলদ 
দেখা দিয়াছে বা পূর্ব হইতেই যে সমস্ত, ক্রুটী 
রহিয়াছে মোটামুটি তাহা আলোচনা করা 
হইল। শাসনের দায়িত্ব যাহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন, এই সমস্ত ক্রুটী সংশোধন করিতে 
তাহার] তৎপর হইলে অনসাধারণ সন্থষ্ট হইবে 
এবং দেশেরও কল্যাণ হইবে। 


' ক্কষিও গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধনে সমবায় 


৮ পারস্পরিক সাহায্য ও লঙ্যষোগিতার 
ভিত্তিতে লোকের সামালিক, নৈতিক ও আধিক 
অবস্থার উন্নতিাধলের চেষ্টার নাম লমবায়। 
এককভাবে মাসুষের যে শক্তি ও কর্ম্মক্ষমত! 
নানাদিক দিয়া সীমাবদ্ধ মনে হয় অদ্কেন্ সহিত 
সহযোগিতার ভিতর দিয়! তাহাই দুর্বার হুইয়! 
উঠে! আহার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
দিক দিয়া অতাব ও অন্দুবিধার পুঞ্জীভূত গ্লানি 
মানুষের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
এই গ্রকায় দুঃখ দুর্দিশার মূলে এমন সব কারণ 
রহিয়াছে,ছুর্ধল ও অসহায় মানুষের একক 
প্রচেষ্টায় যাহার প্রতিকার সম্ভবপর নহে। 


সেজন্য প্রয়োভ্রন অনেফের পারম্পরিক সাহাযষ্য- 
মৃলক লভ্ববন্ধ প্রচেষ্টা বা সমবায়) এই ভাবে 


ছুঃস্থ ও দরিদ্র লোকেরাও সুপরিকল্পিত সমবেত 
প্রয়ান দ্বার! নিজেদের অবস্থার সমুচিত উন্নতি 
সাধন করিতে পারে! সমবায় নীতির এই 
পরম সার্থকতা! উপলব্ধি করিয়া জগতের বিতিনন 
প্রগতিশীল দেশের কৃষক, শ্রমিক, শিল্পীঃ কারিগর, 
দরিদ্র কেরাণী ও শিক্ষক শ্রেণীর লোকেরা আজ 
ক্রমেই সঙ্তববন্ধ 'কার্যধারার পথে অগ্রলর হইয়া 
চলিয়াছে। কৃষি তথা কৃষকের অবস্থার উন্নতির 
জন্থ পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রামে গ্রামে সমবার 
খণদান সমিতি, যৌথ চাষাবাদ সমিতি, উন্নত 
বীজ ও যন্ত্রপাতি পরব্রাহ সমিতি, ফসল 
উৎপাদন সমিতি, কৃষি পণ্য বিক্রম সমিতি 
প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের যারফতে 


স্ময়োচিত বার পাওয়ার, উন্নত প্রপালীতে জমি 


চাষাবাদ করিবার এবং সমুচিত মুল উৎপন্ন 
পণ্য বিক্রয় করিবার পথ প্রশস্ত ওয়ায় কৃষকদের 


আয়ের সংস্থান ও সুথ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কিন্ত বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের 


জনসাধারণ সমবায় নীতি ও সম্বন্ধ প্রচেষ্টার . 


সাধকতা আজ পধ্যস্ত বিশেষ কিছু উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছে না। ১৯০৪ সাল হইতে 
এদেশে সমবায় সমিতি গঠন ও রেজেসত্ী করা 
সম্পর্কে আইন প্রবর্তিত আছে। কিন্তু দেশের 
লোক সে ব্যবস্থার সুযোগ কার্ধ্যতঃ তেমন কিছু 
গ্রহণ করিতেছে না। ১৯৯৪৮ সালে ভারতে 
সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার, 
উছ্বাদের সভাসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ও 
সমিতিসমূছের মোট কার্যকরী মুলধনের 
পরিমাণ ছিল ১৪৪ কোটি টাঁকা। ভারতের 
মত বিরাট জনবন্ূল দেশে সমবায় আন্দোলন 
যে আজও তেমন কিছু গ্রসার লাভ 
করে নাই এবং বিপুল জনসংখ্যা অন্থপাতে 
সমবায় সমিতির সভ্যলংখ্যা যে এখনও খুব অল্প, 
এই বিবর্ণ হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়! 
যায়। ফেবল সংখ্যার দিক দিয়াই নছে--যেসব 
সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা অনেক 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত শ্রেনীর লহে। উহার ভিতরে 
নীতি ও পরিচাঁলনাগত ক্রটি বিচ্যুতিও বহশ্দেক্সেই 
বি্দ্তমান। ফলে লোকের পারম্পরিফ 


সহযোগিতা ও সঙ্যঘন্ধ প্রচেষ্টার অভাবে কৃষি, 
শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসম্থান ও যানবাহন সম্পর্কে 
জাতীয় উন্নতি বিধানের কাতর নিদারুণ ভাবে 
অবহেলিত হইতেছে। আখিফ উন্নয়ন ও জীবন 
যাত্রার সুথস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের আস্ভ সকলে বিশেষ 
করিয়া গবর্ণষেণ্টের দ্রিকে চাহিয়া আছে। 
এতদিন বিদেশী আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট 
জনকল্যাণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু মনোযোগ দেন 
নাই। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে গ্রকৃত 
জনপ্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
আতির ছুঃখদারিদ্র্য মোচনের সন্কল্প তাহারা 
গ্রহণও করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে সরকারী 
আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ এবং যুদ্ধ ও দেশবিভাগ ' 


জনিত নানা সমন্তা নিয়া এখনও যেরূপ বেশী 


পরিমাণে গবর্ণষে্টফে চিন্তাভাবনা করিতে 
হইতেছে তাহাতে জনগণের জীবনমান 
উন্নয়নের কাজে অচিয়ে একান্ত ভাবে মনোযোগী 
হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উহার! 
গু বিষয়ে বিশেষ ভাবে তৎপর হইলেও ৫ লক্ষ 
৬০ হাজার গ্রাম ও ৩৫ কোটি লোক সমস্থিত 
এই বিরাট দেশে জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া 
গ্রামবাসীদের সমবেত উদ্ভম ও সঙ্ববন্ধ প্রচেষ্টা 
ছাড়া সকপের সমষ্টিগত ফল্যাণের পথ জ্রুত 
প্রসারিত হওয়া কঠিন! সমবায় আন্দোলনের 


| মারফতে সে ধরণের সমবেত উদ্ভম ও প্রচেষ্টা 


যত শীঘ্র ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে ততই 
মঙ্গল । 
এই 


সত্য কথাটি বিশেষ ভাবে 


| উপল করিয়া তারত গবর্ণমেক দেশে নমধায় 





আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে নুতন অস্থপ্রেরণা 


৬৩৮, 


১ 


রবি জগৎ 


[৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 








সঞ্চারে যত্ববাঁন হইয়াছেন, ইছা সুখের বিষয়। 
ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ সম্প্রতি সমবায় 
সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। 
উহাতে কৃষির' উন্নতি ও গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
ছুঃখছূর্দশা দূরীকরণের অন্ত উপযুক্ত শ্রেণীর 
সমবায় সমিতি গঠনের উপর জোর 
দেওয়া হইয়াছে। পুপ্তিকায় বলা হুহরাছে 
যে, ভারতে কৃবিকার্ধ্যের জন্ত সময়ো চিত 
ধার পাওয়া, 
বীজ, দার, বলদ প্রভৃতি সংগ্রহ করা এ সমস্তই 
হইল ভারতের কৃষকদের সমক্ষে বড় সমন্তা। 
সেই' লমন্তার' মমাধান হইতেছে ন! বলিয়াই 
দেশে কৃষিপশ্যের উৎপাদন আশান্তরূপ বৃদ্ধি 
পাইতেছে না! প্রত্যেক গ্রামের ক্কষকগণ যদি 
লমবায় প্রথায় ' সঙ্যবন্ধ হুইয়া পারস্পরিক 
সাহায্যে ও সব অভাব মৌচনে যত্বপর হন তবে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ অবপ্তই অনেকদুর 
প্রলারিত হইতে পারে। এদেশে সমবায় 
সমিতি গঠন করিতে গিয়া এযাবৎ মুখ্যতঃ 
সমবায় খপদান সমিতি স্থাপনেই মনোযোগ 
দেওয়া হইয়াছে। ভারতে এপর্যন্ত যত সমবায় 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা 


৯০ ভাগই খপদান সমিতি । কিন্তু উহাতে কৃষির 


উন্নতির পথ তেমন কিছু সুগম হয় নাই। 
সময়ো চিত খ প্রদানের ব্যবস্থা যদিবা কিছুটা 
প্রসারিত হইয়াছে, উন্নত বীর, সার ও যন্ত্রপাতি 


নরবরাছ করিয়া এবং সেচ ব্যবস্থা সম্প্রযারণ্‌ 


কল্গিয়া চাষাবাদের সর্ধাঙ্গী উন্নতি সাধনের 
ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ তেমন কিছু অগ্রবর্তী 
হয় নাই। কৃষি বিভাঁগেক উপরোক্ত পুস্ভিকায় 
তাই একক উদ্দেশ্তমূলক সমবায় সমিতির, স্থলে 
এখন হইতে গ্রামাঞ্চলে বেশী করিয়া বহু 
চি সমৰায় সমিতি স্থাপনের অন্ত 


| সোদপুর কটন মিলস লিঃ 
| ২৩; রি পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান_-সোদপুর, ২৪ পরগণা! 


| ইল আনার | 





চাষাবাদের অন্ত উপযুক্ত 


আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 


মেনা্স' চপ ্যুত্বরী ভেক্মা ভান _ লিও 


_সেক্রেটারীজ এটাও এজেণ্টসূ 


রক করা হুইয়াছে। খণপ্রদান, চাষের 
জন উন্নত বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সেচ 
ব্যধস্থ। সম্প্রসারণ এবং লাভজনকভাবে কৃষিপণ্য 
বিক্রয় প্রভৃতি দিক দিয়া কৃষি উন্নতির যাবতীয় 
উদ্দেশ্ত লইয়া এখন হইতে এক' একটি সমবায় 
সমিতি গঠন করিতে হইবে। পমিতিগুলি 
নির্দিষ্ট এলাকার কৃষকদিপকে এ সমস্ত বিষয়ে 
সাছাষ্য করিবে। তাহাতে যুগপৎ সকল দিক 
দিয়া কৃষির উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। 
গ্রামাঞ্চলের বহু উদ্দেশ্যুলক সমবায় সমিতি 
স্থাপন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের এই নির্দেশ আমরা 
ধুব সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। 
মুখ্যতঃ কেবল ধপপ্রদানে সমবায় সমিতির কাপ 
লীমাবন্ধ রাখিয়া যে কবি ও কৃষকদের অবস্থার 
উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভবপর নহে তাহা দীর্ঘ 
দিনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিযাছে। 
প্রয়োত্রনমত খপ প্রদানের সঙ্গে ফদলের 
উৎপাদন বৃদ্ধিকরা ও কৃষকের আয়বুদ্ধিকর 
যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দিকেও 
সমবায়মূলক - প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ' নিয়োগ 
করিতে ছইবে। এক সঙ্গে মস্ত দিক দিয়া 
সুব্যবস্থা অবলঘিত হইলে তবেই অল্প সময়ে 
সুফল পাওয়ার পথ প্রশস্ত হইতে পারে। 
তাহাছাড়া ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের 
পুত্তিকায় এদেশে কৃষি উন্নতির অগ্ত 0০ 
operative Farmiug বা সমবায় প্রথায় জমি 
চাষাবাদের প্রথা অনুসরণের কথাও কিশেষ- 


ভাবে বলা হইয়াছে । তারতে কৃষি জমি ছোট. 


ছোট খণ্ডে বিভক্ত থাকায় তাহাতে ভূমির 
ভালরূপ চাষাবাদ কর! কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এক একটি কৃষিক্ষেব্রের 
আয়তন গড়ে. ১৪৫ এফয়। ডেনমার্ক, সুইডেন 
ও ইংলণ্ডে। তাহা যথাক্রমে ৪০,২৫ ও ২০ একর । 






সকল 





কিন্তু ভারতে প্রতি ক্কবিক্ষেত্রের গড় আয়তন: 
মাত্র ৩ একর হইতে € একর। উপযুক্ত 
যন্ত্রপাতি নিয়া ভালভাবে জমি চাষাবাদ করিতে 
হইলে এবং ফসলের ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি 


করিতে হইলে এদেশে কৃষিক্ষেক্ের গড় আয়তন -- 


বাড়ানো খুবই দরকার। জমির মালিকানা 

ও স্বত্বাধিকার লোপ করিয়া অচিরে সে ব্যাবস্থা 

অবঙ্গ্ন সম্ভবপর নহে। এক এক এলাকার 

কৃষকেরা নিজেদের জমি একত্রে লইয়! সমবায় 

গ্রথায় যৌথভাবে যদি জমি চাষ করিতে সন্ত 

হয় তবেই কৃষির উন্নতির শে প্ররোজন মিটিতে 

পারে. ঢাবের সুবিধা ও ফলল বৃদ্ধির সুবিধা 

চইয়া মিলিতভাবে সকল কৃষকের সমষ্টিগত 

কল্যাণ সাধিত হইতে পারে) ইতিপূর্বে এদেশের 
কোন.কোন অঞ্চলে সমবায় প্রথায় জমি চাষাবাদের 
ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত সুফল পাওয়া গিয়াছে। 
সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের গদ! খাদীর ও তেরাই 
অঞ্চলে আশ্রয় প্রার্থীদের ভিতর যে জমি বর্টিত 
হইয়াছে তাহা সমবায় প্রথার যুক্তভাবে 
চাষাবাদের ব্যবস্থা চ্ইয়াছে। ফলে জমিতে 
বেশী ফসল উৎপাদনের সুযোগ ও আশ্রয় প্রার্থী 
কষকদের লাভের হ্থযোগণ বেশ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। সে কথা স্বরণ করাইয়া দিয়া 
উপরোক্ত পুস্তিকা এদেশের সমস্ত অঞ্চলের 
কৃষকদিগকেই সমবায় যৌথ চাঁষারাদ সম্পর্কে 
বিশেষ জোর দিতে বলা হইয়াছে । এই নির্দেশ 
যে খুবই মৃলাবান তাহাতে সন্দেহ নাই।, 
ভারতের কৃষকের নিজেদের স্বার্থ ও কল্যাণের 

কথা চিন্তা করিয়া যত শীঘ্র যৌথ চাষাবাদ 

সম্পর্কে মনোযোগী ও উদ্ভোগী ছয় ততই 
মঙ্গল । | | 


ভারত সন্ধকারের কৃষি বিভাগের পুত্তিকায় 
এদেশের কৃষফদ্িগকে বহু উদ্দেশ্ীমূলক সমৰায় 
সমিতি ও সমবায় যৌথ চাবাৰাদ সঙ্গিতি 
গঠনের পরামর্শ দিয়াই কর্তব্য শেষ করা হয় 
নাই। কৃষির উন্নতির জন্ত ও লব শ্রেণীর সমবায় 


সমিতি গঠন ও পরিচালনায় সরকারী পৃষ্ঠ-২ 


পোষকতা ও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ও 
বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হুইয়াছে। সমবায় 
সমিতি স্থাপন সম্পর্কে সরকারী অফিগার 
খ্রভৃতির মারফতে কৃষফদিগকে উৎসাহিত 
করিতে হইবে। অর্থশাছায্য দিয়া, বিশেষজ্ঞ 
কন্মিদল নিয়োগ করিয়া সমিতি পরিচালনার 


4 


৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 





কাছে ভালভাবে তাহাদিগকে লহ্তযাগিতা 
করিতে হইবে । প্রথম অবস্থায় সমিতিগুলির 


পরিচালনা. সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। , 


প্রথম কয় বৎসর সমিতি সমূছের পরিচালনা 
ব্যয় মিটানোর জগ্চ সরকারী রাঁকোধ হইতে 
প্রয়োজনমত অর্থ নিয়োগেরও' ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। সমবায় যৌথ চাষাবাদের নীতি যাহাতে 
এদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে সেজগ্ত কৃষি 
বিভাগের পুস্তিকায় গবর্ণমেন্টকে একটি বিশেষ 
নির্দেশও প্রদান করা হইয়াছে । সরকারী চেষ্টায় 
এদেশে যেসব নূতন অমি আবাদে আসিবে 
তাহা কৃষকদের ভিতর বন্টন করার সময় ও 
জমি সমবায় প্রাথায় চাষ করা সম্পর্কে গবর্ণ- 
মেন্টফে কৃষকদের সহিত সর্ত করিতে বলা 
“হুইয়াছে। ূ 

সমবায়ের প্রসার সম্পর্কে এই শ্রেণীর 


সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা আমরা একান্ত এ 
এ্রয়োল্রনীয় বলিয়াই মনে করি। তবে এদেশের চু 


গ্রামবাসীর! সাধারণতঃ যেরূপ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত 


তাহাতে কেবল বাহির ' হইতে সাহায্য ও |ু 
উৎসাহ দানের ব্যাবস্থা করিয়া সমবায়ের ভরত 


প্রসার সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা বৃথা। 


অনসাধারশ নিজেদের কল্যাণ সম্পর্কে সজাগ | 


হইয়া স্বকীয় স্বার্থে সমবায় সমিতি স্থাপনে 


উদ্বোগী হুইবে, সভ্যগণ মিলিয়া মিশিয়া সেই সব ঃ 
সমিতি পরিচালনার স্যবস্থা করিবে--ইহাই | 
_ সমবায় আন্দোলনের স্বাভাবিক রীতি হওয়া উচিত 


সঙ্গেহ নাই। কিন্তু এই অজ্ঞ ও দরিত্রের দেশে 


এহেন ধরণের আত্মধিকাশ সম্ভবপর লছে। ( 
এদেশে গবর্ণমেণ্টকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রামে | 


গ্রামে সমিতি স্থাপনের ব্যঘস্থা করিতে হুইবে। 


যে লব সমবায় সমিতি দেশে স্থাপিত হইয়াছে এ 
গ্রাম্য মোড়ল ও দলপতিদের উপর পরিচালনাতায় 
ভণ্ড থাকার ফলে উহাদের কার্য্যধায়ায় যথেইট | 
সে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া পু 
গ্রামবাসীরা লমবায়ের সার্থকতা সমন্ধে ক্রমেই | 


গলদ দেখা দিয়াছে। 


সন্দিহান ও হতাশ হুইয়া পড়িতেছে। এই 
' অবস্থায় দেশে সমবায় আন্দোলনের পুনঃসঞ্জীবন 
ও পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইলে গবর্ণ- 
'যেণ্টকে বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি গঠন ও 
পরিচালনার কাঁজ আগামী কতিপয় ৰৎসরের 
অন্ত স্বহত্তে গ্রহণ করিতে হুইবে। প্রথমে 


সমিতি পরিচালনার আদর্শ স্থাপন করা) চুর 


২ 


. আর্থিক জগৎ 





৬৩৯ 





প্রাফবাসীদদিগকে . সমবাছের রীতি নীতি শিক্ষা তারতের গ্রামাঞ্চলের অনেক কিছু আধিক 


দেওয়া এ সমস্তই গবর্ণমে্টের লক্ষ্য হইবে। 
গবর্ণমেপ্ট যদি সমবায় সমিতির মারফতে 
গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধনে আস্তরিফভাবে 
উদ্যোগী হন, তাহাদের চেষ্টায় যদি সমবায় 
সমিতি পরিচালনার প্রকৃত সুব্যবস্থা হয় তবে 
সমবায়ের সাফল্য এদেশে অবশ্রস্তাবী হুইয়া 
দেখা দিবে। কৃষির উল্নতি সাধনে ও 
গ্রামাঞ্চলের অনেক কিছু সমন্তা সমাধানে 
সুপরিচালিত সমবায় সমিতির উপযোগিত! ও 
সার্থকতা লক্ষ্য করিয়া সাধারণ ক্বকের! তখন 
সমবায় সম্পর্কে বিশেষতাবে * মনোযোগী ও 
উভ্বোগী হইবে) দেশে সমবায়ের ভিত্তি 
এইভাবে মুদুঢ হইলে গবর্ণমেন্ট তখন 


ধীরে ধীরে.সমবায় সমিতি পরিচালনার কাজ 
গ্রামবাপীদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারিবেন । 
ব্যাপকভাবে সমবায় bl অবলম্বন ছাড়া 





লুল: টা 


it 


একমত বসতরীর গস IR 


"কচ জী ডি,এ এন, EE 


কটন “বি লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস : 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা । 


২৩নং, হুরচন্দ্র মলিক ৃ 
মিলস্-সোদপুর (২৪ পরগণা) ৮...) 





সমস্তাই দ্রুত সমাধান লম্তবপর নহে। সে 
ছিসাবে গৃরর্েন্ট যদি কৃষকদের ভিতর 
সজ্বশক্তি বিকাশের অন্ত ও তাছাদের কার্য 
ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ধযবহারের অন্ধ প্রথম অবস্থায় 
সমবায় সমিতির সদশ্ত হওয়! কৃষকদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করেন তবে আমরা 
তাছাও মোটেই অবাঞ্চিত ‘বলিয়া মনে করিব 
না। ১৯২৮ সালে সরকারী কৃষি কমিশন 
মন্তব্য করিয়াছিলেন ৮] Co-operation 
fails there will fail the best hope of 
rural India”. যদি সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ 
হয় তবে ভারতের পল্লীসমূহের উন্নতির 
আশা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। দীর্ঘদিন 


পরে সে কথাটাই পুনরায় আমরা 
গবর্ণষে্টকে ও দেশবাসীকে স্বরণ করাইয়া 
দিতে 
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পাক-ভারত বাণিজ্য পরিস্থিতি 

«“আধিক জগতের” গত ২*শে ভিসেঘর 
তারিখের সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্বের দিন 
পাকিস্থান ও ভারতের বাণিজ্য পরিস্থিতি 
সম্পর্কে ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের বাণিজ্য 
সচিব শ্রীক্ষিতীশচন্্র নিয়োগী কর্তৃক প্রদত্ত 
বক্তৃতায় যে বিবরণ প্রকাশিত হয় অনেক 
দেরীতে তাহা হস্তগত হওয়ার দরুণ উক্ত 
. সংখ্যায় 'তৎসন্বদ্ধে কিছু আলোচনা কর] 
সম্ভবপর হয় নাই। বিগত, ১৮ই সেপ্টেম্বর 
তারিখ হইতে ভারত উচ্ছার টাকার মূল্য হাস 
করিবার পুর্বে ভারতীয় ব্যবসাঁয়িগণ পাকিস্থানে 
€ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিয়াছিল এবং 
তদানীস্তন বাট্টার ছার অনুযায়ী উহ্ছারা এ 
পাটের মূল্যও পাকিস্থানের টাকায় পরিশোধ 
করিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত 
পাট আটক করেন। এই সংবাদ পূর্বেই 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি। অধিকন্ত আসাম 
হইতে ভারতের ৬০"হাঁজাঁর বেল পাট ভারতে 
আসিবার সময়ে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ওঁ পাটও 
আটক করেন। এই পাট ছাড়িয়া দিবার জগ্ধ 
পাকিস্থানের নিকট সমস্ত তদ্বির তদারক ও 


আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হওয়াতে ভারত গবর্ণ- - 


মেন্ট পাকিস্থানে ভারত হুইতে কয়লা রণানা 
বন্ধ করিয়া দেন। উহার জবাবে পাকিস্থান 


উহার মধ্য দিয়া আসাম হইতে তারতে মাণপঞ্জ 


প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পাকিস্থানে 
কয়লা একপ্রকার কিছুই নাই। দক্ষিণ 
আফ্রিকা, পোল্যাণ্ড বা ফ্রান্স হতে কয়লা 
আমদানী করা বহু বায়লাধ্য ও সময়সাপেক্ষ 
ব্যাপার ! কাজেই কয়লার অভাবে পাকিস্থানের 
রেল ও ষ্টমার চলাচল এবং বিদ্যুৎ, কাপড়, 
গিষেণ্ট ইত্যাদির কলফাঁরখান! বন্ধ হুইয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। ভারতের ডেপুটী 
প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পঢ়াটেল বলেন 
‘যে, পাকিস্থানফে শায়েস্তা করিবার ' পক্ষে 
ভারতের হাতে এই ধরণের আরও অনেক অন্ত 
যেমন পশ্চিম পাঞ্জাবে ভারত হুইতে কলের 
জল সরবরাহ বন্ধ করা, ভারতীয় কারখানা 
হইতে পাকিস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা, 


পচ 


৯ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ভারতের মধ্য দিয়া পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের 


মধ্যে মালপত্র ও লোকজন চলাচল বন্ধ করা 
ইত্যাদি অস্ত্র ছ্থিল। অপ্রয়োজন বোধে ভারত 
তাহা প্রয়োগ করে নাই। কিন্ত ভারত 
পাকিস্থানে কয়লা রপ্তানী বন্ধ করিয়া যে অস্ত্র 
হানে তাহাতেই সম্যক ফল পাওয়! সিয়াছে। 


কয়লা রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ' 


পাকিস্থানের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারি 
জনাব জি এম.ফারুক কলিকাভায় দৌড়াইয়া 
আসিয়া ভারতের বাণিক্য সচিব শ্রীকেপি 
নিয়োগীর সহিত আলাপ আলোচনা করেন। 
অতঃপর তিনি দিল্লীতে গিয়া এই বিষয়ে ভারত 
সরকারের কর্মচারীদের সহিত কথাবার্তা বলেন। 
এই. কথাবার্তার ফলে স্থির হুইয়াছে যে; 


পাকিস্থানে ভারত কর্তৃক ক্রীত ৫ লক্ষ বেল পাট . 


এবং আসাম হইতে আগত ৬০ ছাজার বেল পাট 
--এই সমস্তই ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিৰে। 
ভারত এখনও এই পাট পায় নাই। আশা কর! 
যায় যে, শীঘ্রই এই পাট পাওয়া ' যাইবে এবং 
তৎপর ভারতও পাকিস্থানে করলা রপ্তানীর 
নিষেধবিধি প্রত্যাহার ফরিবে। , 





বগি খা 
খাটানে! টাকার উপর এগুলি বেশ 
ভাঁল লভ্যাংশ দেয় ৷ কেনার ছ”মাস 
প্র যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়। 
to ১০০১৪ ১০ ০৩৯২১৫০০০২১ ও. 
১০১০০০ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট ' 
পাঁওয়া ষায়।' | [ 





এ 
রি রা 
কলিকাতা টি 
। রি 


পাকিস্বানকে পাণ্টা ব্যবস্থা 


ততঃ কিম? 
অনেকে ইতিমধ্যেই বলাবলি সুরু করিয়াছেন 
যে, তাঁরত সরকার পাকিস্থানের নিকট মাত্র ' 
শান্তি ও সদিচ্ছার বুলি না আওড়াইয়া , 
দ্বারা কাবু 
করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফল 
সুদুর প্রশারী হুইবে। ইতিমধ্যে কথা উঠিয়াছে 


, যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সমস্ত বিরোধ 


মিটাইবার অন্ত দিল্লীতে শীঘ্রই ভারত ও 
পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হুইবে। 
যদি এইরূপ কোন বৈঠষ্ক হয় এবং এ বৈঠকের 
ফলে--কাঁশ্ীর সমন্তা, পশ্চিষ পাঞ্জাব হইাতি- 
হিন্দু বিতাড়ন, পুর্বববঙ্গে হিন্দুর উপর অত্যাচার, 
আশ্রয়প্রাধার সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার সমস্তা, * 
অপহৃতা নারীর পুনরুদ্ধারের ব্যাপার, পূর্ব 
পাঞ্জাব হইতে খালের জল শরবরাহ ইত্যাদি 
বিষয়ের একটা মীমাংসা হয় তাহা হইলে আমরা 
স্ুখাই হইব। কেননা উত্তয় দেশের মধ্যে 
একটা মিটমাট হুইয়া গেলে উভয় দেশেরই 
সংখ্যালঘু সম্প্রদীয়তৃক্ ব্যক্তিগণ সোয়াপ্ডিয় 
নিঃশ্বাস ফেলিবে এবং উভয় দেশে বর্তমানে 
সামরিক তোডজোড়ের জন্ত যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থব্যয় হইতেছে তাছা জাতিগঠনমূলক কাজে 
ব্যয়িত হইতে পারিবে । কিন্ত পাকিস্থান. : 
বর্তমানে যে শ্রেণীর ব্যক্তির পরিচালনাধীনে 
রহিয়াছে তাহাদের মতিগৃত্তি হইতে আমরা 
এরূপ কিছু আশা পোষণ করিতে পারিতেছি 
না। উহারা কিছুতেই সংগ্রামমূলক মনোভাব 
পরিত্যাগ করিবেন না-__যেছেতু ভারতের 
সহিত মিলিয়া নিশির চলিলে উহাদের পক্ষে 
উনাদের নেতৃত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হুইবে। 
বর্তমানে হিন্দু বিদ্বেষ, ইসলামের দোহাই এবং 
পাকিস্থানের বিপদের ভীতি-_এই সমন্তই 
উছাদেন্স সম্বল। ভারতের সহিত খিটমাট 
হইয়া গেলে উহ্াদিগ্রকে কেহই পুছিবে না।.. 
কাজেই মনে হয় যে, পাকিস্থানের নেতাগণ 
বাহির হইতে 81€ মাসের খরচের উপযোগী 
কয়লা জোগাড় করিতে পারিলেই পুনরায় ' 


তারতের বিরুদ্ধে নব উদ্ভমে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হুইবেন। 


৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 


'আর্থিক জগৎ 





ডলার দ্বারা ধীলিৎ দেনার পরিশোধ 

আমেরিকার ২০ জন বিশিষ্ট ব্যাক্ব-ব্যবসায়ী 
ও শিল্প-পরিচালক আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের 
নিকট এরূপ এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন 
. যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিকট ষ্টালিংয়ের 
হিসাবে ইংলণ্ডের যে দেনা রছিয়াছে তাহার 
শতকরা ১৫ ভাগ আগামী ৫ বৎসর কালের, 
মধ্যে ডলারের হিসাবে পরিশোধ করিয়া দেওয়া 
হউক | উহাদের যুক্তি এই যে, ইংলগ্ডের খণ 
উপরোক্তভাবে হাল্কা করিয়া না দিলে 
ইংলণ্ডের অর্থনীতিক উন্নতি ব্যাহত হুইয়া 
থাফিবে এবং এজন সমগ্র জগতের মন্দা . 


কাটিবার পথও সুগম 'হুইবে না । মোটের 
উপর যে মনোতাব অবলম্বনে আমেরিকা 


মার্শেল পরিকল্পনা অমুসারে ইংলণ্ড ও অনা 
দেশকে শত শত কোটী ডলার সাহায্য 
করিতেছে সেইরূপ মনোভার লইয়াই ব্যাস্ক- 
ব্যবসায়ী ও শিল্প-পরিচালকগণ উপরোক্ত প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছেন । তবে উনাদের প্রস্তাবের 
মধ্যে, অনেক সর ক্বহিষ্বাছে। উচছার! বলেন 
যে, ইংলণ্ডের পাওনাদার দেশগুলি যদি উহাদের 
পাওনা টাকার একট! উল্লেখযোগ্য অংশ মকুধ 
করিয়া দিতে রাজী হয়, তবেই উপরোক্ত প্রস্তাব 
- কার্যকরী হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ইংলণ্ড 
প্রথম ৫ বৎসরে উহার দেয় ট্াপিংয়ের শতকরা 
১৫ ভাগ ভলার হিসাবে, তত্পরবস্তী ৫ বৎসরে 
উদার দেনার শতকরা! ১৫ তাগ ট্রালিং হিসাবে 


এবং তৎপরে দীর্ঘদিনের ফিস্তিতে বাকী অংশ, 


ষ্টাৰ্লিং হিসাবে প্রদান করিবে। ষ্টালিং পাওনার 
বিতর্ক আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা 
ভারতের দিক হইতে উক্ত পাওনার কোনও 
অংশ , মকুবের প্রস্তাবের যিরুদ্ধাচরণ করিয়া 
আগিতেছি। কিন্ত ইংলণ্ডের নিকট ভারতের 
বর্তমানে যে ৮ শত কোটী টাকার সমপরিমাণ 
ষ্টালিং পাওনা আছে তাহার শতকরা ১৫ ভাগ 
হিসাবে ১২০ কোটী টাকা ভারত যি আগামী 
£ বৎসরের মধ্যে ডলারের হিসাবে পাইয়া যায়, 
“তাছা হুইলে উহার সাহায্যে ভারত উহার 
অর্থনীতিক অবস্থার বহুল উন্নতি সাধন করিতে 
পারিবে। এরূপ অবস্থায় এই সুবিধা লাভের 
রপ্ত ভারতকে যদি উহ্বার পাওনা ষ্টালিংয়ের 
কতকাংখ ছাড়িয়া দিতে হয় তাহা হইলে 
উহাকে একটা ক্ষতিজরনক কিছু মনে করা 


যাইতে পারে না । তবে উক্ত সুবিধা লাভের 
জন্ত ভারতকে কি পরিমাণ ষ্টালিং ছাড়িয়া দিতে 
হইবে তাঁহার এখনও কোন উল্লেখ হয় নাই। 
এদিকে উক্ত প্রস্তাবে আমেরিকার গবর্ণমেন্ট 
সম্মতি দেন কিনা তাহাও অনিশ্চিত। ভারত 
সরকারের দিক হইতেও? এই প্রস্তাবের সদদ্ধে 


' কোন কিছু জানা যায় নাই। স্মৃতরাং বিষয়টা 


লইয়া এখনও হৈ চৈ করিবার, সময় উপস্থিত 
ছয় নাই। 


- বোস্বাইয়ে পাট সংস্থান 


এুষ্াবলানের সঙ্গে . সঙ্গে ভারতের সর্কার 
সহরাঞ্চলে বসতবাটার যে অভাব দেখা দেয় 
তাহা হইতে বোম্বাই প্রদেশও- বিষুক্ত ছিল ন!। 
কিন্তু ওঁ প্রদেশ উক্ত ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া 


থাকে নাই। এই উদ্দোস্তে গত ১৯৪৭ লাগে 


বোম্বাই সরকার বোম্বে প্রভিন্দিয়াল হাউসিং 
বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং 
উহ্থার কার্যে সাহায্যের দত একজন হাঁউপিং 
কমিশনার নিযুক্ত করেন। বোর্ড গঠনের 
উদ্দেস্ট ছিল উহার সাহায্যে গবর্ণমেন্টের 


৬৪১ 


মারফতে এবং আধা সরকারী ও বেসরকামী 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে বোম্বাইয়ের সর্বত্র বহ 
পরিবারের বাষোপযোগী বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ করা। 
এই কাজের জঙ্ভ' বোম্বাই সরকার নিজে ৫ 
কোটী টাকা প্রদান করিবেন স্থির করেন এবং 
উছারা এরূপও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, 
উক্ত কার্যের অঙ্ক উহার! ভারত গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে ২॥ কোটা "চাকা এবং শিল্প- 
পরিচালকদের নিকট হইতে হা কোটা টাকা 
আদায় করিবেন। যাহা হউক প্রাদেশিক 
হাউসিং বোর্ড ৫ বৎসরের মধ্যে ১ লক্ষ হ৫ 
হাজার উপরোক্ত ধরণের বসতবাটী নির্ঘাণের 
ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিলেও কাৰ্য্যত: এই 
পর্য্যন্ত বোর্ডের চেষ্টায় ৩ কোটী ২৪ লক্ষ ৭৯ 
হাজার ২৫২ টাকা ব্যয়ে ৯৪০৬টী মাত্র বসত- 
বাটা নির্দিত হইয়াছে। শিল্প-পরিচালফদের 
যথাযধরূপ সাড়াঁর অভাব উদার অন্চঙম 
কারণ। তবে বোর্ড এখনও পুরাদমে কাজ 
চালাইতেছেন এবং ১৯৫১ লালের মধ্যে যদিও 


উহাদের অভিপ্রায় মত ১ লক্ষ ২৫ হাজার 


বসতবাটী সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি 





| সকল প্রকার ব্যাঙ্ক 


₹কাধ্য করা হয়। 


বিকিনি মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শাখাসমূহ 


| উত্তর কলিকাতা ১৬২, গোৌরীবাড়ী লেন 
‘ ০5 কলিকাতা 2১৩৮১, দুস! (রাড, 
পুর, কাশিয়াং এবং ইলনা। 










ও 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মির Se এ-আই- আই-বি। 






| ৬৪২ 
এ সময়ের মধ্যে উছার চেষ্টায় বোম্বাই প্রদেশের 
 খৃহ-সমন্তার যে অনেকাংশে সমাধান হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে, বোম্বাই সকার একমাত্র উপরোক্ত হাউনিং 
বোর্ডের উপর নির্ভর না করিয়া সমবায় গৃৎ- 
নির্দাণ সমিতির উপরও অনেকটা নির্ভর 
করিতেছেন গবর্ণমেপ্ট এঅস্ত ১ কোটী টাকা 
সাহায্য করিয়াছেন'এবং ইতিমধ্যে উক্ত প্রদেশে 
১২শটা সমবায় গৃহনির্দাপ সমিতি বাঁড়ীঘর 
নির্দাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
মোটের উপর গৃহাতাবরূপ একটা বৃছৎ লমন্তার 
সমাধানে বোম্বাই সরকার যেটুকু সাফল্যলাত 
করিয়াছেন তজ্যপ্ধ তাহারা অভিনন্দনযোগ্য। 
দুঃখের বিবয়, কলিকাতার গৃছসমন্তা অধিকতর 
জটিল হইলেও কি গৃনির্মাণের ব্যাপারে এবং 
ফি অর্থগৃন্ন, বাড়ীওয়ালাদের হাত হইতে 


ভাড়াটিয়াদের সংরক্ষণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 


সরফার কোনপ্রকার কৃতিত্বের পরিচয় 'দিতে 
সমর্থ হন নাই। চলতি 'বৎসরের বাজেটে: 
পশ্চিমবলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে গৃ- 
নির্মাণের জঙন্ভ দীর্ঘ মেয়াদে ৫০ লক্ষ টাকা 
খণদান করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছিল। 
কিন্তু উহার এক পয়সাও খরচ হইয়াছে বলিয়া 
আদর! অবগত নহি। | 


ভারতে তুলার অভাব দূরীকরণ 


ভারতের কাপড়ের 'কলগুলি বর্তমানে 
তুলার অভাবে কি প্রকার বিপন্ন তৎসনন্ধে 
সংবাদপত্রে বহু আলোচনা হইয়াছে। চলতি 
তুলার বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ৩১শে 
আগষ্ট তারিখে যে বৎসর শেব'হইযে তাহাতে 
বিদেশ হইতে ৮ লক্ষ বেল ভুল! আমদানী 
ৰুরিলেই ভারতীয় কাপড়ের. কলগুলির “অতাব 
মিটিবে বলিয়া তারত সরকার অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল- 
ওয়াল! 
প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের 
অবিলম্বে ১২ হইতে ১৪ লক্ষ বেল তুলা বিদেশ 


হইতে আমদানী করার ব্যবস্থা করা উচিত। . 


বাছা হউক গবর্ণমেপ্ট যখন এই বিষয়ে সচেতন, 


তখন শেষ পর্যন্ত উহার! বে তুলার অতাবের ' 


জন্ভ ভারতের কাপড়ের কলগুপি বন্ধ হইয়া 
খাইতে দিবেন না উহা সুনিশ্চিত। তবে 





সমিতি গবর্ণমেন্টের 'এই সিদ্ধান্তের 


আর্থিক জগৎ 


যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে উহার প্রয়োঞ্জনামুন্ধপ 
পরিমাণে তুলা উৎপন্ন না হয় ততদিন পর্য্যস্ত 
যে তুল! সমন্তার স্থায়ী সমাধান হইবে না তাহা 
সুনিশ্চিত । গত ১৯৩৩-৩৪ সাপে অবিভক্ত 
ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলে ২৩ লক্ষ ৩৬ 
হাজার বেল তুলা খরচ হইয়াছিল--এক্ষণে 
একমাত্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাপড়ের কল- 
গুলিতে উহার. দ্বিগুণ তুলার প্রয়োজন 
হইয়াছে। দিন দিন, এই চাহিদা আরও 
বাড়িবে। এদিকে ভারতীয় সেন্ট্রাল কটন 
কমিটার রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারত বিভাগের 
ফলে ভারতের -১ কোটী ৫০ লক্ষ ৩৮ হাজার 
একর তুলার জমির মধ্যে ৩৩ লক্ষ ৬৭ হাজার 
একর জমি পড়িয়াছে পাকিস্থানের এলেকায়। 
কেবল তাহাই নহে--তারতের যে ৪১ লক্ষ 
একর তুলার জমিতে সেচব্যবস্থার সুবিধা 
পাওয়ার জন্ত অধিকতর পরিমাপে লম্বা আঁশযুক্ত 
তুলার ফলন হইত সেই অমির মধ্যে ৩৩ লক্ষ 
একর-_অর্থাৎ পাচ ভাগের চার ভাগ জমিই 
পড়িয়াছে , পাকিস্থানের ভিতর| কাজেই 
ভারতকে তুলার ব্যাপারে শ্বাবলঘী করার 


ব্যাপার যে কত ছুরহ.তাছা সহজেই বুঝ! যায়। 
যাহ! হউক, সম্প্রতি ভারতীয় পালীমের্টে , 


ভারতের শিল্পসচিব এরূপ ঘে|ষণা করিয়াছেন 


যে, চলতি বৎসরে ভারতে পৌনে চৌদ্দ লক্ষ 
“একর অতিরিক্ত অমিতে তুলার চাষের ব্যবস্থা 


করিয়া দেশে তুলার উৎপাদন € লক্ষ বেল 
বন্ধিত করিবার ব্যবস্থা হইরাছে। উহ! একটা 
সুসংবাদ সন্দেহ নাই । 


ভারতে শ্রমিকদের সন্তাষ্ট বিধান 

যুদ্ধের ফলে ভারতে শ্রমিকদের ' জীবন- 
যাত্রার ব্যয় যে তাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই 
অচ্পাঁতে উহাদের মন্ভুরীর পরিমাণ বুদ্ধি পার 


নাই। উদ্ধার ফলে যুদ্ধের পূর্ব শ্রমিক 
সম্প্রদারের জীবনযাত্রার যে মান ছিল, বর্তমানে 


তাহাও খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা 


| % Je STEEL FURNITURE 
Ar 
; BY Home 4 Office * 


ELOISE STEEL EURNITURE CO.LTD.- 
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১১১১১ 
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লক্ষ্য করিয়া তারতের শক্রুগণ শ্রমিক শ্রেণীফে 
বিপথগামী 'ক্করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং 
উহাদের এই চেষ্টা কতকাংশে সফলও হুইয়াছে | 
পৃথিবীর কোন দেশেন্স গবর্ণমেন্টই এইরূপ 
একটা অবস্থাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। রর 
কেন না সন্তষ্ট শ্রমিকদের কাজের উপরই দেশের 





কলকারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর 


করিতেছে এবং কলকারখানায় উৎপাদনের 
উপরই দেশে জাতিগঠনমূলক কাজের প্রসার ও 
দেশবাসীর ঘীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সামগ্রী সরবরাহ সম্ভবপর হইতে পারে। সুখের 
বিষয় ইদানীং ভারত নরকার এই, বিষয়ে বিশেষ 
অবহিত হ্ইয়াঞ্ছেন। সম্প্রতি ভারতের শ্রমমন্ত্রী 
প্রীজগজীবন রাম মাদ্রার্ে একটী বক্তৃতায় এরূপ 


, প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় পার্ধামেন্টেক 


আগামী অধিবেশনেই দেশের শ্রমিক ও মালিক- 
দের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ত গবর্ণমেন্ট লেবার 
রিজেসনস্‌ বিল নামে একটা আইনের খপড়া 
পেশ করিবেন স্থির করিয়াছেন. এই আইনে 
মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ যাহাতে লালিশী 
দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে, শ্রমিফগণ যার্ঠীতে 
সঙ্ববন্ধভাবে উহাদের দাবী-দ1ওয়া পেশ করিতে 
পারে এবং উতয়ের বিরোধ যাহাতে উভয় 
পক্ষের সম্মতিতে আপোষে নিষ্পত্তি- হইতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা কর! হছইবে। বর্তমানে 
দেশে লেবার ভিসপিউটস আইন নামে যে 
আইন আছে তাহা দারা সালিশ মীমাংসা. 
বাধ্যতাঁযূলকভাবে উভয়. পক্ষের উপর প্রয়োগ 
করা যায় লা বলিয়া গবর্ণমেপ্ট এই আইনেরও 
সংশোধন করিবেন বলিয়া শ্রমমন্ত্রী জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, দেশের 
সমস্ শিল্পে শ্রমিকদের একটা সর্বনিয় মজুরীর 
পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিবারও গবর্ণমেন্ট 
পক্ষপাতী । তবে'১৯৫* সালের মার্চের পূর্বে 
এই বিষয়ৰ প্রাথমিক বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা 
সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। শ্রমমন্ত্রী 
মাত্রাদেই আর একটী বক্তৃতায় এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে ১ 
(দেশীয় রাজ্যের দ্বারা গঠিত গ্রদেশসমূসহ ) 
যাহাতে শ্রমিকদের সম্পর্কিত সমস্ত আইন একই 
ভাবে বলবৎ হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেপ্ট শীঘ্রই 
ব্যবস্থা করিবেন! বর্তমানে ভারতের. বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে" শ্রমিকদের 


+ 
Le 
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সম্পর্কে একই উদ্দেশ্যে রচিত আইন ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে প্রযুক্ত হয়। উহাতে কেবল যে দেশের 
এক অঞ্চলের অমিকদের অবস্থা দেখিয়া অগ্ক 
অঞ্চলের শ্রমিকগপ জর্য্যাম্বিত হয় এন্সপ নছে 
“ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকের, মছুরীর ছার 
পৃথক পৃথক বলিয়া এক অঞ্চলের শিল্প গ্রতি- 
ঠানের সহিত অস্ত অঞ্চলের শিল্পগ্ুতিষ্ঠানের 


প্রতিযোগিতা করাও অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। , 


শ্রমমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আলোচ্য ব্যবস্থার ফলে 
উপরোক্ত অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবসান 
ঘটিবে। মোটের উপর ভারতীয় শ্রমিক সম্প্র- 
দায়ের মধ্য হইতে যাহাতে অসস্তোষ দুরীভূত 
হয় এবং শ্রমিকদের, শ্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার 
ফলে ভারতে শিল্পন্রব্য ও অষ্তাঞ্চ পণ্যসম্তভারের 
উৎপাদন যাহাতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় 
তৎপক্ষে ভারত সরকার খুবই বেশী আগ্রছান্বিত 
হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দেশের দুরদশা 
ব্যক্তিমাত্রই গবর্ণমেশ্টের এই মনোতাব সমর্থন 
ফরিবেন বলিয়া আমর! মনে করি ]' 


ূটীশ ভাহীজ ব্যবসায়ীদের নূতন: 
মনোভাব 


ভারতের কি উপকূল বাণিজ্যে এবং কি 
বিদেশী বাণিজ্যে ভারতীয় জাছা্ কোম্পানীসমৃ 
যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে তৎপক্ষে ভারতের 
বুটাশ শালকগণের 'সছিত যোগ লাজোসে 
" বৃটিশ জাহাঙ্গ কোম্পানীসমৃছ বরাবর কি প্রকার 
হুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহ! কাছারও 
অবিদিত নাই। এক্ষণে ভারত সরকাঁর অবস্থা 
ইচ্ছা করিলেই ভারতের উপকূল বাণিজ্যে বৃটীশ 
জাহাজ কোম্পানীর ব্যবসার অধিকার বিলুপ্ত 
করিয়া দিতে পাঁরেন। কিন্তু ভারত সরকার 
উপকূল বাণিজ্যে বৃটিশ জাহাজ “কোম্পানীর 
অধিকার বিলুপ্ত করিলেই লমস্তার সমাধান 
হইবে না । কেননা ভারতের উপকুষ্ণ বাণিজ্যের 
শমগ্র অংশ নিজেদের আদতে আনিতে যে 
পরিমাণ জাহাজের প্রয়োজন, ভাঁয়তীয় জাহাজ 
কোঁম্পানীগুলির হাতে সেই পরিমাণ জাহাজ 
নাই। বিদেশী বাণিজ্য সম্পর্কে একথা আরও 
লত্য। কারণ বাহির সমুদ্রের ভিতর দিয়া 
পৃথিবীর দৃরদুরান্তরবর্তী দেশগুলিতে মালপত্র 
লইয়! যাতায়াত করিতে যে অগণিত 
ও বৃহদাকার জাহাজের প্রয়োজন তারতের 


আত ডগ 


তাহা কিছুই নাই। ভারতে জাহাজ 
নির্দাণের ব্যবস্থাও উল্লেখষোগ্যব্ধপ অগ্রসর হয় 
নাই।” এদিকে আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে 
জাহাজ ক্রয় করিতে যে ডলার যুদ্রার প্রয়োজন 
ভারতের তাহাও নাই। কাছেই ভারতের 
আহাজী ব্যবসা এখনও পূর্বের মত বুটীশ 
ভাহাত কোম্পানীগুলির করায়ত্ত রহিয়াছে। 
কিন্ত উহারা কালের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে 


"সমর্থ হইয়াছে। উহার! বুবিতেছে যে, এক্ষণেই . 


না হউক আগামী ৮১০ বৎস্রকালের মধ্যে 
ভারতেই তাঁরতের প্রয়োজনীয় জাহাঁলের 
অধিকাংশ নিৰ্ন্দিত হইবে . এবং ভারতের 
প্রয়োজনীয় জাছাজ্জ বিদেশ হইতে কিনিবার 
মৃত অর্থসদ তিও ভারতের হাতে আলিবে। 
কাজেই বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি 
পূর্বেকার বৈরীতাঁব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে 
ভারতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভারতের 
বৈদেশিষ্ণ “বালিতে জাহাদী ব্যবসায় 





দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 
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পরিচালন! করিতে আগ্রহশীল হুইয়াছে। 
সম্প্রতি প্রকাশ, যে, ভারতে বাবসারত বৃটিশ 
জাহাজ কোম্পানীসমৃহের পক্ষ হইতে ভারতে 
একটী শিপিং কর্পোরেশন গঠনের অদ্য ভারত 
সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইয়াছে। বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ এরূপ 


,নাকি প্রস্তাব করিয়াছে যে, এই কোম্পানীর 


হাতে ভারতের বৈদেশিক জাহাী ব্যবসায়ের 
একচেটিয়া অধিকার ২০ বৎসরের 
অন্ভ প্রদান করিতে হুইবে, কোম্পানীর 
মূলধলের শতকরা ভাগ. ভারত 
গবর্ণষেন্ট ও ৪০ বৃটিশ জাহাজ 
কোম্পানীসমূহ প্রদান করিবেন এবং পি এণ্ড ও 
জাহাজ কোম্পানী যে দলের অস্তভূক্তি সেই 
দলকে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী প্রদান 


৬০ 


ভাগ 


‘করিতে হইবে। বৃটিশ জাহাজী কোম্পানী- 


গুলির তরফ হইতে নাকি এরূপ প্রতিশ্রুতিও 
দেওয়া হইয়াছে যে, ভারত সরকার প্রস্তাবিত 





স্থাপিত £ ১৯২২ 
রেডিঃ অফিস--৮১ নেতাজী সুভাষ রোড, ' কলিকাতা-_১ 


বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যান্কিৎ কার্য করিয়া আসিতেছে । 


কলিকাতাস্থ-মাখাসমূহ : ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিল ট্রীট, 


২২৫ কর্ণওয়ালিস ট্রাট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতল। গ্রাট 


, ১৩৯বি, বসা রোড, 


২১০।১এ, রাসবিহারী এভেনিউ। 


- অন্যান্য শীখাসমুহ-_ | 0 
পশ্চিম বাংলা পর্ব বাংলা আসাম বোদ্দে 
বোলপুর গ্রাম গৌহাটি দালাল ষ্ট্ৰীট 
বাকুড়া ঢাকা জোড়হাট ' (ফোর্ট বোদ্বে) 
বর্ধমান মরমন সিংহ কলবাদেবী 
কৃষ্ণনগর নারায়ণগঞ্জ নওগা নো 
নিতাহ্গঞ্জ তিনম্ুকিয়া . ম্বে) 
মেদিনীপুর পাবনা ৬. মাদ্রাজ ৷ 
পুর্বব বাংলা পুরাণবাজার বিহার ৪০, মুকুর নালা 
বরিশাল :' (ত্রিপুরা) - পাটনা মধু চে স্রাট মাত্রাঞ্ 
ৃ ভৈরববাজার রাজসাহী পটল! সিটি র্‌ 
4. ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসাম দ্বারভাঙ্গ। বুক্তপ্রদেশে 
কু ধুব্ভী ভাগলপুর বেনারস 
চাদপুর ডিব্ৰুগড় _'_ যজঃফরপুর এলাহাবাদ 
" বৈদেশিক এজ্রেণ্টসমূহ £__ 


লগ্ডন__বারক্রেন্ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা _গ্যাবাণ্টশি ট্রাই কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়া_ ব্যাক্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাভা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ( পারা 
মধ্য এসিয়া--বারক্লেজ্ ব্যাঙ্ক (ডি, সি এবং ও এ) মাঙ্গয়-__ইত্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিং 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লণ্ডন, বার-এট- লগ J 


1 ৬৪৪ আর্থিক জগৎ, * 
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কর্পোরেশনের যে ৬০ তাগ শেয়ার ক্রয় গ্রহণে স্থির করিয়াছেন সেই সব শিল্পের 
“করিবেন তাঁহার টাকা উহারা একসঙ্গে দিতে কোনটীতেই ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা 
_ না পারিলে ভবিষ্যতে কিন্তিবঙ্দুতে এই টাকা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক শিল্পের 
দিবার অগ্ত ভারত সরকারকে হুযোগ দেওয়া ব্যাপারেই এরূপ সর্ত করা হুইয়াছে যে, যতদুর 
হইবে। ভারতে বহুবিধ শিল্পে বিদেশীগণক্ষে সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয়গণডক অভিজ্ঞ 
মূলধন সরবরাহে আহ্বান করা হইয়াছে এবং করিয়া তুলিয়া উহ্াদের' হাতে শিল্পের 
, উহার প্রতিদান হিসাবে বিদেশীগণুকে এই" পরিচালনাভার দিয়া বিদেশীপণকে উহাদের * 
, ধরণের শিল্পের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পরিচীলনাধিকার ত্যাগ: করিতে হুইবে। বৃটিশ. 
দেওয়া হইবে বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দেওয়া ?জাহাঁজ ' কোম্পানীগুলির প্রস্তাবের মধ্যে এরূপ 
হইয়াছে। এই নীতি অমুসারে ভারতীয় কোন সর্ত নাই। বর উদ্ধার আগামী ২০ 
আহাল্জী ব্যবসায়ে বিদেশীর সহযোগিতা আমরা বৎসর কাল ধরিয়া ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী- 
প্রত্যাখ্যান করিতে চাহি না। কিন্ত ভারত গুলিকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অবলম্বন 
সরকার যে লব শিল্পে বিদেশীর সহযোগিতা জাহাজী ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে 


গত ২৭শে ডিগেমর ওলন্দাজ পক্ষ কর্তৃক ইন্দোনেশীয়দের স্বাধীন রাষ্ট্র হি দাবী 
আছুষ্টানিক ভাবে ইন্দোর্টিশীরদের হন্তে ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য, হয়। হু৭শে, 
হস্তাস্তর পৰ্ব সাধিত -হইগ্াছে-_ স্বাধীন ইন্দো- ডিসেম্বর তারিখের উৎসব তাহারই আনুষ্ঠানিক ' 
নেশীয়, গণতন্ত্রের জন্ম -হইয়াছে। সাম্প্রতিক রূপ মাত্র। ওলন্দাজ গবর্ণমেন্ট প্রথম দিকে 
কালের ইতিহাসে ইং! একটি মস্ত বড় ঘটন!। ক্ষমতা হস্তান্তরে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও শেষ 
এই ঘটনায় ইন্দোদেশীয়লৈর উপূর ওলন্দাজদের, অবধি সাহারা যে ইন্দোনেশীয়দের দাবী মানিয়া 
সার্ধ তিন্পত বত্যর ব্যাপী নিরবঙ্ছিন্ন শাসন ও লইয়াছে ইহাতে তাহাদের দুরদশিতাই প্রমাণিত 
শোষণের ক্রিয়ার অবসান হুইল; ইন্দো- হইতেছে। ইন্দোনেশীয়দৈর নরলৰ্ধ মৰ্য্যাদায় 
নেশীয়গণ চূড়ান্ত আত্মনিয়ন্রণের অধিকার, | ]ভ এশিয়াবানী মাত্রই আনন্বিত ) বিশেষত ভারত- 
করিল। গত তিন ব্ধ্সর কালের মধ্যে এশিয়ার বাসীর, ইছাতে বিশেষ খুলী হইবার . কারণ 
ইতিহাগে কয়েকটি যুগীন্তকাদী, পরিবর্তন আছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলনের 
সংসাধিত হইয়াছে। ঘটনার চাপে বাধ্য হইয়া গতি ভারত বরাবরই অত্যন্ত মনোযোগ ও. 
ইংরাজ তারত বর্ন ও সিংহল হুইতে তাহার সহানুভূতির সছিত লক্ষ্য করিয়াছে । প্রধান-. 
অধিকার গুটাইয়া লাইয়াছে 3 বৈদেলিক মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তাঁরতের পক্ষ হইতে ইন্দো 
'" প্রভুত্বের দ্বারা নিপীড়িত এশিয়ার অস্থাস্ আচল, নেশীয়। গণতন্ত্রকে বারবার নৈতিক সমর্থন, 
মুক্তি-কামনায় চঞ্চল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন স্থলে সফি সমর্থন জানাইয়াছেন। 
সমাপ্তির পর হইতে এশিয়ার জনগণের এই ক্রতিহাঁসিক ও অস্ভাঙ্গ ফারণে এই. ছুই দেশের ' 
মুক্তিকামনা বিশেষ, উদগ্র হইয়া দেখা দেয়] মধ্যে যোগ অতি গভীর, তবিষ্যতে আরও গভীর 
ফরাসী উপনিবেশিক ' সাম্রাজ্যবাদের ব্রিদ্ধে হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার 
ইন্দোচীনে এবং 'ওলন্দাজ গুঁপনিবেশিক ম্বাধীল জরযাত্রা 'বাঁধাবিযুক্ত হোক্‌ এই 
পাআাজ্যবাদের রিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ায় 'প্রচণ্ড কামনা করি। 
সংগ্রাম চলে। ইন্দোচীনে এই সংগ্রাম আজও : 
চলিতেছে, কিন্ত ইন্দোনেশীয়দের সশস্র জাতীয় 
আন্দোলনের প্রাবল্যের মুখে ওলন্দা পক্ষের হইতে ভাকর্ভা (বাটাভিয়;) প্রত্যাবর্তনের 
প্রতিরোধ ভা্গিয়া পড়ে-_অন্কে, টালবাহানা, পথে স্বাধীন ইন্দোনেশীয় গণতঙ্্রের প্রধানমন্ত্রী 
সলাপরামর্শ, দণকবাকবির পর ওলন্দান্ কর্তৃপক্ষ 'ডাঃ মোহাম্মদ হাতা কিছুকালের জন্ত করাচীতে 


রথ 
2 





ক্ষমতা হতাস্তরের সনদ সঙ্গে লইয়া হল্যাণ 


প্রতিবন্ধক হুষ্টি করিতে চাহিতেছেন। ম্যানেজিং; 


এজেীর ৮ মারফতৈ . ভারতের আছাজী 
ব্যবসায়ের সমগ্র পরিচালনা ভারও উহার! 
স্বহস্তে গ্রহণ করিতে, প্রয়াস পাইতেছেন। 


এরূপ অবস্থায় বৃটিশ জাহাজী ধ্যসারিগশ 


যি উহাদের দাবীর সংশোধন না করৈন "তাহা 


হইলে ভারতের জাহাঁজী ব্যবসায়ে ইঙ্গ 


' ভারতীয় সহযোগিতার আশা কম | ইতিমধ্যেই 
বোঘাইয়ের 


ভারতীয় -জাহা্ী ব্যবসায়ী 
মহলে ' কিছুটা উদ্বেগের ছুটি হইয়াছে । 
আশা করা যায় যে, এই বিষয়ে ভারত 

সরকারের মনোভাব কি তাহা শৰিলযেই 
জানা যাইবে। 


Ph 


চর ~ 


অবতরণ কয়েন। করাচীর সাংবাঁদিকবৃন্দ কর্তৃক 
ভিল্ঞাসিত হইয়া ডাঃ হাত! স্পষ্ট এই দত 
প্রকাশ করেন যে, স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া হইবে 

সম্পূর্ণ লৌকিক রা, ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রক ক্ষেত্রে 
ধর্মকে. স্বীকার করিবে না] ডাঃ হাতার এই 
 ুম্পষ্ট খোষণা করাচীর পাংবাঁদিক মহলে কি 


প্রতিক্রিয়ার টি করিয়াছে বলা কঠিন, তরে”. | 


ইহাতে পাকিস্থানের কর্তাধ্যজিরা যে অত্যন্ত 
গোসা হইবেন'তাছাতে সঙ্গে “নাই । ইন্দো- 
নেশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ধৰ্মাবলম্বী. 


এই যুক্তিতে পাকিস্থান ইন্দোনেশিরার, 


সহিত বিশেষ আত্মীয়তা দাঁবী করিয়াছিল 
এবং ইল্সোনেশিয়াকে পাকিস্থানের পরিকল্পিত 
মুস্লিম রাষ্্যুথের মধ্যে টানিয়া আনার অভি- 
সদ্ধিও সে মনে মনে পোষণ করিতেছিল। ডাঃ 


হাতার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় পাকিস্থানের শযত্ন- 


রচিত স্বপ্রসৌধ ০ভাঙ্গিয়া পড়িল । ভারতের 
সহিত ইন্দোনেশিয়ার নানা বিযয়ে এঁকোর 
কথা বলা হুইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া লৌকিক 
রাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হুওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
দেওয়ায় ভারতের সহিত উদ্ছার আরও, একটি 
এক্যবন্ধন আবিষ্কৃত হইল । 

ভাঁর্তরাষ্র চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেন্টকে 
স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 


সদন্ত রাষ্গুণির মধ্যে ভারতই প্রথম ডি 
পর, 


+ 
Es 


কমনওয়েলথের : 


৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 


লোক প্রিয়, গণতন্ত্রী পবৰ্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া 
লইল। তারত পরবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ 
প্রত্যাশিত ছিল.) ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু 
নাই। নবগঠিত পিকিং সরকারের রাষরনৈতিক 
আদর্শ ভারতবাসীর অঙুমোদ্বিত্‌ না হইতে 
পারে; কিন্তু উক্ত গবর্ণমেন্ট যে ব্যাপক গ্রণ- 
সমর্থন পুষ্ট তাহা ঘটনা পরম্পরায় প্রমাণিত, 
হইয়াছে। কুয়োমিন্‌ পবর্ণমেণ্টের নেতুবর্গ 


: সুর্নাতিগ্রন্ত, ক্ষমতাশ্রির় এবং গণসহামুতূতি 


) 


বঞ্চিত হওয়ার ফুলেই কম্যুলিষ্টদের হস্তে 
তাহাদের ভ্রুত পরাজয় স্তর হইয়াছে। চীনের 
কম্যুনিষ্ট গরবরণমেন্ট আব আর একটি বিতর্কমূলক 
বিষয় নহে, উহা একটি ঘটিত ব্যাপার। ইতিমধ্যে 
ইংলগুসহ আরও কয়েকটি, রাষ্ট্র চীনের নয়া 


গবর্ণমেণ্টকে শ্বীক্কৃতি দান করিয়াছে। চীনের. ৃ 


নয়া গব্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কূটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপনের অভিপ্রায় জানাইয়া ভারত গবর্ণ- 
মেপ্টের বয়াবরে আছুষ্ঠানিক অমুগোধ-পত্র 
আসিয়াছিল। তারত -গবর্ণমেণ্টের, সাম্প্রতিক 
সিদ্ধান্তে সেই অন্থরৌধকেই মর্ধ্যাদা দেওয়া 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের 
মনোভাব পরিষ্কার! .ভারত চীনের কমুামিষ্ট 
শাসন-ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে সত্য, 
কিন্তু উহার দারা কমুনিষ্ট আদর্শের সমর্থন 
বুঝাইতেছে না। ইছার দ্বারা শুধু এ কথাই 
বুধাইতেছে, যে গবর্ণমেন্টের পশ্চাতে আন- 
সাধারণের সোৎসাছ সমর্থন ' আছে তাহার 
রাষট্রনৈতিক আদর্শ যাহাই হোক্‌ উহাকে 
হ্বীকর করিয়া লইতে ভারত গ্ভায়তঃ বাধ্য। 
ভায়ত গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের মধ্যে গণতান্ত্রিক 
ধ্যানধারণার প্রতি উহার. সবিশেষ ০ 
পরিচয় পাওয়া বি | 
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অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রস্তুত নকল ওষধ, 
শিশুর খ।গ্ত এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি কলিকাতার 


: জনস্বাস্থ্যের” পক্ষে একটি ভয়াবহ বিপদের 


কারণ হইয়া দীড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে 
পুলিশ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায়? অনুসন্ধানের 
ফলে বহু নকল ভ্রব্য ধর! পড়ে। সুপরিচিত 
টনিক ওঁষধ কিছা শিশুর মিল্ক ফুড জাতীয় 
থান্তের পুরাতন ব্যবহৃত, কৌটা, শিশি 'ও 
বোতলের মধ্যে বাজে জিনিষ ভরিয়া বাহিরে 


এফ ই নামের লেবেল, দিল ও আচ্ছাদনীর 


? 
০৪০৫ 
EE 





আজ তত 


সাহায্যে নকল বস্তুকে আসল বলিয়া চালাইবার 
চেষ্টা এই লব হুক্কৃতকারীদের একটি অত্যন্ত 
রীতি। বিখ্যাত ওঁষধের অনুকরণে একই 
চেহারায়, ও নমুনায় ওষধ তৈয়ারীর দৃষ্টান্তও 
বিরল নয়। ক্রেতাসাধারণের পক্ষে আসল- 
নকলের তফাৎ - সছস। -বুঝিয়া ওঠা কঠিন, 


"সুতরাং সহনেই তাহার! প্রতারিত হয়। এই 


ব্যবসায় শুধু কলিকাতা সহরেই সীমাবদ্ধ নয়, 


সুদুর মফঃশ্বলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ' ফতক-. 


গুলি অসাধু প্রতিষ্ঠান : বিধিবদ্ধভাঁবে এই 
প্রতারণার বাবসা চালাইতেছে বলিয়া সন্দেহ 


]' সাধনের এটি একটি লোভনীয় 
: I আকারে দেখা দিয়াছে। 


bd ক ক প ক 


|| "২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৪০ | 
ঘ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে | 


| ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০ : 
ৃ ” বব অনস্তোষের' অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নছে। 


বীমাকারীর ৭ ০০০ j 
ত্য ঘটিলে ৫০০০ টাকা | 'পত্তিত নেহরু পশ্চিম বঙ্গের প্রধান ক্ষতস্থানটির 


| ও তৎসঙ্গে" প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা 


বোনা কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা | 


{ হবে। এ : 
হবে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর | এক গ্রিনিব নহে, ইহ! বলা দরকার-। পশ্চিম 


| ৰঙ্গ সরকার "পশ্চিম বনের, প্রপীড়িত নিয় 


প্রতিনিধিদের কাছ থেক্ষে কিংবা 
হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


আৰ্য্যস্থাম 


॥ ইনসিওৱেন্স কোগ্ানী লিমিটেড | 


আৰ্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ সিটি ৪০৬৬ 


জেনারেল ম্যানেজার 
জীনুরেশচজ্ রায়, এম-এ, বি-এল 
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-অপচিত হুইতেছে। 


[ অধিবাসী সংখা। টন অধিফ। 


রী চলিয়! 
| হইয়াছে। ফলে পশ্চিম বের নিয্ন মধ্যবিত্ত 
" সম্প্রদায়ের যধ্যে জীবিকার সমন 





৬৪৫ 1. 


হয়। জনসাধায়ণের অর্থ ও স্বাস্থ্য ছুইই ইহাতে 
এইরূপ একটি জঘগ্ত 
সমা-বিরোধী, ব্যবসায়িক তৎপরতার মুল 
অচিরেই উৎপাটিত' হওয়া গ্রয়োঞ্জন। 


পপ 


নাগপুরে এক লাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত 


'নেহকু পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত 


করেন যে, দেশবিভাগের ফলে আধিক দিক 
দিয়া পশ্চিমবঙ্গ পাঞ্জাব অপেক্ষা অধিক ক্ষতি- 


গ্রস্ত হইয়াছে । আবার পশ্চিম বঙ্গের অভ্যত্তরে 


নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই পরিবর্তিত 


8 পরিস্থিতিতে আধিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
| হইয়াছে সব চাইতে বেশী। পশ্চিম বঙ্গে নিম্ন 


মধ্যবিত্তের সংখ্যা , অন্তাগ্ক প্রদেশের সদৃশ 
পূর্ববঙ্গ 
হইতে বছমংখ্যক হিন্দু ভদ্রলোক পশ্চিম বঙ্গে 
আগায় এই সংখ্যা আরও স্ফীত 


গুরুতর 
বেকার সমন্তা এবং 

দ্রব্যের ছুল্রাপ্যতা ও রঘু ল্যতা মিলিয়া অবস্থা 
কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। ' কলিকাতা সহরে 
মাঝে মাঝে যে বিক্ষোভ দেখ দেয় তাহা নিম্ন" 


প্রতি অভ্র ন্ত ভাষে অঙ্গুলি, নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। 
কিন্তু অবস্থার, বিশ্লেষণ আর অবস্থার প্রতিকার: 


মধ্যবিত্ত, সম্প্রদায়ের মামুষদের ছে্দশা মোচনের 


| অভ কি "করিয়াছেন, তাহাই শুধু আমাদের+... 
'জিজ্ঞান্ত। দয়া করিয়া পণ্ডিত নেহরু ' যদি 


এ সন্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রেকর্ড তলব 
করেন তবে একট! সত্যিকারের কা হয়। 


পূৰ্ববঙ্গ গরমে, কর্তৃক কিছুদিন পুর্ব 


এ এই মৰ্ক্সে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছিল 
|| যে, পূর্ববঙ্গে বাঁজলা ভাষার' উপর আয়বী 
হরফ চালাইবার প্রস্তুতি চলিতেছে বলিয়া যে 
| সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে উহ! সত্য নহে। 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের পরিবেধিত এই তথ্য যথার্থ 
হইলে খুবই! সুখের বিষয়, হইত । কিন্তু উহ! 


৬৪৬ 


আর্থিক জামী 








সম্পূর্ণ মানিয়া' লওয়া যায় কিনা পন্দেহ। 
পাকিস্থানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের কার্ধা- 


কলাপের সরকারী রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হইয়াছে 


যে,পাকিস্থানের আঞ্চলিক ভাবাগুলি আরবী 
অক্ষরের মাধ্যমে পঠন-পাঠনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় 
গবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটির বিবেচনা- 
ধীন আছে। পূর্ববজে অনশিক্ষা বিস্তারের 
অন্ত কুড়িটি পরীক্ষামূলক আদর্শ স্কুল স্থাপনের 


পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হইয়াছে । তাহাতে আরবী -. 


অক্ষরে বাদল! ভাষা শিক্ষাদানের এএক্সপেরি- 


মেণ্ট’ও কর! হুইবে বলিয়া গ্রকাশ। আয়োজন . 


মৃষ্টে এই সন্দেহই . যনে সুদৃঢ় হয় যে, পূর্ববঙ্গ 
গ্রবর্ণষেন্টের কর্তারা মুখে যাহাই বলুন, আরবী 
অক্ষরে বাল] শিখাইবার পরিকল্পনা তাহারা 
ত্যাগ করেন নাই বরং ভিজরে ভিতরে এ 
সমন্ধে পাকাপাঁকি ব্যবস্থার তোড়জোড় 
চলিতেছে । সম্প্রতি কুমিল্লায় এক জনসভায় 
. বাঙলা ভাবার উপর আরবী হরফ চালাইবার 
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করা জয় । এ সমস্তই পাকিস্থান যে 


মুশলমানদের ধন্্মায় রাষ্ট্রে পরিণত হুইতে 


যাইতেছে তাহার সুস্পষ্ট. ইঙ্গিত। ইহাতে 
আরও প্রমাণ ''হয়, পাকিস্থানে সংখ্যা 
লঘুদের স্বার্থ সর্ববাংশে রক্ষিত হইবে বলিয়া যে 
কথা পাকিহানের কর্তারা উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা 
করিয়া থাকেন, উহা তীহাঁদের মনের কথা 'নহে। 
মনের কথ! হইলে সংখ্যালঘুর, শিক্ষা ও সংস্কৃতি- 
গত স্বার্থের অপহৃবকারী এমন একটি অগঙ্গত 
ব্যবস্থায় কখনও তীছারা সায় দিতেন না। , 


= ৰ 


আরেকটি সংবাদে. দেখিতেছি, পূর্ববঙ্গ 
‘শিক্ষা বোর্ড পূর্ববঙ্গের সমস্ত ' মাধ্যমিক 
বিদ্তালরে পঞ্চম শ্রেণী হইতে উৰ্দকে অবশ্- 
পাঠ্য ' বিষয়ের অন্তর্ভত্ত করিয়াছেন। 
উ্দ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উর্দ, . যখন 
পাকিস্থানের রাষ্ট্রতাষ! .রূপে গৃহীত হুইয়াছে 
তখন পাকিস্থানের সমস্ত স্কুলে উর্দূ, শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইবে__ইছাতে আপত্তিরু* কিছু নাই। 
কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী হইতেই উদদুকে পাঠ্য তালি- 
কার অন্তর্ক্ত করার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। 


ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের স্কুলগুলিতে পঞ্চম ও 


তুর শ্রেণীতে পাঠরত ছুকুমাঃ্মৃতি বালক- 
বালিকাদিপকে একই “কালে তিনটি ভাষায় 


পাঠ গ্রহণ- করিতে হইবে --বাঞগলা, ইংরাজী, 
উদ্দি। : সপ্তম শ্রেণী হইতে তিনটি ভাবা 
ছাড়াও আরও একটি অতিরিক্ত প্রাচীন 
তাষার পাঠ লইতে হুইবে। পাকিস্থানের 
ছাত্রছাত্রীদের নিকট এই ব্যবস্থা যে 
কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না তাহা 


বলাই বাহুল্য। সংখ্যালঘুর প্রশ্ন ছাড়িয়া 
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দিলেও, সাধাযণভাবেও এই ব্যবস্থা সমর্থনের 
অযোগ্য ।১ কি হিন্দু, কি মুসলমান কোযঙ- 
মতি বালক-বালিকাঁদের পক্ষে এক সঙ্গে 
এতগুলি ভাষা শিক্ষা কৰা তাহাদের মস্তিফের 
উপর অত্যাচার বই কিছু নয়। “শিক্ষা যদি 
আননাদানের পরিবর্তে ভারম্বরূপ হুইয়া উঠে 


“তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ-হয়। 


ওয়ার্ঘায় সর্ব্বোদয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
কমিটির অধিবেশনে জাতীয় 'অর্থনীতির আদর্শ 
কি হওয়া উচিত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া একটি 
পরিকল্পনা প্রণয়ন কর! হইয়াছে । এই পরি- 
কল্পনায় বর্তমান মূল্যমানের ভিত্তিতে ভারত- 
বাসীর - নিয্নতম আয় ১০০২ ধরা হুইয়াছে। 
আর সর্বোচ্চ আয় নিয়তম. আয়ের কুড়ি গুণ 
অর্থাৎ ২০০০২ টাকা ধাৰ্য্য হইয়াছে এবং এই 
প্রস্তাবকে অবিলম্বে কার্ধযকরী করার সুপারিশ 
ছানানে! হইয়াছে। পরে যুক্তিযুক্ত একটা 
সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় যাহাতে সর্বনিম্ন 
আয়ের মাত্র দশগুণ হইতে পারে পরিকল্পনায় 
তৎপকশ্ষেও সুপারিশ কর! হইয়াছে | সর্ক্বোদয় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটির উপরিউক্ত 
সুপারিশ খুবই যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই । ভারতে 
বর্তমানে যে মৃল্যমান চালু আছে উহার পরি- 
প্রেক্ষিতে কোন পরিবারের আয়ই ১০০২ 
টাকার নিয়ে হওয়া উচিত নছে। সরকারী 
কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের জগ্ত ভারত 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে পে-কমিশন নিযুক্ত হইয়া- 
ছিল তাহায়াও মোটামুটি নিয়তম ' আয়ের এই 
নীতি স্বীকার করিয়াছেন। সর্বোচ্চ আর 
সর্বনিয় আয়ের মাত্র কুড়ি গুণ ধার্য্য করার 
প্রস্তাব সুবিধাভোগী শ্রেণীর মাহুবদের মনঃপুত 
হইবে না আঁমরা জানি। কিন্তু কংগ্রেসের বহু 
ঘোষিত সারল্যের আদর্শ যদি জয়যুক্ত করিতে 


ছয় এবং বর্তমানে ধলবপ্টনের ক্ষেত্রে মামুষে 
মানুষে যে ছুস্তর বৈষম্য বিস্তমান তাহা যদি 
ঘুচাইতে হয়, তবে উক্ত আদর্শ বাপ্তবে রূপায়িত . 
হওয়া একাস্তভাবেই আবশ্যক । একট! যুক্তি- 
যুক্ত সময়েরণমধ্যে সর্বোচ্চ আয় সর্বনিম্ন আয়ের 
দশগুণ অর্থাৎ বর্তমান যুল্যমানের ভিত্তিতে 
১০০০ টাক ধার্ধ্য করার যে প্রস্তাব কমিটি 
করিয়াছেন তাছাও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। 
আশ! করি জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্ত! লইয়! 
যাহার! মাথা থামান, তাহার] প্রসাবগুলি 
বিবেচনা করিরা দেখিবেন। « 


/ 


... আর্থিক বিয়ার খবরাখবর 


ভারতে ধানের চাষ--ভারত সরকারের 


বরাদ্দ অঙ্থুসারে চলতি বৎসরে ভারতে গত 
বংসয্রের তুলনায় শতকরা ৪'৭ ভাগ বেশী 
জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর 
সমগ্র ভারতে € কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৭ হাজার 


একর জমিতে ধানের চাঁষ হয, এবার ৬ কোটি _ 


১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার একর"অমিতে খানের চাব 
হইয়াছে। 

ব্রজ্মপুত্রের উপর পুল--ভারত সরফারের 
রেল বিভাগের চিফ কমিশনার মিঃ বাখলে 
গৌছাটিতে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পাঙুর 
নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উপর একটি পুল দেওয়া 
ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে । 

কৃত্িম চাঁউল__মহীশুরে ভারত 
সরকারের ফুড টেকনলপ্রি ল্যাবরেটারি নামে 
যে পব্বেণাগার রহিয়াছে তাহাতে এক প্রকার 
স্কত্রিম চাউল আবিষ্কার হুইয়াছে। উচ্থা খেত- 
সার আতীয় জিনিব হইতে প্রস্তুত এবং উচ 
' রাধিলে দেখিতে ঠিক,ভাতের মত ছয় ও উচ্ছার 

শ্বাদও ভাতেরই যত। 
7 ভারতীয় শুক্ক বিভাগের আয়-_চলতি 
 বথসরে তারতের শুদ্ধ বিভাগে মোট হ৬৭ কোটি 
, ন? লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া 
বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু এপ্রিল হইতে 
নবেম্বর পর্ধ্ত্ত ৮ মাসে আর হইয়াছে ২১২ কোটি 
৬৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ! এই তাবে যদি আয 
হয় তবে চলতি বৎসরে উক্ত বিভাগে মোট 
৩১৯ কোটি ৩ লক্ষ ১১ হাতার-_অর্থাৎ বরাদ্বকৃত 
আয় অপেক্ষা ৫১ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার 
টাকা বেশী আয় হুইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে। 
ভারতে কলার চাব- মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে মাদ্রাজ শহরে কলার চাষের গবেবপার 
অন্ত যে কেন্দ্র রহিয়াছে তাহার পরিচালক মিঃ 
গ্রোপালন নেয়ার বর্তমানে এই বিবয়ে অভিজ্ঞতা 
লাভের অন্ত জিনিদাদে প্িয়াছ্ধেন। তিনি 
বলেন যে, গ্রিনিদাদের কদলী গবেধপাগার 
জগতের মধ্যে এই ধরণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান । 
উছ্ছাতে বিভিন্ন শ্ৰেণী কদলীর সংমিশ্রণ দ্বার! 
যে সব সম্কর জাতীয় কদলী উদ্ভাবন কর? 
শু 


চে 


হইয়াছেন এবং 


হইয়াছে তাহা স্বাদে, গন্ধে ও আকারে অনেক 
উৎকৃষ্ট এবং বিদেশে খুব সমাদৃত হইতেছে । 
তিনি বলেন যে, অস্ুন্রপ পন্থায় তারতেও কলার 
চাষের এইরূপ উন্নতি হইতে পাঁরে। 

গারে। পাহাড়ে কয়লা গারো পাহাড়ে 
প্রচুর পরিমাপে উৎকৃষ্ট ধরপের কয়লা রহিয়াছে। 
২৫/৩০ বৎসর পূর্বের উহার সন্ধান পাওয়া যায়। 
কিন্তু যানবাহনের: অভাবে এ স্থান হইতে 
কয়লা আহরণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 
বর্তমানে তারত সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগী 
ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের 
উদ্দেস্্ে ভূততত্ব বিতাগের ৬ জন অফিণারকে 
গারো পাহাড়ে প্রেরণ করিয়াছেন। এই 
উদ্দেন্তে গারো পাহাড়ের রাজধাশী তুরার ৮০ 
মাইল পূর্বে লি্ভু-_নামক স্থানে জরীপ করা 


'ছইবে। এতছুদ্দেস্তে করলার খনি পর্য্যন্ত একটি 


রেলপথ স্থাপন করাও স্থির হইয়াছে এবং 
এজপ্ জরীপ আরম হইয়াছে। বেঙ্গল চেম্বার 
অবক্মালের সভাপতি মিঃ এলকিন্স সম্প্রতি 
বলিয়াছেন যে, গারো, পাহাড়ের কয়লা ও 
চুলা! পাথর ভারতের এক অতুল্য সম্পদ হুইয়া 
দীড়াইবে | { fl 

জাপানে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ --চলতি ১৯৫০ 
সালে জাপানে ৎ লক্ষ ৭৫ হাজার টনের নৃতন 
জাহাজ নিরদ্মিত হইবে এবং ২ লক্ষ ৭২ হাজার 
টনের ২৭টি আাহাজকে সমুদ্রগামী জাহাজে 
রূপান্তরিত করা হুইবে। এই কাজের, অভ 
আমেরিকার যুক্তরা্র জাপানকে ২ কোটি ৪০ 
লক্ষ ডলার খণ দান কৰিবেন। 

পাকিস্থানে ভারতীয় নোট প্রেরণ বন্ধ 
ভারত সরকার ভারত হইতে পাকিস্থান 
ভারতীয় নোট প্রেরণ একটা অপরাধ বলিয়া 
ঘোবপা করিয়াছেন। যদি কেহ মিথ্যা পরিচয়ে 
ভারত হইতে পাকিস্থানে নোট প্রেরণ করিতে 
চাহে তবে এই নোট বাজেলাপ্ত হুইবে এবং 
প্রেরকের ছুই বৎসর পর্যন্ত জেল ও € শত 
টাক! পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। 
' কৃষি মজুরের অবশ্থ।--ভারতের ৭ লক্ষ 
পল্লীতে প্রায় ৬ কোটি কৃষি মনজুর রছিয়াছে। 
উহ্বারা কিরূপ হারে মজুরী পায় এবং উহাদের 


জীবনযাত্রার মান কিন্্ুগ তাহা নির্দারণের 
অন্ত ভারত সরকার একটি দেশব্যাপী' তদত্তের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদন্ত শেষ হইতে এক 
বৎসর সময় লাগিবে। এই তদন্তের উপর 
নির্ভর করিয়া পবর্ণমেণ্ট দেশের সর্বত্র কুবি 
মজুরদের একট! সর্ধবনিষ্ন মন্ভুরীর পরিমাণ স্থির 
করিয়া দিবেন। 

ভারতে সেচ কার্য্যের অবস্থা__দিল্লীতে 
কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
ভারতের বড়লাট শ্রীরাতাগোপালাচারি এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাচীন কাল হইতে 
ভারতে সেচ কার্ষের প্রচলন রহিয়াছে এবং 
গত ১০০ বৎসর কালেয় মধ্যে তারতে যে সেচ 
কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার ফলে এদেশে 
৭৮ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের আবাদী 
জমিতে জল পিঞ্চনের ব্যবস্থা হুইরাছে। 
ভগতের ফোন দেশে-এমন কি আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রেও এত অধিক পরিমাণ জমিতে জল . 
লিঞ্চনের ব্যবস্থা নাই । উহা সত্বেও বর্তমানে 
ভারতে যে জল রহিয়াছে তাহার ৭ তাগ যাত্র 
জল জমিতে সিঞ্চিত হইতেছে । 

বোদ্বাইয়ে পাটের চাষ--অমুগন্ধানে 
জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই প্রদেশে পা্টচাষের 
উপযুক্ত প্রভূত পরিষাণ জমি রহিয়াছে ৷ এজগ্ভ 
বোস্বাই সরকার চলতি বৎসরে প্ররীক্ষাবুলক- 
ভাবে উক্ত প্রদেশে দেড় হাজার একর 
অমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা করিবেন স্থির 


.করিয়াছেন। 


ভারত-আসাম রেল সংযোগ 
ভারতীয় রেলপথ সমূহের চিফ কমিশনার 
প্রী কে সি বাথলে জ্রানাইর়াছ্ছেন যে, নব নির্মিত 
তারত-আপাম রেলপথে আগামী ২৮শে 
আহুযারী তারিখ হইতে "যাত্রী ও মালগাড়ী 
চলাচল নিয়মিতভাবে আরম্ভ হুইবে। তবে 
এখনও এই রেলপথে মালগাড়ী চলিতেছে। 
এই রেম্রপথে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি 
পৌছিতে ২১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লাগিবে। 
তবে পরে এই ল্ময় কমাইয়া ১৮ ঘণ্টা করা 
সম্ভব হইবে । এক্ষণে পাকিস্থানের মধ্য দিয়] 
শিলিগুড়ি যাইতে ১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। 


৬৪৮ 


' আর্থিক জগৎ 





জাপান হইতে ভারত্রে বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি ক্রয়_বোশ্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ 
যে, ভারত সরকার জাপান হইতে - উনার 
প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন | তারত সরকারের আমন্ত্রণে 
ভারতে শিল্পের অবস্থ। পর্য্যালোচনা কর্সিবার 
অন্ত আমেরিকার শিল্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ ট্রোন 
ইতিমধ্যে ভারতে আপিয়াছিলেন। তিনি এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আধুনিকতম 
ধরণের বৈছ্যুতিক কলকজা! প্রস্তুতের উপযোগী 
কলকজা ও কারিগরী বিস্তা জাপানের রহিয়াছে 
_তবে জাপান কাচা মালের অভাবে একটু 
বিব্রত আছে । তবে জাপান হইতে বে বিশেষজ্ঞ 
দল ইতিমধ্যে ভারতে আসেন তাহারা বলেন 
যে, জাপানের কীাচামালের কোন অভাব নাই। 
' কলিকাতায় টেলিফোনের প্রসার_ 
ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
ঞনাৰ রফি আহম্মদ কিদওয়াই সম্প্রতি 
‘কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, চলতি ১৯৫* সালে ভারত 
বিদেশ হুইতে ১ হাজার নূতন, টেলিফোন 
বসাইবার উপযোগী সাঞজলঞাম- পাইবে। 


, , উহার মধ্যে চলতি বৎসরে কলিকাতায় ৫ 


“সাজার নূতন টেলিফোন দেওয়া হইবে। এজন 
বর্তমানে প্রত্যেক ভাবী গ্রাহকের নিকট হইতে 
এককালীন হিসাবে হ॥ হাজার টাকা লওয়া 
হইতেছে । উহার ফলে গ্রাহকগণের নিকট 
হইতে টেলিফোনের মালিক ভাড়া কম করিয়া 
নেওয়া হইবে এবং উহাদের উপর. প্রতি ৮ 
কলের পরিবর্তে প্রতি ১০ কলের জন্ভ এক 
টাকা ফি ধরা হইবে। 

পাকিস্থানে পাটের উৎপাদন-_-পত 
২৪শে ভিসেম্বর তারিখে পাকিস্থান পার্লামেপ্টে 
পাটের ব্যাপার লইয়া যে মুলতুবী প্রস্তাব 
উপস্থিত হয় তাহাতে পাকিত্বানের অর্থনচিৰ 
এরূপ বলেন যে, চলতি বৎসরে পাকিস্থানে ৫০ 
লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। 

আসামে বিমান বজ্্র--আসার্মের খাসিয়া 
ও জয়ত্তিয়া পাঁছাড় অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর 
২৪ লক্ষ কমলা লেবু, ২ লক্ষ মণ পান এবং 
বহুল পরিমাণে গোলআলু, সুপারি ও ইচ্ছু 
বাছিরে রপ্তানী ছয়। পূর্বে এই সব জিনিষ 
শ্রীহট্টের মধ্য দিয়া রপ্তানী হুইত। এক্ষণে 


পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এই পথে এ সব গ্রিসিব 
রপ্যাসী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এজন্ত তারত 
সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আসামে যুদ্ধের 
সময়ে যে সব রিমান বন্দর নির্মিত হইয়াছিল 
এবং এক্ষণে যাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে 
সেই সৰ বন্দরের মধ্যে ৭টি বন্দরফে পুনরার 
কার্ষেযাপযোগী করিয়া এই সব বন্দর হইতে 
বিমানযোগে উপবোক্ত ধরণের মালপত্র বাহিরে 
চালান দ্রিবেন | বন্দরগুপির যেরামতী কাজে 
৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 

কুষিয়। ও ভারতের বাণিজ্য-_ভারতীয় 
পার্লামেন্টৈ একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ১৯৪৮-৪৯ গালে তারত হুইতে রুবিয়ায় 
€ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকার মাপপত্র রপ্তানী 
হইয়াছে এবং কুষিয়া হইতে ভারতে ৎ কোটা 
৬২ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । 

বাড়ীভাড়া আইনের সংশোধন-_ 
প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ বাঁড়ীভাড়া আইনের 
সংশোধন সম্পর্কে উপদেশ দিবার আন্ত পশ্চিম- 
বঙ্গ পবর্ণমেন্ট যে তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন 
তাহ! বর্তমান জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 


: উহাদের শেষ রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ 


করিবেন। 


ভারতীয় পালমেপ্ট-_দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, আগামী ২৮শে জানুয়ারী তারিখ 
হইতে ভারত লরকারের বাজেট অধিবেশন 
আরম্ভ হইবে। ৃঁ 

শিল্পকার্ষ্য শিক্ষা দান-_ভারতীয় শিল্প- 
সমূহে বর্তমানে শিক্ষিত কারিগরের 'যে অভাব 
রহিয়াছে তাহা পূরণের ওষ্ঠ ভারত সরকারের 
শ্রম বিভাগ একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনায় ভারতের নানাস্থানে €০টী 
শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং এই পব 
কেন্দ্রে প্রতি বৎসর ৬] হাজার ব্যক্তিকে 
কারিগর হিসাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে! 
যাহারা শিক্ষানবিশ হইবে তাহাদের মধ্যে প্রায় 
অর্ধেক ব্যক্তিকে মাসে ২€ টাকা করিয়া 
এলাউন্স দেওয়া হইবে। চলতি ১৯৫০ লালের 
এপ্রিল হইতেই উক্ত পরিকল্পনামুলে কাজ 
আরম্ভ হইবে আশা করা যায়। ' 

পাকিস্থানে প্রেরিত মশিঅডণর-_ 
ভাবত কর্তৃক টাকার মূল্য হাসের ঘোষণা 
প্রকাশিত হুইবার পূর্ব্বে ভারত হইতে পাকি- 


[৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 


স্থানে ,মশিঅর্ডার যোগে যে টাঁকা প্রেরণ কর! 
হইয়ান্ধিল তাহা পাকিস্থানের টাকার হিসাবে 
প্রীপকগণের মধ্যে বিলি করা হইবে বলিয়া 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থায় তাঁরত হইতে প্রেরিত ১০০ টাকার 
পরিবর্তে পাকিস্থানের মশিঅর্ভার প্রাপক ৬৭1০ 
আলা পাইবে। 

ভারতে বেসামরিক বিমান চলাচলের 
প্রসার--ভারতে বেসামরিক বিমান চলাচল 
সম্পর্কে ভারত সরকারের বেসামরিক বিমান 





বিভাগ হইতে গত জাহুয়ারী হইতে 
জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসের একটা রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ 


ষে, চলতি বৎসরের ৩০শে জুন তারিখে 
তারতে ১০টী বিমান কোম্পানী দেশের এক 
স্থান হইতে অপ্তস্থান এবং দেশ হইতে বিদেশে 
বাত্রী ও মাল বহুল কার্ষ্যে নিয়োজিত ছিল। 
এই সব কোম্পানীর বিমানপথের মোট দৈর্ঘ্য 
ছিল ₹* ছাতার ৬৬১ মাইল। এই কাজে 
মোট ১৭০টী বিমানপোত নিয়োজিত ছিল এবং 
এই সব বিমানপোতে ২৪ জন বিষান চালক 
ও ১৭৩ জন অন্তান্ত শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত 
ছিল। দশটা কোম্পানীর মধ্যে ৯টা যৌথ 
কোম্পানী এবং ১টী প্রাইভেট কোম্পানী । 
আলোচ্য ৬ মাসে সমস্ত বিমান কোম্পানীর 
সমস্ত বিমানপোত ধাত্রী ও মাল লইয়া মোট 
৭৪ লক্ষ ৭ হাজার বাইল পথ অতিক্রম করে। 
পূর্ববর্তী ৬ মাসের তুলনায় উহ] শতকরা ১০ 
ভাগ বেশী। .এই সময়ে সমস্ত বিমান কোম্পানী 
মালবহুন সম্পর্কে ১ কোটা ৬৯ লক্ষ ৯* ছাজার 
টন মালপত্র এক মাইল দুরে বহন করিলে যত 
কা হয় সেই পরিমাণ কাজ 'করিয়াছে। উচ! 
পূর্ববর্তী ৬ মালের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ 
বেশী। এই লমক়ে বিমানপোতগুলি ১ লক্ষ 
৯০ হারার বাত্রী ও ২1 হাজার টন মাল বহন 
করে। এই ৬ মাসের মধ্যে ভারত এয়ারওয়েজ 
কলিকাতা হইতে ব্যান্কক হুইয়া হুকং পৰ্য্যন্ত যাত্ৰী 
ও মালবছুনেন একটা নূতন শাভিস খুলিয়াছেন। 
এই সময়ে তায়তের জুপিটার এয়ারওয়েজ লিঃ 
ও অদ্থিকা এয়ারওয়েজ লিঃ--এই ছুইটী বিমান 
কোম্পানী লিকুইভেশনে যায়। এই ও মাসে 
তারতের বিমান পথে মোট ৩২টী ছূর্ঘটনা হয় 
এবং উদ্ধার ফলে ২২ লন লোক 'মারা যায়। 
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ভিঃ পিঃ?’তে প্রেরিত মালপত্র সম্পর্কে 
নূতন নিয়ম-_ভারতীয় পো্টাফিসসমূছে এত- 
দিন পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল যে, কোন ভিঃ পিঃ 
গ্রাহক যদি বথাসময়ে টাক! দিয়া উহ! গ্রহণ 
* করিতে অসমর্থ হইতেন তাহা হইলে গ্রাহকের 
অস্থরোধক্রমে ৭ দিন পর্য্যন্ত উহা পোষ্টাফিসে 
য়াখিয়া তৎপর যদি গ্রাহক উচ! গ্রহণ না 
করিতেন তবে তাহ! প্রেরকের নিকট ফেরৎ 
দেওয়া হইত। গত ১লা দামুয়াম়ী তারিখ 
হুইতে এরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, গ্রাহক অমু- 
রোধ করিলে € দিন পর্য্যন্ত ভিঃ পি: পোষ্টাফিসে 
জমা রাখা হুইবে। অতঃপর গ্রাহক যদি 
ভিঃ প্রি: পার্থেলের অন্ত প্রতিদিনের লন্ত চার 
. আনা হিসাবে এবং ভিঃ পিঃ চিঠি ইত্যাদির অন্ত 
প্রতি দিনে ছুই আনা ছিসাবে পোষ্টাফিসে ফিঃ 
জমা দেন তবে উপরোক্ত € দিনের অতিরিক্ত 
আরও ৭ দিন পর্য্যন্ত তিঃ পি: পোষ্টাফিসে জন! 
রাখিয়া! তৎপর উহ! ফেরৎ দেওয়া হইবে । 
ভারত হইতে ভাতের কাপড় রপ্তানী 
যুদ্ধের পূর্বে তারত হইতে প্রতি বৎসর 
বিদেশে ১৩] কোটা গজ করিয়া তাঁতের কাপড় 
রপ্তানী হইত। উহা কমিয়া ১৯৪৬ লালে ৪ 
কোটী ৭০ লক্ষ গঞ্জ এবং ১৯৪৭ সালে ৩ কোটী 
৩০ লক্ষ গে পরিণত হয়। ১২৪৮-৪২ লালে 
উহার পরিমাণ মাত্র ৭০ লক্ষ গঞ্জে পরিণত 
“ হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া ভারত হইতে 
যাহাতে বিদেশে বেশী পরিমাপে তাঁতের কাপড় 
রণ্ডানী হর তৎপক্ষে তারত সরকার চেষ্টা আরস্ত 
করিয়াছেন। ভারতে তাত শিল্পে £৫ লক্ষ 
লোক নিযুক্ত আছে এবং উহার সংশ্লিষ্ট কাজে 
১ কোটী দোক অর্থোপাঞ্জন করিয়া থাকে । 
বর্তমানে দেশে ২৫ লক্ষ তাত রহিয়াছে এবং 
উ্াতে বৎসরে ১৩০ কোটা গল্জ কাপড় উৎপন্ন 
হ্য়। 





সংযুক্ত প্রদেশে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত, দেশের 
চাষীগণকে অমির খাজানায় দশগুণ পরিদিত 
খাজানা গবর্ণমেন্টের নিকট জমা দয়া 
প্রজাগণকে অমির উপর উহাদের মালিকানা 


বসব প্রতিষ্ঠার যে অধিকার দিয়াছেন তদমুদাঁরে 


গত ধরা অক্টোবর হইতে ১৯৪৯ সালের শেষ 
তারিখ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট ৭ কোটি 
টাকা জম] পড়িয়াছে। কিন্তু উক্ত প্রদেশের 


আৰ্থিক জগৎ 


৬৪৯ 





প্রধান 'অর্থকরী ফপবা.. ইক্ষু বিক্রয়ের এখনও 
“সময় উপস্থিত না হওয়াতে গবর্ণমেন্ট প্রজগাগণের 
জমা দিবার মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই মেয়াদ গত ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিথে শেষ হওয়ার কথা ছিল। 
বিমানযোগে ভারত-আসাম 

বাণিজ্য-পাকিস্থানের মধ্য দিয়া আসামের 
সহিত ভারতের অন্তাম্ত, প্রদেশের যে বাণিজ্য 
হইত পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাহা বন্ধ করিরা 
দেওয়াতে বিমানপথে আসামের সহিত অন্তান্ 
প্রদেশের বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
বর্তমানে প্রত্যহ বিমানযোগে গৌহাটা 
হইতে ১২৫ 
জয়স্তিয়া হিলের শেলা হইতে এই পরিমাণ 
কমলালেবু আমদ!নী হুইতেছে। শীঘ্রই 
উদ্ত পাহাড়ের বালাট নামক স্থানে আর 
একটি বিমানকেন্ত্র স্থাপিত হইবে এবং উহার 
ফলে উক্ত অঞ্চল হইলে প্রত্যহ আরও ৫ শত 
মণ কমলালেবু কলিকাতায় আপিবে। 
কলিকাতা হুইতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী 
আগরতলা পর্যস্তও একটি বিমান সা্ভিপ খোলা 
হইয়াছে এবং এই স্থান হইতে বিষানযোগে 
প্রত্যহ তিনবার করিয়া কলিকাতায় কমলালেবু 
ও পাট আলিতেন্ে । ফিরিবার পথে বিসান- 
পোতগুলি কলিকাতা হইতে আগরতলায় লবণ, 
চিনি, ডাল, লঙ্কা ইত্যাদি জিনিষ লইয়া 
বাইতেছে। , | 

কলিকাতায় দোতলা বাঁস-_বর্তমানে 
কলিকাতার রাস্তায় ৫৬ প্রন যাত্রী বশিবার 
উপযুক্ত গবর্ণমেন্টের যে দোতলা বালথানি 
চলিতেছে ব্যবসা হিসাবে তাহা বেশ 
সাফদ্যমপ্ডিত হওয়াতে গবর্ণমেন্ট এইন্ধপ আরও 
৩০ খানা বাসের অর্ডার দিয়াছেন। এই সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গরর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে শ্রী এ কে 
মিত্র শীত্রই ইংলণ্ডে যাইতেছেন।, 

ভারতে জিমেণ্টের উৎপাদ্দন--ভারতে 
বর্তমানে বৎসরে ৪০ লক্ষ টন করিয়া সিমেণ্ট 
খরচ হয়। উদার পরিমাণ আগামী ফয়েক 
বৎসরের মধ্যে আরও _ ২০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে 
মনে ছইতেছে। এদেশে বর্তমানে বৎসরে 
২৭ লক্ষ টন পিমেন্ট প্রস্ততের' উপযোগী ২১টি 
সিমেন্টের কারখানা রছিক্নাছে। তবে 
নৃতম কারখানাগুলিতে কাজ আরম্ভ হওয়ার 


মণ ,.করিয়া এবং খাসিয়া ও 


ফলে চলতি ১৯৫০ পালে ভারতে ৩৫ লক্ষ টন 
সিমেন্ট উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। 

আর্জেপ্টাইন হইতে ভারতে গ্রম__ 
আর্জেপ্টাইনেয় সহিত ভারতের একটী বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদিত হুইয়াছে। এই চুক্তির ফলে 
ভারত আল্স্েপ্টাইনকে ৫০ ছাঁজাবু টন পাটআাত 
দ্রব্য প্রদান করিবে এবং উছার বদলে 
আর্েপ্টাইন ভারতকে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টন 
গম প্রদান করিবে। 

ভারতের রেলপথ- সম্প্রতি রেলওয়ে 
বোর্ড কর্তৃক ১৯৪৮ ৪৯ সালে ভারতীয় রেলপথ 
সমুহের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই রিপোর্টে জানা যায় সে, যাত্রীর 
ভাড়া বাবদ ৮৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা এবং 
মালের তাড়া রাবদ ১০৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা 
লইয়া উক্ত বৎসরে তারতে সমস্ত রেলপথের 
২১৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়। উহা 
হইতে রেলপথসমূছের পরিচালনা ' বাবদ ১৬০ 
কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, মৃল্যাপকর্ষ বাবদ ১১ 
কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ও খণেয় সুদ বাবদ হ২ 
কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সমস্ত ব্যয় 
বাদে উক্ত বৎসরে রেলপথসমূহ্রে নিট লাভ 
হয় ১৯ কোটি ৯৮ লক্ষটাকা। এই বৎসরে 
রেলপথসমূহে ১১৮ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রীর 
টিকেট বিক্রয় হয় এবং যাত্রী ভাড়া বাবদ 
আয়ের পরিমাপ পূর্কা বৎসরের তুলনায় ১৯'৮ 
ভাগ বেশী হুয়। বৎসরের শেষে রেলের খণের 
পরিমাণ ছিল ৭৭৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা এবং 
উদ্ধার মধ্যে গবর্ণমেন্টের রেলের খণ ছিল ৭০১ 
কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। উক্ত বৎসরে মোট 
১৫৭৮২ মাইল লম্বা নূতন রেলপথ খোলা হয় 
এবং €০* মাইল নূতন রেলশথ স্থাপনের জগ্ত . 
জরীপ কার্য্যের অন্ত অর্থ মঞ্জুর হয়। এই 
বৎসরে মাত্র প্রথম" শ্রেণীর রেলপথগুলির 
কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, প্রভিডেন্ট ফণ্ড 
ইত্যাদি বাবদেই খরচ হয় ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাফা। , 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের গঠনতন্ত্র-_ 
গ্রকাশষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয় কমিশনের 
সুপারিশ মত কলিকাতা! বিশ্ববিস্ত/লয়ের গঠনতন্ত্র 
পরিবর্তন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জগ্ত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় একটী বিশেষ কমিটি গঠন করিবেন . 
স্থির করিয়াছেন। 


৬৫০ 


স্পা 


ভারতে কলকক্জ। আমদানী-_গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে বিদেশ হইতে ১৯ 
কোটা ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকজাণআমদানী 
হয়। উহ্থা বাড়িয়া" ১৯৪৪-৪৭ লালে ৩২ কোটী 
৭€ লক্ষ টাকা, ১৯৪৭-৪৮ সালে ৫৬ কোটী ১৪ 
লক্ষ টাকা এবট ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭৬ কোটী ৬৫ 
লক্ষ টাকায় পরিণত হুইয়াছে | চলতি ১৯৪৯-৫০ 
সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত € মাসে বিদেশ হইতে 
ভারতে ৩৯ কোটা ৮৬ লক্ষ টাকা মুল্যের 
কলকজ! আমদানী হুইয়াছে। উদার মধ্যে ১০ 
কোটী ৮১ লক্ষ টাকা মূলোর' ফলকজা ভুত 
মুদ্রার দেশ হইতে আমদানী হয়। 
ভারতে বিদেশী খান্শত্ত-_গত ২৯ে 
ডিসেম্বর (১৯৪৯) পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ 
, হইতে ভারতে ৯ হাজার £০০ টন গম ওহ 
হারার টন মুঞ্জি আমদানী হুইয়াছে। উহ 
লইয়া ১৯৪৯ সালে ভারতে মোট আমদানীরুত 
বিদেশী খাতশন্তের মোট পরিমাণ দী!ড়াইয়াছে 
নিম্নক্প £__গম--২০ লক্ষ ৪৭ হাজারি ৬৫০ টন, 
চাউল--৭ লক্ষ ৬৭ ছাঁজার ১০০ টন, মিলো-- 
৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮০৪ টন, ষব_-১ লক্ষ, ৮৮ 
হাজার ৩৫০ টনূ, ময়দা_-১ লক্ষ £৩ হাজার 
২০০ টন, তুট্টাঁ-১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯** টন, 
যোয়ার--৩২, হাজার ৮৫০ টন, সুজি--১৭ 


ছাত্তার ২৫০ টন, জার্শাপ ময়দা-_৭ ছাঁজার' 


৬০০ টন | 
জগতে চায়ের চাঁছিদা-_ আগামী বৎসরে 
ইংলত ৪১ কোটা এবং জগতের অন্তান্ যে সব 
দেশ বিদেশ হইতে চা কিনিয়া খাঁর লেই সব 
দেশে ৩৪॥ কোটী পাউণ্ড চা দরকার হইবে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই সব দেশের 
সহিত, জগতের বিভিন্ন চা-উৎপাদনকাৰী 
দেশের প্রয়োজনীয় চা যোগ দিলে আগামী 
বৎসর সমস্ত জ্রগতে মোট ৯০ কোটী পাউও 
* চা প্রশ্নোজন হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 
উদ্ছার মধ্যে আগামী বৎসরে ভারতে ৪৭] কোটী 
এবং জাভা ও সুমাত্রায় ৭ কোটী ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে । উহা সত্বেও আগামী 
বসরে অগতে প্রয়োজনের তুলনায় চা পাওয়া 
যাইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। 
গলার উপর পুল-পাটনা হইতে ৩ 
মাইল দূরবর্তী দীঘা নামক স্থানে গঙ্গার উপর 
একটী পুল নিন্দিত হইবে স্থির হইয়াছে। এই 


আথিক জগৎ 
পুলের জন্ত ব্যয় হইবে ৮.কোটা টাকা. পুলটা 


এক মাইলেরও অধিক লম্বা হইবে এবং উহার" 
,নির্ধাণ কাৰ্ধ্য শেষ হইতে প্রায় ৩ বৎসর সময় 


লাগিবে। 
গৃহ নির্মাণৌপকরণ হিসাবে বাশের 
তক্ধ। ব্যবন্থার-দেরাহনে বন গবেষণা! 


পরিষদে বাশ হুইতে গৃহ নির্মাণোপকরণ , 


হিসাবে টাচ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারের পরীক্ষার 
ফলে দেখ! গিয়াছে যে, উপযুক্ত তাপ ও চাপে 
বাশের চাচের সঙ্গে সামান্ত পরিমাণে রঙজন 
মিশাইয়া তাল তক্তা! প্রস্তুত হইতে পারে ; এবং 
গৃহ" নির্দাপোপকরণ হিসাবে এই তক্তা 
বিশেষ উপকারী। বরজ্রনের সঙ্গে করাতের 
গুঁড়া এবং নারিকেলের ছোবরার সার মিশাইলে 
ওর তক্তা আরও মজবুত হয়। দেরাছুনের বন 
গবেষণা পরিষদের সভ প্রকাশিত ১০৩ নং 
প্রচারপন্রে বলা হইয়াছে যে, এই তক্তা গৃহ 
নির্শাশোপকরণ হিসাবে অথবা টেবিলের 
উপরিভাগ প্রভৃতির নির্শাণ ফার্ধ্যে ব্যবহার করা 
চলে। এমন কি এইগুলিকে মোটর গড়ী বা 
এরোপ্লেনের বহিরাবরণ প্রভৃতি নির্ঘাণকার্ধ্যেও 
ব্যবহার করা চলিতে পারে । 

কাঙ্গাজ্বরের মহৌবধধ উদ্ভিদ 
আবিষ্কীর--সম্পরতি ভারতীয় উত্ভিদবিষ্যা 
তদস্ত ৰিভাগের ১৯৪৭-৪৮ সালের কার্ধ্যবিবরণী 


. প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জালা যায় 


যে, ও বিভাগের হারা পরিচালিত তদন্ত 
কার্ধের ফলে সাদ্রাজ প্রদেশের রম্পা এজেন্সি 
অঞ্চলে কালাজরের মহৌবধরূপে খ্যাত উদ্ভিদেয় 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কাঁলাজরের ওঁষধরূপে 
ব্যবহারযোগ্য আর এক প্রকার উদ্ভিদ আসামে 
পাওয়া যাইত। রম্পার এজেন্দি হইতে আরও 
কয়েক প্রকার উদ্ভিদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
ধগুলি মূলতঃ [হমালয়, আলাম, বন্ধ ও 
আন্দামান অঞ্চলে উৎপন্ন হইত |. 

ভারতের গোশালা ও পিজরাপোল- 
গুলির উল্লতিসাঁধন-- প্রাচীনকাল হইতেই 
ভারতে গোশালা' ও পিঞ্গরাপোলগুলি বৃদ্ধ ও 
অকর্মপ্য গো-মছ্বাদির, পরিচর্ধ্যা করিয়া 
আসিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ত্মানে 
আরও সার্থকভাবে কি প্রকারে পত্ত কল্যাণ 
সংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে 
কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর হইতে প্রকাশিত একটি 


[ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 


পুস্তিকায় তাহ! আলোচনা করা হইয়াছে। 
পৃথিবীর গোধনের এক-চতুর্ধাংশ ভারতে আছে। 
অথচ এখানকার লোকের তাগো দুধ জোটে 
সর্বাপেক্ষা .কম। ভারতে ৩০০০ গোশালা 
ও পিজয়াপোল আছে। এইগুলিতে ৬ লক্ষ 
পপ্ত থাকে । ইহাতে বৎমরে পড়ে ৬ ফোটা 
টাকা ব্যয় ছয়। এই গোশালাগুলিতে রক্ষিত 
পশ্তগুলির অধিকাংশই বৃদ্ধ ও অকর্সপ্য হইলেও 
ইহাদের শতকরা ৪০ ভাগ ছুগ্ধ প্রদান ও পশু 
প্রজননের . সম্পূর্ণ উপযোগী । সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইলে এইগুলি দেশের বোঝা না 
হইয়া বরং দেশের উপকারে লাগিবে। কৃষি 
দপ্তরে গৃহপালিত পত্ত সন্্যবহথার শাখা স্থাপনের 
পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার এই দিকে 
কিকি কা করিয়াছেন এই পুস্তিফায় তাহা 





বিবৃত হইয়াছে । 
মাসেল পরিকল্পনায় সাহাব্য--গ্রকাশ 
যে আগামী ১৯৫০-৫১ সালে মালেল 


পক্গিকল্পনা অমুসারে "ইউরোপীয় দেশগুলিকে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্র ৩০০টা ডলার সাহাষ্য 
করিবে! এইরূপ সাহায্যে সামর্থকগণ 
বলেন যে যুদ্ধ জয়ের ভন্ত . আমেরিকার . 
যুক্তরাষ্রকে ৩৫ হাঁজায় হইতে ৩৮ হাজার 
কোটী ডলার খরচ করিতে হইয়াছে । এরূপ 
অবস্থায় যাসেলি পরিকল্পনায় ইউরোপকে 


মোটমাট ১৫ শত কোটী ডলার সাহায্য করিয়া" 


যদি লগতে শান্তি বায় রাখা সম্ভবপর হয় 
তাহা হইলে আমেরিকা ইউরোপে ২৭ কোটী 


* ভাল খরিদ্দার পাইবে এবং মাঁসেল পরিকল্পনায় 


সাহায্যের ব্যবস্থা জগতের একটী 'সর্বশ্রেষ্ 
লাতজনক দাদন বলিয়া পরিগণিত হুইবে। 

চীনে সেচকাধ্য--চীনের নবগঠিত 
কমিউনিষ্ট গবর্ণমেপ্ট চলতি বৎসরে উক্ত দেশের ' 
উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে ২৩০* বর্গমাইল পরিমিত 
জমিতে জল' গিঞ্চনের ব্যবস্থা, করিবেন স্থির 
করিরাছেল। উহার ফলে উক্ত অঞ্চলে খাত- 
শন্তের উৎপাদন বৎসরে ২॥ লক্ষ টন বৃদ্ধি 
পাইবে। 

আমেরিকায় পণ্যমূল্য হ্রাস 
আমেরিকায় পণগ্রব্যের পাইকারী মুল্য গত 
ডিসেম্বরের শেষ তারিখে ১৯৪৮ সালের আগষ্টের 
তুলনায় শতকরা ১০৫ এবং ৩১শে ডিগে্বরের 
তুলনায় শতকরা ৭'৫ ভাগ কমছিল। 


/ 


রে 


স্৯ি 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৬ই জামুয়ারী--কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে নূতন ইংরাজী বৎসরে লগ্মীকারক 


মহলে বিশেষ উৎসাহের তাব সঞ্চারিত হয়।' 


যদিও এই আশাবাদের অনুকূলে বিশেষ কোন 
কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি এই 
ভাবটি বিস্তমান ছিল। সকলেই প্রত্যাশা 
করিতেছেন আগামী মাসে সরকারী বাঞ্সেট 
বক্তৃতা প্রদত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের দাম 
। চড়িতে আরম্ভ করিবে। গর্ত সপ্তাছে ইণ্ডিয়ান 
আররণ এগ ষ্টীল শেয়ারের ক্ষে্পে বিশেষ 
_) তৎপরত! পরিলক্ষিত হয় এবং দৈনিক প্রায় 
ছুই লক্ষ শেয়ার বেচাকেনা হুয়। পাঁকিস্থানে 
ভারতের যে পাট আটক পড়িয়া রহিয়াছিল 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উছা ছাড়িয়া দিবেন-_ 
এই মর্থে সংবাদ প্রচারিত হইবার পর 
এ সপ্যাছের গোড়ার দিকে পাটের শেয়ার 
বাজারে যৎসামাগ্ত তৎপরত! পরিলক্ষিত ছয়। 
এই তৎপরতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
গতকল্য এবং অদ্য শেয়ারের বাজারের তৎপরতা 
মুখ্যতঃ পাটের শেয়ারের বিফিফিনিতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। অস্ত বাজার খুলিবার সময় 
হাওড়া শেয়ারের দাম ছিল ২৯০০, দরের 
ওঠানামার মধ্য দিয়া এই দাম শেষ অবধি 
২৯/০ আনায় গিয়া ধাড়ায়। কয়লার শেয়ারের 
বাজারেও বেচাকেনা মন্দ হয় নাই। ওয়েষ্ট 
জাঁমুরিয়া শেয়ারের একটা মোটা অংশ ৪৬২ 
টাকায় হাঁতবদল হয়| “বিবিধ, বিভাগে 
' ইণ্ডিয়ান আঁয়রণের দাম বাজার খুলিবার সময় 


৩১1৩০ ছিল) বাজার বন্ধের সময় উছ1 ৩১৪০ 


আনায় পরিণত হয়। 


অন্ত কোম্পানীর কাগত বিভাগে ৩৯ টাক! 


মদের (১৯৮৬ ) খণপঞ্রের দর সর্ধ্বোচ্চে ৯৮৯, 
৩২ টাকা মদের (১৯৫১-৫৪) খপপত্রেয় দর 
লর্কোচ্চে ১০১//০, ৩২ টাকা সুদের 
) ১৯৫৩-৫৫ ) খণপত্রের দর সর্বেবাচ্চে ১০১৮/০, 


৩৬ টাকা সুদের (১৯৫৭) 'খপপত্রের দর - 


সর্ক্বোচ্চে ১০১॥৩০ আনা দীড়াইয়াছে। 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের মর্কোচ্চ 
দ্র নিম্নরূপ দীড়াইয়াছে :-_-ব্যাঞ্চ--হিন্বস্থান 


কমার্শিয়াল ২৬০; কাপড়ের ফল-_কানগুর 
১১০, নিউ ভিক্টোরিয়া ২1০০, শ্রীরাধেস্তাম 
৪8০ $ কয়লা--ভারত কোঁলিয়ারি ৭%০, 
বরাকর ১২৮০০, সেন্ট্রাল ইত্ডিয়৷ ৫৪০, নিউ 
বীরভূম ১৬২, লাউথ করণপুরা ২৯4০, ওয়েষ্টার্ 
বেঙ্গল ৫%০ঃ চটকল--এ্যাংলো ইণ্ডিয়া 
১৯৪২, বরানগর ২২২, ডাঁলহৌনী ১৪৫২, 
ফোর্ট গরষ্টার ৩৪৮২, ইত্ডিয়া ১৫২২৬ মেঘনা 
১৫২২, ভাশনাল-__২৪%০, নদীয়া ৭৬২, 
ষ্যাঙ্ডার্ড ১৭৬২) খনি- বর্দা কর্পোরেশন, ২৪০, 
ইণ্ডিয়ান কপার হ]০, করণপুর! তেভেলপমেণ্ট 
২০%০ ; সিমেপ্ট--আসাম-বেদল ৭1০, শোন- 
ভ্যালী ভাণ০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং__আর্থার বাটলার 


১৩০, ব্রেথওয়েট ৮৮১০, জেসপ এণ্ড কোং 


১৪৪০০, কুমারধুবি ৮০০, মার্শালূস্‌ ৬1৬০, হী 
কর্পোরেশন ২৩৪৩০, টেক্সটাইল মেপিনারী 
৭/০3  জীবন-বীমা-ষ্ট্যাপ্ডার্ভ জেনারেল 
১৩॥০; কাগজের কল- বেঙ্গল ৪৩1০, শ্ীগোপাল 
১১৮০ ) চিনির কল-_বেলস্থন্দ ৫০০, ছবারভাদা 
১০1৩০; চা বাগিচা- বর্ীজন ১২৮০০, চণ্তীপুর 
৮৮৯ চুনাভূট্টী ২৮০১ ভিক্রগড় ১০/০, ইষ্ট ইত্ডিয়া 
১৮৯ তেজপুর ২২1%০, হলদিবাড়ী ২৩০ 3 
বিবিধ-বি আই কর্পোরেশন ৯1/০, ইণ্ডিয়ান 
এলুষিনিয়ম ১৩৯২, ইন্ডিয়ান কেবল ৪৬২, 
মার্টিন বার্ণ ১৬৮০) স্কাশনাল টোব্যাকো ১৮৩০) 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৬ই জাহুয়ারী--গতকল্য 


পাটকলগুলির কেন্দ্রীয় ক্রয়কেন্্র ৪ লক্ষ মণ , 
ld ও পাকা বেল পাট রড মূল্যে ক্রয়ের 





হেড অফিস £ 


০ সী 


ক্যাট, নয়াদিল্লী £ 


হিন্দুস্থান জেনারেল 


হুননটিনশুক্ল্ম সোলাছতি হিল 
£ হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, 
অগ্নি-নৌ-মোটর-দর্ঘটনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার বাম! কার্য করা হয় | 


হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই, নীজ্াজ ঃ আর্দেনিয়ান ষ্রীট, জি, টি, 
লক্ষৌ: হুদরতগঞ্জ, লক্ষী, আন্বালা ক্যান্ট 
কুইনসওয়ে, নয়াদিল্লী, নাগীপুর £ ক্রাডক টাউন, নাগপুর, | 
বোর £ বোসানফোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি £ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌহাটি' 
পানা ই একজিধিসান রোড, পাটনা, ঢাকা £ ৩1১৩, জনসন রোড, ঢাকা, হায়দ্রাবাদ । পর 


প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অস্ত এই জাভীয় 
আরও পাট ক্রয়ের প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন। চটের থলির বাজারে স্থির ভাৰ 
বর্তমান রহিয়াছে। নূতন কিছু সংবাদ দিবার 


নাই। 
সোনা ও রূপ। 
কলিকাতা, ৬ই আহুয়ারী-_অন্ত ৰোষ্বাইয়ের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ১১২৮/০ আনা 
এবং কলিকাতায় পাক! সোন] ১১২৮০০, বড়াল 
বার ১১২৮/০ আনা! ধাড়াইয়াছে। ' 
অস্ত বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 


১৭৩১০ ও কলিকাতায় ১৭৫॥০ আনা দরে 
রূপা ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 


ইংলণ্ডে শ্রমিক ধর্ম্মঘট-_গত ১৯১৪- 
১৮ সালের যুদ্ধ সমাপ্তিয় পর ৩] বৎসর কালের 
মধ্যে ইংলণ্ডে শ্রমিক ধর্দঘটের অস্ত ১৫ কোটী 
৭০ লক্ষ দিনের কাজ নষ্ট হুইয়াছিল। গত 
১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
সমাণ্ডির পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩ 
বৎসরে মাত্র ৮৫ লক্ষ দিনেয়. কাজ নষ্ট 
হইয়াছে। ইংলণ্ডের খনিগুলিতে উপরোক্ত 
ছুই সময়ে কাজ নষ্ট হয় এরূপ দিনের সংখ্যা 
যথাক্রমে ৯» কোটী ৭৬ লক্ষ ৭৩ ছাঁজার দিন 
এবং ১৭ লক্ষ ৯৮ হাজার দিন। 

পাকিস্থানের ডলার আয়--গত ১৯৪৮-৪৯ 
সালে পাকিস্থান ডলার অঞ্চলে আমদানীর 





, অভিরিজ্ত বেশী মালপত্র রপ্তানী দ্বারা মোট 


১৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাকিস্থানী টাকার সমমূল্যের 
" ডলার উপার্জন NTE | 









৭৩ 







£ ৬৬, দি মল, আঘালা 









৬৫২. আর্থিক জগৎ - [ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 


 ঈনাটটিড | 
টায় ব্যাঙ্ক দিঃ 


€ম্থাপিত ১১৪০ ) : 


সিভিউল্ড ও ক্রিয়ান্রিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাভা। 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান £' শ্রী্নাথ রায় I 
ডাইরেক্টার-ইন-চাঞ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 














শাখাসমূহ. | 
বালীগঞ্জ, দমন্বম, কেলি), হাওড়া, | 
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ষ্টা র এ ডি সে প | টিক লি কাত ॥ 










নূতন টেলিফোন নম্বর-_-01%, 276 
মার লাই. 


১নং ধর্দাতল! ট্রাট, 'কলিকাত! 1 





(লিডিউচড যা) র 
ডে ফিদ-২৪ নেতাজী সুভাষ রোড, একারাডা রা বাড 
'আঞ্চ-বড়বাজার, স্টামবাজার, রান পুর, 
বনর্গা, বদিরহাট ও খুলনা 


সকল প্রকার ব্যাফকিং কাধ কর! হয়! 
শ্ৰীযুত এন, সি ব্যানার্জি, এম, এ. জেনারেল ম্যানেজার 














হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ টী 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ | 


|| প্ৰবৰ্তক ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস :--৬১লং বন্ুবাজার ট্রাট 
' কলিকাতা শাখা : 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড. 
< ৮1২-এ, কর্ণওয়ালিশ গ্রীট 
অন্তান্ত শাখা ঃ . 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজশাহী, 
সিরাদ্রগঞ্জ, 554 


্ সেভিংস্‌ৎ২ টাকা নি আলা | 















বাংলার ন বন্্র-শিষ্পের ই 


মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 


রাজ নিলেন 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তার কারণ হ্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


নং মিল ভিত মিল [লেখি] 
কুষ্টিয়া (নদীয়া বেলঘরিয়া (২৪ পরগণী) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ নি সন্স এণ্ড কোং | 
॥ বাজার চলতি 
২, ক্যানিং ট্রীট, কলিকাতা--১ ছা করা হয়। 2 


১২২, বাসার ইট, নিউ ইল শত উনি 






























লি 77117 
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. প্রতি সং্যা।* আন! 





দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 16th January, 1950, সোমবার, ২রা মাঘ, ১৩৫৬ { ৩৪শ সংখ্য! 














. আখিক উন্নতির সরক সরকারী কাৰ্যনীতি 


“লশ্ুতি ওয়াল্টেয়ারে ভারতীয় অর্থনৈতিক 
সম্মেলনের দ্বাত্রিংশৎ সম্মেলন অসুষ্ঠিত হুইয়াছে। 
সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ্‌ ডাঃ ভি কে আর 
ভি রাও এই সন্মেলনে' সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। ভারত . স্বাধীন হওয়ার পর 
দেশের অর্থনৈতিক 'লমন্তা সমাধান কল্পে 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট যেদৰ কাধ্যনীতি অনুলরণ 
করিতেছেন ডাঃ রাও তাহার অভিভাবশে 
মুখ্যতঃ সে সমস্ত নিয়! আলোচনা কফরেন। 
তাহার বক্তৃতায় সরকারী নীতির অনেক 
করটিব্চ্যিতি প্রদর্শন করা হুইয়াছে। তবে 
দ্ায়িত্বহীন সমালোচকের মত্ত কেবল সরকারী 
কার্ধ্যধায়ার গলদই তিনি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবর্ণমেশ্টের বাস্তব কার্ধ্যবুদ্ধি 


ও সাফল্যের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 


তিনি তাহার বক্তৃতায় উৎসাহভরে তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে অনেক 'কিছু 
ধরণের ভুল করিয়া পরে কোন কোন ব্যাপায়ে 
তাঁহারা তাহা সংশোধন করিয়াছেন দেখিয়াও 


তিনি গবর্ণমে্টের তারিফ করিয়াছেন। একজন - 


অভিজ্ঞ ও 'বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ' হিসাবে 
এদেশের অনেক কিছু অর্থনৈতিক সন্ত 
" লমাধানের কার্যকরী পন্থার নির্দেশও তিনি 
'উাছার অভিতাষণে দিয়াছেন। ' 

* ভারতের শ্বাধীনতা আসিধায় পর এদেশের 
অর্থনৈতিক লমন্তা সমাধানের" জস্ত জাতীয় 
সরকারের, *.কর্ণধাক্গগণ অনেক ' ররিকর্মনা' ও 
“কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন । ' কিন্তু একটা 


দেখান নাই। ৷ 


মূলগত “গলদের অন্ত ডাঃ রাওয়ে পে 

সেই চেষ্টার বিশেষ কিছু সুফগ আজ পর্ন 
পাওয়া যায় নাই। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় 
অর্থনীতি ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল । - অর্থ প্রসারণ, 


পণামূল্য বৃদ্ধি, শিল্প ও. ব্যবসাগত মুনাফাবৃততি,' 


কালোবাজারি কারসাজি, প্রভৃতি যুদ্ধকালীন 
অর্থনীতির বিশেষত্ব হুইয়া দীড়াইয়াছিল। 


বট 


বিষয় | পৃষ্ঠা | 
আধিক উন্নতির সন্তুকারী 
... * ার্যযনীতি 
শীসমযুন্ত্রের গলদ (২) 
সাময়িক প্রসঙ্গ বা 
নাপাকথ। এ 
আধিক চুনিয়ার খবরাখবর 


বাজারের হালচাল 


৬৫৩-৬৫৬ 
,৬৫৮-৮৬৫৮ 
চি 
৬৬২-৬৬৪ 
৬৬৪-৬৮৬ 


৬৬৭-৬৬৮ 


যুদ্ধের পর এবং ভারত স্বাধীন. হওয়ার পরও 
সেই অস্বাভাবিক অবস্থার জেয় .চলিতেছে। 


_ অধিকত্ধ দেশ বিভাগের ফলে ভারতের, সমক্ষে 


নূতন ধরণের অর্থনৈতিক, লমন্তাও বেশী 
করিয়া হৃষ্ট হইয়াছে। এই' অবস্থায় আধিক 


উন্নতি ও লামাপ্তিক উন্নতির কোন পরিকল্পনা 


কাধ্যকরী করার পূর্বে যুদ্ধ ও দেশ বিভাগ 
জনিত সমস্যার সযুচিত প্রতিকার করা, 
ু্ীস্ীতি, পণ্যমুল্য বৃদ্ধি ও ফালোধানদারি 


[] 1 








কারসাজি দমন করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
স্বাতাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা জাতীয় 
* গবর্ণমেপ্টের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য ছিল। 
এইভাবে অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরাইয়া আনিতে পারিলে তাহাতে দেশে 
শিল্প প্রসার ও আধিক ' উন্নয়নের পথ প্রশস্ত 
হইত। অস্বাভাবিক . ছুঃখ দুর্দশা কবল 
হইতে রেহাই পাইয়া জনসাধারণও সানদে 
জাতিগঠনমূলক . কাজে , গবর্ণমেণ্টের সহিত 
সহযোগিতা করিতে পায়িত। কিন্ত জাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট ইনফ্লেশন দমনের কাজে আত্বরিফ 
ভাবে অগ্রবস্তা হন নাই। টাকায্ন যোগান 


| কমাইবার জন্তু ও লোকের বাড়তি আয় 
* টানিয়া লওয়ার অস্ত 


ফোন সুপরিকল্পিত . 
ব্যবস্থা কাঁধ্যকরী হয় নাই। সরকারী খরচপত্র 


_ কমাইবায় বদলে গবর্ণমেন্ট প্রথম প্রথম উহা 


অব্যাহত ভাবে বাড়াইয়া চলিয়াছিলেন। , 


_ কালোবাজারের কার্ধ্যধারা নূতন করিয়া 


প্রশ্রয় না পাইলৈও উচ্থা কঠোর হত্তে দমম 
করিতে গবর্ণষেন্ট উতোগী হন নাই। নাহিয়ান! 
ও ভাতা বৃদ্ধির গতি অনেক ক্ষেত্রে বজায় 
রাখা হুইয়াছিল। সরকারী চাকুরিয়াদের . 
‘মাহিয়ানা অনেক ক্ষেত্রে বাড়াইয়া 'দেওয়! 
হইয়াছিল। ধনীদের উচ্চ আমনের উপর 
ট্যাক্সের হায় লাঘব করিয়া তাহাদের বাড়তি 
আয়ের হুযোগ নূতন করিয়া প্রসারিত কয়] . 
হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইনয্লেশন তথা পশ্য- 
মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা কঠিন হুইয়া ী।ড়াইয়াছিল। 
উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের শ্বার্থ ' 
মির্দেশে গবর্ণমেন্ট কোন কোন শ্রেণীর নিয়- 
ভিত অভ্রব্যাদিয় মুল্যবৃদ্ধিও অনুমোদন করিয়া 
॥ ৫ 


৬৫৪. 


ছিলেন। ফলে «দেশে পণাযূল্য ও জীবন- 
যাত্রী ব্যয় নূতন করিয়া চড়িয়া উঠিয়াছিল। 





এইন্ূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের, রর 


শিল্প প্রসার ও জাতিগঠন-মূলক পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিতে উদ্বোননী .'হন। কিন্তু 
ইনফ্লেশন জনিত ছুঃখছুর্দিশীর ভিতর সে লমস্ত 
সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ ও সহযোগিতা 
পাওয়া যায় নাই। 'লরকারী খুণপনত্জে অর্থ 
নিয়োগ করিয়া তাঁহারা গবর্ণমেন্টের আরব 
কার্য চালাইয়া যাইতে সাহায্য করে নাই। 
অগ্ত দিকে বে-ছিসাবী খরচপত্রের আন্ত 
অনকল্যাপের কাছে রীতিমত বেশী অর্থ 
নিয়োগ করা গবর্ণষেন্টের পক্ষে কঠিন হুইয়া 
দীড়ায়। পপ্যমৃল্যবৃত্ধির অন্ত পরিকল্পনা সমুগ্থের 
ব্যয়-বয়াদ্দও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে আরস্ত 
করে। ফলে শেষ পর্যন্ত অনেক পরিকল্পনাই 
গরবর্ষেপ্টকে বন্ধ ও মুলতুবী রাখিতে হইয়াছে। 
ডাঃ রাওয়ের মতে জাতীয় সরকার যদি প্রথমে 
আন্তরিকভাবে ইলফ্লেশন দমনে প্রবৃত্ত 
হুইতেন তবে সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে 
এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ ঘটিত না, 
জনসাধারণের দুঃখে ছুর্দশাও এত অফুরস্ত 
হইয়া দেখা দিত না। 

যাহা হউক কিছুট! বিলম্বে হইলেও জাতীয় 
সরকার তাঁছাদের উপরোক্ত নীতির গলদ 
বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্তমানে ইনফ্লেশন 
দমনে তথা পণ্যমূল্য দাবাইয়া রাখার ব্যাপারে 
তাহাদের অধিকতর সুসঙ্কল্লিত চেষ্টার পরিচয় 


পাওয়া যাইতেছে |. আর ডাঃ ভি কে 
আর ভি রাঁও-ও তাঁহার, বক্তৃতায় সে 
চেষ্টার গ্রশংসা করিয়াছেন । গবর্ণমেন্ট 


সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া বাজেটের ঘাটতি 
বন্ধ করিতে তৎপর হুইয়াছেন। উচ্চ বেতনের 
লরকারী চাঁকুরীয়াদের আয়ের কতকাংশ 
বাধাকরী 'ভাবে সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও তীছারা 
করিয়াছেন। ইহাতে দেশে অর্থ প্রসারণের 
মাল্রা কিছুটা হাস পাইবে সন্দেহ নাই। কতিপয় 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দর শতকরা! দশ. ভাগ 
পরিমাণে হাঁস, করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । 
তাহাতে লোকের হুঃখতার 
অপনোদিত হইবার আশা আছে। গবর্ণমেন্ট 
গত ছুই বৎসরে দেশের যানবাহন ব্যবস্থার সমুহ 
উন্নতি সাধন করিয়াছেন। শ্রমিক বিরোধ 


কতকাংশ 


আর্থিক জগৎ 

মীমাংসা সম্পর্কে সালিশ ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে 
কার্যকরী করিয়াছেন। ইহাতে দেশে শিল্প 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী ফরার পথ তবিষ্যতে বেশ 
প্রশস্ত হইবে বলিয়াই ডাঃ রাও মনে করেন। 

কেবল পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্য্যকরী করার 
সুযোগ সুবিধাই নহে, কি রীতিতে এদেশের 
ভজন্ত শিল্পোন্নতি ও আথিক উন্নতির পরিকল্পনা 





বচনা ও বাস্তবে পরিণত করিবার ব্যবস্থা 


করিতে হইবে ভাং ভি কে আর ভি রাও তাঁহার 


'অতিভাষণে সেবিষয়েও সময়োচিত নির্দেশ 


প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নানা 
কমিটি ও সরকারী বিভাগের মারফতে কৃষি, 
শিল্প, যানবাহন প্রভৃতি দিক দিয়া? জাতীয় 
উন্নতির পরিকল্পনা স্থির ও ক্কার্ধ্যকরী,.করিতে 
গিয়া গবর্ণমেন্ট সকল বিষয়ে প্রয়োদনামুরূপ 
'সামর্জন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দেশের 
সঙ্গতি ও সামর্থ্যের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে 
পরিকল্পনাগুলি অবাস্তব হইয়া দাড়াইতেছে। 
এই ধরণের শোচনীয় ক্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার 
জন্ত গবর্ণমেন্টের উচিত উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের 
নিয়া সমস্ত দেশের জন্য একটি Nationa! 
Planning Commission বা জাতীয় 
পরিকল্পনা সংসদ গঠন কর! ও তাহার উপর 
এসম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্বভার ভন্ত করা। ওঁ 
কমিশন দেশের প্রয়োজন ও সামর্থ্য 
বুঝিয়া সমস্ত বিষয়ে পরিকল্পনা স্থির করিবেন। 
সরকারী 'অর্থনঙ্গতি ও মাল-মলল্লা পাওয়ার 


* হ্ুযোগ সুবিধা বিচার করিয়া যথাসময়ে তাছ! 


কার্যকরী করিবার নির্দেশ দিবেন। পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজ সুরু হওয়ার পর উহার গতিধারা 
সম্পর্কে উছারা সতর্ক নর রাখিবেন। কাজ 


চাঁলাইয়া যাওয়ার পথে কোন সমন্তা দেখা 


দিলে উহারাই তাহার সমাধানের ব্যবস্থা 
করিবেন। কেন্ত্রীয়ও প্রাদেশিক সরকারসমূছ 
কোন কমিটি বসাইয়া কিংবা তাহাদের বিতাগীর 
কর্তৃপক্ষের মারফতে যে কোন বিষয়ে পরিকল্পনা 
গঠন করিতে পারিবেন। তবে সে পরিকল্পনা 
চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার ভার 


প্ল্যানিং কমিশনের উপরই দত্ত করিতে হইবে। : 


এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে 
জাতীয় উন্নতির সমুচিত পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী 
করার পথ এদেশে প্রশস্ত হুইবে! অবাস্তব ও 
অনুচিত পরিকল্পনায় অর্থ, সম্পদ ও শ্রমশক্তি 
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অপচরের অবাঞ্ছিত ক্ষতি বন্ধ হইবে । এদেশে - 
কৃষি, শিল্প, যানবাহন প্রভৃতি সম্পর্কে এপর্ধ্যস্ত 
যেসব পরিকল্পনা রচিত হুইয়াছে--জাতীয় 
পরিকল্পনা সংসদ গঠিত হুইয়া অচিরে ও সমস্ত 
বিচার বিবেচনা করুন এবং মিলিত তাবে. 
জাতীয় উন্নতির একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করুন__ইছাঁই ডঃ 
কাওয়ের দাবী ।.. আমুরা-ওছার এই দাবী খুব 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। একটি 
সর্বভারতীয় প্র্যানিং কমিশনের অভাবেই এদেশে 
জাতীয় উন্নতির সমুচিত পরিকল্পনা সঠিক ও 
তাহা ঠিক ঠিক ভাবে কাঁধ্যকরী করার কাজে 
অঙ্থবিধা ও বিশৃঙ্ঘপা দেখা দিয়ান্ে। বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিক ও” অর্থনীতিবিদদের পক্ষ ' হইতে 
দীর্ঘদিন যাবৎ এ প্রযানিং কমিশন গঠনের দাবী =" 
উপস্থাপিত হওয়া গত্বেও আতীয় সরকার কেন 
তাহা আজ পর্য্স্ত গঠন করিতেছেন না তাছা 
বিস্ময়ের বিষয় । 

গঠনমূলক কাজের ল্য অর্থনংস্থান, শিল্প 
পণ্যের উৎপাঁদন বৃদ্ধি এবং লোকের খাগ্ত।ভাব 
দূরীকরণ সম্পর্কে দেশে যেমব সমন্তা দেখা 
দিয়াছে ডাঃ রাও তাহার 'বন্তৃতায় লে সমস্ত 
নিয়াও সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। ওঁ সব 
সমন্তা শমাধানের উপায় সম্পর্কে কার্যকরী 
নির্দেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন । “তিনি 
বলিয়াছেন বিদেশ হইতে মূলধন ও খপ সংগ্রহ 
সম্পর্কে যতই জোর দেওয়া হউক না কেন 
অর্থসঞ্চয় ও দান সম্পর্কে আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা! 





ছাড়া আমরা শিল্প ও কৃষির উন্নতির বড় বড় 


পরিকল্পনা বিশেষ কিছুই কার্যকরী করিতে 
পারিব না| অগ্ভদিকে অনাবশ্যক ব্যয় ছাটাই 
করিয়া কেন্দ্রীয় ও“গ্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
উন্নয়ন পরিকল্পনার, ছক বেশী' পরিমাণ 'অর্থ 
নিয়োগের চেষ্টা রি করিতে হইবে । দেশের 
অনলাধারপকেও কুচ্ছ সাধন. করিয়া গঠনমূলক 
কার্ষের'১জগ্ভ অর্থ সঞ্চয় করিতে হুইবে। 
সেই অর্থ যথাসম্ভব উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োগ - 
করিতে হইবে । লোকে যাহাতে এ ধরণের 
সঞ্চয় ও দাদন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত 
হয় সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যথোচিত 
২ স্ধ্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হুইবে। বেশী 
পরিমাণে সরকারী খপ তুলিবার সুবিধার অন্ত 
ডাঃ রাও খপপর্রের উপর প্রদেয় ছদের হার 
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বাড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। লোকে যাহাতে 
সরকারী খণপঞ্রে টাকা দাদনে উৎসাহিত হয় 
। সেজন্ত তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার নামে থণ- 
পত্রের নামাঁকরণ করিবার--যথা, দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনার অপ্ত' দামোদর ভ্যালি 
ভেলপমেন্ট বগু_ বাহির করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। এইভাবে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য 
লইয়া খণপত্র ছাড়া হইলে জনসাধারণ তাহাতে 
অর্থ নিয়োগে অধিকতর আগ্রহ দেখাইবে-_ 
বিশেষতঃ যে অঞ্চলের জন্ভ উন্নয়ন পরিকল্পন! 
কার্ধ্যকরী হইবে সেই অঞ্চলের লোকের! 
তাহাতে দাঁদন করা নিজেদের কর্তব্য হিসাবে 
গ্রহণ করিবে।. সরকারী থণ সংগ্রহ সম্পর্কে 
তাহার এই সব নির্দেশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
)সর্বধাণবিবেচনার যোগ্য বঙিয়াই আমর! মনে 
করি। 
শিল্পপপ্যের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে ডাঃ 
রাওয়ের যন্তব্) হইতেছে এই যে, গবর্ণমেন্ট 
শিল্পপতিদিগকে ভোয়াজ করিয়] ও নান! বিষয়ে 
তাহাদিগকে সুখোগ হুবিধা দিয়! যেভাবে 
উৎপাদন বুদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে প্রকৃত 
সুফল বিশেষ কিছুই পাওয়] যাইবে না। কল- 
কারখানার কাজ যাহাতে ন্ুপরিচালিত হয় 


এবং শ্রয়িকশ্রেণী যাহাতে পরিশ্রম ও একা প্রতা' 


দ্বারা বেশী পণ্য উৎপাদনে উদ্বোধিত হুয় সে 
বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
. হুইবে | শ্রমিক পিছু উৎপাদন বৃদ্ধিই এদেশে 
! জিলিবপন্ছের যোগান বৃষ্টির মুখ্য উপায়! কল- 
কারখানায় আধুনিক যাল্ত্রিক উপকরণ বসাইয়া, 
শ্রামকের কার্য্যক্ষণতা বাড়াইয়! ও কাজের সময় 


প্রসারিত করিয়া উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় . 


তবিষ্যতে অবশ্তই বাড়ানো যাইতে পারে। 
মাথাপিছু উৎপাদন বাড়িলে তাহাতে শ্রমিকের 
মজুরী ছাটাই না' করিয়াও এদেশে শিল্পপণ্যের 
মূল্য হাস করা সম্ভবপর হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কম 
দরে পণ্য ক্রয়ে সুবিধা পাইয়! দেশবাসী উপক্কৃত 
হইবে এবং পন্তাদরের পণ্য বেশী পরিমাণে 
বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাছা ছারা অধিক 
পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের পথও প্রশস্ত 
হুইবে। 

ভারত সরকারের খান্তনীতি আলোচনা 


করিতে গিয়া ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও সেদিক 


দিয়া একটা বড় রুম গলদ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের 





দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তিনি, বলিয়াছেন, 


খাতের উৎপাদন বাড়িলে ওঁ দিক দিয়া 


বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়া আসিবে 
এবং আমদানীর দফায় যে বিদেশী মুদ্রা খরচ হয় 
তাহা অনেক পরিমাপে বাচিয়া যাইবে বলিয়া 
গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন। কিন্ত রেশন 
এলাকার অন্ত দেশের উৎপন্ন খাঁন্ভ উপযুক্ত 





৬৫৫ 





পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে গবর্ণমেপ্ট 
যে ভাবে অপারগ হইয়াছেন তাহাতে থাস্ত 
আমদানীর পরিমাণ শীঘ্র হাস: পাওয়ার কোন 
আশা বাস্তবিক পক্ষেই দেখ! যাইতেছে না। 
দেশের-খাস্তের যোগান যতদুর কয বলিয়া মনে 
করা হইতেছে আসলে ঘাটতির পরিমাণ তত 
বেশী নহে । রেশন এলাকার লোকদের চাহিদা, 





=" 





ব্যবস্থা 'করা। 
তাহারই উপর নির্ভর করে। 














স্বাধীনতার মূলত 
আত্মপ্রতিষ্ঠা 


আর্থিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা না থাকিলে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা স্থায়ী হয় না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার 
বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ 


হিন্দুস্বানের 


বীমাপত্র আপনাকে এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। 
সংগ্রামে আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের 
ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে।. 


৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 















জীবন 
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৬৫৬ J & 


পূরণের অ .উপমুক্ত পরিমাণ খাত গবর্ণমেন্ট খাছ প্রক্উরমেন্ট বা" সংগ্রহ ব্যাপারটা এই- 


দেশের অভ্যত্তর হইতে লংগ্রহ করিতে 
পারিতেছেন না--ইছাই বর্তমানে প্রধান সমন্ত। 
হইয়া দীড়াইয়াছে। 
অন্ভই গবর্ণমেন্টকে আজ বিদেশ হইতে চাউল, 
গম প্রভৃতি ক্রয়ের জন্তু বিস্তর পরিমাণে 
বিদেশী মুদ্রা নিয়োগ করিতে হইতেছে | 
রেশন এলাকার জনসংখ)] হইতেছে এদেশের 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ তাগ। দেশের 


“উৎপর খানের শতকরা দশ ভাগ মাত্র গবর্ণমেন্ট 


উদ্ধারের অন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন। 
প্রয়োজনীয় বাকী থাস্ত বিদেশ হুইতে সংগ্রহ 


করিতে হইতেছে । দেশের উৎপাদন হইতে 


পূর্ববস্তাঁ প্রবন্ধে সরকারী কর্থচারীদের 
নিক্িয়তা এবং কর্দকুশলঙার অতাব সম্পর্কে যে 
আলোচনা কর] হইয়াছে তাছা বর্তমান কংগ্রেগ 
গবর্ণমেন্টসমূহের organisational defect বা 
শালশনযন্্রের কাঠামোর গলদ বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। ইহা শাসনবস্ত্রের আভ্যন্তরীণ ক্রুটী। 
মন্ত্রী এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন চাকুরীয়াগপ যদি সততা, 
স্তায়পরায়ণতা এবং এই সঙ্গে কঠোরতার সহিত 
শাগনকাধ্য পরিচালনা করেন তবে এই নিষ্রিয় 
মনোভাব বহুলাংশে তিরোছিত হুইবে সন্দেহ 
নাই। 

শাসনযস্ত্রের পূর্কোল্লিখিত আত্যন্তরীণ গলদ 
ব্যতীত আর একটি ত্রুটি বর্তমানে বিশেষভাবে 
প্রকট হুইয়াছে। ইহা হইতেছে গণদংযোগের 
অভাব। জনসাধারণের সহিত সংযোগ 
রক্ষা করা গণতাঁ্রিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপন্বরূপ | 
জনসাধারণের নামে আইন কাম্থুন রচিত 
হইতেছে, জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের 
পক্ষে বিশ্ব হৃষ্টিকারী' ব্যক্তিগপণকে আটক করা 
হইতেছে, জনসাধারণের স্বার্থের দোহাই দিয়া 
রেশনের খাতের পরিমাণ হাস-বৃদ্ধি করা 
হইতেছে এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই 


গবর্ণমেন্ট 'জনগপের নামে সিদ্ধান্ত প্রহণ 


করিতেছেন এবং কার্ধ্যকরী করিতেছেন। কিন্ত 
জনসাধারণের সহিত শাসকগোষ্ঠীর সংযোগ 
বৃদ্ধি হওয়া দুরে খাকুক, ক্রমশ্‌ঃই যেন সংযোগের 


এই সমন্তা সমাধানের 


আর্থিক জগৎ 





ভাবে উপেক্ষিত থাকিলে ডাঃ রাওয়ের মতে 
রেশন এলাকার প্রয়োজন মিটানোর সমন্তা 
রীতিমতই জটিল থাকিয়া যাইবে, দেশে 


খাদ্যের উৎপাদন বাঁড়িলেও লে এই সমস্যার 


কুল কিনারা হইবে না| কাজেই তিনি এখন 
হইতে রেশন এলাকার প্রয়োজন নিটাইবার 
জন্য গবর্ণমেপ্টকে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে 
দেশের অভ্যন্তর হইতে থাত্ত সংগ্রহ বিষয়ে 
মনোযোগী হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। বাড়তি 
এলাকার অনসাধারণের ' নিকট আবেদন 
জানাইয়া, প্রয়ো্ন মত, উৎপাদকদের উপর 
চাপ দিয়া যদি তাহারা রেশন এলাকার জন্ভ ও 


ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হুইয়া আসিতেছে । জনসাধারণের 
সুখ দুঃখের ভাগ হইয়া যাহারা স্বাধীনতা 
সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ 
শাশনযন্ত্রের কর্ণধার | কিন্ত অবস্থা পর্য্যালোচন! 
করিলে মনে হয়, ভাঁছারা যেন জনসাধারণকে 
তুলিয়া গিয়া_-জনগণের সহিত সম্পর্কছীন একটি 
পৃথক গোষ্ঠী গঠন করিয়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় 
রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 

স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দল উপদলের অস্তিত্ব ছিল 
এবং বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভদীর মধ্যে পার্থক্য 
ছিল। কিন্তু উদেশ্য ছিল এক। শ্বাধীনতা 


প্রাপ্তির পর নেতার! বলিয়া থাকেন সংগ্রাম 


এখনও শেষ হয় নাই | শোষণছীন সমাজ গঠন 


করাই নাকি কংগ্রেসের আদর্শ। কিন্তু আমরা 
বলিতে বাধ্য যে, সভালমিতি এবং সংবাদপত্রে 
এই উদেশ্য ঘোষিত হইলেও অধিকাংশ নেতার 
মন হইতে এই আদর্শ এবং উদ্দেশ্তের প্রভাব 
দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহার স্থলে ক্ষমতার 
কোন্দল, অবিশ্বাস এবং দলাদলির মোহ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
এই শ্রেনীর দলাদলি গণসংযোগের পক্ষে একটি 
বিশেষ শুস্তরাঁয়। এই ঘলাদলির দরুণ কেন্সীয় 
এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কও ক্ষুণ্ন হইতে 
চলিয়াছে।, 


a 
[ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 





ঘাটতি এলাকার অন্ত কিছু বেশা খান্য সংগ্রহ 

করিতে পারেন তবে বাহির হুইতে' খানের 
আমদানী অচিরেই যথেষ্ট পরিমাণে হাস করা 
যাইতে পারে বলিয়া ডাঃ রাওয়ের ধারণা । 
তাহার এই মতও খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা - 
মনে করি। লশ্ুতি তারত গবর্ধমেন্ট ১৯৫২ সাল 
হইতে বাছির হইতে থান্ত আমদানী একেবারে 
বন্ধ করিয়! দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
দেশের অত্যন্তরে খাচ্ছের উৎপাদন ও সংগ্রহ 


যুগপৎ বৃদ্ধি করিয়া তাহারা দেশের লোকের 


সমবেত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এখন হইতে 
খা সমস্ত! সমাধানে ব্রতী হুইবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন---ইহা! ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভরমার ফথা। 


) 


শাসনযন্্রর গলদ (২) 


গুগ্ডামী এবং জনসাধারণের কোন কোন 
অংশের উচ্ছ,ঙ্খল' আচরণের আশঙ্কার মন্ত্িগণ 
সভালমিতিতে বড় . একটা যোগ দেন 
না এবং জনসাধারণের সাক্সিধ্য এড়াইয়া 
চলেন। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেই 
ইহ! শুতলক্ষণ নহে। বৃটীশের অপরিমেয় 
শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাহার 
স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করিয়াছেন, এই 
শ্রেণীর গুগ্ডামীকে যে তাহারা ভয় করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন ইহা সত্যই বিশ্ময়ের কথা। 
এই গুপ্তানীর আশঙ্কায় রিভলভার ও বন্দুকধারী 
একাধিক প্রহরী বেষ্টিত হইয়া-মস্ত্রিগণ চলাফেরা 
করিয়া. থাকেন। সরকারী দপ্তরে এবং তাহাদের 
বাসগৃছেও সাধারপলোকের তীতি-উৎপাদক 
বন্দুকধারী প্রহরীর ব্যবস্থা হুইয়াছে। বুটাশ 
শাসকদের অমুকরণে দেহরক্ষার, এই ব্যাপক 
সমারোহ আনসাধারণের প্রতি মন্ত্রীদের অবজ্ঞা 
এবং আমুগত্যের অভাবই প্রদর্শন করে। ' 

আইন সভার যারফৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসযূহ্রে শাসনকার্ধ্য সম্পর্কে জনমত 
অভিব্যক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে ফোন 
আইন সভাতেই বিরোধী দল বলিয়া কিছু নাই। 
যে কোন আইন সভার কার্ধ্যাবলী আলোচন! 


করিলে দেখা যার হছ! মগ্্রিসভার ভ্তাৰক 
এবং. ভাব্দোরে পরিণত হুইয়াছে। 
কোন কোন প্রদেশে আইন 'সতার 
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প্রভাবশালী সঘন্তদিগকে কণ্ট, ক, পারমিট ও 
চাকুরী প্রভৃতি দ্বারা বশীভূত, করিয়া মন্ত্রিসভা 
জনসাধারণের স্বার্থের সামে কায়েমী স্বার্থের 
পরিপোষক আইনকামুনই প্রণয়ন করিয়ানেন। 

মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্তচারীদের সহিত 
দেখাঁসাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলার সুষোগ 
সাধারণ লোকের ভাগ্যে ঘটে না। সফরে গিয়া! 
তাহারা ধনী ব্যকিদের আতিথ্য গ্রহপ করেন 
বা সার্কিট হাউসে অবস্থা করেন এবং উচ্চ 
রাজকর্মচারী ও দলভুক্ত ছোম্রা-চোম্রা 
ব্যক্তিদের সন্ধিত আলাপ-আলোচনা করেন। 
রাজধানীতে অবস্থানকালেও তাহারা জন- 
সাধারণের অনুশ্তালোকে অবস্থান করেন। 
কোন মন্ত্রীর নিকট কোন অভিযোগ বা প্রস্তাব 
, পেশ করিতে হইলে তাহার অনুগৃীত কোন 
ব্যজর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। 

কংগ্রেস জনপ্রিয়তা ছারাইয়াছে বলিলে 
সত্যেন অপলাপ হইবে। কিন্তু কংগ্রগ 
গবূমেন্ট সম্পর্কে সাধারণ লোকের মধ্যে যে 
একটা রুদ্ধ ক্ষোত দেখ! দিয়াছে তাছ! অস্বীকার 
করা যায় না। গবর্ণমেন্ট এবং জনসাধারণের 
মধ্যে সংযোগের অভাবই এই ক্ষোভের প্রধান 
কারণ। কমিউনিষ্টদের সমাজবিরোধী কার্য্য- 
কলাপ প্রসপারলাভ করিতেছে। কমিউনিইদের 
কার্য্যনীতি এই দেশের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের 
শতকরা ১ জনও সমর্থন করে কিনা সন্দেহ। 
- ইহ! সত্বেও জনসাধারণ হ্বতঃগ্রণোদিত হইয়া 
কমিউনিষ্ট দৌরাত্ম্য প্রতিরোধ করার চেষ্টা 
করে না কেন ইহ! ভাবিবার বিষয়। এনসাধারূপ 
সক্রিয় হইলে পুলিশবাহিনীকে কমিউনিষ্ট ছানামা 
দমনে দলরাত এরূপ ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত 
না। জনসাধারণ শ্বতঃপ্রশোদিত হুইয়াই এই 
শ্রেণীর নালকতামূলক 'কান্জসের উৎস অঙ্কুরে 
বিনষ্ট কারয়! দিত।. 

গণসংযোগের অর্থ ইহা নয় যে, অগ্রিগণ 
রাষ্ট্রের যাবতীয় সমস্তা সম্পর্কে জনমত যাচাই 
করিবেন ব! নির্বিচারে জলপাধারণের সকল 
“ দাবী পূরণ করিতে সচেষ্ট থাকিবেন। রাষ্ট্রের 
বড় বড় সৃমন্তা নিয়া সাধারণ লোক মাথা! ঘাষায় 
না। কমিউনিষ্ট চীনের শ্বীক্কৃতি ও কাশ্মীর 
সমন্তার সায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার বিবেচনা 
করার মত ক্ষমতা এদেশের কত্জন লোকের 


মধ্যে আছে? শিক্ষা ও কৃতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত | 


২ 


শ্রেণীর অন্সাধারণ দৈনন্দিন অভাব অভিযোগে 
এত বিপন্ন যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমন্ত। সম্পর্কে 
বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাক! সত্বেও 
ইহারা এই সমস্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের 
সামিল। সাধারণ লোকের পক্ষে খানাভাব, 
চোরাবাঁজার, বাসস্থানের অভাব, বাঁড়ীওয়ালার 
অত্যাচার, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
স্থানসংকছ, রেলপথে মাল বুক করা বা টিকেট 
ক্রয় করা এবং রেশন দোকানে ঠিক ওজন 
পাওয়া প্রভৃতি ছোটখাট বিষয়গুলিই সর্বাপেক্ষা 
বড় সমন্তা। হুযোগ-পাইলেই অসাধু ব্যবসায়ীর] 
খাত, বস্তু, ওঁষধপত্র, গৃছনির্খাণের যাঁলমসল্লা 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পণ্য সম্পর্কে প্রকান্তে 
চোরাবাজারের ধুল্য আদায় করিয়া থাকে। 
জনসাধারণ দেখিতেছে ইছার কোন প্রতিকার 
হয় না । বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রাইন কার্ধ্যকরী 
থাকা সত্বেও লোভী বাড়ীওয়ালারা সেলামী 
এবং উচ্চছারে তাড়া আদায় করিতেছে ও 
কারসাজি করিয়া ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ 
করিতেছে। 


যয তালে ত ব্ডে রি হরিতে 






তুলসী 
খগোেশ 


সঙ্গীত পরিচালক £ অনিল বাগচী 
রে £ বিশু চক্রবস্তা 
£ গোঁর দাস 





পরিবেশক £ 


এস, বি, পিকচানের অনবন্ চি 
৭ স্বম্ম্বইতেলম্ ' 


"মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে 


চলিতেছে 
গোল্ডেন ফিল্ম ১:১৯ 


হইলে ডাক্তারকে মোটা দর্শনী দিতে হয়। 
নির্দিষ্ট কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে 
হইলে যুরুব্বির জোর থাকা চাই। রেলপথে 


‘মাল বুক করিতে এবং আদালতে মোকদ্বমা 


করিতে হইলে এখনও "অতীতের ভার 
উৎকোচের ব্যবস্থা করিতে হয়। 

শাঁসনযন্ত্রের প্রায় সর্বত্র এই শ্রেণীর যে 
সমস্ত দুর্নীতি রহিয়াছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
তাহা লোপ পাইবে বা বহুলাংশে হাঁস 
পাইবে বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রবল 
আশা জ্রনিয়াছিল। কিন্তু কার্ধ্যকাঁলে দেখা 
যাইতেছে এই লমস্ত দুর্নীতি এখনও 
পুরামান্রায় চলিয়াছে । একশ্রেণীর প্রভাবশালী 
ব্যক্তির সহযোগিতায় এই ছুনাতির মাঝ! 
পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলেও 
অন্ভার হুইবে ন! । | 

অগ্তান্ত স্বাধীন দেশের দ্কায় এদেশের 
গবর্ণষেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ 
থাকিলে সমাঞ্-জীবনে এই শ্রেণীর ছুনাতি 
এরূপ-ব্যাপক হইতে পারি না। জনলাধারণ 








নপায় 
চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন, পদ্মা দেবী, কীরেশ্বর, অন্যুভা, 
বিমান, শুক্তিধারা, মনোরঞ্জন, প্রীতিঘারা, ফণী রায়, 

, ভানু বানা, সিতাংশু ‘মিত্র, 

চক্রবর্তী, থগ্ঠেন বসু, মাঃ দিলীপ, ' 
সুকু, মুকুল, বিমল ও 
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একজন ক্ষুত্র কর্মচারী ও গবর্ণষেপ্টের মধ্যে 
বিশেষ পার্থক্য অশ্রুতব করে না। রেল- 
বিভাগের নি্নপদস্থ কোন কর্মচারী উৎকোচ 
গ্রহণ করিলে তজ্জন্ত সাধারণ লোক সমগ্রভাৰে 
গবর্ণমেন্টকেই দায়ী করিয়া থাকে। রেশনের 
দোকানে কম ওঘন দেওয়া হইলে সর্বসাধারণ 
গবর্ণমেন্টকেই দোষ দিয়া থাকে । জনসাধারণের 


সহযোগিতা এবং কার্ধাকরী আইনকাছনের, 


অভাবেই এই সমস্ত ছুনাঁতি দুর হয়' না। 
ুম্কৃতকারী ধর! পড়িলেও রহুক্ষেত্রে আইনের 
ফাকে বা প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোধকদের সহায়তায় 
শান্তি এড়াইয়! বাঁয়। দুননীতি দমনের অস্ঠ 
বিজ্ঞপ্তির দ্বার! জনসাধারণের সহযোগিতাও 
কামনা করা হয় বটে। কিন্তু তখন সকল 
প্রকার প্রমাণপ্রয়োগ পেশ করার দায়িত্ব পড়ে 


আগামী বাজেট 


যতদূর সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে 
জানা গিয়াছে যে, আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ভারতীয় পার্পামেন্টে . ১৪৫০-৫১ 
সালের রেল বিভাগের বাজেট এবং ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে অন্তান্ত বিভাগের বাজেট 
পেশ কর! হইবে । ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
পশ্চিমবদ ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিমবজে রও ১৯৫০- 
&১ সালের বাজেট পেশ করা হুইবে বলিয়া 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । বাজেটের উপর 
দেশের জনসাধারণের উপর, ধার্য্য প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ট্যাক্সের পরিমাণ, পণ্যদ্রব্যের মূল্য, 
শেয়ার বাজার ও কোম্পানীর কাগজের মূল্যের 
অবস্থা ইত্যাদি বছ বিষয় নির্ভর করিয়া থাকে। 
(এগ বাজেটের পূর্বে এই সম্পর্কে দেশে নান! 
প্রকার দলপনা-কল্পন! হুওয়! শ্বাতাবিক। আমরা 


এই সব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে না গিয়া কেন্দ্রীয় - 


গবর্ণমেন্টের আগামী বাঞ্জেটের মধ্যে যে 
বিশেষত্ব রহিয়াছে তাহাই. এখানে উল্লেখ 
করিতেছি। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূছ্র 
পরিচালনাধীনে যে সমস্ত রেলপথ ছিল এতদিন 
পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের রেল বিভাগের 
বাজেটে সেই সব রেলপথের আয়-ব্যয় অন্তর্,ক্ত 


) 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 








অভিযোগকারী জনসাধারণের স্বন্ধে। সংশ্লিষ্ট 
সরকারী কর্মচারীরা নিষ্তিয় দর্শক হুইয়া বসিয়া 
থাকেন এবং অভিযোগকারী বা সংবাদ-প্রদান 
কারী ব্যক্তিকে কাজকর্ ছাড়িয়া! অভিযোগের 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হুয়রাণ হইতে হুয়। 
জনসাধারণ এবং গবর্ণষেপ্টের মধ্যে 
একাত্মবোধ জন্মিলে অনসাধারণ ম্বতঃ প্রণোদিত 
হইয়াই এই শ্রেণীর ছুনতি দমনে সহায়তা 
করিবে। যন্্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্দচাঁরিগণ 
জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষ! করিয়াই এই 
এফাত্মবোধ হুষ্টি করিতে পারেন। জআল- 
সাধারণের অভাব অভিযোগ অফুরন্ত সকল 


'প্রকার অভাব অভিযোগের প্রতিকার করাও 


গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব নছে। এই সমস্ত 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়কগণ যদি জনসাধারণের সহিত 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


হইত. না। বর্তমানে ভারতের সমস্ত দেশীয় 
রাজ্য বিলুপ্ত হওয়াতে উহার রেল বিভাগের 
পরিচালনাভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ভৃত্ত 
হইয়াছে । এজপ্ক রেল বিভাগের আগামী 
১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে দেশীয় রাজ্যের রেল- 
পথগুলির আয়-ব্যয়ও অন্তর্ভ,ক্ত হইবে বিধায় 
রেলের আয় ও ব্যয় উতয়ই ফীপিয়া উঠিবে যনে 
হইতেছে । তবে এই বাজেটে রেল বিভাগের 
উদ্বত্তের পরিমাণ কতটা 'বেশী কি কম করিয়া 
বার্ধ্য হইবে তাহা এখনও কিছু বুঝা যাইতেছে 
না। রেল বিভাগের ছায় দেশীয় রাজ্যসমূের 
আয-কর বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, কলকারথানার 
উপর ধাধ্য-কর্পোরেশনের ট্যাক্স, ডাক ও তার 
বিভাগগুলিও এক্ষণে ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে 
আলিয়াছে। কাছেই ভারতের আগামী 





বাজেটে দেশীয় রাজ্যগুলির এই সব বিভাগের 





আয় তারত সরকারের 





সংযোগ, স্থাপন করিয়া প্রতিকারের অক্ষমতা 
বা জনসাধারশের দাবীর অযৌক্তিকভা বুঝাইয়া 
দিতে সচেষ্ট থাকেন তাহা! হইলেও গবর্ণমেণ্টের 
কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে দেশের মধ্যে আস্থা জন্মিতে 
পারে! জনকল্যাপের , আদর্শেই সরকারী 
কার্ধাকলাপ নিয়গ্ত্রিত হইতেছে-_-জনসাধারণের 
মধ্যে এরূপ প্রতীতি জম্মিলেই সকল প্রকার 
গঠনমূলক কার্যে জনসাধারণের সহযোগিতা 
পাওয়া বাইবে। হুর্নাতি এবং সমাজবিরোধী 
কাৰ্য্যকলাপ দমনেও তখন জলসাধাঃণ সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিষা গবর্ণমেণ্টের শক্তি বুদ্ধি করিবে। 
কিন্ত এই সহযোগিতা, লাভ করিতে হইলে 
জনসাধারণের দৈনন্দিন অভাব অভিষোগগুলি 
দুর করিয়া তাহাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করা 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যাবশ্যক । 


সমস্ত আয় ও ব্যয় ভারত সরকারের আয় ও 
ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ছইবে। তবে এইসব বিভাগের 
আয়ের অত্তর্ভ ক্র 
হওয়ার দরুণ দেশীয় রাল্যগুলি যে অঞ্চলে 
অবস্থিত ছিল সেই অঞ্চলের রার্রশ্বে ঘাটতি 
হইবে বিধায় গবর্ণমেন্টকে উহায় ক্ষতিপূরণ 
হিসাবে অনেক ব্যয় মঞ্জুর করিতে হুইবে। উহা] 
সত্বেও এই সব দফায় ভারত সরকারের অনেক 
টাকা লাভ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 
এদিকে সম্প্রতি এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, চলতি বৎসরে ভারত সরকারের শুদ্ধ বিভাগ 
এবং আয়-কর- বিভাগে বাজেটে বরাদ্দকৃত 
আয়ের তুলনায় অনেক বেশী আয় 'হইতেছে। 
এই সব ব্যাপার হইতে মনে হইতেছে যে, 
ভারত সরকারের আগামী বাঁজেট একটি উদ্ধত্ত 
বাজেট হুইবে এবং এই ঘাজ্েটে দেশবাসীর 
উপর নূতন ট্যাক্স যার্য্য হইবার আশঙ্কা 
কম। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাছেট সম্বন্ধে এরূপ 
কোন আশা ভরলা আছে বলিয়া মনে হয় না।- 
আমাদের ধারণা যে, নানা দিকে ব্যয় সঙ্কোচ 
সত্বেও পূর্বব পূর্ব বৎদরের গ্যায় আগামী ১৯৫০- 
€১ সালেও পশ্চিমবঙ্গের বাঁঞ্রেটে ঘাটতি দেখা 


যাইবে। 
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ভাবে বিচার বিবেচন! করিয়! দেখিবার সুযোগ 
পাইবেন এবং পার্লামেন্টের যে লব সদন্তদের 


বাজেট মঞ্জুরের ব্যবস্থা 


কেবল আয় ব্যয় ও-স্থিতির দিক হইতে 
নহে কেন্্ীয় গবর্ণমৈণ্টের বাজেট মঞ্জুর করা 
সম্পর্কেও এবার পূর্বব পূর্ব্য বৎসরের অনুষ্যত 
নীতির ব্যতিক্রম হইবে । পূর্ব পুর্ব বৎসরে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাজেট আইন পরিষদে 
উপস্থিত করার পর উহা! লইয়া ৩1৪ দিন 
সাধারণ ভাবে আলোচন! হইত এবং তৎপর 
এক একটি বিভাগের জম্ভ বরাদ্দ ব্যয় লইয়] 
তর্ক বিতর্কের পর তাহা আইন সভার সদস্তাদের 
ভোটে মঞ্জুর হইত। অবশেষে বাজেটে যে সব 
নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব হইত শেইগুলি একটী 
বিলের আকারে পেশ করিয়া তাঞা মঞ্জুর 
করাইয়া] লওয়া হুইত। এবার কেন্দ্রীয় 
পার্লামেন্টে বাজেট উপস্থিত করার পর বাজেটে 
বিভিন্ন দফার অন্ত, নির্ধারিত ব্যয় মঞ্জুরের জন্ত 
কোন বিতর্ক বা ভোটের ব্যবস্থা করা হইবে না। । 
এবার বাছেট উপস্থিত করিবার পর বাজেট 
চূড়ান্ত ভাবে পাশ হইবার লাপক্ষে আংশিক 
বায় ছিসাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ টাকা যঞ্চুর 
করাইয়া লওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাজেট 
সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিবার জগ 
পার্লামেন্টের ২৫ জনের মত সদন্ত লইয়া 
এট্টিমেট কমিটী নামে একটী কমিটি গঠন করা 
হইবে । বিভিন্ন বিভাগের আন্ত যে ব্যয় বরাদ্ধ 
_ করা হইবে উক্ত কমিটী তাহা পুঙ্থান্রপুত্খভাবে 
বিচার বিবেচনা করিবেন অতঃপর মিটার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্ত ভুলাই মাসে 
পার্বাধেন্টের একটি অধিবেশন ডাকা হইবে 
এবং এই অধিবেশনে পার্লামেন্ট বাজেট সম্বন্ধে 
' উহ্থাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ. কিবেন। 
প্রচলিত ব্যবস্থা অপেক্ষা নূতন ব্যবস্থা যে অনেক 
ভাল হুইবে তাহাতে সন্দেহ. নাই। বর্তমানে 
যে তানে তাড়াহুড়া করিয়া ৩১শে মার্চ তারিখ , 
অর্থাৎ সরকারী বৎসরের শেষ তারিখের মধ্যে " 
বাজেট পাশ করাইয়া লওয়া হয় তাঁছাতে, 
গবর্ণমেপ্টের আয় মির্ধারণ ও ব্যয়নীতি সম্বন্ধে 
পুঙখ।মুপুঙ্ঘভাবে বিচার বিষেচনার অনেক 
লদন্তই সুযোগ আুবিধা পান না। নুতন 
ব্যবস্থাতে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটী পার্লামেন্টের ' 
বাছিরে শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে প্রত্যেক 
বিভাগের জন্ত বরাদ্দ প্রত্যেকটি ব্যয় বিশেষ 


রিপোর্ট হইতে বাজেটের দোবগুণ সম্বন্ধে সমস্ত 
বিষয় জানিয়া ও বুঝিয়া তৎপর বাজেট গ্রহণ 
করা হুইযে কি না ছইবে তদ্বিষয়ে ভোট দিতে 
পারিবেন | উহার ফলে জনসাধারণের প্রদত্ত 
অর্থের অপচয় যে বহুলাংশে নিবারিত হইবে 
তাহা খুবই আশ! করা যায়। 


এক একটা দেশের সহিত পৃথিবীর অন্ত 
সমস্ত দেশের বহু ব্যাপারে দেনা ও পাওনা 
“ইয়া থাকে | এই গ্রসঙ্গে এক দেশের অন্ত 
সমস্ত দেশের সহিত পণ্যদ্রব্য বিনিময়, এক 
দেশের লোকের অস্ক সমজ্ত দেশে চাকুরী, এক 
দেশের অন্ত সমস্ত দেশে টাকা দাদন বা অন্ত 
সমস্ত দেশ হইতে খপ গ্রহণ, এক দেশের মূলধন 
দ্বারা অন্ত সমস্ত দেশে ব্যবসা বাণিজ্য 
পরিচালনা এবং এক দেশের লোকের অন্ত সমস্ত 
দেশে ভ্রমণ বা শিক্ষালাভ ইত্যাদি বহু বিষয় 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই. ভাবে এক 
দেশের সহিত জগতের অন্ত সমস্ত দেশের সহিত 
যে আদান প্রদান হয় তাহা কাটাকাটি হইয়া 
কোন দেশের লাভ থাকে-আবার কোন 
দেশের ক্ষতি হইয়া থাকে। এইরূপ লাত 


ক্ষতিকে ইংরাজী ভাষায় ব্যালান্স অব পেমেন্টস 
বলা হুইয়া থাকে । একথা বলাই বাহুল্য. যে, 
এই ভাবে যে দেশের লাভ হুইয়া থাকে তাহা 


তেমন যোগ্যতা বা সময় নাই তীহারাও কমিটীর . 


দিন দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং যে দেশের ক্ষতি 
হয় তাহা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়ে। ভারতে 
বর্তমানে যে আধিক প্রিস্থিতি ঘটিয়াছে তাহার 
ফলে ভারতের ক্ষতি হইতেছে-_অর্থাৎ উহার 

ব্যালান্স অব পেষেন্ট ভারতের প্রতিকূল : 
হইতেছে । উহার কারণ এই যে, দেশ বিভাগের 
ফলে ভারতকে এখন উহার প্রয়োজনীয় খাত্শ্ত 


পাট, তুলা ইত্যাদির বছুলাংশ বিদেশ হইতে 


ক্রয় করিতে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতে 
শিল্প প্রসারের অন্তর যে কলকজা ও বিশেষজ্ঞ 
দরকার তাহাও এক্ষণে ভারতকে বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হুইতেছে। ভারতের 
সামরিক সরঞ্জাম ও যানবাহনও এক্ষণে বছল 
পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে । 
ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূছ 
বর্তমানে শিক্ষা লাভের অন্ত বিদেশে যে লব 
ছাত্র পাঠাইতেছেন তঙ্জন্তও ভারতের অনেক 
সম্পদ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে! এই ভাবে 
ভারতের সমষ্টিগত ক্ষতির পরিমাপ বর্তমানে 
বৎসরে ২৫০ কোটী টাকা বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে। তবে আগতের অস্ভান্ক 
দেশের স্তায় তারতেরও পণ্যন্তব্য আমদানী 
রপ্তানী দ্বারাই বিদেশের সহিত সবচেয়ে বেশী 
টাকার লেনদেন হুইয়া থাকে। এই শ্রেণীর 
লেনদেনের ফলে গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের 
২১৫ কোটী টাকা ঘাটতি হুইয়াছিল। চলতি 
১৯৪৯:৫০ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর 
পর্য্যন্ত ৭ মাসেই এই ভাবে ভারতের মোট 
ঘাটতির পরিমাপ দীড়ায় ১৩০ কোটী টাকা। 






৬৬০ 





সুখের ব্ষিয় বর্তমানে এই শোচনীয় অবস্থার 
মোড় ঘথুরিয়াছে। গত নবেম্বর মাসে 
বহির্ববাণিদ্যে ভারতের ঘাটতি তে! হয়ই নাই 
-অধিকন্ত এই মাসে বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের 


৮ কোটী ৬* লক্ষ টাকা উদ্বত্ত হুইয়াছে।' 


ডিসেম্বর মাসের হিসাব এখনও প্রকাশিত ছয় 
 নাই। তবে দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, এই 
মাসেও তারতের বহির্বাণিজ্যে উত্ব ত্র হইয়াছে। 
বহির্ববাপিভ্বা ছাড়া অস্ত সমস্ত প্রকার লেনদেনের 
কাটাকাটির ফলে ভারতের উদ্বত্ত কি ঘাটতি 
হইতেছে তাহা! জানা যায় নাই! তবে গত 
জুন মাসের এক সময়ে বিদেশে ভারত সরকারের 
সুদ তহবিলের পরিমাপ ১২৮ কোটী টাকায় 
নামিয়া গরিরাছিল। এক্ষণে উহা ২১৫ কোটী 
টাকার পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে মনে হয় 
যে, এক্ষণে ভারতের সহিত জগতের অন্ত সমস্ত 
দেশের সমস্ত প্রকার দেলাপাওনা কাটাকাটি 
হইয়া তারতের ঘাটতি হাস পাইতেছে। 
ইদানীং ভারত লরকার বিদেশ হইতে 
অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের আমদানী 
খুব কমাইয়| দিয়াছেন। মুক্রামূল্য সম্পর্কিত 
বিতর্কের ফলে ভারত পাকিস্থান হইতে পাট, 
তুলা, গম ইত্যাদি ক্রয় করাও বন্ধ করিয়া 
দিয়াছে। ভারতের ব্যালান্স অব পেমেণ্টের 
উন্নতির উবাই কারণ এবং নিকট ভবিষ্যতে উহা 
বজায় থাকিবে বলিয়া যনে ছয় না। তবে 
ভারত ১৯৫১ লালের পরে বিদেশ হইতে কোন 


খান্তশত্ত ক্রয় করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে, 


এবং এ সময়ের মধ্যে উহ! উদ্ধার প্রয়োজনীয় 
লমগ্ত পাট ও তুলা দেশের ভিতরেই উৎপাদন 
করিবে স্থির করিয়াছে! এদিকে ভারত সিমেন্ট, 
কাগণ ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প দ্রব্যের ব্যাপারে 
দিন দিন অধিকতর স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে। 


' আর্থিক জগৎ 


[১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫০. 





প্রকাশ বে, এই সমন্তের ফলে গত ১৯৪৯ সলে 
বিদেশ হইতে ভারতে যে পরিমাণ টাকার 
মালপত্র আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় 
চলতি ১৯৫* সালে বিদেশ হইতে ভারতে 
১০০ কোটা টাক! কম মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হইবে । এরূপ অবস্থায় ব্যালাধ্ষ অব পেমেন্টের 
দিক দিয়া তবিষ্যৃতে ভারতের অবস্থার দিন দিন 
অধিকতর উন্নতি হইবে--উহাঁ খুবই আশা 
করা যাইতেছে। 


পাট সমস্তায় “ইকনমি&” 


লওনের “ইকনমি&” পত্র সমগ্র জগতে 
একটি নির্ভরযোগ্য অর্থনীতি সম্পর্কিত পত্র 
বলিয়া খ্যাত। কিন্তু উহা ইংলগ্ডের রক্ষণশীল 
দলের মনোভাবে অনুপ্র।ণিত ব্যক্তিদের দ্বার! 
পরিচালিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
বিরুদ্ধে এই পত্র বরাবর প্রচারকার্ধ্য করিয়া 
আলিয়াছে। অর্থনীতির ব্যাপারেও উহা বরাবর 
সামাজ্যবাদীদের ত্বারা ভারতকে শোষণের 
সমর্থন করিয়াছে | ভারত বিভাগ ও ভারতের 
শ্বাধীনতাপাভের পরও উহার মতিগতির কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। তবে এক্ষণে এই পত্রখানা 
সোক্জান্ুজিতাবে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা 
ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধে পাকিস্থানফে 
সমর্থনের নীতি, গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্থান 
যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অষ্কান্ত দেশের দে 
উহার মুদ্রামূল্য হাস করিতে অস্বীকার করে 
তখন এই পত্রথানা পাকিস্থানকে সমর্থন করে| 
সম্প্রতি পাটের ব্যাপারেও উহা পাকিস্থানের 


''পক্ষে ওকালতি করিতেছে । উক্ত পত্র এরূপ 


মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে যে, পাট লইয়া 
পাকিস্থানের সহিত তারতের যে বিরোধ 
উপস্থিত হইয়ান্ছে তাহাতে ভারতেরই ক্ষতি 
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র্যালকাট| গেগার মিলন দিমিচেড 


নান! প্রকার কাজ ও কার্ডবোর্ড প্রন্ততকারক ও পরিবেশক 
২৪৩গথানা অভিনারী এবং ৮৬৭খান! প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমমূল্যে ও 
সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয় ) বিক্রয়ের জগ্ভ কয়েকজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে । 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £-- 
শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ভাইরেক্টর 
. ওঁ১, ক্রুশ রী 















































'সর্ববুছৎ 


হইবে বেশী। উহার কারণ ,এই যে, ভারতে 
বর্তমানে যে পাট আছে তাহা ভারতীয় চটকল 
গুলির চাহিদা মাত্র মার্চ মাপের শেষে পর্য্যন্ত 
পূরণ হইবে। তৎপর কলগুলি ২৩ মাদ 
পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে এবং ভারতের পক্ষে উহার 
ফল মারাত্মক হইবে. ভারতের চিরস্তল শক্র 
'ইকনমিষ্টের? এই মনলোভাবকে ইংরাদীতে 
যাহাকে wishful thinking “আকাল! অন্ু- 
মত চিন্তাধার!”” বলে তাহ! ছাডা আর কিচু বল! 
চলে না। ভারতে পাটের চাহিদা ও যোগানের 
কথা চিন্তা কঙ্জিলেই আয়াদের উক্ত অভিমতের 
সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে গত ১লা ডিসেম্বর " 
তারিখে ভারতীয় চটকলগুলির হাতে ৭! লক্ষ 
বেল পাট মন্জুদ ছিল। এতদতিরিক্ত ভারতে 4 
উৎপন্ন পাটের মধ্যে ১৬। লক্ষ বেল পাট 
এখনও চটকলগুলির হাতে আলিয়া পৌছে 
নাই। উহার উপর ভারতে বর্তমানে ৩৪ লক্ষ 
বেল মেস্তার যোগান রহিয়াছে । কাজেই 
পাকিস্থান হইতে ভারত কর্তৃক ক্রীত ৫ লক্ষ 
বেল পাট এবং আসাম হইতে ভারতে আসিবাঁর 
পথে যে ৬০ হাজার বেল পাট আটক রহিয়াছে 
তাহা বদি না পাওয়াও যায় তাহা হইলেও 
চটকলগুলির হাতে বর্তমান পাটের মরস্ুম শেষ 
হইবার পূর্বে ২৮,২৯ লক্ষ বেল পাট ও মেস্তার 
যোগান হইবে । উচ! ছাড়া নেপালে ছুই লক্ষ বেল 
মজুদ পাটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইসব_ 
কথা বিবেচনা করিলে আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত 
চটকলগুলি কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে না 
-একথা বলা যে নিতাত্ত ভ্রান্ত তাহ! বুঝ! 
যার। জুনের পরে আয় কোন অস্ুব্ধারই 
কারণ নাই। কেনন! জুলাই হইতে নূতন 
পাটের যোগান পাওয়া যাইবে এবং বর্তমান 
বৎসরে তাঁরতে যাহাতে ৪০ লক্ষ বেল পাট ও 
১০ ক্ষ বেল মেস্তার চাষ হয় তৎপক্ষে ভারত 
সরকার সমস্ত প্রকার বিলিব্যবস্থা করিয়াছেল। 

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কাপড়ের কল 

পরিচালনা 

বোস্বাইয়ের শোলাপুর কটন মিল ভারতের 
কাপড়ের কলগুলির অন্যতম । 
পরিচালকদের মধ্যে কার্ধদক্ষতার অভাব এবং 


হুমমীতির ফলে এই কাপড়ের ফল গত খাও মাগ 
যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। উহার ফলে ভারতের 


৯ 


১৬ই জাুয়ারী, ১৯৫০ ] 


বস্তরশিল্লে উৎপাদনের : পরিমাণই যে 
উল্লেখযোগ্য, বাধাপ্রাপ্ত পাইয়াছে এরূপ 
নহছে। এঞ্জস্ক কলের ১৩ হাজার মুর 
বেকার হইয়াছে। পূর্বে এরূপ একটা 
অবস্থায় কলটি পিকুইভেশনে মহত এবং 
উহার ফলে কলের শেয়ার হোল্ডার ও 
পাওনাদারদের সমূহ আধিক ক্ষতি হইত ৷ 
কিন্ত ভারত সরকার বর্তমানে দেশবাসীর এইরূপ, 
ক্ষতি নিরপেক্ষ দর্শকের মত উপেক্ষা করিতে 
প্রস্তুত নছেন। উহার! দেশের প্রত্যেকটি 
শিল্পকারথানাকে দেশের সমগ্র জনসমষ্টির 
ধনসম্পদ বুদ্ধির ও জীবিকা! নির্বাছের অগ্তম 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। . এজপ্ত উহায়। 
একটী অভিনান্স জারী করিয়া বোষাই 





_ সরকার যাহাতে কলটার পরিচালনা তার স্বহত্তে 


গ্রহণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন এবং বোম্বাই সরকারও কলের 
বর্তমান ম্যানেজিং এজেন্টল ও পরিচালক 
বোর্ডকে পদচ্যুত করিয়া একটি নূতন পরিচালক 
বোর্ডের হাতে কলের ' পর্রিচালনাভার 5স্ত 
করিয়াছেন। ভারতে এইভাবে একটা শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষ। 
করিবার অদ্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক উহার 
পরিচাঁলনাভার গ্রহণের দৃষ্টান্ত এই প্রধম। 
এঞ্জন্ত আমর! গবর্ণমেণ্টকে আমাদের আন্তরিক 
ধপ্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কেবল শিল্প 
প্রতিষ্ঠান নছে-গবর্ণমেন্ট যদি দেশের ব্যাঙ্ক, 
বীমা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন কোম্পানী, বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যাবতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
এই নীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে অযথ! 
জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ হইবে, জনসাধারণ 
বিপুল ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে এবং 


দেশের শিল্প ও বাণিগ্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ- 


বিনিয়োগ করিতে দেশবাসী অধিকতর, উৎসাহী 
হইবে। তবে আলোচা কলটিকে গবর্ণমেপ্ট 
যদি সুপরিচালিত করির! উছার উৎপাদন 
অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং উহার, 
অংশীদার ও অদ্কান্ত পাওনাদারদের স্বার্থ বজায় 
রাখিতে পারেন তাহা হইলেই উপরোক্ত উদেশ্য 
সিদ্ধ হইতে পাঁরে। আশা করা যার যে, 
গবর্ণমেন্ট উহাদের এই প্রথম উদ্ভম যাহাতে 
সাফল্যমণ্ডিত হয় তৎপক্ষে বিধিব্যবস্থার ক্রুটী 
করিবেন ন)! : 


আর্থিক জগৎ 
শিল্প প্রসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 


তারতে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব 
বর্তমানে এক প্রকার একচেটিয়া ভাবে দেশের 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে ত্রত্ত রছিয়াছে। 
গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে মাত্র সারের কারখানা, ইঞ্জিন 
প্রস্তুতের কারখানা, ' মেসিন টুল প্রস্তুতের 
কারখালা ইত্যাদি অত্যধিক ব্যয়ব্ঘল শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের দিকেই মনোযোগ দিয়াছেন। তবে 
শিল্পে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, শিল্পের প্রয়োজনীয় 
বিদেশী যুদ্রার সংস্থান, শিল্পের কাঁচামাল 
সরবরাহ ইত্যাদির দায়িত্ব ভারত সরকারের 
হস্তে সুপ্ত বহিয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
গুলির প্রত্যক্ষভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠার এই সব 





দিকে ফোন দায়িত্ব নাই। উহা সত্বেও 
বোদ্ধাই, মাদ্রাজ, ' মধ্যপ্রদেশ এমন কি 
বিহার ও উড়িষ্যার মত ছোটখাট 


প্রদেশগুলিও বৃছদাকার শিল্প গ্রাতিষ্ঠীর কাজে 
বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে। সম্প্রতি 
বোত্বাইয়ে ১ কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহের 
অঙ্গমতি লইয়া বাগাল কোট পিমেণ্ট কোম্পানী 
নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
উহাতে বৎসরে ১ লক্ষ 'টন সিমেণ্ট! প্রস্তুত 
হইবে। এই কোম্পানীর অংশীদারপণকে 
বোম্বাই সরকার এক্সপ গ্যারান্টি দিয়াছেন যে 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করার সময় হইতে & 
বৎসর ফাল পর্য্যন্ত বোদ্বাই সরকার শেয়ারের 
আদায়ী টাকার উপর শতকরা! বাধিক ৩ টাক! 
হারে লত্যাংশ দিবেন। এই ভাবে এক কোটা 


‘টাকা আদারী মূলধনের উপর গবর্ণমেপ্টকে ৫ 


বৎসৰে যে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হইবে তাহা 
€ বৎসর পরে কোম্পানীর যে লাভ হইবে তাহা 
হইতে ক্রমে ক্রমে আদায় করা হুইবে। কিন্ত 
এ সময়েও অংশীগগারগণকে অনুন শতকরা 
বাধিক ৩ টাকা লঙ্যাংশ দিবার পর লাভের যে 
টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে গবর্ণমেপ্ট 
উহার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিবেন | এতদ্বাভীত 
গবর্ণমেপ্ট কোম্পানীকে এরূপ প্রতিশ্রাতিও 
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দিয়াছেন যে উহাদের নিজেদের যে দসিমেণ্টের. 


৬৬5 


প্রয়োজন হইবে তাহা তাঁহারা এই কোম্পানী 
হইতে ক্রয় করিবেন। আলোচ্য কোম্পানীতে 
বোম্বাই সরক্কারের এই লাছায্ের ফলে 
গবর্ণমেণ্টের একটি পয়সাও ক্ষতি হইবার 
আশঙ্কা নাই! কিস্ত এইরূপ সাহাযোর ফলে 
দেশের লোক শেয়ার ক্রয়ের সুত্রপাত হইতেই 
রুমপক্ষে শতকরা বাধিক ৩ টাকা লভ্যাংশ 
পাওয়া স্বন্ধে সুনিশ্চিত হুইয়া কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হুইবে। 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে গবর্ণমেণ্টের 
মনোনীত তিনজন ডিরেক্টর থাকিবেন বলিয়! 
কোন প্রকার ভুন্গীতির আশ্রয়ে কোম্পানীর 
অর্থের অপচয় হইবারও কোন আশঙ্কা 
রছিবে না। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ এই 
ভাষে নিজেদের স্বার্থের কোন ক্গতি না 
করিয়া দেশে শিল্পের প্রসারে যে এইরূপ 
সাহায্য করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই একটি 
প্রশংসনীয় উত্তম | ছুঃখের বিষষ আজ পর্য্যন্ত 
পদ্চিমব্ল গবর্ণমেণ্টের এই ধরণের একটি 
ব্যাপারেও কোন উৎলাহেন্স পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে বহু সংখ্যক তাতী 
রহিয়াছে এবং উহাদিগকে প্রয়োজনীয় সুতার 
অন্ত বাহিরের দিকে তাকাইয়! থাকিতে হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট যদি বোঘাই গবর্ণমেণ্টের 
অঙুকরণে শেয়ারের উপর ৩ কি ৩| টাফা হারে 
লঙ্যাংশের গ্যারান্টি দেন তাহা হইলে এই 
প্রদেশে একটি কুতাকাটার কল স্থাপনের জষ্ত 
৭০1৭৫ লক্ষ টাকা অনায়াসে সংগৃহীত হইতে 
পারে। এত্ন্ক গবর্ণমেন্টকে আগামী ৫ বৎসরে 
১০1১২ লক্ষ টাক1__অর্থাৎ বৎসরে মাত্র হা২। 
লক্ষ টাকা করিয়া হাত হইতে প্রদান করিতে 
হইবে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের যত অর্থাতাবই 
থাকুক না কেন দেশে এইরূপ একটা অত্যাবপ্তক 
শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ভ বৎসরে হাত হইতে শাহ 
লক্ষ টাকা দেওয়া তাহাদের পক্ষে কিছুতেই 
অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
বিশেষতঃ € বৎসর পরে যখন এই টাকাট! 
পুনরায় ফিরাইয়া পাওয়া যাঁইবে তখন এজন্ত 
ভীত হইবার কোন কারণই লাই। কিন্ত এই 
ধরণের ব্যাপারেও গবর্ণমেন্ট অগ্রলর হইতেছেন 
না। উহাকে জনকল্যাণ সাধনে আগ্রহের 
অভাব ছাড়া নার কি বলিব? 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বিগত ২₹৮শে 
জুলাই তারিখের প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে 
শঙ্কুচিত ভোটাধিকারের তিত্তিতে শীঘ্রই যে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথ! ছিল 
তাহা! পরিত্যক্ত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু 
এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন এবং বিবৃতিতে 
তিনি পূর্বনিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইবার কারণ 
বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে 
অন্তর্বর্তী কালের অন্য সাধারণ নির্বাচনের 
প্রস্তাব কার্ধাকরী করিবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
মন্ত্রিসভা গোড়া হইতেই যেরূপ টালবাহান! 
আরম্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ম্প্টই বুঝা 
গিয়াছিল যে, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোটার 


তালিক! প্রস্তুত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই,' 


সুতরাং নির্বাচন হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবন! 


দেখা যায় না। সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত ' 


হইয়াছে) পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসতা অযথা কাল- 
হরপের নীতি গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির প্রস্তাব বানচাল করিতে সমর্থ 
ছইয়াছেন। এইওন্ত তাহাদের কুটবুদ্ধির সত্যই 
তারিফ করিতে হয়! মোটের উপর অবস্থা 
যাহা ঈড়াইয়াছিল তাহাতে অন্তর্বন্তী সাধারণ 
নির্বাচনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা ছাড়া ভারত 
গবর্ণষেন্টের গত্যন্তর ছিল না। বদিও একবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরে উহা! প্রত্যাহার করা 
খুবই বেদনাদায়ক, তথাপি যেখানে সিদ্ধান্ত 
কার্যকরী করিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের তরফে শ্গইই 
আন্তরিকতার অভাব, সেধানে এইরূপ অবস্থা 
একপ্রকার অবধারিতই ছিল । 


আলাম হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপ-. 


সারণকরে কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় পার্লাষেন্টের 
তরফ হইতে একটি বিল উত্থাপিত হইয়াছিল। 
আশা করি, পাঠকবর্ণের সেকথা স্বরণ থাকিতে 
পারে। বিলটি এখন পর্য্যস্ত গৃহত হয় নাহ, 
অথচ আসামের অবাঞ্চিত শরণাগত সমশ্ডাটি 
এতই অরুরী যে, এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনে 
বিলম্বের অবকাশ আদৌ নাই । এই কারণে 
গবর্ণর-পেনারেল উক্ত বিলের ধারাগুলি একটি 
অভিলান্স আকারে বিধিবদ্ধ করিয়া উহা বিগত 


৬ই ভামুয়ারী হইতে কার্ধ্যকরী করার আদেশ 
দিয়াছেন। বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে একবার 
আমর! আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 
এখানে অতিরিক্ত বক্তব্য হিসাবে বলিতে চাই 
যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে 


দেশাস্তন ' যাত্রার পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ, 


জীবিকা ও বাসস্থান সংগ্রহের তাঁড়না ছাড়া 
আর কোন গুঢ কারণ লুক্কারিত আছে কিনা 
তাহ! যথাযথ ভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। 
আলোচ্য অভিনাদ্দে শুধু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে 
আসাম হইতে বহিষ্কারের আদেশ এবং আদেশ 
অমান্তকারীকে শান্তিদানের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে। কিন্ত, উছাতেই সমন্তার সম্পূর্ণ 
কিনার] হইবে কিনা সন্দেহ । উপরে যে ইঙ্জিত 
কর! হইয়াছে তাহার অমুকুলে কার্যকরী প্রমাণ 
পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় ও আনাম গবর্ণমেণ্টকে 
এ বিষয়ে আরও বেশী সজাগ ও সতর্ক হইতে 
হইবে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টঘয় 
অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। 


৮ 


ভাঁরত-পাকিস্কান বিরোঁধসমুছ প্রত্যক্ষ 
আপোব-আলোচনার দ্বারা মীমাংসার প্রস্তাৰ 
সম্বলিত একটি যুক্ত ঘোষণার থলড়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট পাকিস্থান, গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় ভারত 
গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানের সহিত বিরোধ চাছে না, 
শান্তিপূর্ণ আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী ও বিচার 
দ্বারা! উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যবত্তা বিরোধগুলির 
নিষ্পত্তি হউক--উহাই তারত গবর্ণমেণ্টের 
কাম্য । পাকিস্থান গব্ণমেপ্ট ভারত গবর্ণমেন্টের 
আলোচ্য অন্রোধ-লিপির কোন উত্তর দেন 
নাই। তাহাদের এই নীরবতা তাৎপর্যাপূর্ণ । 
ইহা হইতে এই পিশ্ধান্ত কর! অলঙগত হইবে না 
যে, পাকিস্থান আপোষের নীতিতে বিশ্বাসী 
নভে, তাহারা সংগ্রাম দ্বারা বিরোধের নিষ্পত্তির 
আদর্শেই সমধিক আস্থাশীল। তাহারা যে 
ভিতরে ভিতরে সামরিক দিক দিয়া বিশেষ 
ভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহাও. এক প্রকার 
জোর করিয়া ৰল! চলে। নহছিলে ভারত 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই জাতীয় যৌথ ঘোষণার 


প্রস্তাব উত্থাপরের কোন উপলক্ষ ঘটিত কিনা 
সন্দেহ। অবশ্ত আমাদের এই অনুমান অসি্ধ 
গ্রমাশিত হইলেই আমরা থুসী হইব | অনেকে 
ভারত গবর্ণমেপ্টের আলোচ্য কার্যের এই ' 
বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে, পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের আপোধ-বিক্োধী মনোভাব যেখানে 
নুূপরিজ্ঞাত, সেখানে ভারত গবর্ণমেণ্টের আগু 


' বাঁড়াইয়! এই জাতীয় প্রস্তাব উত্থাপন এবং মেই 


কুঝে। অপমান বরণের কোন প্রয়োন্ন ছিল না। 
কিন্তু উহা নিতান্তই, ফাপা লমালোচনা। 
সামরিক দিক দিয়া ভারত পাকিস্থান অপেক্ষা 
বহুগুণে শক্তিশালী । পাকিস্থান পক্ষীয় .যে 
কোন প্রকার আক্রমণ প্রতিন্থত করিতে তারত . 
সমর্থ । ( এই সেদিনও সর্দীর প্যাটেল বলিয়া- 
ছেন, পাকিস্থান যদি যুদ্ধ চাছে, তবে ভারত 
তজ্জপ্ত সম্পূৰ্ণ প্রস্তুত আছে ।) কিন্তু যুদ্ধ ভারত- 
রাষ্ট্রের আদৌ কাম্য'নছে। তাই তাহার পক্ষে 
যুক্ত থোষণার মারফৎ যুদ্ধ-বিরোধিতার নীতিতে 
আস্থা প্রকাশের গ্রয়োজন আছে। অর্থাৎ এই 
ব্যাপারে তাঁরত গবর্ণমেন্ট সম্পুর্ণ দোষমুক্ত 
থাকিতে চাহেন; পাকিস্থান আপোষের 
নীতিতে একবার আস্থা প্রকাশ করিয়া যদি 
উহা পরে ভঙ্গ করে তবে দে দায়িত্ব তাহার, 
ভারতরাষ্ট্রের নছে__ইছাই প্রস্তাবিত যৌথ. 
ঘোষণার আকাজি্ষিত উদ্দেশ্য । 


- ঢাকায় পাকিস্থান ষাশনাল গার্ডস ও 
পাকিস্থান নারী ষ্তাশনাল গার্ডস্-এর এক যুক্ত 
জমায়েত পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল খাজা 
নাপ্রিমুন্দীন ব্তৃতা-প্রসঙ্গে পূর্ববকশ্রের আত্মরক্ষার 
প্রশ্নে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, পাকিস্থানের, 
বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্থানের, রক্ষা-ব্যবস্থার যে 
ক্রুটী ছিল তাহা ক্রুত নিরাকরণের ব্যবস্থা করা 
হুইতেছে। সেই দিন বেশী দূরে নহে যখন 
পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক সাহাষ্যের 
উপর নির্ভর না করিয়া নিজের চেষ্টায়ই আত্ম- 


রক্ষা করিতে পারিবে। খাতা নাদিমুদিনের 


উল্লিখিতর্ূপ মন্তব্যে এবং আরও নানা লক্ষণদৃষ্টে 
স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পাকিস্থান যুদধার্থ প্রস্তুত 
হইতেছে । কাহার লহিত যুদ্ধ, কোন্‌ রাষ্ট্রকে 


১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 





লক্ষ্য করিয়া এই যুদ্ধ প্রস্তুতি তাহা অবশ্য 
পাকিস্থানের কর্তারা বলিতেছেন না, তবে 
তাহারা যে সামরিক আয়োজনের দিক দিয়া 
বিশেষ তোড়আোড় সুরু করিয়াছেন তাহাতে 
বিনুমাতর সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না| এই 
লঙ্দিন পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব মুরুল 
" আমিন বলিয়াছেন, পুর্বপাঁকিস্থান যদি আক্রান্ত 
হয়, তবে আক্রমণকারীর! ষ্টালিনগ্রাদ আক্রমণ 
কারীর দশা প্রাপ্ত হইবে । যেখানে যুন্ধভীতি 
অনুপস্থিত সেখানে অকারণ এই যুদ্ধভীতি এবং 
চারিদিকে একটা প্সাঁজ সাজ”: বব, শির 
সার্থকতা বুঝা যায় লা। কৃত্রিম উপায়ে হৃষ্ট 
এই ঘুদ্ধ-মনস্তত্ব পাকিস্থানী নেতাদের ভীতি- 
গ্রনথত বিকৃত চিন্তার ফল] অথবা এই প্রস্তুতির 
-ক্ষ্য আত্মরক্ষামূলক না হইয়া আক্রমণ খ্বকও 
হইতে পারে। কোন কিছুই এ বিষয়ে জোর 
করিয়া বলা যায় না। 
সম্প্রতি কলম্বোতে কমনওয়েল্থ রাষ্ট্র 
গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্র সচিবদের এক 
সম্মেলন হুইরা গেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
অনিশ্চিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
বিবেচনার উদ্দেস্তেই এই সম্মেলন প্রধানতঃ 
আহত হইয়াছিল। চীনে কমনিজষ সম্প্রসারিত 
ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যে নূতন অবস্থার হাট 
হইয়াছে ভাহাতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
' রাজনীতির মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। এশিয়ায় 
কম্যুনিঞ্জমের প্রসার রোধ করিতে হইলে 
এক্ষণে কি ব্যবস্থা অবলম্িত হওয়া দরকার 
সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রনীতিকদের দৃষ্টি বিশেষ 
ভাবে সেই সমন্তার উপর আপতিত হয়। 
কমনওয়েল্খের বে সমস্ত সদগ্ত-রাষ্্র পাশ্চাত্য 
আদর্শে বিশ্বাসী তাহারা শ্বতাবতঃই সামরিক 
প্রতিরোধের সাহায্যে কমানিই প্রভা দমনের 
কথা চিন্তা করিতেছে। কিন্ধু এ বিষয়ে ভারতের 
দৃষ্টিভদী সম্পূর্ণ ভিন্ন। পণ্ডিত নেহরু একাধিক- 
বার বলিয়াছেন, এশিয়ার কম্যুনিষ্ট প্রভাব 
নিক্রিয় করিতে হইলে জনগণের অর্থনৈতিক 
স্থার দৃষ্টিগ্রাহ উন্নতিসাধন করিতে হুইবে। 
সমন্তাটি বূলতঃ অর্থনৈতিক-- সামরিক তৎপর- 
তার দ্বারা কম্যুনিষ্ট তৎপরতা দুর করা যাইবে 
না। শিংহলের প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ সেনানায়কও 
ঠিক একই কথা বলিয়াছেন £ “এশিয়ার মূল 
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সমস্ত] অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নহে। পৃথিবীর 
ভবিষ্যৎ শাস্তি সুনিশ্চিত করিতে হইলে 
এশিয়ার দারিদ্র্য ও অনটনের সমস্তা দুর করিতে 
হইবে ।” সম্মেলনে এতত্বযতীত অঙ্ক যে. সব 
সমন্তা আলোচিত হয় তন্মধ্যে. চীনের নয়া 
গবর্ণমেন্টকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান, জাপানের 
সহিত শান্তিচুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলিই প্রধান। 
কঙল্গঘো সম্মেলনের আলোচনা ও সিন্ধান্ত কাঁ্ধ্য- 
ক্ষেত্রে কতদূর ফলগ্রস্থ হইবে তাহা এক্ষণি বলা 
শক্ত, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যুক্ত-কার্যযক্রম 
গ্রহণের উদেশ্বে কমনওয়েলথের সদন্ত রাষর- 
সমূহের মাঝে মাঝে এইভাবে মিলিত 
হওয়ার প্রয়োজন আছে, তাহা অস্বীকার করা 
যায় না। 


সক 


সম্প্রতি বোস্বাইয়ের চৌপাটি সমুদ্রতীরে 


এক মহতী জনসভায় সার প্যাটেল ভারতের, 


প্রধান প্রধান সমন্তাগুলি সম্পর্কে আলোচন! 
করিতে গিয়! প্রসঙ্গক্রমে কলিকাতার অশান্তি 
ও উপদ্রবের বিষয়ের উল্লেখ করেন। তাহার 
মতে কলিকাতায় যাহারা অশান্তি ও উপদ্রব 
ঘটা ইতেছে যুক্তির দ্বারা তাহাদিগকে প্রভাবিত 
করার চেষ্টা বুথ! । যুক্তির ধার তাহারা ধারে 
না। তাহারা নিতান্ত সজ্ঞানে অরাজকতা, 
ধ্বংস, নুন, অগ্নিদাহের নীতি অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছে। এই সব রাষ্রজ্রোহীদের শায়েস্তা 
করার ভার জনসাধারণকে স্বহত্তে গ্রহণ করিতে 
হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, পণ্ডিত 
নেহরু গত বৎসর যখন, কলিকাতা আসিয়া- 
ছিলেন তখন ময়দানের বক্তৃতায় একই মর্শ্মের 
কথা বলিয়াছিলেন। কিছ্তু রাষই্নাঁ়কদের এই 
সমীচীন পরামর্শ জনগণ সম্যক তলাইয়া 

দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তলাইয়া 
দেখিলে তাহারা নেতৃবর্ের পরামর্শ অনুযায়ী 
কাৰ্য্য করিতেন, কম্যুনিষ্ট বিশৃঙ্খলার সন্মুখে 
কিংকর্তব্যবিযূ় তাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া 
যাইতেন না। 

সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট উপদ্রবের একটি নুতন 
নমুনা প্রকটিত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রী ডাঃ -বিধানচঙ্্র রায় যাদবপুর যক্ষা 
হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করিয়া যখন মোটরে করিয়া কলিকাতা প্রত্যা- 


৬৬৩ 
বর্ন করিতেছিলৈন, তখন যাদবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লঙ্লিকটে পথিমধ্যে 
তাহার গাড়ী আক্রান্ত হয়। কতকগুলি লোক 


মোটরে উপবিষ্ট ডাঃ রায়কে লক্ষ্য করিয়া ইট- 
পাটকেল নিক্ষেপ করে। গাড়ীটির ক্ষতি হয়, 
তবে সৌভাগ্যক্রযে ডাঃ রায় আঘাত হইতে - 


"রক্ষা পান। আমরা এই জাতীয় কাপুরুষোচিত 


আক্রমণের নিন্দা করিবার ভাষা খুঁজিয়া 
পাইতেছি না। এই জাতীয় আক্রমণের 
দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ তো দুরের 
কথা, কোন উর্দেশ্তই সাধিত হয় না, শুধু 
আক্রমণকারীদের ত্বণ্য স্বরূপ লোকচক্ষে 
উদ্ঘাটিত হয় মাত্র। অবপ্ত অপরাধী এখনও 
ধরা পড়ে লাই। তবে কাঁহাদের দ্বারা এই 
অপরাধ অনুঠিত হইয়াছে তাহা! বুঝিতে কষ্ট 
হয় না। যে রাজনৈতিক দলটি গত 
কিছুকাল যাবৎ দেশে লঙ্ঘবন্ধ সম্বাসবাদের 
নীতি বিধিবদ্ধ ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে 
এবং ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে বিশেষ কুখ্যাতি 
অর্জন করিয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান 
ঘটনার সম্পর্ক একটু 'চেষ্টা করিলেই আবিষ্কৃত 
হইতে পারে। 


পপ 


ভারতের কমুযুনিষ্ট পার্টির বর্তমান কার্ধ্য- 
কলাপ যে উক্ত দলের একটি বুহৎ-সংখ্যক 
সত্যগোষ্ঠীর অ্ুমোদিত নহে তাহা! নানা ঘটনা- 
পরম্পরায় প্রমাণিত হইয়াছে। সংবাদে. প্রকাশ, 
কম্যুন্ষ্টি পাটির প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী 
শ্রীযূত পূরণচাদ যোশী পার্টি হইতে অপলারিত 
হইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির আরও অনেক 
প্রভাবশালী (এককালীন) সভ্য বর্তমান 
নেতৃত্বের সহিত মতছৈধের দরুণ হয় স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ করিতেছেন, নয়তো পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইতেছেন। হুই বৎসর হইয়া গেল, 
পশ্চিম বঙ্গে কম্যুনিষ্ট দল বে-আইনী ঘোবিত 
হওয়ার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে, কলিকাতায় 
পার্টির যে সাধারণ সম্মেলন হয় উহাতে "সংস্কার" 
বাদী ও বুর্জোয়শি অপবাদ দিয়া শরীযুত যোশীর 
নীতির দ্বারা চালিত পুরাতন মেতৃত্কে ধিকুত 
করা হয় এবং শ্রীযুত যোশীর স্থলে প্রীত 
রাপাদিতে পার্টির নৃতন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত 
ছন। শ্রী যোশীর সদন্ত পদ সাময়িক ভাবে 
বাতিল করা হুয়। ,সেই সাময়িক শাস্তির 


৬৬৪ ও 


আর্থিক জগৎ 





বিধানকেই এক্ষণে আঙুষ্ঠানিক ভাবে স্থায়ী. 
বহিষ্করণে পরিণত করা ভইল। এ সমস্ত লক্ষণ 
কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে বিশেষ শুভস্থচক লছে। 
ইহ! হইতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে 
যে, কয্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান ভ্রান্ত নীতি পার্টির 
- অভ্যন্তরেই একটি বড়ো রকমের ফাটল ধরাঁইতে 
সমর্থ হইয়াছে। পার্টির সংহতিতে ' সুস্পষ্ট 
ভাঙ্গন ধরিয়াছে। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও 
অরাঁজক্ভ1 ছুটি করিয়া জাতীয় গবর্ণমেন্টকে 
বিব্রত এবং সম্ভব হইলে বিপর্যস্ত করিবার 
যে ধ্বংসাত্মক নীতি কমুানিই পার্টি গ্রচ্ণ 
করিয়াছে তাহ? আত্মঘাতী না হইয়া] পারে না| 
অন্তায় কার্ধ্য শেষ পর্য্যন্ত অগ্রায়কারীরকেই 
আঘাত করিয়া খাকে। অন্তায়ের ধ্বংসের 
বীজ অগ্তাষের মধ্যেই নিহিত থাকে । কম্যুনিষ্ট- 
দের বর্তমান দলীয় তান তাছার একটি প্রকৃষ্ট 
প্রমাপ। 

সম্প্রতি কটকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 
বোর্ডের ১৬শ বাঁধিক অধিবেশন হইয়া গেল। 
বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার মুল 


’‘ 


দায়িত্ব ফেন্ডেব উপর বর্তাইয়াছে। কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা-দপ্তর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে চারিটি মূল 
পরিকল্পনায় বিভক্ত করিয়াছেন--দেশে 
অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, 
পুর্ণবয়ক্কের শিক্ষা, কারিপরী শিক্ষার উন্নতি ও 
সম্প্রসারণ, বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার । 


_মন্ষেগনে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম 


আজাদ শিক্ষাথাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের . কার্ধয- 
কলাঁপের যে ছিসাব দেন তাহাতে দেখা যায়, 
এই চাকিটি ক্ষেত্রেই অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ 
হইয়াছে । কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সংস্কারকল্লে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
নিযুক্ত করিরাছিল্দেন তাহারা তাঁহাদের রিপোর্ট 
দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টটি এক্ষণে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাবোর্ডের বিষেচনাধীন আছে। দেশে 
কারিগরী শিক্ষার বিস্তারকল্পে গবর্ণমেন্ট চারিটি 
নুতন কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি মেদিনী- 
পুর জিলাস্থিত ছিজলীতে স্থাপিত হুইবে। উক্ত 
বিস্তায়তন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্যোগ সুরু 
হইয়াছে। পূর্ণবয়স্কের শিক্ষা এবং শিশ্ত ও 


[ ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫০ 


কিশোরদের মধ্যে আবশ্যিক প্রাথমিক বুনিয়াদী 

শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গবর্ণষ্ণ্ট লবিশেষ 

তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন ও দ্িতেছেন। 

এই ক্ষেত্রে সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনার কথ! 

উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা 

দণ্তর জনশিক্ষা বিস্তারকল্পে যে প্রশংসনীয় 

প্রচেষ্টার সুত্রপাত করিয়াছেন তাঁছা আরও 

ফলপ্রস্থ হইতে পাঙ্গিত যদি এই: উদদেপ্তে 

অত্যাবশ্যক পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যাইত। 
ছুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে দেশ এক অস্বস্তিকর, 
অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতেছে। 
গবর্ণমেন্ট নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃ শিক্ষা পরিকল্পনা" 
সহ সর্ববিধ জাতিগঠনযূলক পরিকুল্পনাগুলির 

খাতে ব্যরসক্কোচ করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 

শিক্ষাধাতে শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয়-সক্কোচের - 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা 

দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে না বলিয়াই আমরা আশা 

করি। অনুকুল অবস্থা দেখা দ্বিবামাত্র গবর্ণমেণ্ট 

যে পুনরার আরব কর্দের পরিত্যক্ত সুত্র 

পুর্ণোন্ধমে তুলিয়া লইবেন শে বিষয়ে সংশয় 

প্রকাশ করা চলে না। 





আর্থিক এনিয়ার খবরাখবর 


ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্ধাচন__বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে 
যে, আগামী হ৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটাশ 
পার্পামেন্টের সাধারণ নির্ব্বাচন হুইবে | এজগ্ 
আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্তমান 
পার্লামেন্ট ভালিয়া দেওয়া হইবে। 

. আমেরিকার বাজেট-আগামী ১লা 
জুলাই তারিখ হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
যে নূতন সরকারী বৎসর আরপ্ত হুইবে তাছাতে, 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট মোট ৪২০০ কোটী ডলার 
ব্যয় করিবেন বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ করিয়াছেন। 
এই ব্যয়ের শতকরা ৩২ ভাগ সামরিক বিভাগের 
জন্ভ, মার্শেল পরিকল্পনা হত্যার্দি' আন্তর্জাতিক 
ব্যাপারে শতকর! ১১ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণ- 
মেন্টের খপের সুদের ভন্ড ১৩ ভাগ, অবসরপ্রাপ্ত 
সৈনিকদের পেন্সন ইত্যাদির জগ্ত ১৫ ভাগ, 
জনকল্যাণমূলক কাজের অঙ্ক ৬ ভাগ এবং 
অন্থান্, কাজে ২৩ ভাগ ব্যয়িত হইবে। 


১৯৪৯ গালের শেষ তারিখে উক্ত দেশের 
গব্ণমেন্টের খপের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৫ 
হাজার ৭ শত কোটী ডলার। আগামী. জুন 
মাসে যে সরকারী বৎসর. শেষ হইবে তাহার 
প্রথম ছয় মাপে অর্থাৎ গত ডিসেম্বর মাসের শেষ 
পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বাদ্ষেটে ঘাটতি দীড়াইয়াছে 
৩২৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৮ হালদার ৯২১ ডলার । 
বৎ্সকবের শেষ পর্য্যন্ত ৫৫০ কোটী ডলার ঘাটতি 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। 


আইনতঃ কোন দোষ হইবে ন৷। ভবে কোন 
ব্যক্তিই সঙ্গে উর্ধে ৫ গেরের বেশী খাস্তশম্ত - 
নিতে পারিবে না। 

বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র পাঠকের 
হার-__সম্মিলিত জাতি সত্য কর্তৃক প্রকাশিত 
১৯৪৮ সালের সংখ্যাতত্ব বাঁধিকীতে প্রকাশ যে, 
প্রতি এক হাজার অধিবাঁদীর মধ্যে ইংলণ্ডে 
৬ শত জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪২৫ জন, সুইডেনে 
৪০৫ জন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫৭ ভন, 


কুস্তমেলীর যাত্রীর সুবিধা দান-- 'চীনে ১০ অন, এবং ভারতে € জন লোক দৈনিক 


আগামীতে হয়িদ্বারে যে পূর্ণকুত্তমেলা বলিবে 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীসমাবেশ হুইবে। ' 
এই সব যাত্রীর প্রয়োক্ষনীয় খাতদ্রব্য সরবরাছ 
করা সংযুক্ত প্রদেশের -গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
অসম্ভব বিধায় ভারত সরকার এরূপ নির্দেশ . 
দিয়াছেন যে, প্রত্যেক যাত্রী [নিজ নিজ প্রদেশ 
হইতে সঙ্গে করিয়া উহার ছুই সপ্তাহের 
প্রয়োজনীয় খান্তশন্ত লইয়া গেলে তাহাতে 


সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাফে। 

ব্রন্দে বৃটিশ ব্যধসায়ের ক্ষতিপূরণ 
বঙ্গ দেশের গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত ১ 
দেশে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানী নামে 
ইংরাজদের জাহাজ চলাচলের যে ব্যবগী ছিল 
তক্ডন্ড তাহারা ৩ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ প্রদান 
করিবেন। কোম্পানীর তরফ হইতে ১৫ লক্ষ 
পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবী করা হুইয়াছিল। 


+ 


১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 
মাদ্রাজে জমিদারীর কষতিপুরণ_ 


মান্ত্রাজ গবর্ণষেণ্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত 
জমিদারী খাস করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাতে এই প্রদেশের ২৮০০ জমিঘারীর 





ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২] কোটী টাকা প্রয়োজন, 


হুইবে। এই ক্ষতিপূরণের অর্দ্ধেক টাকা 


আপাততঃ দেওয়] হইবে বলিয়। একটি আইন. 


উক্ত প্রদেশের আইন সভার পাশ হুইয়াছে। 
কৃষি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
চ্ধল--১২ বৎসর পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একপ্রকার সঙ্কর 
জাতীয় ভুট্টার উদ্ভাবন হয়। আমেরিকাতে 
বৎসরে যত অমিতে ভুট্টার চাষ হয় তাহার ছুই- 
তৃতীয়াংশ জ্রমিতে বর্তমানে এই নুগ্তন ভুট্টার চাষ 
হুইতেছে। উহার ফলে প্রতি একরে ভুট্টার 
উৎপাদন ১৬ মণ হইতে ২৪ মপে পরিণত 
হুইয়াছে। এপ্রঙ্ক ভুট্টা উৎপাঁদনকারিগণ বৎসরে 
অতিরিক্ত হিসাবে ৭০ কোটি ডলার পাইতেছে। 
বিমান পথে আসামের সহিত মালপত্র 
আদানপ্রদান-দ্রান৷ গিয়াছে, 
প্রত্যহ ২০টী বিমানপোত কলিকাতা হইতে 
আলামের নানাস্থানে, ঝিপুরায় এবং কুচবিহারে 
মালপত্র লইয়। যাতায়াত করিতেছে । এই সব 
বিমানপোত প্রত্যহ ৪ হাজার মণ মালপত্র 
আদানপ্রদান করিতেছে । বিমানপোতগুলি 
কলিকাতা হইতে কাপড়, তামাক, লিগারেট, 
“বিড়ি, লবণ, চিনি, কলকজা; লৌহুজাত ভ্ত্রবয, 
ভাল, পান, সুপারি, মসল্লা ইত্যাদি লইয়া যায় 
এবং ফিরিবার পথে কমলা লেবু, পাট ও 
অন্যান্য লিনিয কলিকাতায় আনিয়া থাকে। 
ইংলগ্ডের অর্থনীতিক উন্নতি--গত 
১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে ইংলপ্ডের 
শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ, জাতীয় 
আয় শতকর] ৪ ভাগ এবং বিদেশে রগানীর 
পরিমাণ শতকর। ১০ ভাগ বন্ধিত হইয়াছে। 
পাকিস্থানে গোহ্ভ্যা নিবারপ-_ 
পাকিস্থানের পিদ্ধ প্রদেশে নির্বিচারে গো- 
মহ্যাদি পত্ত হত্যা করাতে উক্ত প্রদেশে কৃষি- 
শর্য্যের জন্য এই সব পশুর অভাব ঘটিবে 
আশঙ্কা দেখ। দিয়াছে । এজন্য কেহ যাহাতে 
বেপরোয়াতাবে এইরূপ হত্যাকার্য্যে লিপ্ত না 
হয়, তজ্জস্য লিদু আইন পরিবদে একটি 
আইনের খসড়া পেশ করা হুইয়াছে। 


বর্তমানে 


আর্থিক জগত 


ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর দাবী 
ভারতের উপকূল বাণিজেযর শতকরা ৬০ তাগ 
এখনও বুটাশ জাহাজ কোম্পানীগুলির আয়ত্তে 
রহিয়াছে । এই বাণিজ্যের ১০ ভাগ এবং খুব 
বেশী হইলেও ১৫ ভাগের বেশী যাহাতে 
বিদেশীদের হাতে না থাকে তৎপক্ষে ব্যবস্থ! 
করিবার জন্য দিল্লীতে তারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীলমুহের প্রতিনিধিদের ছুই দিনব্যাপী 
একটি সম্মেলনে তারত সরকারের নিকট দাবী 
জানান হুইয়াছে। 

আসাম-আগড়তলা। রাঁজপথ-_তারত- 
আগাম রেলপথের নির্মাপকার্ধ্য সমাপ্ত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে আসাম সীমাস্তের ধর্ম্মনগর হইতে 
ত্রিপুরার রাজধাঁনী আগড়তলা পর্য্যন্ত ১১৫ 
মাইল লম্বা রাজপথটীর নির্ধাণকার্ধ্য সম্পুর্ণ 
করিবার জন্য গবর্ণমেপ্ট বিশেষ তৎপর 
হইয়াছেন। এপ্পন্য আগড়তলাতে ভারত 





সরকারের ট্রাবন্দপোর্ট বিভাগের ছুইজন প্রবীণ. 


কর্মচারীর অফিল ব্সান হইয়াছে।. এই 
রাজ্রপথটী অঙগঙলাকীণ এবং বন্য পপ্তর প্রাচুর্ভাব 
সম্পন্ন পার্কত্যভূমির মধ্য দিয়া নির্মিত হুইবে। 
এজন্য স্থানে স্থানে সৈন্যদল মোতায়েন করা 
ছইয়াছে। রাজপথটি নির্দাণ করিতে ১ কোটি 
৫৩ লক্ষ টাকা বায় হইবে । উহা সম্পুর্ণ হইলে 
আগড়তল! হইতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় 
এলাকার মধ্য দিয়া মোটর লরীযোগে আসামের 
সহিত মালপত্র আদান প্রদান কর! সম্ভবপর 
ছইবে। 





যেকোন প্রকার বীয়ার জন্য 
“জীবন”, “অগ্নি, “সামুদ্রিক”, 
"দুর্ঘটনা", “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 
হাওড়| ইনসিওরেন্স 
€ক্ষাস্পীনলী ভিলম্মিতে জ্ঞ 
৩০নং ক্টাণড রোড, কলিকাঁতা-১ 


ফোন £ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 





৬৬৫ 





প্লাষ্টিক শিল্পের সংরক্ষণ_ভারত 
সরকার ভারতের প্লাষ্টিক শিল্পকে লংরক্ষণমূলক 
সুবিধা দিবেন স্থির করিয়া বাহির হইতে আগত 
উক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উপর বর্তমানে যে 
শতকরা ৩০ ভাগ রাজস্ব শুদ্ধ রহিয়াছে তাহাকে 
সংর্ণ শুদ্কে পরিণত ক্রিয়াছেন। এই শুষ্ধের 
মেয়াদ ১৯৫৩ সাঁগের মার্চ পর্যন্ত বলবৎ 
থাকিবে। 


কীটপতজের দ্বার! ক্ষতির পরিমাণ 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাণি-বিজ্ঞান ও 
এপ্টমোলজি বিভাগের সভাপতি ডাঃ বি পি ৰন্থ 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কীটপতঙ্গের 
উপস্তরবে ভারতে প্রতি বৎসর যে ফমল নষ্ট হয় 
তাহার মূল্য ৫০০ কোটি টাকার কম হুইবে না। 
তিনি আরও বলেন যে, কীটপতঙ্গ মানবশরীরে 
যে ব্যাধি ছড়ায় তাহার ফলে তারতে বৎসরে 
১৫ লক্ষ লোক মারা যায়। এজন্য গৃহপালিত 
পশুপক্ষীর যে কর্্মশক্তি হাস পায় তজ্জনিত 
ক্ষতিও উপেক্ষার বিষয় নহে। 

আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেস__আগামী ২৪শে 
জানুয়ারী হইতে নবনির্মিত আসাম রেলপথে 
কলিকাতা হইতে আমিনরগী1ও পর্য্যন্ত যাত্রী চলা- 
চল সুরু হইবে । এ দিন বেল! ১২ টার সময়ে 
কলিক! হইতে যাত্রীগাড়ী রওন! হইবে এবং 
বিকাল ৪টার সময় প্রত্যহ আমিনগগাও হইতে 
যাত্রী লইয়! শিয়ালদছে যাত্রী ট্রেন পৌছিবে। 
এইলব যাল্রীগাড়ীর নাম দেওয়া হুইবে আসাম 
লিঙ্ক (সংযোগ ) এক্সপ্রেস। 
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৬৬৬ ২ 

সিমেন্টের আমদানী বদ্ধ_তারতে 
লিষেন্টের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত 
সরকার বিদেশ হইতে সিমেণ্টের আমদানী বন্ধ 
করিয়! দিয়াছেন । তবে ইতিমধ্যে বিদেশ. 


পিক 


হইতে লিবেপ্ট আনার যে চুক্তি হইয়াছে তাহা :. 


বাতিল হইবে না। এতর্ধিন:পধ্যস্ত প্রত্যেক 
পরিবারকে বিনা পারফিটে:প্রতিমাসে.£ ব্যাগ 
করিয়া লিষেন্ট ক্রয় করিতে 'দ্রেওয়া হইত। 
এখন হইতে প্রত্যেক পর্নিবায়কে এইভাবে ১৯ 
ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় করিতে দেওয়া! হুইবে। 


গত ১৯৪৭ সালে ভারতে ১৪ লক্ষ ৪১ হাজার 


৩৩৫ টন পিমেপ্ট উৎপন্ন হুইয়াছিল। সেই 


স্থলে ১৯৪৮ গালে ১৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ 


টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়। ১৯৪৯ সালের 
_ নবেম্বর পর্য্যন্ত ১১ মাসেই" ১৮ লক্ষ ৬১ হাজার 
৮৯* টম শিমেণ্ট উৎপন্ন হুইয়াছে। 

রেল দুর্ঘটনায় ম্বত্যু-_গত মার্চ মাসে 
যে লরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
তারতে রেল দুর্ঘটনার ফলে ৪৬৬০ জন নিহত 
এবং ২৬ হাজার ২০৫ জন আহত হুইয়াছে। এই 
বৎসরে রেলের কারখানাগুলিতে দুর্ঘটনার ফলে 
যে লব লোক হতাহত হইয়াছে: তাহা এই. 
হিসাবে ধরা হয় নাই। 


রেলওয়ে ও সাধারণ বাজেট-_দিদ্লীর র 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে আগামী 


১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলওয়ে বাজেট এবং 
২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে 
জেনারেল বাজেট পেশ করা হুইবে। 
পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন ১২ই এপ্রিল 
তারিখ পর্ধ্যস্ত চলিবে । - 

ভারতে বিলাতী কাপড়ের আমদানী 
গত ১৯৪৭ সালে অধিতক্ত “ভারতে ইংলণ্ড 


হইতে মাত্র ১ কোটী ১০ লক্ষ গলপ কাপড় 
আমদানী হইয়াছিল | ১৯৪৯ সালের প্রথম". 
দশ মাসেই ইংলণ্ড হইতে তারতে ৫ কোটি গজ 


এবং পাকিছ্ানে £ কোটি ১০ লক্ষ "গজ কাপড় 
আমদানী হইয়াছে। ৭ 

" -»মিছরি প্রস্ততের নুতন পন্ধতি_ 
কানপুয়ের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সুগার 
টেকনলগির চেষ্টায় চিনি হুইতে মিছরি প্রস্তুতের 
এক নূতন পদ্ধতি আৰিষ্কৃত, হুইয়াছে। প্রকাশ 
যে, এই পন্থায় মিছরি প্রস্তুত করিলে কম খরচে 
বেশী পরিমাণে নিছরি উৎপন্ন হয় এবং মিছপ্সির 


এ, 


আর্থিক জগৎ 
দানাগুলি খুব উজ্জল ও বৃংদাকার হুইয়] থাকে। 
এই বিবয়ের শিক্ষাদানের ভঙ্ক নাসিকে একটি 
বিালর স্থাপিত হইয়াছে । জাম্ুয়ারী মাসে 
১ মাস শিক্ষা দেওয়া হয়। 
পিদ্ধিয়ার জাহাজের কারখানা 
, তিজাগাপ্রমে শিক্ধিয়া ষ্টিম নেগিগেশন 


কোম্পানীর জাহাজের কারখানায় নির্ন্িত 
জাহাজের অত্যধিক মুল্য পড়ার: দরুণ 





এশিয়াটিক : 
প্রোডাক্ট সৃ 
ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকা 


a 
সি 





[ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫০ 


কারখানার কাজ বন্ধ ছুইরা যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিল । এজন গবর্ণমেন্ট উক্ত কারখানায় 
ওটা ৮ হাজার টনের জাহাজ নির্দাণের অর্ডার 
দিয়াছেদ। এই অর্ডারের ফলে কারখানার 
শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের কিছু কাটছাট 
'করিয়া উহা চাবু রাখা সম্ভবপর হুইবে। | 
* আমেরিকায় বাড়ীঘর নির্মাণ-_গত 
১৯৪৯ লালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীঘর 
নির্দাণের দম্ভ মোট।১৯৩৩ কোটি ডলার ব্যর 





হইয়াছে । উচছার মধ্যে সরকারী ও আধা 


সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ €৩* কোটি ডলার 


- এবং জনসাধারণ ১৪০০ কোটি ডলার ব্যয় 


করিয়াছে। ? রী 
পশ্চিমবজের বাজেট--জান! পিয়াছে 
যে, আগামী ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে 


“ পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন 


আরম্ভ হইবে। প্রকাশ যে, আগামী ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিমবলের 
বাজেট উপস্থিত কয়া ছুইবে। 

কমিউনিষ্ট চীনের বাটার হার-_চীনের 
কমিউনিষ্ট গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের ২৩ হাজার 
ভলার আমেরিকার এক ডলারের, ৬৪ হাজার 
৪ শত ডলার ইংলণ্ডের এক পাউণ্ডের এবং 
৩৬০০ ভলার ভারতের এক টাকার সমান বলিয়া 
ধাৰ্য্য করিয়াছেন। 

পাকিস্থানের বহির্ব্বাণিজ্য--গত 

অক্টোবর মাসে পাকিস্থান বিদেশ হইতে ৭ কোর্টি 
১৩ কক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী করিয়াছে 


এবং বিদেশে ৪ কোটা ৬২ লক্ষ টাকার মালপন্জ 
রপ্তানী করিয়াছে। ফলে পাকিস্থানের 
বহির্বাশিজ্যে ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঘাটতি 


. হইয়াছে। তবে বিষেশাগত জিনিষের মধ্যে 
,১৮ লক্ষ-টাকার জিনিষ পুনরায় বিদেশে রপ্তানী 


হওয়ার দরুণ প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ₹ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এই 
মালে ছুর্লভ মুদ্রার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে 
পাকিস্থানের ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত হইয়াছে। 

, ভারতে জরিপ বিভাগের পরীক্ষা 
গত জুলাই মালে € ১৯3৯) ফেডারেল পাবলিক ২ 
সাতিল কমিশনের উদ্ভোগে যে ভারতীয় জরিপ ' 
পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ২০৩, 
জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৯ জন উত্তীর্ঘ 
হইয়াছে। উহার মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তিসমূহ 
অন্ধ তম--.অরুণ বিশ্বাস, লত্যোন্দনাথ রায়, 
অভিতকুমার ঘোড়ই, বানারলী দাস, ননীজনাথ 


"গোস্বামী, চঞ্চলকুমার চ্যাটাজ্ছাঁ। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৩ই জানয়ারী--এ সপ্তা্ছে 
কলিকাতায় শেয়ার বাঁজারে ব্যবসায়িক 
তৎপরতা মোটের উপর সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। 
কেষলমাত্র ইণ্ডিয়ান আঁয়রণ শেয়ারের ক্ষেত্রে 
এই অবস্থার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছিল,। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণে যথেষ্ট জল্পনাকল্পনামূলক বেচাকেনা 
চলে। গতকল্য বাঁজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের দর ছিল ৩২৩০, একসময়ে এই দর 


বৃদ্ধি পাইয়া, ৩২1৩০ আনায় দীড়ায়। কিন্তু. 
শেষ পর্য্যন্ত এই দর ৩১৪০০ আনায় নামিয়া. 


আঁসে। অস্ত বাজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান 
আঁয়রপের দর ছিল ৩২৮০, বাঁজার বন্ধের সময় 
উহা ৩২২ টাকায় পরিণত হুয়। পাটের 
শেয়ারের বাজারেও কিছু তৎপরতা পরিলক্ষিত 
ছয়। পাটের শেয়ারের মূল্যের বিশেষ কোন 
তারতম্য হয় নাই, ভবে গতকল্য এই ক্ষেত্রে 
বেচাঁকেন। বেশ ভালই চলে। আজ তৎপরতা 
কিছু মন্দীভূত হয়। বজবজ ১৬৮২ টাকায় 
এবং কিনিসন ১৮৪২ টাকায় হাঁতবদল হুয়। 
অন্য বাজার বন্ধের সময় হাওড়ার দর ছিল 
২৯০। কয়লার খনি বিভাগে বরাকর শেয়ারের 
খোছধবর ভালই হইয়াছে। অস্ত বাজার 
- বন্ধের সময় উহার দূর ১৩/০ আনায় দাড়ায় । 
ইকুইটেবল ও ওযেষ্টার্ণ বেঙ্গলের দর যথাক্রযে 
৪6৪1/০ ও ৫২ টাকা ছিল। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩৯ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খ্পপঞ্জের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৮৯ 
৩২ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪ ) খপপত্রের দর 
সর্বোচ্চ ১০১%০, ৩ টাকা সুদের (১৯৫৭) 
খণপত্রের দর সর্ববোচ্চে ১০১৮০ এবং ৩২ টাকা 
শদের (১৯৭০-৭৫ ) খণপঞ্রের দর সূর্ব্বোচ্চে 
১৪০ টাঁকা দীড়াইয়াছে। | 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
“শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের সৰ্ব্বোচ্চ 
য় নিয়রূপ দীড়াইয়াছে :__ব্যাঙ্ক--বেঙ্গদ 
সেন্ট্রাল ৭৫০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৯৪০; 
কাপড়ের কল-_কানপুর টেয্সটাইল্‌স্‌ ১১১০, 
এলগিন মিল্স্‌ ১৭৫৯, কেশোরাম ১৪1০, নিউ 
ভিক্টোরিয়া ২1/০) কয়লার খনি-বেঙ্গল 





|] 


বাজারের হালচাল 


১৫১১২০ চুরুলিয়া €1%০, ইকুইটেবল ৪৪8০/০, 
নিউ বীরভূষ ১৫৮১০, তাঁলচের ৩৬০, 
ভুলনবড়ারী ১০২; চটকল--আগড়পাঁড়া 
১৪৩১০, এলায়েন্স ১৪২৯ এ্যাংলো-ইত্ডিয়। 
১২২২১ অকল্যাণ্ড ১২০২ ভেপ্টা ২২১৬, ইণ্ডিয়া 
১৫৮২, ভ্ভাশনাঁল ২৪৭০, প্রেপিভেছ্সি ৫৮০০, 
প্রলক্ষীনারারণ ৭০; খনি-_বর্ধা, কর্পোরেশন 
২%/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২0০০; পিমেন্টস্‌-- 
আলাঁম-বেঙগল পিমেন্ট (সাধারণ ). ৭/০, শোন 
ভ্যালী ৭২ ইঞ্জিনিয়ারিং__আর্থার বাটলার 
১৩৮০, ইত্ডিয়ান স্টীল এণ্ড ওয়্যার প্রডাইস্‌ 
৪৩1০, জেমস্‌ এণ্ড কোঁং ১/০) কুমারধুবি ৮৪০, 
স্রীল কর্পোরেশন ২৩০০, টেক্সটাইল মেসিনারি 
৭০) জীবন বীমা গ্তাশনাল ইম্সিওরেদ্ন 
৪০০২১ নিউ এশিয়াটিক ইন্সিওরেন্ন 81০ ; 


'কাগঘের কল-_শ্রীগোপাল ১১০, টিটাগড় 


পেপার ৩৪৩০ ; চিনির কল--বেলমুন্দ ৪৩1০) 
রামনগর কেন ১৪৪০ 3 চা বাপিচা-_বানারহাট,- 
২৮৩২, বর্াঙ্গন ১২৮০, মহিম! ৪[০, তেপুর, ' 
২২1%০ 3 বিবিধ--এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন 
€২, বাযারলরী ৩১০২, বি আই কর্পোরেশন 
৯৪০, ভারত এয়ারওয়েজ ৩/০, ইত্ডিয়ান 


,কেবল্স্‌ ৪৮৮০০, জাডিন হেগাসন ১৪১২, 


মার্টিন বার্ণ ১৬৮০, ভাশনাল টৌব্যাফো 
১৭৪০০) শ? ওয়ালে (সাধারণ ) ১৪%৪ 
আনা। 
পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ১৩ই জাহুয়ারী-কাচা পাট 
বিক্রয়ের বাজার. অপরিবর্তিত রহিয়াছে । নীরস 
পাকিস্থানী পাট বিক্রীর বিশেষ তাপিদ দেখা 
গিয়াছে । তবে সরস পাটের দাম স্থির ও অচঞ্চল 
থাকে। পাকা বেলের ' স্থানীয় বাজার অপরি- 
বর্তিত রহিয়াছে । 'চটের' থলির বাজার মন্দা। 
বিকিকিনি সামাস্তই হইয়াছে । 


নূতন টেলিফোন নম্বর- 0. 276 
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সোনা! ও রূপ 
,. কলিকাতা, ১৩ই জাহুয়ারী-_অন্ত বোদ্বাইয়ের 
বাজারে এ্রতি-তন্নি সোনার দর ১১৪০ আনা, 
এবং কলিকাতীয়ংগকা সোনা ১১৪৭০, বড়াল 
বার ১১৪৩৭ আ্বা্না টঁড়াইয়াছে। 
* অন্ত বোঘাইয়ের, বাজারে প্রতিটি গিনির 
দূর ৭৫/০ আনা এবং কলিকাতায় উহা ৭৬২ 
টাকা দীড়াইয়াছে। | 
'অস্ত ৰোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৭৭৮০ আনা ও কলিকাতার বাজারে ১৭৭২ 
টাকার রূপা ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে। 





ভারতে তৈলের অভাব-_-ভারতে ' 
বর্তমানে প্রতি বৎসর ১৮ কোটি গ্যালন পেট্রল, 
৬৬ হাজার টন কেরোসিন, ৩০ হাজার টন 
ভিজেল অয়েল এবং €৩ ছাঁজার টন জালালী 
হিসাবে ব্যব্ৃত তৈল খরচ হয়। উহার মধ্যে 
ভারতে বৎসরে ১! কোটি গ্যালন পেল, ৪ 
হাজার টন কেরোসিন এবং ৪ ছাজার টন ভিজেল 
অয়েল উৎপন্ন হয়। ভারতের] এই পরনির্ভরতা 
দূরীকরণের অর্ভ ভারত সরকার বর্তমানে 
ভারতে কয়লা হইতে তৈল প্ৰস্তুত সম্ভবপর 
কি না তথিয়ে বিচার বিবেচনা করিতেছেন। 

ভারতে নূতন বন্দ্র-_করাচী বন্দরের 
প্রতিযোগী হিসাবে কচ্ছ উপসাগরের তীরবর্তী 
কাণ্ডলা নামক স্থানে তারত লরকার যে 
একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর নির্দাণের কাজে হাত 
দিয়াছেন তজ্জস্ত ১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটা টাকা 
ব্যয় মঞ্জর করা হইয়াছে । এই যনার পর্য্যন্ত 
একটী রেল লাইন স্থাপনের কাঞও অনেকদূর 
অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে কাগুলায় যে বদার 
আছে তাহার চতুর্দিকে ১০ মাইল পর্য্যন্ত সমস্ত 
ভূভাগ বৃহত্তর কাগুল] বন্দরের ষ্ঠ খাস করা 
হইয়াছে। . রী সু 

চাউলের “মুল্য ক্রাস--কলিকাত! ও. 
শিল্পাঞ্চলের রেশনের দোকান হইতে এতদিন 
মাঝারি ধরণেয় চাউলের জগ্ প্রতি মণে ১৭]০ 
আনা করিয়! মুল্য নেওয়া হইত। গত »ই 
জানুয়ারী হইতে উহ! কমাইয়া ১৮৮০ আনায় 
পরিণত করা হুইয়াছে। 


ও 


| ইউনাইটেড, 
EN 














বাস্তু বিল্ডিংস, ' মিশন রো, কনিকা 





ক্যালকাটা শ্যাশ 









































আমাক বন ' ৫0,0০,00০২-টাকা (স্থাপিত ১৯৪০) 
ংরক্ষিত তহবিল ২৪,00,000 টাকার . 
| শাখাসমূহ 8 | ul সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
খ্রকপিকাতা দিল্লী , - বোদ্াই মাত্বাজ নাগপুরসিটি হেড অফিস ২৭, ওয়েলেসলী রা 
বালিগঞ্জ লক্ষৌ . 'কলবাদেবী ূ নাগপুর অমরাৰতী কলিকাতা! 
OL এলাহাবাদ শ্তাশুহা্ট রোড আহমেদাবাদ জব্বলপুর { ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
| ক্যানিং কাটরা . গৃয়া আগ্রা ,  ' জব্বলপুর ক্যাণ্টঃ রি ঁ 
টং ৬ কা ১০ আয | esata আীষ্ুনাথ রায় | 
ৃ সি পাটনা" 'আজমীড় মেষ্টন রোড চট্টগ্রাম ডাইরেক্রার-ইন-চার্জ্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 
কালীঘাট  শ্তামবাজার” আসানসোল বেরিলী : ঢাকা * এ ৮৮ ৃ 
| . লণ্ডন এজেটস £ মিভগ্যাণ্ড বাম লিমিটেড শাখাসমূহ. 
ব্যাঙ্কের "সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস 'ও স্থায়ী আমানতের হিসাব ছু বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, 
খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক 'ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকর! বালীগঞ্জ, দমদম, (কলি:), হাওড়া 
| ১1০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়! চেকে টাকা তোলা যাঁয়। 2 
| “ক্যালকাটা ম্যাশনালেগ আপনার একটি একাউন্টরাখুন: . নারায়ণগঞ্জ, চাদ্বপুর, . 









| (সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) * 

হেড অফিস ২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন--ব্যান্ধ ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ-ব্ড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, ূ 

বনগাঁ, বসিয়হাট. ও খুলন|। 


সকল প্রকান্ন ্যাক্কিং কাধ্য কল্পা হয়। 
শ্রীযুত এন, সি, ব্যানান্তি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার 







ৰ ফোনঃ ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 
৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 





আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই (সর শ্ুবিধা: 
ও ভদার সর্তাবললী প্রান্ত, ইন! 
কর্মনিষ্, পরিশ্রমী ও সহি 
ক্ৰ্্মী এজেঙ্সি দ্বানলা প্রচুর" আয় 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন কক্ষন | 


১২২, বহুবাজার ট্রা, কলিকাতা --আধিক ঘগৎ গ্রেসে শীযতীজ্জনাথ ভট্টাচার্য্য ছারা মু্রিত-ও প্রকাশিত, 


” ২৩, নিক পোঃ হাটখোলা, কিরাত 
মিলের-সান__সোদপুর, ২৪ পরগণ! 


চালু করিবার সকল | 
আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হইতেছে। ] 


মেসাস- চন্তৰী 2উল্জুাভীইভ্লস্ন, লি 
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খা্সমস্তা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 


যুদ্ধের সময়ে, ভারতে যে' থান্লমন্তার স্পট 
হইয়াছিল যুদ্ধ সমাধ হওয়ার সাড়ে চারি বৎসর 
পরও তাছার অবসান 'ঘটে নাই। লোকের 
খাগ্াভাব ঘুচাইবার, দম্ভ ইতিমধ্যে অলেক 
প্রকার সরকারী কার্য্যনীতি অবলিত হুইয়াছে। 
স্বারীভাবে এই সমস্ত সমাধানের জন্ত ভবিষ্যতে 
'দীর্ঘমেয়াদী পারকল্পনা কার্ধ্যকরী করার কথাও 
উঠিয়াছে | . ভারতে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে 
এই দীর্ঘমেয়াদী থাস্ত পরিকল্পনার 'ভিত্তি ও 
কার্ধাক্রম কি হওয়া উচিত পশ্চিষব্জ গবর্ণ- 
_বেন্টের, কৃষি, খাছ, ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত গ্রফুলনচন্জ সেন গত =ই জানুয়ারী এক 
বেতার বক্তৃতায় তাহা নিয়া আলোচনা করিয়া- 
ছ্েন।, ক্রি ও খান্ভ সমস্তা সম্পর্কে শ্রীধুক্ত 
সেন যথেষ্ট চিন্তা ভাবলা করিয়া খাকেন। এ 
বিষয়ে , প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কেও .তিনি 
বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল আছেন। তাহার 
বক্তৃতায় একদিকে লোকের স্বাস্থ্য ও শারীরিক 
পুষ্টর প্রয়োজনীয়তা ও অপর দিকে দেশের 
উৎপাদন বৃদ্ধির যোগ সম্ভাবনা--এই দুইয়ের 
ভিত্তিতে সমুচিত খান্ভ-পরিকল্পনা গ্রহণ ও 
কার্য্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
পাঠকদের অবগতির অন্ত তাহার বক্তৃতা হইতে 
কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিবয় বৰ্তমান প্রবন্ধে 
আমরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিব। 
. খান্ভসমন্তা সমাধান অর্থে এদেশের সাধারণ 
লোক সস্তা দরে ও বেশী পরিমাপে চাউল, গম 


প্রভৃতি খান্ভশন্তের সরবরাহই চিন্তা করিয়া 


'থাকে। উচিত খাশন্তের যোগান ধাড়ানোই 
শ্রীযুক্ত সেনের 'মতে মুল 'সমন্তা ৷ নছে। 
মূল বিবেচ্য বিষয় 'হুইতেছে লোকের অন্ত 


‘Balanced ‘diet বা সুগম খানের সংস্বান | 


খান্ত হইঁতে আমরা কার্কোহাইড্র্ট, প্রোটিন, 
নে জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম জাতীয় ধাতু 
প্রভৃতি অনেক 'উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকি। 
উহার মধ্যে ফোন একটি বা ছুইটি উপাদান 










ষ্ঠ 





বিষয় 







খাভসমন্যা সমাধানের রা 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ৬৬৯-৬৭১ 
রপ্তানী পণ্যের মান নির্ধারণ ৬৭২-৪৭৪ 
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সমন্বিত খাদ্য গ্রহণ করা হইলে শ্থসম খান্ত গ্রহণ 
কর! হুইল বলা চলে না। প্রয়োজনীয় সব কিছু 
উপাদান যে সব খান্তের ভিতর রহিয়াছে, উপযুক্ত 
পরিমাপে দৈনিক তাহা আহার করাকেউ সুসম 
খাদ্য গ্রহণ কর! বলে। তারতের লোকদের 
অধিকাংশ মুখ্যতঃ আটা বা ভাত গ্রছণে 
অভ্যন্ত। উহাদের দৈনন্দিন খাদ্যে অন্ত আহার্য্য 
দ্রব্যের স্থান নগণ্য । কিন্ত আটা ও ভাতে সব 
কিছু থান্তোপাদান মিলে না। ভাতের ভিতর 





কার্বোহাইড্রেট আছে। কিন্তু প্রোটিন ও অন্ত 
অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান কম বা একেবারেই 
নাই । এইজন্ড চাউল, গম প্রভৃতি খাস্তশন 
দ্বায়া লোকের প্রয়োজন ঠিক ঠিকভাবে মিটিতে 


পারে না। উদর পূর্তির সুবিধা হইলেও শরীর 


গঠন ও শারীরিক পুষ্টি সাধন উহাদের বারা 
বিশেষ কিছু সম্ভবপর. নহে। 'ছুধ, মাখন, ফল, 


ডিন, মাংস, পনীর প্রভৃতি শ্রেণীর খান্ত অধিক 


সারবান। ' সেইজগ্ভত জগতের উন্নতিশীল দেশ- 


সমূহের লোকেরা কম পরিমাণে খাস্যশন্ত গ্রহণ 


করিয়া খ সব সারবান দ্রব্যসামগ্রী ঘাবাই বেশী 
পরিমাণে আহাধ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। 
শরীরকে কাধ্যক্ষম রাখিতে হইলে যত ক্যালরী 
তাপ উৎপাদক খাত প্রয়োজন পাশ্চাত্যের 
অনেক দেশের লোকেরাই তাহার শতকরা ৩০ 
তাগ হইতে শতকরা ৪৫ ভাগ এ সব শ্রেণীর 
পুষ্টিকর খান্ত হইতে আহরণ করিয়া থাকে? 
কিন্ত এশিক্নার লোকের! প্রয়োজনীয় ক্যালরী 
তাপ উৎপাদক খাতের শতকরা প্রায় ৯৫ 
ভাগের জন্ভই সাধারণ খাদ্যশস্তের উপর নির্ভর 
করিয়া আছে। কোন্‌ দেশে লোকে মাথাপিছু 
দৈনিক কি পরিমাণে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর খান্ত 
গ্রহণ কণ্তিয়া 'থাকে' পশ্চিমবজের খাত সচিব 
তীছার বক্তৃতায় সে বিষয়ে সংখ্যা-বিবরণ উদ্ধত 
করিয়াছেন। উহা দৃষ্টে জানা যায় মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোক গড়ে দৈনিক ৮] আউন্স, 


'ইংলগ্ডে ৯ আউদ্দের কিছু উপর, ফ্রান্সে ১২॥ 


আউন্স এবং ক্যানাডা, ব্রেজিল ও অস্ট্রেলিয়ার | 


৬৭০ 





লোকেরা দৈনিক মাথাপিছু ৯ আউন্দের মত 
খানতশশ্ত গ্রহণ করিয়! থাকে । সেম্থলে ভারতের 
লোকের! দৈনিক খান্তশন্ত গ্রহণ করিয়া থাকে 
মাথাপিছু গড়ে ১৫ আউন্স! অপেক্ষাকৃত 
পুষ্টিকর শ্রেণীর খান্ত উপযুক্ত পরিমাণে আহার 


না করিয়া এইভাবে মুখ্যতঃ খাগ্ভশন্তের উপর, 


নির্ভর করিবার ফলে শ্বাস্থ্যের দিক দিয়া 
ভারতের লোকদেয় দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। 
. আর এদিক দিয়া লোকের চাহিদা পূরণ করিতে 
পিয়া খান্ত আঁমদানীর দফায় ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
এই দুদ্দিনে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় 
করিতে হইতেছে । অবস্থার এই গতি শ্রীযুক্ত 
সেনের মতে মোটেই সন্তোষজনক নহে। 

বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উল্লেখ 
ফরিতে গিয়। শীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, 
এপ্রদেশে লোকের বাৎসরিক প্রয়োজনের 
'তুলনায় ৪ লক্ষ টন পরিমাণে চাউল, গম প্রভৃতি 
খান্তশশ্তের ঘাটতি রছিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
লোকেরা দৈনিক মাথাপিছু ১ আউন্দের স্থলে 
যদি ১৪ আউদ্জা পরিমাণে থাদ্মশন্ড গ্রহণ করে 
এবং অগ্তান্ঠ শ্রেণীর খাত দ্বারা যদি তাহাদের 
আহার্ধ্যের বাকী প্রয়োজন মিটাইতে অভ্যস্ত 
হয় তবে এপ্রদেশে খাদ্যশৃন্তের (চাউল ) বর্তমান 
ঘাটতি উবিয়া গিয়া বাৎসরিক ৪ লক্ষ টন 
পরিমাপে উদার উদ্ধত্ত দীড়াইতে পারে। 
চাউল উদ্ধত্ত হইলে গমের ঘাটতি (বর্তমান 
ঘাটতির পরিমাপ বাৎসরিক ২া “লক্ষ টন) 
সম্পর্কে বিশেষ কোন গুরুত্ব আর থাকিবে না। 
শারীরিক প্রয়োজন ও স্থলম খাভের দিক 
হইতে এইভাবে খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন 
করাই হুইবে সঙ্গত। শে হিসাবে সাধারণ 
লোক খাদ্যসমন্তা সমাধান অর্থে চাউল, 
'গম প্রভৃতি খাস্যশন্তের যোগান বাড়ানোর 
প্রয়োঞ্জনীয়ত। যেরূপ বড় করিয়া দেখিতেছে 
আসলে বর্তমানে তাহা তত ছক বা গুরুত্ব- 
পূর্ণ নছে। 

সুগম খাদ্যের অন্ত যে পরিমাণ খাদ্যশস্তের 
প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন, বিশেষ করিয়া 
চাউলের উৎপাদন তাহার তুলনায় মোটেই কম 
নহে। কিন্ত সমস্তা দাড়াইয়াছে অষ্তাঙ্ক শ্রেণীর 
অপেক্ষাকৃত গু্টিকর খাদ্য লইয়া। এগ্রদেশে 
ডাল, চিনি, আলু, ফল, সরিষার তৈল, দুধ, 
মাখন, মাছ, মাংস, ভিম প্রভৃতি অনেক কিছুরই 


পরিকল্পনা 


আর্থিক জগৎ 


নিদারুণ ঘাটতি রহিয়াছে। এ সমস্তের যোগান 
কম এবং মূল্য বেশী বলিয়া পশ্চিমবজের 
লোকদের অধিকাংশই জ্রীবনধারপের অন্ত 
খাদ্যশশ্তের উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া 
আছে। সুসম খাদ্যের সংস্থান করিবার জগ্ক 
পশ্চিমবঙ্গে বখসরে কোন শ্রেণীর আহার্য্য 
সামগ্রী কি পরিমাণে দরকার এবং প্রয়োজনের 
তুলনায় এগ্রদেশে কোন শ্রেণীর খাদাজ্রধ্যের 
কিরূপ ঘাটতি রহিয়াছে শ্রীযুক্ত সেন তাহার 
বক্তৃতায় তাহার একটি তালিকা উপস্থিত 
ফরিয়াছেন। উহা দৃষ্টে জানা যায়, এপ্রদেশে 
প্রয়োজনের তুলনায় কলাহইয়ের উৎপাদন 


. ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টন, চিনি ও গুড় ৩ লক্ষ ৩৪ 


হাজার টন, গোঁলআনু ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টন, 
ফল (আম ও কমলালেবু) ২ লক্ষ ৬৫ হাজার 
উন, সরিষার তৈল ও ঘ্বত ৪ লক্ষ ৯ হারার টন, 
দুধ ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টন, মাছ-মাংয ৫ লক্ষ 
হাজার টন ও ডিমের উৎপাদন 
৭৫ লক্ষ ৮৫ হাঁজারট ক্ষম। প্র সমস্ত 
িনিষেক উৎপাদন উপহুক্তন্রপ বাড়াইতে না 
পারিলে এপ্রদেশে লোকের পক্ষে শুপম খাদ্য 
গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইবে না। স্বাস্থ্য ও পুষ্ট 
সমন্তাও জটিল থাকিয়া যাইবে। কাজেই 
শ্রীযুক্ত পেন এ সব বিনিবের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে উপযুক্তরূপ নজ্রর রাখি এগ্রদেশের 


৮১ 


দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে 


বলিয়াছেন। বিভির শ্রেণীব পুষ্টিকর ' খাদ্য 
উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়া খাদ্য 
রচনা করিতে হুইবে। তবে 
খাদ্যশন্ত উৎপাদনের প্রশ্ন আপাততঃ কোন 
মতেই উপেক্ষা করা ঠিক হুইবে না। সুসম 
খান্ভ সংস্থানের পক্ষে যে চাউল প্রস্োজন 
এপ্রদেশে তাহার যোগান থাকিলেও অন্তাভ 
খান্ভের উৎপাদন ন! বাঁড়া পর্যন্ত উহ! সাধা- 
রণকে বেনী পরিমাণে ব্যবহার করিতেই হইবে। 
তাঁছা ছাড়! এপ্রদেশের লোকলংখ্যা যেভাবে 


সাত ছি 





[ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫০ 





. ৰাড়িতেছে তাহাতে মাথাপিছু ১৪ আউন্স 


ছিসাবে বর্তমানে যে চাউল প্রয়োজন ভবিষ্যতে 
তাহার তুলনায় স্বভাৰতঃই বেশী চাউল প্রয়ো- 
জন হুইবে। কাজেই চাউল ও গণের যোগান 
বৃদ্ধির কার্যক্রম অবশ্তই খান্ত পরিকল্পনার « 
অস্তর্ভক্ত করিতে হইবে। এইভাবে পশ্চিম- 
বলের খাতের প্রয়োমন বিচার করিয়া তদমু- 
যায়ী খাছ্যলমন্ত! সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী পরি- 
কল্পনা দীড়' করা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনের এই 
নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত ও মুচিস্তিত 
বলিয়াই মনে করি। | 

সম্মিলিত জাতিসক্তের ফুভ এণ্ড এগ্রিকাল- 
চারেল অর্গেনাইজেসন (. A. 0) বা খান্ত ও 
কৃষি সংসদ ১৯৪৬ সালে কতিপয় খাস্ত- বিশেষজ্ঞকে _ 
নিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । উহার! 
শারীরিক পুষ্টি ও কার্য্যক্ষমতার অন্ত দৈনিক 
২ হাজার ৫৫০ হইতে হাজার ৬৫৪ ক্যালরী 
তাপ উৎপাদক খাড়. গ্রহণ. কর! প্রত্যেক 
লোকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মন্তব্য 
ফরিয়াছিলেন। সেই মান বিচার করিয়া 
উপরোক্ত খান্ত ও কৃষি সংসদ ভারতের লোক- 
দের উপযুক্ত আহার্ধ্য সংস্থানের জন্ত এদেশে 
বিভিন্ন শ্রেণীর খাতের উৎপাদন আগামী ১৯৬০ 
সাল মধ্যে ' নিম্নরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। 


থাত্তের শ্রেণী ২ ১৯৬০ লালের মধ্যে... 
১০৮, শতকর! যত ভাগ 
বাড়াইতে হইবে 
খান্তশহ্ত | ৩৯ 
কলাই ৮৪ 
ফল ও তরিতরকারী ৩৩০ 
তৈল ও চধ্রি জাতীয় জ্রব্য ১৯৩ 
ছ্ধ ৬০ 
চিনি ২ 
মাছ, মাংস, ডিম ৩০৫ 


উপরোক্ত সংখ্যা-বিবরণ উপস্থিত করিয়া 
নিযুক্ত সেন ভারতে আগামী ১০ বৎসরে 
বিভিন্ন শ্রেণীর খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির 
সত্যিকার প্রয়োজন লোকসমক্ষে ধরিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারতের 
জনসংখ্যা! শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িবার সম্তাবনা 
আছে। আর এদেশে খাস্ধের উৎপাদন বৃ।জ্ধর 
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প্রয়োজনীরতাও সেই অম্ুপাতে বরাদ্ধ করা 
ছইয়াছে। তবে শ্রীযুক্ত সেন জানাইয়াছেন, 
উপরোক্ত বরাদ্দ অবিভক্ত ভারতের অগ্তই 
প্রস্তুত করা হুইয়াছিল। দেশ বিভাগের পর 
ভারতের অনেক সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল পাকিস্থানের 
অন্ত্ভ,ক্ত হইয়াছে। .ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অনেক 
খপ্ত ফসলের একর প্রতি উৎপাদন পূর্বেকার 
অবিভন্ত ভারতের তুললায় কম। শে হিসাবে 
বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের উৎপাদন বুদ্ধির যে 
শতকরা হার উপরে দেওয়া হইয়াছে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ও পশ্চিমবলের প্রয়োজন বিচার 





করিয়া ভবিষ্যৎ খাঘ্য পরিকল্পনায় তাহা অপেক্ষা" 


কৃত বেশী হারে নির্ধারণ করিতে হইবে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর খাতের উত্পাদন এত বেশী 
পরিমাণে বাড়াইতে হইবে দেখিয়া কোন ফোন 
মছলে দ্বিধা সক্কোচের কারণ দেখ যাইতে 
পারে। কিন্ত গরীবুক্ত মেন সেরূপ দবিধা-সক্কোচ 
ৰা হতাশার কোন কাঁরণ বাস্তবিকই আছে 
বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলিয়াছেন, 
চাষাবাদের অব্যবস্থা, উন্নত বৈজ্ঞানিক এণ[লী 
অবলম্বনে বিলম্ব, জমির জলসেচ ব্যবস্থা! সম্পর্কে 
ও জমিতে উপযুক্ত সর ও বীজ প্রয়োগে 
কৃষকদের উদাসীনতা গওুভূতি কারণে 
এদেশের জমিতে বর্তমানে একর প্রতি ফলন 
খুবই কম। যুগোপযোগী বিধিবিধান "অবলম্বন 
করিয়া এদেশে ফনলের উৎপাদন বর্তমানের 
_ তুলনায় ভবিষ্যতে যথেষ্ট বাড়ানোর স্থযোগ 
রছিয়াছে। সেচপ্রণালীর উন্নতিসাধন করিয়া, 
জমিতে উৎকৃষ্ট সার ও বীজ প্রয়োগ করিয়া, 
ভূমি কর্ষণের রীতি-পন্ধতির সমুচিত উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া, পোকা-মাকড়ের উপস্ত্ব হইতে 
ফসল সংরণের ব্যবস্থা করিয়া ও সর্ধ্বোপরি 
উন্নয়নমূলক কার্গে সরকারী অর্থ নিয়োগ ও 
সরকারী তদারকী 'ব্যবস্থা সম্প্রমারপ করিয়া 
জগতের অনেক উদ্নতিশীল দেশে একর প্রতি 
বেশী ফসল উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে। 
পশ্চিমৰজে ধানের অন্ত আবাদী জমিতে যে 
"স্থলে প্রতি একরে ১২১ মণ চাউল উৎপাদিত 
হইতেছে সেস্থলে ইতালীতে প্রতি এককে 
৩৫৩ মণ, জাপানে ২৭৭ মপ, মিশরে 


হাথ মণ ও 'মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৯ 
মণ চাউল উৎপন্ন হুইতেছে। উপরোক্ত 
দেশলমুহে  অনুক্যত উন্নত প্রণালী 


আর্ক জগৎ 


অনুগরণ 'করিয়া ভারত ও পশ্চিমবজেও 
যে বিভিন্ন খাদ্য ফপলের উৎপাদন বর্তমানের 
তুলনায় কয়েক গুণ বাড়ানো যাইতে পারে 
তাহাতে কোন সঙ্দেছ নাই। কাজেই শ্রীযুক্ত 
সেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও ভরসা নিয়! 
খাণ্ডোৎপাদন . বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে ও সেই পরিকল্পনায় যাবতীয় 


উন্নত ধরণের বিধিবিধান অন্তর্ভক্ত করিতে 


নির্দেশ দিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও বলিয়া- 
ছেন যে, প্রাচ্যের অনুরত দেশলমূছে খান্তোপাদন 
বৃদ্ধির ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে 
হইলে উপযুক্ত যন্ত্রোপকরণ ও মূলধন 'প্রয়োজজন 
হুপটু ক্মিদল ও কৃষি-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য 
বিশেষভাবে দরকার । সেদিক দিয়া তারত ও 
অন্ভান্ভ প্রাচ্য দেশেব যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। 
এই অভাব পূরণ কয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্যের 
সমৃষ্নত দেশগুলি প্রাচ্য দেশপমৃহকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করিতে পারে। এতদিন এ সাহাধ্য 
প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নাই। কিন্ত প্রাচ্য 


৬৭১ 





ভূখণ্ডের অগণিত জনপাধারণ ক্রমাগত অর্ধা- 
শনে জীবনযাপন করিলে এবং উহাদের জীবন- 
যাত্রার মান সকল দিক দিয়া নিয়স্তরে সীমাবদ্ধ 
থাকিলে তাহাতে দুনিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতি- 
ঠায় অনেক কিছু আশা ভরস[ই নিতান্ত ব্যর্থতায় 
পর্য্যবগিত হইবে। সে কথ! স্বরণ করাইয়া 
দিয়া শ্রীযুক্ত সেন জ্রগতেব উন্নতিশীল দেশের 
লোকদিগকে এখন হইতে অনুন্নত দেশসমূহের 
কৃষি ও শিল্পোন্নতিতে বিশেষভাবে সহযোগিতা! 
করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার এই আবেদন 
খুবই যুক্তিযুক্ত ও দুরদশিতালম্পন্ন বলিয়া 
আমরা মনে করি।, শ্রীযুক্ত সেনের বক্তৃতায় 
এদেশের থাদ্যণমন্তা সমাধান সম্পর্কে যথেষ্ট 
লময়োচিত সুনির্দেশ রহিয়াছে । এদেশের জন্ত 
দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য পরিধল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার” 
লমৃহ এবং ভবিষ্যতের ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশন 
তাহ! ভালভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়াই 
রা আশা কর্ধি। | 
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বৃপ্তানী-পণ্যর মান নির্ধারণ 


রপ্তানী বৃদ্ধির অন্ততম পদ্থ! ছিসাবে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট বগ্ালীষে।গ্য পণ্যের গুণাগুণ নির্ণয় 
সম্পর্কে শম্প্রতি বিশেষ অবহিত হুইয়াছেন। 
ইণ্ডিয়ান ষ্যাণডার্ডস্‌ ইন্ট্িটিউশন বা ভারতীয় 
মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রেণী বিভাগের 
ভিত্তিতে অল্র ও লাক্ষার মান নির্ধারিত 
হইয়াছে। এই মান বা শ্ৰেণী বিভাগ ভারত 
সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর সামুদ্রিক 
শুদ্ধ আইনের বলে অভ্র ও লাঁক্ষাতে মান ও 
শ্রেণী বিভাগের বিবক্প, চিহ্ন এবং সরকারী 
সার্টিফিকেট না থাকিলে তাহা বিদেশে রপ্তানী 
করিতে দেওয়া হইবে না। 

রণ্তানী-পণ্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দোস্তে 
মান নির্ণয়ের এই নীতি. ইতিপূর্বে কয়েকটা 
কৃষিপণ্য সম্পর্কে ফার্য্যকরী কর! হইয়াছে। 
ভাঙ্জিনিয়। শ্রেণীর কীচা তামাক, মান্রাজ 
প্রদেশের 'নাটু তামাক, বাঙ্গলার 'ঘতিহারী' 
তামাক এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন 
শপ (Sann hemp) সরকারী “এগমর্ক? 
সার্টিফিকেট ব্যতীত ভারতের বাহিরে রপ্তানী 
করা যায় না। রেড়ি তৈল সম্পর্কেও 'এগমার্ক। 
হার! শ্রেণী বিভাগের নিয়মকানুন রচিত 
হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইছা বাধ্যতামূলকভাবে 
কার্যকরী করা হইবে। লাক্ষা এবং অল 
ভারতের ছুইটা প্রধান রপ্তানী পণ্য বলিয়া 


ইহাদের সম্পর্কেও মান নির্ধারণের বিশেষ . 


প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়াছে। অত্র খনিতাত 
পণ) বিধায় ইহার সম্পর্কে কৃষি বিতাগের 
‘এগমার্ক চিহ্ন প্রযোজ্য হইতে পারে না এবং 
কষি বিভাগও এই সম্পর্কে মান নির্ণয়ের 
কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। 
কাজেই এই বিষয়ে নবগঠিত মান নির্ধারণ 
প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব অর্পণ কর। হইয়াছিল। 

হীরা, মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর এবং স্বর্ণ 
প্রভৃতির মুল্য বেশী; কিন্ত ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ 
সীষাবন্ধ। ক্রয়বিক্রয়ের পঞ্জিমাপের দিক্‌ 
দিয়া কম অথচ মৃল্য বেশী এই শ্রেণীর পণ্যের 
ক্রেতা সচল সময়েই প্ৰত্যক্ষভাবে ক্রয়যোগ্য 
পণ্যের গুণাগুণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে এবং 
মূল্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্ত. আত্তর্জ্জাতিক 
বাণিজ্যে এই শ্রেণীর মূল্যবান পণ্যের ব্যবসায় 


গু 
খুবই কম। মূল্য কম অথচ পরিমাপের দিক 
দিয়া খুব বেশী এই শ্রেণীর কৃষিপণ্য, শিল্পপপ্য 
এবং খনিজাত পণ্যের কারবার দ্বারাই শতকরা 
৯০ ভাগেরও বেশী আত্তর্জাতিক বাপিজ্য হইয়া 
থাকে। একই ক্রেতা এই শ্রেণীর পণে।র 
ছাজার হাজার বস্তা বা গাঁইট একই সময়ে 
আমদানী করিয়া থাকে বলিয়া গ্রত্যেকটা বস্তা 
বা গাইট খুলিয়া পণোর গুণাগুণ নির্ধারণ কর! 
তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। পণ্যের লমুশ বা 
ব্যবসান্ী মহলে দীর্ঘকাঁলের প্রচলিত এক বা 
একাধিক শ্ৰেণী এবং নাম অন্থুসারেই দেশ- 
বিদেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য হুহয়া থাকে। 
খ্যাতিসম্পন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব 
মার্কা এবং নাম দেখিয়া কোন কোন শিল্পপণ্যের 
আদান-প্রদান খুব সহজ হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু খাস্তশন্ত, তৈলবীজ, কীচা চামড়া, তত্ 
জাতীয় পণ্য, ফল ইত্যাদি শ্রেণীর পণ্যে নিজস্ব 
মার্কা দেওয়া লাধারণতঃ সম্ভব হয়না। এই 
সুযোগে অসাধু ব্যবসায়িগণ অর্ডার বা চুক্তি 
অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর এবং নিদ্দিষ্ট 
গুণাগুণসম্পন্ন পণ্য রপ্তানী করিতে প্রতিশ্রুত 
থাকিলেও লোভের বশে ইহার সহিত নিকৃষ্ট 
শ্ৰেণীর পণ্য ভেজাল দিয়া থাকে। কোন কোঁন 
ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্যের পরিবর্তে সাকুলাই 
অপর শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী হুইয়াছে দেখা যার। 
অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের অসাধুতাই 
কারণ নহে । ব্যবসায়ীদের অন্রতা এবং 
দেখাশুনা অচাবেও এই প্রকার ভুল প্রমাদ 
টিয়া! থাকে । কিন্তু বিদেশের ক্রেত| অঙাধুতা 
ও অজ্ঞতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখে না। 
চুক্তি অমুযাযী নিদিষ্ট শুপাগুণবিশিষ্ট পণ্য না 
পাইলে রপ্তানীকাঁরক দেশ এবং তথাকার পণ্য 
ব্যবদায়ী মহল ও জনসাধারণ সম্পর্কে তাহার 
মনে বিরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকে । ভারত হইতে 
রণ্ডানীকৃত কোন কোঁন পণ্য সম্পর্কে এইরূপ 
অভিযোগ হইয়াছে বলিয়া ভারতের বাণিজ্য 
সচিব কিছুদিন পূৰ্ব্বে রপ্তানী পরামর্শনাতা 
কাউন্সিলের সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এদেশ 
হইতে রপ্তানীকৃত চীনাবাদামের মধ্যে চুক্তি 
ৰছিভূতি পরিমাণে” প্রচুর প্রস্তর, থও এবং 
ধূলাবালি ও অন্তান্ড আবর্জনা পাওয়া গিয়াছে। 


কোন কোন দেশে ভারতীয় বন্তরের গাইট 
খুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমদানীফাঁরক যে 
মাপের বসন্তের জঙ্গ অর্ডার দিয়াছিল রপ্তানীরুত 
বন্ত্রের মাপ তদপেক্ষা কম। অসাধুতা বা 
অজ্ঞতার দূরুণই হউক বিদেশের সহিত ব্যবসায়ে 
এই শ্রেণীর কাৰ্য্যকলাপ প্রতিরোধ করা 
সমুচিত । আমাদের অতিমত এই যে, রপ্তানী 
পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের নীতি অল্পসংখ্যক ২।৪টা 
পণ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ব্যাপকভাবে ইছার 
প্রয়োগ করা বিধেয়। বর্তমানে ছুনিয়ার প্রায় 
সর্ধরে পণমূল্যের হার চড়! রহিয়াছে বলিয়া 
ভেজাল দেওয়া এবং নিকট শ্রেণীর পণ্যকে 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর মাল বলিয়া চালাইয়া 
দেওয়ার প্রবৃত্তিও বাড়িয়া গিয়াছে । তামাক 
শণ, অভ্র ও লক্ষ! ব্যতীত ভারতীয় চা, কফি, 
পাট, চামড়া, ব্হা, তৈলবী্জ, উত্ভিজ্জ তৈল, 
ওষধপত্র, রাসায়নিক . দ্রধ্য, রং এবং চ্যান 
করার উপাদান, রেশম, কাঠ এবং ম্যাঙ্গা নিজ 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান রপ্তানীপণ্য সম্পর্কেও 
বাধ্যতামূলক মান নির্ণয়ের ব্যবস্থা হওয়া 
গ্রয়োজন। 

কেবল রপ্তানী পণ্য সম্পর্কেই নহে. 
খাতত্তব্য, ওধধপত্র এবং জনসাধারণের পক্ষে 
অত্যাবস্তক অন্যান্ত 'পণ্যের আভ্যন্তরীণ 
ব্যবসায়েও ব্যাপক ছুনাতি দেখা দিয়াছে। 
টিনে সংরক্ষিত গুড়া দুখের যে আক্তঃপ্রাদেশিক ' 
ভেলের কারবার গল্পাইয়া উঠিয়াছে তাহার 
ভয়াবহ বিবরণ কিছুদিন পূর্বে সংবাদপঞ্জে 
প্রকাশিত হুইয়াছে1 সরিষার তৈলে শিয়াল- 
কাটার তৈল ভেজাল থাকায় পশ্চিমবঙ্গ এবং 
এমন, কি সুদূর সিমলাতেও ব্যাপকভাবে 
বেরিবেরি রোগের প্রাছুর্ভাব ছইয়াছে। 
কৌটার মাখন সম্পর্কেও সন্দেহ হি হইয়াছে। 
সিরাপ, স্কোয়াশ, জাম, জেলী প্রভৃতি ফলকাত 
দ্রব্য বোতল ৰা টিনে ভর্তি করিয়া বিক্রয় হয়। 
এই সমন্তের মধ্যেও ব্ছ ক্ষেত্রে ভেজাল এবং ২. 
ক্ষতিকারক পদার্থ ধরা পড়ে। বিগত যুদ্ধের 
সময় হইতে ওঁষধপত্র, বিশেষতঃ ইন্জেকশন 
সম্পর্কেও এইরূপ তেজালের ব্যবসায় গড়িয়া 
উঠিয়াছে। নামকরা! কোম্পানীর নামে লেবেল 
ছাপাইয়া 'ছুষ্কতকারিগণ কুইনাইন, এমেটীন, 
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যরুৎ্পার প্রভৃতির ইনজেকশন বিক্রয় করিয়া 
হাতার হাজার লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলির! 
দিয়াছে! খান্ত এবং ুঁধধপত্র সম্পর্কে যে সমস্ত 
লোক এই শ্রেণীর ভুয়াচুরি চালায় ইহাদের 
সম্পর্কে উচ্চ অর্থদণ্ড ব্যতীত প্রকান্ত রাস্তায় 
বেজ্রাঘাত, বহিষ্কার এবং এমন কি প্রাধদশ 
পর্য্যন্ত শান্তির ব্যবস্থা করিলেও অগ্তায় হইবে 
না। কিন্তু বর্তমানে ভেজাল দেওয়ার অপরাধ 
সম্পর্কে আইনে যে সমস্ত শান্তির ব্যবন্থ। আছে, 
তাহা নিতান্ত লধু। একজন ব্যবসায়ী সজ্ঞানে 
ভেঙগাল তৈল বা স্বৃত বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ 


আর্থিক জগৎ 

টাকা উপায় করিল। দৈবাৎ তাছার অপরাধ 
ধরা পড়িলে এবং প্রমাণিত হইলে তাহার 
অথবা তাহার কর্মচারীর: সামাস্ত অর্থদণ্ড হয় 
মাব্র। ইহাতে ভেজাল দেওয়ার উৎসাহ 
আরও বৃদ্ধি পায়। অর্থরণ্ডের পরিমাপ এরূপ 
বেশী হওয়া উচিত যে, প্রথম বারের শান্তি 
তাহাকে চিরদিনের অগ্ত ভেজালের ব্যবসায় 
হইতে বিরত করিবে। জনসাধারণের অবগতি 
এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করাইবার 
জগত অর্থদণ্ড ব্যতীত পূর্বোন্লিখিত শারীরিক 
শান্তিরও ব্যবস্থা হওয়া! একাত্ত বাঞনীয়। 
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ডেজালসংসুজ নিকৃষ্ট খা, বিক্রয়ের 
অপরাধে অপরাধীর শান্তি দিলেই সমন্তার] 
সমাধান হইবে লা। অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় 
শত শত, কিন্তু ছুই একটী ক্ষেত্রেই অপরাধী 
সাধারণতঃ ধরা পড়ে। অপরাধের মূল উচ্ছেদ 
করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়েও 'বাধ্যতা- 
মুলক শ্রেণী বিভাগ বা পণ্যের মান নিত 
থাক! আবশ্তক। টীনে বা কৌটায় রক্ষিত 
খাতদ্রব্য এবং ওউষধপত্র সম্পর্কেই এই ব্যবস্থা 
অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। 
বস্তু, হোসিয়ারী দ্রব্য এবং অপরাপর কয়েকটা 


ভহুলস_ EE লিগাত্রেডে ত্র 
ধুমপান করুন 
চমৎকান আরাম বোথ করবেন - 


1/৫ আনায় ১০টি 
- স্থানীয় করের নিয়মাধীন। 


৬. 0. & 1. 0. WILLS, 
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আর্থিক জগৎ 








শিল্পপপ্য সম্পর্কেও আনলাধারণকে ঠকাইবার 
নান! ফন্দি সম্প্রতি দেখা দিয়াছে । নঘ্বর এবং 
মাপ দেখিয়! গেঞ্জি, মোজা, যুতি, শাড়ী, কোটিং, 
সার্টিং প্রভৃতি ক্রয় করিয়! এক ধোপ দিলেই 
দেখা যায়, তাহা কল্পনাতীতরূপে সঙ্কুচিত হইয়া 
গিয়াছে।, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। 
সুতা সম্পর্কে প্রস্তুতকারকদের চালাকি । কৃত্রিম 
উপায়ে কম মাপের হুতা দীর্ঘ কর! হয় এবং 


সরকারী চাকুরিয়াদের দাবী 


সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত সরকারের বিভিন্ন 
আফিসের প্রায় ১০ ছাঁজার কর্দচারীদের দ্বার! 
গঠিত ১২টী বন্দরচারী সমিতির প্রতিনিধিদের দ্বার! 
সেদ্ট্রাল গবর্ণযেণ্ট এমপ্লয়িজজ ফেডারেশন নামে 
একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত - হইয়াছে । গত ১৪ই 
ও ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে উহার একটা 
অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাবে গবর্ণষেণ্টের নিকট 
কর্মচারীদের তরফ হইতে উহাদের দাবী-দাওয়! 
জানান হইয়াছে। উহ্ার মধ্যে একটা দাবী 
হইতেছে যে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
অধীনে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে যে সব ব্যক্তি 
কা করিতেছে তাছাদের মধ্যে কাহাকেও 
অগ্ভ কাজের ব্যবস্থা না করিয়া কালা হইতে 
ছাঁড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। আর একটী 
প্রস্তাবে ভারত সরকারের বর্দচারীদের পর্ধ্বনিষ্ন 
বেতন ১২০ টাকা এবং পিয়নের সর্ববদিয় বেতন 
৬০ টাক। ধার্ধ্য করিতে বলা হুইয়াছে। অন্তাপ্ত 
প্রস্তাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে কর্মচারীদের 
যাগগি ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সরকারী 
কর্ম্মচারীদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা ও উহাদের 
চিকিৎসা ব্যাপারে সাহাব্য ইত্যাদির জন্ত দাবী 
জানান হইয়াছে একটী প্রস্তাবে বর্তমানে 
যে সব কর্মচারী অস্থায়ীভাবে কান্দ করিতেছে 
ফেডারেল পাবলিক সাপ্তিস কমিশঙ্নর মাংফতে 
তাহাদের যোগ্যতা বিচার করিবার প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করা হুইয়াছে। বর্তমানের এই 
ছুর্থল্যের বাজারে চাকুষীজীবীদের-বিশেষতঃ 
বাছাদের আয় টাকার হিসাবে সীমাবদ্ধ তাহা- 
দের যে অত্যন্ত হুর্দশা ঘটিয়াছে তৎসম্স্ধে 


ইহা হইতে হোপিয়ারী দ্রব্য ও বস্তা গ্রস্তত' 
হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে । যে খরিদ্দার 
এইরূপ বস্তু বা হোপিয়ারী জ্রব্য ক্রয় করিয়া 
ঠকিযাছে যে সাধু অসাধু নিব্বিশেষে সকল 
ব্যবসায়ীকেই গালাগালি দেয়। 

অত্যাবশ্যক পণ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবলায়ে 
বাধ্যতামূলক শ্রেণীবিভাগ এবং মান নির্ণয় চালু 
করা হইলে এই শ্রেণীর ছুক্ার্ধ্য হাল পাইবে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কোন দ্বিমত নাই। এজগ্ঠ কর্মচাঁরিগণ উদ্ছাদের 
বেতন ও 'মাগগি ভাতা বুদ্ধির পচ্য যে দাবী 
করিয়াছেন তাহা! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সহানুভূতির 
সহিত বিবেচিত হইবে । কিন্তু গবর্ণমেন্টের 
আয়ন শীমাবদ্ধ। কর্ধচারিগণকে উহার! বর্তমানে 
যে বেতন ও ভাতা দিতেছেন তাহা সন্ভুলান 
করা কঠিন বিধার উহাদ্বিগকে দেশের অনেক, 
অনকল্যাণমুলক কান স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। 
বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কর্দচারিগণ এই 
বিষয়ে যে দাবী করিয়াছেন তাছা পুরণ করা 
হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের কর্ণচারিবৃন্ 
_এমন কি কর্পোরেশন জাতীয় আধা-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের তরফ হইতেও 
অনুরূপ দাবী উঠিবে। এই লব দাবী পূর্ণ 
করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের উপর 


ট্যাক্মভার বহুল পরিমাণে বন্ধিত করিতে হইবে৷ 


উহার ফলে জনকল্যাণমূলক কাজ বন্ধ রাখার 


জন্য বর্তমানে দেশে যে কোটী কোটী লোক 


বেকার রহিয়াছে এবং যাহাদের অবস্থা সরকারী 
কর্মচারীদের তুলনায় চতুগুণ শোচনীয় তাহাদের 
কাজের সংস্থান হওয়াও অসম্ভব হইবে । কাজেই 
দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া 
সরকারী কর্ধচারিগণ যদি আপাততঃ কিছু দিনের 
অন্ত উহাদের দাবী-দাওয়! স্থগিত রাখেন তাহা 
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এবং জনলাধারপও উচিত মূল্য দিয়া নিদ্দিষ্ট 
গুণাগুণবিশিষ্ট পণ্য ক্রয় করিতে লমর্থ হইবে। 
ভেজাল বা হুণণাঁতি ইহাতে সম্পূর্ণ লোপ পাইবে 
বলিয়া আমর] মনে করি না। কিন্তু মান নির্ণয় 
ব্যবস্থা চালু হইলে অনসাধারপের সহযোগিতায় - 
দুর্নীতির উৎস এবং ছুদ্কৃতকারীদিগকে খু্িয়া 
বাহির করা অপেক্ষাকৃত গহভ হুইবে বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস | 


॥ 


হইলে উহাদের দেশপ্রেমিকতারই পরিচর পাওয়া 
যাইবে । বর্তমানে কেবল সরকারী কর্ধর্চ।রীদের 
তরফ হইতে নহে--দেশের শ্রমিক, শিক্ষা ব্রতী, 
সাংবাদিক, চিকিৎস। ব্যবসায়ী, চাষী ইত্যাদি 
সকল শ্রেণীর ব্যক্তির তরফ হইতেই নানাবিধ 
দাবী উপস্থিত হইতেছে । সরকারী কর্দচারী- 


' পের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে উপরে যে মন্তব্য প্রকাশ 


কর! হইয়াছে অস্ভান্ত শ্রেখীর ব্যক্তিদের সম্বন্ষেও 
এই মন্তব্য সমতাবে প্রযোজ্য । উহা বলাই 
বাহুপ্য, বর্তমানে দেশের প্রতি কোণ হইতে 
প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তির তরফে গবর্ণমেপ্টের 
নিকট যে সব অসংখ্য দাবী পেশ করা হইতেছে 
তাহা যদি আংশ্রিকভাঁবেও পূরণ করা হয় তাহ! 
হইলে দেশের সমগ্র অধিবাসী দেউলিয়া দখায় = 
উপনীত হুইবে। 


ভারতের খান্শস্ত সমস্ত! 


গত ১৮ই জ্গাম্থয়ারী 'তারিখে দিল্লীতে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খাগ্মন্্রীদের সম্মেলনে 
ভারতের খান্তশন্ত সমন্তা সম্বন্ধে কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। গত ১৯৪৯ 
সালে ভারত বিদেশ হইতে ১৪০ কোটী টাক! 
মূল্যে ৩৭ লক্ষ টন খাদ্তশশ্ড আমদানী করিয়াছে। 
আলোচ্য সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, চলতি 
১৯৫০ সালে, বিদেশ হুইতে থান্তশস্তের ১ 
আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে হান করা হইবে । 
সম্মেলনে ভারতের খাস্মন্ত্রী এরূপ বলেন যে, 
চলতি বৎসরে ভারত সরকার সমস্ত ঘাটতি 
প্রদেশকে মোটমাট ২০ লক্ষ টনের . বেশী 
থান্তশস্য প্রদান করিবেন না। উহার এক- 
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তৃতীয়াংশ পরিমাণ খাগ্শস্ত ভারতের উদ্ধত 


প্রদেশগুলি হইতে সংগ্র কর হইবে এবং" 


বাকী অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করা 
হইবে । 'উহ! হইতে যনে হইতেছে যে, চলতি 
বৎসরে বিদেশ হইতে ১৪1১৫ পক্ষ টনের বেশী 
খান্তশন্ত আমদানী করা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রেত নহ্কে। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
বল! হুইয়াছে যে, চলতি বৎসরে ভারতের 
ঘাটতি প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাইকে ৫ লক্ষ 
টন, মাদ্রাজকে ৩ লক্ষ টন, পশ্চিমবঙ্গকে ২! লক্ষ 


টন, দিল্লীকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন, ঝ্িবাক্কুরকে 


৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন খাতণন্ত দেওয়! হুইবে 
এবং বাকী ৪ লক্ষ টন বিছার। আজমীর, 
হায়দ্রাবাদ, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, মহীশুর 
ও সৌরাষ্টরের মধ্যে বণ্টন কর! হুইবে । সম্মেলনে 
বিদেশ হইতে খাত্যশস্তের আমদানী হ্থাস্র 
প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধত প্রদেশগুলি যাছাতে 
নিজ নিজ অঞ্চল হুইতে অধিকতর পরিমাণে 
খান্ডশস্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা কেন্জ্ৰী 
গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রদান করে এবং ঘাটতি 
প্রদেশগুলি যাহাতে" নিঙ্জ নিজ অঞ্চল হইতে 
অধিকতর পরিমাণে খান্তশন্ত সংগ্রহের উপর 
জোর দিয়া তারত সরকারের উপর খান্তশন্তের 
অন্ত কম নির্ভর করে তৎপক্ষে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের খান্তমন্ত্র 
ভীজয়রামদাসল দৌলত্রাম এক্সপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, প্রদেশগুলি যদি নিন নিজ 
অঞ্চল হইতে খাস্তশন্ত সংগ্রহের ব্যাপারে 
অ্বকতর মনোযোগ দেয় তবে ভারতের পক্ষে 
এক্ষপেই বিদেশ হইতে থান্তশস্তের আমদানী 
বন্ধ করা সম্ভবপর হইবে । এই বিষয়ে বোম্বাই 
প্রদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, 
ওঁ প্রদেশ গত বৎসর গতপুর্্ব বত্মরের তুলনায় 
নিল্ল অঞ্চল হইতে দ্বিগুণ খাত্তশহ্ত সংগ্রহ 
করিতে নমর্থ হইয়াছে । প্রকাশ যে, সম্মেপনে 
ঘাটতি ও উদ্ধ তু প্ৰায় সমস্ত প্রদেশই নিজ নিজ 
অঞ্চল হইতে অধিকতর পরিমাণে খাডশন্ত 
“ সংগ্রহ করিবার অন্গুবিধার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। বিতিন্ন উৎত্ত প্রদেশ হইতে 
যে পরিমাণ খাস্তশত্ত গ্রহণ কর! হুইবে এবং 
বিভিন্ন দাটতি প্রদেশে যে পরিমাণ খাস্বশন্ত 
দেওয়া হইবে বলিয়া চাবর্ণনেন্ স্থির করিয়াছেন 


তৎসম্বদ্ধেও নাকি প্রায় সমস্ত প্রদেশ আপত্তি -- 


Ld 


দানাইয়াছে। সম্মেলনে ভারতের অর্থগচিব 
ডাঃ মাথাইও উপস্থিত ছিলেন। এই শব 
আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন যে, ভারতের 
বাজেটে ও বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি বন্ধ না 
করিলে ভারত হইতে মুক্্রান্ফীতিপ্রনিত অনর্থ 
বিদুরিত করা সম্ভব হইবে ন! এবং বিদেশ হইতে 
খান্তশস্তের আমদানী বন্ধ না করিলে ভারতের 
বহির্ববাণিজ্যে ও বাজেটে ঘাঁটতিও দুরীভূত 
হইবে না। এজগ্ উপস্থিত লমস্ত থান্তমন্ত্রীকে 


তিনি দ্বেশের অত্যন্তর হইতে থাদ্যশন্ত সংগ্রহের ' 
ব্যাপারে অধিকতর উদ্ভম ও বর্দপ্রেরণ।র 






















সহিত কাণ করিবার জন্তু অমুরোধ জ্ঞাপন ' 
করেন। 

খাঁওশন্তের অঙ্ক ভারতের বর্হির্বাণিজ্যে 
বিপুল পরিমাণ ঘাটতি এবং উহার ফলে 
ভারতের ধনসম্পদের বিপুল অপচয় যাহারা 
লক্ষ্য করিতেছেন তাঁহারা" ভারত সরকার 
কর্তৃক বিদেশ হইতে খাস্তশস্তের আমদানী 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস করিবায় নীতি লর্ববতো- 
ভাবে পমর্থন করিবেন। তবে দেশের খাদ্তশন্ত 
উৎপাদনকাঁরিগশ উহাদের উদ্ধত খান্তশন্ত 


গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত দরে বিক্রয় করিতে 





প্রায় সমস্ত শিক্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকর! 
ক্যানটানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 
কিন্ত কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেন্টাল 
টী বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান পরিচাদন] করে 
অনেকথানি অভিজ্ঞ! অর্জন করেছেন। 

, কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই 
বোর্ড রাখেন। ক্যানটীনের জন্য থাবারঘর, 
রান্নাঘর প্রভৃতির নকশা, গ্যাস বা বিদ্যুতের 
সাহায্যে রান্নাবান্নার কায়দা-কান্ুন, এমন কি 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড 
আপনাকে বিনামুল্যে পরামর্শ দিতে প্রহ্তত 
আছেন । এদের পরাসর্শে, ক্যান্টীন 'স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃভ হয়েছেন । ইচ্ছে 
করলে আপনিও এ সুযোগ এহণ করতে = 





ক্যামটান স্থাগন এবং পরিচালন সম্বন্ধে হাৰভীঘ তথ্য 
সন্বলিক পুপ্তিক। ফিনামুম্যে শিল-প্রত্টানের মালিফদের 
মধ্যে বিতরণ ফরা হয় | চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল টী বোর্ড, 
৩১ মাং নেতাজী হৃভাঘ রোড, ফলিকাত! ১: এই 
ঠিকানায় লিখলেই পু্তিকাঁটি আপাকে পাঠিয়ে দেওয়! (বে। 


সেন্টাল টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ২ 
* TXAM 
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প্রবল আপত্তি উত্থাপন করায় এবং জনসাধারণ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে 
খাভশস্য দাবী করাতে প্রাদেশিক খান্তমন্ত্রীদের 
যে উভয়সন্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহাও 
সহামুভূতির সহিত বিবেচনার যোগ্য। বদি 
দেশের লোককে জনগ্থার্থের খাতিরে গব্ণমেণ্ট 
কর্তৃক নির্ধারিত দরে উহাদের উদ্ধ ত্র সমগ্র খাভ- 
শন্ত ছাড়িয়া দিবার অন্ত রাদী কুরা বাইত এবং 
'খবাস্তশন্তের ক্রেতাগণকে যদি তারতের সমস্তিগত 
আধিক ক্ষতি নিবারণের জগ্ত অপেক্ষাকৃত কম 
খান্তশন্তে সন্তষ্ঠ থাকিতে অনুপ্রাণিত করা 
বাইত তাঁহা হইলে সমহ্তার অতি সহদেই 
সমাধান হইত | কিন্তু, নানা কারণে বর্তমানে 
তাহ? সম্ভবপর হইতেছে না। এন্সপ অবস্থায় 
শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত 
এবং প্রদেশসমূহ্র দাবী__এই দুইয়ের মধ্যে 
একটা সামঞ্জস্য করিয়া কাজ করিতে ছইবে। 


সিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার 


ভারতে ইদানীং-যে সব শিল্পের উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে 
সিমেন্ট শিল্প অভ্ভতম। গত ১৯৪৭ সালে 
তাঁরতে মোট ১৪ লক্ষ ৪১ হাজার টন লিমেন্ট 
উৎপন্ন হইয়াছিল--১৯৪৯ শালে উহার পরিমাণ 
দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি ১৯৫০ গালে 
উহু! আরও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যাইতেছে। 
এদিকে ব্যয়-ক্কোচের জন্ত গবর্ণমেন্ট চলতি 
বৎসরে ভারতের বড় বড় পেচকার্ষোর কাজ 


পাইয়াছে। এজস্ক ভারত গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি 


বিদেশ হইতে ভারতে পিমেপ্টের আমদানী বন্ধ | 
করিয়া দিয়াছেন? উহার ফলে বর্তমানে 
সিমেন্টের মূল্য এবং বণ্টন সন্ধে দেশে যে | 
নিয়ন্ুণ নীতি বলবৎ আছে তাহা প্রত্যাহার | 


করিবার জণ্ত দেশে একট! দাবী উঠিয়াছে। 


অবশ্য সিমেন্টের. কারখানার পরিচালকগণের | 
তরফ হইতেই অধিক জোরের সহিত এই দাবী | 
উঠিয়াছে। কি গবর্ণমেন্ট উহাদের এই দাবী | 
পূরণে, তেমন উৎলাহী নছেন। উহার কারণ | 
এই যে, সমগ্র ভারতের প্রয়োজনীহ্ুরূপ লিমেন্ট | 


বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন হইলেও ভারতের 


সকল৷ স্থান সমভাবে এই ব্যাপারে ম্বাবলঘী | 


চি 










অনেকটা মগ্থর করিয়া দেওয়াতে গবর্ণমেন্টের | হেড অফিস 


দিক হইতে সিমেন্টের চাহিদা অনেকটা হাস ॥ 


নহে। বিশেষতঃ কাপড়, চিনি ইত্যাদি 
বিনিয়ন্্রণের পর যে সব অবাঞ্চিতপ্অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছিল তাহার অস্ত গবর্ণমেপ্ট হঠাৎ কোন 
পণ্যপ্রব্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া 
দিতে" আগ্রহশীল নহেন। তবে প্রকাশ যে, 
গবণমেন্ট গিমেন্টের মূলা নিয়ন্ত্রিত হারে বজায় 
রাখিরা ক্রমে ক্রমে উদার বণ্টনের উপর 
নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রত্যাহারে পক্ষপাতী। এই 
নীতি অবলম্বলেই সমপ্রতি বিনা পারযিটে 
জনসাধারণকে ৫ বস্তার পরিবর্তে ১০ বস্তা 


করিয়া পিষেপ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 


সিষেণ্টের বিনিয়স্রণ সম্পর্কে গবর্মেণ্টের এই 
নম্বর লীতি আমর! পুর্ণভাবে সমর্থন করি । তবে 
সিমেন্টের উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ (00815 


0০801) সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টের সতর্ক দৃষ্টি . 


রাখা আবপ্তক। এই প্রসঙ্গ আমরা * অন্তত্র 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্ততভাবে আলোচন! 
করিলাম। দিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে জনসাধারণকে যদি সিমেণ্টের নামে বালি 


কিনিতে হয়, তাহা হইলে- বিনিয়ঙ্্রণের সমগ্র 


উদ্দেশ্তই পণ্ড হইবে। 


স্বর্ণের ভবিষ্যৎ 


গত সেপ্টেম্বর মাসে ইংলগ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ভারত প্রভৃতি আরও বছ দেশ যখন ডলারের 
হিলাবে উছাদের নিজ নিজ দেশের মুদ্রায় মুল্য 


- কমাইয়া দেয় তখন জোর গুজব রটিয়াছিল যে, 








করাতে [ৰ কর 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_-৬১নং বহুবাজার ট্রাট 


কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী স্ুতাষ রোড 
৮হা২-এ, কর্ণওয়ালিশ শ্রীট 


অন্যান্ত শাখা 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, 





আমেরিকা বর্ণ মূল্য প্রতি আউন্স ৩৫ ডলারে 
বাধিয়া না রাখিয়া উহা আরও চড়াইয়া দিবে। 
এই আশঙ্কার ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই শ্বর্ণের 
মূল্যে একটা চড়তি তাব দেখা গিয়াছিল। 
কিন্তু এক্ষণে উহা সুলিশ্চিতভাবে জানা পিয়াছে ; 
যে, আমেরিকা কিছুতেই ডলারের ছিশাবে 
বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি করিবে না। এজন স্বর্ণের 
উচ্চমুল্যে কিছুটা ভাটা' পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
মার্শেল পরিকল্পনায় সাহায্যের ফন্দে ইউরোপের 
অনেক দেশে আধিক মন্দা 'কাটিয়া উঠিয়াছে 
এবং এজন ও সব দেশের লোকেয় এখন আর 
বর্ণের ছিলাবে টাকাপয়সা মজুর করিয়া 


.রাখিবার ঝৌক বেশী নাই। চীন কমিউনিষ্ট 
দের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে তরী দেশের _- 


লোকের বর্ণ ক্রয় করিবার বৌক কেবল 
কমিয়াই বায় নাই--কষিউনি গবর্ণমেন্ট দেশের ' 
লোকের সমস্ত শ্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে 
আশঙ্কায় এই দেশের লোক এখন নিজ নিজ 
হত্তস্থিত স্বৰ্ণ বিক্রয় করিয়া দিতেছে। তৃতীয়ত: 
দক্ষিপআফ্রিকার গবর্ণমেন্ট কানাডা ও আমে- 
রিকার সাহায্য লইয়া অরেঞ্জ ফী ষ্টেটের 


' স্বর্ণধনিগুলি হইতে অধিকতর পরিমাপে শ্রর্ণ 


উত্তোলন করিবার সঞ্চল্প ফরিয়াছেন। আর 
একট! কথা হইতেছে এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকা 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নিকট ভ্রগতের 


১ স্বর্ণ উত্তোলনকারী দেশগুপিকে উহাদের 


উত্তোলিত শ্বর্ণের' অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ স্বর্ণ 
জগতের বাজারে ইচ্ছাষত দরে বিক্রয় করিবার 


, অধিকার দেওয়া হউক বলিয়া যে প্রার্থনা 


জানাইয়াছে তাহ! একেবারে অগ্রাহ কর! 


হইবে না বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। 


যদি উহা সত্য হয় তাহা হইলে জগতের বাজারে 
বিক্রয়ার্থ গ্রস্তত স্বর্ণের পরিমাণ আরও অনেক 
বৃদ্ধি পাইবে। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরার 
ফলে অগতের প্রায় সমস্ত দেশেই বর্তমানে 
বর্ণের মূল্য নিয়াতিমুখী হুইতেছে। অদূর 


ভবিষ্যতে উছা আরও প্রকট হইবে বলিয়া মনে ২. 


হইতেছে । অবশ্য ভারতে বিদেশ হইতে শ্বর্পের 
আমদানী বন্ধ রহিয়াছে বিধায় এদেশে দেশের 
অভান্তয় হইতে যে পরিমাণ হ্বর্ণ পাওয়া 
যাইতেছে মূলতঃ তাছা হারাই বর্ণের যৃল্য 
নিয়ন্ত্রিত হুইতেছে। কিন্তু, গত ২ বৎসরে 
বিদ্বেশ হইতে ভারতে গোপনে ১০ হইতে ১৫ 


1 


গুভইয়ারের এস্‌রিব টায়ার ভারত- 
বর্ষে ট্রাক ও বাসে সবচেয়ে বেশী 
মাইল চলে ব'লে প্রমাণিত হ’য়েছে। 


প্রস-রিব 
এতে. এই জুযিষাগুলো পাওয়া হার। 


১। বিরাট আকারের মাল বহনের 
জন্য অধিক পরিমাণে বাতাস ধবে। 
ৃ BE: ৬ 8 | ডি ২। খেতলে যাওয়া ও ক্ষপ্র হওয়া 
| ১ রি | থেকে রক্ষ। করার অন্ত কম প্রসারিত 
সবচেয়ে ভাল দ্যাটেক্সযুক্ত কর্ড থেকে 
তৈরী। 

৩। চলার সময় ঠাণ্ডা থাকার জন্ত 
থাজ কাটা । ' 

৪ | সবচেয়ে টেঁকসই শিরতোলা 
ভিজাইনের এই টায়ার অতিরিক্ত 
পুরু, মজবুত ও সহজগতি। 

€ | দাম অন্তান্ত সাধারণ টায়ারের 
চেয়ে বেশী নয়, কাজেই এতে মাইল 
প্রতি খরচ সবচেয়ে কষ পড়ে) 


এস্‌ রিব’ও সজ্জিত । 


be 
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৬৭৮ 


পপ 


লক্ষ আউন্সের মত শ্বর্ণ আমদানী ভ্ইয়াছে 
বলিয়া! বিশেষচ্ঞক মহলের ধারণা । এরূপ 
" অবস্থায় জগতের বিভিন্ন দেশের বানারে স্বর্ণের 
মূল্য যদি উল্লেখযোগ্যরূপ ভ্রাল পায় তাহা 
হইলে ভারতের বাঁজারে তাহার কোন প্রভাব 
পড়িবে ন!--একথা মনে করা ভূল হইবে। 


ভাকর! সেচ পরিকল্পনা! 


ূর্ব-পাপ্তাবের শতলজ নদীর উপর ভারা 
ও নাঙ্গাল নামক স্থানে দুইটা বৃচদাকার বাঁধ 
নির্াপ করিয়া & প্রদেশের ৬৫ লক্ষ একর 
জমিতে অল পিঞ্চলের জদ্ত যে বিরাট সেচ 
পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা আরম্ভ 
হইয়াছে ভারত সরকারের ব্যয়-সক্ষোচ নীতি 
সত্বেও তাহার কা ব্যাহত হয় নাই দেখিয়া 


দেশবাসী সুখী হইবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ , 


হইলে ভারতে গমের উৎপাদন বৎসরে ১৩ লক্ষ 
টন বৃদ্ধি পাইবে এবং উচছ্ার ফলে ভারতে 
বর্তমানে গমের যে অভাব রহিয়াছে তাহার 
শতকরা ৬৫ ভাগ পূরণ হুইবে। উহা ছাড়া 
এই সেচ পরিকল্পনার ফলে ভারতে তুলার 
উৎপাদন বৎসরে ৮ লক্ষ বেল বৃদ্ধি পাইয়! সমগ্র 
ভারত তুলার ব্যাপারে এক প্রকার স্বাবলম্বী 
হইবে। এই পরিকল্পনায় যে ৪ লক্ষ ফিলো- 
' ওয়াট বিছ্যুৎ পাওয়া যাইবে দ্বারা বিবিধ 
শিল্পের পত্তন করিয়া কম পক্ষে ১০ লক্ষ আশ্রয় 
প্রার্থীর স্থায়ী বসবালের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর 
হইবে। রানা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় 
মোট ব্যয় হইবে ১৩০ কোটী টাকা]! উহার 
মধো এই পৰ্য্যন্ত ১২ কোটী টাকা খরচ হইয়াছে 
এবং আগামী ১৯৫*-৫১ সালের বাজেটে এই 
পরিকল্পনার অন্ধ ৬ কোটী টাকা বায় মঞ্জুর করা 
হইবে | ১৯৫৬ সালের মধ্যে পরিকল্পনাটা 









আঘিক জগৎ 


সম্পূর্ণ হইবে । পরিকল্পনাটা আরও তাড়াতাড়ি 
সম্পুণ হইলে দেশবাসী সুখী হইত। কিন্তু এই 
সেচ পরিকল্পনাটী ভারতের সর্ববৃহৎ সেচ 
পরিকল্পনা এবং উহা সিন্ধু প্রদেশের সুক্ধুর সেচ 
পরিকল্পনারই সমান। বিশেষতঃ সেচ পরি- 
কল্পনার আমুষর্ধিক বিছ্যাৎ উৎপাদন কারখানায় 
যন্ত্রপাতি ভারতের ডলারের সংস্থানের উপর 
নির্ভরশীল । এরূপ অবস্থায় এই ধরণের একটা 
পরিকল্পনা রাতারাতি, সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর 
নহে | এই পরিকল্পনায় ভাকরা হইতে শতলজ 


নদীর ৮ মাইল ভাটীতে নাঙ্গাল নামক স্থানে . 


যে ১০০ ফুট টচ্চ বধ নির্মাণের পরিকল্পনা 
রহিয়াছে তাঁছার কাজ বর্তমান বৎসরেই শেষ 
হইবে । এক্ষপে ভাকরার বাধ নির্ম্মাণের কাজে 


হাত দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে ১৫ হাজার. 


মনজুর ওৎ হাজার কনট্রা্টীর কা্জ করিতেছে। 
উহা হইতে কাজ কিরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হইতেছে তার আঁভাষ- পাওয়া যায়। পূর্ব- 
পাঞ্জাবের এই সেচ পরিকল্পনাটীর -কাক্ধ যে 
ভাবে অগ্রলর হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের দামোদর 
পরিকল্পনাটী সেই ভাবে অগ্রসর হইলে আমরা 
আরও স্থখী হুইভাম। তবে একটা সুখের 
বিষয় যে, চলতি বৎসরে দামোদর পরিকল্পনার 


কাঁ যতটা সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর গবর্ণমেণ্ট সেই 


পরিমাপ অর্থ ব্যর করিবেন এরূপ ' প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন। 


পাকিস্থান ও ভারতের বাণিজ্য 


ভারত কর্তৃক পাকিস্থানে কয়লা রপ্তানী বন্ধ 
করিবার অব্যবহিত পরে পাকিস্থানের বাণিজ্য 
বিভাগের সেক্রেটারীর কলিকাতা আগমন 
এবং তৎপর দিল্লীতে আলোচনার ফলে 
পাকিস্থান কর্তৃক্ক আটক ভারতীয় পাট ছাড়িয়া 


সোদপুর কটন মিলস 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক রী, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত। 
| মিলেক্ স্থান সোদপুর, ২৪ পরগণা 


| মিলটি ,চালু করিবার 
আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হইতেছে। 


মেসার্স ০চ্ীঞ্চুল্লী উল্কা ইকলতন. লিনও 


সকল 


[ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫০ 


দিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়াতে অনেকে 
আশ! করিয়াছিলেন যে, পাকিস্থান ও ভারতের 
মধ্যে একটা বড় রকম বিরোধের নিষ্পত্তি হইল 
এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে হয়ত উভয় দেশের 
মধ্যে আলাপ আলোচন! দ্বারা সমস্ত প্রকার 
বিরোধের অবসান ঘটানো! সম্ভবপর হুইবে। 
কিন্ত এই আশা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হুইয়াছে। ভারত 
কর্তৃক মুদ্রামূল্য হাশের পুর্বে পাকিস্থান ভারত 
কর্তৃক ক্রোত ৫ লক্ষ বেপ এবং আসাম হইতে 
পাকিস্থানের মধ্য দিয়! ভারতে প্রেরিত ৬০ 
হাজার বেল --একুনে এই ৫ লক্ষ ৬০ হাজার 





. ধেল পাট পাকিস্থানে নিতান্ত বেআইনীভাবে 


আটক করে। ভারত ঘখন পাকিস্থানে কয়লা 
রপ্তানী বন্ধ করে সেই সময়ে এপ আানাইয়াছিল 
যে, ভারতের যে পাট আটক করা হইয়াছে 
তাহা ভারতে পৌছিলেই ভারত পুনরায় 
পাকিস্থানকে কয়লা দিতে আরস্ত করিবে এবং 
ইতিমধ্যে পাকিস্থান যে পরিমাণ করলা হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাও পুরণ করিয়া দেওয়া . 
হইবে । কিন্ত পাকিস্থান উক্ত দেশে আটক, 
€ লাক্ষবেল পাটের এক তোলা পাটও ভারতে 


'আঁলিতে দেয় লাই । উহার! মাত্র আসাম হইতে 


ভাঃতে আলিবার পথে যে ৬০ ছাপার বেল 
পাট আটক হুইরাছিল তাহা! হইতে ২৭৭৯২ 
বেল পাট ভারতকে ছাড়িয়া দিয়াই কয়লায় পঙ্ক 
দাবী উপস্থিত করে। তারত উহ্থাতে রাজী হয় 
নাই।' ফলে পাকিস্থান হইতে যে সামা 
পরিমাণ পাট তারতে আস! সুরু হইয়াছিল 
পাকিস্থান তাঁহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অধিকস্ত- 
পাকিস্থান ভারতের সহিত্ঞুক্তি অগ্রাহ করিয়া 
রেলপথে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া যাত্রী ও 
মালের যাতায়াতেও বিদ্ন ৃষ্টি করিয়াছে এবং 
ভারতের এক হাজার মালগাড়ী আটক 
করিয়াছে। ভাষ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, 
পাকিস্থান ভারতকে সামান্ত কিছু পাট দিয়া 


) 


| তাহার বদলে ভারত হইতে কয়লা সংগ্রহ 
| করিবে এৰং তৎপর পাক্িস্থানে কিছু কমলা 
| মনু হইলে ও বিদেশ হুইতে পাকিস্থানে কয়ল! 
| আমদানী আরস্ত হইলে ভারতে পাট রপ্তানী 
| সম্পূর্ণভাবে যন্ধ ফরিয়। দিবে--এরূপ মতলব 
| করিয়াছিল। ভারত দরকার এই ফাদে পা দেন 


নাই। এগ্রছ্ পাকিস্থান এক্ষণে খাগা, হইয়া 
ভারতের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ 


২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 


৬৭৯ 





করিতে কতসঙ্কল্প হইয়াছে । উহা দ্বার] পাকিস্থান 
নিদেই নান! দিক দিয়া উ্ছার সমূহ আধিক ক্ষতি 
মাথা পাতয়া লইতেছে। উহার ফলে ভারতের 
ক্ষতি হইবে না। কেননা, বর্তমানে ভারতের 
_ হাতে যে পাট আছে তাহাতে পাকিস্থান হইতে 
আর এক বেল পাট না পাইলেও ভারত 
আগামী জুন মাল পর্য্যস্ত অর্থাৎ ভারতে পাটের 
নৃততন মরগুম আরস্ত হওয়া পর্য্যস্ত উহার চটকল- 


"গুলির কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। 


আগামী হ৬শে জাচুয়াণী ভারতীর 


লাধারপতদ্ত্ের প্রতিষ্ঠাদিবস। এ দ্িবম হইতে, 


গণপরিষদ কর্তৃক রচিত নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে 
ভারতের রাষ্্রিক কার্য্য ও ব্যবস্থাদি নিয়ন্ত্রণের 
অধ্যায় আরম্ভ হইবে । জনগণের স্বাধীনতা ও 
মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত 
বৃহ মূল্যবান থার] নূতন শাসনতন্ত্রে যোজিত 


হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ শ্রেণীবর্ণ সম্রদায় নির্বিশেষে! 


রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল মানুষের সমান অধিকার 
শ্বীকৃত হইয়াছে ; অপ্পৃষ্যতা অপরাধ ঘোষিত 
হইয়াছে। তারতের জাতীয় জীবনের উপর 
নূতন শাসনতন্ত্র সঙ্িবদ্ধ এই. সমস্ত মৌলিক 
ঘোষগ।র প্রভাব অত্যন্ত দুর গ্রসারী হইবে, তাহা 
. স্বতঃই অনুমান করা চলে ২৬শে জানুয়ারী 
তারিখের উৎসব যাহাতে এ এতিহাপিক 
অনুষ্ঠানের গুরুত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা! করিয়া 
যথাযথ অথচ সংযত বর্ধ্যাদার সহিত পালিত 
হয় তৎপক্ষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস 
গবর্ণমেপ্টসমুহ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর কিছু সংখ্যক কয়েদীকে 
মুজিদান অথবা দণ্ড গ্রাস করিবেন এইরূপ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অতি 
হত হইয়াছে । এই উদারশীতি গ্রস্ত 
কার্ষোর ফল ভালো হইবে বলিয়াই আমরা মলে 

রি। নুতন শালনতন্্রের ভাৎপর্য্য, লক্ষ্য এবং 

রপ্রসারী ফলাফল এখনও ভারতীয় জনগণ 
সম্যক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিয়াছে বলিয়! 
মনে হয় না। এবিবয়ে বিধিবদ্ধ প্রচার ও 
শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে। ২৪শে জায়ুয়ামীর 

bu) 





ভারত-আসাম রেল সংযোগের ফলে পাকিস্থান 
উহার মধ্য দিয়া আসাম ও ভারতের অন্যান 
অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা সত্বেও 
আসামের সহিত ভারতের প্রয়োজনীয় মাল- 
পত্রের আদান প্রদান বন্ধ হইবে ন। পক্ষান্তরে 


কয়লার অভাবের আন্ত ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গের 


অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। ও অঞ্চলে 
রেল, ট্রিমার, কলকারখানা ইত্যাদি অচল হইবার 
উপক্রম হুইয়াছে। ভারতের ডেপুটী প্রধান 


নানাকথা 


অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সভায় নূতন শাসনতঙ্রের 
আদর্শের, ঘে!বণাসম্বলিত ভূমিকাট্কু পড়িয়া 
শোনানো! হইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহার 
তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করা হুইৰে.। নূতন শাসনতন্ত্র 
সম্পর্কে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে এই ব্যবস্থা 
বিশেষ সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। 


কুমিল্লা ব্যাধি 


_কর্পোরেশন লিঃ= 


হেড অফিস: 
কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন বিন্ডিংস্‌ 
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । 


মূলধন 
অধিকৃত 
৯১২ ০১০-০১০ ৩০২, টাক! 
বিলিকৃত_ . 
১১৮১৯৯১৮০০৭ 


আদায়ীকৃত-__ 
৭৮৪৯,৪০০২ 





এম, দি, দত্ত | বি, কে, দত্ত 


চেয়ারম্যান 





মন্ত্রী দর্দার বল্পততাই প্যাটেল বলিয়াছেন যে, 
পাকিস্থালকে শায়েস্তা করিবার জন্ত কয়লা 
রপ্তানী বন্ধ করা ছাড়া ভারতের হাতে আরও 
অনেক অস্র আছে। ৰোষ্বাইয়ে তিনি এরূপও 
বদিয়াছেন যে, পরিণামে পাকিস্থানের শহিত 
ভারতের যুদ্ধও অপরিহার্য্য হইতে পারে। 


কাজেই পাক-ভারত বিরোধের পরিণতি 
আরও অনেক দুর পর্যন্ত গড়াইতে 
পারে। 


ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেল চারিদিবসের জন্জ কলিকাতা! 
পরিদর্শনে আলিয়াহিলেন। কলিকাতা অবস্থিতি, 
কালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ মগ্রিসভা, পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের উচ্চ সরকারী কর্ণচারিবৃন্দ, পশ্চিম 
বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং জিলা 
কংগ্রেস কমিটিগুলির কার্ধ্যনির্ববাহক' কর্তাগণ, 
_____ বণিক সতাসমূহের গ্রতিনিধিবুন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষা 
ব্রতী ও শিক্ষক, ছাঁত্রপমাঞ্জের প্রতিনিধি, 
পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, 
সাংবাছিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহাদের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সমস্তাগুলি 
লইয়া আলোচনা করেন। সর্দার বার্ঘাক্য- 
ভার প্রপীড়িত এবং অন্বস্থ। ভত্সন্ত্েও তিনি 
কলিকাতা আলিবার ঝুঁকি লইয়াছেন এবং 
বার্ধক্যের বাধা অতিক্রম করিয়া বিমানযোগে 
এই ভ্রমণ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ, 
কেন্ত্রীর গবর্ণমে্ট পশ্চিমবঙ্গের সমস্তাসমূহ 
বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিক হইতে কিরূপ গুরুতর 
মনে করেন। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির আভ্যস্তরীণ উপদলীক্ন. বিরোধ 
এবং কলিকাতা সহরের সাম্প্রতিক অধাত্তি- 
উপত্্রব বিশেষ চিন্তা ও অস্বস্তির কারণ হইয়া 
দীড়াইয়াছে। আদার প্যাটেল তাঁহার বক্তৃতা- 
গুলিতে সঙ্গত ভাবেই এই হুইটি সমস্তার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার 
বক্তৃতায় কিচু কাণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সাম্প্রতিক 
এক প্রস্তাবে পশ্চিম বলের সমস্ত কংগ্রেসেবী- 


৬৮০ 


দিগকে বিভেদ ও অনৈক্য তুলিয়া ধ্বংসাত্মক 
খক্তিগুলির রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা দমনে এক- 
যোগে আত্মনিয়োগ, করিতে আহ্বান আনাইয়া- 
ছেন। পশ্চিমর্বদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
'সভাপতি জীযুত ম্থুরেম্্রমোৌহন ঘোষ এক 
বিবৃতিতে অনুরূপ মর্শে ব্যক্তিগত আবেদন 
আনাইয়াছেন। এই সকল আবেদন ফল প্রস্থ 
হইবে বলিয়াই আমর! আশা ফরি। 

সর্দীর প্যাটেল কলিকাতায় অস্ত অনেক 
কথার মধ্যে একটি বিষয়ের উপর বিশেষ ভোর 
দিয়াছেন। তাহা হইল কতিকাতার অধিবাসী- 
দের নাগরিক চেতনা সম্পর্কে। 
ক্লাবে বণিক সভার প্রতিনিধিবৃন্দের সমক্ষে 
বৃ দিতে গিয়া তিনি সক্ষোভে বলেন, 
প্কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীন 
ভারতেও নাগরিক রূপে ব্যজিগত দায়িত্ব 
পালনে কেমন যেন একটা অব্ছেলা ও 
উদ্দাসীন্কের ভাব চোখে পড়ে। নতুবা মুষ্টিমেয় 
কতিপয় লোক শত শত লোককে ভীতমন্স্ 
করিয়া তোলে ইছা কি করিয়া সম্ভব ছয়? 
কয়েকটি তরুপবয়সী উপন্রবকারী কেমন করিয়া 


সহরের শাস্তি বিদ্লিত করিয়া তুলিতে সমর্থ . 
সর্দারজী কলিকাতা সহরের একটি: 


হয়? 
মূলগত গলদের প্রতি অল্রাস্তভাঁবে, অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়াছেন। কপিকাঁতাবাশীর পক্ষে 
ইং! যে বিশেষ সুনামের পরিচায়ক নয় তাহা 
বলা প্রয়োজন । আশা করি সন্দিরজীর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাপ্রন্থত এই স্পষ্ট ভাষণ কলিকাতা- 
বাসীকে আত্মচেতনায় উদ্ব দ্ধ করিবে এবং 
তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালনের প্রেরণ! 
যোগাইবে। কলিকাতায় যাহারা অশান্তি 
উপজ্রব জীয়াইয়া রাখিবার অতি গহিত নীতি 
গ্রহণ রলরিয়াছে তাহার! যে শুধু. রাষ্ট্রকেই 
আঘাত করিতেছে এমন নহে, রাষ্ট্রের মধ্য দরিয়। 
রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তিকেও আঘাত করিতেছে। 
অথচ ব্যক্তি তাহার দায়িত্পাপনে আদৌ 
সচেতন নয়, ইহা নিতাস্ত আশ্চর্ধ্যের বিষয়। 
রাষ্ট্রের প্রতি সমুস্তত প্রতিটি আঘাতকে 
নিজের প্রতি উদ্ভত ব্যক্তিগত আঘাত বলিয়া 
মনে করিবার অভ্যাস কলিকাতাবাসীফে 
আয়ত্ত করিতে হইবে। এই সঙে সর্ব 
ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের উপয় নির্ভরতার 


ক্যালকাটা, 





আর্থিক জগৎ 


€ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫০ 





মনোভাবও ত্যাগ করা দয়কার। ছুককৃতকারীদের 

অশান্তি প্রয়াসের সম্মুখে নিরুপায় ভঙ্গীতে হাত- 
পা গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া কলিকাতা 
জনসাধারণ যদি সঙ্ঘবদ্ধভ্ভাবে অশাস্তিচ্ছষ্টিকারী- 
দমনে অগ্রীসর হয়, তবে উহারা পলাইবার পথ 
পাইবে ন1। 


চে 


কলিকাতায় আসিবার আগে নয়াদিলীতে 


. প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগীয় কর্তাদের সম্মেলনে 


সর্দারতী দেশের বিশৃঙ্খলার স্বরূপ উদঘাটন 
করিতে গিয়া বলেন, “ইতিহাসে এমন বহু 
নজীর আছে যেখানে দৃঢ়সঙ্ক্মবদ্ধ নিধ্বিবেক এক 
কুদ্র দল নিছক গাঁয়ের জোর ও সন্ত্রাসবাদের 
সাহাষ্যে শান্তিপ্রিয় ভ্রনশাধারণের মনোবল 
ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এইভাবে 
আইনগত শাঁমনের পরিবর্তে বে-আইনী শাসন 
প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে । ইতিহাল, 
আমাদিগকে এই শিক্ষাও দেয় যে, ইহারা 
ইহাদের আইন-বিগছিত তৎপরতায় যতটুকু 
সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে জন- 
গণের হুর্ববলতা ও ভীরুতার জন্তই সন্তব 
হইয়াছে। আমরা যেন এই ভুলের পুনরাবৃত্তি 
নাকরি। আমাদিগকে অধিকতর দৃঢ়তা ও 
প্রতিজ্ঞ! লইয়া এবং নুচিস্তিত পরিকল্পনার 
সাহায্যে এই সমন্তার সমাধানে অগ্রসর হইতে 
হইবে” একই বক্তৃতার অগ্ভ অংশে তিনি 
বলেন, জনসাধারণ আজ যে বিপদের সম্মুখীন 
তাহার শ্বর্নাপ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে জনমত 
সচেতন করিয়! তুলিতে হুইবে ' এবং আন- 
সাধারণকে একথা বুঝাইতে হইবে যে, যাহারা 
তাঁহাদের য্ভু ও শুভাকাজ্ষী বলিয়া আত্ম প্রচার 
করিতেছে তাহারা শোষক ও অপরের পরগাছ! 
ভিন্ন কিছু নহে। পরগাছা-কারণ স্বীয় উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্তু ইহারা জনগণের বিক্ষোভকে নিজের 
অনুকূলে ব্যবহার করিতেছে । দেশের মাটির 
সহিত ইহাদের আদর্শের ফোন যোগ নাই, 
ইহাদের আদর্শের শিকড় বিদেশে পরিব্যাপ্ত 
এবং ইহাদের কলাকৌশলও বিদেশী ধরণের ৷” 
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তমা দাহ 


যাহাদের সম্পর্কে সর্দিরভী এই সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিয়াছেন আশা করি এখন হইতে 
জনগণ তাঁহাদের বিপঞ্জনক স্বরূপ ও ভুমিকা 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিবেন। 

তথাকথিত ভারতীয় এক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্র 
সংগঠন-এর প্রেলিডেণ্ট শ্রীধুত শরৎচন্ত্র বসু এক 
বিবৃতিতে তাঁহার পাটি কেন ভারতের নুতন 
শাসনতন্ত্র বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহার 
কারণ বর্ণনা . ৰুরিয়াছেন। নৃতন শাসনতন্ত্র 
সম্পর্কে তাছার অন্ুণস্ত আপত্তির মধ্যে একটা 
সুবিদিত আপত্তি এই যে, স্বাধীন ভারত বুটীশ 
কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত একযোগে 
কাজ করিতে সন্কল্পবন্ধ হইয়া উহার 
সার্বভৌমত্ব কু করিয়াছে । কিন্তু এই - 
সমালোচনা যে নিতান্তই অযৌক্তিক ভাহা 
নানা ঘটনা-পরম্পরায় প্রমাণিত হুইয়াছে। 
কমনওয়েলথের সদশ্তবৃষ্র হওয়া সত্বেও ভারত 
আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যাপারে নিজের শ্বাছন্তয 
বিসর্জন দেয় নাই। আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 


ভারত পরনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ শ্বাধীন নীতি অনুসরণ 


করিতেছে। বিখ্যাত নাট্যকার ও মনীষী 
বার্ধার্ড শর অভিমত এই যে, ভারতের ৰকমন- 
ওয়েলথের অন্যান্তরে থাফিবার ফলে গণতন্ত্রের 
আদর্শের কুপন হয় নাই । চিন্তাজগতভে বার্থাভশ” 
অত্যন্ত প্রগতিশীল ও বিপ্লবী বলিয়! পরিচিত । 
তাহার চিন্তাধারা বামপন্থী আদর্শের দ্বার - 
অন্থপ্রাণিত। তৎসত্বেও তাহার পক্ষে ভারতের 
নৃতন শীসনতন্ত্রকে অভিনন্দন জানাইতে বাধে 
নাই। কিন্ত আমাদের শরতবাবুর , কথা 
আলাদা। বিপ্লবী চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ফোন 
আপোষ মানেন লা। গণতন্ত্রের সধাপ্রাগাত 
প্রহ্রীক্লপে তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক মৰ্য্যাদ! 
রক্ষার তাঁর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং 
সাহার সহিত বিরোধ নিক্ষল। 


যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণ ২. 
আলোচনার পথে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্য- 
বন্তী বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির প্রস্তাবসম্ঘলিত 
একটা যুক্ত ঘোষণার খসড়া কিছুদিন পূর্বের 
ভারত গবর্ণষেন্ট পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিফট 
পাঠাইয়াছিলেন। সম্প্রতি এবিষয়ে পাক্ষিদ্থান 
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গবর্ণষেন্টের মতিগতির কিছু খবর পাওয়া 
গিয়াছে। পাকিস্থান পার্লামেন্টে পাক-গ্রধান 
মন্ত্রী জনাৰ লিয়াকৎ আপি খান জনৈক সদশ্তের 
সংশ্লিষ্ট এক প্রশ্নের উত্তরে এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি 
২ দেন তাহাতে দেখা যায় যে, যুক্তভাবে যুদ্ধ 
'পরিছার/'লীতি ঘোষণার সদভিপ্রায় পাকিস্থানের 
নাই। বরং তারতের আলোচ্য প্রস্তাবের 
সুদে পাকিস্থান নিজের অনুকূলে কতকগুলি 
মোটা হ্ৃখিধ! আদায়ের ফিকিরে আছে। অনা 
লিয়াকৎ আপি মনে করেন, কার্ধ্যকরী ব্যবস্থার 
প্রমাণবঞ্জিত নিছক আদর্শ ঘোষণার দ্বারা 
বিশেষ কিছু হইবে না। বরং তৎ্পূর্কে বিরোধের 


স্থায়ী মীয়াংসা কম্পে কতকগুলি বিয়ে স্থায়ী" 


কার্ধযক্রম অন্ুস্থত ওয়! আবশ্তক। পাকিস্থান 
যে কার্যক্রমের কথা বলিতেছে উহাতে 
প্রত্যেকটী বিরোধমূণক বিষয়ে শালিসী ব্যবস্থার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কিন্ত 
প্রথমেই বিরোধের বিষয়গুপিকে শালিসের 
দরবারে পাঠাইতে ভারতের আপত্তি আছে। 
প্রত্যক্ষ আলোচনা ও মধ্যস্থতার পথ কার্ধ/ক্ষেত্ঞে 
পরীক্ষিত ও বার্থ হইলে তবেই মাঞ্জ শালিসীর 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, তৎপূর্কে নহে । আদল কথা 
যুদ্ধনীতি পরিহারের আদৌ ' কোন ইচ্ছা 
পাকিস্থানের নাই, তাই অবাস্তর প্রশ্ন ত্বলিয়া 
উহার] ,আপল প্রশ্ন এড়াইতে চাছিতেছে। 
তাছাড়া এই সুযোগে ভারতের উপর চাপ দিয়া 
কিছু সুবিধা আদায়ের দুরভিসন্ধিও পাকিস্থানের 
ছিল, কিন্তু ভারতের আপত্তির ফলে উহা সম্ভব 
হয় নাই। পাকিস্থান যে বিধিবন্ধভাবে কুট- 
অপকৌশল ও কপটাচারের নীতি অনুসরণ 
করিতেছে এই ব্যাপারে আর একবার উহার 
প্রমাণ পাওয়া গেল! 
ধ্বংসাত্মক কার্য্যকারিতায় পরমাণু বোম! 
অপেক্ষাও হাজারগুপ শক্তিশালী হাইড্রোজেন 
বোমা নির্ধাণের জন্ভ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ 
উদ্তোগ আযবোলন চলিতেছে, নানা সংবাদদৃষ্টে 
ইরূপ অনুমিত হয়। এইরূপ এক একটা 
মা এতদূর শক্তি,সম্পর হইবে যে, কাহারও 
কাহারও ধারণা উহার দ্বারা সমগ্র বায়ুমণ্ডলে 
আগুন ধরাইয়! দেওয়া চলিবে । তবে বিজ্ঞানীরা 
এই শেষোক্ত দাধী অতিরঞ্জনপ্রস্ুত বলিয়াই 


মনে করেন। হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুতির 
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*তত্বগুলি ইতিপূৰ্বে বৈজ্ঞানিক পর্র-পত্রিকাদিতে 


আলোচিত হুইয়াছে, সুতরাং উহার রহ্ন্ত 
আর অঙ্ানা নাই। তৎলন্তেও মাফিপ যুক্তরার 
গবর্ণমেপ্ট এসহন্ধে বিশেষ গোপনতার নীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন । ভাব এই যে, কোন কিছু 
সম্বন্ধে “ঢাক ঢাক গুড় গুড়” নীতি অমুদারে 
চলিলেই উহা ঢাক] পড়িষা থাকে। 
সালে ভিরেনাগ একটি সংবাদপঞ্জে এবিষয়ে 
প্রথম আলোচনা হয়। সুতয়াং গোভিয়েট 
গবর্ণমেন্ট হাইড্রোজেন বোমা প্রস্ততি রহঙ্ত 
জানেন এইরূপ অহ্মানেক্স বিশেষ কারণ 
আছে। ইহাতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী 
মহলে শঙ্কায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরমাণু-শক্ষির 
আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সোভিয়েট 
রাশিয়ার সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা যায় 
কিনা ষ্টেট ভিপার্টমেপ্টের অনেকে উহার বিষয় 
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পাশ 


চিন্তা করিতেছেন। ধ্বংসাত্মক বৈজ্ঞানিক, 
আবিষ্ষিয়ার প্রতিযোগিতার ঠোকাঠুকিতে 
পৃথিবী কোথায় আপিয়া দাড়াইয়াছে উপরের 
সংবাদ তাহারই একটি প্রমাণ। কিন্তু এই 
পথে কল্যাণ আদৌ নাই, পক্ষান্তরে বিশ্বের 
ধ্বংস সুমিশ্চিত। পরমাণু বোমাই হউক আর 
হাইড্রোজেন বোমাই হউক, পশ্চিমের রাষ্ট্র- 
নায়কেস! যদি এখনও শক্তিশালী মারণাস্ত্র 
প্রয়োগের পথে শিশ্ব-সমস্তানযুহের সমাধানের 
কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, তবে তীহারা 
ঘোরতর রূপে ল্রান্ত। তাহাদের চরিজ্স ও 
যনোবৃত্তির আমূল রূপান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত 
বিশ্বপাস্তির বিশেষ আশা দেখা যায় না। 
পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল খাজা 
নাঞ্জিমুদ্দিন সম্প্রতি ঢাকা আগমন করিলে পূর্ব- 
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বঙ্গের কতিপয় ভূম্যধিকারী শমিতির . এক যুক্ত 
প্রতিনিধিদল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তাহারা পাঁক-গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে 
এই মৰ্ম্মে প্রতিশ্রুতি চাছেন যে পাকিস্থান 
উদ্বান্ত সম্পত্তি অর্ডিনান্স পূর্ববলের প্রযুক্ত 


হইবে না। পাক গব্ণয় জেনারেল প্রতিনিধি- ' 


দলের মতামত যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবেন 
বলিয়া ভরসা দেন! খাঘা নাজিযুদ্দিনের এই 
ভরসা যাণীতে আশ্বস্ত হওয়া যায় কিনা সন্দেহ । 
পাকিস্থানের কর্তার] মুখে অবস্ত বলিতেছেন যে, 
পাকিস্থান উদ্বাত্ত সম্পত্তি অভিনাদ্ন পূর্বববে 
প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু কাৰ্য্যত: পূর্বে 
ইহা বহুপূর্েই প্রযুক্ত হইয়া গিয়াছে। €কননা 
বর্তমানে কেবল আশ্রয় প্রার্থী নহে, পূর্ববঙ্গের 
কোন হিন্দুর পক্ষে উচ্ছাদের স্থাবর অথবা 
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে। 
এরূপ কোন চেষ্টা হইলে তাহাতে থানা 


অফিসার অথবা ইউনিয়দবোভের প্রেপিডেণ্ট 
বাঁধ! দিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ববলে উদ্বান্ত 
সম্পত্তি অভিনান্দ প্রযুক্ত না হইবার জগ্ত আবেদন 
নিব্দেন করিবার কি সার্থকতা রহিয়াছে? 
লিষলার এক সংবাদে প্রকাশ, ভেজাল 
সরিষার তৈল ভক্ষণ করিবার ফলে তথায় ৫ 
ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে । এই সংবাদে বিশ্মিত 
হইবার কিছু নাই। সরিষার তৈল এবং অগ্তান্ত 
তৈল বিক্রয়ের নামে ক্রেতা-পাধারণের মিট 
যাহা প্রার়শঃ ধরিয়া দেওয়া হয় তাহা ব্যিতুল্য 
পদার্থ ছাড়া কিছু নহে। তবু এই তৈল খাইবার 
পরেও যে লোকে বাচিয়া থাকে ইহা এক 
পরমাম্চরধ্য ব্যাপার । পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ফথা 
ধরা যাউক । এই প্ৰদেশে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত 
অধিকাংশ তৈলের মধ্যেই মোটা রকমের 
ভেজাল রহিয়াছে এইরূপ সন্দেহ করিবার লগত 


কারণ আছে। অন-ন্বাস্থ্যের পক্ষে উচার ফল 
অতি মারাত্মক, ভাঁহা কাছাফেও বলিয়া 
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের 
সরকারী কর্তারা অচৈতঙ্ক। ভেজাল তৈল 
চালানকারী ও বিক্রয়ফারীকে শান্তি দেওয়া 
দুরের কথা, তাহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে তেলের গুপাণ্ডণ নির্ণয়ের প্রয়োজনও 
ব্ড়' একটা অনুভব করেন না। করিলে 
কলিকাতায় ও মফঃশ্বলে ভেজাল তৈলের 
কারবার এমন অবাধে চলিতে পারিত ন!। 
পশ্চিমবদে অবশ্য এখনও ভেজাল তৈল 
ভক্গণ্জনিত মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 
০কিন্ত ইহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কিনা সন্দেহ । 
লোকে ভেজাল তৈল খাইবার ফলে হঠাৎ 
যরিতেছে না সত্য, তবে ভেলের অনৃশ্ত 
বিষক্রিয়ার দরুণ তিলে তিলে অবধারিত মৃত্যু 
পথে অগ্রসর হইতেছে। 


আর্থিক ছ্রনিয়ার খবরাখবর . 


কয়লা হইতে পেট্ট্রল--উড়িগ্যা গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত প্রদেশে কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তুতের 
একটি কারখানা স্থাপনের অগ্ ফ্রান্সে € অন 
‘ছাত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন! উহাদের ভগ 
পৌনে নাত লক্ষ টাকা বায় হুইযে। এই 
'সব ছাত্র ফ্রান্সের গ্ভাশগ্কাল পেট্রোলিয়াম 
ইনটটিটিউটে গবেষণা করিবে। পরিকল্পনাটি 
' বৰ্তমানে ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ 
আছে। র 
কয়লার অভাবে ট্রেন বন্ধ--তারত 
পাকিস্থানে কয়লা রপ্ানী বদ্ধ করিয়া দেওয়াতে 
পূর্বে কয়লার বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। 
এন্ত বিছ্যুৎ কোম্পাশীগুলির কাজ কমাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং বিহ্বাতের ব্যবহার 
নিয়্রিত কর! হইয়াছে । এই. কারণে পূর্ববঙ্গ 
হইতে পার্বতীপুর এক্সপ্রেস, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস, 
খুলনী প্যাসেঞ্জার, ঈশ্বরদি পাঁসেঞ্জার এবং 
পিরাজগঞ্জ হইতে যে ঢাকা প্যাসেঞ্জার চলে 
তাহা--এই € খানা যাত্রীগাড়ীর চলাচল বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। . 


ভারতে তুলার চাষ-_ভারতের কৃষি, 


বিভাগের অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ব শাখার 


ডিয্েক্টর কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
১৯৪৮-৪৯ সালে যে স্থলে ভারতে ৮২ লক্ষ ৪১ 
হাজার একর অমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল 
সেস্থলে ১৯৪৯-৫০ সালে ৮৬ লক্ষ ৩৭ হাজার 
একয় জমিতে তুলার চাষ হুইয়াছে। 

সেলাইয়ের কল শিল্পের সংরক্ষণ__ 
তারত সয়কার ভারতের সেলাইয়ের কল শিল্পের 
সংরক্ষণের মেয়াদ আগাঁমী ১৯৫৩ সালের. মার্চ 
পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন। বর্তমানে এই 
শিল্পের সংরক্ষণের অঙ্গ বিদেশাগত সেলাইয়ের 
কলের উপর শতকর! ৩০ টাকা ছারে এবং 
ইংলগ্ড হইতে আগত সেলাইয়ের কলের উপয় 
শতফরা ২৪ টাকা হারে সংরক্ষণণ্ডক ধার্ধ্য 
রহিয়াছে। 

ইংলগ্ডের শ্রমিকের স্বার্থভ্যাগ_ 
ইংলপ্ডের অর্থনীতিক উন্নতির জন্ভ উক্ত দেশের 
সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ স্থির 
করিয়াছেন যে, আগামী এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত 
উহার! বেতন সম্পর্কিত দাবীদাওয়ার পূরণের 
জন্ত কোন পীড়াপীড়ি করিরেন ন! । 

ভার হইতে বিদেশে কাপড় 
রপ্তানী--গত মার্চ হইতে সেপ্টেমর পর্যন্ত ছয় 


মাসে ভারত হুইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৫৭ লক্ষ 
গজ কাপড় রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪৭ গালের 
এই ছয় মাসে ১৮ কোটী ২€ লক্ষ গজ কাপড় 
রপ্তানী হুইয়াছিল। 

সংযুক্ত প্রদেশে সিমেণ্টের কল 
সংধুক্ত প্রদেশের মির্জাপুর জেলার রবার্টগঞ্জ 
নামক স্থানে একটি বৃহদাকার সিসেণ্ট প্রস্তুতের 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এজন ইংলণ্ডে 
১ কোটি ৫? লক্ষ টাকা মূল্যে কলকজার অর্ডার 


দেওয়া হুইয়াছে। আগামী বৎসরের মধ্যে . 


এই সব কলক্জা ভারতে আলিয়া পৌছিবে। 

বিহারে জমিদারীর সরকারী 
পরিচালনা_-বিহার গবর্ণমেন্টের নোটিশ মত 
উক্ত প্রদেশের ১১৩টি জমিদারীর মধ্যে ৮০টী 
অমিদারীর মালিক উহাদের জমিদারীর পরি- 
চালনা ভার বিহার গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ 
করিরাছেন। বাকী ৩৩টি অমিদারীর মালিক 
বিহার ষ্টেট ম্যানেজমেণ্ট অব এস্টেটস এও 
টেনিউরপ নামক ষে আইনের বলে গবর্ণষেপ্ট 
এই সব জমিদারীর পরিচালনাভার গ্রহণ 
করিতেছেন তাহার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া 
নামল! দায়ের করিয়াছেন। 


| 


২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫০ ] 


এটম বোমার ব্যয়_আমেরিকার ধুক্ত- 
রাষ্ট্রের এটম বোমার জন্ভ আগামী নুন মাল 
পর্য্যন্ত যে ব্যয় ধর! হইয়াছে তাঁছা ব্যয় হইলে 
হুত্রপাত হইতে এই পৰ্য্যন্ত এজগ্ত মোট ব্যয়ের 
পরিমাপ দীড়াইবে ৪১০ কোটি ভলার। 

ভারতে বোমাবর্ধা বিমান নির্মাণ_ 
ভারত সরকার ব্যাঙ্গালোরস্থিত হিনুস্থান এয়ার- 
ক্র্যাফট কোম্পানীতে এক প্রকার নুতন ধরণের 
বোঁমাবর্ধী বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এজন্ত জাঁর্দানীর বিশ্ববিশ্রুত 
দেদার্যিভল বোমারু বিমান নির্মাতা অধ্যাপক 
ডব্লিউ মেলারমিডগকে নিয়োগ করার কথ! 


হুইতেছে। 
ভারতে জেট ইঞ্জিনের আবিষ্র্তা-_ 


" দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ইংলগ্ডের জেট 


ইঞ্জিনের আবিষবর্ভা সার ফ্রাঙ্ছ ছইটল শীত্রই 
ভারতে আসিবেন। এই ভেট ইঞ্জিন ইঞ্জিন- 
জগতে এফ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। উক্ত 
আবিফারের অন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সার হুইটলকে 
১ লক্ষ পাউণ্ড পুরফার দেন। ঃ 
ভারতে খনিজ সম্পদ-_তারত স্রকারের 
ভূমি জরীপ বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ ওয়েষ্ট 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমানে তারতে 
প্রতি বৎসর খনি হইতে ৫৬ কোট টাকা মূল্যের 
খনি দ্রব্য উত্তোলিত হইতেছে । উহার মধ্যে 
ইস্পাত ও লৌহের মূল্যই ২৪ কোটি টাকা। 


‘ডাঃ ওয়েষ্ট বলেন যে, খনিজের সন্ধানে এই 


পর্যন্ত ভারতের মাত্র ২৮ তাগ জমি ভ্ররীপ 
হইয়াছে এবং এখনও ২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ 
মাইল পরিমিত জমি জরীপের বাকী আছে। 

ভারতে কয়ল! উত্তোলন_গত বৎসর 
ভারতের সমস্ত কয়লার থনি হইতে মোট ২ 
ফোঁটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছে। 
উহার মধ্যে ধ্নেল বিভাগের সম্পতিতূ খনি গুলি 
হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ২৭ লক্ষ 
টন। 

আন্দামানে নৃতন যাত্রীদল-_ আগামী 
হ২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা ছইতে 
৪৪টি আশ্রয় প্রার্থী পরিবারের মোট ১৭২ জন 
লোক ঘান্দামানে স্থাক্ীভাবে বসবাস করিবার 
অন্ত যারা করিবে। যাল্রীদল বরিশাল ও 
ফরিদপুর জেলার কুষকগণের মধ্য হইতে পশ্চিম 
বঙ্গে আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে আসিয়াছে । 


আর্থিক জগৎ 


হংলণ্ডে সিনেমার প্রসার--ইংলণ্ডে 
সিনেমার প্রসার সম্বন্ধে তদস্তের অন্ত বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট গত বৎসর যে তদন্ত কমিটি গঠন 
করেন তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৮ সালে 
উক্ত দেশে প্রতি সপ্তাহে গড়ে মোট ২ লক্ষ ৮০ 
হাজার সিনেমার টিকেট বিক্রয় হয় এবং এন্ত 
১০ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে ১১ কোটি পাউণ্ড 
করিয়া আদার হয়। উহার মধ্যে প্রমোদকর 
হিসাবে গবর্ণমেন্ট ৩ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড 
পান। ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডে সিনেমাগৃছের 


' সংখ্যা ছিল ৪৮০০ এবং উহাতে আঁসন সংখ্যা 


ছিল ৪২ লক্ষ | 

সাধারণতন্ত্র দিবসে ছুটি__ভারত সরকার 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে লাধারণতন্তর 
ঘেবণা উপলক্ষে আগামী হ৬শে ও ৎ৭শে 
লামুয়ারী তারিখ ভারতের সমস্ত কলকারখানায় 
পুরা বেতনের ছুটি বলিয়া গণ্য করা হইবে। 

চিত্তরঞ্জন কারখানার উদ্বোধন 
মিহিজামের নিকটে চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে 
রেলের ইঞ্জিন নির্দাপের অন্ত যে কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে আগামী ২৬শে জানুয়ারী 


৮-₹০--২২াািিতিট্টি সে 
বন 






| 
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a নিম 


[দিক প্রকার ব্যাক্ধিং কা করা হয়। | 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে। এক্সটেনশন, ক1কত]। 

_শাখাসমূহ-” 

উত্তর কলিকাতা ৪৬২, গৌলীবাডী লেন 

দক্ষিণ কলিকাতা £-১৩৮1১, রস! (রাড, 
কাণিয়াং এবং স্থলনা। 

১ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 








৬৮৩ 








তারিখে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাহার উদ্বোধন 
করিবেন। 

পুর্বে পাটের চাঁষ_ আগামী 
মাস হইতে পূর্কাবঙ্গে পাটের বীঞ্জ বপন করা 
আরম্ভ হইবে। এ মরস্তমে পূর্বববজের কৃষকগণকে 
মোট কি পরিমাপ জমিতে পাটের চাষ করিতে 
দেওয়া হইবে তাহা আলোচনার অন্ত গত ১৭ই 
জানুয়ারী তারিখে ঢাকাতে পাকিস্থান ছুট 
বোর্ডের সদন্তবর্দ এবং পূর্ববজের কৃষিমন্ত্রী 
একটি বৈঠষ হইয়াছিল । আলোচনার ফলাফল 
জানা যায় লাই। 

ভারতে জাহাপ্স নির্াণ--সিদ্ধিয়ার 
আছাজ নির্দাপের কারখানা চালু রাখিবার জন্য 
ভারত সরকার ও কারখানায় ত্টী৮হাার 
টনের জাহাজ নির্শীণের অর্ডার দিয়াছেন। 
প্রত্যেকটা জাহাজের মূল্য দেওয়া হইবে ৬৪ 
লক্ষ টাকাঁ। উহার ফলে ভারত সরকারের 
ক্ষতি হইবে ৭২ লক্ষ টাক!। কেননা উপরোক্ত 


৮ হাজার টনের এক একটী জাহাজ বিদেশ 


হইতে ৪০1৪২ লক্ষ টাকা মূলো ক্রয় কলিতে 
পাওয়া যায়। 





' -গ্রাম_ইউলো ব্যাঙ্কা্প ॥| 
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৬৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ 





ভারতে ভুল! আমদানী--ভারত সরকার 
পূর্বে স্থির করিয়াছিলেন যে চলতি বৎসরে 
উহার বিদেশ হইতে ৮ লক্ষ বেল তুলা আমদানী 
করিবেন। এক্ষণে উহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, চলতি বৎলরে বিদেশ হইতে ৭৫ কোটি 
টাকা মূল্যে ১০ লক্ষ বেল তুলা আমদানী কর! 
হইবে! উহার মধ্যে আমেরিকা হইতে ৪ লক্ষ 
বেল, পূর্ব আফ্রিকা হইতে ২ লক্ষ বেল, মিশর 
হইতে ৩ লক্ষ বেল এবং ব্রাঞ্জিল হইতে ৩০ 
হাজার বেল তৃলা আন! হইবে। উহার ফলে 
. আগামী আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তারতের কাপড়ের 
কলগুলিতে যে ৪২ লক্ষ বেল তুলার প্রয়োজন 
হইবে তাহ! মিটিয়াও ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে 
কলণুলির ব্যবহারের জন্ত ১৩ লক্ষ বেল তুলা 
অবশিষ্ট থাকিবে | উহা বারা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
কলগুলির কাজ চলিবে । 

জাতীয় সামরিক বিষ্যালয়-_তারত 
গবর্ণমেপ্টের দ্রেশরক্ষা দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, আগামী ২০শে জানুয়ারী হইতে 
দেরাছুনস্থ জাতীয় সামরিক বিস্তালয়ে যে 
টেকনিক্যাল ইউনিভারনিটি গ্রা্কুয়েটস্‌ কোস' 
(২য় শ্রেণী) আরম্ভ হইবে তাহাতে যোগদানের 
জন্ত এ পর্ধ্স্ত মোট ২৫ জন প্রার্থী মনোনীত 
হুইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সুখময় মজুমদার 
নামক জনৈক বাঙ্গালীও আছেন। উক্ত 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও প্রকাশ, ১৬ জন শিক্ষার্থীর 
মনোনয়ন বর্তমানে গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন 
রছিয়াছে | সরকারী সিদ্ধান্ত বথাসময়ে শিক্ষার্থা- 
দিগকে জানান হইবে। ওঁ সফল শিক্ষার্থীর 
মধ্যেও 'সত্যব্রত ঘোষ, অজিত সরকার ও 
অনীমকুথার পাল নামে তিনঘন বাঙ্গালী 
আছেন | 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ-_দাঁনা 
গিয়াছে যে, আগামী ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ 
হইবে । এই অধিবেশনে আগামী ১৬ই ফেব্রু- 
ারী তারিখে পশ্চিম বঙ্গের ১৯৫০-৫১ লালের 
বালেট পেশ করা হইবে। পরিষদে ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে চলতি ১৯৪৯-৫০ সালের 
একটী অভিরিজ্ঞ বাজেটও পেশ করা হুইবে 
এবং উহার আলোচনার জন্ত ৎ দিন সময় দেওয়া 
হইবে | . উহা! ছাড়া এই অধিবেশনে ৩২টা 
আইনের খসড়া লইয়া আলোচনা উঠিবে। 





উহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা বিল, 
কলিকাতা মিউনিসিপাঁদ আইন সংশোধন বিল, 
বাড়ী ভাড়া আইন সংশোধন বিল, মাধ্যমিক 
শিক্ষা! বিল এবং বর্গাদার বিল অষ্যতম। উক্ত 
অধিবেশন-৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত চপিবে। 

কয়লার মুল্য হ্রাশ--পশ্চিম বন্দ -গবর্ণ- 
মেণ্ট কলিকাতার পাইকারী গুদাম হইতে 
গরবরাহরত পোড়া কয়লার দূর কমাইয়া উছার 
লর্ষ্বেচ্চ দর প্রতি মণ ১০ আনায় এবং খুচরা 
দোকান ছইতে সরবরাহকুত কয়লার সর্বোচ্চ 
দর প্রতি মণ ১০০ 
করিয়াছেন। 

সংযুক্ত প্রদেশে ভুমি ব্যবস্থা সংস্কার 
-সংযুত্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের 
কৃষকগণকে উহাদের দেয় খাভনার ১০ গুণ 
গবর্ণমেপ্টের নিকট জমা দিয়া জমির উপর 
উহাদের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার যে. ন্মযোগ 
দিয়াছেন তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই 
পর্য্যন্ত ১২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা জৰা পড়িয়াছে 
এবং উহা! দ্বারা ১১ লক্ষ ৩৪ ছাঞ্জার প্র! 
ন্ভুমিদারে* পরিণত হইয়াছে । 

ভারতে টেলিগ্রাম বিলির' নূতন 
ব্যবস্থা-তারত লরকাঁর স্থির করিয়াছেন যে, 
এদেশের পোষ্টাফিস লযূহে যে কোন ভাষায় 
হুস্তলিখিত টেলিগ্রাম গ্রহণ করা যাইবে এবং 
উদার হুবহু অস্থপিপি টেচিগ্রাম প্রাপককে 
বিলি করার ব্যবস্থা করা হইবে। তজ্জন্ত 
ইউরোপ হইতে যত সত্বর সম্ভব প্রয়োজনীয় 
কলকবজ! আমদানী করা ইবে। বর্তমানে 
শৃইজারল্যা্ড দেশে এই ভাবে টেলিগ্রাম বিলি 
করিবার ব্যবস্থা রছিয়াছে। 

পাকিস্থানে বৃটাশ শিল্প প্রতিনিধি 
দ্ল--করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী 
২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংলণ্ড হইতে জর্ড 
বার্গলীর নেতৃত্বে একটী শিল্প প্রতিনিধি দল 
পাকিস্ানে পৌহিবে। ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের 
মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং পাকিস্থানে বিভিন্ন 
প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থযোগ সুবিধা সম্বন্ধে 
তথ্য সংগ্রহ এই প্রতিনিধি দলের আগমনের 
উদেশ্য । । 

ভারতে রাডার ও বেতারের কারখান। 
-আঁরতে উহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় রাডার 
ও বেতারের যন্ত্রপাতি তৈরারের একটা 


আনায় নির্ধারিত 


কারখানা স্থাপন বিষয়ে উপদেশ দিবার জগ্ভ 
ইংলণ্ডের মার্কনী ওয়ারলেস এণ্ড টেলিগ্রাফ 
কোম্পানীর তিনলন বিশেষজ্ঞ তারতে 
আপিয়াছিলেন। উনারা ভারতে ৬ সপ্তাহ 


তদন্ত করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়াছেন। লগ্ন .- 


হইতে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের নিকট উনারা উহাদের 1 পেশ 
করিবেন। 


পাঁকিম্থানে তুলা উৎপাদন_গত 
বৎসরে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৩ লক্ষ ২১ হাজার . 


৯১৩ বেল তুলা লইয়! পাকিস্থান হইতে মোট 
৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৮৮ যেল তুলা রপ্তানী হয়। 
পাকিস্থান এপ্জন্ক মূল্য পায় ৩৭ কোটি ৯৬'লক্ষ 


টাকা। উদার মধ্যে ভারতে তুলা বেচিয়া. 


পাকিস্থান ১৫ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা পায়। 

পূর্বববঙ্গে বাড়ী' দখল--১৯৪৯ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত পুর্বববঙ্গে ৫০২৫টি বাড়ী 
সরকারী প্রয়োজনে দখল কর! হইয়াছে । 
তন্মধ্যে ৮৫৩টি বাডীর মালিক মুসলমান, অবশিষ্ট 
বাড়ী হিন্দুদের। উক্ত তারিখের পর আরও 
১০০০ হাঞ্জার বাড়ী সরকারী প্রযোজনে দখল 
করা হইয়াছে বলিয়া ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটা 
হাই কমিশনার জানাইয়ান্ধেন। 

ভারতে সাবানের চাহিদা! - ভারতে 
বৎসর্বে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন পরিমিত গায়ে 
মাথ! ও কাপড় কাঁচা সাবান ব্যবহৃত হয়। 
উহার অধিকাংশই ভারতে প্রস্তুত সাবান হইতে 
পাওয়া যায়। গত ১৯৪৮ লালে তারতে 
১ লক্ষ ৯০ হাজার টন সাবান উৎপর হয়। 
চলতি বৎসরের প্রথম ৯ মাসে ৯০ ছানার ২৩৬ 
টন সাবান প্রস্তুত হুইয়াছে। গত বৎসর 
ভারতে বিদেশ হইতে ১৮ হাজার ৩০৫ টন 
সাবান আমদানী হইয়াছিল | 

বিমানপোতের গ্রভিবেগ-_আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে এফ ৮৬ নামক একটি জেট এরোপ্লান 
ঘণ্টায় ৭১০ মাইল বেগে উড়িতে সমর্থ হইয়াছে । 
উহা সমগ্র জগতে এবোপ্নানের গতিবেগের 
রেকর্ড । 

আমেরিকায় বেকারের সংখ্য! বৃদ্ধি 
গত ১৯৪৮ লালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রতি মাসে গড়ে ২০ লক্ষ লোক বেকার 
ছিল। ১৯৪৯ সালে এই সংখ্যা দীড়াইয়াছে 
৩৫ লক্ষ | 


ন্‌ 


৯ 
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৮২৭ পাশাপাশি শিপ শীশী শেপ 


ইংলণ্ডে ইন্দুর ধ্বংসের চেষ্টা 
*টেটনম্যান” পত্রে একটি প্রবন্ধে জনৈৰু 
লেখক এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃটীশ 
গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশে ইন্দুরের উৎপাত 
নিবারণের অঙ্ক আরও € লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন । . উক্ত লেখক বলেন, 
ইংলগ্ডে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন মানুষের খাদ্য 
ইনুর কর্তৃক বিনষ্ট হয় এবং ইন্দুর বহ প্রকার 
রোগ ছড়াইয়া থাকে। বুটীশ গবর্ণমেন্ট ইন্দুর 
ধ্বংলের অন্ত প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া 
ব্যয় করিয়া শমন্তার সমাধান করিতে 
পারিতেছেন না। লেখকের মতে ১৯৪৭ সালে 
সমগ্র অগতে ইন্দুর কর্তৃক ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টন 
কটা, পম, চাউল ইত্যাদি লষ্ট হয়। তিনি আরও 
লেন যে, এক একটা ইন্দুর হইতে বৎসরে ৬০ 
ছাতার ইন্দুর জন্মে 
৯০ হাজার টনের জাহাজ--ইংলণ্ডের 
কুনার্ড হোয়াইট ষ্টার নামক জাহাজ কোম্পানী 
৯০ হাজার টনের একটি যাত্রী-জ্রাহাজ নির্শ্মাণ 
করাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজছ ব্যয় হইবে 
১৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং সময় লাগিবে তিল বৎসর । 
বর্তমানে অগতে ৯০ হাঁআর টনের মত বৃহৎ 
কোন আহাঞ্জ নাই। 
কলিকাতা-মাদ্রোজ রাজপথ--কলি- 
কাতা হইতে মাদ্রাজ পর্য্ত যে রাজপথ নিন্মিত 
হইতেছে তাহার আমুযঙ্গিক ব্যবস্থা ছিলাবে 
- উড়িয্যার গোকাই ও কাঠস্ুরী নদীর উপর টী 
পুল নিশ্মিত হইবে । গোকাই পুলটীর নির্দাণ- 
কাৰ্য্য অনেক দূর অগ্রনর হইয়াছে এবং 
চলতি বৎসরের শেষের দিকে এই পুলটী খোলা 
হইবে আশা করা যাইতেছে । এই পুঙ্গটির 
অন্ত ব্যয় হুইৰে ২২ লক্ষ টাক! । . কাঠছুরী 
পুলের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং 
উদ্ছারও নির্দাণকার্ধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
ই,বি, রেলওয়ের সম্প্রসারণ--ই, বি, 
রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনাব এম, এ 
সোহরাওয়াদ্দী বলিয়াছেন যে, দর্শনা হইতে 
ঘশোছর পর্য্যন্ত ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫ মাইল 
দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে 
এবং ৩ বৎসরের মধ্যে উছা শেষ হইবে বলির! 
আশা করা যাঁয়। এতঘ/তীত ঢাকা-আক্িচ] 


NS 


লাইন এবং সিলেট-ছাতক লাইন ধিব্চনাধীন 


আছে। জনাব সোহরাওয়ার্দী আরও বলিয়া- 





আর্থিক জগৎ 


৬৮৫ , 





ছেন যে, পাফিস্থানে কয়ল! ছাড়া তৈল সাছায্যে 
গেলগাড়ী চালানে! সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে। 
-চারুমিছির 

আমেরিকায় ভুট্টার উৎপাদন হ্রাস 
--১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে ৩৮৫ কোটী ও ৩৩৭ কোটী 


৭০ লক্ষ বুলেল ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছে । উহা ' 
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প্রয়োপনাতিরিক্ত বিধায় ১৯৫০ .দালে উক্ত 
দেশে ১৯৪৯ সালের তুলনায় ১ কোটী ১০ লক্ষ 
বুসেল কম ভুট্টা উৎপাদন কয়! হুইবে স্থির 
হইয়াছে! 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেলিফোন 
বর্তমানে মাঞ্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে যত টেলিফোন 
ব্যব্হায় ফরা হইয়া থাকে উহার সংখ্যা 
৪ কোটি। ১০ বৎসর পূর্বে টেলিফোনের 
সংখ্যা প্রা উহার অর্দ্ধেক ছিল। যুদ্ধের পর 
হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষেয়ও অধিক নূতন 
টেলিফোন বসান হইয়াচে। উক্ত ৪. কোটি 
টেলিফোনের মধ্যে লোকের বাড়ীতে আছে 
প্রায় ৎ ফোটি ৭০ লক্ষ, ব্যবসায় বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের টেলিফোনের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ 
লক্ষ। বর্তমানে শতকরা ৬৩টি যার্কিণ 
পরিবারের টেলিফোন আছে। প্রতিদিন গড়ে 
মোট প্রায় ১৬ কোটি 'ৰুল’ হুইয়| থাকে। 
অধিকাংশ টেলিফোন লাইনই বযাইয়াছে বেল 
টেলিফোন সিষ্টেম নামক বিরাট একটি যৌথ 
কেম্পানী। উহা ছাড়া আরও ৫৭০০ কোম্পানী 
আছে,' উহার! বেল সিষ্টেমের সহযোগিতার 


কাৰ্য্য করে। -মাক্ষিণঘার্তী 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্য!- 
গত ১লা অক্টোবর তারিখে আমেরিকার 


যুজয়াট্রেয় জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৭ 
হাজাম্ব বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। নবেদ্বরের 
শেষভাগে উহা ১৫ কোটি ভ্াড়াইয়া গিয়াছে 
বলিয়া উভ দেশের কেন্দ্রীয় সেন্দাল ব্যুরো 
ঘোষণা করিয়াছেন। 

অভিকায় বিমানপোত--আমেরিকায় 
যুজয়াট্রে যে কোম্পানী বি ৩৬ নামক সুপ্রসিদ্ধ 
বোমাব্যীঁ বিমান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহারা 
যুজরাষ্ট্রে গধ্ণমেণ্টের নিকট এক ধয়ণের 


" অতিষ্কায় যাত্রীবাহী বিমানপোত নির্শাশের 


পর্নিকল্পনা দাখিল ককিয়াছেল। উহাদের 
পয়িফল্লিত বিমান আটলাণ্টিক মহাসাগয়ের 
টটপয় দিয়া ১ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের মালপত্র 
অথবা ৪৯০ ফাঁত্রী লইয়া যাতায়াত করিতে 
পাঁগ্িবে। 
আমেরিকায় নারী বৈমানিক--গত 

১৯৪৫ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৫১২২ জন 
নায়ী বিমানচালক ছিল। উহাদের সংখ্যা 
১৯৪৯ সালের শেষে ৯৬৭৮এ দাড়াইয়াছে। 


, ৬৮৬ 


গগমচুন্ধী সৌধ--আমেরিকার বোষ্টন 
সহরে শ্বেত গ্রানাইট প্রন্তরের এরুটি ২৬ তলা 
বাড়ী নিৰ্মিত হইয়াছে । বাড়ীথানিতে জন 
হ্যানক লাইফ ইনপিউর়েব্দ কোম্পানীর অফিস 
হইবে । ২ কোটি ডলার ব্যয়ে এ! বৎসর ধরিয়া 
বাড়ীধানি নির্মিত হয়। ইনসিউরেদ্দ 
ফোম্পানীর কর্মচারী সংখ্যা ৫.৫০০, ইতিপূর্বে 
' পাচটি বাড়ীতে তাহাদের আফিস ছড়াইয়! ছিল। 
এখন লকলে এক আফিসে আপ্রিয়া মমবেত 
হইয়াছেন এবং প্রত্যেক কর্মচারীর অংশে ১৫৪ 
ব্ণাফুট পরিমিত স্থান পড়িয়াছে। ২৬ তলায় 
একটি তলায় কর্ধচারীদের জগ্ভ নানা প্রকার খেলা- 
ধূলাও আমোদ প্রমোদের বন্দোবজ্ত আছে। 
উহার ভোদ্নকক্ষে একসঙ্গে ১০০০ লোক .বলিয় 
ভোদন করিতে পারে। উহ! ছাড়াও ছুইটি 
কক্ষে ২:০৪ লোক বলিবার উপযুক্ত স্থান আছে। 
তাপনিয়ন্রণ যন্ত্রের সাহায্যে বাড়ীধানিতে সায়া 
বৎসর একই প্রকারের তাপ অনুর রাখা হয় 
বাড়ীখানির চতুলপার্মস্থিত রাস্তার নীচে 
ইলেকক্টরকের তার বদান আছে_শীতকালে 
উদ্থার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া 
রাস্তার উপয়ের বরফ ও তুষার গলাইয়া ফেল! 
হয়। ২৬ তলার মধ্যে ২৩' তলার ভিতরের 
দেওয়াল ইস্পাতের তৈরী; হইচ্ছামুযাী 
&৪লিকে সয়াইয়া ঘর বড় ছোট কয়! হয়। 
ষাড়ীখানিতে যত বৈদ্যুতিক তার বপাঁল 
হইয়াছে উহার দৈর্ঘ্য ১৫০* মাইল। বাড়ীখানিন্স 
টেলিফোনের সংখ্যা আবছাওয়া 
পদ্দিফার থাকিলে বাড়ীর ছাদে উঠিয়া 
আটলান্টিক সমুদ্রের উপয় ২৫ মাইল এবং 
অনপদের দিকে ৬৫ মাইল পর্যন্ত দেখিতে 
পাওয়া ষায়। -_মাফিপবার্তীা 
পাকিন্থানেফোর্ড মোটরের কারখানা 
স্বাপম-ফোর্ড ইন্টারগ্তাশনাল সম্প্রতি 
পাকিস্থানে একটি নুতন কারখানা খুলিয়াছেন। 
& কারখানায় আধুনিক ধরণের মোটরগাড়ী 
প্রতৃতি নির্দাপ করা হুইবে। মিশরেও এরূপ 
একটি কারখানা নির্দাণ প্রায় শেষ হইয়া 
আপিয়্াছে। মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ 
কানাডায় ফোর্ড মোটর কোম্পানী হইতে 
আমদানী করিয়া পাকিস্থানের কারখানায় 
লংযোজিত (483€01016) করা হইবে। 
_ মাফকিণবার্তা 


১২০৬ 


আর্থিক জগৎ 


যুক্তরাষ্ট্র মধু উৎ্পাদন-_১৯৪৯ লালে 
যুক্তরাষ্ট্রে ৫০,০০০ কোটী মৌমাছি হইতে 

২৩,০০০০১০০০ পাউণ্ড মধু পাওয়া গিয়াছে । 
_ মাকিন বার্তা 





বিলম্ব হয় নাই। দ্বিতীয় আদর্শে "নব্যুগের 


বাসর ঘরের দ্বারে পুরাতন আভিজাত্যের 
অবসান” ঘটানো হইয়াছে । ছবির এই অংশটিই 
আমাদের নিকট সমধিক মনোপ্রীহী ঠেকিয়াছে। 
গ্রথমোক্ত আদর্শের চিঞ্জেণে কিঞ্চিৎ ৪££76551- 
ড৩:085-এক পরিচয় পাই) দ্বিতীয় আদর্শের 
রূপারণে ইহা অনুপস্থিত | পক্ষান্তরে এক 
অপক্প বেদনামুভূতিয অতিবেকে উহ! িগ্ধতা- 
মণ্ডিত হইয়াছে । দরদী দর্শকচিত্তকে উহা 
অতিভূত করে। মাধবের জীবনের ব্যর্থতা, 
শিখরিণীর প্রতিবাদহীন আত্মবিলোপ, 'অলকার 
শৃগ্ততা, মনে রেখাপাত করে। মেঘস্ুন্দর বাবুর 
ট্রাজিক চরিত্রেও মনকে দ্রব করিতে কম সাহায্য 
করে না। 

চবির অভিনয়াংশ সুন্দর। চনঙ্গাসতী, 
রাধামোছন, ছবি বিশ্বাল, অমুভা, পদ্মা দেবী, 
বীরেশ্বর মেন, বিমান বন্দোপাধ্যার প্রত্যেকেই 
চরিত্রোচিত। অঙিনয় করিয়াছেন। তবে 
আভিজাত্যের সমর্থনে ছবি বিশ্বাসকে দিয়া 
এমন সব কথা বলানো এবং এমন আচরণ 
করানো হইয়াছে যাহার সুস্মার্থ পরিমাঞ্ডিত 
রুচির পরিপন্থী । অবশ্ত এ সমস্ত ক্রুটাবিচ্যুতি 
বাদ দিলে দ্ববিটি সর্ব্বাজনুন্দর হইয়াছে, স্বীকার 
করিতেই হয়। | 

“মানদণ্ড” চিত্রের অন্যতম প্রধান সম্পদ 
হইল তাহার সঙ্গীতাংশ। সঙ্গীত পরিচালক 
যে আমাদিগকে তথাকধিত আধুনিক সঙ্গীতের 
অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন তজ্জস্ত 
তাঁহাকে অভ্ত্র ধ্তবাদ। পদ্মা দেবীকে দিয়া 
গ[ওয়ানো লব কয়টি গানই হুগীত। স্ুর- 
যোদ্রনা ও গাঞ্জন পদ্ধতিতে রাগসঙগীতের প্রভাব 
বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই কারণেই 
আরও গানগুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। 
সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীঅনিল বাগচী সঙগীতাংশের 
ভন্ত সঙ্গতভাবেই কৃতিত্ব দাবী করিতে 
পারেন৷ - 

“মানদণ্ড” চিত্রটি আমরা সকলকেই দেখিতে 
অস্ুরোধ করি। প্রত্যেকেই ছবিটি দেখিয়া 
আনন্দিত হইবেন এই নিশ্চয়তা দিতে পারি। 


হু €£ 


[ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫" 
“মানদণ্ড” 


খ্যাতনামা সাহিত্যিক ‘বনফুল’ রচিত 
“মানদণ্ড” পুস্তকের চিত্ররূপায়প সম্প্রতি মিনার, 
বিজঙ্গী, ছবিধর এই তিন্টি চিত্রগুছে একযোগে 
চলিতেছে । ছবিটি যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে 
তাহা এই তিনটি চিত্রগৃছের বিপুল জনসমাবেশ 





দেখিলেই বুষা যায়। চিত্রটি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন 


প্রীশ্ততেন্দুভ্ষণ দত্তের প্রযোজনায় এল বি 
পিক্চাস? পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীরতন 
চট্টোপাধ্যায় ( এম, এ)। রতনবাবুকে পরি- 
চালনায় সাহাবা করিয়াছেন শ্রীবিঅন সেন। 

এই লইয়া রতনবাবু তিনখানি ছবি 
পরিচালন! করিলেন। তাহার প্রথম ছবি 
“এলফালন্দ'” দেখিয়া খুপী হইয়াছিলাম। কিন্তু 
তাঁছার দ্বিতীয় চিত্রে “শ্যানলের স্বপ্ন’ আমাদের 
ধুসী করিতে পারে নাই। তিনটি চিত্র একসঙ্গে 
মিলাইয়া বিচার করিলে, “মানদণ্ড” যে পূর্ববর্তী 
ছুইটি চিত্র অপেক্ষা বন্গুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন 


'সংশয় থাকে না। ' কি কাহিনীর অভিনবস্তের 


দিফ দিয়া, কি চরিত্র. রূপায়ণে, কি চিন্তার 
সমৃদ্ধিতে, কি গঠন-সৌকর্ষ্যে “মানদণ্ড” বাংল! 
চিত্্-জগতে একটি বিশেষ মর্ধ্যাদাত্ন আসন 
দাবী করিতে পায়ে। এই চিত্র নিছক দর্শকদের . 
আনন্দের খোরাক জোগাইবার অগ্কই তৈয়ারী 


হয় নাই) দর্শকদের চিন্তাগ্রবপতাকে সবেগে 
নাড়া দিয়া বিবিধ সমস্তা-কণ্টকিত বর্তমান - 


যুগের জটিলতার মধ্যে তাহাদের সন্মুখে একটি 
হুম্পষ্ট তাবাদর্শ স্থাপনেরও চেষ্টা ছবিটিতে ফরা 
হইয়াছে । 

চিত্রনাটকে ছুইটি মূল আদর্শ ফুটাইয়া 
তোলা হইয়াছে। এক, মন্ুঘ্ত্ব ও প্রকৃত ধর্ম- 
বোধের তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত ভারতীয় 
আদর্শের জয়ঘোষণ! ) চুই, সুস্থ নবচেতনার 
কাছে অশ্রদ্ধেশ্ব পুরাতন মনোভাবের পরাজয় | 
লনাতন তারতীয় আদর্শে ধনীনির্ধন উচ্চনীচের . 
বৈষম্যের দ্বারা মাছুষের বিচার হইত লা। 


| 


বিচার ছইত মচুযাত্বের মাপকাঠির হারা । চিত্র- ১ 


নাটোর হ্রিণ্যগর্ভ এই মানদণ্ডে প্রন্কত মামুষ, 


আধুনিক বামপন্থী বিচারপুদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া 


তাহাকে বুঝিতে যাওয়া ভুল। তুজ্লী দেবী 
এই ভুল করিয়াছিলেন, তাহার: ভুল- ভাঙ্গিতে 
(শেষাংশ হয় কলমে দ্রষ্টব্য ) 








8: 8 হয 
পুস্তক পরিচয় 
টাকার মুল্য ভ্রাস--মধ্যাপক 
উস্তামহুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রণীত। প্রকাশক 
দি বুক এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা) মুল্য ছয় আনা। 
ডি-ভ্যালুয়েশন ঘা মুদ্রার মূল্য হাস অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে গুরুতর ব্যাপার হইলেও বিষয়টি 
"অটল বলিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের 
এ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নাই । অধ্যাপক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের টাকার মূল্য হ্রাস” প্রবন্ধটি ভারতবর্ষ" 
পত্রিকার অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার জনপ্রিয়তা 
খা যায়। বিশেষ করিয়া ছাত্ররহল প্রবন্ধটা 
যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। আনন্দের কথ। 
রতবর্ষ” পত্রিকা হইতে প্র সুলিখিত প্রবন্ধটী 
বর্তমানে পুস্তিকাকারে পুনযুদ্রিত হুইয়াছে। 
“আমরা আশ! করি ‘টাকার মূলঃ হাস’ পুত্তকথানি 
জনসাধারণ ও ছাত্রদের মধ্যে বহুল প্রচারিত 
| হইবে । 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে তাহাতে শেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 
পূর্বববত্তা বৎসরের. লান্ডের জের হিসাবে 
সংরক্ষিত টাকা সহ মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৭ 
হাজার ৬১৩ টাক! ৬ আনা ১০ পাষ্ট লাভ 
হইয়াছে। ব্যাঞ্চের ভিরেক্টরগণ এই টাক! 
- নিয়লিখিতভাবে বণ্টন কর] হইবে স্থির 
ক্ররিয়াছেন--১৯৪৯ সালের ৩*শে জুন পর্যন্ত 
" মাসে মধ্যবন্ভা লভ্যাংশ ১৮ লক্ষ ৮৭ হাজার 
২৫৫ টাকা) ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে 
প্রদত্ত লভ্যাংশ (পুরা বৎসরে প্রদত্ত লভ্যাংশ 
প্রদানের হার শতকর1 ১৪ টাক1)২৫ লক্ষ ২০ 
হাজার টাকা, আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের আন্ত 
মজুদ ২০ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিলে চ্যাত্ত ২০ লক্ষ 
টাকা, আকন্মিক খরচের জগ্চ মদ্ুদ ২০ লক্ষ 
টাকা, কর্ধচারিগপকে বোনাস ১৬ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকা, চলতি ১৯০ সালের লাভের 
= হিলাবে জের ২২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫৮ টাকা 
৬ আনা ১০ পাই । * 


যুক্তরাষ্ট্রে নারী কন্ধঁ আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের অধীন যত কর্মচারী আছেন তাহার 
মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ নারী । এ রাষ্ট্রের ডাক 
বিতাগে শতকরা ৪১ জন পোষ্মাষ্টার লারী। 











কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২০শে জাহুয়ারী--এ সপ্তাহের 
গোড়ার দিকে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারের 
অবস্থা মোটামুটি একরূপ ছিল। পাটের শেয়ারের 
বিক্রয় ভালই চলে এবং উহার দরও বেশ আশা- 
প্রদ ছিল। “বিবিধ” বিতাগীয় কয়েকটি শেয়ারের 
ক্ষেত্রেও উৎসাহব্যগ্রক তৎপরতা পরিলক্ষিত 
হয়। বুধবার পর্য্যন্ত বাজারের বস্থা এইরূপ 
ছিল, তারপর ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি 
হইতে থাকে। গতকল্য এবং অদ্য বিক্রয় 
তৎপরতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল। শেয়ারের 
দরে অবশ্য তেমন ইতর-বিশেষ হয় নাই, তবে 
বিকিফিনি খুব সামান্তই হুইয়াছে। সপ্তাহের 
মধ্যভাগে খবর রচিয়াছিল জাপানে কাচা লোহা 
রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবে_-নলে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এও ষ্টীল শেয়ারের উপর উহার প্রভাব 
বিস্তৃত হুয়। উক্ত শেয়ারের দর বিশেষভাবে 
নামিয়া যায়। অন্ত বাজার খুলিবার সময় 
ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ছিল ৩১1/০$ বাজার 
বন্ধের সময় উক্ত দর ৩০৮৮০ আনায় আসিয়! 
দাড়ায়। ট্রীল কর্পোরেশনের দর ২৩/০ আনা 
হইতে ২২৮৮০ আনায় পরিণত হয়। 

অস্ত কোম্পানীর কাগল বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর সর্বক্বোচ্চে ৯৭1০/৬ 
পাই, ৩৯ টাকা সুদের (১৯৫৭) খপপত্রের দর 
সর্ধোচ্চে ১০১৮/০, ৩২ টাকা সুদের (১৯৫৯- 
৬১) খপপর্রের দর সর্বোচ্চে ১০১/০, ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৭*-৭৫) খপপত্ছের দ্র সর্বোচ্চ 
0৮ 

অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের সর্কবোচ্চ 
দর নিম্নরূপ দীড়াইয়াছে :_ ব্যাক্ক__ব্দল 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৭৮০; কাপড়ের ৰূল--নিউ 
ভিক্টোরিয়া (সাধারণ) ২1৮০, কয়লার খনি-_ 
বেঙ্গল ৫০৩৯, ভালগোর! ৯০১ ইকুইটেবল্‌ 
(প্রেফ) ১২৪॥০, তাঁলচের ৩/০ 7 চটকল-_ 
এলায়েন্স ১৫০২, অকল্যাণ্ড ১১৭২১ টাপদানী 
১৭৪২ কিনিসল ১৭৫৯৬ নৈহাটী ১৯০৯৬ নদীয়া 
৭০২ প্রেসিডেন্সি ৫৪১৯, রিলায়েন্স ২১০০ 5 
খনি--ফনসলিডেটেড টিন ৪০০ আনা, ইণ্ডিয়ান 


কপার ২॥০ 9 সিমেণ্ট_-ডালমিয়া সিমেন্ট ৬4০, 
শোন ভ্যালী ৬৮/৪; ইঞ্জিনিয়ারিং--বার্ণ এণ্ড 
কোং (প্রেফ) ১২৪২, কুমারধুৰি ইঞ্জিনিয়ারিং 
৮/৮০, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩০%%০, মার্শাল্স্‌ ৬৮০, 
টেক্সটাইল মেপিনারী ৭০) জীবন বীমা__ 
কনকর্ড অব ইণ্ডিয়ান ইননিওয়েন্স ১২৷/০ ; 
কাগজের কল--টিটাগড় পেপার ৩৪০; - চিনির 
কল--রামনগর কেন ১৪1%০) চা বাগিচা 
ডিক্রগড় ১০1০, তেঞ্জপুর ২২৪০) বিবিধ-- 
এনুমিণিয়ম কর্পোরেশন ৪৮০০, বি আই 
কর্পোরেশন ১৮০, ভানলপ রাবার ৪19০, 
ইণ্ডিয়ান কেবল ইণ্ডিয়ান উড 
প্রোডাক্টস ২৯/০, ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল এয়ার- 
ওয়েছ ৩৷ণ/০, মার্টিন বার্ণ ১৬২, মেটাল কর্পো- 
রেশন ৫২। 


৫০1০, 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ₹০শে 'জামুদারী-.এইরূপ 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অদ্য ভারতীয় চটকল 
সমিতির ভিসপোজালস্‌ কমিটির নির্দেশে ৩ 
লক্ষ মপ পাকিস্থানী পাট সহ সর্ববশুদ্ধ. 
৬ লক্ষ মণ পাট চটকলগুপিতে লওয়া 
হুইয়াছে। 

পাকিস্থানী পাটের বাল্সার প্রায় অপরি- 
বর্তিত রহিয়াছে বলা চলে | অস্ত বিক্রয়কারীদের 
মধ্যে কিঞ্চিৎ উৎসাহের ভাব দৃষ্ট হয়। 

চটের থলির বাজার পূর্ববব মন্দ! । বিকি- 
কিনি মোটে হয় নাই। 


সোনা ও রূপ! 


কলিকাতা; ২০শে ভামুরারী--অন্ত 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ' 
১১৪৮০০ আনা এবং কলিকাতায় পাকা সোন! 
১১৪৩০, বড়ালবার ১১৪%০ আমা দীড়াইয়াছে। 

অন্য বোরাইয়ের বাজারে প্রতিটি গিনির 
দর ৭৫1০ আনা এবং কলিকাতায় উহা ৭৫০ 
আনা দীড়াইয়াছে। 

অত বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রাত ১০০ ভরি 
১৮০৮০০ এবং কলিকাতায় ১৮০২ টাকা দরে 
রূপা ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে ।- 


৬৬ HRY BWM UIA রি 





৬৮৮ ৃ শাক জগৎ [ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫, 


= 


কিল রোগে ভোগের. 
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(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও রলিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাতা। 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


রি প্রীপিয়নাথ রায় 





লিটার Rat ক লি কা 


বালীগঞ্জ, দ্রমন্ধম, (কাঁলঃ), হাওড়া, | 
নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, ' - 
পে-অফিস--মিরকাদিজ 


বাংলার বস্ত্র-শিপ্পের অগ্রদৃত 


সা মিলম্‌ লিঃ . 


ঞাজ নিলেন্র ... 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


১নং মিল চন _ ইনৎ মিল EE 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়া (২৪পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ₹-চক্রুবর্ভী সম্স এপ্ড “কো এণ্ড কোং |. 
। ২২, ক্যানিং ই্রাট, কলিকাতা--১ এ. 









 : খাটানো টাকার উপর এগুলি বেশ 
ভাল লভ্যাংশ দেয়। কেনার ছ'মাস 
পর যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায় । 
Ade | ~ ft ৫০-১০০১ ১০০০২ ৫৯০০২ ও 
হাল . পাওয়া যায়। 
ত্য অফিস--২৪, নেতাজী ' সুভাষ রোড, কলিকাতা 1 কোন_ ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ বেলে 
ত্রাঞ্-বড়বাজার? শ্টামবাজার, ভবানীপুর, 


বনী, বসিরহাট ও খুলনা । AE সেন্ট্রাল ব্যাক লিঃ 
তলী তক মামির 'ক্কাষ্য বল্ল! হয়। রা 


৬৭”এ, নেতাঁতী সুভাষ রো 
* শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানার, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার কলিকাতা 





১২২, বহুবাজার স্রীট, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেস শ্রীযভীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হারা মুস্রিত ও প্রকাশিত 


২২১৯১২৯, 
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EA সম্পাদক_ শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 








ভারতের নবনির্বাচিত সনাষ্রপতি ডাঃ 
অন্ত প্রসাদ ভারতীয় পার্লামেন্টের বাজেট 
আধবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে যে 'অভিভাষণ প্রদান 
কারয়াছেন তাহাতে ভারতের 7 পরয়াষ্্রনীতি, 
অর্থনীতি প্রভৃতি নানাবিধ সমন্তা আলোচিত 
হইয়াছে। গণতাস্ত্রিক দেশসমুছে আইনসতার 
নিকট রাষ্ট্রপতি ৰা রাজা যে অভিভাবণ দিয়া 
" থাকেন তাহা প্রকৃতপক্ষে মিতা কর্তৃকই প্রস্তুত 
' এবং অনুমোদিত হুইয়া থাকে।, এই শ্ৰেণীয় 
ভাষণে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক 


' ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ ব্যতীত - 


নানাবিধ সমন্ত। সম্পর্কে গব্ণমেণ্টের কার্য্যক্রমও 


গাধারণভাবে নির্দেশ করা হয়। ভারতীয় 
. রাষ্ট্রপতির আলোচ্য অভিভাষণও ইহার 
ব্যতিক্রম নছে। 


লাখের স্জীবনযাক্সার মান উন্নত 
করাই বর্তমান গবর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া 
রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই উদেশ্য 
সফল করিতে হইলে শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য 
প্রভৃতি জাতিগঠনযূলক বিষয়ে প্রভূত অর্থব্যয়ে 
বিবিধ পরিকল্পনা কাধ্যকয়ী করিতে হুয়। কিন্তু 
দেশবিভাগের ফলে অর্থনীতিক্ষেত্রে যে সমস্ত 
সমন্তার উত্তৰ হইয়াছে তাহাতে এই সমস্ত 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার মত অর্থের সংস্থান 
করা সম্ভব হয় নাই। দেশবিভাগের ফলম্বরূপ 

সমস্ত সমন্তার, অ আধিক চাপ বাড়িয়া 
গিয়াছে তন্মধ্যে তিনটি বিষয়ই উল্লেখযোগ্য । 
রাষ্ট্রপতি সামরিক ব্যয়ের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ 
করিয়াছেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাজশ্মের প্রায় 
অর্ধেক সামরিক খাতে ব্যয় হইয়া থাকে। 
কংগ্রেস এবং বর্তমান গবর্ণমেন্টের কর্ণধারগণ 








এলি 5 লিশা 


দ্বাদশ বর্ষ ' | Monday, 6th মা, 1950. সোমবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৫৬ { ৩৭শ সংখ্যা 








রাষ্ট্রপতির : ভাষণ 


[যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া আলাপ আলোচনা 


দ্বারা বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী । 'তারতের 
নীতি এবং আদর্শ হিসাবেও ইছা একাধিকবার 
ব্যক্ত হইয়াছে। ‘ইহ সত্বেও সামরিক ব্যয় হাস 
করা যে সম্ভব হয় নাই তাহার বিশেব কারণ 
রছিয়াছে। ' রাষ্ট্রপতি দেশবিভাগের সহিত 
সামরিক ব্যয়ের যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার 


টা 











বিষয় বিষয় সী পৃষ্ঠা 
রাষ্্রপতিয় ভাষণ ৭০৫-৭০৬ 
সর্ববোদয় পরিকল্পন! ৭০৬-৭০৯ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭০৯৪-৭১৩ 
লানাকথা ৭১৩-৭১৪ || 
আধিক তুনিয়ার ধবরাধধর  ৭১৭-৭১৮ 
বাজারের হালচাল ৭১৯-৭২০ 
অর্থও অত্যন্ত সুস্পষ্ট । প্রতিবেশী রাষ্ট্র 


পাকিস্থান কেক্জীয় যাজস্বের প্রায় তিন- 
চতুর্থাংশ পাঁধরিক বিভাগের অস্ত ব্যয় 
করিতেছে। পাকিস্থানের অভ্যন্তরে যুদ্ধের 
প্রস্তুতিও পুরাদমে চলিতেছে। কাশ্মীরের 
অধোযিত যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গ এবং পুর্ববপাঞ্জাবের অভ্যস্তরে ও 
হানাদারদের দৌরাত্ম্য? আরপ্ত  হইয়াছে। 
দেশের অভ্যন্তরে big স্থানে যে সমস্ত 
ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্যকলাপ .সংঘটিত হইতেছে 





তাহাও ভারতের Es এবং স্বাধীনতা! 
রক্ষার পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটাইয়াছে। 
এই সমস্ত অবস্থার গতি লক্ষ্য করিয়াই সামরিক 
ব্যয় হাস করার নীতি কার্য্যকরী করা সম্ভবপর 
হইতেছে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, শাস্তির প্রতীক এবং ব্যয়সঞ্চোচমূলক ব্যবস্থা 
ছিলাবে " বর্তমান গধর্ণমেণ্ট সামরিক ' বায় 
কিছুটা হাল করার প্রচেষ্টা করিবেন। 
পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তদের শাহায্য 
ও পুনর্ববালন বাবদ কেনদ্ীর গবর্ণমেন্টের উপর 
এক বিরাট দায়িত্ব পতিত হইয়াছে । এই ' 
ব্যাপারে ভারত সরকারের বহু কোটী টাকা 
ইতিমধ্যেই ব্যয় হুইয়া গিয়াছে । কোন দেশের 
কোন গবর্ণমেন্টফে কোন লময়ে এই শ্রেণীর 


{এরূপ এক বিরাট সমন্তা নিয়া বিব্রত হইতে 


হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে নদীর নাই। 
রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, যত সত্বর সম্ভব ' 
উদ্বাপ্তদের পুনর্কাসতির ব্যবস্থা করিতে বর্তমান 
গবর্ণষেন্ট বন্ধপরিকর। কোম কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট উত্ধাস্ত সমস্যার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন 
করিয়াছেন সত্য। ইহাতে সরকারী পুনর্বাসন 
নীতি সম্পর্কে অনসাঁধারণের মধ্যে ক্ষোভ ও 
সংশয়ের ভাব দেখা, দিয়াছিল সন্দেহ নাঁই। 
কিন্ত সাহায্য ও. পুরর্বসতি . সম্পর্কে তারত 
সরকারের তর়ফুহইতে কোন সময়েই সহদয়তার 
অভাব দেখ: যায় নাই। পুনর্বাসননীতি 
কার্ধ্যকরী করার প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রদেশসমুহের 

উপর এবং অধিকাংশ পরিকল্পনা সম্পর্কেই ভারত 
গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইয়! থাকেন 
মাত্র। রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় পুনর্বাসন সম্পর্কে 

যে দৃঢ় মনোতাবের পরিচয় পাওয়া গেল তাহা 


৭০৩ 


দ্বারা উদ্বান্তদের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার 


হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- ' 


সমূহের কার্য্যকলাপও অধিকতর ফলগ্রস্থ হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 
প্রচুর অর্থব্যয়ে বাহির হইতে খান্ত আমদানীর 
দরুণ যে আধিক চাপ পড়িয়াছে তাহার ফলেও 
অন্তান্ত অত্যাবশ্যক পরিকল্পনার কাজ স্থগিত 
কাখিতে হুইয়াছে। ১৯৫১ সালের মধো খাপ 
সম্পর্কে বিদেশের উপর নির্ভরতা পরিত্যাগ 
করিয়া স্বাবলম্বী হওয়ার জন্ত বর্তমান গবর্ণমেণ্ট 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় প্রকাশ যে, 
খাভ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সন্দেহাতীতরূপে 
সফল হইতেছে। 
শ্রমিকসমন্তা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন 
‘যে, ৰিগত ছুইবৎসর মধ্যে নূতন কারখানা আইন 
এবং নিম্নতম মন্ুরীর আইন বিধিবদ্ধ হুইয়াছে। 
চাকুরীয়াদের সরকারী বীমা ( Employees 
State Insurance Act, 1948) এবং 
কয়লাখনির শ্রমিকদের অন্ত গ্রভিডেণ্ট তহবিল 
ও বোনাঁসের (Coal Mines Provident 
Fund and Bonus Schemes, Act, 1948) 
ব্যবস্থা দার! শ্রমিকদের শামালিক নিরাপত্তা 
বিধানের কাজ আঁরস্ত কর! হইয়াছে। শ্রমিক- 
" মালিক সম্পর্ক ( Labour Relations ) এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ছুইটি “বিস্তৃত, আইনের 
খসড়া শীত্রই পার্ণামেন্টে উপস্থাপিত হুইবে 
বলিয়া রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করিয়াছেন। কৃবি- 
শ্রমিকদের সম্পর্কে বর্তমানে যে তদস্ত চলিতেছে 
তাহা সমাপ্ত হইলে গবর্ণমেপ্ট কৃষিকার্ষো নিযুক্ত 


হিংসা, মুনাফাবৃত্তি ও শোষণ ধনতাস্িক 
সমাজ ব্যবস্থার মূল গলদ হুইয়া দীাড়াইয়াছে। 
এই লব গলদের জগ্ক সকলের কল্যাণের পথ 
. গ্রসারিত হইতেছে না। যৃষ্টিয়েয় লোক মুলধন 
ও বুদ্ধিবৃত্তি সায়ে. উৎপাদন ব্যবস্থার উপর 
প্রভুত্ব করিতেছে। মোটা আয় ও বেশী রকম 
সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া তাঁহারা বিলাস 
ব্যশনে দিন কাটাইতেছে। অপর দিকে 
অধিকাংশ লোক কম আয় লইয়া নানারূপ 
অভাব অনটনের ভিতর দিন যাপন করিতেছে। 


আর্থিক জগৎ 


শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির আন্তও 
যথাবিছিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
রাষ্ট্রপতির ভাষণে আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে । 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার সম্পর্কে 
রাষ্ট্রপতি পুণা এবং দিল্লীতে স্থাপিত রসায়ন 
শাস্ত্র ও পদার্থবিস্তার জাতীয় গবেষণাগার 
ছইটির নামোল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ 
আরও অতিরিক্ত নয়টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইবে এবং উক্ত নয়টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 


পাঁচটি গবেষণাগাঁরের কার্ধ্যই চলৃতি বৎসরে ' 


আরম্ভ করা হইবে বলিয়া রাষ্ট্রপতি ঘোষণা 
করিয়াছেন। " 
সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্ত 
দেশের বিভিন্ন সম্পদের সত্ব্ববহার সম্পর্কে যে 
প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগের কথা 
রা্রপতি উল্লেখ করিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে তাহা 
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নাই। কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনে উক্ত 
কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব 
গবর্ণযেপ্ট ওয়াকিং কমিটীর এই প্রস্তাব 
কার্ধ্যকরী করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিয়া 
বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন! নেতাজী 
সুভাষচন্ত্র বস যখন কংগ্রেসের সভাপতি পদে 
অধিঠিত ছিলেন তখন ভারতের বর্তমান প্রধান 
মন্ত্রীকে সভাপতি ও অধ্যাপক কে, টা, শাহকে 
স্ম্পাদফ করিয়া একটি জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি বু বিষয়ে 
বিস্তৃত তথ্য আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
রাজনৈতিক গোজযোগের দরুণ উক্ত কমিটির 


সর্বোদয় পরিকল্পনা 


এই শ্রেণীর বৈষম্য, বঞ্চনা ও হুঃখগ্নানির জন্তু. 


সার্বজনীন কল্যাণ ও সুখ শান্তির সকল আশা 
ও কল্পনা ব্যর্থ হইতে চপিয়াছে। দুতি ও 
অনাচার সমাজ জীবনকে কলুষিত করিয়া 
তুলিয়ান্ে। কাজের আগ্রহ, সমুন্নত ,জীবনের 
আদর্শ লোপ পাইতে বপিয়াছে। অধিকাংশের 
মনে হতাশা ও বিক্ষোভ জাগ্রত হইয়া 
উঠিতেছে। বিদ্রোহ ও সঙ্কটের বিষবাণ্পে 
শাস্তি, সভ্যতা ও সংস্কুত্তির বনিয়দ ধ্বসিয়। 
পড়ার যোগাড় হইয়াছে ।২ বর্তমান গ্লানি ও 


গৃহীত হয়।' 


[ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 


কার্য্যকলাপে নানারূপ অ্রস্তরায়' টি হয় এবং 
শেষ পর্য্যন্ত কর্তব্য শেষ হওয়ার পৃর্ব্মেই. ফমিটীর 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হুয়। প্রস্তাবিত কমিশন 
উপরোক্ত কমিটির প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং 
রিপোর্ট হইতে বিবিধ বিষয়ে নূতন তথ্য এবং ' 
আলোচনার সুত্র পাইবেন। পরিকল্পনা” 
কমিশনের সাধাধ্যার্থ একটি কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্ব 
প্রতিষ্ঠানও (Central Statistical Organi- 
25300) স্থাপিত হইবে বলিয়া রাষ্ট্রপতি 
উল্লেখ করিয়াছেন। | 

বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের বর্মকুশলতা 
বৃদ্ধি এবং সরকারী কার্য্যে অর্থ, সময় 
মাপমসল্লার অপচয় নিবারণের জন্ত বি 
বিভাগের পুনর্গঠন সম্পর্কে যে 
চলিতেছে রাষ্ট্রপতির অভিভাষশে তাছ 
উল্লেখ রহিয়াছে । একটি বেসরকারী ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের সহিত যে কোন সরকারী দণুরের 
তুলনা করিলেই সরকারী কার্ধে 'শিধিলতা, 
অনাবশ্ঠক ব্যয় প্রভৃতি ত্রুটি ধরা পড়ে। স্পেশাল 
অফিসার, কমিটী এবং কমিশন নিয়োগ হানা 





এই দৌধক্রটি মোচস করা যায় না। 
বাষ্ট্রপতি বলেন-মস্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ 
কর্মচারিগণ সততা) গ্রায়বিচার, কর্ম 


ক্ষমতা প্রভৃতি সদ্গুণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া 


দোষী কর্থচারীদের সম্পর্কে উপযুক্ত শাস্তির 
ব্যবস্থা এবং কর্কুশল ব্যক্তিদের জন্ত প্রশংসা 
ও পুরুস্কাবের ব্যবস্থা করিলেই সরকারী 
কার্যযপরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে এবং 
অনাবস্তক ব্যয় ও অপচয় ত্রাস পহেবে। 121 


তাবী বিপধ্যয়ের এই আশঙ্কা হইতে কি ভাবে 
নমুয্য সমাজকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে দেশ 
বিদেশে মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করিয়া 
আলিতেছেন। অনেকে অনেক পথও বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। তবে ও বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী গঠন- ২, 
মূলক চিন্তা ও কার্ধ্যধারার যে সন্ধান দিয়া গিয়া- 

ছেন জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল । বিভিন্ন দেশে 

প্রগতিবাদী তাব্ধারা আজ যাহা কিছু প্রসার 

লাভ করিয়াছে তাহার মূল ভিত্তি হইল. ৭7115 ' 
greatest good of the greatest number” 








৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


আথক জগৎ 





অর্থাৎ অধিকাংশের সর্বোত্তম কল্যাপ। 
কিন্কু অনেকের সুবিধার জন্ত অল্প সংখ্যকের 
স্বার্থকে উপেক্ষা করার, সকলের ভিতর সুবুদ্ধি 
ও শত্তাবের বীজ অন্তুরিত করিবার চেষ্টা! ন! 
করিয়! বেশী সংখ্যকের দাবী ও নির্দেশ অনুযায়ী 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ার্ধ্যধারা 
নিয়ন্ত্রণ করার যে কার্যক্রম এই নীতির সহিত 


জড়িত তাহার কথ! চিন্তা করিয়া মহাত্মা এ. 


প্রগতিবাদী ভাবধারা সম্পর্কে মোটেই সোয়াস্তি 
বাধ করিতে পারেন নাই। কেবল অধিকাংশের 
যাশ নহে, তিনি চাঁহিয়াছিলেন সর্ববোদয় বা 
র কল্যাণ (£০০৫৭ ০91])। সকল 
র অন্তর্নিহিত শতবুদ্ধি, মনুঘ্যত্ব ও কর্দশক্তি 
ত করিয়া তাহার বলে স্থায়ীভাবে 
জগতের শব কিছু সমশ্ত) সমাধানের ব্যবস্থাই 
তাহার মূল লক্ষ্য ছিল। গভীর চিন্তাশীলতা 
ও দুরঢৃষ্টি লইয়া সেই লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী 
পন্থাও তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প ও 
সৎসাহদ নিয়া অহিংল পথে ফিভাবে আধুনিক 
যুগের বিভিন্ন সমন্তার সমাধান করা যায়, ফি 
ভাবে সার্বন্নীন কল্যাপের পথ প্রশস্ত করা 









যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি জগৎ সমক্ষে 


প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর 
তাঁব্ধারা ও প্রদশিত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী, সমাঞজ 
কপ্যাণ ও অতি গঠনমূলক কাজ অবশ্ত এতদিন 
এদেশে ব্যাপক ভাবে সুরু ধরা হয় নাই। 
স্বাধীন-ভারতে কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন- 
ভারগপ্ত হওয়ায় গান্ধীপন্থী কংগ্রেসসেবীদের 
মধ্যে অনেকে বর্তমানে সেই পন্থা যথাসম্ভব 
কারধ্যকরীভাবে অনুসরণের . জনক উদ্োগী 
হুইয়াছেন। গত ২২শে ডিসেম্বর *ওয়ার্ছায় 
ছুইশত নৈঠিক কংগ্রেদসেবীর একটি সম্মেলন 
হইয়াছিল। এ সম্মেলন গান্ধীজীর আদর্শবাঁদ 
ও ভাবধারা অনুযায়ী সমাজ প্রগতিমলক 
সর্ববোদয় পরিকল্পনা স্থির করিবার অন্ত একটি 
কমিটির উপর ভারার্পণ করেন। শ্রীকাঁকা 
[লেলফার, শ্রী জে. সি. কুমারাপ্লা, শরীশফ্কর 

দেও, ডাঃ গ্রফুল্পচন্্র ঘোষ, শ্রী আর. কে. 


তিল ও শ্রীগুলঞ্জারীলাল নন্দকে নিয়া” প্র, 


কমিটি গঠিত হয়। গত ৩০শে জাছুয়ারী 
নহাত্মানীর দ্বিতীয় মৃত্যুবাধিকী দিবস ওর 
কমিটি একটি পুস্তিকাকারে তাঁহাদের রচিত 
*পর্রবোদয় পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। 


সাম্য, মৈত্রী ও সদাচারের ভিত্তিতে শ্রেণী 
ও বর্ণবৈধম্যহীন নূতন লমা্ গড়িয়া তোলাই 
কমিটি তাহাদের সর্ববোদয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আড়ম্বরশীল 
জীবনযাত্রা. মানুষের হীন প্রবৃত্তি গুলিকে 
জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করে। ব্যয়বল 
জীবনযাত্রার দিকে কৌক পড়িবার ফলে 
অনেকেই মমাজের অন্ত লোকদের মুয্যো চিত 
প্রয়োজন ও দাবী দাওয়ার কথা ভুলিয়া যায়, 
মুনাফা, ও শোষণের দিকে বেশী পরিমাণে 


আকৃষ্ট হয়। ফলে বিভেদ বৈবম্য ও অশান্তি 


বাড়িয়া চলে। কাজেই সমাজ কল্যাণের লক্ষ্য 
হইবে এখন হইতে উচ্চ চিন্ত ও অনাড়ঘর 
জীবনযাত্রার প্রাচীন আ'দর্শবাদকে এদেশে 
পুনঃপ্রতিষ্টিত করা । কেহ . পরগাঁছ্থাঙাবে 


অস্তের শ্রমের উপর জীবন ধারপ করিবে বা' 
অস্ভের আয়াললন্ধ অর্থ বা তোগসামগ্রীর উপর 
ভাগ বসাইবে ইহা মোটেই বাঞ্চনীয় নহে। 
কাজেই প্রতি ব্যক্তিই যাহাতে জীবনযাত্রার 
জন্ভ অত্যাবস্তকীয় পণ্য উৎপাদনে অন্ততঃ কিছু 
পরিমাপে শারীরিক কন্ধোস্ম নিয়োগে প্রবৃত্ত 


ফোন £ 


[সকল প্রকার ব্যাং কাধ্য করা হয়। 


৭০ 
হয় এখন হইতে লে নিয়ম ও রীতি গড়িয়া 
তুলিতে হুইবে। পুঁজিবাদী লমাঁজ ব্যবস্থার 
জন্ভ মানুষে মাছুষে আয়ের গার্থক্য ও সুযোগ 
সুবিধার পার্থক্য ধুব বেশী মাত্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে। পুঁজিবাদী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ 


করিয়া সেই বৈষম্য যথাসম্ভব অপসারণের ব্যবস্থা 


করিতে হইবে । সমান অধিকার ও সমান 
সুযোগের ভিত্তিতে নূতন সমাজ জীবন গড়িয়া 
তুলিতে হইবে! পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদ 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে গিয়া সেই পণ্য ও সম্পদ 
যাহাতে সাধারণের ভিতর নুবর্টত হয়, 


উৎপাদনের ভাষ্য সুফল যাহাতে কৃষক শ্ৰমিক! 


পায় সেৰ্ষিয়ে বিশেষ নজর দিতে হইবে। 
বর্তমানে দ্রিনিষপত্রের যে মূলা দীড়াইয়ান্ছে 
তাহাতে মাসিক একশত টাকা আয়ের কমে 
কোন পরিবারের জীবনযান্র! ব্যয় দিটিতে পারে 
না। কাজেই জনসাধারণ যাহাতে উপযুক্ত থানত 
বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে এবং তাধাদের জীবন 
যাক্সার মান যাহাতে উন্নত হইতে পারে সেজন্ত 
প্রতি পরিবারের জগ্ত নিম্নতম পক্ষে মাসিক 


একশত টাকা আয়ের সংস্থান করিতে হইবে। 





ওয়েষ্ট--১০১৯ 
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৭0 


সমাজের কল্যাণে যথাদভ্তব শীঘ্র এই ব্য বস্থা 
কার্ধযকরী হওয়া দরকার । যুষ্টিমেয়ের উচ্চ আয 
নিয়ধ্িত করিতে না পারিলে জনসাধারণের 
আয় নিয়তম পক্ষে ও পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
কঠিন ছইয়! দীড়াইবে। ধনবৈধম্যের গ্রানিও 
লমাঁ জীবন হইতে দুরীতৃত হুইবে না! সেভ 
লোকের উচ্চতম আয়ও প্রথমে মাসিক ছুই 
ছাঁজার টাকা ও পরে এক হাজার টাকায় 
' লীমাবন্ধ করার ব্যবস্থা করিতে ছইবে। 

লর্কোদয় মমা্ বিষ্ভাসের লক্ষ্য কিভাবে 
কার্ধ্যকরী হইতে পারে বর্তমান পরিকল্পনায় 
তাহার কার্যক্রম নানা দিক দিয়! নির্দি্টভাবে 
স্বির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইরাছে। তারতের 
অধিবাসীদের বেশীর ভাগ গ্রামে বাল করিয়া 
থাকে । কাঁঞ্জেই গাৰ্কত্রনীন কল্যাণের পথ 
প্রশস্ত করার জন্ভত এখন হইতে গ্রামাঞ্চলের 
উন্নত্তি ও উৎকর্ষ সম্পর্কে বেশী পরিমাণে নজর 
দিতে হইবে। মুষ্টিমেয়ের পক্ষে স্বার্থপর ভাবে 
শাসন ও শোষণের কাজ চালানো যাহাতে 
কঠিন হয় পেজভ্ গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ গঠন 
করিয়া উহাঁদিগকে মূল ক্ষমতাকেন্দ্র রূপে 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । দেশের রাষ্ট্রশক্তির 


বুল উৎস শক্তি হইবে গ্রাম-পঞ্চায়েখ। গ্রামে: 
শাস্তি রক্ষার, গ্রামের লোকদের বিবাদ-বিসঘাদ : 


নিষ্পত্তি ' করিবার দায়িত্ব যখাসস্তব গ্রাম- 
পঞ্চারেতের উপর ষ্বন্ত ছইবে। গ্রামগুলিকে 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল 
করিবার আন্ত ্রাম-পঞ্চায়েংগুলি বিশেষ 
ভাবে যত্বপর হুইবে! এইভাবে বিকেন্ত্রীত 
অর্থনীতির পরম সফল হিসাবে আঞ্চলিক 
উৎপাদন দ্বারা আঞ্চলিক অভাব পূরণের পথ 
প্রশস্ত হুইবে। গ্রামবাসীদের প্রয়োদ্ন 
মিটাইবার ভ্ স্থানীয়ভাবে কৃষিশিল উন্নয়নের 
যথোচিত চেষ্টা সুরু হইলে তাঁছাতে পুঁজিবাদী 
ও মুনাফাঁদারী কার্ধ্যধায়া শ্বতাবতঃই বহুল 
পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। গ্রামের 
উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সার্বজন্টুন ভিন 
পথ উনুক্ত হুইবে! 

[_ সার্বজনীন কল্যাণের জন্তু কিভাবে দেশে 
ক্কষিশিল্পের পুনর্গঠন করিতে হইবে দর্ব্বোদয় 
' পরিকল্পনায় সে বিষয়েও সমুচিত নিদ্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । জমির মালিকানা মুষ্টিমেয়ের হাতে 
কেন্দ্রীভূত থাক! কৃষির উন্নতি ও জনন্ার্থের 


আর্থিক জগৎ 


পরিপন্থী । জমিদার শ্রেণীর লোকর! নিজেদের 
ইচ্ছামত জমি ব্যবহার ও অপব্যবহার করিতে 
পারেন। এই রেওয়াজ চলিতে থাকিলে জমিতে 
বেশী ফসল উৎপর করিয়া ও তাছ! সুবণ্টনের 
ব্যবস্থা করিয়া সকলের অভাব পূরণের আশা 
ব্যর্থ হইবে। কাজেই জখিদারী প্রথা যথাশীস্র 
উচ্ছেদ করিয়া! প্রকৃত চাষীদের তিতর উপযুক্ত 
পরিমাপে তাহা পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। খণ্ড খণ্ডতাবে জমি চাং 
যে নীতি এদেশে প্রচলিত আছে তাহাতে 
চাষ প্রণালীর সমুচিত উন্নতি ও ফসল 
বৃদ্ধির গ্রফৃত সুব্যবস্থ] অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর 


“নছে। কাজেই সমবায় যৌথ চাষের নীতি 


এদেশে যথাসস্তব প্রচলন করিতে হইবে । এফ 
এক. অঞ্চলের বনু খণ্ড জমি মিলিত ভাবে 
চাষাবাদের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে ফসলের 
ফলন বাড়িবে, কৃষকদের লাভের পথ প্রশস্ত 
হুইবে। 

সর্বোদয় প্ল্যানিং কমিটি তাহাদের রিপোর্টে 
শিল্প বিকেন্্রীকরণ সম্পর্কে বিশেষ জোর 
দিয়াছেন। আঞ্চলিক প্রয়োজন ও লোকের 
কর্দনংস্থানের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া দেশে শিল্পের প্রসার সাধন করিতে 
হইবে । সহর অঞ্চলে বা কয়েকটি কেন্দ্রে বিভিন্ন 
শিল্প কেন্দ্রীভূত না করিয়া কাঁচামাল সংগ্রহ 
ও উৎপন্ন পণ্য কাটতির সুবিধা! বুঝিয়া বিভিন্ন 
অঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা 
করিতে কইবে। কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প 
ধনবৈষম্য দূরীকরণে ও গ্রামাঞ্চলের অভাব 
পূরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে বলিয়া এ 
শ্রেণীর শিল্পই দেশে মুখ্যতঃ গড়িয়া তুলিতে 
হহবে। সাধারণের ব্যবহীর্ধ্য জব্যের যোগান 
বৃদ্ধি ও সাধারণের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি শিল্প 
প্রদারের মূল লক্ষ্য হুইবে। তবে কতিপয় 
শ্রেণীর বৃহৎ মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলা ছাড়া 
আনিকার দিনে ছোট শিল্পের দ্রুত প্রসার ও 
দেশের অভাব পূরণের সুব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। 
সেইরূপ মৌলিক শিল্প হিসাবে কমিটি বিদ্যুৎ 
শিল্প, খনিজ শিল্প, ধাতু শিল্প, বন্্পাতি তৈয়ারের 
শিল্প ও রাসায়নিক ?শিলের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন। ছোট - আকারে এইসব শিল্প 
গড়িয়া তোলা বা পরিচালনা করা স্ুব্ধাজনক 
নহে। কাজেই বড়, আকারেই এই শিল্প 


N 


চাষাবাদের . 
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প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। আঞ্চলিক 
সুবিধা অনুযায়ী এইসৰ শিল্প স্থানবিশেবে 
কেন্দ্রীভূতও হইতে পারিবে । তবে ব্যজিগত 
বা কোন্পানীগত মালিকানায় এতদিন যেভাবে 
এইসব শিল্প গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে, 
ভবিধ্যতে গেভাবে প্রসব শিল্প স্থাপন ও 
পরিচালনার ব্যবস্থা সঙ্গত হুইবে লা । দেশের 
লোকের: সমষ্টিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়। 
এইলব শিল্প স্থাপন শু পরিচালনার দায়িত্ব 
যাকে নি হাতে গ্রহণ করিতে হুইবে। 
ব্যক্তিগত বা কোম্পানীগত পরিচালনায়” 
বর্তমানে এই শ্রেণীর ফেসব শিল্পের কা" 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ভবিষ্যতে উপসুক্ত ক্ষতি; 
দিয়া তাহা সরকারীতাবে খাল করিয়া লং 
হইবে। মুনাফার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মৌলিক - 
শিল্প পরিচালনা করা চলিবে না। যথাসম্ভব 
সন্তাদরে কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্রপাতি 
যোগাইয়! কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের উন্নতিতে 
সহায়তা করাই এ সব বৃহৎ শিল্প. পরিচালনার 
মূল লক্ষ্য হইবে। বিদেশী কর্তৃত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্বাপনের কোন সমীচীনতা। ও সার্থকতা সর্ববোদয় 
পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয় নাই। দেশের স্থায়ী ' 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই ধরণের 
সুযোগ ভবিষ্যতে বন্ধ করিয়া দেওয়ার অন্ভই 
নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 

সর্কেদয় পরিকল্পনা কমিটি বিকেন্জিত 
অর্থনীতি ও সমবায়মূলক বীতিপন্ধতিতে " 
যে ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের নির্দেশ দিয়াছেন 
তাহাতে ভবিষ্যতে আধুনিক ব্যাঞ্ধিং, মুদ্রাব্যবস্থা, 
বীম! ব্যবসায় প্রভৃতির বিশেষ কিছু স্থান 
থাকিবে না। কমিটির মতে অর্থের অবাঞ্ছিত 
গ্রসারই আধুনিক সমাজে নানারূপ বিল্লাট 
ও বিতেদবৈ্ষৈম্য ডাকিয়া আনিয়াছে। হ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ আঞ্চলিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
বার্টার বা মালের বদলে মাল আদান-প্রদানের 
রেওয়াজ দীড় করিয়া, জিনিষপত্র দ্বারা মজুরী 
ও ট্যাক্স পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া মুদ্রার, 
ব্যবহায় ভবিষ্যতে যথালস্তব সীমাবদ্ধ করিয়া 
দিতে হহবে। কাজেই ভবিষ্যতে সমানে ব্যান্ধিং, 
ুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতির' স্থান খুব নগণ্য হইয়া 
ঈাড়াইবে |, ব্যাক্কিং ও বীমা ব্যবপায় প্রভৃতির 
ভিতর দিয়া প্রবাদ ব্যবসাদারী প্রশ্রয় পায় 
ব্লিয়াও সমাকল্যাণে ভবিষ্যতে যথাসম্ভব এ 
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সমস্ত পরিহার করিতে হুইবে। বিকেন্জিত 
অর্থনীতি ও গ্রামাঞ্চলের কল্যাণ_-এই ছুই 
আদর্শের সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া কমিটি 
ভবিষ্যতে এদেশে রেলওয়ে, বিমান পরিচালনা 
ওজাছাজী ব্যবসায়ের কাধ্যধারা সুনংহত 
- রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। গরুর গাড়ী, 
লৌক! প্রভৃতি শ্রেণীর যানবাহন বেশী পরিমাণে 
প্রচলিত থাকিলে তাছাতে গ্রামের লোকদের 
. কর্ধলংস্থালের দুযোগ অব্যাহত থাকিবে 


'মনে করিয়া উদ্ধার৷ ' সেই সব যানবাহন 
সম্পর্কেই ভবিষ্যতে বেশী জোর দিতে 
বলিয়াছেন । 


অহিংসা, সততা ও পারম্পরিক ল্রাতৃবোধের 
ত্তিতে নূন সমাজের গোড়াপত্তনই হইতেছে 
র্বদয় পরিকল্পনার লক্ষ্য। শেই সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে.দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শাস্তি 
রক্ষার নামে বিপুল দৈন্তবাহিনী পোষণ করিবার 
ও তজ্জপ্ত প্রচুর অর্থ বার 'করিবার কোন 


দিলীতে পাকিস্থানের অর্থসচিব . 


গত ৩*শে জায়য়ারী তারিখে দিল্লীতে 
পাকিস্থানের অর্থমচিব জনাব গোলাম মহম্মদ 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 
সহিত দেখ। করিয়া তাহার সহিত একঘণ্টাকাল 
আলাপ আলোচন! করেন। তিনি ভারতের 
বাণিজ্য ও অর্থবিভাগের প্রতিনিধিদের সহিতও 
কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। 
জনাব গোলাম মহমদ তাঁহার একজন হিন্দু 
বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহ উৎসবে যোগদানের অন্ত 
ফুড়কীতে আগিয়াছিলেন। সেখান হইতে 
করাচী ফিরিবার পথে তিনি দিল্লীতে উপরোক্ত 
দেখা-পাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে কলম্বোতেও 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত পাক-অর্থগচিবের 
আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। আলোচ্য 
দিল্লী আলোচনার ফলে অনেকের মনে 
এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারত ও 
পাকিস্থানের টাকার বিনিময় হার ও প্রাক- 
ভারত বাণিজ্য পরিস্থিতি লম্বন্ধেই দিল্লীতে 

২ 
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পাকিস্থানী টাকার 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টেক্ যে অসুবিধার ছাটি 


আর্থিক জগৎ 


প্রয়োজন ভবিষ্যতে থাকিবে বলিয়া কমিটি মনে 
করেন না। শান্তিশৃর্খলা রক্ষার প্রয়োজন 
যেটুকু দীড়াইবে শাস্তি সেনা, রক্ষী বাহিনী 


প্রভৃতি আঞ্চলিক বাহিনী গড়িয়া তুলিয়া. 


অপেক্ষাকৃত কম খরচেই তাহা মিটানো 
যাইবে । u 

সব্বোদয় পরিকল্পনা কমিটির এই সব প্রস্তাব 
তাহাদের সমুচ্চ আঁদর্শবাদ ও জনকল্যাণ সম্পর্কে 


'তাঁছাদের সমুচিত আগ্রছেরই পরিচয় দিতেছে। 


গাঙ্ধীতরী যেভাবে সংস্কার ও সংগঠনের কাজ 
চালাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন গ্রস্তাবগুলি 
মুখ্যতঃ তাহার ভিত্তিতেই গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে। এই রীতিতে গঠনমূলক কাজ পরি- 
চালিত হুইলে তাহাতে যে সকল লোকের 
কল্যাণের পথ ধীরে ধীরে প্রসারিত হুইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আঁদর্শবাঁদের দিক 
হইতে যাহা সত্য এবং বাঞ্ছনীয় বাস্তব ক্ষেত্রে 
অচিরে তাহা যথাযথ কার্যকরী করার পক্ষে 


সাময়িক মি প্রসঙ্গ 


Seti আলাপ আলোচনা হুইয়াছে এবং 
উভয়পক্ষের বিরোধ মীমাংসার ভর শীঘ্রই একটি 
বৈঠক আহৃত হইতে পারে। এই বারণ 
কতদূর সত্য তাহা কিছুদিন না গেলে বুঝা 
যাইবে লা। তবে ইতিমধ্যে চাগুনের 
“ফিনাদ্িয়াল টাইমস” পঞজ্রের বরাচীস্থিত 
সংবাঁদাতা উক্তপত্রে এক্নপ , জানাইয়াছেন যে, 
পাকিস্থানের নূতন সরকারী বৎসর আসন্ন 
দেখিয়া উক্ত দেশের অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগ 
পাকিস্থানের টাকার মূল্য ডলারের ছিলাবে 
অপরিবর্তিত রাখায় কিরূপ ফল দীড়াইয়াছে 
তৎসমবন্ধে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা 
করিতেছেন। উক্ত সংবাদদাতা বলেন, যে, 
বর্তমান মুল্যের জগ্ক 
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বিস্তর অসুবিধা রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিযাবে বলা 
যায় যে, বর্তমানের এই হিংশা ও স্থার্থজর্জরিত 
সক্তবর্ষশীল জগতে অবিলম্বে একা ভারতের পক্ষে 
সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করা 
সঙ্গত বা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক 
অন্ত নানাদিক দিয়া সৰ্ক্বোদয় পরিকল্পনার 
নির্দেশ যথাসম্তব কার্যকরী করার পক্ষে 
ফোন বাঁধা নাই। 'বিকেন্ত্রিত অর্থনীতি ও 
আঞ্চলিক শ্বয়ংসম্পূর্ণতার ভিত্তিতে এখন হইতে 
ভারতীয় আর্থিক কার্য্যধারার মোড় ঘুয়াইবার 
যে, নির্দেশ সর্ক্বোদয় পরিকল্পনা কমিটী প্রদান 
করিয়াছেন এবং লোকের সর্ববনিন্ন ও সর্বোচ্চ 
আয় নির্ধারণের যে সুপারিশ. তাহারা উপস্থিত 
ধরিয়াছেন ক্রমে ক্রমে তাহ! কার্ষেয পরিণত 
করার নীতি এদেশের সরকারী কর্ণধাররা এখন 
হইতে অবশ্তই গ্রহণ করিতে পারেন। আয়ে 
দেশ ও দশের কল্যাণের দিক হইতে তাহাই 
লঙলগত হুইবে। 


হইয়াছে ভজ্জন্ত কেন্দ্রীয় পাক্ষিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
১৯৫০-৫১ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে প্রায় 
একমাস দেরী হইবে। এদিকে কয়লার অভাবে 
পূর্ববঙ্গের ট্রেণ, ট্টিমার, কাপড়ের কল, বিদ্যুতের 
কারখানা ইত্যাদি একপ্রকার অচল হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । ভারতের সঙ্গে সঙ্গে টাকার 
মূল্য হাস না করার ফলে গত অক্টোবর মাস 
হইতে পাকিস্থানের বহির্ববাশিজ্যও প্রতিকূল 
হইয়া দাড়াইয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস না করার 
আনুষলিক বিবিধ প্রতিক্রিয়ায় কেঙ্গীয় 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টা এবং পাকিস্থানের 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির রাভস্বেরও সমূহ 
ক্ষতি হইতেছে । এরূপ অবস্থায় পাকিস্থানের 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের আগামী 


‘ বাজেট উপস্থিত করিবার পূর্বে ভারতের সহিত 


একটা আপোষ মীমাংসার জন্তু পাকিস্থানের 
অর্থনচিব বদি দিল্লীতে আলাপ আলোচনা 
করিয়া থাকেন তাহা হুইলে উহার মধ্যে বিশ্বিত 
হইবার কিছু থাকিবে না। তবে উপরেই 
বলিয়াছি যে, কিছুদিন না গেলে এই ধায়পা 
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আর্থিক জগৎ 
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কতদূর সত্য তাহা বুঝা যাইবে না। 

পাকিস্থানের বর্তমান মনোভাব যে প্রকার 

তাহাতে একপ্রকার অচল অবস্থায় না পৌছিলে 
উহার! কিছুতেই ভারতের.সহিত আপোধক্রমে 
চলিতে রাজী হইবে না। 


বন্তের মুল্য বৃদ্ধির অমূলক আশঙ্কা? 


গত হ১শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই 
হইতে এই মর্শে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় 
যে, ভারত সরকার ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ 
* হইতে ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে বিদেশী 
তুলা হইতে প্রস্তুত বন্দরের মূল্য শতকরা ৫ টাকা 
হারে বদ্ধিত । করিতে অনুমতি দিয়াছেন। 
তারত সরকাঁর ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে 
যন্ত্র উৎপাদনের খরচাঁর কথা বিবেচনা করিয়া 
প্রতি তিনমাস পর পর বস্ত্রের মূল্য নির্ধারিত 
করিয়া দিবার নীতি প্রহণ করিয়াদ্বেন। 


তদমুসারে পত ১লা জুগাই তারিখ হইতে কলে' 


প্রস্তুত বন্ত্রের একট! মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া 
হয়। উহার তিন মাল পর ১লা অক্টোবর 
তারিখে বস্ত্র নৃতনভাবে মুল্য নির্ধারণের 
কথা ছিল। কিন্তু গবর্ণষেণ্ট উহ! স্থগিত রাখেন 
এবং পরে ১লা নবেগ্বর তারিখ হইতে কলে 
উৎপর বন্ত্রের ও সুতার মূল্য শতকরা ৪ ভাগ 
করিয়া হাস করিয়া দেল। এঁ সময়ে উহাও 
নির্দেশ দেওয়া হয় যে, বস্তুব্যবগায়িগণ ফল 
হইতে ক্রীত বন্ত্ের উপর শতকরা ২০ ভাগের 
পরিবর্তে ১৪ তাগ এবং সুতার উপর শতকরা 
১৫ ভাগের পরিবর্তে ১২] তাগ লাভ পাইবে। 


উহ্নীতে বস্ত্রের ক্রেতাগণ খুবই উপকৃত হয়।, 


উহার পর বোগ্াই হইতে উপরোক্ত ঘোষণার 
' ফলে দেশে বস্ত্র মূল্য সম্বন্ধে জনসাধারণের 
মনে একটা আশঙ্কার ভাব হৃষ্টি হুইয়াছিল। 
গত ৩১শে আছুয়ারী তারিখে একটি ইন্তাহার 
বাহির করিয়া গবর্ণমেন্ট এই আশঙ্কার 
অপনোঁদন করিয়াছেন ।, ' উহার! আানাইয়াছেন 
যে, মিলের উপরোক্ত 'ধরশের- অর্থাৎ বিদেশী 
তুল! হুইতে প্রস্তুত বন্ত্ের মূল ১লা ফেব্রুয়ারী 
তারিখ হইতে শতকরা € টাকা ছারে বন্ধিত 
ছইলেও এই তারিখ হইতে গবর্ণমেপ্ট মিলে 
, উৎপাদিত যোটা'বঙ্জের উপর, উৎপাদন শুষ্ক 
শতকরা ৬1 টাকা হইতে € টাকায় এবং মিছি 
ফাপড়ের উপর উৎপাদন শুষ্ক শতকরা ২৫ টাকা 


হইতে ২০ টাকায় হাল করিবেন। ফলে কাপড়ের 


কলগুলি কিছু. বেশী মূল্য পাইলেও কাপড় 
ব্যবহারকাঁরিগণ উপরোক্ত ধরণের বস্ত্র 


' অপেক্ষাকৃত কম দরে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । 


গবর্ণমেন্ট কাপড়ের ললে সঙ্গে সুতার মূল্য 
বন্ধিত করেন নাই-তবে কলগুলির যাহাতে 
ক্ষতি না হয় তজ্জন্ত উছারা স্থির করিয়'ছেন যে, 
উচারা বিদেশ হইতে তাতের সুত! প্রস্তুতের 
উপযোগী তুলার আমদানী করিয়া তাহা 
অপেক্ষান্কৃত কষ মুল্যে কলগুলিকে সরবরাহ 
করিবেন । 

ভারতে বর্তমানে যে তুলার অভাব ঘটিয়াছে 
তাহা পুরণ করিবার জন্ত ভারত সরকার 
আঁমেরিক] ও আক্রিকাঁর উপর নির্ভর করিয়া 
আছেন। এই লব দেশের তুলা পাকিস্থানের 
তুলা অপেক্ষা কিছু বেশী দরে ক্র করিতে হুইবে 
এবং এডস্য কলগুলিতে এই ধরণের তুলার 
প্রস্তুত কাপড় ও সুতার পড়তা বেশী পড়িবে। 
এইজগ্রুই গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলগুলিতে ও 
ধরণের তৃলায় প্রস্তুত কাপড় ও সুতার অন্ত 
কিছু বেশী মূল্য দেওয়া স্থির করিয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট কলগুলিকে উহাও জানাইয়াছেন যে, 
উহার! কলগুলির জগ্ত বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ 


বেল তুলা আমদানীর ঘগ্ধ প্রয়োজনীয় বিদেশী, 





থাটানে! টাকার উপর এগুলি বেশ ' 
ভাল লভ্যাংশ দের । কেনার ছ'মাস 
প্র যে কোনও স্ময়ে ভাঙানো যায় । 
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পাওয়া যায়। 
খেলা, 
সেঞ্্রাল ব্যাক লিঃ 


মরে ১, লী জেড yj 
: ফলিকাত| . 


মুদ্রা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং দরকার হইলে 
তবিষ্যতে আরও বেশী তুল! আমদানীর ব্যবস্থা 
করা, হুইবে । কলগুলিতে যাহাতে বন্ধের 


উৎপাদন হাস না পায় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট সতত 


অবহিত থাকিবেন বলিয়াও উহার! অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। এদিকে ভারতে তাত, 
বস্তেয় উৎপাদন যাহাতে হাস না পায় তজ্তন্ত 
তাতগুলিকে কয়েক প্রকার বস্ত্র উৎপাদনে 
একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইবে স্থির 
হইয়াছে। এক্সপ অবস্থায় চলতি তুলার বৎসরে 
বিদেশ হইতে আমদানী তুলার মূল্য পরিশোধের 
জন্য ভারত সরকার বিদেশে যে ৮০ কোটী গঞ্জ 
কাপড় রপ্তানী করিতে সন্বল্প করিয়াছেন তা 
কাৰ্য্যে পরিণত হইলেও ভারতে জনসাধার 
প্রয়োজনীয় বস্তরের অভাব হইবাঁর এবং ভবি 
বস্তরের মূল্য বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরতর 
হওয়ার কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া মলে 
হয় না। 


আসামে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীর 
্‌ £ 

পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত বাস্তত্যাগী হিন্দু 
আলাম প্রদেশে বসবাসের জন্ড গিয়াছে 
তাহাদের সম্বন্ধে আলাম গবর্ণমেণ্ট কি প্রকার 
উদ্বাসীনত1--এমন কি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নছে। 
আসাম গবর্ণমেণ্টের মনোভাব দ্বারা উহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, আসামে পূর্বাবজ্ৈর 
কোন বান্তত্যাগী বসবাস করুক উহা! উহাদের 
একেবারেই অভিপ্রেত নহে। কংগ্রেসের 
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী তেলপুরে 
প্রাদেশিকভার নিন্ম করিয়া যে বক্তৃতা দেন 
তাহা উপলক্ষ করিয়া গত €ই ডিসেম্বর 
তারিখের "ধিক লগতে” আমর! এই বিষয়ে 
আলাম গবর্ণমেন্টের মতিগতির বিরূপ সমা- 


" লোচন! করিতে বাধ্য হুইয়াছিলাম। উহার 


কিছুদিন পর আলামে বসবাস করিতে ইচ্ছুক 
পূর্ববঙ্গের - বাস্তত্যাগী ব্যক্তিগণকে তারত 
সরকারের মিকট আবেদন করিবার জন্থ আহ্বান 
করিয়া ভারত সরকার লংবাদপক্জে একটা 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করাতে আমরা. কৌতূহল 
বোধ করিয়াছিলাম। বর্তমানে .বিষয়টী.আরও 
পরিষ্কার হইয়াছে । গত - ৩০শে দামুরনারী 
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তারিখে ০হিনুস্থান ষ্যাওার্ড” পত্রের নয়াদিশ্ীস্থ 
সংবাদদাতা এরূপ জানাইয়াছেন যে, আসলাম 
গবর্ণযেপ্ট পূর্ববঙ্গের ১ লক্ষ ২০ হাঁজার বাস্ত- 
ত্যাগীকে ওঁ প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে 
দিতে সন্ত হইয়াছেন। উবার মধ্যে ৪ ছাজার 
কযক পরিবার এবং ২১ হাজার অকৃষক পরিবার 
থাকিবে। এই কাজের অষ্ট ভারত সরকার 
আলাম গবর্ণমেন্টের হাতে ২০ লক্ষ টাকা 
ঠ প্রদান করিবেন। আসামে বর্তমানে যে 
মাপ মি পতিত আছে তাহাতে পূর্ববঙ্গ 
ত বাস্তত্যাগী সমস্ত ব্যক্তির এই প্রদেশে 
ৰে বলবাসের ব্যবস্থা হইতে পারে। 
ক্ষেত্রে আসাম গবর্ণমে্ট যে ১ লক্ষ ২০ 
ছাঁজার বাস্তত্যাগীর বসবাসের ব্যবস্থা করিবেন 
স্থির করিয়াছেন তাহা প্রয়োজনের তুলনায় 
অতি সামান্ধ। যাহা হউক কেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
অনুরোধ উপরোধ এবং খুব সম্ভবতঃ ধমকের 
ফলে আগাম গবর্ণমেপ্ট যে এই সামান্ত সংখ্যক 
ধ্যজিকেও বসবাসের সুযোগ দিতেছেন তাহা 
সুখের কথা । আশা করা যায় যে, প্রয়োজন 
হইলে আলাম ভবিষ্যতে আরও বেশী সংখ্যক 
বাস্তত্যাগীকে গ্রহণ করিতে রাজী হুইবে। 


আয়কর ও পাটশুদ্কের ভাগ বাঁটোয়ার! 


ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশের মধো আয়কর 
হইতে বন্টনযোগ্য টাৰ! এবং পাট রপ্তানী 
প্ুন্ধের টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা সম্পর্কে সার 











চিন্তামন দেশমুখের বহু প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত 


প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারত সরকার এই 
সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। শার চিন্তামনের 
নির্দেশ অঙুলারে পশ্চিমব্দ আয়কর হইতে 
বন্টনযোগ্য অর্থের শতকরা ১২ তাঁগের পরিবর্তে 
১৩] তাগ পাইবে। পাট রপ্তানী শুদ্ধের আয় 
হইতে মোট ১ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকা বণ্টন 
কর! হইবে এবং উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পাইবে 
৯ কোটী € লক্ষ টাকা। সার অটো নিমেয়ারের 

স্ত অমুদারে পশ্চিমবঙ্গকে আয়কর হইতে 

যোগ্য অর্থের শতকরা ২০ ভাগ দেওয়া 
হইয়াছিল । ভারত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে 
মলে বঙ্গদেশ বিভক্ত হুইয়া যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
গঠিত ছয় তাহার জনসংখ্যা অবিভক্ত বঙ্গের 
শৃতকর! ৪০ জনে পরিপত হওয়াতে গত ১৯৪৮ 


“গালে আয়ফরে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ শতকর! 


-_ আৰ্থিক জগৎ . 


২০ ভাগ হইতে কমাইয়া ১২ ভাগে পরিণত 


করা হয়। বর্তমানে এই ভাগ কিছু বাড়াইয়া 
১৩] ভাগে পরিণত করা হইয়াছে! কিন্তু পশ্দ্যি- 
বঙ্গের দাবী হইতেছে যে, অবিভক্ত বলের 
তুলনায় পশ্চিষবঙ্গের জনসংখ্যা অনেক 
কম হইলেও পশ্চিমবঙ্গে ( কলিকাতায় ) 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত আয়করের 
পরিমাণ একপ্রকার কিছুই হাস পায় 
নাই। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগ 
শতকরা ২০ তাগ হইতে কমান উচিত হইবে 
না। সার চিস্তামন দেশমুখ এই দাবী গ্রহণ 


না করিয়া পশ্চিমবজের জনসংখ্যার অনুপাতে 


এই প্রদেশের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণ স্থির 
ফরিয়াছেন। পাটশুক্ক সম্বস্কে পশ্চিমবঙ্গের 
দাবী ছিল যে, বিগত ১৯৩৯-৪০ সালে যে ভাবে 
অবিভক্ত বকে পাটগ্ুন্ধের টাকা দেওয়া 
হইয়াছিল এখনও সেই হারে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাপ্য নির্দিষ্ট করা হউক। সেই ছিলাবে 
পাটশুন্ধ হইতে বর্তমান ১৯৪৯-৫০ সালে 


বপ্টনযোগ্য ৭ ফোটী ৫৫ লক্ষ টাকার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের অন্ত ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা দাবী 
করা হয়| সার চিস্তামন এই দাবীও অগ্রাহা 
করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে পাট রপ্তানী শুদ্ধ হইতে 
মাত্র ১ কোটী € জক্ষ টাকা দেওয়া সাব্যস্ত 
করিয়াছেন। কাজেই সার চিস্তামনের দিদ্ধান্তে 


৭১১ 


পশ্চিমবঙ্গ যে সন্ত হইবে ন! তাহা বলাই 


বাল্য । 

কিন্ত এই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের দ্বাবী কতট! 
যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য তাঁছা বিবেচ্য বিষয়। 
কলিকাতা হইতে আয়কর ও পাটস্তক্কের বেশী 
টাকা আদায় হয় বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গ উহার সব 
চেয়ে বেশী অংশ দাবী করিতে পারে না। 
কলিকাতায় যে আয়করের টাকা আদায় হয় 
ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোক তাহা 
যোগাইয়া থাকে। এই টাকার মধ্যে পশ্চিম- 
বজের অধিবাসীদের প্রদত্ত টাকার পরিমাণ 
নগণ্য । পাটশ্ত্ক হইতে যে টাকা আদায় হয় 
তাঁহার অধিকাংশ হইতেছে পাটাত থলে ও 
চটের উপর রপ্তানী শুল্ক এবং উহার একট! 
উল্লেখযোগ্য অংশ পূর্ব-পাকিস্থান হইতে আগত 
যে পাট কলিকাতা বন্দরের মধ্য দিয়া রপ্তানী 
হয় তাহা হইতে আদায় হয়। পশ্চিমবঙ্গের 
চটশিল্লে পশ্চিমবজের অধিবাসীদের একপ্রকার 
কোন দান নাই। পাকিস্থানের পাটের অস্ত ' 
যে টাকা আদায় হয় তাহার একটা অংশ 
ভারতের সকল প্রদেশই সমভাবে দাবী 
করিতে পারে। এই সব বিষয় বিবেচনাকরিয়া 
অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে আয়কর ও পাটশুক্ 
হইতে যে টাকা পৃশ্চিযবদের 'জগ্ত বরাদ্দ করা 
হইয়াছে আপাততঃ তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের সত্ষট 





৭১২ 





হওয়! উচিত বলিয়! আঁমরা মনে করি। অন্ত 
দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবলের সমক্ষে যে সব 
বিশেষ সমতার উত্তব হইয়াছে তন্্ত পশ্চিম- 
বঙ্গের অর্থের প্রয়োজন খুব বেশী। অন্ত 
তহবিল হুইতে টাকা দিয়া ভারত সরকারের 
এই প্রয়োজন মিটান উচিত। পশ্চিমবঙ্গ 
পবণূমেন্টকে আমরা সেই ভাবেই ভারত 
সরকারের নিকট তত্বির তদারক করিতে 
+ অম্রোধ করিতেছি। উহাদের এরূপ কোন 
মমৌতাব অবলম্বনে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে 
যাহাতে ভারতের অন্ভান্ভ প্রদেশ ও ফেব্র্রীয় 
গবর্ণমেন্টের এরূপ মনে হইতে পারে যে, 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্থাপ্ত প্রদেশ ও সমষ্টিগত 
স্বার্থ উপেক্ষা করির1 নিছক স্বার্থপরতা বশে 
নিজের অন্ত নানাবিধ অযৌক্তিক দাবী পেশ 
ফরিতেছে। 
্ালিং পাওনার ভবিষ্যৎ 
তারতের পাওনা! ষ্টালিং আদায় সম্বন্ধে গত 
‘বৎসর ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে যে রফা হয় 
তাহাতে জুলাই হইতে বৎসর ধরিয়া! 
১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৪-৫১--এই ছুই বৎসরে 
ইংলগ্ড ভারতকে বৎসরে ₹ কোটা: পাউণ্ড 
করিয়া দিবে স্থির হয়। এই চুক্তির 
ফলে ভারত ১৯৪৯ সালের শেষ ছয় 
মাসে ইংলণ্ড হইতে ২॥ কোটি পাউণ্ড গ্রহণ 
ফরিয়াছে। চলতি ১৯৫* সালের - প্রথম ছয় 
মাসে ভারত ইংলণ্ড হইতে যে হ॥ কোটি পাউণ্ড 
পাইবে তাহা এবং ভারত বিদেশে পণ্যব্রব্য 
রণ্ডানী করিয়া যে ষ্টালিং অর্জন করিবে তাহ! 
একসঙ্গে মিলিয়া যত ধালিং হুইবে. ভারত তত 
ষ্টালিং মূল্যের মালপত্র বিদেশ হইতে আমদানী 
করিবে বলিয়। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন। 
কােই ষ্টাপিং হিযাবে তারত যে টাকা গ্রহণ 
করিবে তাহার মধ্যে আগামী ১৯৫১ সালের 
জুন পর্য্যস্ত কোন অনিশ্চয়তা নই | কিন্তু গত 
বৎসরের চুক্তিতে ভারতকে যে ১] কোটি 
পাউণ্ডের সমমূয্যের ডলার দেওয়! হইবে স্থির 
হইয়াছিল তাহারুযেয়াদ আগামী জুন মাসে শৈষ 
হইবে এবং উদ্ধার পরে ভারত ইংলণ্ডের নিকট, 


হইতে কি পরিমাণ ডলার পাইবে তাহা এক্ষণে - 


অনিশ্চিত রহিয়াছে । এই বিষয়টি সম্বন্ধে দিল্লীতে 
সঙ্গতি 'বটিশ গবর্ণষেন্ট, ও তারত সরকারের. 





, আর্থিক জগৎ | 


প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাথমিক স্থালোচনা হইয়া 
গিয়াছে । এই বিষয়ে আগামী মে কি ভুল 
মাসে লণ্ডনে আর একটি বৈঠকে চুড়াস্ত সিদ্ধান্ত 
করা হুইবে বলিয়া আনান হুইয়াছে। তবে 
বর্তমানেও ইংলগ্ড ডলারের অভাবে বিব্রত 
আছে। অরূপ অবস্থায় আগামীতে ভারত 
চলতি বৎসরের হারে ডলার পাইবে কিনা 
তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে । ইতিষধ্যে তারতের 
চিরশক্র চাচ্চল পুনরায় হকার ছাড়িয়াছেন 
যে, ভারতের নিরাপত্তার জগ্ভই ইংলণ্ড ভারতে 
আপিয়া যুদ্ধের সময়ে এত অর্থব্যয় করিয়াছে) 
কাজেই ভারত এছগ্ত ইংলত্ডের নিকট হইতে 
কিছু পাইতে পারে 'না। উহ্থা হইতে মনে 
হইতেছে যে, ইংলণ্ডের আগামী নির্বাচনে 
রক্ষপশীলদল যদি দ্লয়লাঙড করে তবে কেবল 
ডলার নহে--ষ্টালিং হিসাবেও ভারতের পক্ষে 
উছার পাওনা আদায় কর] কঠিন হইবে। তবে 
নানা সুত্র হুইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে তাহাতে আগামী নির্বাচনে 
রক্ষণশীল দলের জয়লাভের সম্ভাবনা কম। 


কুমিল্লা ব্যান্কিং 
=> কর্পোরেশন লিঃ =~ 
হেড অফিস £ 
- কুমিল্লা ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশন বিন্ডিংস্‌ 


৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্টরীট, 
কলিকাতা। 





" অধিকৃত 
$২০,০০,০০ ৭ টাক! 
বিলিকৃত-_ 
৯১৮১৯১১৮০০৭ 


এন, সি, দত্ত 
' চেয়ারম্যান 


'বি, কে, দত্ত 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 














[ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 
ভারতে পর্যটকদের সুবিধা দান 


দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, চলতি বৎসরে 
যাহাতে বিদেশ হইতে এবং বিশেষভাবে 
আমেরিকা প্রভৃতি ডলার দেশগুলি হইতে 
ভারতে বেশী সংখ্যায় পর্য/টকদল বেড়াইতে 
আসে তজ্জ্ত ভারত সরকার সমস্ত প্রকার 
হুবিধা সুযোগ প্রদান করিবেন। এই সব 
পর্্যটফদূল ভারতে আসিয়া উহাদের ইচ্ছামত 
পরিমাপ মত্ত পান করিতে পারিবে, উহাদের 
ছাড়পত্র দিতে বিলম্ব করা হইবে না, শত 
বিভাগের অফিসে উহাদের পরীক্ষাকার্ধা 
সমাপ্ত করা হইবে, ভারত সরকারের অফি 
উহাদের সহিত খুব তত্র ব্যবহার করি 
উচারা সরকারী গেজেটেড অফিসারদের ভায় 
ইচ্ছামত রেলের রিটায়ারিং রুম, রেষ্ট হাউস 
ও ডাক বাঙ্গলোতে বাস করিতে পারিবে, 
মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, মহুনেণ্ ইত্যাদি 
দেখিবার উছাদিগকে বিশেষ অধিকার দেওয়া 
হইবে। হোটেলে উহারা যাহাতে উহাদের 
রুচিমত খান্ত পাইতে পারে এবং উহারা 
যাহাতে উহাদের গ্রয়োজনীয় পেটুল পায় 
তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে-ইত্যাদি। 
ভারতের কোন্‌ স্থানে কি জষ্টব্য বিষয় 


আছে ততলদ্ধে পুত্তিকাছ্িও উহাদের 
মধ্যে প্রচার করা হইবে। এদেশে 


অনেকে বিস্মিত হইয়া এপ ভাবিতে পারেন 
যে, বিদেশীগণকে এরূপতাবে 'বামাই আদরে? 
ভারতে ভ্রমণ করিবার হুধোগ দেওয়া হইতেছে 
ফেন? উচ্থাদের, অবগতির অন্ত বল! আবশ্যক 
যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্য)টকদের'' অন্ত 
প্রভূত পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়া 
থাকে। আুইজারল্যাণড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের 
হোটেলগুপিতে যে হাজার হাজার লোক নিযুক্ত 
আছে এবং এই সব হোটেল গবর্ণযেণ্টকে বে 
বিপুল পরিমাণ আয়কর দিয়া থাকে তাহ! 
বিদেশী পর্যটকদের মধ্য হইতেই আসিয়া 
থাকে। উহ! অপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য বিষয় 
পর্যটকদের সাহায্যে এক একটা দেশ উচ্থা 
পক্ষে তুমি মুদ্রা অর্জনের প্রচুর সুবিধা পাইয়া 
থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারতে যদি ৫ হাজার 
আমেরিকান বেড়াইতে আসে এবং উহার, 
যদি প্রত্যেকে ১* হাজার টাকা ব্যয় করে 
তাহা হইলে এই ৫ হাজাঁয় আমেরিকানকে” 














শা 


৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


উচ্াদের দেশের এক কোটী ডলারের বেশী 
ডলার দিয়া তাহার বদলে ভারতের « কোটী 
টাকা সংগ্রহ করিতে হুইবে এবং এইভাবে 
তারতের এক কোটী অপেক্ষা বেশী ডলার 


= অজ্জিত হুইবে । এই প্রশঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 


গত ১৯৪৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
€ লক্ষ ভ্রমপকারী বিদেশে ভ্রমণ করিতে 
গিয়াছিল এবং উহার! বিদেশে ৮০ ফোটা ডলার 


. গত ৮শে জানুয়ারী ভারতের নূতন শাসন- 
তত্র অমুগারে নয়াদিল্পীতে সুপ্রীম কোর্ট 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। ভারতের আইনতঙ্ত্রের 


বিবর্তনের ইতিহাসে ইহা! একটি বিশেষ গুরুত্ব 


পুর্ণ ঘটনা । ১২ বগ্লর পূর্বে নয়াদিললীতে 
ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারই 
রূপান্তর এবং স্রায়সঙ্গত পরিণতি হুইল স্বাধীন 
ভায়তের স্বাধীন সুপ্রীম কোর্ট। সমগ্র ভারতের 
উপর সুগ্রীন কোর্টের এজিয়ার ঘোষিত হইয়াছে 
এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উহার বিচার্ধ্য 


' বিষয়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছে__নুতন শাসন” 


তন্বের ব্যাখ্যা, নৃতন শাসনতন্ত্রে নিবন্ধ মৌলিক 
অধিকার সমূহের প্রয়োগ ঘটিত,সামলা, দেশের 
বিভিন্ন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল, 


* কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী 


বিতর্কমূলক বিষয় প্রভৃতি । এক কথায় স্থপ্রীম 
কোর্ট হুইল স্তায়ের ক্ষেতে তারতবাসীর চরম 
আশ্রয় ও তরসার স্থল এবং যৌগিক অধিকার 
রক্ষার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা স্বরূপ। শালনতস্ত্রের 
খেলাপের জঙ্ভ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব)ক্িবিশেষের 
অভিযোগ থাকিলে সে অনায়ালেই অভিযোগের 
প্রতিকারের ভু সুপ্রীম কোর্টের শরণ লইতে 
পারিবে। সুপ্রীম কোর্ট সর্বপ্রকার রাজনৈতিক 
বিচার-বিতর্কের উর্ধে থাকিয়া সম্পূর্ণ পক্ষপাত- 
বিয়ছিত মনোভাব লইয়া সর্ব অবস্থায় স্কায়ের 
দণ্ড উচ্চে তুলিয়া ধরিবেন। সুপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি মাননীয় শীযুত হরিলাল জে, 
কানিয়া! সীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপলক্ষে 


বলিয়াছেন, “সুণ্রীয কোর্ট দলীয় রাজনীতি এবং ' 
রাঞ্জনৈতিক বিতর্ক হইতে দুরে থাকিবে এবং ! 


আৰ্থিক জগৎ 
খরচ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ যদি নান] প্রকার 
হ্ৃবিধা দিয়া এই ৫ লক্ষ ভ্রযপকারীর মধ্যে 
শতকরা € ভাগ লোককেও আন্ত করিতে 
পারে তাহা হইলে ভারত উচার জচ্চ ৪ কোটী 
ডলার উপাৰ্জ্জন করিতে পারিবে । গত বৎসরে 
বিদেশী ভ্রমণকারীদের অন্ত ইংলগ্ডের বিদেশী 
মুদ্রার হিসাবে আয় হইয়াছে ৭ কোটী ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড। ‘ওঁ বৎসরে ইংলণ্ড আমেরিকাতে 


নানাকথা 


এদেশের এতিহাসিক পটভূমির ভিত্তিতে আমরা 
আমাদের স্বতন্র আইনত গড়িয়া ভুলিব।” 
প্রধান বিচারপতির এই কথার মধ্যেই সুপ্রীম 
কোর্টের আলঙ্ন মছৎ ভূমিকার পরিচয় পাওয়া 
বায়। 


« 
০০০ 


অষ্ট্রেলীয় মন্ত্রী মিঃ স্নেগার সত সমাপ্ত 
কলম্বো কমনওয়েল্থ পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে 
যোগদান অস্তে দেশে ফিরিয়া কলছে। সম্মেলন 
সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া প্রদঙ্গতঃ 
কাশ্মীর সমন্তার উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন, কম্যুনিজমের প্রসার রোধ কল্পে কমন- 
ওয়েলথ সহযোগিতার কথা বলা হুইয়া থাকে। 
কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যস্ত ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা না হইতেছে, 
ততক্ষণ পর্য্যস্ত কমনওয়েলথ সহযোগিতার কথা 
বলার ফোন অর্থ হয় না। তাঁহার মতে 
অমীমাংগিত কাশ্মীর বিতর্ক এশিয়ার একটি বৃহৎ 


রি ব্যাঙ্ক) . 
হেড অফিল--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
বা্চ-_বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, 
বন, বসিরহাট ও খুলনা 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য বন্ধ! হয়। 
শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানার্জি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার 


৭১৩ 


হুইস্কি এবং কার্পাসবন্ত্র রপ্তানী করিয়! যত 
ডলার উপার্ল্বন করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা 


বেশী ডলার উপার্জন করিয়াছিল আমেরিকার 


প্রমণকারীদের মারফতে। এই সব বিবরণ 
হইতে ভারত সরকায় বিদেশী --বিশেষতাবে 
ডলার দেশগুলি হইতে আগত ভ্রমণকারীদের ' 
জন্য কেন এত সুযোগ সুবিধা দিতে ' সঙ্কল্প 
করিয়াছেন তাহা হদয়মম করা যায়) 


অংশের শাস্তি বিস্নিত করিয়া তুলিতেছে এবং. 
কম্যুনিষ্দের উহাতে বিশেষ সুবিধ! হইতেছে। 
কাশ্মীর সমস্তার হুসঙ্গত সমাধান হোক ইহ! 
ভারতবালীমাব্রেরই কাম্য। কিন্তু কম্যুনিষ্ট 
আতঙ্কের ধুয়! তুলিয়া যেদতেন-গ্রকারেল কাশ্মীর 
সমন্তার সমাধানের চেষ্টা ভারতবাসী. কোন : 
অবস্থায়ই সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। মনে 
হয় মিঃ নেগ্ডাঁর সেইরূপ কোন চেষ্টার সপক্ষেই 
ওকালতি করিতেছেদ। এই জাতীয় ওকালতি 
আগেও অনেকবার হইয়াছে এবং বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখ। গিয়াছে পাকিস্থানের প্রতি অস্থচিত 
পক্ষপাত হইতেই অধিকাংশ. ক্ষেত্রে এই ধরণের 
ওকালতির উত্ভব। মিঃ সেণ্ডারের ক্ষেত্রেও 


যে একই রূপ মনোভাব কার্যকরী হয় নাই 
তাহার নিশ্চয়তা কে দিবে? 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের সিনেটের বাধিক 
অধিবেশনে সিনেট কর্তৃক সিশিকেটের জঙ্ত 
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চারিন শরদম্ভ নির্বাচিত হন। 
সদশ্যচতু্টয় হইলেন সেন্টজেভিয়াস” কলেজের 
অধ্যক্ষ রেভারেও্ড ফাদার 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ 
দীনেশচঙ্জ চক্রবর্তী, (প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্র 
রায়কে সিণ্ডিকেটের সন্ত হইবার সুযোগ 
দানের জন্তু ইনি; কয়েকদিন আগে ফ্যাকাণ্টি 
অৰ মেডিসিন হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন ), 
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিটি 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার সেন। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই নির্বাচনে অন্ততম প্রার্থী 
ছিলেন, কিন্ত অধ্যক্ষ সেনের এবং তাঁহার ভোট 
- সংখ্যা লমান হওয়ায় এবং তিনি শ্বেচ্ছায় 
নির্বাচন হইতে লাম প্রত্যাহার করার অধ্যক্ষ 
,সেন উক্ত পদে নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষ সেনের 
যোগ্যতাঁর প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত কর! 
আমাদের উদ্দেশ্ব নছে। কিন্তু এই চিন্তা 
আমরা কোনক্রমেই মন হইতে সরাইতে পারি- 
তেছি না যে, অধ্যাপক বনু স্কায় একজন বিশিষ্ট 
“বিজ্ঞানী ও ক্কতী পুরুষ সিশ্ডিকেটের সন্ত 
পদপ্রার্থী হুইয়াও উপযুক্ত সংখ্যক ভোটের 
অভাঁবে সেই পদ পাইলেন নী। অধ্যাপক বসুর 
পক্ষে পিনে্টের মনোনয়ন না পাইবার কারণ 


কি? স্পষ্টই বুঝা যায় এই ব্যাপারের অগ্তরালে, 


, বিশ্ববিভালয়ের কারেনী স্বার্থের কারসাজী 
রহিয়াছে এবং তাছারাই অধ্যাপক বসুর মনো- 
নয়নের পথে বিদ্ব ঘটাইয়াছে। অধ্যাপক বসুর 
ভাঁয়পরায়ণতা ও নির্ডভাঁকুতাঁর খ্যাতি আছে। 
সম্ভবতঃ এই খ্যাতিই তাহার বিপক্ষে গিয়াছে। 
ভাচার ষ্কায় ব্যক্তি, সিণ্ডিকেটের ফেলো. 
নির্বাচিত হইলে বিশ্ববিত্ত।লয়ের ছুনীতিপরায়ণ 
কর্তাব্যক্তিদের যে লমৃছ অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার 
কারণ,ঘটটবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 

- দক্ষিণ কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটির 
প্রেদিভে্ট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্র দাস, সম্প্রতি, এক 
বিবৃতিতে প্গাধারণতঙ্্ প্রতিষ্ঠা দি দিবসে” দক্ষিণ 
কলিকাতায় কম্যুনিষ্ট গণ্ডামির উল্লেখ প্রসঙ্গে 
পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেন। 
প্রীত দাগ বলেন যে, সাধারণতর্্র প্রতিষ্ঠা দিবস 


উপলক্ষে যখন দক্ষিণ কলিকাতার প্রায় সমস্ত- 


শান্তিপ্রিয় নাগরিক সাধারণত দিবসের উৎসব- 


নির্বাচিত 


এ ভাসসষ্েট,. 


অচুষ্ঠানে যোগ দেয় কমুযনিষ্টরা সেই সুযোগে 
রাদবিহারী এভিনিউ অঞ্চলে বিশেষ গোলযোগ 
ও বিশৃঙ্খলার চুটি করে। উপসত্রবকারীর দল 
ছুইটি ট্রাম এবং একটি ষ্টেট বাসে অগ্নিসংযোগ 
ফরে, জাতীয় পতাকা টানিয়া নামায় এবং 
রাসবিছবারী এভিনিউর উপর সুরেশবাবুর যে 


কাঠের আসবাবপত্রের দোকান পাছে তাহাতে, 


চড়াও ইরা তাহা লুটপাট করে। হূর্বতরা 
প্রায় ভিনঘণ্টা কাল এইরূপ সঙ্ঘবন্ধ অরাজকতা 
চালায়, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, নিকট দূরত্বের 
মধ্যে ছুইটি থানা থাকা সত্বেও ঘটনাস্থলে পুলিশ 
সাহায্য মোটেই পাওয়া যায় নাই। পুলিশের 
নিক্রিপ্নতার সুযোগে কিছুকালেয় অন্ত সেই 
সময় উপক্রহ অঞ্চলে গুণারাজ প্রতিষ্ঠিত ছইয়া- 
ছিল বলিলেও অতু)ক্তি হয় না। ইতিপৃর্ব্বেও 
একবার (দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন কালে) 
শ্রীধুত দাশ পুলিশী . নিক্ষিয়তা সম্পর্কে অভি- 
যোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত দানের অভিযোগ 
যথার্থ হইলে কলিকাতা পুলিশের পক্ষে মোটেই 
উহা সুনামের কথা নয়। আমর! বিষয়টির 
প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং  অগোৌণে এই 
অব্যবস্থার প্রতিকার দাবী করিতেছি। কার্ধ্য- 
কালে প্রাথিত পুলিশ লাহাষ্য না পাওয়া গেলে 
শাস্তি শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে পুলিশী ঠাট বজায় 
রাখিবার কি লার্থকতা থাকিতে পারে? 


কলিকাতা ডেতিড হেয়ার ট্রেশিং কলেজে 
একটি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে গিয়া পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রুহরেন্্নাথ 
চৌধুরী এই মর্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
শিক্ষকদের কোন অবস্থায়ই ধর্মঘটের আশ্রয় 
লওয়া! উচিত নহে । শিক্ষকতা বৃত্তি মহান বৃত্তি; 
শিক্ষামন্ত্রীর বিশ্বাস ধর্ম্মখটের দ্বারা এই মহান 
বৃত্তির অবমানন1 ঘটে । আমরা মাননীয় শিক্ষ। 
মন্ত্রীর এই অভিমত পৃরাপুরি মানিয়া লইতে 
পারিলাম না বলিয়া ছুঃখিত। একথা! স্বীকার্ধ্য 
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যে, শিক্ষকদের ধর্দবটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার 

পৃর্ব্বে বিশেষ বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে । 
তুচ্ছ কারণে কোনক্রমেই শিক্ষকদের ধর্থঘটের 

সিদ্ধান্ত লওয়! উচিত নহে। কিন্তু শিক্ষকদের 

অতিযোগের মূলে যদি ছাধ্যতা থাকে এবং 
বারবার দাবী পেশ করিয়াও যদি উহার 
প্রতিকার কিছু না হয় সেই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের 
ধর্মঘট করা ছাড়া গত্যন্তরই বা কি? অভি- 
যোগ গরতিকারের পথে ধর্দঘট হইল বৃত্তিজীবী- 
দের শেষ হাতিয়ার | নিতান্ত অপরিহার্য্য বোধে 
শিক্ষকরাই বা ফেন এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে 
পারিবেন না? পশ্চিম বঙ্গের প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সচরাচর যে হা 

বেতন দেওয়া হু তাহাতে তাঁহাদের জীবন- 
ধারণের ন্যুনতম প্রয়োঘনও মিটে না। সরকারী 
দপ্তরের একজন পিওন বা রেলের একজন 
ফারাধম]ান ষে বেতন পায় তাহাও অনেক সময় 
শিক্ষকদের তাগ্যে জোটে না। এমতাস্থার 
শিক্ষকরা যদি তাহাদের আধিক অবস্থার 
উন্নয়নের জন্তু সঙ্ববন্ধ ভাবে তাহাদের দাবী 
পেশ করেন, উছাকে অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না। 





লাধারপতন্্র প্রতিষ্ঠা দিবসে কংগ্রেসের 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় জব্বলপুরের মুল" 
মানগণ তাহাদের স্বীকৃত প্রতিনিধির মারফৎ 
এই মর্মে ঘোষণা করে যে, অতঃপর তাহার! 
আর গো-হত্যা করিবে না, গো-মাংস ভক্ষণের 
অভ্যানও তাহারা! এই সঙ্গে পরিহার করিল। 
জব্বলপুরের মুশলমান সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত 
আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসার মনে হইতে পারে, 
কিন্তু সত্য সত্যই উহাতে উল্লসিত হওয়া ধায় 
কি? গো-হত্যা এবং গোমাংস ত 
মুগলমানদের সম্প্রদায়গত অভ্যাল। গো-হত্যা 
সম্পর্কে ষে সমস্ত রাষ্ট্রীয় নিষেধবিবি আছে তাহ! 
রক্ষা করিয়া তারতের কোন যুসলমান যদি 
তাঁহার সম্রদায়গত অভ্যাস অঙ্গুধ্ন রাখিবায় 
চেষ্টা করে, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি 
থাকিতে পারে না। জব্যলপুরের মুমলমানদের 
ঘোষণার এইরূপ কদর্থ হইতে পারে যে, তাহারা 
ভীতিবশতঃ গোবধ পরিহারের সম্কল্প লইয়াছে, 
স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প লয় নাই। এইরূপ ধারণা 
হুষ্টি হইতে দেওয়া উচিত হুইবে না। ভারত 


ভশণ 


৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০] 





রাষ্ট্র লৌকিক রাষ্ট্র, এখানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সকলেরই স্বার্থ সুরক্ষিত এবং ধর্মাচরণের 
স্বাধীনতা অক্ষুপ্র। অপরের ধর্থবোধ আহত না 
করিয়া এবং রাষ্্রীয় বিধি ভঙ্গ না করিয়া ভারতীয় 
মুসলমানরা যদি গো-ভক্ষণের অভ্যাপ 
_ আঁকডাইয়া থাকে, তাহাদিগকে এই অধিকার 
হইতে বিচাত করার 
নাই। 
সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা হইতে মুসলমান 
কর্তৃক তত্রস্থ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিপীড়নের যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাছ! পাঠ করিয়া 
[মরা পাকিস্থানে হিন্দুর অবস্থা চিত্তা করিয়া 








স্থা যদি চলিতে থাকে এবং উদার কোন 
প্রতিকার না ছয়, তবে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধি- 
বাসীরা আর কোন্‌ ভরসা তথায় থাকিবে? 
কুমিল্লা সহরে বীরচন্ত্র পাবলিক লাইব্রেরীর 
কাৰ্য্য নির্বাক পর্ষদের সদন্ত নির্ব্বাচন লইয়া 
আলোচ্য গণ্ডগোলের স্বত্রপাঁত হয়। এতাবৎ 
এই প্রতিষ্ঠানটি মুখ্যতঃ হিন্দুর দানে ও প্রচেষ্টায় 
পরিচালিত ' হইয়া আসিয়াছে? 
স্বভাবতঃই উচার কার্ধ্য নির্বাহক পরিষদে 
বরাবর হিন্দু সদন্তের সংখ্যাধিক্য ঘটিরা 
আসিয়াছে 1 মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
উগ্ৰপন্থী একদল লোকের এই ব্যবস্থা মনঃপৃত 
হয় না। তাহার! নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় হিন্দু 
“সদ্দের অপসারিত করিতে ন! পারিয়] সঙ্ববদ্ধ 
গুণ্ডামির আশ্রয় লয় | হ৫শে জানুয়ারী রাত্রি- 
কালে অমুমান ৫০ জন মুললমান_-ইহাদের 
অধিকাংশই সরকারী কর্দচারী-_বলপুর্র্বক 
লাইব্রেরী গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রাচীরে 
বিলম্বিত খাবি বঙ্ষিমচক্্র। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের 
বিরাট তৈলচিত্রসক্কল টানিয়া নামায় এবং 
উহাদের পদদলিত করে। লাইব্রেমীস্ব 
বক্িমচন্জ্রের “আনন্দমঠ ও “রাজসিংহ” গ্রন্থদয় 
ছিশড়িয়া ফেলে! 
ছে। পরদিন আর একটি মুললমান জনতা! 
মিলল! শহরের প্রধান রাস্তার ছুইপার্শে অবস্থিত 
প্রায় দেড়শত হিন্দুর দোকানে ঢুকিয়া দোকানে 
টাঙানো ভারতের জাতীয় নেতৃবর্ণের ফটোলকল 
টানিয়া-কীড়িয়! তছনছ করে। অবস্থা কোথায় 


£ 


ক্ষমতা কাহারও. 


তিশয় উদ্বেগ বোধ ' করিতেছি । এইরূপ: 


ৃতরাঁং 


অত্যাচারের এখানেই শেষ' 


Ek আর্থিক জগৎ 


আতিয়া দীড়াইয়াছে তাহা এই ব্যাপার হইতেই 
উপলদ্ধি ছুইবে। 


পম 





উপরে ৰণিত অবস্থার কিভাবে প্রতিকার 
হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই হইল আসল 
সমন্তা। পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীর 
দুৰ্গতি চিন্তা করিয়া ভারতীয় জনমত অত্যন্ত 
বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ইছা অতি সুস্পষ্ট পূর্ব 


* ও পশ্চিম বলের মধ্যবস্তী সীমান্ত অঞ্চলের 


অবস্থা উচছার প্রতিক্রিয়ায় নিতান্ত অশান্ত হুইয়া 
উঠিয়াছে, এই জাতীয় সংবাদও আগিতেছে। 








প্রতি হাজার টাকা প্রতি বৎ্সরে| 


২০২ টাকা বোনাস | 
সামা প্রিমিয়ামে বীযাকাবীব নিজের | 


বার্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর প্রিয়জনের সাচ্ছল্য | 
সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা । | 


০ bd ঝা ক 


২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৪%০ 


প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর পরে বছরে 


২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস-সহ ৭৫০০২ টাকা র্‌ 
পাওনা দাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে | 
বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ টাকা | 
ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা | 
বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা | 
হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর | 
প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিংবা 
হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। | 


আর্ধ্যস্থান ; 


ইনপিওরেক্স কোগ্মানী লিমিটেড | 


আৰ্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন্‌ঃ সিটি ৪০৬৬ 


জেনারেল ম্যানেজার 
 শ্রীস্বুরেশচজ্দ্র রায়, এম-এ, বি এল 





..তোহারাই 


৭১৫ 


পা 


পূর্ব পাঁকিস্থানের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীতে 
ভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিমবদের জনমত ক্ষুন্ধ 
হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু এবিষয়ে আমাদের 
বক্তব্য হইতেছে এই যে, উত্তেজনার বশে 
বেসরকারী স্তরে কোন কিছু করা বর্তমান 
অবস্থায় সম্পূর্ণ অমুচিত কাৰ্য্য হইবে । উহাতে 
অবস্থা জটিলতর হইবে মান্র। সম্প্রতি 
ভারতীয় -পার্লামেন্টে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র 
এক মুলতৃবী প্রস্তাব দ্বারা খুলনা ও বরিশালের 
হিন্দু-নির্ধ্যাতনের ঘটনাসমূছ্ের প্রতি ভারত 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু জানান 
যে, ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট, 
সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং লরকারী স্তরে 
এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইতেছে । পর্তিত নেহরুর প্রদত্ত এই আশ্বাল- 
বাক্যের পর পত্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈজ্জ তাহার 
মূলতুবী প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। সংবাদে 
প্রকাশ, তারত গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে তাহাদের 
গভীর উৎকঠা প্রকাশ করিয়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের নিকট তীর প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ 
করিয়াছেন এবং এই অবাঞ্ছিত অবস্থার আশু 
প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেপ্টের 
এই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সংবাদে আমর] খুশী 
হইয়াছি। বে-সরকারী' স্বরে বে-সরকারী 
পদ্ধতিতে ধাহারা প্রতিকারের উপায় চিন্ত! 
করিতেছেন তাঁহার! অতঃপর গ্রতিনিবৃত্ত 
হইবেন বলিয়া আঁশ! করি। 

কলিকাতা সরে গৃহনির্ম্মাণ কাঁপে কি কি 
নিয়ম মাঁণিয়া চলা দরকার কলিকাতা কর্পো- 
যেশনের সংশ্লিষ্ট গঠন-বিধিতে' তাহ! বিস্তারিত 
ভাবে পিপিবন্ধ আছে। এই সুস্পষ্ট নির্দেশনাম। 
সত্বেও কর্পোরেশনের গৃহনির্ঘ।ণ সংক্রান্ত আইন- 
কাঞ্চন গ্রারশঃ লঙ্ঘিত হয়, ইহ! কাহারও 
অজানা নাই। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির! অপরের 
ন্ুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃক্পাঁত না করিয়া 
একগ্রকার প্রক্কাপ্তেই কর্পোরেশনের নিয়ম- 
কাছুন লঙ্ঘন পূৰ্ব্বক যদৃচ্ছা গৃহ নিৰ্ম্মাণ করে) 
বিল্ডিং কমিটির কর্তারা সে সমস্ত অনাচার 
দেখিয়াও দেখেন না। কেন দেখেন না তাহ! 
বলিতে পারেন। আমর! গুঢ় 
কারণটুকু অন্যান করিতে পারি মাজ। সম্প্রতি 





৭5৬. 


আর্থিক জগৎ 


ঠা ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ 





কলিকাতা হাইকোর্টে কর্পোরেশনের গৃহনির্দাণ 
সংক্রান্ত বিধিভঙ্গের একটি মামলা উঠিয়াছিন্দ। 
মামলাটির প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি। দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী প্রতিভানুন্দরী 
দাসী অভিযোগ করেন, কর্পোরেশন কর্তৃক 
গ্রতিবাদিনী শ্রীমতী জয়মতী সাহাকে গৃহ 
নির্দাণের যে অঙ্থুমতি দান করা হইয়াছে উহাতে 
কর্পোরেশনের স্থায়ী গৃহনির্ধাণ সংক্রান্ত বিধির 
নির্দেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত 
গৃহ তৈয়ারী হইলে আলো-হাওয়া এবং অদ্তাম্ক 


দিক দিয়া দরখাস্তকারিদীয় গৃহের সমূহ ক্ষতি . 


হইবে। মাননীয় বিচারক (বিচারপতি বন্দ্যো- 
/ পাধ্যায়) দরখাপ্তকারিনীর অভিযোগ সঙ্গত 
১ বিবেচনা! করেন এবং উক্ত গৃছনির্দাণ পরিকল্পনা 
পুনরায় পরীক্ষা কিয়া! দেখিবার জগ্ঘ মামলার 
'অন্ততম প্রতিবাদী কর্পোরেশনের এডমিনিষ্ট্রেটিভ 
- অফিসার শ্রীযুত এস্‌ এন রায়কে নির্দেশ দেন। 
এই ব্যাপারে আইনের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল 
বলিয়া অনাচারের দৃষ্টান্ত লোকচক্ষে প্রকটিত 


হইল্‌। এইরূপ কত অনাচার ঘটিতেছে তাহার ' 


হিসাব কে রাখে? 
সমাজতন্ত্রী' নেতা প্রীজয় প্রকাশ নারায়ণ 
কিছুদিন পূর্বে পুণায় এক সাংবাদিক বৈঠকে 
রাজনীতিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্তু ছিংপা ও 
' বলপ্রয়োগ সম্পর্কে যে মন্তব্য, ক্রেন তাহা 
প্রপিধানযোগ্য। তিনি এই সুদৃঢ় অভিমত 
পোবণ করেন যে, বর্তমান অবস্থায় 
তারতে হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বার! 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধনের চেষ্টা পরিণামে 
সেই উদ্দেশ্বকেই পরাজিত করিবে । এবিষয়ে 
তাহার পার্টির কর্দপন্থা সম্পূর্ণ তিন. লমাজতনত্ীরা 
ভারতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ লাফল্যমণ্ডিত 
করিয়া তোলার কাঞ্জে গণতান্ত্রিক কাধ্যপত্থতি 
অনুমরণের পক্ষপাতী । গণতান্ত্রিক কার্ধ্যপদ্ধতি 
বলিতে বুঝায় অনসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং 
সমবায় আন্দোলনের পরিপুষ্টি। এই ত্রিবিধ 
কার্যক্রমকে সমানত্ত্রী আন্দোলনের তিত্তি- 
স্বরূপ বলা যাইতে পাসে! সোভিয়েট রাশিয়া 
সম্পর্কে মনোভাবেও | কমু।নিষ্টদের সহিত 
লমাজতন্রীদের পার্থক্য আছে। সমাদতন্ত্রীর! 


'সোতিয়েট রাশিয়ার প্রতি সহাম়ুভূতিসম্পন্ন, 


তবে সোতিয়েট রাশিদ] তারতের আভ্যন্তরীণ 


ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক উহা তাহাদের আদৌ 
কাম্য নহে। কিন্তু কম্যুলিষ্টরা সোঁভিয়েট 
রাশিয়ার নির্দেশে জাতীয় স্বার্থ জলাঞজপি দিতে 
যে কোন মূহুর্তে প্রস্তত। শ্রীধুত নারায়ণ মনে 
ফরেন না যে, ভারতের কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গের 
হিংসা নীতির প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাত 


আছে-_কিন্ত যেহেতু সোভিস্জেট রাশিয়া উহা! '' 
/চাছিভেছে সেই হেতুই উছারাও এই নীতি 
নাবায়ণের " 


অন্থযায়ী চলিতেছে। প্রীযুত 
উল্লিখিত মন্তব্যে পার্টিহয়ের কাধ্যক্রম,ও আদর্শ 
সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । উহার 
উপর টাকা নিশ্রয়োজন। 

পাকিস্থান গণপরিষদ কর্তৃক পাকিস্থানের 
দেশীয় রাজ্যগুলির শাঁলকবর্গীকে দেশীয় রাজ্যের 
প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার দানের প্রস্তাবে 
পাকিস্থানী অমগণের মধ্যে বিশেষ অপস্তোষের 
ছাট হইয়ানে। এই  অসস্তোষ পাকিস্থানের 
সংবাদপত্রগুলির মন্তব্যে অত্যন্ত সুপ্রকট। 
এ বিবয়ে পাকিস্থানের নীতি নির্ধারণ করিতে 
গিয়া পাক্‌-প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি 
খাঁ গপ-পরিষদে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে স্পষ্টই 
বুঝা যায়, পাকিস্থানের শাসকবর্গ দেশীয় 
রাজ্যের ব্যাপারে সজ্ঞানে ব্রিটিশ আমলাতন্র 
অনুচ্ত পুরাতন সাঅ(জ্যবাদী নীতি অমুগরণ 
করিতেছেন। তারা দেশীয় রাজ্যের জন- 
সাধারণের হাতে ক্ষমত। অর্পণ করিতে নারাজ। 
অন্ুহাত সেই একই-দেশীয় রাজ্যের জন- 
সাধারণ এখনও গণতান্ত্রিক 'শাননের উপযুক্ত 
হয় নাই। ইহা যে নিতান্তই অসার অদ্থুহাত 
তাহা পাকিস্থানের জনসাঁধারপের বুঝিতে 
বিলম্ব হয় নাই। সংবাদপত্ৰগুলি হ্বযর্থহীন ভাষায় 
পাকিস্থানের দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত নীতি 
আক্রমণ করিতে সুরু করিয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে 
ভারতের উদার লীতির উল্লেখ করিয়া তাছাদের 


বক্তব্য আরও জোরালো! করার চেষ্টা করি-, 


তেছে। অধিকাংশ সংবাদপত্রই এ বিষয়ে 


একমত যে, পাকিস্থান দেশীয় রাজ্যের মধ্যযুগীয় ' 


সামস্ততান্ত্রিক প্রথার বিলোপ সাধমের জন্ত 
যোটেই আগ্রহাদ্থিত নহে ) বরং দেশীয় রাজের 
নবাবতত্থকে বহাল-তবিয়তে জীয়াইয়া রাধাই 
তাহাদের নীতি । কোন কোন সংবাদপত্র এমন 
কথাও বলিয়াছে যে, পাকিস্থানের দেশীয় রাজ্য 





সম্পৰ্কিত অগণতান্ত্রিক দীতি কাশ্মীর গণভোটের 
উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে। 


ইহাতে কাশ্মীরের জনগণ বুঝিতে পারিবে যে, 
কাশ্মীর পাকিস্থানের সহিত যুক্ত হইলে 
তাহাদের ভাগ্যোক্নতির বিলুমাত্র সম্ভাবনা নাই, 
কাজেই ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে তোট দেওয়াই 
তাহাদের পক্ষে সব দিক দিয়া নিরাপদ |. 


৮ 


পাক-প্রধানম্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ 
সম্প্রতি পাকিস্থান পাঁপশমেণ্টে কাশ্মীর সম্পর্কে 
এক বিবৃতি দ্রেন। উহ্থা অপেক্ষা এক-তরফা 
এবং অসত্যভাষপপূর্ণ বিবৃতি আর কিছু হইতে 
পারে না । জনাব লিয়াকৎ এখম পর্য্যন্ত কাশ্মী 
সমন্ত! সমাধান না হওয়ার সকল দায়িত্ব ভার 
ঘাড়ে চাপান এবং ইহাই প্রতিপূদ ক 
চাহেন, পাকিস্থান আগাগোড়া শাস্তিপু 







মীমাংসা চাহিয়াছে, শুধু ভারতের একরো খামির, 


অন্তই উহা সম্ভব হইতেছে না। তারতের 
ধিরুদ্ধে আর যে লমস্ত এক-তরফা! কটুক্তি পাক্‌- 
প্রধান মন্ত্রী করেন এখানে তাহার উল্লেখ করার 
প্রয়োজন বোধ করি মা। এই জাতীয় 
বিষোদগার আগেও অনেক হইয়াছে, উহাদের 
মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নাই। কাশ্মীর সমস্তার 
আজ পর্য্যন্ত ফেন সমাধান হইতেছে না তাহা! 
এই রাজ্যটির গত ছুই বৎসরের কার্ধ্যকলাপ 
ধাহার! যমোধোগ সঙ্ককারে লক্ষ্য করিয়াছেন 
তীহারাই আলেন। পাক্‌-প্রধানমন্ত্রী লিয়া- 
ছেন, কাশ্মীর কমিশনের প্রত্যেকটি আপোষের 
প্রস্তাব ভারত গব্ণষেণ্টের আপত্তির ফলেই 
কার্ধ্যককী করা সম্ভব ছয় নাই। কিন্ত গরুত 
অবস্থা সম্পুর্ণ তিন্নব্ূপ। কাশ্মীর কমিশনের 
গপভোটের প্রস্তাবে তারত কখনও আপত্তি 
করে নাই, বরং সানন্দে এই প্রস্তাবে সন্মতি 
দিয়াছে । গণভোট যাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
শাস্তিপুর্ণ আবহাওয়ায় নিশ্পর হইতে পারে 


'তৎপক্ষে অগ্ভুকূল পরিবেশ হুষ্টির জ্ভ ভারত 


কাশ্মীর ভূমি হইতে উহার সৈপ্ভবাছিনী সরাইয়! 
লওয়ার প্রস্তাবেও রাজী হইয়াছে । কেবল 
তারত একটি মাত্র সর্ভ আরোপ করিয়াছে 
“আজাদ কাশ্মীর বাছিনী’কে কাশ্মীর হই | 
অপদারিত করিতে হইবে। এই রারী মোটে! 
অযৌক্তিক কিম্বা অগ্ায় দাবী নয়। কাশ্মীর 
সমন্তার ব্যর্থতার অন্ত কোন্‌ পক্ষ দায়ী, আশা 
করি ইহার পর তাহা কাঁছাকেও বলিয়া বুঝাই- 
বার প্রয়োধ্রন নাই। 







পা 


আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


আমেরিকায় স্বর্ণের মূল্য--আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী ভাবে প্রতি আউদ্দ স্বর্ণের 
মূল্য ৩৫ ডলার নির্ধারিত রহিয়াছে । তবে 
ইংলণ্ড ও অঙ্কান্ত দেশ মুদ্রা মূল্য হাসের পূর্বের 
উক্ত দেশের বেসরকারী বা্ারে স্বর্ণের মূল্য 
ছিল প্রতি আউন্স ৪৮ ডলার! বর্তমানে এই 
মূল্য প্রতি আউদ্দে ৯ ডলার কমিয়া ৩৯ ডলারে 
পরিণত হুইয়াছে। 
ভারতে মোটর যানের উপর ট্যাজস_ 
রতে.কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণষেন্ট মোটর 
॥ খাস, লরি ইত্যাদি মোটর যানের 
উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা ভাবে ট্যাক্স 
ধরিয়া থাকেন। গত ১৯৪৮-৪৯ সালে এইসব 
ট্যাক্স বাবদ মোট ২৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাক! 
আদায় ছইয়াছে। কোন দফায় কত ট্যাক্স 
আদায় হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ 
প্রাদেশিক মোটর যান ট্যাক্স ৪ কোটি টাকা, 
প্রাদেশিক মোটর যান ফিঃ ৭৮ লক্ষ টাকা, 
পেটুলের উপর আমদানী শুদ্ধ ৯ কোটা ৬৭ লক্ষ 
টাকা, পেট্রলের উপর উৎপাদন শুদ্ধ ১ কোটি 
৩৩ লক্ষ টাকা, মোটর যান ও উহার সা্- 
সরঞামের উপর আমদানী শুদ্ধ ৮ কোটী ৬ লক্ষ 
টাকা, পেলের উপর প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমু 
কর্তৃক ধার্য বিক্রয়কর ২ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা, 
মোটর টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন শুষ্ক 
১ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা। ভারতীয় রোড 
কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিমোহন লাল বলেন 
যে, রেলের অস্থকরণে ভারত সরকারের উচিত 
উক্ত টাকা হইতে শতকরা ৪ ভাগ অথবা ৭॥ 
কোটী টাকা-_যাহা। বেশী ছয় তাহা এবং মোটর 
বিভাগের পরিচালনা ব্যয় বাবদ ১ কোটী টাকা 
নিজের! রাখিয়া বাকী টাকা দেশে রাস্তা ঘাটের 
প্রসার ও মেরাঁমতী কার্য্যের জন্ভ ব্যয় করা। 
বর্তমানে দেশে এই উদ্দেশ্যে বরে মাত্র ১ 
ফোঁটী ৮৫ লক্ষ টাক! করিয়া ব্যয় হইতেছে । 
নৃতন চটকল নিষিদ্ধ_প্রকাঁশ যে, ভারত 
সরকার আপাততঃ দেশে কোন নুতন চটকল 
প্রতিষ্ঠা অথবা প্রচলিত চটকলগুলির পরিসর 
বৃদ্ধি করিতে অনুমতি দিবেন না । তবে প্রচলিত 
কলগুলির অকেজো যন্ত্রপাতির পরিবর্তে বিদেশ 


হইতে যন্ত্রপাতি ও উহার সরঞ্জাম আমদানী 
করিতে দেওয়া হইবে। 
চটকলে খরচ পাট-_পত ছুলাই হইতে 
ডিসেম্বর পর্যান্ত ৬ মাসে ভারতীয় চটকলগুলিতে 
মোট ২৪ লক্ষ ৫৯ হাঁদার বেল পাট খরচ 
হইয়াছে । ১৯৪৮ লালের উক্ত ৬ মাসে ধরচের 
পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার বেল। 
ভারতে তারের কারখীনা--ভারত, 
সরকার বিহ্যৎ, টেলিফোন ইত্যাদির তার 
প্রস্তুতের অন্ত যে কারখানা স্থাপন করিতে শঙ্কল্প 
করিয়াছেন তাহা চিত্তরঞ্জনস্থিত রেলের ইঞ্জিন 
নির্মাণের কারখানার নিকটে স্থাপিত হইবে 


বলিয়া স্থির হইয়াছে ।' তবে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত . 


নহে। এই স্থানটি ভারত সরকারের বর্দচারিবৃন্দ 
এবং বিদেশী বিশেবজ্ঞগণ শীত্রই ' পরিদর্শন 
করিবেন। তারত সরকার উক্ত কারখানা 
স্থাপনের জন্তু লগ্ডনের একটি বিশ্রেষজ্ঞ ফার্শের 
সহিত বিলিবন্দোবস্ত করিয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গে ভোটদাতার সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্রিদ্নের যে ভোটদাতা 
তালিকা প্ৰস্তত হইতেছে তাহাতে ১ কোটি ৭ 
লক্ষ নাম স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
আগামী এপ্রিল মাসে এই তালিকা প্রকাশিত 
হুইবে এবং অতঃপর উহার পরিবর্তন ও পরি- 
বৰ্দ্ধন হইয়া চুড়ান্ত তালিকা স্থিয়ীক্কৃত হুইবে। 
পশ্চিবঙ্গের মোট অধিবাসী সংখ্যা ২] কোটীর 
মত। 

লণ্ডন-সিঙ্গাপুর জেট বিমান সাতিস--- 
ব্রিটিশ ওভায়সিত্র কর্পোরেশনের সভাপতি 
বলিয়াছেন যে আগামী বৎসর হইতে লণ্ডন 
হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে যাত্রী ও 
মালপত্র লইয়া জেট বিমানপোতসমূহ 
যাতায়াত করিবে । এই সব বিমানপোত 
লণ্ডন হইতে যাত্রী ও মাল লইয়া ১৫ ঘণ্টা 
সময়ের মধ্যে করাচী পৌছিবে। পরে এই সময় 
কমাইয়া ১২ ঘণ্টা করা হুইবে। বিশালপোত- 


গুলির কলিকাতা পৌছিতে প্রথমে ২২ ঘণ্টা 


এবং পরে ১৭ ঘণ্টা সময় লাগিবে। পিঙ্গাপুর 
পৌছিতে প্রথমে ২৮ ঘণ্টা ও পরে ২৫ ঘট; 
সময় লাগিবে। 


ভারতে সম্করজাতীয় খাস্তশত্ত 
উৎ্পাদন-_-আমেগিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিতিত্ 
শ্রেণীর থান্তশন্তের সংমিশ্রণ দ্বারা বহু সংখ্যক 
সঙ্করজাতীয় (1:52710) থান্ভশন্ত উদ্ভাবন 
করা হইয়াছে। উদার মধ্যে ভারতে সম্প্রতি 
৩৬ রকম থাস্যশন্তের বীজ আমদানী করিয়! 
দিল্লীতে ভারত সরকারের যে কৃষি গবেষণা 


পরিষদ আছে তাহার সাহায্যে ভারতে এই লব 


খাছাশন্তের চাষাবাদের ফলাফল পরীক্ষা করা 
হইতেছে। প্রকাশ যে, আমদানীক্কৃত থাস্তশন্তের 
মধ্যে এরূপ অনেক খাত্যশন্য আছে যাহার বীজ 
বপনের ৭০ দিনের মধ্যে পাকা ফলল পাওয়া 
যায়। 

চিত্তরঞ্জন কারখানার উদ্বোধন-- 
চিত্তরঞ্জনে রেলের ইঞ্জিন নির্ম্মাণের অল্প যে 
কারখানা প্রতিঠিত হইয়াছে গত ২৬শে 
জাঁমুয়াদী তারিখে পরলোকগত দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পত্নী প্রীবাসন্ত্রী দেবী 
তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন। 

আয়কর ও পাট শুল্ক বণ্টন--ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আয়কর ও পাটশুদ্ধের 
টাকা কি ভাবে বর্টিত ভইবে তৎসম্বন্ধে একটা 
পিদ্ধান্তের তাঁর ভারত সরকার পার 
চিস্তামন দ্রেশমুখের উপর অর্পণ করেন। সার 
দেশমুখ এই গিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আঁয়করের 
বণ্টনযোগ্য টাকার শতকর] ২১ ভাগ বোস্বাই, 
১৭৫ ভাগ মাদ্রাজ, ১৮ ভাগ উত্তর প্রদেশ, 
৬ ভাগ মধ্য প্রদেশ, &'৬ ভাগ পঞ্লাব, ১৩৫ ভাগ 
পশ্চিম বঙ্গ, ১২৫ তাগ বিহার এবং আলাম ও 
উড়িষ্যা ৩ ভাগ করিয়া পাইবে। . পাটশুকের 
টাকা হইতে পশ্চিমবঙ্গ ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, 
আলাম ৪০ লক্ষ টাকা, বিহার ৩৫ লক্ষ টাকা 
এবং উড়িয্যা ৫ লক্ষ টাকা পাইবে। এই 
নিদ্ধান্ত আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 
বলবৎ হইবে? নূতন শাসনতন্ত্র অমুদারে ছুই 
বৎদর কালের মধ্যে ভারতের প্রেসিডেন্ট একস 
এফটী ফিনাদ্দ কমিশন গঠন করিবেন এবং 
তাহার উপরই আয়কর ও পাটরপ্রানীশুন্ধের 
কোন প্রদেশ কত অংশ পাইবে তাহা স্থির 
করিবার ভার দেওয়া হইবে । 


৭১৮ 


পশ্চিমবজের বাজেট- আগামী ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 
এই প্রদেশের ১৯৫০-৫১ লালের বাজেট 
উপস্থিত করা হইবে । ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখ 
এই প্রদেশের চলতি ১৯৪৯-৫০ লালের একটা 
অতিরিক্ত বাছেট পেশ করা হইবে। 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাম 
পরিবর্তন-গত ২৬শে জাঙ্য়ায়ী তারিখে 
ভারত লাধারণতান্ত্রিক দেশে পরিপত হওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের নাম উত্তর 
প্রান্ত, পুর্বব পাঞ্জাবের নাম পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ ও 
বেরারের নাম মধ্যপ্রদেশ এবং আজমীর- 
মাড়ওয়ারের নাম আজমীরে পরিবর্তিত হইয়াছে। 

টেলিফোনে টেলিগ্রাম বিলি_ 
ভারত সরকারের ভাক ও তার বিভাগ স্থির 
করিয়াছেন যে, ভারতের যে সব স্থানে 
টেলিফোন আছে সেই সব স্থানে প্রাপকের 
নামে কোন টেলিগ্রাম আসিলে তাহা! প্রথমে 
উদ্ছাকে টেলিফোনযোগে আনাইয়া দেওয়া 
হইবে এবং তৎপর পিয়নের মারফতে 
টেলিগ্রাম বিলি করা হইবে। তবে আপাততঃ 
উচ দিল্লীতে একমাল্ এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য হুইবে এবং পরে ক্রমে এই 
ব্যবস্থা অগ্তান্ত স্থানে প্রচলন করা হইবে। 

বেগুনের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়__ 
ভারত সরকারের কৃষি গবেষণাগারে সম্প্রতি 
বিভিন্ন শ্রেণীর বীজের সংমিশ্রণে এক প্রকার নূতন 
ধরণের বেগুনের বীঞ্ধ উদ্ভাবিত হুইয়াছে। এই 
বীজ্জ সহায়ে গবেষপাগারের অমিতে প্রতি 
একরে ২১ হাজার ৩৮২ হইতে ২২ হাঞ্জার £ 
শত পাউণ্ড বেগুন উৎপন্ন হইয়াছে। সাধারণতঃ 
বেগুনের জমিতে প্রতি একরে ১৩ হইতে ১৫ 
হাজার পাউণ্ডের বেশী বেগুন জন্মে না। নূতন 
বীজ সহায়ে উৎপর বেগুন ফলিতে সময় কম 
লাগে এবং উহাতে বীচিও খুব কম হয়। এই 
বীঞ্জ ব্যাপকতাবে প্রচলন হইলে দেশে তরি- 
তরকারীর অভাব দুরীকরণে উহু সাহায্য 
করিবে। 

আঁশ্রয়প্রার্থার জদ্য ব্যয়_-ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে পুনর্বসতি 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদাকসেনা বলিয়াছেন যে, 
ভারত সরকার গত নবেছর মাস পর্যন্ত বাস্তহার! 
ব্যক্তিদের অন্ত ৪০ কোটা ৬৩ লক্ষ ৩২ হাজার 





আর্থিক জগৎ 





টাকা ব্যয় ৰুরিয়াছেন। উহার মধ্যে পুনর্ক্সতি 


বিভাগের কর্মচারীদের অন্ত ৩ কোটী ৭৬ লক্ষ 
৮৮ ছাজার টাকা এবং অস্কার আমুষলিক 
কাজের জন্ভ ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ১* হাঞ্জার টাকা 
ব্যয় হইয়াছে । 


পশ্চিমবঙ্গে জাহাজী বিষ্ভা শিক্ষাদান 


--পশ্চিমবজের গবর্ণর পূর্বে এমৃপ্রেস মেরি 


৫2৮ 
চি 
২. 
: 








[৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 





নিদ্দের প্রয়োজনে 
ব্যবহার করিতেন তাহা পশ্চিমবলের শিল্প ও 
বাপিল্য বিভাগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে। এই জাহাজের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসিগণকে দেশের অত্র নদীপথলমূহে 
জাহাত চালান শিক্ষা দেওয়৷ হইবে । আগামী 
মার্চ মাস হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। 
এজন্ত ইতিমধ্যেই ৩০০ শিক্ষার্থী মনোনীত করা 
হউয়াছে। | 


পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী 
কলিকাতা পোর্ট কমিশনারদের চেয়ারম্যান 
শ্রী এন এম আয়ার এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
পাকিস্থালে আটক পাটের মধ্যে ২ লক্ষ ৭, 
হাজার ২১৮ মপ পাট এবং আসাম হইতে আগত 


নামক যে জাহানথান! 


ও পাকিস্থানে আটক পাটের মধ্যে ১ লক্ষ ১ 
হাজার মণ 


পাট কলিকাতায় আসিয়া 
পৌছিয়ান্ছে। প্রথম শ্রেণীর পাট মোট আটক 
পাটের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র । 

ভারতে পাকিস্থানী মুসলমান 
ভারতীয় পার্লামেপ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রগোপালম্বাধী আয়াঙার এরূপ জানাইয়াছেন 


“যে, পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রায় ৪1. লক্ষ 


যুপলমান ইতিমধ্যে আসামে প্রবেশ 
করিয়াছে এবং উহাদিগকে বিতাড়িত করিবার 
অন্ত গবর্ণমেপ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। 
তিনি আরও বলেন যে, পূর্ববঙ্গের কোন 
মুললমান যাহাতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বসবাস 
করিতে না পারে ভৎপক্ষেও পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

পাকিস্থানের সন্ছিত চুক্তির পরিণাম 
তাব্ততীয় পার্ণমেন্টের একটা গ্রশ্জের উত্তরে 
জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৮ লালের ১ল! জানুয়ারী 
ইইতে পাকিস্থানের সহিত ভারতের ২৮টী 
চুজি,হইয়াছে এবং উহার মধ্যে পাকিস্থান ১২টি 
চুক্তির সর্ভ লঙ্ঘন করিয়াছে। 

বিহারে ছোটখাটো সেচকার্ধও-- 
বিহার গবর্ণমে্ট গত ১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাস 
হইতে ওঁ প্রদেশে ছোটখাট গেচকার্য্যের 
প্রসারের জগ্ক যে জরুরী কার্যক্রম অবলম্বন 
করেন তাহার ফলে ১৯৪৯ সালের শেষ 
পর্যন্ত এ প্রদেশে মোটমাট ৩৬৫৯টা সেচকার্য্য 
সম্পূর্ণ হইয়াছে। তজ্জপ্ত ৯১ লক্ষ ৫৯ হাজার 
৭৫৪ টাক ব্যয় হইয়াছে। 









কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ওরা ফেব্রুয়ারী_এ সপ্তাহে 
-=- কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিক্রয় তৎপরতা 
নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। গত সপ্তাছে 


শেয়ার বাজার মাত্র ছুই দিন খোলা ছিল; ও. 


ছুই দিন বেচাকেনা খুব সামাপ্ত পরিমাণেই হুয়। 
এ সপ্তাহের শিথিল "ভাব খুব সম্ভবতঃ উহার 
, প্রৃতিক্রিয়ানিত ফল। ছুটি অস্তে মঙ্গলবার, 
ৰাঁজার খোলার দিন বিকিকিনি সামান্ই হয়। 
[ীকারকদের মধ্যে আশানুরূপ. উৎসাহ 
রিলক্ষিত ন! হওয়ায় শেয়ারের দাম কিছু 
য়াষায়। বুধবারও এই মন্দা ভাব বজ্ায 
' থাকে । শেয়ারসযূহের মৃল্যাবনতির দিকেই 
ঝৌক দেখা যায়। বুছস্পতিবার শেয়ারের দাম 
আরও পড়িয়া বায়। শেয়ার ক্রয়ের ' তাগিদ 
প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। অন্ত শুক্রবারও 
বাজারের অবস্থা পায় একরূপ ছিল! উন 
বঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবসাবাপিজ্্য পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা কল্পে ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে আস্ত 
. লন্মেপন হইবে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে 
কলিকাতার অগ্যকাঁর শেয়ার বাঁজারের উপর 
উহার কিছু শুভ প্রতিক্রিয়া হইবে বলিয়া আশা 
কর] গিয়াছিল। কিন্ত এই আশা সফল হয় 
নাই। সকল বিভাগেই বিকিকিনির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ ছিল কেবল কয়েকটি চটকল।.কাঁম্পানীর 
শ্রেয়ার কিনিবার দিকে কারবারী.দর কিঞ্চিৎ 
বৌক, দেখা যার। গ্যাংপো ইত্ডিয়ার 
দাম চড়িয়া ১৯৫২ টাকায় পরিণত হয়। ভেল্টার 
দর ২১২২ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। অন্ত বান্দার 
ধুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান আররপণের দর ছিল 
৩১%০ আনা? বাজার বন্ধের সময় উহ! ৩১৩০ 
আনায় গিয়া দীড়ায়। ট্রীপ কর্পোরেশনের 
শেয়ারের দর ২২/০ আনা হইতে ২২/০. 
আনায় পরিণত ছয়। 
পরত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৭1৩০, 
এবং ৩২ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খ্ুণপত্রের 
দর সর্ব্বোচ্চে ১০০২ টাকা ঈড়াইয়াছ। 
অন্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বি।ভন্ন 
শিল্প ও'ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের সর্বোচ্চ 








বাসাদের হালচাল 


দর নিয়রূপ দাড়াইয়াছে :--ব্যাঙ্ক হিন্দ ২৯০, 
হিন্দুস্বান কমাশিয়াল ২৫২১ ইউনাইটেড 
কমাশিয়াল ৪৭২) কাপড়ের কল-_কেশোরাম 
১৩২২, নিউ ভিক্টোরিয়া ২৩০, কানপুর টেক্স- 
টাইল ১১৩০) কয়লার খনি--বেঙ্গল ৫৪০২, 
বরাঁকর ১২৩০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫/০, নাজিরা 
৭৮০, নিউ মানভূম ২০৮০, সাউথ ফরণপুর! 
২৮০; চটকল--খ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৯৫২, 
এযাংলো উত্তিয়া (প্রেফ) ১২৩২, বিরলা (প্রেফ) 
১১২৯ হাওড়া ২৭৮৮০, ইত্ডিয়া ১৪৭২ নৈছাটি 
"১০৮২ ম্ভাশগ্ভাল ২৪1০, রিলায়েন্স ২০%০ ; 
খনি-_রর্্া কর্পোরেশন ২৩০, ইণ্ডিয়ান কপার 
২'৬/০, ফনসল্সিটেভ টিন ৪” ) সিমেন্টস্-- 
আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ৭১, ডালমিয়। লিখেণ্ট 
(সাধারণ) ৬1০০, শোন ভ্যালী ৬1%০ 3 
ইঞ্জিনিয়ারিং_ব্রেধওয়েট এণ্ড কোং ৮/০। 
কুষারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং, ৭5৩০, ইণ্ডিয়ান ষ্রীল 


এণ্ড ওয়্যার প্রেডাউদ, (সাধারণ) ৪:৮৯, সারণ , 


ইঞ্জিনিয়ারিং ৯1০ ; জীবন বীমা--কনকর্ড অব 
ইত্ডিয়া ইন্সিওরেজ্দ ১২॥/০ ; কাঁগছের কল 
টিটাগড় পেপার ৩৪/০ ) জাহাজী কোম্পানী 
ইণ্ডিয়া ঠরিষশিপ--৭0০; চিনির কল--নিউ 
সাভন ৭/০, প্রীদীতারাম ৯৮০ ; চা বাগিচা 
আমলকী ১২৫২, ৰানারহাট ২৮০২, ক্রকবপণ্ড 
(প্রেফ) ৯৬২, লেভো ১১৮২, রাঁজাভাঁট ১১%০, 
রাঙ্গামাটি ৯২২) বিবিধ-এঞ্জেলো বাদাস” 
২৮২, বাম!রু লরী ৩১৪২, বি আই কর্পোয়েশন 


৯/০, জার্ডিন হেওডারসন ১৩৩২, মার্টিন বারণ 
১৫।০ আনা। 
পাঁটের বাজার 
কলিকাতা, ওরা ফেব্রুয়ারী_এ সপ্তাহে 
কলিকাতার পাটের বাজারের অবস্থা শীস্ত। 
বৃহষ্পতিবার, রপ্তানীষোগ্য প্রথম শ্রেণীর 
পাকিস্থানী পাটের দাম প্রতি বেল ১৪৬২ 


" ১৪৭৩ টাকা ছিল। তবে এই দামে বিকিকিনি 


বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিরা জানা বায় নাই। 
অস্ত শুক্রবারও বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত 


রছিয়াছে। 
চটের থলির বাজার মন্দা । পরিবেশনযোগ্য 


নৃতন কিছু সংবাদ নাই। 
সোনা ও রূপ! 


কলিকাতা, ওর! ফেব্রুয়ারী_-অদ্ভ বোস্বাইরে 


প্রতি ভরি সোনার দর ১১৫৪০ আনা এবং 
কলিকাতায় পাকা সোনা ১১৫৮০ আনা, ঝ্ড়াল 
বার ১১৫৷/০ আনা দীড়াইয়াছে। 

' অন্ত বোগ্বাইয়ে এবং কলিকাতায় প্রতিটি 
গিনি যথাক্রমে ৭৫৪০ ও ৭৬২ টাকায় ক্রয়বিত্রয় 
হইয়াছে। . 

অন্ত বোধ্বাইয়ের বাঁজজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৮২৷০০ আনা, কলিকাতার বাজারে 
এই দর ১৮২॥০ আনা চাড়াইয়াছে ! 

ভারতে ভুট্টার চাষ---১৯৪৯-৫০ সালে 
ভারতে ৭৩ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে ভুট্টার 
চাষ হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ৬৮ লক্ষ ৭৮ হাজার 
একর ভ্রমিতে ভুট্টার চাষ হইয়াছিল। 





Hl লালের অগ্রদূত 





(মোহিনী মিলম্‌ শ্ 


| ঞাহু শ্মিল্লেল্ 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ হ্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


জি, ১নং মিল ূ রি 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) 


২নং ‘মিল 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণ) 





ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £_চক্রেবত্তী সন্স এণ্ড কোং, 


২২, ক্যানিং গ্রীট, কলিকাত!-১ 





নাতি 


|| “| eta ব্যাঙ্ক লিঃ 







‘S50 হি 865 91 515 ৬৫ 
কালকাটা স্তাম্বনাল ব্াম্ক বিন্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা 














আদায়ীকত মূলধন 0,00,000 টাকা || (স্থাপিত ১৯৪+ ১ 
সংরক্ষিত তহবিল, ' 00,000, টাকার উর্ধে | পিডিউজ্ঞ ও ক্লিয়ারিং 
শা ফিস ঃ , : 
কলিকাতা দিল্লী বোদ্বাই " মারা নাগপুর রে হি রা ডা প্রেস, 
জা রী , EE J ননী ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
বড়বাজার . এলাহাবাদ  স্তাণুহার্ট' রোড আহমেদাবাদ ' জব্রলগুর .. , ( | 
ক্যানিং স্রীট কাটরা “গয়া আগ্ৰা - '_ অব্বলপুর ক্যান্টঃ পলি | চেয়ারম্যান £ জীঘঢ্নাথ রায় L 
হাটখোলা = কর * কানপুর রায়পুর | be 
হাইকোট পাটনা  আজমীড় , মেইন শো, .. চট্টগ্রাম | ডাইরেক্টার-ইন-চার্জজ জীপ্রিয়নাথ র 
কালীঘাট শ্ডামবাজার  আলানসোল ', বেরিলী ঢাকা . শোখীসমূহ_ | সি 
লণ্ডন এজেটস : মিডল্যাণ্ড ব্যাক্ক.লিমিটেড. || | বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা 
ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব | বালীগঞ্জ, দমদম দমদম, কেলি:), হাওড়া” 








খোলা যায়। সেতিংস ব্যাঙ্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা * 
১০. টাকা হারে সুদ ' দেওয়া হয়। ঢেকে টাকা তোলা যায়। ধু 
J “ক্যা লকাটা গ্যাশনাদে” আপনার একটি একাউন্টরাখুন হু 





নূতন চেনিফোন মনম্বর_CITY. 2765 
দাবা রংয়ের 
EE ১নং ধর্মতিলা ট্রাট, কলিকাতা 


| ‘ হেন ত অফিস স্থাপিত পিত কলাইত ্াট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ 


গর্ব ব্যাঙ্ক লিঃ 


।  ই৩, হরচন্দ্র মলিক সীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা, 
মিলের ম্বান_ (সাদপুর, ২৪ পরগণ! 


| লি চু দু সম | 
সায়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ূ | 
মেসার্স ৫ী-্রুল্লী 2উন্ভ্মউীইভলস্ন_ চিলিও 


যেটাতে গ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 















হিন্দুস্থান জেনারেল ছেড অফিস :_-৩১নং বহুবাজার প্রা 
৷ ইনলস্নিওচন্রল্ন সোসাছতি লিঃ | তিলে মকৰ যো 
হেড অফিস £ হিন্দুস্থান বিম্ডিংস, কলিকাতা_১৩ রিনি জিডি! 
অগ্নি-নৌ-মোটর-দূর্থটন৷ ইত্যাদি সর্বপ্রকার নীম! কার্য্য,করা হয়। | | তা; 
--শাখাসমুহ_ চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজযাহী, 
বোম্বাই £ হর্ণবি রোড, ফোঁট, বোঘাই, মাদ্রাজ £ আৰ্চ্দেনিয়ান হাট, জি, টি, | ‘ ' সিরাদ্রগঞ্জ  জল্পাইগুড়ি। 
- মাদ্ৰান্স, লক্ষী £ হতরতগঞ্জ, লক্ষৌ, আন্বাল। কাণ্ট £ ৬৬, দি মল, আম্বালা | . স্বদদের হার 2 রা 
|| ক্যাট, নয়াদিললী 2 কুইনলওয়ে, নয়াদিল্লী, লাগাপুর £ ক্রাডক টাউন, নাগণুর, | সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আনা | 
| ইন্দোর £ বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি £ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গৌহাটি, বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় | 





| পাটন। ঃ একজিবিসান রোড, পাটনা, চাক! £ ৩/১৩, জনসন রোড, ঢাকা, হায়ত্রাবাদ। করা হয়। 
৯২২, বহুবাজার সীট, কলিকাতা _আবিক জগং প্রেসে শ্রীফতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা রানি ও প্রকাশিত 
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লি 


মূল্য__বাধিক সডাক ১০২ 
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THIK 4785 
সম্পাদক-_শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





প্রতি সংখ্যা ।* আন৷ 





দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 13th February, 1950, সোমবার, ১ল! ফাল্তন, ১৩৫৬ | ৩৮শ সংখ্যা 


ভারতে পাটঢাষের প্রসার . 








সমপ্রতি . ভারতীয় পার্লামেন্টে বাণিজ্য 
সচিব শ্রীধুক্ত কে, পি, নিয়োগীর এক বিবৃতিতে 
প্রকাশ যে, ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে 
ভারত হইতে যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টন, 
৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টন এবং ৮ লক্ষ টন পাটজাত 
ব্য বিদেশে রপ্তাণী হইয়াছে । ১৯৪৮ লালের 
তুলনায় ১৯৪৯ সালে থলে, চট ইত্যাদির রপ্তানী 


টা লক্ষ টনের উপর হাল পাওয়ার কারণ বর্ণনা ' 


করিয়া বাণিজ্য সচিব বলিয়াছেন যে, বিগত 
বৎসর পাটক্রাপ্ত দ্রব্যের রপ্তানী হ্রান পাওয়ায় 
বিদেশে উদ্ধার চাঁছিদা হাস পাইয়াছে মনে 
করা ভূল হইবে । তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, আলোচ্য বৎসরে আরও বেশী পরিমাণ 
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করার কথা ছিল। কিন্তু 
কাচা পাট সংগ্রহে অন্তরায় হৃট্টি হওয়ায় 
পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্বাল করিতে 
হুইয়াছে। বাণিজ্য সচিব কচ! পাট সংগ্রহে 
যে অন্থবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 
পূর্ববঙ্গের পাট সম্পর্কেই প্রযোজ্য। স্থিতাবস্থা 
চুক্তি তঙ্গ করিয়া পাকিস্থান প্রথমতঃ পাট 
রণ্তানীর উপর শুদ্ধ ধার্য্য ফরে। অতঃপর 
পূর্ববর্গ এবং এমন কি ভারতীয় ইউনিয়নের 
আসাম ও উত্তরবঙ্গের পাট চলাচল সম্পর্কেও 
বেআইনীভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। ভারত 
কর্তৃক মুগ্রাধুল্য হ্রাস করার পর পূর্ববঙ্গ হইতে 
পাট আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া বায়। 
এমন কি মুদ্রামূল্য হ্রাস হওয়ার পূর্বে ভারতীয় 


'ববসায়িগণ কর্তৃক ক্রীত পাটও পূর্ববধ্গ সরকার ' 


[সাময়িক প্রসঙ্গ 





নানা অযৌভ্িক অজুহাতে আটক করিয়া 
রাখেন। " 

ভারতের রপ্তানী পণাসমূহের মধ্যে পাট- 
ভাত দ্রব্যের স্থান সর্বপ্রধান। দুর্লভ মুদ্রা 
অর্জনের পক্ষেও ইহার গুরুত্ব অন্তান্ত পণ্যের 
তুলনায় সমধিক । ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত্ত 
হইতে ১২৭ কোটা ৮২ লক্ষ টাকার পাটজাত 


, বিষয় , | | 
ভারতে পাটচাষের প্রসার 
শিল্প ব্যবসায়ে পশ্চিম বঙ্গের স্থান ৭২৩-৭২৬ 





পৃষ্ঠা 


৭২১-৭২৩ 







৭২6-৭২৯ 







নানাকথা 


আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
বান্কারের হালচাল 


৭৩০-৭৩২ 






৭৩২-৭৩৪ 
‘৩৫ 
৭৩৫-৭৩৬ | 





১৯৪৮-৪৯ শালে ইহা ' বৃদ্ধি 


দ্রব্য রণ্রানী হুয়। 
পাইয়া ১৪৬ কোটী ৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত 


হয়। কাঁচা পাটের অভাবে পাটজাত দ্রব্যের 
উৎপাদন ও রপ্তানী হাস পাইলে দেশের অর্থ- 
নীতি ক্ষেত্রে যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হুষ্টি হইতে 
পারে তাহা সহজেই অনুমেয় । পাট সম্পর্কে 
ভারতের এই পরনির্ভরতা ও হূর্বলতার কথ! 
বিদিত থাকাতেই পাকিস্থান মুত্রামূল্য হাস না 
করিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
ভারতের নিকট হইতে অন্তায় সুব্ধা আদায় 
করার প্রচেষ্টা করিয়াছে। 





পাট সম্পর্কে তারতের এই পরনির্ভরতা 


দুর না হইলে পাকিস্থান আঁিক ক্ষতি স্বীকার 


করিয়াও যে এই বিষয়ে একদিন না একদিন 


প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে ভারতের নেতৃবৃন্দ তাহা 


প্রথম হইতেই অনুধাবন করিয়াছিলেন । এই 
দূরদৃষ্টির ফলে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই 
ভারত সরকার পাট সম্পর্কে স্বাবলম্বী হওয়ার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, 
বিহার ও উড়িষ্যা, ব্যতীত ভারতের অগ্তান্ত 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাঞ্জ্যেও পাট চাষ প্রসার 
করার ব্যবস্থা করেন। উত্তর প্রদেশের টেরাই 
অঞ্চল এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যের ত্রিবান্ধুর রাঁজ্যে 
পাটচাষের উপযোগী ভ্রমি এবং আবহাঁওষা 
বিদ্তমান থাকায় এই সমস্ত স্বানেও পাটচাব 
প্রসার করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ৩ 

১৯৪৮ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৯ লক্ষ 
৮৯ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হয়। পরবর্তাঁ 
বৎলরে উৎপাদনের পরিমাণ ৩২ লক্ষ বেলে 
পরিণত হইবে এরূপ আশা কর! গিয়াছিল। 
কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ সালে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয়রাজোে মোট ২৭ লক্ষ ৫৭ 
হাার বেল অর্থাৎ পূর্বববন্তী বৎসরের তুলনায় 
৭ লক্ষ ৬৮ হাঁজার বেল 'বেশী পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে । দেখা যাইতেছে পাট উৎপাদনের 
পরিমাণ এই হরে বৃদ্ধি পাইলে অন্ততঃ ৬1৭, 
বৎসরের পূর্ক্বে পাট সম্পর্কে স্বাবলম্বী হওয়ার 
আশা করা যায় না। কিন্তু বিগত সেপ্টেম্বর 
মাপ হইতে পূর্ববঙ্গের পাট সম্পর্কে যে 


' অনিশ্চয়তা দেখ! গিয়াছে তছিবেচনাঁয় ভারত - 


গবর্ণমেন্ট চলতি বৎসরেই দেশের অভ্যন্তরে 


৭২২ 


আর্থিক জ্রগৎ 


৮ 





পাট উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ বেলে বৃদ্ধি 
করার পরিকল্পনা করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে 
৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইলে নেপাল হুইতে 
আমদানীরত পাট, মাদ্রাজ প্রদেশের যেস্তা ও 
অগ্রান্থ শ্রেণীর তন্ত দ্বারা ভারতীয় চটকল- 
সমূহের চাহিদা পূরণ কয়া লম্ভব হুইবে। 
বর্তমান বৎসরে পাটচাষ প্রসার সম্পর্কিত 
পরিকল্পন! ব্যক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় পাট কমিটার 
সভাপতি ভার দাতার সিং .বলিয়াছেন যে, উত্তর 
প্রদেশে পাটচাষের জমির পরিমাণ ৫ হাজার 


হইতে ১৩ হাজার একয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


উড়িষ্যা প্রদেশেও ১৯৪৮ সালের তুলনায় 


১৯৪৯ সালে পাষটচাষের জমি ২৩ 
হাজার একর হইতে দ্বিগুণের উপর 
বৃদ্ধি পাইয়া ৫১ হাজার একরে পরিণত 


হইয়াছে । চলতি বৎসরে উড়িষ্যা, আসাম 
এবং উত্তর প্রদেশে যথাক্রমে ৫০ হাজার একর, 
১ লক্ষ একর এবং ৪৭ হাঁজার একর অতিরিক্ত 
জমিতে পাটচাষ করার পরিকল্পনা আছে। 
্রিৰাগ্কুরে পরীক্ষামূলকভাবে যে পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে তাঁছাও উৎকষ্ট শ্রেণীর পাট হিসাবে 
গণ্য করা যায় বলয়! প্তর দাতার সিং অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন! উক্ত রাজ্যে ২০ হাজার 
এফর জমিতে পাটচাষের পরিকল্পনা রহিয়াছে। 

রেজিষার্ড কৃষকদের জমিতে এবং সরকারী 
কুবিক্ষেত্রে বর্তমানে উন্নভ শ্রেণীর পাটের বীজ 
উৎপন্ন হইতেছে বলির! স্তর দাতার সিং উল্লেখ 
করিয়াছেন। বিহার, আলাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং 


উডিষ্যাতে অধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদনের 


্ম্ত অদূর ভবিষ্যতে ছুই হাজারের উপর প্রদর্শনী 
কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে বলিয়াও তিনি ঘোষণা 
করিয়াছেন। ৃ 

পাটচাষ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেন্ট 
উপলব্ধি করিয়াছেন শত্য কথা। এই সম্পর্কে 
 পরিকল্পনারও অভাব নাই। কিন্ত পাটচাষের 
প্রসার ও পাটের উৎপাদন যে ছারে বৃদ্ধি 
পাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই ব্যাপারে 
* যেন কোথায় বিশেষ গলদ রহিয়া গিয়াছে। 
জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত কার্ধ্য অপেক্ষা 
সংবাঁদপঞ্জে প্রচারকাধ্যের বাভল্যই বিশেষভাবে 
চোখে পড়িতেছে। স্বর দাতার 'সিং 
বলিয়াছেন একমাত্র পশ্চিমবজেই ৪ লক্ষ ৫৭ 


হাজার একরের উপর পাটচাষের উপযোগী ! 


জমি আছে বলিয়া অনুমান করা হুইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের ৩1৪টা জেলা ব্যতীত সর্বত্রই 
পাটচাষ সম্পর্কে কৃষকদের মোটামুটি অভিজ্ঞতা 
রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে পাটচায় সম্পর্কে 
বিশেষ অভিজ্ঞ বহুসংখ্যক কৃষকও পশ্চিমবঙ্গে 
আসিয়া বগবাস করিতেছে। পাটের উচ্চধুল্য 
এবং পাটচাষ সম্পর্কে কৃষক সম্প্রদায়ের 
অভিজ্ঞতা থা] সত্বেও ১৯৪৯ সালে এই 
প্রদেশে পাটচাষ্ষোধ্য মোট জমির শতবরা, 
প্রায় ২০ ভাগ জমিতেই পাটের চাষ হয় নাই। 

উপদেশ, নির্দেশ বা প্রচারকার্ধ্য দ্বারা যে 
পাটচাষ প্রদার করা সম্ভব হুইবে না ‘অধিক 
খান্ত ফলাও” আন্দোলনের ইতিহাস হইতেই 
তাহা অহ্থধাবন করা ষায়। কোন কোন 
প্রদেশে পাটচাম বৃদ্ধি সম্পর্কে কুষিবিভাগ 
এক একটি পৃথক শা! স্থাষ্ট করিয়াছেন। 
কিন্তু কোন কোন প্রদেশে (যথা পশ্চিমবঙ্গে ) 
পাটচাষ সম্পর্কে কৃষকদের সঞ্চিত সংযোগরক্ষার 
কোন ব্যবস্থা নাই। কেন্রীয় পাট কমিটী বীজ 
‘ক্রম করেন এবং সংখ্যাতত্ব পরিবেষণ করেন। 





_কর্পোরেশন লি, 
হেড অফিস : 
কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন বিনল্ডিংস্‌ 


৪নং ক্লাইভ খাট ট্ট্রাট, 
কলিকাতা। 
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ইহা দ্বারা পাট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা 
কতটুকু কার্ধাকরী করা যায়? এই সম্পর্কে 
প্রাথমিক কর্তব্য হইবে যে সমস্ত অঞ্চলে পাট 
চাবের উপযোগী জমি আছে তদ্বিবয়ে বিস্তৃত 
সার্ভে বা তথ্যানুসন্ধানের, ব্যবস্থা করা। 
প্রয়োজন হইলে ছোটখাট এবং মাঝারি সেচ 


কার্য্যাও ক্রত্ততাঁর সহিত সম্পন্ন করিতে 
হইবে | বর্তমানে ' ক্যাপন্থলারি শ্রেণীর 


পাটবীজ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। 
যূল্যও অত্যধিক । এই জাতীয় বীজের 
প্রয়োজন নির্দ্ধাবণ করিয়া সংশ্লিষ্ট বাঁজ্যসমুত 
সরকারী ও আধা-সরকারী সকল কৃষিক্ষে 
ইছা উৎপাদন করার ব্যবস্থা কর! প্রয়ো 
পাট কিক্রপ্ন ব্যাপারে ব্যব্সাধষিগণ অ 
ক্ষেত্রেই কৃষক সম্প্রদায়কে সঙ্গত মূলা হ 
বঞ্চিত করিয়া থাকে | . ব্যব্সামীদের এই 
শ্রেণীর কার্ধ/কলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া বিশেষ 
আবশ্যক । গ্রামাঞ্চল হইতে কিক্রপ্নকেন্্র এবং 
কলিকাতাঁর শিল্পাঞ্চলে পাট, চলাচলের উপর 
রেলমাশুলের ছারও সাময়িকভাবে হাস করিয়া 
এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটি এবং উঠার সভাপতি স্তর 
দাতার সিংএর উপর পাটচাষ প্রণার সম্পর্কিত 
কাছের ভার চ্ন্ত আছে। স্যর দাতার লিং, 
কৃষি দপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী এবং পাট 
কমিটী ব্যতীত অগ্তান্ত যাবতীয় কৃষিপণা 
কমিটীশুলিরও সভাপতি । পাটচাষবৃদ্ধি সম্পর্কে, 
যেরূপ মনোযোগ প্রদান কর] প্রয়োজন তর 
দাতার পিংএর পক্ষে তাহা সম্ভব নয় বলিয়া 
আমর! মনে করি লা। আমাদের বিশ্বাস 
স্তর দাতার লিং. অথবা অপর কোন যোগ্য 
বাক্তিকে এই কার্যে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত 
করা বিধেয়। -খাস্ত উৎপাদন সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত পাতিলের গ্ভাঁয় উক্ত কর্মচারীরও বিশেষ 
ক্ষমতা ধাকিবে। ভিনি পাট কমিটীর সভাপতি 
থাকিয়া উক্ত ফমিটীয় সাহায্যে বিভিন্ন রাজ্যের 







কার্ধ্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবেন। 


বোধে এক বা একাধিক যোগ্য ও দারিত্বশ 

কর্দ্চারী নিয়োগ করার প্রয়োধন আছে। 
কবিবিভাগের আঞ্চলিক বর্দচারীদের মারফৎ 
পাটচাষীদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া 
উপদেশ, প্রদান, তাহাদের অতাব অভিযোগের ' 


সংশ্লিষ্ট রাজ্যনমূহের কৃষিবিভাগেও পৰ 


১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০] 


প্রতিকার ব্যবস্থা এবং পাটবিক্রয় ব্যাপারেও 







সাহায্য করা এই সমস্ত কর্মচারীর কর্তবা হইবে। 
পাটচাষের জমি প্রস্তুত হইতে পাট শু 
করিয়া বিক্রয়ের পূর্বে মজুদ রাখ। পর্য্যন্ত বিভিন্ন 


te 


আর্থিক জগৎ 


2৩ 





স্তরে যে ব্যবহারিক শ্রান ও কর্মকুশলতাঁর 


প্রয়োজন তাহা কোন কোন অঞ্চলের কৃষকদের 
মধ্যে নাই বলিলেই চলে। পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত 
কষকগণকে পহন্জেই এই কার্য নিযুক্ত কথা 


যায়। দৈনিক মঞ্জুরী বা মালিক বেতনের 


পরিবর্তে ইহাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা 
করিলেই পাটচাষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা অধিকতর 
কার্যকরী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


শিল্প ব্যবসায়ে পশ্চিম বঙ্গের স্থান 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন বাংলা অগ্রগণ্য 
ন অধিকার করিয়াছিল তেমনই শিল্পোপ্পতির 
ও ভারতে এ প্রদেশ পথপ্রদর্শক ও অণী- 
র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। পশ্চিম 


সমীপবর্তা অঞ্চলে ভারতের অনেক্‌ বৃহৎ শিল্পের 
প্রথম সুচনা হুইয়াছিল। বন্দরের সুবিধা, 
খনিত অঞ্চলের নৈকট্য, বুটিশ আমলের প্রথম 
হইতে কলিকাতার রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রভৃতি 
কারণে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সাধনা ও ব্যব্সাগত 
কাধ্যধারাঁর কেন্দরভূমি হইয়া দড়াইয়াছিল। 
তাহার উপর ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন 
ও দিক দিয়া এক নব প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া- 
ছিল। শিল্প ব্যবসায়ের গতি উদ্ধাতে বিশেষভাবে 
প্রধাবিত হুইয়াছিল্গ। যৌথ কোম্পানীর মার- 
ফতে শিল্প ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার রীতি 


"আধুনিক দুনিয়ায় বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। 


বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলায় 
যৌথ কোম্পানী গঠন ও তাহার যারফতে শিল্প 
ব্যবসায়ের ভজন্ত মুলধন আহরণের যে উদ্যোগ- 
শীল কাৰ্য্যতৎপরত! গ্রকাণ পাইয়াছে তাহাতে 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতি সুস্প্ট- 


ভাবেই ধরা পড়িত্বেছে। নিয়ে এ বিষয়ে 
কতকগুলি সংখ্যাতখ্য ‘আনি উপস্থিত 
করিতেছি । 


বাংলায় কার্ধারত যৌথ কোম্পানী 


বৎসর সংখা! আদাঁয়ী মূলধন বাড়তির হার 
(লক্ষ টাকা) (শতকর1) 
১৯০০-১ ৩৯৮ ১৫১৪৭ 
১৯১০=১১ ৬৩৫ ২৫,৬৫ ৬৫৮ 
১৯২০-২১ ১,৬৯৬ th,¢> ১২৮৯ 
১৯৩০-৩৯ 8,১৪৩  , ১২৫১১৫ ১৪৮৪ 
১৯৪০-৪১ , ৪১৯৯৫  ১,২৫১৬৭ ০*৪ 
১৯৪৮-৪৯ ৯,৫৭৯ ২১২৫১৪৪ ৭৯৩ 


(পশ্চিমবঙ্গ) 


র্‌ 


বলে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও তাহার; 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিভাগের পরিচালক 


একথ! সত্য যে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে 
হারে বাংলায় যৌধ কোম্পানীর সংখ্যা ও 
আদাী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছিল 
১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৪০-৪১ সালের দশকে 
তাহ! বন্ায় রছে নাই। কিন্তু পরে এ বিষয়ে 
আবার একটা সুম্পষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখা 
গিয়াছে । ১৯৪০-৪১ সালের পর ভারতে যৌথ 
কোম্পানীর মূলধন শতকরা! ৫২ ভাগ বাড়িয়াছে। 
সেইস্থলে বাংলায় তাহা শতকরা ৭৯ ভাগের 
উপর বৃদ্ধ পাইয়াছে। ইছাতে অবশিষ্ট ভারতের 
তুলনায় বাংলা পশ্চাতে পড়ি! নাই বলিয়াই 
বুঝা যাইতেছে । 

দেশ বিভাগের ফলে নূতন পশ্চিম বঙ্গ 
প্রদেশের উত্ভব হুইয়াছে। সুখের বিষয় পূর্ববলগ 
হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে শিল্প ব্যবসায়ের 
দিক দিয়! পশ্চিম বজেয় মৰ্য্যাদা ও গুরুত্ব হাস 
পায় নাই। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিতে পৃর্েকার 
অবিভক্ত বাংলার কয়েকটি কাপড়ের কল ও 
কতকগুলি পাট বেলবন্দীর কাঁরখানাই পূর্ব 
পাকিস্তান পাইয়াছে। শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে 
শতকরা! ৯৫ ভাগ পশ্চিম বঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। 
বাকী শতকরা € ভাগের কার্যযক্ষেব্রই শুধু পূর্ব 
পাকিস্থানের অন্তভূক্তি হইয়াছে। 

সংখ্যাতথ্যের দিক দিয়া ভারতীয় যুজয়াষ্টরের 
অষ্বাম্স প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের স্থান 
বিচার করিলে দেখা যায় ভারতে যৌথ কোম্পা- 
নীর মোট আদায়ী মূলধনের শতকরা ৩৯'৩ তাগ 
পশ্চিম বঙ্গে খাটানো হুইতেছে। ভারতের শিল্প 
শ্রমিকদের শতকরা ৩১৪ ভাগ এ প্রদেশের 
কলকারখানা! সমূহেই নিয়োজিত রহিয়াছে। 
সমস্ত ভারতের উৎপর চটের শতকুর! ৯৫ ভাগ 
পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হইয়া! থাকে $ যদিও চট 
কল সমূহের প্রয়োজনীয় পাঁটের শতকরা ৩০ 


ভাগের বেশী এ প্রদেশে উৎপন্ন হয় না। ভারতে 
উৎপাদিত কাগজের শতকরা ৫০ ভাগ, মৃৎ 
শিলজাত' দ্রব্যের শতকরা ৬০ ভাগ, কাচের 
শতকরা ৪০ ভাগ, ছোপিয়ারী দ্রব্যের শতকরা 
৮০ ভাগ, বেণ্টিংয়ের শতকরা ১০০ ভাগ ও 
এনামেল্লাত্ত দ্রব্যের শতকরা ৫০ ভাগ এক 
পশ্চিমবজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য 
কতিপয় অত্যাবশ্তকীয় শিল্প দ্রব্য সম্পর্কে 
ভারতের মোট উৎপাদনের তুলনায় পশ্চিম 
বজের উৎপাদনের পরিমাপ নিয়ে উদ্ধত করা 
হইল :- 
১৯৪৮ সালের উৎপাদন 


শিল্পের নাম ভারত পশ্চিম বঙ্গ 
কয়লা ২,৯৭ লক্ষটন ৭০ লক্ষ টন 
ইস্পাত এব RE ss 
কাগজ যা ৫০ হাজার 5 
চিনি ৫০৪ 2 HEE 
রং ও ভালিস ৫০ হাজার ৩৫ ০ 5 
কষ্টিক সোডা ৪,৩১৩ » ৩ + » 
মেলিন টুল ১,৬৯১টি ১,৬০৩টি ' 


বস্ত্র (কার্পাস) ৪৩৩ কোটি গঞ্জ ১৬২ কোটি গঃ 


সুতা  « ১৪৪ কোটি পাঃ ৪২ কোটি পাঃ 
রেশম ২২ লক্ষ ১ ৪ লক্ষ পাউণ্ড 
চা ৫৭ কোটি ১, ১৪২ কোটি 5 


শিল্পের দিক দিয়, পশ্চিম বঙ্গের স্থান ' 
যে খুব অগ্রগণ্য উপরে উদ্ধৃত সংখ্যা বিবরণ 
হইতে তাছাই প্রমাণিত হইতেছে । তবে 
ভারতের কয়েক্ষটি প্রদেশ এতদিন বাংলার 
পশ্চাতে থাকিয়া এখন যে দ্রুত তালে উন্নতির 
পথে অগ্রীপর হইয়া চপিয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এ বিষয়ে বোতাই প্রদেশের নাম বিশেষ- 
তাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে ভারতে 
যৌথ কোম্পানীর মোট আদায়ী যুলধনের 


Ed 


৭২৪. 





শতকরা ৩৪'৫ ভাগ বোঘাই প্রদেশে খাটিতেছে। 
ভারতের শিল্প শ্রমিকদের শতকরা ২৪ ভাগ 
ক্র প্রদেশের, কলকাঁরখানায় নিয়োজিত 
রহিয়াছে (পশ্চিম বলে নিযুক্ত রহিয়াছে শতকর। 
৩১৪ ভাগ )। বোম্বাই যে বাংলাকে ডিঙ্গাইয়! 
যাইতে আরস্ত করিয়াছে ইহা তাঁহারই পরি- 
,চারক | বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি এতদিন 
শিল্প ব্যবসায়ে খুবই পশ্চাতে ছিল। তি সব 
প্রদেশও বর্তমানে কোন কোন দিক দিয়া বেশ 
আগাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে 
' অনুপাতে বাংলায় শিল্প ব্যবসায়ে নৃতন উদ্যম, 
নৃতন মূলধন আজ আর উপযুক্ত পরিমাণে 
নিয়োগ্সিত হইতেছে না। " 
অবস্থার এই গতি দেখিয়! শিল্প সংগঠনের 
ব্যাপারে বাংলার উৎসাহ প্রেরণায় ভাটা 
পড়িয়াছে বলিয়া কেহ কেছ মনে করিতেছেন। 
পশ্চিম বঙ্গ অতীতে খুব দ্রুত শিল্লোরয়নের পথে 
অগ্রদর হইয়াছিল, সেই অগ্রগতির ফলে আজ 
এ প্রদেশ এমন এক স্তরে আলিয়া পৌছিয়াছে 
যখন আর হয়ত তেমন দ্রুত তালে অগ্রলর 
হওয়া চলে না। যেসব প্রদেশে শিল্পোরতির 
স্বযোগ সম্ভাবনা পূৰ্ব্বে যথাযথ কাঞ্জে লাগানো 
হয় নাই সেই সব প্রদেশের লোকেরা আত্ম- 
সচেতন হইয়া শিল্প প্রশারের দিকে বেশী 
মনোযোগ নিবন্ধ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে ভ্রুত 
সাফল্য অর্থদ্রন করিবে ইহাই শ্বাভাবিক নিয়ম। 
তাছ! ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নৈতিক ও অৰ্থনৈতিক অবস্থার জগ্তও এ প্রদেশের 
শিলোদ্মে কিছুটা ভাটা দেখ! দিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। গত কতিপয় বৎগরে ছুিক্ষ, দেশ 
বিভাগ, শ্রমিক বিক্ষোভ প্রভৃতি এমন লব 


" বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া এ প্রদেশকে চলিতে 


হইয়াছে যাহা শিল্প ব্যবলায়ে নুতন উত্তম ও 
নুতন মূলধন নিয়োগের পক্ষে .তেমন অনুকূল 
নছে। এই অবস্থায় সাময়িক ভাবে শিল্প ও 
ব্যবসায়গত উন্নতির গতি কতক পরিমাপে 
প্রতিহত হওয়া বিচিত্র নছে। তবে এই প্রসঙ্গে 
যে দ্রিনিষ্টা বিশেষ তাবে বিট্ব্চনা করিয়া 
দেখিবার বিষয় তাহা হইতেছে এই যে, 
অবালালী মুলধন ও অবাঙ্গালী উত্তম এতদিন 
এ প্রদেশের শিল্পোব্লতিতে যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে উপরোক্ত প্রতিকূল অবস্থার জগ্ত আজ 


তাহা লরিয়া দীড়াইতে আর্ত করিয়াছে কিনা). 


আর্থিক জগৎ 


কেহ কেহ এরূপ গালগল্প সুরু করিয়াছেন যে, 


“পশ্চিম বঙ্গে শ্রমিক বিক্ষোভ ও কমিউনিষ্ট 


আন্দোলন সুরু হওয়ার ফলে অবাঙ্গালী পুঁজি- 
গতিরা এখন আর এপ্রদেশে মূলধন নিয়োগ 
ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহী নহেন। কিন্ত 
এই বারণ! আমি পত্য বলিয়া মনে করিতে 
পারি না। শ্রমিক বিক্ষোভ ও কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের বিশৃঙ্খলা কমবেশী পরিমাণে আজ 
ভারতের অষ্ডাল্ত অঞ্চলেও দেখা দিয়াছে । 
জুপরিকলিত কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া যে 
পর্যযস্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সমুচিত 
উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর না হয় সে পর্য্যন্ত 
ভারতের কোন অঞ্চল এই শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা 
হইতে একেবারে যুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া 
যনে হয় না। যেখানেই শিল্প কারখানা কেন্দ্রী- 
ভূত হুইবে, শিল্প শ্রমিকের আধিক্য ঘটিবে 
সেখানেই শ্রমিক প্রচারকদের কার্ধ্যধারা 
প্রসারিত হইবে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
মূলধন সরাইয়া অন্ত কোন অঞ্চলে তাহা 
নিয়োগ করিতে গেলে উদ্ধার নিরাপত্তা ও 
মুনাফা অর্জনে উহার কার্যকারিতা 
বাড়িবে বলিয়া আঁশ! করা যায় না। পশ্চিম 
বে শিল্প প্রসারের সুযোগ সম্ভাবনা এখনও 
বিপুল । সে হিসাবে অবাঙ্গালী মুলধন ও 
উদ্মম এখনও এই অঞ্চলে বেশী পরিমাণে 
আকৃষ্ট হওয়াই বরং শ্বাতাবিক। কান্দেই 
উপরোক্ত গালগল্লে আমরা আস্থা স্থাপন 
করিতে পারি না। 

একটা বিশেষ কারণে এই শ্রেণীর জল্পনা 
কল্পনা আজ দেশে এতটা প্রশ্রয় পাইয়াছে। 
ভারত গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্র কর্তৃত্থে এদেশে কতকগুলি 
বিশেষ শ্রেণীর শিল্প গড়িয়া তোলার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। হুইটি ইম্পাত কারখানা, একটা 
মেসিন টুল কারখানা । একটি বিষ্যৎ যন্ত্র 
তৈয়ারের কারখানা প্রতিষ্ঠার স্থান সম্পর্কে 
ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। 





', এ পৰ্য্যন্ত দুইটি ক্লাগজের কল, একটি পশম 


[ ১৩ই ফেব্রুয়ারাঁ, ১৯৫০ 


পশ্চিম বঙ্গে এই শ্রেণীর শিল্প কারখানা 
স্থাপনের বিশেষ সুযোগ দুবিধ! থাক! সত্বেও 
উপরোক্ত শিল্পের কোনটি এ প্রদেশে স্থাপন 
করার প্রস্তাবে তারত গবর্ণমেন্ট রাজী হন 
নাই। ভারতে একটি নৃতন জাহাজ তৈয়ারের 
কারখানা স্থাপনের কথা কেন্ত্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
বিবেচনা করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গে এই 
কারখানাটি স্থাপন করার যৌক্তিকত! ও সুযোগ 
সুবিধা সম্বন্ধে এ প্রদেশের গবর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞ- 
দের ছার! প্রস্তুত একটি রিপোর্ট কেন্ত্রীয় 
সরকারের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ এ ছেন দাবীর সমীচীনতা ও সার্থকত 
হৃদয়লম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে 
না! পশ্চিম বঙ্গ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অম্ল 





কল, করেকটি কাপড়ের কল (মোট ২ লক্ষ 
৩০ হাজার টাকু যুক্ত) ও কয়েকটি চিনির 
কল (৩ হাজার টন চিনি উৎপাদনে সক্ষম) 
স্থাপনের অনমতিই শুধু পাইয়াছে। অন্তান্ত 
শ্রেণীর বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে 
এ প্রদেশের দাবী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থন 
লাঁত করিতেছে না। এই অবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের দরবারে পশ্চিম বঙ্গের দাবী উপেক্ষিত 
হইতেছে বলিয়া ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের রচিত 
শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ প্রদেশ সমুচিত 
অংশ, গ্রহণের সৌভাগ্য প।ইতেছে না বলিয়া 
কোন কোন মহলে, অগস্তোষ ও ক্ষোণ্ডের 
সঞ্চার হুইয়াছে। 1 
ুচিস্তিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional 
Planning) অনুসারে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধীনে এদেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের কাঞ্জ নিয়ন্ত্রিত হওয়া আমি দেশের 
স্বার্থের দিক হুইতে বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে 
করি। কিন্তু যধাগস্তব কম খরচে শিল্পজ্র্য 
উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ও এইতাবে ক্রেতা 
সাধারণের উপর চাপ হাস করার প্রশ্ন উপেক্ষা 
করিয়া অচিরেই আঞ্চলিকতাবে শিল্প স্থাপনের 
উপর বেশী মাত্রায় ঝোঁক দেখানো আমার ১ 
মতে অন্গচিত। শিল্প কারখানার ভৌগোলিক 
নিরাপৃত্তা ও জুসমগ্ডল ভাঁবে দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা 
-_এ সমস্ত দ্রিক হইতে আঞ্চলিকভাঁবে শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা অবস্তই চিন্তা করিতে 


) 
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হইবে। কিন্তু এই তাবে শিল্পের স্থান নির্া- 

চলের সময় উহার পরিচালন! ব্যয়্র .কথাট! 

ভুলিয়৷ যাওয়া ঠিক হইবে না। যে স্থানে 

কোন বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক সুযোগ 

সুবিধা বর্তমান সে স্থানের দাবী উপেক্ষা 
১ করিয়া আঞ্চলিক প্রয়োজন অফ্্যায়ী কোন 
অমুয়ত এলাকায় তাহা স্থাপন করিতে গেলে 
তাহাতে শিল্পের উৎপাদন খরচ বেশী. দীড়াইবার 
ও দেশের, ক্রেতা সাধারণের উপর 
অবাঞ্ছিত গুরুভার গ্তস্ত হওয়ার আশঙ্ক। 
আছে। অনুন্নত অঞ্চল ও অমুন্ত প্রদেশ 
সমূহে কাঁচামাল উৎপাদনের নুষ্যবস্থা করিয়া 
[নবাছন সংযোগ প্রশারিত করিয়া তবেই 
সব অঞ্চলে নূতন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা 
করিতে হুইবে। তার আগে আঞ্চলিক 
, শিল্প প্রসারের উপর অত্যধিক তোর দিলে 
তাহাতে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার কারণ দেখা 
দিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় কোন অনুন্নত 
অঞ্চলে লোহা ও ইস্পাত শিল্প নাই বগিয়া 
তর অঞ্চলের চাহিদা মিটানোর জজ একটি 
বড় ইস্পাত ব্ণরখানা সেখানে স্থাপন 
করিবার প্রস্তাব কেহ যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
মনে করিবে না। ধরন্প শিল্প স্থাপন 
করিবার পূর্ব্বে কাঁচামাল. সংগ্রহের সুব্ধি ও 
যানবাছন যোগে কারখানার উৎপন্ন মাল 
ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে চালান দেওয়ার সুবিধা 
_ অবশ্তই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। 
তাহা না করিলে আঞ্চলিক ভাবে বড় বড শিল্প 
স্থাপনের ফলে সমগ্রভাবে দেশের অসুবিধা ও 
ক্ষতির কারণ দেখ! দিবে, এই বিরাট দেশে 
শিল্প পণ্য কাটতির সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট 
পরিমাপে বর্তমান । দিনিষপত্রের প্রয়োজনীয়তা 
এবং, চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
অবস্থায় আঞ্চলিক শিল্প পরিকল্পনার উপর 
বেশী রকম জোর দিয়া অচিরেই অনুন্নত প্রদেশ 
সমূহের স্বার্থের খাতিরে শিলোন্নত প্রদেশ 
সমুহের অধিকতর আত্মসন্প্রমারণে বাধা দেওয়া 
৮ ঠিক হইবে৷ না। পশ্চিম বঙ্গে শিল্পোন্নতির 
স্বাভাবিক সুযোগ সম্ভাবনা বর্তমান। এই 







অবস্থায় কম খরচে শিল্প পণ্য উৎপাদনের : 
সুব্ধার কথা! বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশে 


আরও অনেক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার কারে 
উৎসাহ দেওয়াই দেশের স্বার্থে সঙ্গত হইবে। 
ত 





- আৰ্থিক জগৎ 


পশ্চিম বলে গড়িয়া তোলার সুযোগ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে অথচ এ প্রদেশে আজও 
তাহা ভালভাবে বা একেবারেই গড়িয়া উঠে 
নাই এমন কতগুপি মৌলিক শিল্পের কথা 
বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এ প্রদেশে কমিক সোডা উৎপাদনের একটা 


বড় কারখানা স্থাপন কর! অচিরেই প্রয়োজন | 


কেবল প্রদেশের শ্বাতাবিক চাহিদা মিটাইবার 





ব্যবস্থা করা। 
তাহারই উপর নির্ভর করে।, 





হিন্দৃস্থান কো-অপারেটিভ, 


ইনসিওরেন্ন সোসাইটী, লিমিটেড ' 
হেড অফিস হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌ 
৪নং চিত্বরগ্রন এভিনিউ, কলিকাতা । 


স্বাধীনতার মূভি 
_ আত্রপ্রতিভা 


আিক দচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা না থাকিলে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা স্থায়ী হয় না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার 
বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা 





‘৭২৫ 


দন্ত নহে এ প্রদেশে সমুদ্র গল হইতে ব্যাপক 
ভাবে লবণ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা 
হইয়াছে তাহা কার্যকরী করার সুবিধার 
ভগ্ঠও কথ্টিক সোভার উপযুক্ত যোগান দরকার । 
পশ্চিম বঙ্গে এই জিনিষটির চাহিদা হইতেছে 
বৎসরে ২০ হাজাত্ব টন। বর্তমানে বৎসরে 
মাত্র ৩ হাজার টন পরিমাণে উহ! উৎপন্ন 
হইতেছে । ঝষ্টিক গোডার আমুষলিক শিল্প 


রগ, 
2 


হিনুস্থানের 


বীমাপত্র আপনাকে এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। জীবন- 
“ সংগ্রামে আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের 
ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে। 








| 


২৬ 


আর্ক জগৎ 





হিসাবে এ প্রদেশে ব্লিচিং পাউডার, ডি ডি টি 
প্রভৃতি উৎপাদনের কারখানা . স্থাপনের 
গ্রয়োনীয়তাও যথেষ্ট রহিয়াছে । পশ্চিম 
বের আসানসোল এলাকা খুব দ্রুত বন্ধিফু শিল্প 
অঞ্চলে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। সেই 
এলাকায় ক্যালসিয়াম কার্ববাইভ,, কৃল্রিয পেট্রোল 
ও মেসিন টুল ভৈয়ারের কারখানা স্থাপনের 
ব্যবস্থা হইলে তাহা এ প্রদেশের ত বটেই 
সমগ্র দেশের পক্ষেই বিশেষ কল্যাণকর হইবে । 


শিল্পনিয়ন্ত্রণ বিল 

দেশের স্বার্থে ও উৎপাদন বুদ্ধির প্রয়োজনে 
২৫টি বিশেষ আবশ্বকীয় ধরণের শিল্প স্থাপন 
ও পরিচালনার কাজ স্বুনিয়ন্্রণ করার অন্ত ভারত 
গবর্ণমেণ্টের শিল্পমচিব গত ১৯৪৯ সালের মার্চ 
মাসে পার্ণামেন্টে একটি বিল (Industries 
Development and Control—Bill) 
উত্থাপন করিয়াছিলেন। এী, খিলটির মারফতে 
গবর্ণমেণ্টের হাতে যে লব বিষয়ে ক্ষমতা 
লওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাঁহার মধ্যে কয়েকটি 
হুইল এই :- (১) গবর্ণমেপ্ট নৃততন কারখানা 
স্থাপনের পূর্বে তাহাদের নিকট হইতে 
লাইসেন্স লওয়া সম্পর্কে নিয়ম প্রবর্তন করিতে 
পারিবেন ; (২) : শিল্প পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধির 
সুবিধার অন্ত গধর্পমেন্ট কারখানালমূহফে নান। 
বিষয়ে নিয়ম ও নীতি মানিয়া চলার নির্দেশ 
দিতে পারিবেন; (৩) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক নিয়ম ও নির্দেশ মানিয়া না চলিলে 
গৰর্ণমেণ্ট দেশের স্বার্থের কথ! বিবেচনা করিয়া 
সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ভার নিজেদের 
হাতে তুলিয়া লইতে পারিবেন। এত সব দিক 
দিয়া শিল্প কারখানার কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
হওয়ায় দেশের শিল্পপতিদের মহলে খুবই 
ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের 
একটি সিলেক্ট কমিটি & সব দিক হইতে শিল্প 
নিয়ন্ত্রণ বিলটি সম্পর্কে পুনব্বিবেচনা করিয়াছেন। 
তাহারা শিল্প লিয়জজপের প্রস্তাব অনেক দিক দিয়া 
অব্যাছত রাধিবার কথাই বলিয়াছেন। তবে 
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পূর্ব পাকিস্থান হুইতে বহু শরপার্থা 
আলিতে আরম্ভ করায় পশ্চিম বঙ্গে লোকের 
ভরণ পোষণ লমম্যা ক্রমেই বিশেষ জটিল 
হইয়া দেখা দিতেছে । উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
সম্পদ বুদ্ধির যথোচিত কার্য্যনীতি অমুল্থত লা 
হইলে সে সমন্তার জ্যাধান হইবে না। যে 
সব বাস্তহারা এ প্রদেশে আসিয়াছে তাহাদের 
উপযুক্ত কর্খসংস্থান্রে শ্বষোগ প্রসারিত না 
হইলে অশাস্তি ও বিক্ষোভ দিন দিন বাড়িয়া 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


ক্ষমতা প্রয়োগ ও জাহির করিতে গেলে 
তাহাতে শিল্প ব্যবসায়ীদের স্বাধীন কর্ম্মধারার 
পথে অবাঞ্ছিত বিশ্ব ঈড়াইতে পারে মনে করিয়! 
কমিটি দেই ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে একটা 
বিবেচনাসম্মত কার্ধ্যনীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছেন, তিনজন স্দস্ত নিয়া একটি 
নিরপেক্ষ ধরণের কেন্জরীয় শিল্প বোর্ড গঠন 
করিতে হইবে। কোন শিল্পের লাইসেন্স 
বাতিল, করার প্রস্তাব হইলে ও কোনরূপ 
গাফিলতির অন্ভুহাতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাভার গবর্ণমেণ্টের ছাতে বা অন্ত 
কাহারে! ছাতে তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব হইলে 
প্রথমে ও বোর্ড তৎসম্পর্কে তদন্ত ও বিচার 
বিবেচনা করিবেন। সেই তদন্ত ও বিচার 
বিবেচনার পর কেন্দ্রীয় শিল্প বোর্ড যদি 
উপরোক্ত ধরণের গ্রস্তাব,সমর্থন করেন তবেই 
কেন্দ্রীয় সরকার তদচুষায়ী কার্ধ্যধার! অবলম্বন 
করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় শিল্প বোর্ডের 
ফারফতে এই তাবে শিল্প নিয়ন্ত্রণের কাজ 
সুনির্ববাহ করিবার নির্দেশ আমর] খুব সঙ্গত ও 
সমর্থনষোগ্য বলিয়া মনে .করি। এই নির্দেশ 
সংষোক্দিত করিয়া যদি বিলটিকে আইনে 
পরিণত করা হয় তবে তাছা দ্বারা শিল্প 
নিয়ন্ত্রণের আসল উদ্দেশ ভালভাবেই সাধিত 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস | 
বাড়ীভাড়। নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন 
পশ্চিমংলীয় বাডীতাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের 
সংশোধন সম্পর্কে বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী 


কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের ইচ্ছামত সে নিয়ন্ত্রণ . প্রীযুত অতুল শুপ্ের সভাপতিত্বে বিগত জুন 


চলিবে । পশ্চিম বলে শিল্প বিস্তারের যে 
দ্বাতাবিক সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে এ ছুই 
উদ্দেশ্যে তাহ! অচিরে যথানম্ভব কাজে লাগাই- 
বার ব্যবস্থা দরকার। কাজেই সেব্ষিয়ে আমি, 


লকলের আশু মনোষোগ আকর্ষণ করিতেছি। 
পশ্চিম ব্জকে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় যথোচিত 
স্যোগ দেওয়া হইলে এবং এ প্রদেশবাসী 
তাহার পরিপূর্ণ সদ্থ্যবহারে যত্রপর হইলে 
এ প্রদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত 
হইবে সন্দেহ নাই। 


মাসে যে কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল সম্প্রতি 
তাহার হ্ৃপারিশসযৃহ প্রকাশিত হইয়াছে। , 
বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের যে আইন বর্তমানে 
প্রচলিত আছে আগামী ৩১শে মার্চের পর আর 
তাহা কার্য্যকরী থাকিবে ন!। সরকারী 
প্রেপনোটে প্রকাশ যে, উপরোক্ত কমিটীর 
সুপারিশ লম্বলিত'বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের একটি 
সংশোধনী বিল বর্তমান বাঁজেট অধিবেশনেই 
উপস্থাপিত করা হইবে । দেশ বিভাগের পুর্ব 
অবিভক্ত বঙ্গের লীগ মন্ত্রিসভা কলিকাতা 'এবং 
মফঃস্বল লছরসমূহে অভিনান্স স্বারা প্রথম 
বাড়ীাঁড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। লীগ 
মগ্িমগ্ুলের অভিনাগ্দে ভাড়াটিয়া এবং বাড়ীর 
মালিক উভযের দিক হুইতেই নানারূপ ত্রুটি 
পরিলক্ষিত ছয়! কিন্তু উহাতে ভাড়া বৃদ্ধি ও 
উচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে বাঁড়ীওয়ালদের সু বিধা- 
জনক বিশেষ বিধান না থাকায় বঙ্গ-বিভাগের 
পর কলিকাঁতার বাড়ীওয়াল! সম্প্রদায় উক্ত 
অভিষ্কান্স সংশোধনের জগ্ত আন্দোলন আর্ত 
করে এবং ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
গবর্ণমেপ্ট অতুযুচ্চহারে ভাড়া বুদ্ধির সুযোগ 
এবং ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার, অযৌজিক 
সুবিধা দিয়া বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী আইন 
১৯৪৮ সালে কার্ধ্যকরী করেন। , উক্ত আইন 
বলবৎ হওয়ার 'সদে সঙ্গেই ব্ছুসংখ্যক ভাড়াটিয়া 
উচ্ছেদের মামলা রুদ্ধ হয় এবং বাঁডীওয়ালাগণ 
নিব্বিচারে ভাড়ার হার শতরুরা ৬1০ আনা 
হইতে €০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সুযোগ 
লাত করে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য আইনটি 





ডঃ 


১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 








ফার্য্যকরী হওয়ায় অল্পকাল মধ্যেই বাঁড়ীওয়ালা- 
দের প্রতি ইহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত 
হয় এবং ইহ! সংশোধনের অন্ত অন্সাধারণের 
পক্ষ হইতে প্রবল দাবী উখিত হয়। 
গবর্ণমেন্ট এই দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার 
করিতে অসমর্থ হুইয়া শ্রীযুক্ত গুপ্তের 
সভাপতিত্বে এই পরানর্শনাতা কমিটী নিয়োগের 
ব্যবস্থা করেন। 
কমিটীর জথপারিশসমুছ আলোচনা করিলে 
প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত আইনটি ভাড়ায়! 
সপ্রদায়ের ষ্কায্য স্বার্থ অপেক্ষা বাড়ীওয়ালাদের 
স্বার্থেরই অধিকতর সহায়ক ও পরিপোবক 
ইয়াছে বলিয়া কমিটার অভিমত । কারণ 
মিটী যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন তাহা 
কার্যকরী করিলে ভাড়াটিয়াগণই বিশেষ 
উপকৃত হুইবে। প্রচলিত আইনে বাসগৃছের 
ভাড়া কঙ্সিকাতায় শতকরা ৬1০ হইতে ২০২ 
টাকা এবং কলিকাতার বাহিরে শতকরা ১০২ 
টাকা হুইতে ২৫২ পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করা যায়'। 
কমিটার মতে উভয় ক্ষেত্রেই ভাড়া বৃদ্ধির গ্াষ্য 
হার শতকরা ৫২ টাক? হইতে ১০২ টাকার 
বেশী হওয়া উচিত নহে। বগবাশের জঙ্ক যে 
সমস্ত গৃহ ব্যবহৃত হয় না তাহাদের সম্পর্কেও 
ফমিটা ভাভাবুদ্ধির প্রচলিত হার হাস করিয়া 
শতকরা ১*২' টাকা হইতে ১৫২ টাকায় 
নির্ধারণ করার সুপারিশ করিয়াছেন। তিন 
মাস ভাড়া বাকী পড়িলে ভাড়।টিয়াকে 
শরাসরি উচ্ছেদ করা চলে। কমিটী 
সুপারিশ করিয়াছেন যে, ভাড়াটিয়া মামলার 
খরচ ও সুদসহ বাকী ভাড়া মা দিলে উচ্ছেদ 
করা চলিবে না। “নিজ প্রয়োত্ধনে+ বাড়ী- 
ওয়ালাগণ ষে উচ্ছেদ্গাধন করিতে পারে তাহার 
যৌক্তিকতা নির্ধারণের জন্ভ হোকিমকে 
অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের জন্তও কমিটী 
সুপারিশ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় 
ব্যতীত উপ-ভাড়।টিরাদের অধিকার, ভাড়া জমা 
দেওয়ার পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কেও কমিটী যথো- 
চিত সুপারিশ করিয়াছেন? সেলাশী সম্পর্কে 
কমিটার অভিমত এই যে, ধাসগৃছের অভাব 


যতদিন থাকিবে ততন্নিন আইন করিয়া ইহা 


বন্ধ করা যাইবে ন!। ইহার প্রতিকার হিসাবে 
কমিটী, প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোন বাড়ী বা 
ইছার অংশবিশেষ খালি হইলে বাড়ীওয়ালাকে 


গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহা জানাইতে হইবে এবং 
গবর্ণমেপ্ট উক্ত বাড়ী ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিবেন। যুদ্ধের সময় কোন কোন দেশে 
হাউসিং বোর্ড স্থাপন করিয়া সরকারীভাবে 
ব্যক্তিগত বাসগৃহাদি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছিল। বাড়ীওয়ালাধেলা পশ্চিম. 


বঙ্গের বর্তমান মস্ত্রিসভা এই শ্রেণীর প্রস্তাব 





৭২৫ 





কার্য্যকরী করিবেন না বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । যাহা হউক, আলোচ্য কমিটার সুপারিশ 
সমুহ গবর্ণমেন্ট কি ভাবে গ্রহণ করেন তাহা! 
সংশোধনী বিলটা প্রকাশিত হইলেই বুঝ! 
যাইবে। 


আউশ ধানের জমিতে পাট চাষের 
পরিকল্পনা 


ভারতে পাটের উৎপাদন বাঁড়াইবার জন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বলের আউশ ধানের 
জমি হইতে ৪ লক্ষ একর জমি গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে পাট বুনিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
ইতিপূর্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
এক্ষণে জানা গিয়াছে ভারত সরকারের ফুড 
কমিশনার শী আর কে পাতিলের সহিত আলাপ 
আলোচনার ফলে এ প্রদেশে ১৯৫০-৫১ সালে 
মাত্র ২ লক্ষ একর আউশ ধানের জমিই পাট 
চাষের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 
এই সিদ্ধান্ত কার্ধ্যকগী হইলে এক দ্রিকে পশ্চিম 
বঙ্গে চাউলের উৎপাদন ২০ লক্ষ মণ হাস 
পাইবে, অপর দিকে পাটের উৎপাদন ৬ লক্ষ 
বেল বাড়িয়া যাইবে । পাটের উপযুক্ত 
যোগানের অভাবে এ প্রদেশে রীতিমত্তভাবে 
চটকলের কাঞ্জ চালানো কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। বছ শ্রমিক আংশিকভাবে বেকার 
হওয়ার যোগাড় হইয়াছে। অধিক কি কলের 
উৎপাদন হাস পাওয়ায় চট রপ্তানী করিয়া 
বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সুযোগ অনেকটা নষ্ট 
হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থায় পাটের উৎপাদন 
বাড়ানোর ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতের 
স্বার্থের দিক হুইতে একান্ত গ্রয়োজন। কিন্ত 
আউশ ধানের জমিতে পাট চাষের প্রস্তাবে 
অস্ত দিক দিয়া ক্ষতি ও অন্থবিধার সম্ভাবনাও 
রহিয়াছে । লোকের প্রয়োজনের তুলনায় 
পশ্চিম বঙ্গে চাউলের উৎপাদন কম! ২ লক্ষ 
একর আউশ ধানের জমি ছাড়িয়া দিলে তাহাতে 
চাউলের ঘাটতি ২০ লক্ষ মণ পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইবৈ। সুখের বিষয় ' পশ্চিম বল 
গবর্ণমেণ্ট সে দিকটা! বিবেচনা ফরিয়াছেন এবং 
ভারত গবর্ণমেপ্ট বাহির হইতে চাউল যোগাইয়া 
এ প্রদেশের ক্ষতি পুরণ করিবেন বলিয়া কথা 
দেওয়ার পরই তাঁহারা পাটের জগ্ভ ধানের 
জমি ছাড়িতে রাজী হুইয়াছেন। ইহাতে 
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অসুবিধা! বা বিশৃঙ্খলার কোন কারণ দীড়াইবে 
না। "সমস্ত প্রদেশের ভিতর অর্থনৈতিক পক্য 
ও সংযোগ বজ্জার রাখিয়া কেন্দ্রীর নিয়স্ত্রণাধীনে 
ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার নীতি 
কার্য্যকরী ভাবে গৃহীত হইয়াছে । সমগ্র দেশের 
স্বার্থের কথা ভাবিয়া বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদন 
ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও পারস্পরিক সাহায্যে 
একে অদ্ভের অভাব পূরণ ইহাই আজ রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক লক্ষ্য 'হুইয়া দীড়াইয়াছে। এই 
অবস্থায় পাটের উৎপাদন বাড়াইবার অন্ত কিছু 
পরিমাণ ধানের জমি ছাড়িয়া দিলে তাহাতে 
খাতের দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোকের! 
নিতান্ত অসহায় হুইয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কার 
. এখন আর কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করা 
যায় না। পশ্চিম বঙ্গে বেশী পাট উৎপন্ন হইলে 
তাহার যে সুফল সমগ্র তাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ 
লাত করিবে সে কথা ভাবিয়! কেন্দ্রীয় সরকারের 
মধ্যস্থতায় খান্ত সম্পর্কে বাড়তি প্রদেশগুলি পশ্চিম 
_বঙ্গকে সাহায্য করিবার অন্ত নিশ্চয়ই আঁগাইয়] 
আসিবে । যদি অন্ত প্রদেশ হইতে, উপযুক্ত 
পরিমাণ খান্তশন্ত যোগানো একাস্তই সম্ভবপর ন! 
হয় তবে অন্ততঃ চট রপ্তানীর বিনিময়ে ভারত 
লরকার বিদেশ হইতে এ প্রদেশের প্রয়োজনীয় 
থান্ত অবস্তুই সংগ্রহ করিতে পারিবেন । জগতের 
হাটে" চট ও থলিয়ার চাহিদা! যেরূপ বেশী এবং 
তাহার মূল্য যেরূপ চড়া তাহাতে আউশ ধানের 
জমিতে পাট বুনিলে চাউলের দিক দিয়া এ 
, প্রদেশের যে ক্ষতি হইবে উৎপন্ন পাট ও চট 
দ্বারা তাহ! অনেকগুণ পোবাইয়া লওয়া 
সম্ভবপর হুইবে। 
ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন 
১৯৪৯ শালে ভারতে বিভিন্ন শিল্পের 
উৎপাদন সম্পর্কে যে লমস্ত সরকারী তথ্য 
সম্প্রতি প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান 
হয় যে, শিল্পক্ষে জে বিগত যুদ্ধ, দেশবিভাগ এবং 
ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ যে প্রতিক্রিয়া হৃষ্ট 
করিয়াছিল তাহা যেন ক্রমশঃ কাটিয়া 
যাইতেছে । উৎপাদনের মোট ক্ষমতা অথবা 
যুদ্ধের পুর্কেকার উৎপাদন পরিমাণের সমতুল 
না হইলেও ১৯৪৮ সাল হইতে প্রধান প্রধান 
শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির যে সুচনা দেখা দিয়াছিল 
১৯৪৯ সালেও , তাহা মোটামুটি অব্যাহত 
রহিয়াছে। ১৯৪৮ সালের তুলনায় বিগত 


"এবং মূল্য বুদ্ধির দরুণ দেশের 
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বতলর ইস্পাতের উৎপাদন শতকরা প্রায় ৬ 
ভাগ এবং সিমেন্টের উৎপাদন ৩৩ ভাগ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। কয়লা শিল্পেও আলোচ্য বৎসরে 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টনের উপর 
বেশী কয়লা উত্তোলিত হইরাছে। এলুমিমিয়া 
শিল্প, বৈছ্যুতিক মোটর, ট্রান্সফরমার, বাতির 
বান্ধ, বাইসাইকেল, কষ্টিক সোডা, কন্ডুইট নল, 
সালফিউরিক এসিড, সুপার ফলপেট এবং 
কাগজ শিল্পেও উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৮ 
সাল অপেক্ষা ১৯৪৯ সালে বাড়িয়া গিয়াছে। 

যে সমস্ত শিল্পপপ্যের উৎপাদন ১৯৪৮ 
সালের তুলনায় হাস বুদ্ধি হয় নাই তন্মধ্যে 
মোটর গাড়ীর ব্যাটারী, ইন্ম্থলেটার, তামার 
কণ্ডাক্টার, এগবেষ্টোর চাদর, লিগারেট, 
দিয়াশলাই, চামড়ার জুতা এবং পশমআাত 
ব্রধা উল্লেখযোগ্য। দিয়াশদাই, ভুত! এবং 
পশমঞ্জাত ভ্রব্যের বহু কাঁচামাল পাকিস্থান 
হইতে আলিত। ১৯৪৯ সালে এই সমস্ত 
কাচামাপের আমদানী বিশেবতাবে হাস পাওয়া 
সত্ত্বেও যে উৎপাদন হাস পায় নাই ইছা সুখের 
কথ! । সিগারেট, ব্যাটারী প্রভৃতির উৎপাদন 
হান পাওয়ার কারণ অগ্ঠরূপ। এই সমস্ত 
পণ্যের অধিকাংশ কাঁচামাল ডলার অঞ্চল 
হইতে আমদানী হয়। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি 
অভ্যন্তরে 
সিগারেটের চাহিদাও কতকাংশে হ্রাস 
পাইয়াছে। 8 

আলোচ্য বৎসরে বস্তা, লবণ, বাইক্রোসেট, 
সীট কাচ, সাজিমাটা, সাধান, প্লাইকাঠ, সেন্ট্রি- 
ফুগেল পাম্প, বৈহ্যুৃতিক পাখা, মেপিনটুল, সীল! 
এবং এণ্টিমনি ধাতুর উৎপাদন পূর্ব বৎররের 
তুলনায় হাশ পাইয়াছে। জনসাধারণের 
প্রয়োঞ্জন বিবেচনা করিলে বস্ত্র, লবণ এবং 
মেগিনটুলের উৎপাদন হ্থাস বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৮ সালে মোট ৪৩৩ কোটী 
৮০ লক্ষ গজ বস্তু এবং ১৪৪ কোটা ৫০ লক্ষ 
পাউও্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল। আলোচ্য 
বৎসরে বন্ত্রের উৎপাদন ৪২ কোটী গঞ্জ এবং 
সুতায় উত্পাদন ৮ কোটী »* লক্ষ পাউণ্ড হাস 
পাইয়া যথাক্রমে ৩৯১ কোটী ৮০ গঞ্জ এবং 
১৩৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড দীড়াইরাছে। 
মন্ভুদমালের সমন্তা এবং তুলার অভাব প্রভৃতি 
বস্তু ও সুতার উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ 


বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে। এতিকুল 
আবহাওয়ার দরুণ লবণের উৎপাদন ১৯৪৮ 
সালের ২০ লক্ষ ৩০ হাজার মণ হইতে আলোচ্য 
বৎসরে ৩০ হাজার মণ হ্ায পাইয়া ২০ লক্ষ 
মণে দীড়াইয়াছে | কীাচামালের অতাব, 
অবিক্রীত মজুদ মালের লমল্তা এবং প্রতিকুপ 
আবহাওয়া ব্যতীত কার্যকরী মূলধনের অভাব 
এবং অযোগ্য পরিচালনাও এই সমস্ত শিল্পে 
উৎপাদন হ্রাসের কারণ হইয়াছে । হুতা এবং 
বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস সর্বাপেক্ষা মর্দ্মাপ্তিক। 
মজুদ মাল, তৃলার অভাব এবং মূলধনের সমস্ত 
ব্যতীত বর্শুশিল্লে উৎপাদন হাস পাওয়ার আরও: 
কারণ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি 
বন্তশিল্লের প্রতি নিধিগণ গবর্ণমেন্ট ফর্তৃক বন্দে 
মুল্য নির্ঘারিত হওয়ার লঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় 
মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবারেও 
তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্ত বিগত 
বৎসর এ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট দৃঢ়তা অবলম্বন 
করায় বন্ধুশিল্পের পরিচাঁলকগণ ইচ্ছা করিস্নাই 
কোঁনণ কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের গতি হাস 
করিয়! দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। 
যে সমস্ত শিল্পে উৎপাদন হাস পাইয়াছে 
তৎসম্পর্কে বিশেষ তথ্যামুসন্ধান হওয়া বাঞ্চনীয় 
এবং চলতি বৎসরের প্রথম হইতেই গবর্ণমেণ্ট 
বিশেষ অবহিত না হইলে উৎপাদন হাসের 
এই ছোয়াচ প্রতিরোধ করা অসম্ভব না হইলেও 
কষ্টকর ছইবে। | 
পাকিস্থানের অনুচিত সিদ্ধান্ত 
পূর্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীর উপর 
অত্যাচার সম্পর্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে প্রশ্ন করা হুইয়া- 
ছিল যে, কয়লার অতাবই পুর্বববজের নারী 
ধর্ষণের প্রকৃত কারণ কি না। উত্তরে পত্ডিতদী 
বলিয়াছেন যে. কয়লার অভাব নারী ধর্ষণের 
কাঁরণ, হুইলে নিতাস্ত পরিতাপের বিষয়। 
কয়লার অভাবে নারী ধর্ষণের চ্চায় ত্বপা অপরাধ 
কেহ করিতৈ পারে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত ভারত হইতে পাকিস্থান 
কয়লা রপ্তানী বন্ধ হওয়ার পাকিস্থান সরকার 
দক্ষিণ আফ্রিকার সছিত বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ- 
সংস্থাপন করিয়া যে ভাবে স্কায়'ও নীতি বিজ্ঞান 
দিলেন তাহা যে কোল গবর্ণষেণ্টের পক্ষে 
নিতান্ত অগৌরবের কথা। নিজের নাক 


১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০] 


কাটিয়া পরের যাক্রাভগ্গ করা বর্তমান পাকিস্থান 
পবর্ণমেন্টের অত্যন্ত নীতি। ভারতকে 
ঘায়েল করার উদ্দেশ্বে পাকিস্থানী মুদ্রার মূল্য 
ফাল না করিয়া পাকিস্থান সরকার একবার এই 
নীতির পরিচয় দিয়াছেন। বিগত ই 
ফেব্রুয়ারী হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত 
পাকিস্থানের বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন হওয়ায় 
দ্বিতীয়বার ভারতের প্রতি পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেন্টের মনোভাব সুম্পটরূপে পরিব্যক্ত 
হইয়াছে। তারতীয় অধিবাসীদের প্রতি দক্ষিণ 
আফ্রিকা সরকারের ক্রমাগত বৈষম্যমূলক 

[চর্পের দরুণ অবিভক্ত ভারতের তদানীস্তন 

মেপ্ট দক্ষিণ, আফ্রিকা সম্পর্কে অর্থ- 


তক বয়কট ঘোষণা করেন এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত পণ্য আদান- 
প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। দেশবিভাগের 


পর ভারত ও পাকিস্থান সরকার এই নীতি 
সম্পর্কে একই রূপ মনোগাব অবলম্বন করিয়া 
‘দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য করিতে বিরত 
থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পাক-ভারত বাণিজ্য 
অচলাবস্থার ফলে পাকি হানে কয়লার যে অভাব 
ঘটিয়াছে তাহা পরিপুরণের অগ্ পাকিস্থান 
ভারত সরকারের সন্মতি ব্তিরেকেই দক্ষিণ 
আফ্রিকার সছিত যাচিয়া বাণিজ্য সম্পর্ক 
সংস্থাপন কিলেন। অবস্য গৌপ্রঙ্কের খাতিরে 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট ভারত সরকারকেও অনুরূপ 
“ব্যবস্থা অবলঘনের রপ্ত অমুরোধ করিয়াছিলেন । 
“কিন্তু দক্ষিণ আক্রিকাবাদী ভারতীয় ও পাকি- 
স্থানীদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের 
মনোতাব ও আচরণ বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় 
নাই বলিয়া ভারত সরকার পাকিস্থানের এই 
অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কয়লার 
অভাবে পড়িয়া পাকিস্থানের যে এই ছুর্দতি 
ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ লাই। সংবাদে 
প্রকাশ, বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হওয়ার 
তারিখের বছ পুর্বেই পাকিস্থানের কয়লা 
কমিশনার দশ্দিপ আফ্রিকায় উপনীত 
_ হইয়াছেন 

আত্মলক্সানের বিনিময়ে পাকিস্থান দক্ষিণ 
আফ্রিকা হইতে কিছু কয়লা সংগ্রহ করিয়া 
হয়ত করাচি বন্দরে আমদানী করিতে সক্ষম 
হইবে ।' কিন্ত'এই ব্যাপারে ছুনিয়ার সমক্ষে 
পাকিস্থানকে যে ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হইতে 


আধিক জগৎ 


হুইল পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ণবারগণের তাহা 
উপলব্ধি না হটলেও পাকিস্থানের জনসাধারণ 
তাহা মর্শে মর্শে শুমুভব করিবে বলিয়া 
আমাদের ধারণা । 
কুটির শিল্প উন্নয়ন 

কুটিরশিলের উন্নতি ও সম্প্রদারণ দ্বারা 
এদেশে গ্রামাঞ্চলের আধিক উন্নতি সাধন করা 
নিখিল ভারত-কংগ্রেস তাহার আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী যে বিকেন্দিত 
অর্থনীতির কথা. বলিয়াছিলেন কুটিরশিল্পই 
তাহার অন্ততম ভিত্তি। লে হিসাবে বর্তমীন 
কংগ্রেস শাসনের আমলে কুটিরশিল্পের উন্নতি 
সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কার্ধ্যমীতি অধলম্বিত 
হইবে ইহ! সকলেই আশা করিতেছে । এ 
বিষিয়ে কোনদিক দিয়া কতদূর কি কাজ 
হইতেছে ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রী বি শিৰবাও 
সম্প্রতি তৎসম্পর্কে এক প্রশ্ন উত্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ভারত সরকারের 
শিল্পলচিব ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ যুখাজ্জি 
জানাইয়াছেন নিখিল তারত কুটিরশিল্প বোর্ডের 
নির্দেশ অনুসারে তারত গবর্ণমেন্ট কুটির শিল্প 
সম্পর্কে উন্নত রীতিপঞ্জতি শিক্ষা দিবার জগ্চ 
আলীগড়ের নিকটবর্তী হরদোয়াগঞ্জ নামক 
স্থানে একটি কেন্ত্রীন্ব কুটিরশিল্প শিক্ষালদন 
গড়িযা তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । পরী উদ্দে্যে 
কতকগুলি বাড়ী খাস করা হইয়াছে, তাছা 
ছাড়া অতিরিক্ত কয়েকটি বাড়ী নির্দাণ করা 
হইতেছে। এ প্রতিষ্ঠান কুটিরশিল্প সম্পর্কে 


শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে বিদেশ হইতে আমদানী- 


কৃত যন্ত্রপাতি নিয়া কম ব্যয়ে ও কম সময়ে নান! 
শ্রেণীর শিলপদ্রধ্য তৈয়ার সম্পর্কে পরীক্ষামূলক 
কাজ চালাইবেন| সেই পরীক্ষালন্ধ জ্ঞান 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার ও কার্ধ্যকরী করার 
ব্যবস্থা হইবে। ভাপান হইতে আনীত নানা 
শ্রেণীর শিল্প তৈয়াবের যন্ত্র ছরদোয়াগঞ্জে নিয়া 
বসানো হইতেছে । নারীদের জন্য দিল্লীতে 
কেন্দ্রীয় কুটিরশিল্প সদনের একটি বিশেষ 
শাখা মধ্যে খোল! হইবে) 
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ভারত গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন প্রদেশের কুটির শিল্প- 
জাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জঙ্য দিল্লীতে 
একটি এম্পোরিয়াম স্থাপন করিয়াছেন। ওর 
এম্পোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
সমূহকে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের গুণগত উন্নতি 
সাধন সম্পর্কে পরামর্শ দিতেছেন। বাহিরে 
কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি বাঁড়াইবার অদ্য 
উহার নমুনা! বিদেশেও প্রেরণ করা হইতেছে । 
নিউইয়র্ক, সিভনী, শ্তানফ্রান্দিসূকো এবং ষ্টক- 
হলমে ভারতীয় শিল্পদ্রব্োর প্রদর্শন-শাা খোলা 
হইয়াছে। নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘ 
ও বিশ্ব ভারতী যাহাতে কুটিরশিল্প সংক্রাস্ত 
কারধ্যধারা সম্প্রসারিত করিতে পারেন সেজগ্ত 
এ ছুই প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সাহায্য মঞ্জুব করা 
হইয়াছে। তাত শিল্পের উন্নতির জন্ত দশ লক্ষ 
টাকার একটি তহবিল শুষ্টি করা হইয়ান্ে। 
এ তহবিল হুইতে তাঁত শিল্প উন্নয়ন কার্ষ্যের 
অচ্ভ বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে অর্থ সাহায্য 
প্রদান করা হইবে । রেলওয়ে বোর্ড রেলপথে 
তাঁত বস্তু চলাচলের ভাড়া সম্পর্কে কিছু 
পরিমাণে কনসেসন দিতেছেন। বেস্ত্রীয় 
সরকারের বিভিন্ন দণ্তরের লম্ভ যে বস্ত্র প্রয়োজন 
"হয় এখন হইতে তাহার এক-তৃতীয়াংশ তাতবন্তর 
দ্বারা পূর্ণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
এই নীতিতে তাত শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার অন্ত 
প্রাদেশিক গব্ণমেন্ট সমূহকেও নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনের 
কাজ হস্তচালিত তাতের জগ্ক সংরক্ষিত করার 
কথাও ভারত গবর্ণমেন্ট বিব্চেনা করিতেছেন 
বলিয়া শিল্পলচিব জানাইয়াছেন। কুটিরশিল্পের 
উন্নতি সম্পর্কে কেন্ত্রীয় সরকারের এই লব বিধি- 
ব্যবস্থা খুব উৎসাহব্যগুক বলিয়াই আমরা মনে 
করি। ভবে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহ- 
দানমূলক ব্যবস্থায়ই কুটিরশিল্প উন্নয়নের কাজ 
প্রধাবিত হইবে না। এবিবয়ে প্রাদেশিক 
সরকার সমূহকে বিশেষভাবে কাঁঞ্জে ব্রতী 


হইতে হইবে । নিখিল ভারত কুটিরশিল্প বোর্ড , 
কুটিরশিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব যুখ্যতঃ প্রাদেশিক 
সরকারের উপর গ্তপ্ত করিয়াছেন। প্রাদেশিক 
সরকারসমু মে দায়িত্ব কতদূর পরিপালন 
করিতেছেন কয়েক সাল পর পর কেন্ত্রীয় কুটির- 
শিল্প বোর্ডের সভ। বসাইয়া তাহা পর্যালোচনা 
করা উচিত।  কেঙ্গীম্ন সরকারের পক্ষেও 
সেবিষয়ে বিশেষ নজ্রর রাখ! সঙ্গত । 


ভারত-পাকিস্থানের পূর্বাঞ্চলস্থিত সীমানা 


বিরোধ সম্পর্কে বাগগে ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত 


প্রকাশিত হুইয়াছে। বিরোধের বিষয়, ছিল 
চারিটি +মুশিদাবাদ ও রাজসাহী জিলার 
সীমানা সম্পর্কিত বিতর্ক, পাথরিয়া ছিন্স্‌ 
সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্পর্কে আসাম ও পূর্ববঙ্গ 
গব্ণমেণ্টের পরস্পরবিক্োধী দাবী, কুশিয়ার! 
নদীর গতিপথ সম্পর্কে মতভেদ এবং নদীয়। 
জিলায় মাথাভাঙ্গ! নদীর উপরিস্থিত চর-অঞ্চলের 
অধিকার লইয়] বিরোধ । উহার মধ্যে প্রথম 
ও তৃতীয় বিরোধ সম্পর্কে ট্রাইবুনালের সুইডিশ 


সভাপতি বিচারপতি আলগট বাগগে ভারত- 


পক্ষীয় বিচারকের মত মানিয়া লইয়াছেন। 
তৃতীয় বিরোধের ব্যাপারে সকলে একমত 
হুইয়াছেন। চতুর্থ বিরোধ অর্থাৎ মাথাতালার 
চরাঞ্চল সম্পর্কে ভারত পক্ষগীয় ও পাকিস্থান 
পক্ষীয় বিচারকদের মতের সহিত একমত হইতে 
না পারিষা সভাপতি এই ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্ত 
পানী করিয়ান্ছেন। উদার ফলে বিতর্কাধীন 
এলাকার কিছুনংখযক চর জমি পাকিস্থানকে 
ছাঁড়িয়! দিতে হইবে । ০যে ছুইটি ক্ষেত্রে তারত 
পক্ষীয় মতের যৌক্তিকতা শ্বীকৃত হইয়াছে 
উহাতে পাকিস্থানের অষ্কায় দাবীর বিরুদ্ধে 
ভারত স্থিতাবস্থ! সংরক্ষণের অনুকূলে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিল। এই অভিমত গৃহীত 
হওয়ায় ভায়তের নীতিগত জয় হুইয়াছে, কিন্ত 
বাস্তব লাভ কিছুই হয় নাই। মধ্য হইতে 
পশ্চিম বঙ্গের কিছু চরজমি হাতছাড়া হুইয়া 
গেল। 

বাগেরহাটে হিন্দু নির্য্যাতন সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট যে প্রেস-নোট প্রচার করিয়াছেন 
উহাতে এ অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা 
যাক বা ন! যাক, পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের কর্তাদের 
মতিগতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাণগুয়া গিয়াছে। 
পশ্চিম বজের সহিত সপ্ভাবে চলিবার অভিপ্রায় 
যে পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের জাদৌ নাই" 
উক্ত প্রেদনোটের ভাষা তাহার একটি প্রমাপ। 
প্রকৃত প্রস্তাবে, গবর্পমেষ্টীর স্তরে প্রকাশিত 
বিবৃতি এমন অপত্য-ভাবপপূর্ণ হইতে পারে 
আলোচ্য প্রেসনোট না পড়িলে তাহা বিশ্বাস 


_নানাকখা 


করা শক্ত। বাগেরহাটের সাম্প্রতিক ঘটনা 
সম্পর্কে আলোকদান প্রেণনোটের বিঘোষিত 
উদ্দেশ্য হইলেও এ "সম্পর্কে খুব সামাগ্তই বল৷ 
হইয়াছে এবং যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে 
প্রকৃত অবস্থা মোটেই প্রতিফলিত হয় নাই, 
বরং পদে পদে সত্য গ্লোপনের অপচেষ্টার' 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । বাগেরহাটে, যে 
শোচনীয় ঘটনা ঘটিগাছে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
কোথায় তজ্জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিবেন তাহ] না 
করিয়া উল্টা তাহারা পশ্চিষবজের বিরুদ্ধে 
কয়েক দফা অভিযোগ আনিয়াছেন। বস্তুতঃ 
বাগেরহাটের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পশ্চিম 
বঙ্গের বিরুদ্ধে একপ্রস্থ বিযোদ্গার করিবার 
উদ্দেস্তেই আলোচ্য প্রেসনোট রচিত হইয়াছে, 
উদ্ধার অঙ্ক উদেশ্য নাই। পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট 
পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় স্থানে মুসলমান নির্ধ্যা- 
তনের উল্লেখ করিয়াছেন-। কিন্তু, এই অভি- 
যোগের মূলে সত্যতা নাই । পশ্চিম বঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় এক পাণ্ট! 
বিবৃতি মারফৎ অভিযোগগুলির অগারতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যুশিদাবাদে কিছু অশান্তি 
ঘটিয়াছিল সত্য, উহা! স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের 
হস্তক্ষেপ ও চেষ্টায় সম্পূর্ণ দূর হুইয়াছে। 
এ বিষয়ে মুশিদাবাদের তিন জন দায়িত্বশীল 
মুসলমান নেত! যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা 
এই প্রলজে উল্লেখযোগ্য । 

পশ্চিম বলের প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ ব্ধানচন্দ 
রায় পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্শে 


_ ঘোষণা করেল যে, পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার 


স্থান নাই । পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট সাম্প্রদারিক 
অশান্তি সুষ্টিকারীদের কোনরূপ করুণা প্রদর্শন 
করিবেন না এবং লংখ্যালখুদিগকে সর্ক্বোপায্রে 
রক্ষা করিতে ভীহারা বন্ধপরিকর। প্রধান মন্ত্রীর 
এই ঘোবণায় আমরা মুখী হইয়াছি। এইরূপ 
ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। পূর্বববঙ্গে সংখ্যালঘু 
নিপীড়নের সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম বলে 
অঙ্গুরূপ অশান্তি উপদ্রবের চেষ্টা করিলে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট সর্ধবসাধ্য উপায়ে উছ| দমনে 
যত্ববান হুইবেন_-উপরের ঘোষণায় উচ্বাই 
বুঝাইতেছে। উহাতে পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘু 


সম্প্রদায় আশ্বস্ত হইবে। পশ্চিম বে সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়ের মধো সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছুষ্টি 
প্রয়াশী ব্যক্তি যে নাই এমন কথা আমরা বলি 
না, বস্তুত: কলিকাতা সহরে গত কয়েকদিনের 
শোচনীয় ঘটনাবলীতে উহাদের অত্তিত্ব 
প্রমাণিত হুইয়াছে। তবে সান্বনা এই যে, 
উহাদের .»ংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয় । উহাদের 
পশ্চাতে গণসমর্থন আদৌ নাই। আশা 
করি উনারা প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার তাৎপর্ধ্য 
উপলব্ধি কিয়া সংযত হইবে । প্রতিশোধাত্ু 
ব্যবস্থার দ্বারা অগ্তায়ের প্রতিকার হয় 
হুঃচক্রের ছ্ভায় উহাতে অষ্কায়কে জীয়াই 
রাখিতেই সহায়ত! করা হয় মাত্র ! 

ভারতীয় সাধারণতনস্ত্রের প্রেগিডেণ্ট ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রেসিডেন্ট খাতে যে মাসিক 
মাহিনা নির্দিষ্ট আছে উহ! অপেক্ষা শতকর! ' 
১৫ ভাগ বেতন কম লইবেন স্থির করিয়াছেন। 
তিনি আরও জানাইয়াছেন, তিনি যখন শফরে 
বাহির হইবেন তাঁছার সম্মানার্থে যেন মহার্ঘ 
ভোজ, ডিনার পার্টি ইত্যাদি দেওয়া! না হয়। 
খাভাভাব সমন্তার গুরুত্ববোধেই তিনি প্রাদেশিক 
সরকার ও অনসাধারণকে এই অনুরোধ 
করিয়াছেন। ভারতীয় সাধারণতস্ত্রের 'প্রথম _ 
প্রেসিডেণ্ট উপরে!ক্তরূপ ঘোষপার দ্বার! একটি 
প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। , আাতায় 
নেতৃবর্থ প্রায়শঃ জনসাধারণকে ত্যাগন্বীকারের 
পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ মন্দ আমর! বলি 
না, তবে সরকারী কর্তারাই এবিষয়ে সর্বাগ্রে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন ইহাই জনসাধারণ 
প্রত্যাশা করে। রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ নায়ক এই 
ব্যাপারে সর্বপ্রথমে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা 
খুবই খের বিষয় ইহ] ডাঃ প্রসাদের সুবিদিত 
সারল্যের আদর্শের সহিত সঙ্গভিযুক্ত হইয়াছে 
এবং তাহার নিকট হইতে জনসাধারণ এইরূপ 
আচরণন্ধ প্রত্যাশ! করিয়াছে। আশ! করি 
প্রেসিডেন্টের এই স্বেচ্ছাবুত সারল্যের আদর্শ 
অস্ভান্ভ পরকাদী কর্তাদের উপর ছিতকারী 
প্রভাব বিস্তার করিবে এবং তাহার1ও তদহুযায়ী 
চলিতে চেষ্ট। করিবেন | 







১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


ভারতীয় পার্লামেন্টে দেশরক্ষা সচিবের 
পক্ষে পুর্তসচিব শ্রীধুত গ্যাগিল ঘোষণা করেন 
যে, ভারত গবর্ণমেপ্ট সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
নৈষ্ত সংগ্রহের প্রথা বাতিল করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে 
কাৰ্য্যে "পরিণত করা হুইবে। সামরিক ও 
অসামরিক জাতির মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই 
বিলোপ কর! হইয়াছে ।' ভারত গবর্ণমেণ্টের 
এই সিদ্ধান্ত খুবই সময়োচিত ও "মুলত 
হুইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সৈদ্তসংগ্রহ 
এবং সম্প্রদায়ের অনুযায়ী রেজিমেন্টের 
[মকরণ ব্রিটিশ আমলের প্রথা। ইংরাঁজ 
শব উদ্দেশ্য লইয়া এদেশে এই প্রথার 
করিয়াছিল। লাআআ])বাদী স্বার্থের 
প্রয়োজনে দেশের সর্বস্তরে এবং সর্ব বিভাগে 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ জিয়াইর়া] রাখাই 
ছিল উহাদের নীতি। সৈগ্ভবাহিনীতে এই 
নীতির সম্প্রসারণের পশ্চাতে ছিল একই 
হীন অভিসন্ধির, পোষকতা। আল অবস্থার 









পরিবর্তন হইয়াছে। ভাবত এক্ষণে লার্বঘতৌয , প্রি 


স্বাধীন রাষ্ট্র। কাজেই শৈশ্তবাছিনীতে অনুদ্যত 
সাম্প্রনীয়িক বিভেদমূলক পুরাতন অসম নীতি 
আপ আর অক্ষুর্ণ রাখ! চলে না। সকল 
সম্প্রদায়ের এক্যের ভিত্তিতে যেমন ভারতের 
শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছে, সেইরূপ ভারতীয় 
বাহিনীও একই সাম্প্রদায়িক এক্যবন্ধনে আবদ্ধ 
1 হইবে ইহা আজ সঙ্গত ভাবেই প্রত্যাশা করা 
যাইতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আলোচ্য 
ঘোষণায় সেই প্রত্যাশা পৃরণেরই প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হুইয়াছে। তথাকথিত সামরিক ও 
অলাষরিক জাতির মধ্যে কৃত্রিম ভেদ লোপের 
ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছে । সামরিক ও 
অসামরিক জাতির মধ্যে বর্তমানে কোন 
পার্থক্য নাই। 
সরিষার তৈলে ভেলাল মিশ্রণ সম্পর্কে 
কপিকাতার তৃতীয় মিউনিসিপ্যাল ম্যাঁজিষ্রেট 
শ্রীদুক্ত সতীপদ চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে 
কলিকাতার সাতটি ব্যবদায়ী ফার্সের বিরুদ্ধে 
যে মামলা চলিতেছিল উহার রায় প্রকাশিত 





আর্থিক জগৎ 


আদেশ দিয়ান্ছেন। অপরাধের গুরুত্বের তুলনায় 
প্রদত্ত শান্তি আপাতবিচারে কিঞ্চিৎ লঘু 
মনে হইতে, পারে, কিন্তু রায়ের অপর একটি 
বৈশিষ্ট্যের ত্বীরা এই অসম্পূর্ণতা পূরণ করা 
হইয়াছে । ম্যাজিষ্ট্রেটে আলামীদের গুদাম 
হইতে প্রাপ্ত ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত প্রায় 
২৩০০ মণ সরিষার তৈল বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার 
আদেশ দিয়াছেন। শেষোক্ত দণ্ডের কঠিনতা য় 
একইুরূপ ব্যবমায়ে লিপ্ত অঙ্াগ্ত অসাধু 
ব্যবসায়ীদের কিঞ্চিৎ চৈতস্কোপ্রেক ঘটিতে 
পারে। শিয়ালকাটার বীজের রস মিশ্রিত 


সরিষার তৈল ভক্ষণে বেরিবেরি, শোথ প্রভৃতি ' 


রোগ হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমা।ণত 
হইয়াছে এবং অভিজ্ঞতায়ও দেখা গিয়াছে । 
তৎসত্বেও কলিকাতায় শিয়ালকাটার বীজের 
রস মিশ্রিত সরিষার তৈল নির্বিচারে ক্রয়- 
বিক্রয় হইতেছে। উহা অচিরেই বন্ধ হওয়া 
প্রয়োজন এবং সেই উদেশ্য সাধন করিতে 


দি কুমিল্ 





স্থাপিত £ 


ভাবে ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য 


কলিকাতা ্থ শাখাসমূহ : ৮, নেতাজী 


ইউনিয়ন 


রেজিঃ অফিস--৮১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-_১ 
বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য. 


২২৫, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতল। ছাট, ১৩৯বি, রস। রোড, 
- ২১০১এ, রাসবিহারী এভেনিউ। 
ও -তন্তান্য শাখাসমূহ 
পশ্চম বাংলা . ক্র বাংলা আসাম বোদ্দে 
lg oll গাঁহাটি ট 
বাকুড়া কা পোহ দালাল গ্্ী 
বন না ঞোঁড়ছাট (ফোর্ট বোম্বে) 
কৃষ্ণনগর নারায়ণগঞ্জ নওগা কলবাদেবী 
মেদিনীপুর নিতাইগঞ্জ তিনম্কিয়া (ৰোষ্বে) 
ib মাত্রাজ 
পুর্ব বাংল পুরাপবাজার বিহার LCE 
বরিশাল (ত্রিপুরা) পাটনা : নথ 
ভৈরববাজার রাজসাহী পাটনা নিট. মথুচে ট্রীট, মা্রার্ত 
্রাহ্মাপবাডিয়া আসাম দ্বারভাঙ্গা - যুক্ঞপ্রদেশ 
বি ধুব়্ী ভাগলপুর বেলারস 
চাদপুর় ডিব্ৰুগড় মজঃফরপুর * এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এছেণ্টসমূহ :__ 


|| লগডন-_বারকে ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 


৭৩১ 


হইলে শিয়ালকাটার বীজের রসমিশ্রিত সরিষার 
তৈল মাত্ৰই নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত । উহাতে 
সরিষার তৈল শিল্পের ক্ষতি হুইতে পারে 
বলিয়া! যে আশঙ্কার কথা বল! হয় সে সম্পর্কে 
হুবিজ্ঞ বিচারপতির মন্তব্যটি প্রপিধানযোগ্য ! 
তিনি বলেন, ষে ব্যবস্থায় তিলে তিলে 
জনসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় উহা অবলম্বন 
অপেক্ষা লরিষার তৈল শিল্পের বিনাশও কাম্য। 
সৃবিজ্ঞ বিচারপতির এই মন্তবো জনশাধারণের 
মনোভাবটিই সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় তারতায় নির্যাতন সমন্তা 
সম্পর্কে ভারত, পাকিস্থান ও দক্ষিণ আফ্ৰিকা 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ভ্রধ়ী আলোচনা সুরু হওয়ার 
ঠিক প্রাক্কালে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট দক্ষিণ 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাণিডিযিক অবরোধ তুলিয়! 
লওযার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । এই কার্ধ্যের 
সমর্থনে পাকিস্থান পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে 





১৯২২ 





q 


করিয়া আসিতেছে । 


সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 







প্র অস্ট্েলিয়া_ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওষেলস্‌, সিডনী, ক্যানাডা--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাভা) 
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j য্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন), লণ্ডন,বার-এট-ল 
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হুইয়াছে। ম্যা্িষ্রেটে অভিযুক্তর্িগকে দোষী 
সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং উহাদের প্রত্যেকের 
প্রতি ১০০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা অর্থের 


2৩২. 





যে, ইহাতে পাকিস্থানের তরফে শুভেচ্ছার 
মনোভাব সুচিত হইতেছে এবং উহার ফলে 
তিজতার কারণ দুর হইয়া আলোচনার 
সাফল্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে । কিন্ত 
পাকিস্থানের কর্তাব্যক্িদের মনোভাবের সহিত 


ধাঙারা পরিচিত আছেন তীাছারাই জ্ঞানেন যে, 


উহ্‌ নিতাস্তই অলার অজুহাত মাত্র । পাকিস্কান 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি সচ্চ্ছাচালিত হইয়া 
এই পথ প্রহণ করে নাই, করিয়াছে তারত 
গ্রবর্ণমেন্টকে অধ করিবার কুমতলবে। তাহা 
ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা পাওয়ার 
লোভও আছে। ভারত গবর্ণমেন্টের 
সছিত একযোগে কাৰ্য্য করিলে পাছে 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫* 





আলোচনার গতি ভারতের অমুকূলে যায় 


এবং ভারতের পক্ষে উহা বিজ্য়ন্বরূপ হয় তাই 
পাকিস্থান ভারতের বিপরীত আচরণের নীতি 


গ্রহণ ৰুরিয়াছে। গত কিছুকাল যাবৎ পাকিস্থান 
শক্রতাবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে ; তাহাদের 
বর্তমান আচরণ এট ক্ষেত্রে আর একটি দৃষ্টাস্ত 
যোগাইল মাত্র। ম্পষ্টতঃই ভারত গবর্ণমেপ্ট 
পাকিস্বানের এই কার্ধ্য অন্থমোদন করিতে 
পারেন না। তাহারা পাকিস্থান গবর্ণমেঁণ্টর 
সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিষা এক তীব্র 
প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। যে সমস্ত 
কারণে তারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট দক্ষিণ 


আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের 
সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন তাছার সব কয়টি, কারণই 
বর্তমান রহিয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
ও পাকিস্থানীদের প্রতি দাতি বৈষম্যমূলক 
আচরণে দর্দিণ আফ্রিকার গব্ণমেন্ট এতটুকু 
চিল দের নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় - 
ও পাকিস্থানীদের স্বার্থ অভির, কাজেই এইরূপ ' 
একটি সাধারণ স্বার্থসংগ্লি্ট ব্যাপারে ভারত ও 
পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মনোভাবের এঁক্য 


অবস্ঠবাঞ্থপীয়। কিন্তু পাকিস্থান অনৈক্যের 
পথে পা বাড়াইয়াছে। উহা যে অত্যন্ত 
গঠিত . হইয়াছে তাঁহাতে সন্দেহমাব্র 
নাই। 


আর্থিক এ্নিয়ার খবরাখবর 


শিল্পে মুলধন সরবরাহ-_সৌরাষ 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের মাঝারি ও 
ছোট শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলিয় গ্রয়োক্রনমত মূলধন 
সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২ কোটি টাকা মূলধন লইয়া 
একটি ইণ্ডান্রীয়াল ফিনাদ্দ কর্পোরেশন গঠন 
করিতে সক্কল্প করিয়াছেন । উক্ত কর্পোরেশনের 
মূলধনের অর্ক দৌরাষ্ গবর্ণমেণ্ট এবং চার 
আনা সৌরাষ্টর ব্যাঙ্ক সরবরাহ করিবেন। শিল্প 
প্রতি্ঠানগুলি যখন ব্যাঞ্চের নিকট হইতে অথবা 
বাজ।র হইতে মূলধন সংগ্রহে অসমর্থ হইবে 
তখনই কর্পোরেশন উচাদিগকে মূলধন দিয়া 
সাহায্য করিবেন। 
জাপান ও পাকিস্থানে বাণিজ্য 
_াপান ও পাকিস্থানের মধ্যে একটি 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । এই চুক্তি 
মূলে পাকিস্থান জাপানকে > লক্ষ বেল তুলা, 
২৭ হাজার বেল পাট, ৫ লক্ষ পাউণ্ড পশম, 
১০৪ টন চামড়া ও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড শপ প্রদান 
করিবে । জাপান,পাকিস্থানকে ৪০ লক্ষ টাকা 
মূল্যের কাপড়, ৩ কোটি টাকা মূল্যের সুতা, 
৬০ হাজার কাপড়ের কলের টাকু, পশমী 
বন্তু প্রস্তুতের কলকজা এবং অগ্রীন্ড কতিপয় 
(শললাত দ্রব্য প্রদান করিবে। 
মুসলমালদের ‘ভারত ত্যাগ দিল্লীতে 
পাকিস্থানের যে হাই কমিশনার আছেন তিনি 


আনাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের ১লা নবেম্বর 
হইতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্যাস্ত ভারতের 
হা] লক্ষ যুললমাঁনকে পাকিস্থানে যাইতে 
অমুযতি দেওয়া হয়। উদার মধ্যে ১ লক্ষ ৮৩ 
হাজার অলকে স্থায়ীভাবে পাকিস্থানে বাস 
করিবার অমুমতিপত্র দেওয়া হুয়। উহা ছাড়া 
যাহাদিগকে অস্থায়ীভাবে 'পাকিস্থানে বসবাস 
করিবার অনুমতি দেওয়] হয় তাহাদের মধ্যেও 
অধিকাংশ পরে স্থায়ীভাবে পাকিস্থানে বসবাস 
করিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছে। 
জগতে চায়ের উৎ্পাদ্ন-_গত ১৯৪৮ 
সালে সমগ্র জগতে মোট ১০৪ কোটী হ* লক্ষ 
পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে 
১০৬ কোটী ২০ লক্ষ পাউও চা উৎপর,হইরাছে। 
উছার মধ্যে বিভিন্ন দেশে চা উৎপাদনের হিসাব 
এইরূপ-_ভারত ৫৮ কোটী পাউণ্ড, সিংহল ২৮ 
কোটা পাউণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ৬ কোটী পাউণ্ড, 
পাকিস্থান ৪] কোটী পাউণ্ড, চীন ৩ কোটী 2* 
লক্ষ পাউণ্ড, আফ্রিকা কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, 
ফরমোজ্ঞা ২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড, জাপান 
৯০ লক্ষ পাউণ্ড । জাপান, চীন ও ফরমোজার 
সম্বন্ধে যে পরিমাণ উল্লেখ কর! হইয়াছে তাছ! 
পরী সব দেশের রপ্তানীর পরিমাণ | 
আমেরিকার ব্যাঙ্কের সম্পত্তির 
পরিমাণ-আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ 


বোর্ডের ছিসাব অনুসারে গত ৩০শৈ নবেদ্বর 
তারিখে আমেরিকার সমস্ত ব্যাঞ্ষের সম্পত্তির 
পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ৬০৮ কোটা ভলার। 
সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্য জাহাজ--গত 
১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হত্তস্থিত জাহাভের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটী ১৬ লক্ষ ও ১ 
কোটি ৮০ লক্ষ টন। ইংলণ্ডে ১৯৪৯ সালে ১৪ 
লক্ষ টন নূতন জাহাজ নিন্মিত হয়। যুদ্ধের 
সময়ে ইংলণ্ডের ১ কোটি ২০ লক্ষ টনের জাহাজ 
বিনষ্ট হয়। বর্তমানে উহার লাকুল্য অংশ পূরণ 


হইয়াছে। 


ভারতে সাবানের কারখানা স্থাপন 
বন্ধা_ ভারতে বর্তমানে ৭০টি বৃহদাকার 
লাবানের কারখানা আছে এবং এই 
সব কারখানাতে বৎসঙ্গে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার 
টন সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। তবে 
বর্তমানে এই সব কাঁরখানাতে বৎসরে ১ লক্ষ 
৯০ হাজার টন করিয়া সাবান প্রস্তুত হইতেছে। 
তারত সরকার মনে করেন যে, দেশে বর্তমানে 
যে সব কারখানা আছে তাহা সমগ্র ভারতের 
সাবানের চাছিদা মিটাইতে পারে। এভন 
উহারা এক্ষণে বিদেশ হইতে সাবানের ফলক! 
আমদানীর পরম কাঁহাকেও অনুমতি দিবেন না 
স্থির করিয়াছেন 








১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 








ফেডারেশনের সভা _ আগামী ১১ই ও 
১২ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে ভারতীয় বণিক 
সতা সমূহের প্রতিনিধি সভা ফেডারেশন অব 
ইণ্ডিয়ান চেম্বাস” অব কমাস” এও ইণান্টির ২৩শ 
বাধিক অধিবেশন হুইবে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
অওহরলাল নেহরু এই অধিবেশনের উদ্বোধন 
করিবেন। 

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা--ভারতে 
সুপরিকল্পিত ভাবে এবং একই নীতি অবলম্বনে 
বিছ্বাৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠন, উহার 
পরিচালনা, দেশের কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার 
এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এই সম্পর্কিত কোন 
রোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার অন্ত 
রত সরকার ৪ জন সদন্ত লইয়া সেন্ট্রাল 
পেকটরিসিটি অথরিটী নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিয়াছেল। সদহাদের নাম--বি কে 
গোখেল, এন এন আয়েঙ্গার, এ এন খোসল! 
এবং কে পি পি মেনন। 

বাস্তহারাদিগকে গৃছনির্ঘীণে সাহায্য 
মঞ্জর-_সন্প্রতি আদর্শ 'লহরগুলিতে 


প্রস্তুত হইবে আঁশ! করা যাইতেছে । ভারতে 
প্রতি ব্যক্তির জ্রম্ভ বৎসরে গড়ে ১২ পাউণ্ড লবণ 
ধরিয়া বৎসরে ১৯] হইতে ২* লক্ষ টন লবণের 
প্রয়োজন হুইয়] থাকে। | 

ইংলণ্ডের বহির্ববাণিজ্য- গত ১১৫৯ 
লালে ইংলও হইতে বিদেশে মোট ১৭৮ কোটি 
৪৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র পধানী হুইয়া 
এবং বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে ২২৭ কোটি ২৫ লক্ষ 
পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে। 
১৯৪৮ লালের তুলনায় এই বৎসরে রপ্তানী ও 
আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে ১২৮ ও ৯'৪ 
তাগ বন্ধিত হইয়াছে। , 


প্রস্তাব পরীক্ষা করাইয়া 





৩৩ 


বরাদ্দ প্রথা ও খান্তশস্তের মুল্যমান - 
ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃকে 
আনাইয়াছেন। কোন গবর্ণমেণ্ট কন্ট্রোল তুলিয়া 
লওয়া বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
চাচিলে তৎপূর্বে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট দ্বারা উক্ত 
লইতে হুইবে। 
বর্তমানে দেশে খান্তশন্তের যে মৃদ্যমান প্রচলিত 
আছে ইহা? কষুপ্ত না করিয়া বরাদ-প্রথার 
সংশোধন সম্ভব কিনা তাছা বিচার করিতে 
হইবে । একমাত্র এই ভিত্তিতেই ফেব্ভরীয় 
গবর্ণমেন্ট এই জাতীয় কোন প্রস্তাবে রাজী 
হইতে পারেন। 





প্রায় সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকর! 

ক্যানটানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 
কিন্ত কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় এ কথাট! অনেকেই জানেন না। সেন্টাল 
টী বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান পরিচালনা করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জর করেছেন। 

কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই 


বোর্ড রাখেন। ক্যানটানের জন্য খাঁবারঘর, ' 
রান্নাঘর প্রভৃতির নকৃশা) গ্যাস বা বিহ্যতের 
সাহায্যে রাল্লাবাল্লার কায়দা-কান্ুন, এমন কি 
বাঁসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়! উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বত্ধেই" বোর্ড 
জাপনাকে বিনামুল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন। এঁদের পরামর্শে, ক্যানটীন স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন । ইচ্ছে 
করলে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে 


বান্তহাঁরাগপ যে সফল বাস্তর্রমি নীলামে ক্রয় 
করিয়াছে সেগুলির উপর গৃহ নির্দাণের জঙ্ক 
যাহাতে তাহার! খপ গ্রহণ করিতে পারে 
সেজন্ পূর্বব-পাঞ্জাবেয় গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশের 
বিভিন্ন জেলা কমিশনারের হাতে কিছু অর্থ ঘত্ত 
করিয়াছেন। থণগ্রহথীতাপণ খণের টাক! ১৫ 
বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি কিস্তিতে পরিশোধ 
করিতে পারিবেন। পূর্ব-পাঞ্জাবের আম্বালা 
জেলার অন্ত ৬,৫০,০০০ টাকা, জুধিয়ানা ও 
রোটক জেলার জগ্ত ৬,০০,০০০ টাকা ও 
টাকা, জলম্ধর জেলার জন্ত 
টাকা, ফনগল জেলার ভন্ত 
টাকা, হোসিয়ারপুরের জঙ্ক 
টাকা এবং গুরগাওয়ের অন্ত 
১,৪৩,০০০ টাকা বরাদ্ধ করা হুইয়াছে। 
ভারতে লবণের অবস্থা_গত ১৯৪৯ 
সালে ভারতে ২৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টন লবণ 
উৎপন্ন হয়। চলতি বৎসরে দেশে কতকগুলি 
নুতন লবণের কারখানা স্থাপিত হওয়াতে 
গবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক অনধিক ১০ একর পরিমিত 
জমিতে লবণ প্রন্তথুতের অবাধ অধিকার দেওয়ায় 
এবং মরবণ প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি হওয়াতে 
চলতি ৯৯৫০ সালে ভায়তে ৩২ লক্ষ টন লবপ 





৬)৩%।০০০ 
8১৫০১৩০০ 
8,00,000 


১,৭০,০০০ 





ক্যালটীন স্থাপন এবং পনিচালন্ন সন্ধে ধাহতীয় তথ্য 
সন্খলিক, পুপ্তিক! যিমামূলো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের , 
£ মধো যিতয়ণ করা হর ! চেয়ারদ্যান, সেণ্টুাল টী বোর্ড, 
৩১ লং নেতামী হুষ্তাহ রোড, হলিকাত! ১ £ এই 
ঠিকানায় লিখলেই পুস্তিকা জাপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 


সি সেন্টাল টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ৮ 
ঢা 538 


" 2৩8 


' আমেরিকায় বসত বাটার সংস্থান _ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাহাদের 'আয় বৎসরে 
হ হইতে ৫ হাজার ডলারের মধ্যে তাহাদের 
বসত বাটীর সংস্ানের দম্ভ একটি আইন প্রণয়ন 
করা হইবে স্থির হইয়াছে । এই আইনের বলে 





কয়েক শত কোটি টাকা লইয়া এফটি তহবিল * 


হাতি করা হইবে এবং উক্ত তহবিল হইতে 
উপরোক্ত শ্রেণীর আয়বিশিষ্ট ব্যজিগপকে বসত 
বাটী নির্দাপের জম্ভ খণ দেওয়া হইবে । বসত 


বাটার যে মুল্য ধার্য হইবে তাহার শতকরা ৯৫. 


ভাগ পরিমাণ খপ দেওয়া হুইবে এবং শতকরা 
বাৰ্ষিক ৩ ডলার ছিলাবে সুদ ধরিয়া সুদ ও 
আগলের সাকুল্য টাৰ! €০ বৎসরের কিস্তিতে 
আদায় করা হইবে। 

গান্ধী স্মৃতি তহবিল-গত ৩১শে 
ভিসেম্বয় পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর স্বৃতিরক্ষায় দন্ত 
স্থাপিত অর্থ ভাগ্ডাবে ১০ কোটী ৪৭ লক্ষ ৪৬ 
হাজার ৮৫৩ টাকা ৩ আলা ১০ পাই সংগৃহীত 
হইয়াছে। উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত এই টাকার 
উপর সুদ পাওয়া গিয়াছে ১২ লক্ষ ১৭ হাজার 
৩৫২ টাকা ১১আনা ১৯ পাই। সাকুল্য ৯০ 
কোটা ৫৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ২০৫ টাক! ১৪ আন! 
১১ পাইয়ের মধ্যে তহবিলে অর্থ সংগ্রহ বাবদ 
৯ লক্ষ ১০ হাতার ৬০৪ টাকা' ১৩ আনা ১০ 
পাই ব্যয় হইয়াছে । বাকী টাকা হইতে 
বিভিন্ন অনহিতফর প্রতিষ্ঠানে ৬ লক্ষ ৫১ হাজার 
১৬৯ টাকা ১২ আনা ৬ পাই সাহায্য দেওয়া 
হইয়াছে । খরচের জন্তু বিভিন্ন প্রদেশে ১ লক্ষ 
২০ হাতার ১৪৬ টাক! ৮ আন! ৭ পাই গ্স্ত 
আছে। অবশিষ্ট ১০ কোটী ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার 
২৮৪ টাকা ১২ আনা ব্যাঙ্কে মদুদ্দ' রহিয়াছে। 
তহবিলের ট্রান্টিগণ এই তহবিল হইতে গাহায্যের 
জস্ঠ সমগ্র দেশকে হ৫টী তাঁগে বিভক্ত করিবেন 
এবং তজ্ডগ্ত প্রত্যেক প্রদেশে একটি উপদেষ্টা 
বোর্ডলহ একজন করিয়া পরিচালক নিযুক্ত 
ফরিবেন। উক্ত তহবিলে ভারতের যে প্রদেশ 
হইতে যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে সেই প্রদেশে 
উহার শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যয় বর হইবে স্থির 


হইয়াছে। 
আন্তজ্জাতিক চাউল কমিশনের 
অধিবেশন-_গত ই ফেব্রুয়ারী রেশুনে 


আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের অধিবেশন সুরু 
হইয়াছে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অধিবেশন 


* তারিখে আমেরিকা হইতে আগত 


আর্থিক জগৎ 


চলিবে। ভারত গবর্ণসেপ্ট উহাতে একটি 
প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছেন । . 

জাপানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিলোপ- 
জাপানের ইকনমিক ই্টেবিলাইজেলন বোর্ডের 
সভাপতি ঘেধিণ! করিয়াছেন যে, বর্তমান 
ইংরাজী বৎসর শেষ ছইবার পুর্বে জাপানে 
সকল শ্রেণীর পণ্যভ্রব্যের মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হুইবে ৷ 

ভারতে ইঞ্জিন আমদানী--ভারত 
সরকার ভারতীয় রেলপথগুলির অন্ত বিদেশে 
যে € শত ইপ্রিনের অর্ডার দিয়াছিলেন তাহার 





মধ্যে এই পর্য্যস্ত ৩ শতের মত ইঞ্জিন ভারতে . 


পৌহিয়াছে। উহার মধ্যে গত ১লা ফেব্রুয়ারী 
৪৮টি 
উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন শরস্তুতম | 


ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অবস্থা_-ভারতীয় 


পার্লামেণ্টে তারতের শিল্পমন্ত্রী দানাইয়াছেন 
যে, ১৯৫০-৫১ লালে তারতের কাপড়ের 
কলগ্ুলিতে ৪০০ কোটি গল্প এবং তাতগুলিতে 
১২০ কোটি গল্প কাপড় প্রস্তুত হইবে আশা করা 
যাইতেছে। এই বৎসরের প্রথম ৬ মাসে বিদেশ 
হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় আমদানী 


হুইবে। তিনি বলেন, ১৯৪৪-৫০ সালে ভারতে" 


৩৯০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে এই 
বৎসরের প্রথম ৯ মাসে তারত হইতে 
পাকিস্থানে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ গজ কাপড় 
রপ্তানী হয়। উক্ত সময়ে তারত পাকিস্থান 
হইতে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২১৪ বেল তুলা পায়। 
উক্ত » মাসে ভারত হইতে জগতের অগ্ভান্চ 
দেশে ৩৭ কোটি ২১ জক্ষ ১০ হাঞ্জার গজ কাপড় 
রপ্তানী হয়। ১৯৫০-৫১ সালে গবণমেণ্ট ভারত 
হইতে বিদেশে ৮০ কোটি গঞ্জ কাপড় রপ্তানী 
হইতে দিবেন স্থির করিয়াছেন। 

বাহির হইতে খাম্ভ'আমদানী--বর্তমান 
বৎসরে বাহির হইতে যে পরিষাণ খান 
আমদানী হইবে বলিয়! স্থির হইয়াছে উবার 
অর্ডজেকেরও বেশী খাস্তক্রয়ের পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছে । আর্জেটিনা এবৎসর ভারতকে ৩ লক্ষ 
৯০ হাজার টন খাগ্ভশন্ত যোগাইবে ; উহার 
বিনিময়ে আর্জে্টিনা পাইবে € লক্ষ টন পাট- 
জাত দ্রেব্য। অষ্ট্রেলিয়া € লক্ষ টন গম্‌ ও ময়দা 
সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। 
আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার: উল্লিখিত খাস্ত 


=. [ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫, 


আগামী জুলাই মাসের শেষাশেষি ভারতে 
আলিয়া পৌছিবে বলিষ! আশা কর) যায়।, 

বাড়ীভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন -- 
পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী তাড়! নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৪৮)- 
এর কার্যকারিতা পরীক্ষার জগ্ত গত জুন মাসে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গ 
গব্ণমেণ্টের বরাবরে তাহাদের রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন। পশ্চিমব্ গবর্ণষেন্টের সংশ্লিষ্ট 
একটী বিজ্ঞপ্তিতে রিপোর্টের সারাংশ 
প্রকাশিত হইয়াছে ।* কমিটির মতে ১০০ 
টাকার নিয়স্থ ভাঁড়া বাড়ীর ভাড়া শতকরা 
€ টাকা এবং ১০০ টাকার ওর্ধস্থিত ভাড়) 
বাড়ীর ভাড়া শতকর! ১০ টাকা মাত্র বু 
করা যাইতে পারে। বর্তমানে এই থাতে 
শতকর৷ ২০টাকা পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি করা চলে। 
যে সমস্ত বাড়ী ব্যবসা কিম্বা অন্তান্ধ সংশ্লিষ্ট 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় উনাদের বেলার পর্ব 
বশিত শ্রেণীভেদে যথাক্রমে শতকরা ১০ টাকা! 
ও ১৫ টাকা ভাড়াবুদ্ধি মঞ্জুর হইয়াছে। অপর 
পক্ষে বর্তমান আইনের বিধান অনুসারে এই 
জাতীয় গৃহের বেলায় শতকরা ৪০ টাক! পর্য্যপ্ত 
ভাড়া বুদ্ধি করা চলে। এককালীন ৩ মাপের 
ভাড়া না দিলে সরাসরি ভাড়াটিয়াক্কে উঠাইয়। 
দিবার যে ধারা বর্তমান আইনে আছে উহার 
পরিবর্তে এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে 
উপযুযুপরি ২ মাসের ভাড়া না দিলে ভাড়াটিয়! 
উচ্ছেছদর মামলা আনা যাইতে পারে, ভবে 
মোকদামার খরচ এবং শতক ১২২ ভাগ হৃদ 
সমেত সম্পূর্ণ বকেয়া ভাড়া নিটাইয়া দিলে 
ভাড়াটিয়াকে আর উচ্ছেদ করা যাইবে না। 
কমিটির মতে পসেলামী” প্রথা দূরীকরণের 
একমাত্র কার্যকরী উপায় হইল কলিকাতায় 
নুতন গৃহনির্াণ দ্বারা ভাড়া বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি। 
বাড়ীওযালাদের কিছু সংখ্যক বাড়ী গবর্ণমেণ্ট 
যদ্দি নিজ তদারকীতে ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা 
করেন, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ কাজ হইতে 
পারে বলিয়া কমিটি মনে করেন। 

হায়দরাবাদ রেল ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সিদ্ধাস্ত-_আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের রেল ব্যবস্থা, বিমানহ।টী 
ও টেলীগ্রাম-যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনার 
দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন্। | 






কোগ্পানা_ প্রসঙ্গ 


বাজারের হালঢাল' 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


সোসাইটি লিঃ 
আমর! জানিয়া সখা হুইলাম যে, 
কলিকাতার হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইন্সিওরেন্দ সৌপাইটি লিমিটেড ১৯৪৯ সালে 
১৩ কোটী ২৫ লক্ষ টাকারও অধিক নূতন 
ব্যবগায় সম্পাদন করিয়াছেন । ১৯৪৮ সালে 
সম্পাদিত টাকার পরিমাণ হইতে এই টাকার 
পরিমাণ বেশ কিছু অধিক | দেশের ক্রম- 
স্কোচনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা 
রিলে নূতন ব্যবশায়ক্ষেত্রে ছিন্দুস্থানের এই 
রেকর্ড বিশেষ কৃতিত্বূর্ণ স্বীকার করিতে হয়। 
তদুপরি কোম্পানী পাকিস্থানে নূতন ৰীমাপত্র 
গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ইহাও এই ছিলাবের 
মধ্যে ধরিতে হইবে পাকিস্থান অঞ্চলে 


. কোম্পানীর ব্যব্পাঁয়ের বিশেষ প্রলার ছিল। 


ইহ! হইতেই হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের শক্তি, 
সংগঠন ও পরিচালনা-নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় 
পাওয়া যাইবে, আমরা এই জদ্চ হিন্দুস্থানের 
ভিরেক্টরবর্দ এবং উদ্ধার সেক্রেটারী শ্রীযুত এন 
দত্তকে আমাদের আন্তরিক 
জানাইতেছি এবং কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করিতেছি। 


Ere lotto EES ETE 
হাইড্রোজেন: বোমা সম্পর্কে রুশ 


গীবেষণ।_-সোভিয়েট অধিকৃত ৰালিন হইতে 
প্রকাশিত সোস্যালি্ট ইউনিটি পার্টির লংবাদ- 
পঞ্জে অধ্যাপক হাঁভেমান লিখিয়াছেন, 


সোভিয়েট রাশিয়া হাইড্রোজেন শক্তির 
বিস্ফোরণ সম্পর্কে এমন একটি নূতন পদ্ধতি 
আয়ত্ব করিয়াছেন যাহা হাইড্রোজেন বোমা 
অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইবে বলিরা 
সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছেন | 

বাজেট সমীকরণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমৃছের 
নিকট প্রেরিত এক নির্দেশনামায় প্রত্যেক 
গবর্ণমেণ্টকে তীছাদের ১৯৫০-৫১ লালের 
বাজেটে আয়ব্যরের সমতা বিধানের অঙুরোধ 
জানাইয়াছেন। এইব্প নির্দেশের হেতু এই যে, 
বিভিন্ন ভ্রাতিগঠনমূলক পরিকল্পনা বাবদে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাযোর জগত বিশ্ব-ব্যাক্কের 
নিকট খপ প্রার্থনার ব্যাপারে উহাতে সুবিধা 
হইবে | 


অভিনন্দন ' 


কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী--এ সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাক্তারের অবস্থা মোটাঘুটি 
একরূপ ছিল; পুর্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বিশেষ 
কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারত- 
পাকিস্থানের মধ্যে স্বাভাবিক বাপিজ্য-ব্যবস্থ! 
পুনঃ প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওযায় 
যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাছা বার্থ হওয়ায় 
কলিকাতার শেয়ার বান্দারে একটা বিমর্ষ 
ভাব সঞ্চারিত হয় এবং উচ্থার প্রতিক্রিয়ায় 
বেচাকেনার পরিমাপ সীমাবদ্ধ থাকে । সধ্যাহের 
মধ্যভাগে অবস্থার কিছু উদ্নতি হইতে আরম্ভ 
হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রতিক 
গোলযোগের দকণ পুনৰায় বিক্রয-তৎপরতা 
মন্দীভূত হয়। গতকলাকার অশাত্তি-উপস্রব্রে 
ফলে অসত্য শুক্রবার শেয়ার বাজারে বিশেষ 
কোন কাজকারবার হয নাট বলিলেই চলে। 
শেয়ারের দাম নামিয়া যায়। অ্রদ্য বাঞ্জার 
খুলিবার সময় ইত্ডিযান আঁয়রণের দব ছিল 
৩০৮০ ; এই দর অপরিবর্তিত 'থাকে। ষ্টিল 
কর্পোরেশনের দর ২২৷০ হতে ২২৩০ আনাঁষ 
নামিয়া আসে। ইণ্ডিয়ান কপার ২1০ হইতে 
২1%০ আনায় পরিণত হয । 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯$১-৫৪) খণপত্রেব দর সর্ধোচ্চে 
১০১৩০, ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) খণপত্রের 
দর সর্ধ্বোচ্চে ১০০১/০, ৩৯ টাকা! সুদের (১৯৭০- 
৭৫) ধপপত্রের দর সর্ববোচ্চে ৯৯৪০০, ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খপপন্রেক দর সর্বোচ্চ 
৯৭১৬, BN টাকা সুদের (১৯৪০-৭০) ধ্াণপত্রের 
দর সর্ব্বোচ্চে ১০৯॥%০ আন! দীড়াইয়াছে। 

শ্রস্ত কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে বিতর 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর নিয়রূপ 
।ডাইয়াছে £-ব্যান্ক_ হিন্দুস্থান কমাশিয়াল 
২৪০, ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীককত) ১৭১০২) 
কাপড়ের কঙ__যুইর মিলস্‌ ২২৭২, নিউ 
ভিক্টোরিয়া (সাধারণ) ২০০ 3 কয়লার খনি-_ 
বেঙ্গল ৫৩৮২, বরাকর ১২৩০, নিউ মাঁনভূম 
২১১০, শিবপুর ৩১২, সাউথ করণপুরা ২৪০/০5 
চটকল--এলায়েন্দ ১৪৮৯, বিড়লা (প্রেফ) 


১১১৯৬ হাওড়া ২৬৭৮০, কাকনাঁড়া ১৬৫২ 


কিনিসন ১৬৮২, ল্যান্সডাউন ১৩৪২, নদীয়া 
৬৫২ ওয়েতাপি ৬/০; খনি-_বার্খা কর্পোরেশন 
২1০, ক্রিশ্চিয়েন মাইকা ৭/০, কনগলিডেটেড 
টিন ৮/০, ইত্ডিয়ান কপার ২৮০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
_ ব্রেখওয়েট এণ্ড কোং ৮২, জেসপ এণ্ড কোং 
১৪২, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৮০, মার্শালস্‌ ৬/০, 
ভাশনাল আয়রণ ৪1৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
২২/০; কাগজের কল-_টিটাগড় ৩৩২) 
জাছাগী ব্যবসায়-_ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভি- 
গেশন (সাধারণ) ৮৬২, ইণ্ডিয়ান ট্রামশিপ 
৭!/০ $ চিনির কল--বেলসুন্দ ৪1৮০, গয়া 
(প্রেফ ) ৫০৯, রামনগয় কেন ১৪৮০ ) চা- 
বাগিচা-বীরপাড়া ১১২২১ বিশ্বনাথ ৩৪৬০/০, 
তেঅপুব ২২1৮০ ) খনি তৈল-_ব্রিটিশ বার্থ 
পেট্রোলিয়াম ১1০7 বিবিধ-বি আই কর্পে- 
রেশন ৯২, ভানলপ রাবার (লাধারপ) ৪৫1০১ 


ডিন হেওণডাস'ন ১৩১২, ওয়ালফোর্ড 
ট্রান্সপোর্ট ( সাধারণ ) ১1০ আন! । | 
পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী_-কলিকাতার 
পাটের বাজারের অবস্থা অপরিবন্তিত। গতকল্য 
প্রথম শ্রেণীর রগ্ডালীযোগ্য পাকা বেলের দর 


১৪৬২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
' চটের থলির বাজার শাস্ত। 


সোনা ও রূপা 


_ কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী-_অগ্য বো ইষের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৭|০ 
দাড়াইয়াছে। কপিকাতাষ পাকা সপোন! 
১১৭/০, ব্ড়াল বার ১১৭২ দীড়াইয়াছে। 

অস্ত বোদ্বাইয়ের বাদারে গিনির দল ছিল 
৭৫8০ ) কলিকাতায় এই দর ৭৫1০ আনায় 
সীমাবদ্ধ ছিল। ৃ 

অন্ধ বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপা ১৮৭২ এবং কলিকাতায় ১৮৪৪০ আনা 
দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


 ইঙ্জ-মাকিন বাণিজ্য-চুক্তি-ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে শ্রীযুক্ত সিদ্ধের' এক প্রশ্নের উত্তরে 
বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচত্্র নিয়োগী 
জানান, মাফিল যুক্তরাষ্র ও ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে 
একটি মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌ-চুক্তি সম্পাদিত 
হইবার অপেক্ষায় আছে এবং এ সম্পর্কে এখনও 
আলোচন! চলিতেছে ।" 





প্রতি হাঁজার টাকায়, প্রতি বৎসরে 
৩২১, ভাক্কা নোনা 
সামাগ্ত প্রিনিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্দ্ধক্যে স্বাচ্ছন্য বা তার 
শ্রিয়দনের হাতা এটি টিন ৪ 
ঙ 
ধার বা হা TRU 
পরে বছরে ২০১ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দীড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের ' 
‘কাছ থেকে 'কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 









১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা” 
টেলিফোন,ঃ সিটি ৪০৬৩, 


: 55 
হলে রায় এন বি বি-এল 


হেড অফিল__ই৪. . নেতাজী সুভাষ রোড, নিত | ফোন--ব্যান্ক ৫৯৮৯ 


বাঞ্ক_বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানী পুর, 
' বনর্গা, বসিরছাট ও খুলন। 


সকল প্রকার ব্যাহিং কার্য কল্পা হয়। 
শ্রীযুত এন, সি, ব্যানাঙ্জি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার. 





+ ২৩, হরচন্দর ম্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের "স্থান সোদপুর, ২৪-পরশণা 


€ 4. মিঙ্গ চালু করিবার 
আয়োজন প্রেত অগ্রসর es | 
মেসাস”: ভোল. উল্কা হইল, লিও 
সেক্রেটারীজ এাণ্ড এজেপ্টজ্‌ 


* বালীগঞ্জ, দমদম 














lS irene 


¢ স্থাপিত ১ ১৯৪০ ) bh 
হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাভা। 
. ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ ও 
চেয়ারম্যান ঃ  জ্রীঘনাথ রায় 
| গইরেক্টার-ইন-চার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় / 



















ডি ), এ | 
নারায়ণগঞ্জ চাদ্রপুর, " 












ফোনঃ ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 
RE হা 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও. 
‘বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ দ্বিধা 
ও.উদা্ন সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ু 
কম্মা, এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় 
করিতে পারেন। ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন ককুম। 


১২২, বহুবাআর ষাট, ও 
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প্রতি সংখ্যা ।০ আনা ১৩ 
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| ৩৯শ সংখ্যা 








পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট 


অর্থগচিব যুক্ত নলিনীরঞ্জন সয়কার গত 
১৩ই ফেব্রুয়ারী, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী ১৯৫০-৫১ সালের 
যে বাজেট বরাদ্ধ পেশ ৰরিয়াছেন তাহাতে 
রাজশ্ব খাতে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ও মুলধন 
খাতে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি অস্থমিত 
ছইয়াছে। সয়কারী বাজেটে ঘাটতি পড়াটাই 
দোষের বিষয় নহে। দৃষ্টান্ত ম্বন্পূপ বলা 
যায় এই অমুন্নত ‘দেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়! ব্যাপক আনকল্যাপ- 
. মুলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া 
যদি কোন প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টের ৰাজেটে 
ঘাটতি দেখ! দেয় তবে তাছা আমরা মোটেই 
শোচনীয় বলিয়া মনে করিব না। উদয়ন 
পরিকল্পনার ফলে জনসাধারণের আয় বাড়িলে, 
লোকের জীবনমারন্নের ধারা উন্নত হইলে 
তাহাতে সমগ্রতাষে দেশ উপকৃত হুইবে। 
তবিষ্যাতে রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধির সুযোগও বিশেষ" 
ভাবে উন্মোচিত হুইবে। বর্তমানের ঘাটতি 
বাজেট তখন ভবিষ্যতের বহু উদ্ধত বাজেটের 
পথ প্রশস্ত করিবে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সয়কারের 
বর্তমান ঘাটতি বাজেটকে লে পর্যায়ে ফেলিয়া 
গাত্বনা ও আত্মগ্রসাদ লাত করা চলে না। কতক- 
গুলি নুতন ট্যাক্স বসাইয়া চলতি ১৯৪৯-৫০ লাল 
হইতে পশ্চিমবঙ্গ শরকারের আয় বাড়ানো 
হইয়াছে । আয় বৃদ্ধির এই পাকা ব্যবস্থা সত্বেও 
১৯৫০-৫১ লালে নূতন উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার কোন বিশেষ প্রস্তাব ছাড়াই 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকার মত ঘাটতি গীড়াইবে। অবস্থার 
এই গতি আমরা মোটেই সন্তোষজনক 
বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ১৯৪৬-৪৭ 
সালে অবিভক্ত বাংলার সরকারী আয় ছিল ৩৯ 


"কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। গসেস্থলে ১৯৪৯-৫০ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, 


টি 


বিষয়-সুচী 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি৭৩৯-৭৪০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ * 48১-৭8৫ 
নানাকথা 

আধিক হুলিয়ার খবরাধবর 
বালারের হালচাল 


৭৩৭-৭৩৯ 


৭8৫-৭89 
৭83-1৫০ 
৭৫১-৭৫২ 


আয় দীড়াইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালেও আয় 
কম পক্ষে, ৩৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা হ্বাড়াইবে 
বলিয়! অমিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ বাদ দিয়া 
কেবল পশ্চিমবঙ্গে ( অবিভক্ত বাংলার এক-. 
তৃতীয়াংশ ) এই পরিমাণ আয়ের সংস্থান হওয়া 
খুব উৎপাহ্ব্যপ্রকই বলিতে হুইবে। এইরূপ 
বেশী আয় সম্ল করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মন্ত্রীরা সুপরিকল্লিতভাবে জাতিগঠনমূলক কাজে 
ব্রতী হইবেন বলিয়াই সকলে আশা করিতেছে। 
কিন্তু তাহাদের কাছে কাজের চেয়ে আগ্ুষ্ঠানিক 
আড়ম্বরই বড় হুইয়া ধাড়াইয়াছে। সরকারী 


দণ্ডর পরিচালনার ব্যয় নানা দিক দিয়া উহার 
এত বাড়াইয়া তুপিয়াছেন যে, জন-কল্যাণের 
কোন ব্যাপক বিধিব্যবস্থা ছাড়াই বাজেটে 
ঘাটতি পড়িতেছে। পরিণামে এপ্রদেশে 
সাধারণ লোকদের ভাগ্য অপরিবন্তিতই থাকিয়া 
যাইতেছে। এপ্রদেশের জনসাধারণ নামা,দিক 
দিয়া ছুঃখ গ্লানি মোচনের যে দাবী জানাইতেছে 
এই বাজেট দ্বারা তাহা বিশেষ কিছু পৃরিত 
হইবার আশা নাই। উহাদের পক্ষে একমাত্র 
সাস্বনার কথ! বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও এবার নূতন 


, ট্যাক্স বসাইবার কোন প্রস্তাব অর্থসচিব তাহার 


বাজেট বক্তৃতায় উপস্থিত করেন নাই। 

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪৯-৫০ 
সালের বাজেট উপস্থিত করিতে পিয়া অর্থসচিৰ 
শ্রীযুক্ত সরকার চলতি বৎদরে রাঞ্জশ্ব থাতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা 
আয় ও ৩২ কোটি ৯৩ লক্ষ-টাকা ব্যয় দাড়াইবে 
বলিয়া বরাদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি লে 
বরাদ্দ সংশোধন করিয়া এবৎসর ৩৪ কোটি ৭২ 
লক্ষ টাকা আয় ও ৩৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
দীড়াইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। আলোচ্য 
বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ 
পূর্ব মঞ্তুরীকুত সাহাধ্য ছাটাই করায় ও দফায় 
আয় হাল পাইয়াছে সন্দেহ লাই, কিন্তু অন্ত 
নানা দিক দিয়া তাহা পরিলুর্িত হইয়া 
উপধস্ত কিছু বেশী আয়ের সংস্থান হইয়াছে। 
১৪৪৯-৫০ সালের বাঞ্জেট উত্থাপিত হওয়ার পর 
অর্থগচিব নূতন করিয়া! কৃষি আয় কর, বিক্রয় 
কর ও প্রমোদ কর বৃদ্ধিয় যে ব্যবস্থা করিয়]- 
ছিলেন তাহাতে প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় 
এ সব দফায় যথাক্রমে ২০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ ও ৩৩ 
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আর্থিক জগৎ 


{ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫* 





লক্ষ টাকা পরিমাপে বেশী. আর দীড়াইবে। 
তাঁছা! ছাড়া আবকানী দফায় ১৯ লক্ষ টাকা, 
ষ্যাম্পের দফায় ৩৫ লক্ষ টাকা এবং বন ও 
রেজিষ্রেশন বিতাগের দফায় ১৭ লক্ষ টাকা বেশী 
আয়ের সংস্থান হুইবে। পাট শুন্ক ও আয় 
করের দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণে অধিক অর্থ পাওয়া 
যাইবে। - 
আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
"হইতে বেশী সাহায্য পাওয়া যাইবে না জানিয়! 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় 
বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৭১ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
ছাটাই করিয়াছেন। খান ফগল বৃদ্ধির 
আন্দোলন সঞ্চিত করিয়া সেদিক দিয়াও ৬২ 
লক্ষ টাক! বাচানো হইয়াছে । কিন্ত এইসব দিক 
, দিয়া ব্যয় সঙ্কোচ হওয়া সত্তেও অন্ত কয়েকটি 
দিক দিয়া খরচপত্র বাড়িবার ফলে সংশোধিত 
বাছেটের রাভ্রশ্ব ধাতে সরকারী ব্যয়-বছ্র ৩২ 
লক্ষ টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যে- 
সব দিক দিয়! ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাছার মধ্যে 
খাত শন্ত ক্রয় বাবদ ব্যয়, রাস্তাঘাট বাবদ ব্যয় 
ও আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে ব্যয় বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । চলতি বৎসরে প্রাথমিক বাছেটে 
এবৎপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১ কোটি ১০ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি দীড়াইবে 'বলগিয়া অনুমান কর! 
হইয়াছিল। নূতন ট্যাক্সের ফলে কয়েকটি 
দফাঁয় আয় বাড়িয়া যাওয়ায় ও অন্ত কোন কোন 
দিক দিয়! অপ্রত্যাশিতভাবে রাঁজশ্বের উন্নতি 
ঘটায় এবৎসর ঘাটতির বদলে শেষ পর্য্যন্ত 
১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা উদ্ধ ভ্ত দীড়াইবে বলিয়া 
অর্থসচিব বরাদ্দ করিয়াছেন। / 
দুঃখের ব্যিয় সরকারী আধিক অবস্থার এই 
উন্নতি ১৯৫০-৫১ সালে বজায় থাকার কোন 
সম্ভাবনা অর্থপচিব দেখিতেছেস সা। ১৯৪৪-৫০ 
লালে নূতন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে কয়েকটি 
দফায় যে বান্ধিভ আয়ের সংস্থান হইয়াছে 
তাহা ১৯৫০-৫১ সালেও অনেক পরিমাপে 
অব্যাহত থাকিবে । বেশ্ত্রীর রাজশ্বের 
অংশ বণ্টন সম্পর্কে ম্তার চিন্তামন দেশমুখ 
যে রায় দিয়াছেন তাহা পশ্চিমবঙ্ 
সরকারের আশাঙ্ছর্ূপ না হইলেও উহার ফলে 
১৯৪৯-৫০ সালের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় 
১৯৫০-৫১ লালে পাট শুক্ধ ও আঁয়করের দফায় 





৫৬ লক্ষ টাকা অধিক রাজন্ব পাওয়া যাইবে। 
কিন্তু আবকারী, ষ্টাম্প প্রভৃতি কয়েকটি 
দফার আয় হাস পাইবে। তাহ! ছাড়া 
উন্নয়ন পরিকল্পনা] কার্য্যকরী করার জন্ত গত কয় 
বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীর সরকার যে সাহায্য প্রদান 
করিয়া আসিয়াছেন ১৯৫০-৫১ লালে তাহা বন্ধ 
হইয়া'ধাইবে। এইসব হাস বৃদ্ধির ফলে সমষ্টি- 
গতভাঁবে আগামী বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
আয় কিছু সঙ্ক চিত হুইয়া মোট ৩৩ কোটি ৮৯ 
লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত সরকার 
বরাদ্দ করিয়াছেন। | 

আর হাসের সঙ্গে ব্যয় হাঁসের ব্যবস্থা হইলে 
তাহাতে কোন পমগ্যার কারণ ঈ(ড়াইত না। 
কিন্তু অর্থগচিব এদিক দিয়া তাঁহার মোট বরাদ্দ 
১৯৪৯-৫০ সালের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায়ও 
বাড়াইয়া ধরিয়াছেন। সরকারী চাকুরীর 
5৪৮0] বা ধার! উন্নীত করার যে প্রস্তাব 
হইয়াছিল তাহা আগামী বৎসরে আর অপরি- 
পূরিত রাখা হুইবে না। ফলে এ দফ'য় খয়চ 
বাড়িবে। কোচবিহার হইতে যে য়াজস্ব পাওয়ার 
আশা আছে তাহা দ্বারা এ রাছ্যের ( বর্তমানে 
জেল! ) শাসন ব্যয় মিটিবে না| কাজেই সেদিক 
দিয়! ঘাটতি পুরণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 


পুলিশ বিভাগ, সাধারণ শাসন বিভাগ, সেচ 


পরিকল্পন! ও রাস্তাঘাট উন্নতি প্রভৃতির দফায় 
ব্যয় বাড়িবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার দফায় ৩৭ 
লক্ষ টাকা খরচ কমানো হইবে। কিন্তু অচ্য 
অনেক দিক দিয়া খরচ বাড়িযাঁর ফলে মেট 
সরকারী ব্যয় ৩৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকায় গিয়া 
পৌছ্িবে। এফদিকে ৩৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা 
আয় ও অপরদিকে ৩৫ কোটি £২ লক্ষ টাকা 
ব্যয় বরাদ্দ হওয়ার ফলে ১৯৫০-৫১ সালের 
বাজেটে রাজস্ব খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি দীড়াইবে। 
অর্থসচিব শীযুত সরকার তাঁহার বাজেট 
বক্তৃতায় এই ঘাটতির জন্তু ছহুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি ল্রানাইয়াছেন, ১৯৪৪-৫০ 


- সালে কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ 


এ গ্রদেশকে যে ছুই কোটি টাকা সাহায্য প্রদান 
করিয়াছেন ১৯৫০-৫১ লালে তাহা তাঁছারা 
বজায় রাখিতে সন্মত হইলে এই শোচনীয় 
ঘাটতির কোন কারণ দাভাইত লা। আগামী 
বত্মরের শেষে বরং বা্ছেটে কিছু উদ্ব ততই 





থাকিয়া যাইত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ 
সাহায্য একেবারে .বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত আমরা 
খুব অঙ্গত" বপিয়াই মনে করি। 
১৯৪৬-৪৭ লাল হুইতে কেন্দ্রীয় সরকার . 
প্রাদেশিক গবর্পমেন্টসমূহকে জাতীয় উন্নতির 
পরিকল্পনা কাধ্যক্দী করা সম্পর্কে উৎসাহ দিয়া 
আিয়াছেল। এই ধরণের পরিবল্পনাঁর ব্যয় 
অনেকাংশে পুরণ করিবার গ্রতিশ্রতিও তাঁহারা 
এতদিন প্রদান করিয়াছেন। কিন্ত নিজেদের 
বায়-সক্ষোচের নামে অসময়ে আজ তাহারা ও 
বিষয়ে বিমুধ হুইয়া! দীড়াইয়াছেন। ফলে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টপমূ 
আজ হাত গুটাইতে আঃস্ত করিয়াছে 
এই দিক দিয়া আরব্ধ কাৰ্য্য অনেক পরিযা 
অসমাপ্ত ও মুলতুবী থাকায় যথেষ্ট অপচয় 
ও ক্ষতির কারপ দেখা দিবে। প্রাদেশিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনার এই পরিণতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধ্যবস্থিত চিন্ততারই পরিচয় 
দিতেছে । নিজেদের. অর্থসঙ্গতির কথ! ভাল 
ভাবে চিন্তা করিয়া প্রথম হইতে মৃপরিকল্লিত- 
ভাবে যদি কেন্দ্রীয় সয়কার এই সব গঠনমূলক 
কার্য প্রবৃত্ত হইতেন, অগ্চদিকে বেছিসাঁবী খরচ 
বন্ধ করিয়া যদি তাহারা এই শ্রেণীর কার্যে 
রীতিমত অর্থ নিয়োগের দায়িত্ব প্রহণ করিতেন 
তবে শেষ পর্য্যন্ত এরূপ অপচয় ও প্রহসনের 
কারণ দীড়াইত না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
নূতন করিয়া এখন আর কোন উন্নয়ন পরিকল্পন। 
গ্রছণে জোর না দিলেও পূর্বেকার আরব কাজ 
বর্তমানে যথাসম্ভব চালাইয়া যাওয়ার সঙ্ষল্ল 
তাহার! প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাহাদের পক্ষে 
প্রশংসার ফথ!। দেই সব কাজের জন্ত যে নূতন 
অর্থ দরকার তাহার কতকাংশ আজ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবস্তই দাবী 
করিতে পারেন। এ প্রদেশের প্রয়োজন বুঝিয়া 
সে সাহায্য প্রদান করাই উহাদের পক্ষে সঙ্গত । 
তবে সেরূপ সাহায্য প্রদানের পুর্বে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তাঁহাদের আদায়ী রাভশ্ব সদ্ব্যবহার 
করিতেছেন কিন! সে প্রশ্ন অবশ্যই উহারা 
তুলিতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে প্রাদেশিক 
গবর্ণসেন্টের ক্রটি-ব্চিতি বথেধই লক্ষ্য 
করিতেছি । পশ্চিম্ন্গের সরকারী রাঘর্ব্বের 
বিপুল অংশ বর্তমানে এমন লব কাৰ্য্যে ব্যয় 














২*শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০] 


হইতেছে যাহার সহিত জনসাধারণের স্বার্থ ও 
কল্যাণের প্রশ্ন বিশেষ কিছু সংশ্লিষ্ট নাই। সেই 
সব ব্যয় যথাসম্ভব ছাটাই করিয়া জাতিগঠন ও - 
উন্নয়ন পরিকল্পনার বেশী অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা 
- হইলে তাহাতে জনসাধারণের উপকার 
হইত, এই দরিজ্র দেশে কংগ্রেপী শাসনের 
উন্নত বারা ও মাছাত্মাও প্রকাশ পাইত। 
কিন্ত বর্তমান মন্ত্রিগুলী সেতাবে বাজেট 
রচনা ও কার্যকরী করা সম্পর্কে এখনও 
জোর দিতেছেন না, ইহা নিতান্ত ছঃখের 
বিষয় | 

১৯৫৭-৫১ গালের বাজেটে বাজন্ব খাতে ও 
ধন খাতে যে বিপুল ঘাটতি দেখ! দিবে তাহ! 


ভারতের রত্তানী বাণিজ্যের 


১৯৪৯ সালে ভারতের রগামী-বাপিজ্যে 
যে উন্নতির সুচনা! দেখা দিয়াছে তাহাতে 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বাণিজ্য সচিব শরীযুত 
ক, দি, নিয়োগী রপ্তানী পরামর্শদাতা 
কাউন্দিলের, সভায় সম্প্রতি যে অভিতাষণ প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের 
বর্তমান সমস্তালমূহ খোঁলাখুলিভাবে আলো চিত 
হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিষ আরও 
একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাপ 
যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তত্বিষয়ে গবর্ণমেন্ 
- দৃঢ়গঙ্কল্ম এবং প্রতিকূল বাণিজ্যের মোট দায় 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদেয় ষ্টালিং হারা 
যাহাতে শোধ করা যায় তৎপ্রতিও বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা ছইবে। 

বিগত বৎসরের জানুয়ারী হইতে ভিসেঘর 
পর্য্যন্ত বার মাসে ভারত হইতে মোট ৪২৮ 
কোটী টাকার মালপত্র পাকিস্থান ব্যতীত 

অগ্তাগ্ত দেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের 
এই লময় মধ্যে মোট ৪১৯ কোটী টাকার পণ্য 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল । এই বিরাট দেশের 
* বৃপ্তানী বাণিজ্যে আট কোটী টাকা হাস বৃদ্ধি 
- হওয়া অবস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু 
দেশ বিভাগের পর রপ্তানী বাণিজ্যে যে 


আশঙ্কাজনক ঘাটতি দেখা যাইতেছিল তাহাতে 


ূ আর্থিক জগৎ 


রঞ্জন সরকার তাঁহার বাজেট বক্তৃতীয় বিশ্লেষণ 
করেন নাই। সেই জটিল প্রশ্ন এইতাঁবে এড়াইয়া 
যাওয়া তাহার মত বিচক্ষণ অর্থসচিৰের পক্ষে 
কতটা সঙ্গত ও শোভন হইয়াছে তাহা ভাবিবার 
বিষয় । এ প্রদেশে নূতন ট্যাকোর সুযোগ কম, 
সরকারী খণপত্র বাহির করিলে তাহাতে অর্থ 
নিয়োগে জনসাধারণ আগাইয়া আসিবে বলিয়াও 
মনে করা যায় না! সেই সব কথা ভাবিয়াই 
তিনি ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরব 
রছিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি এ প্রদেশের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের 
কথা চিস্তা করিয়া সযুচিত অর্থ সাহায্য প্রদানে 
আগাইয়া আসেন তবে এই সমন্তার সুসমাধান 


ণ করা সম্পর্কে কোন সছুপায় শ্রীযুক্ত নলিনী ' হইতে পারে । তাহা না হইলে হয়ত জাতিগঠন 


১৯৪৯ সালে রপ্তানীবাণিজ্যের এই উন্নতি 
ভবিষ্যৎ লম্পর্কে নিশ্চয়ই আশার সঞ্চার 
করিবে ।" আলোচ্য বৎলরে বিদেশ হইতে 
আমদানী করিয়াও ১৩ কোটী টাকার পণ্য 
ভারত ছইতে পুনঃ রপ্তানী হইয়াছে। এই 
হিসাবে যুল্যের দিক দিধা ১৯৪৯ সালে রপ্যানী- 
বাণিজ্যের পরিমাণ দাড়ায় ৪৪১ কোটী টাফা। 
বিদেশ হইতে ১৯৪৯ সালের বার মাসে ভারতে 
মোট ৬২১ কোটী টাকার মালপঞ আমদানী 
হইয়াছে। কাজেই এ বৎপর প্রতিকূল 
বাশিজোর পরিমাণ দ্বাড়ায় ১৮০ কোটা টাকা। 
১৯৪৮ সালের বার মালের বহির্ষাপিজ্যে এই 
প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটা 
টাকা। পূর্ববর্তী বৎশরের তুলনায় ১৯৪৯ 
পালে প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ২০ কোটা 
টাকা যে হ্রাস পাইয়াছে তাহা ভারতের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
বলিয়া ধরা যাইতে পাকে । মূল্যের দিক দিয়া 





৭৩৯ 


প্‌ 


ও উন্নয়ন মূলক কতকগুলি প্ৰস্তাব বাতিল ৰা 
মুলতুবী রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই 
ভাবে ঘাটতি পূরণের অতি সহজ প্রক্রিয়াই 
অনুসরণ করিবেন] হয়ত লে মতলব পূর্ব 
হইতেই তাহাদের রহিয়াছে। কিন্ত বাজেট 
পেশ করার সময়ে অনকল্যাণের কতকগুলি 
লোক-ভোলানো পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া 
পরে নানা অদ্কুহাতে শেষ পর্যন্ত এ 
সমস্ত পরিত্যাগ করা বা মুলতুবী রাখা 
আমরা খুব অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করি। 
এ প্রদেশে ইতিপূর্বে এই রীতি অনেকবার 
অস্ত হইয়াছে । ভবিষ্ুতে জনকল্যাণ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে এই ধরণের কোণঠাসা বন্ধ 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি । 


উন্নতি. 


রপ্তানী বাণিঞোর পরিমাপ ৮ কোটী টাক 
বৃদ্ধি এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার দরুণ 
আমদানীর পরিমাণ ১২ কোটী টাক! হাস 
পাওয়াতেই প্রতিকূল বাণিজ্য ২০ কোটী টাকা 
হাস পাইয়াছে। 

মূল্য এবং পরিমাপ উভয় দিক দিয়াই 
আলোচ্য বৎসরে ‘চা, তামাক, তুলার ছাট, 
গোলমরিচ এবং অস্তাগ্ত মলল্লার রপ্তানী ১৯৪৮ 
সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত 
পণ্যের বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের 
পূর্বেকার তুলনায়ও ১৯৪৯ সালে ইহাদের 
গপ্ডানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাচা এবং ট্যান্‌ 
করা চামড়া ও অপরিশোধিত ম্]জানীজের 
রপ্তানীও ১৯৪৮ সালের তুলনায় বেশী হইয়াছে) 
কিন্তু ইহাদের রণ্ডানীর পরিমাণ যুদ্ধের 
পূর্বেকার রপ্তানী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় 
নাই। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য 
বৎসরে যে সমস্ত পণ্যের রপ্তানী হাস পাইয়াছে 
তন্মধ্যে ক:5', পাট, কাচা তুলা) তৈলবীজ ও 


be) 


=| উদ্ভিজ্জ তৈল এবং লাক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য } 


মুদ্রানূল্য হাস করার পর নবেম্বর ও ডিসেম্বর 
মাস হইতে কাচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, বন্ধ, চা, 
অভ্র, লাক্ষা, নারিকেল ছোববা ও কোন কোন 
তৈলবীক্ ও উত্ভিজ্ঞ তৈলের রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অবশ্য রপ্তানী বাণিজ্যের উপর 
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মুদ্রামুল্য হাসের কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে 
তাহা বিচার করার সময় আসে নাই। কিন্তু 
বাণিজ্য সচিবের মতে মুক্রাযূল; হ্রাস করায় চা 
এবং পাট, পাটপাত ভ্রব্যের রপ্তানা উল্লিখিত 
হুই মাসে বুদ্ধি পাক্স নাই) কিন্তু ইহা বন, 
অল্র, লাক্ষা, নারিকেল ছোব রা, তৈলবীজ এবং 
তৈলের রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইয়াছে 
বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। 
পাক্‌-ভারত-বাণিজ্যের অচলাবস্থার উল্লেখ 
করিয়া বাণিজ্য সচিব বলিয়াছেন যে, ইহা 
তারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করিবে 
না। পাকিস্থান ভারত হইতে প্রধানতঃ সুতী 
বন, তৈল, তৈলবীঞ্জ, লবণ, কয়লা এবং লৌহ ও 
ইস্পাত প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। পাকিস্থান 
এই সমস্ত পণ্য ভারত হইতে ক্রয় করিতে 
“বিরত থাকিলে ভারতের পক্ষে তাছ! অঙ্কত 
বিক্রয় করা অন্ুবিধা'হইবে না বলিয়া বাণিজ্য 
লচিব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টাস্ত- 
স্বর্প তিনি হুতী বন্ধের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন! পাকিস্থানে ভারতীয় সুতী বন্ধের 
আমদানী বন্ধ থাক! সত্বেও অগ্তঞ্র ইহার রপ্তানী 
বৃদ্ধি ' পাইতেছে। বাণিজ্য সচিবের এই 
অভিমত হ্তীবন্ত্ সম্পর্কে যেরূপ প্রযোজ্য, 
অন্তান্ভ পণ্য বিশেষতঃ বিবিধ শিল্পপপ্য সম্পর্কে 
ততটা প্রযোজ্য হয় কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। পাক্-তারত' বাণিজ্য সম্পর্ক বর্দি 
চিরতরে বদ্ধ হইয়া যায় তবে সাধারণ 
অর্থনৈতিক নিয়মান্গুপারে ভারতীয় রপ্তানী- 
বাণিজ্যের রীতিও পরিবন্তিত হইয়া! উৎপাদন 
এবং রপ্তানীর মধ্যে লামগ্র হুষ্টি করিবে। 
কিন্তু বর্তমান অচলাবস্থায় রপ্তালীর অন্ত ক্ষেত্র 
আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের 
'ফলকারখানাগুপি যে কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই ক্ষতির 
' আশঙ্কাতেই পাকিস্থান ও তারতের মধ্যে 
মালপঞ্জের আ[দানপ্রদান সহজ হওয়! বাঁগুনীয় | 
ু্রামূল্য হাল এবং বস্তু সম্পর্কিত রপ্তানী 


শুদ্ধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় পাকিগ্থানে ভারতীয় 


বস্ত্ের আমদানী বন্ধ থাকা সত্বেও বস্ত্র রপ্তানীর 
', মোট পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বিগত 


‘ডিসেম্বর মাসে ৮ কোটী ৬০ লক্ষ গজে পরিপত- 


. হয়। পবর্ণমেন্ট বন্দ্ের আভ্যন্তরীণ মূল্য 


এমন কি, মিল কর্তৃক রপ্তানীকারকের নিকট 


আর্থিক জগৎ 


বিক্রয়যূল্যও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন; কিন্ত রপ্তানী 
সম্পর্কে ফোন মূল্য নিয়ন্ত্রণ নাই এবং 
রপ্তানীকারক খুসীনত বৈদেশিক আমদানী- 
কারকেয লিষ্ট মূল্য দাবী ও আদায় 
করিতেছে। “-বপ্তানী সম্পর্কে মূল্য বিনিয়ন্রণের 
এই নীতি সমৰ্থন করিয়া বাণিজ্য সচিব 
বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বস্তরের সর্বোচ্চ 
মুল্যের তুলনায় কোন কোন দেশে 
কোন কোন .. শ্রেণীর ভারতীয় বস্তের 
মূল্য বেশী ছিল এবং আঁমদ্বাণীকারক নিয়ন্ত্রিত 
কম মূল্যে বস্ত্র আমদানী করিয়া বেশী মূল্যে 
বিক্রয় করিত। ইহাতে উচ্চমূল্যলনিত লাভ 
পুরাপুরি বৈদেশিক আমদানীকারকই পকেটস্থ 
কগিত। ভারতীয় রণ্তানীকারকগণ যাহাতে 
অস্ত দেশে প্রচলিত উচ্চমৃজ্যের মুনাফা পাইতে 
পারে তচুদ্দেশ্রেই বন্ধের রপ্তানী মূল্য হিনিয়স্ত্রপ 


করা হুইয়াছে। আপাতদৃট্ি্তি বাণিজ্যলচিবের .. 


এই অভিমত যুক্তিযুক্ত মনে হুইলৈও এই 
ব্যাপারে রগ্ানীকারকগণকে মূল্য সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়! আমরা সমর্থন করি না। 
ব্যবপায়ক্ষেত্রে বহু ছুষ্ট এবং অপাধু লোক 
রহিয়াছে । ইহারা ব)জিগত লাভের অন্ত দেশ ' 


“ও আতির স্বার্থ যে অনায়াসে পদদলিত করিতে 


পারে তাভার অসংখ্য প্রমাণ অহরহ: পাওয়া 
যাইতেছে। বনস্প রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক 





খাটানে! টাকার উপর এগুলি বেশ 


ভাল লভ্যাংশ দেয়! কেনার ছ’মাস , 
পর যে কোনও সময়ে ভাঙানো বায় ।, 
৫৯২৬৪ ১০০২৯ ১০০৪১১ ৫০০০১ ও 4 
১০5৬ ০০৯৮ 
পাওয়া যায়! 








[ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 


মুদ্রা অর্জন আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু অসাধু 
ব্যবসায়ীদের লোভ বৃদ্ধি পাইয়া এই উদ্দেশ 
বিফল করিতে পারে বলিয়া যথেষ্ট আশঙ্কা 
আছে। মোট কথা, আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যের সহিত সাৰঞ্জন্ত রাধিত্বা যাহাতে 
ব্যবসায়িগণ বস্তু রপ্তানী করে এবং অত্যুচ্চ মূল্য 
দাবী করিয়া রপ্তানীর বাজার নষ্ট না করিয়া 
দেয় তাঁহার ব্যবস্থা করা অভিপ্রেত। 

তৈল বীঞ্জ এবং উদ্ভিজ্জ তৈল রণ্যানীর 
পরিমাণ ১৯৪৮ সালের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে 
বলিয়া পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। আত্ত- 
স্তরীণ মুল্য বৃদ্ধিই রপ্তানী হাসের প্রধান কারণ 
বলিয়! বাঁশিল্য সচিব ব্যক্ত করিয়াছেন। 
মূল্য হাস করার পর তৈলযীঞ্জ ও তৈং 
রপ্তানী সম্পর্কে. যে সুযোগ দেখ! দেয় তাহা 
এই ব্যবসায়ে ঝু'কিদারী কারবার অত্যন্ত প্রসার 
লাভ করে এবং রপ্তালীযোগ্য তৈলবীজ ও 
ভৈলের মৃল্যও দিনের পর দিন' বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। ইহার প্রতিরোধকলে চীনাবাদাম 
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
অর্ডিনান্স করিয়া কোন কোন প্রদেশে তৈল- » 
বাঁজের ফাট্কা বাজাও ইতিমধ্যে বদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । রগু।নী বৃদ্ধি করিতে হইলে 
তৈলবীঘ ও তৈলের মূল্য হাঁদ করা যে বিশেষ 
গ্রয়োজন তদ্ছিবয়ে গবর্ণমেণ্ট অবহিত আছেন | । 
এই সম্পর্কে বাণিজ্য সচিবের কয়েকটা প্রস্তাবও 
রহিয়াছে। তৈলবীণের ব্যবসায় সম্পর্কে ব্যাঙ্ক -' 
কর্তৃক দাদল নিয়ন্ত্রণ, দেশের অভ্যন্তরে তৈল- 
বীজের চলাচল সম্পর্কে ৰাধানিষেধ প্রত্যাহার 
এবং বিদেশ হইতে সত্তা উদ্ভিদ তৈল আমদানী 





প্রভৃতি উক্ত প্রস্তাবের অন্তর্গত। উচ্চযৃল্যের দরুণ ' 


তৈলবীভ এবং তৈলে ভেজালের মাত্রা যে দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বাশিজ্য সচিব তৎসম্পর্কে 
কিছু উল্লেখ করেন নাই। তারত হইতে 
রপ্তানীক্ৃত চীনাবাদামের সহিত প্রচুর ধূলাবালি 
এবং পাথরকুচি ইত্যাদি আবর্জ্জন| .পাওয়! 
গিয়াছে বলিয়া বাণিজ্য সচিরই কিছুদিন পূর্বে 
সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। . রপ্তানী বৃদ্ধি -- 


করিতে হইলে মূল্য হাস করা যেরূপ প্রয়োজন, 
তৈল ও তৈলবাঁজের তেজাঁল যথাসম্ভব বন্ধ 
করারও তজ্প প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। তৈল . 
ও তৈলবীজের রণ্ানী সম্পর্কে বাধ্যকরী শ্রেণী- 
বিভাগ প্রবর্তন দ্বারাই অতীগ্সিত €দাষণডণ 


নিয়ন্ত্রণ করা'সস্ভব হইতে পারে। 







নাথ ব্যাঙ্কের পতন 

গত শুক্রবার হইতে শ্বনামখ্যাত নাথ ব্যাঙ্ক 
উহার হেড অফিস ও সমস্ত শাখা আঁফিসে কাজ 
কারবার বন্ধ করিয়াছে! বাঙ্গালীর জাতীয় 
জীবনে উহ! একট] বড় রকম দুর্ঘটনা | এক 
সময়ে নাথ ব্যাঙ্কে অলসাধারণের আমানতের 
পরিমাণ মড়াইয়াছিল ১০ কোটি টাকার মত 
এবং এই ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর অগণিত প্রকার ব্যবসা 
শিল্পে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। এই 
পের একটি ব্যান্কের পতনের ফলে ব্যবসা 


অনেকটা ব্যাহত হুইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নাথ ব্যাঙ্কের যাহারা ১৯৪৮ লালের রিপোর্ট 
দেখিয়াছেন, ভাঁহারাই বলিতে পারেন যে এক 
বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ককে উহার মোট আমানতী 
৭ কোটি টাকার মধ্যে ৩ কোটি টাকা উহাকে 
শোধ করিয়া দিতে হুইয়াছে। তখনই আশঙ্কা 
" করা গিয়াছিল যে, আসানতকারীদের দিক 
হইতে এই চাঁছিদ! ব্যাঙ্ক আর বেশঈীদিন পুরণ 
. করিতে সমর্থ হইবে না। উহার পরেও ব্যান্কটি 
এক বৎসরের অধিককাল প্রতিকূল অবস্থার 
সহিত সংগ্রাম করিয়া! অবশেষে উহার দরজা বন্ধ 
করিতে বাধ্য হইল। 

ক্ষুদ্র নোরাখালী সহরে অতি লামাস্ত অর্থ- 
সঙ্গতি লইয়া! নাথ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। উছার 
গ্রভিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীযুক্ত কে এন 
দালালের অধাবসার, কর্দকুশলতা ও অদম্য 
বর্ধপ্রবণতার ফলে ব্যাঙ্কট একটি তালিকাভূক্ত 
ও ক্রিয়ারিং ব্যাক্ষে পরিণত হয় এবং উহা 
বাঙ্গালী পরিচালিত «টি সর্ববৃহৎ ব্যাক্ষের 
অন্যতম ব্যাঞ্চে পরিণত হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর 
মন্দা, বাঙ্গালার বহু সংখ্যক ছোটখাট ব্যাঙ্কের 
পতন এবং শর্ব্বোপরি বঙ্গ বিভাগের ফলে 
পাকিস্থানস্থিত বছ সংখ্যক শাখার কাল এক 
- প্রকার অচল হওয়ায়! ব্যাঙ্ছটি যে প্রতিকূল 
. অবস্থার মধ্যে পতিত হয় তাহার ফলে উহার 
শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। 
ব্যান্কটর পতনের ফলে উহার বহু সংখ্যক 
আমানগকারী এবং অংশীদারের যে ক্ষতি হইবে 
তজ্জস্থ আমরা ছুঃখিত। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের 


ং 


নিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে খাঙ্গালীর অগ্রগতি যে' 


সাময়িক য়িক প্রসঙ্গ 
পত্তনের ফলে চিনি কে এন লালের সমগ্র 
জীবনের সাধনা ও অধ্যবসায় যে ভাবে ব্যর্থ 
হইয়া গেল তক্জনত তাহার প্রতিও আমরা গভীর 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি | যাহার! তাহাকে 
জানলেন, তীহারাই বলিতে পারিবেন যে 
ব্যাঞ্কটিকে রক্ষা করিবার জন্তু শ্রীযুক্ত দালাল 
কোঁন চেষ্টারই বাকী রাখেন নাই এবং তাহার 


আয়তের বাহিরের কারণ পরম্পরায় ফলেই আন 
নাথ ব্যাঙ্ক দর] বন্ধ করিতে বাধ্য হুইয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি আবাদ 

পশ্চিমবঙ্গের কুষিমন্্রী এই প্রদেশে পতিত 
জমি উদ্ধারের যে বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা নিতান্ত হতাশাব্যপ্রক বলিয়াই 
আমরা/ মনে করি। মোট ১৪ লক্ষ একর 


কর্ষণযোগ্য পতিত জমির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 
সরকারী ট্রাকটর দ্বারা ১৯৪৮-৪৯ সালে মাত 


এফছাজার একর পতিত জমি উদ্ধার কর! 


লে 


ক পরকারব্াংকাদ্কর হয়া]. ূ 


.হেভ অফিস--পি-৭ মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ” 
উত্তর কলিকাতি৷ ঃ--৬২, গৌলীবাড়ী লেন 
দক্ষিণ কলিকাতা ১৩৮1১, রসা রোড, 
কাশিয়াং এবং খুননা। 
X 
". ম্যানেজিং ডিরেক্উর £ 
"মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 





হইয়াছে । ইহ! ব্যতীত অতিরিক্ত আরও 
১০ হাজার ৩ শত ৩০ একর পতিত জমি 
ব্যক্তিগততাবে পাঁটচাষে নিয়োজিত হইয়াছে 
বলিয়া নাকি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত 
১০ হাজার ৩ শত ৩০ একর জমি ট্রাকটরের 
সাহায্য ব্যতীতই যে সংস্কৃত হইয়াছে ভাহা বলা 
বাহুল্য । | 

২০্টা ট্রাকটর দ্বারা একবৎসরে মোট ১৪ 
লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য পতিত অমির মধ্যে মান 
এক হাজার একর অর্থাৎ মোট পতিত জমির 
শতকরা মাত "০৭ ভাগ উদ্ধার করা হইয়াছে। 
কষিবিভাগের কার্ধ্য কি ভাবে চলিতেছে ইছা 
হইতেই তাহার কতফটা পরিচয় পাওয়া যায়। 
এক চাপে বেশী জমি না থাকিলে ট্রাকটর 
নিয়োগ করা হয়না। এই প্রদেশের বিভিন্ন 
জেলায় এক চাপে বেশ্ট পরিমাণ পতিত জমির 
সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম সত্য কথা। ইহা 


সত্বেও ট্রাকটরের তি পতিত জমি উদ্ধারের 
















৭8২ 





যে কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গে অনু্থত হইয়াছে তাহা 
মোটেই সমর্থন কর! যায় না। কৃষিমন্ত্রী উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, এক চাপে ১২ শত একর 
পরিমিত জমির সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ 
হইয়াছে এবং অপর একটা পরিকল্পনামতে ৭৪ 
হাজার একর পতিত অমি উদ্ধার করার বিষয় 
ভারত সরকারের অনুমোদনের অন্ত রণ 
করা হইতেছে। ট্রাকটরদ্বারা চাষযোগ্য পতিত 
অমি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ না করিয়াই 
২০টা ট্রাকটর আমদানী করিয়া কেন একপ্রকার 
ব্যাইয়! রাখা হইয়াছে এবং এই বাব্দ মাস 
মাস কর্্চায়ীদের বেতলার্দি কেন বহন কর! 
হইতেছে তাহার তাৎপর্ধ্য বোধগম্য হয় না। 
সরকারী অধবা বেসরকারী প্রচেষ্টায় এই প্রদেশে 
যদি সমবায় প্রথায় চাষাবাদের গ্রলার লা হয়, 
সরকারী ও অল্লসংখ্যক ব্যক্তিগত , , কৃবিক্ষেব্র 
ব্যতীত ট্রাকটর ব্যবছার ফরার সুৰোগ খুব 
সীমাবদ্ধ? আইনের সাহায্যে পরস্পর সংলগ্ন 
খণ্ড খণ্ড পতিত জমিগুলিকে এক চাগে' আনয়ন 
করিয়াও ট্রাকটর নিয়োগ করিয়া চাষ কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু পতিত জমি উদ্ধার 
সম্পর্কে সরফারী প্রচেষ্টার যে পরিচয় পাওয়া 
. গেল তাহাতে পতিত জমির মালিকদের বিরোধ 
উৎপাদন করিয়া এই শ্রেণীর কোন পরিকল্পনা 
বর্তমান মন্ত্রিমগুলঘারা কার্ধ্যকরী হওয়া অসম্ভব 
'বলিয়াই মনে হয়। সকল প্রকার খাদা ফমল 
এবং অর্থকরী ফসল সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি 
গ্রদেশ। এই কারণে ১৪ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য 
পতিত জমি এই প্রদেশের কলঙ্ক স্বরূপ। 
ভূমিউরয়লের অঙ্ক একটী আইন (Land 
Development 4০৮) হইয়াছে এবং এই 
আইন কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটা বোর্ডও 
গঠিত হুইয়াছে। ল্যাণ্ড একুইজিসন আইন 
অনুসারে জমির মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ 
দিয়া পতিত জমি দখল করা এবং বসবাল বা 
চাষাবাদের জন্তু এই সমস্ত দখলীরৃত জমি বণ্টন 
করিয়! দেওয়া উক্ত আইনের উদ্দেপ্ত । আইনটী 
কাধ্যকম্মী হওয়ার পর হইতে জমি দখলের 
অসংখ্য নোটীশ জারী হইয়াছে বটে। কিন্তু খুব 
অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিকভাবে দখল নেওয়া 
হইয়াছে। এরূপ টালবাছানার পশ্চাতে 
কায়েমী স্বার্থের, ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা 
্প্টই অনুধাবন করা বায়। বর্তমানে 


আধিক জগৎ 


উৎপাঁদনবৃদ্ধির যে' প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে 
তাহাতে অমি পতিত রাখা অন্যায় এবং পতিত 
জমির উদ্ধারে যাঁছারা বিরোধিতা করে 
তাহাদিগকে সমাজত্রোহী ছিপাবেই পণ্য করা 
উচিত। আমরা আশা করি চল্তি বৎসরে 
গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে আরও দৃঢ়নীতি অবলম্বন 
করিয়া পতিত জমির উদ্ধাব সম্পর্কে বিশেষ 
সচেষ্ট হইবেন। 


লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ 


ভারতে লবণের উৎপাদন চাছিদাঁর তুলনায় 
কম ছিল বলিয়া এতদিন প্রতি বৎসরই বাহির 
হইতে লবণ আমদানী করিতে হইয়াছে। ১৯৪৯ 
সালেও এভেন, স্পেন, ইতালী এবং পঞ্চকিস্থান 
( মুদ্ৰা মূল্য হাসের পূর্ব পর্য্যন্ত ) হইতে ৮৭ লক্ষ 
টাকার লবণ আমদানী হইয়াছে । কিন্তু এদেশে 
বেশী পরিমাণ লবণ উৎপাদনের যে হুব্যবস্থা 
ইতিমধ্যে কার্ধ্যকরীভাবে অবলধিত হইয়াছে 
তাহাতে এখন হইতে আন বাহির হইতে লবণ 
আমদানীর কোন প্রয়োজন দ্রীড়াইবে না। 
ভারতে প্রতি লোক পিছু গড়ে বাধিক ১২ 
পাউণ্ড লবণ দরকার হয়। সেই হিসাবে অবিভক্ত 
ভাঁরতেয় অনসংখ্যার অন্ত বৎযরে ২২! লক্ষ টন 
লবণের চাহিদা ছিল | দেশ বিভাগের পর 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাৎসরিক চাহিদা 
ঈাড়াইয়াছে ১৯॥ লক্ষ টন। ১৯৪৮ সালে 
ভারতে লবণের উৎপাদন বাঁড়িয়া ২৩ লক্ষ টন 
দীড়াইয়াছিপ। ১৯৪৯ সালে আবহাওয়ার গতি 
কোন কোন অঞ্চলে প্রতিকূল হওয়ায় লবণের 
উৎপাদন হাস পাইয়া ২০ লক্ষ টন দীড়াইয়াছে। 
কিন্ত উহা সত্বেও ১৯৫০ সালে এদেশে লবণের 
চাহিদ! মিটাইবার পক্ষে কোন অন্বিধা হুইবে 
না। বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রে সম্প্রতি কতকগুলি 
নুতন লবণ কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
সমুদ্রোপকুলে সর্কোচ্চে ১০ একর জমি লইয়া 
লবণ কারখানা স্থাপন করিতে সরকারী লাইসেন্স 
লইতে হইবে লা বলিয়া ভারত সরকার যে 


উদ্ধার নীতি ঘোষণা করিচাছেন তাহাতে এই 


0 ডা! FURNITURE 
রা er 
চর 77724 777 


পাখা নি STEEL EURNITURE..CULTO:- 
12; NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1 
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ভাবে নূতন লবণ কারখানা প্রতিষ্ঠায় লোকে 
বিশেষভাবে উৎসাহিত হইতেছে। এই নূতন 
উদ্ধামের ফলে ১৯৫০ গালে ভারতে লবণের 
উৎপাদন ৩০ লক্ষ টন দ্বাড়াইবে বলিরা অমুমিতত 
হইতেছে। 

হুঃখের বিষয় বোম্বাই ও শৌরাষ্ট্রে নূতন 
লবণ কারখানা স্থাপনে ষে উৎসাহ উত্তম দেখ! 
গিয়াছে পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাপারে সেরূপ উৎসাহ 
উত্তম কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ 
সমুক্রোপকুলবর্তা প্রদেশ এবং বঙ্গোপসাগরের 
লোনাজল লবণ উৎপাদন পক্ষে মর্বদ! উপযোগী 
বলিরা প্রমাণিত হওয়া লব্বেও এ প্রদেশকে 
লবণের মত অত্যাবশ্যকীয় জিন্ষি স 
বিদেশের উপর না হইলেও অষ্যান্ত গ্রদেত 
উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইতেছে । বেসরকারী 
উৎসাহ উত্তম যখন কার্ধ্যকরীভাঁবে নিয়োজিত 
হইতেছে না তখন এ প্রদেশের কল্যাণে 
পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই উপযুক্ত 
লবণ কারখানা স্থাপনের কাজে অগ্রণী 
হওয়া উচিত। কিন্তু সরকারী বাজেটে 
বারবার লবণ শিল্প উন্নতির জপ্ত অর্থ বরাদ্ধ ধর! 
সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেপ্ট এপর্য্যস্ত একটি 
কারখানাও স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই 
ইহা পরিতাপের বিবয়। 


শিল্প সংরক্ষণ: 


শ্থেতগার শিল্প ও কাপড়ের ফলের ব্যবহাধ্য : 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারের শিল্পকে সংরক্ষণ জুবিধ! 
দিবার অন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বিল 
উত্থাপন কর! হুইয়াছিল। এ বিলটি পার্লামেন্ট 
কর্তৃক পাশ হুইয়াছে। পার্ামেণ্টের আলোচনায় 
শ্রী আর কে সিল্ধ প্রমুখ কতিপয় সদন্ত এ ছুইচি 
শিল্পকে, বিশেষ করিয়া শ্বেতগার শিল্পকে, সংরক্ষণ 
সুবিধা দানের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ভুলিয়া- 
ছিলেন। এদেশে শ্বেতসার তৈয়ারের উপযোগী 
কাঁচামালের অভাব রহিয়াছে, এদেশে যেসব 
কারখানা গড়িয়া উঠ্িযাছে কম থরচে ও ব্যাপক 
তাৰে শ্বেতসার তৈয়ার করিবার যোগ্যতা - 
উহাদের নাই, রক্ষণ শুষ্কের আড়ালে থাকিয়া 
অধিক মুনাফা শিকাঁরই শিল্পপতিদের লক্ষ্য 
এমনই ধরণের অভিযোগ তাছারা উত্থাপন 
করিতে ছাড়েন নাই। এইরূপ অবস্থায় রক্ষণ 
স্ুন্কের ফলে শ্বেতসার ও কাপড়ের কলের 
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যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এদেশ শীজ্র আত্মনির্ভরশীল 
হওয়ার কোন শস্তাবন! নাই । এ শুক্কের ফলে 
বরং চড়া দরে বিদেশী শ্বেতসার ও যন্ত্রপাতি 
কিনিয়া দেশের বন্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হুইবে । এই 
ধরণের অভিযোগের মুলে যে কিছুটা সত্য 
নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্বরণ করিয়া আমরা 
শ্বেতসার শিল্প ও কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারের শিল্পকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ সুবিধা 
দানের প্রস্তাব অঙ্গত বলিয়া মনে করিতে 
পারি না। এদেশে শ্বেতসার ও কাপড়ের কলের 
যন্ত্রণাতি উপযুক্ত পরিমাণে তৈয়ার হয় না, ইহা 
স্বশিল্লের সমুচিত উন্নতি ও অব্যাচ্ত ফার্য্যধারার 
ক্ষ একটা বিয়াট প্রতিবন্ধক হইয়া 
, - এড়াইয়াছে। শাপ্ডির সময়ে যদিও এদেশের 
কাপড়ের বলসমৃ্থের অন্ত বিদেশ হইতে এ 
সমস্ত নিনিষ সংগ্রহ কৰা যায় যুদ্ধের সময়ে 
বাহিরের সঞ্ত আমদানী বাশিক্ৰয 
হওয়ার ফলে এ সব জিনিবের উপযুক্ত যোগানের 
অভাবে বস্ত্র শিল্পের কাঁধ শোচনীয়ভাবে বাধ! 
প্রাপ্ত হুয়। মামুষের দৈনন্দিন জীবনে 
বন্ধের প্রয়োজন অপরিহার্য্য । সেই অপরিহার্য্য 
প্রয়োজন যাহাতে সব সময়ই ঠিক ঠিক ভাবে 
মিটানোর সুবিধা! হয় সেন্জন্ত ভারতে শ্বেতমার 
শিল্প ও কাপড়ের কলে যন্ত্রপাতি তৈয়ারের 
শিল্প ভালভাবে গড়িয়া তুলিয়া এদেশের বন 
শিল্পের ভিত্তি অবপ্তই সুদৃঢ় করিতে হইবে। 
লেকারণে ওঁ হুই শিল্পকে সমুচিত উৎসাহ 
দেওয়ার অস্য রক্ষণ শুক্ক দ্বার! মারাত্মক বিদেশী 
প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্গা করার 
ব্যবস্থা আমর! সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে কগি। 
' তৰে ফেবল সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারাই প্রকৃত সুফল 
পাওয়া যাইবে নাঁ। উপরোক্ত হুই শিল্পের 
মূলগত গলদ সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠিয়াছে 
তাহার যথোচিত প্রতিকার সম্পর্কেও 
গবর্ণমেণ্টকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। 
ভুট্টার উৎপাদন এদেশে কম। এই অবস্থায় 
- দেশব্যাপী খান্ভাভাঁবের ভিতর শ্বেতসার তৈয়ারে 
উহা বেশী পরিমাণে ববহার করা চলিবে না। 
তবে টেযিফ বোর্ড তাহাদের রিপোর্টে তেঁতুল 
বীচি হইতে শ্ৰেতযার তেয়ারের যে নির্দেশ 
দিয়াছেন তাছাতে এ শিল্পের কাচামালের অভাব 
অনেকটা পরিপুরিত হইতে পারে। রক্ষণ 


ব্যাহত - 


আধিক জগৎ 


শুক্ষের সুবিধা পাইয়া দেশের স্বার্থে ও বস্তু 
শিল্পের স্বার্থে কম খরচে শ্বেতসার ও যন্ত্রপাতি 
তৈয়ায়ের বদলে শিল্পোভোগীরা এ সমস্ত সম্পর্কে 
বেশীরক্ম মুনাফাবৃত্তি দেখাইবেন বলিয়া যে 
আশঙ্কা করা হইতেছে গব্ণষেপ্টেক্ঈ উচিত এখন 
হইতে তাহার বিরুদ্ধে সজাগ হুওয়া। 
শিল্পপতিদের কারসাণি ও স্বার্থবুদ্ধির জগ্ শিল্প 
লংরক্ষপের ফল ইতিপূর্বে অনেক ক্ষেত্রে দেশের 
লোকের পক্ষে ক্ষতিকর হুইয়াছে। ইহার 


প্রতিকার সংরক্ষণ ব্যবস্থার রেওয়াজ একেবারে 


বন্ধ করিয়া দেওয়া নহে। সংরক্ষণ সুবিধা 
পাইয়া কোন শিল্পপতি স্বকীয় স্বার্থে যাহাতে 
তাহা অপব্যবহার করিতে না পারে সেঅন্ক 
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প্রয়োজন সরকারী তদারকি ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা কঠোরতর করা । ' 


জাতীয় পরিকল্পনার ল্য 


ভারতে জাতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য কি হওয়া 
উচিত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গত 





' ১২ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ইঞ্জিনিয়ারদের এক 


সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহা নিয়া আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন, ভারতের অন্ত জাতীয় 
উন্নতির পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে গিয়! 
আমাদিগকে সর্বপ্রথম অত্যাবস্তকীয় দ্রধ্যসামণ্রীর 
অভাব পুরণ সম্পর্কে ও লোকের জীবনমান 
উন্নয়ন সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে হইবে । খান, বসু 
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স্বাস্থা; শিক্ষা প্রভৃতি দিক দিয়া এদেশে বেশী 
রফম অভাব ও অব্যবস্থা লক্ষিত হইয়া! থাকে। 
সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া সেই 
অভাব ও অব্যবস্থা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । ভারতবর্ষে শিল্প সংগঠনের 
চেষ্টা এতদিন যে কিছু কিছু না হইয়াছে তাহ! 
নহে। কিন্ত আসল গলদ দাড়াইয়াছে যে কোন্‌ 
কোন্‌ শিল্প কি পরিমাণে গড়িয়া তোলা দরকার 
পেবিষয়ে সর্বভারতীয় গুয়োজনের ভিত্তিতে 
পূর্ব হইতে কোন পরিকল্পনা গঠন করিয়া এই 
কাৰ্য্যে দেশের লোক ব্রতী হয় নাই! ফলে 
অনেক অত্যাবস্তকীয় শ্রেণীর মৌলিক শিল্প 
স্থাপনের কাজ দেশে উপেক্ষিত হুইয়াছে। 
বন্ত্রপাতি, যানবাহন, বিদ্যুৎ, রসায়ন প্রভৃতি 
যৌলিকফ শিল-যাছা অন্ক দশটা শিল্পের 
উন্নতিতে সাহায্য করে, তাহা যদি দেশে উপযুক্ত 
পরিমাণে গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা না “হয় ভবে 
স্থায়ী শিল্পোন্পতির পথ এদেশে প্রশস্ত হইবে 
না। ফাঁজেই মৌলিক শিল্পকে এখন হইতে 
শিল্প পরিকল্পনায় বড় স্থান দিতে হুইবে। 
শিল্পোমতির জগ্ভ প্রথম অবস্থায় বিদেশী যন্ত্রপাতি 
ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে হুইবে সত্য, কিন্ত 
যথাসম্ভব শীঘ্র সেই পরনির্ভরতা কাটা ইয়া উঠাই 
এদেশের লক্ষ্য হইবে ! জাপানের শিল্প প্রচেষ্টার 


জাঁপা;নর লোকেরা শিল্প প্রপারের সুবিধার 
।জগ্ত প্রথম প্রথম বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদালী 


করিয়াছে, কিন্তু সেই যন্ত্রপাতি যথাসম্ভব শীত | 
নিজেদের দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে | 
তাছারা ক্রটি করে নাই. একই শ্রেণীর যন্ত্রপাতির { 


জন্তু দ্রাপানীরা বারবার বিদেশের দ্বারহ্থ হয় 


নাই। নিজেদের চেষ্টায় সেই শ্রেণীর ধন্তপাঁতি | 


উৎপন্ন করিয়া তাছারা দেশের প্রয়োজন 


যিটাইবার পাক! ব্যবস্থা করিয়াছে । মেইরূপ {| 
দুরদৃষ্টি দিয়া এদেশকেও ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতি | 
লম্পর্কে ও অন্ত সব মৌলিক শিল্প সম্পর্কে | 
আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হুইবে। এতদিন | 
শিল্প স্থাপন করিতে গিয়া শিলোদ্লোগীরা সমাজ | 
কল্যাণ ও দশের কল্যাণ সম্পর্কে তেষন কোন | 
নজর দেন নাই। সকলের কল্যাপ ও মুখ | 
সুবিধার বদলে যু্টিষেয়ের মুনাফা ও শ্বার্থবৃত্তিই 
হইয়া দীড়াইয়াছে সেই শিল্প প্রচেষ্টার মূল | 
আকর্ষণ । পত্ডিত নেহেরুর মতে ভবিষ্যতে Sam 


\ 





আর্থিক জ্রগৎ 


দশের স্বার্থ ও সমান্গ কল্যাণের প্রশ্ন সম্মুখে 
রাখিয়া শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
হইবে। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের 
শিল্পোোগীদের সমক্ষে সে সামাজিক আদর্শবাদ 
আজ বড় করিয়া ধরিতেছেন। সামাজিক 
কল্যাণের আদর্শ কি তাহা বুঝাইতে গিয়া 


' পণ্ডিত নেহেরু সাধারণের কর্মসংস্থানের সমস্ত! 


ও সাধারণের আয়বৃদ্ধির সমস্তা উল্লেখ করেন। 
কতকগুলি বড় যান্ত্রিক শিল্প স্থাপনের ফলে 


বু সংখ্যক লোক বেকার হওয়ার যদি আশঙ্কা 


থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ছোট ও 
মাঝারি ধরণের শিল্প কারখানা সম্পর্কেই জোর 
দিতে হইবে । শিল্পোন্নতি দ্বারা মুষ্টিমেয়ের 
স্থলে ভবিষ্যতে বেশী সংখ্যক লোকের আয়বৃদ্ধিই 
জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

সর্ববভরতীয় প্রয়োজন ও সমাজ কল্যাণের 


আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া এইভাবে যাহাতে ভারতে : 


পরিকল্পনা গঠন ও কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয় 
সেজস্ক পণ্ডিত নেহেরু একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা 
সংসদ স্থাপন সম্পর্কে তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা 
প্রকাশ করেন। একটি পরিকল্পনা সংসদ গঠিত 
হইয়া যদি পত্ডিত' নেহেরু, বণিত উপরোক্ত 


লক্ষ্য ও আদর্শ অন্থযায়ী এদেশে জাতীয় উন্নতির 
ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, জজের সেজে জা 


চিল জা 


১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 
সন্তোষজনক উদ্বৃত্ত 
( Surplus ) হইয়াছে । 





৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড 
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পরিকল্পনা রচনা ও কার্ধ্যকরী করার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন তৰে তারতের লোকদের স্বামী 
সমৃদ্ধির পথ অবশ্যই প্রলারিত হইবে সন্দেহ 
নাই। 

ভীরতের শিল্োন্নতিতে বৈদেশিক 

| সহযোগিতা 

তারতে বৃটিশ শান অবসান হওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গে এদেশের শিল্পোম্নতিতে নুতন মূলধন 
নিয়োগ ও সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কে বৈদেশিক 
পু'জিপতিগণের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল 
শন্দেচ নাই। এই আশক্ক| নিরসনের উদ্দেশ্রে 
প্রধানমন্ত্রী, অর্থসচিব এবং শিল্প ও সরবরাহ- 
সচিব আইন লভায় ভিতরে ও বাহিরে বিদেশী 
মূলধন ও বিদেশী প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকার 
নীতি ব্যাখ্যা! করিয়া এফাধিকবার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, বিদেশী মূলধন সম্পর্কে কোনরূপ 
বৈষম্যযূলক ' আচরণ করা হুইবে না) তবে 
শোবণের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার 


তিত্তিতেই ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী: 


মূলধনের প্রবেশাধিকার দেওয়া হুইবে | 

বিদেশী যূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের 
এই নীতি ঘোষিত হওয়ার পরও। আমেরিকা ও 
ইংলগ্ডের এক শ্রেণীর পুঁজিপতির পক্ষ হইতে 


এ প্রচার করা হইতেছে যে, এই থোযণাই যথেষ্ট 
॥ নহে। ভারতের শিল্পধ্যবসায়ে শ্রম ও অর্থ 
মু বিনিয়োগ করিতে হইলে আরও তথ্যাুসন্ধান 
| এবং প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করার. জগ্ক 
| আরও অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়া ইহারা 
প্র অভিমত প্রকাশ কগ্গিতেছেন। এই শ্রেণীর 
॥ প্রচারকার্য্যের মূলে লাঁক্ষতির হিসাব ছাড়া 
| অন্ভরূপ অতিসন্ধিও.যে থাকিতে পারে সম্প্রতি 
॥ বোঘাই হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে তাহা 
মু কতকটা অমুমান করা যায়। 


যোঙাইর সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৯ সালের শেষ পর্ধ্যস্ত 


প্রায় আড়াই বৎসর সময় মধ্যে বৈদেশিক 
| পুঁিপতিগ্ণের সহিত যে আলাপ আলোচনা 
মু সমাপ্ত হইয়াছে তাহাতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ 
ছু পাউণ্ড অর্থাৎ পৌনে ত্বিনশত ফোঁটি টাকার . 
কলিকাতা ” 


মত মূলধনের বিভিন্ন শিল্পপরিফল্লনায়, বিদেশী 
মূলধন ও বৈদেশিক সহযোগিতা পাওয়া যাইবে 
বলিয়া! স্থির হইয়াছে । মোট ৭৫টি শিল্পপরিবল্লনা 
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সম্পর্কে এই মূলধন নিয়োজিত হওয়ার কথা। 
আলোচ্য ৭৫টি পরিকল্পনার মধ্যে ৩৮টি 
পরিকল্পনায় জনসাধারণের নিত্যব্যবহীর্ধ্য পণ্য 
উৎপন্ন হইবে । ২১টি পরিকল্পনা দ্বারা ক্যাপিটাল 
গুডস্‌ বা কলকজ। জাতীয় পণ্য প্ৰস্তুত হইবে 
এবং বাকী ১৬টি পরিকল্পনার লাধাঁষ্যে 
বৈহ্থাতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। মোট নিয়োজিত 
মূলধনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ক্যাপিটাল গুডস্‌ 
ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং 
মাত্র এক-চতুৰ্থাংশ অনগাধারণের ব্যবহার্ষ্য 
পণ্যাদি উৎপাদনে নিয়োপ্ধিত থাকিবে। 

আলোচ্য ৭৫টি শিল্পপরিকল্পনার মধ্যে ৩২টিই 
পরিচালিত বা রাধ্্রলিয়ন্তিত | বাকী ৪৩টি 
কল্পনা বেসরকারী শিল্পপতিগণ কাঁধ্যকরী 
রতেছেন। ৩৪টি পরিকল্পনার প্রায় এক- 
চতুর্থাংশ মূলধন বিদেশ হইতে সরবরাহ 
হইতেছে । এই বৈদেশিক মূলধনের ছুই- 
তৃত্বীরাংশ বৃটিশ পুঁজিপতিগণের ! বাকী এফ- 
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সম্রতি কলিকাতায় ও ঢাকায় যে সকল 
কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহাতে একটি গিন্ষি 


প্রমাণিত হইয়াছে । উহ! এই যে, উভয় বঙ্গে 


সাম্প্রদায়িক অশান্তির বীজ অগ্তাপি নির্মল হয় 
 নাই। এক অংশে অশাত্তি উপদ্রব ঘটিলে সঙ্গে 
সঙ্গে [অপর অংশে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
এবং এই ভাবে ছিংসা-প্রতিছিংসার পলা 
চক্রাকারে আবর্তিত হইতে থাকে । এই সমস্ত 


অবাঞ্ছদীয় ঘটনাবলীর জন্য কোঁন্‌ অংশের দায়িত্ব 


অধিক সেই বিচারে আপাততঃ আমরা প্রবৃত্ত 
হইতে চাহি না! তবে ইছা সুনিশ্চিত যে, এই 
জাতীয় ঘটনার দ্বারা কোন পক্ষেরই সুনাম বৃদ্ধি 
হয় না; শুধু বহ্বিশ্বের লোকের নিকট 
নিজেদিপকে হান্তাম্পদ হইতে হুয় মাত্র । সুখের 
বিষয়, পশ্চিম ও.পূর্ববধঙ্গ গবর্ণমেপ্ট অবস্থার গুরুত্ব 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন এবং পারস্পরিক 
আলোচন! ও যুক্ত কাৰ্য্যক্ৰম অবলম্বন দ্বার] 
অশাস্তির প্রতিকার সাধনে যত্ববান হুইয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচজ্জ রায় 


সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক অশাস্তি ছুটি 
প্রয়াসীদের কার্ধ্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন 
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তৃতীয়াংশ আসিয়াছে হুইপারল্যাণ এবং 
আমেরিকা হইতে । ৪১টি পরিকল্পনার যুলধন 
ছিসাবে বিদেশী পু'জ্িপতিগণের অর্থ-নিয়োজিত 
হয় নাই! কলকারখানা স্থাপন ও উৎপাদন 
সম্পর্কে উপদেশ প্রদান এবং “দক্ষ কারিগর 
সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে উত্ত.৪১টি পরিকল্পনায় 
বিদেশী পু'জিপতিগণ সংশ্লিষ্ট আছেন। মুলধন 
বিনিয়োগ না করিয়া যে সমস্ত দেশের 
পুঁজিপতিগণ এরূপ নহযোগিতা করিতে সম্মত 
হইয়াছেন তন্মধ্যে ইংলণ্ড এবং আমেরিকাই 
সর্বপ্রধান। ছুইজারল[1৩, সুইডেন্‌, কানাডা, 
ইতালী, জাপান এবং ফ্রান্সের পুঁজিপতিগণও 
এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। 

ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সম্ভাব্য সকল প্রতিক্রিয়া বিচার করিয়াই 
বিদেশী পুঁজিপতিগণ এদেশের শিল্পে নৃতন 
মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । দেশবিভাগের পর যে রাজনৈতিক, 


নানাকথা 


এবং পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার মুলোৎপাটনে 
গবমেন্টের কার্য্যের সহিত জনসাধারণের 
সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের তরফ হইতে প্রাথিত সহযোগিতা! 
অচিরেই আসিবে বলিয়া আমর! মনে করি। 
সাম্প্রদায়িকতা সমাজদেছে অতি-Aড় ছুই ক্ষত। 
শ্বাধীনতা লাভের পর তিন বৎসরেরও অধিককাল 
অতিক্রান্ত হইয়া গেল । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 
আমর] সমাজদেছের এই ক্ষত নিবাঁকৃত করিতে 
পারি নাই ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা 
নয়। সাম্প্রদারিকতাঁর 8888 না হওয়া পৰ্য্যন্ত 





৭8৫ 





আধিক এবং শাযনসম্পর্কিত নানারূপ আশঙ্কা 
ও অনিশ্চয়তা দেখ! দিয়াছিল পণ্ডিত নেহেরু ও 
সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে ভারত সরকার তাহ! 
কাটাইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া বিদেশেও অভিমত 
হৃষ্ট হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতের 
শিল্পোপ্রতিতে অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী 
মুলধন ও সহযোগিতা বিদেশ হইতে পাওয়া 
যাইবে বলিয়া আশা করা যাঁয়। বিদেশী 
পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণে এই দৃষ্টান্ত ভারতীয় 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং পুঁদিপরতিগণকেও উদ দ্ধ 
করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । গবর্ধযেন্টের 
শ্রমলীতি, করভার, আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রভৃতির অজুহাতে বহুসংখ্যক দেশীয় পু'ঁজিপতি 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ স্থগিত রাখিয়! 
কেনাবেচার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। বিদেশী পুঁিপতিগশের 
আচরণ দেখিয়া তাহাদের অহেতুক আশঙ্কা 
দুর হইবে ফি? | 


ভারত অথব| পাকিস্থান ফোন রাষ্ট্রেরই প্রকৃত 
কল্যাণ লংসাধিত হইতে পারে, না। 

বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট কংগ্রেণ নেতা শ্ৰীযুত 
এস্‌ কে পাতিল এক বক্তৃতার এইরূপ অভিমত 
গ্রকাঁশ করেন যে, অনসাধারণ কংগ্রেসের বিরদ্ধে 
সমালোচনাপ্রধণ হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার 
ফলে কংগ্রেসকন্মীদের মধ্যে আলন্ত ও নৈরাস্ত- 
প্রবণতা দেখা দিয়াছে। তিনি কংগ্রোস- 
কম্মীদের ক্ষমতার লোভজনিত অন্তত্বন্দের নিন্দ! 
করেন এবং কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থার অস্ত 
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নান প্রকার কাগর্জ ও রা প্রস্তুতকার্ ও পরিবেশক 
এবং ৮৬৭থানা প্রেফারেন্স অংশ ( এখনও সমমূল্যে ও 
সহজ কিস্তিতে পরিশৌধনীয় ) বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন এজেণ্ট নিযুক্ত হইবে । 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন = 
্ীন্বনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


বা 
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উহাকেই প্রধানতঃ দায়ী করেন। শ্রীযুত পাতিল 
কংগ্রেসের মুল গলদের প্রতি অল্রান্ত ভাবে 
অনুলি নির্দেশ কয়িয়াছেন। কংগ্রেসের প্রতি 
ভারতের জনসাধারণের মমতার অন্ত নাই। এই 
মমতা লত্বেও তাহার! বর্তমানে কংগ্রেসের 
কারের সমালোচনা করিতে আরস্ত করিয়াছে। 
কংগ্রেস নেতৃবর্গই তাহাদিগকে সেই সুষোগ 
দিতেছেন। ভারতের জনসাধারণ শবিশ্বয়ে 
দেখিতেছে যে, কংগ্রে তাহার পূর্বতন সেবা ও 
ত্যাগের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে 
এবং ক্রমশঃ অধিক মাক্সায় ক্ষমভাভোগের 
দিকে ঝুঁকিতেছে ।-ক্ষমতার কাড়াকাড়ি কংগ্রেস 
সংগঠনগুলিতে একটা. নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
হইয়া দীড়াইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতা- 
ভোগী ও ক্ষমতা-লোভী এই ছুইটি 'সুচিহনিত 
শ্রেণীর চ্যাট ছুইয়াছে। উহারা সতত একে অপরের 
প্রতিকূলতা করিতেছে । কংগ্রেণ গবর্ণমেপ্ট ও 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ুত্তর ব্যবধান 
সৃষ্টি হইয়াছে । সর্বত্রই এই ছুই বাছর 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা ও শত্রুতা বিদ্মান। 
এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে কংগ্রেসের 
সুনামের বিনাশ অবস্থস্তাবী। উহা! বুঝিয়! 
কংগ্রেসকন্দ্রীদের এখন হইতেই সতর্ক হওয়া 
উচিত। | 
গোধন সংরক্ষণ ও গো-জাঁতির উন্নতিসাধন- 
কল্পে কতিপত্ শ্রেণীর ও প্রকারের গবাদি পশু 
হুত্য! নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ সম্বলিত একটি বিল 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃচীত 
হইয়াছে । উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক কবি 
যন্ত্রা্দর অভাবে এখনও এদেশে চাষ-আবাদের 
লুবিধার জন্য ব্যাপকভাবে গবাদি পশুর উপরই 
নির্ভর কর! ছুইয়! থাকে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 
গুয়োজনের তুলনায় ছুগ্ধের যোগান অত্যন্ত 
অপ্রতুল । এই উদ্দেশ্যেও গবাদি পশু সংরক্ষিত 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন।' এই দ্বিবিধ উদোপ্ত 
পূরণের জপ্তই আলোচ্য বিলের পরিকল্পনা । 
এই প্রলর্গে উল্লেখযোগ্য 'যে, পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সুপারিশক্রমে 
এই বিল রচনা ককরিয়াছেন। দেশের 
গো-সম্পদ মংরক্ষণের উপায় নির্ধারণের উদ্দেস্তে 
কিছুদিন পূর্বের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক একটি 
কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি এইরূপ সুপারিশ 
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করেন যে, দুগ্ধ এবং চাষ-আবাদের প্রয়োজনের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক পশুমাজ্রেরই হত্যা নিবারিত 
হওয়া উচিত। তবে ১৪ বৎসরের অধিক 
বয়স্ক কর্ণ ও আনন-অপটু এবং অশ্বান্ কারণে 


চিরস্তায়ীতাবে কর্ধ ও ঘনন-অপটু গবাদির ' 


বেলায় এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে না। সেই 
সুপারিশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বর্তমান বিলে ১৪ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বাড, 
বলদ, গাভী, গো-বৎস, মহিষ, মহিষ্রে বাছুর 
প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থ! 
হইয়াছে। বিলটিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রস্থত 
মনে করিবার কারণ নাই। উহার দ্বারা 
সম্প্রদায়বিশেষের ধৰ্ম্মীয় অভ্যাস ক্ষুণ্ হইবারও 
কোন আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। উহাদের 
সুবিধার্থে বলে স্পষ্টতঃই অনেকখানি ফাক 
রাখা' হুইয়াছে। 


হাইড্রোজেন যোঁমার ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে 


পৃথিবীব্যাপী জল্পনাকল্পনার অস্ত নাই । কেহ 


বলিতেছেন, উহার দ্বারা বায়ুমণ্ডলে আগুন , 


ধরাইয়া পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল সহজেই ধ্বংস 


কুমিল্ল৷ ব্যান্ধিং 
-কর্পোরেশন লিঃ 


হেড অফিস: 
কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্‌ 
. ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্টরাট, 
কলিকাতা । 
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বি, কে, দত্ত 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


এন, সি, দত্ত 
চেয়ারম্যান 


করা যাইবে; কেহ বলিতেছেন, না অতট] নয়, 
ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার উহা পরমাণু বোমা অপেক্ষা 
কয়েকগুণ মাত্র অধিক শক্তিশালী হুইবে। 
সম্প্রতি বিশ্ববিক্রুত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
আইনষ্টাইন এ সম্পর্কে তাহার মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। উহা হইতেই বুঝ! যাইবে 
হাইড্রোজেন বোমা কি সাংঘাতিক বস্তু এবং 
বিশ্ববাঁশীর  কল্যাপকল্পে উহার নিয়ন্ত্রণ 
অত্যাবশ্বীক। অধ্যাপক আইনষ্টাইন বলেন, 
বায়ুমণ্ডলের বিছ্বাৎক্রির বিক্রিয়ার দ্বারা 
হাইড্রোছেন বোমা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণ ধ্বংস 
করিবার ক্ষমতা রাখে। তিনি এখানেই নিরস্ত হল 
নাই, মারাত্মক অন্ত্রনির্ম্মাণ প্রতিযোগিতার প 
যে পৃথিবীতে শাস্তি আসিতে পারে না সেকথ 
জোরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।। তাহা 
মতে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও দোভিয়েট রাশিয়ার 
মধ্যে অস্্রলজ্জার প্রতিযোগিতা প্রায় উন্মস্ততাঁর 

রূপ ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর মঙললার্থে এই 
প্রতিযোগিতা অবিলঘ্ধে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন 
এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলের উদ্মোগী হওয়া] 
উচিত। শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান 
করণীয় হইল পারস্পরিক ভীতি ও সন্দেত্রে 
নিরসন। কিন্তু বিজ্ঞনিশ্রেঠ আইনষ্টাইনের ১ 
সতর্কবাণী যতই সারগর্ভ হউক, ইউরোপ ও 
আমেরিকার রাষট্ধুরদ্ধরেগ্জা তাহার কথায় কান 
দিবে কি? জ্ঞানী ও মপীবীদের নিষেধ সত্বেও 
দেশে দেশে মারপান্্র সজ্জা দিন দিন বাঁড়িয়াই.. 
চপিয়াছে | ক্ষমতার দর্পে অন্ধ এইসব যুদ্ধকামী | 
নেতৃবর্গের সংশা শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিবে সে 
সম্ভাবলা অল্প। কাজেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া বিশেষ আশ[ম্বিত হওয়া যায় না। 


আপ 


সহযোগী “হিন্দুস্থান ্র্যাপ্ডার্ড” পত্রিকার 
নয়ািল্লীস্থ সংবাদদাতা জালাইহেছেন, পাকিস্থান 
ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী বিস্তত উপদাতীযর় 
অঞ্চল স্বাধীন ভূমি ঘোষিত হইয়াছে এবং 
তথাকার অধিবাসী ৭০ লক্ষ পাখতুন তথায় 
তাহাদের নিজন্ব শ্বতন্র গবর্ণমেপ্ট প্রতিমা ; 
করিয়াছে । ইপির ফকির হইয়াছেন সম্ভ 
প্রতিঠিত পাখতুনিস্থানের প্রথম প্রেসিডেন্ট। 








- পাখতুনিস্থানের নিজস্ব পার্লামেন্টও স্থাপিত 


হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। . প্রকাশ, 
পাকিস্থানী গুপ্তচরদের প্রাণদণ্ডের সুপারিশ 


২*শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 
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করিয়া পার্লামেন্ট কর্তৃক অভিনাক্গ জারী 


হইয়াছে এবং পাকিস্থানী কর্দচারীরিগকে 
অবিলম্বে পাখতুন্ভূশি ছাড়িয়া যাইতে বলা 
হইয়াছে । এই সংবাদ সত্য হইলে বলিতে 
--হয়, দীর্ঘদিন যাবৎ উপজাতীয় পাঠানেরা আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকারের অন্ত ধে আন্দোলন 
। চালায় আসিতেছিল তাহা জয়যুক্ত হইয়াছে। 
পাকিস্থানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া তাহার! 
তাহাদের নিঙ্গম্ব গবর্ণমেপ্ট স্থাপন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । পাখতুনদের দাবী গণতাস্রিক সায় 
ভিতর উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই তাহাদের 
আত্মনিয়ন্রণের অধিকার লাভের সংবাদে 


গণতম্্নিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্তই আনন্দিত হুইবেন। 
অব্য পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ যে ইহাতে নিতান্ত 
গোসা হইবেন তাহা অতি প্রত্যক্ষ । স্বাধীন 
পাঠানিস্থানের প্রসঙ্গে ম্বতঃই আমাদের 
সীমান্তের খান ল্রাতৃত্বয্নের কথা মনে পড়িতেছে। 
ছূর্ভাগ্য বশতঃ আজ ছুই বত্মর যাবৎ প!কিস্থানের 
কারাগারে তাহারা অবরুদ্ধ। পাকিস্থানের 
স্বৈরাচারী শাসকগণ ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ে 
সীমান্তের এই সর্কনসান্ত . নেতৃদ্বয়কে তুচ্ছ 
অভিযোগের অছিলায়, কারা প্রাচীরের অন্তরালে 
আটকাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের মুক্তি না 
হওয়া পর্যন্ত পাখতুনিস্থান আন্দোলন কখনই 


সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইতে পারে না। সম্প্রতি 
দিন্তীতে পাখতুন পির্গা-ই-হিন্দের উদ্ভোগে 
অন্থুতিত এক জনলভায় অগৌণে খান ল্রাতৃত্বয়ের 


(মুক্তি দাবী করিয়া! এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 


খান ল্রাতৃত্বয়ের মুক্তির লঙ্ক ভারতের সর্বস্ এ 
জাতীয় আন্দোলন হওয়া উচিত | 

চীনের নূতন গবর্ণমে্ট ও লোভিয়েট 
রাশিয়ার মধ্যে সম্প্রতি এক মৈত্রীচুক্তি 
দ্বক্ষিত হইয়াছে । পারম্পরিক সামরিক ও 
অধিক শাছায্যের প্রতিশ্রতিযুক্ত এই মৈত্রীচুক্তি 
৩০ বৎসর স্থায়ী হইবে । নূতন চুক্তির বিধান বলে 


০৯১৩ Al 
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হস. সিজারম্‌ সিগারেটের 


রস পসান্ন ক্ল 


চমৎকার আরাম বোধ করবেন 
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সোভিয়েট রাশিয়া চীনের পুনর্গঠনের জগ্ঘ নয়া 
চীন গবর্ণমেন্টকে, ৩০ কোটি মাকিণ ডলারের 
সমমূলোর মুদ্রা দীর্ঘমেয়াদী ভিভিতে খপ দিতে 
স্বীকৃত হুইয়াছে। চীন গবর্ণমেন্ট এই মুদ্রার 
দ্বারা সোঁভিয়েট হইতে রেলের কলফজ্র', 
শিল্পলরঞ্জাম ইত্যাদি কিনিবে। চুক্তিতে মাঞ্চুরীয় 
রেলপথের কর্তৃত্বভার চীন গবর্ণমেন্টের হস্তে 
সমর্পণ করা হইয়াছে এবং সোভিয়েট রাশিয়া 
পোর্ট আর্থার ও ভাঁইরেন হইতে তাহাদের 
ক্ষমতা সরাইয়া লইতে স্বীকৃত হইরাছে। এছাড়া 
_ সোঁভিয়েটরাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় সোতিয়েট অধিকৃত 
যাবতীয় জাপানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্থম্বামিত্ব 
এতদ্বারা চীনকে সমর্পণ করিল। এইজগ্ক চীন 
গব্ণমেপ্টকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। 


নৃতন চুক্তির ফলে চীন-সোভিয়েটের মধ্যে, 


নিশ্পন্ন ১৯৪৫ সালের পুরাতন চুক্তি বাতিল 


হইয়া গেল। নূতন চুজিতে চীন গবর্ণমেন্টকে 


যে সমস্ত সুযোগ হুবিধ দেওয়া হইয়াছে * 
উছ। মোটেই অকিঞ্চিৎকর নহে। নূতন ' 
শক্তিবৃদ্ধিতে এই 
সমস্ত জুব্ধার ফল দুরপ্রমারী হইবে বলিয়াই 
মনে হয়। চীনের এই শক্তিবৃদ্ধি কমি 
বিরোধী পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূ বিশেষ 
প্রীতির চক্ষে দেখিবে না তাঁছা সহজেই অন্যান 


করা চলে। উহাদের উপর চীন-্সোভিয়েট 


মৈত্রী ঘোষণার সংবাদের কি প্রতিক্রিয়া হয় 
আলিবার অন্ত আমরা আপ্রহান্বিত রছিলাম। 


পা 
লাল 


আয়ুর্বেদ, ইউনানী প্রস্থৃতি দেশীয় 
চিকিৎসা-প্রণালীর সরকারী শ্বীকৃতি দাবী 
করিয়া সম্প্রতি নয়াদিলীতে নিখিল ভারত 
চিকিৎসা সম্মেলনের দ্বিতীয় বাৎসরিক 
অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা 


সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য ৷. পাশ্চাত্য এলোপ্যাখী ' 


চিক্কিৎসা-ক্লীতির বৈজ্ঞানিক তিত্তি ও উৎকর্ষ 
স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তজ্দন্ত 
আমাদের দেশীয় 
বিধানের দাধীর প্রতি গবর্ণমেপ্ট কেন পরাঘ্যুখ 
থাকিবেন তাছ! বুঝা যায় না। আমুর্ব্বেদ, 
ইউনানী প্রভৃতি দেশীয় চিকিৎসা- 
রীতির আরোগ্য-ক্ষমতা পরীক্ষিত, বন্ধ 
শতাব্দীর অভিজ্ঞতার দ্বার! উহাদের জ্ঞান 
পুই হইয়াছে, উহাদের একটা- এতিহ ধাড়াইয়া 


চিকিৎযাপন্ধতির উৎকর্ষ 





আর্থিক জগৎ 


[ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 





শিয়াছে। এক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞানের 
ভিত্তিতে উহাদিগকে অনাক়াসে আরও 
সংস্কৃত ও উন্নত করা যাইতে পারে। 


কিন্তু তৎপূর্ব্বে উহাদের প্রতি সরকারী স্বীকৃতির 
নীতি প্রসারিত হওয়া আবশ্তক। একমাত্র 
সরকারী পোষকতার ভিত্তিতেই জাতীয় 
চিকিৎসাপ্রণাগীগুলির প্রাধিত উজ্জ্রীবন সন্ভব। 





খাও গহন = 
nga ey 3 


করিয়া তোলার সুপারিশ জানানো হইয়াছিল 


. করিবার অবকাশ তাহার! 


আলোচ্য জাতীয় চিকিৎসা-সম্মেলনের অধি- 
বেশনে সমবেত আফুর্বেধ ও ইউনানী 
চিফিৎলকজণ্ডলীর পক্ষ হইতে সরকারের 
সমক্ষে এই দাবীই পেশ করা হুইয়াছে। আশা 
করি, কেন্দ্রীয় গব্ণমেণ্ট দাবীটির যৌক্তিকতা - 
স্বীকার করিয়া তৎপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন ৰুরিবেল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে, গত বৎসর চোঁপ রা কমিটির রিপোর্টে জাতীয় 
চিকিৎপারীতির অমুকূলে প্রশংসাহচ্ক মত প্রকাশ 
করা হইয়াছিল এবং “টস্ত' ও হাকিমগদিগকে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শিক্ষায় শিক্ষিত 






এলোপ্যাথ চিকিৎসকগণ চোপরা ক 
বিপোর্টের এই অংশটিকে বিশেষ স্ন 
দেখেন নাই। এইরূপ একটি ব্যাপারে বৃত্তিগত 
ঈর্ষা নিতান্তই বেদনাদায়ক । 

পুরর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক পূর্বব্ম ভুমি 
সংস্কার বিল গৃহীত হইয়াছে । এই ।বল গৃহীত 
ছওয়ার ফলে পূর্বববঙ্গে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” প্রথা 
বিলোপেক পথ প্রশস্ত হইল। বিলের বিধান 
বলে আগামী, দশ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববলের 
জমিদারীগুলির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর 
বর্তাইবে। ভূমি সংস্কার প্রয়াসের ক্ষেত্রে পূর্ব্ব 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট যে একটি নন্দীর কৃ 
করিলেন তাছাতে সন্দেহ নাই। এই প্রদঙ্গে 
শ্বতঃই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণজে্টের 


 অমুর্নপ প্রয়াসের বিষয় মনে হুইতেছে। পশ্চিম 
" বজ শ্বধর্ণমেষ্ট পশ্চিয়বঙ্গে অমিদাযী উচ্ছেদের 


প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এ সম্বন্ধে বিঠীও রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই বিল পাশ 
পাইলেন না। 
ংপ্রোপ ১৯৪৬ লালের নির্বাচনী ইস্তাহারে ' 
অমিদারী উচ্ছেদের উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছিলেন। ক্ষমত1 প্রাপ্তির পর আড়াই 
বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এখনও এসমন্ে 
কংগ্রেসের নাষে জমত1 পরিচালনাকারী পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে 
পারিলেন নাঃ উহা ফাহাদের কৃতিত্ব সুচনা! করে 
না। পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের ভূমি 
সংস্কার বিল ক্রটীযুক্ত নহে। তবু জমিদারী 
উচ্ছেদের আদর্শ উহাতে সম্বলিত হইয়াছে, 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ব্যাপারে 
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পূর্কাবন্গ গবর্ণমেন্ট যে তৎপরতা দেখাইলেন 
তাহার অধিক না হোক, সমপরিমাণ তৎপরতা 
কি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের কর্ণধারদের নিকট 
আমরা আশ! করিতে পারি না? 

সামগ্রিক স্বার্থের কথ! চিন্তা না করিয়া নিজ 
নিঙজগ গোঠী-স্থার্থের বিষয় চিন্তা করিলে 
পরিণামে উহার ফল কাহারও পক্ষেই কল্যাণ- 
প্রদ্ব হইতে পারে না। শিল্পোগ্ধোগের ক্ষেত্রে 
দৃষ্টিপাত করিলেই বিষয়টির সত্যতা প্রতিপন্ন 
হইবে। শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত চারি 
প্রকার শ্বার্থ বিজড়িত__ ক্রেতার স্বার্থ, 


আর্থিক জগৎ 


শ্রমিকের স্বার্থ, পরিচালকশ্রেণীর স্বার্থ এবং 
কারিগরী বিশেষজ্ঞদের শ্বার্থ। শ্রমিকেরা অধিক 
বেতন দাবী করিতেছে, অংশীদাররা অধিক 
লত্যাংশ চাছিতেছে, বিশেষজ্ঞদের দাবী 





lf বিশেষজ্ঞোচিত মাহিনা দাও, ক্রেতাসাধারণ 


বলিতেছে পণ্যের মূল্য কমাইতে হইবে। 

হইতেছে এই যে, এই পরস্পর়বিরোধী দাবীর 
টানা-হেঁচড়ায় কোন পক্ষের স্বার্থই অগ্রসর 
হইতেছে না; শুধু উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। 
কাছেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা পাধারণ 


পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন হ্বার্থগুলিকে একীতৃত 
করা হইতেছে সে পর্যন্ত গ্রাধিত ফললাডের 


রা ও 


৫8৯ 
আশা 


বুখ। এই পঙ্গে দৃঢ়তার সহিত 
উৎপাদনের ফল লকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের 
আদর্শও গ্রহণ করা দরকার । ইতিপূর্বে বিষয়টি 
লইয়া আমরা আলোচন! করিয়াছি। আমরা 
দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পশ্চিমব্দ লরকারের 
অর্থসচিব শ্ৰীদনলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার বাজেট 
বক্তৃতায় সমস্তাটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন এবং উহার যথার্থ প্রতিফারোপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন। গোষ্ঠী-স্বার্থ সামগ্রিক 
শ্বার্থের অধীন না হইলে উহার ফপ ভালো 
হয় না, ইছাই শ্রীধুত সরকারের বক্তব্যের 
সারমর্ম । 


আর্থিক হনিয়ার খবরাখবর 


পাঁকিস্থানে সেচ পরিকল্পন।__শিদ্ধ 


নদের উপরিস্থিত কোত্রী হইতে ৪ই মাইল 
উজানে পাকিস্থানের প্রথম বৃহৎ সেচ পরিকল্পন। 
*লোয়ার সিদ্ধ ব্যারেজ”-এর ভিত্বিফলক স্থাপন 
'উৎ্লব লম্প্রতি অমুষ্ঠিত হুইয়াছে। এই বাধ 
নির্খাণে অমুমান পাঁচ বৎসর পময়, লাগিবে। 
বাধ নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য সমাপ্ত হইলে উহার ফলে 
পশ্চিম পাকিস্থানে আবাদী জমির.' পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইবে, উপরস্ত করাচী শহরের ছন্ 
. প্রয়োজনীয় জল ও জলবিদ্যুৎ উছা হইতে লাত 
করা বাইবে। বাঁধের গায়ে ৬০০ ফিট পরিধি 
সমদ্বিত ৪১টি স্তম্ভত খাঁকিবে। জ্রলনিকাঁশের 
সুবিধার অন্য কয়েকটি খাল উহার শহিত সংযুক্ত 
থাকিবে) 
যাদবপুর যন্দ্ম। হাসপাতালে নৃ্ভন 
ল্লক--৭৫টি বেড শসম্বিত একটি নূতন ব্লক 
যাদধপুর যঙ্া হালপাতালে সংযোজিত 
হুইযাছে। ১৯২৩. সালে মাত্র চারিটি বেড 
লইয়! যাদবপুর যক্ষা 
আরম্ভ হর। নূতন সংযোজন! লইয়া এক্ষণে 
সর্ববস্তুন্ধ বেড-এর সংখ্যা দাড়াইল পাঁচ শত। , 
- পাকিস্থানী জাহাজের লাইসেন্স 


বাতিল--ভারত গবর্ণমেণ্ট সিন্ধান্ত লইয়াছেন. | 


যে, ৯৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৪৭ 
সালের আহা চলাচল নিয়ন্ত্রণ আইন 
' অনুসারে ভারতোপকুল ব্যবহারের লাইসেন্স 


পাকিস্থানী জাহাজসমুহকে আর দেওয়া হইবে 


হালপাতালের কাধ্য | 


না। ভারত গবর্ণষেণ্টের বাঁপিজ্য বিভাগীয় এক 
বিজ্ঞপ্তিতে-এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে? 


খনিজ তৈল অনুসন্ধান কাৰ্য্য পরিহার . 


অয়েল কোম্পানী 


_ পাকিস্থানস্থিত বর্ষ 
পাকিস্থানের লাখর! নামক স্থানে যে তৈলকৃপ 
খননের কার্য আরস্ত করিয়াছিল অর্দাপথে তাহা 
পরিভ্যাগ করিয়াছে । বহদূর খনন. করিয়াও 
কোনরূপ তৈল পাওয়া যায় নাই, ইহাই 
খননকীর্ধ/ পরিত্যক্ত হওয়ার কারপ। 

নিখিল ভারত গো-প্রদর্শনী _সম্প্রতি 
লক্ষৌতে আন্তর্জাতিক গো-প্রঞ্জনন লন্ে- 
লনের এক অধিবেশনে একটি সর্বব-ভারতীর় 
গো-প্রদর্শনীর আজোজন করা হয়। প্রদর্শনীতে 
ভারতের ডি প্রান্ত হতে উর শ্রেণীর 


গো-মহ্যাদি জমায়েৎ করা ছয় এবং উহাদিগকে 


কেন করিয়া প্রতিযোগিতা হয়। উৎকষট 


বেসরকারী গো-প্রজননকারীদিগকে পুরস্কার 
দানের ব্যবস্থা ছিল। চাষ-আবাদের সুবিধা, 
শন্যবহন, দুগ্ধ প্রভৃতির অস্ত গো-ধন সংরক্ষণ এবং 
বৈজ্ঞানিক গ্রজনন-প্রণালীর সাহায্যে দেশের 
'গো-সম্পদের উৎকর্ষ সাধন-_এই ঘিবিধ উদ্দেশ্যে 
উক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। 

আনুর্বেবদ শিক্ষার প্রসারবৃদ্ধির 
পরিকল্পন1-ভারতে আফুর্কেদ শিক্ষার গ্রসার- 
কল্পে তারত »গবর্ণমেন্ট শীগ্রই আমুর্বেদোক্ত 
ওধধে গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার 
স্থাপন করিবেন, জনৈক পাৰ্লামেণ্ট সদন্তের 
ঘোবপায় এই প্রান! নিতে 1 


বাংলার বন্ত-শিণ্পের অগ্রদূত 


লা মিলম্‌ লি 


ওই ছিিতেলল্প, 


রী জনপ্রিয়তাদ্র কারণ হ্যবহাপ্েই বোধগম্য হইবে । 


বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) 


। ম্যানেজিৎ এজেন্টস £-চক্লেবস্তা সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং গ্রাট, কলিকাত।-_১ 





৫০ 


নদী-পথে চলাচলের সম্ভাবন! পরীক্ষা 
ভারতের ৭টি প্রধান ন্দীপথে অধিক 
যাজীবহন ও মাল চলাচলের সম্ভাবনা পরীক্ষা 
করিয়! দেখিবার জগ্ত ভারত গব্র্ণমেন্ট একজন 
বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন এই বিশেষজ্ঞ 
হইলেন এশিয়া ও সুদুর প্রাচ্য অর্থনৈতিক 
কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট মিঃ অটে!, পপার। 
মিঃ অটো পপার পর্যায়ক্রমে এই সাতটি 
নদীপথে পরীক্ষাকাধ্য চালাইবেন--গজ। বেকার 
হইতে এলাহাবাদ পর্যযস্ত); গোগ্রা ( রহ্মধঘাট 
পর্য্যস্ত ), স্বাপ্তী (গোরথপুর পর্য্যস্ত ), ভাগীরথী, 
মহানদী, উড়িম্যার উপকূলবর্তী ব্যাকিংহাম খাল 
এবং কাকরান! ও তাহার ₹০ মাইল উর্ঘানীমা 
পর্য্যস্ত তান্তী নদী । সম্প্রতি কেন্ত্রী় জলশক্তি, 
সেচ ও নৌ কমিশন গঙ্গা ও গোগরা নদের 
অরীপকার্ধয সম্প্ন.করিয়াছেন। কমিশন বক্লার 
ও এলাছাদাবাদের মধ্যবর্তা গলানদী নাব্য 
বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াঁছেন। 

কর্পোরেশন বাতিল আইনের মেয়াদ 
বৃদ্ধি--ম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 
কলিকাতা কর্পোরেশন বাতিলের মেধাদ 
আগামী ,৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 





করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন সাময়িক বাঁতিল' 


সংশোধনী বিল গৃধীত হয়। এই বিল বলে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ 


আর্থিক জগৎ 





অতিরিক্ত আরও ১০ মাল 
শ্বয়ং নিযুক্ত প্রতিনিধির মারফতে কলি- 
কাতা কর্পোরেশনের কার্ধ্য পরিচালনা 
করিবেল। গবর্ণমেন্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের 
গঠনতন্ত্র পরিবর্তন সাধনের এবং ভোটাধিকার 
সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বর্তমান অধিবেশনেই 
১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল 
আইনের সংশোধনার্থ একটি বিল উত্থাপন 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
ভারত সরকারের বাজেট_ রানী 
২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লামেন্টে কেন্রীর 
বাজেট পেণ করা হইবে । ৬, ৭ ও ৮ই মার্চ 
এই তিনদিন"বার্ধেটের উপর সাধারণ বিতর্ক 
হইবে। ব্যয় মঞ্চুরের দাবীর আলোচনা আরম্ভ 
হইবে ৯ই মার্চ। ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, 
১৭, ২০ এবং ২১ তারিখ সর্বসত্ব এই নয়দিন 
ব্যয় মঞ্জুরের দাবীর আলোচনা হইবে। 
দক্ষিণ 'আফ্রিকার জন্তু পাকিস্থানী পাট 
_-পাকিস্থান এখন হইতে পাকিস্থানের বাহিরে 


হিনাবে 


'যেসমস্ত দেশে পাট রপ্তানী করিবে তন্মধো 


দক্ষিণ আফ্রিকা অগ্ভতম | দক্ষিণ আফ্রিকা 
সম্পকে বাণিআ্য দিষেধাজা তুলিয়া লওয়ার পর 
দক্ষিণ আফ্রিকায় পাকিস্থান হইতে এই প্রথম 
রপ্তানী। আপাততঃ দক্ষিণ আফ্রিকার পাট 


র $ 
রপ্তানী পরিমাণ ৫০০০ টন ধার্ধয হইয়াছে। 





নি টার এ এডি বেপটিক ক সঃ. ক লি কাতা 





[ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 


পুস্তক পরিচয় 
ভারতের পণ (তল্তু)--২য় সংস্করণ 
শ্রীকালীচরণপ ঘোষ, প্রাপ্তিস্থান-_ এসোঁপিয়েটেড 





" পাব লিলিং কোং লিঃ, ৮লি, ৰমানাথ মদ্ুমদায় - 


্র্, কলিকাতা--১২। 

বাংলা ভাষায় এই জাতীয় পুস্তক বিরল। 
তন্ধ সম্বন্ধে এমন তথ্যপূর্ণ পুস্তক আর একখানিও 
আছে বলিয়া আমাদের জান! নাই। আদিম 
যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্তর জন্ম কথা, 
ব্যবহার ও প্রসার গ্রন্থকার সুনিপুণ শিল্পীর চায় 
অঞ্চল করিয়াছেন। তাহার ভাব! প্রাঞ্জল 
বালা বঞ্জিত। প্রত্যেক তন্ সম্পর্কে উৎপ 
স্থান, পরিমাণ, বাঁপিজ্য ব্যবহার প্রভৃতি ত 
সংগ্রহে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাঁছা 
গ্রন্থকারের অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় 
দিতেছে। পাকিস্থান'উদ্তব হইবার পর বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের তন্তু সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে 
হইলে এই পুস্তকথানি একমাত্র সার । আমরা 
এতথ্য অন্ত কোনও পুস্তকে দেখি লাই। 
পুস্তকথ।নি এতদিন ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবস্থাপক ' 
সভার সভা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলের নিকট 
আদঘৃত ছিল) এখন বাণিপ্যিক ভূগোল প্রভৃতি 
গ্রন্থকারদিগের অপরিহার্ধা, হইবে বলিয়া মনে 
করি। শ্্ক্রিম রেশম” প্রবন্ধে অপরাপর তত্ত- 
আত বস্তুর সহিত প্রতিদ্বম্দিতা অতি সুন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। রেশমের উৎপত্তি ও 
উদ্ধার প্রণালী গল্পের ষ্কায় সুখপাঠ্য । এরূপ 
জ্ঞানগর্ত পুস্তক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া 


যায়। ইহার যতই প্রচার হ্য়, দেশের ততই 
মঙ্গল ! 


পশ্চিমবঙ্গ পশুহৃত্য| নিয়ন্ত্রণ বিল 
পশ্চিমবঙ্গে দুক্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চাষ 










আবাদের উন্নতির জঙ্ক পক্ত সম্পদ সংরক্ষণকরে 


বিশেষ কয়েক শ্রেণীর ও কয়েক প্রকারের 
গবাদি পশ্ত হত্যা নিবারণের সুপারিশ কর্মী 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে নিল 
গৃহীত হইয়াছে। . ৃ 


ইন্দোনেশিয়াকে আমেরিকার ye 


'দান_মাৰিণ যুক্তরা্ৰ গবর্ণমেন্ট সন্ত প্রতিষ্ঠিত 


ইন্দোনলেশীয় শাধারপতন্ত্রী গবর্ণমেপ্টকে দশ 
কোটি ভলার খপদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবলের .উদ্দেস্তে 
আঁমেরিক1 হষ্টতে গ্রয়োনীয় শিল্পলম্ভার ও 
সরঞ্জাম ক্রয়ের দন্ত এই "অর্থ ব্যক্িত হইবে। 


[| 


' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী--এ সপ্তাছের 
গোড়ার দিকে কলিকাতা শেয়ার বাজারের 

| অবস্থা তেমন উৎসাহব্যঞ্নক ছিল না। বস্তুতঃ 

শেয়ারসযূহ্রে মূল্যাবনতিই পরিলক্ষিত হয়। 
গত সপ্তাহে সহরে যে অশাত্তি উপদ্রব ঘটিয়া 
গিয়াছে উহাই বাজারের এই মন্দা তাবের 
আসল কারণ বলিয়া অনুমিত হ্য়। গত কয়েক 
সপ্যাছের শেয়ার বাজারের ধারা অন্থধাবন 
করিয়া এই ধারণাই মনে বন্ধমূল হয় যে, ভারত 

ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি 

হওয়া পর্যযস্ত কলিকাতা শ্য়োর বাজারের 

মন্দাভাঁব মূলগতভাবে দুর হইবে না। 

র শিবরান্পি উপলক্ষে শেয়ার বাজার বন্ধ 

ছিল। বৃহস্পতিবার বাজার খুলিবার পর 

অবস্থার কিছু আশাপ্রদ পরিবর্তন ছয়। শেয়ার 
বেচীকিনার পরিষাণ বৃদ্ধি পায়। বোদ্বাই হইতে 
সুখবর এবং স্থানীয় সাম্প্রদ।য়িক পরিস্থিতির 
উন্নতি এই' ছুই কারণ তৎপরতা বৃদ্ধির মূলে 
নিহিত রছিয়াছে। অদ্য শুক্রবারও বাজারের 
এই উন্নত ভাব অঙ্কুর থাকে । শেয়ারের দাম 
পূর্বের তুলনায় কিছু বুদ্ধি পায়। তবে বাহির 
হইতে চাহিদার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই) বেচাকিন1 বাঁজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে । অন্য বাঞ্জার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান 









,আররণের দর ছিল ৩১।০ আনা, বাজার বন্ধের ' 


লময় উহা ৩১৩০ আনায় পরিণত হয়। ষ্টীল 
কর্পোরেশনের দর ২২৩০ হইতে ২২৮০ 
আনায় আসিয়া দীড়ায়। ইণ্ডিয়ান কপারের 
দয় ২০ হইতে ২৩০ আনা হয়। 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৪) খণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ১৯৭৮০, 
৩২ টাকা সুদের (১৯৫৭) খণপত্রের দর 
সর্ব্বোচ্চে ১০১০, ৩৯ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) 
গুলপত্রের দর সর্ধবোচে ১০১১/০, ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৫১-৫৪) খপপত্রের দর সর্বোচ্চ 
১০১০০ এবং ৩২ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) 
খণপত্রের দর সর্বোচ্চে ৯৯৪৮০ আনা 


দীড়াইয়াছে। 
অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাঁদারে বিভিন্ন 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর ন্মিরূপ 
ধঁড়াইয়াছে $-ব্যাক্ক-বে্ল সেন্ট্রাল ৭৩০ ) 


, কাপড়ের কল--কেশোরাম 
ভিক্টোরিয়া ২/০; কয়লার খনি-_সেন্ট্রাল 


বালানের হালচাল 


নিউ 





১৬/০, 


ইণ্ডিয়া ৪০, চুরুলিয়া ৫/০, নিউ বীরভূম 
১৪৮০০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪৮০, সাউথ করণপুর! 
২৭০০; চটকল--এ্যাংলো-ইণ্তিয়! 
অকল্যাণ্ড ' ১১২৯ ক্যালকাটা জুট ((প্রফ) 
১০২২ কীাকনাড়া ১৩৬২১ নদীয়া ৬৭২, 
রিলায়েন্স ১৯1৮০ ) খনি--বার্শ্মা কর্পোঃ ২৪০, 
কন্সলিভেটেড টিন ॥০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার 
৬২1৬০, ট্যাভয় টিন ॥/০ আনা ; পিষেন্টস-__ 
আসায-বেজল ৬৮০, শোনভ্যালী ৬1০০ ; 
ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৩০ আনা, 
্তাশনাল আয়রণ ৪1%০) কুমারধুবি ৭৮৩০, 
মার্শাল্‌স্‌ ৭২) জীবন-বীমা-_নিউ এশিয়াটিক 
৪1৯) কাগজের কল--প্রীগোপাল পেপার 
১১২) আছাজী ব্যবসায়_ইণ্ডিয়া গ্টীমশিপ 
৭0০) চিনির কল-ক্যারু এণ্ড কোং ৮1০১ 
রাজা ১৫1০3 চা বাগিচা_-ডিক্রগড় ১১২, 
হাতাঁপাঁড়া ১৭৯১, ঈষ্টার্ণ কাছাড় ৩৯; বিবিধ 
_এঞ্জেলো ব্রাদার্স ২৭২, ক্যালকাটা শেফ 
ডিপোজিট ৫5৬০, ইণ্ডিয়ান ফেব্লূল ৫০৯, 


ইণ্ডিয়ান ভ্ভাশনাল এয়ারওয়েজ ৩/০, জাঁডিন 
হেণ্ডাস'ন ১৩২২৮ ভাশনাল টোব্যাকো 


১৯৭ 


১৬০ আনা], +, 
২". পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ানী__ভারতের 
পাট-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া অস্ত ভারতীয় 
চটকল সমিতির বাৎসরিক সভায় সভাপতি মিঃ 
জে আর ওয়াকার যে বক্তৃতা দেন তাহা 


কলিকাতা পাটের বাজারের আলে।চদা এসে 
উল্লেখযোগ্য । মিঃ ওয়াকার মূদ্রাযৃল্য হাস ও 
তজ্জনিত পাক-ভারত মুদ্রা-তারঙম্যের ফলে 


ভায়তীয় পাটের বাজারে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
হয় তাহার ইতিহাশ আলোচন! করেন) তবে 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইছাও বলেন, পাঁটের ব্যাপারে 
স্বাবলঘী হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত -গবর্ণষেপ্ট বে 
ব্যবস্থাই'গ্রহণ করেন না কেন, ভারতীয় চটকল 
সমিতি উহা মানিয়া লইবে ও তদমুযায়ী কার্ধ্য 
করিবে। পাকিস্থানে যাহারা চটকল স্থাপনের 
আশা পোষণ করতেছেন তীহাদের উদ্দেশে 
মিঃ ওয়াকার ' বলেন, পাকিস্থানের চটকল 
স্বাপনোস্তোগীদের . সছিত তাহাদের কোন 
বিরোধ নাই; তবে আশঙ্কা হয়, যতদিলে 
তাছারা পাটকল স্থাপন করিয়া কাজ চালাইতে 
আরম্ভ করিবেন ততদিনে ইতিমধ্যে যদি 
বর্তমান প|ট-সন্কটের প্রতিকার না হয়-__বিশ্ব 
প1ট-পরিস্থিতি খারাপের দিকে গিয়া নিঃশংলয়ে 
তাহাদের স্বার্থের ক্ষতি করিবে । সভাপতি 
তীহার বক্তৃতায় পাট-রপ্া নী, পাটের দর, শ্রমিক- 
বেতন এবং অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় লইয়াও 
বিস্তারিত আলোচনা করেন। 

অন্ত কলিকাতা পাটের বাজারের অবস্থা 


অপরিবর্তিত। চটের খল? বাজার পুর্বববৎ 
মন্দা। 
সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ১৯৭ই ফেব্রুগারী_অগ্ 


বোষ্বাইয়ের বাঙ্গীরে প্রতি, ভরি শোনার দর 
১১৫০ এবং কলিকাতায় পাকা শোনা ১১৫0০, 
বড়াল বার ১১৫1৩/০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অত্য বোম্বাইয়ের ও কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ১০০ ভঙ্গি রূপ। ১৮:৮০ আনা দরে 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 






মুখশীর সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি 
করিতে দিবাভাগে লাবশি স্্ো 
ও রাতে লাবণি ক্রীম অপরিহার্য | 














[ ২০শে সি ১৯৫৭ 








মিন রো, কলিকাভ। 
0,00,000 টাকা 
২৪,০০,০০০২ টাকার উপ 
শাখাসমূহ £ ৪: 


ক্যালকাটা ভারনাল বাস নিশি 


আদায়ীকত মূলধন . 
সংরক্ষিত তহবিল .. 


















jl কলিকাতা দিলী বোম্বাই মাদ্রাজ নাগপুর সিটি ্‌ 
সুবাশিগঞ্জ লক্ষ কলবাদেবী '" নাগপুর অযরাবতী 

সর ভবানীপুর এলাহাবাদ শ্তীুহাষ্ট রোড .আহমেদাঁবাদ জব্বলপুর 
 বডবাজার  কাটবা গষা আগ্রা * জধ্বলপুর ক)াণ্টঃ 
্রীক্যানিং ইট: বেনারস.  কটক কানপুব রা 
হাটখোলা পানা আজমীড় মেষ্টন রোড bs 

এ হাইকোর্ট  শ্যামবাজার  আসানসোল  বেরিলী চট্টগ্রাম 

y লণ্ডন এজ্েণ্টস £ মিডল্যাণ্ড ব্যান্ক লিমিটেড 


ব্যাঙ্কের ‘সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব 
খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ভিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা! 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়। * পু | 
tind ন্যা শ না লে” ভা ধায় একট একা টয়া দি দা 







( ডি ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা | ফোন-- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্ৰাফ--ব্ড়বাজ্জায়, খ্যামবাজার, ভবানীপুর, 

ব'নগী, বলিরছাটি ও খুলল] 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য কল! হয়। 
এন, সি, ব্যানা্্ি, এম এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


২৩, হর্ন মল্লিক ষ্ট্ৰীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের স্তান__সোদপুর, ২৪ পরগণা 


ভা ভা দ্রুত | oe ৃ 
দেবা লক ওছ দি ভিন 


সেক্রেটাকীজ এটা এজেণ্ট 


EE PANN 












{ {ভাইরেক্টার-ইন-চার্জ জীপ্রিয়নাথ রায় 


[| | বড়বাজার, খ্যামবাজার, হাটখোলা, 
ই | বালীগঞ্জ, 


নুতন টেলিফোন ন্ঘর_007:%, 276 


| | নং ধর্শতিলা ষাট, কলিকাত। 






২১ উপ ৭ ১ পা নিস ক ই 


7 দু সেভিংস্‌ ৎ৯ টাকা 
{ বার্সার চলতি 














(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
ছেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্লেস, | 
কলিকাতা । | 

' ফোনঃ 


চেয়ারম্যান $ শ্রীযদুনাথ রায় 

















ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 









_-শাখাসমূহ-_ 


দমদম, কেলিঃ)? হাওড়া, . 
নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 
পাটনা, বাঁকুড়া 


Vale baa 








র্যতুম়াৰ লাইক 





হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী | 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, .২৯৮০ | 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বছবাজার ্রীট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২]২-এ, কর্ণওয়ালিশ হট 
অন্তান্ত শাখা: 
চট্টগ্রাম, চন্দননগুর, রাজসাহী, 
সিরাদ্দগঞ্জ অলপাহগুড়ি। 
সুদের ছার ঃ পু 
ফিল্সাড ৩৪০ আনা | 
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় | 
ক্র! হয় | 


















১২২, বহুবাদার ধ্রীট, কলিকাতা ধিক অগৎ গ্রেসে সাহা উস দ্বার! রদ ও নিত 
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প্রতি সং্যা।* আনা , 





* দ্বাদশ বর্ষ } Monday, 27th February, 1950. সোমবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৬ | ৪০শ সংখ্য! 

















পূর্ববঙ্গ অরাজকতা 


ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
ভারতীয় পার্লামেন্টে তাহার প্রতিশ্রুত বিবৃতি 
* দ্বান করিয়াছেন। বিবৃতিতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি 
পূর্ববঙ্গের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবনে যে 
কয়টি ছোটখাটো! ঘটনা ঘটিয়াছে উহার বিবরণও 
উল্লেখ করেন্‌ | উভয় বঙ্গেং ঘটনার তুলনা মূলক 
বিবৃতি হইতে স্পষ্টই ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, 
সমপ্রতি পূর্বরবঙ্গে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে 
তাছার পার্থে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী নিঅত্তই 
- তুচ্ছ! কি ব্যাপকতায়, কি ভয্নাবহতায় পূর্বব- 
বঙ্গের ঘটনার সহিত পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার কোন 

" তুলনাই হয় না। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 


প্রধান মন পূর্ব বঙ্গের অবর্ধী সম্পর্কে যে বিবরণ 


.দেন তাহা সরকারী স্তরে সংগৃহীত, অনুসন্ধানে 
সত্য বলিয়া প্রমাণিত তথ্যসমুছের ভিত্তিতে 
রচিত হইয়াছে । আরও যে সকল ঘটনা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত অথবা মুখে মুখে £চারিত 
হইয়াছে অথচ যাহার সত্যতা নিন্ধপণ সম্ভব 
হয় নাই সেই সকল ঘটনার উল্লেখে তিনি বিরত 
রহিয়াছেন। বার বার অন্থগোধ সত্বেও পূর্ব 
_ পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট এই সকল ঘটনা সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেপ্টকে কিছু জানানো প্রয়োজন 
মনে করেন নাই। পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
সযঘ্ব-রচিত লৌহ-যবনিকা ভেদ করিয়া যে 
সামান্ত সংবাদ বাহিরে আসিয়াছে এবং ভারত 
গবর্ণমেণ্ট স্বীয় চেষ্টায় যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর 


করিয়াই পণ্ডিত নেহেরু তাহার বিবরণ সংকলন 
করিয়াছেন। 

এই সীমাবদ্ধ বিবরণেই যে অবস্থা গ্রকটিত 
হইয়াছে তাহা অতি ভয়ঙ্কর। পণ্ডিত নেহেরুর 


মতে একমাত্র ঢাকা সহরেই ৬০০ হইতে ১০০০-, 


এব অধিক লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া 
অনুমান ।. ঢাকা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের অন্তাষ্ভ যে 
সকল সহবে গোলযোগ ও হাঙ্গামা ঘটিয়াছে 












বিষয়, 
পূর্ব্ধবঙ্গে অজারকতা 
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প্রত্যক্ষ কর-ও আগামী বাজেট 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাকথা 

আধিফ ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 
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তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ফেনী, রাঁজসাহী, 
বরিশাল, ময়মনসিংহ ( ভৈরব ), ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
প্রভৃতি সহরের নাম উল্লেখযোগ্য । পণ্ডিত 
নেহেরু এই সকল অঞ্চলে অস্ুষ্ঠিত গোলযোগের 


"স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, তবে 


নির্ভরযোগ্য বেসরকারী হত্রে যে সকল সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে জানা 
গিয়াছে যে হত্যা, সজ্ববন্ধ লুঠতরাজ, অগ্ির্দান 
হইতে আরম্ভ করিয়া নারীধর্ষণ, বলপূর্র্বক 
ধর্থাস্তরুকরণ ' পধ্যস্ত যাবতীষ বর্ধরোচিত 
কাৰ্য্যই এই কয়দিনে ও সকল অঞ্চলে 





ব্যাপক আকারে সংঘটিত হুইয়াছে। উল্লিখিত 
সহরগুধি পরস্পরবিচ্ছিম্ন দূর (দূর অঞ্চলে. 
অবস্কিত। ইহাতে অশান্তির ব্যাপকতাই 
শুধু প্রমাণিত হয় না, আরও প্রমাণ হয় এই 
কথা যে, এই সকল, ঘটনার পশ্চাতে পূর্ববঙ্গ 
হইতে হিন্দু-বিতাড়নের একটি পূর্ববচিস্তিত, 
পরিকল্পনা ছিল। এই পবিকল্পনা ষে 
পাকিস্থানের উচ্চমহলের মন্তিষ্ধ হইত উদ্ভূত 
হয় নাই তাহার কোন প্রমাণ নাই। 

পণ্ডিত নেহেরু তাহাব বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের 
সমন্তার প্রতি সবিশেষ খুরুত্ব” আরোপ 
করিয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের “শোকাবহ ও 
মৰ্ম্মান্তিক" ঘটনাবলীকে একটি ,“্বড়ো রকমের 
বিপধ্যয়” (28197 (182৩5 )* আখ্যা 
দিয়াছেন। উভয় বঙ্গের মধ্যে সম্পর্কের 
অবনতির ফলে যে অবস্থার সবুষ্টি হইয়াছে তাছা 
নিঃসন্দেহে নৈরাশ্তকর। তবে এই সর্বব্যাপী 
বিমর্ষ আবহাওয়ার মধ্যে একমাত্র সান্বনা এই 
যে, পূর্ববঙ্গের স্ঘবদ্ধ হিন্দু-নিগীড়নের সংবাদে 
এতদিন * বাদে ভারত গবর্ণমেপ্টের টনক 
নড়িয়াছে এবং পণ্ডিত নেহেরু বাঙ্গলার সমস্তাকে 
সকল পমস্তার অগ্রে স্থাপন করিয়াছেন পণ্ডিত 
নেহেরুর মতে কাশ্মীর সমস্ত! ও বাঙ্গলার সমস্তা 
পরস্পরসংযুক্ত এবং £ধানতঃ এ সুইটি সমস্তার 
সমাধানেই তিন্নি এক্ষণে তাহার সকল চিন্তা ও 
উদ্ভোগ নিয়োগ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 

পণ্ডিত নেহেক্ষর এই আশ্বাসবাণীতে 
সকলেই আনন্দিত হইবেন। তবে বাঙলার 
সমন্তাকে অগ্রাধিকার দানের নীতি এক্ষণে কি 
ভাবে" কার্যতঃ অনুন্থত হইবে তাহাই হইল 
প্রশ্ন] এ পর্য্যন্ত পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্থান 
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গবর্ণমেপ্টের নিকট পূর্ববঙ্গের সমস্তার সমাধান- 
কল্পে যতগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন 
তাঁছার সব কর়টিই পাকিস্থান কর্তৃক অথ্রান্থ 
হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু প্রথমে উভয় বঙ্গের 





মিলিত প্রতিনিধি সমবাঢু়, গৃঠিত কমিশনের 


দ্বারা উপন্রত অঞ্চলপ্ড 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
মন্ত্রীকে লইয়া উভয় বঙ্গে. মশৃহ 
পর্যাবেক্ষণের প্রস্তাব করেন। মি 
কারণে জনাব লিয়াকৎ পণ্ডিত নেহেরুর উল্লিখিত 
ছুই প্রস্তাবের কোনটিতেই সম্মত হুন নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান, মন্ত্রী পরিকল্পিত ভিত্তিতে 
লৌকবিনিময়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহাতেও পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ রা্দী নহেন। 
পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব হুরুল আমিন এক 
বিবৃতিতে লোকাপসারণ প্রস্তাবের সুতীব্র 
বিরোধিতা করিয়াছেন। লৌকাপসারণ পক্তিত 
নেহেক্ুরও অভিপ্রেত নহে। এই অবস্থায় 
+ পাকিস্থানী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতি- 
রোধের নীতি গ্রহণ করা ছাড়া আর কিভাবে যে 


তিন সংগ্রহের 


পূর্ববঙ্গের সম্ভার সমাধান হইতে পারে তাহা ' 


আমর! বুঝিয়] উঠিতে পারি না। পূর্কাবঙ্গে যে 
অসহনীয় “অবস্থার সষ্টি হইয়াছে তাহার পর 
আর ঈীলা'পবামর্, আলাপ-আলোচনা, বিবৃতি- 
দান ইত্যাদির কোন অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া 


বি + 
এপি 


দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় দরকারী 
রেলপথের দৈর্ঘ্য ও যোট-আয় ছুইই' কিছুটা হাস 
পাইয়াছিল। বর্তমানে নানা দ্রিক দিয়া 
অস্থকূল অবস্থা হষ্টি হওয়ার ফলে ওঁ ছুই দিক 
দিয়াই ভারতীয় রেলওয়ের সমূহ উন্নতি দেখা 
গিয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে 
যুক্ত হওয়ার ফলৈ ১৯৪৭ সালেব ২৬ হাজার 
মাইলের স্থলে বর্তমানে এদেশে, সরকারী 
রেলপথের দৈর্ঘ্য দাড়াইয়াছে ৩৩ হাজার 
মাইল। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের সরকারী 
রেলপথ সমূহের মোট ২০৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছিল । ১৯৪৯-৫০ সালে দ্ই আয় 
২২৫ কোটি টাকায় ও ১৯৫০-৫১ লালে ২৩২ 
কোটি টাকায় পৌছিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


রর ci গুধান 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২ 








মনে হয় না। অগৌপেই কিছু একটা করা 
প্রয়ো্ধন। পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের উপর চাপ 
দিয়াই হোক, আর সশস্ত্র প্রতিরোধের দ্বারাই 
হোক, পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদিগকে বিপন্দক্ত 
করিতে হইবে। এই ব্যাপারে শৈথিল্য অথশ 
বিলম্ব বর্তমান অবস্থায় শুধু, অষ্তায় নহে, 
অমার্জনীয় অপরাধ । 

_পত্ডিত নেহেরু জানাইয়াছেন, তাহারা সমস্তা 
সমাধানের ষে সমস্ত পদ্থা নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহা যদি মানিয়া লওয়া, না হয় তাহা হইলে 
তাহারা অষ্ত পদ্থার শরণ লইতে বাধ্য হইবেন। 
কিন্তু এই "অন্ধ পন্থা" কি তাহার কোন আভাস 
তিনি দেন নাই ।' আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের 


সম্ভাবিত কাৰ্য্যক্ৰম অনুমান করিতে চেষ্টা করিব, 


না, তবে কর্তৃপক্ষের বরাবরে সবিনয়ে এই 
কথাই নিবেদন করিতে চাহি, যে পস্থার কার্য্য- 
কারিতাঁয় তাঁহারা আজও বিশ্বাস হারান নাই 
- এবং এখনও, উহা আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন তাহা 
কার্ধ)তঃ ব্যর্থ হুইয়াছে। কাজেই অস্ত যে 
পম্থার ইঙ্গিত পণ্ডিত নেহেরুর বিবৃতিতে আছে 
তাহা অগৌণে বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া 
নিতাস্ত অপরিহাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পাঁকি- 
স্থানকে সমবঝাইবার ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় 
কোন রাস্তা নাই। 
অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য্য যে, পশ্চিম 


bd 
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যুদ্ধ ও দেশবিভাগজনিত বিশৃঙ্খলার ফলে 
১৯৪৭ সাল, এমন কি ১৯৪৮ সালেও এদেশে 
*রেলপথে যাত্রী-ও মাল চলাচল সম্পর্কে, বেশী 
রকম অব্)বস্থা লক্ষিত হইতেছিল। ইঞ্জিন ও 
গাড়ীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। যাত্রী গাড়ী ও 
যালগাঁড়ীর সময়ান্বন্তিতা বলিয়া কোন জিনিষ 
প্রায় ছিলই না। ভারত সরকাঁরের রেল 
বিভাগ ১৯৪৯ সাল হইতে সে গলদ ও অব্যবস্থ! 
কাঁটাইয়া উঠা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন। 
ধ সব দিক দিয়া বর্তমানে দেশে রেল চলাচল 
ব্যবস্থার যথেষ্ট অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। 
ভারত সরকারের যানবাহন সচিব হী এন 
গোপালম্বামী ,আয়েলার গত ২১শে 
ফেব্রুয়ারী রেল বিভাগের ১৯৫০-৫১ সালের যে 


বঙ্গের শাস্তি কোন অবস্থায়ই উপক্রত হওয়া 
উচিত নছে। পূর্বববজের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 
ভারত রাষ্ট্রের কোথায়ও ষদি অশীস্তির অগ্নি 
পুনঃপ্রজ্জলিত হয় তাহ! হইলে তাহাতে ভারত 
গবর্ণমেণ্টের হস্তই ছুর্বলতর করা হইবে । ছুক্কৃত- 
কারীর সমধর্মী নিরপবাধ ব্যক্তিদের উপর উৎ- 
পীড়ন দ্বারা অগ্ায়েব প্রতিকার হয় না, উহাতে 
ছুষ্টচক্রের গায় অন্তায় স্থায়ী হইবার 
পথই সুগম হয় মাত্র। পূর্ববঙ্গের 
বিরুদ্ধে যাহা কিছু ব্যবস্থা অবলশ্বনীয় তাহা 
গবর্ণমেণ্টীয় স্তরে অবলঘ্বল করিতে হইবে) 
উত্তেজনার বশে বেসরকারী স্তরে কোঁন কা 
করিয়া আমরা যেন আমাদের গবর্ণমে 
বিব্রত এবং গবণমেণ্টেধ প্রতিরোধ ব্যব 
দুর্বল না করি। সর্ব অবস্থায়, গবর্ণেত 
প্রয়োজনাহ্গরূপ বাবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতায় 
আমাদের আস্থা রাখিতে হইবে এবং তাহারা 
এই ক্ষেত্রে যে বাবস্থাই গ্রহণ করুন না কেন, 
জনগণের তরফে সক্রিয় ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ' 
সহযোগ দ্বারা তাহাকে পুষ্ট করিতে হইৰে। 
ইহার পরও যদি পাকিস্থানের সম্বিৎ ফিরিয়া * 
না আসে, ভাবতের সঙ্ঘববন্ধ, দৃঢ়চিত্ত, সম্মিলিত 








প্রতিরোধের মুখে অচিরেই 

ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস 
করি। 

বাজেট ও ১৯৪৯.৫০ সালের ষে সংশোধিত 
বরাদ্দ পেশ করিষাছেন তাহাতে নানাদিক দিয়া 
ভারতীয় রেলওয়ের সেই উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
চিত্ৰই উন্মোচিত হইয়াছে। 


গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে রেল 
বিভাগের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উপস্থিত 
করিতে গিয়া যানবাহন সচিব যাঞ্জী ভাড়ার 
দফায় ৮৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, যাত্রী গাড়ী 
সংক্রান্ত অষ্কান্ভ আয় ১৮ কোটি টাকা, মাল 


ভাড়া বাবদ আঁয় ১০৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ও 


অস্ত সব ছোট ছোট দফ)র আয় মিলাইয়া এ 
সালে মোট ২১০ কোটি টাকা আয় দীড়াইবে 
বলিয়া অহ্থমান করিয়াছিলেন । " এক্ষণে 
১৯৪৯-৫০ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের 


উহা ১ 


সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়া তিনি 


২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০] 





জানাইয়াছেন, সৈম্ত ও পার্খেল চলাচল কমিয়া 
যাওয়াষ পূর্বেকার বরাদ্দের তুলনায় এবার 
যাত্রী ভাড়া দফায় আয় কিছু কম হইবে সন্দেছ 
- নাই, কিন্তু মাঁলগাড়ীর সংখ্যা ও চলাচল 
বাড়িবাব ফলে ওঁ দিক দিয়া পুর্ব বরাদ্দের 
তুলনায় আয় ২০ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধ 
পাইবে । ফলে শেষ পর্যন্ত এবার রেল বিভাগের 
২২৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। 
তবে চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেটে 
স্ক্রপ বেশী আয় বরাদ্ধ করা হইয়াছে সেইরূপ 
মর অঙ্কও কিছু পরিমাণে বাড়াইয়া ধরা 
ম্লাছে।' যানবাহন সচিব জানাইরাছেন, 


_ রেলপথ মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যে পুর্বকার 


J 


ব্রাদ্দক্কহ ৪৯ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকার স্থলে 
এবার ৬৫ কোটা ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় দাড়াইবে। 
তাহা ছাড়া কয়ল! সরবরাহ এবং অচ্ভ কয়েকটা 
দফায়ও থরচপত্র বাড়িবে। - শেষ পর্য্যন্ত 
১৯৪৯-৫০ সালে রেল বিভাগের মোট আয় 
২২৫ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা ও. মোট ব্যয় ১৯০ 
কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা দীডাইবার কথা । উহাতে 
নীট উদ্ধ ত্ত হইবে ৩৪ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা। তাহা 
হইতে সুদ বাবদ দেয় ২৩ কোটা ১৫ লক্ষ টাকা 
বাদ দিয়া বণ্টনের জরগ্ভ ১১ কোটা ২ লক্ষ টাকা 
অবশিষ্ট থাকিবে | যানবাহন সচিব ওঁ টাকার 
মধ্যে ৭ কোটী টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের 
রাজকোষে প্রদান করিবার ও বাকী ৪ কোটা 
২ লক্ষ টাকা রেলের ক্ষয় পূরণ তহবিলে ভ্বস্ত 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। 

১৯৫০-৫১ সাল অর্থাৎ আগামী বৎসরের 
বরাদ্দ পেশ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত আয়েঙগার 
জানান যে, পাকিস্থানের সহিত ভারতের 


. বিরোধ বাধিয়া উঠায় তাহাতে পাকিস্থান 


ও ভারতের মধ্যে যাত্রী ও মাল 
চলাচলের কাজে একটা বিদ্র সৃষ্ট 
হইয়াছে। এই অনিশ্চয়তার জগ্ভ আগামী 
বৎসর রেল বিভাগের আয় চলতি বৎসরের 
নংশোধিত বরাদ্দের মত, বদ্ধিত হাঁরে বজায় 
থাকিবে বলিয়া আশা করা যায় না। যাত্রী 
ভাড়া বাবদ সাধারণ আয় হস পাইলে আগামী 
বৎসর কুস্ত মেলা সম্পর্কিত বাড়তি আয় দ্বারা 
তাছা দ্র হইতে পারে। কিন্ত মালভাড়া বাবদ 
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' যানবাহন সচিব 


আর্থিক জগৎ 





আয় আগামী বৎসর মোটামুটি ভাবে হ্থাস 
পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক | “এই সব. কারণে 
১৯৫০-৫১ সালে ভাবতীয় 
রেলওয়ের আয় চলতি বৎসরের +২ কোটি 
১৫ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৫০-৫১ সালে ২১৫ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়! ববাদদ 
করিয়াছেন। তবে দেশীয় রাজ্যের বেলপথগুলি 
ভারতীয় রেলবিভাগের ' আয়ত্তে আসায় 
তাহাতে মোট হিসাবে আগামী বৎসরে 
ভারতীয় রেলওয়ের আয় ১৯৪৯-৫০' সালের 
সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় বেশ 
াড়িয়া যাইবে । ১৯৫০-৫১ সালে 'দেশীয় 
রাজ্যের রেলপথগুলির মোট ১৭ কোটী টাকা 
আয় হইবে বলিয়া যানবাহন সচিবের ধারপা। 
গর আয় যুক্ত হওয়ার ফলে আগামী বৎসর 
তীঁরতীয় রেলওয়ের সমষ্টিকৃত আয় ২৩২ কোটা 
৫০ লক্ষ টাকার পৌছিবে বলিয়া তিনি বরাদ্দ 
করিয়াছেন। 
ভারত সরকার ইনফ্লেশন দমনেব উদ্দেস্ত 
নিয়া নানাদিকে তাহাদের ব্যয় সঙ্কোচের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বায় সঙ্কোচের 
নীতি ১৯৮*-৫১ সালে দেশের রেল পরিচালনা 
সম্পর্কেও কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইবে। 
আগামী বৎসর রেল শ্রমিকদের সুখ সুবিধা 
সকল দিক দিয়া বজায় রাখা হইবে। রাজাধ্যক্ষ 
কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিকদেব কাজের 
সুবিধা বাড়াইবার অন্ত ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাক 
ব্যয় করা হইবে। কিন্ত তাহ! সত্বেও অন্ত 
কয়েকটি দিক দিয়া পরিচালনা ব্যয় ছাটাই 
করিবার ফলে ১৯৪৯-৫০ সালের ১৯০ কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৫০-৫১ সালে ভারতীয় 
রেলওয়ের মোট ব্যয় কমিয়া ১৮৬, কোটি ৬৪ 
লক্ষ টাকা দীড়াইবে। মোট ২৩২ কোটি €০ 
লক্ষ টাকা আয় হইতে ও মোট ব্যয়ের অঞ্চ 
বাদ দিয়া ১৯৫০-৫১ সালের শেষে রেল 
বিভাগের হাতে ৪৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা 
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উদ্বপ্ত দঁড়াইবার কথা । এইরূপ বেশী পরিমাণ 

উদ্ধত্ত 'ভারতীয় রেলওয়ের বিশেষ সমৃদ্ধির 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই । ,. 

রেলওয়ের বাৎসরিক উদ্ুতত বণ্টন সম্পর্কে 
এতদিন যে নিয়ম ও রীতি অনুস্থত হুইতেছিল 
১৯৫০৯, সাল হইতে তাহা কোন কোন দিক 
দিয়া পরিবর্তনের সিদ্ধাত্ত হইয়াছে। রেলওয়ে 
রাঁদন্বকে ; ভারত সরকারের , সাধারণ রাদস্ব 
হইতে পৃথক করিয়া দেখানো সম্পর্কে ১৯২৪ 

সালে যে কনভেনসন স্থা্ট করা হইয়াছিল ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে তৎসম্পর্কে পুনর্বিবেচনার ভ্স্ত ও 
রেলের উদ্ধ তত বণ্টনের সুসঙ্গত নীতি স্থির করিয়া 
দেওয়ার অস্ত ১৯৪৯ সালে একটি কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। ত্র কমিটি যে সব সুপারিশ 


' প্রদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটি 


এইরূপ £--(১) রেলওয়ে ক্লা্জস্বকে ভবিষ্যতেও 
ভারত সরকারের সাধারণ রাজ্রশ্ব হইতে পৃথক 
করিয়া দেখাইতে হইবে, (২) রেলের উদ্বত্ত 
হইতে এক এক বৎসর এক এক পরিমাপ অর্থ 
কেন্দ্রীয় রাত্কোষে প্রদান না করিয়া এখন 
হইতে ভারতীয় ট্যাক্সদাঁতাদিগকে রেলওয়ের 
অংশীদার হিসাবে ধরিয়া রেল প্রতিষ্ঠান সমূহে" 
নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪. ভাগ 
লভ্যাংশ রেলের উদ্ধ ভ্ত হইতে প্রতি বৎসর ভারত 
সরকারের রাজকোবে প্রদান করিতে হইবে। 
(৩) রেলওয়ের ক্ষয়ক্ষতি পুরণের দ্ধ যে মন্ভুত 
তহবিল রহিয়াছে তাহাতেও বাৎসরিক অন্যুন 
১৫ কোটি টাকা প্রদান করিতে হইবে, (৪) রেল 
পথের উন্নতি, যাত্রীদের সুথ-সুবিধ! বিধান ও 
শ্রমিক কল্যাণের জদ্ভ একটি রেলওয়ে উন্নয়ন 
তহবিল গড়িয়া তুলিতে হইবে ; (৫) এতদিন 
রেলওয়ের' যে সাধারণ মন্তুত তহবিল ছিল 
ভবিষ্যতে উপরোক্ত লভ্যাংশ পূরণের কাজে 
ও রেলওয়ের সম্ভবপর ঘাটতি পূরণের কাজে 
তাহা প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে হুইবে। 
কমিটির এইসব সুপারিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে ভারত গবর্ণষেন্টও তাহা 
কার্ধ্যকরী করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্র সিদ্ধান্ত 
অনুসারে যানবাহন "সচিব ১৯৫০-৫১ সালে 
ভারতীয় রেলওয়ের ৪৫ কোটি ৮৬ লক্ষ "টাকা 
উদ্ধত্ত হইতে নিয়োজিত মূলধনের লভ্যাংশ 
হিসাবে ভারত সরকারের রাজকোষে ৩১ কোটি 
৮৫ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া জানাইয়া- 


[ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫ ০ 





৭৫৬ আর্থিক জগৎ 
ছেন। বাকী ১৪ চি ১ লক্ষ টাকা হইতে কাধ্যনীতির পরিকল্পনা গ্রহণ সহজসাধ্য দুরদশিতার ফলে নৃতন আসাম-তারত রেলপথ : 
১০ কোটি টাকা ঠেলওয়ে উন্নয়ন তহবিলে, ২ হইবে ! ভারতীয় রেলওয়ের সমৃদ্ধির দিনে স্থাপিত হওয়ায় সে অস্থবিধা দুর হইবে, ইহা 


কোটি ১ লক্ষ টাকার মজুত তহবিল ও ২.কোটি 
টাকা রেলওয়ের মূল্যাঁপকর্ষ পূরণ তহবিলে প্রদান 
হুইবে (কনতেনসন কমিটির সুপারিশ 
অনুযায়ী রেলওয়ের সাধারণ আয হইতেও 
১৫ কোটি টাকা ও চরিবে ত্ত 
করা হইবে)। , 
১৯২৪ সাল হইতে রেলওয়ে রাজস্ব সম্পর্কে 
নূতন কনভেনসন সৃষ্টি হওখার পর তাঁরত 
গবর্ণমেপ্ট রেল বিভাগের নিকট হইতে গড়ে 


প্রতি বৎসর ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা করিয়া, 


পাইয়া আসিতেছেন। সেস্থলে নূতন ব্যবস্থা 
অহ্যায়ী রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান সমূহে নিয়োজিত 
মূলধনের উপর এখন শতকরা ৪ ভাগ 
হাবে লঙ্যাংশ আদায়ের যে ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহাতে ভাবত সরকার রেল 
বিভাগের নিকট হইতে ১৯৫০-৫৯ পাপে ৩১ 
কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা পাইবেন। ভবিষ্যতেও 
তাহারা অমুরূপ পরিমাপ বাৎসরিক রাজস্ব লাভ 


করিবেন। সরকারী রেলপথসযূহ এদেশের 


কত বড জাতীয় সম্পদ এবং ভাবত লরকারের 
আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা সম্পর্কে উহারা কিন্ধপ 
বেশী পরিমাণ ‘সাহায্য করিতেছে উপরোক্ত 
বিবরণ হইতে তাহা “ভালভাবেই বোঝা 
যাইতেছে । রেলওয়ে ' হইতে স্থায়ীভাবে 
বেশী রাজন্য আদায়ের বাবস্থা হওয়ায় তাহাতে 


ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নানা বিষয়ে ভবিষ্যৎ 


প্রত্যক্ষ কর ও আগামী বাজেট 


আগামীকল্য ২৮শে ফেব্রুয়ারী পার্পামেন্টে 
ভারত সবকারের ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট, 
উপস্থাপিত হওয়ার কথা। অষ্কান্ বৎসরের 
গ্ভার এবাব বাজেট সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা 
ততটা ন! হইলেও ব্যবসায়ী মহলের ধারণা 
জন্মিয়াছে যে, এবারকার বাজেটেও . প্রত্যক্ষ 
করের চাপ হাঁস করিয়া গবর্ণমেণ্ট পু'জিপতি- 
দিগকে শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করার 
অস্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন । রেল বিভাগের 
উত্বত্ত বাজেট এবং রগ্ডানী বাণিজ্যের উন্নতির 
ফলে সাধারণ বাজেটে করভার হাঁস করার 


বাৎসরিক ৩২ কোটী টাকা করিয়া কেন্দ্রীয় 
রাজকোষে প্রদান করা উহাদের পক্ষে কঠিন 
নহে। কিন্ত ভারতীয় রেলওয়ের সমক্ষে মন্দা 
ও আয়হ্বাসের বিপর্ধায় দেখা দিলে তখন এ 
ধরণের বাধাধর! নিয়ম উহাদের পক্ষে ছুর্বহু 
বোঝা হইয়া দীড়াইবার আশঙ্কা আছে । তখন 
হয়ত ব্রেলওয়ে উন্নতির অনেক কিছু পরিকল্পনা 
বন্ধ রাখিয়া রেল বিভাগকে গবর্ণমেপ্টের মুনাফা 
যোৌগাইতে হইবে। সেদিক দিয়া ও স্থায়ী 
বাবস্থা ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষে কল্যাণকর: 
হইবে কি না তাহা তাবিবার,বিষয়। 


"পরিচালন! বাঁয় হাস করার চাপ ও কেন্দ্রীয় 


রাজকোষে বেশী অর্থ প্রদানের বাধ্যকরী নিয়ম 
সত্ত্বেও যানবাহন সচিব এবং রেল বিভাগ এদেশে 
রেলওয়ে উন্নতির, অনেক কিছু কাজ অঙ্ক 
রাঁখাব সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন হঁহা তাহাদের পক্ষে 
প্রশংসার কথা । ১৯৪৮ সাল হইতে আসামের 
সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাক্ষাৎ রেল-সংযোগ 
বিধানের যে কাছ সুরু হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত 
হইয়াছে । গত ৯ই ডিসেম্বর হইতে এ রেল- 
পথে মাল বহনের কাজ ও গত ২৬শে জাহ্যারী 
হইতে প্র পথে' যাত্রী বহনের কাজ আরস্ত 
হইয়াছে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের বিরূপ 

কাধ্যনীতির ফলে পাকিস্থানের মারফতে 
আসামে যাত্রী ও মাল চলাচল করা দিন দিনই 
কঠিন হুইয়া দীড়াইতেছিল। রেল বিভাগের 


অল্পবিস্তর সুযোগও হইয়াছে । ১৯৪৭-৪০ 
সালের যাদ্দেটে মিঃ লিয়াকত আলী খা 
শিল্প ব্যবসাষের উপর যে করভার চাপাইয়া 
দিয়াছিলেন, তাহাতে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী 
এবং পৃজিপতি মহলে সোরগোল আরম্ভ হয় 
এবং তখন হইতেই শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ 
সুষ্পর্কে দেশব্যাপী অনাগ্রহ দেখা দেয়। উক্ত 
বাজেটের পর দেশ বিভাগ এবং তজ্জনিত 
গোলযোগ, বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গা মা, 
শ্রমিক বিক্ষোভ, জাতীযকবপের ভীতি ও 
কমিউনিজম প্রপারের আশঙ্কা প্রভৃতি নানা 


 মিটাইতে উদ্ভোগী 


খুবই সুখের বিষয়। এদেশে রেলের ইঞ্জিন 
তৈয়ারের কোন উপযুক্ত কারখানা ছিল না 
বলিয়া এই অত্যাবশ্তকীক্র যঞ্জের দম্ভ ভারতকে 
এতদিন বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
হুইয়াছে। রেল বিভাগ চিত্তরঞ্জন কারথানাটি 
দ্রুত গড়িয়া তুলিয়া দেশের সে অভাব স্থায়ীভাবে 
হইয়াছেন। ১৯৫০-৫১ 
সালে রেল বাজেটে এ কারখানার জন্য ৪. 
কোটী ২৩ লক্ষ টাকা বরান্দ ধরা হইয়াছে । 
কারথানাটীতে ইতিমধ্যেই কাজ সুরু হইয়াছে 

ধঁ কারখানা হইতে ১৯৫০ সালে ৩টী, ১৪ 

সালে ৩৩টী, ১৯৫২, সালে ৪৫টী, ১৯৫৩ সা 

৬৬টা ও ১৯৫৪ সালে ৯০টা ইঞ্জিন বাহির হইয়া 
আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ডলার খণ লইয়া 
আপাততঃ ভারতের প্রয়োজনে বিদেশ হইতে 
৪১৮টী ইঞ্জিন সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। রেল 
যাত্রীদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্ভ ১৯৪৯-৫০ 
সালের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১৯৫০-৫১ 
সালে বেশী অর্থ নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। 


ভারতের ৮ লক্ষ ৫০ হাজার রেল শ্রমিকের 
অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কেও আগামী বৎসর নান! 
দিক দিয়া বেশী অর্থ নিয়োগের নির্দেশ যান- 
বাহন সচিবের বক্তৃতায় রহিয়াছে । সকল দিক 
দিয়া রেল ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নতি সাধনে যে 
জাতীয় সরকার আন্তরিকভাবে মনোযোগী“ 
হইয়াছেন, ইহা তাহারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 


কারণে মূলধনের বাঁজারে চুড়াস্ত মন্দা দেখা 
দেয় এবং প,জিপতিগপ কলকারখানার মূলধন 
সবব্রাহের ঝাঁকি নেওয়া অপেক্ষা কেনাবেচার 
ব্যবসায়কেই বেশী পছন্দ করিতে আরম্ভ করে। 
শিল্পপ্রদার এবং নৃতন শিল্প স্থাপনে এই অনাগ্রহ 
ও আশঙ্কা অমুধাবন করিয়া গবর্ণমেণ্ট আতীয়- 
করণের নীতি পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করিয়া 
পতিপতিদের মন হইতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশঙ্কা দূর করার বিশেষ প্রচেষ্টা, করিয়াছেন । 
আমদানী হ্রাস এবং রানীপ্ত বৃদ্ধি সম্পর্কেও 
নানারূপ ব্যবস্থা অখলম্বন করা হ্ইয়াছে। 


তত 
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১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে প্রত্যক্ষ করসমূছের 
হার ও পরিধি যে ভাবে বুদ্ধি করা হইয়াছিল 
রাজস্ব এবং শাসনব্যবস্থার উপর নানাব্প 
প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তাহ! পরবর্তী বাজেটে 
সবাসরি সঙ্কোচ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্ত 
১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট হইতেই এই করভার 
যথাসম্ভব লাঘব করার ন্ুম্পষ্ট নীতি কার্ধ্যকরী 
করা হইতেছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া 
১৯৫০-৫১ সালের বাজেটেও প্রত্যক্ষ করের 
ভার হ্বাস করার যে -প্রস্তাব থাকিবে তাহা 
এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়। কেন্দ্রীয় 
অর্থসচিব ডাঃ মাথাই একাধিকবার প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করিয়াছেন ষে, , প্রচলিত প্রত্যক্ষ 
করসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী । 
বিগত অক্টোবর মাসে মুদ্রামূল্য ভাস সম্পর্কিত 
আলোর্ঠনাতেও তিনি এই অভিমতের পুনরাবৃত্তি 
করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রভ্যক্ষ কর- 
সমূহের ভার অধিকতর যুক্তিসঙ্গত স্তরে হাস 
করাই গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতি 

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রত্যক্ষ করের 
অযৌক্তিক চাপ ও ইহাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং পজিপতিগণ যে 
করিয়া আসিতেছেন 
তাহাতে কতকট। অতিশয়োক্তি যে রহিয়াছে 
তাহা মনে করার হেতু আছে। প্রত্যক্ষ 
করের চাপ যে বাড়িয়াছে তাহা অনস্বীকাধ্য। 
কিন্তু একমাত্র ইহার ফলেই শিল্পের মুলধন 
বিনিয়োগেয় উৎস শুকাইয়! গিয়াছে এরূপ 
সিদ্ধান্ত করার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। উচ্চআয়বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ কর প্রদান করিয়া থাকেন 
এবং নিষ্তেদের মনোভাব ও অভিমত প্রকাশ 
করার সুযোগ ও সুবিধা ইহাদের যথেষ্ট 
রহিয়াছে । পক্ষান্তরে পণ্যদ্রব্যের মাবফৎ 
পরোক্ষ করের বেশীর তাগ- রাজশ্ব দরিদ্র 
জনসাধারণ ষোগাইয়া] থাকে । বিশ্বয়ের বিষয় 
এই যে, প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে এ যাবৎ যেরূপ্‌ 
বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে তাহার একাংশও 
পরোক্ষ কব সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় নাই। পণ্য- 
মূল্যের আবরণে পরোক্ষ কর আদায় হহয়া 





থাকে বলিয়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করের দ্যায় : 


ইহার চাপ অঙ্কুভব করিতে পারে না। স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট মহল পরোক্ষ কর হাস করার জস্ঠ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 





কোনরূপ আন্দোলনেও সহানুভূতি প্রদর্শন 
করে না; কারণ, তাহারা জানে যে, পরোক্ষ 
কর হ্রাস কবিলে রাজস্বের ঘাটুতি পূরণের 
জঙচ্চ প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যস্তব 
নাই। প্রচলিত কর ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অপেক্ষ। 
পরোক্ষ কর দ্বাবাই যে বেশীর ভাগ রাজস্ব 
সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহা সুবিদিত। চলতি 
বৎসরে আয়কর বাবত. ভারত সরকারের 
অংশে রাজশ্বের পরিমাণ ১০১ কোটি ৭ লক্ষ 
টাকা অন্মিত হুইগ্লাছে। কিন্তু পাট রপ্তানী 
শুষ্কে প্রদেশলমুছ্বেব অংশ বাদ দিয়াও আমদানী 
রপ্তানী শুষ্ক বাবত কেন্দ্রীয় সরকারের বাদ্রস্ব 
বরাদ্দ কবা হইয়াছে ১১১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। 


 প্রদেশসমূহের কব ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করের অস্তিত্ব 


নাই বলিলেই চলে। চল্তি বৎসরে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি আয়কর এবং কেন্দ্রীয় আয়- 
করেব অংশ দ্বারা মোট আয় অনুমিত হইয়াছে 
৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাক!। কিন্তু বিক্রয়কর, 
ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুক, ষ্ট্যাম্পস্তন্ধ এবং 
পাট রপ্তানীশ্ুক্কের অংশ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর 
দ্বাবা মোট আয় অঙ্থমান করা হুইয়াছে ১০৯ 


কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
কর দ্বাবা সংগৃহীত রাঁজস্বের প্রায় 
আড়াই গুণ। 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিবও তাহার সাম্প্রতিক 
বাজেট বক্তৃতায় আয়কর এবং সুপার ট্যাক্সের 
ছাব হ্রাস করিয়া দেওষাঁর স্বপক্ষে মত প্রকাশ 
করিষাছেন। তাহার মতে উচ্চ আয়কর এবং 
সুপার ট্যাক্সের ফলে সঞ্চয়ের স্বযোগ 
লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং শিল্পের মূলধন 
সংগৃহীত হইতেছে না। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ 
কব সম্পর্কে পুঁদ্বিপতিগণ' যে গতাম্থগতিক 


অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন শ্রীধৃত 
সরকারের বাজেট বক্তৃতায তাহার পুনকুক্তি 
হইয়াছে মাত্র। 


অর্থনীতিবিদ হিসাবে 'পশ্চিম বঙ্গের 
রাজ্যপাল ডাঃ কাটন্ুব খ্যাতি আছে বলিয়া 


আমরা অবগত নহি। কিন্তু প্রত্যক্ষকব সম্পর্কে ' 


পৃদ্দিপতিগণ এবং এই রাজ্যের অর্থসচিব যে 
মনোভাব পোঁষণ ও প্রচার করেন তথ্বিষষে 
ডাঃ কাটজু একটি সুন্দর জবাব দিয়াছেন 
বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে 
অর্থসচিবের বাজেটবক্কৃতা পঠিত হয়। ইহার 


চারি দিন পবেই ২১শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যপাল 


বেঙ্গল চেম্বার অব. কমাসের বাৰিক 
অধিবেশনে যে অভিভাষণ প্রদান করেন 
তাহাতেই এই অভিযোগ যুক্তিস€কারে 
খণ্ডন করার প্রয়াস করিয়াছেন। বেঙ্গল 
চেম্বার অব. কমাসে'র সভাপতিও তাহার 
বক্তৃতায় প্রত্যক্ষ করের চাপ সম্পর্কে অভিযোগ 
করিয়াছিলেন | ডাঃ কাট্কু বলিয়াছেন যুদ্ধের, 
পূৰ্ব্বে যে সমস্ত ব্যক্তির আয ৫ হাজার হইতে 
২৫ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
তাংারাই শিল্পের উল্লেখযোগ্য মূলধন সববরাহ 
করিয়াছে। এই সমস্ত বাক্তির শিল্পে অ; 
বিনিয়োগ বন্ধ করাধ কারণ করভাব 
ইছাদের ক্ষেত্রে আয়রুর বা অগ্ক কোন প্রত 
করেব চাঁপও খুব বেশী বলা যায় না। জীবন- 
যাত্রাব ব্যয় এবং শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি 
পারিপাশিক ব্যয়বুদ্ধির ফ:লই ইহাদের পক্ষে 
শিল্পে অর্থবিনিষোগ করা সম্ভব হইতেছে না 
বশ্যা ডাঃ কাটন্কুর অভিম প্রকাশ করিয়াছেন। 
ডাঃ কাটজু এই অভিমত বিশেষ যুক্তিসহ 
বলিয়াই আমরা মনে করি। এই অভিযোগ 
ভিত্তি করিয়া প্রত)ক্ষ কর হাঁস করার জন্ভ যে 
প্রচারকার্ধ্য চলিতেছিল ডাঃ কাটজুব স্পষ্টোজি 
দ্বারা তাহা কতকটা প্রশমিত হইলে ভাল হুয়। 
যুদ্ধের ফলে বেশীর ভাগ লোকের জীবনযাত্রার 
বায় আয়ের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে এবং 
নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ব)ক্তির হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত: 
হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । এই শেষোক্ত শ্রেখীব 
ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষকরের অজুহাতে শিল্পে অর্থ 
বিনিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক । 

গৃবর্ণমেপ্ট সঙ্গতভাবে প্রত্যক্ষ করের চাপ 
হাস করুন ইহাতে বপিবাব কিছু নাই। 
কিন্তু এই সঙ্গে পরোক্ষকরের 'অসঙ্গ তিসমূহও 
বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে পরোক্ষ করের আওতা হইতে দরিদ্র 
জনসাধারণকে রেহাই দেওয়! আবশ্যক! রাজস্ব 
বৃদ্ধি এবং ঘাটতি পূরণের আন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট 
ও প্রদেশসমৃ যে ভাবে বৎসরের পর বৎসর 
পরোক্ষ করের পরিধি বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছেন 
তাহা বীতিমত আশঙ্ধাজ্জনক। পার্লামেপ্ট এবং 
প্রদেশসমূহের বিধান পরিষদের সদস্তগণকে এই 
বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়ার অগ্ঘ আমরা 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। | 


পাশ্চম বলে ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ 
পশ্চিম বঙ্গের কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্য'ঙ্ক, বেঙ্গল সেন্ট্রাল 'বাক্ক, 
হুগলী ব্যাঙ্ক এবং ক্যালকাটা গ্ভাশগ্াল ব্যাক্ক 
এই পাঁচটি ব্যান্ধকে একন্রীভৃত করিয়া একটি 
ব্যাঙ্কে পবিণত কবিবাব জঙ্ত যে প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহ! আমব! সর্ধাস্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি । 
এই প্রদেশে গত তিন বৎসর কালের মধ্যে 
পুনঃ পুনঃ বহু সংখ্যক ব্যাঙ্কের পতনের ফলে 
'ধারপের মনে এই প্রদেশে ভালমন্দ 
র্ক্বিশেষে প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কের উপরই আস্থা 
কমিয়া গিয়াছে । উহার ফলে ব্যাঙ্কগুলি 
হইতে যে পরিমাণ টাকা তুলিয়া লওয়া 
হইতেছে সেই পরিমাপ টাকা উহাতে আমা 
পড়িতেছে না। নাথ ব্যাঙ্কের পতনের ফলে 
লোকের এই অবিশ্বাস আরও প্রকট হইয়াছে। 
তবে স্থথের বিষয় এই যে, উপরোক্ত পাঁচটি 
ব্যাঙ্কের প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই নগদ .টাকার প্রচুর 
সংস্থান থাকাতে ব্যাক্ষসমূহ আমানতকারীদের 
দাবী পূর্ণ ভাবে পরিশোধ করিষা দিতে সমর্থ 
হইয়াছে । উহ] ছারা আলোচ্য ব্যাঙ্কগুলির 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে যে প্রকার আধিক মন্দা দেখা দিয়াছে 
7 এবং বহুসংখ্যক ব্যাঙ্কের পতনের ফলে 
সাধারণের মনে যে অনাস্থার ভাব স্থষ্টি হইয়াছে 
তাহাতে ব্যাঙ্ষগুলিকে উহাদের পূর্ব সমৃদ্ধি 
ফিরাইয়া পাইতে অনেক সময় লাগিবে। 
সেই অনির্দিষ্ট সময় পধ্যস্ত প্রতীক্ষা করা 
সমীচীন কাঁজ হইবে না। এই জন্ভই পাঁচটি 
বণস্ককে একত্রীভূত করিয়া , একটি ব্যাঙ্কে 
পরিণত করিবার কথা উঠিয়াছে। যদি এই 
প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে 
একত্রীভূত ব্যাঞ্চটি কি আদায়ী মূলধন, কি 
মজুত তহবিল, কি আন্নানত এবং কি নগদ 
স্টাকাবু সচ্ছলতা সকল দিক হইতেই একটি 
শক্তিশালী ব্যাঞ্চে পরিণত হুইবে। উহার 
ফলে এই ব্যান্কটি সমস্ত বাঙ্গালী আতিব 

পৃষ্ঠপোষকত| লাভ করিবে আশা করা যাঁয়। 
এই প্রসঙ্গে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতি 
আমাদের কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। উপরোক্ত 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


পাঁচটি ব্যাক্ককে একত্রীভূত করিবার ব্যাপারে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ভাবে অগ্রণী হইয়াছেন 
তাহাতে বাঙ্গালীযাত্রেই সত্ধ্ট হুইয়াছেন। 
কিন্ত এই ব্যাপারে কোন বিলম্ব করা 
একেবারেই সমীচীন নহে। কাবণ এখনও 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাক্কগুলি হইতে টাকা 
তুলিষা লইবার ঝোক্‌ একেবারে দূর হয় নাই। 
এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রীভূত করার 
ব্যাপারে যদি মাস ছুই মাস বিলম্ব হয এবং 
ইতিমধ্যে যদি নূতন কোন ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ 
করিতে বাধ্য হয় তাহা ' হইলে ব্যান্কগুলিকে 
একত্রীভূত করিবার প্রস্তাব বানচাল হইয়া 
যাইতে পারে। আমরা প্রস্তাব করি যে, 
ব্যাঙ্ষগুলিকে একত্রীভূ্ত করিবার ব্যাপারে 
আইনগত যে সব অস্থৃবিধা রহিয়াছে একটি 
অভিনান্দ দ্বারা তাহাব প্রতিবিধান করা হউক 
এবং অনতিবিলম্বে একক্রীকরণের প্রস্তাব 
কাৰ্য্যে পরিণত করা হউক। ইতিপূর্ধরে বিভিন্ন 
প্রয়োজনে রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য অনেকগুলি 
অভিনান্স জারী হইয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও 
একটি অভিনাম্স বলে একছ্রীকরণের প্রস্তাব 
ত্বরান্বিত করিলে তাহাতে চূড়ান্তরূপ সুফলই 
হইবে। 
পূর্ববঙে পাটের চাষ 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
চলতি বৎসরে প্র প্রদেশের কৃষকগণকে ১৯৪০ 
সালের তুলনায় ছষ আনার অধিক জমিতে 
পাটের চাষ করিতে দেওষা হুইবে না। গত 


বৎসর নয় আনা জমিতে পাঁটের চাষ করিতে 






নু 


এই বিশিষ্ট _দেবভোগ্য চন্দন 


fae আনন্দময় অধ! | 


দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই চলতি বৎসরে 
পাটের চাষ গত বৎসরের তুলনায় এক- 
তৃতীয়াংশ ভাস পাইবে। গত বৎসর পূর্ববঙ্গ 
১৫ লক্ষ ৪১ হৃন্বার একর জমিতে পাটের চাষ 
হয এবং উহাতে ৫০ লক্ষ বেল পাট জন্মে। 
এবার ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার একব জমিতে 
পাটের চাষ হইবে ৷ ফলে এবার যদি প্রাকৃতিক 
ছুধ্যোগেপাট ফসলের কোন ক্ষতি নাও হয় 
তাহা হইলেও পূর্ববঙ্গে পাটের উৎপাদন গত 
বৎসরের তুলনায় ১৬ লক্ষ বেল হ্রাস পাইবে । 
ফলে প্রতি মণ পাটের মূল্য ২৫ টাকা করিয়া 
ধরিলেও আগামী বৎসরে পূর্ববঙ্গের পাট 
চাষীর আয় ২০ কোটি টাকা হাস পাইবে। 
অবপ্ত পাটের জমিতে যে ধানের চাষ হইবে 
তাহাতে এই ক্ষতি কিছুটা পূরণ হইবে। কিন্ত 
তাহার পরিমাণ ৫ কোটি টাকাঁব বেশী হইবে 
না। 

পূর্ববঙ্গ এইভাবে পাটের চাষ কমাইয়া 
দিয়া সমস্তার কতটা সমাধান করিতে পারিবে 
তাহা অনিশ্চিত। চলতি বৎসরে পূর্বববঙ্গে যে ৫০ 
লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মধ্যে" 
চলতি পাঁটের বৎসরের অর্থাৎ আগামী জুন 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত কম পক্ষে ২০ লক্ষ বেল পাট 
অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে। উহার উপর 
আগামী বৎসরে প্র প্রদেশে ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার 
একর জমিতে যদি ৩৩1৩৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হয় তাহা হইলে চলতি বৎসরের জের লইয়া 
আগামী বৎসরে পূর্ববঙ্গ পাটের যোগান 
হইবে ₹৩1৫৪ লক্ষ বেল। ভারতের সহিত 





সাবানের গুণে দেহকাস্তি উজ্জ্বল 
| ইহার সুগন্ধ নুন্দর 







৭৬০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ 


& পপ 








পাকিস্থান যদি কোন আপোষ মীমাঁংসাষ 
উপনীত না হয় তাহা হইলে পাকিস্থান উক্ত 
£৩1৫৪ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে অর্ধেক পাটও 
বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে কিনা সন্দেহ। যাহা! 
হউক এই ব্যাপারে ভারতের কোন মাথা 


ঘাঁমাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতে চলতি 


বৎসরে মেস্তা লইয়। ৫০ লক্ষ বেল পাটের 
উৎপাদনের জমিতে পাটের চাষি হইতেছে। 
পাকিস্থান হইতে পাট না কিনিয়াও ভারত 
আগামী বৎসরে উচ! দ্বারা কাজ চালাইতে 
পারিবে। ১৪৫১-৫২ সালের মধ্যে ভারতে 
৭০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। উহা দ্বারা 
ভারতের চটকলগুলির চাহিদা পূর্ণতাবে 
যিটিয়াও ভারত ১০1১৫ লক্ষ বেল পাট বিদেশে 
রপ্তানী করিতে সমর্থ হইবে। 


চিনির যোগান বৃদ্ধির সমস্ত। 

১৯৪৯ সালের শেষ 'দিকে ভারতে চিনির 
অভাব ও দুর্ম্মল্যত! বাড়িয়া গিয়াছিল। 
সরকারী রেশন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত 
হওয়ায় বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু 
কিছু পরিমাণ চিনি পাওয়ার সুবিধা 
হইয়াছে ; যদিও যুল্যের হার এখনও বেশ 
চড়াই বলা চলে। চাহিদা অন্থপাতে দেশে 
চিনির কম উৎপাদন ও উ€ নিয়া কলওয়ালা 
ও ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তি-_হহাই ' চিনির 
ছুপ্রাপ্যতা ও দুর্শল্যতার মূল কারণ। 
, ১৯৫০ সালে যাহাতে সেই সব মূল কারণ 
দূরীভূত হয় সে বিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্ট সকল 
দিক দিয়া সুব্যবস্থা অবলম্বন কবিবেন বলিয়া 
খাদ্ধসচিব প্রু্য়রামদ।স . দৌলতরাম ভরসা 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভরসা যথাযথ 
কাধ্যে পরিণত হওয়ার কোন নমুনা দেখা 
যাইতেছে ন!। ভারত গবর্ণমেন্ট চিনির 
উত্পাদন বুদ্ধি 


অনুরোধ উপরোধ জানাইয়াছেন। কলের 


উৎপন্ন অতিরিক্ত চিনির উপর উৎপাদন শুষ্ক ' 


আদায় কর! হইবে না বলিয়া সর্দাব বন্পভভাই 
প্যাটেল তাহাদিগকে আশ্বস্ত" করিয়াছেন। 
কিন্ত ইং! সত্ত্বেও চিনির কলসনুছ্ের উৎপাদন 
বিশেষ কিছু বৃদ্ধি. পাইতেছে না। গত.২০শে 
ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে 
খান্ধসচিব জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৯ সালের 
নবেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের জাছয়ারী পর্য্যস্ত 


সম্পর্কে কলওয়ালাদিগকে , 


ভারতের চিনির কলসযুহে ৪ লক্ষ ৬৪ ছাঁজাব 
টন চিনি উৎপন্ন হুইয়াছে। পূর্ব মরশুমের 
উপরোক্ত তিন মাসের তুলনায় এ উৎপাদন 
কিছু বেশী বটে, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিব এই গতি 
চিনির -দ্রিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল 
করিবার পক্ষে মোটেই য'থষ্ট বলিয়া আমরা 
মনে করিতে 'পারি না। এই অবস্থায় দেশের 
লোকের অভাব পূরণের জগ্ঘ বাির হইতে 
সত্তা দরে উপযুক্ত পরিমাপ চিনি সংগ্রহে 'যদ্ববান 
২ওষা গবর্ণমেশ্টের পক্ষে খুবই কর্তব্য 
ওঁ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কার্্যকরীভাবে উদ্ভোগী 
হইবেন বলিয়া ইতিপূর্বে খাদ্বসচিব কথা 
দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর এ বিষয়ে 
তিনি বিশেষ কিছু গা লাগাইতেছেন না। 
তিনি জানাইয়াছেন, বিষষটি এখনও ভারত 
গবর্ণমণ্টের বিবেচনাধীন আছে | ইন্দোনেশিয়া 
হইতে চিনি আমদানীর সুযোগ ম্বিধা বুঝিবাব 
ভন্ড এদেশের গবর্ণমেপ্টকে পত্র দেওষা 
৪ইয়াছিল। সে পত্রের এখনও কোন জবাব 
মিলে নাই। অন্ধ. কোন দেশে এ বিষয়ে 
তৌঁজথবধ লওয়ার চেষ্টা হয় নাই। স্বগার 
সিপ্তিকেটের কারসাজির অন্য ১৯৪৯ সালে 


চিনির দর খুব চড়িযা উঠিয়াছ্ছিল। সেজন্য 


পার্লামেন্টে চিনি সম্পর্কিত বিতর্কে 
অনেক সদস্ত এ সিত্তিকেট বাতিল কবিয়া 
দেওয়ার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন । সুগাব 
সিঙ্ডিকেটের কারসাজি সম্পর্কে কমিটী বসাইয়া 
তদস্ত কর! হইবে বলিষা খাদ্তসচিব প্রতিশ্রুতি 
দ্রিয়াঞ্িলেন] কিন্তু ও বিষয়েও আজ পর্যন্ত 
কোন কমিটী বসানো হয় নাই বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয় নাই। এই ধবণের গাফিলতীর ভাব 
অচিরে দূর না হইলে ১৯৫০ সালেও দেশে 


শর্করা সমস্যার কোন স্থসমাধান হইবে বলিয়া 


আশ! করা যায না। 
বস্ত্র শিল্পে দুর্নীতি 
হাওড়ার রাধেশ্যাম কটন মিলের পরি- 
চালকদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবজেব এন্‌ফোসমেণ্ট 


পুলিশের পক্ষ হইতে যে মামলা দায়ের 
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" উত্থাপিত হইয়াছে যে, তাঁহারা ১৯৪৮ সালের 


করা হইয়াছে তৎ্প্রসঙ্গে অন্থরূপ ধরণের 
কতকগুলি বিষষ সঙ্ধক্ধে আলোচনা করা 
অযৌক্তিক হুইবে বলিযা আমরা মনে করি 
না। উক্ত মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং 
উইভিং মাষ্টার প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ 


নভেম্বর মাসে প্রস্তুত" কয়েক শ্রেণীর ধুতি 
ও শাড়ীব উপর প্রত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং 
বস্ত্ের শ্রেণী সম্পর্কিত বিবরণ ন! দিয়া জন- 
সাধারণকে প্রতারণা করিয়াছেন। 

পুলিশের এই অভিযোগ কতদুব সত্য এবং 
রাবেশ্তাম মিলের কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে এরূপ 
প্রতারণাযূলক কাৰ্য্য করিয়াছেন কিনা তথ্ধিষা 
বর্তমানে আমরা কোনরূপ মন্তব্য করিতে চ 
না উহা বিচার সাপেক্ষ বিষয় | কিন্তু সম্প্রতি 
রক্ত শিল্পে এবং হোসিয়ারী শিল্পে যে এই ধরণের 
ুর্নীতি প্রসার লাভ করিতেছে তাহার অঅ্শ্র 
প্রমাণ পাওষা যাইতেছে . ধুতি, শাড়ী, গেঞ্জি 
প্রভৃতি এক ধোপ দেওয়াব পরই কল্লানাভীত- 
রূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি 
সম্পর্কে মিথ্যা ছাপ দেওয়া ব্যতীত কৃক্তিম 
উপায়ে সুতা দীর্ঘ করিয়া ভাহা হইতে হোপিয়ারী 
দ্রব্য প্রস্তুত হুইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং 
বিক্রেতাগণ জনসাধারণের ঠিকট হইতে এই 
সমস্ত গেঞ্জি, মৌজা প্রভৃতির জন্য উচ্চ মূল্য 
আদায় করিতেছে। ক্রেতা এই শ্রেণীর পণ্য 


ক্রয় করিয়া প্রতারিত হয় এবং ভালমন্দ নির্ধি- - 


শেষে সমস্ত উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদিগের 
উপরই বিক্ষু হইয়া উঠে। জনসাধারণের ক্ষতি 
ছাড়া এই শ্রেণীর কার্য্যকলাপে বস্ত্র এবং ছোসি- 
য়ারী শিল্পের হুনামও নষ্ট হইতেছে 

খাগ্ভত্ব্য এবং ওবধপত্রে ভেজাল দেওয়ার 
ব্যবসায়ও ইদানীং খুব বেশী প্রসার লাভ 
করিয়াছে। বস্ত্র ও হোপিয়ারী শিল্পের এই ছুনাতি 
খাস্ত এবং ওষধে ভেজাল দেওয়া অপরাধের সভায় 
গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও উপেক্ষার বিষয় নহে। 
সত্বর ইহার প্রতিকার আবশ্যক । কিন্তু কিভাবে 


এবং কে ইহার প্রতিকার করিতে অগ্রসর = ' 


হইবে তাহাই সমন্তা। প্রয়োজনীয় আইনের 
অভাব, বিচারে অযথা কালক্ষেপ, অপরাধের 
তুলনায় শাস্তির স্বল্পতা এবং প্রভাবশালী 
ব্যক্তিদের অদৃশ্য হস্ত প্রভৃতির দরুণ এই শ্রেণীর 


অসংখ্য সমাজন্রোহী অপরাধী প্রকান্তে মুনাফা" 


) 


t 


, a 
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০]. 


শিকার করিয়া বেড়াইতেছে। . সংশ্লিষ্ট সরকারী 
কর্থচারীদের ছুনঁতি এবং গাফিলতির ফলেও 
এই সমস্ত অপরাধী অনেক ক্ষেত্রে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে থাকিয়া দণ্ড এড়াইয়া যাইতেছে । 
এই সব অনাচারের কবে প্রতিকার হইবে ? 
মৎপ্তের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


মৎষ্তের মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের একটি আইনের প্রস্তাব কিছুদিন ' 


পুর্ব কলিকাতা গেছেটে প্রকাশিত ছইয়াছে। 
মৎন্তের যোগান বুদ্ধি না পাইলে মুল্য হাস 
পাওয়ার সস্থাবন| যে কম গবর্ণমেপ্ট তদ্বিষয়ে 
অবহিত ক্াছেন। কিন্তু অল্পপময় মধ্যে যোগান 
দ্ধি করা অসম্ভব বলিয়! গবর্ণমেণ্ট আইনের 

ছাষ্যে মৎস্তের মূল্য ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
মত্গ্তভোদী জনসাধারণের .স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর 
হইয়াছেন। প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অতীতে নৎপ্তের মুল্য 
সম্পর্কে -স্বেচ্ছাযূলক . নিয়ন্ত্রণ £কার্ধযকরী করার 
অস্ত 
গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন | 
কিন্তু কাৰ্য্যত? এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হ্য় নাই 
এবং মৎস্তব্যবসায়িগণ চুক্তিভঙ্গ করিয়া নিয়ন্ত্রিত 


মূল্যের পরিবর্তে আমদানী ও চাহিদা অন্থুযায়ী , 


যতদুর সম্ভব উচ্চমূল্য আদায় করিয়াছে। 


বাধ্যকরী আইনের ' ব্যবস্থা ব্যতীত মতন্ত-' 


ব্যবসায়ীদের অতি লোভ দমন করা যাইবে না 
বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। 


প্রস্তাবিত আইনে পুকুব, খাল, বিল প্রভৃতি ' 


জলাশয়ের মালিক, মৎস্তের পাইকারী ব্যাপারী 
এবং খুচরা দোকানদার সকলকেই মৎস্কবিভাগের 
অধিকর্তীর নিকট হইতে লাইসেন্স বা ছাড়পত্র 
গ্রহণ করিতে হইবে। আইনের বিধানমত 
খুচর! ব)বগায়ী ছাড়া সকলকেই মত্শ্রবিভাগের 
নির্দেশাস্থযাক়্ী নানারূপ হিসাব নিকাশ দিতে 
হইবে। মত্ত বিভাগের অধিকর্তা সময়ে সময়ে 
মৎস্তের যে লর্ববোচ্চ মুল্য নির্ধারণ করিবেন 
তদপেক্ষা বেশী .যুল্যে মত্ত বিক্রর করিলে 


বিক্রেতা আইনতঃ দণ্ডনীয় হুইবে। সূর্ব্োচ্চ 


মুল্য নিৰ্দ্ধারপের অন্য অবশ্য মৎস্তের শ্রেণী, 
আকার, ওজন, টাটকা ন! পচা ইত্যাদি বিষয়ও 
বিবেচনা করা হইবে। আইনের বিধান লঙ্ঘন 
করিলে লাইসেন্স নাকচ ব্যতীত খুচরা 


ব্যবপায়ীদের ৫০০২ পর্্যস্ত এবং 


মতগ্ত "ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ * 


অন্ভান্ত . 


আর্থিক জগৎ 





ব্যবলায়ীদের ১০০০২ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড দেওয়ার 


বিধান রহিয়াছে।। মতন্তের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত 


মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবী ও আদায় করার 
অপরাধে উপরোক্ত অর্থদণ্ড ব্যতীত ছয়মাস 
, পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের বিধানও প্রস্তাবিত আইনে 
উল্লেখ করা ছইয়াছে। 
এই আইনের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়া বলা যায় যে, ইহা কার্য্যকরী হওয়ার পর 
মাছের যোগান বৃদ্ধি না পাইলে কলিকাতার 
গায় সহয়ে প্রকাশ্য বাজারে নৎপ্ত বিক্রয় বন্ধ 
হইয়! যাইবে । বিবিধ শ্রেণী, আকার এবং 


৭৬১ 


গুণাগুণলম্পন্ন _মৎন্তের গ্াষ্য মৃল্য প্রতিদিন 
নির্ধারণ করাও এক প্রকার অসম্ভব। ইহার 
ফলে দুনাঁতি প্রগার লাভ করিবে এবং 
মত্ভভোজী জনলাধারণও চোরাবাজারকে 
প্রশ্রয় দিতে কুাবোধ করিবে নী। 


মৎ্স্ুবিভাগের অসংখা পরিকল্পনা বানচাল 
হইয়া গিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ কলিকাত! 
ও প'শ্চমবঙ্গে মৎস্তের মূল্য এবং অভাব দিন 
দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আইন করিয়া মত্ত 
বিভাগের অস্তিত্ব আরও কিছুকাল বঙ্জায় রাখা 
সম্ভবপর হইবে। কিন্তু উচ! দ্বারা যৎস্যভোজী- 
দের কোন লাভ-হইবে না। 





প্রত্যেক কাবখানাতেই থে একটি ক্যানচীনের ব্যবস্থা 






বাঁকা প্রযোজন একথা , ই রঃ 
পিল্পসতি মাত্রেই শ্বীকাৰ কবেন। কিন্তু ক্যানটীন সম্বন্ধ ডালে! জানাশোঁনা লোক সংগ্রধ 
সব সদয়ে সবাব পক্ষে সম্ভব হবে ওঠে না। খা নির্বাচন ফ্যানটানের একট! মন্ত বড় এমা! খ্িটা 
গুপু সম্ভা হলেই চলবে নাঁ, ক্ষচি আর পুষিব দিক থেকেও মেটা মনোসত হওঘা চাই | সেন্ট লি টী বোর্ড এ সন্ধে 


অনেক গবেবণী কবে অনেকথানি' অভিজতা অর্ন করেছেন এবং ভব! বিনামূল্যে আপনাকে কানিটীন গন্ধে তাঁদের 
মতানত দিযে সাহাব্য কৰতে সব সময়েই প্ৰস্তত আছেন! প্রত্যেকটা ক্যানটানে চা অপরিধার্থ। চী তৈথির খুটিনাটি এবং / 


চা পরিবেশনের আহুনিকভম পছ সমদ্ধে কোনো কিছু অরনিতে হলেও 


বোর্ডই আপনাকে নিতু পরামর্শ দিভে পারেন। ১ 
মোছা, কথা; ক্যানটীন পক্িলনাব কৌশল 
এবং জানাশোন। কর্মী নিষোগ থেকে শুষ্ক কবে 


মায় ক্যানটানেব আসবাবপরর পরস্ত কোনা { পুত্তিকা- 


Rail a 
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/ 


৯৯২, 
বিন 


গ্যানিচীন স্থাপন এবং পরিচালনা সমন্ধে 
ধাৰতীয় তথ্য সঙ্থলিত পুস্তিকা বিমা- 
গুলো শিক্প-প্রতিষ্ানের সালিফদের মধ্যে 
বিতদশ করা! হয় ।  চেষারম্যান, 
সেন্টাল দী বোর্ড, ৩১ দাং নেতাত্রী 
মভাষ রোড, কলিধাতা £ এই ঠিকাদার 
লিখলেই পুথিকাটি জাপসাকে পাঠিয়ে 
ছেওরা হবে ! 
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বাঙলার বিশিষ্ট অননায়ক শ্রীযুক্ত শরহচন্্র 
বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার 
মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে 
পূরণ হইবার নহে। জনসাধারণের আঙ্থাভাজন 
বাঙ্গলার বর্ষীয়ান নেতৃবর্গ একে একে বিদায় 
লইতেছেন ; পুবাতন দিনের নেতা আর কেহ 
নাই বলিলেই চলে। ইহাদের অনুপস্থিতিতে 
পশ্চিমবঙ্গের এই সন্কটকালে নেতৃত্বের অভাব 
বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইতেছে । শ্রীযুক্ত 
শরৎচন্দ্র বর মৃত্যুতে এই অভাব আরও প্রকট 
হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক তাবাদর্শের ক্ষেত্রে 
প্রীযুত বসুর সহিত আমাদেব সকল সময়ে 
মতের মিল না হইলেও তাহার যোগ্যতা, 
সততা এবং আদর্শনিষ্ঠায় আমাদের সন্দেহ ছিল 
না। প্রতিপক্ষ হইয়াও যাহার! বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে পারেন শ্রীধুত বন্থু ছিলেন 
তাহাদের একজন।  শক্তমিত্রনিব্বিশেষে 
সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিল। বাঙ্ললাব গত 
২৫ বৎসরের রাজনীতিতে শ্রীযুত বন্থু একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিষা ছিলেন। পথমে 
দেশবন্ধুর সহকম্মী, তৎপর অগ্থজ স্ুভাষচন্দ্রের 
সহায়ক, পরে স্বভূমিতে দণ্ডায়মান স্বাধীন 
নেতারূপে শরৎচন্দ্র বাঙ্গলীর রাজনীতির 
বিবর্তনের ইতিহাসে তাহার ব্যক্তিত্বের সুগভীর 
প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। , এই প্রভাব সহজে 
মুছিবার নহে। শরৎচন্্র তাঁছাব রাজনৈতিক 
জীঝনের শেখের দিকে কংগ্রেস হইতে সরি 
দাডাইয়াছিলেন এবং বামপন্থী চিন্তাদর্শের 
ভিত্তিতে নিজে আঁলাদ!' দল গডিয়াছিলেন। 
কংগ্রেসের সহিত তাহার এই বিচ্ছেদ বেদনার 
: কারণ হইলেও তিজ্ততার কারণ হয় নাই। 
কংগ্রেসের . সহিত ছুত্তর মতপার্থক্যের 
দরুণ উহা একরূপ অনিবার্ধ্য হুইয়া উঠিয়াছিল। 
শবহচজ্র কিছুদিন যাবতই অন্বস্থ ছিলেন, 
কিন্তু তাহার মৃত্যু যে এইরূপ সহসা 
ঘটিবে তাহা, কেছই অন্মান করিতে পারে 
নাই। মৃত্যুকালে তাহাব বয়স মাত্র ৬০ বৎসর 
হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ 
শোকাচ্ছন্ন । আমরা শরৎচন্দ্রেব পরলোকগত 
আত্মার সদ্গতি 'কামনা করিতেছি এবং এই 


এ, 


উপলক্ষে তাহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়- 
বন্ছুপরিজনকে আমাদের আস্তরিক সমবেদনা! 
জানাইতেছি। 


ঞ 


নানাক্কয়া 7 


সমপ্রতি আঁসাম গবর্ণমেণ্ট বহিরাগতদের ' 


সম্পর্কে যে প্রেস-নোট প্রচার কবিষাছেন 
তাহাতে দেখা যায় যে, আশ্রয় ও জীবিকার 
আশায় পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল অ-যুসলমাঁন 
আসামে প্রবেশ, কবিয়াছে তাহাদের সংখ্যা 
সর্বশুদ্ধ দোয়া লাখ হুইবে। কিন্ত পূর্ববঙ্গের 
মুসলমান বহিরাগতের সংখ্যা উল্লিখিত 
সংখ্যার প্রায় চারিগুণ অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ 
মুসলমান এপধ্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে আসামে 
প্রবেশ করিষাছে বলিয়া আসাম গবর্ণষেণ্টের 
ধারণা। আসাম গবর্ণমেন্ট আরও জানাইয়াছেন, 
আসামে মুসলমানদের এই "অবিরাম ও সক্জবদ্ধ 
অভিযানের" পশ্চাতে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক 
'কর্তাঝাজিদের কিছু হাত আছে বলিষা তাহারা 
সন্দেহ করেন। আসামের উপর লীগওয়ালাদের 
বহুদিন হইতেই নঞ্চর; আসামকে যাহাতে 
পাকিস্থানের কুক্ষিগত করা যায় তহদ্দেপ্তেই 
এই সঙ্ববন্ধ অমুপ্রবৈশের নীতি গ্রহণ করা 
হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে । 
আসান গবর্ণমেন্ট কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন 
করেন নাই । পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের আসামে 
অনুপ্রবেশ ও গতিবিধি সম্পর্কে ভীবতের 
অনসাধারণের মনে বহুদিন যাবৎ ষে সন্দেহ 
ছিল তাহাই এক্ষণে সরকারী স্তরে সমধিত 
হইল মাত্র। আলাম হইতে বহিরাগত উচ্ছেদ 
সম্পর্কে কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জদ্ভ 
সম্প্রীতি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি অর্ডিনাম্ পাশ 
হুইয়াছে। অগিনাম্পটির বিরুদ্ধে এইরূপ 
সমালোচনা হইয়াছে যে, বাস্তব পরিস্থিতির 
দাবী মিটাইবার . পক্ষে. অত্যাবশ্তক যথেষ্ট 
ক্ষমতা উহাতে অর্পণ করা হয় নাই। এই 
সমালোচনাব্র একেবারেই যে কিছু ভিত্তি নাই 
এমন কথা বল! যায় না। তবে এই যুলগত 
ক্রুটি সত্বেও অভিনাম্পটি যদি আস্তরিকতার 
সহিত প্রযুক্ত হয় তবে উহাতেই অনেকথানি কা 
হইতে পাঁরে। কাজেই আসামে অবাঞ্ছিতদের 


» 


বিরুদ্ধে আলোচ্য অর্ডিনান্সের ধার! প্রয়োগে 
কর্তৃপক্ষের তরফে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদশিত 
হইবে না বলিয়া আমরা আশা করি । 


সম্প্রতি লঙ্কৌতে নিখিল ভারত অপরাধ-তন্ব 
সম্মেলনের ছ্বিতীব বাৰিক অধিবেশন হইয়া 
গেল। অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা কয়েদীদেব 
সংশোধনের অপরিহার্য প্রাথমিক সর্তরূপে 
কাবা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার দাবী 
করিয়া বক্তৃতা কবেন। এই দা' 
খুবই যুক্তিযুক্ত এবং অগৌণে কা 
রূপান্তরিত হওয়া আবশ্তক। একথা আজ 
আর কাহারও অবিদিত নাই যে, এদেশে যে 
কারাব্যবস্থা প্রচলিত তাহাতে কয়েদীদের 
সংশোধন না হুইয়া বরং উহাদের অপরাধ- 


‘প্রবণতা আরও বৃদ্ধি করিতেই উহা সহায়তা 


করে মাত্র । ছি'চকে চোর জেল হইতে দাগী 
চোব হুইযা বাহির হইয়াছে এমন দৃষ্টাস্তের 
অভাব নাই। কারাগারসমৃহকে প্রধানত: 
শাভিদানের কেন্দ্র মনে করা এবং তদক্যায়ী 
কারা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ফলেই যে এইরূপ 


, অবাঞ্ছনীয় অবস্থাব স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে 


সন্দেহ নাই। কারাগারগুলিকে সামাজিক 
পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিদের আরোগ্য-নিকেতন 
জ্ঞান করিয়্‌ সেই মত কারাব্যবস্থার সংস্কারে 
হাত দিলে এই ক্ষেত্রে কিছু ফলোদয় হইতে 
পারে। তবে -াল্র কারাব্যবস্থার সংশোধন 
দ্বারা সমস্তাব সমাধান করা যাইবে লা। 
অপরাধপ্রবণতার মূল সমাজের আরও অনেক 
গভীরে নিহিত, কাজেই তাহার প্রতিষেধ- 
ব্যবস্থাও সেইরূপ মৌলিক, হওয়া প্রয়োজন । 
সমাজ হইতে অপরাধপ্রবপতা দূর করিতে 
হইলে যে দুইটি জিনিষ সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা! 
হইল দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অবসাঁন। সমাজের 
কল মাহুষের কর্মের সংস্থান হইলে ও শিক্ষার 
আলো সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে 
অপরাধের মাত্রা নিশ্চিতভাবে বহুলাংশে 
কমিয়া যাইবে । সুতরাং এইদিক, হইতেই 
সমন্তাটির বিচার হওয়া গ্রয়োজন। লক্ষেক্নানের 
মতাপতিত্ব করিতে গিয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 


২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০] 





বিচারপতি মাননীয় শ্রীধৃত হুরিলাল কানিয়া না_-অবপ্ত এখনও যদি তাঁহাদের লজ্জা বলিয়া 


অপরাধ দূরীকরণে উল্লিখিত দীর্ঘমেয়াদী দ্বৈত 
পগ্থার উপবই জ্রোর দিয়াছেন। 


। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বার ও Be 
আলোচনাকালে ডক্টব প্রফুল্লচন্দর ঘোষ জানান 
যে, ঢাকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জঙগ্ক তিনি 
পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব হুকুল আমিনের 
সহিত টেলীফোনে কথাবার্তা বলেন এবং তাহাকে 
এই উদ্দেপ্তে ঢাকা যাইবার সুবিধা দানের 
অনুরোধ জ্ঞাপন কবেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হন না। তাহার 
ক্তি হইল এই যে, ডক্টর ঘোষকে যদি ঢাকার 
বস্থা স্বচক্ষে দেখিতে দেওয়া হয়, পূর্ববঙ্গের 
হিন্দু সম্প্রদায় ভাবিবে যে তাহাদের মঙ্গল ও 
রক্ষপাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গের উপব গ্চস্ত 
আছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোভাব স্াই হইতে 
দিতে প্রস্তুত নহেন। অদ্ভুত যুক্তি সন্দেহ নাই! 
. টাকা সহরে হিন্দুদের লাঞ্ছনার সীষাঁপরিসীমা 
নাই-শত শত লোক নিহত হইয়াছে, অগণিত 
সংখ্যক নারী বত কর্তৃক অপহৃতা ও 
ধধিতা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
লুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই জাতীয় আরও 
নানাবিধ জঘগ্ক অত্যাচার অসিত হইয়াছে ।] 
_ পশ্চিমবঙ্গের কে এই ভয়াবহ অবস্থা স্বচক্ষে 
দেখিতে চাহিলেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্ত। 
বিধান সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সবকারের যে অপর্িহার্য্য 
দাযিত্ব আছে তাহ! পশ্চিমবঙ্গের উপর বর্তাইবে 
ইহা নিতান্তই অসার অন্ুহাত। আসল কথা, 
ঢাকায় হিন্দুদের উপর যে বীভৎস অমাশ্রবিক 
অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের কেহ 

* আসিয়া তাহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করুক ইহ! জনাব 
হরুল আমিনের অভিপ্রেত নহে। এমন কি 
ডক্টর ঘোষের ষ্কায় একজন সুবিদিত অসাপ্পু- 
দাঁয়িকতাবাঁদী ধীরপৃস্থী নেতাকেও তিনি এই 
 উদ্বোশ্তে ঢাকা যাইতে দ্বিতে প্রস্তুত নছ্নে। 
ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার। ঢাকায় যে কোও 
সংঘটিত হইয়াছে কোন সত্য গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে এইরূপ বীভৎস অত্যাচার অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে ইহা কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটনার 
ব্যাপকতা ও ভয়াবহতায় পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট পর্যন্ত 
এক্ষণে লজ্জা রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাইতেছেন 


০ আর্থিক জগৎ 


৭৬৩ 





কিছু অবশিষ্ট থাকে। তাই চাবি'দকে কঠিন 


ভারতীয় পার্লামেন্টে গ্রীযুত সিদ্ধ কেন্তরীয় 
সরকারী দপ্তরে অনাবশ্তক ব্যযবৃদ্ধির উল্লেখ 


লৌহ যবনিক! স্থষ্টি করিয়া বহিব্বিশ্বের উৎকঠিত প্রসঙ্গে নয়টি অতিরিক্ত জষেন্ট সেক্রেটারীর 


দৃষ্টি হইতে পূর্ববঙ্গের ঘটনাসণুকে 
আড়াল করিবার তাহাদের এই প্রাণাস্তকর 
প্রয়াস,। 






ণ 
এশিয়াটিক ' 
রা প্রোডাক্ট স্‌ 
৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা 


পদ কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা জানিতে 
চাহেন। উত্তরে ডাঃ মাথাই সান্তে উত্তর দেন 
যে, মাননীয় সদন্তদের প্রশ্নোত্তর দানজনিত যে 
অতিরিক্ত কাজের স্বষ্টি হইয়াছে তাহার জআদ্কই 
এই ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছে। অর্থসচিব 
পরিছাসতারল্যেব সুরে প্রশ্নটির জবাব দিলেও 
প্রশ্নটি এত সহগ্গে উডাইয়া দেওয়া যায় কিন! 
সন্দেহ। কেক্জ্রীর়া গবর্ণমেন্টের বিকদ্ধে 
বয়বাছুল্যের অভিযোগ এই নূতন নয। উহা 
গবর্ণমেণ্টের একটি স্থায়ী সমালোনাষ পরিণত 
হইয়াছে । এই সমালোচনা অহেতুকও নষ। 
হাতের কাছে শ্রীদুত সিদ্ধের প্রশ্নোক্ত তথ্যই 
তাহার প্রমাণ। এই ব্যাপাবে লক্ষণীয় 
ইইতেছে এই যে, নূতন নূতন পদ শা সবই 
উপরের দিকে হইতেছে ; অল্পবেতনের সাধারণ 
কর্মমচাবীদের স খ্যাবৃদ্চিব বিশেষ কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ও সকল বিভাগে 
পূরাদম ছাটাই চলিতেছে । অতিরিক্ত উচ্চপদ 
সৃষ্টি ও নিয়তন পদ ছাটাইয়েব বাস্তব 
যৌক্তিকতা যাহাই থাকুক, ভারতের দ্কায় 
দরিদ্র দেশে এই অসম নীতির বিরূপ 
সমালোচনা হইতে বাধ্য । এদেশে সরকারী 
কর্ম্মচারী নিয়োগের নীতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হওয়া উচিত যাহাতে উচ্চবেতনের কর্মচারীর 
সংখ্যা হ্রাস পাইয়া সাধারণ বেতনেব সাধারণ 
কর্মচারী অধিক সংখ্যায় লওয়া সম্ভব হষ।' 
অর্থনৈতিক অশান্তির হেতু দূর করিয়া জাতীয় 
অর্থনীতিতে ভারসাম্য বিধানে জন্তও এই 
‘ব্যবস্থা অত্যাবশ্তক । 


| নর সাধারণ নির্বাচনের 'ফলাফল 
প্রকাশিত হুইয়াছে। শ্রমিক দল পূর্ববারের 
গ্ভায় এইবারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, 
তবে রক্ষণশীলদের সহিত ভোট সংখ্যার পার্থক্য 
পুর্ব বারের চাইতে অনেক কমিয়! গিয়াছে। 
এই পৰ্যন্ত যে সকল আসনের ফলাফল, 
ঘোঁধিত হইয়াছে তনাধ্যে শ্রমিক' দল 
৩১৩টি আসন লাভ করিয়াছে, রক্ষণশীল 
দল ২৮৭ এবং উদ্াবনৈতিক দল ৭| . 
ম্পষ্টতঃই শ্রমিক দল খুবই অল্প পার্থক্যের জোরে 
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ভোট যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে । তবে সান্তনা এই যে, 
রক্ষণশীল, উদারনৈতিক এবং স্বতন্ত্র সদন্তগপ 


যদি একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ও, তাহা হইলেও শ্রমিক ' 


দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বিপধ্যস্ত করা সম্ভব 
হইবে না। সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার মতো 
সংখা শক্তি শ্রৰ্মিক দলের রহিয়াছে। তবে 
এখন হইতে শ্রমিক দলকে পূর্ব্বাপেক্ষ! অধিক 


আর্ধিক এনিয়ার খবরাখবর 


আসাম ও পাবি বিস্থানী পাট_নয়া 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় চটকল সমূছে্রে 
ক্রীত পাকিস্থানে আটক পাটের মধ্যে প্রা 
৩৩০৮০০ মণ আপামী পাট ও প্রায় ৩৪২৩৯০ 
মণ পাকিস্থানী পাট এ পর্য্যন্ত ভারতে আসিয়া 
পৌছিয়াছে। বাকী ২৬৩৪০০ মণ আসামী 
পাট ও ২৯৩৮৬১০ মণ পাকিস্থানী পাট এখনও 
পা।কম্থানে আটক রহিয়াছে 
ভারত হইতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর 
পরিমাণ--১৯৪৮ সালের ভুলাই ছইতে ১৯৪৯- 
এর জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভাত হইতে 
সর্বস্তদ্ধ ৯১৪০০০ টন পাটজাত দ্রব্য, বাহিরে 
রপ্তানী হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের 
প্রাকীলীন অধ্যায়ে বপ্তানীকৃত পাটজাত দ্রব্যের 
পরিমাণ অপেক্ষা বর্তমান রপ্ডানীর পরিমাপ 
শতকরা ১৩ তাগ অবিক। ১৯৪৮ গালে 
আমেরিকায় রপ্তানী পাটজাত দ্রব্যের পরিমাপ 
ছিল ২২৮০০০ টন। ১৯৪৯ সাঁলে এই পরিমাপ 
কমিয়া ১৮৩০০০ টনে আসিয়া ঈাড়ায়। 
কংগ্রেসের গঠনমূলক পরিকল্পনা 


সাধারণ ভাবে আগামী পাঁচ বৎসরের জা, 


বিশেষ ভাবে আগামী বৎসরের অগা, গঠনমূলক 


পরিকল্পনার খাতে কংগ্রেসের কি কাৰ্য্যসূচী হওয়া 

উচিত তাহা নির্ধারণের উদ্দেস্তে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক একটি সাবকমিটি গঠিত 
হুইয়াছে। উত্তর প্রদেশের প্রধান্তন্্রী শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দবল্লত , পদ্থ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত 
হইয়াছেন । 


উ.ম্যান পরিকল্পনায় সাহাব্যের 
পরিমাণ_ পৃথিবীর অস্ত অঞ্চলযযূহকে 
অর্থনৈতিক সাহায্যদানের লাঁতি সম্বলিত 


প্রেসিডেন্ট উর ম্যানের চারি দফা কার্য্যনুচী সম্প্রতি 


সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ 


নাই। এই সতর্কতা শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের অমুস্থত 
জাতীয়করণের নীতির (উপর কি প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করে তাহা লক্ষণীয় । বলাই বাহুল্য, শ্রমিক 
দলের ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় ভারভবাসী 
মাত্রই সুখী হইয়্াছে। রক্ষণশীল দলের 


অধিনায়ক মিঃ চার্চিল কিছুকাল যাবৎ যে ভাবে 


প্রতিনিবি পরিষদের বৈদেশিক কমিটি কর্তৃক 
অন্থমোদিত হুইয়াছে। সাহায্যের সর্বোচ্চ 
পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ৪৫০০০০০০ ভলার। 
সাহায)দ।নের ক্ষেত্র হিসাবে ষ্টেট ভিপার্টমেপ্ট 
লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্য 
তিনটি অঞ্চলের প্রয়োজন Laie বিবেচনা 
করিভেছেল। . 

মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের সঞ্চিত 
খান্ভ--উৎপাদনকাগীদিগের' মুনাফাবৃদ্ধির 
সহায়তার অন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্্র গব্্ণষেন্ট 
দীর্ঘদিন যাবৎ যে খান সঞ্চয় করিয়া 
আসিতেছেন তাহা আগামী কয়েক * মালের 
মধ্যে যাহাতে খালাস ও বিক্রর্ন হইতে পারে 
তৎপক্ষে কংগ্রেস ষ্টেট 'ভিপার্টষেন্টের উপর 
চাপ দিতেছেন। এই বিরাট পরিমাণ খান্ত 
বিক্রীত কিন্বা বিতরিত হইলে পৃথিবীর খাভ 


পরিস্থিতির উপর উহার ফল 'দূরপ্রদারী হুইবে 


ইহাই খাডবিশেষজ্ঞগপের ধারণা। 
ভারতের মুদ্রান্ষীতি পরিস্থিতি 
জেনেভায় আতি-সজ্ঘেৰ অর্থ ও সমাজন্ীতি 
মম্পর্ষিত পরিষদ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে যদিও ১৯৪৯ সালে. ভারতে আমদানী 
উত্বতের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তৎসত্বেও 
উহ্থার মুদ্রাম্ফীতি পরিস্থিতির তেমন কোন 


উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে লাই। পরিষদের 


“বিশ্বাস, ১৯৪০ সালে পশ্চিমী দেশলমূহে ডলারের 


-)অভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং পশ্চিম ইউরোপ 


. এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশবিশেষে পূর্কের 
গার আধিক অসুবিধা চলিতে থাকিবে। 
কাগজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পের অসুবিধা 
কাগজের উৎপাদনেক্ পরিমাণ বুদ্ধি এবং তাহার 
উপায় ? নর্ধারপের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণনেন্ট 


ভাবতের বিরুদ্ধে তড়পাইতেছিলেন তাহাতে 
রক্ষণশীল দল ক্ষমতা পাইলে কি হইত বলা যায় 
না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রক্ষণশীল দল ভাঁরতের 
স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিতে পারিলেও ভারতের 
জাতীয় স্বার্থের প্রতিকুলাচরণে যে বিশেষ 
ভাবে উদ্ভোগী হইত ইহ! একপ্রকার জোর 
করিয়াই বলা ষাঁয়। শ্রমিকদলের ক্ষমতা প্রাপ্তিতে 
সেই সম্ভাবনা তিরোছিত হইল। "! 


Ley 


কর্তৃক যে .কযিটি নিযুক্ত হইয়াছে উহার সদস্গণ 
সম্প্রতি কলিকাতায় এক বৈঠকে মিলি 
হইয়াছিলেন। বর্তমান বৎসরে সর্বোচ্চ কাগজ 
উৎপাদনের পরিমাপ ধয়া হইয়াছে ১১০০০০ 
টন। উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌছিবার পথে যে সমস্ত 
অসুবিধ! বিভমান বৈঠকে তন্বিষয়ে আলোচন! 
হয়! অন্ুুবিধাগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান 
_কীচা মাল ও ঝাসায়নিক পদার্থের স্বল্পতা, 
রেলযোগে মাল চলাচলে ভাড়ার উচ্চ হার, 
বরাদ্দ ব্যবস্থার বাঁধা ইত্যাদি 
বাজালোর টেলীফোন ফ্যাক্টিরীর 






পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিবর্তন__বাঙ্গালোরে 


অবস্থিত সরকারী টেলীফোন ফ্যা্টগীটির 
পরিচালনা ব্যবস্থায় কিছু রদবদল সাধিত 
হইয়াছে! নূতন ব্যবস্থার কারখানাটি আর 
সরকারী মালিকানাধীন রছিল না) উহা একটি 
ফেসরকারী কোম্পানী রূপে রেজি্রিকত হইয়াছে। 
কোম্পানীর নাম হইয়াছে ইণ্ডিয়ান টেলীফোন 
ইণ্ডাি্জ লিমিটেড ৷ প্রায় আড়াই কোটি টাকার 
অমুমোদিত মূলধন লইয়া উহা কাৰ্য্য আরম্ভ 
করিবে। কোম্পানীর প্রধান তিন অংশীদারের 
মধ্যে ভারত গবর্ণমেন্ট উক্ত যুলধনের শতকরা 
৮ অংশের মালিক ; অবশিষ্ট মূলধন বাকী ছুই 
অংশীদাৰ মহীশৃর গবর্ণমেণ্ট এবং লিভারপুলের ' 
অটোমেটিক টেলীফোন . এণ্ড ইলেক্ট্রিক 
কোম্পানীর মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইয়াছে। 

আাঁমেরিকায় জঅস্তাবিত' আমু 
আমেয়িকায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগ বর্তমানে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত' হইয়াছেন যে, উক্ত 
দেশের প্রতি পুরুষের সম্ভাবিগ্ত আয়ু ৬৫২ 
ঘৎপন্ব এবং প্রতি মেয়ের সম্ভাধিত আয়ু ৭০৬ 
বসর। | 


A 


২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ] 


আধিক জগৎ 





পেট্রল ও কেরোসিনের 
আবগারী শুল্ক--তারতীয় পার্লামেন্টে এক 
প্রশ্নোত্তরে অর্থনচিব ডাঃ জন মাথাই জানান যে, 
১৯৪৯-৫০ সালে পেট্রোলের ও কফেরো-' 
পিনের উপর আবগারী শুষ্কের পরিমাণ 
, নীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৯৫৩২১৮৯ টাকা ও 
১৬৭১৪২১ টাকা । ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এই বাবদে আদায় হুইয়াছে যথাক্রমে 
৯৫২৫০০০ ও ১৬১৩৪৩৬ টাকা। 
লমগ্র বিশ্বের বাণিজ্য জাহাজের 
২বর্তমান টনেজ-_চাশনাল ফেডারেশন অব 
মেয়িকান শিপিং-এর একটি সাশুতিক 
পেট হইতে জান] যায় যে, বর্তমানে বিভিন্ন 
শে যে সমস্ত জাহাল প্রস্তুত হইতেছে 
৮ লেগুলি, সম্পুর্ণ হুইয়া গেলে সমগ্র অগতের 
বাণিজ্য জাহাজের মোট টনেদ্র বা ,বহুনক্ষমতা 
১৯৩৯-এর তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশী 
হইবে । পরমদক্রমে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি 
তৈলবাহী আছাজের টলে যুদ্ধিই এই মোট 
টনেজ বৃদ্ধি প্রধান কাঁরণ। ৯৯৩৯ সাল হইতে 
এ পর্য্যন্ত তৈলবাহী জাহাজের নে শতকরা 
৭২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে হইয়াছে 
টন। যাত্রীবাহী, মালবাহী 
প্রভৃতি, জাহাজের বর্তমান, টনেজ প্রায় 
৬৩,০০,০০০ টম। ১৯৩৯ মাল অপেক্ষা ইহা 
শতকর] ৩১ তাগ কন। গত ১লা নবেষ্বর 
7 তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী বাণিজ্য- 
জাহাজের সংখ্যা 'দীড়ায় ১,২০৬। ইহাদের 
মোষ টনেজ ১,৪২,৬৮,০০০ টন। ইহার মধ্যে 
৭৩৫ খামি মাণবাঁহী বা যাত্রীবাহী জাহাজ আর 
৪৭১ খানি তৈলবাহী জাহাজ। এ ছাড়া 
বুক্তরাষ্্রের সংরক্ষিত বাশি্য জাহাজের সংখ্যা 
এখন ২,০৪৬ । _মাফিনবার্তা 
ক্ষয় রোগের  ওবধ-আমেগ্িকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষয় রোগের পালেম সোডিয়াম 
( Pasem Sodium) নামে একটি ওঁষধ 
বাহিয় হইয়াছে। উহা ইন্জেক্শন দিতে হয়: 
“না। এই উধধ নাকি ক্ষয় রোগের জীবাণু 
ন্ট এবং জীবাণু বৃদ্ধি রহিত করিতে আব্যর্থ * 
কা করিয়া থাকে । শীঘ্রই উহা বাজারে বাহির 
হইবে। 
ইংলশ্ডের কয়লা শিল্প_-হংলণ্ডের 
কয়লার খনিগুলিকে গত ৩ বৎসর যাবৎ লরকারী 


~~ 


ই,৯e,০০,০০০ 





উপর পরিচালনাবীনে আনা হইয়াছে। প্রথম বৎসরে 


খনিগুলির মোট ২ কোটী ৩২ লক্ষ ৫* হাঁল্লার 


পাউণ্ড ক্ষতি হয়। ১৯৫০ লালে ১ কোটী 
পাউণ্ড লাত হইবে বলিয়া আশা করা 
বাইতেছে। 


নূতন কীটন্প ওঁবধ আবিষ্কার 


'ফতকগুলি পরীক্ষার পর মার্চিন ক্লষিবিভাগ 


জাঁনাহয়াছেন যে, গৃহপালিত পশ্বাদির গায়ের 
মাছি.ও উকুন প্রভৃতি তাড়াইবার অমত ছুইটি 


নূতন কীটম্ন ওঁষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের 


একটির লাম টোঁকসাফিন, অপরটির নাম 
লিখডেন। গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর প্রভৃতির 
গান্তে উছা ছিটাইয়া দিতে হয়। টোকমাফিনের 
কার্য লিণ্ডেন অপেক্ষা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, কিন্ত 
গো-মহ্যাদির উপর উহা প্রয়োগ করা চলে 
না, কারণ শরীরে শোষিত হইয়া উহার কিছুট! 
গো-ছুদ্ধের সহিত মিশিয়া যায় এবং উছ্ছা মানুষের 
পক্ষে ক্ষতিকর কিনা তাহ] এখনও জানা যায় 
নাই। লিণ্ডেন দ্ধের সহিত মিশিয়া যায় না। 
একবার ছিটাইয়া দিলে উহাদের কার্ধ/কারিতা 
ছুই তিন সপ্তাহ পৰ্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। 
__ শমাফিনবার্থা 
সুপারির খোসা হইতে পশম তৈয়ার 
দেয়াহুন অরণ্য গবেষণাপারে পরীক্ষার ফলে 
প্রমণিত হইয়াছে যে, স্ৃপাঞ্জির খোলা হইতে 
সহদ উপায়ে পশম ও শক্ত বোর্ড তৈয়ার ফর! 
যাইবে। উচ্াা কোন কারণেই বিদেশী দ্রব্যের 
তুলনায় নিকৃষ্ট হইবে না। বর্তমানে এদেশে 
প্রায় ৫ হাজার টন সুপারি-খোসা পাওয়া যায় 


- কৌ ন্লপপালী- 
৩০নং ব্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 





৭৬৫. 





এবং সেগুলির সবই অকাজে নষ্ট হইয়া যায়। 
দুপারির খোঁদা হইতে 'প্রস্তত বোর্ডের -উন্নয়ন 
সম্পর্কে আরও পরীক্ষা চালানো গ্রয়োঘন 
হইবে। 

নূতন ইস্পাতের কারখানা-_ভারতীয় 
পার্লামেন্টে জনৈক সদন্তের প্রশ্নের উত্তরে 
শিল্প-সচিব ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখাঞ্ডি জানান যে, 
মধ্যগ্রদেশ ও উড়িয্যায় দুইটি ইস্পাতের 
কারখানা! নির্দাণের উদ্োগ্- আয়োজন 
চলিতেছে । কারখানাঘয়ের মধ্যে মধ্য প্রদেশের 
কারখানাটিকে অগ্রাধিকার দান কর] হইবে। ' 
প্রতি কারখানাপিছু, ৮৯ কোটী টাকা খরচ 
পড়িবে বলিয়া মনে কৃরা হইতেছে এবং এই 
সম্পর্কে প্রয়োজ্বনীয় অর্থসাহাযোর অন্ত আন্ত- 
ধর্ঘাতিক ব্যাঞ্চের নিকট আবেদন করা হুইয়াঁছে। 
শীঘ্রই আন্তর্জাতিক ব্যাক্ষের একটি মিশন ভারতে 
আসিবার কথা আছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক 


হইতে প্রয়োজনীয় অর্থলাহায্ায পাওয়া 
গেলে কার্ধ্যারস্তের বিশেষ হ্বিধ] 
হইবে | 5 


বেভার সরঞ্জামের কারখানা _ভারতে 
একটি বেতার সরঞ্জামের কারথাঁন! স্থাপন 
করা যায় কিনা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
জগ্ভ ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে সম্প্রতি 
মার্কিন ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ কোম্পানীর 
কতিপয় বিশেষজ্ঞ ভারত পরিদর্শনে 
আগিয়াছিলেন। . উহারা তাঁহাদের পরীক্ষা- 
কাঁধ্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তবে এখনও রিপোর্ট 
পেশ করেন নাই। 
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কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক মৎস্তচাষ 
শিক্ষাদান গত ফযেক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় 
কৃষি দণ্যর কর্তৃক আত্যন্তয়ীণ মৎস্ত চাষ শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে এই শিক্ষার মেয়াদ সম্প্রতি 
আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া ছইয়াছে। 
কলিকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় 


আভ্যন্তরীণ মংস্ত চাষ গবেষণা কেন্দ্রে আগামী. 


১লা এপ্রিল (১৯৫০) হইতে নূতন বৎসরের 
শিক্ষা্কার্ধ্য সুরু হইবে । এই শিক্ষাকাল ১০ 
মাল স্থায়ী হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্টী- 
সমূহে ফিসারিজ অফিসারের পদের জনক উপযুক্ত 
শিক্ষাপ্রদানই এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । তবে 
ধাহারা বেসরকারী চাকুরী করিতে চান অথব] 
নিল্ন্ব মৎস্ত চাষ কেন্দ্র গড়িয়া তুপিতে চান 
তাছারাও নিজ ব্যয়ে ভর্তি হইতে পারেন। 
কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর কর্তৃক এ পর্য্যন্ত ১৭০ অনফে 
শিক্ষাদান করা হইয়াছে । তাহার! দেশের 
বিভিন্ন. অঞ্চলে মৎস্ত চাষ উন্নয়ন কার্য্যে 
ব্যাপৃত আছেন। 

বিমানযোগে মাল বহন--বিমানযোগে 
মালবহন শিল্পের লম্ভাবনা বিচার করিয়া 
দেখিবার জন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি তদস্ত 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।. তদন্ত কমিটিতে 
আছেন বোষাই হাইকোর্টের বিচারক 
বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ সেভাপতি), শুল্ক বোর্ডের 
সন্ত শ্রীযুক্ত এইচ এল দে এবং অর্থদপ্তরের 
যোগাযোগ বিভাগীয় জয়েপ্ট সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বান । 

রেলযাত্রীর সুবিধাবৃদ্ধির প্রস্তাব 


বেজল-নাগপুর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার 


পরীযুত পি শি বাছুল সম্প্রতি এক সাংবাদিক 


বৈঠকে জানাইয়াছেন, বেঙ্গল-নাগপুর রেলের 
বাক্রীপাধারণের সুবিধার্থে এ বৎসর (১৯৫০-৫১) 
কিঞ্চিয়যন ৩৩ লক্ষ টাকা ধাৰ্য্য করা হইয়াছে 
১৯৪৯-৫০ সালে এই টাকার পরিমাণ ছিল 
কিঝিদবিক সাড়ে যোল লক্ষ টাকা। পূর্ব 
পুর্ব বৎমরে সাহায্যের 9 অনেক 
কমছিল। ' 

এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা_ _পুণার এক 
সংবাদে প্রকাশ) নবগঠিত প্রতিষ্ঠান হিমালয় 
মণ্ডলের উদ্তোগে. শীদ্রই একটি ভারতীয় দল 
এতারেষ্ট শৃজ্জে আরোহপের চেষ্টা করিবেন। 
এই দলে ৫ জন লদন্ত থাফিবে এবং উচারা 





[ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, "১৯৫০ 





আগামী এপ্রিল মাসে যাত্রা করিবেন বলিয়া 
আশা করা যার। ইতিপূর্ধে আর কোন 
ভারতীয় দল এভারেষ্ট শবে আরোহণের চেষ্টা 
করেন নাই। অবগত ইউরোপীয় উদ্ভোগে 


উদ্যোগই শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। 
আসাম হইতে অবাঞ্ছিত বহিরাগত 
উচ্ছেদ--আপাম হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের 


উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেস্তে রচিত “আগাম হইতে 


অবাঞ্ছিত বহিরাগত বধিষ্ষার বিল” সম্প্রতি 
তারতীয় পার্লাষেন্টে গৃহীত হুইয়াছে। এই 
বিলের ধার! বলে পুর্ধব পাকিস্থান হইতে আগত 
কোন ব্যক্তি আগামের নিরাপত্তার . পক্ষে 
বিপজ্জনক বিবেচিত হইলে তাহাকে আসাম 
প্রদেশ হইতে অপসারিত করা যাইবে । আইল- 


ভঙ্গকারীর প্রতি জেল ও জরিমানা উভয় 
প্রকার দণ্দানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 


মালয়ে রবার উৎপাদন _ ব্রিটিশ গবর্ণ- 
ষেন্টের উপনিবেশিক দপ্তরের প্রকাশিত এক 
রিপোর্টে করান! যায়, ব্যাপক অশাস্তি-উপপ্রব 
সত্বেও মালয় ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর সাকুল্য 
রবারের শতকরা ৪৫৮ অংশ নিজ ভূমিতে 
উৎপাদন করিয়াছে। এ বৎসর পৃথিবীর 
সাকুল্য পরিমাণ টিনের শতকরা ২৮ ভাগ 
মালয়ে উত্তোলিত হুইয়াছে। £ 

শিল্প বিল সংশোধন_লিশেউ কমিটির 
দ্বারা সংশোবিত তারত গবর্ণমেন্টের শিল্প বিলে 
কয়েকটি নূতন বিধান সংযোজিত হুইয়াছে। 
একটি বিধান হুইল কতিপয় শিল্পের সহায়তা, 
উন্নতি ও নিয়ন্ত্রপকল্লে একটি স্বাধীন বোর্ড প্রতি- 
ষ্টার প্রস্তাব। গবর্ণমেণ্টের মনোনীত তিন ব্যক্তির 
ত্বারা এই বোর্ড গঠিত হুইবে। শিল্প লাইসেন্স 
অনুমোদন ও নামঞ্ছুরের ক্ষমতা প্রস্তাবিত 
বোর্ডের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। লিলেই 
কমিটির মতে, উৎপাদন ও মুল্য নিয়ন্ত্রণের অন্ত 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় নিৰ্দ্দেশ জারী 
করিবেন তখনই যখন জনস্বার্থে উহা একাস্ত 
অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তৎপূর্ব্বে , 


নৃতন টেলিফোন নম্বর_017%. 2765 
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শিল্প বোর্ড সত্যই এই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে 


ৰি না তাহা পরীক্ষা 
(যেখানে শিল্প 


দেখিবেন। 
অযোগ্যতা 


করির। 
পরিচালকদের 


প্রমাণিত হইয়াছে এবং শিল্প বোর্ড প্রত্যক্ষ রা 
অনেকবার এই চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের অমুকুলে মত্ত 


প্রকাশ করিয়াছেন, কেবলমাত্র সেই সকল স্থলে : 
কেন্সীয় গবর্ণমেণ্ট শিল্প কারখানার পরিচালনার 
দায়িত্ব স্বহত্তে গ্রহণ করিবেন। 

রপ্তানী বৃদ্ধির . রিনা 
বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্জ্র নিযোগী নয়! 
দিল্লীতে রপ্ত।নী উপদেষ্টা পরিবদ্ের বৈঠকে এই 
অতিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতের রপান 
বাণিন্য বুদ্ধির জগ্চ বিধিবদ্ধ চেষ্টা চালাই 
যাইতে হুইবে। ষ্টালিং সঞ্চয় অক্ষুধ রাখা 
অগ্ রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি একান্ত দরকার 
বলিয়া তিনি ননে.,করেন।' অধপ্য জাতীয় 


অর্থনীতির , ব্যাঘাত ন! ঘটাইয়া আমদানী 
.নীত্িও এই সঙ্গে বলবৎ রাখিতে হইবে। 


ভারত সরকারের ছাত্রবৃত্তি পরিকল্পনা 
__ভারত গবর্ণনেণ্টের পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি 
বিজ্ঞপ্রিতে জানা যায়, ভারতে অধ্যয়নের হবিধা 
দানের অন্ত এশিয়া ও আক্রিকার কতিপয় 
দেশের ভারতীয় ও তত্তৎ দেশীয় ছাক্রদিগকে 
বৃত্তিদানের যে পরিকল্পনা ভারত গবর্ণমেন্ট গত 
বৎসর কার্যকরী করিয়াছিলেন উক্ত পরিকল্পনা 
এ বৎসরও তাহার! চালাইয়া যাইবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। 
এ বৎসর আরও ৭০টি বৃত্তি দানের প্রস্তাব 


গৃহীত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৪০টি বৃত্তি , 


অ-ভারতীয় ছাত্রদের জগ্ভ এবং ৩০টি বৃত্তি 
বহির্ভারতের ভারতীয় ছাত্রদের অদ্ভ সংরক্ষিত 
রাখা হুইয়াছে। 

বকেয়।৷ আয়করের ছিসাব--সেন্ট্রাল 
বোর্ড অব রেতেনিউ বকেয়া আয়কর উদ্ধারের 
অস্ভক বিশেষ উদ্বেগ ও তৎপরতা অবলম্বন 
করিয়াছেন। এবিষকে তাহারা যে ভাগ্নত- 
' ব্যাপী অভিযান সুঙ্ক করিয়াছেন উচ্থার হিসাবে 
দেখা যায় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই €২১৮৪টি 
বকেয়া আয়কর সংক্রান্ত বিষ তদস্বাধীন 
রছিয়াছে। উহার সহিত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
বৎসরের তদন্তাধীন বকেয়া আয়কর ' সংক্রান্ত 
৭০৯২৫টি বিষয় যদি যোগ করা যায় ' তবে 
সর্ধবশ্ুদ্ধ উক্ত সংখ্যা দাড়ায় ১২৩১১১। 


এই শিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
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, ০৩২ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) খ্ণপত্রের দর 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা; ২৪শে ফেব্রুয়াগী--এ শপ্তাছে 
কপিকাতার শেয়ার বাজারে বিক্রয়-তৎপরতা 
মোটাধুটি একপ্রকার ছিল। 
বিকিকিনি সাধান্তই হইয়াছে । মজলবাঁর বিশিষ্ট 
ভননায়ক প্রীধুজ শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে 
কলিকাভার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল! বুধবার 
পুনরায় বাজার খুলিবার দিল বিকিকিনি ভালই 
হইয়াছে বলা চলে। রেলওয়ে বাজেটের 
উক্রিয়ায় লগ্লীকারক মুলে বিশেষ উৎসাহের 
ধার হয়। উহার সহিত আয় সাধারণ 
[জেট সম্পর্কে উৎলাহ যুক্ত হওয়ায় 
কারবারীদের মধো শেয়ার ধরিয়া বাঁধিবার 
প্রবণতা দেখা দেয়। 
চড়িয়া যায়। বৃহস্পতিবার গোড়ার দিকে 
পূর্বদিনের স্কায় বাজারের এই সুদৃঢ় ভাব বজায় 
থাকে। তবে লাভের জন্ত বিক্রয়ের চাপ পড়া 
তু শেষ পর্যন্ত শেয়ারের দাম কিছু পড়িয়া 
যায়। অস্ত শুক্রবার সারাদিন বাঞ্জারে সুস্থির 
ভাঁব বলায় থাকে । ব্রিটিশ সাধারণ নির্ব্বাচনের 
ফলাফল আানিবাঁর জদ্ত কারবায়ীদের মধ্যে 
বিশেষ ওঁংসুক্য পরিলক্ষিত হয়. এবং এই বাবদে 
তাহারা ইচ্ছা করিয়াই বিক্রয়-তৎপরতা 


- সঙ্কুচিত রাখে। কেন্দ্রীঘ বাজেটের নৈকট্য 


হেতুও ধিকিকিনির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিয়া 
যায়। অন্ত বাঁজার খুলিবার সময় হণ্ডিয়ান 
আয়রণের দর ছিল ৩২২; বাজার বন্ধের সময় 
এই দর ৩২/০ আনায় পর্পিত হয়। গ্রীল 
কর্পোরেশনের দর ২২৮/০ হইতে ২২৪৪০ 
আনায় গিয়া স্থিতিলাভ করে। ইত্ডিয়ান 
কপারের দর ২:/০ হইতে ২৩০ আনায় পিয়া 
দীড়ায়। 


অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা | 


সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর লর্ববোচ্চে ৯৭1/০, 


সর্ববোচ্চে ১০১০/০, ৩২ টাঁকা সুদের (১৯৭০-৭৪) 
খুণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ১০০1০ এবং ৩২ টাকা 
সুদের ( ১৯৬১-৬৬ ) খুণপত্রের দর সর্ববোচ্চে 
৯৯৬০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দয় নি্নরূপ 


সোবার 


ফলে শেয়ারের দম. 


বাজারের হালচাল 


দীড়াইয়াছে-ঃ--ব্যাঙ্ক_হিন্দুন্থান মার্কেন্টাইল 
১৯]০ ; রেলওয়ে-বারাসত-বপিরহাট লাইট 
রেলওয়ে ৪২২) কাপড়ের কল্‌_-এলগিন 
মিল্স্‌ ১৬৮০, মুর মিল্স্‌ ২৩০২, নিউ 
ভিক্টোরিয়া ২/০; করলার খনি__এ্যামাল- 
গেমেটেভ ২৬1%০, বেঙ্গল ৫৪৩৪০, বরাকর 
১২০০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫২, বাধীগণ্জ ১০২, 
ভুলনবড়ারী ৯ 5 চটকল-_ম্যাংলো-ইণ্ডিয়া 
১৯৯২, অকল্যাণ্ড ১১৭২, বালী ২০৮২, বরাঁনগর 
২০৭২, চাপদানী ১৭১২, হাওড়া ২৭০, 
কীফনাড়া ১৩৬২, কিনিমন ১৭২২, নৈহাটি 
১১৩৭, স্কাশনাল ২৩৪০, প্রেসিডেন্সি ৫1/০, 
রিলায়েন্স ২০২ ) খনি-_বার্খা কর্পোরেশন ২॥০, 
কনসলিডেটেড টিন %/০, ট্যাভয় টিন 0৮০) 
লিষেন্টস্-ভালক্কী লিমেন্ট ৫৮০০, শোন 
ভ্যাঙ্গী ৬/%০; ইঞ্জিনিয়ারিং__-আর্থার বাটলার 
১০৪০, ব্ৰেথওয়েট এণ্ড কোং ৮০/০, জেলপ এগ 
কোং ১৫৯ কুমারধুবি ৮/০, মার্শাল্স্‌ ৭৮০, 
সারণ ৯৬০ ) জীবনবীমা--টট্রউন ইন্সিওরেন্স 
১৫৬০) কাগজের কল-_টিটাগড় পেপার 


৩৪1০) জ্রাহাজী ব্যবসায়_-ইত্ডিয়ান ট্ীমশিপ 
চিনি কল-ক্যার এওঁ কোং ৮1০, 
ইউ পি সুগার ১০৮০ ; 


৭1১০ 5 


ভীসীতারাম ৯1০, 


চাঁবাশ্শিচা__বর্্ণাজন ১৩২৪ চত্তীপু ৯৫৯ 
ডিব্ৰুগড় ১০৪০০, এলেনব্যারী ১৩২২ 
হাতাপাড়া ( প্রেফ ) ১৪৪২, তেজপুর ২২1০) 
বিবিধ-ক্যালকাট1 ট্রাম্স্‌ ১৬০, ঈষ্টার্ণ 
ইন্ভেষ্টমেন্ট ১৪৫২, ইত্তিয়ান এনুমিলিয়ম্‌ 


- ৯৩৪২ ইণ্ডিয়ান দ্কাশনাল এয়ারওয়েজ ৩1৮০, 


মার্টিন বার্ণ ১৬২১' রোটাস্‌ ইগ্ডাট্রিজ ৫9০, 
ওয়ালফোর্ড ট্র্যান্স্পোর্ট ১1৩৭ ) গ্ভাশনাল 
ইনসুলেটেড ক্যাবল ৯1/০ আনা। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুযারী_-এইরূপ 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, যে ৯০০০০ মণ পাট 
তারতীয় চটকল সমিতির নিকট কিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা লওয়া ছুইয়াছে। 
মেস্তা লওয়া হয় নাই। রপ্তানীযোগ্য প্রথম 
শ্রেণীর পাকিস্থানী পাট প্রতি বেল ১৪৫২ দরে 
বিক্রয় হইয়াছে । 
চটের থলির বাঁছারে পূর্বববৎ মন্দাভাব 
বিদ্যমান। 
সোনা ও রূপ! 


কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়াণী_ অগ্ত 


,বোন্বইয়ের বাল্গারে প্রতি ভরি সোনার দর 


১১৬৮০ এবং কলিকাতায় পাকা সোনা ১১৬৫০) 
বড়াল বার ১৯৬1১ আনা দীড়াইয়াছে। 

অস্ত বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০৩ ভঙ্গি 
১৮১৮০ আনা এবং কলিকাতায় ১৮১]০ দরে 


রূপা ্রয়বিক্রয হইয়াছে | 





শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত 





পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষতঃ ভারত ও পাকিস্তানে উৎপাঁদিত 
তস্তর স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নূতন পরিসংখ্যান, উৎপাদন কেন্দ্র শিল্প, 
বাণিজ্য, ব্যবহার প্রভৃতি তথ্যপম্থলিত অভিনব গ্রন্থ 

ভারতের পণ্য-_ভজ্ভ্ড - | 

, মূল্য ২০ 

অনুরূপ তথ্যে পরিপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ 
ভারতের পণ্য-সন্নিভ্ 

| মূল্য ৪॥০ 

‘The most authentic and documented history ot 
Famines in Bengat 


+ 1770-1943 
Rs. 5/8 
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দি এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড 1 
' চলি, রমানাথ মজুমদার স্রীট, কলিকাতা ১২ 





1৬৮ | আর্থিক জগৎ | 1 ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ 


দি চি কুহিলা ইউনিয়ন বাৰ দি; 7 | এ 


নি : ৃ শেন প্রাণকেন্দ্রে 















রেজিষ্টার্ড Cd ৮, এ সুভাষ রোড, কলিকাতা 8? 
অনুমোদিত মূলধন ২,০০১০০,০০০২ টাকা ং 
বিলিকৃত মুলধন- | +e বি ০০,০০০ ২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন eee ১,০০,০০ ১০০০৯ টাক। 
আদায়ী কৃত মুলধন ৮২,০০১০০০২২ টাকার উর্ধে 
সংরক্ষিভ তহবিল ৩৪,২৩,০০০১ টাকার » 


একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর * 
ব্যবসা চালাইয়।৷ আসিতেছে । 


ভারত বরা প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্রে শাখা আছে এবং' জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে । 
৮ আবেদন করিলে সর্তাদি জানান হয়। 


হী রে লিঃ 






কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে 1০ আনা : ' হেড অফিস £ 
ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের অস্ত স্থায়ী আমানত ৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট 
লওয়া হয়। .আবেদন করিলে সর্তত জানান হয়। . of 
অনুমোদিত: সিকিউরিটির জ্রামিনে খপ ও আগাম দেওয়া হয়। ' ০ 
বিল ভিসকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। bl - "৪২, চৌরঙ্গী রোড, 

ম্যানেজিং ডিরে্টর £ ডাঃ এস বি দত্ত | কলিকাতা ' 

be 2s ১ PEE হেত ঘা চনয চি রাগের: Ee 


ইয়ান ব্যান দি; 
ৃ (স্থাপিত ১৯৪) 
'সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
কলিকাত৷। 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


লং j EEE: নী রী ও উঃ রা | চেয়ারম্যান 2 শ্রীযদুনাথ রায় | 
| সোদ পুর কটন মিলস লিঃ | | ভাইরেটটার-ইন-চার্ ঃ জীপ্রিয়নাথ রায় | 
. _শাখাসযূহ রর 
২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা | | বড়বাজার, 
মিলের শ্থান__সোদপুর, ২৪ পরণণা | | বালীগ্জ ৯৪7 | 


মিল করিবার সকল - 
তা অগ্রসর হুইতেছে। » নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 


পাটনা, বাঁকুড়া 
c শন লিঃ সিরকাদিন 
588187৮8888 EL Ek Db 


(সিঁডিউল্ড ব্যাঙ্ক ) 


| হুড অফিস -২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত। । ফোন-- ব্যাঙ্ক ৫১৮৯ 
ব্রা+-বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবান সীপুর, 
বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কন্না হয়। 


শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার | 


















১২২, বহুবাজার হ্রীট, কলিকাতা--আধিক ভ্রগৎ প্রেসে শ্রীষতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য ছারা মুক্তিত ও প্রকাশিন্ত 


PHONE ০ B. B. 5382 FLD fs 
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মূল্য--বাষিক সডাক ১০২ 


হণ বদ ] 











Monday, 6th March, 1950. সোমবার, ২২শে ফান্তন, ১৩৫৬ 
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২৯৯৫ 
১১2৩ ০১১১১ EA 


এলিডি লিন VY |. 


{ ৪১শ সংখ্যা 








ভারত সরকারের বাজেট 


অর্থসচিব ডাঃ অন মাথাই গত ২৮শে 
ফ্বুয়ারী পার্ণামেন্টে ' ভারত সরকারেষ 
১৯৫০-৫১ সালের বাজেট বরাদ্দ ও ওঁ গঞ্জে 
১৯৪৭-৫০ লালের সংশোধিত আয়-ব্যয়ের 
হিসাব পেশ করিয়াছেন। ভারূতে শার্কভৌম 
গণতা রক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহাই 
হইতেছে কেন্দ্রীর সরকারের প্রথম বাজেট। 
দেশীয় রাত্যগুলি ভারতের সহিত একীভূত 
হওয়ার ফলে ১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের 
বাজ্জশ্ব ও ধরচপত্র ছুই-ই বৃদ্ধি পাইবে। ডাঃ 
- মাথাই কেন্ত্রীন্ বাজেটের সে বিরাটত্ব ও 
ব্যাপকতা ভালভাবেই বিশ্লেষপ করিয়াছেন। 
বাড়তি আয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি 
বাবসায়ী ও বিভ্তশালীদের শ্বার্থে প্রত্যক্ষ 
করের চাপ হাস করিয়াছেন। কিন্ত গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের বাজেটে গণকল্যাণের যে আদর্শ 
বিশেবতাবে প্রতিফলিত হুইবে বলিয়া আশা 
করা গিয়াছিল তাহার চিহ্ন ও আভাল-উহাতে 
লক্ষিত হয় নাই। ধনীদের উপরোধে বিগলিত 
হইয়া আশাতীত উদ্দারতায় তিনি তাহাদের 
স্বীতি ও পুষ্টির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। কিন্তু 
. এই ছুদ্দিনে বহুপ্রকার পরোক্ষ করের বোঝা 
সাধারণ লোঁকদের ক্কদ্ধে বেশী করিয়া চাপিয়া 
থাক) সত্বেও উহাদের প্রতি তাঁছার সহানুভূতি 
ও করুণার উত্রেক হয় নাই। পেদিক দিয়া 
কর হাসের কোন' চেষ্টাই তিনি করেন লাই। 
তে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব তুলিয়া সাধারণের 
ছঃখ গ্লানি এবার বাঁড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় 


নাই, বে-ছিসাবী, খরচপত্র দ্বারা অবাঞ্ছিত ঘাটতি 


দাড় করা হয় নাই ইহাই হইতেছে আগামী ' 


বৎসরের বাজেট সম্পর্কে সাত্বনার কথ! । 

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১2৪৯-৫০ 
সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের যে বাজেট 
উপস্থিত করা হয় তাহাতে এবার 


ভারত সরকারের ৩২৩ কোটী ২ লক্ষ টাকা 


আর (নূতন ট্যাক্সের আয়লহ ) ও ৩২২ কোটি 





স্হান 





বিষয় এ পৃষ্ঠা 

ভারত সরকারের বাঁঞ্সেট ৭৬৯-৭৭২ 
কুটীর শিল্প ও Ki 

গবর্ণমেপ্ট ৭৭২-৭৭৩ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭৭৪-৭৭৭ 
নানাকথা | ৭৭৭-৭৮০ 
আধিক চুনিয়ার খবরাখবর ৭৮০-৭৮২ 
বাজারের হালচাল ৭৮৩-৭৮৪ 
৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ' দীড়াইবে বলিয়া 
বরাদ্দ কর! হুইয়াছিল। সেই 'হিসাব 


অমুলারে ১৯৪৯-৫০ শালে ৪৯ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত 
থাকার কথা ছিল। কিন্তু, এক্ষণে চলতি 


. বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিতে 


গিয়া বাজেটে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
দাড়াইবে বলিয়া অর্থপচিব গ্লানাইয়াছেন। 
আয় হাসের কোন শোচনীয় পরিস্থিতি হাতি 
হওয়ায় বাজেটে উদ্ধ ত্তের বদলে এই ঘাটতির 
সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। প্রাথমিক বরাদোর 





তুলনায় এবার বরং শুদ্বের দফায় আয়, আয়কর 
বাবদ আয় ও রেল বিভাগের উত্বত্ত হইতে 


. প্রাপ্তব্য আয় অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া বাইবে। 


ছোটখাট কয়েকটি প্রফায় আয় যাহা হাস 
পাওয়ার সম্ভবনা এ বাড়তি আয় হইতে 
তাহা বাদ গিয়া ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত 
সরকারের মোট আয় ৩৩২ কোটি ৩৬ লক্ষ 
টাকায় পৌঁছিবে বলিয়া আঁশ কর! 
যাইতেছে । কিন্তু এই সালে ব্যয়ের অঙ্ক 
এরূপ বাড়িয়া যাইবে য়ে, বাড়তি আয় সত্ত্বেও 
বান্দেটের ভারদাম্য রক্ষা করা যাইবে না। 
চলতি বৎসরের প্রাথমিক বাজেটে দেশরক্ষা 
বাবদ ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১৫৭ 'কোঁটি ৩৭ লক্ষ 
টাকা। এক্ষণে এ দফায় ব্যয় বরা করা 
হইতেছে ১৭০ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। বেসামরিক 


দফায় ভারত সরকারের যো ১৪৫ কোটি ১৬ 


লক্ষ টাকা ব্যয় দীড়াইবে বলিয়া প্রথমে মনে করা 
গিয়াছিল। সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিতে 
গিয়া অর্থলচিব বর্তমানে লে বায়ও ৮৮ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে ৰাড়িয়া যাইবে বলিয়া “অন্থমান 
করিতেছেন। এবার ভাঁরত সরকারের মোট ৩৩৬ 
কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । ফলে শেষ পর্য্যন্ত বাজেটে ৩ কোটি 
৭৪ লক্ষ টাক] ঘাটতি হইবার কথ! । ১৯৪৯-৫০ 
সালে বত, চিন্ছি সুপারী, পেট্রোল, সিগার 
প্রভৃতি অনেক জিনিষের উপর নূতন করিয়া 
কর বাড়ানে। সত্বেও এঁ বৎসরের হিসাবে তারত 
সরকারের এই ঘাটতি দেখ! যাঁওয়া পরিতাপের 
বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কাশ্মীরে যুন্ধ-বিরতি 
সত্বেও যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হুয় নাই বলিয়া 
দেশরক্ষার দ্রফায় গবর্ণমেন্ট যেভাবে অধিক অর্থ 
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ব্যয়ে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতে এ ঘাটতির অস্ত 
তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। 

আগামী ১৯৫০-৫১ সালের বাঙ্গেট উপস্থিত 
করিতে গিয়া অর্থসচিব ডাঃ আন মাথাই চলতি 
বলয়ের তুলনায় রাজন্ব খাতে বেশী আয় বরাদ্দ 
করিয়াছেন। “কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি অত্তভুূ'ক্ত 
হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় বাজন্ব আদায়ের ক্ষেত্র 
প্রসারিত হওয়ার. ফলে যেরূপ বন্ধিত আয় 
ভাষাতঃ আশা করা যাইতে পারে আগলে 
'ভারত সরকারের আয় তত বেশী বাড়িবে না। 
আমদানী ও রপ্তানী শুক্ষের দফায় ১৯৪১-৫০ 
সালের সংশোধিত বাঁজেটে মোট ১১৬ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা রাজন্ব বরা কর! হইয়াছে। 
কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের ছিসাবে সে বরা 
কমাইয়া ১০৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাক! ধরা 
হইয়াছে। ইছার কারণ এই যে, বিদেশী 
মুদ্রার হিসাবে ভারতের ব্যয় বাচানোর জন্য 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের যে কঠোর নীতি অবলম্বন 
কর! হইয়াছে তাহাতে শুষ্ষের দফায় আগামী 
বৎসর বেশী আয়ের সুযোগ থাকিবে না। 
আগামী বৎসর আয়কর বাঁব্দ ভারত সরকারের 
বকেয়া পাওনার মধ্যে আড়াই কোটি টাকার 
মত আদায় হইয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে। 
তাহার উপর প্রচলিত হারে আয়কর সুপারট্যাক্স, 
কর্পোরেশুন ট্যাক্স ও ব্যবসারিক লাভ কর বঞায় 
রাখা হইলে তাহাতে ১৯৫০-৫১ সালে এদব 
প্রত্যক্ষ করের দফায় ১৮২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার 
মত আয়ের সংস্থান হুইত বলিয়া, ডাঃ মাথাই 
তাহার বাজেট, বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। 
আয় এইরূপ বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে সরকারী 
আধিত সচ্ছলতা খুবই বাড়িয়া যাইত শন্দেছ 
নাই । কিন্ত শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজন, কতিপয় 
শ্রেণীর আয়জীবীদের হুঃখছুর্দশা এবং বড়, 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দাবী বিবেচনা করিয়! 
অর্থসচিব এই সব প্রত্যক্ষ করের চাপ. নানা 
দিক দিয়া লাঘব করিবার সন্কলল করিয়াছেন। 
(এ বিয়ে তাহার প্রস্তাব সমূহ নিয়ে বিশ্লেষণ 
ও সমালোচনা করা হুইরাছে )। উহার ফলে 
আঁয়করের দফায় আগামী বৎসর ভারত 
স্রকারের আয় সম্ভাবিত আয়ের তুলনায় - 
১৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মত কম দড়াইবে | 
১৯৫০-৫১ সালে ডাক ও তার বিভাগের 
৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাক উত্বপ্ত দীড়াইত। কিন্ত 


চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের মাশুলের 
হার কোন কোন দিক দিয়া হাস করিবার ফলে 
সেই উদ্বত্তের পরিমাণ কার্য্যতঃ ৰুমিয়া আসিবে । 
আগামী বৎসর সরকারী রেলপথে নিয়োজিত, 
মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা জভ্যাংশ 
হিসাবে ৩১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা পাওয়া 
যাইবে। এইভাবে বিভিন্ন দফার আয় বিশ্লেষণ 
করিয়া অর্থসচিব ১৯৫০-৫১ সালে ভারত 
সরকারের ৩৩৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা আয় 
দাড়াইবে বলিয়া বরাদ্ধ করিয়াছেল। 

১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের ব্যয় 
বরাদ ধরা হইয়াছে ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা । 
উহার মধ্যে ১৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা 
দফায় ও ১৬৯ কোটি টাকা বেসামরিক দফায় 
ব্যয় হওয়ার কথা। দেশীয় রাজ্যের গৈষঙ্ক 


‘বাহিনী ভারত সরকারের আয়ত্তে আগায় 


আগামী বৎসর এ পৈম্তবাহিনীর দফায় ভারত 
সরকারকে ৮ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে। 
সুখের বিষয় দেশীয় রাজ্যের : গৈষ্ধবাহিনী 
সম্পর্কে এই অর্থব্যয় সত্বেও আগামী বৎসর 
ভারত সরধণরের মোট দেশরক্ষা ব্যয় বাড়িবে 
না, বরং চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দের 
তুলনায় তাহা ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা কম 
দীড়াইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত সরকারের, 
মোট থ্চপত্রের শতকরা ৫০৬ ভাগ দেশরক্ষা 
দফায় ব্যর়িত হইয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে এ 
ছার কমিয়া শতকরা .৪৯'৭ ভাগ দাড়াইবে। 


, ইহার কারণ এই বৈ, ভারত সরকার ইনফ্রলেশন 


দযন্ের অন্ত যে ব্যয়-সক্ষোচ নীতি অবলম্বনে 
উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা দেশরক্ষা বিভাগ 
সম্পর্কেও যথাসম্ভব কার্ধ্যকরী কর! হইবে। 
দেশরক্ষা ব্যয় যথাসম্ভব হাঁস করার এই নীতি 
আমরা খুব বিবেচনাঁসন্মত বলিয়াই মনে করি। 
বেসামরিক খরচপত্র কোন কোন দিক দিয়া 
হাল করা সম্পর্কেও ভারত গবর্ণষেপ্ট তৎপর 
হুইয়াছেন। ১৯৫০-৫১ সালে শিক্ষা, স্বাস্থ, 
বৈজ্ঞানিক গব্ষেণা প্রভৃতি দিক দিয়া! জাতি 
গঠন যুলক কার্য্যধারা চালাইবার অগ্ভ কেন্দ্রীয় 
লরকার ২৮ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যন় 


করিবেন। প্রদেশযমৃহফে ১৫ কোটী ৪০ লক্ষ 


টাকা অর্থ সাহায্য প্ৰদান করা হুইবে। কষ, 
দরে আমদানীকুৃত খাত সামগ্রী বণ্টন করিতে 
গিয়া চলতি বৎসরে ২৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা 


[ ৬ই মার্চ, ১৯৫০ 


ক্ষতি বরণ করিতে হুইয়াছে। আগামী বৎসর 
এই ধরণের সাঁবসিডির পরিমাণ ২১ কোটি 
টাকার বেশী হুটবে না বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । আশ্রয়গ্রার্থীদের সাচায্য ও. 
পুনর্বশতি বাবদ ১৯৪৯-৫০ সালে ১৩ কোটি ৭০! 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে ওঁ 
ব্যয় কমাইয়া ৬ কোটী টাকায় দীড় করা 
হইবে আরও কয়েকটা দিক দিয়! ব্যয় হাস 
পাওয়ার ফলে আগামী বৎসর তারত সরকারের 
মোট ব্যয় ১৪৩ কোটা ৬৯ লক্ষ টাকায় নামিয়! 
যাওয়ারই আশ! ছিল। কিন্তু দেশী” 
রাজাগুলি ভারতে যুক্ত হওয়ার ফলে ১৯৫০-, 
সালে ভাঁরভ সরকারকে পূর্বতন নৃপতি 
ভাতা প্রদানের জন্তু ৪ কোটি ৫১ লক্ষট 
খরচ করিতে হইবে । 
ব্যস্থা সম্প্রসারণের অন্ত দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশ 
সমূহের যে বাজন্ব হানি ঘটিয়াছে তাহা পূরণের 
ভঙ্ক ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য 
দেওয়া হইবে। দেশীয় রাদ্য হইতে রাজন্ব 
আদায় ও চীফ কমিশনার দ্বারা কতিপয় দেশীয় 
রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা বাবদও যথাক্রমে ৩ 
কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাক! 
ব্যয় দীড়াইবে। ইহাতে মোট বেসামরিক 
ব্যয় ১৬৯ ফোটি ৮৭ টাকা অর্থাৎ চলতি 
বৎসরের তুলনায় ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাক! বেশী 
হইবে । 
সরকারের মোট আয় ৩৩৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা 
ও মোট ব্যয় ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ 
হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের ১ কোটি ৩১ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত্ত দাড়াইবে। ট্যাক্স হাল করিয়া 
আয় ছাটাইয়ের ব্যবস্থা না হইলে আগামী: 
বৎসরে ভারত: সরকারের উদ ৯ কোটী 
টাকায় পৌছিত বলিয়া অর্থ সচিবের ধারণা । 
অতিরিক্ত ট্যাক্সভারের অন্ত ও নানা 
সরকারী: বিধিনিবেধের অন্ত অর্থ সঞ্চয় ও 
দাদনের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়াছে ও সাধারণ 
ভাবে শিল্প বাবসায়ের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে বলিয়া! অভিযোগ উঠিয়াছে ৷ অৰ্থ 





সচিব সেই ধরণের অভিযোগ যথানন্তব 


বিবেচনা করিবেন ও ট্যাক্সভার যথাসম্ভব হান 
করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এবার 
১৯৫০-৫১ লালের বাজেট পেশ করিতে গিয়া 
তিনি তাঁহার পে আশ্বাস ভাল তাবে পূরণ 


যুক্তরাধ্রীয় রাজন্ব ' 


১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে ভারত 


£ 
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করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোম্পানী 
সমূহের লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা আগামী 


এপ্রিল মাস হইতে বাতিল করিয়া: দেওয়! 
ইবে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৭ সালে প্রীবন্তিত 
বসায়িক লাভ কর ৯৫০৫১ লাল হইতে 
তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব ঢহইয়াছে। 
এক মাত্র এই কর. তুলিয়া দেওয়ার 


ফলেই তা'রত "সরকারের আয় এ লালে 
৮ কোটি টাক! পরিমাণে হস পাইবে। তবে 


কর্পোরেশন ট্যাক্সের হার কিছুটা বাড়াইয়। 
এই ক্ষতি কতক পরিমাণে পুরণ করা হইবে। 
তৃতীয়ত; আয়করের দফায় ট্যান্সের হার কোন 
কোন ক্ষেত্রে হ্াস.করার প্রস্তাব হইয়াছে। 
১* হাতার টাকা হইতে ১৫ হাজার টাকা আর 
সপ লোকেরা যে ট্যাপ দেন তাহার হার 
প্রতি ধাপে টাকায় দুই পয়স| করিয়া হাস 
করা হুইবে। উহাতে ভারত . সরকারের 
১ কোটী ১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। ১৫ হাজার 
টাকার উর্থ আয়ের উপর ট্যাক্সের হার 
পাচ আনা স্থলে চারি সানায় ধার্য 
করার প্রস্তাব হুইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্যকরী 
হইলে ভারত সরকারে খরায় ৬ ফোটি ৫০ লক্ষ 
“টাকা হাম পাইবে। £ হাজার টাকার বেশী 
আয় হইলে হিন্দু যৌথ পরিবারের নিকট হইতে 
ট্যাক্স আদায় কর! হুইয়া থাকে। আগামী 
বৎসর হইতে এই ক্ষেত্রে ট্যাক ধার্য্য যোগ্য 
আয়ের পরিমাণ ৬ হাজার টাকা 

Ke করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । অর্থাৎ 

হার টাকার বেশী আয় লা হইলে কোন 

_{ যৌথ পরিবারকে কর দিতে হইবে না। 
এই প্রস্তাবের ফলে ১২ লক্ষ টাক! রাজন্ব 
হানি ঘটিবে। চতুর্ঘতঃ সুপার ট্যাক্সের হার 
সম্পর্কেও পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব হইয়াছে । 
দেড় লক্ষ টাকার উর্দ্ধ আয়ের উপর সর্বোচ্চ 
“আট আনা হারে সুপার টাক আদার 
ইবে। অঙ্জিত ও অনঞ্জিত আয় 
র ভারের কোন তারতম্য থাফিবে না। 
| আয়ের উপর সুপার ট্যাপ আদায়ের 
হার ও ধাপ পরিবর্তন করা হইবে। পঞ্চমতঃ 
কোম্পানী স্যুহের নিকট হইতে “আদাযী 
আয়করের সর্বোচ্চ হার পাঁচ আনা হইতে 
চারি আলা হ্রাস করিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে 
‘কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে আদায় 










£ আৰ্থিক জগৎ 


সুপার ট্যাক্সের হার' টাকায় ছুই পয়সা করিয়া 
বাড়াইরা দিবার ব্যবস্থা হইবে। ভারতের 
অর্থনচিব ডক: মাশুল, টেলিফোন মাশুল ও 
ট্রেলিগ্রানের হারও কোন কোন ক্ষেত্রে হাস 
করার-প্রস্তাব করিয়াছেন। আয়কর ও সুপার 
ট্যাক্স সম্পর্কে ট্যাক্সের হার পরিবর্তনের যে প্রস্তাৰ 
হইয়াছে তাহা কার্যকরী হইলে ১৪ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকা জন্য হানি ঘটিবে। বিভিন্ন 
দফায় মাশুল হাস করিবার ফলে ডাক ও 
তাঁর বিভাগের মোট ৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার 
ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। অবশ্য ডাক 
বিভাগের অঙ্তান্ত দফার আয় দ্বারা দে ক্ষতি 
পূরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত এ বিভাগের পক্ষে 
১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা উদ্ধত দেখালো 
সম্ভবপর হুইবে। 

এই দরিদ্র দেশে যুদ্ধের সময় হইতে শিল্প 
ব্যবসায়ের উপর ও অনসাধারণের উপর বেশী 
করিয়া ট্যাক্সভার নিপতিত হইয়াছে । সরকারী 
আধিক প্রাচূর্য্য দেখ! যাওয়ায় .আজ সুযোগ 


বুঝিয়া সেই ট্যাক্সভার কিছু পরিমাণে লাখব 


৭1১ 


করিবার চেষ্টা মন্দ নছে। কিন্ত অর্থ সচিব 
ডাঃ জন মাথাই পরেংক্ষ করের কথ! একেবারে 
ভুলিয়া গিয়া যে ভাবে বাছিয়। বাছিয়! শুধু 
প্রত্যক্ষ কর ছুটাই সম্পর্কে মনোষোগী 
হইয়াছেন তাছা আমরা সঙ্গত ও শোতন 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। এমন অনেক 
দরকারী গ্রিনিষের উপর আমদানী শ্ুন্ধ 
বা উৎপাদন শুন্ক ভত্ত রহিয়াছে যাছা 
হাস করা হইলে এই দুর্দিনে অগণিত 
জনগাধারণ উপকৃত হুইত। সেদিক দিয়া 
অর্থ সচিবের ফরুণাবারি সিঞ্চিত হইতেছে 
ন! দেখিয়া অনেকেই ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। 
দশ হাজার টাকার উর্দ্ধে আয়ের উপর 
আয়করের হার কিছু হাঁস করিয়া অর্থসচিব 
তাহা দ্বারা বিপন্ন মধ্যবিত্তের ছুর্গতি মোচনের 
আশা পোষণ করিতেছেন কিন্তু ইহ! অবাস্তব 
কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নহে। একে 
দশ হাতার টাকার উৰ্দ্ধ আয়ের লোকদিগকে 
গরীব মধ্যবিত্ত বলা চলে না, তাছার উপর এ 
দফায় যে রিলিফের ব্যবস্থা হইয়াছে টাকার 


মহ 
প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 
১০২২ ভাোক্ক৷৷ ০ন্বানাস 
সামান্ত. প্রিম্িয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তীর 
প্রিয়জনের সাচ্ছল্য সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা ৷ 
২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৭ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 
22: পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
০" দ্বাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ , 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে ঝ৷ লিখে জেনে নিন। 
| PA 
ত খ্‌) ন্‌ | Nl 
ইনসিওরেন্স কোন্পানী লিমিটেড 
আৰ্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিচ্ডি 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, বি 
টেলিফোন £ ৪০৬৬ 
- জেনারেল ম্যানেজার £ 
' শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল 
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হিসাবে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ১ লক্ষ 
টাকার বেশী নহে। আসলে বড় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সম্প্রলারণই হইতেছে অর্থ- 
সচিবের লক্ষ্য। ব্যৎসাযিক লাভকর তুলিয়া 
দিয়া, এবং উচ্চ আয়ের উপর আয়কর ও 
সুপার ট্যাক্স হাঁপ করিয়া তিনি সেই লক্ষ্য 


ঘধিক জগৎ 





সাধনেই অগ্রবস্তা ছইয়াছেন। আয়কর হাসের 


বণ্টনযোগ্য 
পরিমাপে 


ফলে” প্রদেশসমূহ্ের ভিতর 
আয় ৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা 


হা পাইবে। ইছা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের . 


দিক হইতে যথেষ্ট ক্ষতি ও অন্গুৰ্ধার কথা। 
অথচ ট্যাক্স হাসের ফলে শিল্পপতি ও. 


[ ৬ই মার্চ, ১৯৫০ 








ব্যবপায়ীর। অর্থ সঞ্চয়ে ও শিল্প বাণিজ্যে 
মূলধন নিয়োগে মনোযোগী . হইবেন 
বলিয়া অর্থ সচিব যে আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন কার্ধ্যত: তাহা কতদুর ফলবতী 
হইবে সে বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ, 
রছিয়ান্ছে 
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সি 


কুটিরশিল্স ও গৱৰ্ণমেণ্ট 


বিগত বৎসর কটকে কুটারশিল্প বোর্ডের 
প্রথম অধিবেশন বিশেষ জাকজমকের সহিত 
সম্পন্ন হওয়ার পর আশা করা গিয়াছিল যে, 
ভারতের মৃতপ্রায় কুটারশিল্পগুপিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার কার্ধ্যকরী প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে এবং 
এই বিষিয়ে গবর্ণমেণ্টও যখাবিছিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি জয়পুরে 
অষ্তুঠিত উক্ত বোর্ডের দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে 
শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্তামাগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ , প্রদান 
করিয়াছেন এবং বোর্ড কর্তৃক যে সমস্ত প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে তাছাতে মনে হয় এই বিষয়ে 
প্রাথমিক কার্ধ্যও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 
ছুইশত বৎসরের বিদেশী শীদন, দেশী ও বিদেশী 
শিল্পের প্রতিযোগিতা, গ্রামাঞ্চলের অবনতি 
প্রভৃতি নানা কারণে ৰহুমংখ্যক কুটারশিল্প ধ্বংস 
হইয়া গিয়াছে । বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দিষ্ট যে 
করেকটা শিল্প কোনরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছে তাহাঁতেও আজ নিরুৎসাহ এবং 
নিরালন্দের ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 
পঙ্ীকেন্দ্রিক কুটারশিল্পগুলি ঘটনাস্োতে 
উৎখাত হুইয়া সহরাঞ্চলে আশ্রয় নিতেছে এবং 
কোন কোন শিল্পে অর্থবান ব্যবসায়ীদের 
প্রবেশের ফলে কারখানাশিল্পের সমস্তাগুলি কুটীর 
শিল্পেও প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পণ্য 
উৎপাদনের প্রথম স্তর হইতে বিক্রয় পর্য্যন্ত 
ইহারা নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রকৃত, 
শিল্পিগপকে মদ্তুরে পরিণত করিতেছে। 

বিগত এক বৎসর মধ্যে কুটীরশিল্পগুলির যে 
উন্নতি ঘটে নাই শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী তাহ! 
স্বীকার করিয়াছেন। শিল্পগুলির উন্নতির 
সহায়ক পারিপা্থিক অবস্থাও যে হৃষ্ট হয় নাই 
তাহাও তিনি উল্লেখ কন্গিয়াছেন। 


কফারখানাজাত' পণ্যের প্রতিযোগিতার দরুণ 
অধিকাংশ কুটীরশিল্পেই জনসাধারণের ব্যবহার্য্য 
নিত্যপ্রয়োজনীয়, পণ্য উৎপন্ন হয় না! 
সাধারণতঃ বেশী মূল্যের শৌধীন পণ্য অথবা 
কোন কোঁন ক্ষেত্রে অতি অল্প মূল্যের নিকট 
শ্রেণীর পণ্যাদিই কুটীরশিল্লে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে | এই শ্রেণীর পণ্যের চাহিদা সীমাবদ্ধ 
এবং বিশেষ বিশেষ কারণে এই চাহিদা আরও 
সম্তুচিত হুইয়] কুটীর শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া 


" তোলে। এই অনিশ্চিত অবস্থা হইতে কুটার 


শিল্পকে পরিজ্ঞাপ করিতে হইলে বেশীর ভাগ 
অনসাধারণের ব্যবছার্ধ্য পণ্যাদি যাহাতে কুটার 
শিল্পে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে! 
শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাহার অতিভাষশে এই 
বিষয়টীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছ্ছেন এবং 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর 
পণ্যাদি উৎপাদন না করিতে পারিলে কুটীর 
শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা কম | 

মূলধন, কলকন্জ! ও কাঁচামাল : সংগ্রহ এবং 
উৎপন্ন পণ্যের ' বিক্রয়ের ব্যবস্থার জগ্চ যে 
সংগঠন দরকাব কুটীরশিল্পে নিয়োজিত 
ব্যক্তিদের পক্ষে এককভাবে তাহার ব্যবস্থা কর! 
একপ্রকার অসম্ভব বলিয়! কুটীরশিল্প প্রশারের 
জন্য সমবায় নীতির গ্রয়োজজনীয়তা একাধিক 


'কমিটা কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত নির্দিষ্ট ২।৯টা 


অঞ্চল ব্যতীত সমবায়ের ভিত্তিতে কুটারশিল্পের 
যে কিছুই প্রসার হয় নাই তাঁছা হুবিদিত। 
শিল্পও নরবরাহ মন্ত্রীও তাঁহার অভিভাবণে ইহাও 
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও যলিয়াছেন 
যে, কুটীরশিল্প প্রসারের জঙ্ক সমবায়নীতির 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা বর্তমানে 
অযৌক্তিক। একাধিক কমিটী ও কমিশন এই 
ব্বিয়ে সুপারিশ করিয়া গ্রিয়াছেন। এই সমস্ত 


৫ Ld 


“সুপারিশ করা হইয়াছে। উক্ত কর্পে 


সুপারিশ কি উপায়ে কার্ধো রূপান্তরিত কর! 


যায় তাহাই বর্তমানের সমন্তা | 


কারখানাশিল্প ও কুটীরশিল্পের মধ্যে সমন্বয় 
সাধন এবং কারখানা শিল্পের প্রতিযোগিতা. 


‘হইতে কুটারশিল্পকে রক্ষা করিয়া উহার উদ্নতির 


পথ প্রশস্ত করার পক্ষে যে নানারূপ 
অন্তরায় রছিযাছে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাহাও 
উল্লেখ করিয়াছেন। কাঁচামাল সংগ্রহ ও বণ্টন, 
কুটার শিল্পজাত পণ্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, মুল্য 
ও মুনাফা নির্ধারণ, মূলধন ও বিক্রয় ব্যবসা 
প্রভৃতি সম্পর্কে উল্লিখিত অন্তরায়ের সন্মুখীন 
হইতে হয়। এই লযস্ত-সমন্তা সমাধানের জন্য 
কেন্দ্রে এবং রাত্যসমুহে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হওয়া অত্যাবস্তুক বলিয়া তিনি অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেল। বৃহ্দাকার একটা কেন্দ্রীয় 
বোর্ডের পঙ্গে এই শ্রেণীর সমন্তা সমাধান কর 
যে সম্ভবপর নয় তাহাও তিনি উ 
করিয়াঞ্েন। 

কেন্ত্রীয় বোর্ডের আলোচ্য অধিবেশনে ৫ 
সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হুইরাছে তন্মধ্যে কুটার 
শিল্পজাত পণ্যের রানী বৃদ্ধি, কুটারশিল্লে 


সরকারী খপদান, রাজ্যসযূছের গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক: 


যথাসম্ভব কুটার্শিল্পের পণ্য ক্রয় এবং কুটীরশিল্প 
সম্পর্কে শিক্ষাদানের সুপারিশ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য ৷ কুটীর শিল্পজাত পণ্যের বগা নী, 
বৃদ্ধির অন্ত একটা কর্পোরেশন স্থাপ 






কাচামাল সংগ্রহ ও বণ্টন করিবে এবং প্রস্তাবিত, 
কেন্দ্রীয় কুটারশিল্প বিপনীর পরিচালনা ভার 
গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রস্তাবে সুপারিশ করা 
হইয়াছে খণদাল সম্পর্কে প্রত্যেক রাজ্যে 
এক একটী করিয়া মূলধন সরবয়াহকারী 
প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলা হইয়াছে। কুটীর- 


+ গই মাৰ্চ, ১৯৫০ ] 


আৰ্থিক জগৎ 
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{+ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার মুখ্য দায়িত্ব যে 
রাজ্যসমূহ্রে বোর্ডের প্রস্তাবে তাছাও স্পষ্টভাবে 


উল্লেখ করা হইয়াছে । কেম্দীয় গবর্ণমেন্ট, 
বিভিন্ন বাঁজ্যের ফাধ্যাব্সীর মধ্যে সমন্বয় সাধন. 


করিবেন। অর্থ সাহাব্য প্রদান করিবেন, 
নিয়ন্ত্রিত কীচামাল সরবরাহ করিবেন এবং 
কুটীর শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিবেন । 

কুটীরশিল্লের উন্নতি সম্পর্কে শিল্প ও 
সরবরাহ মন্ত্রীর অভিভাষণে যে সমস্ত “মতামত 
ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় বোর্ড 
যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন তাছার 
যৌক্তিকতা, অনম্বীকার্ধয। কিন্তু আমাদের 
মনে হয় এই.সমস্ত সুপারিশ ও প্রস্তাব অপেক্ষা 
‘নির্দিষ্ট কর্্মপস্থা অবল্বনেই বর্তমানে মনোনিবেশ 
করা কর্তব্য। কুটীরশিল্প সম্পর্কায় সর্বভারতীয় 
বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর শিল্প সরবরাহ দপ্তরের 
অধীনে সুপারিশের জন্তভ কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী নিযুক্ত কর! হইয়াছে এবং ভারত 
গবর্ণমেন্ট 'বস্াদি ক্রয় সম্পর্কে যথাসম্ভব 
কুটারজাত বস্তুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টান্ত 
অবলম্বন করিয়া রাজ্যের গবর্ণমেপ্টসমূহের 
পক্ষেও বস্তু ক্রয় সম্পর্কে অনুরূপ নীতি অবলম্বন 
, করা বাঞ্থনীয়। | 

রাজ্যপমূছের গবর্ণমেন্ট : প্রত্যক্ষ দায়িত্ব 
গ্রহণ না করিলে কুটীকশিল্পের উন্নতি হইতে 
পারে না সত্য। কিন্ত আমাদের কেন্দ্রীভূত 
রাষ্ট্রীয় বিধানে রাঁজ্যসমৃহ্থের ক্ষমতা যে ভাবে 
সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেন্টের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত বাজ্যসমূহের 
পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করা সম্ভব 
হইবে না| প্রত্যেক রাজ্যে এক একটা পৃথক 
বোর্ড স্থাপন করা এবং উহার ব্যয় নির্র্বাছের 
অন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । কোন্‌ অঞ্চলে কি কি শিল্প রহিয়াছে, 
ই মস্ত শিল্পে কিরূপ পণ্য উৎপন্ন হয়, 
উৎপার্দন ও বিক্রয় ব্যবস্থা কিরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে 
বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে । এই তথা 
সংগৃহীত হওয়ার পর বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা 
পৃধকভাবে আলোচনা করিয়া যে সমস্ত, শিল্পের 
উন্নতির সুযোগ আছে তৎসম্পর্কেই যাবতীয় 
প্রচেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে । 
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ফুটীরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রকট 
সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ার পর নানা শ্রেণীর প্রয়োজনীয় পণ্যের 
উৎপাদন হ্রাস অথচ চাছিদা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে 
যে সুযোগ উপস্থিত হুইয়াছিল তাহার সদ্ধাবহার 
কর! সম্ভব হয় নাই। বস্তু শিল্প এবং বস্ত্র 
ব্যবপায়ে মুনাফা শিকার যে কিরূপ ব্যাপক 
হইয়া পড়িয়াছিল তাহার বিবরণ দেওয়া 
অনাবস্তুক। এই হুর্নাতি অল্পবিস্তর এখনও 
বিশ্তমান রহিয়াছে । গবর্ণমেণ্ট যদি সুতা 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তবে 
এই স্মযোগে কুটীরশিল্লে জনসাধারণের 
ব্যবহার্ধা বন্ত গ্রস্তত করার পরিকল্পনা কার্ধ্য 
পরিণত করা যাইত। জনসাধারণের বহ্রের 
চাহিদা! বদি কুটীরশিল্প মিটাইতে সক্ষম হয় 
তবে দেশের কাপড়ের কলগুলি ( বয়নশিল্প ) 
বদ্ধ হইয়া! গেলেও ক্ষতি নাই। এই প্রসঙ্গে 
তৈল শিল্পের কলও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বালা, আলাম, উড়িষ্যা এবং বিহারের 
কতকাংশে সরিষার তৈল রঙ্ধনকার্ধ্যে ব্যবহৃত 
হয়। উচ্চমৃল্যে্ দরুণ ইহাতে তেলালের 
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||সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়।| | 

| হেড অফিস --পি-৭, মিপন রো এক্সটেনশন,.কলিকাতা। 
শাখাসমূহ 

উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌন্নীবাডী লেন 


দক্ষিণ কলিকাতা 2১৩৮১, লস! স্নোড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং খুলনা । 


ম্যানেজিং ডিরেইর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি | 


মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
ভেজালের অঙ্ক তেলকলগুলিই প্রধানতঃ দায়ী । 
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেজাল দেওয়! ও ভেঙাল 
তৈল রং করার জন্য বহু অর্থ বায় করিয়া 
নানারূপ রাসায়নিক প্রবা ক্রয় করিষা থাকে 
বলিয়াও শুনা যাঁয়। গ্রাম্য তৈলনিষ্কাশন শিল্প 
লুপতপ্রায়। উপযুক্ত মূল্যে তৈলমীজ্জ সরবরাহ 
এবং ঘানি ও বলদের মূল্য বাবদ সামান্ত ঝপের 
ব্যবস্থা করিলে এই শিল্পটী পুনরায় চালু 
করা কঠিন ছইবে না। লংগঠন, প্রচারকার্ধ্য 
এবং অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হইলে কুটীরশিল্লে 
জুতা এবং চর্ম্বজাত অষ্যান্ দ্রব্য উৎপাদনের্ও 
ব্যাপক ব্যবস্থা করা সম্ভবপর 1 গবর্ণমেপ্ট যদি 
একমাত্র পুলিশ বাহিনীর জগ্ক কুটীরশিলে 
প্রস্তুত জুতা ক্রয় করেন তাহাতেই বিতিন্ন 
রাজ্যে এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হইতে পারে। 


এই শ্রেণীর আরও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের 
কুটারশিলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা বা নূতন 
ভাবে গঠন করার সুযোগ রহিয়াছে। বিভিন্ন 
রাঞ্যের শিল্প বিভাগসমৃহকে একাস্ততাবে এই 
কার্ধোে নিয়োজিত করিলে স্বল্প সময়ের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কাজ হইতে পারে । 















ভারতের থাছ্য ও কৃষির অবস্থা 

গত মঙ্গলবারে ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
ভারতের আগামী ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট 
উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে শ্বেতপন্ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাজেটের সহিত 
সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপার বিস্তৃতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । উহার মধ্যে ভারতের খান্ত ও কৃষি 
সম্পর্কিত পরিস্থিতি অগ্ততম। এই সম্পর্কে 


বল! হইয়াছে যে, গত ১৯৪৮ সালে ভারতে. 


মোট ৪ কোটী ১০ লক্ষ টন খাগ্যশত্ত উৎপর 
হইয়াছিল এবং ১৯৪৯ সালে উহার পরিমাপ 
২০ লক্ষ টন বুদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে ১৯৪৯ 
লালে ভারতের অভ্যস্তর হইতেও ১৯৪৮ সালের 
তুলনায় অধিক খাতশন্ত সংগৃহীত হইয়াছ্ছে। 
গত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত দেশের অভ্যান্তর 
হইতে ৪৬ লক্ষ টন খান্তশন্ত সংগ্রহ করা ছৰঈবে 
বলিয়া স্থির হুইয়াছিল। সেই স্থলে গত নবেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত ১১ মাসে ৪২ লক্ষ টন খাস্তশন্ত 
লংগৃহীভ ছুয়। ডিসেম্বর মাসের হিদাৰ এখনও 
জানা যায় নাই। সালে ভারতে 
১৯৪৯ সালের তুলনাতেও ২৮ লক্ষ টন বেশী 
খান্তশন্ত উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশ! করা 
যাইতেছে এবং এই বৎসরে দেশের অভ্যন্থর 
হইতে ১৯৪৯, সালের তুলনায় আরও ১০ লক্ষ 
টন বেশী খাদ্ধশন্ত সংগ্রহ করা হইবে স্থির 
হুইয়াছে। ফলে এই বৎসরে বিদেশ হইতে 
১৫ লক্ষ টনের বেশী খাস্তশৃন্ত আমদানী করা 
হুইবে না স্থির হইয়াছে । উছা সত্বেও চলতি 
বৎসরে ভারতের খান্তশন্তের প্রয়োজন মিষিয়া 
২ লক্ষ টন থান্তশহা মভুদ হইবে বলিয়া 
গবর্ণমেন্ট আশা করিতেছেন । 

কেবল খান্তপন্ত নছে-_ভার়তের কৃষিজাত 
অভাৱত পণ্যের উৎপাদলও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ভাতে গত .১৯৪৮ সালে ২০ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৪৯ সালে 
উহ! বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ লক্ষ বেলে পরিপত 
হুইয়াছে। সালে ভারতে ৫* 
লক্ষ বেল পাট উৎপাদন করা হুইবে স্থির 
হইয়াছে ১৯৪৯ সালে ভারতে ২৮ লক্ষ বেল 
ভুলা উৎপন্ন হয়। চলতি ১৯৫০ পালে এদেশে 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


৩৬ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
চা ভারতের একটি প্রধান রপ্তানীযোগ্য সম্পদ । 
উহ্হারও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮ কোটী ৭০: 
লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হুইয়ান্ছে । গত ৬ বৎসরের 
মধ্যে ভারতে কখনও এত অধিক চা উৎপন্ন হয় 
নাই। ভারতে এই ভাবে খাস্তশন্ত ও কৃষিজাত 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খান্ত ও শিল্পের 
কীচামালের জ্রদ্ধ বিদেশের উপর তারতের 
নির্ভরতা অন্কে হ্রাস পাইয়াছে এবং বিদেশ 
হইতে ভারতের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত 
ছইয়াছে। শ্রেতপঞ্জে এই সম্পর্কে উপরোক্ত 
যে হিসাব দেওয়। হইয়াছে তাহার ফলে 
ভারতের বৎসরে ১০০ কোটা টাকার মত লাভ 
হইবে বলিয়া! মনে হইতেছে। 


ভারতের পাওনা ধালিং 


আলোচ্য স্বেতপঞ্জে বিদেশের সহিত 
ভারতের দেনাঁপাওনার অবস্থার বিষয়ে যে 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাছাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | ভারতের বিদেশী সম্পদের মধ্যে 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গন শাখায় সঞ্চিত 
ষ্টালিংই প্রধান। শ্বেতপত্রে প্রকাশ যে, গত 
১৯৪৮ সালের জুন মাসের শেষে এই ষ্টাপিংয়ের 
পরিমাণ ছিল ১৫৩৭ ফোটা টাঁকা। এই টাকা 
হইতে ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ 
কর্ধচারীদের পেক্সনের টাকা নিঃশেষে 
পরিশোধের ন্ট এবং যুদ্বের-পরে ভারতে স্থিত 
বৃটীশ সামরিক সরপ্রাম ক্রয়ের জন্ভ ২৯৬ কোটা 
টাকা ব্যয় হয়। ষ্টালিং পাওনা হইতে 
পাকিস্থানের প্রাপ্য ১৮৭ কোটী টাকাও এই 
সময়ে দিয়া দেওয়া হয়। এন্ড একুনে ৪৮৩ 
কোটী টাকা ব্যয় হয়। ষ্টাপিং অঞ্চলে রপ্তানীর 
অপেক্ষা ওর অঞ্চল হইতে বেশী টাকা মূল্যের 
পণ্যদ্রব্যের আমদানী ছেতুও ভারতের পাওনা 
ালিংয়ের মধ্যে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া“যায়। 
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১নং ধৰ্ম্মভঙ্গ| গ্রিট, কলিকাতা 









ফলে ১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন পর্য্যস্ত ভারতের 
পাওনা ষ্টালিংয়ের পরিমাণ ১৫৩৭ কোটী টাকা 


"হইতে কমিয়া ৮২০ কোটা টাকার পরিণত হয়। 


উহাণ্ছাড়া ১৯ কোটী টাকার সমপরিমাণ ালিং 
দ্বারা আস্তর্জাতিক অর্থ ভাতার হুইতে ডলার 
ক্রয় করা হয়! আরও অষ্তান্ত কতিপয় ব্যয়ের 
ফলে গত, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে 
তারতের পাওনা ষ্টাপিংয়ের পরিমাণ ছড়ায় 
৭৭৬ কোটী টাকা। উহার পর তারত সরকার 
ষ্টালিং অঞ্চল হইতে পণাদ্রব্যের আমদানী 
উল্লেখযোগ্য ভাবে হাস করাতে গত জাছুয়ারীর 
শেষ পর্য্যন্ত ভারতের ষ্টাঁলিং হিসাবে লাভ হয় 
এবং ফলে এই সময়ে ভারতের পাওনা ষ্টালিংরের 
পরিমাণ দীড়ায় ৮৩২ কোটী টাকা। স্বতরাং 
ইদানীং এই দেনাপাওনার দিক দিয়া তারতের 
অবস্থার অনেকটা উন্নতি হুইয়াছে দেখা 
যাইতেছে। উহা ভারতের অর্থনীতিফ উন্নতির 
পরিচায়ৰ--সন্দেহ নাই । 


বন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা 


ভারতে বর্তমানে নানা কারণে কাপড়ের 
কলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদন কষিরা গিয়াছে । 
অদূর ভবিষ্যতে উহা আরও হ্রাস পাইবে আশঙ্কা 
করাযাইতেছে। ফারণ ভারতীয় তুলার প্রস্তুত 
বস্ত্র সর্ক্বোচ্চ মূল্য গবর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দেওয়াতে 
এই ধরণের বস্তু বিক্রয় করিয়া কলওয়ারা তেমন 
লাভ পাইতেছে না বলিয়া উহ্বারা নাকি ইচ্ছা 
করিয়াই ভারতীয় তুলা দ্বারা উৎপাদিত বন্ত্রের 
পরিমাণ কমাইয়া দিবার সঙ্ষল্প করিয়াছে। 
এদিকে সম্প্রতি ভারত পরকার নির্দেশ দিয়াছেন 
যে, কাপড়ের কলগুলি উহাদের ইচ্ছামত দরে 
বিদেশে কাপড় কপ্তালী করিতে পারিষে। 
বোম্বাইয়ের কমাস+ পত্র এই প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, কলওয়ালারা এই সুযোগে 
কাগজেপক্রে বহুল পরিমাণে বস্ত্র বিদেশে 
রণ্যালী করা হইয়াছে বলিয়া দেখাইয়া তাহা 
তারতেয় চোরাঁবাঁদারের কারবারীদের হাতে 
সমর্পণ করিবে । দেশে যে সব শ্রেণীর 
বন্ত্রের চাছিদা বেশী এই সুযোগে উদার! সেই 
লব শ্রেণীর বন্তের উৎপাদনও হাস করিয়া 


চস 


৬ই মার্চ, ১৯৫০1. 





বাজারে বন্ত্ের একটা কৃত্রিঘ ভৃতিক্ষ স্থষ্ট 
' করিবে। কমান” পত্র বলেন যে, ইতিপূর্বে 
এই ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছে এবং কোন বন্ত 
বিদেশে রপ্তানী হইল ও কোন বনু দেশে 
বিক্রয় হইল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
'কমাসঠ পত্রের এই সব মন্তব্য কতটা যুজি- 
'সহ তাহ! আমরা বলিতে পারি না। কারণ 
কলওয়ালারা ও ব্যবসায়িগণ কত প্রকার 
কারপাঞ্জি অবলম্বনে কাপড়ের ব্যবহারকারি- 
গণকে প্রতারিত করে তৎসম্বন্ধে আমাদের 
বিশেষ ফোন অভিজ্ঞতা নাই। উহ! সত্বেও এই 
ব্যাপারে পূর্ব হইতে সতর্ক হওয়ার জগ্ক আমরা 
গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি | 
ইতিপূর্বে চিনি লইয়া দেশে একটা কেলেঙ্কারি 
হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের কেলেঙ্কারী 
সর্ধজন্বিদিত। এরূপ অবস্থায় কলওয়ালাদের 
ছুনীতির জগত দেশবালীকে যদি পুনরায় অধিক 
মূল্য দিয়া কাপড ফিনিতে হয়, তাঁহা হইলে 
দেশবাসীর কাছে দেশের বর্তমান গবর্ণমেণ্টের 
যেটুকু সুনাম অবশিষ্ট আছে, তাঁহাও বিলুপ্ত 
হইবে। 


পূর্ববঙ্গ হইতে পাট রপ্তানী 


পূর্ববঙ্গ হইতে ভারত ছাড়া! অন্যান্য দেশে 
পাট রপ্তানী সম্বন্ধে সম্প্রতি 'ক্যাপিট্যাল” পত্রে 
একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশিভ হইয়াছে। 
একথা অনেকেরই স্বরণ আছে যে, মুদ্রামূল্য 
সম্পর্কিত বিরোধের স্বত্রপাতে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের মুখপাত্রগণ এরূপ প্রকাশ 


করিয়াছিলেন যে, এবার পাকিস্থানে ৩৩ লক্ষ ৩২: টা 


হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার 
মধ্যে ৩০ লক্ষ বেল পাটই ভারত ছাড়া অন্যান্য 
দেশে বণ্তানী হইবে। তথন অনেকেই 


বলিয়াছিলেন যে, ভারতকে ভয় দেখাইবার অন্য | 


পাটের উৎপাদনের পরিমাণ কম করিয়া দেখান 
হইয়াছে এবং পাকিস্থান হইতে ভারত ছাড়া 
অন্য সমস্ত দেশে ৩০ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী 
হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই সম্পর্কে 
‘ক্যাপিটাল’ পত্র বলেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে গত 
জুলাই ছইভে ডিসেম্বয়ের শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪ লক্ষ 
- ৮৫ হাজার বেল পাট বিদেশে, রপ্তানী হইয়াছে। 
সাধারপতঃ নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্ষ্যস্ত ৪ 





"  দ্বার্থিক জগৎ 
মাঁসই পাট রপ্তানী বেশী হইয়া কিন্ত কয়লার 
অভাবের ফলে রপ্তানী আশানুরূপ হইতেছে না। 
এরূপ অবস্থায় বৎসরের শেষ-_অর্থাৎ আগামী 


জুন মাগ পর্য্যন্ত খুব বেশী করিয়া ধরিলেও 
পাকিস্থান হইতে ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশে 


১৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী হইবে না|. 


‘ক্যাপিটাল’ পত্র বলেন যে, রপ্তানীর এই অবস্থা 
দেখিয়া পাকিস্থানের বিদেশী পাট ক্রেতাগণ 
বিব্রত বোধ করিতেছেন। 
হাতে যে পাট আছে তাহাতে বর্তমানের ন্যায় 
কম পরিমাণে যদি উহাদের হাতে পাট 
পৌছিতে থাকে তাহা হইলে শেষ পর্য্যত্ত 
উচাদের পক্ষে কল চানু রাখা সম্ভবপর হইবে না। 

ক্যাপিটালেরঃ এই বিবরণ হইতে পূর্ব্ববঙগে 
পাটের অবস্থা অন্থমান ফরা যাইতে পারে। 
পাকিস্থান হইতে প্রথমে বল! হয় যে, এবার 
পূর্বধঙ্গে ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার বেল পাট 


জন্মিয়াছে। কিন্তু পরে পাকিস্থানের একাধিক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে 





কারণ উহাদের. 
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এবার ৫০ লক্ষ বেল পাট হুইয়াছে। এই 
পাটের মধ্যে ভারতে এই পর্য্যন্ত গোপন চালান 
সহ ১৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট আলে নাই। 
এতদছুপরি পাকিস্থান হইতে যদি বিদেশে ১৫ 
লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী না হয় তাহা 
হইলে পুর্ববধঙ্গে উৎপন্ন ৫০ লক্ষ বেল পাটের 
মধ্যে বৎসরের শেষ পর্য্যতস্ত ২০ লক্ষ বেল পাট 
উদ্বত্ত হইবে । এই অদ্রই পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
এবার উক্ত প্রদেশে পাটের জমির পরিমাণ 
গত বৎসরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া 
দিয়াছেন কিন্ত কার্য্যতঃ পাটচাষী গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী জমিতে 
পাটের চাষ করিবে! ফলে আগামী বৎসরেও 
পুর্বববঙ্দে কমপন্যে ৪০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইবে এরূপ অনুমান করা যায়। উহার উপর 
উত্সব পাট মিলিয়া যে ৬০ লক্ষ বেল পাট 
হইবে তাহা কোথায় বিক্রয় হইবে তাহা 


ভাবিষা পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষগণ বোধ হয়' কুল 
কিনারা'পাইতেছেন না। 





বিগত ২৬ বৎসর যাবত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যাক্তি কাধ্য করিয়া আসিতেছে । 


কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ : ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ১৯এ, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, 


, ২২৫, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, ১৫৭বি, ধর্দমতল। প্রাট, ১৩৯বি, রসা রোড, 
' ২১০।১এ, রাসবিহারী এভেনিউ। | 
অন্যান্য শাখা সমুহ-_ 
পশ্চম বাংলা oA আসাম বোনধ্দে 
বোলপুয় চট্টগ্রাম গৌছাটি দালাল হট 
ৰা চাকা 
না ময়মনসিংহ ভোড়হাট রি রা 
কৃষ্ণনগর নারায়ণগঞ্জ নওগা 525 
নিতাইগঞ্জ তিনম্থকিয়! ) 
মেদিনীপুর পাবনা মাদ্ৰাজ 
বরিশাল CLL মধু চট সীট, মাদ্রাজ | 
ভৈরববাজার রাজসাহী পাটনা! সিটি পরের 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসাম ২: দ্বারভাঙা বক্তা 
কুমিল্লা ব্ড়ী ভাগলপুর বেনারস 
চাদপুর ভিতরগড় মজঃফরপুর ' এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এজেপ্টসমূহ :-- | 


E লগুন-_বারকেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিক'-_গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
|] অঙ্ট্েলিয়া_ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাডা--বারকর্লেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাভাট 
H মধ্য এলিয়া- বাঁররেজ ব্যাঞ্চ (ডি, সি এবং ও এ) মালয়- ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 


[] ম্যানেজিং ভিরেক্টর, 





পি 





£ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডিইেকন), লণ্ডন,বার-এট-ল। 





৭৬ 


আর্থিক জগৎ" 





ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা, এই সব 
কলে কত সংখ্যক টাকু ও তাত রহিয়াছে, 
ভারতের কোথায় কি ধরণের নৃতন কাপড়ের 
কল প্রতিষিত হইতেছে ইত্যাদি বিবরণ সহ 
বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি 
প্রত্যেক বৎসর বাধিক কল সম্পর্কিত 
বিবরণ (Annual Mill Statement) নামে 
‘একটি বিবরণ প্রকাশ কয়েন। এই বিবরণে 
প্রত্যেক বৎসর সেপ্টেম্বর হইতে পরব্স্ী 
বৎসরের আগষ্ট পর্য্যন্ত বৎসর ধরিয়া তাহার 
বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে । সম্প্রতি কলওয়ালা 
সমিতি কর্তৃক উহাদের ১৯৪৮-৪৯ সাঁলের--- 
অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিবরণে গরকাশ 
যে, ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষে ভারতে 
ও পাকিস্থানে ৪২২টি চালু কাপড়ের কল ছিল 
এই সব কলের আদায়ী মূলধন ছিল ৭৪ কোটা 
৯৩ লক্ষ টাকা, সমস্ত কলের টাকুর সংখ্যা ছিল 
১ কোটী ৪ লক্ষ ৩৮ ছাভার ৬৫ এবং উহার 
মধ্যে চালু টাকুর সংখ্যা ছিল ৯৫ লক্ষ ৮০হাজার 
২২৭। আলোচ্য সময়ে সমস্ত কলে তাঁতের 
সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২ এবং উদার 
মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার 
৬৪০ । উক্ত সময়ে সমস্ত কলে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার” 
১৪৫ জন' মজুর নিযুক্ত ছিল এবং এই বৎসরে 
সমস্ত কলে ৪২ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৭৪ বেল তুলা 
খরচ হয়। উদার পর এক বৎসরের মধ্যে 
অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে 
ভারতে বন্ত্রশিল্পের অনেক প্রসার হয়। 
এই সময়ে কাপড়ের কল সম্পর্কিত বিভিন্ন 
হিসাব এইরূপ দীড়ায়_কলের সংখ্যা ৪৩০, 
আদারী মূলধনের পরিমাণ ৮৮ কোটী ২৩ লক্ষ 
টাকা, টাকুর সংখ্যা ১ কোটী ৭ লক্ষ ৩ হাজার 
১৪৯, চলতি টাকুর সংখ্যা ৯৭ লক্ষ ১ ছাজার 
৫১৯, তাতের সংখ্যা ২ লক্ষ ২ হাজার ৪০৮ 
চলতি তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৫, হাজার ৭৯৮, 
সম্গ্ত কলে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৩ 
হাজার ৬৮৩, কলে ব্যয়িত তুলার পরিমাণ ৪৪ 
লক্ষ ৬ হাজার ৮১২ বেল। এই বিবরণ হুইতে 
দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় 
১৯৪৮ সালে ভারতে বন্ত্রশিল্পের উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি হুইয়াছে। অবশ্য পাকিস্থানের 


2 


অংশ উহার মধ্যে নগণ্য । তারত বিভাগের 


' সময়ে উপরোক্ত কলসমূহ্থের মধ্যে কতগুলি, 


কি ধরণের কল পাকিস্থানের ভাগে পড়ে 
বোষ্াইয়ের কলওয়ালা সমিতির বিবৃতিতে 
তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। তবে গত আগষ্ট 
মাসের শেষে পাকিস্থানে কাপড়ের কলের সংখ্যা 
ছিল মাত্র ১৪টী, এই সব কলে টাকু ও তাতের, 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৫২ ও 
৪ হাজার ৬০১টী, এই লব কলের আদায়ী মূলধন 
ছিল ১ কোটা ৯৪ লক্ষ টাকা, সমস্ত কলে 
মজুরের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৬০৮ এবং সারা 
বৎসরে সমস্ত কলে ৮১ হাজার ৩৭৪ বেল তুল! 
খরচ হুইয়াছিল। উহা হইতে বুঝ! বায় যে 
অবিভক্ত তাএতের বন্ত্রশিল্লের মধ্যে পাকিস্থানে 
শতকরা ৩টী মা কল পড়িয়াছে এবং এই সব 
কলের টাকু ও তাত্তের সংখ্যা শতকরা ২ 
তাগের কম" 


পূর্ব পাকিস্থানের বাজেট 

গত ২৫শে ফেব্রুয়াগী ' তারিখে পূর্ববঙ্গের 
আইন পরিষদে উক্ত প্রদেশের যে বাজেট 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতে উক্ত 
প্রদেশের শাসনযজ্্ের কর্তারা উহাকে দিন দিন 
কি ভাবে দেউলিয়া অবস্থার দিকে পরিচালিত 
করিতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাঁয়। বঙ্গ 
বিভাগের ফলে রাজন্থের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা 
সমৃদ্ধ অঞ্চল পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্বের 
ভাগে পড়িয়াছে কৃষিপ্রধান অঞ্চন্ত-যাহ! 
রাজস্ব আদাষের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে। 
পূর্ববঙ্গের কর্তার! ইচ্ছা করিলে গত ২॥ বৎসর 
কালের মধ্যে শিল্প না হউক-- অন্ততঃ ব্যবসা 
বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদির দিক হইতে অনেক 
উন্নতি করিতে পারিতেন। উহ্থাভে উহাদের 
রাজশ্থের অনেক উন্নতি হুইত। কিন্তু উহারা 
তাহা না করিয়া দেশের সমস্ত ছিন্দুকে বিতাড়িত 
করিবার দিকেই উহাদের, চেষ্ট। উদ্তোগ সীম বদ্ধ 
ফরিয়াছেন। ফলে রাঞ্জস্বের দিক দিয়! পূর্ববঙ্গের 
অবস্থার উপ্নতি ন! ঘটিম্না বরং উহার অবনতিই 
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উহাদের প্রাপ্য অংশ হিসাবে ৩1৪ 


[ ৬ই মাচ্চ, ১৯৫০ 


ঘটিয়াছে। পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা পশ্চিমবের 
দেড় গুণেরও বেশী । কিন্তু আগামী বৎসরে 
পশ্চিমবঙ্গের যে স্থলে প্রার ৩৪ কোটি টাকা 
আয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, সেই স্থলে পূর্ব 
বলের আয়ের বরাদ্ধ হইয়াছে মাক ১৭ কোটি, 
৯৩ লক্ষ টাকা । এই যৎপামাপ্ত, আয় হইতে 
রাস্তাঘাটের অগ্ক ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, 
সেচ কার্যের জন্ত ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, 
শিল্প গ্রাতিষ্ঠানসমুছের অঙ্ক ৩ লক্ষ টাকা এবং 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দম্ভ ১০ জক্ষ টাকা! 
ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ৪ কোটি 
লোকের শ্রয়োক্নে এই অর্থ যে কত নগ 
তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্থা স 
আগামী বৎলরের বাজেটে রাজশ্বের হিগা 
১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাক] এবং মূলধনের ' খাতে 
২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। চলতি বৎসরে অর্থাৎ বর্তমান যার্চচ 
মাসে যে বৎসর শেষ হইবে তাছাতেও রাজন্বের 
হিসাবে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে। নূতন ট্যাক্স দ্বারা এই ঘাটতি পুরণ 
করা হইবে বলা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ষ্ট্যাম্প 
ডিউটির হার দ্বিগুণ করা হইবে এবং আস্থা 
কতিপয় শ্রেণীর ট্যাক্স বর্ধিত করা হইবে বলিয়া 





'জানানও  হুইয়াছে। কিন্ত - পূর্ববঙ্গের 
ছিন্দুগণকে বিভাড়নের জন্ত পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট 
এ প্রদেশকে একটা নরককুণ্ডে পরিণত 


করিয়াছেন এবং উদার ফলে প্রদেশের সর্বত্র 
বাবসা বাণিজ্য, যানবাহন, শিল্প ইত্যাদি 
বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে । এদিকে করলার অভাবে 
দেশের অনেক রান্রস্বপ্রদাণৰারী প্রতিষ্ঠান 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। ভারতকে অব্য করিবার 
অন্ত টাকার মূল্য হাস ন! করিয়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট পাটের বাজার মাটী করিয়াছেন! 
এজন্য দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের আধিফ 
ছুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং উছার ফলে ভূমি রাজ ্ব, 
আবগারি, ষ্ট্যাম্স ইত্যাদি সকল বিভাগেই 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের আয় উল্লেখযোগ্যতাং 
হাঁস পাইবে মনে হইতেছে। অবস্য এই সব 
অবস্থার ফলে টাকার অভাবে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
এখনই অচল হুইবে .তাঁহা আমরা বলিতেছি 
তারত বিভাগের সময়ে পাকিস্থান 
হইতে 
ee 


না। 
গবর্ণমেন্ট ভারতের মজুদ . টাকা 


৬ই মার্চ, ১৯৫০] , 


কোটী টাকা পাইয়াঞেন এবং গত বৎসর 
চড়া দরে পাট, তুল! ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া 
পাকিস্থানের কিছু আঁয়ও হুইয়াছে। এই 
টাকার অধিকাংশ বর্তমানে পাকিস্থানের বিভিন্ন 
" প্রদেশের ঘাটতি নিবার্ণ এবং বিদেশ হইতে 
সমর) সরঞাম ক্রয়ে ব্যয়িত হইতেছে। যতদিন 





স্বয়ং-প্রতিঠিত নব প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
ভিঞ্জিল’-এ আচার্যা কৃপালনী পূর্ববঙ্গের 
রস্বিতি সম্পর্কে একটি হুচিত্তিত প্রবন্ধ 
।খিয়াছেন। প্রবন্ধটির প্রতি আমরা পাঠক 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমরা লক্ষ্য 
করিতেছি) পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবর্গ 
যে যাহা বলিতেছেন তাহার অধিকাংশই অস্পষ্ট 
ধোয়াটে। অহিংসা ও শাত্তিনিষ্ঠার নামে মূল 
সমন্তাকে এড়াইয়া চলিবার একটা আগ্রহ 
উছাদের প্রায় লকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। 
কিন্ত আচার্ধ্য কৃপালনী রাখিয়া ঢাকিয়া কোন 
কথা বলেন নাই। ভিনি পূর্বের সংখ্যালঘু, 
সমন্তার একেবারে গ্লোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন 
এবং এসম্পর্কে ভারত গব্ণমেন্টের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন। 
আচার্য্য কৃূপালনী বলেন যে, পাকিস্থানের 
গার্যযকলাপে ইহা সুস্পষ্ট যে তাহারা সংখ্যালঘু 
দ্পর্বায়ের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি ক্রমশঃ উৎপাটনের 
নীতি বিধিবন্ধভাৰে অমুদরণ করিতেছে। এই 
নীতির দ্বার! তাহারা পশ্চিম পাকিস্থানকে 
সংখ্যালঘুযুক্ত করিয়াছে, এক্ষণে তাহাদের দৃষ্টি 
পড়িয়াছে পূর্বব পাকিস্থানের উপর । পূর্ব 


পাকিস্থান গবণমেণ্ট পূর্বববঙ্গে যে নীতি অমুসরণ 


করিতেছে তাহাতে কখনও সেখানে শাস্তি 
থাকিবে,কথনও শান্তি বিপৰ্য্যস্ত হইবে। 
উহার সমগ্র ফল দাড়াইবে এই যে ভারত গবর্ণ- 
_ প্টকে মাঝে মাঝেই পূর্ববঙ্গের বাস্তধার। সমস্ত 
£: লইয়া বিব্রত হইতে হইবে এবং ভারতের 
অর্থনীতি মাঝে মাঝেই উহার ফলে বিপর্যস্ত 
ইইবে। কাছেই প্রয়োজন সমন্তার স্থায়ী ও 
মৌলিক সমাধান; সাময়িক গুলেপ দ্বারা 
সমন্তার, সমাধান করা যাইবে না। ভারত 
গব্ণমেপ্ট বর্দি মলে করেন পূর্বের 


কিন্তু- 


" আর্থক জগৎ 


এই টাকাটা নিঃশেষিত না হয় ততদিন 
পাকিস্থান এবং উহার অন্তভূ জত গ্রদেশগুলির 
রক্ত খুব গরম থাকিবে । তারপর অধিকাংশ 
মুসলমান দেশে যাহা হয় পাকিস্থানেও তাহাই 
ঘটিবে- অর্থাৎ এ দেশের অধিবাপিবৃন্দ 
নিজেরাই পরস্পরের মধ্যে মারামারি 


সপ 


নানাকথা 


সংখ্যালঘুদের প্রতি তাহাদের অনতিক্রম্য 
দায়িত্ব আছে, তবে উহাদের রক্ষার্থে 
তাছাদিগকে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে 


. হইবে এবং প্রয়োন হইলে পাকিস্থান সম্পর্কে 


অত্যন্ত সুদৃঢ় কর্মপন্থ! গ্রহণ করিতে হইবে। 
এই সুদৃঢ় কর্মপন্থা কি তাহার ইঙ্গিতও আচাৰ্য্য 
ক্কপালনী তাহার প্রবন্ধে দবিয়াছেন।-” পাকিস্থান 
অন্তায়কারী রাষ্ট্র, সুতরাং অবস্তা .চরমে লইয়া 
যাইবার সাহস তাছার নাই ; সেই সাহুসও 
যদি সে করে, তবে স্ভায় যাহাদের পক্ষে 
তাহাদিগকে যুদ্ধ অথবা চরম আত্মত্যাগের জন্ত 
প্রস্তুত হইতে হইবে । তবু কোন অবস্থাতেই 
কাঁপুরুষের ্ভায় আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। 
আচার্য্য কূপালনী গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রে 
অকৃত্রিষ বিশ্বাসী ; গাস্থীতীর প্রধান সহ্কম্ী- 
দের তিনি অন্ভতম ছিলেন। তাঁছার মুখে 
চরম পন্থার আওয়াজ আপাত বিচারে একটু 
দৃষ্টিকটু ঠেকিতে পারে, কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের হটকারী নীতির ফলে পূর্বধঙ্গে এমন 
একটা অবস্থা দীড়াইয়াছে যে, অত্যন্ত সুদৃঢ় 
নীতি অবলম্বন ব্যতিয়েকে সমন্তা সমাধানের 
দ্বিতীয় কোন উপায় তিনি দেখিতেছেন ন।। 
তাহার মতে তীছার এই নীতি অহিংস নীতির 
সহিত আদে সঙ্গতিবিহীন নছে। ভীতিবশতঃ 
হাত পা গুটাইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয় থাকার চাইতে 
সশস্ত্র প্রতিরোধ লহম্গুণে শ্রের়ঃ। হয়তো 
গান্ধীজী বাচিয়া থাকিলে বর্তমান ক্ষেত্রে 
শেষোক্ত পদ্থারই নির্দেশ দিতেন! কিন্তু 
আমাদের নেতৃবর্গ গান্ধীনিষ্ঠায় গান্ধীলীকেও 
ছাড়াইয়া যাইবার উপক্রম কর্িয়াছেন। 


- অহিংসার প্রতি আমুগত্য ও যুদ্ধবিমুখতার নামে 


তাঁহারা নিক্ষিয় বলিয়া থাকিয়া অবস্থা শেষ 


৭৭৭ 





কাটাকাটির ফলে ধ্বংস হুইবে-_অথবা কোন 
বিদেশী শক্তি বশ্তুতা স্বীকার করিবে । তবে 
ইতিমধো পুর্ব পাকিস্থানে যে ভাবে হিন্দু নিধন 
কাৰ্য্য চলিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতের এই 


- সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া আমরা কোন সাস্বনা 


লাভ করিতে পারিতেছি না।' 


পর্যন্ত পর্য)বেক্ষাণর ভাপ কন্ধিতেছেনা কিন্ত 
কতকাল আর তাঁহারা অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করিবেন? অবস্থা কি বহুপূর্বেই আয়ত্তের 
বাছিরে চলিয়া যায় নাই? যুদ্ধবিমুখতার শরণ 
লইয়া সঙ্কট এডাইয়া চপিবার নাতি বদি এখনও 
তাহারা পরিহার না করেন, তবে কবে 
করিবেন জানি না। 

ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সন্ত 
অধ্যাপক কে টি শাহ পার্লামেন্টের অধিবেশন" 
সমূহের স্থায়িত্ববাল আরও বাঁড়াইবার অন্থুরোধ 
জানাইয়া পণ্ডিত নেহকুর নিকট এক পক্স 
দিয়াছেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন কালের 
স্থিতি সম্পর্কে বর্তমানে ষে ব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে তাহাতে সপ্তাহে মার ২৫ ঘণ্টা আলো- 
চনার পঙ্ক বরাদ্দ আছে। অধ্যাপক শা?র 
মতে এই সময় প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত 
অপ্রতুল। তিনি এই ব্যবস্থার রদবদল করিয়া 
দৈনিক অন্ততঃ ১০ ঘণ্টা কাল অধিবেশনের 
দাবী ভ্রানাইয়াছেন। খুব বেশি অকুরী আলো- 
চনার ক্ষেত্রে পারারাত্রি ব্যাপী অধিবেশন 
হইতেও কোন_বাধা নাই। অধ্যাপক শাহ 
এখানেই নিরস্ত হন নাই? তিনি পার্লামেন্টের 
সম্বলব্পের কাঁধ্যকালও বাঁড়াইধার দাবী 
জানাইয়্াছেন। বর্তমানে বৎসরে ১৫ সপ্তাহের 
বেশী কাজ হয় না? তাহার মতে এই সময় 
অন্ততঃ পক্ষে ছয় মাস হওয়া উচিত। আমর! 
অধ্যাপক শা’র প্রস্তাব খুবই সমীচীন বলিয়া 
মনে করি। বর্তমানে দেশ এক গুরুতর সঙ্কট- 
কালের মধ্য দিয়া যাইতেছে । দেশবাসী 
নানাবিধ কঠিন সমস্তার সম্মুখীন। এই সময়ে 
সমন্তার সমাধানকল্পে আমরা যে বিধানই 
গ্রহণ করি না কেন, এবং যে আইনই প্রণয়ন 
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করি না কেন, উছার সম্পর্কে অথণ্ড মনোযোগ 
দেওয়া - অত্যাবশ্তক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
- প্রস্তব্যস্ততার সহিত কাঁজ করিবার, যেনতেন- 
প্রকারেণ কার্য্োদ্জারের দিন আর নাই। 
পার্লামেন্টে উত্থাপিত প্রতিটি বিল পুঙ্থান্বপুঙ্খ 
ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হুইবে, এবং 
এই উদ্দেস্টে সদম্তদিগকে প্রয়োজনীয় সময় 
দিতে হইবে । পাত তাড়াতাড়ি করিয়া! কাজ 
করিলে বৃহত্তর রাষ্রেক কল্যাণের দিক হইতে 
সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা । কাজেই পণ্ডিত 


+ নেহরু অধ্যাপক শা'র প্রস্তাবটি ভাবিয়া 


দেখিবেন বলিয়া আমর! আশা করি। র্লাষ্ট্রেক 
স্বার্থে সদম্ভদ্িগেও পার্লামেন্টের কার্যে 
প্রস্তাবিত বন্ধিত সময় দানে কুঠিত হওয়া 
উচিত নহে বলিয়া মনে করি । 

কানপুরের এক লংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় 
সুগার লিখ্ডিকেটের পরিচালকবর্গ প্রতিষ্ঠানটি 
উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিছুদিন যাবতই উৎপাদন ভরের অসমত! 
লইয়া পিপ্ডিকেটের শদন্তপদ্ভুক্ত যুক্তপ্রদেশ 
(বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) ও বিহারের চিনি 


কলওয়ালাদের মধ্যে ভয়ানক মনকযাকষি [ 
চলিতেছিল। এই বাবদে বিহারের ২৯টি চিনির | 
কলের মধ্যে ১৩টি চিনিরকল লিগ্ডিকেটের 
সদশ্তপদে ইস্তফা দেয় এবং একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান : 


গঠনের চেষ্টা করে। অবশ্য তাহাদের এই চেষ্টা 


ফলবতী হুর নাই, তবে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও | 
ভাজনের দরুণ সুগার সিণ্ডিকেট দিন দিন | 
হীনবল হইয়া পড়িতেছিল। গবর্পমে্ট কর্তৃক | 
চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ আদেশ পুনরায় লারা ॥ 
হওয়ার ফলে সিত্তিকেট আরও বেশী কাহিল | 
হইয়া পড়ে। এদিকে ট্যারিফ বোর্ড নাকি | 
গবর্ণমেন্টের নিফট এই মূর্্মে সুপারিশ | 


করিয়াছেন যে, সুগার পিপ্ডিকেট তুলিয়া দেওয়া 


ছোক এবং তৎহুলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ | 


নিঃন্ত্রণাধীনে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলা হোক। এই সমস্ত নানা কারণ জড়িত 
হইরাই যে ভারতীয় স্বগার পিগিকেটের 


মরপদশা ঘটাইয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট { 
আত্ম-বিলুপ্তির | 
সিদ্ধান্তে দেশবাসী খুব বেশী বেদলাবোধ করিবে k 
বলিয়া মনে হয় না। বরং মনে মনে স্বপ্তিবোধ | 


হয় না। সুপার নিঙ্ডিকেটের 


করিবে। ফারণ তাহাদের ধারণা এবং এই 
ধারণার অনুকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে-- 
কিছুদিন পূর্বে দেশ যে গুরুতর চিনি-সঙ্কটের 
সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার ভগ্ত সিণ্ডিকেটের 
কর্তাদের উৎকট মুনাফালোলুপভাই প্রধানতঃ 
দায়ী। ইহাদের কারসজীতেই চিনির কৃক্সিম 
দুততিক্ষ ৃতি হইয়া চিনির মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া! 
যায়, ফলে গবর্ণমেপ্ট শেষ পর্য্যন্ত চিনির কন্ট্রোল 
পুনঃপ্রবর্তন করিতে বাঁধ্য হুন| যে প্রতিষ্ঠানটি 
দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুর্গতিয় জগ্য দায়ী তাহার 
বিদায়ে দেশবাসীর চক্ষু অশ্রুনিষিক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা খুবই অল্ল। ' 

রাণাঘাটে ঢোললহরৎ দ্বারা এই মর্দে এক 
ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে যে, প্রকাশ্ত স্থলে 
কেহ পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতক পরিস্থিতির বিষয়ে 
আলোচনা কিন্বা তথিষয়ে কোন সংবাদ প্রচার 
করিতে পারিবে না। যদি-কেহ এই নির্দেশ 
অমান্ভ করে তাহাকে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা 
আইনের বিধানে দণ্ডদান.কর] ঘইবে। সংবাদে 
প্রকাশ, নদীয়া 











(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিভিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
ছেড অফিস ১৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 


কছিকাতা। 
| ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
{চেয়ারম্যান £ শ্রীষ্নাথ রায় ! 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্চ্জ : শ্রীপ্রিয়নাথ রায় j 
















: _শাধাসমূহ_ 
॥ বড়বাজার, খ্যামবাজার, হাটখোলা, | 
ঢু বালীগঞ্জ, দমদ্কম, (কলিঃ), হাওড়া, | 
ৃ নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, | 
পাটনা, বীকুড়া 


পে-অফিস__মিরকাদিম ; 







চর পার্লামেন্টে 
॥ লোকগণনা কালে ‘জাতি’ উপজাতি”, পিন 

| প্রভৃতি বিভেদমূলক পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন 

| লোক-গণনার হিযাব হইতে বাদ দেওয়া হুইবে। 
| এই সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন হইয়াছে। যে সমস্ত 
মু চিহ্ন সাছযে মানুষে ভেদপ্রবণতার ছুটি করে 
প্র সেগুলির সাহায্যে মানুষের পরিচয়দানের 
॥ অত্যাস যত কমিয়া আসে ততই মঙ্গল । ভারত 





আদেশ প্রচার করা হইয়াছে । আমরা এই , 
আদেশের যুক্তিযুক্ততা অমুধাবন করিতে 
পারিলাম না| পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অভ্যত্থারে 
শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার্থে সতর্কতা অবলম্বনে 
প্রয়োজন আছে বুঝি, কিন্ত পূর্বের পরিস্থি।৩ 
সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন দ্বারা এই প্রয়োজন 
কি ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে বুঝা যায় না! যে 
ব্যক্তি পূর্ববঙ্গ হইতে সর্বস্বান্ত হইয়া 
পশ্চিমবঙ্গে আপিয়।ছে, পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় যাহার 
নিকটতম আত্মীয়বর্গী নিহত, আছত অথব! 
অন্ভভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কল্পিত শৃঙ্খল 
খাতিরে সে ভাছার হুদ্দশীর কাছি 
অপরের নিকট বলিতে পারিবে 

ইহা এক প্রকার ভুলুনেরই সামিল । পশ্চি 
সরকার ষদি মনে করিয়া থাকেন যে এইভাবে 
অন্মাধারণের উপর কৃত্রিম বাক্সংযম আরোপ 
করিয়া তাঁহারা জনগণের অশাস্ততাকে চাপা 
দিতে পারিবেন তবে তাহারা মন্ত ভুল 
করিয়াছেন। অতিবঞ্জন ও মিথ্যাতাঁষপের 
বিরুদ্ধে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বনের গ্রীয়োভন 
আছে, কিন্তু এই যুক্তিতে যাহা ঘটিয়াছে তাঁহার 
শত্য সংবাদ প্রচারে বাঁধা আরোপের সার্থকতা! 
বুঝা যায় না। ইছাতে ছিতের চাইতে অদ্বিতই 
বেশী হইবে বলিয়া আমাদের ধারপা। 


ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
ঘোষণা ফরেন যে, আগ 


রাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার ঘোষণা করা 
হইয়াছে; উপরের নির্দেশকগুলি উ 


{ সমানাধিকারের পথে একটি প্রধান প্রতিবন্ধী 


পূর্ব হইতেই নীচ দাতি ইত্যাদি আখ্যায় 
মানুষকে চিন্তিত করিয়া দিলে তাহার 


| আত্মবিকাশের পথ গোড়াতেই অনেকখানি রন্ধ 
|| করিয়া দেওয়া হয়! অন্মস্থুত্রে পাওয়া সেই 


কৃত্রিম কলঙ্কলাঞ্চন অতিক্রম করিয়া সে সহজে 


কী আর মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারে না। কাজেই 


৬ই মার্চ, ১৯৫০] 


সপ 


এই সমস্ত কৃত্রিম ভেদমূলক চিহ্গুলির উপর ' 


' গুরুত্ব আরোপের অভ্যাস খর্ব করিতে হইবে, 

জন্মকাঁলীন পরিচয়ের উপর জোর না দিয়া 

স্থষের মৌলিক যোগ্যতাকে সন্মান করিতে 

| জওহরলালের আলোচ্য ঘোষণায় 

ভারতরাষ্্রের নবঘোষিত সাম্যনীতির প্রতি 

মৰ্য্যাদা দান করা হইয়াছে, সেই অন্ভই ঘোষণাটি 
মূল্যবান৷ - 

পশ্চিমবঙ্গ ব্ধান-পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী 

ড়া নিয়ন্্রণবিল গৃহীত হুইয়াছে। উহা ১৯৫৩ 

র ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। 

বঙ্গের বাড়ী তাড়া ব্যবস্থা নিয়স্ত্রপকল্লে 

সালে একটি' আইন পাশ হুইয়াছিল। 

উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে ভাড়াটিরা 

মহল হইতে প্রবল প্রতিবাদ উতিত হুয়। পশ্চিম- 

ৰঙ্গ গবর্ণমেপ্ট প্রতিধাদীদের সমালোচনার 


স্কাযাতা উপলব্ধি করিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ - 


সংশোধন সন বর্তমান বিঙ্গ পরিধদে উত্থীপন 
করেন। সংশোধনগুলির' মধ্যে কলিকাতা ও 
অস্তান্জ অঞ্চলের তাড়া বাড়ীর মৃল্যছারের মধ্যে 
পুর্বতন পার্থক্য লোপ, ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ সম্পর্কে 
“নৃতন ব্যবস্থা, উপ-ভাড়াটিয়ার অধিকার সম্পর্কে 
. নুতন ঘোষণা, উচ্ছেদের মামলায় আদালতের 
ক্ষমতার নূতন সীমানা নির্দেশ প্রভৃতি প্রধান। 
অবশ্য সংশোধিত আঁকারেও বিলটি যে সম্পূর্ণ 
রণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে 
বিল, অপেক্ষা! 'নিঃসন্দেছে উহাকে 
ীযফজনক মনে করা যায়! বিলের বিভিন্ন 








আলোচন! করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরা বৃত্তির 
প্রয়োঘন দেখি না । বিলটি কার্য্যকালে প্রাথিত 
উদ্দেস্ত অর্থাৎ বাড়ীর মালিক ও তাড়াটিয়ার 
চ্কায়সঙ্গত স্বার্থ পূরণে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত 
"উহার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে চুড়ান্ত অভিমত 
Y য়া অনুচিত হইবে । 
1 পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর বিধানচচ্জর 
রায় পূর্কবঙ্গে যে ঘটনাই ঘটুক, পশ্চিমবঙ্গে 
শান্তি অক্ষু্ রাখার অদ্য বারবার আবেদন 
জানাইতেছেন। তাহার আবেদনের আস্ত- 
রিকতা আমর! অস্বীকার করি না এবং এই 
আবেদন যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হওয়া 


রা লইয়া ইতিপূর্ধে আমরা বিস্তারিত ' 


আর্থিক জগৎ 
উচিত তাছাও দেশবাসীকে স্বরণ করাইয়া দিতে 
চাহি। কি এক্ষেত্রে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে, 
পূর্ববধের ছিন্দু মাইনরিটি রক্ষার যে গুরু দায়িত্ব 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের স্বদ্ধে অপিত 
আছে সে দ্বায়িত্ব তাঁছার যথাযথ ভাবে এবং 
আশানুরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত পালন করিতেছেন 
কিনা। .ক্ষিগ্রতার কথা বপিতেছি এইলন্ যে, 
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. বর্তমানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা এমন 


অনিশ্চিত ও বিপদমঘ্ুল হইয়া দীড়াইয়াছে 
যে, উছাদের রক্ষা ব্যাপারে আর লেশমাত্র 
বিলম্ব কিম্বা শৈথিল্য বয়দাত্ত করা চলে না! 
সরকারী স্তরে যাহা করা উচিত তাহ! এখনি 
করিতে হুইবে। - অবস্থা আয়তের বাহিরে 
চলিয়া যাওয়ার পর গ্রতিষেধ ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। 
এই প্রসঙ্গে আরও একটু বিষয় চিত্ত করিবার 
আছে? চোখের উপর অস্কায় অন্থুঠিত হইতে 
দেখিলে মচুষ্ানপ্রকৃতিতে উত্তেজনা স্বাভাবিক। 
তাহার উপর, অন্তায়ের যদি কোন প্রতিবিধান 
না ছয় তবে উত্তেজনা সংযত করা 
প্রারশঃ . কঠিন হইয়া পড়ে! যখন 
পূর্ববঙ্গ হুইতে মাইনরিটি নিপীড়নের . নিত্য 
নূতন সংবাদ আসিতেছে অথচ দেখা যাইতেছে 


যে, সরকারী স্বরে উহার কোন প্রতিকার 


হইতেছে না, তখন পশ্চিমবলের জনসাধারণ 
যে, অশান্ত” হইয়া উঠিবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে 
সীমা ছাড়াইয়া বাইতেও সচেষ্ট হইবে তাহা 
অন্তায় হইলেও এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ' 
নয়) গবর্ণমেণ্ট ভ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা 
লহজেই জনসাধারণের এই চঞ্চলতা দুর করিতে 
পারেন। তাহা ন! করিয়া কেবলই যদি তাহারা 
জনসাধারণকে ধৈর্্যধারপণের উপদেশ দেন, 


, তবে সমগ্র ব্যাপারটাই একটা পরিহাসের 


মতো শুনায়। 


পশ্চিমবলের একুশটি নারী-প্রতিষ্ঠান ভারত- 
রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক যুক্ত স্মারক- 
লিপিতে পূর্ববঙ্গ হইতে অগৌণে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সকল নরনাঙ্জী ও শিশু ভারত-রাষ্ট্রে 
সরাইয়া আনিবার দাবী জানাইয়াছেন। এই 
দাবী আমরা খুবই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। 
পূর্ববঙ্গে যে অবস্থার শ্ৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে 
তথায় হিন্দু নারীদের আর সম্ত্রম ও নিরাপত্তা 
লইয়া বাস করার অবকাশ আছে বলিয়া মলে 
করি না। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক হাজামার 
অন্ততম প্রধান বৈশিষ্টা ছিল-_হিদ্ুনারীর 
লাঞ্ছনা । সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গুগাদল কর্তৃক. 
কত যে হিন্দু নারী অপহৃতা-ও ধর্ষিতা হইয়াছে 
তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সত্য বলিয়া আত্ম- 
পরিচয়গবর্টা ফোন 'গবর্ধমেন্টের অধীনে এই 
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জাতীয় জঘন্ত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে 
তাহা কল্পনাও করা যায় না। অথচ পুর্ব 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের অধীনে ঠিক 
ইহাই ঘটিযাছে। ইহার পর আর হিন্দু নারী: 
কোন্‌ প্রাণে পৃর্ব্ববগে থাকিবে? হয়তো বর্তমান 
গোলযোগ কিছুকাল মধ্যে প্রশমিত হইবে, 
অশাস্তি উপজ্বের বাছিরের চিহ্নগুলি মিলাইয়। 
যাইবে । কিন্তু তাহাতে আশ্বস্ত হওয়া যায় না। 
পুনরায় বদি গোলমাল বাঁধে--বাঁধিতে 
কতক্ষণ 1--নারীর উপর অত্যাচার যে ,আরও 
ব্যাপক আকারে দেখা দিবে না তাহার নিশ্চয়তা 
কোথায়? যেরাষ্ট্রের অধিবালিবৃন্দের একটি 
অংশ নারীর প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্ত ও সম্ত্রম- 
বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে সে রাষ্ট্রের যে ফোন 
মুহূর্তে নারীর সম্মান ভূলুরঠত হইতে পারে। 
তেমন রাষ্ট্রে বাপ করার ঝাঁকি লঙগার চাইতে 
সময় থাকিতে শিশুদের সহ অষ্কত্র সরিয়া 
যাওয়াও নিরাপদ নয় কি? 


আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই মার্চ, ১৯৫৯ 





পাকিস্থানের রাজনীতিতে জনাব শহীদ 
স্ুহরাবন্দির নান পুনরায় শুলা যাইতেছে। 
তিনি মুস্লিম' লীগের বিরুদ্ধে একটী শক্তিমান 
বিরোধী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর 
জোর দিতে গিয়া প্রথমতঃ পাকিস্থানের 
সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। তাহা? 
মতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানের 
জনসাধারণের তাগ্যোক্লয়নমূলক পরিকল্পলাগুলি 
কার্য্যকরী করিতে অপারগ, তাই গ্রতিবেশী 
রাষ্ট্রগুলির সহিত বিরোধের নীতি ভীয়াইয়া 
রাখিয়া তাঁহারা জনসাধারণের মনোযোগ 
বিভ্রান্ত করিতে চাছিতেছেন। এই অন্তই 
কাশ্ীর-সমন্তা, এই অন্তই অস্থান্ত আন্তঃবাহীয় 
কলহ। লীগের এককালীন পাণ্ডা সুহ রাবান্ধ 
সাহেব এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ পাকিস্থানের লীগ 
গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে একটা সত্য কথা বলিয়াছেন । 
জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ-মনভত্ব সুটটির আপ্রাণ 
প্রয়াস ছাড়া পাকিস্থান গবর্ণযেণ্টের আর 
কোন প্রয়াসের পরিচয় লোকে পাইতেছে লা। 


পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই সেই যে 
ুদ্ধপ্রস্ততির উপর জোর দেওয়া শুক হইয়াছে, 
আজ পর্ধ্যস্ত উহার বিরাম নাই। পাকিস্থানের 
অস্্রপঙ্জার ঘটা দিন দিন বাঁডিতেছে বই 
কমিতেছে না। শাসনতন্ত্র রচনার কাজ 
উপেক্ষিত, অনকল্যাপমূলক আইন প্রণয়নের 
চেষ্টা অনাত, গঠনমূলক পরিকল্পনা ( যদি 
কিছু থাকিয়া থাকে) স্থগিত; পাকিস্থানের 
কর্তাদের মনে শুধু এক কথা- আপাদমস্তক 


সজ্জিত হইতে হইবে। এই সেদিনও পাঁক- 


প্রধান মন্ত্রী জ্রনাব লিয়কিৎ বলিয়াছেন 
পাকিস্থানের আর সব কাঁজ অপেক্ষা করি 
পারে, কিন্তু যুদ্ধপ্রস্তুতিতে এতটুকু ঢিল দে 
চলে না। এসমস্তই অস্বাভাবিক লক্ষণ। 
রাষ্ট্রের অর্থদঙ্গতি সীমাবদ্ধ, প্রাকৃত সম্পদ 
অকিঞ্চিৎকর সে বার যদি গোডা হইতেই 
তাহার সকল উদ্যম ও অর্থ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে 
নিয়োজিত করে, তাছার্র ফল সুনিশ্চিত 
সর্বনাশ । এবং এই সর্ব্বনাশের_ খুব বিলম্ব 
আছে বলিয়া মনে হয় ন!। 


আর্ধিক এরনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে গো-মক্বিষের গাড়ীর সংখ্যা - 
ভারতে বর্তমানে গো-মহিষের গাভীর সংখ্যা 
৮৭ লক্ষ বলিয়! অনুমিত হুইয়াছে। এই লব 
গাড়ীর জ্ঠ মোট নূলধন খাঁটিতেছে ২ কোটি 
৬১ লক্ষ টাকা এবং উহার মীরফতে ১ কোটির. 
মত লোক অল্পলংস্থান করিতেছে । 
বোদ্বাই প্রদেশের বাজেট-গত ২১শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে বোশ্বাই প্রদেশের যে বাজেট 
পেশ করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে 
যে, সংশোধিত ছিসাব অনুযায়ী চলতি বৎসরে 
উক্ত প্রদেশের আয় ৬২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা! 
এবং ব্যয় ৬২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা হইবে। 
আগামী বৎসরের বরাদ্দে আয় ৬৯ কোটি ৩৯ 
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৬১ কোঁঠ ৩৭ লক্ষ টাকা 
ধর! হইয়াছে। 
গোদাবরী সেচ পরিকল্পন!- -গোঁদাবরী 
সেচ পরিকল্পনায় জস্ত বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ২৫ 
কোটি টাকা খণ সংগ্রহ করিবার প্রচ ছায়ত্রাবাদ 
গ্রবর্ণমেন্ট ভারত সরকারের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার অন্ধ মোট ৭৫ 


কোটি টাকা ব্যয় হুইবে এবং উহা সম্পূর্ণ 
হইলে ১২ লক্ষ একর জমিতে জল সিঞ্চনের 
ব্যবস্থা হইবে । পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইতে ১৫ 
বৎসর সময় লাগিবে। 

জমিদারী খাঁসের জন্য অর্থ সংগ্রহ-- 
উত্তর প্রদেশে জমিদারদের ক্ষতিপূরণের 
জঙ্ক প্রজার নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
অর্থ লইয়া প্রজাকে অমির স্বত্বস্বামিত্ব প্রদান 
করিবার জগ্ত উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট যে নীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে গত ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী পর্ধ্যস্ত গবর্ণমেন্ট ১৫ কোটি ১৬ লক্ষ 
১১ হাজার ৫৯ টাকা পাইয়াছেন। তবে 
গবর্ণযেন্টকে এই ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৬০ 
কোটি টাকা প্রদান করিতে হইবে! 

ভারত-নেপাল চুক্তি--ভারত ও নেপাল 
সরকারের মধ্যে শীঘ্রই ছইটি চুক্তি নিষ্পন্ন 
হওয়ার কথা হইয়াছে! তাহার একটিতে-_ 
মৈত্রী চুক্তিতে--সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে আত্ম- 
রক্ষার্থ উভয় গবর্ণষেণ্টের মধ্যে পারষ্পররিক 
আলোচনার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া একটি 


'করিয়াছেন।' চলতি বৎসরে 


ধারা সংযোজিত হুইয়াছে। বাণিজ্য চুক্তিতে 
উভয় গবর্ণমেপ্টের বাণিজ্য স্বার্থ সংক্রান্ত প্রধান 
প্রধান বিষয়গুলি সংযোজনার সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
বাস সাভিসে উত্তর প্রদেশের 
উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট গত তিন বৎ 
যাবৎ উক্ত প্রদেশে ৰাস সাল পরিচালনা 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে এই প্রদেশের 
২২০টি সাতিসে গবর্ণমেণ্টের ১২৩৮টি বাস ও 
€০টি জরী যাত্রী ও মালবহন কার্য্যে নিযুক্ত 
আছে। গৰব্ণমেণ্ট এই কাজে এ পর্য্যন্ত ২ 
কোটি ২১ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োগ 
এই অন্ত 
গবর্ণমেন্টের ২১ লক্ষ টাকা লাভ হুইয়াছে। 
ভিজাগাপট্টমে নৌ-বিভা শিক্ষা দিব 
কলেনস--ভারত সরকার তিজাগাপট্টনে যে 
নৌ-বিষ্া শিক্ষার কলেম্স স্থাপন করিবেন, 
আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যেই তাহাতে 
অধ্যাপনা সুরু হইবে। এই কলেজের অন্থ 
২০০ একর প্রমি খাস করিতে ভারত সরকার 
মাদ্রাজ সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন। 


শি 


‘ 


৬ই মার্চ ১৯৫০] 
ব্যাঙ্ক-একত্রীকরণ পরিকল্পনা রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক একত্রাৰুরণ পরিকল্পনায় 
ব্যাঙ্ক অব আলাম যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই লইয়া ছয়টি ব্যাঙ্ক প্রস্তাবিত 
-নৃতল পরিকল্পনার অধীনে একক্স হওয়ার প্রস্তাব 
হইল। প্রকাশ যে, আরও ছুইটি ব্যাঙ্ক এই 
পরিকল্পনায় যোগদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিয়াছে। 
নাই। 8:38 
কোশী সেচ পরিকল্পনা প্রকাশ যে, 
_কোঁশী উপত্যকা সেচ পরিকল্পমার কাত বর্তমান 
ৎসরের অক্টোবর মাল হইতে আরম্ভ হইবে। 
ই পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয় তাগ শেষ 
রিতে মোট ব্যয় হইবে ১৮ কোটি টাকা । উহা 
দ্বার! বিহার ও নেপালে ১২ লক্ষ একর জমিতে 
জল সিঞ্চিত হইবে এবং ৯০ হাজার কিলো- 
ওয়াট বিছ্যুৎ পাওয়া যাইবে । পরিকল্পনার 
তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করিতে ব্যয় হুইবে ৫৫ 
কোটি টাকা এবং উহার ফলে সমগ্র পরি- 





কল্পনাতে ৪০. লক্ষ একর জমিতে জল শিঞ্চিত . 


হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় তাগ সম্পূর্ণ হইলে 
কোশী উপত্যকায় অতিরিক্ত হিসাবে ২০ 


হাজার টন পাট ও ৭৫ হাতার টন খাস্তশস্য। 


উৎপন্ন হইবে । এই নদীর বন্ভার ফলে প্রত্যেক 
বৎসর ১৮ কোটি টাকার ফলল নষ্ট হয় এবং 
এজস্ভ ২ লক্ষ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকস্ত 
বার সময়ে প্রত্যেক বৎসর কলেয়া, বসম্ত ও 








তিত হছুয়। তজ্জন্ত এ অঞ্চলের লোক 
উক্ত নদীকে "হুঃখের নদী” বলিয়া অভিছ্ত 
করে। প্রস্তাবিত সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে 
উপরোক্ত সমস্ত অনর্থের 'অবসান হইবে । 
পশ্চিমবঙ্গ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন 
ভারত পাটের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়ার 
নীতি গ্রহণ করাতে অবিভক্ত ' বদের সময় 
হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ 
[ইন বলবৎ আছে তাহ! প্রত্যাহার করা 
হইয়াছে । উহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক 
উহার ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণ অমিতে 
পাটের চাষ ফরিতে পারিবে। এজভ। কুষক- 
গণকে প্রয়োজনীয় পাটের বীজ সরবরাহ করা 
হইতেছে এবং উহ্না্দিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হইয়াছে আউশ ধানের ভমিতে পাট অন্মাইলে 


করা 


তবে উচাদের নাম প্রকাশিত হয়" 


লেরিয়াতে ৪০ হাঞ্জার লোক মৃত্যুমুথে 





ার্থিক জগৎ 


কৃষকের যদি কোন ক্ষতি হয় তবে তাছ! পূরণ 
হইবে । পাট তিজাইবার উপযুক্ত 
ব্যবস্থাও ভারত গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। 
ধানের জমিতে পাটের চাষের ফলে পশ্চিমব্ে 
যেধান কম হইবে তাহাও ভারত সরকার 
প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
সংযুক্ত প্রদেশের বাজেট_-গত ২৮শে 

ফেব্রুয়ারী তারিখে উত্তর প্রদেশের (সংযুক্ত 
প্রদেশ, বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে । উহা হইতে 
জাল] পিয়াছে যে, আগামী ১৯৫০-৫১ সালে 
উক্ত প্রদেশের আয় ৫২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা 
এবং ব্যয় ৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ছইবে। এ 
বৎসরে জাতিগঠনমূলক কাজের অর্ভ ১৬ কোটি 
১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। 

* মাদ্রোজের বাজেট_মাত্রাজ প্রদেশে 
যে বাজেট: উপস্থিত কর! হইয়াছে তাছাতে 
জানা গিয়াছে যে আগামী ১৯৫০-৫১ সালে উক্ত 
প্রদেশের ৫৫ কোটি ২১.লক্ষ ২৫ হাজার টাকা 
আয় এবং ৫৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩ হাজর টাকা 
ব্যয় বরাদ হইয়াছে । এই ধৎসরে উন্নয়নমূলক 
কাদের অন্ত ৫ কেটি ৪৯ লক্ষ টাফা এবং অধিক 
খাত ফলাও ব্যবস্থার জন্ত ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৬ 
হাজার টাকা ব্যয় ধরা হুইয়াছে। 

কলিকাতা বন্দরের আয়-ব্যক্স-_ 

কলিকাতা বন্দরের যে বাজেট উপস্থিত করা 
হইয়াছে তাঁছা হইতে জালা গিয়াছে যে, ১৯৫০- 
৫১ সালে উক্ত বন্দরের মধ্য দিয়া ৭১ লক্ষ ৬৫, 
হাজার টনের মালপত্র আদান প্রদান হইবে 
এবং বন্দরের মোট আয় হইবে ৬ কোটি ২৫ 
লক্ষ ২৩ হানার ৭৮৮ টাকা। এই বৎসরে 
বায় হইবে ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৬ হাক্রার ৮০৫ 
টাকা। এজগ্ভ যে ৫৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৭ 
টাকা ঘাটতি হুইবে তাহা ব্দারের সভুদ তহবিল 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, 
নিল 
25 জজ. 


মেসাস? 


সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


মিলের শ্বান_সোদপুল, ২৪ পরণণা 


নইলে. | 
০ 2উন্উমী ইললস্ন, নিও 
| | সেক্রেটারীজর গ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ | 


t 

4৮১ 
হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং ফলে, এই 
তহবিলের পরিমাণ কথিয়া € ফোটি ৩২ লক্ষ 


৫১ ছাজার ৭৫৮ টাকায় পরিণত হুইবে। 

হিজঙলীতে কারিগরি বিদ্তার শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান--আমেরিকার ম্যাদাচুটেটল কলেজ 
অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনললির অম্থুকরণে 
ভারতে চারিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে 
প্রস্তাব হইয়াছে তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই 
মেদিনীপুর প্রেলার হিজলীতে স্থাপিত হইবে 
বলির! জানা গিয়াছে । এজভ জার্মানী হইতে 
সাজ সরগ্রাম আলা হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানে 
২ হাজার আত্ডার গ্রাাছুরেটে ও ১ হাল্গার 
গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি সম্পর্কে 
বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবে। 
হিত্রলী ছাড়া বাকী তিনটি অগ্ুন্নপ প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে একটি বোষ্বাইয়ের নিকটবন্তা নর্থ 
কুরলায়, একটি কানপুরে. এবং আর একটি 
মাঞ্রাজে স্থাপিত ছইবে। . 

চোরা ১কাঁরবারের জন্য জন্লিমানা_ 
নেপালের একজন ব্যবসায়ীর উপর সিগারেট 
বিক্রয়ের একচেটিয়া * অধিকার দেওয়া 
হইয়াছিল । উক্ত ব্যবপায়ী গবর্ণমেন্ট বর্তৃক 
নির্ধারিত দরের অতিরিক্ত দরে সিগারেট 


বিক্রয় করাতে তাহাকে ১৮ হাজার টাকা 


জরিমানা কর] হুইয়াছে। রর 


উড়িস্তায় পাট উৎপার্দন__উড়িয্যাতে 


বর্তমান বৎসরে ১ লক্ষ একর জমিতে পাটের 
চাষ হইবে স্থির হইয়াছে । আগামী ২ বৎসর 
মধ্যে উহার পরিমাণ ৩ লক্ষ একরে পরিণত 
করা হইবে । ভারত সরকার এই কাজের 
বিধি ব্যবস্থার অস্ত ১ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যাতে 
পাটের গাছ পচাইবার অস্ত ব্যবস্থার উদেশ্যে 
১ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


পোঃ, হাটখোলা, কলিকাতা 







/ 


৭৮২ 
উড়িস্যায় কৃত্রিম পেট্রলের কারথানা_ 


'উড়িষ্যাৰ শ্রীবিজয় পট্টনায়ক কৃত্রিম (Synthe- 
0০) পেট্রল প্রস্তুতের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন 
তাহা ভারত সরকারের অন্থমোদন লাভ 
করিয়াছে। এই পরিকল্পলামতে তালচরে 
একটি কারখানা স্থাপন করা, হইবে। ' উহাতে 
৷ প্রথমে বৎসরে ৩০ লক্ষ গ্যালন এবং পরিশেষে 
৩ কোটি গ্যালন করিয়া পেট্রল প্রস্তুত হুইবে। 
*১৯৫১ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত কারখানাতে 
পেট্রল প্রস্তুত আরম্ভ হইবে । 

মাকিণ পত্রিকাগুলির প্রচার 
সংখ্যাঁ-এন, ডব্লিও, আয়ার এণ্ড সন্দ 
প্রকাশিত সাময়িক পন্রিকা ও সংবাদপত্র 
সংক্রান্ত বাৰিক ভিরেকটরীর সর্বশেষ সংস্করণে 
জান! যায়, যুদ্ধের পন্ন হইতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
দৈনিক পত্রিফা সমূহের প্রচার সংখ্য! শতকরা 
৬ তাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; ১৯৪৯ সালের 
শেষভাগে ত্রগুলির মোট প্রচার সংখ্যা দীড়ায় 
€২,২৭১,০০০।  সংবাঁদপত্রগুণির এত অধিক 
প্রচার সংখ্যা আর কোনও দিন হয় নাই। 
প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রকাশিত ৩৯২ খানি পত্রিকার 
মোট প্রচার সংখ্যা &ড়ায় ২০,১৫১,০০০ এবং 
১৪৯৮ খানি সান্ধ্য পত্রিকার, "প্রচার সংখ্যা 
জড়ায় ৩০,৯১১,০০০ 2 রবিবারের প্রচার সংখ্য! 
১৯৪৮ লালের তুলনায় কিছু কমিয়া গেলেও 
রূবিবারে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৫৫৩ হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫৭ দীড়ায়।  --মাকিণবার্তা 

বিমান ডাকে মনি অর্ডার প্রেরণ 
তারত শরকারের ডাক ও তার বিভাগ ছইতে 
নিয়লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচাৰিত হইয়াছে £_মনি 
অর্ডার বিমান ডাকে পাঠাইতে হইলে মনি- 
অর্ডার ফারমের যে পৃষ্ঠায় ঠিকানা লেখা হয় 
তাহার বাম দিকের কোপে একটি নীল বিমান 
ডাকের লেবেল আঁটিয়া দিতে হইবে। তাঁছা 
না ছিলে মনি অর্ডার বিমান ডাকের পরিবর্তে 
সাধারণ ডাকে প্রেরিত হইতে পারে । | 

ধানের তুষ ছাঁড়াইবার উন্নত প্রণালী 
আবিষ্কার--ভারত সরকারের খাত দগডরের 
উপদেষ্টা মিঃ এস, বর্থা গত সপ্তাহে মাজাজের 
কয়েকটি ধান ভানা কল পরিদর্শন করেন। 
তিনি বান তানার প্রণালী সম্পর্কে কয়েকটি 
সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ 
নুপারিশগুলি কার্ধেয পরিণত করা হইলে 


আর্থিক জগৎ 

মাত্রজ প্রদেশে দেড় লক্ষ চন ধান বাঁচিয়া 
যাইবে। বর্তমানে মাদ্রাজের ধান কলগুপিতে 
শতকরা ৬৩৬৬ ভাগ আতপ চাউল এবং 
শতকরা ৬৯'৬ ভাগ সিদ্ধ চাউল পাওয়া যায়। 
কিন্তু মিঃ বঙ্দার আবিষ্কৃত প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া শতকর! ৭৪ ভাগ আতপ চাউল এবং 
৭৬ ভাগ সিদ্ধ চাউল পাওয়া গিয়াছে। উহা 
হইতে, শতকরা ৭২ ভাগ চাটা আতপ ও 
শতকর] ৭৪ তাগ ছটা সিদ্ধ চাউল প৷ওয়া 
যাইতেছে। মাড্রা্জের সর্বত্র মিঃ বর্ধার পদ্ধতি 
অবলম্বন করা হইলে, এ প্রদেশে বৎসরে দেড় 
লক্ষ টন চাউল বাচিয়া যাইবে। 

আসামে ' সংবাদপত্রাদি প্রেরণে 
বিমান ডাকের জন্য অতিরিক্ত মাশুল 
_এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ 
জলপাইগুড়ি, মালদহ,দাজ্জিলিং এবং কুচবিহার 
জেলা ভিন্ন ভারতের অষ্তান্ত নকল স্থান হইতে 
ডাকযোগে আসামে পার্ষেপ প্রেরণ করিতে 
হইলে প্রতি ৪০ তোলা অথব। তাহার কোন 
অংশের জন্ক ১০ পঃসা হারে অতিরিক্ত ডাক 
মাশুল দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে । অনুরূপভাবে আগাম হইতে 
উপরোক্ত জেল! কয়টি ভিন্ন ভারতের অন্ত 
কোন স্থানে ডাকযোগে পার্থেল প্রেরণ করিতে 
হইলে এই নিঃয প্রযুক্ত হইবে। আসামে বা 
আসাম হইতে রেণিষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র কলিকাতা 
ও গৌহাটির ভিতর বিমানযোগে আদান 
প্রদ।নের জনক গৃহীত হুইবে এবং এই উদেশ্যে 
প্রতি হা তোলা বা তাহার কোন অংশের 
জঙ্ক বিশেষ বিমান ডাক মাশুল ছিসাবে 
১ পয়সা হারে অতিরিক্ত দাশুল দিতে হইবে। 
সংবাদপত্রের এসকল পুলিন্দার উপর 'কলিকাত। 
অথবা গৌহাটির পথে বিমানযোগে’ এই কথা 
কয়টি লিখিয়া দিতে হুইবে । সংবাদপত্র, 
পার্খেল ইত্যাদির বর্তমান হারে ব্মান্ভাকের 
অতিরিক্ত মাশুল দেওয়। থাকিলে সেগুলি 


বর্তমানের স্কায় বিমানে বহন করা হইবে। 


ভারতে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার 
বৃদ্ধি ১৯৩৯ পালে ভারতে যে পরিমাণ বি্যুৎ 
শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল গত বৎসর ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিছ্যুৎ উৎপাদন কেঙহ্ছে 
তদপেক্ষা শতক্র] ৯৮ ভাগ বেশী বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপন্ন হুইয়াছে। এই পরিমাণ ১৯৪৮ সাপের - 


যে,” 


[ ৬ই মার্চ, ১৯৫০ 


উৎপাদনের জপেক্ষা শতকরা ১১৮ ভাগ বেশী। 
কেন্দ্রীর বিহ্যৎ কমিশনের রিপোর্টে জানা বার 
যে, শিল্পপমৃ্ে বে পরিমাপ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ অগা সকল ব্যবহার- 
কারিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বিছ্যুৎ্শক্তির দ্বিগুণেরও 
বেশী। 

ভারভীয় বিমানবাহিনীর পদোন্নতি 





পরীক্ষার ফলাফল-_গত ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর 


(১৯৪৯) তারিখে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিমাঁন- ' 
বাহিনীর, “বি” শ্রেণীর পদোন্নতি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গের ভিতর নিয়লিখিত ফ্লাইং 
অফিসারগণ অআছেন---জেনারেল ডিউটি 
(পাইলটস্) ব্রাঞ্চ_ আর,এন, বন্ধী এ, এপ, বন্ধী, 
এস, আর, বন্ব, -টি, বি, চৌধুরী, এস, কে, 
দত্ত৮ বি, কে, ঘোষ, আর, ভি, লাহা, 
এন, মোঁদক, কে, সি, মুখাঞ্জি। জেনারেল 
ডিউটি (নেভিগেটারপ) ব্রাঞ্_এ” কে, 
চ্যাটা্জি, এস, কে, ঘোষ, এ, কে, মৈত্র, 
পি, এন, মুখাঞ্জি, . বি, সেন। টেকনিক্যাল: 
সিগন্যালস্‌ ব্রাঞ্চ_ড়ি, বি, দাল। টেকনিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারীং ব্র্ক-_-এ, দে, এইচ, লি, রায়। 
এডমিনিষ্টরেটিভ এও স্পে্তাল ডিউটিজ বাঞ্চ_ 


এন, পি, দত, বি, ঘোষ, এ, ডি, গুপ্ত, 
বি, সি, মিত্র, এ, মিত্র, এইচ, কে, 
" মুখাজ্ডি, এস, আর, মল্লিক, আর, পাল, 


এ, এল, রায়। একাউণ্টাণ্ট বাঞ্চ-এষ, ফে, 
ব্যানাঞ্জি, পি, চন্দ্র, এ, কে, দাশগুপ্ত । 
ইকুইপমেন্ট ব্রাঞ্চ-জ্ি, কে, চ্যাটার্জি, পি, 
কে, কুমার। গত ১২ই ও ১৩ই ভিশেম্বর 
(১৯৪৯) তারিখে অষম্ুষ্ঠিত ভারতীয় বিমান- 
বাহিনীর ' পপি” শ্রেণীর পদোন্নতি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গের ভিতর নিম্নলিখিত ফ্লাইট 
লেফটেন্যাপ্টগণ আছেন-_দ্রেনারেল ভিউটিজ 
(পাইলটস্‌) ব্রাঞ্চ_এস, বিশ্বাস, এ, কে; 
বঙ্গ, এইচ, কে, বনু, এস, পি, দত, ও, 
কে, গাঙ্গুলী, পি, এন, নান্নাল, এন, কে, 
সরকার, এস, পি, সেন, পি, কে, সরকার । 
পেনারেল ডিউটি ( নেভিগেটারদ ) ব্রাঞ্চ 
আর, ঘোষ, এস, রায়। 

যুক্তরাষ্ট্রে মহিলা কন্দ্ী--যুক্তরাধ্্রের 
শ্রমদপ্তবেয একটি বিবৃতিতে প্রকাশ, এখন প্রায় 
১,৮৮২৮,০০০ মাকিন মহিলা বিভিন্ন বেসামরিক 
কাজে নিযুক্ত আছেন। 


# 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩৪! মার্চ__অন্ত শুক্রবার ছোলী 
উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। 
সুতরাং এ সধ্যাছের শেয়ার বাজারের হিসাবের 
মধ্যে শুক্রবারের ছিসবে অন্তর্ভত করিতে পারা 
গেল না, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া! 
গেল। এ পপ্তাছে শেয়ার বাজারের অবস্থা 
মোটামুটি ভালই 'গিয়াছে। লগ্নী কারক 
হলে কেন্দ্রীয় বাজেট বক্তৃতা সম্পর্কে যে অগ্রিম 
শাবাঁদের মনোভাব দেখা পিয়াছিল তাহা 
[ছেট বক্তৃতায় লমধিত হওয়ায় তাহাদের 
উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের উপর উহার শুভ প্রতিক্রিয়া দেখ! 
* দেয়। 


বাজার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বন্ধ হইয়া যায়, 
ফলে কেনা-বেচার পরিমাণ সীমাবদ্ধ ধাকে। 
শেয়ারের মূল্যহার আশাপ্রদ ছিল। যে সমস্ত 
কোম্পানীতে লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে সেই সমস্ত 
কোম্পানীর শেয়ার কিপিবার দিকে এ দিন 
বিশেষ ঝৌক দেখা যায়| বেঙ্গল কোলের 
শেয়ারের মুল্য ৫৩২ টাক! পর্য্যন্ত উঠে। 
ইক্ইটেবল ও আ্যামালগেষেটেডের মৃল্য 
থাক্রমে ৪৪%০ ও ২৭০ হয়। বুছস্পঙ্ডিবার 
বাজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান ।আয়রপের দর 
ছিল ৩২1০) বাজার বন্ধের সময় উহা ৩২৩)০ 
' আনায় পরিণত হয়। ষ্টীল কর্পোরেশনের দর 
"অপরিবর্তিত থাকে । ইণ্ডিয়! ট্রীম ৭/০ হইতে 
৭০ আনায় নানিয়া যাঁয়। ' > 
বৃহস্পতিবার কোম্পানীর কাগজ বিভাগে 
৩ টাকা সুদের (১৯৮৪) খণপত্রের দর সর্রেচ্চে 






' ৪৪8০ ১৩ টাকা হুদের (১৯৬৩-৬৫) খরপত্রের - 


দর সর্ব্বোচ্চে ১০০1/০ এবং ২॥০ আন! সুদের 
(১৯৬০) খপপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৯/০ আনা 
দাড়াইরাছিল। 

+. বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
নিয়নর্ূপ দীড়ায় £-- ব্যাঙ্ক _হিন্দুস্থান কমাশিয়াল 


২৩৪০) কাপড়ের কল--কেশোরাম ১৬৮০/০, 


বুধবার বিক্রয় তৎপরতার পরিমাপ, 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়. বৃহস্পতিবার ছোলীর সুচনায় 








বাজারের হালঢাল 


স্বদেশী কটন (প্রেফ) ১০৮২ 5 কয়লার খনি 
ভারত ৫5৮৮০, বল্ল ৫৩২২ 'বরাকর ১২৪০, 
রাধ্গঞ্জ ১০1০, তাঁলচের ৩২, সাউথ করণপুরা 


' ২৭২, ওর়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৪8০) চটকল--বালী 


২০৮২ বেলভেডিয়ার ২৩৮২, চীপদানী' ১৭৪২, 
নৈহাটি ১২০২) খনি_বর্দা কর্পোরেশন ২51০, 
কনসলিডেটেড টিন ৮/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২০০, 
ট্যাভয় চিন &%০7 সিমেপ্ট- আলাম বেঙ্গল 
(সাধারণ ) ৭৯ ১ ইঞ্জিনিয়ারিং_-বার্ণ এও কোং 
(সাধারণ ) ২৬৫২, ব্রেধওয়েট ৮1০, ইণ্ডিয়ান 
গ্যালভেনাইজিং ৪৩[০, কুমারধুবি ৮৩০, মাঁপশীলস 
৭1৩০, সারণ ৯1০, ফ্রীল কর্পোরেশন ২৩/০; 
কাগজের কল-_শ্রীপোপাল ১১1৮০, টিটাগড় 
৩৪৮০০ 3 চনির কল- _বুলদা ১২৪৮০, চম্পারণ 
২০/০, আপার গ্যাঞ্জেস (প্রেফ)৯০২৪চা-বাঁগিচা-_ 
বিশ্বনাথ ৩৪৩০, ক্যারপ ১৭৫২, চণ্তীপুর ১০০২, 
ডিব্ৰুগড় ১১1০, ই!তাপাড়। ১৯৫২) রাঁজাভাট 
১২1৮০ ; বিবিধ--চেরা-ছাতক রেলওয়ে ৯২, 


কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং 


সরুপ্পোরেশন লিঃ 


হেড অফিস: 
কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন বিন্ডিংস্‌ 
৪মং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, 
কলিকাতা । 


মূলধন 


অধিকৃত-_ 


৯২০১০ ৮০০২ টাকা 
বিলিকৃত-_ . | 
$,5৯,০১,৮০০১* 

আঢারীকৃত- 
2৮১৫০১০০০২৮ 
মজুদ তহুবিল-_ 


৪৩১৭৫ ১২ 


% 














বি, কে, দত্ত 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


এন, লি, দত্ত 
চেয়ারম্যান 
















ডাঁনলপ রাবার (সাধারণ) ৪৫১ ইণ্ডিয়ান রবার 
মাানুফ্যাকচারিং ১৪1০ ইণ্ডিয়ান উড প্রোভাইজ্‌ 
৩১1০, মার্টিন বার্ণ ( প্রেফ ) ১১২২ দ্কাশনাল 


টোবাকো ৯৬/০,- রোটাস্‌ ইও্ডান্ি ৫৮০, 
শ+ ওয়ালে ১৪২। ৮ 
পাঁটের বাজার 


কলিকাতা, ওরা মার্চ--গত কল্য সর্ববশুদ্ধ 
২ লক্ষ মণ পাট ভারতীয় চটকলগুলির নিকট 
বিক্ৰয়ার্থ উপস্থাপিত. হয়। তন্মধ্যে ১ লক্ষ 
২০ হাজার মণ ছিল মেস্তা। অস্ত প্রতি বেল 
২০৭ টাকা দরে প্রথম শ্রেণীর এবং প্রতি বেল 
১৯৭ টাকা দরে হান্ধা মেস্তা করয়ার্থ গৃহীত হয়। 
রপ্তানীযোগ্য প্রথম শ্রেণীর পাকিস্থানী পাটের 
দর ছিল প্রতি বেল ১৪৫. টাকা (পাকিস্থানী 
মুদ্রামান অন্সারে ) 

চটের থলির বাঁজার শাস্ত। 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, শুরা মার্চ-অস্ত বোঘাইয়ের 
বাজারে প্রতি তরি সোনার দর ১১৫৪৩০ 
দীড়াইয়াছে। বৃহস্পতিবার কলিকাতায় এই দর . 
ছিল দিয়পিখিতরূপ £--পাকা সোনা প্রতি ভরি 
১১৬৮০ এবং বড়াল বার ১১৬০ । 

অন্য বোগাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৮২1০ দরে রূপা ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 
গতকল্য ফলিকাতার বাজারেও রূপার অমুন্ধপ 


দর ছিল। 





শিশু-পক্ষাঘাত রোগ বিস্তৃতির 


আশঙ্ক1--ভারত গবণষেণ্টের অন্থরোধে বিশ্ব 


স্বাস্থ্য-সংসদ কর্তৃক প্রেরিত বিখ্যাত মাকিণ 
শিশু-পক্ষাঘাত রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ কে এন্‌ 
কেৎসেরিয়ান সম্প্রতি এই রোগ সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রনের অন্ত ভারতের বিভিন্ন 
অর্্চল পরিভ্রমণ করিতেচ্েন। তিনি বোদম্বাইয়ে 
এই মর্দে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, রোগ নিবারণের অস্ত অগৌপে প্রয়োজনীয় 
প্রতিযেধ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে শিশ্ত- 


, পক্ষাঘাত রোগ বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাঞ্জাঙ্গ সরে বিশেষ ব্যাপক আকারে দেখা 
দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। 


9৮৪ | '_ আৰ্থিক জগৎ 


[ ৬ই মার্চ, হে 



























(পিডিউজ্ব ব্যাঙ্ক) '*. 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । কোন- ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
. ব্রা বড়বাজার, স্কামবাজার, ভবানীপুর, 
বনর্গী, বসিরহাট ও খুলনা 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 
শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাঙ্জি এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 






বাংলার বন শিন্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


২. আই জিন . মি 
বস্রাদির জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তার কারণ ০১০ ব্যবহারেই বোগম্য হইবে । 


_ এনং মিল নং |. ২নং মিল 
. কুষ্টিয়া (নদীয়া) কোরিয়া ২৪পরগণা) | (২৪ পর্ণ!) 








“কং এজেন্টসূ চক্রবর্তী সন্স, এণ্ড কে সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা-_১ 











[ইন্মিৱৱেন্দ কোংলিঃ| 


১৩৫, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা . 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ হ্ববিধা 
ও উদার সর্তাঘলী প্রান্ত হন। 
কর্মনি্, পরিশ্রমী ও সহিষ্ 
কম্মী এজেল্সি দ্বারা প্রঢুর আয় 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন কক্ষন। 





ফোন : ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ 





















€ Surplus ) হইয়াছে | 





১৯৪৮-এর ভ্যালুযেশুনে 
সন্তোষজনক উদ 





৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড 
কলিকাতা 














১২২, রর নল দস 


PHONE°B.B. 6482 


রর 
বর্ণ - 


Eg! শা রি 


AR 
মূল্য__বাধিক সডাক ১০২ 


RTHIK. 





JAGAT 


NE 
প্রতি সংখ্য।।* আন! 


Monday, 13th March, 1950, সোমবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৬ | ৪২শ সংখ্যা 





দ্বাদশ বর্ষ |} 





ুদ্রামূল্য হাসের প্রতিক্রিয়া 


গত সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
ডলারের হিলাবে পাউণ্ড মুদ্রার মূলা' হস 
করেন। উহাদের কার্ধ্যনীতির সহিত সামগ্রস্ত 
রাখিয়া ডলারের সহিত ভারতীয় টাকারও 
বিনয় ছার হাঁস কর! হয় এই মূল্য হাসের 
ফলে ভারতীয় অর্থনীতির উপর ফোন দিক 
/ দিয়া কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তদ্বিযয়ে 
। প্রথযে কোল সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া 
সস্ভবপয় ছিল ন!। তবে খাত, যন্ত্রপাতি ও 
কতিপয় শিল্লোপকরণ সম্পর্কে বিদেশের উপর 
[তের নির্ভরমীলতার কথা প্মরণ করিয়া! ও 
শ রগ্ালীযোগ্য জিনিষের উৎপাদন কম 
॥] কেছ কেছ ওঁ ব্যবস্থার সার্থকতা সম্বন্ধে 
ধা সক্কোচ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । রপ্তানী 
বাণিজ্য কার্ধ্যতঃ বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পাইবে 
মা--অথচ আমদানী দ্রব্যের মুল্য বাড়িয়া ও 
সাধারণভাবে পণ্যযূল্যের চড়তি ঘটিয়া দেশের 
লোকের ইতি সনির কারণ দেখা দিকে 
ইছাই ছিল তাতে আশঙ্কা ৷, ভায়ত 
মূল্য হ্বাসের কাঁধানীতি অবলদ্বন করায় 
উছাকে তাহার বাণিজ্যিক মুনাফা 
পরম সুযোগ বলিয়া মনে করিয়াছিল । 
পাকিস্থানের পাট ও তুলা সম্পর্কে ভারতের 
নির্ভরতার কথা ভাবিয়া এ রাষ্ট্রের গবর্ণঘেন্ট 
পাকিস্থানী টাকার মূল্য হাস করিতে অন্বীকৃত 
হইয়ান্তিলেন। ভারতীয় টাকার হিসাবে 
পাকিস্থানী টাকার মূল্য চড়া রাখিয়া তাহারা 
এদেশে শতকর! ৪৪ ভাগ বেশী দরে এ সমস 













দ্রব্য বিক্রয় ও এদেশ হইতে কম দরে কতিপয় 
জিমিব ক্রয়ের শ্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। দুখের 
বিষয় টাফার ' মুল্য হাসের ফলে এপর্যন্ত 
ভারতের ক্ষতির কারণ দেখা যায় নাই। ' আর 
পাকিস্থানও ভারতের উপর দিয়া কোন অহেতুক 
সুবিধা আদায়ে সমর্থ হয়, নাঁই ।* নানাদিক 
দিয়া ভারতের সুযোগ সুবিধাই বরং উহার 


+ বিষয়-সুচী 
বিষয় '': পু 


মুন্তামৃল্য হাসের প্রতিক্রিয়া 
শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ প্রত্যাহার 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাকথা 

আথিক দুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


পৃষ্ঠ 


৭৮৫-৭৮৭ 
বৃ ৮৭-৭৮৯ 


৭৯১২-৭৯৪৫ 


৭৯৬-৭৯৮ 





৭৯৯-৮০০ 








ফলে প্রশস্ত হইতেছে । 
অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ১৪৫০-৫১ সালের 
কেন্দ্রীয় বাজেট ‘পেশ ,করিতে, পিয়া, সম্প্রতি 
এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র 
বা বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে গত কয় 
মাসের সংখ্যা বিবরণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এ 
উৎসাহ বাঞ্জক সিল্ধান্তেই উপনীত হুইয়াছেন। 


বুদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতীয় 
বহির্বাণিজোর গতি এদেশের পক্ষে খুব 
প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল। এ এক বৎসরে 


৭৮৯-৭৯২ || 


ভারত সরকারের 





বাচির্ববাণিজ্যে ২১৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা 
দিয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ মালের প্রথম ফয় মাসে 
সেই প্রতিকূল গতি বজায় ভছিল। এপ্রিল 
হইতে আরগ করিয়া] প্রতি মাসেই 3্ডানীর 
তুলনায় আমদানী বেশী হইতেছিল । মে মাসে 
৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি দাড়াইয়াছিল। এইরূপ 
ঘাটতির ফলে উদ্বত্ত ষ্টালিং বেশী পরিমাণে 
খরচ হইয়া যাইতেছিল। অধিক পরিমাণ 
বৈদেশিক ধাপ সংগ্র্েরও ' প্রয়োজন 
দ্ীড়াইতেছিল। কিন্ত সেপ্টেথ্বর মাসে টাকার 
বঙিঃমূল্য হাসের পর হইতে রপ্তানী বাশি 
সম্পর্কে ভ্রুত উন্নতির শ্চনা হইয়াছে। 
ডাঃ মাথাই তাঁহার বিবৃতিতে এ বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন । 
১৯৪৮ সালে গড়ে প্রতি তিন মালে ১০৭ কোটি ' 
৮ লক্ষ টাকার ভারতীয় মালপত্র বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের প্রথম তিন 
মাসে তাছা কিয়া ১০৩ কোটি. ১৩ লক্ষ টাক 
ঈাভায়।, এপ্রিল হইতে জুন পর্যযস্ত তিন মাসে 
তাহা আরও কমিয়া ১৪ ফোঁটি ১৪ লক্ষ টাকায় 
পর্য্যবলিত হুয়। পরবর্তী তিন মাসে রপ্তানী 
কিছু বৃদ্ধি পায় ৷. যুদ্রামূল্য হাসের পর অক্টোবর 
হইতে ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৯) বাহিরে ভারতীয় 
মালের চালান' উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়া 
যায়। শ্রী তিন মাসে মোট ১৩৯ কোটি 
৯৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। 


.. অক্টোবর হইতে বগ্ানী এইভাবে বাড়ি 
রপ্তানী বাণিজ্য হাস ও আমদানী বাণিজ্য ' 


যাওয়া যে ভিডেলুয়েশনেরই সুফল তাহাতে. 
কোন সন্দেহ নাই। রপ্তানী বাড়িবার সঙ্গে 
যদি আমদানীও বৃদ্ধি পাইত তবে এই 
বাড়তি দ্বারা ভারত উপকৃত হইত না। 


৬ পেপে পাপা পচা পি শীট শশী শী শশা শশী শশী পপ পাপী পলাশ পিস, 


রপ্তানীর দফায় অর্জিত বিদেশী মুদ্রা আমদানীর 
দার শোধ করিতেই খরচ হইত। সুখের বিষয় 
ভারত সরকারের সজাগ কার্ধযনীতি ও হুমঙ্কলিত 
বিধিব্যবস্থার অর্ক বহির্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেরূপ 
কোন বিরূপ অবস্থার হুচন] হয় নাই। ১৯৪৯ 
পালের যে মাস হইতে এদেশে বিনা লাইসেছ্দে 
মালপত্র আমদানীর সুযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়! 
হইয়াছিল। ভিভ্ডেলুয়েলনের পর বাহির হইতে 
আমদ।নীকৃত দ্িনিষের মূল্য এ কারণে আরও 
বেশী বাড়িবে জানিয়া অক্টোবর হইতে আমদানী 
বাণিজ্য আরও কঠোরঙাবে নিয়ন্ত্রণ করা 
হইয়াছে । বিশেষ শীয়োন ছাড়া এখন আর 
বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ডলার এলাকা 
হইতে কোন জিনিষ এদেশে আনিতে দেওয়া 
হয় না। ইছাতে বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি পড়ার 
ও বিদেশী মুদ্ার হিসাবে দায় ও দেনা বাড়িয়া 
চলার পথ বন্ধ হুইর়াছে। বগ্ানীর তুলনায় 
আমদানী বেশী হওয়ায় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল 
হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্চনাসেই বানিজ্যিক 
ঘাটতি দেখা গিয়াছিল। ফিন্তু টাকার মূল্য 
হাসের পর রপ্তানী সম্প্রদারণ ও আমদানী 
নিয়ন্ত্রণের পাকা ব্যবস্থা হওয়ায় গত নবেম্বর 
হইতে প্রতি মাসেই আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানীর আধিক্য দেখা যাইতেছে । ভারতীয় 
বর্র্বিণিজ্যে লব্যের ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে 
৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ১৪ লক্ষ 
টাক] উদ্ধত্ত হইয়াছে। এই অবস্থার ফলে 
ভারতের সঞ্চিত ইািং ব্যয়ের মাত্রা হাস 
পাইয়াছে। অধিক কি নূতন করিয়! ষ্টালিং 
অজ্জিত ও গঞ্চিত হইতেছে। ১৯৪৯ সালের 
জুন মাসে তারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের পরিমাণ 
ছিল ৮২০ কোটি টাকা । গত সেপ্টেঘর মাসে 
তাহা কমিয়া ৭৭৬ কোটি টাকা দীড়ায়। পরে 


ক্রমে ষ্টালিংয়ের হিসাবে উদ্ধত্ত বাড়িয়া গত, 


জ[মুয়ারী মাসের শেষে মোট ষ্টালিং পাওনার 
পরিমাণ ৮৩২ কোটি টাকা দড়াইয়াছে। 
বহির্বপিদ্ে;র উদ্ধ ভ্ত এবং বিদেশী মুদ্রা অর্ল্জন , 
ও সঞ্চয়ের এই অস্থকু গতি তারতের” 
অর্থনীতিক উন্নতিরই পরিচায়ক সন্দেছ লাই। ! 
ভিতেলুয়েসন বা মুদ্াযূল্য হাসের কার্ধ্য- : 
নীতির ফলে পণ্যযৃল্য বৃদ্ধি তথা হনফ্রেশন বৃদ্ধির 
কারণ ঘটবে বলিয়া আশঙ্কা কর! যাইতেছিল। 
কিন্ত প্রথম প্রধম সেরূপ লক্ষণ কিছুটা প্রকাশ 


পাইলেও গবর্ণমেন্ট ঝু"কিদানী কাজ্রকারবার 
দমিত রাখিয়া ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে লাক্ষাৎভাবে 
ত্বপর হইয়া শেষ পর্যন্ত সে আশঙ্কা অনেক 
পরিমাণে এড়াইতে সক্ষম হুইয়াছেন। বাহির 
হইতে এতদিন বিস্তর টাকার খান্ত আমদানী 
করা হইতেছিল। মুগ্রামূল্য হালের ফলে 
আমদানীরুত গমের যুল্য বাড়িয়া যাইবার ও 
তাহাতে এদেশে সাধারণভাবে খাভ দ্রব্যের দর 
ও লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। গবর্ণমেন্ট দেশে 
'থান্তশত্তের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দিয়া 
ও বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ডলার অঞ্চল 
হইতে গম আমদানী কমাইয়া দিয়া সে ধরণের 
শোচনীয় পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা 
করিয়াছেন। অর্থসচিব তাছার বিবৃতিতে 
দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের ভিসেম্বর মাসে 
ভারতে খান্তশগ্তের পাইকারী মুল্যের সুচক 
সংখ্যা ছিল যেস্থলে ৪৯০ সেশ্তলে ১৯৪৯ সালের 
ডিসেম্বরে তাহা কমিয়া ৪৩৫ দাড়াইয়াছে। 
১৯৪৯ সালের তুলনার ১৯৫০ সালে ভারতে 
খাগ্ভশম্তের উৎপাদন ২০ লক্ষ টন বাঁড়িবে ও 
এই বৎদরক্বাছির হইতে ১৪ লক্ষ টনের বেশী 
খাস্তশত্ত আমদানী করিতে হইবে না বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । খানশন্ত সম্পর্কে 
বাঁছিরের উপর নির্ভরশীলতা এইভাবে কিয়া 
অসার ফলে ভারতে উহার দর আরও হ্রাস 
পাইবার সম্ভাবনা আছে। খাভভ্রব্যের দর 
শতকরা দশতাগ হাঁস করা সম্পর্কে ইতিমধ্যে 
“কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলন্বনেরও সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। 
ভিডেলুয়েসনের পর শিল্পোপযোগী কীচামালের 
সুচক সংখ্যা অংস্ত ২০ পয়েপ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। 
কিন্ত তাহাতে লাধারণভাবে তৈয়ারী শিল্প 
ব্যের যুল্য চড়িয়া উঠিবার কারণ ঘটে নাই 

গবর্ণমেন্ট অনন্বার্থের খাতিরে এ বিষয়ে সতর্ক 
দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছেন। অত্যাবস্তকীয় শিল্প 
দ্বব্যের দর পূর্বের তুলনায় নামাইয়া দির়ারই 
চেষ্ট' হুইতেছে। বঙ্তের মূল্য ইতিমধ্যে কিছুটা 
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নানিয়া আসিয়াছে। তুলা, পাট প্রভৃতি কতিপয়: 
শ্রেণীর কাঁচামাল বেশী পরিমাণে এদেশে 
উৎপাদন করিয়া দেশীয় শিল্পের কল্যাণে এসমন্ত 
সুলভ ও ন্ুপ্রাপ্য করিয়া তোলার ব্যবস্থা 
হইতেছে। 

ভারতের উপর দিয়া কতকগুলি লুবির্ধ। 
আদায়ের ফিকিরে পাকিস্থান উহার টাকার 
বৃল্য হাস, করিতে অশ্বীকৃত হইয়াছিল | ইহাতে 
হুই রাষ্ট্রের ভিতর তিজতাই শুধু বাঁড়িয়াছে, 
পাকিস্থানের লাভ কিছুই হয় নাই। অর্থপচিব 
ডাঃ মাথাই বাজেট সম্পর্কিত শ্বেভপত্রে 
পাকিস্থানের সেই অযৌক্তিক বার্থ চেঃ 
শোচনীয় ফল নিপুশভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
ভারত ছাড়া অশান্ত দেশের সহিত পাকিন্থা 
বাণিজা এ দেশের পক্ষে মোটেই অম়ুকুূল ন 
১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৯ লালের 
জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিদেশ (ভারত ছাড়া) 
হইতে পাকিস্থাুন ১৩৯ কোটি টাকার মাল 
আমদানী হইয়াছিল। সেস্থলে পাকিস্থান 
বিদেশে ৭৬ ফোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী 





' করিয়াছিল। উহাতে বহির্বাপিজ্যে পাকিস্থানের 


৬৩ কোটি টাক! ঘাটতি দড়াইয়াছিল। তবে 
ভারতের সহিত তাছার বাণিজ্য সর্বথা অনুকুল 
থাকায় সে ঘাটতি অনেকটা পোষাইয়! লওয়া 
সম্ভবপর হইয়াছিল! ১৯৪৮ শালের দুলাই 
হইতে ১৯৪৯ লালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎলক্রে 
পাকিস্থান ভারতে ১১৭ কোটি টাকার 
রগ্তানী কবিয়াছিল। অপরদিকে এ 

ভারত হইতে পাকিস্থানে মাত্র ৮৩ কোটি ট 

মাল গ্রেগিত হইয়াছিল । উহাতে পাঁক-ড 
বাধিছ্যে পাকিস্থানের ৩৪ কোটি টাকা উদ্ধত 
-দীড়াইয়াছিল |, এই উদ্ধত" ফলে বাহিরের 
সহিত পাকিস্থানের মোট বাণিজ্যিক ঘাট।ত 
২৯'কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছিল। ভারত 
১৯৪৮-৪৯ সালে (জুলাই হইতে জুন 
পাকিস্থান হইতে ৯৭ কোটি টাকার পা 
তুলা ক্রয় করিয়াছিল। ভারতীয় ট 
হিসাবে পাকিস্থানী টাকার ঘুল্য চড়া রা 
ভারতের প্রয়োজনীয় পাট ও তুলা রপ্তান 
করিয়। এ দফায় অনেক বেশী টাকা আয়ের 
সংস্থান করা যাইবে মনে করিয়াই পাকিস্থান 
গবপমেষ্ট মুদ্রা যুল্য হ্রাস করিতে অক্বীরত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্টের 








পাশ উর্গা 


১৩ই মার্চট, ১৯৫৭ ] 


$ সলাগ কার্ধানীতি ও সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার 
অন্ত উহাদের লে অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছে। 
ভারত চড়া দরে পাকিস্থান হইতে পাট ও তুলা 
ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে। 'তারত গবর্ণমেন্টের 
উদ্যোগে এদেশে এ হই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের 
উৎপাদন যথ।সম্ভব বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
১৯৪৮ সালে ভাঁরতে ২০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে তাহার পরিমাপ 
বাড়িয়া ৩০ লক্ষ বেল দীড়াইয়াছে। ১৯৫০ 
সালে এদেশে ৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এইভাবে 
য়োজনীয় পাটের বেশীর ভাগই যে ভারতে 
পন্ন হইবে এবং প্র জিনিষ সম্পর্কে 
কিস্থানের উপর এদেশের নির্ভরতা একেবারে 
না হইলেও যে অনেক পরিমাপে হাল পাইবে 
তাছাতে সন্দেহ নাই । ১৯৪৯ লালে ভারতে 


শর্করা 





Ed 


সুদীর্ঘ আঠার বৎসর যাবৎ ভারতীয় শর্করা 

॥. শিল্প যে সংরক্ষণ শুক্কের সুব্ধি ভোগ করিয়া 
আগিতেছিল আগামী এপ্রিল মাস হইতে 
ভারস্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। শর্কর1 শিল্পের অবস্থ! বিবৈচনা 
করিয়া টেরিফ বোর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল 
যার সুপারিশ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট এই 
পারিশ গ্রহণ করিয়! উপরোক্ত সিছাস্তে 
উপনীত হুইয়াছেল বলিয়া সরকারী ঘোষণায় 
বলা ছইয়াছে। কিন্ত আমাদের মলে হয়, এই 
ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে অনমতেরই জয় হুইয়াছে 
বলিতে হইবে । ভারতীয় শর্কর] শিল্পে সংরক্ষণ 
বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা তদ্বিষয়ে বিশেবন্র- 
গণের মধ্যে অতঙৈদ? থাকিলেও বিগত যুদ্ধের 
পূর্ব জনসাধারণ এই বিষয় মোটেই কোনরূপ 
আলোচনা করে নাই। যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার 
পর প্রয়োজনীয় পণ্যাদির সম্পর্কে ষে ব্যাপক 
মুনাফাশিকারের কারবার আরম্ভ হয় তাঁহাতেই 
শিল্পপতি ও ব্যবযায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে জল- 
সাধারণের মধ্যে একটা বিরূপ ধারণা স্ষ্টি ছয় 
এবং, বস্তু শিল্প, শর্করা শিল্প প্রমুখ করেকটী 
সংরক্ষিত শিল্প বিশেষতাঁবে সমালোচনার বিষয় 
হুইয়া দীড়ায়। চিনির মুল্য অত্যধিক বৃদ্ধি 











আর্থিক জগৎ 


২৮ লক্ষ বেল ভূল! উৎপন্ন হইযাছে। ১৯৫০ 


সালে উবার উৎপাদন কম পক্ষে ৩৬ লক্ষ বেল 
পর্য্যন্ত বাড়ানোর চেষ্টা হইতেছে। উহাতে 
তুলার দিক দিয়াও পাকিস্থানের উপর ভারতের 
নির্ভরশীলতা কমিয়া যাইবে । বাহিরের অন্যান্ত 
দেশ হুইতেও তুলা আমদানী করার ম্থযোঁগ 
রহিয়াছে। বর্তমানে সেইরূপ আম্দানী দ্বারা 
তারতের অভাব মিটানো হইতেছে । এইরূপ 
বিধিব্যব্স্থার ফলে ভারতের স্ছিত বাণিজ্যে 
মোটা উদ্বত্তের সংস্থান করা পাকিস্থানের পক্ষে 
অসম্ভব হুইয়া দীড়াইয়।ছে। বাণিজ্যের যেটুকু 
সুবিধা ছিল সাম্প্রতিক পাক-ভারত বিরোধের 
ফলে তাছাও প্রায় বন্ধ হুইয়াছে। ইহাতে 
অষ্টান্ত দেশের সহিত পাকিস্থানের বাণিজ্যিক 
ঘাটতি এ দেশ আর এক্ষণে ভারতের উপর 
দিয়া পোযাইয়! নিবার শ্রবিধা পাইতেছে না। 


৭৮৭ 

পাকিস্থানের বহির্ববাশিজ্য সকল দিক দিয়া এ 
রাষ্ট্রের পক্ষে যেরূপ প্রতিকূল হইয়া দীড়াইতেছে 
তাহাতে সরকারী হুকুমে পাকিস্থানী টাকার 
মূল্য চড়া রাখার চেষ্টা এক্ষণে একটা হাম্তাস্পদ 
ব্যাপারে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। 

এইভাবে সকল দিক বিশ্লেষণ করিয়া . 
দেখিলে ভিভেলুয়েসন বা মুদ্রামূল্য হাসের ফলে 
ভারতের কোন ক্ষতি হয় নাই বলা! চলে। 
ডিভেলুয়েসনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ করিতে . 
গিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট যেভাবে প্রয়োজনীয় 
জিন্যি সম্পর্কে দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার 
চেষ্টা করিতেছেন, আমদ।নী নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে যুগপৎ যেরূপ সুসঙ্চললিত 
কার্ধ্যনীতি অবলগ্িত হইয়াছে তাহাতে দেশের 
অর্থনীতিক ভিত্তি সকল দিক দিয়া উন্নত হওয়ার 
বিশেষ আশাই আমরা দেখিতে পাইভেছি। 


শিল্পের সংরক্ষণ প্রত্যাহার ' 


পাইতে ধান্ধায় ১৯৪২ লালে গবর্ণমেন্ট প্রথম 
ইহার মূল্য, চলাচল এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করেন। 
এই সময়ে প্রতি মণ চিনির সর্বোচ্চ মুল্য ১২1০ 
আনায় নির্ধারিত হুয়। কলওয়ালাদের প্রভাব 
এবং বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ (অধুনা উত্তর 
প্রদেশ) গবর্ণমেণ্টের চাপে পড়িয়া তারত 
গবর্ণমেপ্ট এই নিয়ন্ত্রিত যল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি 
করিতে থাকেন। ১২* আনা হইতে ১৯৪৩ 
সালে ১৪০ আনা, ১৯৪৪ সালে ১৫1৮%০ আনা, 
১৯৪৫ সালে ১৬৪০ আনা এবং ১৯৪৬ লালে 
নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ মূল্য ২০৮%০ আনায় পরিণত 
হয়। বিহার; ও সংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
এই যুল্য বুদ্ধির, ব্যাপারে কেন উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া বলা প্রীয়োজন। 
ভারতে যে সমস্ত চিনির কল আছে তাহার 
শতকরা প্রায় ৮০টী উক্ত ছুই রাজ্যে অবস্থিত 
এবং উক্ত ছুইটী রাজ্যের কৃষক সম্প্রদায় আথ 
বিক্রয় করিয়া যাহাতে উচ্চ মূল্য পায় তদ্িষয়ে 


নুতন টেলিফোন নম্বর-_-01%. 2765 


অক্ষয়কুমার লাহে 


১নং ধৰ্ম্মতল! প্রীট, কলিকাতা 





ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আইন সভার 
সদস্ত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ মন্ত্রিসভার উপর 
বরাবরই চাপ দিয়া আগিতেছেন। ইহার ফলে 
চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আখের 
মৃল্যও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের পূর্বে 


, প্রতি মণ আখ ৩/০ আন! হইতে ০ আলা দরে 


বিক্রয় হইত । কালক্রমে ইছার সর্বনিয় নিয়ন্ত্রিত 
মুল্য প্রতিমণ ২২ টাকায় দির্ধারিত হয়। 
কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকার চিনির মূল্য হাঁস 
করার উদ্দেষ্যে আখের সর্বনিম্ন মূল্য হাস করার 
ষে প্রস্তাব করেন তাহাতেও উক্ত ছুই রাজ্যের 
গবর্ণযেণ্ট প্রথমে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই 
বলিয়া প্রকাশ । j 
ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিনিয়ন্ত্রণ' নীতি 
গৃহীত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর 
হইতে চিনি সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রত্যাত হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কলওয়ালাগণ 
বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ সরকারের সহিত 
পরামর্শক্রমে চিনির মূল্য প্রতি মণ ২০৪৮০ 
আনা হইতে ৩৫1০ আনার বৃদ্ধি করিয়া! দের। 
ইহার পর ইনফ্রেশন দমনের অন্ততম পদ্থ! 
ছিসাবে পণ্ামূল্য হাস করার নীতি গৃহীত হয় 
এবং বিহার ও সংযুক্তগ্রদেশ সরকার চিনির 


4৮৮ 


আধিক জগৎ 


[ ১৬ই মার্চ, ১৯৫০ 














কলের মালিকদের সহিত আলোচন! করিয়া 
চিনির সর্বোচ্চ মূল্য ৩৫1৩০ আনা হইতে ২৮]০ 
আনায় হাস করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া ভারত 
সগকারের নিকট সুপারিশ করেল। ভারত 
গবর্ণমেপ্ট এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং 
চিনির কলের মালিকদের নিকট হইতে এরূপ 
: প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, নিয়নত্রমুক্ত 
হইলেই কলের মালিকগণ বেচ্ছায় সর্বোচ্চ 
মূল্য ২৮], আনায় বজায় রাখিতে লচেষ্ট 
হইবেন। এই প্রতিশ্রতির যে ফোন মূল্য 
ছিল না তাহা ১৯৪৯ সালের জুলাই আগষ্ট 
মাসেই প্রমাণিত হইয়া গেল। চাহিদার 
তুলনায় যোগান কম রহিয়াছে বলিয়া কলওয়ালা 
ও ব্যবসায়িগণ কৃত্রিয উপায়ে চিনির ছৃত্ভিক্ 
হৃষ্ট ক্রিয়া দিলেন। রাত্যরাতি প্রকান্ত 
বাঞ্জার হইতে মন্তুদ চিনি উধাও হইয়া গেল 
এবং চোরাবাঞ্জার ব্যতীত জনসাধারণের পক্ষে 


চিনি সংগ্রহ করা অপস্ভব হুইয়া পড়িল। এই. 


অলাধু কলওয়ালা ও ব্যবপায়ীদিগকে মুনাফা 
জুঠনের সুদীর্ঘ লময় দিয়া' গবর্ণষেপ্ট পুনরায় 
চিনির মুল্য, চলাচল ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করিতে 
বাধ্য হইলেন। 

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৬ 
সালের মার্চ মাপ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরের অন্ত 
শর্করাশিল্পকে প্রথম সংরক্ষণ দেওয়া হয়। 
১৯৪৬ লালে সংরক্ষণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার 


পূর্বে তদানীন্তন ভারত সরকার এই সংরক্ষণ 


১৯৪৭ সালের মার্চ পর্য্যন্ত চালু রাখার ব্যবস্থা 
করেন। পরবস্তাঁ নীতি নির্ধারণের জগত ১৯৪৭ 
পালের ভিসেত্বর মানে টেরিফ বোর্ডের উপর 
ভার দেওয়া হয়। টেরিফ বোর্ড শর্করা শিল্পের 
অবস্থ! মোটামুটি অমুদন্ধান করিয়া ১৯৪৮ 
সালের মাচ্চ পর্ধ্যস্ত সংরক্ষণ বার রাখার 
সুপারিশ করেন এবং গবর্ণমেন্ট এই সুপারিশ 
গ্রহণ করেন। অমুরূপ উপায়ে ১৯৪৯ সালের 
মার্চ পর্য্যস্তও সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। 
ইছার পর টেরিফ বোর্ড পুনরায় দুই বৎসরের 
অন্ত সংরক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ঠিক এই 
সময়েই দেশের অচ্যন্তরে চিনি সঙ্কট দেখা দেয়। 
চিনির কলসযূহ্রে সম্মিলিত বিক্রয় প্রতিষ্ঠান 
ইণ্ডিয়ান সুগার লিপ্ডিকেট, শর্কর! ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়, এবং রেলবিভাঁগ প্রভৃতির কার্যকলাপ 
সম্পর্কে দেশের সর্বত্র গভীর বিক্ষোভ দেখ! 


দেয়। গবর্ণমেন্ট এই জনমত. উপেক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইয়া টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ পুরাপুরি 
না মানিয়া শর্করা শিল্পকে ছুই বৎসরের 
পরিবর্তে ১৯৫০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎ 
সংরক্ষণ প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে কাধ্যক্রম 
সম্ব-ন্ধ বিস্তৃত অচুগন্ধ'ন ও সুপারিশ করার জঙ্গ 
পুনরায় টেরিফ' বোর্ডের উপর ভারার্পণ 
করা হয়। টেরিফ বোর্ড এই নির্দেশানুযায়ী 
শর্করা শিল্প এবং বিগত চিনি সঙ্কট সম্পর্কিত 
বিস্তৃত তথ্যানুসন্ধান করিয়া সংরক্ষণ প্রত্যাহার 
করার সুপারিশ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেপ্টও 
এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর যাবৎ 
প্রচলিত নীতি আমূল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত 
ঘোবণ! করিয়াছেন। 

বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার 
আন্ত দেশীয় শিল্পের শৈশবাবন্থায় সংরক্ষণ দেওয়া 
হইয়া থাকে । সংরক্ষণের সুযোগে দেশীয় শিল্প 
সবল ও আত্মনির্ভরশীল হুইয়া দীড়াইলেই 
সংরক্ষণ প্রত্যাহার করার কথা । কিন্ত ভারতীয় 
শর্করা শিল্প ১৮ বৎসর সংরক্ষণ উপতোগ 
করিয়াও এরূপ অবস্থার উপনীত হইয়াছে বল! 
যায় না। এই হিসাবে শর্করাশিল্লে সংরক্ষণের 


নীতি বার্থ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ' 


সংরক্ষণের সুযোগে ভারতে চিনির কলের 
সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কলে উৎপন্ন 








কাশ সার্টিফিকে। 
টাকা খাটান 


খাঁটানো টাকার উপর এগুলি বেশ ' 
ভাল লভ্যাংশ দেয় । কেনার ছ'মাস 

পূর যে কোনও স্ময়ে ভাঙ্গানো যাঁয়। 
€ ০২ 2০০২৪ 3০০০১, ৫০০০৪, ও | 
১০১০*০ টাকার ক্যাশ 

পাঁওয়! যায়! 


aia 








সমূহের 


চিশির পরিমাণও তিন চারগুণ বাড়িয়াছে সন্দেহ / 


নাই। কিন্তু শর্করা শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থার 
মোটেই উন্নতি ঘটে নাই। ব্যয়বহুল উৎপাদন, 
উন্নত শ্রেণীর কলকজা ও দক্ষ কারিগরের অভাব, 
পরিচালনার ক্রটী, আখের জন্য কারখানা 
পরণির্ভরত| প্রভৃতি বন্ধ বিষয়ে 
ভারতীয় শর্করাশিল্প অনগ্রাপর রহিয়া গিয়াছে। 
শর্করাশিল্পের সংরক্ষণ গ্রতযাহৃত হওয়ার ল্তাবন| 
নাই মনে করিয়া চিনির কলের পরিচালকগণ 
এই সমস্ত ব্যাপারে উন্নতিসাধন করিতে মোটেই 
উৎসাহ বোধ করেন নাই। মুনাফার অন্ক বৃদ্ধি 
কগাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। আমদানী নিয় 
প্রত্যাহৃত বা শিধিল করা হইলে ভবিষ্যত 
বিদেশ হইতে চিনি আমদানীর পরিমাণ ৰব 
পাইবে এবং চিনির মৃল্যও হাস পাইবে । তথন 
এদেশের বহুসংখ্যক চিনির কলগুলির পক্ষে 
অভ্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে এবং দেশের 
অভ্যন্তরে চিনির উৎপাদনও হাস পাইবে বলিয়া 


বিশ 








আশঙ্কা করার হেতু আছে। শর্করাশিল্পে এই 


অবস্থা দেখ! দিলে সংরক্ষণের নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হইয়াছে বলিতে হইবে এবং জনসাধারণ এই 
সংরক্ষণের জন্য এ যাবৎ যে কোটী কোটা টাকা 


মুল্য দিয়াছে তাহারও কোন সার্থকতা থাকিবে 
লা। 
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টেরিফ বোর্ডের সমুপারিশামুযায়ী গবর্ণমেন্ট 
সুগার পিগিকেট সম্পর্কে সরকারী অনুমোদন 
প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমা 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য না হইলে কোন চিনির 
কলকে আখ মাড়াই করার লাইসেন্স দেওয়। 
হয় না। কিন্তু ইহার .পর লাইসেন্স প্রদান 
সম্পর্কে এরূপ কোন সর্ত থাকিবে লা। চিনির 
কলের মালিকগণ শ্বেচ্ছায় সুগার সিত্তিকেটকে 
একটা সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অবশ্য 
বাচাইয়া রাখিতে পারেন? কিন্ত ইতিযধ্যেই 
চিনি রপ্তানীর ”কোট।” বা নির্ধারিত পরিমাণ 
নিয়া সিণ্ডিকেটে তাঙ্গন ধরিয়াছে। সরকারী 
অনুমোদন প্রত্যাহত হওয়ার পর ইহার অস্তিত্ব 
লোপ পাইবে বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ কল- 
ওয়ালাদের এই একচেটিয়া মুনাফাখোর 
প্রতিষ্ঠানটীর বিলোপ ঘটিলে জনসাধারণের 
ক্ষতি অপেক্ষা লাভই বেশী হইবে। 

বিগত চিনিসঙ্কট সম্পর্কে টেরিফ বোর্ড 
নিম্নলিখিত তিনটা মুখ্য কারণ উল্লেখ করিয়াছে ন 






১৩ই মার্চ, ১৯৫০ ] 


১ যথা (১) স্থগার সিত্তিকেট কর্তৃক দ্রুত অধিক 
পরিমাণে চিনি রপ্তানী, (২) অতিরিক্ত মাল- 
ঢীর যোগাঁন এবং (৩) শুপ্ুপথে পাকিস্থানে 
নি রপ্তানী । উল্লিখিত বিষয়ে টেরিফ বোর্ড 
বিস্তৃত তদন্তের সুপারিশ করিয়াছেন। এই 
সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হইলে সংশ্লিষ্ট 
বছ ছোমরাচোমরা বাক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
সমান্মবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পাইবে 
সন্দেহ নাই। 
সংরক্ষণ শুল্ক গ্রত্যাছার করার ফলে অনুর 
চিনির মুল্য উল্লেখযোগ্যরূপে হাস 








ভারতে থাগ্শস্তের চাহিদা 
| ও যোগান 

চলতি ১৯৫০ গালে ভারতে থাস্তশস্তের 
চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে দিল্লী হইতে সম্প্রতি 
যে সব তথাতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে 
তাছাতে চলতি বৎসরে এই দিক দিয়া ভারতের 
(সাস্তোষনক উন্নতিই পরিলক্ষিত হইতেছে । 
গত ১৯৪৯ সালে প্রতিকূল আবহাওয়ার অন্ত 
ভারতে খাস্তশন্তের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যতাধে 
বশ পায় । উদার ফলে ভারত সরকার যে 
-- গৃত ১৯৪৮ সালে বিদেশ হইতে ২৮ লক্ষ 
শম্ত অমদানীর জস্ভ ১৩০ কোটী. টাক! 
রেন, নেই স্থলে ১৯৪৯ সালে উহাদিগকে 
শ হইতে ৩৭ লক্ষ টন খান্তশ্ড আমদানী 
করিতে ১৪৮ কোটী টাকা বায় করিতে 
হইয়াছে । এই ১৪৮ কোটী টাকার মধ্যে 
আবার শতকরা ১৪ ভাগ ব্যয় করিতে হইয়াছে 


ডলারের হিসাবে। | 
চলতি ১৯৫০ শালে যদিও উত্তর প্রদেশ, 


ও মাত্রার্জে প্রতিকূল আবহাওয়া দেখা 
ছে তথাপি গবর্ণমেন্ট আশা করিতেছেন 
ই বৎসরে দেশে গত বৎসরের তুলনায় 
লক্ষ টন অধিক খাস্তশন্ত উৎপন্ন হইবে | 
এদিকে গত ১৯৪৯ সাঁলে গবর্ণমেণ্ট দেশ 
হইতে যে স্থলে ৪৪ লক্ষ ১৭ হাজার টন খাশশ্য 
সংগ্রহ করেন, সেই স্থলে এবার উছারা দেশ 
হইতে €৪ লক্ষ টন বেশী খান্তশম্ত সংগ্রহ 
করিবেন স্থির করিয়াছেল। চলতি ১৯৫০ 
সি 








আর্থিক জগৎ 


পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। 
বর্তমানে প্রতি হুন্দরে ৬৪০ আনা সংরক্ষপশুল্ক 
ব্যতীত ৩২ টাকা উৎপাদনুফ্ক : এবং তদুপরি 
যে সারচার্জ ধার্য আছে তাহাতে মোট 
আমদানী শুন্কের পরিমাণ দ্রাড়ার প্রতি 
হন্দরে প্রায় ১১৭০ আনা। সংরক্ষণশুদ্ধ 
প্রত্যাহ্ৃত হইলেও সাধারণ রাজস্বের জন্য 
ইহা আমদানীতন্ক হিপাবে বজায় রাখার 
প্রস্তাব হইয়াছে! আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং 
লাগ যুস্ত্রার অভাবের দরুণ কিউবা প্রভৃতি 
ডলার অঞ্চল হইতে সত্তা দরে যথেচ্ছ চিনি 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


সালে সমগ্র ভারতে রেশনের মারফতে যে 
খান্শন্ত বণ্টনের প্রয়োজন হইবে তাহার 
পরিমাণ ৯৪ লক্ষ টন। উচ্ছার মধ্যে ১৯৪৯ 
সালের উত্তপ্ত ছিসাবে গবর্ণমেশ্টের হাতে 
৮০ হাজার টন খাস্তশস্ত উদ্বত্ত রহিয়াছে। 


এতছপরি গবর্ণমেন্ট দেশ হইতে চলতি বৎসরে 


৪ লক্ষ টন খাস্শন্ত গংগ্রহ করিবেন। তবে 


গবর্ণমেপ্ট মনে করেন যে,- একটু ভালভাবে 
চেষ্টা করিলে উচারা দেশ হইতে আরও বেশী 
পরিমাণে খাাশন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন 
এবং খাঁচ্ধের অপচয় ইত্যাদি নিবারণ করিয়াও 
অনেক খাভশন্ত বাচাইতে পারিবেন। এই 
সব বিষয় চিন্তা করিয়া গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন 
যে, চলতি ১৯৫০ সালে উহারা বিদেশ হইতে 


৭৮৯ 





আযদানী করার সুযোগ খুব সীমাবন্ৃ। জাঁভাঁতে 
রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ চিনির উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইতেছে না। মুস্রামূঙ্য হাস পাওয়ার 
পর ষ্টালিং অঞ্চলের চিনির মৃল্যও প্রতিমণ গায় 
৫৬২ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে । এই অবস্থার 
অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জনসাধারণ অপেক্ষা- 
কৃত কম মূল্যে চিনি পাইবে বলিয়া ভরসা, হয় 
না। যাই হউক, সংরক্ষণের দরুণ কৃতিম 
উপায়ে চিনির মূল্য যে মার বৃদ্ধি পাইবে 
না, ইহাই জনসাধারণের পক্ষে সান্বনার 
কথা। 


১$ লক্ষ টনের বেশী খান্ভশন্ত আমদানী করিবেন 
না। এঞ্রন্ক গত বৎসরের ১৪৮ কোটি টাকার 
পরিবর্তে এবার ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মাত্র 
ব্যয় হইবে এবং উহ! হইতে ডগার হিসাবে 
কোন ব্যয় হইবে না। 

ভারত সরকারের উপরোক্ত পরিকল্পনা 
যদি সফল হয় তাহা! হইলে ভারতের খাস্তের 
পরিস্থিতির চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছে বলিতে 
হইবে। গত ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে ভারত 
খান্তশস্তোর জন্ক ২৭৮ কোটী টাকা বিদেশে 
পাঠাইয়াছে। এবার ষপ্ধি উহ! কমিয়। ৫৬ 
কোটী টাকায় পরিণত হয়, তাহ! হইলে বিদেশী 
মুদ্রার হিসাবে ভারতের যে টাকা বাচিয়া 
যাইবে তাং! দ্বারা ভারত দেশের অনকল্যাপ- 





“দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়! ইনসিওরেন্স 
তক্ষা স্পা লী হভিলন্মিটেজ্ভ 
৩০নৎ স্রাণ্ড রোড, কলিকাঁতা-১ 


ফোন £ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ | 
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আর্থিক জগৎ 





মূলক স্থায়ী কাজে ছাত দিতে পারিবে। তাহার 
পর ১৯৫১ সালের মধ্যে তারত যদি খাস্তশন্তের 
ব্যপারে স্বাবলঘী হইতে পারে তাহা হইলে 
এই ৫৬ কোটী টাকাও ব্যয় হইবে না। এদিকে 
আগামী ২৩ বৎসর কালের মধ্যে ভারত যদি 
উহার পাট ও তুলার ব্যাপারে ষোল আনা 
না হউক যোটামুটিরপে স্বাবলম্বী হইতে 
পারে, তাহা হইলে এছন্রও তারতের বৎসরে 
১০০. কোটী টাকার উপর বাচিয়া যাইবে। 
উহার ফলে স্বল সময়ের মধ্যে ভারত যে সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত ব্যাঙ্ক 


নাথ ব্যাঙ্কের পতনের অব্যবহিত পরেই 
পশ্চিমবঙ্গের ৪টা বৃহত্তম ব্যান্ককে একভ্রীভূত 
করিয়া একটি ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার যে কথা 
। উঠে তাছ! কাৰ্য্যে পরিণত, হইতে চলিয়াছে। 
ইতিমধ্যেই সম্মিলিত ব্যাঙ্ষেব অন্য একটি 
পরিচালন! বোর্ড, একটা কার্ধযকয়ী সংসদ এবং 
ব্যাক্কের জেনাৰেল মানের ও সেক্রেটারি 
মনোনয়ন কর! হইয়াছে। সম্মিলিত ব্যাঙ্কটীর 
নাম হইবে ইউনাউটেড ব্যাঙ্ক শুৰ ইণ্ডিয়া এবং 
উহার মধ্যে বেঙ্গল সেন্টাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা 
ব্যাস্কিং কর্পোরেশন, কুমিম্তা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং 
হুগলী ব্যান্ক_-এই চারিটা বাঞঙ্ক অন্তভুক্তি 
হুইবে। ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি 
হইবেন কুমিল্প| ব্যার্ষিং কর্পোরেশনের কর্ণধার 
শ্রীনরেন্্রন্জ্র দত্ত | বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক মহলে তাঁহার 
অপেক্ষা প্রবীণ ও যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই 
এবং সম্মিলিত ব্যাঙ্কের তিনিই যে কর্ণধার 
হইবেন উহা! পূর্বব হইতেই অনেকে অনুমান 
করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের পর্চালক বোর্ডে 
কুমিল্লা! ইউনিয়ন ব্যাঞ্ষের ডাঃ এস বি দত্ত, 
বেল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শ্রী কে সি দাস, হুগলী 
ব্যাঞ্চের গ্রী ডি এন মুখাচ্ছি এবং কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশনের শ্রী বি কে দত্ত প্রমুখ বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি রহিয়াছেন। ব্যাঞ্চেক্ জন্য যে কার্যযকরী 
সংসদ গঠিত হইয়াছে তাচাও শেষোক্ত ৪ ব্যক্তি 
বারা গঠিত হইয়াছে এবং ডাঃ দত্ত উদার 
সতাপতি হুইয়াছেন। কাজেই নূতন ব্যাক্ষের 
পরিচালন. ব্যবস্থা যে অত্যন্ত নিখুঁত হইয়াছে 
এবং উহার ভার যে সর্ব্থ! ষোগ্য-ব্যজির হস্তে 
অপিত হইয়াছে তাঁহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 


আশা করা যায় যে, এখন হইতে এই ব্যাঙ্কটা 
দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা লাভ করিবে এবং পশ্চিম 
বঙ্গের ব্যবসা বাণিত্য ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কের দান 
অতুলনীয় হুইবে। ব্যাক্কের হেড অফিল 
কোথায় হইবে এবং কবে হইতে উহা কাজ 
আস্ত করিবে তাহা এখনও ঘোষিত হয় নাই। 
আশা কর! বায় উহা শীপ্রই জানা যাইবে। 


জমিদারী উচ্ছেদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


কর্তব্য কৰ্ম্ম কোন দিন না করার চেয়ে 
দেরীতে করাও ভাল-_পশ্চিমবঙ্গ আইন 
পরিষদে এই প্রদেশের জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 
সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচজ্জ রায়ের গপত 
৬ই মার্চ তারিখের ঘোষণা পাঠ করিয়া 
আমাদের উপরোক্ত ইংরাজী প্রবচন বাক্যের 
কথাই মনে হইতেছে। জমিদারী উচ্ছেদের 
ব্যাপারে সংযুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ্জ এমন কি 
ভারতের অপেক্ষাকৃত অমুন্নত বিহার প্রদেশও 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আইনগত বিদ্, 
অর্থাভাব ইত্যাদি কোন প্রতিবন্ধকই এই সব 
গ্রদেশকে উপরোক্ত ব্যাপারে দমাইতে পারে 
নাই। পাকিস্থান সর্বপ্রকার জনকল্যাণযূলক 
কাজে ভারতের অপেক্ষা অনেক পশ্চাদপদ। কিন্তু 
পাকিস্থানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশেও অধিদারী 
উচ্ছেদের ভ্রগ্ধ একটী আইন পাশ হইয়াছ্ধে। 
পশ্চিমবঙ্গে আজ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোন 
আইনের খসডাও আইন পরিষদে পেশ হয় 
নাই | এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নানা অন্তরায়ের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তবে তিনি বলিয়াছেন 
যে, শেষ পধ্যস্ত জমির চাষীর হাতে জমির 
মালিকানা অর্পণ করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় 
এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিবার পথে গবর্ণথেপ্ট 
সর্ব প্রথমে পরীক্ষামূলক ছিসাবে সুন্দয়বন অঞ্চলে 
চাষীর হাতে জমির পুর্ণ মালিকানা স্বত্ব প্রদান 
করা সম্ভবপর কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেবিবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষ। বিশ্লেষণ করিলে 


[ ১৩ই মার্চ, ১৯৫০ 


উৎ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোণ প্রকারে 
কালছহরণ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। একমান্স 
সুন্দরবন অঞ্চলে এই ব্যাপারের পরীক্ষা হইবে 
এবং তাহাও সম্ভবপর কিন! তাহা বিচার ক 
হইবে । এইভাবে চলিলে আগামী ১০ বসব 
কালের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে অমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদ সাধন করা যাইবে কিনা সন্দেহ। 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বরাবরই 
একট! অভিযোগ রহিয়াছে যে, উহারা দেশের 
জনসাধারণ অপেক্ষ মুনাফ!শি কারী, বাড়ী ওয়াল", 
জমিদার ইত্যাদি কায়েমী স্বার্থবিশি 
ব্যক্তিদের স্বার্থের জগ্ত অধিকতর ব 
জমিদারী উচ্ছেদের ব্যাপারে টালবাছন! 

এই অভিযোগের -লত্যত1 প্রমাণিত 

যাহা হুউক, প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে যে কিছুট 
অথসর হইতে রাজী হইয়াছেন তজ্ঞন্ত তাঁছাকে 
ধষ্ভুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । সঙ্গে সঙ্গে তীছাকে 
একথাও জানাইতে চাই যে, পশ্চিমবলে খাঁ 
সমন্তার সমাধান এবং আশ্রয় প্রার্থীর পুনর্ধঘৃতির 
ব্যবস্থা একপ্রকার সম্পূর্ণভাবে এই প্রদেশে 
অমিদারী উচ্ছেদের উপর নির্ভর করে। এই প্রথার 
জঙ্ক বর্তমানে দেশে লক্ষ লক্ষ একর জমি পতিত 
আছে এবং উদ অপেক্ষাও বহু লক্ষ একর 
বেনী জমিতে উপবুজব্ূপ ফলল হইতেছে না। 
এরূপ একটী অকুদী ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দাপীগ্তা সত্য সত্যই একটা নিননীয় 
ব্যাপার। 


পূর্ববঙ্গে পাটের অবস্থা 


পূর্বে পাটের চাহিদ! ও যোগান সম 
পাকিস্বান জুট বোর্ডের সভাপতি জনাব গোলাম 
ফারুকীর যে বিবৃতি সংবাদপঞ্জে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে, পূর্ববঙ্গে যে প্রভূত পরিমাণে 
পাট মজুদ হুইয়া গুড়িয়াছে তাহ| ভবিখ্য 
যথাযথ গ্কাষ্য মূলো বিক্রয় হইবার সন্ত 
নাই। অনাৰ ফারুকী বলেন যে, চ 
বৎসরে প্রর্ববজে ৭০ লক্ষ বেল পাট জন্নিক্না 











চি] এবং উহার মধ্যে ৫০ লক্ষ বেল পাট বাজ৷ 


টি] গিয়াছে। 





বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। এই পাটের" 
মধ্যে ইতিমধ্যে ৩০ লক্ষ বেলে পাট বিক্রয় হইয়া 
বাকী ২০ লক্ষ বেল পাটের 
এক-তৃতীয়াংশ পাটচাষীর হাতে; ২২ হাজার 


১৩ই মার্চ, ১৯৫০] 


বেল পাট ছুট বোর্ডের হাতে এবং বাকী পাট 
এজেন্টদের হাতে মজুদ রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 
জনাব ফারুকী, একাধিকবার এরূপ বলেন যে, 
চলতি বৎসরে পাকিস্থানে ৫০ লক্ষ বেল পাট 
মিস্বাছে। অবন্ত পাট ব্যবসায়ীমছল বরাবরই 
এফথ! বলিয়া আসিয়াছেন যে, চলতি বৎসরে 
উহা অপেক্ষা বেশী পাট অস্মিয়াছে। এক্ষণে 
জনাব ফারুকী বলিতেছেন যে, চলতি বৎসরে 
পাকিস্থানে ৭০ লক্ষ বেল পাট জন্মিয়াছে এবং 
উহার মধ্যে ৩০ লক্ষ বেল ছাড়া আর সমস্ত 
পাট মজুদ রুছ্র়াছে। এই পাটের মধ্যে 
গামী জুলাই মাসে পাটের নুতন মরশুম 
স্ত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে 
ত ছাড়া অন্ত সুমন্ত দেশে বড় জোর ৭1৮ 
লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইতে পারে। ফলে 
পাটের নূতন মরশুম আরম্ভ হইবার সময়ে 
চলতি বৎসরের পাট হইতে পাকিস্থানে ৩০1৩২ 
লক্ষ বেল পাট উত্বত্ত থাকিবে। উহার উপর 
জনাব ফারুকী বলিতেছেন যে, আগামী মরশুষে 
পাকিস্থানে ৫০ লক্ষ বেল পাট জন্মিবে। 
সুতরাং আগামী মরশুমে পাকিস্থানকে ৮০৮২ 
লক্ষ বেল পাট বিক্রয় করিতে হইবে | ভারত 
/ যদি পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় করিত তাহা 
হইলে পাকিস্থানের পক্ষে উপরোক্ত পাট 
বিক্রয় করিতে অন্বিধা হইত না। কিন্তু 
আগামী বৎলকে ভারতে ৫০ লক্ষ বেল পাট 
বং ১০ লক্ষ বেল মেস্ত! উৎপাদনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । উহ! ভারতের প্রায় সারা 
বরের খরচের সম পরিমাপ। কাছেই যদি এই 
র্নিমাপ পাট ও মেস্ত! উৎপর হয় তাহা হইলে 
ভারত আগামী বৎসরে পাকিস্থান হইতে কোন 
“পাট ক্রয় না করিয়াও উহার কা চালাইভে 
পারিবে। আর যদি ভারতে উহা! অপেক্ষা কম 
পাট উৎপন্ন হয় তাহ! হইলেও ভারত ১৯৫১ 
সালের মাঝামাঝি সময়ের পুর্বে পাকিস্থান 
তে কোন পাট ক্রয় করিবে মা। সেই সময় 
স্ত পাট লইয়া বলিয়া থাকা পাকিস্থানের 
ক্ষে কতটা সম্ভবপর তাহা সহজেই অমুমেয়। 
কারণ ছুট বোর্ড এবারের সমস্ত পাট ক্রয় 
ফরিয়। রাঁখিবে এরূপ ঘোষণ! করিবার পর 
জনাষ ফারুকীর বিবৃতি হইতেই দেখা যাইতেছে 
ষে, বোর্ড এই পধ্যন্ত ২২ হাজার বেলের বেশী 
পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই। 







আর্থিক জগৎ 


৭৯১ 





রান্তর্জ্জাতিক অর্থভাপ্তারে - 
পাকিস্থান 


আড়াই বৎসর হইল পাকিস্থান গঠিত 
হইলেও এতদিন পর্য)স্ত উহ! আন্তর্জাতিক অর্ধ- 
ভাণ্ডারের সদস্য হয় নাই] সম্প্রতি উহা 


অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য হুইয়াছে। এই ব্যাপারে 
ভারত পাকিস্থানের স্বপক্ষে ভোট দিরাছে। 


পাঠকবর্গের শ্বরপ আছে যে, ভারত যথন 











স্বাধীনতার মুলত 
আত্মপ্রতিষ্ঠা | 


আধিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা না থাকিলে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা স্থায়ী হয় না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার 
বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ট 


ব্যবস্থা করা। 
তাহারই উপর নির্ভর করে। 








হিন্দুম্বানের 


বীমাঁপত্র আপনাকে এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। 
সংগ্রামে আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের 
ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে। 


সম্মিলিত ভ্বার্তিসজ্বের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য 
নির্বাচিত হয় তখন পাকিস্থান উহার বিপক্ষে 
ভোট দিয়াছিল। ভারত ইচ্ছা করিলে অর্থ- 
ভাণ্ডারের লদস্যভূক্তির সময়ে পাকিস্থানের 
বিপক্ষে ভোট দিতে পারিত। কিন্ত ভারত 


কখনও পাকিস্থানের ইতরামীর অন্থুকরণ করিতে 
পারে দা। যাহা হউক আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডার পুথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার স্বর্ণ মূল্য 








জীবন- 








হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইনমিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড 


হেড অফিস--হিন্দুস্থান বিল্ডিৎসৃ 
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা | 
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এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক 
বিনিময় হার স্থির করিয়া থাকেন। পাকিস্থান 
অর্থভাগ্ারের সদস্য হওয়াতে এক্ষণে অন্যান্য 
দেশের মুদ্রার সহিত উহার মুদ্রার বিনিময় হার 
স্থির ক্রিয়া দেওয়া হুইবে। এই ব্যাপারে 
বর্তমানে অর্থভাগাঁযের তরফ হইতে তদন্ত 
চলিতেছে । তদন্তের ফলে পাকিস্থানের মুক্্রার 
মূল্য কি ছাঁরে নির্ধারিত হয় তৎসন্বদ্ধে কিছু বলা 
অসম্ভব । চলতি বৎসরের বাজেট বক্তৃতায় 
ভারতের অর্থলচিব বিবিধ তথ্য সহায়ে উহা 
সুস্পষ্টতাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের 


পূর্ববঙ্গের মাইনরিটি সমন্তার সমাধানফলে 
সশন্র প্রতিরোধের পদ্থাকে যাহার! 
সাম্প্রদায়িকতা আধ্যা দেন তীছার! পূর্ববঙ্গের 
সমন্তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ । সমাক্ছত্ঙ্্রী নেতা 
শ্রীযুত জয়প্ৰকাশ নারায়ণের প্রতি আশা করি 
কেহই সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ আরোপ 
করিবেন না। পূর্ববঙ্গের সমস্তার সমাধানের 
যে পন্থা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাছা আমরা 
উপরের শমালোচকদিগের সম্মুখে তুলিয়া 
ধরিতেছি। শ্রীতুত নারায়ণ বলিয়াছেন, 
পূর্ববঙ্গে যে কঠিন সমগ্তার চুষ্টি হইয়াছে উহার 
সমাধানের উদ্দেস্তে কয়েকটি মূল নীতির 
ভিত্তিতে সকল দলের একটি মিলিত ক্রণ্ট গড়িয়া 
তোলা দরকার । ভারতের সমস্ত শান্তিপূর্ণ 
সমাধান প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় এবং পাকিস্থান 
মাইনরিটির নিরাপত্তা বিধানে অপারগ হয় 
' তাহ! হইলে আর একটি মাত্র রাস্তা খোলা 
আছে। গে রাস্তা হইল-_পুর্বববঙ্গের হিন্দু- 
দিগকে রক্ষার জগ্গ পূর্বে শৈদ্ত প্রেরণ 
করা! জয়প্রকাঁশ বলেন যে, আন্তর্জাতিক 
আচরণের দিক দিয়া এই কর্মপন্থা একটু দৃষ্টিকটু 
ঠেকিতে পারে, কিন্ত বর্তমানে যে অবস্থা 
দীরড়াইয়াছে ইহাতে ইহাই হইল সব চাইতে 
বিজ্রলনোচিত এবং সব চাইতে কম অনিষ্ট- 
সস্তাবনাপূর্ণ পন্থা । যদিও উহা যুদ্ধ ঘোষপ! নয়, 
তবু পাকিস্থান যদি উহাকে তাছাই মনে করে, 
তবে আমরা! নাচার। সাল্্রদায়িকত1 সম্পর্কে 


টাকার ছিসাবে পাকিস্থানের টাকার মুল্য অধিক 


হারে নির্ধারিত করিবার কোন যৌ্জিকতা 
লাই । এই বিষয়টা অনাত্র সম্পাদকীধ প্রবন্ধে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল। তবে 
অর্থতাগার এংলো-আমেরিকাঁর করতলগত এবং 
পাকিস্কানের প্রতি এংলো-আমেরিকার পক্ষ" 
পাতিত্ব ইদানীং কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক 
ব্যাপারেই প্রকট হুইয়া পড়িয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় কোন যৌক্তিকতা ন! থাকিলেও অর্থ- 
ভাপ্তার ঘদি পাকিস্থানের টাকার মূল্য ভারতের 
টাকার হিসাবে অধিক হারে নির্ধারিত করেন 


নানাকথ! 


যাহারা অতিরিক্ত যাত্রায় খুঁতখুঁতে সমাজ 
নেতার এই স্পষ্ট ভাষণের জবাবে তাঁহাদের কি 
বলিবার আছে জানিতে বাঁসনা হয়। 

পূর্বের সমস্ত আলোচনার জন্য সমপ্রতি 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতা গবর্ণমে্ট 
হাউগে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পর্ষদের কংগ্রেসী 
সত্যদের সহিত এক সভায় মিলিত হন। সভায় 
আলোচনা প্রসে - পণ্ডিত নেহরু পূর্ববঙ্গের 
ঘটনাবলীর সুতীব্র প্ররোচনা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে 
সাম্প্রদায়িক শাস্তি অঙ্ু্র থাকায় সন্তোষ প্রকাশ 
করেন এবং এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ' গবর্ণমেন্টের 
কার্ষেযর প্রশংসা করেন। পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি 
অক্ষুঘ থাকার পরোক্ষ কৃতিত্ব পশ্চিমব্ 
গবর্ণমেপ্ট কিছু পরিমাপে দাবী করিতে পারেন 
সন্দেহ নাই, তবে এই বাবদে প্রকৃত প্রশংসা 
জনগণেরই প্রাপ্য। প্রবল উত্তেজলার মুখে 
জনগণ ধৈর্যধারণ করিয়া আছে--ইহাতে 
তাহাদের সংযম, শৃক্থলাজ্ঞান এবং রাষ্ট্রীছগত্যই 
প্রকটিত হয়। তবে মানুষের ধৈর্য্যেরও একটা 
সীমা আছে। এই প্রসজে কতিপয় সদন্ত পণ্ডিত 
নেহরুকে প্ররণ করাইয়া দেন যে, কলিকাতায় 
এবং পশ্চিমবঙের অন্তাপ্ত অঞ্চলে আজও 
কোথায়ও যে শাস্তি বিপর্যস্ত হয় নাই তাহার 
কারণ পণ্ডিত নেহরুর আশ্বাসবাকেযে জনগণের 
আস্থা। কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী 
পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের রক্ষার্থে ভারত গবর্ণষেন্ট যাবতীয় 


বলিয়া আমরা আশা করি। 


তাহা হইলে উহাতে বিশ্দয়ের কিছু হইবে না। 
তবে অর্থচাণ্ডার পাকিস্থানের টাকার কোন 
ছার নির্ধারিত করিলেও এই ছারে পাকিস্থানের 
সহিত ভারতের বাণিজ্যে কোন বাধ্যবাধকতা 
নাই। পাকিস্থানের পণ্যদ্রব্য ভারত কি মূল্যে 
ক্রয় করিবে তাহা স্থির করিবার ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতা রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় ভারতের 
টাকার ছিলাবে পাকিস্থানের টাকার মূল্য অধিক 
হারে শির্দারিত হইলেও তারত-পাকিস্থান 
বাণিজ্যের অচল অবস্থার অবসান ঘটিবে বলিয়া! 
মনে করিবার কোন হেতু নাই। 


'কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সেই 


আশ্বাদ বাক্যের উপর ভরসা করিয়াই জনগণ 
সংযত আছে। তবে সঙ্গে লে কংগ্রেসী 
সভ্যরা পণ্ডিত নেহকুকে ইছাঁও জানান, যদি 
অগৌণে কোন ফল প্রদ ব্যবস্থা অবলগগন না করা 
হয় তবে শাস্তির মনোতাব বজায় রাখা কঠিন 
হইয়া দীড়াইতে পাবে । পশ্চিমবঙ্গের পরিবদীয় 
সভ্যদের মন্তব্য প্রপিধানযোগ্য। পণ্ডিত নেহরু 
উদ্ধার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিবেন 
পৃর্ববঙের সমন্তার 
প্রতিকারকল্ে চাই আশ তৎপরতা, বিলম্বে 
গমস্তাটি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে 4 
পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক গোলযোগে তারতে 
যে সমস্ত নাগরিক পূর্ব্ববজে আটকাইয়া 
পড়িয়াছেন এবং পৃর্ববজের হিন্দুদের মধ্যে 
যাহারা নিরাপত্তার জগ তারতে চলিয়া আসিতে 
উৎসুক তাহাদের আশু নিরাপদ ভ্রমণের ব্যবস্থার 
দাবী জানাইয়া ভারত গবর্ণমেন্ট পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের নিফট এক লিপি প্রেরণ 
করিয়াছেন । আমাদের সহযোগী ্েটস্ম্যানঃ 
এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে গিয়া এক প্রকার ধরিয়াই লইয়াছেন যে, 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এই অহ্থরোপ লিপির অনুযায়ী 
ভারতে আগমন্চ্ছেদের নিরাপদ ভ্রমণের বাবস্থা 
করিবেন । . কিন্ত পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের কাজ- 
কারবার দৃষ্টে আমরা এত সহজে আশ্বস্ত হইতে 
পারতেছি না। এযাবৎ যে খবর পাওয়া 
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গিয়াছে তাহাতে দেখ! যায়, সর্ব ক্ষেত্রে না 
হইলেও অধিকাংশ ক্ষেঞ্জেই পূর্ববঙ্গ হইতে 
হিন্দুদের ভারতে আগিবার পথে কোন না কোন 
পাকার বাধা ষ্ৃষ্টি করা হইয়াছে। বেসরকারী 
ব্যক্তিরাই যে শুধু এই বাঁধা সৃষ্টি করিতেছে 
' এমন নহে, লরকারী স্তরেও এই বাধা হৃষ্টি 
হইতেছে । উদাহরপতঃ ভারত যাত্রার প্রাক্কালে 
ধাত্রীদের উপর আয়কর ও ভোমিসাইল 
সার্টিফিকেট দেখাইবার জন্ত জুলুমের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। বেনাপোলে যাত্রীদের 
অবর্ণনীয় ছুর্নতির কথা আমর! বিস্বৃত হুই নাই। 
ট্রেন ও ট্রীনার ভ্রমণ কালে অতফিত আক্রমণের 
নকগুলি ঘটন! ঘট সত্বেও পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
জর পর্য্যস্ত এ সম্বন্ধে যখাযোগ্য সতর্কতামূলক 
Jবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ট্রেনে যে সামরিক 
প্রহরার ব্যবস্থা হইয়াছে তাছা প্রয়োজনের 
, তুলনায় নিতাস্ত অপ্রভুল। প্রহরীদের 
নিরপেক্ষতার উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর কর! 
যায় কিনা তাহাও অনেক ক্ষেত্রে সম্দেছের 
পস্থল। এই প্রসঙ্গে স্বরণ করা যাইতে পারে, 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় 
ট্রেন ভ্রমণের নিরাপত্তাকল্লে পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
সশন্ত্র প্রহরীদল পাঠাইতে চহিয়াছিলেন, বিন্ধ 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট এই সাহায্য প্রত্যাখ্যান 
| করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার হইতে স্পষ্টই 
বুঝা! যায়, পূর্ববঞ্ধ গবর্ণমেণ্টের মতিগতি 
আদৌ সুবিধাত্নক নহে। তাহারা যে 
রত গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন 
সস্ভাবলা খুব অল্ল। সংবাদে ভারত 
বর্ণমেন্টের দাবীকে “অনুরোধ” বলিয়া 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । কিন্তু অনুরোধের দিন 
কি আও আছে? অনুরোধের পশ্চাতে 
কিঞ্চিৎ শাসানী না থাকিলে কোন কিছুতেই 
কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


















না & 
৯. আচার্য্য কপালনী তাহার নবপ্রতিষ্ঠিত 


ধিক পতিজিল”-এ পূর্ববঙ্গ পরিস্থির বিষয়ে 

_ ৰ একটি সময়োচিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
এই প্রবন্থেও পৃর্বপ্রবন্ধের ভ্ভায় তিনি ভারত 
গবর্ণমেন্টের' তৎপরতার অভাবের সমালোচনা 


করিয়াছেন। আচার্য কূপালনীর বক্তব্য এই | 8 
বে, বিপদের ঝুঁকি লওয়া ছাড়া পৃথিবীর  গ্র 


কোন গুরু সমন্তারই আজ পর্যন্ত সমাধান 


আধিক জগৎ 


হয় নাই। . পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতি যেহেতু 
অশেষ বিপদ সম্তাবনাপূর্ণ, সেই হেতু উহার 
সমাধানে অগ্রসর হওয়া চলিবে না ইহা কাজের 
কথা নছে। লিক্ষিয়তার ফল প্রায়শঃ মারাত্মক 
হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট লোকাপনরণ চাছেন 
না। অথচ দেখ! ছাইতেছে দলে দলে হিন্দু 
সমস্ত অন্ুবিধা অগ্রাহ্ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে 
চিয়া আপিতেছেন। যাহা কোন ক্রমেই 
ঠেকানো যাইবে না উহাকে অবাছিত জ্ঞান না 
করিয়া সরকারী স্তরে পরিকল্পিত ভিত্তিতে 







৭৯৩ 


লোকাপগরণ তীয় কিছু একটা করাই কি 
বর্তমান অবস্থায় অধিক যুক্তিযুক্ত নয়? “ভীতি 
বশতঃ আজ যাহা করিতে আমরা দ্বিধা 
করিতেছি, হয়তো! আয়ত্তাতীত অবস্থা বৈগুণ্যে 
তাহা আমরা শেষ পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য 
হইব |” অবশ্য আচাৰ্য্য কৃপালনী যে 
লোকাপপরণই চাঙিতেছেন তাহা নহে ; তবে 
লোকাপসরণের কল্পিত ভীতি প্রতাবাৎ হাত 
না ুটাইয়া বসিয়া থাকার মনোভাব্ও তিনি 
সমর্থন করিতে প্রস্তুত নছে। কোন কিছু 





প্রস্ সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 
“ ক্যানটীনের প্রয়োজনীয়তা! স্বীকার করেন। 
কিন্ত কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেপ্টাঙল 
টা বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান পরিচালন! করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 
কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই , 
বোর্ড রাখেন। ক্যানটানের জন্য খাঁবারঘর, 
রান্নাঘর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস বা বিহ্যাতের 
সাহায্যে রা্মাবান্নার কায়দা-কানুন, এমন কি 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড 
আপনাকে বিনামূল্যে পবামর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন । এদের পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন 
করে অনেকেই উপড়ৃত হয়েছেন । ইচ্ছে 
করলে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে 


পারেন! এ 
gD 





&- 
yy 





ফ্যামটীন সাপৰ এবং পরিচালন সমন্ধে ধারী তথ্য 
সন্বলিত পুস্তিকা ফিসাফূলো শিক্প-প্রতি্টানের মালিকদের 
অধো বিতরণ করা ছয় | চেয়ারম্যান, লেপ্টশাল টী বোর্ড, 
ও১ লং নেতামী ওুভাফ রোড, কলিকাতা ১ ; এই 
ঠিকানার লিখলেই পুন্তিকাটি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া ছবে 


মেন্টাল টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 


হর IDA 


৭৯৪ 


৬০৮৯ 


রি আর্থিক জগৎ 
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না করার চাইতে কিছু করা তাল) এই 
কিছু’ বদি লোকাঁপপরণও হয় তাহাতেও 
পশ্চাপদ হইলে চলিবে না__ইছাই আচার্য 
কৃপালনীর বক্তব্য। | 

তারত পাকিস্থান বিরোধ সম্পর্কে বিলাতের 
রক্ষণশীল দলীয় পত্রিকাগুলি তাহাদের 
চিরাভাত্ত পন্থায় গবেষণা সুক্র করিয়া দিয়াছেন। 
অধিকাংশ রক্ষণশীল দলীয় প'ত্রকার মতে 


ভারত নাকি সমগ্র তারতীয় উপমহাদেশে, 


আধিপত্য বিস্তারের জগ্ত পাকিস্থান ভূখণ্ড 
আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছেন! এডিনবর! 


ক্ষটস্য্যান লিবিয়াছে, কাশ্মীর ও পুর্ব, বলেন: 


সমন্তার মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত 
নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে সম্প্রতি যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে একটা হুম্‌কি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 
ধলিয়া মনে হয়। 
আবিপত) বিস্তার প্রয়াসী হইয়াছে ইহা! যদি 
না হয় তবে কাশ্মীর ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে 
আর কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? , অমূল্য 
, গবেষণা সন্দেহ নাই। একমাত্র ঝা রক্ষণশীল 
মত্তিষ্ধ হইতেই এই জাতীর গবেষণা উদ্ভূত 
হওয়া সম্ভব! পাকিস্থানের প্রতি বিলাতের 
রক্ষপশীলর্দের গোপন অন্তরের টান আছে 


আমরা জ।নি। লময় অসময়ে এই আত্মীয়তা ॥ 
অতি নিকজ্ডি ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে তাহাও || 


আমাদের অবিদিত লাই। কিন্ত মানবতার 
প্রতিও কি ইহাদের কোন মমত্বধোধ লাই? 


পূর্বে হিন্দু লম্প্রদায়ের উপর যে অমানুষিক 
অত্যাচার হইয়াছে ও হইতেছে সে সম্বন্ধে 


টোনী পঞ্রিকাগুলি বাক্যব্যয় করা প্রয়োজন 
মনে করে নাই, উপ্টা তাহার! ভারতের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকামিতার অভিযোগ আনিয়াছে। 
ইহা হইতেই তাছার্দের তথ্যনিষ্ঠার একটা 
নমুনা পাওয়া যাইবে। বিলাতী টোী 
পত্রিকাগুলির উদ্দেশে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
দয়া করিয়া তাহারা ভারত-পাক্ছ্থান সম্পর্কিত 
গবেষণায় ক্ষান্ত ছউন] অতীতে তাহারা 
কংগ্রেল-লীগ বিরোধের উপর অনেক গবেষণা 
করিয়াছেন । , সেই গবেষণা আমাদের জাতীয় 
জীবনে বহু অনিষ্টের কারক হইয়াছে! আজ 
যখন এই উপমহাদেশ ব্রিটিশ কবলমুক্ত 
ছইয়াছে, তখন তাহারা আর উহার 


ভারত পাকিস্থানের উপর ' 


সম্পর্কে অহেতুক আগ্রহ নাই, বা 


প্রদর্শন 
করিলেন! 


পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ নিজ 
মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, কপিকাঁতায় ১০ 
হাজার মুসলমান নিহত হইয়াছে বলিয়া 
পাকিস্থান বেতারে যে কথা বলা হইয়াছে 
তাহা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলা 
হইয়াছে এবং উহা ঠিক নছে। তিনি সজে 
গঙ্গে ইহাও জালাইয়াছিলেন যে, তিনি রেডিও 
পাকিস্থানকে এই ভুল সংশোধনের নির্দেশ 
দিয়াছেন। পাকিস্থান প্রধান মন্ত্রীর এই 
স্বীকারোক্তিতে আমর! আনন্দিত হুইগাছিলাম। 
আনন্দিত হইয়াছিলাম ছুইটি কারণে। প্রথমতঃ 
উচাতে মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে) 
দ্বিতীয়তঃ উহার ফলে এই প্রথম 'আমরা 
. জানিতে পারিলাম জনাব লিয়াকৎ আলি খীরও 
ভুল স্বীকার করিবার মতো মানসিক ওঁদার্ধ্য 
আছে !, নিজ মুখে দোষ কবুল করা লীগ 
মেতাদের ফোঠীতে লেখে নাই) এই প্রথম 
উদার ব্যতিক্রম দৃষ্ট চইল। কিন্তু লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, রেডিও পাকিস্থান আন্র পর্য্যন্ত উক্ত 
ভুলের সংশোধন করেন নাই। এই ব্যাপারে 
পাক প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ সমাপ্ত করিতে 
- তীছাদের বাধে নাই। 





দি 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, 
সেন্টাল অফিসঃ . * 
৪২, চৌরজী রোড, 
কলিকাতা 


পশ্চাতে সরকারী 








উচ্চমছ্‌লের মৌন সমর্থন না থাকিলে রেডিও 
পাকিস্থানের কর্তীদের অত বড় 'ছুঃসাহস 
হইতে পারে ইহা! বিশ্বাস করা শক্ত । 
টি ঃ 

পূর্ব বের অরাজকতা সম্পর্কে সমাজতঙ্ত্রী 
নেতা শ্রীবুজ জয়প্রকাঁশ লারায়ণের ব্যক্তিগত 
মতামত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
সম্প্রতি সমাঞ্ততত্রী দলের আতীয় কার্ধ্যকরী 
পরিষদ পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়ান্ধেন তাহাতেও অন্থরূপ চিস্তাধার! 
প্রতিফলিত হুইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে 
তারত গবর্ণমেন্টের কান্তি প্রচেষ্টা যদি সফল 
না হয় এবং পাকিস্থানের অনসাধারণ এবং 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদের বর্তমান 
নীতি অনুযায়ী চলিতে চাহে তাছা হইলে শেষ 
অবধি--এবং উহা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই 
ভাল-_ভারতকে নিজ দায়িত্বে কার্য্যে অগ্রসর 
হইতে হইবে এবং পাকিস্থানের মাইনরিটির 
স্বার্থ ও মানবিক অধিকার রক্ষার্থে সর্কোপায় 
অবলম্বন করিতে হুইবে। প্রস্তাবে আরও বদ! 
হইয়াছে, পূর্ধ্ব বঙ্গে বে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে 
ও ঘটিতেছে তাহা ঘটতে দেওয়া এবং যতদিন 
পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের ব্যাপক লোকাপসরণের ধরণে 
উত্তয় দেশের : অগণিত অসহায় জনপপেয 
অপসারণের দ্বারা সমন্তার সমাধান না হইতেছে 


॥ ততদিন পর্ধ্স্ত নিশ্চেষ্ট দর্শকের স্কায় এই অবস্থা 


প্রত্যক্ষ করার অর্থ জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা 


| এবং গণতন্ত্রের চুড়ান্ত পরাজয়, যে সমস্ত আদর্শে 
| ভারত আস্থাশীল উহার সঘ কিছুর অবসান, 
| সর্বোপরি 
| রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই সমাজতন্ত্র 

| দলের এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। | 


বিশ্ব শান্তির বিপর্ধযয়। ভারত 
প্রস্তাবের 
উপর একটি অংশ বিশেষ তাৎপর্ধ্যপূর্ণ। 
পাকিস্থান এশ্লামিক য়াই এবং উক্ত মধ্যযুগীয় 


| আদর্শের ভিত্তিতেই উহার কাব্যধারা নিয়স্ত্রিত 
| হইতেছে। অপর পক্ষে ভারত একজাতীয়ত! 
| ও গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। সমাঘতত্্ী 
| দলের প্রস্তাব অনুসারে, একদিকে ধর্দ- 
| নিরপেক্ষতা ও গণতঙ্র, অন্ভদিকে রাষ্ট্রে ধর্ক্মতন্তর 
ও একনায়কত্ব এই যে পরস্পরবিরোধী 


ধারণার পাশাপাশি অস্তিত্ব উহাতে বিরোধ 


| চিরস্তন'না হইয়া পারে না। পরিণামে একটির 


অয়, অপরটির পরাজয় অবশ্তস্তাবী ৷” পাকিস্থানী 


১৩ই মার্চ, ১৯৫০ ] 


+}  অনাচারফে প্রশ্রর দিলে কোন্টির জয়, আর 
কোনটির পরাজয় হইবে তাহা অম্থমান করিতে 
বিলম হয় না। 


- আশার কথা ভারত গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানের 
| - বিপদ সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং পূর্ব 
বলের সমন্তার প্রতিকারে তৎপর হুইয়াচেন। 


পৃত্তিত নেহরু তাহার দোল লীলার প্রাক্কালীন. 


বেতার ভাষণে স্পষ্টই ঘোষণ। করিয়াছেন, 
বাঙলার বর্তমান পরিস্থিতি কোনরূপ বিলম্বের 


অপেক্ষা রাখে না এবং উহাকে তাঁছার বর্ধমান, 


অবস্থায় ফেলিয়া বাথ। চলে না। পণ্ডিত নেহরু 
আরও বলিয়াছেন শান্তি যেখানে নাই, যুদ্ধ 
_ অপেক্ষা নিকৃষ্ট - অবস্থা স্থষ্টি হওয়া যেখানে 
সম্ভব এবং লোকে যেখানে অবাধে বর্বরতার 
আশ্রয় লইতেছে সেখানে আ'ত্মতুষ্টির মনোভাৰ 
লইয়া শাস্তির বাণী উচ্চারণ করার অর্থ প্রকৃত 
ঘটনার প্রতি অন্ধ হইয়া থাক11৮ প্রধান মন্ত্রীর 
এই ঘোষণাকে উহার যুক্তিযুক্ত পরিণাষের 
দিকে টানিয়া লইয়া গেলে উহার এই অর্থ 
দাড়ায় যে, ভারত গবর্ণষেন্ট আর নিঙ্রিয় 
নীতিতে বিশ্বাগ স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, 
/ তাহারা পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্থা 
গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন । ইহা আশা প্র 
লক্ষণ । তবে সঙ্গে গঙ্গে ইহাঁও স্বীকার্য্য, এই 


অন্থমানের অনুকূলে এখন পর্য্যন্ত কোন কার্ধযকরী 


প্রমাণ আমরা পাই নাই। কার্ধাকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বনে ভাবত, গবর্ণমেশ্টের বিলম্বের হেতু 


বুঝা হুফর। 


পূর্বের গবর্ণর স্তার ফ্রেডারিক বোর্ঁ 


শীপ্রই তাঁছায় কাধ্য হইতে অবগর গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে | যদিও সরকারী 
তাবে এই সংবাদ এখন পরাস্ত সমধিত হয় লাই, 
ভবে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বণিক-সতার এক বক্তৃতায় 
হ্তার ফ্রেডারিক তাছার আগসম্ন বিদায়ের একটা 


আভাস দিয়াছেন। অকল্মাৎ স্যার ফ্রেডারিকের . 


বিদায় লইবার সঞ্চল্লের কারণ কি? পূর্ববঙ্গ 
মন্িসভার সহিত মনকবাকবি' জাতীয় কোন 
কারণ উদার পশ্চাতে লুক্কীরিত নাই তো? 
আমাদের এইরূপ সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে 
স্যার ফ্রেডারিকের বণিক-সভাবু বক্তৃতার তাবা 
দৃষ্টে। স্তার ফ্রেভারিক বলিয়াছেন, তাহার 


| 


আর্থিক জগৎ 


৭৯৫ 





বরাবরই আশা ছিল যে, পূর্ববব্গ ও তাছায় গবর্ণরের পক্ষেও সম্ভবতঃ হজম কর] শক্ত | 


প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সত্তাব প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি পূর্বব্দ 
হইতে ব্যর্ণতাৰোধ লইয়া ব্দীয় লইতেছেন। 
প্ৰ্যর্থতাবোধ” কথাটি লক্ষণীয়। পূৰ্বৰ 


গবর্ণষেণ্ট মাইনরিটি উৎখাতের যে সর্বনাশা 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাছা একজন ব্রিটিশ 





| 


HT 





{ 





$ 


শক 


" পারে তাহা সহজেই অস্থমেয়। 


তাহাই যদি না হইবে তবে স্তার ফ্রেডারিকের 
বক্তৃতায় এইরূপ আস্তরিক হতাশ।র সুর ধ্বনিত 
হইত লা। 


ভারত ও পাকিস্থানের মাইনরিটি সমন্তার 
সমাধানের উদ্দেশ্বে অবিভক্ত বঙ্গের এককালীন 
প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ এস সুরাবন্দি একটি ১৪ 
দফা পরিকল্পনা উপস্থাপন ' করিয়াছেন। 
পরিকল্পনায় যে সমন্ত কর্মপন্থাব সুপারিশ কর! 
হইয়াছে তন্মধ্যে এইগুলি ধান £-_মাইনগ্টির 
স্বার্থ সর্বোপায়ে রক্ষা করা তইবে এই মর্শে 
লরকাঁনী ঘোষণ। ; যে সমস্ত অপার মাইলক্জিটির 
প্রতি কর্তব্যপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিবে 
তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন) 
প্রতিশোধের মনোভাব পরিহার ও সংবাদপক্র- 
সমুহের আত্ম-আরোপিত »ত্যম পালন) পাকি- 
স্থানের প্রধান মন্ত্রীর ঢাকায় যাইয়া! সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের লোকেদের সহিত অবাধে মিলামিশা 
করা এবং তাঁহাদের হুঃথছ্র্দশার তত্ব লওয়।) 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মস্তিদ্বয়ের অবিলম্বে 
একত্র মিলিত হওয়া এবং আপোষ আলোচনার 
পথে সমন্তা সমাধানের চেষ্ট। করা ; উভয় রাষ্ট্রের 
কেন্দ্রে ও প্রদেশগযুছছে মাইনরিটির স্বার্থ দেখিবার 
জন্ত আলাদা মন্ত্িপ্তর হৃঠ্টি করা, সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের লোকদিগের উপর' দায়িতপূর্ণ কার্ধা- 


ভার অর্পণ করা? উভয় বঙ্গে মাইনরিটি হইতে 

মন্ত্রী মিযুক্ত বরা? সর্বত্র সান্প্রধায়িক নৈনী 
বোর্ড প্রতিষ্ঠা কর! এবং অন্ততঃ পক্ষে তিন 
বংশপরম্পরা পর্য্যন্ত উহাদের জিয়াইয়! রাখা 
ইত্যাদি। জনাব শহীদ সুরাবন্দি যে পথ 
নির্দেশ করিয়াছেন তদমুযায়ী কার্ধ্য হইলে 
মাইনরিটি সমন্তার অচিরেই সমাধান হইতে 
পারে। কিন্ত কথা হইতেছে, এই' প্রস্তাব 
কার্ধ্যকরী করিবার মতো মনোভাব এক্ষণে 
দেশে আছে কিনা, বি:শষ করিয়া পাফিস্কানে ? 
সুর!বদ্দি সাহেব তাঁহার প্রস্তাব অনেক বিলম্বে 
হাঞ্জির করেন নাই কি? এই তো সেদিন 
পণ্ডত নেহরু যুক্ত সফরের প্রস্তাৰ 
করিয়াছিলেন, তাহাও পাক প্রধানমন্ত্রীর মনঃপৃত্ত 
হইল না| এক-দফা প্রস্তাবের বেলায়ই যেখানে 
এই দশা, ১৪ দফা প্রস্তাবের বেলায় কি হইতে 
/ তবু একথা 
শ্বীকার করিতেই হইবে, সুরাব্দ্দি সাহেব অতি 
সঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। আশ! করি 
সষ্যকদশ্শী ব্যক্তিযাত্রই উহা অনুধাবন করিয়া 
দেখিবেন | 


আর্থিক হনিয়ার খবরাখবর 


ভারতের প্রথম আধা-সরকারী 
জাহাজ কোম্পানী -বোম্বাইয়ের সংবাদে 
' প্রকাশ যে, ভারতের প্রথম আধা-সরকারী 
জাহাজ কোম্পাশী বর্তমান সপ্তাহ হইতে চালু 
হইবে। এই কোম্পানীর লাম হইবে ইষ্টার্ণ 
শিপিং কর্পোরেশন | উহার আ.দায়যোগ্য 
মূলধন হুইবে ১০ ফোটি টাকা । তবে প্রথমে 
২ কোটি টাকা মূলধন লইয়া কাজ আন্ত 
হইবে! উক্ত মূলধনের শতকরা ৭৪ ভাগ তারত 
সরকার এবং ২৩ ভাগ সিন্ধিয় হিম. নেভিগেশন 
কোম্পানী প্রদান করিবেন। উক্ত কোম্পানীই 
নৃতন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টস হইবেন 
এবং কোম্পানীর চেয়ারম্যান হইবেন ভারত 
সরকারের ভূতপূর্ষা বানিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত ভাবা। 
গত বতলর কানাডার নিকট হইতে ভারত 


সরকার প্রত্যেকটি ২০ লক্ষ টাক্ষা করিয়া ১০' 


হারার টনের যে ছুইখাল! জাহান ক্রয় করেন, 
তাহা লইয়! কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিবে 


' এবং ক্রমে কোম্পানীর অন্ত আরও ৫থানা, 


জাহাজ সংগ্রহ করা হইবে! কোম্পানীর 
জাহাদসমূহ তারত হইতে অ্রলিয়া, সুদুর 
প্রাচ্যের দেশসমূহ, সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব আফ্রিকায় 
মালপন্র লইয়া যাতায়াত করিবে। জাঁরত 
সরকারের প্রথমে এই ধরণের তিনটি আধা- 
সরকারী জাহাঘ্ কোম্পানী খোলার কথা ছিল 
এবং উহার মধ্যে আলোচ্য কোম্পানীটি ছাড়া 
অন্ত দুইটি কোম্পানী ভারত হইতে ইংলণ্ড ও 
ভারত হইতে আমেরিকা পর্য্যস্ত মালপত্র লইয়া 
যাতায়াত করিবে কথা ছিল। কিন্তু অর্থাভাব 
হেতু এই হুইটি কোম্পানী প্রতিষ্টা আপাততঃ 
স্থগিত রাখা হইয়াছে। 

ভারতে আমেরিকার কৃষি-বিশেষজ্ঞ_. 
বর্তমান সপ্তাছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
তিনজন কৃ বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিবেন স্থির 
হুইরাছে। ভারতে কৃষির উন্নতির দ্ধ 
বিশেষজ্ঞের কিরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে এবং 
প্রেপিভেপ্ট উম্যানের অনুমত দেশগুলিকে 
চতুব্বিধ সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতকে 
কি ভাবে সাহায্য করা যায় বিশেষজ্ঞগণ তাহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই প্রতিনিধিদল 


দিল্লীতে ভারত সরকারের কর্মচারীদের সহিত 
আলাপ আলোচনা ছাড়া ভারতে যে সমস্ত 
কষিগব্ষণা কেন্জর রহিয়াছে তাহাও পরিদর্শন 
করিবেন। 

ভারতের নূতন খণ গ্রহণ_-দামোদর 
সেচ পরিকল্পনার অঙ্গীয় ছিসাবে বোকারোতে 


যে বি্যুৎ কারখানা স্থাপিত হইতেছে তজ্জন্ত 


ভারত সরকার বিশ্বব্যাক্কের নিকট খা কোটি 
ডলার গুণ চাহিয়াছেন। এঞ্ন্ত ব্যাক্ষের তরফ 
হইতে একটি বিশেষজ্ঞদল তারতে আসিয়া তদন্ত 
করিতেছেন । এই বিশেষজ্তদল ভারত উহার 
ুদ্রামূল্য হাস করিবার পর হইতে এই পর্য)স্ত 
উহার আধিক পরিস্থিতি কিক্ধপ দীড়াইয়াছে 
তাহা তদন্ত করিয়া দ্েধিবেন। অতঃপর উহ্ছার৷ 
উপরোজ খপ মঞ্চুরের অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট 
হুপা্দিশ করিবেন। ভারত ইতিপূর্বে বিশ্বব্যান্ক 
হইতে ছুই দফায় ৪ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার খপ 
পাইয়াছে। আলোচ্য খণাট হইবে তৃতীয়। 
এই খপ পাইলে তৎপর ভারত ভারতে একটি 
ইম্পাত প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের জন্য 
বিশ্বব্যাক্কের নিকট আর একটি খণ চাছিবে। 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্বববঙ্গে অর্থ 
প্রেরণ-মুদ্রামূল্য সম্পর্চিত বিরোধের ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পুর্ববৰলে টাকা পয়সা প্রেরণের 
যে অস্থবিধা ঘটিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাছ! 
দুরীকরণেয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্বববজে 


' প্রেরিতব্য টাকা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় 


টাকার হিসাবে জমা লইবেন এবং ঢাকাস্থিত 
ভারতীয় হাই কমিশনারের মারফতে এই টাকা 
পাকিস্থানের টাকায় প্রাপকের নিকট প্রেরণ 
কর] হইবে। যত ভারতীয় টাকা গ্রহণ করা 
হইবে পাকিস্থানে প্রাপককে তত পাকিস্থানী 
টাক] দেওয়া হইবে। ' 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাস্তাভাব- ইংলণে 
সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ এবং সম্মিলিত জাতিসঙ্যের 
শিল্প বিজ্ঞান ও এঁতিহ্‌ প্রতিষ্ঠানের ভূত পূর্ব 
ডিরেক্টর অধ্যাপক হাকসলি এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, বর্তমানে আগতে ২২০ কোটি 
লোক আছে এবং উহ্থারা প্রতি তিন সেকেণ্ডে ছুই 


জন হিসাবে প্রত্যহ ৬০ হাপ্রার করিয়া নৃতম 
লোককে জন্ম দিতেছে। বর্তমানে জগতের 
ছুই-তৃতীয়াংশ ও খুৰ কম করিয়! ধরিলেও অর্দেক, ' 
লোক উপযুক্তর্ূপ খান্ত পাইতেছে ন! এবং 
উহাদের খাতাভাব দিন দিন বন্ধিত হুইত্ছে। 
এত্রন্ত অধ্যাপক ছাব্সলি বলেন যে, পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের উচিত উহাদের জন্মের ছার হাস 
করা। রি 
আসামে পাট উৎপাদন -আনামে 
এবার গত বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ১ হাজার 
একর অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইবে 
এবং উহার ফলে অতিরিক্ত ছিসাবে ১৫ লক্ষ ১৫ 
হাজার যণ পাট পাওয়া যাইবে আশা কর! যায়। 
উক্ত অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইলে 
উক্ত প্রদেশে মোট পাটের জমির পরিমাণ 
দীডাইবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০০ একর। 
পাটের চাষ বৃদ্ধির জন ব্যবস্থা ককিবার উদ্দেস্তে 
&০০টা কণ্মিদল আসামে ভ্রমণ ফরিভেছেন। 
এজদ্ড গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ ৪৫ হাত্জার টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করিয়াছেন। 
ভারতীয় প্লানিং কমিশন-_ প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে 
প্লানিং কমিশন গঠিত হইয়াছে শীঘ্রই 
দিল্লীতে তাহার প্রথম অধিবেশন হইবে 
বলিরা জানা শিয়াছে। এই অধিবেশনে 
তারতের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ভারতে কি 
পরিমাণ সা-পরঞ্জাম পাওয়! যাইতে পারে 
তৎনস্বন্ধে এবং কমিশন কি কি বিষয় লইয়া! 
আলোচনা করিবেন তাঁহ৷া আলোচিত হুইবে। 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ডের সভাপতি শ্রী জি এল 
মেটা উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া কমিশনের সদস্য 
ছিসাবে যোগদান করিবেন। কমিশনের 
সদস্যদের বেতৃন ২ হইতে ৩ হাজার টাকার 
, মধ্যে নির্ধারিত হইবে। 
ভারতে বাইসিকেল আমদানী-_ 
তারতীয় পালােন্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে 
জানা গিয়াছে যে. ৫১৯৪৯ সালে ভারতে ৭১ 
হাজার ২৯০টা বাইসিকেল প্রস্তুত হয়। কিন্ত 
এই বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ৪ লক্ষ ৪ 
হাজার ৩৭৫টী সাইকেল আমদানী হয়। 
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উচ্চতর চাঁও্রীর জন্য পরীক্ষা-_ ভারত 
সরকারের ইউনিয়ন পাবলিক সাঞিল কমিশন 
টি. আগামী সেপ্টেম্বর দাসের মাঝ'মাঝি 





ময়ে একটা প্রতিধোগিতামূক পরীক্ষা গৃহীত 
হইবে | এই পরীক্ষার ফল হইতে ভারতীয় 
এডমিনিষ্ট্রেটাভ সাঁভিল, ফরেন সাগিস, পুলিশ 
সাণ্িস, অডিট ও একাউপ্টপ সাপ) মিলিটারি 
একাউণ্টম সািম, রেলওয়ে একাউন্টস মা্ডিস, 


কাইম ও একমাইজ সার্ভিস, ইনকাম ট্যাক্স , 


অফিসার লাতিস ( প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেড ), 
ট্রান্সপোর্টেলন এবং কষাপিয়াল ডিপার্টমেন্ট 
ভিল এবং পেষ্টাল শাভিসে ( প্রথম গ্রেড ) 
ক নেওয়া হইবে । 
ভারতে লবণ উৎপাদ্রন--ডাঃতীয় 
1 পাৰ্লামেণ্টে'এফটী প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ১৯৫০ লালে ভারতে ৭ কোটী মণ লবণ 
প্রস্তুত হইবে। ভারতের বৎসরে লবণের 
প্রয়োগ্ন ৬ কোটী ৫০ লক্ষ মণ। 
ভারতের বাণিজ্য জাহাজ-_তারতী় 
পালশমেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের পর 
ভারতের বাণিজ্য আহা বহরে ৩১টা নুতন 
জাহাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
.. মধ্যপ্রদেশের বাজেট _ মধ্য প্রদেশের 
বাজেটে ১৯৫০-৫১ লালে আয় ১৭ কোটা ৫৭, 
লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা এবং বায় ১৬ ক্ষোটী ১৬ 
+ ৯৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। চলতি 
পরের সংশোধিত হিমাঁব অনুগারে আয় ১৮ 
{টী ৮১ লক্ষ ৮২ হাজার টাক! এবং বায় ১৮ 
_ কোটী ৫২ সক্ষ ৭২ হাজার টাকা বলিয়া বাদ 


হইয়াছে । চলতি বৎসরের আয় হইতে অধিক 


খ।গ্ত উৎপাদন এবং উল্লয়নমূলক কাজের জঙচ্য 
৩ কোটী ৭৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় ধর! 
হইয়াছে | ৃ 
ভারতে রেডিয়ো গ্রাহকের সংখ্যা 
ভীম পালীমেন্টে একটা প্রশ্নোত্তর হইতে 
1 গিয়াছে যে, ১৯৩৯ সালে রেডিয়ো গ্রাহক 
যন্ত্রের জন্ভ মোট ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯২৯টী 
লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে । উদ্ধার মধ্যে 
১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৯৭টী লাইদেন্স নূতন | 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
বাঁজেট চলতি ১৯৪৯-৫০ সালে উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের আর ৩ কোটি ৬* লক্ষ ২২ 


আৰ্থিক জগৎ 


হাজার টাকা, ব্যয় ৩ ফোটি ৮৩ লক্ষ ১৫ হাঁলার 
টাকা এবং ঘাটতি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা 
হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । আগামী 
১৯৫০-৫১ সালে উক্ত প্রদেশের আয় ৪ কোটি 
৯ লক্ষ ২৩ হাজার এবং ব্যয় ৪ কোটি ২৪ লক্ষ 
৮০ ছাজার টাকা ধরা হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে 
আগামী বৎসরে মূলধনের হিসাবে ২ কোটা 
৬১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 

সঙ্কর ভুট্টার সাহায্যে উৎপাদন 
বৃদ্ধি-মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া প্রদেশে 
পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঙ্কর ভুট্টার চাষ 
হইতেছে এবং উহার ফলে উৎপাদন পরিমাণ 
অনেক বাড়িয়া পিয়াছে। গত ১০ বৎসরে 
প্রায় ১০ লক্ষ একর কম প্রমিতে ভুট্টার চাষ 
হইয়াছে কিন্তু তৎসত্তেও পূর্ব্বাপেক্ষা ১ কোটি 
বুশেল অধিক ভুট্টা উৎপর ছইয়াছে। অষ্যা্ক 
ষ্টেটেও সঙ্কর ভুট্টার চাষ কৃষক্দের মধ্যে খুব 
সমাদর লাভ করিয়াছে। মিশ্রজাতীয় কষিপপ্য 
উৎপাদনে শল্গাপ্ত দেশকে সাহায্য করিবার 
আন্ত মার্কিণ কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ বহু দেশে গমন 
করেন। বিভিন্ন দেশের কৃষি-ছাব্রগণও 
আমেরিকায় আসিয়া মিশ্র কৃষি পণ্য উৎপাদন 
শিক্ষা করিয়া যাইতেছেন,। রাষ্ট্রপুঞ্জের খাত ও 
কৃষি সংস্থার সংযোগিতায় তারতেও স্চর ভুট্টা 
বীত্ প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতের পক্ষে 


পিচে 


কালীচরণ ঘোষ প্রণীত 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষতঃ ভারত ও পাকিস্তানে উৎপাদিত 
তন্তর শ্বতন্ত্র ও. সম্পূর্ণ নূতন পবিসংখ্যান, উৎপাদন কেন্দ্র, শিল্প, ? 
বাণিজ্য, ব্যবহার প্রভৃতি তথ্যসন্থলিত অভিনব গ্রন্থ 
ভারতের পণ্য- শুস্ত্ভ | 
মূল্য ২০ 
অনুরূপ তথ্যে পরিপূর্ণ সুবৃছৎ গ্রন্থ 


ভারতের পণ্য--খ্ন্নিভ্জ 
মূল্য ৪॥০ 


The most authentic and documented ‘history ot 


‘ Famines in Bengal 


1770-1943 
Rs. 5/8 
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এ বী্ঘ উপযুক্ত কিনা তাহা পরীক্ষা করি! 
দেখা হইবে এবং স্থানীয় আবছাওয়া অনুযায়ী 
নূতন কোন প্রকার সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদন 
করিবার চেষ্টা হইবে। _মাকিনবার্ত! 

ভারতের গৃহপালিত. পশুপক্ষী-_ 
সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ ও "পরিসংখ্যান 
সম্পর্কিত ডিরেক্টর ভারতের গৃ€পাপিত পত্ত- 
পক্ষী সম্পর্কে একথানি তথ্য সম্বলিত পুস্তক 
প্রকাশ করিয়াছেন। উচ! দিল্লীস্থিত সরকারী 
প্রকাশনা বিভাগের ম্যানেজারের নিকট হইতে 
প্রতি কপি এ০ আনায় কিনিতে পাওয়া 
যাইবে। এ পুস্তকে গাভী, ঝাড়, বলদ, মহিষ, 
ভেড়া, ছাগল, শৃকর, ই!স, মোরগ, অশ্ব, অশ্বতয়, ' 
বানর ও উষ্ট এই কয় প্রকার পপ্তপক্ষী এবং 
উহাদের দুগ্ধ, ভিম, লোম প্রভৃতির আমদানী- 
রপ্তানি ও যুল্য সম্পর্কে বহু তথ্য দেওয়া আছে। 
গোমহিষ দুপ্ধের খংস্ক মূলা, কৃষিজাত দ্রব্যের 
উৎপাদনে গোমহিষদিয় অবদান, পশুপালন 
সম্পর্কিত সমবাষ সমিতি, গোশালা, পিন্পরা- 
পোল, পণ্ড প্রজনন, স্বৃতমান তৈয়ার প্রভৃতি 
বিষয়েও বছ তথ্য ওঁ পুস্তকে পাওয়া যাইবে । 
এ পুস্তকের স্বিতীয় ভাগে বিশ্বের গোমহিষাদি 
সম্পর্কে নানা সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা 
পশ্ড পালন শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বারণ! 
করার পক্ষে সহায় হইবে। 
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ভারতে ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ 
ভারতের ভূমিতে বর্তমানে, শন্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ হাল পাওয়ায় এদেশের গ্রয়োজনামুরূপ 
খান্ত সংকুলান হইতেছে না। উৎপাদন হাসের 
প্রধান কারণ ভূমির উর্ববয়ত! সংরক্ষণের দিকে 
অমনোযোগিতা | উদ্ভিদের খাত হিসাবে 
ভূমি হইতে যে পুষ্টি টানিয়া লওয়া হয়, 
জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া পুনরায় 'তাহার 
পুরণ করা দরফার। প্রয়োজন ও গুরুত্বের দিক 
দিয়া অল সরবরাহ ও উন্নত বীদ্গের পরেই 
সার গ্রয়োগের স্থান । অজৈব অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক 
সার প্রয়োগ করিলে শন্তোৎ্পাদনের পরিমাপ 
শতকরা ১০ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

কিছুদিন পূর্ধব পর্য্যস্ত এদেশে খাতশপা উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে সালফেট অব য্যামোনিয়া বা য়্যামো- 
নিয়াম সালফেটের মত বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ 
করা হইত না। খাদ্যশস্যের মূল্য বুদ্ধি পাওয়ায় 
এবং দেশবাসী ভারতের ভূমিতে নাইট্রে।জেনের 
অভাব উপলব্ধি করিতে পারায় খাদ্যশস্য 
উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সালফেট অধ. য্যামোনিয়। 
ভারতের লোক বেশী পছন্দ করে। এই 
রাসায়নিক সার . এদেশে বর্তমানে ৫০,6০ 
হাজার টন উৎপন্ন হুয়। বিহারের পিশ্বীস্থিত 
বৈজ্ঞানিক দার ভৈয়ারের কারখানায় বৎসরে 
প্রায় ৩৫০,০০০ টন সালফেট অব র্যামোনিয়া 
উৎপন্ন হুইবে। কিন্তু এদেশের. বাৎসরিক 
প্রয়োজনের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টন। 
সালে সিদ্ধ কারখানায় সার উৎপাদন আন্ত 
হইবে বলিয়। আশা করা যায়। বিশ্বে সাবেল্র 
ঘাটতি হেতু গত তিন বৎসরে মোট সাডে চারি 
লক্ষ টনের অধিক সার এদেশে আমদানী করা 
সম্ভব হয় নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সালফেট অব 
য্যামোলিয়া উৎ্পর হয়। এ দেশ দুইটির 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও ভারতে বৈদেশিক 
বিনিময়ের অভাব ছেতু এ হুইটি দেশ হইতে 
বেশী পরিমাণ সার আমদানি করা শপ্তব হয় 
না। সুপার ফলফেট এখন ক্রমশঃ অধিক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। যদিও এদেশে 
এখন বৎসরে ৫০ হাজার টনের অধিক সুপার 
ফগফেট উৎপন্ন হয় না, তাছা হইলেও অবিলম্বে 
এদেশে এক লক্ষ টন এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী 





১৯৫১ 


আর্থিক জগৎ 
পরিমাণ সুপার ফসফেট উৎপন্ন করা যাইবে 
এমন সংস্থান রহিয়াছে । সেজন্ত ভারত সরকার 
বর্তমান বৎসরে এদেশজাত ১ লক্ষ টন সুপার 
ফদফেট বণ্টনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং 
তীছার! ফসফেটভাত্ সার আমদানী করিবেন 
না। সুপার ফলফেট তৈয়ারের কাচামাল 
/রক্‌ ফসফেট তারতে পাওয়া যায় না। উহা 
সস্তা মূল্যে ষ্টালিং অঞ্চল হইতে আমদানি করা 
হইতেছে। সুপার ফসফেট সালফেট অব ' 
র্যামোনিয়ার পরিপূরক । উহা মিশ্রিত সার 
তৈয়ারের জন্য ব্যবহৃত হয়। অস্থিচুর্ণ হইতেও 
ফসফেট পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের পূর্বেও 
এদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ উত্তম 
অস্থিচূর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইত | পে সময় কৃষি- 
জীবীদের ধর্থগত সংস্কার অস্থিচর্ণের লাররূপে 
প্রন্নোগে অন্তরায় ছিল। এখন অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে-কুসংস্কার দুরীভূত হইয়া যাইতেছে । 
এখন অস্থিচুর্ণের চাহিদ! বাড়িয়াছে। ভারত 
সরকার অস্ষির্ণ তৈয়ারের উদ্দেশ্যে সমবায় 
প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উৎসাহ দান করিতেছেন। 
এখন মৃত জন্তুর রক্ত চুর্ণও সার হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। কসাইখান! হইতে পণুরক্ত সংগ্রহ করিয়া 
উহাকে জাল দিয়া চুর্ণ তৈয়ার করা হয়। জৈব 
সার ছাড়া উত্তিদজাত সারও ভূমিতে ব্যবহার 
করা হইতেছে। ইহাতে ভূমিতে নাইট্রোজেন 
বৃদ্ধি পায়। জৈব সার প্রয়োগের সঙ্গে ,সঙ্গে 
উদার পরিপূরক হিসাবে কিছু পরিমাণ অজৈব 
সারও প্রয়োগ করা দরকার । 
ষ্রীল বেল্ট লেসিং শিল্প-_এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ষ্টপ বেপ্ট লেগিং শিল্প সম্পর্কে 
শুল্ক নির্দাগপ কমিটির স্ুূপারিশনমূহ পর্যালোচনা 
করিয়া ভারত গবণমেন্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, বর্তমান বর্ষের ৩১শে মার্চের 
পরে উক্ত শিল্পের সয়কারী সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
প্রত্যান্ৃত হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের উক্ত 
সিদ্ধান্ত ইত্ডিয়া গেজেটের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 
তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে | ভারতে 
বর্তমানে চারিটি টাল বেস্ট 'লেপিং কারখানা 
আছে এবং খ্রগুলিতে বৎসরে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার 
বাক্স বীধিবার উপযোগী ষ্টাল বেণ্ট লেলিং 
উৎপন্ন হুয়। বর্তমানে ভারতে মান্তর ১ লক্ষ 
"৮২ হাজার বাকা বাধিবার উপযোগী ষ্টীল বেল্ট 
ব্যবহৃত হয়। 


1 ১৩ই মার্চ, ১৯২৫৬ 


ভারতীয় সামরিক শিক্ষালয়ে শিক্ষা 
ঘীঁদের ভর্তি_দেরাহুনস্থিত “প্রিন্স অব 
ওয়েলস্‌ রাজকীয় ভারতীয় লামরিক শিক্ষালয়ে” 
প্রবেশের পরবর্তী পরীক্ষা ১৫ই মে (১৯৫০ 
তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে । লিখিত ও মৌখিক উভয় 
প্রকারেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হুইবে বলিয়া এখন 
সিদ্ধান্ত করাশ্হইয়াছে। ১৫ই এপ্রিল (১৯৫০) 
তারিখের মধ্যে প্রবেশাধাঁদিগকে নি নিজ 
এলাকার গভর্ণষেন্ট বা চীফ, কমিশনারের 
নিকট আব্দেন দাখিল করিতে হুইবে। 
প্রবেশাধাঁদের বয়স ১১ বৎসরের কম. হইলে 
এবং ১৯৫০ সালের ১লা আগষ্ট ১২. বৎদ 
পদার্পণ করিলে চলিবে না। বয়ঃসীমার শিথিল 
করা হইবে না। শিক্ষা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 
আবেদন ফরম নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের বা চীফ 
কমিশনারের নিকট হইতে পাওয়া! যাইবে। 
ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধন 
--এক গরকারী বিজ্ঞপ্থিতে প্রকাশ, তারতীয় 
কোম্পানী আইনের সংশোধন সম্পর্কে প্বারক- 
লিপি দাখিলের শেষ তায়িখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
0১৯৫০) হইতে বাড়াইয়া ১৫ই এপ্রিল 
(১৯৫০) করা ছইয়াছে। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেন__আমেরিকান 
রেলরোভ এসোসিয়েশন ছানাইতেছেন যে, 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যহ ২৩৩৪ খানি 
যাত্রিবাহী ট্রেন যাতায়াত করিয়া থাকে 
উহা ছাড়া আরও ৯৩ খানি ট্রেন সপ্থা 
কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া থকে | উহা 
গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল বা ততোধিক 
ট্রেণগুলি মোট ১৩৬,৪১৭ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া থাকে । কয়েকখানি ট্রেনের গতিবেগ 
ঘণ্টায় ১০০ মাইলও অতিক্রম করিয়া থাকে । 
_ মাফিশবার্তা 
উদ্বাস্তদের জন্য জাপানী যন্ত্রপাতি 
আমদানী- উ্বান্তদ্দিগকে বিক্রয়ের উদে 
ভারত সরকার কুত্টিরশিল্লোপযোগী যন্ত্রপ! 
জাপান হইতে ক্রয়ের জন্য ৯,৫৯,০০০ টাকা ব 
মঞ্জর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
কয়েক প্রকার যপ্রপাতি অবিলম্বে সরবরাহ 
করিবার জন্য আপানে ৩,৪০,০০০ টাকার অর্ডার 
পাঠানো হুইয়াছে। যন্ত্রপাতির মধ্যে তৈল 
নিষ্কাশন, তাঁত, যুদ্রপযন্ত্র, তেনক্লিপ, পিন, 






















1 


_ খেলন। প্রভৃতি তৈয়ারের যস্রই প্রধান। - 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১০ই মার্চ-এ সপ্তাে 
কল্সিকাতার শেয়ার বাঁজারে আগাগোড়া! 
বিক্রপন-তৎপরতার পরিমাণ লীমাবন্ধ ছিল। 
তারত-পাকিস্থান সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ ঘষে 
অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহার 
আশু লমাধানের কোনই সম্ভাবনা দেখা 


যাইতেছে না তাহাই এই মন্দার জগ্' 


গ্রধানতঃ দায়ী বলিয়া মনে হয়। লোমবার, 
মঙ্গলবার, বুধবার প্রত্যহই বেচাকেনা নিতাস্ত 
ম হয়|. বৃহস্পতিবার গোড়ার দিকে একই 
রূপ অবস্থা বর্তমান ছিল, তবে শেষের দিকে 
এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন ছয়। লগ্মীকারকদের 
মধ্যে এই সময় কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঞ্চার হয় 
এবং টার ফলে শেয়ারের দর কিছু চড়তির 
দিকে যায়। কতকগুলি কোম্পানীর শেয়ার 
ঘোষিত বাজার-দর অপেক্ষা চডা দরে হাঁত-ব্দল 
হয়। অত্য শুক্রবার বাজারে পুর্ব মন্দা ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। শেয়ারের দর পুনরায় নীচের 
দিকে নামিয়া যাঁয়। বেচাকেনার পরিমাণ 
স্পটতঃই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অস্ত বাজার, 
"খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ছিল 
৩০/০, বাজার বন্ধের সময় উচ] ৩০০ আনায় 
পরিপত হয়। ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ২১৮০ 
হইতে ২১1০ আনায়, লামিয়া যায়। বাজার 
বন্ধের সময় ইণ্ডিয়ান কপার ও বর্মা কর্পো- 
রেশরের দর যথাক্রমে ২/০ ও ২৮০ আল) 
ছিল। fl 







অদ্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা, 


কলের (১৯৮৬) ধ্রপপত্রের দর সর্ষোচ্ছে 
৯৭7%০ এবং ৩২ টাকা সুদের (১৯৫৭) খণ- 
পত্রের দর সর্কবোচ্চে ১০১1০ আনা দীড়াইরাছে । 

অন্ধ কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবস! কোম্পানীর শেয়ারের দর দিয়ন্ধপ 
দড়ায় :_ ব্যাঙ্ক-বেদল সেন্ট্রাল ৮২৬ 
ইম্পিরিয়াল ৪৩৫২ 3 রেলওয়ে--আরা-স্সারাম 
৯৩০ ; কাপড়ের কল-_বেঙ্গল-নাগপুর কটন 
(সাধারণ ) ১৬৮০, এলগিন মিলস্‌ € “বি” 
প্রেফ ) ১১৯ মুইর মিলস্‌ ২২৭২) কয়লার 
খনি__-তালগোরা ৮» বরাঁকর ১১৮০০, নিউ 


বাজাদের হালচাল 


বীরভূম ১৩৮৩০, নিউ চুরুলিয়া ১:৮০, জোগতা 
৩২) চটকল-_বজবজ ১৪৫২, হাওড়া ২৬০০১ 
কাকনাড়া ১৫৩২, নৈহাটি ১১৩২, ভাঁশনাল 
২২1০, প্রেলিভেশ্গি ৪৩/০ ? খনি--বর্দা কর্পো 
রেশন ২/০, ক্রিশ্চিয়েন মাইকা ( সাধারণ ) 
৭/০, ইত্তিয়ান কপার ২!/০, ট্যাভয় টিন 1/০ 
আনা) সিমেপ্টস্-ভ'লমিয়া (লাধারণ) £1/০, 
শোন ভ্যালী ৬/০) উত্রিনিয়ারিং আর্থার 
বাটলার ৯২, ব্রেখওয়েট এণ্ড কোং ৮৮০, 
বুমারধুবি ৭5০, মার্শাল ৬৮০০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
(৫ফ) ১২১৯) ভীবল বীমা নিউ এশিয়াটিক 
৪৩০ ) খল্জ্ি জল ব্ৰিটিশ বর্ধ। পোট্রালিয়ম 
১/০, ইন্দে-বর্দা পেট্রোল ৪৭২, টাইড 
ওয়াটার ১৯1/০, আছাজী ব্যবসায়_-ইত্ডিয় 
ষ্টীমশিপ_- ৭০/০ ) চিনিব কল-_বেলনুন্দ ৪ %/৩) 
বুলন্দ ১১০০, দ্বারভাঙ্গ। ১০'/০ , চ'-বাপিগ-- 
বালারছাট ২৭৮২, ইষ্ট ইত্ডিষা ১৭৪০, ছামিযার' 
৩৪০, তেদ্রপুর ২২৮০০ $ বিবিধ_-ভারত 
এন্ারওযেন্র ২০, বি অই কর্পোরেশন ৮০০, 
ভানলপ রাবার (সাধারণ) 981০, গডফ্রে ফিলিপ 


, ইত্ডিয়ান এলুমিনিয়ম ১১২২২, ইণ্ডিঘান 
কেবল ৪৯1০, ইণ্ডিয়ান দ্কাশনাল ২০/০, ভিন 
হেগালনি ৯৩৭২, মার্টিন বার্ণ ১৫1/০, জ্ঞা*নাল 
টোব্যাকো ১৫%০১ রোটাল ইত্াট্রিজ (সাধারণ) 
৪8০, শ/ওয়ালেস ১৩০ আনা | 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ট্রাট 


বি, বি, ৪১৮ 


হেড অফিস :_-৬১নং বত্বাজার ট্রাট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী হতাষ রোভ 
৮২|২-এ, কর্ণওয়ালিশ ্্রীট 
অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 


আদের ছার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিল্পড ৩৫০ আনা | 
। বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় | 
করা হয়। 




















পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ-_এইরূপ জান! 
গিয়াছে যে, বুধবার ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশনের নিকট যে সমস্ত ছোটখাটো 
ভারতীয় পাটের অর্ডার আনা হইয়াছিল তাহার 
অধিকাংশ অস্ত খিলসমূহ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। 
চটের থলির বাজার শাস্ত। 


সোন। ও রূপ 

কলিকাতা, ১০ই যার্চ--অভ্য বোম্বাইয়ের 
বাঞ্জারে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৬৩০ এবং 
কলিকাতায় পাক! সোনা ১১৩৬/০, নড়াল বার 
১১৬1০ আনা দাড়াইয়াছে | 

অন্য ধোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৮৩৮০ আনা এবং কলিকাতায় ১৮২০ দরে 
রূপা ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 





ভারতে ডিসেল ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ 
সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ডিসেল ইঞ্জিন শিল্পের 
চূড়ান্ত পরিমাণ নির্দারপ কমিটির বৈঠক হইয়া 
গিয়াছে। এ কমিটি চল্তি বৎসরে এদেশে 
৪ হাজার ডিসেল ইঞ্জিন নির্দাণের নুপারিশ 
করিয়াছেন) কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদের 
স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুলারে ডিসেল ইঞ্জিন 
শিল্পের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া! এ নির্ধারণ 


দু কমিটি গঠিত হইয়াছিল । কমিটি মনে করেন, 


১৯২৯ বি, বি ২৯৮০ দ্র যদ এদেশের ভিসেল ইঞ্জিন শিল্পকে আবশ্যক 


ক রঃ Fl 


সাছাযাদান করা হয় এবং যদি ভারতীয় 


উৎপাদক খ্যবসাহীদের স্ছিত পরামর্শ করিয়া 


ডিসেল ইঞ্জিনের আমদানি নীতি নিয়ন্ত্রণ কর! 


॥ তয় তবে এদেশে বৎসরে ৫ হাজার পর্য্যন্ত 
|| ইঞ্জিন তৈয়ার কর! যাইতে পারে। মার্চ মাসে 
পর" (১৯৫০) আমদানি নীতি পর্যালোচনা করা 


হইবে। ১৯৪৯ সালে এদেশে ২০৭৬টি ইঞ্জিন 


॥ তৈয়ার করা হুয়। 


আমেরিকায় বিদ্যুতের প্রসার 


| ‘বিভ্রনেলস কমেন্ট” নামক লাময়িক পত্রিকার 


| একটি খবরে প্রকাশ, আরৰকাল আমেরিকায় 


॥ শতকরা ৯৪টিরও বেশী বাড়ীতে বিদ্াৎশংযোগ 
. রছিয়াছে। 


_ রা ১৯৫০ 


| ক বন্ধ নি 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) | 
সিডিউন্ড ও. ব্লিয়ারিং 
, ছেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
| কলিকাতা । 
৷ ক্ষোনঃ ওয়েষ্ট ৯৪৪৯ 
চেয়ারম্যান £ শ্রীঘঢ্নুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ £ শ্ীপ্রিয়নাথ রায় 











১১৪১ 2টি 8৬৮8 6৩1৯ ৬. 
ক]ালকাটা। গ্যাশ্বনাল ব্যাস্ক বিল্ডিংস, “মিশন ' রো, কলিকাত। 
+ ০০; ১9০,০০০৭ টাকা. ৭ 
৫০১০০১০০০০২ 


২৪, 0০+০9০০২ টাকার উর্ধে 


খর 


মাদ্রাজ 








, নাগপুর সিটি 
অসমরাব্তী 
জধ্বলপুর ক্যাট, 


ছি সিডজ্যাণড ব্যাক লিমিটেড ও 
ব্যাঙ্কের সমস্ত, শাখা অফিসে. চলতি, সেঙিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব 
খোলা” যায়। .সেভিংস বাঙ্ক ভিপত্রিটের '. উপর বাৎসরিক শতকরা . 
১০ টাকা ভারে মদ , দেওয়া সা 
ক্যালকাটা ্যাশনালে” আপনার, কটি রা 





-শাখাসমূহ-__ . 
বড়বাজার, শ্ামবাজার, হাটখোলা, 
| বালীগঞ্জ, দমদম, (কলি:), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, টাদপুর, 
পাটনা, বীকুড়া 


পে-অফিস 85588 








কুমিল্লা ব্যান্ধিং| 
২৩, EE টির পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা -কর্পোরেশন লিঃ= ' 
মিলের স্থান__সোদপুর, ২৪ পরগণা : বেছি 
10]. হি | ৮৮ 
[| মেসানণ ০চীঞ্চুল্লী' 2উস্ভ্াভী ইকলহন ভিন ২.1. কলিকাতা। 








5 মুলধন 
অধিকৃত - 
bho, ceo টাকা 
বিলিকৃত-_ |e 
$,5৯,°5,৮ee\ ৮ 
৮,৫০,০০০ kd 
"বিডিও ব্যাক) ঈ ea li 
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শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সপ্রদায়ের দাবা": 


তারত স্বাধীন হওয়ার পর 'পপ্যন্্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
সহযোগিতা লাতের প্রশ্ন জাতীয়, গবর্ণমেণ্টের 
সমক্ষে বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। এই 
সহযোগিতা লাতের জঙ্গ উহাদিগকে তাহার! 
প্রথম হইতে লানারূপ+ সুযোগ-সুবিধা দিয়া 


আলিতেছেন। শিল্প ব্যবসায়ের উপর ট্যান্মভার 


ইতিপূর্বে নানাদিক দিয়া হাস করা হুইয়াছিল। 
সম্প্রতি ১৯৫০-৫১ সালের ' কেন্দ্রীয় বান্ছেট 
উপস্থিত ফ্রিতে গিয়া অর্থনচিব ডাঃ জন মাথাই 
শিল্পপতি ও বিশুশালী সম্প্রদায়ের উপর প্রত্যক্ষ 
“করের চাপ নৃতন করিয়া ১৫ কোটি টাক! 
রিমাণে হাস করার প্রস্তাধ কয়িয়ান্কেন। 
এইরূপ সরকারী উদারতার ফলে শিল্পপতি, 
" খ্যবসানী ও লগিকারকদের মহলে এখন' হইতে 
স্থায়ীভাবে একটা উৎসাছের ভাব সঞ্চারিত 
হইবে এবং উছার! শিল্প ব্যব্সায়ের উন্নতিতে 
আন্তরিক ভাবে যত্বপর হইবেন বলিয়া অর্ধগচিব 
বিশেষ আশা প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত বাঞ্টে 
প্রস্তাব দেখিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর] সাময়িক 
বে উদ্লপিত হইলেও সম্ধষ্টচি-ত্ উৎপাদন বৃদ্ধি 

সম্পদ বৃদ্ধির কাজে ব্রতী হওয়ার শত সঙ্কল্প 
। যে এখনও উহ্বাদের ভিতর সঞ্চারিত ছয় নাই 
সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব, 
ইণ্ডিয়ান চেথাকস্‌ অব. কমান” এণ্ড ইতর 
বাধিক লম্মেলনে উহার সভাপতি প্রী কে'ভি 
জালানের অভিভাবণ “দেখিয়া আমরা তাহা 
. মিতাস্ত ছঃখের সহিতই উপলব্ধি করিতেছি। 


বাজেটের পর শেয়ার বারে কোন কোন শিল্প 
কোম্পাতীর শেয়ার দর সাময়িকভাবে চড়ির] 
-এধন আবার নামিয়া যাইতে আরম্ত করিয়াছে। 
উহ্াও লগ্লিকারক ও শেয়ার কারবারীদের দিধা- 
সঙ্কোচেরই ফল বলিতে হইবে । শ্রীযুক্ত ভালান 
তাহার বক্তৃতায় ফেব ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
সমূহের অনেক কিছু নীতি ও কাৰ্য্যধাযার বিরূপ 








ব্বিয় পৃষ্ঠা" 

শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী 

সম্প্রদায়ের দাবী ৮০১-৮০৩ 
পরিকল্পনা কমিশন: ৮০৪-৮০৬ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭... ৮০৬-৮১০ 
গামাকথা ৮১০-৮১৩" 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৮১৩-৮১৪ 
বাস্তারের হালচাল ৮১৫-৮১৬ 








সমালোচনা করিয়াছেন, আর শিল্প ব্যবসায়ীদের 
স্বার্থে সেসমস্তের সময়োচিত সংশোধন দাবী 
করিয়াছেন। এই ধরণের দাবী পুর্ণ না 
হইলে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মনে যথেষ্ট 
আস্থা সঞ্চারিত হইবে না, শিল্পপপ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজও বিশেষ প্রধাবিত হইবে না বলিয়া 
তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এতসব দিক 
দিয়া সরকারী উৎসাহ দান লীতি ও ট্যাক্স লাঘব 
ব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়ার পরও ফেডারেশনের 
চেম্বারের সতাপতির এই শ্রেণীর দাবী দাওয়া 
দেখিয়া আমর! বাপ্তবিকই বিস্মিত হ্ইয়াছি। 


+ সুফল বিশেষ কিছুই পাওয়া 








গ্বর্ণমেণ্টের উদার মনোভাবের স্মুযোগ লইয়া! 
দেশের শিল্পপতি ও" ব্যবসায়ীরা যে এখনও 
উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে স্বকীর স্বার্থ সম্প্রসারণের 
দিকেই অধিকতর মনোযোগী, ইহা তাহারই 
পরিচারক। | | 
দু" স্বাধীনতা আসিবার পর এদেশের কেন্ত্রীয় 
ও "প্রাদেশিক. সরকারসযূহ জাতীয় উন্নতির 
পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষভাবে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের অর্থসঙ্গতি, 
কাচামালের উপযুক্তরপ যোগান পাওয়ার . প্রশ্ন 
ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভদ্গি হইতে সব কিছু কার্য্য- 
ধারা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিচার না করিয়া 
বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও মরজি অনুযারী এই 
ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ' সুরু করিয়া প্রকৃত 
যায় নাই'। 
দেশের সঙ্গতি ও সামর্থ্যের তুলনায় অনেক 
ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলি অবাস্তব হইয়া 
দাড়।ইয়াঞ্থে।, কতকগুলি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে 
বন্ধ ব। মুলতবী রাখিতে. হুইয়াছে। প্রকৃত 
বিচারবুদ্ধ ন! খাটাইয়া এইভাবে কেবল সাময়িক 
উৎসাঁছ পাঁবল্যে আলাদা আলাদাভাবে উন্নয়ন 
পাঁরকল্পন। কাধ্যকরী করিতে যাওয়া খুব 
অলমীচীণ বলিয়া শ্রীযুক্ত জালান তাহার 
অভিভাধংণ মন্তব্য করিয়াছেন । এতদিন পরে 


জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সে ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াছেন 


এবং পণ্ডিত জওছরঙাল নেঞ্েরুর সভাপতিত্বে 
বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় প্রযানিং কমিশন গঠিত 
হইয়াছে__ইছা তিনি সুখের ব্যিয় বলিয়াই 
মনে করেন। ' কমিশন উপযুক্ত দুঃ দৃষ্টি! নিয়া 
জাতিগঠনের সুশলত পরিকল্পনা রচনা করিবেন 
এবং সেই পরিকল্পনা কার্ধযকরী করার ঝরে 


| fin. 


চে 


৮০২ 








সকল শ্রেণীর লোকদের সহযৌগিতার পথ প্রশস্ত 
করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন। তবে 
শিল্পপতিরের পক্ষ হইয়া তাহাদের শ্রেণীগত 


স্বার্থে তিনি এবিষয়ে একটা সর্ভ করিতে ছাড়েন 


নাই। শ্রীযুক্ত জালান বলিয়াছেন, “আমরা 


সকলেই পরিকল্পিত নীতি এবং সমস্বয়মূলক 
ফার্য্যধারার পক্ষপাতী | কিন্তু প্র্যানিংযের নামে 
যদি দেশের অর্থনৈতিক কার্য্যধারার উপর 
কোন কর্তৃত্ব জারী করার্‌ চেষ্টা হয় এবং শিল্প 
ব্যবসায়ের উপর যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণ গ্রসারিত 
করা হয় তবে আমরা এছেন প্ল্যানিং দ্বার! 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাঞ্জ প্রধাধিত হইবে বলিয়া 
মনে করিনা ৷” 


দেশের কল্যাণে যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করুন না 
কেন অর্থনৈতিৰ'ক্ষেত্ৰে ব্যক্তিগৃত অধিকার ও 


, কৰ্দমপ্রচেষ্ঠার উপর কোন অবস্থায়ই গবর্ণমেণ্টের 


পক্ষে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রসারিত করা ঠিক 
হইবে না। সেরূপ ব্যবস্থা হইলে উৎপাদন 
ফার্ধ্যতঃ বাড়িবে না, অন্ততঃ উৎপাদন বৃদ্ধির 
কার্য্যে দেশের শিল্পপতিরা আতস্তরিকভাবে 
সহযোগিতা করিবেন না। এই ধরণের দাবী 
ও পর্ভ এদেশের বড় শিল্পপতিদের স্বার্থপয় 
মনোভাবেরই পরিচয়" দ্বিতেছে। প্ল্যানিং 


কথাটার ভিতরই নিয়ন্ত্রণ ও লমছ্বয়মূলক. 


বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার ও ক্ষমতা 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত] দেশের প্রয়োজন 
ও দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ বিষেচন! করিয়া 
সর্বধা সুলঙ্গতভাবে যাহাতে লেই নিয়ন্ত্রণ 


'ও সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা কার্যকরী হুয় শে 


ক্ষমিশন গঠিত হওয়াতে তাহারা 


কি 


জন্যই কেন্ত্রীঘ প্রযানিং কমিশন গঠনের 
সার্থকতা । ' এদেশের শিল্পপতির! প্র্যানিংয়ের 
বিরোধী নছেন, একটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা 
সস্ত্টই 
হইয়াছেন} কিন্তু প্র্যারিংয়ের নামে এই 
কমিশন ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কর্প্রচেষ্টা ও 


শিল্প ব্যবসায়ের কার্ধ্যধারা কোন দিক দিয়া কিছু 


মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থী করেন ইং! 
তাছার্দের পক্ষে অতিপ্রেত ৰা বাঞ্ছনীয় নছে। 
উহাদের সর্ভ অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও কোম্পানী" 
গত ঝাঁয়েনী স্থবিধ! বঙ্গায় রাখিয়া এদেশে 
জাতীয় উন্নতির . পরিকল্পনা কার্য্যকগী 
ফ গেলে তাহাতে জাতীয় অগ্রগতির 


তাছার এই পাবধান বাণীর 
মন্্ার্থ হইল এই বে, প্ল্যানিং কমিশন ও গবর্ণমেণ্ট. 


আর্থিক জগৎ 


পথ কিভাবে প্রশস্ত হুইবে তাহা আমরা 
বুঝি না। 

, দেশ বিভাগের পর তারতে পাট ও তুলার 
উৎপাদন হাস পাইয়াছে, আর তাহাতে কীচা- 
মাল সম্পর্কে চটশিল্প ও বস্ত্রশিষ্লের অন্মুবিধা দেখা 
দিয়াছে । খানের উৎপাদন বুদ্ধির সুযোগ ক্র 
না করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট যতটা সম্ভব এদেশে 
পাট ও তুলার চাষ বাড়াইতে যত্ুপর ছইয়াঞ্েন। 
উচহ্বার ফলে দেশে তুলা ও পাটের উৎপাদন 
বর্তমানে কিছুট। বাঁড়িয়াছে। ভবিষ্যতে তাহা 
আরও বাঁড়িবে বলিষা আশা কয়া যাইতেছে; 
কিন্তু শ্রীযুক্ত কেডি জালাদ এই উন্নতিতেও 
সন্ত্,লহেন। প্রথমে খাঞ্ডের উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুযোগ প্রসারিত করিয়া পরে যথাসত্বর পাট, 
তুলা প্রভৃতির উৎপাদম বাড়ানোর চেষ্টা তাহার ' 
মনঃপূত হয় নাই। তিনি ভাই তাহার 
অভিভাষণে এ বিষয়ে কড়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
প্ধাত্ত ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে যেরূপ গুরুত্ব 
দেওয়া, হইতেছে তুলা, ইক্ষু, তিসি এবং পাট 
প্রভৃতি অর্থকরী ফগলের উৎপাদন, বুদ্ধি সম্পর্কে 
তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া ' হইতেছে ।না। 
আমার দাবী হইতেছে এই যে, অর্থকরী ফসল 
চাষ সম্পর্কে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি তুলিয়া লইয়] 
কৃষকদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত যৈ কোন ফুপল 
চাষের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ' ১৯৪১-৪২ 
সালে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ. হইত 
বর্তমানে তাছায় অর্ঘেক্ জমিতে তুলার চাষ 
হইতেছে। 
ছাড়িয়া দৈওয়াতেই এই সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে । 


তুলার ভুমি যদি আগের মত বাড়ানোর, 
সুযোগ দেওয়া হয়? তবে বাহির হইতে তুল], 


আমদানী হাস করিয়া বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় ও 
সংরক্ষণের সুবিধা আমরা, পাইব, ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলি বেশী কাপড় উৎপাদন করিয়া 
বাহিরে তাহ! রপ্তানী রুরিতেও সমর্থ হইবে। 
পাট »ম্পর্কেও এই কথাই বল! চলে.। ফেডারেশন 


KSSH বেক 
LS 


[77179 





খাঁন্তের জন্ত ফতক''পরিমাণ জমি , 


[ ২০শে মার্চ, ১৯৫০. 





চেম্বার সকল দিক বিবেচনা করিয়া আজ এই 
সুদে পৌছিয়াছেন যে, খাস্ত ফলের 
উৎপাঁদন বৃদ্ধির, চেয়ে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে জোর দেওয়াই দেশের পক্ষে অধিকতর 
লাভজনক | আর সে কথ! মনে করিয়া অর্থ- 
করী ফস্ল' সম্পর্কে বিশেষে ভাবে যনোঁষোগী' 
হওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত। অর্থকরী 
ফললের চাঁষ বাড়ানোর ফলে যদি খান্ত ফসলের 
উৎপাদন হাঁস পায় এবং আমাদিগকে যদি 
বেশী পরিমাণ খান্ত বাহির হইতে আমদানী 
করিতে হয় তবে তাছ! দেখিয়! বিচলিত হওয়ার 
কোন কারণ নাই। কেননা! একদিকে বিদেশ 
হইতে কম পাট ও তুলা ক্রয় করিয়া ও অপর- 
দিকে বাথিকে বেশী পরিমাণ চট ও বস্ত্র র 
করিয়া আমরা তাছার ব্যয় পোষাইয়া লই 
পীরিব ।* « ~ 
খাত ফসলের উৎপাদন বুদ্ধির প্রশ্র অবহেলা 
করিয়া পাট; তুলা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের চাষ 
বাড়ানো সম্পর্কে প্রযুক্ত, জালানের এই 
দাবী আমাদেয় নিকট অশোভন বাড়াবাড়ি 
ৰ্লিয়াই মনে হইতেছে। চটশিল্প ও বন্ু- 
শিল্পের সুবিধার অন্ত এদেশে পাট ও তুলার 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথানস্তব জোর দেওয়! 
যে প্রয়োজন তাহ! আমরা অস্বীকার করি ন!। 
কিন্ত, এই ছুন্দিনে খাত ফসলের অমি হাস করিয়া 
এসবের উৎপাদন নিবিচারে বাড়াইতে , যাওয়া 
আমাদের মতে অন্ুচিত। অর্থনৈতিক সুযোগ- 
সুবিধার মাপকাঠিতে অর্থকরী ফসল উৎপ 
খাডশস্তের তুলনায় অধিকতর লাভঞ্জনক বলি 
বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু লোকের প্রয়ো- 
জনীয় খাঁ সম্পর্কে বিদেশের যুখাপেক্ষী থাকার 
মত,শোচনীয় পরবশতা আর কিছু হুইতে পারে 
না। শার্তির সময়ে যদিবা চট, বস্ত্র প্রভৃতি 
জিনিষের বিনিময়ে বাহির হইতে খা আমদানী 
সম্ভবপর, যুদ্ধবিগ্রছের সময়ে এভাবে খাভ 
আমদানী একেবারেই সম্ভবপর ,ন, হইতে 
পারে। নে অবস্থায় শিল্প পণ্যের এচুব যোগ 
সত্তেও দেশের থাস্ভাভাব,, মিটানে! ' নিভাঁ 
কঠিন হইয়া দড়াইবার ও তাহাতে অনাহার ও ' 
লোকছানি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কাজেই 
খাতের দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল 
করিয়া তোলার যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে তাহ! 
অব্যাহতভাবে চালাইয়া৷ যাইতে ঠহইবে। 







২*শে মার্চ, ১৯৫০], 


আর্থিক জগৎ"... 








থান্তের উৎপাদন ক্ষুণ্ণ ন! করিয়া গবর্ণমেন্ট যথা- 
সম্ভব পাট, তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বাড়া ইয়া 
চলিতে যত্বপর 'হইয়াছেন। দেশের কল্যাণ 
চিন্তা করিয়! শিল্পপতিদের পক্ষে উহাতেই সত্তষ্ট 
থাকা উচিৎ। | 

গত আড়াই বৎসরে জাতীয় গবর্ণমেন্ট দেশে 
শিল্পপতি ও ব্যবলাম়ীদিগকে নানাবিষয়ে যে, শব 


প্ছযোগ-সুবিধ! দিয়াছেন তাহাতে অর্থ দান. 


সম্পর্কে ও শিল্প ব্যবসার, সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
তাহাদের দ্বিধা সঙ্কোচ দুর হইবে বলিয়াই আশা 
কর! যাইতেছিল। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা এখনও 
র হইতেছে না ইহার কারণ বিশ্লেষণ 








নিয়ন্ত্রণ বিল, কোল্পাণী আইন সংশোধনের 
প্রস্তাব, ্জাশনেলাইঞ্জেসনের দাধী ও কন্ট্রোল 
বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
‘শিল্প ব্যবসায়ীরা: যাহাতে পরিপূর্ণ আস্থা ও 


ভরলা নিয় শিল্পোম্নতির কাজে ব্রতী হইতে, 


পারে সেজন্ত তাহার মতে প্রত্যক্ষ করের চাপ 
আরও হাস করা উচিত | শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন 


প্রণয়ন করিয়া শিল্প ব্যবসায়ের উপর সরকারী 


কর্তৃত্ব জাহির করার প্রস্তাব একেবারে বাতিল 
) করিয়া দেওয়া: সঙ্গত। কোম্পানী আইন 
সংশোধন প্রস্তাব কার্ধ্যকরী ভাবে গ্ৰহণ করিবার 
পুর্ব্বে গরর্ণমেন্টকে গে .রিষয়ে ব্যবসায়ী 










বে। শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে স্তাশ্নেলাইজেলন 
1 জাতীয়করণের নীতি একেবারে প্রত্যাহার 


দাবী আমাদের নিকট খুব বিসদৃশ বলিয়াই মলে 
, হইতেছে । দেশের জনসাধারণের উপর বেশী 
মাত্রায় পরোক্ষ কর গ্ন্ত থাকা সত্বেও অর্থসচিব 
ডাঃ মাথাই শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে উৎসাহ 
যার নাম করিয়া এবার বাছিয়া বাছিয়! শুধু 
ক্ষ কর হ্রাস করিয়াছেন। এইভাবে ১৫ কোটি 
কা ট্যাক্স মকুবের ব্যবস্থা সত্বেও শিল্প. 
ব্যবসায়ীক আবার নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ কর 
হাসের দাবী পেশ করিতেছেন। ইহাকে 
নিতান্ত স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে 
পারে? শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলচ_—Industries 
( Development and Control) Bill 
পার্দাষেণ্টে পেশ হওয়ার পর একটি সিলেট 









রিতে গিয়! ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতি: 
i , BO 
তানুগতিক ধার! অনুযায়ী প্রত্যক্ষ কর, শিল্প 


শদায়ের পরামর্শ ও লম্মতি গ্রহণ করিতে , 


করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জালানের এই সমন্ত' :' 


কমিটি কর্তৃক পুন্বিবেচিত' ও লংশোধিভ 
হইয়াছে । লাইসেন্স বাতিল সম্পর্কে ও 
শিল্প কারখানার উপর। হস্তক্ষেপ পদ্বনধে 
গবর্ণমেণ্টের হাতে কর্তৃত্ব “দেওয়ার যে প্রস্তাব 
হইয়াছিল বর্তমানে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে 
একট! বিবেচনাসম্মত কাৰ্য্যনাতি নির্ধারিত 
হইয়াছে। ইহার পর শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে 
আপত্তি তুলিবার আর কোঁন সঙ্গত কারপু আছে 
বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। 
কোম্পানী আইন সংশোধন সম্পর্কে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের পরামর্শ লওয়ার প্রস্তাৰ অযৌক্তিক 
নছে। কিন্তু উহাদের সম্মতির উপর একান্ত 


ভাবে নির্ভর করিতে গেলে এই ধরণের সংস্কার 
ও সংশোধনের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে অগ্রসর 
হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কংগ্রেস 


মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে তাহাদের 


পশ্চিমঘঙ্গ সরকারের' শিল্প 


উৎকৃষ্ট রেশম পেতে হ'লে রেশম শিল্পী 
সংঘের তৈরী রেশমী কাপড় কিছুন। 
রেশমী কাপড় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প 
বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে খাটি বাংলার 
রেশমের সুতোয়' তৈরী" হুয়। 

“খাঁটি রেশমের তৈরী সব রকমের এই কাপড় 
অন্গমোদিত দোকানগুলি থেকে সরকারের ' 
বেঁধে দেওয়া দরে আপনি কিনতে পাবেন। 


_ষখন বাজার করবেন 1 
| তখন এই বাংলার রেশজ চাইবেন। | 
সেরা জিনিষ কিনে খুসী হবেন। | 


৮০৩ 


সুদৃঢ় দাবী জানাইয়াছিলেন। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
পেই দাবী অনুযায়ী শিল্প স্কাশন্লোইজেসনের 
ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই অবলম্বন, 
করেন লাই । দশ বৎসর পর কতিপয় ধরণের 
শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার বিষয় 
তাহারা বিব্চেনা করিবেন ভারত সরকারের 
শিল্পনীতি সম্পর্চিত বিবৃতিতে এটুকু মাত্রই 
বলা হইয়ান্ধে। তাহার পঃও দেশের শিল্প- 
পতির! ভ্ভাশনেলাইজেসনের ভূত দেখিয়া 
শিহরিয়। উঠিতেছেন ইছা নিতাস্ত গর্রিতাপের 
কথা। এই ধরণের ক্ষোভ ও অসুবিধার কথা . 
জানাইয়! অর্থ দাদন সম্পর্কেও শিল্প সম্প্রসারণ : 
সম্পর্কে শিল্পপতিদের দ্বিধা-সক্ষোচের সাফাই 
গাওয়া ফেডারেশন প্রেলিডেপ্টের পক্ষে খুবই 
অশোভন ও অপ্রত্যাশিত সন্দেহ নাই। ইহা? 
গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে আরও সুযোগ-সুবিধা, 
আদায়ের ফিকির বলিয়াই লোকে মনে করিবে। 











, এই 






A 


কংগেঁশ ওয়াকিং কমিটার সুপারিশ 
অমুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে যে প্লানিং কা পরিকল্পনা কমিশন গঠনের 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! এখনও 
জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আশা ও উৎগাছ 
সঞ্চার করিতে পারে নাই। 
ব্যবসায় সম্প্রদায়ও এই কমিশন গঠনে যে' স্থখী 
হইতে পারেন নাই তাহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । প্লানিং বা পরিকল্পনার নানে ব্যক্তিগত 
শিল্প ব্যবসায়ে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী 
হ্ত্তক্ষেপ তাহারা আশঙ্কা করিতেছেন। 
হিতীয়তঃ; শিল্প ব্যবধায়কে একপ্রকার বাদ 
দিয়া রাশীতি এবং শাসনকার্ষেয অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের নিরা যেতাবে কমিশন গঠিত 
হইয়াছে তাছাও শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের ক্ষোভের কারণ হুইয়াছে বলিয়া 
ধারণা হয়। 

পরিকল্পনার নামে জনসাধারণ যে বিশেষ 
উৎসাহ বোধ করিতেছেন না তাহার বিশেষ 
কারণ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পূর্ব হইতেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ বিশেষতঃ 
সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকরণে এদেশেও ছোট 
বড় বহুসংখ্যক পরিকল্পন! কমিশন এবং কমিটী 
গঠিত হইয়াছে 3 এই সমস্ত কমিশন ব1 কমিটীর 
সুপারিশ সম্ঘসিত নানা আকারের রিপোর্টও 
প্রকাশিত ‘হইয়াছে । কিন্তু দেশের সামগ্রিক 
উন্নীত ও জনসাঁধারপের ক্বীবনধারণের মান 
উন্নয়ন এই সমস্ত পরিকল্পনার. মুল উদ্গেশ্ত 


থাক্ষিলেও কার্ধ/ক্ষেত্রে তাহা সফল হওয়ার 


ফোন আশা দেখ] যাইতেছে ন! এবং বিভিন্ন 
কমিটী ও কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী 
করারও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না! 

শ্রীযুক্ত মুৃভাষচন্ত বন্ধু যখন জাতীয় 
কংশ্রেলের সভাপতি হিলেন শুখন তাহারই 
প্রচেষ্টায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটা 
দ্রোতীয় পরিবল্লন! কমিশন গঠিত হয । উক্ত 
কমিশনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ আরস্ত হয় 1 কমিশনের সভাপতি এবং 
নেতৃস্থানীয় সদন্ত ও কমিগণ রাজনৈতিক 
আবর্তে কারাগারে চলিয়া গেলেন এবং 


শিল্পপতি ও" 


পরিকল্পনা কমিশন : 


কমিশনের কাজও তখনকার মত বন্ধ হুইয়া! 
যায়। বিগত ২1৩ বংসর মধ্যে এই কমিশনের 
কয়েকটী মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে), 
কিন্তু যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
পায়প্রেক্ষিতে “এই কমিশন গঠিত হইয়াছিল 
বর্তমানে তাহার আমূল পরিবর্তন সংসাধিত 
ইইয়াছে। ১৯৪৪ সালে কেন্জরীয় গবর্ণমেণ্টেও 
পরিকল্পন1 ও উন্নয়নের ভজন্ত একটি পৃথক দপ্তর 
কৃতি করা হয়। ইহার পর তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট 
১৯৪৬ লালেও অন্তর্বন্তী একটা 'এডাইসারি 
প্লানিংবোর্ড গঠন করেন। যুদ্ধ সমাণ্ হওয়ার পূর্ব 
হইতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট বহুসংখ্যক 
প্রাদেশিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন 
এবং দেশ. বিভাগের “পর ঘবিয়া মাঞ্সিয়া এই 
সমস্ত পরিকল্পনাকে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। 
পরিকল্পনা রচনার্‌ ব্যাপারে এই সময় মধ্যে 
যে সমস্ত বেসরকারী প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাও 
উল্লেখ কর প্রয়োত্রন! বিশেষজ্ঞগপের লিখিত 


পুস্তক ব্যতীত এই সম্পর্কে 'বোদ্বাই পারকলপনা” 


সমধিক উল্লেখযোগ্য । ভারতের কয়েকজন 


খ্যাতনামা শিল্পপতি ও ব্যবগাযী বোগ্াই, 


পরিকল্পনার রচয়িতা! ভারতের বর্তমান 
অর্থমন্ত্রী ডাঃ মাথাইও বোম্বাই পরিকল্পনার 
রচরিতাদের অগ্ভতম। 

উল্লিখিত পরিকল্পনাস্মূহ যে রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সাযাজিক পরিবেশ ভিত্তি 
করিয়া রচিত হইয়াছিল তাছার পরিবর্তনের ২: 
কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। ভারত 
বুটীশের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, 
ভারতের অদচ্ছেদ হইয়া কৃষি, শিল্প ও 
বাণিজ্যের রূপান্তর হটিয়াছে। দেশের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতির পরিবর্তন, ডলার 
মুদ্রার অভাব, আশ্রয়প্রার্াদের সমন্ডা, কমিউনিষ্ট 
উপন্রয, শ্রমিক সমন্তা, থানত সমন্তা গুভৃতি 
বহুবিধ নৃতন সমন্তারও উদ্ভব হইয়াছে | জন- 
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না লই দোকান 


১লং ধর্দিলা দা, কলিকাতা 





সাধারণের ০৫ 100% বা মনোবৃতিরও যে ভ্রু 
পরিবর্তন ঘটিতেছে পরিকল্পনা রচনা এবং 
কার্ধ)কগী করার ব্যাপারে তাহাও উপেক্ষা কর! 
যায় না। এই সমস্ত অবস্থাত্তর ব্যতীত পূর্বতন 
পরিকল্পনাসমূহে যে বাস্তব দৃষ্টিত্গীয় অভাব ছিল, 
তাহাও ক্রমশঃ প্রতীয়মান হইতেছে। কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনাগুলি 
সম্পর্কেই এই বাস্তব চৃষ্টিতীর অভাব বিশেষ 
তাবে প্রতিভাত হয়। দেশ বিভাগের পর 
রপ্তানী হাস, ডলারের অভাব এবং ইনফ্লেশ 
বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেল বহুসংখ্যক 


সরকাগী পরিকল্পলাই কার্ধ/করী করার উপায় 


নাই। অর্থাতাব, দক্ষ কারিগরের অতাব, 
মালমলল্লার অভাব প্রভৃতি পরিকল্পনা রচনার 
সময় চোখে পড়ে নাই বা আশঙ্কাও করা হয় 
নাই। কিন্তু পরিকল্পনা! কার্ধ্যকরী করার অন্ত 
বাজেট বরাদ্দ করিতে গিয়াই এই সমস্ত 
অন্তরায় দৃষ্টিপথে পতিত হুইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বছলংখ্যক পরিকল্পনার কাজ স্থগিত রহিল বা 
পরিত্যক্ত হুইল। লরকারী পরিকল্পনাগুলির 
মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও বিশেষ ক্রটী বলিয়া | 
প্রমাণিত হুইয়াছে। পরিকল্পনা রচনার সময় 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন দপ্তর 
স্বীতিমত প্রতিযোগিতায় অবতীণ হইয়াছিল 
বলা চলে ।, , বিভিন্ন ঘণ্তরের মধ্যে সংযোগ ন 
থাকায় পরস্পর বিচ্ছিল্নতাবে যে সমস্ত পরি- 
বলনা রচিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা, যাইবে একই বিষয়ে ছুইটী বা ততোধিক 
দণ্তর পৃথক নামে একাধিক পরিকল্পনা পেশ 
কগিয়াছে। 

পূর্বোক্ত পরিকল্পনা সমূহের -এই সমস্ত 
ক্ৰুটী-ব্চু!তি এবং পরিকল্পনা রচনায় বে 
প্রয়াস লক্ষিত হয় কার্যকরী করা, 
সময় উপস্থিত হইলে তাহা অস্তহিত 
হয় লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণ নূতন কোন 
পরিকল্পনার নামে যে বিশেষ উৎলাহ বোধ 
করিবে না তাছা খুবই ম্বাতাবিক। বিশ্ব 
বর্তমানে যে প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হইয়াছে 
পুর্ব্বোক্ত নানা শ্রেণীর প্ল্যানিং কমিশন, কমিটী 
বা বোর্ড হইতে তাহার ঘথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে 


২০শে মার্চ, ১৯৫০ ] 


বপিয়াই আলোচ্য কমিশন সম্পর্কে আমরা 

কতকটা গুরুত্ব আরোপ করিতেটি। এই 
২. ফমিশনের সভাপতি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
লেহেরু। জাতীয় কংগ্রেস নিষোত্রিত প্লাানিং 
কমিশনের যে সমস্ত দোষ ক্রটী ছিল পণ্ডিতজী 
তাহা বিশেষরূপেই অবগত আছেন। সভাপতি 
ব্যতীত কমিশনে যে সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে 
গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহারা সকলেই নিজ লিজ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা 
ইছারা জনসাধারণের আস্থাভাজন | শিল্প 
ব্যবসায়ের প্রতিনিধিগণকে একাধিক সন্ত পদ 
দেওয়া হইলে এই কমিশন কায়েমী স্বার্থের 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইত বলিয়াও আশঙ্কা 
য়। ‘কেবিনেট’ বা কেন্ত্রীমু মন্ত্রিসভার সেক্রে- 
টারী আলোচ্য কমিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত 
হইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী সভাপতি এবং মন্ত্র 
লতার সেক্রেটাপী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় 
স্বভাষতঃই আশা করা যায় যে, কমিশনের কার্ষ্যে 
বিতিন্ন দপ্তর এবং কেন্দ্র ও রাত্যসমুছের মধ্যে 
লময়য়ের অভাব ঘটিবে না। কমিশনের 
পুপারিশসমুহছ কার্যযাকরী করার ব্যাপারেও 
গবর্ণমেন্ট অবছিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা 
যায়। এই সমস্ত কারণে আলোচ্য পরিকল্পনা 
কমিশন সম্পর্কে আশা পোষণ করাই সমুচিত 
বলিয়া আমর! মনে করি। 

দেশের যাবতীয় সম্পদের যথাযোগ্য 
ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধ এবং দেশের সেবায় 
লকে সুযোগ দিয়া জনসাধারণের জীবন- 
[জার মান দ্রুত বৃদ্ধি করাই বর্তমান গবর্ণ- 
মেণ্টের লক্ষ্য বলিয়া ইতিপূর্বে ঘোষণা করা 
হুইয়াছে। এই উদেশ্য সাধনের পন্থা নির্ধারণের 
প্রস্তই পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হুইয়াছে। 
কমিশন দেশের যাবতীর সম্পদ, সঙ্গতি এবং 
লোকবল নির্দ্ধারণ করিবেন। লোকবল নির্ধারণ 






















ইবে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যে সমস্ত 
দ বা লোকবল কম বলিয়া অনুমিত হইবে 
হা বুদ্ধি করার উপায় সম্পর্কেও কমিশন 
অগ্রপন্ধান করিবেন। সম্পদ ও লোকবল 
নির্ধারিত হইলে তাহা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে 
কমিশন তদ্বিষয়ে একটা পরিকল্পনা রচনা 
করিবেন। অতঃপর এই পরিকল্পনার বিভিন্ন 
কার্ষ্যের ক্রম স্থির করা হইবে এবং কোন কাধ্য 


ন্‌ 


ব্যাপারে কারিগরদের সংখ্যাও নিরূপণ করা, 


আর্থিক জগৎ 


৮০৫ 





কি পর্ধযায়ে অগ্রসর হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া 
প্রত্যেক পর্ধ]ায় সুশম্পন্ন করার অন্ত কি সম্পদ 
ও লোকবল নিয়োগ করিতে হইবে তাহা স্থির 
হইবে। কি কি কারণে অঞ্নৈতিক উন্নতি 
ব্যাহত হইতেছে কমিশন তাছা নির্দেশ 
করিবেন এবং পরিকল্পনার সফলতার জস্ত 
বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কি 
কি পরিবর্তন দরকার তাহাও নির্ণয় করিবেন। 
পরিকল্পনার প্রত্যেক পর্যায়ের কাজ হুসম্পর 
করার জগ্ক কিনুপ সংস্থা এবং কর্মব্যবস্থার 
প্রয়োজন তৎলম্পর্কেও কমিশন নির্দেশ দিবেন | 
প্রত্যেক পরিকল্পনার প্রতিটা পর্যায় কার্য্যতঃ 


কতট! সফল হুইল বানা হইল কমিশন তাহ! 
সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিৰেন এবং 
পরীক্ষান্তে গ্রয়োপ্রনবোধে নীতি ও কর্তপদ্ধতি 
সংশোধন করিবেন। কমিশনের উপর যে 
কর্তব্য ভার ছ্ুত্ত করা হইল তাহা যথাযথ 
সম্পাদনের অন্ত অন্তান্ বিষয়েও কমিশনকে 
সুপারিশ করার ক্ষমতা! অর্পণ করা হুইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিকট কমিশনের 
স্থপারিশসযূহছ উপস্থাপিত করা হইবে এবং 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসযুছের গবর্ণমেন্ট এই সুপারিশ 
কার্যকরী 'করার জগ্ড দ্রায়ী থাফিবেন বলিয়া 
ঘোষণায় উল্লেখ করা হইয়াছে । কমিশনকে 
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ষ্টীল কোং লিঃ' 


হেড সেল্স অফিসঃ 


২৩বি। নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


৮০৩ 


আর্ধিক জগৎ 





কার্ধ্যকরী ক্ষমতা লা দিয়! অনুসন্ধান ও পরামর্শ 
দানের অন্ত যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে 
তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের 
জনসাধারণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবেন এই 
পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি, শিল্পবাবসায়, শিক্ষা, 
ঘনন্বাস্থ্য, বাঁপিজ্য, যানবাছন, নদীনালা, খাত 


খাগাশন্তের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের 
স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা! 


পশ্চিমবঙ্গকে খান্তশন্তের ব্যাপারে শ্বাব্লঘী 
করার সন্ধে পশ্চিমবঙ্গ আইন লতাঁতে কৃষি 
মন্ত্রী শ্রীপগ্রফুল্পচন্দ্র সেন যে বিবৃতি. দিয়াছেন 
তাছ! বিশেষ উৎসাহব্যঞগ্ক| শ্রীযুক্ত সেন 
বলেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৯৪৭-৪৮ সালের 


তুলনায় ৩১ হাজার ১৩৪ টন বেশী চাউল ও. 


১৭ ছাজার ৪২০ টন বেশী রবিশশ্ উৎপন্ন হয়। 
১৯৪৯-৫০ সালে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাপ 
দাঁড়ায় ৩০ হাজার ৬৯৫ এবং ৬৪ ছাঁঙ্জার ৪০২ 
টন। শ্রীযুক্ত সেন আশা করিতেছেন যে, 
আগামী লালে এই প্রদেশে 
অতিরিক্ত হিসাবে চাউলের উৎপাদন ১ লক্ষ 
৪ হাজার ১১০ টন, গমের উৎপাদন ৭ হাজার 
৪০০ টন এবং রবিশস্তের উৎপাদন ১ লক্ষ 
৪১ হাজার ৩৫০ টন বৃদ্ধি পাইবে। তিগসি 
আরও প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯৫১-৫২ সালে এই 
প্রদেশে অতিরিক্ত চাউলের উৎপাদন 
১ লক্ষ ৫৯ ভাজার টন, গমের উৎপার্দন ১০ 
হাতার ১০০ টন ও রবিশন্তের উৎপাদন ১ লক্ষ 
৬১ হ্থাত্রার টন বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহার এই 


১৯৫০-৫১ 


২৩, হরুন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট, পোঃ হাটখোলা) কলিকাত৷ 
মিলের স্বান-সোদপুর, ২৪'পরগণা 


মিলটি চালু করিবার সকল 
ূ আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হইতেছে। | 
মেসাস”ণ চচৌণ্তুত্রী 2উল্ঞুমউীইভলস্ন ভিন 
জেক্রেটারীজ এঠাও এজেন্টস্‌ 


[ ২০শে মাঁচ্চঃ ১৯৫০ 


সহযোগিতা প্রয়োজন হইবে । শক্রর আক্রমণ 


প্রভৃতি সকল বিষয়েই কমিশন অনুসন্ধান করিয়া 
উন্নয়নমূলক কার্ধ্যভালিক1 প্রণয়ন করিবেন। 
যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে ঞনসাধারণ দল ও মত 
নিধ্বিশেষে যেরূপ কার্ধ/করীভাবে গবর্ণমেন্টের 
সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকে আলোচা 
কমিশনের কার্ধ্যেও তজ্প জনসাধারণের 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


আশা যদি সফল হয় তবে ১৯৫১-৫২ সালে 
পশ্চিমবঙ্গ চাউল ও অগ্ঠান্ত খানশত্তের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইবে । তবে তখনও গমের ব্যাপারে 
পশ্চিমবলের পরনির্ভরতা থাকিয়! যাইবে । এই 
প্রলঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, দামোদর ও 
মযুরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইলে পশ্চিম 
বঙ্গে ১৪ লক্ষ ৬৭ হাজার একর জমিতে অল 
সিঞ্চনের হ্ুবিধা হুইবে এবং উহার ফলে এই 
প্রদেশে অতিরিক্ত আরও € লক্ষ ২৬ হাঙার 
টন ধান্ত উৎপন্ন হইবে । তবে ১৯৫১ সালের 
মধ্যে এই সব পরিকল্পনার জন্তু কোন সুফল 
পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেছ আছে। 

পশ্চিযৰঙ্গে খান্ভশন্তের উৎপাদনের ল্ন্ত 
বর্তমানে কি ভাবে চেষ্টা হইতেছে তৎসম্বদ্থেও 
খান্ত মন্ত্রী অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি জানান যে, ১৯৪৯-৫০ সালে এই প্রদেশে 
যে ২৭২টী সেচ পরিকল্পনার কাজ হাতে লওয়া 
হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে ২৮টীর কাজ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে এবং ১০০টীর কাজ অনেকদূর অগ্রমর 
হইয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে ২৫ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে এই ধরণের আরও €০০টী পরিকল্পন! 
সম্পূর্ণ হইবে এবং উহার ফলে এই প্রদেশে 
অতিরিক্ত হিসাবে ৭৭ হারার টন খাস্শহ্য 





হইতে দেশরক্ষার অন্ত সৈম্ববাহিনী যে ভাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে এই কমিশনকেও 
তদ্রপ আমাদের দারিদ্র, অশিক্ষ', স্বাস্থ্যহীনতা 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়! গণ্য করা 
সমুচিত । 


উৎপর হইবে। সেচ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে 
পাম্প ও পাশিয়ান ভইলের সাহায্যে জমিতে, 
জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা হাতে লওয়া হইয়া 
এই উদ্দেশ্যে ৪ শত মলা পুকুরেরও সংস্কার ক 


হইয়াছে । ফলে প্রদেশে অতিরিক্ত হিসাৰে 


৭২০০ টন চাউল, ১৫০০ টন রবিশস্ত, ১৩০০ 
টন মাছ এবং অনেক ফল ফলারির উৎপাদন 
হইতেছে। গব্ণমেন্ট জমিতে সার প্রদানের 
ব্যবস্থাও হাতে লইয়াছেল। এই সব বিষয় 
হইতে মনে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গকে থান্তশন্তের 
ব্যাপারে স্বাধলমী করিবার অঙ্ক খাতমন্ত্রী 


যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন ভাহা নিরর্থক 


হইবে না। 


ভারতে থাছ্যশস্তের রেশনিং 


গত সপ্তাহে “ভারতে থাসশন্তের 
চাহিষ্হা ও যোগান” শীর্ষক নিব 
আমরা যে মন্তব্য করি তৎপর ভার 

পার্শামেন্টে ভারতের খাস্সচিব এই প্রসং 
অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় 
পার্লামেন্টে অনেক সদন্ত দেশ হইতে খাত্বশন্তের 
রেশনিং প্রথা তুলিয়া দিবার দাবী করেন। 
উহার মধ্যে কংশ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টি 
লীতারামিয়াও অগ্ততম ছিলেন। কিন্তু খানমন্ত্ী 
এই প্রস্তাবের পূর্ণ বিরোধিতা জ্ঞাপন করেন 
তিনি বলেন যে, গবর্ণমেন্ট অনেক চিন্তা-ভা 

করিয়া ১৯৪৮ সালে খাস্তশন্তের উপর নিয় 

ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৃতে 
যদি দেশে খান্তশন্ত উত্বত হয় তাহা হইলেই 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল কর যাইতে পারে। 
নচেৎ খাদ্বশম্তের মৃল্যবুদ্ধ অনিবার্য । বিশেষতঃ 
যে সময়ে দেশের ৰহু অঞ্চলে খাঁন্ভশন্তের 
ঘাটতি রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক 


লস 


২০ শে মাৰ্চ, ১৯৫০] 


অঞ্চলে উহার অভাব দেখা যাইতে পারে 
সেই সময়ে রেশনিং তুলিয়া দেওয়া অত্যন্ত 
অধিবেচনা গ্রস্ত কাজ হইবে । অবশ্য গৰর্ণমেণ্ট 
যে' কোন দিনই রেশনিং তুলিয়া দিবেন না 
একথা বলিতেছেন না, বস্তুত পক্ষে গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেশ্য দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে উহা তুলিয়া 
দেওয়া। ১৯৫০ সাপে গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে 
১৫ লক্ষ টনের বেশী থান্তশন্ত আমদানী 
করিবেন ন! খ্রি করিয়াছেন। এদিকে ১৯৪৯ 
পালে যে স্থলে দেশের অভ্যন্তর হইতে 8৪ লক্ষ 
টন খাস্তশগ্ত সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই স্থলে 


আধিক জগৎ 


১৯৫০ সালে ৫৪ লক্ষ টন এবং সম্ভব হুইলে 
৬০ লক্ষ টন খাডশন্ত দেশ হইতে সংগ্রহ করা 
গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় রহিয়াছে । গবর্ণমেন্টের 
এই উদেশ্য যদি সফল হয় তাহা হইলেই 
খাস্তশন্তের রেশনিং স্ঘদ্ধে উহার! পুনবিব্চনা 
করিতে পারেন। 

রেশনিং-এর ফলে জন্সাধারণের যে বিস্তর 
অসুবিধা হইতেছে তাহাতে সন্দেই নাই। 
রেশনিং দোকান হইতে জনসাধারণকে যে 
চাউল, আটা ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় তাহ! 
অনেক সময়েই, নিকৃষ্ট ধরণের এবং ভেজাল 





৮০৭ 


- 


মিশ্রিত হইয়া থাকে। এদিক্ষে রেশনের 
দোকানের অসাধু কর্মচারিগণ প্রায় সব সময়েই 
কম ওজন দিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করে । 
রেশনের দোকান হইতে খাদ্শগ্য ক্রয় করিতে 
জনসাধারণের অযথা সময় ও শ্রমের অপচয়ও 
হইয়া থাকে। কিন্তু দেশে উপযুক্তরূপ 
খাশস্যের সংস্থান হইবার পূর্বে যদি রেশনিং 
তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অসাধু 
ব্যবসায়ীদের কারসাদিয় ছন্ভ খাস্তশস্যের মূল্য 
হঠাৎ চড়িয়া যাইতে পারে। বর্তমানে দেশের 
দদিজ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে জীবন 
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শর্ঘিক জগৎ 


[ ২০শে মাৰ্চ, ১৯৫৪ 





ধারণের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেক প্রকার 
জব্যসামগ্রী অত্যধিক উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে 
হয়| রেশনিং দোকান হইতে উচহারা নির্দিষ্ট 
মুল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে' পারে বলিয়। 
উহার! কোনওরূপে বাচিয়া আছে। এই সময়ে 
যদি জীব্নধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য খাঁদ্যশস্যের 
মূল্যও বৃদ্ধি পায় তাছ! হইলে সমগ্র দেশে 
একটা চুড়ান্তরূপ অনর্থকর পারস্থিতির উদ্ভব 
হইবে! সেই অন্ত ভারতের খাদ্যমন্ত্রী রেশন 
প্রথার সমর্থন করিয়! দুরতৃষ্টিহই পরিচয় 
দিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। 


ভারতে কলকারখান। প্রতিষ্ঠ। 


ভারতে কলকারখানা! প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের উৎসাহ উদ্যম বর্তমংনে 
কি প্রকার মন্দীভূত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি 
কিছু তথ্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । একথা 
সকলেই আনেন যে, বর্তমানে কেহ ভারত 
সরকারের নিকট হইতে অনুমতি ন! লইয়া 
শিল্প কারখানা স্থাপনের অগ্ত ₹ লক্ষ টাকার 
অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যৌথ 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে পানে না। 
১৯৪৮ লালে মোটমাট ১৬৭ কোটী টাকা 
মুলধন সংগ্রহের অমুমতি লইয়া এই ধরণের 
৪৮২টী যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জঙ্চ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পড়িয়াছিল। সেই 
স্থলে ১৯৪৯ সালে মাত্র ৭৮ কোটী ৪৭ লক্ষ 
টাকার মূলধন সংগ্রহের অস্ুমতিপহ ৩৮৭টা 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
অনুমতি চাওয়া হয়! উহার মধ্যে শিল্পকারখান! 
শ্বাপনের উদ্দেশ্যে ৪৭ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা 
মূলধন সংগ্রহের জগ্ত হ২৭টা আবেদন পড়ে। 


গবর্ণমেন্ট উদার মধোও 








গত" 


বর্তমানের মন্দায় এই উভর 





্‌ এই বিশিষ্ট দেবভোগ্য 


গ্রীতিপ্রদ আনন্দময় অঙ্গরাগ 


প্রত্যাখ্যান করেন। এই ২৯টা আবেদনে ৫ 
কোটা ৭৯ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রছের অনুমতি 


চাওয়া হুইয়াছিল। গত বৎসর ব্যাঙ্ক, বীমা : 


কোম্পানী ইত্যাদি শিল্পবহিভূতি কোম্পানীর 
জন্ত ১৬০টী আবেদনে ৩০ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা 
মূলধন সংগ্রহের অগ্মতি চাওয়া হইয়াহিল। 
উদ্ধার মধ্যেও ৩২টী আবেদন অগ্রাহ্থ হুইয়াছে। 
এই সব আবেদনে ৩ কোটী ২০ লক্ষ টাক! 
মুলধন সংগ্রহের প্রস্তাব হিল। 

ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রত্যেক 
বৎসর ব্যবসায়ী শ্রেণী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
জন্ত যে সমস্ত অনুমতি পাইয়া থাকেন তাহা 
হারাই দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার বিচার করা চলে 
না। কারণ যাহার! অনুমতি পান তাদের 
মধ্যেও অনেকে পরে ক্বার্যযক্ষেত্রে অগ্রনর হন 
না এবং অনেকে চেষ্টা করিয়াও শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের উপযুক্ত মূলধন বাজার হুইতে সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হন লা। তবে ভারত সরৰারের 
নিকট বৎদর বৎসর একগ্ড যে সব আবেদন 
পড়ে তাহ! হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশ- 
বাসীর মধ্যে কিরূপ উৎসাহ উত্তম রহিয়াছে 
তাহার একটা আভাষ পাওয়! যায়। সেইদিক 


দিয়া ১৯৪৮ লালের তুলনায় ১৯৪৯ সালের 


হিসাব অত্যন্ত নৈরাস্তব)ঞক। 

যুন্ধপূর্বকালে এবং যুদ্ধের মধ্যে ভারতে 
প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ 
আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইত ! উছার 
ফলে প্রত্যেক বৎসরে কেবল বে দেশে শিল্প 
জ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধ পাইত- এরূপ নছে। 
উহার ফলে প্রত্যেক বৎসরে দেশে সহ্শ্র সহস্র 
নৃতন লোকের চাকুগীর সংস্থান হুইত। 
পিক 


রক ৯ 





DEE খা সা ৬২, 


চন্দন 
সাবানের গুণে দেহকাস্তি উজ্জল 
হয়। ইহার সুগন্ধা অন্দর 
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দিয়াই দেশে 











এক অচল অবস্থার চটি হইয়াছে। 'অঅবশ্র 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে সমস্ত বৃহদাকার শিল্প 
প্রতিষ্ঠার--যেনন লিনত্রীতে সারের কারখানা, 
চি্তরগ্রনে ইঞ্জিন, তৈয়ারের কারখানা 
ইত্যাদিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন তাহার ফলে 
দেশ শিল্পের ব্যাপাৰে সমৃদ্ধ হইবার পথে 
আসিয়াছে এবং এই সব কারখানায় ইতিমধ্যেই 
বছ সহম্্র ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের পথ প্রশস্ত 
হইয়াছে । কিন্তু ভারতের মত বিরাট দেশে 
শিল্প প্রসারের অন্ত যে আত্যন্তিক প্রয়োজন 
রহিয়াছে এবং এদেশে বেকার সমস্ত দিন দিন 
যে প্রকার জটীল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে মাত্র 
গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এই হুই সমস্তার ফোনটারই 
সম্পূর্ণভাবে মীমাংসা হইতে পারে লা। এজগ্ঠ 
বেসরকারী শিল্প ব্যবসায়ীদের সাছায) বিশেষ 
প্রয়োজন | কিন্তু উবার! এই ব্যাপারে এক্ষণে 
একপ্রকার কোন উৎলাহুই প্রদর্শন করিতেছেন 
না। 


পাকিস্থানের বাঁজেট 


গত ১৩ই মার্চ তারিখে বেশ্রীয় পাকিস্কান 
গব্ণমেণ্টের ১৯৫০-৫১ সালের যে বাজে 
উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতে উক্ত দেশের 
শোচনীয় আধিক পরিস্থিতিরই পরিচয় পাওয়া, 
যায়। চলতি .১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের মোট ১১৩ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা 
আয় হইবে বলিয়া সংশোধিত বরাদ্দে : বলা 
হইয়াছে । আগামী বৎসরেও আয় ধরা হইয়াছে 
১১৩ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা। উহা হইতে বুঝা 
যায়-_-জনসাধারণের অর্থপীতিক উন্নতির ফলে 
এক একটা দেশের রাজশ্বের প্রতি বৎসরে যে 
উন্নতি হয় পাকিস্থানে সেরূপ কোন উন্নতি 
হইতেছে নী। চলতি বৎগরে পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট সামরিক ব্যয়ের দফায় ০ কোটা ৯০ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আগামী বৎশসরেও 
এই দফায় ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫০ 
কোটী টাকা। রাদ্দস্ব হইতে এই ব্যয়ের 
অতিরিক্ত আরও ২৫ কোটী টাকা মূলধন হইতে 
ব্যয় কর! হইবে জানান ছইয়াছে। যাহা হউক 
আগামী বংসরে যেন্সুপ ব্যয়ের বরাদদ করা 


টু হইগাহে তাহাতে আগামী বৎসরে উক্ত দেশের 


১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা। 


J কতিপয় ট্যাক্স ধরিয়া এই ঘাটতি পুরণ করা 
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হইবে স্থির হইয়াছে । সামরিক ব্যয় সম্পর্কে 
পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রী এই বলিয়া ছুঃথ 
করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ পাকিস্থানফে উত্যন্ত 
করিতেছে বলিয়াই পাকিস্থান উহার রাজস্বের 
বেশীর ভাগ সামরিক ব্যয়ে নিয়োর্রিত 
করিতেছে। এই মিথ্যা উদ্জির প্রতিবাদ 
কবিতেও ত্ব্ণ হুয়। পাকিস্থান পশ্চিম অঞ্চল 
হইতে সমস্ত অমুগলমা'নগণকে নির্মল করিয়াছে। 
এক্ষণে উহা পূর্ব অঞ্চল হইতেও ১৯ কোটী ২০ 
লক্ষ হিন্দুকে নিম্মূল করিবার অসাধ্য সাধনে 
ব্রতী হইয়াছে। পাকিস্থান জানে যে, ভারত 
শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে এই সমন্তার মীমাংস 
রিবে। এইজগ্ই উহা! সর্বপ্রকার অনকল্যাপ- 
লক কাজ উপেক্ষা করিয়া উহার রা্স্থের 








অধিক অংশ সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত: 


করিতেছে। কিন্ত ভারত যেখানে বৎসরে 
সামরিক প্রয়োজনে পৌনে হইশত কোটী টাক] 
ব্যয় করিতেছে সেখানে পাকিস্থান বৎম্রে ৫০ 
কোটা টাকা ব্যয় করিয়া যে সামরিক বলের 
দিক হইতে কোনদিন ভারতের সমকক্ষ হইতে 
পারিবে না তাহ! উহাদিগকে কে বুঝাইবে? 
সমর সরগ্ামের এই প্রতিযোগিতার ফি 
পাকিস্থানের আধিক অবস্থা দিন পিন যে 
অধিকতর শোচনীয় হইতেছে তাহা পাকিস্থানের 
অর্থমন্ত্রাও কিছু আভাষ দিয়াছেন। তিনি 
*ৰলেন-“তাঁরতে যাছারা উচ্চমন! তাহারা যদি 
“ (কিস্থানকে উত্তেজিত করিবার পঞ্থা ত্যাগ 

পিয়া শাস্তিগনক পদ্থায় উভয়পক্ষের বিরোধের 
মীমাংল| করিতে অগ্রণর হন তাহা হইলে আজ 
যে অর্থ সামরিক ব্যয়ে নিয়োজিত হইতেছে 
তাহা বারা অনসাধারণেব জীব,্যাআর মাল 
উন্নত কণা সম্ভবপর হইত। বেশী পাপ 
সামরিক ব্যয়ের ভন্ড পাকিস্থানের আধিক 
অবস্থা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে ।” অর্থগচিব 
ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে উত্তেদিত 
রিবার যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা যে 
ত অলীক তাহ! কাশ্মীর ও পূর্ববঙ্গের ব্যাপার 
হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়! পাকিস্থান মিথ্যা ও 
প্রতারণ। মুলে কাশ্মীর আক্রৎণ করলেও ভারত 
পাকিস্থানের বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষপা করে নাই। 
পূর্ববঙ্গের বর্করতাযূলক আচরণের শাস্তি 
বিধানে ঘন্তভও তায়ত এখন পর্য্যন্ত বিরত 
আছে এবং এই সমস্তার শান্তিপূর্ণ উপায়ে বোন 


মীমাংসা হইতে পারে কিনা তজ্জন্ক এখন পর্যন্ত 
চেষ্টায় আছে। পাকিস্থান: ভারতের এই 
শাস্তিপ্রিয়তাঁকে উহার হর্বলতা ব'লয়া মনে 
করিতেছে এবং পুর্বববঙ্গের হিন্দুদের দেড় হাজার 
কোটী টাকার সম্পত্তির উপর উহার লোলুপ 
দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে। উহার শেষ মীমাংসা 
হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রেই হইবে এবং এই যুদ্ধের অন্ত 
ভারত দায়ী হইবে না। - 


ইটালীতে ভূমির বণ্টন 


ইটালীতে কৃষকদের মধ্যে ইদানীং বিশেষ 
অসস্ভোষ দেখা দেয় এবং দক্ষিণ ইটালীর বহু 
স্থানে কষকগণ জোর করিয়া ভূম্যধিকারীর হস্ত 
হইতে জমি দখল করিয়া লয়। অবশ্য 
কমিউনিউদের গ্ররোচনার ফলেই ইটালীর 
কষকগণ এই ভাবে জমি দখল করিতে উত্ধন্ধ 
হইয়াছিল যাহ হউক ইটালী4 শান কর্তৃপক্ষ 
এই ব্যাপারে কালের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন এবং সম্প্রতি ইটান্দীর প্রধান 
মন্ত্রী থোষণা করিয়াছেন যে, ইটালীর মন্ত্রিসভা 
উক্ত দেশের সমস্ত স্থানের ঝড় বড় জমিদারী- 
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বাহক ইউন্যিন লিমিট! 


( মিডিউল্ড ) 
[সকল প্রকার ব্যাঙ্কি 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
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উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাড়ী লেন 
দক্ষিণ কলিকাতা £$--১৩৮৷১, নস! (রাড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং. এবং খুলনা | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টুর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 
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গুলিকে বিভক্ত করিয়া এই জমি ভূমিহীন 
কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । ফলে উক্ত-দেশে বর্তমানে ' 
বিনা রক্তপাতে একটা যুগান্তকারী সংস্কারমূলক 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হইতেছে । আধুনিক কালে 
কোন দেশে এই, ধরণের বিপ্রবনূলক সংস্কার 
ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। প্রকাশ যে, উক্ত ব্যবস্থায় 
৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমি ২ লক্ষ কৃষক 
পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হুইবে! এই ক্ষমির 
উন্নতির জগ্ভ ইটালীর গবর্ণমেন্ট বহু অর্থব্যয় 
করিবেন এবং উহার ফলে সমগ্র দেশের কৃষক 
সমাজ সমৃদ্ধ ছইয়! উঠিবে। 

ইটালীর সরকারী মহল উক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে 
এরূপ অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার 
ফলে ইটালী দেশে কমিউনিষ্টদের প্রভাব" 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ বন্ধ হুইবে। ছুঃখের 
বিষয় যে, এই ব্যাপারে কমিউনিষ্টগণ আন্দোলন 
আরম্ভ করিবার পূর্বে ইটালীর মন্ত্রিমভার 
চৈতঙ্ক হয় নাই। মন্ত্রিসভা যখন দেখিতে 
পাইলেন যে, কমিউনিষ্টদের গুরোচনীর দেশের 
কৃষক সমাজ ক্ষিপ্ত হইয়া বলপূর্ববক অমি দখল 


'প্লাম_ইউনো! ব্যাক্কা 











কার্য করা হয়।| | 


Ll 






চপ CTE 


৮১৩ 


আর্থিক ভগৎ 


[ ২০শে মার্চ, ১৯৫০ 





করিয়া লইত্ডেছে এবং উহ্াদ্িগকে দমন 
করিবার কোন উপায় নাই তখনই উহার! 
কৃষকদের দাবীর কাছে আত্মলমর্পণ করিয়াছেন। 
এরূপ ক্ষেত্রে কৃষকদের উপর কমিউনিষ্টদের 
প্রভাব হ্রাস পাওয়া অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়াই 
শ্বাভাবিক। 

তারতেও অনুরূপ অবস্থার হাতি হইতেছে 
বলিয়াই ইটালী সম্বন্ধে আমরা এত কথা 


ভারত গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত ছিসাব 
অনুসারে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক দালাছাঙগামায় 
অন্যুন সাড়ে তিন হাজার লোক মার! গিয়াছে । 
সম্পত্তির ক্ষতিও হইয়াছে বিস্তর । একমাত্র 
ঢাকা শহরেই সাড়ে তিন কোটী টাকা মূল্যের 
সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । সরকারী 
স্তরে সংগৃহীত হিসাব বেসরকারী ছিসাব হইতে 
অধিক নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নাই, তবে উহ্াতেও 
প্রকৃত অবস্থা যথাযথ প্রতিফলিত হুইয়।ছে কিনা 
সন্দেহ। প্রথমতঃ সরকাগি কর্তারা শুধু সেই 
সমস্ত ঘটসারই হিসাব লইয়াছেন যাহাদের 
সম্পর্কে সরকারী স্তরে সত্য নির্ণয় সম্ভব 
হইয়াছে । যে লমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
সম্ভব হয় নাই স্পষ্টতঃই সেগুলির ছিলাব লওয়া 
হয় লাই। দ্বিতীয়তঃ প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানির 
বিশেষ করিয়া প্রাণহানির এমন অনেক ঘটন! 
খটিয়া খাকিবে যে সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্ট কোন 
খবরই রাখেন না। চলমান ট্রেপের উপর 
অতর্কিত আক্রমণের ফলে বহু হিন্দু মারা 
গিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই লাল গুম করিয়া 
ফেলা হুইয়াছে। নিহতদের সঠিক সংখ্যা 
ভারত গবর্ণমেন্ট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন 
একথা কি তাহারা জ্রোরের সহিত বলিতে 
পারেন? আমাদের ধারণা সরকারী হিলাবে 
যাহা দেখানো হুইয়াছে তাহ! অপেক্ষা নিহতের 


সংখ্যা অনেক, অনেক বেশী । খুব কম করিয়া: 


ধরিলেও মৃতের সংখ্যা ৫৬ হাজারের কম হইবে 
বলিয়া মনে হয় ন! । সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাপ ও 
বণিত পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা । সে যাহা হউক 


সরকারী স্তরে সংগৃছীত- হিসাবেই যে অবস্থা - 


বলিলাম । ভারতের কৃষক সমাঞ্জ মধ্য 
স্বত্বাধিকাহী ভূমাধিকাগীদের অন্য কোন দিনই 
জমিতে উহাদের উৎপন্ন ধন সম্পদের পূর্ণ অংশ- 
ভাগী হয় নাই। এজগ্ত দেশে অসস্তোষ দিন 
দিন বড়িতেছে। ইদানীং এ দেশেও জোর 
করিয়া জমি দখলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে 
যদিও এখন 'পর্যযস্ত' উহা! আশ্রয় প্রার্ধাদের 
মধ্যে লীমাবন্ধ। এদিকে জমির চাষী ও 


নানাকখ 


প্রকটিত হইয়াছে তাহা অতীব ভয়ঙ্কর । 
অরাঘকতার স্বরূপ ইহা হইতেই কতকটা 
আন্দাজ করা যাইবে। পূর্ববঙ্গের অগ্হায় 
হিন্দুদের উপর এতবড় একটা অত্যাচার 
সংঘটিত হুইযা গেল অথচ ভারত গবর্ণমেণ্ট 
আব্পও নিধ্বিকার ইহা তাজ্জব ব্যাপার বটে! 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কলিকাতা 
আসিয়।ছেন। পূর্ববঙ্গের অরাজকতা হইতে 
উদ্ভূত লমন্তা সরেজমিনে তদন্ত কল্পে এই লইয়া 
তিনি এক সপ্যাছের মধ্যে দ্বিতীয়বার কলিকাতা 
পদার্পণ করিলেন। তারত গবর্ণমেপ্ট যে 
বাজলার সমন্ত1 সম্পর্কে বিশেষভাবে গচেতন 
হইয়াছেন পণ্ডিত নেচেরুর উপর্য্যপরি ত্বরান্বিত 
কলিকাতা আগমনে তাহাই সুচিত হুইতেছে। 
ইহ! বিশেষ আশা প্রদ লক্ষণ সন্দেহ নাই । তবে 
উহাতেই সমস্ত সমপ্তার কিনার] হইয়া গেল 
মনে করিলে ভুল করা হইবে। প্রধানমন্ত্রী 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অগণিত সংখ্যক 
বাস্তত্যাগী হিন্দুর সাহায্য ও পুনর্বাসন সস্তার 
উপর তীহার মনোযোগ নিবন্ধ করিয়াছেন এবং 
এ সম্গর্কে পশ্চিমৰজের নেতৃবর্গের সহিত 
আলোচন] চাঁলাইতেছেন। বাস্তত্যাগীর সাহাষ্য 
ও পুনর্কাপন সমন্তা অতি জটিল এবং উক্ত 
প্রচেষ্টায় প্রভূত উন্তম নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে 
যাঁছার! আজও পূর্বববলে পড়িয়া রথিয়!ছেন 
এবং নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তথায় কালযাপন 
করিতেছেন তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইতে 
যাইতেছে ? এই শেষোক্ত গ্রশ্রের প্রতি 
আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে না বলিয়া 


গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন মধ্য স্বত্বাধিকারী রাখ! 


হইবে ন!--উহ! গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি 
হইলেও আইনগত অন্ুবিধা, অর্থাভাব ইত্যাদি 
নানা অজুহাতে দেল হইতে মধ্য স্বত্বাধি- 
কাঁদীদের উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না! 
এরূপ অবস্থায অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যদি 
ইটালীর অনুরূপ পরিস্থিতি দঈড়ায় তাছা হইলে 
আমযা বিস্মিত হইব না| 


A 


আমাদের ধারণা । একথা আব দিবালোকের 
গায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে পূর্বের হিন্দুদের 
মানসম্্রমা ও নিরাপত্তার সহিত বাস করার 
কোন উপাগই আর অবশিষ্ট নাই। সংখ্যালঘুর 
নিরাপত্তাকল্লে পূর্ববর্দ গবর্ণমেন্ট যে 
গ্রতিশ্রুতিই দিন, তাহার মূল্য কাঁনাকড়িও নয়। 
এমতাবস্থায় পূর্ববঙ্গ হইতে অবশিষ্ট হিন্দুদের 
অপসারণের উদেশ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
বর্তমানে একাস্তভাবে অপরিহার্য্য হইয়া 
উঠিযনাছে। তারত গবর্ণমেণ্ট কি এই দায়িত্ব 
যথাযথতাবে পালন করিতেছেন? | 
“ষ্টেটসৃম্যান* পত্রিকার নানাবিধ কেকামতির 
সহিত পাঠকবর্গ পরিচিত আছেন। অধুনা 
রাষ্িক অবস্থার পরিবর্তন হেতু পত্রিকাটির 
তারত-বিদ্বেষের মানা প্রকাশ্ততঃ কি 
কমিয়াছে। কিন্ত উহার যুললিম-লীগ-গ্রীতি 
এধনও অতিমাক্ঞা় প্রকট। আর যেহেতু 
লীগের কর্তারা এক্ষণে পাকিস্থান রাষ্ট্রের কর্ত। 
সেই ছেতু পাকিস্থানের প্রতি পঞ্জিকাটির দরদের 
সীমা পরিসীমা নাই। সুযোগ পাইলেই 
ঘ্রেটস্ফ্যান” পাকিস্থানের অমুকুলে প্রচারকার্ধ্য 
করিয়া থাকেন। পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক - 
ঘটনাবলী সম্পৰ্কিত লংবাদ পরিবেষণে 
পত্রিকাটি যে নীতি অঙ্গুদরণ করিতেছে 
তাহাতে উহার আর একটি নুতন - 
কেরামতির প্ররিচয় পাওয়া গিয়াছে । পূর্ববঙ্গে € / 
যে এত বড় একট! কাও ঘটিয়া গেল ষ্টেট্‌সম্যান 
পাঠ করিয়! তাহা বুঝিবার উপায় লাই। শুধু 
কোথায় কোন সম্ঘদয় মুসলমান ভদ্রলোক 
তাহার হিন্দু প্রতিবেশীকে আশ্রয়দান করিয়াছেন 


২০শে মার্চ, ১৯৫০ ] 


কি রক্ষা করিয়াছেন সেই লব ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত 


উপস্থাপিত করিয়াই ষ্টেট্‌স্য্যান' তাঁছার কর্তব্য 
সমাপন করিয়াছেল। দাঙগাহাঙ্গামার কালে 


বিপক্ষ সম্প্রদায়ের সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত ইতি পূর্বেও 
ঘটিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহার অসপ্তর্ 


ঘটে নাই। বীাহারা এইরূপ সন্বদয়তা 
দেখাইয়াছেন স্বভাবতঃই উহাদের প্রতি উপক্রত 
ব্যকিরা কৃতজ্ঞ থাকিবে । কিন্ত উচার দ্বারা 
সাম্প্রদায়িক তাঁগুবেরু ব্যাপকতার কিনব ঘটনার 
নৃশংসতার এতটুকু লাঘব হয় না। এই জাতীর 
ঘটনার সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়, পুঞ্জ পুঞ্জ 
অন্ধকারের মধ্যে উছারা ক্ষীণ রলতবেখা মাত্র। 
লর্বব্যাপী অত্যাচারের দৃষ্টান্তে শোকে ও 
বিষাদে মন যেখানে বিকল, এইরূপ ছু”একটি 
উদার ঘটনায় সেখানে মনে সাত্বনা লাত 
করা যায় না। 


পাক-প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খী 


শীপ্রই ঢাকা অ।সিতেছেন বলিয়! প্রকাশ । এই 
সংবাদ সত্য হইলে সুখের কথা। তবে এত 
কাণ্ড ঘটিয়া যাইবার পর তিনি এখন আসিয়া 
বিশেষ কি করিতে পারিবেন বুঝা যায় না। 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুসম্প্রদায়ের ছুর্দতি ও লাগনা 
যাহা হুইবার তাহ! হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে 
সমাধিভূমির উপর ীড়াইয়া শান্তিবাণী 
উচ্চারণের বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় 


না। যদিও শাস্তিবণীই যে তিনি উচ্চারণ 


করিবেন ' তাহারও কোন দিশ্চয়তা নাই। 
পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট প্রশ্লামিক সুবিচার ও 
লাম্যনীতির কথা প্রায়ণঃ ঘোষণা করিয়া 
থাকেন। কিন্ত পূৰ্ব্ববজে যাহ! ঘটিয়। গেল-_ 
ঘটিয়া গেল ৰঙ্গা ঠিক হইবে না, যে কোন 
যুহূর্ে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে পাঁরে--এবং 
পাকিস্থানী ভুধিচীর ও সাম্যনীতির [যে নমুনা 
তথায় প্রত্যক্ষ করা গেল তাঙ্ছাতে বিশেষ 
আঁশাঘিত হওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
সম্প্রদায়ের উপর অকথিত অত্যাচার গুণ্ডাদলের 


কাজ, উহাতে পাকিস্থান গধর্ষেন্টের কোন 


হাত ছিল না-তর্কের খাতিরে একথা যদি 
মানিয়াও লওয়া যায়, পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের পরবর্তী আচরণ দৃষ্টে সে বিশ্বাস আর 
আঅকড়িয়া থাকার যো থাকে না। পূর্ববঙ্গের 
অগশিত সংখ্যক হিন্দু নারকীর পরিবেশে 


আর্থিক জগৎ 


অবরুদ্ধ অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন। 
বার বার তাগিদ সত্বেও পুর্ব পাকিস্থান 
গব্ণয়েণ্ট ইহাদের ভারতরাষ্ট্রে আসিবায় 
সুযোগদান কল্পে কোন সুব্যবস্থাই আচ পর্যন্ত 
করেন নাই, বরং প্রতিপদে প্রতিবন্ধক ছুটি 
ফরিতেছেন। ইহা আর যাহাই হউক, 
সামানীদতির পরিচায়ক নছে। 'পাক-প্রধান 
মন্ত্রী পূর্ববঙ্ের সমস্যার সমাধানে সত্যই যদি 
আত্তরিক ভাবে আগ্রহী হইয়া থাকেন এবং 
উদ্ধাই যদি তাচার আসন্ন পূর্ববঙ্গ সফরের 
উদ্দেশ্য ছয়, তবে তাঁহার সর্বপ্রথম করণীয় 
হইবে পূর্ববঙ্গের অবরুদ্ধ হিন্দুদের 
ভারতরাষ্ট্রে আপিবার লর্ধ্বিধ স্রযোগদানের 
ব্যবস্থা করা। হিন্দুসম্প্রদার কাজের দ্বারা 
তাঁহার বিচার করিবে, ' তীছার বক্তৃতার 
দ্বার! নয়। 

বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আলোচনার 
উদ্দেশ্যে ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট যুসলমান 
নেতা শীঘ্রই করাচা যাইবেন বলিয়া সংবাদে 
প্রকাশ। এই দলের মধ্যে ধীহাঁরা আছেন 
তন্মধ্যে প্রাক্তন লীগ নেতা মিঃ মোহাম্মদ 
ইসমাইল খা ও ছত্্রীর নবাব প্রধান। 
প্রস্তাবিত প্রতিনিধি দল যে উদ্দেশ্যে করাচী 
যাইতেছেন তাঁছা প্রশংসাহ” এবং উহাদের 





৮১১ 


মিশনের, সাফল্য আময়! কামনা করি। কিন্তু 
তাহারা এই ক্ষেত্রে কতদূর কি করিতে 
পারিবেন সে বিষয়ে সঙ্গত ভাবেই সন্দেহ 
করা চলে। পাকিস্থানের পাশ্্রদায়িক 
অরাজকতার নিরসন এবং পাক-ভারত সম্পর্কের 
উন্নতি যথার্থই প্রতিনিধিদলের কাম্য হইয়! 
থাকিলে তাছাদ্িগকে একটি গ্রিনিষের উপর 
জোর দিতে হইবে। পাকিস্থান কর্তৃপক্ষকে 
তাছাদের বুঝাইতে হুইবে যে, ভারতের সহিত 
শক্রতাঁচরণের নীতি অনুলরণ ছারা পাকিস্থানের 
লাভবান হুওযার ফোনই সম্ভাবনা নাই। বরং 
উবার দ্বারা তাহার] নিজেদের সর্বনাশই 
ডাকিয়া আনিতেছেন যাত্র। কাছেই আর 
কোন কারণে না ছোক নিতান্ত আত্মরক্ষার 
গরজে ভারতের বিরুদ্ধাচরণে পাকিস্থানের 
প্রতিনিবৃত্ত হওয়! উ]চত। প্রতিনিধিদল 
পাক-ভারত সমন্তার্ এই দিকটি যদি পাকিস্থান 
কর্তৃপক্ষকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইতে 
সক্ষম হন তবে কিছু কাঁজ হইতে পারে বলিয়া 
যনে হুয়। হিতকথার দ্বারা পাকিস্থানকে 
প্রভাবিত করার সম্ভাবনা অল্প। স্থার্থবুদ্ধিই 
উহার চেতনা সঞ্চার়ের একমাত্র দাওয়াই। 

বার বার পাকিস্থানের প্রসঙ্গ অবতারণা 
করিতে হইতেছে, তজ্জন্য . আমরা ছুঃখিত। 


৮১২ 


কিন্তু ইং! ছাড়া কিই বা করিবার আছে? দেশ 
যখন প্রচণ্ড বিপদ ও বিপর্ধ্যয়ের সম্মুখীন, সেই 
বিপদের পাশে আর কোন লমন্তা টিকিতে 
পারে না। পাকিস্থান ভারতের সহিত 
অনবরত বিরোধ 'জীয়াইম1 রাখিয়া তারতীয় 
মনে একটা অস্বস্তি ও অশান্তি চিরস্থায়ী করিবার 
উপক্রম করিয়াছে। সভ্য ও আধুনিক রাষ্ট্রের 
পাশে মধ্যযুগীয় আদর্শ চালিত ধর্মধবন্ধী রা 
থাকিলে উহার ফল কি হইতে পারে গত 
আড়াই বংগর যাবৎ তাহা আমরা প্রতিনিয়ত 
মর্খে মর্খে অনুভব করিতেছি । ভারতীয় 
মানলে আর সব চেতন! আচ্ছন্ন হইয়! গরিরা 
আঞ্র যদি পাক-ভারত বিরোধের চেতনা 
প্রবল হুইয়া থাকে, তাহা পাকিস্থানের 
কার্ধ্যাবলীর ফলেই লম্ভব হইয়াছে । কুল 
মানুষের প্রকৃতিকে সুস্থ খাতে প্রবাহিত হইতে 
দেয় না, প্রায়শঃ তাহার আদর্শকে নিয়াতিমুখী 
করে। সম্ভবতঃ এইক্ষেকেও হইয়াছে তাহাই । 
পাকিস্থানের শরিয়তী আদর্শের সাঙ্সিধ্যে 
ভারতকে যদি অনিশ্চিত কাল বাস করিতে 
হয়, তাহার গণতান্ত্রিক আদর্শের ভরাডু 

সুনিশ্চিত । ৃ ৃ 


সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণ পর্নিযদের 
' সভাপতি শ্রী জে, পি” মিত্ৰ সম্প্রতি কলিকাতা 
যুনিভারপিটি ইনগ্ট্যুটে পূর্বব বাঙ্গালার সমন্ত! 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন বে, 
পূর্ববঙ্গ হইতে সমগ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
অপসারণ একটি অবাস্তব পরিকল্পন', 
পরাঞ্রিতের মনোভাব হইতে এই পরিকল্পনার 
জন্ম হ্ইয়াছে। অথচ এদিকে পুর্বববলে 
সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মানসম্রমের সহিত 


বাস করিবারও আর উপায় নাই। পূর্ববঙ্গের 


গবর্ণমেন্ট পুর্বাবঙগকে একটি. নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম 


অঞ্চলে পরিণত করিতে বন্্রপরিকর। নানাবিধ 


কৌশল অবলঘ্বন ককগিয়া তীছার৷ এই উদেশ্য 
পুরণ করিতে ঢাহিতেছেন॥ এমতাবস্থায় 
পূর্ববঙ্গের সমন্তার সমাধান কলে ভিন্ন পদ্থার 
শরণ লইতে হইবে | তাহার মতে পূর্ববঙ্গের 
সমস্তার একমাত্র সমাধান তথায় ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতাপ্রিক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা । লোক- 
বিলিময়ের পথে সমন্তার সমাধান হুইবে না। 
“ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার 


আঁথিক জগৎ 


প্রস্তাবনা ওঁত্তম। কিন্তু কথাটা বলা যত 
সহজ কান্ধে তত সহজ কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে। পূর্ধবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কাজে 
উদ্যোগী হইবে কে, কোন্‌ দল্‌ ? এই প্রচেষ্টায় 
সর্ব প্রথমেই পূর্ববঙ্গের বর্তমান নেতৃত্বের 
অবসান ঘটানোর প্রয়োজন হইবে ॥ কিন্ত 
উহার কোঁন সম্ভাবনাই আমর] দেখতেছি না। 
প্রবীণ নবীন নিব্বিশেষে পাকিস্থানের মুললমান 
সম্প্রদায়কে হুইগ্রাতিতত্বের আফিং খাওয়াইয়া 
এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখ! হইয়াছে যে, 
ইসলাম বিপল্লের, জিগির ভুলিয়া তাহাদিগের 
সাহায্যে যে কোন কার্য; গবর্ণষেণ্টের পক্ষে 
করাইয়া লওয়া সম্ভব! পাকিস্থানের বর্তমান 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সামান্ততম বিড্োধ্রে আভাস 
পর্যযস্ত অম্ুপস্থিত। এরূপ অবস্থায় অদূর 
ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ গপ্রতাস্ত্রিক 
গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নিতাস্তই 
ল্প। 





মিথ্যা রচনা ও রটনায় পাকিস্থানের 
প্রচারকের দল ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কুখ্যাতি 
অর্জন করিয়াছে । বিশেষ করিয়া এই ক্ষেত্রে 
করাচীর তথাকধিত সংবাদপত্র পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের বেসরকারী প্রচারক “ডন” 
পত্রিকাটির কৃতিত্বের তুলনা নাই। মিথ্যার 
বেসাতি উদার একমাত্র পেশা বলিলেও অতাক্তি 
হয় না| পূর্ববঙ্গের শোচনীয় ঘটনাবলীর 
প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতায় যে সামান্ড সাম্প্রদায়িক 
অশান্তি ঘ্টয়াছিল ‘ডন’ পত্রিকাখানি উহার 
পশ্চাতে ষড়যন্ত্রের হন্ত আবিষ্কার করিয়াছে। 
সর্দার প্যাটেল কিছুদিন আগে কলিকাতায় 
আগমন উপলক্ষে কলিকাত৷ ময়দানে যে বক্তৃতা 
দেন পত্রিকাটির মতে উদাৰ সহিত কথিত 
ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত যোগাযোগ আছে। উদ্ভট 
কল্পনা বটে | মনোবৃত্তি বিকৃত না হইলে এইরূপ 
কল্পনা কাহারও পক্ষে করা অসম্ভব | সব 
চাইতে বিশ্বমের বিষষ এই যে, পাক-প্রধানম্ত্্রী 
মিঃ শিয়াকৎ আলি খা! এবং পূর্বববজের মুখ্যমন্ত্রী 
পর্যাস্ত্ “ডন"”-এর এই মিথ্যা প্রচারকার্ষের 
নিকট আঙ্ুসমর্পণ করিয়াছেন এবং “ডন”-এর 
সুত্র ধরিয়া সর্দার প্যাটেলের ময়দাল-বক্তৃতাকে 
কালকাতার খটনাবলীর অভ দায়ী করিয়াছেন। 


[২০শে মাৰ্চ, ১৯৫০ 





ইহাদের ছ্কায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষিত 
ৰ্যক্তিরাও ষদি এইরূপ জঘঙ্ক মিথ্যায় আস্থা 
স্থাপন করেন তবে আর তাহাদের সম্পর্কে 
তরসা করিবার কি* রহিল? সম্প্রতি সর্দার 


«প্যাটেল এক বিবুতিযুখে পাকিস্থানের এই , 


বিকৃত রটনার সমুচিত অবাব দিয়াছেন। তিনি 
বিভিন্ন তারিখের নজীর উদ্ধার করিয়। 
দেখাইয়ছেন,' আগাগোভাই ব্যাপারটা 
লা্ানো এবং পরবতী চিন্তার ফল। তাহার 
প্রতি অভিসদ্ধ আরোপের কথা আগে মনে হয় 
নাই, পরে ভাখিয়। চিন্তিক়া পাকিস্থান এই পথ 
বাহির করিয়াছে। কোথায় পাকিস্থান পূর্ব- 
বঙ্গের ঘটনাবলীর জঙ্ত লঙ্জা বোধ করিবে, 
উল্টা তাঁহারা ভারতের কল্পিত ছিদ্রাম্বেষণে 
ব্যস্ত। পাকিস্থানের স্বরূপ ইং! হইতেই কতকটা 
ধারণা করা যাইবে। 

করাচীব ‘ডন’ পত্রিকার আরেকটি বীত্তির 
কথা বপিতেছি। হায়দরাবাদের এককালীন 
প্রধানদস্ত্রী লায়েক আলী তাঁহার পরিবার বর্গসহ 
হায়দরাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া 
বর্তমানে পাকিস্থানে আছেন। প:কিস্থান 
কর্তৃপক্ষও উহা! শ্বীকান্র করিয়াছেন। 
কিন্ত করাচীর ভাড়াটিয়া প্রচার-পত্রের মুখের 
বানী শুমুন। ‘ডন’ বলিতেছে, “লাযরেক আপি 
ও তাহার পরিবারবর্গকে যে হত্যা করা হয়. 
নাই ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাহা ত্বার্থহীন ভাষার 
ঘোষণ! করিতে হইবে” অর্থাৎ ভাবথান! 
এই যে, লায়েক আলীর পলায়ন-টলায়ন 


বারে কথা, তাহাকে এবং তাছায় 
পরিবারবর্গকে হায়দ্রাবাদে হত্যা করিয়া 
‘গুম’ করা হইয়াছে । লায়েক আলী 
কোথায় আছেন তাহা টডিন”-এর অজানা 


থকিবার কথা নয়। তবু পত্রিকাটি ভালো- 
মাঙ্গযের মত ভেক ধারণা করিয়া তাহার 
অন্তর্ভানে কম্পিত বিশ্বময় প্রকাশ করিতেছে। 
শয়তানীতে কতদূর সিদ্ধহস্ত হইলে এইরূপ 
বিশ্বময় প্রকাশ করা চলে তাহা অন্রমের | 

ইংরান্র জাতি সাম্যনিষ্ঠার গর্ব করিয়া 
ধাকে। কিন্তু উহাদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ যে 
এখনও কত প্রবল তাহা বেচ্য়ানাল্যাণ্ডের বামল- ' 
গোয়াডো উপজাতির অধিনায়ক গেরেৎসে খামার 


২০শে মার্চ, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 








নির্বাসন হইতে বুঝা যায়। সেরেৎসে খামার 
অপরাধ, তিনি একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলার 

& পানি-পীড়নের' ছুঃমাহদ  করিয়াছেন। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের  রক্ষণাধীন একটি কু 
রাজ্যের কৃষ্ণা অধিপতির এই ধৃষ্টতা কি 
ব্ৰিটেন বরদাস্ত করিতে পারে? শ্রমিক 
গবর্ণমেন্ট ফতোয়া জারী করিয়াছেন 
- হয় রাজ্য, নয় শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী এই ছুইটির একটিকে 
সরেৎসে খামার বাহিয়া লইতে হইবে। 
রেৎসে খাম! শেষোক্ত বিকল্পটি বাছিয়! 
যায় তাহার ক্ষমতাচুুতি ও পাঁচ বৎসরের 
স্বদেশ হইতে নির্ববাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
[কেই বলে বিটিশ গায় বিধান। শ্রমিক 
রা নাকি বভোই “উদার"_তীহাদের নাকি 
_ জাত্যভিমান নাই। কিন্তু সেরেৎসে খামার 
ব্যাপার হইতে বুঝা গেল, উহাদের এই আব্ম- 
প্রসাদের ভিত্তি নিতাস্তই হাল্কা । সুখের 
বিষয় বামনগোয়াডো উপজাতির সকলে 









একযোগে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই অঙ্গুচিত 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখিয় দীড়াইয়াছে | তাহাদের 
দলপতিকে দেশে ফিরাইরা আনা না হইলে 
তাহারা খাজনা দিবে ন! বলিয়া জানাইযাছে। 
বিলংতেও সেরেৎসে খামার অনুকূলে প্রতিবাদ 
সভা হইতেছে । এই সযন্তের ফলে শেষ পর্য্যন্ত 
ব্যাপাটির কি পরিণাম দীড়ায় তাহা লক্ষ্য, 
করিবার বিষয়। 

ভারতীয় পার্লামেন্টে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় 
মঞ্জুরের দাবী আলোচনা কালে কতিপয় সদন্ত 
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের কার্ধ্যাবলীর সমালোচনা 
করিয়! ঘক্তৃতা করেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক এহবনী প্রসঙ্- 
ক্রমে দেশে ভেজাল খানে? ব্যাপক ব্যবহারের 
বিপদের উল্লেখ করেন এবং সমন্তাটির প্রতিকার 
কল্পে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানান। 
মিঃ ফ্রাঙ্ক এম্থনীর এই দাবী সমগ্র দেশবাসীর 
দাবী। ভেঙ্সালের উপন্রবে অনপাঁধাগপ এরূপ 





৮১৩ 
তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিম়াছে যে, ব্যবসায়ী 
সমাজের সততায় তাঁহার! একেবারেই আর 
আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ভেজালে 
দেশ ছাইয়া গিয়াছে । এই অবস্থার প্রতিকার 
করিতে হইলে ভেক্ালকারীদের প্রতি সমুচিত 
দণ্ডবিধ!নের ব্যবস্থা করিতে হইবে | ব্যবসারী- 
দের দেশছিতৈষণার প্রতি আবেদন জানাইয়! 
লাভ নাই । অভীতে এইরূপ আবেদন জানাইয়া 
ব্যবসায়ী সমাজের নিকট হইতে ফোনই সাড়া 
পাওয়া যায় নাই। কাজেই কড়া দাওয়াইয়ের 
প্রয়োহন। মুনাফার লোভে খাদ্যে ভেজাল 
দিয়া যাহারা মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রাণ বিপন্ন 
করে তাহাদের অপেক্ষ] ঘ্বণিত ভীব কেহ হইতে 
পারে না| হিত কথায় ইহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবে 
না, দৃষ্টাস্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া ইহ!দিগকে 
সামলাইতে হইবে! শেবোক্ত পন্থা গ্রহণে 
গবর্ণমেন্টের তরফে কোন আপত্তি থাকিতে পারে 
বলিয়া আমর! মনে করি না| থাক] উচিত নয়। 


আর্িক দুনিয়ার খবরাখবর 


আসামের বাঁজেট_-চলতি বৎসরের 
খরচ অন্যাধী আগামী বৎসরে আসাম 
গবর্ণমেণ্টের বান্সেটে ৩ কোটি টাকার মত 
ঘাটতি হইবার কথা ছিল। এজন্ত আগামী 
-লরের অঙ্ক ব্যয় অনেক কম করিয়া ধর! 
"| উহা সব্বেও আগাম গবর্ণমেণ্টের আগামী 
বৎ্মরের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে 
_ তাহাতে ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়। 
বরাদ্দ করা হইয়ান্থে। আগামী বৎসরে আয় 
৯ কোটী ১ লক্ষ টাক! এবং ব্যয় ১ কোটি ৮৮ 
লক্ষ টাকা ধর! হইয়াছে । তবে আগামী 
বৎসরে চলতি বৎসরে ধার্ধ্য ট্যাক্সের অনুযায়ী 
ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে। এলগ্ ঘাটতির পরিমাণ। 
১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে আশা করা যায়। 
তি বদরের বাঁজেটেও আসাম গবর্ণষেণ্টের 
কিছু ঘাটতি হইবে আশঙ্কা হইতেছে। 

পাঞ্জাবের বাজেট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 


অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবে যে বাঞ্জেট উপস্থিত করা. 


হইয়াছে তাহাতে আগামী বরে আয় ১৬ 
কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৬ কোটি ১৪ 


দক্ষ টাকা ধরা হুইয়াছে। চলতি বৎসরের . 


হিন্দু নিহত হইয়াছে। আহতের 
' নিরূপিত হয় নাই। 


সংশোধিত বাজেট অমুগারে আয় ১৭ কোটি 
২৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ 
টাকা হুইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
আগামী বৎসরে পাঞ্জাবে খালের জলের ভ্রদ্ক 
ট্যাক্স শতকরা ৫০ ভাগ বর্ধিত করা হুইবে। 
উহা ছাড়া অন্ত ফোন ট্যাক্স বন্ধিত করা হয় 
নাই। অধিক খান্ত ফাইবার জগ্ক আগামী 
বৎসরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা! ব্যয় বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 

পূর্বববন্জের হাঙ্গামায় হিন্দুদের ক্ষয়- 
ছ্ষতি_ দিল্লীতে , ভারত সরকারের নিকট 
নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত সংবাদ পৌছিয়াছে তাহ! 
হইতে ভারত সরকার এক্ণূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ৩ হাতার 
সংখ্যা 
হাজামার ফলে একমাত্র 
ঢাকা সে হিন্দুদের ৩॥ কোটি টাকা এবং 
অস্থাস্ত স্থানে হিন্দুদের ২। কোটি টাকার সম্পত্তি 
বিনষ্ট হুইয়াছে। এই হাল্গামায় কত হিন্দু নারী 
অপহৃত হইয়াছে তাহার হিসাব এখনও জানা 
যায় নাই। ছাঙ্গামার ফলে এই পর্য্যন্ত ১ লক্ষ 


€০ ছাঁজার হিন্দু পশ্চিমবলে ও আসামে 
আলিয়াছে এবং এখনও প্রভ্যহ ৩।৪ হাল্পার 
করিয়া হিন্দু এই সব অঞ্চলে আলিতেছে। 
এদিকে যানবাহনের অভাবের অন্ত পথে বছ 
সহ হিন্দু আটক পড়িষাছে। 
আসাম ও পাকিস্থানের আটক পাট 
ভারত মুদ্রামূল্য হাসের পূর্বে পাকিস্থানে যে 
পাট ক্রয় করে তাহা এবং আগাম হইতে 
পাকিস্থানের মধ্য দিয়া আমদানীর পথে অনেক 
পাট পাকিস্থান আটক করে। এজস্ ভারত 
পাকিস্থানক্চে কয়লা দেওয়া বন্ধ করে। সম্প্রতি ৃ 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জান! 
গিয়াছে যে, উক্ত পাটের মধ্যে € লক্ষ ৯৬ ছাজার 
২০১ মণ পাকিস্থানী পাট এবং ৬ লক্ষ ৮৭ 
হাজার ৩১৭ মণ আসামী পাট পাকিস্থান এই 
পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উছার মধ্যে ৪ লক্ষ 
৭৫ হাজার ৬২১ মণ আসামী পাট ও ৫ লক্ষ 
১ হাজার ৮২৩ মণ পাকিস্থানী পাট ভারতে 
পৌছিয়াছে। একমাত্র পাকিস্তানেই ২৫ লক্ষ মণের 
উপর ভারতীয় পাট আটক পড়িয়াছিল। কাজেই 
মোট পাঁটের এখনও কিছুই আসে নাই। 


1৮৯৪ 


ভারতে এরোপ্লান তৈয়ার__ভারতীর 
পাপণমেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে ভান! গিয়াছে 
যে, ব্যাঙ্গালোরম্থ হিদ্দস্থান এয়ারক্র্যাফট 
কোম্পানীর বিমান নির্মাণের কারখানায় গত 





১৯৪৯ সালে সস্তোষজনক উন্নতি হইয়াছে। 


এই বৎসরে. উক্ত কারখানায় বিদেশ হইতে 
আমদানী সাঞ্জসরঞ্জাম লছাঁয়ে ১৫টি প্রেটিস 
জাতীয় বিমানপোত নিন্মিত হয় এবং উহার 
মধ্যে ২টি বিমানপোঁত উড়াইয়া বেশ সম্তোষ- 
জনক ফল পাওয়া! গিয়াছে। কারখানায় এক্ষণে 
সাঅপরঞ্জামও কিছু কিছু প্রস্তুত হুইতেছে। 
বর্তমানে এই কারখানায় যোদ্ধা বিমানপোত 
নির্মাণের আয়োন সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং আশা 
করা বাইতেছে যে, শীঘ্রই কারখানায় বহু সংখ্যক 
যোদ্ধা বিমানপোত নিম্মিত হইবে । 

, মধ্য ভারতের বাজেট--আগামী 
১৯৫০-৫১ লালে মধ্য ভারত রাষ্ট্রের মোট আয় 
১৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩৭ হাসার ৮৫০ টাকা এবং 
ব্যয় ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৭ হাঁজাগ ২ শত টাকা 
ধরা হইয়াছে । এই বৎসরে উক্ত রাষ্ট্রের আয়কর 
বাবদ আয় ভারত সরকারে বণ্তিবে বিধায় উহার 
১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আয় হাস পাইবে। 
তবে বিক্রয় কর প্রবর্তনের জষ্ঠ উক্ত রাষ্ট্রের 
আর ১ কোটি টাকা বাড়িবে। অধিকত্ব উক্ত 


রাষ্ট্র আয়কর বাবদ ভারত সরকারের নিকট ' 


হইতে ৩৫ লক্ষ টাক! পাইবে। 
সিন্ধুর বাজেট-_পাকিস্থানের অন্তর্ভ,ক্ত 
সিন্ধু প্রদেশের আগামী ১৯৫০-৫১ সালে আয় 


৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা এবং ব্যয় 


৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৫ হাঞ্জার টাক! ধরা. 
হইয়াছে। আগামী বৎসরে উক্ত প্রদেশের 
অধিবাপীদেয় উপর শিক্ষাকর ধরা হইবে 
স্থির হুইয়াছে। এ 

ভারতে বিস্কুটের উৎপাদন- ভারতীয় 
পার্পামেন্টে- শিল্পমন্ত্রী ডাঃ ক্যামাগাসাদ, মুখাঞ্জি 
এরূপ অতিমত' প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশে 
বৎসরে & কোটি টাকার বিস্কুটের প্রয়োজন 
এবং এদেশে বৎসরে ৪8 কোটি টাকার বিক্ষুট 
প্রস্তুত হয়। বর্তমানে তারতে বৎসরে ২৫ 
হাজার টন করিয়া! বিস্কুট প্রস্তত হইতেছে এবং 
উহা আগামী ১৯৫২ লালের মধ্যে যাহাতে ৩৭ 
হাতার টনে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


ভারতে হ্যারিকেন লগ্ঠন_ভারতে 
১৯৪৮ লালে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৯৯টি এবং 
১৯৪৯ সালে ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার. ৩৩টি 
হারিকেন লন নি্ম্মিত ছয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
ভারতে বিদেশ হইতে ১২ লক্ষ ২২ হাজার ২৬টি 
এবং ১৯৪৮-৪৯ লালে € লক্ষ ৮৮ হাতার 
হায়িকেন লঠন আমদানী হয়। 
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স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র_-্রশ্তাম- 
সুন্দর বন্দোপাধ্যায়) এম. এ. দি বুক এক্সচেঞ্জ, 
২১৭নং বর্ণওয়ালিশ ই্রীট, কলিকাতা; মুল্য 
ছুই টাঁকা। 

গণপর্ষিদ কর্তৃক স্বাধীন ভারতের যে 
শালনতন্্র রচিত হইয়াছে, তাহা ইংরাজী 
ও হিন্দী ভাষায় রচিত হইয়াছে, বাংলায় 
উহার প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা এখনও 
হয় নাই। বাঙ্গালী যাছারা ইংরাজী (কি 
হিন্দী) জানেন তাহাদের নিকট স্বাঁধী, 
ভারতের শাসন্তক্বের বাংলা করণের 
প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু ইংরাজী. 
হিন্দী অন্ভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একাস্ততাবে 
অপরিহার্ধ্য। এই শেষোক্ত প্রয়োজনের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই বর্তমান গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে । 
গ্রন্থকার মুখবন্ধে_ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র 
সম্পর্কে গাধায়পভাবে আজো চিনা করিয়া তৎপর 
শাসনতগ্্রের প্রামাণ্য বাংল! অনুবাদ পরিবেষণে 
বন্ধবান হুইয়াছেন?' এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের অনুবাদে যে অভিনিবেশ ও যত ওয়া 
দরকার-অনুবাদকার্ধে; তাহার মোটামুটি পরিচয় 
পাওয়া যায়। সাধারণ পাঠক মহলে গ্রন্থটির 
আদর হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি । এরূপ 
গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 
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বোম্বাই হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালী- 
সম্পাদিত অর্থনীতি ও রাদনীতি বিষয়ক 
ইংরাজী সাপ্যাছিক ‘দি ইকনমিক উইক্লি'র 
১৯৫০ সালের বাধিক সংখ্যা. হাতে পাইয়া 
আমরা বিশেষ খুদ হইয়াছি। আলোচ্য 
সংখ্যায় অর্থনীতি, বাণিজ্য ও রাজনীতি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের রচিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান 
পাইয়াছে। লেখক স্ুচীতে আচার্য্য নরেন 
দেব, আচার্য্য কৃপালনী এবং কেন্দ্রীয় বাণিজা 
মন্ত্রী যুজ ফে সি নিয়োগীর নাম প্রধান। 
সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে চিন্তার খোরাক আঁছে। 
ইকনমিক উইকলির সাধারণ সংখ্যাগুপিও 














" অর্থনীতি ক্ষেত্রের চলতি সমস্যাগুলি সন্ধে 


সুচিন্তিত আলোচনায় সমৃদ্ধ এবং অর্থদীতিক . 
বিভিন্ন তথ্যসস্তারে পূর্ণ । এঘস্ত পক্রিকাখানা 
ইতিমধ্যেই দেশের শর্বত্রে জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছে। আমরা সহযোগীর উত্তরোত্তর 
আরও শীবৃদ্ধি ও বহুল প্রচার কামনা করি। 


কাভার কাগঞ্জ ও শেয়ার ' 
কলিকাতা, ১৭ই মার্চ-_ফ্লিকাত! শেয়ার 
" বান্দারের অবস্থা পর্যযালোচন। করিলে দেখ! যায়, 
কাঁরবানীদের মধ্যে যথাযথ ক্রয়তৎ্পরতার 
অভাবে এ সপ্তাহে অনৈক শেয়ারের, দরই পড়িয়া 
যায়। দেশের অনিশ্চিত রাঙনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক পরিসশ্থিত্তিই এই মন্দার, আলল 
রণ বলিয়া! অস্গুমিত হুয়। পণ্ডিত নেছরুর 
তীর-দফ! কলিকাতা আগমনে অবশ্য কিছুটা 
[শার লঞ্চার হইয়াছিল, কিন্ত এই আশাবাদের 
ল অবস্থার বিশেষ কোন ইতর-বিশ্যে হয় 
নাই। হওযা সম্ভবও নহে, কারণ ঘতদিন 
পর্যন্ত ভারত-পাকিস্থান সমন্তা স্থায়ী, কার্ধ্যকরী 
এবং সন্তোষগগন!ক সমাধান না হইতেছে ততদিন 
পর্যযস্ত শেয়ার বাক্ধারে এইরূপ অবস্থাই চলিতে 
থাকিবে বলিয়া মনে হয । সোমবার সাধারণ 
ভাবে সকল শেয়ারের দই পড়তির দিকে ছিল, 
তবে ঝঁ.কিদামী শেয়ার গুলিতে এই মুল্যাবনতি 
বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে. মঙ্গলবার একইবূপ 
অবস্থা বিদ্কমান ছিল। মেই দিল ইণ্ডিয়ান 
আয়রর্পণের দর খুবই পড়িয়া যায়। বুধবার 
‘অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাঁয়। ওঁ দিন 
কারবারীদের- মধ্যে ক্রয়তৎপরত। সম্পূর্ণ 
, অনুপস্থিত, ছিল বলা যাইতে পারে। 
হম্পতিবারও প্রায় সমস্ত দিন বাজারের অবস্থা 
ূর্্বদিনের স্কার ছিল) তবে শেষের দিকে 
অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের দর ২৮০, হইতে ২৮15০ আনায় 
গিয়া উঠে। অদ্য শুক্রবার অবস্থার কিছু উন্নতি 
'হ়। গত কয়দিন শেয়ার বাজারে যে অবস্থা 
ছিল সেই তুলনায় আগ্দিকাঁর অবস্থা কথঞ্চিৎ 
সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে'। বিশেষ বিশেষ 
শয়ার সম্পর্কে লগ্নীকারক মছলে উৎসাহের 
ব সধশরিত হইতে দেখা যায়। তবে সাধারণ 
__ঠোছে বলিতে গেলে পূর্বব দিনের গ্তায় আজও 

- ক্ৰয়তৎপরত! শীমাবন্ধ ছিল। 

অন্ত কোম্পানীর কাগ্ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের সরকাৰী!খ্বপপত্রের দর সর্ক্বোচ্চে 2৭1০, 
৩২ টাকা সুদেয় (১৯৮৬) খুণপব্জের দর সর্বোচ্চ 
2৭২, ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) খখপত্রের 









বাজারের হালচাল 


দর সর্বোচ্চ ১০১৷/০, ৩ 0 Es সুদের (১৯৫৭) 
খপপত্রের দর সর্ক্বোচ্চে ১০১০ এবং ৩২ টাঁকা 
সুদের (১৯৫৯-৬১) খুণপত্রের দর সর্ক্বোচ্চে 
১০১৩/৬ পাই দীড়াইযাছে। ; 

অত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও বাবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর নিম্নরূপ 





ঈাড়াইয়াজে ২ ব্যা্ক_হিন্দৃস্থান মার্কেন্টাইল 


১৮1০, ইউনাইটেড কমাশিয়াল ৪৪২ ) রেলওয়ে 
-বারালতশ্বলিরাট লাইট রেলওয়ে ৩৮২ ) 
কাপড়ের কল-_কানপুর ১০৮০; এলগিন ১৫1০, 
পিউ ভিক্টোবিয়া ২২) কয়লার খনি--বরাকর 
১১//০১ ইষ্ট ইত্ডিয়ান ৩৮০, নিউ বীরভূম ১৩০০, 
ওরে্টার্ণ বেঙ্গল ৪/০ $ চটকল--বেলভেডিয়ার 
২০৩২, চীপদ্ানী ১৫৪২, ডেণ্ট| ১৮৪২, ফোর্ট 
ষ্টার ২৮৩৯ গ্য!ঞ্জেল ২২২৯, হাওড়া ২৩1০, 
হুকুমটাদ ২৭২, ইণ্ডিয়া ১২৬২, কাৰিনাড়া 
(*্বি” সাধারণ) ১৩২২, রামেশ্বর ৩1০, ইউনিয়ন 
১৬৯২ 3-খনি--ব্ক্ধা কর্পেোঃ ২০০, ইণ্ডিয়ান 


২৪%০, বি আই কর্পোঃ ৮০/০, হিন্দুস্থান আইস 
২৭০০, ইণ্ডিয়ান এনুমিনিযম ১১৮২, ইণ্ডিয়ান 
ভ্াশনাল এয়ারওয়েজ ২৪৩০, জািন হেগ্ডাসন 
১২৮৫০, যার্টিন বার্ণ ১৫০, শ+ওয়ালেল 
( প্রেফ ) ৯৭২, ওয়ালফোর্ড ট্রান্স্পোর্ট ১০/০ | 
' পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৭ই 'যার্চ__বুধবার দিন 
ভারতীয় চটকল, সমিতির নিকট যে পাট 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হুইয়াছিল--চটকল 


" সমিতির নির্দেশে তাহার সমস্তটাই অস্ত মিল- 


সমূহ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পাকিস্ানী 
পাটের বাজার 'অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 
চটের থলির বাজার পূর্ব্ববৎ মন্দ] | 
- সোনা ও রূপ! 

কপিকাতাঃ ১৭ই আার্চ--আগ্ত বোথাইক্ের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৫।৮০ এবং 
কলিকাতায় পাকা সোনা ১১৬০/০, বড়াল বার 
১১৬1/* আলা দীড়াইয়াছে। 


কপার ২০/০, কনসলিভেটেড টিন ॥০ আনা) “অন্ত বোদ্বাইরে প্রতিটি গিণির দর ছিল ৭৫৯3 


ক্রিশ্চিয়েন মাইক! ৭%০. আনা) লিষেন্ট-_ 
আসাব-বেঙ্গল ৬%০, শোন ভ্যালী ৫৮০ আনা) 
ইঞ্জিনিয়ারিং_-আর্থার-বাটলার ১০২, ব্রিটানিয়া 
১৩৯, ইণ্ডিয়ান আয়রণ:২৮//০, কুমারধুবি ৭/০, 
মার্শ।লৃস্‌ ৬৮/০, ষ্টীল কর্পোর ২০৩০ টেক্সটাইল 
মেলিনারি ৬দ০ ॥ জীবনবীমা--নিউ এশিয়াটিক 
৩৪৩০ ) শর্কর1--চম্পারণ ১৯1৮০ $ চা-বাঁগিচা 
ডিব্ৰুগড় ১০%/০-) জাহাজী- ব্যবসায়_ইণ্ডিয় 
ষ্ীমশিপ 


৬1০ $ 


নি ব্রাদার্স“ 


কলকাতায় এই দর ৭৫৪০/০ আনা দীড়ায়। ' 

অন্য বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
১৮৩৮০ এবং কলিকাঁতায় ১৮৩1০ আনা দরে 
রূপা ক্রুয়বিক্রুয় হইয়াছে। 





ভারতে “ভাতের সংখ্যা_ভার্তীয় 
পার্লাষেন্টে এরূপ জানান হইয়াছে যে, ভারতে 
বর্তমানে ২৩ লক্ষ ২৬ হাজার তাত রহিয়াছে 
এবং উহ্থার মধ্যে মাজ্াজেই তাঁতের সংখ্যা 
সবচেয়ে বেশী । ' 


₹ হেড অফিস- ২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কাত | ফোন--ব্যান্ক ৫৯৮৯ | 
রা্চ_ বড়বাজার,- স্তামবাজার, ভবানীপুর, 
বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
শ্রীযৃত এন, সি, ব্যানাঙ্জি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার 





৮১৬ .. ছর্থিক জগৎ | [ ২*শে মার্চ, ১৯৫০ 



































ম্বাপিত_১৯২২ ধা চু | 
হক অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা : |g মাল ব্যান্ধ লিঃ 
অনুমোদিত মূলধন i ৪৫৫ ২,০০, 00,000 টাক! A FE 
Hj hd মুলধন . eee ৬১০ ০,০ ০১০ ০০ সতী : / € স্থাপিত ১৯৪০ ) 
- বক্ৰাভ্্‌ মূলধন ০০ ১ ১,০০,০০,০০০ টাক! 
Bl iy ৪ Pa ৮২,০৪ রর তি উদ্ধে - সিডিউল ও ক্লিয়ারিং 
সংর তহবিল ৩৪,২৩,০০০২ টাকার * ছেড অফিস ; ৭, ওয়েলেসলী € 
একটা সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর কলিকাতা । Wis 
- ব্যবসা -চালাইয়৷ আসিতেছে। | 


ক্ষোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


1 ব্ভারত ও পাকিস্থানেত্ব প্রধান প্রধান বাণ্জ্যি কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান'প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জের।সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের ' কাজ করিতেছে 
আবেদন.ক্রিলে সর্দি জানান হষ। 
রকি সা ভন 
ও 5২টা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় যাস ও এক বরের অষ্ঠ স্থায়ী আমানত 
' লওয়া হয়। আবেদন করিলে সর জানান হয়। 
অমুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে ধণ ও. আগাম দেওয়া, হয়।. 
বিল ভিপকাউন্ট ও আদায় করা হয়।' ** 


| | চেয়ারম্যান: শ্রীষ্নাথ রায় 
k ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ  শ্রীপ্রিয়নাথ রায় * 
| শাখাসমূহ নু 
| বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, | 

| বালীগঞ্জ, দমদম, (কিঃ), হাওড়া, : 






















॥ 5 ভি ভিটা নানি চিনি জিত | নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, | 
ৃ তে সে রি দা | | | এ সঃ ৃ 
চনে fe 


ন দিলেন রর 
স্রাদির জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তার কারণ ব্যরহারেই (বোধগম্য ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


পশ্চিমবঙ্গের 
শিপ্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে 


ব্যাং 





ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ রত ক্স এণ্ড ৪ কোৎ ্ 
২২, ক্যানিং রা কলিকাতা-১ মিরর 
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ূ j SLE 
্যাগকাটা | গেগার মিন লিমিটেড ছন বান লিঃ 
নান! প্রকার কাগজ ও কার্ডবোর্ড রস্ততকারক ও পরিবেশক ce 
ডি ৪৩, ধর্ম্মতল রা 
বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন £ . |. সেন্টাল অফিস £ 
শ্রীস্বনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 2 ৪২, চৌরঙ্গী রোড, . 
"| | 








রশ 


১২২, বহুবাজার গ্ীট, কলিকাতা _-আধিক অগৎ প্রেসে শরযতীন্্নাগ ভট্টাচার্য ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


কত, তেও ই 


PFHUNE *8.8.. 5 382 
i রত ag রি 


রি মা 
রি + * 0 


ry চা 
J ৯ এ রি 
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ছাদশ বর্ষ } Monday, 27th March, 1950, সোমবার, ১৩ই চৈত্র, ১৩৫৬. 


ARTHIK- 


সম্পাদক গ্রীঘতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





REGD.NO. C2505, 


২২2 


JAGAT 


প্রতি সংখ্যা ।* আনা 


5 


{ ৪৪শ সংখ্যা 











স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের উদ্োগে ছাতীয় 
মেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদেশ 
' শিল্পোন্নতির পথে দ্রুত আগাইয়া চলিবে বলিয়া 
আশ| করা গিয়াছিল। কিন্ত গত আড়াই 
বৎযরে অবস্থার গতি লক্ষ্য করিয়া সে বিষয়ে 
অনেককেই হতাশ হইতে হইয়াছে । শিল্পো- 
* ঈতির বহু প্রকার প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সত্বেও 
মূলধনের অভাবে সে কার্জ বিশেষ কিছু 
অগ্রসর হইতেছে না। ইলফ্লেশুনের সময়ে 
টাকার বাজারে সচ্ছলতা! ঘটা, শিল্প ব্যবসায়ে 
বেশী অর্থ নিয়োদিত হওয়। এবং দেশে বেশী 
পরিমাণ সরকারী খণপত্র বিক্রয়ের সুবিধা 
১৩ হওয়াই স্বাভাবিক মিয়ম। কিন্তু তারতে 
।ইনফ্লেশনের তীব্রতা আজ পর্য্যন্ত বজার থাকা 
' স্বও তাহার ফলে ওঁ সব ধরণের স্থযোগ্- 
ঘা বিশেষ কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। 

ক সময়ে যদিবা শিল্প ব্যবসায়ে, শেয়ারের 
কাজকারবারে ও সরকারী খণপত্রে বাড়তি 
অর্থ নিয়োগ করা সম্পর্কে লোকের আগ্রহ 
দেখা পিয়াছিল। যুদ্ধের পরে, বিশেষ করিয়া 
স্বাধীন ভারতে জাতীয় গবর্ণমে্ট প্রতিষ্ঠিত - 
হওয়ার পর সে আগ্রহ উদ্তমে ভাটা 
পড়িয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে যে 
ণ লোট চলতি ছিল ১৯৪৯ সালের 
ভাগে সে তুলনায় এ দেশে প্রায় ছয় গুপ 

নোট চালু ছিল। পে হিসাবে দেশের 
লোকের হাতে বর্তমানে বাড়তি অর্থ বথেষ্টই 
রহিয়াছে বলা চলে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই 
যে, সেই অর্থ উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে, ব্যবসা 
বাণিজ্যে ও গঠনমূলক পরিক্কল্লনায় বিশেষ 
কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। 


হস 


লোকে গয়াছিল। 


মূলধন সমস্যা 


ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লইতেছে। ব্যাঞ্চসমূহে 
যে অর্থ রহিয়াছে নগদ হিসাবে য্ধুতের পরিমাণ 
বেশী করিয়! রাখিতে হইতেছে বলিয়া উহারা 
সেই অর্থও অধিক পরিমাণে ব্যবস! বাণিজ্যে 
নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। ফলে টাকার 








বাজারে টানাটানির , ভাব আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ত সাময়িক 
ৰ বিষয়- 
বিষয় | হ্যা পৃষ্ঠা 

মূলধন সমন্তা ‘ ৮১৭-৮২০ 
ভারত সরকারের বাণিজ্য-লীতি ৮২০-৮২১ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৮২২-৮২৪ 
নানাকথা ৮২৪-৮২৬ 
আধথিক ছুদিয়ার খবরাখবর ৮২৭-৮৩০ 
বাজারের হালচাল ৮৩১-৮৩২ 





খণ পাওয়া হুর হইয়া দীড়াইয়াছে। শিল্প 
ব্যবসায়ে স্থায়ীভাবে অর্থ নিয়োগ করিছে 
দেশের লয়িকারকের মোটেই আগাইয়া 
আলিতেছে না। শেয়ার বাজারের কাল- 
কারবারে আজ আর কাঁহারও' উৎসাহ নাই।, 
যৌথ কোম্পানী গঠন ও তাহার মারফতে 
বুলধ্ন সংগ্রহ, ও ব্যবলা সম্প্রসারণের উৎসাহ 
তৎপরতা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৪৮ 
সালে শেয়ার বিক্রয় করিয়া ১৬৭ কোটি টাকা 
যূলধন সংগ্রহের জন্ত ৪৮২টি আবেদন পাওয়া 
১৯৪৯ সালে সে" স্থলে 





৭৮ কোটি টাক! মূলধন সংগ্রহের, সত ৩৮৭টী 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে । ফলে বেসরকারী 
উদ্তোগে দেশে শিল্প ব্যব্সায়ের উন্নতি সাধিত 
হওয়ার আশা আল্ত ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। 
জাতি-গঠনমুদক কাজ ও শিল্প সম্প্রপারণ 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট অনেক বড় বড় স্কীম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 'ও লব দিকে বেসরকারী 
উত্তম যে স্থলে কম শেঁ স্থলে সরকারী চেষ্টায় 
গঠনমূলক কাঁজ সম্প্রপারিত হইলে তাহা দেশের 
পক্ষে সমূহ কল্যাণকর হইত সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অর্থাভাবের নিদারুণ অবস্থাই - 
মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোকে লরকারী খপপত্র 
বিশেষ কিছুই ক্রয় করিতে রাজী নয়। ফলে 
গবর্ণমেন্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত প্রয়ৌোজনোপ- 
যোগী অর্থের সংস্থান করিতে পারিতেছেন দা। 
১৯৪৯-৫০ লালে খণপত্র বিক্ৰয় করিয়া ৮৫ কোটি 
টাকা ও ছোট ছোট সঞ্চয় পরিকল্পনা দ্বারা 
৩৮ ফোটি টাকা তোলা যাইবে বলিয়া ভারত 
গরকারের অর্থসচিব আশা করিয়াছিলেন। 


* কিন্তু কাৰ্য্যত: এ ছুই দফায় অর্থ সংগৃহীত 


হইয়াছে যথাক্রমে মাত্র ৪০ কোটি টাকা ও 
২৬ কোটি টাকা। ফলে অর্থাভাবে ভারত 
সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বায় 
হাসের কার্ধ্যমীতি অবলহ্ন করিতে হইয়াছে। 

মূলধনের অভাব ও অসুবিধা, দুর করিবার 
অন্ভ তারত সরকার, গত এক বৎসর 
যাবৎ এদেশে বিদেশী মূলধন ' আকর্ষণের 
অন্ত খুবই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত সে 
ব্যিয়েও আশামুরূপ সাফল্য লাভের কোন 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে লা । ১৯৪৯ লালের 
এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 


৮১৮ 


এক বিবৃতিতে নানা দিক দিয়! বিদেশী মূলধনফে 
সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নীতি ঘোষণা করেন। 
তাহার পর অনেকবার সে আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি 
করা হুইরাছে। কন্সেলন ও সুযোগ সুবিধার 
মাত্রা বাড়ালো হুইয়াছে। কিন্ত এদেশে মূলধন 
নিয়োগে বিদেশী পুজিপতিদের তেমন কোন 
সাড়া পাওয়া যাইতেছে লা। গত ডিসেম্বর 
মাসে ভারত সরকারের শিল্পসচিব পার্লামেপ্টে 
জালাইয়াছিলেন যে, ১৯৪৯ সালে বিদেশী 
পঁজিপতিদের পক্ষ হইতে ভারতে শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জঞ্থ মাত্র ৫৪টী 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে । মোটমাট ১ কোটি 
৭৬ লক্ষ টাক! মূল্ধন নিয়োগের ৩৭টি আবেদন 





গৃহীত হইয়াছে। বাকী আবেদনের মধ্যে" 


১৯টি বিবেচনাধীন আছে। আবেদনকারীদের 
মধ্যে অধিকাংশই বুটিশ। সুইজার্ল্যাণ্ড ও 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্র হইতে শতকরা ১০ ভাগ 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, 
ভারতের . শিল্প ব্যবসায়ে বিদেশী মূলধন 
আকর্ষণের চেষ্টা বিশেষ কিছুই সাফলামপ্ডিত 
হয় নাই । যে পরিমাণ বিদেশী মূলধন পাওয়া 
যাইতেছে ভারতের প্রয়োঅনের তুলনায় তাহা 
খুবই সামাঙ্ক। ভবে আন্তর্জাতিক ব্যাঞ্চ হইতে 
খপ সংগ্রহের চেষ্টা কতকটা সফল হইয়াছে। 
ভারত ছুই দফায় ও ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এ 
পর্যযত্ত মোট' ৪ কোঁটি ৪০ লক্ষ ভলার খপ 
পাঁইয়াছে। বোখার্োর বিদ্রাৎ পরিকল্পনার 
জন্ত তৃতীয় দফায় আরও ং কোটি ডলার খণ 
পাওয়ার আশা আছে। কিন্তু এই শ্রেণীর খণের 
উপর দেয় সুদের ছার খুব চড়া, আর খপ 
পাওয়ার পর ছুই তিন বৎসর মধ্যে ভারতকে 
খপের সুদ ও আসলের টাকা দেওয়া আয়ন 
করিতে ইইবে। কাজেই এই শ্রেণীর 
খপ গ্রহণ করিয়া কোন দীর্ঘমেয়াদী 
উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাহা নিয়োগ করা 
বিপজ্জনক বলিয়া অর্থসচিব ডাঃ মাথাই 
সাবধান বামী উচ্চারণ করিয়াছেন । মূলধন 
বিনিয়োগের" পথ এইভাবে *সকল দিক দিয়া 
সম্ভুচিত হুইয়! পড়ায় দেশের আধিক উন্নতির 
পক্ষে একটা বড় রকম অস্কুব্ধার সৃষ্টি হইয়াছে । 
এই সমন্তার সমাধান ছাড়া দেশের সুপরিকল্পিত 
উন্নতি সম্ভবপর নছে। কি ভাবে এই. সমস্ত! 
সমাধানের পথ প্রশস্ত হইবে তাহা এদেশের 


আর্থক জগৎ 


[ ২৭শে মার্চ ১৯৫০ 





দেখিবার বিষয় | 

আমাদের কথা হইতেছে এই যে, বিদেশী 
মুলধন আকর্ষণ সম্পর্কে আমরা যে চেষ্টাই 
করি না কেন, ভাবে উপযুক্ত মূলধন 
পাওয়ার আশা যে লাই সে বাস্তব সত্য আঁ 
আমাদিগকে হৃদয় করিতে হইবে । আর 
সে সত্যোপল্ধি হইতে প্রস্নোনীয় দুরঢৃষ্টি ও 
লঙ্কল্ল নিয়া এখন হইতে দেশের লোকের হাতের . 
মুলধন শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টকে আত্মরিক তাবে উদ্ভোগী হইতে 
হইবে। স্বাধীনতা আপিবার পর এ পধ্যন্ত ও 
বিষয়ে গব্্ণমেন্ট যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার 
মূল লক্ষ্য হইল দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে 
অর্থপঞ্চ় ও দাদনের সুযোগ দেওয়া। 
শিল্প ব্যবসায়ের উপর ট্যাক্সভার ইতিপূর্বেই . 
নানাদিক দিয়া হ্রাস কর! হইয়াছিল। সম্প্রতি 
১৯৫০-৫১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থিত 
করিতে গিয়া অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই শিল্প 
ব্যবসায়ী ও বিত্তশাদীদের উপর প্রত্যক্ষ করের 
চাপ নূতন করিয়া ১৫ কোটি টাকা পরিমাণে 
হাস করার প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপ উদার 
ব্যবস্থার কলে শির ব্যবসায়ীরা ও সঙ্গতিপন্ন 
লোকেরা অর্থ সঞ্চয়ে এবং শিল্প ব্যবসায়ে সে 


অর্থ নিয়োগে মনোযোগী হইবেন সে আশাই 


তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত কেবল এই 
ধরণের তোয়া, তথ্বির ও উদার ট্যান্স 
রিলিফ ব্যবস্থা দ্বার! দেশের দাদন সঙ্কট দুর কর! 
যাইবে বলিয়া আমরা যনে করিতে পারিতেছি 
না। পূর্বেকার অনেক কিছু কনপেপনের ফলে 
অর্থ দাঁদন সম্পর্কে ও শিল্প প্রসারণ সম্পর্কে 
দেশের ব্যবগায়ী সম্প্রদায়ের আত্তরিক 
সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই | এ বৎসর নূতন 
করিয়া যে ট্যাক্স রিলিফের ব্যবস্থা অবলদ্বিত 
হইয়াছে তাছাও অমুরূপ ভাবে ব্যর্থ তওয়ারই 
আশঙ্কা ওছিয়াছে ) কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপিত 


21007117761 


৬11150564. 








রাষ্ট্র কর্ণধারদের পক্ষে নৃতন করিয়া ভাবিয়া হওয়ার পর শেয়ার বাছার সাময়িক বে চড়িয়া 


এখন পুনরায় তাহা লামিয়া যাইতে আরস্ত 
করিয়াছে ! ট্যাক্স রিলিফের প্রস্তাবে শিল্পপতিরা 
প্রথমে উল্লসিত হইয়া এখন আবার অন্ত সুর 
গাছিতে সুরু করিয়াছেন। এ সমস্ত, নিতান্ত 
অশুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে হুইতেছে। ট্রজ্সভার 
আরও হাঁস না করিলে, কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা বাতিল না করিলে, শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলের 
কড়া বিধান প্রত্যাহার না 
ভাশনেলাইজেসনের বুলি একেবারে পরিছা! 
করিলে অর্থ দাদন ও শিল্প প্রসারণ ল 
দেশের লোক উৎসাহিত হইবে না--এক 
দেশের শিল্পপতিরা সজোরে ঘে 
করিতেছেন। ইছা যে ভবিষ্যতে অধিক 
হুযোগ সুবিধ! আদারেরই ফন্দী তাহাতে গং 
নাই। শিল্পপতিরা যেপব দাবী উপস্থিত: 
করিতেছেন আধুনিক যুগে কোন অনপ্রতিনিধি- 
মূলক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাছা ঠিক ঠিক ভাবে 














"মানিয়া লওয়া কঠিন। দেশের লোকের সমষ্টিগত 


কল্যাণ দেখিতে হইলে ভারত গবর্ণমেন্টও তা 
মানিয়! নিতে পারেন লা। আমাদের ধারণা 
ভারত গবণযেপ্ট বিনা সর্তে শিল্পপতিদিগকে 
নানার্ূপ সুযোগ হুবিধা দিতে গিয়াই 
তাহাদের আব্বার এক্ূপভাবে ' বাড়াইয়া 
দিয়াছেন। নানারূপ সুযোগ সুবিধা পাইয়া 
শিল্পপতিরা কোন্‌ দিক দিয়! কতদুর অগ্রবর্তী 
হইবে, নিন্দিষ্টসময়ের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির কি 
সুফল তাহার! প্রদর্শন করিতে বাধ্য থা 
সে বিষয়ে তাঁহাদের সহিত কোন সর কর 
নাই। নানারূপ উদার ব্যবস্থা সত্বেও শিল্পপ 
তাহাদের আঁপল কর্তব্য সম্পর্কে উদ্দাসীন 
রহিয়াছেন | সরকারী ভুর্বঙসতার সুযোগে 
শিল্পপতিদের এই নির্লজ্জ স্বার্থবৃত্তি দেখিয়া 
এখন হইতে গবর্ণমেপ্টের বিশেষ ভাবে 
সজাগ হওয়া উচিত। ট্যাক্স সম্পর্কে ও অস্থান্ত 
বিষয়ে ফনলেসন দিতে গিয়া শিল্পপড 
করণীয়টাও তাহাদিগকে ভাল করিয়া সম 

দিতে হুইবে । অর্থ দাঁদনে ও শিল্প সম্প্রঃ়.. 


তাহাদের সমুচিত উদ্ভোশ না দেখ! গেলে ওঁ 


পরিপূর্ণ সহযোগিতা! লা গাওয়া গেলে পরবত্তা 
বৎসরে সেসব উদায় ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইতে 
পারে অথবা নিশ্রিয় ও অনুপযুক্ত শিল্পপরিচালক- 
দের হাত হইতে তাহাদের কলকারখানার 








২৭শে মাচ্চ, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 
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পরিচালনাভার সখ্বকারের হাতে তুলিয়া লওয়া 
হইতে পারে--এরূপ ধরণের ভয় প্রদর্শনও 
এবাত্ত দরকার । সেরূপ কোন হুমকি বা প্রতিকূল 
কা্ধ্যধারার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই 
দেশের শিল্পপতিরা গবর্ণমেন্টকে পাইয়া 
বসিয়াছেন। উহার! কেবল সুযোগ আুবিধাই 
আদায় করিতেছেন, অর্থদাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধির 
ধ্যবস্থা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইতেছেন 
11 নিজেদের ছুর্বলতাঁর কুফল বুঝিতে পাগিয়া 
তীয় গবর্ণমেপ্ট শ্শিল্পব্যবসায়ীদের প্রতি 
রতা প্রদর্শনের সঙ্গে প্রয়োজনমত 
দিগকে সায়েস্তা করিবার কঠোর নীতিও 
র কল্যাণে এখন হইতে অবলঘন করিবেন 
য়া আমরা আশা করি। ডাঃ মাথাই সম্প্রতি 
মেণ্টে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যদি 
ট্যাক্স রিলিফ. ও অধ্বান্ভ ধরণের সুযোগ অুধিধ' 
প্রদানের ফলে টাকার বাজারে ও শিল্প বাঁণিজ্যে 
অর্থ নিয়োগের ব্যাপারে আগামী তিন, চার ও 









পাচ বৎসরে কোন বিশেষ উন্নতি ন! দেখা যায়, 


তবে অর্থনৈতিক শ্বাধীনতায স্থলে এদেশে সর- 
কারী অর্থনৈতিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া 


নিয়োগ করিতে হুইবে। সরকাগী খ্বপপত্রকে 
জনপ্রিয় করিয়া তোলা ও তাহার যারফতে 
বেশী অর্থ আহরণ. করিয়া! উন্নয়ন পরিকল্পনায় 
তাহা ব্যয় করা সে বিষয়ে একটা. প্রকৃষ্ট উপায় 
সন্দেহে নাই। এদেশে *লরকাগী খপপত্রকে 
জনপ্রিয় করিয়া তোলার ও তাহার মারফতে 
বেশী অর্থ সংগ্রহ করিবার পক্ষে বর্তমানে সব- 
চেয়ে বড় প্রয়োজন হইতেছে খপপত্রের উপর 
প্রদেয় সুদের হার বৃদ্ধি কর! বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টাস্ত অস্থলরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে 
যে ‘চীফ মণি পলিসি’ বা সপ্ত! টাকার নীতি 





গত্যন্তর থাকিবে না বলিয়াই তিনি মনে করেন। " ই 


অর্থসচিবের এই উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য 
বলিয়াই আমরা মনে করি। অবস্থার গতি 
যেন্ধপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে শরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার দন্ত আরও 
চার পাঁচ বৎদর অপেক্ষা] করা ঠিক হইবে না। 
দাদন সম্পর্কে ও শিল্প ব্যবসায় সম্প্রসারণ 
দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
বিরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন তাছাতে 
খুধ শীঘ্রই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হস্ত 
ক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা বড় হইয়া দেখা দিবে। 
আর সে প্রয়োজন অনুযায়ী নুকঠোর ব্যবস্থ! 
অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, খুবই সঙ্গত 
হইবে। 
লোকে সরকারী খণপত্র ক্রয়ে আগ্রহাঘিত 
তাহা দেখিয়া গবর্ণমেপ্ট গত কয় বৎসর 
নূতন থপপত্র বাহির করিতেছেন কম। 
" এই ব্যাপারে সয়কারের পশ্চাৎ অপলরণের নীতি 
আমরা শোভন ও সমীচীন বলিয়। মনে. করিতে 
পারি না। এই ইনফ্লেশনের দিনে লোকের 
হাতের বাড়তি অর্থ টানিয়া আনিয়া ভাহা 







শিল্পোন্নতিতে ও গঠনমূলক কাজে অবশ্তুই * 





শিল্পপতি মাতেই স্বীকার কবেন। কিন্ত ক্যানটীন সমন্ধে ডালো জানাদোন। গোক গুগ্রচ রি ৫ by 
সব সমৰে সবাব পক্ষে সস্তব হযে ওঠে না । খাঁ নির্বাচন ক্যানটীনের একটা ঘড় গদা ধা্টা ;। 
শুধু, সনতা হলেই চলবে নী, স্লটি আব পুরীর দিক থেকেও সেট! মযৌমত হত চাই । মেন্ট.লি টী বোর্ড এ পদে) 


বাবস্থা খাঁক! প্রশ্ন এক্ট 


৮১৯ 


বজায় রাখিতেছেন তাহ! অর্থ দাদল সম্পর্কে 
লোকের আগ্রহ সঞ্চারের পক্ষে মোটেই সহায়ক 
নছে। এদেশে লোকের তিতর অর্থ সঞ্চয় ও 
দাদনের অভ্যাস- এখনও তেমন কিছু গড়িয়া 
উঠে নাই। বেশী পরিমাণ সরকারী খণপত্র 
ক্রয় করিয়া ভারত গবর্ণমেন্টফে শক্তিশালী 
কর! ও.তাহাদের গঠনমূলক পরিকল্পন! ফার্য্য- 
করী করা সম্পর্কে সাহায্য করার সার্থকতা যে 
কি এদেশে অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে 
পার্টর না। মুলধন নিয়োগে লোকের এই 
অনাগ্রছ দূর কবিতে হইলে নিয়োজিত মূলধনের 













২৮ 


~~ 


. অনেক গবেষণা কে অনেবখানি' সি আনি ক্ষবেছেন এবং তাঁরা বিনাছুলো আপনাকে ক্যানটীন সন্ধে তাদের | 
। যতামত দিয়ে সাহা খাতে সব মনেই পরত গাছেন) প্রতযেষটী ক্যানটানে চাহ ৷ চা তৈরির ধুটনাচি এবং / 


ফা পরিবেশনের দাধুনিকতন পরী বধ কোনো কিছু ছা হলেও 










“বোর্ডই আপনাকে নিহল পরামর্শ দিতে পারেন॥ 


এবং ঘানাশোনী কর্মী নিয়োগ থেকে শুর্প কয়ে | 
মাক ক্যানটানেব আসবাবপত্র পর্যন্ত কোনটি | 
কেমন হবে টতাগি সমন খবরই আপনি 23: 
বোর্ডের কাছে পাবেন; ; ০, চি ll 
|... এ জেল ঈ বো কক জ্ারিত :... 
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ত্র শযাদটীন ঘন এফং গারিচালনা ঈদকে । 
ভি ধকতীক তথ্য সম্বলিত পুত্তিকা বিনা । 
তরী পলো [িয-শুতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে | 
3 চেয়ারম্যান, | 
মেন্টাল টী বোর্ড, ৩১ নং নেতা 
তুভাব রেড, কলিকাতা : এই ঠিকানায় 

লিখলেই পুণ্তিযাট আপনাকে পাটিতে 
রি দেওয়া হবে । +++ 7 





৮২৬ 





উপর বেশী সুর পাওয়ার নিশ্চয়তা আজ 
তাহাদের সমক্ষে ধরিতে হইবে। খণপত্রের 
উপর দেয় সুদের হার বৃদ্ধি করিলে 
শ্বভাবতঃই 
ও কাটতি বাড়িবে। কেবল খণপত্রের 


ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি 


ভারত পরকারের বাণিজ্য দপ্তরের ব্যয়বর।দ 
সম্পর্কে সম্প্রতি পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক হইয়া 
গিয়াছে তাহা হইতে বির্ববাণিজ্যে তারতের 
সহায় অবস্থাই প্রমাণিত হয় বলিয়া 
অনদ[ধারপের ধারণা জন্মিবে। সমালোচনার 
উত্তর দিতে গিয়া বাণিজ্যসচিব বলিয়াছেন, 
আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দীর্ঘকালীন 
নীতি গ্রহণ করা সম্ভব মছে, বিলাস-প্রব্যের 
আমদানী একেবারে বন্ধ করার কোন উপায় 
নাই, চলাচল ব্যবস্থার উন্নভি লা হইলে চা 
রপ্তানী বৃদ্ধি করিযা অধিকতর ভলার মুদ্রা 
অজ্জনের সুযোগ হইবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে 
সঞ্চিত ষ্টালিং তহবিল হইতে অর্থ গ্রহণ না 
করিয়৷ বৈদেশিক দায় যিটানও সম্ভব হইবে না। 
১৯৫১ সালের পর খাস্ভশস্ত আমদানী বন্ধ করার 
দৃঢসন্বল্প বর্তমান থাঁকা সত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্য 
সম্পর্কে বাণিজ্যসচিবের, এই শ্রেণীর অভিমত 
দেশের মধ্যে লৈরাধ্য সৃষ্টি করিবে বলিয়াই 
আমরা মনে করি। | s 

বিতর্ক উদ্বোধন করিয়া শীবুক্ত রামনাথ 
গোরেক্কা আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ নীতির 
তীর সমালোচনা করেন। আমদানী ও রপ্তানী 


সম্পর্কিত নিয়্রব্যবস্থার গবর্ণমেপ্ট বারংবার, 


পরিবর্তন সাধন করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে 
অনিশ্চিত অবস্থার সন্মুখীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
এই ব্যাপারে গবর্ণষেপ্টের যে কোন নীতি 
নাই শ্রীযুক্ত গোয়েক্কা তাহাই প্রমাণিত করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আর, কে; সিদ্ধও 
এরই সমালোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং 
আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূছে ছুর্নীতি 
প্রতিরোধ করার অস্ত অন্থরোধ করেন। শ্রীধুজ 
গোরেক্কা নিয়ন্ত্রণ লীতি বারংবার পরিবর্তন 
না করিয়া আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে একটি 
পঞ্চবাধিক নীতি গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন 


দেশে ওর সমস্তের জনপ্রিয়তা 


, বিশেষ ব্যাছত হইবে সন্দেহ নাই। 


. আর্থিক জগৎ 


উপর দেয় নদের হার বৃদ্ধি নহে, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে 
ক্রমে টাকার বাজারে বেশী নুছের রেওয়াজ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে। বেশী লাভের 
প্রত্যাশায় লোকে তখন যথাসম্ভব অর্থ সঞ্চয় 





এবং ভারত হইতে বিদেশে যে পরিমাণ মূল্যের 
পণ্য রগ্ডানী হয় আমদানীর পরিমাপ মৃল্যও 
তদমুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করেন। 
সমালোচনার উত্তরে বাণিজ্যসচিব যে উত্তর 


দিয়াছেন, তাহায় যৌক্তিকতা অস্বীকার করা 


যায় না। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন দেশের 
অবস্থা অনিশ্চিত। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে 
আরও অধিকতর অনিশ্চয়তা রহিয়াছে । এই 
কারণে আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে পাচ বৎসরের 
অন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা সম্ভব মহে। 
ৃষ্টান্তম্বরূপ তিনি পাট ও চা রপ্তানীর বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন। পাটজাত ভ্রব্যের উৎপাদন 
এবং ব্যবসায়ে দেশের অত্যন্তরেই ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে তাহাতে 
আগামী পাঁচ বৎসর পাট ও পাটজাতদ্রব্য কি 
নীতি অস্থসারে রাপ্ডানী করিতে দেওয়া হইবে 


তাহা নির্দিশ করা বর্তমানে সম্ভব মছে। ডলার 


মুদ্রা অন্জ্জরনের পক্ষে চা একটি প্রধান পণ্য 
হইলেও ইহার আভ্যন্তরীণ চলাচল ব্যবস্থায় 
নানারূপ অঙ্গবিধা রছিয়াছে। পাকিস্থানের 
সহিত অধিকতর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত না 
হইলে পাকিস্থানের অভ্যত্তর দিয়া চা 
চলাচলের সুযোগ ঘটিবে না এবং ইহাতে রপ্তালী 
বর্তমানে 
প্রতি ছয়মাস অন্তর আমদানী .ও রপ্তানী 
নীতি পরিবর্তন করার বে প্রথা আছে 
বাশিজ্যলচিব তাহার পরিবর্তে একবৎসরের 
জন্ত একটি নির্দিষ্টনীতি গ্রহণ ফর! হুইবে বলিয়া 
আশা প্রকাশ করিয়াছেন । অতফিতে আমদানী 
ও রপ্তানী সংজ্ঞান্ত নিয়মকীন্থন . পরিবর্তন 
করার যে ব্যবস্থা বিগত দুইবৎসর মধ্যে প্রতাক্ষ 
করা গিয়াছে তৎস্থলে বাধিক নীতি গৃহীত 
হইলে ব্যবশায়ীদের কাজকর্দের 'অন্বিধা 
দূরীভূত হুইবে বপিয়াই মলে হয়। আন্তর্জীতিক 


রহিয়াছে তদ্বিবেচনায়'এই ব্যাপারে উহ অং 
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করিতে ও নানাদিকে তাহা নিয়োগ 
করিতে উৎসাহী হইবে। তাহাতে বর্তমান 
অর্থনৈতিক মন্দা দুর হওয়ার ও দেশে 
শিল্প ও ব্যবসাগত উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ার 
নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে । 











অর্থনীতি এবং ব্যবসায়বাপিজ্যে যেরূপ অনিষ্চয়। 


দর্ঘকালের আন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতি 
কর্মসুচী গ্রহণ করা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক 
আমদানী নিয়ন্রণের কঠোরতা লব 
বিলাসোপকরণের আমদানী যথাসম্ভব হাল 
হয় নাই বলিয়া সরকারী নীতি ও কর্পন্ধতির ' 
সমালোচনা করা হইয়াছে। একাধিক সবস্ত 
এরূপ অভিযোগ বলিয়াছেন যে, বিলাসদ্রব্য 
আমদানির জন্ভ ভারতের বহু পরিমাপ বৈদেশিক, 
মুদ্রা ব্যয়িত হুইয়! গিয়াছে । বিভিন্ন দেশের 


সহিত বাণিজ্রাচুক্ির' ফলে কিয়ৎপরিমাণ 


বিলাসোপকরণ আমদানী অপরিহার্ধ্য ছিল 
বলির] গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে যে যুক্তি প্রদর্শন 
কর! হয় তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া 
শ্রীযুক্ত গোয়েক্কা এই সমস্ত চুক্তির সর্ব উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি সবগুলি বাণিজ]চুক্তি পাঠ 
করিয়া দেখিয়াছেন যে, একপ চুক্তিতে একমাত্র 
চেকোর্সোভাকিয়া ব্যতীত অন্ত কোন 
বিলাসদ্দ্রব্য এবং অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক 
ভারতে রপ্তানী করার অন্ত জেদ করে না 
চেকোষ্লোভাকিক়্ার সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে তাহাতে উজদেশ হইতে দশ হাদার 
পাউণ্ড মূল্যের এই শ্রেণীর পণা আমদানীর 
একটি বাধ্যকরী সর্ভ রহিয়াছে। এই 
অভিযোগের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, 
বিলালোপকরণ যাহা আমদানী হইয়াছে ত 
মোট আমদাশীকৃত পণ্য সমূহের শ 
মাত্র ছুইভাগ। দেশের অভ্যন্তরে এই ৫ 
পণ্যের চাহিদা ছিল বলিয়াই ও, কি, এল্‌ ক. 
খোলা লাইলেন্স প্রথার মারফত এই সমস্ত 
পণ্য আমদানী করিতে দেওয়া হুইবাছে। 
বিলাসদ্রব্য সম্পর্কে আমদানীতুদ্ধের হার বৃদ্ধি 
করিয়া এই সমস্ত পণ্য আমদানী হইতে প্রচুর 
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রাদ্রশ্বও আদায় করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য 
বিলান্রবোর আমদানী সম্পর্কে বাণিজ্যসচিবের 
এট সাফাই যোটেই সমর্থন করা যায় না। 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে যখন দেশের 
__ প্রয়োজনীয় কলকবজ্ধা, উধধপত্র, রাসায়নিক 
জ্য্য এবং খাগ্শন্ত জয় করার পক্ষে সমন্তা 
রহিয়াছে অথচ . অল্পসংখ্যক ব্যক্তির চাহিদা 
দিটাইবার জন্ত বিদেশ হুইতে বিলাঁস্রব্য 
আমদানী সমর্থনের অযোগ্য! জ্নামদানীশুক্ক 
রা বিলাসোপকরণ "আমদানী হইতে প্রচুর 
'অন্ব পাওয়া: গিয়াছে বলিয়া বাঁশিক্যসচিব 

' যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেও এই, 
সঙ্গত কার্য্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না। 
লিট সরকারী দধ্যরসমূহের ছুনীতি এবং 
খোলা লাইসেন্স ব্যবস্থার ছিদ্রপথেই যে এই 
সমস্ত বিলাসদ্্রব্য এবং অনাবধ্যক পণ্য 
' আমদানী হইয়াছে তাঁছ। সরাসরি স্বীকার 
করাই বাণিজ্যসচিবের পক্ষে শোভন হুইত। 
কিন্তু তাছ! না করিয়া তিনি অবাস্তর যুক্তির 
সাহায্যে দোযস্থালন করার প্রয়াস করিয়াছেন। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ছুইটা বাণিজ্য 
চুক্তিতে এই শ্রেণীর পণ্য আমদানী করার 
সর্ত ছিল। আমরা বিদেশে কুটীর়শিল্পজাত 
সৌধখীন দ্রব্যাদি রপ্তানী করিতে সচেষ্ট থাকিব 
অথচ বিদেশ হইতে কলকভ্্া ব্যতীত 
"_. অপেক্গাক্কত অনাবস্তক কোন পণ্য আমদানী 
করিব ন! এক্সপ যনোতাবও যুজিলহ নহে 
লিয়| বাঁণিজ্যসচিব উল্লেখ করিয়াছেন। 
কান দেশ যদি কলৰুজ| এবং অত্যাবশ্তুক 
পণ্য সরবরাহের সর্ব হিসাবে কিয়ৎপরিমাপ 
বিলাসব্রধ্য রণ্ডানীর জেদ. করে তবে 
আম্দানীযোগ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পরিমাপ 
বিবেচনা কিয়া নিয্নতম পরিমাণ বিলাস- 
। অব্য ক্ৰয় করা অযৌক্তিক হইবে না। 
কিন্ত এরূপ সর্তপালনের দায়িত্ব ছাড়া অন্তান্ত 
পরেও বিলাসত্রব্য আমদানীর জঙ্ যুক্তছত্তে 
প্রদান কর! হইয়াছে। অনেক ব্যবসায়ী 
িউউসাধু কর্ণচারীদের সহিত যোগগাছনে 
প্রয়োজনীয় পণ্যের ছদ্মনামে বিলাগদ্রব্য 
আমদানী করিয়া মোট! টাকা লাত করিয়াছে। 
পার্লামেণ্টে এই ব্যাপারে যে আলোচনা হুইয়া 






গেল তাহাতে ভবিষ্যতে এই শ্রেণীয় কাৰ্য্যকলাপ . 


বন্ধ হইবে বলিয়া! আমরী আশা করি। 
২ | 


পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আভ্যত্তরীশ 
মুল্য বৃদ্ধি পাওয়া! সত্বেও মুদ্রামূল্য হাদ করার 
পর ইহাদের রণ্ানীমৃল্য তিন ডলার হাস 
করিয়া দেওয়া হুইগ়াছে বঙ্গিয়া জনৈক সমস্ত 
অভিযোগ করেন। তাহার অভিমত এই যে, 
এই মৃল্যহ্থাস করায় ফলে ভারতের ডলার 
অর্জনের ক্ষমতা হাস পাইয়াছে। বাশিজ্য-মন্ত্ী 
এই অভিযোগের উত্তরে আমেরিকার পাটের 





অন্ুকল্প ব্যবহারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। 
অনুকল্প ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ 
আমেরিকায় পাট ও পাটজাতদ্রব্যের চাহিদা 
হাস পাঁইতেছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেল.। এই চাহিদ! যাহাতে হাস ন! 
পায় তজ্ঞন্ত পাট ও পাটআতত্রব্যের রপ্তানীমূল্য 
হ্রাস করিয়া দেওয়াই যে গরবর্ণমেণ্টের সুনির্দিষ্ট 
নীতি তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। পাকিস্থান 
হইতে পাট আমদানী বন্ধ হওয়ার পর মুনাফা- 
শিকারী ব্যবসায়িগণ দানা কৌশলে পাট ও 
পাটজাতত্রব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়। 
দিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। ইহাদের কাধ্যকলাপ 
প্রতিরোধ করার জন্ত বিভিন্ন প্রদেশে অভিনাদ্সও 
জারী করা হুইয়াছে। ইহা . সত্বেও 
ফ!টকাবাজী অন্তথিত হইতেছে লা! রপ্তানী 
মূল্য হাস করিয়া বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি 


করিতে হইবে এই অনাচার কঠোর হস্তে দমন 


করিতে হইলে পাটজাতদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির 
মূলে চটকলওয়ালাদের অতিরিক্ত যুলাফার 
লোভও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য | ১৯৪৬-৪৭, 
১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ পালে ভারত হইতে 
যথাক্রমে ৬৯ কোটী ৮৮ লক্ষ, ১২৭ কোটা ৮২ 
লক্ষ এবং ১৪৬ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা মুল্যের 
পাটজাততব্্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে |, 
শেবোজ বৎসরে মুল্যের দিক 
রপ্তানী যে উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
পাটজাতদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধিই তাহার প্রধান 
কারপ। অব্য এই. সময়মধ্যে পাটের মুল্য, 
মজুরী এবং অগ্তান্ভ উৎপাঁদনব্যয়ও , বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু বিশদ আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে এই সঙ্গে মুনাফার হার, ম্যানেজিং 
এজেপ্টস্দের পারিশ্রমিক, দালালী এবং উপরস্থ 
বর্শগরীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদিও 
অযৌক্তিক হারে বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে। 
পাটজাতত্রব্যের মুল্য হ্বাস করিয়া ইহার 
বৈদেশিক চাছিদা বৃদ্ধি করিতে হইলে চটকল- 
ওয়ালাদের অতিরিক্ত লোভও দমন করিতে 
হুইবে! পাট ও পাটজাতদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ 


মূল্য এবং ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্তু যে সমস্ত 
প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে 


- কলওয়ালাদের “লোভ দমন করার জন্ক কোল 


ব্যবস্থাই নাই। এই সম্পর্কে তথ্যামুসন্ধান 
করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক্র! বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বলিয়া আমর! মনে করি । 


দিয়া. 


পাঁকিস্থানে সামরিক ব্যয়ের বাহুল্য 


পাকিস্থানে সামরিক ব্যয়ের বাহুল্য সম্বন্ধে 
গত সপ্তাহে আমরা কিছু আলোচনা করিয়া- 
ছিলাম। এই সম্পর্কে পরবর্তী কালে যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 
* আগামী বৎসরে পাকিস্থানের বাজেটে যে আয় 


বরাদ কর। হইয়াছে তাহার মধ্যে" ৪০ কোটা, 


৩৬ লক্ষ টাকা রেল বিভাগের আয় এবং বাকী 
৭৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা বিক্ৰয়কর সহ অন্ত 
সমস্ত বিভাগের আয়। এই ৭৩ কোটী ২৮ লক্ষ 
টাকার মধ্যে সামরিক ব্যয়ের ভগ্ক €০ কোটা 
টাক! ব্যয় ধরা হইয়াছে । এতদতিরিক্ত এজপ্ত 
মজুদ তহবিল হইতেও ২৫ কোটী টাকা ব্যয় 


করা হুইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, 


পাকিস্থানের আগামী বৎসরের সামরিক ব্যয়ের 
পরিমাণ হইবে উহার সমগ্র আয় অপেক্ষাও 
বেশী। পৃথিবীর ' কোন দেশের ইতিহাসে 
শান্তির সময়ে সামরিক ব্যয়ের হার এত অধিক 
দেখা যায় না। প্রতিবেশী সম্বন্ধে অহেতুক 
ভীতি ও বিদ্বেষে ক্ষিপ্ত হুইয়া একটা 
দেশ কি ভাবে দেউলিয়া দৃশার দিকে অগ্রাপর 
হয় পাকিস্থান তাহার প্রস্থ দৃষ্টান্ত। 


অমিক শ্রেণীর অসন্তোষ নিবারণ 


ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে যাহাতে 
তবিষ্যডত পরিচালক ও শ্রমিকের বিরোধের 
ফ্লে দেশে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হাঁস পাইতে 
না পারে, তজ্ডন্ত ভারত সরকার ভারতীয় 
পার্লামেন্টে লেবার রিলেশনস বিল নামে একটা 
বিল আনয়ন করিয়াছেন। এই বিলের সর্ত- 
লমূহ সম্পর্কে ভারত সরকার, পগ্গিচালক শ্রেণী ও 
শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সম্প্রতি দিল্লীতে 
একটী ত্রিদলীয় বৈঠক হুইয়া গিয়াছে । উক্ত 
বৈঠকে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিহ এই বিষয়ে 
একমত হইয়াছেন যে, ধর্মঘট ন!“করিয়া আলাপ 
আলোচনার দায়া শ্রমিক ও মালিকের 
বিরোধের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা 'হুইবে! 
শ্রমিকগণের পক্ষ হইতে উহাদের প্রতিনিধিগণই 
যে মালিকদের নিকট উহাদের দাবী দাওয়! 
* পেশ করিতে পারিবেন তদহ্বিষয়েও সকলে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


একমত হুইয়াছেন। উহাতে স্থির হইয়াছে যে, 
বে-আইনী ধর্মঘট-ব| কারথানা বন্ধের ( lock 
026) জন্তু শ্রমিক ব! মালিক প্রতিনিধিদের 
কারাদণ্ড দেওয়া হইবে না। শ্রমিক ও মালিকের 


বিরোধের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে 


কিনা এবং ব্যয়সঙ্কোচের জদ্ভ বরখাস্ত কর! 
শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দানের পরেও উহ্বাদিগকে 
ভবিষ্যতে কাজে নিকোগ কর! মালিকের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক হইবে কিনা তদ্বিষয়ে শ্রমিক ও 
মালিক গ্রতিনিধিগণ,একমত হন নাই। তবে 
শ্রমমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই সব বিষয় 
বিলের অগ্ত গঠিত সিলেক্ট কমিটী বিবেচনা 
করিবেন। আশা করা যায় যে, শ্রমিক ও 
. মালিক শ্রেণীর পুর্ণ সয়খন লইয়া লেবার রিলেশন 
ধিলটা আইনে পরিণত হুইবে এবং উহার ফলে 
ভারতে শ্রমিক ও মালিক বিরোধের একটা 
স্থায়ী মীধাংসা হইবে। 


হায়দ্রাবাদে ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার 


“হায়দ্রাবাদ রাষ্ট্রে ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার সম্বন্ধে 
সম্প্রতি যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা দেশের সর্বত্র 
সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া! আমরা যনে করি। 
উক্ত রাষ্ট্রের অধিকাংশ ভূমিরই মালিক 
জায়গীরদারগণ এবং চাষী জায়গীরদারের মর্জি 
মাফিক জমি চাষ করিবার অধিকার ভোগ করে 
মাস । চাষীর প্রাপ্যও জাক্সগীরদারের 
ইচ্ছামত নির্দিষ্ট হয়। ' নূতন প্রস্তাব হইতেছে 
যে--যে চাষী জমিতে ৬ বৎসরের অধিককাল 

চাষ করিয়াছে সে সংরক্ষিত ( protected ) 
চাষী বলিয়া গণ্য হুইবে। পব্ণনেণ্ট ইচ্ছা 
করিলে এই সময়ের পরিমাণ কমাইয়া তিন 
বৎসর করিতে পারেন। সংরক্ষিত চাষী ইচ্ছা 
করিলে জায়গীরদারকে ভাধ্যযূল্যে তাহার অমি 
চাষীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে 
পারিবে। চাকরাপ প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত 
হইবে। জমির খার্জনা ধার্ধ্য হইবে উন্নত 
জমিতে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ এবং 
নীরস জমির ফসলের এক-চতুর্থাংশ । 
হায়দ্রাবাদে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্যকরী 
হুইলে চাষীসাধারণ জায়গীরদারদের সমস্ত 










খামার জমির উপর জোত-স্বত্ব পাইবে এবং 
উছারা ইচ্ছামত উহা ক্রয় করিয়া জমির উপর 
সম্পূর্ণ মালিকানা স্বস্ব পাইতে পারিবে । জঙ্গির 
খাজনা, অধিতে উৎপয় ফলের হিসাবে ধার্ধ্য 
হওয়ার জন্তু ফসলের মূল্যের হাসবৃদ্ধির 
ফলে উভয় পক্ষই সকল সুবিধা অন্বিধা ভোগ 
করিবে । তবে প্রস্তাবে একটি বিষয়ের উল্লে 
দেখা গেল না--যে সব জায়গীরদারের জমি 
পরিমাণ অল্প এবং ফগলের উপর যাহ 
জীবিকা নির্ভরশীল, তাহাদিগকে সাহাষে 
কোন ব্যবস্থা আলোচ্য প্রস্তাবে দেখা গেল না। 
ভারতে শিল্প-সম্ভাবনা . 

ভারতে শিল্পের প্রসারের কিরূপ সুযোগ 
সুবিধা রহিয়াছে তাহা বিচার বিবেচনার অন্ত 
ভারত সরকার ইংলণ্ড হইতে ডাঃ ট্রোন নামক 
একজন বিশেষজ্ঞকে ভারতে আনিয়াছেন। 
ইনি ভারতে আসিয়া ইতিমধ্যেই তারত 
সরকারের নিকট একটি প্রাথমিক ব্িপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি অয়পুরে একটি 
বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ভারতে শিল্পের 
প্রসারের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। উহার 
কারণ এই যে, শিল্পের গ্রয়োজনীর প্রায় সমস্ত 
কাচ! মালই ভারতে বছিয়াছে এবং ভারতের 


i 


' বিপুল অনমমষ্টির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি 


সম্ভাবনাও 'প্রচুর রহিয়াছে। রুষিয়া 

আমেরিকা ছাড়া জগতের আর কোন দেশে এ 
সব বিষয়ে ভারতের 'মত এত সুযোগ সুবিধা 
নাই। তবে ডাঃ ট্রোন এই সম্পর্কে একটি 
গলদের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। উহা 
হইতেছে এই যে, ভারতে উৎপাদনের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং এজছা অধিকাংশ 
লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেশী নাই। উহা 
গ্রতিকাঁগের জঙ্ক ডাঃ ট্রোন ভারত সরকারে 
বিবেচনাসক্ষত ও বীধাপ্ররা নিয়ন্ত্রণ নী 
অবলম্বনে কাঁঞ্জ. করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
তিনি. .বলেন যে,এই পদ্থাত্ন রুষিয়া, জা্শ্মাণী ও 
জাপান অতি অল্প সময়ের মধ্যে চমকপ্রদ ফল 
লাভ করিয়াছে | তিনি এই সম্পর্কে গবণমেন্ট 
ও জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা 
প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
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সাইকেল টায়ারে রয়েছে একটি বিখ্যাত - 
মাম এবৎ নমুনা । তৈরী করেছেন: : 
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ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা সংস্কার 


নবগঠিত ইন্দোনেশিয়া সরকার 





এক 


অভিনব পন্থায় উহার অভ্যস্তরন্থ মুদ্রার যুলোর . 


সংস্কার করিয়াছেন। নূতন বাবস্থায় জনসাধারণের 
হত্তস্থিত ২| গিল্ডাৰের অধিক মুল্যের নোটের দ্ধ 
উহার অর্ধেক মূল্যের নোট পাইবে! যাছাদের 


ব্যাঙ্কে ২ শত গিল্ডারের অধিক মূল্যের সম্পত্তি ' 


আছে তাহারাও উছার অর্ধেক মারে পাইবে। 
“ ২] পিল্ডারের নিয় মুল্যের নোটের মধ্যেও 
অর্ধেক জনসাধারণ খরচ করিতে পারিবে এবং 
বাকী অর্দ্ধেকের জন্য তাহাদিগকে শতকরা ৩ 
গিন্ডায় সুদের সরকারী ধণপত্র দেওয়া হইবে। 
ইন্দোনেশিয়ার এই : বাবস্থার ফলে দেশে 
পণ্য্তব্যের মূল্যের উপর কিরূপ প্রভাব পড়িবে 
তাহা এখনও বগ! যাইতেছে না। তবে 
গবর্ণমেপ্ট যে প্রকার নির্ম্মমভাবে অনসাধারপের 


ক্রয়শক্তিকে খর্ব করিয়া দিতেছেন তাহাতে - 


মনে হয় যে, উক্ত দেশে পণাপ্রব্যের মূল্য 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাঁ করাই: . তাহাদের 
অভিগ্রায়। ভারত ইন্দোনেশিয়ার এই অভিনৰ 


ভারতীয় পার্পামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহরু পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্প্রতি যৈ 
বিবৃতি দ্রিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকলেই 
নিরাশ হইয়!ছেন। 
অনসাধারণের নিট উক্ত বিবৃতি নিতান্তই 
মর্ধপীড়া ও বেদনার কারণ হুইয়াছে। ছুই ছুই 
বার কলিকাতা আসিয়া পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের 
অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার পর প্রধানমন্ত্রী 
এইরূপ বিবৃতি দিতে পারেন উহা কেহই আশ! 
* করে নাই। নানা দিক দিয়া বিবৃতিটি অত্যন্ত 
বিরূপ সমালোচনার উপলক্ষ টি করিয়াছে! 
প্রথমতঃ পররাষ্ট্র বিভাগের ব্যয় অঞ্চুৰির দাখী 
সংক্রান্ত আলোচনা কালে অন্ধ আর. দশটা 
প্রপঙ্গের সহিত মিলাইয়া তিনি বিবৃতিটি 
দিয়াছেন। উহাতে বিবৃতির মূল্য হাস 
পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গ সমন্তার খুরুত্ব বোধে 
বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ন ভাবে আলোচনা 
করিবেন ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 
বিবৃতিটির মধ্যে নানা পরম্পরবিরোধী উক্তি 


বিশেষতঃ বাঙ্গলার হিন্দু- 


আধিক জগৎ 


মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিবে । এদেশে মৃদ্রাক্ষীতির ফলে জীবনযাত্রার 
ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে দেশের 
মধ্যবিত্ত ও দরিজ্র ব্যক্তিগণ নিৰ্ম্মল হইবার 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার 
উপরোক্ত ব্যবস্থায় যদি এ দেশে সুফল দেখা 
দেয় তাহা হইলে ভারতেও এইভাবে সাধারণের 
ক্রয়ক্ষমতার ব্যবস্থা করিয়া দিবার দাবী উঠিতে 
পারে। 
ভারতে বিদেশী মুলধন 

ভারতে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন 
বিদেশী মূলধন প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভারতীয় পার্লামেপ্টে 
ভারতের অর্থগচিব গত ২০শে মার্চ তারিখে 
একটী গুরুত্বপুর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, আমেরিকা হইতে বর্তমাণে মাত্র খণ 
হিসাবেই কিছু মূলধন পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত 
স্বললকাল পরেই এই খণের নু ও আসলের 
টাকা দেওয়া আরভ্ত করিতে হুইবে। এজনক 





ভারতকে অনুরূপ পরিমাণ খপ সংগ্রহ করিয়া 


তাহ! আমেরিকার ডলারে রূপাস্তরিত করিবার 


জজ 


নানাকথ 


স্থান পাইয়াছে।, ভালো তাঁলো কথ! যেমন 
উহাতে আছে, তেমনি অতি নৈরাশুজনক 
উত্ভিরও অসস্ভাব নাই। ইহাতে চিন্তাধারার 
অস্পষ্টতা ও অসংলগ্নভাই বুঝাইতেছে। পূৰ্ববঙ্গ 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে এখনও কোন সুনিশ্চিত 
সিদ্ধান্তে আনিয়া পৌছাইতে পারেন নাই ইহা 
তাহারই প্রমাপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিবৃতির এক 
অংশে এই কথাগুলি আছে--+পুর্বববঙ্গের সংখ্যা- 
লঘুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারতের দায়িত্ব 
রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি 
নিরাপদ বোধ না করে, তাহাদিগের প্র।ধিত 
নিরাপত্তা বিধানে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে, হুইবে ।” আবার বিকৃতির অঙ্কত 
আছে--“পাকিস্থানে সংখ্যালঘুর নির্নাপত্তা 
কেবল মাত্র পাকিস্থান দ্বারাই হওয়া সম্ভব! 
আমরা এই নিরাপত্তা দিতে পারি না।? 
স্পষ্টতই এই ছুই উক্তির .মধ্যে কোন সাধঞ্জনত 
নাই। তৃতীয়তঃ, বিবৃতিটিতে এমন কয়েকটি তুচ্ছ 


বিষয়ের আলোচনার প্রধানমন্ত্রী সমযক্ষেপ 
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ব্যবস্থা করিতে হুইবে। উহ্থা একটী ছুরহ 
ব্যাপার! তারত বদি অংশীদার হিসাবে 
আমেরিকা হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
হিসাবে খণ পাইত তাহা হইলে তবিষ্যৃতে 
উহার লাভ হইতে ক্রমে এই খপ পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া গহত হইত। কিন্তু এইভাবে 
আমেরিকা মূলধন দিতে রাজী: নহে। কারণ 
এদেশে এইভাবে মূলধন খাটাইয়। আমেরিকা নগণ 
ধুযে লভ্যাংশ পাওয়ার আশা করে সেরূপ লত্যাংশ 
উচ্ছারা উহাদের নিজ দেশেই অর্জন করিতে 
পারে! অর্থসচিব বলেন যে, এই বিষ 
ইংলণ্ডের অবস্থ। ভারতের পক্ষে অধিক 
অমুকুল। ইংঘণ্ডে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ম 
ভারতে দাদনযোগ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধন 
আছে এবং ভারতের বাঞার লব্বদ্ধে উহাদের . 
অভিজ্ঞতাও আছে। অর্থসচিবের এই উক্তি 

আশাগ্রদ সন্দেহ নাই। "তবে ইদানিং তারতে 

অবস্থিত ইংরাজদের কার্ধযকলাপ যে প্রকার 

দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহাদিগকে অধিকতর 

»ংখ্যায় ডাকিয়! আনার মধ্যে ভয়ও আছে। 










করিয়াছেন যাহাতে এই ধারণা হওয়াট 
স্বাভাবিক যে, প্রধানমন্ত্রী ব্ষিষটির প্রতি যে 
পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত তাহ! 
করেন নাই। দিল্লীর সংবাদ এই যে, এইরূপ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিবৃতিদানের পুর্বে 
তিনি মস্্রিসভার অন্ভাঞ্ছ লদন্তদিগের সহিত 
আলোচন! করাও প্রয়োঞ্জন মনে করেন নাই। 
ইহাতে মগ্্রিসভার যৌথদারিত্বের সংস্কারের 
প্রতি একপ্রকার অশ্রষ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে। 

পূর্ববঙ্গের হিন্দু 'মাইনরিটির অবর্ণনীয় 
লাঞ্ছনার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এই ওুদালী 
দর্শনে আমরা বিস্মিত, বেদনাহত, বিঃ 
হইয়াছি। কোথায় কোন্‌ হিন্দু নায়ী অতি কফ 
জুকাইয়া দুই গাছি চুড়ি কিমা এক ছড়া হার 
আনিয়াছে উছা প্রধানমন্ত্রীর চোখে পড়িল; 
আর শত সহশ্র হিন্দু নরনার়ী পাকিস্থানী পুলিশ, 
আনসার বাহিনী এবং সরকারী বেপরকারী 
আরও নানাস্তরেরর লোকের হাতে সমস্ত 
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খোয়াইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ভারতে 
অশিয়'পৌছিয়াছে তাহা! তিনি দেখিলেন ন! 
এবং সে সম্বন্ধে সহানুভূতি সুচক সামান্ত বাক্য- 


ব্যয়ও করিলেন না_-উছা! বাস্তবিকই আমাদের ' 


তাজ্জব” লাগিতেছে। প্রধানমন্ত্রী কলিকাতার 
সংবাদপঞ্রগুলির, উপর. রুষ্ট হুইয়াছেন। 
কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের অপরাধ তাহারা 
পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর সংবাদ নিজ নিজ পত্রে 
প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে সংবাদপত্রগুলির 
ক দোষ হইয়াছে বুঝ! যায় না। পূর্ববঙ্গ 
রকারের' সযত্ব পরিকল্পিত নীরবতার ষড়যন্ত্র 
দ করিয়া কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ যদি 
বঙ্গের ঘটনাবলীর সত্য সংবাদ বহিবিশে 
চার না করিতেন, তাহা হইলে পুর্ব্ববঙ্গে 
আরও কতদিন'লারকীয় লীলা চলিত বলা যায় 
না। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি- পূর্ববঙ্গের 
ঘটনাবলীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া অঙ্ায় কিছু 
করেন নাই, বরং প্রভূত জনকল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন ইহাই সাধারণের ধারণা। 











-কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ কর্তৃক 'তথ্যপ্রচারে 


এখানে ওখানে যদি কিছু অতিরঞ্জন ঘটিয়! 
থাকে, সে দোষ তাহাদের নয়, তজ্জন্ত পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণপ্টেই সম্পুর্ণ দায়ী। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
যদি সংবাদপ্রচারের কোনরূপ বাধানিষেধ 
আরোপ না করিতেন এবং সরকারী স্তরে 
নিজেরা সত্য সংবাদ পরিবেষণ করিতেন তাহ! 
হইলে কলিকাতাঁর সংবাদপঞ্জগুপির বিরুদ্ধে 
সমালোচনার কোনরূপ উপলক্ষই চৃক্টি হুইভ 
নাঁ। প্রাধনদন্তীর অভিযোগ বোধ করি এই যে, 
কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি পূর্ববঙ্গের সংবাদ 
ছাপিয়া জনগণের মধ্যে উত্তেকন1 বিস্তারে 
সহায়তা করিয়াছেন। যে সকল সংবাদ শ্রবণে 
মরা মানুষও খাড়। হুইয়া উঠে তাহা পাঠ করিয়া 
সাধারণ লোক অস্তবে ফোনরূপ উত্তেজনাই 
বোধ করিবে না ইহাই কি প্রধানমন্ত্রী আশা 
ন? অসহায় জনসাধারণের উপর 
রাচিত অত্যাচারের সংবাদ পাঠে কিছু 
ত্েনা জনমনে সঞ্চারিত হুইবেই, ইহা 
প্রতিহত করার কি উপায়, আছে আমর! 
জানি না। তবে যদি সরকারী কর্তার! 
মনে করিয়া থাকেন, পুর্বববঙ্গে হিন্দুদের উপর 
যত অত্যাচারই ঘটুক, উত্তেজনা বিস্তৃতির 
আশঙ্কার তাহার 'বণামাত্র সংবাদ প্রকাশ 
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শাল 


ছই বঙের মধ্যে লোক বিনিময় অথবা 
ব্যাপক ভিত্তিতে লোঁকাঁপসরণ-_-ইছার 
কোনটাই পণ্ডিত নেহরু সম্ভব বলিয়া মনে 
করেন || কিন্তু অষ্য কিভাবে পূর্বের সমন্তার 
সমাধান হইতে পারে তাহার কোন পন্থাও তিনি 
নির্দেশ করিতে সক্ষম হুন নাই। সমাধান 
বলিতে তিনি শুধু পাক-প্রধানমন্ত্রীর সহিত 
মিলিয়া যু, বিবৃতিদানে বুঝাইুয়াছেন। কিন্ত 
যুক্ত বিবৃতি দানে সমস্তার স্থায়ী প্রতিকার হওয়া 
তো দুরের কথা, সাময়িক 'কোন প্রতিকার 
হওয়াও সম্ভব নয়। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদের শ্ব স্ব সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার আন্ত 
দায়ী থাকিবেন, ভ্ুড়ৃতকাঙ্গীদিগের শান্তিবিধান 
করিবেন_এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি তো 
ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার দেওয়া হইযাছে। কিন্ত 
উহার ফল কি দীড়াইযাছে ? বরং আমরা 
দেখিতেছি নূতন করিয়া এই প্রতিশ্রুতি 
ঘোষণার একমাত্র ফল দীড়াইবে এই যে, 
সংখ্যালঘুর প্রতি অপরাধ আচরণের ব্যাপারে 
ভারত , পাকিস্থানের সহিত সমপর্ধ্যায়ে 
দাড়াইবে। ইহাতে প্রকারাস্তরে ইছাই স্বীকার 
করিয়া লওয়! হুইবে যে, ভারতেও পূর্বব- 
পাকিস্থানের ষ্তায় ব্যাপক ভিত্তিতে সংখ্যালঘুর 
“উপন্ন অত্যাচার সংসাধিত , হুইয়াছে। 
পাকিস্থানের উদ্ভট অভিযোগকেই ইহার দ্বারা 
সমর্থন কর! হইবে মাত্র । আমাদের সুনিশ্চিত 
শি ইউ যে, হিতে নেহক পাঁক প্রধাঁন- 
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মন্ত্রীর সহিত যুক্ত বিবৃতিধানে স্বীকৃত (ইয়া 
একটা. মন্ত বড় ফাদে পা দিয়াছেন। মিঃ 
লিয়াকৎ আলি খাঁ ভারত গবর্ণমেপ্টের কোন 
প্রস্তাবে রাজী হন নাই, কিন্তু এই প্রস্তাবটি 
নিবে উত্থাপন করিয়াছেন এবং উহার প্রতি 
পত্ডিতজীর সমর্থন আদায় ।করিয়াছেন--পাঁক 
প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের নারণ বুঝা কঠিন নহে। 
নিঙ্ষেকে অকারণ অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়! 
ভারত গবর্ণমেন্টের এইভাবে শাস্তি ক্রয় করিবার 
চেষ্টা না করিলেই কি চলিত না? 


পূর্ববঙ্গের ছিন্দু সাধারণের উপর অকথিত 
অত্যাচার অঙুষ্ঠিত হইবার পর ছয় সপ্তাহ বাদে 
পাক-প্রধানমন্্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খ পূর্ববঙ্গ 
আপিবার সময় করিতে পারিয়াছেন। সমাধি- 
ভূমির উপর দীড়াইয়া তিনি এক্ষণে শান্তিবাণী 
উচ্চারণ করিতেছেন। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি 
বক্তৃতায় তিনি' সংখ্যালঘুর উপর উৎপীড়নের 
নিন্দা করিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে নিরাপত্তা 
ও দাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্ত পাক 
প্রধানমন্ত্রীর এই আশ্বাসবাক্যে সাস্বনা লাভ 
করা যায়' কিনা সন্দেহ। এত কাও ঘটিয়া 
যাইবার পর এখন সংখ্যালঘু সম্প্রণায়কে 
আশ্বাসবাণী শুনাইবার মূল্যই বা কি, আর 
প্রয়োজনই বা কি? পাক-প্রধানমন্ত্রী পূর্ব- 
বাঙলার হিন্দুদের ছুঃখহুর্ঘশায় যথার্থই বদি 
বিচলিত হুইতেন তবে বহুপূর্কেই তিনি পূর্বববজে 
আপিতেন এবং অরাজকতা দমনকল্ে যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন । কিন্তু তাছা তিনি 
করেন লাই পক্ষান্তরে Cl বামলা টে 


হাওড়া ইন সিওরেন্স 
০ল্কাম্পান্লী লি ন্িক্রে ভ্ভ 
৩০নং ভ্রীণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 
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পরিকলিত ভিত্তিতে হিন্দু-উৎখাত পর্ব পুরু ছয় 
সপ্তাহ নিব্বিবাদে অনুষ্ঠিত হইতে দিয়াছেন। 
ইছাতে স্বভাবতঃই জনাব পিয়াকতের পূর্ব 
বাজলায় আগমনের উদেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ 
জাগে । আমাদের নিশ্চিত ধারণা, জনাব 
লিয়াকৎ পূর্ব বাল্য আগিয়াছেন একটি গু 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া; সংখ্যালঘু-ত্রাণ 
তাহার প্রধান উদ্দেশ্য নছে। সংখ্যালঘুর প্রতি 
দরদ প্রকাশ করিয়া তিনি এক টিলে হুই পাখী 
' মারিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র । পূর্ব বাঙ্গলার 
বিরুদ্ধে দশব্র প্রতিরোধের কথা কিছুদিন যাবৎই 
প্রচারিত হুইতেছিল। বেশ বুঝা যায় 
পাক-প্রধানমন্ত্রী ইহাতে বিচলিত হইয়া- 
ছেন এবং এই সুযোগে পুর্ব বাঙলার 
রক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং সরেজমিনে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে চাহেন। কিন্ঠ এই উদেন্তের কথা 
প্রান্তে বলা যায় না, তাই সংখ্যালঘুর, প্রতি 
অপ্রত্যাশিত দরদের আতিশষ্য। সম্ভবতঃ 
পণ্ডিত নেহরুকে কিঞ্চিৎ খুলি করার অভি প্রায়ও 
পাক-প্রধ।নমন্ত্রীর রহিয়াছে । ভারতের প্রধান 
মন্ত্রীকে যখন অতি সহজেই যুক্ত বিবৃতিানে 
রাদ্দী করাইতে পারা গিয়াছে তখন তাহার 
প্রতি পাক-প্রধানমন্ত্রীর একটি “নৈতিক দায়িত্ব” 
আছে বৈকি! 
সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে 
কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির যে অধিবেশন 
হইয়! গিয়াছে তাঁহাতে পণ্ডিত নেছরু নাকি 
সদহাদের আানাইয়াছেন তিনি যতদিন প্রধান 
মন্ত্রী আছেন ততদিন, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বৈদেশিক নীতি পোকিস্থান সম্পৰ্কিত নীতিসহ) 
তাহার প্রদশিত পন্থাতেই পরিচালিত হুইবে। 
এই সংবাদ সত্য হইলে বলিতে হয় পণ্ডিত 
নেহরু পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে কংগ্রেস পার্টির সদন্ত- 
দিগকে স্বমতে আনয়ন ' করিতে না পারিয়! 
এক্ষণে হুমকীর আশ্রয় লইতেছেন। 
ক্ষমতার মোহ অতি বড় ব্যক্তিত্বকেও 
বিচলিত ও বিজ্রাস্ত করে পৃথিবীর ইতিহাসে 
এইরূপ দৃষ্টাত্তের অসস্ভাব নাই । আমরা বিশ্বাস 
করি না যে, পণ্ডিত নেহরুর মলে এইরূপ কোল 
হূর্বলতা আসিয়াছে । যদি আসিয়া থাকে তবে 
তাহা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হুইবে। একটা! 
কথা এই প্রসঙ্গে প্রত্যেকেই স্বরণ রাখিতে 
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পারেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক্‌ 
দেশের সামগ্রিক স্বার্থ অপেক্ষা উহ। বড় নহে। 
ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ যদি রা স্বার্থের পরিপন্থী 
হয় তাহা হইলে তিমি যেই হোন তাহার 
বিচু/তির মার্জনা নাই। ব্যক্তিকে রাষ স্বার্থের 
উর্ধে স্থান, দিয়া অতীতে আমর! বহৃক্ষেত্রে 
নিজেদের ক্ষতি করিয়াছি / স্বাধীন ভারতে এই 
ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। 


পা টে 


সম্প্রতি 
নেতা মিঃ জেভ এইচ লারী কর্তৃক উত্তর 


প্রদেশের মুস্সিম নেতাদেয় এক লন্মেলন, 


আহৃত ইইয়াছিল। সম্মেলনে অনু[ন পক্ষে 
দুইশত মুসলিম নেতা যোগ দিয়াছিলেন-_ 
হহাদের মধ্যে এককালীন লীগ নেতাই বেশী | 
সম্মেলনে ফি আলোচনা হইয়াছে তাহ! প্রকাশ 
নাই_এক অজ্ঞাত কারণে 
আয্নোদ্ন হইয়াছিল রুদ্ধ্বায় গৃহে_তবে 
শন্সেলনে ষে সকল প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে 
উহার অঙ্থলিপি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মিঃ লারী 


ও তাঁহার উত্তর প্রদেশস্থ মুস্লিয সহক্সিবর্থ 


মৃস্লিম লীগের 'সেই অতি পুরাতন খেলার 
পুনরায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। প্রস্তাবে তাহারা 
ভারতের' সংখ্যালঘু প্লমশ্তার” প্রসঙ্গ উত্থাপন 





পশ্চিমবঙ্গের 
শিষ্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দে 





৮ 


রি, $ 
হুগলী ব্যান্ক লিঃ 
হেড অফিস £ 
৪৩, ধৰ্ম্মতল! গ্রীট 
সেন্টাল অফিস £ 
৪২, চৌরুজী রোড, 
কলিকাতা 





এমতাবস্থায় বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্তু বিশেষ 


উত্তরপ্রদেশের এককালীন লীগ 


শম্মেলনেরন 








করিয়াছেন এবং সমঙ্কার প্রতিকারকলে সংখ্যা- 
লঘুদের জন্ত বিশেষ সুবিধা ও অধিকার, দাবী 
করিয়াছেন। ইহা যে 'ভেদমূলক দাবী 
এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পুর্ণ পরিপন্থী 
তাহা আশা করি বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োন 
নাই। ভারতের শাসনতন্ত্ে সফল সম্প্রদায়ের 
সমান অধিকারের নীতি শ্বীক্কত হুইয়াছে_ 













সুবিধা ও অধিকার আল আর কোনক্রমেই 
দাবী করা চলে নাঁ। অবস্তু এই দাবীর পশ্চাতে 
কোন গৃঢ় অভিসন্ধি থাকিলে সেকথ সশ্বতম্ত 
উত্তরপ্রদেশের মুস্লিম নেতারা সম্মেলন 
আহ্বানের জগ্ত যে সময় বাছিয়! 'লইয়াছে, 
বাঙলার ঘটনাবলীক্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাহা অ 
তাঁৎ্প্যপূর্ণ। পূর্ববঙ্গের ঘটলাবলীর প্রতিক্রিয়ায় 
পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের আরও ছু'একটি স্থানে 
যে সামান্ত কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাকেই 
অজুহাতরূপে খাড়া করিয়া ইহার! সংখ্যালঘুদের 
অন্ত বিশেষ অধিকারের ধুয়া তুলিয়াছেন। ইহার 


'উদ্দেপ্ত অতি স্পষ্ট । উদ্ছার দ্বার একদিকে 


ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের 
ঘোষণার প্রতি আস্থাইনতা প্রকাশ করা 
হইয়াছে, অদ্তদিকে পশ্চিযবঙ্গের ঘটনাবঙীকে ' 
ফুলাইয়! ফাপাইয়া দেখানোর চেষ্টা হুইয়াছে। 
অথচ লক্ষণীয় এই যে, পূর্ববঙ্গের অমামুষিক 


| ঘটনাবলীর নিন্দ! করিয়া তাঁহারা একটি কথাও 


] বলেন নাই। লমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া 
] কটমন্তিগ্রহথত ও ছুরভিসন্ধিপূর্ণ বলিয়া বোধ 
॥ হইতেছে। 





ভারতীয় ডাক বিভাগের কাজ_গত 


॥ ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগের 
| মারফতে ৫ কোটী ৩৯ লক্ষ মনিঅর্ডার, ২ কোটা 
॥ ৫১ লক্ষ টেলিগ্রাফ বিলি হইয়াছে এবং ৪৮ লক্ষ 
| ৩৫ হাজার টেলিফোন ট্রাঙ্ক কল হইয়াছে। পূর্ব 
| বৎসরের এই লমস্তের ছিসাব--মনিঅর্ভার 

| কোটি ২৩ লক্ষ, টেলিগ্রাফ ২. কোটী ৩৩ন্প 
| ৭০ হালার, ট্রাঙ্ক কল ৩৮ লক্ষ ৯ হাজার 
| আলোচ্য ১৯৪৯:৫০ সালে ভারতে ৩৭৪৯টা 
| নৃতন পোষ্টাফি খোলা হয়। ভারতের পল্লী 
| অঞ্চলে প্রতি ২ হাজার লোকের জস্ক একটা 
| পোষ্টাফিস 
{ রহিয়াছে । 









১৬ 


খোলা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় 


আর্থিক এরনিয়ার খবরাখবর . 


বাজেটের সংক্ষার--প্রকাশ যে, ভারতীয় 


পার্লামেণ্টের কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্তগণ দেশের 
' স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কিছুটা রেহাই 
দিবার দ্ধ আগামী ১৯৫০-৫১ লালের বাদ্দেটে 
কিছু রদবদল করিতে চেষ্টা করিতেছেন | উহার! 
[কি পোষ্টকার্ডের মূল্য ছুই পয়সা ধার্য্য করিতে 
বং বর্তমানে যে পরিমাপ আয়কে, আয়কর 
তে রেহাই দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ আর 
হাজার টাকা বাড়াইয়া দিতে চেষ্টা 









রাজ্যের আগামী ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে 
আয় ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৮ হাজার" টাকা এবং 
ব্যয় ১২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৭ হাক্জার টাকা বরাদ্দ 
কর! হইয়াছে। মজুদ তহবিল হইতে ঘাটতির 
' টাকার মধ্যে ৮৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা পূরণ 
করা হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবদ্বা--পশ্চিম 
বঙ্গ আইন সভাতে খান্তমন্ত্রী শীপ্রফুল্ল সেন এরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেপ্ট কলিকাতা ও 
শিল্পাঞ্চলে ৫১ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সহরে 
৪ লক্ষ হইতে ৫) লক্ষ বৃহদাকার শিল্পগ্রতিষ্ঠানের 


শ্রমিক ৮ লক্ষ এবং এই রাষ্ট্রের যে সব অঞ্চলে . 


- চাঁউলের ঘাটতি আছে সেই সব অঞ্চলে ১২ লক্ষ 

'লাককে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল লরবরাহের দাতিত্ব 

গ্রহণ করিয়াছেন । এজভ্ প্রতি ব্যক্তির ১২ 

আউদ্দ হিলাবে বৎসরে গবণমেন্টের ৮] 

লক্ষ টন খাস্ভশগ্ডের প্রয়োজন । উহার মধ্যে 

গমের প্রয়োদ্গন এক-তৃতীয়াংশ । এই গ্রদেশে 

খুব কম গম. উৎপন্ন হয় ' বলিয়া এজ 

গবর্ণমেপ্টকে বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়! 

গবর্ণমেন্ট বৎসরে ২০ কোটি টাক! ব্যয়ে এই রাষ্ট্র 

১ইতে ৪॥ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করেন। তবে 

12০ সালে উহার! দেশের অভ্যন্তর হইতে ৫ 

RAO এ টন চাউল সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

' উহার ফলে চলতি বৎসরে বাহির হইতে কোন 
চাউল আমদানী করিতে হইবে না। 

বিমানপোতের গতিবেগ-ইংলগ্ডের 

ভি হ্বাভিদ্যা্ড কোম্পানীর ফরমেট নামে 

একখানা জেট যাত্রীবাহী বিমানপোত গত 


২১শে মার্চ তারিখে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ৬৫০ 
মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে । সাধারণ বিমান 
পৌতের এই রাস্তা অতিক্রম করিতে ৩॥ ঘণ্টা 
সময় লাগে। , 

ভারতের আগামী সাধারণ 
--ভারতীয় পার্লামেণ্টে জানান হইয়াছে যে, 
আগামী বৎসর জামুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসে 
ভারতের সাধারণ নির্বাচনের চুড়ান্ত 


. ভোটদাতা তালিকা মুদ্রণ শেষ হইবে । কোন 


তারিখে নির্বাচন হইবে তাহা জানান হয় নাই । 
তবে উছা ভারতের মাথাগুণতির পরে হইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে ।, 

দিল্লী সহরের লোকসংখ্যা রেশন 
কার্ডের হিসাবে গত ছয় মাসে দিল্লী সহরের 
লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই হিসাব অন্তসারে বর্তমানে দিল্লীর সমগ্র 
জনসংখ্যা ১৭ লক্ষের উপরে হয়। . রেশনিং 
কর্তৃপক্ষের ধারপা, রেশন কার্ডের মধ্যে ‘মেকি’ 
কার্ডের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে । এগুলিফে 
ধরিয়াই উপরের হিসাব করা হুইয়াছে।,, 

কন্ট্রাক্টরদের দুর্দ্দশ!--পশ্চিমব্ 

আইন সভাতে প্রধানমন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন 
যে, বঙ্গ বিভাগের সময়ে অবিভক্ত গবর্ণমেণ্টের 
নিকট ৩ হাজারের মত বিলে কন্ট্রাকউরদের 
মোট € ফোঁটি ৯৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা পাওনা 
ছিল। ওঁ সময়ে স্থিয হয় বে পার্টিশন কমিটি 
বিলগুলি পরীক্ষা করিয়া পাশ ফরিলে তাহ! 
প্রথমে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট শোধ করিয়া দিবেন 
এবং তৎপর পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহার এক- 
তৃতীয়াংশ প্রদান করিবেন।* কিন্তু পার্টিশন 
কমিটি পরীক্ষা করিয়া ৩ কোটি টাকার বিল 
পাশ করিলেও এই পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
৯ লক্ষ টাকার বেশী দেন নাই। ফলে 
কন্ট্রাক্টরগণ টাকা পাইতেছেন না। তবে 
কন্ট্াক্টরদের মারফতে পশ্চিমবঙ্গে যে ১ কোটি 
টাকার জমি ক্রয় করা হইয়াছিল এবং যাহা 
এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে 
ভজ্জস্ভ গবর্ণমেপ্ট চলতি বৎসরে কন্ট্ান্টর- 
গণকে ৬১ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া 
বাঁজেটে বরাদ্ধ ধরিয়াছেল। 


পশ্চিমবঙ্গে সরকারী বাঁদ-_পম্চিধব্গ 
গবর্ণমেণ্টের হাতে বর্তমানে ১৮০টী একতলা এবং 
১টি দোতলা বাস রহিয়াছে । গবর্ণমেপ্ট এতদ্‌- 
তিরিক্ত আরও ২০০ একতঙ্গা বাস ও কতকগুলি 
দোতলা বাসের অর্ডার দিয়াছেন। বাসগুপিয় 
গেরেজের ও সাঁজ-পরঞ্জামের অন্ক আগামী 
বৎসরে ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ ধর! হইয়াছে । 
পশ্চিমব্গ আইন সভাতে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্ত্র রায় এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
. "স্থানীয়” পত্রাদির মাশুলের হার 
স্থানীয়” পত্রাদির যাশুলের ছার, কমাইবার 


" পিঙ্কান্ত আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 


কার্ধযকরী করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। নূতন 
ব্যবস্থা মতে স্থানীয় বিলির উদ্দেশ্যে লিখিত 
লেফাপার দাম ধরা হইয়াছে এক আনা আর 
কার্ডের ছুই পয়সা। যতদূর সম্ভব ব্যাপক 
ভিত্তিতে নগর এবং পল্লী এই উভয়বিধ অঞ্চলে 
উক্ত নৃতন ব্যবস্থা অনুযায়ী ডাক বিলির বন্দোবস্ত 
হইবে। “স্থানীয় “অঞ্চল” বলিতে মিউনিসি- 
প্যালিটির অত্যন্তরস্থ সমস্ত স্বায়গা এবং 
মিউনিপিপ]ালসিটির সংলগ্ন বাহিরের যে অঞ্চল 
মিউনিপিপ্যালিটির ডাক বিভাগের আওতায় 
পড়ে সে সমুদয়কেই বুঝাইবে। 'ক্যাণ্টনমেণ্টঃ, 
“ঘোষিত অঞ্চল' প্রভৃতিকে 'মিউনিসিপ্যালিটিরঃ 
অস্তভূ ক্ৰ করা হুইয়াছে। 

ভারতের বহির্ববাণিজ্যে উদ্ধত্ব-_গত 
ফেব্রুয়ারী মালে বিদেশ হইতে ভারতে ২৫ 
কোটী ৯৬ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হয় 
এবং ভারত হইতে বিদেশে ৪৩ কোটি 7৫০ লক্ষ 
টাকার মালপত্র রগ্ডানীহয়। ফলে এই মাসে 
রপ্তানী বাঁপিল্যে ভারতের ১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাক] উদ্ধত্ত হুইয়াছে। জামুয়ারীতে উহা 
অপেক্গা ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা কম উদ্বত্ত 
হইয়াছিল। 

অষ্ট্রেলিয়ায় পাট-উৎপাদন প্রচেষ্টা 
অস্ট্রেলিয়ার বহির্প্ররের মন্ত্রী মিঃ স্পেগার 
দ্ানাইয়াছেন, লিউগিনিতে ব্যাপক ভিত্তিতে 
পাট অন্মাইবার প্রচেষ্টায় “খুষ উৎসাহজনক 
ফল” পাওয়া গিয়াছে । কিছুকাল যাবৎ তথায় 
এই প্রচেষ্টা আরস্ত হইয়াছে। 


৮২৮ 


বকেয়া আয়কর আদায়-..ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান হইয়াছে 


ঘে, ভারত সরকার উহ্নাদের প্রাপ্য আনুমানিক . 


৪1 কোটী টাকা বকেয়া আয়কর আদায়ের জন্ত 
যে আয়কর তদন্ত কমিশন গঠন করেন তাঁহার 


হাঁতে মোট ১৩৭০টি মামলার বিচারভার দেওয়া ' 


হয়। কমিশনে এই পর্য্যন্ত - ১২০টা মামলার 
নিষ্পত্তি হইয়াছে । উচ ছাড়া ৮০টি মাষলার 
আপোবে নিষ্পত্তি হুইয়াঙ্বে। তবে এই সব 
মামলার অগ্ধ কত টাকা গবর্ণমেন্টের হাতে 
আঁপিয়াছে অর্থনচিব তাঁহা বলিতে পারেন নাই। 

ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ--গৌহাটীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম রেলপথের পাথর- 
কান্দি ষ্টেশন হইতে জ্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর 


পর্যন্ত একটি ১৬ মাইল লম্বা রেলপথের 'অরীপ. 


আরস্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, বর্তমান ইংরাজী 
বৎসর শেষ হুইবার পূর্বেই এই লাইনের 
কাঁজ শেষ হইবে। উক্ত লাইন স্থাপিত হইলে 
ত্রিপুরা হইতে পাট, চা ইত্যাদি রপ্তানী কর! 
সহজ হইবে। 

পাকিস্থানের বহির্ব্বাণিজ্যের ৫ মাস 
_ পাকিস্থান পার্লামেণ্টে উদ্ধার .বাণিজ্য-ন্তরী 
জানাইয়াছেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্র! মূল্য 
হাসের বিতর্কের পর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫ 
মাসে ভারত ছাড়া অন্ত সমস্ত বিদেশের সহিত 
বাণিজ্যে পাকিস্থানের ১ কোঁটী ১০ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হইয়াছে এবং এই সময়ে ভারতের সহিত 
বাণিজ্যে উচ্নার ২ কোটি ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার 
৮৮৫ টাক] উদ্বত্ত হুইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে একটি 
বিবৃতিতে জানান হইয়াছে যে, চলতি বৎসরে 
পশ্চিমবজে ৮১ লক্ষ ৯২ হাজার ৭ শত একর 
জমিতে আমন ধান এবং ১২ লক্ষ ১৬ হাজার 
৮ শত একর জমিতে আউস ধানের চাষ 
হইয়াছে। এই বৎসরে ৩১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
৮ শত টন আমন ধান এবং ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টন আউস ধান উৎপন্ন হইয়াছে” , 

এশিয়ায় মাকিণ সাহায্য পরিকল্পনা 
- মাক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়াকে কিভাবে এবং 
কোন্‌ আকারে আধিক শাহাষ্য দিতে পারে 
সে বিষয়ে সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার ব্রিটিশ কমিশনার জেনারেল মিঃ 


নং ধৰ্ম্মতল প্রাট, কলিকাতা _ | 


আর্থিক জগৎ 

ম্যালকম ম্যাকভোনান্ডের সহিত এশিয়ায় 
প্রেরিত মাকিণ কারিগরী মিশনের প্রতিনিবি- 
দের বিশদ আলোচনা হইয়া 
আলোচনায় কতকগুলি: হুনিন্দিষ্ট প্রস্তাব 
বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 

বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে পাকিস্থানের খপ 
সংগ্রহের 'চেষ্টা--পাকিস্থানী পার্লামেন্টে 
পাকিস্থানের অর্থগচিব মিঃ গোলাম মহশ্মদ 
জানাইয়াছেন, বিশ্বব্যাঙ্কের অনুমোদিত কয়েকটি 
পরিকল্পনার খাতে খণ সংগ্রহের জন্তু পাকিস্থান 
শীঘ্রই বিশ্বব্যান্কের দ্বারস্থ হইতে যাইতেছে। 

বিদায়ী প্রেসিডেন্টের জন্য পেন্সনের 
ব্যবস্থা--তারত গবর্ণমেণ্ট বিদায়ী গবর্ণর 
জেনারেল চক্রবর্তী জীরাপাগোপালাচারীর অঙ্ক 
মালিক এক হাজার টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা 
কনিয়াছেন। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সকল 
বিদায়ী প্রেপিভেপ্টকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
মাসোছারা দিবার সিদ্ধাস্তও এই সঙ্গে গৃহীত 
হইয়াছে। এই যাগোহাঝাঁর. উপর আয়কর 
দিতে হইবে । | 
' পুনৰ্ব্বাসন খাতে আর্থিক সাহায্য 
শিল্পব্যবসায় খুলিবার মুবিধাঁদানের উদেশ্যে 
উ্বাস্তদ্বিগকে আধিক খপদান পরিকল্পনা খাতে 
পুনর্বাসন সম্পর্িত আথিক দপ্তর কর্তৃক ১৯৪৯ 
সালের ৩১শৈ ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ৩৪০৫১১০৯ টাকা 


মঞ্জুর হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে এ তারিখের . 


তিভর ১৪১৮৮৭১৩ টাকা দেওয়া হুইয়া 
গিয়াছে। , 
পালপমেন্টারী প্রশ্নের উত্তর দানে 
খরচ-_অর্থসচিব ডাঃ মাথাই পার্লামেন্টে 
জানান, সদ্হাবর্গ সংবাদ চাহিয়া পার্পামেণ্টে যে 
স্মস্ত প্রশ্ন করেন উহাদের প্রত্যেকটির উত্তর 
দানে মোটামুটি ছিসাবে ৬০ টাকার মত খরচ 
পড়ে । সংশ্লিষ্ট ন্ত্রীকে এই উদ্দেশ্তে যে সময় 
দিতে ছয় উহার মূল্যমান এই ছিসাঁবের মধ্যে 
ধর] হয় নাই। 

শিক্ষাবাবদে মাথাপিছু ব্যয়--এদেশে 
শিক্ষাখাতে বৎসরে ছাত্রদের মাথাপিছু কত 


নুতন টেলিফোন নম্বর-CIT'Y. 2765 


ক্ষয়কুমাৰ দাহ: রংয়ের 


গিয়াছে। . 





[ ২৭শে মার্চ, ১৯৫৬ 


খরচ হয় সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে শিক্ষা- 
মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাহার 
একটি হিসাব প্রদান করেন। ১৯৪৮-৪৯ সাপের 
হিসাব হইতে দেখা যায়, ও সময় প্রাথমিক 
শিক্ষা খাতে মাথ! পিছু বাৎসরিক বায় “হইয়াছে 
১৮৩ টাকা । মাধ্যমিক ও-উচ্চ শিক্ষার খাতে 
এই ছিসাবের পরিমাণ যথাক্রমে ৫২৯ টাকা 
ও ৩৪৪৫ টাকা। 

আমেরিকা ও কানাডার সহিত ভারত, 
ও পাকিস্থানের বাণিজয--আমেরিক 
বাণিজ্য বিভাগের রিপোর্ট হইতে জা 
গিয়াছে যে, গত ১৯৪৯ সালে ভার 
আমেরিকার যুজরাষ্রী হইতে ২৫ কোটী ও 
লক্ষ ডলার মূল্যের মাল আমদানী কর! 
এবং উক্ত দেশ হইতে ভারতে ২৩ কোটী ৮৭ 
লক্ষ ডলার মূল্যের মালপত্র রপ্তানী ছয়। ফলে 
উক্ত দেশের সহিত বাণিজ্যে ১৯৪৯ সালে 
ভারতের ১ কোটা ৪৪ লক্ষ ডলার ঘাটতি 
হইয়াছে। এ বৎসরে পাকিস্থান হইতে 
যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটী ৭৭ লক্ষ ভলারের মালপত্র 
রণ্যানী হয় এবং উক্ত দেশ হইতে ৪ কোটী ৫৬ 
লক্ষ ডলার মূল্যের মালপত্র আমদানী হয়। 
ফলে উক্ত বৎসরে পাকিস্থানের ঘাটতি হইয়াছে 
১ কোটী ৭৯ লক্ষ ডলার। ১৯৪৯ সালের 
জামুরারী হইতে লবেঘর পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভারত 
ও পাকিস্থানের কানাডার সহিত বাণিজ্যের 
হিসাব £-_তারত--আমদানী ৬ কোটা ৫৯ লক্ষ 
ডলার, রপ্তানী ২ কোটা ৫৪ লক্ষ ডলার, ঘাটতি 
৪ কোটী € লক্ষ ডলার । পাকিস্থান__-আমদানী 
১ কোটী €৫ লক্ষ ডলার, রপ্তানী ১ কোটা ১ 
লক্ষ ডলার, ঘাটতি ৫৪ লক্ষ ভলার। 

লস এেগ্েলেসে ভারতীয় শিল্পকলা 
প্রদর্শনী- স্থানীয় কাউন্টি মিউজিয়ামে 
যে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, 
উহ! ১৬ই এপ্রিল পর্যযস্ত চঙ্গিবে। উহ্াতে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার ৪৫০০ বৎস 
ব্যাপী ধিবর্তন দেধান হইয়াছে। বৃ 
ভারতের শিল্পকলার এরূপ লমৃদ্ধ প্রদর্শন 
ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর দেখান হয় 
নাই। যে সকল বিষয় দেখান হইয়াছে তাহার 
মধ্যে আছে স্থাপত্যশিল্প, চিত্রকলা, কাঠ ও 
হাতীর দাতের উপর খোদাই কাজ, গালিচা, 
টেরাকটা, চীনামাটি ও মৃৎশিল্প ও অলঙ্কার শিল্প! 








২৭শৈ মাৰ্চ, ১৯৫০ | 





আর্থিক জগৎ 


৮২৯ 





দুল ভ ও সুলভ মুদ্রার অঞ্চল-_তারত 
সরকার, আমদানী লাইসেন্স সম্পর্কে পৃথিবীর 


সমস্ত দেশকে ছুর্লভ সুলভ ইত্যাদি ভেদে ৫ ভাগে 


বিভক্ত করিয়াছেন। উহার মধ্যে 'কোন 
দেশ কি ভাবে বিভক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ 
ডলার অঞ্চল- আমেরিকার যুজরা্ ও 
উহার অধীনস্থ সমস্ত দেশ, কানাডা ও 
নিউফাউওল্যাও, ফিলিপাইন, বলিভিয়া, 
কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, কিউবা, ভোমিনিয়ন 
লাধারণতন্; ইকুয়েদায়, গোয়াটেমালা, হাইতি, 
নযাস, মেক্সিকো, নিকারাগুষ', . পালমা, 
সলভেদোর, তেনেন্কুলা। হুর্লভ যুদ্রা অঞ্চল 
জ্জেটিনা, বেলজিক্সাম ও উহার অধীনস্থ 
দশযমূহ, জাপান, প্যারাখয়ে, সুইভারল্যাও, 









পশ্চিম লার্শ্বাণী। মাঝামাঝি (হূর্ণভ ও জুলভের) 
দেশসমূহ পর্তগাল ও উহার .অধীনস্থ 
দেশসমুহ। সুলভ মুদ্র--অন্ত সমস্ত দেশ। 


দক্ষিণ আফ্রিকা--ও দেশ হইতে আমদনীর 
কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না । 

সৌরাষ্ট্রের বাজেট--১৯৫০-৫১ সালের 
জন্তু সৌরা্ট্র গবর্ণমেন্টের আয় ৭ কোটা ৫৯ 
লক্ষ « হাজার টাকা এবং ব্যয় ৭ কোটী ৫৫ 
লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হুইয়াছে। 

ভারতে রাডার ও রেডিয়োর সরঞ্জাম 
প্রস্তভ- ভারতে রাডার ও রেডিয়োর 
সরঞ্জাম প্রস্তুতের অন্ত কারখানা স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে তারত সরকার ইংলগ্ডের মার্কলী 
ওয়ারলেম টেলিগ্রাফ কোম্পানা এবং জ্রাব্দের 
কেছেল দেনারেল টেলিগ্রাফি কোম্পানীর সঙ্গে 
চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। । এই ছুইটী কোম্পানী উক্ত 
বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট উহাদের 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের সামরিক ও 
বেলামরিক প্রয়োজনে বৎসর বৎসর বিদেশ 
হইতে যে ছুই কোটী টাকা মূল্যের বেতার ও 
রাডার সরপ্রাম আনিতে হয় তাহা বাচিয়া 
হইবে! | 

মাদ্রাঙ্জে গৃহনির্ম্মাণ--মাত্রা্ গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত প্রদেশের লহরাঞ্চজে বাড়ীঘর নির্শ্মাণের 
জগ্ত থপ দিবার উদ্দেস্তে ১ কোটী টাকা এবং 
পল্লী অঞ্চলে এই কাজের জন্ত ২০ লক্ষ টাক! 
ব্যয় করিবেন বলিয়! উহাদের বাজেটে ব্যর 
বরাদ্দ ধরিয়াছেন। 







সোভিয়েট মুদ্রা ক্ুবলের মূল্য বৃদ্ধি. 


সোভিয়েট সরকার কুবলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
সোভিষেট নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ সমূহ হইতে অঙ্ায় 
ও অলৃঙ্গত বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের চেষ্টা 


। করিতেছে__মাফিন বাণিজ্য বিতাগের পদস্থ 


কর্শচারিবৃন্দ এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহারা বলেন, পূর্ব্বের তুলনায় 
সোভিয়েট মুদ্রা রুবলের মূল্য শতকরা প্রায় ৩০ 
ভাগ ৰন্ধিত করা হুইয়াছে_ফলে সোভিয়েট 
নিয়্ণাধীন দেশপমৃছ হইতে রাশিয়া একই 
পরিমাণ অর্থে অধিকতর পরিমাণ ভ্রব্যাদি ক্রয় 
করিতে পারিবে । কুবলের তুলনায় সোঁভিয়েট 
নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ সমূহ্রে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি কর! 
হইবে বলিয়া মনে হয় লা। রাশিয়ার 
বহির্ববাণিজ্যের চারি-পঞ্চমাংশের অধিকই চলে 
ধ্ীকল দেশের লছিত। এবং উহ! চলে গ্রধানতঃ 
দ্রব্য বিনিময় প্রধায়। তবে যে সকল পণ্য 
বিনিষয় করা হুইবে উহার পরিমাণ নির্ধারণের 
অন্ত মুদ্রার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে | রুবলের 
মূল্য বৃদ্ধির, ফলে রাশিয়া বিনিময় ব্যবস্থায় 


পাইবে অধিক, উহাকে দিতে হইবে অল্প। , 


পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ সমূহের সছিত ব্যবসায়ে 
রাশিয়াকে নির্ভর করিতে হয় ডলার অথবা 
পাউণ্ড ষ্টালিং-এর উপর। ডলার অথবা 





সাকা খাটান 
খাটানো টাফার উপর এগুলি বেশ 


ভাঁল লভ্যাংশ দেয়। কেনার ছ'মাস। 
পর যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যাঁয় ! 


৫৯৯৩ ১০০২৪ ১০ ৪১ ৫৯৩৩. ২3 1 


১৩১৩ ত ০৬ 


পাওয়া যায়। 





পাউণ্ডের হিসাবে কৃত্রিমভাবে রুবলের মূল্য 
বৃদ্ধি করা হইলেও সোভিয়েট বা বাহিরের কোন 
লোক উহার সাহায্যে আন্তর্জ্জাতিক' বাজার 
হইতে ' বর্ণ ক্রয় করিতে পারিবে না। 
পোভিয়েটের অধিবাসীদের নিকটেও রুবলের 
মূল্য বৃদ্ধির কোনও অর্থ হইবে না কারণ 
লোভিয়েট রাশিয়ার দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি বা যুল্য 
হাঁস হইয়া থাকে সরকারের নির্দেশে, রুবলের ' 
মুল্য হিসাবে নহে। যুদ্ধপূর্বকালের তুলনায় 
সোভিয়েট রাশিয়ায় একান্ত . প্রয়োজনীয় 
ভ্রবযাদির মূল্য এখনও বেশ বেশী। রুবলের 
মুল্য বৃদ্ধির লগে সঙ্গে দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের কথা 
ঘে।বণা,কর] হইলেও একটার সঙ্গে আর একটার 
কোনও যোগাযোগ নাই। সে।তিয়েট রাশিয়ার. 
জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যরও আশামুরূপ হ্রাস 
প্রাপ্ত হয় নাই। গত নব্ঘের মাসে ১৮টী দেশের 
জীবনযাত্রার মানের যে ছিলাব প্রপয়ন রুরা হয় 
তাহাতে দেখ! যায় লোভিয়েট রাশিয়ার 
শ্রমিকদের মজুরী ও জীবনযাঞ্জার মান যুক্ত- 
রাষ্ট্রের শ্রমিকের তুলনায় অনেক নিয্নে। 

ধানভান। কলের উন্নতি সাধন- কেন্দ্রীয় 
খান্ত দণ্তর ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, 
ধানতান! কলের দামান্ত উন্নতি সাধিত হইলেই 
দেশে চাউল সরবরাহে পরিমাপ কিছু বৃদ্ধি 
পাইবে। বেন্ত্রীয় খাগ্ভদপ্ডরের অবৈতনিক 
উপদেষ্টা মিঃ বর্দা এই উন্নতিকর প্রপালীর 
প্রস্তাব করিয়াছেন। ধানভানা কলমালিক 
সমিতি ও কতিপয় কলমালিকেের নিকট হইতে 
খান দপ্তরে উক্ত প্রণালীর সমর্থনহ্চক অনেক 
চিঠি আসিয়া পৌছিয়াছে। ভারতে বর্থমানে 
১০*০০০টি ধানভানা কল আছে বলিয়া আনা 
গিয়াছে । কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা 
যায় যে, মিঃ বর্গার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 
শতকর1.৪ ভাগ চা উল বাচান যায়। 

ভারতে মোটর রিকসা-_ভারতে মানব 

টানা রিকসা গাড়ীর প্রচলন কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়! 
দিতে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন দেখিয়! 
এদেশে মোটর চালিত রিকসার প্রচলনের চেষ্টা 
আরস্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ভারতেয় বিভিন্ন 
ব্যবসায়ী শ্রেণী এই ধরণের ২ হাজার রিকসা 
গাড়ী তৈয়ার করিয়া দিবার জঙ্ক জার্মানীর 
মোহরা মোটর ওয়ীর্কসের নিকট অর্ডার 
দিয়াছেন | 





০৮৩০ 
মার্িন যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ী 
উৎ্পাদ্দন--আমেরিকার অটোমোবাইল 


্যান্থফ্যাকচারাল এসোপিয়েশন জানাইয়াছেন 
যে_-১৯৪৯ লালে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে যত 
মোটরগাড়ী নিন্মিত হইয়াছে আর কোনও 
বৎসর এত অধিক সংখ্যক মোটরগাড়ী নিন্মিত 
হয় নাই। প্র বৎসর মোট ৬,২০০১০০০ 
মোটরগাঁড়ী নিন্মিত হয়--উচ্ছার মধ্যে বাক্র'বাহী 
গাড়ী নিশ্লিত ছয় ₹,০৭৫,০০০ খানি এবং বাস 
ও ট্রাক ১,১২৫,০০০ খানি। ইতিপূর্বে ১৯২৯ 
সালে সর্বাধিক সংখ্যক মোটরগাড়ী নিন্মিত 
হইয়াছিল, উহার তুলনায় ১৯৪৯ সালে শতকরা 
১৫ ভাগ অধিক গাড়ী নিৰ্মিত হয়। মার্কিন 
সরকারী বাণিল্য বিভাগ মনে করেন আগামী 
কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯৪৯ সালের মত অত 
অধিক সংখ্যক গাড়ী নির্মিত হইবে না। ১৯৫০ 
সালে স্সামুমানিক ৫,৫০০,০০০ খানি গাড়ী 
নিিত হইবে বলিয়া বাণিজ্য বিভাগ মনে 
কবেন। উবার অধিকাংশই হুইবে যাত্রীবাহী 
.গাড়ী। ১৯৫০ সালে মাকিন রক্তরাষ্টরে 
88,৫০০,০০০ থানিরও, অধিক গাড়ী চালু 
থাকিবে বলিয়া বাণিজ্য বিভাগ মনে করেন। 
১৯৪৯ লালে ছিল ৪৪,০০০,০০০ খানি গাড়ী । 
মধ্য প্রদেশে খনিজ লোৌহ--মধ্য 
প্রদেশে কি পরিমাণ অপরিশোধিত লৌহ 
রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের জগ্ত তারত সরকার 
শ্রী ডি কে চাটার্জিকে নিয়োগ কৰেন! তিনি 


এরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, ও প্রদেশে কম নিন 
পক্ষে ৮০ কোটি টন অপধিশোধিত লৌহ ] 
রহিয়াছে | তাঁহার মতে সমগ্র ভারতে উহার | 
পরিমাণ ২০০ কোটি টন.। তিনি বলেন, পৃথিবীর | 


যে সব দেশ লৌহ সম্বন্ধে সবচেয়ে অধিক সমৃদ্ধ 
তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ অন্ততম'। 


ভারতে ধর্ম্মঘট ক্রাস-_ভারত সরকারের || 
শ্রম বিভাগের দণ্যর হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত | 


হইয়াছে তাহা হইতে ভান! গিয়াছে যে, ১৯৪৭ 


ও ১৯৪৮ গালের তুলনাক্্ ১৯৪৯ সালে ভারতে | 
শ্রমিক ধর্থঘট অনেক হাপ পাইরাছে। ১৯৪৭ | 
ও ১৯৪৮ শালে ১২৫৯ ও ১৬১১টি ধর্মঘট হয়। ৃ 
সেই স্থলে ১৯৪৯ শালে ৯১৪টি ধর্মঘট হয়। : 
১৯৪৭ ও ১৯৪৮ লালের ধর্মঘটে ১৮ লক্ষ ৪০ | সেভিংস্‌ ২ টাকা 
ছাঁজ্জার ৭৮৪ ও ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার ১২০-আল | 
১৯৪৯ সালে | 


শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে । 


_ আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে মার্চ, ১৯৫৯ 





, ধর্দঘঘটীর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৮৮ 


জন। ১৯৪৭ সালের সমস্ত ধর্ঘঘটে মোট ৯ 
কোটি ৬৫ লক্ষ ৬২ হাঁদার ৬৬৬ দিনের এবং 
১৯৪৮ সালের ধর্মঘটে ৭৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৭৩ 
দিনের কাজ নই হয়। সেই স্থলে ১৯৪৯ সালের 
সমস্ত ধর্মঘটে ৬৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৮৭ দিনের 
কাজ নষ্ট হইয়াছে । উহার বধ্যেও ৩১' লক্ষ 
৭০ হাজার ৪৩৪ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে 
কলকারথানার পৃরিচালকগণ কর্তৃক. কারখানা 
বন্ধ করিয়! দিবার অন্ত | 

বৃটিশ _পালণমেণ্টে বিভিন্ন দলের 
আসন-_চুড়ান্ত ফল প্রকাশিত হওয়াতে জানা 
গিয়াছে যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের মোট ৬২৫টি 
আসনের মধ্যে শ্রদিক দল ৩১৫টি, রক্ষণশীল দল 
২৯৭টি, লিবারেল দল ৯টি, আইরিশ স্তাশনালিষ্ট 


“দল ২টি, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিবারেল দল ১টি আসন 


লাভ করিয়াছে। উহা ছাড়া সভাপতির গদ্য 
একটি আসল রহিয়াছে। , তবে রি কোন 
দলের নছেন। ' $ 
ভারতে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী-যুদ্ধবিগ্রছের সময়ে ভারতের 
আভ্যন্তরীণ গতি রক্ষার অন্ত কিরূপ সংখ্যক 
পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে 
সম্প্রতি দিশ্লী হইতে একটি বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৪৯ 
সালের শেষে ভারতের পূর্বতন ৯টি প্রদেশেই 
১ লক্ষ ২৮ হাজার ২৪৭ জন সশস্ত্র পুলিশ ও 


১৯২৯ 


হেড অফিস 
বি, বি, ৪১৮ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস :_-৬১নং বহুবাজার ্রাট 


কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী স্তাষ রোড 


'৮হা২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 
অন্যান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 


সিরাজগঞ্জ জলপাইগুড়ি। 
সুদের হার 2 


করা হয়। 





' ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৮৯ জন লাঠিধারী পুলিশ 


ছিল। উহ্ধা হাঁড়া উক্ত সময়ে বোহাইয়ের 
শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ৭ লক্ষ ২৭ হাজার এবং 
উত্তর।প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ৫. লক্ষ 
৮৫ হাজার লোক ছিল। 

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ' বাজেট--১৯৫০- 
৫১ সালে ব্রিবাক্ছুর-কোচিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে 
আয় ১৪ কোটা ১৬ হাজার টাক! এবং ব্যয় ১৪ 
কোটী ৩৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ 
হইয়াছে। ", 

. পাকিস্থানের ডি সেভিংস ব্য 
একাউণ্ট বদলির দাবী রেজে্রীর 
বৃদ্ধি--এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, প্রা 
বিভাগকালীন পোষ্ট অফ সেতিংস ব্যাঙ্কের 
একাউণ্ট এবং যাহারা দেশ বিতাগের পুর্বে বা 
পরে পয়লোকগত হইয়াছে তাহাদের একাউণ্ট 
ভারতে স্থানান্তর করা সম্পর্কিত দাবী বেজে 
করিবার শেষ তারিখ ভারত সরকার পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের সহিত পরামর্শক্রমে ৩১শে মার্চ 
(১৯৫০ ) পৰ্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন! যে সকল 
ব্যক্তি পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের নিকট তাহাদের 
দাবী রেছে করিয়াছেন অথচ টাকা! ফেরৎ পান 
নাই তীঁহারাও যেন ওঁ তারিখের মধ্যে ভারতের 
সেভিংস ব্যাঙ্ক যুক্ত ডাকঘরে ৮ দাখিল 
করেন। 

ত্রিবাঞ্ধুরে উন্নত ধান্যবীজ bie 
এক সংবাদে প্রকাশ, রিবান্কুরে কৃষি গবেষণা -- 











আদম পরিষদের ধান গবেষণা সম্পর্কিত পরিকল্পনা 
Re ba ॥ কার্ধ্যকরী করার ফলে কয়েক প্রকার উন্নত ধান্ত 
JS J বীক্ষ উৎপাদন করা! সম্ভব হুইয়াছে। এ উন্নত 


: বীজে ধাপ্তোৎপাদন শতকরা ১৬ হইতে ১৩২ 
ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। 


ভারতে দ্রাররের কাঞ্জ--ভারত 


মু সরকারের ট্রা্টর অর্থাৎ কলের লাঙ্গলের যে 
| বিভাগ রহিয়াছে তাহার অগ্ত গত ৩১শে 
[| জাঙুযারী তারিখ পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ 
| ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং উহার মত 
টু ট্রাই ক্রয় করিতে ব্যয় হয় ৫৯ লক্ষ ৮৭ছাজার 






৫৪৬ টাঁকা। এই সব ট্রা্টর.সাহায্যে উপরোক্ত 


{ তারিখ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪৫১ একর 


ফিক্সড ৩০ আনা || অনাবাদী জমিকে আবাদে আনা হইয়াছে এবং 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় | 


১ লক্ষ ১৩ হাজার ১১০ একর দাত টানা 
ইতর | 







কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, হ৪শে মার্চ দেশের রাজ্ব- 
নীতিক পরিস্থিতির জন্তু অন্ত কলিকাতার 
শেয়ার বাঙ্গারে একট! মন্দার ভাব দেখা দেয় 
এবং বাজার খুলিবার পর অনেক শেয়ারের দর 
কিছুট! কমিয়া যায়। অতঃপর বাজারে একটা 
গুজব রটে যে, ভারতীয় চটকলগুলির প্রয়োজনীয় 
টি সরবরাহ সম্পর্কে তারত সরকারের 
হিত পাকিস্থান সরকারের একটা চুক্তি 
ইয়াছে। এই গুজবের ফলে বাজার বেশ 
তেজী হইয়া উঠে এবং অধিকাংশ শেয়ারের দর 
" বুদ্ধি পায়।' আজ কয়লার খনির শেয়ারের 
মধ্যে বরাঁকর (১২ টাকা এবং ইকুইটেবল ৪২ 
টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। [চটকলের শেয়ারের 
মধ্যে হাওড়ার দর '২৩]০ আনা হইতে ২৫/০ 
আনায় বৃদ্ধি পার |. বাজার খোলার সময়ে 
ইত্ডিয়ান আয়রগের দর ২৭৪১ আন! ছিল। 
প্রথমে উহ কমিয়া ২৭/০ আনায় পরিণত হয়। 
অতঃপর দর ক্রমে ক্রমে ২৮/০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছিল। ষ্টীল কর্পোরেশনের দরও ১৯1০ 
আনা হইতে ২০৮০ আনায় উঠে। টেক্সটাইল 
মেশিনারীর দর ৭০/০ আনা, মার্শেলের দর 
৬০ আনা, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দর 
, ৭8/০ আঁনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বিবিধ 
শেয়ারের মধ্যে বি আই কর্পোরেশনের দর 
৮[৩০, ইণ্ডিয়ান উড গ্রভাক্টসের দর ৩১০ 
আনা, টিটাগড়ের দর ৩২৪০ আনা ও ইণ্ডিয়ান 
ষ্টিমপিপের দর ৬//০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
চায়ের শেয়ারের দর অন্ত পূর্ববৎ ছিল। 
কোম্পানীর কাগজের শেয়ারে বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। 
শেয়ারের অদ্তকার বাজার দর দেওয়া হইল। 
{অন্য কলকাতার শেয়ার বাঁদারে বিভিন্ন শিল্প 

ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর নিম্নরূপ 
দাড়াইয়াছে :-_ব্যান্ক__ভারত ব্যাঙ্ক ২৮০; 
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৮২3 হিনুস্থাল কমাগিয়াল 
২০২, হুগলী ৬1০; কাপড়ের কল-_বেঙগল 
নাগপুর কটন (প্রেফ) ১৩৪ ; বাউরিয়া ( “বি” 
প্রেফ ) ৭৪২ নিউ ভিক্টোরিয়া (সাধারণ) ২%০ 3 
কয়লাথনি- বেঙ্গল ৪৯৬২, বরাকর ১১৪০০, 


নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর : 


বাজারের হালাল 


সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪1/০, ইকুইটেবল ৪২২) নিউ 
বীরভূম ১৩০০০, সেন্্রা ৮৮০, ওয়েষ্টার্ণ বেল 
৪1/০;  চটকল--এংলো-ইত্ডিয়া "৭৪২, 
অকল্যাণ্ড ১১৬২বরানগর ১৭৩২, এম্পায়র 
১৯০, ফোর্ট ্রষ্টার ৩০৮২১ ফোর্ট উইলিরাম 
(প্রেফ ) ১৪০২ হাওড়া ২৫/০, কামারহাঁটি 
২২১২, কামারহাঁটি (প্রেফ) ১২৯২, মেঘনা 
১০৩২, স্তাশনাল ২০/০ 8 প্রেসিভে্দী ৪%০। 

খনি_বার্দা কর্পোরেশন ২০০, ইণ্ডিয়ান 
কপার ২১০, করাণপুরা ডেভালপমেপ্ট 
১৬1/০, ট্যাতর টিন ॥০, সিমেপ্ট--ভালমিয়া 
৫0৩০, সোনভ্যালি ৫৪৬/৬। ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আয়র্ণ ২৮/০, জেসপ এগ কোং. 
১৩৩০, কুমারধুবি ৭1%০, মার্শালসূ ৬5৮০, 
সী কর্পোরেশন ২০০০, টেক্সটাইল মেপিনারি 
৭%/%) জীবন বীমা-_হারক্িউলিস ৩৩১ 
নিউ এশিয়াটিক ৪%০, রুবি জেনারেল ৬৮০ ; 
কাগজের ক্ল--ভ্রীগোপাল ১০1০, টিউ'গড় 


.৩২/০ ; জাহাজী ব্যবসায়__ইত্ডিয়া প্রীমশ্শিপ 


৬1৩০ ) চিনির কল--ক্যাঁক্ষ এও কোং ৭০, 
ত্বারতা্া ৯1০, মোহিনী হুগার ৩/০; চা- 
বাগিচা সেন্ট্রাল কাঁছাড় ৭৬২, এজো ১০০২ 
বিবিধ_এজেলো! ব্রাদাস+ ২৩%%০, বি আই 
কর্পোরেশন ৮০০, ইণ্ডিয়ান উড প্রভাক্টস্‌ ৩১০, 
মার্টিন বার্ণ ১৫/০, গ্াশনাল টোবাঁকো ১৪৭০, 


'নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেন্ট ৫১২, শ' ওয়ালেস 


১৩1%০, ওয়ালফোর্ড ট্র্যাক্গপোর্ট (সাধারণ ) 
১%/০ | 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে মার্চ__এইরূপ জান! 
গিয়াছে যে, যে ৩০০০০ মণ পাট চটকলগুলির 
নিকট সম্প্রতি বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত হইয়াছিল 


ভারতীয় চটকল সমিতির নির্দেশে তাহার 


অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে। রপ্তানীযোগ্য 
প্রথম শেণীর পাকিস্থানী পাট ১৫২ টাকা মণ 
দরেবিক্রয় হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
ছিল। | 

চটের থলির বাদ্ধার শাস্ত। কোন, 


বিকিকিনি নাই-।. 


সোন। ও রূপ! 
কলিকাতা, ২৪শে মার্-_-অস্ত বোগাইয়ের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনা ১১৫1০ এবং 
কলিকাতায় পাকা সোনা ১১৬/০, বড়ালবার 
১১৬২ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
অন্ত বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি. 


১৮৫৮০ এবং কলিকাতায় ১৮৫০ দরে রূপা 


ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ' 


Fateh 4 04 (MESES 
বোম্বাইয়ে অপরিশোধিত বক্সাইট-_ 


বোষ্বাই রাষ্ট্রের বেলগাম ও কোলাপুর জেলাতে 
৩ কোটি টন বৰ্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
বন্পাইট হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত ২ জেলার মধ্যে 
কোন স্থানে একটি এবুমিনিয়ামের কারখানা 
স্থাপিত হইলে উচ হইতে বৎসরে ৫ হাজার টন 
এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হইতে পারে এবং দেড়শত 
বৎসর পর্যন্ত এই' কারখানার কাচা মালের 
অভাব হইবে না। . 
ডাক ও তার বিভাগের বার্ষিক 
ন_-ভারভ গব্ণজেন্টের ডাক ও তার 
বিভাগের ১৯৪৮-৪৯-এর কার্য্যাবলীর রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, 
এবৎসর ডাক ও তার বিভাগের সর্বশুদ্ধ 
আয় হইয়াছে ২৯৪৭৬৭৫২৬ টাকা এবং বায় 
হইয়াছে ২৬৮৮৯১২৩৪ টাকা | ফলে ২৫৮৭৬২৯২ 
টাকা যুনাফ। দৃষ্ট হয়। অন্তাগ্ত বৎসয়ের তুলনায় 
আলোচ্য বৎসরে কার্ষোর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় 
এবং ব্যয়ের হারও তদমূপাতে বাঁড়ে। তবে পে 
কমিশনের হুপারিশ অঙ্যায়ী 'কর্চারীদিগকে 
বন্ধিত হারে বেতনদানই ব্যয়াধিক্যের আসল 
কারণ। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য মেলা_আগামী ৭ই আগষ্ট 
হইতে ১৯শে আগষ্ট পর্যন্ত শিকাগোতে 


প্রথম মাকিন যুজরাস্রী আন্তর্জাতিক 
বাপিজা মেলার’ অঙুষ্ঠান হইবে। উক্ত 
মেলায় যোগদানের অঙ্ক ইলিনয়েসের 


গবর্ণর এ, ই, ষ্রীভেনসন স্বাক্ষরিত একখানি 
আমন্ত্রণ পত্র, যে যে দেশের সহিত যাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কুটনৈতিক সম্পর্ক বিগ্তমান সেই 
সকল দেশের নিফট মাঞ্চিন রাষ্ট্রসচিব এচেসন 
পাঠাইয়া দিয়াছেন। ‘বিশ্ব বাণিজ্য, বিশ্ব সমৃদ্ধি 
এবং বিশ্ব শান্তি’ ইহাই উক্ত মেলার মূলনীতি 
হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। মাকিন সরকারের 
উত্তোগে মেলার অনুষ্ঠান না হইলেও মাকিন 
রাষ্ট্র বিভাগ এই আশ! প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রথম বাণিজ্য, মেলায় 
বছুজাতির পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হুইবে। 
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এসিড g 
* ২৯০০,০০১০০০২ টাকা ই 


৫০,০০,০০০ টাকা ঘর | সিডিউল্ড $6) চি 
ই, ০০ 29009 টাকার উর্ধে ছেড অফিসঃ ৭, ওয়েলেসলী ॥্লেস্‌, 


রি রর বি 
নাগপুর ou : 


নাগপুর সিটি চেয়ারম্যান: ' শ্রীষদুনাথ রায় 
অমযাৰতী ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ্জ : শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 


অব্বলপুর' -_শীখাসমূ্-- .: " 
অব্বলপুর ক্যাপ্ট বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা, 
'| বালীগণ্জ, দমন্বম, (কলিঃ), হাওড়া, 


ব্যাঙ্কের সমস্ত 'শাখা অফিসে চলতি, সেভিংস ও স্থায়ী আমানতের হিসাব [ারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, 
খোঁলা যাঁয়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপর্জিটের উপর বাৎসরিক শতকরা . | 

১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়।, 

“ক্যালকাটা ্যাপনালে” আপনার একটি শে ধুম, 





কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন বিজ্ডিংস্‌ 
হেড অফিস--২৪, ভারী অতো কলিকাতা। ফোন- যন ৫৯৮৯ ৪নং ক্লাইভ ঘাট ্রীট, 
ব্ৰাঞ্চ--বড়বাঙ্জার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 7.7. কলিকাতা । 
বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলন! . 
সকল প্রকার ব্যাফিং কাষ্য কল্প! হয়। 
' অধিকৃভ_ 


__ শ্ৰীযুত এন, সি, ' ব্যানা্ডি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার ১২০,০০,+**২ টাকা 


২৩, মরে মক fe পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা . 1৮,৫%০০০৯ ৮ 
মিলের শ্বান-__সোদপুর, ২৪ পরশণা ৰ 
মিটি চালু ' করিবার সকল 
আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 
- বি, কে, দত্ত 
মেসা” চো শ্ব ত্রী 2উল্ভরাতীউললঙ্ন হও 995 
| সেক্রেটারীজ গ্যাণ্ড এজেন্টস্‌ | সি 


১২২, বহুবাজার প্রা, কলিকাতা --আথিক জগৎ প্রেসে শরীফতীভ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 
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প্রতি সংখ্যা ।* আনা. 
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দিলীর পাক-ভারত বৈঠক 


দিপ্পীতে ভারতের, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরুর সহিত পাকিস্থানের প্রধান- 
মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খানের যে আপোঁচন। 


বৈঠক আরস্ত হইয়াছে তৎপ্রতি সমগ্র ভারতের ' 


দৃষ্টি মিবন্ধ হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘু শ্রেণী--যাছাদের জীবন, সম্তরম ও 
সম্পত্তি সমস্ত আজ বিপর, যাঁহাদের মধ্যে লক্ষ 
লক্ষ লোক ইতিমধ্যেই পিতৃপিত্ভাযহ্রে ভিটা! 
ত্যাগ করিয়া ভারত ও পাকিস্থানে ভিক্ষুকের 
বেশে উপনীত হইয়াছে এবং উহ] অপেক্ষাও 
যে বহুগুণ লোক আজ তিটামাঁটী পরিত্যাগের 
"জন্য এক পা” বাঁড়াইয়া আছে তাহাদের কাছে 


এই বৈঠক যে একটা চূড়াস্তরূপ গুরুত্বপূর্ণ 


ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতেছে তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই. আমরাও এই মনো- 
ভাবই পোষণ করি। কেননা আমাদের ধারণা 
এই যে, আলোচ্য বৈঠকে উভয় পক্ষের 
আলোচনার ফলে ভারত ও পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্ত্রম,' নিরাপত্তা, 
নাগরিকের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত স্বার্থ 
₹ অর্থনীতিক স্বার্থ সম্বন্ধে যদি একটা 
[ষজনক মীমাংসা না হয় তাহা হইলে 
য় দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ যত চেষ্টাই করুন 
না কেন, ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু 
মুললমান ও হিন্দুর কোন অস্তিত্ব থাকিরে না। 






সম্প্রতি পূর্ববব্গে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায়: 


পশ্চিমব্লে যে নরহত]া, অঅগ্রিদাহ ইত্যাদি 
শোচনীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হুইয়া গেল তাহা 


একট] বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নছে। গত ২॥ বৎসর 
কাঁলের মধ্যে কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 
হিন্দু ও শিখদেন। বিতাড়ন, পশ্চিম পাকিস্থানে 
উহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া বিরোধ, 
পাকিস্থান কর্তৃক উহার 'মুদ্রাত্র মূল্য হাসে 
অসন্মতি এবং তজ্ডন্ত উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা 
বাণিজ্যের অচল অবস্থা ইত্যাদির সহিত এই 


বিষয়-হুডী . | 


বিষয় | পৃষ্ঠা 
দিল্লীর পাক-ভারত বৈঠক ৮৩৩-৮৩৬ 
বকেয়া আয়কর আমাত্রের সমস্ত]! ৮৩৩৬-৮৩৮ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৮৩৮-৮৪০ 
লানাকথ। ৮৪১-৮৪৩ 
আিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৪৪-৮৪৬ 
বান্দারের হালচাল 88854 


ঘটনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রছিয়াছে। এই 
সব ব্যাপার লইয়া গত ২] বৎসর কাল ধরিয়া 
পাকিস্থানের সংবাদপত্রদযূহ ও বেতার বিভাগ 
সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে লিধ্রিচারে যে 
বিষোদগার করিয়াছে পূর্বাবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা 
তাহারই অবশ্তস্তাবী ফল। ব্যবসা বাণিজ্যের 
অচল অবস্থার দরুণ ইদানীং পাকিস্থানের কৃষক- 
সমাজের পক্ষে ভাষ্য দরে উহাদের পাট বিক্রয় 
করিষার যে অন্থবিধা 
পাকিস্থানী -সংবাদপত্রসমূহ যাছাকে বরাবর 
হিন্দুদের একট! ষড়যন্ত্র বলিয়া অন্ত জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচার করিয়া আসিয়াছে তাহার ফলে 


" প্রতিক্রিয়া 


দীড়াইয়াছে এবং ' 








পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে অধিকতর 
জটিল করিয়াছে। এই মমত্ত ব্যাপার হইতে 
মনে হয় যে, দিন্তীর আলোচা বৈঠকে কেবল 
মাত্র যদি পূর্বববদের হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গের 
মুদলমানদের নিরাপত্তা বিষয়ে কার্যক্রম 
নির্ধারিত হয় তাহ! হইলে উহা দ্বারা অভিপ্রেত 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হুইবে না। কেননা এক্সপ অবস্থায় 
পাকিস্থানের সংবাদপত্রযুহ আজ কাশ্মীর, 
কাল আশ্রয়প্রার্ধীর সৃম্পতি, অন্তদিন পাটের 
মূল্য লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে যে বিরূপ 
সমালোচনা কঠিবে তাহার অবস্থস্তাবী প্রতি- 
ক্রিয়ায় পাকিস্থানের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ 
হিন্দু'দর সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব পোষণ করিতে 
সমর্থ হইবে নাঁ। উহার ফলে এখনও যে লব 
ছিদদ পূর্ব-পাকিস্থানে রহিয়াছে তাহারা বিপন্ন 
বোধ করিয়া পাকিস্থান ত্যাগ করিবে এবং 
ভারতের মুদলমানদের উপর উহার অপরিহার্য্য 
দেখা দিবে। এরপ অবস্থায় 
আলোচ্য বৈঠকে এবং পর পর একাধিক 
বৈঠকে উভয় দেশের বিরোধীভূত সমস্ত বিষয়ে 
যাহাতে মীমাংসা হয় তৎপক্ষে চেষ্টা করাই 
সঙ্গত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী গত ৩০শে মার্চ 
তারিখে তারতীয় পার্পামেন্টে একটী বিবৃতিতে 
এই ধরণের মনোভাবই প্রফাশ করিয়াছেন। 
এদিকে করাচী হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে একটী বিবৃতিতে বল! হইয়াছে যে, 


আলোচ্য বৈঠকে একমাত্র পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম 


বঙ্গের সমস্ত সন্ধেই "আলোচনা হুইবে। 
যাং! হউক এই পার্থক্যের উপর আমর! তেমন 
কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছি লা। উভয় 
পক্ষের আলোচন! আরম্তের পর যদি তায়তের 


৮৩৪ 


পক্ষ হইতে আলোচ্য বিষয়ের পরিধি বৃদ্ধির প্রত্যেক রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট পূর্ণ দায়িত্ব প্রহণ 


জন্ত অন্থরোধ জ্ঞাপন করা হুয় তাহা হইলে 
এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইবে বলিয়া আমরা 
সনে করি না।" 

একথা বলাই বাহুল্য যে, বৈঠকে প্রথম ও 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম 
বলের সমশ্তা। বৈঠকে যদি এমন কোন 
কার্ধ্যক্রম নির্ধারিত হয় যাহার দ্বারা পূর্ব ও 
পশ্চিমবদের সংখ্যালঘুদের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ 
নিরাপত্তা সাধিত হুইতে পারে এবং এই 
কাৰ্য্যক্ৰম যদি এল্সপ হয় যাহা সংশ্লিষ্ট সংখ্যাঙ্গঘু- 
গণের আস্থা অর্জন করিতে পারে তাহা হইলে 
বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে এবং উহা 
যে পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে অন্থান্ত 
বিরোধের মীমাংসার পথ প্রশস্ত করিবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ কিরূপ 
কাৰ্য্যক্ৰম দ্বারা সংরক্ষিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী গত ২৮শে মার্চ 
তারিখে পাকিস্থান পার্জামেণ্টে একটি বিবৃতিতে 
অনেকটা আভা দিয়াছেন। প্রস্তাবিত নেহেরু- 
লিয়াকৎ যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইলে এই 
সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানা যাইবে আঁশা করা 
যায়। তবে পাক প্রধানমন্ত্রী 'যে, বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে উভয় 
গবর্ণমেন্টই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারকারী- 
দিগকে শাস্তি দিবেন, লুঠিত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার 
করিবেন, ছাজামার সময়ে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত 


হইয়াছে তাহার্দিগের পুনর্বস্তির ব্যবস্থা: 


করিবেন, সংখ্যালঘুগণকে পূর্ণভাবে রক্ষা করিবেন 
এবং যাহারা মিথ্যা গুজব প্রচার করে 
তাহাদিগকে শান্তির ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
গিদ্ধাত্ত করিয়ছেন। এতদ্যতীত সাম্প্রতিক 
হছালামা সহচ্ধে তথ্যানুলন্ধানের জন্ক এক 
একজন হাইকোর্টের জজের মারফতে উভয় 
বঙ্গে তদন্ত করান হইবে এবং এই তদন্তে 
সাহায্য করিবেন সংখ্যালঘুদের এক একজন 
প্রতিনিধি | ভবিষ্যতে এই ধরণের হালামা 
যাহাতে না ঘটে তৎপক্ষে “কিরাপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা প্রয়োজন তৎপক্ষে এইসব কমিটা 
নির্দেশ দিবেন। মোটের উপর সংখ্যালঘুগণ 
যাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিতে 
পারে. এবং, উহাদের জীবিকা নির্বাহ ও 


লংস্কৃতিগত স্বাৰ্থ যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় তৎপক্ষে. 


. এক 


আর্থিক জগৎ 


করিবেন। | 
জনাব লিয়াকৎ আলীর এই বিবৃতির মধ্যে 
অনেক ফাক রহিয়াছে । উহ! স্বাভাবিক । কেনন! 
যে স্থলে নেহরু ও লিয়াকতের যুক্ত বিবৃতি 
প্রকাশের প্রস্তাব রহিয়াছে সেই স্থলে একা 
জনাব লিয়াকৎ আলী শকল কথা প্রকাশ করিয়া 
দিতে পারেন না । বিশেষতঃ কার্যক্রম সম্বন্ধে বহু 
খুঁটিনাটি ব্যাপার এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে 
এবং ধুব সম্ভবতঃ এই সব বিষয়ের একটা 
সর্ববাদিলম্মত মীমাংসা করার অঙ্কই দিল্লী বৈঠক 
আহত হইয়াছে। কাজেই পূর্লাবয়ব বিবরণ 
আনিধার জন্তু দেশবাসীকে কয়েকদিন প্রতীক্ষা 


ফরিতে হইবে । যাহা হউক আমরা উপরেই 


বলিয়াহি যে, যতদিন পর্যাস্ত উভয় বলের 
সংখ্যালঘুদের আস্থা জন্মাইতে পারে--এরূপ 
কোন কাৰ্য্যক্ৰম প্রকাশিত না হইবে ততদিন 
পর্য্যন্ত অভীপ্গিত উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে না। এই 
আস্থা জম্মাইতে হইলে কেবল সংখ্যালঘুদের 
নিয়াপত্া সম্বন্ধে সদিচ্ছ! ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বের 
কথা ঘোষণা করিলেই চলিবে না। এই সদিচ্ছা 
ও দারিত্ব কি .ভাঁষে প্রতিপালিত হইবে 


তৎসম্বদ্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার জনসমক্ষে ' 


প্রকাশ করিতে হইবে। এজপ্ত উভয় 
গবর্ণষেপ্টেরই বহু কর্তব্য রহিয়াছে । আমরা 
এখানে কয়েকটী বিষষ মাত্র উল্লেখ করিতেছি। 
প্রথমতঃ উভয় বঙ্গের মছ্জিসভায় সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থরক্ষার জন্য একটি বিভাগ সৃষ্টি করিতে 
হইবে এবং এই বিভাগের মন্ত্রিপদে সংখ্যালঘুদের 
মধ্য 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হুইবে। 
ছিতীয়তঃ যাঁছাদের হাতে শীস্তিরক্ষাঁর আর-_ 


যেমন জেলা, মহকুমা, থান! ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত - 


শাসন ও পুলিশ বিভাগীয় কর্মচারী তাহার! 
যাহাতে নিবপেক্ষভাবে কাজ করেন তজ্জন্ত 
মন্ত্রিসভার সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 
এই সব পদে সংখ্যালঘুদের মধ্য হইত্তে যত 
অধিক সংখ্যক সম্ভব কর্শচারী নিয়োগ করিতে 


নুতন টেলিফোন নম্বর_CIT'Y. 2765 


গহ [কান 





হইতে উহাদের আস্থাভাদ্ন এক. 








[ ওরা এপ্রিল, ১৯৫০ 


হইৰে। এই শ্ৰেণীয় কোন কৰ্ম্মচারী যদি তাঁহার 
কর্তব্য যথাযথভাঁষ পালন করেন না বলিয়া 
সংখ্যালঘুদের মধ্য হইতে অভিযোগ আসে তাহা! 
হইলে তাহার আচরণ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদত্ত 
করাইতে হইবে এবং তদন্তে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী 
দোষী প্রতিপন্ন হইলে তাহার এরূপ শান্তির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহার ফলে এই শ্রেণীর 
অন্ভাস্ত কর্মচারী কোনদিন তাহার কর্তবো 
অবহেলা করিতে সাহস লা পায়। তৃতীয়তঃ 
ফোনস্থানে কোন সংখ্যালঘু শ্রেণীর ব্যক্তি 
উপর কোন অস্ভায় অবিচার হই 
তৎক্ষণাৎ তাহার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যব 
করিয়া দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির ব্যব 
করিতে হইবে। এই শাস্তি এরূপ হও 
বাঞ্ছনীয় যাহার ফলে তবিষ্যতে অন্ত কোন যব 
এই ধরণের অনাচারে অবতীর্ণ হইতে সাহস 
নাপায়। ইতিপূর্বে উতয় বঙ্গে সংখ্যালঘুদের 
অধিক সংখ্যক সদন্ত লইয়া দেশের সর্বত্র 
মাইনরিটী বোর্ড গঠনের যে প্রস্তাব হইয়াছিল 
এবং যাহা কখনও কার্যাক্ষেত্রে সফল হয় নাই 
এক্ষণে দেশের সর্বত্র সেই ধরণের মাইনরিটী 
বোর্ড গঠন করিতে হইবে। সংখ্যালঘুদের উপর 
অন্কায় অবিচারের তদস্তের সময়ে এই সব 
বোর্ডের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
গবর্ণমে্ট বিশেষরূপ বিচার বিবেচনা ন! করিয়া 
এই লব বোর্ডের পিস্তাস্ত উপেক্ষা করিতে 












‘পারিবেন না। চতুর্থতঃ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু 


দের মধ্যে যাহাতে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় 
তজ্জন্ত লংবাদপত্র, রেডিও, সভানমিতি ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া অবিরত গ্রচারকারধ্য করিতে হইবে 
যাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুগণ উভয় 
রাষ্ট্রকে উহাদের মাতৃভূমি বলিয়া গণ্য করিয়া 
উভয় রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিকে পরিগশিতত হইতে 
পারে | পঞ্চমতঃ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সংখ্যা- 
লঘুদের উপর যাহাতে কোন অবিচার না হয় 
এবং সংখ্যালঘুদের ধর্দাচারণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
ইত্যাদির উপর যাহাতে কোন আঘাত না 
তৎপ্রতি প্রত্যেক গবর্ণষেণ্টকে অবহিত থাকি 
হইবে। আমরা মোটামুটী কয়েকটা বিষয় 
মাত্র এখানে উল্লেখ করিলাম] ভারত ও 
পাকিস্থান উত্তয় দেশের প্রধানমন্ীই একাধিক 
বার, এপ ঘোষপা করিয়াছেন যে, সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থ পূর্ণতাবে সংরক্ষণ করাই তাহাদের 






ওর] এপ্রিল, ১৯৫০ ] 


আথক জগৎ 





অবলদ্ধিত নীতি! এই নীতিতে উভয়েই যদি 
আন্তরিক বিশ্বাসবান থাকেন তাহা হইলে 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সন্ধে উপরোক্ত পঞ্চবিধ 
কাৰ্য্যক্ৰম গ্রহণ করা এবং উহুর আনুষঙ্গিক অন্ত 
যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন তাহ! 
করা কিছুতেই তাঁহাদের পক্ষে অসস্ভব বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে লা। 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে এই সব বিষয়ে 
বস্তু আগ্রহনীল এবং আস্তরিক মলোভাবসূম্পন্ন 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গত 
<স্র কাল ধরিয়া পাকিস্থান ভারতের 
যেন্ধূপ মনোভাব অবলম্বনে কাল করিয়াছে 
তে দিল্লী বৈঠকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা 
একটা সন্তোবজনক কার্যক্রম অবলম্বিত 
হুইলেও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী কার্য্যক্ষেত্রে 
তাহা কিরূপতাবে প্রয়োগ করিবেন তৎসম্বদ্ধে 
সংখ্যালঘুদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব 
নহে। বস্ততঃপক্ষে এই মনোভাবের অগ্তই 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পাকিস্থানের সহিত 
আপোষ আলোচনা, উভয় পক্ষ কর্তৃক যুক্ত বিবৃতি 
প্রচার ইত্যাদি ব্যাপার দেশের অধিকাংশ লোক 
পছন্দ করিতেছে না। সকলেই একবাক্যে 
একথা ব্লিতেছে যে, জনাব লিয়াকৎ আলী 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা লম্বদ্ধে যদি ফোন 
কার্যক্রমে লম্মতি দেন তাহা হইলে এই 
কার্যক্রম যে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং 
ভহার ফলে সংখ্যালবুগণ যে নিরাপদ হইবে 
তাহার নিশ্চয়তা কি? হ্‌ 

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কাহারও পক্ষে 
সম্ভবপর নহে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্থির 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের 
হ্বার্থরক্ষার অন্ক তিনি পাকিস্থানের সহিত 
আপোষ মীমাংসার অন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন 
এবং শেষ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহা 
ইলে তিনি অন্ত পস্থা অবলম্বন করিবেন-__বদিও 
পদ্থা যে যুদ্ধই হুইবে এমন কথা তিনি বলেন 
| তবে কোন অবস্থাতেই যে তিনি 
কম্থানের শহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না 
একথাও তিনি বলেন নাই। যাহা হউক 
প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে আপোষ মীমাংসার জন্তই 
চেষ্ঠ! করিতেছেন এবং উহায় ফল হিসাবেই 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী দিল্লীতে আসিয়াছেন। 
এই সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে উতয় পক্ষ 


















নিজনিজ ধারণ! অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা অধিক 
কার্য্যকন্নী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করিতে 
পারেন। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতিতে ফোন 
কাৰ্য্যক্ৰম স্থির হইলে তাহা হুবছ্‌ কার্ষ্যে পরিণত 
করিবার জন্ত এক পক্ষ অষ্ত পক্ষের গ্যারাটি দাবী 
করিতে পারেন না । যখন আপোষে বিরোধ 
মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে তখন উভয় পক্ষকে 
উভয় পক্ষের সদিচ্ছাঁয় বিশ্বাসী হুইয়া কাজ 
করিতে হুইবে এবং তৎপর যদ্দি কোন 
পক্ষ বিশ্বাপভঙ্গ ৰরেন তবে তাছার 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে | এই ভরষ্ভই 
ভারতীয় নেতাগপের মধ্যে কেহ পাকিস্থানের 
প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার উপর সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেছেন না! এই মনোভাবে অঙ্থপ্রাণিত 
হইয়াই ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
এক্সপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত ও 
পাঁকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর আলাপ আলোচনা 


সার্থক হইবে। 
রাষ্ট্রপতির সহিত আমরাও এই আশা 


পোষণ করিতেছি । তবে তাছা জনাব পিয়াঁকৎ 
আলীর ব! পাকিস্থানের নেতাদের সদিচ্ছার 





CEPOL TENET 


ফোন ?ঃ ৪ 





ব্যাঙ্ক ইটনিয়ন লিমিট 


( সিডিউল্ড ) 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়।| 


হেড অফিস-_পি-% মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাডী লেন 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস! (রাড, 
, ক্কাণিয়াং এবং খুলনা । 
ৃ ক্ৰ 
ম্যানেজিং ডিরেক্রর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





৮৩৫ 





উপর আস্থার জগত নহে! আমরা মনে করি যে, 
ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া গত 
২] বৎসর ধরিয়া পাকিস্থান যে সমস্ত অনাঁচারের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাঁহার ফলে সকল দিক 
হইতেই পাকিস্থানের অবস্থা অতি শোচনীয় 
হইয়া দীড়াইয়াছে এবং এই শোচনীয় অবস্থা 
হইতে আত্মরক্ষার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়াই ভ্রনাব লিয়াকৎ আলী ভারতের 
সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া চলিতে বাধা 
হইবেন। পাকিস্থানের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভা্গিয়া পড়িয়াছে। উহার 
ফলে আজ উহাতে হিন্তুগণেরই জীবন ও সম্পত্তি 
বিপন্ন হইয়াছে বটে--কিন্তু অদুর ভবিষ্যতে 
এঅগ্ পাকিস্থানের মুসলমান জনসাধারণকেও 
চুড়ান্তম্ূপ "বিপন্ন হইতে হইবে। পাকিস্থান 
উহার মুদ্রাধূল্য হ্রাস না করাতে ক্ৃষিপ্রধান 
পাকিস্থানের কৃষিদীবীদের আধিক অবস্থা দিন 
দিন অতিমাত্রায় শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। 
আজ পূর্বববঙ্গে গত বৎসরের ৩০ লক্ষ বেল পাট 


অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে_-অথচ আর 
তিন মাস পরেই পাকিস্থানে নূতন পাট বাজারে 





দা কার 


৮৩৬ 


ূ আর্থিক জগৎ 





উঠিবে | পাটের মূল্য পড়িয়া যাওয়ার দরুণ 
চলতি বৎসরে পূর্ববদের পাট চাষীর ৩৭ 
কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে! চলতি বৎসরে 
পাটেয় চাষ কমাইয়া দিবার অন্ত এবং সারতে 
অধিক পরিমাণ পাটের চাষ হওয়ার দরুণ আগামী 
বৎসরে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে। 
ভারত হইতে থলে ও চট না পাওয়ার দরুণ 
পাকিস্থানের পক্ষে উছার তুলা ও থান্তশন্ত প্যাক 
কর] কঠিন হইয়াহ্ে--এমন ফি থলের অভাবের 
দরুণ উছারা দেশের অভাস্তর হইতে প্রয়োজনীয় 
থান্তশন্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। 
পাট রপ্তানী ৰম হওয়াতে পাট রণ্যানী শুন্কের 
দফায় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের ইতিমধ্যেই দেড় 
কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এজস্ত পাকিস্থানের 
রেলপথগুলির ক্ষতি হইয়াছে ৫ কোটি টাকা । 
এদিকে ভারতে রপ্তানী না হওয়ার দয়ণ 
পাকিস্থানে চামড়ার মূল্য শতকরা ৬* টাকা ও 
তুলার মূল্য শতকরা, ৪০ টাকা ক্লাস পাইয়াছে। 


গম ও টাক! মণ দরেও বিক্রয় হইতেছে মা। 
তায়ত কয়ল! দেওয়া ‘বন্ধ করাতে পাকিস্থান 
অন্তাস্ভ দেশ হুইতে যে প্রকার চড়া মূল্যে কয়লা 
ক্রয় করিতেছে তাঁছায় ফলে পাকিস্থানের 
বংনরে ২ ফোটি টাকা ক্ষতির উপক্রম হইয়াছে। 
অত্যধিক সামরিক ব্যয়ের আন্ত পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট, দেশ হইতে ২০ কোটি টাক] থণ গ্রহণ 
কর! সত্বেও উহাদের হস্তস্থিত নগদ তহবিলের 


পরিমাণ প্রায় ৯২ কোটি টাকা হইতে কমি! 
৪০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে! পাকিস্থান 
উহার অংশ হিসাবে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং 
হইতে হুই শত কোটি টাকা পাইয়াছিল। তাহা 
কমিয়া ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ১০৫ কোটি 
টাকায় পরিণত হুয়। এক্ষণে উহা আরও হাস 
পাইয়াছে। পাকিস্থানের গ্রত্যেকটি প্রদেশের 
বাজেটে ঘাটতি হইতেছে এবং মুদ্রামৃল্য হাস না 
করার ফলে উহার বৈদেশিক বাশিজ্যেও ঘাটতি 
আরম্ভ হইয়াছে । এই সমস্তের প্রধান ফায়ণ 
ভারতের সহিত বিরোধ এবং এই বিরোধের 
ফলে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে প্রতি বৎসর ৭৫ 
কোটি টাকা সামরিক বিভাগের জন্ত ব্যয় করিতে 
হুইতেছে। রেলবিভাগের আয় বাদ দিয়া যে 


গধর্ণমেস্টের বৎসরে অন্ত সমস্ত বিভাগের আদ 
৭৫ কোটি টাকার মত তাহাফে যদি প্রত্যেক 
বলয়ে সামরিক প্রয়োজনে ৭৫ কোটি টাকা 
ব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে সেই গবর্ণমেণ্টের 
পতন যে ছুনিশ্চিত তাহা বিস্তৃত ভাষে বলার 
আবস্তফতা মাই। 

খৃরিবীর যে কোন দেশের শাসকের পক্ষে 
এই লমত্ত অবশ্য] অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় | উছায় 
উপরেও অনাৰ লিয়াকৎ আলীর উদ্বেগের আরও 
একটা বড় কারণ * রহিয়াছে । পাকিস্থানের 
প্রধানমন্ত্রী এক্ষণে দেখিতে পাইতেছেন যে, 
ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও এবং একের 
অপরাধে অন্ত নির্দোষ বাক্তিয় শান্তিদান 





বকেয়া আয়কর আদায়ের 


বেয়া আয়কর আদায় এবং আয়কর ফাকি 
দেওয়ায় অপরাধ দমনের জন্ঘ ভারত গবর্ণমেন্ট, 
যেআয়কর তদস্ত কমিশন, নিযুক্ত করিয়াছেন 
তাহার উপযোগিতা এবং কার্ধ্যকারিতা সম্পর্কে 
আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। তদন্ত 
কৰিয়] লুকায়িত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ, 
ফাকি দেওয়া আয়করের পরিমাণ নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট 
“অপরাধীদের সহিত আপোষ মীমাংলা বা 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শান্তিযূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
প্রভৃতির অন্ত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হই] 
থাকে । এজনক বকেয়া আয়করের নূতন 
মোকদ্দমাগুলির কথা বাদ দিলেও কমিশনে 
হাতে যে সমস্ত মোকদম! রহিয়াছে তাহা! শেষ 


করিতে কম পক্ষে ১৫২০ বর সময় বড় বড় মোকদ্মাগুলির অন্তর্গত লহে|. 


লাগিবে। এই লময় মধ্যে বছ অপরাধী 
তাহাদের পাপাঞ্জিত অর্থ উপতোগান্তে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া আয়কর ফাকি দেওয়াল 
শাস্তি এড়াইয়া যাইবে। আমাদের এই আশঙ্কা 
যে নিতান্ত অযুলক নয় আয়কর তদন্ত 
কমিশনের বিগত বৎলয়ের.কা্যবিবরমী হইতেই 
ত্বাহা প্রতীয়মান হইবে । উক্ত বৎসরে বকেয়া 
আয়ফরের ১৩৬৫টি মোকনদম! তদন্তের জম 
কমিশনের হাতে ছিল। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত 
মাত্র ১০১টা মোকদমা সম্পর্কে কমিশন তদন্ত 
লমাণ্ড করিয়া গবর্ণমেন্টের নিফট রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেনল। ব্ার্ধযবিবরপীতে আরও প্রকাশ 
যে, উক্ত ১০১টি মোঁকদ্দমা বকেয়া আয়ফরের 


[ ভরা এপ্রিল, ১৯৫০ 





ভারতের নীতি না হইলেও তারতের রাষ্র-' 
নায়কগণ এক্ষণে আর ভারতের জনসাধারণকে 
সংযত রাখিতে সমর্থ হইতেহেন না। পূর্ববঙ্গের 
হিন্দু নিধনের ফল আজ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। ভারতের সর্বত্র হিন্দু অনসাধায়ণ 
মারমূখে হইয়া উঠিয়াছে। এজগ্ ভারতের সমস্ত 
মুললমানের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিনষ্ট 
হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্থানে ৪ লক্ষের 
উপর মুসলমান আশ্রয়গ্রার্থীর লমাবেশ হইয়া 
এবং এঅস্ত পাকিস্থান. গবর্ণমেপ্টের প্রভূত 
“ব্যয় হইতেছে। পাকিস্থানে হিন্দু নিধন 
যদি আরও কিছুদিন চলে, তাহা হইলে ভা 
অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং পাৰ্কিস্থা 
লক্ষ লক্ষ নহে কোটা সংখ্যক আশ্রয় প্রা ধাঁ 
করিতে হুইবে। অবশ্থ এরূপ অবস্থা 
পূর্ববদের এক ফোটীর উপর হিদুর জীবন ও! 
সম্পত্তির নিরাপত্তা আরও ক্ষু্ হইবে। তাহ! 
পাকিস্থানের চিন্তলীয় বিষয় নহে। পাকিস্বান 
উহার হুর্দতির অন নিজেয় উপরে যে বিপদ 
ভাফিয়া আনিয়াছে তঞ্জই উহার কণ্ধার বিব্রত 
ও ।বহবল। এই মনোতাবের অন্ত তিনি ঘদদি 
ভারতের সহিত বিরোধের একটা স্থায়ী 
মীমাংসার ব্যবস্থা করেন, তবে তাহা খুবই 
স্বাভাবিক হইবে। অন্ততঃ আমরা এই আশাই 
পোষণ করিতেছি । যদি দিল্লী বৈঠক ব্যর্থ হয় 


তাহা হইলে--ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন 
উহাই প্রার্থনা। ' 











সমস্যা 


বৃহদাকারের মোকচ্বমাগুলি সম্পর্কে কমিশনের . 
কান এখনও বিশেষ অগ্রলর হইতে পায়ে নাই 
'বলিয়া কার্ধ) বিবরণীতে উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

তদন্ত কমিশনের যোগ্যতা বা ফার্ধ/নীতি 
সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমাদের 
উদ্দেশ্ত লহে। বরং নানারূপ বাঁধাবিপত্তি 
অতিক্রম করিয়! কমিশনকে যেভাবে ক? 
করিতে হইতেছে তজ্জঞ্ভ কমিশন' প্রশং 
ঘপিয়াই আমরা যনে ফরি। বকেয়] 
নির্ধারণের গ্রন্ গোপন আয়ের, কোন 
ছিসাবপয্রে পাওয়া যায় লা এবং প্ৰায় সমুদয় 
ক্ষেত্রেই কমিশনের কর্মচারীদিগকে নানাস্থত্র 
হইতে প্রাপ্ত ৭৮ বৎসরের তথ্যাদি পুঙথানুপুখ- 
ভাষে আলোচন! করিতে হয়। ' 
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ৰকেয়| আয়কর সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অপরাধিগণ 
যাহাতে গোপনে আপোষ মীমাংসা দ্বারা 
তাহাদের মোকদমাশগুলি মিটাইয়া, ফেলিয়া 
বকেয়া! কর প্রদান করিতে উৎসাহিত হয় তজ্ঞম্ত 
ভারত গবর্ণমেন্ট আয়কর তদন্ত কমিশন 
আইনের সংশোধন করিয়াছেন।  সংশ্যেধিত্ত 
আইনান্যায়ী লুকায়িত আয় এবং বকেয়া 
আযম়করের হিসাব ষ্রাষথ প্রদান করিলে 
কমিশন শান্তিযুপক ব্যবস্থার সুপারিশ্‌ না করিয়া 
পোষে এই বকেয়া কর গ্রহণ করার ভন্ত 
রমেন্টকে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্ত 
সুযোগ দেওয়া সত্বেও অশরাধিগণ আয় বা 
দয় আয়কর সম্পর্কে যথাযথ হিসাব প্রদর্শন 
ক্র না এবং কমিশনকে প্রতারিত করিয়া 
য়া করের পরিমাণ হ্রাস করিতে, সচেষ্ট 
. থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কমিশনকে পুনরায় 
নুতনভাবে তদন্ত আরম্ভ করিয়া গোপন আয় ও 
বকেয়া করের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। 
কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, এই শ্রেণীর তদন্ত 
দ্বারা বহ্সংখ্যক ক্ষেত্রে বকেয়া! করের পরিমাপ 
উল্লেখযোগ্য্পপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আয় গোপন করা এবং আয়কর ফাঁকি 
দেওয়ার স্বপ্য পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশনের 
রিপোর্টে যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহা হইতে এই শ্রেণীর অপরাধের 
গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কমিশনের মতে 
বিভিন্ন কোম্পানী বিশেষতঃ কাপড়ের কলের 
ম্যানেজিং এজেপ্টগণ অংশীদারগণের স্বার্থ কু 
করিয়া নান! উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। 
যে সমস্ত মাল মসল্লা মোটেই ক্রয় করা হয় নাই 
তাহার ক্রয় বাবদ অর্থব্যর় দেখান হুইয়াছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে যে সমস্ত দালাল ব! মধ্য 
ব্যবসায়ী মারফত মালমসল্লা ক্রয় করা হুইয়াছ্ছে 
তাহারাও প্রকৃতপক্ষে ম্যানেছিং জর 
বেনামদার | এই সমস্ত অযথা ব্যয়ের দরুণ 
উৎপাদন খরচের হার বাড়িয়া গিয়াছে। সৈষ্ক 
চি 
হনীর অন্ত গুকোঞ্জ ও কুইনাইন ইনজেকসন 
ত করার উদ্দেশ্যে জনৈক ডাক্তারকে চিনি 
কুইনাইনের “কোটা” দেওয়া হুইয়াছিল। 
ডাক্তার এই চিনি ও কুইনাইন চোরাবাজারে 
বিক্রয় কঙ্িয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়াছে 
এবং কুইনাইনের পরিবর্তে খড়িমাঁটী ও চিনির 








পরিবর্তে নিকৃষ্ট শ্রেণীর নিষ্টড্রব্য ব্যবহাঁর-করিয়া 


bl 


গ্রকোজ এবং কুইনাইন ইন্জেকসন সরবরাহ 
করিয়াছে । তারতে আয়কর ফাঁকি দেওয়ায় 
অভিসন্ধিতে বিভিন্ন প্রন্নেশের বহু ধনী ব্যজি 
প্রাক্তন দেশীয়রাজ্যসমূহ্রে সয়কারী খপপত্রেও 
বহু অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছিলেন । দেশীয় 
রাজ্যগুনি ভারতের অস্তভূক্ত হওয়ায় কমিশনের 
পক্ষে এই সমস্ত অর্থবিনিয়োগের তথ্যাদি সংগ্রহ 
করা সম্ভধপয় হুইয়াছে। 

তদন্ত কমিশনের মারফত বকেয়া আয়কর 
আদায়ের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া আমরা 
মনে কয়ি। কমিশন আইনামুযায়ী কাৰ্য্য 
করিতে বাধ্য! কিস্ত আইনে যে সমস্তক্রটী 
রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
অপরীধী ব্যক্তিগণ কমিশনের ক্ষার্ধেয ব্যাঘাত 


জম্মায়। আমাদের মতে এই ব্যাপারে 
কমিশনফে আরও ব্যাপকতর ক্ষমতা প্রদান 
করা উচিত। ব্যাঙ্ক, বীমাপ্রতিষ্ঠান, 


মিউনিসিপ্যালিটী, শেয়ারবাজার, রেছিস্ট্রেশন 
অফিস প্রভৃতি নির্ধারিত সময় মধ্যে যাহাতে 
কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ 
করিতে বাধ্য থাকে তাহার বাবস্থা হওয়া 
বাঞচনীয়। বিচারালয়ের গ্ভায় কমিশন যাহাভে 
জনসাধারণের মধ্য -হুইতেও ব্যক্িবিশেষকে 
সাক্ষী হিলাবে উপস্থিত হইতে বাধ্যকরী নির্দেশ 
দিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করাও 
প্রয়োজনীয়। 

তদন্ত কমিশন ১০১টী ক্ষেত্রে বকেয়া 
আয়কর সম্পর্কে তদন্ত শেষ করিয়াছেন । কিন্ত 
সংঙ্লি্ অপরাধিগণের নাম ধাম গোপন রাখা 
হইয়াছে। এই গোপনীয়তাও নিতান্ত 
অবাঞ্ছনীয়। জনসাধারণের স্বার্থেই এই সমস্ত 
ব্যক্তি বা ব্যধসায়প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ কর! 
বিধেষ | নামধাম প্রকাশ করিলে অত্যান্ত ক্ষেতে 


তদস্তকার্ধ্যের অসুবিধা হুইবে এবং 'বকেয়। কয় 
আদায়ের পরিমাণও হ্রাস পাইবে বলিয়া কেহ 
কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই 
কারণেই সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্ট অপরাধীদের নাম ' 
ধাম প্রকাশ করিতে বিরত আছেন। কিন্ত 
এই গোপনীয়তা গবর্ণষেণ্টের দুর্্লতা এবং 
অপরাধীদের প্রতি অগ্তায় সহানুভূতির 
পরিচায়ক বপিয়াই ভরনযাধারণের ধারণা 
অন্মিতেছে। 

কর ফাকি দেওয়া এবং চোরাকারবারের 
জন্ভড অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় দ্বীপাস্বর 
অথবা প্রাশদণ্ডের বিধান সম্বলিত একটী 
আইনের খলড়া সম্প্রতি পার্লামেণ্টে অধ্যাপক 
কে, টি, শা উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিলের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে পার্লামেন্টের বহুমংখ্যক সন্ত 
অধ্যাপক শা'র সহিত একমত হইলেও অনেকেই 
এই শ্রেণীর গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা সমর্থন করেন 
নাই। কোন কোন সদন্ত অপরাধীদের শাস্তি 
দেওয়ার পরিবর্তে নিয়ন ব্যবস্থা রহিত ফরিলেই, 
চোরাবাঞ্জার ও কর ফাকি দেওয়া বন্ধ হইবে . 
ব্লিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন) এই 
সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে একটা আইনের 
প্রস্তাব করা হইতেছে বলিয়া অর্থসচিব ডাঃ 
মাথাই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অধ্যাপক শা 
তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
প্রস্তাবিত আইলে আয়ের মিথ্যা বিবরণী পেশ । 
করাকে বিচারালয়ে'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় তুল্য 
অপরাধ বলিয়! গণ্য করা হইবে। প্রচলিত 
আয়কর আইনে-কেহ আয় সম্পর্কে মিথ্যা 
বিবরণ দিলে তাহার সর্ব্বেচ্চ ছয় মাসের 
কারাদও হইয়া থাকে} প্রস্তাবিত আইনে 
এই শান্তি সাত বৎসরের সশ্রম. বা বিনাশ্রম 
কারাদণ্ডে বৃদ্ধি করা হইবে। ডাঃ মাথাই 


| সোদপুর কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মলিক চ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান_ সোদপুল, ২৪ পরুগণা 


দা 


সকল 


আয়োজন দ্রেত অগ্রসর হইতেছে। 


সেক্রেটারীজ গ্যাণ্ড ae 


পানিকে জমে চে 


8. ৫উন্ক্মাজীিলস্ন ভিনও 


“৮৩৮ 


বলিয়াছেন, শান্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের নামধামও 
প্রকাশ করা হইবে এবং এই পমস্ত ব্যক্তিকে 
কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইৰে 


*না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত 


অপরাধ দমনের জগ্ভ আইন বা গবর্ণমেন্টের 
ক্ষমতার অতাব নাই। কিন্ত আইনের যথাযথ 
প্রয়োগই মূল সমন্তা। আইন বর্তমান থাকা 
সত্বেও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অপরাধী শাস্তি 
এড়াইয়া যায়! বৃটিশ আমল হইতে এই 
শ্রেণীর অজুহাতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ 
সুযোগ দেওয়া কর্তব্য সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডেয় 


ভারত ও পাকিস্থানের পাটচুক্তি 

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গ হইতে 
তারতে পাট আমদানী সম্পর্কে ভারতীয় চটকল 
সমিতি এবং পাকিস্থান ছুট বোর্ডের মধ্যে একটি 
চুক্তি হইয়াছে । এই চুক্তির সমস্ত সর্ত্ত এখনও 
গ্রকাশ পায় নাই। তবে প্রকাশ যে, পাকিস্থান 


ভট বোর্ড ভারতকে ৮ লক্ষ বেল পাট প্রদান 


করিবে। কি দরে এই পাট দেওয়া হুইবে 
তাহা প্রকাশ পায় নাই। মনে হইতেছে যে, 
এই পাটের জদন্ত চটকলসমুহ কর্তৃক নির্দারিত 
দরের অভিরিজ্ঞ দর দিতে হইবে। অধিকন্থ 
চটকলসমূহ উক্ত পাটের বদলে পাকিস্বানকে 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থলে ও চট প্রদান 
করিবে। আরও প্রকাশ যে, উক্ত চুক্তি বলবৎ 


হইলে ,.ভারত সরকার যে পাফিস্থানে কয়লা 


রণ্ডানী বন্ধ করিয়াছেন তাহা প্রত্যাহত 
হইবে । 

চটকলওয়ালা সমিতি ও পাকিস্থান “ছুট 
বোর্ডের মধ্যে এই চুক্তি ভারত ও পাকিস্থান 
গধর্ণমেন্টের সম্মতি সাপেক্ষ । বর্তমান মন্তব্য 
লেখার সময় পর্য্যন্ত ভারত সরকার এই চুক্তিতে 
সম্মতি দিবেন কিনা তাহা জ্ঞান] যায় নাই। 
তবে চটকলওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ 
ওয়াকার অনেকদিন ধরিয়া এই চুক্তি সম্বন্ধে 
আলোচন! করিতেছেন এবং ইছার মধ্যে তিনি 
একাধিকবার দিল্লীতে গিয়াছেন! উহা হইতে 


মনে হইতেছে যে, ভারত সরকারের সম্মতি 


আথক জগৎ 


অমুক্রণে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এদেশে যে বিচার 
পদ্ধতি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই 
স্যোগ যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে এই সুযোগের যথেষ্ঠ অপব্যবছারও 
ঘটিতেছে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য 
আইন বিধিবন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু আত্মপক্ষ 
সমর্থনের সুযোগের অপব্যবহার হুইয়া অপরাধ 
দমনের আইন শাস্তি এড়াইয়া যাওয়ার যন্তররপে 
পরিণত. হুইয়াভে। অপরাধ এবং অপরাধীর 
সংখ্যাও ইছার ফলে দিল দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
পার্লামেন্টের জনৈক সদন্ত বলিয়াছেন কাশ্মীর 
রাজ্যে চোরাক্কারবারের অপরাধে গ্রকাস্তি 


~ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


লইয়াই এই চুক্তি সম্বন্ধে কথাবাৰ্তা চালান 
হইতেছিল। প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে পাকি" 
স্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী থান 
যে পূর্ববঙ্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারও অস্ততম 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই চুক্তি লম্বদ্ধে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 

ভারত পাট ক্রয় না করাতে পূর্ববঙ্গে 
পাঁটচাধী কৃষকদের মধ্যে যে গভীর 
অসস্তোষের সুষটি হইয়াছিল তাহাকে ভিন্ন খাতে 
প্রবাহিত করিবার উদ্দেস্তেই পূর্ববঙ্গে বিহারী 
ও পাঞ্জাবী খুণ্ডাদের দ্বার! রক্তের নদী বছান 
হইয়াছিল একথা সকলেই জানেন | কাজেই 
এক্ষণে যদি ভারত পাকিস্থান হইতে পাকি- 
স্থানে মুদ্রামূল্য আংশিক ভাবেও স্বীকার 
করিয়া লইয়া নির্ধারিত দরের অতিরিক্ত দরে 


পাঁট ক্রয় করে তাহা! হইলে পূর্ববঙ্গের পাট", 


চাধীদের মধ্যে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রভাব 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং নির্বিচারে হিন্দু- 
দিগকে হত্যা করিবার ফলেই যে তারত 
পাকিস্থান হইতে অধিক মূল্যে পাট ক্রয় করিতে 
বাধ্য হইয়াছে একথা কৃষকগণ মনে করিবে। 
পাটের বদলে ভারত পাকিস্থানফে যে থলে ও 
চট দিবে তাহা পাইলেও পাকিস্থান্রে পক্ষে 
উহার তুলা প্যাক ফরিবার চটের এবং গম 
ইত্যাদি চালান দিবার জন্ত থলের যে অভাব 
ঘটিয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে। আর ভারতের 
কয়লা পাইলে পাকিস্থানের কয়লা বাবদ সবই 


ই [ ৩রা এপ্রিল, ১৯৫০ 


বেত্রদর্ডের ব্যবস্থা হওয়ার পর উক্ত রাজ্যে 
চোরাকারবার অস্তহিত হইয়াছে। কাশ্মীরের 
এই দৃষ্টান্ত হইতে ভারত গবর্ণমেপ্ট এবং 
রাজ্যসমুছের গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
চোরাকারবার ও *কর ফাকি দেওয়ার জন্ত 
নিবৃতিমূলক গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে এই +, 
শ্রেণীর অপরাধ হাস পাইতে পাঁরে। কিন্ত 
বর্তমান গবর্ণমেণ্ট চোরাবাজার এবং কর ফাকি 
দেওয়ার অপরাধ সম্পর্কে যেরূপ ছুর্বলতা 
প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে এই শেন 
শান্তির বিধান দিয়া কোন আইন প্রণীত হই 
বলিয়া ভরসা পাওয়া বায় না। 


কোটি টাকা ক্ষতি নিরারিত হইবে, কলফারখান! 

ও বিদ্যুৎ কোম্পানী আবার সচল হইবে, রেলের 

আয় বাড়িবে এবং পাট রপ্তানী শুস্ক বাবদ 
পাকিস্থানের যে ১] কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে 7 
তাছা নিযারিত হইবে। পাকিস্থানে বর্তমানে 

৩০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত অবস্থায় রহিয়াছে। 

এই পাট হইতে ভারত যদি এক্ষণে ৮ লক্ষ বেল 

পাট ক্রয় করে তবে আগামী বৎসরে অধিক 

দরে পাকিস্থানের পাট বিক্রয় হওয়ারও একটা 
অনুকূল অবস্থার হাষ্টি হইবে। 

বস্তুতঃ সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের _ 

এই মনে হইতেছে যে, ভারত সরকার যদি এই 
চুক্তিতে সম্মতি দেন তাহা হইলে উহা নিতান্ত 
অদূরদশিতার কাজ হইবে । কলিকাতার চট- 
কলগুলির কাজ বন্ধ হইলেও পাকিস্থানের সর্তে 
ভারত পাট ক্রয় করিবে না বলিয়া কিছু দিন 

পূর্ব্বে ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করিয়া 
ছিলেন। যে সময়ে পূর্ববঙ্গের ৪1৫. হাজার 
নিরপরাধ হিদ্দুকে স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে 
নির্শযভাবে হত্যা, ছিন্দুদিগের সহজ সহত্র নামী; 
সম্মান এবং হিন্দুদের ৫1৬ কোটি টাকা 
সম্পত্তি বিনষ্ট কর! হইল) যাহার ফলে 
পূর্বের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া 
তিক্ষুকের বেশে ভারতে উপস্থিত হইতেছে 
সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের পাটচাষী এবং পাকিস্থান 
ও পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে এই উপচৌকন 
দিবার কোন যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে 
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না। হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত পাকিস্থানের 
পাঁট না আনিলে যদি ভারতীয় চটকলগুলির 
কাজ কিছুদিনের আন্ত বন্ধই 'হইয়া যায় 
তাহা হইলে সমগ্র ভারত জাহা্নামে' 
= যাইবে না আর কয়েক লক্ষ বেল পাটের জন্ভ 
যদি ভারত আঁহারমে যায় তাহা হইলে উদার 
অভ্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। “আমাদের 
শাসকগণ নরছত্য।, লুঠন, নারীত্বের অবমাননার 
1ন প্রতিকার করিতে না পারিয়া 
কারে হাতড়াইতেছেন। উহা ক্গমা 
রা যাইতে পারে। কিন্তু পাকিস্থানীগণকে 
দর বিপদে সাহায্য করিয়া উহাদিগকে 
ভীছারা হিন্দু নিধনে পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ 
ন তবে তাহাদিগকে কেছই ক্ষমা করিবে লা। 


বীম। আাইনের সংশোধন 


১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীনা আইনটিকে 
সংশোধন করিবার জন্য ভারত সরকার গত 
নবেম্বর মাসে একটি নুতন সংশোধক বিল রচনা 
করিয়াছিলেন ( “থিক জগতেপ্র গত ২৮শে 
নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় আমর! তাহা বিশ্লেষণ 
ও লমালোচনা করিয়াছিলাম)। এ বিলের 
বিভিন্ন ধারা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিবার 
জগত পার্লামেন্টের একটি সিলেক্ট কমিটি বা 
নির্বাচিত কমিটির উপর ভার দেওয়া হইয়া- 
ছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি 










_ পার্জামেন্টে সেই যিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ. 


করিয়াছেন। সংবাদপত্রে এই রিপোর্টের যে 
সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম ছাপা হইয়াছে তাহাতে দেখ! যায় 
কমিটি বিলটির মুস বিধান সম্পর্কে বিশেষ কোন 

। পরিবর্তন সাধন করেন নাই। বীমা ব্যবসায়ের 
কল্যাণে ও বীমা কোম্পানী সমূহের স্বার্থে কোন 
কোন ধারার বিধান কতক পরিমাণে লখু 
করিবার নির্দেশই শুধু তাহার! দিয়াছেন। 
নূতন বীমা বিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ' ইন্লিও- 
ন্সের স্থলে বীমা ব্যবপায় তদারক করিবার 
স্ভ একজন খন্ট্রেলার অব ' ইন্সিওরেন্স 
হাঁ নিয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছিল। শিলে্ট 
কমিটি সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন । 
তবে ওঁ অফিগার নিয়োগের সময় শিল্প বাণিজ্য 

ও বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা হয় 
সে বিষয়ে তাহার! জোর দিক্াছেন। 






বীমা Mn 


৮৩৯ 


আর্থিক জগৎ 


কোম্পানীসমূহ সাধারণ শেরার ছাড়া অন্ত কোন 
শেয়ার বাহির করিতে পারিবে না। শতকরা 


যাহাতে আপিলের সুযোগ পায় কমিটি নৃতন 
বীমা বিলে সে বিষয়ে একটি ধারা যুক্ত করিবার 
& ভাগের বেশী শেয়ার কাহারও নামে রেজেস্রী : ভম্ভও সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটিয় এই সব 
করিতে পারিবে না এবং ব্যাঙ্ক ও দাদন | নির্দেশ আমরা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই 
কোম্পানী সমূহের ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয়ের' ছার £ মনে ফরি। 

শতকরা ২] ভাগে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, কমিটির 
বলিয়া নূতন বীমা বিলে নির্দেশ দেওয়! হইয়া  সদন্তরা এদেশে বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণের 
ছিল। সিলেক্ট কমিটি বীমা কোম্পানীর কল্যাণ প্রশ্ন নিয়াও বিস্তারিত আলোচনা করিয়া- 
ও বীমাকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সেই, ছিলেন। অধিকাংশ সদন্তের মতে বীমা 
সব ধরণের কড়া বিধানও সমর্থন করিয়াছেন। , কোম্পানীর কার্য্যভার সরকারের ছাতে নেওয়া 
তবে বর্তমানে যেসব কোম্পানী চালু আছে ' ও বীযাকারীদের স্বার্থ অমুযায়ী উহাদের কার্য 
আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর এই সব সর্ভ পুরপ নিয়ন্রণের ব্যবস্থা কর! খুবই ভাল কথা। বীমা 
সম্পর্কে তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ সময় দিতে কোম্পানীর সঞ্চিত তহবিল দানের সুযোগ 
হইবে--ইহাই কমিটির মত। নূতন বীম! পাইলে গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ দেশের কল্যাণে 
বিলে অচুমোদিত,দাদলের যে তালিকা দেওয়া সঘ্যবহার করিতে পারিবেন শন্দেহ নাই। তবে 
হইয়াছে সিলেক্ট কমিটি তাহাতে নগদ টাকা, সে বিষুয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই লঙ্গত। 
আসবাবপত্র ও অফিসের সান্জ-সরঞ্জামকেও ' বর্ত্তমান বিলে বীমা ব্যবসায়ের উপর রাষ্ট্রের 
অত্তর্ভ,ক্ত করিতে নিকটেশ দিয়াছেন। কর্তৃত্ব সম্খীলারণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার 
কন্ট্রোলার অব ইন্সিওরেন্দ কোন বীমা ফলাফল লক্ষ্য করিয়া কমিটির মতে ভবিষ্যতে 





কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল করিম্বা দিলে ভ্লাশনেলাইজেসন বা জাতীয়করণের নীতি 
সেই বীমা কোম্পানী এর অর্ডারের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ভাবে বিবেচনা কর! যাইবে। 
এ, ০৬০৯০১৫০১০৪ gee ৯ ই লিও eee SY পতিত এ কত ৩৯ 
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ভারা: -স্তাশনাল বাস্ক বিল্ডিংস,_ মিশন রো কলিকাতা 
অনুমোদিত মূলধন ২০০,০০১০০০২, টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ৫০১০০১০০০২ টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল ২,০০,০০০২ টাকার উর্ধে 
বগা টি 
কলিকাতা দিল্লী মাদ্ৰাজ 
বাঁলিগঞ্জ লঙ্ষৌ i নাগপুর 
ভবানীপুর alse স্তাগুহাষ্ট রোড নাগপুর সিটি 
বডবাজার বেনারস আহমেদাবাদ অমরাবতী 
ক্যানিং ষ্ট্ৰীট পাটনা আতজমীড় জব্বলপুর 
ই টি al * অবরলপুর ক্যাট 
শ্তামবাজার আসানসোল _ বেরিলী রায়পুর ' 
লণ্ডন এজেণ্টস £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ব্যাঞ্চের সমস্ত শাখা অফিসে চলতি, সেভিং ও স্থায়ী আমানতের হিসাব 
খোঁলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপঞ্জিটের উপর বাৎসরিক শতকব! | 
১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়। 
“ক্যালকাটা ্যাশনাজে” আপনার একটি একাউণ্ট খুন | 


৮৪০ . 
কর্পোরেশন বাজেট 


' কলিকাতা কর্পোরেশনের এডমিনিষ্েটর 





জী এস এন রায় সম্প্রতি এ কর্পোরেশনের ' 


১৯৫০-৫১ সালের বাদেই পেশ করিয়াছেন। 
গত. বৎসর ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট বরাদ্ধ 
উপস্থিত করিতে গিয়া তিনি এ পালে কর্পো- 
রেশনের আয় ৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ও ব্যয় 
€ কোটি ১১ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়া 
অনুমান করিয়াছিলেন | ১৯৫০-৫১ সালে 
কর্পোরেশনের আয় আগেকার তুলনায় বেশী 
করিরা বয়াদ্দ.করা হইয়াছে | কিন্তু ও লালে 
কেবল আঁয়ই বাড়িবে দা, ,কর্পোবেশনের ব্যয়ও 
বেশ কিছু বাড়িয়া যাইবে। কাজেই কর্পো- 
রেশন উহার গভামুগতির ঘাটতি হইতে রক্ষা 
পাইবে ন!। ১৯৫০-৫১ সালে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের আয় € কোটি ১৩ লক্ষ টাকা 
ও ব্যয় € কোটি ৪৭ লক্ষ টাকায় দীড়াইৰে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ইহাতে সাধারণ 
আয়-ব্যক্চের হিসাবে নোট ৩৪ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাকা ঘাটতি দেখা দিবে। 
যে ৪২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নগদ তহবিল 
লইয়া বাজ সুরু হইবে তাছা হইতে ও ঘাটতি 
মিটাইয়া বংসর শেষে কর্পোরেশনের হাতে 
৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা (নগদ তহবিল) 
অবশিষ্ট থাফিবে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিক অবস্থার 
উন্নতি সাধনের্‌ জঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উহার 
কার্ধ্য পরিচালনার দায়িস্ব নিদ ছাতে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সরকারী এডমিনিষ্েটর 8 এস 
এন রায় সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কর্পোরেশনের 
আয় বৃদ্ধি ও ঘাটতি বদ্ধ করা সম্পর্কে বিশেষ 
তয়সা দিয্লাছিলেন। কিন্ত লে ভরসা আজ 
পর্য্যন্ত কার্ধ্যে বিশেষ কিছু প্রতিফলিত হয় 
“নাই । এডমিলিষ্রেটর প্রথমে আঁশা করিয়া- 
ছিলেন যে, ১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে কর্পে- 
রেশনের এলাকাভূক্ত বাড়ীঘরের মুল্য নির্ধারণ 


ও তাহার ভিত্তিতে বাড়ীঘরের উপর ট্যাক্স - 


শ্থিরীকরপের কাজ, সমাপ্ত হইবে? আর ১৯৫০- 
- &১ লালে -বাড়ীঘরের উপর ট্যাক্স বাবদ 


কর্পোরেশনের ৬০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হুইবে।' 


কিন্ত এখন তিনি জানাইয়াছেন যে, আগামী 
ভুলাইরের পূর্বে বাড়ীঘরের মূল্য অঙ্থ্যায়ী বেশী 
ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা কণা যাইবে না। আর 


১৯৫০-৫১ লালে, 


্ 


আর্থিক জগৎ 


তাহার ফলে ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে এ 
দফায় তেমন কিছু বাড়তি আয়ের হ্ৃবিধা হইবে 
না। আয় তেমন কিছু না বৃদ্ধি পাইলেও 
এডবিনিস্রেটর এবার কর্পোরেশনের ব্যয় গত 
১৯৪৯-৫০ সালের প্রাথমিক বরাদ্দেয় তুলনায় 
৩৬ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন। 
দ্ফায়ই 'ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ১৪ কোটি টাকার 
যত। আয়: স্থায়ীতাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বে 
এইভাবে কর্পোরেশনের ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি কর! 
আমাদের মতে সঙ্গত হয় নাই। রাজস্ব খাতে 
কর্পোরেশনের কোন উদ্ধত 'না থাকায় এই 
পৌরপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় উন্নয়ন, কার্য্যের 
অন্ত কোন খণ তুলিতে পারিতেছে না । সে 
দিক দিয়া কর্পোরেশনের ক্রমিক বাজেট ঘাটতি 
এ সরে আনকল্যাণের বড় বড় পরিকল্পন! 
'কার্ধ্যকরী করার পক্ষে এফটা বিরাট , প্রতিবন্ধক 
হইয়া দাড়াইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে 
বাড়ী ভাড়ার দফায় কর্পোরেশনের আয় উপযুক্ত 
রূপ বৃদ্ধি পাইবে। আর তাহাতে এ লাল 
হইতে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সকল দিক দিয়া 
অনকল্যাপযূলক কাজ সম্প্রসারণের পুরা সুযোগ 
পাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত রায় আশা প্রকাশ 
করিয়াছেল। তীহার সে আশ! কতদূর ফলব্তী 
হয় তাছা দেখিবার বিষয়। 


স্বর্ণের মুল্য হাস : - 


সম্প্রতি : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ণের 
উল্লেখযোগ্য মুল্যন্তাস ঘটিয়াছে। বর্তমানে 
আমেরিকার যুজ রাষ্ট্রে প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য 
৩৫ ডলার হিসাবে নির্ধারিত আছে। কিন্ত স্বর্ণ 
আমদানীর বিধিনিষেধের ফলে উহা সত্বেও 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের বাজারে মূল্য অনেক 
বেশী ছিল। “ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং 
সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে এই দর ছিল প্রতি 
আউন্স ৫০ ডলার! সম্প্রতি ইউরোপে উহা 


- লামিয়া ৩৮৫ ডলারে এবং সুদুর প্রাচ্যের দেশ- 





১৯৫০-৫১ লালে এক কাৰ্ধ্যপরিচালনায় : 


[ ৩রা এপ্রিল, ১৯৫০ 





গুলিতে ৩৬২০ ভলারে পরিণত হইয়াছে। 
স্বর্ণের এইরূপ মুল্য হাসের নিয্নলিখিতরূপ কারণ 
দেওয়া হইতেছে_(১) চীনে কমষিউনিষ্টদের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উক্ত দেশে আর 
অধিক পৰিমাপ শ্বর্ণ বিক্রয় হওয়ার সুযোগ 
সুবিধা নাই, (২) চীনে কমিউনিষ্ট আধিপত্যের 
ফলে উক্ত দেশ হইতে বহু ধনী ব্যক্তি প্রভূত 
পরিমাণ স্বর্ণ লইয়া বিদেশে পলায়ন করিয়াছে 
এবং উহার এক্ষণে এই স্বর্ণ বামারে 'বিক্রয়া 
উপস্থিত করিয়াছে । এমন কি,চীনের ভ্ত1শ 
লিষ্ট গবর্ণমেপ্টও উহাদের হাতে মজুদ স্বর্ণ এ 
আউন্স ৩৬২০ ডলার দরে বিক্রয় করি 
দিতেছেন, (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার খনি হইত 
যে নুতন স্বর্ণ উঠিতেছে তাহার একট! উল্লেখযোগ 
অংশ আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের নিয়মকানুন ! 
এড়াইয়| আংটী, চেন ইত্যাদি হিসাবে বিদেশের 
বাজারে বিক্রয় হইতেছে, (৪) কুবিয়ার হাতে 
বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ মন্কুদ রহিয়াছে এবং উক্ত 
দেশ এক্ষণে এই শ্বর্ণ.সন্তা দরে বাজারে: বিক্রয় 
করিয়া ডলারের মূল্য হান দ্বারা আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। 
যাহা হউক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের মূল্য 
ছাল হইলেও তারতে বিদেশ হইতে স্বর্ণ 
আমদানী করা নিষিদ্ধ থাকার দরুণ ভারতের 
বাজারে এখনও স্বর্ণ প্রতি ভরি .১১৬ টাক! দরে 
বিক্রয় হইতেছে । এইরূপ চড়া দরের জঙ্ক 
ভারতে বিদেশ হইতে গোপনে ও বে-আইনী : 
ভাবে স্বর্ণ আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
বর্ণের মূল্য কিছুটা! হাল পাইবে কিনা তাহা! 
একটা চিত্তনীয় বিবয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা 
বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৪৯ সালে সমগ্র. 
ভ্রগতে খনি হইতে ২ কোটী ৪৯ লক্ষ আউন্দ স্বর্ণ 
উত্তোজিত হইয়াছে | উহা ১৯৪৮ সালের 















তুলনায় ৭ লক্ষ আউন্স বেশী এবং গত ৯৯৪৩ 
লালের পরে সমগ্র অগতে কোন দিন এত /৮ 


ৃ 


| রেশম সম্বন্ধে গবেষণা বোস্বাইয়ের ১. 
পি সিক্ত রিসার্চ এসোসিয়েশনের উদ্ভোগে উক্ত 


05/1011 


অধিক স্বর্ণ উত্তোলিত হয় নাই। 





প্রদেশে ২০ লক্ষ টাক! ব্যয়ে একটা রেশমের 


ই গবেষণাগার স্থাপিত হইবে। বোষাই সরকার 


একস কোলাবাতে বিনা ব্যয়ে জমি নাতি কিয়া 
ধিষেন। 


পুর্ববলের ঘটনা প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে 
এবং ভারতের অন্ত কয়েকটি অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে কিছু অশান্তি উপদ্রব ঘটিয়াছে। এই 
জাতীয় ঘটনা নিতাস্ত শোচনীয় এবং আমর! 
তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দা কিতেছি। যাহারা 
ই সব ঘটনায় লিপ্ত কিম পিছন হইতে উহার 
বকতা করিতেছে, প্রবল উত্তেজনার মুখে 
থিংসাতাড়িত হুইয়াই যে ভাহারা এইরূপ 
তেছে তাহা বুঝ! যায়। কিন্তু ইহাদের বুঝ! 
ত প্রতিহিংসার পথে কখনও অগ্ভায়ের 
[তিকার হয় না, বরং উহাতে নিজেকেই 
ঘায়কাগীর সমপর্য্যায়ে নামাইয়া আনা হয় 
মাত্র । কাঞ্জেই পাকিস্থানে যাহাই ঘটুক 
এখানে আমাদিগকে সব্মপ্রযত্রে শাস্তি জন্ষু্ 
রাখিতে হইবে। মানসিক ভারসাম্য ও 
বিচারবুদ্ধি যাহাতে উত্তেঞ্জনার দ্বারা আচ্ছন্ন 
না হয় তাহা! দেখিতে হইবে | মানসিক ভার- 
সাম্যই যদি বিপর্যস্ত ছইয়! যায়, তদবস্থায় 
কোন কাৰ্য্যই সম্ভব নয়। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারকে উদ্বুদ্ধ 
করা যদি আমাদের লক্ষ্য হুইয়| থাকে, তবে 
তারতে পরিপূর্ণ শাস্তি বিরাজমান থাকা একান্ত 
আবহ্য ক । 


০০ 


মাইনরিটির সমন্তা যে কত কঠিন তাহা 
ভুননেতারা ক্রমশই উপলব্ধি করিতেছেন। 
সাম্প্রদামিকতার সুত্রে উভয় বঙ্গে হিংসা ও 
প্রতিহিংসার যে পাপচক্র সৃষ্টি হইয়াছে অচিরেই 
যদি উহা বন্ধ না হয় তবে বাঙলার অবস্থা কি 
দীড়াইবে ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতেছি। 
বাঙ্গলা দেশে যেখানে যতটুকু শুভবুদ্ধি আছে 
তাছা একটি আধারে সংহত ছইয়! আনম এই 
ঠিন সম্ভার সমাধান-প্রয়ানে নিষোলিত হওয়া 

কার। সময় থাফিতে সতর্ক না হইলে এক 
গর বিপর্যয়ের দ্বারা সমগ্র দেশ কবলিত 
হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। এমন কি ১৯৪৭-এ 
পাঞ্জাবে যে ভয়াবহ অবস্থা হুষ্টি হইয়াছিল 
তদনুরূপ অবস্থা দেখা দেওয়ান সম্ভাবনাও 
উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই সম্ভাবনা যে 
প্রকারেই হোক রোঁধ করিতে হুইবে। বাদল! 
দেশ আঞ্জ যে সুগভীর বিপৎপাতের সম্মুখীন, 


নানা 


তাহার কথা চিত্তা করিয়া প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির গবর্ণমেণ্টের পশ্চাতে সুদৃঢ় ভাঁবে 
দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। দেশে এমন পরিবেশ 


শৃত্টি করিতে হইবে যাহাতে. সমাজ বিরোধী 


তৎপরতা প্রশ্রয় ও আচুকুল্যের অভাবে আপন! 
হইতেই নিস্তেজ হইয়া আসে । পাক প্রধান- 
মন্ত্রীর আসন্ন দিল্লী আগমনের ফলে উক্ত প্রাথিত 
পুরিবেশ হুষ্টির "কাজ অনেকটা সহত্র হইয়া 
আসিবে বলিয়া মনে করি। আমরা সর্ব্বাস্তঃ- 
করণে প্রধান ব্িদ্বয়ের শাস্তিদৌত্যের সাফল্য 
কামনা করিতেছি | 


সম্প্রতি নী পালানে অধ্যাপক কে 
টি শাহ চোরাকারবারীদের দমনকল্পে মৃত্যুদণ্ড 
কিন্বা হীপাস্তরের সুপারিশ করিয়া যে, বিল 
আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার আলোচন! 
প্রসঙ্গে কোন কোন দন্ত কনট্রোল ব্যবস্থা 
ভুলিয়া দেওয়ার অমুকূলে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ইহাদের যুক্তি এই যে কনট্রোল 
বাবস্থা প্রত্যাহার করিলে ব্যবলা-বাঁণিজ্যের 
স্রোত পূর্বের দ্কায় স্বাভাবিক খাতে চলাচল 
করিতে সুরু করিবে, ফলে চোরাকারবাররূপ 
দুর্নীতি, সমাজদেহ হইতে আপনা হইতেই 
লোপ পাইবে। আমরা এই যুক্তি মানিয়া 
লইতে পারিলাম না। কনট্রোল অস্বাভাবিক 
ব্যবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্ত অবস্থাগতিকে উহ! 
অপরিচার্যয বিবেচিত হওয়াতেই দেশে উহা 
চালু রহিয়াছে। এই মুহূর্থে কনট্রোল তুলিয়া 
লইলে টি ফলে তি অপেক্ষা নতি 





এবি 


বং 


হইবে বেশী। বন্ত্রশিল্ন হইতে কনট্রে।ল তুলিয়! 
লওয়ার পর জনসাধারণের যে ছুর্গতি হইয়াছিল 
তাহার মর্দ্দাস্তিক শ্বতি আশা করি এখনও কেছ 
ভুলিয়া যান নাই। ব্যবশান্ধী' সমাজের 
উৎকট যুনাফাগৃর্তার এই পূর্ববর্তী নজীর 
বর্তমান থাকা সত্বেও কেমন করিয়া পার্লামেণ্টের 
কোন কোন সদন্ত কনট্রোল তুলিয়া লওয়ার 
সুপারিশ করিতে পারেন তাহা আমবা ভাবিয়! 
পাই না। আর তাছাড়া, কন্ট্রোল তুলিয়া! 
লওয়ার প্রস্তাব বর্তমান ক্ষেত্রে অগ্রাসজিকও 
বটে। চোপাকারবারীদের অপরাধ প্রমাণিত 
হইলে তাছাদিগের প্রতি কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা 
হইবে, দণ্ড কঠিন হইবে কি লঘু হইবে, তাহা 
লইয়া আলোচনা চলিতেছে, ইহার মধ্যে 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা বলবৎ রাখা বা তুলিয়া লওয়ার 
প্রশ্ন সরাসরি তাবে আসে না। অবান্তর গঁসঙগ 
উত্থাপন করিয়া আসল প্রশ্ন গুলাইয়া ফেলার 
কায়দা কোন কোন সদন্ত বিশেষ ভাবেই রপ্ত 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আলোঁচ) 
ব্যাপারে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত মিলিল। 


ভারতীয় রেলওয়ে সমূছের ফেন্দ্রীয় পরামর্শ- 
দাতা কমিটি রেলওয়েগুলিতে প্রথম, দ্বিতীয়, 
মধ্যম (ইন্টার) ও তৃতীয় এই চারিটি শ্রেণী 
পুনঃগ্রতর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
সিদ্ধান্তটি কার্য্যকয়ী হওয়ার পর অবস্থার উন্নতি 
ছুটবে কি অবনতি হুইবে বলিতে পাঁরি না। 
তবে এই ব্যাপারে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে 
চর দিলেন তাহা 


মে "স্‌ 





হেড অফিস--২৪, নেতাজী হি রোড, কলিকাতা । ফোন-_ ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ | 


ব্রাঞ্চ-বড়বাজার, শ্যামবাজজার, ভবানীপুর, 
বনগাঁ, বজিরঙ্ছাট ও খুলনা 


সক্কল প্রকার ন্যান্ধিং কাধ্য করবা হয়। 
জীযুত এন, সি, ্যানাডি, এস, এ, জেনারেল ম্যানেজার 





৮৪২ 


সমালোচনার বিষরীতূত না হুইয়া পারে না। 
পূর্বে রেলওয়েগুণিতে চারিটি শ্রেণীই ছিল, 
কিন্ত অকণ্মাৎ কর্তৃপক্ষ দিষ্ধাস্ত করিলেন চারিটি 
শ্রেণীর পরিবর্তে তিন শ্রেণীর প্রবর্তন করিতে 
হইবে) ইণ্টার ক্লাশ দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে 
বিলুপ্ত হইল ; আবার পরবন্তী কালে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতেও বিভাগ হুষ্ট হইল। কিন্তু সময়, উত্তম 
ও অর্থের প্রচণ্ড অপচয় ছাড়া ইহার গোটা 
ফশ কি দীড়াইল? শেষ পর্য্যন্ত সেই তো 
পুরাতন ব্যবস্থাতেই, ফিরিয়া যাইতে হুইল। 
আশা করি রেল বোর্ডের কর্তাব্যক্তির! ভবিষ্যতে 
এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পৃর্ব্বে আর একটু 
ধীরবুদ্ধির পরিচয় দিবেন | উচ্চ সরকারী মহলে 
অস্থিরচিত্ততা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। 

ভারত গবর্ণমেন্টের পুনর্বাসন দপ্তর এক 
বিজ্ঞপ্তিতে জানাইক়াছেন, পূর্ব উদ্বান্তদিগকে 
কার্ষেয নিয়োগ কর] হইবে এই সর্ডে কলিকাতা 
অঞ্চলের কুটির ও অন্তান্ত ছোটখাট শিল্পগুলিকে 
সাহাযাদানের এক পরিকল্পানা গ্রহণ করা 
হইয়াছে । বর্তমানে এই ধরণের অধিকাংশ 
শি্পকারখানাই প্রয়োদনীয় কাচা মালের অভাবে 
অন্বিধাগ্রস্ত, সামর্থ্য থাকা সত্বেও তাহার! 
যথেষ্ট পরিমাণ জ্রব্য উৎপাদন করিতে 
পারিতেছে না। কাঁচা মালের আকারে 
গবর্ণমেণ্টের পুনর্ধবাসন দপ্তর ইছাতে প্রাধিত 
সাহায্য পাইলে ইহাদের কাজের বিশেষ সুবিধা 
হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই 
গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের 
উদ্বান্তদের মধ্যে হুইতে উপযুক্ত লোক কার্যে 
নিযুক্ত করিলে শুধু যে মানবতার দাবীই পুরণ 
করা হইবে এমন নহে, ইহার দ্বারা শিল্পগুলির 
আত্মরক্ষার পথও বাহুলাংশে প্রশস্ত হইবে, 
কলিকাতা এনাকাকস কুটির ও মাঝারি গোছের 
শিল্প পরিচালনাকারীদের এই হ্ুবর্ণ সুযোগ 
নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নছে। উদ্থাস্তদের 
মধ্য হইতেও শক্ত-সমর্থ যুবক ‘শ্রেণীর লোক 
দলে দলে এই সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হুইয়! 
আলিবেন বলিয়া আমরা আশ] করি। 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা ' পরিষদে, পশ্চিমবঙ্গ 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিল গৃহীত হইয়াছে। 





এই বিল গৃহীত হওয়ার অর্থ, পশ্চিম বঙ্গে 


আর্থিক জগৎ * 


[ ৩রা এপ্রিল, ১৯৫০ 





মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব ও পরিচালনা ভার 
অতঃপর আর কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের উপর 
গত্ত থাকিবে না, একটি স্বতন্ত্র বোর্ড এই দায়ি 
গ্রহণ করিবেন। এই ব্যবস্থা অতি সুগঙ্গত 
হুইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
ডিগ্রি কোস€ পোষ্ট শ্রানুয়েট শিক্ষা, মাধ্যমিক 
শিক্ষা সকল দিক একাই দেখিতেছে। কিন্তু 
এতগুলি দারিত্ব সু তাবে পালন করা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের পক্ষে ক্রমেই কঠিন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা যথাযথ 
ভাবে চালনার জগ্ভ যে সময়, মনোযোগ ও 
প্রচেষ্টা দরকার বিশ্ববদ্তালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে 
তাহা আজ আর বিনিয়োগ করা সম্ভব নছে। 
ত্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হস্তে পশ্চিম বঙ্গ 
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্তে শুধু যে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অতিরিক্ত গুরু 
ভার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন তাহা 
নহে, নূতন উদ্যমে ও নূতন দৃিভঙগী লইয়া 
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যবস্থিত করার 
পথও প্রশস্ত হইল। নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থায় যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ংলাধিত হইবে তাহার একটি হুইল ইণ্টার- 
মিডিয়েট কোসে'র প্রথম বৎসরটিকে মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত যোগ | ইহাতে মাধ্যমিক 
শিক্ষার পাঠ্যতালিকাঁর কিছু রদবদল হইবে, 
তবে এই পরিবর্তনের ফল সংশ্লিষ্ট সকলের 
পক্ষে বিশেয়, শুভদায়ক হুইবে বলিক্জাই মনে 
হয়। আমরা প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা 
বোর্ডের কার্যের সাফল্য কামনা করিতেছি। 


বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী চিস্তানায়ক অধ্যাপক. 
মৃত্যুকালে 
তাঁহার বয়স হুইয়াভিল মাত্র ৫৬ বৎসর |: 


হ্যারল্ড ল্যাক্ষির মৃত্যু হইয়াছে । 


ব্রিটিশ চিন্তানায়কেৰ! ( যথা বার্ণার্ড শ, 
বাটর্যাণ্ড , রাসেল) "সচরাচর দীর্ঘজীবী 
হইয়া থাকেন, সেই তুলনায় অধ্যাপক ল্যাস্কি 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সাম্প্রতিক 
কালের ইতিহাসে যে সমস্ত গ্রন্থকার নাহযের 
রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিশেষ ভাবে 


প্রভাবিত করিয়াছেন অধ্যাপক ল্যাঙ্কি ছিলেন 


তাহাদের অন্ততম। আধুনিক গণতন্ত্র, ব্যক্তি- 
স্বাতন্্রা, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় 
লম্পর্কে তিনি বহু মুল্যবান গ্রন্থ প্রপয়ন 


করিয়াছেন এবং সেগুলি চিত্তাশীল মহলে বিশেষ 
আদূত হইয়াছে । . অধ্যাপক ল্যাক্কি ব্রিটিশ 
শ্রমিক দলের সভ্য ছিলেন। দলের আদর্শগত 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও 
রাঞ্জনীতিজ্ঞন বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 
কিন্ত শেষ দিকে প্যালে্টাইন সম্পর্কিত নীতি 
লইয়া দলের সহিত তাহার বিরোধ ঘটে। 
জন্ম পরম্পরার দিক দিয়া তিনি ইহুদী বংশ- 
সতত ছিলেন, কিন্তু ইহাই তাহ 
প্যালে্টাইনের _ ইহুদীদিগঞ্ষে পসমর্থদদানে 
একমাত্র কারণ নয়। বিশুদ্ধ নীতির দি 
হইতেই- তিনি ইহ্দীদিগের পক্ষে দীড়াই 
ছিলেন এবং বিটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্টের অহেতু 
আরবগ্রীতির নিন্দা করিয়াছিলেন। এই 
মতবিরোধের ফলে দলের অভ্যন্তরে তীহায় / 
পূৰ্ব্ব প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, কিন্ত তিনি তাছার আদর্শ 

ত্যাগ করেন নাই। ইহা হইতে তীছার 
ব্যক্তিত্বের একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
অধ্যাপক ল্যাস্কির মৃত্যুতে চিন্তা্গতের 










১ বিশেষ ক্ষতি হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 


পপ 


পাকিস্থানের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ " 


মামুদ হোসেন সম্প্রতি এক বিবৃতি মারফতে 


ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন 
যে, ভারতীয় মুদলমানেরা নাকি পূর্ণ নাগরিক 
অধিকার ভোগের সুবিধা হইতে বঞ্চিত | এমন , 
কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের ধর্মীয় 
আচরণের শ্বাধীনতাঁয়ও নাকি হস্তক্ষেপ করা, 
হইয়াছে বলিয়া ডাঃ মামুদ হোসেন অভিযোগ 
করেন। অভিযোগটিতে অভিনবস্ব কিছু মাই। 
পাকিস্থান হি হওয়ার পর হইতে ভারতরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে পাকিস্থানী কর্তাদের আনীত এই ধরণের 
অতিযোগে আমরা অত্যন্ত হইয়া গিয়াছি। 
কিন্ত যাঁছার! উভয় রাষ্ট্রের খবরাখবর রাখেন 
তাহারা ইহার বিপরীত কথাই বলিবেন। 
পশ্চিম পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের নাগরি 
অধিকার ভোগ পরের কথা, সংখ্যালঘু বলিতে 
আয় ফেহই সেখানে অবশিষ্ট নাই। কোন্‌ 
প্রক্রিয়ার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্থান সংখ্যালঘু- 
শুদ্ধ করা হুইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। পুর্ব পাকিশ্বানে’ অবস্ত লরাসরি 
সংখ্যালঘু উৎখাত কর! হুয় নাই, তবে সুচন! 
হইতেই এই উদ্দেস্তে তাহাদের বিরুদ্ধে 








শুরা এপ্রিল, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ, 


৮৪৩ 





পরিকল্পিত ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক নীতি 
অবলঘ্ধন কর] হয়। সংখ্যালঘুর সাংস্কৃতিক ও 
ধন্মায় আচরণের শ্বাধীনতায় অনুচিত 
হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত পু্বীভূত হুইয়া উঠিতে 
থাকে । সম্প্রতি পর্ব পকিস্থানে যে সমস্ত 
হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা সংখ্যা- 
লঘুদের সম্পর্কে পাকিস্থান গব্ণমেণ্টের 
পূর্বাপর অনুন্যত বৈষম্যনীতিরই অপরিহার্য্য 
পরিণাম। পাকিস্থানের কর্তারা যে ইছা ন! 
[নেন এমন নহে, তবে মুখে তাঁহারা একথা 
প গেলেও স্বীকার করিবেন না। অপরাধ 
কিবার একটি অভ্যস্ত প্রক্রিয়া হইল অপরের 
উহ্হা বেমালুম চাপাইয়া দেওয়া 
কিস্থানী নায়কেরা সেই পঞ্থারই শরণ 
ইয়াছেন। কিন্তু ইহার দার! প্রন্কৃত অবস্থা 
গোপন করার চেষ্টা বৃথা । 









বেলজিয়মের রাজ! লিওপোন্ডের স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন লইয়া সেদেশে একটি বড়ো রকমের 
গোলযোগ পাকাইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। সম্প্রতি রাজা লিওপোন্ডের স্বদেশে 
গ্রত্যাবর্তনের ওচিত্যাচুচিত্য সম্পর্কে যে 
দেশব্যাগী ভোটপর্ধ্ব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে 
সামান্ত সংখ্যক ভোটাধিক্যে রাজার স্বদেশে 


গুত্যাবর্থনের অনুকূলে জাতীয় রায় প্রদত্ত হয়। 


কিন্ত দেশের জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ 
- ক্বাজার রাজধানীতে পুনরাগমনের বিরোধী 
এবং উহার নানাভাবে তাহার আগমনে বাধা 
দানের চেষ্টা করিতেছে। রাজধানী খোদ 
ব্রামেল্স-এর অধিবাসীর! এই বাধাদাঁন কার্ধ্যে 
বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। 
সপ্তাহফাল পুর্বে ব্রাপেল্সে রাজার বিরুদ্ধে যে 
বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় তাহাতে প্রাক্তন 
সমা্তন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী মঃ ছেন্রি স্পাক প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পর্ধ্যস্ত যোগদান করিয়াছিলেন। 
নগাধারণের একটি মোটা অংশের এই সংহত 
ধাদান অতিক্রম করিয়া রাজ! লিওপোন্ডের 
পক্ষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হইবে বণিয়া 
মনে হয়, লা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ছাড়া 
তাহার সন্মুখে আর একটি সম্মানজনক রাস্তা 
খোলা আছে-_গদীত্যাগ এবং পুত্রের অনুকূলে 
সিংহাসন ছাড়িয়া দেওয়া । ঘটনার গতি সেই 







পরিণামের দিকেই বিষয়টিকে ঠেলিয়া লইয়া! 
যাইতেছে বলিয়া মনে হয়।. 

সম্প্রতি নিখিল ভারত সমবায় সম্মেলনের 
যে অধিবেশন হুইয়া গেল তাহাতে এই মর্থে 
এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, নিয়ন্ত্রিত ভ্রব্য- 
সমূহ সরকার অন্থমোদ্িত দোকানের মারফৎ 
বিলি না করিয়া এখন হইতে সমবার সমিতিগুলির 
মারফৎ বিলি করা ছোক্‌। প্রস্তাবটি বিবেচনার 
যোগা। রেশন দোকানের মারফত জ্রধ্য বিলি 
ব্যবস্থায় অসংখ্য গলদ রহিয়াছে, জনসাধারণ 
নিত্যই তাহার পরিচয় পাইতেছেন। সমবায় 
সমিতিগুপির মারফতে দ্রব্য বিলির ব্যবস্থা 
হইলে এই গলদ বহুল পরিমাণে নিবারিত 
হইতে পারে। তাছাড়া ইহাতে দেশে সমবায় 
আন্দোলন বিভারেরও সহায়তা করা হুইবে। 
আশা করি গব্্ণমেণ্ট প্রস্তাবটি বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন। 

সমপ্রতি েটুস্য্যানপ উভয় বঙ্গের 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিকারকল্পে এক নূতন 
প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। প্রস্তাবটি 
এই যে, ভারত ও পাকিস্থান উভয়ে মিলিয়া 
একটি সংখ্যালঘুদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ 
রচনা করুক এবং উহা তদারকির ভার একটি 
আতস্তর্্জাতিক কমিশনের উপর সমর্পণ কর! 
হোক্‌। উক্ত কমিশন বাজলায় স্থায়ী ভাবে 
উহার দপ্তর স্থাপন করিবে এবং সাম্প্রদায়িক 
ধরণের যে কোন ঘটনা অনুসন্ধান উহার কার্য 
হইবে। প্রস্তাবটি আপাতবিচারে নির্দোষ 
মনে হইলেও উহা! হুক্ভিসন্ধিপুর্ণ বলিয়াই মনে 
হয়। সংখ্যালঘু সমন্তা সমাধানের নাম করিয়া 
আন্তর্জাতিক কমিশনকে বাঙলা দেশের বুকে 
ডাকিয়া আনার অর্থ উভয় বলের সার্বভৌম 
রাষ্িক, অধিকার ক্ষুণ্ন করা এবং এই ছুইটি 
অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ফোন্দলের 
লীলাভূমিতে পরিণত করা। ভারত অথবা 
পাকিস্থান কেছই এই প্রস্তাবে রাঁদরী হইতে 
পারে না। হইলে উভয়েরই সর্বনাশ । অবশ্য 
পাকিস্থান যদি কোন গুড় কারণে এই প্রস্তাবে 
সম্মত হয় তো স্বতন্ত্র কথা। কোন ঘরোয়া 
সমস্ত! সমাধানের ভার আস্তর্জাতিক কমিশন 
আতীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহার 


কি ফল হয় তাহা আমরা কাশ্মীরের ব্যাপারে 
মর্ষে মর্দে অনুভব করিয়াছি । বিরোধ শুধু 

অমীমাংসিত রাখাই নয়, বিরোধ জীয়াইয়া 
রাখিয়া ছুই পক্ষের মধ্যে তিক্ততা! বাড়াইবার 
ইহা অপেক্ষা ফলপ্ৰদ উপায় আর নাই। সেই 
জালে নূতন করিয়া পা দিবার ইচ্ছা আমাদের 
নাই। 


এ জাতীয়; প্রস্তাব উত্থাপনের পশ্চাতে 
সহযোগীর আরও একটি উদ্দেশ্য গ্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সমস্ত! গোড়। 
হইতেই অতি উৎকট আকারে, বর্তমান । 
ভারতে এই সমন্তা নাই বলিজেই চলে। ধর্ঘ- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তারতে ছিন্দু মুমলমান শিখ 
খৃষ্টান সকলেরই সমান রাষ্িক। অধিকার। . 
সকলেরই নিজ নিজ বিশ্বাস ও পদ্ধতিমতে 
ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সুরক্ষিভ। পশ্চিম বলে 
এবং ভারতের অগ্তান্ত কয়েকটি অঞ্চলে সংখ্যা- 


লঘুর প্রতি উৎপীড়ন মূলক সামাস্ত যে কয়েকটি 


ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে তাছা পূর্ব পাকিস্বানে 
অন্ুতিত সম্প্রদাত়িক ঘটানাবঙীর প্রতিক্রিয়া 
ত্বরূপেই ঘটিয়াছে। ইহা হইতে ভারতে 
সংখ্যালঘু সমন্তা আছে একথা বলা যায় না। 
পাকিস্থানে অরাজকতাঁর অবসান হোক ভারতে 
সংখ্যালঘুর উপর চিছ্টার্েটা যে অত্যাচার 
হইয়াছে তাহা অশৌণে বন্ধ হুইয়| যাইবে। 
আলোচ্য প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভিন্ন ফল 
দীড়াইবে। উহাতে প্রকারান্তরে ইহাই কবুল 
করিয়া লওয়া হইবে যে, ভারত ও পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘু সমন্তা এক পর্ঘযায়ের-সংখ্যালঘুর 
উপর পাঁকিস্থানে যে ধরণের উৎপীড়ন হইয়াছে 
ভারতেও তদ্রপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রস্তাবটিতে 
সছযোগীয় যে যনোবৃতি প্রকাশ 'পাইয়াছে তাহা 
তাহার চিরাচরিত ভূমিকারই উপযুক্ত হইয়াছে। 
সহযোগীর স্বরূপ চিনিতে ধাহাদের এখনও 
বাকী তাহারা এই দৃষ্টান্ত হইতে সহযোগীর 
স্বরূপ চিনিয়া লউন। 


পালণকিমেদী লাইট রেলওয়ে--এক 


সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার 
১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) হইতে পার্লাকিমেদী 
লাইট রেলওয়ে ক্রয় কিয়া লইয়াছেন। 
ইতিপূর্কে বি, এন, রেলওয়ে এই রেলওয়েটি 
পরিচালনা করিতেন! 


' আৰ্থিক হিয়ার খবরাখবর 


পশ্চিমবঙ্গে কেরাণীর সংখ্যা--পশ্চিম 
বঙ্গ আইম সতায় একটা প্রশ্নের উত্তরে জান! 
গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ গধর্ণমেন্টের অধীনস্থ 


স্থায়ী কর্মচারীর (01610) সংখ্যা বর্তমানে ' 


৬ হাজার ৬৯০ এবং অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা 
১২ হাজার ৯৮৯। উহার মধ্যে গেক্রেটারিয়েট 
ভবনে ৯৩৬ জন স্থায়ী ও ১৩২১ জন অস্থায়ী 
কর্শচারী কাজ করেন। আরও জানা যায় যে, 
বজ বিভাগের সময়ে অবিভক্ত বঙ্গের কর্মচারীদের 
মধ্যে যে সব কর্ধচারী পশ্চিমবঙ্গে কাঁজ করিবার 
সিশ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন তাঁছাদের মধ্যে ১০৬৮ 


“জন স্থায়ী ও ৯৪৯ জন অস্থায়ী কর্দচারী উদ্বৃত্ত. 


বলিয়া গণ্য হন। উহাদের সকলকেই বর্তমানে 
অস্থায়ীভাবে কাজে নিয়োগ করিয়া রাখা 
হইয়াছে। ্‌ 

গারো পাহাড়ে রেলপথ--গারে! 
পাছাড়ের যে অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণ কয়লার 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাকে আসাম রেল- 
পথের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করা হইবে 
স্থির হইয়াছে। এন্ত জরীপের কাজও শেষ 
হুইয়াছে। প্রস্তাবিত রেল্পথটী ১০০ মাইল 
লয়া হইবে। জানা গিয়াছে যে, জিপুরা রাজ্যে 
১৬ মাইল ‘লম্বা একটী রেলপথ নির্শ্মাণের 
জরীপের কাঁদ্ও শীঘ্রই আঁরস্ব হুইবে। 

ভারতে তুলার চাষ বৃদ্ধি--ভারতে 
তুলার চাষ সম্বদ্ধে যে তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ ‘বাহির 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, গত 
বৎসরের তুলনায় ভারতে এবার ২২] ভাগ 
বেশী জমিতে তৃলার চাষ হইয়াছে এবং মোট 
তুলা জমির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ কোটী 
৪ লক্ষ ৯৩ হাজার একর । এইভাবে জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে গত বৎযর যে স্থলে 
১৬ লক্ষ ৭৮ হাঁজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল 
সেই স্থলে এবার ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার বেল তুলা 
উৎপন্ন হইবে আশ] করা যাইতেছে । 

আয়কর সংক্রান্ত ফাইল উধাও 
কানপুরে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বহু কোটা টাকা 
আয়ৰুর ফীকি দেওয়ার সম্পর্কে একটা তদন্ত 
হুইতেছিল।. সম্প্রতি এই তদন্ত সম্পৰ্কিত সমস্ত 
ফাইল চুরি গিয়াছে। ভারত সরকার এই 
বিষয়ে তদন্তের জন্তু একদ্রন বিশেষজ্ঞ 


রচনা করিয়াছেন তাহাতে উক্ত 


অফিসারকে, কানপুরে পাঠাইয়াছেন। এই 
সম্পর্কে কত্তিপন্থ রেল কর্দচারী এবং ৪ জন 
বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে জেরা কর! হুইয়াছে। 
রেলের শ্রেণী বিভাগ_গত ১৯৪৮ লাল 
পর্ধযন্ত ভারতীয় রেলপথলমূহে ফাষ্ট, গেকেও, 


ইন্টার ও ধার্ড__এই চারটা শ্রেণী বিভাগ ছিল, 


অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে উহার পরিবর্তন 
সাধিত হয়। বর্তমানে ভারতীয় রেলপথনমূহের 
কেন্ত্রীয় উপদেষ্টা সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, 
ভারতীয় রেলপথগুলিভে যাত্রী গাড়ীসমূহ পূর্বের 
মত ফাষ্ট; সেকেণ্ড, ইন্টার ও থার্ড তেদে ৪ ভাগে 
বিভক্ত হইবে | উহার মধ্যে প্রথম ও হিতীয় 
শ্রেণীতে যাত্রীদের ঘুমাইবার/ব্যবস্থা থাকিবে? 


পশ্চিমবলে ব্যাঙ্ক একত্রীকরপণ--পশ্চিম" 
" বের কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বেমল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক এবং 
হুগলী ব্যাঙ্ছ_এই ৪টা ব্যাঙ্কে এফভ্রীভৃত 


, করিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে একটী 


বুছদাকার ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার (যে প্রস্তাব 
হইয়াছে তাহা মে মাপের শেষ ভাগে কার্ধ্ে 
পরিণত হুইবে বলিয়া ঘান1 গিয়াছে। প্রকাশ 
যে, প্রস্তাবিত নূতন ব্যাঙ্কের যে পরিচালক 
বোর্ড গঠিত হইবে তাহাতে উক্ত ৪টী ব্যান্কের 


প্রতিনিধি ছাড়া এই প্রদেশের কতিপয় বিশিষ্ট 
শিল্প পরিচালক ও ব্যবসায়ীও যোগদান 


করিবেন। তবে উহাদের যোগদান ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ | . 

, আসামে পাট ও. ধানের চাষ-- 
আসাম ব্যবস্থাপক সভাতে গবর্ণষেণ্টের বিরোধী 
দলের নেতা জনাব সাহুল্লা এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, আসাম প্রদেশে পাট ও ধানের 
চাষের উপযোগী ৯০ লক্ষ একর অমি রহিয়াছে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 
কলিকাতা কর্পোরেশনের  এডনমিনিষ্রেটিত 
অফিসার উহার ১৯৫০-৫১ সালের যে বাজেট 
বৎসরে 
কর্পোরেশনের আয় ৫ কোটী ১৩ লক্ষ ১১ ছাজার 
এবং ব্যয় ৫ কোটী ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা 
বরাদ্দ হইয়াছে। এই তাবে কর্পোরেশনের 
যে ৩৪ লক্ষ .৫৯ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে 
তাহা বৎলরের প্রধযে কর্পোরেশনের হস্তস্থিত 


> 


৪২ লক্ষ ২৫ হাল্লার টাকার তহবিল হইতে 


পূরণ করা হইবে । আয়ের মধ্যে কনপলিডেটেড , 


ট্যাক্স বাবদ ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের লাছাধ্য ঘাবদ ৭৯ লক্ষ 
৩২ হাজার টাকা, ব্যবসা বাণিজ্যের উপর 
ট্যাক্স বাবদ ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, সহয়ের 
কসাইখানা ও ধুবিখানার আয় বাবর হ৩ লাশ 
৩০ হাজার ২ শত টাকা, বিবিধ দফায় ১৭ লক 
€২ হাজার € শত টাকা এবং জলের ট্যা 

বাবদ ১২ লক্ষ ৪৮'হাজার ৫ শত টাকা আঁ, 
ধরা হইয়াছে.। ব্যয়ের বরাদ্দে বিভিন্ন দফ। 


নং 


এইন্প-বেত্তন ১ কোটা ২৯ লক্ষ ৩৫ হাজার . 


৩৬০ টাকা, মাগৃগি ভাত! ৯২ লক্ষ ৫২ হাতার 
টাকা, অল্প'মূল্যে খান্যশন্ত লরবরাহ ৩ লক্ষ 
৪০ হাজার টাকা, ৰি-ভেলুয়েশন ৪ লক্ষ ৮০ 
হাজার টাকা, মেরামতী খরচ জলের কল সংরক্ষণ 
মড়ক নিবারণ ইত্যাদি ৭০ লক্ষ ৭৮ হাজার 
৫৪০ টাফা, পাজগরঞ্জাম ক্রয় ৬৩ লক্ষ ৮২ হাজার 
৬ শত টাক, খপের সুদ ৩৫ লক্ষ ৬৪ হাজার 
২ শত টাকা, ইমঞ্ুভষে্ট ট্রাকে দেয়, টাকা 
২৬ লক্ষ > ছাক্ষার টাকা, প্রাথমিক শিক্ষা 
১৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৭ শত টাকা, খণের আসল 
টাকা শোধ ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৮ শত টাকা, 
নূতন কাজ ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯ শত/টাকা। 
. ভারতে কাচ' উৎপাদন--ভাঁরতে গত 
১৯৪৯ সালে মোট ৭৫ হাজার টন বিভিন্ন ধরণের 
কাচ উৎপন্ন হয়। চলতি বৎশয়ে ১ লক্ষ ১০ 
হাজার টন কাঁচ উৎপন্ন করা ছইবে বলিয়! 
গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। . এপপ্ভ কাচের 
কারখানাগুলিতে ৪৪ হাজাক় টন সাজীমাটী, 
২ দক্ষ টন কয়লা, ৬ হাসার টন জালানী তৈল, 
১ লক্ষ টন বালি, ১৬ হাঁজার টন চুপ এবং 
প্রয়োজনীয় ইম্পাত সরবরাহের ব্যবস্থা করা 
হুইবে। | ৬ 
উড়িষ্তার বাজেট-_আগামী ১৪৫০-৫১ 
সালে উড়িয্যা প্রদেশের আর ৩০ কোটী ৪৪ লক্ষ 
এবং ব্যয় ৩০ কোটী ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ 
হইয়্াছে। এই বৎসর হীরাকুণ্ড বাধের জগ্ত 
উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট ৩ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিবেন এবং এক্স ভারত সরকার উড়িগ্তা 
গবর্ণমেন্টকে ৩] কোটী টাকা প্রদান করিবেন। 


i 


শুরা এপ্রিল) ১৯৫০ ] 


পশ্চিমবঙ্গে 
কীখিতে সমুদ্রোপককুলে একটী বৃহদাকার লবণের 
ফারথালা স্থাপন সম্পর্কে জরীপ করিবার অন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফরাপী ধেশীয় একটী বিশেষজ্ঞ 
লষণ প্রস্তুত কোম্পানীফে ১ লক্ষ টাক! প্রদান 
করিধেন স্থির করিয়াছেল। ভরতে ১৯৪৮ 
লালে ৬ কোটী ৫৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত 
হইরাছিল। ১৯৫০ সালে এদেশে যাছাতে 
৭ কোটী ৭ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া দেশ 
বণের ব্যাপারে স্বাবহ্ৃস্বী হইতে পারে তৎপক্ষে 
রত সয়কার বিলিব্যবন্থা ফর্মিতেছেন। 
ভারতের মালগাড়ী আটক -রাণা- 
[টের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের 
প্রায় ১ হাজার মালগাড়ী পূর্ব-পাকিস্থানে 
আটক আছে।' . | 
ভারতের বৈদ্যুতিক পাখা শিল্প 
ভাঙ্গতে বর্তমান বৈদ্যুতিক পাখ! নির্ম্মাণের অন্ত 
৩০্টী কার়খান! রহিয়াছে এবং এই সব 
কারখানায় বৎসরে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৮ শত 
পাখা প্রস্তুত হইতে পারে। কারখানাগুলির 
মধ্যে ১৭টী পশ্চিমবঙ্গ এবং ৫টী করিয়া বোঘ্বাই 
ও দিল্লীতে অবস্থিত। এদেশে বর্তমানে বৎসরে 
১ লক্ষ ৪০ হার টাঙ্দানো পাখা ও ৬০ হাজার 
টেবিল পাখায় চাহিদা আছে। 
যেলপথসমূহে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বৈহ্যুতিক 
পাখ! প্ৰবৰ্তিত হইলে বৎপরে আরও ১২ ছাতার 
_ পাখার দরকার হুইবে। 
চটকলে পাটের খরচ--গত ফেব্রুয়ারী 
মাল পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতীয় চটকলসমূহে মোট 
৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার বেল পাট খরচ হইয়াছে। 
গত বৎসর উচ্থার পরিমাণ ছিল ৪১ লক্ষ ৩৮ 
' হাজায় বেল। 
ভারতে বৈদ্যুতিক বালব শিল্প-. 
ইণ্ডিয়ান ল্যাম্প ফেবন্টরিজ এসোসিয়েশন হইতে 
-- প্রকাশিত্ত একটা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্তমানে 
এতায়তে বৈছ্যাতিক বাতি য! বালব নির্াণের যে 
‘য কারখানা! আছে তাহাতে বৎসরে ২ কোটী 
/8০ লক্ষ বালব তৈয়ার হইতে পায়ে। কিন্তু 
১৯৫০ সালে তাঁরতে ১ কোটী ২০ লক্ষের বেশী 
বালব কাটিতি হওয়ার আশা নাই। এসোলি- 
ম়েশন ঘলেন যে, ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারতে 
বরে ৩ ফোটা বালব প্রস্তুতের উপযোগী 
কলকজা বদিবে। কিন্ত এ বৎসরে এদেশে 


+ 
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তবে দেশের*- 


আর্থিক জগৎ 


হইবে বলিয়া মলে হয় না। 

ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী 
মুজ্যমান_এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
তারত সরকারের আধিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের আগষ্ট ৮১০০) পণ্য- 
ভব্যের যে পাইকারী মৃল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন 
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লবণের কারখানা ১ কোটী ৮০ লক্ষের বেশী বালবের চাহিদা তাছাতে দেখা যায়, উই' গত ৪ঠা মার্চ (১৯৫০) 


পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ৩৯৩৩ ছিল। শত 
মাসের এ সপ্তাহের এবং এক বৎসর পূর্বের 
তুলনায় উহা শতফরা '2 ও ৬'২ অধিক। 
যুক্তরাষ্ট্রে গৃহনির্ম্মাণের হার বৃদ্ধি 
ওয়াশিংটনের শ্রম দপ্তরের সংখ্যাতত্ব বিভাগের 
এক রিপোর্টে জানা যায় বে, ১৯৪৯-৫০ 
সালের শীতকালে যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি গৃহ 
নির্সিত হইয়াছে সংখ্যার দিক হইতে 
তাহাকে মাকিন ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলা 
চলে। কৃষিক্ষেত্র সযুছথে নিন্মিত বাসভবনগুলি 
ইহার মধ্যে ধরা ছয় লাই। গত ডিসেম্বর মাস 
হইতে মাসে প্রায় ৮০৯০০০ হারে গৃহ নিন্দিত 
হইতেছে। ফেব্রুয়ারী মাল পর্য্যন্ত এই হার 
বজায় আছে। ১৯৪৯ গালে পূর্বের তুলনায় 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গৃহনির্দাণ হয়, এ 
বৎসর ১,০২৫,৮০৪ নূতন গৃহনিশ্ধাণ শুরু হয়। 
ইহার পূর্বে ১৯২৫ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক গৃহ নির্শিত হয়। এ বৎসর নির্শ্বিত হয় 
৯৩৭০০০ গৃহ । শ্রম সংখ্যাভত্ব বিভাগের 
কমিশনার বলেন যে, আয় এবং বিবাহ ও ম্মের 


* ছায় বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহনির্দাণের প্রয়োজন বঞ্চিত 


হইয়াছে। -মাকিন বার্তা 

সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ভুমি সংস্কার পরিকল্পন।__. 
ট্রা্টারের সাহায্যে তারতে ক্কবির উন্নতি 
বিধানের অন্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে, 
এফ কোটি ডলার খণ গ্রহণ করা হইয়াছে। 
-ঘর্থ হইতে ৩০টি নূতন ট্র্যাক্টার 
ভূপালে আগিয়া, পৌছিয়াছে এবং সেইগুলি 
' লাগিয়াছে। সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মিশন ভারতে আসিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় ট্র্যাক্টার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের 
সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উক্ত মিশনের" 
নেতা মিঃ আোলেফ রুলিন্স্কি খলেন, 
আত্তর্জীতিক ব্যাঙ্কের নিকট এপধ্যস্ত যে সকল 
ভুমি সংস্কার পরিকল্পনা দাখিল করা হ্ইয়াছে 
তচ্মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা বাপ্তববুদ্ধিসশ্মত 
মিতব্যয়ী এবং খৃহত্তম । ভারতে এপর্যন্ত ১৫০টি 
ট্যাক্টার আলিয়া পৌছিয়াছে। চলতি মরশুমে 
ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং উত্তর 
প্রদেশের একয় ফাশঘাসপুণ 
ভূমি সংস্কার করা হইবে যলিয়। আশা 
বরা যায়। 


৫০,০০০ 


৮৪৬ 
উদ্বান্তদিগকে কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা 


“কেন্দ্রীয় পুনর্ববালন দণ্ডুরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
বাস্তহারাদিগকে লাহায্ের জন্ক ভারত 
সরকারের পুণর্বসতি দণ্ডুর এক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা্যায়ী পূর্ববঙ্গ, 
হইতে আগত বাস্তহারা ব্যক্তিবর্গীকে নিয়োগ 
কয়া হইবে এই সর্তে কলিকাতার ছোট অথবা 
মাঝারি ব্যবসাদী প্রতিষ্ঠানগুজিকে অর্থসাহায্য 
করা হইবে। এই সকল শিল্প কাঁচামালের 
অভাবে ভালভাবে চলিতেছে না।, এই 
পরিকল্পনানুযায়ী তাহাদের এই অন্থবিধা দুর 
করা হইবে | শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর এই 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার অন্ত মাসে ২ 
হাজার টন ইস্পাত বরাদ্দ করিবেন এবং অষ্কান্ক 
কাচা মাল সরবরাহের ব্যাপারেও সাহায্য 
করিবেন। এই পাহাষ্যদানের ফলে কয়েক 
হাার বাস্তহারা চাকুরী পাইবে বুলিয়া আশা 
করাযায়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার 
আন্ত পুনর্বাসন দণ্ডর কলিকাতায় এফটি 
শিল্প পুনর্বালন বোর্ড নিয়োগ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বোর্ড* নিন্নলিখিত 
ব্যজিবর্ণকে লইয়া গঠিত হুইবে। বেন্ত্রীয় 
পুনর্বাসন দপ্তরের একজন প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় 
শিল্প'ও সরবরাহ দণ্যরের একজন প্রতিনিধি, 
কেন্দ্রীয় শ্রম দণ্তরের একজন প্রতিনিধি; 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছুইজন প্রতিনিধি, 
পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ী দিগের পুনর্বাসন বোর্ডের 
ছুইজন বেসরকাগী প্রতিনিধি ।' উক্ত বোর্ডের 





কার্ধযাবলী হইবে নিয়ন্নপ ১০) আবেদন- . 


পত্রগুলি পনীক্ষপান্তে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প সংস্থাকে 
কাচা মাল সরব কর] হইবে তাহা নির্ধায়প 
করা) (২) সাহায্যের প্রকার ও পরিমাণ 
নির্ধারণ) (৩) কোন্‌ কোন্‌ শর্তে সাহায্য 
প্রদান করা হইবে তাহ! নির্ধারণ ) এবং (৪) 
সাহাব্যপ্রাণ্ড শিল্পসমূছের মাধ্যমে, পুনর্ববাশন 


কার্যের উন্নতি পর্যবেক্ষণ । উক্ত বোর্ডের” 


একজন সেক্রেটারী থাকিবে এবং উপযুক্ত 
সংখ্যক পরিদর্শক ও অগ্যান্ত কর্মা খাকিবে। 
ডিস্‌্পোর্াল ও রিপেয়ারেশন ডিরেররেট 
হইতে মাল পাইবার ব্যাপারে এই বোর্ড 
অগ্রাধিকার লাত করিবে । ভারত লরকার 
আশা করেন যে, এই পরিকল্পনা অন্যায়ী 


আর্ক জগৎ 


পুনর্বাসন কাৰ্য্য ক্রততর হুইবে; কারণ 
কারথানাগুলি সম্প্রসারণ করিবার সুবিধা আছে, 
কিন্ত কাচামাল পাইবার অন্ুব্ধার দরুণ তাছা 
সম্ভব হইতেছে না। শিল্প পুনর্বাসন বোর্ড 
তাহাদিগকে কাঁচামাল পাইতে সাহায্য করিবে! 
যে শিল্পকে সাহায্য করা হইবে সেই শিল্পে উক্ত 
পরিকল্পনা! অনুযায়ী নিযুক্ত উদ্বান্তদিগকে প্রথম 
মাসে অন্যুন ৩০২ টাক! বেতনে নিযুক্ত করিবে 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাস হইতে ক্রমশঃ বেতন 
বৃদ্ধি করিবে ইত্যাদি সর্ডেই সাহাৱ্য দান করা 
হইবে! অনুর ভবিষ্যতেই কলিকাতায় এই 
শিল্প পুনর্বাসন বোর্ডের অফিস খোলা হইবে 
এবং নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন আহ্বান 
করা হুইবে। উক্ত বোর্ডের ঠিকানা শীত্রই 
ঘোষণ! করা হুইবে। 

ভারতে বিমান-ভ্রমণ-_-১৯৪৯ সালে 
ভারতের অনুমোদিত বিমানপথগুলিতে ৩ লক্ষ 
৫৮ ছাঁজার যাত্রী বিমানে ভ্রমণ করিয়াছে। এর 
বৎসরে বিমানগুলি ১৪,৯০০,০০০ মাইল পথ 
ভ্রমণ করে, ১৩,৩০০,০০০ পাউণ্ড মাস্তলযুজ 
মাল এবং ৪,৯০০,০০০ পাউণ্ড ডাক বহন করে। 





"১৯৪৮ লালে বিমানগুলি ১২,৬৪৮,৭৬৫ মাইল 


পথ উড়িয়াছিল, ৮১৫৬৪৭১ পাউণ্ড মাঙুদযুক্ত 
মাল এবং ১,৪৮২,৬৪৫ পাউণ্ড ডাক বহন 
করিয়াছিল। এয়ার ইত্ডিয়া ইন্টার ষ্কাশঙ্ভাল 
কোম্পানীর বিমানে ইউরোপ যাঝ্জী সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সনে এ যাত্রী 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬০৫ ও ৭৫১৯ বিমান 


যাত্রীর সংখ্যা ধীরগতিতে হইলেও বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সনে বিমানযাত্রীর 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৫,২৫১ ও ৩৪১,১৮৬ | 
ভারতে ফল উৎপাদন ও উহার ক্রয়- 
বিক্রয় _সম্প্রতি ভারত সরকারের কৃষিাত 
দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা একটি 
বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন । এ বুলেটিনে পীচ,, 
কুল, চেরি, বেরি, আনারস, আপেল ও লোকাট 
এই কয় জাতীয় ফলের উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয় 
সম্পর্কে বছ তথ্য দেওয়া হইয়াছে। গু বুলেটিন 
হইতে জানা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে এ লকল 
ফলের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬৪ 
কোটা ৫০ লক্ষ মণ। দেশ বিভাগের পূর্বে 
ভারতে মাত্র ৩৮ লক্ষ টন এ সকল ফল উৎপন্ন 
হইত। দেশ বিভাগের ফলে গীচ উৎপাদনের 


ওরা এপ্রিল, ১৯৫০ 





শতকরা ৪৭ ভাগ স্থান, কুলের শতকরা ৬৭ 
ভাগ, লেকৃটারিনের শতকরা ৬০ ভাগ, 
এপ্রিকটের শতকরা ৪৮ ভাগ, '্রবেরির শতকরা 
১০ ভাগ, আনারসের শতকরা ৩৫ ভাগ, 
আপেলের শতকরা ১০ ভাগ, ' পিয়ারসের 
শতকরা ৪১ ভাগ, কুইন্স-এর শতকরা ৬৪ ভাগ 
এবং লোকাঁটের শতকরা ১৩ ভাগ স্থান 
পাকিস্থানে পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া পাকিস্থানে 
উৎকৃষ্ট পীচ, কুল, এপ্রিকট, পিয়াস” ও কুইনসূ 
উৎপন্ন হয়। ভারতের কেবলমাত্র জঘু 
কাশ্মীর রাজ্দ্যে চেরি, র্যসনবেরি, কিউর্যান্ট 
ই্রবেরি, আপেল, পিয়ারস ও কুইনস্‌ উৎপন্ন হয় 
উত্তর প্রদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে লোকাট 
আপেল জন্মে। ফলের শ্রেণী বিভাগ, সংগ্রহ, 
ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে 
এ বুলেটিনে আলোচনা করা হইয়াছে। 

ইরাণ পর্য্যন্ত সরাসরি বিমান ডাক 
ব্যবস্থা--গত ২৫শে মার্চ হইতে ভারত ইরাণে 
প্রেরিতব্য বিমান ডাকসমুহ বোষাই হইতে 
সরাসরি ইরাণে প্রেরণের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
ইরাণীয়ান এয়ারওয়েজ কোম্পানী কর্তৃক এই 
বিমানডাক চলাচল করা হুইবে। দপ্তাছে 
একবার করিয়া প্রতি শনিবার এই ডাক 













'যাইবে। 


ক্ষবলের মুল্য বৃদ্ধি-পূর্বে কুশিয়ার 
৮ কুবল আমেরিকার ১ ডলারের সমান ছিল। 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রুশিয়ার গবর্ণমেন্ট 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১লা জুলাই তারিখ 
হইতে রুশিয়ার প্রতি ৪ কুবল আমেরিকার 
১ ডলারের সমান হইবে। কুশিয়ার কুবলের 
এইভাবে মূল্য বৃদ্ধির জগ্ত আমেরিকার গবর্ণমেন্ট 
রুশিয়ার পবর্ণমেণ্টের নিকট, প্রতিবাদ 
জানাহয়াছেন। { 

রুশিয়ায় পশুপক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি_ 
রুশ দেশে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃমিকার্য্য 
এবং খানের সংস্থান বৃদ্ধির লন্ত প্তপক্ষীর সংখ্যা 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে চেষ্টা হইতেছে। 
উদ্থার ফলে বর্তমানে উক্ত দেশে গরু ও মহিষের 
সংখ্যা যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভেড়া! ও ছাগলের সংখ্যা 
শতকরা ৫০ ভাগ এবং শুকরের সংখ্যা শতকর! 
১৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। হাস ও মুরগীর সংখ্যাও 
শতকর! ৭৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


\ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩১শে মার্চ্চ_এ সপ্তাহের 
“গোড়ার দিকে -কণিকাত! শেয়ার বাঁজারের 
অবস্থা মন্দা ছিল। দাঙ্গায় নিহত মিঃ 








মিত্ত মোমবার বেলা দেড়টায় শেয়ার বাজার 
হইয়া যায়। গত সপ্তাহের শেষের দিকে 
[কেনায় যে 'উৎসাহদ্রনক ভাব দেখা 
ছিল, শহরের আশেপাশে পুনরায় 
লিযোগ দেখা দেওয়ায় এ লগ্ডাহে তাহা 







কলিকাতা শেয়ার বাজারি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। 
. বুধবার বাজারের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। 
বাঙ্গলার পরিস্থিতি বিবেচনার জন্ত নয়াদিল্লীতে 
শীঘ্রই পণ্ডিত নেহরু ও অনাব দিয়াকৎ আলি 
খাঁর মধ্যে বে বৈঠক অমুঠিত হইতে .যাইতেছে 
তৎসম্পর্কিত ঘোষণাই এই উন্নতির প্রধান 
কারণ। ভারতীয় চটকল সমিতি ও পাকিস্থান 
জুট বোর্ডের মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসার 
' সম্ভাবনায় (এই সম্ভাবনা পরে বাস্তবে পরিণত 
হইয়াছে) বাজারে আশার ভাব আরও 
জোরালো হয়। অন্ত শুক্রবার শেয়ার বাজারের 
অবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
কারবাৰী মহলে পাট ও কয়লার খনির শেয়ার 
| কিনিবার দিকে বিশেষ ঝৌক দেখা যায় ! ভবে 
বাড্ডার অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কালের অন্ত স্থায়ী 
' হওয়ায় বেচাকেনার পরিমাপ সীমাবদ্ধ থাকে । 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ও টাকা 
সুদের ( ১৯৮৬ ) ধুণপত্রের দর সর্কেচ্চে ৯৭/০ 
৩২ টাকা সুদের (১৯৫৭) খণপত্রের দর 
লর্ব্বোচ্চে ১০১০১ এবং ৪1০ আনাঁ সুদের 
(১৯৫৫-৬০ ) খণপত্রের দর সর্ক্মোচ্চে ১০৯৩০ 
[ইয়াছে। ৪ ২ 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 








+ দিষ্নক্ূপ দীড়াইয়াছে £কাপড়ের কল-- 
বাওরিয়া ২৮২২, ভাঁনবার ১৬২২ এলগিন 
মিপস্‌ ১৬২, কেশোরাম (প্রেফ) ১৩১২৪ 
কয়লার খনি-_ বেঙ্গল ৫০৬২, ভারত কোলিয়ারি 
৬:০১ বরাকর ১২/০, নিউ বীরভূম ১৩1/০, 
ষ্টযা্ডার্ড ২০1০, তালচের ২।০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল 


Jামেরণের স্থতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের - 


লও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর , 


বাজারের হালঢাল 


৪৩০ ; চটকল--আগরপাড়া ১৩1৮০, এযাংলো- 
ইণ্ডিয়া ১৮৫২, বালী ১৯২৯৩ এম্পায়!র ২১৯ 
বরানগর ১৯৪২, বেলভেভিম়ার ২২৫২১ বজব্জ 
১৫৪২ ভেল্টা ২০০৬, ফোর্ট ষ্টার (গ্লেফ) 
১৩৬২) হাওড়! ২৫২, ইণ্ডিয়া ১৩৯২৮ কামার- 
হাটি ২৩৫২ কীকনাড়া ১৫০৯, কিনিসন ১৬৫২ 
ল্যাক্দভাউন ১২৬২, নৈহাটি ১২৩৯ নদীয়া ৫৭২, 
ভাশনাল ২১/০০, ওরিয়েপ্ট ১৮৫২, প্রেসিডেলি 
৫০০, রিলায়েত্ন ১৯৮০০, ইউনিয়ন ১৯২২ $ 
খনি--বর্্গা কর্পোরেশন ২1৩০, ইণ্ডিয়ান কপার 


£ই মন্দীভূত হইয়া পড়ে । মদ্রদবার ২1০) পিমেপ্টস-খোন ত্যাদী ৫৮/০; 


কেমিক্যালস্‌--আল্কালি ৯)% বেঙ্গল ১১১৷০ 5 
ইলিনিয়ারিংব্রিটানিয়া ১৩/০, বার্ণ এণ্ড ফোঁং 


(প্রেফ) ১৩৪২, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৮০, 









১১২০০১১০০০২ 

বিলিকৃত ১+১৯,০১১৮০০২ 

আদায়ীকৃত ৭৮১৫০১৯৯০০২ 
মজুত তহবিল ঃ 
৪৩,৭৫,০০০ টাকা 


ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
ব্যবসা-কেন্দরে এবং 
ভারতের বাহিবে শাখা 
অফিস ও এজেন্সী আছে। 


কুমারধুবি ৭৮/০, মার্শাল্‌ ৭/০, ষ্ীল কর্পোরেশন 
১৯৪০ ) কাগজের কল-_টিটাগড় ৩৩২) জাছাজী ২ 
বাবলার-_ইত্ডিয়,জেনারেল নেভিগেশন ৭১২, 
ইন্ডিয়া ্রীমশিপ ৪7১০) চিনির কল--বুলন্দ ১১০, 
ক্যারু এণ্ড কোং ৭1০; চা বাগিচা--পুসিমবিং 
(প্রেফ ) ১১৬৯৬ তেজপুর (লাধারণ) ২৩২) 
বিবিধ-ভারত এয়ারওয়েজ ৩/০, বি আই 
কর্পোঃ ৮/০, ক্যালকাটা ইনতেই্মেন্ট ৫০২, 
ডানলপ রাবার ৪৪৮০, ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়ম 
১১৮২ ইণ্ডিয়ান এয়ারওয়েজ ২৮৬০, ইণ্ডিয়ান 
উড প্রোডাক্টস্‌ ৩১২, আইভান জোন্স্‌ ০২, 
জাভিন ছেগ্ডারসন ১৩৬২, মার্টিম বার্ণ ১৬/০, 
ওয়ালফো্ড ট্রান্সপোর্ট ১৪৮০ | 


" পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৩১শে মার্চ-ভারতীয় চটকল , 
সমিতি ও পাকিস্থান জুট বোর্ডের মধ্যে পাঁট 
সম্পর্কিত একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভারত ও? 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট চুক্তির সর্ভাবপী পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতেছেন এবং এ সম্পর্কে উভয় 
গবর্ণমেপ্টের মধ্যে পত্রাদাপ চলিতেছে । উভয় 
গবর্ণমেপ্ট চুক্তিটি মানিয়। লইলে তারত- 
পাকিস্থান পাট-পরিস্থিত উল্লেখযোগ্য রূপাস্তর 
সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। 
চুক্তি অন্থযায়ী ভারতীয় চটকলগুলিতে স্বীকৃত 
মূল্যে ৮ লক্ষ বেল পাকিস্থানী পাট সরবরাহের 
কথা হইয়াছে। সূরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে 
চুক্তির ফলাফল লক্ষণীয়। 

অন্ত যিলসমূহ কর্তৃক লর্ববস্তদ্ধ ৪০ হাজার 
মণ পাটক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ] 

টটকলসমৃছের কক্মীদিগকে বাৎসরিক ছুটি, 
দানের উদ্দেশ্যে আগামী ৭ই এপ্রিল হইতে 
দশদিন চটকলসমূহের কাঞ্জ বন্ধ থাকিবে। 


সোনা ও রূপ 
' কলিকাতা, ৩>শে মার্চ-অন্ত কলিকাতার 
বাঞ্জারে প্রতি ভরি পাকা সোনা ১১৫1৩০ এবং 
বড়াল বার ১১৫০/০ এই দর দীড়াইয়াছে।. 
অন্ত কলিকাতার বাআারে প্রতিটি গিনি 
৭৬1০ দরে ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 
অন্ত কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি " 


১৮৮০ দরে রূপ! ক্রুয়বিকয় হইয়াছে । 


২. [ওরা এপ্রিল, ১৯৫০ 








টন হিচেয 
য়া যাক লিঃ 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 


' ছেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী লেস, 
i কল্গিকাতা' 
ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


চেয়ারম্যান: শ্রীযদ্রনাথ রায় | 
ডাইরেক্রার-ইন-চার্শ্র শ্রীপ্রিয়নাথ রায় | 













নিষ্ঠার এ ডি দে টি কুলি কাতা | HEEL HET 
৫ Mae A, নি হাও। 
| ; 'রায়ণগ টাপুর, 
দি কুমিল্ল ইউ নিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ Ei 
স্থাপিত £ ১৪২২ 






রেজিঃ অফিস--৮১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা--১ পে-শফিস--মিরকা দিম . 


বিগত ২৬ বংস্র যাবৎ নিরাপদ ও. নির্ভরযোগ্য 


ভাবে ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছে । 
কলিকাতাস্থ শাখাসমূছ: ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়াঁলিস গ্রাট, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস: ট্রীট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতল! ট্রাট, ১৬১বি, রসা রোড, 
২১০১এ, রাসবিহারী এভেনিউ। 










॥ »"ছম্যান্থ শাখাসমূহ 
পশ্চিম বাংলা nl টা আসলাম বোন্দে 
ব্লপুত্ , গৌহাটি দালাল দ্রীট ' 





খাঁটানে! টাকার উপর এগুলি বেশ 

ভাল লত্যাংশ দেয় । কেনার ছমাস। ্‌* 
পূর যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়! i 
৫০২৪ 2০০২৬ ১৩ eeu ৪০০৪৪ ও ks 


১০১০** টাকার ক্যাশ 


চাঁদপুর গড় * . মজঃ রি দহ 


বৈদেশিক এজেণ্টসমৃহ - 

|| লগ্ডন__বাঁরক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আনেরিক। প্ানাক্টী টাকোঃ অফ নিউ ইৰ | 

অষ্ট্রেলিয়া--ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাডা--বারক্লেদ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা) | 

প্র মধ্য এপিয়া__বারকরেনজ ব্যাঞ্চ (ভি, সি এবং ও এ) মালয়-_ইত্ডিয়ান ওতারসিঞ্ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হাঃ এস, বিঃ দত এম-এ, ডি পি-এইচ-ডিকন), লণ্ডন,বার-এট-ল 









১২২, বহুবাজার ্থ চি তর জগৎ টি তীয় ভট্টাচার্য্য ছারা মুক্্িতও প্রকাশিত 
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দ্বাদশ বর্ষ }" Monday, 10 April, 1950. "সোমবার; ২৭শে চৈত্র, ১৩৫৬ 


a) , CE 
JAGAT 





{ ৪৬শ সংখ্যা 








ডাঃ লাহার আঁ 


' বাংলার সুপরিচিত বনিক সংসদ বেঙ্গল 
গ্তাশভাল চেম্বার অব কমানে'র বাধিক সভার 
উহার [সভাপতি ডাঃ “নয়েন্্রনাথ লাঁহা যে 
অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহ! অনেক 
দিক দিয়াই আমরা খুব লময়োচিত ও সুচিত্তিত 
১১ বলিয়া মনে করি। এই অভিভাষণে পূর্ববঙ্গ 
] সমা, পাক-ভারত বাণিজ্য সঙ্কট, থাড সমস্তা, 
সরকারী -শর্থনীতি ও করনীতি, প্লানিং 
কমিশন, দেশের শাসল যন্ত্রে গলদ প্রভৃতি 
বিষয় নিয়া আলোচনা করা হুইয়াছে। বিভিন্ন 
সমন্তা আলোচন! প্রসঙ্গে তাহার প্রতিকারোপায় 
সম্পর্কেও লময়োচিত হুনির্দেশ প্রদানের চেষ্টা 
হুইয়াছে। 


. লঘুদের উপর সংখ্যাগুরুদের দলবদ্ধ গুণ্ডানী 
জারতের লোকদের ভিতর যথেষ্ট বিক্ষোতে ও 
আলোড়ন ষষ্ট করিয়াছে। কিতাবে এই সাংপ্র- 
দায়িক শরিয়তী ছেছাদের অবসান ঘটানো যায়, 
কিভাবে পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের জীবনে 

৷ নিরাপত্তা বিধান করা যায় তাহাই আল্জিকার 
২ সবচেয়ে বড় সমন্তা হুইয়া দীড়াইয়াছে। ভাঃ 
লাহ! তাহার অতিভাবণে স্বভাবতঃই সেই সমন্তা 
নিয়া প্রথমে আলোচনা করিয়্ট্ছেন। আর সেই 
আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের আশ্রয় ্রার্থাদের 
পুনর্বাসন সম্পর্কেই তিনি বেশী পরিমাণে 
জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্থানের 
নেতাদের মনোবৃত্তি যাহা দেখা বাইতেছে 
তাহাতে সেখানে সংখ্যালঘু সমন্তার স্থায়ী 








পূর্ববন্দের অরাদকতা, সেখানে সংখ্যা” 





অভিভাষণ 


সমাধানের আশ! বিশেষ কিছু নাই বলা চলে। 


কাছেই বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়গম ‘করিষা . 


যথাযন্তব বেলী সংখ্যায় সেখানকার সংখ্যা- 
লঘুদের্‌ ভারতে চলিয়া আসিবারই সুযোগ 


'দ্িতে ছুইবে। ভারত গবর্ণমেপ্ট ও পশ্চিষঘগ 


গবর্ণষেন্ট বর্তমানে সে হ্ৃযোগই প্রসারিত 
কিন্ত বানা তারতে 


বি 


করিয়াছেম। 





চলিয়া আসিতে দিলেই ও সাময়িক ভাৰে 
সাহায্যের ব্যবস্থা হইলেই তাহাদের সম্পর্কে 
বথাকর্তব্য করা হুইবে না। যাহার! আসিবে 
তাহারা যাহাতে এই দেশে জীবিকার্জনের 
পূর্ণ সুযোগ পায় এবং তাহারা যাছাতে কর্মরত 
নাগরিকের মর্ধ্যাদা, লাভ,করিতে পারে ডাঃ 
লাহার মতে তাহারও পাকা ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। নতুবা ভারতে আশিয়া পূর্ববঙ্গের 
লংখ্যালঘুদৈয জীবন নিরাপদ হইলেও শাস্তির 
ও সুখময় হুইবে না। "ভারতের অর্থনৈতিক 
স্মন্তার অস্ত নাই। পাকিস্থানের সংখ্যালঘুর 


বিষয় « * পৃষ্টা, . 
ডাঃ লাহার অতিতাষণ ৮৪৯-৮৫১ 
শ্রনিক-মালিক সম্পর্ক 

নি়ঙ্জণের আইন ৮৫১-৮৫২ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৮৫৩-৮৫৫ 
লানাকথা . ৮৪৬-৮৫৯ 
আৰি হুমিয়ার খবরাখবর ৮৫3-৮৬২ ||" 
বাজারের হালচাল '' ৮৬৩-৮৬৪ 





পরগাছার মত এদেশবাসীর স্কন্ধে আসিয়া চাপিয়া 
বশিলে তাহাতে এদেশের লোকদের আধিক 
হর্গতি বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থায় আশ্রয়- 
প্রার্থীদের স্থায়ী সুখ সুবিধা ও এদেশের কল্যাণ 
দেখিতে হইলে আশ্রযপ্রাখাঁদের উপযুক্ত 
কৰ্ম্মে নিয়োগের ব্যবস্থা ও উৎপাদন বৃদ্ধির 
কাছে তাহাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা আদায়ের 
বাবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। 
“কৃষক শ্রেণীর যেসব লোক এদেশে শরণার্থা 
হিসাবে আনিবে তাহাদিগকে যথাসস্তব 
চাষাবাদ কাৰ্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে । বিশেষ 
করিয়া সেজন্ড অনাবাদী জমি চাবাবাদের 
আমলে আনিবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
যাহারা পাকিস্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প ব্যবস্থায় 
নিয়োজিত ছিল তাহাদিগকে এদেশে অনুরূপ 
শিল্প ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার. সুযোগ 
দিতে হুইবে। আশ্ররপ্রার্থাদের মধ্যে 
বাহারা “শিল্পকার্ধ্য সম্পর্কে অন্ঞ “ও অনভিজ্ঞ 
তাহাদিগকে অল্প সময় মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় 
শিক্ষিত করিয়া তোলার বলোবস্ত করিতে 
হইবে। ' এই ভাবে সকল দিক দিয়া হুপরি- 
কল্পিত কাৰ্য্য নীতি অবলম্িত হইলে আশ্রয়- 
প্রার্থীরা নৃতন করিয়া কর্মজীবন সুরু করিতে 
পারিবে, জীবন; যাত্রার ক্ষেক্দ্রে তাহারা 
এ স্ুপ্রতিটটিত হইতে পারিবে এবং এদেশের গলগ্রহ 
না হটয়া এদেশের সম্পদ ও এখর্যয বৃদ্ধিতে 
তাহার! বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। 
আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্বমতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
সম্পর্কে ডাঃ লাহার' এই লব নির্দেশ যে ধুবই 
দুরদৃষ্টিম্পন্ন তাহতে সন্দেহ নাই। এইরূপ 
'.দুপরিকর্িত পদ্ধতিতে গবর্ণমেন্ট এদেশে 


পাশ 


৮৫০ 
পূর্ববঙ্গের আশ্রয় প্ীর্থীদের 





ব্যবস্থা ফরিবেন' বলিয়া আমরা আশা করি'। 


ডাঃ লাহা তাঁহার অভিভাধণে দেশের খাদ্য 
সমন্তা নিয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন বাহির হইতে খা লামগ্রী 
আমদীনী করিতে গিয়া বিদেশী মুদ্রার হিসাবে 
ভারতের ব্যয় যেতাবে বাড়িয়া গিয়াছে 
এবং আমদানীকৃত খান্ত লাষত্রী অপেক্ষাকৃত 
সন্তাদরে জনসাধারণের ভিতর বণ্টন করিতে 
গিয়া সেই সময়ে ভারত সরকারকে যেরূপ ক্ষতি 


স্বীকার করিতে হইতেছে তাহাতে এ লব. 


ক্ষতি ও অন্বিধা দূর করিবার জন্ভ খাতের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা আঁঙ্জ একাস্ত, আবশ্তক 
' ছইয়া দীড়াইয়াছে। ভারত গধর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে 
আস্তিক ভাবে মনোযোগী হইয়াছেন এবং 
১৯৫১ লালের পর তাহার! বিদেশ হইতে আর 
খাঁন্ধ শন্ত আমদানী করিবেন না বলিয়া আানাইয়া- 
ছেন ইহা তিনি নিতান্ত সুখের বিবয় ব্লিয়াই 
তিনি মনে ফৰ্বেন। তবে পূর্ব পাকিস্থান হইতে 
বেশী সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থা আসিতে আযরন্ত 
করায় উছাদের. খান্ত যোগানোর যে দায়িত্ব 
গবর্ণমেন্টের উপর চাঁপিয়াছে তাহাতে পূর্ব 
পারিকল্পনা অন্ুযায়ী ১৯৫০ লালের খান্তের 
আমদানী বেশী পরিমাণে হাস করা যাইবে 
কিনা তাহা ভাবিবার বিবয়। এই অবস্থায় 
খাতের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে আরও অধিক 
মাআায় জোর দেওয়াই আরিকীর সবচেয়ে বড় 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। দেশ বিভাগের 
পর ভারতে পাট ও তুলার যোগান ভাস 
পাইয়াছে_আার তাহাতে কীচামাল * সম্পর্কে 
চট শিল্প ও বশত শিল্পের বিশেষ অন্বিধা দেখা 
দিয়াছে । খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ ক্ষণ ' 
না করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যতটা সম্ভব এদেশে 
পাট ও তুলার চাষ বাঁড়াইতে যত্বপর হুইয়াছেন। 
উহার ফলে দেশে পাট ও তুলার উৎপাদন 
বর্তমানে কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবিব্যতে, 
তাহা আরও বাঁড়িবে বলিয়া আশা করা 
ধাইতেছে কিন্তু দেশের শিল্পপতিদের মধ্যে , 
অনেকে এই উন্নতিতে সন্তষ্ট নহেন। তীহারা 
পাট ও তুলার দন্ত আরও অধিক পরিমাণ 
জমি ছাড়িয়া দিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন । 
এ সমস্ত ধরণের পণ্য আসলে বেশী পরিমাণে 
উৎপাদন করিতে গিয়া বদি খান্ত ফসলের, 


! 


৫২ 


আর্থিক রি 


পুনর্বাসনের উৎপাদন কিছুটা লীমাবদ্ধী রাখিতে হয় তবুও 


গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেব্ষিয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া 
ঠিক নহে-_ইছাই তাঁহাদের যত। , ফেডারেশন 


চেম্বারের, সভাপতি ইতিপূর্বে এইরূপ দাবী. 


উপস্থিত করিয়াছেন। সম্প্রতি ফণিকাতায় 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের বাৰিক সতায় 
বক্তৃতা দিতে গিয়া উহার সন্তাপভিও. অনেকটা 
অন্থরূপ অতিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। . কিন্তু 
আমরা এই ধরণের দাবী সঙ্গত বলিয়া মনে 
করি না। লোকের প্রয়োজনীয় খাস সম্পর্কে 
বিদেশের মুখাপেক্ষী ধাকার মত শোচনীয় 
পরবশতা আর কিছু হইতে পারে না। কাজেই 
খাত ফসলের চাষ কমাইয়া পাট ও তুলার চাষ 


বাড়াইবার কোন কথা উঠা বাঞ্চনীয় নছে। ' 


খাভজব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা অব্যাহত 
রাখিয়া এ সঙ্গে যথাসম্ভব পাট, তুল! প্রভৃতি 
অর্থকরী ফসলের চাষ বাড়ানোর ব্যবস্থাই 
লঙগত। সখের .বিবয় ভাঃ নরেন্্রনাথ লাহা 
দিজে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হইলেও শিল্পের 
স্বার্থের কথা. তাবিয়া খাভোৎপাদন বৃদ্ধির জরুরী 
গ্রয়েজিন তিনি অস্বীকার করেন নাই। তিনি, 
বলিয়াছেন, খাশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ 
অব্যাহত রাখিতে, হইবে। আর ওঁ সঙ্গে 
বাণিজ্য ফসলও বথালম্তব . বেশী পরিমাণে 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গারতে। 
অনেক আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে। 
এদেশের জমিতে একর প্রতি ফসল উৎপাদনের 
পরিমাণ এখনও খুব কম। যেসব বিষয় 
বিষ্চেন! স্করিয়া দেখিলে খাচ্শন্ত ও বাণিক্্য 


| ফগল_-ছুই দিক দিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ ' 
রহিয়াছে, বলা চলে । .গবর্ণমেণ্ট যদি আবাদ-' 
যোগ্য পতিত্‌ ‘জমি চাষাবাদের আমলে, 


আনিবার হুধ্যবস্থা করেন এবং জমি চাষাবাদ 
সম্পর্কে যদি এখন হইতে উন্নত বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অনুস্যত হয় তবে খাভফসলের উৎপাঁদন- 
বৃদ্ধির কাঁজ ব্যাহত না করিয়াও এদেশে বেশী 
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বাড়ানো যাইতে পারে। ডাঃ লাহার- এই 
মন্তব্য আমরা ধুব সুচিত্তিত ও বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই মলে করি। 

স্বাধীন ভারতের অজ যে নূতন শাসনতন্ত্র 
রচিত ও প্রবণ্তিত হইয়াছে ডাঃ শাহ! তাহার 
অতিভাষণে তাহার তুয়শী প্রশংসা করেন । ভারত 


, গবর্ণমেন্ট একটি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করিয়া 


তাঁহার মারফতে উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থির ও 
কার্ধ্যকরী করার সন্বল্প করিয়াছেন দেখিয়া তিনি 
সন্তোষ প্রকাশ করেন! তবে দেশের শাসনযন্ত্রের 


ধে গলদ নামাক্ষেত্রে বেশী করিয়া ধর! পড়িয়াছে 


এ প্রসঙ্গে তিমি তাছাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন 
নাই। শালনতন্তৰকে ঠিক ঠিকতাবে রূপায়িত 
ফরিবার জন্য, জাতীয়: উন্নতির পরিকল্পনা 
ফার্ধ্যকয়ী করিবার জন. ও অন্ত বহু প্রকার 
দরকারী, বিধিব্যবস্থার - জঙ্ত শীসলযন্ত্রের 
C Administrative machinary ). উপর 
নির্ভর করিতে হুইবে। কিন্ত এদেশের সেই 
শাঁসনযন্থ আজ শৈথিল্য অযোগ্যতা ও ছূর্নাতির 
কালিমায় কলুধিত। সরকারী দপ্তর সমূহে 
সুযোগ্য ও কর্ণনিষ্ঠ' লোকের নিদারুণ অভাব 
রহিয়াছে. . অসাধু ও ঘুষক্ধোর সরকারী 
কর্পৃচারীদের অন্ত স্তায্যভাবে কোন কাজ: হাসিল 
হওয়ায় ভাবনা আজ আর নাঁই। জনসাধারণের 
সঞ্চিত ব্যবহারে, দরকারী কাজ সমাধা করার 
ষ্যাপারে এবং সমাজ কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতির 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে সরকারী 
দণ্তর সমূহ্রে গাফিপতী ও ক্রটী বিচ্যুতি তাই 
বেশী করিয়াই ধরা পড়িতেছে। শাসনযস্ত্রে 
এই শ্রেণীর গলদ বিশ্ববিস্ভালয় কমিশনের 
ফিপোর্টেও বিশেষভাবে উল্লিখিত, হুইয়াচছে। 
শাসনযন্্ই হইতেছে আধুনিকযুগে অনকল্যাণ- 
মূলক কার্ধযধারার মূল বাহক ও ধারক । উচার 
ভিতর যদি এত গলদ থাকে তবে তাহার 
মারফতে দেশের ও দশের উ্টতির পথ প্রসারিত 
হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া দীড়াইবে। অর্থের 


পট, তুলা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলে উৎপাদন অপচয় বাড়িবে, গ্রন্কত জাতিগঠনমূলক কাছে: 


হো ] 


উহ! সত্যৰহারের পথ প্রশস্ত হইবে না লেক্চথা 
ন্ররপ করাইয়া দিয়া ডাঃ লাহ! গবরণমেন্টকে 


প্রথমে নিজেদের ঘর লামলাইবার ব্যবস্থা, 


করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শাপনযা্ার আওতা 
। হইতে অযোগ্যতা ও হুর্মীতির সব কিছু পঙ্ক 
কঠিন হন্তে অপয়ারিত করিতে হইবে । সরকারী 


১০ই এপ্রিল, ১৯৫০ | 


দণ্তরসমূহের কার্যকারিতা ও নির্ভরষোগ্যতা সব 
দিক দিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে । তাহা হইলেই 
দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
পথ বিশ্রহীন ও সুগম হুইবে। ডাঃ লাছার 
এই মত্তধ্য যে খুবই যুজিযুক্ত লেবিবয়ে কোন 


আৰ্থিক জগৎ 


সন্দেহের অবকাশ নাই। লব চেয়ে যে অহ্থবিধার 
কথাটা লোকে মনেপ্রাণে তীব্রভাবে অস্থৃতৰ 
করিতেছে এবং আড়ালে অলক্ষ্যে যাহা গিয়া 
বলাবলি করিতেছে উপযুক্ত সৎসাছস ও কর্তব্য- 
বোধ নিয়া তাহাই তিনি তাহার অভিতাষণে 





৮৫১ 


স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সময়োচিত 
উপদেশ ও সাবধানবাণীতে গবর্ণমেন্ট সজাগ - 
হইবেন এবং শীসনযন্ত্রের গলদ দূর করা সম্পর্কে 
এখন হইতে আত্তরিকভাবে উদ্যোগী হইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না কি? 


শ্রমিক-মালিক সঙ্গ নিয়নত্রণর আইন 


শ্রমিক-মালিক সঙ্গর্ধ নিবারণের উদ্দেস্তে 
পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনে ভারত 
গবণযেণ্টের পক্ষ হইতে যে ব্যাপক আইনের 
খসড়া ( Industrial Relations Bill, 
1950) উপস্থাপিত বরা হুইয়াছিল বিগত 
সন্তাহে তাহা! পিলেক্ট কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ 
করা হুইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্বে ' উক্ত 
আইনের প্রস্তাবসমূহ বিশদ আলোচনার অন 
শ্রমিক ও মালিক সম্প্রদায় এবং সরকারী 
গুতিনিধিদের নিয়া একটা ত্রিদলীয় বৈঠকও 
আহ্বান কর! হুইয়াছিল। দেশ বিভাগের পর 
ইইতে ভারতের শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে 
ব্যাপকতাবে শ্রমিকবিক্ষোত দেখা দেয়। ইহার 
ফলে প্রয়োজনীয় পণ্যাদির উৎপাদন হাস 
ব্যতীত প্রাণহানি এবং সম্পত্তির অপচয়ও বনু 
হইয়াছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কেও ক্রমশঃ 
তিক্ততা হু হইয়াছে। এই সক্বর্ষ রাজনীতি 
.. ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিপৰ্য্যয় আনয়ন করিবে 
আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্ট শ্রনিক-দালিক সম্পর্ক 
* দিয়নরণ করার অন্ড সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন। 
১৯৪৭ সালে ভায়ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক শিল্প- 
বিরোধ আইন ( Industrial Disputes Act 
1947 ) বিধিবন্ধ হইল! এই আইন অনুসারে 
মন্তুনী, বোনাস, ভাতা, ছাটাই প্রভৃতি বিষয়ে 
বিরোধ নিষ্পত্তির জগ্ড বহুসংখ্যক শিল্প 
ট্রাইবিউনেল বসান হুইল। কোন কোন 
প্রদেশে এই সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ত বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি 
দিয়া বহুসংখ্যক ওয়ার্কদ কমিটা গঠিত হইল। 
কোন বিরোধ উপস্থিত হুইলে প্রথমাবস্থায় 
পারস্পরিক আলোচন! দ্বারা ইহা মীমাংসা 
করার, পন্থা হিসাবে এই সমস্ত কমিটি গঠিত: 
হইয়াছিল । 'ওয়ার্কস কমিটি নীমাংসায় উপনীত 





বিক্রেতা উভয়েই শ্রন্ঠ সুবিধা 


হইতে অপারগ হইলে. .বিরোধসমূহ সরকারী 
ট্রাইবিউনেলে উপস্থাপিত করা হয়। যে সমস্ত 

প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্বল কমিটি নাই তথায় সরকারী 
শ্রমধিতাগের কর্মচারিগণ মীমাংসার প্রচেষ্টা 
করিয়া থাকেন। ইহা ব্যর্থ হইলে . বিরোধের 


‘ বিষয়সমূহ বিৰেচনার ভজন্ত ট্রাইবিউনেলে 


প্রেরিত হুইয়া থাকে। 

১৪৭ লালের পর হইতৈ" শ্রমিক- মালিক 
বিরোধের সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। 
শ্রম দগ্ডরের রিপোর্টে প্রকাশ উক্ত বৎগরে 
সমগ্র ভারতে মোট ১৮১১টি শ্রমিক-মালিক 
বিয়োধ সংঘটিত হুয় এবং এই সমস্ত বিরোধে 
১৮ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক সংশ্লিষ্ট হিল । ১৯৪৮ 


লালে মোট বিরোধের সংখ্যা দাড়ায় ১২৫৯ 


এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা হয় ১০ ও ৫৯ 


ইডি 


ইণ্মিণৱেণ্ৰ কোংলি 


ফোন: ব্যাঙ্ক ৩৭১৭ ' 
১৩৫, পদ 
আমাদের বীসাপত্রের ক্রেতা ও 


ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্ধনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ক 
কম্মা এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় 
করিতে পারেন।-ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন করুন। 









হাজার । বিগত বৎসরে এই শ্রেণীর বিরোধ 
ও লংগ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা আরও হা পাইয়া, 
যথাক্রমে ৯১৪ এবং ৬ লক্ষ ৮৪ হাজায়ে পরিণত 
হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিকের অনুকুল 
মনোতাব ছ্াগাই অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্পবিরোধ আইন বর্তমান 
থাকাতেই যে মনোভাবের এই পরিবর্তন 
সংসাধিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা 
নিশ্রয়োজন। 

শিল্পবিয়োধ আইন শ্রমিক মাসিক বিয়োধৰে 
সঙ্সর্যে পরিণত হুইতে দেয় নাই সত্য। কিন্ত 
ইহা দ্বারা শ্রমিক-বিক্ষোভে ধর্মঘট প্রভৃতি বন্ধ 
করার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই আইন 
অঙ্গযায়ী ট্রাইবিউমেল যে এয়োয়ার্ড বা রায় 
দিয়া থাকেন তাহা কার্ধ্যকয়ী করার পক্ষেও 
অন্তরায় দেখ! দিয়াছে। ফোন কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ট্রাইবিউনেলের ক্গমত] 
এবং রায়ের যৌজিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়া হাইকফোর্টেও মৌকদামা _ রুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। 

শ্রমিক-মালিক বিয়োধ সংক্রান্ত বিডির 
প্রাদেশিক আইন এবং কেন্রীয় শিল্পবিরোধ 
আইনের ক্রটিসমূহ বিষেচনা করিয়া আলোচ্য 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আইনের খসড়া রচিত 
হইয়াছে । শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত 
যাষস্তীয় বিষয়ে ইহা একটি বিস্তৃত আইন হুইবে 
এবং ইহা কার্ধ্যফরী হওয়ার পর ১৯৪৭ লালের 
শিল্পবিয়োধী আঁইন এবং এই শ্রেণীর বিভিন্ন 
য়াজ্যের আইন বাতিল হইয়া যাইবে! 
আলোচ্য আইনটি তারতের সর্বত্র প্রযোজ্য 
হইয়া শ্রমিক-মালিক বিরোধ সম্পর্কে সমগ্র 
দেশের জন্ভ |একটি ব্যাপক আইল হিসাবে 
পরিগণিত, .হুইবে। এই আইন কার্যকরী 


৮৫২ 


-আীর্ঘিক জগৎ 


নিন 


[ ১০৪ এপ্রিল, ১৯৫০ 





করার অন্ত টে রাজ্যে নু ধরণের শ্রষিক 
আদালত ও শ্রম ট্রাইবিউনেল গঠিত হুইবে এবং 
আগীলের জঙ্ত একটা সর্বভারতীয় প্রতি 
থাকিবে। 

সরকারী কর্দচানী বা অন্ত কোন বছ্িরাগত 
ব্যতিরেকে বিরোধ মীমাংসার জন শ্রমিক ও 
মালিকদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা 
করা প্রস্তাবিত আইনের অঙতম প্রধান 
উদ্দেষ্ধ। শ্রনিকদের পক্ষ হইতে” আলোচনা 


চালাইবার জন্ত ট্রেড ইউনিয়ন সবুছফে বিশেষ' 


অধিকার প্রদান কর! হইবে । অব্য লকল 
ট্রেড ইউনিয়নকেই যে এই অধিকার দেওয়া 
হইবে তাহা নহে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
গবর্ণমেন্টের মতে আলোচনা করার মত ক্ষমতা 
অন্ন করিয়াছে কেবলমাত্র দেই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নকেই এই অধিকার 
প্রদান করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। 
আলোচনা করার জন্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে 


মালিক উক্ত প্রতিনিধির লহিত বিয়োধের 'ষে- 


কোন বিষয় আলোচনা করিতে বাধ্য খাকিবে। 
উক্ত প্রতিনিধি ও মালিকের মধ্যে বিরোধ 
সম্পর্কে কোন মীমাংসা হুইলে তাহা মাণিয়! 
নেওয়! শ্রমিক এবং মালিক উভয়েয় পক্ষেই 


বাধ্যতামূলক হুইবে | . সংশ্লিষ্ট কোন শ্রমিক 
বদি এই মীমাংসার রাজী না হয় তবে তাহাকে 
বরখাস্ত কর। চলিৰে। 


মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির মধ্যে 
আলোচনার সময় কোন ধর্মঘট হইলে তাহ! 
ধে-আইনী হইবে । এই শ্রেণীর বে-আইনী 
ধর্মঘট সংঘটিত হইলে মালিকের সহিত 
আলোচনা করার যে ক্ষমতা শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিকে দেওয়া হুইয়াঞ্িল তাহা! বাত্তিল 
হইয়া যাইতে গারে। 

আপোষ আলোচন! ব্যর্থ হইলে শ্রমিফ 
আদালতে ছোটখাট বিরোধ-সমূকের বিচার 
হইবে। মীতিসংক্রান্ত বিরোধসমূ শ্রম 
ট্রাইবিউনেলগুলির বিষয়ীভূত, হইবে। '. এই 
সমস্ত ট্রাইবিউলেলের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বব- 
ভারতীয় ট্রাইবিউনেলে আপীল দায়ের করা! 
চলিবে । ট্রাইবিউনেলের রায় কার্য্যকস্নী করার 
ব্যাপারে বর্তমান আইনে যে ক্রটী আছে তাহা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হুইয়াছে। আলোচ্য 
আইনে শ্রমিক আদালত বা শ্রম ট্রাইবিউনেলের 


- প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাও নিয়ন্ত্রণ 


রায় কাধ্যকরী করার ভঙ্ত গবর্ণমেন্ট কল- 
কারখানার মালিককে সরাসরি আদেশ দিতে 
পারিবেন এবং প্ৰয়োজনবোধে এই সমস্ত 
করিতে 
পারিবেন | সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় 
কোন প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হইলে 
গবর্ণযেন্ট এই ক্ষতি পুরণ করিবেন না। 
আপোষ আলোচনার সময় বা 
ট্রাইবিউমেলের বিচারের সময় ধর্মঘট হইলে 
তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে । ট্রাইবিউনেলের রায় 
বা আপোবমীমাংসা: চুক্তি কাধ্যকরী থাকা 
অবন্থায়ও ধর্মঘট করা চলিবে না। লঙ্থাহৃভূতি- 
সুচক ধর্মঘট এবং রাজনৈতিক ধর্মঘট আলোচ্য 
আইনে বেআইনী ফর! হইয়াছে। ফোন শ্রমিক 


‘বেআইনী. ধর্মঘটে যোগদান কয়িলে মন্ধুরী, 
ছুটি এবং বোনাস সম্পর্কে তাহার দাবী থাকিবে 


মা। কোন মালিক বেআইনী লক্‌ আউট 
ঘোষণা করলেও লক্‌ আউট সময়ের জন্ত 
শ্রমিকদিগকে দ্বিগুণ হারে মন্ত্রী দিতে বাধ্য 
থাকিবেন এবং শ্রমিকগণ ছুটি ও অন্তান্ত সুযোগ 
সম্পর্কে স্বাভাবিক . সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
হইবে না। | 

রেলবিতাগ, করলা খনি, তৈলের খনি 
প্রভৃতি, প্রধান বন্দরসযুহ, ব্যাঙ্ক, নীম! কোম্পানী 
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প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রে কোন রাছ্োর 
মধ্যে শীমাবন্ধ নছে বলিয়া এই লমন্ত 
প্রতিষ্ঠানের 'বিয়োধসযূহ কেন্দ্রীর গবর্ণমেন্টের 
নিয়ন্ত্রণাধীন কর! হইবে। কোন রাজ্যের 
শ্রমিক আদালত বা শ্রম ট্রাইঘিউনেলে এই. 
সমন্ত বিরোধের বিচার চলিবে না। 

এই আইনটি কার্যকরী করার পক্ষে 


সুগঠিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিশেষ 


প্রয়োজনীয়তা! দেখা দিবে। বর্তমানে ট্রেড 
ইউনিয়ন- সম্পর্কিত যে. আইন বলবৎ ‘আছে 
তদদ্যায়ী ট্রেড ইউনিয়নের কর্দ্পরিযদে 
বহিরাগতদের প্রাধান্ত থাকিতে বাধা নাই। 
কিন্ত আলোচ্য আইনের লে সঙ্গে গবণসেন্ট 
ট্রেড ইউনিয়ন আইনেয়ও- লংশোধন করিয়া 
ইউনিয়নের কার্ধ্যকরী পরিষদে বহিরাগতদের 
সংখ্যা সীদাবন্ধ করিয়া দিতেছেন। 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্রণের অন্ত 
গবর্ণমেণ্ট যে ব্যাপক আইনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহার উদেস্ত ও প্রধান গ্রধান 
বিধানসমূহ শ্রমিক ও মালিক লম্পরদায়ের 
মোটামুটি সমর্থন লাভ করিয়াছে । খুঁটিনাটি 
সম্পর্কে এখনও মতদৈধতা সহিয়াছে। সিলেষ্ট 
কমিটির আলোচনার ফলে প্রস্তাবিত আইনের 
খলড়াটি সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হইবে 
বলিয়া আমর! মনে করি। তবে এই প্রসঙ্গে 
ইহাও বলা আবশ্তুকু যে, আইনের লাছায্যে 
ঝগড়া করার প্রবৃত্তির, মুলোচ্ছেদ ছয় না। 
দেশের প্রারিপার্থিক অবস্থা এবং. জনসাধারণের 
মনোভাবই শ্রমিক-মালিফ সম্পর্ক নিয়ত্রণ 
করিবে'। প্রস্তাবিত আইন দ্বারা এই অবস্থা * 
এবং জনসাধারণের মনোতাব পরিবন্তিত হুইয়া 
যদি শ্রমিক ও নালিক' উভয়েই উতয়ের 
অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে 
পারে তবেই এই আইনের উদেস্ত সফল হইবে। 
পাস পল 
বোম্বাইয়ে মন্তপাঁন নিরোধ--গত 
৩০শে মার্চ তারিখ মধ্য রানি হইতে বোদ্বাই 
প্রদেশের সর্ব মষ্ভপান নিকোধ ব্যবস্থা বলবৎ 
হইয়াছে । এ সময় হইতে উক্ত প্রদেশের 


' লভ সহ মদেয় দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া 


হইয়াছে। এখন হইতে উক্ত প্রদেশে মন্পান, ' 
মভ আমদানী, মন্ত প্রস্তুত ও মন্ত বিক্রয় জাইন 
৪ কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। 


নেহরু-লিয়াকৎ বৈঠক 

আশ একর] গিয়াছিল* যে, গত শুক্রবারের 
মধ্যে দিল্লীতে নেহরু-লিয়াকৎ বৈঠকের শেষ 
হইবে এবং উৎদ্ুক দেশবাপী বৈঠকের সিদ্ধান্ত 
জানিতে পারিবে । কিন্ত শুক্রবায়েও বৈঠক 
শেষ হয় নাই। তবে “আধিক জগতের 
বর্তমান সংখ্যা পাঠকের হস্তগত হওয়ায় পূর্ষেই 
দেশবাসী এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানিতে পারিবে 
আশ! করা যাইতেছে | . 

বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্ব হইতে কোন 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শীমাংসার পথ কণ্টকিত 
করা আমাদের অভিপ্রায় নহে । তবে এই 
সম্পর্কে প্রধান সমন্তা হইতেছে যে মীমাংসার 
সর্ভসমূহ পূর্ব ও পশ্চিমধলের সংখ্যালঘুদের 
আস্থা অর্জন করিতে পাঁরিবে কিনা? যদি 
এই আস্থা অঞ্িত না হুয় তাহা হইলে 
নেছরু-পিয়াকৎ বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাঁগজে- 
পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে । 

এই পর্য্যস্ত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে পুর্ব ও পশ্চিমবজে সংখ্যালঘুগণ 
যাছাতে মিব্বিবাদে বসবাস করিতে পারে 
তাহার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হুইবে। কিন্ত 
মান্য ধখন ধথাপর্বন্ব ফেলিয়া পিভৃ- 
পিতামছের ভিটা ত্যাগ, করে তখন সে 
উহাতে প্রত্যাবর্তন করিবে মনে করিয়া 
উছা ত্যাগ করে না। আর যদি ফিরিবার 
প্রশ্ন উঠে তাহা হইলেও মানুষ ৫, ১০, 
যা ২৫, বৎসয়ের কথ! চিন্তা করিয়া নিজ 
বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে না। সে চিন্তা 
করে যে, পরিত্যক্ত বাসভূমিতে ফিরিয়া গেলে 
এবং উহার জন্ত নিজেয় অঞ্জিভ অর্থসঙ্গতি 
নিয়োজিত করিলে সে উহাতে শত শত বৎসর 
"ধরিয়া পুরুষামুক্রমে বাস করিতে পারিবে ফি 
না? বর্তমানে একটা সম্ভোধজনক মীমাংসা 
হইলেও পাঁচ বৎসর পরে কাশ্মীর বা অন্ত কোন 
ব্যাপার উপলক্ষে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
যে যৃদ্ধবিপ্রহ উপস্থিত হইবে না তাহা কে 
বলিতে পারে? অজি নেহরু ও লিয়াকৎ 
আলী নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের 
পিরাপভার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন এবং এই 


ং 


প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যবস্থাও করিতে পাঁয়েন। 
কিন্ত উছারাই যে চিরদিন গ্দীতে উপবিঃ 
/ থাকিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? ভারতে যে 
হিন্দু মহাসতা বা রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্বের নেতাঁগণ 
শাসনতয়্ের কর্ণধার হইবেন না এবং পাকিস্থানে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


যে বর্তমানের তুলনায় অধিকতর বর্থান্ধ বাড়ির]: 


কর্তা হইবেন না তাহা কেছ বলিতে পারে কি? 
তখন সংখ্যালঘুদের কি অবস্থা ঘটিবে ? মোটের 
উপর আবাদের বিশ্বাপ যে, নেহরু ও 
লিয়াকতের, মধ্যে যত কার্যকরী, ষত 
নির্ভরযোগ্য মীমাংসাই হউক না কেন তাঁহার 
উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যালঘুগণ স্বগৃছে 
প্রত্যাবর্তন করিবে না এবং যাহারা গৃহত্যাগে 
ইচ্ছুক তাহার! উহা হইতে বিরত হুইবে না। 
বর্তমান অবস্থার একমাত্র কার্য্যকরী পদ্থা 
হইতেছে তারতের ' সমস্ত মৃগলমানকে 
পাৰিস্বানে প্রেরণ কয়া এবং পাকিস্থান হইতে 
সমস্ত ছিনুকে ভারতে আনয়ন করা। নিক্ষল 
তাব প্রবণতা! বশে এবং ফার্ধ্যকরী বুদ্ধির অতাৰ 
হেতু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 


'এই কর্পন্থা গ্রহণ করিতেছেন না। তাহার এই 


নির্ব,দ্ধিতার ফলেই দেশে বর্তমানের তুলনায় 


বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে রেলপথ ও অন্ঞানত 
পথে পশ্চিমবঙ্গ, আসলাম, ব্রিপুরা, কুচবিহার 
ও বিহারে প্রত্যহ 'কমপক্ষে ১৫ হাজার 
করিয়া ছিন্দু আশ্রয়্রার্থার সমাগম হুইতেছে। 
বৰ্তমান হাঙাম! আরস্ত হইবার পর হইতে. এই 
পর্য্যন্ত এই সব অঞ্চলে মোট 'কত আতশ্রয়প্রারথা 
আসিয়াছে তাহার ফোন লঠিক হিসাব নাই। 
তবে এই পর্য্যন্ত শ্ররয়প্রার্থার সংখ্যা ৬ লক্ষের 
কম হুইবে বলিয়া মনে হয় না। উহা ছাড়া 
পূর্ববঙ্গের রেল ষ্টেদন ও ীমার ষ্টেসনে বর্তমানে 
প্রায় ৫ লক্ষ আশ্ররপ্রাধী আটক পড়িয়া থাকে। 
মফংশ্বল হইতে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়! 
যাইতেছে তাহাতে আরও প্রায় ৪০ লক্ষ লোক 
ভারতে চলিয়া! আসিবার জন্ত -বাগ্র হইয়াছে 


পাকিস্থানের 


বলিয়া হলে হইতেছে। তায়তে এই সব 
আশ্রয় প্রার্থীর পুনর্কশতির কোন হুব্যবস্থাই 
হইতেছে না। ইতিমধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের 
মধ্যে নানাস্থানে* কুলেরা প্রভৃতি ব্যাধির 
প্রান্র্ভাব হটিয়াছে এবং অনেকে মারা 
পড়িতেছে। এই অবস্থা চলিলে এবং ভারতে 
আরও ৫1লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীর উপস্থিতি ঘটিলে 
সমগ্র পূর্ব ভারত অশান্তি, উপজ্রব ইত্যাদি / 
ফলে বিপন্ন হইয়া! উঠিবে। | 


পূর্বের দায় পশ্চিমর্জ ও আগাম 


হুইতেও অনেক মুললমান আশ্রয় প্রাণী পূর্বে 


যাইতেছে এবং উহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষের 
কাছাকাছি বলিয়া চাকা হইতে প্রকাশ কয়া 
ছইয়াহে। তারতের তুলনায় পাকিস্থানের 
অর্থসঙ্গতি অনেক কয এবং এই ৫ লক্ষ লোকের 
অন্ত পূর্ব্বঙ্ বিশেষ বিপন্ন হওয়া শ্বাভাবিক। 
কিন্তু পূর্কাবল্গ গবর্ণমেন্ট আশ্রয়প্রারণীর পুনর্বসতির 
একটা সহজ পন্থ আবিফার . করিয়াছেন।' 
উহারা হিন্দু আশ্রয় প্রার্থীদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর 
ও জমি যায়গাতে আশ্রযপ্রাধাগপের , ষসতির 
ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। অনেক স্থলে বড় 
বড় গ্রামপ্তলি হইতে ছোট বড় নির্বিশেষে সমস্ত - 
হিন্দুকে তাড়াইয়া দিয়া উহ্নাদের পরিতাক্ত 
বাড়ীঘর ও জমি দ্দায়গাতে মুললবান আশ্রয়- 
প্রীর্থার স্থান করা হুইতেছে। উহার মধ্যে 
কোন গোঁপনতা নাই। 
কারণ পাকিস্থান গবর্ণদেন্টের মুখপাত্র ‘ডন’ 
কাগত্র অনেক দিন পুর্বকেই একথা ধোবণ! 
করিয়াছেন যে ভারত হুইতে যদি একজন 
মুসলমান আশ্রয় প্রার্থী” হিসাবে পাকিস্থানে 


প্রবেশ করে তবে তাহার বদলে পাকিস্থানের 


৩ জন ছিদুকে পাকিস্থান হইতে বিতাঁড়ন কয়! 
হইবে । কার্ধযতঃ উহ! অপেক্ষা বেশী হিল্গুকে 
বিতাড়ন কর! হইতেছে । পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
মন্ত্রী সম্প্রতি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বর্তমানে যেস্থলে ১ জল 
মুসলমান পূর্ববঙ্গে যাইতেছে ঘংশ্থলে ২ গল 
হিন্দু পূর্ব হুইতে পশ্চিমবদে আনিতেছে। 
আসাম ত্রিপুরা ইত্যাদি সমস্ত স্থানের 
স্থানত্যাগী ও স্থানত্যাগে ব্যপ্র হিন্দুদের ' হিলাব 


৮৮৫৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই এপ্রিল, :৯৫০ 





ধরিলে একজম মুসলমানের বলে ৩ জন মছ্থে 


81৫ জল হিন্দু পাকিস্থান হুইতে বিতাড়িত 


।হইতেছে ও হইবে. বল] যাইতে পারে। এই, 


‘পরিস্থিতির ফলে পূর্বে, যদি সোয়া কোটী-কি 
দেড় কোটি .মুসলমান আত্রয়প্রার্থী ছিলাবে 
উপস্থিত হয় তাহা, হইলে প্লাফিস্থানের কোন 
ক্ষতি হইবে না| . বং হিন্দুদের' পরিত্যতৰ 
.বিপুল সম্পত্তি পাইয়া উহার! লাভবালই হইবে 
দিলীয় নহাত্মাগপ এই বিষয় লক্ষ্য 
করিতেছেন না এরূপ নছে। কিন্ত পাছে 
উহাদের চিত্র এবং সেকিউলার বাঁ লৌকিক 
বাধ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে এই ভয়ে 
উচ্থারা কর্ণের যত হাত পা শুটাইয়া আছেন। 
কাজেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের তরসা করিবার কিছু 


নাই।, উহাদের অনেকে গুপ্ডার হাতে মরিকে), 


বহু লোক ভিক্ষুকের বেশে ভারতে আসিয়া 
অনশন রোগ ইত্যাদির প্রকোপে ধ্বংস 
হইবে এবং বাকী লফলে নিরুপায় হইয়া 
যুগলমান হইযে| ! 


ভারতীয় চটকলওয়ালা সমিতির 'পক্ষ 
হইতে মিঃ ওয়াকার ও পাকিস্থান ছুট বোর্ডের 


মধ্যে পূৰ্বৰ হইতে ভারতে ৮ লক্ষ বেল পাট' 


“আমদানী এবং উদার বদলে ভারত হইতে 
পাকিস্থানে পাটজাত থলে ও চট এবং করল! 
রপ্তানী সতবন্ধে যে চুক্তি হইয়াছে তৎসহন্ধে 
গত সপ্তাছে আলোচনা করা হুইয়াছে। এই 
, বিষয়ে গত হর! এপ্রিল তারিখে তারতীয় পাঁর্ল- 
মেণ্টে প্রশ্ন উখালিত হইলে, তারতের বাণিজ্য 
মন্ত্রী লী কে’সি নিয়োগী বলেন যে, “ভারত ও 
পাকিস্থানের - মধ্যে বাণিজ্যগত সমস্ত -সমন্তা 
. আলোচনার উদ্দেস্তে একটি বৈঠক বসাইবার 
অন্ত গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকার 
পাকিস্থান. লয়কারফে অঙ্গুরোধ জানান। 
আমরা তাহার জবাবের প্রতীক্ষা করিতেছি ।” 
নিয়োগীর জবাব হইতে উহাই বুঝা গেল যে, 
তারত সরকার বিচ্ছিন্নতাবে "পাট ও কয়লা 
সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত কোন বুঝাপড়া 
করিতে প্রস্তুত নহেন। উহ্নাতে আমরা, হুখী 


হুইলাম। পূর্বের সংখ্যালঘুদের সমন্তা 
পম্পর্কে ভারতের , প্রধানমন্ত্রীর _ লহিত 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর যে আলোচন! 


হইয়া গেল তাহার ফলে এই বিষয়ে উতর 
দেশের মধ্যে যদি একটি নীমাংশা হয় তৰে 
পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাপিজ্যগত লমস্ত 
ধ্যাপারের মীমাংসার লন্ভও একটা বৈঠক 
বলিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। যদি 


পাকিস্থানের সহিত সংখ্যালঘু সমন্তা এবং 


বাণিজ্যাগত অন্ত সমস্ত সমন্তার একটি মীমাংসা 
হয় তাহা! হইলে পাকিস্থান হইতে পাট ক্ৰয় 
করিলে এবং পাকিস্থানকে করলা দিলে কোন 


, আপত্তি হইবে না। 


ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজস্ব 


গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতে 
যে মৃতন শাসনতন্ত্র বলবৎ হইয়াছে তাহাতে 
শাসন ব্যবস্থার দিক হইতে সমগ্র ভারতকে 
মোট ২৯টী ভাগে বিভক্ত করা হয়। উহার 
মধ্যে পরবর্তীকালে কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিম 
তারতের অন্তর্ত,ক্ত করা হয়। ফলে বর্তমানে 
শাসনত়্ের দিক হইতে ভারত ₹৮টা ভাগে 
বিভক্ত রহিয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটা ভাগ 
এক একটা ৪66০ বা রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে। উক্ত ২৮টা তাগের' মধ্যে পূর্ব 
প্রচলিত আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, 
মান্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ ও 
পশ্চিমব্জ--এই 2টী রাষ্ট্র অন্তুতম [ এতদ্যতীত 
বড় বড় দেশীয় রাজ্য এবং দেশীয় রাজ্যের সমন্বয়ে 
গঠিত টী রাও উহায় অন্তর্তক্ত। এই 
রাট্রগুলিয় নাম হইতেছে--হায়দ্রাবাদ, অন্দু ও 
কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা' ও ইট 
পাঞ্জাৰ ছেটস ইউনিয়ন, রাজস্থান, সৌরাষু, 
ব্রিবাঞ্কার, কোচিন ও অধ্যপ্রদেশ। উহা! ছাড়! 
মিয়লিখিত ৯টী অঞ্চল খাস ভারত সরকারের 
অধীন এবং পগুলিও এক, এফটা রাষ্ট্র বলিয়া 
পরিগশিত। উক্ত ৯টী অঞ্চল হইতেছে আজমীর, 
ভূপাল, বিলাসপুর, কর্ণ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, 
কচ্ছ, মশিপুর ও ত্রিপুরা । এতত্যতীত আন্দামান 
ও নিকোবর স্বীপও সরাসরি ভারত সরকারের 
অধীন । তবে উছা এখনও একটা রব যা! 
লাত করে নাই। 

সম্প্রতি উপরোক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের থে সমস্ত 
বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতৈ 
দেখা যায় যে, আগামী ১৯৫০-৫১ সালে 
উপরোক্ত ৯টা প্রাদেশিক রা: এবং করিবার, . 


কোচিন, মহীশূর, সৌর, রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ 
ও পেপন্থ পোতিয়ালা ও পূর্বব পাঁঞজা ব. ষ্টেটস 
ইউনিয়ন )-_-এই হয়টী দেশীয় রাজ্য দ্বারা গঠিত 
রাষ্ট্রের মোট আয়ের বরাদ্দ ধরা হুইয়াছে ৩৮৬ 
কোটী ১৫ লক্ষ টাঁকা। উহ্বাদেক্স ব্যয় ধরা 
হইয়াছে উহা অপেক্ষা ৬ ফোটী ১১ লক্ষ টাকা 


বেশী। অর্থাৎ উপরোক্ত ১৫টী রাষ্ট্রের মোট ' 


ঘাটতির পরিমাণ দেখান হুইয়াছে ৬ কোটী ১১ 
লক্ষ টাকা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বোখাই, 
উত্তর প্রদেশ ( পূর্বতন সংযুক্ত প্রদেশ ), উড়িয্যা, 


পাঞ্জাব (ভারতীয়), মধ্য প্রদেশ, সৌর, রাজস্থান 


ও পেপসুর বাজেটে উদ্ব তত ও অঙ্কাপ্ত য়াষট্রওলির 
বাজেটে ঘাটতি হুইয়ান্থে। তবে সমগ্রিগাতভাবে 
রাষট্রুলির 'আয় যেখানে ৩৮৬ কোটী 
১৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে সেই স্থলে ৬ কোটী 
১১ দক্ষ টাকা ঘাটতি বেশী কিছু বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পাৰবে না। এই বিবরণ হইতে 


মনে হইতেছে যে ভারতের সমস্তগুলি রাষ্ট্রের 


রাজশ্বের পরিমাণ বৎসরে ৪ শত কোটী টাকার 
উপর হইবে । তবে তারত সরকার বিভিন্ন 
রাষ্ট্রকে বিবিধ জনফল্যাপমূলক কাজের জদ্ভ 
চলতি ১৯৫০-৫১ গালে, উহাদের বরাদ্দকৃত 
মোট ৩৩৯ ফোটা ১৯ লক্ষ টাকা আয় হইতে 
ষে টাকাটা সাঁছাযা করিতেছেন তাহা এই 
রাজন্ছের অত্তভূক্ত রহিয়াছে । ১৯৫০-৫১ 
সালে এই নাছায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৫ 
কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। 


নিয়ন্ত্রণ নীতির বিচার বিবেচনা 


. ভারতে বর্তমানে কাগজ, তুলা, লিমেন্ট, 
কার্পাস বন, লৌহ ও ইন্পাত, চিনি, সিমেন্ট, 


খাতশন্ত এই কমটী ঞিনিষের ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে: 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ আছে । এই শৰ ব্যবস্থা 
বলবৎ রাখা সঙ্গত কিল তথিয়ে সম্প্রতি ভারত 
সরকার বিচার বিব্চেনা করিয়াছেন বলিয়া 
জান! গিয়াছে। 
বিবেচনা করিয়া উহার মূল্য ও বিক্রয্ন সম্বন্ধে 
সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া 
গবর্ণনেন্ট সিন্ধান্ত করিয়াছেন। তুলা সম্বন্ধে 
কাপড়ের কলওয়ালাগণ এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন, যে, গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রিত দরে 


বাজারে তুলা পাওয়া যায় না--কাদেই তুলার ' 


মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া 


প্রকাশ যে, কাগজের যোগাল' 


১ 


A 


৮ 


১০ই এপ্রিল, ১৯৫০] 


আখথক জগৎ 





উচিত। কিন্তু এরূপ অবস্থায় বড় বড় কাপড়ের 
কলওয়ালারা বাজারের অধিকাংশ তুল! কিনিয়া 
ফেলিবে এবং এন্প্ত ছোট কলগুলি অসুবিধায় 
পড়িবে বলিয়া গবণমেণ্ট, ভয় পাইতেছেন। 


 গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ বেল তৃলা 


আমদানী করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহা! 
তারতে পৌছ্িলে তৎপর নিয়ঞ্রণ ব্যবস্থা বাতিল 
করিবার বিষয় নাকি বিবেচনা কর! হুইবে। 
দেশে বর্তমানে বেশী পরিমাপে সিমেন্ট উৎপন্ন 
হইতেছে বিধায় .সিমেণ্ট ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে 
বিবিনিষেধও নাকি প্রত্যাহার কর] হুইবে। 
কার্পাসবন্ত্র বিনিয়জিত কর! হুইবে না স্থির 
হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, থান্শত্ত 
ইত্যাদি বিষয়ে গব্ণমেণ্ট এখনও কোন সিদ্ধান্তে 
পৌছেন নাই। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে দেশে 
যে প্রকার ছুর্নাতির প্রাূর্তাব ঘটিয়াছে এবং 
জনসাধারণের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সংগ্রহ কর! 
যে প্রকার কঠিন হইয়াছে তাহাতে যত শীঘ্র 
উহ! উঠিয়া যায় ততই মজল। কিন্ত এরূপ 
অবস্থায় পুর্সিগতিগণ যাহাতে জনসাধাঁপকে 
শোষণ করিতে না পারে তজ্জন্ত সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হুইবে। কাপড় ও চিনির ব্যাপারে 
এই সতর্কতার প্রয়োজন কত তাহা বুঝা 
গিয়াছে। | 
ভারত হইতে-বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৯ 
সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ১৫ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১০০ 
কোটী গজ কার্পাস বন্ত্র রপ্তানী করিতে দেওয়া 
হুইবে। ইতিমধ্যেই গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত 
৪৪ কোটা গঞ্জ বন্ রপ্তানী হইয়াছে এবং ৫৬ 
কোটি গজ কাপড় রপ্তানী হুইতে এখনও 
বাকী আছে। ভারত হুইতে এইভাবে বিদেশে 
বস্ত্র রপ্তানী হওয়াতে ভারতে বন্তের মূল্য চড়িবে 
আশঙ্কায় অনেকে উদ্বিগ্ন হুইয়াছেল। কিন্তু এই 
উদ্বেগের কোন কারণ পাই । কেননা পাকিস্থানই 
ভারতের বস্ত্র বিক্রয়ের সবচেয়ে বড় বাজার 
ছিল এবং এ দেশে বস্ত্র বিক্রয় এক্ষণে সম্পূর্ণ বন্ধ 
আছে। আর বিদেশে কাপড় রপ্তানীর ফলে 
তারতে কাপড়ের মূল্য যদি কিছুটা বৃদ্ধি পার 
তাহা হইলেও তাহাতে আপত্তি করা উচিত 
নহে।- তারতফে বর্তমানে বিদেশ হইতে ' 
বৎসরে ৮০ কোটা টাক! মূল্যের তুলা ক্রয় 


করিতে হইতেছে। বন্ত্র রগ্ডানী দ্বারা এই 
তুলার মূল্য বদি বিদেশ হইতে আদায় না করা 
-হয় এবং অষ্ান্ত জিনিষ রপ্তানী দারা অজ্জিত 
বিদেশী মুদ্তা হইতে তুলার জগ্ যদি ৮০ ক্কোটী 
টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা ব্যয়িত হুইয়া যায় 
তাহা হইলে ভারতের বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় 
ফলকজা, শিল্পের সরঞ্জাম, তৈল ইত্যাদি 
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৮৫৫ 


এই প্রসঙ্গে আরও একটী বক্তব্য বিষয় ' 


রহিয়াছে । ভারত ইচ্ছা করিলেই বিদেশে 
অধিক পরিমাণ বন্ত রপ্তানী করিতে পারে না। 
ও লব বাজারে ভারতকে ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতি 
দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হুয়। 
জাপান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এতদিন বিদেশের 
বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই। 
কিন্তু বর্তমানে জাপান ভ্রঘ্ভগতিতে শিল্পোন্নতির 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে । উহার ফলে ইতিমধ্যেই 
বঙ্ষদেশের বাজার ভারতের হস্তচ্যুত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে ভারতে কাপড়ের কলগুলির 
মধ্যে এরূপ অনেক কল রহিয়াছে যাহ! এত 
ছোট যে উহা প্রতিযোগিতামুলক দরে বন্ত 
প্রস্তুত করিতে পারে 'ন1! অনেক কলের 
কলকন্্া অতি সেকেলে । পরিচালকদের মধ্যেও 
অনেকে লোভী ও ছূ্নাতিপরায়ণ। ফলে 
তারতীয় বন্ত্রের পড়তা অনেফ বেশী। যতদিন 


ভারতীয় বন্তরপিল্লের এই সব গলদ দুরীতূত না. 


হইবে তত দিন বিদেশের বাজারে ভারতীয় 
বন্তরের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হওয়! কঠিন ।. 


ভারতে বেআাইনীভাবে স্বর্ণ আমদানী 


গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বোঘ্বাইয়ের শুদ্ধ 
বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কতিপয় আরব দেশীয় 
লোকের নিকট হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা! 
মূল্যের স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত আরবগণ 
গোপনে এই স্বর্ণ ভারতে আমদানী ৰুরিতেছিল। 
প্রকাশ যে, গত ৭০ বৎসর কালের মধ্যে শুল্ক 
বিভাগের কর্শচারিগথ এত বড় বে-আইনী 
চালানী কারবার ধরিতে সমর্থ হন নাই। কিন্ত 
উহার মধ্যে অশ্বাতাবিকত্ব কিছু নাই । আমর! 
ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে, ' বর্তমানে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রতি 
আউন্স (২৬৭ তরি) দ্বর্ণ ৩৮'৫ ডলার মূল্যে 
বিক্রয় হইতেছে। সেই হিসাবে ভারতে প্রতি 


তরি স্বর্ণের মূল্য হওয়া উচিত ৭০. টাকার মত 


কিন্ধ বর্তমানে বোথাইয়ে প্রতি ভরি স্বর্ণ ১১৫২ 


টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে । যেখানে এক ভরি 
স্বর্ণ আমদানী করিলে ৪৫২ টাকায় মত লাতের 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেখানে গোপনে স্বর্ণ 
আমদানীর চেষ্টা যে এত ব্যাপক হইবে তাছা 
বলাই বাহুল্য। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 
ওয়াকিবহালগণের মতে গত ১৯৪৯ সালে 
ভারতে বে-আইনী ভাবে ১৩ লক্ষ আউন্স 


২.১ পরিমিত হ্র্ণ আমদানী হুইত্বাছিল। . 


কী 


শ্বদ্েশী আমলের অন্ভতম নেতা সুপরিচিত 
চিকিৎসাব্রতী ডাঃ সুন্দমীমোহন দাল পরলোক 
গমন ফরিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
হইয়াছিল ৯৪ বৎসর | এইরূপ সুদীর্থ আয় 
পাওয়া ভাগ্যের কথা, ডাঃ সুন্রীনোহনের 
ক্ষেত্রে তাহা আরও বেশী ভাগ্যের এইজন্ত বে 
তাহার এই সুদীর্ঘ জীন সতত কর্দসাধনার 
দ্বার! পরিপূর্ণ ছিল ; দেশসেবায় তাহার জীবন 
উৎসর্গাকৃত ছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সহিত ভাঃ সুন্দযীমোছন 
খনি ভাবে অড়িত ছিলেন ; 'দেশের যুবজলের 
চিভে জাতীয় চেতনা! শঞ্চাৰে এবং দেশে জাতীয় 
শিক্ষা বিস্তারে তিনি নানাভাবে সাহাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে, বিশেষতঃ ধাজী- 
বিস্তার, তাহার নৈপৃণ্য সুব্দিত .ছিল। 
ফুলিকাত! স্কাশনাল মেডিকেল স্কুল (পরে 
কলেজে পরিণত ) প্রধানতঃ তাহার চেষ্টাতেই 
স্থাপিত হ্য় এবং উহার জন্মকাল (১৯২১) হইতে 
তীহার মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত তিনি 
এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর যে সকল বাঙ্গালী সন্ধান জ্ঞানে বর্ণে 
চিন্তায় বাঁজলা দেশকে মহীয়ান করিয়াছিলেন: 
একে একে তাহারা ফলেই মরঞ্গত হইতে 
বিদায় লইয়াছেল। বাকী ছিলেন ডাঃ সুন্দরী 
মোছন দাস। তাহার তিয়োধানে পুরাতন 
যুগের সহিত আধুনিক বুগেক্স শেষ সুজ্রটি বিচ্ছিন্ন 
হুইল। আমরা ডাঃ সুন্দরীমোহনের শোক- 
সম্তপ্ত পরিবারবর্ণের প্রতি আমাদের আন্তরিক: 
সমব্দেন! জানাইতেছি।, 


বাঙগালার অসনযুগের জী নেতা দৈনিক ' 
ৰসুসতী’ পত্রিকার সম্পাদক, প্রীযুক্ত উপেন্দনাথ 
বন্দোপাধ্যায় দেহরক্গ করিয়াছেন মৃত্যুকালে | 
তার, বয়স. হইয়াছিল দহ বাঙ্গল| দেশের . 
জাতীর মুক্তি প্রচেষ্টার সহিত বিপ্লবী আন্দোলনের. 
যোগ অতি গভীর ; এই বিপ্লবী আন্দোলনে. 
উপেক্্রনাথ এককালে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | শ্রীঅরবিন্দ এবং তাছার অন 
বারীন্্কুমার ঘোষের সহকন্দাঁ: উপেন্দ্রনাথ . 
আলীপুর বোমার মামলায় অগ্ততম আলামীরূপে 


_ নানাকয। 


ধৃত হন এবং বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তর সন্বপ্ত ভার পর্িজনের তি আমাদের 


দণ্ডের আদেশ হয়। ১১ বৎসর দণ্ড ভোগের 
পর ১৯১৯ সালে মন্টে-চেম্স্ফোর্ড সংস্কার 
প্রর্দের সুযোগে তিনি আন্দামান হইতে 
মুক্তি লাত করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন ফরিয়া 
তিনি সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন 
এবং মৃত্যুকাল পর্ধ্যস্ত অবিচলিত নিষ্ঠায় এই বৃত্তি 
অশকড়াইয়। ছিলেন। 


ইংরাজী-বাংল! বিভিন্ন" 


/ 


বিশিষ্ট সংবাদপত্রের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন: ' 


এবং উভয় ভাষাতেই একজন কুশলী লেখকরূপে 
তাহার শ্রক্তির পরিচয় রাখিয়া! |গিয়াছেন। 
সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহার 
পনির্বাসিতেক্স আত্মকথা” ও প্উনপঞ্চাশী” 
বাঙ্গলা ভাষার ছুইটি অতি উপাদেয় গ্রথ। 
পরবর্তী জীবনে তিনি সাম্প্রদায়িক রান্রনীতির 
প্রতি ঝৌঁকেল এবং বাঙলা দেশে হিন্বু 
মহাসভার কর্ধ প্রচৈষ্ঠায় বিশেষ কার্য্যকরী অংশ 
গ্রহণ করেদ। কিন্তু তাহার এই দৃতিতঙীয় 
রূপান্তর তাঁহার 'রচনানীতির বৈশিষ্ট্য কু 
করিতে পারে নাই. উপেশ্রানাথের তিরোধানে 
বাললা সংবাঁদপ্র জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল। 
আমর! মৃতের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন এবং তাহার শোকলত্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা প্রকাশ 
করিতেছি। - -.-. 

কলিকাতা ব্যাঘেল মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্র প্রীজ্নিল বিশ্বাস উভয় 
বঙ্গের লীমাস্তবর্তী জয়নগরে পাকিস্থান হইতে 
আগত উদ্বান্তদের সেবা- -কার্ধ্ে নিয়োঞ্ধিত থাকা 
কালে পাকিস্থানী পুলিশের গুলীতে আহত 
হন। পরে হাসপাতালে তিনি মারা বান। 
একটি হুদীর্ঘ নীরব শোকযাত্ৰা সহকারে এই 
মহান বাশাহারা-সেবকের শব নিষতলা শ্শান- 
ঘাটে লইয়া গিয়া তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পর 
করা হয়। আর্ের সেবা করিতে দিয়া বীর 
যুবক অনিল বিশ্বাস প্রাপ হারাইয়াছেন 5 তাহার 
মৃত্যু অপেক্ষা গৌরবের মৃত্যু হইতে পারে লা। 
তাহার বিয়োগজনিত নিদারুণ বেদনার মধ্যে 
ইহাই একমাত্র সাস্বন!।, আমন স্বতের শোক- 


আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি । * 


RETIN প্রতি শ্রদ্ধা প্রফাশেই 
আমাদের কর্তব্য ফুরাইয়! যায় কিনা সন্দেছ। 
এই যে একজন সেবাব্রতী চিকিৎসক ছাত্র 
তারত-রাষ্ট্রের সীমার অভ্যন্তরে পাকিস্থানী. 
গুলীতে বলি হইল এই শোচনীয় অব্যবস্থার 
প্রতিকার ফি? পাক-ভারত বিরোধের সহিত. 
অসংশ্িষ্ট একজন নিরপরাধ সেবাব্রতীকে 
তাহাযই স্বরাষ্ট্রের এলাকার. মধ্যে গুলী করিবার 
সাহুস পাকিস্থানী পুলিশ কোথা হইতে পায়?, 
তারত-পাকিস্থান সীমান্তে কোন সংঘর্ষের ক্ষেত্র 
রচিত হুয়-নাই। বাস্ত ও বিত্ত পশ্চাতে ফেলিয়া 
পাকিস্থান হইতে দলে দলে যে সকল হিন্দু 
নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায় পশ্চিম বঙ্গে 
আসিতেছে তাহাদিগকে. গ্রহণ ও তাহাদের 
ছঃখহদিশা লাঘব কল্পে সীমান্তবস্তা জয়নগর 
গ্রামে যে ' কয়টি রিলিফ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাছারই একটিতে মৃত অনিল বিশ্বাস 
তাহার সঙ্গিগণ সহ কাজ ফরিতেছিলেন। 
ইছার মধ্যে সংঘর্ষ, বিরোধ, -উত্তে্লার কোন 
স্থান নাই। তবে পাকিস্থানী পুলিশ কোন্‌ 
অন্ুহাতে একটি মূল্যবান তারতীয় প্রাণ বিনষ্ট 
করিল ? সেবাব্রতীর প্রাণ যুদ্ধকালে পর্য্যন্ত অতি 
যত ও সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়া থাকে. 
যে পাকিস্থানী বিধানে নিক্সাপরাধ সেবাকর্্রীর 
জীবন পর্য্যন্ত বর্ধরতার কধল হুইতে রক্ষা পানর: 
মা তাহাকে কি বলা বায়? বিষয়টির প্রতি. 
পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ গব্ণমেন্টের দৃষ্টি সম্যক 
আপতিত হইয়াছে কিনা বুঝা ধায়'না। ভারত 
ও পাকিস্থানের প্রধানমন্িত্র অধুনা নয়া- 
দিল্লীতে পাক-ভারত সংখ্যালঘু সম্পর্কিত নামা 
গুরুত্বপূর্ণ বিবয়ের আলোচনায় নিরত আছেন | 
এই গুরু আলোচনায় মধ্যে উতয় বলের সীমাত্ত- 
রেখায় সংঘটিত এই পুত্র” ঘটনাটির প্রতি 
তাহাদের মদোযোগ কি আকষ্ট হইবে? 

পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব স্থয্ূল- আমিন 
সম্প্রতি চাকা হইতে :এক - বেতার বক্তৃতায় 


১০ই এপ্রিল, ১৯৫০] 


পেশ 


এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে পূর্ববঙ্গ হইতে 
যদি একজন হিন্দু শরণার্থী অঙ্গত্র পিয়া থাকে 
তৰে পশ্চিমবঙ্গ ও আলাম হইতে অন্ততঃ হুইজন 
মুসলমান পূর্বববঙ্গে প্রবেশ করিতেছে । সম্প্রতি 
পশ্চিম বঙগের' প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় 
'এফ বিবৃতিতে পূর্র্বধজের প্রধানম্রীর এই 
উজির প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 
প্রন্কত অবস্থা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত । পশ্চিমবঙ্গ 
ও আলাম হইতে যেখানে একজন শরণার্থা 
পূর্ববঙগে যাইতেছে, সেক্ষেত্রে পুর্বববঙ্গ হইতে 
পশ্চিম ৰদে আলিতেছে ছুইজন আশ্রয়প্রার্থা। 
ইহা! ছাড়াও ছুই বদের শরণার্থী সমন্তায় অনেক 
তেদ আছে। আশ্ৰয়প্রার্থী্পে' পশ্চিমবজ 
হইতে যাহার! যাইতেছে তাহাদের অধি- 
কাংশেরই বাড়ী পূর্বব্ে, জীবিকাৰ্যপদেশে 
তাঁহার! পশ্চিমবঙ্গে ছিল। আর পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুর] পশ্চিম ৰঙ্গে আসিতেছে তাহাদের ভিটা- 
মাটি, বৃত্তি ও সম্পত্তি নিঃশেষে পশ্চাতে ফেলিয়া । 
এই সব বাস্তথারাদিগকে হয় পরিকল্পিত তাবে 


উৎখাত করা হইতেছে, নয়তো নারীর সম্মান 


ভূলুঠিত হইবার তয়ে তাহারা নিজেরাই সচেষ্ট 
হইয়া পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতেছে। ছুই অবস্থার 
মধ্যে তফাৎ বিস্তর । অনাৰ মুরুল আমিন 
বলিয়াছেন ' আশ্রয়প্রার্থাদিগকে তাহাদের 
যাবতীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে দেওয়! 
হইতেছে। এই উক্তি যে সত্যের বিনিঃশেষ 
বিক্কৃতি তাহ ভুক্ততোগী মাত্রই জানেন । পশ্চিম 
বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এই প্রলঙ্গে পাকিস্থানের 
কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কালেক্টরের এক 
গোপন সাকুলারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা স্বভাবতঃই লকলেয় মনোযোগ আকর্ষণ 
করিবে। উক্ত সার্ক,লারে গহনাপক্জ লইয়! 
যাওয়া বিষয়ে উদ্বান্তদের গতিবিধির উপর 
খরদৃ্টি রাখিতে .বলা হুইয়াছে। দ্রব্যাদি 
নিক্ষপত্রবে লইয়া যাইতে দেওয়ার ইছা একটি 
প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত বটে! .. | 


' পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ছুরুপ আমিনের 
. যে বেতার ভাষণের : উল্লেখ কর! হইল 
তাহাতে তিনি: বলিয়াছেন, পূর্বববঙ্গে এক্ষণে 
শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা 
সত্যের অপলাপ মাজে। এখনও পূর্বধলেকর 


নানা, স্থান হইতে, অশান্তি-উপদ্রবের , সংবাদ ৮ 
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পাওয়া যাইতেছে । ২৮শে মার্চ . তারিখে 
খুলনা সহরের জনতিদুরবন্তাঁ গদিয়ায় হছিনুদের 
উপর হুর্ব-তদের সঙ্ববদ্ধ আক্রমণ চলে। 
গোলযোগ পরে পার্শ্ববর্তী শ্রীপু়, বলরামপুর, 
কাটাখাপি প্রভৃতি গ্রামে ছড়াইয়! পড়ে । ২৯শে 
ও ৩০শে মার্চ দৌলতপুর ' থানার অন্তর্গত 
বারাকপুর, ভোম্য়। এবং সন্নিহিত অন্ত চারিটি 
প্রামে হিন্দু গৃহে অগ্রিদান ও সম্পত্তি লুঠনের 
কতবগুলি ঘটনা ঘটে। ২৮শে মার্চ ফুটিয়া 
জিলার অন্তর্গত গাঞ্জাল, দৌলতপুর, ও মীরপুর 
থানা অঞ্চল হষ্টতে সমগ্র ভাবে ছিন্বুদের গৃহ 













৮৫৭ 





হইতে উচ্ছেদ ফরিয়া তাঁহাদের ঘর়বাড়ী ও 
অর্থসম্পদ লুঠ করিয়া পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত . 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । রাসাহী জিল! 
হইতেও বলপূর্ধবক ছিল উচ্ছেদের কতকগুলি 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ২৫শে মার্চ 
তারিখে ত্রিপুরা কিলার চৌদ্ধপ্রাম খানার 
অন্তর্গত শুভপুর গ্রাম আক্রান্ত হয়। গ্রীহ্উ 
হইতে আসাম যাইবার পথে কৃষক শ্রেণীর 
অন্তর্ত,স্ত কয়েকটি হিন্দু শরণার্থী রমণীর উপর ' 
বলাৎকারের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার বিবরণ অতীব মর্দঘাত্তী। এই ঘটন! 





টকা 
'ব্যান্টীনের প্রয়োমনীয়তা খীকার করেন) '! 
(কিন্ত কি ধরে ক্যানটান পরিচালনা করতে, 
| হয় এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেটা 
টন হাতেনাতে ক্যানন পঞ্চানন! রে 
"অনেকখানি অভিজ্ঞ! অর্জন-করেছেন। চট। 
| বোর্ড রাখেন। ক্যানটানের জন্ত খাযারথর 
| - রাস্াঘর প্রভৃতির মকৃশা, গ্যাস বা বিদ্যুতের 
সাহায্যে রাষ্াযারনার কায়দা-কানুন, এ বি! 
'হাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত, 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সেই বো 
আপনাকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত '' 
আছেন । এদের পরামর্শ, কযানটান স্থাপন ' 
করে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। ইচ্ছে * 
“কালে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে « 






চিল কট আপনাকে দা হের 
২২৯ নেন বোর্ড করুক ওচারিত 
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ঘটে, ২৪শে মার্চ রাত্রিতে । অর্থাৎ সবগুলিই 
লামপ্রতিককালের ঘটনা । অত্যাচার-উপস্রবের 
এই ' লমস্ত জলজ্যান্ত নদীর সত্বেও জনাব হুরুল 
আমিন যখন বিপরীত কথা বলেন তখন বুঝিতে 
হইবে তিনি বহিবিশ্বের অনমতকে বিভ্রান্ত 
করিবার অত ইচ্ছা করিয়াই তথ্যের বিকৃতি 
ঘটাইয়াছেন। ঘটনাবলীয় সংবাদ তিনি অবগত 
নহেন, ইহ! বিশ্বাস করা শক্ত। 


কর়াচীর কুখ্যাত “ডন* পত্রিকাখানি তোল 
পাণ্টাইয়া “দি হেরান্ড্ নাম ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত রূগান্তরিত নামে তিন দিনের 
অধিক, আয়ুতোগ তাঁহার তাগ্যে ঘটিল না। 
সংবাদে প্রকাশ, হফাররা *হেরাোন্ড’' পত্রিকা 
বিক্রি করিতে অস্বীকার করে, এবং কুদ্ধ জনত! 
পত্রিকার বহু সংখ্যা পোড়াইয়! ফেলে। কয়াচীর 
ফতিপয় রাস্তা হেরান্ড পত্রিকার ছিন্ন টুক্রায় 
তথ্ষিয়া যায়। সুতরাং কি আয় হয়া যায়, 
পতন? পঞ্জিকা চতুর্থ দিনে “ভন” নামেই 
পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ঘটনাটি 'ভল-এয* 
পরিচালকবৃন্দেয় পক্ষে বেদনাদায়ক হুইলেও 
সাধারণের পক্ষে কৌতুককর। আর সম্ধানীদের 
পক্ষে উহ! গৃঢার্থব্যপ্রক। উহ! হইতে পাঁকি- 
স্থানের আত্যন্তরীপ প্রকৃত অবস্থায় একটা 
আন্দাজ পাওয়া] যাইবে। লান্প্রদায়িকতা এবং 
মুস্লিম লীগের ছুই-জাতি-তত্ব প্রচারে “ডন’' 
পত্রিকা সুরু হইতেই বিশেষ কুখ্যাতি অৰ্জ্জন 
করিয়াছে। পাকিস্থানের বূললমান জনগণকে 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদিষ্ট করিয়া তুলিবায় 
ব্যাপায়ে এই পত্জিকাখানির দান নিতান্ত কম 
নয়। এই কয় বৎসরে পাকিস্থানের মুসলমান 
. জনগণের চিত্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বার! 
“ ,এমনগাবে আচ্ছন্ন করিয়! তোলা হুইয়াঁছে যে, 
সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আন্গ আর তাহার! অন্ত 
কিছু গলাধঃকরণ করিতে প্রস্তুত লহে। 
পত্রিকাখানি অবশ্থ রূপান্তরিত নামে পূর্বের 
সায় লাম্প্রদারিক বিষই পরিবেশন করিতেছিল, 
তাহার নীতির, কোন পরিবর্তন হয় নাই) তবু 
সামান্ত পাম-পরিবর্তন পর্য্যন্ত সাম্জীদায়িকতা গ্রস্ত 
মুসলিম অনসাধারপের সঙ্থ হই না। তাছায়া 
সাম্প্রদারিকতার ধ্বজাধারী ‘ডন’কে ভন” নামেই 
দেখিতে চাছে, 'আর কোন নানে নয়। ইন? 
* হইতে ষ্পষ্ট বুঝা বায়, “তদ"-এর নিক্ষিপ্ত শল্য 


উপর অপিত হইবে। 


আজ পলকে আসিয়া প্রত্যাতিঘাত ' 
করিয়াছে। . 


ময়াদি্লীতে পণ্ডিত নেহরু ও অনাব 


লিয়াকৎ আলি খাঁর মধ্যে যে আলাপ- 


আলোচনা চলিতেছে, তাহার সাফল্য কানন! 
করিয়া মুললিম লীগ পার্লামেণ্টায়ী পার্টির 
সদন্তবৃন্ধ করাচী হইতে জনাব লিয়াফতের নিফট 
এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। উতয় 
বারে সংখ্যালঘুর! যাহাতে. স্বগৃছে স্বাধীনভাবে 
বসবাল করিতে পারে তারবার্তায় তীছারা' টৌই 
সুভ ইচ্ছাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। মুসলিম লীগ ' 
পার্লামেন্টারী পার্টির লদন্তরা আন্তরিকভাবে 
শাস্তি কামন! করেন ইছা ধরিয়া লইলে এই 
সংবাদে আশাদ্িত হইতে হয়। তবে তাহারা 
সত্যই আত্তরিক কি না উহা এখনও কার্ধযক্ষেত্ে 
পরীক্ষিত হয় নাই। নয়াদিললীর আলোচনার 
ধার! সম্পর্কে নানাবিধ জল্লনাঁকল্পন1 লংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হুইতেছে। ওয়াকিব মহলের 
ধায়ণা এই বে, স্থাক্ী শাস্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে 
পশ্চিমবজঃ পূর্ববঙ্গ এবং আসামে উতয় 
সম্প্রদায়ের স্বীকৃত প্রতিনিধিদের লইয়া তিনটা 
কমিশন গঠনের বিষয়ে পাক-ভারত প্রধানমন্ত্রী 
ঘয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। তারত ও 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সংখ্যালঘুর স্বার্থ-. 
সংরক্ষণ সম্বন্ধে যে চুক্তি হইবে তাহা কার্যক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করার দারিত্ব প্রস্তাবিত কমিশনজয়ের 
আবার এই তিলটা 
কমিশনের কার্ধ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অন্ত 
বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃরািক আর একটি 
উচ্চতর পরিষদ গঠদেরও নাকি কথা চলিয়াছে। 


এই সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইলে খুবই আলো 


কথা, উহাতে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা বিষয়ে 


অনেকদুর অগ্রসর হওয়া যাইবে লঙ্গেহ নাই, 
কিন্ত মাত্র ইহাতেই সকল লমন্তার সমাধান 
হইয়া গেল মনে করিলে তুল করা ফুইবে। 
পাকিস্থানী রাষ্ট্রের শরিয়তী রূপ পরিবর্তন 
সম্পর্কে প্রধানমন্্রীয়ের মধ্যে কোন কথা 
হইয়াছে বলিয়া আমর! জানি, না। কিন্ত 
ভারতের জনসাধারণ মলে করে এ সম্বন্ধে কথা 
হওয়া উচিত। যতঙ্গণ পধ্যস্ত পাকিস্থান রা 
তথাকখিত শরিয়তী বিধিবিধান অক্থযায়ী 


পরিচালিত হুইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বগৃহে কোনক্রমেই সম্পূর্ণ 
নিরাপদ ৰোধ করিতে পারে না। শরিয়তী 
বিধালে সংখ্যালঘুর সংখ্যাগুক'সম্ত্রদায়ের ‘দিস্বি’ 
মা, তাহাদের পুরাপুরি স্বাধীনতা স্বীকৃত . 
নছে। যে রাষ্ট্র একটা মধ্যযুগীয় সন্বীর্ণ আদর্শ 
অমুযায়ী ধর্মীয় রীতিব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত 
হয় গেরাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর ধৰ্ম্মীয়, সাংস্কৃতিক ও 


 অস্তান্ত সংশ্লিষ্ট স্বার্থ কখনই পুরাপুরি সুরক্ষিত 


হইতে পারে না। কাব্দেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
মধ্যে বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ ফিরাইয়া আনাই 
যদি লক্ষ্য হয়, তবে পাকিস্থানী শাসন-ব্যবস্থার 
বন্মায় কাঠামোয় সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিতে 
হইবে] যতক্ষণ উহা না হইতেছে, ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে যে চুজিই নিষ্পন্ন হোক না 
ফেন, তাহা হইতে প্রাধিত ফললাতের সভভাষনা 
অল্প 

, পাক প্রধানমন্ত্রী অনাব লিয়াকৎ আলি খা 
নয়া দিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী সমিতির 
এক প্রতিনিধিদলের নিকট এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থান পবর্ণমেন্ট হিম্দু 
বাস্বহায়াদিগকে. পুর্বববন্ধে সাগ্রহে ফিরাইয়া 
লইবে এবং উছারা যাহাতে হ্বগৃহে পুনঃপ্রতিঠিত 
হইতে পায়ে তৎপক্ষে সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা 
অবলঘন করিখে। পাক প্রধান-মন্ত্রীর এই 
উদ্ধার আশ্বাসের অগ্ তাহাকে ধন্তবাদ। কিন্তু 
নয়াদিষ্লীতে এই আশ্মীপ-বাক্য উচ্চারিত হইবার 
কালে পূর্ববঙ্গে কার্ধ্যত্ঃ কি ঘটিতেছে তাহা 
একবার ' অবধান করিয়া দেখা যাইতে পায়ে। 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট তাহাদের অধীনস্থ সমস্ত জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট এই নর্ম্মে এক আদেশ 
প্রচার করিয়াছেন যে, হিন্দু বাস্তহারাদের 
পরিত্যক্ত ভূমি ও সম্পত্তিতে মুললমান 
শরপাধাঁদিগের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ- 
লামার সহিত অলাব লিয়াকৎ আলি প্রদত্ত 
প্রতিক্রতির ম্পষ্টতঃই কোন সাষঞ্র্ত নাই। 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর পরিত্যক্ত বান্ত ও সম্পত্তি 
শরণাা যুসলমানদিথের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা 
হইলে একই কালে তাহা কেমন করিয়া প্রত্যা- 
গত হিন্দুদিগকে ফিয়াইয়া দেওয়া যায় বুঝা 
ছুঃলাধ্য। জনাব লিয়াকতের ঘোষণা বধার্থই 


১০ই এপ্রিল, ১৯৫] 


বদি আস্তরিক হইয়া থাকে, তবে পূর্বববঙ্গে পূর্ব 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই ধরণের বিসদৃশ আদেশ 
নামা প্রচার বন্ধ করিতে হইবে.] হিন্দুর 
পরিত্যক্ত ভূমিতে . কোনক্রমেই হাত দেওয়া 
চলিবে না ।উহাতে মুসলমান শরণার্থী প্রতিষ্ঠা 
তো পরের মথা | পাকিস্থানী কর্তার! তাছাদের 
আন্তরিকতা কার্ধ্যদ্বারা প্রমাণ করুন, বাক্যঘার। 
নছে। | 
ভারতীয় পার্লাযেণ্টের সক্রিয় সতত 
অধ্যাপক কে টি শাছ সম্প্রতি পার্লামেন্টে এই 
মর্দে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, 
পার্লামেণ্টের এবং বাঁজা-পরিষদ'্জলির সদশ্তদের 


সদন্ত হইবার যোগ্যতা বাঁধিয়া দেওয়া হোক। , 


অধ্যাপক শাহের প্রস্তাব সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত 


আর্থিক জগৎ 
কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই $ বিষয়টির 
আলোচন! আগামী লেসনের অধিবেশনের 
অপেক্ষায় আপাততঃ মুলতুষী রাখা হুইয়াছে। 
্রস্তারটি সম্পর্কে সরকারী মনোভাবেরও কোন 
আভাল পাওয়া বায় নাই। তবে বিষয়টি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা এই মুহূর্তেই 
উহার আলোচনায় প্রধৃত্ত হইলাম । অধ্যাপক 
শাহ আইন পরিষদের সদন্ত হইবার যোগ্যতা- 
স্বরূপ বিশেষ গুণপণার বিধান রাখার 
পক্ষপাতী। এই বিশেষ গুণপণ। কি তাহা 
তিনি পরিষ্কারভাবে না বলিলেও তাঁহার বক্তৃতা 
হইতে ইহ! বুঝা যায় জনসেবা, বিস্তাবস্তা, 
শ্রমশীলত! প্রভৃতি গুণসমূহকে তিনি পরিষদ- 
সদন্ত হইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণ বলিয়া মনে 
করেন। অধ্যাপক শাহ সহুদেপ্য প্রণোদিত 


৮৫৯ 


হইয়াও এই প্রস্তাব করিয়াছেন সন্দেহ নাই, 
তবে আমাদের মনে হয় এই জাতীয় প্রস্তাব 
গৃহীত হইলে উহা ঘারা বিশেষ গুধপণাসমব্িত 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে পরিষদঞ্চলিকে সীমাবদ্ধ 
করিয়া ফেলা হইবে | এরূপ অবস্থায় পরিষদগ্ডলি 
ক্ষমতাশালী কায়েমী শ্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির বিহার 


ভূমিতে পরিণত হওয়াও আশ্চর্য নছে। 


গণতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে উহা মোটেই সুস্থতা- 
হুচক নয়। আমরা মনে. করি, সাধারণ 
নাগরিকের অধিকার এবং লিখনপঠন ক্ষমতাই 
সদন্ত হইবার যোগ্যতার পক্ষে যথেষ্ট । অধ্যাপক 
শা’র প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে নারীপমাজ, 
অন্থন্নত শ্ৰেণীসমূহ প্রভৃতি, বিশেষ গুণপণা 
অর্জ্জনের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীগুলির স্বার্থ কষ 
হইৰে। প্রস্তাবটি সেই দিক দিয়াও আপত্তিকর । 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে জাহাজ নির্মাণের কারখানা_ 
ভারতের কোন কোন স্থান আহা নির্দাণের 
কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত তৎগদ্বদ্ধে উপদেশ 
দিবার ভম্ক ভারত সরকার ফরাসী দেশীয় এফটি 
[বশ্ষজ্ঞ কোম্পানীর উপর ভার দিয়াছিলেন। 
উচারা 'ভারতে এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া 
মন্বধ্য করিয়াছেন যে,' ভিজাগাপট্টম একটি 
আদর্শ স্থান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেরূপ 
খরচা জাহাজ নিন্দিত হয়, এখানে সেইনূপ 
খরচার'সহিত প্রতিযোগিতামূলক পদ্থায় জাহাজ 
নির্শিত হইতে পারে। উক্ত কোম্পানী 
ভিজাগাপট্রম ছাড়া কলিকাতাঁর নিকটবত্তাঁ 
উনুষেড়িয়া ও রাঁগগড় এই দুইটি স্থানও জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান 
বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। 

ভারতে পেট্রল ও কেরোসিন 
আমদালী- দিশ্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, গত 
১৯৩৯ সালে অবিভত্ত ভারতে যে পরিমাণ 
কেরোসিন আমদানী হুইয়াছিল চলতি ১৯৫০ 
সালে বিভক্ত ভারতে বিদেশ হইতে তাহ! 
অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ কেরোলিন আমনদালী 
করা হইবে। গত ১৯৪৯ সালে ভারতে বিদেশ 
হইতে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০৮ টন পেট্রল 


আমদানী হয়। এবার ৬ লক্ষ ২৮ হাজার টন 
পেট্রল আমদানী করা হইবে স্থির হুইয়াছে। 

' ভারতে সাধারণ নির্ববাচন--দিল্লীর 
একটি সংবাদে এন্সপ জানা গিয়াছে যে, 
আগামী ১৯৫১ সালের এপ্রিল কি মে মালে 
তারতে সাধারণ নির্বাচন ছইবে। ইহার পূর্বে 
ভারতের কোন রাষ্ট্রের আইন সভাতে কতজন 
লদন্ত মির্ববাচিত হইবেন, সদস্তদের যোগ্যতা 
কিন্ূপ হইবে ইত্যাদি বিষয়ে ভায়তীয় 
পার্দামেন্টে একটি আইন পাশ করা 
হইবে। | 

ভারতে বিদেশী মুলধন--তারতীয় 
পার্জামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জান! গিয়াছে 


বে, গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে € কোটী ২৪. 


লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে 
ভিসেম্বর পর্য্স্ত ৯ মালে ১ কোটা ৩৯ লক্ষ 
টাকা বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে । 


১৯৪৮-৪৯ সালের মূলধনের মধ্যে ইংলণ্ড ৫. 
কোটি € লক্ষ ৭৪ ছা'জায় ৩২১ টাকা, কানাডা. 


১৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, সিংহল ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা; পূর্ব আফ্রিকা ২৫ হাছার টাকা 
এবং দেম্মার্ক ১৬ হাজার ৫৮০. টাকা মূলধন 
নিয়োছিত করিয়াছে। 


ইস্পাত .. কোম্পানীকে খণদান_- 
ভারতের ষ্টীল কর্পোরেশন এবং ইত্ডিয়ান আয়রণ 
এও ষ্টীল কোম্পানী-__-এই দুইটি ইম্পাত প্রস্তুত 
কোম্পানীতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বান এবং 
উহাতে অধিকতর পরিমাণে ইস্পাত প্রস্তুতের 
অন্ত ভারত সরকার প্রথযোক্ত কোম্পানীকে 
৩] কোটি টাক! এবং শেষোক্ত কোম্গানীকে 
১] কোটি টাকা খণদান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এজপ্ভ কোম্পানীলমূছ শতকরা 
বাধিক ৪1 টাকা হারে সুদ দিবেন' এবং ১৯৫৩ 
হইতে ১৯৫৮ সালের মধ্যে খাণেয আসল টাকা 
শোধ করিবেন। 

রাজস্থানের বাজেট-_-আগায়ী ১2৫০-৫১ 
সালে রাজস্থান রাষ্ট্রের আয় ১৬ কোটি ৯ লক্ষ 
এবং ব্যয় ১৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছে।, উহায় ফলে যে টাক! উদ্ধত্ত হইবে 
তাহা হইতে ৩০ লক্ষ টাকা উক্ত রাষ্ট্রের 
কৃষকদের হিতাৰ্থে ব্যয় করা হইযে। 

লবণের কারখানায় সাহায্য--সুন্দর- 
বনেয় শ্যামনগর নামক স্থানে হিনুস্থান সল্ট 
ওয়ার্কস লিঃ লবণ প্রস্ততেয় জগ্ত যে কারখান! 
স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
২০ হাজার টাকা সাহাষ্য করিয়াছেন। 


- ৬০ ও 
পশ্চিমবঙ্গ বাড়ীভাড়ী আইন-_পশ্চিম- 


বঙ্গ আইন সভার গত অধিবেশনে পশ্চিমবলে 
বাড়ীভাড়া নিয়দ্রণ সম্বন্ধে, যে নুতন আইল 
( West Bengal Rent Control— 
‘Temporary Provisions —Bill) পাশ 
হইয়াছে তাহা গত ৩১শে মার্চ তারিখ নি 
দেশে বলবৎ করা হইয়াছে। . * 

ভারতে কয়ল। উত্তোলন--গত ১৯৪৯ 
গালে তায়তের সমস্ত কয়লার খনি হইতে মোট 
৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন করলা 
উত্তোলিত হুইয়াছে। ইতিপূর্বে ভারতে এক 
ৰৎসরে আর কখনও এত অধিক পরিষাণে 
কয়লা! উত্তোলিত, হয় নাই। ১৯৪৮ সালে 
তারতে ২ কোটা ৯৮ লক্ষ ২০ হালায় টন 
কয়লা উত্তোলিত হয়। চলতি ১৯৫০ লালে 
৩ কোটী ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা 
কর! হুইবে স্থির হইয়াছে। 

ভারভে কাগজ প্রত্তত ও আমদানী-_ 
গত বৎসর জাঙুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
৯ মাসে তারতের কাঁগঞ্ প্রস্তুতের কারখানা- 
গুলিতে মোট ৭৭ ভাজার ৮৫৮ উন (লং) 
কাগজ প্রস্তত হুইয়াভে। পূর্ব যৎযরের এই 
সময়ের তুলনায় উছা শতকর! ৬ ভাগ বেশী। 
গত বৎসর এই 'সময়ে' বিদেশ হইতে তাঁরতে 
কাগজ প্রস্তুতের সরঞ্জাম হিসাবে ১ লক্ষ ৯৮ 
হাজার ৮৮৩ হন্দর কাঠনণ্ড ও অন্তান্ত জিনিব 
আমদানী হয়। উক্ত লময়ে বিদেশ হইতে 
তারতে ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮৬ হন্দর কাগজ 
আমদানী হয়। ১৯৪৮ সালের এই সময়ে 
. উদ্ধার পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ হুন্দর। 

পেপস্থুর বাজেট-আগানী ১৯৫০-৫১ 
সালের জঙ্ভ পেপন্ু রাষ্ট্রের (পাতিয়াল এও 
ইষ্ট পাঞ্জাব ষ্টেটশ ইউনিয়ন ) যে বাজেট পেশ 


করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত রাষ্ট্রের আয়: 


৫ কোটী ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৭শত টাকা এবং 
ব্যয় ৪ কোটী ৯৯ লক্ষ ২১ হাজার ১ শত টাকা] 
বয়ান্দ করা হইয়াছে। 

বিহারে পুকুর সংস্কারের ব্যবস্থা. 
বিহার সরকার উক্ত প্রদেশের ৯৬টা বেসরকারী 
পুকুরের সংস্কারের 'জন্ত ২৪ হাজার টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সব পুকুয়ের সংস্কার 
হইলে উহাতে বৎনরে € হাজার মণ মাছ পাওয়া 
যাইবে আশা করা বাইতেছে। বর্তমানে 


আর্থিক জগৎ 


[ ১*ই এপ্রিল, ১৯৫০ 


রে্দ এফিলেস এলোপিয়েশনের ২২শ বাধিক' 


এই প্রদেশে বৎসরে ১* লক্ষ মণ মাছধর! 
পড়ে বলিয়া অস্থমাঁন করা হইয়াছে । 
জীআয়ারের কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি__কলিফাতা 
পোর্ট কমিশনারদের চেয়ারম্যান শর এ এন 
আয়ার আই-সি-এসের কার্যকাল আগামী 
২৮শে এপ্রিল তারিখে শেষ হওয়ার কথা ছিল। 
তাহাকে এই পদে উক্ত তারিখ হইতে আরও 
৩ বৎসর কাল বহাল রাখা হইবে বলিয়া ভাত 
সরকার স্থির করিয়াছেন। 
পুর্বে মন্ভপান নিরোধ--গত ১লা 
এপ্রিল তারিখ হইতে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র মন্তপান, 
মন্ত প্রস্তুত ও মস্ত বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । এয পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের রানের 
বৎসরে ৪* লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। 
রেলের পুর্ববাধিকার প্রথা বান্ধিল 
মাল গাড়ীর অত্যন্ত অভাব ঘটাতে গত বৎসর 


ভারতীয় রেলপথসমূহে পুর্বাধিকার প্রথা ঘলবৎ. 


ফরা হয় এবং এই প্রথা অনুযায়ী কোন ফোন 
মালের জন্ত অগ্রে মালগাড়ী দেওয়া হইবে 
তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে মাল 
গাড়ীর সচ্ছলত! হওয়ায় এই প্রথা 20 
কক্গিয়। দেওয়া হুইয়াছে। 

পূর্ববঙ্গের মৃতম লাট- পূর্ববঙ্গের গবরণর 
শ্বার ফ্রেডারিক বোর্পের কার্যকাল শেষ 
হওয়াতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 
তৎস্থলে মালিক স্যায় ফিরোঞ্জ খান নুন 
পূর্ববঙ্গের গবর্ণর নিযুক্ত, হইয়াছেন এবং তিনি 
গত €ই এপ্রিল তারিখ হইতে কার্ধ্যতার 
গ্রহণ করিয়াছেন | | 

ভারতে মাল গাড়ী নির্মাণের 
কারখানা-_তারতীয় পার্ণামেণ্টে রেল বিভাগের 
মন্ত্রী শ্বীগোপালস্বামী আরেলার এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারত সরকার ভারতে মাল 
গাড়ী প্রস্তুতের জন্ত' একটা নৃতন কারখানা 
স্থাপনের উোগ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া 
আনিয়ান্ধেন। 

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন--পী বি 
এন ব্যানাজ্জি এবং শ্রী এম এন দাদ ইত্ডিয়ান 
মাইনিং ফেডারেশনের ১৯৫* সালের অন্ত 
সভাপতি ও তাইস-গ্রেপিভেন্ট নির্বাচিত 
হুইয়াছেন। ৃ 

লাইফ এসিওরেন্দ কিনি এসো- 
দিয়েশন-_বোখাইয়ে ইত্ডিয়াম লাইফ এপিও- 


৬ 


সভায় শী এল এস বৈভনাথম্‌ ও শী এস শিরায় 
১৯৫ , সালের অন্ত এসোসিয়েশনের 
সভাপতি ও ভেপুটী সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন।  * 

পাকিস্থান হইতে মাছ আমদানী 
তারতীর পার্লাযেণ্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে জানা 
গিয়াছে যে, ১৯৪৯ সালে তারতে পূর্ববঙ্গ হইতে 
১২ হাজার ৭৭৪ হন্দত্ব এবং পশ্চিম, পাকিস্থান 
হইতে ২৩ হাজার ৯৪৩ হুনার মাছ আমদানী 
হইয়াছে) | 

হায়দ্রাবাদের EEC 
রাষ্ট্রের চলতি ১৯৫০-৫১ লালের বাজেটে মোট 


. আয় ২৯ কোটী ৮৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা এবং 


ব্যয় ৩০ কোটী ১ লক্ষ 98 হাজার টাকা বরাদ 
করা হুইয়াছে। চলতি বত্যর হইতে. 
ছায়ন্রাবাদের রেলপথসযূহ এবং ডাক ও তার 
বিতাগ ভারত সরকারের হাতে যাওয়াতে 
হায়দ্রাবাদের রাজশ্থের ১ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা 
ক্ষতি হইয়াছে । তবে ভারত সরকার ১০ বৎসর. 
পর্য্যন্ত এই ক্ষতি পূরণ করিবেন স্থির কনিয়াছেন। 

ভারতীয় সৈগ্যলে বিদ্বেশী--ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, বর্তমানে তারতেয় নৌবাহিনী, বিমান 
বাছিনীও স্থল রাহিলীতে মাত্র ২৮০ অন 
অভারতীয় কাজ করিতেছে। তবে উহা! ছাড়! 
১৩০ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ ছিসাবে তারতীয় 
সৈঙ্ত বাছিনীতে কাজে নিযুক্ত আছে। 
বিধেশীদের মধ্যে ইংরাজ, গোয়ার অধিবাসী, 
তিব্বতের অধিবাসী, সিংছলী, পর্ত,গীজ, আইরিশ, 
চীনা ও এংলো-জার্বানও রহিয়াছে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচম 
_ গ্রকাশ যে, আগামী ৩১শে অক্টোবর তারিখে 
কলিকাতা . কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন 
হইবে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্পোরেশনের 
নিকট নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। 

পুর্বববজ্গে আশ্রর়প্রীর্থী_ঢাকার £ঠা 
এপ্রিল তারিখের একটী সংবাদে প্রকাশ যে, & 
তারিখ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে ৪ 
লক্ষ ৮২ হাজার মুসলমান -আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে 
পর্বধে পৌছিয়াছে। উছবাদের জন পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেপ্টের প্রত্যহ ৭০ হাতার টাকা দিয় 
খরচ হইতৈছে। 


১০ই এপ্রিল, ১৯৫০] 


ওজন ও মাপের সমতা--ভারতীয় 
পার্লামেন্টে কৃষিমন্ত্রী শ্রীজ্য়রাম ঘাস দৌলৎ্রাঁম 
জানাইয়াছেন, ভারতে প্রচলিত ওক্রন ও মাপ 
সম্ঘদ্ে যে কমিটী বসিয়াছিল তাহা! ভারতের 
সর্বত্র একই প্রকার ওজন ও মাপ প্রবর্তনের 
অন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। তবে হঠাৎ, এই 
ব্যবস্থা প্রবর্তন ন! করিয়া তিন কিস্তিতে ১৫ 
বৎশর কালের মধ্যে উহ! প্রবর্তনের জগ্ত 
সুপারিশ কর! হইয়াছে । এই বিষয়টী বর্তমানে 
গবর্ণমেণ্টের বিবেচলাধীম আছে। 

দামোদর পরিকল্পনার ব্যয়-_তাক্তীয় 
পাল“মেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, দামোদর পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হুইবে ৬৩ 
কোটী টাক! এবং উহার মধ্যে গত ১লা জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত মোট ৪ ফোঁটী ৮৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৯৯ 
টাকা ব্যয় হুইয়াছে। 

১৯৪৯ পালের আই, এ. এস, পরীক্ষার 
ফজল--গত বৎসর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 
ইউনিয়ন পাবলিক লাস কমিশন বর্তৃফ গৃহীত 
ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্রেটীভ সার্ডিস পরীক্ষায় বে 


সকল প্রার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তীাছাদের মধ্যে 


যোগ্যতামুযায়ী প্রথম ১৫২ ডনের নাম এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হুইয়াছে। উত্তীর্ণ 
প্রার্থীদের মধ্যে শরীমছেশ্বয় প্রশাদ প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছেন! তাহা ছাড়া, তিনি এ 
বৎসয়ে গৃহীত ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষায়ও 
প্রথম হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিলিষ্রেটিড 
সাতিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে জীরমেশ 
ভাণ্ডারী, শ্রীঅমল কুমার দত্ত, শ্রমৃপালকান্তি 
মুখার্জঁ, প্রীশোক কুমার রায়, শ্রীন্নবোধ কুমার 
ঘোষ, জ্রীবীরেশচজ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ্তামল 
ব্যানাজ্জা, ীসুখাংস্তমোহন পট্টনায়ক, শ্রীরমেশ- 
চন্্র রায়, শ্রীবিমলা কিশোর মিশ্র, শ্রীপ্রভাতচন্্ 
মিশ্র, শ্রীতীন্রমোছন মৈত্র, শ্রীরেন্্র নাথ, 
প্রীমিহির কুমার ঝা, শ্রী প্রশান্ত কুমার চ্যাটার্জী 
রপ্রহ্থনেদু চন্ত্র পাণ্ডে, শ্রীরমেশচন্দ্র খাই, 
প্রপ্রীশচন্ত্র দীক্ষিত, শীসুধাংশু কুমার পিংছ, 
" ভ্রীঅমিয়তুযণ মল্লিক, শ্রীরণজিৎ কুমার মুখাজ্জী, 
প্রীদেবরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীরযেশচন্দ্র মিনা, জীমনীশ 
চন্দ্র দত্ত, শ্রীঅসীমচন্তর বন, শ্রীলত্যরঞ্জন মুখাৰ্জী, 
জীননীগোপাল শেন, গ্রীগৌরীনাথ পাঠক, 
ভীঅচশাকশক্কর মিত্র, শ্রীগঙ্গাধর মুখাজ্জী, 


শ্রীগোলকবিহারী মজুমদার, প্রীদেবরঞন চক্রবর্তী সপ 


আর্থিক জগৎ 


ও শ্রীঅশোক চক্রবত্তা প্রমুখ ব্যক্তিগণও 
আছেন। 

১৯৪৯ সাঙ্গের আই, পি, এস, পরীক্ষার 
ফল--গত বৎসর সেপ্টেম্বর-অক্টোৰর মাসে 
ইউনিয়ন পাবলিক সাল কমিশন কর্তৃক গৃহীত 
ইণ্ডিয়ান পুলিশ সা্িস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রথম 
৯৮ জন প্রার্থার নাম এক সরকারী ইস্তাহারে 
প্রকাশিত হইয়াছে! পরীক্ষার ফগামুযায়ী 
তাহাদিগকে শৃষ্কপদে নিয়োগ করা হইবে। 
উত্তীর্ণ প্রাাদের মধ্যে শ্ীস্বরেন্ত্র নাথ, শ্রীঅমল 
কুমার দত্ত, প্রীদেক্ব্রত দত্ত, শ্রীম্ধাংস্তমোহন 
পট্টনায়ক, শ্রীহ্থধীশ নারায়ণ সিংহ, শীবীরেশচন্র 
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মিশ্র, শীসুধাংত 
কুমার সিংহ, শ্রীঅমিয়ভূষণ মল্লিক, প্রীঅসীমচন্র 
বনু, জীরমেশচঙ্দর রায়, শ্রীরমেশচন্র ঘাই, 
প্রীমিহিরকুষমার বাঁ, শ্রীসতীশমোহন মৈত্র, 
শ্রীবিমলাঞ্ষিশোর মিশ্র, শ্রীহীশচন্ত্র দীক্ষিত, 
শ্রীগঙ্গাধর যুখাজ্জা, .শরীরপঞ্তিৎ কুমার মুখার্জী, 
ভ্রীগোলফবিহারী মজুমদার, প্রীনত্যরঞ্জন মুখাজ্জ 
ও শ্রীগৌরীপ্রপাদ মিশ্র প্রমুখ ব্যক্তিগপও 
আছেন।, 

টেলিগ্রাম প্রেরণের মাশুল হাস--- 
গত ১লা এপ্রিল (১৯৫০) হইতে তারতে প্রেস ও 
অগ্থান্ত টেলিগ্রাযের মাশুলের ছার হ্রাস করা 
হইয়াছে! দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণের জন্ক 
ব্যক্তিগত সরকারী বা উপবাদ্রীয় টেলিগ্রামের 
নানতম মাশুল সাধারণ হইলে এক আনা ও 
জরুরী হইলে ছুই আনা হাস ফরা হইয়াছে। 
সাধারণ টেলিগ্রামের পরিবন্তিত হার হুইল 
ঠিকানা শহ প্রথম ৮টি বা তাহার কম শব্দের 








ূ নং মিল 


বাংলার বন্তর-শিণ্পের অগ্রদূত 


=(মোহিনী মিলঘ্‌ লিঃ 
ঞাজ চ্িলেনন্তর 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ হ্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


৮৬৬ 


জন্য ৮ আনা এবং তাহার অতিরিক্ত প্রত্যেকটি 
শব্দের জন্ক এক এক আন1। জরুরী টেলিগ্রামের 
বেলায় ঠিফাঁনালহ প্রথম ৮টি বা তাহার কম 
শব্দের অন্ত এক টাকা এবং তাহার অভিগিজ্ঞ 
প্রত্যেকটি শব্দের জন্ত ছুই আনা হারে মাশুল: 
লাগিবে। 

আমেরিকায় স্বাবলম্বী লারী-- 
আমেরিকার সেনসাস ব্যুরোর একটি সংবাদে 
প্রকাশ, সেখানে ১৫১০০১০০০ মারী নিজেদের 
ব্যবসা ধা পেশায় নিযুক্ত আছেন। তা ছাড়া 
১,৭৩,০০০ নারী গিক্কের নিজের কৃষিখামার 
চালান। এদের সংখ্যা আমেরিকার মোট 
নানী কর্ষিসংখ্যার শতকরা নয় ভাগ। 

১৯৪৯ সালে মাক্কিন বেসামরিক 
শ্রমিক সংখ্য1---মাফিন সেনসাস ব্যুরোর 


একটা সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেদামরিক শ্রমিকের 
সংখ্যা সর্ধ্বোচ্চ কোঠায় উঠিয়াছিল। আমেরিকায় 
ইতিপুর্ব্বে খেলামগ্জিক শ্রমিকের সংখ্যা আর 


কখনও এত বেশী হয় নাই মলিয়া জামা 
গিয়াছে । এই বৎসর বেসামরিক নারী ও 
পুরুষ শ্রমিকের মোট সংখ্যা হইয়াছিল 
৬,২১,০০,০০০, ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা এই সংখ্যা 
৬,৬৩,০০০ বেশী! সেনসাস ব্যুরোর মতে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাশেষে প্রাক্তন " 
সৈনিকদের বেসামরিক কর্ধক্ষেত্রে গ্রত্যাবর্তনই 
কশ্শিসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। লেনসা্ 
ব্যুরো আরও জানাইয়াছেন যে, সামরিক এবং 
বেসামরিক উভয় প্রকারের শ্রমিকদের মোট 
সংখ) ১৯৪৯ শালে দীড়ায় - ৬,৩৬,০০,০০০ | 
ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪,৫৫,০০,০০০ এবং 
নারীর সংখ্যা ১৮১,০০,০০০। --মার্চিনবার্তা 








ম্যানেজিৎ এজেন্টস্‌ £--চক্রবত্তা সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিৎ প্রাট, কলিকাতা--১ 





‘৮৬২ 
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১০ই এপ্রিল, ১৯৫, 





লহরের ও গ্রামাঞ্চলের আবঙ্গরনার 
সদ্ধযবহার-_খান্চের দিক্‌ দিয়া এদেশকে ১৯৫১ 
লালের মধ্যে স্বয়ম্পূ্ণ করিয়া তুলিবায় উ দেশে 
খাঙ্ছোৎপাদন বৃদ্ধি, অতিযামের কাঁজকর্দ 
বাড়াইবার অন্তু ভারত, সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাতে খাতোৎপাদন বৃদ্ধি, 
সম্পর্কিত কাঞ্জকৰ্ম্ম প্রসার লাত করিবে এবং 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রচুর শত পাওয়া যাইবে। 
একই জমিতে ফসল বাড়াইবার জ্ন্ভ যে প্রচেষ্টা 
চলিতেছে তাহায় ফলে আমাদের ঘাটতি 
খান্তের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ অধিক উৎপন্ন 
হইবে বলিয়। আশা কয়া যায়। কিন্তু ও প্রচেষ্ট। 
ফলবতী করিতে গেলে জমিতে অধিক সার 
প্রয়োগ ও ,অধিক জল লরবয়াহ আবশ্যক। 
উত্তিদের খাভ হিসাবে ভূমি হইতে যে পুষ্টি টানিয়! 
লওয়া হয় তাহা পূরণের অত উপযুক্ত। পরিমাণ 
সার জমিতে প্রয়োগ কর! দয়কার। বর্তমানে 
ভারতে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক সার পাওয়া 
বার, তাহাতে প্রায় €* হাজার টন নাইট্রোজেন 
থাকে। কিন্ত, দেশের সহয় ও গ্রামাঞ্চলে 
আবর্জ্জলাদিয উপযুক্ত সংযক্ষণ ও সন্্যবহারের 
ব্যখস্থা না থাক্কায় প্রায় ২০ লক্ষ টন আবর্জনা 
বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। 


আবর্জনার সংরক্ষণ ও সদ্ধ্যবহারের উপর 
প্রধানত; নির্ভয় করে। আবশ্তক আইন পাশ 
করাইয়া সহয়াঞ্চলের আবর্জনাদির সহ্যবহায় 
করিতে হইবে। যতটা লম্ভব অধিক পরিমাণে 
গোমুত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং গোনরের 
ছাগানিরূপে ব্যবহার বন্ধ করিতে হুইবে। 


আলানির অতাৰ পূরণের জনত ব্যাপকভাবে বৃক্ষ. 


রোপণ করিতে হইবে । সর ও গ্রামাঞ্চলে 
পচাই সার উৎপাদনের অন্ত ভারত লয়কার 
বিশেষে চেষ্টা কর্সিতেছেন। ভারতে পচাই 
লারেয় উৎপাদন ক্ষমতা এত অধিক যে, যদি 
সমস্ত আবঞ্জন] পচাইয়া সার প্রস্তুত কর! হয় 
এবং তাহা জমিতে প্রয়োগ করা হয় তৰে 
তাহাতে এদেশের খান ঘাটতি অনেকাংশে 
পূরণ ছইয়। যাইধে। এদেশে ৎ২ কোটি ৫০ 
লক্ষ টন পচাই সার পাওয়া যাইতে পারে কিন্ত 
বর্তমানে মাত্র ৫৭ লক্ষ টন সারের সম্যবার 
হয়। ১৯৪৮-৪৯ সনে এদেশে ৩৫ লক্ষ টন 
পচাই নার উৎপাদন এবং সেগুলি ১৭ লক্ষ 


" ৯৮৯ 


এদেশে একই 'জমিতে, 
অধিক ফলল উৎপাদন পরিকল্পনার লফলতা 


একর জমিতে প্রয়োগ কর! হুইয়াছিল। ফলে 

১ লক্ষ ২৫ হাজার টন শন্ত উৎপয় হুইয়াছিল। 
আবর্জন! পচাইয়া সার প্রস্তুত করিলে তাহাতে 
দাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। সহ্য :ও 
গ্রামাঞ্চলের আবর্জনার সহিত গোময় ও গোমূর্র 
এবং মানুষের মলনৃত্র মিশ্রিত করিয়া পচাই সায় 
তৈয়ার করা।হর । 


চীন ও জাপানে সারের ব্যবহার-_ 
চীন ও জাপানে মৃত্তিকা ও আবহাওয়া 
অনেকটা ভারতের মত! দে-সব স্থানে 
পচাই সার প্রয়োগের ফ.লই উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চপ, জাপান ও ভারতে 


গড়ে প্রতি একর জমিতে যথাক্রমে ২৪৩৩. 


পাউণ্ড, ৩৪৪৪ পাউণ্ড ও ১২৪০ পাউণ্ড ধান্ত 
উৎপন্ন হয়। এ তিন দেশে প্রতি একর 
জমিতে গম উৎপাদনের পরিমাণ বথাক্রমে 
১৭৩৩ ও ৬৬০ পাউণ্ড। প্রাম ও 
সহরাঞ্চলের পচাই দার তৈয়ার ব্যবস্থা স্বতঞ্র। 
গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত খামারের আবর্জনা প্রীধানজঃ 
গর্তের মধ্যে ফেলিয়া পচাই সার তৈয়ার কর! 
হয়। পচাই সার তৈয়ারের পক্ষে গোময় ও 
গোমুক্স এই সুইটি প্রধান উপাদান। ভাক্কভে 
প্রায় ২০ কোটি গবাদি পক্ত আছে। বদি এই 
সফল জস্তর মূত্র গর্তের মধ্যে মাইয়া রাখা যায় 
ভবে প্রায় ৩০ লক্ষ টন অধিক নাইট্রোজেন 
জমিতে দেওয়া যাইতে পারে। লঙ্তা মূলে 
জালানি লঙ্ধবরাছের ব্যবস্থা করিতে পারিলে 
সমস্ত গোমক় পাররণপে ব্যবহার করা সম্ভব 
হইতে পারে। সত্বর বর্ধমান বৃক্ষ রোপণ করিয়া 
-ছালানির ব্যবস্থা কয়া বায়। গবর্ণমেপ্ট -পূর্ব 
হইতেই এই জাতীয় বুক্ষের বীজ বপন 
করিতেছেন। পচাই সার অতি সহজেই 
তৈয়ার করা যায়। প্রথমতঃ (২৫১৩২ ২৩) 
ঘনফুট একটি গর্ত খনন করিতে হুয়। তারপর 
গর গর্তের তলায় লতাপাতার আবর্জন1 বিছাইয়া 
উদ্ধার উপর গোদয়-গোমুতর ঢালিয়া যাইতে হয়। 
এইতাবে ক্রমাগত গোময়-গোমুত্র চালিয়া 
গর্তাটিকে পূর্ণ করিতে হয়। তারপর গর্তের 
উপর কাদা! লেপিয়া দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে 
কাদা লরাইয়া ফেলিয়া 3 গোসয়-গোষুজজেকে 
একট! ভাঙা দিয়া! নাড়াচাড়া করিতে হয়। 
পচাই নার -তৈয়ার হইতে তিন মাস সময় 


লাগে। তারপর উহ! জমিতে প্রয়োগ কর' 
চলে। যামুযের মলযৃত্র হইতেও অনুরূপভাবে 
সার প্রস্তুত করা যায়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে 
২৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বাস করে। ' ইচছাদের 
মলমূত্র হইতে ৫ কোটি টন সার তৈয়ার হইতে 
পারে । যে সকল গ্রামে নিয়মিত ঝাড়,দায়ের 
ব্যবস্থা নাই, সে সব স্থানে বিষ্ঠা হইতে পায় 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলে স্বাস্থ্যেরও অবনতি 
ঘটে না। গর্তে বিষ্ঠা ফেলিবার পর উদার 
উপরে কিছু আবর্জন' ছড়াইয়া দিতে হয়। 
বিউার লার ছুই মাসে তৈয়ার হইয়া যায়। 
পচাই সার তেয়ার করিতে যে ব্যয় হয় উহা 
বিক্রয় করিয়া তাঁহার দ্বিগুণ লাভ হয়। নর্দিমার 
অল ও ময়লা হইতেও'সায় প্রস্তুত করা যায়। 
এই জল ও ময়লা যথাযষধতাবে ব্যবহার করিতে 
পারিলে, খান্তোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া 
যাইবে। পুণা, দিল্লী, হায়দরাবাদ, এলাহাবাদ 
ও কয়েকটি শহরে নর্দমার অল সার 'ছিযাবে 
ব্যবহার ফর] হুইতেছে।. নর্দমার অল দিয়া 
জমি সেচের কাজও সম্পন্ন করা যান্ন। বর্তমানে 
যে চেষ্টা চলিতেছে তাছাতে ১৯৪৯-৫০ সালের 
মধ্যে শতকরা]. ৫* ভাগ নর্দমার ময়লা 
শন্তোৎপাদনে ব্যবছার করা বাইবে।, 
ব্রক্মদেশকে খণদান-_ অন্ধদেশের , পুন- 
দর্ঠমের জন্ত বৃটীশ কমনওয়েলথের নিয্নলিখিত 
€টৌ দেশ উক্ত দেশকে নি্নলিখিত পরিযাপ খপ 
ঘান করিবেন স্থির করিয়াছেন__ইংলগ্ড ৩৭ লক্ষ 
৫* হাজার পাউণ্ড, তারত ১* লক্ষ পাউণ্ড, 
পাকিস্থান ও অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যেকে € লক্ষ 
পাউণ্ড, সিংহল ২] লক্ষ পাউণ্ড । নিউন্িল্যাও 
কোন খণ দিবে না। ফানাভা যদি খণ দেয়, 
তৰে উক্ত দেশ 'যে খণ দিবে তাহা ইংলণের 
দেয় খণ হইতে বাদ যাইবে। 
আমেরিকায় মজুদ স্বর্ণ_ওয়াশিংটনের 


. সংবাদে প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে, ইংলও 


প্রভৃতি বহু দেশ উছাদের মুক্রার মূল্য 
আমেরিকার ডলারের তুলনায় হ্রাস করিবার 
পর উক্ত দেশের সঞ্চিত হ্বর্ণের পরিমাণ ৩৭ - 
কোটী ডলার (এক আউদ্দ বর্ণের মূল্য ৩৫ 
ভলার, ধরিয়া) স্বাস পাইয়াছে। গত ২১শে, 
সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত দেশে মদ বর্ণের মূল্য 
ছিল ২৪৬৯ কোটা ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার 
৯৯১ ডলার । 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতর, ৭ই এপ্রিপ-_গত সপ্তাহের 
শেষের দিকে কলিকাতার শেয়ারবাজারে 
বিক্রয় তৎপরতায় যে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল এ সপ্তাহের গোড়ায় বাজার খুলিবার 
সময়ও সেই তাবটি বায় থাকে! লঙ্গীকারক 
মহলে বিশেষ করিয় পাট, চা ও কয়লার খনির 
শেয়ার সম্পর্কে খোথবর খুব ভালো হয়। 
মঙ্দলবার কোন কোন শেয়ারের ক্ষেত্রে লাভের 
ত্য বিক্রয়ের চাপ পড়া হেতু শেয়ারের দর 
পড়িয়া যায়। নয়াদিপ্লীতে বর্তমানে পাঁক- 
ভারত প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচন! চলিতেছে তাহার ফলাফলের জন্ত 
সকলে প্রতীক্ষায় আছেন এবং যদিও এসম্পর্কে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশ আশার মনো- 
ভাবই বর্তমান, তবু আগেভাগে কেহই বাঁকি 
লইতে রাজী নছেন। তাই বাজারের অবস্থা 
একরূপ অপরিবর্তিত রহিয়াছে' বলা চলে। অস্ত 
করবার গুডফ্রাইডে” উপলক্ষে শেয়ার বাজার 
4. বন্ধছিল। বৃহম্পতিবার বাজার খুলিবার সময় 
ধাওয়ান আয়রণের দর ছিল ২৮/৬ পাই 
বাজার বন্ধের সময় উহা ২৮০ আনায় পরিণত 
হয়। ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ১৯৪০ হইতে 
১৯৪০০ আনায় গিয়া দীড়ায়। 
বৃহস্পতিবার কোম্পানীয় কাগজ বিতাগে 
৩ টাকা স্দের সরকারী খণপত্রের দর পর্ধবোচ্ে 
৯৭//৪, ৩ টাকা সুদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর 
সর্বোচ্চ ৯৭1/০, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৬-৬৮) 
এ, খণপঞ্জের দর সর্ধ্বোচ্চে ১০০1০, ৩ টাকা দের 
(১৯৭০-৭৫) খণপঞ্জের দর সর্ব্বোচ্চে ১০০/০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৫৭) খপপত্রের দর সর্ফ্মোচ্চে 
১০১০, ৩ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) খপপঞ্রের 
দর সর্কোচ্চে ১০১/০, এবং ৩ টাক! সুদের 
(১৯৫৯-৬১) খপৃপত্রের দর সব্বোচ্চে ১০১৩০ 
আন দীড়ায়। 

“"_ বুইস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
নিয়ক্ূপ টীড়ার £--ব্যাঞ্চ_ভারত ২৪০, হিন্দুস্থান 
কমাশিয়াল ২১৷০, হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ১৭1০) 
কাপড়ের কল--এলগিল মিল্স্‌ (প্রেফ) ১৬২২ 


রঃ 
4? 


‘“ 


পন 


বাজারের হালচাল 


নিউ ভিক্টোরিয়া (সাধারণ) ২২; করলার খনি-_ 
ভারত কোলিয়ারি ৬০/০, বরাকর ১২/০, নর্থ 
দামুদ! ৭1০, ধ্যাণ্ডার্ড ২০1০, জোগত! ২৪০) 


চটকল--এলবিয়ন (প্রেফ) ১১৫২, অবকল্যাও. 


১২০৯, বালী ১৯২৩০." বরানগর ১৯১২, 
বেলভেডিয়ার ২২২২, বিরলা ৩৩1০, ডালহোশী 
১৬৪২ টাপদানী ১৬২২, ফোর্ট ব্লষ্টার ৩২১২, 
গৌরীপুর ৪২৩২, হাওড়া ২৬২, কামারহাটি 
২৪২২, কীকনাড়া ১৫৫২, কিনিসন ১৯০২ 
নৈহাটি ১২৬২, নিউ সেন্ট্রাল প্রেফ) ১১৫২, 
নর্থক্রুফ ১৬২, প্রেসিডেন্সি ৫/০, রিলায়েন্স 
(৫ফ) ১৩৩৯, ধ্যাগডার্ড ১৭৮৫০) খনি--বর্্া 
কর্পোঃ ২৪০, কনসলিডেটেড ট্িন ॥/* আনা 
ইণ্ডিয়ান কপার ২০, ট্যায় টিন ॥/* আনা; 
সিম়েণ্ট--শোনভ্যালী ৬/০; ইঞ্জিনীয়ারিং- 
জেসপ এণ্ড কোং ১৪/০, কুমারধুবি ৭॥০০, 
ার্শালৃসূ 11০, ষ্রীল কর্পোঃ ১৯৪০০, ও (প্রেফ) 
১২১২) কাগমের ₹ল--যেদদল ৪১॥০, আহাতী 
ব্যঘসায়_ইত্ডিয়া স্রীমসিপ ৬৮০, ওঁ (প্রেফ) 
১০৪৪০ ৪ চিনির কল-_বেলনুন্দ ৪1০) ক্যারু 
এণ্ড কোং ৭/, রামনগর কেন ১৩/০; চাবাগিচা 
-_বৈটাখাল ২৮৮০, নিউ ডুয়াস 4৩৬৫২, লাখাতুরা 
৫0০ বিষ্ণম ৩৪1০) বিবিধ_-বি আই কর্পো- 
রেশন ৮%০, ইণ্ডিয়ান কেবল্স্‌ ৫০৪০, ইণ্ডিয়ান 
উড প্রোডাক্টস ৩২৮০, ইতান  জোন্স্‌ ৪1৮০, 
জিন হেণ্ডাসন ১৪০২ মার্টিন-বার্ণ ১৪1/০, 
রোটাস ইণ্ডাতী ৫৮০ ওঁ (প্রেফ) ৫৯২, শ 
ওয়ালেস্‌ (প্রেফ) ৯৬২। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল--বৃহস্পতিবার 
তারতীয় চটকল সমিতি কর্তৃক বিক্রয়ার্থ উপ- 
স্থাপিত অধিকাংশ পাট ক্রীত হুইয়াছে। স্থানীয় 
পাটের বাজার সমূহের অবস্থা মোটামুটি একরূপ, 
তবে চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনার শীঘ্রই উহা 
জোরালো হইয়া উঠিতে পাঁরে। পাকিস্থানী 
পাটের বাজার অপরিবর্তিত । 

চটের থলির বাজার নিক্ষিয়। উল্লেখযোগ্য 


ধরণের. বেচাকেনা হইতেছে ন! বলিলেই 


চলে। 


সোন! ও রূপা 

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল-_ বৃহস্পতিবার 
বোদ্াইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনা ১১৫০ 
দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। এ দিন কলিকাতায় 
এই দ্র ছিল নিয্নক্ূপ--পাকা লোনা ১১৫/০, 
বড়াল বার ১১৫২। | 

বৃহস্পতিবার বোষদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
১০৩ তরি ১৮৪৪০ এবং কলিকাতার বাআরে 
১৮৩1০ দূরে রূপ! ক্রয়বিক্রয় 'হইয়াছে। 


__ আমেরিকা কর্তৃক উদ্ধ ন্ত আলু বিক্রয় 


আমেরিকার যুজরাষ্ট্রে বহুল পরিমাণ আনু 
উদ্ব তত হুইয়া পড়াতে উক্ত দেশ ২২ লক্ষ ৩৪ 
হাজার ৫৫৫ ব্যাগ আলু স্পেন, পর্ত,গাল, 
ইসরায়েল, সিংহল, বেলগ্রিয়াম, ইটালী প্রভৃতি 
দেশে সস্তা দরে বিক্রয় করিবার অপ্ত দিয়াছে। 
প্রতিব্যাগে ১০০ পাউণ্ড আলু ছিল এবং প্রত্যেক 
ব্যাগের মূল্য পড়ে ১ সেণ্ট--আমাদের দেশের 
ছিসাবে £৯ টাকা অর্থাৎ তিন সামান্য পর়পায় 
কিছু েশী। 

দিল্লীর বাস সার্ভিস দিল্লী শহরের 
ৰাস সাঁতিস এতদিন পৰ্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি 
হিসাবে গবর্ণমেন্টের পরিচালনাধীনে ছিল। 
এক্ষণে এই সাঁতিস পরিচালনার অঙ্ক দিল্লী 
রোড ট্রান্সপোর্ট অথারিটি নামে একট প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান 
গবণমেন্টের নিকট হইতে ১৬৫টী বাস গ্রহণ 
করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই যে আরও ৪০টা 
বাপ আনিবেন তাছাও উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে 
দেওয়া হইবে। এই সমস্ত বাস ২৬টী বিভিন্ন 
পথে চালিত হইতেছিপ। 

ভারতে পেনিসিলিন প্রস্তত- দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, পেনিসিলিন ও সালফা! 
জাতীয় উবধ প্রস্তুতের অন্ত বোম্বাইয়ে এ! কোটা 
টাকা ব্যয়ে যে কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় 
হইতেছে তাহাতে ১৯৫২ লাল হইতে উপরোক্ত 
উধধলমৃহ প্রস্তুত আরম্ভ হইবে। এই ফারখালার 


. অন্ত সুইডেন দেশীয় একটি কোম্পানী বিশেষজ্ঞ 


সয়বরাহ করিবেন। কারখানার ব্যয়ের শতকরা 
€১ ভাগ ভারত সরকার এবং ৪৯ ভাগ বোম্বাই 
সরকার প্রদান ফরিবেন। 


৮৬৪ . _ বাৰ্ষিক ন্রগৎ I ই তি ১৯৫৭ 


নি Ga 


এ. ৯০১ জাক্ষা এন্বালাস্ন 
'*  দামান্ত শ্রিষিয়ামে রীমাকারীর নিজের বার্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা. তীর 
ৃ প্রিয়জনের 04: এটি ..একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 
বট * ২ * 

২৫ বছর বয়স [থেকে বৎসরে না প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বংসর - 
পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দীড়াবে কিংবা নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে “বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২. 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর :কাই 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে .নিন। 





দে. 








.€ স্থাপিত ১৯৪০) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং রর 
হেড 'অফিস £৭, ওয়েলেজলী প্লেস, | 
রী কলিকাতা | 








ফোন £ ওয়ে ১৪৪৯ 





| | ল্যোরম্যানঃ শ্রীঘছূনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জঃ শরীপ্রিয়নাথ রায় | 
|] 1. শাখাস্হ  | 
: | বালীগঞ্জ, দমদম, (কলি:), হাওড়া, 
|. ' নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 
পেন্জফিস-ম্রিকাদিম 





১৫, চিত্তরগ্রন (এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ 


৪০৬৬ 








জেনারেল ম্যানেজার £ 


জীুরেশচ্র রায়, এ বিঃ -এল 


| সোদপুর কটন ₹ি 


২৩, রা মমিক পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা. 
মিলেল স্থান সোদপুর, ২৪ পর্রগণা! 


মিঙ্গটি চালু করিবার সকল 
| “আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।. ূ 


মেসাম” চঈঞ্ুজী কিল নল 
. lind ও্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 





টেলিফোন নম্বর CI. 2765 
আ্ষযবকুমার লাহাব, 


.১মং তলা উট, কলিকাতা 


| হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ষাট 
॥ বি, বি, ৪১৮ .. ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ | 


্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


ছেড অফিস :--৬১নং বহুবাজার প্রা - 
কলিকাতা শাখা £ 

৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড . 

৮২২-এ, কর্ণওয়ালিশ- সীট 












০০০ 














- ০. (সিডিউন্ডব্যান্ত) . . 

হেড অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-ব্যাক্ক ৫৯৮৯ 
যা বদ দল এ র্‌ 

৫ সেভিং টাকা ফিক্সাড ৩০ আন! 
সকল প্রল্যাৱ "ব্যািং কাৰ্য্য করা হয়। ৃ | বাজার চলতি 551 
শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাাজ, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার | করা হয়। 


১২২, বহুবাজাগ স্ত্রী, মিরার আবিক বাং লেল জনয ভা চব বিতত ডি ৰ 







PHONE ৪. ৪. 6383 IES 


'স্চ 


A: 


মূল্য_বাধিক সডাক ১০ 


EEE 


৮ 
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নোহরু-লিয়াক দুক্তি 


" পূর্কবদের হিন্দু সংখ্যলিঘুদের সংরক্ষণ সমন্ধে 
.বহু প্রত্যাশিত নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্ত গত 
সোমবার অপরাহে প্রকাশিত হুইয়াছে। চুক্তির 
নর্থ সমুহ পাঠ করিলে মনে হয়, যে, পূর্ববঙ্গ এবং 
| পশ্চিমবঙ্গ ও আমামে হিন্দু ও মুপলমান সংখ্যা- 
লখুদের ধমপ্রাণ রক্ষার জঙ্ব উভয় দেশের প্রধান 
মতই আন্তরিক মনোভাব লইয়া কাজ করিয়াছেন 
. এবং উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উভয়, 
রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বের কোন ব্যত্যয় না করিয়া 
' সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য যত প্রকার বিলি- 
ব্যবস্থা অবলম্ন করা আবশুফ তাহার 


কোনটিই উহারা বাকী রাখেন নাই। চুক্তিতে 


সংখ্যালঘুদের মনে আঁশাভরসা হৃষ্টির অভিগ্রায়ে 
নূতন করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উহাদের 


. ধনগ্রাণ, নাগরিকের অধিকার এবং শিক্ষাও . 


সংস্কতিগত স্বার্থ পূর্ণতাবে সংরক্ষণ ফরাই উভয় 
গবণমেন্টের : মীতি। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
হুত্রপাভ হইতে মিঃ জনন হইতে আরম্ভ করিয়া 
পাকিস্থানের ছোটবড় অনেক নেতাই এইভাবে 
সংখ্যালঘু হিন্দুদিগকে আশাভরা দিয়াছেন। 


কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখ | 


সংখ্যালঘুগণের উহাতে বিন্দুমাত্র আসত হইৰার 
“মত কোন অবস্থা পাকিস্থানে হট হয় দাই | 
পাঞ্জাব বিপর্যয়ের পর পশ্চিম পাকিস্থানে যে 

৮!১০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ অবশিষ্ট ছিল তাহাদের 
মধ্যে প্রায় সকলেই আদ ভারতে আশ্রয় লইতে 


.বাধ্য' হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতেও সাম্প্রতিক , 


বীতৎস ঘটনাবলী অঙমুষ্ঠিত হইবার পূর্ববর্তী 


কাল পর্য্যন্তই প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু ভারতে আশ্রয় 
গ্রহণ 'করে। সুতরাং- নেহেক-পিয়াকৎ আলী 
চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের মনে আশীভরসার ছি 
না হওয়াই স্বাভাবিক । মেহেরু-লিয়াকৎ 
আলোচনার 


ষে কার্ধ্যক্রমই মির্ভীরপ করুন না! ফেন উহা যদি 


'_., বিষয়-সুচী 


বিষয় * পৃষ্ঠা - 
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি ৮৬৫-৮৬৭ 
“| শিল্প লংরক্ষণ ও বর্তমান গবর্ণমেণ্ট ৮৬৭-৮৬৮ 
শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব ৮৬৯-৮৭০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ : ৮৭১-৮৭৩ 
নানাকথা ৮৭৪-৮৭৬ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৮৭৬-৮৭৮ 
বাজারের হালচাল ৮৭৯-৮৮৩ | 





সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জন করিতে না পারে, 
তবে উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বুঝাপড়া কাঁপআঅ- 


, পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইনে। 


চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার অন্ত অনুর 
তবিষ্যতে /কিযাপ 'বিলিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে তৎসঘন্ধে বহুসংখ্যক বাবস্থা পরিকল্পিত 
হইয়াছে বটে। কিন্ত এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে 


থে সব ব্যবস্থাতে উভয় অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের 


জীবন ও সম্পত্তির নিয়াপত্তা সম্বন্ধে উভয় দেশের 

প্রধানযনত্রীদের সময় সময় আলোচনা, উত্তয় 

বঙ্গের মন্ত্রিপতাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখিবার 
অন্ত সংখ্যালঘুদের মধ্য হইতে উ্ছাদের বিশ্বাস- 


হুত্রপাত হইতেই আমরা ' 
বারদার একথা বলিয়া! আসিতেছি যে, উহার: 





ভাজন এক একজন মন্ত্রী নিয়োগ, উভয় বঙ্গ ও 
আসামে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সমন্ধে তদারকের 
জন্ড'এক একটি 'কমিশন গঠনের কথা বলা 
হইয়াছে-কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দ্বারা সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থ কতটা সংরক্ষিত হইবে তাহাই বিবেচ্য 
বিষয়। -পূর্ববঙ্গে যে সব ব্যক্তি ভ্ত্রীপুরষ ও 
বালবৃদ্ধ নিব্বিশেষে সহত্র সহজ নিরপরাধ হিন্দুফে 
হত্যা করাছে, তাঁহাদের গৃহে অগ্নিগংযোগ 
কছিয়াছে, তাহাদের যথাসর্বশ্ব লুঠম করিয়াছে 
এবং নামীহরণ ও নামীর উপর বলাৎকাযর লিপ্ত 
হইয়াছে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে 
তাহারা মানুষ হুইয়া উঠিবে এবং সংখ্যালঘুদের 
উপর উৎগীড়ন করিতে বিরত হইবে তাঁহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই। যেসব ব্যক্তি উপরোক্ত ধরণের 
ুার্্যে লিপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে মুসলমান" 


চু 


সম্প্রদায়ের একট! বড় অংশ এবং গবর্ণমেণ্টেযর ' 


দায়িত্বশীল কর্ম্মচারিবৃন্দ, পুলিশ, সৈগ্ক, আনসার 
ইত্যাদি উৎশাহ দিয়াছে এবং অনেক স্থলে 
সাহায্য করিয়াছে ।' এই শ্রেণীর ব্যক্তিও যে 
রাতারাতি উহাদের নৈতিক দায়িত্ব যশ্বন্ধে 
অবহিত হইবে তাছার ফোন স্থিরতা নাই। 
অথচ সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের প্রধান দায়িত্ব 
পড়িবে এই শ্রেণীর ব্যক্তির হাতেই । তথে 
উহার যদি ছুফার্য্যে উৎসাহ দেয় অথবা হুফকার্য্ 
দমনে উহাদের “যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা 
পালন না করে তৰে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থ! 
হইবে এল্সপ আশা করা যায়। কিন্তু পাকিস্থানের 
প্রত্যেকটি সরফারী কর্মচারী, প্রত্যেক পুলিশ, 


সৈত বা আনসারকে শাস্তি দেওয়া; উদার ' 


প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলীর পক্ষেও একটা 
কষ্টকর ব্যাপার হুইবে। যে অবস্থায় মুহূর্তে মধ্যে 


৮৬৬ 





মানুষের জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট এবং নারীর 
মর্যাদা বিলুপ্ত হইতে পারে সেইরূপ একট! 
অবস্থার মধ্যে যদি মান্য উছার নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
খুব বেশী নিশ্ছয়তাও পায় তাহা হইলেও সে এই 
ধরণের বিপদ ঘাড়ে লইতে সাহ পায় না। 
উহ! মানুষের স্বভাববর্স্ণ। এজ্ন্ত আসাদের 
আশঙ্কা “হইতেছে যে যাহারা ভিটামাটী ত্যাগ 
করিয়া! ভারতে পৌছিয়াছে'অথবা রাস্তায় পড়িয়া 
আছে আলোচ্য চুক্তির ফলে তাহাদের কেহই 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে না। আর উহ! 


অপেক্ষা যে বছগ্প লোক গৃছত্যাগের জঙ্ভ পা' 


বাড়াইয়। আছে-আলোচ্য চুক্তির ফলে 
ভাহারাও উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। 
যদি তাছা হয় তাহা হইলে নেহের-লিয়াকতের 
প্রচেষ্টা পওশ্রমেই পরিগত হুইবে'! এই 
ধরণের একটা আঁশঙ্ক! যে আছে প্রধানমন্ত্রী 


পণ্ডিত নেহেরুও তাহ! প্রকারান্তরে স্বীকার 


করিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন যে, সমন্তার 
সমাধানের পথে অনেক অন্গবিধা আছে এবং 
তিনি নিজে এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন, 

তবে এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ গ্রণিধান- 


যোগ্য। উপরোক্ত অসুবিধা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী ' 


এই ' ভাখে আলাপ আলোচনার দ্বারা 
সম্ভার মীমাংসা করিবার অদ্ত কেন চেষ্টা 
করিতেছেন তৎসন্বদ্ধে :তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে 
ভাক্পত ও পাকিস্থান উভয়ই এক বিরাট অনর্থের 
মধ্যে পতিত হইয়াছিল এযং সময়মত এই 
অন্ধের প্রতিকার না হইলে উহ! বহুগুণ অধিক 
মারাত্মক পরিস্থিতির কৃতি করিত। এই 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হুইয়াই পাকিস্থান আলোচ্য 
চুক্তির সর্তদমূছ পালন করিবার যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া পঞ্ডিতত্রী আশা পোষণ, 
করিতেছেন। তাহার এই মতের সহিত আমরা 
একমত | এই বিষয়ে দিল্লী বৈঠক আরম্ভ হইবার 
পর বিগত ওয়া এপ্রিল তারিখের "আধিক, 
জগতে” “দিল্লীর পাক-ভারত বৈঠক” শীর্ষক 
প্রবন্ধের উপসংহারে আমর! “নিম্নলিখিত মন্তব্য 
প্রকাশ করি-_ 

"আমরা মনে করি যে, ভারতের বিদ্ধ 
বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া গত ২1 ব্যয় ধরিয়া 
পাকিস্থান যে সমস্ত অনাচারের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে তাহার ফলে সকল দিফ হইতেই 


1 ৮ 


, খাস্তশন্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেছে ন]।' 


আর্থিক জগৎ 


পাকিস্থানের অবস্থা অতি শোচনীয় হুইয়া 
দ্বীড়াইয়াছে এবং এই শোচনীর অবস্থা হইতে 
আত্মরক্ষার আত্যস্তিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিয়াই জনাব লিয়াকৎ আঁলী তারতের সহিত 
একটা আপোষ রফা করিয়া চলিতে বাধ্য 
ইইবেন। পাকিস্থানের শাস্তি ও'শৃঙ্খলা রক্ষায় 


[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ 





২০ কোটি টাকা খণু গ্রহণ করা সত্বেও উহাদের 


হত্তস্থিত নগদ তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৯২ 
কোটি টাকা হইতে কমিয়! ৪০ কোটি টাকায় 
পরিণত হইয়াছে॥ পাকিস্থান ' উহার প্রাপ্য 
হিলাবে তারতের পাওনা/&!পিং হইতে ছুই শত 
কোটি টাক! পাইয়াছিল। তাহা, কমিয়া ১৯৪৯ 


কাঠামো শ্টুপূর্শরপে ' ভাদিয়া পড়িয়াছে॥?, সালের মার্ড মালে ১০৫ কোটি টাকায় পৃরিণত 


উহার ফলে আজ উহাতে হিন্দুগপের জীবন ও 


সম্পত্তি বিপন্ন হইয়াছে' বটে--কিজ্ধ অদুর 


“ভবিষ্যতে এল্জঙ্ত পাকিস্থানের মুসলমান জন 


হয়। 
পাকিস্থানের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশের বাজেটে 
"ঘাটতি হইতেছে এবং মুস্ামূল্ হাস না করার' 


সাঁধারণকেও চূড়াস্তর্ূপ বিপন্ন, হইতে হি ফলে'উহার বৈদেশিক বাণিজ্যেও ঘাটতি আর্ত 


পাকিস্থান উহার মুদ্রামূল্য হাস না” করাতে 
কৃষিপ্রধান পাকিস্থানের ক্বধিজীবীদের অবস্থা 
দিন দিন অতিমাত্রায় শোচনীয় হইয়া * 
উঠিতেছে। আজ পূর্ববঙ্গে গত বৎসরের 
৩০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া 
আছে--অথচ আর তিন' মাস পরেই পাকিস্থানে 
নূতন পাট বাজারে উঠিবে।' পাটের মুল্য 
পড়িয়া যাওয়ার দরুণ চলতি বৎসরে পূর্ববজের 


‘পাট চাষীর ৩৭% ফোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। 


চলতি বৎলরে পাটের চাষ'কমাইয়া দিবার অস্ত 
এবং ভারতে অধিক; পরিমাণ পাটের চাষ 
হওয়ার দরুণ আগামী বৎসরে এই ক্ষতির 
পরিমাণ আরও বেশী হুইবে। ভারত হইতে 
থলে ও চট না পাওয়ার দরুণ পাকিস্থানের 


পক্ষে উদার তুলা ও থাছাশন্ত প্যাক করা 


কঠিন হুইয়াছে--এমন কি থলের অভাবের 
দরুণ উহার! দেশের অত্যন্তর হইতে প্রয়োজনীয় 
পাট 
রপ্তানী কম হওয়াতে পাট রপ্তানী শুন্কের 


হইয়াছে ।, এই সমস্তের প্রধান কারণ ভারতের 
সহিত বিরোধ । এই বিরোধের ফলে পাকিস্থান 
 গবরণমেন্টুকে প্রতি 'বৃংসর ৭৫, কোটি টাকা 
সমিরিক বিভাগের অস্ত ব্যয় করিতে হইতেছে। 


রি ৯৯ 


এক্ষণে উহা আরও হাস পাইয়াছে। | 


রেলধিভাগের আয় বাদ দিয়া যে গবর্ণমেন্টের '' 


"বৎসরে অন্ত সমস্ত বিভাগের আয় ৭৫ কোটি 
“ টাকার মত তাহাকে যদি প্রত্যেক বৎসরে 
সাময়িক প্রয়োজনে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় 
করিতে হয় তাহা হইলে সেই গবর্ণমেণ্টের, 
পতন যে সুনিশ্চিত তাহা বিস্তৃত ভাবে বলার 
আবন্তটকতা নাই। পৃথিবীর যে, ফোন দেশের 


শাসকের পক্ষে এই সমস্ত অবস্থা অত্যন্ত. . 


উদ্বেগের বিষয়। উহার উপরেও জনায লিয়াফৎ 
আলীর উদ্বেগের আরও একটা বড় কারণ 
রহিয়াছে। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এক্ষণে 
দেখিতে পাইতেছেন যে, ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ 


রাষ্ট্র হইলেও এবং একের অপরাধে অস্ত নির্দোষ 
ব্যজির শাস্তিদান ভারতের নীতি ন! হইলেও 


ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এক্ষণে আর তায়তের 


দ্রফায় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের ইতিমধ্যেই দেড় | জনসাধারণকে সংযত রাবিতে সমর্থ ছইতেছেন 


কোটি টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। এপঙ্ক পাকিস্থানের 
রেলপথগুলির' ক্ষতি হইয়াছে ৫ কোটি টাকা। 
এদিকে ভারতে রপ্তানী না হওয়ার দরুণ 
পাকিস্থানে চামড়ার মুল্য শতফরা ৬* টাকা 
ও তুলার মুল্য শতকরা ৪* টাকা হান 
পাইয়াছে। গম ৬ টাকা মণ দরেও বিক্রয় 
হইতেছে না। ভারত করলা দেওয়া বন্ধ 
করাতে পাকিস্থান অন্তান্ভ দেশ হইতে বে 
প্রকার চড়া মূল্যে কয়ল! ক্রয় করিতেছে তাহার 


ফলে পাকিস্থানের বৎসরে'ং ফোটি টাকা 
,ক্ষতির উপক্রম হইয়াছে। অত্যধিক সাময়িক 
‘ব্যয়ের জন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট দেশ হুইতে* 


. না। 


পূর্ববঙ্গের হিন্দু নিধনের ফল আজ সমগ্র 
ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের পর্যন্ত 
হিন্দু জনলাধারধ মারমুখো হইয়া উঠিয়াছে। 
এ দন্ত ভারতের সমস্ত মুসলমানের জীবন ও 
সম্পত্তির নিরাপত্তা বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিমধ্যেই 
পাকিস্থানে ৪ লক্ষের উপর (এক্ষণে প্রায় ৭ 
লক্ষ) মুসলমান আশ্রয়প্রার্থার সমাবেশ, 
হইয়াছে : এবং এগ পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
প্রতুত অর্থব্যয় হইতেছে। পাকিস্থানে হিন্দু 
। নিধনকার্ধ্য যদি আরও কিছুদিন চলে,' তাহা 
হইলে"ভারতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে 
এবং পাকিস্থানকে লক্ষ লক্ষ নে কোটি সংখ্যক 
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আশ্রয়গ্রার্থা গ্রহণ করিতে হইবে । অবস্ত 
এরূপ অবস্থায় পূর্বাবঙ্গের এক কোটির উপর 
হিন্দুর জীবন ও সম্পত্তিয় নিরাপত্তা আরও ক্ষুণ্ন 
হইবে। তাহা পাকিস্থান্তে চিন্তনীয় বিষয় 


' 'মহে। পাকিস্থান উহার হুর্থতির অন্ত নিজের 


উপর ৫ যে | বিপদ রিয়া বির 2০ 
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নয়াদিল্ীর সরকারী মহল এবং পার্লামেন্টে 
পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থের কিরূপ প্রভাব 
প্রতিপত্তি রহিয়াছে চলতি বৎসরের ফাইনান্স, 
ধ্যান্ট হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। 
শর্করা সম্পর্ষিত ' কেলেক্কারীর পর্ন ট্যারিফ 
বোর্ড তদন্ত করিয়া যে সমস্ত সুপারিশ 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ 
প্রত্যাহার ঝাঁরার জগ্ঘ ম্পষ্টভাবায় উপদেশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। শর্করা শিল্পের মালিক, 
পরিচালক এবং শর্করা 
জুলাই মাস- হইতে মুনাফাশিকারের ভন্ড যে 
ঘ্বণ্য পন্থা অবলম্বন করিতেছিলেন তাহাতে 
দেশের জনমতও বিক্ষুব্ধ হুইয়া পড়িয়াছিল। 
সংরক্ষণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করিয়া ট্যারিফ 
বোর্ড হুন্পষ্ট-জদমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া- 
ছিলেন | গবর্ণষেণ্টের পক্ষে এই দাবী উপেক্ষা 
করা সম্ভব ছিল লা বলিয়া ট্যারিফ বোর্ডের 
এই সুপারিশ গৃহীত হয় এবং চলতি বৎসরের 
এপ্রিল যদি হইতে শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ 
বাতিল করা৷ হইবে বলিয়া [সরকারীভাবে 
ঘোবণা করা হয়। কিন্তু এই ঘোষণার সঙ্গে 
সঙ্গেই 'সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, গবর্ণমেপ্ট 
কাগঘেপত্রে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করিলেও 


- পরোক্ষ উপায়ে সংরক্দণণ্ডক্ষের হার বজায় 
' রাখিয়া জনসাধারণ এবং , শিল্পপতি উভয় 


সম্প্রদায়কেই সত্ব রাখার প্রয়াস করিবেন। 
চলতি বৎসরের ফাইনান্স বিল প্রকাশিত হইলে 


“দেখা গেল আমদানীরুত চিনির ওপর প্রতি 


হন্দরে ৬৪০ আনার মত যে সংরক্ষণ শুস্ক ছিল 
তাহারই নাম বদলাইয়া রাজন্ব খাতে আমদানী 
শুষ্ক হিদাবে বায় রাখা হইয়াছে । গবর্ণমেণ্টের 


্রস্ত/ঘমত পার্লামেন্টে এই অমুযোদিত 


পরিবর্তন অনুমোদিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 


ব্যবসাক়িগণ বিগত . 


আৰ্থিক ও জগৎ 


উহার কর্ণধার বিব্রত ও বিহ্বল । এই মনো- 
ভাবের জগত তিনি যদি ভারতের সহিত 
বিয়োধের একটা'স্থাযী মীমাংগার ব্যবস্থা করেন, 
তবে তাহা গুবই স্বাভাবিক হইবে। অন্ততঃ 


আমরা এই আশাই পোষণ করিতেছি ।৮ 


বর্তমানে এই বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে 


[ৰ 
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অই পরিবর্তনে জনসাধায়ণ ররর উপকৃত 
হইবে না। “অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় চিনির 
মূল্য হাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে 
না। বিদেশ হইতে লত্ভাদরে চিনি আমদানী 
করায় যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা পূর্বে শোন! 
গিয়াছিল ডাহা এখনও সরকারের, বিবেচনাধীন 


£৮ আছে। কষে এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 


করা হুইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। বৎসরের 


' শেষ দিকে কলের মজুদ চিনি ছাড়িয়া দেওয়ার 


পর বিদেশ হইতে কিছু চিনি আমদানী হইলে 
তাহাতে শর্করাশিল্পের .মালিকগণের ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ারও বিশেষ আশঙ্কা নাই। 1, 

পাকিস্থাণে অগ্াঁয়ভাবে চিনি বণডানী এবং 
চিনি চলাচলের অস্ত সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
অতিরিক্ত মাঁলগাড়ী সরবরাহ প্রভৃতি কয়েকটি 
সুনীতিমূলক ব্যাপারের বিপ্ৃত তদন্ত করার অন্ভও 
ট্যারিফ বোর্ড হ্ুপারিশ করিয়াছিলেন । এই 
তদন্তের জন্ত একটি কমিটী পঠন করা হইবে 
বলিয়া সরকারী ঘোষণার ব্যক্ত করা হইয়াছিল। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় আজ পর্্যস্তও . এই তদন্ত 
সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব্পর হয় নাই। 
পার্ণামেন্টে ফাইনাজ্স বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে 
খান্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দৌলতরাম আশ্বাস দিয়াছেন 


ছি হক গর র/ধে 
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পাকিস্থানের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের গভীর 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকিলেও আমরা উপরোক্ত 
কারণে আলোচ্য চুক্তির সাঁফল্য সম্বন্ধে অনুরূপ 
আশাই পোষণ করিতেছি। এজ পূর্বববঙের 
সংখ্যালঘু ছিন্দুগণকে চুক্তির ফলাফল দেখিবার 
জন্ত কিছুদিন ০৮ করিতে অন্থরোধ রি | 


A শিল্প সংরণ ও বর্ম ও বর্তমান গবর্ণমট 


যে, শীস্রই উক্ত তদন্ত তি গঠন করা হুইবে। 
খান্মন্ত্রীর এই ঘোষণার পূর্ব্ব হইতেই কোন 
কোন লংবাদপত্রে প্রচারকারধ্য চলিতেছে যে, এই 
কমিটী শর্করাশিল্পে সংরক্ষণ পুনঃপ্রবর্তন করার 
ব্িয়ও বিবেচনা করিতে পারেন। বলা বাল্য 
বার্থপংল্লিষ্ট মহল হইতেই এরূপ প্রচারকার্য্যের 
অবতারণা হুইয়াছে। সংরক্ষণ শুদ্ধ সম্পর্কে 
বর্তমান গবর্ণমেন্ট যেরূপ তোবণমূলক নীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে এই গ্রচারকার্ধ্য 
সফল হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয় এবং অদুর 


- ভবিষ্যতে যদি শর্করা! শিল্পের সংরক্ষণ পুনঃ প্রবর্তিত 


ছয় তাহাতে বিশ্ময়ের কিছু থাকিবে না। 
ফাইনান্স খ্যান্টের অপর একটি ধারায় 
দেশীয় মোটর গাড়ী শিল্পের সাঁহাষ্যার্থ 
আমদানীক্ৃত মোটর গাড়ী ও মোটর গাড়ীর 
কলকজ] সম্পর্কে শুষ্ধের হার অত্যধিক বৃদ্ধি 
করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংয়ক্ষণ শুক্কের পুরাপুরি 
স্ববিধ! প্রদান করা হইয়াছে। ট্যারিফ বোর্ডের 
বিস্তৃত অনুসন্ধান ব্যতীত কোন শিল্পকে 
সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নীতি নাই। 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট শ্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই এরূপ 
সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন।. ফাইনান্স 
বিল সম্পর্কে যে সিলেক্ট কমিটী গঠিত হইয়াছিল 
' কোন্ঠবদ্ধভ! 
পরিষ্কার করে, জু বাস 
কর্মক্ষমতা! ভু গম < উৎসাহ 








৮৬৮ 


তাহার সভাপতি মোটর গাড়ী ও মোটর গাড়ীর 


কলকআ্সার উপর উচ্চ হারে আমদানী শ্ুন্ধ ধার্ধ্য 


করার প্রস্তাবকে “অগ্রিম সংরক্ষণ” ( *Protec- 
tion in 9.0%8100৮) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন । 
লিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার 
পর পার্লামেন্টের কয়েকজন সদন্ত গবর্ণমেণ্টের 
এই শ্রেণীর অযৌজিক প্রস্তাব তীব্র ভাষায় 
সমালোচনা করিয়াছেন । বস্তুতঃ পার্লামেপ্টে 
ফাইনাম্স' বিল সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে 
তাহা প্রধানতঃ উক্ত প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করিয়াই 
হইয়াছে । কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেণ্টেরই জয় হইয়াছে। অর্থগচিব ডাঃ 


মাথাই পেট্রোলের মুক্য হাস এবং মোটর গাড়ীর “ 
শ্রেণী বিভাগ, আনসাধাঁরণের ব্যবহার্য মোটর. 


যান সম্পর্কে রিবেট প্রবর্তন, মোটর গাড়ী ও 
মোটর গাড়ীর কলকজ।র বণ্টন ব্যয় হ্রাসের 
পরিকল্পনা! ইত্যাদির জন্তু একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি 
নিয়োগের আশ্বাস দেওয়ায় পর পার্লামেন্ট 
কর্তৃক ফাইনাদ্স বিলের আলোচ্য প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে। বারের টায়ার, টিউব এবং ব্যাটারী 
ব্যতীত মোটর গাড়ীর কোন কোন কলফজআা 
আমেরিকা হইতে আমদানী হইলে মূল্যানুষায়ী 
শতকরা ৬০২ টাকা এবং ইংলণ্ড হইতে 
আমদানী হইলে শতফক ৫৪২ টাকা গুন্ধ দিতে 
হইত। কোন কোন কলকজা সম্পর্কে স্তক্ষের 
হার আমেরিকান কলকজার অন্ত মৃল্যামুযায়ী 
শতকরা ৩০২ টাকা এবং ইংল্ হইতে 
আমদানীকৃত কলকজার উপর শতকর| ২১ 
টাকা নির্ধারিত ছিল। ফাইনান্স বিলে মে।টর 
গাড়ীর কলকজ্সা ও অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের ( Parts and 
- Accessories ) মধ্যে পার্থক্য বিলোপ করার 
প্রস্তাৰ হইয়াছে এবং ফোন কোন ক্ষেত্রে 
শুন্ষের হার মুল্যাম্যায়ী শতকরা ৯০১ টাকা 
এবং ৮৪২ টাকার বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের অভ্যন্তরে যে সমস্ত 
কদকজা প্রস্তুত হয় বিদেশ হইতে তাহা 
আমদানী করিতে হইলে মৃল্যন্যায়ী শতকয! 
৯০২ টাকা আমদানী শুদ্ধ দিতে হইবে । যে 
সমস্ত কলফজা বর্তমানে এদেশে প্রস্তুত হয় ন! 
এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের অত্যস্তরে প্রস্তুত 
হইবে বলিয়া আশা কর! যাইতেছে তাহাদের 
" সম্পর্কেও মৃল্যানুযায়ী শতকরা ৬০২ টাকা 
আমদানী শুদ্ধ প্রদেয় হইৰে। ফাইনান্দ 


আর্থক জগৎ 


বিলের ইহাই সর্বাপেক্ষা অভিনব প্রস্তাব। 
কোন শিল্প স্থাপিত হওয়ার পুর্কেই ফেবলমাত্র 
ইহার ভবিধ্যৎ বিবেচনা কেরিয়াই সংরক্ষণ 
শুন্কের তুল্য আমদানী শুন্ক ধার্য কর! নীতিয় 
দিক দিয়া মোটেই সমর্থন কর! যায় না। উক্ত 
আমদানী শুদ্ধের ছার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি 


, করা যে গবর্ণমেপ্টের উদ্দেশ্ত নছে তাহা (অর্থ-' 


সচিব ডাঃ মাথাই এবং শিল্প ও সরহরাছ সচিব 
ডাঃ মুখাজ্জির বক্তৃতা হইতেই অনুধাবন করা 
যায়। তাহারা উতয়েই স্প্টতঃ শ্বীকার 
ফরিয়াছেন যে, দেশীয় যোটরগাড়ী শিল্পকে 


বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হুইতে রক্ষা করার 


উদ্দেশ্যেই আমদানী শুষ্কের হার এরূপতাবে 
বৃদ্ধি করা হইতেছে.। ডাঃ মাথাই যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, বিশেষ অবস্থাতে পড়িয়াই 
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ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
বাবসা-কেন্দ্রে এবং 
ভারতের বাহিবে শাখা 
অফিদ ও এজেন্সী আছে। 


[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ 





মোটরগাড়ী শিল্পের সামরিক ও বেসামরিক 
গুরুত্ব বিবেচনায় এই সংরক্ষণ দেওয়া হইতেছে 
এবং এই অগ্রিম সংরক্ষণ প্রদান না করিলে 
দেশীয় মোটরগাড়ী শিল্পের কাজ আরম্ভ করাই 
সম্ভবপর হুইবে না। i 
মোটরগাড়ী এবং মোটরগাড়ীর ৰুলকজার 
মূল্য ইতিমধ্যেই কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
এই সম্পকে অন্তান্ভ প্রয়োজনীয় পণ্যের স্ভাগ্ 
কালোবাজারও হ্ৃষ্টি হইয়ছে। গবর্ণমেন্ট 


, কর্তৃক আমদানী শুল্ক অতুযুচ্চ হারে বৃদ্ধি করার 


দরুণ এই মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং কালো- 
বাআারেরও প্রসার হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা 
করিতেছি । বর্তমানে চলাচল ব্যবস্থায় মোটর 
যানের গুরুত্ব দিন দিল বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কাজেই আমদানী শুষ্ক বৃদ্ধির ফলে কেবল যে 
মোটরবিহারী ধনী ব্যক্তিদের উপরই ইনার 
প্রতিক্রিয়া হুইবে তাহা নছে) মোটর বাল, 
মোটর লঞ্চ মোটর লরা প্রভৃতি শ্ল্যবহারফারী 
শয়িদ্র জনসাধারণের পক্ষেও মোটরে চলাচল 
বা মালপত্র বছনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে । তারত 
গবর্ণমেন্টকে সামরিক বাহিনীর জগ্ত প্রতি 
বৎসর লক্ষ লক্ষ . টাকার মোটর গাড়ী ও 
মোটক্সগাড়ীর কলকজা এখনও আমদানী করিতে 
হইতেছে । বিভিন্ন রাজ্যের গবর্ণমেন্টও মোটর 


" বাস চলাচলের ব্যবযায় জাতীয় সম্পত্তিতে 


পরিণত করিতেছেন বা উচ্থাতে সক্রিয়তাবে 
অংশ গ্রহণ করিতেছেন। অতুযচ্চ হারে 
আমদানী শুষ্ক প্রদান করিতে হইলে সরকারী 
রাঁজন্বের উপরও ইহার প্রতিক্রিয়া! দেখা দিবে 
বলিয়! মনে হয়। 

মোটরগাড়ী এবং যোটনগাড়ীর কলকজা 


সম্পর্কে বিদেশের উপর নির্ভরতা পরিহার 


ফরিতে হইলে দেশীয় মোটরগাড়ী শিল্পের 
সম্যক উন্নতি ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই উন্নতি 
সাধনে গবর্ণষেন্টকে কাধ্যকরীভাবে সাহাষা 
করিতে হইবে লন্দেহ নাই। কিন্তু ট্যারিফ 
বোর্ড বা অস্ত কোন বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত 
না নিয়াই বর্তমান গবর্ণমেন্ট যেয়প পরোক্ষ 
উপায়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি অনিশ্চিত পরিফল্পনা 
ভিত্তি করিয়া এই সাছাধ্য প্রদানে অগ্রপর 
হইয়াছেন, তাহা! সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। ' এই 


. ব্যাপারেও গবর্ণমেণ্টের উপর স্বার্থান্বেবী 
ব্যক্তিদের প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


Ff 


শিল্প পরিচালনার দায়ি 


স্বাধীন ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট এদেশে 
বেলরকারী কর্তৃত্বে শিল্প ব্যবসায় পরিচালনার 
সুযোগ যথাসম্ভব অক্ষুণ রাখার সন্বল্প করিয়াছেন। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাহারা জানাইয়া 
দিয়াছেন যে, কোন অত্যাবশ্তকীয় শ্রেণীর শিল্প 
কারখানা সম্পর্কে ছুনীতি ও পরিচালনার ক্রটি 
ব্চ্যিতি প্রকাশ পাইলে" দেশের স্বার্থে গবর্ণমেণ্ট 
সেই কারখানার পরিচাপনাতার নিজেদের 
হাতে তুলিয়া লইতে বা উপযুক্ত কোন বোর্ডের 
হাতে ভুলিয়া দিতে দ্বিধা করিবেন না। সেই 
ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে দাত 
- করিবার অন্ভ ভারত" গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যেই 
পার্লামেন্টে একটি বিল--0:086163 Deve- 
lopment and Control Bill) উপস্থিত 
করিয়াছেন। এই বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটি 
কর্তৃক বিবেচিত হুইয়াছে। তবে পার্লামেন্টের 
আগামী অধিবেশনের পুর্বে উহা! পাশ হওয়ার 
ও আইন হিসাবে বঙ্গবৎ হওয়ার সম্ভাবনা নাই) 
অথচ দেশের বন্তশিল্প সম্পর্কে গত কয়মাস যাবৎ 
এরূপ একটা সঙ্কট হৃষ্ট হইয়াছে যে, শিল্প 
নিয়গ্রণেয় যথোচিত ক্ষমতা হাতে না পাইলে 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষে সে সঙ্কট দূর করা কঠিন। 
বন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির একাস্ত প্রয়োজন সত্বেও 
বর্তমানে ভারতে ৩৫টি কাপড়ের কলের কার 
বন্ধ আছে। তুলার, যোগান কম পড়ায় ও 
মিলের গুদামে অবিক্রীত কাপড় জমিয়! যাওয়ায় 
কোন কোন ক্ষেত্রে কল পরিচালনার 
কাজে অন্থবিধা দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্ত 
অনেকগুলি কাপড়ের কল বে পরিচালকদের 
হুর্নাতি ও কারসান্সির অন্ত আজ অচল দশায় 
উপনীত হইয়াছে তাহাতে সঙ্গেছ নাই। 
বোদ্বাই প্রদেশের অস্ততম বৃহত্তম কাপড়ের কল 
--সোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং-এর কাজ বন্ধ 
হওয়ার পর বোম্বাই গবণমেণ্ট উহার কারণ 
সম্পর্কে যে তদন্ত করিয়াছিলেন তাহাতে মিলের 
কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা ও গাফিলতী ভাল 
করিয়াই ধর! পড়িয়াছে। এইভাবে মিলের 
কাজ বন্ধ হইয়া এই দুদ্দিনে বসের উৎপাদন 
হাস প্যওয়া খুবই শোচনীয় ব্যাপার । কাজেই 
ভারত গবর্ণমেন্ট গত জাহুয়ারী মাসে একটি 
অভিনাত্দ জারী করিয়া শিল্প নিয়ন্রণ বিণ পাশ 


হওয়া! সাপেক্ষ ওঁ মিলের সুপরিচালনার 
জন্ত নিজেদের হাতে ' কতকগুলি ক্ষমতা 
গ্রহণ করেন। সেই ক্ষমতা অনুযায়ী তীছারা 
সোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলের-পরিচাঁলক 
বোর্ড বাতিল করিয়া দিয়া তৎস্থলে শ্রী টি এন 






dD VE 01 
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পে যা 


চন্্রভারকরের সভাপতিত্বে একটি নৃতন 
পরিচালক বোর্ড গঠন করেন এবং উহাদের 
হাতে মিলের কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব 
স্ত করেন। সাময়িক অভিনান্স দ্বার! দীর্ঘদিন 
উপরোক্তরূপ ক্ষমতা জাহির করা চলে না? শিল 
নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ হইতেও বিলম্ব হুইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। কাজেই ভারত গবর্ণমেপ্ট 
সোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং যিল সম্পর্কে 
একটি আইন প্রণয়নের অগ্ত পার্লামেন্টের 
বর্তমান অধিবেশনে একটি বিল উপস্থিত করেন। 
গত ৩১শে মাৰ্চ পার্লামেন্টে সে বিল গৃহীত 
হইয়াছে। | 

সোলাপুর মিলের কাজ চালু রাখার জদ্ত 
এইয়প আইনগত ব্যবস্থা অধলঘিত হওয়া 
আমরা খুব সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি।, 
দেশের লোকের ব্যবহাপ্ধের জলন্ত কাপড়ের 
বন্ধিত যোগান দরকার | বেশী কাপড় উৎপাদন 
করিয়া তাহার মারফতে রপ্তানী সম্প্রসারণের 
সুযোগও অবশ্যই দেখিতে হইবে। এই অবস্থায় 
পরিচালকদের গাফিলতীর অদ্য কোন মিলের 
কান ক্রমাগত বন্ধ থাকিবে ইহ! কিছুতেই, 
বাঞ্চনীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট সোলাপুর স্পিনিং 
এণ্ড উইভিং মিলটি চালু করা সম্পর্কে সুকঠোর 
ব্যবস্থা অবলঘ্বনে সুসঙ্কল্লিত হুইয়াছেন--ইহা 
সেদিক দিয়া খুবই প্রশংসনীয় উদ্ভম সন্দেহ নাই। 
এই মিলে সততা ও কাপড় ছুইই উৎপন্ন হইত। 
উহ্নাতে ২ হাজার ২০০টি তাঁত ও ১ লক্ষ টাকু 
রাহিয়াছে। প্রতিদিন ১৩ হাজার শ্রমিক উহাতে 
কান্দ করিত। গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে গত ৫ই 
মার্চ হইতে এ কল পুনরায় চালু হওয়ার পর 
এপর্যাস্ত ২০ হাজার টাকু নৃতন করিয়া কাঞ্জে 
লাগালে! সম্ভবপর হুইয়াছে। সরকার.নিয়োজিত 
পরিচালকবোর্ড আগামী ছয় মাস মধ্যে মিলের 
সবগুলি টাকু ও তাঁত চালু করিতে পারিবেন 
বলিয়া আশা করিতেছেন। এইভাবে কাজ 
অগ্রসর হওয়া শ্রমিকের কর্দনিয়োগ ও বস্ত্র 
উৎপাদন উভয় দিক দিয়াই খুব ভরসার কথা। 
পরিচালকদের অযোগ্যতা ও গাঁফিলতীর অন্য 
দেশে অঙ্ক আরও যেসব কাপড়ের কল বদ্ধ 
হইয়াছে তাহা পুনরায় চালু করা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট দরকারমত এইরূপ সুসঙ্কল্লিত ব্যবস্থা 


৮৭০ 





অবলঘন করুন ইহাই আমাদের 


দাবী । 
কিন্ত আমরা সোলাপুর মিল চালু করা 
সম্পর্কে উপরোক্ত ধরণের সরকারী ব্যবস্থা সমর্থন 
করিলেও এদেশের বড় পুঁিপতিদের মধ্যে কেছ 
কেছ ও তাদের মুখপত্রস্থানীয় কতিপয় 
সাময়িক পত্র উহাতে রীতিমত আপত্তি তুলিয়া- 
ছেল। উহ্থাদেয় মতে যে শিল্প গ্তাশনেলাইজজেসনের 
নীতি শর কাঁধ্যকরী হইবে না বলিয়া সরকারী 
মন্ত্রীরা পুনঃ পুনঃ শিল্পপতিদিগকে ভরস! 
দিতেছেন এই 7/ব নিয়ন ধ্যবস্থার মারফতে 
পিছন দরক্সা তাহাই কাঁধ্যে পরিণত 
করার হইতেছে । আইন করিয়া 
সোনাপুর মিলের পরিচানাভার 'গবধর্ণমেন্টের 
হাতে-ছিনাইয়া লওয় শিল্প পরিচালনা সম্পর্কে 
বেসরকারী অধিকার খর্ব করার এরং ব্যক্তিগত 
ও নীগত কাধ্যধারার উপর অবাঞ্ছিত 
পরকারী হত্বক্ষেপেরই সামিল হইবে । দেশের 
পুঁজিপতিয়! এখনই শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগে 
বিশেষ কিছু আগাইয়া আসিতেছেন না। শিল্প 
ব্যবসায় সম্পর্কে উপরোক্ত শ্রেণীর লরকারী 
হস্তক্ষেপের নজির দেখিয়া তাঁহারা ভবিষ্যতে 
আরও হিধ্যগ্রস্ত হুইয়া পড়িবেন। দিল্লীর 
ইটা ইৰুনমিষ্ঠ পঞ্জ বলিয়াছেন_স্বাধীন 
ভারতের শাসনতন্ত্রের ৩১নং ধারায় বিনা ক্ষতি- 
পূরণে ফোন সম্পত্তি সরকারীভাবে খান করা 
বাইবে না বলিয়া যে বিধান দেওয়া হইয়াছে 
সোলাপুৰ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল সম্পক্ষিত 
আইনে তাহার মূল নীতিই অমান্ত করা 
হইয়াছে । কেননা] এই আইনে মিলের পরি- 
চালনাভার গবর্ণমেন্ট বা গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত 
" বোর্ডের হাতে তুলিয়া দেওয়ার কথ! থাকিলেও 


মিল কোম্পানীর অংশীদারদিগকে কোন ক্ষতি-. 


পূরণ দেওয়ার নির্দেশ উহাতে নাই। 

এই ধরণের অভিযোগ অপ্রত্যাশিত ন! 
হইলেও তাহা যে অযৌজিক তাহাতে ফোন 
সন্দেহ নাই। যে কারণে €সালাপুর স্পিনিং 
এণ্ড উইতিং মিলের কাধ্য পরিচালনার ক্ষমত। 
গবর্ণমেন্ট নিজেদের “হাতে গ্রহণ করিয়াছেন 
, তাহা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরানে! 
পরিচালকদের ইচ্ছা ও মরজির উপর নির্ভর 
করিয়া! থাকিলে এবং নূতন পরিচালক বোর্ড 
গঠন করিয়া উহার উপর কার্য্যনিযন্্রণ ভার অর্পণ 
না করিলে এই নিল আজ পর্য্যন্ত চালু হইত ন1। 


আথক জগৎ 


নুতন ব্যবস্থার ফলে মিলের শ্রমিকর! কাজ _ 


পাইয়াছে, বন্তের উৎপাদন বুদ্ধির পথ প্রশস্ত 
হইয়াছে ইছা দেশের পক্ষে খুব আনন্দের কথা। 
বেসরকারী শিল্প পরিচালনার স্্ীতি ব্যাহত করার 
বা। পরোক্ষভাবে মিলের উপর স্কাশনেলাই- 
জেসন বা জাতীয়করণ নীতি প্রপারিত করার 
কোন গুঢ় অতিসদ্ধি'এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের 
নাই। সরকারী তদন্তে মিল কর্তৃপক্ষের যধ্েষ্ট 
গাফিলতী ও কারসান্তি প্রকাশ পাওয়ায় 
গবর্ণমেন্ট দেশের স্বাথে উপরোক্ত কাপড়ের 
কলটির পরিচালন! সম্পর্কে নিজেদের কর্তৃত্ব 
একটা সুব্যবস্থা করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। সামগ্রিক 
ধরণের হস্তক্ষেপ ছাড়া ইহ! আর কিছু নহে। 
ভারত সরকারের শিল্প সচিব পার্লাষেন্টে ইহা 
খোলাখুলিভাবেই বিবৃত করিয়াঙ্েন যে, মিলটি 
নৃতন করিয়া চালু করিয়া ও উহীর পরিচালনাগভ 
ক্রটি বিচ্যুতি সংশোধন ফরিয়' পরে তাহা 
পুনরায় অংশীদারদের হাতে ছাড়িত্না দেওয়াই 
গবর্ণমেপ্টের লক্ষ্য । যে অংশীদারদের অধিকারে 
হাত পড়িল বলিয়া কেছ কেহ আজ সোলাপুর 
স্পিনিং এও উইভিং মিল সংক্রান্ত আইনের 
বিরূপ সমালোচনা করিতেছেন সরকারী 
ব্যবস্থার গুপে মিলের কাজে উন্নতি দেখ! 
গেলে তাহারাই বেশ পত্যাংশ পাইয়া উপকৃত 
হইবে । কোর্ট অব ওয়ার্ডলের মাঁরফতে জমি- 


দারী পরিচালনার ব্যবস্থা যেরূপ বেশরকারী 


স্বত্ব ও অধিকারের উপর অদ্ভায় হস্তক্ষেপ নহে, 
ইহাঁও তেমনই শিল্প পরিচালনার উপর অবাঞ্চিত 
সরকারী অতিষান বলিয়া মনে কর! যায় না। 
হুনীতিপরায়ণ ও অযোগ্য লোকদের স্বার্থ 
কবল হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্শব,ক্ত 
করা, দেশের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধির পথ 
প্রশস্ত করা--এ সমস্ত সর্বত্রই আজ রাষ্ের 
কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হ্ইয়াছে। 
ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত অধিকারের দোহাই 
পাড়িয়া সেই শ্রেণীর নৈতিক দায়িত্ব পালনে 
রাষ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা এযুগে নিতান্তই 
বৃথা। শিল্পসচিব ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখাক্ডি 
পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট 
ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত দ্কায্য অধিকার 
যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলিবেন। কিন্ত সেই 
অধিকারের নামে কোন অযোগ্য ও হুর্নাতি- 
পরায়ণ প্ররিচালককে অত্যাবস্তফীয়- শিল্প 
কারখানা বিকল ও অচল করিবার কোন 


দখল করিয়া লওয়া হয় নাই। 


[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ 








অহেতুক সুযোগ তাছারা দিতে প্রস্তত নহেন। 
শিলের স্বার্থে ও দেশের স্বার্থে এই নীতি যথাযথ 


কার্যকরী হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাছাতে 


কোন সন্দেহ লাই? + 
প্ৰষ্টাৰ্ণ ইকনমিষ্প পত্র ভারতীয় শাসনতম্ত্ে 
৩১নং ধারার মূল নীতি ব্যাহত হুওয়ার যে 


অভিযোগ তুলিয়াছেল বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাও 


সম্পূর্ণ অবান্তর বলিয়া আমরা মনে করি। ৩১নং : 
ধারায় বলা হুইয়াছে--ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 
না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন সম্পত্তি খাস করিয়া 
লইতে পারিবেন না। সোলাপুর স্পিনিং এও 
উইভিং মিল সম্পর্কে যে ব্যবস্থা হুইয়াছে' তাছ' 
বেসরকারী সম্পত্তি সরকারীভাবে খাস করিয়া 
লওয়ার সামিল নছে। কোম্পানীটিকে বাতিল 
করিয়া দেওয়া হয় লাই, বা অংশীদারদের স্বত্ব ' 
পূর্ব্বেকোর 
পরিচালক বোর্ড বাতিল করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট 
মিলটির, পরিচালনার জন্ত সাময়িকভাবে শুধু 
একটি নৃতন বোর্ড গঠনেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
মিলটি ভালভাবে চালু করিয়া ও উছার পরি- 
চালনাগত ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিয়া ভবিঘ্যতে 
উহার পরিচালন! ভার অংশাদারদের হাতেই 
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ' কাজেই 
কোনমতেই উহা খাল করিয়া লওয়ার 
ব্যবস্থা নছে.। তথাপি যদি ‘ইষ্টাৰ্ণ ইকনমি” 
উচাকে খাস করিয়া লওয়া বলেন তবে সেক্ষেত্রে 
ভারত গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে বর্তমান শাসন- 
তন্ত্রের ৩১নং ধারার ডনং উপধারা" অঙ্থুসারে 
তাহাদের কার্ধ্যনীতি সম্পূর্ণ আইলাছুগ বলিয়া 
জাহিক় করিতে পারেন। এ উপধারায় বল! 
হইয়াছে যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার ১৮ 
মাস পূর্ব পর্য্যন্ত কোন, সম্পত্তি সম্পর্কে কোন 
আইন প্রবণ্ডিত হুইয়া থাকিলে প্রেমিডেণ্ট ' 


সেই ব্যবস্থাকে সম্পত্তি খাস ও তৎলম্পক্িত . 


ক্ষতিপূরণের বিধান হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণ! 
করিতে পারিঘেন। সোলাপুর মিল সম্পর্কে 
গত জানুয়ারী মাসেই ( বর্তমান শাসনতন্ত্র জারী 
হওয়ার ১৮ দিল পুর্বে) একটি অভিনান্দ জারী 
ফর! হুইয়াহছিল। শে হিসাবে শাসনতন্ত্র 
৩১নং ধারার নজীর তুলিয়া সোলাপুর মিল 
সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা বাতিল করার চেষ্টা. 
নিতান্তই অবাস্তর। যাহা হউক ‘ইষ্টার্ণ ইকনযিঃ” 
এ ব্যবস্থা সমর্থন না করিলেও আমরা দেশের 
বর্তমান অবস্থায় তাহা খুব সুসলভ বলিয়াই 
মনে করি। গবর্ণমেন্ট সোলাপুক্স 'মিলের 
হ্ুপরিচালনা সম্পর্কে যে নীতি অরঙগঘন 
করিয়াছেন দেশের অন্প করেকটি অচল মিল 
সম্পর্কেও দরকারমত তাহারা & নীতি অবলম্বন 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


॥ 


১S 


“ 


4 


৷ বলিয়া স্থির করিয়াছে। 


} 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী 

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরক।র 
১৯৫০ সালে ব্ৰহ্মদেশ হইতে যে ১ লক্ষ টন 
চাউল আমদানী করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন তাহার অগ্রিম মুল্য 'হিসাবে উহারা 
ব্রঙ্দেশকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। 
গত সপ্তাহে এরূপ "শুনা গিয়াছিল যে, 
্রহ্মদেশ ভারতের নিকট উহাঁয় চাঁউলের অন্ত 
যে মুল্য দাবী করিতেছে তাহা দিতে ভারত 
সরকার রাজী নহেন এবং বহ্ধদেশ জাপানের 
কাপড়ের বদলে উহাকে চাউল প্রদান করিবে 
এইরূপ অবস্থায় 
তারতের ছুই দিক হইতে ক্ষতির কারণ উপস্থিত 
হইয়াছিল। প্রথমতঃ ব্রহ্গদেশের চাউল না 
পাওয়ার ভন্ভ ভারতের খান্তশন্তের সমাধান 
.কঠিন হইয়া পড়িযাছিল এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম- 
দেশের বাজারে ভারতের কাপড়ের ঘাটতি বিদ্ব- 
গঙ্জুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক বর্তমানে 
ভারত সরকার যন চাউলের অন্ত ব্রক্মদেশকে 
৫০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিতে রাজী হইয়াছেন 
তাহাতে মনে হইতেছে যে, চাউলের মূল্য সম্বন্ধে 


ব্হ্মদেশের সহিত ভারতের একটা সন্তোষজনক 


রফা হুইয়াছে। অবশ্থ ব্রহ্মদেশে ভারতের কাপড় 
বিক্রয় সংন্ধে এই সম্পর্কে কোন কথা প্রকাশিত 
হয় নাই। তবে ব্রহ্মদেশ ও ভারতের মধ্যে 
বর্তমানে যে প্রকার সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছ্ছে 
তাহাতে উক্ত দেশে তারতের কাপড় বিক্রয় 


_ করা তেমম কঠিন হইবে না বলিয়াই মনে হয়। 


পালণমেন্টে বাস্তত্যাগী সম্পত্তি বিল 


পাকিস্থান হইতে প্রায় ‘এফ কোটী লোক 
আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে বর্তমানে ভারতে আশ্রয় 
লইয়াছে। ভারত হইতে পাকিস্থানে যে সব 
লোক আশ্রয় গহণ করিয়াছে তাহাদের সংগ্যাও 


4 প্রায় আঁশী লক্ষ হইবে। স্ুভয়াং ভারত ও 


পাকিস্থানে বাস্তত্যাগীদের যে সম্পত্ত পড়িয়া 
রহিয়াছে তাহাতে অবিভক্ত ভারতের প্রায় ১ 
কোটী ৮০ লক্ষ লোকের গভীর স্বার্থসম্পর্ক 
রহিয়াছে । ভারত ও পাকিস্থানের গবর্ণমেন্টেয 
স্বার্থগু উহার মধ্যে কম জড়িত নছে। কারণ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


বাস্তত্যাগীদের এই সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ না 
পাইলে মাত্র গবর্ণষেন্টের অর্থসাহাষা দ্বারা 
বান্তত্যাগিগণের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা 
সম্ভবপর হুইবে না। এই সম্পর্কে ভারতীয় 
পার্লামেন্টে ভারতীয় মুসলমানগণ কর্তৃক ভারতে 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে 
আইন পাশ হইয়াছে তাহা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 
এই আইনের আলোচনা কাঁদে ভারত সরকারের 
তরফ হইতে এরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
পাকিস্থানের দ্বাত্রিত্বশীল কর্তৃপক্ষগণ এরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, উচ্ছারা ভারতের 
অনুকরণে পাঁকিস্থানেও হিন্দু ও শিখগণ কর্তৃক 
প্রিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে একটি আইন পাশ 
করিধেন। ভারতীয় বাস্তত্যাগীদের পক্ষে 
উহা একটি স্ুসংবাদ--সন্দেছ নাই । যদি এই 
সম্পর্কে উভয় দেশের মধ্যে একটা সন্তোষজনক 
মীমাংস! হয় তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ বাস্তভ্যাগী 
হাফ ছাড়িয়া বাচিবে। 


পাক-ভারত বাণিজ্য 


দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ১৯শে 
এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে পাকিস্থান ও ভারতের 
মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার 
অন্ত শ্রালোচনা আরম্ভ হইবে। নেহের-লিয়াফৎ 
চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে উততয় দেশের 
মধ্যে সন্তাব প্রতিষ্ঠার বে চুক্তি করা 


হইয়াছে তাহার পরেও বদি ভারতের ও পাঁকি- 


স্থানের মধ্যে অন্তন্ত ব্যাপার লইয়া বিরোধকে 
জিয়াইয়া রাখা হয় তাহা হইলে উপরোজ, 
চুক্তির মূল উদেশ্য পণ্ড হইবে। এয়প অবস্থায় 


"উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত বিরোধ 


মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই । 
পাঠকবর্গ উহা অবগত আছেন যে, গত বৎসর 
পাকিস্থান ।ও' ভারতের মধ্যে পণ্যপ্রব্যের 


"বিনিময় সম্বন্ধে যে চুক্তি হয় তাহার অব্যবহিত 


পরেই পাকিস্থান এই চুক্তির সর্ত লঙ্ঘন করিয়া" 
পাকিস্থান ' হইতে রধ্যানীকৃত পাটের উপর 
রপ্তানী শুক এবং ভারত হইতে পাকিস্থানে 
রপ্তানীধোগ্য কোন কোন জিনিষের উপর 
আমদানী শুন্ধ ধাৰ্য্য করে। অতঃপর পাকি- 


ঠ 


স্থানের বণিকগণ ভারত হইতে পাকিস্বানে 
রপ্তানীকৃত কাপড় বয়কট করিবার এক 
আন্দোলন উপস্থিত করে এবং উছা চুক্তিপত্রের 
সম্পুর্ণ বিরোধী হইলেও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
উহাতে কোন বাধা দেন নাঁই। উচার পরেই 
আনসে মুদ্রামূল্য সম্পর্কিত বিরোধ । পাকিস্থান 
উহার মুদ্রার মুল্য হাস না করাতে ভারতের 
নিকট পাকিস্থানের পণ্যর্রব্যের মূল্য শতকরা 
৪৪ টাকা হিসাবে চড়িয়া যায় এবং ভারত 
এইরূপ চড়া মূল্যে পাকিস্থান হইতে পণ্যদ্রব্য 
ক্রয় করিতে অস্বীফাঁর করে। এই ভাবে ভারত 
ও পাকিস্থানের বাণিজ্য সম্পর্ক ছির হওয়াতে 
উভয় দেশই অঙ্গবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
সুতরাং এই বিষয়ে যদি একটা মীমাংসা হয় 
তবে দেশের অগণিত লোক উপকৃত হুইবে। 
কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, গত বৎসর জুন মাসে 
যে দরের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের চুক্তি হইয়াছিল সেই দরের 
ভিত্তিতে এক্ষণে পাকিন্থান ভারতকে পাট, 
তৃপা ইত্যাদি প্রদান করিবে ফি না। 
পাকিস্থান যদি উহাতে রাজী হয় তাহা 
হইলে উছার মুদ্রার মুল্য যাহাই হউক 
না কেন ভক্ত ভারতের কোন আপত্তির কারণ 
থাকিবে না। 


শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ 


বাজারে ক্রমাগত এইরূপ সংবাদ প্রচারিত 
হইতেছে যে, ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার 
এবং বাণিল্য মন্ত্রী শ্রী কে সি নিয়োগী পদত্যাগ 
করিয়াছেন। এই সংবাদ, সর্কারীতাবেও 
সমধিত ছইয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে গ্রফাশ 
যে, উহ্বাদিগকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার 
অন্ধ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে অঙ্গরোধ উপরোধ 
করা হুইতেছে--যদিও এরূপ সংবাদও প্রকাশিত 
হইতেছে যে, ডাঃ মুধাক্তি ও শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
তাহাদের সিদ্ধান্তে অটল আছেন। আশা করা 
যায় যে, 'আধিক ভগতে’র বর্তমান সংখ্যা 


 পঠিকবর্গের হস্তগত হইবার পূর্বেই এই সমন্ধে 


চূড়ান্ত সংবাদ পাওয়া যাইবে । 


৮৭২ 


ডাঃ মুধাঞ্ডি এবং শ্রীযুক্ত নিয়োগী কেন 
পদত্যাগ করিতেছেন তৎসম্বদ্ধে কোন নির্ডর- 
যোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। নেহের- 
লিয়াকৎ চুক্তি স্থির হইবার অব্যবধিত পূর্বে 
এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সাধারণের 
মনে এরূপ ধারণা অম্মিয়াছে যে, উহ্থারা 
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সমর্থন করিতেছেন ন! 
বলিয়াই পদত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে 
ক্যাপিট্যাল' পজ্জ আরও নুতন কারণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। উক্ত পত্রে প্রকাশ যে, সংখ্যালঘুদের 
সম্পর্কে চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে পুনরায় বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন কর! সম্বন্ধে 
একটা! রফা ফরাও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা 
ছিল এবং এজগ্র জনাব মহম্মদ আলী ও জনাৰ 
ইকরাম উল্লাকে' তিনি সঙ্গে আমিয়াছিলেন। 
উদ্হীরা এই বিষয়ে ভারত সয়কারের অর্থ 
বাণিজ্য এবং শিল্প ও সরবয়াহ বিভাগের 
সেক্ষেটারিদের সহিত আলাপ আলোচনাও 
করিয়াছিলেন) ফিস্তু কাজ বেশীদুর অগ্রসর 
হয় নাই। তারতীয় চটকল সমিতি পাকিস্থান. 
জুট বোর্ডের সহিত পাকিস্থানের পাটের বদলে ' 


ভারতের পাটজাত দ্রব্য ও কয়লা 'দিবার 
সেইরূপ, 


তিভিতে যে চুঞ্জি করিয়াছেন 
পণাত্রব্যের বিনিময়ে পণ্যজব্য দিবার (92:61): 
তিত্তিতে একটা[চুক্তি করিবার নাকি পাকিস্থানের 
ইচ্ছা ছিল। উচ্ছাতে পাকিস্থানের টাকার মুল্য 
সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপিত হুইত না'। কিন্তু 
ভাঃ মুখাঞ্তি এবং শ্রীযুক্ত নিয়োগী উহাদের 
কেহই নাকি এইতাযে পাকিস্থানের সহিত চুক্তি 
_ করিতে রাজী নছেল। তাহাদের নাকি এইরূপ 


মত যে, পাকিস্থানের টাকার মূল্য সম্বন্ধে একটা - 


রফা না করিয়া! তারত-পাকিস্বানেক্ মধ্যে কোন 
বাণিজ্য চুক্তি হুইতে পারে না।. উনাদের 


নাকি এরূপও মত যে, ভারতীয় চটকলগুলির - 


হাতে পাটের বর্তমান মরশুম শেষ হওয়া! পর্য্যন্ত 
সময়ের ভান্ত পর্য্যাণ্ত পরিমাণ পাট রহিয়াছে 
বিধায় এক্ষণে পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় করিয়া 
. উহাকে সাহায্য করার কোন যৌক্তিকতা নাই। 
উচ্ারা মলে করেন যে, ভারত যদি পাকিস্থান 
হইতে এক্ষণে (কোন পাট ক্রয় না করে তাহা 
হইলে অদূর তবিষ্যতে পাকিস্থান ভারতকে 


উহার ইচ্ছামত দরে পাট সরবরাহ করিতে বাধ্য ' 


হইযে। এদিকে তারতের ' অর্থমন্ত্রী. ডাঃ ' 











আর্থিক জগৎ 


যাথাইও নাকি এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, 
ভারতের সহ্তি পরামর্শ না করিয়া ইচ্ছামত 
উহা টাকার বাট্টার হার নির্ধারণ করিবার 
পাকিস্থানের কোন অধিকার নাই। এই মত 
উপলক্ষ করিয়াই বোধ হয় গত সধ্যাছে ডাঃ 
মাধাইয়ের পদত্যাগের গুজব রটিয়াহিল। 
এদিকে শ্রীযুক্ত নিয়োগী সম্বন্ধে আর একটি 
গশু্ধব এই যে, তীন্কার সহিত কোন পরামর্শ না 
করিয়াই তীছার অধীনস্থ কর্দচারিগণ তারতীয় 
চটকলওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ 
ওয়াকারকে পাকিস্থান ছুট বোর্ডের সহিত 
কথাবার্তা চালাইবার নির্দেশ দিয়াহিলেন। 
আর একটি কথা এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, 
শ্রীযুক্ত নিয়োগী পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বিধায় 
পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা 
রহিয়াছে-কিস্তু উহা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী 
চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে এই বিষয়ে প্রযুক্ত 
নিয়োগীর সহিত কোন কথা বলেন নাই। 


উহাতে শ্রীযুক্ত নিয়োগীয় আত্মসন্সানে আঘাত 
পড়িয়াছে। 


ইটনাইটেড 
টাল ব্যাক লিঃ 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিভিউল্ড ও রিয়ারিং 
ছেড় অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাতা । 


ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


বালীগঞ্জ, দমদম, (কলি:), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, 


পে-অফিস-_মিরকাদিম 














[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ 


পদত্যাগ সম্বন্ধে এই সমস্ত সংবাদ কতদুর 


সত্য তাহা বলা বায় না। তবে উবার 


একাংশও যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে 
হইবে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টে একটা 
ডিক্টেটারি তাঁক প্রবল হইয়াছে* এবং উহার 
শোচনীয় গলদ ও কর্্দদক্ষতার অভাব পরিশ্ফুট 
হইয়াছে। 


রুষিকার্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য 


ভারতবর্ষ ক্রষিপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতে 


যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় সেঁহ সময়ে ' 


এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঞ্চ ভারতীয় 
কৃষকদের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ সম্পর্কিত 
ব্যাপারে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবে। কিন্ত 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর বহুদিন উত্তীর্ণ হওয়া 7 


সত্বেও উহা dy সম্পর্কে উহাদের দায়িত্ব 
ও কর্তব্য করে নাই। সম্প্রতি 


বোদ্বাইয়ে ye প্রদেশের জমি বন্ধকী ব্যান্ধ- . 


সমূছের প্রতিনিধিদের লক্গেলমে এরূপ 
প্রস্তাব রা হইয়াছে যে, খোশ্বাইয়ের 
প্রাদেশিক সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক যে সমস্ত 
ভিবেঞ্চায় বাহির করিবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেন 
সেই সব ভিবেঞ্চারের জামীনে টাকা দেয় এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বে ভাবে বাজার হইতে অন্ত দশ 
রকম সিকিউজ্জিটী ক্রয় করে সেই ভাবে উহা 


‘যেন প্রাদেশিক সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের 


ভিবেঞচারও ক্রয় করে।, *বোদ্বাইয়ের জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাব 
সমগ্র ভারতের জনসাধারণের সমর্থন লাভ 
করিবে। বর্তমানে দেশে মহাজন শ্রেণী ও 
ছোটখাট, ব্যাঙ্ক বিলুপ্ত হওয়াতে কৃষকগণকে 


উনাদের প্রয়োজনের সময়ে টাক! ধার দিবার ' 


কেহ নাই । এডন্ত হঠাৎ অজন্মা হইলে, কি 
হালের গরু মরিয়া গেলে কৃষকদের পক্ষে 
আন্মুরক্গ] বা চাষবাস অক্ষুণ্ন রাখা! কঠিন হয়। 
উদ্ধার ফলে সমষ্টিগততাকে দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি জমি বন্ধকী ব্যাঙের 
ভিবেঞ্চায়ের জামীনে টাকা দেয় এবং এই সব 
ভিবেঞ্চারের কতকাংশ নিজেরা ক্রয় করে 
তাছা হইলে ক্লষকদের উপরোক্ত অসুবিধার যে 
বহুলাংশে প্রতিকার হুইবে, এবং উহার ফলে 
দেশে যে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন. বৃদ্ধি 
পাইবে তাহাতে সন্দেছ নাই.। 


} 
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পশ্চিমবঙ্গে মাছের দুর্ভিক্ষ 
' পশ্চিমবঙ্গে মাছের যোগান সম্বন্ধে এই 
প্রদেশের মস্ত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীহ্েমচন্দ লক্ষর 
কিছুদিন পুর্বে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাছা 
হইতে এরই প্রদেশ যে কোন দিন 


উহার প্রয়োজনীয় মধন্তের সাকুল্য দুরে থাকুক 
উচ্ছার একাংশও সংগ্রহ করিতে পারিবে তাছা 
মনে হয় না। মন্ত্রী মহোদয়ের মতে পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে বৎসরে ৪ লক্ষ ৩৬ হাঁঞার টন মাছের 
প্রয়োজন। কিস্ত-এই প্রদেশে কোন দিন 
বৎসরে ৫০ হানার টনের বেশী মাছের যোগান 
পাওয়া যায় নাই । খর্তমানে পাকিস্থান হইতে 








আৰ্থিক জগৎ 


* মাছের যোগান বন্ধ হওয়াতে বৎসরে ৫০ 


হাজার টন মাও পাওয়া যাইতেছে নাব 
এদিকে পশ্চিমবজের মত্ত বিতাগের চেষ্টায় 
গত ছুই বৎসর কালের মধ্যে এই প্রদেশে 
মাছের যোগান বৎসরে মাত্র ৪ হাজার টন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আগামী ২ বত্ধর কালের 
মধ্যে যোগান আরও ৪ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই প্রদেশে 
জনস্ংখ্য| বৃদ্ধির বিষগ্ন যনে করিলে উহাই বুঝা 
যায় যে, মাছের যোগান যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে এই প্রদেশে মাথাপিছু মাছের যোগান 
বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক বরং উহ! বৎসর 


উইলস 


_ সিজারস, সিগারেটের 


শু পান স্বজন 


চমৎকার আরাম বোধ করবেন 


1/৫ আনায় ০টি 
স্থানীয় করের নিয়মাধীন 


W. D. & H. 0. WILLS, BRISTOL & LONDON. 
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বৎসর হাঁসই পাইতেছে। বাঙ্গালীর আহার্য্যের 
প্রধান হুইটী উপাদান ভাত ও মাছের মধ্যে 
একটা উপাদানের-_অর্থাৎ মাছের যোগান যদি 
এই ভাবে থাকে তাহা হইলে উহার ফলে 
বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের উপর যে ফি প্রকার 
অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা বলাই 
ঘাহুল্য। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে অল্প সময়ের 
মধ্যে কি ভাবে মাছের যোগান সস্তোষঞ্জনক ভাবে 
বৃদ্ধি করা যায় তৎসন্বষ্ধে। গবর্ণমেপ্ট যদি খিশেষ- 
ভাবে অবহিত হন এবং এঅগ্ত যদি প্রয়োজনীয় 
অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উহা 
একটা বড় রকম জনহিতকর কাজ হইবে! 
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সন্ভনিষ্পন্ন তারত-পাকিস্থান চুক্তিতে উভয় 
রাষ্ট্রে বর্ধনির্বিশেষে সকল অধিবাসীর সমান 
অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সৰল নাগরিকের 
সমান অধিকারের মৌলিক নীতি ভারত 
ইতিপূর্কেই মানিয়া লইয়াছে এবং উহ! তাহার 
শাসনতন্ত্রে যথারীতি বিধিবদ্ধও হইয়াছে। 
চুজিপত্র আলোচনাঁকাঁলে পণ্ডিত নেছকু 
এবিষয়ে মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলে মিঃ লিয়াকৎ আলি খান জানান, 
পাকিস্থানী শাসদতম্ত্র্ও অহুন্পপ বিধান রাখা 
ছইবে। বস্তুতঃ পাকিস্থান গণপর্িষদে ভাবী 
শাসনতঙ্বের মুখবন্ধশ্বরূপ যে “উদেপ্ত প্রস্তাব” 
গৃহীত হইয়াছে তাহাতেও উত্ত গণতান্ত্রিক 
মৌলিক নীতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এ 
পর্য্যন্ত বেশ বুঝা গেল, কিন্ত কথা হইতেছে 
পাকিস্থান গণ-পরিষদে যে উদ্দেশ প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা 
পাকিস্থানী শাসলতঙ্ের উদ্েগ্ঠ প্রভাব নূতন 
করিয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি এবং এই প্রস্তাব 
উত্থাপন কালে প্রস্তাবের বিভিন্ন ধার! ব্যাখ্যা 
করিয়া পাক-প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থান গণ-পরিষদে 
. যে বক্তৃতা দেন তাহাও অম্ুধাবন করিয়া 
দেখিয়াছি । প্রস্তাব এবং প্রস্তাবের অনুপুরক 
বক্তৃতায় সংখ্যালঘুর সমান-অধিকারের কথা 
আছে বটে, কিন্তু সে অধিকার ইস্লাম দ্বারা 
সমধিত হওয়া চাঁই। অর্থাৎ গণতগ্রটি ইস্লামী 
গণতন্ত্র হওয়া চাই। “ইস্দামী গণতঙ্” বলিতে 
কি বুঝায় সে সন্ধে আমরা ওয়াকিরছাল নহি, 
হুতরাং উহার 'ণাঁগুপ বিশ্লেষণ করিতে পারিব 
না তবে ইহ! স্পষ্ট, আধুনিক গপতন্ত্ৰের ধারণার 
সহিত উহার ছুত্তর পার্থক্য এবং মূলগত পার্থক্য। 
প্রমাণ পাকিস্থানের গত প্রায় তিন বৎসরের 
কাধ্যকলাপ। স্ুক্করাং ভারত-পাঁকিস্থান চুক্তির 
মূলেই গলদ রহিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারপা। 
পাকিস্থান রা কর্তৃক আধুনিক গপতাপ্রিক আদর্শ 
স্তন ভাবে মানিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত ভারত- 
' পাকিস্থান চুক্তি কিভাবে কার্য্যকরী হইতে পায়ে 
বুঝা ছুধর। 

পাকিস্থানের আনসার বাহিনী সম্পর্কে 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সৃপারিশ সম্বলিত একটি ধারা 


নানাকথা 


চুক্তিতে সন্নিবদ্ধ থাক! খুবই উচিত ছিল, কিন্ত 


উদ্ধার কোন উল্লেখই চুক্তিতে নাই। পূর্ববঙ্গের , 


সাম্প্রতিক সাম্রদায়িক তাওবে আন্দারর! কোন্‌ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা! কাছারও 


অবিদিত নাই | ভূভোগীমাত্ৰই জানেন, পূর্ব- . 


পাকিস্থানের এই আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবী 
বাছিনীটি পূর্ববঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্খলার “পক্ষে 
একটি প্রচণ্ড রকমের বিপদ হুইয়! দীড়াইয়াছে। 
হত্যা, নারীহরণ, লুঠ, অগ্নিদাছ প্রভৃতি যাবতীয় 
কুক্রিয়ায় এবং পথে-ধাটে ছিন্টু যাজীদের হয়রাণি 
প্রভৃতি অনাচারমূলফ ঘটনায় ইহারাই ছিল 
প্রধান নায়ক। “শ্বেচ্ছাসেবী” এই শ্রতিম্ুখকর 
নামের আড়ালে ইহারা গুগ্ডাদল ছাড়া আর 
কিছু নয়। পূর্ববঙ্গে শাস্তি স্থাপন করিয়া উভয় 
বঙ্গের মধো মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে ,হুইলে এই 
কুখ্যাত বাহিনীটিকে সরাসরি ভাঙগিয়া দেওয়া 
উচিত ছিল। কিন্তু চুক্তিতে' সেরকম কোন 


হুপারিশই করা হয় নাই। ইহাকে আমরা ' 


ভারত-পাকিস্থান চুক্তির আরেকটি মুলগত ক্রুটি 
বলিয়া মনে করি। আনসার বাহিনী সঞ্জীব ও 
সক্রিয় থাকা অবস্থায় পূর্ববঙ্গে যথার্থ শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা খুবই কম। 


নয়াদিল্লীতে মাসিক সাংবাদিক বৈঠকে 
ভারত-পাকিস্থান চুক্তি আলোচন! কালে পণ্ডিত 
নেছরু এক প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গতঃ ছায়দরাবাদের 
কমু/নিষ্টদের ফার্দ্যকলাপের বিষয় উল্লেখ করেন। 
সর্দার প্যাটেল এই আলোচনায় যোগ দেন। 
সর্দার প্যাটেল বলেন, হায়দরাবাদে যে সমস্ত 
লোক ডাকাতি, নরহত্যা, অস্নিদাহ, লুঠন প্রভৃতি 
সমাবিরোধী কাধ্যে নিরত আছে তাহাদের 


সকলেই ক্ম্যুনি্ এমন নহে? প্রকৃত পক্ষে 


কেম্যুনিষ্ট এই তত্র নামের অন্তরালে লুকায়িত 
থাকিয়া এই সকল কাৰ্য্যকলাপ চালাইতেছে 
এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। পর্ডিত নেহরু 
সর্দিরজীর কথার প্রতিধবনি করিয়া বলেন, এই 
ধরণের অধিকাংশ লোক রাজনৈতিক ধোকা 
দিবার অন্ত বম্যুনিষ্ট নাম ধাঁয়ণ করিয়া থাকে, 
কিন্ত ইহাদের কার্যকলাপের সহিত কম্যুনিই 
কিন্বা অন্ত ফোন মতবাদের কোনরূপ সম্পর্ক 
নাই। অর্থাৎ সোঁজা কথায় ইহারা গুণ । 


' খুব কমই আছে, . যাহারা 


. 
শপ ৬ 


ব্দমায়েল শ্রেণীর লোক, শুধু লোকের চোখে 
ভাঁওতা দিয়া কাজ খুছাইবার মতলবে কমু নিষ্ট 


+এই আপাতমনোরম নাম গ্রহণ করিয়াছে মাত্র! 


হায়দরাবাদের কমুাশিষ্টদের সম্পর্কে পত্তিতভী ও 
সর্দীরজী যে কথা বলিয়াছেন তাছা। অষ্তান্ধ 


অঞ্চলের কমুযুনিইদের. সম্পর্কেও বোধ করি - - 


সমভাবে প্র্নোগ করা যায়। মাক্সীয় দর্শনে 
বিশ্বাসী সত্যিকারের  কমুুনিষ্ট এদেশে 
কম্যুনি্ 
নামে সচরাচর ঘোরাফেরা করে, “কমু[নিষ্ট 
নামের ছদ্নাবরণে কাঞ্জ গুছাইবার তালে থাকা 
ছাড়া তাহাদের আর বিশেষ কিছু করণীয় আছে 
বলিয়া মনে হয় না। খুনখারাবিই করুক আর 
রাছাঙ্গানিই করুক, তাহারা কমুনিষ্ট তো বটে, 
সুতরাং তাহাদের সাতখুন মাপ | | 


কমুুনিদের কথা হুইতেছিল। ভারতের 


'সর্ববশেষ গবর্ণর জেনারেল অধুনা পেন্সনভোগী 


চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী ভারত-পাকি- 
স্থান চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া] বাঙলার . 


সংবাদপত্রগুলির উদ্দেশে কিছু ছিতকথা 


শুনাইয়াছেল। রাজাজীর কথা এই যে, 
রাদলার লংবাদপত্রসমূহ এবং অস্ঠান্ত আর 
যাহাদের উপর বাঙলার জনমত নিয়ন্ত্রণের 
দায়িত্ব বর্তিাছে তাহাদের সামনে মাত্র ছুটি 
রাস্তা খোলা আছে-_হুয় বাঁঙ্গগাকে কম্যুনিষ্ট ও 
সন্ত্রাসবাদাঁদের একনায়কত্বের করে স'পিয়! 
দিবার ভ্রম্য মন স্থির করিতে হইবে, নয়তো] 
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি আন্তরিক তাবে সমর্থন 
করিতে হইবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় কোন রাস্তা : 
খোলা নাই। চুক্তির প্রতি সমর্থন দানের 
অনুকূলে যুক্তি বিস্তারের অর্থ বুঝ! যায়, চুক্তির 
বিরোধিতা করিলে অবস্থা আরও খারাপ হইবে 
ইহাও বুঝি; কিন্তু ইছার মধ্যে কম্যুলিষ্ট এবং 
সম্্রাসবাদীদের প্রসঙ্গ কি করিয়া আসে ঠিক 
বুঝিলাম না। রাজাজী কমুযুনিষ্ঠদের সম্পর্কে 
সচরাচর উচ্চবাচ্য করেন না, কন্যুনিষ্টদের প্রতি 
তাহার একটু চূর্কলতা আছে বলিয়াই বয়ং শুনা 
যায়। হঠাৎ তিনি কম্যুনিইদের প্রতি খড়াহস্ত 
হইয়া! বাঙ্গলার সাংবাদিকদের পিছলে কম্যুনিঃ 
জু্ু লেলাইতে গেলেন কেন ?' | 


আর্থিক জগৎ 


ভারত-পাকিস্থান সশন্ত্ প্রতিরোধের কথা বলিয়া ভারতীয় পত্র- 


১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ ] 


০০ 


সংখ্যালঘু সম্পর্কিত 


চুজির দর্ভাব্গী পাকিস্থান গণ-পরিষদে উত্থাপন পক্জিকাগুলি এমন কি মহাপাতক করিয়াছেন । 


প্রসঙ্গে পাক-প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি বুঝা গেল না। 
থান এরূপ , মন্তব্য করেন *ষে, পূর্কবজে এক্ষণে 

সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিদ্তঘান। তবু যে ভারত *গবর্ণমেন্টের অর্থগচিব ডক্টর জন 
হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া মাথাই পাঞ্জাব বণিক-সভা ৪৫তম ব্যধিক 
যাইতেছে তাহার মূল কারণ ছুইটি। প্রথম লাধারণ অধিবেশনের বক্তৃতায়: কলিকাঁতার 
কারণ, ভারতে এখনও সাম্প্রদায়িক হিংসাচার হাজামায় নিহত মিঃ ক্যামেরণের গুণাধলী 
চলিতেছে ; দ্বিতীয় কারণ ভারতীয় সংব্যদপত্র- বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিমনলিখিতক্প মন্তধ্য করেন 
সমূহে পাকিস্থান আক্রমণের গ্ররোচনামূলক প্আমার ৩৫ বৎসরেরও অধিক কালের 


পপ ২৯ 


প্রচার। চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পরে শান্তির 
উপর জোর দেওয়া হুইবে এবং উভয় রাষ্ট্রের 
মধ্যে পরস্পরের প্রতি দোবারোপের “অভ্যাস 
বন্ধ হইবে ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্ত 
দেখিতেছি পাক-প্রধান মন্ত্রী এই নীতি মানিয়া 
চলা প্রস্নোক্ন মনে করেন নাই। ভারতীয় 
পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুর মর্ধযাদাদৃণ্ত শাস্ত 
ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ. লিয়াকৎ আলির 
আচরণ আপত্তিকর মনে না হইয়া, পারে না। 


অভিজ্ঞতায় আমি এমন কোন সময় স্মরণ 
করিতে পারি'না যখন ব্রিটিশ ব্যবপায়ী সম্প্রদায় 
এবং ভারতীয় রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ী 


“মহলের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমানের অপেক্ষা, অধিক 


বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অধিক পারম্পরিক সবিচ্ছাসম্পর 
ছিল।” অর্থপচিব.অবস্থার এই পরিবর্তন দৃষ্টে 
্প্ত£ই উল্লসিত হইয়াছেন, কিন্ত কোন কোন 
মহলে ইহাতে উল্লাসের পরিবর্থে আসের হি 
হইবে। এই ত্রাস অকারণ এমন কথা বলা 


অধিকত্ধ ত|ছার মন্তব্য তথ্যের বিকৃতির দ্বারা যায় না। ভারতের নূতন রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে 
পরিপূর্ণ । প্রথম কথা, পূর্ববঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজের সহিত ব্রিটিশ 
হইয়াছে একথা আদে যথার্থ নহে। এখনও ব্যবসায়ী সমাজের বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
পূর্বব্জের নানা অঞ্চল হইতে অশাস্তি-উপদ্রবের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী 
সংবাদ নিত্য আসিতেছে । হিন্দুরা মুখ্যতঃ এই সমাজের কায়েমী স্বার্থ স্বীকার করিয়া লওয়া। 
অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশাতেই শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় ব্যবসায় 'বাণিজ্যের 
চলিয়া আসিতেছে । দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানের 
অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে যে ছিটাফৌোটা প্রবেশের পথও ইহার দ্বারা অনেকখানি সুগম 
_ প্রতিহিংসামূলক. সাম্প্রদায়িক অনাচার ঘটিয়া- করা হয়। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক কায়েনী স্বার্থের 
ছিপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন দারা কর্তৃপক্ষ বিরুদ্ধে এদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল- 
ভাহা প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়াছেন। আর ' গুলি দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন চালাইয়া 
যুদ্ধের গ্রারোচনার যে, অভিযোগ পাক-গ্রধান. আসিতেছে এবং স্বাধীনতার পর এই স্বার্থ 
মন্ত্রী ভারতের পত্রপত্রিকা এবং কতিপয় সম্পূর্ণ উচ্ছেদের দাবী জানাইয়াছে। কিন্ত 
ভারতীয় নেতার বিরুদ্ধে আনিয়াছেন তৎসম্পর্কে সে দাবী পূরণ হয় নাই। বরং অর্থসচিবের 
বক্তব্য এই যে, ভারতীয় পত্রপঞ্রিকাগুলি যুদ্ধের বক্তৃতাই প্রমাণ, ভারতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ ও 
প্রস্তাব সাধ করিয়া উত্থাপন করেন নাই। বুদ্ধ ব্রিটিশ বানিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে বন্ধন দৃটতর 
ছেলেখেলা নহে ইহা তাহারা সম্যকরপেই হইয়াছে। ইহাতে উল্লসিত বোধ কর] উচিত, 
অবগত আছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে নিত্য নৃতন না বিমর্ষ বোধ করা উচিত তাহা দীন বিচার 
বীভৎস অত্যাচারের সংবাদ আপধিতেছে, অথচ ফরিবেন। ' 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট তাহার কোন প্রতিকারই 88 & 
করিতেছেন না-ই! যখন ভারতীয় পত্রপত্রিকা- হায়দরাবাদের প্রাক্তম প্রধানমন্ত্রী মীর 
গুলি নিঃসংশয়িতন্নপে বুঝিতে পারিলেন, মাত্র লাঁয়েক আলি ও তাহার মন্ত্রিঘভার সাতজন 
তখনই তাহারা পূর্ব পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সশন্তর লদন্ত এবং পৈয়দ কালিম রিজতি সহ অপর 
গ্রতিদ্োধের প্রসঙ্গ ত্ববতারপা করিয়াছেন, যোলজন্‌ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ রাজ্য 
তৎপূর্বে নহে। অরাজকতার অবসানকল্পে হইতে পরিকল্পিত বড়যন্ত্রের দ্বারা বর্ণছিল্দ 


অত্যন্তরে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থবানদের অমু- . 


ভারতীয় 


৮৭৫. 





বিভাড়ন, নরহতযা, লুঠন প্রভৃতি গুরুতর 
অপরাধের অভিযোগ সম্বলিত একটি চার্জশীট 
স্পেশ্তাল ট্রাইবুনালের দরবঝ্$রে 'দাখিল করা 
হইয়াছে। মীর লায়েক আলি হায়দরাবাদ 


“হইতে পলাইয়! বর্তমানে করাঁচীতে আছেন। 


তাহার অপরাধের বিচারের সময় আদালতে 
তাহার উপস্থিত থাকা একাস্ত আবপ্তক এবং 
ভারতীয় পার্লামেন্টে সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্র 
শ্ৰীযুত কেশকরের এফ জবাবে প্রকাশ, ভারত 
গব্র্ণমেপ্ট মীর লায়েক আলির প্রত্যর্পণ দাবী 
করিয়া ইতিমধ্যেই পাকিস্তান গবর্ণমেন্টের 
বরাবরে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের পত্রের কি অবাঁব 
দিয়াছেন জানা যায় নাই। ভারত-পাকিস্থান 
চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 
পারস্পরিক লদিচ্ছার মাত্রা দৃশ্ততঃ অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এক্ষণে কার্ধ্যের দ্বার৷ এই সদিচ্ছা 
প্রদাণের সময় আসিয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেন্ট ভারতের প্রতি যথার্থই শুতেচ্ছাপরায়ণ 
কিনা এবং ভারত-পাকিস্থান চুক্তি কার্য্যকরী 
করিতে আস্তরিক তাবে আগ্রহশীল কিনা এই 
ব্যাপারে তাহার” একটি পরীক্ষা হইবে। 
পাকিস্থানের উচিত অবিলম্বে মীর লায়েক 
আলিকে ভারত গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পন করা । 
এই কার্ধেয অনিচ্ছা! অথবা শৈথিঙগয প্রদর্শন স্ধা- 
নিষ্পন্ন চুক্তির অগ্তনিছিত আদর্শের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতক্তারই নামাস্তর। আসামী প্রত্যর্পণ 
সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক বিধান ( Extradi- 
tion Law ) আছে এখানে পে নজীর আর 
নাই বা উত্থাপন করিলাম। 
॥ কপ 

পাকিস্থান সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি 
পীর আপি মুছাগদ রসিদি লংরাপত্রেসযূহ্ের 
মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার বন্ধের ব্যাপারে 
সংবাদপত্রপমূুহের সহিত পুর্ণ 
সহযোগিতার আশ্বাস 'জানাইয়ানছেন। তিনি 
এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক 
সম্মেলন এবং পাকিস্থান সংবাদপত্র সম্পাদক . 
সন্মেলনের ষ্ট্যাত্ডিং কমিটিঘয়ের যুক্ত বৈঠকের 
বে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে 
গ্রশিধানযোগ্য ॥ ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক 
এবং পাকিস্থানী সংবাদপত্র সম্পাদকের! মিলিত 
হইয়া যদি সাম্প্রদারিতা প্রচার নিরোধের 
ব্যাপারে এফটি যুক্ত কার্যক্রম স্থির করিতে : 


৮৭৬ 


পারেন, তবে সম্ভ-সম্পাদিত ভারত-পীকিস্থান 
চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হুইবায় পথ বহুল পরিমাণে) 
সুগম হইবে বলি আমরা মনে করি। ইহাতে 
ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথও অনেক 
দুর প্রশস্ত হইবে । বাহিরের চাপানো সংযম 
অপেক্ষা আত্ম-আরোপিত সংযম সর্বদাই অধিক 
কল্যাপপ্রদ হইয়া থাকে । ভারত-পাকিশ্থান 
সংবাদপত্রসমছের সুম্পাদকবর্ণ একত্র সম্মিলিত 
হুইয়া যদি এই সিদ্ধান্ত লন যে, অতঃপর তাহারা 
পরম্পরের প্রতি দোষাঁরোপের অভ্যাস 
সম্পূর্ণ পরিহার করিবেন এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে তদহকূল আবহাওয়া 
গড়িয়া তুঁলিবার কাছে আত্তরিফতাবে 
আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহা হইলে সংবাদ- 
পত্রগুলির উদার প্রচেষ্টা গঠনমূলক খাতে 
প্রবাহিত হইবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীয়ও দৃষ্টিগ্রাহ 
উন্নতি লাধিত হুইবে। আর সেইক্ষেত্রে 
সংবাদপত্রের উপর গবর্ণমেণ্টের খবরদারীরও 
কোন প্রয়োজন হইবে না, যে খবরদারী 
সংবাদপত্রশুলি শ্বভাবতঃই নিতাস্ত অপছন্দ 
করে। পাকিস্থান সংবাদপত্র সম্পাদক 
সম্মেলনের সভাপতির প্রস্তাবটি সুসঙ্গত, এই 
প্রস্তাব অমুযায়ী ব্যবস্থা অবলঘন করিবার পথে 
ফোন বাধা থাকিতে পারে বলিয়া যনে করি না। 

নিখিল-ভারত শরপার্ধা সম্মেলনের সভাপতি 
ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী সম্প্রতি কলিকাতায় 


আর্িক £নিয়ার খবরাখবর 


বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা--প্রকাশ 
যে, গত ৯ই, এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ 
হইতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থা ছিসাবে ৮ লক্ষ 
হিন্দু প্রবেশ করিয়াছে। এই তারিখ পর্য্যন্ত 
আসাম, ক্রিপুরা, কুচবিহার ও বিহারে কত 
আশয় প্রার্থী আসিয়াছে তাহা এখুনও জানা যায় 
নাই। ঢাকার সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১০ই 
এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও আলাম 
হইতে ৭ লক্ষ ১৬ হাজার মুসলমান আশ্রয়গ্রার্থা 
হিসাবে পূর্ববঙ্গে পৌচিয়াহে। এই তারিখ 
পর্য্যন্ত ভারত হইতে পশ্চিম পাকিস্বানেও ৩০ 
হাজার ২ শত মুসলমান আশরয়প্রার্থী হিসাবে 
গিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 


এক সভায় ভারত-পাকিস্থান সংখ্যালঘু চুক্তি 
সম্পকে তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। ডাঃ 


চৈতরাম গিদোয়ানীর মতে এই চুক্তির দ্বার! ' 


গ্রকারাস্তরে ইছাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল 
যে, দেশবিগাগ দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমন্তার 
সমাধান হয় মাই | ভারত নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ 
লৌকিক রাষ্ট্র বলিয়া দাবী করে এবং এইছেতু 
বিশেষ ভাবে লংখ্যাপঘু সম্প্রদায় হইতে 
মস্রিসভায় প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব এতকাল 
মোটেই আমল পায় নাই। কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের আন্ত 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে মগ্্রিসভায় প্রতিনিধি 
গ্রহণের ব্যবস্থা হুইয়াছে। ডাঃ চেতয়াম 


পিদোয়াঁনীর মতে এই ব্যবস্থা স্পষ্টতঃই লৌকিক 


রাষ্ট্রের আদর্শের সহিত অগঙ্গতিপুর্ণ। ডাঃ 
চৈতরাম-এর যুক্তি প্রপিধানযোগ্য । কোন রাষ্ট্র 
বদি লৌফিক রা বলিয়া প্রকাশ্ততঃ ঘোষিত 
হয় এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে উহার সকল 
অধিবাসীর সমান অধিকার 'দ্বীকার করিয়া 
লইয়া উহার শাসনতত্ত্র রচিত হয়, লেক্ষেত্রে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সমপ্রদায়র্পে 
বিশেষ কোন ম্ববিধা বা অধিকার 
দাবী করিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান 
চুক্তিতে সংখ্যালঘুর এই বিশেষ দাবী নানিয়া 
ওয়! হইয়াছে এবং সেই হিসাবেই সংখ্যালঘু 
মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। সম্প্রদায় 
বিশেষের প্রতি বিশেষ অস্মগ্রহ প্রদর্শনের 


বস্তু রপ্তানীর দ্বারা ডলার উপাঞ্জন-_ 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে ভারতের অর্থমচিব ডাঃ 
মাথাই এপ প্রকাশ করিয়াছেন বে, রপ্তানী 
দ্বার! ভারত গত এপ্রিল যাস হইতে নবেম্বর 
পর্য্যন্ত ৮ মাসে ১০ কোটী ৬ লক্ষ ডলার উপাজ্জন 
করিয়াছে। শা 

ভারতে নারিকেল তৈল আমদানী 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি গ্রশ্রের উত্তরে জানা 
গিয়াছে যে, ভারতে বিৎলয়ে ৭৬ হাজার টন 
নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয়। কিন্তু উহ্থাতে 
ভারতের চাহিদা মিটে না বলিয়া ভারতকে 
বিদেশ হইতে বৎসরে ১ লক্ষ ২০ ছাজায় টন 


' নারিকেল তৈল আমদানী করিতে হুয়। 


[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ 


রাষ্ট্রের আদর্শের 


নীতি অসাম্প্রদায়িক 
বিরোধী । 


নিখিল ‘ভারত ফরোয়ার্ড রকের সাধারণ 
সম্পাদক মিঃ আর এস রুইকর তারত-পাকিস্থান 
চুঞ্জির সমালোচনা! করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। . 
বিবৃতিটিকে ডাঃ চৈতরায গিদোয়ানীর বক্তব্যের 
সহিত. মিলাইয়া বিচার করা যাইতে পারে। 
মিঃ রুইকর দিল্লী চুজিকে “সম্পূর্ণ নৈরাশ্বকর” 
আধ্যা দিয়া তারপর বলিতেছেন, “নেছেরু 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে দিল্লী চুক্তি একটি নিম্নাবতরণ 
সুচক ক্ষেত্রে পরিবর্তন । এই চুক্তি ধর্মীয় রাষ্ট্র 
পাকিস্থানকে একটি চিরস্থায়ী ব্যাপার বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছে।” আমরা আর একটু দুর 
অগ্রলয় হইয়া ডাঃ গিদোয়ানীর সুরের সহিত 
হুর মিলাইয়া বলিষ, দিল্ী চুক্তি পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
ধৰ্ম্মীয় কাঠামো মানিয়া লইয়াছে শুধু তাহাই 
নহে, গঙ্গে সঙ্গে তারতের রাষ্টেক আদর্শের মধ্যে 
পাকিস্থানের দেখাদেখি ধৰ্ম্মীয় কাঠামোর 
অবতারণা করিয়াছে। ইহার দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ 
লৌকিক রাষ্ট্রের আদর্শের মূলে কুঠারাথাত করা 
হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আদর্শগত 
দিক হইতে দিল্লী চুক্তির মূলে গলদ আছে, 


একথা পূর্বেই বলিয়াছি। বর্তমান 
বিশ্লেষণে এই সমালোচনা আরও পুষ্ট 
হইল। 


ভারতে পাট ও তুলার চাষ-_ভারতের 
কৃষি বিভাগ হইতে এপ মন্তব্য কর! হইয়াছে 
যে, তারতের প্রয়োজনীয় পাট উৎপাদন করিতে 
€ লক্ষ একয় এখং তুলা উৎপাদন করিতে ৪০ 
লক্ষ একর খাগশন্সের জমিতে এই ছুইটি ফসল 
চাষ করিতে হুইবে। কিন্ত উহ! সত্বেও কৃষি 
বিভাগের মতে তাঁরতে বর্তমানের তুলনায় ৪৫ 
লক্ষ টন অধিক খান্তশন্ত উৎপাদন কক! সম্ভব 
হইবে। 

সৌরাষ্ট্রে মন্ত' বিক্রয় বন্ধ--গত ৬ই 
এপ্রিল তায়িখ হইতে তারতের সোৌরাষ্ট্র রাষ্যে 
মত আমদানী, মন্ত প্রস্তুত ও মত্ত বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । - 


* ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ ] 


ভারতে রেডিও গ্রাহকন্ত্র প্রস্তুত - 
ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডাঁঃ 
মুখজ্দা এরূপ ভ্বানাইষাঁছেন যে, গত ১৯৪৯-৫০ 
সালে ভারতে ১৬ হাজার ৮০৮টি রেডিও সেট 
. শির্ষিত হইয়াছে । তিনি বলেন যে, এদেশে 


৫ ভালব এ পি/ভি পি এক একটি সেট নিৰ্ম্মাণ ' 


কন্সিতে ১৬১ টাকা খরচ পড়ে এবং বাজারে 
উহ! ১৮৫ টাকায় বিক্রয় হয়। এই ধরণের 
ড্রাই ব্যাটারিসঘ এক একটি সেটের পড়ত! ও 
বিক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১২৮ ও ১৬২ টাকা। 
তিনি বলেন যে, বর্তমানে ভারতের যোষ্বাইয়ে 
৩টি, ব্যাঙ্গালোরে ১টি, কলিকাতায় ৩টি ও 
দিল্লীতে ১টি মোট এই ৮টি কারখানাতে রেডিও 
সেট দির্ণ্িত হইতেছে। শীঘ্রই আরও ২টি 
কারখানা স্থাপিত হইবে । এইসব কাঁরখানাতে 
গ্রত্যেফ বতলর ১ লক্ষ করিয়া সেট নির্দ্িত 
হইবে এবং উদ্ধার প্রত্যেকটি মেট ৫০. টাকা 
মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে আশা. করা 
যাইতেছে। } | 
ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন--ভার়তে থে 
৪৮৮টি বিছ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা আঁছে 
তাহাতে গত জান্থয়ারী মাসে ৪১ কোটি ২০ লক্ষ 
কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উহার 
মধ্যে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট ভারতে 
খরচ হয় এবং ৫৯ লক্ষ কিলো ওয়াট পাকিস্থানের 
ফাছে বিক্রয় করা হয়। ১৯৪৯ সালে জীচ্য়ারী 
মানে ভারতে 3০ কোটী ৩২ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিছ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। 
উত্তর প্রদেশে জমিদারী খাস- উত্তর 
প্রদেশের গবৰ্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের গ্রজাগণকে 
উহাদের দেয় থাঁজানাঁর ১০ গুণ পরিমিত খাঁজানা 
সরকারে আমা দিয়া জয়িতে পুর্ণ-মালিকানা-্বত্ব 
গ্রহণ করিতে যে অধিকার. দিয়াছেন, তদরমুসারে 
গত ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত সরকারের নিকট ১৭ 
কোটি ২৭ লক্ষ টাকা জমা পড়িয়াছে বলিয়া 
ভান! গিয়াছে । | 
আতশ্রয়প্রার্থী সম্বন্ধে তথ্য তা 


“সংগ্রহ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেল- কমিটী" 


এই প্রদেশে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে তথ্য 
তালিকা সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন । 
উক্ত তদন্তে আশ্রয়প্রার্থার সংখ্যা কত, 
পাকিস্থানে উছাদের বাসস্থানের ঠিকানা কি 
ছিল, বর্তমানে উহার! কোথায় আছে, উহাদের 


| 


১নং ধৰ্ম্মতল| গ্রীট, কলিকাতা 


আর্থিক জগৎ 


জীবিকা নির্বাহের উপায় কি, উহারা 
পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক কি না, 
পাকিস্থানে কত লোক নিহত হইয়াছে, কতঞ্জন 
নারী ' অপন্ৃতা হইয়াছে, উহাদের দ্বার! 
পাকিস্থানে পরিত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির 
মূল্য কত তাহা নির্ধারণ করা হইবে। 


বোদ্বাই সহরের বিস্তৃতি সাঁধন-গত- 


১৫ই এপ্রিল তারিথ হুইতে- বোম্বাই সহরের 


পরিসর বুদ্ধি করা হইয়াছে । উদ্ধার ফলে 


সহরের লোকসংখ্যা ৪০ দক্ষ এবং আয়তন ৯০ 
বর্থমাইল দীড়াইল। কলিকাঁতার আয়তমও 
এইরূপ । | 
বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র মুদ্রপের 
কাগজ ব্যবহারএ-সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ হইতে 
প্রকাশিত একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে, 


"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত দৈনিক কাগঞ্জ- 


গুলির দৈনিক প্রচার সংখ্যা ৪ কোটা 
এবং গর দেশের প্রত্যেক লোক বৎসরে 
গড়পড়ভায় ৬৮ পাউণ্ড করিয়া নিউন্জপ্রিণ্ট 
ব্যবহার ফরে। অন্তাস্ভ দেশের খরচের ছিসাব 
এইবূপ--ইংলণ্ড ১৭৪ পাউণ্ড, আর্জে্টিনা 
ও উরুগোয়ে প্রত্যেকে ৭৬ পাউণ্ড, জাপান ৩৩ 
পাউণ্ড, ফিলিপাইন ও মালয় প্রত্যেকে 
২ পাউণ্, ভারত, চীন ও ব্রদেশ. প্রত্যেকে 
০২২ পাউণ্ড, কুশিয়ায় প্রতি ব্যক্তি বৎসরে 
গড়ে কি পরিমাণ নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহার করে 


তাহা জানা নাই। তবে উক্ত দেশেব সমস্ত 


দৈনিক কাগজের দৈনিক প্রচার সংখ্যা ৩ কোটী 
১০ লক্ষ বলিয়া জানা গিয়াছে। 

পাঞ্জাবের বাঁজেট_পাঞ্ঠবের যে অংশ 
পাঁকিস্থানে পড়িয়াছে তাহার ১৯৫০-৫১ সালের 
বাজেটে আয় ১৯ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা এবং 
ব্যয় ১৯ কোটী ৪০ লক্ষ টাক! বলিয়া! বরাদ্ধ 
করা হইয়াছে । ১৯৪৯-৫০ সালে উক্ত প্রদেশের 
আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দীভায় যথাক্রমে 
১৮ কোটী ৯২ লক্ষ ও ১৭ ফোটা ৯০ লক্ষ টাকা। 


পাকিস্থানে উন্নয়নমূলক কাজ 


পাকিস্থানের উন্নয়ন বোর্ড € বৎসরে উক্ত দেশে 


নুতন টেলিফোন নম্বর__-00%, 2765 


কুমার লাহ 





৮৭৭ 





১০৫টী পরিকল্পনা মূলে মোট ১১২ কোটী টাকা 
বায় করিবার জদ্ভ নির্দেশ দিয়াছেন। উহার 
মধ্যে চলতি বৎসরে ২১ কোটী টাকা ব্যয় করা 
হইবে স্থির হইয়াছে | উপরোক্ত ১১২ ফোটী 
টাকার মধ্যে পাঞ্জাবে ৩৭ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা 
এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের মারফতে 
৩১ কোটী ৯৮ লক্ষ টাঁকা ব্যয়িত হুইবে।- 
উপরোক্ত ১১২ কোটী টাকার, মধ্যে সংবাদ 
আদান-প্রদান ও রাস্তাঘাটের উন্নতির অন্য 
৩৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা, চট্টগ্রাম বন্দরের 
উন্নতির জগ্ভ ১৫ কোটী টাকা, রেলপথসমুছ্ছের 
উন্নতির জন্ক ১৪ কোটী টাকা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের - 
জলন্ত ২৯ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে। উক্ত 
পরিকল্পনায় যে সেচকার্ষ্যের প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহ! সফল হইলে পাক্ষিস্থানে অতিরিক্ত 
হিসাবে আরও ৩০ লক্ষ একর অমিতে জজ" 
সেচনের ব্যবস্থা হইবে এবং উহার ফলে এ দেশে 
খান্শন্তের উৎপাদন বৎসরে ১০] লক্ষ টন বৃদ্ধি 
পাইবে। ইতিপূর্বে আনা গিয়াছিল যে, 
পুর্ববন্গে ৩টী চটকল স্থাপিত হইবে । কিন্ত 
এক্ষণে জান! গিয়াছে যে, ৫টী ফল স্থাপিত 
হইবে। উহার মধ্যে ৩টী কলের জন্ভ ৭ কোটা 
টাক্কা ব্যয় হইবে এবং এই কফলগুবা নারায়ণ- 
গঞ্জের ৪ মাইল দূরে স্থাপিত হইবে। প্রত্যেকটি 
কলে ১ ছাল্সার তাঁত থাকিবে এবং উহার মধ্যে 


প্রথম কলটীতে আগামী ১২ হইতে ১৪ মাসের 


মধ্যে কাজ আরস্ত হইবে। উপরোক্ত ৭ কোটা 
টাকার শতকরা ৫১ তাগ মূলধন কলিকাতার 
নিকটবর্তী আদমজী জুট মিলের পরিচালক 
হাতি আদমজী দায়ুত্ব এণ্ড কোম্পানী প্রদান 
করিবেন এবং বাকী শতকরা ৪৯ ভাগ 
পাকিস্থানের অধিবাসীদের নিকট শেয়ার, বিক্রয় 
করিয়া সংগ্রহ কর] হইবে। তবে জনসাধারণের 
মধ্যে যে পরিমাণ টাকার শেয়ার বিক্রয় হুইবে 
তাহার পরেও যদি শেয়ার অবশিষ্ট থাকে 
তবে তাহা পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়া 
লইবেন। প্রকাশ বে আদমতী কোম্পানীর 
প্রতিনিধি কলের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অন্য : ইংলগ্ডে 
গিয়াছেন। 

আমেরিকায় ভ্রমণকারীদের ব্যয় 
আমেরিকায় ভ্রমণকারিগণ গত ১৯৪৯ লালে 
ইউরোপে ভ্রমণের জগ্ত মোট ১৯ কোটি ডলার 
ব্যয় করিয়াছেন। 


চু 


৮৭৮ 


ভারতে আস্করদাতার' সংখ্যা 
ভারতীয় আয়কর বিভাগের রিপোর্ট হইতে 
আনা গিয়াছে যে, ভারতের ৩০ কোটীর উপর 





লোকের মধ্যে ব্যক্তি ও যৌথ পরিবার হিসাবে 
মোট ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৭৯ অন আয়কর দিয়া 


থাকে। উদ্ছার মধ্যে শতকরা ২৬৭ জনের 
. আয় বৎসরে ৩ হাজার টাকার কম, ১১ জনের 

'আয় বৎসরে ৩ হইতে ৩] হাজার, ১৮ জনের 
আয় বৎসরে ৩] হইতে ৫ হাজার, ২৪ জনের 
আয় ৫ হইতে ১০ হালদার, ৮'৩ জনের আয় 


১০ হইতে ১৫ হার এবং ১০৪ জনের আয় ' 


-বলরে ১০ হাজারের বেশী । ভারতে ৭৫০০ 
কোম্পানী আয়কর দিয়া থাকে । আমেরিকার 


.. যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাশীর সংখ্যা ১৩] কোটা এবং.. 


“উছার মধ্যে ৪ কোটা ৪০ লক্ষ লোক আয়কর. 
দেয়। ' ইংলণ্ডে এই ছিসাব ৪ ফোটা ৬০ লক্ষ 
ও ১ কোটী ৪৫ লক্ষ। এন্থলে উল্লেখযোগ্য 
' যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ হাজার ৩৩২ 
টাকার নিয় ও ইংলণ্ডে € হাজার টাকার নিয় 
আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়কর দিতে হয় না) 

ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি 
গত বৎসর সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর 
জাহাজ নির্দাণের কারখানায় ১৫ হাজার ৭০০ 
উনের ৪টী জাহাজ নির্মিত হইয়াছে এবং বোনে 
টিম নেতিগেশন -কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান কো- 


অপারেটীভ নেতিগেশন এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী ' 


বিদেশ হইতে ১০ হাজার টনের ৪টা জাহাজ 
ক্রয় করিয়াছেন। উহা ছাড়া গ্রেট ইষ্টার্ণ শিপিং 


কোম্পানী ৪ হাজার ৪ শত টনের ১টা ও ভারত * 


সরকার ১৪ হাজার ৪ শত টনের ৪টা আহা 
ক্রয় করেন। ফলে গত বৎসরের শেষে 
ভারতীয়দের ছাতে জাহাজের সংখ্যা দড়াইয়াছে 
১৫০টী এবং উদ্ধার সফলটীর মোট : টনেজ 
হইতেছে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২১। ভারতের 
উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ 
১৪৪৮ সালে ছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৬০ টন_ 
১৯৪৯ সালে উহা ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১০০ টনে 
পরিণত হুইয়াছে। 


ভারতে বেসামরিক বিমান চলাচলের: 


উন্নতি--গত.১৯৪৫ শালে ভারতে বেলামরিক 
খিমানপোতসমূহ মোট ২১ হাজার ৭৮১ ঘণ্টা 
কালী ‘উড্ডয়ন করে--১৯৪৯ সালে উহ] 


“৩ ছাজার- ঘণ্টায় পরিণত হুইয়াছে।' এই , 


আর্থিক জগৎ 


সময়ের মধ্যে অন্তান্থ দিক দিয়া নিয়লিখিতক্ষপ 
উন্নতি ঘটিয়াছে__বিমানপোতসমৃহ যত মাইল 
পথ অতিক্রর্য করিয়াছে--৩৩'লক্ষ ২০ হাজার 
২৭৭ ও ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ; যত যাত্রী বিমান- 
পথে ভ্রমণ করিয়াছে--২৪ হাজার ৯০ ও ৩ লক্ষ 
৫৮ হাজার ; যত মাল বিমানপোতসমৃহ বহন 
করিয়াছে--৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৮ পাউণ্ড ও 
-"৩৩ লক্ষ পাউণ্ড , 'বিযামপোতিসমূ যত ডাক 
বহন করিয়াছে-_৪ লক্ষ ৮০ হাঁার ৬১৬ পাউও্ড 
ও ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড। ' 
মিশৌরী নদীর জলনিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা__মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের মিশৌরী 
নদীতে জলোচ্ছাস নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নৌ-চলাচল 
ও বৈহ্যুতিক শক্তি উৎপাদনীর্ধে এমন এক 
পরিকল্পলা রচিত হইতেছে যাছা সমাপ্ত হইলে 
টেনেসীভ্যালী পরিকল্পনাকে হার মানাইবে। 
এই-পরিকল্পনায় ২ হাসার ৪৬০ মাইল দীর্ঘ 
মিশৌরী নদীর জঙকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ৫ 


"হন হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের উন্নতি- 


কল্পে নিয়োগ, করা হুইবে! উক্ত স্থানের 
আয়তন টেনেসী ভ্যালীর আয়তনের বারো 
গুণ।-.উক্ত পরিকল্পনাছ্ছলারে | 
অধিক বীধ নির্দিত হইবে ) (টি-তি-এর বাঁধ 
সংখ্যা হইল ২৭) ইছা ছাড়া অলোচ্ছাস নিঃসরণ 
ও নৌ চলাচল সম্পর্কিত অষ্তাল্ত ব্যবস্থাও 
থাকিবে। পাঁচ বৎগর পূর্বে: উক্ত পরি- 
কর্মনামুযায়ী কাজ সুরু হয়, কতক কতক কাজ 
নির্ধারিত সময়ের অৰ্দ্ধেক কালেই সমাপ্ত হয়। 
ভারতের জাতীয় জ্বালানী গবেষণাগার 
-_আগাঁমী ২২শে এপ্রিল ভারতের ১১টি 
জাতীয় গবেষণাগারের অন্্তম জ্বালানী 
গবেষণাগারের উদ্বোধন হুইবে। এই গব্যেগা- 
গারটি বিহারের ধানবাদের অনস্তর্ভ,জ্ত দিগওয়াদি 
নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। . ভারতের 
রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাক্ষেন্র প্রসাদ এই অনুষ্ঠাল্রে 
.পৌরোহিত্য করিবেন। 
রসায়নাগার ও জাতীয় পদার্থ গবেধণাগারের 
উদ্বোধন যথাক্রমে গত ডিসেম্বর ও জাছুয়ারী 
মাসে অসুষ্ঠিত হয়। প্রথম অনুষ্ঠানে ভারতের 


প্রধানমন্ত্রী ও তীয় অনুষ্ঠানে ভারতের উপ- . 


প্রধানমন্ত্রী পৌরোহিত্য করেন। ভারতে 
লোছপিণ্ড প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়! কিত্ত 
জালানী কয়লার সরবরাহ তত প্রচুর লহে। 


১০৩টিরও , 


. রাজী হন নাই। 
ভারতের জাতীয় ' 


ষ্ঠ 


[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ ” 





সুতরাং প্রাধিযোগ্য কয়লার সংরক্ষণ, সব্যবছার 
ও উৎফর্যতা: বিধান ভারতের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । ১৯২৮ ও ১৯৩৬, সালে নিযুক্ত 
দুইটি কয়লা কমিশন এই কল সমস্ত সম্পর্কে 


গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২৯৪৬ - . 


সালে আর একটি কমিশনও এই মত প্রকাশ 
করেন। ১৯৪৩ লালে জ্বালানী গবেষণা কমিটি 
গঠিত হুয়। এই কমিটি একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেন। শিল্প ও 
বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পরিচালক ডাঃ শাস্তি 
স্বরূপ তাটনগর দেশের যুদ্ধোত্তর : উন্নয়ন 


পরিকল্পনার অংশ হিলাবে জাতীয় জালানী 
গবেষণ। কেন প্রতিষ্ঠার জন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট . 


সুপারিশ করেন। ভারত সরকার এই সুপারিশ 


গ্রহপ.করেন এবং ১৯৪৪ সালে অর্থ বরাদ্দ ফরেম। 
এই কেন্দ্রে হালানী সম্পর্কে মৌলিক' ও ফলিত 


গবেষণা পরিচালিত হুইবে নানাবিধ জালানীর 
বিবিধ বিষয় সম্পর্কে এখানে 8৪ কার্য 
চালান ছইবে। 
আমেরিকার বহির্ব্বাণিজ্য__গত 
১৯৪৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ হইতে 
বিদেশে ১২ শত কোটি ডলার মূল্যের মালপত্র 


রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হুইতে উক্ত দেশে ৬৬২ . 


কোটি ৬০ লক্ষ ডলার টি মালপত্র আমদানী 
হ্য়। 


জগতের অর্থনীতিক উন্নভিতে 


' আমেরিকার সাহাষ্য--গত ৩১শে মার্চ 


তারিখে আমেরিকার যুজরাষ্ট্রের পার্পামেণ্টের 
প্রতিনিধি সভা অপতের. বিভিন্ন দেশের 
'অর্থনীতিক উন্নতির জন্ত ৩১০ কোটী ২৪ লক্ষ 
৫০ হাজার ভলার সাহায্য মঞ্চুর করিয়াছেন। 
প্রেণিভেন্ট উম্যান এই কাব ৩৩৭ কোটী ২৪ 
লক্ষ, ৫০ হাজার ডলার মঞ্জুর করাইতে 
চাছিয়াছিলেন,। কিন্তু প্রতিনিধি সভা তাহাতে 
J ওই সাহায্যের মধ্যে ২॥ 
কোটী ভলার প্রেসিডেণট্‌ ' উম্যানের চতুব্বিধ 


সাহায্য পরিকল্পনা মুলে ব্যয়িত হইবে। এই" 


বাধদও প্রেসিডেন্ট টু ম্যান ৪! কোটী ডলার 
সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। উপরোক্ত 
৩১০ কোটী ২৪ লক্ষ ৫০ হাঙ্খার ডলারের মধ্যে 


মার্শেল (পরিকল্পনা মতে ইউরোপে তৃতীয় : 


বৎসরে ধে.সাহাধ্য করা হইবে তাহাও অন্তভূ-ক্ত 
রহিয়াছে । / 
/ 


|| 1 


র্‌ 


কোম্পানীর কাগজ ও' শেয়ার 

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল--অন্ত শুক্রবার 
বালা নববর্ষ উপলক্ষে $কলিকাতা শেয়ার 
বাজার বন্ধ ছিল। সপ্তাহের পূর্ববর্তী দিন- 
গুলিতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় 
এই উন্নতি বিশেষভাবে কয়লার খনি, ইর্জি- 
নিয়ারিং, চটকল এবং অন্কান্ক আরও কয়েকটি 
সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে দূষ্িপ্রাহাভাবে চোখে ' 
পড়ে। সংখ্যালঘু সম্পর্কিত ভারত-পাকিস্থান 
চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এবং শীত্রই করাচীতে 


ভারত-প।কিস্থান বাণিজ্য বৈঠক অনুঠিত হুইবে 


বলিয়া সংবাদ ঘোষিত হওয়ায় ব্যবসায়ী মহলে 
সাধারণভাবে যে আশাবাদের সুচনা হয় তাহাই 
এই আকশ্মিক উন্নতির প্রধান কারণ বলিয়া. 
, জনুমিত হয়। সোমবার এবং মঙ্গলবার যাঁজারে 
শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার 
হয়, তবে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা 
ফম ছিল বলিয়া বিক্রয়-তৎপরতা আশাহুরূপ 
সম্প্রসারিত, হইতে পারে নাই । বুধবার ফয়লার 
খনি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ার বেচাঁকিনার 
বিশেষ [তৎপরতা দৃষ্ট হুয়। বৃহস্পতিবার . 
শেয়ারের দর আরও তেলী হুইয়া উঠে। এ দিন 
বাজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর 
ছিল ২১৩০) বাজার বন্ধের সময় উক্ত দর 
:২৯%/০ আনায় গিয়া দীড়ায়। হল কর্পোরেশনের 
দয় ২০1৮০ হইতে ২০৪০ আনায় পরিণত হয়। 
ইউনাইটেড কমাণিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর 
৪81০ হইতে ৪৫০ আনায় পরিণত হয়। 
শেয়ারের মূল্যের উর্দগতির হার ইহ! হইতেই 
কতকটা' আন্দাজ .করা যাইবে। 
বৃহস্পতিবার কোম্পানীর কাঁগ বিভাগে ৩ 
টাক] সুদের (১৯৮৪) খপপত্রের দর সর্বোচ্চে 
৯৭৩০, ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) খপপঞ্জের 


দর সর্ববোচ্চে ১০১২, ৩ টাক! সুদের (১৯৭০-৭৫) | 


খণপত্রের দর সর্কোচ্চে ৯৯৭০, ৩ টাক! 
(১৯৫৭) খণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ১০১৮০ এবং 


৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৬১) খণপত্রের' দর .] 


সর্বোচ্চ ১০১1০ আনা াড়াইয়াছিল। 
বৃছম্পতিখার কলিকাতা শেয়ার বাজারে 
বিতিন্ন শিল্প ও ব্যবসা! কোম্পানীর শেয়ারের দর 
নিয়য্নপ দীড়ার :- ব্যান্ক-_বেঙল, সেন্ট্রাল 
মি ভারত ২৮০, হুগলী ৬1০; কাপড়ের কল 


বাজারের হালচাল 


--_এল্গিন' মিলস্‌ ২৬1০, কেশোরাম ১৮২ নিউ 
ভিক্টোরিয়া (সাধারণ) ২২) কয়লার খনি-- 
বেল ৫২০২, ভাল্গোর! ৯২, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 
৫%০, বরাকর ১৩৫৩০ ধেমো .মেন ১৭ কালা- 
পাহাড়ী ৩৬২ রাণীগঞ্জ ৯০ সেন্ত্রা ৯৪০ সাউথ 
করণপুর1 ২৭৫০, ষ্যাওার্ড ২২1০, তাঁলচের ৩৩০, 
ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৫১০) চটকল--এযাংজে] 
ইণ্ডিয়া ১৯৮২, অকল্যাণ্ড ১২৫২1 বালী ২০৭২, 
ৰরানগর ২০৯২. বেলভেভিয়ার ২২৩২ 
টাপদানী ১৭৩২ ভাঁলহৌসী ১৭০২, গৌরীপুর 
৪৩০৯ হুগলী ( প্রেফ ) ১৬৭০, হুকুমটাঁদ (প্রেফ) । 
১২৭২১ হাওড়া ২৮২, কায়ারছাটি (সাধারণ) 
২৭৬২৪ ল্যাসডাঁউন ১৩৭২ স্তাশনালি ২২1০, 
নৈহাটি ১৩২২, নর্থক্রক ১৭০০, ওরিয়েপ্ট 


১৯২২, প্রেলিডেন্ি ৫৮৩০, রিলারেজ্স ২০1০১ 


ইউনিয়ন ২০৭২ $-খনি--বর্া কর্পোরেশন ২৭০, 
কনসলিডেটেড টিন %/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২1০, 
ট্যাভয় টিন 1/৯ ? লিমেন্ট-_শোন ভ্যালী ৬/০; 


ইঞ্জিনিযারিং__বেথওয়েট এণ্ড কোং ৮৮০ . 
বার্ণ এণ্ড কোং (সাধারণ) ২৭০২, হুগলী 'ভকিং, 


৯১৯ ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়্যার প্রোভাইস্‌ 
(সাধারণ) ৪৬২, তরী (ডেফার্ড ) ২৮০, 
দেসপ' 'গণ্ড কোং ১৪৮০, কুমারধুবি ৮1০ 
মার্শ/মূল ৭0০, লারণ ৯৪০) জীবনবীদা__রূবি 
'প্রেনারেল ভ1%5 ; খনিজ ইতল-_বিটিশ রা 
পেট্রোলিয়ম ১০; জাহাঁজী -ব্যবলায়--ইও্ডিয়া 
888 ৬৪%০) Abii উঠ ৯৪০১ 


চা-ৰাগিচা--বীরপাড়া ১৩০২ সেন্ট্রাল কাছাড় 
৮১৯ ধুনসেরি ৯/৩, নিউ ডুয়াস ৩৬৫২, উইম 
১৭০৯ 3 বিবিধ--এঞ্জেলো ব্রাদাল” ২৪৯, বি 


' আই কর্পোঃ ৮৮০, ইণ্ডিয়ান গ্তাশনাল এয়ারওয়েজ 


৩৪০, জার্ডিন হেগার্সন ১৪৯২১ রোটাস ইত্াস্ 
(সাধারণ ) ৫/০, শ’ ওয়ালেস ( প্রেফ ) ৯৭ 
ওয়ালফোর্ড ট্র্যান্সপো্ট (সাধারণ ) ১%/০। 


| পাটের বাজার . 

' কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল_-ভারতীয় চটকল 
সমিতির নিকট বিগত মঙ্গলবার যে পাট বিক্রয়ার্থ 
উপস্থাপিত হইয়াছিল, সমিতি তাহার মধ্য 
হইতে ৮২০০০ মণ পাট মিলগুলিতে পাঠান। 
গতকল্য বৃহস্পতিবার এই পাটের অধিকাংশ 
মিলসমুহ কর্তৃক গৃহীত হয়! পাকিস্থানী পাটের 
বাজারে মন্দা ভাব বিদ্তমান। রপ্তানীযোগ্য 
প্রথম শ্রেণীর পাকিস্থানী পাট ১৫৬ টাকা বেস: 
মুল্যে সামা পাকিস্থানী পাট বিকিকিনি হুয়।' 

চটের থলির বাধার পূর্ববৎ নিস্তেজ । 


সোন। ও রূপ 

কলিকাতা, ১৪ই এগ্রিল--অস্ত শুক্রবার 
বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনা ১১৫%০ 
দরে বেচাকিনা হয়। বৃহস্পতিবার কলিকাতায় 
সোনার দর নিয়লিখিতরূপ ছিল__পাকা! মোনা 
১১৫/০ ; বড়াল বার ১১৫৯ । 

অন্ত শুক্রবার বোহ্বাইয়ের বাজারে প্রতি. 
১০০ ভরি রূপা ১৮৬৮৩০ দরে ক্রয়বিক্রয় হয়। 
১ রি Bh দ্র ফিল উস LY 


fT 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


সংরক্ষিত 


২১০০১০০ ১০০০২ 

১,০০১০০১০ ০০২ টাকা 
১১০০১০০ ১০০০৯ টাক! 
“৮২,০০, ০০০১ টাকার উর্ধে 


৩৪,২৩, ০০০৯২ 


একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে a ২৬ বৎসরের উপর” 
ব্যবস! চালাইয়! আসিতেছে । 


, ভারত বীর শাখা আছে এবং জগতের 


প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে । 


আবেদন করিলে সর্তাি জানান হয় । 
কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোঁলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রয়ে।* আনা 


ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয়' মীন ও এক বছরের জগ স্থায়ী আমানত 


'. ". জওয়া হয়।* আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 
অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়। 


t 


বিল, ভিসকাউণ্ট ও আদায় করা হয়। 





| ম্যানেজিং ডিরেক্টর $ 


ভাঃ এস বি দত্ত 


[ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫০ 


ক্যালকাটা ভাবনা ব্যাঙ্ক বিকি, ' i oy রে, কণিকা. 
মুলধন ' ,২০০০০০০৩২ টাকা | 





j আফোয়ীকত মূলধন ': €০১০০১০০০ টাকা | 
১৪,০০ ০০০২ টাকার রদ খাঁটানে! টাকার উপর এপ্তলি বেশ 
ভাঁপ 'লভাংশ দেয় | কেনার ছ’মাস : 
৫. 2 ৮৯ ,পূর যে কোনও স্সয়ে ভাঙ্গানো যায়! 
মাদ্রাজ : - Eo “রে ৫০. ১০০২৯ ১০ ০০৯২৪৫৩০৪৬১ 3 I 
- নাগপুর রর - ১৯*০*২ টাকার 






» নাগপুর সিটি 
অযরাবতী 
_ অব্রলপুর 
' জববলপুর ক্]ান্ট ৭. 
লণ্ডন এজেণ্ট : Gor ব্যাঙ্ক লিমিটেড 5 
- ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখা" অফিসে চলতি, সেঙিংস ও কারী পানা 
খোলা যায়। সেতিংস ব্যান্ক ডিপজিটের উপর বাৎসরিক শতকরা 


১৫০ টাকা ভারে সুদ দেওয়া হয়। চেকে টাকা তোলা যায়।' 
_ “ক্যালকাটা স্যাপনাদে” আপনার sb একা রাখুন 








২৩, তিক পোঃ হাটখোলা) কমি 
মিলের শ্বান_সোদপুর, ২৪ পরগণা '. 


* পশ্চিমবঙ্গর 










| | শিণ্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে 
মেলাম”:চগীন্ুল্ী েন্জ্মভা লস - E “ব্যাঞ্চিং” 
এ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ | { J 






| .? দত 
হ্ঙ অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!। ফোন--ব্যাঙ্ক টনি 
ই রা না Ld 


পরার লাকি কাৰ্য কর হয়। 
জীনত এন দি ন নি নাতি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


১২২, বহুবাজার স্রীট, কলিকাতা-_আবিক অগৎ প্রেসে পীযভীজনাখ ভট্টাচাৰ্য দ্বারা নজিত ও প্রকাশিত 
{ | ৰ 












PHONE °B.8B. 6382 as 





দ্বাদশ বর্ষ } 


Monday, 24th April, 1950. সোমবার, ১১ই বৈশাখ, ১৩৫৭ 


| ৪৮শ সংখ্যা 








দিলী চুক্তি ও ভবিষ্যৎ 


ভারত ও পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ সমন্ধে দিল্লীতে পত্ডিত জওহরলাল 
নেহেক্ক এবং জনাব লিয়াকৎ আলি খান যে 
চুজিপত্রে সনি করিয়াছেন তাহার সর্ভসমূছ 
এখনও দেশে বলবৎ হয় নাই। . কেন না এই 
চুজিপত্তে . পূর্ব“ ও* পশ্চিমবঙ্গ মগ্্রিসভাতে 
সংখ্যালঘুদের মধ্য হইতে এক একজন মন্ত্রী 
নিয়োগ, পূর্ব. ও পশ্চিমবঙ্গে এবং আলামে 
এক একটা সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, এই সব 
অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সন্ধে তদারক 
করিবার ভ্রষ্ক সংখ্যালঘু বোর্ড গঠন ইত্যাদি যে 
সব কথা বল] হইয়াছে তাহা এখনও কার্যে 
পরিণত হয় নাই । তবে উভয় গব্ণমেণ্টই যে 
ভাবে তোড়জোড় আর্ত করিয়াছেন তাছাতে স্বল্প 
সময়ের মধ্যে এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে 
আশা কর! যায়। ইতিমধ্যে পথে ঘাটে এবং 
শুষ্ক বিভাগীয় খাটিসমূছে সংখ্যালখুদের উপর 
অত্যাচার বহুলাংশে প্রশমিত হইয়াছে এবং 
পল্লী অঞ্চলে সংখ্যাগুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের 
মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে সংখ্যালঘুদের 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে উহাদের মনে অনেকটা আস্থা 
ফিরিয়া আসিয়াছে। ফলে উভয় দেশ হইতে 
' উত্তয় দেশে আগত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাঁস পাইয়াছে। 

কিন্তু এই সব দেখিয়া নিশ্চিন্ত, হইবার 
এখনও কোন কারণ ঘটে লাই।. সংখ্যালঘুদের 
মধ্যে যাহারা ভিটামাটী পরিত্যাগ করিয়া 


টি ধা আপিয়াছে তাহাদের মধ্যে নাতৃভূমিতে 


॥ 


প্রত্যাবর্তনের এখনও কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হইতেছে না। যাহারা পূর্বে ভিটামাটী 
পরিত্যাগে সন্বয় করিয়া এক্ষণে তাহা হইতে 
নিবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে যে এই 
সুযোগে উহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 
বিক্রয় করিয়া বত সত্বর সম্ভব দেশত্যাগের 
সঙ্কল্প করিয়াছে তাহা করিবার কারণ 


বিষয়-সুচী 












বিষয় পৃষ্ঠা 
দিল্লী চুক্তি ও ভবিষ্যৎ ৮৮১-৮৮২ 
পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্তা . ৮৮৩-৮৮৪ 
সাময়িক প্রসঙ্গ রি ৮৮৫-৮৮৮ 
নানাকথা ৮৮৯-৮৯২ 
আধিক ছুণিয়ার খবরাখবর ৮৯৩-৮৯৪ 
বাঁক্রারের হালচাল ৮৯৫-৮৯৬ 
আছে। বাধী সকলে শসন্দেহদোলার্িত 
মনে বর্তমান চুক্তির ফলাফল প্রতীক্ষা 
করিতেছে। উহাদের মনের ভাব এই যে, 


যদি দেশে শান্তি স্থাপিত হয় তাহা হইলে 
তাহারা পিতৃপিতামহের তিটায্ন অবস্থান 
করিবে--আর যদি দেখা যায় যে, শাস্তির কোন 
আশা নাই তাহা হইলে দেশত্যাগ' করিবে। 
সুতরাং আগামী ৩৪ মাস কাল অত্যধিক 
গুরুতপূর্ণ। এই সমরে যরি উভয়. গবর্ণমেন্ট 
চুক্তির প্রত্যেকটা সর্ব অক্ষরে অক্ষরে এবং 
উহার অন্তর্নিহিত ভাধ অন্থযায়ী প্রতিপালন 
করেন ভাহা হুইলে যাহারা দেশত্যাগ করে 
[| 
ন 





নাই তাহার! দেশে স্থায়ীভাবে বসবাপ করিতে 
সন্ধল্পবন্ধ হইবে এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া 
যাহারা ইতিমধ্যেই দেশত্যাগ করিয়াছে 
তাহাদেরও অনেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে 
উৎলাহী হইৰে। চুক্তি প্ৰপেতাগণ এই বিষয়টা 
মনে করিয়াই গৃহভ্যাগীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের 
মেষাদ ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
নির্ধারিত করিয়াছেন এবং এক্সপ শর্ত করিয়াছেন 
যে, ও তারিখের মধ্যে যাহার! নিম নিত ঘাস- 
ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিবে তাহাদিগকে 
উচাদের বাড়ীঘর ও জমিযায়গ! প্রত্যর্পণ করা! 
হইবে। চুক্তি প্রণেতাগণ আশা করেন যে, 
আগামী ৮] মাস কালের মধ্যে দেশে এক্প 
অবস্থার হাতি হইবে যাহা গৃহত্যাগীদের 
গৃহে ফিরিয়া যাইবার মত একটা অনুকুল 
অবস্থার সুষ্টি করিবে। 

এই সব কারণে বর্তমানে দেশের অগণিত 
লোফ যাহারা ভিটামাটী ত্যাগ করিয়া বর্তমানে 
আশ্রয় কেন্দ্রে, আত্মীয়-স্বজনের নিকট অথবা 
ভাড়াটিয়া গৃছে বসবাদ করিতেছে এবং বাছাদের 
বথাসর্বস্ম নিজ মাতৃভূমিতে পড়িয়া গহিয়াছে 
তাহারা আলোচ্য চুক্তি কার্ধযক্ষেত্রে কিরূপ 
ফল প্রগব করে ততগ্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
আছে। যাহারা দেশত্যাগ করে নাই ভাহারাও 
অমুকূপ কারণে গভীর উদ্বেগের সহিত উহার 
ফলাফলের প্রতীক্ষা. করিতেছে। এই জন্তই 
বলিতেছিলাম যে, আগামী ৩৪ মাপ ফাল 
অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ । উহা উভয় দেশের 
সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে, তো বটেই--উত্তয় দেশের 
কর্তৃপক্ষের সম্পর্কেও অত্যধিক সত্য। কারণ 
আলোচ্য চুক্তিই হইতেছে "ভারতের সহিত 


৮৮২ 


পাকিস্থানের শেষ চুক্তি । এই চুক্তি)টদ্বার! 
'ঘদি সংখ্যালঘু সমক্তার সমাধান না হয় তাহা 
হইলে কর্তৃপক্ষগণ দেশের জনসাধারণের কাছে] 
হের ও অকর্পপা বদিয়া প্রতিপন্ন হইবেন 
এবং তখন দেশের অনমসাধারপই উহাদের 
নিজেদের ধারণা অঙ্তুযায়ী সংখ্যালঘু সমন্তার 
সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। « 
পরিস্থিতি কোন দেশের শাসক সম্প্রদায়ের 
অভিপ্রেত হইতে পারে না। 
আমরা! ইতিপূর্বে একাধিকবার একথা 
বলিয়াছি যে, সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের দত যে 
সমস্ত বিলিবাবস্থা করা হইয়াছে পাকিস্থানে 
যে উদারতা অথবা নীতিধর্ম্মের দিক হইতে 
তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে 
তত্বিবয়ে আমাদের বিশ্বাস নাই বটে, তৰে 
নানার্দিক হইতে বর্তমানে পাকিস্থানের অবস্থা 
যে প্রকার শোচনীয় হুইয়া. উঠিয়াছে 
এবং পাকিস্বানে সংখ্যালঘুদের উপর 
আরও উৎপীড়ন হইলে ভারতে উদার যে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে তাহা! চিন্তা 
করিয়া পাকিস্থান যে আলোচ্য চুক্তি যথাসম্ভব 
সুঠুভাবে পালন করিতে চেষ্টা করিবে 
তাহ! আমরা বিশ্বাস করি। এইরূপ 
একটা সম্ভাবনা যখন ঝহিয়াছে তখন প্রত্যেক 
ভারতবাপী তথা প্রত্যেক বাঙালীর পক্ষে এই 
চুক্তির প্রত্যেকটি সর্ভ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন 
কর! সঙ্গত ও সমীচীন হুইবে বলিয়া আমরা 
মনে ফরি। আমরা জানি যে, দেশের একট! 
বৃহৎ জনগমষ্টির অনভিমত সস্বেও ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংখ্যালঘু সমস্তার 
মীমাংসার আন্ত ক্সালোচ্য চুক্তি সম্পন্ন 
করিয়াছেদ। ভারতের. জনসাধারণের পক্ষ 
হইতে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই তিনি 
এই কাঁজ ফরিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের অথব! 
উচ্ার ফোন অংশের খঅধিবাসীদের দ্বারা যদি 
এই চুক্তির সর্দ লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র 
জগতে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রভাব 
প্রতিপত্তি ক্ুপ্ন হইবে এবং ভারত কর্তৃক চুক্তির 
সর্ত লঙ্ঘলের ফলে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের 
উপর যদি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
তাছা হইলে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অধিকতর 
কঠোর কোল ব্যবস্থা অবলঘনের ভারতের 
কোন নৈতিফ অধিকার থাকিবে না। 


এরূপ একটা ' 


আৰ্থিক জগৎ 


আমর] জানি যে, যাহারা পূর্ববঙ্গে সহশ্র সহমত 
নিরপরাধ হিন্দুকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে, 
সহল সহন নারীর সম্রমছাঁনি করিয়াছে, বন্ধ 
সংখ্যক হিন্দুকে বলপৃর্ধক মুসলমান করিয়াছে, 
হিন্দুদের কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট 
করিয়াছে এবং ১২1১৩ লক্ষ হিচ্ছুফে তাহাদের 
গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে সেই শ্রেণীর 
ব্যক্তির সহিত আপোষ রফা করিয়া চলিতে 
ফেহ প্রস্ততত নলছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহেকুও নছেন। আলোচ্য চুক্তির অব্যবহিত 
পূর্বে তিনিও একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন__ 
“আহি যুদ্ধের সম্ভ।বনার কথা বলিয়াছি বলিয়া 
অনেকে আমীব সমালোচনা! করিতেছেন। কিন্ত 
যেখানে শাস্তি নাই) যেখানে যুদ্ধ অপেক্ষাও 
মারাত্বক ঘটনা ঘটিতেছে এবং মানুষ বর্বরতার 
নীচে নানিয়া গিয়াছে, সেখানে শান্তির কথা 
বলা প্রকৃত অবস্থার প্রতি অন্ধ হইয়া থাকার 
সামিল।” কিন্তু যুদ্ধ একটা খেলার ব্যাপার 


নহে" উবার ফলে--যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের 


প্ত উহার আশ্রয় গ্রহণ, করা হইবে সেই 
ংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাই অধিকতর বিপন্ন 
হইতে পারে। বিশেষতঃ উহার যোগে 
বিদেশীগণ ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া 
ভারতের নবলৰ স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করিতে, 
পাঁরে। এই জগ্তই ভারতের শীসমযন্ত্রের কর্ণ- 
ধারগণ যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আপাততঃ 
শান্তিপূর্ণ পথে এই লমন্তার মীমাংসা হয় কিনা 
তাহার চেষ্টা করিতেছেন। “আপাততঃ” 
বলিতেছি এইঅস্ত যে, চিরদিন শান্তিপূর্ণ পথ 
আঁকড়াইয়া থাক! তাহাদের অভিগ্রেত নহে। 
পাকিস্থানের সহিত বর্তমান চুক্তি তাহাদের 
শেষ, চুক্তি । এই চুক্তি যদি ব্যর্থ হয় তাছা 
হইলে উচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অথবা অন্থুর্ূপ 
কিছু কর! ছাড়া ভাঁর্তের গত্যন্তর থাকিবে না। 
সুতরাং এখনই পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষপা 
ফর! হুইল না বলিয়া! যাহারা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত 
আছেন তাহাদের একেবারে নিরুৎসাহ হইবার 
কোন কারণ নাই। আগামী কয়েকমাস কাল 
তাছারা আলোচ্য চুক্তির সর্ভ পালন করুন 
এবং ধৈর্য্য অবলঘন করিয়া প্রতীক্ষা করুন। 
এই সময় পধ্যস্ত ভারত যদি চুক্তির সর্ত অঙ্দগে 
অক্ষরে পালন করে 'এবং পাকিস্থান যদি 
প্রতিপদে তাহা খ্ুপ্ন করে তাহা হইলে 


[ ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫০ 





পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথথ] তদছুদ্ূপ কোন 
কঠোর ব্যবস্থা যে অবলদ্িত হইবে ত্থিষয়ে 
তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । 

এই সম্পর্কে বর্তমানে পাকিস্বানে যে সমস্ত 
সংখ্যালঘু বসবাস করিতেছেন তীহ্ধদের প্রতি 
আমাদের কিছু বজ্রব্য আছে। বর্তমানে 
উহারা নালা দিক দিয়া যেরূপ সম্কটজনক 
অবস্থার তিতর পতিত হইয়াছেন তজ্ঞন্ত তাঁহারা 
প্রত্যেক ভারতবাসীর সমবেদনা যোগ্য। 
উছাদের সকলকেই যদি ভারতে আনিয়া 
তাহাদের ভদ্রভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইত, তাছা হইলে 
ভারত বোধহয় এতদিনে এই দায়িত্ব পালনে 
অগ্রপর হুইত। কিছ যুদ্ধ এবং পরবর্্তাকালে 
দেশ বিভাগের ফলে বর্তমানে ভারতের অর্থ- 
নীতিক 'কাঠামো ভাদ্িয়া পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছে । ভারতের শাসকশ্রেণী বিগত আডাই 
বৎসর কালের মধ্যে দেশের ভিতরে একটি দক্ষ 
সততাসম্পনন ও কর্তব্যপরায়ণ শাসলযন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন নাই। দেশে অন, 
বন, বাসগৃহ ইত্যাদির, চূড়ান্তরূপ অভাব 
ঘটিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গ হইতে 
সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের পুর্ব পর্য্যন্ত ভারতে ষে 
২০ লক্ষ আশ্রয়প্রাথীর আগমন ঘটিয়াছে 
তাছাদিগের পুনর্কসতির কোন সুষ্ঠ, ব্যবস্থাই হয় 
নাই। উহার উপর এক্ষণে কপর্দিকহীন অবস্থায় 
পুত্র পরিজনের হাত ধরিয়া ভারতে যদি আরও 
১ কোটি লোক উপস্থিত হয় তাহা হইলে 


আশ্রয়প্রার্থার, ক্যাম্পে রোগে ও অনশনে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হওয়া ছাঁড়া তাহাদের আর কোন 
উপায় থাকিবে লা। উহ! অপেক্ষা বিপদ ঘাড়ে 
লইয়া আপাততঃ নি বাসভূমিতে অবস্থান কর! 
অনেক শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ বিপদ কাটিবাঁর যখন 
একটা সন্তাবন1 দেখা! দিয়াছে তখন উহার শেষ 
ফল না দেখিয়া কাহারও গৃহত্যাগ করা সমীচীন 
নছে। আমরা জানি যে, যেখানে মুহূর্তের মধ্যে 
মাহষের জীবন নষ্ট হইতে পারে, নারীর মধ্যাদ! 
ধূলিসাৎ হইতে পারে, সারা জীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট 
হইতে পারে-সেখানে অনি্ধিউ ভবিষ্যতের 
দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়া 
সহজ--এই উপদেশ কাৰ্য্যে পরিণত করা অনেক 
কঠিন। কিন্তু উহা জানিয়া! বুঝিয়াই পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যালঘুগণকে আমর! এই পরামর্শ দিতেছি। 
আমাদেৰ, দৃঢ়বিশ্বাদ যে, এই নির্দেশমত কাজ 
করিলে সমগ্তিগতভাবে সংখ্যালঘুদের অমঙ্গল 
অপেক্ষা মাই অনেক বের্শা হইবে 


! 


পশ্চিমবঙ্গের শরণাখী” সমস্যা 


১৯৪৭ স্থলে দেশ বিভগের পর পূর্ববঙ্গ 
হইতে ২০ লক্ষের অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গ, 
আসাম, কোচবিহার ও জিপুরাতে আশ্রয় গ্রহণ 
ফরে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দরুণ এপর্য্যস্ত 
গায় ১৫ লক্ষ আলয়প্রার্থী পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ 
করিরা . নিরাপদ আশ্রয়ের সগ্ধানে পশ্চিম, 
আসাম ও ব্রিপুরাঁতে চলিরা আলিয়াছে। 


বলা বাহুল্য, এই বিপুল সংখ্যক আশ্ৰয়প্ৰাৰ্থীর . 


বেশীর ভাগই স্বাভাবিক প্রেরণা বশে 
পশ্চিমবঙ্গেই আপিয়াছে এবং এখান হইতে 
অগ্তত্র যাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। 
নেহেরূ-লিয়াকৎ চুক্তির ফলাফল অনিশ্চিত। 
সাময়িকভাবে ইহা কার্ধ্যকরী এবং সফল হইলেও 
এই ৩৫ লক্ষ শরপার্থার মধ্যে কত লোক দেশে 
ফিরিয়। যাইবে তাছ! আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
না।, পূর্ববঙ্গ হইতে জনসোত রুদ্ধ হওয়ার 
কোন আস্ত লক্ষণও প্রত্যক্ষ কর! যাইতেছে না 
এবং আগামী এক মাস মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা 
যদি উল্লেধষোগ্যঙ্জাবে বদ্ধিত হয় তাহাতে 
বিশ্ময়ের কারণ থাকিবে না! 

বিগত ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাসের 
মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ববঙ্ষে যে সমস্ত ঘটন। 
ঘটিয়াছে তাহাতে কয়েকটী জেলা হইতে 
লোকজন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনরূপ বিচার 
বিবেচনা! না করিয়াই মান, লম্ত্রম এবং প্রাণ 
রক্ষার জন্ত সর্বস্ব ফেলিয়া রাখিয়া তারতীয় 
এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হুইয়াছে। 
দি্পী-চুক্তি বর্তমানে এই তাড়াহুড়া এবং ব্যস্ততার 
ভাব কতকাংশে প্রশমিত করিবে এবং 
দেশত্যাগেচ্ছু হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী ও 
সম্পত্তির যথাসম্ভব বিলিব্যবস্থা করার 
কতগুলি সুযোগ প্রদান করিবে সদোহ লাই। 
কিন্ত ইহাতে আগামী. ছয়মাস মধ্যে 
_ বাস্ততাগ বন্ধ হুইয়! যাইবে আমর! এরূপ আশা 
পোষণ করিতে পারিতেছি না। শরণাধথাঁদের 
সাহায্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ডাঃ মেঘনাদ 
লাহা শর্দার প্যাটেলকে লানাইয়াছেন যে, 
নেহের-লিয়াকৎ চুক্তি বলবৎ হওয়া সত্বেও 
৩০1৪০ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্কাসতির দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হুইবে। ডাঃ সাহার এই অনুমান 


[e) 


যুক্তিসঙ্গত নছে উহ! মনে করিবার এখনও কোন 
লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না। 
শরপার্থা সমন্তার সর্বাপেকা গুকদায়িত্ব বছন 
করিতে হইতেছে পশ্চিমবর্গকে। আয়তনের 
"তুলনায় জনবহুল এই রাজ্য খাস্তশন্ত এবং অগ্তাত 
সকল খা সম্পর্কে বিশেষভাবে পরমুখাপেক্ষী এই 
রাজ্যের মোট অনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্ধাংশ 
কলিকাতায় বাস করে এবং এই কলিকাতা 
সহরেই বহুসংখ্যক শরণার্থীর সমাগম 








জরুরী বিজ্ঞপ্তি 


আগানী সংখ্যা হইতে 'আথিক . 


জগৎ’ ত্ৰয়োদশ বর্ধে পদার্পণ করিবে। 
ঞঁ সংখ্যা হইতে আধিক জগতের 
প্রতি সংখ্যার মূল্য 1: আনার স্থলে 
৩০ আনা নির্ধারিত করা হইল। 
বাধিক টাদ্দার হার ৮২ টাক! এবং 
ষাগ্নাপিক চাদার হার ৪1০ টাকা 
হুইবে। ধাহারা ইতিপূর্বে ১০২ টাক! 
হারে চাদ! দিয়াছেন আগামী ১ল। 
মে তারিখ হুইভে তাহাদের টাদার 
হার বাৰিক ৮২ টাকা হারে ধার্য 
করিয়া তদনুযায়ী চাদ্দার মেয়াদ বৃদ্ধি 
কর! হইবে। 
বিজ্ঞাপনের 'হার পুর্ববব রাখা 
হুইয়াছে। 
বিনীত 
ম্যানেজার, আর্থিক স্তগৎ 





হইয়াছে । ইহার ফলে কলিকাতার জনন্থাস্থ্য 
বিপন্ন হইয়াছে! মহামানীরূপে কলেরা রোগ 


যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে তাছাতে এই ' 


নগরীর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিশেষ আশঙ্কার কারণ 
দাড়াইয়াছে। মনে হয় যে, আগামী মাস 
হইতেই খান্তপ্রব্যের যোগান হ্রাস পাইবে এবং 
তরিভরকরী, মাছ, ফলমূল, ডাল, সরিষার তৈল 
প্রভৃতি মূল্যবৃদ্ধির দরুপ সাধারণ লোকের 
ক্রয়ক্ষমতার বাছিরে চলিয়া যাইবে । খাতের 


আধিক জগতের 


এই অভাব সমলহীন শরণাধাঁদেয় পক্ষে বিশেষ 
সমন্ত |র কায়ণ হইবে। 
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফলে লরকারী 
পুনর্ব্বাসন নীতিতে শিখিলত! দেখ! দিবে বলিয়া 
ইতিমধ্যেই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পূর্ববঙ্গের 
কংপ্রেলকন্ী এবং শরণার্থাদিগকে ফিরিয়া 
যাওয়ার দন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করা 
হইতেছে।' এই অনুরোধ বা নির্দেশ পালন 
করার মত যানগিক অবস্থা শরণার্থীদের মধ্যে 
যে এখনও আসে নাই, তাহা বল! বাহুল্য । 
কংগ্রেসকপ্সিগণও এই প্রস্তাবে বিশেষ নাড়া 
দিবেন বলিয়া মনে হয় না। পুর্ববঙ্গে তাহাদের 
উপস্থিতি তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 
বর্তমান অবস্থায় বিশেষ আশ্বস্ত করিতে পারিবে 
বলিয়াও প্রত্যয় হয় “না । শ্রীযুত সতীন শেন, 
বসন্ত দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অবস্থিতির ফলেও 
পূর্বের অবস্থা চরম অবনতির দিকে গিয়াছে। 
দেশ বিভাগের পর যখন বাস্তত্যাগ চপিতেছিল 
তখনও ক্কষক সম্প্রদায় এবং নিম্নশ্রেপীর হিন্দুদের 
মধ্যে কতকটা মনোবল ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলীতে এই শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও সম- 
ভাবে আতঙ্ক সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইছার ফলে 
লক্ষ লক্ষ কৃষক, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশায় 
নিযুক্ত হিন্দু সমপ্রদায়ের লোক দলে দলে বাস্ত- 
ভিটা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও নিকটবর্তী 
তারতীয় এলাকার চলিয়া আঁপিয়াছে এবং 
এখনও আলিতেছে। | 
পশ্চিমবলের এই অধলম্বনহীন ভাঁপমান 
জনগ্রবাহের আহার, বাসস্থান এবং জীবিকার 
সংস্থান দা হইলে এই রাজ্য নালা দিক দিয়া 
বিপর্ধ্যন্ত ছইয়া পাড়িবে বলিয়া আমরা আশক্কা 
করিতেছি । রাঁজনীতিক্ষেত্রেও ইছার, প্রতিক্রিয়া 
অবশ্ুস্তাবী। | 
আশ্রয়শিবিজের শরপাধাঁদিগকে খয়রাতি 
সাহায্যের উপর দীর্ঘকাল নির্ভরশীল করিয়া 
'ঝাখা সম্ভব নয়, উচিতও নহে । ইহার! যাহাতে 
স্বাধীনভাবে জীবিক1 অঞ্জনের সুযোগ পায় 
তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য! এই প্রস্তাব 
কার্যকরী করা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। 
আমাদেক্জ মলে হয় লাহাধ্য ও পুনর্বসতি দগ্তয়ের 


৮৮৪ 


কাজ ছইভাগে বিভক্ত কর! বা্ছনীয়। শরপাধি- 
গণের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক 
ব্যজির শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পেশা সম্পর্কে 
মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইলে 
পুনর্ববসতির কাজ অপেক্গাকৃত সজ হুইবে। 
পশ্চিমবলের ফোন কোন জেলায় পল্লী অঞ্চল 
হইতে কিছু সংখ্যক যুসলমান ক্বিজীবী 
বাস্তত্যাগ করিয়া গিয়াছে। শরণার্থী কষকগণকে 
এই সমস্ত অঞ্চলে পুনর্ববতির সুযোগ দেওয়। 
সত্বর প্রয়োজন । মুসলমানদের ষাস্তত্যাগের 
ফলে পশ্চিমধলে পাটের উৎপাদন হাস পাওয়ার 








তি মাই নী কলর । কিন ্ানটন দে কলা আনান শোক গর টং 
সব সমে সবাৰ পক্ষে তর হয়ে ওঠে না খা বি যানের একটা হত হন থা দে 


আর্থক জগৎ & 

আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । পাট বীল্র বপনের সময় 
এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। শরপার্ধাদের মধ্যে 
পাটচাষ সম্পর্কে অভিজ্ঞ কৃষকদের একটি 
তালিকা প্রণয়ন করিয়া এই সময়েই ইহাঁদিগকে 
হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও 
জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ' অঞ্চলে বসবাপের 
সুবিধা করিয়া দেওয়া বর্তব্য। কলিকাতার 
শিল্পাঞ্চল হইতেও কিছু সংখ্যক শ্রমিক পূর্বাবদে 
চলিয়া গিয়াছে । বিভিন্ন চেম্বার অব ক্যার্শের 
সহিত আলোচনা করিয়া শরপার্থাদিগকে 
এই সমস্ত কলকরখানায় নিযুক্ত কয়া যাইতে 





টপ be 





শুরু মনা হলেই চলবে দা, কচি আবু পুর দিক থেকেও সেট! লগত হও ঢাই। সেটি টী বো এস L 
নেক গর! বরে আনি: চি রন করেছে এবং তারা লালা লাগা টম সতী 
2 jf 


(চা পরিবেশনের আঁধুনিকভম পন্থা! স্বস্ধে কোনো কিছু বানত চুলেও 


ie ১৯ 


বোর্ডই আপনাকে নিভু পরামর্শ দিতে পাঁযেন। ২,০ পর্ণ 
; ALS 


লোঙ্গা কথা, ক্যানটীন পক্চীলনান ফোঁশণ ? 
[এবং জানাশোনা কর্মী নিয়োগ থেকে গুফ কে 
3 ক্যানটীনেব বা পারত কৌন KE 
| লা কাছে পা টি a রি 


এ লাল টী নো বাৰ পারত 


টা 
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'কর্তৃব্য। 





{ ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫০ 


পারে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, এবং 
হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী 
করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু আঁশ্রয়প্রার্থীকে 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, জ্রিপুর], কোচবিষ্ভার, বিছার 
ও উড়িব্যাম্ম বসতি স্থাপনের সুযোগ: দেওয়! 
যাইতে পারে। এই কয়েকটা প্রদেশেই 
বাস্তহারাদের পুরর্বসতির চেষ্টা করা প্রাথমিক 
মধ্য গ্রদেশ বা মাদ্রাজের অপরিচিত 
পরিবেশে এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী অনিশ্চিত.. 
কাল সরকারের গলগ্রহ হইয়া থাকিবেই বলিয়া 
আমাদের আশঙ্কা আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের 








মধ্যে প্রাদেশিফতা এবং আঞ্চলিক মনোবৃত্তির 


দরুণ পুনর্ধসতির কাছে বিদ্ন হইতেছে। কোন 
কোন রাজ্যের দায়িত্বশীল নেতা এবং সরকারী 
কর্মচারিগপণও এই মনোভাব হইতে যে মুক্ত 
নহছেল অতীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
এই মলোভাষ দূর করিতে হইলে কেন্ত্রীর 
গবর্ণষেণ্ট এবং কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটাকে 
সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হুইবে। 
প্রাদদেশিকতার নিন্দা করিলেই লষন্তার সমাধান 
হইবে না] যে সমস্ত ব্যক্তি কথায় বা কার্যে 
প্রাদেশিক বিদ্বেষ ছড়াইবে তাহাদের সম্পর্কে 
কঠোর শান্তিযূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং 
শরণাধিগণ পেশা, চাকুরী ইত্যাদিতে স্থানীয় 
অধিবাসীদের ভায় যে পূর্ণ নাগরিক অধিকার 
উপতোগ করার অধিকারী, তাছাও স্প্টতাবে 
ঘোবপা করিতে হইবে ।. এই সমস্ত ব্যবস্থা 
হইলে আশ্রয়প্রার্থী সমন্তার সমাধান অনেকটা 
সহজ হইবে বলিয়া! আমরা যনে করি। 


জগতের জাহাজ নষ্ট হওয়ার পরিমাণ 


_-লয়েডসের হিসাধমতে গত ৩০শে ছুন তারিখ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে সমগ্র অগতের মোটনাট 
১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩* উলের ৭৮ খালা জাহাজ 
জলমগ্ন, অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস অথবা অকেজো! বিধায় 
ভগ্ন হইয়াছে। 

স্বয়ংক্রিয় টিকেট বিক্রয় যন্ত্র_গ্রকাশ 
যে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনন্সুলায় রেলওয়ে পরীক্ষা- 
মূলক ভাবে উহার বড় বড় ষ্টেশনে স্বয়ংক্রিয় 
টিকেট বিক্রয় যন্ত্র স্থাপন করিবেন। ভারতের 
কোল স্থানেংবর্ভমানে এই ধরণের যন্ত্র চালু নাই । 
উজ্ত এ যন্ত্রের ফাজ লাফল্যম্ডিত 
হইলে পরে ভাক্তেয় সর্ব রেলপথে এই যন্ত্র 
স্থাপিত হইবে | 


 পুর্ধবঙ্গে পরিত্যক্ত হিন্দুর সম্পত্তি 
নেছেকে-লিয়াকৎ চুক্তিতে এন্নপ নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগিগণ 
যদি আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ 
বাসভবনে ফিরিয়া যায় তবে তাহাদিগক্ষে 
তাছাদের পরিত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি 
ফিরাইয়া দেওয়া ছইবে। আর বস্তাত্যাগী যদি 
এ তারিখের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করে এবং এ 
তারিখের মধ্যে সে যদি তাহার স্থাবর সম্পত্তি 
, হস্তান্তর না করে তবে এই সম্পত্তি সংখ্যালঘুদের 
তিনজন ও গবর্ণমেণ্টের একজল সমন্তদের গঠিত 


একটা ট্রি বোর্ডের হাতে গ্ভত্ত হইবে এবং উক্ত, 
এই সম্পত্তি বিক্ৰয়, করিয়া তাহা, 


বোর্ড 
. ঘাস্তত্যাগীকে প্রদান করিবেন যোর্ড উহা 
ভাঁড়াও দিতে পারিবেদ। এরূপ ক্ষেত্রে ভাড়ার 
টাকা বাস্তত্যাগীর প্রাপ্য হুইবে। এই সর্ত 
উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত বান্তত্যাগীকে 
আগামী ১৫ই মে তারিখের মধ্যে পাকিস্বামে 
পরিত্যক্ত তাছাদের স্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ 
গবর্পমেন্টকে জানাইবাঁর জন্ত নির্দেশ দিয়াছেন। 
বাস্তত্যাগিগণকে তাঁহাদৈর নিজের স্বার্থে ভর 
এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবার জন্য আমরা 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি | তবে বাস্তত্যাগিপণ 
বর্তমানে যে তাবে লানা স্থানে ছড়াইস্সা রহিয়াছে 
তাহাতে উহাদের সকলের নিট 'যাহাতে 
এট সংবাদ পৌঁছে গবর্ণমেন্টের তাহার ব্যবস্থা! 
করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের_নিকট. বিবরণ 
দাখিল করিবার মেয়াদ আরও বাঁড়াইয়া দেওয়া 
উচিত। 


' চাউলের রেশন বন্ধের প্রস্তাব 


ভারতীয় পার্লামেপ্টের কংগ্রেণী দলের 
কার্ধ্যকরী সমিতি দেশে খাগুশন্ত, কাপড়, চিনি, 


লিমেন্ট, লৌহ ও কয়লার মূল্য ও বিক্রয় সম্বন্ধে 
৮ নিয়্্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখা উচিত কিনা তাহ! 


নির্ধারণের অস্ত একটা কমিটী গঠন করিয়াছেন। 
প্রকাশ বে, কংশ্রেনী দলের অধিকাং) শদস্তই 
দেশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখার (বিরোধী । 
উনাদের নিযুক্ত কমিটাও যদি নিয় ব্যবস্থা 

ত্যাছায় করিবার সমীচীনতা কা করেন 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


তবে তাহা দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে। 
কারণ নিয়ন্ত্রণের অন্ত দেশবাপীর'নাঁনা দিকে সমুহ 
অন্থবিধা হইতেছে । কিন্তু চাউলের ব্যাপারে 
কংপ্রেসী দল যেয়প মত পোষণ করেন বলিয়া 
প্রকাশ, পাইয়াছে তাছায় যুক্তিযুক্ততা স্বীকার 
করা যায় না। কংগ্রেণী দল নাকি দেশে 
যাহাদের আয় একশত টাক! পর্ধাস্ত তাহাদের 
জন্ভ রেশনের দোকান হইতে নিয়ঞ্িত দরে 
চাউল সরবরাছের ব্যবস্থা করিয়া আর সকলকে 
বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিবার স্বাধীনতা 
দিতে চাছেন। উহ্থাতে ধারণা হয় যে, চাঁউলের 


নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে বাজারে. চাউলের মূল্য ' 


চড়িয়া যাইবে বলিয়! কংপ্রেসী দল মনে করেন. 

যদি তাহাই হয় তা! হইলে একশত টাকার 

বেশী আয় হইলেই তাঁহাকে বাহার হইতে চাউল 

ক্রয় করিতে বাধ্য করা হইবে কেন? বর্তমানের 
এই ছুর্ণ,লোর দিক বিবেচনা, করিয়া ভারত 

সরকার মালে তিন শত টাকা পর্যাস্ত আয়বিশিষঠ 
ব্যক্তিগণকে আয়কর হইতে রেহাই : দিয়াছেন। 

চাউলের ব্যাপারেও এই. শ্রেণীর ব্যক্তিকে 

ইচ্ছামত রেশনেয় দোকান হইতে দিয়ন্ত্রিত 

দরে চাউল কিনিষার অধিকার দেওয়া,উচিত। 


বীমা সংশোধন আইন 


তারতে প্রচলিত বীমা আইনের সংশোধনের 
জন্ত বিগত ১৯৪৫ সালে সার কাঁওয়াসজি 
জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত 
হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় 
পার্লামেন্টে বীমা আইন সংশোধনের জন্য একটি 
আইনের খলড়া উপস্থিত করা হয়। কিন্ত বীনা 
ব্যবসায়ের সহিত স্বার্থপংতিষ্ঠ ব্যক্তিদের 


১8৫৫ নাল 


বনী এড ভারটাইজিৎ এজেন্সী 
৭২২, হিন্দুস্থান পার্ক, 


কলিকাতা_-২৯ 


আপনার ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিভা দিকে 
দিকে উভাসিত হউক, ইহাই কামনা। 








~~ 


| 
বিরোধিতার ফলে এই আইনের খদড়! পাশ 
করিয়া তাহা দেশে বহাঁপ করিতে যথেষ্ট 
প্রতিবন্ধকের হুষ্টি ছয়। খণড়াটি একবার 
পার্লামেন্টে পেশ করিয়া তাহ! প্রত্যাহার করা 
হয়। অতঃপর ছুই দুইবার ভারতের বাণিজ্য 
সচিবকে ছুইটি নৃতন খসড়া পার্লামেন্টে পেশ 
করিতে হয়। অবশেষে সিলেট কমিটির 
রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া ভারতীয় পার্লামেণ্টের ' 
বিগত অধিবেশনে খসড়া আইনটি পাশ হুইয়াছে। 
মোটের উপর এই কাজের অন্ত ৫ বৎসরকাল 
রীতিমত একটা ধ্বস্তাধবস্তি করিতে হুইয়াছে।. 
আইনটি যেভাবে পাশ হইয়াছে তাছা ঘাঁরা 
ভারতীয় বীমা ব্যবস।ফের কতিপয় গলদ যথা 
ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক বীম! কোম্পানীর শেয়ারের 
অধিকাংশ হস্তগত করিয়া উহাকে নিজের 
করতলগত করা, খীমা তহবিল পরিচালকের 
স্বার্থের দিক হইতে দাদন-.ইত্যাদি বিষয়ের 
সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু বীমা 
'ব্যবসায়কে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া 


সরকারী পরিচালনাধীনে' ' আনয়ন”. 
এক কথার বীমা ব্যবগায়ের ভ্তাশনে- 
লাইজেলনের ভঙ্গ দেশের সর্ধবত্র 


জনসাধারণ ও পলিসি গ্রাহকদের মধ্য হইতে 
যে দাবী উঠিয়াছে বীম! বিলের সিলেক্ট কমিটির 
উহা! সমর্থন লাভ করিলেও আলোচ্য আইন 
দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় নাই। ভারতের বর্তমান 


গৰর্ণমেণ্ট যে ভাবে প্রতিপদ 'আপোবমূলক 
নীতি অবলম্বনে চলিতেছেন তাহাতে এই 
গবর্ণমেপ্টের আমলে তাহ! হওয়ারও আশা 
নাই। যাহা হউক প্রস্তাবিত আইনে যাহাতে 
বীঘা ব্যবসায় ভবিধ্যতে লরকারী পরিচালনাধীনে 






নবাকুণের সাধে সাথে 








আপনাদের চিরপরিচিত 
কিরীটভূষণ দাশগুপ্ত 


i 


৮৮৩ 


আসিতে পারে তাহার অনুকূল অবস্থা তি 
হইবে--এই যাহা ভরস!। আমাদের দৃঢবিশ্বাস 
যে, বীমা ব্যবসা সরকারী পরিচালনাধীলে 
আসিলে বীমার প্রিমিয়াম উল্লেখযোগ্যভাবে 
হাস হইবে এবং উছার ফলে ভারতে এই 
ব্যবসা অধিকতর অনপ্রিয় হইবে। 


শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলের পরিণতি 


দেশের স্বার্থে ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে 
২৫টি বিশেষ আঁবশ্তকীয় ধরণের শিল্প স্থাপন ও 
পরিচালনায় কাজ হনিয়ন্রণ করিবার জন্ভ ভারত 
গৰর্ণমেণ্টের শিল্পসচিব ১৯৪৯ সালের মার্চ 
আসে পার্লামেন্টে এফটি বিল (Industries 
—Development and Control Bill) 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই বিলের বিভিন্ন ধার! 
বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তখন উহাকে এদেশে 
শিল্প প্রশারের সুপরিকল্পিত উদ্ভোগ বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছিলাম কত্ত বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, 
বিলটি উত্থাপিত হওয়ার সময় গবর্ণমেপ্ট পক্ষ 
হইতে উহাকে 'নিতান্ত অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া 
বন! করা হইলেও পরে আর উহাকে সত্বর 
পাশ করিয়া লওয়ার ও উদার বিধিবিধান 
কাৰ্য্যে পরিণত করার কোন হুসস্কল্পিত চেষ্টা 
হয় নাই| এই বিলে নানা দিক দিয়া শিল্প 
ব্যঘলায় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেখিয়া দেশের শিল্প 
ব্যবসায়ীর প্রথম হইতেই উহার প্রতি বিরূপ 
হইয়া দীড়াইয়াছিলেন। কাজেই বিলটি 
পুনধিচাঁরের জন্ভ একটি সিলেক্ট কমিটির উপর 
ভার দেওয়া হয়। সুদীর্ঘ আলোচনার পর ও 
কমিটি তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
সেই রিপোর্ট অন্যায়ী সংশোধিত আকারে 
বিলটি এবার পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশনে 
. পাশ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। 
কিন্ত তাহা হয় নাই। হহাতে শিল্প 
নিয়ন্ত্রণ বিলের অপমৃত্যুর সম্ভাবনাই 
আমরা দেখিতেছি। প্রকাশ, শিল্পস্রচিব ডাঃ 
শ্তাষীপ্রগাদ মুখার্ছরি পদ্ত্যাগ*করায় গবর্ণমেপ্ট 


খী বিল মুলতুবী রাখারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ' 


কেছ কেছ বলিতেছেন: ডাঃ মুখার্ল্দি উ।পিত 
বিল তাঁহার সহিত বিদায় গ্রহণ করিবে। 
পরে সময় ও স্যোগমত গবর্ণমেণ্ট উহার 
স্থলে নৃত্তদ বিল উপস্থিত করিবার চেষ্টা 
করিবেন । 


আর্থিক জগৎ 


চি 


[ ২৪শে এপ্ৰিল, ১৯৫৪ 





শিল্প নিয়ন্রণ বিলের এই পরিণতি দেখিয়া 
আমরা মোটেই সস্তঠ হইতে পারি নাই। 
কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবাহীরা এই বিলের তীব্র 
বিরোধিতা করিতেছিলেন উহ্বাতে ভাছাদেরই 
জয় হইল বলা চলে। শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা 
সম্পর্কে প্রয়োঅ্রনমত সরক্ষারী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
জাছিরের ক্ষমতা না থাকিলে ' দেশকে 
শিল্পোয্নতির দিকে দ্রুত আগাইয়া নেওয়| কঠিন। 
'গবর্ণমেন্ট ও দেশের লোক যেব্থলে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্তু দাবী করিতেছেন সেস্থলে শিল্পপতিদের 
অযোগ্যতা ও সঙ্ধীর্ণ শ্বার্থপরতার অরষ্ক দেশে 
অনেক শ্রেণীর কলকারখানা বন্ধ হুইরা যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে ।? এই অবস্থায় নির্ধারিত 
পরিকল্পনা অনুযায়ী বিতিক্ন কলকাঁরখানাকে 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত রাখার জনত 
গবর্ণষেন্ট শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলের যারফতে যে 
ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা 
আমরা সর্কথা সঙ্গত বলিয়াই যনে করি। কিন্ত 
পার্ধামেন্টের সিলেক্ট কমিটি বিলটি সংশোধিত 
ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া সত্তেও দেশের ব্ড় 
শিল্পপতিরা এই বিল সম্পর্কে তাহাদের 
বিরোধিতা পরিহার করেন নাই। তাহাদের 
স্বার্থ নির্দেশে জাতীয় গবর্ণমেপ্ট শেষ পর্য্যন্ত 
শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে টালবাঁহনার নীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয় সন্দেহ নাই। | 


শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজ.রী 
নির্ধারণের প্রশ্ন 


কারখানার শ্রমিকদের ভাষ্য মন্ুরী স্থিরীকরণ ও 
_ফলকারখানার উদ্ধত লাভের একটা সঙ্গত অংশ 
শ্রমিকদের ভিতর বপ্টন কর! সম্পর্কে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলহনের* নির্দেশ দেওয়! হইয়াছিল। 


ভারত গবর্ণমেন্ট এই ছুই বিষয়েই মলোধোগী ' 


হইবেন বলিয়া কথা'দিয়ারচিলেন। এই ছুইটি 
বিষয় বিব্চেনা করিয়া! ত্বৎসম্পর্কে সমুচিত 
কার্য্যোপষোগী প্রস্তাব পেশ করিবার 'জন্ত 
তাঁহার! হুইটি কমিটি. গঠন করিয়াছিলেন । 
'প্রফিট শেয়ারিং কমিটি কলকাঁরথানার উদ্ধত 
“লাভের শতকরা ৫০ ভাগ শ্রযিকদের তিতর 
বণ্টনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। শিল্প প্রতিনিধিরা! 
সেই নির্দেশ মানিতে রাজী না হওয়ায় শেষ 
পর্য্যন্ত সেই প্রস্তাব বানচাল হইয়া যায়। 
ফেয়ার ওয়েজ কমিটি ভাষ্য ম্ধুদী সম্পর্কে 
একটা অবলঘনীর নীতি স্থির করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাহার] বপিয়াছিলেন জীবনযাত্রা 
ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রমিক পরিবারের 
আহাৰ্য্য, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও স্বাস্থারক্ষার ব্যয় 
মিটাইবার্‌ উপযোগী করিয়া নিয্নতম মন্জুরীর 
হার নির্ধারণ করিতে হুইবে। কম পক্ষে 


ক 


a 


শ্রমিকদের এ দাবী মিটাইতেই হুইবে। পরে 


আহার বিহার বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
দিক দিয়! অন্যান দেশের মত এদেশের শ্রধিক- 


দিগকে উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ দেওয়ার ' 


জন্ত শিল্প কারখানার আয় ও সঙ্গতি অনুযায়ী 
মজুরীর হার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হুইবে। 
যে হারে মদ্ভুরী পাইলে এ সমস্ত ধরণের 
প্রয়োজন মিটাইর শ্রমিকরা তবিষ্যতের অন্ত 
এবং রোগ, বার্ধক্য ও অকর্ণ্য দশার জঙ্ত 


শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে যে বিলম্ব ও উপযুক্ত সঞ্চয় গড়িয়া তুলিতে পারিবে. তাহাই 


কোণঠাসা নীতি লক্ষিত হইতেছে আর একটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়েও সেইন্ূপ শোচনীয় 
টালবাহনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৪৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে শিল্প 
সম্মেলন অগুঠিত হইয়াছিল: এদেশে উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের সহযোগিতা আদায়ের 
আন্ত তাহার একটি প্রস্তাবে গব্ণেপ্টফে কল- 


|মুতন টেলিফোন নম্বর-_- 0. 2765 
ihe দো 








হইবে কমিটির মতে সর্বোচ্চ স্তায্য মজুরী । 
অচিরে দেশে নিয়তম মজুরী নির্ধারণ করিয়া 
দিবার অন্ত ফেয়ার ওয়েজ কমিটি প্রতিন্দিয়াল 
ওয়েজ বোর্ড গঠনের দির্দেশ দিয়াছিলেন। 
হুপারিশকে ভিত্তি করিয়া ভারত গবর্ণষেণ্ট 
একটি ফেয়ার ওয়েজ বিল উত্থাপন করিবেন 


বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। কিন্ত আজ পর্য্যন্ত ' 


তাঁহারা সেরূপ ফোন বিল তৈয়ার ও পেশ 
করেন নাই । প্রধানমন্ত্রী: পঞ্জিত জওহরলাল 

দেশের শ্রমিকদিগকে [পূর্বে অনেক 
অনেক 'তরসা দিয়াছিলেন। স্তাধ্য মছুরী 
নির্ধারণ পার্কে আব পর্য্যন্ত কোন কার্ধ্যকর' 
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সাইকেল টায়ারে রয়েছে একটি বিখ্যাত 
নাম এবং নমুনা। তৈরী করেছেন 
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বিধান অবলঘিত লা হওয়ায় তাহার ও তাহার 
গবর্ণমেণ্টের একটা বড় ক্রটিই ধরা পড়িয়াছে। 
পার্গামেণ্টে বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার 
পূর্বে তিনি অবশ্থা এক বিবৃতিতে এবিষয়ে 
সাফাই গাহ্বার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ১১৪৭ সালের দিল্লী সম্মেলনের 
প্রস্তাব অমুযায়ী শ্রমিকদের অদ্য গ্ভাষ্য যদ্দুরীর 
ব্যবস্থা: করিতে গবর্ণমেন্ট সুসক্কল্পিত আছেন। 
এ সম্পর্কে একটা বিল রচনা করা হুইতেছে। 
বিচার বিবেচনা শেষ করিয়া ষথাঁসভ্ভব শী 
তাহ! পার্লামেন্টে উপস্থিত কর] হুইবে। 
পপ্তিতজীর বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একট! 
আশ্বাস ও ভরসা পাইলেও দিল্লী সশ্মেলনের 
সোয়া ছুই বৎসর পর এবং ফেয়ার ওয়েজ 
কমিটির রিপোর্টের ১০ মাস পর আজ পর্যন্ত 
স্তায্য মজুরী সম্পর্কে ফোন, বিল রচিত ও 
প্রস্তাবিত না হওয়া আমর! মারাত্মক সরকারী 
ক্ৰটী বা উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে 
পারি ন|। জনফল্যাপমূলক বিধিৰ্যবস্থা সম্পর্কে 
এই শ্রেণীর বিলম্ব আঁতীয়- গবর্ণমেণ্টের 
আন্তরিক জনদয়দের পরিচয় নহে। 


ভারত সরকারের কষিবিভাগ 


ভারতের স্বাধীনতা আসিবার পর এদেশে 
কৃষির উন্নতি ও খাঁসন্তোৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রয়োজনীয়তা জাতীয় গবর্ণষেন্টের সমক্ষে বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারত সরকার এ দিক 
দিয়! সমুচিত পরিকল্পনা প্রহণের ক্রুটি করিতেছেন 
না। কিন্ত যে কৃষিমন্ত্রীর উপর সেইসব কার্যকরী 
করা দায়িত্ব ভস্ত রহিয়াছে তীছার দুর্বলতার 














EF $নং মিল জি 
কুষ্টিয়া (নদীয়া ) 


মোহিনী মিলম্‌ লিং 
ওজু ভ্বিতেলক্. 
বশ্থাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। | 


বেলঘরিয়া (২৪ পরঙণা) 


_ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ২-চক্রুবন্তী সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিৎ ষ্রীট, 





আর্থিক জগৎ 


অন্ত লে সমস্ত পুরামাত্রায় সফল হইয়া উঠিত্তেছে 
না। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলুতরাম কংগ্রেসের 
একজন নেতা হিসাবে অতীতে যে মর্যাদার 
আসনেই অধিঠিত থাকুন না ফেন কৃষিমন্ত্রী 
হিসাবে খানের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং ষ্কায্যমূল্যে 
অনসাধারণের ভিতর তাহা সরবরাহের কাছে 
তিনি সমুচিত আন্তরিকতা .ও কর্দশক্তির 
পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহার আমলে 
ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের কাধ্যধারায় 
অনেক দিক দিয়া হুর্বলত1 ও হুনীতি প্রশ্রয় 
পাইয়াছে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের 
চোরাবাজারী কারসাজি দমিত লা হওয়ায় কৃষি 
পণ্যের মূলা হাঁস ও উহ! সুবণ্টনের পথে বিন 
দীড়াইয়াছে। এবিষয়ে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 
হিসাবে চিনির ছুপ্রাপ্যতা ও দুর্গ ল্যতার কথা 
আমরা এস্বলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে 
পারি। ভারত সরকার এদেশের জনসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য বেশী চিনি উৎপাদনের উপর 
জোর দিতেছেন। সেজস্ক কলমালিকদের 
নানারূপ সুযোগ সুবিধাও তাহার! প্রদান 








করিতেছেন। কিন্তু দেশের চিনির কলের 
মালিকেরা আম্তরিকভাবে উহাতে সাড়া 
দিতেছেন না। চিনির উৎপাদন কম রাখিয়] 


তাহারা উহার হুশ্রাপ্যতা ঘটাইতেছেন এবং 
সেই ছু্রাপ্যতার সুযোগে চিনির খরিদ্দারদের 
নিকট হইতে ক্রমাগতই বেশী মূল্য আদায়ের 
চেষ্টা করিতেছেন। কল মালিকদের স্থাপিত 
একচেটিয়া চিনি 


সুগার সিশ্ডিকেট -চিনি লইয়া মুনাফাবৃত্তির 
পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। গত বৎসর জুন 


২নং মিল ূ 


কলিকাতিা__১ 





বিক্রয় সমিতি--ইত্ডিয়ান . 
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মাসে নিজেদের মঞ্ুত চিনির বেশীরভাগ 
তাড়াহুড়া করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিয়! উছারা 
ভবিষ্যতের চাহিদা মিটাইবাঁর উপযোগী চিনি 
হাতে নাই বলিয়া রব তুলিয়াছিলেন। যুক্ত- 
প্রদেশের উৎপাদনকেন্দ ও বিক্রয়ফন্ত্র হইতে 
অচ্যান্ স্থানে বেশী চিনি চালান দেওয়া সম্পর্কে 
যুক্তপ্রদেশ সরকার মালগাঁড়ী দিয়া সাছায্য 
করিয়াছিলেন । উহার ফলে দেশে চিনির দর 
ধাপে ধাপে বাড়ির উঠিয়ান্িল-__-আর সেই 


সুযোগে চিনির কলওধালারা ও ব্যবসায়ীরা , 


কয়েক মাস অপরিনিত মুনাফার সুযোগ 
পাইয়াছিলেন। 

অবস্থার এই গতি দেখিয়া পরে গবর্ণমেপ্ট 
চিনির বিক্রয় মূল্য ও উহার বণ্টন ব্যবস্থা পুনরায় 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত যাছাদের 
কারসাঞ্জি ও মুণাঁফাবৃত্ির জন্ক গত বৎসর 
চিলির দর রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়া জন- 
সাধারণের অবর্ণনীয় ছুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছিল 
তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
আজ পর্য্যন্ত অবলদ্বিত হুইল না। গত 
অক্টোবর মাসে খাভমন্ত্রী শ্রীযুত অয়রামদাপ 
দৌলতরাম পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে, ভারত গবর্ণমেন্ট চিনি সম্পর্কিত উপরোক্ত 
দুর্নীতি ও কারসাজি সম্পর্কে তদন্ত করিবেন 
এবং তৎপর অপরাধীদের সম্পর্কে সমুচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হুইবে। কিন্তু সেই তদস্ত আজ 
পর্যন্ত হয় লাই। পার্লামেণ্টের সাম্প্রতিক 
বাজেট অধিবেশনে গে বিষয়ে প্রশ্ন কর] হইলে 
খাদ্যমন্ত্রী কোন সম্তোষজনক কৈফিরয়ৎ দিতে 
পারেন নাই। তবে ভবিষ্যতে এ তদন্ত 
হইবে বলিয়া তিনি পূর্ব্বেকার মত আশ্বাস 
দিয়াছেন। শ্রীযুত দৌলতরামের এই আশ্বাস 
নিতান্ত স্তোকবাক্য ছাড়া কিহুইতে পারে? 
জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে চোরাকারবারী 
কারসারির অগ্ঠ চিনি হুপ্রাপ্য ও ছুর্দল্য হইয়া 
উঠিয়াছিল এপ্রিল পর্য্যন্ত তৎসম্পর্কে তনস্ত 
হইল না। এতদিনে অপরাধীরা অনেক 
প্রমাণপত্রই 'যে গোপন করিয়া ফেলিয়াছে 


তাহাতে সন্দেহ নাই। তদন্ত সম্পর্কে এই 
বিলম্ব চোবাকাঁরবারের প্রশ্রয় ও শোষণ- 
কারীদের $ আসুকৃল্য ছাড়া আর কি হইতে 
পারে? সরকারী দায়িত্ব পালনে এইরূপ 
পাফিলতী ষেধানে বর্তমান সেখানে জনকল্যাণের 
পথ অচিরে রঃ হওয়ার আশা কোথায়? 


ষ. 


খাসি 


॥ 


গত করুদিনের সমস্ত* জল্পনা-কল্পনা ও 
আশয়ের অবসান ঘটাইয়া ডক্টর শ্ঠামা প্রসাদ 
(ঘোপাধ্যায় ও ীযুত ক্ষিতীশচঙ্গ নিয়োগী কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন । তাহাদের 
পদত্যাগপত্র গৃহীত হুইয়াছে। পধত্যাগকারী 
অস্থিঘ্বয়ের বিদায়গ্রহণকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত 
(ব্যাপার মনে করিলে ভুল করা হইবে। 
উহাদের উভয়েই বাঙালী; নেহ্‌ক-লিয়াকৎ 











এ 


সংখ্যার একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে যে সংশয় ও 


আচরণে নির্ভল ভাবে প্রতিফলিত হুইয়াছে। 
(বিশেষ করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রপাসের বিদায়গ্রণ 
খুবই তাৎপৰ্ধ্যপূৰ্ণ। পদত্যাগের কারণ দর্শাইয়া 
[ডাঃ স্যামাপ্রশাদ পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারত- 
‘বিভাগ অনিবাৰ্ধ্য হইয়া উঠিলে বাঙলা বিভাগের 
' অনুকূলে গনমত- সৃষ্টিয় কাঞ্জে তিনি বিশেষ 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সেই সময় তিনি 
ূ্বাবজের হিন্দুদের এই মর্শে আশ্বাস দেন যে 

যী পাকিস্থানে তাছাদের ধন-প্রাণ-সম্মান 
বিপন্ন হইলে ভারত নিশ্চে্ দর্শকের স্বায় বলিয়া 


== 


“জনসাধারণ তাহাদের সাহায্যার্থে অপ্রশর হইয়া 
/আশিবে। এই দিক দিয়া পূর্কৰদের হিন্দুদের 
' প্রতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের একটি ব্যক্ধিপত 
। নৈতিক দায়িত্ব আছে! এই বিশেষ দায়িত্ব 
বোধের জন্তই তিনি কেন্সীয় মন্ত্রিসভার সম্মিলিত 
সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; 


আর এই দায়িত্ববোধ হইতেই তিমি মন্িসভা - 


হইতে পদত্যাগ কক্গিতে বাধ্য হইয়াছেল। 
র্যা মুহূর্তে অর্থাৎ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া 


যাইবার পর পদত্যাগ করাটা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে. 


কিন! তথ্ষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও 
এবিষয়ে কোনই সন্দেহ লাই যে, ডক্টর 
শ্তামা প্রসাদ পূর্বববলের হতভাগ্য হিন্দুদের প্রতি 
সুগভীর মমতা বশতঃ এই কার্য্য করিয়াছেন। 
তা'ছাড়া মগ্ত্রিসতার অঙ্গাগ্ত সদন্তদের সহিত 
এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবয়ে যেখানে তাঁহার 
দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিক পার্থক্য. বিস্ধযান, যেখানে 


দৃক্তির কার্য্যকার্িতা! সম্পর্কে বাঙ্গলার অধিবাসী. 


ধার মনোভাব বিদ্তষান তাহা বিদায়ী মন্রিম্বয়ের 


ধাকিবে না, ভারতের গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের 





নানাকথা 


এই গদী আকড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে 
অনুচিত ফার্ধ্য হইত। ডক্টর শ্তামাগ্রসাদ 
উর্ধতম সরকারী মহলের বিরাগতাঁজন হইতে 
পাক়েন, কিন্ত তিনি তাঁহার কার্যের দ্বারা স্বীয় 
আদর্শে অবিচলিত রছিয়াছেন; বাঙ্গালী হিন্দুর 
প্রতি তাঁহার দ্বায়িত্ব পালন করিয়াছেন | সর্কো- 
পরি পাকিস্থান্রে আন্তরিকতা সম্পর্কে ভারত 
গবণমেণ্টের নায়কদের প্রতি শেষবারের মতো 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এই সতর্কবাণির 
প্রয়োজন ছিল। 

কিন্ত ডক্টর শ্তামাপ্রসাদের পদত্যাগের 
অনুকূলে এ সৰ কথা বলার অর্থ হছা নহে যে, 
মন্ত্রিসভা হইতে তাহার বিদায় গ্রহণ উপলক্ষ 
করিয়া নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির দেশব্যাপী 
প্রতিবাদের মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, উহা 
আদৌ সমীচীন কার্য হইবে না। পক্ষান্তরে 
উহাতে বাঙ্গলায়ই ক্ষতি হইবে। যে সময়ে 
সকলে একযোগে চলা দরকার এবং একটা 
মামুযে সংহত হইয়া জাতীয় পবর্ণমেণ্টের 
পশ্চাতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হওয়া দরকার সেই 
শময় কোন একটি মতবিভেদের সুত্রে 
জাতীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরোধী আন্দোলন 
পাকাইযা তোলা জাতীয় এক্য ও সংহতির পক্ষে 
বিশেষ ক্ষতির কারণ হুইবে। বর্তধান সঙ্কট 
মুহূর্তে এই ঝুকি আমরা কোনক্রমেই লইতে 
পারি না। বস্তুতঃ ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ গবর্ণমেন্টের 


সছিত সম্পর্কচ্ছেদ করিলেও চুক্তিকারীদের প্রতি 
কোনরূপ বিরূপতা প্রদর্শন করেন নাই) প্রক্কৃত' 
প্রস্তাবে তিনিও চুক্তির সাফল্য কামন! 
করিয়াছেন। “আমরা যেকথা পূর্বে বলিয়ান্ডি, 
জাতীয় ভিত্তিতে একবার যখন চুক্তি হুইয়া 


গিয়াছে তথ্জন উহ! কার্য্যকদী করায় আগ্য 


আমাদের সকলেরই আস্তরিকভাবে চেষ্টিত হওয়া 
উচিত। উহার পথে প্রতিবন্ধক হুষ্টির সার্থকতা 
দেখা যায় না। আশার কথা ড্র শ্তামাপ্রসাদের 
বিবৃতিতেও এই, মলোভাবটি অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। ইত্যবসরে ডক্টর, শ্তামাপ্রসাদের 


% উদ্দেশে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের নিবেদন, 


তিনি গবর্ণমেপ্টের সহিত বিরোধ ন! 
ঘটাইয়া দেশ ও জাতির সেবার বৃহত্তর 
ক্ষেত্র বাছিয়া লউন। এখন যখন তাছার ক্ষেত্রে 


“সরকারী বিধিনিষেধের জটিলতা আর লাই, তখন 


তাহার পক্ষে পূর্ববঙ্গের ভাগ্যবিড়দ্বিত হিন্দুদের 
হুঃখছুর্দশা মোচনে স্বীয় মনোমত কর্ধপদ্থা 
গ্রহণে আর বাধা রহিল ন1। তাহার প্রত্যাবর্তন 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংপ্রদায়ের মনে প্রাধিত আশা 
ও ভরসা [সঞ্চার করুক এবং বাস্বহারাদিগকে 
শ্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে অন্ুপ্রথশিত ককুক। 
তাহার পদত্যাগের যৌক্তিকতা, একমাত্র এই 
পথেই প্রমাণিত হওয়া সম্ভব । 


ভারতের সহকারী প্রধান-মন্্রী সর্দার বন্পভ- 
ভাই প্যাটেল কলিকাতায় যে কয়টি প্রতিনিধিত্ব 
মূলক সম্মেলনে বক্তৃতা 


দিয়াছেন তাঁহার 





* (সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) 


বনগাঁ, বসিরহাট 


ছেড অফিদ-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কমিকাতা | ফোন-ব্যান্ক ৫৯৮৯ 
বাঞ্চ_বড়বাজার, খানার ও ভবানীপুর, 


স্কল প্রকার পাবি লহ কলা! হয়। রি 
শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাজ, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার 






৮৯০ 


প্রত্যেকটিতেই তিনি নেহর-লিয়াকৎ চুক্তি 
বিশ্বস্ততার সহিত পালনের জন্ভ সকলের গ্রুতি 
পনির্বদ্ধ আবেদন জাঁনান। পশ্চিমবঙ্গে তাহার 
এই আবেদনের মর্ধযাদা যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি.। ইতিপূর্বে 
নেছ্রু-লিয়াকৎ চুক্তির বিভিন্ন দিক লইয়া 
আমরা আলোচনা করিরাছি এবং বা্লার 
অধিবাসীদের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে উদার 
. ক্রটীব্চুতির সমালোচনা ককিয়াছি। কিন্ত 
চুক্তির ভুলভ্রান্তি প্রদর্শনের অর্থ ইছা নহে যে, 
উহাকে বাতিল করিতে হুইবে। ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু ভারতের 
সমগ্র অধিবাসীর নামে পাকিস্থানের সহিত 
টুক্তিপজে আবদ্ধ হইরাছেন। উচ এক্ষণে আর 
পত্ডিত নেহক্ুর ব্যক্তিগত বিষয় নহে, উহ] 
একটি জাতীয় গ্রতিস্রতিপত্র । এই প্রতিশ্রতি- 
পত্রের যাহাতে অবমাননা না হয় রাষ্ট্রের 
অনুগত মাঁগরিকরূপে তদ্বিষযয়ে প্রত্যেকের 
অবস্থিত হওয়া কর্তধ্য। হুই রাষ্ট্রের চুক্তিমাক্জই 
বিপান্ষিক | উহার মর্ধযাদা রক্ষার অথবা উহার 


সর্থাদি লঙ্ঘনের দারিত্ব হুই পক্ষেরই লমান- টপ 
লমান। কাজেই এই ব্যাপারে পাকিস্থান | 


অপেক্ষা আমাদের দায়িত্ব কিছুমাত্র কম নহে। 


এই কথাটি নৃদয়দম করিতে পারিলে নেহরু" | 


যান বযান্ধ লিঃ 


পিয়াকৎ চুক্তি কার্ধ্যকরী করা অপেক্ষাকৃত 
সহজসাধ্য হইবে 


ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্নোত্তর দান | 


কালে জানা যায় যে; আসামের অহোম জাতীয় 
মহাসতা আগাষে পূর্ববঙ্গের যাস্বহারাঁদের 


আগদন এবং আলাম গবর্ণষেপ্ট কর্তৃক তাহা- | 
দিগকে জনম্দানের ব্যাপারটি বিশেষ সুনজ্ররে | 
গবর্ণষেণ্টের ॥ 


এবং ' তাছার! 
বিরুদ্ধে 


দেখিতেছে না 


পুনর্ধালন ব্যবস্থার প্রচারকাধ্য 


চালাই । অহোম জাতীয় মছালতার এই |: | 
তেছেন SMH :পীতয়নাথ ii 
জাতীয় মছাঁসতার নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভদী পূর্বাপর | 


আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় সন্দেহ নাই |. অহোম 


প্রাদেশিক তেদবুদ্ধির হারা আচ্ছর। আশা 
'করা গিয়াছিল যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই চৰন 


অতিক্রম করিতে সমর্থ হুইবেল এবং মানবতার 


দাবীশ্পুরপে অগ্রণর হইয়া আপিবেন। কিন্ত টু 
নিতান্ত ক্ষোন্ছের বিষয়, এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় | 






আর্ক জগৎ 


নাই। প্রতিবেশী হিন্দুর অতি বড় সঙ্কটকালেও 
তাছারা তাহাদের প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি পরিহার 


করিতে পারেন নাই। একমাত্র পান্নার কথা 


এই যে, আসামের কংগ্রেস গবণ্মেপ্ট মহাসভার 
ভেদনীতিকে কিছুমাত্র আমল দিতেছেন না, 
তাহার! ভারত গবর্ণমেন্টের পুনর্বাসন সংক্রান্ত 
নীতি বিশ্বন্ততার সহিত রূপদান করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। তবু সাবধানের মার নাই। 
ভারত গবর্ণমেন্টের উচিত এখন হইতে অহোম 
জাতীয় মহাসভার কার্ধ্যাবলীর উপর খ্রদুষ্টি 
রাখা । তাঁহার! অধশ্ত আসাম গবর্ণমেন্টের 
উপরই পূর্ণ দায়িত্ব চাঁপাইতে চাহিয়াছেন, তবু 
বিষয়টি যখন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন নীতি সংক্রান্ত, 
তখন এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিশ্চেষ্ট 
ও নির্বিকার থাকা যুক্তিসঙ্গত হুইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। 


পাটনায় নিখিল-ভারত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ' 
সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় 


নাগরিকের ব্যক্রি-স্বাধীনতার মৌলিক অধি- 
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|| ভাবে কিছুসংখ্যক লোকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা 


। [ ২৪শে এপ্ৰিল, ১৯৫০ 


কারের উপর ঘোর দিয়া, কয়েকটি প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে “বিনা অভি- 
যোগ এবং বিনা বিচারে আটক নীতির” বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানানো হুইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে 
ভারতের কয়েকটি জেলে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর 
গুলী চালনার নিন্দা কর! হুইয়াছে। অপর 
একটি প্রস্তাবে সম্প্রতি ভারতীর পার্লামেণ্টে 
যে প্রতিরোধমূলক আটক আইন (Preven- 
tive Detention Act of 1950) পাশ | 
হইয়াছে তাঁহার প্রত্যাহার দাবী কর! হইয়াছে। 
ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার নাগরিকের একটি ' 
মৌলিক পবিত্র অধিকার, গণতান্ত্রিক .দেশ 
মাত্রেই এই অধিকারের মূল্য দেওয়া হুইয়া . 
থাকে। জাতীয় সঙ্কটরপ নিতান্ত অপরিহার্য্য ' 
কারণ না ঘটিলে ব্যক্তির ব্যক্তি-ম্বাধীনতায় - 
রাষ্ট্রের কোনক্রমেই হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে 
একথা,.আমরা মাদি। কিন্ত কথ! হইতেছে, 
তারতরাষ্্র বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়া 
যাইতেছে তাহা কি সমগ্র জাতির সক্কটতুল্য 
অবস্থা নহে? এরূপ বিপর্ধযয়কর অবস্থায় ' 
বৃহত্তর রাষ্রীয় স্বার্থের দিক হইতে যদি লাময়িফ 





হয় তবে উচ খুব বেশী আপত্তিকর বণিয়া এ 
বিবেচিত হইতে পারে না। তবে ব্যক্তি- 
শ্বাধীনতার সন্কোচকারী এই সব বিষা নসমূহ্র, 
যাহাতে অপপ্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে অবশ্যই ' 
সতর্ক থাকিতে হইবে। ক্ষমতা মানুষকে 
প্রায়শঃ অধঃপতিত করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দল-বর্তমান ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
গবর্ণমেণ্ট_ স্বীয়. আধিপত্য বজায় রাধিবার 
উৎসাহে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে এই সকল" 





॥ বিধানের আশ্রয়ে প্রতিপক্ষের স্ায়সদত রাজ- 
নৈতিক তৎপরতা যাহাতে ক্ষুপ্ন না করিতে 


পারেন তাছা দেখা দরকার | “The price of 
Liberty is eternal vigilance” কথাটা 
নিরর্থক বলা হয় নাই। সেই দ্বিক দিয় 


| পাটনা সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির নৈতিক মুল্য 
‘|| অস্বীকার করা যায় না। 


ছৰ্দিনে তাহারা প্রাদেশিক স্বাতস্ত্ের মনোতাব | 


০০০ 


. কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিফেল কলেজ 


| হাসপাতালে কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের 


| নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বাঁকুড়া | 


সম্পর্কে শোচনীয় অব্যবস্থার যে সংবাদ কয়েকুটি 


. পক্রপঞ্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য 


|! 








































। ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫০ ] 






হইলে অতীব আশঙ্ার কথা। সরে সম্প্রতি 


ইহার ফলে বনু রোগী ক্যাঙ্গেল যেভিকেল 
কলেগ ছাগপাতালে লই যাওয়া হইতেছে । 
অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, রোগীর আকশ্থিক 
সংখ্যাবৃদ্ধ হেতু প্বেড"-এ কুলাইতেছে মা 
বলিয়া সেই অন্ভুাতে রোগীর চিকিৎসা এবং 
সুধ-স্বাচ্ছম্ন্যের প্রতি নির্খম 'অবছেল| প্রদর্শন 
কর! হইতেছে। যেধানে-সেখাঁনে রোগী ফেলিয়া 
রাখা হইতেছে। সে ২ সঙ্গে পাচ 
ছয়টি রোগী গাদাগাদি করিব বিয়া তাহা- 
দিগকে তাহাদের তাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া 
হইতেছে । এমন সংবাদ পর্য্স্ত পাওয়া! গিয়াছে 
যে, জীবন্মত অপর রোগীর পাশে রোগী মরিয়া 
পড়িয়া! রহিয়াছে ) কখন মরিল, কি বৃত্তান্ত কেহই 
কিছু জানে না, মৃতদেহ অপলারণ তো পরের 
কথা। কর্তৃপক্ষের তরফে এই নিৰ্ম্মম ওঁদাসীচের 
১ ফোন ক্ষমা নাই। আমর] বিষয়টির প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের স্বাহ্থা-বিভাগের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি এবং এই চরম অব্যবস্থার 
আস্ত প্রতিকার দাবী করিতেছি । ইত্যবসরে 
ক্যাছেল মেডিকেল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ্রে 
৮এ বিষিয়ে কি বলিবার আছে তাহা আমরা 
* ,জানিবায় প্রতীক্ষায় রহিলাম। 


ক্যাঙ্ষেল হাসপাতালের অব্যবস্থার' কথ! 


bl) 


বলিতে গিয়া সাধারণভাবে সরকারী 
“ ছাসপাতাল পরিচালনা সম্পর্কে" কয়েকটি কথা 
বলিতে চাই। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, 


স্বাধীলতা প্রাপ্তির পর সরকারী" হছাসপাতাল- 
॥ গুলির পরিচালনা-ব্যবস্থা উন্নততর না হইয়া 
বল্পং আরও খারাপের দিকে গিয়াছে । রোগীর 
. প্রতি ওঁদাসীন্ত ও তাচ্ছিল্যভাব আগেও ছিল, 
"কিন্ত উহু! বর্তমানে যেরূপ উৎকট আকার 
ধারণ করিয়াছে এমন আর কখনও দেখা যায় 
নাই। ইহার উপর আছে রোগীর দাক্সিত্র ও 
অনহারতার সুযোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 
২ নিতান্ত অশোভন যুরুব্রয়ানার প্রধৃত্তি। 
 ,গোদের উপর বিস্ফোটকের স্কায় তছুপরি আছে 
.অতুাপ্র অর্থলালস।। ঘুষ না দিলে কাজ 
টইাগিল হওয়াই যুদ্ধিল। বর্তীব্যক্তিস্থানীয় 
হাসপাতালের রথী মহারধীরা পর্য্যন্ত এই 
নীতি হইতে মুক্ত নছেন। “বেড সংগ্রহ 


ফলের! রোগের তীর প্রানূর্তাব দেখা গ্যাছে 1' 


করিতে হইলে কি পরিমাণ হয়রাঁপি হইতে হয় 
এবং হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে 
বাড়ীতে ‘ফল’ দিলে কার্জ কতদূর সরল 
হইয়া যায় তাছার রছন্ত আশা করি ভূজতোগী 
মাত্রেরই 'জানা আছে। '‘বেডা-সংপ্রহের 
প্রাঞ্কাপীন এই ‘কল’ খুষেরই নামান্তর । অথচ 
এই জাতীয় হুনশীতি সরকারী হাসপাতালের 
ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের মধ্যে নির্বিচারে 
চলিয়াছে। আলোচ্য ব্যক্তিদের একটি বারণ! 
হইয়াছে সরকারী হাসপাতাল পরিচালনার 
তাঁর যেহেতু দৈবক্রমে উহাদের উপর অপিত 
হইয়াছে সেই হেতু তাঁহার! রোগীদের লইয়া 
বাছ! ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন, তাহাদের 
কাজের সমালোচনার অধিকার কাহারও নাই। 


বলাই বাছলা, তাহাদের এই ধারণ! নিতান্ত. 


অ্রমাত্বক | তাহাদের যাহ! করণীয় ভাঁছা হইল 
রোগীর সেবা, রোগীর উপর খবরদারী নছে। 
রোগীর দণ্ডমুণ্ডের মালিকান! কেহ তাহাদিগকে 
দেয় নাই । কথাট। বত শীঘ্র উছছাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, 
ততই সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ। 

ভারতের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলির 
ভারতভূক্তির অন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ গণ-আন্দোলন 
পরিচালিত হইয়া আঁপিতেছে। স্বাধীন ভারতের 
বুকে সাগরবক্ষে বিচ্ছিন্ন দীপথণ্ডের ভ্তার ভাসমান 
বিদেশী আধিপত্যের এই মণীচিহ্গুলি ভারতের 
সার্বভৌম সম্ভার আদর্শকে প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ন 
করিতেছে । ইহাদের উপর হইতে যে পর্যন্ত 
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~ 


দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ব্যাঙ্কের যে সব পাওনাদান মহামান্য কলিকাত। হাইকোট 
কর্তুক মঞ্জুরীক্ষত পর্দিকল্সনা অনুযায়ী কিম্তির টাকা 
ব্যাকের হেড অফিস হইতে এখনও প্রান্ত হন নাই 
তাহাদিগকে উহাদের পাওন! টাকার জন্য ,১৪নং নেতাজী 
সুভাষ রোড, কলিকাতাস্থিত ' ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
আবেদন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন কনা যাইতেছে । 


না বিদেশী বর্তৃত্ব দয় হইতেছে এবং উহার! 
স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেতে অঙ্গে পরিণত 


হইতেছে সে পর্যন্ত তারতবালীয় . স্বাধীনতার 


আফাঁজ্ঞা অতৃপ্ত থাকিয়া হিতে বাধ্য ৷ 
কলিকাতার অনতিদুরবস্তাঁ চন্দননগর এইক্লপ 
একটি বিদেশী উপনিবেশ। কোম্পানীর আমলে 
বাঙ্গপায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার সুতে ফরাসীরা এই 
উপনিবেশের পত্তন করিয়াছিল, তদবধি উহা. 
ফরালীদের অধিকারেই রহিয়া গিয়াছে। সুখের 
বিষয়, অনেক আলোড়ন আন্দোলনের পর 
এক্ষণে চন্মননগরের ভারতভুক্কির অ|য়োজন 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । আগামী ২র! মে চন্দননগরের 
শালনভার ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাত হইতে 
আমুষ্ঠানিকভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টেয় হাতে 
তুলিয়া দেওয়া হুইবে। ভারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
চন্দননগয়েক্র শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র; পরে আমুঠানিফতাবে 
উষ্ধাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ড,ক্ত করা হইবে। 


. পণ্চিমবদের অধিবাসীদের ইহাতে অস্বস্তি বোধ 


করিবার কোনই হেতু, নাই। কুচবিহার রাদ্য 
প্রথমে ভারত গবর্ণমেন্টের পরিচালনাধীনে 
আসে, তৎপর উহার কর্তৃত্বভার পশ্চিমবঙ্গের 
উপর সমর্পণ করা হয়| বর্তমান ক্ষেত্রেও 
একইরূপ কাধ্যক্রম অনুসরণ করা হইতেছে 
যাক্স। 

বিহার ব্যবন্থা-পরিধদে পণ-প্রথা নিবায়ণের 
উদ্দেস্তে কংগ্রেশ কর্তৃক একটি বিল আনীত 





আদেশ অঙুসারে 
এস বি দাশ 
সেক্রেটারী 


"৮৪৯২ 





হইয়াছে । বিলটি এখনও গৃহীত হয় লাই, 
তবে এ ব্যাপারে সব চাইতে আশ্বাসপ্রদ বিষয় 
হইল এই যে, বিবার পরিষদের বিরোধী দলের. 
কতিপয় সদন্ত-- যাহারা এককালে বিহার 
যুস্লিম লীগের নেতা ছিলেন--দলের নীতি 
উপেক্ষা করিয়া ব্যজিগত ভাবে বিলটির স্বপক্ষে 
ভোট দেন। পণপ্রথার' বিরুদ্ধে সযাঞ্জের সর্বব- 
স্তরে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে 
ধীরে ধীরে হুস্থ চেতনার উন্মেষ হইতেছে ইহা 
তাহার একটি প্রমাণ। পণগ্রথা আজ পর্য্যন্ত 
সমা জীবনের যে ক্ষতি করিয়া “ হই-এক 
কথায় তাহার পরিমাপ ছুঃসাধ্য। বিশেষতঃ 
হিন্দু সমাজ এই সর্বনাশা প্রথার আঘাতে প্রায় 
ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সমাজ 
ছিতব্রতীরা পণপ্রথার সমূহ 
বিষয়ে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ কর! সত্বেও 
তাহাতে ফলোদয় হইতেছে না। অর্থলালসা 
এমনি জিনিষ যে, অতি সুশিক্ষিত মর্ধযাদাভিমানী 
ব্যক্তি পর্য্যন্ত ছেলের বাপ হুইয়া বিবাছের 
বাদ্জারে 'দরকবাকধি করিতে ছাড়েন 'না। 
ক্ঠার বিবাহ,দিতে গিয়া কন্ার পিতার ভিটা- 
মাটি বন্ধক দিতে হইতেছে, শেষ সম্বলটি পর্য্যস্ত 
. বরপক্ষের হস্তে তুলিয়া দিতে হইতেছে। এই 


ভাবে কত হিন্দু পরিবার উৎসন্ন হুইয়া যাইতেছে 


তাহার সীযাসংখ্যা নাই। সমার্জ-বিধ্বংশী এই 
কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে যেমন 
উপযুক্ত শিক্ষা দরকার, তেমনি আইনগত 
ব্যবস্থা প্রহণেরও প্রয়োজন আছে। কোন 
কুপ্রথা সমাজে একবার বদ্ধমূল হুইয়া গেলে 
আইনের ভীতি ছাড়া সহজে তাহার নিরাকরণ 
হয় না। এই ক্ষেঞ্জেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটার কোন কারণ দেখা যায় না। বিহারের 
বিলের অচুরূপ একটি বিল পশ্চিম বঙ্গ বিধান 
পরিবদেও উপস্থাপিত হওয়া উচিত। পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্তাদের সম্াঁজ-কল্যাণ বিষয়ে 
কোন চাড় নাই। নয়তো অনেক আগেই 
তাহারা এবিষয়ে সচেতন হইতেন। 

ভারতীয় রেলওরেগুলিতে রেল দুর্ঘটনার 
সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। যাত্রী 
সাধারণের নিরাপদ যাত্রার পক্ষে উহা একটি 
গচর্স্ট বিপদের কারণ হুইয়া দাড়াইরাছে। 
অচিরেই এ. সম্বন্ধে যথাযোগ্য প্রতিষেধাত্মক 


অপকারিতার _ 


আর্থিক. জগৎ 


ব্যবস্থা অবলদ্ধিত হওয়া দরকার, নিলে রেল- 
যোগে চলাচলের অভ্যাস অদূর ভবিষ্যতে বহুল 
পরিমাণে হাস পাইতে পারে এরূপ সন্তাবনা 
রহিয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
ব্ষিয়টি লইয়া আলোচনা হয়। একাধিক সন্ত 
আলোচনায় যোগদান করেন। রেল হূর্ঘটনার 
অগ্চতম প্রধান একটি কারণ হুইল হৃক্কতকারী 


দল কর্তৃক বেলের 'ফিস্-প্লেট' অপসারণ। 
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উহাতে হুইটি লাইনের জোড়া খুলিয়া যায় 
'লাইনগুলির মধ্যে পরম্পর-সংলগ্রতা থাকে ন 
ফলে হুর্ঘটনা অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে | এ বিষ 
শ্ৰীযুত সিদ্ধ যে প্স্তোবটি করেন তাহা বিশে 
বিবেচনার যোগ্য । রেল ছুর্ঘটনা এদেশে 
ষে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে জোড়া 
লাগানো লাইনের পরিবর্তে অখণ্ড লাইন 
( welded lines ) প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা 
এক প্রশ্নে তিনি তাহা জানিতে চাছেন। 
অভ্ঞানত দেশে তি ব্যবহারের নজীর, 
আছে, 4১8টি এই দেশেই বা উছা কেন 
বিন ফরা যাইবে না। অনুমান করি অথ 
“লাইনে খরচা অনেক বেশী, কিন্তু যেখানে শত 
শত মাঁছষের দীধন লইয়া প্রশ্ন, সেখানে ব্যয়- 
বাহল্যের বাঁকি অবস্তা গ্রহণ করিতে ছইখে। 
মানুষের প্রাণের মূল্য অপেক্ষা মুদ্রাযুল্যা অধিক 
নয়। আরেকটি বিকল্প প্ৰস্তাব হইল 
রেলগুলিতে ফলপ্রদ পাহারার ব্যবস্থা করা ।। 
বুদ্ধকালে ইংলণ্ডে নাশকতামূলক দুর্ঘটনার 
প্রতিষেধকযে ৈক্ণ দ্বারা রেল লাইন সুরক্ষিত 
করায় ব্যবস্থা হুইয়াছিল। এদেশেও তেমন 
কোন ব্যবস্থা অবলদিত হইতে পায়ে। নিতাত্ত ' 
উহা সম্ভব না হইলে প্রামবাদীদের সহায়তায় 
একার্ধ্য নিষ্পন্ন হইতে বাধা নাই। যেরেল 
লাইন যে অঞ্চল দিয়া গিয়াছে সেখানকার 
অধিবাসীদের উপর যদি সে অঞ্চলের লাইন 
প্রহার দায়িত্ব অর্পণ করা যায়, ছুর্ঘটনার 
' সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে । 
'রেলওয়ে মন্ত্রী শ্ৰীযুত গোপালশ্বামী আয়েলারের 
কথায় জানা যায়, রেলবিভাগ এই শেষোক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণে উভ্ভোগী হুইয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে কতটা সাফলামণ্ডিত 
হয় কিছুদিনের মধ্যেই উহ! বুঝা যাইবে । | 


ভারতে ধানের চাষ--ভারত সরকারের 
বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রকাশিত তথ্যে প্রকাশ 
যে, ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে মোট ৬ কোটি ৫৯ 
লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে ধানের চা” 
হইয়াছে । ১৯৪৮-৪১ সালের তুলনায় উহ, 
শতকরা ৪-৩ ভাগ বেশী। গত ভিপেম্বর মা 
পধ্যস্ত যে সংবাদ গবর্ণমেপ্টের নিকট পৌঁছিয়! 
তাহাতে ভাল! বায় যে, আলোচ্য ১৯৪৪-৫০ 
সালে একমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া অস্ত সমস্ত স্থা। ; 
ধান্ কসঙ্গের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। 




















তে তে আগামী সাধারণ নির্ববাচন-- স্থাপিত হইয়াছে। বিভি ₹ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 
পার্পীমেণ্টের সন্ত নির্বাচনের জন্ক অনগাধারণের শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র প্রস্তুতের কাজ 
৯৫১ লালের এপ্রিল মাসের মধ্যে হাতে নেওয়াই উক্ত সমিতির উদেশ্য । 

যে সাধারণ নির্বাচন হইবে তাহাতে বোম্বাইয়ের পরিসর বৃদ্ধি-_গত >লা 
টদাভাঁর সংখ্যা ১৭ কোটি হইবে বলিয়া এপ্রিল তারিখ হইতে বোস্বাইয়ের উপকণ্স্থিত 
যাছে। ১৯৫০ সালের ১লা দ্ানুযারী বানদ্রা, পার্লে-আন্দেরী, ঘাটকোপার-কিরল, 
যাহাঁদের ২১ বৎসর ব্য়স॥:৬হুইয়াছে কুলা ও ভুছ_ এই কয়েকটি ঘিউনিপিপালিটির 
নির্ধিশেষে এইরূপ সকপ*৩ ০. বা, অন্তর্ভ,ক্ত লমগ্ স্থান এবং, শহরের উপৰে 
। ভোট দিতে সমর্থ নী ৬৬ টঅ১ সত ৪২টি পল্লী বোছাই সহরের অন্তরভ 
দ্বারা পার্জামেণ্টে মোট ৪৯৪ জন সদন্ত করা হুইয়াছে। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে 
ভ হইবেন এবং উদ্ধার মধ্যে ৭১টি বোষধ্বাইয়ের গবর্ণর উহার পরিসর বৃদ্ধির 'ফাজ 
তপশিলী হিন্দু এবং ৩৮টি আলন উদ্বোধন করিয়াছেন। এই ভাবে পরিসর 
| জাতির অন্ত সংরক্ষিত থাকিবে | উক্ত বৃদ্ধির ফলে বোশ্ব।ই সহরের আয়তন দীড়াইল 
মেয়েদের জঙ্ত ফোন আসন সংরক্ষিত ' ৮৮ বর্ম মাইল এবং উছার জনসংখ্য! দীড়াইল 
বেনা। উক্ত নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ 
"২ অন, মাদ্রাজ হইতে ৮৯ জন, বিহার ২৬ বর্ম মাইল এবং জনলংখ্য! ৩০ লক্ষ ছিল। 
অন এবং বোম্বাই হইতে ৫৩ অন নূতন অঞ্চল হুইতে যোদ্বাই কর্পোরেশনে ২৮ 
চিত হইবেন। পৃথিবীর আর কোন অন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবেন। 

দাতার সংখা! ভারতের মত এত কাগজ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হ্রাস 
। কুষিয়ায় ভোটদ।তার সংখ্যা ১০ ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আগামী 
বং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভোট- ১ল! মে তারিখ হইতে কাগজের নিযন্তণ 
ংখ্যা ৬ কোটি। জনসংখ্যায় চীন লম্পর্চিত ১৯৪৫ গালের পেপার কনৃট্রোল 
পক্ষা বড়। তবে এ দেশে এখনও ( প্রডাকশন) অর্ডার এবং ১৯৪৪ লাঁলের 
ব্যজিমাত্রেরই ভোটাধিকার প্রবর্তিত পেপার (প্রাইসে অব ইন্পোর্টেড পেপার) 
| প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি ৭ লক্ষ ২০ কন্ট্রোল অর্ডার প্রত্যাহার কয়িবেন। এই 
লোকের জন্তু একজন করিয়া সন্ত সম্পর্কে তারত সরকার গত ১৯৪৫ লালে পেপার 
নর অধিকার দেওয়া হুইয়াছে। সেই কন্যট্রাল(ইকননি) অর্ডার এবং ১৯৪৪ লালে 
অষ্তাষ্ প্রদেশের সদন্ত সংখ্যা এইরূপ পেপার কন্ট্রোল (ডিষ্রিবিউদন ) অর্ডার নামে 
ছে-আপাম ১২, মধ্যপ্রদ্েশ ২৯, যে আদেশ জারী করেন তাহারও কড়াকড়ি হ্রাস 
২৮, পাঞ্জাব ১৮, পশ্চিমবঙ্গ ৩৪, হায়দ্রা- সম্বন্ধে ভারত সরকার বিব্চেন! করিতেছেন'। 
[জম্মু ও কাশ্মীর ৬, মধ্যভারত ১৯,  জংযুক্তপ্রদেশে সেচকার্য্য--গত ১৯শে 
১, পেপন্থ ৫, ঝাজস্থান ২০, পৌনাষট্র এপ্রিল তারিখে উত্তর প্রদেশের মিজ্জাপুর 
হর-কোচিন ১২, দিল্লী ৩, হিমাচল জেলাতে একটি বাঁধের উদ্বোধন 'হুইয়াছে। এই 
২। ‘সি’ শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিয প্রত্যেকটিকে বাধ হইতে জেলার ৬৮ হাজার একর জমিতে 


টয়া সপ্ত নির্ববংচনের অধিকার দেওয়া অল কনের ব্যবস্থা হইবে | উহাতে অতিরিক্ত , 


i হিসাবে ১৮ হাজার টন থান্তশন্ত উৎপন্ন হইবে। 
“টনিক চলচ্চিত্ৰ সমিতি-ব্যাল্পা- বিন্ধ্য প্রদেশে কয়লা-ভারতীয় 
আারতীয় বিজ্ঞান পরিবদের অধ্যক্ষ পার্লামেন্টে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী আনাইয়াছেন 
, “ম এস থ্যাকার সায়েন্টিফিক ফিল্ম যে, বিদ্ধ্যপ্রদেশে ২১৩০ বর্ণমাইল পরিমিত 
|. অব ইত্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত জমিতে কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াচে। 
7, ছুই বৎসর হুইল এই সমিতি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই অঞ্চলে ৪ শত কোটি 





৪০ লক্ষ । উহার পূর্বে বোঘ্বাইয়ের আয়তন. 


আর্থিক ননিয়াল নয়ার খবরাখবর 


টন কয়লা নভে । এখন পর্য্যন্ত এই কয়লা 
উত্তোলনের কাজে হাত দেওয়া হয় নাই। 
আখের ছিবড়া হইতে কাগজ-_চিনির 
কলপমুছে আথ হইতে উহার রস নিষাশনের 
পর যে ছিবড়! অবশিষ্ট ধাকে তাহা হইতে.কাগঞ্জ 
প্রস্তুতের একটি প্রক্রিয়া আমেরিকার বুক্তরাষ্্ে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ।« উক্ত দেশের ম্যাসাচুটেটস্‌ 
রাষ্ট্রে এগ ' ,)| কাগজের কল স্থাপিত 
হইয়াছে। প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে উহাতে 
গংবাদপন্লে মুদ্রপের কাগণ প্রস্তুত করা হইতেছে। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত উৎপাদন 
- আমেরিকান আররণ এগ ষ্টীল ইনষ্টিটিউট 
জানাইয়ছেল যে, ১৯৪৯ সালে আমেরিকায় 
৭৭,৮৬৮,০০০ টন ইস্পাত উৎপাদন হয়। বিশ্বের 
আচুমানিক উৎপাদনের উহ] শতকরা ৪৭ ভাগ 
হইবে। গত কয়েক বৎসরে বিশ্বের উৎপন্ন 
ইস্পাতের অর্দেকেরও' অধিক উৎপন্ন হয় মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে । , -মার্কিণবার্ত! 
ভারত সরকারের খণ-_গত 
সালে অবিতক্ত ভারত লরকারের মোট খপের 
পরিমাণ ছিল ৯৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা! 
১৯৫০ গালের ৩১শে মার্চ তারিখে বিভক্ত 
ভারতেরই খপের পরিমাণ দীড়ায় ২০৮৭ কোটি 
১০ লক্ষ টাঁকা। ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্ধ্যস্ত উহার পরিমাণ ২১২৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকা! দাড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ 'কর! হুইয়াছে। 
১৯৫০ লালের ৩১শে মার্চ তারিখে তারত 
সরকারের খণের মধ্যে সুদ দিতে হয় এপ 
খপের পরিমাণ ছিল ২৫১৩ কোটি টাকা। 
১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে এরূপ খণের 
পরিমাণ ২৫৬১ কোটি টাক! হুইবে বলিয়া বরাদ্ধ 
হইয়াছে} ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে 
তারতের যে ২০৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খণ 
ছিল উছার মধ্যে টাকার ছিলাবে গৃহীত খণের 
পরিমাণ ২০৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, ইংলণ্ডে 
ষ্টালিংয়ের হিযাবে গৃহীত খ্পের পরিমাণ ৩৬ 
কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং ডলার হিসাবে গৃহীত 


থণের পরিমাণ ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। 
১৯৫১ লালের ৩১শে মার্চ তারিখে এই জিত 
শ্রেণীর খপের পক্সিমাণ যথাক্রমে ২০৮৬ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকা, ৩৩ কোটি টাকা এবং ২৬ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। 


১৯৩৯ 


পি 


৮৯৪ 


ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা 
ভারত সরকার ১৯৫০ লালের ১লা মাঁচ্চ 
তারিখে ভারতের জনসংখ্যা ৩৪ কোটী ৭৩ লক্ষ, 
৪০ হাজর এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনসংখ্য। নিয় 
লিখিতরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারতীয় পার্লামেণ্টে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দংখ্য! স্থির করা হইয়াছে. 
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ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্ট উৎপাদ্বন-_গত 
১৯৪৯ সালে ইংলণ্ডে মোট ৯১০৭ কোটি ৬* 
লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কৃষি শিল্প ইত্যাদি জাত 
পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের 
তুলনার উহা ৮২ কোটি ৮৪ লক্ষ অথবা শতকরা 
৮ আপ বেশী । তবে পাউণ্ডের হিসাবে অতিরিক্ত 
যে উৎপাদন দেখা দিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পণ্য 

মূল্য বৃদ্ধির অভ হুইরাছে। 


আর্থিক জগৎ 


মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য গৃহনির্ম্মাণ 
-একটি সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্্ী সেনেট এবং 
প্রতিনিধিপরিষদে মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্ত 
সরকারী গৃছনির্দাণ পরিকল্পনা সম্পর্কার বিলটি 
গৃহীত হইয়াছে । এক্ষণে, বিলটি প্রেপিভেন্ট 
উম্যানের শ্বাক্ষরের অস্ত পাঠাশো হইয়াছে 
এই বিশ্লটিতে আমেরিকার যে সমস্ত মধ্/বিভ্ত 
পরিবারের বাৎসরিক আয় ২,০০০ হইতে ৫১০০০ 
ডলারের মধ্যে তাহাদের জগ্ত সরকারী 
গৃহনির্দাণের জন্ত ৪০০ কোটি ডলার ব্যয়বরাদ্দ 
মঞ্জুর করা হুইয়াছে। গত বৎসর আমেরিকার 
স্বল্প বিভ্তশালী পরিবারসমূছের জদ্ভ 
গৃহনিম্মীণকল্পে ১,২০০ কোটি ডলার মঞ্জুর 


হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের এই নূতন আইনটি 


গত বৎসরের আইনটির পরিপূরক । 
_মার্কিপবার্তা 
বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
চুক্তি--ভারত সরকার সুইজারল্যাণ্ডের সহিত 
একটি বাণিজ্য চুক্তি সহি করিয়াছেন। এই 
চুক্তি ১লা মার্চ হইতে এক বৎসর বলবৎ 
থাফিবে। চুক্তির ফলে ভারত সুইজারল্যা্ড 
হইতে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের ঘড়ি, 
রাশায়নিক দ্রব্য, এলুমিনিয়াঁম, যন্ত্রপাতি, রেলের 
ইঞ্জিন এবং শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য পাইবে। 
তারত মৃইজারল্যাগুকে তৈলবীজ, কফি, পাট, 
ম্যাঙ্গাপিজ, চামড়া, তামাক, কাঠ ও অলঙ্কারপত্র 
প্রদান করিবে । ভারত সরকার নরওয়ে দেশের 
সহিতও একটি চুক্তি স্থির করিয়াছেন। এই 
চুক্তিমূলে তারত উক্ত দেশ হুইতে আগামী 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১২ হাজার টন সংবাদপত্র 
মু্রণের কাগজ পাইবে। 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণার সরকারী 
বৃত্তি-বৈজ্ঞানিক জনবল কমিটির সুপারিশ 
অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষ। দপ্তর বিভিন্ন 
বিশ্ববিভালয় এবং শিক্ষা ও গবেষণাগারে ৫০ জন 
অভিজ্ঞ ও ১৫০ জন্‌ অনভিজ্ঞ, শিক্ষার্থীর গবেষণ! 
কাৰ্য্য ‘পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
আলোচ্য. পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক 
গবেষকের শিক্ষাকাল অনধিক তিন বৎসর 
নির্ধারিত হইয়াছে। শিক্ষাকালে অভিজ্ঞ ও 
অনভিজ্ঞ গবেষকদিগক্ে মাপিক যথাক্ৰমে ২০০২. 


টাকা ও ১০০২ টাকা সরকারী বৃত্তি দেওয়া 
হইরে। অভিজ্ঞ গব্ষকর্দিগকে মৌলিক 

























[২৪শে এপ্রিল 


বৈজ্ঞানিক এবং স্বাতক্কোত্তর কাকি 
ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা! কার্ধ্য পরি 
বৃত্তি দেওয়া হইবে। শ্ব স্ব বিষয়ে বিশ্ব 
উচ্চতর বৃত্তিধারী গব্ষকদিপকেই আযু 
দেওয়া হইবে । ভারত গবর্ণমেপ্টের অ 
সাপক্ষে সংশ্লিষ্ট গবেষপাগারসযূহ 
যোগ্যতা অমুযায়ী শিক্ষার্থীদিগকে বৃত্তি 
করিতে পারিবেন। বৃত্তির টাক্কা 
গবেষপাগারের অধ্যক্ষদের নিকটে ত্র 
কিস্তিতে গ্রদত হুইবে। 

পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কে পাবি 
সিকিউরিটির পরিমাণ বৃদ্ধি__ইংলও 
পাউণ্ডের মৃল্য ডলারের হিসাবে হাস ব 
এবং পাকিস্থান উহার টাকার মূল্য 
বঙ্জায় রাখাতে পুর্বে যে স্থলে ইংলণ্ড 
পেনী পাকিস্থানের ১ টাকার সমান ছিল, 
তৎস্থলে ইংলণ্ডের ২৫'৯২ পেনী পা! 
এক টাকার সমান হইয়াছে। এবপ্ত পাকি 
ফেব্দীয় ব্যাঙ্ক ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকি' 
ব্যাঙ্ক বিভাগ ও নোট বিভাগে ই 
যে ষ্টালিং মুদ্রা মজুর ছিল তাহার -; 
কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হাঁস পায়। 
সম্পত্তি এইভাবে হ্রাস পাওয়াতে প! 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ৫৪ কোটি ২৯ লক্ষ 
মুল্যের পাকিস্থানী সিকিউরিটি বাহির. 
তাহা ব্যাঙ্কে জয়া দিয়াছেন। ফলে 
সম্পত্তি হালের আন্ত পাকিস্থান গবর্ণ, 
উক্ত দেশে, প্রচলিত নোটের পরিমাঁ* 
কয়িতে হয় নাই। | 

শিল্পে ভারত সরকারের খণ দ' 
তারতীর় শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী, খণ 
সাহায্যের জঙ্ ইগ্াট্রিয়াল ফিনান্স কর্পো' 
নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে গত ' 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে উছা মোট ৩ 
৪১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খপ মঞ্জুর করি! 
উহার মধ্যে বস্রশিল্পের প্রয়োজনীয় ক 
প্রন্তত শিল্পে ৪৩ লক্ষ টাকা, বস্রশিল্পে ৭৮ ন 
৫০ হাজার টাকা, এনুমিনিয়াম শিল্পে ৪০ £ 


টাকা, সিমেন্ট শিল্পে ৪০ লক্ষ টাকা এবং বু 
টাকা অগ্তান্ভ ধরণের ৮টি শিল্পে খণ 
হুইরাছে। এই টাকার মধ্যে রাষ্ট্র ঠি 
পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা, 

৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং উত্ত! 
৫১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পাইয়াছে। , 


নি 
































র কাগজ ও শেয়ার 

চু ২১শে এপ্রিল-_-এ সণ্যাছে 
'শিয়ার বাজারের অবস্থা মোটামুটি 
ছিল বলা যাইতে পারে । শেয়ার 
কারধারী মহলে খোঁজখবর বেশ 
যি, বিশেষ করিয়া কয়লার খনি 'গবং 
শেয়ার সম্পর্কে কথাটা সমধিক 
কোঁন কোন দিন লাভের অন্ত 
পর কিছু চাপ পড়িয়াছিল এবং 
রায়ের দর নামিয়! যাইবার সম্ভাবনা 
ছিল। কিন্তু বাজারের সাধারণ মতি- 
{ থাকায় এই গম্ভাবন| বান্তবে 
হইতে পারে নাই। সম্প্রতি 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে ভারত ও পাঁকি- 
চার ফলাফল জানিবার জন্তু কারবায়ী 
একটা প্রতীক্ষায় ডাব পরিলক্ষিত 


বত হয়। তবে সতর্কভাব-বিস্তমান 
কে বিক্ৰয় তৎপরতার 07 
৫: বাঁধা হি হয় নাই) বে 
য় অন্ত শুক্রবার বাজার খুঁলিবার 
গান আঁযরপের দর ছিল ৩1%০) 
স্বর লময় ‘এই দর ৩০1/০ আনায় 
দ্ম। ছীল কর্পোরেশনের দূর ২০৭০ 
715০ আনায় নাঁবিয়া আশে ।| এই 
আকাপ্মক? কতকট! i, জগ 
'উপর চাপ পড়া হেতুই এইবুপ | ঘটে। 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
৯৮৬) খণপঞ্জের দর সর্টোচ্চে 1৫০ 
[সুদের (১৯৫৩-৫৫) খণপত্রেষ। দর 
১০১৫৯, ৩ টাকা সুদের G3) 
জর [সর্ষ্বোচ্চে ১০০|/০, ৩ টাকা 
(১৯৭০-৭৫) খণপন্ের দর সং 


ইউনা 
8€1০ $. রেলওয়ে--বাঁরটুত- 
3 কাপড়ের কল--বাওটিয়া 


ক্রয়বিক্রয় তৎপরতার উপরও উহার ' 


কতৈনিধিদের মধ্যে যে বৈঠক হুইয়া, 


চর 


বাসারের হালচাল 


(সাধারণ ) ৩০০২, এলগিন মিল্স্‌ ১৬1৮০, 


কেশোরাঁম ১৮৩০? কয়লার খনি- বেঙ্গল 
৫২৯২ ভারত ৬৪১/০) বরাকর ১৪1০০, চুরুলিয়া 
৫৮০, ্রাততার্ড ২৩৮০, ওয়েষ্টার্ণ বেল ৫২) 
চটকল--এলবিয়ন ১৯২২, এলায়েন্স ১৩৮২, 
অঞল্যাণ্ড ১৩৩২, এংলো-ইত্ডিয়া ২০৭২, 
বর়ানগর ২১৪২ বিরলা ৩৭২, টাপদানী ১৭৪২, 


ভালছোসী ১৬৮২, ডেণ্টা ২২০২, ফোর্ট গ্র্ীর 
৩৩৫২, হাওড়া ২৮/০, ইণ্ডিয়া ১৫২২, ফিলিসন 
১৯৩৯, ল্যান্গভাউন ১৪২২, লরেদ্দ ১৮৪২৭ 
লোধিয়ান ১৯৫২, মেঘনা ১২৬২১ নৈহ্বাটি 


১৪৫২, ভাশনাল ২৩%০, নিউ সেন্টাঁল ২০০২, 


নর্থক্রক ১৬৮০/০, নদীয়া ৬৮০, ওরিয়েপ্ট ১৯৮২৪ 
প্রেসিভেক্দী ৫4/০, রিলায়েন্স ২১২, ষ্ট্যাার্ড 
১৯০২, ইউনিয়ন ২০১২; খনি-_বর্া কর্পোঃ 
৩২, ক্রিশ্চিয়েন যাইকা (প্রেফ) ৬৯২ ; সিনেন্টস্‌ 
স্ডালমিয়া ৬০/০, শোন ভ্যালী ৬২) 
ইজিনিয়ারিং--ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৮/০, জেসপ 
এগ কোং ১৪1৬০, সারপ ৯1%০, ইউনাইটেড 
আয়রণ ৮১০ ; জীবনবাঁমা--রুবি ছেলারেল 
৬৮০; খনি তৈল-_ব্রিটিশ বার্খা পেট্রল 
১৮০, ইদ্দো-বার্া পেল ৬২০; কাগজের 
কল--বেঙ্গল (সাধারণ) ৪৯২, শ্গোপাঁল 
১১২) জাহাজী ব্যবলার়--ইত্ডিয়া ছ্রীমশিপ 
৭৬০ ) চিনির কল--ফ্যার এ কোং ৭1%০ ১ 


চা-বাগিচা-_হ্বীতাঁপাড়া ১৯৬২, হাঁসিমারা ৩৭২, 
ছুলুন্গুড়ি ৩৪৫১ ! বিবিধ--এমুমিনিয়ম কর্পোঃ 
৪৮০, এসোসিয়েটেড হোটেল ( প্রেফ ) ৭১২, 
ভারত এয়ারওয়েজ ২৭০, বি আই কর্পোঃ ৮৮/০, 
ধ্ (প্রেফ) ১৬৩২, ক্যালকাটা ট্রাম্স্‌ ১৫1০, 
চেড়া-ছা'তক রোপওয়ে ৯॥০, ইণ্ডিয়ান ছাশনাল 


০ক্কাস্পা লী 


' বিক্রয় হয়। 


৩০্নং ভ্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ " 


ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 


এয়ারওরেজ ৩৩০, জাভিন হেণ্ডাসন ১৪৪২ 
ব্যাকফার্ধোন এণ্ড কোং ৪8/০, মাটিন বার্ণ 
১৫৭০, মেটাল কর্পোঃ Wo, রোটাস ইপ্ডা্ি 
(লাধারণ ) ৫/০, ওঁ ( “বি* প্রেফ ) ৫৯০ । 
পাটের বাজার ' 

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল_-জানা গিয়াছে 
যে ভারতীয় চটকল সমিতির মারফতে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত ৩ লক্ষ মণ পাটের মধ্যে ২ লক্ষ ৭০ 
হাজার মণ পাট মিলনমুহ কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছে । 

সম্প্রতি করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে বাশিজ্যচুক্ি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তদমুযায়ী 
পাকিস্থান ভারতকে ৮ লক্ষ বেল কাঁচা পাট 
সরবরাহ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে! 
তাঁরতীর পাটশিল্পের উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় । 

পাকিস্থানী পাটের বাজারের অবস্থা 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে বলা চলে। বেচাকেনার 
পরিমাণ বৎসামাস্ত । 

চটের থলিয় বাজার শান্ত। 


সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল-+অভ্ভ বোঘাইয়ের 
বাজারে প্রতি ভরি সোনা ১১৭৩০ দরে ক্রেয়- 
অন্ত কলিকাতায় বাজারে সোনার 
দর দ্বিল নিম্নলিখিত রূপ :-- পাক! সোনা 


* ১১৬০, বড়াল বার ১১৬৪৩০ । 


অন বোঘাইয়ের বাজারে প্রতিটি গিনির দর 
ছিল ৭৬২) কলিকাতায়ও এই দরে গিনি 
বেচাকিনা ছয়। : 

অভ যোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 


১৮৭৮০ এবং কলিকাতা বাজারে ১৮৪৪০ দরে , 


রূপা ক্রয়বিক্রয় হয়। 





লিলি তে ত 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বংসরে 
সামান্ত  প্রিষিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্ধক্য ্াচ্ছন্য বাঁ তার: 
প্রিয়জনের সাচ্ছল্য সাধনের এটি ' একটি লোভনীয় ব্যবস্থা ৷ 

- + * + + li 
২৫ বছর বয়স থেকে বৎসয়ে মাত্র ২৩১৮০* প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 
পরে বছরে ২০ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ যোট ৭৫০০ ' টাকা পাওনা . 
দাড়াবে কিংবা নিদিষ্ট সময়ের, পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বারে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসেও বা লিখে জেনে নিন। 


ঘার্্যস্থান 


না কোম্পানী লিমিটেড 
৮৪ ইনসিওরেন্স বিম্ডিং - 
গুন এভেনিউ, কলিকাতা 
£ সিটি ৪০৬৬ 
. . জেনারেল ম্যানেজার ঃ 
শ্রীযুরেশচন্ত রায়, এম-এ, বি -এল 


এ, 


ন কটন মিলস লিঃ 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্্রীট, পোঃ জানা রিতা 
মিলেদ শ্বান_ সোদপুর, ২৪ পরগণা 


হাব ১৯২৯ বিবি 


বাম? 


জজ |. হেড অফিস :-_৬১নং বহুবাজার | 
টু এই বিশিষ্ট দেবভোগ্য চন্দন, (1 কলিকাতা শাখা ঃ 
6 সাবানের গুণে দেহকাস্তি উজ্জ্বল , ৮১নং নেতাজী হুতায় 'রোভ 
টি হয়। ইহার সুগন্ধ সুন্দর || | ৮২২-এ, কর্ণওয়ালিশ হট | 
ঠি শ্রীতিপ্রদ আনন্দময় অঙ্গরাগ। : সিজার সাবা: 

। চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ জলপাহিগুড়ি।: 
FE ' সুদের ছার 

॥ সেভিদ্‌ ২ টাকা ফিক্সড ৩০ + 


করা হয়। $ 





২২, SF বা 


ছু 








